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কলিকাতা, ডি এল্‌. রায় সী পঞ্চবিংশতি-সংখ্যকতবনে কালিক! প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড , 
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রস ক 
পরমকরুণাময়.পরমেশ্বরের অপার করপাঁ্ন পরপক্ষগিরিবজের পাঠসংশোধন ও মূলের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ হইয়া 
মুদ্রিত হইল | এই গ্রন্থের মূলপাঠের অত্যন্ত অশ্তদ্ধিদর্শনে মনে হয়__এই গ্রস্থখানি কোনও সময়ে বিদ্বৎসমাজে পঠন- 
পাঠনে প্রচলিত ছিল না.। . এই গ্রন্থখানি পরম উপাদেয় হইলেও মূলগ্রস্থের পাঠের অশুদ্ধিই এই গ্রন্থথানিকে অপ্রচলিত: 
রাখিয়াছিল। দুরূহ দার্শনিক বিচারপূর্ণ গ্রন্থে পাঠের অশুদ্ধি থাকিলে সেই গ্রন্থের অর্থবোধ হইতে পারে না এবং এই 
জাতীয় ভ্রাস্তিপূর্ণ পাঁঠের সংশোধনও সহজসাধ্য নহে। এ... 
. শিবপুর নিষবারকী শ্রমের কর্তৃপক্ষ যখন আমার উপরে এই পরপক্ষগিরিবজ্ের বঙ্গাহ্বাদকার্ষ্যের তার অর্পণ 
করিয়াছিলেন, তখন এই কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমি নিতান্ত হতোৎসাহ্‌ হইয়াছিলাম ; কিন্ত আমার নু 
গুরুদেব প্ঠামারাধ্যপ্রীচরণ মহামহোপাধ্যায়_যোগেন্্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদাস্তীর্ঘ মহাশয় এই দুরূহ বিচারপূর্ণ গ্রন্থের 
বঙ্গানুবাদ করিবার.জন্ত আমাকে অতিশয় উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন__“তুমি অতি উৎসাহের ঠি 
সহিত, এই: গুরুকার্ষ্যের ভার গ্রহণ কর। আমি আছি, তোমার কোনও ভয় নাই।” আমার গুরুদেবের এই 
অতিশিয় উৎসাহবাক্যে আমিও অতিশয় উৎসাহিত হইয়া এই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার 
' গুরুদেবের অপার খিয্যবাৎসল্যবশতঃ এই গ্রন্থ সংশোধনে তিনি সুদীর্ঘ দিন গুরুতর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। 
তিনি এই গুরুতর পরিশ্রম স্বীকার না করিলে মৃলগ্রন্থের পাঠসংশোধন হওয়া একান্তই অসভাবিত ছিল। এই 
গ্রন্থের অনুবাদ কার্য্যেও সুদীর্ঘ দিন ধরিয়| তিনি আমার পথপ্রদর্শক ছিলেন। অসাধারণ শিষ্যবাৎসল্যপ্রযুক্ত 
তিনি এইবপলশ্রম স্বীকার না করিলে এই গ্রন্থের অঙুবাদকার্য্য সম্পূর্ণ হইত না। এখনও গুরুগণ শিষ্যগণের 
প্রতি কি অসাধারণ বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, এই গ্রন্থের অন্থবাদ তাহারই প্রক্ষ্ট নিদর্শন। আমার 
হৃদয়ের অনতস্তল হইতে এই কথাই উচ্চারিত হইতেছে যে__ . | 
কউ মহান্বভাবধৌরেয়-যোগেন্্রাখ্যো গুরুর্ধম | . , 
ls প্রবস্তান্ত প্রবন্ধস্ত লেখকাঃ কেবলং বয়ম্॥ ০ | 
» এই পরপক্ষগিরিবজ্র গ্রন্থে যদিও মাধব, রামাম্বজাদি মতের. লেশতঃ খণ্ডন প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি মুখ্যভাবে 
অধৈতবাদের ও অৈতবাদসম্মত অধ্যাসের খণ্ডনের জন্য এই গ্রন্থে বিপুল প্রয়াস করা হইয়াছে। এজন্য “অধ্যাম- 
গিরিব্র” নামেও এই গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। EE " 
এই গ্রন্থে মাধ্বমতের পরমাচার্য্য জয়তীর্থমুনিপ্রণীত “ন্যায়স্ুখা” এরন্থ হইতে ও মাধ্বমতের অপর আচার্য্য ব্যাসতীর্থ 
যুনিপ্রণীত পায়ামৃত" গ্রন্থ হইতে বহু যুক্তিরাশি সঞ্চলিত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে বাঙ্গালী দতী স্বামী মধুহুদন সরণী k 
প্রণীত “অদ্বৈতসিদ্ধি” এবে পূৰ্ববপক্ষের যে সমস্ত সমাধান বলা হইয়াছে, তাহার খণ্ডনেরও প্রয়াস করা হইয়া্ে।, + 
'অধৈতসিদ্ধি গ্রন্থের পংক্তি'এই গরস্থে উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে এবং অগ্ৈতসিদ্ধির টীকা লঘুচন্দ্রিকাতে গৌর ব্ৰহ্মানন্দ 2 
পূর্বাপক্ষের যে সমাধান করিয়াছেন, তাহাও এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়া খণ্ডিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায : 
পরপক্ষগিরিবজজ গ্রন্থের.এস্থকার আচার্য্য মাধবযুকুন্দ খুব প্রাচীন নহেন। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা : 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্ধমান ছিলেন। বিশেষ আনন্দের কথা এই যে_ আচার্য্য মাধবমুকুন্দ বাঙ্গালী ছিলেন . 


অযোধ্যা হইতে প্রকাশিত পরপক্ষগিরিবজের ভূমিকাতে ভূমিকালেখক মহাশয় প্রাচীন উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন. ৃ 


El 


করিয়াছেন যে--আচারধয মাধৰমুকুন্দ ব্দেশাত্তর্গত অরুণঘট! গ্রামবাস্তব্য ছিলেন আমাদের মনে হয়, বাসা [4 
+ র্‌ পালি টু রঃ ও 
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০: ৃ 
. , পরমকরুণাময়.পরমেশ্বরের অপার করুণার পরপক্ষগিরিবজের পাঠসংশোধন ও মূলের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ হইয়া 
মুদ্রিত হইল ।' এই গ্রন্থের মূলপাঠের অত্যন্ত অশ্তদ্ধিদর্শনে মনে হয়-_-এই গ্রস্থথানি কোনও সময়ে বিদ্বৎসমাজে পঠন- 
. পাঠনে প্রচলিত ছিল না.। . এই গ্রন্থখানি পরম উপাদেয় হইলেও মূলগ্রস্থের পাঠের অশুপ্ধিই এই গ্রন্থখানিকে অপ্রচলিত 
রাখিয়াছিল। দুরূহ দার্শনিক বিচারপূর্ণ গ্রন্থে পাঠের অশ্ুদ্ধি থাকিলে সেই গ্রন্থের অর্থবোধ হইতে পারে না এবং এই 
জাতীয় আত্িপর্ণ পাঠের সংশোধনও সহজসাধ্য নহে । ০... 
শিবপুর নিশ্বার্কত্রমের কর্তৃপক্ষ যখন আমার উপরে এই পরপক্ষগিরিবজ্ের বঙ্গান্থবাদকার্য্যের তার অর্গণ 
করিয়াছিলেন, .তখন এই কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমি নিতান্ত হতোৎসাহ হইয়াছিলাম ; কিন্ত আমার 
.গরুদেব (রমারাধ্যপ্রীচরণ মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দরনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় এই দুরূহ বিচারপূর্ণ গ্রন্থের 
বঙ্গানুবাদ করিবার.জন্ত আমাকে অতিশয় উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন--“তুমি অতি উৎসাহের 
সহিত. এই-.গুরুকার্ষ্যের ভার গ্রহণ কর। আমি "আছি, তোমার কোনও ভয় নাই!” আমার গুরুদেবের এই 
অতিশয় উৎসাহবাক্যে আমিও. অতিশয় উৎসাহিত হইয়া এই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার 
' গুরুদেবের অপার শিষ্যবাৎসল্যবশতঃ এই গ্রন্থ সংশোধনে তিনি সুদীর্ঘ দিন গুরুতর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন । 
তিনি এই গুরুতর পরিশ্রম স্বীকার না করিলে মৃলগ্রন্থের পাঠসংশোধন হওয়া একান্তই অসভাবিত ছিল। এই 
গ্রন্থের অনুবাদ কার্ষ্যেও সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া তিনি আমার পথপ্রদর্শক ছিলেন । অসাধারণ শিষ্যবাৎসল্যপ্রযুক্ত 
তিনি এইরপণ শ্রম স্বীকার ন! করিলে এই গ্রন্থের অন্থবাদকার্য্য সম্পূর্ণ হইত না। এখনও গুরুগণ শিব্যগণের 
প্রতি কি অসাধারণ বাৎসল্য প্রকাশ করিয়! থাকেন, এই গ্রন্থের অন্থবাদ তাহারই প্রকষ্ট নিদর্শন । আমার 
হৃদয়ের অস্তত্তল হইতে এই কথাই উচ্চারিত হইতেছে যে_ { 
ন্ট মহাহৃভাবধৌরেয়-যোগেন্দ্রাখ্যে গুরত্মম |. 
প্রবক্ান্ত প্রবন্স্ত লেখকাঃ কেবলং বয়ম্‌॥ রক 


১ এই পরপক্ষগিরিব্ গ্রন্থে যদিও মাধব, রামাহৃজাদি মতের.লেশতঃ খণ্ডন প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি মুখ্যভাবে 


অধৈতবাদের ও অদ্বৈতবাদসন্মত অধ্যাসের খণ্ডনের জন্য এই গ্রন্থে বিপুল প্রয়াস করা হইয়াছে। এজন্য “অধ্যাস- 
গিরিবজ্র” নামেও এই গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 
এই গ্রন্থে মাধ্বমতের পরমাচার্য্য জয়তীর্ঘমুনিপ্রণীত “স্তায়সুধা” গ্রন্থ হইতে ও মাধ্বমতের অপর আচার্য্য ব্যাসতীর্ঘ 
_মুনিপ্রণীত *ায়ামৃত” গ্রন্থ হইতে বহু যুক্তিরাশি সঞ্চলিত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে বাঙ্গালী দরওী স্বামী মধুস্থদন সরস্বতী 
প্রণীত “অদ্বৈতসিদ্ধি” গ্ৰন্থে পূৰ্বপক্ষের যে সমস্ত সমাধান বলা হইয়াছে, তাহান খণ্ডনেরও প্রয়াস করা হইয়াছে।' 
'অপ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের পংক্তি'এই গ্রন্থে উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে এবং অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা লঘুচন্দ্রিকাতে গৌর ব্ৰহ্মানন্দ 
পুর্বপক্ষের যে সমাধান করিয়াছেন, তাহাও এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়া খণ্ডিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে পার! যায় 
পর্পক্ষগিরিবজ গ্রন্থের.এস্থকার আচার্য্য মাধবযুকুন্দ খুব প্রাচীন নহেন। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা 


৭ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারভে বিদ্যমান ছিলেন। বিশেষ আনন্দের কথা এই যে আচার্য্য মাধবমুকুন্দ বাঙ্গালী ছিলেন। ৰ 


অযোধ্যা হইতে প্রকাশিত্‌ পরপক্ষগিরিবজের ভূমিকাতে ভুমিকালেখক মহাশয় প্রাচীন উক্তি উদ্ধত করিয়া 


" করিয়াছেন যে-_আচার্য্য মাধৰযুক্ন্দ বলদেশাত্তর্গত অরণধটা গ্রাম বাসতব্য ছিলেন] আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালা? 


কাশি 
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কোনও গ্রামের নাম অরুণঘটা বলিয়| প্রসিদ্ধ নাই। সম্ভবতঃ আড়ংঘাটাই অরুণঘটা! হইবে। এই আড়ংঘাটা ২ 
শিয়ালদহ-গোয়ালন্দ লাইনে একট রেলওয়ে ষ্টেশন এবং ইহা নদীয়া জেলায় অবশ্থিত। 


অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই ফে-_বাঙ্গালী পণ্ডিত বাস্থালার গ্রামে থাকিয়াও তারতীয় দর্শনসমূহের সম্পূর্ন * এ 

আলোচন! ও দর্শনশান্্রমূহের পুঙ্খাহুপুঙ্খ সংবাদ রাখিতেন এবং গ্রন্থাদিও প্রণয়ন করিতেন। আচার্য্য মাখবমুকুদ্দ 

২ যে কেবল একাকী নিদ্বার্কসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট ছিলেন, তাহা মনে হয় ন!।? তাহার সময়ে বাঙ্গালার পণ্ডিতসমাজে নিষ্বার্ক 

{ সিদ্ধান্তের বহুল প্রচার ও সিদ্ধান্তে পণ্ডিতগণের আদরাতিশয়ও ছিল। যদিও পরপক্ষগিরিবজ এনে অদৈতবাদ 
খণ্ডনের ভন স্যায়ামৃতারি গ্রন্থের সহায়তা লওয়া হইয়াছে, তথাপি গ্রামবাসী একজন বাঙ্গালী পণ্ডিতের পক্ষে এই সমস্ত 

! গ্রন্থের সংবাদ রাখ! অত্যন্ত বিশ্ময়কর ৷ বুঝিতে পার! যায়_এই সময়ে স্যায়াযৃতাদি গ্র্থও বাঙলার পণ্ডিত সমাজে 

| সুপ্রচলিত ছিল। আজ বাঙ্গালার পণ্ডিতগণের মধ্যে কয়জন পণ্ডিত আছেন, যাহারা মাধব, রামাহুজাদির সিদ্ধান্তের সব্বিনব 


১) সুপরিচিত ও তাহাদের বিচারপূর্ণ রস্থাদির আলোচনাই বা করিয়া থাকেন । পরপক্ষগিরিবজ গ্রন্থের তামা আলোচন! | 
হি করিলেও তিনি যে বাজালী ছিলেন, তাহ! বুঝিতে পারা যায়। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে__ইংরাজিশিক্ষিত 


সর বড় বড় দার্শনিক গ্রন্থকার স্তায়ামৃত ও পরপক্ষগিরিবজ্ত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় লইয়! আলোচনা করিয়াছেন; কিন্ত 
রি তাহারা কেহই একথা বলিতে সাহস পান নাই যে__পরপক্ষগিরিবজ গ্র্থস্তায়ামৃতদ্ারা সম্পূর্ণ প্রতাবিত। 
বৃন্দাবন হইতে পরপক্ষগিরিবজ্ গ্রস্থখানি সংস্কতটাকাসহ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সঃস্কতটীকার 
রচয়িতা অমোলকরামশাস্ত্রী নামক একজন পণ্ডিত । এই পণ্ডিত মহাশয় সংস্কতটাক1 রচন! করিলেও মূলগ্রন্থের 
পাঠের কোনও সংশোধন করেন নাই । তাহা অশুদ্ধিতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তাহার রচিত টাফাখানিও ন্যায়াৃত 
গ্রন্থের শ্রীনিবাসী টাকার প্রতিবিষ্বমাত্র। টি 
+ এই পরশক্ষগিরিবজে যে অধ্যাসের খণ্ডন করা হইয়াছে, তাহাতেও শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত অধ্যাসভাব্যের বিবরণসন্ব 
ই... ব্যাখ্যাসমূহেরই খণ্ডন করা হইয়াছে; কেবলমাত্র বিবরগণ্স্থ ও তাহার টাকাদি আলোচন! করিনা এই. সম 
॥ আপত্তির সমাধান কর! সম্ভাব্য নহে। এন্প্ত অদ্বৈতসিদ্ধি ও তাহার টাকা লঘুচন্দ্রিক প্রভৃতি গ্রন্থ নিধিষ্টভাবে 
আলোচনা করিলে পরপক্ষগিরিবজপ্রদর্ণিত আপত্তিসমূহের সমাধান হইতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশে বিবরণ ও 
অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থের এইরূপ পঠন-পাঠন প্রচলিত নাই। এই পরপক্ষগিরিবজ্জ গ্রন্থখানি সন্মুখেরাখিয়! যিনি 
অদ্বৈতবেদান্ত পড়াইতে সমর্থ হন, 'তিনি যথাৰ্থ অদবৈতবেদান্তের পণ্ডিত । এজন্য এই গ্রন্থখানি অদ্বৈতবাদিগণকেও 
অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্ৰন্থ আলোচনায় উৎসাহিত করিয়া বাঙ্গালী পণ্ডিতসমাজের মহান্‌ উপকার করিবে। 3 
এতাদ্শ দুরূহ বিচারপূর্ণ গ্রন্থের বঙ্গান্ববাদ করা আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে একান্ত অসম্ভব ; তথাপি ' 
জ্রীগরুদেবের পাদপদ্ম অবলম্বন করিলে কোন্‌ কার্য্য অসাধ্য থাকে? দুস্তর সমুদ্রও পার হওয়া যায়, এই. ভরসায়ই ' 
এই কাৰ্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম। ইহাতে ভ্রম-প্রমাদঃ ক্রটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইলে সহৃদয় সুধী পাঠকগণ তাহা 
আমারই বুদ্ধিমান্দ্য বা অনবধানত! বলিয়! বুঝিয়া লইবেন এবং তাহারা নিজগুণে সেই সমস্ত সংশোধন করিয়া 
লইবেন । আর বদি ইহাতে কিছুমাত্র ওণ পরিলক্ষিত হয়, তাহ! হইলে বুঝিবেন-_তাহাতে আমার কোনও কৃতি 
নাই, তাহা আমার শ্রীগুরুদেবেরই অপরিসীম মাহাস্ব্যের কিঞ্চিৎ বিকাশ । 
. পরিশেষে বক্তব্য এই যে_এই সুবৃহৎ গ্রন্থ মুদ্রণ কর! বহু অর্থব্যয়-সাপেক্ষ। শিবপুর নিষ্বার্ক আশ্রমের কর্তৃপক্ষ 
তাঁহাদের নিজের অর্থ-সামর্থ্য প্রভুত ন! থাকিলেও কেবলমাত্র স্বসম্প্রদায়ের এই অপূর্কাকীত্তির রক্ষণ ও সম্প্রসারণ- 
__ কল্পেই ইহা মুদ্ৰিত করিতে উৎসাহী হইয়াছেন। তাহাদের এই সাধু উৎসাহ ও সাধু প্রচেষ্টায় শ্রীতগবান্‌ নারায়ণ 
Er তাহাদের সর্ববিধ অভীষ্ট বিষয়ের সিদ্ধি করিবেন। কায়মনোবাক্যে শরীভগবচ্চরণে প্রার্থন| জানাইতেছি 
বদের অপরিসীম উৎসাহে ও অজ্ন্ত্র অর্থব্যয়ে এই “পরপক্ষগিরিবজ্জ” গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইতে পারিয়াছে, 
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[ শ্ীভগবান্‌ লক্মীপতি তাহাদের নৈরজ্য, দীর্ঘায়ু ও ভগবদৃভক্তি বিধান করিয়! সর্ববিধ মঙ্গল সম্পাদন করুন | শিরপুরস্থ 
35... নিদ্বাৰ্ক আশমের প্রতিষ্ঠা! বজবিদেহী মহস্ত রী ১০৮ বাসী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের প্রথম সাধুশিন্য রী ১০ স্বাদ 
অনস্তদাসজী মহারাদ এই গ্রহ অন্থবাদ করিয়া প্রকাশ করিবার জন্ত আশ্রমকর্তৃপক্ষকে এঁকাস্তিক উৎসাহ প্রদান 
করিয়াছিলেন এবং তিনি এই গ্রন্থ মুদ্রণের অহঠানকলে আশ্রমকর্তৃপক্ষকে ১০১২ টাকা প্রদান করিয়া 
_ ছিলেন? তাহার সেই অর্থঘারাই এই গ্রন্থের ফুণকার্য্যের স্থচন! হইয়াছিল । আজ তিনি স্থুলদেহে বর্তমান নাই ; 
নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই মহাত্বার অভিলাব পূর্ণ করিতে পারিয়াছি বলিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। 
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বিষয়াঃ 
"= উপোদৃঘাতগ্রন্থঃ 


উপোদূর্ধাতগ্রন্থস্ত বিষয়াঃ 


- অথ মন্গলগাচরণম্‌ & 
" অধিকারি-নিরূপণম্‌ 


পরমতখগুনপূর্বববিবয়নিরূপণম্‌ 
পরমতখণ্ডনপূর্কাকপ্রয়োজননির্পণম্‌ 
পরাভিমতাধ্যাসে অধিষ্ঠাননিরসনম্‌ 
পর্ব ভিমতাধ্যাসে আরোপ্যনিরসনম্‌ 
পরাভিঘ্তৃতাধ্যাসে সামগ্রীনিরসনম্‌ 
পরাভিমতাধ্যাসে সন্বদ্ধনিরসনম্‌ 
পরাভিমতাধ্যাসেণ্লক্ষণনিরসনম্‌ 
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পরাভিমতানির্ধ্বচনীয়প্রমাণনিরসনম্‌ 


পরাভিমতাহমর্থানাত্মত্বোক্তিনিরসনম্‌ 


পরাভিমত কর্তৃত্বাধ্যাসনিরসনম্‌ 
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সস 
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 অনুমানপ্রমাণনিরূপণম্‌ 
ররর 


টা 
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8১৫-৬৪২ 
৬৪২-৭০০ 
৭৯৯-__-৮৬১ 
৮৬২--৯২৪ 


১ 
২--১২ 
১২--৫১ 
৫২--৮৩ 
৮৩৮৮ 


“৮৮৯৩ 


৯৩-১০১ 
১০১-১১২ 
১১৩-১২১ 
১২১-১২৫ 
১২৫-২১৮ 
২১৯ - ২২৭ 
২২৭--২৫৩ 
২৫৩-২৬১ 
২৬১-২৬২ 
২৬২- ২৭৪ 


২৭৪--৩৪৩ 


৩৪৪-_৩৬৮ 
৩৬৯-_-৩৯০ 
৩৯০-_-৪১৫ 


৪১৫-- ৪২৩ 


৪২০-_-৪৩০: 


৪৩০----৪৩৮ 
৪৩৮--৪৪৫ 
৪৪৫---৪৬৭ 
৪৬৭---৪৬৮ 


অধ্যাল ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্ন্ত ুচীপত্রম, 


বিবয়াঃ 


' শব্প্রমাণনিরূপণম্‌ 


অর্থাপত্তিপ্রমাণনিরূপণম্‌ 


. অন্ুপলব্ধিপ্রমাণনিন্ধপণম্‌ 


প্রমাণানাং প্রামাণ্য-নিরূপণম্‌ 
সম্ভবৈতিহপ্রমাণনিরূপণম্‌ 


ব্ৰহ্মণঃ শব্দাতিরিক্তপ্রমাণাবেগ্ত্বনিক্ণণম্‌ 


ব্ৰহ্মণঃ শাস্ত্রবেছ্ত্নিব্বপণম্‌ 
কম্মুমীমাংসকাভিমতপক্ষনিরসনম্‌ 
পরাতিমতাখগ্রার্থনিরসনম্‌ 
তেদসমর্থনম্‌ 
বিশিষ্টাদৈতমত-প্রদর্শনম্‌ 
বিশিষ্টাদ্বৈতমত-খগুনম্‌ 
স্বসিদ্ধান্তনিরূপণম্‌ 
ওপাধিক-ভেদাতেদবাদনিরসনম্‌ 
ত্বাভাবিক-তেদাভেদবাদসমর্থনম্‌ 


দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত বিষয়াঃ 
সাংখ্যমত-নিরসনম্‌ 
যোগমত-নিরসনম্‌ 
অনির্বচনীয়বাদ্-নিরসনম্‌ 
অসৎকার্য্যবাদ-নিরসনম্‌ 
পরমাণুকারণবাদ-নিরসনম্‌ 
পাশুপতমত-নিরসনম্‌ 
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ইন্জিয়াণাং সংখ্যা-নিরূপণম্‌ -.. 
প্রাণস্যোৎপত্তি-সমর্থনম্‌ 
ইন্দ্রিয়াণাং পারতন্ত্য- 
ইন্দরিয়াধিষ্ঠাতৃদেবানাং 
বাগাদীনাং তত্বাস্তরত্ব-নিরূপণম্‌ 
তরিবৃৎকরণ-নিরূপণম্‌ 


ও রে 


ভোতৃষ্ক-নিরসনম্‌ 
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৮) 


৬৪২--৬৫৩ 
৬৫৩-_-৬৫৪ 
৬৫৪--৬৯৮ 
৬৯৯_-৭২৮ =" 
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৭৩৬-_-৭৪১ 
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৭৫৭---৭৭২ 


. ৭৭২--৭৭৭ 
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৭৭৮---৭৮০ 
৭৮০-_-৭৮২ 
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৭৮৮_-৭৯০ 
৭৪০-৭৯৪৩ 


বিবয়াঃ 
তৃতীয়াধ্যায়ন্ত বিষয়াঃ 
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" ৮২৯--৮৩১ 
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বিষয়াঃ 
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fh ০8853 
চতুর্থাধ্যায়স্ত বিষয়াঃ 
পরাতিমতমোক্ষতবরপ-মিরসনমূ 
ত্বাভিমতমোক্ষত্বরূপ-নিরূপণম্‌ 
অদ্বৈতবাদিসম্মতমোক্ষত্বর পু-নিরসনম্‌ 


শ্রুতিপ্রমাণেন স্বাভিমতমোক্ষত্বরূপ-সমর্থনম্‌ 


পরাভিমতজীবন্যুক্তি-নিরসনম্‌ -~ 
ব্ৰহ্মানুভূতেঃ ক্রিয়াজন্তত্ব-নিরসনম্‌ 
বিদ্ুষামুৎক্রান্তিগতিনিরূপণম্‌ 

বিদুষঃ প্রাপ্তত্বরূপ-নিন্ূপণম্‌ « 


পৃষ্ঠাঙ্কাঃ 


৮৪৯--৮৫৩ 


৮৫৩-৮৫৭ 


n ৮৫৭-৮৬১ 


৮৬২--৮৬৭ 
৮৬৭--৮৭২ 
৮৭২--৮৭৬ 


৮৭৫-৮৮৭৯ 


৮৭৯৪-৮৮৪ 
৮৮৪৮৯০ 
৮৯১-৯১২ 
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NS moment সক কচ ৮৩33. 


ভাবা ন নমঃ 


অধ্যাস। (পরপক্ষ) 'গিরিবজম্‌ 


অথ মঙ্গলাঁচরণম্‌ 


aa বেদান্তবেগ্যং জগতাঞ্চ হেতুং মুক্তোপস্থপ্যং দ্রহিণেশবন্দ্যম্‌ ৷ 
| ভ্রীমন্মুকুন্দং ব্রজলোকপ্রেষ্ঠংমুমুক্ুমূগ্যং শরণং ব্রজামি ॥ ১ ॥ 
"_' জ্ঞানপ্রদং বিশ্বগুরুং হয়াস্তং বিজ্ঞানবাৎসল্যদয়াদিসিন্কুম্‌। 

নি প্রপননরক্ষার্থনিবদ্ধকক্ষং সর্ব্বেশ্বরং নিত্যমহং স্মরামি ॥ ২ ॥ 

নিয়ামকো যো ভবকারণেভ্যঃ ব্বপাদকঞ্জং ভজতাং স্বকানাম্‌। 
পির বন্মাৎ পরানন্বমপাত্তদোষং লব্ধ! জনো যাতি ভবাধ্বপারমূ॥ ৩  “ 
রা তন্নামধেয়ং মন্জাবতারং দেবধিশিস্তপ্রবরং গুণান্ধিম্‌। 

ক্রুত্যর্থবক্তারমচিন্ত্যশক্তিং হ্যাচার্ধ্যমাগ্ং তমহং প্রপন্তে ॥ ৪ ॥ 


অজ্ঞানধবাস্তনাশায় সঘস্তস্ফুরণায় চ। 
যোগেন্্রাখ্যং গুরুং বন্দে মম শ্রেয়ঃপ্রদায়কম্‌ ॥ 


তথ্রুপালম্বনেনৈব ছুরূহমপি ছুর্গমম্‌ | 
শান্ত ব্যাকর্ত,মিচ্ছামি ভাষয়! বসেব্যয়া! ॥ 


উপনিষাকাসমূহের দ্বারা ধাহাকে জানা যায়, যিনি জগতের নিমিত্তকারণ. ও উপাদানকারণ এবং যিনি মুক্তগণের ৰ 


' প্রাপ্য, ব্ৰহ্মা ও মহেশ্বরের বন্দনীয়, ব্রজবাসিগণের অতিশয় প্রিয় ও গণের অন্বেষণীয়, আমি সেই শ্রীমান্‌ মুকুন্দের 


শরণাপন্ন হইলাম । ১।' 
“যিনি বিবিধ জ্ঞান, বাৎসল্য, দয়া, শক্তি ও বল প্রভৃতি গুণসমূহের আকর এর্সং শরণাগত জনগণের রক্ষার নিমিত্ত 
সতত কটিবদ্ধ অর্থাৎ সমুগ্ত, আমি সেই চেতনাচেতনসকলের ঈশ্বর, জান জগদ্‌গুরু হয়গ্রীব-অবতারকে সতত 


স্মরণ করিতেছি । ২।, 


যিনি স্বীয় পাদপন্ম-ভজনাকারী ভক্তগণকে অজ্ঞান, রাগ, দ্বেষ ও যোহ প্রভৃতিরূপ সংসারকারণসমূহ নু 


রক্ষা করিয়া থাকেন এবং জনগণ ধাহার অনুগ্রহে সর্ব্বদোবশূন্ত উৎকৃষ্ট আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, আমি সেই নিয়মানন্দ- 


নাম ম্াবতার; দেবধি নারদের শি্াশেষঠ, কারুণ্য-বাৎসল্যাদি গণসমুহের আকর, বেদার্থবক্তা ও টড 
আদি আচার্য্যের টা হইলাম । ৩-৪। | 


Nn 


১০০ 0 অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবজম্‌ 
র ইহ বনু বন্মেশািকিরীটকোটীড়িতপাদ্গীঠোহনন্ত চিত্তযন্বাভাবিকশক্রিবৈভৰঃ TTA 
__ ননম্তাচিন্ত্যস্বাভাবিকজ্ঞানৈশ্ব্য্যাদিকারুণ্যবাৎসল্যদয়াতিতিক্ষাদিকল্যাণগুণালয়ো জুগজ্জসবাদিহেতুর্বেদাস্তৈক- ৷ 
জ্ঞেয় মুক্তগম্যো মুমুক্ুধ্যেয়ো, রমানিবাসো বিশ্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বেশ্বরো মুকুন্দঃ টি শ্রীভগবান্‌ | 
বাসুদেবঃ শ্রীপারাশর্ধ্যরূপেণ সত্যবত্যামবতীর্য্য সর্কেরষা তত্তৎপুরুষার্থসিদ্ধয়ে ্বনিঃশ্বসিতান্‌ বেদান্‌ ; 
খগযভুঃসামাদিরূপেণ বিভজ্য স্ত্রীশুদ্রজনোদ্দিধীর্যয়া ভারতাদীন্‌ বিধায় মুযুক্ুজনান্কস্পয়া চ শারীরক- 
মীমাংসাখ্যং বেদাস্তশান্ত্রং ুত্রয়ামাস। তস্য চ কলাবুচ্ছিন্নসম্প্রদায়ত্বাপত্ত্যা তৎপ্রবর্তয়িতুকামে। 
নিয়মানন্দাখ্যস্তব্যাখ্যানং বাক্যর্ঘরূপেণ সংগৃহীতবান্‌ ৷ তচ্চ শাস্তরং শঙ্খাবতারো ভগবান্‌ শীখ্রীনিবাসাচার্ধ্যো 
₹নিগদং বভাষে। তস্য চ সৌকর্যেণ তাৎপর্য্যং জিগ্রাইয়িষয়া ্বসাম্প্রদায়িকানামাচার্য্যাণাং শরীহরন্চ 
্রীনায় বিদ্যাং কৌতুকায় মুুক্ষণাং চোপকারায় পরপক্ষগিরিবজাখ্যঃ শারীরকহাদ্দিসঞ্চয়ো নাম এস্থো | 
নিৰ্ম্মীয়তে ৷ ১। Ks 
অর্থ শাস্তরমাত্রারমভস্তান্থবন্ধচতুষ্টয়সাপেক্ষত্বাৎ বেদান্তস্তাপি শাস্তরত্বাবিশেষাৎ তদন্থবন্ধান্তীরৎ 
সমস্তান্তে। তত্রাধিকারিলক্ষণং যদ্যপি “অর্থী সমর্থো বিদ্বানধিকারী” ইতি স্ুত্রিতং ভগবতা জৈমিনিনা, | 
তথাপি তন্তু সৰ্ব্বতন্তরসামান্তাদস্ত. শাত্তস্ত তু সর্ববিলক্ষণতয়াধিকারিণাপি কেনচিদ্বিলক্ষণেনৈব ভাব্যম্‌; 


ব্রহ্মা ও মহেশ্বর যাহাদিগের মধ্যে প্রধান, সেই ইন্্রাদি লোকপালগণের মুকুটাগ্রভাগকর্তৃক ধাহার পাদপীঠ : 
. সতত হইয়া থাকে) যীহার অনন্ত, অচিত্তনীয় ও স্বাভাবিক শক্তিসমুহরূপ বৈতব বিদ্যমান আছে) যিনি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরপ : 
ও আনন্দন্বরূপ-; যিনি অনন্ত, অচিন্তনীয় ও স্বাভাবিক এবং জ্ঞান, শব্ধ, শক্তি, তেজ, বীর্য্য প্রভৃতি ও কারুণ্য, 
বাৎসল্য, দয়া এবং সহিষ্ণুতা প্রভৃতি কল্যাণগুণসমূহের আধার) যিনি নিখিল জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের 
কারণ এবং ধিনি একমাত্র উপনিষ্ধাক্যসমূহের দ্বার! জয়, মুক্তগণের প্রাপ্য ও মুযুক্ষুগণের ধ্যেয় হইয়া থাকেন, সেই 
রমাদেবীর (শ্রীরাধিকার) আশ্রয়স্থান, সর্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা ও সকলের প্রভু পরব্রহ্মনামক মুক্তিপ্রদ বস্সুদেবনন্দন 
তগবানু শীর্ণ পরাশর-ন্দন শ্রীবেদব্যাসর্ূপে সত্যবতীর গর্ভে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ’ এই 'চতুব্বিধ 
. পুরুবার্থ লাভ করিতে অভিলাষী লোকসমুহের সেই-সেই পুকুযার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত নিজের নিঃশ্বাসস্থানীয় 
: বেদসমূহকে খক্‌, যন্ধুঃ ও সামাদিরূপে বিভক্ত করিয়া এবং বেদে অনধিকারী স্ত্রী ও শৃত্রগণের উদ্ধারকামনায় 
মহাভারতাদি গ্রন্থ রচনা করিয়া মুমুক্ষু জনগণের প্রতি অহকম্পাহেতু শারীরক-মীমাঁংসা-নামক বেদাস্তশান্ত্র হুত্ররূপে 
রচনা করিয়াছেন । আর সেই বেদাত্তশান্ত্রের সম্প্রদায় কলিতে উচ্ছিন্ন হওয়ায় তাহা প্রবর্তন করিবার ইচ্ছায় 
দিয়মানন্ম-নামক আদি আচাৰ্য্য উক্ত ব্যাসরচিত বেদাত্তসত্রের “বেদাত্তপারিজাতসৌরভ"নামক ব্যাখ্যা বাক্যার্থরূপে 
সংগ্রহ করিয়াছেন। অনন্তর শঙ্খাবতার ভগবান্‌ রীরীনিবাসাচার্ধ্য সেই শাস্তবকে ব্যাখ্যামুখে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। .. : 
আর সেই শ্রীনিবাসাচার্য্যকত ‘বেদবাপ্তকৌস্তভ'-নামক সন্দর্ভের তাৎপর্ধ্য সহজে হৃদয়দম করাইবার ইচ্ছায় স্বীয় : ": 
নত আচা্যাপণের ও হরির প্রীতির নিমিত্ত, পত্তিতগণের কৌতুকের নিমিত্ত এবং মুহুক্ষুগণের উপকারের | 
নিশি পরপক্ষমিরিব্-নামক শারীরক-মীমাংসাশাস্বের অভিপ্রায়স্কলাস্বক গ্রন্থ রচিত হইতেছে। ১ ॥ ES 
___ আকাম শা আরম্ভ হইতেই শাহের অধিকারী, শাস্তের বিষয়, শান্ত ও বিষয়ের সমন্ধ এবং শাকের 
িরেনিরাবরৎ ফল__এই অনবন্-চছু়্ নিরূপণের অপেক্ষা থাকে । সুতরাং বেদাস্তও যখন শাস্ত্র, তখন তাহারও উক্ত 
বহ রা নিরূপণ করা হইতেছে। ( এই বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, মুমুক্ষু এই বেদাস্তশাস্্রের 
৮৯ বান পুজযোতম শ্রী এই বেদান্তশাস্তের বিষয়, এই শাস্ত্র ও বিষয়ের প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক- 


| ৃ অধিকারি-নিরূপণম্‌ ২ 4 
 জ্পায়ানাং ফলম্ত চ বিলক্ষণত্বশ্রবণাৎ । অয়ং ভাবঃ__স্ুত্রিতলক্ষণস্তাধিকারিত্বাবচ্ছিন্নমেব লক্ষ্যম ন তু 
কশ্চিদ্বিশেষঃ, শাস্ত্রমাত্ৰস্তাধিকারিমত্বাৎ ৷ যথা“স্বৰ্গকামো যজেত” ইত্যত্র কাম্যধৰ্ম্মাবিকারিণঃ স্ব্গার্থিত্বং 
তটিষ্টসাধনুভূতযাগাদিসম্পাদনসাম্্যং তত্তৎসাঙ্গোপাঙ্গধৰ্ম্মন্বরূপাদেবিবদ্বত্্চ ' অঁয়তে, এবমত্রাপি 


j তৰিতরমা্রাযিকারিঙ্যোত্যন্তরিবিভা রিয়ার! রনিশেষণসন্পৃমেনাধিকারিণাবশ্যং ভবিতব্যম্‌। “আত্মা বাহিরে 


দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতৃব্যো- মন্তব্যে! নিদদিধ্যাসিতব্যঃ” (ৰৃ--২৷৪৷৫, 81৫1৬ ), “সোহন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্য£ 
(ছ|--৮৷৭৷১) ইত্যাদিভিত্তস্ত সাধনানাং : “পরমং সাম্যমুপৈতি” - (মু-_ ৩1১৩), “তন্মহিমানমিতি” 
(মু_৩৷১৷২ ), “ব্ৰন্মণঃ সাযুজ্যমাপ্নোতি” ( (নাং), “জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি” ( (খ্বে_১৬) হা 


| ফলগ্ঠ চ বৈলক্ষণ্য্বণাৎ ৷ ২। 


কো বাত্রাধিকারীত্যপেক্ষায়াং : “যুযুক্ষুভু ত্বাতন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ” ইতি অভিযু্াবতামেবা্ 
শাক্জুন্তাধিকারিতাং বোধয়তি। তথা চ ভগবস্তাবাপত্তিলক্ষণমোক্ষেচ্ছাবত্মেবাস্থাধিত্বম্‌। তদবেহেণি 
তগপ্রাপ্তিসাধনসম্পাদনশৃক্ত্যভাবেহখিত্বস্তাকিঞ্চিৎকরত্বাৎ সামর্যবত্বেন ভাব্যমিতি ৷ “অথ ধীর! অমৃতত্বং 
বিদিত্বা গ্ুবমঞ্চবেধিহ ন প্রার্থয়ন্তে” ( কঠ__81২), “তমাত্মস্থং যেহনুপন্ান্তি 'ধীরান্তেষাং সুখং শাশ্বতং 
নেতরেষাম্৮ (কঠ_-২৫।১২ ), “তেষাং শাস্তি শাশ্বতী নেতরেষাম্‌” (কঠ__২1৫1১৩) ইত্যন্বয়ব্যতিরেক- 


ভাব-সম্বন্ধ এবং ভগবস্তাবপ্রাপ্তিকূপ মোক্ষ এই শাস্ত্রের প্রয়োজন অর্থাৎ ফল )। সেই অন্নবন্ধ চতু্টয়ের মধ্যে অধিকারীর 
লক্ষণ বলিতে গিয়া তগবান্‌ জৈমিনি যদিও “অথাঁ সমৰ্থো বিদ্বানবিকারী” অর্থাৎ “প্রয়োজনবান্‌ঃ প্রয়োন-সম্পাদনে সমর্থ 
ও.তঁদ্বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি অধিকারী” এইরূপ স্বত্ত রন! করিয়াছেন, তাহা হইলেও তিনি সর্বসাধারণ শস্কের উদ্দেস্তেই 
ধর্ূপ অধিকারি-লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন ; কোনও বিশেষ শাস্তের উদ্দস্তে নহে। কিন্তু এই বেদান্তশাস্্ অপর সর্শান্ত 
হইতে ভিন্নরূপ বলিয়া তাহার অধিকারীকেও কোনও ভিন্নরূপই হইতে হইবে £ কারণ বেদাস্তশান্ত্রের উপায়সমূহের ও 
ফলের ভিন্নরূপতাই শ্রুত হইয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, শান্ত্রমাত্রই অধিকারীকে উদ্দেশ্ত করিয়া! প্রবৃত্ত হয় বলিয়া 
জৈমিনিকৃত উক্ত লক্ষণস্ত্রের অধিকারিমাত্রই লক্ষ্য; কোনও বিশেষ অধিকারী লক্ষ্য নহে! . প্ৰর্গকামী যাগ করিবে” 
এই স্থলে যেমন 'সেই কাম্যধর্মাধিকারী ব্যক্তির স্বর্গপ্রয়োজনবন্ত, সেই স্বর্গপ্রয়োজনের উপায়স্বব্ূপ বাগাদির সম্পাদনে _ 
তাহার সামর্থ্য এবং তাহার সেই-সেই সাঙ্গোপাঙ্গ ধর্মস্বরূপাদির জ্ঞানবত্ব থাকা শ্রুত হয়; এইরূপ এই 


* বেদাস্তশাস্ত্রেও অন্ত শাস্ত্রে অধিকারিগণ হইতে অত্যন্ত ভিন্নরূপ প্রয়োজনবত্বাি বিশেষণসম্পন্ন অধিকারী 
. নিরূপিত হওয়! অব্য উচিত ; কারণ “অরে! ৈত্রেয়ি! আত্মাকেই দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও 


নিদিধ্যাসন করিবে”, “তাহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তাহাকে বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে” ইত্যাদি শ্রুতি- 
সমূহের দ্বারা বেদাস্তশাস্ত্ের উপায়সমূহের এবং “পরম সাম্য প্রাপ্ত হন” “ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করেন”, “ব্রন্দের সাধুজ্য 
প্রাপ্ত হন”, গায়ের পরে পরদেখরের অক পু হাল 


‘ফলের ভিন্নর্নপতা শ্রুত হইয়া থাকে | ২। 


সুতরাং এই. বেদাস্তশাস্ত্রে অধিকারী কে? এইপন্জাফাজাম রাতের আত্মাকে দর্শন 
করিবে”্--এই শ্রুতি মুমকুব্যভিগণেরই এই বেদাস্তশাস্্রে অধিকার আছে বলিয়া জানাইয়া দেয়। তাহ! হইলে ভগবৎপ্রাপ্তি- | 
রূপ মোক্ষের ইচ্ছ। থাকাই বেদাস্তশাস্ত্রাধিকারীর প্রয়োজনবন্ ৷ তাদৃশ প্রয়োজনবত্তা থাকিলেও সেই মোক্ষব্ধপ প্রয়োজন- 
প্রাপ্তির উপায়-সম্পাদনে যদি অধিকারীর সামর্থ্য না -থাকে, তাহা হইলে উক্ত প্রয়োজনবত্ত। অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মুযুক্ুকে 
সামরধ্যযুক্তও হইতে হইবে। আর ‘অতএব যীরব্যক্তিগণ নিত্যমোক্ষত্থরূপ 'অবগত হইয়া এই সংসারমওলে ' 


9০ 


৮ 


অধ্যাস-( পরপক্ষ-)-গিরিবজ্রম্‌ 


নিউ দ্বিঃ। তথাচ-_ভগবস্ভাবাপত্তিলক্ষণমোক্ষকামো দর্শশ- 
_ সিদ্ধয়ে অদ্ধোপসত্তিপুধিবকা গুরূপসত্তিঃ, বস্তযাথাত্ম্যবিবেকে! বিরাগো ভগবৎপ্রপত্তিতদন্থগ্রহপ্রার্থনাদীনি 
; সাধনানীতি বিবেকঃ। “শ্রদ্ধান্বিতো ভব”, “আচাৰ্য্যদেবো ভৰ" (তৈ--১১১।২), “স গুরুম্বোভিগচ্ছেৎ 
সমিৎপাণিঃ শোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্” (মু-১/২।১২)১ “যন্ত দেবে পর! ভক্তিয্থা দেবে তথা রত |  তন্তৈতে 
কৰিতী হার্থাঃপ্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ৷” (খে_৬২৩), “যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্ং ST (ছা--1২৪১, 
“নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন” (মু--১1২।১২ ), পপ্নবা হতে অদৃঢা যজ্ঞরূপাঃ” (মু₹-১২৭ ), “যথেহ কর্মাজিতো 
লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে” (ছা-_-৮১/৬), “পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্ম্মব্িত)ন্‌ 
"ব্ৰাহ্মণে নির্ব্বেদমায়াৎ” (মু--১1২1১২), “যুযুক্ষুৰ্বৈ, শরণমহ্ং প্রপঞ্ভে” (শ্বেঁ৬৷১৮ ), “তফক্রতুঃ পশ্যতি 
বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ” (কঠ--১/২২০ ), “যমেবৈষ বৃথুতে তেন লভ্যঃ” (মু_৩৷২৷৩ ), 
“কৃষ্ণ রুক্সিণীকান্ত গোগীজনমনোহর ৷ সংসারসাগরে মগ্নং মাযুদ্ধর জগদৃগুরে! ॥ কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ 
জনাৰ্দন ৷ গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব | (পূর্বগোপাল__১১৷১২ ) ইত্যাদিশ্রাতিভ্যঃ। ৩। 


অনিত্য বন্তসমূহের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না”, "যে-সকল ধীরব্যক্তি হৃদয়স্থিত পরমাত্মাকে পুমঃপুনঃ দর্শন করেন, 
ভাহাদিগেরই নিত্যন্থখ হয়, অপরের নহে; তীহাদিগেরই নিত্যশীস্তি হয়, অপরের নহে”_ এই অন্বয়-ব্যতিরেক-প্রতিপাদক 
শ্রতিদমূহ হইতে অধিকারীর সামর্থ্য ও জ্ঞান থাকা শ্রত হয় বলিয়া সমর্থ ও জ্ঞানবান্‌ মুযুক্ষুরই বেদাত্তশান্ত্ে অধিকারিত্ব 
সির্ধহয়। তাহা হইলে অধিকারীর লক্ষণ ইহাই হইল যে, যিনি ভগবৎপ্রাপ্তিরপ মোক্ষ কামন1'করেন ; দর্শন, 
শ্রবণ প্রভৃতি অভীষ্ট মোক্ষের উপায়সমূহ সম্পাদন করিতে সমর্থ হন এবং অভীষ্ট মোক্ষব্ূপ ফলের 
উপায়বিবয়ক জ্ঞান বাহার. আছে, তিনিই এই বেদাত্তশান্ত্রে অধিকারী। তাদৃশ অধিকার-সিদ্ধির নিমিত্ত 
শ্রদ্ধালাতপুর্্বক গুরুসমীপে গমন, বস্তুর বথার্থভজ্ঞান, প্রাক্ৃত-বিষয়ে বৈরাগ্য, তগবচ্ছরণাগতি ও ভগবদস্ুগ্রহ- 
প্রার্থনা প্রভৃতি উপায় বলিয়া কথিত. হইয়া থাকে। *শ্রদ্ধান্বিত হও”, “গুরুকে আরাধ্য-দেবতার ন্যায় 
উপাসন| কর", “বৈরাগ্যপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ বহ্গকে জানিবার নিমিত্ত সমিধ, হস্তে লইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদবিদ্‌ গুরুর সমীপেই গমন 
করিবেন” “বাহার পরমেশ্বরের প্রতি পরা-তক্তি জন্মে এবং পরমেশ্বরের প্রতি যেমন, গুরুর প্রতিও তেমনি পরা-ভক্তি 
উৎপন্ন হয়, সেই মহাস্মার নিকটে এই উপনিবদু্ত বিষয়সমূহ প্রকাশিত হয়।” “যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত, যাহা অল্প, 
তাহাই মর্ত্য” “অনিত্য কর্মের দ্বারা. নিত্যযোক্ষ হয় না*, «এই যজ্ঞরূপ তরণীসকল অনু", “যেমন ইহলোকে 
. দৰ্দ্সম্পাদিত ভোগ ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়, সেইক্সপ পরলোকে পুণ্যসম্পাদিত ভোগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে», “ব্রাহ্মণ 
সম্পাদিত লোকসমূহকে এমাণের দ্বার! অনিত্য বলিয়া নিরূপণ করিয়।৷ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবেন”, 
“আমি মুয়ুক্ হইয়া বুদ্ধিসাক্ষী পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম”, “কাম্যকর্মত্যাগী মুযুক্ষ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে যখন স্বীয় 

ই সৰ্বজ্ঞতাদি ওণাবির্ভাৰের কারণস্বরূপ সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করেন, তখন তিনি শোকরহিত হন”, “এই পরমাত্মা 
বাহাকে অনগরহ করিতে ইচ্ছা করেন, পরমাস্মা সেই সাধকের লভ্য হন”, “হে রুক্মিণীকাস্ত ! হে গ্রোগীজনমনোহর ! 
গুন! হে শরীক] সংসাররূপ সাগরে নিমগ্ন আমাকে উদ্ধার কর। হে কেশব! হে ক্লেশনাশন ! 

: হে জনাৰ্দন! হে গোবিন্দ! হে পরমানন্দ | হে মাধব! তুমি আমাকে উদ্ধার কর ।*_:এইসকল শ্রুতি 

(উজ শ্রদ্ধা প্ৰতৃতিকে অধিকারসিদ্ধির উপায় বলিয়! জানা যায়। ৩। | 


্ অধিকারি-নিরূপণম্‌ রি 
বেদাধ্যয়নকর্ম্মজিজ্ঞাসানিত্যনৈমিত্তিকাদীনাং  বিবেকাদিসম্পত্তর্থত্বার স্াতস্ত্েণাধিকারিসিদ্ধৌ 
বিনিয়োগঃ ৷ “তমেতমাত্মানং ব্রাহ্মণা বিবিদিষস্তি যজ্ঞেন দাশেন তপসানাশকেন” ইতি শ্রুতেঃ। নন 
সাম্প্রদায়িকৈঃ “অধীতষড়ঙ্গবেদেন” ইত্যাদিনা৷ বেদাস্তাধিকারিণোহন্যথৈব প্রতিপাদনাৎ কথমুক্তলক্ষণাধি- 
কারিসিদ্ধিঃ? তথাত্বে চ আচার্য্যোক্তিবিরেধেন কামচারাপত্তযাপসিদ্ধান্তপ্রসঙ্গাদিতি চেন্ন, সম্প্রদায়োক্ত- 
_বিশেষণকাদ্বস্ত বিবেকাদিসিন্ধর্থকত্বমেব, কর্ম্মজিজ্ঞাসাদিকং বিনাপি তৎফলভূতেষু বিবেকবৈরাগ্যাদিযু 


সৎস্থ কর্ম্মজ্ঞানা্পেক্ষাভাবস্তৈব বিবক্ষিতত্বাৎ। অত আচাৰ্য্যোক্তিবিরোধাভাবানোক্তদোষাবকাশঃ। 
এতদুত্তং ভবতি-_সাম্প্রদায়িকচরণৈরধিকারিবিশেষণান্তন্যান্যপি প্রতিপাদিতানীতি সত্যম, তথাপি কর্ম্মণাং 


বেদধ্যিয়ন, কর্ম্বজিজ্ঞাসা ও নিত্য-নৈমিততিকাদি কর্সসূহ বিবেক ও বৈরাগ প্রভৃতি সম্পাদন করে বলিয়া 


_ অধিকারি-নিরূপণে সেই সকলের আর স্বতন্ত্রভাবে উপযোগিতা নাই। ইহাতে “ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, দান ও তপন্তাদির দ্বারা 


ূর্বোক্তনূপ পরমাত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন” এই শ্রতিই প্রমাণ । 

* গ্রক্ষণে প্রশ্ন হইতে পাঁরে যে, সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য নিষ্বার্কস্বামী "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এই বরহ্গহত্রের 
ভাম্যো “যিনি বুড়ফের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি কর্ম্মফলের ক্ষয়িত্ব ও অক্ষয়ত্ব-বিষয়ক বিভিন্ন বেদবাক্যার্থের 
দ্বারা সংশয়ান্বিত হইয়াছেন, সেই কারণেই যিনি ধর্ম্মমীমাংশাশাস্ত্ের বিচার করিয়াছেন” ইত্যাদি অধিকারিবিশেষণ 
নিরূপণ করিয়া বেদাত্তপাস্ত্ের অধিকারী এই গ্রন্থে যেরূপ নিরূপণ, কর! হইয়াছে, তাহ! হইতে ভিন্নক্পই নিরূপণ 
করিয়াছেন। সুতরাং কি প্রকারে এই গ্রন্থে যেরূপ অধিকারীর লক্ষণ বলা হইয়াছে, তদহরূপ অধিকারীর সিদ্ধি হয়? 
আর তীহ৷ হইলে পূর্ববাচার্য্যের উক্তির সহিত বিরোধ হয় বলিয়া! স্বেচ্ছাচারিতানিবন্ধন এই সিদ্ধান্ত ॥অপসিদ্ধান্তই 
হইয়া পড়িবে | ৭... এলি সি 

" এইরূপ আপত্তি হইলে বলিব-_না, তাহা হয় না; কারণ পূর্ব্বাচার্যযকর্ত্বক যে-সকল অধিকারিবিশেষণ উক্ত 
হইয়াছে, অধিকারসিদ্ধির জনক বিবেক ও বৈরাগ্য প্রভৃতির সিদ্ধি করাই এসকল বিশেষণের উদ্দেস্ত। কর্মৃিজানা 
প্রভৃতি না থাকিলেও এঁসকলের ফলস্বরূপ বিবেক ও বৈরাগ্য প্রভৃতি যদি থাকে, তবে তাদৃশ অধিকারীর কর্মর্ঞানাদির 
যে আর অপেক্ষ| নাই, ইহাই আমাদের প্ন্ূপ অধিকারিলক্ষণ বলিবার উদ্দেশ্ত। অতএব পূর্ববচার্য্যের উক্তির সহিত 
আমাদের উক্তির বিরোধ নাই বলিয়া পূর্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা নাই ; অর্থাৎ ইহাই বল! হইল যে, আমরা! 
অধিকারিবিশেষণ যাহা নিরূপণ করিয়াছি, সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য নিশ্াকস্বামী তদতিরিক্ত অপরাপর অবিকারি- 
বিশেবণও নিরূপণ করিয়াছেন সত্য কিন্ত তাহা হইলেও তিনি অধিকারসিদ্ধিতে কর্ম্ম ও কর্মর্ঞানাদির 
পরম্পরাক্রমেই সাধনত্ব নির্দেশ করিয়াছেন) সাক্ষাৎ সাধনত্ব নির্দেশ করেন নাই 3 অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের পর 
কর্মবিধির স্বরূপ বিচারিত হইলে কর্ম্মসমূহের স্বর্গাদিফলকত্ব ও ক্ষরিত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অক্ষয়ফলত্ব নির্নীত হয়। 
তাহাতে নির্ধেদ ও যোক্ষেচ্ছা উৎপন্ন হয়। তখন সেই মুযুক্ধ ব্রম্থকে জানিবার নিমিত্ত গুরুসমীপে 
গমন করিয়া ব্রঙ্গজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।. এইক্ূপে পরম্পরাক্রমে মোক্ষেচ্ছাসিদ্ধিতেই কর্ম ও 
কর্ম্মবিচার প্রভৃতির উপযোগিতা ; সুতরাং অধিকারসিদ্ধিতে পরম্পরাক্রমেই গসকলের সাধনত্ব নিরূপিত 


হইয়াছে) সাক্ষাৎ নহে। পূর্বাচারধ্য যেমন কর্ম্ম ও কর্মবিচারাদিকে বিবেকজ্ঞানের কারণত্বরূপেই অধিকারি- 


লক্ষণে নির্দেশ করিয়াছেন, এইরূপ আমরাও এই গ্রন্থে কর্ম্ম ও' কর্ম্মবিচারাদিকে বিবেকজ্ঞানের কারণত্বরূপেই 
নিরূপণ করিলাম ; কিন্তু অধিকারসিদ্ধির কারগত্ববিষয়ে কর্ম, কর্মতিজাসা ও বিবেক-বৈরাগ্যাদির সমুচ্চয় অর্থাৎ 


সহযোগ নিরপণ করি নাই। বিবেক ও নৈরগ্য প্রতি অধিকারসিদ্ধির সাক্ষাৎ কারণ আর কর্ম ও কর্সবিচারাদি... 


৭ 


২৮৫. {ee an Me 


রি | অধ্যাস. (পরপক্ষ- )গিরিবজ্রমূ ? ? 

পপ * 
অজ জ্ঞানাদেশ্চ পরষ্পরৈব সাধনবযপদেশাৎ। এবঞ্চা্রাপি কর্ম্তিজজ্ঞানাদেশ্ট বিবেক্ঞানকারণন্ব- ; 
মেব নিরপিতম্‌, ন তু কর্মবিবেকাদীনাং স্যুচ্চয়ঃ । তথাচোক্তং ভ্রীভগবচ্চরণৈরাদ্থাচার্য্যেজিজ্ঞাসাধিকরণে--- | 
ডৰ জিজা সিতকন্ধরমীমাংসাবিবেকনিশ্চিতক্মতৎপ্রকারতৎ্ফলবিষয়কজ্ঞানবতা কর্ম্বরহ্মজ্ঞানফলসাস্ত. 4 


যুত্ববিষঃ যজাতনিৰ্বে ৮. 'অধিকারিবিশেষণাভ্যাং তদ্রক্তেরেবাত্র 
নিয়াম্‌কত্বাৎ । তথৈব সমন্বয়াধিকরণেহপি-_“ক্রু্্রং ব্রহ্ম ইতি তু বালভাফ্িতম্‌; তস্য সর্ববকর্মমকতর দিকারক- * 
নি়্তছেন স্বাত্ত্যাৎ ফলপ্রদাতৃত্বাচ্চ, পরত্যুত কর্ম্মণ এব বিবিদিযোৎপাদনেন পরম্পরয়া তৎপ্রাপ্তিসাধনী- 
ভূতজ্ঞানোৎপত্তবূপকারকত্বেন সমন্বয় ইতি নিশ্চীয়তে বিবিদিষাক্রতেঃ” ইত্যাদিন| ৷ ৪। 
২০১২ এতেন ব্বিরণবিরোধশন্কাপি নিরস্তা, তত্রাপি তথৈব প্রতিপাদনাৎ। “বিধিপ্রাপ্তোপনহুনাদি- 
সংস্কৃতাধীতষড়ঙ্গশ্ৰতিজিজ্ঞাসিতধৰ্ম্মমীমাংসানিরন্তকর্ম্মফলাদিবিষয়কসন্দেহকতৎফলনির্ধিবধ্নভগবদ্দিতৃক্ষালম্পট- / 
গুরুতক্তিসম্পনমুমুক্ষুধিকারিকদ্বেন” ইত্যাদিন!।. সাধনপ্রক্রিয়ায়াঞ্ “মুমুক্ষায়াং সত্যাং . তশ্দাধনে 
যততে, ততঃ . কন্মজানাদিসাধনেনাপ্যারাধিতঃ, শ্রীপুরুষোত্তমঃ প্রসীদতি, -পরভক্তিজ্ঞানয়োরেকতরং 


1ঞধা ছেরে ঠাপা রা 


অধিকারসিদধর পরম্পরাকরমে কারণ। আর তাহাই আদি আচার্য্য ভগবান নিষ্বর্কশ্বানী বেদাত্তহৃত্রের জিজ্ঞাসাধিকরণে 
টং দুইটি অধিকারিবিশেষণের দ্বার! বলিয়াছেন যে, “বেদাধ্যয়নের 'পরে কর্ম্মফলের ক্ষয়িত্ব ও অক্ষয়ত্ববিষয়ক বেদবাক্যার্থের 
দ্বার! সংশয়াম্িত হওয়ায় যিনি কর্মবিচরপূ্ববক কর্ম্মবিধিবিষয়'ক জ্ঞানের দারা! কর্ম কন্ানষ্ঠান ও কর্ম্মফলবিবয়ক নিশ্চিত 

Ll জান লাভ করিয়াছেন এবং কর্ম ও বর্জনের ফল যথাক্রমে সাত্বতব ও সাতিশয়ত্ব এবং অনন্তত্ব ও নিরতিশয়ত্বরপ 
__ নিশ্য়েক দার! যাহার নির্বোদ ন্মিয়াছে।” আমরা যে কর্ম ও কর্ম্মজিজ্ঞাস| প্রভৃতিকে বিবেক-বৈরাগ্যাদির সাধ্নরূপে : 
২. নির্দেশ করিলাম, এই বিষয়ে পূর্বাচার্য্যের এরূপ উক্তিই নিয়ামক। .. | oS 
দহন আর এই কারণেই আদি আচার্য্য ভগবান্‌ নিষ্বার্কস্বামী ব্রহ্মস্থত্রের সমন্বয়ািকরণে বলিয়াছেন. যে_প্বন্ম 

ক্রতুর অল; ইহ! যাহার! বলেন, সেই কর্মমীমাংসকগণের বাক্য নির্বোধ বালকের বাক্যসদৃশ ; কারণ ক্রুতুসম্বন্ধীয় কর্ম, | 
কর্তা ও করণ প্রভৃতি সমুদায় কারকই নদের নিয়ত ত্বের, অধীন, ইহা! শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া ব্ৰহ্ম স্বতন্ত্র এবং: 
রা মাল 
ইচ্ছা করেন'__এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা হানি ELSE eer 
5 ৃ ঃ ইইয়! থাকে যে,. কর্ম ত্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা উৎপাদন করিয়া 


কর্মবিচারের দ্বারা কর্মফলবিষয়ক- সন্দেহ দুরীভূত হইয়াছে এবং যিনি বর্মফলে 
দ্ধ নলোরুপ গরুভক্তিসম্পন্ন মুমুক্ষু ব্হ্মজিজ্ঞাসায় অধিকারী |” 


অধিকারি-নিরূপণম্‌ 4 


ব্যাজীকত্যাত্বানং দর্শয়তি তস্মৈ মুযুক্ষবে । ততঃ জ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারাহ্থভবেন তন্তাবাপন্নো ভবতি? 
ইত্যাদিনা। এবঞ্চন কোহ্‌পি কথমপি কেনাপ্যংশেন বিরোধাবকাশ ইতি ভাবঃ। ৫। 

.কিঞ্চ-যস্ত বিবেকবিরাগাদয়ো ন সন্তি, তস্ত তদর্থং ধর্ম্মজিজ্ঞাসা্পেক্ষ, তদভাবে ধর্ম্ানষ্ঠানাদিকং 
বিনা বুদ্ধিশুদ্ধ্যভাবেন বিবেকাদীনাং ছূর্ঘটত্বাৎ ', যস্ত তু বিবেকাদয়ো জাতাত্তন্য ন তেষামপেক্ষা, ফল- 
প্রান্তী সত্যাং সাধনানামপ্রয়োজকত্বাৎ, তত্র প্রবৃত্তযন্থপপত্েশ্চ । তথাভূতাধিকারিণা! মুযুক্ষণা জন্মান্তরেষু 
ধর্্মাচরিতত্বেন তস্য সংস্কারাত্মন! সত্বেন্দোনীং তন্নিরপেক্ষত্বাৎ । অন্যথা বিবেকাদরো! ন স্ত্যুরিত্যন্মীয়তে, 
কারণাভাবে কার্য্যাভাবনিয়মাৎ। পরমতে জনকাদিসন্নযাসবদিতি সম্প্রদায়াশয়ঃ। উপনর়নস্বাধ্যায়াদেরপি 
সাষান্যধর্মত্রেনাশ্রমাদিসম্পাদনেনৈব নৈরাকাজ্ঞ্যান্নাধিকারিবিশেষসম্পাদনে তস্য স্বাতস্ত্যম্‌, সাক্ষাদনন্বয়াৎ ৷ 
তম্মাৎ পূর্ব্বসন্প্রদায়ি সিদ্ধান্তাবিরোধাছুক্তলক্ষণ এব বেদান্তশান্্রস্তাধিকারীতি সিদ্ধান্ত ৷ ৬। 


আর উক্ত বিবরণে সাধনপ্রক্রিয়ায়ও বল! হইয়াছে যে, “যোক্ষেচ্ছা উৎপন্ন হইলে মুমুক্ষু মোক্ষসাধন জ্ঞানাদি- 
বিষয়ে যত্ন করিবেন; তাহার পর কর্মর্ঞানাদি-সাধনের দ্বারাও আরাধিত হইয়া তগবান্‌ প্রীপুরুযোত্তম সেই মুযুক্ষুর প্রতি 
প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ভগবান্‌ প্রীপুরুষোত্তম মুযুক্ষুর পরা-ভক্তি ও জ্ঞান-__এই দুইটির একটিকে নিমিত্ত করিয়া সেই 
মুযুক্ষুকে আত্মদর্শন করাইয়া থাকেন। তাহার পর সেই মুযুক্ষু তগবৎসাক্ষাৎকারাহ্থভবের দ্বারা তগবস্ভাবাপন্ন 
হইয়া ধীকেন।” ন্ুতরাং আমরা যে অধিকারীর লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছি, প্রদর্শিতরূপে তাহার সহিত কোন 
আঃচার্্যের উক্তিরই কোনও প্রকারে কোনও অংশে কোনও বিরোধের অবকাশ নাই. ৫। 

“আরও কথা এই যে, যাহার বিবেক ও বৈরাগ্য প্রভৃতি 'জন্মে নাই, তাহার সেই বিবেক ও বৈরাগ্য প্রভৃতির 
সিদ্ধির নিমিত্ত ধর্মুজিজ্ঞাসাদির অপেক্ষা আছে। কারণ ধর্মমজিজ্ঞাসাদি ন! করিলে ধর্মানুষ্ঠানাদি কর! যায় না ১ আর তাহা! 
ন! করিলে চিত্তগ্ুদ্ধির অভাবে বিবেক ও বৈরাগ্য প্রভৃতি জন্মে ন! কিন্তু বাহার. বিবেক ও বৈরাগ্য প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, 
তাহার আর" ধর্মজিজ্ঞাসাদির অপেক্ষা নাই; কারণ ফলস্বরূপ বিবেকাদির প্রাপ্তি হইলে সাধনভূত ধর্মমভিজ্ঞাসাদির 


_ প্রয়োজন নাই এবং সেই ধর্মজিজ্ঞাসাদিতে প্রবৃত্ত হওয়াও তাহার যুক্তিসঙ্গত হয় না। তাদবশ বিবেকবৈরাগ্যাদিসম্পন্ন 


মুমুক্ষু পূর্বব-পূৰ্ববজন্বে ধর্ানষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া এই জন্মে সেই ধর্ম্মই সংস্কাররূপে বর্তমান আছে। সুতরাং এই 


. জন্মে আর তাহার বর্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা নাই। তাছুশ মুযুক্ পূর্বধ-পূর্বজন্মে যদি ধর্মানষ্ঠান না করিতেন, তবে এই 


জন্মে তাহার বিবেকবৈরাগ্যাদিই জন্মিত না, ইহা অনুমান করা যায়। কারণের অভাবে কার্য্যেরও অভাব হইয়া থাকে, 
ইহাই নিয়ম। সুতরাং ধর্মানুষ্ঠানের কার্য্য বিবেক-বৈরাগ্যাদি থাকিলে জন্মান্তরীয় ধর্মসংস্কার আছে বলিয়া অনুমিত 


হইয়া থাকে। যেমন অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে জনকাদির বিবেক-বৈরাগ্যাদিদর্শনে জন্মাস্তরীয় ধর্ম সংস্কাররূপে তাহাদের 


ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। আর উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি সাধারণ ধর্ম বলিয়। আশ্রমাদিসম্পাদনেই ও 
সকলের সাক্ষাৎ উপযোগিতা ; আশরমাদি-সম্পাদনের দ্বারাই উপনয়ন ও বেদাধ্যুয়নাদি নিরাকাজ্ষ হয়; সুতরাং 
বেদাত্তশান্ত্ের অধিকারি-সম্পাদ্নে উপনয়ন ও বেদাধ্যয়নাদির স্বাতন্ত্য নাই, অর্থাৎ উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি স্বতন্ত্র- 
ভাবে বেদাত্তশাস্ত্রে অধিকার জন্মাইতে পারে ন'। কারণ এঁ উপনয়নাদি বেদাস্তশান্ত্রের অধিকারিসিদ্ধিতে সাক্ষাৎ অন্বিত 
হয় না ; পরম্পরাক্রমেই অস্বিত হইয়া থাকে | অতএব পূর্ববাচাধ্যগণের সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের সিদ্ধান্তের কোনও ' 
বিরোধ হয় না বলিয়া পূর্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট পুরুষই বেদাত্তশান্তের অধিকারী- ইহাই সিদ্ধান্ত । পূর্বেই অধিকারীর লক্ষণ 


বলা হইয়াছে যে, যিনি তগবস্তাবপ্রান্তিক্ূপ মোক্ষ কামনা করেন, যিনি দর্শন-শ্রবণ প্রভৃতি মোক্ষের উপায়সমূহ সম্পাদন 


করিতে সমর্থ হন এবং মোক্ষত্ূপ ফলের উপায়বিষয়ক জ্ঞান বাহার আছে, তিনিই এই বেদাত্তশাস্তের অধিকারী ৬ |... 


r 


অধ্যাস ( পরপক্ষ- )-গিরিবজম্‌ 
র তবাধিকারিস্পাদকনধম তি দেবাদিঘপি তন্তাঃ সম্ভবাৎ তেষামপি শীন্তরাধিকারিতব 
প্রসঙ্গ ইতি চেৎ, তথাতবস্তেষ্টত্বাৎ ; “যো যো দেবানাং প্রত্যবুদ্ধযতঃ স এব তদভবং. SOG মন্তয্যাণাম্‌” 
বে-১৪১৭ ) ইতি শ্রুতেঃ। নন হপি বঠেইধিকারিলক্ষণে LY (« Wald 
কারিত্বনিণয়াৎ “স্বর্গকামো যজেত” ( যজুঃ ) ইত্যত্র ্ব্গকাঃ তে; সামান্যা নি ন স্র্গকামছে 
তত্ািকারঃ সভবতীতি পরাণ্েবিদ্া্ভধকারিতবেতনাং তির্যাগাদাবসমবাৎ মহসতমাতে স্ব্গকামপদস্য সঙ্ধোচং 
বিধায় “বসন্তে ত্রান্মণোহযীনাদধীত, গ্রীষ্মে রাজন্যঃ ; শরদি বৈশ্যঃ” ইতি তেঘপি অরয়াণামেবা্্যাধানশ্রবণাৎ 
তেষামেবাধিকার ইতি স্থাপিতম্‌ ৷ কিঞ্চ উত্তরকাণ্ডেহপি “হৃদ্পেক্ষয়! তু মন্ষ্যাধিকারত্বাৎ (ত্র অঃ 
* ১৩1২৫) ইতি স্ৃত্রেণ মনুষ্যস্যৈব শীস্রাধিকারিত্বং নির্ণীতম্‌ ; তথাত্বে চ উভয়কাণ্ডবিরোধাৎ কথং 
দেবাদীনামধিকার ইতি চেৎ ন, আপাতোক্তেঃ। তথাহি ন তাবৎ পূর্ববকাণ্ডোক্তনির্ণয়বিরোধঃ, তদ্যাগ্নি 
সম্বন্ধিকর্ম্মমাত্ৰবিষয়কত্বাৎ, অগ্ন্যাধানশ্রুতেরেবাত্র . নিয়ামকন্বাচ্চ। নাপ্যুত্তরত্রোক্তস্ত্রবিরোধঃ, তস্য 
মনুষ্যাধিকারবিধানমাত্র এব প্রামাণ্যাৎ নেতরনিষেধেহগীতি | ৭। ৃ 4 


n 


সম্পাদক হয়, তাহা হইলে দেবতা! প্ৰভৃতিরও সেই মোক্ষেচ্ছা থাকা সম্ভব বলিয়৷ তাহারাও ত বেদাত্তশান্ত্ের 
অধিকারী হইতে পারিবেন? এইরূপ আপত্তি হইলে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা আমাদের স্বীকার্য্যই। দেবতা 
_ প্ৰভৃতিও যি মুমুক্ষু হন, তৰে ডাঁহারাও বেদাস্তশাস্ত্রের অধিকারী হইবেন। কারণ সাক্ষাৎ শ্রুতিই বলিয়াছেন-_“দ্বেবগণ, 
থাষগণ ও মহত্যগণের মধ্যে যে-যে দেবতা, যে-যে খষি ও যে-যে মহয্য ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি-ভিনিই ব্রন্মভাবাপন্ন 
হইয়া থাকেন!” সুতরাং দেবতা প্রভৃতি যে বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারী; তাহা শ্রুতিসন্মত। ট 

ইহাতে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্ববমীমাংসায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে অধিকারিলক্ষণে কেবল মহ্ুয্যগণেরই বেদোক্ত 
ও স্বত্যুক্ত কৰ্ম্মসমূহে অধিকার নিরূপণ করা হইয়াছে। আর “স্বর্গকামো যেত” অর্থাৎ প্ৰর্গকাদী যাগ করিবে” এই 
শ্রুতি সর্বসাধারণ জীবে প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া যদি তি্ধ্যগাদিরও স্বর্গকামনা থাকে, তবে তাহাদেরও 


হইয়ছে। তাহাতে অধিকারসিদধির কারণ অধিত্ব, সমর্থত্ব ও বিদ্ত্ তির্ধ্যগাঁদিতে থাকা সম্ভব নহে বলিয়া কেবল 
: মহতেইশ্রত্যুজ “রগকাম” এই পদের সঙ্কোচ বিধান করা হইয়াছে অর্থাৎ পর্গকাম” এই পদ স্বর্গকামী সর্বজীবে 


ু এই পদে কেবল মনুষ্যগণকেই অধিকারী বলিয়া 
হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, কিন্তু “্বমন্তকালে ব্ৰাহ্মণ অগ্ন্যাধান করিবেন, গ্রীষ্মকালে ক্ষত্রিয় অগ্ন্যাধান 
এবং শরখকালে বৈশ্য অগ্্যাধান করিবেন” এইরূপ শ্রুতিতে সেই মনয্যগণের মধ্যেও কেবল ব্রাঙ্গণ, 

এই ত্রৈবণিকেরই অগ্ন্যাধান শ্রুত হয় 


বলিয়া ত্ৰৈবণিক ম কা 
ইয়াছে। আর উত্তর শীমাংসায় প্রথম অধ্যায়ের না শত ও ন্মার্ভ কর্মে অধি 


ন দার! মহস্যগণেরই শাস্ত্রে অধিকার নিৰ্ণীত হইয়াছে। তাহা হইলে 
ত বিরোধ হয় বলিয়া কি প্রকারে দেবতা পরভৃতিরও 
যু এই যে, পূরব-শীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসার 


“্াপেক্ষয়া তু মন্ুয্যাধিকারত্বাৎ এই 


> 7051 ERE HEARTS ot a ত টো ৯/ পাট পালা - সৰ 
= . ০০০০৬ . a 1 
লে BY [ মি ন - 4 


এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, প্রদর্শিত লক্ষণের দ্বার! যদি কেবল মোক্েচ্ছামাত্রই বেদাত্তশান্তরের অধিকারিত্বের 


ই যজ্ঞে অধিকার সম্ভব হয়, এইরূপ আশঙ্কায় “অর্থী, সমর্থ ও বিদ্বান’ এই তিনটি অধিকারিবিশেষণ উক্ত 


পূর্ব-মীমাংস] ও উত্তর-মীমাংসা এই E 
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অধিকারি-নিরূপণম্‌ . রি 
| ., এউছুক্তং ভবতি-_ দেবাদীনামনধিকারো নিষেধাদ্বা বিধায়কপ্রমাণাভাবাদ্বা ? নাগ্ঃ, নিষেধাদর্শনাৎ | ন 
|. চা'ণ্অসৌ বা আদিত্যো দেবয়ধু” (ছাঃ ৩1১1১ ) ইতি মধুবিদ্ভায়ামাদিত্যবস্বাদীনাং দেবানামধিকারিত্বনিষেধাৎ 
ূ ্রহ্মবিদ্তায়া, অপি বিষ্তাত্বাবিশেষেণ তদ্বদস্যামপি নিষেধান্গমানাৎ “মব্বাদিঘসম্তবাদনধিকারং জৈমিনিঃ” 
(ব্ৰঃ স্থঃ_১৷৩৷৩১ ) ইতি সুত্রাদিতি বাচ্য২৮ তস্য মধুবিদ্তামাত্ৰনিষেধেনৈব নৈরাকাঙ্ক্যাৎ। ন হি 
একত্রানধিকারাৎ সর্বত্রানধিকারোইহমুমাতুং শক্যতে, ব্যভিচারাৎ। তথাহি__ক্ষজিরবৈশ্যায়োর্যাজনাগ্নধি- 
৷ কারাদৃ্‌ বজনাদাবপ্যনধিকারপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ। নাপি দ্বিতীয়ঃ, তেষামধিকারবিধায়কপ্রমাণস্য সন্তাবাৎ। 
|. যো যো দেবানাম্” (বৃঃ ১18১০ ) ইত্যাদি শ্রুতেরিত্যভিপ্রায়বানাহ ুত্রকুৎ “তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ 
- উক্তির দ্বার! দেবতী৷ প্রভৃতির বেদাস্তশাস্ত্রে অধিকার নিবিদ্ধ হয় নাই। আমরা বেদাত্তশাস্ত্রে দেবতা প্রভৃতির অধিকার 
: আছে বলায় প্ৰদৰ্শিত পূর্বামীমাংসাশাস্তোক্ত নির্ণয়ের সহিত বিরোধ হয় নাই। কারণ পূর্ববমীমাংসাশাস্্র অগ্নিসমবন্ধীয় 
কর্মমাত্রঃবিযয়ক এবং ইহাতে “বসন্তে ব্রাহ্মণ অগ্ন্যাধান করিবেন, শ্রীন্মে ক্ষত্রিয় অগ্ল্যাধান করিবেন ও শরতে 
বৈগ্ত অগ্ন্যাধান করিবেন” এই শ্রুতিই নিয়ামক ! আর বেদাস্তশাস্ত্র অগ্নিসন্বন্ধীয় কর্ম্মবিব্য়ক নহে। বুতরাং 
পূর্ববনীমাংসাশাপ্ত্ের সহিত আমাদের উক্তির কোনও বিরোধ নাই। আর বেদান্তশাস্ত্রে দেবতা! প্রভৃতির অধিকার আছে 
বলায় উন্তরমীমাংসায় উক্ত “হৃদ্বপেক্ষয়!। তু মহুম্াধিকারত্বাৎ” এই হৃত্রের সহিতও আমাদের উক্তির কোনও বিরোধ 
নাই। কারণ মনুঘ্যািকারবিধানমাত্রেই উ্ত স্থত্রের প্রামাণ্য ; কিন্ত অপর দেবতা! প্রভৃতির অধিকারনিষেধেও উক্ত 
|  হুত্রের প্রামাণ্য নাই। ৭। 
| ‘ইহাই বলা হইল যে, পুর্বপক্ষী যে বেদান্তশাস্ত্রে দেবতা প্রভ্ৃতির অধিকার নাই বলেন, তাহা কি শাস্তীর 
নিষেধহেতু বলে? অথবা বিধায়ক প্রমাণ নাই বলিয়া বলেন? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি পূর্বপন্ষীর 
স্বীকাৰ্য্য ড় পারে না) কারণ দেবতা প্রভৃতির বেদাস্তশাস্ত্রে অধিকারের নিষেধ শাস্ত্রে কোথাও দেখা যায় 
_না। যি, বল! যায়_-“অসৌ৷ বা আদিত্যো দেবমধু* (ছাঃ ৩১1১) এইরূপ ছান্দোগ্য-উপনিবদক্ত মধুবিদ্ধ। প্রভৃতিতে 
আদিত্য, বন্গু প্রভৃতি দেবগণের অধিকার নাই-_ইহা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। স্ৃতরাং মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে 
৷ আদিত্যার্দি দেবগণের অধিকারিত্বের নিষেধ আছে। মধুবিদ্ভাদিও বিদ্যা, আর ব্রহ্গবিদ্ভাও বিদ্ধ! ; বিগ্যাত্বে কোনও 
1 বিশে নাই। সুতরাং মধুবিদ্ঞাদির ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যায়ও দেবগণের অধিকারনিবেধ অনুমান কর! যাইবে। আর 
| এই কথাই ব্ৰহ্মহত্কার “মধবাদিষসভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ (১/৩৩১) এই পূর্বরপক্ষ স্থত্র দ্বারা বলিয়াছেন। 
1  এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে__এইরূপ বল! সঙ্গত নহে: কারণ উক্ত সুত্রবাক্য কেবল মধুবিদ্তাদিতে আদিত্যাদি দেবগণের 
অধিকার নিষেধ করিয়াই নিরাকাজ্ক হইয়াছে। ব্রহ্মবিস্ধাদিতে দেবগণের অধিকারনিবেধে উক্ত স্ত্রবাক্যের 
আর আরাজ্ষা নাই। সুতরাং পুর্বপক্ষী তদ্বারা বরহ্মবিদ্ভায়ও দেবগণের অধিকারনিষেধ অন্যান করিতে পারেন না 
এক স্থলে অনধিকার আছে বলিয়াই সর্বত্র অনধিকারের অনুমান করা যায় না ।” তাহ! করিলে ব্যভিচার হইয়া 
পড়িবে। যেমন_ ক্ষত্রিয় ও বৈস্তের যাজনাদিতে অধিকার নাই বলিয়া প্রদর্শিত অনুমান দ্বারা যাজনাদিতেও 
তাহাদের অনধিকারের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে । 
| এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটও পূর্বপক্ষীর স্বীকার্য্য হইতে পারে না, অর্থাৎ বিধায়ক প্রমাণের -অভাবহেতু দেবতা 
| প্রত্ৃতির বেদাস্তশান্ত্ে অধিকার নাই-_ইহা পূর্ববপক্ষী বলিতে পারেন না। কারণ দেবতা প্রভৃতির বেদাস্তশাস্তে 
অধিকারবিধায়ক প্রমাণ আছে; শ্রুতি বলিয়াছেন_-পযো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদতবৎ* অর্থাৎ “দ্বেবগণের 
মধ্যে যিনি *এই ভ্তান লাভ করিয়াছিলেন, তিনিই তাহা হইয়াছিলেন” (বৃঃ ১1৪1১০)। আর বেদাস্তশান্ে 


ৃ অধ্যাস ( পরপক্ষ-)-গিরিবন্রম্‌ 
| 3 ₹ দেবানামধিকারং মন্যতে ভগবান 
সম্ভবাৎ” (করেঃ স্ুঃ_১৷৩২৬) ইতি! _ মন্বস্তাণায়ুপীরি বর্তমানানা |; 
রি তত্র হেতুঃ জন্তবাৎ। তেষ্পি অর্থিত্বাদীনামধিকারসম্পত্তিহেতুনাং সম্ভবাৎ। তত্র 
ত্বর্গাদিভোগানামনিত্যত্বসাতিশয়্বাদিদোষগ্রস্তত্বেন তদুপরা(র)মসম্ভবঃ ; ্রন্মভাবাপত্তেশ্চ নিরতিশয়ত্ব- 
পরমানন্দত্ব-শীশ্বতত্বত্রবণেন তদধিত্বসম্তবঃ “যথেহ কৰ্ম্মজিং 19 
“মহিমানমিতি বীতশৌকঃ” (মুঃ_৩১২ ), “নারায়ণে সাযুজ্যমাপ্নোতি” (নাঃ-৫) ইত্যাদি শ্রুতে। 
কি ম্ত্রঘবাদেভিহাসপুরাণাদিভ্যন্তেষাং বিগ্রহ্বত্বাবগমাচ্চ সমর্থতস্তবঃ । নচ মন্ত্রাদিজন্যজ্ঞানস্য মিথ্যাতবং 


‘চি)তেো| লোকঃ ক্ষীয়তে” (ছাঃঁ_৮৷১৷৬), 


বক্ত;ং শব্যম্‌, বাধকপ্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাস্তরাভাবাৎ | মন্ত্রাদেঃ কারণস্ত শ্রৌতত্বেন দোষবত্বাযোগাৎ । কিক 
৭২ ও : 


- *পবিশ্বীনি দেব বয়ুনানি বিদ্বান” (ঈঃ_১৮ ) ইত্যাদিমন্তৈঃ তেষু বিদ্বতবসম্তব ইতি বিবেকঃ। ৮। 


অথ প্রজাপতিবিদ্যায়া িব্্রবিরোচনযোর্জিজ্ঞাসত্বশ্রবণাদপি দেবাদীনাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারনিশ্চয়ুঃ। 
“য এযোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচ” (ছাঃ_৮৷৭৷৪ ), “এতং দ্বেব তে ভুয়োইন্- 
ব্যাখ্যাস্যামি” (ছাঃ_৮৷৯৷৩ ), “য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি” (ছাঃ_-৮৷১০।১ ), “তদ্যত্রৈতৎ 


পপ 


দেবতা! প্রভৃতিরও অধিকার আছে-_-এই অভিপ্রায়েই ব্রক্গস্ত্রকার বলিয়াছেন__“তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ” 
(৩২৬ ) “মমুন্যগণের উপরে বর্তমান দেবগণেরও বেদাস্তশান্ত্রে অধিকার .আছে, ইহা ভগবান্‌ বাদরায়ণ মনে করেন” 
তাহাতে হুত্রকার হেতুপদ প্রয়োগ করিয়াছেন__“সভবাৎ” অর্থাৎ দেবতা প্রভৃতিতেও অরিত্ব-মর্থভ্বাদি আধকার- 
সম্পত্তিভূত হেতু থাকা সম্ভব। স্বৰ্গাদি তোগসমূহ অনিত্য ও সাতিশয়াদি দোবগ্রস্তহেতু তাহাতে সদবতা প্রভৃতির 
বৈরাগ্য বা অনাসক্তি হওয়া সম্ভব, আর ব্রঙ্গভাবপ্রা্তি নিত্য, নিরতিশয় ও পরমাননস্বরূপহেতু তাহাতে 
: দেবতা প্রভৃতির আসক্তি বা ইচ্ছা হওয়া সম্ভব। সুতরাং অধিকারসম্পাদক অর্ধিত্ব হেতুটি দেবত! প্রভৃতিতে 
থাকা সম্ভব হয়। যেহেতু ইহাতে শ্রতিই প্রমাণ) শ্রুতি বলিয়াছেন-_-“তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে” 
ইত্যাদি (ছাঃ ৮1১৬), “মহিমানমিতি বীতশোকঃ” ইত্যাদি (মুঃ__৩1১।২ ), “নারায়ণ সাযুজ্যমাপ্নোতি” (নাঃ_৫)। 
আর বেদের মন্ত্র ও অর্থবাদ হইতে এবং ইতিহাস ও পুরাণাদি হইতে দেবতাগণের বিগ্রহবত্তা অর্থাৎ শরীরিত্ 
অবগত হওয়া যায় বলিয়া! অধিকারসম্পাদক সমর্থত্বরূপ হেতুটিও দেবতা৷ প্রভৃতিতে থাক! সম্ভব হয়। মন্ত্রাদিজন্ত 
জ্ঞানের মিধ্যাত্বও বলা যায় ন! ; কারণ মন্ত্রাদি হইতে দেবতাপ্রভৃতির বিগ্রহ আছে বনিয়া যে জানা যায়, সেই জ্ঞানের 
বাধক অপর কোনও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ নাই। যদি কোনও বাধক প্রমাণ থাকিত, তবেই মন্্াদিজন্ জ্ঞানের মিথ্যাত 


বলা যাইত। যয্্রাদি শ্রোত বলিয়া তাহার দৌবযুক্ততা সম্ভব নহে। 
| সুতরাং অধিকারসম্প র্বহেতু দেবতা 
প্রভৃতিতে আছে। এইরূপ পবিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিবান্* €ঈ না 


'অধিকারসম্পাদক ‘বিদ্ত্ব'র্নপ অপর হেতুটিও থাকা সম্ভব হয়। ৮। 


£--১৮) ইত্যাদি মন্ত্ৰসমূহ দ্বারা দেবতা! প্রভৃতিতে 


. অধিকারি-নিরূপণম্‌" 77০১ 


সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসমঃ জলি (ছাঃ_৮1১১১) 
“নাহং খয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমন্মীতি নো এবেমানি ভুতানি” ( ছা₹-৮1১১।১ ), “এতং ত্বের 
তে ভুয়োহকুব্যাখ্যাস্যামি” (ছাঃ_৮৷১১৷৩) “এষ সম্প্রসাদোইম্মাচ্ছরীরাৎ সযুখায় পরংজ্যোতিরুপসন্পন্ধ স্বেন 


রাত স উত্তমঃ পুরুষঃ” (ছাঃ ৮/১২1৩)ইতি শ্রুতেরিতি তাৎপর্য্যমাদায়াহ ভগবান্‌ সুত্রকারঃ- 


«ভাবন্ত বাদরায়ণোহত্তি হি” (ব্রঃ সুঃ_১৷৩৩৩) ইতি। “তু” শব্দো জৈমিম্যকতপক্ষনিরাসার্থ:। I 
ব্ৰহ্মবিষ্ধায়াং দেবানামধিকারস্য সন্ভাবং ভগবান্‌ বাদরায়ণো মন্যতে ; “হি” যস্মাৎ উপনিষৎসু 
UNL বচনমস্তীতি সুূত্রাহ্মরার্থট । “যে! যো দেবানাম্‌” ইত্যাদি ক্রুতেরিতি সংক্ষেপঃ। ৯। 


* ন্রেবং চেৎ তঙি শৃূত্তস্যাপি মুযুক্ষায়াঃ সম্তৰাৎ লোবগাতাধিকার সাত গে ৃ 


বলিয়াছেন__“্য এব স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি” (৮1১1১) অর্থাৎ “এই যিনি স্বপ্নে পুজ্যমান ভি বিচরণ 
করেন, ইনিই আত্ম! ।” পরে আবার প্রজাপতি বলিয়াছেন__”তদ্যত্রৈতৎ হ্বপ্তঃ সমস্তঃ সম্পরসন্নঃ ্বপ্নং ন ৰিজানাতি 
এৰ আত্মেতি হোবাচৈতদমূতমভয়মেতদ্‌ ব্রন্মেতি” (৮৷১১৷১) অর্থাৎ “যিনি এতাদৃশ নিদ্রায় নিমগ্ন হন যে, সমস্ত ও 


. সম্্রদন্ন হইয়া ্রপনদর্শন হইতেও বিরত হন, তিনিই আত্মা, এই আত্মাই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম!” ইহাতে ইন্দ্র 


অন্তটচিত্র হইয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু তিনি দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই এইরূপ শঙ্কান্বিত হইলেন যে, 
গ্নাহং খন্বয়মেবং 'ম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহ্মন্্ীতি নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেবাপীতো ভবতি, 
নাহ্মত্ু ভোগ্যং পণ্তামীতি” (৮১১১) অর্থাৎ “ইনি অর্থাৎ নুযুপ্ত আত্মা সম্প্রতি অর্থাৎ লুযুপ্তাবস্থায় 
টি ‘আমি এতাদৃশ? এই প্রকারে জানেন না. এবং এই সকল প্রাণীদিগকেও জানেন না, সুতর্নীং ইনি যেন 
বিনাশ্প্রাপ্ত হইগ্লাছেন। আমি ইহাতে ইষ্ট ফল দেখিতেছি না।” তৎপরে ইন্দ্র আবার জিজ্ঞান্থ হইয়! প্রজাপতি- 
সমীপে আগমন করিলে প্রজাপতি বলিয়াছেন_ণ্এতং ত্বেব তে ভূয়োহমব্যাধ্যাগ্তামি” অর্থাৎ “পূর্ব্বোক্ত আত্মাকেই 
আমি পুন্র্ধার তোমার নিকটে ব্যাখ্যা করিব।* তৎপর প্রজাপতি ইন্দরকে বায়ু প্রভৃতির দৃ্টাস্ত দেখাইয়া, এইরূপ 
উপদেশ করেন যে, “এষ সম্প্রসাদোহন্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পন্ত স্বেন রূপেণাভিনিম্পদ্ভতে স উত্তমঃ 
পুরুষঃ” অর্থাৎ “এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে উখিত হইয়া ও পরম জ্যোতিঃসল্পন্ন হইয়া স্বীয় 
স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন। তিনিই উত্তম পুরুষ।” এই আখ্যায়িকাতে আত্মতত্ব সুস্পষ্টভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। 
তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের প্র প্রকরণ সমগ্র পাঠ করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে। আত্মতত্বনিরূপণ এই প্রকরণের 
উপজীব্য নহে বলিয়! উত্ত আখ্যায়িকার বিশদ বিবরণ এস্থলে প্রদর্শিত হইল ন!। দেবতা প্রভৃতির যে ক্রঙ্গবিদ্যায় 
অধিকার আছে, তাহার প্রমাণরূপে ছান্দোগ্যশ্রত্যুক্ত ইন্্রবিরোচন-প্রজাপতিসংবাদের বাক্যগুলি মূলগ্রন্থে উদ্ধত হইয়াছে। 
সুতরাং ও সকল শ্রুতিবাক্য হইতেই দেবতাদিগের ব্রহ্মবিদ্ভায় অধিকার আছে বলিয়া নিশ্চিত হয়। আর এইরূপ: 
তাৎপৰ্য্য গ্রহণ করিয়াই ভগবান্‌ বহ্মহত্রকার বলিয়াছেন-_“ভাবস্ত বাদরায়ণোইস্তি হিঃ (১1৩1৩৩)। এই হুত্রগত তু’ 
শব্দ জৈথিনি-কর্তৃক উক্ত পূর্ববপক্ষের নিরাসের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রঙ্গবিদ্ধায় দেবগণের অধিকার আছে__ইহা 
ভগবান্‌ বাদরায়ণ মনে করেন। যেহেতু উপনিষৎসমূহে দেবগণের ব্রহ্গবিদ্ভায় অধিকারবিধায়ক বাক্য আছে-_ইহাই 
উক্ত হৃত্রের আক্ষরিক অর্থ। বৃহদারণ্যক উপনিবদে বলা! হইয়াছে_“যে! যে! দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদতবৎ» 
(১181১০)। ৯ 


ইহাতে আপত্তি এই যে, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে শৃত্মেরও মোক্ষেচ্ছ! হওয়া সম্ভব বলিয়া শূদ্ও , *« 


এই ব্রহ্মবিস্ধ্ন অধিকারী হইতে পারিবে | এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, শূত্র মবিদ্যায় অধিকারী হইতে পারে না'।-কারণ 
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অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবজ্মূ 


নসারা্যোগেনৈকজা ভিসা ফেব নাত্রাধিকারঃ। "শুত্রম্চতুথো বর্ণ একজাতির্ন চ 
সংস্করমরতি” *পৃত্যুহ বা এতৎ শ্মশানং যচ্ছ,্রঃ তম্মাৎ শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্‌ “অথাস্য JEL 
তাং তপতির “ন শুজা মতিং তং” ইতি শান্াৎ, “সংস্কারপরামর্শাৎ ভদভাবাভিলাপাচ্চ 
( ব্ৰঃ সুঃ_১৷৩৷৩৬ ), “অবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ” (ব্রঃ হুগু-১৷৩৷৩৮ ), “স্মৃতেন্চ” ( ব্ৰঃ সুঃ__১৷৩৷৩৯ ) 
ইতি সুত্রাৎ। ন চ বিদ্ুরধর্ম্মব্যাধাদীনামেকজাতিত্বেহপি বিদ্যাসভ্ভাবাদ্‌ ব্যভিচার ইতি ছা 
ূ্ববজন্কৃতশ্রবণীদিভিরন্যস্মিন্‌: জন্মন্যপি জ্ঞানোদয়স্যানুমানানোক্তদোষাবকাশঃ | বিছ্ুরাদেঃ পুরববজন্ম- 
বৃত্তজ্ঞানং ভারতাদৌ সুপ্রসিদ্ধম্‌। . ত্মাৎ উক্তলক্ষণো৷ ত্রান্মণাদিত্রিক এব বেদাস্তশাস্ত্রাধিকারীতি সিদ্ধম্‌ 
. “ইত্যধিকারিনিরূপণম্‌। ১০ । টিক : ৰ ও 

অথ  সার্ববজ্ঞ্যসর্ব্বশক্তযাদিকারুণ্যবাৎসল্যাদ্বনস্তকল্যাণধর্ম্মনিলয়ো দোষলেশাস্পৃষ্টসীম! ভিন্নাভিন্ন- 
ত্বাশ্রয়ো ভগবান্‌ পরত্রহ্মাখ্যোহস্য বিষয়ঃ ৷ “যঃ সর্ববজ্ঞঃ সবর্ববিৎ” ( মুঃ_-১।১।৯), ““স্বাভাবিকী জ্ঞনবল- 
ক্রিয়া চ” ( খ্েঃ_৬৷৮ ), “য আত্মাপহতপাপ্যা বিজরে! বিষৃত্যুবিশোকোইবিজিঘৎসোইপিপাসঃ সত্যকামঃ 
শাস্ত্র শুদ্রের অগ্নিসমন্ধযুক্ত উপনয়নসংস্কারাদি না থাকায় একজাতিত্ব নিশ্চয় আছে এবং শান্ত শৃদ্রের উপনয়নসংস্কারাদির 
নিষেধ আছে। স্তরাং শুদ্রের উপনয়নসংস্কারাদি না থাকায় ব্রহ্গবিদ্ভায় অধিকার নাই। শাস্তে উক্ত হইয়াছে__ 


সুতরাং শৃদ্র-সংস্কার-যোগ্য নহে বলিয়াই ব্রহ্গবিদ্ধায় তাহার অধিকার নাই। আর শাস্ত্রে বল! হইয়াছে-_“পদ্যহ বা 
র্‌ . এভৎ শ্বশানং যচ্ছ,দ্ৰঃ তন্মাৎ শূত্রসমীপে নাধ্যেতব্যমূ” অর্থাৎ “এই যে শৃত্রজাতি, তাহা জঙ্গম অর্থাৎ পাদবিশিষ্ 
le শ্বশানস্বরূপ ; অতএব শূত্রসমীপে অধ্যয়ন করিবে না”, এই শাস্ত্বাক্যে শৃত্রের বেদঅ্রবণ, বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান 
i নিষিদ্ধ আছে বনিয়া শুদ্রের ব্রহ্মবিদ্ায় অধিকার নাই। আর স্থৃতিতে বলা হইয়াছে_“অথাস্ত বেদমুপশৃধ্তস্পুজতুভ্যাং 
শ্রোত্রপ্রতিপুরণম্‌” ইত্যাদি, “ন শৃদ্রায় মতিং দগ্যাৎ” ইত্যাদি অর্থাৎ “বেদশ্রবণকারী শৃত্রের কর্ণ ত্রপু ও 'ভতু দ্বার! 
পরিপূর্ণ করিবে” ইত্যাদি। "শৃদ্রকে আত্মজ্ঞান প্রদান করিবে না”। সুতরাং প্রদর্শিত স্বৃতিবাক্য হইতেও 
শুদ্রের ব্রহ্মবিত্তায় অনধিকার জানা যায়। আর এই সকল কথাই ব্রহ্মহুত্রকার “সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভি- 
লাপাচ্চ' ( ১৩৩৬) “শ্রবপাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ* (১1৩৩৮ ) “স্থৃতেশ্চ” (১/৩৩৯) এই সমস্ত সুত্র দ্বারা বলিয়া শৃদ্রের 
ত্র্মবিগ্ায় অনধিকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। র 
যদি বলা যায়__বিছুর, ধর্মব্যাধ প্রতি একজাতি অর্থাৎ শুদ্র ছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের ব্ৰহ্মজ্ঞান 
| ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়, এন্ত “সের বস্তায় অধিকার নাই” এই সিদ্ধান্তের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। 
এ. পত্রে বক্তব্য এই যে, ওরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ বিছুর প্রতৃতির পূৰ্ব্বজন্মককৃত বেদশ্রবণাদি দ্বারা অপর' জন্মেও 
তাহাদের জ্ঞানোদয়ের অহুমান করা যায় বলিয়া প্রদর্শিত ব্যভিচার-দোষের সম্ভাবন| নাই। বিদ্ধুরাদির পূর্ব্বজন্মীয় 
লি নহাভারভাদিতে সুপ্রসিদ্ধ আছে। অতএব পূর্কোক্ত লকগণবিসি্ট বাণ, ক্ষতির ও বৈশ্য এই তিন জাতিই 
বাসা অধিকারী বলিয়া সিদ্ধ হইল। ১০। র্‌ ক 


অধিকারি-নিরূপণ সমাপ্ত । 


দিতি ও কারণ্যবাত্সল্যাদি অনন্ত কল্যাগধর্্বের আধার, বহার সীমা সর্কাদোবলেশা- 


ভগবানূই এই বেদান্তশাস্তের রিষয়। তাহার সর্বক্াদিতে 


“শূত্বশ্চতুৰ্থো| বর্ণ একজাতির্ন চ সংস্কারমর্হতি” অর্থাৎ “চতুর্থবর্ণ শৃত্র একজাতি, (দ্বিজাতি নহে ), সে সংস্কারযোগ্য নহে”। | 


লি ্‌ : 2৩ 


সত্যসন্কললঃ”  (ছাঃ_৮1৭1১), ইত্যাদি ক্রুতেঃ। “বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ” (ক্রঃ স্থঃ 2২২ ), 


“র্বোপেতা চ স! তদর্শনাৎ” (ত্রঃ সুঃ7২১২৯) ইত্যাদি সুত্রেভ্য ইতি সংক্ষেপঃ। ‘সৰ্ব্বে বেদ! 
যৎপদমামনস্তি” ( কঠঃ_২৷১৫ ), “তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” ( বৃঃ ৩৯1২৬ ) ইত্যাদিশ্রুতি বিবিষয়ত্বে 
প্রমাণং বোধ্যমূ। ১১ ৷ 

অথ পরমতে বিষয়স্য রিল শান্তারভোহসম্ভব এব, বিকল্লাসহত্বাৎ। তথাহি_তন্মতে 
জীব্রন্মৈক্যং বিষয়ঃ, তচ্চ এক্যমধ্যস্তমনধ্যস্তং বা! ? না্ধঃ, অধ্যস্তস্যাবশ্যং বাধ্যত্বেন ভেদস্য তাঁত্বিকতাপত্তেঃ ৷ 


€ 


শ্রতিই পয | শ্রুতি বলিয়াছেন-_-“যঃ সর্কবজ্ঞঃ সর্ববিৎ (মুঃ_১৷১৷৯ ), “স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" (খ্বেঃ_ ৪৮), 

“্য আত্মাপহতপাপ্্‌]! বিজরে! বিযৃত্যুবিশোকোহংবিজিঘৎশোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসন্ধম্পঃ” (ছাঃ_৮৷৭৷১ ), তাহার 
কারুণ্যাদি-গুণবত্তে ব্রহ্মক্ত্রই প্রমাণ। হুত্রকার বলিয়াছেন--“বিবক্ষিতওণোপপত্তেশ্চ” (১॥২৷২), “সর্ধোপেতা চ সা 
তদ্ৰ্শসাৎ” (২১২৯) ইত্যাদি। জুতরাং তাদৃশ পরত্হ্মনামক তগবান্ই এই বেদাত্তশান্ত্ের বিষয়। ইহাতেও অর্থাৎ 
পরতব্রন্ধের বেদাস্তশাস্্ের বিবয়ত্ে শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন_ “পর্বে বেদ! যৎপদমামনস্তি” (কঠঃ_২১৫), "তং 
ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” (৩৯1২৬ ) ইত্যাদি । এই সকল শ্রুতি ও স্থত্রের অর্থ সহজে বোধগম্য ৷ তথাপি পরে 
ইহার অর্থ প্রকাশিত হুইবে বলিয়া এস্থলে দেখান হইল না । ১১। 


গ্রন্থকার মাধবমুকুন্দাচার্য্য স্বসিদ্ধান্তাহ্সারে বেদাস্তশাস্ত্রের প্রতিপান্ত বিষয় নিরূপণ করিয়া সম্প্রতি 
অদৈতবেদান্তিগণের মত খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন যে, অদ্বৈতবেদান্তিগণ জীব ও ব্রন্দ্দর ক্যই 
বেদাত্তৃশাস্ত্রের এঁতিপান্ত বিষয় বলিয়া স্বীকার করেন। অদ্বৈতবেদা্তের ভাষ্যকার অধ্যাসভাষ্বের শেষে 
বলিয়াছেন .যে_ “আত্মৈকল্ববিদ্াপ্রতিপ্য়ে সৰ্বে বেদান্ত আরভ্যস্তে।” তাম্যের টাকা পঞ্চপার্দিকাতে 
বলা হইয়াছে__“আতম্মৈকত্ববিদ্তাপ্রতিপত্তয়ে ইতি বিষয়প্রদর্শনমূ”, সুতরাং অধবৈতবেদাস্তিগণ যে জীব্রন্দের ওক্যই 
বেদাত্তশানত্রের প্রতিপাগ্ধ বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আচার্য্য মাধবমুকুন্দ এই প্রদর্শিত 
অদবৈত-মত খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন যে, অদৈতবেদাস্তিগণের সম্মত বেদাস্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় জীবব্রন্মের 
ব্য: ছুর্ণিরূপণীয় বলিয়। তাহাদের মতে শাস্ত্ারভই অসম্ভব ; কারণ অধৈতবাদিগণের সম্মত জীবত্রন্গের এক্য সত্য 
কিংবা মিথ্যা কোনরূপেই নিরূপণ- করা যায় না। অদ্বৈতবাদিগণ ব্ৰহ্মভিন্ন সমস্ত বস্তুকেই মিথ্যা বলিয়৷ থাকেন। 


আর মিথ্যা বস্তমাত্রকে তাঁহার! ব্রন্মে অধ্যত্ত (আরোপিত ) বলিয়! থাকেন। অধ্যস্ত বস্তমাত্ৰই কল্পিত__মিথ্য! SE 


সুতরাং জীবব্রন্মের ওক্য যদি সত্য হয়, তবে ব্রহ্বস্বরপ হইবে ; আর মিথ্যা হইলে ব্রন্গে কল্পিত বা অধ্যস্ত হইবে। 
এই জীবব্ৰঙ্গের এঁক্য অধ্যস্ত কি' অনধ্যস্ত কোনরূপেই অদ্বৈতবাদিগণ নিরূপণ করিতে পারেন ন!। জীবব্রন্ধের 
এক্য যদি ব্রঙ্গে অধ্যস্ত হয়, তবে তাহ! বহ্মজ্ঞানের দ্বার! নিবৃত্ত হইয়া যাইক্ে। যাহ! অধ্যস্ত, তাহা অব্য 
তত্বজ্ঞাননিবর্তনীয় হইয়! থাকে, ইহাই তাহাদের মত। অদ্বৈতবাদিগণের মতে জীবত্রন্ের ভেদ অবিস্ঠাকল্লিত ; জীব ও 
ব্রন্মের ওক্যবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্ধাকল্পিত ভেদের নিবৃত্তি হইয়! থাকে, ইহাই তীহারা! বলেন! এক্ষণে যদি জীব- 


ব্ৰঙ্গের গীক্যও অধ্যস্ত বলিয়া! তত্বজ্ঞানবাধ্য হয়, তবে জীবত্রন্দের তেদই পারমাখিক হইয়! পড়িবে । তেদের বিরোধী 


এক্য ; এই ভেদ ও ওঁক্যের মধ্যে একটি যদি মিথ্যা বা বাধিত হয়, তবে অপরটি সত্য বা অবাধিত হইবে । 
জীবব্ৰন্মের এক্য অধ্যস্ত বলিয়া বাধিত হইলে জীবব্রন্ধের ভেদের পারমাধিকত্বের আপত্তি হইবে। জীবব্রঙ্গের 


ভেদ নাই,এক্যও নাই, এইরূপ হইতে পারে ন|। কারণ পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি বর্ম্মের একটির নিষেধ করিলেই_ 2 
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জী 


7 রি অধ্যাস.( পরপক্ষ-)-গিরিবজম্‌ যর 
লি : ঠি দ্বিতীয়ে এঁক্যপ্রতিযোগিকভেদস্য পারমাধিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। নন এক্যস্য ব্ৰহ্মভেদে| নাভ্যুপগম্যত ইতি চেন, 
২ কস নিৰ্বিবশেষৱহ্মাভিননত্বে তন্বংপদার্থিপরাণাং “সত্যং জ্ঞানমনন্তম্‌' ( তৈঃ--২1১/১), “বিজ্ঞানমানন্দং 
ব্ৰহ্ম” (বৃ ৩৯।২৮) ইত্যাদীনামৈক্যপরমূহাবাক্যৈকবাক্যত্বাভাবেন 'বৈয্যং স্যাৎ। ন চ এক্যস্য 


চ্যান 


অপরটির সত্যতা সিদ্ধ: হইবে। ভেদ ও প্রীক্য_ব্যতিরিক্ত একটি তৃতীয়, প্রকার সর্বাথা অসভাবিত। সুতরাং 
প্রস্পর-বিরুদ্ধ কোটিছয়ের মধ্যে একটির বাধ্যতা স্বীকার করিলে অপরটির পারমাথিকত্বাপত্তি হইয়া পড়ে। ন 
আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে, জীব-ব্রঙ্গের এক্য অধ্যস্ত নহে, কিন্তু অনধ্যস্ত অর্থাৎ পারমাধিক সত্য; 
_ তাহাতে আপত্তি এই যে, ওক্য কথার অর্থ ভেদাভাব। জীব-ব্রঙ্গের এঁক্য বলিলে জীব-ব্রন্ধের ভেদাভাব অর্থাণ, অভেদ 
বুঝা যায়। গক্য, ভেদাভাব ও অভেদ সমানার্থক শব্দ । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জীব-্রঙ্গের ভেদোভাব পারমার্থিক 
বলাতে জীব-ব্ৰন্গের ভেদেরও পারমাধিকত্বাপত্তি হইবে । ভেদাভাব পরমার্থ সত্য হইলে ভেদাভাবের প্রতিযোগী তেদও ,;: 
পরমার্থ সত্য হইয়া. পড়িবে। প্রতিযোগী সত্য না হইলে তাহার .অভাবও সত্য হইতে পারে ন! । অন্বৈতঁবাদিগণ 
'ভেদাতাবকে সত্য বলিয়াছেন, এইজন্ত অভাবের প্রতিযোগী .ভেদেরও সত্যত্বাপত্তি হইবে। ' মিথ্য! বস্তুর অভাব সত্য 
হইতে পারে না। জীর-ব্রহ্গের ভেদ যদি মিথ্যা হইত, তবে-সেই ভেদাভাবও মিথ্যা হইয়া পড়িত।. মিথ্যার দ্বারা 
নিরূপিত বস্তুও মিথ্যাই হইয়া থাকে; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ ভেদাভাবকে সত্য বলিয়াছৈন। অদ্বৈতবাদিগণ 
ইহাতে যদি অদৈতবাদিগণ এইরূপ রলেন যে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ জী রী ৃ 
| / ঃ র্‌ ব-্তঙ্গের ংবা মিথ্যা' . 
বইও সি রে রর 
জীব-ব্রঙ্ের এক্যের সৃত্যতানিবন্ধন দ্বৈতাপত্তি এবং ওঁক্যের প্রতিযোগীর ভেদেরও TR ি 
হইতে পারিত ; কিন্তু অদ্ৈতবাদিগণ জীব-ব্রঙ্গের ক্যকে ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত স্বীকার করেন না রি | 
সত্য হইলেও তাহা ব্ৰহ্মাতিরিক্ত নহে বলিয়! দ্বৈতাপত্তি হয় ন!। ও চান ই 
প্রতিযোগী ভেদের সত্যতা সিদ্ধ হয় না। অধৈতবাদিগণ অভাবের সা রর হইলেও ভেদাভাবের 
রস্তর অভাব হইবে, সেই অভাবের প্রতিযোগী বস্তুটিও পরমার্থ সত্য তে নে ] কার করেন না, অর্থাৎ যে 
চা করেন । টা এইরূপ নিয়ম নৈয়ায়িকগণের সম্মত 
আতা মীরের জে পরসিত ন! হইলেও রা রা ত হইলেই তাহার অভাব সিদ্ধ হইতে পারে। 
 নাই। অভাবের প্রতিযোগী সত্য হইতে হইবে এই নিয়ম ছে অভাব সিদ্ধ হইতে কোনও বাধা L 
প্রতিযোগী ভেদ সত্য হইবে বলিয়! দৈতাপত্তি হইবে, ইহাও বলা যায় না ৰা খাকার করেন না। এইজন্ত ভেদাভাবের ] 


1) 


'নিকপপণে অস্তের নিরপণের অপেক্ষা নাই; কিন্তু জীব:রন্দের পরকা 


পরমতখগুনপুর্বকবিষরনিরূপণম্‌ 6: 
স্বপরকাশব্ৰহ্মাভিন্নত্বেন স্থিতিপ্রতীত্যাদৌ নিরপেক্ষত্বেহপি লক্ষিতার্থভেদভ্রমনিবর্ভকবৃত্তিজননে পদার্থসাপেক্গত্বেন 
স্বরূপপরবাক্যানামেকবাক্যতায়াঃ সত্বাৎ “তত্র সাপেক্ষত্বব্যবহার ইতি বাচ্যম্ঠ ভেদরপপ্রতিযোগিসাপেক্ষত্বেন 
. নির্বিবশেষব্রন্ধাভিন্নৈক্যস্য কুত্রাপি নিরপেক্ষত্বাভাবাৎ। অভাবসাদৃশ্যাদেঃ সপ্রতিযোগিকত্ববৎ -এক্যস্য 
সাপেক্ষতায়াঃ স্বাভাবিকত্বাৎ। এতেন “মন্মতে, অবি্ভানিবৃত্যদ্বৈতরোঃ সাপেক্ষয়োরপি ব্রন্বোক্যমত্ত, তত্র 


নিরূপণ করিতে হইলে জীবস্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপের নির্ূপণের অপেক্ষা আছে। সুতরাং সাপেক্ষনিরূপণ এক্য নিরপেক্ষ- 
নিরূপণ ব্রহ্মস্বরপ হইতে পারে নু । সুতরাং অদবৈতবাদিগণ জীবব্রন্ধের এক্যকে যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্গস্বরূপ বলিয়াছেন, 
তাহ সত হয় নাই। যদি অদবৈতবাদিগণ জীব-্রন্ধের প্রক্য সাপেক্ষরূপ হইলেও এই এক্যকে নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ - 
ত্বীকার করেন, তবে তত্বস্তাদি মহাবাক্যের তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থের প্রতিপাদক অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীবস্বরূপের 
প্রতিপাদ্রক “সত্যং ভ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ও *বিজ্ঞানঘন এব” ইত্যাদি জীব-ঈশ্বরপ্রতিপাদক শ্রুতির সহিত একবাক্যতা 
থাকিবে না! বলিয়। শুদ্ধ জীবস্বরূপ ও শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপের প্রতিপাদক বাক্যের ব্যর্থতাই হইয়া পড়িবে । 
এতদৃত্তরে যদি অদ্বৈতবেদাস্তিগণ এইর্লপ বলেন যে, জীব-ব্রহ্মের রক্য স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া এই জীব-ব্রন্ধের 
বক্য স্থিতি ওগ্প্রতীতিতে নিরপেক্ষই বটে; যেমন-__গোত্বাদি জাতি সার্শ্তাদির মত সসম্বন্ধিক পদার্থ নহে বলিয়া 
গোস্থা্টি জাতির প্রত্যক্ষরূপ প্রতীতি-নিরপেক্ষ অর্থাৎ অন্তাপেক্ষাবিবঞ্জিত। (জাতির প্রত্যক্ষে আশ্রয়ের প্রত্যক্ষহেতু 
নহে, এইরূপ যাহারা মনে করেন, তাহাদের মতেই জাতির প্রত্যক্ষ অন্যনিরপেক্ষ বুঝিতে হইবে )। প্রদর্শিত মতাহুসারে 
গোদ্বাদি জাতি সসঘদ্ধিক পদার্থ নহে বলিয়া জাতির প্রত্যক্ষরূপ প্রতীতি-নিরপেক্ষ হইলেও গোত্বাদি জাতির স্থিতিতে 
ব্যক্তির অপেক্ষা আছে ; জাতিমাত্রই স্থিতিতে ব্যক্তিসাপেক্ষ অর্থাৎ জাতিমাত্রই ব্যক্তিতে স্থিত থাঞ্চে। এইবুপ 
নীলতরত্ব জাতি শর্থাৎ নীলবর্ণনিষ্ঠ উৎকর্ষরূপ জাতির প্রতীতি অবধিসাপেক্ষ হইয়া থাকে । «নীলাৎ ইদং নীলতরম্* 
এইরূপ প্রতীতিতে নীলকে অবধিরূপে জানিয়াই নীলতরত্বরূপ জাতির প্রতীতি হইয়! থাকে ; যে নীল জানে না, তাহার 
নীলতরত্বেরও বোধ হইতে পারে না। প্রদশিতরূপে গোত্বজাতি-প্রতীতিতে নিরপেক্ষ হইলেও যেমন স্থিতিতে অন্ত- 
সাপেক্ষ এবং নীলতরত্ব-জাতি-প্রতীতিতেও অন্ত-সাপেক্ষ ; এইরূপ জীব-্রন্দের এক্য স্থিতিতে ও প্রতীতিতে অন্তসাপেক্ষ 
নহে। অদৈতবেদাস্তিগণ জীব-্রন্গের পরক্যকে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বর্প বলিয়া স্বীকার করেন) আর এইজন্য এই এ্রক্যের 
স্থিতি ও প্রতীতি অন্থনিরপেক্ষ, ইহাও স্বীকার করেন। জীব-ব্রঙ্গের এক্য স্থিতি ও প্রতীতিতে নিরপেক্ষ হইলেও 
“তত্বমসি” এই মহাবাক্যের ঘটক তৎপদ ও ত্বং-পদের লক্ষ্য অর্থের অর্থাৎ তত্ত্বংপদের লক্ষণালব শুদ্ধ তৎপদার্থ ও 
ত্বংপদার্থের ভেদ-্রান্তিনিবর্তক অখণ্ডাকার বৃত্তির উৎপাদনে মহাবাক্য তত্বংপদার্থ-সাপেক্ষ হইয়া থাকে বলিয়! তত্বং- 
যার অবাস্তর বাক্যগুলির অর্থাৎ “সত্যং জ্ঞানং”, বিজ্ঞানঘন* ইত্যাদি বাক্যগুলির সহিত প্রদণিত মহাবাক্যের 
ক-বাক্যুতা সম্ভাবিত হইয়া থাকে অর্থাৎ মহাবাক্যের অর্থ এক্য স্থিতি ও প্রতীতিতে নিরপেক্ষ হইলেও তৎ ও ত্বং পদের 
রর তেদরূপ ভ্রমনিবর্তক অখণ্ডাকার বৃত্তিজননে তত্ত্বংপদ লক্ষিতার্থমাপেক্ষ কলিয়া তত্ত্বংপদার্ঘন্বরূপ প্রতিপাদক: 
অবানস্তরবাক্যগুলির সহিত মহাবাক্যের একবাক্যতা হইয়া থাকে । ভেদভ্রমের নিবর্তক ওঁক্যজ্ঞান ভেদাতাববিবয়ক: 
বলিয়াই ভেদত্রমের নিবর্তক হইয়া থাকে ; সুতরাং প্রক্য ভেদাভাবরূপ-১ এইজন্য এক্যের প্রতিযোগী ভেদ ; এই 
ভেদরূপ প্রতিযোগিসাপেক্ষ বলিয়াই এক্যে সাপেক্ষত্বব্যবহার হইয়া থাকে । অৈতবাদিগণ জীব-ব্ৰহ্মের ্রক্যকে 
সাপেক্ষ না.বলিয়৷ তেদরূপ প্রতিযোগিসাপেক্ষতা প্রধুক্তই ভেদাভাবরূপ এঁক্যে সাপেক্ষত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে বলায় 
তাহারা ওঁক্যে বস্তুতঃ সাপেক্ষতা স্বীকার করেন ন! ।. করিলে এক্যকে নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ বলিতে পারিতেন না| : . 
এক্য ভেদসাপেক্ষ হৃইয়াও নিরপেক্ষ হইল কিরূপে, এইর্লপ প্রশ্নের উত্তর বলাই হইয়াছে। ভেদভ্রমের বিবয়ীভূত তে 
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উর... অধ্যাস ( পরপক্ষ-)-গিরিবজম্‌ 
অভাবত্বসাপেক্ষত্বাদেন্মায়িকত্বেন বিরোধাভাবাৎ। তৃব তু সাপেক্ষত্বনিরপেক্ষতবয়োস্তাত্বিকত্বেন বিরোধ 
তুষ্পরিহরত্বা”দিতি নিরম্তমূ। ত্বদভিমতা্বৈতক্রুতিবোধ্যস্তাভাবত্বাদেং কল্পিতত্বাযোগাৎ। অন্যথা শ্রতের- 
প্রামাণ্যাপত্তা৷ দৈতনিবৃত্তযাদেরসিদ্ধযাপত্তেঃ। জ্ঞানস্ জ্ঞানত্বেন দণ্ডাদেঃ কারণত্বেন অভাবসাদৃশ্যেচ্ছাদেঃ 
তত্বেন সাপেক্ষত্বেহগি প্রমেয়দ্দুদাদিনা নিরপেক্ত্বৎ $ভদত্বেন সাপেক্ষত্বেহপি ঘটত্বাদিনা নিরপেক্ষ- 
ত্বোপপত্তেঃ। ন হি অস্মাকমেকরপেণাঙ্গীকার ইত্য্থ£। ১২। 


মিথ্যা বলিয়া এই মিথ্যা তেদসাপেক্ষ পরক্য বা ভেদাভাব সাপেক্ষ হইয়াও নিরপেক্ষ ৷" সত্যবস্ত-সাপেক্ষকেই সাপেক্ষ 
বলা যায়, মিথ্যাবস্ত-সাপেক্ষ সাপেক্ষরূপে ব্যবহৃত হইলেও বস্তুতঃ নিরপেক্ষই বটে ; এইজন্তই জীব-ব্রঙ্গের এঁক্যকে 
ব্ৰহ্মস্বরূপ বল! হইয়াছে । ইহাই অদৈতবেদাস্তিগণের অভিপ্রায় | j 
অঁদ্বৈতবাদ্িগণের এইরূপ বল! সঙ্গত নহে; কারণ ভেদাভাবরূপ এঁক্য নিরপেক্ষ হইতে পারে না। ভেদ যেমন 
প্রতিযোগিনিরপিত হয় বলিয়া! সাপেক্ষ, সেইরূপ ভেদাভাবরূপ ওঁক্যও ভেদরূপ প্রতিযোগীর দ্বারা নিরূপিত হয় বলিয়া 
সাপেক্ষই হইৰে। ঘটের ভেদ ও পটের ভেদ ইত্যাদি ভেদ যেমন ঘট ও পটরূপ প্রতিযোগীর দ্বারা নিরূপিত হইয়াই প্রতীত 
হয়, ঘট ও পটের প্রতীতি না! হইলে ঘটভেদ ও পটভেদের প্রতীতি হইতে পারে না, সেইরূপ জীব ও ব্র্গের ভেদের অভাবরূপ 
রক্যও ভেদরপ প্রতিযোগীর দ্বারা নিরূপিত হয় বলিয়া নিরপেক্ষস্বরূপ হইতে পারে না। এইজন্ত এক্যযাত্রই সাপেক্ষশ্বরূপ 
হইবে। অৈতবেদাস্তিগণ এই সাপেক্ষ এক্যকে যে নিৰ্ত্ৰিশেষ ব্ৰহ্মাভিন্ন বলিয়াছেন, তাহা সমীচীন হয় নাই ; কারণ নি্বিশেষ 
* ব্ৰহ্মন্বর্নপ নিরপেক্ষ ; আর জীব-ব্রহ্গের এক্য সাপেক্ষ ; সাপেক্ষ এক্যের সহিত নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপের অভেদ কোনও মতেই 
হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে,জীব-ব্রঙ্গের ওক্যপ্রতিপাদক মহাবাক্য জীব-ব্রন্মের ভেদণিবর্তক জীব-ত্রঙ্গের 
ওঁক্যবিষয়ক বৃত্তি-উৎপাদনের জন্য তৎপদার্ঘ ও ত্বংপদার্থকে অপেক্ষা করে বলিয়াই অর্থাৎ ভেদত্রমনিবর্তক এক্যবিবয়ক 
বৃত্তি তৎপদার্থ ও তবংপদার্থনাপেক্ষ হয় বলিয়াই জীব-বন্গের গঁক্যে সাপেক্ষতার ব্যবহারমাত্র হইয়া থাকে, এইরূপ যাহা 
অধৈতবেদাভিগণ ৰলিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই । গুীক্য স্বভাৰতঃই সাপেক্ষ যেহেতু গঁক্য অভাব ও সাযৃগ্াদির 
মৃত সপ্রতিযোগিক বস্তু ; সপ্রতিযোগিক বস্তুর সাপেক্ষতা স্বাভাবিক ; কিন্ত আগন্তক অর্থাৎ ওঁপাধিক নহে। ঘটের 
অভাব ও চন্দ্রের মারৃগ্য ইত্যাদি সর্বদাই অন্তনিরূপিত হয় বলিয়া তাহ! স্বভাবতঃই সাপেক্ষ বস্তু, এইরূপ ভেদাভাবন্ধপ 
এক্যও সর্বদা ভেদর্ূপ প্রতিযোগিনিরূপিত হয় বলিয়! স্বভাৰতঃই সাপেক্ষ । সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ জীব-ব্ৰহ্মের ওব্যে 
__ স্বভাৰতঃ মাপেক্ষতার অপলাপ করিবার জন্য “পার্থসাপেক্ষ যে তেদল্রমনিবর্তক বোধ, তাহার বিষয় হয় বলিয়াই জীব- 
রঙ্গের শঁক্যে সাপেক্ষতা ব্যবঘত হয়, ব্য স্বভাবতঃ সাপেক্ষ নহে” ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন, তাহা! সম্পূর্ণ অসঙ্গত 
ও হইয়াছে; অভাৰ ও সাদৃস্তের মত ওঁক্যও যে স্বভাবতঃই সাপেক্ষ বস্তু, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং প্ক্যে 
মে সাপেক্ষতার ব্যবহারমাত্র হয়, তাহা নহে, কিন্তু এক্য স্বভাবতঃই সাপেক্ষ বস্ত - 


অই স্থলে বিশেষভাবে বিবেচনা! করিবার বিষয় এই যে, অদ্বৈতবাদিগণ ভেদের স্বাভাবিক সাপেক্ষতা ও এঁক্যের 


রত স্বীকার করেন) কিন্ত আমরা ভেদে স্বাভাবিক নিরপেক্ষতা ও এ্ঁক্যের স্বাভাবিক সাপেক্ষতাই 
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কের অভাবই তেন ; এই ভেদের প্রতিযোগী গুক্য সাপেক্ষ বলিয়াই সাপেক্ষ ক্র অভাবরূপ 
ব্যবঘত হয়, বস্তৃতঃ ভে নিরপেক্ষ ; এইজন্ত ভেদ অমুযোগী বস্তস্বর্ূপ ; যেমন ঘটের্‌ ভেদ 


রা তের সাপেক্ষ ক্র আরোপের বিরোধিরপে প্রভীত হয় বলিয়া ভেদ সাপেক্ষ বলিয়া | 


গু 


পরমতখণ্ডনপূর্ববকবিষয়নিরূপণম্‌ | ৯ 
আর ইহাতে অদ্বৈতবার্দিগণ যে বলেন-_“অবিদ্তার নিবৃত্তি সাপেক্ষত্বরূপ হইয়াও তাহা নিরপেক্ষ ৮5) 

হইতে পারিবে; এইরূপ দ্বৈতোভাবরূপ অদ্বৈতও সাপেক্ত্বন্বপ হইয়্যও নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারিবে; 
কারণ অবিদ্যা-নিবৃত্তি ও বৈতাভাবে যে অভাবত্ব ধৰ্ম্ম আছে, তাহা মায়িক_কল্পিত বস্ত ; পরমার্থ সত্য 
নহে) এইরূগ অবিদ্যা-নিবৃত্তি ও দৈতাভাবে যে প্রতিযোগি-সাপেক্ষত্ব ধর্মটি আছে, তাহাও মায়িক ; এইজন্য | 
অবিস্া-নিবৃত্তি ও দ্বৈতাভাব সাপেক্ষ হইয়াও নিরপ্রক্ষ ব্রহ্মস্বরপ হইতে বাধা নাই; কিন্ত দ্বৈতবাদিগণ এইরূপ 
বলিতে পারেন না, কারণ দ্বৈতবাদিগণ অভাবে অভাবত্ব ধর্ম ও অভাবে প্রতিযোগি-সাপেক্ষত্ব ধর্ম পরমার্থ সত্য 
বলিয়াই স্বীকার করেন; এইজন্য পরমার্থ সত্য অভাব পরমার্থ সত্য ভাবরূপ হইতে পারে ন! অর্থাৎ অবিদ্ধা- 
নিৰৃত্তি ও দ্বৈতাভাব ব্নস্বরূপ হইতে পারে না) এইরূপ অভাবের প্রতিযোগি-সাপেক্ষত্বরূপ ধর্ম্মটিও পরমার্থ 
সত্য’; * এইজন্য তাহ! নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরপ হইতে পারে না) এইরূপ ভেদে ভেদত্ব ও প্রতিযোগি-নিরূপিতত্ব 
পরমার্থ সত্য বলিয়! ভেদ কখনও তাহার অন্থযোগী ভাবস্বরূপ হইতে পারিবে না ; আর ইহাতে দৈতবাদিগণের 

* মতে অভাব ও ভাব সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ বস্তু বলিয়া তাহাদের অনৈক্যক্ূপ বিরোধ ছুষ্পরিহা্য্যই হুইবে*_- 
ইহাও নিরত্ত হইল। কারণ অৈতবাদিগণের মতে শ্রুতিদ্বারাই অদ্বৈত ব্রহ্ম প্রতিপাদদিত হইয়াছে। 
্রন্গে দৈতাভাবপ্রতিপাদক প্ৰমাণ কেবলমাত্র শ্রুতি। এই শ্রুতিবোধ্য দ্বৈতাতাবে যদি অভাবত্ব ও প্রতিযোগিসাপেক্ত্ব ৃ 
কল্পিত অর্থাৎ *মিথ্যা হয়, তবে কল্পিত ব| মিথ্যা-ধর্মবিশিষ্ট দ্বৈতাভাবই শ্রতিত্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, স্বীকার 
করিতে হইবে। আর তাহাতে দ্বৈতাভাব কল্পিত বা মিথ্যা হইয়া পড়িবে। কল্পিত ৰা মিথ্যা-ধর্মবিশিষ্ট ধৰ্ম্ম 
কখনও সত্য হইতে "পারে না। আরও কথা এই যে,_যে শ্রুতি দৈতাতাবের প্রতিপাদক, সেই শ্রুতিই দ্বৈতাভাবত্ব 
এধং প্রতিযোগি-সাপেক্ষত্ব ধর্মেরও প্রতিপাদক। ভাবপ্রতিপাদক শ্রুতি যেমন ভাবত্বেরও প্রতিপাদক হয়, ভাবত্ব 
বাদ দিয়া কেবল ভাববস্তর প্রতিপাদন করা যায় না, সেইরূপ অভাবপ্রতিপাদক শ্রুতি অতাবন্বেরও« প্রতিপাদক। 
সুতরাং অবৈতশ্রুতি-প্রতিপাদ্য বলিয়া! দৈতাতাবে অভাবত্ব ও প্রতিযোগি-সাপেক্ষত্ব কঙ্গিত বা মিথ্যা হইতে পারে মা। 
শ্রুতি কল্িত;ধর্ম্মের প্রতিপাদক হইলে শ্রুতির অপ্রামাণ্যই হইয়া পড়িবে।- কল্পিত বা! মিথ্যা বন্তমাত্রই বাধ্য ; - 
অবাধ্য অর্থের জ্ঞাপককেই প্রমাণ বলা যায়, বাধ্য অর্থের জ্ঞাপক অপ্রমাণই বটে। আর অদৈতশ্রুতি অপ্রমাণ হইলে 
দ্বৈতাভাব বা অবিগ্যানিবৃত্তি শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হইবে না। অপ্রমাণ কাহারও সাধক নহে। 

_ ভেদ বস্তুর স্বরূপ হইলে ভেদ যেমন প্রতিযোগি-সাপেক্ষ, সেইরূপ ভেদ যে বস্তুর স্বরূপ হইবে, 
সেই, বন্তটিও ভেদের মতই প্রতিযোগি-সাপেক্ষ হইয়া পড়িবে। “ঘটভিন্নঃ পটঃ” এইরূপ প্রতীতিতে পটে ঘটের 
ভেদ ভাসমান হয়। এই ঘটের ভেদ ঘটরূপ প্রতিযোগি-সাপেক্ষ। এই প্রতিযোগি-সাপেক্ষ ঘটের তেদ যদি 
পটস্বরূপ হয়, তবে পটও ঘটভেদের মতই প্রতিযোগি-সাপেক্ষ হইয়া পড়িবে। অথচ পট নিরপেক্ষত্বরূপ | 

৷ নিরপেক্ষস্বরূপ পট সাপেক্ষ ঘটভেদস্বরূপ হইতে পারে না। ঘটভেদের জ্ঞান যেমন ঘটজ্ঞান-সাপেক্ষ ঘট না 

| _ জানিলে ঘটভেদ জানা যায় না, সেইরূপ পটের জ্ঞান ঘটজ্ঞান-সাপেক্ষ নহে। পটজ্ঞানে ঘটজ্ঞানের আবশ্যকতা! 
| নাই। ঘট না জানিলেও পট জানিতে পারা যায়। এইজন্ত ঘটের তেদু পটক্বব্ূপ হইতে পারে না। 
ইহাই অধৈতবেদাস্তিগণের আপত্তি । কিন্তু এইরূপ আপত্তি সমীচীন নহে; কারণ প্রত্যেক বস্তুই কোনরূপে সাপেক্ষ 
হইলেও অন্তরূপে নিরপেক্ষ হইতে পারে। যে বস্তু যে রূপে নিরপেক্ষ, সেই বস্তু অন্তরূপে সাপেক্ষ হইয়া 
থাকে । যে বস্তু সাপেক্ষ, সেই বস্তু সকল রূপেই সাপেক্ষ হইবে, এইরূপ বলা যায় না। আবার যে বস্তু র্‌ 
- নিরপেক্ষ, সেই বস্তু সকল রূপেই নিরপেক্ষ হইবে, ইহাও বলা যায় না। যেমন জ্ঞান জ্ঞানত্বরূপে বিষয়-সাপেক্ষ 


হইলেঁও প্রমেয়ত্বরপে জ্ঞান বিষয়-দাপেক্ষ নহে। জ্ঞান নির্বিবযয়ক হইতে পারে না ; এইজন্ত জ্ঞানমাত্রই তাহার 
বিষয়ের ঘুর নিরূপিত হইয়া থাকে। কিন্ত জ্ঞান জ্ঞানত্বর্পে বিষয়নিরূপিত হয় বলিয়া বিষয়াকাজ্ক হইলেও 


BREE 


৩ ঠি যা 1 ICTS চট চট 


উদ ও ই অধ্যাস ( পরপক্ষ-)-গিরিবজম্‌ ) 
বিবয়নিক্নপিত নহে বলিয়া বিষয়াকাজ্কও নহে। 'জ্ঞানম্‌' এইরূপে জ্ঞানের প্রতীতিকে 
টুর বলা হর আহার "এই জানের রা আয 
বলা যায় ন! কিন্ত প্রমেয়ত্বরপে জ্ঞানের প্রতীতি বলা হইয়া থাকে। প্রমেয় বলিলে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তই বুঝ! যায়। 
- প্ৰমেয় শব্দের অর্থ প্রমাজানেরংবিষয় 3 এমন কোনও বস্তু নাই, যাহা প্রমাজ্ঞানের বিষয় হয় ন । যে বস্তু আমাদের 
প্রমাজ্ঞানের বিষয় নহে, তাহাও ঈশ্বরের প্রমাজ্ঞানের বিষয় হয়। যাহারা ঈশ্বর মানেন না, তাহারাও সর্বজ্ঞ যোগী 
| স্বীকার করেন। সেই সর্বজ্ঞ যোগীর প্রমাজ্ঞানের বিষয় বস্তমাত্রই হইয়া থাকে। এইজন্ত বনতমাই ্রমেয়। 
সুতরাং জ্ঞানও প্রমেয়। জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতি নিয়ত সবিষয়ক ; ঘট ও পটাদি বস্ত নিধ্বিষয়ক ) এই সবিষয়ক | 
নির্বিবক বন্তমাই প্রমেয) সুতরাং প্রমেয়ত্ব ধর্ম সবিষয় নির্বিবয় বন্তসাতরবততি। এই প্রমেয়ত্বরপে জান 
 নিষয়নিরপেক্ষ হইয়া থাকে । আবার জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞান বিষয়সাপেক্ষ হইয়া থাকে। একই জ্ঞানরূপ বস্তু কিঞ্চিদুপে | 
সাপেক্ষ ও কিঞ্চিজপে নিরপেক্ষ। এইরূপ দণ্ডাদি বস্তু কারণত্বরূপে কার্যযসাপেক্ষ হইলেও দণ্ডত্বরপে 
নিরপেক্ষই বটে। দণ্ড ঘটের কারণ; ঘট কাৰ্য্য ও দণ্ড কারণ; দণ্ডে যে ঘটকারণতা আছে, তাহা, ঘটনিষ্ঠ 
কার্য্যতানিরূপিত বলিয়া কারণতা কার্য্যতা-সাপেক্ষ ; কোন বস্তকে কোন বস্তুর কারণ বলিয়া জানিতে হইলে কার্য্য- 
বন্তটও জান! আবপ্তক। এইজন্য কারণতার প্রতীতি কার্ধ্তা-প্রতীতিসাপেক্ষ হইয়া থাকে; কিন্তু দণ্ত্বরূপে দণ্ডের 
জ্ঞান সাপেক্ষ নহে। যেহেতু দণ্ড অগ্তনিরপিত. নহে। এইরূপ অভাবরূপ বস্তু অভাবত্বরূপে প্রাতিযোগিসাপেক্ষ 
হইলেও প্রমেয়ত্বরপে প্রতিযোগিসাপেক্ষ নহে ; কিন্তু তাহা নিরপেক্ষই হইয়া! থাকে। এইরূপ সাদৃগ্য সাদৃগ্ত্বরপে ; 
প্রতিযোগিসাপেক্ষ হইলেও প্রমেয়ত্বরূপে সাপেক্ষ নহে। এইরূপ ইচ্ছা ও দ্বেষ ইচ্ছাত্ব ও দ্বেবত্বরপে 
রিষয়দাপেক্ষ হইলেও প্রমেয়ত্বরূপে নিরপেক্ষই বটে। এইরূপে প্রদরণিত জ্ঞান, দও, অভাব, সাদৃগ্ত, ইচ্ছা 
6... প্রন্থতি কিঞ্চিদপে সাপেক্ষ হইয়াও কিঞ্চিছপে নিরপেক্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ ভেদও ভেদত্বরপে 
১. প্রতিযোগিদাপেক্ষ, হইলেও সেই ভেনের অঙ্মযোগী  ঘটাদিস্বরপ ভেদ ঘটত্বাদিরূপে নিরপে্গই হইয়া 
 থাকে। পটের ভেদ ঘটার্দিতে আছে, এইজন্য পটের ভেদ ভেদের অহ্থযোগী ঘটাদিন্বরূপ । আমরা যে সস্তকে যেরূপে : 
১ সাপেক্ষ বৰিয়!শ্বীকার করি, সেই বস্কেই অন্তরূপে নিরপেক্ষ বলিয়াও স্বীকার করি । যে বস্তুতে সাপেক্ষত্বরূপ আছে, 
তাহাতে শিরপেক্ত্বপও আছে। কোনরূপে সাপেক্ষ হইলে সেই বন্তই যে সমস্তরূপে সাপেক্ষই হইবে, তাহা 
নহে? অন্তরূপে নিরপেক্গও হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা সাপেক্ষ, তাহা নিরপেক্ষাভিননও হইতে পারে । এইজন্য তে 
মর হইতে পারে 'এই স্থলে মূলকারের কথার সার নিষ্র্ষ এই যে--“যৎ সাপেক্ষং 
তদ্নিরপেক্ষাভিশনমূ' এই ব্যাস্তিটি যেমন ভেদাভেদবাদীর সন্মত, সেইরূপ অধৈতবেদাত্তিগণেরও সন্মত। অধৈত- 
ু লালন রে রি প্রভৃতি সাপেক্ষ বন্তকেও নিরপেক্ষ স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। 
Eo কহ পিন রি সাপেক্ষ ই পা es 8 রর 
 ন্যাপতিমুলেই অধৈতবেদাতিগণ প্ৰদৰ্শিতর্ূপ তর্ক প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ৩ রা 


যে ব্যাপ্তিযূলে অদ্বৈতবেদাস্তিগণ তর্ক প্রদর্শন 


ঘারাই পন সুতরাং দৈতাধৈতবাদীয় অনি প্রদর্শন করিতে হইলে বৈতাৈতৰাদীর সন্মত 
ছি তাহার আনি প্রদর্শন করিতে হইবে, তাঁহাদের প্রদর্শিত ব্যান্তি আমরা ত স্বীকার করিই না, ভাহারাও 
৭ অঙ্গযরপ অবিদ্ানিবৃততি ও ধৈতাভাব নিরপেক্ষ না হইয়া সাপেক্ষই হইয়াছে। সুতরাং 3 
S ইহাই হইল মুলকারের কথার জার নির্্ঘ। ১২1: 


পরম্তখগ্ুনপূর্বকবিষয়নিরপণম. ‘৯ 

নন্দ তবাভিমতে সার্ববজ্ঞ্যান্যনস্তবিশেষাত্রয়ে ভিন্নাভিনে চু ব্রন্মপ্যপি ভেদস্তয সত্বাৎ তথাত্বে চ 
অংৎব্বরপাদয়ো বক্তব্যাঃ। ,তস্ত তু বিকল্লাসহত্বেন বক্তুমশক্যত্বাৎ। তথাহি__ভেদঃ কিমধিকরণ- 
স্বরূপত্তন্তিষ্লো বা? নাস্ঃ, সাপেক্ষস্ত ভেদস্য নিরপেক্ষাধিকরণেন এক্যাসম্ভবাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, 
ভেদোইপি ভিন্নস্তদ্ভেদোহপি ভিন্ন ইত্যনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ। কুম্ভস্তয অসম্তাদ্‌ ভেদপ্রতীতৌ প্রতিযোগিত্বেন 


সম্প্রতি অধৈতবেদাত্তিগণ বলেন যে__দৈতা দৈতবাদিগণও ত ব্ৰহ্মকে সৰ্ববজ্ঞত্বাদি অনন্ত বিশেষের আশ্রয় বলিয়া 
স্বীকার কুরেন ; এই সর্কজ্ঞত্বাদি*অনস্ত বিশেষ ব্রহ্গের সহিত ভিন্রাভিন্ন। এই ভেদাভেদবাদিগণ দ্বৈতবস্তকে পরমার্থ 
সত্য” বলিয়া" স্বীকার করিলেও দ্বৈতমাত্ৰই ব্ৰঙ্মের সহিত ভিন্াভিন্ন। ভিন্নাভিন্ন কথার অর্থ এই/বে-_্রন্ধে দ্বৈতবস্ত- 
মাত্রের ভেদ ও অভেদ আছে ; এই ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য । এইভন্ত দ্বৈতাদবৈতবাদিগণ ভেদও স্বীকার করেন 
বলিয়! এই ভেদের স্বরূপ, তেদের লক্ষণ ও ভেবে প্রমাণ প্রভৃতির নিরূপণ করিতে হইবে। যেহেতু লক্ষণ ও প্রমাণের 
দ্বারাই. বস্ত্র সিদ্ধি হইয়| থাকে। তাঁহারা যে সত্য ভেদ স্বীকার করেন, সেই সত্য ভেদের স্বরূপ কি, তাহা বলিতে 
হইবে । এই ভেদের স্বরূপ কি, তাহা দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ বলিতে সমর্থ হইবেন না; কারণ এই ভেদের স্বরূপসন্বন্ধে 
যে, সকল বিকর্ম উপস্থিত হয়, সেই সমস্ত বিকল্পের স্বরূপ নিরাস করিয়া তেদের স্বরূপ নিরূপণ করা দুঃসাধ্য । ভেদের 
স্বরূপ-স্কন্ধে যে বিকল্পজাল অদ্বৈতবাদিগণ উত্থাপন করিয়া থাকেন, তাহার কিছু পরিচয় গ্রন্থকার এই স্থলে প্রদর্শন 
করিতেছেন*। ভেদের '্বরূপসম্বন্ধে বহু বিকল্প থাকিলেও সেগুলি সাধারণতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত ; সেই দুই প্রকার এই 
স্থলে বল] যাইতেছে-_ঘটের ভেদ পটে আছে, এইরূপ লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে! লোকপ্রতীতিশিদ্ধ, এই ঘটের 
ভেদ যাহা পটে আছে, তাহা কি পটন্বরূপ? অথবা. পট হইতে ভিন্ন. পটের ধর্ম? কথা এই যে_ভেদ বে রর 
অধিকরণে প্রতীত হয়, ভেদ কি সেই অধিকরণন্বরূপ 1 অথবা অধিকরণ হইতে অতিরিক্ত ? অথচ অধিকরণে থাকে। EX 
ভেদ অধিকরণ হুইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে, এইরূপ বলা যায় না; কারণ পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি প্রকারের মধ্যে ৃ 
একটি প্রকার অবশ্থই স্বীকার করিতে হইবে। পরস্পরের অভাবরূপ দুইটি প্রকার হইতে অন্ত একটি তৃতীয় প্রকার 
সভাবিতই নহে। সুতরাং ভেদ অধিকরণের সহিত অভিন্ন অথবা অধিকরণ হইতে ভিন্ন এই ছুই প্রকার হইতে অন্ত 
তৃতীয় প্রকার সভাবিতই নহে। এইজন্তই যূলগ্রন্ে প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, ভেদ কি অধিকরণস্বর্ূপ ? অথবা অধিকরণ * 


* দিত rah Stat ০388 খাটি, + 


হইতে ভিন্ন? . 2 
প্রদর্শিত এই দুইটি পক্ষের প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে) কারণ ভেদ প্রতিযোগীর দ্বার! নিরূপিত হয় বলিয়া হি 

ভেদ সাপেক্ষস্বরূপ। আর ভেদের অধিকরণ অন্তের দ্বারা নিরূপিত হয় না বলিয়া তাহা নিরপেক্ষত্বর্ূপ। জাঁপেক্ষ 

ভেদ নিরপেক্ষ অধিকরণস্বরূপ হইতে পারে না। সাপেক্ষ বস্তুর সহিত নিরপেক্ষ বস্র প্রক্য সম্ভাবিত নহে। 

এইন্সপ দ্বিতীয় পর্ষটিও অসভাবিত ; কারণ পটে যে ঘটের ভেদ আছে, সেই ভেদ বি পট হইতে ভিন্ন হয়, তবে 

অনৰস্থ। প্ৰসঙ্গ হইবে, কারণ ভিন্ন কথার অর্থ ভেরবান্‌ ; ভেদ যদি ভিন হয়, তবে ভেদ ভেদবান্‌ হইল ; এই দুইটি ভেনের 

ভেদ না থাকিলে ভেদ ভেদবান্‌ হইতে পারিত না। এইরূপে নিরবধি ভেদধারাস্বীকারে অনবস্থা দোষ হইবে। 


+ 'আত্মতন্ববিবেক"-গ্রস্থে আচার্য উদয়ন ভেদের সমর্থন করিয়াছেন! তাঁহার সমর্থিত ভেদ তিন প্রকার_ন্বরাপভেদ, !অস্তোন্তাভাঁবরাপ ভেদ ও 
বৈধন্দ্যরপ ভেদ। স্থলভেদে, এই তিনটি ভেদই প্রতীত হইয়! থাকে । অর্থাৎ কোন স্থলে একটি, কোন স্থলে দুইটি এবং কোন স্থলে তিনটি ভেদই 
প্রতীত হ্ইয়! থাকে । ( আত্মত্ববিবেক বাহার্থভঙ্গপ্রকরণ। ৫৬১ পৃঃ এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তক )। রা 
__ খগুলগ্রসথে উদ়নপরদর্গিত এই তিনটি ভেদ ও পৃথবৃত্ব নামক আর একটি ভেদ_এই চারিটি ভেদ্বের আলোচনা করিয়া! খণ্ডন করা হইয়াছে। 
(খওডন- চতুর্থ পরিচ্ছেদ ) | কারা. 
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২ অধ্যাস (পরপক্ষ- )-গিরিবজম্‌ 
জান তজ জ্ঞানে কুম্তাদ্‌ প্রত্যয় ইত্যন্যোনযাশরয়াচ্েতি চেন, ভূতলসত্বাদিন| নিরপেক্ষত্বেহপি 
জা তা গঃ, তন্তেদস্যাপ্যধিকরণ- 


৪ অধিকরণত্বেন সাঁপেক্ষত্বে ক্ষতেরতাবাৎ। ন চ ভ : 
স্বরপত্থাৎ। ন চৈবং ভেদভেদমাদায়ানবন্থা ভূতলাঢ্ৌ ঘটত্বাবচ্ছিন্ননিরপিতমেকং ভেদত্বাবচ্ছিনন 


৩ 


ৃ 
| 
| 
| 
| 
] 
| 
| 


ন 


নিরপিতঞ্চ একং ভেদত্বমিত্যনবস্থাপ্রসঙ্গাভাবাৎ ৷ ভুত 
ভেদ অনুযোগী হইতে ভিন্ন বলিয়া ভেদ অনুযোগীর রম হইবে ; ধৰ্ম্ম ও র্মীর ভেদ স্বীকার না করিলে ধর্ম-ধন্মিভাবই 
হইতে পারে নাঁ। নিজেই নিজের বর্ম হয়না ; ঘট ঘটের ধৰ্ম্ম হয় না। ভেদ অহুযোগী হইতে ডিন হইলে 
কেবল যে অনবস্থাপ্রদঙ্গদোষই হইবে, তাহা নহে কিন্ত অস্োনতশ্রয়-দোবও হইবে ; কারণ স্তম্ভ ও কুভ্তের ভেদপ্রতীতি 
দ্র ব। 
তি লৰ লক  এইস্থলে অদ্বৈতবাদিগণ জিজ্ঞাসা করেন যে, ঘটের ভেদ কি 
ঘটভিন্নেতে থাকে ? অথবা ঘটাভিন্নেতে থাকে? ইহার দ্বিতীয় পক্ষটি অসঙ্গত ; কারণ ঘটাভিনন ঘটই হুইয়। থাকে। 
এই ঘটে এই ঘটের ভেদ বিরুদ্ধ ; অভিন্নে ভেদ থাকে না। এইজন্য প্রথম পক্ষটিই স্বীকার করিতে হইবে । আর 
তাহাতে এই হইবে বে, ঘটভিন্ন ভূতলে ঘটতে থাকে; আর এইরপ বলিলে অনবস্থা দোষ হইবে) কারণ ভূতলে 
ঘটতেদ তবেই থাকিতে পারিবে, যদি ভূতল ঘটভি্ন হয়। ভিন্ন কথার অর্থ তেদবান্‌) ভুল ঘটভেদবান্‌ হইলে 
| সেই তুতলে ঘটভেদ থাকিবে। সুতরাং প্রথম ঘটতেদটি ভূতলে থাকিতে ভূতলে দ্বিতীয় আর একটি ঘটভেদের অপেক্ষ। : 
হি ক করে) এই দ্বিতীয় ঘটভেদটিও ঘটভিন্ন ভূতলেই থাকে। এইজন্য এই দ্বিতীয় ঘটভেদটিও ভূতলে থাকিতে ভূতলে 
তৃতীয় আর একটি ঘটভেদের অপেক্ষা করিবে ) যেহেতু ঘটভিন্ন বস্তুতেই ঘটভেদ থাকে। এইরূপ তৃতীয় ঘটভেদটি . 

চতুৰ্থ ঘটভেদের অপেক্ষা করিবে। এইরূপে অনবস্থা-দোষ হইবে। 
আর যদি এইরূপ বলা! যায় যে,_ঘটভিন্ন ভূতলাদিতেই ঘটভেদ থাকে ইহা! সত্য, কিন্ত ঘটভিন্ন ভূতলে যে : 
ঘটভেদ থাকে, এই দুইটি ঘটভেদ ভিন্ন নহে কিন্ত অভিন্ন) এইরূপ বলিলে আত্মাশ্রয়দোষ হইবে। ভূতল ঘটভেদ- 
| 
| 


বিশিষ্ট হইলে তাহাতে ঘটভেদ - থাকিবে। ঘটভেদ ঘটভোদসাপেক্ষ হইতেছে বলিয়া! আত্মাশ্রয়দোষ হইবে। এই 
ঘটভেদ দুইটি অভিন্ন বলিয়াই আদ্মাশ্রয়দোব হইয়াছে। 

__ ভম্ভ হইতে কু্তের তে প্রতীত হইলে কুম্ভ হইতে স্তম্ভের ভেদ প্রতীত হইবে । ভেদের অন্থযোগী হইতে 
ভিন্নরপে প্রতীত বস্ত তেদের প্রতিযোগিরপে জ্ঞাত হইতে পারে; আর প্রতিযোগিরূপে জ্ঞাত হইলে সেই প্রতিযোগীর 
| ভেদ অন্ুযোগীতে জ্ঞাত হইবে। স্তম্ভ হইতে কুভের ভেদপ্রতীতি হইলে কুম্ভের প্রতিযোগিরূপে জ্ঞান হইবে ; আর 
. কুভের প্রতিযোগিরূপে জান হইলে স্তম্ভে কুভপ্রতিযোগিক' ভেদের জ্ঞান হইবে। যূলগ্রস্থে যে পপ্রতিযোগিত্বেন 

₹ তজজ্রানম্‌’; “তজ জ্ঞানে চ*ন-এই দুইটি কথ! আছে, তাহার অর্থ যখাক্রমে__প্রতিযোগিরূপে কুভের জ্ঞান ও | 
প্রতিযোগিরূপে কুভের জ্ঞান হইলে” এইরূপ বুঝিতে হইবে। সুতরাং অস্ঠোস্াশ্রয়-দোষ হইল। ইহাই | 

অদ্বৈতবাদিগণের কথা। f 
0) এতুত্তরে বজব্য এই যেকোনও বস্তু কোনরূপে সাপেক্ষ হইলেও অন্তরূপে নিরপেক্ষ হইতে পারে! [ 
বস্তু কোনর্ূপে নিরপেক্ষ, সেই বস্ত অন্তরূপে সাপেক্ষ হইতে বাধ! নাই। . সুতরাং সাপেক্ষ ঘটভেদ তাহার 
| রা হইলেও সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষের গক্যপ্রযুক্ত দোষ হইবে না। কারণ ভূতল 

লেও ঘটভেদের অধিকরণরূপে সাপেক্ষ হইতে বাধা নাই। দ্যাহা! নিরপেক্ষাভিন্ন, তাহাও : 


পরমতখণুনপূর্বর্বকবিষয়নিরূপণম্‌ ্‌ ২১ 


প্যুপ্রপতেশ্চ। তাকিকসমবায়বৎ নিরূপকতেদেন তেদস্যাভিনত্বাৎ ৷ নাপ্যন্যোন্টার্জরঃঃ ভেদপ্রত্যক্ষে 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্তম্ভত্বাদ্রিপ্রকারকজ্ঞানস্যৈব হেতুত্বাৎ। ন তাবৎ ভেদপ্রত্যক্ষে ভেদাশ্রয়ান্তিনত্বেন 


ঙ. 


টিটি তিনি... 
এক্ষণে মূলকার অদ্বৈতবাদিগণের পক্ষ হইতে নৃতনতাবে অনবস্থা। দোষের শঙ্কা করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন। 
প্রদর্গিত অধৈতবাদিগণের শঙ্কাতে ভেদের ভেদ স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ হইবে দেখান হইয়াছে) কিন্ত 
ভেদেও ভেদত্বরপ একটি ধর্ম আছে; এই ভেদত্ব ধর্ম্মটি ধর্মী ভেদ হইতে ভিন্ন।* সুতরাং ভেদরূপ ধর্মীতে 
ভোদত্ব ধর্মের ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। সেই তেদত্বের ভেদেরও তেদ, ধর্মী ভেদে স্বীকার করিতে হইবে ; 
এইন্গে যতটি ভেদ স্বীকার করা যাইবে, প্রত্যেক ভেদেই ভেদত্ব ধর্ম স্বীকার করিতে হইবে; আর তাহাতে 
অনবস্থাই হইয়া পড়িবে। এততুত্বরে বক্তব্য এই যে_ তেদরূপ ধর্রীতে তেদত্ব ধর্শের ভেদ থাকিলেও সেই ভেদ 
ধর্মী ভেদ হইতে ভিন্ন নহে; সুতরাং অনবস্থা দোষ হইবে না ; কারণ ভেদত্ব ধর্শের ভেদ অধিকরণস্বরূপ 
বলিয়া! ভেদধারা স্বীকার করিতে হইল না । নিরবধি ভেদখার! স্বীকার করিলেই এই স্থলে অনবস্থা দোষ হইত | 

পূর্বে অদৈতবাদিগণ যে শঙ্কা করিয়াছিলেন_যেমন ভূতলে ঘটের ভেদ আছে, সেইরূপ ভূতলে ভেদেরও 
ভেদ আছে; “আবার সেই ভেদেরও ভেদ ভূতলে আছে; এইরূপ ভেদের তেদপরষ্পরা স্বীকারে অনবস্থা দোষ 
হইবে। নিরবধিক ভেদধার! স্বীকার করিতে হইবে। অ্বৈতবেদাস্তিগণের এইরূপ আপত্তি অসঙ্গত ; কারণ ভূতলাদিতে 
যে ঘটপ্রতিযোগিক ভেদ ও ভেদনির্ূপিত ভেদ আছে, তাহা ভিন্ন নহে। ভিন্ন হইলে অনবস্থাদোবের প্রসঙ্গ হইত। 
ঘটের ভেদ ও ভেদের ভেদ এই উভয়েই ভেদত্ব ধৰ্ম্ম একটি । এইভন্ত অনবস্থাপ্রসঙ্গ হইবে ন!। গ্রস্থকারের এই কথার 
অর্থ স্পষ্ট বুঝা গেল না। গ্রন্থকার ভেদের পরক্য সমর্থন করিতে যাইয়া ভেদদ্বের ব্য সমর্থন করিয়াছেন । তাহাতে 
ভেদের ভেদ্রনিবন্ধন যে দোষ; তাহার বারণ হয় না। এইস্থলে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভূতলে ভেদদ্বয় আছৈ ; 
“ভূতলং ঘটে] ন” এই প্রতীতিসিদ্ধ একটি ভেদ এবং “ভূতলং ভেদে! ন'' এইরূপ প্রতীতিসিদ্ধ অপর একটি তেদ। 
ভূতলে ঘটপ্রতিযোগিক ভেদ ও ভেদপ্রতিযোগিক ভেদ, এই দুইটি ভেদ ষমনিয়ত বলিয়া তাহা এক। এভজন্ত অনবস্থা- 
দোষ হইবে না। ভেদ দুইটি ভিন্ন হইলে অনবস্থাদোব হইত। ভূৃতলনিষ্ঠ ঘটনিরূপিত ভেদ ও ভূতলনিষ্ঠ ভেদনিরূপিত 
ভেদ__এই দুইটি একটিই ভেদ । তেদের প্রতিযোগিভেদে ভেদের ভেদ সিদ্ধ হয় না! । যেমন তার্কিক মতসিদ্ধ সমবায় 
স্স্থিভেদে ভিন্ন হয় না । তাঁফিকগণ যেমন সমবায়-সম্বন্ধ এক বলিয়। স্বীকার করেন, অথচ সমবায়-সঘস্বের নিরূপক 
জাতি, গুণ, কর্ম্মাদি পরম্পর ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন ; যেমন জাতির সমবায়, গণের সমবায় ইত্যাদি। জাতি, গুণ 
ইত্যাদি সমবায়-সন্বন্ধের নিরূপক অর্থাৎ সমবায়-সন্ন্ধের প্রতিযোগী । এই নিরূপক বা প্রতিযোগী জাতি, গণ প্রভৃতি 
পরম্পর ভিন্ন হইলেও এই পরস্পর ভিন্ন জাতি, গুণাদির দ্বারা নিরূপিত সমবায়-সন্ন্ধ একই বটে ; অমবায়-সন্বন্ধের নিরূপক 


* ভেদের ভেবত্ ধর্ম্মট কি ইহ! নিরূপণ করিবার জন্য নৈয়ায়িকগণ বহুপ্রকার বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। “আত্মতব-বিবেক” 


গ্রন্থে বাহার্থভঙ্গবাদে রঘুনাখ শিরোমণি ভেদ্বত্বকে অধ উপাধি বলিয়া! স্বীকার করিয়াছেন পৃতনি বলিরাছেন--অভাবত্ব, অস্তোন্যাভাবত্ব, 
প্রাগভাবত, প্রধ্বংসাভাবত্ব প্রভৃতি প্রতীতিবিশেষনাক্ষিক অথও উপাধি অতিরিক্ত পদার্থ । গন্েশোপাধ্যায় অপেক্ষ৷ প্রাচীন তরপিমিশ্র “রতুকোষে'” 
সর্বপ্রথম অথণ্ডৌপাধি স্বীকার করেন। বর্ধমান প্রভৃতিও এই গ্রন্থ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। (( স্তায়পরিশুদ্ধিপ্কাশ_১৬৩ পৃঃ )। 
মাধ্ব-আচাৰ্য্যগণ খণ্ডনথণ্ডিত চারিটি ভেদ পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ নামক একটি পঞ্চম প্রকার ভেদ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার বনত- 
মাত্ৰকেই সবিশেষাভিন্ন বলিয়া থাকেন। অতিপ্রাচীন মওনমিশ্র “হ্মসিদ্ধি" গ্রন্থে ভেদের আলোচনা করিয়াছেন। ডাঁহার প্রদর্শিত ভেদ্খণ্ডনের 


আসিতেছেন। যাহার! ভেদের সত্যত! স্বীকার করেন, ভীহাদিগকে দ্বৈতবাদী বা ভেদবাঁদী বলা! হয় এবং বীহার। ভেদের সত্যতা স্বীকার করেন না 


ডাহা্্বিগকে অদ্বৈতবাদী বলা হর। 
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দি ২১ . রি অধ্যাস ( পরপক্ষ-)-গিরিবজ্রম্‌ | 
প্রতিযোগিজানং হেতুঃ। অন্যথা জীবস্য ব্ৰন্মৈক্যপ্রতীতৌ ব্ৰহ্মণো জীবৈব্যধীরিত্যন্োন্যাত্রয়াপত্তেঃ । 
জাত্যাদি ভিন্ন হইলেও জাত্যার্দিনিরূপিত সমবায় ভিন্ন নহে এইরূপ ভেদও ভেদের নিরূপক প্রতিযোগীর ভেদে 
ভিন্ন হইবে না| ঘটের ভেদ ও তেদের ভেদ ভিন্ন হইবে ন!। ঘট ও ভেদ প্রদর্শিত ভেদের প্রতিযোগী বা 
নিরূপক ১ নিরূপকের তেদপ্রযুক্ত নিরপ্য তেদের ভেদ হইবে না। যেমন তাক্িকগণের মতে নিরূপকতেদে সমবায়ের 
ভেদ হয় না। আর নিরপকভেদে যদি ভেদ ভিন্ন না হয়, তবে নিরবধি ভেদধারাও হইতে পারে না) সুতরাং 

অনবস্থা দৌষও হইবে না। : 

আর অধৈতবেদান্তিগণ ভম্ভ ও কুভের ভেদপ্রত্যক্ষে যে অন্তোন্তাশ্রয় দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ‘তাহাও 
. অঙ্গত নহে; কারণণজ্রপ্রত্যক্ষে প্রতিযোগীর জ্ঞান কারণ হইলেও অন্থযোগী হইতে ভিন্নরূপে, প্রতিযোগীর জ্ঞান: 
২... ক্কারণ নহে; বিন্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্মরূপে প্রতিযোগীর জ্ঞান ভেদ্বপ্রত্যক্ষে কারণ। যেমন কুম্ভে স্তম্ভের | 
টু ভেরপ্রত্যক্ষে ত্তততত্বরূপে স্তভের জ্ঞানই কারণ) কিন্তু কুম্ভ হইতে ভিন্নরূপে স্ত্তের জ্ঞান উক্ত ভেদপ্রত্যক্ষে | 
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কারণ নহে। তাহা হইলে অন্যোন্তাশ্রয় দোষ হইত। অভাবত্বরূপে অভাবের প্রতীতিতে অভাবের প্রতিযোগী 

যেরূপে ভাসমান হয়, সেই ভাসমান রূপই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। কুম্ভ স্তভ, হইতে ভিন্ন : 

্‌ এইরূপ তেপ্রতীতিতে ভেবের প্রতিযোগী স্তম্ভ স্তভত্বরূপে ভাসমান হইয়া থাকে; এইভন্ত স্তভভত্ব ধর্মই 

) প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক | অধৈতবাদিগণকেও এইরূপই স্বীকার করিতে হইবে । যদি অদ্বৈতবাদ্িগণ প্রতিযোগিতাৰ- 


সী 


চ্ছেদকরূপে প্রতিযোগীর জ্ঞানকে ভেরপ্রত্যক্ষের কারণ স্বীকার না করিয়! অনুযোগিতিন্নরূপে প্রতিযোগীর ভ্ঞানকেই 
ভেদপ্রত্যক্ষে, কারণ বলেন, তবে জীব-ব্রঙ্গের ব্যসাক্ষাৎকারেও অন্োন্তাশ্র় দোষই হইবে। কারণ ব্রঙ্গে 
ই জীবের ক্যপ্রতীতিতে ব্রন্দৈক্যর্ূপে জীবের জ্ঞান কারণ হইবে। -্্ৈক্যরূপে জীবের জ্ঞান. হইলে জীবের 
টি এক্য ব্রঙ্গে প্রতীত হইতে পারিবে। সুতরাং এইরূপে অন্তোন্াশ্য় দোষ হয় বলিয়া অদৈতবেদাস্তিগণকেও জীবত্ব- 
ক্ষেপে জীবের জ্ঞানই ব্রঙ্গে জীবের গক্যজ্ঞানে কারণ বলিতে হইবে। আর তাহাতে গুব্যজ্ঞানে যেমন অন্টোনতাশরয় 
দোষ হইবে না, সেইরূপ তেদজ্ঞানেও অন্তোন্তাশ্রয় দোষ হইবে না। 

আরও কথা এই যে-_অদ্বৈতবাদিগণ তেদজ্ঞানে যে অন্টোন্তাশ্রয় দোষ দেখাইয়াছেন, তাহাতে বক্তব্য এই 
কে আক্াশ্য় অন্তোষ্যাশ্ৰয় প্ৰভৃতি তর্ক অনিষ্টপরসঞ্জক ) প্রমিত পরিত্যাগ ও অপ্রমিত স্বীকার এই দ্বিবিধ অনিষ্ট তর্ক 
2, ঘারা এই ঘিবিধ অনিষ্টের যে কোন একটি অনিষ্টের প্রসঞ্জন করা হইয়া থাকে | এই জন্যই তর্ককে অনিষ্পরসঞ্জক বলা 

.. হয়। উৰয়নাচাৰ্য্য “আত্মতত্ববিবেক* নামক গর্থে আত্াশরয়াদি পঞ্চবিধ তর্কের উল্লেখ করিয়াছেন। এই আত্মাশ্রয়াদি 
 তর্কও উৎপত্তিতে অথবা জ্ঞপ্তিতে (জ্ঞানে ) অনিষ্টের প্রসঞ্জক হইয়া থাকে। যেমন_কোন একটি বস্তুর উৎপত্তির 
. কারণ যদি সেই বস্তুটি হয়, অর্থাৎ স্ব হইতে যদি স্বর উৎপত্তি হয়, তবে উৎপত্তিতে আত্বাঅ্রয় দোষ হইবে লা 
; স্বএর উৎপত্তি হইলে আত্মাশয় হয়। এইরূপ স্বর জ্ঞানসাপেক্ষ যদি স্বএর জ্ঞান হয় অর্থাৎ স্বজ্ঞানসাপেক্ষ যদি 
জ্ঞান হয়, তবে জ্ঞপ্তিতে অর্থাৎ জ্ঞানে আত্মাশ্রয় দোষ হইবে |* | 
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এইরূপ পরন্পরসাপেক্ষ স্থিতিও হইতে পারে 
আরোহণ ক্রিতে পারে না, দেইরপ পরন্পর 


তু 


এটা ভন লী এল পু হল যশ নিবি রি YH Aaa ডাকাতি 


প্রমতখণ্ডনপূর্ববকবিষয়নিরপণমূ be ES) 
ঘর অন্যোন্যাশ্রয়ঃ উৎপত্তৌ বাধকঃ? জ্ঞপ্তৌ বা? নান্তঃ, ভেদস্যাজন্যত্বাৎ। ন দ্বিতীয়? ভেদ- 
প্রতীতেম্তবাপ্যাবন্ঠাকত্বাৎ ; অন্যথা ভেদভ্রমনিরাসায় শ্রবণ্যাগ্ভযোগাৎ ; ভেঙাপ্রতীতৌ বহুযত্বৈস্তনিরাসা- 


এই স্থলে মূলকার অদ্বৈতবাদিগণকে জিজ্ঞাস! করিতেছেন যে, অদ্বৈতবাদিগণ ভ্ভ-কুভাদির ভেদপ্রতীতিতে যে 
অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দেখাইয়াছেন, সেই অন্যোন্যাশ্রয় দোব কি ভেদের উৎপত্তিতে হইবে ? অথবা! জ্ঞপ্তিতে হইবে? 
অর্থাৎ ভেদের উৎপত্তিতে অথবা ভেদের জ্প্ডিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে ? 

ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে) কারণ ভেদ নিত্য বস্তু ; তেদের উৎপত্তি হয় না. এইজন্য তেদের 
উৎপত্ভিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইতে পারে না । যে বস্তুর উৎপত্তি আছে, তাহারই উৎপত্ভিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ 
কদাচিৎ“সম্ভাবিত হইতে পারে ; “কিন্তু যাহার উৎপত্তিই নাই, তাহার উৎপত্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোবের সম্ভাবনাই নাই। 
কারণ পরস্পর সাপ্েক্ষোৎপত্তিক বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না ; ইহাই উৎপত্ভিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোব। যাহার 
উৎপত্তি নাই, তাহার প্উৎপত্তিই হইতে পারিবে না” এইরূপ দোষ দেখান যাইতে পারে না 

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটও সমীচীন নহে; কারণ জ্ঞপ্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় হইলে অর্থাৎ যে দুইটি বস্তুর রি 
পরস্পরের জ্ঞানসাপেক্ষ হয়, সৈই দুইটি বস্তু জ্ঞাত হইতে পারে না ইহাই অন্যোন্যাশ্রয় দোষের জপ্তিতে অনিষটপ্রসদ; 
অদৈতবাদিগণ ভেদের জ্ঞপ্তিতে যে অন্যোন্যাশয় দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণকে ইহাই বলিতে 
হইবে য্ে ভেদের জ্ঞপ্তিতে যদি অন্যোন্যাশ্রয্ন দোষ হয়- ভেদের জ্ঞান যদি পরস্পর জানসাপেক্ষ হয়, তবে ভেদ জ্ঞাত 


দুইজনও পরম্পরের স্বন্ধে আরোহণ করিতে পারে না । ইহাঁকেই স্থিতিতে আত্মাশ্রয় ও অন্যোন্তাশ্রয় দোষ বলা হয়। স্থিতিতে আত্মা শ্রর 
দোবকেই শানে প্ৰবৃত্তিবিরোধ” বলা হয় ; কিন্ত স্থিতিতে আত্মাশয়াদি দোষ সকলে স্বীকার করেন না । তাহার কারণ এই যে, নৈয়ায়িকগণ 
জেয, পয প্রভৃতি কতকগুলি ধর্মকে কেবলা বলি স্বীকার করেন। কেবলা্বয়ী ধর্ম সর্বত্রই থাকে; তাহার অভাব কোথাও থাকে 
না। এইজন্য জেযত্ব শী প্রমেয়ত্বাদি ধর্মী নিজেতেও নিজে থাকে | . জেয়ত্ব ধর্দ যদি জেয়তবে ন! থাকিত, তবে তাহ! কেবলাব্বয়ী হইতে পারিত 
না। এইজন্য জেত্বাদি ধর্ম নিজেই নিজেতে থাকে অর্থাৎ নিজেই নিজের আধার ও নিজেই নিজের আধেয় হয়। আর অনুভবও এইব্লপ 
হয় যে, জেয়ত্ব জ্ঞেয় ও প্রমেয়ত্ব প্রমেয়। কেবলান্বয়িত্বের অনুরোধে জ্ঞেয়ত্বাদ্রি ধর্ম্মের স্থিতিতে. আত্মাঅয়াদি দোষ স্বীকার কর! 
হয় নাই ; কিন্তু নৈয়ায়িক মহামতি .শঙ্করমিশ্র “বাদিবিনোদ" নামক গ্রন্থে স্থিতিতেও আত্মাঅয়াদি দোষের উল্লেখ করিয়াছেন (২০ পৃঃ)। 
এই কেবলামবয়ী ধর্ম বহু ;_জ্ঞেয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব, বাচ্যত্ব (ইহাকেই পদার্থত্ব কহে), বিশেষণত্ব, বিশেঙ্তত্ব, ধর্ম্মত্ব, ধর্ম্মিত, গুণত্ব, প্রধানত, পক্গত্ব, 
দৃষ্টান্ত স্বত্ব, পরত্ব, ভিন্নত্ব, ইতরত্ব ইত্যাদি । এই ধর্ম্মগুলিকে স্ববৃত্তি বলিয়া স্বীকার কর! হয়। স্বীকার করিবার কারণ অনুভব । জ্ঞেয়ত্ব যে জে 
হয়, প্রশেয়ত যে প্রমেয হয়, তাহ! সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। অনুভবসিদ্ধ ঝলিয়াই কেৰলান্বয়ী ধৰ্ম্মগুলির স্ববৃত্তিত্ব স্বীকার কর! হয়। নৈয়ায়িকগপ 
প্রদর্শিত ধর্মগুলিকে কেবলাম্বয়ী বলিয়! স্বীকার করেন, এইজন্য কেবলাম্বয়ী ধর্ম্মব্যতিরিক্ত স্থলে স্ববৃত্িত্ব দোষ হইলেও কেবলান্বযী ধর্মগুলির স্ববৃত্তিত্ব 
অন্ুভবসিদ্ধ বলিয়া এ সকল ধৰ্ম্মের স্ববৃত্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহার! বলেন যে, প্রমাণং শরণং বৃত্তে ন ভিন্নাভিন্নতে যতঃ। এইজন্য 
কেবলাব্বয়ী ধর্মের স্থিতিতে আত্মাশ্রয় “দোষ নাই ; কিন্তু কেবলান্বরী ধর্ম্মব্যতিরিক্ত স্থলে স্থিতিতেও আত্মাশ্রর় দোষ হইবে, ইহা তার্কিকগণ 
স্বীকার করেন। এই জন্যই শঙ্করমিশ্র "বাদিবিনোদ" গরস্থে স্থিতিতে আত্াশ্রয়াদি দোষের উল্লেখ: করিয়াছেন এবং কেবলা্বয়ী ধর্দে এই দোষ 
হইবে না ইহাও বলিয়াছেন। (বাদিবিনোদ ৪৭ পৃঃ)। কেবলান্বরী ধর্ন্মপরিগণনাতে শঙ্করমিশ্র ভি্ন্নিত্বকেও কেবলাহ্বয়ী ধৰ্ম্ম বলিয়! স্বীকার 
করিয়াছেন। এই ভিন্বত্ব কথার অর্থ ভেদ । ঘটের ভেদ পটে আছে বলির ঘট যেমন পটভিন্ন বলিয়! প্রতীত হয়, সেইরূপ ঘটের ভেদও পটভিন্ন 
বলিয়! প্রতীত হইয়া .খাকে। ভেদ ভিন্নরূপে প্রতীত হইতে আর ভেদাস্তরের অপেক্ষা! নাই। ভেদ কেবলান্বয়ী বলিয়া ভেদ নিজেতেই নিজে 
" আশ্রিত হইয়া থাকে। এইজন্য ভেদধারা কল্পন! করিতে হয় না। ইহাকেই শাস্ত্রে “স্বপরনির্ব্বাহক” কহে। যে ভেদ্বের দ্বার ঘট পট হইতে 
ভিন্ন হইয়াছে, সেই ভেদের দ্বারাই ভেদ নিজেও ভিন্ন হইয়াছে । “ভেদ অনুযোগীর ধর্ম" এই পক্ষেই পূর্বোক্ত কথাগুলি বুঝিতে হইবে। যদিও 


অদ্বৈতবাদ্িগণ ভেদের স্বপরনির্ববাহকত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না, তথাপি তাহাদিগকে অন্তব্র স্বপরনিরবাহকত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। 
যেমন প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব ধর্মও মিথ্যা ৷ এই সিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব চিন্ন হইলে ভাহাদেরও অনবস্থা দোষ হইবে। এইজন্য মিথ্যাত্ব ধর্মের 
দ্বারা প্রপঞ্চ যেমন মিথ্যা হয়, এইরাপ সিথ্যাত্বও নিজে মিথ্যা হইয়! থাকে! সাবেক: এস অনয মিথ্যার আরা 


মিথ্যাত্বের ষপরনি্াহকত-্বীকার করিলে ভেদের পরনিবাহকতা স্বীকারে দোষ কি? 


টি সা, 
সি TN 
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8. বন: অধ্যাস ( পরপক্ষ- )-গিরিবজম্‌ | 

রি যোগাচ্চ। ব্পরপক্ষূষণভুষণাদিসর্বববি্লবাপত্তেঃ সি ৃ ব্ৰহ্মণি অন্তজড়পরিচ্ছিন্নাদিভেদস্যাসিদ্যাপত্তেশ্চ। IB 

নিত্যানিত্যবস্তবিবেকাসিদ্ধেশ্ঠ 1 ১৩। 

চি অপি চ ভেদবাধকজ্ঞানং কিং র | 
| 


বিষয়কম্‌ ? নি্ধিবষয়কজ্ঞানাসম্তবাদ্‌ ভেদমেব বিষয়ীকরোতি? 


িগণ স্বীকার করেন, এইরূপ অৈতবাদিগণও স্বীকার করেন। 


জ্ঞান হইতে না পারে, তবে অধৈতবাদিগণেরই বা ভেদের জ্ঞান 
হইবে কিরূপে? ভেদজ্ঞানের সমর্থন ত অ্ৈতবাদিগণকেও করিতে হইবে । জযৈত্বাদিগা ভেদপ্রতীতির অপলাগ 
করিতে পারেন ন! স্মতরাং ভেদপ্রতীতির সমাধান আমাদের উভয়েরই কর্তব্য; অতএব আমাদের পক্ষে 
তেদপ্রতীতিতে দোষ দেখাইলে সেই দোষ অদৈতবাদিগণের নিজের পক্ষেও ত হইবে। যদি অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞপ্তিতে 
অন্যোন্যাশয় দোবের ভয়ে ভেদেরপ্রতীতিই স্বীকার না করেন, তবে জীব ও গে ভেরভ্রমনিবৃত্তির জন্য বেদান্ত ; 
শ্রবণাদি করেন কেন? ভেরপ্রতীতি স্বীকার না৷ করিলে ভেদভ্রমনিবৃত্তির জন্য ানতশ্রবগাদিও অসঙ্গত হুইয়া পড়িবে। 
এইজন্য অধৈতবেদাস্তিগণের “স্বক্রিয়াব্যাাত” দোষ হইয়া পড়িবে। আরও কথা এই যে, ভেদ যদি প্রতীতই ন| 
হইত, তবে ভেদনিব্বৃত্তির জন্য অদৈতবারদিগণ যে বহু যত্ব-স্বীকার করেন, তাহাও ব্যর্থ হইয়া পড়িত। সর্বথ! অপ্রতীত 
বস্তু অসৎ 3 অসৎ নিরাঁসের জন্য যত্ব নিক্ষল। ূ A 
আরও কথা এই যে, অধৈতবাদিগণ যদি ভেদের প্রতীতিই স্বীকার না করেন, তবে তাহাদের স্বপক্ষ ও পরপক্ষের 
তেজ্ঞান হইবে না; স্বপক্ষ ও পরপক্ষের ভেদজ্ঞান না থাকিলে তাহারা স্বপক্ষের সমর্থন ও পরপক্ষের খগ্ডনই বা কিন্ধুগে 
করিবেন? স্বপক্ষ ও পরপক্ষের ভেদ-প্রতীতি না হইলে স্বপক্ষ ও পরপক্ষের ভেদ সিদ্ধ হইল না; আর এইজন্য 
সকলই স্বপক্ষ কিংবা সকলই পরপক্ষ হইয়া! যাইবে ; আর তাহাতে খণ্ডন-ণডন ব্যবস্থার বিপ্লব হইয়!' পড়িবে । 
আরও কথা এই যে, অদ্বৈতবেদাস্তিগণ অবিগ্যাদি প্রপঞ্চকে অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা, জড় অর্থাৎ অন্বপ্রকাশ-__পর" 
প্রকাশ্ত এবং পরিচ্ছন্ন বলিয়! স্বীকার করেন এবং ব্রহ্গকে প্রপঞ্চবিপরীতত্বভাব বলিয়! স্বীকার করেন অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, 
প্রকাশ ও অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন) আর এই জন্য সত্য-বরন্গে মিথ্যা-প্রপঞ্চের ভেদ, স্বপ্রকাশ-বরঙ্গে 
অন্বপ্রকাশ প্রপঞ্চের ভেদ এবং অপরিচ্ছিনন বঙ্গে পরিচ্ছিনন ্রপঞ্চের ভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। ভেদের প্রতীতি 
অসিদ্ধ হইলে প্রদশিত সত্য-মিথ্যা প্রভৃতির ভেদ অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। আর এই ভেদ অসিদ্ধ হইলে মিথ্যা-প্রপঞ্চের : 
৯. অহিত সত্য্রন্গের অতেদই হইয়। পড়িবে। ব্রহ্মও মিথ্যা হইবে অথবা প্রপঞ্চও সত্য হইয়া পড়িবে । 
আরও কথা এই যে, বেদাত্তরর্শনের অধৈতমতানসারী ভাঙে বেদাস্তশাস্তের অধিকারিনিরূপণ পরস্ নিত্যানিতয 
২. বস্তবিবেক অধিকারিবিশেষণরপে উল্লেখ করিয়াছেন নিত্যানিত্য বস্তুবিৰেক কথার অর্থ নিত্যানিত্য বস্তুর ভেদ। 
ভেদ অস্বীকার করিলে তাহাদের ভাষ্বকারের কথার সহিতই বিরোধ ঘটিবে। ১৩। ্‌ 
চলার কথা এই যে__অই্বতবেদাস্তিগণ প্তত্বমস্তাদি” মহাবাক্য হইতে জীব ও ব্ৰহ্মের ভেদবাধক তত্বজ্ঞানের 
উৎপত্তি হয বিয়া স্বীকার করেন। এই ভেদবাধক ততবজ্ঞানের বিষয় হইবে কে? নির্ব্বযয়ক জ্ঞান সম্ভাবিতই নহে 
অর্থাৎ তোবাধক তত্বজ্ঞানের বিষয়ই নাই এইকপ বলা যায় ন! ; কারণ নির্ধ্বিষয়ক জ্ঞান অসম্ভব । এইজন্য তেদবাধক : 
7 2 এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অবস্তই তাহাদিগকে কোনও বিষয় স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে 
সা এই যে তেদৰাধক ততবক্লানের বিষয় কি ভেদ ? অথবা অভেদ ? অথবা উদাসীন যৎকিঞ্চিৎ বস্তু ? 
ত তিনটি পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে.) কারণ জীব-্রন্দের তেদবাধক জ্ঞান যদি জীবের 
চা তই জর রঙের তেদের বাধা সভাবিত হইবে। বিপরীত-বিষয়ক প্রযাজ্ঞানই বাধক জ্ঞান 


হইতে পারিবে না। তেদের জ্ঞান যেমন 'দৈতাদৈতব 
অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় বলিয়া যদি আমাদের ভেদের 


টপ ০০০৯০: লিশদিসিশশশীকিসিকশীটিশ 


৬ 


5:45 পরমতখগুনপূর্বকবিষয়নিরপণম্‌ le ০২৫ 


মর 


অভেদং বা যৎকিঞ্চিদূরেতি বব্যম্‌। নাগঃ, ভেদাবগাহিনো ভেদবাধকত্বাযোগাৎ, প্রত্যুত ভেদ- 
গাধকত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, তত্র নঞঃ তদন্যস্তদ্বিরোধী তদভাবো বা অর্থে ইভিমতঃ1 ত্রিঘপি অর্থে 


ভেদে ছুর্্বারঃ ৷ তদনন্যত্বে তদ্বিরুদ্ধতদভাবত্বয়োরযোগাৎ। ভেদাভাবগ্রাহিণাপি প্রতিযোগিবিলক্ষণতট়ৈব : 


অভাবস্য . গ্রহণাচ্চ। ন তৃতীয়ত, ওদাসীন্যেন প্রবৃত্তস্য ইদমিতি জ্ঞানবদবাধকত্বাৎ। ১৪1 


ভেদের বিপরীত অভেদ 3 জীব-ত্রন্মের তেদ-বিষয়ক জ্ঞান জীব-ত্রঙ্গের ভেদের বাধক হইতে পারে না ১ জ্ঞান স্ববিষয়ের 
বাধক হয় ন!। প্রত্যুত জীব-তুন্ষের ভেদবিষয়ক জ্ঞান জীব-বরঙ্গের তেদের সাধক হইয়া থাকে ; বাধক হইতে পারে না। 
এইনন্য প্রথম পক্ষটি অসঙ্গত। 

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত ; যদি জীব-তরচ্দের ভেদবাধক জ্ঞানের বিষয় ভীব- রঙ্গের অভেদ হয়, অর্থাৎ ভীব- 
ব্র্মের অভেদবিষয়ক জ্ঞানকে জীব-ব্রঙ্মের ভেদের বাধক বল! যায়, তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, অভেদজাঁন 
তেদর বাধক হইবে ; কিন্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে অভেদবিষয়ক জ্ঞানও ভেদের বাধক না হইয়! ভেদের সাধকই 
হইবে) কারণ অভেদ কথার অর্থ কি, বিবেচনা করিয়া দেখিলে “ন ভেদ অভেদ” এইরূপই অভেদ শব্দের অর্থ 
হইবে ; ন ভে. এই স্থলে যে ন শব্দটি অর্থাৎ নএঞ. অব্যয়টি আছে, তাহার অর্থ_এই স্থলে তিন প্রকার সম্ভাবিত 
হইতে পারে; তদন্ত (১), তদ্বিরোধী (২) ও তদভাব (৩)। প্রদর্শিত এই তিনটি অর্থের প্রথম অর্থটি গ্রহণ করিলে 
“ভেদের অন্য” ইহাই অভেদ কথার অর্থ হইবে। অন্ত, ভিন্ন প্রভৃতি শব্দ সমানার্থক; এই জন্য অভেদ শব্দের 
তেদান্য বা! তেদতিন্ন অর্থ হইলে ভেদবাধক জ্ঞানের বিষয় ভেদই হইল এবং এইরূপে ভেদ দুষ্পরিহার্য্যই হইয়া পড়িল। 
ইহাতে যদি অধৈতবেদাস্তিগণ এইরূপ বলেন যে, অভেদের নকারের তদন্য অর্থ গ্রহণ করিলে ভেঁদ দষ্পরিহার্্য 
হয় বটে ; কিন্ত দ্বিতীয় বা তৃতীয় অর্থ গ্রহণ করিলে তেদের অপরিহার্য্যতা হইবে ন! ; কারণ তদ্বিরোধী বা তদভার 
এই দুইটি অর্থের একটিও ভেদ নহে ; সুতরাং প্রদর্শিত দুইটি অর্থের যে কোন একটি গ্রহণ করিলে অভেদজ্ঞানের 
বিষয় আর ভেদ হইবে ন! ; আর তাহাতে অভেদজ্ঞান তেদের সাধক না হইয়া ভেদের বাধকই হইতে পারিবে । 

অবৈতবেদাস্তিগণের এইরূপ বল! অসঙ্গত ; কারণ তেদের বিরোধী বা তেদের অভাব ভেদ হইতে ভিন্ন হইবে ; 
যে বাহ! হইতে ভিন্ন নহে, সে তাহার বিরোধী বা অভাব হইতে পারে না। যে যাহার বিরোধী কিংবা যে যাহার অভাব 
সে তাহা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে; অনন্য বস্তু বিরোধীও নহে, অভাবও নহে। ঘটের অভিন্ন ঘট ঘটের বিরোধীও 
নহে ; ঘটের অতাবও নহে। স্মতরাং বিরোধ বা অভাব অর্থ স্বীকার করিলে তেদত্বীকারও অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে । 
তদনন্ত বস্তুতে তদ্বিরুদ্ধত্ব বা তদভাবত্ব এই দুইটির একটিও থাকে না। 


আরও কথা এই যে-_অভেদজ্ঞান যদি তেদাতাববিষয়ক হয়, তবে ভেদীভাবের প্রতিযোগী'ভেদ ; এই ভেদের 
অভাব প্রতিযোগী ভেদ হইতে বিলক্ষণস্বভাব হইবে । সর্বত্রই অভাব প্রতিযোগী হইতে বিলক্ষণন্বভাব হইয়া থাকে'। 


ন্বতরাং তেদাভাবও স্বপ্রতিযোগী ভেদের বিলক্ষণ হইবে। এইজন্য তেদাভাবজ্ঞান প্রতিযোগী ভেদ হইতে বিলক্ষণরূপে: 


ভেদের অভাবকে বিষয় করে বলিয়াও ভেদ অপরিহার্য্য হইয়! পড়িবে। কারণ বৈলক্ষণ্যই ভেদ; বিলক্ষণরূপে জ্ঞানের 
বিষয় হওয়ার অর্থই ভিন্নরপে জ্ঞানের বিষয় হওয়া । বিলক্ষণ ও ভিন্ন শব্দের অর্থ এক | এইজন্ত ভেবাভাববিষয়ক জ্ঞান 
ভেদের বাধক না হইয়া! ভেদের সাধকই হইবে। সুতরাং অভোবিৰয়ক জান যে তের বাধক হইতে পারে না, তাহা 
বলা হইল । 


এইরূপ তৃতীয় পক্ষও অসঙ্গত ; কারণ ভেদবাধক প্রমাণ যদি ভেদের বিল্ষণনপে স্বীয় বিষয়কে গ্রহণ না করে, নর 
তবে তাহা জেদের বুধকই হইতে পারিবে না। ভেদবাধক জ্ঞানের বিষয় যদি ভেদ হইতে বিলক্ষণরূপে করি 3 


্ নি 2 অধ্যান (পরপক্ষ-)-গিরিবজম্‌ 
ক কিঞ্চ বাধকজ্ঞানং ত্রিবিধম্‌_ নায়ং ভেদ ইতি, নাস্যযত্র ভেদ ইতি, মি ডি ই দিতি 
ও লং রজত, নাত রজত, অন্যদের রতা্ধনা অত _ & 
িটিনিতি ১১777777577 ৈ 
তবে ভেদের সহিত অবিলক্ষণ বিষয়ের জ্ঞান তেদের বাধকই হইতে পারে না। মূলকার যে রে 
বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে__তেদবাধক জ্ঞান যদি তেদরপ প্রতিযোগীর অবিলক্ষণবিষয়ক রা বিরোধিবিষয়ক 
হয়, তবে তাদুশ জ্ঞানকে উদাদীনভাবে প্রবৃত্ত জ্ঞান বলা যায়। অবিরোধিবিবয়ক জ্ঞানই উদা রি 3 টি 
তাদৃশ জান ভেদের বাধক হইতে পারে না। এই উদাসীনভাবে প্রত জানের 45451 ই “য়া 
দেখাইয়াছেন। শুক্তিতে রজতজ্রমের অনস্তর রজতবিলক্ষণরূপে শুক্তিজ্ঞান রজতজ্ঞানের বাধক হ তে কিন 
উদারীনভাবে “ইদং” এইরপ জ্ঞান রজতত্রমের বাধক হয় না। জীব-ত্র্নের ভেদ্বাধক জ্ঞানও যদি যৎকিঞ্চিৎ-বিষয়ক 
হ্য়, তবে “ইদং” এইরূপ জান যেরপ শ্রমের বাধক হয় না, এইরূপ উদাসীনতাবে প্রবৃত্ত যৎকিঞ্চিৎবিবয়ক জ্ঞানও 
জীব-ব্রদ্গের তেদের বাধক হইবে না। এই তৃতীয় পক্ষে যৎকিঞ্চিৎবিবয়ক জ্ঞান ভেদবাধক হইবে বলিয়া যে অধৈত- 
বেদান্তিগণ মনে. করিয়াছিলেন, যাহার খণ্ডন বলা হইয়াছে, এই যৎকিঞ্চিৎবিষয়ক জ্ঞান, বলায় অবৈতবেদাস্তিগণের 
অভিপ্রায় এই ছিল যে_ভেদবাধক জান ভেদবিষয়ক হইলে বাধক জ্ঞানের দ্বারাই ভেদের সিদ্ধি হইয়া পড়ে, যৎকিঞ্চিৎ- 
বিষয়ক বলিলে বাধকজ্ঞানের দ্বারা ভেদের সিদ্ধি হয় না। অদ্বৈতবেদাত্তিগণের আরও নিগুঢ় অভিপ্রায় এই যে, অধিষ্ঠান- 
তত্াক্ষাথকারই অধিষ্ঠানবিষয়ক অজ্ঞানের যহিত অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃপ্তমাত্রের নিবৃত্তি্বরূপ হইয়া! থাকে । শুদ্ধ চতন্ত- 
বিষয়ক অজ্ঞানপ্রযুক্ত জীব-ব্ৰহ্মভেদ শুদ্ধ চৈতন্তে শুক্তিতে রজতের মত অধ্যত্ত। শুদ্ধ চৈতন্তবিষয়ক তত্বসাক্ষাৎকারের 
দারা শুদ্ধ চৈতন্তবিষিয়ক অজ্ঞান ও অজ্ঞানপ্রযুক্ত জীব-ব্রঙ্মের তেদের নিবৃত্ধি হইবে । অথবা উক্ত সাক্ষাৎকারই ভেদের 
নিবৃত্ি্বরপ হইবে সুতরাং শুদ্ধ চৈতন্তবিবয়ক জ্ঞান তেদের বিলক্ষণরূপে চৈতন্তের জ্ঞান নহে ; ভেদের বিলক্ষণরূপে 
যে জ্ঞান, তাহা অপ্রকারক জান) শ্তদ্ধ চৈতন্তবিষয়ক জ্ঞান নিপ্রকারক জ্ঞান। নিগ্রকারক জ্ঞানই নির্কিকল্পক জান। 
শুদ্ধ চৈতন্তরিষয়ক নির্িল্পক সাক্ষাৎকার জীব-ব্রহ্মভেদের বাধক বলিয়া অদ্বৈতবেদাস্তিগণ স্বীকার করেন।- নির্ব্বিকল্পক 
জ্ঞানে কোনও ধর্ম বিশেষণরূপে ভাসমান হয় না বলিয়া এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান উদাসীন প্রবৃত্ত ভান। এই নি্ব্বিকল্পক 
জ্ঞানের বিষয় শুদ্ধচৈতন্ত ভেদের বিলক্ষণনূপে নিধ্রিকল্পক জ্ঞানের বিষয় হয় নাই। ভেদ্ের বিলক্ষণরূপে ভাসমান 
হইলে চৈতন্ত আর শুদ্ধ থাঁকিত ন! এবং তাহার জ্ঞানও নিধ্বিকল্পক ন! হইয়া! সবিকল্পক হইয়া পড়িত। এই 
নির্িকল্পক জ্ঞান ভেদের অবিলক্ষণরূপে শুদ্ধ চৈতন্যকে গ্রহণ করে বলিয়া অর্থাৎ ভেদবিলক্ষণর্ূপে শুদ্ধ চৈতন্তাকে গ্রহণ 
করে না! বলিয়া তাহ! জীব-ব্্গের তেদের বাধক হইতে পারে ন! ) উদ্দাসীন জ্ঞান বাধক হয় না। ইহাই অদৈতবাদ্দিগণের 
প্রতি সিদ্ধান্তিগণপ্ৰদৰ্শিত দোষ । শুভিজ্ঞান যে রজতের বাধক হইয়া থাকে, তাহাতেও রজতবিলক্ষণরূপে শুক্তি 
_ শুজিজ্ঞানে বিষয় হয় বলিয়াই রজতের বাধ হইয়া থাকে। রজতের. অবিলক্ষণর্ূপে শুক্তির জ্ঞান হইলে সেই জ্ঞান 
রজতের বাধক হইতে পারিত না| রজতের অবিলক্ষণরূপে শুক্তিজ্ঞানই “ইদং” এইরূপ জ্ঞান। «ইদং” এইরপ 
ER টি কী বাধক হয় গা, তাহা সকলেরই অস্থভবসিদ্ধ। আর এইজন্তই মূল গ্রন্থে “ইদমিতি জ্ঞানবৎ* 
_ এইরূপ বল | ১৪। 
টি বড নি কথা এই যে, জীব-ব্ৰন্মের ভেদবাধক জ্ঞান তিন প্রকার হইতে পারে। (5) “ইদং রজতং” এইরূপ ল্রমের 
যেমন “নেদং রজতং” এইরূপ বাধক জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ জীব-ব্রঙ্গের ভেদভ্রমের পরে .“নায়ং ভেদঃ* 
সঃ ৷ এই প্ৰদৰ্শিত দ্বিতীয় প্রকার বাধকজ্ঞান অনুসারে 


নের বাধক জানটি "অত্র ভেদ নাস্তি’ এইরূপ হইবে অর্থাৎ “জীব ও ব্রন্মে ভেদ নাই” এইকূপ' 


| 
| 
| 
| 


পরমতখণ্ডনপূর্র্বকবিষয়নিরগ্রণম্‌ রত ০ তি 
ভেদাবগাহীতি কথং ভেদমাত্রবাঁধকম্‌। কিঞ্চ বাধজ্ঞানং ভেদাদ্‌ ভিন্নতয়া স্বার্থাবগাহি ন'বেতি? আছে 
ভেদস্থিতিঃ। দ্বিতীয়ে ভেদবাধাসম্ভবঃ ৷ তস্মাৎ ক্লুপ্তবিষয়ত্বাৎণ নান্তোন্যাত্রয়ত্বাদেরুখানম্‌ ।! উথ্িতস্য চ 
তেদাভাসত্বম্‌ | ১৫। রর 


শীট 


হইবে। (৩) এইরূপ প্রদর্শিত রজতভ্রমের পরে অরজতই রজতরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল (অরজতমেব রজতাস্মুন! 
প্রত্যভাৎ) এইরূপ তৃতীয় প্রকার বাধজ্ঞানও হইতে পারে৷ তদহ্থসারে ভীব-্রন্মের ভেদ-ভ্রমের বাধক জ্ঞানও 
“অন্যদের ভেদাত্মনা! প্রত্যভাৎ” অর্থাৎ ভেদ হইতে অন্ত বস্তই ভেদরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, এইরূপ বাধকজ্ঞানও 

হইতত” পারে ৷ রজতজ্রমের বাধক প্রদর্শিত ত্রিবিধ জ্ঞানের মত জীব-ব্রহ্মের ভেদভ্রমের বাধক প্রদর্শিত ত্রিবিধ - 
জ্ঞান অদ্বৈতবাদিগ স্বীকার করিতে পারেন। এই ভেদবাধক ত্রিবিধ জ্ঞানই ভেদবিবয়ক হইয়াছে বলিয়া ভেদমাত্রের 
বাধক হুইতে পারে না। ভেদবিষয়ক জ্ঞান যে ভেদের বাধক হয় না, তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। 

আরও কথা এই যে-_রজতভ্রমের বাধকজ্ঞান রজত হইতে ভিন্নরূপে শুক্তিকে বিষয় করিয়া থাকে। এইজন্তই 
সুক্তিজ্ঞান রজতের বাধক হয়। রজতের সহিত অভিন্নরূপে কোন বস্তুর জ্ঞানই রজতের বাধক হইতে পারে না ইহা 
সকলেরই অঙ্ণুভবসিদ্ধ। এইরূপ জীব-ব্রন্মের ভেদবাধক জ্ঞানের বিষয়ও ভেদ হইতে ভিন্নরূপে গৃহীত হয় কিন? 
ইহাই অ্বৈতবাদিগণের নিকটে জিজ্ঞাসা । বাধকজ্ঞানের বিষয় বাধ্য হইতে ভিন্নরূপে গৃহীত না হইলে বাধকজ্ঞানের 
বাধকত্বই থাকিতে পানর না। যাহা হউক, অধৈতবাদিগণ জীব-ব্ৰন্মের ভেদ্রমের বাধকজ্ঞানের বিষয় বাধ্য ভেদ হইতে 
ভিন্নরূপে গৃহীত হয় যদি বলেন, তবে বাধকজ্ঞান ভেদের সাধকই হইবে ; কারণ বাধকজ্ঞানের বিষয়ও ভেদ হইয়াছে। 
আর যাঁদ ভেদবাধকজ্ঞানের দ্বারা ভেদের সিদ্ধি হইয়া পড়ে এই ভয়ে ভেদবাধক জ্ঞানের বিষয় বাধ্য ভেদ হইতে 
ভিন্নরূপে গৃহীত হর না এইরূপ বলেন, তবে উক্ত বাধকজ্ঞান তেদের বাধকই হইতে পারিবে না। | 

“ভেৰা ভিন্নতয়া স্বার্থং বাধবীর্গাহতে ন বা। আন্তে ভেদঃ স্থিরোতস্তে তু ন সা! স্তাদ্‌ তেদবাধিকা॥” (ন্তায়ামৃত 
৫৪৫ পৃঃ)। সুতরাং জীব-ব্রহ্মের ভেদবাধকজ্ঞান ভেদবিষয়ক ন! হইয়াও ভেদের বাধক হইতে পারিবে। যেমন *একং 
নানাত্মন! প্রত্যভাৎ” অর্থাৎ একটি বস্তুই নানারূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, এইরূপ ভেদ্ববাধকজ্ঞান স্বীকার করিলে 
অদ্বৈতবাদ্িগণের কোন দোষ হইবে ন! ; কারণ এই তেদবাধক জ্ঞান ভেদবিষয়ক হয় নাই ; অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ 
সমাধানও পূর্ত যুক্তিদ্বারা নিরস্ত হইল ; কারণ ভেদবাধকজ্ঞানের বিষয় যে এক, সেই এক নান! হইতে ভিন্নরূপে 
গৃহীত না হইলে নানাত্বের বাধক হইতে পারে না। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে-_ভেদ প্রযাণদ্বার৷ প্রমিত । অদ্বৈতবাদিগণ ভেদের খণ্ডনের প্রয়াস করিলেও 
ভেদবাধক৷ প্রমাণই ভেদের সাধক হইতেছে। কোন একটি ভেদের বাধক প্রমাণ অপর একটি ভেদের সিদ্ধি করিয়াই 
ভেদের বাধক হইয়! থাকে । এমন কোন ভেদবাধক প্রমাণ নাই, যাহ! ভেদের অসাধক হইয়! ভেদের বাধক হইতে 
পারে। ভেদসাধক প্রমাণ ও ভেদবাধক প্রমাণ উভয়ই ভেদের সাধক বলিয়া ভেদণযে প্রমাণের দ্বার! প্রমিত তাহাতে 


আর কোনও সন্দেহ নাই। এইজন্য অধৈতবাদিগণ যে তেদের প্রতীতিতে আত্মাশ্রয়, অন্তোন্যাশ্রয়, অনবস্থা প্রভৃতি দোষ সু 


উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা! আর হইতে পারিবে ন! । প্রমাণসিদ্ধ বিষয়ে যথার্থ অন্যোন্তাশ্রয়াদি দোষের উত্থানই হয় 
না। যথাকথক্চিভাবে অন্টোন্তাশ্রয়াদি দোষের উদ্ভাবন করিলেও তাহা ভেদসাধক প্রমাণের বিরুদ্ধ বলিয়া আভাস- 
স্বরূপই হইবে। অন্যোন্তাশ্রয়াদি যে তর্ক, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে; আর তাহা আতাসম্বরূপ হইলে তর্কাভাসই 


হইল? তর্কাভাস তর্ক নহে। যেমন হেত্বাভাস হেতু নহে, এইরূপ তর্কাভাসও তর্ক নহে। সন্ধেতুই যেমন সাধ্যের 5 


সাধক হইয়া,থাকে,, সেইরূপ সততর্কই অনিষ্টের প্রসঞ্জক হইয়া থাকে। আভাসীভূত হেতুর ছারা যেমন সাধ্যের সিদ্ধি : 


র্‌ 


হি... অধ্যাস ( পরপক্ষ- )-গিরিবজম্‌ 


.... ন চ অনিৰ্ব্বচনীয়ো ভেদোইলীক্রিয়তে, তত্র স্বরপান্তন্তর্ভাববহির্ভাবাভ্যাং সদসন্বাভ্যাং বা অস্ঠেনাপি 
ধরন ৰ অনির্ব্চনীয়ত্মিষ্টমেবেতি রাচযম্, তর্াধ্যঘমাতরোনিরবাচস্য দভিমতৈ্য্তানির্বচনীয়ছং 


— 
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হয় না, নেই আভামীতূত ত্র ঘারাও অমিষটের পরশজন হয়|! সানে ত EE হইয়াছে, 
তাহাতে ক্লপ্ত কথার অর্থ প্রমাণপ্রমিত অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ। প্রমাগীসিদ্ধ বস্তু 

আরও কথা এই যে__সততর্কই বাধক হইয়া থাকে; তর্বাভাস 95559 এইজন্য খণ্ডনকার খগুন- 
গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভেদমাত্রের অনির্বচনীয়তা সিদ্ধির জন্ত যে সমস্ত তকাভাসের 8 তাহার 
খগডনের জন্য সুলকার খণ্ডনগ্রন্থের আশয় দেখা ইতেছেন-__“অনির্বচনীয়ো! ভেদোবতবীক্রিয়তে। অদৈতবেদাতিগণ 
- বলেন--ভেদমাত্রই অনির্বচনীয় ) তাহারা যে কেবল তেদমাত্রকেই অনির্বচনীয় বলেন, তাহ! নহে ; ব্রহ্মব্যতিরিক্ত 
বস্তযাত্রই অনির্বরচনীয়। এইজন্ত তেদের আশ্রয় ও তেদের প্রতিযোগীও অনির্বচনীয়। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন-_ভেদ 
প্রতীতির বিষয় বলিয়া বন্ধ্যাপুত্রের মত অসৎ না হইলেও তাহা মিথ্যা অনির্বচনীয়। পরমার্থ সত্য নহে।. কারণ 
দৈতবাদিগণ ত্ৰিবিধ ভেদ স্বীকার করিয়! থাকেন) স্বরূপ, অগ্ঠোন্তাভাব ও বৈধর্ম্ম্য । “আত্মতত্ববিবেক” (৫৬১ পৃঃ) নামক 
গ্রন্থে এই ব্রিবিধ ভেদের কথা বল! হইয়াছে। এই ভেদ প্রদর্শিত তিন প্রকারের মধ্যে কোন প্রকারেরই অন্তর্গত নহে 
এবং দ্বৈতৰাদিগণস্বীকৃত তিনটি প্রকারেরও অতিরিক্ত অন্য কোন প্রকারেরও অন্তর্গত হইতে পারে ন!। এইজন্য ভেদ 
দ্বরূপাদির অন্তর্গতও নহে, বহিভূতিও নহে বলিয়া অনির্বাচ্য অর্থাৎ স্বরূপাদির অন্তর্গত বা বহিভূ্তি বলিয়! ভেদের 
নির্বচন করা যায় না। এইরূপ ভেদ সৎ কি অসৎ কোনরূপেই নির্বচন করা যায় না; তো? সত্ব কিংবা অসত্বরপে 
/ নির্বাচনের অযোগ্য বলিয়াও অনির্বচনীয়। এইরূপ অন্ত কোন প্রকারেও অর্থাৎ ভেদ অধিকরণস্বরূপ বলিয়! সাব 
্ কির নিরবয়র কোনরূপেই নিরবচন করা যায় না। এইক্সপ.ভেদ অনিত্য অধিকরণন্বরূপ বলিয়া নিত্য কি অনিত্য 
২... কোনক্ধপেই নির্বচন করা যায় না। এইজন্য ভেদ সর্কতোভাবে অনির্বাচ্য। আর এই কথাই মূলকার-__“অন্তেনাপি 
বর্মণ বা” এই কথার দ্বার! বলিয়াছেন। এইরূপে খণ্ডনগ্রস্থের আশয় প্রদর্শনপূর্বাক অদ্বৈতবাদিগণের সত দেখাইয়া 
তাহা খণ্ডন করিতেছেন--অদ্বৈতবাদিগণ প্রদণিতরূপে ভেদমাত্রের যে অনির্বচনীয়ত্ব স্বীকার করেন, তাহা অসঙ্গত ; 
কারণ অধৈতবাদিগণ তর্কাভাস অবলম্বন করিয়া তেদমাত্রের অনির্বচনীয়ত্ব দেখাইতে প্রয়াস করিয়াছেন। উহাদের 
পা. প্রদশিত তর্ক সতর্ক নহে; প্রত্যুত অধৈতবাদিগণের প্রদর্শিত তর্ক যেরূপ পরপক্ষের ব্যাঘাতক, সেইরূপ অদৈতবাদি- 
পরার ব্বপক্ষেরও ব্যাধাতক। শ্বব্যাঘাতক তর্ক তর্কাভাস ; ইহাকে জাত্যুত্তর বলা যায়। হ্বব্যাঘাতক তর্কের 'দবারা 
পরের পক্ষ খণ্ডন করিলে নিজের পক্ষও খণ্ডিত হইয়া যাইবে। সুতরাং যে কোন তর্কের দ্বারা ভেদের অনির্ববাচ্যত্ব 
" প্রদর্শন করিলে আমরাও সেইরূপ তর্কের দ্বারা অদ্বৈতবেদাস্তিগণের অভিমত জীব-ব্ৰঙ্গের এক্যেরও অনির্ববাচ্যত্ব প্রদর্শন 


করিতে গারিব।  অদ্বৈতবেদাস্তিগণ জীব-ত্রঙ্মের প্ক্যকে অনির্কচনীয় স্বীকার করেন না ; তাহার! তাহাকে পরমার্থ 


সেইরূপ তর্কাভাসের সাহায্যে জীব- 

নহে, তাহাই বুঝাইবার জন্য মূলকার 

অনির্বাচ্যত্বের আপত্তি হয়, সেইরূপ 

ঠ ৰ ইবে ; প্রদর্শিত ভেদবাধক তর্ক ওক্যেরও 
হইয়াছে বলিয়া মুলকার পৃথগ 

₹ নাই। এক্যবাধক তর্ক ‘এইরূপ হইবে য়ে 2 তারে জিনা 


| =_জীব-ব্ৰহ্মের শ্রক্য যদি ব্রহ্তবরূপ হয়, তবে 
শক্য ভেদের মত সাপেক্ষশ্বরূপ বলিয়া সাপেক্ষ রক্য নিরপেক্ষ ব্রহ্মশ্বরপ হইলে প্রঁক্যের 


চিাজো শাপেক্ষত্বাপত্তি হইবে। আর যদি প্রদর্শিত অনিষ্ের ভয়ে অদ্বৈতবেদাস্ট্িগণ জীব" 
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পরমতখণ্ডনপূর্বাকবিষয়নিরপণম্‌ | ২৯ 
সুশকং বক্তুম্‌ ! নন্থ এক্যস্ত ব্ৰহ্মস্বরূপত্বাৎ তদ্বাধে শৃ্যত্বাপত্তিরিতি চেন্ন, ভেদস্তাপি অধিকরণাত্মকতয়া 
তন্মত্রিবাধে শুন্যত্বাপত্তেস্তল্যত্বাৎ । ১৬ । 

নন তস্য ঘটব্বরূপত্বে তন্নিরপকপ্রতিযোগিনোইপি তৎস্বরূপতাপত্তিঃ, ন হি ভেদরপমাত্রং ঘটঃ, 
কিন্ত পটপ্রতিযোগিকভেদরূপ ইতি চেন্ন, ভেদপ্রতিযোগিন উপলক্ষণত্বেন স্বরূপতায়ামনন্বয়াৎ । অন্যথা 


শা শা 
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ব্ৰন্দের ওক্যকে ব্রহ্মস্বরপ না বলিয়! ব্রন্গের ধৰ্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন, তবে অনবস্থা দোষ ঘটিবে। জীব-ব্রহ্দের 


একত্ব ব্রঙ্গের ধর্ম বলিলে এই একত্ব ধৰ্ম্ম ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ইহা ত স্বীকার করিতেই হইবে ; ভিন্ন বস্তুই ধর্ম্ম হইতে 
পারে; এই একত্বকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া! স্বীকার ন! করিলে ত্রন্স্বরূপ বলিতে হইবে ; আর তাহাতে পূর্বোক্ত 
দোষই‘হইবৈ।, জীব-ব্ৰন্মের ওক্যরূপ ধর্ম ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া তাহা ব্রন্মে আছে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে) 
আর তাহাতে এ্রক্যের বৃত্তিবিকল্পে-অনবস্থা দোষ ঘটিবে ; অবৈতবাদিগণ যেমন “ভেদ ভিন্নে থাকে, কি অভিন্নে থাকে” 


' এইরূপ তদের বৃত্তিবিকল্প করিয়া ভেদের অনবস্থা দোৰ দেখাইয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাও এই স্থলে “এক্য একে থাকে 


কি.অনুকে থাকে” এইরূপ এ গঁক্যের বৃত্তিবিকল্প দেখাইয়া এক্যের অনবস্থা দোষ দেখাইতে পারিব। পরক্য একে থাকে” 
এইরূপ বলিলে একত্ববিশিষ্ট বস্তুতে প্রক্য থাকে ইহাই বল! হয়; আর তাহা হইলে সেই একত্বও একত্ববিশিষ্ট বস্তুতে 
থাকে বলিয়া নিরবধিক ই স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং তর্কাভাসের দারা যেরূপ তেদের বাধা হয়, সেইরূপ 
ওক্যেরও ন্লীধী হইয়া/থাকে 

ইহাতে যদি অর এইরূপ বলেন যে--আমরা জীব-্রন্গের এক্যকে ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বলিয়! 
স্বীকরি করি না ; জীব-ব্রঙ্গের ক্য ব্রহ্মস্বর্ূপ ; তর্কের দ্বারা এই ব্ন্ত্বরূপ এক্যের বাধ হইলে শৃন্ভবাদের আপত্তি 
হইবে। “তবে আমরাও বলিৰ যে-_ভেদমাত্রই অধিকরণস্বরূপ বলিয়া তর্কের দ্বারা তেদমাত্রের বাধা করিখে তাহাতে 
অধিকরণমাত্রেরই বাঁধ! হইবে ; আর তাহাতে শৃন্যবাদেরই আপত্তি হইবে। বাধ্য বস্তুর বাধে বাধ্য বস্তুর অধিকরণ 
অবশিষ্ট থাকেই অধিকরণও যদি বাধিত হয়, তবে অবশ্ঠই শুন্যবাদ আসিয়! পড়িবে । ১৬। 

সম্প্রতি অদ্বৈতবাদিগণ তেদমাত্রের খওডন করিবার জন্ত একটি নূতন শঙ্কার অবতারণা করিতেছেন। অদ্বৈতবাদিগণ 
বলেন যে-_পটাদির ভেদ যদি ঘটশ্বরূপ হয়, তবে সেই ভেদের নিরূপক প্রতিযোগী পটাদিরও ঘটস্বরূপত্বের আপত্তি 
হুইবে। প্রতিযোগিনিরূপিত ভেদ অধিকরণস্বরূপ হইলে প্রতিযোগীও অধিকরণস্বরূপের অন্তভূতি হইবে। কারণ 
প্রতিযোগীর দ্বারা অবিশেধিত ভেদমাত্র অনুযোগী ঘটস্বরূপ নহে) কিন্ত পটাদি প্রতিযোগীর ছার! বিশেষিত ভেদই 
ঘটন্বরূপ বল! হইয়াছে; সুতরাং ভেদের প্রতিযোগীও ভেদের মতই অন্থযোগী ঘটস্বরূপ হইবে। আর তাহাতে 
ঘটপটের ভেদসাথক প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঘটপটের অভেদেরই সাধক হইয়! পড়িবে। 

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ আশঙ্কার দ্বারা এইরূপ বুঝা যাইতেছে যে_-বস্রিপ্যন্ত বদ্তবতি তন্নিরূপকস্তাপি 
তত্তবতি”* এইরূপ ব্যাপ্তি অদ্বৈতবাদ্দিগণ স্বীকার করেন । এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার ন! করিলে প্রদশিত আপত্তিই হইতে 
পারে না । অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকৃত ব্যাপ্তির অর্থ এই যে__যে নিরূপকের দ্বারা বিরূপিত যে বস্তু যেরূপ হইবে, 
নিরূপক বস্তুটিও সেইরূপ হইবে। পটাদি নিরূপকের দ্বারা নিরূপিত ভেদ অর্থাৎ পটাঁদির ভেদ ঘটম্বরূপ হয় বিয়া 
পটাদিও ঘটশ্বরূপ হইবে । 

অবৈতবার্দিগণ প্ৰদৰ্শিত ব্যাপ্তিমুলে যে শঙ্কা করিয়াছেন, সেই ব্যাপ্তিটি আমর! ত মানিই না, তীহারাও মানেন 
না) তাঁহারা এই ব্যান্তি যে কেন মাঁনিতে পারেন না, তাহা আমরা পরে বলিতেছি। প্রথমতঃ তাহাদের আপত্তির 
সমাধানের জন্ত এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভীহারা৷ তেদের প্রতিযোগীকে ভেদের বিশেষণ মনে করিয়া দোষ 


দিয়াছেন অর্থাঞ্ ভেন্ের প্রতিযোগীরও অন্থযোগিরূপতাপত্তি দেখাইয়াছেন? কিন্তু ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত ; ভেদের| 
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| 
৩০ | | 
| দুঃখনিবৃত্তেঃ পুমৰ্থতয়া দ্ৰঃখন্তাপি পুমৰ্থত্বম, অন্বতব্যাবৃত্তাজ্ঞাননিৰৃত্তযোত্ তর দে মহতা 
তত্্পত্বম, অজ্ঞাননিৰৃত্তেৰ্মোক্ষত্বে অজ্ঞানস্ত মোক্ষত্ব্চ স্তাৎ | : * | 
Me 
প্রতিযোগী তেদের বিশেষণ নহে) কিন্তু ভেদের উপলক্ষণমাত্রে। ব্যাবর্তক ধৰ্ম্ম কোন স্থলে বিশেষণ, কোন 
উপাধি ও কোন স্থলে উপলক্ষণ হইয়া থাকে; এই স্থলে মূলকার যদিও ভেদের প্রতিযোগীকে ভেদের উপল | 
বলিয়াছেন, তথাপি তাহার অভিপ্রায় প্রতিযোগী তেদের বিশেষণ নহে। প্রতিযোগী ভেদের বিশেষণ না হইলে 
অধৈতবাদিগণের প্রদর্মিত আপত্তি নিরাক্ৃত হইবে। সুতরাং ভেদের প্রতিযোগী ভেদের উলি! ৰলিয়া জে. 
ঘট্ব্ূপ হইলেও ভেদের প্রতিযোগী পটাদি ঘট্বরূপ হইবে নাও কারণ “পটতেদ ঘটব্বরপ এইরূপ বাক্যন হইতে ৷ 
ভেদ ঘটম্বরূপ প্রীত হইলেও “ঘট-পটস্বরপ” এইরূপ প্রতীত হয় না। ভেদ ঘটস্বরূপান্থয়ী, হয় ; কিন্তু ভেদে: 
গী পট ঘটস্বর্পের সহিত অন্বিত হয় না। Ke 
ছে তা ্রদর্মিত ব্যাপ্তি যে ভাহাদেরও সন্মত নহে, ইহাই দেখাইবার জন্য মূলকার বলিতেছেন! 
অনাথ দুঃখনিবৃত্তেঃ” ইত্যাদি । অর্থাৎ প্রদর্শিত ব্যাপ্তি যদি অধৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহাদেরও ! 
বহু অনিষ্টপ্রসঙ্গ হইবে। সেই অনিষটপ্রস্গই এই স্থলে বলা যাইতেছে ;_ছুঃখনিবৃত্তির পুরুষার্থত! জীবমােরই 
স্বীকার্য্য; ছুঃখনিবৃতত পুরুষার্থ হইলেও এই নিবৃত্তির নিরূপক প্রতিযোগী ছুঃখ কাহারও মতেই পুরুযার্থ নহে; 
প্রদর্মিত ব্যান্তি অনুসারে ছুঃখেরও 'পুরুষার্থত্বাপত্তি হইবে। এইরূপ অধৈতবেদাস্তিগণ বন্ধে অন্ত বস্তুর অর্থাং 
মিথ্যা বন্তরব্যাবৃত্তি-( ভেদ) স্বীকার করেন) এই ভেদ ব্রন্বের ধর্ম নহে, কিন্বরন্ত্বরূপ ; এইরূপ অজ্ঞানমি্ৃতিও 
ব্হ্মস্বর্ূপ “বলিয়া অধৈতবেদাস্তিগণ স্বীকার করেন; অনৃত-ব্যাবৃত্তি ও অজ্ঞাননিবৃত্তি বরহ্ত্বরূপ হইলেও ব্যাবৃততির 
নিরূপক প্রতিযোগী অনৃত এবং নিবৃত্তির নিরূপক প্রতিযোগী অজ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপ নহে অর্থাৎ অগ্থতব্যা বৃত্তি ত্স্বরূণ 
হইলেও অনৃত বত ত্স্ব্ূপ নহে এবং অজ্ঞাননিবৃত্তি ব্রন্মস্থরূপ হইলেও অজ্ঞান ব্রহ্মন্বরূপ নহে ১. প্রদর্শিত ব্যাধি 
স্বীকার করিলে অনৃত ও অজ্ঞানের ব্রহ্মস্বরপত্বাপত্তি হইবে । 
এইরূপ অধৈতবেদাত্তিগণ অজ্ঞাননিবৃত্তির মোক্ষত্ব স্বীকার করেন, তাহারা অজ্ঞাননিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলেন; 
অজ্ঞাননিবৃত্তির নিরূপক' অজ্ঞান মোক্ষ নহে? প্রদর্শিত ব্যাপ্তি অনুসারে অজ্ঞানেরও মোক্ষত্বাপত্তি হইবে । সুতরাং 
প্রদর্শিত অনি্টপরসঙ্গের ভয়ে অদ্বৈতবাদিগ্ণও প্রদর্শিত ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে পারেন না। আর তাহাতে পটতে 
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NEES ঘটস্বর্ূপ হইলেও পটের ঘটস্বরূপতাপত্তি হইবে না। EA 
টু আরও কথা এই যে__অধৈতবাদিগণ জীব-ব্ৰহ্মের রক্যকে ব্রন্মস্বরূপ স্বীকার করিয়া জীব-ব্রন্দের ঁক্যের 
_ বাধভয়ের নিবারণ করিয়াছেন ; কিন্ত ইহ! অত্যন্ত অস্ত; কারণ জীব-ব্রন্মের ওব্য ব্রহ্মস্বরূপ হইলে এই ব্রহ্ম 

স্বরূপ অজ্ঞানের অধিষ্ঠান বলিয়া অর্থাৎ অনাদি অধ্যস্ত অজ্ঞানের অধিষ্ঠান 

অধ্যস্ত বস্তুর প্রকাশ হইতে পারেনা; 

এইজন্ত ত্রহ্গচৈতন্য অজ্ঞানের অধিষ্ঠান 


ব্রহ্ম; অধিষ্ঠানের প্রকাশ না থাকিলে : 
হ্সবরূপের প্রকাশ বশতঃই ব্রন্মে অধ্যত্ত অজ্ঞানের প্রকাশ হইয়া! থাকে; 
বলিয়া সর্বদা প্রকাশমান ইহা অধবৈতবেদাস্তিগণ স্বীকার করেন। ভীর্ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
ূ 
| 
| 
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কিঞ্চ স্বরূপন্ত অজ্ঞানাধিষ্ঠানতয়৷ সদৈব ভানাছ্রপদেশবৈয়র্ঘ্যাৎ ব্বরূপজ্ঞানত্তয ভেদাদিজ্ঞানাবিরোধাচ্চ | 

ন হি ভূতলমিতি জ্ঞানং ঘটবত্বন্ত ঘটবদৃভেদস্ত বা ধিয়ো বাঁধর্কমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ ত্বন্মতে ব্রহ্গণি 
অনৃতাদিভেদো৷ব্রন্মজ্ঞানাবাধ্যো বক্তব্যঃ, শৃন্াগ্ঘনাত্মকঘটাদৌ শৃন্যাদিতঃ ব্যজ্ঞানাবাধ্যতেদদর্শনাৎ । ১৭ 


ননু অবিচারিতমিদম্‌, দৃষ্টাত্তবৈষম্যাৎ। ব্রহ্মণঃ শ্বেতরসর্ব্বাধিষ্ঠানত্বেনাহৃতাদিভেদঃ তজজ্ঞানবাধ্য . 


এব ৷ ঘটস্ত তু অনধিষ্ঠানত্বান্ন তজ.জ্ঞানং ভেদবাধকমিতি চেয়, বত্র তাদাত্ত্েন বদধ্যস্তং তত্র 


| ঘটবড়ূতল ব! ঘটতেদবডুতল এই উভয়বিধ জ্ঞানকালেই ভূতলব্বরূপ জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। তাহার 


কারণ ভূত্লস্বরূপের জ্ঞান প্রদরশিত,উভয়বিধ জ্ঞানের অবিরোধী। 
খরও কথা এই যে__অদ্বৈতবেদাস্তিগণ তেদমাত্রকেই যে মিথ্যা বলেন, ইহা তাহাদের সিদ্ধান্তেরই প্রতিকূল ঃ 
ভেদমাত্রকে মিথ্য। যলিলে তাহাদের সিদ্ধান্তই ভঙ্গ হইয়! যাইবে; কারণ অদবৈতবেদাস্তিগণ ব্রহ্গে মিথ্যা প্রপঞ্চের 


* ভেদ শ্বীকুর করেন) এই মিথ্যা প্রপঞ্চের ভেদ মোক্ষদশাতেও ব্রঙ্গে থাকিবে; এজন্য এই ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের 


দ্বারা অব্লাধ্য ; যাহা ব্রন্মজানের দ্বারা অবাধ্য, তাহা পরমার্থ সত্য, ইহাই তাহার! বলেন। স্তরাং মিথ্যা 
প্রপঞ্চের ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য বলিয়। পরমার্থ সত্যই হইয়| পড়িবে । যদি তেদের সত্যত্বাপত্তির ভয়ে 
তীহারা মিথ্য| প্রপঞ্চের ভেঘ্বকে বাধ্য বলিয়া স্বীকার করেন, তবে ব্রহ্গে মিথ্যা প্রপঞ্চের অভেদের আপত্তি হইয়া 
পড়িবে পরম্পরবিরুদ্ধ ভেদ ও অভেদের একটি বাধিত হইয়া পড়িলে অপরটি সিদ্ধ হইবে। শুস্তবাদী বৌদ্ধগণ 
প্রপঞ্চকে শৃল্তত্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন; শুন্তবাদী বৌদ্ধ ব্যতীত আর সকলেই প্রপঞ্চে শূন্যের ভেদ স্বীকার করেন; 


৷ এইজন্ঠ ঘটাদি প্রপঞ্চে যে শৃন্তের ভেদ আছে, তাহা ঘটজ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য ; ঘটে শুন্যের ভেদ ঘটজ্ঞানের 
| দ্বারা বাধিত হইলে ঘটের শৃন্তত্বাপত্তি হইয়া! পড়িত। মূলগ্রন্থে যে "শৃল্তাদি” বলা হইয়াছে, তাহাতে “আদি? 


পদের দ্বারা বৌদ্ধগীন্মত বিজ্ঞানাদি বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ প্রপঞ্চকে বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া স্বীকার 
করেন; বিজ্ঞান্ুলপদ্িগণ ভিন্ন আর সকলে ঘটাদ্ি প্রপঞ্চকে বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং 
ঘটাদি প্রপঞ্চে বিজ্ঞানের ভেদ আছে। ঘটাদি প্রপঞ্চে এই বিজ্ঞানের ভেদ ঘটাদি জ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য ; এইরূপ 
্রন্ে মিথ্যা প্রপঞ্চের ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অবাধ্যই হইবে । সুতরাং অদ্বৈতবেদাস্তিগণ ভেদমাত্রকেই যে মিথ্যা 
বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা অসঙ্গত। অন্ততঃ ব্রন্দে যে মিথ্যা! প্রপঞ্চের ভেদ আছে, তাহা যে সত্য, তাহা তাহাদিগকে 
স্বীকার করিতেই হইবে । কারণ এ ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের ছার! অবাধ্য । স্বাশ্রিত ভেদ যে শ্বজ্ঞানের দ্বার৷ অবাধ্য, তাহার 
দৃষ্টান্ত দেখানই হুইয়াছে। ১৭। 

এতদুত্তরে অদবৈতবেদাস্তিগণ বলেন যে-_ভেদাভেদবাদিগণ যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা! তাহারা 
বিবেচনা! করিয়া! বলেন নাই ; কারণ দৃষ্টান্ত ও দাষ্টস্তিক বিষম হইয়াছে; ঘটার দৃষ্টান্ত ও ব্রহ্ম দাষ্টান্তিক। ব্রহ্ম 
ব্রহ্মাতিরিজ সমস্ত বস্তুর অধিষ্ঠান ) ব্রহ্গাতিরিক্ত বস্তমান্র ব্রন্মে কল্পিত) মিথ্যা প্রপঞ্চের ভেদ ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া! 
ব্ৰন্মজ্ঞানের দ্বারা ভেদ বাধিত হইবে ; অধিষ্ঠানজ্ঞানের দ্বারা অধ্যস্ত বাধ্যই হইয়া থাক দৃষ্টাস্তরূপে প্রদশিত ঘট 
শৃন্যের ভেদের অধিষ্ঠান নহে ; ঘটে যে শুন্তের ভেদ আছে, সেই ভেদের অধিষ্ঠান ঘট নহে 3 যদি ঘট ভেদের অধিষ্ঠান 
হইত, তবে ঘটজ্ঞানের দ্বার ঘটাশ্রিত শূন্যের ভেদের্‌-রাধ্য হইত। 

এতদুত্বরে ভেদাভেদবাদিগণ বলেন যে__-অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই; কারণ যে বস্তু 


যাহাতে অভেদে কল্পিত হইয়াছে, সেই বস্তুর তেদও তাহাতে কল্পিত হইয়াছে এইরূপ বলা যায় নাঃ ইহা বিরুদ্ধ; 


মিথ্যা! প্রপঞ্চ অভেদে ত্রন্গে অধ্যস্ত হইয়াছে; এইজন্য এই অভেদে অধ্যাসের প্রতি ব্রহ্ম অধিষ্ঠান ; সেই ব্ৰঙ্গেই 


প্রপঞ্চের ভেদ অধ্যন্তু, প্রপঞ্চভেদের অধ্যাসের অধিষ্ঠানও সেই ব্রহ্ম, ইহ! হইতে পারে ন! ; প্রপঞ্চের অভেদ ও. 


: অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবজম্‌ 


২ * 
তৎপ্রতিযোগিকভেদং প্রতি তন্তাধিষ্ঠানতায়া _ব্যাহতত্বাৎ, কল্পিতবটপ্রতিযোগিকভেদস্ত  বাস্তবধ্টে 
৩ \ 
ন্তৈব বাস্তবত্বামিতি বাচ্যম্‌, তেদাভাবে গুরুশিষ্যা দিব্যবস্থা 


ন চান্মন্মতে তেদমাত্রস্ত কল্পিতত্বেনাতেদ 
নুপপত্তেঃ নন্ু তাত্বিকভেদাভাবেহপি গুরুশিত্তম্বপরপক্ষদূষণভূষণসত্যান্তাদীনাং কল্লিতভেদগতত্বেন যব 


সুগমেতি চেন, কল্লিতভেদেনাকল্লিতাভেদকাৰ্য্যপ্রতিবন্ধাসম্তবাৎ ! নথ নায়ং নিয়মঃ, কল্পিতকান্তয় 

7 বু 
্রপঞ্চের ভেদ পরম্পরবিরুদ্ধ বলিয়া এই উভয়ই একই ব্রন্গে অধ্যন্ত অর্থাৎ পরম্পরবিরুদ্ধ উভয় অধ্যাসেরই অধিঠঠান 
ব্ৰহ্ম, ইহা হইতে পারে ন! । অভেদ অধ্যস্ত হইলে সেই অধ্যাসের অধিষ্ঠানে সত্য ভেদ থাকিবে, আর ভেদ অধ্যত্ত' হইলে 
সেই অধ্যাসের অধিষ্ঠানে সত্য অভেদ থাকিবে । ভেদ ও অভেদ দুইই মিথ্যা হইবে, ইহা হইতে সারে না। পরল্পর- 


বিরুদ্ধ ধর্মের মধ্যে একটি মিথ্যা হইলে অপরটি অবস্তই সত্য হইবে। 
সুতরাং প্রপঞ্চ রঙ্গে অধ্যন্ত বিয়া মিথ্যা হইলেও ব্গে মিথ্যা প্রপঞ্চের ভেদ, সত্যই বটে। য্মেন কলিত 


(মিথ্যা) ঘটের ভেদ বাস্তব ঘটে সত্যই বটে । 
ইহাতে অধৈতবাদিগণ আপত্তি করেন যে-_-ভেদাভেদবাদিগণ যে বলিয়াছেন,_কল্লিত ঘটের ভেদও বাস্তব ঘটে 


বাস্তবই হইয়| থাকে অর্থাৎ সত্য হইয়! থাকে, ইহা অসঙ্গত 3 কারণ আমরা ভেদ্রমাত্রকেই কল্পিত বলিয়! স্বীকার করি। 


সমস্ত ভেদ মিথ্যা, কেবলমাত্র অতেদই সত্য । 
_অদ্বৈতৰাদিগণের এইরূপ বল! নিতান্ত অসঙ্গত ; কারণ সমস্ত তেদই যদি মিথ্যা হয়, তবে কাহারও সহিত 


গুরু হইতে শিষ্বের ভেদ না থাকিলে গুরুই শিষ্য, শিষ্যই গুরু এইরূপ হইয়া পড়িবে। আর তাহাঁতে বিদ্যাসম্দায়ই 
উচ্ছিনন হইয়া যাইবে | | 


হয় না। ভেদ প্রতীত হয়, ভেদের জ্ঞানও আমর! মানি, কিন্ত ভেদ পরমার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করি না। 
রম মর ধকত্ব স্বীকার করিবার আবশ্তকতা নাই ; ব্যাবহারিক ভেদের দ্বারাই 


হইতে পারিবে 
এতদুত্বরে তেদাতেদবাদিগণ বলেন যে__-অৈতবাদিগণের এইরূপ বল| নিতাত্ত অসঙ্গত-_“ব্রহ্মণোহনৃততে 


কাহারও ভৈদ নাই ইহাই হইল। আর কোন তেদই যদি না| থাকে, তবে গুরু-শি্যাদি ব্যবস্থাও থাফিবে লা 


এতছুত্তরে অধবৈতবাদিগণ বলেন যে__আমরা যে ভেদ মানি না, তাহার অর্থ এইরূপ নহে যে__তেদ প্রতীতই 


কল্পিত ভেদ অর্থাৎ মিথ্যা ভেদ আমর! স্বীকার করি। এই কল্পিত ভেদ স্বীকার করায় গুরু-শিষ্ব্যবস্থা। স্বপক্ষ* 
সাধন-পরপক্ষদূবপব্যবস্থা, সত্য-মিথ্যা-ব্যবস্থ। অর্থাৎ ইহ! সত্য, ইহা মিথ্যা, এইর্লপ ব্যবস্থা অনায়াসেই হইতে পারিবে। : 


3 জ্দেঃ সত্যশ্চেৎ ভেদখগুনম্‌। ব্যাহতং স্তাৎ অসত্যশ্চেখ ব্রঙ্গণোইনৃততা ভবেৎ ॥১॥ ভেদাভেদভিদ! চেৎ স্তাং | 
_ কথং ভেদে! নিবাধ্যতে। ডেদাভেদভিদ| নোচেৎ কথং ভেদে| নিবাৰ্য্যতে |২| (স্তায়মৃত ৫৪৭ প্রঃ) অৰ্থাৎ |: 


LY কল্পিত তেদের দ্বার! অকল্পিত অতেদজন্ত কার্য্যের প্রতিবন্ধন অর্থাৎ বাধা হইতে পারে না! 
অভিপ্রায় এই যে, অদ্বৈতবেদান্তিগণ মনে করেন__তোমাত্রের খণ্ডন করিলে অভেদের সিদ্ধি হইবে। এই ভন্তই 
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পরমতথগ্ুনপূর্ব্বকবিষয়নিরূপণম্‌ হি ‘ ৩ 


বিশ্লেষকার্ষ্যমিব কল্পিতাজ্ঞানেন স্বপ্রকাশরপত্রন্মকার্য্যং প্রতিবধ্যত ইতি চেন, দৃষ্টান্তবৈকল্যাৎ ৷ 
পর্যর্থদ্রপস্তাকল্লিতকাস্তাজ্ঞানস্তৈব বিশ্লেষকাৰ্য্যং প্রতি প্রতিবন্ধকত্বান্ন কল্পিতকান্তায়| ইতি বোধ্যমূ 1১৮! 
কিঞ্চ ,ভেদস্তয ব্যাবহারিকসত্বার্থং ত্বয়াপি অন্তোন্যাত্রয়াদিদোষঃ উদ্ধরণীয়ঃ, পরস্পরসাপেক্ষেণ 
ব্যবহারস্তাপ্যসম্তভবাৎ । ন হি ব্যাবহারিকমুদাদেঃ স্জন্যবটাদিসাপেক্ষত্বম্‌। নন্দ মমাবিদ্যাসামর্থ্যাৎ ' 
স্ব্বানুপপত্তিপরিহার ইতি চেন্ন, অবিদ্যাসহিতপ্রপঞ্চং প্রতি অবিষ্তায়৷ এবাবিষ্ঠানত্বাপত্তেঃ। তথাত্বে চ 


খণ্ডিত হইয়া যাইবে। কারণ কেদ ও অভেদ পরমার্থতঃ অভিন্ন অর্থাৎ ভেদ ও অভেদের অভেদ অকাল্পনিক 3 
অকাল্সানিক অভেদপ্রযুক্ত ভেদখগ্ডনবুক্তির দ্বারা অভেদেরও খণ্ডন অনিবাধ্য। ভেদ ও অভেদের. কাল্পনিক ভেদ আছে 
বলিয়া পরমার্থ অভে্দের কার্য্যের বাধা হইতে পারে না । যেমন মধুর সহিত বিষের যদি পারমাধিক অভেদ থাকে 


" ও কাল্পনিরু ভেদ থাকে, তবে সেই মু পান করিলে মৃত্যু অবশ্তভাবী | যেহেতু সেই মধু পরমার্থতঃ বিষ এই 


মধুর স্হিতু বিবের কাল্পনিক, ভেদ আছে বলিয়া বিষের সহিত পারমাখিক অভেদপ্রযুক্ত মৃত্যুর বাধ! হইবে না। 
এইরূপ ভেদখণ্ডনযুক্তির দ্বারা অভেদও খণ্ডিত হইয়া যাইবে ; তাহ! কাল্পনিক ভেদের দ্বারা নিবারিত হইবে না। 
এইরূপ অভেদদদার্ধক যুক্তির দ্বার! ভেদও সিদ্ধ হইয়! যাইবে ; কাল্পনিক ভেদের দ্বারা ভেদসিদ্ধির বাধা হইবে না ॥ “ 

ইহ্যুতে অদ্বৈতবাদ্দিগণ শঙ্কা করেন যে, যেমন বিরহী পুরুষের স্বপ্নে কল্পিত কাস্তার দ্বারা অকল্পিত কাস্তা- 
বিরহপ্রযুক্ত খেদের নিবৃর্তি হইয়! থাকে, কল্পিত বস্তই অকল্লিত বস্তুজন্য কার্য্যের প্রতিবন্ধন করিয়া থাকে, সেইরূপ 

কল্পিত অবিদ্কার দ্বারা অকল্পিত জীব-ব্রঙ্গের এক্যের কার্ষ্যের অর্থাৎ শোকাদির নিবৃত্তির প্রতিবন্ধ হইয়া থাকে 1 সুতরাং 

ভোভেদবাদিগণ যে বলিয়াছেন__কল্পিত তেদের দ্বারা ব্যবস্থা হইতে পারে না, তাহা অসঙ্গত। ্ 

অদ্বৈতবাদিগ্গণের এইরূপ বলা অসঙ্গত ) তাহারা! যে স্বপ্নকল্পিত কাস্তার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা! অসন্গত ১ 
কল্পিত মিথ্যা কান্ত! হইতে স্বপ্নে খেদের নিবৃত্তি হয় নাই। স্বপ্নে কল্পিত কান্তার প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতেই খেদের নিবৃত্তি 
হইয়াছে। স্বপ্নে কান্ত! কল্পিত হইলেও কল্পিত কাস্তার জ্ঞান সত্য বস্তু ; তাহা কল্পিত নহে ।১৮। 

আরও বিশেষ কথা এই যে, অদ্বৈতবেদাস্তিগণ ভেদমাত্রের খণ্ডন করিবার জন্য যে প্রয়াস করিয়াছেন, এই 
প্রয়াসে তেদমাত্র খণ্ডিত হইলে তীাহাদেরও তেদব্যবহার উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ তেদমাত্রের 
পারমাণবিক সত্তা স্বীকার না করিলেও ব্যাবহারিক সত্তা অবশ্যই তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে । অদ্বৈতবাদিগণ 
ভেদের ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকারও করেন। তাহাদের স্বীকৃত ভেদের ব্যাবহারিক সত্তা রক্ষা করিবার ভন্য তীহাদেরই 
প্রদর্শিত ভেদজ্ঞানে অন্তোন্যাশ্রয়াদি দোষের উদ্ধারও তাহাদিগকে বলিতে হইবে । পরস্পরসাপেক্ষ বস্তু যেমন পঁরমার্থ 
সত্য হইতে পারে না, সেইরূপ পরম্পরসাপেক্ষ বস্তুর দ্বারা ব্যবহারও হইতে পারে না। ইহার উদ্নাহরণস্বরপে বলা! 
যাইতে পারে যে, অদ্বৈতবাদিগণ মৃত্তিকা, ঘট প্রভৃতি বস্তুকে ব্যাবহারিক বলিয়া! স্বীকার করিয়া থাকেন। 
তাহাদের মতে ব্রহ্ম ভিন্ন কোন বস্তুই পরমার্থ সত্য নহে। মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্নণ্হয়, ইহা লোকপ্রতীতিয়িদ্ধ 3 
যদি মৃত্তিকাও ঘট হইতে উৎপন্ন হইত, অর্থাৎ যে মৃত্তিকা হইতে যে ঘটের উৎপত্তি হয়, সেই মৃত্তিকা যদি সেই ঘট 
হইতে উৎপন্ন হইত, তবে সেই ঘটের উৎপতিই হইতে পারিত না । অথচ ঘট মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া! থাকে। 
এই ব্যাবহারিক মৃত্তিকা, ঘট প্রভৃতিও অন্ঠোন্তাশ্রয় দোষগ্রস্ত হইলে ব্যবহাঁরই হইতে পারিত না । এই জন্য ব্যাবহারিক 
মৃত্তিকা, ঘট প্রভৃতিতে অদৈতবাদিগণও অস্সোন্তাশ্রয়াদি দোষ স্বীকার করেন ন! ; করিতেও পারেন ন! 1 অস্তোন্তাশরয়াদি 
দোষ বস্তর দ্বারা ব্যবহার হইতে পারে না। অথচ অ্বৈতবাদিগণ তেদের ব্যাবহারিক সত্যতা স্বীকার করিয়াও 


ভেদে অস্তোা্ীয়াদি দোষ প্রদর্শনের জন্তু বহু প্রয়াস করিয়া থাকেন। তাঁহার! ইহা লক্ষ্য করেন না যে, তে. 
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অধ্যাস ( পরপক্ষ-)-গিরিবজ্রম্‌ 1 


শিরা দুর্বারঃ,  জৌষাবাসসর্থেনৈব. নিরাসাৎ। জাননা কা | 
সাপেক্ষস্ত নিরপেক্ষতরনধাত্বকত্বং যথা, তথা সাপেক্ষস্ত ভেদস্ত নিরপেক্ষঘটাদিরূপত্বং যুক্তম্‌। : EE ) 

অবিদ্ভাদিনিবৃত্যাদেঃ সাপেক্ষত্বস্ত শিক বান্তবনিরপেক্ষস্থাবিরোধিত্বাদিতি চে দিতি. 
- তীহারাই বা তেদের ব্যবহার করিবেন কিরূপে ? এই জন্য অদ্বৈতবাদিগণকেও 
নি দোষের “উদ্ধার করিতে হইবে । তাঁহারা যে যুক্তির দ্বার 


ব্যবহার রক্ষা করিবার জন্তই ভেদে প্রদিত অন্টোনাশয়াদি দোষে 
রত অস্োন্যারয়াদি দোষের খণ্ডন করিবেন, আমরাও সেই যুক্তিরই অনুসরণ করিব ; আমাদের আর নূতন যুক্তি 


উদ্ভাবনের প্রয়াস করিতে হইবে না। 
ইহাতে যদি অধৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে, তেদাতেদবাদিগণ আমাদের রদ যুক্তির অনুসরণ করিতে 
ন! ; কারণ আমরা ভেদাদি জড়বনস্তযাত্রে যে সমস্ত অস্তোন্তাশ্রয়াদি দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাহাতে 
আমানের ব্যবহারের কোন হানি হয় না; কারণ আমাদের মতে জড় বস্তমাত্রই আবিগ্ক অর্থাৎ অবিদ্ধাপ্রযুক্ত। : 
অরিগ্ার এইরূপই মহিমা যে, সকল প্রকার অঘটন অবিগ্ভার মহিমাপ্রযুক্তই সজ্ঘটিত হইয়া থাকে; যাহা যাহা যুদ্ধি ৷ 
বিদ্ধ, অথচ সকলেরই অঙুভবগিদ্ধ, তাহাই আবিদ্তক বা অবিদ্াপরযুক্ত। সুতরাং ভেদমাত্রই আবিগ্ক বলিয়া তাহা । 
অত্োসতশরয়াদি দৌবছষ্ট হইলেও ভেদের প্রতীতি ও ব্যবহার হইতে বাধা নাই। অন্যোন্তাশ্রয়াদি 'দৌবদুষ্ট বলিয়াইত ৷ 
ভোমাত্রকে পরমার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করি না। ব্যাবহারিক বস্তমাত্রই অপারমাধিক আবিগ্ভক ; কারণ ব্যাবহারিক : 
বন্তমাত্রই অন্যোন্তাশরয়াদি দৌবছুষ্ট হইয়! থাকে । | 
অধ্ৈতবাদিগণের এইরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত ; কারণ সমস্ত দোষেরই যদি আবিদ্যক বলিয়া পরিহার করা যায় | 
ভৰে আর 'অদৈতবাদিগণের কোনও নিয়ম মানিবার আবশ্তকতা নাই। নিয়ম স্বীকার না করিলে যে যে দোষ হইবে, | 
| 
| 


আবি্যক বলিয়াই সেই সমস্ত দোষের পরিহার বল! যাইবে। সুতরাং অধৈতবাদিগণ ব্রহ্মকে যে প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান ; 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই ব| স্বীকার করিবার আবশ্তকতাঁ কি? অবিগ্ার সহিত পপঞ্চের অধিষ্ঠান 
অবিদ্ধাকেই বল! যাইতে পারে ; আর ব্রহ্মকে অধিষ্ঠান বলার আবপ্ডকত! নাই । অবিদ্যার অধিষ্ঠান অবিদ্যা হইলে অন্ত 
ও অধিষ্ঠান এক হইয়া! পড়িবে; আর তাহাতে আত্মাত্রয় দোষ ঘটবে এইরূপ আশঙ্কারও আর অবসর নাই ; কারণ 
অবিদ্ধাসামর্থ্যেই আত্মাশ্রয় দোষেরও পরিহার হইবে । অদ্বৈতবাদিগণ ত অবিদ্যাকে অথটনঘটনপটিয়সী বলিয়া স্বীকারই | 
করেন। সুতরাং অবিদ্ধাসাম্র্ঘ্যে সমস্ত দোষের পরিহার বল! অছৈতবাদিগণের নিতান্ত অসঙ্গত। | 
অদ্ৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন- প্রতিযোগিসাপেক্ষ ভেদ নিরপেক্ষ ঘটাদিত্বরূপ হইতে পারে না রা পটের ৷ 

ভেদ পটসাপেক্ষ বলিয়া! তাহ! নিরপেক্ষ ঘটাদিস্বরূপ হইতে পারে না, তাহাদের এইরূপ বল! নিতান্ত অসঙ্গত ; কারণ 
'অদ্বৈতবাদিগণও তজঞানের দ্বারা অবিদ্ধার নিবৃত্ধিকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াছেন) অবিদ্ধানিবৃত্তি প্রতিযোগী অবিদ্যাসাগে | 
এবং ব্ৰঙ্গ নিরপেক্ষ ; সাপেক্ষ নিবৃত্তি নিরপেক্ষ ত্রহ্মস্বরূপ ; এই স্থলে মূলকার যে প্অবিদ্যাদি” এই আদি পদ দিয়াছেন | 
হার অভিপ্রায় এই যে, অদ্বৈতবেদাস্তিগণ ততবজ্ঞানের দ্বারা কেবল অবিদধার নিবৃত্িই স্বীকার করেন না, কিন্ত তাহারা । 
টি তের দ্বার! অবিদ্ধ| ও টন অনাদি সাদি দৃশ্মাত্রেরই নিবৃত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন; স্তরাং আমিনের 


| 


| 


| 
| 


LT ব্ৰহ্ম ইহা! যার করেন ১ দ্বৈতাভাব ব্রহ্মস্বরূপ না হইয়া ব্রহ্ম ত অতিরিক্ত হইলে ব্রহ্ম ও 
৫ লা স্বীকার করায় তাহাদের মতে 'দবতাপত্তি হইত ; এই জন্ত তাহার! দ্বৈতাভাবকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া 
, াযা্ভা প্রতিযোগী দৈতদাপেক্ষ এবং ব্রহ্ম নিরপেক্ষ ; সাপেক্ষ দৈতাভাব নিরপেক্ষ ব্রদদসবরণ। 
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পরমতখগুনপূর্ব্বকবিষয়নিরূপণমূ, রি , ৩৫ 


রে বাধকাভাবেনাবিদ্ভকত্বে মানাভাবাৎ। ন হি নিৰৃত্ত্যাদিকং প্রাক্‌ সাপেক্ষমিদানীং নেতি বাধধীঃ 
. কদাপ্যস্তি। নাপি বাধং বিনা আবিদ্কত্বে মানং দৃশ্ঠাতে ৷ অন্যথা ত্বদভিমতং ব্ৰন্মাপ্যসৎ, জি 


সত্বধ্চ ত তন্তাবিদ্তকমিতি স্যাৎ।১৯। 
অপরঞ্ঝ অবিদ্যাদিনিবৃত্তিদ্ধিতীয়াত্যন্তাভাবাদিনিষ্ঠসাপেক্ষত্বস্য আবিগ্কত্বে অবিদ্যানিবৃত্তিদ্বিতীয়া-. 
ভাবাদেঃ ব্যাধাতঃ, তস্যৈব দ্বিতীয়ত্বাৎ, আঁবিদ্যকত্বাচ্চ । অবিদ্যানিবৃত্তিদিতীযাভাবাদেব্দদাভিননত্ে 


এইরূপ অদ্বৈতবেদান্তিগণ জীব-্রন্দের এক্যকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন; জীব-ব্রন্দের এক্য সাপেক্ষ ও ব্রহ্ম 
নিরপ্টনেণ্ট সাপেক্ষ এক্য যেরূপ" নিরপেক্ষ স্বরূপ হয়, সেইরূপ সাপেক্ষ পটভেদও নিরপেক্ষ ঘটাদিম্বরূপ হইতে 
পারিবে। সুতরাং সাপেক্ষ ভেদকে বস্তু্রূপ বলাতে, অদ্বৈতবেদান্তিগণ কোনও দোব উদ্ভাবন করিতে পারেন না; 
কারণ প্রদর্মিত স্থলগুলিতে সাপেক্ষ বস্তুকেই তাহার! নিরপেক্ষ বস্তস্বরূপ বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন। নিজে স্বীকার 
করিয়া তাহ! অন্যের প্রতি দোব বলিয়! উদ্ভাবন কর! যায় না। 

স্থহাঁতে অদ্ৈতবাদিগণ বদি এইরূপ বলেন যে, অবিদ্যাদির নিৰ্বত্তি, দ্বৈতৈর অত্যস্তাভাব ও ভীব-ব্রহ্গের এক্য 
সাপেক্ষ হইলেও বুস্ততঃ তাহা সাপেক্ষ নহে ; অবিদ্যাদির নিবৃত্তি প্রভৃতির যে সাপেক্ষতা, তাহা অবিদ্ধাপ্রবুক্ত অর্থাৎ 
আবিদ্যক । আবিদ্যক সাপেক্ষত্ব পরমার্থতঃ নিরপেক্ষত্বের বিরোধী নহে। পরমার্থ সাপেক্ষত্বই পরমার্থ নিরপেক্ষত্বের 
বিরোধী ? অবিদ্যানিবৃত্যাদির সাপেক্ষত্ব পারমাধিক নহে ; এই জন্য পরমার্থ নিরপেক্ষ ব্রহ্মের সহিত আবিগ্ভক সাপেক্ষ 
অবিষ্ধানিবৃত্্যাদির বিরোধ নাই। 

অদ্বৈতবেদাস্তিগণের এইরূপ বল! অসঙ্গত ; কারণ অবিদ্ধানিবৃত্তি অবি্যাূপ প্রতিযোগিসাপেক্ষ ইহা, সকলেরই 
অন্ুভবসিদ্ধ। অক্ৰিঘানিবৃত্তিতে যে প্রতিযোগিসাপেক্ষতা ধর্ম আছে, তাহা কোনও প্রমাণের দ্বারা বাধিত নহে অর্থত 
সাপেক্ষতার বাধক কোন প্রমাণ নাই। যাহা প্রমাণদার! বাধিত নহে, তাহাকে আবিদ্ধক বল! যায় না। সুতরাং 
অবিদ্ভানিবৃত্তির সাপেক্ষতা আবিগ্যক, ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না । এইরূপ বল! যায় না যে, অবিদ্যার 
নিৰৃত্তযাি পূর্বে প্রতিযোগিসাপেক্ষ ছিল, এখন সাপেক্ষ নহে, এইরূপ সাপেক্ষতার বাধক প্রমাণ কোন কালেই সম্ভাবিত 


নহে। এই সাপেক্ষতার বাধক প্রমাণ নাই বলিয়া সাপেক্ষত্বকে আবিগ্ভক বলা যায় না ) অবাধিত বস্তু আবিগ্ক হইতে 


পারে না। প্রমাণের দ্বারা বাধই আবিগ্ভকত্বে প্রমাণ ; প্রমাণবার্ধিত বস্তুকেই আবিগ্ভক বল! হয়। প্রমাণবাধিত না! 
হইয়াও যদি সাপেক্ষত্ব আবিদ্ধক হয় অর্থাৎ অবাধিত সাপেক্ষত্বও যদি আবিগ্ক হয়, তবে অদ্বৈতবেদাস্তিগণের সন্মত ব্রন্গ 
অবাধিত হইয়াও আবিগ্ক হইয়। পড়িবে। অবাধিত বস্তু আবিগ্ক হইলে ব্রন্ধের শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ সত্ব ধর্ম্ম আবিদ্যক হইয়া 
পড়িবে। এই ভন্ অবিগ্যানিবৃত্তযাদির সাপেক্ষত্ব ধর্ম্ম সর্বান্তবসিদ্ধ বলিয়া কোন মতেই আবিদ্যক হইতে পারে না।১৯| 

আরও কথা এই যে-_অদ্বৈতবাদ্িগণ যে বলিয়াছেন-_অবিদ্ধাদ্দির নিবৃত্তি সাপেক্ষ হইলেও তাহা নিরপেক্ষ 
ব্ৰহ্মস্বরূপ, অবিগ্তাদির নিবৃত্তিতে সাপেক্ষত্ব ধর্ম আবিপ্যক অর্থাৎ অবিদ্ধাপ্রযুক্ত ; এইরূপ, বল! অবৈতবাদিগণের অত্যন্ত 
অসমত হইয়াছে ; কারণ অবিদ্যানিবৃত্তির সাপেক্ষত্ব ধর্ম সম্পাদন করিবার জন্ত যদি” অবিদ্ভাকে থাকিতে হয়, তবে 
অবিদ্ধার নিবৃত্তি হইল কৈ ? অবিগ্যানিবৃত্তিই ত অবিগ্ভার রক্ষক হইল ; অবিগ্ভার বিগ্তমানতাদশাতে অবিদ্ার নিবি 
স্বীকার করিলে ব্যাঘাত দোষ ঘটিবে। 

আরও কথা এই যে, অধৈতবাদিগণ নিরপক্ষ ব্রহ্মকে ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তমাত্রের অত্যন্তাভাবন্বরূপ বলিয়াছেনঃ 
এই সাপেক্ষ অত্যন্তাভাব নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ ; দ্বিতীয় বস্তুর অত্যন্তাভাবের সাপেক্ষত্ব ধর্মকে অদ্বৈতবাদিগণ আবিগ্যক 


বলিয়াছেন। অত্যন্তাভাবের সাপেক্ষ ধর্ম আবিগ্যক ন! হইলে তাহা নিরপেক্ষ ব্রহমস্বরপ হইতে পারিত নাঃ কিন্ত নু 


শ্রী 


ATLA IIIS 


অধ্যাস ( পরপক্ষ-)-গিরিবজম্‌ | 


ৃ ন হি রজতাঁভাবা ভিত 
বরশ্মফুরণে- তস্যাপি স্কুরণাৎ তদ্ধিরোধিপ্রপঞ্চস্ষুরণানুপপত্তে্চ ! Rl 
রা রি তা) নচ তদৃগ্রহীতুৰ্জ স্তব! ন চ ভ্রমকালে পপঞ্চাভাবব্রন্মণো্ন জ্ৌ । 
ণম্‌, কিন্তু ইদস্তেনেতি বাচ্যম্‌, তত্ববেদতবয়োর্ডাসমানত্রহ্মাভিনত্বে অভানাসম্তবাদিতি বিদ্ধত্তিবিচারণীয়ম্‌ ॥), | 
5 - ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর মধ্যে অবিদ্াও বটে; জুতা | 


ইয়াছে ; কারণ ব্রহ্ম 
'অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বল! অত্যন্ত অস্ত হ 
অবিষ্ঠা্ি দ্বিতীয় বস্তুর অত্যন্তাভাবের সাপেক্ষত্ব ধর্ম যদি আবিদ্ভক হয়, তবে সাপেক্ষত্ব ধৰ্ম্ম সম্পাদনের ভ্রন্ অধি্া 


অবস্থান অনিবারধ্য। আর তাহাতে পূর্বোক্ত ব্যাঘাত দোষই ঘটিবে অর্থাৎ সু টা রা অবিষক 
থাকিলেই অৰিষ্ভাদি দিতীয় বস্তুর অত্যন্তাভাব হইবে। RICOH বত? এহ বা 
: থাকিলে বন্ধে অবিস্তাদি বিভীয় বন্তর অত্যস্তাভাব সম্ভাবিতই নহে। ইহাতে আরও দোষ এই যে, সৰিন্ধা । 
থাকিতে অবিদ্যার্দি দ্বিতীয় বস্তুর অত্যস্তাভাব স্বীকার করিলে ব্রচ্গের অদ্বিতীয়ত্বই সিদ্ধ হইবে না। কারু 
অবিদ্যাই দ্বিতীয় বস্তু থাকিয়া যাইবে। স্থতরাং ব্রহ্মভিন্ন অবিদ্যা থাকিলে ব্ৰহ্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর অত্যস্তাভাব প্রতিপাণ ', 
করা যায় ন! । তাহাতে ব্যাঘাত দোবই ঘটে। 
আরও কথা এই যে, অবিদ্যানিবৃত্তি ও দ্বিতীয়াভাব এবং জীব-বরন্ের গঁক্য যদি ব্ৰহ্মন্থরূপ হয়, তবে জগতের 
অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্ম সর্বদা প্রকাশমান আছেন বলিয়া ব্রহ্মাভিন্ন অবিদ্যানিবৃত্তি, দ্বিতীয়াভাৰাদিরও প্রকাশমানত! স্বীকার 
করিতে হইবে। ব্রন্দের স্ফুরণে অবিদ্যানিবৃত্যাদিরও স্ফুরণ স্বীকার করিতে হইবে | অবিদ্যাদিনিবৃত্ির ও ূ 
প্রপঞ্চাভাবরূপ ব্রন্ধের ক্ষুরপকালে অবিগ্যাদিনিবৃত্তির বিরোধী অবিদ্যাদির ও প্রপঞ্চাভাবের বিরোধী প্রপঞ্চের স্মুরণ . 
হইতে পারিবে না। অদৈতবাদিগণ অবিদ্যাদি প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানরূপে ব্রদ্দের স্কুরণ স্বীকার করেন। আর এই বরই 
অবিদ্যারিরুনিবৃত্তিরূপ হইলে এই ব্রহ্মক্ষুরণকালে অবিদ্যাদির প্রকাশ সভাবিতই নহে। যেমন শুক্তিতে রজতের 
অধ্যাসকালেও অধ্যস্ত রজতের অভাব শুক্তিতে আছে, এই অভাব শুক্তিস্বরূপ বলিয়া শুক্তি অধ্য রজতের অভাবের 
সহিত অভিন্ন, এই রজতাতাবের সহিত অভিন্ন শুক্তি যদি প্রকাশমান থাকে, তবে রজত প্রকাশমান হইতেই পারে না 
এবং তাদৃশ স্থলে রজতের প্রকাশ দেখাও যায় না। রজতাভাবের সহিত অভিন্ন শুক্তির স্রষ্টা পুরুষ তৎকালে রজতাজিপ 
শুক্তির স্রষ্টা হইতে পারে না ; ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ ও অন্ভববিরুদ্ধ ; এইজন্য তাদৃশ রা পুরুষকে ভ্রান্ত বলা বায় না । 

2. ইহাতে অধৈতবাদিগণ যদি এইরূপ বলেন যে, বন্ধনীবের প্রপঞ্চভ্রমদশাতে প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানরূপে রঙ্গের : 
রণ হইলেও প্রপঞ্চাভাবের সহিত অভিমূপে বর্গের স্মুরণ হয় না, কিন্তু প্রপঞ্চের সহিত অভিন্নরূপেই বনের দুর: 
হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রপঞ্গাভাবের সহিত অভিন্ন ব্রহ্ম প্রপঞ্চাভিন্নরপে প্রকাশমান হয় বলিয়াই ত ভ্রম ; সুতরাং 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে প্ৰদৰশিতর্ূপে প্রপঞ্চের শ্কুরণের অহথপপত্তি দেখাইয়াছেন, তাহা অসদত । (এই স্থলে লগে 
যে “ইদদেন” বলা হইয়াছে, তাহার অর্থও পপ্রপঞ্চাতিন্নরপে” বুঝিতে হইবে। দশুতাদাত্ব্যাপন্ন রূপই ইদত্ব ; ঘট, 
পটাি দৃশ্তের সহিত অভি্নন্পে অধিষ্ঠানীতূত ব্রহ্ম বদ্ধদশায় জীবের নিকট প্রকাশমান হইয়া থাকে। ) 

অধৈতবেদাততিগণের প্রদ্িত সমাধান অসঙ্গত ; কারণ অদ্বৈতবেদাত্তিগণের মতে অবিদ্ধাদি প্রপঞ্চের অভাব যেমন 


“ব্ৰহ্ম হইতে অভিন্ন সেইরূপ দৃপ্ত প্রপঞ্চও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন 5 দৃপ্ত প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে ভি | 
রা ) যন হইলে দ্ৈতাপত্তিই হইয়া 
রর প্র টি তে হইবে যে, অবিদ্ধাদি প্রপঞ্চের অভাব যেমন ত্রশ্ের 
4 বিদ্ধি বঙ্গের ন্ন। এইজন্য প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চাভ নদের 
শরণ হইলে প্রপঞ্চের শ্মুরণদশাতে প্রপঞ্চাভাবেরও করণ 577 

 অগ্বেতবেদাপ্তিগণ যে বলিয়াছিলেন,_প্রপঞ্চাভিন্নরূপে ব্রন্গের 


ইহা কোন মতেইসদত নহে। পতিতগণই ইহা 


অপরিহার্য; যেহেতু প্রপঞ্চাভাবও ব্রহ্মস্বরূপ। সুতরাং 
'ফুরণদশাতে প্রপঞ্ভাবের অভিন্নর্ূপে বর্গের শ্ফুরণ হইবে 
বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ২০ 3 
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পরমতখণ্নপুর্বকবিষয়নিরূপণম্‌ উহ ৬৭. 
অপি চ যত্ৰ যদধ্যস্তস, তত্র তদ্বিরোধি তজ জ্ঞানাবাধ্যম্‌, যথা শুক্তৌ অরপ্যত্বমূ। যত্র যদৈক্যেনাধ্যস্তম্‌, 
তত্ৰ তন্তোদঃ তজ জ্ঞানাবাধ্যঃ, যথা দুরস্থবৃক্ষয়োর্ভেঃ ৷ যত্র যদধ্যস্তম, তত্র তদ্বিরোধি তাত্বিকম্ যথ! 


ব্ৰহ্মণ্যনৃতত্বস্য অধ্যস্তত্বে সত্যত্বং তাত্বিকম্‌, ইতি ব্যাপ্তেরত্র মানত্বাৎ ৷ নন্গ যছুক্তং ভেদস্য অধিকরণাত্মকত্বম্ 


আরও কথা এই যে-_ব্রঙ্গে প্রপঞ্চের অভেদ আরোপিত হইলে অর্থাৎ ব্রন্দে প্রপঞ্চের অভেদ অধ্যস্ত বা মিথ্যা 
হইলে ব্ৰঙ্গে প্রপঞ্চের ভেদ পরমার্থ সত্য হইবে । এইরূপ জীব-ব্রন্গের এক্য অধ্যস্ত বা মিথ্যা হইলে জীব-ব্রঙ্গের ভেদ 
পরমার্থ সত্য হইবে। ভীব-্রন্ের প্রক্য পরমার্থ সত্য হইলে দ্বৈতাপত্তি হইবে৷ জীব-ত্ৰহ্মের এক্য পরমার্থ 
সত্য হইয়াও বুন্ন্বরূপ হইলে দ্বৈতাপত্তি দোষ হইবে ন! বটে, কিন্ত সাপেক্ষ এক্যের সহিত নিরপেক্ষ ব্রন্দের অভেদ 
স্বীকার "করিলে বিরোধ হইবে। এই সমস্ত দোষ অদ্বৈতবাদিগণের অপরিহার্য্য । তথাপি এই স্থলে মূলকাঁর : 
্রন্মে প্রপঞ্চের অভেদ অধ্যস্ত হইলে ব্রন্দে প্রপঞ্চের ভেদ যে পারমাথিক সত্য হইবে, 


" ইহাই প্রতিপাদনের জন্ত “যে কোনও ধর্সাতে পরস্পর “বিরুদ্ধ দুইটি ধর্মের মধ্যে একটি ধর্ম্মের 


. মিথ্যাতু স্বীকার করিলে অপর ধর্মটির সত্যত্ব হয়” এই ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের জন্ত ব্যাপ্তিনিশ্যয়ের স্থল দেখাইতেছেন 
_যে ধর্ম্মীতে যে ধর্ম অধ্যন্ত, সেই অধ্যস্ত ধর্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্মটি ধর্সিজ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য হইয়া থাকে, ইহাই 
নিয়ম (ব্যাপ্তি )৭- যে ধন্দীতে যে ধৰ্ম্ম অধ্যস্ত হয়, সেই অধ্যন্ত ধর্মাটি অধ্যাসের ধ্সিজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইয়! থাকে এবং 
অধ্য্ত ধর্মের বিরুদ্ধ ধর্ম ও ধর্মিজানের দ্বারা অবাধ্য হইয়! থাকে। যেমন শুক্তিরূপ ধর্মাতে রজতত্ব বর্মণ অধ্যস্ত বলিয়! 
শুভতিজ্ঞানের ঘারা রজতম্ব ধর্মের বাধ হইলেও রজততব ধর্মের বিরোধী-অরজতত্ব ধর শুজিরূপ ধরার জ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য 

হইয়া থাকে। শুক্তি বস্তুতঃ অরজত ; এই জন্ত শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা যেমন শুক্তির শুক্তিত্ব ধর্ম্ম বাধিত হয় না, সেইরূপ 
শুক্তি ভীনের দ্বার! অরজতত্ব ধর্মের বাধ হইতে পারে না। এইরূপ ব্রঙ্গে প্রপঞ্চের অভেদ অধ্যস্ত এুইলে ব্রন্ে - 
প্রপঞ্চের ভেদ ব্রক্ষষ্ঠানের দ্বার! অবাধ্য বলিয়া পারমাথিক সত্য হইবে। 

এইরূপ যে ধর্মাতে যাহার এক্য অধ্যস্ত, সেই ধর্থীতে তাহার ভেদ সেই ধর্িজ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য হইবে ; যেমন 
দুরস্থিত একটি বৃক্ষে অপর একটি বৃক্ষের ক্য অধ্যস্ত? দুরস্থিত দুইটি বৃক্ষ দূরত্ব দোববশতঃ একটি বৃক্ষ বলিয়া ভ্রম হয়) 
এই জন্য দূরস্থ দুইটি বৃক্ষে এঁক্য অধ্যস্ত ; বৃক্ষের নিকটে গেলে বৃক্ষত্বয়ের জ্ঞানের দ্বারা অধ্যস্ত এঁক্যের বাধ হইয়! থাকে ; 
কিন্ত বৃক্ষদ্বর়ের ভেদ পরমার্থ সত্য বলিয়া ধর্মী জ্ঞানের দ্বারা অবাধ্যই থাকে । এইরূপ জীব-ব্রন্মের এক্য ব্রহ্মজ্ঞানের 
দ্বারা বাধিত হইলে ভেদ পরমার্থ সত্য হইবে । অর্থাৎ যেমন দুরস্থ আত্রবৃক্ষে তগ্নিকটস্থ চম্পকবৃক্ষের এক্য অধ্যন্ত হইলে 
সেই আতবৃক্ষে চম্পকবৃক্ষের ভেদ আত্রবৃক্ষের জ্ঞানের দ্বারা অবাধ্য হইয়া থাকে; এইরূপ ব্রন্দে জীবের এক্য 
অধ্যস্ত বলিয়া সেই জীবের ভেদ ব্রন্গজ্ঞানের দ্বার! অবাধ্য হইয়| থাকে | যে ধর্মীতে যে ধৰ্ম্ম অধ্যস্ত হইবে, সেই 
অব্যস্ত ধর্মের বিরোধী ধর্ম তাত্বিক অর্থাৎ পরমার্থ সত্য হইবে ; যেমন- ব্রন্গে মিথ্যাত্ব ধর্ম অধ্যস্ত বলিয়া অধ্যস্ত 
মিথ্যাত্বের বিরোধী সত্যত্ব ধর্ম তাত্বিক হইয়া থাকে । এইরূপ তরঙ্গে প্রপঞ্চের অভেদ অধ্যস্ত বলিয়! প্রপঞ্চের ভেদ 
সত্য হইবে। এই প্রদর্শিত স্থলগুলি পূর্বোক্ত ব্যাপ্তি গ্রহণের স্থল বলিয়া বুঝিতে হইকে। 

সম্প্রতি অদৈতবাদিগণ এইরূপ আপত্তি করেন যে__ভেদাভেদবাদিগণ ভেদকে অধিকরণম্বরূপ বলিয়া! যে নির্দেশ 
করিয়াছেন, তাহ! সঙ্গত হয় নাই ) কারণ আত্মবৃক্ষে চম্পকবুক্ষের ভেদ যদি আত্রবৃক্ষস্বরূপ হয়, দেবদত্তে যজ্ঞদত্তের ভেদ 
যদি দেবদত্তস্বরূপ হয়, তবে আত্মবৃক্ষে চম্পকবৃক্ষের অতেদসন্দেহ অথবা অভেদভ্রম, এইরূপ দেবদত্তে যজ্ঞদত্তের অতেদ- 
সন্দেহ অথবা অভেদভ্রম -কোন মতেই হইতে পারিবে না। এইরূপ অভেদসন্দেহ ও অভেদত্রম অহুভবসিদ্ধ 3. 
ভেদ্বকে' অধিকরণন্বরূপ স্বীকার করিলে অভেদ-সংশয় ও অভেদত্রমমাত্রই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে |. শুক্তিতেও রজতের 
অতেদভ্রম হইতে পারিবে না | খৰ্ম্মীর জ্ঞান সংশয় ও বিপর্যয়ের কারণ ১ ধর্মীর জ্ঞান ন! থাকিলে সংশয় বা বিপর্যয়. | 
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রে অধ্যাস ( পর্পক্ষ- )-গিরিবজ্ম্‌ 


তদযুক্তম, তথাত্বে সংশয়াদ্যতাবঃ। ধ্মিজ্ঞানে তেদজ্ঞানাৎ ভেদাজ্ঞানে ধন্মিজ্ঞানস্য সংশয়াদিষো 
তজজজানেনৈৰ চ তদভিন্নস্য ভেদস্য গ্রহণাৎ ভেদজ্ঞানস্য চ সংশয়াদিবিরোধিত্বাৎ। র্িজানৈন 
সংশয়বীজস্যাভাবেন সুতরাং সংশয়াভাব ইতি চেন্ন, ভেদত্েনাজ্ঞাতেহপি ঘটত্বদণ্ডত্বাদিনা জান 


ুংশয়াদ্যম্পপত্তযভাবাৎ 1২১! 
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হইতে পারে লা। আর এই ধ্সিবিষয়ক জ্ঞানই যদি আরোপ্য বিষয়ের ভেদবিবয়ক জ্ঞান হয়, তবে ও ধর্মীতে আরো 
বিষয়ের অতেদসংশয় বা অভেদভ্রম হইতে পারে না। কারণ দ্বৈতাদ্বৈতৰাদিগণ আরোপ্য বস্তুর ভেদকে ধর্বিস্ব়প 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন | সুতরাং ধর্মার জ্ঞানই আরোপ্য বস্তুর ভেদজ্ঞান ; এই তেদজ্ঞান থাকিলে অভেদসংশয় বা 

' অভেদভ্রৰম হইতে পারিবে না । ধর্মী ও আরোপ্য বস্তুর বস্তুতঃ ভেদ থাকিলেও দোবপ্রযুক্ত ভেদের অগ্রহ হইলে অজ 
অংশয়াদি হইয় থাকে । এই ভেদের অনিশ্চয় এবং অগ্রহ অভেদ-সংশয় ও অভেদভ্রমের কারণ ; ধীর জ্ঞানও কার 
অর্থাৎ ধর্মীর নিশ্চয়ও কারণ । এই ধর্মী আরোপ্যের ভেদস্বরূপ বলিয়া ধন্দীর নিশ্চয়ই আরোপ্য-ভেদ নিশ্চয় । আরোপা- 
ভেদনিশ্চয় থাকিলে আরোপ্যের অভেদসংশয় বা! অভেদভ্রম হইতে পারিবে না। এই স্থলে মূলপঙংক্তির অর্থ এই যে- 
ধিভঞানই আরোপ্য-তেদবিষয়ক জ্ঞান? যেহেতু 'আরোপ্যের ভেদ ধর্িস্বরূপ । সুতরাং ধন্নিজ্ঞান হইলেই আরোগ্য 
তেদজ্ঞান হইবে । আরোপ্যের সহিত অগৃহীত ভেদ ধর্মীর জ্ঞানই অতেদসংশয়াদির কারণ ; গৃহীতভেদ ধর্্মীর জ্ঞান 
অভেদসংশয়াদির বিরোধী ; সুতরাং অভেদসংশয়াদি হইতে পারিবে না। | 

" অধ্ৈতবাদিগণের এইরূপ আপত্তি অসঙ্গত ; কারণ, ধর্মী আরোপ্য ভেদস্বরূপ হইলেও এবং ধশ্লিজ্ঞানের দার 
আরোগ্য ভেদ গৃহীত হইলেও সেই গৃহীত ভেদ জেত্বরূপে গৃহীত হয় নাই; ভেদত্বরূপে ভেদের জ্ঞানই অজ: 
সংশয়াদির বিরোধী) স্বরূপতঃ ভেদের জ্ঞান অভেদসংশয়াদির বিরোধী নহে 1* রর 
এইজন্য এই স্থলে মূলকার বলিয়াছেন যে-_ঘটাদি বস্তু, পটাদি স্তর ভেদন্বরূপ হইলেও খঘটাদি বস্তুতে পটারি 
বস্তুর অভেদসংশয় বা পটাদি বস্তুর অভ্দেনিশ্চযন্ধপ ভ্রম হইতে পারে। ঘটাদি বস্তু ঘটভ্বাদিরূপে "ভাত হইলেও 
এবং তাহা পটাদি বস্তুর ভেদস্বরপ হইলেও পটাদি বস্তুর ভেদত্বরূপে ভেদের জ্ঞান হয় নাই বলিয়া সংশয়াদির 
_ অমুপপত্তি নাই 1২১ 
35. ৭ 
ডে দা রি পটাদির ডের হয়, তবে প্ঘটঃ পটাদিভিন১* এইরাপ প্রতীতির নির্বাহ 
"তত হওয়! উচিত ; ইহার উত্তর মূলগ্রন্থে বল! হয় নাই। আত্মতন্ববিবেক গ্রন্থের | 


রঃ 


| 
——__—_—_ 0 


আব্মতববিবেক" গ্রস্থের টাকাতে রযুনাথশিরোনণিও এই কথাই | 
দতভেদও স্বরূপতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। রজতভেদ স্বরূপতঃ গৃহীত 


প্রভৃতি ধর্ম ঠক b 
বস্তি বলিয়| এ ম চর অথও উপাধি ইহ! শিরোমণির নিজের মত কিনা বল! কঠিন। কারণ তিনি 

কা রাধে মধুহ্দন সরস্বতী “অদ্বৈতরত্বরহ্ষা” গ্রন্থে অথণ্ডোপাধি 

এই কথা বলিয়াছেন এবং অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের টাকাতে : 

( অদ্বৈতসিদ্ধি ২য় পরিচ্ছেদ ) $ 


a 1 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
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শা ডি ৫০০ 48 ৫7: নস 


@ 


পরমতখণ্ডনপূর্ববকবিষয়নিরূপণম্‌ রহ "৩৯ yj 


. প্রত্যুত চৈতন্যে ্বগ্রকাশে সদা ভাসমানে তদভিনস্য জীবৈব্যদ্বিতীয়াভাবানবচ্ছিমানন্দাদেরপ্রকাশস্য 
নি্বিবশেষবাদেহনুপপত্তেঃ। ন চ এঁক্যাদীনাং স্বপ্রকাশতরক্মাভির্নতবে তস্যাজ্ঞানতৎকার্য্যবিপ্রতিপত্তযাদীন্‌ = 


যাহা হউক, এইরূপে অদ্বৈতবাদিগণের উদ্ভাবিত দোষের পরিহার বলিয়া সম্প্রতি অ্ৈতবাদিগণের পক্ষে দোষ: পক্ষে দোব 
উদ্ভাবন করিবার.জন্ত মূলকার বলিতেছেন যে__অদ্ৈতকাদিগণ ভেদ খণ্ডনের জন্য যে সকল বুক্তি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, 
তাহার পরিহার বলা হইয়াছে। কিন্ত অদ্বৈতবাদিগণ যে ব্ৰহ্মচৈতন্তকে স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, সেই E 
স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্ত সদ! ভাসমান ; সেই স্বপ্রকাশ ব্ৰহ্মচৈতন্তের সহিত জীবের এঁক্য অভিন্ন বলিয়! সর্বদাই জীব-ব্রঙ্দৈক্য ্ু 
ভাসমান হওয়া উচিত অর্থাৎ স্মস্ত ভীবেরই “আমি বন্ধ” এইরূপ অঙ্ণুভব হইয়া! উচিত 5 কিন্তু এইরূপ অস্থৃভব 
কাহাধিও হয় না। অদৈতবাদিগণ ইহার কি সমাধান বলিবেন? এইরূপ দৈতবস্তমা্ের অভাব, স্প্রকাশ ব্স্বরূপ : 
বলিয়া সর্বদা অদ্বিতীয় ত্রন্মের অনুভব সমস্ত জীবের হওয়! উচিত, ইহারুই বা সমাধান কি? এইরূপ অনবচ্ছিনন | 
অর্থাৎ পরিপূর্ণ আনন্দ এবং পরিপূর্ণ অখণ্ড চৈতন্তও স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়! সমস্ত জীবেরই পরিপূর্ণ আনন্দাদির অনুভব ূ 
হওয়া, উচিত। যদি ইহাতে অদ্বৈতবাদ্দিগণ এইরূপ বলিতে প্রয়াস করেন যে__চৈতন্রূপে ব্রহ্ম প্রকাশমান থাকিলেও 
পরিপূর্ণানন্দরপে ব্ৰহ্ম জীবগণের নিকটে অজ্ঞানাবৃত বলিয়া পরিপূর্ণানন্দরূপে ব্রন্ধ প্রকাশমান হন না। এইরূপ 
চিদ্রপে ব্রহ্ম প্রকাশমান থাকিলেও অখণ্ড চৈতন্তরূপে প্রকাশমান হন না; কারণ চৈতন্তের তাদৃশ রূপ জীবগণের 
নিকটে ত্মুজঞানাবৃত রহিয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ অদ্বৈতবাদিগণ চৈতন্তকে নি্বিশেষ বস্তু 
বলিয়া স্বীকার করেন; চৈতন্তের কোন অংশ বা কোন বর্ম্ব তাহার! স্বীকার করেন না) এইজন্ত চৈতন্য কিঞ্চিদপে 
প্ৰকাশমান ও কিঞ্চিদ্পে অপ্রকাশমান, ইহা হইতে পারিবে না। 

এতদুত্তরে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে_ প্রদর্শিত জীব-্রন্ৈক্য, দ্বিতীয়াভাব ও পূর্ণাননদা্ি স্বপ্রক্যশ 
ব্ৰহ্মা-ভিন্ন হইলেও*লোকসিদ্ধ অনুভবের বিরোধ ঘটিবে না। ব্রন্গের সহিত জীবের ওঁক্য স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বর্ূপ হইলেও 
জীবগণের “নাহং ব্রহ্ম” এইরূপ প্রতীতির কোনও বিরোধ নাই । কারণ স্বপ্রকাশ ব্রঙ্গের সহিত অভিন্ন জীব-ব্রহ্মের এক্য 
অজ্ঞানাববৃত বলিয়! জীবগণের নিকট তাহা প্রকাশমান হইতে পারে ন! । জীব-ত্রঙ্গের এক্যাদিবিষয়ক অজ্ঞান আছে 
বলিয়া সেই অজ্ঞানোপাদানমুলে সংশয় এবং বিপর্য্যয়েরও উপপত্তি হইয়| থাকে। যেমন শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান হইতে 
“ইহা রজত কি না" এইরূপ সংশয় এবং “ইহ! রজতই বটে” এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ জীব-ব্রন্মের ওক্যগোচর  « 
অজ্ঞান হইতে “আমি ব্ৰহ্ম কি না” এইরূপ সংশয় এবং “আমি ব্রহ্ম নহি” এইরূপ ভ্রম জীবমাত্রের হইয়া থাকে। ব্রহ্ম 
স্বপ্রকাশস্বরূপ হইলেও তাহা! অজ্ঞানাবৃত হইতে বাধা নাই। অজ্ঞানাবৃত বস্তুতে সংশয় এবং বিপরীতনিশ্চয় ও অনুভবসিদ্ধ | 
এইরূপ আপত্তি করা চলে ন! যে স্বপ্রকাশ চৈতন্য অজ্ঞানাবৃত হইল কিরূপে? কারণ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্ত 
স্বরূপতঃ অজ্ঞানের বিরোধী নহে, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য অজ্ঞানের সাক্ষী বলিয়া তাহা অজ্ঞানের সাধক, যাহা যাহার 
সাধক, তাহা তাহার বাধক হইতে পারে ন!। স্বপ্রকাশ চৈতন্যও যদি অজ্ঞানের সাধক না হইত, তবে অজ্ঞানের মিদ্ধিই 
হইতে পারিত না। অজ্ঞান প্রমাণের দ্বার! সিদ্ধ হইতে পারে না! এইজন্য তাহা স্বপ্রকাশ চৈতন্তরূপ সাক্ষিসিদ্ধ 
হইয়া থাকে। “অহমজ্ঞঃ” ইত্যাদি সাক্ষিপ্রত্যক্ষই তাহাতে সাধক। ্বপ্রকাশ ত্রন্মচৈতন্ত অজ্ঞানের বাধক না! হইয়া 
অজ্ঞানের সাধক হইলেও “তত্ত্মস্তাদি” মহাবাক্যরূপ প্রযাণজন্য অখণ্ড ব্রহ্মবিষয়ক চিত্তবৃত্তি অজ্ঞানের বিরোধী হইয়া ও 
থাকে অর্থাৎ উক্ত অখগুবরক্গবিষয়ক চিত্তবৃত্যভিব্যক্ত ব্রহ্মচৈতন্তুই অজ্ঞানের বাধক হইয়া থাকে | যেমন তৃণাঁদি বস্তুর i 
প্রকাশক স্র্য্যরশ্মি তৃণাদির নাশক না হইলেও স্্য্যকাস্তমণির দ্বারা অভিৰ্যক্ত হইয়! সেই সর্য্যরশ্মিই ত্বণাদির নাশক 
হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য অজ্ঞানের বাধক না হইয়া সাধক হইলেও তত্্বমস্তাদি প্রযাণবাক্যদ্ন্ত 
অখণাকার চিন্তববত্তিবু দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া সেই ব্রহ্গচৈতন্তই অজ্যুনের নাশক হইয়া! থাকে। আর অজ্ঞানের নিবৃত্তি 
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নি অধ্যাস ( পরপক্ষ- )-গিরিবজম্‌ 
র্‌ প্রতি বিরোধাভাবেন তদৃগোচরবৃত্তেরেব বিরোধিত্বা্দিতি বাচ্যম্‌: অজ্ঞানাধিষ্ঠানস্য শুদ্ধস্য বৃত্তেরপি সড়াং। 

ততদৈধ্রিয়কাধিঠানজ্ঞানং বিনা তততদিরডিযজনযাধ্যভজ্ঞানাভাবাৎ ২২৷ ০০, J 
 মনথ ভেস্যাধিকরণাত্বকত্ধে ঘটভেদয়োরেকতরপরিশেষাপত্তি, তথাত্বে ঘট’ ইতি বিলক্ষণব্যবহথায়ে 
₹ ন স্যাদ্িতি চেন, ঘটত্বভেদত্বাদীনাং প্রবৃত্তিনিমিত্তানাং কা রিশেবোামবিপশবাববাা হা 
হইলে সেই অজ্জানোপাদান হইতে উৎপন্ন সংশয়, বিপর্য্যায়াদিরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রমাণঞ্ত জ্ঞান সানা 
অজ্ঞানের নিবর্তক | আর উপাদানের নিবৃত্ত হইলে উপাদেয় সংশয়াদিরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে । ও 

_ অদ্বৈতবেদাস্তিগণের এইরূপ বলা অমঙ্গত ; কারণ অদ্বৈতবেদা স্তিগণ শুদ্ধচৈতন্তে- অজ্ঞান অধ্যস্ত বলিয়া, স্বীকার : 
করেন; অধ্যস্ত বস্তুর স্ফুরণ অধিষ্ঠানের স্ফুরণ ব্যতীত হইতে পারে না। নিওণ নিরংশ শুদ্ধ ব্্মচৈতন্ত অধ্যাত 
অজ্ঞানের অধিষ্ঠান বলিয়| এই অধিষ্ঠান শুদ্ধ চৈতন্তের স্ফুরণ ব্যতীত অধ্যস্ত অজ্ঞানের স্ফুরণ হইতে পারে না। জুতা! | 
প্অহমক্ঃ* ইত্যাদি সাক্ষিপ্রত্যক্ষে অজ্ঞান ভাসমান হয় ইহ! অদ্বৈতবেদাস্তিগণ বলিয়াছেন, এই সাক্ষিপ্রত্যক্ষে ফোন | 
অধ্যস্ত অজ্ঞান ভাসমান হয়, সেইরূপ অজ্ঞানের অধিষ্ঠান শুদ্ধচৈতন্যও ভাসমান হইবে। .অধিষ্ঠানের ক্ফুরণ না হইবে 
অধ্যস্ত অজ্ঞানের স্ফুরণ হইতে পারিবে না। আর শুদ্ধচৈতন্যবিষয়ক জ্ঞানই যদি অজ্ঞানের নিবর্তক বলিয়া 
স্বীকার কর! যায়, তবে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ কোন কালেই সম্ভাবিত হইবে না। আর তাহাতে অজ্ঞানের দিদ্ধিও : 


হইবে না। 
এই স্থলে মূলকার অধ্যস্ত অজ্ঞানের অধিষ্ঠান শুদ্ধচৈতন্তবিষয়ক বৃত্তিমাত্রকেই অধ্যস্ত অঙ্ঞানের বিরোধী বলিয়! : 


স্বীকার করিয়! দোষ দিয়াছেন। আর এই জন্যই তিনি অজ্ঞানের স্ফুরণকালে অজ্ঞানাধিষ্ঠান শুদ্ধত্রহ্মবিষয়ক বৃত্তি 
তৎকালে আজ এই কথা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদিগণ অধিষ্ঠান শুদ্ধব্ৰহ্মবিষয়ক জ্ঞানমাত্রকে অজ্ঞানের বিরোধী : 
বলেন না, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। - | 
____ অধ্য্ত বস্তুর জ্ঞান সেই অধ্যস্ত বস্তুর অধিষ্ঠানের জ্ঞান ব্যতীত হইতে পারে না, ইহাই দ্েখাইবার জন্য এই স্থানে : 
মুলার বলিতেছেন যে, লোকপ্রসিদ্ধ শুক্রিরতাদির অধ্যাসে এইরূপ দেখ! যায় যে-_অধ্যস্ত রজতাদির চক্ষরিনিয ; 
__ জন্য প্ৰত্যক্ষজ্ঞান, চক্ষুরিম্দরিয়ন্ত রজতের অধিষ্ঠান শুক্তির প্রত্যক্ষ না হইলে হইতে পারে না) যে ইন্দরিয়ের দ্বার ' 
শত বস্তুর জ্ঞান হয়, সেই ইন্জিয়ের দ্বারা সেই অধ্যস্ত বস্তুর অধিষ্ঠানের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক | অন্ত! অধ্যস্ত বস্তুর জান ' 
হইতে পারে না। এই জন্ত অধ্যস্ত অজ্ঞান যাদৃশ জ্ঞানের বিষয় হয়, সেই অধ্যস্ত অজ্ঞানের বিষয় শুদ্ধব্রহ্মচৈতন্তও তাশ 
জানের বিষয় হইতে হইবে। অন্যথা অধ্যস্ত অজ্ঞানের স্কুরণ হইতে পারিবে না। যেমন শুক্তি চক্ষুরিন্দরিয়বেন্ত না হইলে: 
তাহাতে অধ্যস্ত রজতও চক্ষুরিক্িয়বেগ্য হইতে পারে না! । : 
4 এই স্থলেও বক্তব্য এই যে__অদ্বৈতবেদাস্তিগণ অধ্যস্ত রজতার্দিকে চক্ষুরিন্দরিয়বেন্ত বলিয়া স্বীকার করেন না: 
রব্তাদি প্রতিভাসকালমাত্রস্থায়ী বলিয়া ইন্রিয়সরিকরষনন্ত অধ্যস্ত বস্তুর প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। প্রাতি" : 

ভামিক অধ্যস্ত রজতারি বস্তুর অজ্াতসত্তা নাই । এইজন্য প্রাতিভাঁসিক রজতাদি বস্তু ইন্দিয়বেদ্ত নহে; কিন্ত তাহা. 
LER “চ্ষুর দ্বার! রজত দেখিতেছি” এইরূপ প্রতীতিও মিথ্যা। অধ্যন্ত রজতের অধিষ্ঠান শুক্তি চক্ষুরিন্নিয়" 


ভ্রম হইয়া থাকে।২২৷ 


গণ শঙ্কা করিতেছেন যে,_ভেদ্াভেদবাদিগণ ভেদমান্রকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার . 
দর ঘটে আছে বলিয়া পটাদি বস্তুর ভেদ ঘটস্বর্প ; ক 


চা 


, নন্দ ভেদত্বং নাম কিং জাতিৰ, তাদাত্যসমন্ধাবচ্ছিদপ্রতিযোগিতাকাভাবত্বাদিরূপোপারিা 
তনিষ্ঠাসাধারণধর্মারপং বা? নাদ্যঃ, সামান্যাদিসাধারণত্বাৎ ৷ ন দ্বিতীয়ঃ, তারাব্যস্যর্তো বার্ড 77 


“ভেদ অধিকরণস্বরূপ" ভেদাতেদবাদিগণের এই সিদ্ধান্ত ভগ হইবে।' ভেদাতেদবাদিগণ যদি ভেদ ও ঘটের একতর 
পরিশে স্বীকার -করেন, তবে বিভিন্ন দ্বিবিধ ব্যবহার হুইতে পারিবে ন! অর্থাৎ ঘটমাত্র স্বীকার করিলে ভেদব্যবহার 
হইবে না এবং ভেদমাত্র স্বীকার করিলে ভেদব্যবহারবিলক্ষণ ঘটব্যরহার হইবে না। 


অদ্বৈতবাদ্িগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ পটাদির ভেদ ঘটস্বরূপ হইলেও ঘটপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত ঘটত্ব রি 


ও তেপুদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত তেদত্ক ভিন্ন বলিয়া একতরের পরিশেষের আপত্তি ও বিলক্ষণব্যবহারের অন্ুপপত্তি ইহার 
একটিও হইবে ন! অর্থাৎ একতরের পরিশেষও হইবে না এবং বিলক্ষণব্যবহারও হইবে । এট স্থলে অভিপ্রায় এই 
যে, প্রদরণিত ভেদ”ঘটখ্বরূপ হইলেও তেদত্ব ও ঘটত্ব পরস্পর বিলক্ষণ বলিয়া পুর্বে দোষের সভভাবন! নাই। = 
সম্প্রতি অধৈতবেদাস্তিগণ প্রশ্ন করিতেছেন যে,_ভেদাভেদবাদিগণ বলিয়াছেন যে,_ভেদ ঘটস্বরূপ হইলেও 
ভেদত্ব*ও.ঘটত্ব ধৰ্ম্ম ভিন্ন; তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে-_-এই ভেদত্ব ধৰ্ম্মটি কি? ইহ! কি খত্ব, পটত্বাদির মত 
জাতি? (১) অথবা তাদাত্যসন্বন্ধাবচ্ছিন্বপ্রতিযৌগিতাক অভাবত্বাদিরূপ সখণ্ড উপাধি? (২) অথবা ভেদের অসাধারণ 


ধর্মই ভেদত্ব ? (ও) এই প্রদর্শিত তিনটি পক্ষের একটিও সঙ্গত নহে। ভেদ যদি ঘটত্বাদির মত জাতি হয়, তাহ! ৃ 
হইলে ভেদত্বজাতিকে সত্তাজাতির ব্যাপ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । এই সত্তাজাতি ভ্্ব্য, গুণ ও কর্্ম কেবল 


এই তিনটি পদার্থে থাকে; কিন্তু সামাগ্ত, বিশেষ, সমবায় ও অভাবে থাকে ন1। সুতরাং অত্তাজাতির ব্যাপ্য ভেদত্বজাতিও 


দ্রব্যাদি তিনটি পদার্থের অতিরিক্ত পদার্থে থাকিতে পারিবে না। আর-তাহাতে ভেদমাত্রই দ্রব্যাদি তিনটি পদার্থের: 
অন্যতম হইয়া পড়িবে। সামান্তাদি পদার্থে আর ভেদ থাকিতে পারিবে না । আর “ভেদ অভাব পদার্থ” এই সিদ্ধান্তও 


ভঙ্গ হইবে। আর তাহাতে ভেদ অভাবপদার্থ না হইয়া ভাবপদার্থ ই হুইয়া পড়িবে। অভাবপদার্থ জাতিমান্‌ নহে; 
দ্রব্যাদি তিনটি পদার্থ ই জাতিমান্‌ হইয়া থাকে । এইজন্য ভেদত্বধর্্বকে জাতি বলা! যায় না। এই স্থলে মূলকারের 
ূ্বপক্ষের অভিপ্রায় এই যে, ভেদ সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়েও আছে; ঘটত্বরূপ সামান্তে পটত্বরূপ সামান্তের ভেদ, 
দ্রব্যের ভেদ, গুণের ভেদ, কর্মের ভেদ, সামান্তাস্তরের তেদ, বিশেষের ভেদ, সমবায়ের ভেদ প্রভৃতি আছে। এই ভেদ 
অধিকব্রণম্বরূপ বলিয়া! প্রদর্শিত ভেদগলি ঘটত্বসামান্তস্বন্নপ । ভেদত্ব যদি জাতি হয়, তবে ঘটত্বজাতিতে তেদত্বজাঁতি 
আছে ইহাই মানিতে হইবে। আর তাহাতে সামান্তও সামান্তবান্‌ হইয়! পড়িবে । অথচ সামান্য সামান্তরহিত ইহাই 
সিদ্ধাত্ত। এই সিদ্ধান্তের ভগ হইবে। এইরূপ ভেদ বিশেষ ও সমবায়েও আছে ; বিশেষ ও সমবায়নিষ্ঠ ভেদ 
ও জমবায়ম্বরূপ । তেদত্ব জাতি হইলে বিশেষ ও সমবায়েও জাতি আছে ইহ! মানিতে হইবে । অথচ বিশেষ, 


এই মুলোক্ত আদিপদের অর্থ বিশেষ ও সমবায় | সামান্ত, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটি পদাৰ্থই হি 
“সামান্ত-পরিহীনাস্ত সর্কে জাত্যাদয়ে! মতাঃ।” সামান্তে সামান্ত স্বীকার করিলে অনবস্থাদোবই হইয়া পড়িবে। 


তাদাস্ম্যসম্বন্ধ অভেদসম্বন্ধ 3 অভেদ ভেদাভাব ; সুতরাং ভেদনিরপণ ভেদসাপেক্ষ বলিয়া 
অর্থাৎ ভেদজ্ঞান তাদাত্ম্যজ্ঞানসাপেক্ষ এবং তাদাত্ম্যজ্ঞান ভেদজ্ঞানসাপেক্ষ। এইজন্য ₹ 
দোষ হইবে | নি 

“এইরূপ তৃতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে; কারণ ভেদনি্ অসাধারণ ধর্মৃহি বি 
প্রতিযোগিতা অত্যথাতাবে তাহার অভিন্ানতি হইবে অভিপ্রায় 


২ ”  অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবজ্রম্‌ 
১ পয়াপত্তেঃ। ন তৃতীয়ঃ, তমি্ঠাসাধারণধর্ম্মরপত্বে তাদাত্মযাবচ্ছিনপ্রতিযোগিতাকাত্য্তীভাবেহতিব্যাণ্থেঃ। 
3 _ তম্যাপি স্বরপত্থে অন্তগতব্যবহারান্ূপপত্তেরিতি চেন, ভেদত্বাদেরখণ্ডোপাধিত্বাৎ 1২৩৷ 


. বিলক্ষণব্যবহারসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্, শ্রুতিবোধ্যানাং কল্লিতত্বাসম্ভবাৎ শরঁতেরখণ্ডার্থকত্বনাশাচ্চ। ন হি 
J ; ব্ৰহ্ম সত্যাদিরপং নেতি বাধকমত্তি, যেন সত্যত্বাদেঃ কল্লিতত্বং স্যাৎ। নাপ্যারোপে বাধং বিনা অন্যৎ 


. অত্যন্তাভাবে অতিব্যাপ্তি হইবে। এই অত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত! তাদাত্্যে আছে। আর এই 

j তাদাত্্যই ভেদররাহিত্যস্বরূপ | এই ভেদরাহিত্যবতের অত্যত্তাভাব ভেদন্বরূপ ; আর তাহাতে ভেদতু আছে। 
__ ' জুতরাং প্রদর্শিত অত্যুন্তাভাবে অতিত্যান্তি ঘটিবে। আর এই ভেদস্বরূপ অত্যন্তাভাবও যদি অধিকরণস্বরূপ হয়, তবে 

অধিকরণ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়! তেদের অনুগত ব্যবহার হইতে পারিবে না। রর 


যদিও প্রদরণিতরূপে তেদত্বধর্থের নিরূপণ সঙ্গত নহে? তথাপি তেদত্ব, অভাবত্ব, প্রাগভাবত্ব, ধর্বংসত্বাদি ধর্ম 


বৈশেষিকসন্মত ভরব্যাদি সপ্ত পদাৰ্থ হইতে অতিরিক্ত অখণ্ডোপাধি। যেমন প্অয়ং, ঘটঃ, অয়মপি ঘটঃ” এইরূপ 
অনুগত প্রতীতির বিষয় ঘটত্ব জাতি হইয়া থাকে, সেইরূপ ্অয়ম্‌ অভাবঃ, অয়মপি অভাবঃ”' “অয়ং ভেদঃ অয়মপি 
ভেদঃ” ইত্যাদি অন্থগত প্রতীতির বিষয় অভাবত্ব, ভেদত্ব প্রভৃতি অথণ্ডোপাধি হইয়া থাকে। জাতি যেমন অস্থগত 
প্রতীতিসাক্ষিক হয়, সেইরূপ অখণ্ডোপাধিও অনুগত প্রতীতি-সাক্ষিক হইয়া থাকে। বিষয় অনুগত “ন! হইলে 
প্রতীতি অনুগত হইতে পারে না| নান! ঘটব্যক্তিতে অনুগত অর্থাৎ একাকার প্রতীতি বিষয়ের একত্বকে অপেক্ষা 
করে। এইজন্য নাল! ঘটব্যক্তিতে একটি ঘটত্ব জাতি স্বীকার করা হয়। নান! ঘটব্যক্তিতে একট ঘটত্বজাতি যদি 
ন! থাকিত; তবে নান! ঘটব্যক্তিতে অনুগত অর্থাৎ একাকার প্রমাপ্রতীতি “ঘট ঘট” এইরূপ হইতে.পারিত লা । অনুগত. 
বিষয়নিরপেক্ষ অনুগত প্রমাপ্রতীতি হইতে পারে না। এইরূপ অভাব, তেদ, প্রাগভাব ও ধ্বংস প্রভৃতির অন্থগত 
প্রতীতিও অনুগত বিবয়সাপেক্ষ হইবে। এই অঙ্গত বিষয় অভাবত্ব, ভেদ্ত্ব প্রভৃতি। সমস্ত অভাবে স্মভাবত্ব একটি 
ধর্ম'ও সমস্ত ভেদে ভেদত্ব একটি ধর্ম না থাকিলে নান! অভাবব্যক্তিতে অনুগত অভাবপ্রতীতি ও নান! ভেদব্যক্তিতে 
অথগত ভেপ্রতীতি হইতে পারিত না। এই অভাবত্ব, ভেদত্ব প্রভৃতি অনুগত ধর্ম হইলেও ও ধর্মগুলি জাতি নহে; 
জাতিবাধ্বক প্রমাণ আছে বণিয়া* অভাবত্ব, ভেদত্ব প্রভৃতি ধর্ম জাতি হইতে পারে না। ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতি যেমন 
Ee রা এইরূপ অতাবত্ব ভেদত্ব প্রভৃতি ধর্মও অখণ্ড বন্ত। ইহারা জাতি নহে বলিয়া ইহাদিগকে উপাধি বলা! 
| EEE ই 
এই স্থলে আচাৰ্য্য যে ভেদত্ব প্রভৃতিকে অথণ্ডোপাধি বলিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণভাবে নৈয়ায়িকগণের মতের অন্ুবর্ভন 
টু ক টা দা্শনিকগণ ভেদবত্বধর্্মকে অথণ্ডোপাধি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। (প্তায়াযৃত 
৫৬৩ পৃঃ জষব্য)। তেদত্বাদি ধর্ম যে অথগ্োপাধি, তাহা আত্ম তত্ববিবেকের এ = 
25115 তব টাকাতে রঘুনাথশিরোমণি দেখাইয়াছেন। 
পি কি থাকেন। এই টৈতন্তে উাহারা কোনও বিশেষ 
না সত্য, জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন পদের দ্বারা 
দে করিয়াছেন। ্রন্ষে জ্ঞানত্ব ধৰ্ম্ম স্বীকার না করিলে জানপদের দ্বারা ব্রঙ্গের ব্যবহার হইতে না 
থাকিয়াও যদি বন্ধে জ্ঞানপন প্রযুক্ত হয় তবে জ্ঞানত্বধর্মরহিত হা 
চ গ্রন্থে জাতিবাধক প্রমাণের বিশেষ উই আছে! 3 জাতি সাহার 
2 | “শতুনযতবং সম্ধরোহথানবস্থিতিঃ। রূপহানিরসঘন্ধো 
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অথ নিব্বিবশেষবাদে “সত্যং জানম্‌” ইত্যাদি বিলক্ষণব্যবহারানুপপত্তিঃ ৷ ন চ কল্পিতধর্ম্মাঙ্গীকারেহপি - 


নে খে যা নাই। টির পতি তাহাই দেখা 


প্রমাণমস্তি ৷ ন্‌ চ ক্রুতেত্তত্র তাৎপর্য্যাভাবঃ, ব্যাবহারিকস্ত সতি ন হি সিজন 
প্রস্তরঃ” ইতি বাক্যতাৎপর্য্যাবিষয়ো 'যজমানপ্রস্তরাভেদো ব্যাবহারিকঃ সিধ্যতি 1২৪। 

_. নন্থ ভেদপ্রতীতেঃ “ইদমন্মা্তিম্সম্” ইতি বা, “অস্ত অমুগ্াভেদ ইতি বা? ধর্সিপ্রতিযোগিঘটিততবেনৈর 
০ ভাব্যম্‌ ; তথাত্বে চান্তোন্যাশ্রয়স্তাবন্যকত্বাৎ | - ধন্মিপ্ৰতিযোগিজ্ঞানে ভেদজ্ঞানং তস্মিংশ্চ ধন্মিপ্রতিযোগি- _ 


হে পারিবে। এইরূপ আনন্দাদি পদের দ্বারা ব্রঙ্গের ব্যবহারসহন্ধেও বুঝিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞান, আনন্দ 


প্রভৃতি বিভিন্ন পদের দ্বার! ব্রন্মের ব্যবহার শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়! ব্রহ্ম নিধ্বিশেষ বা নিধর্ম্মক বল! বায় না । তাহা বলিলে 
প্রদর্শিত বিলক্ষণব্যবহারের অনুপুপত্তি হইবে । 

* এতদুত্তরে যদি অদ্বৈতবেদাস্তিগণ বলেন যে_নিধৰ্ন্মক নি্ববিশেষ উট জ্ঞানত্ব, আনন্দত্ব প্রভৃতি পারমাধিক : 
ধর্ম নাই ; তথাপি ্ন্ষচৈতন্ত সর্ধবিধ কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠান বলিয়া জ্ঞানত্ব, আনন্দত্ব প্রভৃতি কল্পিত ধর্ম ব্রঙ্গে আছে। 
এই জ্ঞানত্ব, আনন্বত্ব প্রভৃতি কল্পিত ধর্থের দ্বার! বিলক্ষণব্যবহারও ব্রন্মের হইতে পারিবে। 

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ শ্রুতিই ব্রহ্মকে জ্ঞান, আনন্দ ও সত্যাদি পদের দ্বারা নির্দেশ 
করিয়াছেন। ব্ৰহ্ম যে সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ইহ! শ্রুতি ভিন্ন অন্ত প্রমাণের দ্বারা জানিবার উপায় নাই। 
প্রমাণভূতা! শ্ৰুতিণ্যেরূপে ব্রহ্মস্বরূপের প্রতিপাদ্রন করিয়াছেন, সেই শ্রুতিপ্রদণিত স্বরূপ কল্লিত অর্থাৎ মিথ্যা ইহা বল! 
যায় না 1 বলিলে শ্রুতির অপ্রামাণ্যই হইয়া পড়িবে । 
আরও বিশেষ কথা এই যে_ শ্রুতি যদি জ্ঞানত্ব, আনন্দত্ব প্রভৃতি কল্পিত ধর্মের দ্বারা ব্রন্গের প্রতিপাদন করেন, 
তবে “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি ব্রহ্মস্ব্পপ্রতিপাদক শ্রতিবা্যগুলির অখণ্ডার্থকত্ব সিদ্ধ হইবে না। 
অধ্বৈতবেদাত্তিগণ লক্ষণবাক্যের অখণ্ডার্থকত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। 


আরও কথা এই যে,__যদি “ব্রহ্ম সত্য নহে, জ্ঞান নহে, আনন্দ স্বরূপও'নহে” এইরূপ বাধক প্রমাণ থাকিত, তে 


ব্ৰন্দে সত্যত্বার্ি ধৰ্ম্ম কল্পিত বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্ত “ব্রহ্ম সত্য নহে” এইরূপ বাধক প্রমাণ কোনমতেই 
সভাবিত নহে। বাধক প্রমাণ নাই বলিয়! সত্যত্বাদি ধর্মকে কল্পিত বলা যায় না। প্রমাণবাধিত ধৰ্ম্মবকেই কল্পিত বা 
আরোপিত বলা হইয়া থাকে। বাধক প্রমাণ ব্যতীত সত্যত্বাদি ধর্মকে কল্পিত বলা যায় না। সুতরাং শ্রুতিপ্রতিপান্ত 
্ন্গে সৃত্যত্বাদি ধৰ্ম্ম কল্পিত হইতে পারে ন! | অবাধিত বস্তু কল্পিত নহে। ড 

মদি অদ্বৈতবেদাস্তিগণ এইরূপ বলেন যে-_ব্রঙ্গের সত্যত্ব, জ্ঞানত্বাদি বর্ণ শ্রুতিপ্রতিপাদ্ হইলেও তাহাতে শ্রুতির 
তাৎপর্য্য নাই, এইজন্য ব্ৰঙ্গে সত্যত্বাদি ধর্ম পরমাথিক নহে; কিন্ত কল্পিত । অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অসঙন্গত। 


ব্ৰন্ধগত সত্যত্বাদি ধৰ্ম্মে যদি শ্রুতির তাৎপর্য্যই না থাকে, তবে ব্রঙ্গে সত্যত্বাদি ধর্মের ব্যাবহারিকত্বও সিদ্ধ হইবে না। 
ব্ৰহ্গে সত্যত্বাদি ধৰ্ম্ম পারমাধিক না হইলেও তাহা ব্যাবহারিক বলিয়া! অদ্বৈতৰেদোস্তিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন | : 


ব্যবহারদশাতে ব্রন্মে সত্যত্বাদি ধর্ম আছে, ইহ! তাহাদের সিদ্ধান্তই বটে । সেই সত্যত্বাদি ধর্মে যদি শ্রুতির তাৎপর্য্য 
না থাকে, তবে তাহার ব্যাবহারিকত্বও সিদ্ধ হইবে না| যেমন “য্জমানঃ প্রস্তরঃ” এই ধ্র্থবাদবাক্যের তাৎপর্য্য ষজমান 
ও প্রত্তরের অভেদে নাই, এইজন্য যজমান ও প্রস্তরের অভেদ ব্যাবহারিকও নহে ; অভেদ শ্রুতির তাৎপর্য নাই বলিয়া 


বজমান ও প্রস্তরের ব্যাবহারিক অতেদও যেমন সিদ্ধ হয় না» সেইরূপ সত্যত্বাদি ধর্মে ক্ুতির তাৎপর্য না াকিলে বক্ষে টু 


ব্যাবহারিক সত্যত্বাদি ধর্মও সিদ্ধ হইবে না 1২৪ 


অদ্বৈতবেদাত্তিগণ আপত্তি প্রদর্শন করেন যে-_ভেদবিবয়ক প্রমিতিমাত্হ পি এইজন্ত' আলি 


ভেদমাত্রকেই অজ্ঞানপ্রযুক্ত বলিয়া নির্দেশ করেন। ভেদ অনাদি বলিয়া তাহা অজ্ঞানত হইতে না পারিলেও অনাদি 
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্‌ 8৪ - EE অধ্যাস ( পরপক্ম- )-গিরিবজ্জম্‌ ; 
২ তয়োর্ডেদ ইতি তদিশেয্যতয়া বা গ্রহণেইপি 
ভীনমিতি। ঘটপটো ভিন্নাবিতি ঘটপটবিশেষণতয়া, রা ৃ | 
ইতরেতরাশ্রয় এব ৷ ঘটপটপ্রতীতৌ তদবিশেষ্তত্বাদিনা ভেদগ্রহঃ, ভেদগ্রহে দ্িত্বাবচ্ছিমঘটপটয়োঃ 
প্রতীতিরিতি চেন্ন, ব্যাবহারিকভেদপ্রতীতেত্বয়াপ্যঙ্গীকারাৎ 1২৫ E 


MMe Ee রত 
f ভি বলিতেছেন যে আমাদের যে ভেদপ্রতীতি হয়, তাহা “ইদমস্মাৎ ভিন্নম্‌ টি ইহা” 0 বস্তু হইতে 
ভিন্ন’ এইরূপ হইয়া থাকে । অথবা গ্অন্ত অমুম্মাৎ ভেদঃ অর্থাৎ ইহা হইতে ইহার ভেদ আছে এইরূপ হইয়া থাকে | 
এই ্রদর্ণিত দ্বিবিধ ভেদপ্রতীতি ধ্সিপ্রতীতি ও প্রতিযোগিপ্রতীতি সাপেক্ষ। ভেদ যাহাতে থাকে, SE ভেদের 
ধর্মী বলে এবং যাহার ভেদ থাকে, তাহাকে ভেদের প্রতিযোগী বলে। যেমন ঘটে পটের ভেদপ্রতীতিতে ঘট ভেদের 
| ধর্মী এবং পট ভেদের প্রতিযোগিরূপে ভাসমান হইয়! থাকে। এই ধর্মী ও প্রতিযোগি-নিরপেক্ষ ভেদের প্রতীতি হইতে 


ৃ পাঁরে না। র্্ী ও প্রতিযোগীর দ্বার! নিরূপিত তেদই প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। ধৰ্মী ও প্রতিযোগী ভেদের | 
্ নিরূপক বলিয়া! ভেদপ্রতীতিতে তেদের নিরূপকপ্রতীতির অপেক্ষা আছে। কেহ কেহ ধন্সিজ্ঞান জে্ভীতির কারণ 
| নহে এইরূপ বলেন। কিন্ত তেদের নিরূপক প্রতিযোগীর জ্ঞান সকলের মতেই . ভেদজ্ঞানের হেতু। এইব্ঈপে ভেদ 
রি তাহার নিরূপকপ্রতীতিসাপেক্ষ প্রতীতির বিষয় হয় বলিয়া ভেদপ্রতীতিমাত্রই অন্টোন্াশ্রয়দোবপ্রস্ত হইবে অর্থাৎ | 


ভেদের নিরূপক ধর্থীর ও প্রতিযোগীর জ্ঞান হইলে ভেদজ্ঞান হইবে; আর ভেনের জ্ঞান হইলে ধন্দিত্ব ও প্রতিযোগিত্ধ- 

hs, রূপে ধন্্মার ও প্রতিযোগীর জ্ঞান হইবে। ন 

? যদি প্রদর্শিতর্ূপে ভেদের প্রতীতি ৰা হইয়া এইরূপে ভেদের প্রতীতি হয় যেঁ-“বটপটৌ ভিন্নৌ অর্থাৎ ঘট ও 
পট ভেদ্ববিশিষ্ট”, এই প্রতীতিতে ভেদ বিশেষণরূপে ও ঘট-পট বিশেঘ্যরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। অথবা _ 
প্ৰটপটয়োর্ভেদঃ অর্থাৎ ঘট ও পটের ভেদ আছে” এইরূপ প্রতীতিতে ভেদ বিশেষ্যরূপে ও ঘট-পট বিএশবণরূপে ভাসমান 
হইয়া থাকে। এই প্রদর্শিত ভেদের দ্বিবিধ প্রতীতিতেও ইতরেতরাশ্রয় দোষই ঘটিবে। কারণ ঘট ও পট এই দুইটি 
বস্তুর প্রতীতি হইলে এই দুইটি বস্তুর বিশেষ্য ব| বিশেষণরূপে ভেদের প্রতীতি হইবে; আর এই ভেদের প্রতীতি হইলে 
দ্বিত্ববিশিষ্ট ঘট-পটের প্রতীতি হইবে । ভেদের প্রতীতি ন! হইলে দ্বিত্ববিশিষ্ট ঘট-পটের প্রতীতি হইতে পারে না। 
“্ঘট-পট দুইটি’ এইরূপ দ্বিত্ববিশিষ্টরূপে জ্ঞান তবেই হইতে পারিবে, যদি ঘট ও পটের ভেদজ্ঞান থাকে। ঘট ও পটের 
ভেদজ্ঞান না থাকিলে “ঘট ও পট দুইটি’ এইরূপ জ্ঞানই হইতে পারে ন! । দ্বিত্বাদি বোধের কারণ ভেদজ্ঞান। 

এই কারণীভূত ভেদজ্ঞান না থাকিলে ভেদকজ্ঞানের কার্য দ্বিত্বাদি জ্ঞান সম্ভাবিত নহে। ৃ 

*.. : অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত ) কারণ অধৈতবাদিগণও ব্যবহারদশীতে ভেদের প্রতীতি স্বীকার করিয়া 

থাকেন। তেদজ্ঞান না থাকিলে কোন প্রকার ব্যবহারই হইতে পারে না। এই জন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণকে তত্ব-জ্ঞান 

উদয়ের পুর্ব পর্যন্ত সর্ববিধ ব্যবহার সিদ্ধির জন্য ভেদজ্ঞান স্বীকার করিতেই হইবে। অন্তোন্তাশ্রয়াদি দোখগ্রস্ত বস্তুর 

দ্বারা ব্যবহারেরও সিদ্ধি হইতে পারে ন!। আত্মা রয়, অস্তোন্তশ় প্রভৃতি দোষগ্রস্ত বস্তুর যে ব্যবহার হইতে পারে না, 

তাহা “পরম্পরসাপেক্ষেণ ব্যবহারন্তাপ্যসভবাৎ, ন হি ব্যাবহারিকমৃদাদেঃ স্বজন্ত-ঘটাদিসাপেক্ষত্বম* ইত্যাদি গ্রন্থে 
বিশেষভাবে রলা হইয়াছে ।২৫1% 


fanned rT I TTS UE a ae Fl po Bie Ges OBA! 


_* অধ্বৈতবাদিগণের এই প্রদর্শিত শ্কার উত্তর ছারা মৃতস্থে বিভৃতভাবে বলা! হইয়াছে। স্তায়ামৃতকারের বিশেষ বক্তব্য এই যেতে বস্তুর টা 
তরি কাউ অনন্তর বর eR নহে, এই পক্ষ অবলব্বন করিলে প্রদর্শিত আপত্তি 

হার! অভাবকে অধিকরণণ্থরূপ বলেন, তাঁহাদের মতেই ভে বন্তষরাপ বলিয়া এ ৰ 
সন্মত! স্যায়ামৃত ৫৫৯ পৃঃ ডষ্টব্য। ঠ টার হয় বাইত গায় এ দ্য 


= 


CN 
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অপি চ “অস্তীদম্‌” “ন.জানামি” “সৰ্ব্বং খন্বিদং ব্ৰহ্ম” ইত্যাদিযু নালিকিকবাণবিহান 
সহ্‌" বস্তজ্ঞানাভেদানামিব ইহাপি সাক্ষিসিদ্ধেন প্রতিযোগিনা সহৈব ব্যাবৃত্তিপ্রতীতেঃ নান্যোন্তাশ্রয়ঃ। 
অন্যথা তবাপি দোষন্ত তুল্যত্বাৎ, “ইদমনেন অভিন্নম্ “অস্তাযুস্থাদভেদঃ” হিমে অভিন্নে” 6৫ এতয়োরভেদঃ” 


অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত শঙ্কার উত্তরে দ্বৈতাইবতবাদিগণের সমাধানরহস্ত এই বে, সর্বত্র নিরপক বন্ধ 
জ্ঞানজন্ত নিরূপ্য বস্তুর জ্ঞান হয়, এইব্প নিয়ম নাই। নিরূপক ও নিরূপ্যের জ্ঞানের পৌ্াপরয্য সর্বত্র অপেক্ষিত নহে । 
যেমন “অস্তি ইদম্” এইরূপ প্রতীতিতে সাক্ষিসিদ্ধ বর্তমানকালের সহিতই বস্তু ভাসমান হইয়া থাকে । বর্তমানকালের 
জ্ঞান ও বস্তুর জ্ঞানের পৌর্ৰ্বাপৰ্য্য ন্নাই। সাক্ষিসিদ্ধ বৰ্তমানকালবিশেষিত বস্তু এককালেই ভাসমান হইয়| থাকে। 

০এইক্ূপ “ন জানামি” এইরূপ সাক্ষিপ্রত্যক্ষে যে অজ্ঞান ভাসমান হয়, তাহ! সাক্ষিসিদ্ধ বিষয়ের দ্বারা বিশেষিত- 
“ভাবে এককালেই ভাসমান হইয়া থাকে | অজ্ঞানের নিরূপক বিষয়ের জ্ঞান পূর্বে ও অজ্ঞানের সাক্ষিপ্রত্যক্ষ পরে হয়, 
এইরূপ নহে ; কিন্তু যুগপৎই হুইয়! থাকে । 

‘এইরূপ “সর্বং খন্বিদং বরন” এই শ্রুতির দ্বারা যে ত্রন্ধে সর্ব বস্তুর অভেদ ভাসমান হয়, তাহাও এককালেই হইয়! 
খথাকে। কিন্ত এইরূপ হয় ন! যে প্রথমতঃ সর্ববস্তুর জ্ঞান ও পরে সর্ববস্তবিশেষিত অভেদের ব্রন্ষে জ্ঞান। সর্বববস্ত 
অভেদের নিরূপক"হুইলেও নিরূপ্য ও নিরূপকের জ্ঞান এককালেই হুইয়! থাকে। 

ওন্ধপ সাক্ষিসিদ্ধ প্রতিযোগীর সহিতই তেদের প্রতীতি হইতে কোন বাধা নাই। যদি ধর্মী হইতে ভিন্নরূপে 
ভেদের প্রতিযোগীর জ্ঞান ভেদ্প্রতীতির কারণ হইত, আর তাহাতে প্রথমতঃ ভিন্নরূপে প্রতিযোগীর জ্ঞান ও পরে ভেদের 
জঞার্ন হইত, তবে অদ্বৈতৰাদিগণের প্রদর্শিত অন্যোন্তাশ্রয় দোবও হইতে পারিত। কিন্ত তাহা নহে। সাক্ষিসিদ্ধ 
প্রতিযোগীর সহিতই জেদজ্ঞান এককালেই হইয়া থাকে । সুতরাং প্রদর্শিত অন্তোস্তাশ্রয় দোষের অবকাশই ণাঁই।' 

আমাদের প্রঁদশিত তিনটি উদ্বাহরণে যথাক্রমে বর্তমানকাল, অজ্ঞানের বিষয় ও শ্রুতিগত সর্বপদের অর্থ সাক্ষিসিদ্ধ 
বলিয়! বস্তুর সুহ্নিত বর্তমানকাল এককালে, অজ্ঞানের বিষয়ের সহিত অজ্ঞান এককালে এবং সর্রপদার্থের সহিত অভেদ 
এককালে প্রতীত হইয়া থাকে। এইক্প সাক্ষিসিদ্ধ প্রতিযোগীর সহিত ভেদও এককালেই প্রতীত হইয়! থাকে। 

বদি অদ্বৈতবাদিগণ নিরূপ্য ও নিরূপকের এককালে প্রতীতি স্বীকার না করেন, তবে অধবৈতবাদিগণেরও 
গত্যত্তর থাকিবে না। অদ্বৈতবাদিগণ আমাদের মতে যে দোষ দেখাইয়াছেন, তাহাদের মতেও সেই দোষ তুল্য- 
ভাবেই,হইবে। কারণ অবৈতবাদিগণ জীব-ব্ৰঙ্গের প্রক্য স্বীকার করেন; এইজন্য তাঁহাদিগকেও এইরূপ বলিতে 
হইবে যে--“জীব ব্ৰহ্ম হইতে অভিন্ন, জীবে ব্রন্মের অভেদ আছে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, জীব ও ব্রন্গের অভেদ আছে” 
এইরূপ প্রদর্শিত চতুষ্িধ প্রকারের যে কোন একটি প্রকার অবলম্বন করিয়া, জীব-বরনের প্রক্য প্রদর্শন করিতে হইবে 
এই প্রক্যপ্রতীতিতেও একটি ধর্মী ও অপরটি প্রতিযোগীরূপে ভাসমান হইবে। ধর্সি-প্রতিযোগিজ্ঞাননিরপেক্ষ এক্য- 


প্রতীতি হইতে পারে না। যেমন ভেদজ্ঞান ধ্-প্রতিযোগিজ্ঞাননিরপেক্ষ হইতে পারে না। প্রদর্শিত চারিটি স্থলের 


প্রথম স্বলেই এই দোষট বুঝিতে হইবে । “ইদমনেনাভিন্নম্‌” এই স্থলে প্রথমা বিভক্তিযুক্ত “ইদং” পদের অর্থ ধর্মী 


হইবে এবং “অনেন* এই তৃতীয়াস্ত পদের অর্থ প্রতিযোগী হইবে। প্রথম! বিভক্তির দ্বারা আশ্রয়ত্বরূপ ধর্সিত্বের এবং বি 


তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা প্রতিযোগিত্বের বোধ হইবে। 


“অস্তামুস্মাদভেদঃ* এই দ্বিতীয় স্থলেও “অন্ত” এই ঝষ্ঠযস্ত পদ্বের অর্থ অবধিমান্‌ ও ৮ এই পঞ্চম্যত্ত 
পদের অর্থ অবধি। ব্ঠী বিভক্তির দ্বারা অবধিমন্তের ও পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা অবধিত্বের বোধ হইবে এই অবধিমত্ব ও 


অবধিত্বরূপে অবধিমান্‌ ও অবধির জ্ঞান অবধিমান্‌ ও অবধির ভেদজ্ঞানসাপেক্ষ। দুইটি বস্তুকে ভিন্নরূপে না৷ জানি 


সেই ছুইটিবনধকে অরধিু ও অববিতব়পে জানাযায় না 'জতি জীব ও জন্মকে ভিননপে প্রতিপাদন করিয়া অর্থাৎ, 


৩১১ উঠি RY ERE. 


০২ অধ্যাস ( পরপক্ষ-)-গ্রিরিবজম্‌ 
ইতি জীব-্ন্মণোরৈক্যপ্রতীতেঃ। ধন্সিপ্রতিযোগিত্বজ্ঞানং দিত্বাবচ্ছিন্নজ্ঞানঞ্চ ভেদজ্ঞানপ্রতন্ত্রমিতি 
১৮.“ তদ্বিরুদ্ধাতেদজ্ঞানাসম্ভবাপত্তেঃ।২৬। আর. 
.ন চ কল্পিতভেদজ্ঞানস্তা ধ্দ্মিপ্ৰতিযোগিভাবদ্বিত্বাবচ্ছিননজ্ঞাননিৰ্ববাহক্ত তাত্বিকাভেদজ্ঞানপ্রতিবন্ধকত্বং 
লী. - $ - টি ০০-55-5577 AEST = 
অবধিমান্‌ ও অবধিরূপে প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় তাহাদের ধ্রক্য প্ৰতিপাদন করিতে পারেন না। তিন্ররূপে 
প্ৰতিপাদন করিয়া অভিন্রূপে প্রতিপাদন করিলে বিরোধ হয়। ্বতরাং প্রদর্শিত দুইটি স্থলে অদ্বৈতবাদিগণ বিরোধ- 
দোষের উদ্ধার করিবেন কিরূপে ? ঃ 
এইরূপ “ইমে অভিন্নে” অর্থাৎ এই দুইটি বস্তু অভিন্ন অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, “এতয়োরভেদঃ” এইসছুইটি 
বস্তুর অভেদ আছে অর্থাৎ জীব ও ব্রঙ্গের অভেদ আছে, অ্বৈতবাদ্িগণ এইরূপে জীব ও ব্রন্মের - অভেদ প্রতিপাদন' 
॥  করিয়| থাকেন! এই দুইটি স্থলেও অধৈতবাদিগণের বিরোধদোবই ঘটিবে; কারণ ্রদর্ণিত দুইটি স্বলের প্রথম ' | 
স্থলে অভেদ বিশেষণরূপে ও দ্বিতীয় স্থলে অভেদ বিশেশ্যরূপে প্রতিপাদন করা! হইয়াছে। বিশেষণরূপে ভাসমান | 
অভেদের বিশেশ্য বা ধর্মী জীব ও ব্রহ্ম দুইটি বস্তু ; দবিত্বসংখ্যাবিশিষ্ট এই দুইটি বস্তুর অর্থাৎ জীব ও ্রন্মের জ্ঞান | 
এই দুইটি বস্তুর ভেদজ্ঞানের অধীন! জীব ও ব্রচ্ষ্রে ভেদজ্ঞান না থাকিলে জীব ও ব্রহ্ম দুইটি এইরূপ: দ্িত্বসংখ্যাবিশিষ্ট ৃ 
জীব ও ব্ৰদ্গের জ্ঞান হইতে পারে না । বিত্বংখ্যাবিশিষ্টূপে জীব ও ব্রন্গের প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় জীব ও ব্রন্বের . 
হে টন বিরোধ হইবে। এইরূপ ণ্এতয়োরতেদঃ* এই প্রদর্শিত স্থলেও উক্তরূপ বিরোধ বুঝিতে 
তা lS LR মতে জীব ও ব্ৰন্মের অভেদজ্ঞান অসভ্ভবই হইয়া পড়িবে । এইজন্য অদ্বৈতবাদি- 
১১ ভাটা! রীতিরই অহ্বর্তন করিতে হইবে। এই আমাদের প্রদরশিত রীতির অন্ুবর্তন করিয়া 
ক টা নারে রাড আমরাও ভেদপ্রতীপ্তিতে অন্তোন্তাশ্রয় | 
: ই বা চ্যান i 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহঅসঙ্গত 1২৬1 টিচার সাও ৃ 
ধৈতাখৈতবাদিগণ যে “ইদমনেনাভিন্নম্‌’ | 
27 যে ই ূ ভিনম্‌ ইত্যাদি না স্থলে জীব-রন্গের এক্যপ্রতীতির অসম্ভব দোষ 
, তাহা সঙ্গত নহে $ কারণ তাহার! বলেন *ইদমনেনাতিন্নম্‌* এই প্রতীতিতে প্রথ: | 
ধর্মী ও তৃতীয়ান্ত রব প্রথমান্ত পদের অর্থ | 
সাপেক্ষ | দর প্রতিযোগী। ধন্মিত্ব প্রতিযোগিত্বরপে হুইটি পদার্থের জ্ঞান দুইটি পদার্থের ভ্রেজ্ঞান- | 
বাপে পদার্থের ভেদজ্ঞান ন| থাকিলে ও ছুইট পদার্থ ধা্ম্মিত্ব ও প্রতিযোগিত্বরূপে প্রতীত হই ৰ ] 
না। আর ভিন্নরূপে প্রতীত পদার্থ ছুইটির অভেদ প্রতিপাদন করিলে বিরোধ ঘটি তে 
কারণ ধর্থি-প্রতিযোগিভাবে দুইটি বস্তুর জ্ঞান ও দুইটি বস্তুর জে্ানমাপেক্ষ হই গা 
_ভেদজ্ঞানসাপেক্ষ নহে। কল্পিত ভেদজ্ঞানের দ্বারাও ধর্মি-প্রতিযোগিভাবে ছা রমার 
একটি বস্তুতে অজ্ঞানপ্রযুক্ত ভেদ কল্পিত হইলে সেই কল্পিত ভেদের জ্ঞান জ্ঞান হইতে পারে অর্থাৎ তেদরহিত ূ 
জান হইতে পারিবে। রত সে একটি বন্তরই ধর্সি-প্রতিযোগিভাবে 
দি প্রতিযোদিভাবে জানের নির্বাহক হইতে পারে। এইরূপ “অন্ত ও নর নহে। কল্পিত ভেদজ্ঞানও, । 
ৰব অবধি ও ব্য টিনার ক £* এই স্বলেও পঞ্চম্যন্ত পদের 
থিক অবাধমদৃভাবে বস্তুর প্রতীতি ভেদজ্ঞাননির্ববাহ - 
৪১০  ভেদজ্ঞাননির্ববাহ্থ নহে। কল্পিত ভেদজ্ঞানও হা হইলেও 
2 অবধি-অবধিমাভোবে প্রতীতির নির্বাহ 
এইরূপ “ইমে অভিন্নে" “এতয়োরভেদঃ” এই দুইটি স্থলেও দ্বিত্ববিশিষ্ট ক হইতে পারে। 
রান দিত্বাবচ্ছিদ্র্রতীতির নির্বাহক নহে। এই স্থলে জি ৮ 
হি ্‌ 'হইবে_-অৈতমতে তেদমাত্রই 
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পরমতখণ্ডনপূর্বাকবিষয়নিরূপণম্‌ ২২ 
নাক্তীতি বাচ্যম্‌, বিষমসত্তাকভেদজ্ঞানাভেদজ্ঞানয়োবিবিরোধাভাবেন ভেদজ্ঞানস্তানুচ্ছেদ প্রসঙ্গাৎ | ভেদ- 
মিথ্যাত্বসিদ্ধ বাধকাভাবাৎ জীব-ব্ৰহ্মণোৰ্ব্ৰাস্তবৈক্যসিদ্ধি, তৎসিদ্ধৌ ভেদকপ- -মিথ্যাত্বসিদধিরিত্যন্যোন্ঠা- 
শ্রয়াচ্চ।২৭।, 

নহ্থ নাতেদজ্ঞানে ধ্মিপ্রতিযোগিজ্ঞানাপেক্ষা তস্তয নিশ্রতিযোগিকবস্তররপত্বাৎ। সপ্রতিযোগিকতব- 


অপারযাঁধিক মিথ্যা ; ভেদ সত্য নহে। কল্পিত ভেদজ্ঞানও দ্বত্ববিশিষ্ট প্রতীতির নির্ববাহক হইতে পারে । কল্পিত 
ভেদজ্ঞাননির্বান্থ ধর্সি-প্রতিযোগিভাবে প্রতীতি, অবধি-অবধিমস্তাবে প্রতীতি, দিত্ববিশিষ্টরূপে প্রতীতি হইয়া! পরে ওঁ 
কল্পিত ভেদ ধর্সি-প্রতিযোগী প্রভৃতির তাত্বিক অভেদ প্রতিপাদন করিলে বিরোধ দোব ঘটিবে না৷ অর্থাৎ যে 
অজ্তানপ্রযুক্ত ভেদ কল্পিত হইয়াছিল, সেই অজ্ঞানের সহিত ভেদের উপমর্দন করিয়া অভেদভান উৎপন্ন হইবে। 
ভেদজ্ঞানও থাকিবে, অভেদজ্ঞানও উৎপন্ন হইবে ইহা হইতে পারে না। তাত্বিক ভেদজ্ঞানই তাত্বিক অতেদজ্ঞানের 
প্রতিবন্ধক হইতে পারে। কিন্তু অধৈতমতে তাত্বিক ভেদ অপ্রসিদ্ধ। কল্পিত তেদজ্ঞান তাত্বিক অভেদজ্ঞানের 
প্রতিবন্ধক,নহে। সুতরাং প্রদ্নশিত বিরোধের সভভাবনা! নাই। 

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত, কারণ অদ্বৈতবাদিগণ প্রাতিভাগিক সত্তা, ব্যাবহাঁরিক সত্তা ও 


পারমাধিক সত্তা এই ত্রিবিধ সত্তা স্বীকার করিয়!। থাকেন। তাহারা আরও "বলেন যে-_সমানসভাক বস্তুবিষয়ক 


জ্ঞানদ্বয়েরুমধ্যেই বাধ্য-বাধকভাব হইতে পারে। বিষমসত্তাক বস্তবিষয়ক জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ নাই বলিয়! 
বাধ্য-বাধকভাব হইতে পাঁরে না। কল্পিত ভেদজ্ঞানের উচ্ছেদ কল্পিত অভোদজ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব! কারণ উভয় 
জ্ঞানই সুমানসত্তাক বস্তুবিষয়ক হইয়াছে। বিষমসভাক বস্তবিষয়ক জ্ঞানদয়ের বিরোধই নাই। এইজন্য পারমাধিক 
অভেদববিষয়ক জ্ঞান কল্পিত ভেদবিষয়ক জ্ঞানের বিরোধী নহে । কারণ এই দুইটি জ্ঞান সমানসত্তাক বগ্তবিষয়ক হয় 
নাই। ভেদ ব্যার্হারিক ও অভেদ পারমাখিক ; সুতরাং জীব-ব্রন্মের ভেদ কল্পিত বলিয়া যদি ব্যাবহারিক হয়, তবে 


" পারমাথিক অভেদবিবয়ক জ্ঞান উক্ত কল্পিত ভেদের বাধক হইবে ন! অর্থাৎ ভেদজ্ঞান থাকিয়াই যাইবে। 
এই স্থলে মূলকার অদ্বৈতবাদিগণের যে আশয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অদ্বৈতবাদিগণের সন্মত নহে। : 


তাহাদের মতে অনু]ুনসত্তাক বস্তুবিষয়ক জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে বাধ্য-বাধকভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে, এই জন্য সমানসত্তাক 


' বা অধ্বিকসত্তাক বস্তুবিষয়ক জ্ঞান সমানসত্তাক বা নুযুনসত্তাক বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের বাধক হইয়া থাকে। সমানসত্তাক 


বস্তবিষপ্নক জ্ঞানদ্বয়ের বাধ্যবাধকভাব প্রাতিভাসিক বস্তুবিষয়েই সম্ভব। স্বাপ্ন পদার্থবিবয়ক জ্ঞান স্থাগ্র পদার্থবিবয়ক 
জ্ঞানের বাধক হইয়! থাকে। শুক্তিতে রজতবিষয়ক জ্ঞান শুক্তিতে রঙ্গবিষ্য়ক জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। 
সুতরাং ব্যাবহারিক ভেদ্ববিষয়ক জ্ঞান ব্যাবহারিক অভেদ্রবিষয়ক জ্ঞানের দ্বার! বাধিত হইতে পারে না 3 কিন্ত 
পারমাধিক অভেদজ্ঞানের দ্বারাই বাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং মূলকারপ্রদর্শিত অদ্বৈতবাদিগণের. অভিপ্রায়প্রদর্শন 
সঙ্গত হয় নাই। ইহাই অনুসন্ধান করিয়া প্রদর্শিত দোষে মূলকার অন্তষ্ট হইতে ন! পারিয়া অন্োন্তাশ্রয় দোষ 
দেখাইতেছেন _যথা-_-অদৈতবেদাস্তিগণ জীব ও ব্রন্গের ভেদকে মিথ্যা বলেন এবং জীব-ব্রহ্মের এক্যকে পরমার্থ 
সত্য বলেন ; এইরূপ বলায় তাহাদের মতে অস্টোন্তাশয় দোষ অপরিহার্য হইয়া পড়িবে । কারণ জীব ও ব্রন্গের 


ভেদ মিথ্যা বলিয় সিদ্ধ হইলে জীব-ব্রহ্গের শ্রক্যের পারমাথিকত্ব সিদ্ধ হইবে । কারণ ভেদ মিথ্যা বলিয়। এক্যের | 


বাধক কেহ নাই। আর জীব-্রন্মের এক্যের পারমার্ধিকত্ব সিদ্ধ হইলে জীব-্রন্গের ভেদের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে। নু 
ভেদের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে এঁক্যের পারমাধিকত্ব সিদ্ধ এবং এক্যের পারমাধিকত্ব সিদ্ধ হইলে তেদের মিথ্যাত্ব দিদ্ধ 


হইবে, এইরূপে অবৈতবাদিগণের মতে, অস্তোস্তাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িৰে ।২৭৷ 
-অধৈতৰাদিগণণ বলেন যে--ভেদজ্ঞান ধর্মী ও পরতিযোগীর জানসাপেক্ষ বিয়া ভেজানে অহ 


টিটি - অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবজ্রম্ম. 
রঃ হারস্ত অভেদনির রূপকস্য ভেদস্ত প্রতিযোগিসাধ্যত্বাদিতি চেন, নিশ্রতিযোগিকস্তাভাবাভাবত্বেন ভানে 


৮ 


a সপ্রতিযোগিকত্বাৎ। অন্যথা মহাবাক্যার্থাভেদপ্রতিযোগিসমর্পক-সত্যাদিবাক্যস্ত বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ । নিরপেক্ষ- 


EEE | 
I অপরিহার্য্য ; কিন্ত “অভেদজ্ঞানও ধর্মী ও প্রতিযোগীর' জ্ঞানসাপেক্ষ বলিয়া অভেদজ্ঞানেও . অষ্তোন্তাশ্রয় দোষ হইবে” 
এইরূপ শঙ্কা কর! যায় না অভিপ্রায় এই যে__ছুইটি ভিন্ন বস্তুতে অভেদ প্রতিপাদন করিলে বিরোধ হয় বলিয়া | 


অভিন্ন বস্তুতেই অভেদ প্রতিপাদন করিতে হইবে । আর তাহাতে জীবে ব্রঙ্গের অভেদ প্রতীত হইলে ব্রদ্দে জীবের 
অভেদ প্রতীত হইতে পারিবে, এইরূপে অদ্বৈতবাদিগণের মতেও অন্যোস্তাশ্রয় দোষ অপরিহার্য, এইরূপ বলা যায় ন; 
কারণ অতেদজ্ঞানে ধর্মী ও প্রতিযোগীর জ্ঞানের অপেক্ষাই নাই। কারণ ভেদ যেরূপ মপ্রতিযোগিক বস্তু; অভ্র সেইরূপ | 
সপ্রতিযোগিক বস্তু নহে ; অভেদ নিশ্রতিযোগিক বন্ত। ভেদপ্রতীতি দুইটি বস্তুকে অপেক্ষা করে ; . অভেপ্রতীতি 
দুইটি বস্তুকে অপেক্ষা, করে না। অভেদ একটি বন্তত্বরূপ। বস্তু দুইটি হইলে আর তাহার অভেদ হইতে পারে না। _ 
যদি বলা যায়__ভেদে যেমন সপ্রতিযোগিকত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে অর্থাৎ “বটের ভেদ, পটের ভেদ” এইরূপে ভেদের 
সপ্রতিযোগিকরূপেই ব্যবহার হইয়া থাকে, এইরূপ অভেদেরও ত সপ্রতিযোগিকরূপেই ব্যবহার হইতে দেখা যায় ; 
সুতরাং অভোজ্ঞানে প্রতিযোগিজ্ঞানের অপেক্ষা হইবে না কেন? এতৃত্তরে বক্তব্য এই যে-_অভেদ বলিতে ভেদের 
অভাব বুঝা যায় ; তেদের অভাবের নিরূপক অর্থাৎ প্রতিযোগী ভেদ ; এই ভেদ প্রতিযোগিসাপেক্ষ বলিয়! ভেদের * : 
এ অভাবও প্রতিযোগিসাপেক্ষরূপে ব্যবহৃত হইয়া. থাকে। বস্তুতঃ অভেদ নিশ্রতিযোগিক বস্তু৷ নট 
অধৈতবাদিগ্রণের এইরূপ বলা অসঙ্গত। নিশ্রুতিযোগিক বস্তুও সপ্রতিযোগিকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; 
) যেমন ঘট নিপ্রতিযোগিক বস্তু ; এই ঘট ঘটাভাবাভাবস্বরূপ ; ঘট ঘটত্বর্ূপে ব্যবহৃত হইতে প্রতিযোগীর জ্ঞানের অপেক্ষা 
বরে না সত্য; কিন্তু সেই ঘটই ঘটাভাবাভাবত্বরূপে জ্ঞান হইতে গেলে উহা! সপ্রতিযোগিকরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। 
অন্বৈতবাদিগণ যদি এইরূপ স্বীকার না করেন, তবে তীহাদেরই সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে। অদ্বৈতবাদিগণ জীব-ব্রঙ্গের 
অতেদই ততত্মন্তাদি মহাবাক্যের অর্থ বলিয়া স্বীকার করেন। বাক্যার্থের জ্ঞান পদার্থজ্ঞানসাপেক্ষ ; এই জন্ত মহাবাক্যের 
ঘটক তৎপদ ও ত্বংপদের অর্থ যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীব ; ঈশ্বর ও জীব শবলিত পদার্থ বলিয়া তৎপদার্থশোধক অত্যাদি 
বাক্য ও ত্বংপদার্থশোধক “যোহয়ং বিজ্ঞানময়” ইত্যাদি বাক্যরূপ অবাস্তরবাক্যের দ্বারা শোষিত তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থের 
বোধ হইলে মহাবাক্যার্ধের বোধ হইয়া থাকে। মহাবাক্যার্থ যদি নিশ্রতিযোগিক হইত, তবে তত্ত্বংপদার্শোধক 
 'অবাস্তর বাক্যের আবশ্কতা থাকিত না। মহাবাক্যের অর্থ অভেদ ; এই অতেদের সম্বন্ধী বা প্রতিযোগী জীব ও ব্রহ্ম ; | 
এই প্ৰতিযোগীর সমর্পক সত্যাদি বাক্য এই সত্যাদি অবাসতর বাক্য মহাবাব্যার্থের প্রতিযোগিসমর্পক বলিয়াই সার্থক! 
হইয়াছে মহাবাক্যাৰ্থ নিশ্রতিযোগিক হইলে সত্যাদি অবান্তর বাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়িত। ডে 1 
SS বিশেষ কথা এই যে-_অদ্বৈতবাদিগণ অভেদ নিরপেক্ষ বস্তু বলিয়া তাহ| নিপ্রতিযোগিক হইবে, এইরূপ যে 
1 এইরপ আমরাও বলিতে পারি--তেদ নিরপেক্ষ বস্তু ; কারণ ভেদ তাহার অঙ্নযোগিস্বরূপ ; পটের ভের 
_- ঘটে আছে ; ঘট নিরপেক্ষ বস্তু বালিয়া ঘটস্বর্ূপ ভেদও নিরপেক্ষ হইবে। নিরপেক্ষ বস্তুর সহিত অভিন্ন তেদও নিরপেক্ষই * 
হইবে ! ভেদে যে সাপেক্ষতা ব্যবহার হয়, অর্থাৎ ভেদ প্রতিযোগিসাপেক্ষ বলিয়া যে ব্যবহার হয়, | 
 'অভেদের অভাব ; অভেদ প্রতিযোগিসাপেক্ষ বলিয়া 
_ থাকে । এইরূপও ত বলা যাইতে পারে। 


পরমার রি ৪৯ 
বস্তুভিননস্ত ভেদস্ত নিরপেক্ষত্বম। সাপেক্ষত্বব্যবহারস্ত সপরতিযোিসাগকছানিভাপতে্ 
ব্ব্বরূপমাব্রৈক্যজ্ঞানস্ত ভেদজ্ঞানাবিরোধিত্বাপত্তেশ্চ ।২৮ 

". নন্থ ভেদঃ কিং ভিন্নে বর্ততে? উতাভিন্নে? আনে আস্মাত্রয়োহন্তোন্যাত্রয়ো বা । দ্বিতীয়ে 
বিরোধ ইতি ‘চেন্ন, তব মতেইপি সাম্যাৎ । অভেদোইভিন্নে বর্ততে? ভিন্নে বা? আছে আত্মাশ্রয়াদিদোষাৎ ৷ 


দ্বিতীয়ে বিরোধাঁৎ ৷ এবমপি অনির্ববাচ্যত্বং তদ্বতি,বর্ততে ? তদভাববতি বা? আদ্যে আত্মাশ্রয়াদিপ্রসক্তেঃ | 


ভেদজানের বিরোধী নহে। ভেদের অবিরোধী ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্মস্বরূপ নিশ্রতিযোগিক হইলেও অর্থাৎ 
নিরপ্তেক্ন বস্তু হইলেও ভেদজ্ঞানৈর বিরোধী অভেদজ্ঞানের বিষয় নিরপেক্ষ বস্তুমাত্র হইতে পারে না। নিরপেক্ষ বন্ত- 
মাত্রবিবয়ক জ্ঞান ভেদজ্ঞানের বিরোধীই 'নহে। দ্থুতরাং ভেদজ্ঞানের বিরোধী জ্ঞানের বিষয় অভেদ বা প্রক্য কখনই 


* * নিশ্রতিযোগিক নিরপেক্ষ বস্তমাত্র নহে ।২৮। 


অধ্বৈতবেদাস্তিগণ যে বলিয়াছেন-_তেদমাত্রই অপারমাথিক 3 কারণ ভেদ ভিন্নে থাকে কি অভিন্নে থাকে? এইরূপ 
বৃত্তিবিকল্পে আত্মাশ্রয়, অন্তোন্তাশ্রয় ও বিরোধ প্রভৃতি দোষ অপরিহার্ধ্য। যাহা আত্মাশ্রয়াদি দোষে দুষ্ট, তাহা পরমার্থ, 
সত্য হইতে পারে না। এইজন্য তেদও পরমার্থ সত্য হইতে পারিবে ন|। অধ্বৈতবেদাস্তিগণ 'ভেদের বৃত্তিবিকল্পন! 


“ করিয়া এইরূপে আত্মাশ্রয়াদি দোষ প্রদর্শন করেন যে, ঘটের ভেদ পটাদিতে আছে-_এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে । 


ইহাতে জিজ্ঞানা এই যে, ঘটভেদ কি ঘটভিন্নে থাকে? অথবা ঘটাভিন্নে থাকে.1. যদি প্রথম পক্ষ স্বীকার করা যায় 
অর্থাৎ ঘটভেদ ঘটভিন্নে থাকে, তবে আত্মাশ্রয়াদি দোষ হইবে ; কারণ ঘটভিন্ন কথার অর্থ ঘটভেদবিশি্ট ; সুতরাং 
ঘটভিপ্নে'ঘটতেদ থাকে, এই কথার অর্থ এই হইবে যে, ঘটতেদবিশিষ্টে ঘটতেদ থাকে । এই দুইটি ঘটভেদু যদি অভিন্ন 
হয় অর্থাৎ ঘটতেদ থাকিলে ঘটভেদ থাকে, তবে আত্মাশ্রয় দোষ হইবে | ঘটভেদের বৃত্তি অর্থাৎ অবস্থান ঘটতেদ- 
সাপেক্ষ । 'স্ব-স্বসাপেক্ষ হইলে আত্মাশ্রয় দোষ হয়। এইরূপ প্রদশিত ভেদ দুইটি অর্থাৎ ঘটভেদবিশিষ্টে ঘটভেদ থাকে, 
এইরূপ বলিলে উল্লিখিত ঘটভেদ দুইটি যদি ভিন্ন হয়, তবে আত্াশ্রয় দোষ হইবে ন! বটে, কিন্তু অন্টোন্তাশ্য় দোষ 
হইবে। কারণ প্রথম ঘটতেদ-সন্বন্বেও এই জিজ্ঞাসাই থাকিবে যে, ঘটভেদ কি ঘটভিন্নে থাকে: অথবা! ঘটাভিন্নে থাকে? 


- এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সিদ্ধান্তীকে বলিতে হইবে যে, ঘটভিন্নে ঘটতেদ থাকে | আর ভিন্নকথার অর্থ ভেদবিশিষ্ট 3 


আর তাহাতে প্রথম ঘটভেদের অন্ত.আর একটি ঘটভে স্বীকার করিতে হইবে । এই স্বীকৃত ঘটভেদ যদি. 
প্রথম ঘটভেদের সহিত অভিন্ন হয়, তবে অন্তোন্তা্রয় এবং ভিন্ন হইলে চক্রক বা অনবস্থা দোষ হইবে। আর এই 
দোষের পরিহারের জন্য যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করা যায় অর্থাৎ ঘটাভিন্নে ঘটভেদ থাকে এইরূপ স্বীকার কর! 
যায়, ‘তবে বিরোধ দোষ হইবে। যাহা ঘটাভিন্ন, তাহা ঘটভিন্ন হইতে পারে- নাঁ। এইরূপে তেদ বস্তুর ধর্ম বলিয়া 
স্বীকার করিলে প্রদর্শিত বৃত্তিবিকল্পের দ্বারা আত্মাশরয়াদি দোষ অপরিহার্য হইয়| পড়ে, ইহাই অধৈতবাদিগণের 
অভিপ্রায় 

৩ অধৈতবাদরিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত; কারণ প্রদর্শিত দোষগুলি অদ্বৈতবাদিগণের মতেও অপরিহার্য্য। 
অদ্বৈতবা্দিগণ জীব ও ব্রন্মের অভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাতেও আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, অভেদ 


কি অভিন্নে থাকে, অথবা! ভিন্নে থাকে? প্রথমপক্ষ স্বীকার করিলে অর্থাৎ অভেদ অভিন্নে থাকে, এইরূপ টি 
স্বীকার করিলে প্রদরণিতরূপে আত্মাশ্রয়াদি দোষ হইবে । আর দ্বিতীয়পক্ষ স্বীকার করিলে বিরোধ দোষ হইবে, 


অর্থাৎ-“অভেদ ভিন্নে থাকে” এইরূপ স্বীকার করিলে বিরোধ হইবে। যে যাহা হইতে ভিন্ন, সে তাহা! হইতে অভি 
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ত্বিতীয়ে বিরোধাৎ। গম চাভেদে বিকল্াবকাশাভাবঃ তন্তু স্বরপত্থাৎ, অনির্ব্াচ্যত্বাদাবস্ত বিকল্স্ত 
অনির্বাচ্যতবপ্রযোজকন্ত মমাপি অন্বকুলত্বাদিতি বাচ্যম্‌, ভেদস্যাপি অধিকরণন্বরপদ্াদিকল্পনাসাম্যাৎ 
উক্তবিকল্পপ্রতিঘাতেন ব্যাবহারিকানির্বাচ্যত্বাসিদ্িপ্রসঙ্গাৎ। তথাত্বে চ মিথ্যাত্বোপপাদকতর্কহততত্ববতা- 
মীক্ষণানস্তত্বাদীনামসম্ভবেন ঈক্ষত্যাগ্ভধিকরণানামুচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ 1২৯ ei 


এইরূপ আকাশাদি প্রপঞ্চকে অদ্বৈতবাদিগণ অনিরববাচ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহাতেও আমরা জিজ্ঞাস "! 
করিতে পারি-এই অনির্বাচ্যত ধর্ম কি অনির্াচ্যত্ববিশিষ্ট ধরাতে থাকে? অথবা অনির্ববাচযত্বাভাববিশিষ্ট ধর্থীতে . 
থাকে? প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে তেের বৃত্তিবিকলপ প্রদর্শিত রীতি-অন্থদারে আত্মাশ্রয়াদি দোষ হইবে। দ্বিতীয়. : 
পক্ষ স্বীকার করিলে অর্থাৎ অনির্বাচ্যত্বীভাববিশিষ্ট ধর্মীতে অনির্বাচ্যত্ব ধর্ম স্বীকার করিলে বিরোধ দোষ হইবে। 
কারণ যাহা অনির্বাচ্যত্বরহিত, তাহা অনির্বাচ্যত্বসহিত হইতে পারে না। ৃ 
এতদবত্তরে যদি অদ্বৈতবেদাস্তিগণ এইরূপ বলেন যে, ভেদের বৃত্তিবিকল্পে প্রদর্শিত দোবগুলি অভেদেরও 
বৃত্তিবিকল্পে হইতে পারিবে, এইরূপ যাহা দ্বিতাদবৈতবাদিগণ বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ ভেদ বস্তুর ধর্ম 
বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদ্বিগণ স্বীকার করেন; আর এইজন্তই বৃত্তিবিকল্প প্রদর্শন কর! হইয়'ছে। কিন্তু অভেদ বস্তুর ধর্ম 
নহে 3 ঘটের অভেদ ঘটে আছে বলিয়া অভেদ ঘটের ধর্ম নহে) কিন্ত ঘটন্বূপ। এইজন্য অভেদে বুভিবিকল্প 
করিয়া দোষ প্রদর্শন করা সঙ্গত নহে। আর দৈতাদ্বৈতবাদিগণ অনির্বাচ্যত্ব ধর্মের বৃত্তিবিকল্প দ্বারা যে আত্মাশ্রয়াদি দোষ 
) দেখাইয়াছেন, তাহা অদ্বৈতবাদিগণের অনুকুলই হইয়াছে, কারণ আত্মাশ্রয়াদি দোষদুষ্ট বস্তু পরমার্থ সত্য হইতে পারে 


নিক 


না । অনির্বাচ্যত্ব ধর্মও আত্মাশ্রয়াদি দোষদুষ্ট বলিয়া! পরমার্থ সত্য নহে, ইহাই হইবে । আর অনির্বাচ্যত্ব-ধর্ম 
পরমার্থ সত্য নহে, ইহাই অদবৈতবেদাস্তিগণের সিদ্ধান্ত। সুতরাং সিদ্ধান্তাহ্ুকুল আপাদন অনিষ্ট নহে। 
অস্ৈতবেদাস্তিগণের এইরূপ বলা অসমত ) কারণ ভেদ বস্তুর ধর্ম্ম হইলে অধৈতবাদিগণ তাহাতে বৃত্তিবিকল্প 
করিয়া দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন কিন্তু ভেদ বস্তুর স্বরূপ হইলে প্রদর্শিত বৃত্তিবিকল্প হইতে পারে না। সুতরাং 
ভেদাভেদবাদিগণ ভেদকে বস্তুর স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন বলিয়া ভেদে বৃত্তিবিকল্প-প্রদর্শন অসম্ভব । 
অধ্ৈতবেদাস্তিগণ যে বলিয়াছেন-_অনির্বাচ্যত্ব ধৰ্ম্মে ৃত্তিবিকল্প প্রদর্শন করিয়া যে দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে, 
তাহা অধ্বৈতবেদাত্তিগণের অস্থকুলই হইয়াছে, এইরূপ বলা তাহাদের অসঙ্গত ; কারণ অদ্বৈতবেদান্তিগণ অনির্ধাচ্যত্ব 
ধর্মকে ব্যাবহারিক ধৰ্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন; প্রদর্শিত বৃত্তিবিকল্পে যে আত্মাশ্রয়াদি দোষ দেখান হইয়াছে, 
তাহাতে অনির্কাচ্যত্ব ধর্ম ব্যাবহারিক হইতে পারিবে না। আত্মাশ্রয়াদি দোষদুষ্ট বস্তু যে ব্যাবহারিক হইতে পারে না, | 
তাহা পূৰ্ববগ্রস্থে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। 
; এইরূপে আত্মাশ্রয় ও অন্তোন্যাশ্রয় প্রভৃতি দোষগ্রস্ত বলিয়! যদি ব্যাবহারিক বস্তুও সিদ্ধ হইতে. না পারে, তবে 
অধৈতবাদিগণের মতে নির্িশেষ সন্মাত্র ব্রহ্মবস্তুই সিদ্ধ.হইবে ; ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্ত কোন বস্তরই সিদ্ধি হইতে পারিবে 
নাঃ মিথ্যাত্বের উপপাদক তর্কের দ্বার! ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তমাত্রই খণ্ডিত হইয়া যাইবে। আর তাহাতে “তদৈক্ষত” ইত্যাদি ৃ 
 শরতিতে যে ত্দবর্তক ঈক্ষণ বলা হইয়াছে, যাহা “ঈক্ষতের্নশব্ম” এই ঈক্ষত্যবিকরণে শ্রতিনির্দিষ্ট ঈক্ষণ চেতনকর্ক, 
কিন্ত জড়কৰ্তৃক নহে, এইরূপ বিচারিত হইয়াছে এবং যাহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। 
{এইরূপ “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ভ্রন্ম" এই শ্রতিতে মের যে আনন্ত্যাদি ধর্ম বলা হইয়াছে, তাহাও অসিদ্ হইয়া পড়িবে । =! 
: এইরূপ তত্বমন্তাদি শ্রুতিতে যে ভীব-ব্রন্মের অভেদ বলা হইয়াছে, তাহাও অসিদ্ধ ৃ 
আনন্ত্য ও অভেদ প্রভৃতি বস্তু ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বস্তুর শ্রিথ্যাত্বাধক তর্বপরাহত বলিয়া 
দীক্ষত্যধিকরপাদির উচ্ছেদই হইয়া যাইবে।. আর তাহাতে অৈতবাদিগণের অপসিদ্ধান্ত দোষই হইবে ।২৯ 


পরমতখণ্ডনপূরর্বকবিবয়নিরূপণমূ 2 “৫S 
. অথ নির্ধিবশেষস্য সন্মাত্রস্য বস্তুনঃ “সন্‌ ঘটঃ” ইত্যাদিনা প্রত্যক্ষত্বাত্যুপগমাদধিকস্যানভ্যুপগমাচ্চ 
পরমুতে বিষয়াসম্তব এব । মহাবাক্যার্থো নিবিবশেষসন্মাত্রাদধিকপরো ন বা? আছে সংগডর্থতাপত্তেঃ, 


দ্বিতীয়ে শাপ্রারম্তস্য বৈয়র্থ্যাদিতি ভাবঃ। তস্মাদুক্তলক্ষণঃ শ্রীপুরুষোত্তম এব বেদাস্তশান্তরস্য বিষয় ইতি 


সংক্ষেপঃ। এতেনৈব সধ্বন্ধান্থপপত্তিরপি সিদ্ধা; ব্রিয়াভাবে সম্বন্ধস্য সুতরামভাবঃ 1৩০ 
ইতি শ্রীমাধবমুকুন্দচরণেন বিরচিতে অধ্যাসগিরিবজ্রাখ্যে শারীরকহার্দিসঞ্চয়ে 
প্রাভিমতবিষয়সম্বন্ধগিরিনিপাতঃ ॥ 


‘আদ্বতবাদিগণের মতে TE সন্মাত্র বন্তই পরমার্থ সত্য ; এতদতিরিক্ত বস্তমাত্রই প্রযাণাসিদ্ধ বলিয়া 


অদ্বৈতবাদিগণের মতে মিথ্যা । «ন্‌ ঘটঃ” ইত্যাদি প্রত্যক্ষও নিধ্বিশেষ সন্মাত্র বস্তুতেই প্রমাণ হইয়! থাকে, সন্মাত্রের 


* * অতিরিক্ত ঘটাদি ভ্রমপ্রতীতমাত্র, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। আর তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণ জীব-ব্রন্ের 


উক্যই রেদাস্তশাস্তরের বিষয় বলিয়া যে স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও অসভাবিত হইয়া পড়িবে । সতরাং অধ্বৈত- 
বেদাস্তিগণের মতে বেদান্তশা্ের বিষয়ই অসিদ্ধ হইয়। পড়িবে । জীব-ব্রঙ্গের রীক্য ধর্মী ও প্রতিযোগি-সাপেক্ষ 
বলিয়! তাহা যে নিয্নপেক্ষ ব্ৰহ্মস্বর্প হইতে পারে না, তাহা! বিশদভাবে দেখানই হইয়াছে। 

আবুও বিশেষ কথা এই যে, অধ্বৈতবেদাপ্তিগণের মতে তত্মন্তাদি মহাবাক্যের অর্থ কি নিব্বিশেষ সন্মাত্র বন্ত 
হইতে অতিরিক্ত? অথবা নির্ববিশেষ সন্মাত্র ? প্রথম পক্ষে মহাবাক্যের সখণ্ডার্থত্বাপত্তি দোষ হইবে। অদ্বৈতবেদা স্তিগণ 
মহাবাব্যৈর দ্বারা অখণ্ডার্থবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ স্বীকার করেন; যদি মহাবাক্য নি্ব্বিশেষ সন্মাত্র বস্ত 
হইতে অতিরিক্ত বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের জনক হয়, তবে মহাবাক্যের সখণ্ডবিষয়ক বোধজনকত্বের আপত্তি হইখে। আরু 
তাহাতে অদৈতবাদিগঁণের অপসিদ্ধান্ত দোষই হইবে। 

আর দ্বিতীক্ন পক্ষ স্বীকার করিলে অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে শাস্ত্রের বিষয়ই সিদ্ধ হইবে ন|। জীব-ব্রঙ্গের এক্যই 
শাস্ত্রের বিষয়, ইহা পূর্বে বলিয়াছিলেন ; সম্প্রতি মহাবাক্যের অর্থ নির্ব্বিশেষ সন্মাত্র স্বীকার করায় মহাৰাক্য জীব-রন্মের 
ধক্যবিষয়ক হইল না! সুতরাং তাহাদের মতে শাস্ত্র নিথ্বিবয়ক হইয়া পড়িল। নির্ব্ৰিযয়ক শান্ত আরভশীয় হইতে 
পারে না, | 

আবারও বিশেষ কথা এই যে, নির্ধ্িশেষ সন্সাত্র বস্তু *সন্‌ ঘটঃ” ইত্যাদি প্রত্যক্ষেও ভাসমান হয় বলিয়া নি্ব্বিশেষ 

সন্মাত্র বস্তর জ্ঞানের জন্য বেদাসন্তশাস্তের আবস্যকত| নাই। সুতরাং দেখ! যাইতেছে_অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে 
বেদাস্তশাস্ত্রের বিষয়ই সিদ্ধ হয় না। এইভন্ত সার্বজ্ঞয, সর্ববশক্তিত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট শীপুরুষোত্তমই বেদাস্তশাস্ত্রের প্রতিপান্ত 
বিষয় । অদ্বৈতবেদ্বান্তিগণের মতে বেদাস্তশাস্ত্রের বিষয়ই অসিদ্ধ বলিয়া বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের প্রতিপান্ধ-প্রতিপাদক- 
ভাবরূপ সন্বন্ধও অসিদ্ধ। এইজন্য বেদান্তশাস্ত্রের বিষয় ও বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের প্রতিপান্ধ-প্রতিপাদকভাবরূপ সমন্ধ 
এই দুইটিই অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে অসিদ্ধ। আমাদের মতে প্রীপুরুষোত্তম বেদাস্তশান্সের বিষয় ও বিবয়ের সহিত 
শাস্ত্রের প্রতিপান্ধ-প্রতিপাদকভাবরূপ সম্বন্ধ সুসঙ্গত হয় ।৩০। 

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথ-তর্কসাংখ্যবেদাত্ততীর্ঘ-শ্রীচরণাস্তেবাসি-প্রীবিনোদবিহারি-পঞ্চতীর্থ-বিরচিত 
পরপক্ষগিরিবজের বঙগাহুবাদে অদ্বৈতবেদাস্তিসন্মত বিষয় ও সন্বন্ধ-নিরাকরণ। 


সময 


হি, অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবজ্রম্‌ 
1 ‘অথ ক্রীতগবন্ভাবাপত্তিলক্ষণো মোক্ষোই স্তয শাস্্স্ প্রয়োজন ম্‌, £“মদ্ভক্ত এতঘিজ্ঞায় 55 
[ী- ১৩১৮), প্ৰহবো ভানতপসা। পুতা মন্তাবমাগতাঃ” পৌ--৪১০) ইতি শ্ীযুখোজেঃ ৷ ভাৰপদঞ্ 
্বয়মেব ব্যাখ্যাতং শ্রীমুখেন “ইদং জ্ঞানূপাশ্রিত্য মম সাংন্ম্যমাগতা৮ (গী--১৪।২) ইতি শ্লোকেন। 
সু এব সাযষুজ্যবন্মামৃতমহিমাদিশব্ৰৈরভিধীয়তে, *নিরঞ্নঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” (মু-৩১৩),  ॥ 
*নারায়ণে সীষুজ্/মাপ্পোতি” (না), “ব্রহ্মবেদ ব্ৰহ্মৰ ভবতি” (মু- ৩1১৯), “জুষ্টত্তত্তেনামৃতত্বমেতি” 
(শ্বেঁ_১৷৬) “মহিমানমিতি বীতশৌকঃ” (শ্বে_-81৭) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ 1৩১1 ' 
পরমতে প্রয়োজনং দুনিরপ্যমসম্তবাৎ । তথাহি-_যস্মৈ.ব্রহ্মভাবাপত্তিলক্ষণো মোক্ষঃ প্রয়োজনত্বেনা- 
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নে 


টি: 5 বাবা 


পা 


তগবস্তারপ্রান্তিরপ অর্থাৎ ভগবৎসাধর্ম্যপ্রাপ্তিরপ মোক্ষই এই বেদাত্তশাস্ত্রের প্রয়োজন। কারণ তগবান্‌ 

রী স্বয়ং বলিয়াছেন-__“মভ্ এতঘিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপ্তে” অর্থাৎ “আমার ভক্ত যথার্থতঃ ক্ষেত্রত্বরূপ ও ক্ষেত্রজ্ঞ- 
স্বরূপ অবগত হইয়া আমার সাধ্য প্রাপ্তির যোগ্য হইয়! থাকে”, প্বহবো জ্ঞানতপসা! পুতা মন্ভাবমাগতাঃ” অর্থাৎ “আমার 
বহু ভক্ত সর্বকর্মনাশক মদীয়, জন্ম-কর্মনবিষয়ক জ্ঞানন্ধপ তপন্তার দ্বারা অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্য -এবং শুভাগুভরূপ 
বাসনাবিরহিত হইয়া আমার সাধর্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।” উক্ত ভগবদ্বাক্যদয়ের “ভাব”পদ ভগবান্‌ নিভমুখে শ্বয়ংই : 
| 


ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; থা “ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্্যমাগতাঃ” অর্থাৎ “এই বক্ষ্যমাণ জান অর্জন করিয়া ভক্তগণ 
আমার সাধর্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।” সেই ভগবন্তাব অর্থাৎ ভগবৎসাধর্্যই শ্রৃতিতে পরমসাম্য, সাবুজ্য, ব্রহ্ম, অনৃত ও 
মহিমা! প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। ' উক্ত শ্রুতিবাক্যগুলি এই-_প্রত্যগাত্মা সর্বপ্রকার দোষরহিত হইয়া 
 পররমসাম্য প্রাপ্ত হন”, “তিনি নারায়ণে সাষুজ্য প্রাপ্ত হন”, “যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন”, “জ্ঞানী ব্যক্তি 
পরমাক্মার প্রীতির পাত্র হইয়া পরে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন”, ‘জ্ঞানী ব্যক্তি শোকরহিত হইয়! ব্রন্মের মহিমা প্রাপ্ত হন”।৩১। 
অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে বেদাস্তশাস্ত্ের প্রয়োজন নিরূপণ কর! দুঃসাধ্য ; কারণ তাহাদের মতে প্রয়োজন-নিরূপণ 
দর অদ্বৈতবেদাস্তিগণ ব্রঙ্গতাবাপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্গরূপতারূপ মোক্ষকে বেদাত্তশাস্ত্ের প্রয়োজন বলিয়া নির্দেশ 
 করিয়াছেন।* অজ্ঞাত জীব-ব্রন্দের এক্যই শাস্ত্রের বিষয় অর্থাৎ অজ্ঞানাবৃত জীব-ত্রঙ্গের এক্যবিষয়ক অজ্ঞাননিবৃত্তির 


* অদ্বৈতবেদান্তের ভাষ্যকার অধ্যাসভাষ্যে “অন্ত অনর্থহেতোঃ প্রহাণায়” এই কথার দ্বার! জীবের কর্তৃত্ব-ভোভ্ৃত্বাদিরপ অনর্থের হেতু যে 
 অবিদ্ধা, তাহার নিবৃত্তিই বেদান্তশান্তের প্রয়োজন বলিয়াছেন। কিন্তু এই স্থলে মুলে ব্রক্মভাবাপত্তিরপ মৌক্ষকেই অদ্বৈতবেদাভ্তিমন্মত প্রয়োজন 
বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে বস্তুতঃ কোনও বিরোধ হয় নাই। অদ্বৈতবেদাস্তিগণও অবিদ্ধার উচ্ছেদকেই মোক্ষ বলিয়াছেন। ন্থতরাং 
অবিভার নিবৃত্ত, আর মোক্ষ একই কথা । “অবিত্তাত্তময়ো! মোক্ষঃ সা চ বন্ধ উদাহৃতঃ” এই স্থরেশ্বরবার্তিকে অবিদ্ধানিবৃত্তিকেই মোক্ষ বল! 
হইয়াছে সতরাং অধ্যাসভায্যে মোক্ষকেই প্রয়োজনরপে নির্দেশ করা হইয়াছে। যদিও অবিদ্তানিবৃত্তিই মোক্ষ, তথাপি এই ্বিতানিৃত্তির 
ঘরপকি? এইরাপপ্রশ্গের উত্তরে হুরেশ্বর-বা্তিকে বলা! হইয়াছে__“নিবৃতিরাস্ম! মোহন্ত জাতদ্বেনোপলক্ষিত+* ; এই কথার অর্থ এই যে, 
অর্থাৎ অবিদ্ার নিবৃত্তি জঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মন্বরপ। স্বতরাং অবিস্তানিবৃতি যে আত্মস্বরপ, তাহা অদ্বৈতবেদাত্তিগণের সম্মত । 

ানিবৃততি অজ্ঞাত আত্মম্বরপ নহে; কিন্তু জাতত্বোপনক্ষিত আস্মঘরপ। আত্মার কখনও জান ন| হইলে আত্ম! জাতত্বোপলক্ষিত হইতে 
[রে না। আত্মার জান হইলে আ্মবিষয়ক অজ্ানের নিবৃত্ত হইবে; কারণ জান অজ্ঞানেরই নিবর্তক হইয়া! থাকে। সুতরাং জাত. 
বরপ। অধৈতবাদিগণের মতে নিবৃতবাজান আত্মাই ব্রহ্ম; অজ্ঞানযুক্ত আত্মা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া অবরন্ম। তাহাদের মতে : 


নি এইজন্তই মূলকার এইস্থলে জীবের ব্রহ্নভাবপ্রাপ্তিরাপ মোক্ষই অদ্বৈতবেদাত্তিগণের মতে বেদান্তশান্তের ও 


পরম্তখগুনপূররবকপ্রয়োজননিরূপণম্‌ ই কচি ৫৩ 


ত্যুপগম্যতে, ত্য চৈতমযস্ত, একত্বমনেকত্বং বা? নাঃ চৈত্রমৈত্রাদীনাং ভোগসাব্ধ্যপ্রসঙাৎ । শচ 
উপ্থীধিকভেদস্ত তক্িয়ামকত্বাৎ.নোক্তদোষাবকাশ ইতি বাচ্যম, হস্তপদাহ্যপাধিভেদেইপি অনুসন্ধানদর্শনাৎ | 


ন চান্তঃকরণভেদোইবিদ্ভাতেদো বা তনিয়ামক ইতি বাচ্যম্, চৈতন্যৈক্যে চক্ষুরাদিভেদবদস্তঃকরণভেদ- ও 
ভত্ত বেদাস্তশাসত প্রবৃত্ত হইয়াছে। অজ্ঞাতজ্ঞাপনই শাস্ত্রের ব্যাপার। আর জ্ঞাত রক্যই প্রয়োজন অর্থাৎ ফল। 


যাহা অজ্ঞাতর্ূপে বিষয়, তাহাই জ্ঞাতরূপে প্রয়োজন । এইভন্ই মূলকার ব্রহ্মভাবাপত্তিকে অদবৈতবেদাস্তিগণের 
প্রয়োজনরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। জীবের ব্রহ্মভাবাপত্তিরূপ মোক্ষই বেদাত্তশান্ত্ের প্রয়োজন, ইহাই অধবৈতবেদাস্তিগণ 
বলেন! * ইহাতে জিজ্ঞাস! এই "যে, অদৈতবেদাস্তিগণ যে জীবের ব্রহ্মভাবপ্রান্তি বলেন, সেই চেতন জীব এক? 
অথবা” অনেক? ইহার প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে; কারণ জীব এক হইলে চৈত্র, মৈত্র প্রভৃতি জীবের পরম্পর 


, ভোদব্যবহার থাকিতৈ পারিত না। চৈত্র, মৈত্রাদি জীব . পরস্পর ভিন্ন ন! হইয়া এক হইলে চৈত্রাহভুত 


দুখ-দুঃখাদি মৈত্র দ্বারাও অনুভূত হইত) এইরূপ মৈত্রান্থতৃত সুখ-দুঃখাদিও চৈত্র দ্বার! অনুভূত, হইয়া! পড়িত ; 
এইরণে স্থুখ-ছুঃখাদি ভোগের য্রান্ধর্য্য অর্থাৎ অব্যবস্থা হইয়া পড়িত। “চৈত্র সুখ ভোগ করিতেছে, মৈত্ৰ দুঃখ ভোগ 
করিতেছে” এইক্সপ সুখ-দুঃখভোগের ব্যবস্থা থাকিতে পারিত ন!। অথচ ব্যবস্থিতভাবেই সুখ-দুঃখের ভোগ 
হইয়া থাকে, ইহা অন্থতবদিদ্ধ । জীবের একত্ব স্বীকার করিলে অর্থাৎ সংসারে চেতন জীব একটিমাত্র, এইরূপ 
বলিলে লোকপ্রসিদ্ধ ভোগব্যবস্থার অন্থপপত্তি হইবে। 

. যদি অদ্বৈতবেদাপ্তিগণ এইরূপ বলেন যে, চৈতন্ত স্বভাবতঃ ভিন্ন হইতে পারে না; চৈতন্ে যে তেদব্যবহার 
হয়, তাহা! কল্পিত উপাধির ভেদনিবন্ধন হয় বুঝিতে হইবে৷ এইজন্য জীবের সহিত ঈশরের ভেদ, জীবের পরস্পর ভেদ 
স্বাভাবিক নহে; ক্রিস্ত ওপাধিক। এই স্থলে শরীরই উপাধি। শরীরগুলির পরম্পর তেদপ্রযুক্তই শরীরোপহতি 
চৈতন্ে ভেদপ্রতীতি হইয়া থাকে । এইজন্ত একই চৈতন্যে উপাধিভেদপ্রযুক্ত ওপাধিক তেদ আছে বলিয়া প্রদূণিত 
তোগনসাক্কর্যের আপত্তি হইবে না। ওপাধিক ভেদই ভোগব্যবস্থার নিয়ামক হইবে। চৈতন্যে ওপাধিক ভেদ 
থাকিলেও তাহ! চৈতন্তের স্বাভাবিক অভের্দের বিরোধী নহে। আর ওপাধিক ভেদ আছে বলিয়৷ ভোগব্যবস্থারও 
অন্ুপপত্তি হইবে না। 

.অদ্বৈতবাদ্দিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ যে-স্থলে স্বাভাবিক অভেদ আছে, সেই স্থলে ওপাধিক ভেদের 
দ্বারা ভোগব্যবস্থা রক্ষিত হইতে পারে না। উপাধি শরীরের ভেদপ্রযুক্তই যদি চৈত্রমুখের অহৃভব মৈত্রের না হইত, তবে 
এক চৈত্রেরই হস্ত-চরণাদি উপাধির ভেদপ্রযুক্ত স্বখদুঃখাদির অনুসন্ধান না হওয়া উচিত ছিল। অথচ হস্ত-চরণাদি 


উপাধির ভেদেও স্থুখ-দুঃখাদির অনুসন্ধান হইয়া থাকে। কিন্তু এক চৈত্রই এইরূপ অঙ্ভব করে যে, আমার হাতে 


বেদনা, পদে সুখ. বোধ হইতেছে। সুতরাং ওপাধিক ভেদের দ্বারা ভোগব্যবস্থা উপপন্ন হয় না। হস্ত-পদাদিরূপ উপাধি- 
ভেদপ্রযুক্ত ওপাধিক ভেদ থাকিলেও চৈত্রের যেমন নুখ-ছুঃখার্দির অনুসন্ধান হয়, সেইরূপ দেবদত্ত, চৈত্র, মৈত্রাদি 
শরীররূপ উপাধি ভেদ থাকিলেও সর্ববশরীরবৃত্তি এক আত্মার সর্ব্জীবগত সকল গখছুঃখাদি অনুসন্ধানের আপত্তি 
অপরিহাধ্য হইবে । 


ইহাতে যদি অইৈতবেদাত্তিগণ এইরূপ বলেন যে, শরীররূপ উপাধিভেদপ্রযুক্ত ভোগব্যবস্থার উপপ্তি না হইলেও. 
অস্তঃকরণরূপ উপাধিভেদপ্রযুক্ত অথবা অবিস্তার্ূপ উপাধিভেদপ্রযুক্ত ভোগব্যবস্থা উপপন্ন হইতে পারিবে । হত্ত-পদা্দি- : 
রূপ উপাধিভেদ থাকিলেও অস্তঃকরণ বা অবিস্ভারূপ উপাধির ভেদ নাই বলিয়| হস্ত-পদাদিরূপ উপাধির ভেদেও সুখ 
ছুঃখাদির অনুসন্ধান হইতে পারে । চৈত্র-মৈত্রাদির অস্তঃকরণ বা অবিদ্ার ভেদ আছে বলিয়া, পরস্পর মরা 


হীন হইতে পা শা, এইস ভোগন্যবস্থ! উপদয হনে! 


A ». « 


০9. 7. অযধ্যাস (পরপক্ষণ )-গিরিবজম 
স্তাপি অন্থসন্ধানপ্রযৌজকত্বাভাবাৎ। নন্ছ অন্তঃকরণভেদস্য অপ্রযোজকত্বেহপি তদৈক্যাধ্যাসাপমান্তঃ- 
₹ করণভেদবস্তানমুসন্ধানে প্রযোজকতাঙ্গীকারাৎ নোক্তদোষযোগ ইতি চেন .নিরিবিশেষন্বপ্রকাশে জ্ঞা্া- 


জিনের হই বলা অসলত কারণ লন জীবে চৈতি একটি বন হয়। চৈত্র বি স্বাভাবিক 


তের না থাকে অর্থাৎ প্রতিজীবের চৈতন্য যদি ভিন্ন-ভিন্ন ন! হয়, তবে অন্তঃকরণ বা অবিদ্যারূপ উপাধির ভেদের দ্বারা 
চৈতন্ঠের $পাবিক ভেদ স্বীকার করিয়া ভোগব্যবস্থার উপপত্তি হইতে পারে না। যেমন দেবরের তন একটি 
বলিয়া তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের তেদপ্রযুক্ত দেবদত্ত-চৈতন্তের ওপাধিক ভেদ থাকিলেও দেবদত্তের চাক্ষুবাদি জ্ঞানের 
অনুসন্ধানের অভাব হয় না, কিন্তু অনুসন্ধানই হইয়া থাকে। দেবদত্ত নিজে অমৰ করে যে; তাহার চক্গুরিন্দরিযজন্ত 
জ্ঞান হইতেছে, ভ্াণেন্দিয়জন্ত জ্ঞান হইতেছে ইত্যাদি || এইরূপ একই চৈতন্তের ইন্দ্রিয়ভেদপ্রযুক্ত যেমন অনন্ুসন্ধান হয় 
না, সেইরূপ একই চৈতন্তে অন্তঃকরণতেদ স্বীকার .করিলেও চৈতন্তের একত্বপ্রযুক্ত অন্তঃকরণের ভেদ থাকিলেও 
অনম্ুমন্ধান হইবে না। বহিরিজ্জিয়ের ভেদ যেমন অনুসন্ধানের প্রযোজক নহে, সেইরূপ অন্তরিন্ত্রিয়ের ভেদও 


অনমুসন্ধানের প্রযোজক হইবে না। ৃ 
is ইহাতে যদি অধৈবেদাত্তিগণ এইরূপ বলেন যে, অস্তঃকরণভেদ ভোগব্যবস্থার অপ্রযোজক হইলেও চৈতন্তের 
সহিত অভেদে অধ্যস্ত অস্তঃকরণের ভেদপ্রযুক্ত ভোগব্যবস্থার উপপত্তি হইবে? স্থতরাং প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই। 


ক অধ্ৈতবাদিগণের এইরূপ বল! অসঙ্গত ; কারণ অধৈতবেদাস্তিগণের মতে চৈতন্ত নির্বিশেষ স্বপ্রকশ বস্তু ; 

এইজন্য চৈতন্য বিঞ্চিপে জ্ঞাত ও কিঞ্িদ্রপে অজ্ঞাত এইরূপ হইতে পারে না। আর যদি চৈতন্য জ্ঞাত ও অজ্ঞাত 
পঘবিশিষ্ট ন| হয়, তবে তাহাতে অস্তঃকরণাদির তাদাস্থ্যারোপও সম্ভাবিত নহে। অভিপ্রায় এই যে, চৈত্তে 
অনুঃকরণাদির অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ স্বীকার করিলে চৈতন্তকে অধিষ্ঠান ও অন্তঃকরণাঁদিকে অধ্যস্তূ বলিতে হইবে। 
অধ্যাসে অর্থাৎ আরোপে যাহার অধিষ্ঠান হয়, তাহা সবিশেষ ও পরতঃপ্রকাশ হইয়া থাকে। যেমন শক্তিতে রত 
অধ্যস্ত হয়, এই অধ্যাসের অধিষ্ঠান শুক্তি, এই শুক্তি সবিশেষ ও পরত:প্রকাশ বস্তু । শুক্তিতে শুক্তিত্ব, ইত প্রভৃতি বহু 
ধর্ম আছে ; এইজন্ত শুক্তি সবিশেষ বন্ত। রজতভ্রমের পূর্বের ভুক্তিবস্ত শুক্তিত্বরূপে অজ্ঞাত ও ইদত্বরূপে জ্ঞাত হইয়া 
থাকে । শুক্তিতে যদি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত এই রূপদ্য় না থাকিত, তাহ! হইলে শুক্তিতে রজতের অধ্যাস হইতে পারিত 
না। কিন্তু চৈতন্ত নিধ্বিশেষ নিৰ্বাক বস্তু ; এইজন্য তাহাতে জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব ধৰ্ম্মদয়ের সম্ভাবন| নাই। এইজন্ত 
চৈতন্ত অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারে ন!। আরও কথা এই যে, শুক্তি চক্ষুরাদি ইন্দরিয়ন্ত জ্ঞানের বিষয় হইয়া 
থাকে ; ইন্দিয়জন্য জ্ঞান ব্যতিরেকে শুক্তি স্বতঃ প্রকাশমান হইতে পারে না৷ যে বস্তু ইন্দরিয়াদিজন্য জ্ঞানের বিষয় 
হয়, সেই বন্ধ ইন্দিয়াদির দোষে দুষ্ট জ্ঞানেরও বিষয় হইয়া থাকে। আর দুষ্ট জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়াই বস্তুর কিঞ্চদিংশ 
জ্ঞাত ও কিঙ্চিদংশ অজ্ঞাত হয়। যে বস্ত স্বতঃপ্রকাশ, যাহার প্রকাশের ভন্ত ইন্দ্রিয়াদির অপেক্ষা নাই, তাহার প্রকাঁশও 
য়াদির দোবে দুষ্ট হয় না। চৈতন্য স্বপ্রকাশ বস্তু বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন ; এইজন্য তাঁহাদের মতে 
তন্তু ইন্দিয়াদিনিরপেক্ষই সর্বদা ভাসমান হইয়া থাকে এবং চৈতন্য নিরংশ বস্তু বলিয়া]! সমগ্রভাবেই ভাসমান হইয়া 


ন হইত, তবে তাহাতে অভেদে রজতের অধ্যাস হইতে পারিত না চৈতন্য ির্িশেষ স্বপ্রকাশ বস্তু ; এইজন্য 
ম্ত৫করণাদির অভেদে অধ্যাস হইতে পারে না। 


'অমগ্রতাবে ভাসমান বস্তুতে অন্য বস্তুর অধ্যাস হইতে পারে না। শুক্তি যদি সর্ববতোভাবে অর্থাৎ শুক্তিত্বরূপেও 


কাশ চৈতন্য বস্তুতে অ্ঃকরগাদি অন্য বস্তুর যে অধ্যাস হইতে পারে না, তাহা ইহার পরে! 
আলোচন! করিবেন। আরও কথা এই যে, অদ্বৈতবেদাস্তিগণ নির্ধিশেষ স্বপ্রকাশ চৈতন্যে 
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ই পরমতখণ্ডনপূর্ব্বকপ্রয়োজননিরূপণম্‌ ক «৫ 
জ্ঞাতবিভাগহীনে চেতনে অস্তঃকরণাঁদেঃ তাদাত্মযারোপাসম্ভবাৎ। উপরিষ্টাদধ্যাসস্ত বিস্তরেণ নিরাকরিস্ত- 
মাণত্বাচ্চ, অবিদ্যাগ্ারোপেণানবস্থাদিদোষাণাং বক্ষ্যমাণত্বাচ্চ।৩২। « 

" কিঞ্চ প্রতিদিনং সুষুস্তাবস্তঃকরণস্ত লয়ঃ ; তস্য তু সুযুপ্তযন্তথান্পপত্ত্া অকামেনাপি ত্বয়া 
্বীকাধ্যত্বাৎ। তথাত্বে চ পূর্ববদিনাহুভূতস্ত অনহুসন্ধানপ্রসঙ্গাৎ। নন্দ সংস্কারাত্মনাবস্থিতস্তৈব পুনরুদ্বোধেন. 
শরীরের'আরোপ স্বীকার করেন। এইরূপ আরোপপরম্পরা স্বীকার করাতে যে অনবস্থাদি দোষ হইবে, তাহাও পরে 
বলা হইবে ॥৩২৷ 

আরও কথা এই যে, জীবের নুষুণ্তিদশাতে প্রতিদিনই জীবের অন্তঃকরণের লয় হইয়া! থাকে ; অন্তঃকরণের লয় 
না! হইলেগ্ছযুণ্ডিই হইতে পারে না? শ্বপ্নদশাতে অস্তঃকরণের লয় হয় না। সুযুণ্তির উপপত্তির জন্য অদ্বৈতবেদাস্তিগণকে 
সুযুপ্িদশাতে অস্তঃকরণের লয় অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে! জুযুণ্তিতে অন্তঃকরণের লয় হইলে তাহার পরে 


| * * জাগ্রদবস্থাতে আবার অন্তঃকরণের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে স্যুপ্তির পূর্বে যে অন্তঃকরণ 


ছিল, সুযুণ্টির পরে আবার জাগ্রদ্বশীতে অন্ত অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহ! অদ্বৈতবেদাস্তিগণকে বলিতে হইবে | 
আর তাঁহা হইলে প্রতিদিনই জীবের অস্তঃকরণ ভিন্ন-ভিন্ন হয়, ইহ! তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে । অদ্বৈত- 
বেদাস্তিগণ বলিয়াছেন যে, অন্তঃকরণভেদই অনন্ুসন্ধানের প্রযোজক ] একটি জীবেরই প্রতিদিন অন্তঃকরণ ভিন্ন 
হইলে একটি জীবেরই পূর্বরদিনে অনুভূত বস্তুর পরদিনে অনুসন্ধান হইতে পারিবে না। প্রতিদিন অন্তঃকরণের ভেদ 
স্বীকার করায় অদ্বৈতবেদাত্তিগণের মতে এইরূপ অনিষ্ট প্রসঙ্গ হইবে । 

* এতদুত্তরে যদি অদ্বৈতবেদাস্তিগণ এইরূপ বলেন যে, সুযুপ্তিতে অস্তঃকরণের লয় হইলেও সর্ববতোভাবে লয় হয় 
না) কিন্ত সংস্কাররূপে অর্থাৎ হুম্মরূপে সেই অন্তঃকরণই থাকে। স্বযুণ্তির পরে কিংবা দিনাস্তরে তাহাই শুদ্ধ হ্য় 
বলিয়া তাহাতে অন্তু্করণের ভেদ হয় না। জ্মতরাং দৈতাদৈতবাদিগণ যে সুযুপ্তিতে অন্তঃকরণের লয়প্রযুক্ত সুযুপ্ধির 
পরে জাগ্রদ্দশাতে রা দিনাস্তরে অস্তঃকরণ ভিন্ন-ভিন্ন হয় দেখাইয়া সুযুপ্ডির পরে জাগ্রদ্বশাতে বা দিনাস্তরে পূর্বাহভূত 
বস্তুর অনুসন্ধান হইতে পারিবে ন| বলিয়া দোষ দেখাইয়াছেন, সেই দোষ হইতে পারিবে না। 

অদৈতবেদাস্তিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ যথার্থ অস্ত£করণের অবস্থানই অহ্সন্ধানের অর্থাৎ অন্তর ও 
স্মরণাদির প্রযোজক ; সংস্কাররূপে অবস্থিত অন্তঃকরণ অনুভব ও.ল্মরণাদির প্রযোজক নহে। যদি সংস্কাররূপে অবস্থিত 
অস্তঃকরণ অনুভব ও স্মরণাদির প্রযোজক হইত, তাহা হইলে সুযুণ্তিতে অন্তঃকরণ সংস্কাররূপে থাকে বলিয়া তাহাতেও 
অনুভব ও স্মরণাদি হইতে পারিত। সুতরাং অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যে অন্তঃকরণভেদই অনন্থসন্ধানের প্রযোজক বলিয়াছেন, 
তাহা সঙ্গত নহে। কারণ নুষুন্তি ও জাগ্রদ্বশাতে অন্তঃকরণের ভেদ অবশ্তভাবী | - 

আরও কথা এই যে, অস্তঃকরণরূপ উপাধিভেদপ্রযুক্ত ভোগব্যবস্থার উপপত্তি হইতে পারিবে অর্থাৎ এক চৈত্রের 
হস্ত-পদাদিরূপ উপাধিভেদ থাকিলেও অস্তঃকরণরূপ উপাধির ভেদ নাই বলিয়া হস্ত-পদাদিগত সুখ-দুঃখাদির অনুসন্ধান হইতে 
পারে এবং চৈত্র-মৈত্রাদির অন্তঃকরণের ভেদ আছে বলিয়া! পরস্পর জুখ-ছুঃখাদির অহ্সন্ধটন হইতে পারে না) এইরূপে 
ভোগব্যবস্থার উপপত্তি হইতে পারিবে__এইক্ধপ যে অধৈতবেদাস্তিগণ বলিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ দোষ হয় যে, এক যোগী 
পক্ষ কায়বূহ অবলম্বন করিয়া নানা শরীরে যে সুখাদি অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা ত ভিন্ন-ভিন্ন অস্তঃকরণের দ্বারাই 
করিয়া থাকেন, অবৈতবেদাস্তিগণের প্রদর্শিত যুক্তি-অহুসারে ত ওঁ যোগীর অস্তঃকরণরূপ উপাধির ভেদনিবন্ধন নানা 


শরীরগত হুখাদির অহুতব না! হওয়াই উচিত হয়; অথচ যোগী পুরুষ ভিন্ন-ভিন্ন অস্তঃকরণের দ্বারাই নানা শরীরনত 3 


স্খাদি অনুভব করিয়া! থাকেন, ইহ! সুপ্রসিদ্ধ এবং ইহাতে “নির্ম্াণচিত্তান্তস্মিতামাত্রাৎ” এই যোগনুত্রই প্ৰমাণ । সুতরাং 
অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে ভোগব্যবস্থার প্রযোজক হইতে পারে না। আর অন্তঃকরণবূপ উপাধিতেরপ্রযুক্ত ভোগ 


5.7. - অধ্যাস (পরপক্ঈ-)-গিরিবজ্ম রর 


৯. টা 


j __ তত্ৰান্তঃকরণস্ত ভেদাভাবায়োক্তদোষ ইতি চেন্ন, সংস্কারাত্মনাবস্থিতস্তান্থভব স্থত্যা্বন্বপযোগাৎ । অন্ত 
4 সুষুপ্তাবপি তদুৎপত্তিঃ স্তাৎ ৷ a .ং *. 
অথ চানেকাবিষ্তাসম্ন্স্ত ছুঃখানুসম্ধানরপত্ানর্থস্য চ বিশিষ্টবৃত্তিত্বং শুদ্ধগতত্বং বা? নান্থঃ, 
ও বন্ধমোক্ষবৈয়ধিকরণ্যাৎ। অন্ত্যে চ যৎ শুদ্ধং চৈত্রী়গুঃখাহছসদ্াতৃঃ তদেব মৈত্রীয়দ্ুঃখাহ্থসন্ধাত ইতি 
টু সাক্বর্য্যস্য তাদবস্থ্যাৎ 1৩৩। 
ও নন অবিদানিবৃত্রিরপবন্ধনিবত্যাত্মকমোক্ষস্য শুদ্ধগতত্বেহপি ছুঃখাসুসন্ধাতৃতস্য উপহিতগত্া 
ৰ ,  শুদ্ধে তদাপাদকত্বমিতি চেন্ন, ছুঃখাগ্নুসন্ধানরূপানর্স্য উপহিতনিষঠত্বেন বন্ধমোক্ষয়ো্বৈবযধিকরণ্যসয 
টির... দা 


& ব্যবস্থার উপপত্ভিতে প্রদর্িতর্ূপ দোষের সম্ভাবনা করিয়াই অদৈতবেদাস্তিগণ “অথবা অবিদ্যাূপ উপাধিভেদপ্রযুক্ত 
|. . ভোগব্যবন্থা উপপন্ন হইতে পারিবে”_এইরপ দ্বিতীয় কল্প প্রদর্শন করিয়াছেন 
3 এক্ষণে অধ্ৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন যে, অস্তঃকরণরূপ উপাধিভেদপ্রযুক্ত ভোগব্যবস্থার উপপত্তি না হইলেও 
অবিদ্তারপ উপাধিতেদপ্রযুক্ত ভোগব্যবস্থার উপপত্তি হইবে। তাহাতে আমাদের প্রশ্ন এই যে, অনেক অবি্যাসম্বন্ধের 
ও দুঃখানুসন্ধানরূপ, অনর্থের বৃত্তি কি অবিদ্াবিশিষ্ট চৈতন্তে হইয়া থাকে ? অথবা শুদ্ধ চৈতন্তে হইয়া থাকে? ইহার 
প্রথম পক্ষট অধৈতবেদাস্তিগণ স্বীকার করিতে পারেন না, কারণ অবিদ্ধাসম্বন্ধ ও অনর্থের বৃত্তি বদি অবিদ্যাবহ্ছিন্ 
'চৈতন্তে হয়, তাহ! হইলে বন্ধ ও মোক্ষের অধিকরণ বিভিন্ন হইয়া পড়িবে, কারণ অনর্থের বৃত্তি অবিগ্ঠাবচ্ছিঘ্ন চৈতন্তে 
হয়'বলিয়! বন্ধ অবিদ্ধাৰচ্ছিন্ন চৈতন্তে থাকে এবং মোক্ষ শুদ্ধ চৈতন্তেরই হয় বলিয়া! মোক্ষ শুদ্ধ চৈতন্তে থাকে ; ক্বৃতরাং 
বন্ধ ও মেংক্ষের অধিকরণ বিভিন্ন হইয়! পড়িবে। যে চৈতন্তে বন্ধ, সেই চৈতন্তে মোক্ষ থাকিতে পারিবে ন! 1 
"আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করিতে পারেন ন! ; কারণ ছুঃখাহুভবাদিরূপ অনর্থ শুদ্ধ চৈতন্যগত 
হইলে যে শুদ্ধচৈতন্ত চৈত্ৰসম্বন্বীয় দুঃখাহনভবাদির কর্তা, সেই শুদ্ধ টচতন্যই মৈত্রসম্বন্ধীয় দুঃখান্থতবাদিরও কর্তা হুইবে; 
যেহেতু চৈত্ৰম্বন্ধীয় ও মৈত্ৰসম্বন্ধীয় শুদ্ধ চৈতন্ত এক । আর তাহা হইলে পূর্ব্বপ্রদরশিত ভোগসান্ধর্য্য অর্থাৎ ভোগের 
:.. ব্যবস্থা! হইয়াই পড়িবে। চৈত্ৰাহভূত দুঃখ মৈত্ৰ দ্বারাও অন্ভুত হইতে পারিবে এবং মৈত্রামুভুত দুঃখ চৈত্রের দ্বারাও 
অনুভূত হইতে পারিবে, এইরূপ অব্যবস্থ! হইয়া পড়িবে।৩৩৷ 

= ইহাতে অধ্বৈতবেদাস্তিগণ বলেন যে, অবিদ্যাই বন্ধ ; এই অবিদ্ধারূপ বন্ধের নিবৃত্তিই মোক্ষ ; এই মোক্ষ শুদ্ধ- 
চৈতন্তগত। শুদ্ধচৈতন্তে অনাদি অবিদ্া অধ্যস্ত হইয়! থাকে ; সুতরাং অবিদ্ার নিবৃত্তি শুদ্ধচৈতন্তগতই হইবে । মোক্ষ 
শুদ্ধচৈতন্তগত হইলেও দুঃখাদির অনুসন্ধাতৃত্ব ধর্ম্ম শুদ্ধচৈতন্তগত নহে। অবিদ্ধাদি উপাধির দ্বারা উপহিত চৈতন্তেরই 
 ছঃখাদির অনুসন্ধাতৃত্ব হইয়া থাকে। শুদ্ধচৈতন্ত ছুঃখাদির অন্ুসন্ধাতা নহে । _ 
এ 2: ‘ অদ্বৈতবেদান্তিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ এইরূপ বলিলে ু্বপ্রদণিত বন্ধ ও মোক্ষের ব্য়েধিকরণ্য দোষ 
কিয়াই বাইবে। দুঃখাদির অহুসন্ধাতৃত্বরূপ অনর্থ উপহিতচৈতন্তের ও মোক্ষ শুদ্ধচৈতন্তের হইয়! পড়ে ; আর তাহাতে 


5 দাস্তিগণের স্বীকার্য্য হইয়া পড়িবে। ৰ 


তে ববধপুরুবের উচ্ছেদই হয়া থাকে। বন্ধপুরুষের মোক্ষলাভ সুদূরপরাহত হইয়া 
তে যি না থাকিল, তবে মোক্ষাকাজ্জী পুরুষের মোক্ষলাভ হইতে পারিল না। 


ক্ষর বৈয়ধিকরণ্য দোষ অপরিহার্য্য । যাহার বন্ধ, তাহার মোক্ষ হইল না; অন্তের বন্ধ ও অন্যের মোক্ষ, 


| এই যে, বন্ধপুরুষ মোক্ষলাভের জন্য মোক্ষসাধনের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ; বন্ধপুরুষের যদি মোগ্গ- E 
বে বন্ধপুরুষ মোক্ষসাধনের অনুষ্ঠান করিত না। অধৈতবেদাত্তিগণের মতে বদ্ধপুরুষের মোক্ষলাভ ত 
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পরব ৰ 2: 


তাদবস্থ্যাৎ। বদ্ধস্য নিবৃত্তিরে, ন তু মোক্ষ ইত্যাপত্রেশ্চ। নন উপাধেঃ কল্লিতত্বাৎ নিৰৃত্তাবপি 
উপধেয়স্য অকল্পিতত্বেন নিবৃত্যোগাৎ মোক্ষান্বযিত্বমিতি চেন্ন, শুদ্ধভিন্তয়! ভবদভিমতস্য বিশিষ্টস্য যৃষাত্বেন 
মোক্ষান্য়াসম্ভবাৎ। বিশিষ্টস্য সত্যত্বে তত্র দৃশ্যত্বাদে্বযভিচারাপত্তেঃ 1৩৪। 

নম দুঃখান্বন্থসন্ধানযুপহিতগতমপি অবিদ্ঠারপবন্ধস্য শুদ্ধবৃত্তিত্বাৎ তত্রৈব মোক্ষ ইতি তয়োর্কেয়ধি- | 


দশাতে মুমুক্ষু পুরুষের বিদ্যমানতা আবশ্তক; তাহা না হইলে অর্থাৎ মোক্ষদশাতে মুযুক্ষুর উচ্ছেদ হইলে মুমুক্ষুর 
মোক্ষলাভ হইল না| 

ইহতে অধৈতবেদাস্তিগণ যদি এইরূপ বলেন যে__পরমার্থ সত্য আত্মচৈতন্যে অবিদ্ার্দি উপাধি কল্পিত 3 কল্লিত- 
বস্তু মিথ্যা? সুতরাং কল্পিত মিথ্যা উপাধির নিবৃত্তি হইলেও উপধেয় আত্মচৈতন্য কল্পিত বা মিথ্যা নহে? তাহা 


, ,পরমার্থ সত্য। উপাধি মিথ্যা হইলেও উপধেয় আত্মচৈতন্য সত্য বলিয়া তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। এই 
অকল্লিত পরযার্থ সত্য আত্মচৈতন্য মোক্ষদশাতে থাকে বলিয়া তাহার মোক্ষান্বয়িত্ব অর্থাৎ যোক্ষদশাতে অবস্থান হইতে 


পারিবে। উপাধি, উপহিত ও উপধেয় এই তিনটি বস্তু পরস্পর বিভিন্ন ব্যাবর্তক বিদ্যমান ধর্মকে উপাধি কহে 3: 
উপাধিবিশিষ্ট বস্তুকে উপহিত কহে এবং যাহার উপাধিসম্বন্ধ হয়, তাহাকে উপধেয় কহে। এইজন্য উপহিত ও 
উপধেয় এই দুই ভিন্ন বস্ত। উপহিত উপাধিবিশিষ্ট এবং উপধেয় উপাধিরহিত। এই জন্য অবিদ্যাদি উপাধির 
উপধেয় অংত্মচৈতন্য পরমার্থ সত্য ; কিন্ত মিথ্যা অবিদ্যাদি উপাধিবিশিষ্ট উপহিত চৈতন্য সত্য নহে ॥ উপহিত সত্য 
না হইলেও উপধেয় সত্য 7 এই জন্যই মূলগ্রন্থে উপহিত ন! বলিয়া উপধেয় বলা হইয়াছে । সুতরাং শুদ্ধচৈতন্তেই 
অবিদ্ধারূপ্‌ বন্ধের অধ্যাস হয়, এই জন্য শুদ্ধচৈতন্যই অবি্যাধ্যাসের অধিষ্ঠান এবং অধ্যস্ত অবিদ্ধার নিবৃত্তিকূপ মোক্ষও 
শুদ্ধচৈতন্যেরই হইয়া, থাকে। সুতরাং বন্ধ ও মোক্ষের বৈয়ধিকরণ্য নাই । এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে 
কল্পিত অথণৎ অধ্যস্ত বস্তুর নিবৃত্তি অধিষ্ঠানস্বরূপ হইয়া! থাকে বলিয়া “আত্মার মোক্ষ* এইরূপ ব্যবহার হইলেও বস্তুতঃ 
আত্মাই মোক্ষ । " 

অদ্বৈতবেদাস্তিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ অবিদ্যারূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মা ও শুদ্ধ আত্মা ভিন্ন বস্তু ; 
এইজন্ত শুদ্ধ আত্মা হইতে ভিন্ন বিশিষ্ট আত্মা অদবৈতবেদাস্তিগণের মতে মিথ্যা বস্ত। মিথ্যা বস্ত মোক্ষদশাতে থাকিতে 
পারে না. তত্বজ্ঞানের দ্বারা বাধ্য বস্তুই মিথ্যা ; তত্বজ্ঞানসাধ্য মোক্ষে তত্বজ্ঞানের দ্বারা বাধ্য বস্তুর সত্তা সাবিত 
নহে। স্বতরাং বিশিষ্ট আত্ম! অর্থাৎ বদ্ধ আত্মা মোক্ষদশীতে থাকিতে পারিল না ; স্ৃতরাং প্রদর্শিত বৈয়ধিকরণ্য 
দোষ থাকিয়াই যাইবে । 

আর যদি অদ্বৈতবেদাস্তিগণ অবিগ্যারূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মার সত্যত্ব স্বীকার করিয়া সেই বিশিষ্ট আত্মাও 
মোক্ষদশাতে থাকে এইরূপ বলেন, তবে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বাস্থমাপক দৃষ্তত্বাদি হেতু বিশিষ্ট আত্মাতে ব্যভিচারী হইয়া 
পড়িবে । অইৈতবেদাস্তিগণ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসিদ্ধির গুপ্ত এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে- শুদ্ধ ব্রহ্ম ভিন্ন 
বন্ধ্যাপুত্রাদি অসদ্বস্ত্ ভিন্ন ও প্রাতিভাসিক শুক্তি রজতাদি ভিন্ন বন্তমাত্র মিথ্যা, যেহেতু ভাদৃশ বন্তমাত্রে দৃশ্বত্ব, জড়ত্ব, 
পরিচ্ছিন্নত্ব প্রভৃতি ধর্ম আছে) দৃষ্তত্বাদি ধর্মাবিশিষ্ট বন্তমাত্র মিথ্যা ; যেমন শুক্তিরজত| শুক্তিরজতে দৃশ্ত্ব ধর্ম 
আছে, তাহাতে মিথ্যাত্ব ধর্মও আছে। এইরূপ অবিদ্ভাদি উপাধিবিশিষ্ট আত্মচৈতন্তে দৃশ্ত্বাদি হেতু আছে, অথচ এই 


বিশিষ্ট চৈতন্তে সত্যত্ব স্বীকার করিলে এই বিশিষ্ট চৈতন্তে দৃশ্তত্বাদি হেতু আছে, কিন্ত মিথ্যাত্বরূপ সাধ্য নাই বলিয়া! তু 
সাধ্যাভাবের অধিকরণে অর্থাৎ বিশিষ্ট চৈতন্যেদৃশ্তত্বাদি হেতু থাকায় অদ্বৈতবাদিগণের প্রদশিত ও হেতুগুলি ব্যভিচারী 5 রে 


হইয়া পড়িবে । খানের নি হেই বিলে 
যদি অটৰতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে__ছুঃখাদির অহ্সন্ধাতৃত্ব উপহিত চৈতন্তে হইলেও ছা রর 


৮ গু 


] 
ং - | 
২৮ তি অধ্যাঁস (পরপক্ষ- )-গিরিবজ্রম্‌ | 
je করণ্যাভাব ইতি চেন, দুঃখান্তহুভবছারেণৈব অবিষ্থায়া অনর্থত্বাৎ, যত্র স এব বদ্ধস্তস্যৈৰ | 
মৌন্গৌচিত্যাৎ। নাপি অবিস্ধাবচ্ছিদন্বার! অবস্থাত্রয়াতীতে শুদ্ধেহপি অনুসন্ধানমিষ্টমিতি বাচ্যম্‌, ছা : 
সন্ধাতুরবস্থাত্রয়াতীতত্বাসম্তবাৎ ।৩৫। 
অনুসন্ধান বন্ধ নহে ; কিন্ত অবিদ্ধাই বন্ধ । অবিষ্ভা! শুদ্ধচৈতন্তে থাকে বলিয়া! বন্ধ ও নি, দোষ 
হইবে না। যেহেতু শুদ্ধচৈতন্তেরই বন্ধ ও শুদ্ধচৈতন্তেরই মোক্ষ। আর এ কথা পূর্বে বল | 
ৰ অদৈতবাদিগণের এইরূপ বল! সঙ্গত নহে; কারণ অবিদ্ধা সাক্ষাৎ অনর্থ নহে ; অনৰ্থ ই বন্ধ )-তবিদ্বাকে | 
L সাক্ষাৎ বন্ধ বলা যায় না। যদিও অদ্বৈতবেদাস্তিগণ অবিদ্যাকেই সাক্ষান্তাবে বন্ধ বলিয়াছেন, তথাপি ছুঃখাদির | 
| অনুতবই সাক্ষার্ভীবে অনর্থ। অবিদ্যাযুক্ত পুরুষেরই দুঃখাম্থতব হয় বলিয়া ছুঃখাল্তবের দ্বারা অবিদ্যার অনর্থবূপত৷ |. 
বলিতে পারা যায়। সাক্ষা্াবে অবি্ভার অনর্থরূপতা নাই। সুতরাং যাহার দুঃখাহুসন্ধান আছে, তাহাকেই বন্ধ 
বলা উচিত। আর যে বন্ধ, তাহারই মোক্ষ স্বীকার করিলে বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্য রক্ষিত হইতে পারে। | 
অদৈতৰেদাত্তিগণ যে ভাবে বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্য দেখাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। উপাধিবিশিষ্ট 
: জীবের ছুখাহ্সন্ধান হয় বলিয়া তাদৃশ জীবই বদ্ধ । এই বদ্ধ জীবের মোক্ষ অধৈতবেদাত্তিগণ উপপাদন করিতে 
পারেন নাই। শুদ্ধটৈতন্তের মোক্ষ বলিয়াছেন। তাহাতে প্রদর্শিত বৈয়ধিকরণ্য দোষের উদ্ধার হয় না। 
আর অধৈতবাদিগণ যদি বলেন যেঁঅবিদ্ধারূপ উপাধি অবলম্বনের দ্বারা জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের অতীত তন 
চৈতন্েও,ছুঃখাদির অনুসন্ধান হইতে পারে ইহা আমাদের স্বীকার্য্য ; স্মতরাং বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্য | 
অব্যাহতই থাকে 1* 
অধৈতবেদাস্তিগণ ওরপও বলিতে পারেন না) কারণ তাহার! যদি শুদ্ধচৈতন্যেও ছুঃখাহুসন্ধানের কর্তৃত্ব স্বীকার : 
করেন, তাহা হইলে শুদ্ধচৈতন্তের অবস্থাত্রয়ের অতীতত্বরূপ শুদ্বত্ব ব্যাহত হইয়া! পড়িবে । যে-চৈতন্ত দুঃখাদি অনুসন্ধানের : 
কর্তা, সেই চৈতন্যের অবস্থাব্রয়াতীতত্বরূপ শুদ্ধত্ব কখনও সম্ভাবিত হইতে পারে না । স্মতরাং অদ্বৈতবেদা স্তিগণের 
মৃতে প্রদশিতর্ূপেও বন্ধ ও মোক্ষের বৈয়ধিকরপ্য দোষের নিবারণ হয় না 1৩৫1 


* জাগ্রত, স্বপ্ন ও নুযুপ্তি জীবের এই অবস্থাত্রয়ে অবিদ্তাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অনুস্থযত অর্থাৎ অনুগত-_-অনুবৃত্ত হইয়! থাকে । সুযুপ্তি-অবস্থাতে জাগ্রং 

ও স্বপ্ন-সংস্কারযুক্ত অবিদ্তামাত্রের ঘার! অবচ্ছিন্ন চৈতন্য অবশিষ্ট থাঁকে। স্বগ্নাবস্থাতে সেই অর্বির্াবচ্ছেদে চৈতম্যে অন্তঃকরণ অবচ্ছেদক হই 
থাকে। এইরাপ জাগ্রদবস্থাতে তাদৃশ অন্তঃকরণীবচ্ছেদে চৈতন্যে চন্ুরাদি ইন্ডরিয় ও স্থল শরীর অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। অবিগ্ভাদি ে, 
চৈতন্যে অবচ্ছেদক হয়, সেই অবিদ্াদি চৈতন্যে অভেদে অধ্যস্ত হইয়াই অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। চৈতন্যে অনধ্যস্ত অবিস্ধাদি সন্তাবিতই 
'নহে। অধ্যপ্তরপেই তবিষ্ঞাদির বরূপ সাঙ্গিসিদ্ধ হয়। সুতরাং শুদ্ধচৈতস্তে অবিদ্বার, অবিস্তাবচ্ছেদে চৈতম্যে, অন্তঃকরণের 
এবং অন্তঃকরণীবচ্ছেদে চৈতন্যে ইন্দিয়াদি ও স্থূল শরীরের অধ্যাম হইয়! থাকে৷ এইজন্য অবিদ্যা শুদ্ধচৈতন্যে, অন্তঃকরণ ও ইন্জিয়াি 
 'অবচ্ছি্ন চৈতন্যে অধ্যন্ত হইয়া থাকে। হৃতরাং জাগ্রন্দশীতে চৈতন্য, স্থূল শরীর, অন্তঃকরণ ও অবিষ্থা এই তিনটি উপাধির দ্বারা 
: _অবচ্ছছিন হইয়া ভাসমান হয়) এই জন্যই জাগ্রদবস্থ অতি স্থল। ্বপ্রাবস্থাতে চৈতন্য অন্তঃকরণ ও অবিষ্যা! এই ছুইটি উপাধির দ্বারা অবচ্ছি 
. হইয়| ভাসমান হয়; এই জন্য ্পবসা জাগ্রদবনা হইতে হুল্ম। আর সুযুপ্তি অবস্থাতে চৈতন্য কেবল অবিদ্যারপ উপাধির দ্বারা অবচ্ছি্ন হয | 
ভারমান হয়; এই জন হুডি অব স্ীবনথা হইতেও হুচ্্তর এবং নিরুপাধিক গুদ্ধচৈতন্য সর্বাপেক্ষা হল্মতম। এই সৃক্ম কথার অর্থ দুরহ! : 
য় শুনো দুরহতারু সন্মত বলা হইয়াছে। পরিচিছয়তাপযুক্ত সন্মত! নহে। এই আন্ত অবচি চৈত্র | 
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| 

অথ চোপহিতস্য উপাধিকৃতত্বেন উপাধেঃ শুদ্ধগতত্বমেব বক্তব্যম্‌। তথাত্বে চ কিমেকৈকোপাধ্যপগমে 
মোক্ষঃ? উত সর্ক্বোপাধ্যপগমে ? আদ্বে সদা মুক্তিরেব, ন তু বন্ধ ইত্যাপাতাৎ ৷ দ্বিতীয়ে অধুনা বন্ধ 
| এব ন কস্যাপি যুক্তিরিত্যঙ্গীকৃতং স্যাৎ। ন চ জীবানামনেকত্বাৎ যেন উপাধিনা যস্য পরিচ্ছিনত্বং 
| তন্মিংশ্চেতনে ত্ুপাধ্যপগমে মোক্ষ ইতি বাচ্যম্‌, বিকল্পাসহত্বাৎ ৷ তথাহি-_জীবনানাত্ববাদে চেতনভেদো. 
| বাস্তব ওপাধিকৌ বা? আদতে অদ্বৈতবাদো দত্ততিলাগ্জলিঃ স্যাৎ, তবানঙ্গীকারাৎ, অস্মৎপক্ষপ্রবেশাচ্চ। 
| দ্বিতীয়ে একোপাধিবিনির্মবকতস্যাপি শুদ্ধস্য উপাধ্যস্তরাবচ্ছিন্নত্বেন কদাপি যুক্তেরসম্ভবাৎ, ভগ্নোপাধেশ্চেতন- 
| স্যোপাধ্যস্তরোপহিতেত্যো ভিন্নত্বাভাবাৎ।৩৬। 

| * নন মাভৃৎ অনেকজীববাদে যুক্তেঃ সামাঞ্জস্যম, একজীববাদে তু সর্দি ইতি ৫ চেন্নঃ 
শু 
| আরও কথা এই যে__অ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে শুদ্ধচৈতন্ত অবিদ্যারূপ উপাধিযোগেই উপহিত হইয়! থাকে; 

| জুতরাংঅনিগ্যারূপ উপাধিসমূহ শুদ্ধ চৈতন্তেই থাকে ইহ! তাহাদিগকে বলিতে হইবে । আর তাহা হইলে অদ্বৈত- 

৷ বেদাস্তিগণের প্রতি এইরূপ প্রশ্ন হইবে যে__অবিস্তান্ূপ উপাধি যেহেতু বহু, সেই কারণে এক একটি উপাধির নিবৃত্ত 

| হইলে কি জীবের'মোক্ষ হয়? অথবা সকল উপাধির নিবৃত্তি হইলে জীবের মোক্ষ হয়? ইহার প্রথম পক্ষটি অর্থাৎ 
| এক একটি উপাধির নিবৃত্বি হইলে জীবের মোক্ষ হয় এই পক্ষটি স্বীকার করিলে জীবের সর্বদা মোক্ষই বর্তমান থাকিবে) 

| কখনও বন্ধ থাকিতে পারিবে না। কারণ যে কোন একটি উপাধির নিবৃত্তি সর্বদাই আছে। 

| আর দ্বিতীয় পক্ষটি অর্থাৎ সকল উপাধির নিবৃত্তি হইলে জীবের মোক্ষ হয় এই পক্ষটি স্বীকার করিলে এখন 
৷ পৰ্য্যন্ত জীবের বন্ধই আছে, কাহারও মুক্তি হয় নাই, ইহাই অধৈতবেদাস্তিগণকে স্বীকার করিতে হইফে। কারণ 
| সকল উপাধির নিবৃত্তি ত এখনও হয় নাই। সকল উপাধির নিবৃত্তি হইলে সংসারেরই উচ্ছেদ হইবে । 

| আর যদি'অদ্বৈতবেদাস্তিগণ এইরূপ বলেন যে__এক শুদ্ধ চৈতন্যই উপাধ্যবচ্ছিন্ন হইয়া জীব নামে কথিত হয়! 
উপাধির বহুত্বনিবন্ধন সেই জীব বহু। সুতরাং জীব বহু বলিয়া যে উপাধির দ্বারা যে জীব পরিচ্ছি্ন হয়ঃ সেই 
জীবে সেই উপাধির নিবৃত্তি হইলে তাহার মোক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বৈতাদৈতবাদিগণ যে বন্ধ ও মোক্ষের 
অন্গপপ্তি দেখাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে । প্রদণিতরূপে বন্ধ ও মোক্ষের উপপত্তি হইতে পারিবে 

| 'অদৈতবাদিগণের এ্ররূপ বল! সঙ্গত নহে ; কারণ তাহাদের এঁরপ সিদ্ধান্তের উপরে আমর! বিকল্প করিয়া 
অর্থাৎ দুইটি পক্ষ করিয়া যে প্রশ্ন করিব, তাহার! তাহার উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইবেন বলিয়! তাহাদের উক্ত সিদ্ধান্ত 
অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। আমরা প্রশ্ন করিব এই যে-_জীবের বহুত্ব যাহার! স্বীকার করেন, তাদৃশ অদ্বৈতবেদাস্তিগণের 
মতে চৈতন্তের ভেদ কি পারমাধিক? না ওপাথিক অর্থাৎ উপাধিপ্রযুক্ত? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষট স্বীকার 
করিলে অর্থাৎ চৈতন্তের ভেদ পারমাধিক স্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদ্িগণের অৈতসিদ্ধাস্তই ভঙ্গ হইয়া যাইবে । কারণ 
তাহারা চৈতন্তের ভেদ স্বীকার করেন ন! এবং চৈতন্তের ভেদ স্বীকার করিলে তীহাদিগকে আমাদের সিদ্ধান্তই স্বীকার 
করিতে হয়। এইজন্য তাঁহার! যদি দ্বিতীয় পক্ষটি স্বীকার করেন অর্থাৎ চৈতন্তের ভেদ ওপাঁধিক স্বীকার করেন, 
তাহা হইলে এইরূপ দোষ হইবে যে-_একটি উপাধি নিবৃত্ত হইলেও সেই উপাধিবিমুক্ত শুদ্ধচৈতন্ত অপরাপর উপাধ্য- 
বচ্ছিন্ন হইয়! থাকিবে বলিয়া কখনও তাহার মুক্তি হইতে পারিবে ন!- অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্তাবপ্রাপ্তি হইতে পারিবে না। 
কারণ তাহাদের মতে চৈতন্য এক ; ভেদ ওপাধিক ; এক উপাধিবিমুক্ত চৈতন্ত অপরাপর উপাধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য হে 
ভিন্ন নহে। স্ৃতরাং এই দ্বিতীয় পক্ষটিও অধৈতবেদাস্তিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না 1৩৬ টু 
এক্ষণে সৈতবুদিগণ যদি বলেন_-“জীব অনেক” এইকপ সিদ্ধান্তে মুক্তির সামন্ত না হয় ন! হউক; কিছ 
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ডি. অধ্যাস ( পরপক্ষ- )-গিরিব্রম্‌ 

না ধায়কশাস্তরস্য যু বাধাপত্ত্য তন্মতস্যৈবাপ্ৰামাণিকত্বাৎ, TEE পকত্বাচ্চ। বিষ 
উপাধেরেকদেশেন সম্বন্ধঃ কৃৎস্সেন ৰঃ? আন্তে ত্বন্ততে ব্বাভাবিকাংশাভাবেন ওপাধিকত্বমেব বাম 
তথাত্বে চানবস্থাপ্রসঙ্গঃ। অন্ত্যে ন ভেদকতা, কৃৎস্মস্য উপাধিনৈব গ্রস্তত্বাৎ। গগনাদাবপি স্বাভাবিকাংশা, 
ভাবে ঘটাহ্যপাধিস্বন্ধো ন স্যাদেব 1৩৭ 
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১32 
“জীৰ এক” এইরূপ সিদ্ধান্তে সমস্ত উপাধির নিবৃত্তি হইলে জীবের মোক্ষ হইবে। এইরূপে মোক্ষের সামন্রন্ত হইবে 
অবৈতবাদিগণের এইরূপ বল! সঙ্গত নহে ; কারণ অধৈতবেদান্তিগ্রণ যদি একজীববাদ স্বীকার করেন অর্থাৎ সংসারে 
কেবল একটিমাত্র জীব ইহা স্বীকার করেন, তবে আজ পর্য্যন্ত সংসারে কাহারও মুক্তি হয় নাই ইহাই তীহাদিগকে 
বলিতে হইবে । কীরণ সংসারে একটিমাত্র জীব, তাহারও মুক্তি হইলে এই পরিদৃগ্যমান সংসার থাকিতে পারিত না। 


অথচ সংসার যে আছে ইহা সকলেরই অন্থভবসি দ্ধ। যদি অদৈতবেদাস্তিগণ এইরূপ বলেন যে, আজ পর্য্যন্ত কাহারও ' 


মুক্তি হয় নাই, তবে শাস্তে যে শুকদেব, বামদেৰ প্রভৃতির যুক্তির কথা আছে, সেই সমস্ত শাস্ত্র বাধিত হইবে অর্থাৎ দেই 
সমস্ত শাস্ত্রকে অপ্রমাণ বলিয়া অধবৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে।' কিন্ত শুকদেবাদির মুক্তিপ্রতিপাদক শাস্্ 
অপ্ৰমাণ এই কথা ত বলা যায় না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই অদ্বৈতবেদান্তিগণের পরিকল্পিত একজীববাদই অপ্রামাণিক 
ইহাই বলা! সঙ্গত । (অদবৈতবেদাস্তিগণের এই একজীববাদ প্রকাশানন্দকৃত বেদাত্তমুক্তাবলী গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে। বিবরণ গ্রন্থের নবম বর্ণকেও ইহা বলা হইয়াছে ।) অধৈতবাদিগণের কল্পিত এই একভীববাদ 
অহ্তববিরুদ্ধ ; কারণ একজনের দুঃখাহ্ৃতব হইলে সকলের ছুঃখাহুভব হয় না।: সংসারে একটিমাত্র জীব এইরূপ 
স্বীকার করিলে সংসারে সুখছুঃখাহৃভবের এই ব্যবস্থা! থাকিতে পারিত না। 

আরও কথা এই যে__অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে চৈতন্য নিরংশ বস্ত। তাহার কোন অংশ 'লাই। এই নিরংখ 
চৈতন্ত অবিদ্যারপ উপাধিযুক্ত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অবিদ্যারূপ উপাধি চৈতন্তের সহিত যুক্ত হইতে 


হইলে এইরূপ প্রশ্ন হয় যে__অবিদ্যা উপাধি কি চৈতম্তের একদেশে অন্বদ্ধ হয়? অথবা সমগ্র চৈতন্তে সম্বন্ধ হয়! 


প্রদণিত পক্ষ দুইটির প্রথম পক্ষট স্বীকার্য্য হইতে পারে না; কারণ নিরংশ চৈতন্তের স্বাভাবিক কোন অংশ নাই 
বলিয়া চৈতন্তের ওপাধিক অংশ স্বীকার করিতে হইবে। চৈতন্তে একটি উপাধির সম্বন্ধের জন্য যদি অন্ত উপাধির 
দ্বার! চৈতন্তের ওপাধিক অংশ স্বীকার করিতে হয় এবং সেই উপাধির সম্বন্ধের জন্যও অন্য উপাধির দ্বার! চৈতন্তের 
ওপাধিক অংশ স্বীকার করিতে হয়, তবে অনবস্থা দোষের প্রসঙ্গ হইবে। চৈতন্তের অনন্ত ওপাধিক অংশধার! স্বীকারে 
অনবস্থাপ্রস্ হয় বলিয়া! এই প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না। 


আর “অবিদ্যারূপ উপাধি সমগ্র চৈতন্তে সম্বন্ধ হয়” এই দ্বিতীয় পক্ষটি স্বীকার করিলে জীব-ব্রঙ্গের ভেদকতা 


আর অধৈতবাদিগণ যে দৃষ্ান্তরূপে 
বলেন, সেই স্বাভাবিক নিরংশ আকাশাদিতেও 
কারণ ঘটাদি উপাধির সম্বন্ধের জন্য নিরংশ 


প্ররম্তখণ্ডনপূর্ব্বকপ্রয়োজননিরূপণম্‌ নু *৬১ 
ন চ সৰ্ব্ববিকল্লাসহত্বেন মিথ্যাভূতস্তৈব উপাধেঃ মিথ্যাভেদপ্রযোজকত্বমিতি বাচ্যম্‌, উত্তরাস্ফর্তৌ 
প্রধানসম্বিত্যোবিবকল্লান্তসহত্বমিতি সাংখ্যবৌদ্ধাভ্যামপি বক্তব্যন্বেন তন্নিরাসাসম্ভবাৎ, মৃষাভূতস্তাপি 
ব্যাবহারিকস্ত ত্বয়! 'ব্যবস্থাঙ্গীকারাৎ। অন্যথ! জীবজড়য়োঃ বিশ্বকর্তৃত্বত্তর্য্যামিত্বাদিকং নিরস্তয ঈশ্বরে 
তৎসমর্থয়তঃ সমন্বয়াধ্যায়স্ত উচ্ছেদাপত্তেঃ। তব মতে পরমেশ্বরকর্তৃত্বস্তাপি ব্যাবহারিকত্বাৎ। তন্মাৎ, 
বদ্ধমুক্তদ্বঃখাগ্ানুসন্ধানানুপপত্ত্যা চিতে! বাস্তবভেদোহ্বশ্যমভ্যুপেতব্য ইতি সিদ্ধং ভেদস্ত পারমার্ধিকত্বম্‌।৩৮ 


এক্ষণে অদ্বৈতবাদিগণ যদি লেন যে-_অদ্বৈতসিদ্ধান্তে আমরা বস্তুতঃ চৈতন্তের ভেদ স্বীকার করি না ; উপাধি- 
সম্বন্ধের দ্বারাই চৈতন্তে ভেদ হয় বলিয়! থাকি ; কিন্ত পূর্বপ্রদর্শিত বিকল্পজালের দ্বার! অর্থাৎ বিভিতনপ্রকারের প্রশ্নসমুহের 
দ্বার৷ উক্ত উপাধিপশ্বন্ধের ব্যাবহারিক ব্যবস্থা সুসিদ্ধ হয় না বলিয়া! আমরা মিথ্যাভূত উপাধিকেই চৈতন্তের 
মিথ্যাভেদের প্রযোজক বলিয়া থাকি। মিথ্যাভূত অবিদ্যোপাধির ব্যাবহারিক ব্যবস্থার অন্থপপত্তি দূষণ নহে, 
পরন্ত চূৰ । স্তরাং ইহাতে ব্যাবহারিক ব্যবস্থার অন্থপপত্তি অবলম্বন করিয়৷ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ্বিগণ আর কোনও 
দোষ উদ্ভাবন করিতে পারিবেন না। 

অদ্বৈতবাদিগণের গঁরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ উত্তর দিতে না পারিলে যদি এরূপ বলিলেই চলে, তরে 
সাংখ্যবার্সিগণ প্রকৃতির জগৎকারণত্ব সিদ্ধান্ত করিলে পর অদ্বৈতবাদিগণ তাহাতে জড় প্ৰক্ৃতির জগৎকারণতা৷ দুর্ঘট 
বলিয়া দোষ দেখাইলে যখন সাংখ্যবাদিগণের আর উত্তর থাকে না, তখন সাংখ্যবাদিগণও ত “প্রকৃতির দুর্ঘটতাই ভূষণ, 
দুৰণ নহে” এইরূপ বলিতে পারেন এবং বৌদ্ধগণ বিজ্ঞানের জগৎকারণত! সিদ্ধান্ত করিলে পর অপ্বৈতবাদিগণ 
তাহাতে ক্ষণিক বিজ্ঞানের জগৎকারণতা দুর্ঘট বলিয়া! দোষ দেখাইলে যখন বৌদ্ধগণের আর উত্তর থার্কে না, তথুন 
বৌদ্ধগণও ত “বিভ্তানের দুর্ঘটতাই ভূষণ, দুষণ নহে” এইরূপ বলিতে পারেন। তাহা হইলে অদ্বৈতবাদিগণ সাংখ্য ও 
বৌদ্ধমত খণ্ডন "করিতে গেলেন কেন? সাংখ্য ও বৌদ্ধ মত মিথ্যাভূত হইলেও তাহার ব্যাবহারিক ব্যবস্থা স্বীকার 
করিয়াই ত অছৈতবাদিগণ সাংখ্য ও বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাহা! না হইলে উক্ত মতদ্বয় খণ্ডন কর! সম্ভব 
হইত না। অদ্বৈতবাদিগণ যদি মিথ্যাভূত বস্তুর ব্যাবহারিক ব্যবস্থা স্বীকার না কারন, তবে যে বেদাস্তদর্শনের 
সমন্য়াধ্যায়ে জীব ও জড় প্রকৃতির জগৎবর্তৃতব, অন্তর্য্যামিত্ব প্রভৃতি নিরাস করিয়া! এ জগৎবর্ভৃত্ব, অন্তর্য্যামিত্ব প্রভৃতি 
পরমেশ্বরেই সম্ভব বলিয়া সমর্থন করা হইয়াছে, সেই সমন্বয়াধ্যায়ের উচ্ছেদের আপত্তি হইবে । কারণ অছৈতবাদিগণের 
মতে পরমেশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব, অস্তর্ধ্যামিত্ব প্রভৃতিও ব্যাবহারিক ; পরমার্থ সত্য নহে অর্থাৎ মিথ্যা । অদৈতবাদিগণ 
প্রমেশ্বরের জগৎকর্তৃত, অন্তর্য্যামিত্ব প্রভৃতি মিথ্যাভূত হইলেও ব্যাবহারিক ব্যবস্থা অঙ্গীকার করিয়াই ত সম্য়াধ্যায়ে 
ওঁ জগৎকর্তৃত্বাদি পরমেশ্বরে -সম্ভব বলিয়! সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং ব্যাবহারিক ব্যবস্থা উল্লজ্ঘন কর! অধবৈত-: 
বাঁদিগণের.সঙ্গত নহে । আর ব্যাবহারিক ব্যবস্থা অনুসারে চৈতন্যের ওপাধিক ভেদ যে বিচারসহ নহে, তাহা দেখানই 
হইয়াছে। অতএব কোনও ভীব বদ্ধ, কোনও জীব মুক্ত এইরূপ বন্ধ-যুক্তব্যবস্থার দ্বারাপ্জীবের পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হয় 
এবং জীবের পরম্পর ভেদমিদ্ধির ফলে জীবেশ্বরেরও ভেদ সিদ্ধ হয়। যদি বদ্ধ ও মুক্তের ভেদ না থাঁকিত, তবে বন্ধ 
জীবের দুঃখাহুভবের দ্বারা! মুক্ত জীবেরও দুঃখান্ুভব হইতে পারিত এবং মুক্ত জীবের ছঃখাহুতব না! হওয়ায় বদ্ধ জীবেরও 
ছুঃখাহৃতব না হইতে পারিত। বদ্ধ, মুক্ত'ও ছুঃখাহ্ৃসন্ধান এই সকলের অন্য রোনও প্রকারে উপপত্তি হয় ন! বলিয়া 


অবশ্যই চৈতন্যের মধ্যে পরস্পর পারমাধিক ভেদ স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ চৈতন্যই বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্বীকার 3 টু 


করিতে হইবে। চৈতন্যের বাস্তব ভেদ স্বীকার না করিলে বন্ধমোক্ষাদি ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না। সুতরাং তেদের : 
পারমাধিকত্বইঃসিদ্ধ হইল 1৩৮ SE 


5... অধ্যাস ( পরপক্ষ-)-গিরিব্রম্‌ 


৪ ক্ষ বন্ধমোক্ষাদদিব্যবস্থায়াঃ স্বপ্বৎ যাবদবিদ্যমুপপদ্ভমানত্বমেবেতি চেন: তস্মিন একস্মিন্নপি পে 
সৰ্ব্বজগদপ্রতীত্যাপত্তেঃ | নন্ছ সম্ট্যভিমানিনোইম্বাপাৎ ন উক্তদোষ ইতি চেন্ন, স্বষ্টিমারভ্যাপ্রলয়মপ্রসৃপ্ 
জীবেইসম্তবাঁৎ জীবৈক্যাঙ্গীকারে “অহং ত্বময়"মিতি প্রত্যক্ত্বপরাক্ত্বপ্রত্যয়ানাযুচ্ছেদাপত্তেশ্চ । ন ছি 
দেবদত্তং প্রতি তৃমিতি ধীবিষয়ন্ত তমেব. প্রতি অহমিতি ধীবিষয়ত্বং যুক্তমিত্যর্থঃ। নন্দ নায়ং দোষো ভিন্ন 
ভিন্নান্তঃকরণভেদাধ্যাসেন তত্তদন্তঃকরণমাদায় অহংত্বৰ্মীদিপ্রত্যয়ানাং সবিষয়ত্বব্যবস্থোপপত্তেরিতি চেয়, 
যোগিনঃ কায়ব্যুহে নানাস্তঃকরণতাদাত্্যারোপেহপি অহমিত্যেব প্রতীতেঃ। ন চ তত্র অস্তঃকরণস্যৈকতব- 
মেবেতি বাচ্যম্‌, বাহ্করণানামপি এঁক্যাপত্ত্যা কায়ব্যুহস্যেৰ অসম্ভবাৎ।৩৯। . 


আর অদবৈতবাদিগণ যদি বলেন_ স্বপ্ন যে পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, সেই পর্য্যস্তই যেমন একমাত্র স্বপ্নদৰশী খুব 
দৃশ্যমান নানা জীবের জুখহ্ঃখাদি ব্যবস্থার উপপত্তি হয়, সেইরূপ আমাদের স্বীকৃত একজীববাদে' যে পর্য্যন্ত অবিদ্যা 
বিদ্যমান থাকে, সেই পর্যন্তই প্র একমাত্র জীবের পরিকল্পিত নানা জীবের বন্ধ-মোক্ষাি ব্যবস্থার উপপত্তি হইবে। 
অক্ধৈতবাণিগণের প্ররূপ বলা সঙ্গত নহে) কারণ তাহাদের স্বীকৃত একটিমাত্র জীব সুপ্ত হইলে সর্ক্জগতের 
অপ্রতীতির আপত্তি হইয়! পড়িবে। অথচ সর্বজগতের প্রতীতি সর্বদাই আছে। এতদুত্তরে অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি 
বলেন যে-সমষ্টি দেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভরপ সেই একটিমাত্র জীব নিদ্রিত হন ন! বলিয়া সর্বজগতের প্রতীতি সর্বদা 
বর্তমান আছে; সুতরাং উক্ত দোষের সম্ভাবনা নাই। 
অধৈতবাঁদিগণের প্রীরূপ বলাও সঙ্গত নহে 3 কারণ সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়! প্রলয়কীল পর্য্যন্ত জীব নিজ্রিত 
হয় না ইহা অগম্ভবৰ। আরও কথ! এই যেঁ-সংসারে একটিমাত্র জীব স্বীকার করিলে আমি, তুমি ও ইনি এইরূপ 
নিজোদ্বেষ্যে ও পরোদ্দেষ্তে ভাসমান বিভিন্ন জ্ঞানসমূহের উচ্ছেদাপত্তি হইয়া পড়িবে। একজীববাদে আমি, তুমি ও ] 
ইনি এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। যে দেবদত্ত “তুমি” এইরূপ জ্ঞানের বিষয় হয়, সেই দেবদত্তই ] 
“আমি” এইরূপ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। অর্থাৎ যে যাহাকে তুমি বলিয়! নির্দেশ করে, সে” তাহাকে আমি : 
| 


বলিয়া নির্দেশ করিতে পারে না। স্থতরাং একজীববাদ যুক্তিসঙ্গত নহে | 
এতদুত্তরে অধৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন যে__-একজীববাদে “আমি” প্তুমি” প্রভৃতি বিভিন্ন জ্ঞানের অন্থপপত্তিন্ূপ 
: দোষের সম্ভাবন! নাই ; কারণ অস্তঃকরণ বহু.। আত্মাতে ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণের অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ হয় বলিয়া সেই 
সেই ভিন্ন ভিন্ন অস্তঃকরণকে অপেক্ষা করিয়াই “আমি” “তুমি” প্রভৃতি বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয়ব্যবস্থার উপপত্তি হইতে 
৷ পারিবে। জীব এক হইলেও অন্তঃকরণের বহত্বনিবন্ধন এক অন্তঃকরণতাদাত্্যাপন্ন জীব আমি, অপর অস্তঃকরণ- 
 তাদাক্্যাপন্ন জীব তুমি, এইরূপে সেই সেই জ্ঞানের বিষয় বিভিন্ন হইবে। সুতরাং একজীববাদে কোনও অনুপপত্তি নাই। 
 একজীববাদী অদ্বৈতবেদাত্তিগণের গঁর্ূপ বলা সঙ্গত নহে $ কারণ যোগী পুরুষ যখন কায়ব্যুহ অর্থাৎ নানাশরীর 
ধারণ করেন, তখন নানা অন্তঃকরণের তাদাক্ক্যারোপ থাকিলেও যোগীর সেই নান! শরীরে “আমি” এই প্রকারই 
প্ৰতীতি হইয়া থাকে ; “আমি” প্তুমি” “ইনি” এইরূপ বিভিন্ন প্রতীতি ত হয় না। সুতরাং একজীববাদে অস্তঃকরণের 
বহুত্ব স্বীকার করিলেও “তুষি” “আমি” “ইনি” এইরূপ বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয়-ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না। আর যোগীর 
হে অর্থাৎ নানাশরীরে অস্তঃকরণ একটিমাত্র, ইহাও একজীববাদী অদ্বৈতবেদাস্তিগণের বলা সঙ্গত নহে; 
করণ একটি হইলে চক্ষুরাদি বহিরিন্দিয়ও এক একটি হইলেই চলিবে বলিয়া এক একটি হইতে হইবে) 1. 
হা হইলে চ্ষরাদি বহিরিষ্তিয়সমূহের অধিষ্ঠান শরীরও এক হইতে হইবে বলিয়া যোগীর কায়ব্যুহ অর্থাৎ নানাশরীরই 
পড়িবে যোগী নানাশরীরের দ্বারা যুগপৎ বহুবিষয় ভোগ করিবার জন্তুই কায়ব্যহ অবলম্বন করিয়া 
£করণ একটি হইলে ফলে যুগপৎ বহু বিষয়ের ভোগও যোগীর পক্ষে সম্ভব নহে 1৩৯] * 


০৮, 
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. কিঞ্চ তবন্মতে একস্তৈব চিতঃ সর্ববাস্তঃকরণৈরভেদাধ্যাসেন চৈত্রস্ত শুক্তিসাক্ষাৎকারেণ বূপ্যত্রমনিরূতৌ 
অন্টেষামপি নিবৃত্তাপত্তেঃ। অস্তঃকরণস্ত ভেদাস্ব্যবস্থাপকত্বাৎ 1 অন্যথা যোগিকারব্যুহে দেহোহগি 
ভোক্ভভেদকঃ, স্তাৎ। অথ চৈক এব জীবঃ সর্ব্বকল্পকঃ, তেনৈব সর্ববমিদং কল্পিতমিতি চেন, জীবস্ত 
কারণতাং নিষিদ্ধ্য পরমেশ্বরকারণত্ববোধকানাং শ্রুতীনাং বাধাপত্তেঃ, সার্ববজ্ঞযবোধকশ্রুতীনাং 
নির্িবযয়ত্বাপত্তেশ্চ, জীবভিন্নেশাভাবাৎ জীবে সার্ববজ্যন্তাম্থতববিরোধাচ্চ ৷ ন চ সমষ্ট্যভিমানিনো জীবস্যৈব 
সার্ব্বজ্ঞ্যাদিযোগোহভ্যূপগম্যত ইতি বাচ্যম, লোকে জীবত্বেন প্রসিদ্ধেযু সার্ববজ্যাদেঃ প্রত্যক্ষাদিন! 
বাধিতত্বাৎ। প্রসিদ্ধভিনস্ সাা্ববজ্ঞ্যাঙ্গীকারে তস্যেব ঈশ্বরত্বেনেষ্টাপত্তেঃ। 

* ন চান্তঃকরণভেদাধ্যাসাৎ তদন্ুভববিপরীতানুভবয়োরুভয়োঃ উপপত্তিরিতি বাচ্যম্ সর্ব্বজ্ঞস্যাধি- 
ষ্ঠানত্বং জানতম্তদধ্যাসাসম্ভবাৎ,ভ্রাস্তিসার্ববজ্যয়োরেকত্র ব্যাহতত্বাচ্চ “তান্যহং বেদ সর্ববাণি ন ত্বং বেথ 
পরস্তপ” (গী--৪।৫) ইতি স্থৃত্যা জীবানভিমানিনঃ সর্ববজ্ঞতাবিধানাচ্চ ৷ অলং বিস্তরেণ 18০! 
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আরও কথা এই যে__একজীববাদে একমাত্র চৈতন্যেরই সমস্ত অস্তঃকরণের সহিত অভেদ্বাধ্যাস হইয়। থাকে; 
তাহা হইলে চৈতন্তের একত্বনিবন্ধন চৈত্রের শুক্তিতে রজতভ্রমের পর যখন শুক্তিসাক্ষাৎকারের ফলে তাহার 'রজ্রতল্রম 
নিবৃত্ত হয়; তখন মৈত্ৰাদ্ি অপরেরও ত রজ্তজ্রম নিবৃত্ত হইতে পারে। যেহেতু অন্তঃকরণ চৈতন্তের ভেদ সম্পাদন 
করিতে পারে ন!। দি অন্তঃকরণ চৈতন্তের ভেদ সম্পাদন করে, তবে দেহও চৈতন্যের ভেদ সম্পাদন করিতে 
পারিবে ; তাহা হইলে যোগীর কায়য্যুহে দেহও ভোক্তার ভেদ সম্পাদন করিবে। বস্তুতঃ যোগীর কায়ব্যুহে দেহ 
rn ele জীব এক, ইহ! সর্ববাদিসন্মত | 

আর যদি অঁদ্বৈতবেদাত্তিগণ বলেন ষে_ সর্করপ্রপঞ্চের কল্পক একটিমাত্রই জীব; সেই একটিমাত্র জীবকর্তৃকই 

এই সর্বপ্রপঞ্চ কল্পিত হইয়া থাকে । সেই এক জীব ব্যতীত ঈশ্বর বলিয়! কেহ নাই । 

একজীববাদী বেদাস্তিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে ;' কারণ এরূপ হইলে যে সকল শ্রুতি জীবের জগথকারণতা| 

নিষেধ করিয়া পরমেশ্বরের -জগৎকারণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই সকল শ্রুতি বাধিত হইয়া পড়িবে এবং 
সর্ববজ্ঞতাবোধক শ্রুতি সকলও নিধ্বিষয়ক হইয়া পড়িবে । আর তাহাদের মতে জীব ব্যতীত পরমেশ্বর নাই বলিয়! 
জীবেই-সর্বজ্ঞত! থাকে তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে ; তাহা! হইলে তাহা! অন্ৃতব বিকুদ্ধও হইবে । 

আর সমষ্টি দেহাতিমানী ভীবেরই সর্বজ্ঞতাদি থাকে, ইহাও একজীববাদী অদ্বৈতবেদাস্তিগণের বল! সঙ্গত নহে; 

কারণ জগতে জীবরূপে যাহার! প্রসিদ্ধ, তাহাদের সকলের মধ্যেই সর্ববজ্ঞতা| প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা বাধিত; 
জীবরূপে প্রসিদ্ধ কেহই সর্বজ্ঞ বলিয়! জান! যায় না। আর যদি অপ্রসিদ্ধের সর্ববজ্ঞত! স্বীকার করা! হয়, তবে সেই 
জীবরূপে অপ্রসিদ্ধ সর্ববজ্ঞেরই ঈশ্বরত্ব সিদ্ধি হয় বলিয়া আমাদের কোন আপত্তি নাই ; উহা আমাদের স্বীকার্য্যই | 

আর যদি এরজীববাদী অদ্বৈতবেদাস্তিগণ বলেন যে-_-জীব এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃক্রণের অধ্যাসনিবন্ধন 

সর্বজ্ঞত্বান্ভব ও তদ্বিপরীত অসর্ববজ্ঞত্বাহ্থতব এই উভয়ের উপপত্তি হইতে পারিবে । এইরূপ বলাও তাহাদের সঙ্গত নহে 3. 
কারণ যে একমাত্র জীব সর্ববজ্ঞত্বের অধিষ্ঠানত্ব অবগত থাকে, সেই একমাত্র জীবের তদ্বিপরী ত অসর্ববজ্বত্বান্ুতবনূপ 


ভ্রমের কারণ অন্তঃকরণভেদাধ্যাস কখনই সম্ভাবিত নহে এবং অসর্বজ্ঞতারূপ ভ্রীস্তিও সর্বজ্ঞ এক জীবে থাক! বর 


কখনই সম্ভব নহে; উহা! ব্যাহত। আর “হে শক্রতাপন অর্জুন! যেই সমস্ত আমি জানি; তুমি জান না” 
এইরূপ স্থৃতিবাক্যের দ্বারা বাহার জীবাভিমান নাই, তাহারই অর্ধবজ্ঞতা বিধান কর! হইয়াছে বলিয়াও জীবে অর্বজ্ঞতার 
উপপত্তি হয় নাঁ। ত্তএব প্রদশিতরূপেই একভীববাদ নিরারুত হয় বলিয়া অধিক বল! নিশ্রয়োজন 1৪০1 কাঠ 


চি. ওধ্যাস ( পরপক্ষ- )-গিরিব্রম্‌ ৃ 
দ্বিতীয়ে চেতনানেকত্বপক্ষে তদ্ভেদস্যৌপাধিকত্বে উক্তদোষাণাং যোগঃ। কিঞ্চ পাধিকভো্গী- 
কারে উপাধিগমনকালে তদবচ্ছিম্নস্য কৌটস্থ্যাৎ গত্যভাবেন পদে পদে বন্ধমোক্ষৌ স্যাতামূ। অনাদিবদ্ধস্য 
অকস্মাৎ সাধনং বিনৈব মোক্ষঃ, কৃটস্থনিত্যশুদ্ধবুদ্ধযুক্তন্ধভাবস্যাকস্মামিফারণমেব বন্ধ ইত্যর্থঃ। 
কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাচ্চ। স্বাভাবিকত্বে চাস্মৎপক্ষপ্রবেশোহদ্বৈতভঙ্গশ্চ 18১। 
নন্থ মাভুৎ উপাধ্যবচ্ছিন্নস্য উক্তদোষকদম্বাজ্জীবত্বম্‌, কিন্তু চেতনপ্রতিবিন্ব এব জীবঃ, তস্যাবিষ্ায়! 
অন্তঃকরণস্য বা উপাধেঃ কল্পিতত্বেন তন্নাশে জীবব্রক্মৈক্যসিদ্ধিরিতি চেৎ ন, প্রতিবিস্বভাবে উপাধেবিবহ্বস্য চ 
সাবয়বত্ব-রূপবত্ব-প্রমাণবিষয়ত্বাদীনাং তৎকারণানামভাবাৎ। তথাহি-__বিশ্বরূপো! রূগী প্রত্যক্ষবিষয়োধ্বয়ববান্‌ 
নবা? নিশ্রমাণবিষয়ো নিরবয়বো বা? নাদ্ধঃ, অনঙ্গীকারাৎ। অন্যথা নিধিবিশেষাদ্বিতীয়বাদভঙ্গাপত্তেঃ | 


আর অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যে জীবের নানাত্ব স্বীকার করেন, সেই দ্বিতীয়পক্ষে চৈতন্তের ভেদ যদি ওপাধিক হয়, 

তাহা হইলে আমরা এই প্রকরণে ৩৬নং গ্রন্থে যে সকল দোষের উদ্ভাবন করিয়াছি, সেই সকল দোষের প্রসঙ্গ হুইবে। 
আরও কথা এই যে__চৈতন্ত বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী ও কুটস্থ ; সুতরাং চৈতন্যের গমনাগমন সম্ভব নহে ; শরীরাদি 
উপাধিই গমনাগমন করিয়া থাকে | উপাধির দ্বারা চৈতন্তের ভেদ হয় স্বীকার করিলে সেই শরীরাদি উপাধি যখন 
উপহিত চৈতন্ত হইতে উপধেয় চৈতন্যে গমন করে, তখন সেই শরীরাদি উপাধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্তের কুটস্বতানিবত্নন গমন 
সম্ভব নহে বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্তের বন্ধ ও যোক্ষ হইয়! পড়িবে অর্থাৎ উপাধির গমনে তদবচ্ছিন্ন অনাদিবদ্ধ চৈতন্যের 
অকস্মাৎ মোক্ষোপায়ের অনুষ্ঠান ব্যতীতই মোক্ষ হইবে এবং স্বভাবতঃ কুটস্থ, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যাবুদ্ধ ও নিত্যযুক্ত 
চৈতন্তের অকস্মাৎ কারণ ব্যতীতই সেই উপাধিসম্বন্ধে বন্ধ হইয়া পড়িবে । আর যে জীব যাহা করিল, সেই জীব 
তাঁহার ফল পাইল না এই প্রকার কৃতনাশ এবং যে জীব যাহ! করিল না, সেই জীব তাহার ফল পাইল এই প্রকার 

অকুতাত্যাগমনূপ দোষের প্রসন্ও হইয়া পড়িবে। 

ও আর অনেকজীববাদী অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি জীবের ভেদ উপাধিক না৷ বলিয়া স্বাভাবিক বলেন, তাহা হইলে 
তাহাদিগকে আমাদের সিদ্ধান্তেই প্রবেশ করিতে হইবে এবং তাহাদের অদ্বৈতসিদ্ধান্তও ভঙ্গ হইয়! যাইবে। এই 
পৰ্য্যন্ত যাহ! বলা হইল, এই গ্রন্থের দ্বারা অধৈতবেদাস্তিগণের স্বীকৃত অবচ্ছিন্নজীববাঁদ নিরাকরণ করা হইল। এই 

 অবচ্ছেদবাদ বাচস্পতিমিশ্ররচিত ভামতীগ্রন্থে সমধিত হইয়াছে 18১। 
ৃঁ এক্ষণে অদ্বৈতবেদাস্তিগণের স্বীকৃত প্রতিবিশ্বজীববাদ নিরাকরণ করা হইতেছে। এই প্রতিবিষ্ববাঁদ পঞ্চপাদিকার 
টীকা বিবরণ গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। অধৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন--অবচ্ছেদবাদ স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত অর্থাৎ 
দ্বৈতাদৈতবাদিগণের প্রদর্শিত দোষসমূহের প্রসঙ্গ হয় বলিয়া! উপাধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্তের জীবত্ব ন! হয় না হউক ; কিন্ত 
__ চিতন্তের অর্থাৎ ব্রন্গের প্রতিবিশ্বই জীব” ইহ! আমরা স্বীকার করি। এক চৈতন্তই অর্থাৎ ব্ৰহ্মই উপাধির দ্বারা 
_ বিদ্বভাব প্ৰাপ্ত হইলে ঈশ্বর এবং প্রতিবি্বতব প্রাপ্ত হইলে জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। একজীববাদে অবিন্ধা 
₹_'ও অনেকজীববাদে অন্তকরণই এই বিষতাব ও প্রতিবিশ্বভাবের কল্পনায় উপাধি । এই চৈতন্তপ্রতিবিদ্বস্বরূপ জীবের 
সি! বা অন্াকরপয়প উপাধি কল্পিত অর্থাৎ নিধ্যা বলিয়া সেই কল্পিত উপাধির নাশ হইলে জীব ও বরদ্গের 
সিদ্ধ হয়। সুতরাং আমাদের স্বীকৃত এই প্রতিবিষ্বাদে কোনও,প্রকার অহথপপন্ত নাই। 
ও তবাদিগণের ওঁরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে ; কারণ প্রতিবিশ্বভাব যে স্থলে হয়, সেইস্থলে উপাধির ও বিদ্বের 
’ পত্যক্ষৰিষয়ত্ব ও পৃথগৰস্থানত্ব প্ৰভৃতি সেই প্ৰতিৰিশ্বভাৰে কারণ হইয়া থাকে। দর্পণে যে মুখের j 
প উপাধি ও মুখরপ বিশ্বের সাবয়বত্ব পবন প্রভৃতি তাহাতে কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু এই 
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ন দ্বিতীয়ঃ; অসম্ভবাৎ। নীরূপস্য চ রূপস্য প্রত্যক্ষগোচরস্বাশ্রয়দ্রব্যবিশিইস্যৈব সাবয়বে প্রত্যক্ষগোচরে 
এব "দ্রব্যে প্রতিবিশ্বভাবাপত্তিদর্শনাৎ ; ন কেবলস্য। অতঃ রন তত্র ব্যভিচারঃ শঙ্বনীয়ঃ। ন চ 
আকাশস্য নিরবয়বনীরপস্যাঁপি প্রতিবিশ্বদর্শনাৎ ব্যভিচার ইতি বাচ্যম, পঞ্চীকৃতস্যাকাশস্য 
সাবয়বত্ব-রূপিত্ব-চাক্ষুযত্বাদীনাং সত্ত্বেন প্রতিবিশ্বস্যাবিরুদ্ধত্বাৎ ৷ অপঞ্চীকৃতস্য কেবলস্য তু প্রত্যক্ষগোচরত্বা- 
ভাবেন. প্রতিবিশ্বকল্পনায়া অপ্রামাণ্যাৎ। অন্যথা কালধর্ম্মাদীনাং শবম্পর্শাদৌ বায়ুপিশাচাদীনাং 
অচাক্ষুষাণাং কালাদৌ প্রতিবিস্বনাপত্তেঃ ৷ তস্য দৃষ্টিশন্ত্যগোচরদ্বাদন্থপপননতবাচ্চ। কিঞ্চ সুর্ধ্যচন্দ্াদি- 

১৮টি 


অদৈতবেদ্তিগণের সিদ্ধান্তস্থলে প্রতিবিষ্বের কারণ অবিদ্ধ! বা অস্তঃকরণরূপ উপাধির ও চৈতন্যরূপ বিশ্বের সাবয়বত্ব, 
রূপবত্ব, প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব প্রভৃতি নাই বলিয়া প্রতিবিষ্ব সম্ভব নহে। সুতরাং অধৈতবাদিগণের *চৈতন্তপ্রতিবিশ্বই জীব” 
, এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। . এই প্রতিৰিশ্বজীববাদ আমর! এইরূপে নিরাকরণ করিব-_অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তে 
“বিশ্বভূত চৈতন্য কি রূপবান্‌, অবয়ববান্‌ ও চক্ষুরিন্দিয়রূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয়? অথবা প্র বিশ্বভূত চৈতন্য নীরপ, 

নিরবয়ব* ও.চক্ষুরি্দিয়রূপ প্রত্যক্ষপ্রযাণের অবিষয় ? ইহার প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন ন!। কারণ 
বিশ্বভুত চৈতন্তের রূপবন্ব, সাবয়বত্ধ ও প্রত্যক্ষবিবয়ত্ব প্রৃি ধর্ম স্বীকার করিলে তাহাদের নির্িশেষ অদ্বৈতবাদ ভঙ্গ 
হইয়া যায়। . আর”*বিস্বভূত চৈতন্য নীরূপ, নিরবয়ৰ ও প্রত্যক্ষপ্রমাণের অবিষয়” এই দ্বিতীয় পক্ষও অদ্বৈতবেদান্তিগণ 
স্বীকার করিতে পারেন না ; যেহেতু প্রতিবিষ্বের যাহা কারণ, বিশ্বভূত চৈতন্তের সেই রূপবত্ব, সাবয়বত্ব ও প্রত্যক্ষবিবয়ত্ব 
প্রভৃতি নাই ইহা সম্ভব নহে। নীরূপ, নিরবয়ব ও প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত বস্তুর কখনও প্রতিবিদ্ব হয় না। সুতরাং 
সেইরূপ বৃস্তর বিশ্বত্বও সম্ভব হয় না। 3 

ইহাতে এইরপু শঙ্কা হইতে পারে যে-_গুণে গুণ থাকে না; সুতরাং রূপে রূপ নাই ; রূপ নীরপ। সেই নীরপ 
রূপেরও ত প্রতিবিষ্ব হইতে দেখা যায়। সতরাং নীরূপের প্রতিবিষ্ব হয় না যে বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। এইরূপ 
শঙ্কারও অবসর নাই) কারণ রূপ রূপহীন হইলেও প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত ও আশ্রয়ভূত যে ভরব্য, সেই ভ্রব্যবিশিষ্টরূপেরই 
প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত সাবয়ব দ্রব্যেই প্রতিবিষ্ব হইতে দেখা যায় ; কেবল রূপের প্রতিবিষ্ব হইতে কোথাও দেখা যায় 
ন!। সুতরাং কেবল রূপের প্রতিবিষ্ব হয় না বলিয়া ওুরূপ আপত্তি হইতে পারে না। 

আর প্রতিবিদ্ববাদী অধ্ৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন যে__আকাশ নিরবয়ব ও নীরূপ হইলেও জলাদিতে তাহার 
প্রতিবিদ্ব-হুইতে ত দেখা যায় 3 সুতরাং নিরবয়ব ও নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিষ্ব হয় না যে বলা হইয়াছে, তাহার ব্যভিচার 
ত এই আকাশপ্রতিবিষ্বে দেখা যায়। 

অধ্বৈতবেদাস্তিগণের রূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ পঞ্চীকৃত আকাশে পৃথিব্যাদি ভূতসমূহও আছে বলিয়া ওঁ 
পৃথিব্যাদির সাবয়বস্ধ, রূপবত্ব ও চাক্ষুষত্বাদি ধর্ম পঞ্চীকৃত আকাশে আছে; হৃতরাং সেই পঞ্চীকৃত আকাশের প্রতিবিষ্ব 
হওয়া বিরুদ্ধ নহে। আর অপঞ্চীকৃত কেবল আকাশ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না বলিয়া উহার প্রতিবিষ্ব কল্পনা সম্ভব 
নহে। কারণ অপঞ্চীকৃত শুদ্ধ আকাশের প্রতিবিশ্ব হয় বলিয়া কোনও প্রমাণ নাই । যর্দি'শীরূপ দ্রব্যেরও প্রতিবিষ্ব হয় - 
বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে নীরূপ ও অচাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়জন্ত জ্ঞানের অবিবয়ীভূত কাল, ধৰ্ম্ম প্রভৃতির 
শবস্পর্শাদিতে এবং বায়ু, পিশাচ প্রভৃতির কালাদিতে প্রতিবিশ্ব হইতে পারে। তাহাত হয় না। নীরূপ ভ্রব্যের 
প্রতিবিষ্ব কখনও দৃষ্টিগোচর ও শ্রতিগোচর হয় ন! বলিয়াও উহা অহুপপন্ন | হি, 

আর অদ্বৈতবেদাস্তিগণ নীরূপ আকাশের প্রতিবিষ্ব হয় বলিয়া যে ব্যভিচার দেখাইয়া থাকেন, তাহার প্রকুষ্ট 
উত্তর এই যে__ুর্য্য-চন্্রাদির যে প্রভামওল, সেই প্রভামওলযুক্ত আকাশেরই জলাদিতে প্রতিবিশ্ব হইয়া থাকে ; কেবল 
শুদ্ধ আকাশের প্রতিবিষ্ব হয় না। যদি কেবল শুদ্ধ আকাশেরও প্রতিবিষ্ব হইত, তাহা হইলে অন্ধকারেও আকাশের 
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 প্রতামগুলযুক্তস্যৈবাকাশস্য প্রতিবিশ্বভাবাপত্তি, ন কেবলস্য। অন্যথা অন্ধকারেইপি তদ্দর্শনাপত্তে। 
ঠি অতঃ ন.তত্র ব্যভিচারাবকাশঃ18২। : রী হর 
ৃ ,... নম্থ «একথা বহুধা চৈব দৃশ্ঠাতে জলচন্দ্ৰৎ” (ব্ৰহ্মবিন্দু-১২) “অতএব চোপমা স্ূৰ্য্যকাদিবৎ” (ব্ঃ অুঃ 
৩২1১৮) ইতি ক্রুতিসুত্ৰমানাৎ প্রতিবিম্ববাদোইবশ্যমত্যুপগন্তব্য ইতি চেন, উক্তশাস্ত্রস্যান্তর্য্যামিনির্লেপ- ূ 
প্রতিপাদনপরত্বাৎ। কিঞ্চ উপাধিসন্বন্ধো জীবে স্বাভাবিক ওঁপাধিকো বা? নাগ্ধঃ, ত্বন্মতে অনির্ম্মোক্ষ. " 


ভি দেখা বাহতে পারিত। ভব নীরপ জব্যের প্রতিবিদ্ হয় না বলিয়া যে আমরা বলিযাছি, সেই নিয়মের! 
কোন ব্যভিচার কোথাও নাই ।৪২। 1 | | 
এক্ষণে অতৈতৈবাদিগণ যদি বলেন-_“একধ! বহুধা চৈৰ দৃশ্ঠতে জলচন্ত্রব অর্থাৎ একই ভূতাত্মা জলচন্ত্রের স্তায় 
এক প্রকারে ও বহু প্রকারে দৃশ্য হন” এই শ্রুতি এবং “অতএব চোপমা৷সথয্যকাঁদিবৎ অর্থাৎ যেহেতু নিব্রিশে ব্ৰহ্মই তত্ব, 
| অতএব শাস্তে.জলব্ব্য্যাদির দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে” এই ব্যাসন্থত্র আমাদের সিদ্ধান্তে প্রমাণ বলিয়া প্রতিবিদ্ববাদ অবস্তাই 
[ সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। প্রতিবিদ্ববাদ স্বীকার না করিলে উক্ত শ্রুতি ও সুত্রের অপ্রামাণ্য হইয়া! পড়িবে। 
শু অধৈতবাঁদিগণের ওঁরূপ সিদ্ধান্ত আমরা স্বীকার করি ন! ; কারণ উক্ত শ্রুতি ও হুত্র প্রতিবিস্ববাদ প্রতিপাদন করে 
না; কিন্ত সর্বান্তঘ্যামী পরমাত্মা সর্বরপদার্থে অবস্থিত হইয়াও যে সর্ববপদার্থের.গুণ-দোবে লিপ্ত নহেন ইহাই প্রতিপাদন 
ই করে। চন্্র-স্য্যাদি যেমন নিজ নিজ কিরণের ব্যাপ্তির দ্বারা জলাদিতে অবস্থিত হইয়াও সেই জলাদির« ওণ-দোবে 
লিপ্ত হন নাঃ প্রত্যুত ও ভলাদির প্রকাশকই হইয়া থাকেন, সেইরূপ অন্তৰ্য্যামী পরমাত্মা নিজের ব্যান্তির ছারা 
সরববপদার্থে অবস্থিত হইয়াও ও সকল পদার্থের গুণদোষে লিপ্ত হন ন! ; প্রত্যুত সর্ববপ্দার্থের প্রকাশকই হইয়া থাকেন, 
হাই উক্ত শ্রুতি ও সুত্ৰের ভাৎপর্য্যার্থ। সুতরাং প্রমাণ নাই বলিয়াও প্রতিবিষ্ববাদ স্বীকার্য্য হইতে পারে না। 
ট ... অধৈতবাদিগ্নণের প্রতি আরও জিজ্ঞাসা এই যে-জীবে যে উপাধিসন্বন্ধ, তাহা কি স্বাভাবিক? অথবা 
0 ওপাধিক? ইহার প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না! ; কারণ জীবে উপাধিসম্বন্ধ স্বাভাবিক স্বীকার 
ৃ 2 করিলে তাহা! নিবারণ রুরা সম্ভব নহে বলিয়া তাহাদের মতে জীবের কখনও মোক্ষ হইতে পারিবে ন!। আর দ্বিতীয় 
পক্ষাটও তাহারা স্বীকার করিতে পারেন ন! ; কারণ জীবে উপাধিস্বন্ধ ওপাধিক অর্থাৎ উপাধিপ্রযুক্ত স্বীকার করিলে 
'অনবস্থা দোষ ও অন্যোন্তাশ্রয় দোষ হইবে। জীবে উপাধিসন্বন্ধ ওঁপাধিক অর্থাৎ উপাধিপ্রযুক্ত বলিলে এই দ্বিতীয় 
'উপাধির সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাকেও ওপাধিক বলিতে হইবে ; আবার.এই তৃতীয় উপাধির সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাকেও 
ওপাধিক বলিতে হইবে। এইরপে চতুর্থ পঞ্চমক্রযে উপাযিসন্ধন্ধধারা স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষই হইবে। 
আর তাহাতে উপাধিসম্বন্ধবশতঃ জীবের সত্তা এবং জীবসত্তাবশতঃ উপাধিসহন্ধের সত্তা- এইরূপ অন্তোন্তাশ্রয় দোষবও 
হইবে ।- আর “উপাধিই সেই উপাধিসম্বন্ধের হেতু” ইহাও অদৈতবেদাত্তিগণ বলিতে পারেন না ; কারণ তাহা হইলে 
উপাধি নিভের সম্বন্ধের নিমিত্ত নিজের অপেক্ষা করে বলিয়া আত্মাশ্রয় দোষ হইবে। | 
এ. টবস্ততঃ কথা এই যে__এগতে যে যে স্থলে প্রতিবিষ হইতে দেখা যায়, সেই সেই স্থলেই বিশ্বের সমানসত্তাবিণিষ্ 
 উপাধিতেইপ্রতিবি্ হইয়া থাকে। যেমন. ব্যবহারিক: সভাবিশিষ্ট দর্গণরূপ উপাধিতে ব্যাবহারিক সভ্াবিশিষ্ট 
3 মুধরপ বিষের প্রতিবিষ হইয়া থাকে! অক্বৈতবাদিগণ যে অবিষ্া বা অস্বঃকরণরূপ উপাধিতে বিশ্বভৃত ব্রহ্গের প্রতিবিশ্ব 
রা প্রতিবি্বকে জীব বলেন, তাহাতে এ বিশ্বভূত ব্রন্মের সত্তা হইতে. অবিদ্যাদি উপাধির সত্তা নুন 
₹ সৰ্ঘত অল্ল। বঙ্গের পারমাখিক সত্তা এবং অবিাদির ব্যাবহারিক সত্তা; সুতরাং উপাধিভূত অবিস্তদি বিশ্বভূত 
ন হইতে নযুনসভাক হইয়াছে বলিয়া অর্থাৎ সমানসাক হয় নাই বলিয়া অবিদ্যাদিতে রথের প্রতিবিশ্ব হইতে পারে 
: ফলে সেই প্রতিবিশ্বকে যে তাহারা জীব বলেন, তাহাদের সেই অভীষ্টও সিদ্ধ হয় না। ‘বিশ্বের ,সমানসত্াবিশি 


পরমতখণ্ডনপূর্ব্বকপ্রয়োজননিরূপণম্‌ 2: "৬৪ 
প্রসঙ্গাৎ ৷ ন দ্বিতীয়ঃ, অনবস্থানাদন্যোস্যা্রয়াচ্চ ৷ ন চ উপাধিরেব স্বসম্বন্ধহেতুরিতি বাচ্যম্‌ আত্মাশিয়াৎ'। 
ব্তভ্ত বিশ্বান্যুনসতাক এব উপাধৌ লোকে প্রতিবিশ্বদর্শনাৎ প্রকৃতে অবিগতাত্যপাধীনাং ব্ৰহ্মন্যুনসত্তাকত্বাৎ 
ন ইষ্টসিদ্ধিঃ।, অন্যথা মৃগমরীচিকাজলেহপি সবয্যাদিপ্রতিবিশ্বদর্শনাপত্তেঃ। নচ দর্পণস্থনেত্রপ্রতিফলিত- 
মুখাদিদর্শনে ব্যভিচারঃ, সোপাধিকারোপে দ্য ্ববাধ্যোপাধিকতবস্য তত্রাসত্বেন নে্রদেশাবচ্ছেদেন. 


উপাধিতেই প্ৰতিবিষ হয়, এই নিয়ম স্বীকার না করিলে ন্মনসতাবিশিট প্রাতিভাসিক মুগমরীচিকাছলে অধিকসভাবিশিষ্ট 
ব্যাবহারিক স্বর্য্যাদিরও প্রতিবিষ্ব দেখা যাইতে পারিত। তাহা ত দেখা যায় না। 

অ্দ্বৈতবেদ্াস্তিগণ চৈতন্তের-প্রতিবিশ্বনের জন্য অবিদ্যা বা অস্তঃকরণকে উপাধি বলিয়াছেন। এই উপাধি পরযার্থ 
সত্য নহৈ । এই উপাধি পরমার্থ সত্য হইলে অদবৈতবাদ সিদ্ধ না হইয়া দৈতবাদই সিদ্ধ হইয়| পড়িত। এইছন্ত 


+, অবিদ্ধ! ও অন্তঃকরণাদি উপাধিকে অদ্বৈতবাদিগণ কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া থাকেন। কল্পিত ৰ! মিথ্যা! বন্তমাত্রই 


পরমার্থ সত্য চৈতন্তেই কল্পিত হইতে পারে; অন্তত্র কল্পিত হইতে পারে না। মিথ্যা বস্তু আরোপের 
অধিষ্ঠান হয়, ন|। এইজন্য চৈতন্প্রতিবিদ্বনের উপাধি অবিদ্যা বা অন্তঃকরণ ব্রহ্মচৈতন্তে অধ্যস্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য। 
অধ্যস্ত বস্তমাত্রই অধিষ্ঠানজ্ঞানবাধ্য। এইজন্য অধ্যস্ত বস্তমাত্র অধিষ্ঠান হইতে ন্যুনসত্তাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং 
প্রতিবিশ্ববাদী বেদাস্তিগণ চৈতন্যে অধ্যস্ত অবিদ্যাদিরূপ উপাধিতে চৈতন্ত প্রতিবিশ্বিত হইয়| জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে, ইহঃই তাহারা বলেন। স্বাধ্যস্ত উপাধিতে ও স্বজ্ঞানবাধ্য উপাধিতে স্ব প্রতিবিশ্বিত হইয়া থাকে ইহাই তাহারা 
বলেন। তাহারা এইরূপ ধলিলেও যাহাতে উপাধি অধ্যস্ত ও যাহার জ্ঞানের দ্বার! বাধ্য, উপাধিতে সেই বস্তু প্রতিৰিদ্বিত 
হয় এইক্সপ একটি টৃষ্টান্তও অ্বৈতবাদিগণ দেখাইতে পারিবেন না। এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে না পারিবার কারণ 
এই যে--স্ব-এতে অধ্যস্ত ও স্বএর জ্ঞানের দ্বারা বাধ্য উপাধিতে স্ব কখনও প্রতিবিষবিত হয় ন! এই ভি অদ্বৈতৃ- 
বেদাস্তিগণ এইরূপ টৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া থাকেন যে--সন্মুখস্ব দর্পণে যখন মুখ প্রতিবিষ্বিত হয়, তখন ও প্রতিৰিদ্ 
মুখে যে নেত্র দেখা যায়, সেই নেত্রও মুখস্থ নেত্রেরই প্রতিবিশ্ব ) এই প্রতিবিষ্ব নেত্রের মধ্যেও নিজের মুখ প্রতিবিশ্বিত 
হইয়! থাকে। সুতরাং প্রতিবিষ্ব নেত্ররূপ উপাধিতে মুখ প্রতিবিদ্বিত হওয়ায় বিশ্বমুখ অপেক্ষা নুযনসত্তাক প্রতিবিশ্ব নেত্রে 
অধিকসত্তাক মুখ প্রতিবিষ্বিত হইয়াছে বলিয়! “বিশ্বের অনুযুনসত্তাক উপাধিতেই বিশ্ব প্রতিবিশ্বিত হয়” দ্বৈতাদ্বৈত- 
বাদিগণের এই নিয়ম প্রদর্শিত দৃষটান্তে রহিল না। স্ৃতরাং বিদ্বের ন্যুনসত্তাক উপাধিতে বিশ্ব প্রতিবিস্বিত হইতে 
পারিবে। আর এই জন্য চৈতন্য হইতে ন্যুনসত্তাক অবিদ্যা বা অস্তঃকরণরূপ উপাধিতে বিশ্বভৃত চৈতন্য প্রতিবিষিত 
হইয়! জীবভাব প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ও 


অদ্বৈতবেদাস্তিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবেদাস্তিগণ প্রতিবিস্বজীববাদ স্বীকার করিয়া : 5 


সোপাধিক আরোপবাদ সমর্থন করিয়াছেন। আর তীহাদের সোপাধিক আরোপের উপাধি অন্তঃকরণ ৰ! অবস্তা 
চৈতন্তস্বর্ূপ ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য ইহ! তাহার! বলিয়াছেন। তাহারা যে দৃষ্টাস্তটি দেখাইয়াছেন, তাহাতে সোপাধিক আরোপে 
যাহা উপাধি, তাহা কি স্বজ্ঞানের দ্বারা বাধ্য? অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত দৃষ্টাম্তে অর্থাৎ সোপাধিক আরোপে - 
স্ববাধ্য ওপাধিকত্ব নাই। অথচ তাঁহারা অরিগ্ভাদি উপাধিতে চৈতন্তের প্রতিবিষ্ব স্বীকার করিয়া অবিদ্ধাদি উপাধির 
চৈতন্তজ্ঞানবাধ্যত্ব স্বীকার করেন। প্রকৃত উদ্নাহরণে প্রতিবিষ্বিত নেত্রদেশাবচ্ছেদে দর্পণেই ও মুখ প্রতিফলিত 


হইয়াছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি। অর্থাৎ প্রতিবিষ্থিত নেবে মুখ প্রতিৰিষ্বিত না হইয়া! প্রতিৰিদ্বিত নেত্রাবচ্ছেদে 


দর্ণেই মুখ প্রতিফলিত হইয়! থাকে। প্রথমতঃ দর্পণে মুখের প্রতিবিশ্ব ও পরে প্রতিৰিষ্ব মুখের নে্রাবচ্ছেদে- সেই 


₹ দর্পণেই মুখের দ্বিতীয় প্রতিবিষ্ব হইয়া থাকে সতরাং একই দর্পণে' দুইটি প্রতিবিহব স্থিত আছে বলিয়! উভয় 
প্রতিবিদ্বের উপাধি একই দর্পণ আর এই দর্পণ -বি্ব মুখের অয়ানসত্তাবিশিষ্ট | এইজন্য. এই দর্পণরূপ, উপ হি 


টি ডি ৯ অধ্যাস ( পরপক্ষ-)-গিরিবজম্‌ 


িপনিীবারাৎ তত্রাগ্যুভয়োঃ প্রতিবিস্বয়োঃ প্রতিবিশ্বভাবেন স্থিতত্বেইপি বিহসমস 
কোপাধ্যুপহিতত্বস্য নিয়ামকত্বায় ব্যভিচার ইতি। : 7 
| ০ তেশানছ্থানে এব প্রতিবিশ্বভাৰে| ন তু একত্ৰৈব, প্ৰকৃতে তদভাবাদিষ্টাসিদ্ধিঃ। 
অয়স্তাবঃ_ উপাধি দৈকদেশবৃত্তিঃ ব্যাপ্যবৃত্তিবর্বা £ নাগঃ, ব্রহ্মণঃ সদেশত্বাপত্তেনিবিবশেষত্বহানিঃ। 
তবিতীয়ে সর্বস্যাপি উপীধিমত্ে প্রতিবিশ্বনাসিদ্ধেঃ সুতরাং শুদ্ধতহানিশ্চ। ইতরথা জলনিমগ্নানামপি 


| 
= 
মুখরূপ বিষ্বের অন্যুনসত্তাবিশিষ্ট। সুতরাং আমরা! যে পূর্বে বলিয়াছিলাম _“রিম্বের অন্যুনসত্তাবিশিষ্ট উপাধিতেই | 
প্রতিবিষ্ব হইয়| থাকে” এই নিয়মের কোন ব্যভিচার হয় না। উপাধি বিশ্ব অপেক্ষা নৃনসত্তাক হইলে উপাধি | 
বিশবজ্তানবাধ্য হইত? প্রকৃত স্থলে দর্পনই উপাধি হওয়ায় তাহা মুখজ্ঞানবাধ্য নহে বলিয়া মুখ হইতে ন্যুনসত্তাক : 
হইল না। সুতরাং স্বান্যুনসত্াক স্বজ্ঞানাবাধ্য উপাধিতেই স্বএর প্রতিবিষ্ব হয় বলিয়! স্বদ্যুনসত্তাক স্বজ্ঞানবাধ্য 
অবিভ্তাদিরূপ উপাধিতে চৈতন্তের প্রতিবিম্ব হইতে পারে না| সুতরাং প্অবিগ্ভাদিতে চৈতন্তের প্রতিবিশ্বই জীব”: 
এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। ৃ 
আরও কথ! এই যে_-উপাধি বিশ্ব হইতে ভিন্ন স্থানে অবস্থিত হইলেই অভিমুখবস্তা বিশ্ব তাহাতে প্রতিবিষ্বতাঁৰ 
প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। যেমন মুখরূপ বি হইতে ভিন্ন স্থানে অবস্থিত দর্পণরূপ উপাধিতে সেই অভিমুখনর্ভা মুখন্ূপ 
বিষের প্রতিবিষ হইয় থাকে । উপাধি ও বিশ্ব একত্র অবস্থিত, হইলে কখনও প্রতিবিশ্ব হয় পা! । প্রকৃত স্থলে অর্থাৎ 
 প্রতিবিষববাদী অবৈতবেদাস্তিগণের সিদ্ধান্তিত স্থলে অবিদ্তাদিরূপ উপাধি ব্রহ্গরূপ বিঘ হইতে ভিন্ন স্থানে অবস্থিত 
নাই। তিভূত ব্ৰহ্মই উপাধিভূত অবিদ্যাদি অবস্থিত আছে সুতরাং প্রদর্ণিত রীতি-অনুসারে ও অবিদ্যাদিতে 
ধর প্রতিরিষতার কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এইজন্য প্রতিবিদ্ববাদী অধৈতবেদাস্তিগণের "্অবিদ্যাদিতে 
চৈতন্তের প্রতিবি্বই জীব” এইরূপ সিন্ধান্তেরও সিদ্ধি হয় না। : 
অভিপ্রায় এই যে__অ্বৈতবেদাস্তিগণ অবিদ্যাদি উপাধিকে ব্রহ্মটৈতন্তে অধ্যস্ত বলিয়া থাকেন। তাহাতে 
জিজ্ঞাস! এই যে__তাহাদের মতে উপাধি কি ব্রন্মের একদেশে থাকে ? অথবা উপাধি সম্পূর্ণ ব্রহ্ম ব্যাপিয়া থাকে? 
ইহার প্রথম পক্ষট অধৈতবেদাততিগণ স্বীকার করিতে পারেন না) কারণ উপাধি রন্মের একদেশে থাকিলে ক্র 
_ দেশবিশিষ্ট হয়া পড়েন। তাহা হইলে অৈতবাদিগণের স্বীকৃত বন্দর নিরবিশেষত্ব ভল হইয়া যায়। দেশবিশিষ 
মিশে হন কি করিয়া? আর “উপাধি সম্পূর্ণ ব্রহ্ম ব্যাপিয়া থাকে এই দ্বিতীয় পক্ষ যদি অদ্বৈতৰেদা স্তিগণ 
কার করেন, তাহ হইলে ্ূ্ ব্রদচৈতন্ত উপাধিযুক্ত বলিয়া অবিদ্যাদি উপাধির বিষতূত ব্রহ্গচৈতন্ত হইতে তিন 
স্থানে অবস্থান সব হয় ন! ; তাহার ফলে ওঁ অবিদ্যাদি উপাধিতে বিশ্বভূত ব্রঙ্গের প্রতিবিদ্ধন সিদ্ধ হইতে পারে না। 
কেবল তাহাই নহে; তাহাতে বর্গের শুদ্ধত্বেরও হানি হয় অর্থাৎ অবিদ্যাদি উপাধি সম্পূর্ণ ব্রহ্মচৈতন্ত ব্যাপিয়া থাকিলে 
ঘবন্গের সাও সভব হয় না আর প্রদর্শিত নিয়ম স্বীকার না করিলে অর্থাৎ “উপাধি বিশ্ব হইতে ভিত স্থানে 
অবস্থিত থাকিলেই তাহাতে অভিমুখব্ত বিশ্বের প্রতিবিত্ব হয়” এই নিয়ম স্বীকার না করিলে জলনিমগ্ন জলচর 
গণে জলে প্রতিবিষ্ব দেখা যাইতে পারিত) তাহ! ত দেখ! যায় না। হুতরাং উপাধি ও বিশ্বের একত্র? 
লে নখনও পরেতিবিষ হইতে পারে লা। এইয়প অবিদ্যাদি উপাধি বিভব হইতে ভি স্থানে না থাকিবে. 
হিঅবিভাদি উপাধিতে বিশ্বভূত মের প্রতিবি্ব হওয়া কখনও সম্ভব নহে। অথচ অধৈতবেদাস্তিগণ অবিতাদি ! 
উ দাহ হইতে ভিন স্থানে অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করেন না, স্বীকার করিবার উপায়ও নাই। + 
"বলের পতিবিষকে জীব বলিতে পারেন না) কারণ অন্দর প্রতিবিদই সিদ্ধ হয় না। আর এইজন 
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জলৌকসাং প্রতিবিধো দৃশ্যেত, ন তু তদস্তি, তথা প্রকৃতেহপি বোধ্যম। তম্মাৎ বিশ্বপ্রতিবিষ্ববৎ জীব- 
ব্ৰন্মেক্যং বক্ত,মশক্যত্বাৎ সর্বথান্পপন্নমিতি সিদ্ধমূ। ইতি বিশ্বপ্রতিবিশ্ববৎ জীবত্রদ্ষৈক্যনিরসনমূ 18৩1 

অথ চ্‌ “আচার্য্যবান্‌ পুরুষে! বেদ” (ছা__৬1১৪1২) ইতি শ্রুতেরেকজীববাদে হি. উপদেষ্টব্যাদন্যস্ত 
চেতনস্যাভাবাৎ, উপদেরভাবে ততবজঞানাসম্ভবঃ, তদসম্ভবে চ মোক্ষাসম্তবঃ। নম সত এব উপদেষ্টঃ. 
কল্পিতস্য উপদেষ্ট ত্বঘটনাদিতি চেন, আপাতরমণীয়ত্বাৎ। ন হি উপদেষ্ট্বং কল্পিতমাত্রন্ত, কিন্ত 
শাস্ত্রোক্তলক্ষণলক্ষিতস্যৈব তথাতবত্ৰবণাৎ। “স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সামিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিচম্‌” 
(মু১।২1১২) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। নচ স্বাপ্স্ত গুরোরিব উপদেষ্টত্বেহপি ক্ষত্যভাবেন তথাত্বোপপত্তিরিতি 
বাচ্যস্ স্বপ্রন্য গুরোরজ্ঞাননিবর্তকত্বাদর্শনাৎ। অন্যথা “যদেব ভগবান্‌ বেদ তদেব মে জ্রহি” (বঃ ২181৩) 


, _ ইতি ক্রুতেঃ, “উপদেক্্যত্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদশিনঃ” (গী--৪৷৩৫) ইতি স্মৃতেশ্চ ব্যাকোপাৎ। অন্মন্মতে 


“বিশ্ব ও প্রতিৰিষ্বের ন্যায় উপাধির নাশে জীব ও ব্রহ্গের এক্য হয়” ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন ন! । অতএব 
এই প্রতিবিদ্বজীববাদ সর্বপ্রকারে অঙ্ুপপন্ন বলিয়া স্থির হইল ।৪৩৷ 

এক্ষণে পুনরায় অদ্বৈতবেদাস্তিগণের একজীববাদ খণ্ডন করা হইতেছে। অপর কথা এই যে গরুর উপদেশপ্রাপ্ত 
পুরুষ তত্বণঅবগত হইয়া থাকেন” এইরূপ শ্রুতি আছে বলিয়া একজীববাদী অধৈতবেদাস্তিগণের মতে সেই এক জীবের 
তত্ত্বজ্ঞান কখনই সম্ভব নহে ; কারণ তাহাদের মতে উপদেষ্টব্য অর্থাৎ উপদেশের পাত্র এক জীব ব্যতীত অপর কোন 
জীব নাই; সুতরাং তাঁহাদের মতে উপদেষ্টা গুরুও কেহ নাই। উপদেষ্টা গুরু না থাকিলে যে তত্বজ্ঞান সভভব নহে, 
তাহাতে পূর্বোক্ত শ্রুতিই প্রমাণ । আর তত্বজ্ঞান না হইলে একজীববাদে মোক্ষও সম্ভব নহে। ছু 

এতদুত্তরে 'একজীববাদী অহৈতবেদাস্তিগণ যদি ৰলেন--জীব একই; সেই এক জীবই অজ্ঞানপ্রযুক্ত নিজকে 
ওর, শি প্রভৃতি্রপে কল্পন! করিয়া থাকে ; সুতরাং কল্পিত উপদেষ্টা গুরুরও উপদেষ্টত্ব সম্ভব হইতে পারে; কল্পিত 
ওরু কল্পিত শিষ্বকে উপদেশ করিয়! থাকেন; ইহাতে কোন অনুপপত্তি নাই। 

একজীববাদী অদবৈতবেদাস্তিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাহাদের এরূপ বাক্য আপাতরমনীয় 
একটু .বিবেচন! করিলেই তাহাদের বাক্য অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কেবল কল্পিত গরু উপদেষ্টা হইতে পারেন 
না। তাদৃশ গুরুর উপদেষ্ট তব শাস্্রসন্মত নহে ; কিন্তু শাস্তরো্ত লক্ষণের দ্বারা নিরূপিত যে গুরু, তিনিই উপদেষ্টা হইতে ৃ 
পারেন; তাদৃশ গুরুরই উপদেষ্টত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে। কারণ সাক্ষাৎ শ্রুতিই বলিয়াছেন _“সেই নির্কেদপ্রাপ্ত ন্‌ 
মুমুক্ষু ব্ৰহ্গকে জানিবার নিমিত্ত সমিধহস্তে ত্রহ্গনিষ্ঠ শ্রোব্রিয় গুরুর সমীপেই গমন করিবেন” ইত্যাদি। অতএব কেবল 
কল্পিত গুরুর উপদেষ্টত্ব সম্ভব নহে। আর একজীববাদী অধৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নৃষ্ট গুরু যেমন 
স্বপ্নদ্শী পুরুষকে উপদেশ করেন, সেইরূপ ব্যাবহারিক অবস্থায় কল্পিত গুরু কল্পনাকারী জীবকে উপদেশ করিয়া থাকেন [ডি 
সুতরাং কল্পিত গরুর উপদেষ্টত্ব থাকিলেও একজীববাদের সিদ্ধান্তের কোন হানি নাই বলির! প্রদরশিতরূপে ও উপদেষ্টস্বের 
উপপত্তি হইতে পারিবে। একজীববাদী অদ্বৈতবেদাস্তিগণের গঁরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ শ্বপ্রনষ্ট গুরু 
অজ্ঞানের নিবর্তভক হইতে কোথাও দেখা! যায় ন1। কচিৎ স্বপ্নৃষ্ট গুরু মন্ত্রাদি উপদেশ করিলেও জীবের অজ্ঞান দূর 
করিয়াছেন বলিয়া জান! যায় নাই। তত্বগ্র গুরুই অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকেন; শাস্ত্র তাহাই বলিয়াছেন 
স্পষ্ট ওরুও যদি অজ্ঞানের নিবর্তক হন, তাহা হইলে “আপনি যাহা জানেন, তাহাই আমাকে উপদেশ করুন” 
এই শ্রুতিবাক্য এবং প্তত্ৃদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে আত্মা ও পরমাত্বার বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উপদেশ করিবেন” 
স্থৃতিবাক্য ব্যর্থ হুইয়া পরড়িবে। উক্ধ শ্রুতি ও স্তি প্রমাণের দ্বারা তত্দর্শী পুরুষেরই অজ্ঞাননিবর্তকত্ব আছে 


9০ - অধ্যাস (পরপক্ষ- )-গিরিবজ্রম্‌ 
তু শান্্প্রমিতস্যৈব উত্তলক্ষণমল্পন্স্ত গুরোরুপদেষ্ট ্বাবগমাৎ গুরুত্বাজ্ঞাননিবর্তকত্বয়োঃ সুসামঞ্রস্তান্ন কিং 
বিরোধলেশশঙ্কারকাশ:॥ ত্বন্মতে তু *শিস্যেণ গুরৌ সার্জ্যারোপেইপি বাস্তবসার্বজ্যাভাবেন শিষ 
সবাজ্ঞানকল্পিতং কল্পকং বা জানতো গুরোরুপদেশপ্রবৃত্তযন্থপপত্তেঃ; স্বপ্নে তু তথাজ্ঞানাছ্রপদেশে প্রবৃত্যৃপপঞ্তেঃ। 
্‌ প্রকৃতে গুরুশিত্তয়োঃ কল্পিতত্বস্তাপি তত্বান্তর্গতত্বেন তত্ববিদস্তজ জ্ঞানাবন্যকত্বাৎ 188। 
! অথ কল্পকো নিশ্চিতাদৈততত্বো ন বা? আন্তে শীস্তপ্রণয়নবৈয়ধ্যেন তত্র প্রবৃত্তযসম্তবাৎ। দ্বিতীয়ে 
ডি ততপ্রণীতশাস্স্তাপ্রমামূলকত্বাপত্তেঃ | নন শাস্তরস্ত প্রমামূলকত্বাভাবেইপি অবাধিতবিষয়কত্বেন প্রামাণ্যোপপ- 
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জান! যায়। হা ওরু তত্ৃদর্শী কিম্বা জ্ঞানের নিবর্ভক ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং একজীববাদী : 
অধৈতবেদাত্তিগ্ণ যে স্বগ্রকল্লিত গুরুর টৃষ্টান্তে কল্পিত গুরুর উপদেষ্ত্ব উপপাদন করিতে প্রয়াস কন্তরন, তাহ! সমীচীন 
নহে। আমাদের দৈতাদ্বৈতসিন্ধান্তে আমরা জীবের বস্তুতঃ বহুত্ব স্বীকার করি। স্তরাং শান্তপ্রমাণের দ্বার! প্রমিত 
ও শাস্ত্রো্ত লক্ষণসম্পন্ন ওরু অপর অজ্ঞ শিষ্যকে উপদেশ করিয়া থাকেন ও তাহার অজ্ঞান দূর করিয়! থাকেন। 
তাদৃশ গুরুর উপদেষ্ট তব শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। শাস্ত্র পূর্বেই প্রদর্শন করা হইয়াছে। তাদৃশ গুরুর গুরুত্ব ও ; 
অজ্ঞাননিবর্তকত্ব উভয়ই সুসন্ত হয়। আমাদের এইরূপ সিদ্ধান্তে কোনও অসামগ্রন্ত নাই। সুতরাং আমাদের 


তি সিদ্ধান্তে কোন বিরোধের বিন্দুমাত্র শঙ্কার অবসর নাই। পরস্ত একজীববাদী অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে শিয্য গুরুতে ূ 
রর সর্ববজ্ঞতার আরোপ করিলেও সেই গুরুতে যথার্থ সর্ধজ্ঞতা না থাকায় যিনি শিষ্যকে নিজের অজ্ঞানকল্লিত অথবা 
১৭২ *  গুরুশিত্যাভাবের কল্পক বলিয়া জানেন, তাদৃশ তত্বদর্ণা গরুর উপদেশ প্রদান করিবার প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। 


|. কারণ তিনি ত জানেন একমাত্র জীব; গুরু, শিয্য প্রভৃতি জীবাভাস অর্থাৎ কমিত। তাহা হইলে তিনি কি জন্ত . 
... কাহাকেই বা উপদেশ করিতে যাইবেন ? দ্বিতীয় ত কেহ নাই ; গুরু শিষ্যভাবও ত কল্পিত। “গুরু ও শিষ্য 
কল্পিত” ইহাও তত্ত্বের অন্তর্গত ; সুতরাং তত্বদর্শী গরুর সেই তত্ব জানা থাকা আবশ্তক; সেই তত্ব ন! জানিলে | 
তিনি তত্বদর্শী হইলেন কি করিয়া? হুতরাং তাদৃশ তত্বর্শী গুরুর উপদেশ প্রদান করিবার প্রবৃত্তি কোন প্রকারেই | 
 উপপন্ন হয় না। স্বপন স্পষ্ট গুরুর “গুরুশিষ্যতাব কল্পিত” এইরূপ জ্ঞান থাকে না বলিয়! তাহার উপদেশ প্রদান 
করিবার প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে ।88| 
একজীববাঁদী অদ্বৈতবেদ্বান্তিগণকে আমরা আরও জিজ্ঞাস! করিতেছি যে_ তাহাদের সিদ্ধান্তিত গুরুশিষ্যাদি- 
ভাবের কল্পক একমাত্র জীব অদ্বৈততত্ববিষয়ে কৃতনিশ্চয় কি না? অর্থাৎ ও একমাত্র জীব অদ্বৈততত্ব নিশ্চিত 
__ জানিয়াছে কিনা? সেই একমাত্র জীব. অদ্বৈততত্ববিষয়ে কৃতনি্চয় হইলে তাহার সংশয় নাই স্বীকার করিতে 
 হুইবে। আর সংশয় না থাকিলে অদ্বৈততত্বপ্ৰতিপাদক শাস্ত্র প্রণয়ন ব্যর্থ বলিয়া তাহার- সেই শাস্তপ্রণয়নে প্রবৃত্তি 
হইতে পারে নাঃ কারণ ভীব ত এক) আর ত কেহ নাই; সেই জীবও অদৈততত্ববিবয়ে কৃতনিশ্চয় বলিযা 
 মংশয়রহিত। তবে কেন সেই' জীব শাস্তপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হইবে? আর সেই একমাত্র জীব যদি অদ্বৈততত্ববিষয়ে 
 ক্বতনিশ্চয না হয়, তাহা হইলে সেই জীব যে শান্ত প্রণয়ন করিয়া! থাকে, সেই শান্ত যথার্থজ্ঞানমূলক নহে বলিয়া 
ভি হইতে পারিবে। সুতরাং সেই শাস্ত্রের প্রামাণ্যও থাকিবে না। 
এতদুত্তরে একজীববাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ.যদি বলেন-_শাস্ত্র যথার্থজ্ঞানমূলক ন! হইলেও যদি অবাধিতবিষয়ক 
বিষয় কোন প্রমাণের দ্বারা বাধিত না! হয়, তাহা হইলে তদ্বারাই শাস্ত্রের ্রামাণ্যের উপপত্তি 
রণ বথার্থজ্ঞানমুলকত্ব শান্তের প্রামাণ্যের প্রযোজক নহে ; অবাধিতবিষয়কত্বই শাস্ত্রের প্রামাণ্যের 


পরমতথণ্ডনপূর্ববকপ্রয়োজননিরপর্ণম্‌ চি <৭? 


ত্তেরিতি চেন্ন, পৌরুষেয়বাক্যানাং প্রমামূলকত্বাভাবে অবাধিতার্থকত্বাসম্তবাৎ। পসোইমুক” ইতি নিশ্চয়াভাবে 


বহ্বায়াসসাধ্যমোক্ষপ্রবৃত্যন্পপপত্েশ্চ। অপি চ উপদেশকাভাবেন গমোক্ষার্থপ্রযত্বাসম্ভবাৎ । 
কিঞ্চ , অনাদিসংসারে কস্যচিৎ ততুজ্ঞানং মোক্ষম্চ অভুন্নবা? আদ্যে জীবস্তৈকত্বে -ইদানীং 


সংসারান্মপলবিপ্রসঙ্গাৎ। দ্বিতীয়ে সম্প্রদায়াভাবেন তত্ৃজ্ঞানস্ত মোক্ষন্ত চাঁসম্তবাৎ | নম জ্ঞানসামগ্য্েব. 


_জ্ঞানহেতুন' সৎ সম্প্রদায় ইতি চেন্ন, তন্তাপি তাৎপর্য্যভ্বানজন্যতত্ববিত্বেন সামগ্য্তূতত্বাৎ। কিঞ্চ তত্বিত্বেন 


একজীববাদী অদ্বৈতবেদাত্তিগণের এপ বাক্য সঙ্গত নহে; কারণ পুরুষকর্তৃক উক্ত বাক্যসমূহ যদি বধার্থভ্ঞানমূলক 
ন! হয়, তৃবে সেই বাক্যসমূহের সমবাধিতবিষয়কত্ব সম্ভব নহে? পৌরুষেয় বাক্যসমূহ বধার্থভানমূলক না হইলে 
অবগ্তই*সেই সকল বাক্যের বিষয় বাধিত হইয়া থাকে । অপৌরুবেয় বেদবাক্য নিত্য বলিয়া বথার্থজ্ঞানমূলক হওয়ার 
সম্ভাবনা নাই। অুভতরাং বেদবাক্যের বিষয় অবাধিত বলিয়া তাহার প্রামাণ্য আছে। কিন্তু পৌরুষেয় বাক্য 


-ষথার্থজ্ঞানমূলক না! হইলে কখনও অবাধিতবিষয়ক হয় না। সুতরাং পৌরুষেয় বাক্যসমূহের প্রামাণ্য.রক্ষা করিতে 


হইলে $ সুকল বাক্যের যথার্থজ্ঞানমূলকত্ব অবপ্তই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব একজীববাদিসম্মত একমাত্র 
জীব অদ্বৈততত্ববিষয়ে কৃতনিশ্চয় না হইলে তৎপ্ৰণীত শাস্ত্ৰ যথাৰ্থজ্ঞানমূলক নহে বলিয়া যে আপত্তি প্ৰদৰ্শিত হইয়াছে, 
তাহার উত্তর একভীববাদী অদবৈতবেদাস্তিগণ দিতে পারেন না। 

এন্ুীববাদে আরও অনুপপত্তি এই যে--“গুরুশিম্মাদি-ভাবের কল্পনাকারী সেই একমাত্র জীব অমুক” এইরূপ 
নিশ্চয় না থাকিলে তাহার বহু পরিশ্রমসাধ্য মোক্ষের প্রবৃত্তিই উপপন্ন হইতে পারে না। যে নিজকে জানে না, সে 


নিজের জন্য কোন কার্্য প্রবৃত্ত হয় না। একজীববাদিসন্মত এক জীব কে, তাহার নিশ্চয় নাই বলিয়। তাহার জন্ত : 


বহু পরিশ্রমসাধ্য মোক্ষের প্রবৃত্তিই তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। . 2 

আরও কথা*এই যে একজীববাদী অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে জীব এক) দ্বিতীয় কোন জীব নাই) সুতরাং 
উপদেষ্টাও কেহ লাই। তাহাদের মতে উপদেষ্টা কেহ নাই বলিয়া মোক্ষের নিমিত্ত সেই একমাত্র জীবের প্রযত্রও সম্ভব 
হয় না। এ একমাত্র জীব স্বয়ং ত অজ্ঞ ; উপদেষ্টার অভাবে মোক্ষ প্রয়োজন বা মোক্ষের উপায় সে জানিবে কিরূপ ? 
সুতরাং সেই একমাত্র জীবের মোক্ষের নিমিত্ত প্রযত্ব সম্ভবই হইতে পারে না। 

একজীববাদী অধৈতবেদাস্তিগণের প্রতি আরও জিজ্ঞাসা এই যে -এই অনাদি সংসারে কাহারও তত্বজ্ঞান ও মোক্ষ 
হইয়াছে কি না? যদি কাহারও তত্বৃজান ও মোক্ষ হইয়াছে বলিয়া একজীববাদী অদ্বৈতবেদাস্তিগণ স্বীকার করেন, 
তাহ! হইলে তাহাদের মতে জীব এক বলিয়া তাহার ত মোক্ষ হইয়াছেই ; এক্ষণে আর সংসারের উপলব্ধি ন! হওয়ারই 
প্রসঙ্গ হয়। জীব ত এক ; তাহার ত মোক্ষ হইয়াছেই ; অপর কোন জীব-নাই ; তবে এই সংসারের উপলব্ধি কাহার? 
সুতরাং এখন পর্য্যন্ত কাহারও তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষ হইয়াছে বলিয়া একজীববাদী অধৈতবেদাস্তিগণ স্বীকার করিতে 
পারেন না. আর যদি এখন পর্য্যন্ত কাহারও তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষ হয় নাই বলিয়! তাহারা স্বীকার করেন, তাহা হইলে 
তত্ববোপদেষ্ট সম্প্রদায়ের অভাবে জীবের তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষ অসম্ভব হইয়া পড়িবে । তত্বজ্ঞ পুরুষই তত্বোপদেশ করিয়া 


থাকেন) কাহারও তত্ত্বজ্ঞান না "হইয়া থাকিলে তত্বোপদেইসম্পরদায় নাই বলিয়! তীহাদ্রিগকে স্বীকার করিতে হু 


তাহা হইলে জীবের তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব হইবে না| এবং তত্বজ্ঞানের অভাবে জীবের মোক্ষও সম্ভব হইবে না|. 


এতদুত্তরে একজীববাদী অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন শ্রবণমননাদি জ্ঞানসামগ্রীই তত্বজ্ঞানের কারণ; রে 


তন্বোপদেষ্সম্পদায় তত্বজ্ঞানের কারণ নহে। তত্বজ্ঞানের সামগ্রী থাকিলে তত্ৃজ্ঞান হইবে ও তাহার ফলে মোক্ষ 


হইবে % তাহাতে তত্বোপদেষ্ট সম্প্রদায়ের অপেক্ষা নাই। সুতরাং জল না 


“এখন পর্য্যন্ত কাহারও তত্বজ্ঞান ও মোক্ষ হয় নাই” ইহাই আমা! শ্বীকার-করি।.. 


মির, লক 


২ অধ্যাস ( পরপক্ষ-)-গিরিবজ্রম - 
র্যা িসিদ্ধানাং শুকবামদেবাদীনাং ত্বদভিমতগৌড়পাদাদীনাধ যুক্তির্নাভুৎ, মম তু কথং ভবিস্ততীতি 
la র্‌ ত্যন্গপপত্তে৪18৫। 
Le EO প্রবৃত্যুপপত্তিঃ, শ্রতিপ্রমাণদার্টযাদের সদাসিদ্ধো জীবভেদঃ শ্রতিপ্রমিত 
| কেযাঞ্চিৎ মুক্তিন্চ কুতো নাগীক্রিয়তে “যো যো দেবানাং প্রত্যবধ্যতে স এব তদভবৎ তথৰীণাং তা 
1 মনুষ্যাণাম্ (বৃ--১1৪1১০ ) “অজো হোকো ভুষমাণোইনশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ (শ্বে-. 
81৫) “নিত্যে! নিত্যানাম্‌” (কঠ__৫1১৩) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। “বহবো জ্ঞানতপসা পূত৷ মদ্তাবমাগতাঃ 
|: (গীঁ৪।১০ ) “ইদং জানমুপাশ্রিত্য মম সাধ্ম্্যমাগতাঃ” (গী-_১৪৷২) “অতীতানাগতাশ্চৈব যাবস্তঃ 
4 সহিতাঃ ক্ষণাঃ। ততোহপ্যনস্তগুণিতা জীবানাং রাশয়ঃ পৃথক ॥” ইত্যাদি স্মৃতিভ্যশ্চ। 'পরমতে তু 
j শ্রত্বাতাবিকভেদন্ত মোক্ষাদিব্যবস্থায়াশ্চ ত্যাগন্ত অশ্রতমোক্ষাভাবাদিকপোলকল্পনায়াশ্ড প্রসঙ্গঃ ইত্যাদি- 
সু দুষণাপাতাৎ প্রয়োজনাসিদ্ধিঃ ৷ অস্মাকস্ত ভেদস্য স্বাভাবিকত্বং জীবানাং প্রতিদেহভিন্নত্বেন অসংখ্যেয়ত্ব | 


১ 


একজীববাদী অধৈতবেদাস্তিগ্রণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে) কারণ তত্বোপদেষ্ট সম্প্রদায় বেদের তাৎপর্য্য- 
জ্ঞানের ফলেই তত্ৃজ্ হইয়| থাকেন। সেই সম্প্রদায়ের তাৎপধ্যজ্ঞানজনিত ততৃজ্ঞতা থাকায় সেই সম্প্রদায়ও তত্ব 
জ্ঞানের সামগ্রীর অন্র্গত। এইজন্য সেই সম্প্রদায়কে তত্বজ্ঞানের কারণ স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং .এই পর্য্যন্ত 
কাহারও তনবক্ঞান ও মোক্ষ হয় নাই ইহা অদ্বৈতবেদাস্তিগণ বলিতে পারেন না। কারণ সম্প্রদায়ের অভাবে জীবের 

 তন্বজান ও মোক্ষ অসম্ভব হইয়! পড়িবে। ইহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

5. আসও কথা এই যে_ শ্ৰুতি প্রতৃতিতে শুক ও বামদেবাদি তত্বজ্ঞ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন এবং অদৈতবেদাস্তিগণ 
গৌড়পাদ প্রভৃতিকে তত্বক্ঞ বলিয়! স্বীকার করেন। একজীববাদী অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি সেই তত্ব শুক, বামদের ও 
__ গৌড়পাদ প্রভৃতির মুক্তি হয় নাই বলিয়া! বলেন, তাহা হইলে “তত্বজ্ঞ শুকদেব, বামদেব, গৌড়পাদ -প্রভৃতিরও যখন 
: মুক্তি হয় নাই, তখন আমার মুক্তি কি প্রকারে হইবে?” এইরূপ আশঙ্কায় বেদাস্তশ্রবণাদিতে জীবের প্রবৃত্তি না হইতে 
পারে। বেদান্তশ্রবণাদির দ্বারা তত্বজ্ঞান লাভ করিলেও মুক্তি ত হয় না) শুক ও বামদেবাদি তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও ত 
যুক্ত হন নাই ; তবে আমি বেদান্তশ্রবণাদির দ্বারা তত্ৃজ্ঞান লাভ করিলেও আমার মোক্ষ লাভের আশা কি? 
এইকসপ অনাশ্বাসে জীবের বেদাস্ত শবগাদিতে প্রবৃত্তি না হওয়ারই কথা । সৃতরাং একজীববাদ কোনপ্রকারেই উপপন্ন 
হয় না 1৪৫, 
আর শাত্বপ্রামাণ্যের দৃঢ়তাবশতঃই জীবের বেদান্তবণাদিতে প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারিবে, ইহাও একজীবৰাদা 
অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতে পারেন ন! ; কারণ তাহা হইলে শ্রুতিপ্রমাণের দৃঢ়তাবশতঃই নিত্যসিদ্ধ জীবতেদ অর্থাৎ 
জাবের বহত্ব এবং শ্রুতিপ্রযাণিত শুক, বামদেবাদি কাহারও কাহারও মুক্তি অদ্বৈতবেদাস্তিগণ কেন স্বীকার করেন না? 

কারণ সাক্ষাৎ শ্রুতি ও স্থৃতিই ত জীবের বহুত্ব এবং কাহারও কাহারও যুক্তির কথা বলিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন 
গণ, থযিগণ ও অহ্তাগণের মধো যে যে দেবতা, যে যে খাষি ও যে যে মন্ুয্য ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি তিনিই 

ছি হইয়া থাকেন” “এক অজ অর্থাৎ বন্ধ জীব প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া প্রকৃতিকে ভোগ করে, অপর মুক্ত জীব 
প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করে অর্থাৎ বিষয়ভোগে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয় 


| . পরমতখনপূরপরয়োজননিরূপণম বে 3 js 
গত্যাদিপ্রমাণসিদ্ধম, অতঃ ন কোহলি বন্ধমোক্ষাদিব্যবস্থাহ্পপত্তিকল্কগন্ধাবকাশঃ। “অবি্ায়ামত্তরে : 
ব্তযীনা” (কঠ--২৷৫ ) ইত্যাঁদৌ অনাদিসংস্থতিমূলভূতকর্মাত্বকাজ্ঞানং জ্ঞানাভাবো বা, “রমণীয়াম্‌” 
(ছা_-৫৷১০৷৭ ) ইত্যাদৌ কৰ্ম্মসহন্ধঃ, “সতি সম্পপ্ভ' ন বিছুঃ সতি সম্পদ্থামহে” ( ছা--৬৷৯৷২ ) ইত্যাদিযু 
সুষুপ্তিঃ, “বেদান্তবিজ্ঞানস্থুনিন্চিতাৰ্থা (যু_৩৷২৷৬ ) ইত্যাদিনা তত্বজ্ঞানম্‌,, “পরামৃতাৎ পরিমুচ্যত্তি সর্ব্বে” . 


(যু_৩৷২৷৬ ) ইত্যাদিনা মুক্তিঃ চেতনধৰ্ম্মত্বেন প্রতিপান্ধতে ইতি স্ব্বং সমঞ্জসমিত্যলং বিস্তরেণ ৪৬৷ 
নন “অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা” ( বৃ-_৪101১৪ )” দেহী নিত্যিমবধ্যোহয়ম্‌” (গী-_২া৩০ ) 


ইত্যাদিশ্রুতিম্মৃতিভিরেকত্স্তাপি . দর্শনাৎ কথমবিরোধ ইতি চেন্ন, তাসাং “ব্ৰাহ্মণো ন হত্তব্যঃ৮ ইতিবৎ 


একজীববাদী “অধৈতবেদাস্তিগণের সিদ্ধান্ত শ্রতপরিত্যাগ ও অশ্রতকল্পনারূপ দুইটি দোষ হয়। তাহাদের মতে 

" শ্রুতি ও স্থৃতি হইতে যাহা শ্রুত হয়, সেই জীবের স্বাভাবিক ভেদ ও মোক্ষাদিব্যবস্থা পরিত্যাগ করিতে হয়, আর শ্রুতি 
ও স্থৃতি, হইতে যাহ! শ্রুত হয় না, সেই মোক্ষের অভাবাদি পরিকল্পনা করিতে হয়। এই সকল দোষের প্রসঙ্গ হয় 
বলিয়া, অদৈতবেদাস্তিগণের মতে বেদাস্তশাস্তের যোক্ষরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। পরস্ত আমাদের সিদ্ধান্তে আমর! 
যে জীবের স্বাভাবিক ভেদ ও দেহভেদে জীব অসংখ্য বলিয়া স্বীকার করি, সেই তেদের স্বাতাবিকত্ব ও জীবের বহত্ব 
শ্রত্যাদিপ্রম্ণসিদ্ধ। অতএব আমাদের সিদ্ধান্তে বন্ধযোক্ষাদি-ব্যবস্থার অহ্পপত্তিরূপ কোনও কলঙ্কগন্ধের অবকাশ 


নাই অর্থাৎ আমাদের সিদ্ধান্তে কোন প্রকার দোষের সম্ভাবনাই নাই। 
 প্অবিগ্তার মধ্যে থাকিয়া মূঢগণ অধঃপতিত হয়” ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্মাপ্বক অজ্ঞানকে অথবা জ্ঞান্রাভাবকে, 
“পুণ্যকারী জীবগণ পুণ্যযোনি প্রাপ্ত হয় এবং পাপকারী জীবগণ পাপযোনি প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি ক্রতিতে কৰ্ম্মসহন্ধক্ে 
“সমুদয় প্রাণী সযুণ্তিতৈ সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া ‘আমর! সংস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছি' ইহা জানিতে পারে না” এই শ্ৰুতিতে 
সমবুণ্ডিকে, “যে সকল সন্ন্যাসী বেদাস্তশ্রবণাদিজনিত বিজ্ঞানের দ্বারা বেদাস্তপ্রতিপান্ত প্রমাত্মাকে সম্যকূরূপে জানিয়াছেন” 
ইত্যাদি শ্রুতির দ্বার! তত্জ্ঞানকে এবং “তাহারা সংসার হইতে যুক্ত হইয়া থাকেন” ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা মুক্তিকে 
জীবসমূহের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপা্রন কর! হইয়াছে। সুতরাং জীবভেদ অবস্তই স্বীকার করিতে হয়। আমরা জীবের 
স্বাভাবিক্‌ ভেদ স্বীকার করি বলিয়া আমাদের দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তে বন্ধ-মোক্ষাদি সকল ব্যবস্থাই সুসঙ্গত হয়। শ্রুতি- 
স্থৃতির সহিত কোনও বিরোধ হয় না। এই বিষয়ে আর বেশী বলা! নিশ্রয়োজন ।৪৬| l | 
আর অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন_ “হে মৈত্রেয়ি! এই আত্মা অবিনাশীই” “এই দেহে অবস্থিত আত্মা অবধ্য* 
ইত্যাদি শ্রুতি ও স্থৃতির দ্বারা জীবের একত্বও .ত জানা যায়, তবে স্বাভাবিক জীবতেদবাদী দ্বৈতাদ্বৈতৰেদান্তিগণ 
তাহাদের সিদ্ধান্তের শ্রতি-স্থৃতির সহিত বিরোধ নাই বলেন কি প্রকারে? ৃ LAS 
এতন্ধুত্তরে আমর! বলি-_না, আমাদের সিদ্ধান্তের শ্রুতি-স্থৃতির সহিত কোনও বিরোধ নাই ; কারণ “ব্ৰাহ্মণকে বধ 
করিবে না” এই বাক্য যেমন সমস্ত হিংসার নিষেধবিষয়ক, কেবল-ব্রাঙ্গণহিংসার নিবেধবিধয়ক নহে, নতুবা! ৭ ্বভূত। 
হিংসা করিবে না” এই "বাক্যের সহিত বিরোধ হয়, সেইরূপ জীবাত্মার একত্বজ্ঞাপক ক্রতিবাক্য 
স্থৃতিবাক্যসকল সমস্ত আত্মবিবয়ক ; আত্মত্বরপে সকল আত্মাকে বুঝাইবার অন্তই শ্রুতি ও স্থৃতিতে ' 
নির্দেশ করা হইয়াছে ; “বস্তুতঃ আত্মা এক” ইহা বুঝাইবার জন্য ও সকল শ্রতি-স্থৃতিতে একত্ব 
করা হয় নাই আত্মত্বরপে সকল আত্মাকে বুঝানই এঁ সকল শ্রতি-স্বৃতিবাক্যের তাৎপর্য ব 
1 ২ সকল বাক্য. নিরাকাজ্ক অর্থাৎ জবিবয়ক হইয়াছে; ব্যর্থ হয় নাই। অতএব অধবৈতব দিগণ 
আমাদের সিদ্ধান্তের সহিত শ্রতি-স্বৃতিবাক্যের বিরোধ শঙ্কা করিয়াছেন, তাহার কোন অবসর নি 
এ 4 . তি . -৬০ গু ্ = be 
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৭২ | অধ্যাস ( প্রপক্ষ-)-গিরিবজ্রম্‌ 
শত্যাদিসিদ্ধানাং শুকবামদেবাদীনাং ত্বদভিমতগৌড়পাদাদীনাঞচ যুক্তির্নাভুৎ, মম তু কথং ভবিস্ততীতি 
শন্ষয়! বেদান্তশ্রবণাদৌ প্রবৃত্যন্পপত্তে৪18৫। , 
ন চ শাস্তরপ্রামাণ্যদার্চযাৎ প্রবৃত্যুপপত্তিঃ, শ্রুতিপ্রমাণদাচ্যাদেব সদাসিদ্ধো জীবভেদঃ শ্রুতিপ্রমিত। 
. কেষাঞ্চিৎ মুক্তিশ্চ কুতে| নাঙ্গীক্রিয়তে “যো যো৷ দেবানাং প্রত্যবুধ্যতে স এব 'তদভবৎ তথৰষীণাং ত্থা 
মনুষ্যাণাম্‌” (বৃ--১1৪1১০ ) “অজে| হোকো জুষমাণোইন্ুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ" ( শবে. 
্‌ 81৫ ) *নিত্যো নিত্যানাম্” (কঠ-_৫1১৩) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ | “বহবো জ্ঞানতপসা পৃতা মন্তাবমাগতাঃ’ 
ৃ (গীঁ-৪।১০) “ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্থ্যমাগতাঃ” ( গী--১৪1২) “অতীতানাগতাশ্চৈব যাবস্তঃ 
সহিতাঃ ক্ষণাঃ। ততোইপ্যনস্তগুণিতা জীবানাং রাশয়ঃ পৃথকৃ॥” ইত্যাদি স্মতিভ্যশ্চ। পরমতে তু 
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শ্রতস্বাভাবিকভেদস্ত মোক্ষাদিব্যবস্থায়াশ্চ ত্যাগস্ত অশ্রুতমোক্ষাভাবাদিকপোলকল্পনায়াম্ট প্রসঙ্গঃ ইত্যাদি- 


দুষণাপাতাৎ প্রয়োজনাসিদ্ধিঃ। অস্মাকত্ত ভেদস্ত স্বাভাবিকত্বং জীবানাং প্রতিদেহভিন্নত্বেন অসংখ্যেয়ত্বং 


ই 


একজীববাদী অৈতবেদাস্তিগ্রণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে) কারণ তত্বোপদেষ্ সম্প্রদায় বেদের তাৎপর্য্য- 

জ্ঞানের ফলেই তন্বজ্ঞ হইয়| থাকেন। সেই সম্প্রদায়ের তাৎপধ্যজ্ঞানজনিত তত্বজ্ঞতা থাকায় সেই সম্প্রদায়ও তত্ব 

জ্ঞানের সামগ্রীর অন্তর্গত । এইজন্য সেই সম্প্রদায়কে তত্বজ্ঞানের কারণ স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এই পর্য্যত্ 

কাহারও তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষ হয় নাই ইহ! অদ্বৈতবেদাস্তিগণ বলিতে পারেন না। কারণ সম্প্রদায়ের অভাবে জীবের 
 তত্জ্ঞান ও মোক্ষ অসম্ভব হইয়া পড়িবে । ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

__ আসও কথা এই যে শ্রুতি প্রভৃতিতে শুক ও বামদেবাদি তত্বজ্ঞ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন এবং অদ্বৈতবেদাস্তিগণ 
নি গৌঁড়পাদ প্রভৃতিকে তত্বন্ত বলিয়া স্বীকার করেন। একজীববাদী অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি সেই তত্বৃঙ্ঞ শুক, বামদেব ও 
টি গৌড়পাদ্ প্রভৃতির যুক্তি হয় নাই বলিয়া বলেন, তাহা হইলে “তডবজ্ঞ শুকদেব, বামদেব, গৌড়পাদ -প্রভৃতিরও যখন 
সুজি হয় নাই, তখন আমার যুক্তি কি প্রকারে হইবে?” এইরূপ আশঙ্কায় বেদ্ান্তশ্রবণাদিতে জীবের প্রবৃত্তি না হইতে 
পারে। বেদাত্তশ্রবণাদির দারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেও মুক্তি ত হয় না শুক ও বামদেবাদি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও ত 
মুক্ত হন নাই; তবে আমি বেদাস্তশ্রবণাদির দারা তত্বজ্ঞান লাভ করিলেও আমার মোক্ষ লাভের আশা কি? 
২ এইক্সপ অনাশ্বাসে জীবের বেদান্ত শ্রবণাদিতে প্রবৃত্তি না হওয়ারই কথা। স্থতরাং একজীববাদ কোনপ্রকারেই উপপন্ন 
হয় না 18৫1 

সার শানপ্রামাণ্যের দৃঢ়তাবশতঃই জীবের বেদাস্তশ্রবণাদিতে প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারিবে, ইহাঁও একজীববাদী 

: অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে শ্রতিপ্রমাণের দৃঢ়তাবশতঃই নিত্যসিদ্ধ জীবভেদ অর্থাৎ 
জীবের বহুত্ব এবং শ্রতিপ্রমাণিত শুক, বামদেবাদি কাহারও কাহারও মুক্তি অদ্বৈতবেদাস্তিগণ কেন স্বীকার করেন না? 
কারণ সাক্ষাৎ শ্রুতি ও স্থৃতিই ত জীবের বহুত্ব এবং কাহারও কাহারও যুক্তির কথা বলিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন__ 
 গদেবগণ্» খষিগণ ও মহুন্তগণের মধো যে যে দেবতা, যে যে খষি ও যে যে মনুষ্য ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি তিনিই 
ব্ৰঙ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন” “এক অজ অর্থাৎ বন্ধ জীব প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া প্রকৃতিকে ভোগ করে, অপর যুক্ত জীব 
ছুকতো ৰে পরিত্যাগ করে অর্থাৎ বিষয়ভোগে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয়” “যিনি নিত্য ব্ৰহ্মাদি জীবগণের 


Kk 


জন আশ্রয় করিয়া জীবগণ আমার সাধ্য প্রাপ্ত হয়” “অতীত ও 
পৃথক পৃথক্‌ রাশি সকল সেই সমস্ত ক্ষণ হইতেও অনস্তগণ বেশী” ইত্যাদি। 
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| পঁরমতখণ্ডনপূর্ববকপ্রয়োজননিরূপণম্‌ টে 4 
| __ শ্রত্যাদিপ্রমাণসিদ্ধম' অতঃ ন কোহপি বন্ধমোক্ষািব্যস্থান্থপপত্তিকলঙ্কগন্ধাবকাশঃ ৷ “অবিভ্ায়ামস্তরে 
বর্তমীনা” (কঠ_-২৷৫ ) ইত্যাদৌ অনাদিসংস্থতিমুলভুতকৰ্ব্মাত্মকাজ্ঞানং জ্ঞানাভাবো বা, “্রমণীয়াম্‌” 


|. €ছো--৫1১০।৭) ইত্যাদৌ কৰ্ম্মসম্বন্ধঃ, “সতি সম্পন্ভ ন বিছুঃ সতি সম্পপ্ভামহে” (ছা--৩/১২ ) ইত্যাদিযু 

| সুষুপ্তিঃঃ বেদাস্তবিজ্ঞানন্ুনিশ্চিতার্থা ( মু_৩৷২৷৬ ) ইত্যাদিনা তত্বজ্ঞানম,, “পরামৃতাৎ পরিমুচ্যস্তি সর্ব” - 
|  (যু_৩৷২৷৬) ইত্যাদিনা মুক্তিঃ চেতনধৰ্ম্মত্বেন প্রতিপান্তে ইতি সৰ্ব্বং সমঞ্জসমিত্যলং বিস্তরেণ 18৬। 

নহ্থ “অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা” ( বৃ-_৪।৫৷১৪ )” দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ম্ (গী-_২1৩০) 
ইত্যাদিশ্রতিস্থৃতিভিরেকতবস্তাপি' দর্শনাৎ কথমবিরোধ ইতি চেন্ন, তাসাং “ব্ৰাহ্মণো ন হস্তব্যঃ” ইতিবৎ 


তি একজীববাদী “অদৈতবেদাস্তিগণের সিদ্ধান্ত শ্রুতপরিত্যাগ ও অশ্রতকল্পনারূপ দুইটি দোব হয়। তাহাদের মতে 
শ্রুতি ও স্থৃতি হইতে যাহা শ্রত হয়, সেই জীবের স্বাভাবিক ভেদ ও মোক্ষাদিব্যব্থা পরিত্যাগ করিতে হর, আর শ্রুতি 
ও স্তি, হষ্টুতে যাহ! শ্রুত হয় না, সেই যোক্ষের অতাবাদি পরিকল্পন| করিতে হয়| এই সকল দোবের প্রসঙ্গ হয় 
বলিয়া. অৈতবেদাস্তিগণের মতে বেদাস্তশাস্ত্ের যোক্ষর্ূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। পরস্ত আমাদের সিদ্ধান্তে আমরা 
যে জীবের স্বাভাবিক ভেদ ও দেহভেদে জীব অসংখ্য বলিয়া স্বীকার করি, সেই ভেদ্রে স্বাতাবিকত্ব ও জীবের বহত্ব 
৷ শ্রত্যাদিপ্রম্ণসিদ্ধ। অতএব আমাদের সিদ্ধান্তে বন্ধমোক্ষার্দি-ব্যবস্থার অন্থপপত্তিবূপ কোনও কলঙ্কগন্ধের অবকাশ 
॥ নাই অর্থাৎ আমাদের সিদ্ধান্তে কোন প্রকার দোষের সম্ভাবনাই নাই। 

“অবিদ্ধার মধ্যে থাকিয়া! মূঢ়গণ অধঃপতিত হয়” ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্মাত্বক অজ্ঞানকে অথবা জ্ঞান্নাতাবকে, 
ণ্পুণ্যকারী জীবগণ পুণ্যযোনি প্রাপ্ত হয় এবং পাপকারী জীবগণ পাপযোনি প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি শ্রৃতিতে কৰ্ন্মসহ্বন্ধক্যে 
“মু প্রাণী সুযু্ধিতে সংস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া ‘আমরা সংস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছি" ইহা জানিতে পারে না” এই শ্রতিতে 
সবুপ্ঠিকে, “যে সকল সন্যাসী বেদাস্তশ্রবণাদিজনিত বিজ্ঞানের দ্বারা বেদাস্তপ্রতিপান্ধ পরমাত্মাকে সম্যকৃূরূপে জানিয়াছেন” 
ইত্যাদি শ্রুতির দ্বার! তত্বজ্ঞানকে এবং “তাহারা সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন” ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা মুক্তিকে 
জীবসমূহের ধর্ম বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং জীবভেদ অবশ্ই স্বীকার করিতে হয় । আমরা জীবের 
স্বাভাবিক ভেদ স্বীকার করি বলিয়া আমাদের ধৈতাদ্ৈতসিদ্ধান্তে বন্ধ-মোক্ষার্দি সকল ব্যবস্থাই সুসঙ্গত হয়। শ্রুতি- 
|  স্থৃতির সহিত কোনও বিরোধ হয় না । এই বিষয়ে আর বেশী বলা নিশ্রায়োজন ।৪৩1 
| আর অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন_-“হে মৈত্রেয়ি ! এই আত্মা অবিনাশীই” এই দেহে অবস্থিত আত্ম! অবধ্য” 

1 ইত্যাদি শ্রুতি ও স্থৃতির দ্বারা জীবের একত্বও.ত জানা যায়, তবে স্বাভাবিক জীবতেদবাদী দ্বৈতাদ্বৈতবেদাস্তিগণ 
তাহাদের সিদ্ধান্তের শ্রুতি-স্থৃতির সহিত বিরোধ নাই বলেন কি প্রকারে? ৃ 

এতদ্ুত্তরে আমর! বলি-__না, আমাদের সিদ্ধান্তের শ্রুতি-স্বৃতির সহিত কোনও বিরোধ নাই ; কারণ প্ৰাক্মপকে বধ : 

করিবে না” এই বাক্য যেমন সমস্ত হিংসার নিষেধবিষয়ক, কেবল ্রাহ্মণহিংসার নিষেধবিধয়ক নহে, নতুবা! পসর্বভূতকে 
হিংসা করিবে না” এই -বাক্যের সহিত বিরোধ হয়, সেইরূপ জীবাত্মার একত্বজ্াপক শ্রুতিবাক্য ও : 
স্থৃতিবাক্যসকল সমস্ত আত্মবিষয়ক ; আত্মত্বরূপে সকল আত্মাকে বুঝাইবার জন্তই শ্রতি ও স্থতিতে. একত্ব 

নিৰ্দ্দেশ করা হইয়াছে ; “বস্তুতঃ আত্মা এক” ইহা বুঝাইবার জন্য এ সকল শ্রুতি-স্থতিতে একত্ব নির্দেশ 
করা, হয় নাই! আত্মত্বরপে সকল আত্মাকে বুঝানই এঁ সকল শ্রতি-স্ৃতিবাক্যের তাৎপর্য বলিয়া 

ও -সকল বাক্য. নিরাকাজ্ষ অর্থাৎ জবিষয়ক হইয়াছে; ব্যর্থ হয় লাই। অতএব অদ্বৈতবাদিগণ : 

" আমাদের সিদ্ধান্তের সহিত শ্রুতি-স্বৃতিবাক্যের বিরোধ শঙ্কা করিয়াছেন, তাহার কোন অবসর নাই। পি 

র্ ১০ ও ১ ৮০ 


৭৪ ' ই a অধ্যাসি ( পরপক্ষ- )-গিরিবজরম্‌ 
সামান্তপূরত্বেন নৈরাকাজ্ঞ্যাৎ ‘নোক্তবাধশঙ্কাবকাশঃ ৷ “নিত্যো নিত্যানাং” ২52) বাস্ুপর্ণা ূ 
(মু-৩১) “অংশে .হেষ পরস্ত” “অংশে! নানা ব্যপদেশাৎ” (ভ্রঃ ৪৩৩৪২ ) “ন ত্বেবাহং জাতু . 
নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ” (গী_-২/১২) “মম সাধর্ল্যমাগতাঃ' গৌ__১৪৷২ ) “পূত! মন্ভাবমাগতাঃ 

- (গী-_৪৷১০ ) ইতি: কঠরবেপৈব সৰ্ব্বাবস্থাগতভেদবিধায়কশান্ত্ৰকদস্থাৎ। এবঞ্চ ভগবন্তাবাপত্তিল্ষণ- 
পরমনিঃশ্রেয়সসিদ ন কোহপি বিরোধঃ। -তম্মাৎ শাস্্ারস্তে যুক্ত এব ৷ পরমতে তু মোক্ষস্ত স্বরূপদ্বেন 

সদৈব স্বত এব প্রাপ্তত্বাৎ, বন্ধস্ত চ আবিদ্যকত্বেন মৃগতৃষ্ণাকল্পিতোদকেন ববভাবশুফমরুতূমিবৎ কদাপি 
অস্পৃষ্টত্বাৎ তন্নিবৃত্তয়ে শাস্তপ্রণয়নস্য শ্লেক্মবিলোড়নমাত্রত্বেন সৃতরাৎ বৈয়র্থ্যাৎ, শুদ্ধস্ত নিত্যমুক্তত্বাৎ বদধস্ত . 
চ তুচ্ছত্বাৎ কনত ুক্তয়ে প্রয়াসবিশেষো মুমুক্ষোরেবাসিদ্ধেঃ ৷ তস্মাৎ প্রয়োজনাসিদ্ধেঃ শাস্তারভো ব্যর্থ এবেতি . 
সংক্ষেপঃ18৭। র্‌ | 

লহ পূর্ববোক্তবাক্যানাং সর্ব্বলোকভ্রমসিদ্ধভেদান্ধবাদপরাণাং ভ্রমগৃহীতগ্রাহিত্বাৎ স্বার্থে প্রমাণাভাব . 

ইতি চেন্ন, বাধকাভাবেন ভেদধিয়ো ভ্রমত্বাযোগাৎ। ন চ ভেদনিষেধবাক্যস্তৈব তদ্বাধকত্বাদিতি বাচ্যম্‌ : 
তন্ত স্বতন্তসত্বাবচ্ছিমভেদনিষেধপরত্বেন বন্তত্বরূপনিষেধপরত্বাভাবাৎ। অপৃথক্সিদ্বতায়াশ্ ইষ্টত্বাৎ। . 
| 

| 

|| 

| 


: 


শি 


ব্ৰহ্মাদি জীবগণের চৈতন্তস্বরূপ” “জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটি পক্ষী” “এই জীব 'পরমাত্বারই অংশ” “জীব 
পরমাস্মার অংশ, কারণ শ্রুতিতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে” “আমি, তুমি ও এই রাজগণ যে পূর্বে 
ছিলাম না, তাহ! নহে” “্ৰহু জীব আমার সাধ্য প্রাপ্ত হইয়াছে” “বহু জীব পবিত্র হইয়া মনতাব প্রাপ্ত হইয়াছে” এই 

, সকল শাস্ত্র করবেই অর্থাৎ স্পষ্টই সর্বাবস্থায় জীব ও ব্রঙ্গের ভেদ এবং জীবের পরম্পরের ভেদবিধান করিয়াছেন। 
সুতরাং আমাদের শিদ্ধান্তই সমীচীন এবং আমাদের সিদ্ধান্তে তগবস্তাবপ্রাপ্তিরপ মোক্ষের সিদ্ধিতে কোন প্রকার বিরোধ 
হয় না। অধবৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তে মোক্ষসিদ্ধির অন্থপপত্তি পূর্বে বহু প্রকারে দেখান হইয়াছে। অতএব আমাদের সিদ্ধান্তে | 
কোন প্রকার অন্থপপত্তি নাই বলিয়া মোক্ষরপ প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত শাস্তারম্ভ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে । অদ্বৈতবেদান্তি- : 
গণের মতে কিন্ত শীস্ত্ারভ যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ তাহাদের মতে মোক্ষ আত্মার স্বরূপ বলিয়া উহা সর্বদাই স্বতাবতঃই 
জীবের প্রাপ্ত আছে এবং স্বভাবশুদ্ধ মরুভূমিতে যেমন মৃগমরীচিকারূপ কল্পিত জলের স্পর্শ কখনও সম্ভব নহে, সেইরূপ 
বন্ধ 'অবিদ্ধাপ্রযুক্ত বলিয়া স্বপ্রকাশ আত্মাতে ওঁ কল্পিত বন্ধের স্পর্শ কখনও সম্ভব নহে) সুতরাং সেই কল্পিত বন্ধের 
নিবৃত্তির নিমিত্তি তাহাদের শান্প্রণয়ন খ্লেম্সাবিলোড়নতুল্য অর্থাৎ শ্লেম্সাবিলোড়নে যেমন কোনও ফল নাই, পরস্ত বষ্ট- 
_ভোগই হইয়া থাকে, সেইরূপ তাহাদের শাস্বপ্রণয়নেও কোন ফল নাই) পরস্ত কষ্টতোগই হইয়া থাকে; 
আরা তাঁহাদের শাস্তরপ্রণ়ন ব্যর্থ। ীহাদের মতে শুদ্ধ-নিত্যযুক্ত এবং বন্ধ তুচ্ছ অর্থাৎ কল্পিত বলিয়া কাহার মুজির . 
নিমিত্ত তাহাদের শাস্রপ্রণয়নামিরূপ বিশেষ প্রয়াস সম্ভব হইবে? কারণ তাহাদের মতে মুযুক্ষুই অসিদ্ধ। অতএব 
2 সংক্ষেপে ইহাই বলা যায় যেঁ_অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে মোক্ষরূপ প্রয়োজনের অসিদ্ধিহেতু তাহাদের শাস্বারভভ ব্যর্থ ই 181 1 

f অধ্বৈতৰেদাত্তিগণ যদি বলেন-_দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ ভেদের সিদ্ধি করিবার জন্য যে সকল শ্রতিবাক্যকে ভেদ- ক. 
28. Ell বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ভ্রমবশতঃ সর্ববলোকের যে তেদপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ও সকল শ্রুতিবাক্য ; 
রি রর আঅমবশতঃ যে তেদ গৃহীত অৰ্থাৎ প্রত্যক্ষ হয়, সেই ভেদকে গ্রহণ অর্থাৎ বিষয় 
2 রী ভর স্বার্থে প্রামাণ্য নাই। ও সকল শ্রতিবাক্য ভেদপ্রতিপাদক প্রমাণ 


বি দহ 


'অনুবাদমাত্র। 
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৭০ 


পরমতধগডনপূর্ববকপ্রয়োজননিরপণম্ ও 7. 5৭৫ 
নাপ্যভেদবাক্যানাং তথ্বাধকত্বম, তেষাং ব্রহ্মতাদাত্যসন্বন্ববিধায়কত্বেন নৈরাকাজ্কাৎ। নারি অনয়ো- 
রিতারেতরবিরোধিত্বেন সামানাধিকরণ্যাসস্তবঃ শঙ্কনীয়ঃ, ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। তথাহি__ভেদবাক্যানাং পদার্থ 
স্বরূপার্দিবিধানুপরত্বেন নৈরাকাজ্ক্যম, স এব তেষাং বিষয়ঃ . অভেদবাক্যানাস্ত- পদার্থকদ্বস্ত 
্রন্মতাদাত্মযসন্বন্ধবিধায়কত্বেন কৃতাৰ্থত্বম্‌, তাদাত্ম্যসন্ন্ধ এব তেষাং বিষয়ঃ । এবঞ্চ ন ইতরেতরবাধ্যবাধক-.. 


. ভাবঃ; তন্মাৎ ন উক্তদোষাবকাশঃ ৷ তৃম্মতে “তু “সর্ব্বপ্রত্যয়বিষয়ভূতত্ৰহ্মভিন্নভেদাম্যভাবেন অভেদ- 


অদ্বৈতবেদান্তিগণের এরূপ বল! সঙ্গত নহে; কারণ যে জ্ঞানের বাধক নাই, সেই জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না 
ভেদজ্ঞানের বাধক নাই বলিয়া ভেদজ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় ন! | জ্মতরাং ভেদ ভ্রমসিদ্ধ নহে |. আর “ভেদনিষেধপর 
শ্রুতিবা্ক্যসমূহই ভেদের বাধক” ইহাঁও অদ্বৈতবেদাস্তিগণ বলিতে পারেন না ; কারণ সেই ভেদনিষেধপর শ্রুতিবাক্যসমূহ 
ধর্মী বস্তু হইতে স্বতন্ত্ৰ সত্তাবিশিষ্ট যে ভেদ, সেই ভেদেরই নিবেধ করিয়া থাকে ; ধর্মী বস্তস্বরূপ ভেদের নিষেধ করে না। 


সধর্মী বস্তুকে বাদ দিয়া ভেদের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই, ইহাই ভেদ্রনিবেধপর শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য। নুতেরাং 


ভেদনিযেধপুর শ্রুতিবাক্যসমূহ বস্তস্বর্ূপ ভেদের বাধক নহে। আমর! ভেদকে অনুযোগী বস্তস্বরূপ বলিয়! থাকি; 
যেমন প্ৰটের ভেদ পটে আছে” এই স্থলে ঘটের ভেদ পটশস্বরূপ ; আবার “পটের ভেদ ঘটে আছে” এই স্থলে পটের 
ভেদ ঘটব্বরূপ । “যাহাতে ভেদ থাকে, সেই বস্তু ও ভেদ পৃথকৃসিদ্ধ নহে অর্থাৎ পৃথক্‌ পৃথক্‌ সত্তাবিশিষ্ট নহে, ইহাই 
আমাদের ঈীদ্ধান্ত। ৃ 
আর “অভেদপর শ্রুতিবাক্যসমূহই তেদের বাধক” ইহাও অধৈতবেদাস্তিগণ বলিতে পারেন না, কারণ ও সকল 
অতেদপর শ্রতিবাক্য ব্রন্মের সহিত জীবের তাদাত্্য সম্বন্ধ বিধান করিয়া থাকে অর্থাৎ জীব ব্রহ্মাত্ক ইহা বুঝাইয়া 
থাকে। তাহাতেই ও সকল অভেদবাক্য নিরাকাজ্ষ হয়। সুতরাং গর সকল অভেদবাক্য ভেদের বাধক নহে | + 
আর এই *ভেদপ্রতিপাদক ও অভেদপ্রতিপাদক শ্রতিবাক্যসকল পরস্পর বিরোধী . বলিয়া তত্বনির্য়ে ও 
উভয়বিধ শ্রুতিবা্ক্যের সামানাধিকরণ্য সম্ভব নহে ইহাও শঙ্কা করা উচিত নহে ; কারণ এ উভয়বিধ শ্রুতিবাক্যের বিষয় 
ভিন্ন ভিন্ন। তেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহ পদার্থসমূহের শ্বরূপাদি প্রতিপাদন করিয়া থাকে । তাহাতেই ভেদ 
প্রতিপাদক শ্রতিবাক্যসমূহ নিরাকাঙ্ফ হয়। পদার্থের স্বরূপাদি প্রতিপাদনই ভেদপ্রতিপাদক শ্রতিবাক্যসমূহের বিবয়। 
আর অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাকাসমূহ পদার্থসমূহের ব্রন্দের সহিত তাদাস্ম্যসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিয়া থাকে। তাহাতেই 
অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহ নিরাকাজ্ষ হয়। ওঁ তাদাত্ম্যসন্দ্বই অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহের বিষয় । 
এইরূপে উভয়বিধ শ্রতিবাক্যসমূহের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া উহাদের পরস্পর বাধ্য-বাধকতাব নাই অর্থাৎ উহার! পরস্পর 
বিরোধী নহে। সুতরাং তত্বনির্ণয়ে উভয়বিধ শ্রতিবাক্যসমূহের সামানাধিকরণ্য অসম্ভব বলিয়া শঙ্কা হইতে পারে না! 
অদবৈতবাদিগণ আমাদের প্রদর্শিত ভেদসাধক শ্রুতিবাক্যসমূহকে ভ্রমসিদ্ধ তেদের অহ্বাদপর বলিয়া অ্রমগৃহীতগ্াহী 
হওয়ায় ৪ সকল ভেদপ্রতিপাঁদক শ্রুতিবাক্যের ভেদরপ স্বার্থে প্রামাণ্য নাই যে বলিয়াছিলেন, তাহার সমাধান . 
প্রদর্ণিতরূপে আমর! দেখাইলাম। আমাদের সিদ্ধান্তে কোনও দোষের সম্ভাবনা নাই । পরন্ত অধৈতবেদাস্তিগণের 
সিদ্ধান্তেই উক্ত দোষের প্রসঙ্গ হয়। তাঁহাদের মতে ব্রঙ্গই সমস্ত জ্ঞানের বিষয় ; ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই জ্ঞানের . 
বিষয় হয় ন|। সদ্রপ ব্ৰহ্ম ব্যতীত যাহা ভাসমান হয়, তাহা ভ্রমাত্মক।  ব্ৰহ্মভিন্ন কিছুই নাই ; সমস্তই মিথ্যা? সতরাং 


. অর্ধজ্ঞানের বিষয়তৃত ব্রহ্ম ব্যতীত ভেদাদি কিছুই নাই বলিয়া শ্রুতিপ্রোক্ত অতেদবাক্যসমূহ অভেদের অন্থবাদপর ঃ কারণ. ট 


সকল জ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম হওয়ায় অভেদ গৃহীতই আছে; গৃহীত অভেদের প্রতিপাদন করায় ওঁ সকল শ্রুতিবাক্য 
অনবার্দপর বনিয়া স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে অতেদপর শ্রতিবাক্যসমূহ গৃহীতগ্রাহী হওয়ায় অভেদরূপ স্বার্থে ও 


গুড, ১ অধ্যাস ( পরপক্ষ-)-গ্রিরিবম্‌ 
 বাকযানাসেবাসবাদপরতাৎ স্বার্থাসিদধি?? ইতি বিচারণীয়ং পঙ্তিমমনৈরিত্যলং প্রাসঙ্গিকেন। বাক্য- 
বলাবলবিচারসময়ে বিস্তরিষ্যমাণত্বাৎ 1৪৮ I 
নন ্্রীবাচম্পতিমিশরৈহিষয়াদীনামাক্ষেপমুখেন নিপুণং নির্ীতত্বাৎ ন উক্তদোষপ্রসক্তিঃ সম্ভাবনীয়া। 
তথাহি__যগ্ঘদি জীব এব ব্ৰহ্ম, স চাহমিতি জ্ঞানে ভাসত এবেতি সন্দিষবত্বীভাবাৎ ন শাস্রস্ত বিষয়ঃ। 
পি অবিষ্তানিবৃত্তিঃ প্রয়োজনম্‌, উক্তরীত্যাত্মনি জ্ঞায়মানেহপি তদনিবৃত্তেঃ, তথাপি বেদান্তবাক্যৈ- 
জর্ণনানন্দৈকরসাদ্িতীয়োদাসীনম্বভাবঃ আত্মা উপক্রমাদিভিঃ প্রতিপাগ্যতে, ্রত্যক্ষেণ তু প্রাদেশিকোইনেক- 


প্রমাণ দেখাইয়া বে অভেদ সিদ্ধি করিয়া থাকেন, ভীহাদের সেই স্বার্থের সিদ্ধি হয় না। ফলতঃ অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া 
পড়ে। ইহা পণ্ডিতন্ন্ব্যক্তিগণের বিচারণীয়। এই স্থলে প্রাসঙ্গিক কথায় আর প্রয়োজন নাই $ কারণ শ্রুতিপ্রোক্ত 
ভেদবাক্য ও অতেদবাক্যসমূহের বলাবল বিচার করিবার সময়েই এই সকল বিষয়ের বিস্তার করা হইবে ।৪৮। 
; এক্ষণে অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_শ্রীবাঁচম্পতিমিশ্র শাঙ্করভাষ্যের টাকা স্বরচিত “ভামতী” গ্রন্থে পূর্বপক্ষ 
[ উত্থাপন করিয়া আমাদের সিদ্ধান্তিত বিবয়-প্রয়োজনাদি নিপুণভাবে নির্ণয় করিয়াছেন; সুতরাং দ্বৈতাদ্ৈতবেদান্তিগণ 
পূর্বপ্রদরশিতরূপে যে আমাদের সিদ্ধাপ্তিত বিষয়-প্রয়োজনাদির. অসিদ্ধি ও আমাদের শাস্্রারভ্ত ব্যর্থ বলিয়া দোষ 
দেখাইয়াছেন, সেই দোষপ্রসঙ্গের সম্ভাবনা নাই । বাঁচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন-_অসন্দিগ্ধ বিষয়ে কাহারও জিজ্ঞাস! হয় না; 
সন্দিষ্ধ বিষয়েই জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে; শাস্ত্র হইতে জানা যায় আত্মাই ব্রহ্ম আর সেই আত্মাই দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে 
ভিন্নরূপে প্রাণিমাত্রেরই “অহং” এইরূপ জ্ঞানে ভাসমান আছে। “অহং” এইরূপ অঙ্নুভবগম্য আত্মার বিষয়ে কাহারও 
কোন সন্দেহ নাই ; সকলেই “অহং” এইরূপ অঙ্ুভবগম্য আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বিষয়সমূহ হইতে 
ভিন্ন বলিয়৷ জানে।- অতএব আত্মা সন্দিগ্ধ নহে বলিয়া জিজ্ঞান্ত হইতে পারে না। সুতরাং বোঁদান্তমীমাংসাশান্ত্রে 
বিষয়ই সিদ্ধ হয় না| যাহা অসন্দিগ্চ, তাহা মীমাংসাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে। অসন্দিগ্ধ বিষয়ে স্ঠায়ের প্রবৃত্তিই হয় 
ই না। আর অপ্রয়োজন বলিয়াও আত্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে ন|। এই বেদাস্তশান্ত্ে অবিদ্য নিবৃত্তি অর্থাৎ সংসারনিবৃত্তি- 
রূপ অপবর্গকে প্রয়োক্সন অর্থাৎ ফল বলা হয়। এ সংসারনিবৃত্তি প্রয়োজন হইতে পারে না) কারণ প্রদণিতরূপ 
আত্মাকে জানিলেও সংসারনিবৃত্তি হয় না । যথার্থ আত্জ্ঞানের দ্বারাই অংসারনিবৃত্তি হইবে। কিন্ত অনাদি সংসার 
5 প্রদণিতরূপ অনাদি যথার্থ আত্মজ্ঞানের সহিত অন্বর্তন করিতেছে; সুতরাং সংসারের নিবৃত্তি হইবে কিরূপে ? অনাদি 
সংসারের সহিত প্রদশিতরূপ অনাদি যথার্থ আত্মজ্ঞানেরও কোন বিরোধ নাই। এইরূপ পূর্বপক্ষে যদিও শাস্ত্রের বিষয় ও 
প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ন! বলিয়া এই বেদাত্তমীমাংসাশীস্র আরবীয় হইতে পারে না, তথাপি বক্তব্য এই যে_ পূর্ববপক্ষের 
ওঁরূপ আপত্তি তবেই হইতে পারে, যদি “অহং” এইরূপ অহৃতবে শাস্ত্রোক্ত আত্মতত্ব প্রকাশিত হয়; তাহাত হয় না। 
 উপনিষতবাক্যসমূহ উপক্রমাদির দ্বারা আত্মতত্বকে জ্ঞান, আনন্দ, একরস, অদ্বিতীয় ও উদাসীনস্বভাব বিয়া প্রতিপাদন 
করিয়াছেন । আর “অহং” এইরূপ অস্থতবগম্য আত্মা প্রত্যক্ষপ্রযাণের দ্বারা প্রাদেশিক ও বহুবিধ শোক-ছুঃখাদি- 
্যাপত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। স্থতরাং “অহং” এইরূপ অনুভবে শাস্তোক্ত আত্মতত্ব প্রকাশিত হয় না বলিয়া 
দিত আপতি হইতে পারে না। অতএব বিষয় ও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া এই বেদাততমীমাংসাশাহ্ 


পুষে থাকা সম্ভব ১ সুতরাং পুরুষের প্রত্যক্ষ ও সকল দোষে ছুষ্ট বলিয়! সম্ভাবিত হয় 
না তাহাতে কোন্‌ দোষের সন্ভাবনাই নাই। . অতএব প্রত্যক্ষের দ্বারা তাৎপরধ্যবতী 


দূ 


পারে ৷ আর “প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা আত্মাকে যেরূপ জানা যায়, শবদ প্রমাণ শ্রুতি তদ্িরুদ্ধ আত্মতত্ব ছু 
শ্রঁতির অপ্রামাণ্য হউক” এইরূপ আপত্তিও করা যায় ন! ; কারণ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিঙ্গা ও ইন্দরিয়ের এ 


০ 


১, 
তি 
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পরমতখগ্ডনপূর্ব্বকপ্রয়োজননিরূপণম্‌ ২ 
বিধশোকদ্খাদিপ্রপঞ্েপগ্ন;তো গৃহতে, অতঃ আরস্তো বিচারঃ। ন চাক্ষবিরোধাদপ্রামাণ্যং শুতে; 
যতঃ*প্রত্যক্ষং হি সভ্ভাবিতদোষমপৌরুষেযেণাগমেন বাধ্যতে, অতঃ বেদাস্তবেছ্ধঃ শুদ্ধো নাহং প্রত্যয়ে 
ভাতীতি বিষয়দিসিদ্ধিঃ। তথাত্বে চ শাস্রমারস্তণীয়মিতি চেন্ন, নির্ধিবশেষে ভাতাভাতবিভাগস্তাসম্তবাৎ ৷ 
আভাসমানত্বেন দেহাত্মনোর্ডেদস্ত কর্তৃত্বভোতৃত্বাগ্ভভাবস্ জীবত্ৰহ্মাভেদস্ত দ্বিতীয়মাত্রাভাবস্থ বা ত্বদভিমত- 


বাধিত হইতে পারে ন! ; পরস্ত অসম্ভাবিতদোষ্‌ শ্রতিপ্রমাণের দ্বারাই সম্ভাবিতদোব প্রত্যক্ষ প্রমাণ বাধিত হইয়া থাকে | 
অতএব উপনিষদ্বেগ্য শুদ্ধ আত্মা “অহং” এইক্প জ্ঞানে ভাসমান হয় না বলিয়া এই বেদাত্তনীমাংসাশান্ত্রের বিবয়াদি 
সিদ্ধ হয় ; আর তাহা হয় বলিয়া বিচারশান্ত্র আরম্ভণীয় হইতে পারে | 

অদৈতবেদাস্তিণণের এরূপ বল! সঙ্গত নহে; কারণ তাহারা যে বলিয়াছেন__“অহং* এইবপ জ্ঞানে শাস্ত্রোক্ত 
“আত্মতত্ব প্রকাশিত হয় না, কিন্ত বেদাস্তশাস্ত্রজন্থ জ্ঞানেই আত্মতত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাদের এরূপ বাক্য 
অঙ্ুপপন্ন ; কারণ ‘জীবই ব্রহ্ম' ইহ! তাহাদের সিদ্ধান্ত ; ব্রহ্ম নিব্বিশেষ চিন্মাত্র সেই নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রঙ্গে “ইহা 
প্ৰকাশত, ইহ| অপ্রকাশিত” এইক্ূপ বিভাগ কখনও সম্ভব নহে। ব্ৰন্গে রূপ বিভাগ সম্ভর হইলে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেব 
হন,ন! ; সবিশেষই'হইয়া পড়েন। যেমন সাংশ শুক্তি ‘ইদ্ন্তেন’ রূপে প্রত্যক্ষ হইলেও শুক্তিত্বরূপে প্রকাশিত হয় না, 


_ এইরূপ নিকুংশ "চৈতন্তের কিঞ্িদ্রপে প্রকাশ ও কিঞ্চদ্রেপে অপ্রকাশ হইতে পারে না নিধর্ব্বক বস্তু প্রকাশিত হইলে 


সর্বাত্বন! প্রকাশিত হইবে*এবং অপ্রকাশিত হইলে সর্াত্বনাই অপ্রকাশিত হইবে । কিন্ত নিরংশ বস্তু কিঞ্চিদংশে ভাত 
ও কিঞ্চ্দিংশে অভাত এইরূপ হইতে পারে না। 

আরও কথা এই যে__অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে শ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদিত দেহ ও আত্মার ভেদ, কৰ্তৃ্ব-ভোক্ৃত্ব 
ধর্মের অত্যন্তাভাব,*জীব ও ব্রম্মের ভেদাভাব ও ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তমাত্রের অত্যস্তাভাব আত্মা হইতে অভিন্ন বলির! 
অদ্বৈতবেদাস্তিগণ স্বীকার করেন অর্থাৎ দেহের ভেদ আত্মাতে আছে, এই ভেদ আত্মা হইতে অভিন্ন, কর্তৃত্ব-ভোক্ৃত্বের 
অত্যন্তাভাব আত্মাতে আছে, এই অত্যন্তাভাবও আত্ম! হইতে অভিন্ন, জীব ও ব্রঙ্গের তেদাভাব আত্মাতে অর্থাৎ 
চৈতন্তে আছে, এই জীব-ব্ৰন্বের তেদাভাবও আত্মচৈতন্ত হইতে অভিন্ন এবং ব্রহ্মভিন্ন বন্তমাত্রের অত্যন্তাভাব আত্ম- 
চৈতন্তে আছে, এই বস্তমাত্রের অত্যস্তাভাৰ আত্মচৈতন্ত হইতে অভিন্ন, ইহা অদ্বৈতবেদাস্তিগণ স্বীকার করেন। তাহারা 
বলেন- শ্রুতিই উক্ত অভাবগুলিকে বিশুদ্ধ আত্মচৈতন্যের সহিত অভিন্নরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। উক্ত অভাবগুলি 
আত্মচৈতন্ত হইতে ভিন্ন হইলে তাঁহাদের অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হইতে পারে না। এইজন্য তাহারা অভাবগুলি বিশুদ্ধ 
আত্মচৈতন্ত হইতে অভিন্ন, আর ইহাই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । 

ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে-_-অদ্বৈতবেদাস্তিগণের অভিমত আত্মার সহিত প্রদর্শিত অতাবগুলির অভেদ, যাহা 
শ্রুতিপ্রতিপৃাৃ্য বলিয়া তাহারা স্বীকার করিয়াছেন, সেই শ্রুতিপ্রতিপান্ধ অতেদ সত্য কি মিথ্যা ইহা বিবেচন্বা করিয়া 
দেখা উচিত। যদি অদ্বৈতবেদাস্তিগণ প্রথম পক্ষটি স্বীকার করেন অর্থাৎ উক্ত অতেছ সত্য বলিয় স্বীকার করেন, 
তবে ভীহাদের অধৈতসিদ্ধান্তের হানি হইবে 3 কারণ তাঁহাদের মতে আত্ম! সত্য এৰং প্রদর্শিত অতাবগুলির অতেদও 
সত্য ; এইজন্য একাধিক সত্য বস্তু স্বীকার করিলে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত থাকে না। আর যদি অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানির ভয়ে 
অদ্বৈতবেদাস্তিগণ উক্ত অতেদকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাঁহাদের মতে উক্ত অতেদের প্রতিপাদক শ্রাতিই: 


. অপ্রযাণ হইয়া পড়িবে ; কারণ মিথ্যা বস্তুর প্রতিপাদক শ্রুতি প্রমাণ হইতে পারে না । অবাধিত অর্থাৎ সত্য বস্তুর 


প্রতিপা্ক ক্রতিই প্রমাণ হইয়া থাকে। মিথ্যা অভেদের প্রতিপাদক শ্রুতির প্রামাণ্য থাকিতে পারে না । অভেদ 3 


" মিথ্যা স্বীকার রুরিলে তেদের .সত্যত্বাপত্বিও হইবে। শ্রুতিপ্রতিপান্ত অভেদকে মিথ্যা বলিয়! স্বীকার করিলে শ্র 


৮, তি অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবজ্রম্‌ 
ভন সত্যমসত্যং বেতি বিবেচনীয়মূ। নাগ, অবৈতহানিপ্রসঙ্গাৎ। দ্বিতীয়ে তদ্বোধকশ্রুতের- 


চট নো দা রে রন, যেন উক্তদোষপ্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্‌, অভাবত্বা- 
কালি যাতে: সতরতিযোগির্ড ভাবাপে্ষযা তিশয়েনাহৈতৰিরোধিত্বাৎ। দিত 
মাত্রনিষেধকর্তঃ অদ্বিতীয়পদস্ত ভাবমাত্রনিষেধপরত্বসক্কোচে ্বতন্্রদ্বৈতনিষেধপরত্বেনৈব সঙ্কোচোপপত্তেঃ। 
অখগ্ডার্থেন বেদাস্তেন ব্রহ্মাভাবয়োর্ঘ য়োরসিদ্ধেশ্চ । দেহাদীনাং ভাসমানাত্মাভিননত্বে মানাভাবাৎ ৷ 


MEE ৯ 
অপ্রযাণ্য,' শ্রতিপ্রতিপাদিত অভেদের বাধ্যদ্ব ও ভেদের সত্যত্ব এই তিনটি দোষ অপরিহার্য হইয়া পড়িবে। ' কোনও 
বরীতেপ্রস কোন বস্তর অভেদ বি মিথ্যা হয়, তবে সেই ধন্মীতে সেই বস্তর ভেদ সত্য হইবে । কোনও ধৰস্মীতে ৷ 
পর দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মের মধ্যে একটি মিথ্যা হইলে অপরটি অবস্তই সত্য হইবে। এইজন্য আত্মরূপ ধ্মীতে প্রত ভেদ 
ও অভেদ এই দুইটি ধর্মের মধ্যে অভেদ মিথ্য! হইলে ভেদ অবশ্যই সত্য হইবে। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে 


পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম যদি পরস্পরের অভাবরূপ হয়, অথবা পরস্পরের অভাবের ব্যাপক হয়, তবেই একটি ধর্ম 
মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য হইবে। কিন্ত দুইটি ধর্ম পরস্পর অভাবের ব্যাপ্য হইলে একটি ধর্ম মিথ্যা হইলে অপরটি 
সত্য হইবে না । যেমন মহিষাদি ধর্মাতে প্রসক্ত গোত্ব ও অশ্ব ধর্মের একটি মিথ্য! হইলে অপরটি সক্য হয় না। 
তাহার কারণ গোত্ব ও অশ্বত্ব ধর্ম দুইটি পরম্পরের অভাবরূপও নহে এবং পরস্পরের অভাধের ব্যাপকও নহে ; কিন্ত 
পরম্পর অভাবের ব্যাপ্য। পরস্পর অভাবের ব্যাপ্য দুইটি ধর্ম কোন এক ধৰ্ম্মাতে প্রসক্ত হইলে একটি ধৰ্ম্ম মিথ্যা] 
হইলে অপরটি সত্য হইবে ন!। সুতরাং দেখা যাইতেছে_-অধৈতবেদাস্তিগণ ভেদমাত্রের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি করিবার 
ভন্ত যে গুরুতর প্রয়াস করিয়াছিলেন, প্রদর্শিত স্থলে সেই ভেদেরই সত্যতা তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে 
হুইতেছে। যদি তাহারা ভেদের সত্যতা স্বীকার করেন, তবে আত্মাতে শরীরের ভেদ, আত্মাতে কর্তৃত্-ভোভৃত্ব 
ধর্মের অত্যন্তাভাবের ভেদ প্রভৃতি সত্য বিয়া স্বীকার করিতে হইবে । আর ভেদ সত্য হইলে অ্বৈতবাদের 
মূলচ্ছেদ হইবে 18৯! 

ইহাতে যদি অধৈতবেদান্তিগণ এইরূপ বলেন যে_ প্রদণিত ভেদ সত্য হইলেও অদ্বৈতবাদের হানি হইবে না। 
ব্ৰহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তমাত্রের অত্যস্তাভাব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ব্রন্মের মতই পরমার্থ সত্য ; এই অত্যন্তাভাবও ব্রহ্মভিত্ন 
হইল বলিয়া অদবৈতবাদের কোন ক্ষতি হইবে না ; কারণ অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মধ্যে এইরূপ এক সম্প্রদায় ছিলেন, 
বাহার! ভাবাদৈত স্বীকার করিতেন। এই সম্প্রদায়ের কথা য্ডমিশ্রবিরচিত “ব্রহ্মসিদ্ধি” গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। 
'ভাবাদৈতবাদ্দিগণ বলিতেন যে-_“অভাবরূপ! ধর্মা নাদ্ৈতং ঘ্বত্তিৎ ব্ৰহ্ম ভিন্ন অভাবরূপ ধর্ম ব্রন্গে স্বীকার করিলেও 


| কিন্ত ব্রহ্মাতিরিক্ত অভাববন্ত থাকাতে ভাবাদ্বৈতবাদের ক্ষতি হয় না । এই মতটি প্রচলিত অছৈতবাদের গ্রন্থসমূহের 
মধ্যে সৰ্বপ্ৰথম “ব্ৰহ্মসিদ্ধি” গ্রন্থেই উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া! মনে হয়। মওনমিশ্র এই মতের সমর্থন করেন নাই। 


ভাৰাদ্বৈত পক্ষের কোনও ক্ষতি হয় না। ভাবাঘৈতবাদিগণ বলিতেন যেঁ_ব্ৰহ্মাতিরিক্র দ্বিতীয় কোন ভাব বস্তু নাই), 


অনেকে এই তাবাদ্ৈত মতটি মণ্ডনমিশ্ৰেরই মত বলিয়া মিথ্যা প্রচার করিয়াছেন। মগডনমিশ্র এই মতের উল্লেখ | 
করিয়| খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং কোনমতেই ইহা ম্ডনমিশ্রের মত হইতে পারে না ।. ম্ডনমিশ্রের পরবর্তী গ্রহেও : 


৪৯৪০৮৮৮৮১৮৫ 
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পরমতখগুনপূর্বকপ্রয়োজননিরূপণম্‌ ই 

ন চ মিথ্যাভূতেন দ্বিতীয়াতাবাদিনোপলক্ষিত আত্মা শান্্বেছ্ঃ স চ সত্যঃ ইতি বাচ্য ব্বপ্রকাশস্বেন 
নিত্যসিদ্ধাত্মনোহববোধার্থম্‌ উপলক্ষণোজ্যযোগাৎ। গৃহে কাকোর্াপ্যোতৃণদ্বাদিবৎ তদথাপ্যধর্থন্ 
র্মণ্যসত্বেন ধর্মাস্তরমুখাপ্য ব্যাবর্তকত্বরূপোপলক্ষণত্বাসম্তবাৎ। স্বপ্রকাশস্তাপি অবিগ্ভাবশাদভানাঙ্গীকারে .: 
জগদান্ধ্যাপত্তেঃ। “তমেব ভান্তমন্ভাতি সর্ব্বম্” (কঠ__1১৫) ইতি ব্যাকুরর্বতা ত্বয়া জগদূভানস্তয 


© 


দ্বিতীয় অভাব বস্তু স্বীকার করি) ত্রহ্গাতিরিক্ত দ্বিতীয় ভাব বস্তই স্বীকার করি না। এইজভন্ত - প্রদর্শিত ( ভেদ সত্য 
হইলেও কোনও দোষের প্রসঙ্গ হইবে না। 

*ভাঁবাদ্বৈতবাদিবেদাত্তিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় অভাব বস্ত স্বীকার করিলে অভাবে 
যে অভাবত্ব, আধেয়ত্ব ও আধারত্ব প্রভৃতি ধর্ম আছে, অভাবের সেই অভাবত্বাদি ধর্ম্মভূত ভাববপ্তসমূহও সত্য হইয়! 
্পড়িবে। ধর্ম্মী অভাব সত্য হইলে তাহার ধর্ম অভাবত্বাদিও অবশ্যই সত্য হইবে। এ অভাবত্বাদি ধর্ম ভাববস্ত ; 
ব্ৰহ্মাতিরিক্ত অভাব স্বীকার করিলে অভাবত্বাদি ভাববস্তও ভাবাদৈতবানিবেদাস্তিগণকে স্বীকার করিতে হইবে বলিয়! 
তাহার যে ব্রহ্মাতিরিক্ত ভাববস্ত স্বীকার করেন না, তাহাদের সেই সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যাইবে । অভাব মপ্রতিযোগিক 
বস্তু ; অভাব বলিলে কাহার অভাব ? এইরূপ অপেক্ষা থাকে ; যাহার অভাব, সেই বস্তুই প্রতিযোগী । ঘটাদি ভাব- 
বস্তু নিপ্রতবিযোগিক ; ঘট বলিলে কিছুর অপেক্ষা থাকে না। সুতরাং ভাবাদৈতবাদিবেদাস্তিগণ যদি ব্ৰহ্মাতিরিক্ত অভাব 
সত্য বলিয়! স্বীকার করেন, তাহ! হইলে ও সপ্রতিযোগিক অভাব অভাবত্বাদি ভাববস্তর অপেক্ষায় অদ্বৈতসিদ্ধান্তের 
অতিশয় বিরোধী হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয়মাত্রের অভাব সত্য হইলে তাহার প্রতিযোগী দ্বিতীয়ও সত্য বলিয়া স্বীকার 
করিতে ইইবে। তাহার ফলে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়! যাইবে। গ 

“একমেবার্ছিতীয়ম্” ইত্যাদি শ্রত্যুক্ত “অদ্বিতীয়” পদ দ্বিতীয়মাত্রের নিষেধ করিয়া থাকে। এই দ্বিতীয়মাত্র 
বলিতে ভাব বা অভাব সমস্ত বস্তুকেই বুঝায় । ভাৰাদ্বৈতবাদিবেদাস্তিগণ যি ব্ৰহ্মাতিরিক্ত অভাবকে সত্য স্বীকার করিয়া 
অভাবকে বাদ দিবার জন্য শ্রত্যুক্ত “অদ্বিতীয়” পদকে দ্বিতীয় ভাব বস্তমাত্রের নিষেধপররূপে সঙ্কোচ করেন, তাহা! 
হইলে ব্ৰহ্ম হইতে স্বতন্ত্ৰ দ্বৈতবস্তর নিষেধপররূপেই ত “অদ্বিতীয়“ পদের সঙ্কোচ করা! যাইতে পারে। ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র 
কোন বস্তু নাই; সমন্তই ব্ৰহ্মাধীন, এইরূপে শ্রত্যুক্ত “অদ্বিতীয়” পদের সঙ্কোচ আমরা! করিয়া থাকি। “অদ্বিতীয়” পদের 
সঙ্কোচ যখন ভাবা দৈতবাদিবেদাস্তিগণকেও করিতে হয়, তখন আমর! যেরূপ সঙ্কোচ করিয়া থাকি, সেইরূপ সঙ্কোচও ত 
হইতে পারে। ভাবাদ্বৈতরাদদিবেদান্তিগণ “অদ্বিতীয়” পদের যেরূপ সঙ্কোচ করেন, সেইরূপ সঙ্কোচই করিতে হইবে 
এইরূপ নিয়ামক ত কিছু নাই। 

আরও কথা এই যে_বেদান্তবাক্য অখণ্ডার্থমাত্র বোধ করাইয়! থাকে ; সুতরাং আৰা বেদাস্তবাঁক্যের দ্বারা 
ব্ৰহ্ম ও অভাব এই দুইটির সিদ্ধি হইতে পারে ন! । ব্রহ্মাতিরিক্ত অভাবওষদি সত্য বলিয়া ভাবাদবৈতবাদিবেদাত্তিগণ স্বীকার 
রুরেন, তাহ! হইলে “বেদাত্তবাক্য অথপ্তার্থবোধক” এই নিয়ম ভঙ্গ হইয়া যাইবে। তমার দেহাদি ভাববস্তসমূহ প্রকাশ- 
স্বরূপ আত্মা হইতে অভিন্ন, ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং ভাবাৰ্বৈতবাদ কোন প্রকারেই উপপন্ন হয় না। 

এক্ষণে অদৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন_ ব্রহ্গাতিরিক্ত অভাবরূপ ধর্ম ব্হ্গে সত্য বলিয়! স্বীকার করিলে পূর্বে 
দোষ হয় বলিয়া আমরা দিতীয়াভাববিশিষ্ট আত্মাকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে শাস্ত্রবেগ্ভ বলি ন! ১ কিন্তু মিথ্যাভূত দ্বিতীয়াভাবাদির 
দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাকে শাস্ত্রে বলিয়া থাকি ; সেই আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য । দ্বিতীয়াভাব বিশেষণ নহে; কিন্তু | 


উপলক্ষণ। প্র উপলক্ষণ মিথ্যা । অদ্বৈতবেদাস্তিগণের তী্ূপ বল! সঙ্গত নহে; নিত্যসিদ্ধ আত্মা! স্বপ্রকাশ হিয়া তি 


সেই আত্মার অর্থাৎ বঙ্গের জ্ঞানের নিমিত্ত দ্বিতীয়াভাবাদিকে উপলক্ষণ বলা যাইতে পারে ন! ।- 


টি. অধ্যাস ( পরপক্ষ-)-গিরিবজম্‌ 


রা পানীকারাৎ শুদ্বাস্তৈব ব্ৰন্মণঃ ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চাধিষ্ঠানত্বাঙ্গীকারেণ তগ্ভানং বিনা অধ্যতস 
বিশ্বস্য তানাযোগীচ্চ ৫০! 

ন চ স্বরূপচিতঃ প্রকাঁশেহপি তস্যাজ্ঞানাবিরোধিত্বাৎ বিরোধিন্যা বৃত্তেরভাবেনাবিষ্াবৃতত্বাৎ 
: সন্দিষত্বমিতি বাচ্য্, ব্বরূধচিতোইজ্ঞানাবিরোধিত্ে তদ্বেতে ছুঃখাদৌ অজ্ঞানপ্রসঙ্গাৎ, ছুঃখান্াকার- 
বৃত্যঙ্গীকারে চেতনস্য জ্ঞানত্বে মানাভাবাপত্তেঃ, সুখাদেঃ ক্ষণমজ্ঞাতত্বাপত্তেশ্চ | - 


I — — — —— 


বিশেষণ ও উপলক্ষণের পার্থক্য এই যেঁবিশেষণ বিশেন্যে বর্তমান থাকিয়া অপর বস্তুর ব্যাবৃত্তি করে? যেমন 
প্রওবিশিষ্ট পুরুষ” “এই স্থলে দণ্ডরূপ বিশেষণাট পুরুষরূপ বিশেষ্যে বর্তমানে থাকিয়া অপর পুরুষের ব্যাবৃত্তি করে | 
আর উপলক্ষণ বিশে্বে ধর্ান্তর উপস্থাপন করিয়া স্বয়ং বর্তমান না থাকিয়াই সেই ধর্ম্মান্তরের দ্বারা অন্ত বস্তুর ব্যাবৃত্তি 
* বরে) যেমন পকাকোপলক্ষিত গৃহ” এই স্থলে কাকরূপ উপলক্ষণটি গৃহরূপ বিশেব্যে উর্দতৃণত্বাদি ধর্ম উপস্থাপন করিয়া 
স্বয়ং বর্তমান না থাকিয়াই সেই উর্দতৃণত্বাদি ধর্মের দ্বারা অন্ত গৃহের ব্যাবৃত্তি করে। “অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি দ্বিতীয়া- 
 ভাবকে ব্রন্মের উপলক্ষণ বলেন, তাহা হইলে এই দোষ হইবে যে-ব্যাবৃত্বিসময়ে উপলক্ষণটি থাকে ন! বলিয়া কাকহীন 
গৃহের প্রতি “কাকবান্‌ গৃহ” এইরূপ বাক্য বলিলে সেই বাক্য যেমন অপ্রমাণ হয়, সেইরূপ উপক্ষণভূত র্রিতীয়াতাৰ 
মিথ্যাহেতু ত্রন্মে থাকে ন! বলিয়া! সেই দ্বিতীয়াতাববোধক বেদাস্তবাক্যও অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে আরও কথা এই যে 
গৃহে যেমন গৃহাত্তরের ব্যাবর্তক কাকোথাপ্য উর্দধত্ণত্বাদি ধর্ম থাকে, সুতরাং কাক গৃহের উপলক্ষণ হয়, ব্রন্মে সেইরূপ 
অপরের বর্বর্তক দবিতীয়াতাবোখাপ্য ধর্ম কিছু নাই ; সুতরাং দ্বিতীয়াভাব ব্রন্মের উপলক্ষণ হইতে পারে না। ' 

' আর আত্ম অর্থাৎ বর্গ স্বপ্রকাশ হইলেও অবিদ্বাসম্বন্ধহেতু প্রকাশিত হন ন!; তাহার প্রকাশের অর্থাৎ জ্ঞানের 
জন্যই দ্বিতীয়াভাবাদিকে উপলক্ষণ বলিতে হয়, ইহাও অদ্বৈতবেদাস্তিগণ স্বীকার করিতে পারেন না? কারণ তাহারা 
যদি হ্বপ্রকাশ আত্মারও অর্থাৎ ব্রঙ্মেরও অবিদ্যাসহন্ধহেতু অপ্রকাশ স্বীকার করেন, তাহা হইলে জগদপ্রতীতির আপত্তি 
হইয়া পড়িবে । জগৎ কখনও প্রতীত হইতে পারিবে না। কারণ “সেই প্রকাশমান আত্মারই পশ্চাৎ এই সম্পূর্ণ ভগৎ 
প্রকাশিত হইয়া থাকে” এই কঠশ্রতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অদ্ৈতবেদাস্তিগণ জগতের প্রকাশ প্রকাশমান ব্রন্দের অধীন 

বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ব্রঙ্গের দ্বারাই জগৎ প্রকাশিত হয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং 
স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম অবিদ্তাসদ্ধহেতু অপ্রকাশ থাকিলে জগৎ প্রতীত হইবে কির্ূপে? আরও কথা এই যে শুদ্ধ ব্ৰহ্মই 
ব্যাবহারিক জগতের অধিষ্ঠান, এই জগৎ শুদ্ধ ব্রহ্মে অধ্যস্ত, ইহাই অ্বৈতবেদাস্তিগণ স্বীকার করেন। সুতরাং শুদ্ধ ব্রহ্ম 


দি অবিদ্তাসম্বন্ধহেতু অপ্রকাশ থাকেন, তাহা হইলে শুদ্ধ ব্ৰন্দের প্রকাশ ব্যতীত অধ্যস্ত জগতের প্রকাশ সম্ভব হইবে 


ফলত: জগৎ প্রতীতই হইতে পারিবে না 1৫০1 


আর অদ্বৈতবেদ্াস্তিগণ যন্নি বলেন--শ্ুদ্ধ চৈতন্য স্বপ্ৰকাশ হইলেও অজ্ঞানের অর্থাৎ অবিদ্ার বিরোধী নহে; 

ত্য ধক) শুদ্ধ চৈতন্তের দ্বারাই অজ্ঞানের সিদ্ধি হইয়া থাকে। শুদ্ধচৈতন্তযাত্ৰবিষয়ক চরম বৃত্তিবিশেষের সহিতই :. 
বিরোধিতা এবং শুদ্ধচৈতন্তমাত্রবিষয়ক চরম বৃত্তিবিশেষের দারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং 

শুদ্ধচৈতন্তের সহিত অজ্ঞানের বিরোধিতা নাই বলিয়া এবং উক্ত বিরোধিনী বৃত্তিরও অভাব থাকে বলিয়া 


আত্বজানের নিমিত্ত মীমাংাশাস্নও আরভণীয় হইতে পারে। 


Dan: EEE 


পরমতখগুনপূরর্বকপ্রয়োজননিরূপণম্‌ 5 
ন চাহংপ্রত্যয়ে বিশিষ্টমেব ভাতিঃ ন শুদ্ধমিতি বাচ্যম্চ বিশিষ্টভানে বিশেম্যভানাবশ্যকত্বেন 


, আত্মনোইসন্দিগ্ধত্বেন বিষয়ত্বাসম্তবাৎ। ননু যথা যড়জাদয়ো গান্ধর্বশাস্ত্াভ্যাসাৎ প্রাগবিস্কুরত্তত্তদূরূপেণ 


অনুল্লিখিতা ন্‌ শরোত্রেণ ব্যজ্যন্তে, ব্যজ্যত্তে তু শান্ত্বাসিতেন তেন, এবং বেদাস্তবাক্যজন্তব্রদ্মৈক্যাকার- 
বাসিতাস্তঃকরণে তদৃভাবাভিব্যক্তিনতু ততঃ প্রাক ইতি চেন্নঃ তত্র প্রীগন্ফুরতঃ পশ্চাচ্চ ক্ফুরতঃ 
.ষড়জাদিজাতিবিশেষস্যেব প্রকৃতে তদভাবাৎ ৷ “অতএব প্রয়োজনস্যাপি অসভ্ভবঃ। ন চ কণডস্থস্য 
নিত্যপ্রাপ্তস্য বিস্বৃতস্য মণেরুপদেশবৎ নিত্যপ্রাপ্তস্বরপোপদেশঃ সার্থক ইতি বাচ্যম্‌, মন্যপদেশস্য 
হি সুখং ছুঃখাগ্ভভাবশ্চ ফলম্‌, ন চ ত্বন্মতে স্বরূপভিন্ প্রাপ্যং কিঞ্চিদত্তি স্বপ্রকাশাত্মকস্য নিত্য প্রাপ্তত্বাৎ। 


অদৈতবেদাস্তগণের : এরূপ উক্তি সমীচীন নহে ; তাহাতে যে দোষ হয়, তাহ! দেখান হইতেছে, অধৈতবেদাস্তিগণ 


 » নুখ-ছুঃখাদিকে সাক্ষাৎ সাক্ষিবেদ্য বলিয়া স্বীকার করেন, সুখ-দুঃখাদিবিষয়িণী কোন প্রকার বৃত্তি হয় ইহা অদ্বৈতবেদাস্তিগণের 


স্বীকার্য্য নহে। 'সুখ-দুঃ খাদিবিবয়িণী বৃত্তি স্বীকার করিলে প্র সুখ-দুঃখাদির অজ্ঞাতসত্ত| স্বীকার করিতে হয় ; কারণ 
দুখ-ছুঃখাদিবিবয়িণী বৃত্তি উদয়ে় পরে ত তদ্বিবয়ক অন্তৰ হইবে । তাহা হইলেই হুখ-ছুঃখাদি এক ক্ষণ অজ্ঞাত থাকে 
ইহা অবস্তই স্বীকার করিতে হয়। পুণ্য ও পাঁপকর্ম্মের ফলে জীবের সুখ-দুঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে ; সেই ুখ-দুঃখাদি 
এক ক্ষণ অজ্ঞাত থাকে বলিয়া স্বীকার করিলে জীবের কর্মফলও অর্ধেক ভোগ হয় ইহাও অবশ্থই স্বীকার করিতে হয়। 
এইরূপ দোবের প্রসঙ্গ হয় বলিয়! বেদাস্তিগণ সুখ-ছুঃখাদিবিষয়িণী কোনও প্রকার বৃত্তি স্বীকার করেন না; সুখ-ছুঃখাদি 
সাক্ষাৎ সাক্ষিবেগ্ঘ ইহাই বলিয়া থাকেন। নৈয়ায়িকগণই সুখ-ছুঃখাদিবিষয়িণী মানসী বৃত্তি স্বীকার করিয়া! থাকেন এবং 
তাঁহাদের মতেই প্রদর্শিত দোবের প্রসঙ্গ হয়। এক্ষণে অধ্বৈতবেদাস্তিগণের প্রতি বক্তব্য এই যে__াহাঁদের মতে 
শদ্ধটৈতন্ত যদি অভ্ঞনৈর বিরোধী না হন অর্থাৎ অজ্ঞান যদি শুদ্ধচৈতন্তে থাকে, তাহা! হইলে সেই সাক্ষিভূত শুদ্ধচৈতন্বেদ্ত 
সুখ-ছুঃখাদিবিবয়েন্অজ্ঞান থাঁকিয় যাইবে ; সুখ-দুঃখাদির জ্ঞান না হওয়া উচিত হইবে। কারণ সুখ-দুঃখাদিবিষয়িণী 
কোন প্রকার বৃত্তি ত অদ্বৈতবেদাস্তিগণের স্বীকার্য্য নহে, যদ্ধার], তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে। স্তরাং 
অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি শুদ্ধচৈতন্তকে অজ্ঞানের অবিরোধী বলিয়া শ্বীকার করেন, তাহা! হইলে তাহাদের মতে 
সাক্ষিবেগ্ সুখ-দুঃখাদিতে অজ্ঞানের প্রসক্তি অপরিহার্য হইয়া পড়িবে। আর নৈয়ায়িকগণের মার্গ অনুসরণ করিয়া 
সুখ-ছুঃখাদদিবিবয়িণী বৃত্তি স্বীকার করিলে চৈতন্য যে জ্ঞানম্বর্ূপ, তাহাতে প্রমাণের অভাব হইয়া পড়িবে এবং 
সুখ-দুঃখাদির ক্ষণকাল অজ্ঞাতসত্তা স্বীকার করিতে হইবে । তাহাতে যে দোষ হইবে, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে 1&০| 

আর অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন__প্অহং সুখী অহং দুঃখী” ইত্যাদিরূপ অহংজ্ঞানে জুখ-ছুঃখাদিবিশি্ট চৈতন্যই 
প্রকাশিত হইয়া থাকে; শুদ্ধচৈতন্ত প্রকাশিত হয় না ; এই জন্য আত্মা! সন্দি্চ ও জিজ্ঞাসাম্পদ ; সুতরাং আমাদের 
মতে শাস্ত্ারভ দুসঙগতই হয় । 

অ্বৈতবেদাস্তিগণের প্রন্বপ বলাও সঙ্গত নহে? কারণ সুখ-ছুঃখাদিবিশিষ্ট চৈতন্তের প্রকাশ হইলে শুদ্ধচৈতন্তেরও 
প্রকাশ হুইয়াই থাকে ; বিশেব্যের প্রকাশ ব্যতীত বিশিষ্টের প্রকাশ কখনও উপপত্ন হয় না। ্থতরাং সুখ-দুংখাদিবিশিষ্ট _ 
চৈতন্তের প্রকাশে শুদ্ধ-চৈতন্তও প্রকাশিত হয় বলিয়া অহংপ্রত্যয়বেন্ব * আত্মা অসন্দিঞ্ধ এবং অসন্দিগ্ধ বলিয়াই- 
অধৈতবেদাস্তিগণের মতে তাহা! শাস্বের বিষয় হইতে পারে না। আর তাহাদের মতে আত্মজিজ্ঞাসা ও সারি 


অন্থ্পপন্নই হইয়া পড়ে। : 2 


জার অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_যেমন বড় জাদি স্বরগ্রাম গান্ধর্বশাস্তর অর্ভ্যাসের পূর্বে স্ষুরিত হয় না বলিয়া 
শ্রবপেন্দিয়ের দার! সেই সেই স্বরূপে টে অর্থাৎ গৃহীত হয় নাঃ বিদ্ধ গা গাহে 


১ অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গ্রিরিবজ্রম্‌ 

{i কিঞ্চ মণের্দেহাদিভিন্নত্বেনাহস্তানাস্পদত্বাৎ বিস্মরণবিষয়ত্বং ব্তুং শব্যম্‌ ব্রহ্মণস্ত স্বরূপত্বেন বিস্মরণাসন্তবাৎ 
: [i ন উক্তদৃষ্টান্তসিত্ধিঃ। কিচ মণেঃ স্বন্নপদাৰ্থস্য দেহৈকদেশবৃত্তিত্বেন তাটস্থ্যযোগেন বিশ্যত্যঁত্বং ভবেং, 
Ee অত্যন্তবৈষম্যমেব ৷ কিঞ্চ সর্ব্বো হি 
২... আত্মনস্ত সর্বগতত্বেন স্বরূপত্বেন চ তস্য তত্রাসম্ভবাৎ দৃষ্টাত্তস্য : 

__ আত্মান্তিত্বং প্রত্যেতি, ন নাহমস্মীতি ; যদি হি নাত্মাসতিত্প্রসিদিঃ স্যাৎ, সর্ব্বোইপি লোকো নাহমস্মীতি, 
| 


লেপের | 


শরবণেন্দিয়ের দ্বারাই স্বরসমূহ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ বেদাত্তশস্ত্াভ্যাসের পূর্বে অন্তঃকরণে ব্রহ্মভাবের 
অভিব্যক্তি হয় না; কিন্তু বেদাততশাস্তাত্যাসের পরে ব্রন্গৈক্যাকারভাবিত অন্তঃকরণেই ব্রহ্মভাবের অভিব্যক্তি হইয়া 
থাকে। স্বতরাং আমাদের অদ্বৈতসিদ্ধান্তে শাস্ত্রের বিষয় ও শাস্ত্রারম্ভ অনুপপন্ন নহে। 
' ৃষ্টাস্তের বৈষম্যহেতু অদ্বৈতবেদান্তিগণের এরূপ উক্তি সমীচীন নহে। গান্ধর্বব শাস্ত্র অভ্যাসের পূর্বে বড়জাদি 
্বরসমূহের কিছুরই স্ফুরণ হয় ন!। গান্ধর্ব' শান্ত অভ্যাসের পরেই স্বরসমূহের স্ফুরণ হইয়া থাকে) প্রক্কতস্থলে কিন্তু * 
বেদাস্তশাস্ত অভ্যাসের পূর্বেও “অহং সুখী অহং দুঃখী” ইত্যাদি অহংপ্রত্যয়রূপ ব্রহ্মভাবের অনুভব সকল 'জীবেরই 
হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ বিষম দৃষ্টান্তের দ্বারা অদ্বৈতবেদাস্তিসম্মত বেদান্তশাস্ত্রের বিষয় সিদ্ধ হয় না। আর 
চু বিষয়ের সিদ্ধি না হওয়ায় তাহাদের অভিমত প্রয়োজনও অসম্ভব । অতএব তাহাদের সিদ্ধান্তে শাস্ারম্ভ নিরর্থক । 
আর অদ্বৈতবেদবান্তিগণ যদি বলেন--যেমন কোনও ব্যক্তি নিজের কণ্ঠস্থিত নিত্যপ্রাপ্ত মণি ভ্রমবশতঃ বিশ্ৃত 
হইলে -অপরের উপদেশের দ্বারা সেই মণি অপ্রাপ্তের স্চায প্রাপ্ত হয় এবং অপরের গু উপুদেশ সার্থক হয়, সেইরূপ 
আত্মা নিত্যপ্রাপ্ত হইলেও . অনাদি অজ্ঞাননিবন্ধন বিস্বৃত আত্মা শাস্ত্বাক্যরূপ উপদেশের দ্বারা অপ্রাপ্তের প্তায় 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং শাস্তবাক্যরপ উপদেশ সার্থক হয়। ৃ 
২২, অধৈতবেদাত্তিগণের এপ উ্তও দৃষ্টান্তের বৈষম্যহেতুই সমীচীন নহে। কারণ তাহারা যেসৃষ্টাস্ত দেখাইয়াছেন, 
তাহাতে মণিবিষয়ক উপদেশের প্রাপ্য ফল সুখ কিন্ব। ছুঃখাদির অভাব প্রক্কৃতস্থলে আত্মবিবয়ক উপদেশের ফল 
ডাহাদের মতে কিছুই নাই ; সুতরাং টনের বৈৈষ্য হইল। আর আত্মাকেও তাহারা ফল বলিতে পারেন না ; কারণ 
স্বপ্রকাশাত্মক আত্মা নিত্যই প্রাপ্ত আছে। তাহা প্রাপ্য ফল হইবে কিরূপে? ৃ 
EES কথা এই যে_ মণি দেহেন্দিয়াদি হইতে ভিন্ন বস্তু বলিয়া তাহা অহংজ্ঞানের বিষয় নহে ১ সুতরাং মণির 
বিবরণ হয় বলা যাইতে পারে ; কিন্তু অবৈতবেদাস্তিগণের মতে ব্রহ্ম আত্মা বলিয়! তাহার বিস্মরণ কখনও সম্ভব নহে। 
অতএব তাহাদের প্রদরশিত দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ। 
নি ও কথা এই ফেস পদাৰ্থ ; উহ| দেহের একদেশে থাকে এবং উহা ভি বসত তাং তাদুশ মণির 
মিসর হইতে পারে। অধৈতবেদাত্িগণের মতে আত্মা কিন্তু স্বগত অর্থাৎ সর্বব্যাপী ও ব্্বরপ ; সুতরাং 
_ সায্নাতে তাদৃশ আত্মার বিশ্মরণ কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এইরূপে প্রত 3 


{ বিষয়ের সহিত উক্ত দৃষ্টাস্তের অত্যন্ত 
জিত! রা উ চার দারা অধৈতবেদাতধিগণ ভাহাদের অভিলষিত বিষয়-প্রয়োজনাি লিদ্রি 


“সকলেই আত্মার অস্তিত্ব জানে; যদি আত্মার . 
ইন্ূপ জানিত”। অধৈতবাদিগণ যদি অবিদ্া- 


আর তাহার! যে বেদাস্তশান্তের অধিকারী” নিরূপণ : 
প্রদর্শনের দ্বারাই নিরাক্কত হইল। প্রয়োজনবান্‌ অর্থাৎ 


1 j পরমতখণ্ডনপূর্ব্বকপ্রয়োজননিরূপণম্‌ টু ৮৩০ 
্‌ ততদিন তিন বা ভি রিি । এতেনাৰিকাৰ্যুপপত্তিরপি নিরস্তা। প্রয়োজনাভাবে 
অর্থিত্বাভাবঃ, তদভাবে চ সামর্থ্যবিদত্বয়োঃ অকিঞ্ধিৎকরত্বাৎ অপ্রয়োজকত্বমিতি সংক্ষেপঃ1৫১। 

ইতি পরাভিমতপ্রয়োজনাধিকারিগিরিনিপাতঃ I 


নহ্থ অস্মৎসিদ্ধান্তে স্ব্বস্যাধিকার্য্যাদিকথনস্য অজ্ঞানপ্রযুক্তাধ্যাসপূরব্বকপ্রমাণপ্রমেয়াদিব্যবহারা-: 
্তর্গতত্বাৎ ন উক্তদোষাবকাশঃ, অধ্যাসমাহাত্ম্যনৈব অখিলবিরোধস্য পরিহরণীয়ত্বাদিতি চেন্ন, অধিষ্ঠানা- 


ফলকামী, প্রয়োজন সম্পাদনে সমর্থ ও তদ্বিযয়ে জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিই বেদান্তশাস্ের অধিকারী, ইহা আমরা পুর্বে ির্কারণ 

করিয়াছি অদ্ৈতবেদাস্তিগণের মতে বেদাস্তশান্ত্রের প্রয়োজন যে অসিদ্ধ, তাহা বলা হইয়াছে। প্রয়োজনাভাবে 

১ | প্রয়োজনবত্তার অভাক্হয় ; আর প্রয়োজনবন্তার অভাবে সামর্থ্য ও জ্ঞানবন্তাও অকিঞ্চিৎকর বণিক! অধিকারসিদ্ধিতে 
| * "অনাবন্তক। সুতরাং অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে অধিকারিনিরূপণও ব্যর্থ ।৫১। 


ইতি, শ্ীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্তরনাথ-তর্কসাংখ্যবেদাত্ততীর্থ- শ্রীচরণান্তেবাসি-শ্রীবিনোদবিহারি-পঞ্চতীর্থ- 
বিরচিত পরপক্ষগিরিবন্রের বঙগাহ্থবাদে অদৈতবেদাস্তিসন্্ত প্রয়োজন ও অধিকারী নিরাকরণ ॥ 


অবৈতবেদাস্তিগণের মতে দৃষ্ঠগ্রপঞ্চমাত্রই মিথ্যা । প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অনুমান করিতে বাইয়া অদবৈতবেদাস্তিগণ 
ইহা বিশদঙাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অলীক বা অসৎ বন্ধ্যাপুল্রাদি ও পরমার্থ সত্য ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত বিশ্বই মিথ্যা | মিথ্যা. 4. 
বস্তমাত্রই অজ্ঞানপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। অদৈতবেদাস্তিগণের মতে এই অজ্ঞানও মিথ্যা । অজ্ঞান সাদি দৃশ্ত প্রপঞ্চের ্‌ 
উপাদান আর অনাদি দৃশ্তপ্রপঞ্চের উপাদান অপ্রসিদ্ধ বলিয়া অজ্ঞান অনাদি দৃস্ত প্রপঞ্চের প্রযোজক হইয়] থাকে । 
এই জন্য অদ্বৈতবেদা গণ দৃপ্ত প্ৰপঞ্চমাত্ৰকে অজানজন্ত বলিতে পারেন নাঃ অনাদি বস্তুর জনক অপ্রসিদ্ধ! সুতরাং .... 
দষ্ত প্রপঞ্চমাত্র অজ্ঞানজন্ত না হইলেও অজ্ঞানপ্রবুক্ত বটে। সাদি দৃশ্ঠ অজ্ঞানজন্য ও অনাদি দৃশ্য অজ্ঞানপ্রযুক্ত। সার্দি- : : 
অনাদি-াধারণ দৃশ্ঠমাত্রের প্রতি অজ্ঞান প্রযোজক হইয়া! থাকে। অজ্ঞানজন্য বস্তুও অক্ঞানপ্রবুক্ত বটে। অজ্ঞান-: 
নাশজন্ত নাশপ্রতিযোগিত্ই অজ্ঞানপ্রযুক্তত্ব |, ব্ৰহ্মবিদ্ধার দ্বারা মৃলাজ্ঞানের নাশ হইলে সাদি ও অনাদি দৃশ্তমাত্রই 
বিনষ্ট হইয়া থাকে । এই জন্যই অদৈতবেদাত্তিগণ সাদি-অনাদি-সাধারণ দৃখমাত্রকে অজ্ঞানজন্ত বা অজ্ঞানোপাদানক 
না বলিয়া অজ্ঞানপ্রবুক্ত বলিয়া থাঁকেন। 

অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে অলীক বন্ধ্যাপুত্রাদি ও পরমার্থ সত্য ব্রহ্ম দৃশ্যই নহে বলিয়া মিথ্যা নহে। এতদুভয় 
ব্যতীত প্রপঞ্চমাত্রই মিথ্যা । এই জন্য অদ্বৈতসিদ্ধান্তে প্ৰমাণ-প্ৰমেয়াদি ব্যবহারমাত্রই অজ্ঞানপ্রযুক্ত অধ্যাসপূর্বাক হইয়া 
থাকে । শুদ্ধচৈতন্তে অজ্ঞানপ্রযুক্ত দেহ, ইন্দ্ৰিয় ও অস্তঃ£করণাদির অধ্যাস না হইলে প্রমাতৃ প্রমাণ ও প্রমেয়াদি ব্যবহার 
হইতে পারে .না। এই ভন্ত ব্যবহারমাত্রই অজ্ঞানপ্রযুক্ত অধ্যাসপূর্ববক হইয়া থাকে । আর এই কথাই অদ্বৈত- 
বেদাস্তের অধ্যাসভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। সুতরাং ভেদাভেদবাদিগণ অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে যে অধিকারী 
প্রভৃতির অহুপপত্তিরূপ দোষ দেখাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ বিষয়, প্রয়োজন ও অধিকারী প্রমাণ- 
|. প্রমেয়াদি ব্যবহারের অন্তর্গত বলিয়া অধ্যস্ত ; অধ্যস্ত বস্তুতে অহ্থপপত্তি দোষ হইতে পারে না, সর্ববিধ অহ্পপত্তিই, ক 


অধ্যাসের মহিমাবশতঃ নিরাক্ৃত হইয়া থাকে ।* অহুভূয়মান অথচ অঙ্ূপপন্ন বস্তুকেই অধ্যন্ত বল! হয় অহুপপন্ন - 
২২৩ সম স্তর সে 
| * অদ্বৈতবেদ্ান্তে বেদাস্তশাস্বের প্রতিপান্ধ বিষয় জীব-্রন্মের এক্য। এই জীবের ব্রহমস্বরপ বলিয়া তাহা পরমার্থ সত্য। এই জন্তু 
A তাহা অধ্যুমরাপ নহে। বেদাস্তশান্ত্ের প্রয়োজন অবিদ্ধানিবৃত্তি! এ অবিদ্ধানিবৃত্তি অবিভ্ধার অধিষ্ঠান ব্রন্মস্থরূপ বলির! তাহাও অধ্যাসরপ নহে। 

fs উর জা তি ফিল ত যা 
চত্বর ব্ৰহ্ম্বরাপ হইলেও বিষ প্রয়োজনত্বরপে এ উভয় কল্পিতই বঢ়ে। 5 


V৪: I অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবজ্ম্‌ 
| রোগ্যলক্ষণপ্রমাণামণ্যাদ্তভাবেন দৃগতৃশ্যয়োরাধ্যাসিকসমব্ধানুপপত্যাদেশ্চ' অধ্যাসস্যৈবাসম্তবাৎ | তথাহি 
Ke _ ইদং বিশ্বং যদি অধ্যস্তং স্যাৎ, তহি সাধিষ্ঠানং স্যাৎ, ন তু তথান্তি। সামান্ততো জ্ঞাতত্বে সতি 


বস্তুতে অস্ন্পপত্তি প্রদর্শন বৃথা । যে বস্ত স্বভাবতঃ অহুপপন্ন, "তাহাতে অন্ুপপত্তি প্রদর্শন করা যায় না। সুতরাং 
ভেদাভেদবাদিগণ অধ্বৈতবেদীস্তিগণের মতে বিষয়াদি সিদ্ধিতে যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, অদৈতবেদাস্তিগণের 
মতে সেই সকল দোষের অবকাশ নাই। অধ্যাসের মহিমাবশতঃই সর্ববিধ দোষের পরিহার হইতে পারে। 
অধৈতবাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে কারণ অদ্বৈতবেদান্তের ভাষ্যকার অধ্যাসভাব্যে প্রমাণ -প্রমেয়াদি ব্যবহার 
অজ্ঞানপ্রযুক্ত অধ্যাসপূর্বাক হইয়া থাকে বলিলেও অধ্যাসের অধিষ্ঠান, অধ্যাসে আরোপ্য, অধ্যাসের লক্ষণ, অধ্যাসে 


প্রমাণ ও অধ্যাসের সামগ্যাদি নাই বলিয়া অধ্যাস হইতেই পারে না। অদৈতবেদাস্তিগণ শুদ্ধ চৈতন্ডে অর্থাৎ শুদ্ধ _ 


ব্ৰ্চৈতন্তে দৃপ্ত বস্তমাত্ৰের অধ্যাস স্বীকার করিয়া থাকেন। এই অধ্যাসে প্রদর্শিত অধিষ্ঠানাদি সভাবিত নহে এবং 
ৃক্রূপ চৈতন্তের সহিত দৃষ্ঠরূপ জড় বস্তুর পারমাথিক সম্বন্ধ সম্ভাবিত নহে বলিয়! ,অদ্বৈতবেদাস্তিগণ চক্‌ ও দৃষ্ত 
বস্তুর আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন। অধ্যাসই অসঙ্গত বলিয়া আধ্যাসিক সম্বন্ধও অসঙ্গত। আমর! এই 
{ গ্রন্থে অদ্বৈতবাদিসন্মত অধ্যাসের অধিষ্ঠানাদির অসভাব্যতা প্রদর্শন করিব। প্রথমতঃ অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত 
২. অধ্যাসে শুদ্ধ চৈতন্ত বস্তু যে অধিষ্ঠান হইতে পারে না, তাহাই প্রদর্শন করিব। : 

__ তাহাতে প্রতিকূল তর্কই * দেখাইতেছি-_এই বিশ্ব বদি অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত হয়, তাহা হইলে কল্পিত বিশ্ব 
সাধিষ্ঠান অর্থাৎ অধিষ্ঠানসমম্বিত হইতে হইবে । নিরধিষ্ঠান ভ্রম স্বীকার করিলে বৌদ্ধসপ্সত শুন্যবাদের প্রসঙ্গ হইয়া 
.. গুড়িবে। কিন্ত কল্পিত বিশ্ব ত সাধিষ্ঠান হয় না) কারণ কল্পিত বিশ্বের অধিষ্ঠান ছুমিরূপণীয়। যাহা সামান্ 
২: ধর্মবিশিষ্টরপে জ্ঞাত হইয়া অজ্ঞাতবিশেষ ধর্মবিশিষ্ট হয়, তাহাই অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠান হইয়! থাকে । 
সামান্ত ধর্মবিশিষ্টূপে জ্ঞাততা ও অজ্ঞাতবিশেষ ধর্মাবিশিষ্টতাই ভ্রমে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক মস্ত ভ্রমস্থলেই 


মলগ্রস্থে যে অধ্যাসের অধিষঠানখগনের রীতি দেখান হইয়াছে, তাহাতে কতকগুলি তর্কের অবতারণ| কর! হইয়াছে। এই প্রদর্মিত তর্কগুলি 


অৈতবেদাত্তিগণের প্রদর্শিত প্রপঞচমিতযাদছানুমানে প্রতিকূল তর্ক। তর্কমাত্রই স্বতন্তভাবে কোন বস্তুর সিদ্ধি করিতে পারে না। প্রমাণই বস্তুর 
সীধক বা বাধক হইয়া থাকে। প্রপঞ্চের 


প্রত হওয়া আবশ্যক । আপাদ্ধ ধৰ্ম্ম প্রতিবাদীর ইষ্ট হইলে তাহা ইষ্টাপ 
«| আপান্ধ ধৰ্কমটি প্রতিবা্ীর প্রতিকুল হইতে হইবে। 


হইলে তর্কাভাস হইবে। এই পঞ্চান্স তর্কের কথা “তাকিকরক্ষা” 


অজ্ঞাতবিশেষবন্বস্য অধিষ্ঠানত্বপ্রয়োজকস্য নিরধিবশেষে নিঃসামান্যে চ ব্রহ্মণ্যসভ্ভবাৎ! "নন ব্বরপেণ 
টিটি: ২২77 


ঘটিত 


পরাভিমতাধ্যাসে অধিষ্ঠাননিরসনমূ্‌ ৮৫. 


জ্ঞাতত্বে. সতি বিশেষেণাজাতত্বস্ত অধিষ্ঠানত্বে প্রযোৌজকতয়া অজ্ঞাতবিশেষবত্বস্য তপ্রযোজকত্বাসম্ভবাৎ-পুরুযো 
নবেতি সংশয়ধশ্মিণঃ ন্হাণোরপ্যন্তত্র জ্ঞাতস্থাণুত্বরপবিশেষবত্বাৎ তন্রাজ্ঞাতবিশেষবত্মপ্রঘোদ্রকং বিশেষেণ' 
অজ্ঞাতত্বস্তৈব ,লাঘবেন প্রযোজকত্বাৎ। তন্মাৎ স্বরূপেণ জ্ঞাতাৎ পূর্ণানন্দত্বাদিন! অভ্ঞাতাদধিষ্ঠানত্বং 

সৃপপন্নমিতি চেন, ম্বরূপতো জ্ঞাতস্ত নিবিবিশেষস্য বিশেষেণাজ্ঞাতত্বাসম্তবাৎ। স্বরূপতো জ্ঞাতন্ত 
ধর্মবিষয়কমেবাঁজ্ঞানম্, স্থাথুত্বাদেক্ঞস্তরে জাতত্বেহপি ভ্রমস্ত বিশেষব্যক্তিনিষ্ঠত্বেন অজ্ঞাতত্বাৎ স্থাণৌ 
পুরুষত্বসংশয়ত্বোপপত্তিঃ। স্বরূপেতরস্বপ্রকাশত্বাদেস্তব পক্ষে ব্রন্মণ্যসম্ভবাৎ 1৫২। 


অধিষ্ানতৈর প্রযোজক এইরূপ হইতে দেখ যায়। শুক্তিতে যে রজত ভ্রম হয়, তাহাতে শুক্তিরূপ অধিষ্ঠান ইদংরূপ 
সামান্ত ধর্মবিশিষ্টরূপেন্জাত ও শুক্তিত্বূপ বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্টর্নপে অজ্ঞাতই হইয়া থাকে । অদ্বৈতবেদাস্তিগণের সিদ্ধান্তে 


“ৰহ্ম নিঃসামান্য ও নিধ্বিশেষ ; ব্ৰঙ্গে সামান্য ধর্ম বা বিশেষ ধৰ্ম্ম অর্থাৎ অনুবৃত্ত ধৰ্ম্ম বা ব্যাবৃত্ ধর্ম কিছুই নাই; 


অধিষ্ঠানত্বের যাহ! প্রযোজক, সেই সামান্য ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে জ্ঞাততা ও অজ্ঞাতবিশেষ ধর্মাবিশিষ্টতা নিঃসামান্ত ও নির্বিশেষ 
ব্ৰন্মে থাকা সম্ভব নহে বলিয়া! ব্রঙ্গ অধ্যস্ত বিশ্ের অধিষ্ঠান হইতে পারেন না। 


ইহাতে অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন -যাহ! স্বরূপতঃ জ্ঞাত হইয়া! বিশেষরপে অজ্ঞাত হয়, তাহাকেই আমরা! 
অধ্যত্ত অর্থাৎ কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠান বলিয়া থাকি । সুতরাং স্বরূপতঃ জ্ঞাততা ও বিশেষরূপে অজ্ঞাততাই অধিষ্ঠানত্বের 
গ্রযোজক। অজ্ঞাতবিশেষধর্মাবিশিষ্টতাকে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক বলা যাইতে পারে না ; কারণ যে বস্তুতে ভ্রম হয়, 
সেই বস্তু তাহাতে অজ্ঞাত বিশে ধর্মকে লইয়া! যেমন অজ্ঞাত বিশেষধর্মাবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ অপর বস্তুর জ্ঞাত বিশেষ- 
ধর্মকে লইয়া সেই বনু জাতবিশেবধর্মবিশিষ্টও ত হইয়া থাকে। এইরূপ স্থাণুতে যে পুরুবসংশয় হয়, সেই স্থাণুও 
তাহার অজ্ঞাত স্থাণুত্বরূপ বিশেষ ধর্মকে লইয়া যেমন অজ্ঞাত স্থাণুত্বরূপ বিশেধধর্মাবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ অপর স্থাণুতে 
জ্ঞাত স্থাণুত্বরূপ বিশেষ ধর্মকে লইয়া সেই স্থাণু জ্ঞাতস্থাণুতবরূপ বিশেবধর্্মাবিশিষ্টও ত হইয়া থাকে। সকল সংশয় বা 
ভ্রমেই যাহা অধিষ্ঠান হইবে, অপর বস্তুর জ্ঞাত বিশেষ ধর্মকে লইয়া সেই অধিষ্ঠান জ্ঞাতবিশেবধর্মবান্‌ হইয়া থাকে | 
সুতরাং কেবল অজ্ঞাতবিশেষধর্ম্মবত্তাকে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক বলা যাইতে পারে না, কিন্ত “তাহাতে অজ্ঞাতবিশেষ- 
ধৰ্ম্মবত্তা” এইরূপ বলিতে হয় অর্থাৎ “তত্র_তাহাতে” এইরূপ বলিয়া উক্ত প্রযোজকটিকে বিশেবিত করিতে হয়. 
অধিষ্ঠানত্বের এরূপ প্রযোজক স্বীকার করিলে গৌরবই হইয়া পড়ে। লঘু প্রযোজক সম্ভব হইলে গুরু প্রযোজক স্বীকার 
অসমত অর্থাৎ স্তায়বিরুদ্ধ। এইজন্ত আমর! স্বরপূতঃ জ্ঞাততা ও বিশেষরূপে অজ্ঞাততাকে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজ্রক বলিয়! 
থাকি। তাহাতে প্রদর্ণিত দোষের সম্ভাবনা নাই । অতএব ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জ্ঞাত ও পূর্ণানন্দত্বাদি বিশেষরূপে অজ্ঞাত 
বলিয়। ব্ৰন্মে অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠানত্ব উপপন্নই হইয়া থাকে। | 

অদ্থৈতবেদাস্তিগণের ওঁরূপ উক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ তাহাদের মতে ব্রহ্ম নির্কিশেষ অর্থাৎ বিশেষশূন্ত 3 নিৰ্িশেষ 
বন্ধের স্বর্ূপতঃ জ্ঞান হইলেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবে ; সুতরাং স্বর্ূপূতঃ জাত নিব্বিশেষ 
ব্রন্মের বিশেষরূপে অজ্ঞাততা কখনই সম্ভব নহে। স্থল কথা এই যে__ভ্রমস্থলে স্বর্ূপতঃ জ্ঞাত অধিষ্ঠানের ধর্মারিষয়কই : 
অজ্ঞান থাকে৷ যেমন ইদংরপে সামান্ততঃ জ্ঞাত শুক্তিরপ অধিষ্ঠানের শুক্তিত্ব ধর্ম্মবিষয়ক অজ্ঞান থাকে 3 সুতরাং 
সেই অধিষ্ঠানভূত শুক্তিতে রজতের আরোপ হইয়া থাকে। এইরূপ স্থাগুতে যে পুরুষসংশয় হয়, তাহাতে স্থাণুত 
অপর স্থাণুতে জ্ঞাত থাকিলেও সেই সংশয়ের অধিষ্ঠানভূত স্থাণুতে-স্থাণুত্ব অজ্ঞাত থাকে; সুতরাং তাহাতে পুরুষত্বের 
সংশয় হইয়া থাকে। অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে ব্রন্দে স্বরূপাতিরিক্ত স্বপ্রকাশত্বাদি কোন ধর্মই থাকা সম্ভব নহে; 
থারিলে তাঁহার যে ল্রঙ্গকে নির্ববিশেষ বলেন, ব্রঙ্গের সেই নির্বিশেবত্ব ব্যাহত হইয়া, পড়িবে। স্তরাং অধিষ্ঠানত্বের 


মত হি অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবভ্রম্‌ 


নন স্বপ্কাশত্বাদিকং কল্পিতব্যক্তিভেদেন সামান্যং পূর্ণানন্দত্বাদিবিশেষ ইতি চেন, অজ্ঞানকল্লিতস্ত 
অজ্ঞানতত্বজ্ঞানয়োরবিষয়ত্বাদ্‌ বাধকজ্ঞানেন বিষযীকর্তবযস্ত অজ্ঞাতধর্ম্মস্তেব অধিষ্ঠানত্বে প্রযোজকত্বাচচ। 


পাদ 


'প্রযোজক তাহারা যাহ! বলেন, সেই পবিশেষদ্ূপে অজ্ঞাততা” বন্ধে থাকা সম্ভব নহে বলিয়া ব্রহ্ম অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত 
বিশ্বের অধিষ্ঠান হইতে পারেন না 1৫২ 
ইহাতে অধ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন_ব্ৰহ্মে স্বপ্ৰকাশত্বাদি কতকগুলি কল্পিত সামান্য ধৰ্ম্ম ও পুর্ণানন্দত্বাদি 
কতকগুলি কল্পিত বিশেষ ধর্ম আছে। সেই সকল কল্পিত ধর্মকে লইয়া ব্র্মের অধিষ্ঠানত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ 
ব্ৰহ্ম যে অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান, তাহাতে কল্পিত সামান্ত ধর্মের জ্ঞাততা! এবং কল্পিত বিশেষ ধর্থের অজ্ঞাততা৷ অধিষ্ঠানত্বের 
প্রযোজক ৷ ঁ টু 
অদ্বৈতবেদাস্তিগণের প্ররূপ উক্তিও অসঙ্গত ; কারণ অজ্ঞানকল্লিত ধর্ম কখনও অজ্ঞানের কিম্বা তত্বৃজ্ঞানের বিষয় 
হইতে পারে না। তাহাদের মতে পূর্ণানন্দত্বাদি বিশেষ ধর্ম যখন ব্রঙ্মে অজ্ঞানকল্পিত, তখন সেই অজ্ঞান্বকপ্পিত ধৰ্ম্ম 
আবার অজ্ঞানের বিষয় হইবে কিরপে? আর অজ্ঞানকল্লিত ধর্ম্ম যে তত্বজ্ঞানের বিষয় হয় না, তাহাত সুপ্রসিদ্ধ । 
আরও কথা এই যে__বাধকজ্ঞানের যাহ! বিষয় হয়, সেই বিশেষ ধর্মের অজ্ঞাততাই ভ্রযে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক 
) হইয়া থাকে। যেমন শুক্তি-রজতদৃষ্টান্তে বাধকজ্ঞানের বিষয় যে শুক্তিত্ব, সেই শুক্তিত্বের অজ্ঞাততাই ভ্রমে সধিষ্ঠানত্বের 
৬. 


প্রযোজক হইয়া থাকে | অদ্বৈতবেদাস্তিগণ পূর্ণান্বত্বাদি বিশেষ ধর্মকে অভ্ঞানকল্পিত বলিলে উক্ত নিয়ম ঠিক থাকে 
না। বাধকজ্ঞানের বিষয় ও অজ্ঞানের বিষয় একরূপ হয় না; কারণ তাত্তিক পূর্ণান্দত্বাদিই বাধকজ্ঞানের বিবয়, ইহা 
তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অথচ কল্পিত পূর্ণানন্দত্বাদি বিশেষ ধর্মের অজ্ঞাততাকে তাঁহারা অধিষ্ঠানত্বের 
Es প্রযোজক বলিয়াছেন। জ্মতরাং বাধকজ্ঞানের বিষয় ও অজ্ঞানের বিষয় একরূপ হয় না বলিয়! অর্থাৎ তাত্বিক ও কল্পিত 
ভেদে ভিন্ন হয় বলিয়া কল্পিত বিশেষ ধর্থের অজ্ঞাততাকে তীহারা অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক বলিতে পারেন না। এই জন্য 
ব্ৰহ্ম অধ্যন্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান হইতে পারেন না । 
আরও কথা এই যে_-অধৈতবেদাস্তিগণ যে স্বপ্রকাশত্বাদি ধর্মকে ব্রন্ধে আরোপিত অর্থাৎ কল্পিত বলেন, সেই 
শ্বপ্রকাশত্বার্দি ধর্মের আরোপের প্রতি অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক কে হইবে? এ স্বপ্রকাশত্বাদি -ধর্মকেই অধিঠানত্বের 
প্রমোদক বলিলে আমাশয় দোষ হইবে। নিজেই নিজের আরোপের প্রতি অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক হইতে পারে ন! ; 
তাহা হইলে আস্মাশ্রয় দোষ হয়। আর ্বপ্রকাশত্বাদি ধর্মের আরোপের প্রতি তত্তিন্ন অপর কল্পিত স্বপ্রকাশত্বাদি 
- ধর্মকে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক বলিলে অনবস্থা দোষ হইবে। আর কল্পিত সামান্য ধর্ম্মের সিদ্ধি হইলে অধিষঠানতার 
সিদ্ধি হইবে এবং অধিষঠানতার সিদ্ধি হইলে কল্পিত সামান্ত ধর্মের সিদ্ধি হইবে এইরূপে অন্তোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গও 
হইয়া! পড়িবে। আর ব্রন্ধে কল্সিত সামান্ত ধর্মও 


7 অকিত শুদ্ধ ব্ৰহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় হইয়া থাকে ইহাই তাহাদের সিদ্ধান্ত 
রঃ অজ্ঞানের আশ্রয় হইলেও অজ্ঞানকল্লিত বস্তু অজ্ঞানের বিষয় হয়, ইহা তিনিও 
মূলকার যেভাবে ব্রন্গের কল্পিতত্ব ও অনিত্যত্ব দোষ দেখাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত 


পরাভিমতাধ্যাসে অধিষ্ঠাননিরসনমূ্‌ - ৮৭, 


| স্বগ্রকাশত্বা্ারোপং প্রতি স্বপ্রকাশত্বাস্রস্ত প্রযোজকত্বে অনবস্থাপ্রসঙ্গাচ্চ। পূর্ববপূর্বাজ্ঞানকল্লিতং 
| ব্ৰহ্ম উত্তরোত্তরাজ্ঞানাশ্রয়ে বিষষম্চেতি ব্রন্মণোহপি কল্পিতত্বানিত্যত্বাদিপ্রসঙ্গাচ্চ 1৫৩ 

" নন্দ পুৰ্ণানন্দত্বেনাজ্ঞাত স্বরূপেণ জ্ঞাতমিতি চেন, অজ্ঞানকল্লিতপূর্ণানন্দত্বাদেস্ত অবাস্তবত্বাৎ ৷ 

নচ ্মবিরোধিজ্ঞানাভাবভত্ তন্ত্রং ন তু LE অবচ্ছেদকধর্মদর্শনাদেঃ ব্যাবৃত্তাকারস্তেব. 


শা 


অধিষ্ঠান ব্রহ্মকেই বলিতে হইবে৷ অধিষ্ঠানের স্ফুরণ না হইলে আরোপই হইতে পারে না। এপ 350. 
ধর্মের আরোপ স্বীকার করিলে সেই আরোপের অধিষ্ঠান তরঙ্গের স্ফুরণ স্বীকার করিতে হইবে। সেই ক্ফুরণ বা 
প্রকাশ 'পরতঃ সম্ভাবিত নহে । এইভন্ স্বতঃস্ফুরণ ব! ্বত:প্রকাশ স্বীকার করিতে হইবে। আবার সেই স্বতঃপ্রকাশত্ব 
ধর্ম কল্পিত বলিয়া যমন অনবস্থা দোষ হইবে, সেইরূপ স্বপ্রকাশ ব্রন্মেরও কল্পিতত্ব দোষ হইবে'। কারণ অকল্পিত 
স্বপ্রকাশত্ব ধৰ্ম্মবিশিষ্ট ব্ৰহ্ম অদ্বৈতবাদিগণের মতে উপপন্ন হয় ন!। স্বপ্রকাশত্বরহিত ব্রহ্ম অকল্পিত হইলেও তাহা 
ব্ৰহ্মই হইতে পারিবে না। কারণ স্বপ্রকাশত্বাদিরহিত ঘট-পটাদি বস্তুর স্যায় ব্রহ্মও জড় বস্তু হইয়! পড়িবে। জড় 
, বস্তুকে ব্ৰহ্ম বলা যায় ন! । সর্বাত্মক ব্ৰহ্ম জড় বা পরতঃপ্রকাশ হইলে তাহার কোন কালেই সিদ্ধি হইতে পারিবে না। 
অসর্বাত্মক জড় বস্তু অগ্তের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারিলেও সর্বাত্মক জড় বস্তু হইতে অন্ত কেহ নাই বলিয়া কাহার দ্বারা 
তাহার সিদ্ধি হইবে? বিশ্ব আরোপের পূর্বে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন্‌ বস্ত আছে, যাহা ব্রঙ্গের প্রকাশক হইবে ? আর 
যে বস্তু ব্রন্মের প্রকাশক হইবে, তাহাই ব্রহ্ম হইবে, প্রকান্য ব্রন্গের অবর্গত্বই হইয়া পড়িবে। এইরূপে ব্রন্গের অসিদ্ধি 
প্রদর্শনই এই স্থলে যূলকারের অভিপ্রায় বলিয়! বুঝিতে হইবে। কল্পিত ও অনিত্য বস্তু ব্রহ্ম হইতে পারে না ৫৩] 
আর অদ্ৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_পূর্ণানন্দত্বাদিরূপে অজ্ঞাত ও স্বরূপতঃ জ্ঞাত ব্রহ্ম অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান , 
হইয়া থাকেন; ইহার্তে কোন অন্ুপপত্তি নাই । অদ্বৈতবেদান্তিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাহাদের মতে 
ব্ৰহ্ম নিধ্বিশেষ বলিয়া পূর্ণানন্ত্বাদি ধর্মকে অজ্ঞান-কল্পিতই স্বীকার করিতে হইবে। অজ্ঞান-কল্পিত বস্তু মিথ্যা 9 
মিথ্যাবস্ত তত্বজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না এবং অজ্ঞানকল্লিত বস্তু অজ্ঞানেরও বিষয় হইতে পারে না। এই সকল 
কথা পূর্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে । সুতরাং অদৈতবেদাস্তিগণের মতে “ব্রহ্ম অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান” ইহ! কোন 
প্রকারেই উপপন্ন হয় না। 
আর প্রদর্শিত দোবাদির সম্ভাবনাহেতু অধৈতবেদাভিগণ যি বলেন- ভ্রমের বিরোধী যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের 
অভাবই অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক ৷ টি ধর্থের জ্ঞানাভাব অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক নহে। শুক্তিতে যে 
রজত ভ্রম হয়, তাহাতে “ইহ! শুক্তি” এইরূপ জ্ঞানই বিরোধী | ভ্রমকালে ওঁ বিরোধী জ্ঞানের অভাব থাকে ১ সুতরাং 
শুক্তি অধ্যস্ত রজতের অধিষ্ঠান হইয়া থাকে । এইরূপ ব্রন্ধে যে জগদ্ভ্রম হইতেছে, তাহাতে শ্রবণাদিজনিত ব্রহ্মমাত্র- 
বিষয়ক বৃত্তিরূপ জ্ঞানই বিরোধী ; এই ভ্রমে প্রদর্শিত বৃত্তিরূপ জ্ঞানের অভাব আছে ; সুতরাং ব্রহ্ম অধ্যস্ত জগতের 
অধিষ্ঠান। অতএব ভ্রমবিরোধী জ্ঞানের অভাবকে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক বলিলেৎকোন প্রকার দোষের সম্ভাবনা 
| নাই । অদ্বৈতবেদাস্তিগণের এরূপ বাক্যও সঙ্গত নহে ; কারণ যাহাতে পরিচ্ছেদক ধর্মের দর্শনাদি হইয়! থাকে, তাদৃশ 
॥ ব্যাবৃত্তাকার জ্ঞানই ভ্রমের বিরোধী হইয়া থাকে যেমন শুক্তিতে যে বজতভ্রম হয়, তাহাতে “ইহা! শক্তি” এইরূপ 
ব্যাবৃত্তাকার জ্ঞানই বিরোধী ; কারণ এপ জ্ঞানে শুজিত্বরূপ পরিচ্ছেদ ধর্মের দর্শন হইয়া থাকে। বাধকজ্ঞানের .. 
| ! বিষয় শুক্তিত্বরপ ধর্ম ভ্রমকালে অজ্ঞাতভাবে শুক্তিতে থাকে বলিয়া শুক্তিতে রজতের ব্রম-হইয়া থাকে ; সুতরাং শুক্তি ন 
0 অধ্যস্ত রজতের অধিষ্ঠান । অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে ত্রন্ধ নিব্বিশেষ ; কোন ধর্ম্মই ব্রহ্মে নাই ; সুতরাং তাঁহাদের মতে 
বাধকজ্ঞানের বিনয় হুয় এইরূপ কোন ধর্মই ভ্রমকালে অজ্ঞাতভারে ব্রন্দে নাই। এই জন্ত ব্রহ্দে জগদ্ল্রয হইতেছে ইহা 


পল 


৮৮ অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবভ্রম্‌ 


ভ্রমবিরোধিত্বাৎ। ন হি বাধকধীবিষয়ো ভ্রমকালে অজ্ঞাতে! ধর্ম্মো ত্রহ্মণি তবাস্তি, তত্রাসদিশেষজ্ঞানাভাবস্ত 
বাধকালেহপি সত্বাৎ ৷ তন্মাদি্ঠানস্ত দুননিরপ্যতয়া তৎপ্রযোজ্যাধ্যাসন্ত স্ববথাসিদ্ধিরেবেত্যর্থট 1৫8। 
ইতি শ্রীপরাভিমতাধ্যাসগিরেরধিষ্ঠানশিখরনিপাতঃ ॥ 
অথ আরোপ্যাসিদ্যাপি, অধ্যাসাসিদ্ধিঃ, যৎ যৎ আরোপিতং তৎ তৎ সপ্রধানং দৃষ্টমূ শুক্তিরপ্যা দিবৎ, 
যল্নৈবং -তনৈবং শশশৃঙ্গবৎ_ইত্য্বয়-ব্যতিরেকব্যাণ্তেঃ সর্ব্ববাদিসম্মতত্বাৎ | নন প্রধানং সজাতীয়মন্ত্যে, 
ূ্ব-পূ্ববপ্রপঞ্চসজাতীয়স্য উত্তরোত্তরপ্রপঞ্চাধ্যাসা্লীকারাৎ। -অধ্যাসো হি স্বকারণতয়া সংস্কারমপেক্ষতে, 


— | 
বলা যায়না এবং ব্রহ্ম অধ্যস্ত জগতের অধিষ্ঠান হইতে পারেন না। আর এই জন্য ব্রহ্মমাত্রবিবয়ক বৃত্তিরূপ জ্ঞান 
ব্যাবৃত্তাকার নহে এবং প্রন্ধপ জ্ঞানকে ভ্রমের বিরোধীও বল! যায় না। আর অবর্তমান বিশেষু ধর্মের জ্ঞানাভাবকেও 
অধৈতবেদাস্তিগণ অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক বলিতে পারেন না ; কারণ ভ্রমকালে যেমন অবর্ভমান বিশেষধর্থের জ্ঞানাভাব | 
থাকে, সেইরপ ভ্রমবাধকালেও অবর্তমান বিশেবধর্ের ভ্ঞানাভাব থাকে ; সুতরাং তাহাকে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক বলা 
যায় না। অতএব অধৈতবাদিগণ যে ব্ৰন্ে জগৎ অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত বলেন, তাহাতে অধিষ্ঠান ছুণিরূপণীয় বলিয়া সেই 
অধিষ্ঠানপ্রযোজ্য অধ্যাস সর্ববপ্রকারে অসিদ্ধই হইয়া থাকে ।৫৪| ” 

ইতি ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্্রনাথ-তর্কসাংখ্যবেদাত্ততীর্ঘ-্রীচরণান্তেবাসি-শ্রীবিনোদবিহারি-পঞ্ীর্থ 
বিরচিত পরপক্ষগিরিবজের বঙ্গাহ্বাদে অদ্বৈতবেদাস্তিসম্মত অধ্যাসের অধিষ্ঠাননিরাকরণ 

' অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যে শুদ্ধ ব্ৰহ্মচৈতন্তে ৃশ্ত বন্তমাত্রের অধ্যাস স্বীকার করিয়! থাকেন, তাহাতে শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য যে 
‘অধিষ্ঠান হইতে পারে না, তাহা পূর্বপর্থে প্রতিকূল তর্ক প্রদর্শনের দ্বারা বলা হইয়াছে এবং অধিষ্ঠানের অসিদ্ধিহেতুই 
‘উক্ত অধ্যাসের যে সিদ্ধি হয় না, তাহাও বলা হইয়াছে। অনস্তর অদ্বৈতবেদ্বান্তিগণের স্বীকৃত উক্ত অধ্যাসে আরোপ্য 
বিষয়ের সিদ্ধি হয় না! বলিয়াও যে উক্ত অধ্যাসের সিদ্ধি হয় না, তাহাই প্রতিকূল তর্ক প্রদর্শনের দ্বারা বল! হইতেছে। 
যাহা যাহা আরোপিত অর্থাৎ কল্পিত হয়, সেই সেই আরোপিত বস্তু প্রধানসমন্বিত হইতে দেখ! যায়- অর্থাৎ সেই সেই 
আরোপিত বস্তুর একটি প্রধান থাকিতে দেখা যায়। যে বিষয়ের অশ্ুভবজন্য সংস্কার যে আরোপের কারণ হয়, সেই 
আরোপে সেই অনুভবের বিবয়ীতূত বন্তটিকে প্রধান কহে। এই “প্রধান” পদে দেশাস্তরে বা কালাস্তরে বিদ্যমান 
আরোপিত বস্তুর সমানজাতীয় সত্য বস্তুকে বুঝায়। যাহা যাহা আরোপিত হয়, সেই সেই আরোপিত বস্তুর সমানজাতীয় 
সত্য বস্তু দেশান্তরে বা কালাস্তরে বিমান থাকিতে দেখা যায়। যেমন শুক্তিতে যে রজতের আরোপ হয়, সেই 
আরোপিত রজতের সমানজাতীয় সত্য রজত হট্টাদিতে বিদ্ধমান থাকে। হট্টা্িস্থ রজতের অন্নভবজনিত সংস্কার শুক্তিতে 
লাগার পরান যাহা যাহা আরোপিত হয় না, তাহা হায় 
| হজ EE বাস এই প্রদর্শিত অনবযব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যানত সাদি 
চস অরোপিত অর্থাৎ কল্পিত হয়, তাহা হইলে এই কল্পিত বিশ্ব 


+ EEE EET TTT 
০০০০০ উল Te 


৫ 
শাহ পালাকিজপাশাটাইা লিপ্ত টাওপাপপস্পাগাাানিসিছাত 


রর ইস যদি ভি প্ৰ 


1 দিত ব্যাপি আমরা 
পে প্রধান থাকেই ; যেহেতু প্রধানের অমুভব্ন্ত সংস্কারই ও স্বীকার করিয়া থাকি। 


|| 
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| 
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ন তু সংস্কারবিষয়স্ত সত্যত্বমন্থপযোগাৎ । ন হি প্রমাণজন্যন্তেব সংস্কারস্ত অধ্যাসহেতুত্বমিতি নিয়ম ইতি 
চেন্ন,, অনাদ্যবিদ্যাদেরধ্যস্তত্বাসম্ভবেন তাত্বিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চাবিষ্যীধ্যাসস্ত প্রধানং বিনৈবাঙ্গীকারাৎ 
নোক্তদোষযোগ. ইতি বাচ্যম, ব্ৰহ্মণোহপি অনাগ্ভারোপাপত্তেঃ। ন চ . বিশ্বাধিষ্ঠানত্বেন ব্রহ্মণঃ 
সত্যত্বমিতি বাচ্যম্‌ আরোপে অধিষ্ঠানস্তৈব হেতুত্বাৎ ন তু তন্যাপি, যেন সন্বমপেক্ষেত। অন্যথা ' 


তাহাতেও প্রধান আছেই । প্রধান অর্থ আরোপিত বস্তুর সমানজাতীয় বস্তু । পূর্ব পুর্কা কল্পিত বিশ্বই পর পর বিশ্বের 
অধ্যাসে প্রধান। ব্রঙ্গে পূর্ব পূর্ব কল্পিত বিশ্বের সমানজাতীয় বিশ্বের অধ্যাস হইয়া থাকে। সুতরাং পর পর বিশ্বের 
আরোপে'পূর্বব পুর্ব বিশ্বই প্রধান । তবে সেই প্রধানীভূত পুর্ব পুর্ব বিশ্বও কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা ।, আরোপে প্রধান 
_ বস্তু পরমার্থ সত্য হইত হইবে এইরূপ নিয়ম আমরা স্বীকার করি ন!। যে যে বস্তুর অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম হয়, অধ্যাস 
" ত্রীয়কারণরূপে সেই সেই বস্তুর সংস্কারকেই অপেক্ষা করে ; সংস্কারের জনক অহুভবের বিষয়ের সত্যতাকে অপেক্ষা 
করে ন! অর্থাৎ বিষয় সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, তদ্বিষয়ক অন্ুভবজন্য সংস্কার থাকিলেই ভ্রম হইয়া থাকে। সুতরাং 
সংস্কারই ভ্রমের কারণ ; সংস্কারের জনক অনুভবের বিষয়ের সত্যত! ভ্রষের কারণ নহে। ভ্রমে সংস্কারের জনক অহ্ৃতবের 
বিষয়ের সত্যতার উপযোগিতা নাই। আর যথার্থ অনুভবজন্য সংস্কারকে অধ্যাসের কারণ বলিলেই অধ্যাসে সংস্কারের 
জনক অন্ুভব্রের বিষয়ের সত্যতার আবশ্তক হয়, তাহাও আমর! স্বীকার করি না। প্যথার্থ অনুভবজন্ত সংস্কারই 
অধ্যাসের কারণ হয়” এইর'প কোনও নিয়ম নাই। যথার্থ অস্থৃভবজন্তই হউক কিম্বা অযথার্থ অন্ুতবন্ন্তই হউক, সংস্কার 
থাকিলেই অধ্যাস হইতে দেখ যায়। স্মতরাং সংস্কারমাত্রই অধ্যাসের কারণ। এই ভন্ত পুর্ব পূর্ব বিশ্বের ত অহৃতবজন্ত 
সংস্কারই পর পর বিশ্বধ্যাসের কারণ। আর পূর্ব পুর্ব কম্পিত বিশ্বই পর পর বিশ্বের অধ্যাসে প্রধান। আমাদের, 
এইরূপ সিদ্ধান্তে কোন প্রকার অন্থপপত্তি নাই। - 
অদ্বৈতবেদাপ্তিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাহা হইলে অনাদি অবিদ্ধাদিকে ব্রন্মে অধ্যস্ত বলিয়া 


. যে অদ্বৈতবেদ্াস্তিগণ স্বীকার করেন, সেই অনাদি অবিদ্ধাদির অধ্যাসে প্রধান কে হইবে? অনাদি অবিদ্যাদির সমান- 


জাতীয় অপর অবিদ্যাদ্ি থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং প্রধান নাই বলিয়া অনাদি অবিদ্ভাদির অধ্যাস ব্রক্গে হইতে 
পারে না! আর ব্রন্দে অনাদি অবিদ্ধাদি অধযস্ত অর্থাৎ কল্পিত না হইলে ওঁ সকল পারমাধিক সত্য হইয়া পড়ে। 
অদ্বৈতবেদাস্তিগণ অনাদি অবিদ্ভাদিকে পারমাধিক সত্যও বলিতে পারেন ন! ; কারণ তাহা হইলে তাহাদের অদ্বৈত- 
সিদ্ধান্ত ভঙ হইয়া যায়। 

আর অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_ প্রধান ব্যতীতই ব্রহ্গে অনাদি অবিদ্ভাদির অধ্যাস আছে ইহা আমর! 
স্বীকার করিয়া থাকি। অনাদি অবিস্তাদির অধ্যাস ব্যতীত অপর সাদি অধ্যাসেই সমানজাতীয় প্রধানের অপেক্ষা আছে 
অনাদি অবিগ্যা্দির অধ্যাসে সমানজাতীয় প্রধানের অপেক্ষা নাই ) সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহার সভাবনা নাই। (অধ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে ছয়টি বস্ত অনাদি ; যথা__-জীব, ঈশ্বর, বিশুদ্ধচিৎ, জীব-ঈশ্বরের ' 
ভেদ, অবিদ্যা এবং অবিদ্ধা ও চৈতন্ের যোগ। পূর্বে যে অনাদি অবিগ্ভাদি বল! হইয়াছে, এই “আদি” পদের দ্বারা 
জীব, ঈশ্বর প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে )। 

অধ্বৈতবেদাস্তিগণের রূপ উক্তিও সঙ্গত নহে ; কারণ অধ্যাসে অর্থাৎ ভ্রমে প্রধান থাকিতে হইবে ইহাই নিয়ম | 
(প্রধান শব্দের অর্থ পূর্বেই বল! হইয়াছে ।) যেহেতু প্রধানের অন্ুতবজন্ত সংস্কারই ভ্রমের কারণ । অদ্বৈতবেদাস্তি্ণ 


উক্ত নিয়ম উল্লজ্বন করিয়া যদি প্রধান ব্যতীতই ব্রন্মে অবিদ্বাদির অধ্যাস স্বীকার করেন, তাহা হইলে প্অবিদ্বায় বাঁ. | 


প্রপঞ্চে অর্থাৎ বিশ্বে ব্রন্কেরও অনাদি অধ্যাস আছে” এইরূপও ত আপত্তি করা যাইতে পারে। অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যখন 
১২ নি লি 


/ 


৯০ অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবন্রম্‌ 

শুজ্যাদেরপি সত্যত্বাপত্তেঃ। ন চাধিষ্ঠানস্য জ্ঞানদবারা ভ্রমাহেতুত্বেহপি অজ্ঞানদারা ভ্রমহেতুত্বেম 
সত্যত্বসিদ্ধিঃ; ভ্রমোপাদানাজ্ঞানবিষয়ো হি অধিষ্ঠানম্‌, অজ্ঞানেন তু স্বাকল্লিতং ন বিষয়ীক্রিয়ত 
Sn CU HEED ON 


: প্রধান ব্যতীতই বরন্ষে অবিদ্ধাদির অধ্যাস্‌ স্বীকার করেন, তখন প্রধান ব্যতীতই অবিদ্ধায় বা প্রপঞ্চে ব্রহ্মেরও অনাদি 


অধ্যাস আছে, ইহ! কেন স্বীকার করিবেন না? প্রধান না থাকা ত উভয়ন্র সমান। তাহ! হইলে অর্থাৎ অবিদ্ধায় বা 


fi 3 ৮) ত বস্তু নও | 
₹ প্রপঞ্চে রঙ্গের অনাদি আরোপ হইলে ত্রঙ্গের মিথ্যাত্ব প্রসদদ হইয়া পড়ে) কারণ আরোপিত বস্তু কখনও সত্য | 


হয় না। - = 
আর ইহাতে অদৈতৰেদাস্তিগণ যদি বলেন-_যাহা যাহ! ভ্রমের অধিষ্ঠান হয়, তাহা তাহাই সত্য হইয়া থাকে, ; 


ইহাই নিয়ম | ব্ৰহ্ম অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান বলিয়া বন্ধ সত্য । ব্রন্মরূপ অধিষ্ঠান সত্য ন! হইলে শৃন্যবাদের প্রসঙ্গ , 
হইয়| পড়ে। সুতরাং ব্রদম অধ্যন্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান বলিয়া উক্ত দিযমাহুসারে অন্ধের সত্যতা সিদ্ধ হয়। 

অঁদৈতৰেদস্তিগণের রূপ বল! সঙ্গত নহে কারণ অধ্যাসে অর্থাৎ আরোপে অধিষ্ঠান ও প্রধান উভয়ই থাকা 
আহক ইহা সকলেরই স্বীকাৰ্য্য। কিন্তু অ্ৈতবেদাস্তিগণের মতে আরোপে প্রধানের সত্যতার আবগ্তকতা নাই। 
প্রধান সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক প্রধান থাকিলে তাহার আরোপ হইয়া থাকে ইহাই তাহার! বলেন। ম্তরাং 
৬ অঁদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে যেমন আরোপে প্রধানেরই প্রয়োজন ; প্রধাদের সত্যতার প্রয়োজন নাই; দেইদপ আমরাও: 
বলি আরেগুপে অধিঠানেরই প্রয়োজন; অধিষ্ঠানের সত্যতার প্রয়োজন নাই অর্থাৎ আরোপে অধিষ্ঠানই কারণ; 
অরধিঠানের সত্যতা কারণ নহে। যদি আরোপে অধিষ্ঠানের সত্যতা কারণ হইত, তবেই অধিষ্ঠানের সত্যতাকে অপেক্ষা 
করিত অধ্ৈতবেদাত্তিগণ যদি আরোপিত বস্তুর অধিষ্ঠানের সত্যতা স্বীকার করেন, তাহা! হইলে ভুক্তি প্রভৃতিতে যে 
রুজতাির আরোপ হয়, সেই সেই আরোপের অধিষ্ঠান ভুক্তি প্রৃতিরও সত্যতার আপত্তি হইয়া! পড়ে। কিন্ত 
অধৈতবেদাস্তিগণও শুক্তি প্রভৃতির পাঁরমাধিক সত্যতা স্বীকার করেন না । 

আর অধ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_ যাহা সামান্তরূপে জ্ঞাত হইয়া বিশেষূপে অজ্ঞাত হয়, তাহাই মের 
অধিষ্ঠান। এইজন্য অধিষ্ঠান জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া ভ্রমের কারণ না! হইলেও অক্তানের বিষয়ীভূত হইয়! ভ্রমের কারণ 
হইয়া! থাকে। অধিষ্ঠান জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া ভ্রমের কারণ হয় বলিয়াই অধিষ্ঠানের সত্যতা! সিদ্ধ হয়। কারণ 
ভ্রমের উপাদান যে অজ্ঞান, সেই জ্ঞানের বিষয়ই অধিষ্ঠান ; অজ্ঞানের বিযয়ীভূত ভ্রমের অধিষ্ঠান সত্যই হইয়! থাকে 
অসত্য সমস্ত বস্তু অজ্ঞানকল্লিত বলিয়া অজঞানের বিষয় হইতে পারে না। অজ্ঞানের বিষয়ীভূত ভ্রমর অথিষ্ঠানকে 
অসত্য অর্থাৎ অক্ঞানকল্লিত বলাই যায় না । সত্য বস্তই অজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে ; অসত্য বস্ত কখনও অজ্ঞানের 
বিষয় হয় না। সমতরাং ভ্রমের অধিষ্ঠান অজ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া! সত্য। আরও কথা এই যে--ভ্রমের অধিষ্ঠান যদি সত্য 
না হয়, তাহা হইলে সেই অধিষ্ঠানের জ্ঞান ভ্রমের বাধক হইতে পারিবে ন! এবং জগতে ভ্রমের বাধব্যবস্থাও সম্ভব হইবে 
না সুতরাং অজ্ঞান নিজবর্ুক অকন্পিত সত্য বস্তুকেই বিষয় করিয়া থাকে ইহা অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। 
এইজন্য অধিষ্ঠানভূত ব্ৰহ্ম অজ্ঞানে বিষয়ীভূত হইয়া বিশ্বত্রমের কারণ হয় বলিয়া রঙ্গের সত্যতা সিদ্ধ হয়। 
3 _ অ্বৈতবেদাস্তিগণের রূপ বলাও সঙ্গত নহে ; কারণ তাহারা যে বলিয়াছেন-_ প্যাহা অজ্ঞানের বিষয় হয়, | 
| তাহা অসত্য অর্থাৎ অজ্ঞানকল্পিত হইতে পারে না ; সত্য বস্তুই অজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে । অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান ছু 

[ও দম অজ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া ্রন্মের সত্যত! সিদ্ধ হয়”, ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে_যে অজ্ঞানের দ্বারা যে বস্তু : 

হয়, সেই অজানের বিষয় সেই বস্তু হইতে পারে না ইহা সত্য তাহা হইলেও পূর্ব পূর্ব অজ্ঞানের দ্বারা. 
পর গালের হই ত কোন বাধা ই! তাহা হস পয বানের নি হা 


হি 
১০০৯ 
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' প্রাভিমতাধ্যাসে আরোপ্যনিরসনম্‌ : ০৪৯১, 


₹ ইতি বাচ্যম্‌ স্বকল্পিত্য সেন বিষয়ীকরপাসম্ভবেহপি 87505 ব্ৰহ্মণেো হি উত্তরোত্ত- 


রাজ্ঞানেন বিয়য়ীকরণসম্তবাৎ। ৫৫। 
_ " অপি চু অসত আরোগাসম্ভবাৎ একত্র সত এবান্যত্র আনেনি ন হি স্বরূপেণাসতঃ 
শশশৃক্গাদেরারোপোহদৃটশ্রুতত্বাৎ ! ন দি তছ্বিয়কপ্রতীতিমাত্রমেবাপেক্ষিতং ন তু তদ্বিষয়স্য : 
সত্যত্বমগীতি বাচ্যম, অসতঃ প্রতীতেরেবাসম্তবাৎ ৷ « 

নচ রজ্জৌ সর্পপ্রতীতেরিব প্রপঞ্চপ্রতীতেরপি দোষমাত্রমেব কারণমপেক্ষিতং ন তু বিষয়সত্মগীতি 
বাচ্যম, দোষাত্মককারণস্যাপি অসত্বসাম্যেন তব পক্ষে প্রতীতিলক্ষণকার্য্যোৎপত্তেরসম্তবাৎ, কার্য্যস্য 


শা 


মিথ্যা বস্তু অজ্ঞানের কিবয় হয় না” এইরূপ বলা যায় না। অসত্য অর্থাৎ কল্পিত বস্তুও অজ্ঞানের বিবয় হইতে পারে। 


৷" সুতরাং পূর্ব পূর্ব অজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত ব্রহ্ম পর পর অজ্ঞানের বিষয় হয় বল! যাইতে পারে। আর তাহ! হইলে 
৷ আমরা পূর্কগ্রন্থে অবিস্তায় বা প্রপঞ্চে ব্রহ্মেরও অনাদি অধ্যাস আছে বলিয়া যে আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছি, অদ্বৈতবেদান্তি- 
. গণের সেই আপত্তি নিবারণ করা দুঃসাধ্য । ৫৫। 


আরও কথা' এই যে__অসদ্বস্তর আরোপ কখনও সম্ভব হয়না; কিন এক সানে বর্ধন ত 
স্থানে অন্ত ব্স্ততে আরোপ হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। স্বরূপতঃ অসৎ শশশৃঙ্গ প্রভৃতি বস্তুর গো-মহিবাদিতে কখনও: 
আরোপ হইতে দেখ! যায় না ব! শুন! যায় না) কিন্তু হট্টাদিতে বর্তমান সত্য.রজতাদি বন্তরই অন্ত স্থানে অন্ত শক্তি 
প্রভৃতি বস্তুতে আরোপ হইতে দেখা যায় বা শুনা যাঁয়। এই কারণে আরোপ হইলে তাহার প্রধান থাকিতেই হইবে. 
(প্রধান কাহাকে কহে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ) অধ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে এই বিশ্ব যদি ব্রহ্মে আরোপিত হয়, 
তাহা হইলে এই আরোপিত বিশ্ব. প্রধানসমন্বিত হইতে হইবে অর্থাৎ এই আরোপিত বিশ্বের সমানজাতীয় অপর সত্য 
বিশ্ব দেশাস্তরে বা কালাস্তরে বিদ্যমান থারিতেই হইবে । অৈতবেদাস্তিগণের মতে অপর সত্য বিশ্ব ত নাই ; সুতরাং 
প্রধান নাই.বলিয়! এই বিশ্বকে আরোপিত বল! যাইতে পারে না । . " 

আর অধৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-__-আরোপে আরোপবিষয়ের প্রতীতিমাত্রই অপেক্ষিত ; সেই প্রতীতির বিষয়ের 
সত্যতা আরোপে অপেক্ষিত নহে। সুতরাং ব্রন্দে বিশ্ব যে আরোপিত, সেই আরোপে বিশ্বের প্রতীতিমাত্রই অপেক্ষিত ; 
& প্রতীতির বিষয়ের সত্যতা অপেক্ষিত নহে। অতএব পু পু্জাবজিতবিযের পাতি 
আরোপ হইয়া থাকে । 

. অদ্বৈতবেদাস্তিগণের এরূপ বলাও সঙ্গত নহে ; কারণ অসত্য বস্তর প্রতীতিই অসম্ভব ; সত্য বস্তই প্রতীতির 
বিষয় হইয়া থাকে; অসত্য বস্তু কখনও প্রতীতির বিষয় হয় না! ্রতীতির পূর্ব বিষয়ের অসভানিবন্ধন ইসির 
সম্ভব নহে; সুতরাং অসত্য বিষয়ের প্রতীতি হইবে কিরূপে ? I 

আর অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন_রজ্জুতে যে সর্পের প্রতীতি হয়, সেই সর্পপ্রতীচ্তির যেমন দোষরূপ কারণই 
অপেক্ষিত, সেইরূপ ব্রন্ে যে বিশ্বের প্রতীতি হইতেছে, সেই বিশ্বপ্রতীতিরও দোবরূপ কারণই অপেক্ষিত3 বিষয়ের 
সত্যতা অপেক্ষিত নহে অর্থাৎ দোবাত্মক কারণ হইতেই প্ররূপ প্রতীতি জন্মে; বিষয়ের সত্যতাকে অপেক্ষা 
করেনা। ১ 

অদবৈতবেদাস্তিগণ উল আন কারণ ও দোষাত্মক কারণকে তাহারা সৎ বলিতে পারেন না; 
তাহা হইলে তাহাদের অধৈতসিদ্ধাত্ত ভঙ্গ হইয়! যায় ।. সুতরাং তাহাদের মতে বিষয় যেমন অসৎ, সেইরূপ দোাগ্বক 2 


কারণও. অসৎ ইহাই তীহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে তাঁহাদের মতে অসৎ দৌধাত্বক কারণ হইতে 


০৩০ লামা পলাল পিজা পারিনা ১৬, 
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-৯০ ; অধ্যাস ( পরপক্ষ- )-গিরিব্রমূ 


শুজ্যাদেরপি সত্যত্বাপত্তেঃ। ন চাধিষ্ঠানস্য জ্ঞানদ্বারা ভ্রমাহেতুত্বেহপি অজ্ঞানদ্বারা ভ্রমহেতুত্বেন 
সত্যত্বসিদ্ধিঃ, ভ্রমোপাদানাজ্ঞানবিষয়ো হি অধিষ্ঠানম, অজ্ঞানেন তু স্বাকল্পিতং সত্যমেব বিষয়ীক্রিয়ত 


পি 


১ 


প্রধান ব্যতীতই ্রন্ধে অবিদ্াদির অধ্যাস্‌ স্বীকার করেন, তখন প্রধান ব্যতীতই অবিদ্ধায় বা প্রপঞ্চে ব্রন্মেরও অনাদি 


অধ্যাস আছে, ইহা কেন স্বীকার করিবেন না? প্রধান ন! থাকা ত উতয়ত্র সমান। তাহ! হইলে অর্থাৎ অবিদ্যায় বা 


প্রপঞ্চে বরন্মের অনাদি আরোপ হইলে ব্রন্গের' মিথ্যাত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে; কারণ আরোপিত বস্তু কখনও ত্য 


হয় লা। - = 
আর ইহাতে অদৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন--যাহা যাহা ভ্রমের অধিষ্ঠান হয়, তাহ! তাহাই সত্য হইয়া থাকে, 
ইহাই নিয়ম । ব্ৰহ্ম অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান বলিয়া ব্রহ্ম সত্য । ব্রহ্গন্নপ অধিষ্ঠান সত্য না হইলে শুন্যবাদের প্রসঙ্ 
হইয়া পড়ে। সুতরাং ব্রহ্ম অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান বলিয়! উক্ত নিয়মাহুসারে ব্রঙ্গের সত্যতা সিদ্ধ হয়। ২ 
অদ্বৈতবেদাত্তিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ অধ্যাসে অর্থাৎ আরোপে অধিষ্ঠান ও প্রধান উভয়ই থাকা 
আবশ্যক ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। কিন্তু অধৈতবেদাস্তিগণের মতে আরোপে প্রধানের সত্যতার আবগ্তকতা নাই। 
প্রধান সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক প্রধান থাকিলে তাহার আরোপ হইয়! থাকে ইহাই তাহারা বলেন। দ্ুতরাং 
অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে যেমন আরোপে প্রধানেরই প্রয়োজন; প্রধাদের সত্যতার প্রয়োজন নাই ; সেইন্দপ আমরাও 
বলি 'আরে]ুপে অধিষ্ঠানেরই প্রয়োজন ; অধিষ্ঠানের সত্যতার প্রয়োজন নাই অর্থাৎ আরোপে অধিষঠানই কারণ ; 
অধিষ্ঠানের সত্যতা কারণ নহে। যদি আরোপে অধিষ্ঠানের সত্যতা কারণ হইত, তবেই অধিষ্ঠানের সত্যতাকে অপেক্ষা 
«করিত। অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি আরোপিত বস্তুর অধিষ্ঠানের সত্যতা স্বীকার করেন, তাহা হইলে, শুক্তি প্রভৃতিতে যে 
রজতাদির আরোপ হয়, সেই সেই আরোপের অধিষ্ঠান শুক্তি প্রভৃতিরও সত্যতার আপত্তি ইইয়া পড়ে। কিন্ত 
অধৈতবেদাস্তিগণও শুক্তি প্রভৃতির পারমাধিক সত্যতা স্বীকার করেন না। ্ 
আর অধবৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-যাহা সামা 
অধিষ্ঠান । এইজন্য অধিষ্ঠান জ্ঞানের বিবয়ীভূত হইয়া 
হইয়া থাকে। অধিষ্ঠান অজ্ঞানের বিষ 
ভ্রমের উপাদান যে অজ্ঞান, 


স্বরূপে জ্ঞাত হইয়৷ বিশেষরূপে অজ্ঞাত হয়, তাহাই ভ্রমের 


পরাভিমতাধ্যাসে আরোপ্যনিরসনম্‌ ্‌ ৭৪৯১০ 


ইতি বাচ্যম্‌, স্বকল্পিতস্য স্বেন বিষয়ীকরণাসস্তবেহপি ০555. ব্ৰহ্মণো হি উত্তরোত্ত- 

রাজ্ঞানেন বিষয়ীকরণসম্ভবাৎ । ৫৫ | 

অপি চু অসত আরোগাসম্তবাৎ একত্র সত এবাস্থত্র আনেনি ন হি স্বরূপেণাসতঃ 

শশশৃঙ্গাদেরারোপোহদৃষ্টফতত্বাৎ ৷ ন চারোপে তত্বিষয়কপ্রতীতিমাত্রমেবাপেক্ষিতং ন তু তদিষয়স্য . 
সত্যত্বমগীতি বাচ্যম্‌, অসতঃ প্রতীতেরেবাসম্তবাৎ । * . 

ন চ রজ্জৌ সর্পপ্রতীতেরিব প্রপঞ্চপ্রতীতেরপি দোষমাত্রমেব কারণমপেক্ষিতং ন তু বিষয়সতব্মগীতি 
বাচ্যম, দোষাত্মককারণস্যাপি অসতৃসাম্যেন তব পক্ষে প্রতীতিলক্ষণকার্য্যোৎপত্তেরসম্তবাৎ, কার্য্যস্য 
মিথ্যা বস্তু অজ্ঞানের ক্ষয় হয় না” এইরূপ বলা যায় না। অসত্য অর্থাৎ কল্পিত বস্তুও অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। 
সুতরাং পূর্ব পুর্ব অঙ্ঞানের দ্বারা কল্পিত ব্রহ্ম পর পর অজ্ঞানের বিষয় হয় বলা যাইতে পারে। আর তাহ! হইলে 

১আমরা পুর্বপ্রন্থে অবিদ্ায় বা প্রপঞ্চে ব্রহ্মেরও অনাদি অধ্যাস আছে বলিয়া যে আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছি, অধৈতবেদাস্তি- 
গণের সেই আপত্তি নিবারণ করা ছুঃসাধ্য | ৫৫। 

আরও কথা এই যে__-অসদ্বস্তর আরোপ কখনও সম্ভব হয় না) কিন্ত এক স্থানে বর্তমান সত্য বন্তরই অন্ত 
স্থানে অন্ত ব্রস্ততে আরোপ হুইয়! থাকে, ইহাই নিয়ম। স্বর্পতঃ অসৎ শশশুন্গ প্রভৃতি বস্তর গো-মহিবাদিতে কখনও ' 
আরোপ হইতে দেখ! যায় না বা শুন! যায় ন! ; কিন্ত হট্টাদিতে বর্তমান সত্য রজতাদি বস্তরই অন্ত স্থানে অন্য শুক্তি 
প্রভৃতি বস্তুতে আরোপ হইতে দেখা যায় বা শুনা বায়। এই কারণে আরোপ হইলে তাহার প্রধান থাকিতেই হইবে! 
( প্রধান কাহাকে কহে; তাহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে।) অধৈতবেদাস্তিগণের মতে এই বিশ্ব যদি ব্রন্মে আরোপিত হয়, 
তাহা হইলে এই আরোপিত বিশ্ব .প্রধানসমন্বিত হইতে হইবে অর্থাৎ এই আরোপ্তি বিশ্বের সমানজাতীয় অপর সত্য 
বিশ্ব দেশাস্তরে বা কালাস্তরে বিদ্যমান থাকিতেই হইবে । অদ্বৈতবেদাস্তিগণণের মতে অপর সত্য বিশ্ব ত নাই; সুতরাং 
প্রধান নাই. বলিয়! এই বিশ্বকে আরোপিত বলা যাইতে পারে না । . " 

আর অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_আরোপে আরোপবিষয়ের প্রতীতিমাত্রই অপেক্ষিত ; সেই প্রতীতির বিষয়ের 
সত্যতা আরোপে অপেক্ষিত নহে। সুতরাং ব্রন্দে বিশ্ব যে আরোপিত, সেই আরোপে বিশ্বের প্রতীতিমাত্রই অপেক্ষিত ; 
ও প্রতীতির বিষয়ের সত্যতা অপেক্ষিত নহে । অতএব পূর্ব পূর্ব কল্পিত বিশ্বের প্রতীতি থাকায় ব্রন্মে পর পর বিশ্বের 
আরোপ হইয়া থাকে । 

. অদ্বৈতবেদাস্তিগণের এরূপ বলাও সঙ্গত নহে ; কারণ অসত্য বস্তুর প্রতীতিই অসম্ভব ; সত্য বস্তই প্রতীতির 
বিষয় হইয়! থাকে ; অসত্য বস্তু কখনও প্রতীতির বিষয় হয় না। প্রতীতির পূর্বে বিষয়ের অসতানিবন্ধন ইন্্িয়সন্িকর্ষ 
সম্ভব নহে ;.স্ুতরাং অসত্য বিষয়ের প্রতীতি হইবে কিরূপে ? 

আর অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন__-রজ্জুতে যে সর্পের প্রতীতি হয়, সেই সর্পপ্রতীঠির যেমন দোবরূপ কারণই 
অপেক্ষিত, সেইরূপ ব্রন্দে যে বিশ্বের প্রতীতি হইতেছে, সেই বিশ্বপ্রতীতিরও দোবরূপ কারণই অপেক্ষিত$ বিষয়ের 
সত্যতা অপেক্ষিত নহে অর্থাৎ দোষাত্বক কারণ হইতেই এরূপ প্রতীতি জন্মে; বিষয়ের সত্যতাকে অপেক্ষা 
করেনা ।: ., 

অধৈতবেদাস্তিগণ পণ বলিতে পারেন না) ‘কারণ ওঁ দোবাত্বক কারণকে উাহারা সৎ বলিতে পারেন নাঃ 
তাহ! হইলে তাহাদের অধৈতসিদ্ধাত্ত ভঙ্গ হইয়া! যায়. সুতরাং তাহাদের মতে বিষয় যেমন অসৎ, সেইরূপ দোষাত্বক 
কারণও. অসৎ ইহাই তঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে৷ তাহা হইলে.তাহাদের মতে অসৎ দোধাত্্ক কারণ হইতে. * 


n 


টব অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবন্রম 

'কারণসাপেক্ষদবনিয়মাৎ, কুত্রাপ্যসতঃ কারণত্বাসম্ভবাচ্চ। ন চাসতোইপি সর্পস্য ভয়কম্পাদিকার্ধযদরশনাৎ 
 ্বা্ধস্য কারণসতীসাপেক্ষত্বনিয়মে ব্যভিচার ইতি বাচ্যম্, স্বরূপেণাসতঃ কার্ষ্যোৎপত্যনুকূলশ্ক্তিমত্বল্ক্ণ- 
 ক্ারণত্বাস্তবাৎ। ভ্রমস্থলেহপি কল্পিতসর্পবিষয়কজ্ঞানস্যৈৰ ভয়াদিহেতুত্বং ন বিষয়স্যেতি সর্্ানাভাববতো 
 ালদ্য সত্যসরপদর্শনেহপি ভয়াদ্যদর্শনাৎ, প্রত্যুত: স্পগ্রহণে প্রবৃত্তিদর্শনাচ্চ। অন্যথা কারণমাত্রস্য 
অসত্বাঙ্গীকারে কার্য্যোৎপত্তিকথায়া এবানবসরাৎ। t / 


Ea — 
বিশ্বপ্রতীতির্নপ কার্য্যের উৎপত্তি হয় বলিতে হইবে | কিন্ত কার্য উৎপন্ন হইতে কারণের অপেক্ষা করে, ইহাই নিয়ম। 
অসৎ কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি ত কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তাহাদের মতে অসৎ দ্বোষাত্মক কারণ হইতে 
বিশ্বপ্রতীতিরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইবে কিরূপে ? তাহা কখনও সম্ভব নহে । আর অসদ্বস্ত কোথাও কারণ হয় না; 
অমদস্তর কারণত্ব কুত্রাপি সম্ভাবিতই নহে। সদ্বস্তই কারণ হইয়া থাকে। 
ইহাতে অধৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন- রজ্জুতে যে সপ্পল্রম হয়, সেই অসৎ সর্পও ত ভয়-কম্পাদি কার্য্যের কারণ, 

হইতে দেখা যায় 5. সুতরাং “সৎ বন্তই কার্য্যের কারণ হয়, অসৎ বস্তু কার্য্যের কারণ হয় না” এই নিয়মের ত ব্যভিচার 
'আছে অর্থাৎ উক্ত নিয়ম ত সর্বত্র রক্ষিত হয় না। অতএব অসৎ দোবাত্বক কারণ হইতে বিশ্ব্রতীতিনূপ কার্য্যের 
উৎপত্তি হয় বলিলেও ত কোন দোষ হয় না। টু 
 অক্বৈতবেদাস্ডিগ্রপের এরূপ বলাও'সন্গত নহে $ কারণ কার্ষ্যের উৎপত্তির অনুকূল শক্তি যাহার থাকে, সেই 
:.. ববস্তই কাৰ্য্যের কারণ হইয়া থাকে । তাদৃশ কারণতা! অসৎ বস্তুর কখনই থাকা সম্ভব নহে। রজ্ছু প্রভৃতিতে যে সর্পাদির 
আম হয়, সেই সেই ভমস্থলেও সর্পাদিবিষয়ক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই ভয়-কমপাদি কার্য্যের কারণ হইয়া! থাকে। কল্পিত 
:. সৰ্পাদি তয়-কম্পাদি কার্ষ্যের কারণ হয় না। ইহাতে যুক্তি এই যে__যে বালকের সর্পজ্ঞান নাই, সত্য সর্প দর্শন করিলেও 

: সেই বালকের ভয়-কম্পাদি হইতে দেখা যায় না) .প্রত্যুত সেই বালকের সর্প ধরিবার প্রবৃত্তি হইতেই দেখা যায়। 
সতরাং ভ্রম্থলেও সর্পাদিবিষয়ক জ্ঞানই ভয়-কম্পাদি কার্ষ্যের কারণ স্বীকার করিতে হইবে। কল্পিত সর্পাদি তয়- 
 কম্পাদির কারণ নহে। সেই সর্গাদিবিষয়ক জ্ঞান ত সত্যই। অতএব কার্ষ্যের উৎপত্তির অনুকুল শক্তি যাহার থাকে 
এবং যাহা কার্য্যের নিয়ত পূর্ববর্তী সৎ, তাহাই কারণ। তাহা ন! হইলে অর্থাৎ কারণমাত্রের অসত্তা স্বীকার করিলে 


“কার্য্যের উৎপত্তি” এই কথা বলারই আর অবসর থাকে না। 
ই. ইহাতে অনৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন_ জ্ঞানের প্রতি বিষয়ই কারণ; ভমস্থলেও বিষয়ের তারতম্যান্সারে 
লই শ্রমজ্ঞানের তারতম্য হইতে দেখা যায়। সুতরাং প্রযাজ্ঞানই হউক বা! ভ্রমজ্ঞানই হউক জ্ঞানমাত্রের প্রতি বিষয়ই 
রণ, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করিয়া অসৎ রজ্জুর্পাদিই অসৎ রজ্জুনর্পাদিবিষয়ক জ্ঞানের কারণ এবং অসৎ বিশ্বই 
্ি যাইতে পারে। অসধিবয়ক জ্ঞানের কারণ ভিন্ন 
করিলে গৌরবই হইয়| পড়ে । অতএব আমরা পল বা 
দ্বিষয়ক জ্ঞানের কারণ হইতে পারে না; 
রাং দোষকেই অসদ্বিষয়ক জ্ঞানের কারণ 
পর্জানের কারণ নহে ; দোষই কারণ। চি 
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নন্দ অসতে| রজ্জুসর্পাদেঃ তজ জ্ঞানকারণত্বোপপত্তিরপি সুকরা, ভিন্নকারপার্জীকারে গৌরবাদিতি 

চে তত্রাপ্সিদোষস্যৈব অসদ্বিষয়কজ্ঞানকারণত্বেন ভ্রমস্থলেহপি অসঘিষয়স্য সর্পস্য কারণত্বাভাবাৎ ৷ তন্মাৎ 
তব মতে আরোপ্যাসিদ্াপি অধ্যাসাসম্ভবস্যাবশ্যকত্বাদিতি সংক্ষেপঃ ৷ ৫৬ 
্ ইতি ভ্রীপরা ভিমতাধ্যাসগরিরেরারোপ্যশৃঙ্গনিপাত I 


অথ অধ্যাসসামগ্র্যভাবাদপি তদসিদ্ধিঃ। সংস্কারসাদৃশ্যসম্প্রয়োগাদীনামধ্যাসে হাবশ্যকানামভাবেন 
কথমধ্যাসোপপত্তিরিতি ভাবঃ। তত্র সংস্কারস্যানাদিত্বে অধিষ্ঠানসমসত্তাকত্বেন তস্য তাত্বিকত্বাপত্তে- 


পূৰ্বতে বলিয়াছি। অতএব অন্ৈতবেদাত্তিগণের মতে আরোপ্য বিষয়ের সিদ্ধি হয় না বলিয়া অধ্যাস অসম্ভব 
_ হইয়া পড়ে। ৫৬। " 


ইতি শ্রীমন্মহামহে পাধ্যায়-বোগেন্দ্রনাথ-তর্কসাংখ্যবেদাস্ততীর্থ-্ীচরণান্তেবাসি-পীবিনোদবিহারিপঞ্চতীর্থ-বিরচিত- 
পরপক্ষগিরিবজের বজাহুবাদে পরাভিমত অধ্যাসের আরোপ্য নিরাস ॥ 


অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যে শুদ্ধ ব্ৰহ্মচৈতন্তে দৃশ্য বন্তমাত্রের অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ স্বীকার করিয়া থাকেন, . 
অধিষ্ঠান ও আরোপ্য বিষয়ের অসিদ্ধিহেতু সেই অধ্যাসের সিদ্ধি যে হয় না, তাহা! পুর্বপ্রস্থে দেখান হইয়াছে। 
অনন্তর অধ্যাসের সামগ্রীর অভাবেও যে অদ্বৈতবেদাস্তিগণের অভিমত উক্ত অধ্যাসের সিদ্ধি হয় না, তাহাই 
বলা হইতেছে। 

অধ্যাসে সত্য অধিষ্ঠান, সত্য প্রধান, সত্য সংস্কার, সত্য সাদৃশ্য, সত্য ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষয, সত্য দোষ, সত্য অজ্ঞান, 
সত্য বাধকজ্ঞান, সক ভ্রষ্টী, সত্য দেহেন্দরিয়াদি, সত্য দেশ, সত্য কাল ও সত্য অনৃষ্ঠ এই সকল সামগ্রী একান্ত আবশ্তক | 
তন্মধ্যে অদ্বৈতবেদাস্তিগণের সন্মত উক্ত অধ্যাসে যে সত্য অধিষ্ঠান ও সত্য প্রধান অসিদ্ধ, তাহা! পুর্বে বল! হইয়াছে। 
অধ্যাসে নিতান্ত আবশ্তকীয় অপর সত্য সংস্কার, সত্য সাদৃগ্ত, সত্য ইন্দরিয়সন্িকর্ষ প্রভৃতি সামগ্রী অধৈতবেদাস্তিগণের 
মতে সম্ভব হয় না ; সুতরাং তাহাদের মতে উক্ত অধ্যাসের উপপত্তি কি প্রকারে হইবে? অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে 
পূর্ব পূর্ব কল্পিত বিশ্বের অন্থভবজন্ত সংস্কারই পর পর বিশ্বের অধ্যাসে অর্থাৎ আরোপে কারণ ; সংস্কারের জনক 
যে অনুভব, সেই অস্থভবের বিষয়ীভূত বিশ্বের সত্যতা বিশ্বাধ্যাসের কারণ নহে, ইহাই তাহার! বলিয়া থাকেন। 
তাহা হইলে আপত্তি হইতে পারে যে_-কল্পের আদিতে যে বিশ্বের অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম হয়, তাহার পূর্বে 
প্রধানভূত অপর বিশ্ব ত নাই; সুতরাং তদস্ৃতব্জন্য সংস্কার না. থাকায় কল্পের আদিতে বিশ্বের অধ্যাস, 
হইতে পারিবে না। এই আপত্তি খণ্ডনের জন্ত অদ্বৈতবেদাস্তিগণকে বলিতে হইবে যে- বল্পাস্তরীয় অর্থাৎ 
অপর. কল্পের কল্পিত জগতের অন্ুভবজনিত যে সংস্কার, সেই সংস্কার হইতেই কল্পের আদিতে বিশ্বের অধ্যাস অর্থাৎ 
ভ্রম উৎপন্ন হইয়া! থাকে এবং এইরূপে পরাম্পরাক্রমে সেই সংস্কার অনাদি, ইহাও তাভাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে । 
অদবৈতবেদাস্তিগণ ওঁরূপই বলিয়া থাকেন। এক্ষণে তাহাদের উক্ত সিদ্ধান্তের উপরে আমাদের আপত্তি এই যে 
তাহা হইলে অর্থাৎ সংস্কার অনাদি হইলে সেই অনাদিত্বনিবন্ধন সংস্কার ও অধিষ্ঠান ব্রহ্ম সমানসত্তাবিশিষ্ট হইয়া পড়ে 
অর্থাৎ অধিষ্ঠান ব্রহ্মও অনাদি এবং সংস্কারও অনাদি বলিয়া অধিষ্ঠান ব্রহ্গের যাদৃশ সত্তা, সংস্কারেরও তাদৃশ সত্তা 
অদ্বৈতবেদাস্তিগণকে স্বীকার করিতে হয়। তাহার ফলে অধিষ্ঠান ব্রন্মের স্তায় সংস্কারও পরমার্থ সত্য 
হইয়া" পড়ে। আর তাহ! হইলে তাহাদের অধৈতদিদ্া্ত ভদ হই যায়। এই আপত্তি নিবারণ করা 
আস্তিক 2 


ত রি অধ্যাস ( পরপক্ষ-)-গিরিবজ্রমূ্‌. - - 
_ ভুৰ্ক্বারত্বম্‌। ন চ ব্বেনাধ্যন্ত এব স্বারোপহেতুরিতি বাচ্যম, ভমাৎ পূববং স্বস্য কার্য্াুমেয়সংস্কারস্য 
__ অধ্যস্তত্বাভাবেন অধ্যাসকারণত্থাসম্তবাৎ। ন চ সংস্কারোইজ্ঞাতো ব্যারহারিকঃ ল্ষেনারোপিতঃ 
না াসিহেতুর প্রসঙ্গাৎ 1 ৫৭ । 
স্বাধ্যাসহেত্রস্ত্যেবেতি বাচ্যম, অজ্ঞাতস্যাধ্যস্তত্বে মানাভাবেন পারমার্থিকত্ব $ 

 কিঞ্চ। কো বা সংস্কারাত্রয়ঃ, শুদ্ধং ব্রহ্ম বা জীবো বা? নাগ্ঘঃ শুদ্ধত্বভাৎ ৷ ন দ্বিতীয়ঃ, 
তস্যাধ্যাসকার্য্যত্বেনোত্তরভাবিত্বাৎ। কিঞ্চ স্র্য্যমাণারৌপে . সাদৃশ্জ্ঞানস্যাপি হেতুত্বাৎ ; প্রকৃতে তু 
নিব্বিশেষস্য অধিষ্ঠানস্ত সাদৃশ্তাভাবাৎ কথমধ্যাসঃ? “ন তস্য প্রতিমাস্তীহ" ইতি নিষেধশ্রবণাৎ। 


আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদ্দি বলেন-_সংস্কারের নিজের দ্বারা আরোপিত সংস্কারই সংস্কারের নিজের আরোপের 
+.. কারণ। সুতরাং সঁস্কার আরোপিত বলিয়া সত্য নহে। অধৈতবেদাস্তিগণ এরূপ বলিতে পারেন না) কারণ 
| ভ্রমর্লপ কার্য্য হইলে পর সেই ভ্রমক্ধপ কার্য্যের দ্বারা তৎপূর্কবর্ততা সংস্কার অনুমেয় হইয়া থাকে অর্থাৎ ছিল 
বলিয়! জানা যায়। ভ্রমের পূর্বে সেই কাৰ্য্যাহুমৈয় সংস্কারকে আরোপিত বলা যাইতে পারে না। কারণ 
আরোপিত বস্তুর অজ্ঞাত সত্তা থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং ভ্রমের পূর্বে কার্য্যান্নমেয় সংস্কার আরোপিত হুইতে 
পারে ন! বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে. বলিয়াছেন “আরোপিত সংস্কারই সংস্কার আরোপের কারণ” তাহা আর 
২ আভব হয়ন|। কারণ বলিয়া সংস্কারের সত্যত! স্বীকার করিতেই হয়; সংস্কারকে আরোপিত বলা যায় না। 
২ ইহাতে অ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-ভ্রমের পূর্বে অজ্ঞাত যে সংস্কার, সেই সংস্কারের ব্যাবহারিক সত্তা 

.. আমরা শ্বীকার করি। সুতরাং সংস্কারের নিজের দ্বারা আরোপিত অজ্ঞাত ব্যাবহারিক সংস্কারই সংস্কারের 
নিজের আরোপের কারণ হইয়া থাকে। অতএব দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে দোষ প্রদর্ণন করিয়াছেন, তাহার 
_ সভাবনা নাই। ঁ 

০... অদ্বৈতবেদান্তিগণের এরূপ উ্ভিও' সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ অজ্ঞাত সংস্কার আরোপিত ইহাতে 
(কোনও প্রমাণ নাই। জ্ঞাতবন্তরই আরোপ হইয়া থাকে; অজ্ঞাত বস্তুর কখনও আরোপ হয় না। সুতরাং 
অজ্ঞাত সংস্কার যে আরোপিত, তাহাতে কোনও প্রমাণ নাই বলিয়া ভ্রমরূপ কার্য্যের কারণভূত সংস্কার 
্বসত্যই স্বীকার করিতে হয়। আর সংস্কার পরমার্থ সত্য হইলে অধ্বৈতবেদাত্তিগণের অদৈতসিদ্ধাস্ত তদ 
যায়। &৭। : কহ 
আরও কথা! এই যে_-অধৈতবেদাস্তিগণের মতে উক্ত সংস্কারের আশ্রয় কে হইবে? তাহাদের মতে কি শুদ্ধ 
বই সংস্কারের আশ্রয় ? অথবা জীব সংস্কারের আশ্রয়? তন্মধ্যে শুদ্ধ ব্রহ্ম সংস্কারের আশ্রয় হইতে পারেন না; 
তাহ হইলে বৰন্ধের গুদ্ধত্ব তন. হইয়া যায়। আর ভাহাদের মতে জীবও সংস্কারের আশ্রয় হইতে পারে না 
কারণ তাহাদের মতে অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ হইলে তবে জীবভাব হইয়! থাকে । সেই অধ্যাসের কারণ সংস্কার; 
ম্বতরাং সংস্কারকে পূর্বসিদ্ধ বলিতে হইবে । তাহা .হইলে অধ্যাসের কারণরূপে যাহা ূর্বসিদ্ধ, সেই সংস্কারের 


য় অধ্যাসের পরে সিদ্ধ জীব হইবে কিরপে ? তাহা কোন প্রকারেই উপপন্ন হইতে পারে না । অতএব 


িষ্ঠানভূত শক্তির সাৃগ্ত আছে বলিয়া শুক্তিতে রজতের আরোপ হইয়া থাকে। অদ্বৈতবেদান্তি- 
ফর অধ্যায় অর্থাৎ আরোপ স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাতে কিন্ত তাহাদের ম 
কোন বিশেষ ধন্মহ বন্দে নাই ; সুতরাং গুণক্রিয়াদিকৃত কোন স্বাদৃষ্য-নির্ববশেষ 


॥ 

1 

র 
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| 
| 
| 
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ন চ কল্পিতধৰ্ম্মেণ সাদৃশ্যমিতি বাচ্যম, নিধ্্মকে ব্ৰহ্মণি তস্য অধ্যাসাধীনত্বেন অস্তোন্যাশ্রয়াতাপত্তে | 

ন -চানাদ্যবিদ্ঠারোপে ন সাদৃশ্যাপেক্ষেতি বাচ্যম, জ্ঞানাজ্ঞানদ্ারাধিষ্ঠানস্যাপি অনপেক্ষাপত্ত্যা তস্য 
সত্যত্বাপত্তেঃ 1 ৫৮। 

ন চ “গীতঃ শঙ্খঃ”. ইতি সাদৃশ্যং বিনাপি ভ্রমঃ প্রতীয়ত ইতি বাচ্যম্ ভ্রব্যত্বাদিনা তত্রাপি 

সাদৃশ্যধিয়ঃ সত্বাৎ। ন চ প্রধানমাত্রবৃত্তিতয়া প্রাগবগতমধ্যাসকালে এবাধিষ্ঠানবৃত্তিতয়া গৃহীতং যৎ 

তদেব সাদৃশ্তং তত্র হেতুঃ। ন তু প্রাগেব ্রধানাধিষ্ঠানোভযবৃততিত়া গৃহীতং তন্তু সংশায়কত্বাৎ। 


থাকা ঈভব নহে। অতএব অদৈতবেদাস্তিগণের মতে সাদৃখশূন্ব্রন্মে অবিদ্ধা বা প্রপঞ্চের অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ 
কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? “এই জগতে ব্রন্গের সদ্বশ কিছু নাই” এই শাস্ত্র হইতেই ব্র্গে সাদৃশ্য ন! থাকা 


” *্তনা যায়। অতএব সাদৃ্য নাই বলিয়া ব্রন্মে অবিদ্ধ| বা প্রপঞ্চের অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ হইতে পারে না 


ইহাতে অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন__আমরা ব্রন্গে কল্পিত ধর্ম স্বীকার করিব সেই কল্পিত ধর্শের দ্বারা বক্ষে 
সাদৃপ্ত থাকা উপপন্ন হইবে। 'স্থতরাং সেই সাদৃশুমূলে ব্রন্মে অবিদ্ধা বা প্রপঞ্চের অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ হইতে 
গারিবে। অদ্বৈতবেদাস্তিগণ প্ররূপও বলিতে পারেন ন! ; কারণ নির্ধর্মক ব্রন্দে যে কল্পিত ধর্ম স্বীকার করা হইবে, সেই 
কল্পিত ধৰ্ম্মুও অধ্যাসের অধীন অর্থাৎ অধ্যাসের অপেক্ষা করে; অধ্যাস হইলে ত ব্রঙ্গে কল্লিত ধৰ্ম্ম আছে বলা! যাইবে? 
এই জন্য “অধ্যাসের সিদ্ধি হইলে কল্পিত ধর্থের দ্বারা সাদৃশ্তের সিদ্ধি হইবে এবং কল্পিত ধর্ম্মের দ্বারা সাদৃশ্ের সিদ্ধি 
হইলে অধ্যাসের সিদ্ধি হইবে” এইরূপ অন্তোন্তাশ্রয় দোষ হয়। এইরূপ অন্টোন্তাশ্রয় দোষ হয় বলিয়া কল্পিত যর্ম্মের 
দ্বারা ব্রন্দে সাদৃষ্ত থাক! অদৈতবেদাস্ভিগণ উপপন্ন করিতে পারেন না । 

আর “অবিষ্ঠার আরোপ অনাদি বলিয়া তাহাতে কারণের অপেক্ষা নাই ; কারণ ব্যতীতই অনাদি অবিদ্যারোপ 
আছে; স্থতরাং অনাদি অবিদ্ভারোপে সাঘৃস্তের অপেক্ষা নাই” ইহাও অদ্বৈতবেদাস্তিগণ বলিতে পারেন লা। কারণ 
অনাদি অবিদ্ারোপে যদি সাদৃপ্তাদি কারণের অপেক্ষা না থাকে, তাহ! হইলে ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানেরও অপেক্ষা, নাই 
স্বীকার করিতে হয়। আর অনাদি অবিদ্ধারোপে অধিষ্ঠানের অপেক্ষা না থাকিলে অনাদি আবিগ্ভারোপ পরমার্থ সত্য 
হইয়া পড়িবে। কারণ.অধিষ্ঠান অজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া আরোপের কারণ হয় এবং জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া 
আরোপনিবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে। অনাদি অবিগ্বারোপে অধিষ্ঠানের অপেক্ষা না থাকিলে সেই আরোপনিৃত্তি 
কোন কালেই সম্ভব হইবে না । সুতরাং অনাদি অবিদ্ভারোপ পরমার্থ সত্য হইয়া! পড়িবে । তাহা হইলে অধৈত সিদ্ধান্ত 
ভঙ্গ হইয়া যাইবে এবং তাহাদের মতে সমস্ত মৌক্ষশাস্তরের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া পড়িবে । ৫৮। 

আমাদের বক্তব্য এই যে__*নুক্তিরজত” প্রভৃতি নিরুপাধিক ল্রমে অবশ্যই সাদৃশ্জ্ঞানের অপেক্ষা আছে। সাদৃশ্ত 
থাকিলেই .নিরুপাধিক ভ্রম হইয়া থাকে; নতুবা নিরুপাধিক ভ্রম হয় না। আর “রক্ত স্টিক” ইত্যাদি সোপাধিক 
ভ্ৰমে অপর সাদৃশ্তের সম্ভাবনা ন! থাকিলেও অন্ততঃ ভ্রব্যত্বাদিরূপে সাদৃশ্ত আছে। এসই সাদৃশ্রমূলেই সোপাধিক ভ্রম 
টা থাকে। সুতরাং ভ্রম হইলেই তাহাতে প্রধান ও অধিষ্ঠানের সত্য সাদৃষ্ত থাকে 1* 


* নিরুপাধিক ও দোপাধিক ভেবে ভ্রম দ্বিবিধ ; উপাধির সান্নিধ্যপরযুক্ত যে ভ্রম হয়, তাহাকে মোগাধিক ভ্রম বলে । আর উপাধি ব্যতিরেকে . 


যে ভ্রম হয়, তাহাকে নিরুপাধিক ভ্রম কহে। উপাধি শব্দের অর্থ__উপ- সমীপে স্বধর্ম্মম্‌ আদধাতি ইতি উপাধি। যে বস্তু স্বমন্নিহিত ধরাতে 
বধর্থের আসপ্রন করে, তাহাকে উপাধি বলে। হ্সন্লিহিত ঘর্মাতে স্বধর্মা আসপ্রকত্বই উপাধিত্ব। যেমন জবাকুহুম-স্বমন্িহিত শ্কটিকাদিতে ধর্ম | 
লোঁহিত্যের আসন করে বলিয়া স্ষটিকলোহিত্যে জবাকুন্থম উপাঁধি। ক্ফটিকের শিলা স্বভাবত: শুর; জবাকুরুমাদির সানি 
শি! মতাদিরণে এতীত হয়। জবাকুন্নমগত লৌহিত্যই স্ষটিকশিলাদ্রিগতরপে ভামসান হইয়া থাকে। ১ ফট 


~ 


ou অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবজ্র্‌ 

অব্যত্বং তু উভয়ৰৃত্তিতয়া প্রাগেবাবগতমিতি বাচ্যম্‌ চাকচিক্যাদেঃ শুক্তিরূপ্যোভয়র্ত্তিতয় 

৷ প্রাগেৰাবগতত্বেহপি শুক রূগ্যত্বাারোপদর্শনাৎ ।. আরোপ্যবিরোধিকোট্যন্তরোপস্থিত্যভাবৈন. 

" সংশায়কত্বীসম্তভবাৎ ৷ ৫৯। 

ৃ এক্ষণে নির্ধিশেষ ব্রন্ে সাঢৃগ্ড থাকা উপপন্ন করিতে না পারিয়া অদ্বৈতবেদাস্তিগণ বদি বলেন-_ক্রমে সাদ 

 থাকিতেই হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। সোপাধিক ভ্রমে ত সাদৃস্ত থাকেই ন! ? পরস্ত নিরুপাধিক ভ্রমেও সর্বত্র 

 মাদৃশ্ত থাকিতে দেখা! যায় না। যেমন সাৃপ্ত ব্যতীতই “গীত শঙ্খ” এইরূপ নিরুপাধিক ভ্রম হইয়া থাকে। সুতরাং 

মৃত না থাকিলেও যখন ভ্রম হইতে দেখা যায়, তখন তৰঙ্গে সাৃগ্ত না থাকিলেও তাহাতে অবিদ্ধাদির অধ্যাস উপপন্ 

হইতে কোন বাঁধা নাই । অদ্বৈতবেদাস্তিগণ এরূপ বলিতে পারেন না ; কারণ “পীত শঙ্খ” প্রভৃতি নিরুপাধিক ভ্মেও 

আতিক সাদৃশ্ত আছেই। সুতরাং সেই জব্যদ্বাদিসাদশ্যমূলে “গীত শঙ্খ” প্রভৃতি নিরুপাধিক ভ্রম হইয়া থাকে । 

টু ইহাতে অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_যে ধৰ্ম্ম পূর্বে কেবলমাত্র প্রধানে আছে বলিয়া জানা থাকে এবং ভ্রমকালেই 

অধিষ্ঠানে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, সেই ধর্মের সাদৃশ্যই নিরুপাধিক কোন কোন “ভ্রমে কারণ হয়। কিন্তু যে ধর্ম্ 

পূর্বেই প্রধান ও অধিষ্ঠান উভয়ে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, সেই ধর্মের সাদৃশ্য ভ্রমের কারণ নহে; সেই সাদৃশ্য 

. অংশয়েরই কারণ। সেই সাদৃশ্যমূলে সংশয় জন্মিয়া থাকে। জুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবেদাস্তিগণ যে বলিয়াছেন--“পীত শঙ্খ 
প্ৰভৃতি নিরুপাধিক ভ্রমেও ভ্রব্যত্বাদিরূপে সাদৃশ্য আছে, তাহাদের গঁরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ “গীত শঙ্খ” প্রভৃতি : 

হলে ভ্ৰব্যত্বাদি ধৰ্ম্ম প্রধান ও অধিষ্ঠানে আছে বলিয়া পূর্বেই জান! থাকে । সুতরাং দ্রব্যত্বাদি-বর্মমর্ূপ সাদৃশ্য ভরমের 

কারণ নহি; কিন্ত ওঁ জব্যত্বাদি ধর্ম্মর্প সাদৃশ্য সাধারণ ধর্মাবিশিষ্ট ধর্মার ভ্ঞানরূপে সংশয়েরই কারণ 

হইয়া থাকে। | 

অদ্বৈতবেদাস্তিগণ এরূপ বলিতে পারেন না ; কারণ চাকৃচিক্যাদি ধর্মরূপ সাঘৃশ্ত শুক্তি ও রজত উভয়েই আছে 

'বলিয়া পূর্বেই জান! থাকিলেও শুক্তিতে রজতের আরোপ হইতে দেখা যায়। স্মুতরাং অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যে 
বলিয়াছেন__৭যে ধর্ম পূর্বেই প্রধানে ও অধিষ্ঠানে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, সেই ধর্মরূপ সাদৃশ্য ভ্রমের কারণ নহে, 

_ তাহা সংশয়ের কারণ” ইহা তাহার! বলিতে পারেন না। বস্তুতঃ কথা এই যে-_শুক্তিরজত প্রভৃতি ভ্রমে আরোপ্য 


হিত্যাদির আমপ্রন করিয়া থাকে, সেইরপ স্যারশাস্ত্েও উপাধি হবদমীপবর্তী হেতুতে অর্থাৎ স্বসমানাধিকরণ হেতুতে স্বধর্ম্ম সাধানিরপিত 
ব্যাপ্ির আসগ্রন করিয়। থাকে বলিয়া জবাকুহুমাদির মতই উপাধিপদবাচ্য হইয়া থাকে । যাহার! সাধ্যসমব্যাপ্তিক ধর্মকে উপাধি বলেন, তাহাদের 
'অনুগতার্থ হইয়া থাকে। এই মতটি আচাৰ্য্য উদয়নের সন্মত গঙ্গেশ উপাধ্যায প্রভৃতি নবীন নৈয়ায়িকগণ সাধ্যসমব্যাপ্তিক উপাধি 
নন সাধ্যের ব্যাপক ধর্দকেই উপাধি বলিয়াছেন এইজন্য তাহাদের মতে উপাধিপদ পরিভাষামাত্র। সাধ্যের ব্যাপ্য হই ব্যাপক হইলে 
পয! আর যাহা কেবল ব্যাপক, তাহাতে সাধ্যনিরপিত ব্যাপ্তি নাই অর্থাৎ তাহা সাধ্যের ব্যাপ্য নহে। উপাধি সাধ্যের ব্যাগ্য ন! হইলে. : 
উপাধি হেতুত স্ব বযাপ্ডির আসম্রনও করিতে পারে না উপাধির দ্যকতাতে উপাধি সাধ্যব্যাপ্যত্ব অনাবগ্যক ; কেবল সাধ্যের ব্যাপকসই 
নৈয়ায়িকগণ অনপেক্ষিত বলিয়া উপাধির সাধ্যব্যাগ্যত্ স্বীকার করেন নাই। সি 
বক অধ্যাসের কথ! বলা হইয়াছে। নিরুপাধিক অধ্যাসে উপাধির সান্ধ্য থাকে না। যেমন শুক্তিতে রজতের অধ্যাদ। 

শুতে রজতের সান্নিধ্যে আবশ্যক! নাই। শুভিসক্লিহিত রজতের ধর্ম গুিতে আরোপিত হয় 

২ [অপর কারণ থাকিলে রজতের অধ্যাস হইয়া থাকে। ১ 
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পরাভিম্তাধ্যাসে সামগ্রীনিরসনম্‌ ু ‘৯৭ 


ন চসাদৃশ্যজ্ঞানস্তা ন সংস্কারোদ্বোধকতয়! ভ্রমহেতুত্বনিয়মঃ, তদভাবেহপি তদদৃষ্টাদিনা ততুদ্বোধসম্তবাৎ 
ইতি, বাচ্যম্‌, 18551515353 5757. ৷ নন আরোপস্ত দোষানপে- 


চাকৃচিক্যা্ি ধর্মরূপ সাদৃশ্ত সংশয়ের কারণ হয় না। অধিষ্ঠান ও প্রধান এই উভয়েতে আছে ছে ক 
জ্ঞানমাত্রই কেবল সংশয়ের কারণ নহে) কিন্তু অধিষ্ঠান ও প্রধান এই উভয়েতে আছে এইরূপ ধর্ম্মযুক্ত বর্মীর ভানভন্ত 
যে পক্ষদ্বয়ের উপস্থিতি অর্থাৎ প্রতীতি, তাহাই সংশয়ের কারণ। . শুক্তিরজতভ্রমে রজতত্বের বিরোধী রজ্রতত্বাভাব 
কিনা ুক্তিত্বের জ্ঞান হয় না বলিয়া তাহ! সংশয় নহে। স্বতরাং অদ্বৈতবেদাস্তিগণের প্রদর্শিত যুক্তি সমীচীন নহে 1৫৯ 

আরম অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন_ সাদৃস্জ্ঞান সাক্ষাৎ ভ্রমের কারণ নহে ; যেহেতু তাহাতে কোনও প্রমাণ 
নাই। কিন্ত সাদৃশ্তজ্ঞান সংস্কারের উদ্বোধ করিয়! কদাচিৎ সংস্কাররূপ ভ্রমসামগ্রীর সম্পাদকরপে ভ্রমের পরম্পরা কারণ 
" হইয়া থাকে । আর সংস্কারের উদ্বোধ কেবল সাদৃশতজ্ঞানের দ্বারাই হয় না ; কারণ সাতৃশ্তভান না থাকিলেও অবৃষ্টাদির 
দ্বারা সংস্কারের উদ্বোধ সম্ভব হইয়া! থাকে । শাস্বকারই বলিয়াছেন__“ হি সংস্কারের উদ্বোধক সাদৃশ্য, অদৃষ্ট, 
চিন্তা প্রভৃতি? ।* ‘ 

অদ্বৈতবেদাস্তিগণ এরূপ বলিতে পারেন না অর্থাৎ অদৃষ্টার্দিকে সংস্কারের উদ্বোধক বলিতে পারেন না; কারণ 
কাৰ্য্যদর্শনের দ্বারা কারণ অঙ্গুযিত হইয়া থাকে। তাহ! হইলে অনৃষ্ঠও ফলদর্শনের পরে অস্থমিত হইবে। আরোপের 
পূর্বে সংস্কারের জনকরূপে'সেই অজ্ঞাত অদৃষ্টাদি যে থাকে, তাহাতে কোনও প্রমাণ নাই । প্রমাণ থাকিলেই রূপ: 
কল্পনা করা যাইত। 

অপর”কথ! এই যে-_প্রমার অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ এবং অপ্রমার অর্থাৎ অযথার্থ জ্ঞানের অপ্রামাণ্য, 
পরতঃ ইহাই সমস্ত মীমাংসকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। অপ্রমামাত্রই অর্থাৎ অবধার্থ জ্ঞানমাত্রই দোবজন্য ইহাই 
আত্তিকগণের সিদ্ধাত্ত। জ্ঞান শ্বভাবতঃই অপ্রমা ইহা বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত । বৌদ্ধগণ অপ্রামাণ্যের স্বতত্ববাদী | 

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে-_সাদৃশ্যাদি দোষ ব্যতীত ভ্রম হয় বলিয়া যদি অদ্বৈতবেদাস্ত্িগণ স্বীকার করেন, 
তাহা হইলে অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম স্বভাবতঃই অপ্রম! এই কথাই বলা হয়। আর তাহা হইলে সেই ভ্রমনিষ্ঠ অপ্রমার 


: অৰ্থাৎ অযথার্থজ্ঞানের অপ্রামাণ্যের স্বতস্তের আপত্তি হইয়া পড়িবে। অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে ভ্রম দোষজন্য না 


* এই চিন্তা প্রভৃতি পদে আরও কি কি হইতে সংস্কারের উদ্বোধ হয়, তাহ! গোৌতমহত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকে বল! হুই়াছে__ 
যখা__“প্রণিধান-নিবন্ধাভ্যালিঙগ-লক্ষণ-সাদৃগ্ঠ-পরিগ্রহাশরয়া শ্রিত-সন্ব্ধানন্তর্্-বিয়োগৈককাধ্য-বিরোধাতিশয়-পরাপ্ডি-ব্যবধান-হুখছুঃখেচ্ছাঘেষ-ভয়ার্ধিতব- 
ক্রিয়|-রাগ-ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তেভ্যঃ” ইতি । 

+ প্রমাত্ব্রে স্বতস্ব ও পরতত্ত্রের বিচার অতি গহন ও অতি বিশাল । মীসাংসাদর্শনের শ্লোকবার্তিকে ও স্যায়শান্ত্রের তাৎপর্য্যটাকা, পরিশুদ্ধি 
প্রভৃতি গরশ্থে এবং ত্চিন্তামণি গ্রহের প্রারম্ভে প্রামাণ্যবাদ পরিচ্ছেদে এই বিচার অতি বিশদভাবে দেখান:হইয়ছে। *প্রবৃত্তিমামর্থ্যাদর্ঘবৎ প্রমাণম্‌” 
এই বাৎস্তায়নভাষ্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রমাত্বের অবধারণের উপায় বিবৃত হইয়াছে। আমরা এই স্থলে অতি সংক্ষেপে প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্বেরে স্বত্ব 
ও পরতন্ব সম্বন্ধে দিক্‌ দর্শন হিসাবে ছুই একটি কথ| বলিব। . 

বৌদ্ধগণপ্রমাত্বের পরতব্ব ও অপ্রমাত্বের স্বত্ব স্বীকার করেন। সাংখ্যগণ প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব উভয়েরই স্বত্ব স্বীকার করেন নৈয়ায়িকগণ 


প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব উভয়েরই পরতত্ত স্বীকার করেন। মীমাংসকগণ প্রমাদ্ের স্বত্ব ও অপ্রমাত্থের পরতন্ত স্বীকার করেন বৌদ্ধগণ *অবিমন্বাদকং 
জ্ঞানং সম্যক্‌ জ্ঞানম্‌ অতএব অনধিগ্রতবিষয়কং প্রমাণম্” ( ধর্ম্মোত্তরকৃত স্যারবিন্দুটাকী ৩ পৃঃ এসিয়াটিক' সোসাইটি মুদ্রিত ) অর্থাৎ অবিসম্বাদ্ী 
জান আরাকান অভ অনিক জানত হয যয নৈয়ায়িকগণ যথারথানুতবন্বই শা টু 
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৯৬ অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবজরম্‌ 

ভব্যত্বং তু উভয়বৃত্তিতয়া প্রাগেবাবগতমিতি বাচ্যম্‌, চাকচিক্যাদেঃ শুক্তিরপ্যোভয়বৃত্তিতয়া 
প্রাগেৰাবগতত্বেহপি শুজৌ রপ্যত্বা্ারোপদর্শনাৎ।. আরোপ্যবিরোধিকোট্যস্তরোপস্থিত্যভাবৈন 
' অংশায়কত্বাসম্তবাৎ। ৫৯। 


১ 


এক্ষণে নির্বিশেষ ত্রন্গে সাদৃশ্ত থাকা উপপন্ন করিতে না পারিয়া অদৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_্রমে সাদৃগ্ত 

থাকিতেই হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই । সোপাধিক ভ্রম ত সাদৃশ্য থাকেই না; পরন্ত নিরুপাধিক ভ্রমেও সর্বত্র 

সাদৃশ্য থাকিতে দেখা যায় না। যেমন সারৃস্ত ব্যতীতই “গীত শঙ্খ” এইরূপ নিরুপাধিক ভ্রম হইয়া থাকে। স্থত্রাং 

সাদৃশ্ত ন! থাকিলেও যখন ভ্রম হইতে দেখা যায়, তখন বন্দে সাদৃশ্ত না থাকিলেও তাহাতে অবিগ্ভাদির অধ্যাস'উপপন্ন 

হইতে কোন বাঁধা নাই । অদ্বৈতবেদান্তিগণ এরূপ বলিতে পারেন না; কারণ “গীত শঙ্খ” প্রভৃতি নিরুপাধিক ভ্রমেও 
দ্বব্যত্বাদিরূপে সাদৃশ্ঠ আছেই। জ্থতরাং সেই জ্রব্যত্বাদি সাদৃশ্যমূলে “পীত শঙ্খ” প্রভৃতি নিরুপাধিক ভ্রম হইয়া থাকে। 

- ইহাতে অদ্বৈতবেদাপ্তিগণ যদি বলেন-_যে ধর্ম পূর্বে কেবলমাত্র প্রধানে আছে বলিয়া! জানা থাকে এবং ভ্রমকালেই 

 অধিষ্ঠানে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, সেই ধৰ্ম্মের সাদৃশ্যই নিরুপাধিক কোন কোন 'ভ্রমে কারণ হয়। কিন্তু যে ধর্ম 

পূর্বেই প্রধান ও অধিষ্ঠান উভয়ে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, সেই ধর্ম্মের সাদৃশ্য ভ্রমের কারণ নহে; সেই সাদৃশ্য 

সংশয়েরই কারণ। সেই সাদৃশ্যমূলে সংশয় জঙ্গিয়া থাকে। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবেদাত্তিগণ যে বলিয়াছেন__”গীত শঙ্খ” 

প্রভৃতি নিরুপাধিক ভ্রমেও দ্রব্যত্বাদিরূপে সাদৃশ্য আছে, তাহাদের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ “গীত শঙ্খ” প্রভৃতি 

স্থলে দ্রব্যত্বাদি ধর্ম প্রধান ও অধিষ্ঠানে আছে বলিয়া পূর্বেই জানা থাকে । সুতরাং দ্রব্যত্বাদি-ধর্ম্মরূপ সাদৃশ্য ভ্রমের 

কারণ নহে; কিন্ত ও দ্রব্যত্বাদি ধর্মরূপ সাদৃশ্য সাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্ম্মার ভ্ঞানরূপে সংশয়েরই কারণ 

হইয়া থাকে। 

ৃ অদ্বৈতবেদাস্তিগণ এরূপ বলিতে পারেন না ; কারণ চাকৃচিক্যাদি ধর্ধরূপ সারৃশ্ত শুক্তি ও রজত উভয়েই আছে 

বলিয়া পূৰ্বেই জানা! থাকিলেও শুক্তিতে রজতের আরোপ হইতে দেখা যায়। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে 

_ বলিয়াছেন-__“ষে ধর্ম পূর্বেই প্রধানে ও অধিষ্ঠানে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, সেই ধর্মরূপ সাদৃশ্ত ভ্রমের কারণ নহে, 

“তাহা সংশয়ের কারণ” ইহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। বস্তুতঃ কথা এই যে--শুক্তিরভত প্রভৃতি ভ্রমে আরোপ্য 

র্রতত্ব প্রভৃতি ধর্থের বিরোধী পক্ষ রজতত্বাদির অভাব কিংবা শুক্তিত্বাদি ধর্মের উপস্থিতি অর্থাৎ জ্ঞান হয় ন! বলিয়া ও 
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সোপাধিক। লৌহিত্য ্কটিকশিলার নিজন্ব ধর্ম নহে। এইজন্ত ক্কটিকশিলার লৌহিত্যপ্রতীতি ভ্রন। এই ভ্রম দোপাধিক.। স্যায়শান্তরে যে 
_ উপাধি ন বিচার করা হইয়াছে, তাহাও প্রদর্ণিতরাপ। স্বধৰ্ম্ম আমনপ্রকত্ই উপাধিপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত। জবাকুন্মাদি উপাধি যেমন ক্কটকাদিতে 
টি বর্ম লৌহিত্যাদির আসঞ্রন করিয়া থাকে, সেইরাপ স্ারশীন্ত্েও উপাধি হ্বদমীপবর্তা হেতুতে অর্থাৎ স্বদমানাধিকরণ হেতুতে স্বধৰ্ম্ম সাধ্যনিরপিত 
ব্যাপি আমম্রন করিয়। থাকে বলিয়| জবাকুহুমাদির মতই উপাধিপদবাচ্য হইয়া থাকে। যাহার! সাধ্যসমব্যাপ্তিক ধর্ম্মকে উপাধি বলেন, তাহাদের 
ৃ্‌ বিপদ অনুগতার্থ হইয়া থাকে। এই মতট আচাৰ্য্য উদয়নের সম্মত। গঞ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নবীন নৈয়ায়িকগণ সাধ্যসমব্যাপ্তিক উপাধি 
খের ব্যাপক ধর্মীকেই উপাধি বলিয়াছেন। এইজন্য তাহাদের মতে উপাধিপদ পরিভাবামান্র। সাধ্যের ব্যাপ্য হইয়। ব্যাপক হইলে 
আর যাহা কেবল ব্যাপক, তাহাতে সাধ্যনিরপিত ব্যাপ্তি নাই অর্থাৎ তাহা সাধ্যের ব্যাপ্য নহে। উপাধি সাধ্যের ব্যাপ্য না হইলে . স্ব 
টু ব্যাপ্তির আমপ্লনও করিতে পারে না। উপাধি দুষকতাতে উপাধির মাধ্যব্যাপ্যত্ব অনাবশ্তক ; কেবল সাধ্যের ব্যাপকত্থ 
এইই নবীন নয়ািকগণ অনপেক্ষিত বলিয়া উপাধি সাধ্যব্যাপযত স্বীকার করেন নাই। a 
70 লা ধক অধ্যাসের কথ বলা হইয়াছে। নিরুপাধিক অধ্যাসে উপাধির সান্নিধ্য থাকে না । যেমন শুক্তিতে রজতের ত্য! 
শুভিতে রজতের সায়িধ্যের আবস্তকত! নাই। শুক্িসন্িহিত রজতের ধর্ম শুজিতে আরোপিত ' 
ধ্যাসের অপর কারণ থাকিলে রজতের অধ্যাস হইয়া! থাকে। ১২, 
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পরাভিম্তাধ্যাসে সামগ্রীনিরসনম্‌ ৯৭ 


| 
র 
| ন চসাদৃশ্যজ্ঞানস্ত ন সংস্কারোদ্বোধকতয়া ভ্রমহেতুতনিয়মঃ, তদভাবেহপি তদদৃষ্টাদিনা ততুদ্ধোধসম্ভবাৎ 
ইতি, বাচ্যম্‌, ফলাসহ্থমেয়স্তাজ্ঞাতস্তাদৃষ্টস্ত আরোপাৎ প্রাক্‌ সত্বে মানাভাবাৎ। নম্ছ আরোপস্ত দোষানপে- 
| 
| 


চাক্‌চিক্যাদি ধৰ্ম্মরূপ সাৃষ্য সংশয়ের কারণ হয় না। অধিষ্ঠান ও প্রধান এই উভয়েতে আছে এইরূপ ধ ধর্মীর 
|  জ্ঞানমাত্রই কেবল সংশয়ের কারণ নহে ; কিন্তু অধিষ্ঠান ও প্রধান এই উভয়েতে আছে এইরূপ ধর্ম্মবুক্ত ধর্মীর জ্ঞানজন্ত 
1 যে পক্ষদ্বয়ের উপস্থিতি অর্থাৎ প্রতীতি, তাহাই সংশয়ের কারণ। . শুক্তিরজতভ্রমে রজতত্বের বিরোধী রজতত্বাভাব 
কিম্বা শুক্তিত্বের জ্ঞান হয় না বলিয়া তাহ! সংশয় নহে। সুতরাং অদ্বৈতবেদাস্তিগণের প্রদর্শিত যুক্তি সমীচীন নহে ।৫৯| 
আরম অধৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_সাদৃপ্জ্ঞান সাক্ষাৎ ভ্রমের কারণ নহে ১ যেহেতু তাহাতে কোনও প্রমাণ 
নাই। কিন্তু সাৰৃপ্তজ্ঞন সংস্কারের উদ্বোধ করিয়! কদাচিৎ সংস্কাররূপ ভ্রমসামগ্রীর সম্পাদকরূপে ভ্র্মের পরম্পর! কারণ 
” হুইয়| থাকে। আর সংস্কারের উদ্বোধ কেবল সাদৃষ্তজ্ঞানের দ্বারাই হয় ন! ; কারণ সাদৃপ্তজ্ঞান না থাকিলেও অতৃষ্ঠাদির 
৷ দ্বার! সংস্কারের উদ্বোধ সম্ভব হইয়া! থাকে। শাস্ত্কারই বলিয়াছেন--স্থৃতিজনক সংস্কারের উদ্বোধক সাদৃশ্, অদৃষ্ট, 
৷ চিন্তা প্রভৃতিঃ|* 
অদৈতবেদাস্তিগণ এরূপ বলিতে পারেন ন! অর্থাৎ অদৃষ্টাদ্িকে সংস্কারের উদ্বোধক বলিতে পারেন না; কারণ 
কার্্যদর্শনের দ্বার! কারণ অঙ্গুমিত হইয়া থাকে । তাহ! হইলে অনৃষ্টও ফলদর্শনের পরে অন্থমিত হইবে। আরোপের 
পর্বে সংস্কারের জনকরূপে সেই অজ্ঞাত অনৃষ্টাদি যে থাকে, তাহাতে কোনও প্রমাণ নাই। প্রমাণ থাকিলেই পর 
কল্পনা কর! যাইত। 
অপর“কথা এই যে--প্রমার অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ এবং অপ্রমার অর্থাৎ অযথার্থ জ্ঞানের অপ্রামাণ্য, 
পরতঃ ইহাই সমস্ত মীমাংসকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। অপ্রমামাত্রই অর্থাৎ অযথার্থ জ্ঞানমাত্রই দোবজন্য ইহাই 
আস্তিকগণের সিদ্ধাত্ত। জ্ঞান স্বভাবতঃই অপ্রমা ইহা বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত । বৌদ্ধগণ অপ্রামাণ্যের ক্বতত্বাদী 11 
| এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে-_সাদবশ্যাদি দোষ ব্যতীত ভ্রম হয় বলিয়া যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন, 
৷ - তাহা হইলে অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম স্বভাবতঃই অপ্রমা এই কথাই বলা হয়। আর তাহা হইলে সেই ভ্রমনিষ্ঠ অপ্রমার 
অর্থাৎ অবথার্থজ্ঞানের অপ্রামাণ্যের স্বতন্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে। অধ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে ভ্রম দোবজন্য না 


| * এই চিন্ত! প্রভৃতি পদে আরও কি কি হইতে সংস্কারের উদ্বোধ হয়, তাহা গৌতমন্থত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকে বলা হইয়াছে 
য্থা-_“প্রণিধান-নিবন্ধাভ্যালিঙ্গ-লক্ষণ-সাঁৃগ্ঠ-পরিগ্রহীশরয়াশ্রিত-দঘধানন্তধ্য-বিয়োগৈককাধ্য-বিরোধাতিশয়-প্রাপ্তি-ব্যবধান-কুখছুঃখেচ্ছাঘেষ-ভয়ারধিত্ব- 
ক্রিয়া -রাগ-ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তেভ্যঃ” ইতি । 

+ প্রমাত্রে স্বতত্ব ও পরতন্তবের বিচার অতি গহন ও অতি বিশাল । মীমাংসাদর্শনের শ্লোকবাত্তিকে ও ন্যায়শীস্ত্ের তাৎপর্য্যটীকা, পরিশুদ্ধি 
প্রভৃতি এস্বে এবং তবচিন্তাণি গ্রন্থের প্রারস্তে প্রামাণ্যবাদ পরিচ্ছেদ এই বিচার অতি বিশদভাবে দেখান:হইয়ঃছে। “প্রবৃত্তিদামর্থ্যারর্থবৎ প্রমাণম্‌* 
এই বাৎস্তায়নভাষ্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রমাত্বের অবধারণের উপায় বিবৃত হইয়াছে। আমর! এই স্থলে অতি সংক্ষেপে প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ের স্বত্ত 
ও পরতন্ত সম্বন্ধে দিক্‌ দর্শন হিসাবে ছুই একটি কথ| বলিব 

বৌঁদ্ধগণ প্রমাত্বের পরতন্ ও অপ্রমাত্বের স্বত্ব স্বীকার করেন। সাংখ্যগণ প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব উভয়েরই স্বততব স্বীকার করেন। লখি SS 
প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব উভয়েরই পরতত্ত স্বীকার করেন। মীমাংসকগণ প্রমাতের স্বত্ব ও অপ্রমাত্বের পরত স্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ প্অবিমন্বাদকং 
| জ্ঞানং সম্যক্‌ জ্ঞানম্‌ অতএব অনধিগত্বিষয়কং প্রমাণম্‌” ( ধৰ্্মোত্তরকৃত স্যারবিনদুটাকা ৩ পৃঃ এসিয়াটিক সোসাইটি মুদ্রিত) অর্থাৎ অব্সিন্বাদী 
| জ্ঞানই প্ৰম৷জ্ঞান_অবিসম্বাদী জ্ঞানত্ই প্ৰমাণত্ব ; অতএব অনধিগতবিষয়ক জ্ঞান প্রমাণ ইহা বলিয়াছেন এবং নৈয়ায়িকগণ যথার্থানুভবতই ই অন ু 
| বলিয়াছেন : তদ্বতি জবপ্রকরকত্বই যথার্থ । 5 ক 


১৩ নে 


৯৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ- )-গিরিব্রম্‌. |! 
ক্ষোৎপত্তিখথীকারে তন্ি্স্তাপ্রামাণ্যস্ত ব্বতত্বমাপতেত ইতি চেন্ন, অনান্তবিষ্যাধ্যাসস্ত দোষানপেক্ষত্বাৎ। 
সাগধ্যাসম্ত অবিদ্ঠাদোষজন্যত্বাৎ ন অপ্রামাণ্যস্ত ব্বতত্বম। ন চাবিদ্যাধ্যাসত্ত অনাদিত্বেন দোষানপেক্ষাবদ- 
বিঠানস্তাপি অনপেক্ষাপাত ইতি বাচ্যম্‌, জনকত্বেনানপেক্ষত্বেহপি অধ্যাসমাত্রস্ত সাশরয়তবদর্শনাৎ তদাত্রয়তয়| 
তদপেক্ষণাদিতি চেন্ন, অধ্যাসমাত্রস্ দোষজ্ন্তত্বদর্শনাৎ অবিদ্যাধ্যাসন্তাপি অনাদিত্বাসম্ভবাৎ ৷ ৬০ । 

কিঞ্চী যত্রাধ্যাসত্বং তত্র সাদিত্বং শুক্তিরপ্যাদিবৎ, যত্র অনাদিত্বং তত্র নাধ্যাসত্বম্‌ আত্মবৎ- 
ইত্যনবয়ব্যতিরেকব্যান্তিৎ অনাদ্যধ্যাসে ব্যাপ্যদর্শনাৎ। অপি চ পুরোবপ্তিনি ইন্দরিয়সংযুক্তে এব 


হইয়াও যদি অপ্রমা অর্থাৎ অযথার্থ জ্ঞান হয়, তবে অদৈতবেদাস্তিগণ বৌদ্ধসিদ্ধান্ত স্বীকার করিতেছেন বলিয়া" বুঝিতে 
হইবে | সুতরাং দোষ ব্যতীত ভ্রম হয় স্বীকার করিলে বৌদ্ধসম্মত অপ্রামাণ্যের স্বতস্তের আপত্তি অদ্বৈতবেদাস্তিগণের 
অপরিহার্য্য হইয়া! পড়িবে। আর যদি তাহার! দৌবজন্ত ভ্রম হয় বলিয়া স্বীকার করেন, তাহ! হইলে সেই 
দোষও অধ্যস্ত অর্থাৎ আরোপিত হইতে হইবে বলিয়| সেই ভ্রমও অপর দোষজন্য বলিতে হইবে, এইরূপে অনবস্থা- 
দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে | 
এইরূপ আপত্তিতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন--অনাদি বলিয়| অবিদ্যাধ্যাসে দোষের অপেক্ষা নাই। 

অনাদি অবিদ্যাধ্যাস দোষজন্য নহে। যাহা অনাদি, তাহা জন্যই নহে) তাহা আবার দোষজন্য হইবে কিরূপে? 
: সাদি অধ্যাসই অর্থাৎ ভ্রমুই দোবজন্য হইয়া থাকে। সাদি অধ্যাস অবিদ্যারূপ দোবজন্য। সাদি অধ্যাসমাত্রই 

 দৌষজন্য বলিয়া অপ্রামাণ্যের স্বতত্বের আপত্তি হইতে পারে না। আর অবিস্তাধ্যাস অনাদি বলিয়া তাহাতে 
_ অপ্রামাণ্যে ্বতত্বের আপত্তি করাই যাইতে পারে ন! $ কারণ জন্য জ্ঞানেই প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের স্বতত্ব ও পরতঘের 
প্রসঙ্গ হয়.। অবিভ্তধ্যাস জন্যই নহে ; উহ! অনাদি। অবিগ্যাধ্যাস বাধিত হয় বলিয়াই তাহার অপ্রামাণ্য। আর 
সাদি অধ্যাস অবিদ্তারূপ দোষজন্য ; সেই অবিষ্তা অনাদি বলিয়া অনবস্থাদোষের সম্ভাবনাই নাই। : 
আর অদ্বৈতবেদ্বান্তিগণ যদি বলেন-_-আমাদের উক্ত সিদ্ধান্তের উপরে এই আপত্তিও করা যাইবে না যে 
'অবিদ্তাধ্যাস অনাদি বলিয়! যেমন তাহাতে দোষের অপেক্ষা নাই, সেইরূপ অবিদ্যাধ্যাসে অধিষ্ঠানেরও অপেক্ষা না 
থাকুক আর তাহার ফলে অবিস্যাধ্যাসের অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্ষেরও সিদ্ধি না৷ হউক, এইরূপ আপত্তি কর! যাইবে না) 
কারপ অবিদ্যাধ্যাসে জনকত্বরূপে অধিষ্ঠানের, অপেক্ষা 'না থাকিলেও আতরয়ত্বরূপে অধিষ্ঠানের অপেক্ষা আছে। 
 অধ্যাসমাত্রই কোনও না কোনও আশ্রয়ে হইতে দেখ! যায়। আশ্রয় ব্যতীত কোন অধ্যাসই হইতে পারে না। 
হা আশ্রয়, তাহাই অধিষ্ঠান সুতরাং অবিদ্তাধ্যাসের আশ্রয়ত্বরূপে অধিষ্ঠানের অপেক্ষা আছে। আর অবিদ্ধাধ্যাসের 
সেই অধিষ্ঠান ব্ৰহ্ম। ‘ 
.. অধৈতবেদাস্তিগণের পুর্প্রদশিত বাক্যসকল সমীচীন নহে, কারণ অধ্যাসমাত্রই দোবজন্ত হইতে দেখা যায় 
অধ্যাসমাত্রের প্রতি 'দোষাদিই কারণ। দরোষাদিরূপ কারণ ব্যতীত অধ্যাসরূপ কাধ্য কখনও হওয়া 
| I এইজন্য অর্থাৎ অবিদ্ধাধ্যাসকেও দোষজন্ত বলিতে হয় বলিয়! অবিদ্যাধ্যাস অনাদি হইতেই পারে না। 
সুতরাং অদ্বৈতৰেদাস্তিগণ অবিগ্যাধ্যাসকে অনাদি বলিয়া যে সকল ' দোষের পরিহার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই 
যব অপ হাৰ্য্য | ৬০ | - ছি নু 
ই যেঁ যাহাতে অধ্যাসত্ব থাকে, তাহাতে সাদিত্ব. থাকে; যেমন শুক্তিরজত। শ্ত্িরদতে : 
তাহাতে সাদিত্ব আছে; ইহা অনযব্যাপ্তি। আর যাহাতে অনাদিত্ব থাকে, তাং 
আত্ম । আত্মাতে অনাদিত্ব আছে, সুতরাং তাহাতে অধ্যাসত্ব নাই. ইহা ₹ 
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পরাভিমতাধ্যাসে জামগ্রীনিরসনমূ ৯৯, 
বিষয়ে বিষয়ান্তরাধ্যাসদর্শনাৎ কথমবিষয়ে চেতনে অধ্যাসঃ সম্ভবতীতি। নন ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ 
অস্মংপ্রত্যয়গোচরত্বাৎ, তত্ধা্মৎপ্রত্যয়োইহমিত্যধ্যাসঃ তত্র ভাসমানত্বম্‌, অন্মদর্থশ্চিদাত্মা প্রতিবিস্বত্বেন 
যত্র প্রতীয়তে, সোহস্মৎপ্রত্যয়োহহঙ্ধারস্তত্র ভাসমানত্বমিতি চেন, অধ্যাসে সতি ভাসমানত্বং তন্মিংশ্চ 

সত্যধ্যাস ইত্যন্তোন্যা্রয়ত্বাপত্তেঃ। ন চানাদিত্বামোক্তদোষ ইতি বাচ্যম্‌, অনাদিত্বস্ত হেতোনিরিস্তত্বাৎ'। 


ব্যান্তি। এই অন্ব়ব্যান্তি ও ব্যতিরেব্যা্ত যেমন সাঁদি অধ্যাসে আছে, অৈতবেদাস্তিগণের সম্মত অনাদি অধ্যাসে 


সেইরূপ কোন ব্যাপ্তি আছে বলিয়! দেখা যায় না। অতএব অদ্বৈতবেদান্তিগণ অবিদ্ধাধ্যাসকে অনাদি বলিতে 
পারেন দাঁ। 
অপর কথা এই যে-__-পুরোবর্তী অর্থাৎ সম্মুখবর্তা ইন্দ্িয়ংঘুক্ত বিষয়েই বিষয়ান্তরের অধ্যাস হইতে দেখা 


'প্যায়। দৃপ্ত বস্তমাত্রই বিষয় ; বিষয় পরাধীনপ্রকাশ ও অংশবান্‌; এইজন্য ইন্দ্রিয়ংযুক্ত বিবয় সামান্তরূপে জ্ঞাত ও 


বিশেষরপে অজ্ঞাত হইলে তাহাতে বিবয়ান্তরের অধ্যাস হইয়া থাকে। বিষয়ের সহিত হন্দিয়সমূহের সম্বন্ধ 
না হইলে অধ্যাস হইতে পারে নাঁ। কিন্ত চিদাত্বা অর্থাৎ ব্রহ্ম পরাধীনপ্রকাশ. নহেন ; চিদাত্বা স্বয়ংপ্রকাশ ও নিরংশ ; 
স্তরাং চিদাত্বা অবিবয় অর্থাৎ দৃষ্যবস্ত নহেন। আর চিদাত্সা অবিবয় বলিয়াই তাহাতে ইন্দরিয়সম্বন্ধ এবং 
সামান্তরূপে_জ্ঞাতত! ও বিশেষরূপে অজ্ঞাততা৷ সম্ভব হইতে পারে না| সুতরাং অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে তাদৃশ 
অবিষয় চিদাত্বাতে দৃষ্ঠ নিবয়ের অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? চিদাত্বা অবিবয় 
বলিয়া তাহাতে দৃপ্ত বিষয়ের আরোপ অধৈতবেদাস্তিগণ কখনই কল্পনা করিতে পারেন না। 
ইহাতে অদবৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-__চিদাত্বা যে নিতান্তই অবিবয়-_কোন প্রকারেই বিষয় হন নী, তাহা 

নহে; কারণ চিদার্সীর (জীবাবস্থায় ) অন্মৎপ্রত্যয়ে বিষয়তা আছে অর্থাৎ চিাত্ম! জীবাবস্থায় “অহং” এইরূপ জ্ঞানে 
বিষয় হইয়া থাকেন। অন্মতপ্রত্যয় অর্থ_-“অহং” এইরূপ ভ্রমজ্ঞান। অস্মৎপ্রত্যয়ে বিষয়ত! অর্থ_”অহং 
এইরূপ ভ্রমজ্ঞানে ভাসমানত!। অন্মৎপদের অর্থ চিদ্াস্্া প্রতিবিশ্বর্ূপে যাহাতে প্রতীত হন, তাহাই অস্মৎপ্রত্যয় 
অর্থাৎ অহঙ্কার । সেই অহঙ্কারে ভাসমানতাই চি্াত্মার বিষয়ত! অর্থাৎ চিদাত্মা অহঙ্কারাধ্যাসে বিষয় হইয়া থাকেন। 
স্তরাং চিদাত্মাকে একেবারে অবিবয় বলা যায় না। আর চিদাত্সা প্রদর্শিতরূপে অহঙ্কারাধ্যাসের বিষয় হন বলিয়া! 
দ্বৈতা দ্বৈতবাদিগণ যে আপত্তিপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার আর অবসর নাই । - 

অদ্বৈতবেদাস্তিগণ এরূপ বলিতে পারেন না ; কারণ গঁরূপ বলিলে প্অধ্যাস হইলে চিদাত্বার ভাসমানতা অর্থাৎ 
বিষয়ত! . হইবে এবং চিদাত্বার ভাসমানতা অর্থাৎ বিষয়ত! হইলে অধ্যাস হইবে” এইরূপ অস্তোন্যাশ্রয়দোষের আপত্তি 
হইয়া পড়িবে। আর “্অহঙ্কারাধ্যাস অনাদি বলিয়া! উক্ত অস্তোন্তাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা! নাই” ইহাও অদবৈতবেদাস্তিগরণ 
বলিতে পারেন ন! ; কারণ অধ্যাসমাত্রই দোবজন্ত হয় বলিয়া কোন অধ্যাসই যে অনাদি হইতে পারে না, তাহা আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং অদ্বৈতবেদাস্তিগণ অহঙ্কারাধ্যাসকে অনাদি বলিয়া প্রদশিতণন্তোস্তাশ্রয় দোষের পরিহার 
করিতে পারেন ন!। অধ্যাসমাত্রই দোষজন্ত বলিয়! সাদি ; অনাদি নহে । 


আরও কথা এই যে-_অহঙ্কারের অধ্যাস হইলে তাহার পরেই অস্মৎপ্রত্যয় অর্থাৎ “অহং” এইরূপ জ্ঞান হইতে 


. পারে। তাহা হইলে প্রথম অহঙ্কারাধ্যাসে অন্মৎপ্রত্যয়ের প্রতীতি হইবে কিরূপে ? আদি অহঙ্কারাধ্যাসেও ত : 


অন্মৎপ্রত্যয়ের প্রতীতি আবশ্যক ; কারণ অন্তপ্রত্যয়ে ভাসমানতাই চিদাত্মার বিষয়ত! | চিদ্াত্বা বিষয় হইলেত 


ক অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবন্্রম 


কিঞান্মৎপ্রত্য়স্ত অহঙ্কারাধ্যাসোত্তরতাবিত্বেন আদ্যাধ্যাসে কথং প্রতীতিরিত্যাশক্কায়া নির্বা 
ও তাসমানত্স্য অহঙ্কারাধ্যাসজন্যত্বেন অধ্যাসসময়ে ভাসমানতায়াং মানাভাবাদিত্যর্থঃ ৷ ৬১। 
| কিঞ্চ আত্মনো বিষয়ত্বাঙ্গীকারে “ন চক্ষুষা গৃহতে নাপি বাচা” (যু_৩৷১৷৮ ) ইত্যাদ্িক্রুতীনামাত্মা- 
₹ বিষয়ত্বরূপব্যাখ্যানম্য ভবতাং সিদ্ধান্তিতস্য ভঙ্গাৎ। ভবতাং সিদ্ধান্তে বিষয়স্য মিথ্যাত্বাঙ্গীকারেণাতমনে 
মিথ্যাত্বম্যাবশ্যন্তাবাচ্চ। আত্মা মিথ্যা অস্মৎপ্রত্যয়গোচরত্বাৎ তব মতে অহঙ্কারবৎ_ইত্যন্মানাৎ । 
কিঞ্চ শুক্তিরপ্যাদি ভ্রমস্থলে সর্বত্র দোষসম্প্রয়োগসংস্কারাদীনামধিষ্ঠানসমসত্তাকত্বস্য অধ্যস্তাধিক- 
সৃত্তাকত্বস্য চ দর্শনাৎ কথমধ্যাসঃ ৷ নন্ত পুরোবস্তিনি ইন্দ্রিয়ংযুক্তে এব বিষয়ে বিষয়াস্তরাধ্যাস ইতি 


7. 


আদি অধ্যাসকালে চিদাত্বার ভাসমানতা কিরূপে হইবে? আদি অধ্যাসকালে. চিাত্বার ভাসমানতায় কোনও প্রমাণ 
নাই। অথচ আদি অধ্যাসকালে চিদাত্মার ভাসমানতা না থাকিলে অর্থাৎ চিদাত্মা বিষয় না হইলে সেই আদি অধ্যায় 

হইতেই পারিবে না । ৬১। - ; | 
আরও কথা এই যে-_অধৈতবেদান্তিগণ যদি চিদাঘ্বার বিষয়ত! স্বীকার করেন অর্থাৎ চিদ্াত্বা বিষয় হন বলিয়া 
স্বীকার করেন, তাহা হইলে পটিদাত্বা চক্ষুর দারা গৃহীত হন না, বাক্যের দ্বারাও গৃহীত হন না” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যসমূহের ৷ 
ব্যাখ্যাকালে তাঁহার! যে চিদাত্মাকে অবিষয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাদের সেই সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়া যাইবে। 
আর অধৈতবেদাত্তিগণের মতে বিষয়ের মিথ্যাত্ব স্বীকার কর! হয় ; সুতরাং তাহাদের মতে চিদাত্মাও বদি বিষয় হন, 
তাহা হইূলে অবশ্তই চিদাত্বারও মিথ্যাত্ব হইয়া পড়িবে । এই বিষয়ে এইরূপ অন্ুমানও করা যাইতে পারে যে_ 
আত্মা! মিথ্যা, যেহেতু আত্ম! অন্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় ; যাহ! অন্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় হয়, তাহাই মিথ্যা ; যেমন অদ্বৈত- 
| 


বেদাস্তিগণের মতে অহঙ্কার মিথ্যা । 
আরও কথা এই যে--শুক্তিরজত প্রভৃতি সমস্ত ভ্রমস্থলেই দোষ, ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগ ও সংস্কার প্রভৃতি কারণসমূহকে 
অধিষ্ঠানের সমানসভ্াবিশিষ্ট এবং অধ্যস্ত বিষয় হইতে অধিকসভ্তাবিশিষ্ট হইতে দেখ! যায়। অদবৈতবেদাস্তিগণের 
২ অন্মত অধ্যাসে তাহা সম্ভব নহে বলিয়া তাহাদের মতে অধ্যাস হইবে কিরপে ? যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপই 
কল্পনা করা যাইতে পারে; দৃষ্টবিপরীত কল্পনা কর! সমীচীন নহে। সুতরাং তাহাদের সিদ্ধান্তিত অধ্যাস উপপন্ন 
হয় না। চট 
আর অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_ “সন্ুখবর্ভী ইন্্রিয়ংযুক্ত বিষয়েই বিষয়ান্তরের অধ্যাস হইয়া থাকে; 
. ইন্জিয়ের অগ্াহ বিষয়ে বিষয়াস্তরের অধ্যাস হয় না” এইরূপ কোনও নিয়ম নাই ; কারণ-_ আকাশ প্রত্যক্ষের বিষয় 
নহে? তথাপি সেই প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত আকাশে অজ্ঞ ব্যক্তিগণের নীল, তল, মলিনত! প্রভৃতি অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম: 
হইতে দেখা যায়। সেইরূপ আত্মা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও অর্থাৎ ইন্দিয়গ্রাহ না হইলেও তাহাতে 
'অনাস্মবস্তর অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম ছুইতে কোনও বাধা নাই) 7 
রর : অধৈতবেদাস্তিগণের রূপ উক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ তাহারা যে “সম্মুখবর্তী ইন্দিয়সংযুক্ত বিষয়েই বিষয়াস্তরের 
. অধ্যাস হইয়া থাকে” এইরূপ নিয়ম না থাকার প্রতি আকাশের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত আত্মাতে 
বস্তুর অধ্যাস উপপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে ওঁ ইন্দিয়াগ্রাহত্বরূপ অর্থাৎ প্রত্যক্ষবুদ্ধির 
প হেতু ও দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ ; কারণ পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের প্রত্যেক মহাভূতেই প্রত্যেক মহাভূত আছে। | 
পঞ্চীক্ৃত বলিয়| তাহাতে পৃথিব্যাদির গণ রূপারি থাকিতে কোন বাধা নাই ; আকাশেও রূপাদি ও 
কানে দির জ্ঞান হয়, তাহা যথার্থই ; ভ্রম নহে ; নীলাদি আকাশে অধ্যন্ত নহে ,গব্-াকাশ : 


NE ৯ শে 
? ০:5৭ 


পরাভিমতাধ্যাসে সম্বন্ধনিরসনম্‌ | 9০৯, 


নাস্তি নিয়ম অপ্রত্যক্ষে£পি আকাশে বালানাং তলমলিনতাদ্যধ্যাসদর্শনাৎ ; তথা প্রকৃতেহপি 
যুক্তোহধ্যাস ইতি চেন্ন, অসিদ্ধত্বাৎ হেতুদৃষ্টাত্তয়োঃ। আকাশস্য “পঞ্চীকৃতত্বেন রূপ্যাদিমত্বস্যাবিরোধাঁৎ 
তত্র নীলাদিপ্রত্যয়স্য বথার্থত্বেন অধ্যস্তত্বাভাবাৎ প্রত্যক্ষযোগ্যত্বাচ্চ। তত্মাদনেন হেত্বাতাসেন নোক্তদোযা- 
দুদ্ধারঃ। অতোহধ্যাসসামগ্র্যভাবান্নাধ্যাসসম্ভবঃ কারণাঁভাবে কার্য্যাভাবনিয়মাদিতি সংক্ষেপঃ ॥ ৬২ 
__ ইতি পরাভিমতাধ্যাসগিরেঃ সামগ্রযুপপত্তিশিখরনিপাতঃ ॥ 
অথ চিদচিতোঃ সম্বন্ধস্যাপি দুনিরপ্যত্বাৎ অধ্যাসাসিদ্ধিঃ ৷ নন্দ সর্ববস্যাপি দৃশ্যস্য দৃশি হাধ্যস্তত্বাৎ 
তয়োস্ত আধ্যাসিকসন্বন্ধবোগে অন্যতরস্য মিথ্যাত্বং ভাব্যম্‌, দৃশো মিথ্যাত্বাসম্তবেন দৃশ্যস্যৈব মিথ্যাত্বম,। 


শশা! 


-“ৰলিয়া প্ৰত্যক্ষের যোগও বটে। সুতরাং অবৈতবেদাস্িগণের প্রদর্ণিত আকাশ -টৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষের অবিবয়ীভূত না হইয়! 


প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হওয়ায় উহ! অসিদ্ধ হইয়া পড়িল এবং ইন্দিয়াগ্রাহত্বরূপ হেতু আকাশে না থাকায় উহ! অসিদ্ধ 
অর্থাৎ শ্বরূপাসিদ্ধ নামক হেত্বান্ভাস হইয়া পড়িল। অতএব এইরূপ হেত্বাভাসের ছারা আমরা যে দোষ প্রদর্শন 
করিয়াছি, তাহা হইতে উদ্ধার হয় না। সুতরাং অদৈতবেদাস্তিগণের সন্মত অধ্যাসে অধ্যাসের সামগ্রী নাই বলিয়া 
অধ্যাস সম্ভব নহে। যেহেতু কারণের অভাবে কার্য্যেরও অভাব হইয়! থাকে ইহাই নিয়ম। অধ্যাসসামগ্রীরূপ কারণ 
না থাকায় তাহাদের সন্মতৃ অধ্যাসরূপ কার্য্যও সিদ্ধ হয় না । ৬২। 
ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথ-তর্কসাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘ-্রীচরণান্তেবাসি-প্রীবিনোদবিহারি- 
পঞ্চতীৰ্থবিরচিত পরপক্ষগিরিবজের বঙাহবাদে অদ্বৈতবেদা স্তিসম্মত অধ্যাসের সামহ্রীনিরাস॥ পি. , 
অনন্তর চিৎ*ও অচিতের অর্থাৎ দৃক ও দৃশ্যের অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ নিরূপণ করা দুঃসাধ্য বলিয়াও যে 
অদ্বৈতবেদাস্তিগণের সন্মত অধ্যাস অসিদ্ধ, তাহাই বলা হইতেছে। গু জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের সহ্বন্ধকে সংযোগ বলা 
যায় না) কারণ-_আত্মন্বন্ধপ জ্ঞানের গুণাদিতে সংযোগ সম্ভব নহে। জ্রব্যদ্বয়েরই সংযোগনন্বন্ধ হইয়া থাকে। 
আর জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বন্ধকে সমবায়ও বলা যায় না ; কারণ জ্ঞান আত্মার গুণ নহে ; কিন্তু আত্মন্বরূপ | গুণই 
সমবায়-সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে। আর জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বন্ধকে বিষয়-বিষয়িভাবরূপ সম্বন্ধও বল! বায় না; কারণ 
সম্বন্ধ দিনিষ্ঠ অর্থাৎ উভয়নিষ্ঠ হইয়া থাকে ) জ্ঞানে বিষয়িত্ব ও জ্ঞেয়ে বিবয়ত্ব থাকে বলিয়া বিবয়বিষয়িভাব দ্বিনিষ্ঠ হয় না 
সুতরাং জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সন্বন্ধকে বিবয়বিষয়িভাব সম্বন্ধ বল! যায় না। অতএব জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বন্ধ নিরূপণ 
করা দুঃসাধ্য বলিয়া অদবৈতবেদাস্তিগণের সম্মত অধ্যাস অসিদ্ধ। 
ইহাতে অধবৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন_ ক্ঞেয় অর্থাৎ দৃপ্ত বিষয়ের সত্যত! স্বীকার করিলে দৃক্‌ ও দৃশ্তের অর্থাৎ 
জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ উপপাদন করা যায় না ইহা সত্য। এইজন্তই আমরা সমস্ত দৃশ্ত বস্তুই দৃক্‌এ অর্থাৎ ব্হ্গবূপ 
জ্ঞানে অধ্যস্ত বলিয়া থাকি। সুতরাং দৃক ও দৃশ্যের অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ |. দৃক ও দৃশ্যের 
আধ্যাসিক সম্বন্ধ হইলে এ উভয়ের মধ্যে একটির মিধ্যাত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। উভয়ট সত্য হইলে উভয়ের 
সম্বন্ধকে আধ্যাসিক অর্থাৎ কাল্পনিক বলা যায় না। এই দৃক্‌ ও দৃশ্যের মধ্যে দৃক্‌ এর অর্থাৎ ব্রহ্ধরূপ জ্ঞানের মিথ্যাত্ব 
কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। সুতরাং দৃশ্যেরই অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়েরই মিথ্যাত্ব স্বীকার করিতে হয়। এই ভন্তই 


আমর! “বিমতং মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ শুক্তিরজতবৎ” এইরূপ মিথ্যাত্বসাধ্ক অনুমান করিয়া দৃশ্যত্বহেতুকে মিথ্যাত্বের 2 


রি থাকি। ঘর ওর রাকা জে ৮. 
ধরবে 


১০২ | অধ্যাস (পরপক্গ- )-গিরিব্রম্‌ I 
তন্মাদাধ্যামিকসন্বন্ধস্যেবোপপত্তিরিতি চেন, তব পক্ষে সর্ব্বস্যাপি দৃশ্যস্য ব্রমরপদৃগধ্যভত্বেহপি কদ্যাটিং : 
কদাচিৎ কঞ্চিৎ প্রতি প্রকাশায় ত্বয়াণি তত্তৎসননিকৃষ্টেন্দিয়জন্যবৃত্তিদ্বারকসম্বন্ধস্যানাবৃতদৃশি স্বীকারাৎ জ্য 


হি তব বিজ্ঞানবাদিনামিব তত্তজ জ্ঞানে ই 
সত্যেহপি অর্থে বৃত্তিদ্বারাসম্ভবেনাধ্যাসিকসহন্ধস্যাপ্রযোজকত্বাৎ। ন : 
নর, শুদধদৃশঃ ব্ৰতে! ভেদাভাবাৎ। উপাধিবিশিষ্টায়াশ্চ চিতো ভেদেহপি ঘটাদিবং 


তম্যাপি.মিথ্যাত্বেনাধিষ্ঠানত্বাসম্ভবাৎ ৷ ৬৩। 


অধৈতবেদাহিগণের এরূপ বল! সঙ্গত নহে; কারণ ব্রহ্মরপ দৃক্‌ অর্থাৎ জ্ঞান অনাবৃতত্বরূপ- সর্বদা প্রকাশমান; 
সুতরাং তাহাতে দৃশ্য বন্তমান্রই অধ্যস্ত বলিয়! স্বীকার করিলে যে কোন পুরুষের নিকটেই যুগপৎ সমস্ত দৃশ্য বস্তুর প্রকাশ | 
হইতে পারে, যেহেতু জ্ঞান এক ; অথচ কোন পুরুষেরই জ্ঞানে যুগপৎ সমস্ত দৃশ্যবস্তর প্রকাশ হয় না। এই জন্ত ূ 
অধ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে সমস্ত দৃশ্যবস্তই ব্রহ্মরূপ জ্ঞানে অধ্যস্ত হইলেও কোনও দৃশ্য বস্তুর কখনও কোনও পুরুষের ূ 
নিকটে প্রকাশের নিমিত্ত অদ্বৈতবেদাস্তিগণও সেই সেই দৃশ্য বস্তুতে সঙ্নিকষ্ট অর্থাৎ সংলগ্ন ইন্জিয়জন্ত যে অস্তঃকরণবৃদ্ি 
দৃক ও দৃশ্যের সেই বৃত্তিদ্বারক অর্থাৎ বৃত্তিসাপেক্ষক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন। 'দৃক্‌ ও দৃশ্যের এরূপ বৃত্তিদ্বারক | 
সম্বন্ধ যখন অধৈতবেদাত্তিগণও স্বীকার করেন, তখন দৃশ্য পদার্থ সত্য হইলেও তাহার সহিত দৃকৃএর অর্থাৎ জ্ঞানের ূ 
এরূপ বৃত্তিদ্বারক সম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে, তাহাতে ত.কোন বাধা নাই। আর তাহা হইলে দৃক ও দৃশ্যের আধ্যাসিক | 
সম্বন্ধ স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। অ্বৈতবেদাস্তিগণের দৃক ও দৃশ্যের আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার ব্যর্থই হয় এবং | 
তাঁহাদের সন্মত দৃশ্যের মিথ্যাত্বও সিদ্ধ হয় না। আর বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ যেমন বিজ্ঞানের বহুত্ব স্বীকার করিয়া সেই: 


সেই পুরুধীয় জ্ঞানে সেই সেই দৃশ্য বিষয়ের অধ্যাস স্বীকার করিয়া থাকেন এবং গর আধ্যাসিক সম্বন্ধ বৃত্তিনিরপেক্ষ 
হইয়াই দৃশ্যবিষয় প্রকাশের নিয়ামক হয় বলেন, অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে ত সেইরূপ সেই সেই সুরুধীয় জ্ঞানে সেই 
সেই দৃশ্য বিষয়ের অধ্যাস স্বীকার করা হয় না) কিন্ত ব্রহ্মর্প দৃকৃএ অর্থাৎ জ্ঞানে দৃশ্য বিষয়মাত্রের অধ্যাস স্বীকার! 
" করা হয় এবং বিষয়প্রকাশের নিমিত্ত দৃক্‌ ও দৃশ্যের বৃত্তিদ্বারক সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বিজ্ঞানের 
বহুত স্বীকার করেন বলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের অধ্যাস স্বীকার করিয়া কেবল সেই সেই আধ্যামিক 
__ সষ্বন্ধের দ্বারাই বিষয়ের প্রকাশ উপপাদন করিতে পারেন। অদ্বৈতবেদাস্তিগণ তাহা পারেন না) কারণ অদ্বৈত- 
__ ব্দ্বাত্তিগণের মতে শুদ্ধ বরহ্মরূপ দৃকৃএর অর্থাৎ জ্ঞানের কোন ভেদ নাই ; শুদ্ধ ব্র্মরূপ জ্ঞান এক | অদ্বৈতবেদাপ্তিগণের 
 শিতে গুদ ব্ৰ্্প জান নান! নহে বলিয়াই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মত কেবল আধ্যাসিক সম্বন্ধের দ্বারাই বিষয়প্রকাশ- 1 
ব্যবস্থার উপপাদন করা যায় না। বিষয়প্রকাশব্যবস্থার উ এ | 
৮ 'করিতেই হয়। আর অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্তের অর্থাৎ জ্ঞানের ভেদ স্বীকার করা হইলেও জেয় 
. ঘটাদির সায় ও উপাধিবিশিষ্ট জ্ঞানও মিথ্যা বলিয়া 
অর্থাৎ উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্ত ঘটার সায় মিথ্যা ব ূ 
| 


ব্যবস্থার উপপ্রতির নিমিত্ত যখন দৃক ও দৃশ্যের বৃত্তিদ্বারক সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হয়, 
জ্ঞানের বিদারক সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই বিষয়প্রকাশব্যবস্থার উপপত্তি হইতে প 
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পরাভিমতাধ্যাসে সম্বন্বনিরসনম্‌ ; ১০৩, 


ন চ বৃত্তেঃ পূর্ববমাধ্যাসিকসত্বন্ধে সত্যপি ন প্রকাশঃ, বৃত্ত ভগ্নাবরণচিত এব প্রকাশকত্বাদিতি 
বাচ্যম্‌, চরমসাক্ষাৎকারাৎ প্রাক গুদ্ধম্যানভিব্যক্তত্বাদভিব্যক্তন্য চ “ঘটাবচ্ছিমস্য মিথ্যাত্বাদাত্মা্রয়াপত্ত্য 
চানধিষ্ঠানত্বাৎ ! নচ শুদ্ধবিষয়কমূলাজ্ঞানানিৰৃত্তাবপি ঘটাদ্যাকারবৃত্ত্যা তুলাজ্ঞাননিবৃত্তযা, ঘটপ্রকাশোপ- 
পত্ভিরিতি বাচ্যম, ঘটাকারবৃত্যা বিষয়ীকৃতস্য চেতনস্য সত্যত্বে দৃশ্যত্বস্য ব্যভিচারাপত্তেঃ 
মিথ্যাত্বে চ অধ্যস্তাধিকসত্তাকত্বাভাবেন অধিষ্ঠানত্বাসম্তবাৎ। ক্ষুদ্রাজ্ঞাননিবৃত্তাবপি মহাজ্ঞানাবৃতস্যা- 
প্রকাশকত্বাচ্চ। ৬৪ । 


PY 
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সংলগ্ন ইন্দরিয়জন্য অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা যে চৈতন্যের আবরণ বিনষ্ট হয়, সেই: চৈতন্যই সেই ঘটাদি দৃশ্য বিষয়ের 
"প্রকাশক হইয়া থাকে । এইবূপেই আমাদের মতে বিবয়প্রকাশব্যবস্থার উপপত্তি হইয়! থাকে । 

অদ্বৈতবেদাস্তিগণ ওঁরূপও বলিতে পারেন না ; কারণ তাহাদের মতে চরমসাক্ষাৎকারের পূর্বে শুদ্ধ চৈতন্তের 
অভিব্যক্তি হয় ন! বলিয়া এবং তাঁহাদের প্রদণিতরূপে অভিব্যক্ত ঘটাদি বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য মিথ্যা বলিয়! সেই সেই 
বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্ত সেই সেই বিষয়ের অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রকাশক হইতে পারে না। আর ঘটাদি বিষয়াবচ্ছি্ন চৈতন্ত 
ঘটাদি বিষয়ের অধিষ্ঠান হইলে ঘটাদি বিষয় ঘটাদি বিষয়ের অধিষ্ঠান হয় বলিয়া আত্মাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। 
আর ঘটাদি বিষয়ের সিদ্বি"হইলে চৈতন্তের ঘটাদি বিষয়াবচ্ছিন্বত্ব সিদ্ধ হইবে এবং ঘটাদি বিবয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য থাকিলে 
তাহাতে ঘটাদি বিষয়ের অধ্যাস হইবে এইরূপ অন্রোন্াশ্রয় দোষের প্রসঙ্গও হইয়া পড়ে। এইরূপ আত্ষাশ্রয় ও 
অন্টোন্তাশ্রয় দোষ হইয়া পড়ে বলিয়াও ঘটাদি বিবয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশক হইতে পারে না" 

ইহাতে অদ্বৈতবেদাত্তিগণ যদি বলেন-_অজ্ঞান দ্বিবিধ_মুলাজ্ঞান ও তুলাজ্ঞান। শুদ্ধ চৈতন্যের আবরক অজ্ঞান 
মূলাভ্ঞান এবং ঘট-পটাদিবিবয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্তের আবরক অজ্ঞান তুলাজ্ঞান। চরমসাক্ষাৎকাররপ ব্রহগজ্ঞানের দ্বারাই 
শুদ্ধব্রহ্মবিবয়ক মূল অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে । ঘটাদিবিষয়ের জ্ঞানকালে শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক মূল অজ্ঞানের নিবৃততি না! 
হইলেও ঘটাদি বিষয়াকার বৃত্তির দ্বার! তুলাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে তাহার ফলে ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। 
আমাদের সিদ্ধান্তে এইরূপেই ঘটাি-বিষয়প্রকাশের উপপত্তি হইয়া থাকে । . 

অদ্বৈতবেদাস্তিগণ এরূপও বলিতে পারেন না.) কারণ ঘটাদি বিবয়াকার বৃত্তির দ্বারা. বিষয়ীক্ৃত চৈতন্ত অর্থাৎ ঘটাদি 
বিষয়প্রকাশক যে চৈতন্য, সেই চৈতন্তের সত্যতা যদি অছৈতবেদাস্তিগণ স্বীকার করেন, তাহ! হইলে তাহাতে দৃশ্তত্ব 
আছে বলিয়া অদ্বৈতবেদাত্তিগণের সম্মত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসাধক অনুমানে দৃষ্তত্বরূপ হেতুটি ব্যভিচারী হইয়া পড়ে অর্থাৎ 
ঘটাদিবিষয়াকার অন্তঃকরণবৃস্তির দ্বারা বিষয়ীকৃত চৈতন্তের সত্যত! স্বীকার করিলে তাহাতে দৃশ্তত্ব আছে বলিয়া দৃশ্তত্ব 
হেতুর দ্বারা.আর অদ্বৈতবেদাস্তিগণ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ সিদ্ধি করিতে পারেন না । কারণ ও দৃষ্যত্ব বিষয়প্রকাশক সত্য 
চৈতন্যেও আছে বলিয়া ও দৃণ্ত্ব হেতুর দ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অনুমান করা! যায় না আর ঘটাদ্বিবিষয়াকার বৃত্তির 
দ্বারা বিষয়ীকৃত চৈতন্তের মিথ্যাত্ব যদি অদবৈতবেদাস্তিগণ স্বীকার করেন, তাহা হইলে ওঁ বিবয়প্রকাশক চৈতন্য অধ্যস্ত 
ঘটাদি বিষয়ের স্তায় মিথ্যা বলিয়া ও অধ্যস্ত ঘটাদি রিষয়ের সমানসত্তাবিশিষ্ট হইয়া পড়িবে; অধিকসত্তাবিশিষ্ট হইবে 
না; তাহা হইলে সেই চৈতন্তের অধিষ্ঠানত্ব অর্থাৎ বিবয়প্রকাশকত্ব কোন মতেই সম্ভব হইবে না৷ অধিষ্ঠান অধ্যত্ত 


অধিষ্ঠানৈর অধিষ্ঠানত্বই অর্থাৎ বিষয়প্রকাশকত্বই উপপন্ন হয় না । 'অদ্বৈতবেদোস্তিগণের এরূপ সিদ্ধান্তে আরও দোষ 
যে-_ঘটাদি বিষ্গীকার বৃত্তির দ্বারা তুলাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও ওঁ ঘটাদি বিষয়াবচ্ছিন্ন অধিষ্ঠান চৈতন্য মূলাজ্ঞানের দ্বারা 


বিষয় হইতে অধিকসত্তাবিশিষ্টই হইয়া থাকে। অধিষ্ঠান অধ্যস্ত বিষয় হইতে অধিকসত্তাবিশিষ্ট লা হইলে সেই 


১০৪ অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবজ্রম্‌ 
কিঞ্চ চিতে! দৃশঃ প্রমাত্বমপ্রমাত্বং বা? আন্তে তস্তা দোষাজন্যত্বেন ত্িয়স্ত সত্যত্বাপত্ত্যা সত্যং 
প্রত্যধিষ্ঠানত্বাযোগাৎ । দ্বিতীয়ে দোষজন্যত্বেন স্থতরামধিষ্ঠানত্বাযোগাচ্চ । নন্থ দোষাজ্রন্যত্বস্ত ন প্রমাদ্ে 
প্রযোজকত্বম, চিতঃ সর্ব্বত্র দোষাজন্যত্বাৎ। কিন্তু দোষাজন্তবৃত্্যবচ্ছিত্বম্‌; প্রকৃতে তদভাবাম্ন বিষয়ন্ত 
সত্যত্বমিতি চেন্ন, দোষজন্যবৃত্তযবচ্ছিন্ে মৃষাভূতে ঘটাগ্ধ্যাসাসম্ভবেন তন্য ঘটাগ্প্রকাশকত্বাৎ। ৬৫ । রর 
. নম্ছ জ্ঞানজেয়য়োঃ ক্লপ্তসংযোগসমবায়াদিসম্বন্ধাভাবাৎ কল্পিত এব কণ্চিৎ সহ্বন্ধঃ স্বীকার্য্যঃ ; 
স চ আধ্যাসিক এবেতি চেন্ন, ধ্বংসাদেরতীতাদিনা, মিথ্যাত্বলক্ষণান্তর্গতস্তাত্যন্তাভাবস্তু প্রতিযোগিনা, শক্তেঃ 


সপ 


আবৃত থাকিবে বলিয়া সেই ঘটাদি বিষয়াকার বৃত্তির দ্বারা বিবয়ীকৃত চৈতন্ত ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশক হইতে পারিবে না 
অর্থাৎ ঘটা'দি বিষয়কে প্রকাশ করিতে পারিবে না | ৬৪। ৃ্‌ | 
আরও কথা এই যে_-অদ্বৈতবেদাত্তিগণ কি ঘটাদি বিবয়প্রকাশক জ্ঞানের প্রমাত্ব অর্থাৎ বথার্থজ্ঞানত্ব স্বীকার 
করেন? অথবা অপ্রমাত্ব অর্থাৎ অবধার্থজ্ঞানত্ব স্বীকার করেন? তাহারা যদি বিষয়প্রকাশক জ্ঞানের প্রমাত্ব স্বীকার 
করেন, তাহ! হইলে সেই বিষয়প্রকাশক জ্ঞান দৌবজন্ত নহে বলিয়া সেই জ্ঞানের বিষয়ও অবশ্যই সত্য হইবে । অসত্য 
বিষয় বথার্থভ্ঞানের বিষয় হইতে পারে ন! ; তাহ! হইলে অর্থাৎ বিষয় সত্য হইলে সেই সত্য বিষয়ের প্রতি দেই জ্ঞানের 
অধিষ্ঠানত্ব অর্থাৎ প্রকাশকত্ব কখনও উপপন্ন হইতে পারে না । সত্যবস্ত স্বয়ংসিদ্ধ। স্বয়ংসিদ্ধ সত্য বিবয়ের কোন 
প্রকারেই অধিষ্ঠানের অপেক্ষা থাকিতে পারে না। আর অদবৈতবেদাস্তিগণ যদি বিষয়প্রকাশক - জ্ঞানের অপ্রমাত্ব স্বীকার 
করেন, তাহা হইলে সেই বিষয়প্রকাশক জ্ঞান দোষজন্ত বলিয়া ঘটাদি বিষয়ের ন্যায় অবশ্তই মিথ্যা হইবে । সত্য বিষয় 
A অযথার্থ ধানের বিষয় হইতে পারে না। তাহা হইলে অর্থাৎ বিষয়প্রকাশক জ্ঞান মিথ্যা হইলে তাহ! ঘটাদি বিষয়ের 
3 অধিষ্ঠান হইতেই পারে না। মিথ্যা জ্ঞান বিষয়ের প্রকাশক হইবে কিরূপে ? : 
23 ইহাতে অদৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন- জ্ঞানের প্রমাত্বে অর্থাৎ যথার্থজ্ঞানত্বে দোবাজন্যত্ব প্রযোজক নহে ; কারণ__ 
i চৈতন্য অর্থাৎ শুদ্ধজ্ঞান সর্বত্র সর্বদা দোষাজন্ত | স্বতঃসিদ্ধ চৈতন্য অর্থাৎ শুদ্ধজ্ঞান জন্যই নহে ; তাহ! আবার দোবজন্ত 
হইবে কিরূপে ? কিন্ত দোষাজন্ত যে অস্তঃকরণবৃত্তি, সেই অস্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নত্বই জ্ঞানের প্রমাত্ে অর্থাৎ যথার্থজ্ঞানত্বে 
প্রযোজক | সবিষয়ক জ্ঞানেরই প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব জিজ্ঞাসা সম্ভব হয়। শুদ্ধজ্ঞান নিধ্বিষয়ক ; শুদ্ধজ্ঞানের প্রমাত্ব ও 
রঃ অপ্রমাত্ব জিজ্ঞাসা সম্ভবই নহে। স্তরাং দোষাজন্য যে অস্তঃকরণবৃত্তি, তদবচ্ছিন্নত্বই জ্ঞানের প্রমাত্ে প্রযোজক এবং 
২ দোষজন্ত যে অস্তঃকরণবৃত্তি, তদবচ্ছিত্বই জ্ঞানের অপ্রমাত্বে প্রয়োজক। অতএব প্রক্বতস্থলে অর্থাৎ ঘটাদি বিষয়প্রকাশক | 
, জ্ঞানে দোবাজন্ত অস্তঃকরণবৃত্তযবচ্িন্নত্ব নাই বলিয়া অর্থাৎ অবি্ধাদোবজন্ত যে অস্তঃকরণবৃত্তি, সেই অস্তঃকরণবৃত্যবচ্িনত্ব 
আছে বলিয়া উক্ত জ্ঞানের বিষয় সত্য নহে অর্থাৎ জ্ঞানের অবচ্ছেদক অন্তঃকরণবৃত্তি অবিদ্ভাদোবজন্ত হওয়ায় উক্ত জ্ঞানের 
বিষয় সত্য নহে 3 কিন্ত মিখ্যা। অতএব মিথ্যাভূত বিষয়ের প্রতি সত্য জ্ঞানের অধিষ্ঠানত্ব অর্থাৎ প্রকাশকত্ব উপপন্নই 
হইয়া থাকে। E | 
 অধবৈতবেদাস্তিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ তাহা হইলে দৌবজন্ত যে অন্তঃকরণবৃত্তিঃ সেই অন্তঃকরণ- 
_ বৃত্তযবচ্ছিয্ন জ্ঞান মিথ্যা ইহাই অধ্তৰেদান্তিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে অর্থাৎ দোবভন্তবৃত্যবচ্ছিন্ন 
জান মিথ্যা হইলে সেই মিথ্যাভূত জ্ঞানে ঘটাদি বিষয়ের অধ্যাস কখনই সম্ভব নহে বলিয়া সেই মিথ্যাভূত জ্ঞান কখনই 
2 খটাদি বিষয়ের অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রকাশক হইতে পারিবে ন!। দ্বতরাং বিষয়প্রকাশক জ্ঞানের প্রমাত্ব কি অপ্রযাত্ 
| ডি আমরা টি দানের উপরে যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, সেই দোষ অপরিহার্য্য।৬৫। 
টানি অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_জ্ঞান ও জয়ের অর্থাৎ দৃক ও দৃশ্তের সংযোগ-সমবায়াদি রপ্ত কোন সম্বন্ধ 


Ve 


পরাভিমতীধ্যাসে সব্বন্ধনিরসনম্‌ ৯৫৫. 


শক্যেন, অজ্ঞানস্যাজ্রেয়েন, ইচ্ছায়া ইয্যমাণেন, ব্যবহারস্য ব্যবহৃর্তব্যেন, বাক্যস্য অর্থেন, বৃত্তিরপজ্ঞানস্য 
জ্রেয়েন সম্বন্ধো ন বেতি ত্বদ্বাক্যোক্তসম্বন্ধাভাবস্য জ্ঞানেন আধ্যাসিকসম্ন্ধাভাবেইপি সম্বন্ধান্তরবৎ জ্ঞানভ্েয়- 
য়োরপি সন্বন্ধান্তরসম্ভবাৎ ৷ ন চ মিথ্যাজগদস্তর্গতত্বাৎ উক্তসম্বন্ধানামপি মিথ্যাত্বমিতি বাচ্যম্‌ঃ জগন্মিথ্যাত্ব- 
সিদ্ধ্যা সন্বন্ধমিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ তন্বিথ্যাত্বসিদ্ধৌ জগতো মিথ্যাত্বসিদ্ধিরিত্যন্যোন্যা্রয়াপত্তেঃ। চরমবৃতৌ 
্রহ্মণোইধ্যাসাসম্ভবেন জ্ঞেয়াধ্যাসনিয়মভঙ্গাচ্চ । ৬৬। 

ন চ তত্র জ্ঞানমেব জ্ঞেয়ে অধ্যস্তম্‌, জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ অন্যতরস্মিন্‌ অন্যতরাধ্যাসনিয়মাদিতি বাচ্যম্‌, 
বিকল্লাস্হত্বাৎ ৷ ব্ৰহ্মণ্যধ্যস্তধিয়ো ব্ৰহ্মধীত্বম, অঙগীক্রিয়তে ন বা ? আনে ঘটধিয়োহপি তত্র অধ্যত্তায়াঃ 


_ সম্ভব নহে বলিয়া কল্পিতই কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। সম্বন্ধ ব্যতীত সবিষয়ক জ্ঞান সম্ভবই হইতে পারে 


না। সুতরাং জ্ঞান ও/জেয়ের সম্বন্ধ আধ্যাসিকই অর্থাৎ কাল্পনিকই হইবে। 

অদ্বৈতবেদাস্তিগণের এঁরূপ বলা সমীচীন নহে; কারণ সংযোগ-সমবায়াদি সম্বন্ধের সম্ভাবনা! নাই, অথচ 
আবধ্যাসিক সন্বন্ধও বল! যায় না. এইক্সপ কোন কোন স্থলে যেমন তন্তিযন অপর সদ্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞান 
ও জ্ঞেয় বিবয়েরও সংযোগ-সমবাঁয়াদি সম্বন্ধ সম্ভব নহে বলিয়া অপর কোনও সম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের 
সম্বন্ধকে আত্যাসিক বলিতে হইবে কেন? যেমন-ধ্বংস ও প্রাগভাবের অতীত ও অনাগত বিবয়ের সহিত, অদ্বৈত- 
বেদান্তিগণের সন্মত মিথ্যাত্বলক্ষণের অন্তর্গত নিষেধরূপ অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগীর সহিত, শক্তির শক্য বিষয়ের 
সহিত, অজ্ঞানের অজ্ঞেয় বিষয়ের সহিত, ইচ্ছার ইম্যমা বিষয়ের সহিত, ব্যবহারের ব্যবহর্তব্য বিবয়েরু সহিত, 
বাক্যের অর্থের সহিত, চরমবৃত্তিরূপ জ্ঞানের জ্ঞেয় ব্রন্মের সহিত এবং অবৈতবেদাস্তিগণ যে বলিয়া থাকেন জ্ঞান ও 
জয়ের সত্য সম্বন্ধ নাই, সেই অদ্বৈতবেদাস্তিগণোক্ত সম্বন্ধাভাবের তত্বাক্যজন্ত জ্ঞানের সহিত আধ্যাসিক সম্বন্ধ সম্ভব 
নহে এবং ষংযোগ-সমবায়াদি সম্বন্ধের সম্ভাবনাও নাই ; তথাপি যেমন সেই সেই স্থলে অপর সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্বীকার 
করিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অর্থাৎ দৃক্‌ ও দৃশ্থেরও অপর সম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধকে 
আধ্যাষিক বলিতে হইবে কেন? তুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদরশিত যুক্তি সমীচীন নহে। 

আর আমরা! এই জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ ন! হইয়া অপর সম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে ইহ! দেখাইবার জন্ত 
দৃষ্টাস্তরূপে যে সকল সম্বন্ধের উল্লেখ করিলাম, অধ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে সেই সকল সম্বন্ধও মিথ্যা জগতের অন্তর্গত 
বলিয়া! মিথ্যা, ইহাও অদ্বৈতবেদাস্তিগণ বলিতে পারেন না 3 কারণ তাহ! হইলে “জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হইলে তদ্বারা 
সন্বন্ধের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হইবে এবং সন্বন্ধের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হইলে জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হইবে” এইরূপ অন্োন্তাশ্রয় 
দোষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। আরও দোষ এই যেঁ_যাহার পরে মোক্ষ হয়, সেই চরম অন্তঃকরণবৃত্তিও অদ্বেত- 
বেদাস্তিগণের মতে মিথ্যা জগতের অন্তর্গত বলিয়! মিথ্যা ; যাহা! জ্ঞেয়, তাহাই মিথ্যা এবং জ্ঞেয়মাত্রেরই অধ্যাস হইয়া 
থাকে, জ্ঞানের অধ্যাস হয় না, ইহাই অদ্বৈতবেদাস্তিগণ বলেন বলিয়া বুঝ! যায়। তাহা হইলে মিথ্যা জ্ঞেয় চরম অস্তঃ- 
করণবৃত্তিতে জ্ঞানস্বরূপ ব্রন্মের অধ্যাস সম্ভব হইবে না। অস্তঃকরণৃত্তিতে বন্ধের অধ্যাস না হইলে অধৈতবেদািগণের 
“জ্ঞেয়েরই অধ্যাস হইয়া থাকে” এই প্রদর্শিত নিয়ম ভঙ্গ হইয়! যাইবে | ৬৬ | 

ইহাতে অদ্বৈতবেদাস্তিগণ "যদি বলেন-_উক্ত স্থলে অস্তঃকরণবৃত্তিরপ চরম জ্ঞানই ব্রন্মন্ূপ জ্ঞেয়ে অধ্যস্ত হয়; 
যেহেতু জ্ঞান ও জ্জেয়ের মধ্যে যে কোন একটিতে যে কোন একটির অধ্যাসূ BLE সুতরাং জেয 
বন্ধে চরমবৃত্তিরূপ জ্ঞানের অধ্যাস অন্থপপন্ন নহে! টি 

- তবে প্ন্নপও বলিতে পারেন না) কারণ--তাহা হইলে অর্থাৎ প্রদণিতরূপে নত জেয ১২ 


2 ১০৬ অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবজ্ঞম্‌ রা 
্র্ধীত্বাপত্তা তত এব মোক্ষাপত্তেঃ। দ্বিতীয়ে চানির্মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। ন চাধ্যাসবিশেষঃ শুদ্ধত্রহ্মবিষয়তায়াঃ 

প্রযোজকো ঘটাদিবুদ্ধো নাস্তীতি বাচ্যমং করণবিষয়য়োঃ সমবদ্ধবিশেষস্যেব জ্ঞানজ্ঞেযয়োঃ বিষয়তানিয়ামবদ্ধেন 
জ্ঞানজ্রেয়সহন্ধস্য বিষয়তাঁসমানিযোগক্ষেমস্য বিষয়ত্বানিয়ামকত্বাৎ। অথ. চরমন্ঞনস্তাস্তঃকরণাবচ্ছিয 
এবাধ্যাসো ন শুদ্ধচিন্মাত্রে “অহং জানামি” ইতি প্রতীতেঃ, “গুদ্ধং জানাতি” ইত্যপ্রতীতেশ্চ। 


অধ্যস্ত হয় স্বীকার করিলে তাহার উপরে আমরা বিকল্প করিয়া অর্থাৎ দুইটি পক্ষ করিয়া যে আপত্তি প্রদর্শন করিব, 
তাহার সমাধান সম্ভর হইবে না বলিয়া ওঁ সিদ্ধান্ত টিকিবে না। এইরূপ বিকল্প হইবে যে_ব্রন্গে অধ্যস্ত চরম-জ্ঞানের 
ব্ৰহমজ্ঞানত্ব অদ্বৈতবেদাস্তিগণ স্বীকার করেন কি না? যদি তাহারা ব্রঙ্গে অধ্যস্ত চরম-জ্ঞানের রহ্মজানত্ব স্বীকার করেন, 
তাহা হইলে ব্ৰন্ধে অধ্যস্ত ঘটাদিজ্ঞানেরও ব্রহ্মজ্ঞানত্ব তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। কারণ চরমজ্ঞান ও ঘটাদি- 
জ্ঞান উভয় জ্ঞানেরই অধিষ্ঠান এক ব্রহ্ম ; উভয় জ্ঞানই যখন ত্রন্ধে অধ্যস্ত, তখন চরমজ্ঞানের ব্রহ্মজ্ঞানত্ব স্বীকৃত, হইবে, 
ঘটাদিজ্ঞানের ব্রহমজ্ঞানত্ব স্বীকৃত হইবে না, এইরূপ ত হইতে পারে ন! ; গুঁরূপ হওয়ার কারণও কিছু নাই; সুতরাং! 
ঘটাদিজ্ঞানেরও ব্রক্ম্ঞানত্ব অদ্বৈতবেদাত্তিগণকে স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা হইলে ঘটাদিজ্ঞান হইতেই মোগ্ 
হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়িবে। এইরূপ আপত্তি হইয়া পড়ে বলিয়া অদ্বৈতবেদ্বান্তিগণ চরমজ্ঞানের ব্রন্ধজ্ঞারত্ব স্বীকার 
করিতে পারেন না। আর তাহারা যদি ব্রহ্দে অধ্যস্ত চরমজ্ঞানের ব্রহ্মজ্ঞানত্ব স্বীকার ন! করেন, তাহা হইলে কখনও 
মোক্ষ হইতে পারিবে না। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ হইয়া থাকে ; চরমজ্ঞানও যদি ব্ৰহ্মজ্ঞান না হয়, তবে মোক্ষ 
হইবে বির্ূপে ? কোন কালেই মোক্ষ হইতে পারিবে না। যোক্ষের উপপত্তি হয় না বলিয়া! এই দ্বিতীয়পক্ষও 
অধ্ৈতবেদাস্তিগণ স্বীকার করিতে পারেন না। ১ 
ইহাতে অদ্ৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_ ্রন্গে অধ্যস্ত চরমজ্ঞানের ব্রন্মজ্ঞানত্ব আমরা স্বীকার করি। ঘটাদিজান 
রন্মে অধ্যস্ত হইলেও শুদ্ধব্রহ্গের বিষয়তার প্রযোজক চরমবৃত্তির অধ্যাসবিশেষ ঘটাদিজ্ঞানে নাই। এইজন্যই 
:. টাদিজ্ঞানের ব্রহ্মজ্ঞানত্ব বলিয়া আপত্তি হইতে পারে না এবং ঘটাদিজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ হওয়ার আপত্তিও হইতে 
_.. পারে না। ৃ | 
ড _ অধ্বৈতৰেদান্তিগণের ওঁরূপ বলা সঙ্গত নহে) কারণ তাহা হইলে অ্বৈতব্দোস্তিগণ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অধ্যাসিক 
_ সমবন্ধৰিশেষকেই বিষয়তাৰিশেষের নিয়ামক বলিয়া থাকেন বুঝা যায় । তাহা ত হইতে পারে না। করণ ও বিষয়ের 
 ধে অন্বন্ধবিশেষ, সেই স্বন্ধবিশেষই বিষয়তার নিয়ামক । আধ্যাসিক সহ্বন্ধবিশেষ বিষয়তার নিয়ামক নহে। 
: অধ্বৈতৰেদাত্তিগণ যে জান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন, করণ ও বিষয়ের সন্বন্ধবিশেষই সেই 
বির সম নিয়ামক ইহা তাহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা যখন স্বীকার করিতেই হয়, 
তখন তাহার! কি কারণে জ্ঞান ও জয়ের আধ্যাসিক সম্বদ্ধকে বিষয়তার নিয়ামক বলেন? স্থৃতরাং করণ ও | 
_ আর যে অধৈতবেদাতিগণ বলিয়াছেন_-“গুদ্ধ বঙ্গের বিষয়তার প্রযোজক অধ্যাসবিশেষ ঘটাদিভানে নাই”, : 
[এপ উক্তিও সঙ্গত হয় নাই। যদি শুদ্ধ বন্ধে চরমন্তানের অধ্যাস হয়, তবে অবৈতবেদাস্তিগণৈর এরূপ উক্তি 
শানে! তাহা ত হয় না। অস্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈত্তেই চরমজ্ঞানের অধ্যাস হইয়া থাকে; শুদ্ধ চিনা 
'অধ্যাস হয় নাঃ কারণ চরমজ্ঞানে “আমি জানি” এইরূপই প্রতীতি হয়; “শুদ্ধব্ৰহ্ম জানে” "এ 


a 


পরাভিমতাধ্যাসে সম্বন্ধনিরসনম্‌ ‘১০৭, 
পরোক্ষজ্ঞানে টী” প্রাতীতিকজ্ঞানে চ বিষয়াধ্যাসাভাবেন জঞানজেয়য়োরাধ্যাসিক-সম্ব্নিরমভঙগাচ্চ | 


প্রাতীতিকজ্ঞানস্ত ত্বয়| মিথ্যাত্বাঙ্গীকারাৎ । ৬৭ ৷ 
ন চ নিত্যপরোক্ষস্থলে স্থতিস্থলে চ প্রাতিভাসিকস্ত প্রাতিভাসিক্যাং বৃত্তৌ অনা 


অধ্ষ্ঠানবিষয়কৰৃত্তযভিব্যকতচৈতন্ে এবাধ্যাস ইতি ন কাপ্যন্থপপত্তিরিতি বাচ্যম, অবচ্ছিন্নচৈতম্যস্ত 


আর অন্ুমিত্যাদিরূপ পরোক্ষজ্ঞানে অর্থাৎ অন্থমিতিরূপ অস্তঃকরণবৃত্তিতে অন্থমেয় বিষয় অধ্যস্ত হয় নাই। 
এইরূপ স্মৃতিবৃত্তিতে ্র্য্যমাণ বিষয় অধ্যস্ত নহে। এইরূপ প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতার্দি জ্ঞানে প্রাতিভাসিক শুক্তিরজত 
অধ্যস্ত নহে ; সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছিলেন- সর্বত্র জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের নিয়ত আধ্যাসিক_ সম্বন্ধ হুইয়া থাকে, 


_ সমস্ত বিষয়ই সেই বিষয়ের জ্ঞানে অধ্যস্ত হইয়! থাকে, স্বজ্তানের সহিত সেই জ্ঞানের জ্ঞেয়ের নিয়ত আব্যাসিক সম্বন্ধ হয়, 


তাহাদের এই স্বীকৃত নিয়ম প্রদণিত তিনটি স্থলে ভগ্ন হইয়াছে_অর্থাৎ নিয়ম রক্ষিত হয় নাই । ১। পরোক্ষজ্ঞানের 
বিষয় পরোক্ষজ্ঞানে অধ্যস্ত নহে। ২। ্মধ্যমাণ বস্ত স্থৃতিজ্ঞানে অধ্যস্ত নহে। ৩। প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদি 
প্রাতিভাদিক জ্ঞানে অর্থাৎ শুক্তিরজতাকার অবিগ্াবৃত্তিতে অধ্যস্ত নহে। প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদি শুক্তিরজতাকার - 
অবিষ্ঠাৰৃত্তিতে অধ্যস্ত হইতে পারে না! ; কারণ অদৈতবেদাস্তিগণ ওঁ অবিদ্যাবৃত্তিকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 
মিথ্যা বস্তু সধিষ্ঠান হয় না। ৬৭| রর 

যদি অদ্বৈতবেদাস্তিগণ এইরূপ বলেন যে-_ধর্মাধর্মাদি নিত্যপরোক্ষ বস্তু ধর্্াধর্মাদিবিষয়ক পরোক্ষবৃত্তিতে অধ্যস্ত 
না হইলেও সেই নিত্যপরোক্ষ বস্তু ধর্ম্মাধর্ম্মাদির অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্ত ধর্ম্মাধর্ম্মাদিগোচর পরোক্ষবৃত্তির দ্বারা অবচ্ছিন্ন 
হইয়াছে বলিয়া ধৰ্ম্মাধৰ্্মাদিবিষয়ক পরোক্ষবৃত্যযবচ্ছিন্ন ধর্ম্াধর্ম্মাদির অধিষ্ঠানচৈতন্তে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অধ্যত্তই বটে স্তর 
ধর্মাধর্মাদিবিযয়ক পরো ববৃতযবঙ্ছি্ ধর্মাধর্মাদির অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্যই ধর্থাধর্মাদি পরোক্ষবস্তর জ্ঞান ; সুতরাং জ্ঞান ও 
জয়ের আধ্যাসিক সন্বন্ধনিয়ম নিত্যপরোক্ষ বস্তুর জ্ঞানেও অক্ষুণ্রই রহিয়াছে। এইরূপ স্বতিস্থলেও স্বর্য্যমাণ বস্তবিবয়ক 
স্বৃতিরূপ পরোক্ষতৃততির দ্বার| স্বর্য্যমাণ বস্তুর অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্য অবচ্ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক 
সন্বন্ধনিয়ম অক্ষুধুই থাকে। স্থতিরূপ পরোক্ষবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন স্মর্য্যমাণ বস্তুর অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্তুই স্থৃতিরূপ জ্ঞান; সুতরাং 
এই জ্ঞানে স্বর্য্যমাণ বস্তু অধ্যস্ত। বিষয়াকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যই বিষয়ের জ্ঞান। বিষয়াকার বৃত্তিযাত্র জ্ঞান নহে। 
বিষয়াকার বৃত্তি বিষয়ের অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্তের অবচ্ছেদক হয় বলিয়া কোনও স্থলে বৃত্তিকে জ্ঞান বল! হইয়া থাকে 
মাত্র। বস্তুতঃ বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্তই জ্ঞানপদার্থ। স্থবৃতিজ্ঞান অস্তঃকরণবৃত্তি নহে; কিন্তু তাহা অবিদ্যাবৃত্তি। 
প্রাতিভাসিক বস্তুর জ্ঞান যেমন অবিগ্যাবৃত্তি, স্থৃতিও সেইরূপ । অজ্ঞানের অনিবর্তক বৃত্তিকে অবিদ্যাবৃত্তি বলা হয়। 
ভাননামক অস্তঃকরণবৃততিমাত্রই প্রম| ; অজ্ঞানের অনিবর্ভক বৃত্তি প্রমা নহে। এইজন্য তাহ! অন্তঃকরণের বৃত্তিও হইতে 
পারে না। - সুতরাং তাহ! অবিদ্ধাবৃত্তি। 

_ এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে-অদ্বৈতবেদাস্তিগণের এরূপ উক্তি অসঙ্গত। গারো চৈতন্ত 
পরোক্ষ বস্তুর জ্ঞান নহে; পরোক্ষবৃত্তির দ্বারা পরোক্ষ বস্তুর অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্য অভিব্যক্ত হয় না। অনভিব্যক্ত 
'চৈতন্তকে জ্ঞান বলা যায় না। বিষয়ের অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্ত বিষয়াবচ্ছেদে অভিব্যক্ত হইলে সেই অভিব্যক্ত চেতন্ককে 
বিষয়ের জ্ঞান বল! যায় । পরোক্ষবৃত্তির দ্বারা পরোক্ষ বিষয়ের অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্য অতিব্যক্ত হয় না ইহা 
অদ্বৈতবাদিগণেরও স্বীকার্য্য। পরোক্ষবৃত্তির দ্বারা পরোক্ষ বস্তুর অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্য অভিব্যিক্ত হইলে পরোক্ষ ও : 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য থাকিত না। আর তাহাতে পরোক্ষবিষয়ও প্রত্যক্ষ হইয়া পড়িত। আর. দি 
লে জ্ঞানভিন্নে অধ্যত্ত স্বীকার করেন; তবে তাহা! অপ্রামাণিক হা প 
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EE পরোক্ষস্থলে জ্ঞানত্বাভাবাৎ । জ্ঞানভিন্নে জেয়াধ্যাসে মানাভাবাৎ তবয়ানজীকারাৎ। জ্ঞানজ্ঞেয়য়োরাধ্যাসিক- 


1 সবন্ধাভাবেহপি বিষয়প্রকাশে আধ্যাসিকসম্সস্তাতনতবাপাতাচ্চ, পরোক্ষ ইবাপরোক্ষজ্ঞানেইপি বিষয়ান- 
২. য্যাসাপাতাচ্চ। পরোক্ষন্থলে অভিব্যক্তাপরোক্ষৈকরসচৈতন্যন্ত জ্ঞানত্বে বিষয়াপরোক্ষাপাতাচ্চ। 
রূপ্যাদিকমিদমংশাবচ্ছিন্নে চৈতন্যে অধ্যস্তম, ভাসতে চ অবিষ্ঠাবৃত্তিপ্রতিবিবিতেন তেনেতি বিষয়িধি 
জ্ঞানে বিষয়াধ্যাসাভাবাচ্চ। রপ্যাদেঃ স্বজ্ঞানে অধ্যাসে রূপ্যজ্ঞানস্ত জ্ঞানে ভ্রমোৎপত্তিঃ তজজ্ঞানে চ 
তনিবৃত্তিরিত্যাপত্তেশ্চ। অধিষঠানাজ্ঞানজ্ঞানাভ্যামধ্যাসজন্মনিবৃত্যোনিয়তত্বাৎ । ৬৮। 

নু ইদমংশাবচ্ছিন্নচৈতন্যং রপ্যাধিষ্ঠানম, তচ্চ দৈবান্রপাকারবৃত্তযবচ্ছিন্নমপি নৈতাবতা 
ভ্রমাধিষ্ঠানত্বে তঁপেক্ষা, তন্ত ভ্রমবিরোধিশ্ুক্তিত্বাগ্ভাকারেণাজ্ঞানং ভ্রমহেতুঃ,  তেনাকারেণ : জ্ঞানং 
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অধৈতবেদাস্তিগণও তাহা স্বীকার করেন ন!। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সহ্বন্ধ ন! থাকিয়াও পরোক্ষ বিষয়ের প্রকাশ 

হয় বলিয়া জান ও জেয়ের আধ্যাসিক স্বন্ধনিয়ম রক্ষিত হইতে পারিল না। পরোক্ষ বিষয় যদি তাহার জ্ঞানে অধ্যস্ত 
না হইয়াই প্রকাশিত হইতে পারে, তবে পরোক্ষ জ্ঞানের মতই প্রত্যক্ষ জ্ঞানেও বিষয় অধ্যস্ত না হইয়া প্রকাশমান 
হইতে পারিবে | যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ প্রোক্ষ বস্তুর জ্ঞানেও পরোক্ষবৃত্তির দ্বারা পরোক্ষ বিষয়ের অধিষ্ঠানীভূত 
চৈতন্তের অভিব্যক্তি হয় বলিয়া! স্বীকার করেন, তবে অভিব্যক্ত অপরোক্ষত্বভাব চৈতন্তকেই. পরোক্ষ বস্তুর জান বলিতে 
হইবে। আর এই জ্ঞান অপরোক্ষত্বরূপ- বলিয়া পরোক্ষজ্ঞানও অপরোক্ষ হইয়া পড়িবে "এবং পরোক্ষ বিষয়ের 
পরত্যকষত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। রি A 
-_ আরও দোষ এই যেঁ-অদ্বৈতবাদ্নিগণের মতে প্রাতিভাসিক শুক্তিরজত ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্তে অধ্যস্ত। . 
অধৈতবাদিগণ শুক্তিরজ্রতবিষয়ক অবিস্াবৃততি স্বীকার করেন। এই অবিদ্ধাৰৃত্তিপ্রতিবিদ্বিত চৈতন্যকেই তাহারা! 
প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতের জ্ঞান বলিয়া! থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে--ভুক্তিরজত যাহাতে অধ্যস্ত, সেই 


ইদ্মংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্য শুক্তিরজতের জ্ঞান নহে। আর যাহাকে তাহারা শুক্তিরজতের জ্ঞান বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন, 
তাহাতে ভুজিরজত অধ্যত্ত নহে। এইজন্য প্যজ্ঞানে বিষয় অধ্যন্ত হয়” অঁদ্বৈতৰাদিগণের এই নিয়ম 
রহিল কিরূপে? 
আরও দোষ এই যে_-প্রাতিতাদিক রজতাদি যদি স্ববিষয়ক জ্ঞানে অধ্যস্ত হয়, তবে প্রাতিভাসিক শুভিরজতের 
জ্ঞানই অধ্যস্ত শুক্তিরজতের অধিষ্ঠান হইবে। অধিষ্ঠানের অজ্ঞানপ্রযুক্ত অধ্যাস ও অধিষ্ঠানের জ্ঞানপ্রযুক্ত অধ্যাসের 
 শিৰৃতি হয়| থাকে ইহাই নিয়ম। সুতরাং অধৈতবাদিগণকে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে-_অধ্যস্ত শুক্তি- 
তের জ্ঞানের অজ্ঞানপ্রযুক্ত শুজিরতের অধ্যাস ও শুক্তিরজতের জ্ঞানের জ্ঞানপ্রযুক্ত অধ্যস্ত শুক্তিরজতের নিবৃত্ত 
 হয়। অথচ অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ স্বীকার করেন না এবং ইহা অত্যন্ত অন্ুভববিরুদ্ধ | সুতরাং অছৈতবাদিগণের 
স্বীকৃত নিয়ম অহ্থসারেই তাহাদের অসিষ্টাপত্তি হইয়া পড়িতেছে। ৬৮। 
বদি ইহাতে অবৈতবেদাস্িগণ এইরূপ বলেন ফে_ইদমংশাবচছিন্ন চৈতন্তই অধ্যস্ত রজতের অধিষ্ঠান ; কিন্ত 
_বদ্তবিযয়ক অবিাৃত্তি নহে। ইদমংশাবছিন্ন চৈতন্তই দৈবাৎ রজতাকারবৃত্যবচ্ছিতনও হইয়াছে এইমাত্র। কিন্ত 
যা রজতের অধি্ঠানয্বের ঘন্ত রভতাকার অবিদ্ধাবৃত্তির অপেরা নাই। দুতরাং রজতাকার অবিদ্ধাৰৃত্তি অধিঠান 
নিক অজ্ঞানপরযুক্ত জম হয় এবং যাহার জ্ঞানে জমের নিৰত হয়, তাহাই অধিষ্ঠান। রজতত্রমের 
শজিদ্বপে ইদংবন্তর জ্ঞান। শুিত্বরূপে ইদংবস্তর জ্ঞান হইলে রজতত্রমের নিৰ্বত্তি হইয়া থাকে ‘এই ৷ 
জবা জ্ঞান রজত্রমের বিরোধী । রজতভ্রযবিরোধী শুক্তিত্বরপে ইদংবস্তর অজ্ঞানই রঙ 
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পরাভিমতাধ্যাসে সন্বন্ধনিরসনম্‌ টু টু ১০৯, 
ভ্রমবিরোধীতি চেন্ন, উপাধিভেদেন উপহিতভেদাবশ্যকত্বেন ইদমংশাবচ্ছিন্নভিনে 'রূপ্যাকারবৃত্ত্যবচ্ছিনে, 
রপ্যজ্ঞানে রপ্যাধ্যাসাসিদ্ধেঃ। অপি চ বৃত্ৃদয়াৎ প্রাক্‌ আধ্য্সিকসম্বন্ধস্ত সত্বেইপি বিষয়প্রকাশা- 
ভাবাৎ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বৃত্তিরেব জ্ঞানম্‌, তত্রাধ্যাসিকসন্বন্ধাভাবাৎ অন্য এব সত্যঃ সম্বন্ধে বক্তব্য । 
ন চ বৃত্বৃদয়াৎ প্রাক অজ্ঞাতার্থসিন্ধ্র্থং বৃত্তিভিন্নং জ্ঞানমবশ্যমভ্যুপেয়মঠ ইতরথা মানাভাবেন তন্ত 
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হেতু! যদ্্েপে যাহার জ্ঞান ভ্রমের বিরোধী, সেইরূপে তাহার অজ্ঞানই ভ্রমের হেতু অর্থাৎ উপাদান হইয়া থাকে। 
সুতরাং শুক্তিত্বরপে ইদংবস্তর অজ্ঞানই ভ্রমের হেতু বলিয়া শুক্তিত্বরূপে অজ্ঞানের বিষয় ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতত্তকে 
অধিষ্ঠান "বলা হইয়াছে। রজতবিষয়ক অবিগ্যাবৃত্তির অজ্ঞান ও জ্ঞানদ্বারা রজতত্রমের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি হয় না 
বলিয়া রজতবিবয়ক জ্ঞান অর্থাৎ রজতবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি রজতাধ্যাসের অধিষ্ঠান নহে । 

7১ অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত ; কারণ ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও রজতবিবয়ক অবিদ্যাবৃত্তয- 
বচ্ছিন্ন চৈতন্ত অত্যন্ত ভিন্ন। যদিও অদৈতবার্দিগণ একই চৈতন্তকে ইদমংশ্বারা ও রজতবিষয়ক অবিদ্াবৃত্তিদ্বারা 
অবচ্ছিন্ন স্বীকার করিয়াছেন অর্থাৎ ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্তই রজতবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি দ্বারাও অবচ্ছিন্ন হয় 
বলিয়াছেন, তথাপি একই চৈতন্তের অবচ্ছেদক ইদমংশ ও রজতবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি অত্যন্ত ভিন্ন | এই অবচ্ছেদক 
দুইট চৈতন্তের উপাধি। ইদমংশদ্বারা উপহিত চৈতন্তই রজতবিষয়ক অবিদ্যবৃত্তিরূপ উপাধিঘারা উপহিত হইয়াছে। 
উপাধি ব! অবচ্ছেদক পরস্পর ভিন্ন হইলে উপহিত ৰা অবচ্ছিন্ন বস্তু এক হইতে পারে না। উপাধিতেদে উপহিতের 
ভেদ অপরিহার্য । এই জন্ত ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্তে অধ্যত্ত রজত রজতবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তযবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অধ্যস্ত 
নহে। রজতবিবয়ক অবিদ্যাবৃত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যই রজতের জ্ঞান। এই রজতজ্ঞানে রজত অধ্যস্ত নহে । সুতরাং ‘জ্ঞানে 
জেয়ের অধ্যাস হয়” গ্রেই নিয়ম রহিল না। 

আরও কথা এই যে-_ব্যাবহারিক ঘটাদিবিষয়ক বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পূর্বেই ব্যাবহারিক ঘটাদি বস্তু 
চৈতন্তে অধ্যস্তই ছিল। চৈতন্তে অধ্যত্ত ঘটাদির আধ্যাসিক সম্বন্ধ থাকিয়াও ব্যাবহারিক ঘটাদি বস্তুর 
প্রকাশ হয় নাই; কিন্ত ঘটাদিবিবয়ক বৃত্তির দ্বারাই ঘটাদি বস্তুর প্রকাশ হইয়া থাকে। এইজন্ত বিবয়প্রকাশক 


: ৰৃত্তিকেই ঘটাদির জ্ঞান বল! উচিত। ঘটাদির অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্য ঘটাদিবিবয়ক বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বেও 


অবস্থিতই ছিল; কিন্তু ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশক হইতে পারে নাই। এইজন্য ঘটাদির অপ্রকাশক চৈতন্তকে 
ঘটাদির জ্ঞান ন! বলিয়া ঘটাদির প্রকাশক বৃত্তিকেই জ্ঞান বলা উচিত। অন্বয় ও ব্যতিরেকদার! ঘটাদ্িবিবয়ক 
বৃত্তিরই জ্ঞানত্ব সিদ্ধ হয়) কিন্ত ঘটাদরির অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্যের জ্ঞানত্ব সিদ্ধ হয় ন! | ঘটাদিবিষয়ক বৃত্তিতে ঘটারি 
বিষয় যে অধ্যস্ত নহে ইহা অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করেন। স্থতরাং ঘটাদিবৃত্তিরূপ ঘটাদিজ্ঞানের সহিত আধ্যাসিক 
সম্বন্ধ নাই রলিয়! জ্ঞানের সহিত বিষয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ হইতে ভিন্ন সম্বন্ধই স্বীকার করিতে হইবে। আধ্যাসিক 
সম্বন্ধ হইতে ভিন্ন সম্বন্ধ সত্যই বটে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের সন্মত জ্ঞানে জয় বস্তুর লসধ্যাস সিদ্ধ হইল না। 

ইহাতে যদি অধ্বৈতবেদাস্তিগণ এইরূপ বলেন যে-_প্রমাণজন্ত ঘটাদিবিষয়ক অস্তঃকরণবৃত্তির উৎপত্তির পূর্বের 
ঘটাদি বস্তু অজ্ঞাত ছিল। এই অজ্ঞাত ঘটাদি বিষয়ের সিদ্ধির জন্য অস্তঃকরণবৃত্তি ভিন্ন অন্ত জ্ঞান অবস্ত স্বীকার করিতে 
হইবে। অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান সাক্ষিচৈতন্ত ; স্থতরাং অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান চৈতন্তই হইবে । অন্তঃকরণবৃত্তিকেই জ্ঞান 


বলিলে অজ্ঞাত ঘটাঢি বস্তুর জ্ঞান হইতে পারিত-নাঁ। অজ্ঞাত বস্তু অজ্ঞাতত্বর্ূপে জ্ঞাত হইয়া থাকে। অজ্ঞাত বন্ত ১ 
যদি অগ্তাতত্বরূপেও জ্ঞাত না হইত, তবে অজ্ঞাত বস্তু অসৎই হইয়া পড়িত। যাহার সাধক প্রমাণ নাই, 


তাহা অসৎ। প্র্মীণর দ্বারা অজ্ঞাত বস্তু অজ্ঞাতত্বরূপে সিদ্ধ হইতে পারে না। অজ্ঞাত বস্তু যদি অসৎ হয়,তবে 


রী iF 


a অধ্যাস ( পরপক্ষ- )-গিরিব্রম্‌ ্ 
তৃচ্ছতয়া সননিকর্ষতজ জ্ঞানহেতুত্বেন প্রাক্সত্বকল্পনা প্রামাণিক ন স্যাদিতি বাচ্যম্ত তৎপুরুষস্ত তজংজানে 


তং প্রতি তস্যাজ্ঞাতত্বাসম্ভবাৎ ৷ ৬৯1" | ক 
| কিঞ্ক আধ্যাসিকসম্বন্ধো নাম অধ্যন্তসনবন্ধো বা ? অধ্যভততমেব বা? আছে সম্বন্ধস্য মিথ্যাত্বেপি : 
সম্বন্ধিনে! দৃশ ইব অমিথ্যাত্বাপত্তিঃ। দ্বিতীয়ে ভ্ঞানস্যাপি অধ্যত্তত্বেন তত্র ইতরাধ্যাসান্পপত্তিঃ। ন চ 
বৃত্্যবচ্ছিননং জ্ঞানম্‌, তত্রাবচ্ছেদিকাবৃত্তের্জড়ায়া অধ্যস্তত্বেখপি অবচ্ছেনতস্য চৈতন্যস্য অনধ্যস্তত্বেন তত্র 
দৃশি অধ্যাসোপপত্তিরিতি বাচ্যম্‌ বৃত্যবচ্ছিন্নস্য মিথ্যাত্বেন তত্র ব্যাবহারিকঘটাধ্যাসাসম্ভবাৎ। তস্য 


সত্ব দৃশ্যত্বাদেস্তত্র ব্যভিচারাপত্তেঃ। ন চ সঙ্ন্ধস্য সম্বদ্ধিভ্যাং ভিন্নত্বে অনবস্থাপত্তিঃ, অভিননতে 


সপ 


অজ্ঞাত বন্ত ইন্িয়সনমিকর্ষের কারণ ও ইন্রিয়ন্তপরত্যক্ষজ্ঞানেরও কারণ । প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বিষয় + কারণ হইয়া থাকে। 
যাহ। কারণ, তাহা কার্য্যের প্রাকৃরালতাবী। অজ্ঞাতবিবয় ইন্দরিয়সন্নিকর্ষের কারণ ও প্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া অজ্ঞাত 
বিষয় সম্নিকর্ষ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পুর্বকালভাবী ইহ! সকলকে স্বীকার করিতে হইবে । অজ্ঞাত বিষয় যদি অসৎ 
হয়, তবে অজ্ঞাত বিষয়ের পুর্বকালভাবিত্ব-কল্পন! অপ্রামাণিক হইয়া পড়িবে। 4 

এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে_ষে পুরুষের যে বিষয়বিষয়ক জ্ঞান “আছে, সেই পুরুষের নিকটে সেই বিষয়ের 
অজ্ঞাতত্ব সম্ভাবিত নহে । বিষয়ের জ্ঞান থাকিতে বিষয়ের অজ্ঞাতত্ব সম্ভব নহে। ৬৯ । 

7 আরও কথা এই যে-_অদ্বৈতবাদ্দিগণ যে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকায় করেন, এই আধখ্যাদিক 
সম্বন্ধের অর্থ কি? জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তু দুইটি সম্বন্ধ, এই দুইটি সত্বন্ধীর সম্বন্ধ অধ্যস্ত অর্থাৎ মিথ্যা ইহাই কি 
 বুবিব অথবা স্বন্ধের সম্বন্ধীই অধ্যত্ত অর্থাৎ মিথ্যা ইহ! বুঝিব? যদি প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা যায়, 
তরে জ্ঞান ও জেয়রূপ দুইটি সন্বন্ধীর সম্বন্ধ মিথ্যা ইহ! স্বীকার করিলেও সন্বন্ধীর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। দুইটি 
: অ্বন্বীর মধ্যে একটি দৃক ও অপরটি দৃশ্ত। দৃক্রূপ সহন্ধী যে সত্য বস্তু ইহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। 
: সম্বন্ধী দৃক যেমন সত্য বস্তু, সেইরূপ অপর অন্বম্বী দৃশ্তও দৃক্বস্তর মতই সত্য হইতে পারিবে। দৃপ্ত বস্তুর 
মিথ্যাত্ব হইবে কেন? কোন সন্বন্ধীরই মিথ্যাত্ব হইবে না। সন্ন্ধী দৃক যেমন সত্য, সেইরূপ সন্বদধী দৃণ্তও সত্য 
হইবে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটি স্বীকার করিলে সন্বন্ধীই মিথ্যা এই কথ স্বীকার করিতে হইবে। সহ্বন্ধী জ্ঞান ও 
জ্ঞেয়! সহ্বন্ধী জ্ঞানও যদি অধ্যস্ত হয়, তবে অধ্যস্ত মিথ্যা জ্ঞানে অপর সম্বন্বী বিষয়ের অধ্যাস হইতে পারিবে না, 
মিথ্যা বস্তুতে কাহারও অধ্যাস হয় না। মিথ্যা বস্তু অধিষ্ঠান হইলে শৃন্যবাদের আপত্তি হইবে। 
ইহাতে যদি অধৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন বে জ্ঞান অধ্যস্ত হইলে তাহাতে বিষয়ের অধ্যাস হইতে পারিবে না: 
এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ “বটজ্ঞান” বস্তুটি ঘটাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্ত। এই চৈতন্তের অবচ্ছেদক ঘটাকার বৃত্তি 
এই ঘটাকার বৃত্তি অন্তঃকরণের পরিণাম বনিয়া তাহা জড় বস্তু । জড় অস্তঃকরণবৃত্তি চৈতন্তে অধ্যস্ত। অস্তঃকরণবৃত্ধি 7 
নু ও অবচ্ছেদক বৃত্তির দ্বারা চৈতন্য অবচ্ছিন্ন হইয়া! থাকে । অবচ্ছেদক জড় বৃত্তি অধ্স্ত হইলেও ৰ 
ব্যস্ত নহে; তাহা সত্য বস্তু । এই সত্য চৈতন্তে দৃপ্ত বিষয়ের অধ্যাস উপপন্নই বটে । 


OO NE ST TOSS EET IO IO CUTE TES NSD TE TNS TE UEC PINES COVES NTT 


পরাভিমতাধ্যাসে সন্বন্কনিরসনম্‌ ১ বি 
' সম্বন্ধত্বহানিরিতি বাচ্যম, উক্তদোষস্য আধ্যাসিকসম্বন্ষেহপি জাম্যাৎ। ন চ তস্য মায়িকত্বেন 


নোক্তদোষ ইতি বাচ্যমত মায়ায়াশ্চ ঘটাদিভ্যো ঘটাদেঃ মৃদাদেশ্ড উৎপত্ত্যাপত্তেঃ। 'ব্যাবহারিক- 
মর্য্যাদায়াস্ত অজ্যেষ্ঠেন সৌগতেনাপি স্বীকার্য্যত্বাচ্চ। মমাঁপি অচিন্ত্যাত্ক্যাঘটঘটনাপটায়স্যা ঈশ্বরশত্ত্যা 
এব সত্যসন্বন্ধোপপত্তেঃ ৷ বাদ্ৃশবিষয়ত্বং তব বৃত্তিং প্রতি শুদ্ধে ব্রহ্মণি, তাদৃশবিষয়ত্বমেব বৃত্তিং প্রতি 
ঘটাদিযু অস্ত । ন চ বৃতৌ ব্রহ্মানধ্যাসেহপি বৃত্তেরেব তত্রাধ্যাস ইতি বাচ্যম্, ঘটাদিযু জ্ঞানস্য 
অধ্যাসাপত্তেঃ। অপি চ দুরস্থাসংযুক্তবৃক্ষয়োঃ সংযুক্ততয়া গৃহমাণয়োঃ সংযোগস্য সিথ্যাত্বেহপি 
তয়োরমিথ্যাত্ববৎ প্রকৃতেইপি সন্বন্ধস্য মিথ্যাত্বেহপি সন্বদ্ধিনোরমিথ্যাত্বোপপত্তেঃ ৷ ৭: | 


চা 
শু 


যদি অৈতবাদিগণ এইর্লপ বলেন যে_সন্ন্ধ যদি দুইটি সম্বন্ধী হইতে ভিন্ন হয়, তবে ভিন্ন সন্বন্ধীতে সহবন্ধ 
“থাকিতে সম্বন্ধেরও ভিন্ন সন্বন্ধ অপেক্ষিত হইবে । আর এইরূপে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়িবে। আর যদি সম্বন্ধ 


সন্বন্ধী দুইটির সহিত অভিন্ন হয়, তবে সহ্বন্ধও সন্ন্ধীই হইয়া পড়িল। সম্বস্বীত সম্বন্ধ নহে। সুতরাং ম্বদ্ধী দুইটির 
সহিত অভিন্ন সম্বন্ধের সন্ন্বত্বহানি 'ঘটিবে। 

অদৈতবাদিগণের এঁরূপ বল! অসঙ্গত। আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও প্রদর্শিত দোষের আপত্তি থাকিয়াই 
যাইবে । অমধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও প্রদর্শিত দোষের নিবারণ হইবে না। সুতরাং সত্য-স্বন্ধবাদীর পক্ষেই 
মাত্র উক্ত দোষ হয় এইরূপ বলা যায় না। মিথ্যা-সন্বন্ধবাদীর পক্ষেও ও দোষ হইয়া থাকে। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন__আমাদের সিদ্ধান্তে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ মায়িক অর্থাৎ মায়াকল্পিত বলিয়া 
প্রদণিত এ অনবস্থাপতিরূপ ও অহস্ত্বহানিরূপ দোষের সম্ভাবন! নাই। মায়! অঘটন ঘটাইয়া থাকে; সুতরাং সর্বপ্রকার, 
অন্থপপত্তি মায়াকক্সিত বস্তুর দুষণ নহে; পরস্ত ভূষণই বটে। 

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! সঙ্গত নহে ; কারণ তাহা হইলে অর্থাৎ মায়াকল্লিত বস্তুর অনুপপত্তি দোবাবহ না 
হইলে যায়! হইতেই ঘটাদির এবং ঘটাঁদি হইতেই মৃত্তিকার্দির উৎপত্তি হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়িবে। তাহা ত কখনও 
হয় না। ব্যাবহারিক নিয়ম সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । প্র নিয়মের অহুপপত্তি প্রদর্শিত হইলে উহাকে 
মায়াকল্লিত বলিয়া এড়াইয়া যাওয়া চলে না। অ্বৈতবাদিগণ তবুও একমাত্র ব্রঙ্গের সত্যতা স্বীকার করেন; কিন্ত 
বাহাদের মতে সমস্তই মিথ্যা, সেই শুন্যবাদী বৌদ্ধগণও ত ব্যাবহারিক মর্যাদা অর্থাৎ নিয়ম স্বীকার করিয়া থাকেন। 
সুতরাং প্রদর্শিত এ অনবস্থাপত্তিরূপ ও সন্বন্বত্বহানিরূপ দোষ সত্য-সন্বন্ধবাদী আমাদের পক্ষে যেমন ঘটে, মিথ্যা- 
সন্বন্ধবাদী অদ্বৈতবেদাত্তিগণের পক্ষেও তেমনই ঘটে । আর আমাদের ৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তেও অচিস্তনীয়া অঘটন-ঘটন!- 
পটীয়সী ভগবচ্ছক্তির দ্বারাই সত্য সম্বন্ধের উপপত্তি হইয়! থাকে। অচিস্তনীয়! তগবচ্ছক্তি অঘটনও ঘটাইয়! থাকে । 
সুতরাং “সম্বন্ধ সম্বন্ধিদ্বয় হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন?” এইরূপ বিকল্প করিয়া! তাহাতে কোনও দোষ প্রদর্শন করা যায় না! 

বস্তুতঃ কথা এই যে__অদবৈতবেদাস্তিগণের মতে চরমবৃত্তির প্রতি শুদ্ধ ব্রচ্ছের যাণুশ বিষয়ত! থাকে, দৃক অর্থাৎ 
জ্ঞানের প্রতি ঘটাদি দৃপ্ত বিশ্বেরও তাদৃশ বিষয়ত! থাকুক। জ্থতরাং বিষয়ীভূত ব্রঙ্গের ন্যায় ঘটাদি দৃষ্য বিশ্বেরও 
সত্যতাই সিদ্ধ হয়। আর “বৃত্তিতে ব্রঙ্গের অধ্যাস না হইলেও বৃত্তিরই ব্র্গে অধ্যাস হইয়া থাকে” ইহাও অদ্বৈত- 
বাদিগণ বলিতে পারেন না) কারণ তাহা! হইলে ঘটাদি বিষয়ে জ্ঞানের অধ্যাসের আপত্তি হইয়! পড়িবে । 


আরও কথা এই যে-_অসংযুকত দুরস্থ দুইটি বৃক্ষকে সংযুক্ত বলিয়া বোধ হইলে সেই বৃক্ষত্বয়ের সংযোগ মিথ্যা 
হইলেও যেষন সেই বৃক্ষদ্বয় মিথ্যা নহে, সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও দৃক ও দৃশ্তের অর্থাৎ জান ও জেয়ের সম্বন্ধ মিথ্যা হইলেও 
লাজ ও জে মিথ্য| নহে। এইক্ষপে দৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়েরও সত্যতা নি 


& অধ্যাস ( গরপক্ষ-)-গিরিবজম্‌ 


কিঞ্চ সম্বন্ধস্য নিরুক্ত্যভাবেন মিথ্যাত্বাজীকারে ব্রঙ্গণঃ আনন্দত্বদ্ঞানত্বসত্যত্বন্প্রকাশত্বাদীন্। 
: খণ্ডনোক্তরীত্য! দুর্ববচত্বেন ব্রহ্ম তত্বৃতে। নানন্দাদিরপম্‌, ত্বয়ৈব_“কীদৃক্‌ তৎ প্রত্যগিতি চেৎ তাদৃগীদৃগিডি 
দয় যত্ৰ ন প্রসরত্যেতৎ প্রত্যগিত্যবধারয় ৷" ইতি ব্রহ্মণো! দুর্ববচত্বযুক্তমিতি তস্যাপি অসন্ব' 
 জ্যাৎ। ন চ আনন্দত্বাদিধৰ্ম্ববত্তয়া দু্নিরপ্যত্বেহপি দরঃখপ্রত্যনীকত্বাহ্যপলক্ষিতন্বরূপত্বেন সুনিরূপমিতি 
বাচ্যম্ তত্র দুঃখপ্রত্যনীকত্বাদীনাং তবয়ান্গীকারেণ উক্তদোষম্য তাদবস্থ্যাৎ । তন্মাৎ ইক্ষুক্ষীরমাধূর্য্যাদিবং 
! : ছুরববচমগি বিষয়ত্বং সখগুমখণ্ডং বা সত্যমেব সম্বন্ধঃ প্রমাণবলাৎ ্বীকার্ধ্যঃ। ইতরথা উক্তদৌষযোগাদিতি 
৭... জ্ঞানজেয়য়োরাধ্যাসিকসম্বন্ধান্ুপপত্ত্যাপি অধ্যাসাসিদ্ধিরিতি সিদ্ধমূ। ৭১। 

| ইতি পরাভিমতাধ্যাসগিরেরাধ্যাসিকসন্বন্ধোপপত্তিশিখরনিপাতঃ। 


কাকে । আর জ্কেও মিব্যা বলা যায় না? কারণ সম্বন্ধ দৃশ্য বিশ্বের অন্তর্গত বলিয়া সত্য । দৃশ্য বিশ্বের সত্যতা, 
উক্ত ৃষ্টান্তের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। ৭০। 3 
আরও কথা এই যে__দৃক্‌ ও দৃশ্যের সম্বন্ধ নিরূপণ করা যায় না! বলিয়াই উক্ত সন্ন্ধকে মিথ্য| বলা যায় না; 
কারণ তাহা হইলে অর্থাৎ অদ্বৈতবেদাস্তিগণ.যদি দৃক্‌ ও দৃশ্যের সম্বন্ধকে দুণিরূপণীয় বলিয়া মিথ্যা বলেন, তাহা হইলে 
বওডনগ্রস্থকারোক্ত রীতিতে ব্রঙ্গের আনানতব, জ্ঞানত্ব, সত্যত্ব, স্বপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ছুনিরূপণীয় হয় বলিয়া ব্রঙ্গের এ আনন, 
জ্ঞানত্ব প্রভৃতিরও মিথ্যাত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে অর্থাৎ ব্রন্দের অনানন্দাদিন্বপতার আপত্তি হইয়া পড়িবে এবং “সেই 
প্রত্যগাক্সার স্বরূপ কিরূপ? ইহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে বলি__সেইরূপ ও এইরূপ অর্থাৎ পরোক্ষ ও 
অপরোক্ষ এই দুইটি রূপ যাহাতে প্রসার লাভ করে না অর্থাৎ ও উভয়রূপে ধাহাকে বুঝান যায় না, তাহাই প্রত্যগান্থার 
যরূপ বলিয়া অবধারণ কর” এইু প্রকারে অদৈতবেদাস্তিগণ যে ব্রনের ছুনিরূপণীত্ব বলিয়াছেন, সেই দুণির্ূপণীয়দ্বের 
দ্বারাই ব্রন্গেরও মিথ্যাত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে । 
ইহাতে অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন- ব্ৰহ্ম আনন্দত্বাদি ধর্মবিশিষ্টরূপে ছুণিনূপণীয় হইলেও ছুঃখবিরোধিত্বাদির 
দ্বারা উপলক্ষিতস্বরূপে হুনিরূপণীয়ই বটেন অর্থাৎ দুঃখবিরোধিত্ব প্রভৃতি উপলক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মকে সহজেই নিরূপণ করা ; 
্বায়। সুতরাং ব্রহ্ম ছুনিরূপণীয় নহে এবং ছুণিরূপণীয় বলিয়! ব্রন্গের মিথ্যাত্বের আপত্তিও হইতে পারে না । 
.. অ্বৈতবেদান্তিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ অধৈতবেদাস্তিগণ ব্রহ্মকে নিধ্বিশেষ বলিয়া থাকেন। কোন 
বিশেষ ধর্মই বন্দে নাই ইহাই তাঁহার! বলেন।, সুতরাং নিধ্বিশেষ ত্রহ্ধে এ উপলক্ষণীভূত দুঃখবিরোধিত্বাদি ধর্ম থাকা : 
অদ্বৈতবেদাস্তিগণ স্বীকার করেন না বলিয়া তাহাদের গঁরূপ উক্তি সমীচীন নহে। সুতরাং আমরা ব্রহ্ম দুণিরূপনীয় বলিয়া 
ব্রন্গের মিথ্যাত্বের আপত্তি হইতে পারে বলিয়া! যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহ! থাকিয়াই যায়। এই জন্ত দৃক্‌ ও দৃশ্যের 
অর্থাৎ জ্ঞান ও জেয়ের অর্থাৎ বিষয়ী ও বিষয়ের সম্বন্ধকে দুণিরূপণীয় বলিয়া মিথ্যা বল! যায় না। ছুর্িরূপণীয় 
হইলেই মিথ্যা হয় না) যেমন অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে ব্রহ্ম ছুণিরূপণীয় হইয়াও মিথ্যা নহেন। | 
ই... অতএব ইক্ষু, ক্ষীর ও গুড়াদির মাধুর্য্যের স্তায় বিষয়ত্ব অর্থাৎ দৃশ্যত্ব দুগিরূপণীয় হইলেও সেই বিষয়ত্ব সখওই 
ক ব| অখডই হউক, তাহার সহিত বিষয়ীর অর্থাৎ জ্ঞানের সত্য সম্বন্ধই প্রমাণ বলে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা : 
লে পূৰ্বপ্রদর্শিত দোবসমূহের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। অধৈতবেদাস্তিগণ যে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাদিক ' 
থাকেন, এইরূপে সেই অ্বৈতবেদাস্তিগণসন্মত আধ্যাসিক সম্বন্ধের উপপত্তি হয় ন| বনিয় ) 
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মুহোপাধ্যায় যোগেন্্রনাথ-তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্ঘ-শ্ীচরণান্তেবাসি-প্রীবিনোদবিহারি- 
বিরচিত পরপক্ষগিরিবজের বঙ্গাহ্বাদে পরাতিমত আধ্যাসিক সম্বন্ধ নিরাসী 


ছু 0 j EEL RES 


পরাভিমতাধ্যাসে লক্ষণনিরসনম্‌ . ১১৩, 


অথ লক্ষণাসিদ্যাপি তদসিদ্ধিঃ। কিং তাবদধ্যাসলক্ষণম্ ইত্যপেক্ষায়াং কেচিদাহঃ_যত্র 
যস্যার্যাসঃ তস্যৈব বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনমধ্যাসঃ। যত্রাধিষ্ঠানে শুত্যাদো তন্যৈব অধিষ্ঠানন্য বিপরীত- 
ধৰ্ম্মত্বকল্পনং বিপরীতে! বিরুদ্ধো ধর্ম্মো যস্য তন্ভাবস্তস্য রজতাদেরত্যন্তাসতঃ কল্পনমিত্যর্থঃ ৷ অসদেব 
রজতমভাদিতি প্রতীতেঃ। অন্যে তু অসতো ভানাসম্ভবাৎ অন্যত্র অন্যধর্ম্মাবভাষঃ অধ্যাসঃ, অন্যত্র 
শুক্ত্যাদৌ-বাহে অন্যধর্ম্মস্য স্বাবয়বধর্ম্মস্য দেশাস্তরস্থরপ্যাদেঃ অবভাসঃ অধ্যাস ইত্যন্যথাখ্যাতিবাদিন 
আচক্ষতে । তন্ন, দেশান্তরস্থস্য দেশান্তরভানে সম্বন্ধাভাবেনাসম্ভবাৎ। অন্যত্র বাহে শক্ত্যাদে 


আর অদবৈতবেদাস্তিগণ তাহাদের সন্মত অধ্যাসের লক্ষণ যাহা বলিয়া থাকেন, সেই অধ্যাসলক্ষণের সিদ্ধি হয় না 
বলিয়াও তাহাদের সন্মত অধ্যাসের সিদ্ধি হয় না। এই অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম সম্বন্ধে দার্শনিকসমাজে পাঁচ প্রকার মতবাদ 
প্রসিদ্ধ আছে -অসত্খ্যাতিবাদ, অন্তথাখ্যাতিবাদ, আত্মখ্যাতিবাদ, অখ্যাতিবাদ ও অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদ | তন্মধ্যে 
শুন্তবাদী বৌদ্ধগণ অসৎখ্যাতিবাদী, নৈয়ায়িকগণ অন্যথাখ্যাতিবাদী, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ আত্মখ্যাতিবাদী, প্রভাকর ও 
সাংখ্যমতাবলঘ্বিগণ অখ্যাতিবাদী এঁবং অদ্বৈতবেদাস্তিগণ অনির্ববচনীয়খ্যাতিবাদী ।* 

অধ্যাসের লক্ষণ কি? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে কেহ কেহ অর্থাৎ শৃন্তবাদী বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন__বাহাতে 
অধ্যাস অর্থাঙড ভ্রম হয়, তাহাতে তাহারই বিপরীতধর্ম্মত্বের কল্পনার নাম অধ্যাস অর্থাৎ শুক্তি প্রভৃতি অধিষ্ঠানে সেই 
শক্তি প্রভৃতি অধিষ্ঠানেরই নিপরীতধর্ম্মবিশিষ্ট অত্যন্ত অসৎ রজতাঁদির যে কল্পনা করা হয়, তাহাকেই অধ্যাস কহে। এই 
শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ বলেন-_অবিগ্ভাবশতঃ শুন্য অর্থাৎ অত্যন্ত অসৎ শক্তি প্রভৃতিরূপ অধিষ্ঠানে শৃন্ঠ অর্থাৎ অত্যন্ত অসৎ 
বস্তুর অধ্যাস হইয়! থাকে। তাহাদের মতে অসতের খ্যাতি অর্থাৎ প্রকাশ হয় বলিয়া তাহারা অসৎখ্যাতিবাদী। তাহারা 
বলেন ভ্রমনিবৃত্তির পরে যে “অসৎ রজতই প্রকাশিত হইয়াছিল” এইরূপ প্রতীতি হয়, সেই প্রতীতিই অসৎখ্যাতিবাদের 
সমর্থন করিয়া থাকে । মাধব এবং তাৎপর্য্য টীকাকার প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণও অসৎখ্যাতিবাদী । তবে তাহারা 
সছুপরাগে অসতের ভান অর্থাৎ প্রকাশ হয় বলেন ) শৃন্যবাদী বৌদ্ধগণের মত অত্যন্ত অসদধিষ্ঠানে অত্যন্ত অসতের 
ভান হয় বলেন না। যাধ্বমত হইতে প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতের বৈলক্ষণ্য এই যে_ মাধব আরোপিত বিবয় অসৎ 
বলেন) প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ তাহা বলেন না ; আরোপিত বিষয়ও দেশাস্তরে সৎ ইহাই তাহাদের সিদ্ধান্ত । আরোপিত 
সৎ বিষয়ের সহিত সৎ অধিষ্ঠানের সম্বন্ধ অলীক বা অসৎ বলেন। ভ্রযে ভাসমান সম্বন্ধিয় সৎ অর্থাৎ বিশেষ্য ও 
বিশেষণ সৎ, কিন্ত বিশেষ্য-বিশেষণের সংসর্ণ অসৎ। সদ্রপ বিশেষ্য ও বিশেষণের দ্বারা উপরক্ত অসৎ সংসর্থ ভ্রমে 
ভাসমান হয় ইহাই প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মত। ইহাকেই সদুপরাগে অসতের তান বলে। (ন্যায়দর্শন ৭৩ পৃঃ 
র্টব্যা। কলিকাতা মেট্রোপলিটনমুদ্বিত পুস্তক)1। অপর কেহ কেহ অর্থাৎ অন্তথাখ্যাতিবাদী চিন্তামণিকার প্রভৃতি 
নব্য নৈয়ায়িকগণ বলেন-_-অসতের ভান অর্থাৎ প্রকাশ হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং এক পদার্থে যে অন্তধর্মবিশিষ্টের 
অবভাস অর্থাৎ জ্ঞান হয়, তাহারই নাম অধ্যাস অর্থাৎ শুক্তি প্রভৃতি বাহ্‌ পদার্থে নে অন্তধর্মবিশিষ্ট দেশাস্তরীয় 
রজতাদির. জ্ঞান হয়, তাহাকেই অধ্যাস কহে। ইহাই অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন। ইহাদের 


* খ্যাতি বস্তুতঃ চারি প্রকার-_সৎখ্যাতি, অসতখ্যাতি, সদসৎখ্যাতি ও ষদসধিলক্গণখ্যাতি] অন্থাখ্যাতি, আত্মখ্যাতি ও অখ্যাতি এই 
তিনটি সৎখ্যাতি। অসৎথ্যাতি মাধ্ব ও শ্ন্যবাদী বৌদ্ধগণের ! সদসৎখ্যাতি বিজ্ঞানভিক্কু প্রদর্ণিত খ্যাতি বিশেষ '্সার সদযত্বিলক্ষপ্খ্যাতি 


অধৈতবাদিগণের । 


+ বাঁচজ্পতিও ভ্ৰমে ভাসমান সংর্গের অসব্ধপতাঁবাঁদী নহেন। কারণ বিধিবিবেকের টাকা! স্তায়কণিকাতে "সাত চ কচিতমাাত 
২52 ) এইরূপ বলিয়াছেন। 


১৫ 


অধ্যাস ( পরপক্ষৎ )-গিরিবজম্‌ 


“১১৪ টু 
খ্যাতিবাদিনো বদস্তি। অধ্যাতিবাদিনত্ত যত্র যদধ্যাস! 


পাত্মুনে৷ ধৰ্ম্মস্য রজতস্যাব্ভাসঃ ইত্যাত্ম ৃ bs 
নিন ভ্রম ইত্যাহঃ। যত্ৰ শুজ্যাদৌ যস্য রপ্যাদেরধ্যাসো লোকসিদ্ধঃ, তয়োররথয়ো, 


্‌ 
£ 1 

স্তদ্ধিয়োশ্চ তেদাগ্রহে সতি তন্ম,লো ভ্রম ইত্যথ £ ৷ ৭২। টু 

মায়াবাদিনস্ত ্বতিরপঃ পরত্র পূর্ববদৃষ্টাবভাসোহধ্যাস ইত্যাহুঃ। এতদ্ত্তং ভবতি- অন্ত 

*্পরত্রীবভাসঃ ইত্যেব লক্ষণং শিষ্টমও পদঘযস্ত তদুপপাদকম,। তথাহি-_অবভাস্যতে ইত্যবভাসো | 
রজতাতর্থ?, তস্যাযোগ্যমধিকরণং পরক্রপদার্থঃ। তত্ব আরোপ্যাত্যতন্তাভাবত্বমত তদ্বত্বং বা। তথাঁচ_ ূ 
ঃ ছানা | 
একাবচ্ছেদেন ব্বসংস্থজ্যমানে স্বাত্যন্তাভাববতি অবভাস্যত্বমধ্যস্তত্বমিত্যর্থঃ। ইদঞ্চ সা ্যাসসাধারণম,। | 
৭২ 
দেশাস্তরে সত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে৷ ভ্রমকালে দেশাত্তরীয় রজতাদি বন্ধই. 


মতে ভ্রমে ভাসমান বাধিত রজতাদি বস্তুর 


ভাসমান হইয়া থাকে । 
সে যী বৌদ্ধগণ বলেন__অন্তথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত ঠিক নহে) কারণ ইন্লিযের 
সহিত সম্বন্ধের অভাবহেতু দেশাস্তরীয় রজতারি বস্তুর দেশাত্তরীয শুক্তি প্রভৃতি বস্তুতে জ্ঞান হওয়া কখনই সম্ভব নহে। 
সুতরাং শুক্তি প্রভৃতি বাহ বস্তুতে জ্ঞানরূপ আত্মার ধর্ম রজতাদির অর্থাৎ জ্ঞানাকার ররতাদি বস্তুর যে প্রকাশ হয় 
তাহারই নাম অধ্যাস। ইহাই আত্মধ্যাতিবাদী বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন। শৃন্তবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ ব্যতীত অপর 
যোগাচার ও সৌন্ান্তিক এই ছুই শ্রেণীর বৌদ্ধগণই আত্মখ্যাতিবাদী। সৌন্রাস্তিক বৌদ্ধগণের মতে বাহ বস্তুর সততা | 
্বীরুতল্ইয়! থাকে। সুতরাং তাহাদের মতে সেই বাহ্‌ বস্তুতে জ্ঞানাকার রজতাদি বস্তুর আরোপ হইয়া থাকে। ৷ 
পবিজ্ঞানবাদী যোগাচার বৌদ্ধগণের মতে যদিও বাহ্‌ বস্তুর সত্তা স্বীকৃত হয় না, তথাপি শুনানি অবিদ্যাবামনা় 
আরোপিত যে অলীক বাহ শুক প্রদ্ৃতি বস্তু, তাহাতে জ্ঞানাকার রজতাদি বস্তর আরোপ হইয়! থাকে, ইহাই । 
তাহারা বলিয়া থাকেন। 
__ অখ্যাতিবাদী প্রভাকর ও সাংখ্যমতাবলদ্িগণ বলেন__যাহাতে যাহার অধ্যাস হয়, তছুভয়ের ভেদপ্রতীতির 
... অভাবনিবন্ধনই ভ্রম হইয়া থাকে অর্থাৎ যে গুক্তি প্ৰভৃতি বস্তুতে যে রঅতাদি বস্তুর অধ্যাস লোকসিদ্ধ, সেই বন্তদবয়ের 
ও সেই বন্রয়বিষয়ক জানয়ের ভেদ প্রতীত না হইলে তন্মলক ভ্রম হইয়া থাকে। তাহারই নাম অধ্যাদ। এই 
অধ্যাতিবাদিগণের মতে ভ্রমকালে অনুভব ও স্থবতিরূপ দুইটি জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু দোষবশতঃ নেই । 
জ্ঞানঘয়ের ভেদ গৃহীত হয় না। যেমন-সুক্তিতে যে রজতত্রম হয়, তাহাতে “ইদং” এইরূপে কেবল সন্মুখত | 
্ব্যমাত্ের অহুভব হয়) দোষবশতঃ তদ্গত শুক্তিত্বের অনুভব হয় ন! এবং তাহার সাদৃগ্যবশতঃ রজতসংস্কারের | 
উদ্বোধ হইয়া কেবলমাত্র রজতের স্মরণ হয়; দোষবশতঃ রজতন্মরণের পরোক্ষত্বরপ তত্বাংশ প্রতীত হয় না): 
 ব্জতমান্প্রতীত হইয়া থাকে। এইরূপে অঙ্গভব ও স্মরণ এই জ্ঞানদঘয়ের ভেদের প্রতীতি না হইলে সেই দুইটি ৷ 
জ্ঞানও “ইদং রজতম্* এইরূপে একটি জ্ঞান বলিয়!| ভাসমান হয়। তাহাকেই অখ্যাতিবাদিগণ অধ্যাস বলেন। | 
এই প্ৰদৰ্শিত খ্যাতিবাদসমূহের পর্য্যালোচন! অতিবিশাল ও অতিগহন। এই গ্রন্বে তাহার বিস্তৃত আলোচনা । 
সম্ভব নহে। তাহা এই গ্রন্থের আলোচ্যও নহে। প্রসবকরমে প্রাপ্ত হওয়ায় খ্যাতিবাদের স্বরূপ দিও; 
না Sy 
িরবচনীমধ্যাতিবাদী মায়াবাদী অধৈতবেদাত্তিগণ বলেন-_“স্থৃতিরূপঃ পরত্র ু্বৃষ্টাবভাসঃ অ! 
মত কোনও এক বস্তুতে পুর্ব বন্তর যে অবভাস অর্থাৎ জ্ঞান, তাহারই ন্মুম অধ্যাস 
দিত অধ্যাসলক্ষণে “পরত্র অবভাসঃ” এই অংশই বস্তুতঃ অধ্যাসের থাক্ষণ। “স্থৃতি 
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পরাভিমতাধ্যাসে লক্ষণনিরসনম্‌ - - ১১৫ 
সংযোগে অতিব্যাপ্ডিবারণায় একাবচ্ছেদেনেতি ; সংযোগস্য ব্বসংস্থজ্যমানে বৃক্ষে স্বাত্যস্তাভাবরতি 
অবভাসমানত্বেহপি ্স্াত্যস্তাভাবয়োর্মুলাগ্রাবচ্ছেদকতেদাৎ নাত্র্যাপ্তিঃ। পূর্ববং স্বাভাববতি ভুতলে 
পশ্চাদানীতো ঘটো ভাতীতি ঘটে অতিব্যাপ্তিবারণায় স্বসংস্থজ্যমানেতি পদম! তেন স্বাভাবকালে 
প্রতিযোগিসংসর্গস্য বর্তমানত্বমুচ্যতে ইতি নাতিব্যান্তিঃ। ভূত্বাবচ্ছেদেন অবভাস্যমানে গন্ধে অতিব্যাপ্তি- 
বারণায় স্বাত্যস্তাভাববতি ইতি পদম.। শুক্তৌ ইদস্তাবচ্ছেদেন রজতসংসর্গকালে অত্যন্তাভাবোহস্তীতি 
নাব্যাপ্তিঃ ৷ ৭৩। 

নন্থ শুক্তৌ রজতন্ত সামগ্র্যভাবেন সংসর্গাসত্বাদসম্ভবঃ | ন চ স্র্য্যমাণস্ত সত্যরজতন্তৈব তত্রাবভাস 
ইতি বাচ্যন্‌, অন্যথাখ্যাতিপ্রসঙ্গাদিত্যাশ্ক্যাহ__স্মৃতিরূপ ইতি । স্মর্য্যতে ইতি স্মৃতিঃ সত্যরজতাদিঃ, তন্য 
রূপমিব রূপমস্তেতি,. স স্মর্য্যমাণসদৃশ ইত্যর্থ: ৷ াদৃশ্যোক্যা৷ স্র্য্যমাণাদারোপ্যস্ত ভেদাৎ নান্যথাখ্যাতি- 
'রিত্যুক্তং ভবতি। সাদৃষ্টমুপপাদয়তি- পূর্ববদৃষ্ট ইতি। দৃষ্টং দর্শনম্‌, সংস্কারছারা পূর্ববদর্শশাদবভাত্যতে 


“পুর্কৃষ্ট” এই দুইটি পদ সেই লক্ষণের উপপাদক.। তাহাই বলা হইতেছে-_অবভাসমান হয় যাহা, তাহ! অবতাস ; 

ধেমন-_রদ্তাদি বস্ত। এই রজতাদি বস্তুর অযোগ্য অধিকরণই অর্থাৎ অধিষ্ঠানই লক্ষণস্থ “পরত্র” এই পদের অর্থ! 

অধিকরণের অযোগ্যত্ব হইল-_আরোপ্য বস্তুর অত্যস্তাভাবত্ব কিছা৷ আরোপ্য বস্তুর অত্যন্তাতাববন্ধ।: তাহা হইলে 

অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে অধ্যস্তের লক্ষণ ইহাই দ্বাড়াইল যে__এক অবচ্ছেদে আরোপ্যের সংস্জ্যমান ও আরোপ্যের 

অত্যস্তাভাববিশিষ্ট অধিষ্ঠানে যে অবতাসমানত্ব, তাহাই অধ্যত্ত্ব |. সাদি ও অনাদি অধ্য্তত্বমাত্রের ইহাই লক্ষণ। 

সংযোগে অতিব্যাপ্তি বারণের নিমিত্ত উক্ত লক্ষণে “একাবচ্ছেদেন” এই পদটি সংযোজিত কর! হইয়াছে । “একাবচ্ছেদেন” 

এই পদটি লক্ষণে নার্ণদলে একদেশাবচ্ছেদে সংযোগের সংস্হজ্যমান ও অপরদেশাঁবচ্ছেদে সংযোগের অত্যস্তাভাববিশিষ্ট' 
বৃক্ষাদি বস্তুতে সংযোগের অবভাসমানত্ব থাকে বলিয়া সেই সংযোগেও অধ্যস্তত্বের লক্ষণ যাইতে পারে ঃ তাহা নিবারণ 

করিবার জন্তই লক্ষণে "একাবচ্ছেদেন* এই পদটি সন্নিবেশিত হইয়াছে । এইজন্য সংযোগের সংস্থজ্যমান ও সংযোগের 
অত্যন্তাভাববিশিষ্ট বৃক্ষে সংযোগের অবভাসমানত্ব থাকিলেও সংযোগ ও সংযোগের অত্যন্তাভাব একাবচ্ছেদে না থাকায় 
অর্থাৎ অগ্রদেশ ও মূলদেশন্বপ ভিন্ন ভিন্ন অবচ্ছেদে থাকায় সংযোগে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না অতিব্যান্ত অর্থ__ 
অলক্ষ্যে লক্ষণের গমন। আর “্বসংস্থজ্যমান” এই পদটি উক্ত অধ্যস্তত্বের লক্ষণে না দিলে পুর্বে ঘটাভাব ছিল এইরূপ 
ভূতলে যে পরে আনীত ঘট অবভাসমান হয়, সেই ঘটে উক্ত অধ্যস্ত্বলক্ষণের অতিব্যান্তি হইতে পারে, তাহ! নিবারণ 
করিবার জন্যই উক্ত লক্ষণে “স্বসংস্থজ্যমান” এই পদটি যোজন! কর! হইয়াছে।. প্ৰসংস্থজ্যমান” এই পদটার দারা 
অধিষ্ঠানে আরোপ্যের অভাবকালেই প্রতিযোগী আরোপ্যের সংসর্গ বর্তমান থাকিতে হইবে ইহাই বলা হইয়াছে। 
এইজন্য ভূতলে ঘটাভাবকালে ঘটসংসর্ন সম্ভব নহে বলিয়া ঘটে অধ্যন্ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না । আর উক্ত 
অধ্যন্ত্বলক্ষণে "স্বাত্যত্তাভাববতি” এই পদটি যোজনা করা ন! হইলে পৃথিবীত্বাবচ্ছেদে পৃথিবীতে অবভাসমান 
গন্ধে উক্ত লক্ষণ যাইতে পারে, তাহা নিবারণ করিবার জন্যই লক্ষণে “স্বাত্যস্তাভাববতি’” এই পদটি যোজন! কর! 
হইয়াছে। পৃথিবীত্বাবচ্ছেদে পৃথিৱীতে গন্ধ সংস্্যযান হইলেও পৃথিবীত্বাবচ্ছেদে পৃথিবীতে গন্ধের অত্যস্তাভার 
নাই, এইজন্ত গন্ধে অধ্যন্তত্বলক্ষণের অতিব্যান্তি হইল ন1।. শুক্তিরজতাদি ভ্রমস্থলে শক্তিতে হনস্তাবচ্ছেদে রজতের 
সংসর্গকালে রজতের অত্যন্তাভার থাকে, স্থতরাং অধ্যস্ত্বলক্ষণের অব্যান্তিও হয় না 1. অব্যান্তি কথার অর্থ লক্ষ্যে 
লক্ষণের "অগমন ।৭৩। ৃ 2 
কী ২৮10 অভিমত. অধ্যস্তত্বের লক্ষণ ও লক্গণন্থ পদসমূহের প্রয়োজন রলা! হইয়াছে। এক্ষণে 
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ইতি পূর্ববদৃষ্টাবভাসঃ, তেন সংস্কারজন্যজ্ঞানবিষয়ত্বং স্র্য্যমাণারোপ্যয়োঃ সাদৃশ্যং বোধ্যতে। প্রমাণীজন্, 
জ্ঞানবিষয়ত্ং বা, স্মৃত্যারোপয়োঃ সংস্কারজন্াত্বাৎ। তহি আরোপস্ত স্মৃতিত্বমাপস্ভেত ইতি চে, দোষ 
সম্প্রয়োগজন্যত্বস্তা পি বিবক্ষিতত্বেন তন্মাত্রজন্যত্বাভাবাৎ। অত্র সম্প্রয়োগো নাম অধিষ্ঠানসামান্তজ্ঞানযুচ্যতে 
অহঙ্কারাধ্যাসে ইন্জিয়সপ্রয়োগাভাবাৎ। এব দোষসম্প্রয়োগসংস্কারবলাৎ শুক্তৌ রজতয়ুৎপয্নমন্তীডি 
পরত্রাবতাসম্ত লক্ষণত্বমুপপন্নমিতি স্থৃতিরূপপূর্বদৃষ্টপদাভ্যাযুূপপাদিতং ভবতীতি। তত্র অর্থাধ্যাদে | 
স্র্য্যমাণসদৃশঃ পরত্র পূর্ববদর্শনাদবভাস্ততে ইতি যোজন! ৷ জ্ঞানাধ্যাসে তু স্মতিসদৃশঃ পরত্র পুর্ব | 
দর্শনাদবভাস ইতি বাক্যং যোজনীয়মিতি সংক্ষেপঃ1৭8। | 
-_ অত্র ব্ৰমঃ_যদ্ুক্তলক্ষণং তদাপাতরমণীয়ম্, মুলাবিদ্াধ্যাসে তদসম্ভবস্ দু্ব্বারত্বাৎ।- একন্ব | 
সতোহ্যত্র আরোপত্বং ভ্রমত্বমূ। অত্যস্তাসতোহধ্যাসাযোগাৎ। তত্র আরোপ্যনিরাসে পূর্ব্বমেব বিস্তরাৎ : 


| 
Emenee TTT ST OO ই 
অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যে অধ্যাসের লক্ষণে “স্থৃতিরূপ” এই পদটি যোজন! করিয়া থাকেন, তাহার প্রয়োজন দেখাইবার | 
জন্য বল! হইতেছে_-“এক বস্তুতে অন্য বস্তুর অবভাসকে অধ্যাস কহে” এইরূপ বলিলে শুক্তিতে রজতের সামী | 
নাই বলিয়া শুিতে রজতসংসর্গ নাই ; সুতরাং শুক্তিতে রজতের অবভাস অসভব অর্থাৎ শুক্তিতে রজতভরম উপগঃ 
হয় না। আর শ্বর্য্যমাণ সত্য রজতেরই শুক্তিতে অবভাস হইয়া থাকে ইহাও বলা যায় না? কারণ তাহা হইলে 
নৈয়ায়িকসন্মত অন্তথাখ্যাতির প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। অন্তথাখ্যাতিবাদও অদৈতবেদাস্তিগণের শ্বীকার্য্য নহে। এইরগ | 
আপত্তির আশঙ্কায় অদ্বৈতবেদাত্তিগণ অধ্যাসের লক্ষণে “স্থৃতিরূপ” এই পদটি যোজনা করিয়াছেন। যাহা স্বর্য্যমাণ 
হয়, ভাহা স্থৃতি, স্থৃতি অর্থ-শ্্য্যমাণ সত্য রজতাদি বস্ত। “সেই স্রর্য্যমাণ সত্য রজতাদি বস্তুর রূপের ন্যায় 
"রূপ এই আরোপ্য মিথ্যা রজতাদি বস্তুর” এইরূপ বাক্যে “স্থৃতির্ূপ” পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে । পন্থৃতিরূপ” এই 
পদের অর্থ_স্র্য্যমাণসদৃশ। এই সাদৃশু-উক্তির দ্বারা স্বর্য্যমাণ রজতাদি বস্তু হইতে আরোপ্য রজতাদি বস্তুর 
ভেদ করায় শক্তিতে রজতের ভান অর্থাৎ প্রকাশ অন্তথাখ্যাতি নহে ইহাই বলা! হইল । অধৈতবেদাস্তিগণের মতে 
শুজিরজত বাধিত হয় বলিয়া সখও নহে এবং অপরোক্ষ প্রতীত হয় বলিয়া অসৎও নহে; কিন্ত শুক্তিরজত সদসঘিলক্ষণ 
অনির্ব্নচনীয় । অনির্বচনীয় রজতের ভান হইয়া. থাকে ; হুতরাং তাহারা অনির্ববচনীয়খ্যাতিবাদী। ন্মর্ধ্যমাগ ও : 
আরোপ্যের সাদৃশ্ত উপপাদনের নিমিত্ত অধ্যাসলক্ষণে “পূর্কাদৃষ্ট” এই পদটি যোজনা করা হইয়াছে। দুষ্ট অর্থ_দর্শন। 
দস্কারকে অবলম্বন করিয়া পূর্বর্শন হইতে হা অবভাসমান হয়, তাহাই পূর্বৃষ্ঠাবভাস। এই “পূর্কৃষ্ঠাবভাস” পদে জয়ে: 
ভাসমান রতাদ বস্তুকে বুঝায় | “পুর্বৃষ্টাবভাস” এই পদের প্রদিতনপ নির্বচনের দারা সংস্কার জ্ঞানের বিষয়ত্বরগে : 
দর্য্যমাণ ও আরোপ্যের সাদৃগুকে বুঝাইয়| থাকে। অথবা প্রমাণাজন্ত জ্ঞানের বিষয়ত স্র্য্যমাণ ও আরোপ্যের সাব 
কারণ স্থৃতি ও আরোপ প্রমাণজন্য নহে; কিন্ত সংস্কারজন্য। আরোপকে সংস্কারজন্য বলিলে আরোপের 
স্থৃতিত্বের আপত্তি হয় অর্থাৎ, আরোপও স্থৃতি হইয়া পড়ে এইরূপ আপত্তি করা সঙ্গত নহে) কারণ স্থৃতি যেমন কেবল 


হার অধ্যাসলক্ষণত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে৷ বার এই 
স্বিতিনূপ” ও “পুর্কতৃষ্ট" এই পদহয়ের ছারা উপপাদিত হইয়া থারে।- অধ্যাষ দ্বিৰিধ_ 1. 


টু 
সা 


পরাভিমতাধ্যাসে লক্ষণনিরসনম্‌ ৯১৪ 


প্রত্যুক্তম্‌ ৷. ইদং রজতমিতি প্রতীতিবৎ ইয়মবিদ্েতি কস্তুচিৎ কদাচিদপি প্রতীত্যভাবাৎ ৷ সংস্কার 
সাদৃশ্যসন্প্রয়োগসামগ্রীবিরহাচ্চ। ন চ সংস্কারজন্যজ্ঞানবিষয়ত্বং সাদৃশ্যমিত্যুক্তমধস্তাদিতি বাচ্যম্‌, দুরুক্তত্বাৎ ৷ 
সংস্কারস্ত অন্ুভবপূর্র্বকত্বেন তদভাবে সংস্কারাসিদ্ধেঃ। তদসিদ্ধ্যা চ সুতরাং তজ্জন্যজ্ঞানাভাবঃ, তদভাবে চ 
কথং তৎসাদৃশ্যমিতি মনীষিভি শ্চিন্ত্যম্‌1৭৫1 


বিবয়াধ্যাস ও জ্ঞানাধ্যাস। শুক্তিতে মিথ্যাভূত রজতের যে অধ্যাস, তাহা বিবয়াধ্যাস এবং আত্মাতে নিথ্যাভূত 
রজতজ্ঞানের যে অধ্যাস, তাহা জ্ঞানাধ্যাস। তন্মধ্যে বিষয়াধ্যাসে ্মর্য্যমাণসৃশ এক বস্তুতে পূর্বদর্শন হইতে যে অপর 
বস্তু অবভশ্তিমান হয়, তাহাই বিষয়াধ্যাস, এইরূপ যোজনা করিতে হইবে এবং জ্ঞানাধ্যাসে স্থৃতিসদবশ একত্র পূর্বদর্শন 
হইতে যে অন্য বস্তুর অবভাস অর্থাৎ জ্ঞান, তাহাই জ্ঞানাধ্যাস, এইরূপ যোজনা করিতে হইবে । এই অবৈতবেদাস্তিগণের 


- অধ্যাসের স্বরূপ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল ।৭৪। 


অধৈতবেদাস্তিগণের এরূপ সিদ্ধান্তের উপরে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী আমরা! বলিতেছি যে__অধৈতবেদাস্তিগণসম্মত যে 
উক্ত অধ্যাসলক্ষণ, তাহা আপাতরমণীয়। বস্তুতঃ বিবেচনা! করিয়া দেখিলে দেখা যায়__তীহাদের সম্মত মূলাবিগ্ভার 
অধ্যাসেই উক্ত অধ্যাসলক্ষণের সমন্বয় হয় না। অগবৈতবেদাস্তিগণ মূলাবিগ্তাকে যে ব্ৰন্মে অধ্যস্ত বলেন, সেই মূলাবিদ্ভার 
অধ্যাসে সংস্কার, সাদৃগ্য প্রভৃতি অধ্যাসসামগ্রী নাই বলিয়া মৃলাবিগ্তাধ্যাসে উক্ত অধ্যাস্লক্ষণের সমন্বয় সম্ভব হয় না। 
এই অসম্ভাবন! ছুণিবারণীয়্ । এক স্থানে অবস্থিত সত্য বস্তরই অন্তত্র আরোপ হইয়া! থাকে। তাহাকেই ভ্রম বা 
অধ্যাস কহে। একত্র অবস্থিত সত্য বস্তুর অন্যত্র আরোপত্বই ভ্রমত্ব বা অধ্যাসত্ব। অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে ব্রহ্গরূপ 
অধিষ্ঠান ব্যতীত অন্যত্র অবি্ধার সত্ত স্বীকৃত হয় ন! এবং অবিদ্বাকে তাহার! জ্ঞাননিবর্তনীয় বলেন। সুতরাং চবি] 
অত্যন্ত অসৎ” ইহহি তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অত্যন্ত অসৎ বস্তুর অধ্যাস কখনই উপপন্ন হয় না। 
তাহাদের মতে সত্য অবিদ্ধ! ত অন্ত কোথাও নাই যে ব্রন্দে সেই সত্য অবিদ্ধার অধ্যাস হইবে। অত্যন্ত অসৎ বস্তুর 
যে অধ্যাস হইতে পারে না, তাহা আমরা পূর্বেই আরোপ্যনিরাসপ্রকরণে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি। আর সমস্ত 
বিবয়েরই প্রতীতি অনুসারে ব্যবস্থা করিতে হয়। শুক্তিতে যে রজতের অধ্যাস হয়, তাহাতে যেমন “ইহা! রজত” 
এইরূপ প্রতীতি হয়, ত্রন্ষে অবিদ্যার অধ্যাসে “ইহা অবি্তা” এইরূপ প্রতীতি ত কাহারও কখনও হয় না। সুতরাং 
অবিদ্বাধ্যাসে প্রতীতি নাই বলিয়! ব্রন্দে অবিদ্ধার অধ্যাস কখনই হইতে পারে না। আর অধ্যাসের কারণ সংস্কার, সাদৃশ্ 
ও সম্প্রয়োগরূপ সামগ্রীর অভাবনিবন্ধনও ত্রন্ধে মূল্যাবিষ্ঠার অধ্যাস হইতে পারে না । কারণ থাকিলেই.কার্য্য সম্ভব হয়, 
কারণের অভাবে কার্ধ্য হয় না, ইহাতে কোনও মতদ্বৈধ নাই ; ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। সুতরাং অধ্যাসদামথী নাই 
বলিয়া বন্ধে মূলাবিদ্যার অধ্যাস উপপন্ন হয় না। 

ইহাতে অধৈতবেদাত্তিগণ যদি বলেন--আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে-_মংস্কারজন্য জ্ঞানের বিষয়ত্বই সাদৃগু ; সেই 
সংস্কারজন্য জ্ঞানের বিষয়ত্বরূপ সাদৃশ্ত মুলাবিস্ধার অধ্যাসে আছে। সুতরাং ব্রন্দে যুলাবিগ্ভার অধ্যাস অনুপপন্ন নহে। 

অদ্বৈতবেদ্বান্তিগণের এঁরূপ বলা সঙ্গত নহে ; এরূপ বলা যায় না! কারণ অঙহ্নভবপূর্কাকই সংস্কার হইয়া থাকে 3 
সংস্কারের কারণ অনুভব । অধ্যাসের পূর্বে অনুভব সম্ভব নহে ; সুতরাং অনুভবের অভাবে সংস্কারেরই সিদ্ধি হয় না 
আর সংস্কারের সিদ্ধি হয় না বলিয়া ফলতঃ সংস্কারজন্ত জ্ঞানের অভাবই হইয়া পড়ে। আর সংস্কারজন্য জ্ঞানের 
অভাবে কি প্রকারে সংস্কারজন্য জ্ঞানের বিষয়ত্বরূপ সাদৃষ্ত মূলাবিদ্যাধাসে থাকা স্ব হইতে পারে ইহা! মনীষিগণ চিন্তা 


728 উক্তি নিতাস্ত অসজত 1৭৫1 . 


2০৪ 


করিয়াণদেখিবেন। মূলাবিস্তাধ্যাসে সংস্কারজন্য জ্ঞানের বিবয়ত্বর্ূপ পু থাকা সা এ হয় না। লি 2 


বি 


_ সংপ্রয়োগের সপ্ভাবন! নাই বলিয়া তাহাদের সন্মত প্রথম অধ্যালের জিদ্ধি হইতে প্রারে না। . ৯: 


বই: অধ্যাস ( পরপক্ষ-)-গিরিবজম্‌ 


কিঞ্চ অবি্ভাসাদৃশ্াং কম্মিন্‌ বর্ততে ইতি বক্তব্যম ন তাবৎ শুদ্ধে তন্ত নির্বিবশেষত্বাৎ, অন্যথা 
শুদ্ধত্হানিপ্রসঙ্গাৎ। নাপি জীবে তন্তু অধ্যস্তত্বেন উত্তরভাবিত্বাৎ। কিঞ্চ অবিদ্ধায়াং চিতোইধ্যাসেহপি 
চিৎসাদৃ্যস্ত কথং বৃত্তিরিতি বক্তব্যমূ, সূর্য্যসাদৃ্যস্য তমস্যসম্তবাৎ মহদ্বিরোধাৎ। যদপুযৃক্তং স্মরয্যমাণ- 
সদৃশ ইত্যধাসবিশেষণম্‌ তদপ্যবিচারিতম্‌ প্রথমাধ্যাসে স্রর্য্যমাণস্তৈব শশশৃ্বায়মাণত্বাৎ কুতত্তৎসাদৃশ্য- 
সম্ভাবনাগীতি। কিঞ্চ সংস্কারস্য আশ্রয়াভাবেন সুতরামসিদ্ধিরিত্যগ্রে নিরসিস্তমাণত্বাৎ।৭৬| 

যদপ্যুং সম্প্রয়োগো নাম অত্র অধিষ্ঠানসামান্যজ্ঞানমেব, অহঙকারাধ্যাসে ইন্সিয়সমপ্রয়োগাভাবাদিতি, 
তদপ্যসম্যক্‌, নিবিবশেষে সামান্যবিশেষত্বাভাবাৎ । কন্পিতসামান্যাদিধৰ্ম্মস্ত অধ্যাসজন্যত্বেন তদানীমভাবাৎ। 
কিঞ্চ তবাভিমতাধিষ্ঠানসামান্যজ্ঞানস্ত আত্রয়াভাবেন কুত্রাপি অবৃত্তিত্বাৎ জ্ঞাতুরভাবাৎ জ্ঞানাসিদ্ধেঃ -তথাচ 
সামগ্রীবিরহাদধ্যাসীগন্তব ইতি সিদ্ধম্‌। অয়ন্ভাবঃ_-অধ্যাসমাত্রস্য দোষসাদৃশ্যসংস্কারসম্প্রয়োগসামগ্রী- 


আরও কথা এই যে--অবিস্াসাদৃপ্ত কথার অর্থ_অবিস্তাবৃত্তিধর্মমবত্ব। অবিদ্যাধ্যাসে উক্তরূপ অবিদ্ধাসাধৃষ্ত 
কাহাতে থাকে ইহা অধ্বৈতবেদাস্তিগণকে বলিতে হইবে । শু ব্রন্ধে উক্তরূপ অবিদ্ধাসাদৃগ্য থাকে ইহা অদ্বৈতবেদাস্তিগণ 
বলিতে পারেন ন! ; কারণ তাহাদের মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম নির্ধিশেষ | নিব্বিশেষ শুদ্ধ ব্রন্মে উক্তরূপ অবিদ্ধাসাদৃশ্ত থাকিতেই 
পারে না। নির্ধিশেষ শুদ্ধ ব্রন্মে অবিদ্ধাসাদৃষ্ত থাকিলে ব্রন্দের শুদ্ধত্ব ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। আর. জীবে জুবিগ্যাসাদৃশ্ত 
থাকে ইহাও অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিতে পারেন না; কারণ জীব অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত বলিয়া অবিদ্যাসিদ্ধির পরেই 
' জীবের সিন্ধি হইয়া থাকে । অবিষ্ভাধ্যাসে অবিদ্ধাসাদৃশ্ত পরসিদ্ধ জীবে থাকা কখনই উপপন্ন হয় না। আরও কথা 
এই যেঅবিষ্ভায় ব্রহ্মচৈতন্যের অধ্যাঁস হইলেও অবিদ্ধায় ব্রঙ্মচৈতন্যের সাঘৃশ্তের বৃত্তি কি প্রকারে হইবে অর্থাৎ অবিদ্যায় 
্রহ্মচৈতন্যের সাদৃখ কি প্রকারে থাকিবে ইহা অধৈতবেদান্তিগণকে বলিতে হইবে । অবিদ্যা! অক্তানম্বরূপ ; আর ব্রহ্ম 
জ্ঞানম্বরূপ ; অঙ্ঞানত্বরূপ অবিদ্যায় জ্ঞানম্বরূপ ব্রঙ্গের সাদৃশ্ত থাক! কখনই সম্ভব নহে। স্র্য্যসাৰৃগ্য অন্ধকারে থাকিতে 
পারে না) কারণ এই দুইএর অত্যন্ত বিরোধ। সুতরাং ব্রহ্মসাৃশ্ত অবিগ্ায় থাকা কখনই সম্ভর নহে। 
আর যে অদৈতবেদাস্তিগণ অধ্যাসলক্ষণে প্র্ধ্যমাণসদৃশ* এই অধ্যাসবিশেষণটি বলিয়াছেন, তাহাও বিচার না 
করিয়াই বলিয়াছেন অর্থাৎ চিন্তা না করিয়াই বলিয়াছেন ; কারণ প্রথম অধ্যাসে স্বর্য্যমাণই শশশুদ্ধের স্তায় অসৎ অর্থাৎ 
অলীক ; অদ্বৈতবেদান্তিগণ যাবতীয় বস্তুকেই ব্ৰঙ্গে অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত বলেন। তাহ! হইলে প্রথম অধ্যাসের পূর্বে 
কিছুই থাকা সম্ভব নহে বলিয়! প্রথম অধ্যাসে “ন্মর্য্যমাণ” এই কথাই “শশশৃঙ্গ” এই কথার তুল্য হইয়া পড়ে। সুতরাং 
প্রথমাধ্যাসে স্বর্য্যমাণযাদৃশ্যের সম্ভাবনাই বা কোথা! হইতে হইবে? আরও কথা এই যে__অদৈতবেদাস্তিগণের মতে 
সংস্কারের আশ্রয় নাই বলিয়া ফলতঃ তাঁহাদের সন্মত অবিগ্বাধ্যাসের সিদ্ধি হয় না। এই আশ্রয়ের নিরাস অগ্রে 
করা হইবে ।৭৬। 
আর যে অধৈতবেদাস্তিগ্রণ বলিয়াছেন__“আরোপের কারণ .যে সম্প্রয়োগ, এই সম্প্রয়োগ অর্থ-.-অধিষ্ঠানের 
সামান্তজানই, ইন্দৰিয়সংপ্রয়োগ নহে ; কারণ অহঙ্কারাধ্যাসে ইন্দরিয়সম্প্রয়োগ নাই” অধৈতবেদাস্তিগণের রূপ বলাও 


সমীচীন নহে $ কারণ তাহাদের মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম নির্বিশেষ, কোনও সামান্য বা! বিশেষ ধর্মই শুদ্ধ ব্রঙ্মে নাই, সামান্য 
বৃ বা বিশেষ ধৰ্ম ্রহ্মে কল্পিত, ইহাই তাহার! বলিয়|। থাকেন। তাহা! হইলে কল্পিত সামান্য ও বিশেষ ধৰ্ম্ম অধ্যাসজন্য 
বলিয়া অধ্যাসের পূর্বে অর্থাৎ প্রথম অধ্যাসকালে নির্বাক তরঙ্গে সামান্য বা বিশেষ ধর্ম কিছু নাই ইহ! তাহাদিগকে 


স্বীকার করিতে হইৰে। আর তাহ! হইলে প্রথম অধ্যাসে অর্থাৎ অবিদ্ধাধ্যাসে অধিষ্ঠানের সামান্যক্জানরূপ 


রা 


পরাভিনভারযালে লক্ষণনিরসনম্‌ ৯ ১১৯, 


জন্যত্বনিয়মঃ তাবন্িধিববাদঃ, কারণাভাবে কার্ধ্যাভাবনিয়মাৎ । তত্র “ইদং রজতম” ইতি প্রতীতৌ 
দোয়ুসাদৃ্যজ্ঞানসংস্কারাণাং ভ্রান্তিমৎপুরুষনিষ্ঠত্বাৎ রজতসাদৃশ্যস্য শুক্তিবৃত্তিত্বাৎ সম্প্রয়োগস্য চ সহ্বন্ধরপত্রেন 
উভয়নিষ্ঠত্বাৎ তৎসঙ্ঘাতরূপসামগ্র্যা অধ্যাসসিদ্ধিরবিবাদা। প্রকৃতে তু দোষসাদৃশ্যজ্ানাদিসামগ্রীতদাশ্রয়- 
য়োরভাবাৎ, জীবদোষাদীনামধ্যাসকার্য্যত্বেন উত্তরভাবিত্বাচ্চ কথমবিগ্ভাধ্যাস ইতি মীমাংসনীয় ইতি 1৭৭। 

নন্ম অধ্যাসো দ্বিবিধঃ, সাদিরনাদিশ্চ। তত্র সাদৌ এব উক্তসামগ্র্যপেক্ষা, ন তু দ্বিতীয়ে। তথা চ 
অবিদ্ভাধ্যাসস্য অনাদিত্বাৎ ন উক্তদোষাবকাশঃ। «এবময়মনাদিরনস্তো নৈসগ্সিকোহ্ধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়- 
রূপঃ” ইতি শ্রীভগবৎপাদভাষ্যকারোক্তেরিতি চেন্ন, স্বপ্রাঙ্গণে অশ্বধাবনমাত্রত্বাৎ। ন কাপি কেনাপ্সি 


আরও কথা এই যে--জ্ঞাতা থাকিলেই জ্ঞানের সত্তা সম্ভব হয় ? জ্ঞাতা ন! থাকিলে জ্ঞানের সত্তা সম্ভব হয় না; 
ইহাতে কাহারও মতাস্তর নাই। অধ্যাসের পূর্বে জ্ঞাত! জীব লাই বলিয়া প্রথম অধ্যাসে অর্থাৎ অবিস্তাধ্যাসে অধিষ্ঠানের 
সামান্যজ্ঞানের আশ্রয় কেহ সিদ্ধ হয় ন! ; অবিদ্যার অধ্যাসে অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞান কাহাতে থাকিবে? অধিষ্ঠানের 
সামান্যজ্ঞানের আশ্রয় কে হইবে? জীব ত অধ্যাসের কার্য্য) অধ্যাসের কারণ অধিষ্ঠানের সামান্যক্ঞান অধ্যাসের 
কাৰ্য্য জীবে থাক! সম্ভব নহে। সুতরাং অধ্যাদসামগ্রীর অভাবনিবন্ধন অদ্বৈতবেদাস্তিগণের সম্মত অবিদ্যাধ্যাস সম্ভব হয় 
ন! ইহাই নিৰ্ণীত হইল। 

অভিপ্রায় এই যে--অধ্যাসমাত্রই দোষ, সাদৃপ্তজ্ঞান, সংস্কার ও সম্প্রয়োগ এই সকল সামগ্রীজন্য অর্থাৎ দোষ, 
সাদৃগুজ্ান, সংস্কার ও সংগ্রয়োগ এই সকল সামগ্রী অধ্যাসমাত্রেরই কারণ, ইহাই নিয়ম। এই নিয়মে কাহারও কোনও 
বিবাদ নাই। দোষ্যুদিরূপ কারণসমূহ. থাকিলেই অধ্যাসরূপ কার্য্য হইয়া! থাকে, নতুবা নহে; যেহেতু কারণের 
অভাবে কার্য্যেরও অভাব হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম । সেই দোষাদি কারণসমূহের মধ্যে “ইহ! রজত” এইরূপ ভ্রম- 
প্রতীতিতে দোষ, সাদৃশ্যজ্ঞান ও সংস্কার ভ্রান্তিমান্‌ পুরুষে থাকে, রজতের সাদৃষ্ত শুক্তিতে থাকে এবং সম্প্রয়োগ 
সম্বদ্ধরূপ বলিয়া ভ্রান্তিমান্‌ পুরুষে ও-শুক্তিতে থাকে । এইজন্য সেই দোষাদি কারণসমূহরূপ সামগ্রীর দ্বার! এরূপ স্থলে 
অধ্যাসের সিদ্ধি হইয়া থাকে । এইরূপে যে অধ্যাসের সিদ্ধি হয়, তাহ! সকলেরই স্বীকার্য্য; ইহাতে কোনও বিবাদ 
নাই। -প্রকুত স্থলে অর্থাৎ অদ্বৈতবেদাস্তিগণের সম্মত অবিদ্যাধ্যাসে কিন্ত দোষ, সাদৃপ্তজ্ঞান, সংস্কার ও সম্প্রয়োগরূপ 
অধ্যাসসামগ্রী নাই এবং এ সকল সামগ্রীর আশ্রয়ও নাই । আর জীবগত দোষাঁদিও অবিগ্াধ্যাসের সামগ্রী হইতে পারে 
নাঃ কারণ জীবগত দোষাদি অধ্যাসের কার্য্য বলিয়! পরেই ওঁ সকলের সিদ্ধি হইবে৷ পরভাবী জীবগত দোষাদি পূর্ব 
সিদ্ধ অবিদ্াধ্যাসের সামগ্রী হইবে কিরূপে? স্তরাং অদ্বৈতবেদাস্তিগণের সম্মত ব্রস্মে অবিষ্ভার অধ্যাস কি প্রকারে 
সিদ্ধ হইবে? তাহাদের সন্মত অবিদ্যাধ্যাস ত উপপন্ন হয় না ; ইহা সুধীগণের বিচাৰ্য্য ।৭৭। - 

ইহা ত অদৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন--অধ্যাস দ্বিবিধ, সাদি ও অনাদি। তন্মধ্যে সাদি অধ্যাসেই পূর্বোক্ত দোষ) 
সাদৃশ্তজ্ঞান ও সংস্কারাদিরূপ সামগ্রীর অপেক্ষা আছে; কিন্ত অনাদি অধ্যাসে দোষাদি সমিগ্রীর অপেক্ষা নাই । সুতরাং 
অবিদ্যাধ্যাস অনাদি বলিয়া দ্বৈতা দৈতবাদিগণ অবিদ্যাধ্যাসে যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন, সেই সকল দোষের আর 
অবসর নাই অর্থাৎ অনাদি অবিদ্যাধ্যাসে সেই সকল দোষের আপত্তি হইতে পারে না। যেহেতু শ্রীতগবৎপাদ ভাব্যকার 
শঙ্করাচার্য্যই বলিয়াছেন_্এইকূপ এই অনাদি, অনস্ত ও নৈসগিক প্রবাহরূপে স্বতঃপরবৃত্ত মিথ্যাজ্ঞানরূপ অধ্যাস : 
সর্বলোকের অন্ুভবগোচর ৷” 

'অদৈতবেদাস্তিগণের প্ররূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত ; কারণ তাহা হইলে তাঁহার! নিজপ্রানে ঘোড়া দৌড়াইয়া 


. থাকেন বুঝা যায়। 188 ও উজির বিষয় কল্পন! করিয়া নিজমত পোষণ করিলে তাহাদিগকে বা ই i 3 


১২০ অধ্যাস ( পরপক্ষ-)-গিরিবজ্রম্‌ 
কথঞ্চিদপি কোইপ্যনাদিরধ্যাসো দৃষ্টচরো যুক্তিসহো বা; সব্বষাং সাদিত্বদর্শনাৎ। অনাদেঃ সতোইপি 
বস্তুনোহধ্যস্তত্বাঙ্গীকারে ব্রন্মণোহপি তথাত্বস্য বক্তুং শক্যত্বাৎ, তস্যাপি অনাদিভাবত্বসাম্যাৎ।৭৮ 

নম অত্র অনাদিত্বং নাম অনাস্ভবিষ্ভাকার্যযত্বম, নৈসগিকত্বঞ্চ অধ্যাসাৎ সংস্কারস্ততোইধ্যাস ইতি 
প্রবাহরূপেণ, অনন্ততধ্চ জ্ঞানং বিনা ধ্বংসাযোগ্যত্বং বিবক্ষিতমূ, ত্মাৎ ন উক্তদোষাবকাশঃ ইতি চেন্ন, 
অসদুত্তরত্বাৎ। তথাহি_-ন তাবছুক্তলক্ষণমনাদিত্বং বক্ত,ং শক্যম, অনাদিত্বকাৰ্য্য্বয়োরেকত্র ব্যাঘাতাৎ। 
প্রত্যুত কার্য্যত্বস্য সাদিত্বেনৈব ব্যাপ্তিদর্শনাচ্চ । নাপি নৈসগিকত্বং বক্তমহ ম, অস্তোন্যাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ। 
নাপি উক্তলক্ষণমনস্তত্ব, জ্ঞানেন তৎসন্বন্ধন্তৈব ধ্বংসনাৎ, ন স্বরূপস্ত। ““গৌরনাগস্তবতী” 
“অজামেকাং লোহিতশুক্ুকৃষ্ণাম্‌”. (শ্বেঁ৪৷৪ ) ইত্যাদিশ্রুতেঃ ৷ অনাপ্তন্তরপস্ত নিবৃত্তিরেব আয়তে, ন 


তু স্বরূপনাশঃ, অন্যথা মুক্তানাং বাহুল্যাৎ ইদানীমন্পলবিপ্রসঙ্গাৎ, “ভুয়শ্চান্তে * বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ” 


(শ্বেঁ১৷১০ ) “মামে যে প্রপন্তন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে” ( গী-_৭1১৪ ) ইতি শ্রুতিত্মতিভ্যাম্‌। 


সি 


যায়। তাহার! যে অধ্যাসকে অনাদি বলেন, তাহা অনুভববিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ।  অধ্যাস অনাদি হইতেই পারে না। 
কোথাও কেহও কোনরূপে কোনও অনাদি অধ্যাস দেখে নাই কিম্বা অনাদি অধ্যাস যুক্তিসহও নহে । সমস্ত অধ্যাসেরই 
সাদিত্ব দেখা যায়। অদবৈতবেদাস্তিগণ অবিগ্যাকে অনাদি ভাববস্ত ও ব্রন্গে অধ্যস্ত বলিয়া থাকেন। অনার্দি ভাববস্তরও 
অধয্তত্ব স্বীকার করিলে ব্রঙ্গেরও অধ্যস্ত্ব বল! যাইতে পারে অর্থাৎ অনাদি তাববস্ত ব্রহ্মকেও অধ্যস্ত বল! যায়; কারণ 
বঙ্গও-ক্গবিদ্ভারই মত অনাদি ভাববস্ত 1৭৮। | 
ইহাতে অদবৈতবেদাত্তিগণ যদি বলেন-_তাব্যকার ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য যে বলিয়াছেন__“এইরূপ এই অনাদি, 
অনন্ত ও নৈসগিক মিথ্যাজ্ঞানরূপ অধ্যাস সর্ধলোকের অহতবগোচর*, এই স্থলে অনাদিত্ব অর্থ_অনাদি অবিদ্ধাকার্য্তব, 
নৈসগিকত্ব অর্থ-_অধ্যাস হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে অধ্যাস এবিধ প্রবাহরূপে স্বতঃপ্রববত্তত্ব এবং অনস্তত্ব অর্থ - 
জান ব্যতীত ধ্বংসের অযোগ্যদ্ব। উক্ত অনাদি প্রভৃতি শব্দের এইরূপ অর্থই ভাম্যকারের বিবক্ষিত। অতএব 
 দ্বৈতাদৈতবাদিগণ যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ ব্রন্মও অবিদ্ধার মত অনাদি ভাববস্ত বলিয়া 


ৃ :. ব্রঙ্গেরও অধ্যস্তত্বের আপত্তি হইতে পারে বলিয়া দৈতা দৈতবা দিগণ যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা অনাদি প্রভৃতি 


শব্দের প্রদর্শিতর্নপ অর্থ করি বলিয়া রূপ দোষের প্রসঙ্গ আর হইতে পারে না। অনাদি অবিদ্তাকার্য্যত্বর্নপ অনাদিত্ব 


তরঙ্গে নাই বনিয়া ব্ন্মের অধ্যস্তত্বের আপত্তি হইতে পারে না। 


পরাভিমতাধ্যাসে প্রমাণনিরসনমূ্‌ টু ১২১, 
ন চ সব্ববাদিসন্মতত্বাৎ কথমধ্যাসো নিরস্যত ইতি বাচ্যম্‌, সাস্ভধ্যাসস্ত সন্মতত্বেহপি অনাগধ্যাসস্ত 
কেষামপি অসম্মতত্বাৎ। নন অধ্যস্তত্বানজীকারে জ্ঞাননিবর্ত্যং ন স্যাৎ ইতি চেম্ন, সতোহপি নিবৃত্তেঃ 
সম্ভবাৎ। সত এব দ্রব্যস্য দানেন নিবৃত্বিদর্শনাৎ। ন চ তস্যাপি মিথ্যাত্বম, সম্প্রদানে তস্য দ্রব্যস্য 
সত্বদর্শনাৎ। অর্থাপত্তিখগুনে বিস্তরিষ্যমাণত্বাৎ । তত্মাৎ সন্বন্ধনিবৃত্তিরেব জ্ঞানজন্যা, ন স্বরূপনাঁশ 
ইত্যকামেনাপি অ্যুপগন্তব্যম্‌ । অতঃ অধ্যাসলক্ষণাসিদ্ধ্যাপি অধ্যাসাসিদ্ধিরিত্যলং বিস্তরেণ 1৭৯1 
ইতি পরাভিমতাধ্যাসলক্ষণশিখরনিপাতঃ ॥ 


অুথ প্রমাণাভাবাদপি অধ্যাসানুপপত্তিঃ । নন্থ “ডরষ্টা অন্ুমন্তা শ্রোতা অহম্”' ইত্যাদিপ্রত্যক্ষস্য, 
দেবদতাদিকর্তৃকঃ স্বেৰোহগি ব্যবহারঃ তদীয়দেহাদিযু অহংমমাধ্যাসমূলকঃ তদৰয়ব্যতিরেকানসারিত্বাৎ যদেবং 


যায় ; কিন্তু অজ্ঞানের স্বরূপনাশ হইতে কখনও শুনা! যায় না। যদি অজ্ঞানের স্বরূপনাশই হয়, তবে বহু জীব মুক্ত হইয়া 
গিয়াছেন বলিয়া! অজ্ঞানের নাশ হওয়ায় এক্ষণে আর অজ্ঞানের উপলব্ধিই হইতে পারে না। এক্ষণে অজ্ঞানের 
অন্থপলব্ধির প্রসন্ই হইয়া পড়ে শ্রুতি-স্থৃতিই বলিয়াছেন__“পুনঃ পুনঃ সেই দেবের ধ্যানের ফলে প্রারন্ভোগের 
গানে সংসারদ্ধপ মায়ার নিবৃত্তি হইয়া যায়” “যাহারা আমারই শরণাপন্ন হয়, তাহারা এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া 
থাকে ।” সুতুরাং অবিগ্ভার সম্বন্ধের নিবৃত্তিই হয়, ম্বরূপতঃ অবিগ্ভার নাশ হয় না বলিয়া অদবৈতবেদাস্তিগণ অনন্তত্বের যেরূপ 
লক্ষণ বলেন, তাহা ঠিক নহে। আর অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম সর্ববাদিসন্মত। সুতরাং সর্ববাদিসম্মত অধ্যাস দ্বৈতাদ্বৈত- 
বাদ্দিগণ কি প্রকারে নিরাস করিতেছেন? অধ্যাস যখন সকলেরই স্বীকার্য্য, তখন ছৈতা দৈতবাদিগণকেও অধ্যাস স্বীকার 
করিতেই হইবে এইরূপও বলা যায় না) কারণ সাদি অধ্যাস সর্ববাদিসম্মত হইলেও অনাদি অধ্যাসে অপর কাহারও 
সন্মতি নাই। কেবলমাত্র অদ্বৈতবেদাস্তিগণই অনাদি অধ্যাস স্বীকার করেন। অনাদি অধ্যাস যে সম্ভব নহে, তাহা 
দেখান হইয়াছে। অনাদি অধ্যাস অপর কেহ স্বীকার করেন না ; আমরাও করি না। 
আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন-_অবিদ্ধার অর্থাৎ অজ্ঞানের অধ্যস্তত্ব স্বীকার না করিলে অবিদ্যা জ্ঞাননিবর্তনীয় 
হইতে পারিবে না; অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত বন্তরই জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্তি হইয়া থাকে ; অনধ্যস্ত বস্তুর নিবৃত্তি হয় না। 
বদি অবিদ্যা অধ্যস্ত ন! হয়, তবে জ্ঞাননিবর্তনীয় হইতে পারিবে না। এই অবিদ্যার জ্ঞান-নিবর্ভনীয়ত্বের অন্ত প্রকারে 
উপপত্তি হয় না বলিয়া ব্রহ্মে অবিদ্যার অধ্যাস স্বীকার করিতে হয় এবং অনাদি অবিদ্যাকে অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত বলিতে 
হয়। কল্পিত বস্তু মিথ্যা । 
অদৈতবেদাস্তিগণের গুঁরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ সত্য বন্তরও নিবৃত্তি সম্ভব হইয়া থাকে । যেমন-_সত্য 
বস্তরই দানের দ্বারা নিবৃত্তি হইতে দেখা! যায়। আর সেই “প্রদেয় ভ্রব্যও মিথ্যা” এইরূপও বলা যায় ন! ; কারণ যাহাকে, 
দান কর! হয়, সেই ব্যক্তির নিকটে সেই প্রদেয় দ্রব্য বর্তমান থাকিতে দেখা যায়। এই বিষয় অর্থাপত্তি-খগ্ুনপ্রকরণে 
বিস্তার করিয়া বলা হইবে। অতএব জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাসম্বন্ধের “নিবৃত্তিই হইয়া থাকে ; জ্ঞানের দারা অবিদ্যার 
স্বরূপের নাশ হয় না, ইহাই অদ্বৈতবেদাস্তিগণকে অনিচ্ছাসত্বেও স্বীকার করিতে হইবে। 
“অতএব অদ্বৈতবেদাস্তিগণসন্মত অধ্যাসলক্ষণের সিদ্ধি হয় না বলিয়াও তাহাদের সন্মত অধ্যাসের সিদ্ধি হয় না 
' এই বিষয়ে আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই ।৭৯। 
ইতি শ্রীমন্মহাঁমহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথ-তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্ঘ-্রীচরণান্তেরাসি- ীরিনোদবিহারি- 
».... :. পরঞ্চতীর্ঘ-বিরচিত পরপক্ষগিরিবজের বজাহুবাদে পরাভিমত অধ্যাসলক্ষণ-নিরাস ॥ ক 
লক্ষণ ও পরমার দারাই প্রমেয় বস্তুর সিদ্ধি হইয়া থাকে, ইহা সর্ববাদিসন্তত। এই জন্ত অব্বৈতবেদাত্িগণ লক্ষণ 


১৬. ১২ 


অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবজম্‌ 


টবদিত্যঙ্মানস্য, যদি অধ্যস্তঃ প্রমাতা ন স্যাৎ তহি প্রমাণাদিব্যবহারো ন স্যাৎ, সর্বস্যাপি 


_ তদেবংমৃন্ম/লঘ 
রাত অবিদ্ভাবৎপুরুষাশ্রিততাৎ ইত্যর্থাপত্তেশ্চাত্র মানত্বাৎ। তথা চ আহ ভগবান্‌ ভাষ্যকারঃ_. 


“তমেতমবিভাখ্যমাত্মানাত্বনৌরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্ব প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারাঃ লৌক্কাঃ বৈদিকাশ্চ 
প্রবৃত্তাঃ, সর্ব্াণি চ শাস্্াণি বিধিপ্রতিষেধমোক্ষপরাণি” 'ইত্যুক্তা “কথং পুনরবিভ্ভাবদিষয়াণি প্রত্যক্ষাদি- 
প্রমাণানি শান্্ানি চ* ইত্যাক্ষিপ্য সমাধতে_“উচ্যতে _ দেহেক্দিয়াদিু অহং-মমাভিমানহীনস্য প্রমাতৃত্বা- 
নুপপত্তৌ প্রমাণপ্রবৃত্তযন্পপত্তেঃ” ইত্যাদিনা ইতি কথং প্রমাণাভাব ইতি চেন, উক্তপ্রত্যক্ষান্মানাদেরা- 
াঁসমাত্রত্বাৎ। তথাহি_উক্তপ্রত্যক্ষাদীনাং  শরীরেক্রিয়যুক্তাত্মপরত্বেন অধ্যস্তবিষয়কত্বাভাবাৎ ; 


| 

| 

| 

: ঃ ও প্রমাণের দ্বার! অধ্যাসের সিদ্ধি করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যেরূপ লক্ষণের দ্বারা অধ্যাসের সিদ্ধি ৰ 
5 উর সেই অধ্যাসলক্ষণ ুর্ববপ্রকরণে আমরা নিরাস করিয়াছি এবং তাহাদের সন্মত অধ্যালক্ষণের সিদ্ধি হয়না : 
বলিয়াও তাহাদের সম্মত অধ্যাসের সিদ্ধি হয় ন! ইহা উপপাদন করিয়াছি। এক্ষণে অদ্বৈতবেদাস্তিগণের সম্মত অধ্যাসে : 
কোনও প্রমাণ নাই বলিয়াও তাহাদের সম্মত অধ্যাসের উপপত্তি হয় না, ইহাই দেখান হইতেছে। ূ 
অধ্বৈতবেদান্তিগণের সন্মত অধ্যাসে অধিষ্ঠান, আরোপ্য, সামগ্রী; সম্বন্ধ ও লক্ষণের সিদ্ধি হয় ন! বলিয়া যে | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

] 


তাহাদের সন্মত অধ্যাসের সিদ্ধি হয় না, তাহা পূর্ব পূর্ব প্রকরণে দেখান হইয়াছে । আর তাহাদের সম্মত অধ্যাসে 
কোনও প্রমাণ নাই বলিয়াও তাহাদের সন্মত অধ্যাসের উপপত্তি হয় না। ‘1 
ইহাতে অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন__আমি দ্ৰষ্টা, আমি অনুমন্তা, আমি শ্রোতা ইত্যাদি প্রত্যক্ষই অধ্যাসে 
প্রমাণ; কেন না! অধ্যাস ব্যতীত কুটস্থ চিদাত্বার উক্ত দ্রষ্ট ত্বাদি উপপন্ন হয় না। সুতরাং প্রদণিতরূপ প্রত্যক্ষই 
অধ্যাসে প্রমাণ। আর প্দেবদত্াদিকর্ভৃক সমস্ত ব্যবহারই সেই দেবদত্তাদির দেহেন্দিয়াদিতে অহংমমাধ্যাসমূলক, 
যেহেতু পদেহাঁদিতে অহংমমাধ্যাস থাকিলেই ব্যবহার থাকে, অহংমমাধ্যাসের অভাবে ব্যবহার থাকে না” এইরূপ 
অধ্যাসের অন্য়-ব্যতিরেকাহ্সারী ব্যবহার হইয়া থাকে ; যাহা এইরূপ হেতুমান্‌ হয়, তাহ! এঁরপ সাধ্যবান্‌ হয়; 
 যেমন__ঘটাদি মৃত্তিকামূলক হইয়া থাকে।” এইরূপ অনুমান অধ্যাসে প্রমাণ। আর “যদি অধ্যন্ত প্রমাতা না 
টং থাকে, তাহা হইলে প্রমাণাদির ব্যবহার হইতে পারে না) যেহেতু সমস্ত ব্যবহারই অবিদ্যাবুক্ত পুরুযাশ্রিত ; স্থতরাং 
. প্রমাণাদিব্যবহারের অন্ত প্রকারে উপপত্তি হয় না বলিয়া অধ্যস্ত প্রমাতা সিদ্ধ হয়” এইরূপ অর্থাপত্তিও অধ্যাসে, প্রমাণ । 
তাহাই তান্তকার তগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য অধ্যাসভায্যে বলিয়াছেন, যথ!-“পূর্বব্ণিতস্বরূপ এই অবিগ্যানামক আত্ম! ও 
অনাক্সার পরম্পরাধ্যাসকে অবলম্বন করিয়া লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত প্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহার প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং 
| বিধিপর, লিষেধপর ও মোক্ষপর সমস্ত শাস্তও এই অবিস্তানামক আত্মানাত্মার পরস্পরাধ্যাসকে অবলম্বন করিয়াই অর্থাৎ 
| বিদায় পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে।» এইরূপ বলিয়া ভাষ্যকার স্বয়ংই ইহার উপরে ু্বরপক্ষ 
িয়াছেন যে - “্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদ শন অবি্তাযুক্ত পুরূবাশিত হয় কি প্রকারে ? যথার্থজ্ঞানই পরমা অর্থাৎ 
5; সেই বিদ্যার সাধন প্রমাণ সুতরাং প্রমাণসমূহ কি প্রকারে অবিষ্ঠাযুক্ত পুরুষাশ্রিত হইবে? বিস্তার সাধন 
সপ বে 
প্র উরে ও ইন্িয়াদির উপরে: ক এইরূপ পূর্বপক্ষ করিয়া ভাষ্যকার “উত্তর বলিতেছি_ 5 
TH পরবৃত্তিরও উপপত্তি হয় না” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার| প্রদিত পূর্কাপক্ষের সমাধান 
দ্ৈতাদ্ৈতবাদ্িগণ যে বলিয়াছেন-_-অধৈতবাদিগণের সন্মত অধ্যাসে প্রমাণ নাই, তাহা 


লে সভয় প্রত্যক্ষ, অহ্মান ও অর্থপত্তি এই তিনটি প্রমাণই ত আছে। দি 


পরাভিমতাধ্যাসে প্রমাণনিরসনম্‌ "ত 
“আত্মেব্দ্িয়নোহুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ” (কঠ-_-১৷৩৷৪) ইতি শ্রুতেঃ। অন্যথা যুক্তস্থানে অধ্যত্ত 
ইতি 'প্রয়োগঃ ক্রুতৌ স্তাৎ। _শ্রুতিগৃহীতত্বাৎ উক্তার্থন্যৈব সম্যকৃত্বেন উক্তমানানামধ্যাসপরত্বাভাবাঁৎ। 
কিঞ্চ অধ্যাসস্ত'অগ্যাপি অসিদ্ধ্যা তদন্থমানে সাধ্যাসিদ্ধেঃ, অধ্যাসপ্রযুক্তো ব্যবহারঃ তৎপ্রযুক্তশ্চ অধ্যাসঃ 
ইত্যন্যোন্যাত্রয়াচ্চ। কিঞ্চ হেতোরপি স্বরপাসিদ্বত্বাৎ অধ্যাসাসিদ্ধ্যা তদৰয়ব্যতিরেকস্ত সুতরামসিদ্বেঃ, 
শী শী]. 


অদ্বৈতবেদ্াস্তিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ তাহাদের প্রদর্শিত প্রত্যক্ষ, অনুমান ও অর্থাপত্তি অধ্যাসে 
প্রমাণ নহে ; কিন্ত প্রমাণাভাসমাত্র । উক্ত প্রত্যক্ষাদি যে প্রমাণ নহে, কিন্ত প্রমাণাভাস, তাহাই দেখান হইতেছে 
__অদবৈতবেদাস্তিগণের প্রদর্শিত প্রত্যক্ষাদি শরীরেন্দ্রিয়সংযুক্ত আত্মবিষয়ক ; শরীরেন্দরিয়াদির অধ্যাসযুক্ত আত্মবিবয়ক 
নহে। আত্মার প্রমাতৃত্বের অর্থাৎ কর্তৃত্ব ভোক্ৃত্বাদির উপপত্তির নিমিত্ত দেহেন্দরিয়াদি অনাত্মবস্ত ও আত্মার 
পরস্পরাধ্যাস স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না? অধ্যাস ব্যতীতই দেহেন্দরিয়াদিসংযুক্ত আত্মার কৰ্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদির 
উপপত্তি হয়। দেহেস্্িয়াদিসংযুক্ত আত্মাই প্রত্যক্ষা্দির কর্তা হইতে পারে। অধ্যাস স্বীকারে প্রয়োজন কি? 
যেহেতু সাক্ষাৎ শ্রুতিই বলিয়াছেন -“আস্বেন্দরিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীবিণঃ “অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, নন ও 
বুদ্ধিযুক্ত আত্মাই ভোক্তা ইহ! মনীষিগণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং দেহেন্ডরিয়াদিসংযুক্ত আত্মারই কর্তৃত্ব-ভোতৃত্বাদি 
উপপন্ন হয়। তাহা! না হইয়া দেহেস্িয়াদি ও আত্মার পরম্পরাধ্যাস শ্রুতির অভিপ্রেত হইলে উক্ত শ্রুতিতে “যুক্ত” 
এই স্থানে “মধ্যস্ত” এইরূপ প্রয়োগ থাকিত। শ্রুতি আত্ম ও দেহেন্দরিয়াদির সংযোগই বলিয়াছেন; পরম্পরাধ্যাস 
বলেন নাই। সুতরাং শ্রুতিগৃহীত বলিয়া আমাদের প্রদর্শিত পন্থাই বথার্থ। এই জন্য অধৈতবেদাস্তিগণ অধ্যাসে যে 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেই সকল প্রমাণ অধ্যাসের প্রতিপাদক নহে বলিয়া উক্ত প্রত্যুক্ষাদি 
প্রমাণাভাস। গ 

আরও কথা এই যে__অস্থমানে পক্ষটি সন্দিখসাধ্যবান্‌ হইয়া থাকে । সুতরাং অনুমানের পূর্বে সাধ্যের সিদ্ধি 
থাকা আবশ্তক। অধৈতবেদাস্তিগণের সন্মত অধ্যাসের অগ্যাপি সিদ্ধি হয় নাই। এই জন্য তাঁহাদের প্রদর্ণিত 
অন্থযানে ব্যবহাররূপ পক্ষটি সন্দিসাধ্যবান্‌ হয় নাই। পক্ষ সন্দিসাধ্যবান্‌ ন! হইলে অন্মিতিজ্ঞানই উৎপন্ন 
হইতে পারে না। জ্তরাং অদৈতবেদাস্তিগণ গুঁর্ূপ অনুমানের দ্বারা অধ্যাসের সিদ্ধি করিতে পারেন না। উহা 
অন্যান মহে ; কিন্ত অন্মানাভাস। আর তাহাদের প্রদর্শিত উক্ত অঙ্থমান অন্রোন্তশ্রয় দোষেও ছুষ্ট। উত্ধ 
অনুমানে “অধ্যাসপ্রযুক্ত ব্যবহার ও ব্যবহারপ্রযুক্ত অধ্যাস* এইরূপ অন্োন্াশ্য়দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। 

আরও কথা এই যে--অবৈতবাদিগণ উক্ত অস্থুমানে প্অধ্যাস থাকিলে ব্যবহার থাকে, অধ্যাস না থাকিলে 
ব্যবহার থাকে না” এইরূপ অনবয়-ব্যতিরেকান্সারিত্বরূপ যে হেতুটি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ হইয়াছে। 
পক্ষে হেতুর অভাবকেই স্বরূপাসিদ্ধ কহে। অদ্তাপি অদ্নৈতবেদাস্তিগণের সন্মত অধ্যাসের সিদ্ধি নাই বলিয়া উক্ত 
অন্থমানে অম্বয়-ব্যতিরেকাঙণুসারিত্বরূপ হেতু ব্যবহাররূপ পক্ষে নাই; এই জন্য উক্ত হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ হইয়াছে। 
আর অ্বৈতবেদাস্তিগণ উক্ত অনুমানে যে মৃন্মূলক ঘটের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াহেঁন, ঘটাদি মৃত্তিকার পরিণাম 
বলিয়া উক্ত টৃষ্টান্তটি বিষম হইয়াছে। সমান দৃষ্টান্তের দ্বারাই সাধ্যের সিদ্ধি হইয়া থাকে ; বিষম ৃষ্টান্তের দ্বারা 
সাধ্যের সিদ্ধি হয় না। এইজন্য উক্ত পরিণাম দৃষ্টান্তের দ্বারা অধৈতবেদাদ্িগণ অধ্যাসের সিদ্ধি করিতে পারেন 
না। সুতরাং তাহাদের প্রদশিত অনুমানে দৃষ্টাস্তও বিষম বলিয়! উহা! অন্থমান নহে; কিন্তু অনুমানাভাস | 

আর অধৈতবেদাত্তিগণ যে বলিয়াছেন__*প্রমাণাদিব্যবহারের অন্ত প্রকারে উপপত্তি হয় না বলিয়া অধ্যস্ত 
প্রমাতা সিদ্ধ হয়” এইর্লপ অর্থাপত্তিও অধ্যাসে প্রমাণ, তাঁহাদের প্রদর্শিত প্রত্যক্ষাদির স্তায় ও অর্থাপত্তিও নির্খুলক 


~ 


বলিয়া প্রমাণ মহে, কিন্ত প্রযাণাভাস। কারণ দেহেন্দিয়াদিযুক্ত আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্বত্বাদি সভব হ্য়। 
টি 4 5 


, I অধ্যাস (পরপক্ষ-)-গিরিবন্রমূ 
| হটাদীনাং মৃৎপরিণামত্বেন দৃষ্টান্তবৈষম্যাচ্চ | তথৈব ব্যবহারস্ত দেহাদিযুক্তাত্মবর্তৃত্বে অন্যথাসিদবা্া 
1 তি ৮০! রি ই 
১৮ 
॥ তীনামেৰ বরণশ্রমবয়োহবসথানধ্যাসবস্তমেব অধিকবত্য প্রবৃতিদর্শনাৎ, তথোক্তং ভগবৎপানৈৰ্ভাস্তকারৈঃ 
ধ্ব্রাহ্মণো যজেত” ইত্যাদীনি শাস্্রাণি আত্মনি বর্ণাশ্রম-বয়োইবস্থাদিবিশেষাধ্যাসমাশ্রিত্য প্রবর্ত্তে ইতি, 
তম্মাৎ শ্রুতিপ্রমাণকত্বাৎ অধ্যাসোইবস্যং মাননীয় ইতি চেন, উক্তশ্রুতীনামপি বর্ণশ্রমবয়োইবস্থাদিম- | 
ললিত 
দেহেন্িয়াদিযুক্ত আত্মার প্রমাণাদিব্যবহারের কর্তৃত্বের উপপত্ভি হইতে কোন বাধা নাই। এরূপে উপপত্তি.ন 
ঠা হইলেই অদ্বৈতবেদাস্তিগণ অর্থাপঞ্তিপ্রমাণের দ্বারা অধ্যন্ত প্রমাতার সিদ্ধি করিতে পারিতেন? প্রমাণাদিব্যবহারের 
প্রদর্গিতরূপে অন্ত প্রকারে উপপত্তি হয় বলিয়! তাহাদের প্রদর্শিত অর্থাপত্তি নির্মূলক ; সুতরাং উহা প্রমাণ নহে; কিন্ত 
| প্রমাণাতাস মাত্র ॥৮০। টি 
অদ্বৈতবেদান্তিগণ অধ্যাসের অস্তিত্বে যে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও অর্থাপত্তি প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহ! খণ্ডন 
করা হইয়াছে। এক্ষণে অধ্যাসের অস্তিত্বে টাহারা যে শব্দপ্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহারই উল্লেখপূর্বাক খণ্ডন করা 
হইতেছে । অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_অধ্যাসে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ না থাকে, না থাকুক ) অধ্যাসে' ক্রুতিপ্রমাণ 
আছে। “ব্ৰাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন” “ওহে আত্মাই দর্শনীয়” ইত্যাদি শ্রুতিই বর্ণ, আশ্রম, বয়স ও অবস্থা প্রভৃতির অধ্যাসযুক্ত 
আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখ! যায়। তাহাই ভগবৎপাঁদ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য অধ্যাসভাষ্যে বলিয়াছেন 
যথা “ব্ৰাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন” ইত্যাদি শাস্ত্র সকল আত্মাতে যে বর্ণ, আশ্রম, বয়স ও অবস্থা প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ অধ্যাস, 
সেই বিশেষ বিশেষ অধ্যাসকে অবলম্বন করিয়াই প্রবর্তিত হুইয়াছে। “ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন” “রাজ! রাজসুয় যজ্ঞ 
করিবেন” ইত্যাদিতে বর্দাধ্যাস, “গৃহস্থ সদৃশী ভার্য্যা লাভ করিবেন” ইত্যাদিতে আশ্রমাধ্যাস, পৰৃষ্ণকেশ ব্যক্তি অগ্ন্যাধান 
করিব্নে” ইত্যাদিতে বয়সাধ্যাস এবং *হুশ্চিকিৎস রোগগ্রস্ত ব্যক্তি জলাদিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, 
ইত্যাদিতে অবস্থাধ্যায বুঝিতে হইবে। অতএব অধ্যাস শ্রতিপ্রমাঁণসিদ্ধ বলিয়া অবশ্তই দৈতাদৈতবেদাস্তিগণকেও 
অধ্যাস স্বীকার করিতে হইবে। 
অদ্বৈতবেদাস্তিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ ও সকল শান্্রও বর্ণ” আশ্রম, বয়স ও অবস্থাদিবিশিষ্ট যে 
শরীর, সেই শরীরসংযুক্ত আত্মবিষযক। ও সকল শান্ত তাদবশ অধিকারিবিশেষকেই লক্ষ্য করিয়া! প্রবৃত্ত হইয়াছে; 


, অধ্যাসকে লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্ত হয় নাই। ও সকল শাস্ত্রের দ্বার! অধ্যাস প্রমাণিত হয় না। পর্বে যে “আত্ষেন্িয়- 


মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহ্ম্মনীষিণঃ অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বৃদ্ধ | 
ভি ও বুদ্ধিযুক্ত আত্মাই ভোক্তা ইহ! মনীষিগণ বলিয়া থাকেন” 


হইয়াছে, সেই শ্রুতির সহিত ব্বরাহ্মণো যেত অর্থা 

ৎ ব্ৰাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন” ইত্যাদি 
শ্রৃতিমমূহের একবাক্যতা আছে বলিয়াও এই সকল শ্রুতির দ্বার! অধ্যাস প্রমাণিত হয় না। পূৰ্বব্রুতি কণ্ঠরবে 
৭, আশ্রম, বয়স ই শরীর 
অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে। পূরবপ্রদর্গি “আদ্বেন্দিয়মনোযুক্তং ভাত হা 


| 


যাঁহাদের মতে কুলধর্মরূপে অর্থাৎ সম্প্রদায়ধৰ্ম্মরপে প্রাপ্ত, ত 
প্ত, তাহাদি 
অন্যের নহে? ইহাই শু *মনীষিণ;ঃ” এই পরের স্বারসিক অর্থ | ্ 


পরাভিমতা জ্ঞাননিরসনম্‌ '- ১২৫. 
চ্ছরীরসংযুক্তাধিকারিবিষয়কত্বাবিশেষাৎ। আসামপি নির্ণয়স্ত তা একবাক্যত্বাচ্চ । তথিষ্ঠানাং মনীবিত্বযোগং 
শ্রাবয়ন্তী ভগবতী শ্রুতিঃ তদ্বিপরীতবাদিনাং কুমনীবিত্বং সুচয়তি। ন্স্মাৎ যেষাং মতে অধ্যাসো বেদাদি- 
প্রমাণবিরুদ্ধোহপি কুলধর্ম্মত্বেন প্রাপ্তস্তৈরেব মাননীয় ইতি মনীষিপদপ্রয়োগস্বারস্তার্থঃ ৷ 

অথ চ তব মতে জীবন্মুক্তানামপি যাজ্ঞবন্ধ্যাদীনাং - তাদৃশব্যবহারস্ত তাদবস্থ্যদর্শনেন 
অধ্যাসব্বং স্বীকাৰ্য্যম্‌ ; অন্যথা ব্যতিরেকনিয়মভঙ্গাৎ । তথাত্বে চ তেষামজ্ঞত্বাবিশেষেণ তদ্বপদেশযুলকেদানী- 
স্তনপৌরুষেয়-শাস্ত্রব্যাখ্যাতৃবাক্যজন্তোপদেশানাং  স্ুতরামনাপ্তত্ব-প্রসঙ্গেন  উপদেশসন্ততেঃ সুতরাং 
রঞ্চকতাযোগেন অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাদিতি সংক্ষেপঃ। অত্র বিশেষস্তাগ্রে ভুয়ো বক্ষ্যমাণত্বাদিত্যর্থ 1৮১1 
এ ইতি পরাভিমতাধ্যাসবিষয়কপ্রমাণশিখরনিপাতঃ ॥ 


নন অধ্যাসস্ত অসম্ভবঃ কিমযুক্তত্বাছা মানাভাবাছা কারণাভাবাদ্বেতি বিবেচনীয়ম্‌ । আনে ইষ্টাপত্তিঃ, 


অধ্যাসস্ত অসঙ্গে স্বপ্রকাশাত্মনি অযুক্তত্বস্ত অস্মাকম্‌ অলঙ্কারত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, “অজ্ঞঃ কর্তা” “ন্ুয্যোহহম্‌” 


আরও কথা এই যে-_অদ্বৈতবেদ্াস্তিগণের মতে অহ্মাদি ব্যবহার অধ্যাসমূলক ; তাহাদের মতে অবিদ্যাবুক্ত 
পুরুষেরই এরূপ ব্যবহার হইয়! থাকে। কিন্তু জীবন্ুক্ত যাজ্ঞবন্ধ্য, বামদেব প্রভৃতিরও তাদ্বশ অহমাদি ব্যবহার 
যুক্তাবস্থাতে্ড সেই্লপই ছিল দেখা যায়, এইজন্ত সেই যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি জীবনুক্তগণেরও অধ্যাসযুক্তত্ব অদ্নৈতবেদাস্তিগণকে 
স্বী দার করিতে হয়। যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি জীবন্ুক্তগণের অধ্যাসযুক্তত্ব অদ্বৈতবেদ্রাস্তিগণ যদি স্বীকার ন! করেন, তাহা হইলে 
“অধ্যাসের অভাবে ব্যবহারের অভাব হয়” এইরূপ ব্যতিরেক নিয়ম যে তাঁহার! প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাদের-প্রর্মরণিত 
সেই ব্যতিরেক নিয়মূন্তঙগ হইয়া পড়িবে । কারণ যাজ্ঞবন্ধ্যাদির ব্যবহার ছিল দেখ! যায়, অথচ তাহাদের অধ্যাসযুক্তত্ 
ছিল না অ্বৈতবেদাস্তিগণ বলেন। আর যাজ্ঞবন্ধ্যাদির অধ্যাসবুক্তত্ব থাকিলে তীহাদেরও অজ্ঞতার আপত্তি হইয়! 
পড়ে। বদ্ধজীবের অজ্ঞতা হইতে তাহাদের অজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই ; কারণ উভয়ই অধ্যাসমূলক। তাহা 
হইলে সেই যাজ্ঞবন্ধ্যাদির উপদেশমূলক যে ইদানীস্তন পৌরুষের শান্ত, সেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারী ব্যজিগণের বাক্যজন্ত 
উপদেশ ফলতঃ অনাপ্তোপদেশ হইয়া পড়ে; এইজন্ত সেই উপদেশধারার বঞ্চকতাযোগ হয় বলিয়া সেই উপদেশধারার 
দ্বারা মোক্ষ না হওয়ারই প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যে অধ্যাসে প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহ! এই সংক্ষেপে 
নিরাস কর! হইল। এই বিষয়ে বিশেষকথ! অগ্রে পুনরায় বলা হইবে 1৮১1 


ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্্রনাথ তর্কসাখ্যবেদাত্ততীর্থ-্রীচরণান্তেবাসি-শ্রীবিনোদবিহারি- 
পঞ্চতীর্ঘ-বিরচিত পরপক্ষগিরিবজ্ের বঙগাহ্বাদে পরাভিমত অধ্যাসবিষয়কপ্রমাণ নিরাস॥ 


এক্ষণে অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_দৈতাদৈতবাদিগণ পূর্ব পূৰ্ব প্রকরণে যে আমাদের সন্মত অধ্যাস অসম্ভব 
বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে__আমাদের সম্মত অধ্যাস অযুর বলিয়াই কি.'অসভব? কিন্বা 
জ্ঞাপক প্রমাণের অভাববশতঃ অসম্ভব? অথবা! উৎপাদক কারণের অভাববশতঃ অসম্ভব? এই তিনটি পক্ষের মধ্যে 
প্রথম পক্ষটি আমাদের অতিলধিতই ; সুতরাং প্রথম পক্ষ অর্থাৎ অধ্যাস অযুক্ত বলিয়া অসম্ভব এই পক্ষ অবলম্বন 
করিয়া যে দৈতাদৈতবাদিগণের আপত্তি, সেই আপত্তি আমাদের অভিলধিতেরই আপত্তি । কারণ অসঙ স্বপ্রকাশ 
আত্মাতে জড় প্রপঞ্চের অধ্যাস যে যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা অদ্বৈতবাদী আমাদের অলঙ্কারই ; দোষ নহে। যুক্তিযুক্ত না. 
হওয়াই 'অধ্যাসের মহিমা । অধ্যাস যুক্তিযুক্ত নহে ইহাই আমরা! বলিয়া থাকি। আুতরাং মাত. 
যাস অযু বলিয়া সব এইব্ধপ আপত্তি দৈতাদৈতবাদিগণ করিতে পারেননা। .. Ee 


3 অধ্যাস ( পরপক্ষ-)-গিরিবজম্‌ 


; ইতি প্রত্যক্ষান্তবাৎ। ন চেদং প্রত্যক্ষং দেহাদিসংযুক্তাত্মবিষয়কত্বাৎ প্রমা হহাজিনধাত ইতি UE 

অপৌকরুষেয়তয়! নির্দ্দোষেণ উপক্রমাদিলিঙ্াবধূৃততাৎপর্যেণ তত্বমন্তাদিবাক্যেন ই অস্ত 

Ll (প্রত্যক্ষস্ত) ভ্রমত্বনিশ্চয়াৎ। ন চ হ্ষণিকযাগন্ত শ্রতিবলাৎ কালাসন্তরভাবিফলহেতুত্বব€$ “তথা বিদ্বান 

৮ 

: চস ততবজঞানমাত্রনিবর্ত্যন্য কপি সত্যত্বাৰ্শনাৎ ৷ সত্যস্য চ আত্মনো নিবৃত্যদর্শনাচ্চ | অঙ্গন 

জার দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ জ্ঞাপক প্রমাণের অভাববশতঃ অধৈতবেদান্তিগণের সন্মত অধ্যাস অসম্ভব এই পক্ষ 

অবলম করিয়াও ঘৈতাৈতবাদিগণের আপত্তি হইতে পারে না 3 কারণ অধ্যাসের অস্তিত্বে “আমি অজ্ঞ, আমি কর্তা, 

) আমি মহত্ব” ইত্যাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। দেহেন্দরিয়াদির অধ্যাস ব্যতীত নির্যর্মক আত্মার অজ্ঞত্ব, কর্তৃত্ব ও মহুত্ত্বাদি 
bn উপপন্ন হয় না। এইজন্ত উ্তরূপ প্রত্যক্ষই অধ্যাসে প্রমাণ । Bl : 

Ip ইহাতে দ্বৈতৈতবারদিগণ যদি ৰলেন-_“আমি অজ্ঞ, আমি কৰ্তা, আমি মনুষ্য” ইত্যাদি প্ৰত্যক্ষ দেহে্টরিয়াদি- | 
fF সংযুক্ত আত্মবিষয়ক বনিয়া সেই সেই প্রত্যক্ষ পরমা অর্থাৎ যথা জ্ঞান ; ভ্রমজ্ঞান নহে ; ইহা আমরা পূর্বপ্রকরণেই 
₹ৰলিয়াছি। সুতরাং অধ্যাসে প্রমাণ নাই। | 

ৈতাৈতবাদিগণের প্ন্ূপ বলাও সঙ্গত নহে ; কারণ তত্মস্তাদি বেদাত্তবাক্যসমূহ অপৌরুবেয় বলিয়া নির্দোষ 
এবং উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি এই বড়বিধ তাৎপর্ধ্যনির্ণায়ক লিনের দ্বারা 
উন্ধ বেদাত্তবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য নির্ণাত হইয়া থাকে। কর্তৃত্ব-ভোতৃত্বাদিরহিত জ্ঞানস্বরূপ নিধ্বিশেষ চিন্মাত্ 
আত্মাতে উক্ত বেদাস্তবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য। তান্শ বেদাস্তবাক্যসমূহ আত্মাকে জ্ঞানন্বরূপ ও অবর্তাদিরূপে বুঝায় 
বলিয়া আমি অজ্ঞ, আমি কর্তা, আমি মহুত্য” ইত্যাদি প্রত্যক্ষের ভ্রমত্ব নিশ্চিত হইয়া থাকে। অতএব উক্তরূপ 
্রত্যক্ষই অধ্যাসের সততাবে প্রমাণ । 

আর দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন_ প্ৰর্গকামী ব্যক্তি যাগ করিবে” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ বলে যেমন ক্ষণিক 
যাগের কালাস্মরভাবী শ্বর্গাদিরূপ ফলের জনকতা নিশ্চিত হইয়া! থাকে, সেইরূপ “ধীর ব্যক্তি ব্রহ্গকে জানিয়া নামরূপাত্বক 
জগৎ হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকেন" এই শ্রুতিপ্রমাণবলে নামরূপাত্মক সত্য জগতেরও জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হওয়া সম্ভব 

ৰ হয়। সুতরাং অধৈতবেদাত্তিগণ যে অধ্যাস কল্পনা করেন, তাহা নিরর্থক। শ্রুতিপ্রযাণবলেই জ্ঞানের দ্বারা সত্য : 

জগতেরও নিবৃত্তি হইবে। | 
দৈতা ৈতবাদিগণ ওর্ূপও বলিতে পারেন না ; কারণ মিথ্যাভূত বন্তই তত্বৃজানের দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে; 
কেবল তত্বজ্ঞানের দ্বারা যাহা নিবর্তনীয় হয়, তাহা কোথাও সত্য হইতে দেখা যায় না। আর সত্য 
রি া়ারও নিবৃতি হইতে দেখা যায় না। যদি জ্ঞানের দারা সত্য বন্তরও নিবৃত্তি হয়, তবে আত্মাও 
সত্য বলিয়া তানের দ্বারা আক্মারও নিবৃত্তি হইতে পারে। তাহা ত হয় নাঁ। যেহেতু সত্য 
সাস্নার তত্বজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্তি হয় না, অতএব তত্বজ্ঞান সত্যের নিবর্ভূক নহে । ‘তত্ত্বজ্ঞান কখনও সত্য বস্তুর নিবর্তক 
হয় না” এইরূপ সত্য বস্তুর নিবর্ভনে ততবজ্ঞানের অযোগ্যতা নিশ্চয় থাকিলে “ত্য বন্ধ ততৃত্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়” 
এপ বলা যায় না। সনতরাং সত্য বস্তুর নিবর্তনে তত্বজানের অযোগ্যতা নিশ্চয় থাকিলে আমরা যে বলিয়া 


তত্বজান অসত্য বস্তুর নিবর্তক' হয়, “সত্য বন্ধের জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়” | 
বৃত্ত হয়” এইরূপ অর্থজ্ঞাপক “তথ! বিদ্বান 
লামরূপাদ্বিযুক্ঃ” এই শ্রুতি তাহার বাধক হইতে পারে না। ¥ : 


ইহাতে দ্বৈতাদ্বৈতৰাদিগণ যদি বলেন-__সত্য বস্তুর টিক 
নি শপ বলিতে পারে? তাহা না শিবরতনে তত্বজানের অযোগ্যতা নিশ্চয় থাকিলেই “অদ্বৈত নু 


ই কারণ সমুজ্সেতু দর্শনের ফলে সত্য বর্ম হত্যাপাগেরও নিরৃত্ি 


প্রধান এই সকল শব্দ একার্থক প্রকৃতিই বিশ্বের কারণ ; সুতরাং দ্বৈতাদৈতবাদিগণের অভিমত সত্য বিশ্বে অজ্ঞান- 
অন্তত্ই আছে 3 অধ্যানাজন্তত্ব নাই । এই অন্ত জ্ঞানের দ্বার! নিবর্তনীয় বিশ্বের সত্যত্বকে অজ্ঞানাজন্ত বলা যায় না 


পরাভিমতা জ্ঞাননিরসনম্‌ ১২৭, 
সতি সত্যবন্ধস্য জ্ঞানামিবৃত্তিশ্রুতের্বাধকত্বাযোগাৎ। ন চ সেতুদর্শনাৎ সত্যস্যাপি পাপস্য নাশদর্শনাৎ ন 
অযোগ্যতানিশ্চয় ইতি বাচ্যম্‌, তস্য শ্রদ্ধাদিনিয়মাদিসাপেক্ষজ্ঞাননাশ্যত্বাৎ ৷ বন্ধস্য চ প্নান্তঃ পন্থা 
বিতেহয়নায়” { শ্বে__৩।১৮) ইতি শ্রত্যা জানমাত্রনাশ্যত্বপ্রতীতেঃ। অতঃ শ্ৰুতজ্ঞাননিবৰ্ত্যত্বনিব্ৰাতাৰ্থ- 
মধ্যস্তত্বং বর্ণনীয়ম্‌ 1৮২1 
কিঞ্চ জ্ঞানৈকনিবর্ত্যস্য কিং নাম সত্যত্বম্‌ ? ন তাবৎ অজ্ঞানাজন্ত্বম্‌, “মায়ান্ত প্ৰকৃতিং . বিদ্যাৎ” 
(শ্বে_৪৷১০ ) ইতি বিরোধাৎ, মায়াবিদ্য়োরৈক্যাৎ। নাপি স্বাধিষ্ঠানে স্বাভাবশূহযতবম, অস্থুলাদি- 
শ্রুতিবিরোধাৎ। নাপি ব্রহ্মবদ্বাধাযোগ্যত্বম, জ্ঞাননিবৃত্তিক্রুতিবিরোধাৎ। নাপি ব্যবহারকালে 


হইতে শুনা! যায়। শ্টন্ত্েই আছে -“সেতুং দৃষ্ট | সমুন্স্ত ব্ৰহ্মহত্যাং ব্যপোহতি*। এইরূপ গ'রুড়ধ্যানাদির দ্বারা 
সত্য বিষাদির নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়। যদি তত্ৃজ্ঞান মিথ্যাভূত বস্তুরই নিবর্তক-হয়, সত্য বস্তুর নিবর্তক হয় না, এইরূপ 
নিয়ম স্বীকার করা হয়, তাহ! হইলে গরুড়ধ্যানাদির দ্বারা সত্য বিষাদির এবং সমুদ্রসেতুদর্শনের দ্বারা সত্য ব্রহ্মহত্যা- 
পাপের নিবৃত্তি হইতে পারে' না। অথচ তাহা ত হইয়াই থাকে। অতএব ইহাই স্বীকার করিতে 
হয় যে__জ্ঞানের দ্বারা! সত্য বস্তুরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। স্থৃতরাং সত্য বস্তুর নিবর্তনে তত্বজ্ঞানের অযোগ্যতানিশ্চয় নাই | 

দৈতাতবাদিগণ ওঁরূপও বলিতে পারেন না ; কারণ কেবলমাত্র সমুদ্রসেতু দর্শনরূপ জ্ঞানই ব্রহ্মহত্যাপাপের 
নিবর্তক নহে। তাহা হইলে তত্রত্য শ্রেজ্ছগণেরও তাদৃশ পাপনিবৃত্তির প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে । কিন্ত শ্রদ্ধানিয়মাদিবিশিষ্ট 
সমুদ্রসেতুদর্শনই ব্রহ্বহত্যাপাপের নিবর্ভক। ছত্র-পাদুকাদিবর্জন, দোষকীর্তভন ও দুরদেশগমনাদি নিয়মসমূহ কৃতিসাধ্য 
বলিয়া সেই সেই নিয়মবিশিষ্ট সমুক্রসেতুদর্শনও কৃতিসাধ্য $ সুতরাং উহা! বিহিতক্রিয়ারূপ। পরস্ধ আত্মজান “ল্লইরূপ 
নহেঃ আত্মজ্ঞানে ক্লীতিসাধ্য কোন বিশেষণ নাই ) স্কৃতরাং আক্মজ্ঞান বিহিতক্রিয়ারূপ নহে । আর “সেই আত্মাকে 
জানিয়া যুযুক্ষু সংসার অতিক্রম করিয়া থাকে, সংসারের পরপারে যাইবার এই আত্মজ্ঞান ব্যতীত আর দ্বিতীয় পন্থা 
নাই” এই শ্রুতির দ্বারা বন্ধ কেবল জ্ঞানমাত্রের দ্বারা নিবর্তনীয় বলিয়া জানা যায় বন্ধ কেবল অজ্ঞানজন্ত বলিয়া 
বন্ধের নিবৃত্তিতে জ্ঞান ব্যতীত অপর কোন নিবর্তকের অপেক্ষা নাই । অতএব উক্ত শ্রুতি হইতে শ্রুত বন্ধের জ্ঞান- 
শিবর্তনীয়ত্বের উপপত্তির নিমিত্ত বন্ধের অধ্যন্ত্ব অবশ্বই বলিতে হয়। টৈতাদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানের দ্বারা সত্য বস্তুর 
নিবর্তনে যে গরুড়ধ্যানাদির দ্বারা সত্য বিষাদির নিবৃত্তিরূপ প্রত্যুদাহরণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা প্রত্যুদাহরণ 
হয় না; কারণ ধ্যানকে জ্ঞান বলিয়া আমর! স্বীকার করি না। এই স্থলে আমাদের সিদ্ধান্তসন্মত ‘জ্ঞান অজ্ঞানেরই 
কিছ মিথ্যাভূত বস্তরই নিবর্ভৃক হয়” এই নিয়মের ব্যভিচার দেখাইতে গিয়া ব্যাসতীর্ঘ স্বরচিত “্তায়াযৃত” গ্রস্থে নয়টি 
প্রত্যুদাহরণ দেখাইয়াছেন। সেই সকল যে প্রত্যুদাহরণ হইতে পারে না, তাহা “অদ্বৈতসিদ্ধি” গ্রন্থে 'জ্ঞাননিবর্ত্য- 
্বান্তথাহপপত্তি” প্রকরণে বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তাহার উল্লেখ সম্ভব নহে। “তমের বিদিত্বাতি- 
বৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিদ্বতেইয়নায়'ঃ এই শ্রুতি হইতে জানা যায়-_বন্ধ কেবলমাত্র ্তত্বজ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় 3 
ঈতরাং বন্ধের কেবলমাত্র তত্বজ্ঞানের দ্বারা : নিবর্তনীয়ত্বের উপপত্তির নিমিত্ত বন্ধের অধ্যন্তত্ব অবশ্তই স্বীকার 
করিতে হয় 1৮২ 


আরও কথা এই যে-_ দ্বৈতাদ্ৈতবাদিগণ যে জ্ঞানের দ্বারা সত্য বস্তুর নিবৃত্তি হয় বলেন, সেই জ্ঞানের দ্বারা নর 


শিবর্ভনীয় বস্তুর সত্যত্ব কিরূপ? এ সত্যত্বকে অজ্ঞানাভন্ত্ব বলা যায় না) কারণ মায়া, অবিদ্ধা, অজ্ঞান, প্রকৃতি ও 


£ 


| পণ 5২৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ-)-গিরিবজ্রম্‌ ূ 
| বাধশুন্তত্ম্‌, ত ব্যাবহারিকমেব 'সত্যত্বমাগতমের অধ্যভততবম, তক শত্যর্থঘোগ্যতাজ্ঞানার্থং বর্ণনীয়মের ! 
! ) ঘাগস্যাপুর্ববদারবদিতি ৷ নাপি কারণাভাবাদিতি তৃতীয়ঃ কল্পঃ, মিথ্যা অজ্ঞানস্য তৎকারপস্য ভাবাৎ। তখোজ, | 
রা ভগবৎপাঁদৈর্াত্তকারৈঃ__“মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্ত” ইতি । মিথ্যা চ তদভ্ঞানং চ তদের নিমিতযুপাদানং যয | 
i স তথেত্যর্থঃ ইতি চেন্ন, আপাতরমণীয়ত্বাৎ। তথাহি__যছুক্তমাত্ন্যধ্যাসস্য অধুক্তত্বম্‌ অস্মাকমলঙ্কার 


ইতি, তদৃছুরুক্তমূ, তত্র যুক্তযৃপন্যাসস্য জলতাড়নব* বৈয়্থযপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চ অধ্যাসাযুক্তত্বরপালঙ্কারে 


প্রক্বতি হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি ইহা সকলেরই ্বীকার্ধ্য। আর সেই প্রক্ৃতিই মায়া । মায়!, অবিদ্যা ও অজ্ঞান একই 
বস্তু ; মায়! ও প্রকৃতিকে এক বস্ত স্বীকার না করিলে “মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে” এই শ্রুতির সহিত বিরোধ 
kl হইয়া পড়িবে। আর ও সত্যত্বকে নিজের অধিষ্ঠানে নিজের অভাবশৃন্ত্বও বলা যায় না) কারণ যদি বিশ্বে ওরপ 
সত্যত্ব থাকে, তাহ! হইলে বিশ্বের নিষেধপর “অস্থূলমনণু”” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে। আর : 
I গর সত্যত্বকে র্ধের স্তায় বাধাযোগ্যত্বও বলা যায় না ; কারণ বিশ্বে যদি এরূপ সত্যত্ব থাকে, তাহা হইলে যে সকল | 
শ্রতি জ্ঞানের দ্বারা! বিশ্বের নিবৃত্তি হয় বলিয়াছেন; সেই সকল শ্রতিবাক্যের- সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে। আর | 
হৈতাহৈতবেদাস্তিগণ ও সত্যত্বকে ব্যবহারকালে বাধশৃন্তত্বও বলিতে পারেন নাঃ কারণ তাহা হইলে উক্ত সত্যত্বের ' 
ব্যাবহারিক সত্তাই স্বীকার করিতে হয়। আর তাহ! হইলে বিশ্বের অধ্যস্তত্বই আসিয়া পড়ে। তত্তভ্ঞানের দ্বারা অধ্যস্ত ] 
বিশ্বেরই বাধ হইয়া থাকে | যদি বিশ্ব অধ্যস্ত না হয়, তাহা হইলে “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, . নান্তঃ পন্থ : 
বিদ্যতেইয়নায়” এই শ্রুতির অর্থের সমন্বয় হয় না। ্থতরাং ক্ষণিক যাগের হ্বর্গজনকত্বের উপগত্তির নিমিত্ত যেমন অপূর্ব ! 
স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ উক্ত শ্রুতির অর্থের সমন্বয়ের নিমিত্ত বিশ্বের অধ্যস্তত্ব অবশ্যই বলিতে হয়। | 
আর “উৎপাদক কারণ নাই বলিয়া অদ্বৈতবেদাস্তিগণের সন্মত অধ্যাস অসমভব” এই তৃতীয় পক্ষ অবলম্বন : 
করিয়াও দৈত্বাদ্ৈতবাদিগণের আপত্তি হইতে পারে না; যেহেতু মিথ্যা অজ্ঞানই অধ্যাসের উৎপাদক কারণ আছে। . 
তাহাই তগবৎপাঁদ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য অধ্যাসভায্যে “মিথ্যাজ্ঞাননিমিতঃ”, এই পদের দ্বারা বলিয়াছেন। মিথ্যা] 
অজ্ঞানই নিমিত্ত অর্থাৎ উপাদান-হইয়া থাকে যাহার, তাহা মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্ত, ইহাই উক্ত পদের অর্থ। অধ্যাস 
ৃ মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্ত। সুতরাং মিথ্যা অজ্ঞানই অধ্যাসের উৎপাদক কারণ আছে বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতৰাদিগণের এই তৃতীয় 
৪ আপন্তিও সঙ্গত নহে। | 
অধৈতবেদাস্িগণ পূৰ্ব্বোক্ত তিনটি পক্ষ করিয়া যে অধ্যাসসমর্থনের প্রয়াস করেন, তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই ' 
যে_অধ্বৈতবেদান্তিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ তাহাদের ওঁরূপ উক্তি আপাতরমণীয় । একটু বিবেচনা 
Co হা উক্তি ত নহে। তাহাই দেখান হইতেছে-_-অদ্বৈতবেদান্তিগণ উক্ত | 
র ঃ যে বলিয়াছেন-_-“অসঙ্গস্বপ্রকাশ আত্মাতে জড় বিশ্বের অধ্যাস যে অধুক্ত। : 
তাহা অধৈতবাদী আমাদের অলঙ্কারই, দোষ নহে,” ইহা তাহারা বলিতে পারেন না। তাহা বলা নিতান্ত অস্ত: 
রে টস নন বত হইলে সেই অধুক্ত অধ্যাসের সমর্থনের নিমিত্ত তাহারা যুক্তির উপন্তাম 
UT 
ছি ক ভাথ হইলে ষ্তায় শিক্ষল হইয়া পড়িবে। আরও কথা এই যে 
না EE TEL বাধিত হইয়া পড়িবে এবং অদ্বৈতসিদ্ধান্তের 
এ রা a ee টি তাহা হইলে অদ্বৈতবেদাস্তিগণের অধ্যাসা- 
উড ভে বাধ ও বেনাতবাক্যসমূহের অথগ্ার্থবোধকত্বাদির বাধ চুড়ামণিস্বরণ হউক! |. 
5 নি অধ্যাম স্বীকার করিয়া অধ্যাসকে অযুক্ত বলেন, তাহা ডীহাদের মুর্ঘেব শোভা পায়। = 
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-. শহে। তাঁহাদের কূপ যে সুচিন্তিত নহে, তাহাই দেখান হইতেছে_-যাহা অপৌরুষেয় বলিয়া নির্দ্দোষ 
১ রর ডি 


পরাভিমতাজ্ঞনিনিরসনম্‌ ১২৯ 


জুতা ৈতসিদ্াবাধ তৎপ্রযুক্তাখণ্ডার্থত্বাদিবাধশ্চ চূড়ামণিভূ়াং। কিঞ্চ যস্য অধ্যাসস্য 


অযুক্তত্বং শ্রীমন্তির্ভবপ্তিরলঙ্কারতয়া স্বীকৃতম্‌, সঃ অধ্যাসঃ অযুক্তত্বাৎ নাঁস্তিবিবক্ষয়| স্বীকৃতঃ ? শাস্ত্রবিরুদ্ধোহপি 
অস্মৎকুলধৰ্ম্মত্বাৎ অবশ্যমভুপেয় ইতি বা? আদ্কে ইই্টাপত্তিঃ, অধ্যাসো নাস্ভীতি অন্মদীয়পক্ষপ্রবেশাৎ 
তপ্রযুক্তঃ সর্ধবোহপি সিদ্ধান্তে দত্ততিলাঞ্জলিঃ স্যাৎ।' দ্বিতীয়ে মহারাষ্্রীণাং যথা লশ্ুনভক্ষণং শান্তর- 
নিষিদ্ধমপি কুলধৰ্ম্মুতয়া স্বীকৃতম্‌, তদ্ৎ শান্্বিরুদ্ধোহপি অধ্যাসঃ কুলধর্ম্মত্বাৎ ভবতাং শ্রেয়সে ভূয়াৎ। ৮৩! 
বদপক্তম্‌ “অজ্ঞঃ কর্তা” “মন্মষ্যোহহম্‌” ইতি প্রত্যক্ষাম্থভবাদভানাভাবস্তদপ্যসম্যক্‌, পূর্রবমেব নিরস্তত্বাৎ, 
নিরসিষ্যমাণত্বাচ্চ। নন্দ উক্তপ্রত্যক্ষস্য দেহেব্দিয়াদিসংযুক্তাত্মবিষয়কত্বাৎ প্রমেতি যদ্যপি শ্রুতিপ্রমাণেন 
্রযুক্তম্” তথাপি অপৌরষেয়তয়া৷ নির্দোষেণ উপক্রমাদিলিঙ্কাবধূততাৎপর্য্যেণ তত্বমস্যারদিবাক্যেন 
অকর্তৃবন্মবোধনাৎ ০উক্তপ্রত্যক্ষস্য ভ্রমত্বপ্রতিপত্তিরিতি চেন্ন, আপাতোক্তেঃ; তথাহি"_অপৌরুষেয়তয়া 


আরও কথা এই যে__যে অধ্যাসের অধুক্তত্ব শ্রীমান্‌ অধৈতবেদাস্তিগণ অলঙ্কারন্ধপে স্বীকার করিয়! থাকেন, 
সেই অধ্যাস অধুক্ত বলিয়! বস্তুতঃ ‘নাই এইরূপ বলিবার ইচ্ছায়ই কি তাহারা অধ্যাস স্বীকার করিয়া থাকেন? অথবা 
অধ্যাস শাস্্রবিরুদ্ধ হইলেও তীহাদের কুলধর্ম্ম বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে বলিয়াই তাহারা অধ্যাস স্বীকার 
করিয়া থাকেন? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিলে ইষ্টাপত্তি হইয়া পড়ে অর্থাৎ আমরা! যাহা 
বলি, তাহারাও তাহাই স্বীকার করেন বুঝা যায়! তাহা হইলে “অধ্যাস নাই” এই আমাদের সিদ্ধান্তে প্রবেশহেতু 
অদ্বৈতবাদ্দিগণের অধ্যাসপ্রযুক্ত সমস্ত সিদ্ধান্তই দত্ততিলাঞ্জলি হইয়া পড়িবে অর্থাৎ পরিত্যক্ত হইয়া পড়িবে । আর 
দ্বিতীয় পক্ষট যদি অদবৈতবেদাস্তিগণ স্বীকার করেন, তাহা হইলে রস্পনভক্ষণ শাস্ত্রনিবিদ্ধ হইলেও যেমন মহারাধরযগণের 
তাহা কুলধৰ্ম্ম বলিয়ান্তাহারা রহ্থন ভক্ষণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ অধ্যাস শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও অগ্বৈতবেদাস্তিগণের তাহী 
কুলধৰ্ম্ম বলিয়া তাহার! অধ্যাস স্বীকার করুন এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও অধ্যাস তাহাদেরই কল্যাণজনক হউক | শাস্ত্রবিরুদ্ধ 
অধ্যাস স্বীকার কর! তাহাদের কুলধর্ম্ম হইলে তাহাতে আর আমাদের বক্তব্য কিছু নাই | ৮৩। 
আর যে দ্বিতীর পক্ষের উত্তরে অদ্বৈতবেদাস্তিগণ বলিয়াছেন_-"আমি অজ্ঞ, আমি কর্তা, আমি মরা হাটি 
প্রত্যক্ষান্থভবই প্রমাণ আছে; স্থতরাং অধ্যাসের সন্তাবে প্রত্যক্ষপ্রমাণ আছে বলিয়া অধ্যাস সিদ্ধ হয়”, অধৈতবেদাত্তি- . 
গণের গঁরপ উক্তিও সঙ্গত নহে) কারণ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অভাববশতঃ অধ্যাস যে অসিদ্ধ, তাহা আমরা! পূর্বেই রি 
প্অধ্যাসবিষয়ক প্রমাণনিরাস” প্রকরণে দেখাইয়াছি। পূর্বেই আমরা অধ্যাসে প্রমাণ নাই দেখাইয়া, অধ্যাস  নিরাস ডে 
করিয়াছি এবং অগ্থেও অধ্যাসে প্রমাণ নাই দেখাইয়! অধ্যাস নিরাস করিব । | 
ইহাতে অগ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_দ্বৈতাদৈতবাদিগণ যদিও “আত্বেন্দৰিয়মনোধযুক্তং ভোজের ~~ 
এই শ্রুতিপ্রয্নাণের দ্বারা “আমি অজ্ঞ, আমি কর্তা, আমি মনুষ্য” ইত্যাদি প্রত্যক্ষকে দেহেন্্িয়াদিসংঘুক্ত আত্মবিষয়ক রও 
বলিয়া সেই সেই প্রত্যক্ষকে প্রমা অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান বলিয়াছেন, যদিও তাহারা উত্তর প্রত্যক্ষকে অরমজ্ঞান স্বীকার হি 
করেন না, তাহা হইলেও ততমন্তাদি বেদাত্তবাক্যসমূহ অপৌরুষেয় বলিয়া! নির্দোব এবং উপক্রমোপসংহারাদি বড় বিধ 
তাৎপর্য্য-নির্ধায়ক লিঙ্গের দ্বারা উক্ত বেদাত্তবাক্যসমূহের' তাৎপর্য অবধারিত হইয়া থাকে; কর্তৃ্-তোত্ৃত্বাদিরহিত 
জ্ঞানস্ব্ূপ নির্ব্বিশেষ চিন্াত্র আত্মাতে উক্ত বেদাত্তবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য। ভাদৃশ বেদান্তবাক্যসমূহ গ্মাকে 
জ্ঞানন্বরূপ অকর্তাদিরূপে বুঝায় বলিয়া "আমি অজ্ঞ, আমি কর্তা, আমি মনুষ্য” ইত্যাদি প্রত্যক্ষের ভ্রমত্ব জানা! যায়: : 
₹ সঅদ্বৈতবেদান্তিগণের রূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাহাদের ওঁরূপ উক্তি আপত-উক্তি ; সুচিন্তিত উক্তি 


th EE 3 


| pr 


th 


প্রজায়েয়" (ছা_-৬২৩ ) ইতি ইক্ষণবহুভবনসংকল্পবতে। ভ্ৰন্মণঃ 


অধ্যাস (পরপক্ষ - )-গিরিবজম্‌ 
স্যাদিবাক্যেন প্রতিপাদ্যমানস্য “তদৈক্ষত বহু 
“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” (ছা 


৬৷২৷১) ইতি সচ্ছব্দবাচ্যন্ত “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” ( ছা_-৬২।১ ) ইতি আতশয়সাম্যশৃন্যস্য “এঁতদাত্যযমিদি 
সর্বম” (ছা-_৬াপ৭ ) ইতি তাদাত্ম্যোপদেশঃ অন্মদিষ্টতম এব । তস্মিন্‌ বাক্যে অকর্তৃব্রন্মোপদেশস্য 


১৩৩ 


নির্দোষেণ উপক্রমাদিলিজাবধৃততাৎপর্ধ্েণ তত্বম 


ং ং “তত্তেজোইম্থজত” (ছা-- ৬২৩ ) ইতি | 
কেনাপি পদেনামূপদিষ্টত্বাৎং । প্রত্যুত ঈক্ষণবন্থভবনস কল্পপূর্ব্বক 
তেজঃপ্রভৃতিজগৎকর্তৃত্তশ্রবণাচ্চ উক্তপ্রত্যক্ষস্য ভ্রমত্বাসিদ্ধেত্াদবস্থ্যাৎ । অস্য বিশেষার্থো বাক্যার্থনির্য়া, ূ 


বসরে বক্ষ্যতে ! ৮৪ । 


ন চ সচ্ছন্দবাচ্যস্য সার্ববজ্যাদিযোগাৎ কর্তৃত্বাদিসত্বেহপি লক্ষণয়া নির্বিবশেষাকর্তৃবরন্মবৌধনপরত্ব. : 


্বীকারাৎ ন উ্ভীর্ঘসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্‌, লক্ষণায়া, অসম্ভবাৎ। তথাহি-_“গঙ্গায়াং ঘোষঃ” ইত্যত্র যথা গঙ্গা 


উপক্রমোপসংহারাদি যড়.বিধ তাৎপর্য্যির্ণায়ক লিলের দ্বারা যাহার তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়া! থাকে, সেই তত্তস্তাি 
বেদাস্তবাক্যের দ্বার! যিনি প্রতিপাদ্য হইয়া থাকেন, যিনি “তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ পর্য্যালোচন। করিলেন_ আমিই 


জগদ্রপে বহু হইব) তাহার জন্য আমিই মহাভূতাদিরূপে প্রবষ্টূপে জন্মিব” এই শ্রত্যু্ত ঈক্ষণ ও বহুভবনরূগ | 
অকল্পবিশিষ্ট হন, যিনি “হে সৌম্য ! এই পরিনৃশ্তমান কার্য্যভূত জগৎ স্থষ্টির পূর্বে কারণভূত সৎস্বরূপই ছিল অর্থাং . 
সতস্বরূপ কারণে সুক্ম্মরূপে বিদ্যমান ছিল” এই শ্রত্যুক্ত সৎ-শব্দের বাচ্য হন এবং যিনি %এক অদ্বিতীয়” এই শ্রত্যুক্ত : 
সমানাধিকশৃন্ত, তাদৃশ ব্রন্গের বিশ্বের সহিত “এই পরিদৃশ্ঠমান চিদচিদাত্মক বিশ্ব ব্রহ্মাতুক” এই শ্রত্যুক্ত তাদাত্্যোপদেশ : 


ধৈতাখেতবাদী আমাদের অভিলধিতই | দ্বৈতাদ্বৈতবাদী আমরাও “চিদচিদাত্মক সম্পূর্ণ বিশ্ব ব্রহ্ধাত্মক” ইহাই বলিয়া 
থাকি; কিন্ত ও সকল শ্রুতিবাক্যে কোনও পদের 'দ্বারাই ব্রহ্গকে অবর্তাদিরূপে উপদেশ কর! হয় নাই । যদি ও 
কল শ্রুতিবাক্য কোনও পদের দ্বারা ব্রহ্মকে অকর্তাদিরূপে বুঝাইতেন, তবেই অদৈতবেদাস্তিগণ «আমি অজ্ঞ, আমি 


কর্তা, আমি মহ” ইত্যাদি প্রত্যক্ষের ভ্রমত্ব কল্পনা করিতে পারিতেন। শ্রতিও ব্রহ্মকে অকর্তাদিরূপে বুঝান . 
নাই পরন্ত "তদৈক্ষত বহু স্তাম্‌” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ত্রদ্ধের ঈক্ষণ ও বহুতবনরূপ সঙ্কল্প এবং “তত্তেজোং- : 
স্থ্ত অর্থাৎ তিনি তেজ স্ষ্টি করিলেন” এই শ্রুতি হইতে তাহার কর্তৃত্বই শুনা যায়। সুতরাং অধৈত- : 
ৰেদাত্তিগণ যে ‘আমি অজ্ঞ, আমি কর্তা, আমি মহত” ইত্যাদি প্রত্যক্ষের ভ্রমত্ব বলিয়াছেন, সেই দেই 


প্রত্যক্ষের জ্রমত্বের সিদ্ধি হয় না৷ অধ্যাস ব্যতীতই দেহেস্িয়াদিসংযুক্ত আত্মার কর্তৃত্ব-তোতৃত্বাদি উপপন্ন হয় ইহা 


আমর! পূর্বেই বলিয়াছি। অতএব উক্ত প্রত্যক্ষ প্রমা অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান ; ভ্রম নহে। এই. সধ্বন্ধে বিশেষ কথা 
আমর! অগ্রে বাক্যার্থ নির্ণয়-প্রসঙ্গে বর্ণনা! করিব । ৮৪। ৃ 


লক্ষ্য। হুতরাং শ্রতিবাক্য লক্ষণার দ্বার! নির্িশেষ অকর্ত ব্রহ্গকে বুঝায় য়া 
বৈতাদৈতবাদিগণ যে “আমি অজ্ঞ, আমি কর্তা, আমিষ বুঝায় ইহা আমরা স্বীকার করি বলি 


হয় ন! ; কিন্তু উক্ত প্রত্যক্ষের শ্রমত্বই সিদ্ধ হয়| 


সম্ভব নহে! নার ওরূপ বলা সমত নহে; কারণ ডীহাদের সিদ্ধাস্তাহুসারে শ্রুতিবাক্যের ।লক্ষণাই 


হত্যা” ইত্যাদি প্রত্যেকের প্রমাত্ব বলিয়া থাকেন, তাহার শির 


834০: lta ma তি শা 


(লক্ষণার স্বরূপ, ভেদ ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতি প্রথম অধ্যায়ের “শব্দপ্রমাণনির্ূপণ” করণে বিস্তারিতভাবে 


পরাভিমতীজ্ঞাননিরসনমূ্‌ ট ১৩১. 


| পদশক্যঃ প্রবাহঃ, তল্লক্ষ্যশ্চ তীরঃ তীরপদবাচ্যঃ, তথা সচ্ছব্দবাচ্যঃ সর্ববজ্ঞঃ পুরুষোত্বম ঈক্ষণাদিকর্তৃত্বাত্রয়ঃ 
| তেজঃপ্রভৃতিজগদভিন্ননিমিত্বোপাদানকারণরূপঃ, তস্য যো লক্ষ্যঃ স পঁদান্তরবাচ্যো ন বা ইতি বিবেচনীয়ম্‌। 
| নাগ্ঘঃ, বাচ্যত্বে চ তব মতে মিথ্যাত্বাপত্তিরপি অবশ্যন্তাবিনী ; বাচ্যমাত্রস্য মিথ্যাত্বাভ্যুপগমাৎ । 
৷ সচ্ছব্দলক্ষ্যে! মিথ্য! পদাত্তরবাচ্যত্বাৎ তব মতে তীরাদিবৎ_ইতি প্রয়োগাৎ ৷ ন দ্বিতীয়ঃ, পদমাত্রাবাচ্যস্য 
| অবস্তত্বাপত্তেঃ। সচ্ছব্দলক্ষ্যং তুচ্ছং পদমাত্রাবাচযত্বাৎ খপুষ্পবৎ__ইত্যঙ্মমানাৎ। ৮৫ ৷ 

] নচু বিষমোহয়ং দৃষটাস্তঃ জহললক্ষণাত্বাৎ। প্রকৃতে তু জহদজহল্লক্ষণাস্বীকারঃ, তত্র শঁক্যেকদেশস্য 
৷ বিশেষপমাত্রস্তৈব ত্যাগেন বিশেম্তভাগস্ত অত্যাগাৎ ন উক্তদোষাবকাশ ইতি চেন্ন, শব্দৈকদেশবাচ্যতব্ত 
| অকামেনাপি ত্বয়াঙ্গীকরণীয়তয়া মিথ্যাত্বযোগস্ত দুষ্পরিহরত্বাৎ। তথাচাত্র প্রয়োগে! ভাগত্যাগলক্ষণাল্ষযং 


, বলা হইবে। ) অদ্বৈতবেদাস্তিগণের সিদ্ধান্তাহ্ুসারে শ্রুতিবাক্যের লক্ষণা যে সম্ভব নহে, তাহাই দেখান হইতেছে - 
“গঙ্গায় ঘোষ বাস করে” এইরূপ বাক্যে “গঙ্গা” পদে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা গঙ্গাতীরকে বুঝাইয়া থাকে। 
“গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি” এই স্থলে “গঙ্গা*পদের শক্যার্থ প্রবাহ এবং লক্ষ্যার্থ তীর; ওঁ তীর যেমন “তীর” 
পদের বাচ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রত্যুক্ত যে জৎশব্দের বাচ্য ঈক্ষণাদি কর্তৃত্বে আশ্রয়ভূত ও জগতের অভিন্ন 

|. নিমিত্তোপাদনকারণর্ূপ সৰ্ব্বজ্ঞ পুরুষোত্তম, সেই সৎ-শব্দের যিনি লক্ষ্য হন, অধৈতবেদাস্তিগণসন্মত সেই 

| নিষ্রিশেষ চিন্মাত্র অপর*কোনও পদের বাচ্য হন কি না ইহাই বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। সৎ" 

| শব্দের লক্ষ্য অদবৈতবেদাস্তিগণসম্মত নির্ধিবশেষ চিন্মা্র অপর কোনও পদের বাচ্য হইতে পারেন; সৎ-শব্দের 

| লক্ষ্য নিৰ্বিশেষ চিন্মাু যদি অপর কোনও পদের বাচ্য হন, তাহা হইলে অধ্বৈতবেদাত্তিগণের মতাহসারে সেই, 

| নিবিশেষ চিন্মাত্রের মিথ্যাত্বের আপত্তি অবশ্যই হইয়া পড়িবে) কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে বাচ্যমাত্রেরই মিথ্যা 

|. স্বীকার করা হয়। তাহাদের মতে বাচ্যমাত্রই মিথ্যা । সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্তাহুসারে বাচ্যত্বহেতু অনুমানপ্রযাণের 

1 দ্বারা নির্বিশেষ চিন্মাত্রের মিথ্যাত্ব এইর্ূপে সমর্থিত হইবে যে-সৎ-শব্দের লক্ষ্য নির্ঘিশেষ চিন্মাত্র মিথ্যা, যেহেতু 

|. নিৰ্ব্ৰিশেষ চিন্মাত্ৰ পদাস্তরের বাচ্য হন ; যেমন অধৈতবেদাস্তিগণের মতে গঙ্গাদি পদের লক্ষ্য তীরাদি পদাত্তরের 

বাচ্য বলিয়া! মিথ্যা হইয়া থাকে। আর সৎ-শব্দের লক্ষ্য নিব্ৰিশেষ চিন্মাত্র অপর কোনও পদের বাচ্য নহেন 

ইহাও অৱ্বৈতৰেদাপ্তিগণ বলতে পারেন নাঃ কারণ পদমাত্রের যাহা অবাচ্য, তাহা অবস্তই হইয়া থাকে। বস্তু 

| কোনও না কোন পদের বাচ্য অবস্যই হইয়| থাকে; বস্তু পদমাত্রেরই অবাচ্য হয় ন!। নির্ধশেষ চিন্মাত্র যি 

| পদমাত্রেরই অবাচ্য হয়, তাহা হইলে সেই নির্বশেষ চিন্মাত্রের অবস্তত্বেই আপত্তি হইয়া পড়িবে। নির্কবিশেষ 

|  চিন্মাত্ৰ পদযাত্রের অবাচ্য হইলে তাহার অবস্তত্ব এইরূপ অনুমানের দ্বারা সমধিত হইবে যে-_সৎ-শব্দের লক্ষ্য 

৷ নিৰ্ব্ৰিশেষ চিন্মাত্ৰ তুচ্ছ, যেহেতু ওঁ নিৰ্ধিিশেষ চিন্মাত্ৰ পদমা্রের অবাচ্য ; যেমন আকাশকুন্ুম পদমাত্রের অবাচ্য 

৷ বলিয়া তুচ্ছ । ৮৫। রঃ 

ইহাতে অবৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_দৈতা দৈতবাদিগণ যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া শ্রুতিবাক্যের লক্ষণা হইতে 
পারে না বলিয়া দোষ দেখাইয়াছেন, সেই দৃষ্টান্ত বিষম হইয়াছে ; সমান দৃষ্টান্ত দিয়া দোষ দেখান হয় নাই ; কারণ 

“গলগায়াং ঘোষঃ” ইহা জহল্লক্ষণার উদ্দাহরণ। যে লক্ষণায় পদ স্বার্থকে পরিত্যাগ করে, তাহাকে ভহল্লক্ষণ! কহে। ই 

-গঙ্গায়াং ঘোষঃ” এই স্থলে “গঙ্গা” পদ স্বার্থকে পরিত্যাগ করিয়া তীরকে বুঝাইয়| থাকে বলিয়া উহ! জহলক্ষণা। কিন্তু ড় 

প্রকৃত সবলে অর্থাৎ শরত্যুক্ত সৎ-শব্দে আমর! জহদজহল্রক্ষণ! স্বীকার করিয়া থাকি। যাহাতে পদের শব্যার্থের একদেশ 

| গৃহীত ও একদেশ টরিত্য হয়, তাহাকে অহদহরক্ষণা কহে। শ্রত্যুক্ত সৎ-শব্দের শক্যার্থ সর্কজ্কাদিবিশিষ্ট 


he 


৬৩২ অধ্যাস ( পরপক্ষ রী )-গিরিবভ্রম্‌ 


শক্যৈকদেশ চ্যত্বাৎ, তব মতে ঘটত্বাদিবদিতি। এতেন যছুক্তং কৈম্চিৎ_“মাস্ লক্ষণা, কিদ্ব 
রা ঘটঃ না বটব্যক্তিমিত্যত্বয়োরভেদস্ত প্রত্যক্ষবাধিতত্বেন ঘটত্বনিত্যত্বয়োঃ সামানাধিকর, 
গ্যস্তাবিরোধেন শক্যত্বমেব, তথা প্রকৃতেহপি শব্যত্বমবিরুদ্ধম্‌, লক্ষণাঙ্গীকারস্ত সাম্প্রদায়িকানামাগ্রহ- 
মাত্রত্বাৎ। তম্মাৎ শক্যে এব শাস্তার্থ” ইতি, তদপি নিরত্তম্‌ ৷ বাচ্যৈকদেশসামান্যেন মিথ্যা 
অবম্যস্তাবাৎ ত্যক্তদ্বিতীয়ভাগবৎ, ইত্যলং প্রাসঙ্গিকেন। তন্মাৎ সিদ্ধং পূর্ব্বোক্তপ্রত্যক্ষস্ত প্রমাত্বমিতি ৷ ১৬ । 
. ... যদপুযুক্তং জ্ঞানমাত্ৰনিবৰ্ত্যস্ত কাপি সত্বাদর্শনাৎ সত্যস্ত আত্মনো নিবৃত্যদর্শনাদিত্যাদি, তৎ তুচ্ছমু; 
সেতুদর্শনাৎ সত্যস্তাপি ত্রন্মহত্যাদিপাপন্য নিৰৃত্তিদর্শনাদিত্যুক্তমেব। নহব সত্যমুক্তং তথাপি তন্তু 


557 তাহাতে হানার দারা সবার এদেশ সর্বজত্বাদিরূপ বিশেষণমাত্রের ত্যাগপুর্বক নি্িনের : 
চিন্মাত্তরূপ বিশেষ্যভাগের গ্রহণ হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ জহল্লক্ষণার উদাহরণ দিয়া আমাদের | 
সিদ্ধান্তের উপরে যে দোষ দেখাইয়াছেন, প্রকৃতস্থলে সেই দোষের অবসর নাই। | 

অধৈতবেদাস্তিগণের ওঁরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ  জহদজহ্ক্ষণাযও নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রন্ধ শক্যৈকদেশের . 
বাচ্য, ইহা অৈতবেদাস্তিগণকে অনিচ্ছাসত্বেও স্বীকার করিতে হইবে। নির্ধিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম শক্যৈকদেশের বাচ্য না: 
হইলে তাহার তুচ্ছত্বের আপত্তি হইয়া পড়ে। আর নির্ধিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম শক্যৈকদেশের বাচ্য হইলে পূর্ব প্রদশিতূপে ! 
গু শক্যেকদেশের বাচ্যত্বহেতুই নির্ধিশেষ চিন্সাত্র ব্রহ্ের মিথ্যাত্বযোগ অ্বৈতবেদাত্তিগণের দুষ্পরিহরণীয় হইয়া পড়িবে। । 
ইহাতে এইরূপ অনুমান কর! যাইবে যে__অদ্বৈতবেদাস্তিগণসন্মত জহদজহল্পক্ষণালক্ষ্য নিধ্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম মিথ্যা, : 
যেশ্ে্-নির্ধিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম শক্যৈকদেশের বাচ্য ; যেমন “ঘটো নিত্য:” এই স্থলে জহদজহলক্ষণালক্ষ্য ঘটত্ব . 
শক্যৈকদেশের বাচ্য বলিয়া! অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে মিথ্যা ৷ ১ 

আর যে কোন কোন অদ্বৈতবাদী বলিয়! থাকেন- শ্রত্যুক্ত সদা'দি শবে লক্ষণ! না হয় না হউক; কিন্তু “নিত্যে! 
ঘট:* এই স্থলে যেমন ঘটব্যক্তি ও নিত্যত্বের অতেদান্বয প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা বাধিত বলিয়া এবং ঘটত্ব ও নিত্যত্বের : 
সামানাধিকরণ্য অবাধিত বলিয়া উক্ত স্থলে ঘটত্বই ঘটপদের শক্য, সেইরূপ শ্রঁতিবাক্যেও বিশিষ্টের অন্বয়ের উপপত্তি হয়: 
না বলিয়া বিশেষ্য নির্বিশেষ চিন্া্রই সদাদি পদের শক্য। উক্ত দৃ্ান্তে নিধবিশেষ চিন্মা্র ব্রন্মে অদাদি পদের শক্যর্থ | 
বিরুদ্ধ নহে। কোনও সাম্প্রদায়িক অদৈতবেদাস্তিগণের শ্রত্যুক্ত সদাদি পদে লক্ষণা স্বীকার কেবল আগ্রহমাত্র । বস্তুত! ' 
উক্ত দৃষ্টান্তে লক্ষণাস্বীকারের প্রয়োজন হয় না| সুতরাং শক্যেই শাস্ত্রের অর্থ। এই প্রদর্শিত মতও আমরা! পূর্বে যে: 
যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি, তদ্বারাই নিরস্ত হইয়া যায় অর্থাৎ নির্ধিশেষ চিনা ব্রহ্মকে সদাদি পদের লক্ষ্য না বলিয়া শক্য 
বলিলেও ওঁ প্রদশিতরপ ৰাচ্যস্বহেতুই নির্ধশেষ চিন্মাত্র বন্ধের মিথ্যাত্বের প্রসল্ হইয়া পড়ে। আর জহদজহল্লক্ষণ ৷ 
স্বীকার করিলেও তাহাতে যে ভাগ পরিত্যাগ কর! হয়, সেই ভাগ যেমন অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে বাচ্য বলিয়া মিথ্যা। : 
সেইরূপ যে ভাগ গ্রহণ করা হয়, সেই তাগও ৰাচ্য বলিয়া মিথ্যা হইয়া পড়িবে । তাহা হইলে অঁদ্বৈতবেদাস্তিগণসন্মত ৃ 
অহদভহতক্ষণালক্্য নির্ববিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মও মিথ্যাই হইয়া পড়িবে । সংক্ষেপে এইমাত্র বল! হইল ; প্রাসঙ্গিক কথায় । 


আর প্রয়োজন নাই। অতএব পূর্বোক্ত “আমি অজ্ঞ, আমি কর্তা, আমি মনুস্য” ইত্যাদি প্রত্যক্ষের প্রমাত্বই অর্থাৎ 


বধার্থজানত্বই সিদ্ধ হয়। অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যে ওরপ প্রত্যক্ষের ভ্রমত্ব বলেন, তাহা নিতান্ত অসঙগত | ৮৬। | 


কে, তাহা কোথাও সত্য হইতে দেখা 


বৃত্তি হইতে শুনা যায়ু। এই সকল 1 $ 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ . ৰ ১৩৩, 
শ্রদ্ধানিয়মাদিসাপেক্ষজ্ঞাননাশ্যত্বাৎ, অন্যথা তত্রত্যানাং গ্রেচ্ছাদীনামপি পাপনাশাপত্তেঃ। প্রকৃতে, তু 
জ্ঞানমুত্ৰনাম্যত্বত্রবণাদিত্যাদিন! মমাপুযক্তত্বাৎ ইতি চেন্ন, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ অধিকারী শান্তরোক্তলক্ষণ-. 
গুরুযুখাৎ . উপনিষদমেব বাক্যার্থং শ্রবণেন গৃহীত্বা মননাদিনৈব জ্ঞানেন ত্বয়াপি বন্ধনিবৃত্তিঃ স্বীকৃত! ;' 
| অন্যথা নিয়মবিধিবাধাপত্তেঃ। তথাচ-_নিবর্তকজ্ঞানস্ত অধিকার্য্যাদিসাপেক্ষত্বং তবাপি সাম্যম, অতঃ 
৷ নোক্তদোষাবকাশঃ1 অন্যথা ফ্রেচ্ছাদীনামপি শ্রুতভাষাপ্রবন্ধাদিনাপি বাক্যার্থভ্ানসম্তবেন বন্ধনাশাপত্তেঃ। 


| ইহাতে অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_হী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ তল উত্তর দিয়াছেন সত্য; তাহা হইলেও 
আমরাও সেই স্থলে বখিয়াছি যে_কেবলমান্র সমুদ্রসেতুদর্শনরূপ জ্ঞানই ব্রঙ্মহত্যাপাপের নিবর্তক নহে; কিন্ত 
শরদ্ধানিয়মাদিবিশিষ্ট সমুদ্রসেতুদর্শনই ব্রদ্ষহত্যাপাপের নিবর্তক। কেবল সমুদ্রসেতুদর্শনই যদি ব্রহ্ম ত্যাপাপের 
নিবর্তক হইত, তাহা হইলে তত্রত্য স্েচ্ছগণেরও তাদৃশ পাপনিবৃত্তির প্রসঙ্গ হইয়! পড়িত। আর শ্রুতি হইতে জানা! 
যায়__বন্ধ কেবল জ্ঞানমাত্রের দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে ; বন্ধের নিবৃত্তিতে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অপর কিছুর অপেক্ষা নাই ; 
সুতরাং দৈতা দৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। এইরূপ প্রত্যুত্তর আমরাও সেই স্থলেই দিয়াছি। ই 
প্রকরণের পূর্বপ্রস্থ দেখিলেই সকল কথা স্পষ্ট বুঝ! যাইবে । 

অধৈভ্বেদাস্তিগণের এরূপ প্রত্যুত্তর সঙ্গত নহে। তাহারা বলিয়াছেন কে সমুদ্রসেতুদর্শনই বন্মহত্যা- 
পাপের নিবর্তক নহে; কিন্তু অদ্ধানিয়মাদিবিশিষ্ঠ সমুদ্রসেতুদর্শনই ব্রহ্মহত্যাপাপের নিবর্ভক। ব্রহ্মহত্যাপাপের 
নিবর্তনে সমুদ্রসেতুদর্শনের শ্রদ্ধানিয়মাদির অপেক্ষা আছে | আর যে আত্মজ্ঞানের দ্বারা বন্ধের নিবৃত্তি হয়, তাহা 
সেইরূপ নহে ; কেবলুমাত্র আত্মজ্ঞানই বন্ধের নিবর্তক। বন্ধের নিবর্তনে আত্মজ্ঞানের অপর কিছুই অপেক্ষা | নাই। 
শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জান! যায়। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানের দ্বারা সত্য বস্তুর নিবর্তনে যে সমুক্রসেতু- 
দর্শনের দ্বার! ব্রহ্মহত্যাপাপের নিবৃত্তিরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই! অদ্বৈতবেদ্বান্তিগণের এরূপ . কথ! 
সঙ্গত নহে। কারণ অদ্বৈতবেদাস্তিগণও ইহাই স্বীকার করিয়া থাকেন যে__নিত্যা নিত্য-বস্তবিবের, ইহামুত্র ফলভোগে 
বিরাগ, শমদমাদি সাধনসম্পৎ ও মুমুক্ষৃত্ব এই সাধনচতুষ্ট়সম্পন্ন অধিকারী শাস্ত্রোক্ত গুরুলক্ষণবিশিষ্ট গুরুর মুখ “হইতে 
বেদবাক্যের অর্থ শ্রবণ করিয়া মননাদি জ্ঞানের দ্বারাই বন্ধের নিবৃত্তি করিয়া থাকেন। তাহা! স্বীকার ন! করিলে 
*শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ” এই শ্রত্যুক্ত নিয়মবিধির বাধ হইয়া পড়ে । স্থতরাং আমর! জ্ঞানের দ্বারা সত্য-বস্তর শিবর্তনে য়ে 
সমুদ্রসেতৃদর্শনের দ্বারা সত্য ত্রন্মহত্যাপাপের নিবৃত্তি হয় বলিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি, তাহাতে যেমন সমুদ্রসেতুদর্শনের 
| অদ্ধা-নিয়মাদির অপেক্ষা আছে, সেইরূপ অদ্বৈতবেদাস্তিগণসন্মত বন্ধনিবর্তক আত্মজ্ঞানেরও অধিকারী প্রভৃতির অপেক্ষা 
|. আছে। ও দৃষ্টান্ত ও দাৰ্্টন্তিক উভয় জ্ঞানই সাপেক্ষ হিসাবে সমান। অতএব অদ্বৈতবেদাস্তিগণ আমাদের প্রদর্শিত 

উক্ত দৃষ্টান্তে যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার আর অবসরই নাই। বন্ধনিবর্তক আত্মজ্ঞানেরও অধিকারী প্রভৃতির 

অপেক্ষা আছে বলিয়া অদ্বৈতবার্দিগণকে ‘স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা! স্বীকার *ন! করিলে ব্েচ্ছগণ-যদি ভাবা 

্রবন্ধাদি শ্রবণ.করে, তাহা হইলে তদ্বারাও তাহাদিগের বেদবাক্যার্থের জ্ঞান সম্ভব হইবে বলিয়া তাহাদিগেরও তাদৃশ 

জ্ঞানের দ্বারা বন্ধনিবৃত্তির আপত্তি হইয়া পড়িবে | : 

ইহাতে অদৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন ক নয অধিকারিত্ব সম্পাদন a উপক্ষীণ 

হয়, জ্ঞানোৎপত্তিতে কর্ম্মসমূহের উপযোগ নাই, সেইরূপ বেদাস্তশাস্তরের অধিকারীর যে সকল নিয়ম, সেই সকল নিয়ম 
|. অধিকারিত্ব: করিয়াই উপক্ষীণ হয়, জ্ঞানোৎপত্তিতে নিয়মসমূহের অপেক্ষা নাই অর্থাৎ উপযোগ নাই। [2 
es I কিন্তু শদ্ধা-নিয়মাদির অপেক্ষ| আছে। ও শরদ্ধা-নিয়মাদি কৃতিসাধ্য বলিয়া! তথিশিষ্ট সযুদ্রসেতুদর্শনও 


5 অধ্যাস ( পরপক্ষ - )-গিরিবজম্‌ 


ন চ নিয়মাদীনামধিকারিত্বসম্পাদনেনৈব উপক্ষীণত্বেন কর্ণ জ্ঞানে অপেক্ষেতি বাচ্যম্ঃ প্রকৃতেইপি 


নিয়মাদীনাং হ্ধিকারিত্বসম্পাদনপরত্তেন সেতুদর্শনে তদম্পযোগাৎ ন উক্তদোষাবকাশঃ। তন্মাৎ শ্রুতিবলাং 
সত্যস্তৈব বন্ধস্ত নিবৃত্তিস্তবেন অধ্যসতবরণনস্তছুর গ্রহমাতত্বাৎ বৈয়র্থ্যমেবেতি সিদ্ধমূ। ৮৭1" টু 

বদপ্যুং “জ্ঞানৈকনিবৰ্্যন্ত ন তাবদজ্ঞানাজন্যত্বং সত্যত্বং “মায়াং তু প্রকৃতি বিদ্যাৎ” ( খে--৪1১০) 
ইতি শ্রুতিবিরোধাৎ” ইতি, তদপি ভুচ্ছতরম্‌ বিশ্বস্ত “তত্তেজোহস্থজত” (ছ!__৬৷২।৩) “তস্মাদা এতস্মাদাত্ন 
আকাশ: সম্ভূতঃ” (তৈ- ২1১১) “নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে (না--১।১) “অহং সর্ববন্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব 
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প্রবর্ততে* (গী- ১০1৮) ইতি শ্রুতিম্থৃতি প্রমাণেন ব্রন্মজন্যতয়া' অজ্ঞানজন্যত্বাভাবাৎ সত্যত্বমেব্। নাপি ; 
“মায়াং তু” ইতি শ্রুতিবিরোধঃ, তন্যাঃ প্রকৃত্যাদিপদবাচ্যশ্রীপুরুযোত্তমচিতপ্রকৃতিপ্রতিপাদনেনৈৰ | 


নৈরাকাজ্যাৎ ন অজ্ঞানপরত্বমিত্যর্থ;:। মায়াশবস্ত অজ্ঞানে শত্ত্যভাবাৎ | 


কুতিসাধ্যঃ সুতরাং উহা বিহিত ক্রিয়ারপ। ইহ! এই প্রকরণেরই পূর্বগ্রন্থে বল! হইয়াছে। স্ৃতরাং : 


'দৈতাদ্ৈতবাদিগণের প্রদর্শিত উদাহরণ সমান হয় নাই । 


অৱ্বৈতবেদাত্তিগণ এঁরূপও বলিতে পারেন না ; কারণ প্রকৃতস্থলেও অর্থাৎ সমুদ্রসেতুদর্শনেও অদ্ধা-নিয়মারি : 
অধিকারিত্বসম্পাদন করিয়াই উপক্ষীণ হয়, সমুদ্রসেতুদর্শনরূপ জ্ঞানে ও শঁদ্ধা-নিয়মাদির উপযোগ নাই। সুতরাং ূ 
জানের দ্বার! সত্য বস্তুর নিবৃত্তি হইতে পারে) ইহাতে আমরা যে সমুদ্রসেতুদর্শনের দ্বার! সত্য পাপের নিরৃততি হয় : 
বলিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি, তাহাতে অধৈতবাদিগণ যে সকল দোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেই সকল দোষের অবসর ূ 
নাই। অতএব শ্রতিপ্রমাণবলে সত্য বন্ধেরই আত্মজ্ঞানের দ্বার! নিবৃত্তি সভব হয় বলিয়া অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যে বন্ধের ূ 


অধ্যস্তত্ব বৰ্ণন! করিয়া থাকেন, তাহ! তাহাদের ছুরাগ্রহমাত্র বলিয়া ব্যর্থ ইহাই সিদ্ধ হইল। ৮৭। 


আর যে অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিয়াছেন-__“দৈতাদবৈতবাদিগণ যে জ্ঞানের দ্বারা সত্য বস্তুর নিবৃত্তি হয় বলেন, | 
সেই জ্ঞাননিবর্ডনীয় বস্তুর সত্যত্ব কিরূপ ? ও সত্যত্বকে অজ্ঞানা্ন্ত বলা যায় না) কারণ মায়া, প্রকৃতি, অবিদ্া | 


' অজ্ঞান ও প্রধান এই সকল শব্দ একার্থক ; প্রক্কতিই অর্থাৎ অজ্ঞানই বিশ্বের কারণ। স্মৃতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ্রে : 


অভিমত সত্য বিশ্ব অজ্ঞানাভন্ত নহে, পরস্ত অজ্ঞানজন্তই ৷ এইজন্ত জ্ঞাননিবর্তনীয় বিশ্বের সত্যত্বকে অজ্ঞানাজন্ত বলা : 
যায় ন! ; তাঁহ| বলিলে “মায়ান্ত প্ৰকৃতিং” এই শ্রুতির সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে । এই সকল কথা এই প্রকরণে | 


পূৰ্বে বল! হইয়াছে।” 

অদ্বৈতবেদান্তিগণের রূপ বাক্য পূৰ্বাৰাক্য অপেক্ষায় তুচ্ছতর। কারণ “তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন” “দেই 
এই পরমাত্মা হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে” “নারায়ণ হইতে প্রাণ জন্নিয়াছে” “আমি সমস্তের উৎপত্তি স্থান, 
আম! হইতে সমত প্রবন্তিত হইতেছে” এই সকল শ্রতি-স্বৃতিপ্রযাণের ছারা বিশ্ব ্র্মজন্ত বলিয়! জানা যায় অর্থাৎ 
বর্গ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হয় বলিয়া জানা যায়। বিশ্ব বন্য) অজ্ঞানভন্ত নহে। এইজন্য বিখের সত্য 


শব্দ আছে, সেই “্মায়া” শব্দে প্রকৃত্যাদিপদবাচ্য পুরযোদনের 
চিৎপ্রক্ৃতিকেই বুঝাইয়া থাকে; অজ্ঞানকে বুঝায় না। মায়াশব্বের অজ্ঞানে শক্তি নাই অর্থাৎ মায়াশব্দের ব্যার্থ 
আপত্তি অতি তুচ্ছ। রি এ 
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পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ ১৩৫. 

_ যদপুযুক্তং স্বাধিষ্ঠানে স্বাভাবশৃন্তত্বমিতি সত্যত্বং বক্ত,ম্‌ অশক্যমূ, অস্থুলাদিশ্রুতিবিরোধাদিতি, তদপি 
তুচ্ছতমমূ; “গৌরনাদ্যত্তবতী” ইতি শ্রুতিবলাৎ তদৃগতপরত্ত্সত্তায়া অনাদ্যনন্তত্াত্যুপগমস্তাদোষত্বাৎ ৷ 
নাপি অস্থুলাদিশ্রুতিবিরোধঃ সম্ভাব্যঃ, তন্তাঃ সর্ব্ববিলক্ষণ্রহ্মপ্রতিপাদনপরতয়া প্রপঞ্চনিষেধপরত্বাভাবাৎ ৷ 
যদপুযুক্তং ব্যবহারকালে বাধশৃহ্যত্বং সত্যত্বমপি বক্তমু অশক্যমিত্যাদি, তদপি পাপিষ্ঠম্‌ ; 

অনান্তনস্তত্ববিধায়ক্রুত্যেব এতস্ত বিকল্পস্ত নিরাসাদিতি ভাবঃ। ৮৮। 

যচ্চোক্তং কারণাভাবাদ্বেতি ন মিথ্যাজ্বানস্ত তৎকাঁরণস্ত ভাবাদিতি তৃতীয়বিকল্প ইতি, জপি হত 
পাপিষ্ঠম্‌, অজ্ঞানস্ত লক্ষণপ্রমাণাশ্রয়বিষয়প্রযোজকনিবর্তকাগ্তসিদ্ধেঃ ৷ তথাহি - তত্র কিং তাবদজ্ঞানলক্ষণম 


আর যে অদ্বৈতবেদাস্তিগণ বলিয়াছেন-_“দ্বৈতাদবৈতবাদিগণসম্মত জ্ঞাননিবর্ভনীয় বস্তুর সত্যত্বচক নিজের অধিষ্ঠানে 
নিজের অভাবশৃন্তত্বও বলা যায় না) কারণ যদি বিশ্বে এরূপ সত্যত্ব থাকে, তাহা হইলে বিশ্বের নিষেধপর “অস্থুলমনণু* 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে।* অদবৈতবেদাস্তিগণের সেই কথাও অতিশয় তুচ্ছ। কারণ 
“গৌরনা্তন্তবতী” অর্থাৎ “মায়! আ্বনাদি ও অনন্ত” এই শ্রতিপ্রমাণবলেই আমরা চেতনাচেতনব্ূপ বিশ্বগত পরতন্ত্রসত্তার 
অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব স্বীকার করিয়া থাকি; সুতরাং তাদুশ বিশ্বে স্বাধিষ্ঠানে স্বাভাবশৃশ্ত্বরূপ সত্ত্ব থাকিতে কোন 
বাধা নাই। আর তাহাতে শ্রতিবিরোধও সম্ভাবিত হয় না, কারণ এ প্অস্থুলমনণু* ইত্যাদি শ্রুতি, ব্রহ্ম যে 
চেতনাচেতন' সমস্ত পদার্থ হইতে তি্্বরূপ, তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন ; চেতনাচেতনাত্মক বিশ্বের নিষেধ করেন 
নাই। সুতরাং অদৈতবাদিগণের এই আপত্তিও অতিশয় তুচ্ছ। 

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন-_“দ্বৈতা দ্বৈতবাদিগণ জ্ঞান-নিবর্ভনীয় বস্তুর সত্যত্বকে ব্যবহারকালে বা" বৃতক্থও 
বলিতে পারেন না” ইত্যাদি ( এই প্রকরণের পূর্কগ্রস্থ দ্রষ্টব্য ), অধৈতবেদাস্তিগণের এরূপ উক্তিও নিতান্ত অসঙ্গত ? 
কারণ বিশ্বের পরতন্তরস্তার অনাদিত্ব ও অনন্তত্ববিধায়ক পূর্বোক্ত “গৌরনাদ্তন্তবতী” এই শ্রুতির দ্বারাই তাহাদের 
ওঁরূপ আপত্তির নিরাস হইয়! যায়। শ্রুতিই যখন বিশ্বের পরতন্ত্রসত্তার অনাদিত্ব ও অনস্তত্ব বলিয়াছেন, তখন 
অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ আপত্তি হইতেই পারে ন! । ৮৮| ' 

আর যে অদ্বৈতবেদাস্তিগণ বলিয়াছেন__?্উৎপাদক কারণ নাই বলিয়া অদ্বৈতবেদাস্তিগণের সন্মত অধ্যাস 
অসম্ভব” এই তৃতীয় পক্ষ অবলম্বন করিয়াও দৈতাদ্ৈতবাদ্দিগণের আপত্তি হইতে পারে না; যেহেতু মিথ্যা অজ্ঞানই 
অধ্যাসের উৎপাদক কারণ আছে, অদ্বৈতবেদাস্তিগণের সেই তৃতীয় বিকল্পও অত্যন্ত অস্ত ; যেহেতু তাহার! 
যে অজ্ঞানকে অধ্যাসের উৎপাদক কারণ বলিয়া থাকেন, সেই অধ্যাসকারণ অজ্ঞানের লক্ষণ, প্রমাণ, আশ্রয়, বিবয়, 
প্রযোজক'ও নিবর্তকাদির সিদ্ধি হয় ন|। সুতরাং তাহাদের সন্মত অধ্যাসকারণ অজ্ঞানই অসিদ্ধ। অদ্বৈতবেদাস্তিগণের 
সম্মত অজ্ঞানের লক্ষণাদির যে সিদ্ধি হয় না, তাহাই দেখান হইতেছে,_অন্ঞানের লক্ষণ-প্রমাণাদির মধ্যে প্রথমতঃ 
অজ্ঞানের লক্ষণ কি? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে অধৈতবেদাত্তিগ্রণ যদি বলেন-_বাহা অনাদি ও ভাবরূপ হইয়া 
জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ভণীয় হয়, তাহাই অজ্ঞান। যাহাতে অনাদিত্ব ও ভাবরূপত্ব এই ধর্ম দুইটি থাকিয়া 
জ্ঞাননিবর্তনীয়ত্ব ধর্্মটি থাকে, তাহাই অজ্ঞান। উক্ত অজ্ঞানলক্ষণে অনাদিত্ব ও ভাবরূপত্ব এই বিশেষণ 
দুইটি না দিলে ধারাবাহিক জ্ঞানের পূর্ব পূর্ব জ্ঞানে এবং ভ্রমজ্ঞানে উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অতিব্যান্তি হইতে 


পারে) কারণ ধারাবাহিক জ্ঞানের পুর্ব পূর্ব জ্ঞান উত্তর উত্তর জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় হইয়া থাকে এবং 
ভ্রমজ্ঞান$ু অধিষ্ঠানসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় হইয়া থাকে। এই অতিব্যান্তি নিরাসের জন্যই উক্ত 
অজ্ঞানলক্ষণে অনাদি ও ভাবরূপত্ব এই বিশেষণঘয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ধারাবাহিক জ্ঞানের পূর্ব পূর্ব. 


রে অধ্যাস ( পরপক্ষ -) গিরিবজ্রম্‌ 


তেষামনাদিত্বাযোগাৎ। আরোপিতসর্পান্তভাবোপাদানাজ্ঞানে ভাবদ্বাভাবাৎ অন্য না 
ভাবোগাদানকত্বমিতি বাচ্যম, অসত্যন্ত সত্যোপাদানকদ্বাপাতাৎ তত সরানো দাসকাভাবাদীকান 


জ্বাননিবর্ত্যত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ ৷ ৮৯ | - 
কি তং ব্ৰহ্ম ৃত্তিব্যাপ্যমপি নেতি মতে তদজ্ঞানে সাক্ষাৎকারানত্তরভাবিজীব্মু্যহবৃততে অজ্ঞানে 


*্রক্তঃ স্ফটিকঃ” ইতি সোপাধিকত্রমোপাদানাজ্ঞানে চ অব্যাপ্তিশ্চ। তেষাং জ্ঞাননিবত্ত্যত্বাভাবাং। ; 


অনাদিতাবনে সৃতি জ্ঞীননিবস্ত্যত্বমিতি চেন, সাদিউ্াগ্বচ্ছিনচৈতন্তাবরকাজ্ঞানেষু অব্যান্ধি । 


জ্ঞানে এবং ভ্রমজ্ঞা 


নে অনাদিত্ব ও তাবরপত্ব নাই বলিয়া উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অতিব্যান্তি দোষ হইল না। আমর; 


উক্ত অজ্ঞানলক্ষণে প্তাবরূপত্ব* এই বিশেষণটি ন! দিলে কেবলমাত্র “অনাদিত্ব” এই বিসই iE জ্ঞানের অনাদি 
প্রাগভাবে অজ্ঞানলক্ষণের অতিব্যপ্তি হইতে পারে; এই অতিব্যাপ্তি নিরাসের জন্যই “তাবরূপত্ব” এই বিশেষণ 
লক্ষণে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর অজ্ঞানলক্ষণে অনাদিত্ব ও ভাবরূপত্বই কেবল সম্নিবেশিত হইলে “জ্ঞাননিবর্তনীয় ৰ 
সন্নিবেশিত ন! হইলে চৈতন্ত ও অবিগ্ভার সম্বন্ধ এবং জীব প্রভৃতি অনাদি ভাব বস্তুতে অজ্ঞানলক্ষণের অতিব্যাপ্ি : 
হইতে পারে; এই অতিব্যান্তি দোষ নিবারণের জন্যই লক্ষণে “জ্ঞাননিবর্তনীয়ত্ব পদটি সন্নিবেশিত হইয়াছে ইহাই | 


অদ্বৈতবেদাস্তিগণের অজ্ঞানের প্রথম লক্ষণ। 


অধৈতবেদাস্তিগণের প্রদর্শিত ওঁ অজ্ঞানলক্ষণ অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষে দুষ্ট বলিয়া উহার সিদ্ধি হয় ন|। | 
তুক্তি প্রভৃতিতে যে রজতাদির ভ্রম হয়, সেই শুক্তি প্রভৃতি সাদি বলিয়া সেই শু্য্যান্ববচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানও : 


সাি- সুতরাং সেই শুক্যাস্তবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আববরক অজ্ঞানসমূহে অনাদিত্ব নাই বলিয়া! সেই সকল অজ্ঞানে প্রদর্ণিত 
‘মন্জানলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। (লক্ষ্যে লক্ষণের অগমনকে অব্যাপ্তি কহে এবং অলক্ষ্যে লক্ষণের গমনকে অতিব্যাধ্ধি 


কহে।) অর্থাৎ উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের দ্বার! শুক্রযান্তবচ্ছিন্ন চৈতন্তের আবরক অজ্ঞানসমূহকে পাওয়া যায় না। কারা 
শ্যাগ্ধব্ছিন্ন চৈতপ্তের আবরক অজ্ঞানসমূহে লক্ষণোক্ত অনাদনিত্ব নাই। প্অনাদিত্ব* এই বিশেষণটি দেওয়ায় উক 
অজ্ঞানলক্ষণের প্রদণিতরূপ অব্যাপ্তি দোষ হয় আর “ভাবরূপত্ব" এই বিশেষণটি দেওয়ায়ও উক্ত অজ্ঞানলক্ষণ্রে । 
অব্যান্তি দোষ হয়। যেমন-_ আরোপিত যে সর্পার্দির অভাব কিংবা ঘটবিশিষ্ট ভূতলে আরোপিত যে ঘটাভাব, মেই 
মেই আরোপিত অভাবের উপাদান অজ্ঞানে ভাবত্ব নাই বলিয়া সেই সেই অজ্ঞানে উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। 


'আরোপ্যমাত্রই 'অজ্ঞানোপাদানক ইহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহা স্বীকার ন! করিলে তাহারা 


যে ভ্রিযোপাদ্বানত্বই অজ্ঞানত্ব’ এইরূপ অজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণ বলিয়| থাকেন, সেই দ্বিতীয় লক্ষণের অসম্ভব দোষ ' 
হইয়া পড়িবে । . অতএব আরোপিত অভাবের উপাদান অজ্ঞানে ভাবরূপত্ব নাই বলিয়! তাহাতে প্রদর্শিত প্রথম অজান : 
লক্ষণের অব্যান্তি হইয়া পড়ে। আর আরোপিত অভাবেরও ভাবরূপ অজ্ঞানই উপাদান ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে : 
গারেন নাঃ কারণ যদি অভাবেরও ভাবরূপই উপাদান হয়, তাহা হইলে উপাঁদান-উপাদেয়ের সারূপ্য অপৈক্ষিত নে | 
ইহাই স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা হইলে অসত্য বস্তরও সত্য বস্তুই উপাদান হইতে পারিবে ; অসত্য বিশ্বেরও ৷ 


তাহা হইলে অর্থাৎ বিশ্ব অজ্ঞানোপাঁদানক নহে বলিয়া স্বীকার করিলে বিশ্ব জ্ঞানের দ্বার! নিবর্ভনীয় না হওয়ারই প্র 


হইয়া -পড়িবে। কারণ জ্ঞান অজ্ঞানেরই নিবর্তক হইয়া থাকে অজ্ঞানের 
; আর উপাদান নিবৃত্তিতে উপা্দো 
অভ্ঞানকার্য্ের নিবৃত্তি অবশ্যই হইয়া থাকে ; প্রদরপিতরপে ব্ৰহ্মই যদি 


অসত্য বিশ্বের উপাদান হন, অজ্ঞান যদি অন্ত | 
বিশ্বের উপাদান না হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা অসত্য বিশ্বের নিবৃত্তি হইবে কিরূপে 11 ৮৯। ছি 


: সত্য বৰহ্দই উপাদান হইতে পারিবে ; অত্য বিশ্বের উপাদানরূপে আর মিথ্যা অজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে না এব] : 


| 
| 
| 


tf 
|| 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ ১৩ 


সোপাধিকাজ্ঞানস্ত  উপাধিনিবৃত্তিনাশ্যত্বনিমাৎ । চেতন্যাবিদ্যাসম্বন্ধে অতিব্যাপ্তিশ্চ। কল্লিতত্বেন 
দৌষজন্যাধীমাত্রশরীরস্যজ্ঞ।নস্য অনাদিত্বাবোগাৎ জ্ঞাননিবর্ত্যস্যাভাববিলক্ষণস্য রূপ্যবদনাদিত্বাযোগা- 
চ্চাসম্তবন্ । ৯০ ৮ 

কিঞ্চ অনাদেরভাববিলক্ষণস্যাত্মবদনিবর্ত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। অজ্ঞানং ন জ্ঞাননিবর্ত্যম, অনাদিভাব- 


আরও কথা এই যে__অদৈতবেদাস্তিগণ যে প্রথম অজ্ঞানলক্ষণে “জ্ঞাননিবর্তনীয়ত্ব’ এই পদটি সন্নিবেশিত করিয়া 
থাকেন, সেই পদটি দেওয়ায়ও উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যান্তি দোষ হয়। ভামতীকার বাচস্পতিমিশ্রের মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম 
বৃত্তির বিষয়ও হন = নাঃ সুতরাং সেই মতে জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ ব্রহ্মের আবরক অজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব নহে; কারণ সেই 

মতে শুদ্ধ ব্ৰহ্মের জ্ঞানই হর না। অন্ৈতবেদাস্তিগণের উক্ত মতে শুদ্ধ ্রন্মের আবরক অজ্ঞানে প্রদর্লিত অজ্ঞানলক্ষণের 

অব্যাপ্তি হইয়া পড়ে ; কারণ সেই অজ্ঞানে জ্ঞাননিবর্তনীয়ত্ব নাই। আর ব্রহ্গসাক্ষাৎকারের পরে যে জীবন্ুক্তি অবস্থা 
হয়, সেই জীবন্মুক্িতে অনথবৃত্ত যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানেও প্রদণিত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যান্তি হইয়া পড়ে। সেই অজ্ঞান 
ত জ্ঞাননিবর্ভনীয় নহে। যদি সেই জীবন্ুক্ষিতে অনবৃতত অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ভনীয়ই হইত, তাহা হইলে পূৰ্ব্ব 
ব্ৰহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারাই তাহা নিবৃত্ত হইয়া যাইত এবং সেই অজ্ঞানের কাৰ্য্য ভিক্ষাটনাদ্তে জীবন্ক্তের প্রবৃত্তি হইতে 
দেখা যাইত না। জীবন্ুক্তের ভিক্ষাটনাদি কার্য্যদর্শনে জীবন্ুক্তিতে অঙুবৃত্ত অজ্ঞান অনুমিত হইয়া থাকে। 
গর অজ্ঞান জ্ঞাননিবর্তনীয় নহে বলিয়। তাহাতে পূর্বোক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি অপরিহার্য্য। ‘আর “রক্ত 
ক্ষটিক” এইরূপ সোপাধিক ভ্রমের উপাদানভূত যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানেও পূর্বোক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়; 
পড়ে। ক্ফটিকের যথার্থজ্জান হইলেও এরূপ ভ্রমের নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না। সুতরাং ও অজ্ঞান জ্ঞাননিবর্তনীয় 
নহে বলিয়া তাহাতে পূৰ্ব্বোক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তিই হয়। সোপাধিক ভ্রমের উপাদানভূত অজ্ঞান উপাধিনিবৃত্তির 
দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে; অধিষ্ঠানতত্্বসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের দ্বারা সোপাধিক শ্রমের উপাদানভূত অজ্ঞান নিবৃত্ত 
হয় না, ইহাই নিয়ম । 

অদৈতবেদাস্তিগণ “অনাদিত্ব, ভাবরূপত্ব ও জ্ঞাননিবর্ভনীয়ত্ব* এই পদত্রয়ঘটিত যে অজ্ঞানলক্ষণ নিরূপণ করিয়া 
থাকেন, সেই অজ্ঞানলক্ষণের উক্ত পদত্রয়প্রযুক্তই যে অব্যান্তি দোষ হয়, তাহা দেখান হইয়াছে । এক্ষণে উক্ত 
অজ্ঞানলক্ষণের যে অতিব্যান্তি দোষও হয়, তাহাই দেখান হইতেছে । অধৈতবাদিগণ চৈতন্ত ব্যতীত সমস্তই জ্ঞানের 
দ্বার! নিবর্তনীয় হয় বলিয়া স্বীকার করেন; সুতরাং চৈতন্য ও অবিগ্ভার সন্বন্ধও সমস্তের অন্তর্গত বলিয়া জ্ঞানের 
দ্বার! নিবর্তণীয় এবং ও চৈতন্ত ও অবিদ্ভার সম্বন্ধ অনাদি ও ভাবরূপ ইহ! অদ্বৈতবেদাস্তিগণের স্বীকার্য্য। তাহা! 
হইলে ও চৈতন্য ও অবিগ্ার সম্বন্ধে উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইয়া পড়ে। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের 
মতে উক্ত সম্বন্ধও অনাদি, তাবরূপ ও জ্ঞাননিবর্তনীয়। 

আর অদ্বৈতবেদাস্তিগণসন্মত উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অসম্ভব দোষও অপরিহার্য । অজ্ঞান কল্পিত বলিয়া দোষভন্ত 
জ্ঞানমাত্র অজ্ঞানের শরীর অর্থাৎ স্বরূপ ; তাদৃশ অজ্ঞান কখনই অনাদি হইতে পারে না; তাদুশ অজ্ঞানের অনাদিত্ব 
কখনই সম্ভব নহে এবং জ্ঞানের দ্বার! নিবর্তনীয় ও অভাব হইতে ভিন্নরূপ শুক্তিরজত যেমন অনাদি নহে, সেইরূপ 
জ্ঞানের দ্বার! নিবর্তনীয় ও অভাব হইতে ভিন্নরূপ অজ্ঞান কখনও অনাদি হইতে পারে না। শুজিরজতের ন্যায় তাদৃশ 
অজ্ঞানের অনাদিত্ব কখনই সম্ভব নহে। স্ৃতরাং উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অসম্ভব দোষ হইয়া পড়ে । ৯০। | 
'__ আরও কথা এই যে_ অনাদি ও ভাবরূপ আত্মা যেমন জ্ঞানের দ্বার! নিবর্তনীয় হয় নাঃ সেইরূপ অজ্ঞানকে 


অনাদি ও তাবরূপ 'বলিলেঁ সেই অনাদি ও ভাবরূপ অজ্ঞানও জ্ঞানের দ্বার! নিবর্তনীয় ন! হওয়ারই প্রসঙ্গ হইয়া 


a 
১৩৮ অধ্যাস (পরপক্ষ - )-গিরিব্জজম্‌ 


পতবাৎ আত্মবৎ_ইত্যস্মমানাৎ। ন চ অজ্ঞানত্বানধিকরণত্যুপাধিঃ পক্ষেতরত্বাৎ।' কিঞ্চ ডু 
৷ ভাবাভাববিলক্ষণত্বেন ভাবদ্রাযোগাদপি অসম্ভবো বোধ্যঃ। নাপি ভ্রমোপাদানত্বম্‌, ভমজ্ঞানবিষয়ী. | 
ভূতাভাবকারণাজ্ঞানে অব্যাপ্তেঃ। অভাবস্য নিরুপাদানত্বাৎ। সোপাদানত্বেহপি ভাববূপাজ্ঞানোপাদান, ' 


২. 


ঠা পড়িবে। তাহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইবে যে_-অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বার! নিবর্তনীয় নহে, যেহেতু অজ্ঞান | 
I অনাদি ও ভাবরূপ ) যেমন অনাদি ও ভাবরূপ আত্মা জ্ঞানের দ্বার! নিবর্তনীয় নহে। ূ 
ৃ ইহাতে যদি এইরূপ আপত্তি করা হয় যে__উক্ত অনুমানে অজ্ঞানত্বের অনধিকরণত্ব উপাধি হ্যা পড়ে; কারণ | 
al জ্ঞানের দ্বারা অনিবর্তনীয় আত্মাতে অজ্ঞানত্বের অনধিকরণত্ব আছে বলিয়া উহা সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে এবং উদ্জ | 
রা হেতুবিশিষ্ট পক্ষ অজ্ঞানে অজ্ঞানত্বের অনধিকরণত্ব নাই বলিয়া উহা! সাধনের অব্যাপক হইয়াছে। সুতরাং | 
CA দ্বৈতাদ্বৈতবাদ্িগণের প্রদর্শিত অনুমানে অজ্ঞানত্বের অনধিকরণত্ব উপাধি হইয়া পড়ে। সোপাধিক হেতুর দ্বার | 
CE অনুমান করা যায় না; যেহেতু উক্ত হেতু হেতু নহে; কিন্ত ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস। | 
ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে__আমাদের প্রদর্শিত অনুমানে অজ্ঞানত্বের অনধিকরণত্বরূপ উপাধি উদ্ভাবন ক! 
১171 যায় ন! কারণ উহা পক্ষের তেদস্বরূপ হইয়াছে। এরূপ উপাধি উদ্ভাবন করিলে অন্থমানমাত্রেরই উচ্ছেদের প্র ূ 
] হইয়া! পড়িবে। দষ্টান্তে পক্ষের ভেদ সমস্ত অঙ্ুযানেই থাকে এবং পক্ষের ভেদ পক্ষে কখনও থাকে না| পক্ষের জো: 
উপাধি হইলে অনুমানমাত্রের উচ্ছেদ হয়, এই ভয়ে প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ সাধ্যের সমব্যাপ্তকে উপাধি বলিয়াছেন; ] 
সাধ্যের ব্যাপকমাত্রকে উপাধি বলেন নাই। সাধ্যের সমনিয়ত ধর্মকে সাধ্যের সমব্যাপ্ত বলা হয়। যে ধর্ম সাধের 
ব্যদিঃ ও সাধ্যের ব্যাপ্য, তাহাই সাধ্যের সমনিয়ত ধর্ম্ম। অন্যুনানতিরিক্তবৃত্তি ধর্ম্মই সমনিয়ত ধর্ম্ম। অন্যুনবৃত্তিত : 
ব্যাপবত্ব এবং অনতিরিভবৃত্িত্বই ব্যাপ্যত্ব। যে যাহার অনৃ[ানতিরিক্বৃতি ধর্ম, সে তাহার ব্যাপক হইয়া ব্যাপ্য ! 
হয়। পক্ষের ভেদ সাধ্যের ব্যাপকই হইয়া থাকে; কিন্ত সাধ্যের ব্যাপ্য হয় না। এইজস্ত সাধ্যের ব্যাপক হইয়া যে 
ধৰ্ম্ম ব্যাপ্য হয়, সেই ধর্মকে উপাধি বলিলে পক্ষের ভেদ আর উপাধি হইতে পারে না। পক্ষের ভেদ সাধ্যের সমনিয়ত ৷ 
নহে অর্থাৎ ব্যাপক হইয়া ব্যাপ্য নহে। এই জন্ত প্রাচীন নৈয়ায়িক আচাৰ্য্য উদয়ন সাধ্যের সমব্যাপ্ত ধর্মকে । 
চু উপাধি বলিয়াছেন। নবীন নৈয়ায়িক গজ্গেশোপাধ্যায় উদয়নাচার্ধ্যের উক্তমত স্বীকার করেন নাই। তিনি সাথের B 
ক ব্যাপক ধর্মুকেই উপাধি বলিয়াছেন । ূ 
আরও কথা এই যে_-অদ্বৈতবেদাস্তিগণ অজ্ঞানকে তাবও বলেন না, অভাবও হাত টিটি জু 


তাঁহার! অনির্বচনীয় বলিয়া থাকেন। সুতরাং অজ্ঞানের অনির্ববচনীয়ত্ববাদী অদ্বৈতবেদাত্তিগণের মতে অজ্ঞান তাৰও! 
অভাব হইতে ভিন্নন্প বলিয়া তাহার! অজ্ঞানলক্ষণে যে তা 


সম্ভব হয় না। এইজন্তও তাহাদের প্রদর্শিত অজ্ঞানলক্ষণের অ 


] 
| 


থাকেন, সেই অজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণও অসিদ্ধ। কারণ তাহাও অব্যাপ্তি, অতিব্যন্তি ৷ 
পাদানত্বই অজ্ঞানত্ব” এইরূপ অজ্ঞানের লক্ষণ বলিলে ভ্রমের কারণ সমস্ত অজ্ঞ 
ব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। অদ্বৈতবেদাস্তিগণ বলেন যে 


| 
খকালোৎপন্ন। রজতভ্রমে ভাসমান রজত ভ্রমকালেই উৎপন্ন হইয় 
| 


ঠা 
| 


রজ্জব উপাদান, সেইরূপ মায়া ও ব্ৰহ্ম এই উভয়ই জগতের উপাদান | মনে রাখিতে 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ "১৩৯৭ 


কত্বাযোগাৎ। -অন্যথা স্বরূপহানেঃ। মায়াবচ্ছিন্নরক্ষোপাদানমিতি পক্ষে অসম্ভবঃ ॥ রজ্জাঃ কুত্রদ্বয়মিব 
মায়ার্রঙ্গণী জগদুপাঁদানে ইতি পক্ষে অতিব্যাপ্তিশ্চ। তয়োঃ ভ্রমোপার্দীনত্বাৎ ৷ ৯১। 


রজতজ্ঞান অজ্ঞানোপাদানক হইতে পারে । তৎকালোৎপন্ন মিথ্যা রজত ও তাহার জ্ঞান ভাববস্ত বলিয়া উভয়েরই 
উপাদানের অপেক্ষা আছে। ভন্বা ভাববস্ত-মাত্রই সোপাদানক হইয়া থাকে। জন্ত ভাববস্ত নিরুপাদানক হইতে 
পারে না। কিন্ত জন্য অভাব সোপাদানক নহে। জন্য অভাব কেবল নিমিত্তকারণ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
যেমন ঘটধ্বংস মুদগরপ্রহারাদি নিমিত্তকারণমাত্র হইতেই উৎপন্ন হয়। অভাবের উপাদানকারণ নাই, অভাব 
সোপাদানকু বস্তু নহে ; অভাবও যদি সোপাদানক হইত, তবে অভাবের ভাবত্বাপত্তি হইয়া পড়িত। ভন্ত ভাব ও 
অন্ত অভাবের ইহাই স্বভাববৈলক্ষণ্য যে_ন্ত ভাব সোপাদানক এবং জন্য অভাব নিরুপাদানক,| ভ্রম কেবলমাত্র 
ভাববিষয়ক হয় এইরাপ বলা যায় না। অভাববিষয়ক ভ্রমও সর্বলোকপ্রসিদ্ধ। অভারভ্রমও তথকালোৎপন্ন 
অভাববিষয়ক হইয়া থাকে ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের কথা। অভাবভ্রমেও ভ্রমজ্ঞান ও জ্রমজ্ঞানের বিবয় অভাব 
উভয়ই তৎকালোৎপন্ন। উৎপন্ন বন্তমাত্রেরই কারণ আছে। ভাববস্তর উৎপত্তিতে উপাদানকারণ ও 
নিমিত্তকারণের অপেক্ষা আছেঃ কিন্তু অভাববস্তর উৎপত্তিতে উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণের অপেক্ষা 
নাই। কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ হইতেই অভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা সর্ববজনপ্রসিদ্ধ | অভারবিবয়ক ভ্রম 
অভাব নিরুপাদানক বলিয়া অভাবের কোন উপাদানকারণ কল্পনা কর! যাইতে পারে না। জ্ঞানের সহিত বিষয়কেই 
অগ্থৈতবাদিগণ অধ্যাস বা ভ্রম বলিয়াছেন ; কেবল বিষয় বা কেবল জ্ঞান অধ্যাস নহে। এই কথা শ্বৃতিরূপঃ পরত্র 
পু্বৃষটাবভাসঃ” এই লক্ষণের ব্যাখ্যাতে বিবরণাচার্য্য স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে- জ্ঞানের সহিত বিষয়ের অধ্যাসু-রয়, 
কেবল জ্ঞান বা কেবল.বিবয়ের অধ্যাস হয় না। ভ্রমজ্ঞানের বিষয় সত্য হয় না। আর সত্যবিবয়ক ভ্রমজ্ঞানও হয় না ৮ 
এইভন্ত ভ্রযন্জানের জ্ঞান ও বিষয় উভয়ই তৎকালোৎপন্ন ও ্খ্যা । অভাবভ্রমে ভ্রমের বিষয় অভাব তৎকালোৎপন্ন 
বলিয়া এই অভাবের নিমিত্তকারণ কল্পনা করা যাইতে পারে। উৎপন্ন বস্তু নিষ্কারণক হইতে পারে না। এইজন্য 
তৎকালোৎপন্ন অভাবের নিমিত্তকারণরূপে কোন বস্তু কল্পিত হইলেও আরোপিত অভাবের উপাদান কল্পনা সর্বথ| ' 
অসম্ভব। অভাব সোপাদানক বস্তই নহে। এইজন্য অজ্ঞানকারণক অভাবভ্রমে ভাসমান অভাব তথকালোৎপন্ন ' 
বলিয়া তাহা অজ্ঞানকারণক বলিয়া স্বীকার করিলেও অজ্ঞানোপাদানক কোনরূপেই বল! যাইতে পারে না। এইছন্ত 
তৎকালোৎপন্ন আরোপিত অভাবের কারণ অজ্ঞানে অভাবের উপাদানত্ব নাই। সুতরাং পদ্রমোপাদানত্বই অজ্ঞানত্ব* 
এই অজ্ঞানের লক্ষণটি তৎকালোৎপন্ন আরোপিত অভাবের কারণীভূত অজ্ঞানে নাই বলিয়া লক্ষণের অব্যান্তি দোঁষই 
হইবে। পূর্বে যে আরোপিত সর্পাদির অভাবের উপাদানীভৃত অজ্ঞানে ভাবত্ব নাই বল! হইয়াছিল, তাহাও 


* অস্যুপগমবাদেই বল! হইয়াছিল। বস্তুতঃ অভাবের উপাঁদানই অপ্রসিদ্ধ। অভাবের উপাদান যে অপ্রসিদ্ধ, সেই 


কথাই বলিবার জন্য এই দ্বিতীয় লক্ষণে অব্যান্তি দোষ প্রদর্শন কর! হইয়াছে। অভাবকে যদি সোপাদানক বলিয়া 


-স্বীকারও করা যায়, তথাপি অভাব ভাবোপাদানক হইতে পারে না। ভাবোপাঁদানক বন্তমান্রই ভাববস্তু | 


অভাবও যদি ভাবোপাদানক হয়, তবে অভাবের ভাবত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে অভাবস্বরূপের হানি হইয়া 
পড়িবে। | ; 
অদৈতবেদাস্তিগণের ব্রন্দে জগদ্ভ্রমের উপাদান সম্বন্ধে তিনটি মত প্রসিদ্ধ আছে। কোন কোন অদ্বৈতবাদিগণ 
বলেন-_মায়াই সম্পূর্ণ জগতের উপাদান ব্রহ্ম মায়ার অধিষ্ঠানমাত্র। কেহ কেহ বলেন-_যায়াবচ্ছিত্ব ব্ৰহ্মই সম্পূৰ্ণ 
জগতের’ উপদান ; কেবল মায়া কিংবা কেবল ব্রহ্ম জগতের উপাদান নহে। অপর কেহ কেহ বলেন সুত্র যেমন, 
হইবে_মায়া ও অজ্ঞান একার্থক 


১৪০ অধ্যাস (পরপক্ষ -) গিরিবভ্রম্‌ 


কিঞ্চ অর্থজ্রানরূপস্য ভ্রমস্য ভাববিলক্ষণত্বেন নিরুপাদানত্বাদসম্তবঃ! নন্ধ ভাববিলক্ষণাজ্ঞানো, 

পাদানকস্য ভাবসালীকারাৎ নোক্তাদোষাবকাশ ইতি চেৎ ন, উপাদানোপাদেরয়োরভেদেন ভাবতোভের- 
‘ 

NE EEE TAT ET 


শৰ সুতরাং এই স্থলে “মায়া” পদে অজ্ঞানকেই বুঝিতে হইবে। প্ভ্রমোপাদানত্বই 5 অজ্ঞানলক্ষণ 
বলিলে উক্ত মতত্রয়ের প্রথম মতে অসম্ভব বা অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না বটে ; কারণ ন না 
অজ্ঞানই জগদভ্রমের উপাদান। কিন্ত দ্বিতীয় মতে উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অসভব দোষ ই i মতে উক্ত অজ্ঞান- 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। “মায়াৰছি্ন বর্দই জগতের উপাদান” এ ফিগায় বহে 
জগূভমের উপাদান, মায়! ব্রগ্গের বিশেষণীভূতা ; এইজন্ত এই মতে মায়ায় অথ অজ্ঞানে অজ্ঞানলক্ষণোক্ধ 
ভ্রমোপাদানত্বই সম্ভব নহে বলিয়| উক্ত লক্ষণের অসম্ভব দোষ হইয়া পড়ে এবং ব্রন্ধে ্রমোপাধানত্ব আছে বলিয়া বন্ধে 
উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অতিব্যান্তি দোবও হয়। আর “মায়া ও ব্রহ্ম এই উভয়ই জগদ্ভ্মের উপাদান” এই তৃতীয় মতে 
ব্র্গও জগদৃত্রমের উপাদান বলিয়! ব্রঙ্গে উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অতিব্যান্তি দোষ হইয়া পড়ে। কারণ ওঁ মতে ব্রহ্ম ও 
মায়! উভয়ই জগদৃভ্রমের উপাদান । ৃ 
এই দ্বিতীয় লক্ষণে আরও দোষ এই যে-_অদ্বৈতবেদাস্তিগণ অজ্ঞানকে এক বলিতে পারেন ন! ; তাঁহার! যদি 
অজ্ঞানের একত্ব বলেন, তাহা হইলে এক শুক্তিজ্ঞানের দ্বারাই অর্থাৎ যে কোনও এক জ্ঞানের দ্বারাই "অজ্ঞানের নাশ 
হইলে মোক্ষের আপত্তি হইয়া পড়িবে । সুতরাং যত জ্ঞান, তত অজ্ঞান অবশ্তই অধৈতরেদাস্তিগণকে স্বীকার করিতে 
হইবে। তাহা হইলে অর্থাৎ অজ্ঞানের লানাত্ব স্বীকার করিলে ভ্রম না হইয়! জ্ঞানের দ্বারা! নিবর্তণীয় হয় এইরূপ যে ঘট- 
পটাদীবিষয়ক অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানে উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যান্তি দোষ হইয়া পড়িবে। কারণ এ অজ্ঞান ভ্রমের 
উপাদান নহে।' আর প্রদর্শিতরূপ অব্যান্তি দোষের আশঙ্কায় অদৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_প্রমোপাদানত্বই অজ্ঞানত" 
এইরূপ যে অজ্ঞানলক্ষণ বল! হইয়াছে, তাহাতে ভ্রমোপাদানযোগ্যত্বই বিবক্ষিত। ভ্রম ন! হইয়া জ্ঞানের ছারা নিবর্ভনীয় 
হয় এইরূপ যে ঘট-পটাদিবিষয়ক অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানে ভ্রমোপাদানযোগ্যতা আছেই। সহকারী কারণ না থাকায় 
রমন্ধপ কার্য্যের উদয় হয় না। ভ্রমরূপ কার্ষ্যের উদয় না হইলেও সেই অজ্ঞানে ভ্রমোপাদানযোগ্যত! আছেই। 
অধ্ৈতবেদাত্বিগণের পননপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ যোগ্যতা বলিলে কিঞিদবচ্ছেদে যোগ্যতা বুঝিতে হইবে। 
অধবৈতবেদাস্তিগণ যে ভ্রমোপাদানযোগ্যত্বই অজ্ঞানত্ব বলিয়াছেন, সেই যোগ্যতাবচ্ছেদক কি, তাহ৷ তাহার! নিরূপণ 
করিতে পারিবেন না। অজ্ঞানত্বকে যোগ্যতাবচ্ছেদক বলা যায় না ) কারণ অজ্ঞানত্বই এখনও নিরূপিত হয় নাই। 
অজ্ঞানলক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়! অজ্ঞানত্বকে লক্ষণোক্ত যোগ্যতার অবচ্ছেদক বলা যায় না। আর পূর্ব্বোক্ত প্রথম 
অজ্ঞানলক্ষণই এই দ্বিতীয় লক্ষণোক্ত যোগ্যতার অবচ্ছেদক, ইহাও অধৈতবেদাস্তিগণ বলিতে পারেন না; কারণ 


প্রথম লক্ষণ যে অব্যাপ্তি, অতিব্যান্তি ও অসম্ভব দোষে দুষ্ট, তাহা আ 
মরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। সুতরাং অদ্বৈত 
বেদাত্তিগণের এই দ্বিতীয় অজ্ঞানলক্ষণও সর্বথ! অমিদ্ধ। ৯১। 3 
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পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ ১৪১, 


যুক্তত্বাৎ। সোপাদানত্বে চ ভাবত্বং তন্ত্রম, ন তু অভাববিলক্ষণত্বং গৌরবাৎ। নাঁপি মিথ্যাজ্ঞানসংস্কারজত্বং 
তন্ত্র সংস্কারস্য বথাৰ্থাহুভবপূৰ্্বকত্বনিয়মাৎ ৷ নাপি সাক্ষাজ জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং তত্বমূ, জীবনুকযহুবৃত্তাজ্ঞানাদৌ 
অব্যাপ্তাদেরত্র্পি তুল্যত্বাৎ। "অনাহ্যপাদানত্বে সতি মিথ্যাত্বং তত্বমিত্যপি তুচ্ছম্‌, দ্বিতীরলক্ষণোক্তদোবস্য 

অভাবাদৌ অব্যাপ্ত্যাদেরত্রাপি অবিশেষাৎ। মিথ্যাভূতস্য সদ্বিলক্ষণস্য খপুম্পারমাণস্য তুচ্ছত্বাৎ, উপাদান- 


MSE ith et Nicaea SC ১৭1... 
ভ্রম উপাদানরহিত বলিয়া অজ্ঞানে ভ্রমোপাদানত্ব থাকা সম্ভব নহে। এইজন্য “ভ্রমোপাদানত্বই অজ্ঞানত্ব” এই দ্বিতীয় 


লক্ষণের অসম্ভব দোষ হইয়া পড়ে । 

ইহাতে অদৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন__তাববিলক্ষণ অজ্ঞান বাহার উপাদান, সেই ভ্রমের ভাবত্ব আমর! স্বীকার 
করিব; তাহ। হইলে ভ্রমের ভাববিলক্ষণত্বরূপ হেতুর দারা দ্বৈতাদৈতবার্দিগণ যে দোষের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার 
আর অবসর থাকিবেণলা। 

 অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলিতে পারেন না; কারণ ভাববিলক্ষণ অজ্ঞানকে যদি তাহার! ভ্রমের উপাদান বলিয়া 

স্বীকার করেন, তাহ! হইলে উপাদেয় ভ্রমকেও ভাববিলক্ষণ বলিয়াই তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু 
উপাদান কারণ ও উপাদেয় কাৰ্য্য একরূপই হইয়া থাকে; ভিন্নরপ হইতে পারে ন! । উপাদান অজ্ঞান বদি ভাব 
বিলক্ষণ হয়, তবে উপাদেয় ভ্রমও ভাববিলক্ষণই হইবে। ভ্রম ভাবরূপ হইতে পারে না। স্বতরাং অদ্বৈতবাদিগণ 
ভ্রমের ভাকুত্ব বলিতে পারেন ন1। ভরের ভাববিলক্ষণত্বই তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হয়। আর ভ্রমের 
ভাববিলক্ষণত্ব স্বীকার করিলে এই দ্বিতীয় অজ্ঞান-লক্ষণের যে অসম্ভব দোষ হয়, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে 

ইহাতে অদৈতবাদিগণ যদি বলেন_ ভ্রমকে আমর! অভাববৰিলক্ষণও ত বলিয়া থাকি; সুতরাং অভাৰব্লিক্ষণ 
ভ্রমের সোপাদানত্ব আর অসম্ভব হইবে না । ইহাতে এইরূপ অনুমান কর! যাইবে যে_ ভ্রম সোপাদানক ; "যেহেতু 
ভ্রম অভাববিলক্ষণ ; যাহ! অভাববিলক্ষণ, তাহাই সোপাদানক, যেমন-_-ঘটা্দি অভাববিলক্ষণ বলিয়! সোপাদানক হইয়া 
থাকে। সুতরাং ভ্রম সোপাদানক বলিয়! দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে ভাববিলক্ষণত্ব হেতুর দ্বার! ভ্রমের নিরুপাদানত্ব সিদ্ধি 
করিয়া দ্বিতীয় অজ্ঞানলক্ষণের অসম্ভব দোষ দেখাইয়াছেন, সেই অসম্ভব দোষের আর অবসর নাই এবং তাহাদের 
প্রদণিত ভ্রমের নিরুপাদ্বানত্বাহুমান সৎপ্রতিপক্ষ দোবে দুষ্ট বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। 

অদৈতবেদাস্তিগণের . রূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ সোপাদানত্বে ভাবত্বই প্রযোজক; অভাববিলক্ষণত্ব 
প্রযোজক নহে। অভাববিলক্ষণত্বরূপ প্রযোজক অপেক্ষা ভাবত্বরূপ প্রযোজক লঘু। সোপাদানত্বে ভাবত্বকে প্রযোজক 
স্বীকার না করিয়া অভাববিলক্ষণত্বকে প্রযোজক স্বীকার করিলে গৌরবই হইয়া পড়ে৷ আরও কথা এই যে 
অধৈতবাদিগণ অভাৰবিলক্ষণত্বরূপ হেতুর দ্বার! ভ্রমের সোপাদানত্ব সমর্থন করিতে যাইয়া! যে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহাতে ভাবত্ব উপাধি হইয়া পড়ে। কারণ তাহাদের প্রদর্শিত উক্তাহ্থমানের দৃষ্টান্ত ঘটাদিতে তাবত্ব আছে বলিয়া উহা 
সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে এবং অভাববিলক্ষণত্বরূপ হেতুবিশিষ্ট পক্ষ ভ্রমে ভাবত্ব নাই বলিয়া উহ! সাধনের অব্যাপক 
হইয়াছে ; সুতরাং তাহাদের প্রদর্ণিত অনুমান যথার্থ অহ্থমান নহে ; কিন্তু অহ্মানাভাস? এইজন্য সোপাদানত্বে ভাবত্বই 
প্রযোজক বলিয়! স্বীকার করিতে হয়। কিন্ত ভ্রমের ভাবত্বও যে অবৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না? তাহ! 
পূর্বেই দেখান হইয়াছে । আর ভ্রমের ভাবত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া সোপাদানদ্বও সিদ্ধ হয় না এবং ভ্রমের সোপাদানত্ব 
সিদ্ধ হয় না বলিয়া যে *ভ্রমোপাদানত্বই অজ্ঞানদ্ব” এই দ্বিতীয় লক্ষণের অসম্ভব দোষ হয়, তাহাও বলাই হইয়াছে। 

আর মিথ্যাজ্ঞানজন্ত যে সংস্কার, সেই সংস্কারজন্তত্ই সোপাদানত্বে প্রয়োজক অর্থাৎ যাহা মিথ্যাজ্ঞানসংস্কারজন্ত 


তাহাই,সোপাদানক ; ভ্রম মিথ্যাজ্ঞানসংস্কারজন্য বলিয়া সোপাদানক, ইহাও অধৈতবেদাস্তিগণ বলিতে পারেন না; 


কারণ অন্ৃতবপূর্ববকই সংস্কার হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। 


ন 
ও ১৪২ অধ্যাস (পরপক্ষ -)-গিরিব্রম্‌ 
তবানাদিত্বাযোগাচ্চ অসম্ভবশ্চ। সিলক্ষণস্য ভাবত্বকল্পনায়া মনোরথমাত্রদ্বাৎ। অন্থণা খপুপ্পাদেরপি | 
সন্বিলক্ষণত্বসাম্যেন ভাবত্বং কল্পনীয়ং জ্দবানাং প্রিয়ঃ। “কথমসতঃ সজ্জায়েত” (ছা--৩২1২) ইতি আতে; 
সদ্বিলক্ষণস্য উপাদীনত্বভাবকানাং মুখপিধানসিদ্ধেরিত্যলং বিস্তরেণ। তন্মাৎ লক্ষণাভাবাদজ্ঞানাসিদ্ধিঃ। ৯২। 
ইতি পরাভিমতাড্ঞানলক্ষণগিরিনিপাতঃ ॥ | 
| 
| 
| 
| 
] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


4 টি AE 
আর অধৈতবেদাস্তিগণ “সাক্ষাৎ জ্ঞাননিবর্তনীয়ত্বই অক্ঞানদ্ব” এইরূপ অজ্ঞানলক্ষণও বলিতে পারেন না) 
কারণ ধ্রূপ অজ্ঞানলক্ষণ বলিলে প্রথম অজ্ঞানলক্ষণে “ভ্ঞাননিবর্তনীয়ত্ব” এই পদপ্রবুক্ত যে সকল অব্যাপ্তি দোষ 


সুর আমরা! প্রদর্শন করিয়াছি, এই অজ্ঞানলক্ষণেও সেই সকল অব্যান্তি দোষ অবশ্যই হইয়া পড়িবে। “সাক্ষাৎ 
| | জ্ঞাননিবর্তনীয়ত্বই অক্ঞানত্ব” এইরূপ অজ্ঞানলক্ষণ বলিলে জীবন্মুক্তিতে অনুবৃত্ত যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানে, অদ্বৈতবাদি- 
i গণের যে মতে শুদ্ধ ব্রন বৃত্তির বিষয়ও হন না, সেই মতে শুদ্ধ ব্রঙ্গের আবরক অজ্ঞানে এবং সোপাধিক ভ্রমের 
{ . উপাদানীভূত অজ্ঞানে উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যান্তি দোষ হইয়া পড়ে। এই সকল কথা এই প্রকরণে পূর্বে 


বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে। এই স্থলে আর বিশদভাবে বল! নিশ্রয়োজন। ৃ 

আর অধৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-__যাহা অনাদি উপাদান হইয়া মিথ্যা হয়, তাহাই অজ্ঞান। যাহাতে অনাদি 
উপাদানতব ধর্ম থাকিয়া মিথযাতবধর্মাটি থাকে, তাহাই অজ্ঞান। এইরূপ অজ্ঞানলক্ষণই আমর! বলিব। 
| অধ্বৈতবাদিগণের এরূপ অজ্ঞানলক্ষণও তুচ্ছ ; এরন্নপ অজ্ঞানলক্ষণেরও সিদ্ধি হয় না। কারণ “ভ্রমোপাদানত্বই 
অজ্ঞানত্ব” এই দ্বিতীয় অজ্ঞানলক্ষণের যেরূপ অব্যান্তি দোষ হয় বলিয়া দেখান হইয়াছে, এই 'প্রদণিত অভ্ঞানলক্ষণেরও 
1 সেইরপই অব্যান্তি দোষ হয়। আরোপিত অভাবের কারদীতৃত অজ্ঞানে দ্বিতীয় অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয় 
বলা হইয়াছে; “যাহা! অনাদি উপাদান হইয়া মিথ্যা হয়, তাহাই অজ্ঞান” এইরূপ অজ্ঞানলক্ষণ বলিলেও আরোপিত 
অভাবের কারণীভূত অজ্ঞানে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইয়া পড়ে। অভাব নিরুপাদানক ; অভাবের কোন 
উপাদান নাই। অভাবের উপাদানই অপ্রসিদ্ধ। আরোপিত অভাবের নিমিত্তকারণ কল্পনা করা যাইতে পারে; 
কিন্তু আরোপিত অভাবের উপাদানকারণ কখনই কল্পনা করা যাইতে পারে না। আরোপিত অভাবের কারণীভূত 
অজ্ঞানে অনাদি উপাদানত্ব নাই বলিয়া প্রদর্শিত অজ্ঞানলক্ষণেরও দ্বিতীয় লক্ষণের ন্যায় অব্যান্তি দোষ হয়। এই 
" সকল কথা এই প্রকরণে পূর্বের বিশদভাবে বলা হইয়াছে। 
বিশদভাবে বলা নিপ্রয়োজন। আর এই অজ্ঞানলক্ষণের দ্বার! 
: লক্ষণ অর্থাৎ ভাব হইতে ডিন্নর্নপ ইহাই অধৈতবাদিগণ বলিয়া 
ৃ নেন তায় তুচ্ছ অর্থাৎ অসৎ ইহাও অৈতবাদ্দিগণকে 
ক 1 
os বা লি উপাদানত্ব ও অনাদিত্ব থ 
 অনাদিত্ব উপপাদন করিতে 
ই যায় না। এঁর 


তাহা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা! যাইবে । এই স্থলে আর 
অজ্ঞানের মিথ্যাত্ব বল! হইয়াছে ; মিথ্যাভৃত অজ্ঞান 
থাকেন; তাহ! হইলে মিথ্যাভূত সদ্বিলক্ষণ অজ্ঞান 
স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং মিথ্যাভূত সদ্বিলক্ষণ 

কা সম্ভব নহে। এইজন্ত উক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অসম্ভব 
অধৈতবাদিগণ তাদৃশ অজ্ঞানের ভাবত্ব কল্পনা করিয়াও সেই অজ্ঞানের উপাদানত্ব ও 
অজ্ঞাণের ভাবত্বকল্পনা কেবল মনোরথমাত্র। এরূপ কল্পনা 
” বানা যদি করা যায়, তাহা হইলে আকাশকুছমাদিও সহিলক্ষণ বলিয়া দেবপ্রিয় অর্থাৎ মূৰ্খ 
অসঘস্তর ভাবত্বকল্পন] অদৈতবাদিগণের পক্ষেই শোভা 


বে?” এই শ্রতিপ্রমাণের দ্বারাই সদ্িলক্ষণ অজ্ঞানের 3. 
হইয়া যায়। অধিক বিস্তারে নিশ্রয়োজন। অতএব অদ্বৈত- 
অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না। ৯২। ই 
ইতি পরাভিমত অজ্ঞানলক্ষণ নিরাস ॥ 


= 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ ১৪৩ 


প্রমাণাভাবাদপি অজ্ঞানাসিদ্ধিঃ। তথাহি__-ভবদভিপ্রেতাভগনে কিং প্রমাণমিতি বক্তব্যম্‌! 
“আহ্মজ্ঞে। মামন্যঞ্চ ন জানামি, ত্বদক্তমর্থং ন জানামি” ইতি প্রত্যক্ষমেবাত্র প্রমাণমিতি চেন্ন, অন্য- 
বিষয়কত্বেন অ[ভাসমাত্রত্বাৎ। "তথাহি__কো বাত্র অহমর্থঃ? শুদ্ধং জ্ঞানমাত্রং বা? অভ্ঞানাবচ্ছিমং 
ব্ৰহ্ম বা? জীবো বেতি? নাগঃ, শুদ্ধত্বহানেঃ, শুদ্ধমজ্ঞমিতি প্রতীত্যাপত্তে, অপসিদ্ধান্তাচ্চ। ন 
দ্বিতীরঃ, তদবচ্ছেদকাজ্ঞানস্ত অগ্ভাপি অসিদ্ধত্বাৎ, অন্যোন্যায়াচ্চ_অজ্ঞানপ্রযুক্তোইহমর্থঃ তৎপ্রযুক্তম- 


প্রমাণের দ্বারাই প্রমেয়ের সিদ্ধি হইয়া থাকে। অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অজ্ঞানে প্রমাণ নাই বলিয়াও 
তাহাদের সন্মত অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না | তাহাদের সম্মত অজ্ঞানের অস্তিত্বে যে প্রমাণ নাই, তাহাই দেখান হইতেছে। 
অধ্বৈতবেদাস্তিগণের অভিমত অজ্ঞানে প্রমাণ কি.? ইহ! তাহাদিগকে বলিতে হইবে৷ এতদুত্তরে “অদ্বৈতবাদিগণ যদি 
বলেন--আমি অজ্ঞ" "আমি আমাকে ও অপরকে জানি না” “তোযাকর্ভৃক উক্ত বিষয় আমি জানি ন!” ইত্যাদি- 
রূপ প্রত্যক্ষই অজ্ঞানের অস্তিত্বে প্রমাণ। প্রত্যক্ষানুভবের দ্বারা প্রকাশিত এই অজ্ঞান যেহেতু প্রকাশ্ত বা জ্ঞেয়, 
সেই কারণে ইহা জ্ঞানস্বরূপ নহে ? কিন্ত এই অজ্ঞান জড়ম্বরূপ । এই অজ্ঞানকেই অবিস্তাশক্তি বল! হয়| প্র অজ্ঞান 
জ্ঞানের অভাব নহে ; কিন্তু ভ্ঞানাভাব হইতে ভিন্নরূপ ভাববন্ত। “আমি অজ্ঞ” ইত্যাদিরূপে অজ্ঞান প্রত্যক্ষের বিষয় 
হয় বলিয়! উহাকে ভাববস্তই বলিতে হয়। অজ্ঞানকে জ্ঞানের অভাব বলা! যায় না) কারণ অতাববন্ত প্রত্যক্ষবে্ 
নহে ; কিন্ত অভাব অন্থপলব্ধি নামক যষ্ঠ প্রমাণবেগ্ত। সুতরাং “আমি অজ্ঞ” ইত্যাদিরপ প্রত্যক্াহ্তবের দারা 
ভাবরূপ অজ্ঞানের সিদ্ধি হইয়! থাকে । $ 

অঁৱ্বৈতবাদিগণের অজ্ঞানসতীবে প্ররূপ প্রমাণপ্রদর্শন সঙ্গত নহে ; কারণ “আমি অজ্ঞ ইত্যাদির যে 
প্রত্যক্ষান্থভব, তাহার বিষয় অজ্ঞানরূপ কোন ভাববস্ত নহে, কিন্তু উক্তরূপ প্রত্যক্ষান্থতব জ্ঞানের অভাববিষয়ক অর্থাৎ 
উক্তরনপ প্রত্যক্ষের দ্বার! জ্ঞানের অভাবই প্রকাশিত হয়। এরূপ প্রত্যক্ষের দ্বারা অধ্যাসের উপাদান ভাবভূত অজ্ঞানের 
প্রকাশ হয় না। এইজন্ত উক্তরূপ প্রত্যক্ষ ভাবরূপ অজ্ঞানৈর ষন্তাবে প্রমাণ নহে ; কিন্ত প্রযাণাভাস। তাহাই 
দেখান হইতেছে__অদৈতবেদাস্তিগণ “আমি অজ্ঞ” “আমি আমাকে ও অপরকে জানি না” ইত্যাদিরূপ 
প্রত্যক্ষকে যে ভাবরূপ অজ্ঞানের অস্তিত্বে প্রমাণ বলেন, তাহাতে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে-_উক্তরূপ 
্রত্যক্ষে “অহং”পদের অর্থ কি শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্ত ? অথবা অজ্ঞানাবচ্ছিনন বরহ্মচৈতন্ত ? কিংবা জীব? এই পক্ষত্রয়ের 
মধ্যে প্রথম পক্ষট অদৈতবেদাস্তিগণ স্বীকার করিতে পারেন না $ কারণ অহংপদের অর্থ শুদ্ধ ব্রহ্ম হইলে "আমি অজ্ঞ” 
ইত্যাদি প্রত্যক্ষে শুদ্ধ ব্ৰহ্ম অজ্ঞ হন বলিতে হয়, তাহা হইলে অর্থাৎ শুদ্ধ ব্ৰন্ম অজ্ঞ হইলে ব্ৰঙ্গের শুদ্ধত্ব ব্যাহত হইয়া 
পড়িবে। আর তাহা হইলে “আমি অজ্ঞ” এইরূপ প্রতীতি না হইয়া “গুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞ” এইরূপ প্রতীতি হওয়ারই আপত্তি 
হইয়া পড়িবে এবং ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণের অপসিদ্ধান্ত দোষও হইয়া পড়িবে। - 

আর “আমি অজ্ঞ” ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষে অহংপদের অর্থ অজ্ঞানাবচ্ছিন্ব ব্রহ্ম, এইণ দ্বিতীয় পক্ষও অদ্বৈতরাদিগণ 
স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ ত্রঙ্গে অবচ্ছেদকীভূত যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের সিদ্ধি অদ্যাপিও হয় নাহ । 
অজ্ঞানের সিদ্ধি থাকিলে ত উক্তরূপ প্রত্যক্ষে অহংপদের অর্থ অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম হইতে পারেন; অজ্ঞানের সিদ্ধিই ত 
অগ্যাপি হয় নাই। আর এই পক্ষে প্অজ্ঞানপ্রযুক্ত অহমর্থের সিদ্ধি এবং অহমৰ্থ প্রযুক্ত অজ্ঞানের সিদ্ধি” এইরূপ 
অন্তোন্তাশ্রয় দোষও হইয়! পড়ে। তে 

আর “আমি অন্ত” ইত্যাদিরপ প্রত্যক্ষে অহংপদের অর্থ জীব, এই তৃতীয় পক্ষও অদ্বৈতবেদোন্তিগণ স্বীকার 
করিতে পারেন না ; কারণ তাহাদের মতে জীবতাব অধ্যত্ত অর্থাৎ অক্তানকার্য্য ; সুতরাং জীবভাব অজ্ঞানের পরভাবী; 


১৪৪. অধ্যাস ( পরপক্ষ - )-গিরিবজ্রম্‌ 


ভানসিতি। ন তৃতীয়ঃ, অধ্যস্তত্বেন জীবস্ত অজ্ঞানোত্তরভাবিত্বাৎ ! অন্মৎপক্ষে প্রত্যগাত্মপরত্বেন 
পক্ষে অহঙ্কারপরদ্েন অহমজ্ঞ ইত্যহঙ্কারস্ত অজ্ঞত্বাপত্তেঃ | জড় তৎকাৰ্য্যত্বেনাজ্ঞানরপত্বাং 
তদধৈশিষ্ট্যাসিন্ধেঃ ৷ কিঞ্চ অহংশবস্ত অজ্ঞানবাচকত্বাভাবেন অজ্ঞানে প্রামাণ্যাসিদ্ধেঃ। অন্যথা বব 
অন্ঞম, আত্মা, অজ্ঞঃ, জ্ঞানমজ্ঞম্‌” ইত্যাদি প্রত্যক্ষং স্যাৎ। ন ডু তদস্তি উপপদ্ভতে বা । ৯৩ । 

নন অহমিত্যধ্যাসে প্রতিবিশ্বতয়! ভাঁসমানোইহমর্থ ইতি চেন্ন, অধ্যাসোত্তরভাবেন তদসম্তবস্য 
অস্তোন্যাশ্রয়স্য চ উক্তদোষস্য সাম্যাৎ, প্রতিবিধবাদস্য পূ্র্মেব নিরত্তত্বাচ্চ। তগ্াৎ অজ্ঞানশবস্য 
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অজ্ঞান পুর্বসিদ্ধ। অহংপদের অর্থ জীব হইলে "আমি অজ্ঞ” ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষে জীব অজ্ঞানের আশ্রয় হয় বলিয়| 
স্বীকার করিতে হয় ; কিন্ত পুর্বসিদ্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় পরভাবী জীব কিরূপে হইবে? তাহা ত উপপন্ন হয় না। 
অদ্বৈতবাদিগণের সম্মত অন্তঃকরণতাদাত্্যাধ্যাসাপন্ন জীব সেই অধ্যাসকারণ পূর্বসিদ্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে 
না। সুতরাং “আমি অজ্ঞ” ইত্যাদিরপ প্রত্যক্ষে অহংপদের অর্থ জীব হইতে পারে না। 

আমাদের দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তে ‘আমি অজ্ঞ” ইত্যাদিরপ প্রত্যক্ষে অহংপদের অথ প্রত্যগাত্বা অর্থাৎ জীবাস্বা। 
আমাদের সিদ্ধান্তে প্রত্যগাত্মার অজ্ঞত্ব অন্থপপন্ন নহে ; কারণ আমাদের সিদ্ধান্তে জীব অধ্যস্ত অর্থাৎ অজ্ঞানকাধ্য নহে। 
কিন্ত অধৈতবাদিগণের মতে অহংপদের অর্থ যে জীব বলা যায় না, তাহা প্রদিতরূপে বলাই হইয়াছে । অন্নৈতবেদাস্তি- 
গণের মতে অহং পদের অর্থ অহঙ্কার) সুতরাং তাহাদের মতে “আমি অজ্ঞ” ইত্য।দিরূপ প্রত্যক্ষে “অহঙ্কার অজ্ঞ” 
এইরূপে অহ্কারেরই অজ্ঞত্বাপত্তি হইয়! পড়ে । 

আঁর জড় অহঙ্কার সের কাৰ্য্য বলিয়া অজ্ঞানরূপ ; কাৰ্য্য ও কারণ ভিন্ন নহে; কাধ্য ও কারণ একরূপই 

রা | সুতরাং "আমি অজ্ঞ” ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষে যে অহংপদ্দের অর্থ অহঙ্কার, সেই অহম্কারে অজ্ঞত্বর্ূপ 
্ রা বা রঃ নহে; কারণ অহঙ্কারই অজ্ঞানরূপ। আরও কথা এই যে-ভড় অজ্ঞানের কাৰ্য্য বলিয়া 
অজ্ঞ পরভাবী হইয়া থাকে। অজ্ঞানের কাধ্য অহমর্থ অজ্ঞানের পরসিদ্ধ বলিয়া প্রাকৃসিদ্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় 
হইতে পারে না। এজন্য “অহমজ্ঞঃ” এই প্রতীতি অসিদ্ধ। 

আরও ক. _ অহং এ 
থা এই যে_ অহংশব্দ অজ্ঞানের বাচকও নহে। এজন্য “অহমজ্ঞঃ” এইরূপ প্রভীতি ও অহংপদার্থের 
'অজ্ঞপনার্থের সহিত অভেদবিবয়ক বলিয়! তাহা অজ্ঞানের সাধক হয় না। কারণ অজ্ঞানপদার্থ ও অহংপদার্থ এক নহে। 
অহংশব্দ অক্ঞানবাচক রগ ul ই 
না হইলেও যদি “অহযজ্ঞঃ” এই প্রতীতিদারা অহমর্থের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হয়, তবে “ব্রহ্ম অজ্ঞম্‌” 
: এই প্রতীতিদ্বার! ব্ৰঙ্মের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব, “আত্ম! অজ্ঞঃ” এই প্রতীতিদ্বারা আত্মার অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব এবং “জ্ঞানমজ্ঞম” ই 

_ প্রতীতিদবারা জ্ঞানের অজ্ঞানাশ্রয়ত্বেরও সিদ্ধি হওয়! উচিত হয়, কিন্ত তাহা হয় না এবং ইহা ভি মা 

ইহাতে অদৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_“অহম্‌” এইরূপ অধ্যাসে প্রতি টি 
জি প্রতিবিস্বরূপে যাহা ভাসমান হয়, তাহাই 
'অহংপদের অর্থ। এক ব্রহ্গচৈণ্ন্তই উপাধির দ্বারা বিশ্বভাব প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বর এবং প্রতিবিষ্বতাৰ প্রাপ্ত ই জীব 
নামে অভিহিত ন ং be 

ভিহিত হইয়া! থাকেন, সুতরাং চৈতন্তপ্রতিবিদ্স্বরপ জীবই অহংপদের অর্থ | 
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রর ণর এই প্রতিবিদ্ববাদেও পূর্বোক্ত অসভব ও 
পূর্কেরই মত অসম্ভব দোষ চিনি প্রত্যক্ষে অহংপদের অর্থ চৈতন্তপ্রতিবিহ্স্বর' 
ভীৰ অধ্যাসের ভি নান হইবে। অধৈতবাদিগণের মতে অহমর্থ চৈ 
ক্ষ যে অহমর্থের অজ্ানাশ্রয়তা ন কারণ ; সুতরাং অজ্ঞান পুর্বসিদ্ধ। এই জন্য “আমি 

ভাসমান হয়, তাহা অদ্বৈতবাদ্িগণের যতে উপপন্ন হয় না 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ 58৫. 


জ্ঞানাভাবপরত্বেন উত্তপ্রত্যক্ষস্য ইতরবিষয়তয়া! বিবক্ষিতবিষয়ে অপ্রামাণ্যাৎ তদসিদ্ধেঃ। কিঞ্চ ত্বন্মতেহপি 


অহমুর্থস্য ভাবরপাজ্ঞানানাশ্রয়ত্বেন “অহমজ্ঞো ন জানামি” ইত্যাদিপ্রত্যক্ষস্য প্রামাণ্যার্থং জ্ঞানা- 
ভাববিষয়ত্বস্যাবন্যন্তাবাৎ । সাক্ষিবেগ্তনুখদ্বঃখাজ্ঞানাদৌ প্রাতিভাসিকে চ ভাবরূপাজ্বানাভাবেন ‘সুখং 
ন জানামি” “শুক্তিরপ্যং ন জানামি” ইত্যাদেজ্র্ণনাভাববিষয়কত্বেন বক্তব্যে সতি “ত্বহুজার্থং ন 


cc ৭ ঁঁঁর্্্টর্টর্র্ট্টটটাাটী 
পরভাবী অহমর্থ চৈতন্যপ্রতিবিশ্বস্বর্ূপ জীব, পূর্ববসিদ্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় হইবে কির্ূপে ? তাহা কখনও সম্ভব হয় না! 


আর পূর্বের মতই এই প্রতিবিশ্বদীববাদেও “অধ্যাস হইলে অহমর্থের সিদ্ধি হইবে এবং অহমর্থের সিদ্ধি হইলে অধ্যাস 
হইবে” এইরূপ অন্তোস্তাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্য হইয়। পড়িবে । অদ্ৈতবাদিগণের এই প্রতিবিদ্বজীববাদ আমরা পূর্বেই 
পরাভিমত প্রয়োজননিরাস প্রকরণে বিশদভাবে নিরাকরণ করিয়াছি। সেই কারণেও অদ্বৈতবার্দিগণ অহুংপদের অর্থ 
চৈতন্তপ্রতিবিদ্বস্বরূপ জীব বলিতে পারেন না । প্রতিবিষ্বজীববাদের নিরাকরণ পরাভিমত প্রয়োজননিরাস প্রকরণ 
বিশেষভাবে কর! হইয়াছে। তাহা! দেখিলেই স্পষ্ট বুঝ! যাইবে । / 

অতএব অজ্ঞান শব্দ জ্ঞানের অভাবপর বলিয়া “আমি অজ্ঞ” ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানাতাববিষয়ক ; ভাবরূপ 
অজ্ঞানবিষয়ক নহে । এইভন্ত অন্বৈতবেদাস্তিগণ "আমি অজ্ঞ” ইত্যাদিরপ প্রত্যক্ষকে যে তাবরূপ অজ্ঞানের অস্তিত্বে 
প্রমাণ বলেন, তাহাদের বিবক্ষিত সেই ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ে উক্তর্নপ প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নাই। ভাবরূপ অজ্ঞানের 
সিদ্ধিতে “আমি অজ্ঞ” ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে ; কিন্তু প্রমাণাভাস | সুতরাং প্রমাণাভাববশতঃ অদ্বৈতবেদাস্তিগণ- 
সম্মত ভাবরূপ অজ্ঞানের জিদ্ধি হয় না। আরও কথা এই বে__-অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে শুদ্ধ চৈতন্তই অজ্ঞানের 
আশ্রয় ; অহ্মর্থ অজ্ঞানের আশ্রয় নহে। এইজন্য তাহাদের মতেও “আমি অজ্ঞ” “আমি জানি না” ইত্যাদিক্নপ 
প্ত্যক্ষান্থুতবকে ভ্তানাভাববিষয়ক বলিয়া অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। নতুব! উক্তরূপ প্রত্যক্ষান্থুতবের প্রামাণ্য 
থাকিবে না। তীঁহাদের মতে অহমর্থ অজ্ঞানের আশ্রয় নহে) সুতরাং "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষাহ্তব 
জ্ঞানাভাবকেই বিষয় করে বলিতে হয়। নতুবা উক্ত প্রত্যক্ষাহুতবের প্রামাণ্য থাকে না। অজ্ঞানের অনাশ্রয় অহমর্থে 
অজ্ঞানাশ্রয়ত্বের প্রতীতি হইলে সেই প্রতীতির অপ্রামাণ্যই হুইয়! পড়িবে । - 

অ্বৈতবেদাত্তিগণের মতে সাক্ষিবেগ্য সুখ-দুঃখাদি ও প্রাতিভাসিক বস্তুর অজ্ঞাত সত্তা স্বীকৃত হয় না। সুতরাং সেই 
সাক্ষিবেছ হুখ-ছুঃখাদ্িবিষয়ক অজ্ঞান ও প্রাতিভাসিক বস্তবিষয়ক অজ্ঞান ভাবরূপ অজ্ঞান লহে ; এইভন্ত “আমি সুখ 
জানি না” "আমি শুক্তিরজত জানি না” ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষাহ্ুভবকে জানাভাববিষয়কই বলিতে হইবে। তাহা হইলে 
*তোমাকর্তৃক উক্ত বিষয় আমি জানি না” ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষাহভবও জ্ঞানাভাববিবয়কই হইতে পারে। এই সকল 
প্রত্যক্ষান্ুভবকে ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক বলিবার কারণ ব! প্রয়োজন ত কিছু নাই। «আমি সুখ জানি না, আমি দুঃখ 
জানি ন!” ইত্যাদিরূপ কোন কোন প্রত্যক্ষান্থভবকে জ্ঞানাভাববিবয়ক বলিয়া যখন অদ্বৈতবেদাস্তিগণকেও স্বীকার করিতে 
হয়, তখন তদ্হ্সারে “আমি অজ্ঞ” ইত্যাদিরপ সর্বত্রই প্রত্যক্ষাহতব জ্ঞানাভাবৰিষয়কই হউক। ভাবরূপ অক্ঞান 
স্বীকার করিবার প্রয়োজন ত কিছু দেখা যায় না। তি 

আরও কথা এই যে__অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে অনুমানাদি পরোক্ষজ্ঞানের দ্বার! প্রমাতৃগত অজ্ঞানেরই নাশ 
হইয়া থাকে ; পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা বিবয়াবরক অজ্ঞানের নাশ হয় না। এই জন্তই পরোক্ষজ্ঞানে বিষয় প্রত্যক্ষ হয় 


না; ইহাই তাহার! বলেন। স্থতরাং অধৈতবাদিগণের মতে পরোক্ষজ্ঞান বিষয়াবরক অজ্ঞানের নিবর্তক নহে বলিয়া 


পরোক্ষস্ঞানের দ্বারা বিষয় জ্ঞাত হইলেও তাহাতে “জানি না” এইরূপ ব্যবহারেরই আপত্তি হইয়া পড়ে অদ্বৈতবাদিগণ 


| - ভাবরূপগ্অজ্ঞান স্বীকার করেন বলিয়াই তাহাদিগকে প্রদরণিতরূপ প্রক্রিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং তাহার ফলে 
 পরোঙ্গজঞানেপ্রদরিতন্ষপ আপত্তি হইয়া পড়ে৷ “আমি অজ্ঞ” "আমি তোমাকর্ভৃক উক্ত বিষয় জানি না” ইত্যাদিরূপ 


১৯ 


১৪৬ ঃ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
জানামি” ইত্যাদেরগি তথাত্বসাম্যাৎ। মাতে পরোক্ষবৃততেঃ বিষয়াবরকাজ্ঞানানিবর্তকত্বেন পরোক্ষ 
পি “ন জানামি” ইত্যন্ভবাপাঁতাচ্চ ৷ ৯৪। রা রর 
টি তৃন্মতে জড়াবরকাজ্ঞানাভাবেন “ত্বছুক্রমর্থং ন জানামি” ইত্যাদেরপি প্রামাণ্যার্থং জানা- 
ভাঁববিষয়ত্বাচ্চ। ন চ জড়ে আবরণরূপাতিশয়াভাবেহপি বিক্ষেপরূপাতিশয়স্য স্াদ্ানবিষয়তাীতি 
“ন জানামি” ইত্যন্ভব ইতি বাচ্যম, অপরোক্ষতো ঘটত্বেন সণ ঘটে “অয়ং পটঃ ইডি 
বাক্যাভাসাৎ বিক্ষেপসন্ভাবেইপি “ন জানামি” ইত্যহুভবাপাতাৎ। নচ জড়ং (ঘটং) ন জানা ৷ 
ইত্যহ্ুভবস্য জড়া-( ঘটা )-বচ্ছিন্নচৈতন্যাবরকাজ্ঞানং বিষয় ইতি বাচ্যম্‌, বৃত্তিশ্চিদ্ুপরাগার্থ ইতি 
মতে জড়াবচ্ছিনচৈতন্যাবরকাজ্ঞানস্যাপ্যভাবাৎ, ভাবরপাজ্ঞানবিষত্বেন অভিমতস্য “অহমজ্ঞঃ” ইতি জ্ঞানস্য, 
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সকল প্রতীতিকে জ্ঞানাভাববিষয়ক বলিলে আর কোনরূপ আপত্তির সম্ভাবনা নাই। পরোক্ষজ্ঞানেও তদ্বার৷ 
জ্ঞানাতাবের নিবৃততি হয় বলিয়! “জানি না” এইরূপ ব্যবহারের আপত্তি আর হইতে পারে না। সুতরাং সর্বত্র “জানি 
না” এইরূপ প্রতীতিকে জ্ঞানাভাববিষয়ক বলাই উচিত। ৯৪ |. 
আরও কথ! এই যে__অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে জড় বিষয় অজ্ঞানের আশ্রয় নহে ; জড় বিবয়ে অজ্ঞানের আবরণ: 
কৃত্য নাই। এইজন্য অদৈতবেদাস্তিগণকে "তোমাকর্ভৃক উক্ত বিষয় জানি না” প্ঘট জানি লা” ইত্যাদ্রিগ ; 
প্রত্যক্ষাহুতবের জ্ঞানাভাববিষয়কত্বই স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা উক্তরূপ প্রত্যক্ষান্ুতবের প্রামাণ্য থাকে না ৰ 
এইরঁগ “আমি অজ্ঞ” ইত্যারিরপ প্রত্যক্ষান্থতবও জ্ঞানাভাববিষয়কই হউক। ভাবরূপ অজ্ঞান স্বীকার বরিবার . 
প্রয়োজন কি? 
ইহাতে অধৈতবেদাতিগণ যদি বলেন--জড় বিবয়ে অজ্ঞানের আবরণরূপ ক্বত্য ন! থাকিলেও জড় বিষয়ে | 
অজ্ঞানের বিক্ষেপরূপ অর্থাৎ অন্যাকারে প্রতিভাসনরূপ কৃত্য থাকে বলিয়া জড় বস্তুতে অজ্ঞানের নিবয়তা আছে। 
এইপন্য অর্থাৎ উ্রপে জড় বস্তু অজ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া “তোমাকর্ৃক উক্ত বিষয় জানি না” “ঘট জানি না" : 
ইত্যাদিরপ প্রত্যক্ষা্থতব হইয়া থাকে। সুতরাং খৈতাদৈতবাদিগণ আমাদের “ভাবরূপ অজ্ঞান” মতে. উত্তরণ 


প্রতীতির অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া যে উক্তরপ প্রতীতিকে জ্ঞানাভাববিষয়ক স্বীকার করিতে হইবে বলিয়াছেন, তাহা 
সদ্দত নহে। উজ্তর্নপ প্রতীতিও ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়কই। | 


'অধবৈতবাদিগণের ত্ররূপ বল! সঙ্গত নহে; কারণ ত 
বস্তুতে অজ্ঞানের বিষয়ত! থাকে এবং তাহাতে “জানি না» 
.. প্রত্যক্ষভাবে ঘটত্বর্ূপে ঘট জ্ঞাত থাকিলেও সেই ঘটে “ইহা 


০ 


হা হইলে অৰ্থাৎ বিক্ষেপরূপ কৃত্য থাকিলেই যদি জড় 
এইরূপে ভাবরূপ অজ্ঞানের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে : 


3 পট” এইক্ধপ বাক্যাত্যাস প্রযুক্ত হইলে, তাহার ফলে 
হাতে যা গিকায়ও “জানি না” এইরূপ প্রতীতি হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়িবে । অতএব : 
দত পরিহার সঙ্গত নহে। “তোমাকর্তৃক উক্ত বিষয় জানি না” “বট জানি না” ইত্যাদির 


পা রক্ষা করিবার অন্ত অৈতবাদিগণকে গপ প্রতীতির জ্ঞানাতাববিষয়কত্ব অবশ্তই স্বীকার | 


__ আর অৈতৰাঢি বাজ ৃ্‌ 
সঃ | উট টি অজ্ঞানের আবরণরূপ কৃত্য নাই বটে অর্থাৎ জড় বিবয় অ 
নত ই থে চিত, সেই চৈতন্তের আবরক অজ্ঞানই তোমাকর্ক উ 
পলা ইত্যাদিরূপ প্রতীতির বিষয় j 


থাকে অর্থাৎ সেই সেই জড় বিষয়াবচ্ছিন্ন টি 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ < ১৪৭০ 
|  জ্ঞানাভাববিষয়ত্বেন অভিমতাৎ “ময়ি জ্ঞানং নাস্তি” ইতি জ্ঞানাৎ “অঘটং ভূতলম্৮ ইতি জ্ঞানস্য 
৷ “ভূতলে ঘটো নাস্তি” ইতি জ্ঞানাদিব বিশেষণবিশেষ্যভাবব্যত্যাসং বিনা বিষয়ভেদাপ্রতীতেশ্চেতি উক্ত- 
| হেতুভ্যঃ উক্তপ্রত্যক্ষস্য ইতরবিষয়ত্বে সিদ্ধে তবাভিপ্রেতাজ্ঞানে প্রামাণ্যাসিদ্ধত্বাদিতি সংক্ষেপঃ ॥ ৯৫ | 

| নন প্রমাণজ্ঞানং স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্য-স্বদেশগতবস্তৃস্তরপূর্ববকম্‌, অপ্রকাশি- 


| অজ্ঞানের আশ্রয় হইয়| থাকে। সুতরাং “তোমাকর্তৃক উক্ত বিষয় জানি না” প্ৰট জানি না” ইত্যাদিরূপ প্রতীতি 
ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক হইতে কোন বাধা নাই। আর ইহাতে দ্বৈতাদ্বৈতৰাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তিরও { 
| অবসর নান । 
| অদ্বৈতবাদিগণের গঁরূপ বল! সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের যে মতে এইরূপ বলা,হয় ষে_ ব্রন্মচৈতন্ত 
সর্বববস্তর উপাদান বলিয়া স্বসংস্থ্ট সর্ববস্ত প্রকাশ করিয়! থাকেন । জীবচৈতন্ত কিন্ত সেইরূপ সর্ববস্ত প্রকাশ করিতে 
পারে না ; কারণ জীব সর্ববস্তর উপাদান নহে। জীবচৈতন্ত স্বরূপতঃ অনাবৃত ও সর্বগত হইয়াও নিজের অসদদিত্বনিবন্ধন 
অন্যবিবয়ের সহিত সংসক্ত হয় ম্া। তাহ! হইলেও অন্তঃকরণবৃত্তিতে জীবচৈতন্যের উপরাগ অর্থাৎ অংসর্গবিশেষ 
হইয়া থাকে। এইরূপ উপরাগ না৷ হইলে জীবচৈতন্ত বিষয়সমূহকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হয় না । জীবচৈতন্ত 
| অন্তঃকরণবৃত্তিতে উপরক্ত অর্থাৎ প্রতিফলিত হইয়াই অন্তঃকরণবৃত্তিতে আরঢ় বিবয়সমূহকে প্রকাশ করিয়া! থাকে। 
সুতরাং অস্তীঃকরণবৃত্তি জীবচৈতন্যের উপরাগমাত্র সম্পাদন করে। অজ্ঞানের নাশ করে না । অদ্বৈতবাদিগণের সেই 
মতে জড়বিবয়াবচ্ছিন্ন অনাবৃত জীবচৈতন্যের আবরক অজ্ঞানও নাই বলিয়া প্তোমাকর্তৃক উক্ত বিষয় জানি না” “ঘট 
জানি না” ইত্যাদিরূপ প্রতীতিকে জ্ঞানাভাববিষয়কই বলিতে হইবে। তাহা না বলিলে উক্তরূপ প্রীতির 
| অপ্রামাণ্যাপত্তিই হুইয়া পড়িবে। উক্ত মতে জড়বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানও যখন নাই, তখন অদ্বৈত 
| বাদিগণ উক্তরূপ প্রত্যক্ষান্ুভবকে ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক বলিবেন কিরূপে ? 

আরও কথা এই যে-অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যাহাকে ভাবনূপ অজ্ঞানবিষয়ক বলিয়া থাকেন, সেই “আমি অজ্ঞ’ 
ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষান্ুভব এবং তাহারা যাঁহাকে জ্ঞানাভাববিষয়ক বলিয়। থাকেন, সেই “আমাতে জ্ঞান নাই” এইরূপ 
প্রত্যক্ষান্থভব, এই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষান্গভবেরই বিষয়ভেদ প্রতীত হয় ন! ; কিন্তু “্ঘটশৃন্য ভূতল” এবং “ভূতলে ঘট নাই” 
এই প্রতীতিদ্বয়ে যেমন একটিতে ঘটাভাব বিশেষণ ও ভূতল বিশেষ্য এবং অপরটিতে ভূতল বিশেষণ ও ঘটাভাব বিশে 
| এইরূপ বিশেষণ ও বিশেষ্যের বিপর্যয় প্রতীত হয়, সেইরূপ উক্ত অন্ৃতবদ্ধয়েরও একটিতে জ্ঞানাভাব বিশেষণ ও 
| আত্মা বিশেষ্য এবং অপরটিতে আত্ম! বিশেষণ ও জ্ঞানাভাব বিশেষ্য এইরূপ বিশেষণ ও বিশেষ্যের বিপর্য্যয়ই প্রতীত 
| হইয়| থাকে। উক্ত অন্ুভবদ্ধয়ে কোন বিষয়ভেদ প্রতীত হয় না। এই কারণেও “জানি না” এইরূপ সকল অহ্ুতরকেই 
| জ্ঞানাভাববিষয়ক বল! উচিত। এই সকল কারণে “আমি অজ্ঞ” “আমি আমাকে ও অপরকে জানি না” “তোমাকর্তৃক 
| উক্ত বিষয় "জানি না” ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষাহ্ুভব জ্ঞানাভাববিষয়ক ইহাই সিদ্ধ হয় , উক্তরূপ প্রত্যক্ষান্নুভর অদ্বৈত- 
] বেদাপ্তিগণের অভিমত ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক নহে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ উক্তরূপ প্রত্যক্ষাহতবকে যে তাবরূপ 
ৃ অজ্ঞানে প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহ! নিতান্ত অসঙ্গত। ৯৫ | 


ইতি ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রত্যক্ষপ্রমাণনিরাস ॥ 5 
অঁদ্বৈতবাদিগণ ভাবন্ধপ অজ্ঞানের অভিত্বে যে প্রত্যক্ষপ্রযাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা যে ভাবরূপ অজ্ঞানে 

__ যথাৰ্থ প্রমাণ নহে, কিন্ত প্রমাণাভাস, তাহা দেখাইয়া প্রমাণাতাববশতঃ ভাবরূপ অজ্ঞান অসিদ্ধ বল! হইয়াছে। আর. 
৷. অদ্বৈতবেদাস্তিগণ ভাবরূপ অক্ঞানের অস্তিত্বে যে অন্নুমানপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাও যে ভাবরূপ অজ্ঞানের 


Ne 
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অর্থ্রকাশকতাৎ, অন্ধকারে প্রথমোৎপরদীপপরভাবৎ_ ইতি বিবরণোজ্ঞাহুমানস্যৈবাত্র আামাণ্যাংর 
অপ্রমাণ্যশঙ্কাবকাশ ইতি চেৎ ন, "আভাসমাত্রত্বাৎ। বুখাদিপ্রমায়াঃ সাক্ষিরপত্বেন অজ্ঞাননিবর্তকন্ধা, 
তাহাই দেখান হইতেছে। প্রথমতঃ জ্ঞাতব্য এই যেকোনও একটি 


সমস বিষয় নিরূপণ করিতে হইলে তাকিকগণ অঙ্ুমানরপ প্রমাণের আলয় লইয়া দেই অনুমান করিতে 
হইলে চারিটি বিষয়ের নির্দেশ আবগ্তক 71১) পক্ষ, (২) সাধ্য, (৩) হেতু এবং (৪) দৃষাত্ত। (১) যাহাতে নো 
বত আছে কি নাই এইনপ সন্দেহ হয়, তাহাকে পক্ষ কহে। (২ সেই পক্ষে আছে কি নাই এইয়প সন্দেহের 
বিষয়ীভূত যে বস্তু, তাহাকে সাধ্য কহে। (৩) সেই সাধ্যের ব্যাপ্য যে বস্তু, তাহাকে হেতু ক্হে। ব্যাগ 
শব্দের অর্থ_ ব্যান্তিবিশিষ্ট ১ যাহা ন! থাকিলে যাহা থাকিতে পারে না, সেই দুইটি বস্তুর মধ্যে পূর্বববস্তটি ব্যাপক: 
ডি. এবং পরব ব্যাপ্য। যেমন বহি না. থাকিলে ধুম থাকিতে পারে না; এই জপ্ত বনি ব্যাপক 'এবং ধুম ব্যাপ্য। (৪) 
তি আর যাহাতে এইরূপ ব্যাপ্য ও ব্যাপকের সন্ভাব উভয়বাদী স্বীকার করেন, তাহাকেই দৃষ্টান্ত কহে। 
এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ে কথা এই যে, অদবৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন__পদ্মপাদাচার্যক্কত পঞ্চপাদিকার টাকা 
বিবরণ” নামক গ্রন্থে ভাবরূপ অজ্ঞানের সাধকরূপে যে অন্যান প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই অঙ্গ্মানই তাৰয়প 
অজ্ঞানে প্রমাঁণ। বিবরণগ্রস্থে এইরূপ অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে যে -বিমত অর্থাৎ যাহাতে সাধ্য আছে কিনা : 
এইরূপ সংশয় হইয়া থাকে, তাদৃশ প্রমাণজ্ঞান, নিজ প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত অথচ নিজ বিষয়ের স্বাবরক এবং 
নিজের দ্বারা নিবর্ভনীয় যে নিজদেশগত বন্ধস্তর, তৎপূর্্বক হইয়া থাকে) যেহেতু তাহ! অপ্রকাশিত বিষয়ের প্রকাশক 
হয়; যেমন-_অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভ! অপ্রকাশিত বিষয়ের প্রকাশক হয় বলিয়া নিজ প্রাগভাব হইতে ভিন 
. নি বিষয়ের আবরক, নিজের দ্বার! নিবর্তনীয় ও নিজদেশে অবস্থিত অন্ধকাররূপ বস্ত্তরপূর্বাক হইয়! থাকে। 
. প্ৰদশিত এই অনুমানে বিমত প্রমাণজ্ঞান পক্ষ, নিজ প্রাগভাব হইতে ব্যতিরিক্ত ইত্যাদি চারিটি বিশেষণৰিশিষ্ট, ৷ 
বন্বস্তরপূর্ববকত্ব সাধ্য, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব হেতু এবং অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভা দৃষ্টান্ত । 
এই অনুমানে *বিমত প্রমাণজ্ঞান” এই অংশের দ্বারা পক্ষ নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহাতে জ্ঞানই পঙ্গ 
বলিয়া বুঝা যাইতেছে। “বিমত” ও “প্রমাণ” এই দুইটি জ্ঞানরূপ পক্ষের বিশেষণ। জ্ঞানমাত্রকে পক্ষ বলিয়া স্বীকার 
করিলে অনুবাদরূপ জ্ঞানে হেতু অসিদ্ধ হয় বলিয়া তাহাকে ব্যাবৃ্ত করিবার জন্তু “প্রমাণ” বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। 
এইরপ ধারাবাহিক জানের দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি জ্ঞানকে ব্যাৃত্ করিবার জন্য পবিমত” বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। : 
_ প্ৰমাণজ্ঞান অর্থ_প্রমিতিরূপ জ্ঞান। ' | 


| উক্ত প্রযাণজ্ঞানরূপ পক্ষে নিজের প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত, নিজ বিষয়ের আবরক, নিজের দ্বারা নিবর্তনীয় ও . 
নিজের সমানদেশে বিদ্যমান যে বন্বত্তর, তাদৃশ বস্ত্র 


১৪৮ 


সাধক যথাথ প্রমাণ নহে, কিন্ত প্রমাণাভাস, 


| 
ৰ 
| 
ৰ 


দু বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সমস্ত বিশেষণগুলি : 
করিয়া যদি কেবল “বস্তুপর্কাকত্ব’ এইরূপ সাধ্যনির্দেশ করা হইত, তাহা হইলে সিদ্ধসাধনরূপ দোষ হইত; ' 


রানের পুর্বে আত্নৰত্ত ত সিদ্ধ আছেই, সুতরাং অহ্মানের দ্বার! তাহা সিদ্ধ করিবার আবশ্যকতা নাই; 

তাং আত্মবস্তকে ব্যাবৃত করিবার জন্য বস্তপর্কাকত্বকে সাধ্য না করিয়া বন্ধ 
A পযাণজ্ঞানের নিজ প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত" এই বিশেষণটি স্ন 
রে পাগভাৰকেও পাওয়া যাইত। তাহাতেও সিদ্ধসাধনরূপ দোব হইয়া প 

্ যর প্রাগতাবের নিবৃত্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ কার্ধ্যবস্তুমাত্রেরই পূর্ক্বে ত 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ | ১৪৯, 
ভাঁবাদবাধঃ। কিঞ্চ বৃত্তেঃ পক্ষত্ববিবক্ষায়াং পরোক্ষবৃত বাধঃ, তস্যাঃ স্ববিষয়াজ্ঞাননিবর্তকত্বাভাবাৎ 5 


প্রাগভাব বিদ্যমান থাকে ইহা সিদ্ধ আছেই। সুতরাং প্রযাণজ্ঞানেরও প্রাগভাবরূপ বন্তস্তরপুর্বাকত্ব সিদ্ধ আছে বলিয়া 
অনুমানের দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিতে গেলে সিদ্ধসাধনরূপ দোষ হয়! এই দোষ নিরাকরণ করিবার জন্য অর্থাৎ 
প্রাগভাবকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য পত্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত” এই বিশেবণটি দেওয়া হইয়াছে। 

পন্থবিষয়াবরক” এই দ্বিতীয় বিশেবণটি যদি ন! দেওয়া হইত, তাহ! হইলে বন্বস্তর পদে প্রমাণজ্ঞানের পূর্বাজ্ঞানকেও 
পাওয়া যাইত; তাহাতেও সিদ্ধসাধনরূপ দোবই হইয়া, পড়িত। কারণ পরবর্তী জ্ঞানে পূর্বজ্ঞানপূর্বাকত্ব সিদ্ধ আছেই । 
সুতরাং প্রমাণজ্ঞানেরও পূর্বজ্ঞানরূপ বন্স্তরপূর্ববকত্ব সিদ্ধ আছে বলিয়া অনুমানের দ্বার! তাহা সিদ্ধ করিতে গেলে 
সিদ্ধসাধনরপ দোষ হয় । এই দোষ নিবারণ করিবার জন্ত অর্থাৎ পুর্বজ্ঞানকে ব্যাবৃত্ব করিবার অন্ত “্ববিবয়াবরক” এই 
বিশেবণটি প্রদত্ত হইয়াচ্ছে। 

*্বনিবর্ত্য"” এই তৃতীয় বিশেষণটটি যদি ন! দেওয়া হইত, তাহা হইলে বন্ধত্তর পদে বর্ম্মাধর্ম্মর্প অদুষ্টকেও 
পাওয়া যাইত; তাঁহাতেও সিদ্ধসাধনরূপ দোষই হইয়| পড়িত। কারণ সকল কাধ্যই অনৃষট্ন্ত বলিয়৷ সকল কার্য্যের 
পূর্বেই অদৃষ্ট বিগ্যমান থাকে ইহা! সিদ্ধ আছেই। ক্ৃতরাং প্রমাণজ্ঞানেরও অদৃষটূপ বন্স্তরপূর্বকত্ব সিদ্ধ আছে বলিয়া 
অনুমানের ছারা তাহা সিদ্ধ করিতে গেলে সিদ্ধসাধনরূপ দোষ হয়। এই দোব নিবারণ করিবার জন্য অর্থাৎ অনুষ্টকে 
ব্যাবৃত্ত করিব$র জন্য “স্বনিবর্ত্য” এই বিশেবণটি দেওয়া! হইয়াছে। 

প্দেশগত” এই চতুর্থ বিশেবণটি যদি না দেওয়া হইত, তাহা হইলে প্রমাণজ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত অপর যে 
সকল প্রমাণজ্ঞানের কারণ হয়, বন্বস্তর পদে সেই সকল কারণকেও পাওয়া যাইত; তাহাতেও দিদ্ধাধনরূপ দে]যই 
হইয়া পড়িত। কারণ সকল কার্ধ্যেরই আশ্রয়াতিরিক্ত কারণ বিদ্ধমান থাকে ইহা সিদ্ধ আছেই। সুতরাং, 
প্রমাণজ্ঞানেরও আশ্রয়াতিরিক্ত কারণরূপ বন্তত্তরপূর্ববকত্ব সিদ্ধ আছে বলিয়। অনুমানের দ্বারা তাহ! সিদ্ধ করিতে গেলে 
সিদ্ধসাধনরূপ দোষ হয়। এই দোষ নিবারণ করিবার জন্য অর্থাৎ আশ্রয়াতিরিক্ত কারণকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য 
“্ত্বদেশগত’” এই বিশেবণটি প্ৰদত্ত হইয়াছে। 

বিশেবণচতুষ্টয়ের সার্থকতা! যেরূপ দেখান হইল, বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহকার এরূপই বলিয়াছেল। অদ্বৈতসিদ্ধিকার 
অন্তর্ূপ বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-_প্রাগভাবকে ব্যাবৃত্ত করিবাব জন্য “স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত” এই বিশেষণ 
দেওয়া হইয়াছে। প্রমাণজ্ঞানরূপ বৃত্তিজনক অদৃষ্টকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য “স্ববিষয়াবরক’” এই বিশেষ্ণটি দেওয়া 
হইয়াছে। প্রমাণভ্ঞানরূপ বৃত্তির প্রতিবন্ধক অনৃষ্টকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্ত “স্বনিবর্ত্য” এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে 
এবং বিষয়গত অজ্ঞাতত্বকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য “স্বদ্েশগত’’ বিশেষণটি প্রধুক্ত হইয়াছে। এই বিবয়গত জ্ঞাতত্বাভাবরূপ 
অভ্ঞাতত্বকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য যে চতুর্থ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে বলা হইল, তাহাতে অত্যন্তাভাবকে ব্যাবৃত্ব করা 
হইল বলিয়! বুঝিতে হইবে । যেহেতু প্রাগৃভাব প্রথম বিশেষণের দ্বারাই ব্যাবৃত্ত হইয়াছে। এই বিশেষণচতু্য়ের 
সার্থকতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কর! এই স্থলে সম্ভব নহে ; স্থলতঃ দিগদর্শনমাত্র করা হইল । 

এইভাবে সাধ্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া উক্তরূপ অনুমানের দ্বার! যাহা সিদ্ধ হয়, তাহা! ভাবরূপ 
অজ্ঞান ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে না। কারণ তাবরূপ অজ্ঞান পক্ষতৃত প্রমাণজ্ঞানের প্রাগভাবর হইতে 
অতিরিক্ত, ভাবরূপ অজ্ঞান ও পক্ষভূত প্রমাণজ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়াই বিদ্যমান থাকে, ভাবরূপ অজ্ঞান ও 


পক্ষতৃত প্রমাণজ্ঞানের দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে এবং এ পক্ষভূত প্রমাণজ্ঞান যে আত্মাতে থাকে, ভাবরূপ 2 


অজ্ঞানও*তাহাতেই থাকে। এইজন্য উক্ত বিশেষণচতুষ্টয়সম্পন্ন বন্ধস্তর পদে ভাবরূপ অজ্ঞানকে পাওয়া যায়। ডি 
_ উক্ত অন্তুমানে "অপ্রকাশিত অর্থের অর্থাৎ বিষয়ের প্রকাশকত্বকে হেতু বলিয়া নির্দেশ কর! হইয়াছে। উক্ত 


১৫০ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
নিবর্তকত্েচ ্বরূপহানেঃ অপরোক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ। অপরোক্ষবৃত্তে: পক্ষতা্গীকারে চ সামান্যবৃতৌ বাধ 
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হেতুতে যদি অপ্রকাশিত পদটি না দেওয়া হইত, কেবল অর্থপ্রকাশকত্বকেই হেতু বলিয়া নির্দেশ করা হইত, তাহাহ 
ধারাবাহিক জ্ঞানের দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি জ্ঞানে অর্থপ্রকাশকত্বরূপ হেতু থাকে এবং সেই দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি জ্ঞানে হি 
বিশেষণচতু্টয়সম্পন্ন বনন্তররূপ সাধ্য থাকে ন! বলিয়া হেতুটি ব্যভিচাররূপ দোষে ছষ্ট হইয়! পড়ে। এই ] 
ব্যতিচাররূপ দোষ নিবারণের জন্য “অপ্রকাশিত” এই পদটি অর্থের বিশেবণরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। ধারাবাহিক! 
জ্ঞানের দ্বিতীয়, তৃতীয়া জ্ঞানে অর্থপ্রকাশকত্ব নে টি অর্থপ্রকাশকত্ব থাকে না) কারণ এ দ্বিতীয়, 
প্রকাশিত অর্থকেই প্রকাশ করিয়া থাকে। | 
নিল চি গ্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রতাকে দৃ্টাস্ত বলিয়! নির্দেশ করা হইয়াছে। এই ঠা | 

বদি প্রথম এই শব্দটি প্রযুক্ত না হইত, তাহা হইলে ধারাবাহিক প্রদীপপ্রভার দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভাতে পূর্ব 
সাধ্য ও পূর্বোজরূপ হেতু এই উভয়ই থাকে না বলিয়া দৃষ্টান্তের অংশবিশেষে সাধ্য ও হেতু না থাকানিবন্ধন ৷ 
দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ হইয়! পড়িত। এই অসিদ্ধি নিবারণের জন্য অর্থাৎ ধারাবাহিক প্রদীপপ্রভার দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি প্রভাকে 
্যাবৃত্ত করিবার জন্ত “প্রথম” এই বিশেবণটি প্রযুক্ত হইয়াছে। আর দিবালোকে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভাতেও 
পূর্কোক্তরূপ অর্থাৎ অপ্রকাশিত অর্থের প্রকাশকত্বরূপ হেতু এবং পূর্বোক্তর্ূপ অর্থাৎ তাদৃশ বিশেবণবিশিষ্ট বস্ত্ত : 
ুর্বকত্বরূপ সাধ্য থাকে না ; সুতরাং “অন্ধকারে” এই পদটি দৃষ্টান্তে না! দিলে পুর্ব্বেরই মত দৃষ্টান্তের একদেশে সাধ্য ও | 
হেতুর অভাবনিবন্ধন দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ হইয়া পড়ে; এই জন্ত অর্থাৎ দিবালোকে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভাকেও ব্যাবৃদ্ 
করিবার জন্য “অন্ধকারে” এই পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। | 
_ প্রদর্শিত অমুমানে ইহাই বল! হইল-_যাহা প্রমাণজ্ঞানের প্রাগভাৰ হইতে অতিরিক্ত, যাহা প্রযাণজ্ঞানের ! 
বিষয়কে আবরণ করে, যাহা প্রমাণজ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় হইয়া থাকে এবং যাহা প্রমাণজ্ঞানের সমানদেশে 
বিমান থাকে, প্রমাণজ্ঞান তাদৃশ বন্ধত্তরপূর্বাক হইয়া থাকে ; (তাদৃশ বন্বস্তর যে ভাবরূপ অজ্ঞান ব্যতীত অপর 
কিছুই হইতে পারে না, তাহা সাধ্য-নিরূপণে বলাই হইয়াছে।) যেহেতু প্রমাণজ্ঞান অপ্রকাশিত বিবয়ের প্রকাশক; : 
যাহ! অপ্রকাশিত বিষয়ের প্রকাশক হয়, তাহা তাতবশ বনত্তরপূর্কাক হইয়া থাকে ; যেমন__অন্ধকারে প্রথমোৎপঞ্জ : 
প্রভা তাবণ অন্ধকাররপ বদবত্তরপূর্বাক হইয়া থাকে: যেহেতু অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভা অপ্রকাশিত 
_ বিষয়ের প্রকাশক হইয়া থাকে। এই প্রদর্শিত অনুমানের দ্বারা ভাবরূপ অন্ঞানের সিদ্ধি হইয়া থাকে। দ্ুতরাং : 


ভাবরূপ রর অঙ্ুমান প্রমাণ আছে বলিয়া! দ্বৈতাদৈতবাদিগণ যে ভাবন্ধপ অজ্ঞানে অপ্রামাণ্যশঙ্ক করিয়াছেন, তাহার 
আর অবসর || 


অদ্বৈতবেদাস্তিগণের ভাবরূপ অজ্ঞানের সন্তাবে রূপ অ 


মুমান প্রদর্শন করা সঙ্গত নহে; কারণ ওঁরূপ অনুমান 
ভাস। সদহ্মান নহে। হেত্বাভাস যেমন হেতু নহে, 
সাধক হইয়! থাকে, কিন্ত অনুমানাভাসের দ্বার! সাধ্যের | 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ হি 
তননিবর্ত্যাজ্ঞানসন্ভাবে ভ্রমোপাদানত্বলক্ষণস্য তত্রাব্যাপ্তিঃ স্যাৎ। ন হি সদর্থরপাধিষ্ঠানাজ্ঞানে কষচিদ্‌ 
ভ্রমঃ॥ তদন্যস্য পক্ষত্বে ধারাবাহিক দ্বিতীয়াদিপ্রমায়াং বাধোইসিদ্ধশ্চ, স্বনিবর্ত্যপ্রথমপ্রমাব্যবহিতায়ান্তস্যাঃ 


. হইয়াই থাকে । ঘটহপটাদি বস্তু সাক্ষাৎ সাক্ষিভান্ত নহে। এই জন্ত ঘট-পটাদি বস্তুর অজ্ঞাতসত্তা আছে! ঘট-পটাদি 


বস্তু অজ্ঞাত হইয়াও থাকে । এইজন্য ঘটাদিবিবয়ক প্রম! ঘটাদিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক হইতে পারে । ুখাদি 
সাক্ষিভাস্য বস্তুর অভ্ঞাতসত্তা নাই বলিয়া সুখাদিবিবয়ক প্রম! সুখাদিবিষয়ক সাক্ষাৎকার অর্থাৎ সুখাদির সাক্ষিপ্রত্যক্ষ 
সুখাদিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ভক হইতে পারে না। সুখাদ্দিবিযয়ক অজ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ। প্রদর্শিত অনুমানে 
প্রমামাত্রকে' পক্ষ করা হইয়াছে; সুখাদিপ্রমা পক্ষের এক অংশ অর্থাৎ সুখাদিপ্রমাও পক্ষের অন্তর্গত। এই 
পক্ষের অন্তর্গত সুখাদিপ্রমাতে প্রদ্রশিত সাধ্য নাই বলিয়া বাধ হইবে । এই বাধ অংশতোবাধ1 যাবৎ পক্ষে সাধ্য 
না থাকিলে সর্ধথা বাধ হইত; কিন্তু পক্ষের এক অংশে সাধ্য নাই বলিয়! ইহা অংশতোবাধ হইয়াছে। 

আরও কথা এই যে-_প্রদর্শিত অনুমানে সাক্ষিক্নপ প্রযাতে বাধদোৰ অর্থাৎ বাধরূপ হেত্বাভাস হয় বলিয়া 
অদ্বৈতবাদিগণ অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ' প্রমাকে পক্ষর্ূপে নির্দেশ করেন অর্থাৎ প্রমামাত্র পক্ষ নহে; কিন্ত প্রমারূপ 
অন্তঃকরণবৃত্তিই পক্ষ। অস্তঃকরণবৃত্তিরূপ প্রমাতে অজ্ঞাননিবর্তকত্বরূপ সাধ্য আছে বলিয়া বাধ দোষ হইবে না 
এইরূপ মনে” করেন। তথাপিও বাধদোষই হইবে) কারণ প্রমারপ প্রত্যক্ষবৃত্তি যেমন পক্ষের অন্তর্গত, এইরূপ 
পরোক্ষরূপ প্রমাবৃত্তিও পক্ষের অন্তর্গত হইবে । পরোক্ষরূপ প্রমাবৃত্িও ত বৃত্তিই বটে। প্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তি- 
মাত্ৰকেই ত পক্ষ করা হইয়াছে। সুতরাং পরোক্ষরূপ প্রমাবৃতিও পক্ষের একদেশ হইবে। এই পরোক্ষ 
্রমাবৃত্তিতে অভ্রাননিবর্তকত্ধরূপ সাধ্য নাই। পরোক্ষপ্রম! স্বসমানবিবয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক হয় ন|। অদ্বৈতবাদিগণ, 
দ্বিবিধ অজ্ঞান স্বীকার করেন; একটি অজ্ঞান প্রমাতৃগত এবং অপরটি বিষয়গত। প্রত্যক্ষপ্রমাই উক্ত দ্বিবিধ 
অজ্ঞানের নিবর্ভক হইয়া থাকে । পরোক্ষপ্রযার দ্বারা বিবয়গত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। এইভন্ত পরোক্ষপ্রমাতে 
স্বসমানবিষয়ক বিবয়গত অজ্ঞানের নিবর্তকতা নাই বলিয়া অংশতোবাধ দোবই হইতেছে । এই বাধদোষের ভয়ে যদি 
অদ্বৈতবাদিগণ পরোক্ষপ্রমারও স্ববিষয়ক অজ্ঞাননিবর্তকত্ব স্বীকার করেন, তবে পরোক্ষপ্রমার স্বরূপহানি হইবে অর্থাৎ 
পরোক্ষপ্রমার আর পরোক্ষপ্রমাত্ব থাকিবে না। অপরোক্ষপ্রমা যেমন স্বসমানবিবয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়! থাকে, 
পরোক্ষপ্রমাও: যদি তাদৃশ অজ্ঞানেরই নিবর্তক হয়, তবে অপরোক্ষপ্রমার সহিত পরোক্ষপ্রমার কোন বৈলক্ষণ্য 
থাকিবে না। আর তাহাতে পরোক্ষপ্রমারও অপরোক্ষপ্রমাত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে । এই প্রদর্শিত বাধদোষের ভয়ে 
যদি অদ্বৈতবাদিগণ অপরোক্ষপ্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তিকেই পক্ষরূপে নির্দেশ করেন অর্থাৎ প্প্রমাণজ্ঞান” এই পদের 
দ্বারা গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও বাধদোষই হইবে। কারণ সামান্যবিষয়ক অপরোক্ষপ্রমা অজ্ঞানের নিবর্তক হয় 
না ইহা! অদ্বৈতৃবাদিগণই স্বীকার করেন। অধ্যাঁসে সামান্ত ও বিশেষ এই দুইটি আকার ভাসমান হয়। অধিষ্ঠান ও 
অধ্যস্ত এই দুইটি অংশ অধ্যাসে ভাসমান হয়। এই জন্য অধ্যাস দ্যাকার অর্থাৎ দ্বযংশণ্চ অধিষ্ঠান ও অধ্যস্তই এ 
দুইটি অংশ। ওঁ ছুইটি অংশের মধ্যে অধিষ্ঠান সামান্তরূপে ভাসমান হয় ও বিশেষরূপে অজ্ঞাত থাকে ; 
অধিষ্ঠানের সামান্তাংশবিষয়ক প্রমারূপ প্রত্যক্ষবৃত্তি হইয়া থাকে। যেমন “ইদং রজতম্‌* এইরূপ অধ্যাসে অধিষ্ঠান 
শুক্তি ইদংরূপে ভাসমান হয়; কিন্ত অধিষ্ঠানের বিশেবাংশ শুক্তিত্ব ভাসমান হয় না। শুক্তিত্বরূপে শুক্তি ভাসমান: 
ন! হইলেও হত্বরূপে শুক্তি ভাসমান হয়। ইদস্বরপ শক্তির সামান্ত রূপ, শুক্তিত্বরূপ শুক্তির বিশেষ রূপ। 
অধিষ্ঠান” শক্তি রজতভ্রমের পূর্বে দুষ্ট ইন্জিয়ের সশ্বিকর্ষপ্রযুক্ত সামান্তরূপে ভাসমান হয়, বিশেষন্ধপে ভাসমান হয় 


না৷ রজতজ্রমে যদিও চাকচিক্যাদি বিষয়গত দোষ, তথাপি বিষয়দ্োষদ্বারাও ইন্দরিয়ই দুষ্ট হইয়! থাকে। অনু সু 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্ম্‌ 


১৫৬. = 
সুন্মতৎতৎক্ষণানামপ্রত্যক্ষত্বেন প্রকাশিত, রর 


: দ্বিতীয়াদিপ্রমায়াস্তমঃ প্রতীবাজ্ঞানং প্রত্যনিবর্তকত্বাৎ। 
এই জন্যই দৃষ্টেঞ্জিয়সম্প্রয়োগকে অধ্যাসের কারণ বলা হইয়াছে। অছুষ্ট ইক 


রা 


ইত) কিন্ত দুষ্টেন্দ্রিয়সম্নিকর্যবশতঃ “ইদং” এ 


ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইয়া যে ইদমাকার 


. হৃম্দিয়জন্ত জান অবধার্থ হয় না। 
₹ সহিত শুজির সয়িকর্ধ হইলে “ইয়ং ভক্তি!” এইরূপ প্রত্যক্ষ হ 
সামান্তরূপে শুক্তির জ্ঞান হইয়া থাকে, দোষবশতঃ বিশেষরূপে জ্ঞান হয় না। উর | 
ক্ষতি উৎপন্ন হয়, ইহ! প্রমারপ প্রতাক্ষবুতি। সামান্তবিষয়ক প্রত্যক্ষবত্তি জমন্নপ হ EE না। শ্ৰ্থিমি | 
রব প্রকারে তু বিপর্যয়: সামান্তরপে ধর্িজান ভ্রমরূপ কিনা সংশয়রূপ হয় না। প্রকারাংশেই সংশয় বা বিপর্যায় 
হইতে পারে। এইভস্ত ইদমাকার চাক্ষযবৃত্তি প্রত্যক্ষপ্রমাবৃতি ; এই ইদমাকার EE ERE নিবৰ্ত্ক নহে। 
এইজন্ত ইদমাকার প্রত্য্ষপ্রমাতে অজ্ঞাননিবর্তকত্বরূপ সাধ্য নাই বলিয়া পুনর্বার বাধদোষই হইবে। এই বাধদোষের ' 
তয়ে যদি অধ্ৈতবাদিগণ ইদমাকার চাক্ষুষপ্রমাৰৃত্তিকেও দ্বসমানবিধয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক স্বীকার করেন, ইদংরগ 
সামান্তবিষয়ক অজ্ঞান আছে স্বীকার করেন, তবে ভ্রমোপাদানত্বরূপ অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। পূর্বেই ৷ 
বল! হইয়াছে - সামান্তাংশবিষয়ক ভ্রম হয় না) সামান্তাংশবিষয়ক ভ্রম অপ্রসিদ্ধ | বদ্ধিষয়ক ভ্রমই অপ্রসিদ্ধ, তদ্বিযয়ক ৃ 
অজ্ঞান স্বীকার করা যায় না; কারণ ভ্রমোপাদানত্বই অজ্ঞানের লক্ষণ। ইদংবিয়ক অজ্ঞান স্বীকার করিলে এই : 
অজ্ঞান ভ্রমের উপাদান হয় না ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এই অজ্ঞানে অর্থাৎ সামান্তবিষয়ক অজ্ঞানে 
 ভ্রমোপাদানত্ব নাই বলিয়া এই অজ্ঞানলক্ষণের অব্যান্তি দোষই ঘটিবে। লক্ষ্যে লক্ষণ ন! থাকিলে অর্যান্তি দোষই : 
: হইয়া থাকে। অধিষ্ঠানের বিশেষাংশবিষয়ক অজ্ঞানই ভ্রমের উপাদান হইয়া থাকে । এই জন্য অধিষ্ঠানেই সামান্তাংশ- ; 
বিরুয়ক অজ্ঞান স্বীকার করা হয় না। অধিষ্ঠানমাত্রই সজ্রপে ভাসমান হইয়া থাকে । অধিষ্ঠানের ইহাই সাযাঙ্গ রপ। 
_' এই সামান্ত রূপ অজ্ঞানাবৃত নহে। সম্মাত্রবিষয়ক অজ্ঞান স্বীকার করিলে ভ্রমমাত্রই অসভাবিত হইয়া পড়িত। সন্মান : 
বিষয়ক অজ্ঞানদ্বার| ভ্রম সম্ভাবিতই নহে। এইজন্য অধিষ্ঠানের সামান্তাংশবিবয়ক অজ্ঞান স্বীকার কর! হয় না। যন্ধিষয়ক : 
 শ্রমও অপ্রসিদ্ধ, তদ্বিযয়ক অজ্ঞানও অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং দেখা যাইতেছে__অধিষ্ঠানের সামান্তাংশবিবয়ক অজ্ঞান স্বীকার: 
ন করিলে বাধদোষ এবং স্বীকার করিলে অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ অপরিছার্ধ্য। এই ভয়ে যদি অদ্বৈতবাদিগণ : 
_ অধিষ্ঠানের সামান্তাংশবিষয়ক প্রত্যক্ষপ্রম! ভিন্ন অন্য প্রত্যক্ষপ্রমাকেই পক্ষরূপে নির্দেশ করেন, তথাপিও বাধদোষই 
 হইবে। কোনও এক বিষয়ক ধারাবাহিক প্রত্ক্ষপ্মা সকলেরই অস্থতবসিদ্ধ। ঘটবিষয়ক ধারাবাহিক প্রত্য্ষপরমা : 
উৎপন্ন হইলে প্রথম প্রত্যকষপ্রমা ব্যক্তি ঘটবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক হইলেও দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রত্যক্ষপ্রম! অর্থাৎ ৷ 
প্রমাধারার অন্তর্গত দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি প্রত্যক্ষপ্রমা স্বসমানবিষয়ক অজ্ঞানের মিবর্ভক হয় না বলিয়া সেই দ্বিতীয়ারি 
প্রত্যক্ষপ্রমাতে অজ্ঞাননিবর্তকত্বরূপ সাধ্য নাই বলিয়া বাধদোষই হইবে। প্রমাধারার অন্তর্গত প্রথম প্রমার দ্বারাই 
জানের বুধ হইয়াছে; দ্বিতীয়াদি প্রযানিবর্ত্য অজ্ঞানই নাই বলিয়া দ্বিতীয়ারি প্রযা অজ্ঞাননিবর্তক হইতে পারে : 
1 এই পযাধারার অনতর্মত ধিতীয়দ পরাতে অভাননিব্তনপলাধ্য নাই বলিয়া বাধদোষ হইবে। দ্বিতীয়া 
কেবল যে বাধদোবই ইইবে, তাহা নহে, কিন্তু স্বর্ূপাসিদ্ধি দোবও হইবে। পক্ষে হেতু না৷ থাকিলে স্বরপাসিস্ধি : 


তন দোষ হয়, পক্ষাবততিহেত্ঃ স্বরূপাসিদ্ক:*| প্রদর্শিত অবিগ্তাহ্মানে অপ্রকাশিতার্ঘপ্রকাশকদ্ব হেছু) : 
প্রকাশক 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ Sto. 
প্রকাশকত্বাচ্চ । তদন্যস্য পক্ষত্বেহপি অনাত্মবিষয়াপরোক্ষবৃতৌ বাধঃ, ত্বন্মতে জড়াবরকাজ্ঞানাভাবাৎ। ৯৬। 
» নু “ঘটোহয়ম্‌’” ইত্যাদিবৃত্তিরপি তদবচ্ছিন্নচৈতন্যবিষরা, অজ্ঞানমগি তথেতি ন বাধ ইতি 
চেৎ ন, একাজ্ঞানবাদিমতে তদভাবাৎ। আকাশাদিবৎ ঘটাদ্যবচ্ছিনস্যাপি চৈতন্যস্ত চাক্ষুবত্বাযোগাচ্চ । 
“অয়ং ঘট?” ইতি শব্রজশ্যৈকঘটমাত্রবিষয়কজ্ঞানেন “অয়ং ঘটঃ” ইত্যপরোক্ষবৃত্তেঃ বিষয়ভেদাপ্রতীতেশ্চ। 


দৃষ্টান্ত করা হয় নাই। প্রভাধারার অন্তর্গত দ্বিতীয়াদি প্রতা অন্ধকারের নিবর্তক হয় না। যদি বল! যায়-_ধারাবাহিক 
প্রত্যক্ষেও দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষ ব্যক্তি সমানবিবয়ক অভ্ঞানের নিবর্ভৃক হইতে পারিবে, কারণ জ্ঞানমাত্রই স্বাধিকরণক্ষণের 
দ্বার! বিশেনিত বিষয়কেই গ্রহণ করিয়া থাকে ; এইজন্য প্রথম জ্ঞান যে ক্ষণের দ্বারা বিশেষিত বিষয়কে গ্রহণ করে, 
দিতীয়াদি জ্ঞান ব্যক্তি গেই ক্ষণের দ্বারা বিশেখিত বিবয়কে গ্রহণ করে না। ধারাবাহিক জ্ঞানের বিষয় এক হইলেও 
তৎতৎক্ষণের দ্বারা বিশেধিত বিষয় প্রত্যেক জ্ঞানব্যক্তির দ্বার! গৃহীত হয় বলিয়া ক্ষণভেদপ্রযুক্ত ক্ষণবিশিষ্ট বিষয়েরও 
ভেদ অবস্ত হইয়া থাকে, আর তাহাতে ধারাজ্ঞানের অন্তর্গত প্রত্যেক জ্ঞানেরই তৎ্তদ্বিষয়বিশেষিত অজ্ঞানের নিবর্ভকতা 
থাকিতে পারিবে; সুতরাং প্রদর্শিত বাধদোষ হইবে না, এবং প্রত্যেক জ্ঞানেরই অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব আছে 
বলিয়া ম্বরূপাসিদ্ধ দোষও হইবে না । 

অপৈতহবদাস্তিগণ এরূপ বলিতে পারেন না ; কারণ অতি হুল্ম তততৎক্ষণ, প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ই নহে । তত্তৎক্ষণ 
অপ্রত্যক্ষ বলিয়া দ্বিতীয়াদি" জ্ঞানব্যক্তি প্রকাশিতার্থেরই প্রকাশক হয়; অপ্রকাশিতার্থের প্রকাশক হয় না। সুতরাং 
স্বরূপাসিদ্ধি দোষের বারণ হয় না। যদি এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রত্যক্ষপ্রমাকে অবিদ্যানু- 
মানের পক্ষরূপে নির্দেশ করেন, তাহা হইলেও বাধদোষই হইবে। কারণ অনাত্মবস্তবিবয়ক অপরোক্ষবৃত্ি অজ্ঞানের, 
নিবর্তক হয় না। অনাত্ববস্ত জড় বস্তু ; জড়বস্তাবিবয়ক অজ্ঞান অদ্বৈতবাদ্দিগণ স্বীকার করেন না| সুতরাং ঘটপটাদি 
জড়বস্তবিষয়ক অপরোক্ষ প্রমাবৃততি ঘ্ববিবয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক হয় ন! বলিয়! বাধদোঁবই হইবে । ৯৬ | 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন যে-_জড়বস্তবিষয়ক অজ্ঞান অপ্রসিদ্ধ হইলেও জড়াবচ্ছিন্ন চৈতন্তবিষয়ক 
অজ্ঞান প্রসিদ্ধই আছে ; ঘটপটাদ্ি জড়বস্তবিষয়ক অজ্ঞান না থাকিলেও জড় ঘটপটাগ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্তেই আবরক অজ্ঞান' 
প্রসিদ্ধই রটে। ঘটপটাদ্বিবিবয়ক বৃত্তিও কেবল জড়বিষয়ক নহে; কিন্তু ঘটপটাদি জড়াবচ্ছিন্ন চৈতন্বিষয়ক | 
সুতরাং জড়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিষয়ক প্রত্যক্ষপ্রমাবৃত্তি জড়াবচ্ছনন চৈতন্তবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক বলিয়া বাধদোষের 
সম্ভাবনা নাই। 

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসন্গত ; কারণ তাহাদের মতে অজ্ঞান বা অবিদ্ধা এক ; অবিদ্ভা নান! ব্যক্তি 
নহে, অবিগ্ভার বিষয় শুদ্ধ চৈতন্য ; শুদ্ধ চৈতন্তবিবয়ক অবিদ্া ও জড়াবচ্ছিন্ন চৈতন্তবিবয়ক অবিদ্ধা! এক হইতে পারে না 5 
বিষয়তেদপ্রযুক্ত অবিদ্ধাও ভিন্ন হইয়া পড়িবে । যদিও ইষ্টসিদ্ধিকার প্রভৃতি কোন কোন অদ্বৈতবাদী নান! অজ্ঞানব্যক্তি 
স্বীকার করিয়া থাকেন, তথাপি যাহারা এক অজ্ঞানবাদী, তাহাদের মতে প্রদশিত বাধদোবণঅপরিহার্য্য ৷ 

আরও কথা এই যে-_ঘটবিষয়ক চাক্ষুবপ্রমা শুদ্ধ জড়বিষয়কই হইয়া! থাকে; কিন্তু জড়াবচ্ছিন্ন চৈতন্ত বিষয়ক 
হইতে পারে না । চৈতন্য নীরপ দ্রব্য নীরপ দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন আকাশ নীরূপ অব্য, এইরূপ 


দিক্‌ নীরূপ দ্রব্য এবং কালও নীরূপ দ্রব্য ; ইহাদের চাক্ষব প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । বাহারা বায়ুর স্পার্শনপ্রত্যক্ষ স্বীকার 3 ও 
. করেন, তাহারাও নীরূপ বায়ুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না। সুতরাং ঘটবিষয়ক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঘটাবচ্ছিন্ন 


 চৈতগ্বিধবক হইতে পারে নাঁ। আরও কথা এই যে-_“অয়ং 
. হইয়া, থাকে। “অয়ং ঘটঃ” এইরাপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । এই শাব্ববোধ ও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের 


ঘটঃ” এইরূপ বাক্যতন্ত এক ঘটমাত্রবিষয়ক শাব্ববোধ 
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১৫৪ - অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
আত্মবিষয়কাপরোক্ষবৃত্তেঃ পক্ষত্ববিবক্ষায়ামূ অনাত্মজ্ঞানে ডিও ৷ আত্মবিষয়ত্বেন হেডুষিশেষণ 


দৃষ্টান্তন্ত সাধনবৈকল্যাদিতি পক্ষনিরাসঃ ৷ ৯৭ | 
অথ সাধ্যোহপি দ্রনিরপ্যো! বিশেষণাযোগাৎ। 
__ ব্াৰ্থম্‌, তব পক্ষে জ্ঞানস্তয অজ্ঞানমাত্রনিবর্তকন্বাৎ। প্ৰাগ 
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তত্র স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্তেতি . পরথমবিশেষণ 
ভাবস্যাজ্ঞানত্বাবিবক্ষিতত্বাৎ। অনথ্যা পরমত, 
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০ 
1. বিভিন্ন ইহ! কখনও প্রতীত হয় না। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের মতে এই দুইটি প্রতীতিরও বিবয় ভিন্ন হইয়া গড়ে 
| i; কারণ ঘটবিষয়ক ঢাক্ষু প্রত্যক্ষ ঘটাবচ্ছিম চৈতম্তবিবয়ক ) ঘটাবচিছ় চিত দির বিষয়। আর শঙববোঝে 
J: বিষয় কিন্তু দ্ধ জড় ঘট ; চৈতন্ত নহে। ঘটপদের দ্বারা চৈতন্তের উপস্থিতি হইতে পারে ন1। চৈতন্ত ঘটপদবাম 
ৃ নছে। চৈতন্যের সহিত ঘটপদের সঙ্কেত গৃহীত হয় নাই ; হ্তরাং ঘটপদের দ্বারা অহুপস্থিত চৈতন্য শাব্দবোধের বিষয় । 
এ হইতে পারে না। সুতরাং প্রদর্শিত সমানবিষয়ক প্রতীতি দুইটির বিষয় বিলক্ষণ বলিয়া অর্থাৎ বিভিন্ন বলিয়া 
অধ্ৈতবািগরণকে স্বীকার করিতে হইবে। ইহা সর্বান্থভববিরুদ্ধ | এইজন্য ঘটচাক্ষুষপ্রত্যক্ষ ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিষয়ক 
নহে। এইজন্য অধৈতবাদিগণ যদি আত্মবিষয়ক অপরোক্ষবৃত্তিকে অবিস্যান্থমানে পক্ষরূপে নির্দেশ করেন, তবে: 
অনাস্মড়বন্তবিষয়ক প্রমাজ্ঞানে হেতুর ব্যভিচার দোষ ঘটিবে। অনাত্ম ঘটপটাদিবিষয়ক জ্ঞান অপ্রকা শিতার্থপ্রকাশক) 
কিন্ত তাহা অজ্ঞানের নিবর্তক নহে। অনান্মবিষয়ক অজ্ঞান অপ্রসিদ্ধ ; সুতরাং অনাত্মবিবয়ক জ্ঞানে হেতু, আছে, সাধ্য । 
নাই, এজন্য হেতুর ব্যভিচার দোষ হইবে। এই ব্যভিচার দোষ বারণের জন্য যদি অদ্বৈতবাদিগণ হেতুতে আত্মবিবয়বন্ধ 
বিশেষণ যোগ করেন অর্থাৎ "আত্মবিষয়কত্বে সতি অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ” এইরূপ হেতু নির্দেশ করেন, তৰে 
তাহাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত সাধনবিকল হইয়া পড়িবে। দৃষ্টান্তে হেতু ও সাধ্য উভয়ই থাক! আবশ্যক। তাহা না হইলে 
হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারে না। হেতুতে সাধ্যের ব্য।স্তি-গ্হণস্থলই দৃষ্ান্ত। দৃষ্টান্তে হেতু ন! থাকিলে : 
ব্যাপ্তি গৃহীত হইবে কিরূপে? এই অবিদ্ধান্নমানে “অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভা” দৃষ্টান্ত। এই প্রদীপপ্রত 
অপ্রকাণিতার্প্রকাশক হইলেও প্রদীপপ্রত! আত্মবিষয়ক নহে) সুতরাং আত্মবিষয়কত্ব হেতুর বিশেষণ হইলে দৃষ্টাত্তের 
সাধনবৈকল্য দোষ হইবে । ইতি পক্ষ নিরাস। ৯৭| 
আর অধৈতবাদিগণ উক্ত অনুমানে যেরূপ সাধ্য নির্দেশ করিয়াছেন, সেই সাধ্যও ছুণিরূপণীয় ; কারণ তাহাতে : 
যে চারিটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, সেই চারিটি বিশেষণই সুসঙ্গত নহে অর্থাৎ ব্যর্থ ও অধুক্ত। তন্মধ্যে "স্বপ্রাগভাব- 
 ্যতিরিক অর্থাৎ প্রমাণজ্ঞানের নিজের প্রাগভাব হইতে অতিরিজ” এই যে বিশেষণটি ৫ 
. কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে জ্ঞান অজ্ঞানমাত্রের মিবর্ভক হইয়া থাকে, 
 প্রাগতাবের অঙ্ঞানত্ব তাহার! বলেন না। সুতরাং 
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দওয়া হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ 
অন্য কিছুর নিবর্তক হয় না। প্রমাণজ্ঞানের 


5 কিন্ত প্রমাণজ্ঞান নিজের প্রাগভ | 
| বের নিবর্তক নহে। স্তর |. 
রে চা নত নর দ্বারা নিবর্তণীয় নহে। আর তাহাতে “স্বনিবৰ্ত্য” এই বিশেষণের দ্বারাই থে |. 
| চা টা হয়, তাহা বলাই হইয়াছে। সুতরাং সাধ্য যে “ক্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্র” এই 
বা হইয়াছে, তাহা ব্যৰ্থ । আর অধৈতবাদিগণ যদি প্রমাণজানের প্রাগভাবনিবৃত্তিকে প্রতিযোগী প্র 
্বীকার করিয়া প্রযাণজ্ঞানের দ্বারা তাহার প্রাগতাঁব: ৮ 
"ম্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্র* 
তিরিভ” এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে বলেন, তাহা হইলে ত 
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পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনমূ: | ৯৫৫ 
প্রবেশাৎ। স্ববিষয়াবরণেতি দ্বিতীয়মপ্যযুক্তমূ, জড়ে তাবদজ্ঞানানঙ্গীকৃতত্বাৎ নির্ধিবশেষচিতশ্চ -অজ্ঞানাদি- 
সাক্ষিতয়া প্রকাশমানত্বেন অজ্ঞানস্ত আবরণত্বাসন্তবাৎ। স্বনিবর্ত্যেতি তৃতীয়মপ্যযুক্তম, বৃত্তি 
চিছ্ুপরাগার্থা_ইতি মতে, ঘটাকারবৃত্া ত্প্রতিবিদ্বিতচৈতন্যেন বা অভিব্যক্তং ঘটাধিষ্ঠানচৈতন্যং 


পরমতে প্রবেশ করিতে হয়; কারণ প্রমাণজ্ঞান যদি তাহার প্রাগভাবের নিবর্তক হয়, তাহা, হইলে “জ্ঞান 
অজ্ঞানেরই নিবর্তক হয়” এইরূপ নিয়ম রক্ষ! করিবার জন্য “অজ্ঞান অর্থ_জ্ঞানের অভাব” ইহাই অদ্বৈতবাদিগণকে 
স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান ইহ! আমর! বলিয়! থাকি । অদ্বৈতবাদ্দিগণকেও তাহাই স্বীকার করিতে 
হয়। অদ্বৈতবাদিগণ কিন্তু ভাবরূপ অজ্ঞান স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলিতে 
পারেন না বলিয়! “স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত” বিশেষণটির প্রদর্শিতরপ ব্যর্থতাপত্তি অপরিহার্য্য । . 

আর অদ্বৈতবেদাস্তিগণ সাধ্যে যে “স্ববিবয়াবরণ অর্থাৎ প্রমাণজ্ঞানের নিজ বিষয়ের আবরক” এই দ্বিতীয় 
বিশেবণটি দিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে জড় বিষয় অজ্ঞানের আশ্রয় নহে। 
শুদ্ধ চৈতন্তই অজ্ঞানের আশ্রয়? সুতরাং জড় বিষয়ে অজ্ঞানের আবরণরূপ কার্ধ্য সম্ভব নহে আর নিধ্বিশেষ 
শুদ্ধ চৈতন্য অজ্ঞানের সাক্ষী বলিয়া! সর্বদাই ভাসমান আছেন। সাক্ষিচৈতন্তের দ্বারাই অজ্ঞানের সিদ্ধি হইয়া 
থাকে। সাক্ষিচৈতন্ত অভ্ঞানাবৃত হইলে অজ্ঞানের সিদ্ধিই হয় না; সুতরাং নির্ধিশেষ শুদ্ধ চৈতন্ত অজ্ঞানাদির 
সাক্ষিরপে সর্ঘদা প্রকাশমান আছেন বলিয়া তাহাতে অজ্ঞানের আবরণরূপ কাধ্য সম্ভব নহে। পত্ববিবয়াৰরণ” 
এই বিশেবণের দ্বার! অজ্ঞান প্রমাণজ্ঞানের বিষয়কে আবরণ করে বল! হইয়াছে; কিন্তু জড় বিষয় কিংবা 
নির্ধ্বশেষ শুদ্ধ চৈতন্তের অজ্ঞানাবরণ ত সম্ভব নহে ; অজ্ঞান কোথায় আবরণ করিবে? সুতরাং এই বিশেষণটি 
যুক্তিযুক্ত নহে। রর 

॥ আর অদ্বৈতবার্দিগণ উক্তান্থমানের সাধ্যে যে “স্বনিবর্ত্য অর্থাৎ প্রমাণজ্ঞানের নিজের দ্বারা নিবর্তনীয়” এই 

তৃতীয় বিশেবণটি দিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ অদ্বৈতবেদাস্তিগণের যে মতে চিছুপরাগের নিমিত্ত 
অন্তঃকরণবৃত্তি স্বীকৃত হয় (এই মত এই প্রকরণের প্রত্যক্ষনিরাসপ্রকরণে প্রদর্ণিত হইয়াছে), আর 
অদ্বৈতবাদিগণের যে মতে ঘটাদি বিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বার! কিংবা সেই বিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিদ্বিত 
চৈতন্যের দ্বার। অভিব্যক্ত ঘটাদি 'বিষয়াবিষ্ঠানচৈতন্ত ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশক বলিয়া! স্বীকৃত হয়, সেই উভয় মতে 
ঘটাদ্দিবিবয়প্রকাশক জ্ঞান ঘটাদিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক নহে। উক্ত উভয়মতে ঘটাদিবিষয়ক অজ্ঞান 
ঘটািবিবয়প্রকাশক জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় নহে। সুতরাং পক্ষভূত ঘটাদিবিষয়প্রকাশক জ্ঞানে স্বনিবর্ত্যরূপ 
বিশেষণবিশিষ্ট সাধ্য থাকা সম্ভব হয় না বলিয়া বাধ-দোষেরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। এই জন্য এই তৃতীয় 
বিশেষণটি যুক্তিযুক্ত নহে । 

আর অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-__বৃত্তিরূপ প্রমাণজ্ঞানের উৎপত্তির প্রতিরন্ধকীভূত অনৃষ্টকে ব্যাবৃত্ত 
করিবার জন্য উক্তাহ্থমানের সাধ্যে “স্বনিবর্ত্য” এই তৃতীয় বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। উক্ত তৃতীয় বিশেষণটি 
না দিলে অপর বিশেষণবিশিষ্ট বন্স্তরপুর্ববকত্বর্ূপ সাধ্যনির্দেশের দ্বারা প্রমাণজ্ঞানের উৎপত্তির প্রতিবন্ধকীভূত 
অনৃষ্টকে পাওয়! যাইত ; সুতরাং তাহাকে ব্যাবৃত্ত করিবার অন্ত, সাধ্যে “স্বনিবর্ত্য” বিশেবণটি দেওয়া হইয়াছে। 

অদ্বৈতবাদিগণের রূপে “স্বনিবর্ভ্য” এই বিশেষণের সার্থকতা প্রদর্শনও যুক্তিযুক্ত নহে। তাহাতে আমাদের 


₹ ব্ব্যৎএই. যে_ চরমসাক্ষাৎকারন্বপ প্রমাণজ্ঞানের উৎপত্তির প্রতিবন্ধকীভূত অদৃষ্ট সেই চরমসাক্ষাৎকাররূপ 
প্রমাণজানের দ্বারা নিবর্ভনীয় হয় কি না? যদি. চরমসাক্ষাথকারন্বপ. প্রমাণজ্ঞানের দ্বারা তাহার উৎপত্তির 


চি 8 


ৃ ঢু ১৫৬ 
| ‘ হটপ্রকাশকমিতি মতে চ ঘটপ্রকাশকজ্ঞানস্য ঘটাজ্ঞাননিবর্তকত্বাৎ ৷ চরমসাক্ষাৎকারপ্রতিবন্ধকা দু 
| তদনিবর্ত্যত্ে মিথ্যাত্বাসিদ্ধ্যা স্বনিবর্ত্যপদেন তদ্ব্যাধাতাৎ। ৯৮। 


| দল অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


গ্রতিবিদ্বিতচৈতন্যস্য বা 

স্বদশগতেতি চতুৰ্থমপ্যযুক্তম্‌, অজ্ঞানস্ত চিন্াত্রার্রিতত্বাৎ বৃতেতও 
জ্বানস্য nl তৃন্মতে বিষয়স্থাজ্ঞানস্তৈব আবরণত্বাৎ। অজ্ঞানত্বস্য তদ্বিষয়কজ্ঞানাভাবং 
রূপছ্েন আগ্তবিশেষণেনৈব ব্যারৃত্তিসিদ্ধেঃ অবিষ্যাবিষয়রপত্বে চ অবিদ্াসিদ্ধযা চতুর্থস্য বৈয়ধ্যম্‌। বিণ 


ৰ ল্য 
3 প্রতিবন্ধবীতূত অষ্ট নিব্নীয় না হয়, তাহা হইলে এ প্রতিবদ্ধকীতূত অদৃষ্টের মিথ্যাত্বসিদ্ধি হয় না এবং 


তাহাতে অধৈতসিদধান্ত ব্যাহত হইয়া পড়ে। এইজন্য চরমসাক্ষাৎকাররূপ প্রমাপজ্ঞানের দ্বারা তাহার উৎপত্তির 


যুক্তিযুক্ত নহে | ৯৮। : 


আর অধৈতবেদাস্তিগণ উক্তাহুমানে সাধ্যে যে “স্বদেশগত অর্থাৎ প্রমাণজ্ঞানের নিজের সমানদেশে বর্তমান” এই ; 
চু বিশেষণটি দিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে) কারণ প্রমাণজ্ঞান ও অজ্ঞান সমানদেশে থাক! সম্ভৰ নহে। | 
অজ্ঞান চিন্মাত্রাশিত, অজ্ঞানের আশ্রয় চিন্মাত্র। আর অন্তঃকরণবৃত্তিরপ প্রমাণজ্ঞান কিংবা অন্তঃকরণবৃত্তিতে : 


প্রতিবন্ধকীভূত অষ্ট নিবর্তনীয় হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে দির ই ূ 
তৃতীয় সাধ্যবিশেষণের ছারা প্রমাণজ্ানের উৎপত্তির প্রতিবনধকীভৃত অদৃষ্টকে ব্যাবতত করা যাইবে নাও কারণ | 
| চরমযান্মাৎকারদলপ পরমাণজানের ছারা তাহার উৎপত্তির প্রতিবন্ধবীভূত অগৃষ্ট নির্ণয় হয় বলিয়া স্বীকার করিতে 
1 হইবে । স্তরাং “স্বনিবর্ত্য” এই বিশেষণপদের দ্বারা চরমসাক্ষাৎকাররূপ প্রমাণঞ্জানের উৎপত্তির প্রতিবন্ধকীভূত 
অদুষ্টকে ব্যাবৃত্ত করা যাইবে কিরূপে ? চরমসাক্ষাৎকাররূপ প্রমাণজ্ঞানের দ্বারা ত তৎ্প্রতিবন্ধকীভূত অন ৷ 
নিবর্ত্ণীয়ই হয়। সুতরাং অধৈতবারিগণের প্রদর্শিত অনুমানে “স্বনিবর্ত্য” এই সাধ্যবিশেষণটিও , কোনরূগেই : 


> প্রতিবিশ্বিত চৈতন্ত্নপ প্রমাণজ্ঞান চিন্সাত্রাশ্রিত নহে; তাদৃশ প্রমাণজ্ঞানের আশ্রয় চিন্মাত্র নহে। সুতরাং প্রযাণ- 
২ জানের সমানদেশে অজ্ঞান ত থাকে না। আর অদ্বৈতবাদ্িগণের মতে বিষয়স্থ অজ্ঞানই আবরণ হইয়া থাকে; এই- | 
ন্ঠও প্রমাণজ্ঞানের সমালদেশে অজ্ঞানের থাকা সভাবিত হইতে পারে না । সুতরাং “স্বদেশগত” এই চতুর্থ বিশেষণটিও : 


যুক্তিযুক্ত নহে। 


আর অদৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন__বিষয়গত অজ্ঞাতত্বকে ব্যাৰবত্ত করিবার জন্যই সাধ্যে “স্বদেশগত’” এই চতুর্থ 


বিশেষণট দেওয়া হইয়াছে । এই বিশেষণটি ন! দিলে অপর বিশেষপবিশিট বস্তন্তরপূর্ববকত্বরূপ সাধ্যনির্দেশের দ্বারা 
বিষ়গত অজ্ঞাতত্বকে পাওয়া যাইত, উহাকে ব্যাবৃত্ত করিবার জনই “স্বদ্বেশগত” এই চতুৰ্থ বিশেষণ দেওয়! হইয়াছে। 
অবৈতবেদাস্তিগণের গুরূপে “স্বদেশগত” বিশেষণটির সার্থকতা! প্রদর্শনও যুক্তিযুক্ত নহে। - তাহাতে জিজ্ায| 
এই যে_তাহারা যে বিষয়গত অজ্ঞাতত্বকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য উক্ত বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে বলেন, সেই বিষয়গত 
অজ্ঞাতত্ব কি জ্ঞাতত্বাভাবরূপ {৪ কিংবা অবিদ্যাবিবয়ত্বরূপ ? বিষয়গত অজ্ঞাতত্ব যদি জ্ঞাতত্বাভাবর সও হয়, তাহা 
হইলে সাধ্যে যে “স্বপ্রাগভাবব্যতিরিত্ত* এই প্রথম বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে, তদ্বারাই এই জ্ঞাতত্বাভাবরূপ অজ্ঞাত 


টি রা মাটন থাকায় উক্ত বিশেষণটি সর্বধা ব্যর্থ হইয়। পড়ে। অবিস্ার নিদধির 
বা টের দা বিশেষণের সার্থকতা দেখাইতে গিয়া যদি অবিদ্ধার 


হইলে অবিদ্বাসাধক বাং 
কোনর্ূপেই এই চতুর্থ বিশেষণের সার্থকতা রক্ষা করা যায় না নাত হইয়া ye | কত 


| 
| 
| 
| 
| 
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শশী শিশিশটিশি লি ১ তিনশ শিতিতিতিশীিশি —-—— ৯ তিতি শিশীীা টিশোিশি শি তিশিশিশশি টিনা শা নিশি তি 


৯২, 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ + 


স্ববিষয়াবরণপূর্ব্বকমিত্যেতাবতৈবালম্‌, অন্য ব্যর্থম্‌ ( অন্যে সিদ্ধার্থাঃ)। ন হি প্রমাপ্রাগভাবঃ প্রমোৎ- 


পত্তিপ্রতিবন্ধকাদৃষ্টং ব| অজ্ঞানাতিরিক্তমন্যৎ কিঞ্চিৎ বা আবরণমূ,' তথাত্বে চ তেনৈব স্বপ্রকাশক- 
ব্ৰহ্মাবরণসম্তবেন, হেতোরপ্রযোজকত্বাপাতাদিতি সংক্ষেপঃ ৷. ৯৯ । 
ইত্যবিদ্যানুমানে সাধ্যনিরসনমূ ॥ 

আরও কথা এই যে-_অদ্বৈতবেদাত্তিগণের গু ভাৰরূপ অজ্ঞানসাধক অুমানে “ন্ববিবয়াৰরণবস্তত্তরপূর্কাক’” এইরূপ 
সাধ্য নির্দেশ করিলেই যথেষ্ট হয়; অপর বিশেষণগুলি দেওয়ার প্রয়োজ্জন হয় ন! । অপর বিশেবণত্রয়ের দ্বারা 
যাহা যাহা ব্ল্যাবৃত্ত কর! হইয়াছে, “স্ববিষয়াবরণ* এই একটি বিশেষণ সাধ্যে প্রযুক্ত হইলে তদ্বারাই সেই সেই 
ব্যাবর্ত্যের ব্যাববত্তি হইয়া যাইবে। অপর বিশেষণগুলি ব্যর্থ প্রথম বিশেবণের দ্বার! যাহা ব্যাবৃতত কুরা হইয়াছে, সেই 
প্রমাণজ্ঞানের প্রাগভাব, অথব! তৃতীয় বিশেবণের দ্বার! যাহা ব্যাবৃত্ত কর! হইয়াছে, সেই প্রযাণজ্ঞানের উৎপত্তির প্রতি- 
বন্ধকীভূত অনৃষ্ট কিংবা চতুর্থ বিশেষণের দ্বারা যাহা ব্যাবৃত্ব করা হইয়াছে, সেই অজ্ঞানাতিরিক্ত বিষয়গত অজ্ঞাতত্বরূপ 
যাহ! কিছু, ইহাদের মধ্যে কোনটিই, প্রমাণজ্ঞানের বিবয়ের আবরণ নহে। সুতরাং সাধ্যে “স্ববিষিয়াবরণ” এই বিশেষণটি 
প্রযুক্ত হইলেই অজ্ঞানকে পাওয়া যায় ; অন্য বিশেষণগুলি ব্যর্থ। এই অনুমানে অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব হেতু ; 
এই হেতু আবরণমাত্রকে অপেক্ষা করে। আবৃত বস্তই অপ্রকাশিত ; অনাবৃত বস্তুর প্রকাশক অপ্রকাশিতের, 
প্রকাশক নথে। সুতরাং অপ্রকাশিতের প্রকাশকত্ব হেতু. আবরণমাত্রকেই অপেক্ষা করে। আবরণ না থাকিলে, 
হেতু থাকিতে পারে না। আবরণাতিরিক্ত সাধ্যের বিশেবণগুলি হেতুর অপেক্ষিত নহে। সুতরাং হেতুর অনপেক্ষিত 
অর্থাৎ হেতুর অব্যাপক ধৰ্ম্ম হেতুর দ্বার! সিদ্ধ হয় না । যাহার অভাবে হেতুর অভাব হয়, হেতু তাদৃশ ধর্শেরই সাধক 
হইয়া! থাকে। পক্ষে হেতু প্রমিত অর্থাৎ পক্ষে যে হেতু আছে, তাহা উভয় পক্ষই স্বীকার করিয়া থাকেন। পক্ষে 
থে ধর্ম স্বীকার না করিলে পক্ষে প্রমিত হেতুটিরও উচ্ছেদ হইয়! যায়, তাদৃশ ধর্ম অবশ্য স্বীকার্য্য এবং তাহাই সাধ্য 
হেতুর ছার! তাদৃশ সাধ্যেরই সিদ্ধি হইতে পারে ; কিন্তু পক্ষে যাদৃশ ধর্ম না থাকিলে পক্ষে হেতুর অভাব হয় না, হেতু 
তাদৃশ ধর্মের সাধকই নহে। প্রকৃত স্থলে অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব হেতুটি আবরণমান্রকে অপেক্ষ] করে, অন্ত ধর্মগুলিকে 
অপেক্ষা করে না ; এইজন্য অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব হেতুর দ্বার! স্ববিষয়াবরণাতিরিক্ত বিশেষণগুলির সিদ্ধি হইতে পারে 
না। মুলগ্রন্থে যে "তেনৈব” বলা আছে, তদ্ধার! “স্ববিষয়াবরণরূপ সাধ্যাংশ দ্বারা” এইরূপ বুঝিতে হইবে । ৯৯1% 

ইতি সাধ্যনিরাস। 


* অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনেক বিশেষণবিশিষ্ট সাধ্যের প্রতি হেতুর প্রযোজকতা নাই। এইজন্য হেতু অদ্বৈতবাদিসম্মত সাধ্যের 
সাধক হইবে না। অন্য বিশেষণ ন! দিয়া কেবল স্বাবরণপূর্ববকত্বরূপ সাধ্যের প্রতি অর্থ পপ্রমাণজ্ঞানং স্বাবরণপূর্ববকম্‌, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ” 
এইরূপ অনুমানে উুক্ত সাধ্যের প্রতি হেতুর অপ্রযোজকতা! দোব হয় না । প্রত্যুত উক্ত অবিশেষিত সাধ্যের প্রতি হেতু প্রযোজকই হইয়া থাকে। 
তথাপি যদি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীয় উদ্দেগ্যসিদ্ধির জন্য অর্থাৎ প্রদর্শিত অনেক বিশেবণবিশিষ্ট অজ্ঞানের সিদ্ধি কর্নার জন্তই কেবল অপর বিশেষণগুলি 
যোগ করিয়া থাকেন, সাধাগত বিশেষণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্তু দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তাহাতে ব্যর্থ্য ঘোষ হইবে না বলেন, তবে কোন স্থলেই ব্যাপক 
সাধ্যের বিশেষণের ব্যর্থতা উদ্ভাবন করা যাইবে না । কেবল ব্যাপ্য হেতুর বিশেষণেরই বার্থত দোষ উদ্ভাবন করা৷ যাইতে পারিবে। ব্যাপক 
সাধ্যের বিশেষণের ব্যর্থত। দোষ কোথাও উদ্ভাবিত হইতে পারিবে না । ব্যাপক সাধ্যের বিশেষণের ব্যর্থতা দোব উদ্ভাবন করিলেই স্থাপনানুমানবাদী 
অনায়াসে এই উত্তর দিতে পারিবেন যে__এতাদৃশ বিশেষণবিশিষ্ট সাধ্যের সিদ্ধিই আমার উদ্দেশ্য উদ্দোসিদ্ধির নিমিত্রই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে; 
ইহাতে ব্যর্থতা দোষ হয় না। এইরাপ স্বীকার করিলে ব্যাপক সাধ্যগত ব্যর্থতা দোষের উদ্ভাবন যাহা বিচারকসম্প্রদারসি্ধ, তাহার উচ্ছেদ হইয়! 


 যাইবে। বদি দুরাগ্রংপূরববক এইরপই স্বীকার করা যায় ষে__ব্যাপ্য হেতুর বিশেষণেরই ব্যর্থতাদোষের উদ্ভাবন করা যাইবে ; ব্যাপক সাধ্যগত 
বিশেষের ব্যর্থতা! দোষের উদ্ভাবন করা যাইবে ন! ; তবে আমরাও বলিব_বযাপ্য হেতুর বিশেষণেরও ব্যর্থত| দোষ উদ্ভাবন করা যাইবে না 


দোষে ছুষ্ট। - 


১৫৮ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 
2) 5 পি সাক্ষাৎপরম্পরয়া ব্যবহার | 
থ ন হেতুত্বমসিদ্ধেঃ, ইন্জরিয়াদাবতিব্যাপ্তেশ্চ ! অতএব না মা, | 
নি অজ্ঞানান্বকারান্মগ্ততমন্তরাভাবাণ ; সাধ্যাবৈশিষ্ট্যাচ্চ। অতএব সাবা | 


নাপি অজ্ঞানান্ধকারান্ততরন্বির্ভকত্বম্‌, সাধ্যাবৈশিষ্ট্যাদেব ৷ নাপি প্রকার্শকশব্দবাচ্যত্বমাত্রম্‌, শব্দসাম্যেনৈ 


7 ভারা 75০ 
এই অবিস্তাহ্মানপ্রয়োগে যে হেতুরূপে নির্দিষ্ট অগ্রকাশিতার্ধপ্রকাশকত্ব, তাহা সাধ্যের সাধক হইতে পারেনা | 


এইজন্ত ইহা হেতুই নহে। প্রকাশকত্ব কথার অর্থ__প্রকাঁশজনকত্ব। প্রমাজ্ঞান পক্ষ ; প্রম প্রকাশর্ূপ বটে, কিন | 
প্রকাশক নহে ; অর্থাৎ প্রকাশের জনক নহে। প্রকাশ ও প্রকাশক এই ছুইটি বসত অত্যন্ত ভিন্ন । বে যাহার প্রাণ, 
সে তাহার প্রকাশক নহে। এইজন্য প্রমাজ্ঞান প্রকাশরূপ হইলেও প্রকাশক হয় ন! বলিয়া প্রমাতে প্রকাশকত্ব নাই। | 
পক্ষে হেতু নাই বলিয়া হেতুটি ্বরূপাসিদ্ধ। এইরূপ ইন্দিয়াদিতে ব্যভিচার দোষ হইবে। হার প্রকাশের রথ; 
ভন এই ইন্দিয়ে প্রকাশকত্ব ধর্ম থাকিলেও অন্তাননিবর্তকত্বরূপ সাধ্য নাহ বলিয়া ইন্দৰিয়াততর্ভাৰে | 
হেতুটি ব্যভিচারী হইয়াছে। যে স্থলে সাধ্য নাই, হেতুটি আছে ; সেই স্থলে হেতুটি ব্যভিচারী হয়। মুলগরন্থে দে | 
অতিব্যান্তি বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ ব্যভিচার | লক্ষণেই অতিব্যাপ্তি দোষ হয়! অতিব্যাগুলক্ষণের ছারা ইতর. : 
ভেদের অনুমান করিলে হেতুটি ব্যভিচারী হয়। এইস্ন্ত প্রকাশকত্ব কথার অর্থ__সাক্ষাৎ-পরম্পরাভাবে ব্যবহারজনকত | 
বলিলেও প্রদর্শিত অতিব্যান্তি অর্থাৎ ব্যভিচার দোবই হুইবে। ইন্দ্রিযপরম্পর! ব্যবহারের জলক হইয়া থাকে | : 
ব্যবহর্তৰ্য বিষয়ের জ্ঞান সাক্ষাৎ ব্যবহারের জনক হইয়া থাকে ; কিন্ত ব্যবহর্তব্য বিষয়ের জ্ঞানের জণক ইন্িয়ারি ৷ 
পরম্পরা! ব্যবহারের জনক হইয়া থাকে। ইন্দিয়ে পরম্পর! ব্যবহারজনকত্ব থাকিলেও অভ্ঞাননিবর্তকত্ব নাই বলিয় | 
ব্যভিচার দোবই হইবে। ৃ 

এই হেতুরূপে নির্দিষ্ট প্রকাশকত্ব কথার অর্থ যদি তমোনিবর্তকন্ হয়, তবে দৃষ্টান্ত ও পক্ষসাধারণ একজাতীয় তয়: 
নাই বলিয়া ৃষ্ান্তে সাধনবৈকল্য দোষ এবং হেতুর স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হুইবে। প্রমাজ্ঞান তমৌনিবর্তক ; এই তমঃ অজ্ঞান। ৷ 
রদীপপ্রভাদৃষ্টান্ত। এই প্রদীপপ্রতার তমোনিবর্তকত্ব আছে। প্রদীপপ্রভার দ্বার! নিবর্তনীয় তমঃ অজ্ঞান নহে; বিদ্ধ: 
অন্ধকাররূপ পদার্থাস্তর | সুতরাং প্রম! যে তমের নিবর্ভৃক হয়, প্রদীপপ্রতা সেই তমের নিবর্তৃক হয় না। অজ্ঞান; 
অন্ধকারিসাধারণ কোন তমন্ ধর্ম নাই। এই জন্য পক্ষে যে তমোনিবর্তকত্ব আছে, তাহা দৃষ্টান্তে নাই বলিয়া দানব: 
সাধনবিকল হইবে। দৃষ্ান্তে যে তমোনিবর্তকন্ব ধর্ম আছে, তাহা! পক্ষে নাই বলিয়! হেতুর স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হইয়াছে। ৃ 


কোনরূপ বিশেষণেরই বার্থত| দোষ নাই । সর্বত্রই উদ্দেশ্বসিদ্ধির জন্যই বিশেষণ যৌগ করা হইয়াছে এইরূপ বলিলেই চলিবে। "গর্বে ৰ 
বন্ধিমান্‌ নীলধুমাৎ” এই স্থলেও হেতুর বিশেষণ “নীল” ইহ! ব্যর্থ বিশেষণ হইবে না। কারণ নীলধুমকরণক বহ্নিপ্রমাই উদ্দেশ, এইরগ টগর | 
উত্তর দেওয়া যাইবে। নুতরাং হেতুতেও ব্যর্থবিশেষণত| দোষ হইবে না। আর যাহারা সাধ্যবিশেষণের ব্যর্থত| স্বীকার করেন না, তাহারা বি | 
এইরাপ অনুমিতি স্বীকার করিবেন ফে_“পর্কতং উষ্্র্শপাকজগুকভাস্বররপবদধহিমান্‌ ধুমবস্বাৎ”। এইরূপ অনুমান কেহই স্বীকার করেন । 
তাঁহার কারপ__দাধাবিশেষণগুলিব্যর্থ। এইভন্ত নৈয়ায়িকগণ ইশ্বরানুমানে যে সাধ্য নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাও ব্যর্থবিশেষণদোষে ছুষ্ট বনি: 
বুঝিতে হইৰে। উাহারা--“বিমতং উপাদানগোচরাপরোক্ষজানচিকীধাকৃতিস্্তম" এইরূপ সাধ্য ঈশ্বরানুমানে নির্দেশ করিয়া থাকেন। এইরা 
সাধাও ব্যর্থবিশেষণতাদোে দুষ্ট । কার্য্যত্বহেতু কৃতিদাত্রহকে অপেক্ষ! করিলেও উপাদানগ্ৌচরাপরোক্ষজ্জানচিকীর্ধাকে অপেক্ষা করে নাঁ। এই 
অন্ত উ্তরাপ সাধ্য ব্যর্থাবশ্ষণতাদোষে দুষ্ট । নৈয়ায়িকগণপ্রদর্শিত রীতির অনুসারেই অদ্বৈতবাদ্দিগণ অবিদ্যানুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। l 
টি রা বি '্ট। হেতুর অপেক্ষিত সাহাবিশেষণের সার্থকতা আমরাও স্বীকার করি। যেমন-_গুণাদিকং গুণ 
পি অনুমানে ভেদাভেদ সাধ্য, এই সাধ্যের একটি অংশ পরিত্যাগ করিলে সমানাধিকৃতত্ব হেতুই গঙ্গে 


হইয়া পড়ে। এইজন্য ভেদাভেদরপ সাধ্য বার্থবিশেষণতা দোষে দুষ্ট নহে। মানে লা 
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পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ 9৫৯, 


সাধ্যসাধনে পৃথিব্যাদেরপি শূঙ্গীত্বসাধনাপত্রেঃ ৷ উত্তঞ্চ বিবরণে-_“জ্ঞানপ্রকাশ্যত্াদজ্ঞানবিরোধিত্বাদন্যদেব 
আলোোকপ্রকান্থত্বং তমোবিরোধিত্বং নাম” ইতি। হেতোরসিদ্ধিশ্চ, প্রমাণস্ত ব্রহ্মজ্ঞানস্ত চিদন্যাপ্রকাশ- 
কত্বাৎ। স্বপ্রকাশচিতশ্চ অধ্যাসাধিষ্ঠান্বাদিনা সদা প্রকাশমানত্বেন অপ্রকাশিতত্বাভাবাৎ। কিঞ্চ অস্তাঃ 


আরও কথা এই যে-পক্ষে যে তমোনিবর্তকত্ব আছে, তাহা! অজ্ঞাননিবর্তকত্ব ; অভ্তাননিবর্তকত্ব হেতুর দ্বার! 
প্রমারূপ পক্ষে অজ্ঞাননিবর্তকত্বের অনুমান করিলে সাধ্য ও হেতু এক হইয়! পড়িবে । হেতু ও সাধ্য এক হইতে পারে 
না। হেতু সিদ্ধ ও সাধ্য অসিদ্ধ ; এইজন্য হেতু ও সাধ্য এক হইতে পারে না| হেতু সাধ্যের সহিত অভিন্ন হইলে 
হেতুর জ্ঞানদ্বারাই সাধ্যের জ্ঞান হইয়! যাইবে; সাধ্যজ্ঞানের জন্য অনুমতি নিরর্থক হইয়! পড়িবে 

পক্ষ ও দৃষ্টাস্তসাধারণ তম ধর্মও যেমন অপ্রসিদ্ধ, এইরূপ পক্ষ ও দৃষ্টান্তসাধারণ আবরপত্বধর্মও অপ্রসিদ্ধ বলিয়া 
আবরণনিবর্তকত্ব হেতু হইতে পারে না। তাহাতেও পূর্বোক্ত দোষের প্রসঙ্গ হইয়! পড়িবে । 

এইরূপ অজ্ঞান ও অন্ধকার এতদন্যতরের নিবর্তৃকত্বও হেতু হইতে পারে না; পক্ষে অজ্ঞাননিবর্তকত্ব ও দৃষ্টান্ত 
অদ্ধকারনিবর্তকন্ স্বীকার করিতে হইবে। অজ্ঞাননিবর্তকন্ব হেতুর দ্বারা পক্ষে অজ্ঞাননিবর্ভকত্বের অনুমান কর! যায় 
না; তাহাতে সাধ্যাবৈশিষ্ট্য দোষ হইয়া পড়ে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে? 

এইরূপ প্রকাশশব্ববাচ্যত্বও হেতু হইতে পারে না ; প্রমা ও প্রদীপপ্রতা উভয়ই প্রকাশশব্দবাচ্য হইয়! থাকে । 
এইভস্ প্রদীপপ্রভার মত প্রমাও তমোনিবর্তক হইবে এইরূপ অনুমান করা যায় না । পক্ষ ও দৃষ্টান্ত একশব্দবাচ্য 
বলিয়াই পক্ষেও দৃষ্টান্ডের ধর্ম থাকিবে এইরূপ বলা যায় না। পক্ষ ও দৃষ্টান্ত একশব্দবাচ্য হইয়াছে বলিয়াই যদি পদ্ধুও 
ৃষটান্তের ধর্মাবিশিষ্ট হইত, তবে পৃথিবী ও গরু উভয়ই গোশব্ৰবাচ্য বলিয়! পৃথিবীরও গরুর মতই শৃঙ্গ-পুচ্ছাদি সিদ্ধ 
হইত। গোশব্ববাচ্যত্ব হেতুর দ্বার! পৃথিবীরও শূঙ্গাদিমত্তের অন্মিতি হইতে পারিত | আর প্রদর্শিত অনুমান অপসিদ্ধাস্ত- 
দোষদুষ্টও বটে ; অদ্বৈতবাদিগণেরই পূর্ববাচার্য্য বিবরণকার প্রম ও প্রদীপপ্রভার একজাতীয় তমোনিবর্তকত্ব স্বীকার 
করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে__বিষয় প্রমাপ্রকাম্ত হয়; ঘটপটাদি বস্তু আলোকপ্রকাশ্ত হয়, এই উভয়ৰিধ 
প্রকাণ্তত্ব এক বস্তু নহে।: এইরূপ প্রম! অজ্ঞানবিরোধী হয়, আলোক তমোবিরোধী হয়, এই উভয়বিধ বিরোধিত্বও 
এক নহে.। সুতরাং পক্ষ ও দৃষ্টাস্তসাধারণ হেতু এক জাতীয় না হওয়ায় প্রদর্শিত অনুমান অসঙ্গত। সুতরাং দৃষ্টান্ত 
যে হেতু আছে, তাহা পক্ষে নাই বলিয়া.হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ হইয়াছে। 

বিষয় যেমন আলোকপ্রকাশ্ত হইয়া থাকে, সেইবপ প্রমাপ্রকাশ্ত কোন বস্তু অদ্বৈতবাদিগণের মতে সম্ভাবিত নহে। 
ঘটাদিবিষয়ক প্রম! ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্তের প্রকাশক | ব্রন্মপ্রমাও ব্রহ্মচৈতন্তের প্রকাশক ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলেন। 
চৈতন্ত স্বপ্রকাশ বস্তু ইহাও তাহাদেরই সিদ্ধাত্ত। চৈতন্তই সর্ববিষয়াধ্যাসের অধিষ্ঠান। অধিষ্ঠান প্রকাশমান ন! হইলে 


অধ্যাসই হইতে পারে না । এইজন্ত স্বতঃপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্ত প্রকান্তই নহে। সুতরাং প্রম! কাহার প্রকাশক হইবে? 


এইজন্য প্রমার প্রকাশকত্বই অসিদ্ধ বলিয়া হেতু স্বরূপাসিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ অনুমানহ হইতে পারে ন!। 

আরও কথা এই যে-এই অবিদ্ধান্ুমানে প্রমাকে পক্ষ কর! হইয়াছে। আর এই অবিদ্ধান্নমিতিও প্রয়!। 
সুতরাং তাহাও পক্ষের অন্তর্গত | অবিদ্যাবিষয়ক অস্থমিতিরূপ প্রমা অপ্রকাশিতার্থের প্রকাশক নহে। অবিদ্যা সাক্ষিসিদ্ধ 
বলিয়া তাহা অজ্ঞাত হইতে পারে না। সাক্ষিসিদ্ধ বস্তুর অজ্ঞাতসত্তা নাই। ন্ুতরাং অবিদ্ভারও অজ্ঞাতসত্তা নাই । 


অবিষ্ অজ্ঞাত হইতে পারে না| অবিন্! সর্বদা সাক্ষীর দারা ভাসমানই থাকে। সুতরাং অবিদ্ধা্মিতির বিষয় 
অবিদ্বাণ সর্বদা প্রকাশিত বলিয়া অবিগ্যাবিষয়ক অন্থমিতির অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব নাই। এইভন্ত এই 
__ 'অবিদ্যাহথমিতিকে প্রকাশিতার্থের প্রকাশক বলিয়া! স্বীকার করিতে হইবে । অথবা এই অহ্থমিতিকে অপ্রকাশক বলিয়া 


ax পরা. 1 
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ৃ অন্মিতেঃ অপ্রকাশিতপ্রকাশকত্বাভাবেন প্রকাশিতপ্রকাশকত্বং বা অপ্রকাশকত্বং নি স্তাৎ, তথাতে চ 
উতয়ধাপি বৈয়র্ঘ্যমেৰ । তৎপ্রকাশকত্বে বাখো ব্যভিচারো বা, অস্তাঃ ্ববিষয়াবরণানিবর্তকত্বাৎ। ১০০ | 
অথ দৃষ্টান্তেহপি দ্বিতীয়াদিপ্রভায়! অন্ধকারে অনুৎপন্নত্বেন প্রথমপদস্ত বৈয়র্থ্যাৎ। দৃষ্টিহুষ্টিমতে | 


তু উভয়োঃ বৈকল্যাচ্চ। কিঞ্চ ঘটাদিবিষয়কালোকপ্রকাশঃ তমোবিরোধীতি তমিবর্তকোইস্ত, জ্ঞানং 


স্বীকার করিতে হইবে । আর তাহ! হইলে অবিদ্যাহুমিতি সর্বখাই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। প্রকাশিতার্থের প্রবণ 

LE গিষ্টপেষণ এবং অন্থুমিতি অপ্রকাশক হইলে অবিগ্ভার অন্নমান সৰ্বথা ব্যর্থ। এই অবিদ্যাবিষয়ক অন্ুমিতি: অবিদ্যার 

| আবরক অবিদ্্যার সিবর্তক নহে। অবিদ্যার আবরকই অপ্রসিদ্ধ। অবিদ্যা সাক্ষিসিদ্ধ বলিয়! অবিদ্যাবরক অবিদ্যা 

নাই। সুতরাং অবিদ্যান্নুমিতিতে অবিদ্যানিবর্তকত্বের অনুমান করিলে বাধদোষ হইবে এবং এই অবিদ্যান্থমিতি | 
অপ্রকাশিতার্থের প্রকাশক নহে বলিয়া অপ্রকা শিতার্থপ্রকাশকত্বরূপ হেতু অবিদ্যান্থুমিতিরূপ পক্ষে নাই ; হেতু পক্ষে : 

নাই বলিয়া স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হইয়া পড়ে। ১০০। ও 
ৃ ইতি হেতু নিরাস। র 

আর যে অধৈতবাদিগণপ্রদর্শিত অবিদ্যান্থমানে “অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভা” এইরূপ ছষ্টান্ত নির্দেশ y 
করা হইয়াছে, সেই দৃষ্টান্তেও “প্রথম” এই পদটি ব্যর্থ অর্থাৎ নিগ্রয়োজনেই দেওয়া হইয়াছে। “অন্ধকারে উৎপর 
প্রনীপপ্রভা’ এইরূপ দৃষ্টান্ত নির্দেশ করিলেই হয়; “প্রথম” এই পদটি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ধারাবাহিক ! 

প্রদীপপ্রভার দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি প্রভায় সাধ্য ও সাধন নাই বলিয়া ও দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি প্রভাকে ব্যাবৃত্ত করিবার জনই 

প্রথম” পদটি দেওয়া হইয়াছে ইহ! অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন; কিন্তু “অন্ধকারে উৎপন্ন প্রদীপপ্রভা" । 
এইরূপ দৃষ্টান্ত নির্দেশ করিলেই ও দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি প্রদীপপ্রভা ব্যাবৃত্ত হইয়! যায়; কারণ ওঁ দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি ৷ 
পরদীপপ্রভা ত অন্ধকারে উৎপন্ন হয় ন! । প্রথম প্রদীপপ্রভাই অন্ধকারে উৎপন্ন হইয়! থাকে। “অন্ধকারে” এইরগ 
নির্দেশের দ্বারাই ফলতঃ প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভাকে পাওয়া যায় । আর “প্রথম” এই পদটি দেওয়ার প্রয়োজন হয় | 
না। এই দৃষ্টাত্তাস্তৰ্গত “প্রথম” পদের ব্যর্থতা দোষ অপরিহার্য । 
আর অদ্বৈতবেদান্তিগণের স্বীকৃত দৃষ্টিহষ্টিবাদে উক্ত চৃষ্টান্তের সাধ্যবৈকল্য ও সাধনবৈকল্য দোব হইয়া পড়ে। ৷ 
অধৈতবাদিগণের দৃষ্টিৃষ্টিতে আবরণভূত অন্ধকার দৃষ্টি বলিয়া অর্থাৎ দৃষ্টির সহিত সমান সময়ৰিশিষ্ট হট । 
বলিয়া দৃষ্টির নিবৃত্বিতেই অন্ধকারের নিবৃত্তি হয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়া! থাকে এবং প্রদীপপ্রভায় অন্ধকারনিবর্তকন্বও 
স্বীকৃত হয় না। এইজন্য উক্ত দৃষ্টিহুষ্টিযতে প্রদীপপ্রভায় স্বনিবর্ত্যবস্স্তরপূর্কাকত্বরূপ সাধ্য নাই বলিয়া উক্ত দৃষ্টান্ত | 
সাধ্যৰিকল হইয়াছে। আর ও চৃষটিম্টিমতে দৃষ্টিই বিষয়প্রকাশক ; অপর কিছু বিষয়প্রকাশক নহে। সুতরাং উজমতে : 
প্রদীপপ্রতাও দৃষ্টিহৃষ্টি বলিয়া ভাঁহাতেও দৃষ্টিই বিষয়প্রকাশক ; প্রদীপপ্রভ! বিষয়প্রকাশক নহে । এইজন্ত উক্ত মতে 

নি রণ রর সাধনবিকল হইয়াছে । অধৈতবাদিগণের দৃষ্টিহষ্টিবাদে | 

'অদ্বৈতবাদি | i 

পড়ে। চি রী রা অবিদ্যানমানে স্ববিরোধিনিবর্তকত্বরূপ ধর্মাটি উপাধি hh 
স্ববিরোধী অন্ধকারের নিবর্তক হউক; কিন্তু পক্ষ অন্ধকারের বিরোধী) সুতরাং ও আলোকরূপ রর 

ভূত প্রমাণজ্ঞানর্ূপ প্রকাশ অজ্ঞানের বিরোধী নহে; কারণ 


| 
| 
J 
| 


জানগপ প্রকাশকে ঘটাধিষ্ঠানচৈতন্ত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। আর এ ঘটাধিষ্ঠানচৈতন্ত অ 


৷ অম্ণুমান সৎপ্রতিপক্ষ দোবে দুষ্ট হয় বলিয়া তাহাদের প্রদণিত অন্যান যথার্থ অনুমান নহে ; কিন্তু অন্নমানাভাস বলিয়াই % 3 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ 3৬১, 


প্রকাশস্ত নাজ্ঞানবিরোধী, ঘটাধিষ্ঠানচৈতত্তস্ত অজ্ঞানাবিরোধিত্বাৎ বৃত্তেস্ত অনধিষ্ঠানত্বেন তজ জ্ঞানত্বাভাবাৎ। 
্বন্মতে জ্ঞানজ্ঞেয়য়োরাধ্যা সিকস্বদ্ধাঙ্গীকারাৎ তস্তোপপত্তিঃ পূর্বামেব নিরস্ত!। কিঞ্চ অনাদিত্বে সতি 
ভাবত্বং ন নিবর্ত্যনিষ্ঠম্‌ অনাদিভাবমাত্রবৃত্তিত্বাৎ, আত্মবৎ। অনাদিত্বে সতি অভাববিলক্ষণত্বং ন 


বিরোধী নহে। যদি ঘটাধিষ্ঠানচৈতন্ত অজ্ঞানের বিরোধী হইত, তাহা হইলে তাহাতে অজ্ঞান নিবৃত্ত আছে বলিয়া 
সর্বদা সকুলের নিকটে ঘটপ্রকাশের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িত। সুতরাং ওঁ জ্ঞানরূপ প্রকাশকে ঘটাধিঠান- 
চৈতন্ত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে এবং এ ঘটাৰিষ্ঠানচৈতন্ভ অজ্ঞানের বিরোধী নহে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে । 
অতএব জ্ঞানরূপ প্রকাশ অজ্ঞানের বিরোধী নহে বলিয়া অজ্ঞানের নিবর্তক হইতে পারে নাঁ। আর তাহার ফলে : 
্নিবর্তযব্স্তরপুরব্বকত্বরূপ সাধ্যবিশিষ্ট দৃষ্টাস্তীভূত আলোকে স্ববিরোধিনিবর্তকত্বরূপ ধর্মটি আছে বলিয়া উহা৷ সাধ্যের 
ব্যাপক হইয়াছে এবং অগ্রকাশিতা্থপ্রকাশকত্বন্ধপ হেতুবিশিষ্ট পক্ষভূত প্রমাণজ্ঞানে শ্ববিরোধিনিবর্ভবত্বরূপ ধর্ম্মটি নাই 
বলিয়! উহ! সাধনের অব্যাপক হইয়াছে। সুতরাং উক্ত অবিগ্যান্থমানে স্ববিরোধিনিবর্তকত্বরূপ ধর্্মট উপাধি। আর 
অদ্বৈতবাদ্রিগণ ওঁ প্ৰযাণজ্ঞানরূপ প্রকাশকে অস্তঃ£করণবৃত্বিও বলিতে পারেন না; কারণ বৃত্তি ঘটাদির অধিষ্ঠান নহে 
বলিয়া এ বৃত্তির ঘটাদিজ্ঞানত্ব নাই। যেহেতু অদ্বৈতবাদিগণের মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার কর! হয় 
অর্থাৎ জয় বস্তুর অধিষ্ঠানভূত জ্ঞানেই অধ্যাস হইয়া থাকে ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং বৃত্তি 
অধিষ্ঠান নহে বলিয়া বৃত্তির জ্ঞানত্ব নাই। আর অ্বৈতবাদিগণ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যামিক সম্বন্ধের যেরূপ উপপত্তি 
করিয়! থাকেন, তাহা আমরা পূর্বেই নিরাস করিয়াছি। ° 
আরও কথা এই বে--অদ্বৈতবেদাস্তিগণ উক্ত অনুমানের দ্বারা যে জ্ঞাননিবর্তনীয় অজ্ঞানের সিদ্ধি করিয়! থাকেন, 
বক্ষ্যমাণ অনুমানের দ্বার! তাহার প্রতিরোধ করা যাইবে। জ্বতরাং তাহাদের প্রদর্শিত অনুমাঁন সৎপ্রতিপক্ষরূপ 
হেত্বাভাস দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িবে । তাহাতে এইরূপ অনুমান কর! যাইবে যে-_অনাদিত্বপূর্ববক ভাবত্বরপ যে ধর্ম 
তাহা নিবর্তণীয় বস্তুনিষ্ঠ হয় না; কারণ ওঁ অনাদিত্বপূর্বক ভাবত্বরূপ ধর্মা কেবল অনাদি ভাববস্তুতেই থাকে ১ যাহা 


কেবল অনাদি ভাৰবস্তুতেই থাকে, তাহ! কখনও নিবত্ত'নীয় বস্তুনিষ্ঠ হয় না; যেমন আত্মত্ব ধর্ম কেবল অনাদি ভাববস্ত 


আত্মাতেই থাকে বলিয়! উহা নিবন্তনীয় বস্তুনিষ্ঠ নহে । অদ্বৈতবেদাস্তিগণ “অনাদিভাবত্বে সতি জ্ঞাননিবৰ্ত্্ত্বং” এইরূপ 
অজ্ঞানলক্ষণ নিরূপণ করিয়া থাকেন, তাহা পূর্বে লক্ষণনিরামপ্রকরণে দেখান হইয়াছে। তাহাতে তাঁহার! অনাদি 
ভাবরূপ অজ্ঞানকে জ্ঞাননিবর্তনীয় বলিয়! প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই প্রদর্শিত অনুমানের দ্বারা অনাদি ভাবরূপ 
অজ্ঞান যে জ্ঞাননিবত্তনীয় হইতে পারে না, তাহাই দেখান হইল। আর অধৈতবাদিগণ যদি অজ্ঞানলক্ষণোক্ত 
“ভাবত” পদের অর্থ_-অভাববিলক্ষণত্ব বলেন, কারণ তাহাদের মতে অজ্ঞান ভাবাভাববিলক্ষণ, তাহা হইলেও এইরূপ 
অনুমান কর! যাইবে যে-_অনাদিদ্বপূর্বক অভাববিলক্ষণত্বরূপ যে ধর্ম, তাহা নিবন্'নীয় বস্তুনিষ্ঠ হয় লা) কারণ প্র 
অমাদ্দিত্বপূর্বাক অভাববিলক্ষণত্বরূপ ধর্ম কেবল অনাদি অভাববিলক্ষণ বস্তুতেই থাকে ; যাহা কেবল অনাদি অভাববিলক্ষণ 


‘বস্তুতেই থাকে, তাহা কখনও নিবর্তনীয় বস্তুনিষ্ঠ হয় ন| ; যেমন আত্মত্ব ধৰ্ম্ম কেবল অনাদি অভাববিলক্ষণ আত্মাতেই 


থাকে বলিয়া উহা নিবর্ত'নীয় বস্তুনিষ্ঠ নহে। এইরূপ অনাদিত্ব আবরণবস্তনিষ্ঠ হয় না) কারণ অনাদিত্ব কেবল 


অনাদি বস্তুতেই থাকে ; যাহা কেবল অনাদি বস্ততেই থাকে, তাহা কখনও আবরণবস্তনিষ্ঠ হয় ন! ; যেমন প্রাগভাবত্ব 


অনাদি প্রাগভাবেই থাকে বলিয়া তাহা আবরণবস্তনিষ্ঠ হয় না। ইত্যাদিরূপ অনুমানের দ্বারা অদ্বৈতবাদিগণপ্রদর্শিত 


১৬ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিব্জম্‌ 


নিৰৰ্ত্যনিম, অনান্তভাববিলক্ষণমাত্ৰবৃত্তিত্বাৎৎ, আত্মবৎ। অনাদদিতবং নাবরণনিষ্টম, অনাদিমাত্রবৃত্াং : 
_.. প্রাগভাবত্ববৎ ইত্যাদিনা সংপ্রতিপক্ষত্বাচ্চ আভাসত্বং বোধ্যম্‌_ইত্যন্থমানাসম্ভবঃ । - 
নাপি “নাসদাসীনো সদাসীৎ তম আসীৎ” ইত্যাদিশ্রতেরত্র 98758 মস, অন্যপরত্থাং। | 
সদসচ্ছবৌ পঞ্চৃতপরোঁ, “যদন্যদবা়োশ্চাস্তরীক্ষাচ্চ এতৎ স্বয়রস্তরীক্ষং চাসৎ ইতি শ্রত্যস্তরাৎ। তথ 
তমঃশব্দঃ প্রকৃতিপরঃ “অক্ষরং তমসি লীয়তে” ইতি শ্রত্যন্তরাৎ প্রসিন্ধপরত্বে তু “নাসদ্বাসীং : 


বুঝিতে হইবে। সুতরাং 
তাহা অসম্ভব । ১০১। 


ল্য 
অদ্বৈতবাদিগণ যে ভাবরূপ অজ্ঞানের সঙ্ভাবে অঙ্ুমানপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন 


ইতি অজ্ঞানসভ্ভাবে অন্ুখানপ্রমাণ নিরাস ॥ 


আর অৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন__খগবেদীয় নাসদাসীয় স্থক্তে বলা হইয়াছে যে--“নাসদাসীয়ে 
সদাসীভদানীম্‌* অর্থাৎ “সেই প্রলয় সময়ে নিরুপাখ্য অসৎ ছিল ন! এবং সত্তারূপে নির্বাচ্য সৎও ছিল না” ইত্যাদি। 
আর তাহার পরে সেই স্বক্তেই বলা হইয়াছে_”তম আসীত্তমস! গুমগ্ে” অর্থাৎ “্ষ্টির পূর্বেও প্রলয়কানেও 
অন্ধকারের ন্যায় ভাবরূপ অজ্ঞানের দ্বারা নিজমধ্যে লীন অনির্বাচ্য অজ্ঞানাভিন্ন জগৎ ছিল” ইত্যাদি। দ্তরা। 
এই নামদাসীয় হুজরূপ শ্রুতিই ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ আছে। এই জন্য ভাবদ্ধপ অজ্ঞানে প্রর্মণ নাই বলা 
'ৈতাদৈতবাদিগণের সঙ্গত নহে। ৃ 
০ এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে--অধৈতবাদিগণ উক্ত পনাসদাসীৎ” ইত্যাদি শ্রুতিকেও ভাবরূপ অজ্ঞানের সাধক: 
প্রমাণ বলিতে পারেন না; কারণ উক্ত শ্রুতি ভাবরূপ অজ্ঞানের সমর্থক নহে) কিন্তু উক্ত শ্রুতি অন্য বিষয়ই : 
:.. প্রতিপাদন করিয়াছেন ; তাবরূপ অজ্ঞান প্রতিপাদন করেন নাই। উক্ত শ্রুতিতে যে সৎ ও অসৎ এই দুইটি শব 
আছে, সেই সৎ ও অসৎ, শব্দ পঞ্চভুতপর আর্থ, ওঁ ছুইটি শব্দের দ্বারা পঞ্চতৃতকে বুঝাইরাছে। প্ৰখ : 
 এইশব্রটির দ্বারা পৃথিবী, জল ও অগ্নি এই ভৃতত্রয়কে এবং “অসৎ” এই শব্দটির দ্বার! বায়ু ও আকাশ এই : 
:. ভূতদ়কে বুঝাইয়াছে। কারণ-_এইরূপ অপর শ্রুতি আছে যে_“বায় ও আকাশ ব্যতীত যে অপর ভূতত, ' 
তাহাই সৎ এবং বায়ু ও আকাশ অসৎ”। আর সেইরূপ উক্ত খগবেদীয় হুক্তে যে “তমঃ” এই শব্ধ: 
ছে, সেই তমঃশব্বও প্রকৃতিপর অর্থাৎ তমঃশব্দের "দ্বারা প্রকৃতিকে বুঝাইয়াছে। কারণ এইরূপ অগর ৷ 
শ্রুতি আছে যে_-“অক্ষর তে অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন হয়”। উক্ত খগবেদীয় সুক্তের অসৎ, সৎ প্রভৃতি শৰের 
দ 5র্মপ অন্ত অর্থই করিতে হয় ; তাহা না করিয়া যদি ও সকল শব্দের যথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থই করা হয় 
তাহা হইলে “অসৎ ছিল না” এইরূপ বলায় অপ্রসক্তের প্রতিষেব হইয়া পড়ে। উহা! স্তায়বিরুদ্ধ। নিরপাখ ৷ 


পিষে কোনরপেই উপপর্ন হয় না; প্রসকেরই অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তি থাকা স্ব, তাহারই দিবো 


হা থাকে; অপ্রজের অর্থাৎ যাহার প্রা থাকা সভব নহে, তাহার নিষেধ উপপন্ন হয় না 
টি না” এইরূপ বলায় ওঁ অসৎ শব্ধ প্রসিদ্ধ অর্থপর নহে, কিন্তু অন্ত অর্থপর ইহাই 
' সার এ অসংশন্য প্রসিন্ধার্দর হইলে সেই শ্রতিবাক্যেই যে “তদানীং” এই শব্দটি অ 


রা? টং সার্থকতা আছে? অসৎ শব্দটি প্রসিদ্ধার্থপর হইলে 
1 সার উজ শতিতে যে “সং” শব্দটি আছে, তাহাও যদি প্রসিদধরঘপর 
বলায়ই সমস্তের নিষেধরূপ অভাষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে তাহা হইলে “ক্রু 


পরাভিমতাজ্রাননিরসনমূ্‌ ১৬৩ 
ইত্যপ্রসক্তপ্রতিষেধত্বাপাতাৎ “তদানীম্‌” ইত্যস্ত বৈয়র্ঘযপ্রসঙ্গাচ্চ ৷ «নো সদাসীৎ” ইত্যনেনৈব সিদ্ধত্বে 
«নাসীদ্রজঃ” ইত্যাদেৈযর্থ্যাচ্চ । ১০২। ও 

" নচ “আুবিগ্তায়ামস্তরে বর্তমানা” (কঠ-_২৫) ইতি শ্রুতেরত্র প্রমাণত্বমিতি বাচ্যম্, অবিদ্যাশব্দস্ত 
কন্মপরত্বাৎ। প্অবিষ্য়া মৃত্যুং ভীত বিদধয়ামৃতমন্থতে* (ঈশ_১১ ) ইতি শ্রুতৌ “অবিদ্ধা কর্ম্মসংজ্ঞান্তা 
তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ৷ যয়া ক্ষেব্রজ্রশক্তিঃ সা বেষ্টিত!” ইত্যাদি স্মৃতী চ কর্ম্মণি অবিষ্যাশব্দপ্রয়োগদর্শনা- 
দিতি সংক্ষেপঃ। ১০৩। 

ইতি শ্রুতেরনির্ববাচ্যাবিষ্ভাপরত্বনিরাকরণমূ॥ 
নন ভরমস্ত নিরুপাদানত্বাসম্তবাৎ তৎসিদ্ধয়ে অবশ্যং তদ্ুপাদানমজ্ঞানং কল্প্যম-_ইত্যর্থাপত্তেন্তত্র 
মানত্বমিতি চেন্ন, তস্য! দ্বিতীয়াজ্ঞানলক্ষণনিরাসেনৈব নিরস্তত্বাৎ। কিঞ্চ শুক্তিরপ্যং* সোপাদানং চেৎ 
সকর্তৃকং ভবেৎ, ন চ হঈশো জীবে! বা তন্ত কর্তেতি যুজ্যতে। নাঁপি নিব্বিকারস্ ব্রহ্মণঃ 


নো ব্যোম” ইত্যাদি বলিয়া "লোকাদির নিষেধ করিতে গেলেন কেন? “সৎ” শব্দটি প্রসিদ্ধার্থপর হইলে 
“নাসীদ্রজো নো ব্যোম” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্যর্থ ই হইয়া পড়ে। কারণ “সৎ ছিল না” এইরূপ বলায়ই 
রজঃশব্বাদিবাচ্য লৌকাদি সমস্তের নিষেধ পাওয়! যায়। সুতরাং উক্ত শ্রুতির সদসদাদি শব্দ প্রসিদ্ধার্থপর নহে 
বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। ও সকল শব্দের যথাশ্রুত প্রসিদ্ধার্থ উপপন্ন হয় না) ও সকল শব্দের যাহা 
সুসঙ্ত অন্য অর্থ করিতে হয়, তাহ! দেখানই হইয়াছে। শ্রুতির অভিপ্রায়ও তাহাই ৷ এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ 


উক্ত শ্রুতিকে তাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ বলিতে পারেন না। উক্ত শ্রুতির দ্বারা ভাবরূপ অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় নী 


উক্ত শ্রুতি প্রলয়ে সদসৎশব্ববাচ্য পঞ্চভূত ও রজোব্যোমাদি শব্দবাচ্য লোকাদির নিষেধ করিয়া তমঃশব্ববাচ্য 


- প্রকৃতিরই সত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অজ্ঞানের সত্ব! প্রতিপাদ্দন করেন নাই । ১০২। 


আর “যাহার! অবিদ্ভার মধ্যে থাকিয়া নিজ নিজকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে” এই কঠশ্রতিকে 
অদ্বৈতবেদাস্তিগণ তাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ বলিতে পারেন না; কারণ উক্ত শ্রুতিতে যে “অবিদ্যা!” শব্দটি আছে, 
তাহা কর্মপর অর্থাৎ শ্রত্যুক্ত “্অবিদ্যা* শব্দের অর্থ কর্ম্ম। সুতরাং উক্ত শ্রুতির অর্থ এইরূপ হইবে যে 
প্যাহারা কাম্যকর্ম্মে আসক্ত থাকিয়া নিজ নি্কে বীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে*। অবস্তা শব্দের অর্থ 
কর্মও হইতে পারে; ইহা অসঙ্গত নহে ; কারণ-_শ্রুতি ও স্থৃতিতে কর্মৃকে লক্ষ্য করিয়া! অবিদ্যা, শব্দের প্রয়োগ 
আছে দেখা যায়। ঈশোপনিষদে আছে--ণ্অবিদ্যার দ্বারা অর্থাৎ বিদ্যারূপে উক্ত কর্মের দ্বারা বিদ্যোৎপত্তির 
প্রতিবন্ধকীভূত পুণ্যপাপরূপ প্রাক্তন কর্ম্ম অতিক্রম করিয়া পরমায্মোপাসনারূপ বিদ্যার দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া 


থাকে”। স্থৃতিতে আছে_“ ক্ষেত্রজ্রশ্তি যদ্ধারা বেষ্টিত! হয়, সেই কর্মনায়ী অবিদ্যা তৃতীয়! শক্তি বলিয়া কথিত 


হয়”। সুতরাং অদবৈতবাদিগণ শ্রত্যুক্ত অবিদ্যাশব্দের দ্বারা তাবরূপ অজ্ঞানের সিদ্ধি০করিতে পারেন ন!। কারণ 
্রত্যুক্ত অবিদ্যাশব্দের অর্থ_কর্ম্ম। অদ্বৈতবাদিগণ যে ভাবরূপ অজ্ঞানে শ্রতিপ্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহ! সংক্ষেপে 
এই নিরাকরণ করা হইল । ১০৩। 
ইতি অজ্ঞানের সন্তাবে শ্রুতিপ্রমাণ নিরাস | 
আর অদৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন__উপাদান ব্যতীত ভ্রম হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া ভ্ৰমসিদ্ধির নিমিত্ত অবশ্তই 


ৃ তাহার, উপাদান কল্পনা করিতে হইবে । মিথ্যাভূত ভরমের যাহ! মিথ্যাভূত উপাদান স্বীকার করিতে হয়, তাহাই অজ্ঞান, iN ঠি ঠ 
অজ্ঞান ব্যতীত অপর কিছুই মিথ্যাভূত ভ্রমের উপাদান বলিয়া কল্পনা কর! যায় ন!। অরমোপাদানত্বের অন্য প্রকারে ্ 


 শতজগপাদানার্থং তৎকল্পনমিতি বাচ্যম্‌, সত্যস্ত পরমেশ্বর 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
বিঠিতন্য ত্ৰিগুণাত্মকমায়াদ্ৰব্যস্ত ভগ 
অন্ঞানস্ত অনাদিত্বেন নিরবয়বতয়া ব্রহ্মাবদেব বিকারাযোগাচ। 


৯৬৪ 


কশ্যৈব তদুপাদানন্ত ক্রুত্য| সিদ্ধত্বাৎ ৷ k 
বি ক্ষণ কেলি নাজঞানং কলা, স্রীত্যা ব্মণ এব তাত্বিকাধিকারাবিরুদ্দেন অৃতাত্বিকবিকারে 
শুক্যাদিবৎ বিবর্তধিানরপোপাদানছোপপত্ে:। অন্যথা অবিাদেরাতয়সাপেক্ষন্ত দ্বিতীয়স্য ততোই, 


পরিণামিত্বেন অজ্ঞানকল্পনমূ, অসত্যস্ত সত্যর পাস্তা 
এইরূপ অর্থাপত্তিই ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ। 


দ্বিতীয়াদ্‌ ব্ৰহ্মণোহন্যদধিকরণং কল্ল্যং স্তাৎ। নচ 


উপপত্তি হয় না বলিয়! অজ্ঞানের সিদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং 

দ্ৈতাদ্বৈতৰাদিগণের ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ নাই বলা সঙ্গত নহে। 
দ্বৈতবাদিগ্ 

এরূপ বাক্য সঙ্গত নহে; কারণ আমরা যে অ 

নিরাস করিয়াছি, তদ্বারাই অধৈতবাদিগণের এই প্রদর্শিত ভাবরূপ অজ্ঞানসাধক অর্থাপত্তি নিরপ হইয়া গিয়াছে। 


এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_-অধৈতবাদিগণের 


এইজন্য | 


শর “ভ্রমোপাদানত্বই অজ্ঞানত্ব” এই দ্বিতীয় অ্ঞানলক্ষণের | 


ভ্রম যে মোপাদানক হইতে পারে না, পরন্ত ভ্রম যে নিরুপাদানকই হয়, তাহ! সেই দ্বিতীয় অক্ঞানলক্ষণনিরাসপ্রবরণে 


বিস্তৃতভাবে দেখান হইয়াছে। তাহা দেখিলে এই বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। ফলতঃ সেই স্থলে অজ্ঞান া 
অমোপাদানত্ব সিদ্ধ হয় না বলা হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে অদ্বৈতবেদাস্তিগণ ভ্রমোপাদানত্বের অন্যপ্রকারে অম্নপপডি | 


দেখাইয়া অর্থাপত্তিপ্রমাণের দ্বারা ভাবরূপ অজ্ঞানের মিদ্ধি করিতে পারেন না। 


আরও কথা এই যে__ষে যে বস্তুর উপাদান থাকে, সেই সেই বস্তুর কর্তাও থাকে ; সোপাদানক বস্তু সকর্তৃক | 
হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম। স্থতরাং শুক্তিতে যে রজতল্রম হয়, সেই শুক্তিরজত যদি সোপাদানক হয়, তাহা হইলে : 
তাহা সকর্ভৃকও হইবে অর্থাৎ শুক্িরজতের যদি উপাদান থাকে, তাহা হইলে তাহার কর্তাও থাকিবে; কিন্তু ঈশ্বর বা: 
জীব কেহই সেই শুক্তিরজতের কর্তা বলিয়! ত উপপন্ন হয় না। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ; সুতরাং শুক্তিরজত যে কালেই 
নাই ইহা তিনি জানেন ; এইজন্য ঈশ্বরের শুক্তিরজততষ্টত্ব উপপন্ন হয় না। আর জীব শুক্তিরজতের অষ্টা ইহাও : 
অন্নৃতববিরুদ্ধ। সুতরাং ভ্রম গোপাদানক নহে এবং ভ্রম সোপাদানক নহে বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ প্রদশিতরগে : 


অর্থাপত্তিপ্রমাণের দ্বারা অজ্ঞানেরও সিদ্ধি করিতে পারেন না । 


আর অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন- রঙ্গের তটস্থলক্ষণনবরূপ “যতে! বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি শ্রতিতে : 
যে পঞ্চমী বিভক্তি, উপাদানত্বই তাহার অর্থ। ব্রহ্ম নিরবয়ব ও নিধ্বিকার বলিয়া ব্রন্মের জগছুপাদানতৃ উপপন্ন হয় না) : 


সুতরাং নির্বিকার ব্রঙ্গের শ্রত জগছুপাদানত্বের উপপত্তির নিমিত্ত অবিদ্য| অর্থাৎ .অজ্ঞান কল্পন| করিতে হয়। শ্রতি 
হইতে শ্রত বরন্মের ভগদুপাদানত্বের অন্তপ্রকারে উপপত্তি হয় ন! বলিয়া অর্থাপত্তির ছার! ভাবরূপ অজ্ঞানের মিদ্ধি 
হইয়| থাকে। সুতরাং এইরূপে অর্থাপত্তিই ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ 

অধৈতবাদিগণের গুঁরপ বলাও সঙ্গত নহে ; কারণ ব্রঙ্গের শ্রুত জগছুপাদানত্বের অন্য প্রকারেও উপপত্তি হইতে 


রর Re ৰ কল্পিত অজ্ঞান সাৰয়ৰ হইতে পারে না? অজ্ঞান সাবয়ব হইলে অজ্ঞানের অনাদিত্ব ব্যাহত 
50 অনাদি বলিয়| অজ্ঞানকে নিরবয়বই বলিতে হইবে । আর তাহা হইলে অজ্ঞান নিরব 
নে বা বিকার অর্থাৎ পরিণাম সম্ভব নহে। সাবয়ব বন্তরই বিকার অর্থাৎ পরিণাম হইয়া প্রাবে? 

ন ৰ হয় না। অজান বনের ন্যায়ই নির্বয়ব ? অতএব অজ্ঞানের জগৎকারণত্ব উপপন্ন হয় না! 


" পারে। প্রকৃতি যাহার অপর নাম, সেই পরমেশ্বরাধিঠিত সত্য ত্রিওণাত্মক মায়ারূপ বস্তুই জগদুপাদান , ইহা শ্রুতির 
দ্বার! সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রতি প্রকৃতিনামক পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত ত্রিওণাত্মক সত্য মায়াবস্তুকেই জগতের উপাদান | 
বণয়াছেন। সুতরাং নির্বিকার বঙ্গের শত জগুপাদানদ্বের নিমিত্ত অজ্ঞান কল্পনা করিতে হয় না। ব্রহ্মাধিচিত 
ত্য বগা মায়াগপ বস্তুই জগতের উপাদান হইয়া থাকে। ইহাতে অন্ুপপত্তি কিছু নাই । আর অধদৈতবর্দি ; 


Maa ০ 3৯৯৬ a ca সিস্ট শিস ome oom a rim Amita a ia সতিশিশি নস 
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পত্তিরপপরিণামাসম্তবাৎ। ন চ  কার্য্যাপেক্ষিতব্বসত্তাসমানসত্তাকোপাদানত্বেন তৎকল্পনম্ রপ্যাদে- 
িবর্তাধিষ্ঠানরূপোপাদানেন নিবৃত্তোপাদানাকাজ্কস্যাপি ঘটাদিদৃষ্টান্তেন উক্তোপাদানকল্পনে ঘটাদেঃ 


আরও কথা৷ এই বে_এক অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য সমস্ত জড় প্রপঞ্চের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ | 
্রন্মের এই দ্বিবিধ কারণত। শ্রুতিসিদ্ধ। “তরদৈক্ষত বহু স্তাং প্রজায়েয়” ইত্যাদি শ্রুতি আলোচন! করিলে ব্রহ্মের এই 
দ্বিবিধ কারণতাই অবগত হওয়া যায়। ঈক্ষণাদিপূর্ববক অষ্ট ত্বের দ্বার! ব্রঙ্গের নিমিত্তকারণতা এবং ব্রহ্গের বহুভাব 
প্রাপ্তির দ্বার! উপাদানকারণতা শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। ঘটাদি কার্্ের প্রতি কুলালাদি মাত্র নিমিত্তকারণ এবং 
মৃত্তিকাদি মাত্র উপাদানকারণ হইয়! থাকে; কিন্ত ্র্ প্রপঞ্চরূপ কার্ষ্যের নিমিত্তকারণও বটে উপাদানকারণও বটে। 
একমাত্র আঁদ্বতীয়বস্ত ব্ৰহ্ম কুলালাদিস্থানীয় ও মৃত্তিকাস্বানীয় প্রপঞ্চের উৎপত্তির পূর্বে বরন ব্যতীত অন্ত কোন বস্তু ছিল 
ন!। সুতরাং প্রপঞ্চের উপাদান ও নিমিত্তকারণ উভয়ই ব্রহ্ম। এই স্বপ্রকাশ ব্রন্গের জড়প্রপঞ্চের প্রতি প্রদর্শিত 
দ্বিবিধ কারণত! সম্পাদনের জন্ত আবরণ ও বিক্ষেপরূপ শক্তিদ্বয়যুক্ত অজ্ঞান ব্রহ্গাশ্রিত হইয়া! ব্রহ্মন্বর্ূপ আবরণপূর্কাক জড়- 
প্রপঞ্চের বিক্ষেপ করিয়। থাকে। অসঙ্গ শুদ্ধ চৈতন্তের জড়প্রপঞ্চাকারতা সাক্ষাৎ সম্ভাবিত নহে। এইজন্ত ব্রন্ষের 
দ্বিবিধকারণতা সম্পাদনের নিমিত্ত 'আবরণবিক্ষেপরূপ শক্তিদবয়যুক্ত মিথ্যা অজ্ঞান কল্পন৷ করিতে হয়। শ্রুতিসিদ্ধ ব্রন্মের 
দ্বিবিধকারণত্বের অন্যথা উপপত্তি হইতে পারে ন! বলিয়া ব্রন্ধে তাদৃশ অজ্ঞান অর্থাপত্তিসিদ্ধ | ইহাই অদ্বৈতবাদিসন্মত 
বিবরণাচার্যেযর কথা । (কাশীমুদ্রিত বিবরণ গ্রন্থ; ১৬ পৃঃ)। 

এততুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে- ব্রন্গের উপাদানত্বসিদ্ধির জন্য অজ্ঞানকল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই| অদ্বৈত- 
বেদাস্তিগণের মতে ব্রহ্ম তত্বৃতঃ অবিকারী ; এইজন্য বিকারিত্বরূপ উপাদানত্ব বন্ধের হইতে পারে না। ব্রহ্ম নিৰ্ব্বিকাৰ ; 
নিধ্বিকার বস্তু উপাদান হইতে পারে না। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ ব্রন্মের অতাত্তিক বিকার স্বীকার করিয়া থাকেন L 
দ্ধ পরমার্থতঃ নির্বিকার হইলেও অতাত্্বিকবিকারবান্‌ হইতে পারেন। অভান্তিক বিকারের দ্বারা ব্রন্মের তাত্বিক 
নিব্বিকারত্বের বিরোধ হয় না। বিকার তাত্বিক হইলেই বিরোধ হইত । যদি ছিজ্ঞাসা কর! যাঁয়_অতাত্বিক বিকার 
কীদৃশ? বিকারও বটে, অতাত্বিকও বটে, ইহা কিরূপ? এততত্তরে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে- শুক্ত্যাদি যেমন 
রজতাদির বিবর্তের অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, অতাঁত্বিক রজতবিবর্তের অধিষ্ঠান যেমন তাত্বিক শুক্তি হইয়া থাকে, সেইন্ধপ 
অতান্ত্িক, প্রপঞ্চবিবর্তের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম হইতে পারিবে। এইজন্য অবিদ্যা স্বীকারের আবশ্যকতা কি? তাত্বিক 
নিব্বিকার ব্রন্মের অতাত্বিক বিকার বিরুদ্ধ নহে; তথাপি যদি অদ্বৈতৰাদিগণ তাত্বিক নিধ্বিকার ব্রঙ্গের অতাত্তিক 
বিকারও বিরুদ্ধ বলিয়া হইতে পারিবে না, এইজন্য তাত্বিক নির্বিকার ব্রন্দের উপাদানত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত অবিদ্যা 
কল্পনা করেন, তাহা! হইলে আশ্রয় ও বিবয়সাপেক্ষ বলিয়! অবিদ্ধা। সদ্বিতীয়স্বভাব, এবং ব্রহ্ম দ্বিতীয়াসহিষ্ণু বলিয়া 
অদ্বিতীয়স্বতাব, এইজন্য সদ্বিতীয়ত্বভাব অবিদ্ার অধিকরণও অগ্নিতীয়স্বভাব ব্রহ্ম হওয়া উচিত নহে । সদ্বিতীয়ত্ব- 
স্বভাব অবিদ্য! শ্বাধিকরণ ব্রঙ্গের অদ্বিতীয়ত্বত্বভাবের ব্যাঘাত ঘটাইবে। এই বিরোধভয়ে অদ্বিতীয়স্বভাব ব্রহ্মও 
সিতীয়স্বভাব অবিদ্ভার অধিকরণ হইতে পারিবে ন1। এইজন্য তাদৃশ অবিগ্ভার অধিকরণ ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছু 
দ্বিতীয় বস্তু কল্পনা করিতে হইবে । আর তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণের অপসিদ্ধাস্ত দোবই হইবে | এই অপসিদ্ধাস্ত 
দোষের ভয়ে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে_ ব্রন্গের অদ্বিতীয়ত্ব তাত্বিক এবং অবিগ্ার সদ্বিতীয়ত্ব অতাত্বিক ; 
তাত্তিকের সহিত অতাত্তিকের বিরোধ নাই ; এইজন্য অবিদ্যার ব্রহ্মাতিরিক্ত অধিকরণ কল্পনা করিতে হইবে ন!। 


তবে আমরাও বলিব যে-_তাত্তিক অবিকারী ব্রন্মের অতাস্তিক বিকার বিরোধী নহে বলিয়া অতান্তিক বিকারের জন্য 


অবিদ্য| _হ্বীকার করিবার আবশ্তকতা কি? ব্রহ্গাতিরিক অবিদ্যাকে প্রপঞ্চের উপাদান বলিয়া নীরা ক্রিয়ার 


 শআবস্টকতা কি? রি 


Nu র্ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
1 টি, ণা বিয়দান্পাদানত্বাপা 
ক কার্য্যম্য স্বমমানসত্তাকোপাদানাপেক্ষত্বেন অসমানসত্তাকস্য নান ভীত, কু । 
মু ৃ স্বসমানসত্তাকনিমিত্তস্যাপি কল্পনাপাতাচ্চ। | 
তি... FE 
না "ভাতে যদি অইবৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে_আকাশাদি প্রপঞ্চ ব্রদ্দের বিবর্ত হইলেও ইহা জড়বস্ত ব্ণিয় 
A ] নী পরিণামী উপাদান না থাকিলে জড় পরিণাম হইতে পারে ন!। ব্রহ্ম অপরিণামী) অপরিথাধী 
রা পরিণামের উপাদান হইতে পারে না । এইজন্য আকাশাদি জড় পরিণামের পরিণামী উপাদান অবিদ্য| অব স্বীকার 
| Er করিতে হইবে। 


না অৈতবাদিগণের উপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ অধৈতবেদাত্তিগণ জড়প্রপঞ্চের সত্য স্বীকার করেন না, 
Ft সত্য পরিণাম দবি প্রভৃতি বস্তুই সত্য পরিণামী উপাদান ছুগ্ধাদি বস্তুকে অপেক্ষা করে। সত্য বূপাস্তরাপত্তিকেই 
পরিণাম বলা যায় ॥ অমত্য রূপান্তরাপত্তি পরিণামই নহে। দধি প্রভৃতি সত্য বলিয়া পরিণাম বটে ; শুক্তিরজত অত 
বলিয়! পরিণামই নহে। স্থতরাং অসত্য রূপান্তরাপত্তির জন্য পরিণামী উপাদান অবিদ্| স্বীকার করিবার আবশ্তুক 
কি? পরিণাম যদি সত্য হইত, তবে পরিণামী উপাদান কল্পনা করিবার আবশ্যক হইত। অসত্য বস্তু পরিণমী 
উপাদানকে অপেক্ষা করে না। 

ইহাতে যদি অদ্বৈতবেদাস্তিগণ এইরূপ বলেন যে-কার্য্য ঘট-পটাদি ব্যাবহারিক বস্তু ব্যাবহারিক কার্য্যত্ব 
্বমমানসত্তাক উপাদানজন্য হইয়া থাকে ইহাই অর্বত্র দেখ! যায়। এইজন্য মিথ্যা কার্ধ্যবস্ত শুভিরজতাদিও স্বসমাদ,: 
সত্তাক উপাদানজন্য হইবে। এইজন্য মিথ্য! শুক্তিরজতাদির অনুগুণ যিথ্যাভূত অজ্ঞান উপাদান কল্পনা বর 
হইয়া থাকে। 
শহুরে আমাদের বক্তব্য এই যে__অধ্বৈতবাদিগণের কথ! সঙ্গত নহে; কারণ মিথ্যাভূত রজতাদির উপাদান: 
কি? এইরূপ আকাঙজ্ষাতে এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাথ হইবে যে__শুক্তিরজতাদির বিবর্তাধিষ্ঠান ব্ৰহ্মই উপাদান। | 
LU ESE বিবর্তাযিষ্ঠান ব্রহ্ম উপাদানরূপে লাভ করিলে শুক্তিরজতাদির উপাদানের আকাঙ্জাই থাকিবে ন!। সুতরাং অধিন | 
| কনা করা বৃথা। 

£ ইহাতে যদি অধৈতবেদাস্তিগণ এইূপ বলেন যে--ঘটাদি কার্য স্বসমানসততাক উপাদানভন্য হইয়া থাকে: 
এইরূপই দেখা যায়, এইজন্য শুক্তিরজতাদি কার্য্যও স্বসমানসত্তাক উপাদানজন্য হইবে; সুতরাং শুক্তিরজতের 
সমানসত্তাক উপাদান অবিদ্ধাই কল্পনা করিতে হইবে। ব্রহ্ম শুক্তিরজতের সমানসত্তাক নহে। 

এততততরে বক্তব্য এই যে_ঘটাদি কার্য স্বসমানসত্তাক উপাদানজন্ত হয় বলিয়! আকাশাদি কার্য্য স্ববিষমসন্তাক | 
বঙ্গোপাদানক হইবে কিন্ূপ? অথচ অধৈতবাদিগণ ন্থকে আকাশাদি গ্রপঞচের উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন। : 
শ্বসমানসত্তাক উপাদানজন্ততব কল্পনা করা যায় তাহা নি Sr হারে জি | 
থাকে, যাই উঁভিরজভাদি তিতা ই তর ঘটাদি কাৰ্য্য যেমন স্বসমানসত্তাক নিমিত্তকারণভন্ত 
মি ভাক নিমিত্তকারণন্ন্ত হইবে। আর তাহাতে প্রাতিভাষিক |. 


|] 


নিমিত্তকারণ অন্ত ৫ 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনমূ্‌ ১৬৭, 


ন চ জীবস্য অনবচ্ছিত্নবক্ষানন্দাপ্রকাশায় তৎকল্পনা, ভেদেনৈন্‌ তদ্ুপপত্তেঃ। অনবচ্ছিন্নানন্দস্যাপি 
প্রকাশমানপ্রত্যঙ+ মাত্রত্বেন অপ্রকাশান্থপপত্রেশ্চ। তন্মাছুক্ার্থাপত্তিরপি মনোরথমাত্রৈব ৷ ০৪ । 
ইতি অবিদ্তায়ামর্থাপত্তিপ্রমাণনিরাসঃ ॥ 


অপি চ ত্বম্মুতে অজ্ঞানস্য অপ্রামাণিকত্বাৎ কথমন্র প্রমাণোক্তিঃ, স্বোক্তিবিরোধাৎ। তথাচোক্তং 
সুরেশ্বরাচার্য্যেণ--“অবিষ্ঠায়া অবিষ্যাত্বমিদমেব তু লক্ষণমূ। মানাপাতাসহিষুত্বমসাধারণমিস্ততে ॥* ইতি । 
ন চ ব্যাবহারিকত্বাৎ তত্র প্রমাণোক্তিরিতি বাচ্যম, প্রাতিভাসিকোপাদানে প্রাতিভাসিকে অজ্ঞানে 


সেই অপরিচ্ছিন্ন ব্রঙ্গানন্দের অপ্রকাশের নিমিত্ত অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দপ্রকাশের প্রতিবন্ধকর্ূপে ভাবরূপ অজ্ঞান কল্পনা 
করিতে হয়। জীবের অপরিচ্ছ্ন ব্রহ্মানন্দ অপ্রকাশের অন্ত প্রকারে উপপত্তি হয় না বলিয়া! ভাবরূপ অজ্ঞান কল্পনা 
করিতে হয়; সুতরাং এইরূপ অর্থাপত্তিই ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ। 

অদ্বৈতবাদিগণের এ্ররূপ উক্তিও সঙ্গত নহে ; কারণ জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ; জীবের ব্রহ্ম হইতে যে ভেদ, সেই 
ভেদের দ্বারাই জীবের অপরিচ্ছিন্নব্রহ্মানন্দ অপ্রকাশের উপপত্তি হইয়া থাকে । যেহেতু জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, অতএব 
জীবের অপরিচ্ছিন্ন ব্রঙ্গানন্দের প্রকাশ নাই। শ্নতরাং জীবের অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশের উপপত্তি জীব-্রন্দের 
ভেদের দ্বারাই সিদ্ধ হয় বলিয়া ভাবরূপ অজ্ঞান কল্পনা করিবার আবশ্তকত| নাই। আর অপরিচ্ছিন্ন আনন্দও 
প্রকাশমান প্রত্যকৃচৈতন্তমাত্র বলিয়া অপরিছিন্ন আনন্দের অপ্রকাশের উপপত্তি হয় না। প্রত্যক্‌চৈতত্থস্বরূপ অপরিচ্ছিন্ন 
আনন্দ জদা সর্বদা প্রকাশমান আছেই। অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের অপ্রকাশের উপপত্তি হয় ন! বলিয়াও অদ্বৈতবাদিগণ্রের 
প্রূপ উক্তি সঙ্গত নহে। অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের অপ্রকাশের উপপত্তির নিমিত্তই ত তাহারা অর্থাপত্তিপ্রযাণের্‌ 
দ্বারা ভাবরূপ অজ্ঞান কল্পনা! করেন; কিন্ত অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের অপ্রকাশ ত নাই ; পরস্থ প্রত্যকৃচৈতন্তন্বরূপ অপরিচ্ছিন্ন 
আনন্দ ত প্রকাশমানই আছে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। অতএব অদ্বৈতবাদিগণের 
ভাবরূপ অজ্ঞানে অর্থাপত্তিপ্রমাণ প্রদর্শনও মনোরথমাত্র ; যুক্তিযুক্ত নহে | ১০৪। 

ইতি ভাবরূপ অজ্ঞানে অর্থাপত্তিপ্রমাণ নিরাস ॥ 

আরও কথা এই যে--অদ্বৈতবাদিগণের মতে অজ্ঞান প্রমাণসিদ্ধ নহে অর্থাৎ অজ্ঞান প্রমাণের দ্বারা বেন্ত নহে। 
অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ ইহাই তাহার! বলিয়া থাকেন। সুতরাং অদ্বৈতবেদাস্তিগণের এরূপ সিদ্ধান্তবাক্যের উপরে জিজ্ঞাসা 
এই যে তীহাদের মতে অজ্ঞান যখন অপ্রামাণিক অর্থাৎ প্রমাণের অবিষয়, তখন অজ্ঞানের সঙ্তাবে তাহার! প্রমাণ 
আছে বলেন কিরূপে? যাহা প্রমাণের অবিষয়, তাহাতে ত প্রমাণপ্রদর্শন করা যায় ন|। অদ্বৈতবাদিগণের মতে 
অজ্ঞান প্রমাণের অবিষয় ; সুতরাং তাহার! অজ্ঞানে প্রমাণ আছে বলেন কিরূপে? তাহারা অজ্ঞানকে প্রমাণের 
অবিষয় বলিয়া সেই অজ্ঞানের সন্তাবে প্রমাণ আছে বলেন; সুতরাং তাহাদের নিজেদের উক্তির সহিতই বিরোধ 
হইয়া পড়িতেছে। অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানকে প্রমাণের অবিষয়ই বলিয়া থাকেন। তাহাই স্থরেশ্বরাচার্ধ্য বলিয়াছেন 
*প্রমাণসমূহের যে অবিষয়ত্ব, ইহাই অবিদ্ধার অবিদ্ধাত্ব এবং ইহাই অবিদ্ভার অসাধারণ লক্ষণ বলা হয়।” হৃতরাং 
অদ্বৈতবাদিগণের ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রযাণোপন্তাস ্ববাক্যবিরুদ্ধ বলিয়া অসঙগত | 

ইহাতে অদ্বৈতবাদ্দিগণ যদি বলেন-_অজ্ঞাঁন ব্যবহারিক বলিয়া আমরা তাহাতে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকি। 


সুতরাং অজ্ঞানের সত্ভাবে প্রমাণ আছে বল! অসঙ্গত নহে। 
অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ প্রাতিভাসিক বস্তুর উপাদান যে প্রাতিতাসিক অজ্ঞান, 


; তাহাতে ব্যাবহারিকত্ব নাই বলিয়া সেই অজ্ঞানে প্রমাণ আছে বলাও যুক্তিসঙ্গত হয় ন! | প্রাতিভাঁসিক বস্তুর উপাদান 


| অধ্যাস (পরপক্ষ)-গিরিবজম্‌ 


"১৬৮ | 
তিভাসিকং প্রতি উপাদানম্‌, নাপি প্রাণি | 
তদুক্ঞযুকেঃ। ন হি ব্যাবহারিকং প্রা ৬ 


স্তি। ন চ সাক্ষিসিদ্ধে অজ্ঞানে প্রমাণৈরসদৃব্যাবৃত্তিমাত্রং বোধ্যত ইতি বা | 
উই সুতরাং প্রামাণিকত্বাপাতাৎ। “তম আসীৎ” ইত্যাদৌ সপ | 
নিত্য অনুমানে তপ্রতীতেন্চ, জ্ঞাননিবর্ত্যতবেন প্রকাশনিবর্ত্যান্ধকারবৎ অনিত্যত্বস্যৈৰ বোধনং। | 
fs নিলেন প্রমাণান্তর-দ্ররাশাপি নিরস্তা। তস্মাৎ ত্বদভিপ্রেতাজ্ঞানে কিমি 
ক ং | ১০৫। 
1 | ইতি পরাভিমতাজ্ঞানবিষয়কপ্রমাণোপপত্তিগিরিনিপাতঃ ॥ ৃ 
অথ তবন্মতে অজ্রানাশ্রয়োহপি ছুর্িরপ্যঃ। তথাহি__কল্তাবৎ তস্য আশ্রয়ঃ? শুদ্ধং চিন্ত | 
সর্বজ্ঞ বা ভীবো বা ইতি? অত্রান্ঃ কেচিৎ_চিন্মাত্ৰমেবাজ্ঞানাঅ্রয়ঃ, তদন্যস্ত অজ্ঞানকল্পিত্ে | 


7 — I 
যে অজ্ঞান, তাহাকে ত ব্যবহারিক অজ্ঞান বলা যায় না। ব্যাবহারিক অজ্ঞান ত প্রাতিভাদিক বস্তুর উপাদান হইছে 
) পারে না। কারণ উপাদান ও উপাদেয় সমানসভাক হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম। অতএব প্রাতিভাসিক অনা! 
ব্যাবহারিকত্ব নাই বলিয়া অধৈতবাদিগণ যে অজ্ঞানের ব্যাবহারিকত্ব বলিয়া তাহাতে প্রমাণ আছে বলেন, তাহা অদ্নত। 
আর অদ্বৈতবাদিগণ প্রাতিভাসিক অজ্ঞানকে প্রাতিভাসিক প্রমাণগম্যও বলিতে পারেন ন! ; কারণ বস্তুতঃ প্রাতিভাগিক | 
সত্তায়ও কোন প্রমাণ নাই। ৰ 
« আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_অজ্ঞান সাক্ষিবেদ্য; সুতরাং অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ ; সাক্ষিসিদ্ধ অজ্ঞানে প্রমাণমন 
অসন্ব্যাবৃত্তিযাত্র বুঝাইয়া থাকে অর্থাৎ অজ্ঞান যে অভাবাদিরূপ নহে, কিন্তু অনাদি ভাবরূপ জ্ঞাননিবর্ভনীয়, তাহাই : 
প্রমাণসমূহের দ্বার! জান! যায়। সুতরাং অজ্ঞানে প্রমাণপ্রদর্শন অসঙ্গত নহে। অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ হইলেও অয. । 
ব্যাববত্ির নিমিত্ত অজ্ঞানে প্রমাণপ্রদর্শন কর! হয়। অদৈতবাদিগণের এরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে ; কারণ অজ্ঞানকে যদি : 
নিত্যনির্দোষ সাঙ্গিবেস্ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ফলতঃ অজ্ঞানের প্রামাণিকত্বই স্বীকৃত হইয়! গড়ে। 
নিত্যনির্ঘোষ সাক্ষিবেগ্ত বিষয় ত অপ্রামাণিক নহে। এইরূপে অজ্ঞান প্রামাণিক হয় বলিয়া অধৈতবাদিগণ দে । 
বলিয়াছেন-_প্রমাণমমূহের অবিষয়ত্বই অবিগ্ার অবিদ্ধাত্ব ও অসাধারণ লক্ষণ, তাহাদের সেই উক্তির সহিত বিরোধ: 
হইয়! পড়ে। | 
আর অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যে ভাবরূপ অজ্ঞানে শব্দপ্রমাণ অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্বারা ত : 
অসদ্ব্যাবৃত্তি করা হয় নাই ; কিন্তু “তম আসীৎ” ইত্যাদি শ্রুতিতে অজ্ঞানের সত্তাই ত বুঝাইয়াছে। আর অজ্ঞানমাধৰ | 
অন্ুমানেও অস্্যাবৃত্তির প্রতীতি হয় না; কিন্ত প্রকাশনিবর্তনীয় অন্ধকার বলিলে যেমন অন্ধকারের অনিত্যতাই বুঝা ৷ 
যায়, সেইরূপ উক্ত অজ্ঞানসাধক অহমানে অজ্ঞানকে জ্ঞাননিবর্তনীয় বলায় অজ্ঞানের অনিত্যতাই বুঝাইয়াছে। ৷ 
অমদ্‌ব্যাবৃত্তি বুঝায় নাই। সুতরাং অধৈতবাদিগণ অজ্ঞানকে প্রমাণসমূহের অবিষয় বলিয়া তাহাতে যে প্রমাণ আছে 
লোনা তে গানে ন|। এই যে অজ্ঞানের সন্ভাবে প্রমাগনাতের টা | 
অদ্বৈতৰেদোন্তিগণের অভিমত ভাবরূপ অজ্ঞানে কোনও 71171855 ছুরাশাও নিরস্ত হইয়া গেল। অত | 
ই প্রমাণ নাই ইহাই সিদ্ধ হইল। ১০৫। 
ইতি পরাভিমত অজ্ঞান প্রমাণ নিরাস ॥ 
1 রে টি অজ্ঞানের লক্ষণ ও প্রমাণ সিদ্ধ হয় ন! 
ক গ তাহাদের সন্মত অজ্ঞানের আশ্রয় সিদ্ধ 


বলিয়া যে তাঁহাদের' সম্মত অজ্ঞান অসিদ্ধ, তাহা; 
হয় ন! বলিয়াও যে তাঁহাদের সন্মত অজ্ঞান অদি 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ ১৬৯, 


তদাশ্রয়ত্বাযোগাৎ্। তছুক্তং সংক্ষেপশারীরকে-_“আশ্রয়ত্ববিষয়ত্বতাগিনী নির্ধিবভাগ-চিতিরেব কেবলা । 
পুরর্বসিদ্ধতমসো হি পশ্চিমো নাশ্রয়ো ভবতি নাপি গোচরঃ॥” ইতি। দর্পনস্য মুখমাত্রসন্বন্বেহপি 
প্রতিমুখে মালিন্যবৎ প্রতিবিশ্বে জীবে সংসারঃ, ন তু বিশ্বে ব্রহ্মণি, উপাধেঃ প্রতিবিস্বপক্ষপাতিত্বাদিতি। 
অত্র ভ্রমঃ-শুদ্ধস্য অজ্ঞানাশ্ররত্বে শুদ্ধত্বভঙ্গাৎ ; অজ্ঞানাশ্রয়ত্বস্যৈব অশুদ্বত্বাৎ অজ্ঞত্বমেব স্যাৎ। 
কিঞ্চ অজ্ঞানাশ্ররস্য অজ্ঞাতৃত্বনির়মাৎ একত্র জ্ঞান-ভাবরূপাজ্ঞানয়োঃ তমঃপ্রকাশয়োরিব বিরুদ্ধন্বভাবত্বাৎ 


তাহাই দেখান হইতেছে। অদৈতবাদিগণের মতে অভ্ঞানের আশ্রয়ও দুণিরূপণীয়। তাহাই বল! হইতেছে ।__তাহাতে 
জিজ্ঞাসা এই যে__অদ্বৈতবাদিগণের মতে অজ্ঞানের আশ্রয় কে ? শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্ৰহ্মই কি অজ্ঞানের আয়? অথবা! 
সর্বজ্ঞ অজ্ঞানের আশ্রয়ণ্‌ কিন্বা জীব অজ্ঞানের আশ্রয়? এইরূপ জিল্তাসায় কোন কোন অদ্বৈতবাদী বলেন-_শুদধ চিন্মাত্ 
ব্ৰহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয়। শুদ্ধ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর জীব অজ্ঞানকল্লিত বলিয়া জীবের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব উপপন্ন হয় ন| | জীব 
অজ্ঞানের আশ্রয় বলিলে "অজ্ঞানের সিদ্ধি হইলে অজ্ঞানকল্লিত জীবের সিদ্ধি হইবে এবং জীবের সিদ্ধি হইলে জীবাশ্রিত 
অজ্ঞানের সিদ্ধি হইবে” এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়! পড়িবে। সুতরাং জীবকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলা! যায় 
না; শুদ্ধ চিন্মাত্ৰ ব্ৰহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয়। এই জন্তই সংক্ষেপশারীরক গ্রন্থে বলা হইয়াছে__শুদ্ধ নিব্বিশেব চিন্মাত্র 
ব্ৰহ্মই অজ্ঞান্দের আশ্রয়ত্ব ও বিষয়ত্বভাগী অর্থাৎ নিধ্বিভাগ চিন্মাত্র ব্ৰহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়! অজ্ঞানকল্পিত 
পরভাবী জীব পুর্ববসিদ্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না এবং বিষয়ও হইতে পারে ন! |” এ সকল অদ্বৈতবাঁদীর মতে 
অবিদ্ধা প্রতিবিস্বিত চৈতন্তই জীব; সুতরাং তাহাদের মতে অবিষ্ভা।দর্পণস্থানীয়, ঈশ্বর বিশ্বস্থানীয় এবং জীব প্রতিবিস্র- 
স্থানীয়। আর বিষ্বপ্রতিবিষ্ব উভয়ামুস্থ্যত চৈতন্ত শুদ্ধ ব্রহ্ম! তাহাদের এইরূপ সিদ্ধান্তের উপরে আপত্তি হইতে পারে, 
যে -দর্পপস্থানীয় অবি্! প্রতিবিষ্ব জীব ও বিশ্বভূত ঈশ্বর উভয়ান্ুহ্যত হইয়াও ও চিন্মাত্রাশ্রিত অবিদ্ধা অর্থাৎ অজ্ঞান 
কেন প্রতিবিষ্ব জীবেই সংসার আপাদন করে? বিষ্বভূত ঈশ্বরে কেন সংসার আপাদন করে না? এইরূপ আপত্তিতে 
অদ্বৈতবেদাস্তিগণ বলিয়া! থাকেন যে-মলিন দর্পণের কেবল মুখমাত্রের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও এ দর্পণ যেমন স্বীয় 
মালিস্ত ও নিজের অন্তর্গতত্ব প্রতিবিদ্বেই জন্মাইয়া থাকে, বিশ্বভৃত মুখে মালিন্তাদি জন্মায় না, সেইরূপ অবিদ্ধ| অর্থাৎ 
অজ্ঞান ঘিজের আশ্রয় বিশ্বভূত ঈশ্বর ও প্রতিবিদ্ব জীবে অনুম্থ্যত থাকিলেও প্রতিবিষ্ব জীবেই আবরণ ও সংসার 
জন্বাইয়া থাকে ; বিশ্ভৃত ঈশ্বরে আবরণ ও সংসার জন্মায় না; কারণ উপাধি প্রতিবিস্বেরই পক্ষপাতী হইয়া থাকে 
অর্থাৎ উপাধি প্রতিবিদ্বেই কার্য্যবিশেবের জনক হুইয়! থাকে ইহাই নিয়ম । 

অদবৈতবাদিগণের প্ররূপ সিদ্ধান্তের উপরে আমরা বলিতেছি যে- শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয়ই হইতে 
পারেন না ; কারণ শুদ্ধ ব্রহ্ম অভ্ঞানের আশ্রয় হইলে শুদ্ধ ব্রন্গের শ্দ্ধত্বই ভঙ্গ হইয়া যায়। অজ্ঞানাশ্রয়ত্বই অশ্ুদ্ধত্ব ; 
এইভন্ত শুদ্ধ ব্রন্গে অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব থাকিলে শুদ্ধ ব্রন্গের অজ্ঞত্বের প্রসঙ্গ হইয়! পড়ে অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞ হইয়া পড়েন। 
আরও কথা এই যে-_যিনি অজ্ঞানের আশ্রয় হন, তিনি অজ্ঞাত! হইয়া থাকেন, ইহাইপনিয়ম। অদ্বৈতবেদাস্তিগ্রণের 
মতে ব্রহ্ম যদি জ্ঞানের আশ্রয় হন, তাহা হইতে শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞাত! হইয়া পড়েন। এই আপত্তি অপরিহার্ধ্য। আরও 
কথা এই যে- শুদ্ধ ব্ৰহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়! স্বীকার করিলে মোক্ষেও অজ্ঞানের প্রতীতি হওয়া উচিত হয় ; কারণ 
যোক্ষেও সেই অজ্ঞানপ্রকাশক চৈতন্তই বর্তমান থাকে । ৃ 

আরও কথা এই যে গুদ্ধ ব্ৰঙ্গ জ্ঞানস্বরূপ ৷ অদৈতবেদাস্তিগণ যদি এই শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্কে অজ্ঞানের আশ্রয় 
বলেন, তাহা হইলে তাহাদেব সিদ্ধান্তে ‘জ্ঞানই অজ্ঞানের আশ্রয়” ইহাই বল! হইল। তাহা ত কোনরূপেই সম্ভব 
হইতে পারে না। জান ও ভাবরূপ অজ্ঞান ত আশ্রয় ও আশ্রিতভাবে থাকিতে পারে না) কারণ জ্ঞান ও ভাবরূপ 


১৭০ অধ্যাস ( পরপক্ষ)-গিরিবজ্রম্‌ 
ন আত্রয়াশয়িত্ব-সম্তবঃ। ন হি প্রচণমার্তগুমণডলস্থস্য অন্ধকারাশ্রয়ত্বং কেনাপি অনুন্মত্তেন বক্ত 
শক্যমিতি ভাবঃ ৷ ১০৬। ৃ 
নন্ধ সূৰ্য্যমণ্ডলে অন্ধকারাভাবেহপি উলুকান্ভববৎ তত্র কল্পিতাজ্ঞানাশ্রয়ত্বঘটনাৎ' নোক্তদোষযোগ 

ইতি চেন্ন, কো বা অত্র অজ্ঞানকল্পকোলুকস্থানীয় ইতি বক্তব্যম্‌ ? ন তাবৎ জীবঃ, তস্য অজ্ঞানকল্পিতঘ্বেন 
উত্তরভাবিত্ব্ত ত্বয়ৈব উত্তত্বাৎ পপূর্ববসিদ্ধতমসো হি পশ্চিমে! নাশ্রয়ো ভবতি” ইতি। এতদ্বক্তং ভবতি 
বাদিনাং মধ্যে ন তাবৎ তাফিকযোগমীমাংসকসাংখ্যানাং কস্তচিদপি অজ্ঞানকল্পকত্বং বক্তুং শক্যং 
তৈরজ্ঞানবাদানঙ্গীকারাৎ ৷ নাপি উপনিষদানামস্মাকং শাস্ত্রৈবেছ্ে ব্রহ্মণি অজ্ঞানমাসীদস্তি ভবিষ্যতি বেতি 
কালত্রয়েহপি অজ্ঞানকল্পনাগন্ধাঙ্গীকারঃ। পরিশেষাৎ বে ব্রক্মণি অজ্ঞানং কলপয়স্তি, তে এব উলুকস্থানীযা 
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টাল 
অজ্ঞান আলোক ও অন্ধকারের ন্তার পরস্পর বিরুদ্ধস্বতাব | আলোক ও অন্ধকারের. ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধত্বভাৰ জ্ঞান 
ও ভাবন্নূপ অজ্ঞানের আশ্রয়ত্ব ও আশ্রিতত্ব ত কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না। জ্ঞান অভ্ঞানের আশ্রয় হইবে 
কিরূপে? যাহা যাহার বিরুদ্ধত্বভাব, তাহ! তাহাতে কখনও আশ্রিত হয় ন! | যেমন অন্ধকার আলোকের বিরুদ্ধস্বভাব 
বলিয়া অন্ধকার কখনও আলোকাশ্রিত হয় না । এইরূপ অজ্ঞান জ্ঞানের বিরুদ্ধত্বভাব বলিয়| কখনও জ্ঞাণাশ্রিত হইতে 
পারে না। “প্রচণ্ড মার্তওমণ্ডল অন্ধকারের আশ্রয়” ইহা কোনও অমুন্মত্ত অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি বলিতে পারেন না। 
অভএব জ্ঞানম্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্গকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলা নিতান্ত অসঙ্গত | ১০৬। - 
* ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন : কুর্য্যমগ্ডলে বস্তুতঃ অন্ধকার থাকা সম্ভব না হইলেও পেচক যেমন 
তাহাতে অন্ধকার কল্পনা করিয়া থাকে এবং সেই কাল্পনিক মিথ্যাভূত অন্ধকার সত্যভূত কৃর্য্যমগুলাশ্রিত হইয়! থাকে, 
সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ বন্দে বস্তুতঃ অজ্ঞান থাকা! সম্ভব না হইলেও তাহাতে অজ্ঞান কল্পিত হইয়া থাকে এবং সেই 
কল্পিত মিথ্যাভূত অজ্ঞান সত্যতৃত জ্ঞান্বরূপ শুদ্ধ বন্দে আশ্রিত হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপে জ্ঞানস্বরপ শুদ্ধ বর্ন 
কল্পিত অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব উপপন্ন হয় বলিয়া! দৈতাদ্বৈতবাদিগণ আমাদের সিদ্ধান্তে যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার আর 
সম্ভাবনা নাই । 
অধ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। তাহাদের গঁরূপ কথার উপরে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে_-পেচক 
যেমন হুর্যমগুলে অন্ধকারের কল্পক হয়, সেইরূপ জ্ঞানস্বর্ূপ শুদ্ধ ব্রন্মে অজ্ঞানের কল্পক কে হইয়া থাকে? ইহা 
'অদ্বৈতবাদিগণকে বলিতে হইবে ? অর্থাৎ অজ্ঞানকল্পক পেচকস্থানীয় কে হইবে 1 জানম্বধপ গুদ্ধ ব্রহ্গে অজানের 
কল্পক জীব হইতে পারে ন! ; কারণ জীব অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া অজ্ঞানশিদ্ধির পরভাবী। অজ্ঞানকল্লিত জীব অজ্ঞানের 
ক হইৰে POE অধ্বৈতৰাদিগণই ত বলিয়| থাকেন_“অজ্ঞানকল্পিত পরভাবী জীব পূর্ববসিদ্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় 
হইতে পারে না” ইত্যাদি । যে জীব অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না, সেই জীব অজ্ঞানের কল্পকই বা হইবে কিরপে? 
ইহার দ্বারা ইহাই বলা হইল যে--তার্কিক, যোগশাস্থাবল্বী, মীমাংসক ও সাংখ্যশাত্রাবলঙ্বী প্রভৃতি বাদিগণের মধ্যে -. 
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ইতি সিদ্ধমজ্ঞানাঅয়াসম্তবস্ত তাদবন্থ্যং বিশেষেণাগ্রে নিরসিহ্যমাণত্বাৎ ৷ ১০৭। 

| কিঞ্চ শুদ্ধস্য অজ্ঞানাবিরোধিত্বে জ্ঞানত্বমেব ন স্তাৎ ৷ ন হি জ্ঞানানিবর্ত্যমজ্ঞানং কাপি দৃষ্টমূ। নচ 
শ্রানং তনিব্ততকমিতি বাচ্যম্‌, বিবরণে “অস্তুঃকরণপরিণামে জ্ঞানত্বোপচারঃ” ইতি বাক্যেন ওপচারিক- 

বিরোধিনো মুখ্যজ্ঞানত্বাযোগাৎ। অজ্ঞানাবিরোধিত্বে চৈতন্তন্ত ঘটাদিবৎ জ্ঞানত্বাযোগাচ্চ। জ্ঞানাজ্ঞানে 
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অৰ্ৈতবাদিগণকেই পেচকস্থানীয় বলিতে হয় অর্থাৎ তাহার! দিবান্ধ পেচকের স্তায় তত্বান্ধ। এইজন্য অজ্ঞানাশ্রয় যে 
| অসম্ভব বলা হইয়াছে, তাহাই সিদ্ধ হইল । কারণ অগ্রে বিশেষভাবে এই অন্ঞানাশ্রয় নিরাকরণ কর! হইবে। ১০৭ | 
আরও কথা এই 'যে-_-অদ্বৈতবেদাস্তিগণ শুদ্ধ ব্ৰহ্ধকে জ্ঞানস্বর্ূপ বলিয়াই স্বীকার করিয়া! থাকেন; কিন্তু শুদ্ধ 
ব্রঙ্গ যদি অজ্ঞান্রে বিরোধী না হন, তাহা হইলে শুদ্ধ বর্গের জ্ঞানস্বরূপত্বই সম্ভব হইবে না| জ্ঞান গ্ঞানের বিরোধীই 
হইয়া থাকে । যাহ! অজ্ঞানের বিরোধী নহে, তাহাকে জানন্বরূপ বলা যাইবে কিরূপে? এইরূপে শুদ্ধ ব্রঙ্গের 
জানম্বরূপত্বের অন্ত প্রকারে উপপত্তি হয় ন! বলিয়! শুদ্ধ ব্রহ্মকে অজ্ঞানের বিরোধী বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। 
আর তাহা হইলে অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিরোধী হইলে তাহাতে অজ্ঞান থাকার সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং শুদ্ধ 
ব্ৰহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলা যায় না। আর জ্ঞানের দ্বার! অনিবর্ত্তনীয় অদ্ঞান কোথাও দেখ! যায় না। অজ্ঞান যদি 
শুদ্ধ ব্ৰদদচৈতন্তুরূপ' জ্ঞানের দ্বার! অনিবর্তনীয় হয়, তাহ! হইলে সেই অজ্ঞানের অজ্ঞানতই সম্ভব হয় না। কারণ 
অদ্ৈতবাদিগণই অজ্ঞানের লক্ষণ বলিতে গিয়! বলিয়াছেন-_“জ্ঞাননিবর্ততনীয়ত্বই অজ্ঞানত্ব 1? জ্ঞানস্বর্ূপ শুদ্ধ ব্রহ্মকে 
অদ্রানের আশ্রয় বলিলে এই প্রদর্শিত দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে । সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় 
বলাই যায় না। i 
"ইহাতে অদৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_অজ্ঞান শুদ্ধ ব্ৰহ্মচৈতন্তরূপ জ্ঞানের দ্বার! নিবর্ভনীয় না হইলেও অজ্ঞানের 
অদ্রানত্ব অসম্ভব হয় না) কারণ অজ্ঞান অস্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞানের দ্বার! নিবর্তনীয় হইয়| থাকে। তাহাতেই ভ্ঞান- 
নিব্নীয়দ্বর্ূপ অভ্তানলক্ষণের সমন্বয় হয় বলিয়া অজ্ঞানের অজ্ঞানত্বের উপপত্তি হইয়া থাকে । শ্তদ্ধ ব্রহ্গচৈতন্ত 
অজ্ঞানের আশ্রয় হইলেও অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞান উক্ত অজ্ঞানের শিবর্তক হয় বলিয়া! দৈতাদৈতবাদিগণের প্রদশিত 
আপত্তি সঙ্গত নহে। 
অ্বৈতৰেদান্তিগণ ধ্ররপও বলিতে পারেন না) কারণ অদ্ৈতবাদ্িগণের “বিবরণ” গ্রন্থে বল! হইয়াছে যে. 
“্ভাববাচ্যে নিপপন্ন জ্ঞপ্তিরূপ জ্ঞানেই মুখ্য জ্ঞানত্ব ; আর অন্তঃকরণবৃত্তিতে যে জ্ঞানত্ব, তাহা ওপচারিক। অন্তঃকরণ- 
বৃত্তিকে যে জ্ঞান বল! হয়, সেই জ্ঞানপদ করণবাচ্যে নিপন্ন।* এই বিবরণোক্ত বাক্যের দ্বারাই অজ্ঞানবিরোধী 
অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞানের মুখ্য জ্ঞানত্ব সম্ভব হয় না। অজ্ঞানকে জ্ঞাননিবর্তনীয় বল! হইয়াছে । সেই জ্ঞান মুখ্য 
জ্ঞানই হওয়া উচিত হয়। অজ্ঞান মুখজ্ঞানের দ্বারা অনিবর্তনীয় হইলে গালনিবর্তদীযদবই অজ্ঞান" এই অজ্ঞানলক্ষণ 
সুস্গত হয় না। স্থতরাং মুখ্য জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞান নিবর্ভনীয় হইয়া থাকে বলিতে হইবে । আর তাহা! হইলে 
সেই মুখ্য জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন ন!। যাহা যাহার নিবর্তক, তাহা তাহার আশ্রয় হইবে 
কিরপে? আর শু বরহ্মচৈতন্ডের জ্ঞানত্ব সিদ্ধির নিমিত্তও শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্তের অজ্ঞাননিবর্তকত্ব স্বীকার করিতে হইবে। 
শুদ্ধ ব্ৰঙ্গচৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী ন! হইলে অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যের অজ্ঞাননিবর্তকত্ব স্বীকার ন! করিলে সেই শুদ্ধ 
 ব্্গটৈতন্যের ঘটাদির স্তায় জ্ঞানত্ব সম্ভব হইবে না। তাহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইবে যে_ শুদ্ধ ব্ৰহ্গচৈতন্ত 
 জ্ঞানস্বরূপু নহে; যেহেতু তাহ! অজ্ঞানের অবিরোধী ; যাহা অজ্ঞানের অবিরোধী, তাহা জ্ঞান নহে ; যেমন ঘটাদি বস্তু 
অজ্ঞানের অবিরোধী বলিয়া জ্ঞান নহে। সুতরাং শুদ্ধ ব্রদ্গচৈতন্তেরই অজাননিবর্কত্ব স্বীকার করিতে হয় 
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__ খাকে। অজ্ঞান যে জ্ঞাননাশ্ত হয়, 


হি জাতুর্থপ্রকাশাপ্রকাশৌ। ন চ তদবিরোধিত্বেহপি ব্যবহারাদিহেতু জ্ঞানম্‌, অজ্ঞাননিবর্তক্ৈৰ 
তদ্বেতুত্বান্ুভবাৎ । ন চ বিবরণে “করণব্যুৎপত্তযাবুদিবৃততজ্ানমূ” ইত্যুক্তত্বেন অজ্ঞানং জানকরণবিরোধ্যব, 


আর তাহা হইলে শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্তের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব যে সম্ভব হয় না, তাহা ত বলাই হইয়াছে। জ্ঞান ও 
অজ্ঞানই জাতার বিষয়প্রকাশ ও বিষয়াপ্রকাশ ; জ্ঞাতার বিষয়াপ্রকাশাত্মক যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞাননিবর্তকত্বই জ্ঞানের 
অন্ুভবসিদ্ধ ৷ 3 
অদ্বৈতবাদিগণ চৈতন্য ও চিত্তৰৃত্তিকে জ্ঞান বলিয়া থাকেন, চৈতন্যই জ্ঞানপদের মুখ্য অর্থ. চিত্তবৃত্তি জ্ঞানপদের 
গৌণ অর্থ । প্রমাণজন্ত চিত্তৰৃত্তিই অজ্ঞানের বিরোধী ইহা তাহারা বলেন। চৈতন্তরপ মুখ্য জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী 
ত নহেই, প্রত্যুত অজ্ঞানের সাধক ; কিন্তু অজ্ঞানের বিরোধী বস্তই জ্ঞান ইহাই সাধারণের অহছভব | যাহা অজ্ঞানের 
বিরোধী নহে, তাহাকে জ্ঞান বলা যায় না। এইজন্য অজ্ঞানের অবিরোধী চৈতন্তকে অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞান বলেন 
কিরূপে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_ চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী না হইলেও বিষয়ের 
ব্যবহারাদির হেতু হইয়া থাকে। চৈতন্য বিষয়ের ব্যবহারাদির হেতু হয় বলিয়াই চৈতন্থকে জ্ঞান বলা হয়। টৈতন্ত 
অজ্ঞানের বিরোধী না হইলেও বিষয়ের ব্যবহারাদির হেতু হয় বলিয়াই আমরা চৈতন্যকে জ্ঞান বলিয়া থাকি। 
এই স্থলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে_-*বিবরণ” গ্রন্থে ব্যবহারপদের অর্থ চারিটি বলিয়াছেন ;-:১) অভিজ্া 
(২) অভিলপন, (৩) উপাদানাদি, (৪) অর্থক্রিয়া। এই চারিটিকেই ব্যবহার বলিয়া গ্রহণ করিলে মূলস্থিত 
“ব্যবহারাদি” শব্দের “আদি” কথার কোন সার্থক্য থাকে না। এইজন্য ব্যবহার পদের অর্থ_অভিলাপ অর্থাৎ শব্বের 
ছারা কীর্তন । কোন বস্তু চৈতন্তের দ্বারা প্রকাশিত হইলে সেই চৈতন্যপ্রকাশিত বস্তুর অভিলাপ করা যায় অর্থাৎ 
লোক শব্দের ছার! কীর্তন করে। যেমন আমি ইহা দেখিতেছি, ইহ! জানিতেছি ইত্যাদি । আদিপদের অর্থ__হান, 
উপাদান ও উপেক্ষা। চৈতন্যপ্রকাশিত বস্তু উপাদেয় হইলে উপাদান, হেয় হইলে হান এবং হেয় ও উপাদেয় ন! 
হইলে উপেক্ষা বুঝিতে হইবে। হ্বতরাং দেখা যাইতেছে-_চৈতন্য অজ্ঞানের নিবর্তক না হইয়া ব্যবহর্তব্য বস্তুর 
প্রকাশরূপ হয় বলিয়া চৈতন্যকে জ্ঞান বল! হয়। 
অদ্বৈতবাদিগণের ওঁরূপ বলা অসঙ্গত। যে জ্ঞান ব্যবহারাদির হেতু হইয়া থাকে, সেই জ্ঞান ব্যবহর্তব্য বিষয়ের 
অজ্ঞানের নিবর্তকও হইয়া থাকে, ইহাই জনসাধারণের অন্থভব। যে জ্ঞান ব্যবহর্তব্য বিষয়ের অজ্ঞানের নিবর্তক 
হয় না, সেই জ্ঞান ব্যবহারেরও জনক হইতে পারে না। যে জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক, তাহাই ব্যবহারের জনক 
হইয়া থাকে। চৈতন্য বদি অজ্ঞানের নিবর্ভক না হয়, তবে ব্যবহারাদিরও জনক হইতে পারিবে না। সুতরাং 


অজ্ঞানের অশিবর্ভক চৈতন্যকে ব্যবহাঁরাদির জনক বলিয়া জ্ঞান বলা যায় না। এইজন্য অদবৈতবা দিগণের প্রদর্শিত 
সমাধান অসঙ্গত | 


অদ্বৈতবাদিগণ যদি এইরূপ বলেন যে__“বিবরণ* 


5S) গ্রন্থে জ্ঞানপদে করণব্যুৎপত্তির দ্বার! বুদ্ধিবৃত্তিকেই জ্ঞান বলা 
হইয়াছে। এইজন্য অজ্ঞান জ্ঞানকরণনাস্ত। প্রযাণজন্য 


অন্তঃকরপবৃত্তিরূপ জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া 


বুঝাইলেও ভাবব্যুৎপত্তিতে নিষ্পন্ন 


১১ জ্ঞানপদের অর্থ চৈতন্য অজ্ঞানের নাশক নহে। 
.... অধৈতবাদিগণের প্ররূপ 


সমান হইয়া থাকে। সুতরাং 
মাগজন্য অস্তঃকরণবৃত্তিবিরোধী অজ্ঞান-শ্বীকার 


|| 


তাহা এই বুদ্ধিবৃত্তিরূপ জ্ঞাননাস্ত হয় ; কিন্তু জ্ঞানপদ ভাবব্যুৎপত্তির দ্বারা চৈতন্যকে 


রর বলাও অসদত। কারণ "আমি অজ্ঞ, আমি জানি না” ইত্যাদি প্রভীতিতে ভামান : | 
রম প্রদশিত অহুতব অনুসারে অধৈতবাদিগণকে অবস্তই | 
রোধী অজ্ঞান স্বীকার করিতেই হইবে। এইজন্য প্র EE 


২: 20772 722 = = ——— == 
ডর্থিবিরোধী অজ্ঞানকে পৃথক্‌ অজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ অজ্ঞান দুইটি ইহাই বলিতে হইবে। 


__ জ্ঞানের যাহা স্বভাব, তাহা এই দুইটির একটিতেও নাই। 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ ১৭৩ 


ন তু জ্বপ্তিবিরোধীতি বাচ্যম্‌, “ন জানার” ইতি জ্ঞপ্তিবিরোধিত্বেন অনুভূয়মানস্ত অজ্ঞানান্তরত্বাপাতাৎ ৷ 
সাক্ষিবেতে সুখাদৌ অজ্ঞানাদর্শনাচ্চ। ১০৮। | 

ন চ্বতস্ত্ণতুলাদিভাসকস্ত সৌরালোকস্ত সূর্য্যকান্তাবচ্ছেদেন স্বভাস্তদাহকত্ববৎ ব্যতোহবিদ্যাতৎ- 
কার্য্যভাসকস্যাপি চৈতন্যন্ত বৃত্যবচ্ছেদেন তদ্দাহকত্বমিতি বাচ্যম, সৌরালোকসম্বন্ধাৎ সূ্য্যকান্তাদে 


একটি অজ্ঞান জ্ঞপ্তিবিরোধী এবং দ্বিতীয় অজ্ঞান চিত্তবৃত্তিবিরোধী। অথচ এইরূপ দুইটি অজ্ঞান অদ্বৈতবাদিগণ 
স্বীকার করেন না। এইজন্য জ্ঞপ্তিবিরোধী পৃথক্‌ অজ্ঞান স্বীকার করিতে হয় বলিয়া তাহাদের অপ্রমিতস্বীকাররূপ 
অনিষটপ্রস্গ হইবে । আরও কথা এই যে -জ্ঞপ্তিবিরোধী অজ্ঞান স্বীকার ন! করিলে কেবল সাক্ষিবেগ্য সুখাদিতেও 
অগ্জানের অস্থভব হইত ; অথচ সাক্ষিবেগ্য সুখাদিতে অজ্ঞানের অহুতব হয় না। সাক্ষিবেন্ত সুখাদির অজ্ঞাতসত্ত| 
নাই। বিপ্যমান সুখাদি সাক্িদ্বারা সর্বদা ভাসমান থাকে। জ্ঞপ্তিরূপ সাক্ষিচৈতন্য যদি অজ্ঞানের বিরোধী না হইত, 
তবে সুখাদি নিয়ত অজ্ঞানাবৃতই খাকিত। কখনও সাক্ষিচেতন্যরূপ জ্ঞপ্তির দ্বারা অনাবৃত সুখের প্রকাশ হইত না । 
অধৈতবেদাস্তিগণ সুখাদিবিষয়ক প্রমাণজন্য অস্তঃকরণবৃত্তি স্বীকার করেন না। সাক্ষিচৈতন্যও যদি অজ্ঞানের নিবর্তক 
না হয়, তবে স্লুখাদির আবরণ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? সাক্ষিভান্ত জুখাদি যে অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয় না, 
তাহার কারণ সাক্ষিচৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী) সাক্ষিচৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী ন! হইলে সুখাদির প্রকাশ 
হইতে পারিত না। ১০৮। 

ইহাতে অবৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন-_চৈতন্য যে অজ্ঞানের নাশক হয় না, এইরূপ আমর! বলি না। চৈতন্য 
অজ্ঞান ও তাহার কার্ধ্যের ভাসক হইলেও প্রমাণজন্য অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা অভিব্যক্ত চৈতন্য- অজ্ঞানের নাশক 
হইয়া থাকে। যে চৈতন্য কোন অবস্থায় অজ্ঞানের ভাসক, সেই চৈতন্যই আবার কোনও অবস্থায় অজ্ঞানের নাশক 
হইয়া থাকে । ভাসকও অবস্থাবিশেবে নাশক হইতে পারে৷ যেমন - হ্য্যকিরণ স্বভাবতঃ তৃণ-তুলা! প্রভৃতির ভাসক 
হইলেও সুর্ধ্যকাত্তমণিতে প্রতিফলিত হইয়া সেই তৃণ-তুলাদির দাহক হইয়। থাকে, সেইরূপ স্বভাবতঃ চিত্তান্ত অভ্ঞানও 
্রমাণবৃত্তিপ্রতিবিখিত চৈতন্যের দ্বারা নাশ্য হইয়! থাকে। সুতরাং চৈতন্যের অজ্ঞানবিরোধিতা আছে বলিয়া 
জ্ঞপ্তিরপ জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী ৷ অন্তঃকরণবৃত্তি অজ্ঞানের বিরোধী নহে। 

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত ; কারণ স্র্ষ্যের আলোক, যাহ! তৃণাদির ভাসক, তাহা! তৃণাদির দাহক 
নহে। হুর্য্যের আলোকের সহিত সত্ব সু্্যকাস্তমণিতে উৎপন্ন অগনিই তৃণাদির দাহক হইয়! থাকে। হর্য্যের আলোক 
তৃণাদির দাহক নহে। স্থতরাং অবৈতবাদিগণের প্রদর্ণিত দৃষ্ান্তই অসিদ্ধ। হর্য্যের আলোকসম্বন্ধ ব্যতীত মণি 
তৃণাদির দাহক হয় না। এইরূপ প্রক্কতস্থলেও বৃত্ত্যবচছিন্ন চৈতন্তই অজ্ঞানের বিরোধী ; কিন্ত কেবল বৃত্তিমাত্র 
অজ্ঞানের বিরোধী নহে ; এইরূপ কেবল চৈতন্তমাত্রও অজ্ঞানের বিরোধী নহে। সুতরাং বৃত্তি অথবা চৈতন্ত কেহই 
স্বতাবতঃ অজ্ঞানের বিরোধী নহে। এই জন্ত কোনটিকেই জ্ঞান বলা যায় না। . শ্বতাবতঃ যাহা অজ্ঞানের অবিরোধী, 5 
তাহা জ্ঞান নহে। জ্ঞান স্বতাবতঃই অজ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে। অনজ্ঞানবিরোধিত্বই জানের স্বভাব। জ্তরাং ... 
বৃত্তি ও চৈতন্য এই দুইটিই স্বভাৰতঃ অজ্ঞানের বিরোধী নহে বলিয়! এই দুইটির একটিও জান হইতে পারেনা। 


রও বিশেষ কথা এই যে--অৈতবাদিগণ শুদ্ধ চৈতন্তকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কিন্ত 
চৈতন্ত যে অজ্ঞানের আশ্রয় হয় ইহার কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যুত অধৈতবাদিগণ অজ্ঞানমিদ্ধির অন্ত 


১৭৪ . অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


উৎপর্নস্ত আগ্নেরেব দাহকত্বেন দৃষ্টাস্তাসিদ্ধেঃ। সৌরালোকসম্বন্ধং বিন! মণেরদাহকত্বাচ্চ। তথা প্রকৃতেইগি 
ৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতম্যান্তৈব অজ্ঞানবিরোধিত্বম, ন বৃত্তিমাত্রস্ত অস্বয়ব্যতিরেকমানাৎ। ব্বভাবতোইজ্ঞামা, 
বিরোধিনো জ্ঞানস্বভাবানুপপত্তেশ্ট। “অহমজ্ঞঃ” ইতি ধর্থিগ্রাহকেণ সাক্ষিণা 'অহমর্থনিঠতবৈব 
অজ্ঞানসিদ্ধেশ্চ । 

ন চ শ্োল্যাশ্রয়দেহৈক্যাধ্যাসাৎ “অহং স্থুলঃ* ইতিবৎ অজ্ঞানাশ্রয়চিদৈক্যাধ্যাসাৎ দ্ধ ্ায়- 
সোরেকাগ্নিসম্বন্ধাৎ “অয়ো৷ দহতি” ইতিবৎ অজ্ঞানাহস্কারয়োরেকচিদধ্যাসাদা “অহমজ্ঞঃ৮ ইতি বী্র্সতিরের 


ইতি বাচ্যম, অদ্যাপি চিতঃ অজ্ঞানাশ্রয়ত্বাসিদ্ধ্যা অন্যোন্তাশ্রয়াপত্তে* দোষজন্তস্ত “অহমজ্ঞঃ” ইতি সাক্ষি- 
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৮ ৯ 
পঅহমজ্ঞঃ ইত্যাদি সাক্ষিপ্রত্যক্ষকেই অজ্ঞানের সাধকরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। অজ্ঞানরূপ বন্দীর সাধক 


প্রত্যক্ষই “অহমজ্ঞঃ” এইবূপ সাক্ষিপ্রত্যক্ষ। অজ্ঞানের স্বরূপ “অহমজ্ঞ:” এইরূপ সাক্ষিপ্রত্যক্ষসিদ্ধ ইহাই তাহাদের 
কথা। ইহাতে আপত্তি এই যে-_এই সাক্ষিপ্রত্যক্ষে অজ্ঞান যে ভাসমান হয়, তাহা কি শুদ্ধটৈতন্তাশ্রিত হইয়া 
ভাসমান হয়? অথবা! অহমর্থরূপ বস্তুতে আশ্রিত হইয়াই ভাসমান হয়? “অহমজ্ঞঃ” এই প্রতীতিতে অহ্যর্থই 
অজ্ঞানের আশ্রয়রূপে ভাসমান হইয়া থাকে ইহাই সকলের অহ্থভব হয়! অহমর্থ গুদ্ধ চৈতন্য নহে, অন্তঃকরণাবছ্ি 
চৈতন্তকেই অহমর্থ বল! হয়। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য শুদ্ধ চৈতন্ত হইবে কিরূপে ? যে সাক্গিপ্রত্যুক্ষের দ্বারা 
অজ্ঞানের স্বরূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেই সাক্ষিপ্রত্যক্ষের দ্বারা অজ্ঞান অহমর্থে আশ্রিতরূপেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। 
শুদ্ধচৈতন্যে আশ্রিতরূপে অজ্ঞানের সিদ্ধি হইবে কিরূপে ? 

?. ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি এইরূপ বলেন যে__“অহমক্ঞঃ” এই প্রভীতিতে অজ্ঞান যে অহমর্থে সাক্ষাৎ আশ্রিত 
হইয়া ভাসমান হয়, তাহা ভ্রান্তি। অজ্ঞান অহমর্থে সাক্ষাৎ আশ্রিত নহে। অজ্ঞান শুদ্ধচৈতন্যেই সাক্ষাদাশ্রিত। 
স্থলতার আশ্রয় যে দেহ, সেই দেহের সহিত অহমর্থের এক্যাধ্যাসনিবন্ধন যেমন “অহং স্থুল” এইরূপ প্রতীতি হইয়। 
থাকে, কিন্তু এরূপ প্রতীতি যেমন ভ্রান্তি, কারণ স্থলত! অহমর্থে সাক্ষাৎ আশ্রিত নহে, স্থুলতা দেহেই 
সাক্ষাৎ আশ্রিত, সেইরূপ অজ্ঞানের আশ্রয় যে শুদ্ধচৈতন্ত, সেই শুদ্ধচৈতন্তের সহিত অহ্মর্থের ধক্যাধ্যাপনিবন্ধন 
‘অহমজ্ঞঃ" এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে; কিন্তু গুঁরূপ প্রতীতি ভ্রান্তিই। কারণ অজ্ঞান অহমর্থে সাক্ষাৎ 
আশ্রিত নহে; অজ্ঞান শুদ্ধচৈতন্তেই সাক্ষাৎ আশ্রিত। আর দখৃত্ব ও লৌহের এক অগ্নিতে সম্বন্ধনিবন্ধন 
₹ যেমন “অয়ো দহতি অর্থাৎ লৌহ দগ্ধ করিতেছে” এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্ত এরূপ প্রতীতি যেমন ভ্রান্তি 

| কারণ দত ধর্ম লৌহে সাক্ষাৎ আশ্রিত নহে, দগুত্ ধর্ম অগ্নিতেই সাক্ষাৎ আশ্রিত, সেইরূপ অজ্ঞান ও অহঙ্কারের 
এক শুদ্ধচৈতন্তে অধ্যাসনিবন্ধন “অহমজ্ঞঃ” এইবপ প্রতীতি হইয়া থাকে ; কিন্ত রূপ প্রতীতি ভ্রান্তি কারণ অজ্ঞান 
_ অহ্কারে সাক্ষাৎ আশ্রিত নহে ; অজ্ঞান শুদ্ধচৈতন্তেই সাক্ষাৎ আশ্রিত। জুতরাং সাক্ষিপ্রত্যক্ষের দ্বারা অজ্ঞান 


যে অহমর্ধে আশ্রিতরূপে ভাসয়ান হয়, তাহ! ভ্রান্তি বলিয়া শুদ্ধটৈতন্তে আশ্রিতরূপে অজ্ঞানের সিদ্ধি হইতে কোন 
ধা নাই । ঘৈতাদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্ণিত আপত্তি অসঙ্গত | 


:. অধৈতবাদিগণের ওঁরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে ; কারণ প্রদর্িতরূপে 


অজ্ঞানের শুদ্ধটৈতন্তাশরিতত্ব সিদ্ধ হইবে এবং অন্ত 
শর দোষ অবৈতবাদিগণের প্রদর্শিত উদ্তিতে অপত্িহার্য্য হইয়া পড়িবে 


পরাভিমতাভ্ঞাননিরসনম্‌ ১৭৫, 


জঞানন্ত ভ্রান্তিত্বাযোগাচ্চ। অজ্ঞানাকক্লিতত্ত অহমর্থস্য জীবস্যৈব অজ্ঞানাশ্রয়ত্বেন তথাপ্রতীত্যুপপত্া 
ুদীযকুস্থষ্টৌ মানাভাবাৎ। ১০৯ | | | 

ন চ “মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্” (শ্ে--৪৷১০ ) ইতি শ্রুতিঃ তত্র মানমিতি 
বাচ্যম, অজঞত্বমহেশ্বরত্বয়োবিরুদ্বত্বাৎ। মায়াশবস্য ত্রিগুণদ্রব্যপরত্বস্য উক্তত্বাচ্চ। কিঞ্চ শু্্যান্তজ্ঞানবৎ 

২:78 === 
আরও কথা এই যে “অহমজ্ঞঃ” এইরূপ যে অজ্ঞানগ্রাহক সাক্ষিভ্ঞান, তাহার জ্রাস্তিত্ব কখনই বুক্তিযুক্ত নহে; 
কারণ সাক্ষিজ্ঞান দোবভন্ত নহে। দোবজন্য জ্ঞানকেই ভ্রান্তি বলা যায়। দোব্জন্যতবই ্রান্তিত্বে হেতু অজ্ঞানের 
গ্রাহক সাক্ষিজ্ঞান দোষজন্য নহে বলিয়! সাক্ষিপ্রত্যক্ষের দ্বার! অজ্ঞান যে অহমর্থে আশ্রিতরূপে ভাসমান হয়, তাহাকে 
প্রান্তি বলা যায় না। গুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের উক্তি অসঙ্গত | বস্তুত: আমাদের িদ্ধান্তাহছসারে অনজ্ঞানের দ্বার! 
অকল্লিত যে অহমর্থরূপ জীব, সেই জীবই অজ্ঞানের আশ্রয় এবং সেই ভীবেরই অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব আছে বলিয়া “অহমজ্ঞঃ” 
এইরূপ অজ্ঞানপ্রতীতির উপপত্তি হইতে পারে। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ যে অজ্ঞানের শুদ্ধচৈতন্যাশ্রিতত্ব উপপাদন. 
|. করিবার জন্য কুকল্পনা করিয়! থাকেন, তাহাতে কোনও প্রমাণ নাই । ১০৯ । 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন--“মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়াবিশিষ্টকে মহেশ্বর বলিয়া 

জানিবে” এইণ্ঞ্রুততিই শুদ্ধচৈতন্যের অজ্ঞানাশয়ত্বে প্রমাণ। মায়! শব্দের অর্থ অজ্ঞান ; তাহার আশ্রয় মহেশ্বর ইহা 

শ্রুতিই বলিয়াছেন। ৃ 

_.. অদ্বৈতবাদিগণ এঁরূপও বলিতে পারেন না ; কারণ মহেশ্বর অজ্ঞানের আশ্রয় হইলে মহেখরের অন্ঞত্ব স্বীকার 

করিতে হয়; কিন্ত তাহা হইতে পারে না। অজ্ঞত্ব ও মহেশ্বরত্ব পরস্পর-বিরুদ্ধ। সুতরাং পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্চ 
| অন্ঞত্ব ও মহেশ্বরত্ব এক শুদ্ধচৈতন্যে থাক! সম্ভব নহে। আর মায়াশব্দের অর্থ অজ্ঞান নহে; শ্রত্যুক্ত মায়াশব্দ 
তরিগুণাত্বক প্রক্কতিদ্রব্যপর ; তাহাই শ্রুতি বলিয়াছেন। অজ্ঞান অভিপ্রায়ে শ্রুতিতে মায়াশব্বপ্রযুক্ত হয় নাই। এই 


বিষয় পূর্বেও বল! হুইয়াছে । 

আরও কথ! এই বে-__অদ্বৈতবেদাস্তিগণ জ্ঞানন্বরূপ শুদ্ধটৈতন্তমাত্রকেই অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া থাকেন অর্থাৎ 
অজ্ঞান কেবল জ্ঞানন্বরূপ শুদ্ধচৈতন্তে আশ্রিত বলিয়া থাকেন ; কিন্ত তাহ! ত যুক্তিযুক্ত হয় না । অজ্ঞান জ্ঞাত] আস্মাতে 
থাকে ইহাই স্বীকার করিতে হয়। অজ্ঞানমাত্রই জ্ঞাতার নিকটে বিষয়ের অপ্রকাশরূপ। জ্ঞাত! ও জ্ঞেয় বন্তশৃন্ত জ্ঞান 
যেমন অপ্রসিদ্ধ, জ্ঞানমাত্রই জ্ঞাতা ও জেয়ের দ্বার! নিরূপিত হইয়! থাকে, জ্ঞেয়বিষয়ক জ্ঞান জ্ঞাতার থাকে, এইরূপ 
অজ্ঞানও জ্ঞাতা! ও জ্ঞেয় সাপেক্ষ জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের ইহাই মাত্র বৈলক্ষণ্য যে-জ্ঞান জ্ঞাতার নিকটে বিষয়ের 
প্রকাশরূপ। আর অজ্ঞান জ্ঞাতার নিকটে বিষয়ের অপ্রকাশরূপ | শুক্তি প্রভৃতিবিষয়ক অজ্ঞান জ্ঞাত! ও বিষয়ের 
দ্বারা নিরূপিত'হয়। “দ্েবদত্ত শুক্তি জানে না, আমি শুক্তি জানি না” এইরূপে জাতার, নিকটে বিষয়ের অপ্রকাশই 
অজ্ঞান। জ্ঞাতৃশৃন্ত জ্ঞানও হয় না এবং জ্ঞাতৃশৃন্ত অজ্ঞানও হয় না। কোনও বিষয়ের অজ্ঞান কোনও জ্ঞাতাতে থাকে। 
যেমন কোনও বিষয়ের জ্ঞান কোনও জ্ঞাতাতে থাকে | যে বিষয়ের অজ্ঞান যে জ্ঞাতাতে থাকে, সেই বিষয়ে ভ্রমও 
সেই জ্ঞাতারই হইয়! থাকে। ভ্রম অজ্ঞানের কার্য্য। অজ্ঞান যে জ্ঞাতাতে থাকে, অজ্ঞানের কার্য্য ভ্রমও সেই জ্ঞাতাতেই 
থাকে। যে জ্ঞাতার অজ্ঞান, অজ্ঞানজন্ত সংসারও সেই জ্ঞাতারই হইয়া থাকে। অন্ঞানভ্ত ভ্রান্তি এবং তাহা হইতে 
কর্তৃত্ব-ভোক্ত্ব বোধ হইয়| থাকে ; এইরূপ বোধই সংসার । যে জ্ঞাতাতে অজ্ঞান আশ্রিত থাকে, অজ্ঞানের নিবর্তক 
তন্জানও সেই জ্ঞাতারই হইয়া থাকে ; যেমন শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান যে জ্ঞাতার আছে, যেই অজ্ঞানের নিবর্তক তত 
জ্ঞানও সেই জ্ঞাতারই হয়। যে জ্ঞাতার জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের প্রাগভাবও সেই জাতাতেই থাকে। জ্ঞানের 


১৭৬ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


জ্ঞাতুরর্থাপ্রকাশরূপমিদমপ্যজ্ঞানং স্বকার্য্যেণ ভ্রান্তিসংসরণাদিন! স্বনিবর্তকেন তত্বজ্ঞানেন স্বসমানযোগক্ষে়েধ | 
জ্ঞানপ্রাগভাবেন চ সামানাধিকরণ্যায় জাত্রাত্নিষ্ঠং ন তু জ্ঞানমাত্রাশ্রিতম,। উক্তং হি বিবরণে অপি. ূ 
“জড়স্য চাজ্ঞানাশ্রয়ত্বে ভাস্তিসম্যগ জ্ঞানয়োরপি তদাঅ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ” ইতি। চিন্মাত্রেইপি জ্ঞাতৃত্বাধ্যাসঃ | 
অস্তীতি চেৎ ন, তস্য জ্ঞাতৃত্বস্য অজ্ঞানাধীনত্বেন অন্যোন্াশ্রয়াৎ। চৈতন্যেষু বুদ্ধিস্থকর্তৃত্বাধ্যাসেন তি, 


i ২ 
টা প্রাগভাব প্রতিযোগী জ্ঞানের সহিত সমানাধিকরণ। প্রাগভাবমাত্রই প্রতিযোগীর সমানাধিকরণ হইয়া থাকে। যোন | 
ঘটপ্রাগভাব ঘটের সমানাধিকরণ। ঘটপ্রাগভাব ও ঘট উভয়ই ঘটের উপাদান কপালে থাকে। এইজন্ত জানের | 
প্রাগভীবও জ্ঞাতাতেই থাকিবে। জ্ঞাতাই জ্ঞানের অধিকরণ। যাহার! অদ্বৈতবাদিগণের মত ভাবভূত অজ্ঞান স্বীকার 
করেন না, অদ্বৈতবাদিগণ যে যে স্থলে অজ্ঞান বলেন, অন্যবাদিগণ সেই সেই স্থলে জ্ঞানের প্রাগভাব বলেন। কেবল 
ইহাই বৈলক্ষণ্য যে__অধ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানকে কাৰ্য্যের উপাদান বলেন এবং অজ্ঞানের উপাদান সিদ্ধির জন্য অজ্ঞানবে 
ভাবরূপ অথবা, অভাববিলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করেন। অন্তবাদিগণ জ্ঞানপ্রাগভাবই স্বীকার করেন। অভাব বো 
কার্য্যের উপাদান হয় না) এইজন্ত জ্ঞান-প্রাগভাবরূপ অজ্ঞান কোন কার্য্যের উপাদান নহে। এইরূপ ভাবভূত 
অন্তানের সহিত জ্ঞানপ্রাগভাবরূপ অজ্ঞানের বৈলক্ষণ্য থাকিলেও অজ্ঞান যেমন জ্ঞাননিবর্তনীয় হয়, জ্ঞানপ্রাগভাবও 
সেইরূপ জ্ঞাননিবর্তনীয় হইয়া থাকে । অজ্ঞান যেমন অনাদি, জ্ঞানপ্রাগভাবও সেইরূপ অনাদি। “ভ্ঞানপ্রাগভাৰ 
যে জাতাতে থাকে, সেইরূপ জ্ঞানপ্রাগভাবের সদৃশ অজ্ঞানও জ্ঞা তাতেই থাকে ইহাই স্বীকার কর! উচিত। “আমি 
জানি লা” এইরূপ অজ্ঞানের অঙ্থুতবের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে_জ্ঞাতাই অজ্ঞানের আশ্রয়। সুতরাং অজ্ঞান 
জ্ঞানপ্রাগভাবের মতই জ্ঞাতাতে আশ্রিত হইবে ইহাই অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপ স্বীকার 
না করিলে অজ্ঞানের আশ্রয় শুদ্ধচৈতন্ত এবং অজ্ঞানের কার্য্য ভ্রমের আশ্রয় জ্ঞাতা, অভ্তানের আশ্রয় শুদ্ধচৈতন্ত ও 
অজ্ঞানকার্ধ্য সংসারের আশ্রয় জ্ঞাত! জীব, অজ্ঞানের আশ্রয় শুদ্ধচৈতন্ত এবং অজ্ঞানের নিবর্তক তত্বভ্ঞানের আশ্রয় 
জ্ঞাতা জীব এইরূপে অজ্ঞানের সহিত অজ্ঞানকার্ধ্যাদির বৈয়ধিকরণ্যই হইয়া পড়িবে; জামানাধিকরণ্য রক্ষিত 
হইবে না। কার্ষেযর সহিত কারণের, নিবর্ত্যের সহিত নিবর্তকের সামানাধিকরণ্য সর্বশান্্রসিদ্ধ ও জর্বাহূতবসিদ্ব। 
ব্যধিকরণ দুইটি বস্তুর কার্য্যকারণভাব কিছ নিবর্ত্যনিবর্তকভাব থাকে না । এই জন্ত বাধ্য হইয়াই অদ্বৈতবাদিগণকে 
“অজ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞাত!” ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। প্অজ্ঞানের আশ্রয় শুদ্ধচৈতন্ত” এইরূপ কখনই বল৷ 
যাইবে না। মৃলগ্রন্থে যে অজ্ঞানকে জ্ঞানপ্রাগভাবের সহিত সমানযোগক্ষেম বলা হইয়াছে, এই “সমানযোগন্ষেম" 
শব্দের আক্ষরিক অর্থ__তুল্য আয়ব্যয়। যে যাহার সহিত তুল্য আয়ব্যয়, সে তাহার সহিত সমানযোগক্ষেম। যোগ : 
শব্দের অর্থ _অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি ও ক্ষেম শব্দের অর্থ_প্রাপ্তের পরিরক্ষণ। প্রাপ্তি ও পরিরক্ষণের তুল্যতা বলায় উভয়ের | 
সাদৃশ্ত প্ৰতিপাদন করা হইয়াছে। এই উভয়ের সাদ কি, তাহ! আমরা বিশদভাবে পূর্বেই বলিয়াছি। অৈতবা্দি ] 
গণের মতে অজ্ঞান জ্ঞাতাতেই আশ্রিত, কিন্তু জেয় জড়বস্তুতে আশ্রিত নহে ইহা তাহাদেরই গ্রন্থকার বিবর 
বণিয়াছেন--“জড় বন্ত-বদি অজ্ঞানের আশ্রয় হইত, তবে অজ্ঞানের কাৰ্য্য ভ্রান্তি ও অজ্ঞানের নিবর্তক তত্বজ্ঞানের 1 
আশ্রয়ও ভড় বস্তুই হয়! পড়িত।” বস্তুতঃ জড় বস্তু অজ্ঞানের আশ্রয় নহে। পূর্বেই বলা! হইয়াছে__অজ্ঞাণ' 
মাত্রই জ্ঞাত! ও জেয় এই দুইটির দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে | এই দুইটি ব্যতীত অন্ত কোন তৃতীয় বস্তু অজঞানের 
ঘন্ধিরপে ভাসমান হয় না। এই দুইটির মধ্যে জ্রেয় জড়বস্ত যে অজ্ঞানের আশ্রয় নহে, তাহা! বিবরণা 
নাছেন। জাতাও যদি জ্ঞানের আশ্রয় না হয়, তবে অজ্ঞান নিরাশ্রয় হইয়া পড়িবে। জ্ঞান ও অ 
হই পানে না। ভাতা যেমন জ্ঞানের আশ্রয়, সেইরূপ অজ্ঞানেরও আশ্রয় জ্ঞাতাই হইবে। 


ূ | পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ ্‌ 2. 
| তোতৃত্বাধ্যানবৎ বুদ্ধিস্থজ্ঞাতৃত্বাধ্যাসেন তংস্থাজ্ত্বাধ্যাসাপত্ত্যা ুদ্ধেরেব অজ্ঞানাঅ্ররত্বাপত্তেশ্চ | দেহাদাবগি 


| সলাত সি: 

| ইহাতে যদি অধৈতবাদিগণ এইকূপ বলেন যে- জ্ঞাত! অজ্ঞানের আশ্রয় নহে; কিন্ত শুদ্ধচৈতন্তই অজ্ঞানের 

আশ্রয় | এই শুদ্ধচৈতন্তে জ্ঞাতৃত্ব অধ্যস্ত বলিয়| অজ্ঞানের সহিত জ্ঞাতার সম্বন্ধ প্রতীত হইয়া থাকে । অজ্ঞানের 

সহিত শুদ্ধটৈতন্যেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, কিন্ত জ্ঞাতার সহিত নহে। জ্ঞাতৃত্ব চৈতন্তে অধ্যন্ত বলিয়া! অভ্ঞানের সহিত 
জ্ঞাতার পরম্পরাস্বদ্ধ ভাসমান হয়। ৃ 

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত) কারণ শুদ্ধচৈতন্ত স্বভাবতঃ জ্ঞাত! নহে। চৈতন্ডের জঞাতৃত্ 

অজ্ঞানাধীন। অজ্ঞানাধীন জ্ঞাতৃত্ব চৈতন্তে থাকিলে চৈতন্তে অক্তান থাকিবে এবং অজ্ঞান চৈতন্তে থাকিলে তবে 

অভ্তানাধীন জ্ঞাতৃত্ব চৈতন্তে থাকিবে, এইবূপে অজ্ঞান ও জ্ঞাতৃত্ব পরম্পরসাপেক্ষ বলিয়! অন্যোন্তশ্রয় দোষ হইবে । 

আরও কথা এই যে- কর্তৃত্ব ও তোভৃত্ব ধর্মের ্রকাধিকরণ্য নিয়ম আছে। যে কর্তা, সেই ফলের ভোক্তা 


হইয়া থাকে। অন্য পুরুষ ক্রিয়ার কর্তা এবং অপর পুরুষ ফলের ভোক্ত! হইতে পারে ন! | শুদ্ধচৈতন্য কর্তাও নহে, 
ভোক্তাও নহে। চৈতন্তে বুদ্ধিগত ভোতৃত্ব অধ্যস্ত। চৈতন্যে বুদ্ধিগত ভোতৃত্বের অধ্যাসের সিদ্ধির জন্য চৈতন্তে 
বুদ্ধিগত কর্তৃত্বের অধ্যাসও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। চৈতগ্চে-বুদ্ধিগত কর্তৃত্বের অধ্যান স্বীকার ন! 
করিয়া কেবুল বুদ্ধিগত ভোক্তৃত্বের অধ্যাস চৈতন্তে স্বীকার করিলে কর্তৃত্ব ও ভোতৃত্বের বৈয়ধিকরণ্য হইয়া! পড়িত। 
এইজন্য বুদ্ধিগত কর্তৃত্ব ও ভোত্তৃত্ব এই দুইটি ধৰ্মই চৈতন্যে অধ্যস্ত বলিয়া! অধৈতবার্দিগণ স্বীকার করেন। এইরূপ 
কর্তৃত্ব ও তোত্তৃত্বের সামানাধিকরণ্য যেমন অন্থৃতবসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ, সেইরূপ ভ্রাতৃত্ব ও অজ্ঞানাশ্রয়ত্বেরও সামানাধিকরণ্য 
নিয়ম আছে। এই উভয় ধর্মের সামানাধিকরণ্য অন্থতবসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ। চৈতন্তে ভোতৃত্ব সিদ্ধির জন্ত যেমন 
বুদ্ধিগত কর্তৃত্বের অধ্যাস চৈতন্তে স্বীকার করা হইয়াছে, সেইরূপ চৈতন্তের জ্ঞাতৃত্বের সিদ্ধির জন্তা বুদ্ধিগঁত 
অজ্ঞানাশ্রশ্বত্বের অধ্যাস চৈতন্তে স্বীকার করা উচিত। বুদ্ধিগত অজ্ঞানের অধ্যাস চৈতন্তে স্বীকার করিলে বুদ্ধিই 
অজ্ঞানের আশ্রয় ইহাই সিদ্ধ হয়। চৈতন্তে ভোক্তৃত্বের অধ্যাস'যে কর্তৃত্বাধ্যাসসাপেক্ষ, কর্তৃত্ব ন! থাকিলে তোতৃত্ব 
থাকিতে পারে না, এই কথা বিবরণাচার্য্যই স্বীকার করিয়াছেন। বিব্রণাচার্য্য বলিয়াছেন যে "অকর্ত,র্ভোগ!- 
ভাবাৎ ভোক্তৃত্বাধ্যাসঃ কর্তৃত্বাধ্যাসমপেক্ষতে”। 

আরও কথ! এই যে জ্ঞাতাই যে. অজ্ঞানের আশ্রয়, এই কথা বিশদভাবে বলা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের 
মতে দেহাদিতেও জ্ঞাতৃত্ব ধর্ণের অধ্যাস স্বীকার করা. হয়। “গৌরোধহং জানামি, স্থলোহহং জানামি” এইরূপ 
অন্থভব সকলেরই হইয়া থাকে। গোৌরত্ব, স্থলত্বাদি ধর্মের অধিকরণ দেহ ইহাতে কাহারও বৈমত্য নাই। স্থুলত্বাদি 
ধর্শের আশ্রয় দেহ ভাত এইর্পই অঙ্ুভব হইয়া! থাকে। “স্থূলোহহং জানামি” এইরূপ প্রতীতিই তাহার সাক্ষী । 
সুতরাং দেহাদিতে জ্ঞাতৃত্ব ধর্মের অধ্যাস হয় বলিয়া অধ্যস্ত জ্ঞাতৃত্ব ধর্মের আশ্রয় দেহও অজ্ঞানের আয় হইবে। 
সুতরাং দেহাদিকেও অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞাতাই অজ্ঞাবের আশ্রয় হইয়া থাকে | 

আরও কথা এই যে-_অদ্বৈতবাদিগণ ভুদ্ধচৈতন্তে জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্মের অধ্যাস স্বীকার করিতে পারেন ন! । বুদধ্যবচ্ছিন্ন 
চৈতন্ত জীবেই বুদ্ধিধৰ্ম্ম জ্ঞাতৃত্ব, কৰ্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির অধ্যাস হইয়া থাকে ; শুদ্ধচৈতন্তে জ্ঞাতৃত্বাদি ধৰ্ম্মের অধ্যাস হয় 
না। যে জ্ঞাতা, সেই অজ্ঞানের আশ্রয় হয়; বুদ্ধ্যবচ্ছিত্ টৈতন্ত অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে; কিন্ত শুদ্ধচৈতঃ 
অজ্ঞানের আশ্রয় সিদ্ধ হয় না । যদি অধৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে--জাতৃত্বাদি বুদ্ধিধর্ম্ম শুদ্ধচৈতন্তেই অধ্যন্ 
কিন্তু বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্তে অধ্যস্ত হয় না সুতরাং শুদ্ধচৈতন্যই জ্ঞাতৃত্ব বর্ষের আশ্রয় বলিয়া জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্ট চেত 
অজ্ঞানেরও আশ্রয় হইবে। } এ 

২৩ 


১৭৮ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবভরম্‌ 


জ্ঞাতৃত্বাধ্যাসস্ভাবাচ্চ। : বুদ্ধ্যবচ্ছিম এব তন্ধর্্মাণাং জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্বাধ্যাসেন চিন্মাত্রে তদভাবাচ্চ। তেষাং 
চিন্সাত্র এবাধ্যাসে তু জ্ঞাতৃত্বাদিমত্যেবাজ্ঞানাঙ্গীকারেণ জীবাজ্ঞানবাদাভ্যুপগতং স্যাৎ। ১১০ । ৃ 
ন চ বিশেষ্যবিশিষ্টভাবস্যৈব তন্তত্বাং বিশেষ্যনিষ্ঠমেব অজ্ঞানং বিশিষ্টে জীবে সংসারহেত্হিশিষ্টসয 


রা] 7705), 


CS ১ 


অদ্বৈতবাদ্রিগণের গঁরূপ বল! সঙ্গত নহে ; কারণ জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্য জীব। এই জীবচৈতন্তকে অজ্ঞানের 
আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলেও অজ্ঞানের আর শুদ্ধচৈতন্তাশ্রিতত্ব মত রক্ষিত হইল না? প্রত্যুত “অজ্ঞান ভীবাশ্রিত* 
ন্‌ এই মতই সিদ্ধ হইল। আর তাহাতে অজ্ঞানের শুদ্ধচৈতন্তাত্রিতত্ব উপপাদন করিতে যাইয়া অজ্ঞানের জীবাশ্রিতদ্ 
| মতের উপপাদন করিলেন। অজ্ঞানের শুদ্ধচৈতন্তাশ্রিতত্ব উপপাদন করিতে পারিলেন না। সৃতরাং অজ্ঞানের শুদ্ধ- 
1 চৈতন্যা রিতত্ববাদীর অপসিদ্ধান্ত দোবই হইল এবং তাহাকে জীবাশ্রিত অজ্ঞানবাদীর মতই স্বীকার করিতে হইল। ১১০। 
ৃ আর অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে__“সংসার ও তত্বভ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের সাঘানাধিকরণ্য অস্থভবসিদ্ধ বলিয়া 
অর্থাৎ যাহাতে অজ্ঞান, তাহাতেই সংসার ও তাহাতেই তত্ত্বজ্ঞান হইয়! থাকে। অজ্ঞানের আশ্রয়ই তত্ত্বজ্ঞান ও 
সংসারের আশ্রয় হইয়! থাকে । এইজন্য শুদ্ধটৈতন্যে অজ্ঞান স্বীকার করিলে তত্বজান ও সংসার শুদ্ধচৈতন্যেই স্বীকার 
করিতে হইবে এইরূপ বল! সঙ্গত নহে ; কারণ বিশিষ্ট চৈতন্য জীব, অবিদ্যা ব| অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যকেই জীব 
বল! হয় ; বিশিষ্ট বস্তু বিশেষ্য ও বিশেষণ লইয়া প্রতীত হইয়া! থাকে । বিশিষ্ট বস্তুর যেমন বিশেষণ একটি অংশ, 
এইরূপ বিশেষ্যও একটি অংশ। অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য জীব হইলে শুদ্ধচৈতন্যই তাহার বিশেয্যাংশ। বিশিষ্ট 
বস্তু বিশেষ্য, বিশেষণ ও বিশেষ্য-বিশেষণের সম্বন্ধ হইতে অতিরিক্ত কি অনতিরিক্ত ইহা লইয়া শান্তকারগণের বহু 
মতভেদ আছে। বিশেষ্য বস্তুই বিশেষণযুক্ত হইলে বিশিষ্টন্ূপ হইয়! থাকে। শুদ্ধ চৈতন্য বিশেষ্য, এই বিশেষে 
অন্তঃকরণাদিরপ বিশেষণ যুক্ত হইলেই তাহা! বিশিষ্টরূপ হইবে এবং এই বিশিষ্টকূপই জীব। জীবের সহিত রঙ্গের 
বিশিষ্ট-বিশেষ্যতাব আছে। বিশিষ্ট জীব ও বিশেষ্য শুদ্ধচৈতন্য। অজ্ঞান বা অবিদ্যা বিশেষ্যভূত চিন্মাত্রনিষ্ঠ হইলেও 
সেই বিশেষ্যনিষ্ঠ অবিদ্ধ| বিশিষ্টে ভীবেই সংসারের হেতু হইয়া থাকে এবং বিশিষ্টরূপ যে জীব, সেই জীবনিষ্ঠ তন্ব্ঞানের 
দ্বার! অজ্ঞান নাশ্তও হইয়া থাকে | বিশিষ্টগত তত্ত্বজ্ঞান বিশেশ্বানিষ্ঠ অজ্ঞানের বিরোধী । সুতরাং জীবের তত্বভ্ঞানের 
দ্বার! শুদ্ধটৈতন্যনিষ্ঠ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাতে এইরূপ আপত্তি করা সঙ্গত হইবে না৷ যে__ 
 অন্যগত অজ্ঞান অন্যগত সংসারের হেতু হইবে কিরূপে?: বিশেষ্যগত অজ্ঞান বিশিষ্ট জীবগত সংসারের হেতু 
হইবে কিরূপে ? যদি অন্যগত অজ্ঞান অন্যগত সংসারের হেতু হয়, তবে শুদ্ধচৈতন্যগত অজ্ঞান ঘটাদিগত সংসারেরও 
হেতু হউক ; অর্থাৎ ঘটাদিরও সংসার হউক; এইরূপ আপত্তি অত্যন্ত অসঙ্গত। অজ্ঞান ও সংসারের কাৰ্য্য-কারণভাৰে 
₹ বিশিষ্ট-বিশেষ্যভাবই নিয়ামক | অন্যগত অজ্ঞান অন্যগত্‌ সংসারের হেতু হইবে,_যে স্থলে বিশিষ্ট-বিশেষ্যভাব আছে। 
যে স্থলে বিশিষ্ট-বিশেব্যভাব নাই, সেই স্থলে অন্যগত অজ্ঞান অন্যগত সংসারের হেতুও হইবে ন! ; শুদ্ধচৈতন্যের 
সহিত জীবের বিশিষ্ট-বিশেষ্যভাৰ*্মাছে ; ঘটাদির সহিত নাই । 
অদ্বৈতবাদিগণের ওঁরূপ বল! অসঙ্গত ; কারণ শুদ্ধচৈতন্যগত অজ্ঞান বিশিষ্টগত সংসারের ক্রারণ হইলে বিশ্ব- 
রূপ ব্রক্মেও সংসারের আপত্তি হইয়া পড়িবে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে শুদ্ধচৈতন্য অবিগ্ভারপ উপাধি! 
| ভিন্তযান হইয়া অর্থাৎ বিদ্বপ্রতিবিদ্বভাবে ভিন্তমান হইয়া জীব ও ঈশ্বর হইয়া থাকে'। প্রতিবিদ্বত্ব 
ও বিষ্বত্ববিশিষ্ট চৈতন্য ঈশ্বর | ভুদ্ধচৈতন্যই কেবল চৈতন্য। শুদ্ধটৈতন্যে বিদ্বত্ব বা প্তিৰিদ্বত 
ঈশ্বর ও জীৰ ই বিশিষ্ট শুদ্ধচৈতন্যগত অজ্ঞান বি বিশিষ্টচৈতন্যে সংসারের হেতু 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ ১৭৯ 


তত্বজ্ঞানবিরুদ্ধঞ্চেতি বাচ্যমণ বিশিষ্টে ব্রহ্মণ্যপি সংসারাঁপত্তেঃ। দেহং প্রতি বিশেষ্যাহঙ্কারস্য কর্তৃকত্বেন 
দেহবিশিষ্টে ভোত্ৃত্বাপাতাচ্চ। , বিশেয্যস্থযুক্তেঃ বিশিষ্টন্থসংসারবিরোধাপাতাচ্চ। ১১১। 

ন চ উপাধেঃ প্রতিবিশ্বপক্ষপাতিত্বন্বাভাব্যাৎ জীবে এব সংসার ইতি বাচ্যম, শ্রত্যাদিসাম্যে অর্ধা- 
ভরতীয়াবোগেন চিন্মাত্র এব অজ্ঞানস্যেব সংসারস্যাপি অঙ্গীকার্য্যত্বাৎ প্রতিবি্বস্য ছায়াদিবদ্বস্স্তরাচ্চ | 
১-+-৯++-77777777 টি লি উল 
সংসার ঈখরেরও আছে এই কথা কেহই স্বীকার করেন না, ঈশ্বর সংসারী এই কথা অদ্দৈতবাদিগণও বলেন না| 
অথচ শুদ্ধচৈতন্যগত অজ্ঞাণের দ্বারা বিশিষ্ট চৈতন্যের সংসারিত্ব হইলে বিশিষ্ট চৈতন্য ঈশ্বরেরও সংসারিত্বের 
আপত্তি হইবে। মৃলগ্রন্থে যে “বিশিষ্ট ব্রহ্মণ্যপি” বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ বিদ্বত্বধর্ম্মবিশ্ষ্টি বঙ্গে অর্থাৎ ঈশ্বরে 
এইরূপ বুঝিতে হইলে । অদ্বৈতবাদিগণের মতে ঈশ্বরই বিশিষ্ট বর্ম 

আরও কথা এই যে__বিশেষ্যণিষ্ঠ কারণের দ্বার! বিশিষ্টে কার্য উৎপন্ন হইবে, অর্থাৎ কারণ বিশেষ্যে থাকিয়| 
বিশিষ্টে কাধ্যের উৎপত্তি করিয়! থাকে, এইরূপ স্বীকার করিলে আরও দোষ এই হইবে যে-_দেহেরও ভোতৃত্বের 
আপত্তি হইয়! পড়িবে, আত্মাকে লোকে ভোক্তা জানে ; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের মতে অনাত্ম! দেহেরও তোত্ৃত্বের 
আপত্তি হইবে । জীবের জীবদ্দশাতে তাহার দেহ অহঙ্কারবিশি্ট ; জীবদ্দশাতে দেহ সর্বদা অহঙ্কারসন্নিহিত | এইজন্য 
অহঙ্কার রিশিষ্ট দেহের বিশেষ্য ) এই বিশেষ্য অহঙ্কারে কর্তৃত্ব ধর্ম আছে ইহা অদৈতবাদিগ্রণ বলেন। সুতরাং 
অহঙ্কারবিশিষ্ট দেহে অহঙ্কার নিষ্ঠ কর্তৃত্বরূপ কারণপ্রযুক্ত অহস্কারবিশি্ট দেহে তোত্ৃত্বের আপত্তি হইবে। কর্তৃত্বজন্যই 
ভোক্তৃত্ব হইয়া থাকে । ভোত্ৃত্বের কারণ কর্তৃত্ব ; বিশেশ্যনিষ্ঠ কারণ বিশিষ্ট কার্য্যের জনক হইয়া থাকে এই কথাই 
অৈতবাদিগণ বলিয়াছেন । সুতরাং বিশেষ্য অহঙ্কারনিষ্ঠ কর্তৃত্বের ছার! অহঙ্কারবিশিষ্ট দেহের ভোভৃত্বের আপত্তি 
হইবে না কেন? মুলগ্রন্থে যে “দ্েহবিশিষ্টে” বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ _“বিশিষ্টপ দেহে"। “দেহে বিশিষ্টে” এইরূপ 
পাঠ থাকিলে কোন সন্দেহ থাকিত ন! । দেহ যে অস্তঃকরণসন্নিধানপ্রযুক্ত অস্তঃকরণবিশিষ্ট, তাহ! বলাই হইয়াছে। 

আরও কথা এই যে _বিশেশ্স্থিত অজ্ঞান বিশিষ্ট জীবে সংসারের জনক হইয়া থাকে এইরূপ স্বীকার করিলে 
বিশেষ্য চৈতন্যে যে নিত্যমুক্তত্ব আছে, তাহ! বিশিষ্ট চৈতন্যে সংসারের বিরোধী হইত, বিশেষ্য চৈতন্য নিত্যযুক্ত, 
বিশিষ্ট চৈতন্য জীব সংসারী, বিশেষ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম বিশিষ্টে কার্য্যের জনক হইয়া! থাকে এইরূপ স্বীকার করাতে বিশেন্যে 
চৈতন্যগত নিত্যমুক্তত্ব ধৰ্ম্ম আছে বলিয়া নিত্যমুক্তত্ব ধর্মের বিরোধী সংসারিতব বিশিষ্ট চৈতন্য জীবে থাকিবে কিরূপে ? 
অধৈতবাদিগণ কি সংসারিত্ব ধর্মকে নিত্যমুকত্ব ধর্শের কার্য বলিবেন? নিত্যমুত্বন্য সংসারিত্ব? পত্যুত 
নিত্যমুক্তত্ব সংসারিত্বের বিরোধী । বিশেষ্য নিত্যমুক্তত্ব আছে বলিয়া বিশিষ্টে সংসারিত্ব থাকিতেই পারে না স্তরাং 
অদ্বৈতবাদিগণের মতে জীবমাত্রের অসংসারিত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে | ১১১। Ee 

যদি, অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে-গুদ্ধচৈতন্তমাত্র সম্বন্ধীয় অজ্ঞান বিদ্বত্ববিশিষ্ট ব্রহ্মে অর্থাৎ ঈশ্বরে সংসারের 
আপাদক হয় না; কিন্ত প্রতিবিষ্বত্ববিশিষ্ট চৈতন্তে অর্থাৎ জীবেই সংসারের আপাদক হইয়া! থাকে। উপাধির 
প্রতিবিষপক্ষপাতিত্বরূপ স্বভাবপ্রযু্তই এইরূপ হইয়া থাকে। দর্পণরূপ উপাধির দারা প্রতিৰিদ্ব মুখেই মলিনতা 
প্রভৃতির আরোপ হইয়া থাকে ; কিন্ত গ্রীবাস্থ বিবৃত মুখে মলিনতাদির আরোপ হয় না। এইরূপ দর্পণের দৌষ- 
প্রযুক্ত প্রতিবিশ্ মুখেই বত দীর্ঘ বব স্থল্বাদি ধর্মের আরোপ হইয়া থাকে; কিন্ত গ্ৰীৰাস্থিত বিশ্বতৃত মুখে হয় না 
এইরূপ অবিদ্যারূপ উপাধি্রযুক্ত সংসার প্রতিবি্ব জীবেই হইবে ; কিন্ত বি ঈশ্বরে হইবে না। ১২ 

অদ্বৈতবাদিগণের গুঁরূপ বল অসঙ্গত। কারণ অধৈতবাদিগণ উপাধির প্রতিবিষ্বপক্ষপাতিত্বস্বতাব 
“কম্পন করিতেছেন? চৈতন্তেই সংসার অন্ধীকার করিলেই হইত ; শুদ্ধচৈতন্তই সংসারী এইরূপ ৰলিলেং 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 


অচাক্ষুষস্য চৈতন্তস্য গন্ধরসাদিবৎ প্রতিবিষ্বানঁত্বাচ্চ। প্রতিবিষ্বত্ে জীবস্য সাদিস্বাগ্ভাপতেস্চ। 
জল ইব মরীচিকাজলেষু অপ্রতিফলনেন চিদসমসত্তাকস্য অজ্ঞানস্য চিতং প্রতি উপাধিত্বাযোগাচ্চ। 


ই 
যদি বলা যায়_ভুদ্ধচৈতন্তে সংসার স্বীকার করিলে শুদ্ধচৈতন্তের নিত্যমুক্ততবপ্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ ঘটিবে। 
শ্রুতিবিরোধভয়েই শুদ্ধচৈতন্তে সংসার স্বীকার করা যায় না। তবে আমরাও বলিব- শুদ্ধচৈতন্যে অজ্ঞান স্বীকার 
করিলে “যঃ সর্বজ্ঞ: সর্বববিৎ” ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধও ত ঘটিবে। যাহাতে অজ্ঞান আছে, তাহা অজ্ঞ) অজ্ঞানের 
আশ্রয়কেই অজ্ঞ বলে) ব্রঙ্গচৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয় হইলে ব্রন্মও অজ্ঞই হইবেন। আর তাহাতে ব্রন্ধের সর্বজ্ঞ 
প্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ ঘটিবে। স্থতরাং শুদ্ধচৈতন্যে সংসার স্বীকার করিলেও যেরূপ শ্রুতিবিরোধ হয়, শুদ্ধচৈতন্যে 
অজ্ঞান স্বীকার করিলেও সেইরূপ শ্রুতিবিরোধই হয়। শুদ্ধচৈতন্যের অজ্ঞান ও সংসার উভয়ই তুল্যভাবে শ্রুতিবিকদ্ধ | 
উভয়পক্ষই তুল্যভাবে শ্রুতিবিরুদ্ধ হইলেও শ্রুতিবিরুদ্ধ একটি পক্ষ মানিব, শ্রুতিবিরুদ্ধ অপর পক্ষটি মানিব না এইরপ 
অর্দ্জড়তীয় প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতবাদিগণ যেমন শুদ্ধচৈতন্যে অজ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন, সেইরূপ শুদ্ধ 
চৈতন্যে সংসারও স্বীকার করিতে পারেন। শ্রুতিবিরুদ্ধ পক্ষ স্বীকার করিলে একটি মানিব, অপরটি মানিব না ইহার 
অর্থ কি? সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের অর্দজড়তীয় প্রক্রিয়! নিতান্ত অসঙ্গত। এইজন্য উপাধির প্রতিবিশ্বপক্ষপাতিত্ব 
প্রকৃত স্থলে সম্ভাবিতই নহে । শুদ্ধচৈতন্যে অজ্ঞান থাকিতেই পারে না। z 
ie আরও কথা এই যে-চিন্মাত্র ও জীবের যদি বিশেষ্যবিশিষ্টভাব থাকিত, তবে এই বিশেশ্য-বিশিষ্টভাবরপ 
|. নিয়ামুকপ্ৰযুক্ত অবিস্তারপ উপাধির প্রতিবিদ্বরূপ জীবেই সংসারাপাদকন্ব স্বীকার করা বাইত ; কিন্তু চৈতন্যের সহিত 
জীবের বিশেষ্যাবিশিষ্টভাব নাই ; জীব ও ঈশ্বর অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু । প্রতিবিষ্ব ছায়ার মত অত্যন্ত পৃথক্‌ বস্তু ; বৃক্ষচ্ছায়া 
বৃক্ষ হইতে যেমন অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু, সেইরূপ প্রতিবিষ্ব জীবও ঈখর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু । এইজন্য চৈতন্যের 
সহিত জীবের বিশেম্ববিশিষ্টভাব নাই। পৃথক্‌ পদার্থ বলিয়াই তাহা নাই। আর চিন্মাত্র বস্তুর প্রতিবিঘঘই কখনও 
সমৰ হয় না। কারণ চিন্মাত্র বস্তু অচাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়বেন্য নহে। যাহা চক্ষুরিন্দরিয়বে্ত নহে, তাহার কখনও 
প্ৰতিবিধ হয় ন! ; যেমন অচাক্ষুষ অর্থাৎ চকষরিন্্িয়ের অবেগ্ত গন্ধ-রসাদির কখনও প্রতিবিদ্ব হইতে দেখা যায় না। 
এইরূপ চিন্মাত্র বস্তু অচাক্ষুব বলিয়া অবিদ্ধাতে তাহার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়বেদ্য মুখাদিরই স্বচ্ছ 
প্রতিবিষ্ব হইতে দেখা যায়। চিন্মাত্র বস্তু চক্ষুরিন্দিয়বেদ্ব নহে বলিয়া তাহার প্রতিবিশ্ব হওয়া কখনই সম্ভব 
| আর অধৈতবেদাস্িগণ অবিদ্ছায় যে চৈতন্যপ্রতিবি, তাহাকেই জীব বলিয়া থাকেন। তাহা হইলে অর্থাৎ 
_ চৈতন্যপ্ৰতিবিষ্ব জীব হইলে জীবের সাদিত্বের আপত্তি হইয়া পড়ে। প্রতিবিষ্ষ কখনও অনাদি হয় না। অথচ 
দৈতবাদিগণ অবিদ্ধায় চৈতন্প্ৰতিবিশ্বকে জীব বলিয়া ও জীবকে অনাদি বলেন। তাহা ত যুক্তিসঙ্গত নহে। স্থতরাং 
ঠবাদিগণের এই প্রতিবিদ্ব-ভীববাদ সঙ্গত নহে। « 

আরও কথা এই যে উপাধি ও বিশ্বের সমানসত্তা থাকিলেই উপাধিতে বিশ্বের প্রতিবিষ্ হইয়া থাকে; উপাধি 
বিশ্বের অসমানসত্তা হইলে সেই উপাধিতে সেই বিশ্বের প্রতিবিষ্ব হয় না। যেমন সুর্য্যের সযানসত্তা বিশিষ্ট নদী জলেই 
ক্ষ প্রতিৰিষ্ব হইয়| থাকে ; প্রাতিভাসিক সত্তাবিশিষ্ট মরীচিকা-লে স্য্যের প্রতিবিদ্ব হয় না) কারণ গু মরীচিকা- | 
দি ৪ অনমানয্াক-। সেইপ চৈতন্ত ও অৰিদ্| অসমানসভাক বলিয়া অবিদ্তাতে চৈত্তের প্রতিবিদ্ব হইতে 

* িতযের অনমানমভাক যে অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্ধা, সেই অবিদ্ার চৈতন্তের প্রতি উপাবিষ্বই উপপ্ হয় 
২ অব্যেই প্রতিবিষ হইতে দেখা যায় ; অস্বচ্ছ দ্বব্যে কখনও প্রতিৰিশ্ব হয় না। স্থতরাং প্রতিৰিশ্ 
; উপাধির উপাধিক্বের প্রযোজক ; কিন্তু অদ্ৈতবাদিগণসম্মত অজ্ঞান অস্বচ্ছ ব্য 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনমূ ১৮১ 
এ্চ্ছরবযস্য অজ্ঞানস্য প্রতিবিষ্বনোপাধিত্বাযোগাচ্চ। অবিষ্তায়াঃ চিন্মাত্রাভিযুখ্যাভাবাচ্চ । উপাধেরজ্ঞানস্য 
না পরিণামে প্রতিবিশ্বাপায়াপাতাচ্চ। ১১২। 
কিঞ্চ উপাথেঃ প্রতিবিস্বপক্ষপাতিত্বমপি দুর্ব্বচম, বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি__তত্বং নাম কিং তত্র 
ধর্প্রতিভাসকন্বং বা? (১) স্বকাধ্যপ্রতিভাসকত্বং বা? (২) স্বকাৰ্য্যনিষ্ঠধৰ্ম্মপ্রতিভাসকত্বং বা? 
(৩) প্রতিবিষ্বং প্রতি স্ববিষয়াচ্ছাদকত্বং বা? (8) ইতি বিবেচনীয়ম.। নাঃ, মালিন্যাদের্দপর্ণনিষ্ঠত্ববৎ 
টিটি 70000222222: টাটা 
গ্রতিবিষ্ব হওয়ার প্রতি সেই অস্বচ্ছ দ্রব্য অজ্ঞানের উপাধিত্বই উপপন্ন হয় না। স্বচ্ছ জ্ব্যত্বই উপাধিত্বের প্রযোজক ; 
চ্ছ রব্যত্বরূপ প্রধোজক অজ্ঞানে নাই বলিয়া চৈতন্তপ্রতিবিদ্বের উপাধি অজ্ঞান হইতেই পারে ন! | অদ্বৈতবাদিগণ 
অ্বচ্ছ দ্রব্য অজ্ঞানে যদি চৈতন্য প্রতিবি্ব হয় বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে অস্বচ্ছ পাষাণাদিতেও যুখাদির প্রতিবিদ্ব 
হওয়ার প্রদদ হইয়া পড়ে। স্থতরাং অদৈতবাদিগণের প্রতিবিশ্বজীববাদ সঙ্গত নহে। আর দরপর্ণাদি উপাধিতে যে 
মুখাদির প্রতিবিদ্ব হয়, তাহাতে দর্পণাদি উপাধি মুখাদি বিশ্বের অভিমুখ হইতে দেখা যায়। সুতরাং আভিমুখ্যই 
উপাবিত্বের প্রযোজক ; কিন্তু অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে চৈতন্য ও অবিদ্ধা! অর্থাৎ অজ্ঞান উভয়ই সর্বগত- বলিয়া 
অপরিচ্ছিন্ন ; এইজন্ত অবিগ্যার চিন্মাত্রের প্রতি আভিমুখ্য কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং বিশ্বচৈতন্যের আভিমুখ্যরূপ 
উপাধিত্বের প্রযেট্রক অজ্ঞানে নাই বলিয়া অজ্ঞান উপাধি হইতে পারে না এবং অজ্ঞানে চৈতন্যের প্রতিবিস্বও সম্ভব 
নহে। আর জলাদিতে যে সুর্ধ্যাদির প্রতিবিষ্ব হয়, জলাদির কর্দমদ্রিরপে পরিণাম হইলে সেই কুর্ধ্যাদির প্রতিবিশ্ 
দূরীভূত হইয়া যায়; এইরূপ জীবনপ প্রতিবিদ্বের উপাধিভূত যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানেরই সম্পূর্ণভাবে অপরিচ্ছিনন 
আকাশাদিরূপে পরিণাম হইলে জীব নামক চিৎপ্রতিবিদ্ব দূরীভূত হইয়া যাওয়ার আপত্তি হইয়া পড়িবে। 
অদ্ৈতবাদদিগণসন্মত অক্ঞানের আকা শাদিরূপে পরিণাম হইলে আর তাহাতে চৈতন্যপ্রতিবিদ্ সম্ভব হইবে ন! । এইজন্য 
 অদ্বৈতবাদিগণের প্রতিবিশ্বজীববাদ সঙ্গত নহে এবং তাঁহারা যে বলিয়াছেন__্উপাধি প্রতিবিস্বপক্ষপাতী হইয়! থাকে, 
ইহাই উপাধির স্বভাব” ইত্যাদি, তাহাদের সেই সকল উক্তিও সঙ্গত নহে। ১১২। 
আরও কথা এই. যে-_এই স্থলে “উপাধির প্রতিবিশ্বপক্ষপাতিত্বরূপ স্বভাব” ইহাও বলা যায় না; কারণ এ 
গ্রতিবিদ্বপক্ষপাতিত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে বিকল্প করিয়া অর্থাৎ বহু পক্ষ করিয়া প্রশ্ন করিলে কোন পক্ষেই উহার সিদ্ধি হয় না 
অর্থাৎ উপাধির প্রতিবিস্বপক্ষপাতিত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে “ইহা কি এইরূপ ? অথবা এরূপ ?” ইত্যাদিরূপ ভিভ্ঞাস! করিলে 
কোনরূপেই উহ সুস্থিত হয় না। উপাধির প্রতিবিস্বপক্ষপাঁতিত্ব কথাটি যে বিচারসহ নহে, তাহাই দেখান হইতেছে; 
- অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যে উপাধির প্রতিবিদ্বপক্ষপাতিত্ব বলিয়াছেন, সেই উপাধির প্রতিবিষ্বপক্ষপাতিত্ব কি প্রতিবিস্বে 
উপাধির নিজধর্ম্মের প্রতিভাসকত্ব ? (১), কিংব! প্রতিবিষ্বে উপাধির নিজবার্ষ্যের প্রতিভাসকত্ব ? (২), অথবা প্রতিবিম্বে 
উপাধির নিজকার্যযনিষ্ঠ ধর্মের প্রতিভানকত্ব 1 (৩), কিংবা প্রতিবিষ্বের প্রতি উপাধির নিজ বিষয়ের আচ্ছাদকত্ব ? 
(8), উপাধির প্রতিবিদ্বপক্ষপাতিত্ব বলিলে উক্ত পক্ষচতুষ্টয়ের কোন্‌ পক্ষট বুঝিতে হইবে, তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে। 


এই পক্ষচতু্টয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা যায় না) প্রতিবিষ্ধে উপাধির নিজধর্শের প্রতিভাষকত্বই উপাধির 


প্রতিবিস্বপক্ষপাতিত্ব, ইহাই প্রথম পক্ষ । এই প্রথম পক্ষটি স্বীকার কর! যায় ন!; কারণ অদ্বৈতৰাদিগণের 
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2 ২২ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


সুষুপ্ত্যাগ্ন্বৃত্তস্য অবিদ্ঠারপস্য বা অবিষ্যাবচ্ছিনত্বরপস্য বা সুযুপ্ত্যাস্ধনহ্ুবৃত্তস্ত কর্ত ত্ব-প্রমাতৃত্বাদিরপত্ত 
সংসারস্য অজ্ঞাননিষ্ঠত্বাভাবাৎ। জ্ঞানক্রিয়াসংস্ারাণাঞ্চ ত্বন্মতে অজ্ঞানস্থত্বেহপি নিত্যাতীন্দিয়াণাং 


) 


রর তেষামাত্মনি কদাপি অপ্রতীতেঃ। প্অবিষ্যাত্তময়ে! মোক্ষঃ সা চ বন্ধ উদাহৃতঃ” ইতি দ্বন্মতেহইপি অবিষ্থা 
বন্ধিক! বন্ধে! বা, ন তু বন্ধা, যেন স্বনিষ্ঠবন্ধরূপধর্ম্মসংক্রামকত্বং স্যাৎ | ১১৩! : 
উঃ নম দ্বিতীয়ঃ, বিচ্ছেদাদেরুপাধিকার্য্যস্য বিশ্বে ম্হাকাশে অপি দর্শনাৎ। মুখস্থবিস্বতবাদেঃ 
অনুবৃততকর্ৃত-পরমাতৃত্বাদি্বপই হউক, যেরূপই হউক না! কেন, প্রতিবিদ্দ জীবে প্রতীয়মান এ সংসার অজ্ঞানে নাই। 
এইজন্ত অর্থাৎ প্রতিবিদ্ব জীবে প্রতীয়মান সংসার মালিন্যাদির দর্পণনিষ্ঠত্বের স্থায় অভ্ঞালনিষ্ঠ নহে বলিয়। এইস্থলে : 
রং ন্ভীবরূপ প্রতিবি্বে অজ্ঞানরূপ উপাধির নিজধর্শের প্রতিভাসকত্বই অজ্ঞানর্ূপ উপাধির প্রতিবিদ্বপক্ষপাতিত্ব ইহা : 
চি ৷ অঁদ্বৈতবাদ্নিগণ বলিতে পারেন না। প্রতিবিস্বজীবে প্রতীয়মান সংসার ত উপাধি অজ্ঞাননিষ্ঠ নহে। প্রতিবি্ব 
্ মুখাদিতে প্রতীয়মান মালিন্যাদি দর্ণণাদিনিষ্ হয় বলিয়! যেমন ওঁ দর্পণাদিরূপ, উপাধির প্রতিবিদ্বে নিজধর্থের 
প্রতিভাসকত্বকে প্রতিবিশ্বপক্ষপাতিত্ব বলা যায়, প্ররুত স্থলে অভ্ঞানরূপ উপাধির সেইরূপ প্রতিবিদ্বপক্ষপাতিত্ব বলা 
যায় ন! ; কারণ প্রতিবিদ্ব জীবে প্রতীয়মান সংশার অজ্ঞাননিষ্ঠ নহে । সংসার বদি অভ্ঞাননিষ্ঠ হইত, তবেই অঙ্ঞান্প ; 
উপাধির গ্রপ প্রতিবিষ্বপক্ষপাতিত্ব বলা যাইত। আর অবিদ্ভার অর্থাৎ অজ্ঞানের স্বধর্থসাদান্যের গ্তিতাসকত্বকেও | 
অজ্ঞানের প্রতিবিদ্বপক্ষপাতিত্ব বলা যায় ন! ; কারণ উপাধি অজ্ঞানে প্রতীয়মান ধৰ্মসমূহ প্রতিবিদ্বরূপ জীবনিষ্ঠ নহে। 
জ্ঞান ও ক্রিয়াজন্য যে সকল সংস্কার, সেই সকল সংস্কার অদবৈতবাদিগণের মতে অজ্ঞানস্থ হইলেও এ সকল নিত্য . 
অতীন্তরিয় জ্ঞান-ক্রিয়াজন্য সংস্কারের আত্মাতে কখনও প্রতীতি হয় না। যদি আত্মাতে ও সকল সংস্কারের প্রতীতি 
হইত, তবেই অজ্ঞানের নিজধর্মমসামান্যের প্রতিভাসকত্বকে অজ্ঞানের প্রতিবিষ্বপক্ষপাতিত্ব বলা যাইতে পারিত। 
আর “কর্তৃত্বাদিরপ সংসার অজ্ঞানের পরিণাম বলিয়া অজ্ঞাননিষ্ঠ ; সুতরাং গ্রতিবিদ্ব জীবে অভ্ঞানের ওঁ কর্তৃত্বাদি 
সংসাররপ স্ববর্ম্মপ্রতিভাসকত্ব আছে এবং তাহাই অজ্ঞানের প্রতিবিষ্বপক্ষপাতিত্ব ; ইহাই যুক্তিযুক্ত,” ইহাও অদ্বৈত- 
বাদিগণ বলিতে পারেন না ; কারণ তীহারাই বলিয়া থাকেন-_“্অবিদ্ভার অর্থাৎ অজ্ঞানের বিনাশই মোক্ষ এবং 
অজ্ঞানই সংসার বলিয়া কথিত হয়|” সুতরাং তাহাদের মতেও অজ্ঞান বন্ধের অর্থাৎ উত্তরূপ সংসারের কারণীভূত 
কিংবা বন্ধন্বরূপ ; কিন্তু বন্ধের অর্থাৎ কর্তৃত্বাদির্ূপ সংসারের আশ্রয় নহে। অজ্ঞান যদি বন্ধের অর্থাৎ কর্তৃত্বাদিরূপ 
সংসারের আশ্রয় হইত, তবেই প্রতিবিম্ব জীবে অজ্ঞানের স্বধন্মপ্রতিভাসকত্বন্নপ প্রতিবিষ্বপক্ষপাতিত্ব সম্ভব হইত। ৷ 
অবিদ্যা! অর্থাৎ অজ্ঞান ত বন্ধের অর্থাৎ কর্তৃত্বাদিরূপ সংসারের আশ্রয় নহে; যাহাতে প্রতিবিস্ব জীবে অজ্ঞানমিষ্ঠ 
_ বন্ধরূপ স্বধর্ম্মমংক্রামকত! অজ্ঞানের সম্ভব হইবে । বন্ধ যদি অজ্ঞাননিষ্ঠ হইত, তবেই প্রতিবিশ্ব জীবে অজ্ঞানের স্বধর্স্র- 
সংক্রামকতা সম্ভব হইত এবং অজ্ঞানর্ূপ উপাধির জীবরূপ প্রতিবিষ্বে স্বধর্ম্মপ্রতিভাসকত্বরূপ প্রতিবিস্বপক্ষপাতিত্ব 
 উপপন্ন হইত। সুতরাং জীদ্বৈতবেদাস্তিগণ অজ্ঞানরূপ উপাধির প্রতিবিশ্বপক্ষপাতিত্ব অর্থ_-প্রতিবিষ্ধ জীবে অজ্ঞানের 
ধর্মপ্রতিভাসকত্ব বলিতে পারেন না । ১১৩ । 
আর পূর্বপ্রদর্শিত বিলের তীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন নাঁ। দ্বিতীয় পক্ষে জিজ্ঞাসা 


t 


করায় প্রতিবিষ্ববাদ বলিয়৷ সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ হইয়াছে; কিন্ত ঘটাকা* 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনসূ ১৮৩ 


ব্ৰহ্মসাৰ্ববজ্ঞ্যাদেশ্চ অনৌপাধিকত্বাপাতাচ্চ। প্রতিযুখগতস্থৌল্যাদেরুপাধিকার্য্যত্বেহপি' ইহ. জীবগতস্য 
সংসারস্যানাদিত্বেন অকাধ্যত্বাৎ ৷ ১১৪ । 


০ 


উদাহরণের দ্বারা জীবশ্বন্ধপ প্রতিপাদন করায় কেহ কেহ মনে করেন যে-_অবচ্ছেদবাদ প্রদর্শন করার জন্যই ঘটাকাশ 
উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ শাস্ত্রের অভিপ্রায় তাহ! নহে। ঘটাকাশ উদ্বাহরণের দ্বারা আত্মার অসদত্ব 
দেখানই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। এই সকল কথা বিবরণগ্রস্থে অতি বিশদভাবে বল! হইয়াছে। (বিবরণ প্রথমবর্ণক 
৬৮ পৃঃ, কাশীবিজয়নগরমুজ্িত )। 

যাহা হউক, সাধারণ প্রসিদ্ধি অস্থসারেই মূলকার অবচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিদ্ববাদ গ্রহণ করিয়া! অদ্ৈতবাদিগণের 
মতের অসামগ্রশ্ত দেখাইয়াছেন। অবিদ্ধারূপ উপাধিপ্রযুক্ত জীব ও ঈশ্বরের বিশ্ব-প্রতিবিদ্বতাব হইয়! থাকে । বিশ্ব 
ঈশ্বর ও প্রতিবিষ্ব জীব । এএই বিদ্ধ ঈশ্বরকেই শাস্ত্রে বহু স্থানে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে । এই ব্রহ্ম শব্দের অর্থ__সপ্ডণ ব্রহ্ম । 
নির্ডণ ব্রন্গে বিশ্বত্ব ধর্ম নাই। ঘটাকাশরূপ উদাহরণের দারা যে অবচ্ছেদবাদ দেখান হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় 
এই যে__ঘটরূপ উপাধির দ্বার! মহাকাশের সহিত ঘটাকাশের বিচ্ছেদ হইয়া থাকে | দর্গণরূপ উপাধির দ্বার! বিশ্ব- 
প্রতিবিষ্বভাব ও ঘটাদি উপাধির দ্বারা. অবচ্ছিন্নভাব প্রদর্শন কর! হইয়াছে। ঘটাদিরূপ উপাধির দ্বার! ঘটাকাশ 
যেমন মহাকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ অজ্ঞানরূপ উপাধির দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের বিচ্ছেদমাত্র 
হইয়! থাকে। অবিদ্যারূপ উপাধি দর্পণস্থানীয় স্বীকার করিলে ঈশ্বর ও জীবের বিদ্ব-প্রতিবিশ্বভাব এবং অবিদ্ধারূপ 
উপাধি ঘটস্বানীয় হইলে ঈশ্বর ও জীবের বিচ্ছেদনাত্র হইয়া! থাকে। মূলগ্রস্থে যে বিচ্ছেদাদি বলা হইয়াছে, তাহার 
অভিপ্রায় এই যে__-অবচ্ছেদবাদ অনুসারে বিচ্ছেদ ও প্রতিবিস্ববাদ অঙ্থসারে বিশ্ব-প্রতিবিস্বভাব বুঝিতে হইবে | বিশ্ব, 
প্রতিবিদ্বভাবই আদিপদগ্রাহ। যাহা হউক, ঘটাদিরূপ উপাধির কাধ্য যে বিচ্ছেদ অর্থাৎ বিভাগ, তাহা! কেবলমাত্র 


প্রতিবিদ্বস্থানীয় ঘটাৰচ্ছি্ন আকাশেই আছে এইরূপ নহে; কিন্ত বিদ্বস্থানীয় মহাকাশেও আছে, কারণ বিচ্ছেদ অর্থাৎ, ' 


বিভাগ উভয়নিষ্ঠ। বিচ্ছেদ বা বিভাগ একটি বস্তুতে হইতে পারে ন!। দুইটি বস্তুতেই বিচ্ছেদ প্রতীতি হইয়া থাকে 
একটি বস্তুতে বিচ্ছেদ প্রতীতি হয় না । যুলগ্রন্থে আদিপদের দ্বার! বিদ্-প্রতিবিষ্বতাব বল! হইয়াছে। তাহার দ্বারাও 
ইহাই বুঝিতে হইবে যে__-উপাধিজন্য কার্য্যের প্রতিভাস কেবল প্রতিবি্বেই হয় না, কিন্তু বিদ্বেও হয়। বিশ্ব ও 
প্রতিবিদ্বত্ব উভয়ই উপাবিকার্য্য। দর্পণস্থানীয় অবিদ্যারূপ উপাধির দ্বার! ঈশ্বরের বিদ্বত্ব ও সর্বজ্ঞত্বাদি সিদ্ধ হইয়! 
থাকে। এই বিষ্বত্ব ও সৰ্কন্ঞত্াদি অবিদ্তা্ূপ উপাধির কার্য্য। স্মতরাং উপাধির কার্য্য বিশ্ব ও প্রতিবিম্ব উভয়েই 
দেখ! যায় বলিয়! প্রতিবিদ্বে উপাবির স্বকার্য্যপ্রতিভাসকত্বরূপ প্রতিবিশ্বপক্ষপাতিত্ব নিয়ম সিদ্ধ হয় না 

আরও কথা এই বে-__উপাধির কার্য্য প্রতিবিষ্বেই অবভাসমান হয়, এইরূপ কোনপ্রকারেই বলা যায় না। 
এইরূপ বলিলে দোষ এই হইবে যে,_মুখে বিশ্বত্ব ও ব্রন্গে সর্ববজ্ঞত্বাদি যাহ! উপাধিপ্রযুক্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া 
অদৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, উপাধিপ্রুক্তই বিদ্বত্ব ও সর্বজ্ঞত্বাদি কেবল বিষ্বে ভাসমান হয় ; এই বিশ্বগত ধর্ম্মসমূহেরও 
অনৌপাধিকত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে; কারণ বিদ্বগত ধৰ্ম্ম উপাধিকার্য্য নহে, প্রতিবিদ্বগত ধর্মই উপাধিকার্য্য, 
ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন। বিষ্বত্ব, সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম উপাধিক নহে বলিয়! তাহার স্বাভাবিকত্বের আপত্তিই- 
হইয়া পড়িবে । 

অদ্বৈতবাদিগণ যদি এইরূপ বলেন যেঁদপর্ণাদিরূপ উপাধির কার্য্য স্থৌল্যা, সালিন্াদি প্রতিবি্বেই ভাসমান 


হইয়া! থাকে, কিন্তু বিশ্বে কখনও তাঁসমান হয় না, ইহাই অঙ্থভবসিন্ধ ; স্থতরাং উপাধির প্রতিবি্বপক্ষপাতিত্ব 
স্বীকার করাই ত উচিত অৈতবাদিগণের এরূপ বল! সঙ্গত নহে; কারণ উপাধির কার্য বিচ্ছেদাদি যে 
কেবলমাত্র প্রতিবিষ্বে ভাসমান হয় না, তাহ! বিশদভাবে পূর্বেই বলা হইয়াছে।. আরও কথা এই যে 


১৮৪ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরির্রম্‌ S 
ন তৃতীয়চতুৰ্থে |, দর্পণঘটাদাবদৃষ্টেঃ। এবং বুদ্ধিরূপোপাধেরপি ন প্রতিবিদ্বপক্ষপাতিতম, 


জ্য | 
প্রতিবিশ্বাপক্ষপাতিজবাকুন্মস্থানীয়ত্বেন তৎপক্ষপাত্যাদরশশ্থানীয়দ্বাভাবাৎ। ১১৫। | 


'প্রতিবিদ্বে ভাসমান ধর্ম্মমাত্রই উপাধির কার্ধ্য হইতে পারে না। প্রতিবিশ্ব জীবে যে সংসার ভাসমান হয়, তাহ 
অনাদি । এই প্রতিবিষ্ব জীবগত অনাদি সংসার অবিদ্ধারপ উপাধির কার্য্য হইলে সংসারেরও সাদিত্বের আপ 
হইয়া! পড়িবে। কাৰ্য্য বস্তু অনাদি হইতে পারে না। অথচ সংসারের অনাদিত্ব অদ্বৈতবেদাস্তিগণও স্বীকার করিয়া 
টু থাকেন। সুতরাং প্রতিবিদ্ব মুখগত স্বৌল্য মালিন্তাদি যেমন ওপাধিক, জীবগত সংসার সেইরূপ ওপাধিক হইতে 
রি পারে না| স্থৌল্য, মালিম্তাদি সাদি বস্তু; আর সংসার অনাদি বস্ত। এই জন্ত প্রতিবিষ্ব মুখের 'সহিত জীবের . 
সু সাম্য নাই। ১১৪। E | 


| 
৭ 
| 


এইরূপ: তৃতীয় ও চতুর্থ পক্ষও সঙ্গত নহে ; কারণ দর্পণরূপ উপাধিভন্ত প্রতিবিশ্বত্ব ও বিচ্ছেদ হইয়া থাকে! 
এবং ঘটরূপ উপাধিজন্ত কেবল বিচ্ছেদগ্নপ কার্ধ্যই হইয়া থাকে। সুতরাং উপাধিজন্ত কার্য্য স্থৌল্য, মালিন্য, বিচ্ছেদ 
প্রভৃতি । এই কাৰ্য্যনিষ্ঠ কোন ধৰ্ম্মের প্রতিভাস প্রতিবিষ্বে হয় ন! বলিয়। উপাধিকে প্রতিবিষ্বে তাদৃশ ধর্খের প্রতিতাসক 
বল! যায় ন!। সুতরাং তৃতীয় পক্ষ অসঙ্গত অর্থাৎ দর্পণ বা ঘটরূপ উপাধি স্বীয় কার্ধ্গত কোন ধর্মের প্রতিবিদ্ব 
প্রতিভাসক হয় না, এই জন্য তৃতীয় পক্ষ অসঙ্গত। এইরূপ দর্পণ ও ঘটাদিরূপ উপাধি প্রতিবিষ্বের গুতি স্বীয় বিষয়ের 
আচ্ছাদকও হয় না। দর্পণ ও ঘটের বিষয়ই অপ্রসিদ্ধ এবং প্রতিবিম্ব জড় বস্তু । জড় বস্তুর প্রতি কেহই আচ্ছাদক 
হয় না প্রকাশস্বরূপ বস্তুর প্রতিই আচ্ছাদন সম্ভব হয়। অনাচ্ছাদ্দিত বস্তু যাহার নিকট প্রকাশমান হয়, আচ্ছাদনের 
দ্বারা তাহার নিকটেই অপ্রকাশ সম্ভব হয়। সুতরাং চতুর্থ পক্ষও অসঙ্গত | ৃ 
__ 'অদ্ৈতবাদিগণের মধ্যে কেহ কেহ অবিদ্ধাকে উপাধি ন! বলিয়! বুদ্ধিকেই উপাধি বলিয়াছেন। অবিদ্যাপ্রতিবিদ্বিত 
চৈতন্ত জীব, ইহা যেরূপ অবিদ্ধারূপ উপাধিবাদিগণ স্বীকার করেন, সেইরূপ বুদ্ধিপ্রতিবিদ্বিত চৈতন্তই জীব ইহাও কোন : 
অদ্বৈতবাদ্বিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। চিম্মাত্রসম্দ্ধিনী বুদ্ধি চৈতন্তের বিশ্ব-প্রতিবিষ্বভাব সম্পাদন করিয়া প্রতিবি্ব-. 
পক্ষপাতিনী হইয়া থাকে । অদ্বৈতবাদিগণের এই মতও যে অসঙ্গত, তাহাই দেখাইবার জন্য মূলকার বলিয়াছেন__ 
“এবং” ইত্যাদি। বুদ্ধিকে যাহার! উপাধি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের মতে উপাধি দ্বিবিধ প্রতিবিস্বপক্ষপাতী 
উপাধি ও প্রতিবিদ্বের অপক্ষপাতী উপাধি। দর্পণাদি প্রতিবিষপক্ষপাতী উপাধি এবং অবাকু্ুমাদি স্ফটিকগত 
_ লৌহিত্যাদির প্রতি প্রতিবিষের অপক্ষপাতী উপাধি। স্ৰটিকগত লৌহিত্য জবাকুনুমরূপ উপাধিজন্ত হইলেও 
জবাকুস্সুম স্ফাটকে প্রতিবিষ্বিত নহে। দ্ফটিকে ভাসমান লৌহিত্য গ্রতিবিষ্ব ন! হইলেও তাহা আভাস। প্রতিবিধ 
সত্য বস্তু এবং আভাস মিথ্যা বন্ত। সুতরাং বুদ্ধিগত চিদাতাঁসই জীব, এইরূপ যাহার! স্বীকার করেন, তীহাদের মতে 
প্রতিবিদবস্থানীয় আভাসের পক্ষপাতিতা উপাধির নাই। এই আভাসবাদীর মতে বুদ্ধি প্রতিবিষ্বের অপক্ষপাতী 
: বারুন্বমন্থানীয় বলিয়া বুদ্ধি প্রতিবিস্বপক্ষপাতী আদর্শস্থানীয় নহে। সুতরাং আভাসবাদীর মতে অর্থাৎ চিদ্াভাসকেই 
লা জীব বলেন, চিৎপ্রতিবি্বকে জীব বলেন না, তাহাদের মতে উপাধির প্রতিবিশবস্থানীয় আভাসের পক্ষপাতিত্ব দি 
| এইজন্য উপাধির প্রতিবিশ্বপক্ষপাতিত্বপ্রযুক্ত জীবেই সংসার তাসমান হয় এইরূপ বলা যায় না। আভাসের 
র বৈলক্ষণ্য অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়াছেন। চিৎপ্রতিবিশ্ব জীব বিবরণাচার্য্যের মত । চিৎ্প্রতিবিধ 
দাভাসই জীব ইহা বাণ্তিককারের মত। চিদ্াতাসই জীব এই মতটি পঞ্চদশী গ্রন্থেও সম 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ ১৮, 


নন ন উপাধ্যবচ্ছি্ঃ তৎপ্রতিবিথিতো বা জীবঃ, কিন্তু.অবিযা ব্রঙ্গণ এব নল “রাজনুনোঃ 


স্বতিপরাণো ব্যাধভাবো নিবর্ততে ৷ যখৈবমাত্মনোইজ্ঞস্য তত্মস্যারদিবাক্যতঃ |” ইতি বাত্তিকোক্তেঃ। 
' পকম্চিৎ কিল রাজপুজো ব্যাধগৃহে সম্বদ্ধিঃ” ইতি বৃহদারণ্যকভাষ্যাচ্চ। ব্যাধবন্ধিতরাজপুলদৃষ্টান্তোভ্যা 


্রদ্মৈব স্বাবিদ্যয়া সংসরতি স্ববিদ্য়া মুচ্যত ইতি স্বীকারাচ্চ। নিত্যমুক্তক্রুতিস্ত তত্বতঃ কদাপি 
সংসারাভাববিষয়েতি চেৎ ন, যাদৃশঃ কল্পিতোহপি অনর্থরূপো জ্ঞানোচ্ছেতব্যো বন্ধঃ সদা তদভাবস্যৈব 
তচ্ছ-ত্যর্থত্বেন কল্পিতেনাপি সংসারেণ অস্পৃষ্টচৈতন্যাভাবে নিত্যমুক্ততবশ্রুতে্িরিববয়ত্বাপাতাৎ। অন্যথা 
মুক্তো শোকাভাবশ্রুতিরপি শোকস্য তাত্বিকনিষেধপরা স্যাৎ। অসর্ধজ্ঞত্বাদিনা অনুভবসিদ্ধাৎ জীবাৎ 
অন্যস্য চেতনস্যাভাবেন সার্ববজ্যাদিশ্রতেনিবিবষয়ত্বাপত্তেম্চ। বহুজীববাদে ব্রহ্মভাবরূপযুক্তেরপুমর্থতা- 
পত্তেশ্চ। একজীববাহদইপি জীব- বন্দণোঃ সংসার্ধ্যসংসার্য্যাদিব্যবস্থাশ্রুতিবিরোধাচ্চ ৷ তয়োর্ব্যাবহারিকভেদ- 


যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে__অবিগ্তারূপ উপাধির দ্বার! অবচ্ছিন্ন চৈতন্তও জীব নহে এবং অবিদ্তারূপ 
উপাধিতে প্রতিবিদ্বিত চৈতন্যও জীব নহে ; কিন্তু অবিদ্যার দ্বার! ব্ৰহ্মই জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বৃহদারণ্যক- 
বাত্তিকে বল! হইয়াছে যে_-ব্যাধগৃহবদ্ধিত রাজকুমারের স্বৃতিপ্রাপ্তিতে যেমন তাহার ব্যাধভাব নিবৃত্ত হুইয়! যায়) 
এইরূপ তত্ৃমুস্তাদি বাক্যের দ্বার! অজ্ঞ আত্মারও জীবত্ব নিবৃত্ত হইয়া থাকে ।” বৃহদারণ্যকভাব্যে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য 
ব্যাধগৃহে বৰ্ধিত রাজকুমারের আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে- অতিপ্রাচীন দ্রবিড়াচার্য্য 
প্রভৃতি ব্যাধগৃহে বন্ধিত রাজকুমারের আখ্যায়িকার দ্বারা তত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির সমর্থন করিয়াছেন 
আখ্যায়িকাটি সংক্ষেপতঃ এই যে__ কোনও রাজকুমার অতিশৈশবে গণ্ডাদিদোবপ্রবুক্ত রাজকর্তৃক অরণ্যে পরিত্যক্ত 


হইয়াছিল। পরিত্যক্ত সেই রাজকুমারকে ব্যাধগণ পরিপালন করে। ক্রমশঃ প্রাপ্তযৌবন রাজকুমার ব্যাধসংসর্প্রযুজ' 


ব্যাধভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজার মৃত্যুর পরে রাজসিংহাসনের উপযুক্ত অন্ত অধিকারী না থাকায় রাজমন্তরিগণ 
ব্যাধবদ্ধিত এই রাজকুমারকে রাজপুত্র বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন। নিজের ব্যাধভাবনার দৃঢ়তাপ্রযুক্ত রাজকুমার 
প্রথমতঃ নিজের রাজপুত্রত্ব বুঝিতে ন! পারিলেও মন্ত্রিগণের দৃঢ় উপদেশের ফলে নিজের কল্পিত ব্যাধভাব পরিত্যাগপূর্বাক 
স্বীয় রাজতাবে প্রবুদ্ধ হইয়াছিল। এইরূপ জীব স্বভাবতঃ ব্রহ্ম হইলেও অবিদ্ধার প্রভাবে জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। 
তত্বমন্তাদি বেদবাক্যরূপ উপদেশের প্রভাবে কল্পিত জীবত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ব্রহ্মভাবে প্রবুদ্ধ হইয়| থাকে। ব্রঙ্গই 
স্বীয় অবিগ্ভার দ্বারা সংসারী হইয়! থাকে এবং স্বীয় বিদ্যার প্রভাবে যুক্ত হইয়া থাকে। জীবের নিত্যমুক্ততবপ্রতিপাদক 
তির দ্বারা ইহাই প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে যে__জীবে পারমািকভাবে কখনও সংসার নাই। পারমার্থতঃ জীবে সংসার 
নাই ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য শ্রুতি জীবকে নিত্যমুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কল্পিত সংসারের দ্বার! জীবের 
নিত্যঘুক্ততার ব্যাঘাত ঘটে না। 

অদ্বৈতবাদিগণের প্রন্ধপ উক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ ব্ৰহ্মই যদি অবিদ্ধার দ্বারা, জীবভাব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে 


সংসারর্লপ বন্ধ কল্পিত হইলেও এ সংসারের দ্বারা অস্পৃষ্ট বরহ্চৈতন্ত আর পৃথক্‌ নাই ইহাই স্বীকার করিতে হয়! আর 
তাহা রি হইলেও যাদৃশ অনর্থরূপ বন্ধ ls সংসার জ্ঞানের দ্বারা উচ্ছেন্ধ হয়, সর্বদা! ত বন্ধের 
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৯৮৬ - . অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্ম 


রাজন্‌ তথান্যঃ পঞ্চবিংশকঃ” “তান্যহং বেদ সব্বাণি ন ত্বং বেখ পরন্তপ!” (গী-81৫) ইত্যাদি 
স্মৃতিভিশ্চ “ন শীরীরশ্চোভয়েহপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে'” (ত্রঃ স্থুঃ _১৷২৷২১) “ভেদব্যবদেশাচ্চান্যঃ” ( ব্রঃ 
কুট ১1১২২ ) “অধিকন্ত তেদনির্দেশাৎ” (ত্রঃ সুঃ_২৷১৷২১ ) ইতি অূত্ৰৈশ্চ “তম্মাচ্ছারীরাদন্য এবেশ্বরঃ” 


নির্বিষয়কই হইয়া পড়ে। তাহা না হইলে অর্থাৎ সংসারবিশিষ্ট চৈতন্তেও যদি নিত্যমুক্তত্ববোধক শ্রুতির উপপত্তি 
হয়, তাহা হইলে তদহসারে মুক্তিতে যে শোঁকাভাববোধক শ্রুতি আছে, সেই শ্রুতিরও শোকবিশিষ্ট চৈতন্তে তাত্বিক 
শোকাভাবপ্রতিপাদনপর বলিয়া উপপত্তি হইতে পারিবে। অথচ শোকাভাববোধক শ্রুতি মুক্তিতেই শোকাভাব 
বুঝাইয়াছেন। আর অদ্ৈতবাদিগণের প্র সিদ্ধান্তে প্রদর্শিতরূপে সার্কজ্যারিপ্রতিপাদক শ্রুতিও নির্বিষয়ক হইয়া 
পড়িবে । কারণ অসর্বজ্ঞত্বাদিনূপে অনুভবসিদ্ধ জীব ব্যতীত অদ্বৈতবাদিগণের উক্ত মতে অপর কোনও চৈতন্য নাই, 
যিনি সার্বজ্যাদিপ্রতিপাদক শ্রুতির বিষয় হইতে পারেন। তাহাদের উক্ত মতে ব্ৰহ্মই অবিগ্ভার দ্বারা জীবভাব প্রাপ্ত 
হইয়! থাকেন। গু জীব ব্যতীত তাহাদের উক্ত মতে ত অপর কোন চেতন নাই। আর ওঁ জীবও অসর্ধজ্ঞাদিরূপ 
বলিয়৷ সকলেরই অস্থতবসিদ্ধ ৷ তাহা! হইলে সার্ববজ্যাদিপ্রতিপাদক শ্রুতির বিষয় কে হইবে? সার্কজ্যাদিপ্রতিপাদক 
শ্রুতি নির্ব্বিষয়কই হইয়| পড়ে। আর অদ্বৈতবাদিগণের উক্ত মতে ব্রহ্মভাবপ্রান্তিরপ যুক্তির অপুরুবার্থতার আপত্তি 
হইয়া পড়ে। তাঁহাদের প্রদর্শিত মতে ব্রন্মই জীবভাব প্রাপ্ত হন। সুতরাং জীব ব্যতীত সংসারাপ্পৃ্ট ব্রহ্ম নাই বলিয়া 

_ ব্ৰহ্মভাবপ্ৰাপ্তিরূপ যুক্তি পুরুষার্থ হইতে পারিবে না । অদ্বৈতবাদ্দিগণের যে মতে বহু জীব স্বীকার কর! হয়, সেই মতে 
প্রদর্শিত দোষের প্রসঙ্গ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। আর অদ্বৈতবাদিগণের যে মতে এক জীব স্বীকার করা হয়, সেই 
 মতেও ব্ৰহ্মই অবিষ্ধার দ্বারা একজীবভাব প্রাপ্ত হন বলিয়া এবং সেই জীবাতিরিক্ত চৈতন্ত নাই বলিয়া সংসারী ও 
অসংসারী অর্থাৎ বদ্ধ ও মুক্ত এই ব্যবস্থাপ্রতিপাদক শ্ুতিবাক্যসমূহের সহিত তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধ হইয়া 
:. পড়ে। আর অধ্বৈতবাদিগণের ও একভীববাদে জীব ও ত্রন্ধের ব্যাবহারিক ভেদও নাই বলিয়া জীব-ব্রন্দের ভেদপ্রতিপাদক 
তি, স্থৃতি, সুত্ৰ, শাঙ্করভাম্য এবং বিবরণগ্রস্থের, সহিতও তাহাদের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধ হইয়া পড়ে। শ্রুতি 
য়াছেন-_“র্বদা সংযুক্ত সখা (সমানস্বভাব ) দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরযাত্বা ) একটি বৃক্ষকে (দেহকে) 


দর অপর” “হে পরস্তপ অর্জুন ! সেই সমস্ত আমি জানি, তুমি সেই সমস্ত জান না” ইত্যাদি, ব্রহ্মহুত্কার বলিয়াছেন 


৭ সাংখ্যোক্ত প্রধান যেমন পূর্বোক্ত অন্তৰ্য্যামী নহে, সেইরূপ জীবও পূর্বোক্ত অন্তধ্যামী নহে ) কারণ কাধ ও মাধান্দিন 
এরই উভয় শাখাতেই জীবের ভিন্নতা উপ্দষ্ট হইয়াছে (ত্র সঃ ১/২1২১)%, “অন্ত শ্রুতিতে আদিত্যশরীরাভিমানী জীব 
টা তে অন্তৰ্য্যামী ভিন্ন বলিয়া উপদিষ্ট হওয়ায় আদিত্যা্তরগত উপাস্ত পুরুষ জীব নহে, কিন্তু পরমেশ্বর ( ব্রঃ সঃ ১১/২২)” 
শ্রুতি ব্ৰঙ্মকে জীবভিন্ন ৰলিয়া”নিৰ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক । এই কারণেই হিতাকরণারি 
; না। ্‌ (ব্রঃ স্বঃ ২১1২১) ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন-__অতএব জীব হইতে অন্ত ঈশ্বর অন্তর্য্যামী 
1২০)” “দীবাদ্থা ও পরমাত্ম। এই উভয়ই চেতন (১1২১১) “জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে একজন কর্ত! তোক্তা 


স্তাপি অভাবেন ত্বম্মতেহপি তৎপরাভিঃ “দরাসুপর্ণা” (মু-_৩1১1১) ইত্যাদিশ্রতিভিঃ “অন্যশ্চ পরমা 


পাশা 
অভাবই নিত্যমুকতত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ। সুতরাং অধৈতবাদিগণের এরূপ উক্তিতে নিত্যযুক্তত্ব প্রতিপাদক শ্রতি 


১৮৭ 
ধ্আত্মানৌ হি তাবুভৌ চেতনৌ” “এক: কর্তা ভোক্তান্যস্তদ্বিপরীতোইপহতপাপাত্বাদিগুণঃ ইত্যাদি 
তভভায্যেণ “তত্বজ্ঞানসংসরণে চ অবদাততবশ্যামত্বাদিবৎ নেতরেতর্রাবতিষ্ঠেতে” ইত্যাদিবিবরণাদিগ্রন্থৈশ্চ 
বিরোধাচ্চ ! ১২৬ । 

কিঞ্চ চিন্মাত্রন্ত অজ্ঞানং স্বাভাবিকং চেৎ আনন্দাদিবৎ ন নিবর্তেত, ওপাধিকত্বে উপাধিঃ স্বয়মেব 
চেৎ আত্মাত্রয়োহন্যশ্চেৎ অন্যোন্যাশ্রয়ঃ চক্রুকাপত্ত্যনবস্থা্দিরিতি সংক্ষেপঃ। বিস্তরস্ত আকরে দ্রষ্টব্যঃ | 


তন্মাৎ ন চিন্মা্রমজ্ঞানাশ্রয় ইতি সিদ্ধমূ। ১১৭। 


সর্ববজ্ঞঃ অজ্ঞানাশ্রয় ইতি দ্বিতীয়বিকল্পোইপি আপাতরমণীয়ত্বাদধুক্তঃ ৷ তথাহি_-ত্বন্মতে শুদ্ধবক্ষণঃ 
চিদাত্মত্বেইপি ত্য সার্ববজ্ঞ্যাৎ কথমজ্ঞানায়্বং “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বববিৎ” (মু--১/১৯) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। 
সার্বজ্যাজ্ঞানয়োঃ আামানাধিকরপ্য কল্পনায়! উপহাসমাত্রত্বাৎ। ন চ সবিশেষমেব সর্ব্বজ্ঞমিতি বাচ্যমূ, “তুরীরং 
স্ববদৃক্” ইতি শুদ্ধে সার্ববজ্যঅবণাৎ। এতেন “সর্বজন হি ভ্রান্ত্যা বা প্রমাণতো বা স্বরূপজ্ঞপ্ত্য বা 


টি ারাাাাতাতাাাতাাতাাটাানাালাঙ্ার 77777777777 


জীবে আবরণ এইরূপ নিয়মিতভাবেই থাকে”। অদ্বৈতবার্দিগণের একজীববাদে জীব-ব্রন্মের ব্যাবহারিক তেও 
নাই বলিয়া এই প্রদর্শিত জীব-ব্রহ্মের ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি, স্থৃতি, সুত্র, শাঙ্করভাষ্য ও বিবরণাচার্য্যের উক্তির সহিত 
তাহাদের প্ূ্ণ্রদর্শিত মতের বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। ১১৬ । 

আরও কথা এই যে-চিন্মাত্র ব্রহ্ম যে অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বার! জীবভাব প্রাপ্ত হন, চিন্মাত্র ব্রহ্মের সেই 
অঙ্ঞান কি স্বাভাবিক ? অথবা ওপাধিক ? যদি স্বাভাবিক হয়, তাহ! হইলে চিন্মাত্রের আনন্দাদিত্বরূপের স্তায় ও 
অঙ্ঞানের নিবৃত্তি কখনও হইবে ন! । যাহা স্বাভাবিক, তাহ! সত্য 5 সত্য বস্তুর কখনও নিবৃত্তি হয় ন!। চিন্মাত্রের 
স্বাভাবিক আনন্দাদিত্বরূপ সত্য বলিয়া যেমন নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ চিন্মাত্রের স্বাভাবিক অজ্ঞানও সত্য বলিয়া 
জানের দ্বার! নিবৃত্ত হইবে না । আর চিন্মাত্র ব্রঙ্গের অজ্ঞান যদি ওপাধিক হয়, তাহা হইলে সেই অজ্ঞানের প্রযোজক 
উপাধি কি, তাহা বলিতে হইবে। যদি অজ্ঞান স্বয়ংই নিজের উপাধি হয়, তাহ! হইলে নিজের উৎপত্তিতে নিজের 
অপেক্ষা করে বলিয়া! আত্মাশ্রয় দোষ হইবে। আর প্অজ্ঞানের প্রযোজক উপাধি অপর একটি অজ্ঞান” এইরূপ 
বলিলে অন্তোন্তাশ্রয় দোষ হইবে । তাহাতে “জ্ঞানের প্রযোজক উপাধির সিদ্ধি হইলে অজ্ঞানের ওপাধিকত্বের সিদ্ধি 
হইবে এবং অজ্ঞানের ওপাধিকত্বের সিদ্ধি হইলে অজ্ঞানের প্রযোজক উপাধির সিদ্ধি হইবে” এইরূপ অন্তোন্তাশ্রয় দোষ 
অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। আর তদুপরি অজ্ঞানপ্রযোজ্রক দ্বিতীয় তৃতীয়াদি অজ্ঞানরূপ উপাধি স্বীকার করিয়া! বিশ্রাম 
করিলে চক্রক দোষ হইবে এবং অজ্ঞানের প্রযোজক অজ্ঞানরূপ উপাধিধার! স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ হইয়া 
পড়িবে। সুতরাং কোন মতেই চিন্মাত্র ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণ যে চিন্মাত্ৰ ব্ৰহ্মকে 
অজ্ঞানের আশ্রয় বলেন, তাহা নিতান্ত অসন্ত । এই সংক্ষেপে অজ্ঞানের চিন্মাত্রাত্রিতত্ব খণ্ডন কর! হইল। বিস্তৃত 
খণ্ডনবিবরণ (স্যায়ামৃত প্রভৃতি ) আকরগ্রন্থে দষ্টব্য । অতএব চিন্মাত্র ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় নহে ইহাই সিদ্ধ হইল । ১১৭। 

| চিন্মাত্রের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব নিরাস। 


অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে কেহ কেহ শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্মকে, কেহ কেহ সর্বজ্ঞকে এবং কেহ কেহ জীবকে অজ্ঞানের = 
আশ্রয় বলিয়া থাকেন। শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্ম যে অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন নাঃ তাহা বলা হইয়াছে। আর 


অৈতবেদান্তিগণের “সর্বজ্ঞ ঈশ্বর অজ্ঞানের আশ্রয়” এই দ্বিতীয় কল্পও আপাতরমণীয় বলিয়া অযুক্ত । এক্ষণে সর্বজ্ঞও 
যে অক্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না, তাহাই বলা! হইতেছে__-অধৈতবেদাস্তিগণের মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম চিদ্রাত্নস্বর 
হইলেও শুদ্ধ ব্ৰহ্ম সর্বজ্ঞ ; সতরাং কি প্রকারে সর্বজ্ঞ শুদ্ধ বন্ধের অন্তানাশীয়ত! সম্ভব হইবে? তুদ্ধ ব্রহ্ম ২ 


১৮৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবভ্রম্‌ 


ত্রিধাপি অবিদ্যাসিদ্ধিঃ, ভ্রান্তেঃ প্রমাতৃত্বাদেশ্চ অবিদ্ভামূলত্বাৎ অসঙ্রব্বরূপজ্ঞপ্তেশ্চ অবিদ্যাং বিনা বিষয়া- 
সঙ্গতেঃ। উক্তং হি-্বরূপতঃ প্রমাণৈর্ববা সর্ববজ্ঞতবং দ্বিধা স্থিতম্‌। তচ্চোভরং বিনাবিদ্যাসহব্ধং নব 
সিদ্ধ্যতি” ইতি নিরস্তম্‌। অবিদ্যারহিতে তুরীয়ে সার্ববজ্্যক্রুতেঃ। ব্বরপজ্ঞপ্তেঃ স্বতঃ স্বব্ধালাষ্যসম্বন্ধেই- 


নি 5555555555552----------8 8৯ 
বলিয়াও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না। কারণ “যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ” ইত্যাদি শ্রুতি, শুদ্ধ ব্রহ্ধকে সর্বজ্ঞ 
বলিয়াছেন। যিনি সমস্ত জানেন, তিনিই সর্বজ্ঞ ; শ্রুতি শুদ্ধ ব্রহ্মকে তাদৃশ সর্বজ্ঞ বলিরাছেন। সুতরাং সর্বজ্ঞ শুদ্ধ 


বক্ষে অজ্ঞান থাকিবে কিরপে? অর্থাৎ সর্বজ্ঞত! ও অজ্ঞান শুদ্ধ ব্রঙ্গে থাকিতে পারে নাঃ তাহ! বিরুদ্ধ| : 


সর্বজ্ঞতা ও অজ্ঞানের সামানাধিকরণ্য কখনও সম্ভব নহে। প্ররূপ কল্পনা করিলে তাহা কেবল উপহাসের বিষয়ই 
হইয়া থাকে । 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন- শুদ্ধ ব্ৰহ্ম সৰ্ব্বজ্ঞ নহেন। মায়োপাধিক বিদ্বভূত ব্ৰহ্ম "অর্থাৎ ঈশ্বরই সর্বজ্ঞ | 
সেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বর অজ্ঞানের আশ্রয় নহেন ; কিন্ত শুদ্ধ ব্ৰহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয়। সুতরাং দৈতাদ্ৈতবাদিগণ যে বিরোধ 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার আর অবসর নাই। অধৈতবাদিগণের গঁর্প উক্তিও সঙ্গত নহে কারণ “তুরীয় অর্থাৎ 
অবস্থাত্রয়াতীত শুদ্ধ ব্ৰহ্ম সর্বদা সর্বদ্ৃকৃ* এই শ্রুতি শুদ্ধ ব্দ্মের সর্বজ্ঞতাই বলিয়াছেন। “সর্বদবকৃ” পদের দ্বারা! শ্রুতি 
শুদ্ধ ব্রহ্মের সর্ববজ্ঞতাই . বলিয়াছেন ; চৈতন্তরূপত্ব বলেন নাই। তাহা হইলে “সর্ব” পদের ব্যর্থতাপত্তি হইয়া পড়ে। 
২ সতরাং শুদ্ধ ব্ৰহ্মই সর্বজ্ঞ বলিয়া তাহার অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব কখনই সম্ভব নহে। সর্বজ্ঞ শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞানের আলয় এইরূপ 

রঃ কথা বিরুদ্ধ। এইজন্য আমরা যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহ! অপরিহার্য । অদৈৈতবেদাত্তিগণ শুদ্ধ ব্রঙ্গের 

সৰ্বজ্ঞত! ন! বলিয়া ৰিশ্বভূত ত্রন্দের অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্ববজ্ঞতা স্বীকার করিয়া আমাদের প্রদর্শিত বিরোধদোষের যে 
পরিহার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত ; কারণ শ্রুতিই শুদ্ধ ব্রন্গের সর্বজ্ঞত! বলিয়াছেন। 

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন- “্রন্ধের সর্বন্ত্ ভ্রাত্তির দ্বারাই হউক, কিংবা! প্রমাণের দ্বারাই হউক, 
'অথবা স্বর্নপজ্ঞানের দ্বারাই হউক, এই তিন প্রকারেই অবিদ্ার সিদ্ধি হইয়া থাকে ; কারণ ভ্রান্তি ও প্রমাতৃত্বাদি 
'অবিদ্থামুলক হইয়া থাকে এবং অসঙ্গ স্বরূপজ্ঞানের অবিদধা ব্যতীত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে ন! ; সুতরাং 
প্রদর্শিত তিন প্রকারেই অবিদ্ধার সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই জন্যই পূৰ্ববাচাৰ্য্য (.চিৎসুখাচাৰ্য্য ) বলিয়াছেন- প্রন্ধের 
সৰ্বজ্ঞত| স্বরূপজ্ঞানের দ্বারাই হউক, কিম্বা প্রমাণের দ্বারাই হউক, এই ছুই প্রকারে থাকিতে পারে। আর সেই 
স্বরূপজ্ঞান ও প্রমাণ অবিদ্যা-সনন্ধ ব্যতীত সিদ্ধ হয় না।* সুতরাং অবিস্তাবিশিষ্ট__মায়োপাধিক ব্রদ্ধেরই অর্থাৎ 
:. বিশ্বভূত ঈশ্বরেরই সর্ববজ্ঞত| সম্ভব হয় এবং সেই সর্বজ্ঞতা অবিদ্ধাসাপেক্ষ বলিয়। সর্বজ্ঞ ঈশ্বরেরও অবিদ্যাশ্রয়ত্ব উপপন্ন 
ই. হয়|” অদ্বৈতবাদিগণের রূপ উক্তিও আমাদের পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বারাই নিরস্ত হইয়া যায়। কারণ অবিগ্ভারহিত 
_. তুরীয় শুদ্ধ ্রন্মকেই শ্রুতি সর্বজ্ঞ বলিয়াছেন। 
আর অধৈতবাদিগণ যে বলেন--অসঙ্গ স্বর্পজ্ঞানের বিষয়ের সহিত স্বভাবতঃ 
কারণ স্বরূপজ্ঞান অসঙ্গ; এইজন্য অবিদ্ধ! স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং 

থাকে । [ও 
'অধৈতবাদিগণের গঁক্নপ উক্তিও সঙ্গত নহে) কারণ স্বরূপজ্ঞান অসঙ্গ হইলেও সেই শ্বর্পজ্ঞানের যেমন 

সর্বকালাদির সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়; তাহা স্বীকার ন! করিলে স্বরূপজ্ঞানের অসত্তারই আপত্তি 

ট, আর স্বরূপজ্ঞানের যেমন স্বভাবতঃ সর্কদেশসন্বন্ধও স্বীকার করিতে হয়, তাহার স্বীকার না করিলে 
গর অসর্বগতত্বের আপত্তি হইয়া পড়ে, সেইকসপ স্বরূপজ্ঞানের স্বভাবতঃই বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ উপপন্ন 


সহ্ন্ধ সম্ভব নহে; 
চিন্বাত্রাশ্রিতরূপে অবিদ্যার সিদ্ধি 


অথবা অন্বেতবাদিগণ যেমন অবিদ্ার দ্বারা স্বরপজ্ঞান ও. বিনয়ের, সমত উরপান করি 


্জিঠউ০০৪০৯০০---১০৪৯৬৯০ ০০০০৮ 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ ১৮৯ 
সত্বাপাতেন ব্বতঃ সৰ্ববসম্বন্ধাভাবে অসর্বগতত্বাপাতেন চ স্বত এব অবিগ্ভয়েব অন্যেনাপি সন্বন্ধোপপত্রেশ্চ ৷ 
এতেন-ব্রহ্মণো জ্ঞাতৃত্বযুপেত্য অজ্ঞানং বদস্তো নিরস্তাঃ। তদ্ক্তম_“অজ্ঞতাখিলসন্বেত্ ঘটতে ন কুতশ্চন” 
ইতি সংক্ষেপঃ ৷ ১৯৮ | 

নাপি জীবঃ অজ্ঞানাশ্রয়ঃ ইতি তৃতীয়কল্পো যুক্ত: । তথাহি_তত্ৰ কো জীবপদাৰ্থঃ { চিন্মাত্র এব 
বা? অবিগ্ভাবচ্ছিন্নঃ আবিষ্যকবুদ্ধ্যবচ্ছিয়ে বা? তত্র প্রতিবিশ্বিতো বা? নাঃ, পূর্ববমেব নিরস্তত্বাৎ ৷ 
নান্তযৌ, কল্পিতভেদস্তাঙ্গীকারে অন্তোন্তাশ্রয়াৎ। ন চ বীজাঙ্কু্তায়েন নৈষ দোষ ইতি বাচ্যমৃ, তদ্বদিহ 


০ TET TTT TTT === = === 
থাকেন, সেইরূপ অন্য কিছুর দ্বারাও তছুতয়ের সম্বন্ধ উপপন্ন হইতে পারিবে। চিন্মাত্রাশ্রিত অবিদ্যা স্বীকার 


করিবার ত কোন আৰবম্যৃকত! নাই,। এই যাহা বল! হইল, তদ্বারা যে সকল অদ্বৈতবাদী বিশবভূত ব্রন্দের অর্থাৎ 
ঈশ্বরের সর্ববজ্ঞতা স্বীকার করিয়া তাহাকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া থাকেন, তাহাদিগের মতও খণ্ডন কর! হইল। 
সর্বত্র ঈশ্বর অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন ন!। যিনি সমস্ত জানেন, সেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বরে অজ্ঞান থাকা সম্ভব নহে। 


এই জন্তই পূৰ্ববাচাৰ্য্য বলিয়াছেন--পসর্ধজ্রের অজ্ঞতা কোনরূপেই সম্ভব হয় না।” এই সংক্ষেপে সর্বজ্ঞের 


অক্তানাশরয়ত্ব নিরাকরণ কর! হুইল ১১৮। 
টি ইতি সর্বজ্ঞের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব নিরাস ॥ 
আর কোন কোন অদ্বৈতবাদী জীবকেই অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া থাকেন। মণ্ডনমিশ্রের মতানুবত্তী হইয়া 
বাচম্পতিমিশ্র অবিদ্যাকে জীবাশ্রিত বলিয়াছেন।* কিন্ত জীবও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না। এইভন্ত, 
অধ্বৈতবা'দিগণের “জীবই অজ্ঞানের আশ্রয়” এই তৃতীয় কল্পও অযুক্ত। তাহাই দেখান হইতেছে।__ 


অদ্বৈতবাদিগণ যে জীবকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে-_গ্রঁ অজ্জানাশ্রয় জীবরূপ পদার্থ 


কি? (১) উহ কি চিন্মাত্রই ? (২) অথবা উহা! অবিগ্যাবচ্ছিন্ন ব! অবিদ্যাপ্রযুক্ত বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্ত ? (৩) কিংবা 
অবিগ্যায় প্রতিবিদ্িত চৈতন্য ? এই পক্ষত্রয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষট সম্ভব হইতে পারে না অর্থাৎ অজ্ঞানাশ্রয় জীবকে 
চিন্মাত্র বল! যাইতে পারে ন! ; কারণ শ্রুতি প্রভৃতিতে চিন্মাত্রকে সর্বজ্ঞ বলা হইয়াছে। সর্বজ্ঞ চিন্মাত্র যে অজ্ঞানের 
আশ্রয় হইতে পারে না, তাহা পূর্বপ্রকরণেই বলা হইয়াছে। সুতরাং অজ্ঞানাশ্রয় জীবকে চিন্মাত্র বলা যায় না। 
আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষও সম্ভব হইতে পারে না! অর্থাৎ অজ্ঞানাশ্রয় জীবকে অবিদ্যাবচ্ছিন্ন বা অবিদ্যাপ্রবুকত বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ 
চৈতন্য কিংবা অবিদ্যায় প্রতিবিষ্ধিত চৈতন্য এই উতয়রূপও বল! যাইতে পারে ন! ; কারণ উক্তরূপে অবিদ্যার দ্বারা 


* মণ্ডনসিশ্র স্বরচিত “ব্রহ্মসিদ্ধি” নামক গ্রন্থে অবিদ্ধাকে জীবাশ্রিত বলিয়াছেন । প্রকটার্থবিবরণে বলা! হইয়াছে যে__বাচম্পতির্সগুনপৃ্ট 
মেবী। বাচন্পতিমিশ্র প্রায় সর্বত্র মণ্ডনমিশ্রের মতেরই অনুবর্তন করিয়াছেন। বাঁচম্পতি ব্রনমসিদ্ধি গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্্রদ্দতত্সমীক্ষা” প্রপরন 
করিয়াছেন। এই টাক এখনও মুদ্রিত হয় নাই। বাঁচম্পতি ভামতীগ্রস্থের শেষে বলিয়াছেন যে_ এ্মল্সযায়কণিকাতৰ্‌ সমীক্ষাতত্ববিন্দুভিঃ” ইত্যাদি ! 
ইহার টাকাতে কল্পত্রুকার বলিরাছেন_ পরন্সিদ্ধির টাকা ব্রহ্মতত্্ণমীক্ষ। বাচন্পতিমিশ্ররচিত | বাচন্পতিসিশ্রও তাঁহীর গ্রন্থে বহ স্থানে ব্রহ্ধতত্মমীক্ষার 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থের নিয়োগকাণডে প্রভাকরমন্মত খ্যাতিবাদের অতি-হুবিভ্ৃত আলোচন! আছে। প্রাচীনগরস্থে অ্যাতিবাদের 
অনুকূলে এইরূপ সুবিস্তত আলোচনা আর কোথাও নাই। অখ্যাতিবার্িগণের মধ্যেও যে পরম্পর মতবৈলন্ষণ্য ছিল, তাহা অন্ত কোন প্রাচীন 
রস্থে প্রদর্দিত হয় নাই। অখ্যাতিবাদ প্রদর্শন প্রসঙ্গে মণ্ডন অনেক চমৎকার অপূর্ব কথা বলিয়াছেন। এই জাতীয় কথা কোন প্রাচীন গ্রন্থে 
নাই। এই মণ্ডনপ্রদৰ্মিত অধ্যাতিবাদের বাচলপতিমিশ্রবিরচিত টাকাও অতি বিস্তৃত। এইজন্য বাল্পতিমিশ্র স্ায়বা্তিক ভাৎপরধাটাকাতে, 


বিধিবিবেকের টীকা স্যায়কণিকাঁতে ও ভামতীনিবন্ধে অধ্যাতিবাদের সংক্ষেপে থণ্ডন করিয়া পরে বলিয়াছেন যে__অখ্যাতিবাদের সবিভূত টু 
খণ্ডন ব্রহ্মতত্মনীক্ষাতে আমি করিয়াছি। এন্জন্ত যাহারা অধ্যাতিবাদের বিশেষ খঙন দেখিতে চান, তাহারা মৎ্প্রণীত ব্রন্মতবসমীক্ষায় তাহা : 


পি 


১৯০ __ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


ব্যক্তিভেদাভাবাৎ। ন চ যথা নিরংশেইপি আকাশে ঘটঃ তটস্থ এব তছপলক্ষ্যেকদেশং সম্পান্ত 
সম্বধ্যতে, তৎ অবিদ্যা পি তটস্থৈব চিন্বাত্রমুপলক্ষ্য একদেশরূপজীবং সম্পাদ্ তত্রাবতিষ্ঠত ইতি নাস্যোসটাশরয 


নট ১৯৮ 
কল্পিতভেদবিশিষ্ট চৈতন্তকে অজ্ঞানাশ্রয় জীব বলিয়া স্বীকার করিলে অন্োন্তাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। 


| তাহাতে "বিদ্যার সিদ্ধি হইলে অবিদ্যাবচ্ছিন্ন বা! অবিদ্যাপ্রবুক্ত বৃ্ধযবচ্ছিন্নরূপে কিংবা অবিদ্যাপ্রতিবিশ্বূপে জীবের 
{ সিদ্ধি হইবে এবং উক্তরূপে জীবের সিদ্ধি হইলে সেই জীবাশ্রিতরূপে অবিদ্যার সিদ্ধি হইবে” এইরূপ অন্তোম্তাশ্রয় দোষ 
| অপরিহার্য হইয়া পড়িবে 

L ইহাতে অধৈতবাঁদিগণ যদি বলেন - বীজাক্ছুর স্তায়ে এই অন্োন্তাশ্রয় দোষ হইবে ন! অর্থাৎ বীজ ও অনুর 
বিষয়ে যেমন আন্োন্তাশ্রয় দোষ হয় না, সেইরূপ অবিদ্যা ও জীর বিষয়ে অন্তোন্যাত্রয় দোষ হইবে না। 


অদ্বৈতবাদিগণ প্ররূপও বলিতে পারেন না; কারণ বীজে ও অঙ্কুরে যেমন ব্যক্তিভৈদ আছে, অবিদ্তায় ও 
৯ জীবে সেইরূপ ব্যক্তিভেদ নাই। বীজে ও অষ্কুরে ব্যক্তিভেদ আছে বলিয়া তাহাতে অন্োন্তাশ্রয় দোষ হয় না। 
৪ অবিগ্ভায় ও জীবে সেইরপ ব্যক্তিতেদ নাই বলিয়া অন্তোন্তাশ্রয় দোষ অবশ্যই হইবে। সুতরাং দৃষ্টান্ত সমান হয় নাই 
্ছ 


বলিয়া উক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রকৃত স্থলের অন্তোন্তাত্রয় দোষের পরিহার হয় না। 

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_মহাকাশ বস্তুতঃ নিরংশ হইলেও সেই মহাকাশে ঘট যেমন তটস্থ হইয়াই 
অর্থাৎ তত্িন্রূপে তদ্বোধক হইয়াই সেই মহাকাশকে ব্যাবৃত্ব করিয়া একদেশ সম্পাদন করতঃ সেই একদেশের 
সহিত সন্বদ্ধ হয় অর্থাৎ ঘট সেই ঘটাকাশরূপ একদেশে থাকে, সেইরূপ চিন্মাত্র বস্তুতঃ নিরংশ হইলেও সেই চিন্মাত্রে 
অবিদ্াও তটস্থ হইয়াই অর্থাৎ তঙ়িন্নক্ূপে তদ্বোধক হইয়াই সেই চিন্মাত্রকে ব্যাবৃত্ত করিয়া জীবরূপ একদেশ সম্পাদন 
করতঃ মেই জীবরূপ একদেশে থাকে ৷ অতএব দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণপ্ৰদ্ৰশিত অন্যোন্তাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা! নাই। 

অধবৈতবাঁদিগণের প্রীরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে ; কারণ আশ্রয় ব্যতীত অবিদ্যার সিদ্ধি হইতে পারে না। নিরাশ্রয় 
অবিদ্ধা! থাকা সম্ভব নহে ; এইজন্ অদ্বৈতবাদিগণের গুঁরূপ সমাধানেও অন্তোন্তাশ্যয় দোষের পরিহার হয় না। তাহাতেও 
"অবিদ্তার আশ্রয়ভূত জীবের সিদ্ধি হইলে অবিদ্ভার সিদ্ধি হইবে এবং অবিদ্যার সিদ্ধি হইলে সেই অবিদ্যোপলক্ষিত জীবের 
সিদ্ধি হইবে” এইরূপ অন্টোন্তাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়! পড়ে। ঘটের আশ্রয়ভূত ঘটাকাশের সিদ্ধি ব্যতীত যেমন ঘটের 
সিদ্ধি হয় না, সেইর্লপ অবিদ্যার আশ্রয়ভূত জীবের সিদ্ধি ব্যতীত অবিদ্ধার সিদ্ধি হয় না। আবার ঘটের সিদ্ধি ব্যতীত 
যেমন ঘটাকাশের সিদ্ধি হয় না, সেইরূপ অবিগ্ধার সিদ্ধি ব্যতীত জীবেরও সিদ্ধি হয় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের 
প্রদর্শিত সমাধানেও অন্যোন্তাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্যই থাকিয়! যায় 


আর অধৈতবাদিগণ যে অন্তোন্তাশ্রয় দোষের রূপ পরিহার করিতে যাইয়া আকাশ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, 
তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই। কারণ অদৈতবা্দিগণের মতে আকাশ অনিত্য $ সুতরাং অনিত্যত্বের দ্বারাই আকাশের 
সাৰয়বত্ব নিরূপিত হয়। এইভন্ত অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণের মতে আকাশ অনিত্যত্বহেতুর দ্বারা সাবয়বরূপে নিরূপিত হয় 
_বলিয়| ঘটাদি-সম্বন্ধ ব্যতীত ত্বভাবতঃই আকাশের অংশত্ব সম্ভব হয়। সুতরাং তাহার! যে বলিয়াছেন__প্মহাকাশ 
বস্তুতঃ নিরংশ হইলেও ইত্যাদি,” তাহাদের সেই উক্তিও অগল্গত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণেরই যতে অনিত্যত্বহেতুর 


চতন্ত নিরংশ বলিয়া অবিদ্ধাসম্বন্ধ ব্যতীত জীব সিদ্ধ হইতে পারে না। আর চৈতন্যের অবিদ্যাস্বন্ধ বলিতে 
টে কি, তাহাই জিজ্ঞাসা হইবে এবং ভীবকে অবিগ্তার আশ্রয় বলিলে পূর্বোক্ত অন্তোস্শরয 
পড়িবে | I 


রা নিরূপিত যে সাবয়বত্ব? সেই সাবয়বত্বের ঘারা আকাশের অংশত্ব সম্ভব হয় বলিয়া ঘটাকাশ সিদ্ধ হইতে পারে; 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ ১৯১- 
ইতি বাচ্যম্‌, নিরাশ্রয়াবিদ্ভাযোগেন জীবসিদ্বৌ অবিদ্যাসিছ্ছিস্তৎসিদ্ধৌ তদ্পলক্ষিতজীবসিদ্ধিরিত্যন্তোন্যা- 
শ্রয়াৎ ! ত্বন্মতে গগনস্য অনিত্যত্বনিরপিতসাবয়বত্বেন স্বত এব অংশত্বসস্তবাচ্চ। ন চ অয়ং দোষঃ 
উৎপতো জ্ঞপ্তৌ স্থিতৌ বা? নাগ্ঘঃ, উভয়োরনাদিত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, অজ্ঞানস্ত চিদৃভাস্তত্বেহপি চিতেঃ 
্বপ্রকাশত্বেন তদভাস্তত্বাৎ ৷ নাস্ত্যঃ, অসিদ্ধেরিতি বাচ্যম্‌, স্থিতৌ অন্যোন্যাশ্রয়াৎ ৷ পরস্পরসাপেক্ষত্বাভাবে 
Cui 
ইহাতে অদ্বৈতবেদাস্তিগণ যদি বলেন__-আমাদের সিদ্ধান্তের উপরে দ্বৈতাদ্ৈতবাদিগণ যে অন্তোন্তাশ্রয় দোব 
\ উদ্ভাবন করিয়াছেন, (১1 তাহা কি উৎপত্তিতে ? (২) অথবা জ্ঞপ্তিতে অর্থাৎ জ্ঞানে? (৩) কিংবা স্থিতিতে ? এই 
| 


পক্ত্রয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষ অর্থাৎ জীব ও অবিদ্ধার উৎপত্তিতে অস্তোন্াশ্রয় দোষ হয়, ইহা বলা যায় ন1$ কারণ জীব 

ও অবিদ্যা উভয়ই অনাদ্দি। অনাদি বস্তদ্বয়ের উৎপত্তিতে অন্োন্তাশ্রয় দোষ দেখান যায় না।* যে সকল বস্তুর 

উৎপত্তি নাই, সেই সকল বস্তুর উৎপত্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দেখান যাইবে কিরূপে ? 

আর দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ জীব ও অবিদ্ার জ্ঞপ্থিতে অন্তোন্তাশ্রয় দোব হয়, ইহাও বল! যায় নাঃ কারণ অজ্ঞান 
অর্থাৎ অবিগ্ভ! সাক্ষিরূপ জীবপ্রবাণ্ত হইলেও জীব স্বপ্রকাশ বলিয়! অবিদ্যাপ্রকাশ্ত নহে। সুতরাং জীব ও অবিদ্ধার 
জ্ঞপ্তিতে অন্োস্তাশ্রয় দোষের সম্ভবাবন! নাই। 
আর তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ জীব ও অবিদ্ধার স্থিতিতে অন্থোন্তাশ্রয় দোষ হয়, ইহাও বল! যায় ন! ; কারণ স্থিতিতে 

যে অন্োন্তাশ্রয় দোব হয়, তাহ! পরস্পরাশ্রিতত্ব ও পরস্পরসাপেক্ষস্থিতিকত্ব এই দ্বিবিধরূপে সম্ভব হইয়! থাকে অর্থাৎ 

দুইটি বস্তু যদি পরম্পরাশ্রিত ও পরম্পরসাপে্ষস্থিতিক হয়, তাহা! হইলে অন্তোন্তাশ্রয় দোষ হইয়া থাকে। প্রক্ৃতস্থলে 
ূ তাহা হয় নাই। অজ্ঞানের অর্থাৎ অবিগ্ভার চিদাশ্রিতত্ব ও চিদধীনস্থিতিকত্ব থাকিলেও চৈতন্তে অবিদ্যাশ্রিতত্ব ও 
| অবিগ্াধীনস্থিতিকত্ব নাই। সুতরাং জীব ও অবিদ্যার স্থিতিতে অন্তোন্তাশ্রয় দোষ সিদ্ধ হয় না। 
| অদ্বৈতবাদিগণের গররপ উক্তিও সঙ্গত নহে । কারণ জীব ও অবিদ্বার স্থিতিতে অন্তোন্তাশ্রয় দোষ হইয়! থাকে। 
জীব ও অবিদ্যা পরস্পরসাপেক্ষ বস্তু ; সাপেক্ষ বস্তুর অন্যোন্তাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্য। জীব ও অৰিদ্ধার উৎপত্তিতে 
| ও জ্ঞপ্তিতে অন্োন্তাশ্রয় দোষের সম্ভাবন| নাই । সুতরাং জীব ও অবিদ্ধার স্থিতিতেই অন্তোন্তাশ্রয় দোষ হয়। কারণ 
| উহার! পরস্পরসাপেক্ষ । জীব ও অবিদ্ধার পরস্পরাধীনত্ব অধ্ৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। জীব ও অবিদ্া 
যদি পরস্পরসাপেক্ ন! হয়, তাহ! হইলে জীব ও অবিদ্ধার পরস্পরাধীনত্বেরই উপপত্তি হইতে পারে না । এইজন 
অর্থাৎ জীব ও অবিদ্ধার পরস্পরাধীনত্বের উপপত্তির নিমিত্ত জীব ও অবিদ্তাকে পরম্পরসাপেক্ষ বিয়া স্বীকার করিতে 
হইবে। আর তাহাতে অষ্তোন্তাশ্রয় দোষেরই প্রসঙ্গ হইয়া! পড়িবে। জীব ও অবিদ্ধার উৎপত্তি ও জ্ঞণ্িতে 
অষ্তোন্যাশরয় দোব সম্ভব নহে বলিয়া জীব ও অবিদ্ধার স্থিতিতেই অন্তোন্তাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। অবস্ত 
যে যে স্থলে পরম্পরাপেক্ষ প্রমিত আছে, সেই সেই স্থলে অন্তোন্তাশ্রয় দোব স্বীকার কর! হয় না। যেমন প্রমেয়ত্ব। 
| অভিধেয়ত্ব প্রভৃতিতে একটিতে আর একটি থাকে ; কারণ ওঁ সকল কেবলাম্বয়ী ধর্ম কেবলাববয়ী ধৰ্ম্ম পরম্পরমাপেক্ষ | 
|. পরম্প্সাপেক্ষ ন! হইলে কল বর্গের বেবলামযি্ই থাকে না। সুতরাং পে অভিবো পতি ধর্মের 
পরস্পরাপেক্ষা প্রমিত বলিয়া ও সকল স্থলে অন্োন্াশ্রয় দোষ স্বীকার করা হয় না। এই সকল স্থলে পরস্পরাহ 
i 


যেমন প্রমিত, সেইরূপ জীব ও অবিদ্তার পরস্পরাপেক্ষা প্রমিতও নহে। জীব ও অবিদ্ধার পরম্পরা 
প্রমেয়ত্ব, অভিধেয়ত্বাদির মত প্রমিত হইত, তবেই প্রকৃত স্থলে অন্যোন্তাশ্রয় দোষ হয় না বল! যাইত, k 


 * তাঁহাতে অস্তোন্তাশ্রয় দোষ স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে আর কোথাও অস্তোস্তাশ্রয় দোষ 
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১৯ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্ম্‌ 
অন্যোন্যাধীনত্বস্যেবানুপপত্তেঃ। ন চ প্রমেয়ত্বাভিধেয়ত্বাদৌ অন্যোন্যবৃত্তিবৎ ইহ অন্যোন্যাপেক্ষা প্রমিত 
অন্যথা কুত্রীপি অন্যোন্যাশ্রয়তা দোষে ন স্তাৎ ৷ ১১৯। ৰ ৃ 

নন সমানকালীনযোরপি অবচ্ছেগ্াবচ্ছেদকভাবমাত্রেণ তুপপত্তিঃ, ঘটতদবচ্ছিন্নাকাঁশয়োরিব প্রমাণ, 


পরস্পরাপেক্ষ। অপ্রমিত হইলেই অন্তোন্তাত্রয় দোষের আপত্তি হয়। জীব ও অবিদ্যার পরম্পরা ক্ষ অপ্রমিত হাট 
যদি অন্োস্তা্রয় দোষগ্রস্ত না হয়, তাহা হইলে আর কোন স্থলেই অন্তোন্াশরয় দোষ উদ্ভাবন করা যাইবে না। ১১৯| 
ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন আমরা জীব ও অবিগ্ভার অন্তোন্তাধীনতা স্বীকার করিয়া থাকি। 
স্বীকৃত ও জীব ও অবিদ্ধার অন্টোন্তাবীনতার অমুপপত্তি দেখাইয়া দ্ৈতাখৈতবাদিগণ জীব ও অবিদ্বাকে পরস্পরাপেক্ষ 
বলিয়াছেন এবং এ পরম্পরাপেক্ষারূপ হেতুর দ্বারা জীব ও অবিষ্ভার স্থিতিতে অন্তোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হয় 
t -বলিয়াছেন। কিন্তু জীব ও অবিদ্যার অন্তোন্যাধীনতার উপপত্তি ত সম্ভব হয়। জীব ও অবিদ্য! সমানকালীন হইলেও 
“ অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপকভাবাপন্ন হইলেও কেবল অবচ্ছেদ্য-অবচ্ছেদকভাবের দ্বার! অর্থাৎ কেবল উপহিত-উপাধিতাবের | 
দ্বারা জীব ও অবিগ্ভার অস্টোন্তাধীনতার উপপত্তি হইতে পারে। যেমন ঘট ও ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের এবং প্রমাণ ও ূ 
প্রমেয়ের অন্তোন্তাধীনতার উপপত্তি হইয়া থাকে । এইজন্য জীব ও অবিদ্যাকে পরম্পরাপেক্ষ বলিতে হয় না এবং 
অন্োন্তাশ্রয় দোষেরও আপত্তি হইতে পারে ন|। ১ 
অদ্বৈতবাদিগণের প্রর্ূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ ঘটাকাশ ঘটাধীন হইলেও ঘট ঘটাকাশাধীর় নহে বলিয়া 
. তাহাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ। দৃষ্টান্তটি বিষম হইয়াছে। বিষম দৃষ্টাস্তের দ্বারা আমাদের প্রদর্শিত আপত্তির 
সমাধান করা যাইতে পারে না। 
ইহাতে অৈতবাদিগণ যদি বলেন__আমাদের প্রদর্শিত দৃষ্ান্তে ঘট যেমন ঘটাকাশাধীন নহে, সেইরূপ প্রকৃত স্থলে 
চৈতন্তও ত অবিদ্তার অর্থাৎ অজ্ঞানের অধীন নহে। 
অদ্বৈতবাদিগণ এঁর্পও বলিতে পারেন ন! ; কারণ যে চৈতন্ত অজ্ঞানের অধীন নহে, সেই চৈতন্য শুদ্ধচৈতন্য ; 
অজ্ঞানের অনধীন চৈতন্য শুদ্ধ বলিয়! তাহার জীবত্ব নাই। অথচ এই প্রকরণে আমর! অঁদ্বৈতবাদিগণের জীবাশ্রিত 
অজ্ঞানবাদই খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের প্রদর্শিত আপত্তিতে অ্বৈতবাদিগণ যদি শুদ্ধ চৈতন্যকে নিয়া 
সমাধান করিতে চেষ্টা করেন, তাহা! হইলে তাহাদের জীবাশ্রিত অজ্ঞানবাদ পরিত্যক্ত হইয়! পড়ে। জীব ও অবিদ্যার 
₹_ স্থিতিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের বিচারে যে আপত্তি উঠিয়াছে, শুদ্ধচৈতন্যের কথা উঠাইয়া সেই আপত্তির সমাধান কর! 
যাইবে কিরূপে ? শুদ্ধচৈতন্যের কথা উঠাইয়া সমাধান করিতে গেলে অধৈতবাদিগণকে জীবা শ্রিত অজ্ঞানবাদ 
বিসর্জন দিতে হয়। সুতরাং আমরা জীব ও অবিদ্যার স্থিতিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় দেখাইয়াছি, তাহার সমাধান 
__ অদ্বৈতবাদিগণ কোনবূপেই করিতে পারেন না। 
২ আরও কথা এই যে_-অজ্ঞানের অজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুর দ্বারা কল্পিতত্ব স্বীকার করিলে অন্যোন্তাশ্রয় অনবস্থ! প্রভৃতি 
হয়। এইজন্য অদৈতবাদিগণ অজ্ঞানকে অর্থাৎ অবিদ্যাকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করিয়া ও সকল দোষের পরিহার 
| থাকেন ; কিন্তু অজ্ঞানের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে চৈতন্তের নিত্যশুদ্ধত্বের হানি হইয়া পড়িবে। অজ্ঞান 
9 সুতরাং চৈতন্তের নিত্যশুদ্ধত্ব কোনরূপেই সম্ভব হইবে না। 
র অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-অস্তোন্যাশ্রয়, অনবস্থা প্রভৃতির ছারা যে অজ্ঞানের অর্থাৎ অবিদ্যার অন্নপপত্তি 
দুণ নহে? অন্ুপপত্তি অবিদ্যার ভূযণই। অঙ্নপপত্তিই অবিদ্যার অবিদ্যাত্ব। 
গণ বলিতে পারেন না ১ কারণ অন্ুপপত্তি যদি অবিদ্যার ভূষণই হয়, তাহ! হইলে অুবিদ্যার 
করা য়া I অধৈতবাদিগণ অবিদ্যার প্রমাণ লক্ষণাদি যাহ! যাহা বলিয় ছেন, 
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: পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ ্‌ ১৯৩০০ 
প্রমেয়য়োরিব চ ইতি চেৎ ন, তদাকাশস্ত ঘটা ধীনত্বেহপি ঘটস্ত তদাকাশাধীনত্বাভাবেন দৃষ্টান্তাসিদ্ধেঃ। ন 
চ চৈতন্যমপি ন অজ্ঞানাধীনমিতি বাচ্যম্‌, অজ্ঞানানধীনচৈতন্যস্ত শুদ্ধত্বেন জীবত্বাভাবাৎ জীবাশ্রিতাজ্ঞানবাদো 
দত্ততিলাগ্রলিঃ স্যাঁৎ। কিঞ্চ অজ্ঞানস্তানাদিত্বে নিত্যশুদ্ধত্হানিপ্রসক্তিঃ। ন চ অবিদ্ভাদৌর্বট্যং ভূষণমেবেতি, 
তত্র প্রমাণাদ্যজ্যযোগাৎ ৷ অজ্ঞানস্ত নিরাশ্রয়তবনিবিবষয্বাতবন্বরূপত্াগ্তাপতেশ্চ। প্রতীত্যহুসারেণ 
আশ্রয়াগ্ঙ্গীকারে চ “্ঘটমহং ন জানামি” ইতি প্রতীত্যা অহমর্থাশ্রিতত্বজডবিষয়্বাদিপ্রসঙ্গাচ্চ । 
অনাদিত্বাদিনা অন্ুপপত্তিপরিহারাযোগাচ্চ। উত্তরান্ুরণে প্রকৃতিসথিত্যাদেদৌরট্যং ভূষণমিতি সুবচত্বেন 


তাহাদের সমস্ত কথাই নিশ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। অবিদ্যার দুর্ঘটত! ত ভূবণই ) তবে তাঁহারা অবিদ্ধায় প্রমাণাদি 
প্রদর্শন করিতে গেলেন ৫কন ? অবিগ্ভার সিদ্ধিতেও শ্বমহিম! দুর্ঘটতার দ্বারাই অবিগ্যার সিদ্ধি হয় বলিতে পারিতেন। 

' আর অবিগ্ভার অর্থাৎ অজ্ঞানের দুর্ঘটত! ভূষণ বলিয়া অজ্ঞানের নিরাশ্রয়ত্ব, নির্কিষয়স্ব এবং আত্মম্বরূপত্বাদিরও 
আপত্তি হইতে পারে। অজ্ঞানের নিরাশ্রয়ত্, নির্রিবয়ত্ব ও আত্মস্বরূপত্বাদি দুর্ঘট অর্থাৎ অন্থপপন্ন বলিয়াই ত 
তাহারা অজ্ঞানের এ নিরাশ্রয়ত্বাদি স্বীকার করেন না। এক্ষণে যদি তাহার! অজ্ঞানের দুর্ঘটতাকে ভূষণ বলেন, তাহা! 
হইলে সেই দুর্খটতারূপ ভূষণের দ্বারাই অজ্ঞানের নিরাশ্রয়ত্ব, নির্বিষয়ত্ব ও আত্মস্বরূপত্বার্দির সিদ্ধি কেন না হইবে? 
অন্ুপপত্তি ত অবিদ্ভার পক্ষে দোষ নহেই ; সুতরাং অজ্ঞান নিরাশ্রয়, নিব্বিষয় ও আত্মন্বরূপ হউক। এইরূপ আপত্তি 
অপরিহার্য । ৃ 

আর প্রতীতি অনুসারে যদি অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়াদি স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইকো 
"আমি ঘট জানি না” এইরূপ প্রতীতির দ্বারা অজ্ঞানের অহমর্থাশ্রিতত্ব ও জড়বিবয়ত্বাদিরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে । কারণ, 
প্রূপ প্রতীতিতে অজ্ঞান অহমর্থা শ্রিতরূপেই ভাসমান হইয়! থাকে এবং “ঘট জানি না” এইরূপে অজ্ঞান জড়বিষয়ক 
বলিয়াই অনুভৰ হইয়া থাকে । সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যদি প্ৰতীতি অনুসারে অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়াদি স্বীকার 
করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে “অজ্ঞান জীবাশ্রিত* এই মত পরিত্যাগ করিতে হয় এবং জড়বিষয়ে 
আবরণকৃত্য নাই বলিয়া তাহারা যে জড়বিষয়ক অজ্ঞান স্বীকার করেন না, তাহাদিগকে সেই মতও পরিত্যাগ করিতে 
হয়। কারণ প্রতীতি অনুসারে অহমর্থ ই অজ্ঞানের আশ্রয় এবং জড়বস্তুই অজ্ঞানের বিষয় বলিয়| অবধারিত হয়। 

আর অন্যোন্তাশ্রয় অনবস্থা প্রভৃতি দোষের বারা অবিদ্ধার যে যে অস্থপপন্তি ঘটে, অদ্বৈতৰাদিগণ অবিদ্ধার' 
অনাদিত্বাদি স্বীকার করিয়া তদ্বারা সেই সকল অঙুপপত্তির পরিহার করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদ্িগণের মৃতে 
অবিদ্যার ছুর্ঘটতাই যদি ভূষণ হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদিগণের ও সকল অঙ্ুপপত্তির পরিহারও যুক্তিযুক্ত হয় ন! 
অর্থাৎ ব্যর্থ ই হইয়! পড়ে। সেই সেই অন্ুপপত্তিতেও ত অদ্বৈতবাদিগণ প্অবিদ্যার দুর্ঘটতাই অর্থাৎ অস্থপপন্নতাই 
ভূষণ” এইরূপ. প্রত্যুত্তর দিতে পারিতেন ; তাঁহার! অবিদ্ার অনাদিত্বাদি বলিয়া সেই সকল অনুপপত্তির পরিহার 
কৃরিতে গেলেন কেন? তাহাদের সেই সেই অনুপপত্রিপরিহার ব্যর্থ ই হইয়! পড়ে। 

আর বিচারে প্রতিপক্ষের অহ্পপত্তিপ্রদর্শনের প্রত্যুত্তর দিতে না পারিলে তাহাতে “আমাদের এই বিচার্য্য 
বিষয়টির অহুপপন্নতাই অর্থাৎ ছুর্ঘটতাই ভূষণ, দুষণ নহে” এইরূপ বলিলেই যদি চলে, তাহা হইলে সাংখ্যগণ যে 
প্রক্কতিকেই জগৎকারণ বলেন, তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণ দোষ প্রদর্শন করিলে পর যখন সাংখ্যগণের আর প্রত্যুত্তর 
দিবার কিছু থাকে না, তখন (অধৈতবাদিগণ আমাদের প্রতি যেমন অবিদ্ধার দুর্ঘটতা ভূষণ বলিয়াছেন, সেইরূপ ) 
সাংখ্যগণও ত অদ্বৈতবাদিগণের প্রতি “প্রকৃতির দুর্ঘটতাই ভূষণ” এইরূপ বলিয়া সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন। তাহা : 


1. হইলে অধৈতবাদিগরণের 'সাংখ্যমত নিরাকরণ উপপন্ন হয় না) অধৈতবাহিগণণের সাংখ্যমতের নিরাকরণ 
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৮. ১৯৪ : অধ্যাঁস (পরপক্ষ )-গিরিব্রম্‌ | 
সাংখ্যবৌদ্ধমতনিরাসাযোগাচ্চ। এতেন ৫প্রশ্নবিশ্রান্তিহেতুত্বাচ্ছোগ্ভং তমসি নোচিতম্‌। ন বদ্ধিমনতঃ ্‌ 
Er পৃচ্ছন্তি ন জানামীতি বাদিনম্” ইতি নিরস্তম্‌। ন হি অজ্ঞং প্রতি অপ্রশ্নঃ অজ্ঞানদৌর্ঘট্যাৎ। রান. : ! 
: মেবাজ্ঞানমিত্যাদ্যক্তাবপি বিরোধাদুন্তাবনাপাতাৎ। কিন্তু জ্ঞাতুরেব বন্ৃত্বাৎ অলং বিস্তরেণ। তত্মাং | 
| অজ্ঞানাশ্রয়াসিদ্ধ্যা তদসিদ্ধিরিত্যর্থ;। ১২০ । | 
এ ইতি পরাভিমতাজ্ঞানাশ্রয়গিরিনিপাতঃ ॥ | 
রে রি, অথ অজ্ঞানবিষয়োইপি দুনিরূপ্যঃ ৷ তথাহি_ কো বাস্ত বিষয়ঃ অভ্রাহ কশ্চিৎ__-চিন্মাত্রমেব বিষয়ঃ, 


..তস্তাকল্লিতত্বেন অন্তোন্যাশ্রয়দোষাভাবাৎ। ্বপ্রকাশত্বেন প্রসক্ত প্রকাশে তস্মিন্‌ আবরণকৃত্যসম্তবাচ্চ। 


:7777788ঁবল্ল্লা)8।]177777)) লা 
ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এইরূপ বৌদ্ধগণ যে সম্বিৎকেই অগথকারণ বলেন, তাহাতেও অধ্বৈতবাদিগণ দোষ প্রদর্শন. 
করিলে পর যখন বৌদ্ধগণের আর প্রত্যুত্তর থাকে না, তখন (অধৈতবাদিগণ আমাদের প্রতি যেমন অবিদ্ধার : 
দুর্ঘটত! ভূষণ বলিয়াছেন, সেইরূপ) বৌদ্ধগণও ত অদ্বৈতবাদিগণের প্রতি “সম্বিতের দুর্ঘটতাই ভূষণ” এইরপ 
বলিয়া সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন। তাহা হইলে অছৈতবাদিগণের বৌদ্ধযমত নিরাকরণ উপপন্ন হয় না; ব্যর্থই . 
হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রত্যুত্তর দিতে না পারিলেই ছুর্ঘটতাকে অর্থাৎ অন্গুপপন্নতাকে ভূষণ বলা চলে না। ধ্রব্ূপ 
বলিলেই যদি চলে. তবে সকলেই গুঁরূপ বলিয়া সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন। তাহা হইলে অদ্বৈতবাদিগণের পরমত ; 
নিরাকরণ অসঙ্গত হইয়া পড়ে। 
আর অধৈতবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন- “্অজ্ঞানবিষয়ে প্রশ্ন করা উচিত নহে ; কারণ অজ্ঞান প্রশ্নোপশমের 
_ হেতু অর্থাৎ অজ্ঞানের দুর্ঘটতাই অজ্ঞানবিষয়ক প্রশ্ন না হওয়ার হেতু । যেহেতু অজ্ঞান দুর্ঘট অর্থাৎ, অঙ্ুপপন্ন, সেই | 
কারণেই অজ্ঞানবিষয়ে আর প্রশ্ন করা উচিত হয় না। “আমি জানি না” এইরূপ যে বলে, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি তাহাকে | 
আর জিজ্ঞাস] করেন না” অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তিও আমাদের পূর্বোক্ত কথার দ্বারাই নিরস্ত হইয়! যায়। ] 
অজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি যে প্রশ্ন করা. হয় না, তাহা অজ্ঞানের দু্ঘটতা প্রযুক্ত নহে ; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে | 
| 
{ 
| 


_ কেহ ‘জ্ঞানই অজ্ঞান” ইত্যাদিরপে জ্ঞানাজ্ঞানের অভেদ বলিলে তাহাতেও বিরোধ উদ্ভাবন করা যাইতে পারিত 
___ লা। কারণ পূর্বে রীতিতে অজ্ঞান দুর্ঘট বলিয়া তাহা প্রশ্নের অবিষয়। সুতরাং অজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি যে অপ্রশন 
তাহা অজ্ঞানের দুর্ঘটতাপ্রযুক্ত নহে 3 কিন্ত জ্ঞাতাই বক্তা হইয়া থাকে এবং বক্তাই জিজ্ঞাসিত হইয়া! থাকে। অজ্ঞ ব্যক্তি 
জ্ঞাতা নহে বলিয়া তাহার বতৃত্ব সম্ভব নহে; এই জন্যই অজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয় না | অজ্ঞ ব্যক্তির 
প্রশ্নোত্তর প্রদান সম্ভব নহে বলিয়াই তাহার প্রতি প্রশ্ন হয় নাঁ। অজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি অপ্রশ্ন অজ্ঞানের দুর্ঘটতা প্রযুক্ত 
_ নহে। আর বিস্তারে প্রয়োজন নাই। অতএব অদ্বৈতবাদিগণসন্মত অজ্ঞানের আশ্রয় সিদ্ধ হয় ন! বলিয়! তাহাদের 
a অভিমত অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না, ইহাই এই প্রকরণের নিষ্র্ার্থ। ১২০.। 

__ ইতি পরাভিমতঅজ্ঞানের জীবাশ্রিতত্ব নিরাস। ৃ 
অধৈতবাদিগণের অভিমত অজ্ঞানের আশ্রয় যে দুর্ণিরপণীয়, তাহা দেখান হইয়াছে । আর ভীহাদের অভিমত 
অজ্ঞানের বিষয়ও যে ছুনিরূপণীয়, তাহাই দেখান হইতেছে? -অবৈতবাদিগণের নিকটে জিজ্ঞাস এই ফে_ীহাদের 
অভিমত অজ্ঞানের বিষয় কি? শুদ্ধ চিন্মাত্রই কি অজ্ঞানের বিষয়?. কিংবা জীব অজ্ঞানের বিষয় ? অথবা জড় 
বত অজ্ঞানের বিষয়? ইহাতে অধৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন- শুদ্ধ চিন্া্রই অজ্ঞানের বিষয় শুদ্ধ চিন্মাত্র অকল্লিতঃ 

চিনা ব্যতীত সমস্তই অজ্ঞানকল্লিত অজ্ঞানকল্লিত বস্তুকে অজ্ঞানের বিষয় বলিলে অন্যোন্তাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ 
টিকে আজানের বধ বলিলে অকন্তোন্তাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা নাই 


১০০০০ iis wm arene 


| 
EE 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ | সর 
নান্যৎ তন্ত অজ্ঞানকল্লিতত্বাৎ । জড়ছেন স্বয়মেব প্রকাশহীনে আবরণকত্যাভাবাৎ ““পূর্ববসিদ্ধতমসো “হি 
পশ্চিমো না্রয়ো. ভবতি নাপি গোচরঃ” ইতি পূ্ব্বমেবোক্তত্বাদিতি চেৎ ন, স্বপ্রকাঁশে সদা ভাসমানে 
আবরণকৃত্যাভাবাৎ ৷ 'চিন্মাত্রে কিং বা আবরণকৃত্যং নাম? সিদ্ধপ্রকাশলোপো বা? অসিদধাপ্রকাশাহৃৎ- 
পততির্বা? সতোহপি প্ৰকাশন্ত বিষয়াসম্বন্ধো বা { প্রাকট্যধ্যকা্ধ্যপ্রতিবন্ধো বা? নাগ, জগদান্ধ্যাপত্তেঃ ! 


ET 
অর্থাৎ অন্তোন্তাশ্রয় দোবের প্রসক্তি হইতে পারে না। আরও কথা এই যে-_গুদ্ধ চিন্মাত্র স্বপ্রকাশ বলিয়া প্রসব্তপ্রকাশ 
অর্থাৎ নিত্যপ্রকাশমান। আর করণ-ব্যুৎপত্তিতে অজ্ঞানশব্দে আবরণকে বুঝায়। সেই অজ্ঞানর্প আবরণের যাহ ২ 
কৃত্য, তাহা হইল প্রসক্তপ্রকাশের প্রতিবন্ধরূপ আবৃতি । সুতরাং এতাদুশ অজ্ঞানর্ূপ আবরণের কৃত্য যে প্রসক্প্রকাশের সি 
প্রতিবন্ধরূপ আবৃতি, তাহা! প্রসক্তপ্রকাশ শুদ্ধ চিন্মাত্রেই সম্ভব হইয়া থাকে ; অন্যত্র সম্ভব নহে । অতএব শুদ্ধ = 
চিন্মাত্রই অজ্ঞানের বিষয় ; অন্ত কিছু নহে। জীব জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে; কারণ জীবের জীবত্ব অজ্ঞানকল্পিত রঃ 
অর্থাৎ অজ্ঞানপ্রযুক্ত । - জীবকে অভ্ঞানের বিষয় বলিলে অস্তোন্তাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে । ইহাতে “অজ্ঞানের 
সিদ্ধি হইলে সেই অজ্ঞান-কল্পিত জীবের সিদ্ধি হইবে এবং জীবের সিদ্ধি হইলে সেই জীববিবয়ক জ্ঞানের সিদ্ধি হইবে” পু 
এইরূপ অন্রোন্তাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আর অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্তকে অর্থাৎ জীবকে অজ্ঞানের বিষয় বলিলে সু 
অহংরূপে যেঃজীবের প্রকাশ হইয়া থাকে, সেই প্রকাশের অন্থপপত্তি হইয়া পড়ে। জীব অজ্ঞানের বিষয় হইলে অহংরূপে 
তাহার প্রকাশ সম্ভব হইবে কিরূপে ? আর জড় বস্তুও অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না.) জড় বস্তু জড়ত্বহেতু স্বয়ই 
প্রকাণহীন। অজ্ঞানরূপ আবরণের কৃত্য যে প্রসক্তপ্রকাশের প্রতিবন্ধরূপ আবৃতি, তাহ! প্রকাশহীন জড় বস্তুতে নাই | : 
এইজন্য জড় বস্তু অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে ন|। জড় বস্তুও অজ্ঞানকল্লিত ; অজ্ঞানকল্পিত বস্তু অজ্ঞানের বিষয় 
হইতে পারে না। তাহ! হইলে অন্তোন্তা্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়! পড়ে | অই ভন্তুই সংক্ষেপশারীরককার বলিয়াছেন . 
ষে__“অজ্ঞানকল্পিত পরভাবী জীব পূর্ববসিদ্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না৷ এবং বিষয়ও হইতে পারে না” 
এই সকল কথা পূর্প্রকরণেই বলা হইয়াছে । সুতরাং শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্ৰহ্মই, অজ্জানের বিষয় ইহাই অদ্বৈতবাদী 
আমাদের সিদ্ধান্ত । 

অদৈতবাদিগণের ওঁরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ স্ব প্রকাশ ও সর্বদা ভাসমান চিন্মাত্রে আবরণরুত্য নাই 
অজ্ঞানর্নপ আবরণের কৃত্য যে আবুতি তাহা স্বপ্রকাশ ও সদা! ভাসমান চিন্মাত্রে থাকা সম্ভব নহে। অদ্বৈতবাদিগণ 
যে বলিয়াছেন-__ প্রসক্ত প্রকাশের প্রতিবন্ধর্ূপ আবৃতিই অজ্ঞানরূপ আবরণের কৃত্য ; এ আবরণরৃত্য প্রসক্তপ্রকাশ 
চিন্মাত্রেই সম্ভব হুইয়া থাকে, ইহাতে আমাদের জিজ্ঞাসা এই ষে-চিন্মাত্রে যে আবরণকৃত্য সম্ভব হয়, এই আবরণ- 
কৃতাটি কি? ইহ কি (১) চিন্মান্রের সিদ্ধপ্রকাশের লোপ ? (২) অথবা ইহ! চিন্মাত্রের অসিদ্ধ প্রকাশের .. 
অনৃৎপত্তি? . (৩) কিংবা ইহা চিন্াত্রের বিদ্ধমান প্রকাশের বিষয়ের সহিত অন্ধ? অর্থাৎ সহন্ধ ন! হওয়।? (৪) + 
অথবা ইহা! জ্ঞান্বরূপ চিন্মাত্রের প্রাকট্যনামক জ্ঞাততারূপ কার্যোর প্রতিবন্ধ ? *এই চারিটি বিকল্পের প্রথমটি 
অদবৈতবাদ্িগণ স্বীকার করিতে পারেন ন! ; কারণ চিন্মাত্রে আবরণকৃত্য যদি চিন্মাত্রের সিদধপ্রকাশের লোপরূগ 
হয়, তাহা হইলে জগদান্ধযের আপত্তি হইয়া পড়িবে | চিৎ্প্রকাশের দ্বারাই জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে): সেই. 
চিৎপ্রকাশের লোপ যি অজ্ঞানর্লপ আবরণের কৃত্য হয়, তাহ! হইলে জগৎপ্রকাশের অহ্পপঘি হইয়া পড়িবে । জার 
চিন্মাত্রের প্রকাশমাত্রই স্বরূপ ; সেই প্রকাশস্বরপের লোপই:যদি আবরণকত্য হয়,'তাহা হইলে চিন্সাত্রের স্বরূপহানিরই 


i - প্রসঙ্গ হইয়া: পড়ে। বস্তুতঃ কথ! এই যে চিন্মাত্রের স্বরূপপ্রকাশ নিত্যসিদ্ধ বলিয়া তাহার লোপ কখনই সম্ভব 
. শা। আর  চিন্মাত্রে আবরণকৃত্য কি চিন্মাত্রের অসিদ্ধ প্রকাশের অন্খগ 


ত্বি? এই দ্বিতীয় বিকল্পটিও অদ্বৈত: 


. ১৯৬, ৃ ৰ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ | 


তন্তু তাবন্মাত্ৰস্বরূপত্বেন স্বরূপহানিপ্রসঙ্গাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ স্বপ্রকাশস্ত নিত্যসিদ্ধত্বেন তদন্তস্ত চ স্বপ্র 

তস্মিন্‌ অনপেক্ষিতত্বাৎ। ন. তৃতীয়ঃ, জ্ঞানস্য বিষয়সম্বন্ধন্বভাবত্বাৎ। স্বয়ং জ্ঞানরূপত্বেন তবন্মতে 
সন্ধানপেক্ষণাচ্চ। ন চতুর্থ, ত্বন্মতেহপি চৈতন্যাতিরিক্তস্য তন্তাভাবাৎ। ন চ শুদ্ধস্ত প্রকাশমানত্বেহপি 
পূর্ণত্বা্তাকারেণ অপ্রকাশায় আবরণকল্পনমিতি বাচ্যম্‌, নিবিবিশেষে আকারস্যাভাবাৎ। কিঞ্চ দীপাবরক- 


স্বীকার করিতে পারেন নাঃ কারণ চিন্মাত্রের স্বরূপপ্রকাশ নিত্যসিদ্ধ ; চিন্মাত্রের অসিদ্ধপ্রকাশই লাই; হত | 
অসিদ্ধপ্রকাশের অঙুৎপত্তিপ আবরণকৃত্য চিন্মাত্রে সম্ভবই হইতে পারে না। চিন্মাত্রের স্বরূপপ্রকাশ নিত্যসিদ্ধ 
বলিয়া সিদ্ধ প্রকাশের লোপ কিংবা! অসিদ্ধ প্রকাশের অহ্নৎপত্তি এই দুইটির কোনটিকেই চিন্াত্রে অজ্ঞানরূপ আবরণের : 
কৃত্য আবৃতি বল! যাইতে পারে ন! ; কারণ নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ চিন্মাত্রে তাদৃশ আবরণক্ৃত্য সম্ভব নহে। আর এই 
ষিদ্ধপ্রকাশের লোপ'ও অসিদ্ধপ্রকাশের অনৃৎপত্ত ব্যতীত অপর কিছুকেও চিন্মাত্রে আবরণকত্য বলা যাইতে পারেনা; 
কারণ স্বপ্রকাশ চিন্মাত্রে অপর কিছুই অপেক্ষিত নহে। 
আর যে তৃতীয় বিকল্পে বল! হইয়াছে__চিন্মাত্রে আবরণন্কত্য কি চিন্মাত্রের বিদ্যমান প্রকাশের বিষয়ের সহিত 
অসম্বন্ধ ? অর্থাৎ সম্বন্ধ না| হওয়া? এই তৃতীয় বিকল্পও অধ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না ; কারণ তাহাতে 
জিজ্ঞাস| এই হইবে যে_প্রকাশস্বরূপ চিন্সাত্রের বিদ্যমান প্রকাশের অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ের সহিত অসম্বন্ধকে যে 
চিন্মাত্রে আবরণরুত্য বলা হইয়াছে, ও বিষয়শব্দে কি ঘটাদিকে বলা হইয়াছে? অথব| চৈতন্তকে বা হইয়াছে? 
যদি বিষয়শব্দে ঘটাদিকে বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে-চিন্মাত্র প্রকাশস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানত্বরগ ) 
'ব্ষিয়ের সহিত সঘন্ধই জ্ঞানের স্বভাব ; বিষয়বঞ্জিত প্রকাশই অর্থাৎ জ্ঞানই হয় না । বিষয়সম্বন্ধের অভাবে জ্ঞানের | 
বিষয়সন্বন্ধ্বতাবরূপ স্বরূপেরই হানি হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রকাশের অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ের সহিত অসম্বন্ধকে : 
অর্থাৎ সম্বন্ধ না হওয়াকে জ্ঞানশ্বরূপ চিন্মাত্রে আবরণকৃত্য বলা যাইতে পারে না। তাহা হইলে জ্ঞানের স্বরূপই ্‌ 
বিনষ্ট হইয়া যায়। আর বিষয়শৰে যদি চৈতন্তকে বলা! হইয়া থাকে, তাহ! হইলে চৈতন্ত স্বয়ং জ্ঞানম্বরূপ বলিয়া ৃ 
অবৈতবাদিগণের অভ্যুপগত জ্ঞানম্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্তে তাহার সম্বন্ধের অপেক্ষা নাই। কারণ নিজেতে নিজসদ্বন্ধ কখনও 
| 
| 


অপেক্ষিত হয় না। সুতরাং প্রকাশস্বর্প অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ চিন্মাত্রে অনপেক্ষিত স্বসম্বন্ধের অভাবকে কখনই 
অজ্ঞানরূপ আবরণের কৃত্য আবৃতি বলা যায় না। এই জন্য অদ্বৈতবাদিগণ এই তৃতীয় বিকল্পটিকে অর্থাৎ বিষয়ের 
সহিত চিন্াত্ের বিদ্যমান প্রকাশের অসম্বন্ধকে চিম্মাত্রে আবরণকৃত্য বলিতে পারেন না | 

আর চতুর্থ বিকল্পে যে বলা হইয়াছে__চিন্মাতরে আবরণকৃত্য কি জ্ঞানম্প্নপ চিন্াত্রের প্রাকট্যনামক জ্ঞাততারপ 
কার্ষ্যের প্রতিবন্ধ ? এই চতুর্থ বিকল্পও অধৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ এই প্রাকটনামক 
জ্ঞাততা মতাস্তরে জ্ঞান হইতে ভিন্ন বস্তু হইলেও অদ্বৈতবাদিগণের মতে ইহা ভিন্ন বস্তু নহে; অভিব্যক্ত চিৎসন্ন্বই 
২ অধৈতবাদিগণের মতে জ্ঞাততা। তাঁহাদের মতে চৈতন্তাতিরিত্ত জ্ঞাততারপ কার্য্যই অপ্রসিদ্ধ। 


- অভিৰ্যক্ত চিৎসম্বন্ধই 
খন অধৈতবাদিগণের মতে 'প্রাকট্যনামক জ্ঞাততা, তখন চিন্মাত্রে তাদৃশ জ্ঞাততারূপ কাৰ্য্য সর্বদাই আছে ; কারণ 
চৈতন্ সৰ্বদাই স্বপ্রকাশ | স্বপ্রকাশ চৈতন্তে তা জ্ঞাততারূপ কার্য সর্বদাই আছে বলিয়া সেই জ্ঞাততারূপ কার্য্যের 


_ প্রতিবন্ধরূপ আবরণক্ৃত্য চিন্মাত্রে কখনই সম্ভব হইতে পারে না | অদ্বৈতবাদিগণের মতে 
_ 'আবরণরত্য অর্থাৎ অজ্ঞানসাধ্য আবৃতি সম্ভব হয় না। 
বিকল্পও অধৈতবাদিগণের শ্বীকার্য্য হইতে পারে না। 
হইল যে__ইহার মধ্যে কোনও কল্প স্বীকার করিয়া 
বরণকৃত্য চিন্মাত্রে সভর নহে। 


চিন্মাত্রে প্রদ্রশিতরপ 
এইন্ধপ বলা তাহাদের মতে অসলগত। সুতরাং এই চতুর্থ 
'আবরণকৃত্যের স্বরূপস্বন্ধে চারিটি বিকল্প করিয়া দেখান 
অধৈতবাদিগণ চিন্মাত্রে আবরণ কল্পনা করিতে পারেন না। কোনরূপ .. : 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্. ১৯৭. 


ঘটাদিবৎ চৈতগ্তাবরকাজ্ঞানং চেতনস্যান্যসন্বন্ধং প্রতিবরাতু, অন্যং প্রতি চৈতন্যমাচ্ছাদয়তু,. ন তু 
চৈতন্যং প্রত্যের চৈতন্যরূপপ্রকাশবিরোধীতি। ন হি দীপো ঘটাবৃতোহপি স্বয়ং ন প্রকাঁশতে তম£- 
স্বন্ধাপাতাৎ ৷ ১২১। | 

ননু কল্পিতভেদং জীবং প্রতি শুদ্ধচৈতত্থমাচ্ছাদয়তীতি চেৎ ন, আবরণং বিনা ভেদকল্পনস্তাসম্তবাৎ ৷ 
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ইহাতে অ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-ুদ্ধ চিন্াত্ের প্রকাশমানতা থাকিলেও ভীহারই পরিপূর্ণাদি আকারে প্রকাশ- 
মানত থাকে না; সেই পরিপূর্ণাদি আকারে অপ্রকাশমানতার নিমিত্ত সেই শুদ্ধ চিন্মাত্রেরই আবরণকল্পন! হইয়া থাকে! 
সুতরাং শুদ্ধ চিন্মাত্রে আবরণরৃত্য অন্গুপপন্ন নহে। 

অছৈতবাদিগণের, শ্ররূপ বল! সঙ্গত নহে) কারণ তাহাদের মতে শুদ্ধ চিন্মাত্র নিব্বিশেষ। কোন প্রকার 
বিশেষই শুদ্ধ চিন্মাত্রে নাই। সুতরাং নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ চিন্মাত্রে কোন আকার নাই বলিয়! অদ্বৈতবাদ্িগণ যে বলিয়াছেন 
শুদ্ধ চিন্মাত্রের পরিপূর্ণাদি আকারে অপ্রকাশমানতার নিমিত্ত সেই শুদ্ধ চিন্সাত্রেরই আবরণকল্পনা হইয়া থাকে, তাহাদের 
এইরূপ উক্তি নিতান্ত অসঙগত। - 

আরও কথা এই যে-_প্রদীপাবরক ঘটাদি যেমন প্রদীপের অন্ত বস্তু সম্বন্ধের প্রতিবন্ধক হইয়! থাকে' অর্থাৎ অন্ত 
বস্তুর প্রতি প্রদীপকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, কিন্ত প্রদীপাবরক ঘটাদি প্রদীপের প্রতিই প্রদীপরূপ প্রকাশের প্রতিবন্ধক 
হয় না, যেহেতু সেই ঘটটাববৃত প্রদীপ ঘটমধ্যেও প্রকাশমানই থাকে) প্রদীপ ঘটাবৃত হইয়াও যে স্বয়ং প্রকাশমান না 
থাকে, তাহা নহে ; ঘটাবৃত প্রদীপ প্রকাশিত হয় না এইরূপ বলিলে প্রকাশস্বর্ূপ প্রদীপে অন্ধকারসন্বন্ধের প্রমূদ 
হইয়া পড়ে। সুতরাং যেমন প্রদীপাবরক ঘটাদি প্রদীপের প্রতিই প্রদীপন্নপ প্রকাশের প্রতিবন্ধক অর্থাৎ রিরোধী হয়, 


না, সেইরূপ চৈতন্াবরক অজ্ঞান চৈতন্তের অন্তসম্বন্ধের প্রতিবন্ধক হয় হউক অর্থাৎ অন্যের প্রতি চৈতন্কে আচ্ছাদন 


করে করুক; কিন্ত চৈতন্তাবরক অজ্ঞান চৈতন্তের প্রতিই চৈতন্তন্ধপ প্রকাশের প্রতিবন্ধক অর্থাৎ বিরোধী হইতে 
পারে না। চৈতন্ত সদা প্রকাশমান। সুতরাং প্রকাশম্বরূপ চৈতন্তের আবৃতত্বকথন ব্যর্থ। অদ্বৈতবাদিগণের 
অভিমতে আবৃতিকালেও চৈতন্য প্ৰকাশমানই থাকে। প্রকাশত্বরূপ চৈতন্যে আবরণকল্পনা ব্যর্থ । শুদ্ধ চিন্মাত্রে 
আবরণকল্পন! করিলে শুদ্ধ চিন্মাত্রে অজ্ঞানসম্বন্ধের প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইয়! পড়ে ।১২১। 

ইহাতে অদবৈতবাদ্দিগণ যদি বলেন-_প্রদীপাৰরক ঘটাদি প্রদীপের প্রতিই সেই প্রদীপরূপ প্রকাশের প্রতিবন্ধক 
অর্থাৎ বিরোধী ন! হইলেও অন্তের প্রতি ত সেই প্রদীপরূপ প্রকাশের বিরোধী হইয়াই থাকে ; এইরূপ চেতন্তাবরক 
অজ্ঞান চৈতন্তের প্রতিই সেই টৈতন্তন্ধপ প্রকাশের বিরোধী না হইলেও জীবচৈতন্তের প্রতি ত সেই চৈতন্তরূপ 


প্রকাশের বিরোধী হইয়া থাকে । সুতরাং অজ্ঞান জীবচৈতন্তের প্রতি শুদ্ধ চৈতন্তকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে । 
জীবচৈতন্তের প্রতি শুদ্ধচৈতন্তাচ্ছাদকত্ব অজ্ঞানের যুক্তিযুক্তই বটে । ইহাতে এইরূপ আপত্তি করা যায় না যে... 


উক্তরূপ সমাধান ত উপপন্ন হয় না, কারণ জীবচৈতন্ত ও শুদ্ধচৈতন্ত ত এক উভয় চৈতন্তের ত কোন ভেদ নাই) 
তাহা হইলে অর্থাৎ চৈতন্ত অভিন্ন হইলে অজ্ঞানের চৈতন্তের প্রতিই চৈতত্তাচ্ছাদকত্ব আমিয়! পড়ে ; আর তাহা হইলে 
প্রদর্শিত সমাধান অঙ্তুপপন্নই হইয়া পড়ে। এইরূপ আপত্তিও করা যায় না ; কারণ জীবটৈতন্য ও শুদ্ধচৈতন্তের 


কল্পিত ভেদ আছে) ভীবচৈতন্য ও শুদ্ধচৈতন্তের কল্পিত ভেদ আছে বলিয়াই উক্ত সমাধানের উপপত্তি হইয়া থাকে। 
অজ্ঞান কল্পিতভেদযুক্ত জীবের প্রতি শুদ্ধচৈতন্তকে আবরণ করিয়া থাকে। ইহাতে কোন অন্নপপত্তি নাই। ই 
্ অধৈতবাদিগণের উররূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ আবরণ ব্যতীত চৈতন্তের ভেদকলপনা কখনই সম্ভব নহে। 
০. তাহাতে অস্তোস্তাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গই হইয়া পড়ে। চৈতন্তের আব্রিয়মাণত্বের সিদ্ধি হইলে আবরণের সিদ্ধি হইবে 
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এ যে! মোক্ষে ভাবী চিন্া্স্ত-চনাতং প্রতি প্রকাশঃ, তদভাবক্তৈব ইদানীমজঞানেন সাধনীয়ত্বাচ্চ। পক 
দীপপ্রকাশ আবৃতোহপি স্ববিষয়ত্বাৎ প্রকাশতে, ব্রন্মপ্রকাশত্ত ন তথেতি ন প্রকাশতে ইতি বাছা | 


মোক্ষেহপি অপ্রকাশাপত্তেরজ্ঞানবৈয়র্থ্যাচ্চ ৷ ১২২ । 
ননু সাক্ষিণি প্রকাশমানেহপি অজ্ঞানং যুক্তম্ঃ তস্তু তৎস্ফোরকত্বেন তাবিরোধিদ্বাৎ | প্ত্বুক্তমর্থ 


- বা 
এবং আবরণের সিদ্ধি হইলে কল্লিতভ্দযুকত জীবটৈতন্তের প্রতি চিন্মাত্রের আব্রিয়মাণত্বের সিদ্ধি হইবে। এইরূপ ! 
অন্যোন্তাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া! পড়ে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত সমাধান সঙ্গত নহে । আরও বথা 
এই যে__অদ্বৈতবাঁদিগণের মতে মোক্ষদরশাতে জীবের প্রতি ( নিকটে) চৈতন্তের পূর্ণপ্রকাশ হইবে এইরূপ বলা যায় 
না:) কারণ ভীব“অবিগ্ভাকপ্সিত। অবিগ্াকল্লিত বস্তু মোক্ষদশীতে থাকিতে পারে না । তন্বজ্ঞানের দ্বারা অবিস্বার 
উচ্ছেদে হইয়াছে বলিয়! অৰি্যাপ্ৰযুক্ত বন্তমাত্রই মোক্ষদ্রশাতে থাকিতে পারে না। এইজন্য মোক্ষদশাতে চৈতন্তই 
চৈতন্তের নিকটে প্রকাশমাঁন হইবে, ইহাই অদৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে । আর যাহ! যোক্ষদ্রশাতে হইবে, 
তাহার অভাবই সংসারদশাতে অবিদ্ধার দ্বার! সমর্থন করিতে হইবে । এইজন্য অদ্বৈতবাদীকে ইহাই সমর্থন করিতে 
হইবে যে__সংসারদশাতে অবিদ্াপ্রযুক্ত চৈতন্যের নিকটেই চৈতন্ত অপ্রকাশমাঁন। প্রদীপ দৃষ্টান্তের দ্বারা আমর! দেখাইয়াছি 
যে-_আবরণের দ্বার! প্রদীপ অন্তের নিকটে অপ্রকাশমান হইলেও প্রদীপের নিকট প্রদীপ কখনও অপ্রককাশযান হইতে 
পারে না । এইরূপ অবিগ্ভাবরণপ্রযুক্ত চৈতন্তের নিকট চৈতন্তের অপ্রকাশ হইতে পারে না। আর এই জন্যই 
অুদ্বৈতবাদিগণ জীবচৈতন্তের নিকটে ব্রহ্গচৈতন্তের অপ্রকাশ অবিদ্ধার দ্বার! সমর্থন করিয়াছেন। কিন্ত জীবচৈতন্তের 
নিকট ব্রহ্গচৈতন্তের অগ্রকাশ অবিদ্ধার দ্বার! সমর্থন করা নিতান্ত অসঙ্গত ; কারণ মোক্ষদশাতে জীবচৈতন্তের নিকট 
ব্রক্মচৈতন্তের প্রকাশ হইবে না । এই কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে। যোক্ষদশাতে জীবই থাকিবে না। চৈতন্তের 
নিকট চৈতন্যের অবি্ধার দ্বারা অপ্রকাশ যে অসম্ভব, তাহাও প্রদীপ দৃষ্টান্তের দ্বারা বল! হইয়াছে । সুতরাং চৈতন্তে 
অজ্ঞানাবরণকল্পনা নিতাস্তই ব্যর্থ 
আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে- প্রদীপপ্রকাশ.আবৃত হইয়াও নিজের নিকটে প্রদীপপ্রকাশ আবৃত 
হইবে না) অন্যের নিকট আবৃত হইলেও প্রদীপপ্রকাশ নিজের নিকটে আবৃত হয় না! ; কারণ প্রদীপপ্রকাশ স্ববিষয়ক 
অর্থাৎ প্রদীপদ্ধারাই প্রদীপ প্রকাশ্য হইয়া, থাকে । এইজস্ত প্রদীপপ্রকাশ আবৃত, হইয়াও নিজের নিকটে প্রকাশমানই । 
থাকিবে। কিন্ত ব্ৰহ্মপ্রকাশ শ্ববিষয়ক নহে ; এইজন্য ব্রহ্মপ্রকাশ আবৃত হইলে নিজের নিকটে নিজে প্রকাশমান : 
থাকিবে না। | 
রি অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত ; কারণ ব্রহ্ম স্ববিষয়ক নহে বলিয়া মোক্ষদশাতে বর্গের অপ্রকাশের 
আপত্তি হইরে এবং ব্রহ্ম স্ববিষয়ক নহে বলিয়াই সংসারদশাতেও নিজের নিকটে অপ্রকাশমানই থারিবে। নিজের 
নিকটে অপ্রকাশের অন্য অর্জন মানিবার আবশ্তকত! কোথায়? ব্রহ্ম অজ্তানাবৃত হইয়াছে বলিয়। যে নিজের নিকটে 
নিজে অপ্রকাশমান, তাহা নহে) কিন্ত ত্রহ্গপ্রকাশ স্ববিষয়ক নহে বলিয়াই নিজের নিকটে নিজে অপ্রকাশমান। 
টু চু চিন্মাত্রে অজ্ঞানাবরণকল্পনা! ব্যর্থ। ১২২। ] 
২. দি অদ্বৈতরাদিগণ এইরূপ বলেন যে__প্রকাশমান সাক্ষিচৈতন্তে অজ্ঞান থাকিতে পারে; কারণ সার্গিটৈতন্ভই . + 
নি অজ্ঞানের প্রকাশক অর্থাৎ অজ্ঞানের সাধক । যাহা অজ্ঞানের সাধক, তাহা অজ্ঞানের বাধক নহে। এইভন্ত সাঙ্গি- 1. 
তন অজ্ঞানের 'অবিরোধী। প্রকাশমান বিষয়েও অজ্ঞান স্বাহ্ভবসিদ্ধ ; যেমন “ত্বতুক্তমর্থং ন জানার অর্থাৎ .... 
র কথিত 2 আমি জানি না” নব অজ্ঞানের প্রত্যক্ষে ভাসমান অর্থে ই (বিষয়েই ) অজ্ঞান রহ হু 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ ১৪৯. 
ন জানাসি” ইতি প্রকাশমানে এব অঙ্ঞানদর্শনাৎ, অল্রানাবচ্ছেদকস্ত বিষয়স্তাজ্ঞানে তদবচ্ছিন্নাজ্ঞানবিষয়ক- 
জ্ঞানাযোগাৎ। ন চ সামান্যেন জ্ঞাতং বিশেষেণাজ্ঞাত মিতি বাচ্যমূ, সামান্থস্ত জ্ঞাতত্বাদেব অজ্ঞানাবচ্ছেদক- 
তয়! তরবচ্ছেদকবিশেষস্তৈব জ্ঞাতব্যত্বাৎ__ইতি চেৎ ন, প্রকৃতে স্বরূপভিন্নবিশেষাভাবেন অজ্ঞানকল্পনা- 
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থাকে। “ত্বক্তমর্থং ন জানামি” এইরূপ অজ্ঞানের প্রভীতিতে অজ্ঞানের বিষয় ত্বদুক্ত অর্থ অজ্ঞানের অবচ্ছেদক । 
বিষয় অজ্ঞানের নিরূপক বলিয়া বিষয়কে অজ্ঞানের অবচ্ছেদক বলা হইয়াছে। অবচ্ছিন্ন অজ্ঞানের জ্ঞানে অবচ্ছেদক 
বিষয়ের জ্ঞান কারণ । অবচ্ছেদকের জ্ঞান ন! থাকিলে অবঙ্গিন্নের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এইজন্য ত্বদুক্ত অর্থের. 
জ্ঞান না থাকিলে ত্বদুক্ত অর্থবিষয়ক অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন!। ্ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি” ইহা সাক্ষিপ্রত্যক্ষ | 
স্থৃতরাং প্ত্বতুক্তমৰ্ণং ন জানামি” এই প্রতীতিতে ভাসমান ত্বদুক্ত অর্থেই অজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে" 
আর বিষয়ের সহিত অজ্ঞান সাক্ষিভাস্য হইয়া থাকে । টু | 

যদি বলা যায় ত্বদুক্ত অর্থ সামান্যভাবে জানিয়াছি, বিশেষভাবে জানি নাই। তাহা! বলাও সঙ্গত হইবে না; 
কারণ সামান্তভাবে জানিয়াছি বলিয়া সামান্তর্ূপবিষয়ক অজ্ঞান নাই। বিশেবরূপে জানিনা বলাতে বিশেষরূপও 
অজ্ঞানের অবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইয়াছে। সুতরাং ভাসমান বিশেষরূপেই অজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। 
্বুজার্থগতবিশেষং ন জানামি* এই প্রতীতিতে অর্থগত বিশেষই অজ্ঞানের অবচ্ছেদক ; অবচ্ছেদকের জ্ঞান না 
থাকিলে অবচ্ছিন্বের জ্ঞান হইতে পারে না। 

.. এত হুত্তরে বক্তব্য এই যে__অজ্ঞাতার্থ বিষয়ের জ্ঞানের জন্তই প্রমাণের গ্রয়োজন। প্রমাণজন্ প্রমিতি অজ্ঞাতার্থ- 
বিষয়ক হইয়া থাকে । ঘট-পটাদি সবিশেষ বস্তু কিঞ্চিজপে জ্ঞাত হইলেও কিঞ্িদ্রপে অজ্ঞাত ইহা! বল! যাইতে পাবে ।. 
যেরূপে অজ্ঞাত, সেইরূপে জানিবার জন্য প্রমাণের আবশ্যকত! হইতে পারে । অজ্ঞাননিবৃতবিপূর্ববক বিষয়ের প্রকাশই্‌ 
প্রমাণসাধ্য। অদ্বৈতবাদিগণ নির্ধ্বিশেষ ব্রহ্মচৈতন্থকে অজ্ঞানাবুত বলিয়! স্বীকার করেন। এই অজ্ঞানাবৃত 
বহ্মচৈতন্তই অজ্ঞানের প্ফোরক। অজ্ঞানাবৃত ব্রহ্মচৈতন্ত প্ফুরিত ন! হইলে চৈতন্যের আবরণ অজ্ঞানেরও শ্রুতি ব! 
প্রকাশ হইতে পারিত না। অজ্ঞান স্বাবৃতচৈতন্যপ্রকাশ্ত। এইজন্য অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ ; কিন্ত প্রমাণবেদ্ধ নহে। 
আর এইজন্য অজ্ঞানের স্ফুরণের নিমিত্ত অজ্ঞানাবৃত নিব্বিশেষ চৈতন্তেরও স্ফুরণ স্বীকার করিতে হইবে । চৈতন্য 
সর্বথা আবৃত হইলে অজ্ঞানই অসিদ্ধ হুইয়। পড়িত। অজ্ঞান প্রমাণবেদ্য নহে, কিন্ত সাক্ষিতাস্য। সুতরাং 
অজ্ঞানাবৃত চৈতন্তের প্রকাশ স্বীকার করিলে অজ্ঞান চৈতন্তের কোন্‌ রূপের আবরণ করিয়াছে বলিতে হইবে । চৈতন্য 
নিধ্বশেষ বস্তু ও নিরংশ। এইজন্য চৈতন্যের কিঞ্চিদংশ প্রকাশমান ও কিঞ্চিদংশ 'অপ্রকাশমান হইতে পারে নাঁ। 
চৈতন্য কোনওরূপে প্রকাশমান এবং কোনওরূপে অপ্রকাশমান ইহাও হইতে পারে না| সুতরাং চৈতন্তে 
অজ্ঞানাবরণকল্পনা নিতান্ত ব্যর্থ। অজ্ঞানসিদ্ধির জন্য চৈতন্তের স্ফুরণ মানিতেই হইবে। স্ফুরণাতিরিজ 
চৈতন্তের অন্ত, কোন রূপ নাই। ্ুরণের আবরণ স্বীকার করিলে জগদান্ব্যের আপত্তি হইরে। চৈতন্তের 
ক্ষুরণাতিরিক্ত রূপ অজ্ঞানাবৃত স্বীকার করিলে চৈতন্তের নির্ষিশেষত্বের হানি হইয়া পড়িবে! অধ্যন্ত 
অজ্ঞানের অধিষ্ঠানরূপে চৈতন্য সামান্তরূপে ভাসমান ইহ! স্বীকার করিতেই হইবে। অন্থা অজ্ঞানেরই 
সিদ্ধি হইবে ন!। অধিষ্ঠান সামান্তরপেও অপ্রকাশমান থাকিলে অধ্যস্ত বস্তুর প্রকাশ হইতে পারে না। 


নাই। জুতরাং অজ্ঞান চৈতন্তের কোনও রূপেরই আবরণ করে না ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। অজ্ঞানাবৃত 


=" বন্তই জ্ঞানের বিষয়। চৈতন্তের কোন রূপ যদি অজ্ঞানাবৃত ন! হয়, তবে অজ্ঞান নিৰ্বিযয়ক হইয়া টী 
পড়িবে। 'চৈতন্তের সামান্তাংশ ভাসমান ; তাহার বিশেষ রূপ আর কিছু নাই বলিয়া অজ্ঞান কাহারও আবরক 


M 


. এইজন্য চৈতন্য সামান্তর্ূপে ভাসমান ইহা স্বীকার করিতে হইবে। চৈতন্তের সামাস্তরপাতিরিক্ত রূপ - 


০. ২৯০ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
বৈয়র্থ্যাৎ, অন্যথা নির্ধিবশেষত্বহানেঃ ৷ সামান্যস্য প্রকাশমানত্বে বিশেষস্তাভাবে চ ক 
বক্তুমশক্যত্বাৎ। দৃষ্ান্তে চ ত্বহুক্তমিতি শব্দবিষয়কজ্ঞানে সত্বেইপি তদর্থবিষযজ্ঞানাভাবেনাজ্ানসন্বাং 
দৃষ্টান্তবিকলত্বমিতি ভাবঃ। ১২৩। 
কিঞ্চ ত্বয়াপি অনবচ্ছিননর্ষানন্দাপ্রকাশার্থমেব অজ্ঞানকল্পনাৎ কথং প্রকাশমানে অজ্ঞানম্‌। অপি 
চ ত্বদুক্তোহর্থো ন প্রকাশতে. ইত্যগ্ুভববলাৎ অস্ত তত্র: ভাসমানে অজ্ঞানম্‌ ন চ তথেহ স্ুখাদিস্ফুরণং ন 


= 
হয় নাই । সুতরাং অনাবরক অজ্ঞান নির্ধ্বষয়ক, এইজন্য অজ্ঞানের বিষয় কি? এইরূপ প্রশ্নের কোন উত্তর হইতে 
পারেনা। 
আরও কথা এই যে-_নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান অপ্রসিদ্ধ হইলে কাহার নিৰবৃত্তির জন্য তত্তজ্ঞানের অপেক্ষা 
হইবে? ফলে তত্ৃজ্ঞানও অদ্বৈতবাদিগণের মতে নিরর্থক হইয়া পড়িবে। আর অদ্বৈতবাদিগণ প্রকাশমান বিষয়ে 
অজ্ঞানমিদ্ধির জন্ত “তবদুক্তমর্থং ন জানামি” এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্তে “স্বতু্তং জানামি, অর্থংন 
জানামি* এইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে। ্বদুক্ত শব্দবিষয়ক জ্ঞান.থাকিলেও ত্বহুক্ত শব্দ প্রতিপাদ্য অর্থের জ্ঞানাভাব আছে: 
বলিয়। অজ্ঞান সম্ভ/বিত বটে ; কিন্তু এই টৃষ্টান্তের দ্বার! নির্ধবিশেষ চৈতন্তমাত্রবিষয়ক অজ্ঞান দিদ্ধ হয় ন! । নির্িবশেষ । 
চৈতন্তের ভাসমান ও আবৃত দুইটি অংশ নাই। সুতরাং দার্টস্তিকের সহিত দৃষ্টান্ত সমত না হওয়ায় দৃষ্ান্বেরই 
বৈকল্য হইয়াছে অর্থাৎ দৃষ্টাস্ত দাট্টত্তিকসিদ্ধির অনমুকুল হইয়াছে । ১২৩। ূ 
২ আরও কথ! এই যে-_-অধৈতবাদিগণ পরিপূর্ণ ব্রন্মানন্দের: অপ্রকাশের জন্য পরিপূর্ণানন্দের আবরক অজ্ঞান কল্পন! : 
'করিয়াছেন। সংসারদশাতে পূৰ্ণানন্দ ব্রহ্ম প্রকাশমান নহেন। সুতরাং পূর্ণানন্দ. অজ্ঞানাবৃত। যাহা অজ্ঞানাবৃত, : 
তাহাই অজ্ঞানের বিষয় । সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে প্রকাশমানে অজ্ঞান স্বীকার করেন, তাহ! সিদ্ধ হইল কিরে! | 
পূৰ্ণানন্দ ত সংসারদশাতে প্রকাশমান নহে। স্বতরাং প্রকাশমান অর্থবিষয়কই অজ্ঞান হয় এই কথা অসঙ্গত। আরও 
কথা এই যে--ত্বতুক্ত অর্থ আমার নিকটে প্রকাশমান হইতেছে না” এইরূপ প্রসিদ্ধ অস্ুতব আছে বলিয়া এই প্রদর্শিত | 
| 
| 
| 
| 


স্থলে ভাসমান বিষয়েও অজ্ঞান থাকুক; কিন্ত ইহার দ্বারা এইরূপ সিদ্ধ হয় ন! যে__সর্ধত্র ভাসমান বিষয়েই অজ্ঞান 
থাকে। যেমন “খানিক, ন প্রকাশতে” এইরূপ অহুভব কাহারও হয় না। ভাসমান সুখন্ফুরণে “ন প্রকাশতে" 
এইরূপ অহ্ভব হইতেই পারে ন!। সুতরাং বুঝিতে হইবে-_-ভাসমান বিষয়ে অজ্ঞান থাকিতেই পারে না। এইজন্য 
্বদুক্রমর্থং ন জানামি” এই স্থলেও ভাসমান ত্বদুক্ত অর্থে অজ্ঞান থাকে ন! ইহাই বুঝিতে হইবে। বুম ন 
জানামি” এইরপ প্রতীতিতে ত্বদতত্বরপ সামান্তরপে অর্থ ভাসমান হইলেও ঘটত্ব-পটত্বাদি বিশেষরূপে ভাসমান নহে ইহাই 
বুঝিতে হইবে৷ ভাসমান রূপ ও অজ্ঞাত রূপ ভিন্ন- বলিয়া ভাসমান বিষয়ে জ্ঞানের সিদ্ধি হয় না । যেমন প্গহাস্থ 
তমশ্ছন্নম্‌”” ইত্যাদি প্রতীতিতে ওহাত্থত্বরূপ সামান্তধর্মরূপে গুহাস্থিত বস্তু ভাসমান হইলেও ঘটত্ব-পটত্বাদিরূপে ও হাস্থিত 
বস্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন এইরূপ প্রতীতি হইয়| থাকে। সামান্তরূপে অনাবৃত ও বিশেষরূপে আবৃত অন্থভব হয় কিন্তু 
'যেরূপে অনাবৃত, সেইরূপে আবৃত বোধ হয় না। আর এইজন্য ভাসমান বিষয়ে অজ্ঞানও সিদ্ধ হয় না। এইজন্ত 

_ পশবদুকরমর্থং ন জানামি’ এই স্থলেও তদুজত্বরূপ সামান্তবর্মরূপে ত্বদুক্ত অর্থ ভাসমান ও ঘটত্ব-পটত্বাদি বিশেষধর্ম্মরপে 
_ অজ্ঞাত ইহাই প্রতীত হইয়া -থাকে। ৃ - 
0 আরও কথা এই যে__-অদ্বৈতবাদিগণ ভাসমান বিষয়ে অজ্ঞান স্বীকার করিয়াও “পরচিত্তন্থং ন জানামি” এইরূপ 
. প্রতীতিতে পরচিতত্থত্বরপে রচিত ুডুক্ষ| পিপাসাদি জানিলেও বুডুক্ষাত্ব-পিপাসাত্বরপে পরচিতত্থবুতুক্ষ! মিপাসারি 1. 
জা ‘পারেন না-.বিশেষরূণপে পরচিত্তস্থ বস্তু অজ্ঞাত। এই বিশেষরূপে অজ্ঞাত পরচিত্তস্থ বস্তু বুভুক্ষাদি যি 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ ২০১... 
গ্রকাশতে ইত্যনুভবোহত্তি যেন ভাসমানে তৎ স্তাৎ। কিঞ্চ ন তত্রাপি ভাসমানে অজ্ঞানং গুহাস্থং 
তমশ্দৃম্মিতিবৎ ‘ত্বদুক্তং ন জানামি” ইত্যনাবৃতসামান্যাবচ্ছেদেনৈব বিশেষাজ্ঞানান্দভবাৎ। ন হি 
পরচিত্তস্থমজ্ঞানং . ত্বয়াপি বুভুক্ষাপিপাসাদিপ্রাতিশ্বিকরূপেণানৃগ্ভতে। এবঞ্চ তদ্বিশেষসংশয়ং প্রতি 
তৎসামান্যনিশ্চয় ইব তদ্বিশেষাবচ্ছিননাজ্ঞানজ্ঞানং প্রতি তৎসামান্তজ্ঞান্তৈব হেতুত্বং বোধ্যম্‌। যদ্যপুযুক্তং 
সাক্ষী নাজ্ঞানবিরোঁধী তৎন্ফোরকত্বাৎ, কিন্তু বৃত্তিরেব তদ্বিরোধিনীতি, তৎ, তুচ্ছম্‌ ; বৃত্তিশ্চৈতন্যস্ত 


27777777777 TICE MEGANE AEE 
বিশেষরূপেই অন্তের নিকটে ভাসমান হইত, তবে বিশেষর্ূপে তাহার অন্থবাদও করা যাইত অর্থাৎ ইহার বুভুক্ষা 
আছে, পিপাসা আছে এইরূপ বল! যাইত। অথচ তাহা! কেহই বলিতে পারে না। সুতরাং ভাসমান বিষয়ে অজ্ঞান 
বলা যায় না। - 

অদ্বৈতবা্দিগণ যে বলিয়াছেন__ গবচ্ছেদক ধর্মের জ্ঞান অবচ্ছিন্ন বিষয়ের জ্ঞানের কারণ ; যেমন ঘটজ্ঞান 
বটাবচ্ছিন্ন সংযোগজ্ঞানের কারণ ; ঘটজ্ঞান না থাকিলে ঘটাবচ্ছিন্ন সংযোগের জ্ঞান হইতে পারে না| এইরূপ ঘটজ্ঞান 
না থাকিলে ঘটাবঙ্ছিন্ন অজ্ঞানেরও প্রতীতি হইতে পারে ন! | এইজন্য বিশেষ বিষয়াবচ্ছিন্ন অজ্ঞানের প্রত্যক্ষও অবচ্ছেদক 
বিশেষের জ্ঞানজন্য হইবে। অজ্ঞানের অৰচ্ছেদক বিশেষের জ্ঞান না থাকিলে বিশেষাবচ্ছিন্ন অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে না। | 

এতদুত্তটর বক্তব্য এই যে--বিশেষপ্রকারক সংশয়ের প্রতি সামান্তরূপে ধ্সিনিশ্চয়ই কারণ। এইরূপ 
বিশেষাবচ্ছিন্ন অজ্ঞানের জ্ঞানের প্রতি সামান্তজ্ঞান হেতু ইহাই সর্ববাহ্থভবসিদ্ধ। যেমন কোন উচ্চতরত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট 
দীর্ঘ দ্রব্যরূপ ধ্ম্মাতে “স্বানর্বাা পুরুষে! বা” এইরূপ সংশয় হইয়। থাকে৷ এতাদৃশ সংশয়ে উচ্চতরত্বাদি সামান্তধর্মরূপে 
ধর্দিজ্ঞান কারণ। সামান্তরূপে জ্ঞাত ধন্মীতে বিশেষপ্রকারক সংশয় হইয়া থাকে৷ বিশেবরূপে সংশয়ের প্রতি 
সামান্তরূপে ধর্মিনিশ্চয়ই কারণ ? কিন্তু বিশেষরূপে ধর্লিনিশ্চয় কারণ নহে। বিশেধরূপে ধরার নিশ্চয় থাকিলে সংশয়ই 
হইতে পারে ন1। বিশেষরূপে জ্ঞানের প্রতি সামান্তরূপে জ্ঞান যে কারণ হইয়! থাকে, তাহ! “গহাস্থং তমস্হননম্‌” 
ইত্যাদি উদাহরণে বিশেষভাবে বল! হইয়াছে। সুতরাং প্রদর্শিত কার্য্যকারণভাব সকলেরই স্বীকার্য্য। এইভন্ত 
বিশেষবিষয়ক অজ্ঞানের জ্ঞানেও সামান্তর্ূপে বিষয়ের জ্ঞানই কারণ ; কিন্তু নিশেষরূপে বিষয়ের জ্ঞান বিশেববিষয়ক 
অজ্ঞানের জ্ঞানে কারণ নহে। সুতরাং ভাসমান বিষয়ে অজ্ঞান সিদ্ধ হইল ন1। | 

আর যে অদৈতবাদিগণ বলিয়াছেন__সাক্ষিচৈতন্ত অজ্ঞানের বিরোধী নহে; কিন্তু সাক্ষিচৈতন্ত অজ্ঞানের 

সাধক) সাধক বাধক হইতে পারে না। সাক্ষিচৈতন্তের দ্বারাই অজ্ঞানের সি হইয়া থাকে । এইআন্ত সাক্ষিচৈতন্ত 
অজ্ঞানের বিরোধী নহে) কিন্তু প্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তিই অজ্ঞানের বিরোধী । যদিবয়ক প্রমারূপ বৃত্তি উৎপন্ন হয়, 
তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়! থাকে । অজ্ঞাতার্থবিষয়ক জ্ঞানই প্রম! 

অগ্ৈতবাঁদিগণের এ্রর্ূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ অদ্বৈতবাদিগণ মতভেদে প্রমাবৃত্তির ত্রিবিধ ফল বলিয়াছেন ১ 
চিদুপরাগার্থা বৃত্তি, আবরণ|ভিভবার্থা বৃত্তি 'ও অভেদাভিব্যক্যর্থা বৃত্তি। বৃত্তি আবরণাভিভবার্থা হইলে প্রমাবৃত্তি যে 
অজ্ঞানবিরোধী ইহা সিদ্ধ হয় বটে? কিন্ত চিুপরাগার্থ] বৃত্তি স্বীকার করিলে বৃত্তি অজ্ঞানবিরোধী হইতে পারে না। 
কারণ চিছুপরাগার্থ। বৃত্তি যাহার! স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে অবিস্তোপাধিক সর্ববগত জীবচৈতন্তই বিবয়প্রকাশক ও 
এই জীবচৈতন্য অবিগ্তার ছারা অনাবৃত। স্তরাং প্রমাবৃতিনাস্ত অজ্ঞানই এই মতে প্রসিদ্ধ নাই। সুতরাং বৃত্তি 


: চিছ্পরাগার্থা হইয়া থাকে, এই মতে বৃততিনাস্ত অজ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ 1 প্রদর্শিত তিনটি পক্ষই অধৈতবাদিগণের সম্মত। 
অথচ বৃত্তি চিতুপরাগার্থ। স্বীকার করিলে চিদুপরাগার্থা প্রমাবৃত্তি অজ্ঞানের নিবর্তক হইতে পারে ন|। অজ্ঞানের 


২৬ 


.. ২০২. অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 

বিষয়োপরাগার্থেতি ' মতে তস্যা অজ্ঞাননিবর্তকত্বাভাবাৎ। অজ্ঞানস্য স্ববিরোধিজ্ঞানাভাবব্যা 
__ মোক্ষেহপি অজ্ঞানাপাতাৎ। “ন জানামি” ইতি অজ্ঞানস্য জ্ঞানসামান্যবিরোধিত্বান্ুভবাচ্চ। ১২৪। 
২২, কি্চ অতীন্দ্িয়ে পরোক্ষবৃত্তে সত্যামপি ত্বন্মতে অজ্ঞানানিবৃত্যা সুখাদাব ভাঁবেইপি 
্কুরণমাত্রেণ অজ্ঞানাদর্শনেন চ অন্য়-ব্যতিরেকাভ্যাং ক্ষুরণস্যেবাজ্ঞানবিরোধিত্বাৎ। “সাক্ষী স্ববিষয়েইজাস: 
জাত 
অনিবর্তৃক চিত্তবৃত্তি প্রম! হয় না। এই কথা অতি সুস্পষ্ট হইলেও প্রমার লক্ষণে অজ্তাতার্থবিষয়কত্ব বলিয়া আবার 
চিছুপরাগার্থ। প্রমাবৃত্ত স্বীকার করায় যে পূর্বাপর ব্যাঘাত হয় ইহা কয়জন গ্রন্থকার বুঝেন? সিদ্ধান্তলেশ প্রভৃতি 
অদ্বৈতবাদিগণের গ্রস্থেও চিছুপরাগার্থা বৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছে ; কিন্তু এই মতে বৃত্তির অজ্ঞাননিবর্তকত্ব দেখাইবার 
কোন প্রয়াস করা! হয় নাই। চিদুপরাগার্থ বৃত্তি অজ্ঞানের নিবর্ভক না! হইলে তাহা যে প্রমাই হইতে পারিবে ন! ইহা 
বুঝিবার অবনরও গ্রন্থকার, অধ্যাপক ও ছাত্রগণের হয় না। বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে-স্ুপ্রসিন্ 
বিবরণগ্রন্থে এই তিনটি মত প্রদর্শন কর! হইয়াছে; কিন্ত ইহার টাকাকারপ্নগ বৃত্তির চিদ্ুপরাগার্থত্ব পক্ষে বৃত্তির 

অজ্জাননিবর্তকত্ব কিরূপে হইতে পারে, তাহা! প্রদর্শন করেন নাই |. . : '* 7 
অধ্বৈতবাদিগণ বৃততিরূপ প্রমাজ্ঞানকেই অজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাতে প্রমাজ্ঞানা- 
" ভাবের ব্যাপক অজ্ঞান ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে সময়ে যে পুরুষের যে. বিষয়ে গ্য়জ্ঞানের অভাব থাকে, 
সেই সময়ে সেই পুরুষের সেই বিষয়ে অজ্ঞান থাকে এইজন্য অজ্ঞান স্ববিরোধী প্রমাজ্ঞানাভাবের ব্যাপক এবং 
. প্রমাজানাতভাব ব্যাপ্য। মোক্ষদশাতে মুক্ত পুরুষের কোনও বিষয়ে প্রমাজ্ঞান থাকে না; যুক্তিদশাতে প্রমাজান 
হইতেই পারে না। .মুকিদশাতে মুক্ত পুরুষের প্রমাজ্ঞান নাই বলিয়! যুক্ত পুরুষের অজ্ঞান থাকা উচিত, কারণ 
অজ্ঞানবিরোধী প্রমাজ্ঞানের অভাব ব্যাপ্য ও অজ্ঞান ব্যাপক। মোক্ষদশাতে অজ্ঞানবিরোধী প্রমাজ্ঞান থাকে না; 
সুতরাং ব্যাপ্য আছে বলিয়া ব্যাপকের সিদ্ধি অবশ্যই হইবে। এইরূপে মোক্ষদশাতে অদ্বৈতবাদিগণের মতে অজ্ঞানের 
আপত্তি অপরিহার্য হইয়া পড়িবে । এই অনিষ্টপ্রসঙ্গভয়ে প্রযাজ্ঞানকে অজ্ঞানের বিরোধী অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে 
পারেন না। ্‌ ; | 
আরও কথা এই যেঁ-“ন জানামি” এইরূপ প্রতীতিই অজ্ঞানরিষয়ক প্রতীতি ১ এই প্রতীতিতে অজ্ঞান | 
জ্ানসায়ান্তের বিরোধীরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে; কিন্ত জ্ঞানবিশেষ প্রমাজ্ঞানের বিরোধিরূপে ভাসমান হয় না। ূ 
| 
| 


এইজন্য অজ্ঞান বৃত্তিরূপ জ্ঞানের ও চৈতন্তরূপ জ্ঞপ্তির বিরোধী ইহাই স্বীকার করা উচিত। অজ্ঞান বৃত্তি ও জ্বি 
এই উভয়েরই বিরোধী । অদ্বৈতবাদিগণ যেরূপ বিরোধিতা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের মতে অজ্ঞানের 
ক প্ৰতীতি “ন জানামি* এইরূপ না হইয়] “ন প্রমিণোমি'ঃ এইরূপ হওয়া! উচিত ; কিন্ত “ন জানামি” এইরূপ গ্রতীতিই 
_ অজ্ঞানের হইয়া থাকে। ক্তরাং অদ্বৈতবাদিগণকে অনুভবের অপলাপ করিতে হইবে। ১২৪। ও 

আরও কথা এই যে_ স্ফুরণরূপ চৈতন্তই যে অজ্ঞানের বিরোধী, তাহা অন্বয়-ব্যতিরেক সিদ্ধও বটে। কারণ 
'অদ্বৈতবাদিগণের মতে নিত্যাতীন্জিয়ধর্মীধর্মাদিবিষয়ক পরোক্ষ শাব্দাদি বৃত্তি হইলেও নিত্যাতীন্ত্রিয় ধ্ম্মাধর্ম্মাদিবিষয়ক 
জ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না এবং সাক্ষিবেদ্ত সুখাদিবিষয়ক অপরোক্ষ প্রমাবৃত্তি না থাকিয়াও সাক্ষিচৈতন্তের স্ফুরণমাত্রের 
নু দ্বারাই সুখাদিবিষয়ক অজ্ঞানের অদর্শন হইয়া থাকে। চৈতন্তন্মুরণ অজ্ঞানের বিরোধী না হইলে সান্দিবে্ সুখাদিও 1. 
অজ্ঞানাব্বতই থাকিত হুখাদিবিষয়ক অজ্ঞানের অদর্শন হইত না; সুতরাং চৈতনতস্ফুরণ যে অজ্ঞানের বিরোধী ইহা FE 
সদ্ধ। পরোক্ষবৃপ্ি থাকিয়াও চৈতনতস্করণের অভাবপ্রযুক্ত র্্মাধর্ম্মাদিবিবয়ক অজ্ঞানের নিৰবততি হয় না: 

প্রানি না থাকিয়াও সাঙ্গিবেন্ সুখাদিবিষয়ে অজ্ঞানের অদর্শন হইয়া থাকে; 


ক 


 -পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনমূ ১ 


বিরোধী ন তবেদ্যদি তদ্ধেগ্ভে সুখ-ছুঃখাদাবজ্ঞানং কেন বার্ষ্যতে ৷” (ন্যায়ামূত ) ইতি বচনাৎ ৷ নচ 
ুখাগ্পি ৃত্তিপ্রতিবিদ্বিতসাক্ষিণৈব বেগ্ং ন তু কেবলেনেতি, কেবলো নাঁজানবিরোধীতি বাচ্যম্‌, 
আন্তঃকরণবৃত্তেরিক্জরিয়ব্যাপারং বিন! অবিদ্যাবৃত্েশ্চ দোষং বিনা অযোগাৎ। ইতি ত্বৎপক্ষে অসতঃ 
সাধকত্বভঙ্গে কেবলসাক্ষিবেগ্তবোপপাদনাচ্চি। অন্যথা আত্মাপি বৃততপ্রতিবিষিতেন স্বেন সদ! প্রকাশতে, 
নতু কেবলেনেতি স্যাৎ। অস্ত বা বৃত্তিরেবাজ্ঞানবিরোধিনী, তথাপি আত্মবিষয়া সেদানীমপি অন্তীতি 
3৫২57 
্ষুরণই যে অজ্ঞানের বিরোধী, তাহ! অন্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধও বটে। স্কুরণই চৈতন্য ) সুতরাং চৈতন্ত অজ্ঞানে বিরোধী 
ইহাই অন্বয়-ব্যতিরেকের দ্বারা সিদ্ধ হইল। এইজন্যই ন্যায়ামুতকার বলিয়াছেন-_*সাক্ষী স্ববিষয়েহজ্ঞানবিরোধী ন 
ভবেদবদি। তথেছ্ছে ঘুখছুঃখাদাবজ্ঞানং কেন বাধধ্যতে 1” (ত্যায়ামৃত ৩১৫ পৃঃ )। এই ্চায়ামৃতকাররচিত গ্লোকের 
ব্যাখ্যা _সাঙ্ষী যদি স্ববিষয়বিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী ন! হইত, তবে সাক্ষিবেগ্ত হুখাঁদিতে অজ্ঞানের নিবৃত্তি কাহার 
দ্বারা হইত? সাক্ষিবেদ্ধ স্থখাদিবিবয়ক প্রমাবৃত্তি ত অদৈতবা্দিগণ স্বীকার করেন না । 


আর বদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে_সাক্ষিবেন্ত দুথাদিও দুখাগ্যাকার অবিদ্ধাবৃত্তিপ্রতিবিদ্বিত সাক্ষীর - 
. দ্বারাই বেন্ত হইয়া থাকে ; কিন্ত কেবল সাক্ষিচৈতন্তবেন্ধ নহে ; সুতরাং কেবল চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে। 


অছৈতষাদ্দিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত 3 কারণ প্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তি ইন্দরিয়াদিরূপ প্রমাণের ব্যাপার ব্যতীত 


হইতে পারে না এবং অবিস্াবৃত্তিও দোষ ব্যতীত হইতে পারে না; সুতরাং ইন্জিয়নপ প্রমাণব্যাপার ব্যতীত 


সুখাদির প্রত্যক্ষ হয়. বলিয়! সুখাদিবিষয়ক প্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তি স্বীকার কর! যায় না এবং দোষ ব্যতীত্তই 
সুখাদির প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া সুখান্তাকার অবিদ্ধাবৃত্তি স্বীকার করা যায় না । এইজন্য কেবল সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারাই, 
হুখাদির প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হইবে। কেবল সাক্ষিচৈতন্ত অজ্ঞানের বিরোধী ন! হইলে সুখছঃখাদিবিবয়ক 
অজ্ঞানের নিবৃত্তি অসম্ভব হইয়া পড়িত। জুখাদি চিরকাল অজ্ঞানাবৃত থাকিত। সুখাঁদির সাক্ষাৎকার কোনকালেই 
হইতে পারিত ন1। | 

আরও কথ! এই যে-_-অদ্বৈতবাদ্িগণ সদ্বিলক্ষণ মিথ্যাবস্তর সাধকত্ব স্বীকার করেনঃ কিন্ত আমাদের মতে 


সহত্তই সাধক হইয়া থাকে । সহিলক্ষণ মিথ্যাবন্ত সাধক হইতে পারে ন! । অসতের সাধকত্বভদপ্রকরণে মুখ-ছুঃখাদি.... 


যে কেবল সাক্ষিবেছ্, তাহা উপপন্ন হইয়াছে। যদি সুখ-দুঃখাদির প্রকাশও সুখান্তাকার অবিস্যাবৃত্তিসাপেক্ষ হইত 


. অর্থাৎ হুখাগ্যাকার অবিদ্যাপ্রতিবিদ্বিত চৈতন্তের দ্বার! সুখাদির প্রকাশ হইত, তবে আত্বাও আত্মাকার বৃত্তিপ্রতিবিষ্বিত 


আত্মচৈতন্তের দ্বারাই প্রকাশমান হইত বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। কেবল আত্মচৈতন্তের দ্বারা আত্মার প্রকাশ 
হইতে পারিত না৷ ৰ 

আরও কথা এই যে যদি অদ্ৈতবাদিগণের কথা অস্থসারে এইরূপ স্বীকার করাও যায় যে_ প্রমাবৃত্তিই 
অজ্ঞানবিরোধী, প্রমাবৃত্তির অজ্ঞানবিরোধিত্ব স্বীকার করিলেও আত্মবিষয়ক প্রমাবৃত্তি সংসারদশাতেও আছে; প্অহমন্মি” 
এইব্সপ প্রতীতি সকলেরই আছে; সুতরাং অংসারদশীতে সকলেরই আত্মবিষয়ক অস্তঃকরণবৃত্তি আছে বলিয়া 
আত্মাশ্রিত আত্মবিষয়ক অজ্ঞান থাকিবে কিরূগ্নে? এইজন্য আত্মবিষয়ক অজ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। 


অন্ত:করণবৃ্তিকে অজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া স্বীকার করিলেও অধৈতবাদিগণের নিস্তার নাই৷ আত্মবিষয়ক আত্মাশ্রিত. 
:_ অজ্ঞানের সিদ্ধি হইবে না। সংসারদশাতেও যে আত্মবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারাই আত্মা গৃহীত হইয়া থাকে, 
. এই কথা অধৈতবাঁদের আচার্য্য বিবরণকারও স্বীকার করিয়াছেন। যথা--"জীবাকারাহংবৃত্তিপরিণতাস্তকরণেন 
 জীবোহ্ভব্যজ্যতে, অন্তথা সযু্ধেঃ” (৩৬৬ পৃঃ ম্যাট )। এই বিবরণ ৰ্যাখ্যাতে তনবদীপনকার বলিয়াছেন ৫ 


৯ ডং করিয়া নি, মাধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আচা্ধাগণ দোষ দেখাইয়াছেন। এই দোষ পরিহার করিবার অন্ত অদ্বৈতসিদ্ধিকার এই বিবরগ- 


- "২০৪ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


কথং তত্রাজ্ঞানম্‌ । বিবরণে “জীবাকারাহংবৃত্তিপরিণতাস্তঃকরণেন চ জীবোহভিব্যজ্যতে, অন্যথা হে 
£1 দ্অয়ং ঘটঃ” ইতি অপরোক্ষবৃত্তেরপি ত্বন্মতে ঘটাবচ্ছিন্নচিদ্বিষয়ত্বাচ্চ । অন্যথা ঘটাবরক 
জ্ঞানাভাবেন “অয়ং ঘটঃ” ইতি বৃত্তেরজ্ঞানাভিভাবকত্বং ন স্যাৎ। ১২৫ । ৰহ 
ন চ বিশিষ্টচৈতন্যরপজীববিষয়া বা ঘটাবচ্ছিন্টচৈতন্যবিষয়া বা বৃত্তিরজ্ঞানবিষয়ীভূতকেবলচিদবিষয়া 
তদজ্ঞানাবিরোধিনীতি বাচ্যম্‌, “দণ্ডী চৈত্রঃ” ইতি প্রতীত্যা চেত্রাজ্ঞানানভিভবাপাতাৎ | ন চ শ্রবণাদিজন্যৈব 


—  — 777A EEE 
ভি চৈতন্য জীব ; এই জীবের অবচ্ছেদনিমিত অন্তঃকরণ ; এই অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ পরিণামসংসর্দের 
দ্বার জীব অভিব্যক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ জীব অহমাকার অস্তঃকরণবৃত্তিবেগ্ধ | * 

অদ্বৈতবাদিগণ প্রমাবৃত্তিকে অজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রমাবৃত্তি অজ্ঞানের বিরোধী 
হইলেও তাহাদের মতে চৈতন্যে অজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না। সংসারদশাতেও প্রত্যেক জীবেরই আত্মবিষযিণী 
অহমাকারা বৃত্তি আছে। এই বৃত্তি যে প্রমারূপ অস্তঃকরণবৃত্তি, তাহা বিবরণাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন। আর এই 

_ আত্মবিষয়য়িণী প্রমাবৃত্তির দ্বারা আত্মবিষয়ক অজ্ঞান চিরবিনষ্ট হইয়া গিয়াছে! অদ্বৈতবাদিগণের মতে চৈতত্তই 
আত্ম! ; সুতরাং আত্মবিষয়ক প্রমাবৃত্তির সন্ব্দশাতে চৈতন্তে অজ্ঞান থাকিতেই পারে না। 

আরও কথা এই যে-_“অয়ং ঘটঃ” এইরূপ অপরোক্ষ প্রমাবৃত্তিও ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিষয়ক বলিয়া অদ্বৈত- 
বাদদিগণ স্বীকার করেন। আর এই প্রমাবৃত্তি অজ্ঞানের বিরোধী । ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্ত প্রমাবৃত্তির উৎপত্তির পূর্বে 
অজ্ঞানাবৃত থাকে ইহাও তাঁহার! স্বীকার করেন। যদি ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অজ্ঞানাবৃত না থাকিত, ঘটাবচ্ছিত্ন চৈতন্তের 
আবরক অজ্ঞানই যদি ন! থাকিত, তবে “অয়ং ঘটঃ” এইরূপ অপরোক্ষ প্রমাবৃত্তির দ্বারা ঘটাবচ্ছিয় চৈতন্তের আবরক 
'অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারিত না। অদ্বৈতবাদিগণ প্রমাবৃত্তির অজ্ঞানাভিভাবকত্ব স্বীকার করেন। ঘটাবছিন্ন 
'চৈতন্যের আবরক অজ্ঞান ন! থাকিলে ঘটবিষয়ক অপরোক্ষ প্রমাবৃত্বির অজ্ঞানাভিভাবকত্বই থাকিতে পারিত না । এই- 
জন্ত অহমাকার অপরোক্ষ প্রমাবৃত্তির দ্বারা এবং “অয়ং ঘটঃ” এইরূপ অপরোক্ষ প্রমাবৃত্তির দ্বার! চৈতন্তবিষয়ক অজ্ঞানের 
নিবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া জীবের সংসারদশাতেই অনায়াসে মোক্ষ হইয়া! যাওয়া উচিত ছিল। ১২৫ । ০ 

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন__প্রদর্ণিত প্রমাবৃত্তি বিশিষ্ট চৈতন্তবিষয়ক হইলেও শুদ্ধচৈতন্থবিষয়ক নহে; 
এইজন্ত শুদ্ধচৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না। প্রমাজ্ঞান সমানবিষয়ক অজ্ঞানেরই নিবর্তক 
হইয়া থাকে। 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_বিশিষ্টবিষয়ক জ্ঞান যদি শুদ্ধ বিশেষ্যমাত্রবিষয়ক না হয়, তবে “দরওী চৈত্রঃ* এইবূপ 
প্রতীতির দ্বার! শুদ্ধ চৈত্রবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারিবে না। আর তাহাতে দণ্ডী চৈর৮ এই 


সি 


টি ৯১১১3 5 _ নার়ত 
* অধৈতবাদিগণের মতে অহমাকার বৃত্তি অন্তঃকরণবৃত্তি নহে; কিন্ত ইহা অবিদ্াবৃত্তি। অনিষ্াবৃতিমাত্রের অজ্ঞানিবর্তকত| নাই। 

প্রমাণজন্য প্রমারাপ অন্তঃকরণবৃত্তিই অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে; ইহাই অধৈতবাদিগণের সিদধান্তসার। অহ্মাকার অবিদ্যাবৃততি গ্রমাবৃত্তি 

- নুহে। এইজন্য তাহা অজ্ঞানের নিবর্তকও নহে। অথচ বিবরণাচার্য্যের উক্তির যথাক্রত অর্থ গ্রহণ করিলে অহমাকার বৃত্তি অন্তঃকরণবৃত্তি বলিয়াই 
বুঝা যায়। জ্ঞানরাপ অস্তঃকরণবৃত্তিমাত্রই পরমা; স্বতরাং অহমাকার বৃত্তিকে প্রমা স্বীকার করিতে হয়। আর এই জন্যই ধিবরণের এই গঙভিটি 


পঙজিটর ব্যাখ্যা করিয়াছেন ( ৫৯১ পৃঃ, নিৰ্ণয়সাগরমুদ্রিত )। যখযাপ্রমঙ্গে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বিবরণবাক্যের যথাশ্রত অর্থ ত্যাগ করিয়া অদ্বৈত 


| 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ $০৫ 

বৃত্তিঃ অজ্ঞানবিরোধিনীতি বাচ্যম, ভ্রমকালীনাপরোক্ষজ্ঞানানধিকবিষয়কজ্ঞানেন কারণাস্তরজন্যেনাপি 
অবিষ্কামিবৃত্তে অতিপ্রসঙ্গাৎ। অনধিকবিষয়ত্বে অবণাদিবৈযর্থ্যাচ্চ। তন্মাৎ ন শুদ্ধচিন্মাত্রাত্মা অজ্ঞানস্য 
বিষয়ঃ | নাপি দেহাদিভেদো বা ভোতৃত্বান্তভাবো বা ব্ৰহ্মাভেদো বা দ্বিতীয়মাত্রাভাবো! বা তদ্বিশিষ্ট আত্মা বা 
১৯-৮২-7770 লি ERIE ELE TITT EE === == === === 
্রমাপ্রত্যক্ষের পরেও “অয়ং চৈত্রো ন বা?” এইরূপ সংশয় এবং *নায়ং চৈত্রঃ” এইরূপ বিপর্যয় হওয়ারও আপত্তি 
হইতে পারিবে! কারণ প্রদর্শিত সংশয় ও বিপর্ধ্যয়ের উপাদানীভূত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় নাই। বিশিষ্টবিষয়ক 
প্রমাপ্রত্যক্ষ বিশেব্যব্ষিয়ক অজ্ঞানের নিবর্ভক হয় না, এইরূপ স্বীকার করিলে প্রদর্শিত সংশয় ও বিপর্য্যয়ের আপত্তি 
অপরিহার্য হইয়। পড়িবে। এই অনিষ্টাপত্তির ভয়ে অদ্বৈতবাদিগণকে অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে যে-_বিশিষ্ট- 
বিষয়ক প্রমাপ্রত্যক্ষ শুদ্ধ বিশেষ্যবিষয়ক অজ্ঞানেরও নিবর্তক হইয়া থাকে। আর তাহাতে বিশিষ্ট চৈতন্যবিষয়ক 
পরমাপ্রত্যক্ষ শুদ্ধ চৈতন্যরূপ বিশেষ্যবিষয়ক অজ্ঞানেরও নিবর্তক হইবে । আর তাহাতে পূর্বোক্ত সন্ত মোক্ষের আপত্তি 
হইবে এবং চৈতন্তে অজ্ঞান অসিদ্ধ হইবে। 

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে_ বেদাত্তশ্রবণাদিসাধ্য ব্রহ্মবিষয়ক চরমসাক্ষাথকাররূপ বৃত্তি শুদ্ধ চৈতন্ত- 
বিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে । অন্ত প্রত্যক্ষ শুদ্ধটৈতন্ত বিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক হয় না। 

অদৈত্বাদিগণের এঁরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত ; কারণ জগদ্ভ্রমকালীন অব্পরোক্ষজ্ঞান “সন্‌ ঘটঃ” ইত্যাদিরূপ 
হইয়া! থাকে এবং এই প্রত্যক্ষেও সদ্রূপ ব্রহ্ম তাসমানই হইয়া থাকে। মোক্ষকারণীভূত চরমসাক্ষাৎকারেও 
সন্মাত্র ব্ৰহ্মই ভাসমান হইয়! থাকে ) সুতরাং মোক্ষকারণীভূত জ্ঞান জগদ্ভ্রমকালীন অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইতে 
অধিকবিষয়ক নহে। প্রত্যুত ভ্রমজ্ঞান অপেক্ষ। প্রমাজ্ঞান অনধিকবিষয়ক হইয়াছে। ভ্রযপ্রতীত সদর্থমাত্র বিষয়ক 
চরমসাক্ষাৎকার ভ্রমজ্ঞানের বিষয় হইতে অধিকবিবয়ক হইতে পারে ন| | সুতরাং ভ্রমন্ঞান ও তত্বসাক্ষাৎকারের' 
বিষয়কৃত কোন বৈলক্ষণ্য. নাই। উভয় জ্ঞানই সদ্বিবয়ক হইয়াছে। 

কেবলমাত্র উভয় জ্ঞানের কারণকৃত বৈলক্ষণ্য আছে। জগন্তুমকালীন অপরোক্ষজ্ঞান ইন্দরিয়াদিজন্ত এবং চরম- 
তত্বজ্ঞান বেদাত্তবাক্যজন্য | এই কারণকৃত বৈষম্য ব্যতীত উভয় জ্ঞানের বিবয়ন্কত বৈষম্য নাই | বিবয়ক্কত বৈষম্য না 
থাকিলেও কারণক্ৃত বৈষম্যপ্রযুক্তই যদি অবিস্তার নিবর্তকত্ব স্বীকার কর! যায় অর্থাৎ ইন্দিয়াদিজন্ত সমত্রক্মবিষয়ক 
জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক নহে, বেদাস্তবাক্যজন্ত অম্ব্রক্মবিষয়ক জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়! থাকে, এইরূপ স্বীকার 
করিলে অতিপ্রসঙ্গ দোষ হইবে । কারণকৃত বৈষম্যপ্রযুক্তই যদি জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক হয়, তবে শঙ্ঘে পীতিমল্রমের 


অবিস্াবৃত্ি জাগ্রন্দশীতে হইয়া থাকে। স্বপ্ন ও নুযুপ্তিকালীন অবিদ্ধাবৃ্তি প্রমাবৃত্তিসংহষ্ট নহে। বুযুপ্তিদশাতে অন্তঃকরণ অবিস্তাবৃতিতে বিলীন 
থাকে এবং স্গ্নদশাতে অন্তঃকরণ বিলীন ন! হইলেও অর্থাৎ অন্তঃকরণ স্বরপতঃ বিদ্তমান থাকিলেও অন্তঃকরণের বৃত্তি হইতে পারে ন|। অন্তঃকরণ 
প্রমাবৃত্তিরই উপাদান হয়। ভ্রমবৃত্তিমাত্রের উপাদান অবিদ্। ৷ স্বপ্নদশাতে কোন প্রমাণজান থাকে না। এইমনস্য স্বপ্ন জানমাত্রই অবিত্াবত্তি। 
এইরূপ সৌবগ্ত জ্ঞানও অবিদ্বাবৃত্তি। স্বরূপতঃ অন্তঃকরণ বিভ্তমান ন! থাকিলে অবিদ্ধাবৃত্তিও সবিকল্পক হইতে পারে না। এইজন্য দৌষুপ্ত 
অবিদ্াবৃত্তি নির্ধ্বিকল্পক এবং স্বাপ্ অবিদ্ধাবৃত্তি সবিকল্পক এবং জাগ্রদ্দশাতে অবিদ্ধাবৃত্ত ্রমাবৃত্তিংসুষ্ট । এই কথা বুঝাইবার জন্য অর্থাৎ 
জাগ্রদ্দশাতে অবিষ্থাবৃত্তি অস্তঃকরণবৃত্তিসংস্ট হইয়া থাকে, ইহ! বুঝাইবার জন্যই বিবরণগ্রস্থে প্অন্তঃকরণবৃত্ি" বল! হইয়াছে । এইজন্য বিবরণের এই 


গঞঙ্ঞতিটি অতি নিগুঢ়াৰ্থ ঝলিয়। এবং বথাশ্রুত অর্থ অধ্বৈতপিদধান্থের বিরোধী বলিয়া নি্ার্ক, মাধব প্রভৃতি আঁচার্্যগণ এই বিবরণের কথার উপরে, 
আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধি, লবুচ্তিকা প্রভৃতি এস্থে বিবরণবাকে]র নিগুঢ় অর্থ কি তাহ! প্রকাশ করা হইয়াছে; কিন্তু বড়ই দুঃখের 


মহিত বলিতে হইতেছে যে-_বিবরণের সুপ্রসিদ্ধ টীক! তত্বদীপনেও বিবরণবাক্যের বথাক্রুত অর্থ দেখান হইয়াছে। যথাক্রুত' অর্থ গ্রহণ কৰিলে 


₹. অৈতমিদ্া্তের যে বিপ্লব ঘটে, তাহা একবার মনেও হুর নাই। যাহার! তবদীপন টাকার সাহায্যে বিবরণগ্রহ্থ গড়েন, তাহাদের এই স্থলে কি 
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২০৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ ৃ 
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অজ্ঞানবষয়ঃ। বিকল্পাসহত্বাৎ | তথাচ-_তেযামাত্মমাত্রত্বং বা ভিন্নত্বং বা আবিদ্যকত্বং বা? 
উ্তদোষযোগাৎ। ন দ্বিতীয়” অদ্বৈতহানেঃ। ন তৃতীয়ঃ, অন্যোন্যাশ্য়াদিপসঙ্গাৎ। নহ ব্হ্মাভেদাদেঃ 


= EEE 
অনস্তর অগীত শঙ্খ সাক্ষাৎকারজ্জন্ত গীতভ্রমের নিবৃত্তি না হইয়া শ্রবণাদ্দিজন্ত অপীত সাক্ষাৎকার হইতেই মের নিবি 
হওয়া উচিত হয়। আরও দোষ এই যে-চরমবৃত্তি ভ্রমকালীন অপরোক্ষজ্ঞান হইতে অধিকবিষয়ক না হইলে 
বেদাস্তশ্রবণাদিই বৃথা হইয়া! পড়িৰে। সুতরাং শুদ্ধচিন্মাত্র আত্ম অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। তা 
নির্বিশেষে স্বয়ং ভাতে কিমঙ্ঞানাবৃতং ভবেৎ” এইরূপ আপত্তির উত্তর অদৈতবাদিগণ প্রদান করিতে পারেন না। 
নিৰ্ৰিশেষ ব্রহ্মচৈতন্ত ্বয়ংপ্রকাশ ; তাহার কোন্‌ অংশ অজ্ঞানবূত হইবে ? 
. সম্প্রতি অদ্বৈতবাদ্দিগণের নুতন শঙ্কা উদ্ভাবনপূর্কাক তাহার সমাধান বলা হইতেছে। আগানী শঙ্কা ও 
সমাধানের সার সংগ্রহ এই যে_ পমিথ্যা বিশেযোহপ্যজ্ঞানসিদ্ধিমেব হুপেক্ষতে ।” স্বপ্রকাশ নিধ্বিশেষ ব্রহ্ম যদিও } 
অজ্ঞানাববৃত হইতে পারে না; তথাপি ব্রহ্গে কল্পিত মিথ্যাবিশেষ আছে। তাহাই অজ্ঞানাবৃত হইবে, অদ্বৈতবাদিগণ্রে | 
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এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে-_কল্পিত বস্তমাত্রেরই উপাদান অজ্ঞান ; সুতরাং ,অজ্ঞানের সিদ্ধি ন! হইলে বর্ষে 
কল্পিত মিথ্যা বিশেষের.সিদ্ধি হইতে পারে না। এইজন্য অন্তোন্তাত্রয় দোষ হইবে, ইহাই এই স্থলে অধৈতবাদ খণনের : 
 ব্বীতি। অদ্থৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে--দেহেন্দরিয়াদির সহিত আত্মার ভেদ অজ্ঞানাবৃত বলিয়! সংলারদশাতে তাহা; 
ভাসমান হয় না। প্রত্যুত সংসারদশাতে দেহেন্দ্রিয়াদর সহিত আত্মার অভেদই ভাসমান হয়। এইরূপ চৈতন্তে 
. ভোত্ৃত্বাদি ধর্শের অভাব থাকিলেও তাহা অজ্ঞানাবুত বলিয়া সংসারদশাতে তাহা প্রকাশমান হয় না ; প্রত্যুত ভোতৃত্ব- 
বিশিষ্টরূপেই আত্ম! ইদানীং প্রকাশিত হয়। চৈতন্তে ব্ৰহ্মের অভেদ আছে”; কিন্ত সংসারদশাতে এই অভেদ অজ্ঞানাবৃত 
্ললিয়া ভাসমান হয় না|) প্রত্যুত তেদই ভাসমান হইয়! থাকে। ব্রন্গে দ্বিতীয় বস্তুর অভাব আছে; সংসারদশাতে এই 
অভাব অজ্ঞানাবৃত বলিয়া, তাহা ভাসমান হয় না ; প্ৰত্যুত ব্ৰহ্মের সিতীয়ত্বই ভাসমান হয়। এইরূপ আত্মাতে দেহাদির 
ভেদ ও ভোতৃত্বাদির অভাব আছে, সংসারদশাতে এই অভাব অজ্ঞানাবৃত বলিয়া তাহা ভাসমান হয় না; প্রত্যুত আত্ম! 
দেহাগৈক্যযুক্ত ও ভোতৃত্বাবিশিষ্টর্ূপে ভাসমান হয়। ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের কথা । 

. এতদুতরে বক্তব্য এই যে-যে প্রদর্শিত দেহাদিভেদ অজ্ঞানাবৃত বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়াছেন, 
আত্মাতে সেই দেহাদিভেদ প্রভৃতি আত্মা হইতে অনতিরিক্ত কি অতিরিক্ত? অথবা আবিদ্ধক ? এই প্রদশিত 
তিনটি পক্ষই অসঙ্গত। কারণ দেহাদির তেদাদি যদি আত্মমাত্র হয়, তবে তাহার দোষ পূর্বেই বল! হইয়াছে। অর্থাৎ 
দেহভেদাদি যদি চৈতন্তমাত্ৰরূপ হয়, তবে চিন্মাত্রস্বর্ূপ অজ্ঞানাবৃত হইতে পারে না। চিন্মাতস্বরূপও অজ্ঞানাৰৃত : 
হইলে -অজ্ঞানের সিদ্ধিই হইবে না। জ্থতরাং অবিস্ার অধিষ্ঠানরূপে চৈতন্ত প্রকাশমানই আছে। 'দেহাদির 
অধিষ্ঠানরূপে চৈতন্ত ভাসমান $ এই ভাসমান চৈতন্ত হইতে অনতিরিক্ত দেহাদির ভেদ ইহাই ূর্বপক্ষী স্বীকার করেন। 
চিনা যে অজ্ঞানাবৃত নহে ইহাও সত্য । সুতরাং অজ্ঞান আবরণ করিবে কাহাকে ? নিষ্দিশেষ চৈতন্য অজ্ঞানাৰৃত 
a পূৰ্বেই বলা হইয়াছে। দেহাঁদির ভেদাদি অজ্ঞানাবৃত হইতে পারে; কিন্তু এই ভেদাদিও নিষ্বিশেষ চৈতন্তযাত্র- 

. স্বরূপ হইলে পূর্বোক্ত দোষই হইবে । অর্থাৎ অজ্ঞানের আবরণক্ৃত্য থাকিবে না | আর উক্ত ভেদাদি চৈতন্ত হইতে 
হইলে দ্ৰৈতাপত্তি হইবে অর্থাৎ অধৈত সিদ্ধান্তের হানি হইবে । চৈতন্য হইতে ভিন্ন বস্তুকে সত্য বলিতে হইবে। 
চতন্ত ভিন বস্তু সত্য হইলেই অদ্বৈতহানি হয়। যদি চৈতগ্ভি বস্তকে মিথ্যা স্বীকার করা যায়, তবে মিথ্যাবস্তমাত্রই 
ঠ দিয় তৃতীয় পক্ষের সহিত অবিশেষ হইবে। তৃতীয় পক্ষে অন্যোন্তশ্রয দোষের প্রসঙ্গ সুস্পষ্ট । দেহাদির 
ৃ 'আবিদ্বক্ সিদ্ধ হইলে আবিগ্ভক ভেদাদির আবরকরূপে অবিদ্ধার সিদ্ধি হইবে এবং অবিদ্যার সিদ্ধি হইলে 
আবিদ্যকত্ব সিদ্ধ হইবে ॥ অবিদ্যাকপ্লিত বস্তুকেই আবিদ্যক বলে। ১. 


এ 


তা 


পরাভিমতীজ্ঞাননিরসনমূ ২০৭ 
প্রকাশমানাত্মমাত্রত্বেহপি কল্পিতভেদেন অজ্ঞাতত্বমিতি চেৎ ন, অধিষ্ঠানাবরণং বিনা ভেদকল্পনাসম্ভবস্য 
উত্তত্বাৎ। ১২৬! সর 

ন চ মিথ্যাতৃতেনাপি ভেদাভাবেন দ্বিতীয়াভাবেন বা উপলক্ষিত আত্মা অভ্ঞানবিষয় ইতি বাচ্যমূ, 
তস্য সমানবিষয়জ্ঞাননিবত্ত্যত্বেন বেদাস্তানামপি উপলক্ষণরূপপ্রকারযুক্তাত্বপরত্বেন অখণ্ডার্থত্বহানেঃ ৷ 
অকাকে কাকবদিতি বাক্যবৎ অপ্রামাণ্যাপাতাচ্চ। উপলক্ষণস্য মিথ্যাতাৎ। প্রকাশমানস্য . আত্মনঃ 


ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে-_প্রদণিত ব্রহ্মাভেদাদি প্রকাশমান আত্মস্বরপ হইলেও কল্পিত 
ভেদের দ্বারা তাহা অজ্ঞাত হইবে অর্থাৎ প্রকাশমান আত্মার সহিত ব্রহ্মাভেদ অভিন্ন হইলেও কল্পিত ভেদপ্রযুক্ত 
ব্ৰহ্মাভেদ অজ্ঞাত ও আত্ম! ভাসমান এইরূপ বলা যায় । . 
.. এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অত্যন্ত অস্দত ; কারণ চৈতন্তে কল্পিত ভেদ স্বীকার 
করিতে গেলে কল্পিত ভেদের অধিষ্ঠান চৈতন্তের আবরণ আবশ্যক ; অধিষ্ঠান আবৃত না হইলে তাহাতে অধ্যা্ হইতে 
পারে না। কল্পিত ভেদ এই কথার অর্থ__অধ্যত্ত ভেদ ; কল্পনা কথার অর্থ-_-অধ্যাস ; সুতরাং ভেদাধ্যাসের অধিষ্ঠান 
চৈতন্তের অজ্ঞানাবরণ ব্যতীত ভেদের অধ্যাস হইতে পারে না। তাহ! বলাই হইয়াছে ' ১২৬। : 

আর যুদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে-_দেহাদিভেদাভাবোপলক্ষিত আত্ম! অজ্ঞানের বিষয় অথবা! দ্বিতীয়া- 
ভাবোপলক্ষিত আত্মা অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারিবে ৷ অধ্যাসাধিষ্ঠানরূপে চিন্মাত্র প্রকাশমান থাকিলেও দেহাদিভেদা- 
ভাবোপলক্ষিতরূপে অথবা দ্বিতীয়াভাকোপলক্ষিতর্ধপে আত্ম! সংসারদশাতে ভাসমান নহে ; এইভন্ত প্রদর্শিতরূপে আলা! 
অক্ঞানাবৃত বলা যাইতে পারে৷ k | 

অদৈতবাদিগণের এরূপ বলা অত্যন্ত অমঙ্গত। কারণ অজ্ঞান অজ্ঞানের সমানবিষয়ক প্রমাজ্ঞানের নিবর্ত্য হইয়া 
থাকে। অজ্ঞানের যাহা বিষয়, প্রমাজ্ঞানেরও তাহাই বিষয় হইলে সেই প্রমাজ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে | এই 
জন্য প্রদর্শিত অজ্ঞানের নিবর্তক তত্ৃজ্ঞানও অজ্ঞানের সয়ানবিষয়ক বলিতে হইবে৷ অদ্বৈতবাদিগণ তন্বজ্ঞানকে 
অখণ্ডার্থক বলেন অর্থাৎ বিশেধ্য-বিশেবণভাবাপন্ন বস্তু তত্বসাক্ষাৎকারের বিষয় হয় না; তাঁহার! যোক্ষহেতু তত্বজ্ঞানকে 
অখণ্ডার্থক অর্থাৎ নিধ্বিকল্পক প্রত্যক্ষরূপ স্বীকার করেন। তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞানের সমানবিবয়ক হইয়া থাকে ; অজ্ঞানের 
বিষয় ভেদাভাবোপলক্ষিত আত্ম! ) আত্মাতে ভেদাভাব উপলক্ষণঃ এই উপলক্ষণন্বপ তেদাভাব আত্মাতে প্রকার 
হইয়াছে। সুতরাং তত্বস্ঞানেও আত্মা ভেদাভাবোপলক্ষিত হইয়াই বিষয় হইবে অর্থাৎ তত্জ্ঞানের বিষয় আত্ম! 
ভেদাতাবোপলক্ষিত হইবে ; সুতরাং ভেদাভাবন্ূপ উপলক্ষণ আত্মাতে প্রকার হইবে; আর তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান 
অপ্রকারক জ্ঞান হইয়া পড়িবে । সপ্রকারক জ্ঞান সখণার্থক ; নিশ্রকারক জ্ঞানই অথপ্তার্থক। অবতরাং তত্ৃজ্ঞানের 
অখতীর্ঘত্ব তদ্,হইবে। এইজন্য ভেদাভাবোপলক্ষিত চৈতন্য অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। Ee 

আরও কথা এই যে-_অকাক গৃহকে অর্থাৎ কাকবঞ্জিত গৃহকে “কাকবৎ গৃহং” এইরূপ বাক্যের দ্বারা নির্দেশ 
করিলে ও বাক্য যেমন অপ্রমাণ হয়, সেইরূপ ব্রন্গে উপলক্ষণীভূত ভেদাভাবাদি ধর্ম মিথ্যা বণ্য়া ব্রক্গে তাহার 


“ত্রৈকালিক অভাৰ আছে ; সুতরাং উপলক্ষণীভূত ধর্মের অভাববিশিষ্ ব্রহ্মকে উপলক্ষণীভূত ধর্শের দ্বার! নির্দেশ করিলে 


সেই নির্দেশবাক্য অর্থাৎ তাদৃশ ব্রন্মের প্রতিপাদক বেদাত্তবাক্য “অকাক গৃহে কাকবৎ গৃহ” এই বাক্যের মত অপ্রযাণ 5 টং 
ডন 


হইয়| পড়িবে 1 যদিও অকাক গৃহে “কাকবৎ গৃহ” এই বাক্য গৃহে কদাচিৎ কাকের সতানিবন্ধন কাকপ্রযুক্ত গৃহগত ফু 
সু উত্ণদ্বাদি ধর্ম্মের দারা নির্দেশ করা! যায়, তথাপি শুদ্ধ ব্রহ্মে কোনও উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম নাই বলিয়া তেদাভারোগ- 
: . ক্ষিত বের প্রতিপাদক বেদাস্তবাক্য অপ্রমাণই হইবে বন্ধাতিরিজ সম 


বস্তুই মিথ্যা বিয়া বঙ্গে উপলক্ষণীভূত 


২০৬ _অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ র 


অজ্ঞান বিষয়ঃ বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাচ-_তেষামাতমাত্রত্বং বা ভিন্নত্বং বা আবিদ্কত্বং বা? নাগ; . 
উক্তদোষযোগাৎ | ন দ্বিতীয় অদ্বৈতহানেঃ। ন তৃতীরঃ অন্যোন্যাশরয়াদিপ্রসঙ্গাৎ । নহ ব্রহ্মাভ্দোদে 


Le 
দত 


অন্তর অগীত শঙ্খ সাক্ষাথকারজন্য পীতত্রমের নিবৃত্তি ন! হইয়া শ্রবণাদিজন্য অপীত সাক্ষাৎকার হইতেই জনের নি 
হওয়া উচিত হয়। আরও দোষ এই যে-চরমবৃত্তি ভ্রমকালীন অপরোক্ষজ্ঞান হইতে অধিকবিষয়ক না| হানে 
বেদাস্তশ্রবণাদিই বৃথা হইয়া পড়িবে। সুতরাং শুদ্ধচিন্সা্র আত্মা অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং 
“শনির্ত্ৰিশেষে স্বয়ং তাতে কিমক্ঞানাবুতং ভৰেৎ” এইরূপ আপত্তির উত্তর অদৈতবাদিগণ প্রদান করিতে পারেন না। 
নির্বিশেষ ব্রহ্মচৈতন্ত বয়ংপ্রকাশ ; তাহার কোন্‌ অংশ অজ্ঞানবৃত হইবে ? | | 
.. সম্প্রতি অধ্ৈতবাদিগণের নূতন শঙ্কা উদ্ভাবনপূর্বাক তাহার সমাধান বল! হইতেছে । আগানী শঙ্কা ও 
সমাধানের সার সংগ্রহ এই যে “মিথ্য! বিশেবোংপ্যজ্ঞানসিদ্ধিমেব হৃপেক্ষতে ৷” স্বপ্রকাশ নিরধিশেষ ব্দ্ধ যদিও 
অজ্ঞানাবৃত হইতে পারে ন! ; তথাপি ব্রন্দে কল্পিত মিথ্যাবিশেষ আছে। তাহাই অজ্ঞানাবৃত হইবে, অধৈতবাদিগণের | 
| 


is ad 


Ry 
৯৯ 


হিলি উরি 


1 


এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে__কল্পিত বস্তমাত্রেরই উপাদান অজ্ঞান ; সুতরাং ,অজ্ঞানের সিদ্ধি না হইলে ত্র্ধ 
কল্পিত মিথ্যা, বিশেষের-সিদ্ধি হইতে পারে না। এইজন্য অন্তোন্তাশ্রয় দোষ হইবে, ইহাই এই স্থলে অদ্বৈতবাদ খগডনের 
ক্্রীতি। অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে--দেহেন্দরিয়াদির সহিত আত্মার ভেদ অভ্ঞানাবৃত বলিয়! সংসারদশাতে তাহ! 
ভাসমান হয় না। প্রত্যুত সংসারদশাতে দেহেন্দ্রিয়াদর সহিত আত্মার অভেদই ভাসমান হয়। এইরূপ টচৈতন্তে ; 
.. তোতৃত্বাদি ধর্মের অভাব থাকিলেও তাহা অজ্ঞানাববৃত বলিয়! সংসারদশাতে তাহা প্রকাশমান হয় ন! প্রত্যুত ভোতৃত্ব- 
বিশিষ্টরূপেই আত্মা ইদানীং প্রকাশিত হয়। চৈতন্তে তরঙ্গের অভেদ আছে; কিন্ত সংসারদশাতে এই অভেদ অ্ঞানাবৃত ্‌ 
নলিয়া ভাসমান হয় না) প্রত্যুত তেদই ভাসমান হইয়া থাকে। র্গে দ্বিতীয় বস্তুর অভাব আছে; অংসারদশাতে এই | 
অভাব অজ্ঞানাবৃত বলিয়া তাহা ভাসমান হয় না প্রত্যুত ব্রন্মের সিতীয়ত্বই ভাসমান হয়। এইরূপ আত্মাতে দেহাদির : 
ভেদ ও ভোতৃত্বাদির অভাব আছে, সংসারদশাতে এই অভাব অজ্ঞানাবৃত বলিয়া তাহা ভাসমান হয় ন! ; প্রত্যুত আত্মা | 
দেহাগ্ৈক্যযুক্ত ও ভোতৃত্বাবিশিষ্টরূপে ভাসমান হয়। ইহাই অদৈতবাদিগণের কথা । | 
__ এতছুত্তরে বজব্য এই যে--যে প্রদর্শিত দেহাদিতেদ অজ্ঞানাবৃত বলিয়া অদৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়াছেন, : 
আত্মাতে সেই দেহাদিভেদ প্রভৃতি আত্ম! হইতে অনতিরিক্ত কি অতিরিক্ত? অথবা! আবিগ্ধক 1 এই প্ৰদৰ্শিত 
তিনটি পক্ষই অসঙ্গত। কারণ দেহাদির ভেদাদি যদি আত্মমাত্র হয়, তবে তাহার দোষ পূর্বেই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ . 
দেহভেদাদি যদি চৈত্যাত্ররূপ হয়, তবে চিন্সতস্বরূপ অজ্ঞানাবৃত হইতে পারে না। চিন্মাতরস্বরূপও অজ্ঞানাবৃত 
হইলে .অজ্ঞানের সিদ্ধিই হইবে না। সুতরাং অবিগ্তার অধিষ্ঠানরূপে টৈতন্ত প্রকাশমানই আছে। .দেহাদির 
 অধিষঠানরূপে চৈতন্ত ভাসমান ; এই ভাসমান চৈতন্ত হইতে অনতিরিক্ত দেহাদির ভেদ ইহাই পূর্বপক্ষী স্বীকার করেন। 
_চিন্মাত্ৰ যে অজ্ঞানাবৃত নহে ইহাও সত্য। সুতরাং অজ্ঞান আবরণ করিবে কাহাকে ? নিব্ৰিশেষ চৈতন্য অজ্ঞানাবৃত 
FR নহৈ পূৰ্বেই বলা হইয়াছে। দেহাদির ভেদাদি অজ্ঞানাবৃত হইতে পারে; কিন্ত এই ভেদাদিও নিষ্বিশেষ চৈতন্তমাতর- 
রর স্বরূপ হইলে পু্ব্বোজ দোষই হইবে। অর্থাৎ অজ্ঞানের আবরণরুত্য থাকিবে না । আর উক্ত ভেদাদি চৈতন্য হইতে. 
হইলে দ্বৈতাপড্তি হইবে অৰ্থাৎ অৰ্ৈতসিদ্ধানতের হানি হইবে। টৈতন্ত হইতে ভিন্ন বস্তুকে সত্য বলিতে হইবে। 
তত ২ চৈতন্ততিন্ন বস্তুকে মিথ্যা স্বীকার করা যায়, তবে মিথ্যাবস্তমা্রই 
অরিন জি তৃতীয় পক্ষে অস্তোস্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ সুস্পষ্ট । দেহাদির 
বিএ আবরকরূপে অবিদ্ধার সিদ্ধি হইবে এবং অবিদ্যার সিদ্ধি হইলে 
আবিদ্যকতব সিদ্ধ হইবে অবিদ্যাকল্লিত বস্তুকেই আবিদ্যক বলে। সা. 
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পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ ২০৭ 
প্রকাশমানাত্মমাত্রত্বেইপি কল্পিতভেদেন অজ্ঞাতত্বমিতি চেৎ ন, অধিষ্ঠানাবরণং বিনা ভেদকল্পনাসম্ভবস্য 
উক্তত্বাৎ ৷ ১২৬। 

ন চ মিথ্যাভুতেনাপি ভেদাভাবেন দ্বিতীয়াভাবেন বা উপলক্ষিত আত্মা অজ্ঞানবিষয় ইতি বাচ্যম্‌ 
তস্য সমানবিষয়জ্ঞাননিবর্ত্যত্বেন বেদাস্তানামপি উপলক্ষণরূপপ্রকারযুক্তাত্মপরত্বেন অখগ্ডার্থত্হানেঃ। 
অকাকে কাকবদিতি বাক্যবৎ অপ্রামাণ্যাপাতাচ্চ। উপলক্ষণস্য মিথ্যাত্বাৎ। প্রকাশমানস্য . আত্মনঃ 


ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে__প্রদশিত ব্রহ্গাভেদাদি প্রকাশমান আত্মন্থরূপ হইলেও কল্পিত 
ভেদের দ্বারা তাহা অজ্ঞাত হইবে অর্থাৎ প্রকাশমান আত্মার সহিত ব্রহ্মাভেদ অভিন্ন হইলেও কল্পিত তেদপ্রবুক্ত 
রঙ্গাভেদ অজ্ঞাত ও আত্ম! ভাসমান এইরূপ বলা যাঁয়। রা 
.. এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_অদ্বৈতবাদিগণের এইক্প বল! অত্যন্ত অসঙ্গত ; কারণ চৈতন্তে কল্পিত ভেদ স্বীকার 
করিতে গেলে কল্পিত ভেদের অধিষ্ঠান চৈতন্তের আবরণ আবশ্যক ; অধিষ্ঠান আবৃত না হইলে তাহাতে অধ্যাস হইতে 
পারে না। কল্পিত ভেদ এই কথার অর্থ_অধ্যস্ত ভেদ ; কল্পন! কথার অর্থ_অধ্যাস ; সুতরাং ভেদাধ্যাসের অধিষ্ঠান 
চৈতন্তের অজ্ঞানাবরণ ব্যতীত ভেদের অধ্যাঁস হইতে পারে ন!। তাহা বলাই হইয়াছে ৷ ১২৬। g 
আর যুদি অছৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে-_দেহাদিভেদাভাবোপলক্ষিত আত্ম অজ্ঞানের বিষয় অথবা দ্বিতীয়া- 
ভাবোপলক্ষিত আত্মা অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারিবে ৷: অধ্যাসাধিষ্ঠানরূপে চিন্মাত্র প্রকাশমান থাকিলেও দেহাদিতেদাঁ- 
ভাবোপলক্ষিতরূপে অথবা দ্বিতীয়াভাকোপলক্ষিতরূপে আত্মা সংসারদশাতে ভাসমান নহে ; এইজন্য প্রদর্শিতরূপে আত 
অন্ঞানাববৃত বলা যাইতে পারে। ; | টী 
অধৈতবাদিগণের গুঁরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ অজ্ঞান অজ্ঞানের সমানবিষয়ক প্রমাজ্ঞানের নিবর্ত্য হইয়া 
থাকে। অজ্ঞানের যাহা বিষয়, প্রযাজ্ঞানেরও তাহাই বিষয় হইলে সেই প্রমাজ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে। এই 
জন্য প্রদর্শিত অজ্ঞানের নিবর্তক তত্বজ্ঞানও অজ্ঞানের সমানবিষয়ক বলিতে হইবে | অদ্বৈতবাদিগণ তত্বজ্ঞানকে 
অখণ্ডার্থক বলেন অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেবণভাবাপন্ন বস্তু তত্বসাক্ষাৎকারের বিষয় হয় ন! ; তাঁহার! মোক্ষহেতু তত্ত্বজ্ঞানকে 
অখণ্ডার্থক অর্থাৎ নিধ্বিকল্পক প্রত্যক্ষরূপ স্বীকার করেন। তত্বজ্ঞান অজ্ঞানের সযানবিষয়ক হইয়া থাকে ; অজ্ঞানের 
বিষয় ভেদাভাবোপলক্ষিত আত্ম! ; আত্মাতে ভেদাঁতাৰ উপলক্ষণ) এই উপলক্ষণরূপ ভেদাভাব আত্মাতে প্রকার 
হইয়াছে। সুতরাং তত্ৃভ্ঞানেও আত্মা ভেদাভাবোপলক্ষিত হইয়াই বিষয় হইবে অর্থাৎ তত্বজ্ঞানের বিষয় আত্ম! 
ভেদবাভাবোপলক্ষিত হইবে; স্বতরাং ভেদাতাবরূপ উপলক্ষণ আত্মাতে প্রকার হইবে; আর তাহাতে তত্বজ্ঞান 
সপ্রকারক জ্ঞান হইয়া পড়িবে । সপ্রকারক জ্ঞান সখণার্থক ; নিগ্রকারক জ্ঞানই অখণ্ডার্থক । সুতরাং তত্বৃজ্ঞানের 
অখণ্ার্থত্ব ভঙ্.হইবে। এইজন্য ভেদাভাবোপলক্ষিত চৈতন্য অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। : 
আরও কথা এই যে--অকাক গৃহকে অর্থাৎ কাকবঞ্জিত গৃহকে “কাকবৎ গৃহং” এইরূপ বাক্যের দ্বারা নির্দেশ 
করিলে গু বাক্য যেমন অপ্রমাণ হয়, সেইরূপ ব্রহ্গে উপলক্ষণীভূত ভেদাতাবাদি ধর্ম মিথ্যা বন্য! ব্রন্মে তাহার 


ত্রকোলিক অভাব আছে ; সুতরাং উপলক্ষ ণীভূত ধর্মের অভাঁবরিশিষ্টব্রঙ্গকে উপলক্ষণীভূত ধর্মের দার! নির্দেশ করিলে : 
সেই নির্দেশবাক্য অর্থাৎ তাদৃশ নধর প্রতিপাদক বেদাস্তবাক্য “অকাক গৃহে কাকবৎ গৃহ” এই বাক্যের মত অপ্রমাণ 
হইয়া পড়িবে। যদিও অকাক গৃহে “কাকৰৎ গৃহ” এই বাক্য গৃহে কদাচিৎ কাকের সভ্ানিবন্ধন কাকপ্যু গৃহগত 
উততপতবাদি ধর্থের দ্বারা নির্দেশ করা যায়, তথাপি শুদ্ধ ব্রন্মে কোনও উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ নাই বলিয়া তেদাতারোগ- 


২. লক্ষিত অন প্রতিপাদক বেদান্তবাব্য অপ্রমাণই হইবে। ব্রদ্াতিরিক্ত সমস্ত বন মিথ্যা বিয়া অন উপলকমীভূত 
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২০৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ)-গিরিবজম্‌ 
অজ্ঞানবিষয়ত্বে অপ্রকাশমানস্য দিতীয়াগ্ভাবস্য উপলক্ষণত্বেন তদবিষয়ত্বে চ ষ্টহান্যৃষটক্ননাপাতাট। 
তন্মাদাত্মনঃ প্রকাশমানত্বাৎ অন্যস্য চ আবিগ্তকত্বাৎ ন অজ্ঞানবিষয়ত্বমিতি সংক্ষেপঃ ৷ ১২৭। 
ইতি পরাভিমতাজ্ঞানবিষয়োপপত্তিগিরিনিপাতঃ ॥ ১২ ॥ 
অজ্ঞানস্ত প্রযোজকাসিদ্ধ্যাপি তদসিদ্ধিঃ। তথাহি__কিং প্রযুক্তমজ্ঞানম্‌ ? স্বপ্রযুক্তং চিন 
প্রযুক্তম্‌ উভয়প্রযুক্তমূ অন্থপ্রযুক্তং বা? নাগ্ঘঃ, আত্মাত্রয়াপত্তেঃ ৷ তন্যাক্রিয়ত্বেনাসিদ্ধেশ্চ। ন দ্বিতীয়, 
ভেদাভাৰও মিথ্য|। মিথ্যা বস্তু তাহার অধিকরণে তিন কালেই থাকে না । হ্বতরাং উপলক্ষণীভূত মিথ্যা! বস্তু বধ 
নাই । উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্মও ব্রন্মে নাই। সুতরাং ভেদাভাবোপলক্ষিত ব্রহ্ষপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যের অপ্রামাণ্য 
হইয়। পড়িবে। . | 
আরও কথ এই যে__প্রকাশমান বস্তুই জ্ঞানের বিষয় ইহাই লোকসিদ্ধ ; অদ্বৈতবাদিগণ প্ৰকাশমান আত্মাকেই 

অজ্ঞানের বিষয় বলিয়াছেন । যাহা প্রকাশমান, তাহাই অজ্জানাবৃত। আর যাহ! অপ্রকাশমান, তাহাকে জ্ঞানের ৃ 
| 


১৮০০. 
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বিষয় বলা যায় না। অদ্বৈতৰাদিগণ অপ্রকাশমান দ্বিতীয়াভাবকেই তত্তজ্ঞানের বিধয় বলিয়াছেন। দ্বিতীয়াভাবোপ.- 
লক্ষিত ব্ৰহ্মই তত্বজ্ঞানের বিষয় হয় ইহ! বলিয়াছেন । সুতরাং অপ্রকাশমান উপলক্ষণ দ্বিতীয়াভাব তত্বজ্ঞানের বিষয়) 
অধৈতবাদিগরণের এইরূপ কল্পনা দৃষ্টবিরুদধ। প্রকাশমান অজ্ঞানের বিষয় এবং অপ্রকাশমান তন্বজ্ঞানের বিষয়। যাহা : 
হউক আত্মা স্বপ্রকাশ বলিয়! তাহা অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না এবং আত্মভিন্ন বস্তু আবিদ্যক অর্থাৎ অজ্ঞানকল্পিত ৃ 
বলিয়! তাহাও অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না । দ্মতরাং অজ্ঞানের বিষয়ই অপ্রসিদ্ধ, সুতরাং “নির্বিশেষে স্বয়ং ভাতে: 
কিমজ্ঞানাবৃতং ভবেৎ। মিথ্য। বিশেযোইপ্যজ্ঞানসিদ্ধিমেব হাপেক্ষতে” । ১২৭ | | 
$ ইতি পরাভিমত অজ্ঞানের বিষয় নিরাস। |] 
আর অদ্বৈতবাদিগণসম্মত অজ্ঞানের প্রযোজক সিদ্ধ হয় ন! বলিয়াও তাহাদের সম্মত অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না। | 
তাহাই দেখান হইতেছে__অদ্বৈতবাদিগণের নিকটে জিজ্ঞাসা এই যে-_অজ্ঞান কাহাকর্তৃক প্রযুক্ত হইয়! থাকে? : 
অর্থাৎ অজ্ঞানের প্রযোজক কে? (১) অজ্ঞান কি নিজপ্রযুক্ত? (২) অথব! অজ্ঞান চিন্মাত্রপ্রযুক্ত ? (৩) কিংবা অজ্ঞান : 
* নিজ ও চিম্মাত্র এই উভয়প্রযুক্ত ? (৪) অথবা! অজ্ঞান চিৎ ও অজ্ঞানাতিরিক্ত অন্যপ্রযুক্ত ? এই চারিটি পক্ষের মধ্যে : 
প্রথম পক্ষট অদবৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন ন! অর্থাৎ অজ্ঞান নিজপ্রযুক্ত ইহা! অদ্বৈতবাদ্দিগণ বলিতে পারেন | 
নাঃ কারণ তাহা হইলে আত্মাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। অজ্ঞান নিজে নিজের প্রযোজক হইলে আত্মাশরয় 
দোষ অপরিহার্য্য। আরও কথা এই ফে-_যাহা! সক্রিয় বন্ত, তাহাই প্রযোজক হইয়|। থাকে। অজ্ঞান অক্রিয় বলিয়া 
তাহার প্রয়োজকত! সিদ্ধ হয় না। 2 
আর “অজ্ঞান চিন্মাত্রপ্রযুক্ত অর্থাৎ অজ্ঞানের প্রযোজক চিন্মাত্র" এই দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবেদাস্তিগণ স্বীকার 
করিতে পারেন না!) কারণ শুদ্ধ চিন্মাত্র নিরীহ অর্থাৎ নিঙ্ছিয় ; নিক্কিয় বস্তুর প্রযোজকতা কখনই সম্ভব হয়। শুধু 
চিন্মাত্র নিষ্রিয় বলিয়া তাহার প্রষোজকত! সম্ভব হইতে পারে না। নিরীহ বস্তুও যদি প্রযোজক হয়, তাহা 
হইলে অজ্ঞানপ্রযোদক নিরীহ শুদ্ধ চিন্মা্র নিত্য বলিয়া সেই চিন্মা্রপ্রযোজ্য অজ্ঞানেরও নিত্যত্বের আপত্তি হইয়া 
পড়িবে এবং তাহাতে অজ্ঞাননিৃত্তি না হওয়ার ও যোক্ষ ন! হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে অর্থাৎ নিরীহ ভুদ্ধ চিন্াতকে 
যদি অজ্ঞানের প্রযোজক বলা হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানপ্রযোজক শুদ্ধ চিন্মাত্র নিত্য বলিয়া তৎপ্রযোজ্য অজ্ঞানেরও |. 
নিত্যত্বের আপত্তি হইতে পারিবে এবং তাহার ফলে অজ্ঞাননিবৃত্তি ও যোক্ষ না হওয়ার প্রস্ই হইয়া পড়িবে। আর 


: য় নিরীহম্বতার ; সুতরাং চিন্সাত্রকে অজ্ঞানের প্রযোজক বলিলে চিন্মাত্রের নিরীহরূপ স্বভাবত্যাগের প্রসদগ হ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| পারেনা 


পরাভিমতাঁজ্ঞাননিরসনম্‌ . ২০৯ 


তন্ত নিরীহত্বেন প্রযোজক্বাযোগাৎ। অন্যথা প্রযোজকস্ত নিত্যত্বেন তৎপ্রযোজ্যস্যাপি নিত্যত্বাপত্ত্য 
নিরৃত্তভাবপ্রসঙ্গাৎ, অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাচ্চ,  নিরীহতবম্বভাবত্যাগপ্রসঙ্গাচ্চ, সবিশেষত্বাপত্তেশ্চ ৷ ন 
তৃতীয়ঃ, অন্তোন্তাতিয়াৎ। ন চতুর্থ, উভয়েতরপদার্থানঙ্গীকারাৎ। অজ্ঞানাস্তরকল্পনায়াং চক্তকাপত্তিঃ, 
তন্তাপি প্রযোজকাত্তরকল্পনে অনবস্থেতি । জীবেশ্বরয়োরেকতরস্ত প্রযোজকতাকল্পনে তয়োঃ তদধ্যাস- 
কার্ধ্যত্বেন তদানীমভাবাৎ ৷ তয়োরেব অভাবেন তত্প্রযোজকতায়াস্ত কা গাথেতি ভাবঃ ৷ ১২৮ । 

কিঞ্চ কল্পকাভাবাদপি অজ্ঞানাসিদ্ধিঃ। তস্য কিং তাবৎ কল্পকম্‌ ? শুদ্ধচিন্মা্রং বা উপহিতং বা? 


নাঃ তন্ত নির্দোষত্বাৎ, প্রয়োজনাভাবাচ্চ, নিবিবিশেষত্বাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, তন্য কল্লিতত্বেন কল্পকত্বাসম্তবাচ্চ, . 


___72া77.............................- 77707: 


পড়ে। আর চিন্মাত্র নিষ্বিশেষ, ইহাই অদৈতবাদিগণের শ্বীকার্য্য ; কিন্তু চিন্াত্রকে অজ্ঞানের প্রযোজক বলিয়! স্বীকার 
করিলে চিন্মাত্রের অজ্ঞানপ্রযোজকত্বরূপ সবিশেষত্বের আপত্তি হুইয়া পড়িবে। চিন্সাত্রকে অজ্ঞানের প্রযোজক বলিয়া 
স্বীকার করিলে তাহাকে আর নির্ত্িশেষ বলা যায় ন!। কারণ তাহাতে অজ্ঞানপ্রযোজকত্বরূপ বিশেষ আছে। ফলে 
চিনা নির্ত্বিশেষ না হইয়! সবিশেষই হইয়া পড়েন। সুতরাং এই দ্বিতীয় পক্ষ ও অদ্বৈতবেদাস্তিগণের স্বীকার্য্য হইতে 
পারে না। 

আর তৃতীয় পক্ষটও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না! অর্থাৎ অজ্ঞান অজ্ঞান ও চিৎ এই উভয়প্রযুক্ত 
অর্থাৎ অজ্ঞান ও চৈতন্য এই উভয়ই অজ্ঞানের প্রযোজক ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না ; কারণ তাহা! বলিলে 
অন্োন্তাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে । প্অজ্ঞানের সিদ্ধি হইলে চিৎ ও অজ্ঞানের প্রযোজকত্ব সিদ্ধি হইবে এব 


চিৎ ও অজ্ঞানের প্রযোজকত্ব সিদ্ধি হইলে অজ্ঞানের সিদ্ধি হইবে” এইরূপ অন্যোস্তাশ্রয় দোষ এই তৃতীয় পক্ষ শ্বীকারে , 


অপরিহার্য্য হইয়! পড়িবে । 

আর চতুর্থ পক্ষটিও অদৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না, অর্থাৎ অজ্ঞান ও চৈতন্যাতিরিক্ত অন্ত বস্তু 
অজ্ঞানের প্রযোজক, ইহাও অধ্বৈতবেদাস্তিগণ বলিতে পারেন না; কারণ চৈতন্য ও অজ্ঞান এই উভয় ভিন্ন অন্ত পদার্থ 
অধবৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না । টৈতন্ত ও অজ্ঞান ব্যতীত অদ্বৈতৰাদিগণের মতে অন্ত পদার্থ যখন নাই, তখন অন্ত 
পদার্থকে অজ্ঞানের প্রযোজক বল! যাইবে কিরূপে ? আর এই চতুর্থ পক্ষ স্বীকার করিয়া! অজ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত অপর 
অজ্ঞানপ্রযৌজক অজ্ঞান কল্পনা করিলে চক্রক দোষের আপত্তি হইয়| পড়িবে । কল্পিত প্রযোজক অজ্ঞান সাধ্য অজ্ঞান 
হইতে অভিন্ন হইলে চক্রক দোষেরই আপত্তি হইয়া পড়ে। আর সেই কল্পিত অজ্ঞানের সিদ্ধির নিমিত্ত প্রযোজক অপর 
অজ্ঞান স্বীকার করিলে আবার সেই স্বীকৃত অজ্ঞানের সিদ্ধির নিমিত্তও অপর প্রযোজক অজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়, 
এইরপে অজ্ঞানধার! স্বীকার করিতে হয় বলিয়া! অনবস্থা দোষের প্রসঙ্গই হইয়া পড়ে। আর জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের 
মধ্যে কোনও একটিকেও অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানের প্রযোজক কল্পন! করিতে পারেন না; কারণ জীব ও ঈশ্বর অজ্ঞান- 
প্রযুক্ত অধ্যাসের কার্য্য। স্থতরাং অজ্ঞানসিদ্ধিকালে জীৰ ও ঈশ্বর নাই বলিয়! উহাদিগকে অজ্ঞানের প্রযোজক কল্পনা 
করা যায় না। অজ্ঞানের প্রযোজক কল্পনা করিয়া অজ্ঞানের সিদ্ধি করিলে ত সেই অজ্ঞানপ্রযুক্ত জীব ও ঈশ্বরের 
সিদ্ধি হইবে। পরভাবী জীব ও ঈশ্বর পুর্বরসিদ্ধ অজ্ঞানের প্রযোজক হইবে কিরূপে? ক্তরাং প্রযোজকের দ্বারা 
অজ্ঞানের সিদ্ধি হইবার পূর্বে জীব ও ঈশ্বর নাই বলিয়া সেই জীব ও ঈশ্বরের অজ্ঞানপ্রযোজক্তার কথা উঠিতেই, 


পারে না। ১২৮। 


আরও কথা এই যে__অগ্বৈতবাদদিগণসন্মত অজ্ঞানের কল্পক নাই বলিয়াও তাহাদের সন্মত অজ্ঞানের সিদ্ধি হইতে 


- ২৭ 


তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণের প্রতি জিজ্ঞাস! এই যেঁঅজ্ঞানের কল্পক কে? শুদ্ধ চিন্মাতই কি অজ্ঞানের : 


২১০ ্‌ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


অন্তোন্তাতয়াগ্তাপত্তেশ্চ। অতো বিশেষমাত্রাভাবাঙ্গীকারে সর্ববথা কল্পকাসিদ্ধেঃ। নন নস 
পধানবশেন শুদ্ধমেব কল্পকমূ, কল্পকঘঞ্চ কল্পনাং প্রতি আত্ররত্বং বিষয়ত্বং ভাসকত্বং বা, তং ৯ 


কল্পনাসমসত্তাকত্বেন ন শুদ্ধত্ব ব্যাঘাতকমিতি চে ন,. অনাগ্বিষ্তোপহিতস্ত শুদ্ধত্বাসম্তবাৎ। 
MENON 


কল্পক? অথবা উপহিত চৈতন্ত অজ্ঞানের কল্পক? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পা 
ন! অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্তকে তাঁহার! অজ্ঞানের কল্পক বলিতে পারেন না; কারণ দোষবশতঃ ও প্রয়োজনবশতঃই 
j হইয়া থাকে। যাহাতে দোষ নাই এবং প্রয়োজন নাই, সে কখনও কল্পনা করে না। দোবযুক্ত ও - 
Hi কল্পক হইয়া থাকে। শুদ্ধ চিন্মাত্র নির্দোষ ও প্রয়োজনরহিত ; শুদ্ধ চিন্মাত্রে কোন দোষ নাই এবং তাহার 
প্রয়োজনও নাই। সুতরাং শুদ্ধ চিন্মাত্র অজ্ঞানের কল্পক হইতে পারে না। আর শুদ্ধ চিন্মাত্ত নিধ্বিশেষ ; 
; গণের মতে শুদ্ধ চিন্মাত্রে কোনও বিশেষই নাই। শুদ্ধ চিন্মাত্রকে অজ্ঞানের কল্পক বলিলে তাহার সেই নির্ব্বিশেষত্বরে 
নু হানি হইয়! পড়ে। কল্পকত্বরূপ বিশেষ ধর্ম থাকিলে শুদ্ধ চিন্মাত্রকে নির্িশেষ বল! যাইবে কিরূপে? সুতরাং 
| 
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অদ্বৈতবাদিগণের স্বসিদ্ধাস্াহুসারেই শুদ্ধ চিন্াত্র অজ্ঞানের কল্পক হইতে পারে না। , 
আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অধৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না! অর্থাৎ “উপহিত চৈতন্তকেও তাহারা অদ্ঞানের 

কল্পক বলিতে পারেন না ; কারণ উপহিত চৈতন্তই অজ্ঞানকল্পিত। অজ্ঞানকল্পিত উপহিত চৈতন্য অজ্ঞানের বল্পক : 
হইবে কিরূপে? উপহিত চৈতন্ত কল্পিত বলিয়া তাহার অজ্ঞানকল্পকত্ব কখনই সম্ভব নহে । আর তাহাতে “উপস্থিত : 
চৈতন্তের কল্লিতত্ব সিদ্ধ হইলে তাহার অজ্ঞানকল্পকত্ব সিদ্ধ হইবে এবং তাহার অজ্ঞানকল্পকত্ব সিদ্ধ হইলে তাহার ] 
মল্লিতত্ব সিদ্ধ হইবে” এইর্ূপে অন্তোন্তাশ্রয় দোষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। আর উপহিত চৈতন্তের কল্পক অপর : 
॥ উপহিত চৈতন্তকে বণিলে সেই উপহিত চৈতন্তেরও অপর কল্পক বলিতে হইবে এবং সেই কল্পক উপহিত চৈত্র 
হইলে তাহারও কল্পক বলিতে হইবে, এইরূপে অনবস্থাদোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। অতএব উপহিত চৈতন্তই হউক) : 
কিংবা অন্ুপহিত শুদ্ধ চৈতন্তই হউক, সর্ববপ্রকারেই অজ্ঞানের কল্পক অসিদ্ধ। সুতরাং কল্পকাভাবে অদ্বৈতবাদিগণমন্বত | 
অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না। 
ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন--অনাদি অজ্ঞানোপধানবশতঃ অর্থাৎ অনাদি অজ্ঞানের সম্নিধানবশতঃ শুদ্ধ 
 চিন্াত্রই অজ্ঞানের কল্পক হইয়া থাকে। কল্পকত্ব কথার অর্থ-_কল্পনার প্রতি আশ্রয়ত্ব, কল্পনার বিষয়ত্ব, অথবা! কল্পনার 
ভাসকত্ব যাহাই হউক না কেন, সেই সমভ্তই কল্পনার সমানসত্তাক অর্থাৎ ব্যাবহারিক ; আর শুদ্ধ চিন্মাত্রের শুদ্ব! 
পারমাধিক। সমানসত্তাবিশিষ্ট দুইটি ধর্শেরই বিরোধ হইয়া থাকে) ভিন্ন স্তাবিশিষ্ট দুইটি ধর্শের বিরোধ হয়না। 
সতরাং চিন্মাত্রে কল্পকত্ব ও শুদ্ধত্ব উভয়ই থাকিতে পারে। তাহাতে কল্পকত্ব ও শুদ্ধত্ব পরস্পর ব্যাঘাতক হয় না 
অর্থাৎ উভয়ের কোন বিরোধ নাই) কারণ চিন্মাত্রের কল্পকত্ব ব্যাবহারিক এবং শুদ্ধত্ব পারমারধিক। এইজন্ত 
অজ্ঞানরূপ উপাধির স্নিধানপ্রযুক্ত শুদ্ধ চিন্মা্রই অজ্ঞানের কল্পক ইহা আমরা বলিয়া থাকি। ইহাতে কোন প্রকার 
অন্পপত্তি নাই। | 

___ অধৈতবেদাস্িগণের এপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ চিন্মা্র যদি অনাদি অজ্ঞানোপহিত হয়, তাহা হইলে : 
চিন্নাত্রের শুদ্ধত্ব কখনই সম্ভব লহে। চিগ্াত্রের অজ্ঞানোপহিতত্বই তাহার শুদ্ধত্বের ব্যাথাতক। চিন্মাত্র অনাদি | 
অজ্ঞানোপহিত হইলে চিন্মা্রকে শুদ্ধ বল! যাইবে কিরূপে? আর শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রন্মে অনাদি অজ্ঞানের উপধান দোষ 
তুর অধৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, তাহা হইলে চিন্সাত্রের সেই অনাদি অজ্ঞানোপধান স্বাভাবিক বলিয়াই | 
ই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে অধৈতবাদিগণের মতে সেই অজ্ঞানোপধানের নিৰৃত্তি হইতে. 
সনে না) বাহ! স্বাভাবিক, তাহা কখনও নিবৃত্ত হয় না। তাহার ফলে অধৈতবাদিগণের মতে মোক্ষ ছুর্ঘট হইয়া 


নি যে কম্িতেরও কল্পকত্ব স্ব হয় বলিতে যাইয়া দর্পণপ্রতিবিদ্বের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; তাহাতে আমাদের বব্য ডঃ 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ ২১১ 
ততুপধানস্ত দোষং বিনা অঙ্গীকারে স্বাভাবিকত্বাপত্ত্যা ত্বন্মতে নিৰৃত্্যভাবাপত্তেঃ, নিরুপাধিক্ত সত্যত্ব- 
নিয়মাচ্চ, আশ্রয়ত্বাদেরসজে বরহ্মণি স্বতো দোষং বিনা অসম্ভবাচ্চ। ১২৯। 

নম অনান্বজ্ঞানাধ্যাসস্ত অধ্যাসাস্তরানপেক্ষত্বাৎ স্বপরসাধারণসর্বনি্বাহকত্োপপত্তেঃ উপহিতন্ত 
কর্পকত্বেহপি নানবস্থাযোগ* কল্পিতপ্রতিবিশ্ববিশিষ্টাদর্শাদেবাবর্শীস্তরেহপি প্রতিবিশ্বক্পকন্বদর্শনাদিতি চেৎ 
ন, যেন উপহিতং চেতনং কল্পকং তস্যাত্মাশ্রয়দোষেণ উপহিতস্য কল্পকত্বাসম্তবাৎ। উপহিতস্যাপি ত্বন্মতে 


০৮-০7-7777 
পড়িবে। আর যাহ! নিরুপাধিক হয়, তাহাই সত্য হয়, ইহাই নিয়ম। চিন্মাতরের অক্ঞানকল্পকত্ব উপপাদন করিবার 
ভন্ত অদ্বৈতবেদাত্তিগণ যদি অনাদি জ্ঞানকে চিন্মাত্রে উপাধি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে চিন্মাতর সোপাধিক 
হইয়া পড়ে বলিয়! অর্থাৎ চিন্সাত্রের নিরুপাধিকত্ব থাকে ন! বলিয়া তাহার সত্যত্বতদ্ের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আর 
প্জসঙ্গে! হয়ং পুরুব:” ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা চিন্মাত্ ব্রন্মের অসনত্বই জানা যায়; স্থতরাং অসঙ্গ চিন্মাত্র বন্ধে 
অবিষ্াশয়ত্বাদি, দোবরূপ কারণ ব্যতীত স্বভাবতঃ সম্ভব নহে। সুতরাং অধ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন__প্অনাদি 
অক্কানোপধানবশতঃ শুদ্ধ চিন্মাত্রই অজ্ঞানের কল্পক হইয়া থাকে”, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ; কারণ শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্ম নিত্য 
নির্দোষ শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রন্মের অনাদি অজ্ঞানোপধান সম্ভবই নহে। ১২৯। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_অজ্ঞানাধ্যাসের প্রতি অধ্যাসান্তরের অপেক্ষা! নাই ; কারণ অজ্ঞানাধ্যাস 
অনাদি । চৈতন্য ও অবিদ্ার অনাদি আধ্যাসিক সম্বন্ধ । এইজন্য অজ্ঞানাধ্যাসে দোষাদি কারণেরও অপেক্ষা নাই। 
অজ্ঞানাধ্যাসে দৌষাদি কারণের অপেক্ষা থাকিলেই দৌবাঁদিও অধ্যস্ত বলিয়া অধ্যাসাস্তরের অপেক্ষা আছে ৰল! যাইত ১ 
'এইজন্ অনাদি অজ্ঞানাধ্যাসে অধ্যাসান্তরের অপেক্ষা নাই। অজ্ঞান যেমন অন্যের অধ্যাসনির্ববাহক হইয়া! থাকে, 
সেইরূপ অজ্ঞান নিজের অধ্যাসনির্বাহকও নিজেই হইয়া! থাকে। অতএব অজ্ঞানাধ্যাসে অধ্যাসান্তরের অপেক্ষা নাই । 
এইজন্ত উপহিত চৈতন্যকে অজ্ঞানের কল্পক বলিলেও অনবস্থাদি দোষের সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ উপহিত চৈতন্তের অজ্ঞান- 
কল্পকত্ব স্বীকার করিলে দ্বৈতাদবৈতবাদিগণ পূৰ্বে যে অনবস্থাদি দোষ হয় বলিয়াছেন, অজ্জানাধ্যাসে অধ্যাসাত্তরের 
অপেক্ষ| নাই বলিয়! এবং অজ্ঞান স্ব ও পর সকলের অধ্যাসনির্র্বাহক বলিয়া সেই অনবস্থাদি দোষের সম্ভাবনা নাই। 
উপহিত চৈতন্ত কল্পিত হইলেও তাহার অজ্ঞানকল্পকত্ব অসম্ভব নহে। কল্লিতেরও কল্পকত্ব সম্ভব হয়! যেমন 
কল্পিত প্রতিবিম্ববিশিষ্ট দর্পণ হইতে যখন দর্পণাস্তরে প্রতিবিম্ব হয়, তখন সেই কল্পিত প্রতিবিষ্বের দর্পণাস্তরে প্রতিবিস্ব- 
কল্পকত্ব থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং উপহিত চৈতন্তের অজ্ঞানকল্পকত্ব স্বীকার করিলেও অন্থপপত্তি কিছু নাই। 

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ তাহাদের এরূপ সমাধানেও আত্মাশ্রয় ও অনরস্থা দোষ 


_ অপরিহার্ষ্যই থাকিয়া যায়। যে চৈতন্তকর্তবক উপহিত চৈতন্ত কল্পিত হয়, তাহাকেও উপহিতই বলিতে হইবে; 


তাহা হইলে আত্মাশ্রয় দোষনিবন্ধন যেই উপহিত চৈতন্তের অজ্ঞানকল্পকত্ব কখনই সম্ভব হয় না। অদ্বৈত- 
বাদিগণের মতে উপহিত চৈতন্তও কল্পিত ; সুতরাং কল্পিত উপহিত চৈতন্ত নিজের প্রতি নিজে কল্পক হইলে 
আত্মাশ্রয় দোষের আপত্তি হইয়া পড়িরে। আর যদি অপর উপহিত চৈতন্য তাহার কল্পক হয়, তাহা হইলে অনবস্থা 


দোষের প্রসঙ্গ হইয়! পড়িবে । 


আর অবৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন-_-অজ্ঞানাধ্যাসে অধ্যাসাত্তরের অপেক্ষা নাই, তাহাতে আমাদের 
বক্তব্য এই যে--অজ্ঞানাধ্যাসে যদি অধ্যাসাত্তরের অপেক্ষা ন! থাকে, তবে অজ্ঞানকে অনধ্যস্তই বল! যাইতে পারে এবং : 
তাহাতে অজ্ঞানের সত্যত্বেরই আপত্তি হইয়| পড়িবে এবং অধ্বৈতসিদ্ধান্ত তঙ্গ হইয়| পড়িবে। আর অধৈত- 


রে ন! ; কারণ শুদ্ধ চিন্নন্র অজ্ঞানের সাধক ; সাক্ষিত্বর 


২১২ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


কল্যান ্বস্যৈব কল্পকত্বে চ আত্মাত্রয়াপত্তেঃ। উপহিতাত্তরস্য কল্পকত্বে অনবস্থাপত্তেঃ ৷ অজ্ঞানা 

অধ্যাসাস্তরানপেক্ষত্বে অনধ্যস্তত্বাপত্যা সত্যত্বাপত্তেঃ। প্রতিবিস্বস্থলে তু আদিপ্রতিবিশ্বকস্য অক 

অনবস্থান্তভাবাৎ প্রতিবিষ্বস্য ছায়াবৎ সদ্বত্বস্তরত্বাচ্চ ৷ উপাধেরনাদিত্বে অন্বয়-ব্যতিরেকব্যাপ্ত্যা ক 

সিদ্ধ্যা অদ্বৈতভঙ্গাচ্চ । উপহিতস্য অনাদিত্বে চ নিরধিবশেষবাদো দত্ততিলাঞ্জলিঃ স্যাদিতি সংক্ষেপঃ 
ইতি পরাভিমতাজ্ঞানপ্রযোজকাদিগিরিনিপাতঃ ॥ ১৩ ॥ 

অথ অজ্ঞাননিবর্তকাসিদ্যাপি তদদসিদ্ধিঃ, বিকল্লাসহত্বাৎ । তথাহি-_শুদ্ধং চিন্মাত্রমজ্ঞাননিবর্তক 

চিদ্বিষয়া বেদান্তশবণাদিজন্যাপরোক্ষবৃত্তিবর্বা ? নাগ তস্য অজ্ঞানসাধকত্বেন তদৃবিরোধিত্বানঙ্গীকারাচ। 


ললিতা, 


I ১৩০ | 


— 


Tr তত্ত্ব পতা দশ রে EEE "১০ 
এই যে_ কল্লিত প্রতিবিদ্বের দপর্ণাস্তরে প্রতিবিশ্বকল্পকত্ব থাকিতে দেখা যায় ইহা সত্য, তাহাতে অনবস্থা দোষ হয় না, 


কারণ আদি প্রতিবিষসম্পাদক মুখাদি অকপ্লিত। অকল্গিত প্রতিবিশ্বসম্পাদক আছে বলিয়া তাহাতে অনৰ্থ 
দোষের প্রসঙ্গ হয় ন! ; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ যে উপহিত চৈতন্তকে অজ্ঞানকল্পক বলেন, তাহাতে সেই উপহিত 
'চৈতন্তকেও কল্পিতই বলিতে হইবে । তাহারও কল্পক উপহিত চৈতন্য হইলে যে অবস্থা দোষের আপত্তি হয়, তা 
'দেখানই হইয়াছে। এই অনবস্থা দোষ অপরিহার্য) কারণ ভীহাদের মতে চৈতন্ত ও অজ্ঞানরূপ উপাধি 
সমন্ধ অনাদি । সুতরাং দৃ্টান্তে অনবস্থা দোষ হয় ন! ; কিন্তু দাষ্টস্তিকে অনবস্থা দোব অপরিহ্ার্য্য। আরও 


. কথা এই যে-_অধৈতবাদিগণের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটি বিষম হইয়াছে। প্রতিবিশ্ব কল্পিত নহে; উহা ছায়ার তায 


অপর সঘস্ত। কল্পিত বস্তুর কল্পকত্বের উপপত্তির নিমিত্ত সদবস্তথকে দৃষ্টান্ত দিলে দৃষ্টান্ত বিবমই হইয়া প্‌ড়ে। 
আর অন্বৈতবাদিগণ যে অজ্ঞানরূপ উপাধিকে অনাদি বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যেঁ“্যাহা 
অনাদি, তাহা কল্পিত নহে, যেমন ব্রহ্ম অনাদি বলিয়া কল্পিত নহে। আর যাহা অনাদি নহে, তাহা কল্পিত, 
যেমন গুক্িরজত অনাদি নহে বলিয়া কল্পিত” এইরূপ অন্য়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তির দ্বারা অধৈত- 
বাদিগণসন্মত অনাদি অজ্ঞানরূপ উপাধির অকল্পিতত্বই সিদ্ধ হয় অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ উপাবির অনাদদিত্ব স্বীকার করিলে 
প্রদর্শিত অন্বয়ব্যাপ্ডি ও ব্যতিরেকব্যান্তির দ্বারা অনাদি অজ্ঞানের অকল্লিতত্বই সিদ্ধ হয়। তাহার ফলে অধৈতবাদি- 
গণের অধ্বৈতসিদ্ধান্ত ভগ হইয়া পড়ে। প্রদর্শিত অশ্বয়-ব্যতিরেকব্যাপ্তির দ্বারা অনাদি অজ্ঞানের অকল্সিতদ্ অর্থাৎ 
সত্যত্ব সিদ্ধ হইলে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত আর রক্ষিত হয় না) কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন উপাধিভূত অনাদি অজ্ঞানরূপ দ্বিতীয় বস্তুও 
সত্য হইয়া পড়ে। আর অধ্বৈতবাদিগণ উপহিত চৈতন্তের অনার্নিত্ব যদি স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে 
তাহাদের নিব্বিশেষ ত্রহ্মবাদ পরিত্যাগ করিতে হয়। চৈতন্তকে ত তাহার! অনাদি অজ্ঞানোপহিত ৰলিয়াছেন, 
তাহা হইলে চিনা নির্িশেষ হইলেন কিরূপে? সুতরাং অধৈতবাদিগণসন্মত অজ্ঞান সর্বথাই অসিদ্ধ | ১৩০। 
} ইতি পরাভিমত অজ্ঞানের প্রযোজকাদি নিরাস। 

অদ্বৈতবাদিগণসন্মত অজ্ঞানের লক্ষণ, প্রমাণ, আশ্রয়, বিষয় ও প্রযোত্রকাদির সিদ্ধি হয় না বলিয়া যে তাহাদের 
সম্মত অজ্ঞান অসিদ্ধ, তাহা পূর্ব পুর্ব প্রকরণে বলা হইয়াছে। আর অদ্বৈতবাদ্িগণের অভিমত অজ্ঞানের 


মতে শুদ্ধ চিন্মাত্রই কি অজ্ঞানের নিবর্ভক ? অথবা বেদাস্তশ্রবণার্দি 
ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অধৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে গারেদ 
প গুদ্ধ চিন্মাত্তের দ্বারা অজ্ঞানের সিদ্ধি হইয়া থাকে; এ 


| 
| 
| 
| 


০০০৯০০১৬১০০ 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ ২১৩ 
ন দ্বিতীয়ঃ “কথমসতঃ সঙ্জায়েত” (ছা__৬া২।২) “অসতঃ সম্ভবঃ কুতঃ” ইতি আ্তিস্মতিভ্যামসতঃ 
সৎরিন্ধেনিরাসেন অসত্য! বৃত্ত্যা সদ্রপমোক্ষলক্ষণাজ্ঞাননিবৃত্যসিদ্ধে অজ্ঞানে “ন জানামি* ইতি জ্ঞপ্তিরপ- 


25 
অধৈতবার্দিগণ শুদ্ধ চিন্সাত্রকে অজ্ঞানের বিরোধী বলেন না|। শুদ্ধ চিন্মাত্র অজ্ঞানের বিরোধী ত নহেই, 


প্রত্যুত শুদ্ধ চিন্াত্র অজ্ঞানের সাধক। শুদ্ধ চিন্মাত্র যদি অজ্ঞানের বিরোধী হইত, তবেই শুদ্ধ চিন্মাত্রকে 
অন্ঞানের নিবর্তক বলা যাইত। অদ্বৈতবাদিগণ শুদ্ধ চিন্মাত্রকে অজ্ঞানের বিরোধী স্বীকার করেন না বলিয়া 
অজ্ঞানের নিবর্তকও বলিতে পারেন না। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন ন! অর্থাৎ 
চিদ্বিবয়িনী অপরোক্ষবৃত্তিকেও অদৈতবাদিগণ অজ্ঞানের নিবর্তক বলিতে পারেন না| কারণ অদ্ৈতবাদিগণের 
মতে ও অপরোক্ষবৃত্তি সত্য নহে? কিন্ত মোক্ষনামক অজ্ঞাননিবৃত্তি সত্য । অসত্য চিদ্বিবয়িণী অপরোক্ষবৃত্তির 
দ্বারা সত্য মোক্ষনামক অজ্ঞাননিবৃত্তির সিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ “কি প্রকারে অসৎ হইতে সৎ 


" উৎপন্ন হইবে?” এই শ্রুতি এবং “অসতের উৎপত্তি কোথায়?” এই স্থৃতিই অসৎ হইতে সত্যের সিদ্ধি নিরাস 


করিয়াছেন। সুতরাং চিদ্বিবয়িণী-অপরোক্ষবৃত্তিকে অজ্ঞানের নিবর্তক বলা যায় না। আরও কথা এই যে__-অজ্রান 
বলিলে তাহাতে “জানি না” এইরূপে যে জ্ঞপ্তিরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ চৈতন্য, তাহার বিরোধেরই অনুভব হইয়া! থাকে। 
চিদ্বিবয়িণী অপরোক্ষবৃত্তি জ্ঞপ্তিরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ নহে ; সুতরাং অজ্ঞান বলিলে অজ্ঞপ্তিরূপ বৃত্তিবিরোধের অনুতব হয় 
ন|। যাহার খাহিত যাহার বিরোধ অস্ভবসিদ্ধ, তাহাকেই তাহার নিবর্তক বল! যায়, এইন্ত জ্ঞপ্তিরূপ চৈতন্তই অজ্ঞানের 
নিবর্তক হইতে পারে, কারণ অজ্ঞান বলিলে “জানি না” এইরূপে জ্ঞপ্তিরপ চিদ্বিরোধের অনুভব হইয়া থাকে । আর 
চিদ্বিবয়িণী অপরোক্ষবৃত্তি জ্ঞপ্তিন্ূপ নহে বলিয়া অজ্ঞান বলিলে তাহাতে তদ্বিরোধের অনুভব হয় না। এইজন্য অন্বৈত- 
বাদিগণ চিদ্বিয়িণী অপরোক্ষবৃত্তিকে অজ্ঞানের নিবর্তক বলিতে পারেন ন1। শু 
আরও কথা এই যে--সাক্ষিচৈতন্তের দ্বার! সুখ-দুঃখাদি আস্তর বস্তর প্রকাশ হইয়! খাকে,ইহা৷ অদ্বৈতবাদিগণ বলেন 

্রমাবৃত্তির দ্বারা সুখ-দুঃখাদির প্রকাশ হয় না) হইতেও পারে না| অদ্বৈতবাদিগণ মনকে প্রমাণ বলিয়! স্বীকার করেন 
না। ইন্দরিয়াদি প্রমাণের সহায়তা ব্যতীত মনের প্রমাবৃত্তি হইতে পারে না। সুখ-হুঃখাদি প্রত্যক্ষে ইন্দিয়াদি প্রযাণের 
ব্যাপার অপেক্ষিত নহে। প্রমাণব্যাপার ব্যতীতই দ্ুখ-ছুঃখাদির প্রত্যক্ষ হইয় থাকে। এইজন্য সুখ-দুঃখাদির জ্ঞান 
প্রমা নহে। অথচ উৎপন্ন হুখ-হ্ঃখাদি অজ্ঞানাবৃত থাকে না । সুখ-দুঃখাদি অজ্ঞানাবৃত হইলে সুখ-দুঃখাদির প্রকাশই 
হইতে পারিত না। সাক্ষিগ্রকাশ যদি সুখ-দুঃখাদিবিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী ন! হইত, তবে উৎপন্ন সুখ-ছু£খাদি অজ্ঞানাবৃত 
বলিয়া হুখ-ছুঃখাদির প্রকাশই হইতে পারিত না। এইজন্য বাধ্য হইয়াই অদ্বৈতবাদিগণকে বলিতে হইবে যে-_সাক্ষি- 
চৈতন্যই নুখ-ছুঃখার্দিবিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী হয় বলিয়াই সুখ-দুঃখাঁদিবিষয়ক অজ্ঞানের অন্থভব হয় ন!। উৎপন্ন হুখাদি 
ষ্টার নিকট অজ্ঞাত থাকে না । সাক্ষিচৈতন্যের অজ্ঞানবিরোধিতাপ্রযুক্তই তাহা থাকে ন!। সুতরাং অদৈতবাদিগণ 
যে প্রমাবৃত্তিকেই অজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহ! অসন্গত। আর এই জন্যই বল! হইয়াছে যে_ 
“সাক্ষী স্ববিষয়েহজ্ঞানবিরোধী ন ভবেদ্‌ যদি । তেনে সুখ-ছুঃখাদাবজ্ঞানং কেন বার্য্যতে ॥” (স্তায়াযৃত্‌ ) 

৷ আরও কথা এই যেঁ বিষয়ের প্রকাশক বলিয়! চৈতন্তকেই অজ্ঞানের নিবর্তৃক বলিয়া স্বীকার করা উচিত। 


" জ্ঞান ও অজ্ঞানেরই বিরোধ অহ্ছভবসিদ্ধ ৷ অ্বৈতবাদিগণের মতে চৈতন্তই মুখ্য জ্ঞানবস্তু | চৈতন্ত অজ্ঞানের বিরোধী 


না হইলে চৈতন্তের জ্ঞানত্বই অশিদ্ধ হইয়া পড়িবে। এইরূপ জ্ঞানাত্মক চৈতন্তের অবিরোধী বলিয়া অজ্ঞানেরও অজ্ঞানত্ব 
অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। জ্ঞানবিরোধিত্বই অজ্ঞানত্ব | বিষয়ের প্রকাশক চৈতন্তকে অজ্ঞানের বিরোধী ন! বলিয়! অর্থের 


অপ্রকাশক বৃত্তিকেই অজ্ঞানের বিরোধী বলিয় স্বীকার করিলে অ্বৈতবাদিগণকে ইহাই বলিতে হইবে যে,_অর্থপ্রকাশকত্ব- টু 


রগ জানু বৃত্তি অজানের বিরোধী নহে কি বৃতি্বদাতিপরযুজই বৃত্তি আজানের বিরোধী। বিত বৃতবদাতি 


২১৪ অধ্যাস (পরপক্ষ.)-গিরিবজ্রমূ 
২.২. চিনুবিরোধস্যৈব অন্তভবেন অজ্ঞপ্তিরপবৃত্তিবিরোধস্য অসম্ভবাচ্চ। চিতা প্রকাশমানে সুখাদৌ 'জ্ঞানা, 

দর্শনাচ্চ ।. বৃত্তের্জীতিবিশেষেণৈব তন্নিবর্তকত্বে ইচ্ছাদিনিবর্ত্যদ্বেষাদিবৎ অজ্ঞানস্য সত্যত্বাপত্তে ৷ 
শুক্যাদিজ্ঞানবদর্থপ্রকাশকত্বেন তন্নিবর্তকত্বে চৈতন্যস্যাপি তত্বেন তন্নিবর্তকত্বাবশ্যস্তাবাচ্চ । ১৩১ । 

₹ কিঞ্চ বৃত্তিরজ্ঞানোপাদেয়! তম্নিবর্তকত্বে তৎস্থিত্যসহিষুস্থিতিকত্বরপবিরোধস্ত হেতুত্বাৎ কার্য 
শ্বোপাদানেন সবিরোধাৎ ন অজ্ঞাননিবর্তকত্বং তস্তাঃ সম্ভবতি। ন চ অস্ত্যশব্দস্ত সোপাস্তযশবজশ্যত্বেহপি 
তম্নাশকত্বদর্শনাদক্তার্থে ব্যভিচার ইতি বাচ্যম, উপাস্তযস্ত শব্দস্য তন্নিমিত্তকারণত্বেন তদ্বপাদানত্বাভাবায় 
৭ ০০২ 
আছে। এই বৃত্তিত্বজাতিপ্রযুক্ত ঘি বৃত্তি, অজ্ঞান ও অজ্ঞানকাৰ্য্যের নিবর্ভৃক হয়, তবে অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যের জ্ঞানে 


জাননিবতততব নাই বলিয়া অজ্ঞান ও তৎকাৰ্য্যের মিথযাছুই দিদ্ধ হইবে না। জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব। প্রত্যুত 
" বৃত্তিত্বেন বৃত্তিনিবৰ্ত্য অজ্ঞান ও তৎকারধ্য ইচ্ছাদিনিবর্ত্য দ্বেযাদির মত সত্যই হইয়া পড়িবে। দ্েঁষ ইচ্ছানিবর্ত্য হইয়া 


নিবত্ত্য হইয়া থাকে। সুতরাং ইচ্ছাদিনিবর্ত্য বেষাদির মত অজ্ঞান ও তৎকার্য্য সত্য হইয়া পড়িবে । শুজ্যাদিবিষয়ক 

জ্ঞান অর্থপ্রকাশকন্বপরযুক্তই শুিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে। শুভ্তিবিষয়ক জ্ঞান যদি শুক্তির প্রকাশক না 

হইত, তবে শুক্তিবিবয়ক জ্ঞান শুক্তিবিবয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক হইতে পারিত না। সুতরাং শুক্তিবিবয়ক বৃত্তিজ্ঞানের 

যে অজ্ঞাননিবর্তকতা আছে, তাহাও বিষয়প্রকাশকত্বনিবন্ধনই বলিতে হইবে। এইজন্য অজ্ঞাননিবর্তফতাবচ্ছেদক 

ধর্ম বিবয়প্রকাশকত্ব। বিবয়প্রকাশকত্বপ্রযুক্তই বৃত্তিজ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক হুইয়া থাকে । এই নিবর্ভকতাবচ্ছেদক 
".. ধর্শপ্চৈতন্যেও আছে) সুতরাং চৈতন্য অজ্ঞানের নিবর্তক হইবে না ইহা! কিছুতেই বল! যায় না। সুতরাং 
/ অদুঘ্তবাদ্রিগণকে 'চৈতন্তেরও অজ্ঞাননিবর্তকত্ব অবশ্থিই স্বীকার করিতে হইবে। বৃত্তি ও চৈতন্তে অজ্ঞাননিবর্তকতাবচ্ছেদক 
২ ধর্ম তুল্যভাবে বিদ্যমান আছে। যে জন্য বৃত্তি অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়! থাকে, সেই জন্যই চতন্তও অজ্ঞানের নিবর্তক 
হইবে । নিবর্তকতাবচ্ছেদক ধৰ্ম্ম এক। ১৩১। . 

* আরও কথ! এই যে__বৃত্তি অজ্ঞানের বিরোধী হইতেই পারে না। কারণ অজ্ঞান বৃত্তির উপাদান ; বৃত্তি অজ্ঞানের 
উপাদেয় । উপাদেয় যদি উপাদানের বিরোধী হয় অর্থাৎ উপাদেয়ই যদি নিজের উপাদানের নিবর্তক হয়, তবে উপাদেয়ের 
স্থিতিই অসভভব। কারণ উপাদেয় উপাদানেই স্থিত থাকে । সুতরাং উপাদেয়ই যদি উপাদানের বিনাশক হয়, তবে 
উপাদানের বিনাশে উপাদেয়েরও বিনাশ অবশ্ুভাবী। এইজন্য উপাদানের স্থিতির অসহিষ্ণু উপাদেয়ের স্থিতিরূপ 

বিরোধ শ্বীকার করিলে উপদেয়েরও স্থিতি অসম্ভব হইয়া পড়িবে । আর তাহাতে অজ্ঞানোপাদানক বৃত্তির ক্ষণিকত্বাপত্ত 
হইয়া পড়িবে। সর্বত্রই উপাদেয় উপাদানের বিরোধী হইলেও উপাদেয়ের অস্থিরত্বেরই আপত্তি হইবে। উপাদেয়ের 
উৎপত্তির পরক্ষণেই উপাদানের বিনাশ হইলে উপাদেয় কোন্‌. আধারে স্থিত থাকিবে ? নিরাধার উপাদেয় থাকিতে পারে 
না। উপাদান ভিন্ন অন্ত কোন বস্তু উপাদেয়ের আধারও হইতে পারে না। j 
i আরও কথা এই যে--উপাদেয়ের সহিত উপাদানের বিরোধিতা! অর্থাৎ উপাদেয়ের স্বোপাদাননিবর্তকত্ব কোন 
. স্থলেই দেখা বায় না। ইহা অনৃ্চর | সুতরাং এইরূপ অনৃষ্টটর বিরোধিতা স্বীকার করা যায় না। উপাদেয় উপাদানের 
বিরোধীই নহে। এইজন্ত বৃত্তি অজ্ঞানের নিবর্ভক হইতে পারিবে না । 
|. যি বলা যায়-_অন্ত্য শব্ব তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী উপাত্ত শব্দের নাশক হইয়া থাকে ; অথচ অন্ত্য শব্দ 
শব্দ হইতেই উৎপন্ন হয়; সুতরাং দেখা যাইতেছে উপাস্য শব্দ হইতে উৎপন্ন অন্ত্য শব্দের দারা উপাস্ত্য শব্দের 
রে রে কারণের শাপক হয় বলিয়| শ্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং প্উগাদের 
ই সপন সত নহে। প্রদণিতস্থলে উ নিয়ম ব্যভিচারী হইয়াছে। 
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থাকে ; কিন্ত ইচ্ছানিবর্ত্য হইয়াছে বলিয়া দ্বেষ মিথ্যা হয় নাই) কিন্ত ইচ্ছা ও দ্বেষের বিরোধিতাপ্রবুক্তই দ্বেষ ইচ্ছা- 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ ই 


ব্যভিচারঃ। ন চ ক্ষীরোপাদেয়স্য দঃ তন্নাশকদ্াৎ, উক্তব্যভিচারতাদবস্থ্যমিতি বাচ্যম, আতঞ্চনাদিনা 
নিরততক্ষীরাবয়বানামেব দধ্যুপাদানদ্বাৎ ন ক্ষীরস্য তস্যাপি আতঞ্চননাশ্যত্বাৎ ন উক্তব্যভিচারতাদবস্থ্যশঙ্ক 
বকাশঃ। তন্মাৎ ন উপাদেয়রপিণ্যা বৃত্তেঃ স্বোপাদানাজ্ঞাননাশকত্বসন্তাবনাগীতি ভাবঃ। এতেন 


ৃততিপ্রতিবিদ্বিতা সতী চিদেবাজ্ঞাননাশিকা তছুক্তং “তৃণাদের্ভাসিকাপ্যেষা তূৰ্য্যদীপ্তিত্তুণং দহেৎ ৷ সৰ্য্যকান্ত- - 


মুপারহ্য তন্যায়ং ‘চিতি যোজয়েৎ ॥” ইতি, তদপি নিরত্তমূ। সূর্য্যকাস্তসংযোগজন্যাগ্নেরের তৃণাদি- 
দাহকত্বেন স্বর্য্যস্য তদপ্রযোজকত্বাৎ । ১৩২। 


কিঞ্চ অজ্ঞাননিবর্তকজ্ঞানস্য কো বিষয়ে! বিবক্ষিতঃ ? শুদ্ধো বিশিষ্টো বা? নাঃ তস্য 'বিষয়ত্বানঙ্গী- 
কারাৎ। অন্যথা মিথ্যাত্বপ্রসঙ্গে! দুর্ববারঃ ; শুদ্ধং মিথ্যা জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ যদেবং তদেবং তব মতে ঘটাদিবৎ 


পূৰ্ববপক্ষিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ উপান্ত্য শব্দ অন্ত্যশব্দের উপাদানকারণ নহে; কিন্ত নিমিত্কারণ 1 
উপাদেয় নিষিত্তককারণের নাশক হইলেও উপাদানকারণের নাশক হয় না, এই নিয়মের কোন ব্যভিচারদোষ হয় ন! ! 


যদি বলা যায়-_ছুথ উপাদান ও দধি উপাদেয় ; উপাদেয় দধির দ্বারা উপাদান দুঞ্ধের বিনাশ হইয়া! থাকে । সুতরাং 


উপাদেয় স্বোপাদানের নাশক হইয়! থাকে, ইহ! অদৃষ্টচর নহে। 

এতদুপ্তরে বক্তব্য এই যে- দির দ্বারা দুগ্ধের নাশ হইলেও “উপাদেয় স্বোপাদানের নাশক হয় না” এই নিয়মের 
কোন ব্যভিচার নাই ; কারণ দি স্বোপাদান দুখের নাশক নহে। ছুথকে দধি করিতে হইলে সেই দুগ্চে 
আতঞ্চন (দশ্বল) প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে হয়। সেই আতঞ্চন প্রভৃতির দ্বারাই- দুগ্ধ দধি হইয়া! থান্সে। 
আতঞ্চনাদির ছারা দুগ্ধাবয়বের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। আর এই বিক্কৃত অবয়ব হইতেই দি উৎপন্ন হয়| 


সাক্ষাৎভাবে দুগ্ধ দধির উপাদান নহে। আতঞ্চনের দ্বারাই দুঞ্ধের নাশ হইয়া থাকে; কিন্ত দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন : ্‌ 


দধির দ্বার! স্বোপাদান ছুগ্ধের নাশ হয় না। সুতরাং “উপাদেয় ম্বোপাদানের নাশক নহে” এই নিয়মের কোন ব্যভিচার 
নাই। এইজন্য উপাদেয় বৃত্তি স্বোপাদান অজ্ঞানের নাশক হইতে পারে না, ইহ! অদ্বৈতবাদিগণকেও স্বীকার করিতে 
হইবে। আর এইজন্য তাঁহার! যে বৃত্তিকে স্বোপাদান অজ্ঞানের নাশক বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত | 


আর অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন-_প্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিদ্বিত চৈতন্তই অজ্ঞানের নাশক হইয়া 


থাকে । কেবল বৃত্তিমাত্রই অজ্ঞানের নাশক নহে। চৈতন্য অজ্ঞানের সাধক হইলেও প্রমারপ বৃদ্ধিতে প্রতিবিদ্বিত চৈতন্তই 
অজ্ঞানের নাশক হইয়া থাকে। যেমন তৃণাদির ভাসক হৃরঘ্যকিরণ হয্যকাত্তমণিতে প্রতিফলিত হইয়া! তৃণাদির নাশক 
হইয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানের সাধক চৈতন্তও বৃত্তিপ্রতিবিদ্বিত হইয়া! অজ্ঞানের নাশক হইয়! থাকে। 


অধৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙত। তৃণাদির ভাসক হ্্যকিরণ তৃণাদির দাহক নহে; কিন্ত স্ব্যকান্তমণির 


সহিত হুরয)কিরণের সংযোগবশতঃ উৎপন্ন অগ্নিই তৃণাদির দাহক হইয়া! থাকে । ১৩২। 


আরও কথা এই যে__অধৈতবাদিগণ ব্মভানকে অজ্ঞানের নির্ভৰ বলিয়! স্বীকার করিয়া থাকেন! ব্রহ্মবিষয়ক . 
প্রমারপ বৃত্তিজ্ঞানই ব্ৰহ্মজ্ঞান । এই বৃত্তিজ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক ; কিন্ত ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক নহে। 


বব জ্ঞান অজ্ঞানের সাধক বলিয়া তাহা অজ্ঞানের শিবর্তক হয় না, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ব্রহ্দবিবয়ক 
প্রযাজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম ; এই প্রমাজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম কি শুদ্ধ বন্ধ? অথবা বিশিষ্ট অন্ধ? সর্বজদ্থাদি বিশেবণযুজ 


ব্ৰহ্মই বিশিষ্ট ব্ৰহ্ম । যদি অদৈতবাদিগণ প্ৰথম পক্ষ স্বীকার করেন অর্থাৎ শুদ্ধ বরহ্মকে অজ্ঞানের বিষয় বলেন, তবে 


তাঁহাদের অপসিদ্ধান্ত দোষ হইবে। কারণ ভামতীপ্রস্থান অনুসারে শুদ্ধ রহম বৃত্তির বিষয় হন না, ইহাই স্বীকার করা! 


হইয়া থাকে। মিধ্যাত্বাহুমাপক দৃষ্ত্থহেতুর নিরাপণপ্রস্দ শঁঘতযিডিিছ ত তয় খাব 


“he 


২১৬ 


₹ হইয়াছে। দৃগ্যত্বহেতু 
. জ্ঞাপক হেতু । যদি শুদ্ধ ব্ৰঙ্ে বৃত্তিবিষয়ত্ব 


| অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
ইত্যনুমানাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, তস্য অধ্যস্তত্বেন তজ জ্ঞানম্য ভ্রমত্বাৎ। ন চ নিবর্তকজ্ঞানস্য -উপহিত 


বিষয়কত্বেহপি উপাধেরবিষয়ত্বাদভ্রমত্বমিতি বাচ্যম, উপাধিবিষয়তাং বিনা উপহিতবিষয়কত্বাসম্ভবাৎ ভিন্ন 


বিষয়ত্বাচ্চ ৷ ন হি পটজ্ঞানাৎ ঘটান্বজ্ঞাননিবৃত্তিদৃ টা, শ্রতা, যুক্তা বা। বিশিষ্টজ্ঞানেন "তঘিষযকাজান- 
লাহ টান নল -+ 


্বীকার কর! যায়, তবে ব্রন্গের দৃগ্তত্ব স্বীকার করিতে হইবে । আর তাহাতে 
বরন্মেও মিথ্যাত্ব প্রসদ হইবে। দৃগ্তত্বপ্রযুক্ত ঘট-পটাদি প্রপঞ্চের মত ব্রম্মেরও মিথ্যাত্বের অন্থুমিতি হইবে । যেমন 
তং বর মিথ্যা, জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ যদেবং তদেবং যথ! অদ্ৈতবাদিমতে ঘটা মিথ্যাবস্ত। এই প্রদর্শিত অনুমানের দ্বার! 
ব্রন্মেরও মিথ্যাত্বই হইবে | এইরপে ত্রঙ্গের মিথ্যাত্বপ্রসদভয়ে অৈতবাদিগণ শুদ্ধ বরহ্মকে অজ্ঞানের নিবর্তক তত্ব 
জানের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না । এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্রহ্ম তত্বৃজানের 
বিষয় হইতে পারেন না । কারণ বিশিষ্ট ব্রহ্ম অধ্যন্তরূপ ) এইজন্য তাহা! মিথ্যা বস্ত । সাক্ষাৎ মিথ্যাবস্তবিবয়ক জ্ঞান 


 আমজান ; তাহ! প্রমাজান হইতে পারে না। স্থতরাং বিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান ভ্রমরূপ বলিয়! তাহ! অজ্ঞানের নিবর্তকও 


হইতে পারে না। প্রমাবৃত্তিই অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়! থাকে। 

যদি বলা যায়_ শুদ্ধ বর্গ জানের বিষয় হয় না ইহা! সত্য বটে, কিন্ত তাহ! হইলেও বিশিষ্ট ব্রহ্ম যে তত্বজ্ঞানের 
বিষয়, তাহা নহে কিন্ত উপহিত ব্ৰহ্মই ততৃত্ঞানের বিষয় । শুদ্ধ ব্হ্মবিবয়ক বৃত্তিই শুদ্ধ ব্ৰহ্মের উপাধি । শ্ুন্ধ ত্হ্মবিষয়ক 
বৃত্তিদশাতে বৃত্তির দ্বারা অন্থপহিত ব্রহ্ম হইতে পারে না। জ্ঞানের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে জ্ঞান 
সবিবয়ক হইতে পারে না । এইজন্য ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের সহিত ব্রন্ধের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে । জ্ঞানের সহিত 
রিষয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ, ইহাই অদ্বৈতবাদ্িগণের সিদ্ধান্ত । ব্রন্ধজ্ঞান ব্রন্দমে অধ্যস্ত ; ব্রন্দে অধ্যস্ত বৃতিদশাতে ব্রহ্ম 
বৃত্তির দ্বারা অন্থপহিত থাকিতে পারে না। ব্রহ্মাকারবৃত্তিতে ব্রহ্ম প্রতিবিদ্বিত হইয়! থাকে। এইভন্ত বৃত্তিই উপাধি। 
বুতিরূপ উপাধির দ্বার ব্রহ্ম উপহিত হইয়! থাকে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। যদিও তত্বৃজ্ঞান এইরূপে উপহিত 


, ব্রঙ্গবিষয়ক হয়, তথাপি তত্ত্বজ্ঞান উপাধিবিষয়ক নহে বলিয়া ভ্রম হইবে না| । সুতরাং উপাধ্যবিষয়ক উপহিতবিষয়ক 


'তত্বজ্ঞান ভ্রম নহে বলিয়া এই জ্ঞানের অভ্ঞাননিবর্তকতা সভাবিতই বটে। শুদ্ধ ব্রহ্ম বৃত্তির বিষয় হইতে পারেন না 
এইজন্ত তত্বজ্ঞানরূপ বৃত্তির দ্বার উপহিত ব্রহ্ম বৃত্তির বিষয় হইয়! থাকে । বৃত্তিরপ উপাধি ব্রন্দের বিষয়ত্বসম্পাদক। 
কিন্তু বৃত্তিরপ উপাধি তত্বভ্ঞানের বিষয় হয় না। এই সমস্ত কথা কল্পতরুগ্রস্থে ও অদ্বৈতসিদ্ধির দৃশ্তত্বনিরূপণে 
ভামতীকারের মত উপপাদনপ্রসঙ্গে বিশদভাবে বণিত হইয়াছে। 

... অধৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ উপাধ্যবিষয়ক উপহিতবিষয়ক জ্ঞান সভ্ভাবিতই নহে ; উপহিত- 
বিষয়ক জ্ঞানমাত্রই উপাধিবিষয়ক হইয়া থাকে। সুতরাং ভামতীপ্রস্থানে যে উপাধ্যবিষয়ক উপহিতবিধয়ক জ্ঞান বলা 
হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত। আরও কথা এই যে--অধৈতবাদিগণ শুদ্ধ ব্ৰহ্মবিষয়ক অজ্ঞান শ্বীকার করিয়া 
থাকেন। ুতরাং শুদববরন্ধবিষয়ক জ্ঞানই শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক হইবে । . উপহিতবিষয়ক জ্ঞান শুদ্ধ 
র্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক হইতে পারে না। সমানবিষয়ক জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে। পটবিবয়ক 
জ্ঞানের দ্বার! ঘটাদিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না। ইহা লোকদৃষ্টও নহে, শ্রুতিসিদ্ধও নহে এবং যুক্তি- 


সম্মতও নহে। 


আতা 
নিরপণে বলা হইয়াছে যেঁ_বৃত্তিবিযয়ত্বই দৃশ্তত্ব। এই দৃষ্তত্বই মিথ্যাত্বের ব্যাঁপ্য বলিয়া মিথ্যাত্বে 


পরাভিমতাজ্ঞাননিরসনম্‌ ১: RAE 


নাশেহপি শুদ্ধবিষয়কাজ্ঞানস্য অনিবৃত্তেঃ তাদবস্থ্যমেব । কিঞ্চ চরমজ্ঞানস্যাপি নিবর্তকাভাবেন তস্য সত্বং 
মোক্ষেহপি ছূব্বারম্। নহু তত্তুনাশস্য পটনাশপ্রযোজকতবদর্শনাৎ স্বোপাদানাবিগানাশটস্যব তন্নাশি-. 


প্রযোজকত্বাৎ নোক্তদোষ ইতি চেৎ ন, তত্তপটয়োঃ যুগপদেবায়িনা নাঁশেন ক্চলশ্ 
বদীয়স্য তাদৃশান্যস্য চ অপ্রামাণিকত্বাৎ। ১৩৩। 


ন চ কতকরজোন্যায়েন অস্ত্যজ্ঞানস্ত ্বয়মেব ন্বির্তকমিতি বাচ্যম, অসম্ভবাং। নহি কতক 


পন্বনাশকম্‌, নাপি ব্বস্ত নাশকম্‌, অপি তু বিশ্লেষকারণমেব উভয়োরপি জলস্তাধোৰৃত্তিদ্সত্বাৎ ৷ নাপি 


আরও বিশেষ কথা এই যে-চরম তত্বজ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক হইলেও চরম তত্বজ্ঞানের নিবর্তক কেহ নাই রঃ 


বলিয়া মোক্ষদশাতেও চরম তত্বভ্ঞানের সত্তাপত্তি হইয়া পড়িবে অর্থাৎ মোক্ষদরশাতেও চরম তত্বদ্ঞান থাকিয়াই যাইবে 
যদি অৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে__উপাদানের নাশতৃম্ত উপাদেয়ের নাশ হইয়! থাকে ; যেমন তন্তর 


নাশজন্ত পটের নাশ হইয়! থাকে, এইরূপ তত্বজ্ঞানের উপাদান অজ্ঞানের নাশপ্রযুক্ত উপাদেয় ততজানেরও নাশ টি 


হইবে। সুতরাং মোক্ষদশাতে তত্বজ্ঞানের সত্তাপত্তি হইবে না । 

অ্ৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত। উপাদান ও উপাদেয়ের যুগপৎ নাশও হইয়া থাকে ) এইভন্ত উপাদান- 
নাশ উপাদেয়ূনাশের প্রযোজক নহে। যুগপৎ উৎপন্ন বন্তঘয়েয় মধ্যে একটি অপরটির প্রযোজক হইতে পারে না। 
অগ্নির দ্বারা তন্ত ও পট উভয়েরই যুগপৎ নাশ হইয়! থাকে, ইহ! দেখিতে পাওয়া যায় । ভুতরাং এইরূপ কল্পনা কর! 
যায় না যে-_অগ্নির দ্বারা প্রথমতঃ তন্তর দাহ ও পরে পটের দাহ হইয়াছে। সুতরাং উপাদাননাশ উপাদেয়নাশের 
প্রযোজকই নহে। অদ্বৈতবার্দিগণের মতে তত্বজ্ঞানের নাশক অন্ত কোন বস্তু প্রযাণসিদ্ধও নহে। ১৩৩। 

আর অদ্বৈতবাদিগণ বদি বলেন--কতকরজ (নির্মলীফলের চূর্ণ) যেমন পঞ্ধিল জলের পঙ্ক নাশ করিয়া ্বয়ং 


নিবন্তিত হয় অর্থাৎ নাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চরম তত্বজ্ঞান অজ্ঞানের নাশ করিয়া স্বয়ংই নিবন্তিত হয়। সুতরাং 


কতকরজের ন্যায় চরম তত্বজ্ঞান নিজেই নিজের নিবর্তক হইয়া থাকে। এইরূপে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের রি সি 


আপত্তির পরিহার হইতে কোন বাধ! নাই। 
অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ চরম তত্ত্বজ্ঞান নিজেই নিজের নিবর্তক, ইহ! কখনও সম্ভব 


Kd 


হইতে পারে ন!। তাঁহাদের প্রদশিত দৃষ্ান্তেও তাহা সম্ভব হয় না। কতকরজ (নির্ম্বলীফলের চুর্ণ) পদ্ধিল জলে 


মিশ্রিত হইয়! পঞ্কের নাশক হয় না এবং নিজেরও নাশক হয় না) কিন্ত জল ও পক্ষের বিশ্লেষেরই কারণ হইয়া! থাকে। 
কতকরজের সম্বন্ধবশতঃ পঙ্ক জল হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়! ও কতকরজের সহিত জলের নীচে পড়িয়া থাকিতে দেখা! যায়। 


হুতরাং কতকরজের সম্বন্ধবশতঃ জলে পঙ্ক না থাকিলেও পক্ষের নাশ হয় না এবং কতকরজেরও নাশ হয় না; ও 


উভয়ই জলের নীচে পড়িয়া থাকে। এইজন্ত অধৈতবাদিগণ উক্ত দৃষ্টান্তের দার! চরম ততৃজানকে নিজেরও নিবর্তক 
বলিতে পারেন না। দৃষ্টাস্তটি অসিদ্ধ। কারণ কতকরজেরও নাশ হয় না। এইজন্য আমরা অধৈতবাদিগণের 


সিদ্ধান্তে চরম তত্বজ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক হইলেও চরম তত্বজ্ঞানের নিবর্তক কেহ নাই বলিয়া মোক্ষদশীতেও চরম . 


তত্বজ্ঞানের স্তাপত্তি হয় বলিয়া যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহ! অপরিহার্্যই থাকিয়া যায়। 


পূর্বের বলা হইয়াছিল যে-_ততৃজ্ান কি নিজেই নিজের নিবর্তক ? কিছ তনৃজঞানব্যতিরিজ অন্ত বস্তু তাহার, 


মিবর্তক? তত্বজ্ঞান নিজেই নিজের নিবর্তক হইতে পারে না ইহা বলা হইয়াছে। তত্জঞানব্যতিরিজ যদি অন্ত 


বস্তুকে ততবজ্ঞানের নিবর্ভক বলা যায়, তবে সেই অন্ত বস্তুটি কি? তনবজানের বিষয় শুদ্ধ ব্ৰদ্গই কি তড্বজানের 
. দিবর্তক? অথবা অন্ত কোন জড় বস্তু ? ইইউ $ কারণ শুদ্ধ ব্রহ্ম কোন কাহ 


চি 


হইয়| থাকে। অপরাধীর রাজদর্শন রাজপ্রসাদেরও হেতু। ' ২ ৰবিৰ 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


২১৮ 
শদ্ধমাত্রং তমিবর্তকং তস্য কিঞ্চন প্রতি অপি. তব পক্ষে হেতুত্বাভাবাৎ | নাপি কিধিদন্সত, সরবত 
জ্ঞানেনৈব নষ্টত্বাৎ ৷ ১৩৪ ৷ 2 রং 
ট ফিড তন্নিবর্তকনিষেধো যুক্তঃ, বৃত্তিনিবৃত্তেশ্চ আত্মরূপত্বাৎ ন তজ্জনক্‌- 
খণ্ডনাবকাশ ইতি চেৎ ন, অবিদ্ধানিৃত্তিরপায়া বেদাস্ত্্যত্বেনাবিদায়া জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাভাবেন সত্যত্বাপত্তে। 
অনিত্যায়াশ্ট বৃত্তিনিবৃত্তেঃ নিত্যাত্মব্বরূপত্থাসম্ভবাচ্চ। : তন্মাৎ সত্যস্তৈব বন্ধস্ত অপরোক্ষীকৃতে 


ভরীপুরুষোত্তমে তৎপ্রসাদাদেব নিবৃত্তিত্যুপণ্তব্যা সদ্রপনিগড়স্তৈব রাজপ্রসাদাৎ নিবৃত্তিবদিতি 


মুন ই, ইতি পরাভিমতাজ্ঞাননিবর্তকগিরিনিপাতঃ ॥ ১৪ ॥ 


২ 
জনক নহে: মায়াশবলিত ব্রশথই কাৰ্য্যের কারণ হইয়া থাকে। এইভন্য মায়ারহিত শুদ্ধ ব্রহ্ম 'কোন কার্য্যের জনক 
হইতে পারেন ন! | মায়াই ব্রন্গের কারণতাসম্প্াদক। সুতরাং শুদ্ধ ত্রদ্মকে ততৃজ্ঞানের নিবর্তক বলা যায় না। 
এইবপ দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ শুদ্ধবরন্বব্যতিরিক্ত অন্য বস্তুকেও তত্ৃজ্ঞানের নিবর্তক বল! যায় না; কারণ শুদ্ধ ব্রহ্ম ডি 
বন্তমাত্রই তন্বজাননাশ্ত | এইজভন্ত শুদ্ধ ব্ৰহ্ম ভিন্ন কোন বস্ত তত্বজ্ানের নাশক হইতে পারে না। ১৩৪ । EE 

দি অধৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে-_ততৃজঞানই অবিদ্ভানিৰৃত্তিসবরূপ ; তত্বজঞানরূপ প্রমাৰৃত্তি অবিস্তার নিরর্ভক 

নহে) কিন্ত অবিদ্ধার নিবৃত্তিরূপ। এইজন্ত অজ্ঞাননিবর্ততক কে? এইরূপ জিজ্ঞাস হয় না। কারণ তুত্বজ্ানই যদি 

অবিষ্ঠার নিৃত্তিরপ হয়, তবে তত্ৃজ্ঞানের জনক সামগ্রীই অবিগ্ভার নিবর্ভক হইবে। কারণ তত্বজ্ঞানরূপ প্রমাবৃত্তিই 

অবিস্তানিবৃত্তি এবং ততৃজ্ঞানের নিবৃত্তি শুদ্ধ আত্মস্বরূপ। এইজন্ত ইহার কেহ নিবর্তক হইতেই পারে না । আত্মা. 

জন্য বস্তু নহে? জন্য বন্তরই জনক অপেক্ষিত। সুতরাং তত্বজ্ঞানের নিবৃত্তি আত্মশ্বরূপ বলিয়া! তত্বজ্ঞানের নিবৃত্তির জনক . 
বস্তুই অপ্রিদ্ধ । সুতরাং যাহার জনকই নাই, তাহার খণ্ডন করা যাইবে কিরপে ? 

, 'অধৈতবাদিগণের রূপ উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ তত্বমস্যাদি বেদাস্তমহাবাক্যজন্ত প্রমারূপ অস্তঃকরণবৃত্তিই 


অবিগ্তানিবৃত্তিরপ, এইরূপ যদি অধৈতরাদিগণ স্বীকার করেন, তবে অবিদ্ধার জ্ঞাননিবর্ত্যত্বসিদ্ধান্তের ভঙ্গই হইবে; 
“কারণ বেদাস্তবাক)জন্ত বৃত্তিই অবিদ্ধানিবৃত্তি। এই নিবৃত্তির জনক বেদাস্তবাক্য-; কিন্ত: তত্বজ্ঞান নহে। সুতরাং 
অবিস্তা বেদান্তবাক্যনিবৰ্ত্য হইলেও তততবজ্ঞাননিবৰ্ত্য নহে।. যাহা! জ্ঞাননিবৰ্ত্য নহে, তাহা মিথ্যাও নহে। অদ্বৈত- 
বাদিগণ “জঞাননিবর্্যত্বই মিথ্যাত্ব" ইহাই স্বীকার করেন। বিষ্ঠা জ্ঞাননিবর্ভ্য নহে; কিন্ত “জ্ঞানই অবিদ্যানিববততিস্বর্প" 


_এইক্লপ স্বীকার করিলে অবিদ্ধার মিধ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে না) প্রত্যুত অবিস্তার সত্যত্বের আপত্তি হইবে। আরও কথা 


এই যে_-ত্বজ্ঞানের নিবৃত্তিকে আত্মস্বরপ বলিয়া স্বীকার করা যায় নাঃ কারণ তত্বজ্ঞানের নিবৃত্তি ভন্ত বস্তু ; তত্বক্ঞানের 
নিৰত উৎপন্ন হয়। আত্মানিত্য বস্তু ; জন্য ততবজ্ঞানের নিবৃত্ত নিত্য আত্মস্বরূপ হইতে পারে না। ইহাতে আত্মার 
অনিত্যত্বাপত্তিই হইয়া! পড়িবে।- সুতরাং ইহাই স্বীকার করা সঙ্গত হইবে যে--জীবের বন্ধ সত্য বস্তু ; কিন্ত মিথ্যা 
নহে এবং এই সত্য বন্ধের নিবৃিও শ্রীপুরুষোত্ম সাক্ষাত হইলে সেই সাক্ষাৎরুত শরপুরুযোভমের প্রসাদে জীবের 
সত্যবন্ধের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। পুরুযোত্ধমের প্রসাদে বন্ধের নিবৃত্তি হয় বলিয়া বন্ধ সত্য বস্তু ; কিন্ত মিথ্যা বস্তু নহে। 
জীবের তত্বাক্ষাৎকার হইতে অর্থাৎ ্রীপুরুষোত্ধমের সাক্ষাৎকার হইতে শ্রীপুরুবোদ্ধমের প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ ও প্রসাদ, 
হইতে সত্য বন্ধের নিবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রসাদ যে বনধনিবৃততি হেতু ইহা লোকমিদ্ধ;_যেমন রাজার. প্রসাদ সত্য 
নিগড়াদি বন্ধের নিবৃত্তি হইয়া! থাকে। সত্য শৃঙ্খলাদির দ্বার! শৃঙ্খলিত অপরাধীর রাজপ্রসাদে শৃঙ্খলবন্ধের, নিবৃত্ত 
র জন্য বন্ধের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিবার 


আবশ্তকতা নাই| ১৩৫। AE 


1... ঈিবিশিউ আছ অবিদযানিবৃিপ লে: কারণ চুর্বত্িবিসিষ্ট আনাই অৰিদ্যানিবৃত্তিরূপ হইলে চরম 


[জিনা পক্ষের বে কোন একটি পক্ষ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই তিনটি পক্ষের রত্যেকট পিই জা, 


.. এইক্সপ সন্দেহের পরে এক্টি . পক্ষের মিথ্যাত্বাবধারণ হইলে. অপর পক্ষের.সৃত্যত্ব_ অপরিহার্য্য। এইরূপ অবিদ্যা ও. 


অথ মোক্ষরাপা অবিভ্তানিবৃত্তিরপি ছুনিরূপা অসম্ভবাৎ। -তথাহি-_যছুচ্যতে অবিষ্ভানিবৃততির্সোক্ষঃ 
সা কিমাত্মন্বরূপত্বং বা তত্ভিনত্বং বা? নাগ্ঃ, অসাধ্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। দ্বিতীয়েহপি তন্তু সতী; ির্বাচাত 
মুষাত্বং বা? নাঃ, অদ্বৈতভঙ্গাৎ | ন দ্রিতীয়ঃ, অনিররবাচ্যত্বে অবিদ্ভাতৎ $ 


০০১৮ 
ন তৃতীয়ঃ অবিভ্ায়াঃ সত্যত্বাপত্তেঃ । ১৩৬। EE 
.. . নুন বৃত্তিবিশিষ্ট আত্মা -অজ্ঞানধ্বংসঃ,.বৃত্তিনিরৃত মোক্ষনিৰৃত্তিপ্ৰসঙ্গাং। .অপি তু চরমবুত্য- 
পলক্ষিতঃ আত্মা অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। উপলক্ষণে নিবৃত্েহপি মুক্তেঃ অনিৰৃত্তত্বাৎ পাকে নিৰৃত্তে পাঁচকস্তেব,, . :. 


নং 
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_ অধবৈতবাদিগণ অবিদ্যানিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলিয়া, থাকেন | “অবি্তাস্তময়ে! মোক্ষঃ সা চ বন্ধ উদাহতঃ” ইহাই 
তাহাদের সিদ্ধান্ত । অঁবিদ্াই বন্ধ এবং অধিস্থানিবৃততিই মোক্ষ । কিন্তু অদৈতবাদিগণের রূপ বলা! অসলত ; কারণ 
অবিদ্বানিবৃত্তিরপ মোক্ষ ছুণিরূপ্য ; কারণ এই অবিদ্ধানিবৃত্তিবূপ মোক্ষ সত্য কি মিথ্যা ? আত্মন্বরূপ কি.আত্মা হইতে 
ভিন্ন ইত্যাদি কোন্রূপে উহার নিরূপণ সম্ভব নহে: অধৈতবাদিগণ কি এই অবিদথানিবৃত্তিকে আত্মরপ স্বীকার 
করিবেন? অথবা আত্মস্বরূপ হইতে অবিদ্ধানিবৃত্তিকে ভিন্ন স্বীকার করিবেন ? ইহার প্রথম্‌ পক্ষ সঙ্গত নহে; 5 কারণ 
আত্মা নিত্যসিদ্ধ বস্তু ; অবিদ্যানিবৃত্তি সাধ্যবস্ত ; সাধ্যবস্ত সিদ্ধবস্তস্বরূপ:হইতে পারেনা | অরিস্ানিবৃত্তি সিদধ-আক্স- : 
স্বরূপ হইলে অবিগ্যানিবৃত্তিরও অসাধ্যত্প্রসঙ্গ হইবে | অসিদ্ধ বস্তুই . সাধ্য হইয়া থাকে ; সিদ্ধ বন সাধ্য হইতে পারে £ 
না। সিদ্ধত্ব ও সাধ্যত্ব ধর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ; এইজন্য সাধ্য অবিদ্ধানিবৃত্তি সিদ্ধ, আত্মস্বরূপ হইতে. পারে লা. ইহাতে 


পম 


ই অবিগ্থানিবৃত্তির অসাধ্যত্বাপত্তিই হইয়া পড়িবে! এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত ; কারণ অবিস্তানিৰৃত্তি যদি অস্মা। " 


হইতে ভিন্ন হয়, তবে এই অবিষ্ধানিবৃততি কি সত্য বস্তু ? অথবা! অনিৰ্বাচ্য ? অথবা মিথ্যা ? অৈতবাদি দিগণকে এই 
কারণ অবিস্ধানিববত্তি আত্মাতিরিক্ .সত্য বস্তু. হইলে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। আছ্মা-ও অরিস্থানিবৃত্তি 
এই দুইটি সত্য বস্তু স্বীকার করিলে দ্বৈতাপত্তি হইবে। এইরূপ দ্বিতীয়. পক্ষও অসঙ্গত ; কারণ. অবিস্তানিবৃত্তি 
অনির্বাচ্য, হইলে অনির্বাচ্য বস্তুমাত্র অবিদ্ধা বা. অবিস্তার কার্য্য ইহার অন্ততর হইয়া: থাকে|. অনির্বাচ্য বন্ত হয়, 
অবিদ্যা, না. হয় অবিদ্যার কায হইবে অর্থাৎ অবিদ্যোপাদানক হইবে. | অবিগ্থানিবৃত্তি অনির্বাচ্য হইলে এই অবিদ্থানিবৃত্তি . *.. 
অবিদ্কোপাদানক অথবা অবিগ্ভা হইতে. পারে। :আর তাহাতে মোক্ষদরশাতেও অবিদ্তার সত্তাপত্তিই হইয়া পড়িবে | টা 
অথচ মোক্ষদশ্াতে অবিষ্ঞা থারিতে পারে না. যোক্ষদশীতে অবিদ্যা থাকিলে তাহাকে মোক্ষ বলা যায় না এইস্থলে 
মূলকার.যে অবিদ্যাকাধ্ধ্য বলিয়াছেন, তাহার অর্থ__অবিদ্যাপ্রযুক্ত 3 কিন্তু অবিদ্যাভস্ত এইরূপ অর্থ লহে।. অবিদ্যাজন্ত বি 
লিন সাদি বন্ধমাত্রই অবিদ্যাজন্ত হইতে পারে.) কিন্ত. অনাদি অনির্বাচ্য বস্তু অবিদ্যান্ত নহে। -জীবন্ীশ্বভের 
প্রভৃতি অনির্বাচ্য হইয়াও অনাদি ৷ এই অনাদি বস্তু “অবিদ্যাজন্ত নহে ; কিন্তু অবিদযাপ্রযুক্ত বটে এইরূপ তৃতীয় 


জা 


 পক্ষটও অস্ত $ কারণ পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি পক্ষে “একটি মিথ্যা. .হইলে অপরটি সত্য হইয়া থাকে. যেমন 


ভূতলাদিতে .প্রসক্ত ঘট ও ঘটাতাবের মধ্যে একটি মিথ্যা! হইলে অপরটি স্ত্য হইয়া থাকে |. *ভূতলং. ঘটবন্ন রা? 


অবিদ্যান্ৰিত্তি এই দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ-বস্তুর মধ্যে একটি, মিথ্যা! হইলে অপরটি সত্য হইবে... বিদযানিবৃ্ড মি. রি 
অবিদ্যার সত্যত্বাপত্তি হইবে | ১৩৬ | : টি. 
০৯ . ইহাতে যদি অধৈতবাদিগণ এইরূপ. বলেন যে--অবিদ্যানিবৃত্তি আত্মন্বরূপই বটে; .কিন্ত আত্মহ্বরূপ হা ্ 


্ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
মৌহসত জ্ঞাতছ্বেনোপলক্ষিতঃ ৷ উপলক্ষণহানেহপি স্তান্মুক্তিঃ পাচকাদিবৎ ॥৮ € চিৎসুখাচাধ্য) 
ইতি ) তথাচ উপলক্ষণসাধ্যতয়৷ উপলক্ষিতসাধ্যতাগীতি চেৎ ন, কাকাদ্যখথাপ্যতৃণাদেরিব বৃত্ুখাপ্যধৰ্মাস্ত 

রণ দয় অনভ্ুপগমেন উপলক্ষ, বৃত্যূপলক্ষিতন্ত পশ্চাদিব প্রাগপি সেন অজানকালেইপি 


মোক্ষাপত্তেঃ। ১৩৭ ৷ . 
ন চ পূর্ববসিদ্ধমেবোপলক্ষণমিতি বাচ্যম্চ তথাত্বে বৃত্তাবেব সাধ্যত্বপর্য্যবসানাৎ। তচ্চাযুক্ত- 


নাশে চরমৰ্তিবিশিষ্ট আত্বারও নাশ হইবে। বিশেষণের নাশ হইলে বিশিষ্টের নাশ হইবে। আর এই বিশিষ্ট আত্মাই 
বদি অবিদ্্যানিবত্তিরূপ হয়, তাহ! হইলে অবিদ্যানিবৃতিই মোক্ষরূপ বলিয়া চরমবৃত্তির নাশে মোক্ষেরও নাশের আপত্তি 
হইবে। অবিদ্যানিবৃত্তিই মোক্ষ ; অবিদ্যানি বৃত্তি বিশিষ্ট আত্মন্বরূপ ; চরমনৃত্তিই বিশেষণ ; এই বিশেষণের নাশে 
বিশিষ্ট আত্মস্বরূপ মোক্ষেরও নাশের আপত্তি হইয়া পড়ে। এইজন্য চরমবৃত্ভিবিশিষ্ট আত্মা অবিদ্যানিবৃত্তিরূ্প নহে; 
কিন্তু চরমবৃতুপলক্ষিত আত্মাই অবিদ্যানিবৃত্তিরপ । আর এই চরমনবৃ্যূপক্ষিত আত্মাই যোক্ষ। উপলক্ষণ চরমবৃতির 


্রযুক্তই মোক্ষেরও জাধ্যতা হইয়া থাকে। যদি এইরূপ বলা যায় যে_উপলক্ষণীভূত চরমবৃত্তির নাশপ্রযুক্ত মুক্তিরও 
নাশ হইবে অর্থাৎ উপলক্ষণের নিবৃত্তিতে উপলক্ষিতেরও নিবৃত্তি হইবে। উপলক্ষণের সাধ্যতা প্রযুক্ত যেরূপ উপলক্ষিতের 
সাধ্যতা স্বীকার করা হইয়াছে, সেইরূপ উপলক্ষণের নাশপ্রযুক্ত উপলক্ষিতেরও নাশ হইবে না কেন? এইরূপ আপত্তির 
উত্তরে বক্তব্য এই যে__উপলক্ষণের নাশে উপলক্ষিতের নাশ হয় না 3 “উপলক্ষিতন্ত নাশঃ” এইরূপ প্রতীতিতে উগলক্ষণ 
ঘাশের প্রতিযোগিরূপে ভাসমান হয় না ; এইজন্য উপলক্ষণের নাশে উপলক্ষিতের নাশ হয় না। যেমন পাকের নাশে 
পাচকের নাশ হয় না। আর এইজস্ত চিৎনুখাচার্য্য বলিয়াছেন যে__জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মাই অবিদ্যার নিবৃত্তিস্বরূপ। 
মূলগ্রন্থে “মোহ” এই পদের অর্থ অবিদ্যা। উপলক্ষণের নাশ হইলেও উপলক্ষিত আত্মার নাশ হয় না। যেমন উপলক্ষণ 
২... পাকের নাশ হইলেও উপলক্ষিত পাচকের নাশ হয় না। 

ৃ অধৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত$ কারণ চরমনৃত্িকে আত্মার উপলক্ষণ বলা যাইতে পারে না ; কারণ 


ধর্মের উত্থাপন করিয়া গৃহের ব্যাবর্তক হইয়া! থাকে অর্থাৎ গৃহগত ব্যাবৃত্তিবোধের জনক হইয়া থাকে। এইরপ 


কোন ধৰ্ম্ম না থাকিলে উপলক্ষণই হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে__উপলক্ষণ উপলক্ষ্যগত উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক 
ধর্মের উথাপন করিয়াই ব্যাবর্ভক হইয়া থাকে। বিশেষণ সাক্ষাৎ্ভাবে এবং উপলক্ষণ উপলক্ষ্যতাঁবচ্ছেদক বর্ষের 
 উথাপনের দ্বারা ্যাবৃত্তির বোধক হইয়া থাকে। শুদ্ধ ব্রহ্ম নিধর্মাক বলিয়া 
সাবিত নহে। এইস চরমনৃত্তি আস্থার উপলক্ষণও হইতে পারে না। উপলক্ষণ বিশেষণের মত সাক্ষাৎ ব্যাব্তক 
- হয় ন!। আরও দোষ এই যে--চরমৰৃত্তিই যদি শুদ্ধ বন্দে উপলক্ষণ হয়, তবে উপলক্ষণ চরমবৃত্তির উৎপত্তির পরেও 
যেমন উপল্গিত আত্মা থাকে, সেইরূপ চরমৃির উৎপত্তির পূর্বেও উ ূ 


0 সর্দি অধৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন 
: উপলক্ষণ হইতে পারে না। এইভন্ত 


যে_ পুর্ববসিদ্ধ ধর্মহি উপলক্ষণ হইয়া থাকে; কিন্ত পূর্বে অসিদ্ ধর্ম 


সাধ্যতাপ্রযুক্তই মোক্ষেরও সাধ্যত্বের উপপত্তি হইয়া থাকে। আত্মা সাধ্য বস্ত না হইলেও উপলক্ষণ চরমবৃত্তির সাধ্যতা- 


কাক প্রভৃতি যেমন গৃহের উপলক্ষণ হইয়া থাকে, চরমৰ্ববত্তি সেইরূপ আত্মার উপলক্ষণ হইতে পারে না। কারণ! 
উপলক্ষণ উপলক্ষ্যগত ধৰ্ম্মের উপস্থাপনের দ্বার উপলক্ষ্যের ব্যাবর্তক হইয়া থাকে। কাক প্রভৃতি গৃহগত উত্বণত্বাদি 


+ চরমবৃত্তির দ্বারা উত্থাপ্য আত্বাগত কোন ধর্ম অদ্বৈতৰাদিগণ স্বীকার করেন না । উপলক্ষণের দ্বারা উথাপ্য উপলক্ষ্যগত 


তাহাতে কোন উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম : 
j পলক্ষিত কালেও 
মোক্ষের আপত্তি হইয়া! পড়িবে । ১৩৭। য়া ভাজে বরিরা বা [ও 


উতর উৎপত্তির পূর্বে আত্মা চরমবৃতযুপক্ষিত হইতে পারে না; কিন্ত ) 


পরাভিমতাজ্ঞাননিবৃত্তিরূপমুক্তিনিরসনম্‌ | ২২১ 
মাত্মাত্রয়াপত্তেঃ ! সিদ্ধস্তাপি কাকাদেরুপলক্ষণত্বেহপি ইচ্ছাকৃতিবিশেযোপলক্ষিতস্ত ইষ্টকৃতিসাধ্যতা- 
| কিঞ্চ উপলক্ষণাপায়ে উপলক্ষ্যস্ত মোক্ষম্থাপায়প্রসঙ্গঃ। ন চ পাকাপায়ে পাচকাপায়োহদৃষ্টচর' 


ইত্যাদিনা পূর্ব্বোক্তত্বাৎ ন দোষ ইতি বাচ্যম্‌, অসম্ভবাৎ। কিং তাবৎ পাঁচকত্বং নাম? পাককর্তৃত্বমিতি পক্ষে 
অপচতি চৈত্রে তৎপ্রয়োগো ভূতপূৰ্ববস্যায়েন ওপচারিকঃ ষ্টাধিকারে দণ্ডনায়ক ইতিবৎ ভূতপূর্বগত্যৈ | 


অ Lo ooo oo লী 
চরমত্তির উৎপত্তির পরে আত্মা সর্বদাই চরমবৃত্ত্যপলক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বৈতাখৈতবাদিগণের প্রদর্শিত 


আপত্তি সদত নহে । - 

এতুত্তরে বক্তব্য এই যে-_-অদ্ৈতবাদিগণ যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে মোক্ষের সাধ্যত্ব সিদ্ধ হয় না; পরত্যুত 
উপলক্ষণীভূত বৃত্তিরই সাধ্যত্ব হইয়া থাকে। উপলক্ষিত আত্মাই মোক্ষ ; কিন্তু উপলক্ষণ মোক্ষ নহে। অদ্বৈতৰাদিগণ ৷ 
যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে উপলক্ষণেরই সাধ্যত্ব সমধিত হইয়াছে কিন্ত মোক্ষের সাধ্যত্ব সিদ্ধ হয় নাই। আত্ম সিদ্ধ বন্ধ, 
তাহার সাধ্যত্বই অসম্ভব । আর ইহাতে দোষ এই যে-_উপলক্ষণীভূত চরমবৃত্তিই যদি সাধ্য হয়, তবে ইহার সাধক 
কে? চরমবৃত্তিকেই সাধক বলিতে হইবে । আর তাহাতে আত্মাশ্রয় দোষ হইয়! পড়িবে! স্বভন্ত স্ব-এর উৎপত্তি 
স্বীকার করিলে আত্মাশ্রয় দোষই হয়। মোক্ষ সাধ্য, চরমজ্ঞান সাধন) চরমজ্ঞানোপলক্ষিত আত্মাই মোক্ষ ; এই 
মোক্ষের সাধ্যত্ব আত্মাতে নাই,- কিন্তু চরমজ্ঞানেই আছে। গাত্ম| সিদ্ধ বন্ত, সাধ্য নহে। চরমজ্ঞানের সাধ্যত্বই 
মোক্ষের সাধ্যত্ব। চরমজ্ঞানরূপ সাধ্যের সাধনও চরমজ্ঞানকে স্বীকার করিলে উৎপত্তিতে আত্মাশ্রয় দোব হইবে। আরও 
দোষ এই হইবে যে--সিদ্ধ বস্তুতে ইচ্ছা হয় ন! ; সিদ্ধি ইচ্ছার প্রতিবন্ধক ; এইজন্ত অসিদ্ধ বস্তুতেই ইচ্ছা হইয়া, থাকে। 
এইরপ সিদ্ধ বন্ত ক্ৃতিসাধ্যও হইতে পারে না; সিদ্ধত্ব ও সাধ্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। এইজন্য যাহা সিদ্ধ, তাহ] 
কৃতিসাধ্যও হইতে পারে না । সিদ্ধ বস্তুর সিদ্ধির পূর্বে ইচ্ছার ও কৃতির বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং বস্তুর সিদ্ধতাদশাতে 
ইচ্ছাবিষয়তা ও কুতিবিষরতা না থাকিলেও সিদ্ধির পূর্বে ইচ্ছাবিষয়তা ও ক্বতিবিষয়তা ছিল; এইসন্ সিদ্ধতাদশাতে' 
বন্ত ইচ্ছাবিশেব ও কৃতিবিশেবের দ্বারা উপলক্ষিত বটে) কিন্ত ইচ্ছাবিশেষ ও কৃতিবিশেবের দ্বারা উপলক্ষিত 
সিদ্ধতাদশাপন্ন বস্তুকে ইষ্ট বা কৃতিসাধ্য বলা যায় না । যেমন কাকাদি সিদ্ধ বস্তু সাধ্যতাদ্রশাতে অর্থাৎ অসিদ্ধিদশাতে 
ইচ্ছাবিষয় বা! কৃতিবিষয় হইলেও সিদ্ধতাদশাতে সেই বস্ত ইচ্ছা ও ক্কতির দ্বারা উপলক্ষিত হইয়াও ইষ্ট বা! কৃতিসাধ্য হয় 


না। সিদ্ধতাঁদশাতে কোন বস্তুতেই ইঠ্টত্ব বা কতিসাধ্যত্ববোধ কাহারও হয় ন! ৷ 


আরও কথা এই যে-_চরমবৃত্যুপলক্ষিত আত্মাই মোক্ষ হইলে চরমবৃত্তির বিনাশে মোক্ষেরও বিনাশের আপত্তি 
হইয়। পড়িবে। যদি অধ্বৈতবাদ্রিগণ এইরূপ বলেন যে--উপলক্ষণের নাশে উপলক্ষিতের নাশ হয় নাঃ উপলক্ষণ 
পাকক্রিয়ার নাশে পাকক্রিয়ার দ্বারা উপলক্ষিত পাচকের নাশ হয় না, ইহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে। পূর্বপক্ষিগণের : 
রন্নপ বলা অসঙ্গত ; কারণ পাঁচকত্ব বস্তুটি কি? ইহাতে যদি পূর্বরপক্ষিগণ বলেন-_ পাকক্রিয়ার কর্তৃত্বই পাচক্ব, 
তাহা হইলে পাচক যখন পাক করে না, তখনও তাহাতে “পাচক” পদের প্রয়োগ তৃতপূর্বন্তায় অহুসারে ওপচারিক 
বলিয়া বুঝিতে হইবে অর্থাৎ কোনও সময়ে পাক করিয়াছিল বলিয়াই পরেও তাহাকে পাচক বল! হইয়াছে। যেমন 
ভ্ষ্টাধিকার দণ্ডনায়ককে দণ্ডনায়ক বলা হয়। আর যদি পাবকর্তৃত্বাব্ছেদক ধর্মাবত্ই পাচকত্ব হয়, তবে পাক- 
কর্তৃতবাবচ্ছেদক চৈত্তত্বাদি ধৰ্ম্ম অপাচকপদের অবস্থাতেও আছে বলিয়া অপাচক অবস্থাতেও চৈত্রাদিতে পাচকপদের 
প্রয়োগ হইতে পারে। আর যদি পাককর্তৃতের অত্যন্তাভাবের অনধিকরণত্বই পাচকন্ব হয়, তবে পাকক্রিয়ার পরেও 
চৈহ্াদিতে পাককর্তৃত্বের অত্যস্তাভাবের অনধিকরণত্ব আছে বলিয়া চৈত্রাদিতে পাচকপদের প্রয়োগ হইতে পারে 
যাহাতে.পাককর্তৃত্ব কখনও ছিল, তাহাতে পাককর্তৃত্বের অত্যন্থাভাব থাকিতে পারে না। এইজন্ত সেই পুরুষ 
পাককর্তৃত্বের অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হয় না; কিন্তু অনধিকরণই হইয়া থাকে।. সুতরাং পাঁককর্তৃত্বাত্যস্তা- 


২ ্‌ | . অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ : ৃ 
যদি চ পাঁককর্তৃত্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিনত্বং তৎকর্তৃত্বাত্যস্তাভাবানধিরুরণত্বং বা তত্ব তদা দ্য়মপি -পম্চাঁদ পা 
_ নচৈবং মুক্ত আত্মাতিরিক্তং যোগ্যত্বাদিকং তরাত্তি ৷. চিন্মাত্রস্ত তু প্রাগপি সত্বাৎ অসাধ্যত্বমেব, র্‌ 

 গ্লীকোগলক্ষিতত্ববৎ বৃত্তপলক্ষিততবস্তাধিক্যে সবিশেষত্বাপত্তেঃ। ১৩৮ ৷৷ - .» টি 
ন চ উপলক্ষ্যস্বরূপন্ত অসাধ্যত্বেহপি উপলক্ষণগতসাধ্যত্বোপপত্তির্ঘটাকাশোৎপত্তিবৎ__ইতি বাঁচা, . 
বৃত্তেঃ সবখ-দুঃখাভাবান্ততরভিন্নায়াঃ স্বপুরুষার্থস্বাভাবেন তৰ্থং প্রবত্যহপপত্তেঃ। নন অবিদ্ধানিৰৃত্ি 


চি জত5577- হী 
ভাবানধিকরণত্বরূপ পাচকত্ব পাকক্রিয়ার পরেও অপাচকদশাতে চৈত্রাদিতে আছে ; সুতরাং অপাচকদশাতে পাচক- 
পদের প্রয়োগ হইতে কোন বাধা নাই। প্রদর্শিত তিনটি প্রকারেই অপাচকদশাতে পূর্বপাচকে পাচকপদের প্রয়োগ 
২. হইতে পারে। এইভন্ত পাকক্রিয়াকে উপলক্ষণ বলিবার কোন আবশ্তকতা নাই । | | 
২. পাচক পাকক্ষিয়ার অভাবকালে পাকক্রিয়ার কর্তা না হইলেও পাকক্রিয়ার যোগ্যতা তাহাতে আছে) 
যে পাঁকক্রিয়ার কর্তা ও পাকক্রিয়াতে যে শ্বরপযোগ্য, সেই উভয়কেই পাচক বলা হয়। কার্ধ্যের ফলোপধায়ক ও 
কার্ণ্যের স্বরূপযোগ্য উভয়কেই কারণ বলা হইয়া থাকে। স্বর্ূপযোগ্য কারণ কারণতাবচ্ছেদক ধর্মবান্‌ হইয় 
থাকে ; অথবা কারণত্বের অত্যন্তাতাবের অনধিকরণ হইয়া থাকে। পাকের অকরণকালের পাচক পাককর্তৃত্বাবচ্ছেক 
রমবান্‌ বলিয়া অথবা পাককৰ্তৃত্ব ধৰ্ম্মে অত্যন্তাভাবের অনধিকরণ বলিয়া পাকক্রিয়াতে স্বরূপযোগ্যই কটে। প্রদর্ণিত 
দুইটি ধর্মহি যোগ্যতারপ। এই যোগ্যত্ব ধর্ম পাচকে আছে। কিন্ত, অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ম নিধর্ম্মক 


নস্ট SS 1 
| সুংসারদশাতে ব্রন্ধে আরোপিত ধর্ম থাকিলেও মুক্তিদশাতে ব্রদ্মে কোন আরোপিত ধর্ম্মই সভাবিত নহে।- এ 
/. Fo _ পাচক পুরুষে যোগ্যত্ ধর্মের ন্যায় মুজিদশাতে ব্রঙ্গে উপলক্ষিতত্বাদি ধর্ম সভাবিত নহে। সুতরাং চরমবৃত্যুপলক্ষিত 


| 
1 
| 
আত্মাই. মোক্ষ স্বীকার রুরিলে পাচকে যোগ্যতাদি ধর্মের মত মুক্ত আত্মাতেও উপলক্ষিতত্বাদি ধর্ম স্বীকার করিতে 
হইবে। আর তাহা অদ্বৈতবাদিগণের মতে সম্ভাবিত ‘নহে বলিয়| চরমবৃত্তমূপলক্ষিত আত্মাই মোক্ষ এই. 
| 


কোপলক্ষিতত্ব ধৰ্ম্ম যেমন আছে, সেইরূপ 
পলক্ষিতত্ব ধৰ্ম্ম ব্ৰহ্মে আছে বলিয়া ত্রন্দের 


Lo 
ES 
ক. 8] 


কে। অপুরুতার্থ বলিয়া চরমবৃভিলাভের জন্ত কাহারও | 
্বাই অুবিষ্থার নিবৃত্তি এবং তাহাই যুক্তি ইহা, বলা |. 


ুপলক্ষিত আ 


A 


ত্িরোধিবৃত্তিরেব যাবৎকার্ধ্যোৎপত্তি বিরোধি কারধ্যমেব ধ্বংস ইতি চেৎ ন, বৃত্ত নষ্টায়াং বিরোধি- 


* কাৰ্য্যাস্তরাহুদয়ে দৈতস্যোজ্জীবনাপত্তেঃ ৷ তছুদয়ে চ তেনৈবাদ্বৈতভঙ্গাৎ। ন চ চরমৰৃত্তিধ্বংসস্ত. 


অধিকরণাত্মরূপতেতি বাচ্যম্‌, প্রাগুক্তদোষাৎ । সাপেক্ষনিরপেক্ষয়োরাগস্তকানাগন্তকয়োশ্চ অভেদাসম্ভবাচ্চ। 


অবিপ্ঠানিবৃততিরূপ হইতে পারিবে । অবিদ্ধার বিরোধী বৃত্তিই অবিদ্ধার নিৰৃত্তিস্বরূপ। বিরোধী কার্য্যই পূর্ব বস্তুর 
নিবৃত্তিস্বরূপ । যদি বলা যায়-_বিরোধী কার্য্যের নাশ হইলেও পূর্ব বস্তুর নিৰ্বত্তি থাকিয়াই যাইবে) সুতরাং বিরোধী 
কাৰ্য্যকে পুর্ব বস্তুর নিরৃত্তিরূপ বল! উচিত নহে। অভিপ্রায় এই যে--চরমবৃত্তিই যদি অবিদ্ধার নিববত্তিস্বরূপ হয়, তবে 
চরমনৃত্তি অনন্তকাল থাকিবে না. কিন্ত অবিদ্ধানিবৃত্তি অনস্তকাল থাকিবে ; অবিদ্ধানিবৃত্তির আর নিবৃত্তি হইবে না; 
ধ্বংসের ধ্বংস হইতে পারে ন!। ধ্বংসের ধ্বংস স্বীকার করিলে প্রতিযোগীর উন্মজ্্বনের আপত্তি হইবে_ অর্থাৎ 
বিনষ্ট ঘটের সত্তার আপত্তি হইবে।' এইজন্য অবিদ্তানিবৃত্তি চরমবৃততত্বরূপ হইতে পারে ন!। এইভন্ত বল! হইয়াছে 
প্ৰাবৎ কাৰ্যোৎপত্তি ।” ইহার অর্থ এই যে--যাবৎকাল পর্যন্ত কার্য্যের উৎপত্তি হইবে, তাবৎকাল পর্যন্তই বিরোধী: 
কা্ধ্য অর্থাৎ চরমবৃত্তি অবিদ্যার নিবৃত্তিত্বূপ। দ্বৈতবস্ত যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই চরমবৃত্তি বিস্তার 
নিৰবত্তিস্বরূপ | ইহাতে যদি এইরূপ আশঙ্কা হয় যে__চরমবৃত্তির নাশদশাতে অবিদ্াবিরোধী কাঁধ্যান্তর আর কেহ 
উৎপন্ন হইবে না’; কিন্ত সেই সময়েও অবিদ্ধার ধ্বংস থাকিবে বটে $ সুতরাং বিরোধী কার্য্যকে অবিদ্তার ধ্বংস বল! 
যায় না। যেন! থাকিলেও যে থাকে, সে তৎস্বরূপ হইতে পারে না। এতদু্তরে বক্তব্য এই যে-_অবিদ্তার বিরোধী 
কার্য্ের স্থিতি পর্যযত্তই এই নিয়ম স্বীকার. করা হইবে অর্থাৎ বিরোধী: কার্য্যকে ধ্বংসস্বরূপ স্বীকার কর! হইবে? 


যেমন নব্য বৈশেষিকগণ বিভাগকেই সংযোগের ধ্বংসরূপ বলিয়া শ্বীকার করেন। গৌরবদ্বোষপ্রযুক্ত সংযোগনাশকে , 


বিভাগাতিরিক্ত বলিয়! নব্য বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন না । সংযোগনাশকে বিভাগাতিরিক্ত স্বীকার করিলে গৌরব 
দোষ হয়। এইজন্য -বিভাগই সংযোগধবসংবূপ ; কিন্তু বিভাগের ধ্বংস অধিকরণস্বরূপ। অভিপ্রায় এই ফে__. 


মহাপ্রলয়দশীতে জন্য ভাববন্তমাত্রই থাকে না। এইজন্য মহাপ্রলয়দশাতে নিত্য পরমাণু, আত্মা প্রভৃতি থাকিলেও, 


সংযোগ-বিভাগাদি ভন্ত বস্তু মহাপ্রলয়দশাতে থাকে না। এইজন্য মহাপ্রলয়দরশার প্রারভে পরমাণুদ্য়ের সংযোগ- 
নাশরূপ বিভাগ উৎপন্ন হইয়া সেই জন্য বিভাগও নষ্ট হইয়া যায়। আর এই বিভাগের নাশ অধিকরণ পরমাণুস্বরূপ। 
এইরূপ চরমবৃত্তির স্থিতি পর্য্যন্ত চরমবৃত্তিই অবিদ্ভাধ্বংসরূপ $ চরমবৃত্তি অবিদ্ধার বিরোধী কার্য বলিয়| বিরোধী কার্য 


চরমবৃত্তিই অবিদ্ার ধ্বংসম্বরূপ এবং চরমবৃত্তিধ্বংস অধিকরণ আত্মন্বরূপ । ইহাই অদ্বৈতবাদ্িগণের কথা । হ- 


we 


ইহার খণ্নের জন্য মূলকার বলেন যে-_অদ্বৈতবাদিগণের ওঁরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ চরমবৃতি 'দবৈতমাত্রেরই 
বিরোধী ; এই দ্বৈতযাত্রের বিরোধী চরমবৃত্তির নাশদশাতে অন্য কোন- দ্বৈতবিরোধী কার্য্যান্তরের উদয় হইতে পারে না|. 
চরমবৃত্তির নাশদ্রশাতে দ্বৈতবিরোধী কার্য্যান্তরের উদয় অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করেন না। স্মৃতরাং দ্বৈতমাত্রের 
নিবৃদ্ধিরপ চরমবৃত্তির নিবৃত্তিতে দৈতমাত্রের উজ্জ্বীবন হইবে না কেন? যেমন ঘটের নাশের নাশ স্বীকার করিলে - 
ঘটের উন্াজ্্নাপত্তি হয়, সেইরূপ দ্বৈতবস্তর নাশের নশি স্বীকার করিলে দ্বৈত বস্তুর উন্মজ্জ্নাপত্তি হইবে না কেন? 
এই স্থলে যনে রাখিতে হইবে--চরম বৃত্তি দৈতবস্তর নাশস্বরূপ। . 


যদি অদৈতবাদিগণ দ্বৈতবস্তুর উন্মজ্জনাপত্তির ভয়ে চরমবৃত্তির নাঁশদশাতেও দৈতবিরোধী কার্য্যান্তরের উদয় 


র করেন; তবে সেই দ্বৈতবিরোধী কার্য্যান্তরের দ্বারাই অদ্বৈত সিদ্ধান্তের হানি হইবে। 


২. ইহাতে যদদি-অদ্বৈতবাদ্বিগণ বলেন যে__চরমবৃত্তির নাশ অদ্বৈত আত্মন্বরূপ ; সুতরাং দৈতের ুজমনপদদ টা. 
টি হইবে না এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে__অবিস্ানিবৃত্তিকে আত্মসবরূপ স্বীকার করায় যে সমস্ত দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে. 


পরাভিমতাঁজ্ঞাননিবৃত্তিরপমুক্তিনিরসনম্‌ ২২৩ 


নর 
তব 


কিঞ্চ বৃত্ুপলক্ষিত আত্মা জীবনুক্তাবপি অস্তীতি তদাপি মোক্ষাপত্তিঃ স্তাৎ। ন চ চরমবৃভ্যুপলক্ষিত 
আত্মা মোক্ষ ইতি বাচ্যম, জীবন্মুক্তিপ্রযোজকৰৃত্যপেক্ষয়া পরযুকতিপ্রযোজকবৃতৌ হানন্দাভিব্যক্তিগত '| 
বিশেষাভাবে চরমক্ষণেন চরমস্থীসেন চ উপলক্ষিত আত্মা মুক্তিরিতি বিনিগমনাভাবপ্রসঙ্গাৎ। ১৩১ ঁ 
নন প্ারব্বকর্ম্প্রযুক্তবিক্ষেপাবিক্ষেপাভ্যাম্‌ অভিব্যক্তিবিশেষ্তাঙ্গীকারাৎ নোক্তদোষ ইতি চেৎ ন, 
নির্িবশেষে ভাতাভাতবিভাগাভাবেন তজজ্ঞানে বিষয়প্রযুক্তবিশেষন্ত চ অলীকত্বাৎ। অবিদ্ধানিৰৃত্তি 


চরমবৃতিধ্বংসকে আত্মস্বরূপ স্বীকার করিলেও সেই পূর্ব্বোক্ত দোষেরই আপত্তি হইবে অর্থাৎ চরমবৃত্িষবংসাটি | 
করণত্ব আত্মাতে স্বীকার করিলে এই ধ্বংসত্ব বিশেষণ কি উপলক্ষণ হইবে? এইরূপ প্রশ্নের কোন উত্তর 
অধৈতবাদিগণ দিতে পারিবেন না। বিশেষণ বলিলে অদ্বৈতহানি- হইবে। আর উপলক্ষণ বলিলে সংসারকালেও 
তাদৃশ উপলক্ষণোপলক্ষিত আত্মা আছে বলিয়া সংসারদশাতেও মোক্ষের আপত্তি হইবে । 
আরও কথা এই যে_-চরমবৃকতিধ্বংস সপ্রতিযোগিক বস্তু বলিয়া সাপেক্ষ বস্তু ; আত্মা নি্রতিযোগিক নিরপেক্ষ 
বন্ত। অপ্রতিযোগিক ধ্বংস অর্থাৎ সাপেক্ষ ধ্বংস নিরপেক্ষ আত্মস্বরূপ হইতে পারে না। সাপেক্ষত্ব ও নিরপেক্ষত্ব ধর্ম 
পরম্পরবিরুদ্ধ। এইজন্য চরমনৃত্বিধংস আত্মা হইতে অভিন্ন এইরূপ বলা যায় না। চরমবৃত্বিধংস আগন্তক অর্ধাৎ 
ভত্ত বস্ত এবং আত্ম! অনাগস্তক নিত্য বস্তু আগন্তক বস্তুর সহিত অনাগন্তক বস্তু অভিন্ন হইতে পারে না। 
আরও দোষ এই যে-_বেদাত্তমহাবাক্যজন্ত অখগ্ডাকার বৃত্ধ্যুপলক্ষিত আত্মাই যদি মোগ্' হয়, তবে 
ীবন্মুকিদশাতেও তাদৃশ বৃত্তযুপলক্ষিত আত্মা আছে বলিয়া জীবম্মুকিদশাতেও ( পরমবিদেহ ) মুক্তির আপত্তি হইবে। 
< যদি অধৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে--তাদুশ চরমবৃত্ধূপলক্ষিত আত্মাই পরমমোক্ষ। এতদুতরে বক্তব্য এই 
যে__অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অত্যন্ত অসন্গত ; কারণ জীবনুক্তিপ্রযোজক বৃত্তি অপেক্ষ। পরমমুক্তির প্রযোজক 
চরমবৃত্ধিতে আনন্দের অভিব্যক্তির কোন তারতম্য নাই | উভয় স্থলেই আনন্দ সমানভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। 
আনন্দের অভিব্যক্তির বিশেষ ন! থাকিলেও: ষদ্দি চরমবৃত্তিকেই পরমমুক্তির প্রযোজক বলা যায়, তবে চরমক্ষণ বা 
চরমস্বাসের দ্বার উপলক্ষিত আত্মাই পরমমুক্ি এইরূপও বল! যাইতে পারে। কারণ চরম ও অচরম বৃত্তির 
আনন্দাভিব্যঞ্জকত্বের কোন বৈলক্ষণ্য নাই। কেবল চরমত্ব ও অচরমত্বই বৈলক্ষণ্য ; সুতরাং চরমত্বপ্রযুক্তই যদি চরমবৃত্ধি 
পরমমোক্ষের প্রযোজক হয়, তবে সেই চরমন্বপ্রবুক্ত চরমক্ষণ কিম্বা চরমশ্বাস পরমমুক্তির প্রযোজক হইবে না কেন? 
সুতরাং চরমতৃত্তি, চরমক্ষণ ও চরমখাস এই তিনটিতেই চরমত্ব আছে বলিয়া পরমমুক্তির প্রযোজকতাবচ্ছেদকীতুত 
কল্প প্রদর্শিত তিনটি স্থলেই আছে; অথচ চরমবৃত্তিই পরমমুক্তির প্রযোজক হইবে, অন্য দুইটি হইবে না ইহার 
কোনও অনুকুল যুক্তি নাই। সুতরাং চরমবৃত্0ুপলক্ষিত আত্মাই পরমমোক্ষ এইরূপ বলা যায় না । ১৩৯। 
এতছুত্বরে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_ভীববুক্তির প্রযোজক বৃত্তিতে এবং পরমযুক্তির প্রযোজক চরমনৃত্িতে 
যে আনন্দের অভিব্যক্তি হইয়া! থাকে, ও উভয় আনন্দাতিব্যক্তির তারতম্য আমরা স্বীকার করিয়া থাকি! - 
 জীবনুক্তিতে প্রারব্ধকর্মপ্রযুক্ত যে বিক্ষেপ ও অবিক্ষেপ হয়, তদ্দারাই ও উভয় আনন্দাভিব্যক্তির বিশেষ অর্থাৎ 
বৈলৈক্ষণ্য আছে ইহা আমাদের স্বীকার্য্য। সুতরাং দৈতা দ্বৈতবাদিগণ যে জীবস্থুজি প্রযোজক বৃত্তি অপেক্ষ। পরমমুি- 
টিভি চরমবৃতিতে আনন্দাতিব্যজির কোন তারতম্য নাই বলিয়া চরমত্ব ও অচরমত্বকেই ও উভয় আনন্দাতি- 
ডা ভি টি? দেখাইয়া দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ চরমন্প্রযুক্তই যদি চরমবৃত্তি পরমমোক্ষের প্রযোজক হয়ঃ 
চর সেই চরমন্তপ্রযুক্ত চরমক্ষণ কিনব! চরমস্বাস পরমমুক্তির প্রযোজক হইবে না কেন? .এইরূপ দোষ উদ্ভাবন 


করিয়াছেন, সেই দোষের আর অবসর নাই। কারণ প্রারবরম নী উভয় 
দাবার হা থাকে। প্রযুক্ত যে বিক্ষেপ ও অবিক্ষেপ, তদ্ধারাই ॥এ উভ 


LMS SMELL LEE পিস্স্শীীমিশীশ্শীশীশিশিশিশিঁশাশীশী 2 ািাশঁীশী্ীশাশীবীশ্াী 


পরাভিমতাজ্ঞাননিবৃত্তিরপমুক্তিনিরসনম্‌ ৃ বু 


ূ তৰিরোধিবৃ্তিরিতি পক্ষে তন্তাহুভূয়মানকৃতিসাধ্যত্বান্থপপত্তের, তা ভ্ঞানস্ত কৃতিসাধ্যত্বনিরাসাৎ ৷ নন 


ুরযা্থ আনন্দপ্রকাশস্য অসাধ্যত্বেহপি তৎতিরোধায়কাজ্ঞাননিবর্তকবৃত্তেঃ সাধ্যতবমাত্রেণ তৎসাধ্যত্বো- 
পপক্তি, কণঠগতনণ্যাদৌ তথাদর্শনাদিতি চেৎ ন, নিবিবশেষস্ত তিরোধানে জগদান্ধযাপত্তেঃ। এতছুজং 


ভবতি_-বেদাত্তশ্রবণাদিসাধ্যেন পুরুষার্থত্বেন ভাব্যম্‌, তব মতে তদভাবাঁৎ মুক্যনুস্যতস্য সুখ-জ্ঞপ্তি- 


অৈতবাদিগণের এঁরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের সতে চিন্মা্ বন্ধ সিনে আদরে 
চলা নাই। সুতরাং নির্ধিশেষ চিন্মাত্রে অভিব্যক্ত ও অনভি্যক্ত কোন বিভাগ নাই বলিয়া সেই চিন্পাতের জ্ঞানে 
বিষয়প্রযুক্ত বিশেষ অর্থাৎ তারতম্য বা বৈলক্ষণ্য কখনও সম্ভব নহে। এরূপ কল্পনা অলীক । 

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে অবিদ্ভার বিরোধী চরমবৃত্তিকেই অবিদ্যার 55 ও 
অৰিষ্ঠাবিরোধী চরমৰ্বৃত্তির যে ক্বতিসাধ্যত্ব অহুভূত হয়, সেই কৃতিসাধ্যত্বের অহুপপত্তি হইয়া পড়ে। চরনবৃত্তি অর্থাৎ 
চরমনজ্ঞান আত্মন্বরূপ, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন এবং জ্ঞান যে কৃতিসাধ্য নহে, তাহাও ভাঁহারাই বলিয়া 
থাকেন অর্থাৎ জ্ঞানের কৃতিসাধ্যত্ব তাঁহার! নিরাস করিয়া থাকেন। ‘জান ক্ৃতিসাধ্য না হইলে চরমজ্ঞানে অনুভূয়মান 
কৃতিসাধ্যত্বের উপপত্তি হইবে কিরূপে ? 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_পরমপুরুবার্থভূত যে আনন্দাভিব্যক্তি অর্থাৎ আনন্দপ্রকাশ, সেই আনন্দ- 
প্রকাশ আত্মস্র্প বলিয়া সাধ্য বস্ত নহে; উহ! নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যপ্রাপ্ত বস্তু; তাহা হইলেও অর্থাৎ আননপ্রকাশ 
স্বরূপতঃ অসাধ্য হইলেও সেই আনন্দপ্রকাশের তিরোধায়ক অর্থাৎ আবরক যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের নিবর্তক বৃত্তির 
সাধ্যত্বমাত্রের দ্বারাই আত্মস্বরূপ আনন্দপ্রকাশের সাধ্যত্বের উপপত্তি হইয়! থাকে। আনন্দপ্রকাশের আবরক অজ্ঞানেরে 


নিবর্তক বৃত্তি সাধ্য বলিয়া কেবল তদ্বারাই আত্বস্বরূপ আনন্দপ্রকাশেরও সাধ্যত্ব প্রতীত হইয়া থাকে। যেমন, 


বিস্বৃত কণ্ঠগত মণিতে অজ্ঞানাপনোদনের পরে সাধ্যত্ব প্রতীত হইতে দেখা যায়। যেমন বিস্থৃত কঠগত মণি প্রাপ্ত 
বলিয়! স্বরূপতঃ অসাধ্য হইলেও অজ্ঞাননিবর্তক বৃত্তির সাধ্যত্বপ্রযুক্ত সাধ্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, সেইরূপ 
আত্বস্ব্নপ আনন্দপ্রকাশ নিত্যসিদ্ধ বলিয়! শ্বরূপতঃ অসাধ্য হইলেও অজ্ঞাননিবর্তক বৃত্তির সাধ্যত্বপ্রযুক্তই সাধ্য বলিয়া 
প্রতীত হইয়৷ থাকে। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ্বিগণের প্রদর্শিত অনুপপত্তির আর অবসর নাই। 

অদ্বৈতবাদিগণের ওঁরপ উক্তি সনত নহে; কারণ আত্মস্বরপ আনন্দপ্রকাশ নিধ্বিশেষ; কোন প্রকার 
বিশেষই আত্মস্বরূপ আনন্দপ্রকাশে নাই ; ইহাই তাহার! বলিয়া থাকেন। আর তাহার! আমাদের প্রদর্শিত অন্ুপপত্তির 
পরিহার করিতে যাইয়া অজ্ঞানকে সেই আত্মন্বরূপ আনন্দপ্রকাশের আবরক বলিয়াছেন এবং অজ্ঞানের নিবর্তক বৃত্তির 
সাধ্যত্বমাত্রের দ্বারাই সেই আনন্দপ্রকাশের সাধ্যত্বের উপপত্তি করিয়াছেন, তাহা ত কখনও সম্ভব নহে; আত্মন্বরূপ 


আনন্দপ্রকাশ যদি অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়, তাহ! হইলে সেই নির্বিশেষ আনন্বপ্রকাশের আবরণে জগদান্ধ্ের আপত্তি 
: ইইয়| পড়িবে ।, আত্মস্বর্ূপ আনন্দপ্রকাশের দ্বারাই জগৎ প্রকাশিত হইয়! থাকে ; অজ্ঞানের দ্বারা ও আনন্বপ্রকাশের : 


তিরোধানে জগতের আর উপলব্ধি হইতে পারিবে না। 
অদ্বৈতবার্দিগণ যে অবিদ্ধার বিরোধী বৃত্তিকে অবিদ্ধার নিৰ্বত্তিশ্বরপ বলিয়া! থাকেন, তাহাতে আমরা এই 
সঙ্ুপপত্তি দেখাইয়াছি যে__পরমপুরুতার্থকে বেদান্তশ্বণাদিসাধ্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ অদ্বৈত- 


ৰাদিগণের মতে পরমপুরুযার্থকে বেদাস্তশ্রবণাদিসাধ্য বলা যায় ন! ; কারণ তাহাদের মতে মুক্তিতে অহগত জূখম্বরূপ ও 
আনশ্বরূপ আত্মা পরমপুকুষার্থ হইলেও তাহা সাধ্য নহে ; আত্মা সিদ্ধ বস্তু । নিত্যসিদ্ধ আত্মাকে পরমপুরুষার্থ গা 
তাহাতে অহুভুয়মান সাধ্যত্বের অন্থপপত্তিই হইয়া পড়ে। আর চরমবৃত্ুপলক্ষিত আত্মাকে পরমপুক্যার্থ বলিয়া 
বৃত্তির সাধ্যতবনিবন্ধন পরমপুরুবার্থভূত আত্মার সাধ্যত্ব সমর্থন কর! যায় না। কার? চরমবৃত্ম্পলক্ষিত আত্মাকে. 


২৯ 


২২৬ Be অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
.. রূপস্যাত্মনঃ পুরুষার্থত্বেহপি অসাধ্যত্বাৎ। চরমবৃত্মূপলক্ষিতস্যাপি ' অদ্বৈতঙ্গাপত্তা৷ আত্মমাত্ত্বাৎ, 
 ুকেম্ত সাধ্যতেইপি ব্বতোইপুরুঘার্থতবেন হেয়ত্বাদিতি ৷ ১৪০! রি হও 

ন চ পঞ্চমপ্রকারাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ তদুক্তং “ন সম্নাসম সদসন্নানির্বাচ্যশ্চ তৎক্ষয়ঃ। বক্ষান্ুরূপো 

বলিরিত্যাচারয্যাঃ প্রত্যগীপদন্‌ ॥” ইতি, তথাত্বে চ নাদ্বৈতহানিঃ সতো৷ দ্বিতীয়স্যাভাবাৎ। নাপি 
অবিদ্ঠাতংকাৰ্য্যান্ততরাপত্তিঃ অনির্বচনীয্বাভাবাৎ ইতি বাচ্যম তন্যাসত্যতুল্যত্বাৎ । বৌদ্ধৈরপি তদজী- 
৭... কারেণ তত্র প্রবেশপ্রসঙ্গাচ্চ। “ন সন্নাসম সদসম চাপ্যন্য়াত্বকং চতুন্ধোটিবিনিৰ্ম্মুক্তং তত্বং মাধ্যমিক 


pt ই পরমপুরুষার্থ বলিয়! স্বীকার করিলে আত্মাতে উপলক্ষিতত্বাদি ধর্ম স্বীকার করিতে হয় । আর তাহাতে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের 
ml তঙ্গই হইয়া পড়ে। এইজন্ত আত্মমাত্রকেই পরমপুরুবার্থ বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে 
যে অন্ুপপত্তি হয়, তাহা দেখানই হইয়াছে। আর বৃত্তিতে সাধ্যত্ব থাকিলেও তাহ! স্বরূপতঃ পুরুষার্থ নহে। 
এইজন্য অবৈতবাদিগণের মতে কোনরপে পুরুষার্থে অনুভূয়মান সাধ্যদ্বের উপপত্তি হয় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিসম্মত 
মোক্ষরূপ অবিদ্ধানিবৃত্তির স্বরূপ কোনরূপেই সিদ্ধ হয় না। ১৪০। 
আর ইষ্টসিদ্ধিকার ও স্ায়মকরন্দ প্রৃতি গ্রস্থপ্রণেত! আনন্দবোধাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদিগণ অবিদ্যানিবৃত্ধিকে 
আত্মস্বরূপ হইতে ভিন্নরূপই বলিয়! থাকেন। তাহার! বলেন__আত্মন্বরূপ হইতে ভিন্নরূপ সেই অবিদ্মনিবৃত্তিকে সং 
বলা যায় ন! ; কারণ তাহা হইলে অধৈত সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যায়। আর প্র অবিগ্যানিবৃত্তিকে অসৎও বলা যায় না) 
ক্লারণ তাহা হইলে অবিপ্তানিবৃত্তির জানসাধ্যত্ব সম্ভব হয় না। অসৎ বস্তু কখনও ভ্ঞানসাধ্য হয় না। আর এ 
_অবিস্তানিবৃত্তিকে সদসদ্রপও বলা যায় না) কারণ পরস্পরবিরুদ্ধ সদসদ্রপ একত্র থাকিতে পারে না) তাহাতে বিরোধ 
দোষ হয়। আর ও অবিগ্তানিবৃত্তিকে অনির্ব্বচণীয়ও বল! যায় না; কারণ সাদি অনির্ধ্বচনীয় বস্তু অজ্ঞানোপাদানক 
হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। অবিদ্যানিবৃত্তিকে অনির্ব্চনীয় বলিলে উক্ত নিয়মান্থসারে মুক্তিতেও সেই অনির্ধচনীয় 
অবিষ্তানিবৃত্তির উপাদান অজ্ঞানের অসুবৃত্তি হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়ে এবং ফলতঃ অনির্থোক্ষপ্রসঙ্ই হয়। এই 


অবিদ্্যানিবৃত্তির ভ্ঞাননিবর্তনীয়ত্বের আপত্তি হইয়া পড়ে 3 কারণ জ্ঞাননিবর্তনী়ত্বই মিথ্যাত্ব, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার 
করিয়া থাকেন । সুতরাং অবিদ্ধানিবৃত্তিকে সৎ, অসৎ, সদসৎ কিংব! অনির্বচনীয় এই প্রকারচতুষ্টয়ের কোন প্রকারই বলা 
যায় না। এইজন্ত আনন্দবোধাচাৰ্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদিগণ অবিদ্যানিবৃত্তিকে উক্ত প্রকীরচতুষ্ট় হইতে ভিন্ন পঞ্চম প্রকার 
বলিয়া থাকেন। এইজন্তই তাহার! বলিয়াছেন-_“অবিগ্যানিবৃত্তি সৎ নহে, অমৎ নহে, সদসৎ নহে এবং অনির্ববাচ্যও নহে 
যক্ষের অনুরূপ বলিই নির্ধারণ করিতে হয়, এই স্তায়াহ্ুসারে অবিগ্যানিবৃত্তিকে উক্ত প্রকারচতুষ্টয় হইতে ভিন্ন পঞ্চম 
প্রকার বলিয়াই নির্ধারণ করিতে হয়।* অবিগ্তানিবৃত্তির পঞ্চম প্রকারত্ব স্বীকার করিলে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হওয়ার 
: সম্ভাবনা নাই ; কারণ সৎ দ্বিতীয় বস্তু ত নাই। অবিদ্ধানিবৃত্তিকে ত সৎ বলা হয় নাই যে তদ্বারা অদ্বৈতহানি হইবে। 
আর মুক্তিকালে অবিষ্ভানিবৃত্তি অনুবর্তমান থাকিলেও অবিদ্যা বা অবিদ্ধাকার্য্য থাকে বলিয়া আপত্তি হইতে পারে না, 
বিদতানিবৃত্তির অনির্কচনীয়ত্ব ত স্বীকার করা হয় নাই যে তদ্বারা প্রন্নপ আপত্তি হইতে পারিবে । সুতরাং 
তি পঞ্চম প্রকার, ইহাই উক্ত অব্বৈতবাদিগণের কথা । চু 

_ অদ্বৈতৰাদিগণের এরূপ উজ্তিও সঙ্গত নহে। কারণ অবিদ্ধানিবৃৃত্তিরপ মোক্ষ যদি প্রদর্ণিতরূপে পঞ্চম প্রকার হয়, 
হাঁ অসত্যতুল্য। প্রদ্ণিত প্রকারচুষ্টয়াতিরিক্ত বস্তুকে কখনই সৎ বল! যায় না|, এইজ 


পক্ষে আরও দোষ এই হয় যে__মুক্তিকালে অঙ্ুবর্তমান অবিদ্যানিবৃত্তির অনির্বাচ্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত গর. 


নিত মোন্ছকে অধৈতবাদিগণ প্ৰদৰ্শিতর্ূপে পঞ্চম প্রকার বলিতে পারেন না। আর অবিদ্তানিবৃত্তির 


রে পরাভিমত প্রতিকর্মব্যবস্থানিরসনম্‌ 

৮ ইতি তন্মতবাদিবচনাৎ। ততো! ছুরুপপাদেয়া পরপক্ষে অজ্ঞাননিবৃত্তিরপা 
প্রাগক্লিকেন ৷ ১৪১। 

i . ইতি প্রাসঙ্গিকপরা ভিমতাজ্ঞাননিবৃত্তিরপমুক্তিগিরিনিপাতঃ | 

অথ কেয়ং ৰৃত্তির্নাম যা অজ্ঞাননিবর্তকরূপেণ স্বীক্রিয়তে ? ইত্যত্রাহঃ_যথ| ভড়াগোদকং 

হিজরি কুল্যাত্মনা কেদারান্‌ প্রবিশ্য তদচ্চতু্রোণাগ্ভাকারং ভবতি, তথা বিষয়েক্জিয়সম্প্রয়োগে সতি 
সাবয়বং তৈজসমন্তঃকরণং চক্ষুরাদিদ্বারেণ নির্গত্য গ্রবাদিবিষয়পর্য্য্তং চক্চুর্বচ্ছীতরং দীর্ঘপ্রভাকারেণ পরিণম্য 
বি প্রাপ্য তদাকারং ভবতি, সেয়ং বৃত্তিরিত্যুচ্যতে। অত্র জীবচৈতন্তমবিষ্ধোপাধিকং সং সর্বগতম্‌, 
*_____2-২ 


২২৭ 
মুক্তিরিত্যলং 


মোক্ষকে প্রদশিতরূপে পঞ্চম প্রকার বলিয়। স্বীকার করিলে বৌদ্ধগণও তাহাই স্বীকার করেন বলিয়া অদৈতবাদিগণের 


এ 


বৌদধমতে প্রবেশের প্রসঞ্ হইয়া পড়ে | বৌদ্ধমতবাদিগণের বচন এই যে-_ “মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ বলেন-_তন সৎ নহে, 
অসৎ নহে, সদসৎ নহে এবং সৎ ও অসৎ এই উভয় হইতে ভিন্নাত্মকও নহে ; কিন্ত তত্ব এই প্রকারচতৃষ্টর হইতে ভিন্ন 
প্রকার!” সুতরাং অবিষ্যানিবৃত্তিরূপ,মোক্ষকে পঞ্চম প্রকার বলিয়া স্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদিগণকে বৌদ্ধমতেই প্রবেশ 
করিতে হয়। অতএব অদবৈতবাদিগণের মতে অজ্ঞাননিবৃত্তিরপ মোক্ষ দুণির্নপণীয়। আর প্রাসঙ্গিক কথায় প্রয়োজন 
নাই। মোট কথ!-অদ্বৈতবাদিগণের মতে অবিগ্যানিবৃত্বিরূপ মোক্ষ যদি পূর্বেই সিদ্ধরপ হয়, তাহা হইলে বেদাস্ত- 
শ্রবণাদি শ্রম ব্যর্থ হইয়! পড়ে। পূর্বে অসিদ্ধ হইলে ও. অবিদ্ধানিবৃততিূপ মোক্ষের নিত্যসিদ্ধ আত্মস্বরূপত্ব সম্ভব হয় 
না। আর অবিগ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ আতমস্বরূপ হইতে ভিন্ন হইলে দ্বৈতাপত্তি হইয়া পড়ে । ১৪১। 
ইতি পরাভিমত অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ মোক্ষ-নিরাস ॥ ” 


আর অদ্বৈতবাদিগণের নিকটে জিজ্ঞাসা এই যে-_ভীাহারা যে অজ্ঞাননিবর্তকর্লপে বৃত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন,” 
সেই বৃত্তিটি কি? ইহাতে অনদ্বৈতবাদিগণ বলেন-_অস্তঃকরণ চক্ষুর স্থায় তেজোইবয়বী ; সত্বগুণ প্রকাশাত্মক ; 
অন্তঃকরণ সাত্বিক অহঙ্কারের কাৰ্য্য বলিয়। অন্তঃকরণকে তৈজস বলা হয়। সুতরাং তড়াগ বা নদী প্রভৃতির জল 
যেমন প্রণালীর দ্বারা নির্গত হইয়া কৃত্রিম জলপ্রবাহরূপে ক্ষেত্রাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া সেই ক্ষেত্রাদির মত চতুফোণাদি 
আকারে পরিণত হয়, সেইরূপ বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে সাবয়ৰ তৈজস অস্তঃকরণ চক্ষুরাদি ইন্দিয়্ার দিয়া 
নির্গত হইয়া গ্ুবাঁদি বিষয় পর্য্য্ত চক্ষুর ন্যায় দীর্ঘপ্রভাকারে পরিণত হইয়া! বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সেই বিবয়াকারে পরিণত 
হয়; তাহাকেই বৃত্তি বল! হয় অর্থাৎ নগ্যাদির জল যেমন নদী প্রভৃতি হইতে অবিভক্ত হইয়াই ক্ষেত্রাদির সহিত 
সংযুক্ত হইয়! তদাকার প্রাপ্ত হইয়! থাকে, সেইরূপ অন্তঃকরণ দেহ হইতে অবিভক্ত হইয়াই বিষয়ের সহিত সংযুক্ত 
হইয়া তদাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; তাহাকেই বৃত্তি বল! হয়। এই বিষয়ে অধৈতবাদিগণের প্রথমতঃ দুইটি মত 


আছে যে-_জীব্চৈতন্ত সর্গত ও পরিচ্ছিন্ন। জীবচৈতন্য অবিস্বোপাধিক হইয়া স্বগত, এই একটি মত । এই মতে 


অবিস্তার সর্বগতত্বহেতু তদুপাধিক জীবচৈতন্যও সর্বগত এবং জীবচৈতন্ত অন্তঃকরণোপাধিক হইয়া পরিচ্ছিন্ এই আর 
একটি যত। এই মতে অন্তঃকরণের পরিচ্ছিন্বত্বহেতু তহুপাধিক জীবচৈতন্তও পরিচ্ছি্ন। তন্মধ্যে প্রথম মতে অর্থাৎ 
অবিদ্ধোপাধিক জীবচৈতন্ত সব্বগত এই মতে জীবচৈতন্তই বিষয়ের গ্রকাশক। আর দ্বিতীয় মতে অর্থাৎ অস্তঃকরণে|- 


পিক জীবচৈতন্য পরিচ্ছিন্ব এই মতে ব্রহ্মচৈতন্তই বিয়ের প্রকাশক প্রতমপক্ষে জীবচৈতন্ত সর্বগত বলিয়া 


তাহাতেই বিষয়সমূহ অধ্যস্ত ; সুতরাং সেই বিষয়াধিঠান জীবচৈতন্তকেই বিষয়প্রকাশক বল! হয়। আর দ্বিতীয় গঙ্গে 


অস্তঃকরণাবচিন্ন জীবচৈতন্ত আস্তর বলিয়া তাহা বাহ্‌ প্রপঞ্চের অধ্যাসাধিঠান নহে? অনাবৃত ব্ৰহ্কচৈতন্তই বাহ 


পের অধ্যাসাধিষ্ঠান ; সুতরাং বর্ষ চৈতন্তকেই বিষয়ের প্রকাশক বলা হয়। 


অন্তঃকরণোপাধিকং সৎ পরিচ্ছিন্নঞচেতি মতদয়ম্‌ | তত্রান্তে বিষয়প্রকাশকং জীবচৈতন্যম্‌, দ্িতীয়ে সম 
চৈতন্যম্‌ ৷ সৰ্ব্বগতত্বপক্ষেহপি ভীবচৈতন্যমবিদ্ভানাবৃতমাবৃতঞ্চেতি মতদয়মূ। তত্র অনাবৃতমতে জীব, 
চতন্যস্য বিষয়োপরাগার্থা বৃত্তি, দ্বিতীয়ে আবরণাভিভবার্থা। পরিচ্িয়কমতে তু জীবচৈতন্যস্য বিষয়- 
প্রকাশকতব্ৰহ্মচৈতন্যাভেদাভিব্য্ত্যৰ্থা । অনাবৃতত্বমতে অনাবৃতং সব্ধগতমপি জীবচৈতন্যং তদাকার- 
বৃত্ত্যৈৰ উপরজ্যতে, ন তু বিষয়েরসঙ্গত্বাৎ। যথা গোত্বাদিকং সব্্বগতমপি সাস্মাদিমদ্ব্যক্ত্যৈব উপরজ্যতে, 
ন তু কেশরাদিমদৃব্যজ্যা, যথা বা দীপপ্রতা আকাশগন্ধরসাদিপ্রদেশব্যাপিন্যপি তান্ন প্রকাশ 


আবার অধৈতবাদিগণের দুইটি মত আছে। অবিস্তোপাধিক সর্বগত জীবটৈতন্থ অবিদ্ধার দ্বারা অনাবৃত এই একটি 
মত এবং অবিষ্রোপাধিক সর্বগত জীবটচতন্ অবিদ্যার ছারা আবৃত এই আর একটি মত | সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের 
তিনটি মত পাওয়া! গেল। (১) উপাধি অবিদ্যার দ্বারা অনাবৃত ষর্বগত জীবচৈতন্ত, (২) উপাধি অবিদ্যার দ্বারা 
আবৃত সর্বগত জীবচৈতন্ত এবং ৩) উপাধি অস্তঃকরণের দ্বারা পরিচ্ছি জীবচৈতন্ত । 
অৈতবাদিগণস্মত প্ৰদৰ্শিত তিনটি মতে বৃত্তির উপযোগিতা কিরূপ, তাহ! দেখাইতে গিয়া অদ্বৈতবাদদিগণ 
বলিয়। থাকেন-_উক্ত মতত্রয়ের মধ্যে প্রথম মতে অর্থাৎ “অবিদ্যোপাধিক সর্বগত জীবচৈতন্ত অবিদ্যার দ্বারা অনাবৃত" 
এই মতে সেই বিষয়প্রকাশক সর্বগত ভীবচৈতন্যের বিষয়োপরাগের নিমিত্ত অন্তঃকরণবৃত্তি হইয়! থাঠক। সর্বগত 
ভীবচৈতন্তে বিষয়াদি অধ্যস্ত আছে ; কিন্ত সেই বিষয়াদির সংশ্লেষ জীবচৈতন্যে নাই। কারণ জীবচৈতন্ত অসদ। 
হুরতরাং জীবচৈতন্ত অসঙ্গ হইলেও বৃত্তি সেই জীবচৈতন্তে বিষয়সংশ্লেব সম্পাদন করিয়া থাকে। এইজন্য এই মতে 
জীবচৈতন্তের বিষয়োপরাগের নিমিত্ত অন্তঃকরণবৃত্তির উপযোগ বলা হয়। আর দ্বিতীয় মতে অর্থাৎ "অবিদ্যোপাধিক 
র্বগত জীবচৈতন্ত অবিদ্যার দ্বারা আবৃত” এই মতে কেবল অজ্ঞানরূপ আবরণের অভিভবের অর্থাৎ বিনাশের নিমিত্ত 
'অন্তঃকরণবৃত্তি হইয়া থাকে । আবরণ বিনষ্ট হইলে চৈতন্ত স্বভাবতঃই বিষয়ের দ্বারা উপরক্ত হয়। এইজন্ত এই মতে 
কেবল আবরণের অভিভবের নিমিত্বই অন্তঃকরণবৃত্তির উপযোগ বল! হয়। আর তৃতীয় মতে অর্থাৎ “অস্তঃকরণো- 
পাধিক জীবচৈতন্ত পরিচ্ছিনন, ব্হ্মচৈতন্তই বিষয়ের প্রকাশক” এই মতে জীবচৈতন্ত ও বিষয়প্রকাশক ব্রহ্মচৈতন্তের 
অভেদাতিবাজির নিমিত্ত অন্তঃকরণবৃততি হইয়া থাকে । এই মতে জীবচৈতন্য পরিচ্ছিন্ন বলিয়া সংসর্গের অভাবনিবন্ধন 
ঘটাদি বিষয় প্রকাশ করিতে পারে না। অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা বৃত্তিমৎ অস্তঃকরণসংস্থষ্ট যে বিষয়াবচ্ছিনন ব্রহ্মচৈতন্য, সেই 
ব্ৰহ্মচৈতন্তের অস্তঃকরণোপাধিক জীবচৈতন্ভের সহিত অতেদাতিব্যক্তি হইলে বিষয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে । এইজন্ত 
এই মতে জীবচৈতন্ত ও বিষয়প্রকাশক ব্ৰঙ্গচৈতন্তের অভেদাভিব্যজির নিমিত্ত অস্তঃকরণবৃত্তির উপযোগ বলা হয়। * 


= = রর: 58481688874 

* বৃত্তির উপযোগসন্বধ যে চিদুপরাগারথ বৃত্তি, আবরপাঁভিভবারথ বৃত্তি ও অভেদাতিত্য্র্থ। বৃত্তি এই তিনটি মত প্রদর্নিত হইল, ইহার মধ্য 
দ্বিতীয় মতে বৃত্তি কেবল আবরগাতিভবার্থা হইলেও প্রথম ও তৃতীয় মতে অর্থাৎ চিুপরাগার্থ-সতে ও অভেদাভিব্যত্যর্থ:সতে বৃত্তি যে আবরণাঁভি 
বার্থ! নহে, তাহ! বলা যার না। চিহুপরাগার্থ মতে ও অভেদাভিব্য্তার্থ-মতেও আবরণের অভিভব হয় বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ 
চিছুপরাগার্থ বৃত্তি ও অতোভিবয বৃত্তি আবরণতৃত অজ্ঞানের নিবর্তক না হইলে প্রমাই হইতে পারিবে না। প্রমার লক্ষণে “অজাতার্থ 
বিষয়কং জ্ঞানং পরমা” এইরপই বল! হইয়াছে। অজ্ঞানের অনিবর্তক অন্ত:করণবৃতি প্রম হয় না ইহা অতি সুষ্পষ্ট কথ! । অধৈতবাদিগরণের অনেক 
এই চিছুপরাগার্থ! বৃত্তি মতের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় ; কিন্তু নেই মতে বৃত্তির অজ্ঞাননিবর্তকত্ব দেখাইবার প্রয়াস প্রায়শই দুষ্ট হয় ন!! 


জান চিছুগরাগার্থ৷ বৃত্তি বলেন, তাহার উপরেই স্থারামৃতকার অনুপপত্তি দেখাইয়াছেন এবং এই গ্রন্থেও তদহথরপই জনগণ 


পরাভিমতপ্রতিকর্সব্যবস্থানিরসনমূ্‌ ২২৯ 
নং সর্গিতয়া তদেব প্রকাশয়তি তদ্বৎ, কেবলাগ্যদাহস্তাপি অয়ঃপিণ্ডসমারঢ়াগ়িদাহাত্বংচ্চ কেবল- 
চৈতন্লাপ্রকাশ্যস্যাপি ঘটাদেন্ডত্তৰাকারবৃত্তপারুঢ্চৈতন্যপ্রকাশ্যত্বং যুক্তম্‌। এবঞ্চানাবৃতত্বপক্ষে তত্তদাকার- 

1 চৈতন্যয়্য তত্তছুপরাগে' তত্তর্থপ্রকাশঃ। আবৃতত্বপক্ষেহপি তত্তদাকারবৃত্ত্যা তত্তদ্বিষয়াবচ্ছিন্ন- 
চৈতন্যাবরণাভিভবেন তত্দর্থপ্রকাশঃ। পরিচ্ছিম্নত্বপক্ষেহপি তত্তজ্জীবাবচ্ছেদকাস্তঃকরণীয়তত্তদবিযয়াকার- 


———— 


টিটি NEEL EDI === == = 
অঁদ্বৈতবাদিগণের যে মতে জীবচৈতন্ত অনাবৃত, সেই মতে জীবচৈতন্ত সর্বগত হইলেও জীবচৈত তের ডর 


বিষয়ের প্রকাশ যুগপৎ হইতে পারে না অর্থাৎ জীবের নিকট সমস্ত বিষয় যুগপৎ ভাসমান হইতে পারে না । কারণ ভীর- 
চৈতত্ত অসঙ্গ। বিবয়ের সহিত অনাবৃত জীবচৈতন্যের সঙ্গ অর্থাৎ সমন্ধ হয় না। চৈতন্ত প্রদীপের মত স্বসংস্থষট 
বস্তুকেই প্রকাশ করে ; ॥অসং্ষ্ট বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে ন!। চৈতন্ভ অসদ্গ হইলেও সেই সেই বিবযাকার বৃত্তির 
সহিত চৈতন্য উপরক্ত হইয়া থাকে । চৈতন্য অঙ্গ হইলেও বিষয়াকার বৃত্তিতে উপরক্ত হইয়া থাকে, ইহা চৈতন্তের 
স্বভাব; কিন্তু অসঙ্গ বলিয়া চৈতন্য বিষয়ের সহিত স্বদ্ধ হইতে পারে ন!। যেমন প্রাচীন বৈশেষিকগণ গোত্বাদি 
জাতিগুলিকে সর্বগত স্বীকার করিলেও গলকন্বলািবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই গোত্বজাতি উপরক্ত হইয়া থাকে, কিন্ত কেশরাদি- 
বিশিষ্ট অশ্বাদি ব্যক্তিতে উপরক্ত হয় না। অভিপ্রায় এই যে__গোত্বজাতি স্বরূপসম্বন্ধে সর্বত্র সংসুষ্ট হইলেও অর্থাৎ 
অর্গত হইলেও সমবায়সম্বন্ধে গলকম্বলবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই সংস্ষ্ট হইয়া থাকে, সন্বন্ধান্তরে সংস্থ্ জাতি 
সমবায়সন্বপ্ধে অংস্থষ্ট জাতির মত ব্যবহার জন্মাইতে পারে নাঃ যেমন সমবায়সম্বন্ধে গোত্বজাতি গলকন্বলাদি- 
বিশিষ্ট ব্যক্তিতে সংস্থ্ট হয় বলিয়া "্অয়ং গৌঃ» এইরূপ ব্যবহারের জনক হইয়া থাকে ; এইরূপ স্বরপসন্বন্ধে 
কেশরাদিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে সংস্ষ্ট হইলেও প্অয়ং গৌঃ* এইরূপ ব্যবহার জন্মাইতে পারে না। সম্ধান্তরে 
সংস্থষ্ট জাতি অন্ত সন্ন্ধপ্রযুক্ত ব্যবহারের জনক হয় না। ইহ! প্রাচীন বৈশেষিকগণের মত। বিপ্রতিক্ষ ধর্ম্মকীত্তি 
প্রদর্শিত দোষ সমাধানের জন্ত প্রাচীন বৈশেষিকগণ এরূপ বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দিঙলাগপ্রণীত প্রমাপসমুচ্চয়ের 
বাণ্তিকগ্রন্থে “নায়াতি ন চ তত্রাসীল্লাস্তি পশ্চান্ন চাংশবৎ। ত্যজতি পূর্বং নাধারমহো ব্যসনসন্ততিঃ* ইত্যাদি 
কারিকাদ্বারা বৈশেধিকসন্মত জাতি খণ্ডিত হইয়াছিল। আর তাহার সমাধানের জন্তই প্রাচীন বৈশেবিকগণ জাতিকে 
্বরূপসম্বদ্ধে সর্ব্বগত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই বৈশেষিকগণের মতে স্বরূপসন্বন্ধে গোত্বজাতি সর্বগত হইয়াও 
যেমন সর্বত্র “অয়ং গৌঃ” এইরূপ ব্যবহারের জনক হয় না। এইরূপ অসঙ্গ চৈতন্ত সর্বগত হইলেও সর্বববিবয়ের 
অবভাসক হয় না| 

অথবা যেরূপ প্রদীপপ্রভা আকাশ, গন্ধ ও রস প্রভৃতিতে সংসথ্ট হইলেও আকাশ, গন্ধ ও রসাদিকে প্রকাশিত 
করে না; অথচ রূপসংস্থ্ প্রদীপপ্রভা রূপের প্রকাশ করিয়! থাকে, সেইরূপ অসঙ্গ সর্বগত চৈতন্যও সাক্ষাৎ বিষয়ের 
প্রকাশক ন! হইয়াও বিবয়াকার বৃত্তির সহিত উপরক্ত হইয়! বিষয়ের প্রকাশক হইয়া থাকে। 

ইহাতে যদি এইরূপ আপত্তি করা যায় যে__প্রতিকর্মব্যবস্থার উপপত্তির জন্য অধৈতবাদিগণকেও ইন্দিয়- 
সমিকরধাদিরপ প্রমাণব্যাপার স্বীকার করিতেই হইবে ; এইজন্য ইন্জিয়সনিকর্ষের দ্বারা সাক্ষিচৈতন্ত ইন্দরিয়সমিকষ্ট বিষয়ে 
প্রতিৰিষ্বিত হইয়া থাকে ; আর তাহাতেই ইন্দিয়াদি সন্নিকুষ্ট বিষয়ের প্রকাশ হয়। ইহাতেই প্রতিনিয়ত কর্ম্বৰ্যবস্থার 
উপপত্তি হইতে পারিবে । আর বৃত্তিঘটিত চিতুপরাগ স্বীকার করিবার আবস্থকতা কি? 


এতছুত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ তৃতীয় দৃষ্ান্তের অবতারণা করিয়া থাকেন। তৃতীয় টৃষ্টাস্তের অভিপ্রায় এইযে SH 
Sl অনভিব্যক্তরূপে সর্ধগত হইলেও অনতিব্যক্ত অগ্নি তৃণাদির দাহক হয় ন! কিন্ত অয়ঃপিগাদিতে অতিব্যক্ত 


অগ্নি তৃণাদির দাহক হইয়া! থাকে। সেইরূপ অস্গ চৈতন্তও ঘটাদিবিবয়সংসষট ৰৃত্তিতে অভিৰ্যক্ত হইয়া ঘটাদি বু 


২৩০ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


বৃত্যা তত্ততবিষয়াবচ্ছিন্নব্ৰন্মচৈতন্যাভিব্যক্তৌ তত্তৎপ্রকাশ ইতি নাতিগ্রসদঃ। বিষয়াহ্তবস্ত, বর 
চিত্বেহপি বৃত্ত্া জীবচৈতন্যাভেদেনা ভিব্যক্তত্বাৎ জীবচিত্বমবিরুদ্ধমিতি প্রতিকর্মব্যবস্থা বুক্তেতি। ১৪২। 

-. তদযুক্তম, অন্তঃকরণবৃত্তিতিনজ্ঞানে মানাভাবাৎ ৷ ব্রন্মাকারচরমবৃত্তিস্থলেইপি জ্ঞানদবয়াপত্তেশ্চ। 
নচ “্যটং জানামি” ইত্যত্র অনুতুয়মানসকর্ম্মকৰৃত্তিতঃ অন্তা অকন্মিকা স্বিৎ ঘটপ্রকাশরপা «বট 
OIE 


বিষয়ের ভাসক হইয়! থাকো অভিপ্রায় এই 
হইতে পারে ন!। অস্চ্ছ বিষয় সাক্ষিটৈতন্তপ্রতিবিদ্ষনের অযোগ্য । খন সন্তুণের পরিণাম বলিয়া তাহাতে সাক্ষি- 


চৈতন্ত প্রতিবিদিত হইয়া থাকে। স্বচ্ছ বস্ত যে প্রতিবি্ধনের যোগ্য ইহা সর্বসন্মত। এইভন্য বিবয়াকার বৃত্তিরগে 
পরিণত মনেই সাক্ষিচৈতন্তের প্রতিবিষ্ব হইয়া থাকে । সুতরাং অনাবৃত সর্বগত জীবচৈতন্ত পক্ষে ততষিবয়াকার 
বৃত্তির দ্বারা চৈতন্যের বিষয়োপরাগ হইলে তততদ্বিযয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। আর স্বাগত 'ভীবচৈতন্ত অবিদ্ধাৰৃত 
এই পক্ষে তত্ত[বিষয়াকার বৃত্তির দ্বার! তত্তদ্বিবয়াবচ্ছিন চৈতন্তের অজ্ঞানাবরণের অভিভব হইলে তত্তদ্বিবর়ের প্রকাশ হইয়া 
থাকে। আর জীবচৈতন্তের পরিচ্ছিন্নত্ব পক্ষে তত্তজ্জীবের পরিচ্ছেদক অন্তঃকরণের তত্তদ্বিবয়াকার বৃত্তির দ্বারা সেই 
সেই বিষয়াবছিত্ ব্হ্মচৈতন্তের সহিত অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্তের অভেদাভিব্যক্তি হইলে সেই সেই বিষয়ের 
সেই সেই জীবের নিকট প্রকাশ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রতিনিয়ত কর্মব্যবস্থার উপপত্তি হয় বলিয়া যুগপৎ 
সর্বাবিষয়ের প্রকাশের আপত্তিরপ অতিপ্রসঙ্গ হয় না। জীবচৈতন্তের পরিচ্ছিন্নত্ব পক্ষে বিষয়া হুতব .ব্রহ্মচৈতন্তরূপ 
হইলেও বৃত্তির দ্বার! জীবচৈতন্যের সহিত ব্রহ্মচৈতন্তের অভেদাভিব্যক্তি হয় বলিয়া ব্ৰহ্মচৈতন্যন্নপ বিষয়াহুভৰও 
জীবচৈতন্তই বটে। - আর তাহাতেই জীবের নিকটে বিষয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। এইরূপে অদ্বৈতবাদিগণের 
মতে প্রতিকর্মব্যবস্থার উপপত্তি হয় বলিয়া কোনও অতিপ্রসঙ দোষ নাই। যূলকারপ্রদখিত অদ্বৈতবাদিগণের এইরগ 
প্রতিকর্মব্যবস্থা বিবরণগ্রন্থের প্রথম বর্ণকে বিশদভাবে বণিত হইয়াছে। এই -প্রতিকর্মব্যবস্থা খণ্ডন করিবার ভন্ত 
মূলকার বিবরণগ্রদ্থ হইতে অদ্বৈতবাদিগণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ্তায়াযৃত প্রভৃতি গ্রস্থেও বিবরণগ্রস্থ হইতেই 
২ প্রৃতিকর্মব্যবস্থা অনুদিত হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি প্ৰভৃতি গৰন্থেও বিবরণপ্রদণিত প্রতি কর্মব্যবস্থাই সমর্থিত হইয়াছে। 
| (পূৰ্বপক্ষ সমাপ্ত )। ১৪২। y 

(সিদ্ধান্ত ) অধবৈতবাদিগণের এঁরপ বলা অসঙ্গত। অন্তঃকরণবৃত্তিই জ্ঞান বস্তু ; ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান প্রভৃতি 
অস্তঃকরণেরই বৃত্তি) অস্তঃকরণবৃত্তিভিন্ন অন্ত কোন জ্ঞান বস্তু নাই। অদ্বৈতবাদিগণ চৈতন্তকেও জ্ঞান বলেন) 
কিন্ত তাহা অসঙ্গত। কারণ অন্তঃকরণবৃত্তি ভিন্ন অন্ত বস্তু জ্ঞানই হইতে পারে নাঃ তাহাতে কোন প্রমাণ নাই। 
আরও কথা এই যে_ ত্রহ্গও যদি জ্ঞান বস্তু হইত, তবে ব্রহ্মাকার চরমবৃত্তিস্থলে দুইটি জ্ঞানের আপত্তি হইয়া 
পড়িত। ব্রহ্ম একটি জ্ঞান এবং ব্রহ্মাকার বৃত্তিআর একটি জ্ঞান) এইরূপ দুইটি জ্ঞানের আপত্তি হইয়া পড়িত। 
ইহাতে অধৈতবাদিগণ আপত্তি করেন যে- বৃত্তিজ্ঞান ও চৈতন্তরূপ জ্ঞান এই দুইটি জ্ঞানই স্বীকার কৃরিতে হইবে। 
:.. বৃত্তিজ্ঞান সকর্মক এবং চৈতন্তরূপ জ্ঞান অকর্ম্ক) ষকর্মবক ও অকর্মকরূপ দুইটি জ্ঞানই সর্বান্থভবসিদ্ধ। যে জ্ঞান 


মনে রাখিতে হইবে যে- জ্ঞানের বিষয়ই জ্ঞানের কর্ম; সুতরাং সকৰ্ন্মক ও অকর্মমক জ্ঞানের অর্থ__সবিষয়ক ও 


লজ 
যে_-তামস বিষয়. অস্থচ্ছ ; অস্বচ্ছ বিষয়ে সাক্ষিচৈতন্ত প্রতিবিদ্বিত 


সকৰ্ম্মক, তাহা অর্ক জ্ঞান হইতে পারে না । যাহা অকৰ্মক জ্ঞান, তাহ! সকর্মমক জ্ঞান হইতে পারে না| এইস্থলে - 


- এবং গরামপদের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ সংযোগ) এই সংযোগরূপ দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থে গ্রামপদের অর্থ 


পরাভিমতপ্রতিকর্মমব্যবস্থানিরসনম্‌ ২৩১ 
এ্রকাশতে” ইত্যাকারা ইতি বাচ্যম্, করোতি, ঘততে, গচ্ছতি, চলতি ইত্যাদৌ একার্থত্বেহপি যথা হি সকর্ম্ম- 
কনধার্কত্ে স্বভাববশাদেব, তথা অত্রাপি একার্থত্বেহপি জানাতি প্রকাশতে ইত্যনয়োঃ সকৰ্ম্মকত্বাকর্ম্মকত্বে 
ও: ন চ অহকুলো রঃ কৃঞ্জোহর্থঃ, যততেস্ত বত্তমাত্রার্থ, এবং গমেরুত্তরদেশসংযোগানুকূলঃ, স্পন্দেশ্চলেন্চ 
শ্ন্দমাত্রমূ, ইত্যর্থভেদনিবদ্ধনমেব সকর্ম্মকত্বাদিকমিতি বাচ্যম, লাঘবাৎ বন্ত্বাদেরেব শক্যতাবচ্ছেদ- 
কছেন অনুকূলদবাদেঃ ংসর্গতয়া৷ ভানাৎ। অবিবক্ষাবিরহবিশিষ্টত্বে সতি কর্ম্মসাকাজ্রত্বমের সকৰ্ম্মকত্বমু, 
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অধ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত ; কারণ সকর্মক জ্ঞান ও অর্ক জ্ঞান দুইটি বস্তু নহে। একই জ্ঞান 
সকর্দক ও অকর্মকরাপে ভাসমান হইয়! থাকে। যেমন “করোতি” ও প্ৰততে” এই বইটি বন্ধ ভিন্ন নহে। কবঞ 
ধাতু ও যত, ধাতু একার্ঘক ; উভয় ধাতুর অর্থ ই বন্্। এ, ধাতুর দ্বার! যত্ব বুঝাইলে তাহা সকর্্নক হয় এবং যত, ধাতুর 
দ্বারা যত্ন বুঝাইলে তাহা অকর্ম্মক হয় এবং চল্‌ ধাতুর দ্বারা চলন বুঝাইলে তাহ! অকর্ণাক হইয়া থাকে | এইরূপ: ন 
চ্ছতি” ও চলতি" একার্থক হইলেও গম্‌ ধাতুর দ্বার! চলন বুঝাইলে তাহ! সকর্মক হইয়া থাকে এবং চল্‌ ধাতুর 
দ্বারা চলন বুঝাইলে তাহা অকর্ম্মক হইয়া থাকে । ধাতুভেদ-প্রযুক্তই এরূপ হইয়া থাকে ; অর্থভেদপ্রযুক্ত নহে। 
এইক্প প্রন্কত স্থলেও জ্ঞা ধাতুর দ্বারা জ্ঞান বুঝাইলে তাহা সকর্মক এবং কাশ, ভাস্‌ ও ক্র প্রদ্তি ধাতুর 
দ্বারা জ্ঞান বুরাইলে তাহ! অকর্ণ্মক হুইয়া থাকে । দ্তরাং একই ক্রিয়া কোন স্থলে সকর্মক ও কোনও স্থলে 
অবর্দ্মকরপে ভাসমান হয়, ইহ! ক্রিয়ারই স্বভাব । 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_-কঞ, ধাতুর অর্থ অনুকুল যত্ব। আর যত, ধাতুর অর্থ__কেবল বন মাত্র 

এইরূপ গম্‌ ধাতুর অর্থ__উত্তরদেশসংযোগান্কুল স্পন্দন ; আর ম্পন্দ, ও চল্‌ ধাতুর অর্থ__কেবল স্পন্দন মাত্র | স্থতরাং্‌ 
অর্থভেদনিবন্ধনই ধাতু সকর্্মক ও অকর্ম্মক, হইয়! থাকে | অর্থভেদনিবন্ধনই ধাতুর সকর্ম্মকত্ব ও অকর্্মকত্ব ব্যবস্থা 
হইয়! থাকে। ধাতুর একার্থকত্বে কোথাও সকর্মকত ও অকর্মাকত্ব ব্যবস্থা! হয় না। ; 

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! সঙ্গত নহে। কারণ যত্বত্বই “করোতি” এই ক্রিয়ার শক্যতাবচ্ছেদক। আর 
অন্থকুলত্ব সেই খাত্বর্থের সংসর্গরূপে যত্বে ভাসমান হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্ঘটং করোতি” ইত্যাদি স্থলে ঘটাদি নাম- 
পদের অর্থ কৃঞধাত্বর্থ যত্বে অহুকুলত্বসম্বন্ধে অস্বিত হইয়! থাকে৷ সুতরাং অনুকুলত্ব নামার্থ ও ধাত্বার্থের সম্বন্ধ ; 
কিন্তু অন্ুকুলত্ব ধাতুর অর্থ নহে। অন্ুকুলত্ব কোন পদের অর্থ নহে। এইজন্য তাহা অপদার্থ । শান্দবোধে একপদার্থে 
যে অপর পদার্থের সংসর্গ সংসর্গমর্য্যাদাতে ভাসমান হয়, তাহা সর্বত্রই অপদার্থ। সুতরাং অহৃকুলত্ব সংসর্ বলিয়া 
তাহা ধাতুর অর্থ নহে। সুতরাং কৃঞ, ধাতু ও যতু, ধাতুর অর্থের কোন ভেদ নাই। এইরূপ স্পন্দতুই “গচ্ছতি” এই 
ক্রিয়ার শক্যতাবচ্ছেদক ; আর উত্তরদেশসংযোগাহ্কুলত্ব সেই ধাতৃর্থের সংসর্গরূপে স্পন্দনে ভাসমান হইয়! থাকে 
অহহূলত্ব ও যততত্ব এই ছুইটিকে “করোতি” ক্রিয়ার শক্যতাবচ্ছেদক কল্পনা, করা অপেক্ষা কেবল এক যত্বত্বমাত্রকে 
'কিরোতি” ক্রিয়ার শক্যতাবচ্ছেদক কল্পনা করিলেই লাঘব হয়। "্গচ্ছতি” স্থলেও তদ্রপই লাঘব হয়। 
অর্থাৎ “গ্রামং গচ্ছতি” এইরূপ বাক্যজন্য বোধেও গম্‌ ধাতুর অর্থ স্পন্দনরূপ ক্রিয়ামাত্রই বটে; গ্রামপদের অর্থ_ গ্রাম 


থাম, নিষ্টতবসম্বন্ধে অর্থাৎ আধেযত্ন্ত্ধে অন্িত হইয়া থাকে। আর তাহাতে “গ্রামং” এই বাক্যাংশের অর্থ 
থাসনিষটসংযোগ বা গ্রামনবৃত্তি সংযোগ । এই সংযোগরূপ দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ অমুকুলত্বসমবন্ধে গম্ধাতুর ত 

শশ্ঘনরপ ক্রিয়াতে অস্বিত হইয়া থাকে । আর তাহাতে গ্রামনিষ্ঠ সংযোগাহকুল স্পন্দনক্রিয়া গম্‌ ধাতুর পরবর্তী 
ঘট লকারের অর্থ কর্তাতে অধিত হইয়া থাকে। আর তাহাতে সমুদিত বাক্যের অর্থ এই হইল যে_গ্ামনি্ঠ 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 
“নদী বহতি” ইত্যত্র অকৰ্ম্মকত্বেহপি ন সবর্শাকতবহানি:। 
ত্ধা চিৎ প্রকাশতে” ইত্যাদৌ চিদ্রপজ্ঞানাভাবেহপি 
পরোক্ষাদেরপরোক্ষৈকরসচিদ্বিষয়ত্বে অপরোক্ষাপত্তে 


২৩২ 
অতঃ সকৰ্ম্মকস্তাপি বহতেঃ কর্ম্মাবিবক্ষয়া 
*অতীতঃ প্রকাশতে, শান্তার্থে৷ ধর্মাদিঃ প্রকাশতে, 
প্রকাশব্যবহারাচ্চ। নহাত্র বৃত্তিপ্রতিবিদ্বিতচিদত্ত 
শুদ্ধচিতস্তদ্বিষয়ত্বে মিথ্যাত্বাপত্তেশ্চ ৷ ১৪৩! 


শক্যতাবচ্ছেদক কল্পনা করিয়া ধাত্বার্থের উপপত্তি করা গেলে গুরু 
শক্যতাবচ্ছেক কল্পনা কর! অসদত। এই কথা শব্দচিন্তামণির পক্ষধরমিভ্রাদিক্কৃত টাকাতেও স্বীকার করা হইয়াছে। 
কর্মুসাকাজ্ষ ধাতুকেই সকর্ম্মক বলা হয় এবং কর্মনিরাকাজ্ক ধাতুকেই অকর্মাক ধাতু বল! হয়। সকর্ম 
ধাতুও কোন স্থলে বর্ণের অবিব্গ! থাকিলে অকর্বরপেপ্রযুক হইয়া থাকে। কর্ণের অবিবক্চাগ্রযুক্ত ধাতু অব 
হইলেও বস্তুতঃ সেই ধাতু করম্সাকাজ্ক বলিয়| সকর্্কই বটে। এইজন্য কর্মের অবিবক্ষাপ্রযুক্ত সকর্ঘাক ধাতুও কোনও 
স্থলে অকর্মকরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন “বহ ধাতু কর্মসাকাঙ্ফ বলিয়া তাহ! সকৰ্ম্মক ; এইজন্য "্ভারং 
বহতি” ইত্যাদি প্রয়োগে “বহ” ধাতু সকর্মক দৃষ্ট হইলেও কোন স্থলে “বৃহ? ধাতুর কর্ণের অবিবক্ষাপ্রযুক্ 
“নদী বহতি’” এইরূপ অকর্মক “বহ? ধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ “বহ” ধাতু সকর্ম্মক। কেবল 
কর্ণের অবিবক্ষাপ্রযুক্তই অকর্মকরূপে “বহ,” ধাতুর “নদী বহতি” এইরূপ প্রয়োগ হইয়! থাকে। 
যদি অদ্বৈতবাদিগণ শব্ৰস্বভাবের আদর ন! করিয়াই বস্তন্বভাবের ভেদপ্রযুক্তই ক্রিয়ার সকর্ম্মকত্ব ও কর্ম 
ব্যবস্থা! করিতে চান, তবে “ঘটঃ পরিণমতে* এইরূপ প্রয়োগে ধাত্ৃর্ণ পরিণামরূপ ক্রিয়! অকর্ম্মক বলিয়! অন্তঃকরণ- 
পরিণামরূপ বৃত্তিজ্ঞানেরও অবর্মকত্বেরই আপত্তি হইবে । ঘটপরিণাম ও অস্তঃকরণপরিণাম উভয়ই পরিণাম; 
পরিণামক্রিয়া স্বতাবত: অবর্শ্মক ; অথচ অত্তঃকরণপরিণামবিশেষ বৃত্তিজ্ঞান সকর্ম্মক হইল কিরূপে ? এইজন্য অধৈত- 
বাদিগণকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে--পরিণামক্রিয়! স্বভাবতঃ অকর্ম্মক হইলেও “পরিণমতে” এই শবদদ্বারা পরিণামক্রিয় 
প্রতিপাদ্িত হইলে তাহ! অকর্মক এবং “জানাতি” এই শব্দের দ্বারা পরিণামক্রিয়! প্রতিপাদিত হইলে তাহা সকর্মক 
হইয়া থাকে। সুতরাং ক্রিয়ার প্রতিপাদক শব্দের স্বভাবপ্রযুক্তই ক্রিয়ার সকর্ম্মকত্ব ও অকর্মকত্ব ব্যবস্থা হইয়! থাকে? 
2 হি সকর্মকত্ব অকর্মকত্ব ব্যবস্থা হয় ন! অর্থাৎ সকর্ম্মক ক্রিয়া বস্তুটি অন্ত ও অকর্মক 
বস্তুটি অন্ত এইরূপ নহে । 
: যদি অদ্বৈতবাদিগণ বৃত্তিজ্ঞান ব্যতীত চৈতন্তকেও জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করেন, তাহারা যদি বলেন- বৃত্তি ব্যতীত 
চৈতত্তরূপ জ্ঞানই প্রকাশরূপ, আর তাহাতে “ঘট: প্রকাশতে” এইরূপ প্রতীতিতে বৃত্তিজ্ঞান ব্যতীত চৈতন্তরূপ বন্ধই 
ভাসমান হইয়া থাকে, তাহা হইলে "অতীত: প্রকাশতে” “শাস্তার্থ: বর্ম্মাদিঃ প্রকাশতে” “গুদ্ধা চিৎ প্রকাশতে” ইত্যাদি 
স্থলে বৃত্তি ব্যতীত অতীত ঠৈতত্তরপ জ্ঞান নাই বলিয়া! “অতীতঃ প্রকাশতে” ইত্যাদিরূপ বুদ্ধিই হইতে পারিবে না। 
অভিপ্রায় এই ফেঁ_অতীত বস্তুর প্রকাশক কেবলমাত্র পরোক্ষ বৃত্তিজ্ঞান, চৈতন্য পরোক্ষবস্ত নহে। অতীত বস্তুর গরত্যঙ্ 
টড চিরে, এইজন্য “অতীত প্রকাশতে” এইরূপ প্রতীতিতে অতীতবিষয়ক পরোক্ষ বৃত্তিজ্ঞানমাত্রই ভাসমান 
হইয়া থাকে 5 চৈতন্ত ভাসমান হয় না। এইরূপ বেদাদি শাস্ত্রের অর্থ ধর্মাধর্মাদি নিত্য পরোক্ষ বস্তু ; ধর্মাধর্মাদির 
হে শিস হইতে পারে ; কিন্তু অপরোক্ষস্বভাৰ চৈতগ্ত পরোক্ষম্াৰ ধরমাধর্মাদির প্রকাশ্বরূপ হইতে 
পা সা। ্ রূপ চৈ তন্তবিষয় ক চৈতন্য অপ্রসিদ্ধ বলিয়া “শুদ্ধ চিৎ প্রকাশতে” এইরূপ প্রতীতিতে বৃত্তিজ্ঞানকেই 
তের প্রকাশ বলিতে হইবে । সুতরাং প্রদর্শিত স্লগুলিতে মাত্র বৃত্তিজ্ঞানেই প্রকাশ ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রদর্ণিত 


সংযোগের অনুকুল স্পন্দনক্রিয়ার কর্তা । লঘু 


পরাভিমতপ্র তিকর্মাব্যবস্থানিরসনম্‌ 


২৩৩ 
অস্ত বা চিতো বিষয়প্রকাশকত্বম, তথাপি অস্তঃকরণস্য দেহাৎ নির্গতির্ণ কল্ল্যা। পরোক্ষবৈলঙ্ষণ্যায় 
রঃ ্ঠাতিব্যক্তাপরোক্ষচিুপরাগ এব বক্তব্যঃ'। চিছ্রপরাগাদৌ চ অপরোক্ষবৃত্তে: তদাকারত্বমের তন্তরম্‌, 
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থাকে, তাহা কখনও ৰৃত্তিপ্রতিৰিশ্বিত চৈতন্য হইতে পারে না) কারণ প্রদর্শিত স্লগুলিতে বিষয় পরোক্ষ; পরোক্ষ 
বিবয় অপরোক্রৈকস্বভাঁব চৈতন্তের বিষয় হইলে পরোক্ষ বিষয়গুলিরও অপরোক্ষত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে। প্রদর্মিত 
উদাহরণে যে বল! হইয়াছে _“ ভদ্ধা চিৎ প্রকাশতে” এই শুদ্ধ! চিৎ পরোক্ষশ্বভাব না হইয়া অপরো ক্ষৈকম্বতাৰ হইলেও 
তাহা চিদ্রপ প্রকাশের বিবয় হইতে পারে ন! । চিন্বস্তও চিতপ্রকান্ত হইলে প্রকাশ্ত চিন্বস্তর মিথ্যাত্বের আপত্তি হইয়! 
পড়িবে। কারণ চিৎপ্রকান্তত্ব দৃগ্যত্ব। দৃশ্তত্ব মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য ধর্ম বলিয়া অবৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়াছেন। আর 
এইজন্তই প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বাহমানে চিদ্বিবয়ত্বরূপ দৃগুত্বকে হেতু কর! হইয়াছে। সুতরাং দেখা বাইতেছে__বৃত্িজান 
মকর্মক ও চৈততন্তরূপ জ্ঞান অকর্ম্মক এইরূপ দ্বিবিধ জ্ঞান, যাহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন, তাহা নিতান্তই 
অসঙ্গত। সকৰ্ম্মক ও অকর্মৃকতেদে জ্ঞান দ্বিবিধ নহে। অস্তঃকরণবৃত্তিই একমাত্র জ্ঞান ; তাহ! অকর্মক | কোনও 
স্থলে কর্মের বিবক্ষা থাকে ন! বলিয়া এই বৃত্তিজ্ঞানই অকর্মাকরূপে ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকে৷ অকর্মক জ্ঞান- 
ব্যবহারের উপপত্তির জন্য অর্থাৎ পপ্রকাশতে, ভাতি, স্কুরতি" এইরূপ ব্যবহারের উপপত্তির জন্য অকর্মক 'চৈতন্তরূপ 
জ্ঞান স্বীকার করিবার কোন আবশ্তকতা নাই। ১৪৩। 
অস্তঃকরণবৃত্তিই জ্ঞান এবং সেই অস্তঃকরণবৃত্তিকূপ জ্ঞানই বিষয়ের প্রকাশক । অৈতবাদিগণ বে ৫ 

জ্ঞান বলেন এবং চৈতন্য বিষয়ের প্রকাশক হয় বলেন, তাহ! সঙ্গত নহে। চৈতন্যের বিষয়প্রকাশত্ব সম্ভব নহে ইহাই 
বলা হইয়াছে। এক্ষণে মূলকার অদবৈতবা দিগণসম্মত চৈতন্যের বিষয়প্রকাশকত্ব স্বীকার করিয়া তাহার! অন্তঃকরণবৃত্তির 
বহিদির্গমন যেরূপে বলিয়াছেন, তাহাদের সেই প্রক্রিয়ার উপরে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। অদ্থৈতবাদিগণ বলিয়া 
থাকেন-_বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে সাবয়ব তৈজস অন্তঃকরণ চক্ষুরাদি দ্বার দিয়া নির্গত হইয়! বিষয়াকারে 


পরিণত হইয়া থাকে । অদ্বৈতবাদ্দিগণের এই প্রক্রিয়া যে সঙ্গত নহে, এক্ষণে তাহাই দেখান হইতেছে। কিংবা 
চৈতন্তের বিষয়প্রকাশকত্ব যদিও সম্ভব হয়, তাহা হইলেও অস্তঃকরণের দেহ হইতে নির্গমন অদ্বৈতবাদিগণ কখনই . 


কল্পনা করিতে পারেন না। পরোক্ষস্থলে জায়মান বৃত্তি হইতে অপরোক্ষস্থলে জায়মান বৃত্তির বৈলক্ষণ্যের 
নিষিত্বই অপরোক্ষস্থলে অন্তঃকরণের দেহ হইতে বহিনির্ঘযন কল্পিত হইয়! থাকে ইহাও বলা যায় নাঃ কারণ 
পরোক্ষস্থলে জায়মান বৃত্তি হইতে অপরোক্ষস্থলে জায়মানবৃত্তির বৈলক্ষণ্যের নিমিত্ত বিষয়ের অভিব্যক্ত অপরোক্ষ 
চিছুপরাগই বলিতে হইবে। বিষয়ের অভিব্যক্ত অপরোক্ষ চিতুপরাগই পরোক্ষস্থলে জায়মান বৃত্তি হইতে অপরোক্ষস্থলে 
জায়মান বৃত্তির বৈলক্ষণ্যের কারণ। এইজন্ত অন্তঃকরণের দেহ হইতে বহিণির্নমন কল্পনা করিবার কোন 
আবস্তকতা নাই। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_অস্তঃকরণবৃত্তিসন্বদ্ধ ব্যতীত বিষয়ের চিতুপরাগই সম্ভব নহে? বিষয়ের 
চিত্ুপরাগে অন্তঃকরণবৃততিসমবদ্ধই প্রযোজক । গলকলাদ্ভবচ্ি্নপিণ্ডে যেমন গোত্বাদির উপরাগ হইয়া থাকে, সেইরূপ 
ৰৃত্যবচ্ছিন্ব বিষয়েই চৈতন্তের উপরাগ হইয়া থাকে ; এইজন্তই অন্তঃকরণের বহিনিগর্মন কল্পনা! করিতে হয়। 


অধৈতবাদ্িগণের গীরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে কারণ ইন্দরিয়সন্নিকর্ষের দ্বারা অস্তঃকরণৰবত্তির বহি্িগ্মিন ব্যতীতও | 
কেবল অস্তরেই অস্তঃকরণের বিষয়াকারে পরিণাম হইলে তদ্্ারা চৈতন্তের বিষয়োপরাগ সব হইতে পারে) এইজন্ত 


চিছুপরাগাদিতে অপরোক্ষবৃত্তির বিষয়াকারত্বই প্রযোজক বলিলে উপপত্তি হইতে পারে। অন্তঃকরণবৃত্ির বহিক্রিষয়দেশ: 


পর্য্স্ত গমন স্বীকার করিয়া বৃত্যবচ্ছি্ন বিষয়েই চিদুপরাগ হয় এইরূপ কল্পনা করিবার আবসাকতা নাই এবং তাহাতে 
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a অধ্যাস (পরপক্ষ )গিরিবজম্‌ 


ন তু প্রভায়ামি বৃত্তেত্তদাবরণনিবর্তকত্বাদৌ তত্সংশ্লেত। সি ১ 
নেত্রস্থকজ্জলাদের্দেহঞ্বনেত্রমধ্যবন্তিনঃ পরমাথাকাশাদেত্র ণস্চ অ ত্তেঃ। যো, চ 
গৌরবাৎ। ১৪৪ । 

ME 

টন প্রমাণও নাই | অন্তঃকরণবৃত্তির বহিণির্গমন ব্যতীতও অস্তরেই অন্তঃকরণের বিষয়াকারে পরিণাম হইলে 
UE বলেন-_ প্রদীপপ্রতা যে অন্ধকাররূপ আবরণের নিবর্তক ও বিষয়প্রকাশক হয় 
থাকে; তাহাতে অর্থাৎ প্রদীপপ্রভার আবরণনিবর্ভকত্ব ও বিবয়প্রকাশকত্বে যেমন প্রদীপপ্রভার বিবয়সংশ্লেষ অর্থাৎ 
বিষয়মম্বন্ধই প্ৰযোজক ; প্রদীপপ্রভ! বিষয়সংশ্িষ্ট না হইয়া! অন্ধকাররূপ আবরণের নিবর্তক ও বিবয়প্রকাশক হয় না. 
সেইরূপ অন্তঃকরণবৃত্তির আবরণনিবর্তকত্ব ও বিষয়প্রকাশকত্বে বিবয়সংশ্লেষ অর্থাং বিষয়সম্বন্ধই প্রযোক। 
রর অন্তঃকরণৃত্তি বিষয়সংশিষ্ট ন! হইয়া আবরপনিবর্তক ও বিবয়প্রকাশক হইতে পারে না । এইজন্য অর্থাৎ অস্তঃকরণবৃত্তি 
£] 5 বিষয়সংক্লেষের জঙ্ত অস্তঃকরণবৃত্তির বহিির্গমন কল্পন! করিতে হয়। 

LEE এতদুত্বরে আমাদের বক্তব্য এই যে-_অন্তঃকরণবৃত্তির আবরণনিবর্তকত্বাদিতে অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয়াকারত্বই 
প্রযোজক) প্রদীপপ্রতার মত বিষয়সংশ্লেষ প্রযোজক নহে। অস্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞান আস্তর বস্তু ; আর প্রদীপপ্রত 
বাহ বস্তু ; সুতরাং অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞান ও প্রদীপপ্রভার বৈবম্য আছে বলিয়া তদ্ব ভয়ের আবরণনিবর্তকত্বাদিতে সমান 

প্রযোজকই শ্বীকার.করিতে হইবে এইরূপ বলা বায় না। বিষয়সংশ্লেষের জন্ত অস্তঃকরণবৃত্তির বহিণিগঁমন নিশ্রয়োজন) 
বিষয়াকারত্বই অস্তঃকরণবৃত্তির আবরণনিবর্ভবত্বাদিতে প্রযোজক । আর অন্তঃকরণের বিবয়াকারত্ব অন্তরেই সম্ভব হইয়া 
থাকে। সুতরাং অন্তঃকরণবৃত্তির বহিগিগর্মনকল্পন! ব্যর্থ । অন্তঃকরণবৃত্তির আবরণনিবর্তকত্বাদিতে অস্তঃকরণবৃততির 
বিষয়মংশ্লেবত্বকেও প্রযোজক বলিলে দোষ এই হইবে যে--ঙঁ অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয়সংশ্লেষের জন্য ইন্িয়ঘারা যে 
£করণবৃত্তির বিষয়দেশ পর্য্যন্ত বহিনির্গমন হইবে, তাহাতে চক্ষুঃ হইতে নির্গত সেই প্রবাদি বিষয়াকা রবৃত্তির দ্বারাই 
মেই বৃত্তির সংশ্লিষ্ট নেত্রস্থ কজ্জলাদির এবং ক্রবাদি বিষয় ও চক্ষুর মধ্যবর্তী পরমাণু আঁক।শ প্রভৃতির ও ব্রহ্মের অপরোক্ষের ; 
অর্থাৎ প্রত্যক্ষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। আবরণনিবর্তকত্বাদিতে বিষয়সংশ্লেষকে প্রযোজক বলিলে এবং বিবয়সংক্লেষের : 
দ্য অস্তঃকরণৃত্তির বহিনির্গমন স্বীকার করিলে প্রদর্শিত দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কারণ চক্ষুঃ দিয়া৷ নির্গত | 
বিষয় গর্য্যস্ত অৰিভিকত বিষয়াকার অন্তঃকরণৃত্তি লেস কজ্জলাদির এবং গ্রুবাদি বিষয় ও চক্ষুর মধ্যবর্তী পরমাণু আকাশ 
প্রভৃতির ও ব্রন্দের সংশ্লিষ্টই হইয়া! থাকে; সুতরাং সেই অস্তঃকরণবৃত্তির দ্বারাই বিষয়সংশ্লেষরূপ প্রযোজক বিদ্যমান | 
কার আবরণনিৰৃতিদর্বাক সেই সেই কজ্জ্বল, পরমাণু, আকাশ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইবে না কেন ? 
ইহাতে অধৈতবাদিগণ যদি বলেন হৈতাদ্বৈতবাদ্িগণের মতে অন্তঃকরণবৃত্তির বহিপির্মমন স্বীকার না করা ! 
হইলেও নয়নরস্মির বহিনিগর্মন ত স্বীকার করা হয়। ঈতরাং নেত্রস্থ কজ্ছল ও পরমাণু প্রভৃতির প্রত্যঙ্গত্বাপত্তিরূপ 


দোষ ত উভয় মতেই সমান। এইজন্য আমাদের সম্মত অস্তঃকরণবৃত্তির বহিণির্গমনে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে দোষ 
উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। 


২. অদ্বেতবাদ্বিগণের ওরপ উক্তিও সঙ্গত লহে। কারণ তাহারা অন্তঃ 

'সংশ্লেষকেই প্রযোজক বলিয়া থাকেন। এইজন্ত 
. নেত্স্ব কজ্জলাদি ও পরমাথাদির প্রত্যক্ষের 
.. শ্বসংশলি্ট বাহ বিষয় প্রকাশ করে বটে ; কিন্তু ত 


'করণবৃত্তির আবরণনিবর্তকত্বাদিতে বিষয়- 
তাহাদের মতে বিষয় পর্য্যন্ত অবিভক্ত বিষয়াকার অস্তঃকরণবৃত্তির সংশিষ্ট 
আপত্তি হইয়া পড়ে। আর আমাদের মতে নয়নরশ্মি বহিগির্গত হইয়া 
[হাতে নেত্রস্থ কজ্জলাদি ও পরমাধাদির প্রত্যক্ষের আপত্তি হইতে পারে 


২৩৫ 
নচ কজ্জলাদিসংশ্লেষেইপি তদাকারত্বাভাবাৎ ন ততপ্রকাশঃ, উপপতো 
সংশ্লেষন্ত অকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। , পরোক্ষস্থলে বৃত্তিনিগমনাভাবেহপি প্রকাশাদিবৎ অপরোক্ষস্থলেহপি 


তথাত্বোপপত্তেঃ ৷ ন চ প্রকাশস্ত দীপাদেবিষয়সংগ্লিষ্টস্যৈব ব্যবহারহেতুত্বমিতি বাচ্যম, পরো 


'অবহিনিরগতন্তৈব জ্ঞানস্ত ব্যবহারজননাৎ। ন চ তত্র অজ্ঞাননিবৃত্যভাবঃ) “ন জানামি” ইতি প্রতীত্যা- 
পত্তেম্চ। অজ্ঞাতে সত্যপি ব্যবহারোপপতৌ অপরোক্ষে তনিবৃত্যভাবাপত্রেঃ ৷ ১৪৫1 ১ 


নাঁ। কারণ তাহাতে অতিসামীপ্যদোষবশতঃ নেত্রস্থ কজ্জলাদির 'এবং মহত্ববিশেষাদিকারপবিরহবশতঃ পরমাধাদির 


প্রত্যক্ষ হয় না; ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। হ্মৃতরাং প্রদর্শিত দোষ অ 


আর অন্তঃকরণবৃততির আবরণনিবর্ত কত্বাদিতে বিবয়সংশ্লেষ ও বিষয়াকারত্ব এই ছুইটিকেই প্রযোগ্রক বলাও সঙ্গত 
নহে। কারণ তাহাতে অকারণ গৌরব দোষই হইয়া পড়ে। অস্তঃকরণৰবৃত্তির আবরণমিবর্তকত্বাদিতে কেবল 
বিষয়াকারত্বকেই প্রযোজক বলিলে বিষয়প্রকাশের উপপত্তি হইতে পারে। বিষয়সংশ্লেষ ও বিবয়াকারত্ব এই 
ছুইটিকে প্রযোজক বল! নিশ্রয়োজন। অকারণ লঘু প্রযোজক পরিত্যাগ করিয়া গুরু প্রযোজক স্বীকার করিলে 
গৌরব দোষই হয়। ১৪৪ । রে 
.. ইহাতে” অবৈতবাদিগণ যদি বলেন_বিষয়সংশ্জেষ ও বিষয়াকারত্ব এই: ছুইটিই অন্তঃকরণবৃত্ির আররপ- 
নিরর্তকত্বাদিতে প্রযোজক । অস্তঃকরণবৃস্তির নেত্রস্থ কজ্জলাদিরূপ বিষয়সংশ্লেষ থাকিলেও তাহার সেই নেতস্থ কজ্জলারি- ৃ 
রূপ বিষয়াকারত্ব হয় ন! বলিয়া সেই নেব্রস্থ কজ্জলাদিরূপ বিষয়ের প্রকাশ হয় না। অৈতবাদিগণের ধর্নপ উক্তিও 
সঙ্গত নহে। কারণ অন্তঃকরণবৃত্তির বহিণির্গমন হইলেও ত তদ্দারা। বিষয়সংশ্লেষ হইয়া অস্তঃকরণবৃত্তির বিয়া 
কারতাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা হইলে কেবল আবস্তক বিষয়াকারতাকেই অস্তঃকরণবৃত্তির আবরণনিবর্তকন্বাদিতে 
প্রযোজক বলিলে বিষয়প্রকাশের উপপত্তি হইতে পারে। বিষয়প্রকাশের উপপত্তিতে অস্তঃকরণবৃত্তির বিযয়সংশের 
অনাবস্তক ও অকিঞ্চিৎকর। এইভন্ত বিষয়সংশ্লেষ প্রযোজক নহে এবং তজ্ঞন্ত অন্তঃকরণবৃত্তির বহিণ্রিগর্মনও শ্বীকার 
করিবার প্রয়োজন নাই। অন্তরেই অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয়ারারত্ব সম্ভব হয় এবং তদ্ব্বারাই বিষয়প্রকাশের উপগত্তি 
হইয়া থাকে। অন্থমিত্যাদি পরোক্ষস্থলে যেমন অন্তঃকরণৃত্তির বহি্ণিগরঁ্ষন না হইয়াও বিষয়প্রকাশাদির উপপৃত্তি 
হইয়া! থাকে, সেইর্লপ অপরোক্ষস্থলেও অস্তঃকরণবৃত্তির বহিণির্র্মন ন! হইয়াই বিষয়প্রকাশাদির উপপত্তি হইতে পারে। - 
ইহাতে অধৈতবাদিগণ যদি বলেন-_গ্রকাশম্বরূপ দীপাদি বস্তু যেমন বিবয়সংশলিষ্ট হইয়াই ব্যবহারের হেতু 


হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্তঃকরণবৃত্িরূপ জ্ঞান বিষয়সংশলিষ্ট হইয়াই ব্যবহারের হেতু হইয়া থাকে। সুতরাংবিযর- 


সংশ্লেষের জন্যই অস্তঃকরণবৃত্তির বহিণির্গমন আবশ্তক | 


অদ্বৈতবাদিগণের গুঁর্ূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ পরোক্ষস্থলেও ত অস্তঃকরণবৃত্তি বহিণির্র্ত ন! হইয়াই টা 
ব্যবহার জন্মাইয়া থাকে, সেইরূপ অপরোক্ষস্থলেও অস্তঃকরণবৃত্তি বহির্গত না হইয়াই ব্যবহার জন্ম/ইতে পারিবে। 
(আর অধৈতবাদিগণ বলেন - পরোক্ষত্থলে অসস্তাপাদক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও অভানাপাদর .অক্সানের নিবি 
উ সাও সুতরাং.) পরোক্ষস্থলে অজ্ঞাননিবৃত্তি নাই ইহাও বলা. যায়. না; কারণ তাহা হইলে পরোক্ষস্থলে *ন 
দামি” -এইরপ প্রভীতিরই আপত্তি হইয়া পড়িবে। পরোক্ষস্থলে বিষয় অজ্ঞাত হইলেও যদি ব্যবহারের উপপত্তি 
ই, তাহ! হইলে অপরোক্ষস্থলেও .অক্ঞাননিবৃত্তির অভাব্রই আপত্তি হইয়া পড়িবে! পরোক্ষ ও. অপরোক্ষ ডভয় 
উই বন ব্যবহার হইয়া থাকে, তখন. পরো জানের নিধি না হইয়াও ব্যবহারের উপগধ হয় 
*পরোকসথলেও অজ্ঞানের নিবৃত্ত ন! হইয়াই ব্যবহারের উপপততি হইবে না কেন1১৪৫।....- 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌- 


ৃ বষ্ঠানচৈতন্তং বা! জ্ঞানম্‌ ? নাগ্ধঃ, আধ্যাসি 
কিঞ্চ বৃত্তিপ্রতিবি্বিতচৈতন্যং তদতিব্যক্তঘটাধি সিকসবব 
স্যাতন্তুত্বাপাতাৎ। নাস্ত্যঃ, আবশ্যকেন বিষয়সংশ্লিষ্টৰৃত্তিপ্র/তেবিস্বচৈতন্যেনৈব তদজ্ঞাননিবৃত্তিবং কয 


২৩৬ 


তাবে বল! হইয়াছে। বিষয়াকার বৃত্তিই জ্ঞান বস্ত। অন্ত কোন বসত 
নও এন ৯ বলা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণ চৈতস্তকে ঘটাদিবিষয়ের প্রকাশক বির 
স্বীকার করেন এবং তদঙ্ুমারে তাহাদেরই গ্রন্থে বিভিন্ন প্রক্রিয়াও প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন- শঙ্রাচার্য্যপ্রধৃত 
Ln উ নী গ্রন্থে ও উপদেশসাহতী গর্থাহুসারী ভারতীতীর্থা দিপ্রণীত গ্রন্থে “ঘটাদি বিবয়াকারে পরিণত বুদ্ধিবৃত্তিতে 
প্রতিরিষিত চৈতন্তই ঘটাদি বিষয়ের অবভাসক হইয়া থাকে এবং ঘটাদি বিষয়ে জ্ঞাত অর্থাৎ দয়ং ঘট!” 
এইরূপ বাবসায়ক্ঞানীয় বিষয়ত! ব্রহ্মচৈতন্তের দ্বার! প্রকাশিত হইয়া থাকে অর্থাৎ সাক্ষীরাপ অহব্যবসায়ের দ্বার 
তাদমান হইয়। থাকে | প্অয়ং ঘট:* ইহ! ব্যবসায়ের আকার এবং “বটমহং জানামি” ইহা অঙ্ুব্যবসায়ের আকার,” 
এইরূপ বল! হইয়াছে। উপদেশসাহন্রী গ্রন্থে বলা হইয়াছে _“ঘটেকাকারধীস্থ। চিদ্‌-ঘটমেবাবভাসয়েৎ। ঘট 
জ্ঞাততা ব্ৰহ্ম-চৈতন্তেনাবভাসতে ॥* এই উপদেশসাহশ্রীর মতে বৃত্তিপ্রতিবিশ্বিত চৈতন্তই বিবয়ের প্রকাশক। বৃহদা- 
বণ্যকৰাত্তিককার হুরেশ্বরাচার্য্যের মতে বিষয়াকার বৃত্তিপ্রতিবিশ্বিত চৈতন্চের দ্বারা অভিব্যক্ত বিয়া ধিষ্ঠানচৈতন্তই 
বিষয়ের প্রকাশক । স্ুরেশ্বর বলিয়াছেন-_“পরাগর্থপ্রমেয়েু যা ফলত্বেন সন্মতা। সন্বিৎ সৈবেহ মেয়োহর্থো বেদাস্তোজি- 
প্রমাণতঃ*1 এই শ্লোকের অর্থ এই যে_-ঘটাদিরূপ যে পরাগর্থ, সেই পরাগর্থরূপ প্রমেয়ে ফলভূত যে সম্বিৎ অর্থাৎ 
“ঘটাদিভামক চৈতন্ত, তাহাই বেদাস্তপ্রতিপাগ্ঘ । সুতরাং উপদেশসাহতীর মতে বৃত্তিপ্রতিবিদ্বিতচৈতন্ত ও বাত্তিককার 
ুরেশ্বরাচারয্ের মতে অভিব্যজ বিষয়াধিষ্ঠানচৈতন্ত বিষয়ের প্রকাশক হইয়া থাকে। আর এই কথাই মূলগ্রনথ 
বৃত্তিপ্রতিবিদ্বিত চৈতন্ত অথবা! বৃত্তিগ্রতিবিদ্থিত চৈতগ্তাতিব্যক্ত বিবয়াধিষ্ঠান চৈতন্তকে বিষয়ের জ্ঞান বলা হইয়া 
থাকে, এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা পূর্বপ্রদর্শিত দুইটি মতের উল্লেখ কর! হইয়াছে। প্রদর্শিত দুইটি 
পক্ষের প্রথম পক্ষটি অসঙ্গত) কারণ অবৈতবাদ্দিগণ' বিষয়ের সহিত জ্ঞানের আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া 
থাকেন অর্থাৎ ‘জ্ঞানে বিষয় অধ্যস্ত* এই কথা বলিয়া থাকেন। ঘটাকার বৃত্তিপ্রতিবিষ্বিত চৈতন্তই যদি ঘটের 
জ্ঞান হয়, তবে প্রতিবিষ্বিত মিথ্যা চৈতন্তে ঘট অধ্যস্ত হইতে পারে ন! বলিয়া বিবয়ের সহিত জ্ঞানের আধ্যাসিক 
সম্বন্ধও হইতে পারিবে না| সত্য বস্তুই অধিষ্ঠান হইয়া! থাকে। বৃত্তিপ্রতিবিষ্িত চৈতন্য বিশিষ্টচৈতন্ত । অধৈতবাদি- 
গণের মতে শুদ্ধ চৈতন্তই সত্য ; বিশিষ্ট চৈতন্ত মিথ্যা । 
সুতরাং প্রতিকর্ম্মব্যবস্থাসিদ্ধিপ্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছিলেন__যে জ্ঞানে যে বিষয় অধ্যস্ত হয়, সেই 
জ্ঞানের দ্বারাই সেই বিষয়ের প্রকাশ হইয়! থাকে, বিষয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধকে প্রতিকর্ম্বব্যবস্থার প্রযোজক বলা 
_ হইয়াছিল। বৃততিপ্রতিবিষিত চৈতন্য জ্ঞান হইলে প্ৰদৰ্শিত প্রযোজক থাকিতে পারে না। 
টি এইক্প দ্বিতীয় পক্ষটও অসদত। কারণ বিষয়সংশিষ্ট বৃত্তিতে প্রতিবিদ্বিত চৈতন্তের দ্বারাই বিষয়াধিষ্ঠানচৈতন্তের 
রা 'আবরক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে বলিয়া বৃত্তিপ্রতিবিষিত চৈতন্তের দ্বারাই বিষয়ের প্রকাশও উপপন্ন হইতে 
পারিবে) অজ্াননিবর্তক চৈতন্তই বিষয়েরও প্রকাশক হইবে। বিষয়প্রকাশের জন্ত বিষয়ের অধিষঠানীভূত চৈতন্তের 
 অভিব্যজ্যাদি কল্পনা করিবার কোন আবস্তকতা নাই অর্থাৎ অভিৰ্যক্ত অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্তকে বিষয়ের জ্ঞান বলিবার 


h বশ্কত| নাই। বিষয়ের অধিষ্ঠানীভূত অভিব্যক্ত চৈতন্তকে জ্ঞান বলিলেও বৃত্বিপ্রতিবিশ্বিত চৈতন্ত স্বীকার 


TRIER | 
অধৈতবাদিগণ বিষয়াকারবৃত্তি ও চৈতন্ত এই উভয়কেই বিষয়প্রকাশরূপ জ্ঞান বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন| ! 


| সুতরাং বৃিপ্রতিবিষ্বিত চৈতন্যকেই জ্ঞান বলা সঙ্ত। আর ববৃত্তিপ্রতিবিশ্বিত চৈতন্ত থে জান 


পরাভিমতপ্রতিকর্মব্যবস্থানিরসনম্‌ তন 


প্রকাশস্তাপুযুপপত্তৌ তদধিষ্ঠানচৈতন্যাভিব্যক্তযাদিকল্পনায়। বৈযৰ্থ্যাৎ। ঘটাগ্বিষ্ঠানন্ত চাক্ষুষবৃত্তিবিষয়ী- 
কৃতস্ত মিথ্যাত্বে অধিষ্ঠানত্বাসিদ্ধেঃ। সত্যত্বে তত্র দৃশ্যত্বাদেরেঁতোর্ব্যভিচারাপত্তেঃ । ১৪৬ 1 

কিঞ্চ জীবচৈতন্যং ব্রহ্মচৈতন্যং বা বিষয়দৃক্‌ ? নাগ্ঃ, বিশিষ্টে কল্লিতে অধ্যাসাযোগাৎ ৷ ন 
বিতীয়ঃ, তন্য আসংসারমাবৃতত্বেন জগদান্ধ্যাপত্তেঃ। ন চ মুলাবিগ্ভানিবৃত্ত্যভাবেন ব্রত আবরণাঁভিভবা- 


: ভাবেহপি খটাগ্যবচ্ছেদেন তদতিভবেন আন্ধ্যাভাবোপপত্তিরিতি বাচ্যমূ, অভিব্যক্তন্ত ঘটা্বচ্ছনস্ত, ঘটাগ্িন- 


MEE TT ন্‌ 
হইতে পারে না, তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষে আরও দোষ এই যে__টাদ্রির অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্ত 


াক্ষুাদি বৃত্তির বিষয় হয় বলিয়া বৃত্তিবিষয় বস্তমাত্রই মিথ্যা; মিথ্যা বস্তু অধিষ্ঠান হইতে পারে ন!। চাক্ষুবাদি বৃত্তির 
বিষয় চৈতন্তের ঘটাধিষ্ঠানত্বই অন্থপপন্ন। মিথ্যা বস্তু অধিষ্ঠান হয় না। ঘটাদির অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্তকে সত্য বলিলে : 
্ত্বূপ হেতুর ব্যভিচার ঘটিবে। এপ্ৈতবাদিগণ দৃষ্ত্বরূপ হেতুর দ্বার! প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বাহুমান করিয়া থাকেন! 
এইজন্ত দৃশ্তত্ব হেতু মিথ্যাত্বের অব্যতিচারী ব্যাপ্য ধর্ম। যাহাতে দৃগ্তত্ব ধর্ম আছে, তাহাতে মিথ্যাত্ব ন! থাকিলে 
দৃশ্যত্ব হেতুটি মিথ্যাত্বের ব্যভিচারী 'হইয়া পড়ে । ঘটাদির অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্ত চাক্ষুবার্দি বৃত্তির বিষয় বলিয়া তাহা 
দৃশ্য ; এইজন্য তাহা সত্য হইতে পারে না। অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্তকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে দৃশ্যত্ব হেতুর 
ব্যভিচার অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে । ১৪৬ । 

আরও কথ! এই যে-_চৈতন্তকে জ্ঞান বলিলেও ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞান জীবচৈতন্ত বা! ব্রহ্গচৈতন্ত ইহার মধ্যে 
কোন্টি হইবে। জীবচৈতন্য ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না) কারণ জীবচৈতন্ত বিশিষ্ট চৈতন্ত ; অস্তঃকরণারি- 
বিশিষ্ট চৈতন্তকেই জীব বলা হয়। বিশিষ্টচৈতন্য মিথ্যা বস্তু । মিথ্যাবস্ত অধিষ্ঠান হয় না । এইজন্ত জ্ঞানে জয় 
বন্তর অধ্যাস হইতে পারিবে না । জ্ঞানের সহিত জে বস্তুর আধ্যাসিক সমন্ধ অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। তাহা 
অন্পপন্ন হইয়া পড়িবে । এইরূপ দ্বিতীয়. পক্ষটিও অসঙ্গত. কারণ জীবের সংসারদশাতে জীবের নিকটে ব্রহ্মচৈতন্ত 
সর্বদাই অজ্ঞানাবৃত থাকে। এইজন্য ব্রহ্মচৈতন্য জীবের নিকটে তাসমান হইতে পারে না। ঘটের জ্ঞান যদি 
ব্ৰ্মচৈতন্ত হয়, তবে এই ব্ৰঙ্গচৈতন্ত জীবের নিকট আবৃত অর্থাৎ অপ্রকাশমান বলিয়া ঘটাদিও অপ্রকাশমান এবং 
ঘটাদির জ্ঞানও অপ্রকাশমান ; সুতরাং জীবের নিকট কিছুই প্রকাশমান হইতে পারিবে না। আর তাহাতে যাবৎ 
বস্তুর অপ্রকাশমানতবনিবন্ধন জগদান্্েরই আপত্তি হইয়া! পড়িবে । অথবা! যাবদ্‌ বন্তর অপ্রকাশমানত্বই জগদান্ধ্য। 
ফল কথা__ভজীবের নিকট কোন বস্তরই প্রকাশ হইতে পারিবে না। 

যদদি ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে__গুদ্ধ ব্রহ্ম মুলাবিদ্ধার ছার! আবৃত 5 ঘটাদি বিষয়াকার অস্তঃকরণ! 
বৃত্তির দ্বার! মূলাবিদ্যার নিবৃত্তি সম্ভব নহে । অবিদ্যার সমানবিষয়ক জ্ঞানই অবিগ্ভার নিবর্তক হইয়া থাকে। ঘটাদি- 
বিষয়ক বৃত্তিজান মূলাবিদ্যার সমানবিষয়ক নহে। এইজন্ত ঘটাদিবৃত্তির দ্বার! শুদ্ধ ম্থবিষয়ক মূলাবিদ্ধার নিবৃত্তি না 


হইলেও ঘটাদিবৃত্তির দ্বারা ঘটাদ্দিবিবয়াবচ্ছেদে চৈতন্তের আবরক মূলাজ্ঞানের অভিতব হইয়া থাকে বলিয়া! জগদান্ধ্যের এ - 


আপত্তি হইবে না। 


' অঁদ্বৈতবাদিগণের ওরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ঘটাদিবিষয় বৃত্তির দারা ঘটাদিবিষয়াবচ্ছির চৈতন্ত অভিব্যত 


হইলেও ঘটাবচ্ছিন্ন ৈতন্ত বিশিষ্ট চৈতন্ত বলিয়া তাহা মিথ্যা বস্তু। মিথ্যা বস্তু অধ্যস্ত ঘটি বস্তুর অধিষ্ঠান হইতে 
পারে না। জ্ুতরাং ঘটাবচ্ছিন্ন অভিব্যক্ত চৈতন্য বটের জ্ঞান হইতে পারে না। জ্ঞানে জেয় বস্তু অধ্যন্ত হয় ইহাই 


অধৈত্বাদিগণের সিদ্ধান্ত । ঘটাকার বৃত্তির দ্বারা শুদ্ধ চৈতন্ের প্রুরণ স্বীকার করিলে শুদ্ধ চৈতন্তের প্রকাশের জন্ Ee 


সার বেদাস্তশাস্ত্রের আবশ্যকতা! থাকিবে না । 


০, . অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


বিষ্ঠানতাৎ। . শদধন্ফুরণা্গীকারে- বেদান্তবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ । ন চ বেদাস্তজন্যজ্ঞানস্ত চাক্ষুষঘটাদিজানীন: | 


বিকবিষয়ক্েহপি উপাধ্যভানা্থং তদাৰশ্যকং জ্ঞানে স্ববিরোধিনিবৃত্তে অধিকভানস্তানপেক্ষণাৎ। ন চি 


 দৃত্তিপুরুষজ্ঞানং পুরুষাজ্ঞানং ন নিবর্তয়তি। ১৪৭ । 


বিষয়প্রকাশকমধিানচৈতন্যম্‌ অস্তঃকরণাবচ্ছিয়ো জীবঃ, তয়োরভেদাভিব্যত্যর্থং রৃততিরিতি তু 
ফু অন্তঃকরণার্্যপাধিভঙ্গং বিনা উপহিতাভেদাসম্তবাৎ ৷ ঘটা দিতাদ ত্্যতয়া ভাসমানে দ্বদভিমতাধিষ্ঠান- 


চৈতন্যে জীবাভেদাভিব্যক্তিত্বীকারে “অহং ঘট?” ইতি প্রতীত্যাপত্তেঃ ৷ ১৪৮ । 

অথ অস্তঃকরণাবচ্ছিননস্ত জীবত্বেন ত্বন্মতে সুষুপ্তৌ তদভাবেন কৃতনাশাদিপ্রসঙ্গাচ্চ। বৃত্তেরূপরাগা্থ্‌ 
=== TTT  ু 

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইন্ধপ বলেন যে__বেদাস্তবাক্যজন্য জ্ঞান ও ঘটাদিবিষয়ক চাক্ষুবাদি জ্ঞান এই উতর 
জ্ঞানের বিষয় চৈতন্ত হইলেও বেদাত্তবাক্যজগ্ জ্ঞানে নিরুপাধিক চৈতন্য ও ঘটাদিবিষয়ক চাক্ষুষাদি জ্ঞানে সোপাবিক 
চৈতন্ত ভাসমান হইয়া থাকে। উভয় জ্ঞানেই চৈতন্য ভাসমান হইলেও উপাধির ভান ও অভানকৃত বৈলক্ষণ্য আছে। 
এইজন্য উপাধির অতানের জন্ত বেদাত্তবাক্যজন্ত জ্ঞানের আবশ্তকতা আছে। ঘটজ্ঞানের দ্বারা চৈতগ্তবিষয়ক অজ্ঞানের 
নিবৃত্তি হইলেও ঘটজ্ঞানে চৈতন্তাতিরিক্ত ঘটাদিরপ উপাধিও ভাসমান হইয়া থাকে। এইজন্য বেদাস্তবাক্যসন্ত 
জ্ঞানের জার্থকত| আছে, ইত্যাদি অদ্বৈতবাদিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ উভয় জ্ঞানই কই চৈতন্য- 
বিষয়ক এবং জ্ঞান বিষয়বিষয়ক.অজ্ঞানের নিবর্তক। জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী । চেতন্যবিষয়ক জ্ঞান চৈতন্তবিষয়ক 
অজ্ঞানের বিরোধী | বেদাস্তবাক্যজন্য জ্ঞান ও ঘটজ্ঞান উভয়েই চৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী । চৈতন্যবিষয়ক 


: অজ্ঞানের নিবৃত্িমাত্রেই সংসারের নিবৃত্তি হইবে উভয় জ্ঞানেই চৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তকত! তুল্যভাবে 


আছে। অধিক উপাধির ভান হওয়! ও ন! হওয়া অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর এবং তাহা অনপেক্ষিত। ঘটোপহিত 
চৈতন্যবিষয়ক জ্ঞান শুদ্ধ চৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক হইবেই। কারণ “দণ্ডী পুরুবঃ” এইরূপ জ্ঞান পুরুষবিষয়ক 
অজ্ঞানেরও নিরর্তক হইয়া থাকে। ঘটবিশিষ্ট চৈতন্যের, জ্ঞানও শুদ্ধ চৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক হুইবে। 
সুতরাং ঘটজ্ঞানের দ্বারাই জীবের মোক্ষাপত্তি হইয়া পড়িবে এবং ঘটজ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্মশ্ডুরণের ফলে বেদাত্তবাক্যজন্য 
চরমবৃত্তির ব্যর্থতাপত্তিই হইয়া পড়িবে। ১৪৭ । 


'আর পূর্কপ্রর্শিত অধৈতবেদাস্তিগণসন্মত মতত্য়ের মধ্যে তৃতীয় মতে যে বাহ্‌ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানবিষয়প্রকাশক 
ব্ৰহ্চৈতন্য ও অস্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্য এই দুইটির অভেদাতিব্যক্তির নিমিত্ত অস্তঃকরণবৃত্তির উপযোগ বলা 
হইয়াছে, তাহা অযুক্ত অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ অধৈতবাদিগণের এই মতে চৈতন্য অস্তঃকরণরূপ উপাধির 


সারা পরিচ্ছিন্ হইয়াই জীব নামে অভিহিত হয়। কুতরাং অস্তঃকরণাদিরূপ উপাধির নাশ ব্যতীত সেই উপহিত জীব- 


্‌ | ঠৈতন্যের বিষয় প্রকাশক অবিষ্ঠানীভূত বন্থচৈতন্যের সহিত অভেদ কখনই সম্ভব নহে। অন্তঃকরণোপহিত জীব- 


£করণরূপ উপাধির নাশ ব্যতীত -ব্রঙ্গচৈত 


| ধঙ্ম্পরক্তত্ব" ইহা বলিতে পারেন না। তাহা বলিলে চৈতন্তের নির্ববিকারম্বরপের হানি হইয়া পড়িবে, 


পরাভিমতপ্রতিকর্ব্যবস্থানিরসনমূ ২৩৯ 


লক্ষে চ চিতঃ ব্ৰতে! বৃততিমাত্রোপরক্রত্বং ন দর্পণে মুখন্যেব প্রতিবি্বিতত্বমূ। অনুদৃভূতরূপে অস্তঃকরণে 
শৰ্দান্তপ্ৰতিবিশ্বনোপাধিতায়া অচাক্ষুষচৈতন্যে প্রতিবিষ্বন্ত চ অযোগাৎ। নাপি ৃযস্থক্রেতনুবর্ণারিবৎ 
তদাত্মন! বিকৃতত্বং -চিতো নিবিবকারিত্বাৎ। নাপি গোদাদিবৎ তদাশ্রিততবং তত্রাভিব্যক্তং বা চিত 
আকাশবদনাশ্রিতত্বাৎ। উপরাগীর্থ পক্ষে চিতঃ অনারৃতত্বেন সর্ব্ত্রাভিব্যক্তত্বাচ্চ। নাপি ঘটাকাশবৎ 
অন্তযস্ত্বম, আকাশবৎ সর্ব্গতা সা ব্বতো বৃত্যন্তসথা, ন তু ঘটা্তম্তস্থেতি বক্ত,মশক্যত্বাৎ। তন্মাৎ চিতঃ 
জে TT = 
রই জীবত্ব কথিত হয় । এইজন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে শ্বুণিতে অন্তঃকরণের লয় স্বীকৃত হয় বলিয়া 
কৃতনাশ ও অক্রতাভ্যাগমাদি দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ যে অস্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকর্তবক যে বর্ম অহুঠিত 
হয়, সুযুপ্তিতে অস্তঃকরণের লয় হয় বলিয়া! সুযুপ্তির পরে সেই অন্তঃকরণ না৷ থাকায় সেই অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের : 
আর সেই কর্মের ফলভোগ হয় না এইরূপে ক্বতহানি দোষ এবং সুযুপ্ধির পরে যে অস্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের যে ভোগ 
হয়, সেই অন্তঃকরপাবচ্ছি্ন চৈতন্য কর্তৃক সেই ভোগের করণীভূত কর্ম অহিত হয় নাই, এইরূপে অক্কতাভ্যাগম দোষের 
প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে । 
. আর যে অদৈতবেদাত্তিগণের পুর্বপ্রদশিত প্রথম মতে ভীবচৈতন্যের বিষয়োপরাগের নিমিত্ত অন্করপবৃতির 
উপযোগ স্বীকৃত হয়, সেই মতে চৈতন্যের স্বভাবতঃ বৃত্তিমাত্রোপরকত্বকে দর্গণে মুখের ন্যায় প্রতিরিষ্িতত্ব বলা যায় 
না) দর্পণে যেমন মুখের প্রতিবিদ্ব সম্ভব হয়, অস্তঃকরণৰৃত্তিতে সেইরূপ চৈতন্যের প্রতিবিষ্ব সম্ভব হয় ন! ; এইজন্য 
চৈতন্তের বৃত্যুপরক্তত্বকে প্রতিবিশ্বিতত্ব বলা যায় না; কারণ উদ্ভৃতর্নপবন্বই প্রতিবিষ্বনের উপাধিত্বের প্রযোজক 
যাহ! উদ্ভূতর্ধপবান্‌ তাহাই প্রতিবিষ্বনের উপাধি হইয়া থাকে। দর্পণ উদ্ভূতরূপবান্‌ বলিয়| তাহ! প্রতিবিশ্বনের উপাধি 
হইয়া থাকে; অন্তঃকরণ উদ্ভৃতরূপবান্‌ নহে বলিয়! তাহা! প্রতিবিশ্বনের উপাধি হইতে পারে না। ইহাতে যদি এইরূপ” 
আপত্তি হয় যে- উদ্ভূতর্ূপবন্ৃকে ত প্রতিবিস্বনের উপাধিত্বের প্রযোজক বল! যায় না; কারণ ওহাকাশাদিতে 
ুধাপ্বচ্ছিন্ন শব্দাদির যে প্রতিধ্বনি হয়, সেই শব্ধ প্রতিবিষ্বরূপ প্রতিধ্বনি ত উদ্ভুতব্ধপরিহীন আকাশেই হইয়| থাকে; : 
স্থতরাং এইরূপ ব্যভিচার দৃষ্ট হয় বলিয়া উদ্ভৃতরূপবন্ধকে প্রতিবিস্বনের উপাধিত্বের প্রযোজক বল! যায় না| 
অন্থভূতরূপবান্‌ বস্তুও প্রতিবিত্বনের উপাধি হইতে পারে। এইরূপ আপত্তিতে আমাদের বক্তব্য এই যে_ শব্ধ ভিন্ন 
অপর বস্তুর প্রতিবিস্বনের উপাধিত্বে উদ্ভৃতরূপবন্তৃই প্রযোজক । শব্দ ভিন্ন অপর বস্তর প্রতিবিশ্ব হইতে উদ্ভৃতরূপরান্‌ 
উপাধিতেই হইয়া থাকে । সুতরাং আমরা যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা ুসদতই বটে। আরও কথ! এই _ 
যে- চাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুরিন্ড্িয়বেছ্ধ বস্তরই প্রতিবিষ্ব হইয়া থাকে) প্রতিবিষনে চাক্ষুবত্ব প্রযোজক? চৈতন্ত অচাক্ষুব। 
শতরাং অচাক্ষুষ চৈতস্ের অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিদ্বন কখনই সম্ভব নহে। ফল কথ!--উপাধি বা! বিশ্ব এই উভয় 
দিক্‌ দিয়া বিবেচনা! করিলেই দেখা যায় চৈতন্তের বৃত্যুপরক্তত্বকে কোন প্রকারেই প্রতিৰিষ্বিতত্ব বলা যার না! রি 
আর মাতে ( মুছীতে ) অর্থাৎ সবর্পাদি ধাতু গালাইবার পাত্রে অবস্থিত সুবর্ণ যেমন অগ্নিমংযোগের দারা গণিয়া 4: 
সেই মৃযার আকারে পরিণত হয়, সেইরূপ অন্ত:করণবৃত্িতে চৈতন্য অবস্থিত হইয়া সেই অন্তঃকরপবৃত্বির আকারে _ 
পরিণত হয় অর্থাৎ, বিকৃত হয়। সুতরাং অস্তঃকরণবৃত্তিরপে বিকৃতত্বই চৈতন্তের বৃতযুপরক্ত্ব ইহাও অদ্বৈতাদিগণ 
বলিতে পারেন ন! ; কারণ চৈতন্ত নির্বিকার । চৈতন্তের নির্ধিকারিত্ব অধৈতবাদিগণও স্বীকার করেন। সুতরাং. 
অ্ৈতৰাদিগণ “চৈতন্তের বৃত্ত্যুপরক্তত্বের স্বরূপ নিরূপণ করিতে যাইয়া প্স্তঃকরণবৃত্তিরপে বিক্ৃতত্বই: চৈতন্তের 


oA 


সার গোত্বাদির গবাদিতে উপরক্রত্ব যেমন গলকন্বলাদিবিশিষ্ট ব্যজিতে আশ্রিতত্বরূপ, কিংবা যেমন 


আর অধ্যাস (পরপক্ষ)-গিরিবজম 


স্ব্বগতত্বেন সর্ববসমবস্ধাৎ সর্বপ্রকাশো দুর্ববারঃ। “অসঙ্গো হায়ং পুরুষঃ” (বৃঃ_৪৷৩৷১৫ ) ইতি ক্রুতিত্ত 
ঈশ্বরস্ত তৎকৃতলেপাভাবপরা, “স যৎ তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যতি অনম্বাগতত্তেন ভবতি” (ব্‌_81৩।১৫ } ইতি 
পর্ব্বাক্যাৎ ৷ “যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ন” (গী_৯৬ ) ইত্যাদিন্মৃতেন্চ। কিঞ্চ বৃত্তিতঃ পূর্ব্বমাধ্যাসিক- 
সমবন্ধঃ অস্ত্যেব, অনন্ত পরাগো ন দৃ্যত্বে তন্্রমিতি কিং তদর্থরা বৃত্যা ৷ ১৪৪! 
44444444445 
বিশিষ্ট ব্যক্তিতেই অভিব্যক্তত্বরূপ, তেমন চৈতন্তের বৃত্পরক্তত্ব ও অন্তকেরণবৃত্তিতে আশ্রিত স্বরূপ, কিংবা সেই অন্তঃকরণ- 
বৃত্তেই অভিব্যজকরপ অর্থাৎ চৈত্র বৃত্যুপরক্ত্ব কথার অর্থ_চৈতন্তের অন্তঃকরণবৃত্তিতে আশ্রিতত্ব কিংবা সেই 
অন্তঃকরণবৃত্তিতেই অতিব্যকতত্ব, ইহা অধৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না ; কারণ এই বৃত্তি চিদুপরাগার্থত্বমতে জীবচৈতন্তকে 
র সর্ক্গত বলিয়াই অদ্ৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন ; সুতরাং আকাশ সর্ধগত বলিয়!* যেমন অনাশ্রিত অর্থাৎ 
কাহাতেও আশ্রিত নহে, সেইরূপ চৈতন্তও সর্বগত বলিয়া অনাশ্রিত। এইজন্য চৈতন্ের বৃত্তুপরকতত্বকে ঠৈতস্তের 
অস্তঃকরপবৃত্তিতে আশ্রিতত্বরূপ বলা যায় না, আর চৈতন্তেরবৃত্মৃপরকত্বকে 'চৈতন্তের অন্তঃকরণবৃত্তিতে অভিব্যক্তত্ব- 
বূপও বলা যায় না) কারণ এই চিদুপরাগার্থস্বমতে জীবচৈতন্ অনাবৃত বলিয়াই স্বীকার করা হয়; এইজন্য অর্থাৎ 
চৈতন্য অনাবৃত বলিয়া সর্দভরই অভিব্যক্ত আছে । চৈতন্ত যখন সর্বত্রই অতিব্যক্ত আছে, তখন চৈতন্তের বৃত্তুপরক্তত্বকে 
চৈতন্তের অন্তঃকরণবুতিতে অভিব্যক্তত্বরূপ বল! যাইবে কিরূপে ? চৈতন্য কোথাও অনভিব্যক্ত থাকিলেই এঁরূপ বলা 
সব হইত কিন্ত এই মতে জীবচৈতন্ত অনাবৃত বলিয়া সর্বত্রই ত অভিব্যক্ত। 
আর ঘটাকাশ যেমন ঘটমধ্যন্থ, সেইরূপ চৈতন্তের অস্তঃকরণবৃত্তিমধ্য্বত্বই চৈতন্তের বৃত্তয্পরক্তত্ব ইহাও অদ্বৈত- 
বাদিগণ বলিতে পারেন না) কারণ আকাশ যেমন সর্বগত, চৈতন্যও সেইরূপ সর্বগত। এই চিদ্ুপরাগার্থমতে 
গ্জীবচৈতন্যেরও সর্বগতত্বই অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহা হইলে প্সর্বগত চৈতন্য স্বভাবতঃ 
বৃতিমধ্যস্থ-হয়, কিন্তু ঘটাদিমধ্যস্থ হয় না” এইরূপ ত বল! যাইতে পারে না| চৈতন্য যখন সর্বগত, তখন চৈতন্ত স্বতঃ 
বৃ্তিমধযস্থ হয়, ঘটাদি বিষয়মধ্যস্থ হয় না এইন্ধূপ বলিবার ত কোনও কারণ পরিলক্ষিত হয় না।. স্তরাং চৈতন্যের 
বৃভ্যুপরক্তত্বকে বৃত্তিমাত্তমধ্যস্বত্বরপও বলা যায় না। অতএব অধবৈতবাদিগণের এই চিছ্ুপরাগার্থত্বমতে জীবচৈতন্ত 
স্বগত ও অনাবৃতহেতু তাদৃশ জীবচৈতন্তের সম্বন্ধ সর্বপদার্থের আছে বলিয়া! সমস্ত পদার্থেরই সর্বদা! সর্ববজনের নিকটে 
প্রকাশ ছুনিবারণীয় হইয়া পড়ে। আর অন্তঃকরণবৃত্তির উপযোগ নিরূপণ করিতে যাইয়া অদ্বৈতবাদ্দিগণ যে বলিয়া 
থাকেন--সর্ধগত জীবচৈতন্তে বিষয়াদি অধ্যস্ত হইলেও সেই বিষয়াদির সংগ্নেষ জীবচৈতন্তে নাই কারণ শ্রুতিই 


বলিয়াছেন প্অসজো! হুয়ং পুরুষঃ” অর্থাৎ এই ভীবটৈতন্ত অসঙ্গ ; সুতরাং জীবচৈতন্তের বিবয়োপরাগ সম্পাদনের 


নিমিত্ত অন্তঃকরণবৃত্তি অপেক্ষিত ইত্যাদি, তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে_-"অসজে হয়ং পুরুষ: এই শ্রুতি 
জীবচৈতন্তপ্র নহে ; কিন্তু উক্ত শ্রুতি ঈশ্বরপর ৷ : উক্ত শ্রুতি ঈশ্বরের সেই সেই পদার্থসম্ন্ধকত লেপ অর্থাৎ আসক্তি যে 
নাই, তাহাই প্ৰতিপাদন করিয়াছেন । কারণ “অসঙ্গো| হয়ং পুরুষঃ” এই শ্রুতিবাক্যের পূর্বে “স যৎ তত্র কিঞ্চিৎ পণতি 
অনন্বাগ্তত্েন ভবতি অর্থাৎ তিনি তাহাতে যাহা! কিছু দেখেন, তদ্বারা তিনি নিলিপ্তই হন” এইরূপ শ্রুতিবাক্যের দ্বারা 
তাহাই অর্থাৎ ঈশ্বরের নিলিগ্ততাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর স্থৃতিতে অর্থাৎ গীতাতেও তাহাই উক্ত হইয়াছে যে 
_ *বথাকাশস্থিতো নিত্যমিত্যাদি অর্থাৎ সর্বত্র গমনশীল মহাবেগবান্‌ বায়ু যেমন আকাশেই নিত্য অবস্থিত থাকে, কিন্ত 
আকাশ বায়ু হইতে শিলিগুভাবেই থাকে, সেইরূপ সর্বপ্রকার ভূতগ্রাম আমাতেই অবস্থিত আছে; কিন্ত আমি ভূতগ্রাম 
্ হইতে নিলিপ্তভাবেই থাকি”। অতএব “অসজো হয়ং পুরুষ: এই শ্রুতি ঈশ্বরের সেই সেই পদার্থসম্ন্বরুত লেপ 
অর্থাৎ আসক্তি যে নাই, তাহাই প্ৰতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । 


টি ১ 


পরাভিম্তপ্রতিকর্ম্মব্যবস্থানিরসনম্‌ 


অথ আবরণাভিভবার্থা ৰৃত্তিরিতি পক্ষোহপ্যযুক্তঃ, বিবর্তাধিটানন্ত চিন্মাত্রস্য অজ্ঞানাদিসাক্ষিত্বেন 


সদৈব প্রকাশমানত্বাদন্যস্য চ অজ্ঞানকল্পিতস্যাবরণস্য অভাবাৎ। ন চ তদ্যা অজ্ঞানাদিসাক্ষিত্বেন 


আরও কথা এই যে--চৈতন্তের বিষয়োপরাগের নিমিত্তই অস্তঃকরণবৃত্তির উপযোগ, এই মতে বৃত্তির ব্যর্থতাই 
হইয়া পড়ে। চৈতন্তের বিবয়োপরাগকে সংযোগাদিকূপ বলা যায় না) কারণ সংযোগাদিরূপ উপরাগ দৃষ্ত্বে 


প্রযোজক নহে ; কিন্ত চৈতন্তের বিষয়োপরাগকে অধ্যন্ত্বরূপই বলিতে হইবে। অধ্যস্তত্বই দৃশ্যত্বে প্রযোজক। আর... 
- অধ্যস্ত্বরূপ আধ্যাসিকসম্বন্ধ বৃত্তির পূর্বেই বিষয় ও চৈতন্তের আছে। সুতরাং চৈতন্তের বিষয়োপরাগের নিমিত্ত আর 


বৃত্তির প্রয়োজন কি? বৃত্তি ব্যর্থ ই হইয়া পড়ে । ১৪৯। 

(আবরণাভিভবার্থা বৃত্তি, এই মতের খণ্ডন। ) আর অদ্বৈতবাদিগণ যে বৃত্তিকে আবরণাভিভবার্থ! বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন, তাহাদের স্বীকৃত সেই দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত। কারণ আবরণমান্রই আব্রিয়মাণ বস্তুর ব্যাপ্য হইয়া 
থাকে। আব্রিয়মাণ বস্তু না থাকিলে আবরণ থাকে না। আবরণ স্বীকার করিলেই আব্রিয়মাণ বস্তু স্বীকার করিতে 
হইবে। এই জন্য অজ্ঞানাবরণঘ্বারা আব্রিয়মাণ বস্তুও স্বীকার করিতে হইবে । অধ্বৈতবাদিগণের মতে অজ্ঞানাবরণের 
দ্বারা আব্রিয়মাণ বস্তুটি কি? তাহ! কি শুদ্ধচৈতন্ত ? অথবা বিশিষ্টচৈতন্ত ? শুদ্ধচৈতন্ত অর্থাৎ চিন্মান্রকে অজ্ঞানাবৃত 
বলা যায় না । অজ্ঞানের সাক্ষী চিন্মাত্র অজ্ঞানাবৃত বলিয়া অপ্রকাশমান হইলে অজ্ঞানের সিদ্ধি অর্থাৎ অজ্ঞানের 
প্রকাশই হইতে পারিত ন!। স্বপ্রকাশ চৈতন্তে আবরণ মভাবিতই নহে। স্থতরাং চিন্মান্র অজ্ঞানের দ্বারা আব্রিয়মাণ 
হইতে পারে না। চৈতন্ত যেমন অজ্ঞানের সাক্ষী, সেইরূপ অজ্ঞানপরিণাম রজতাদিরও সাক্ষী; এই সাক্ষিচৈতন্ত 
অপ্রকাশমান হইলে অর্থাৎ অ্ঞানাবৃত হইলে অজ্ঞানের ও অজ্ঞানপরিণাম রজতাদির সিদ্ধি অর্থাৎ প্রকাশই হইনত 
পারিত না। অজ্ঞান ও অজ্ঞানপরিণাম রজতাদি প্রমাণসিদ্ধ নহে) কিন্তু সাক্ষিসিদ্ধ। এইজন্য মুলগ্রস্থে “অজ্ঞানাদি; 
সাক্ষিত্বেন” এইরূপ বল! হইয়াছে। অজ্ঞানপরিণাম রজতাদিই আদিপদের অর্থ। সুতরাং রজতাদি বিবর্ের 
অধিষ্ঠান চিন্মাত্র অজ্ঞান ও অজ্ঞানপরিণাম রজতাদির সাক্ষী বলিয়া সর্বদা প্রকাশমানই বটে; কিন্তু অজ্ঞানের দ্বারা 
আব্রিয়মাণ নহে। এইজন্য অজ্ঞানাবরণের আব্রিয়মাণ বস্তু চিন্মাত্র হইতে পারে না। এইরূপ বিশিষ্ট চৈতন্তও 
আব্রিয়মাণ হইতে পারে না। বিশিষ্ট চৈতন্য অজ্ঞানকল্লিত বস্ত। অজ্ঞানের দ্বারা অকল্পিত বিশিষ্ট চৈতন্তবস্তই 
অপ্রদিদ্ধ। অজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত বস্তু অজ্ঞানাবরণের আব্রিয়মাণ বস্তু হইতে পারে না! । তাহাতে অন্োস্তাশ্রয় দোষ 
হয়। চৈতন্যের আবরণরূপেই অজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে) চৈতন্তের অনাবরণ অজ্ঞানের সিদ্ধিই হইতে পারে না 


সুতরাং অজ্ঞানসিদ্ধি হইলে অজ্ঞানকল্পিত বিশিষ্ট বস্তুর সিদ্ধি হইবে এবং অজ্ঞানকল্পিত বিশিষ্ট বস্তুর সিদ্ধি হইলে 
বিশিষ্ট বস্তুর আবরক অজ্ঞানের সিদ্ধি হইবে, এইরূপে দুর্বারণীয় অন্তোন্তাশ্রয় দোষ হইবে৷ সুতরাং চিন্মাত্র ভিন্ন 
- অন্ত বিশিষ্ট বস্তু অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া তাহ! অজ্ঞানাবরণের আব্রিয়মাণ বস্তু হইতে পারে না। অজ্ঞানের দ্বারা উন 
চিন্াত্রব্যতিরিক্ত বিশিষ্ট চৈতন্য অসম্ভব । এইজন্য মূলগ্রন্থে বলা হইয়াছে যে__“্অন্তস্ত চাজ্ঞানাকল্পিতস্তাভাবাৎ” 


সুতরাং আব্রিয়মাণ বস্তুই অসম্ভাবিত বলিয়৷ আবরণও অসম্ভব । এই জন্য ব্যাপকের অসিদ্ধিপ্রযুক্ত ব্যাপ্যেরও অস্িদ্ধি 
বুঝিতে হইবে । Ee 
ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধিগ্ুন্থে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন যে-_স্বপ্রকাশচৈতন্ত অজ্ঞানাদির সাক্ষির্ূপে Se 


ys 
[) 


Ek 
হু 


থাকিলেও অশনায়ান্ততীত পুর্ণানন্দরূপে অপ্রকাশমান বলিয়া পূর্ণানন্দরূপের আবরক অজ্ঞান সম্ভাবিতই বটে।. টু 


অশনায়াঘ্যতীতত্বোপূলক্ষিত ূর্ণানন্দরূপে অপ্রকাশের জন্য অজ্ঞানাবরণ স্বীকার করিতে হইবে। অধৈতসিদ্ধিকারের 


ওঁরূপ বলা অসঙগত; কারণ নির্ধিশেষ চিন্নাত্রের অজ্ঞানাদিনাক্ষিত্বরূপে প্রকাশমানত্ব ও অশনায়াডতীততণে 


২৪২ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিব্রম্‌ 


প্রকাশেহপি অশনায়াগ্ভতীতত্বেন প্রকাশীভাবাদাবরণমাবশ্যকমিতি বাচ্যম্‌, অজ্ঞানাদিসাক্ষিত্বাশনায়াদ্যতীত- | 

ত্বাদেঃ প্রকাশাপ্রকাশোপপাদকস্য ধৰ্ম্মস্য নির্বিবশেযে অসত্বাৎ ৷ ১৫০ | ; | 
| কিঞ্চ অজ্ঞানমেকম্‌ অনেকানি বা? নাস্ঠঃ, শুক্তিজ্ঞানেন অজ্ঞাননিবৃত্তযা সন্ভ এব মোক্ষ প্রসঙ্গাৎ । 
অনিৰৃতৌ রপ্যাদেঃ সবিলাসাবিষ্তানিবৃত্তিরবাধাযোগাৎ। নহ অস্মিন্‌ পক্ষে গুক্তিজ্ঞানেন রূপ্যাদেঃ . 
স্বকারণে প্রলয়মাত্রং ক্রিয়তে মুদৃগরপ্রহরণেন ঘটস্যেব, ন তু অজ্ঞানং নিবর্ত্যতে। ব্রহ্মজ্ঞানেন তু ॥ 
| 
ূ 
র 
1 


অপ্রকাশমানত্বের উপপাদ্ক কোনও ধৰ্ম্ম নির্বিশেষ চৈতন্তে নাই। সুতরাং অবৈতসিদ্ধিকারের উক্তি অসঙ্গত। ১৫০! | 
আরও কথা এই যে_অদ্বৈতবাদিগণসন্মত অজ্ঞান কি এক? অথবা অনেক অর্থাৎ বহু? অর্থাৎ ূ 

'বিবরণকারোক্ত রীতিতে অজ্ঞান কি এক? অথবা ইষ্টসিদ্ধিকারোক্ত রীতিতে অজ্ঞান প্রতিবিষয়ে অনেক? ইহার | 

মধ্যে প্রথম পক্ষট সঙ্গত নহে ; কারণ এই একাজ্ঞানপক্ষেও জিজ্ঞাসা এই যে-_শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান স্ববার্ধ্য 

'রজতের সহিত নিবৃত্ত হয় কি ন! ? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অর্থাৎ শুক্তিভ্ঞানের দ্বার! অজ্ঞান স্বকার্য্যের সহিত নিবৃত্ত 
৪৪ হয়, ইহা স্বীকার করা যায় না; কারণ অজ্ঞানের একত্বনিবন্ধন- মূলাজ্ঞানকেই রজতভ্রমের উপাদান বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইবে৷ সুতরাং শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা সেই এক মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হওয়ায় সগ্ধই মোক্ষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। 

আর এই একাজ্ঞানপক্ে দ্বিতীয় পক্ষটিও অর্থাৎ শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় না” ইহাও স্বীকার করা যায় 

না; কারণ শুকতিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি ন| হইলে শুজ্যাদিতে রজতাদির ভ্রম হওয়ার পর শুক্যাদির জ্ঞান 

হইলে তাহাতে অজ্ঞাননিবৃত্তি হয় লাই বলিতে হইবে । তাহা হইলে অজ্ঞাননিবৃত্তির অভাবনিবন্ধন সেই ভত্ত্যা্নিজ্ঞানের 

দ্বার! রজতাদির বাধ হইয়াছে ইহা আর বল! যাইবে না। কারণ কার্যের সহিত অজ্ঞানের দিবৃত্তিকে বাধ বলে। [ 

কার্যের সহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিই বাধের ত্বরূপ। শুত্যাদিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তি না হইলে শুক্তিজ্ঞানের ছার! | 

রজতাদির ( কার্য্যের ) সহিত অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ বাধ সম্ভব হইবে না। 

ইহাতে অদবৈতবাদিগণ যদি বলেন-_এই একাজ্ঞানপক্ষে মুগরপ্রহার যেমন ঘটের স্বকারণ মৃত্তিকায় লয়মাত্র 

করিয়া থাকে, কিন্ত ঘটকারণ যৃত্তিকার নিবৃত্তি করে না, সেইরূপ শুক্তিজ্ঞান রজতাদির স্বকারণ অজ্ঞানে লয়মাত্রই 

করিয়া থাকে; কিন্ত রজতাঁদির কারণ অজ্ঞানের নিবৃত্ভি করে না অর্থাৎ মুদগরপ্রহারের দ্বারা ঘটনাশ হইলেও 

যেমন কারণীভূত মৃত্তিকার বিনাশ হয় না, কারণীভূত মৃত্তিকা থাকিয়াই যায়, সেইরূপ শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা রজতাদির 

| নাশ হইলেও কারমীভূত অজ্ঞানের বিনাশ হয় ন! ; কারণীভূত অজ্ঞান থাকিয়াই যায়। কারণরূপে থাকে বলিয়া 
. অজ্ঞান ত্বরূপতঃ নিবন্তিত হয় ন! ; কিন্তু চরমসাক্ষাৎকারন্বপ ব্রহ্মদ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী; অজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া 
} 


বর্জন অজ্ঞানেরই নিবর্ভক হইয়া থাকে। কেবল চরমসাক্ষাৎকাররূপ ব্ৰহ্মদ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী; অপর 
কোন জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী নহে। এইজন্য অপর কোন জ্ঞান অজ্ঞা 
্রঙ্মজ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ভক | 


অধৈতবাদিগণের ওঁরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে ; কারণ তাহাতে জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক ন! হইয়া অজ্ঞানকার্ধ্যের 


-নিবর্ভক হয় ইহাই বলা হইয়াছে অর্থাৎ শুক্তিজ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক না হইয়া সেই অজ্ঞানকার্ধ্য রজতাদিরই নিবর্তক 


হয় ইহাই বলা হইয়াছে ; তাহা নিতান্ত অসঙ্গত ; কারণ জ্ঞান অজ্ঞানের এবং 


1 

1 

|| 

| 

1 

| 

- | 
নের নিবর্তক নহে; কেবল চরমসাক্ষাৎকাররূপ | 
| 

সেই অজ্ঞানকে দ্বার করিয়াই | 


_ অজ্ঞানকার্্যের নিবর্তক হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম। এই নিয়মাহুসারে জ্ঞানের সহিত অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যের 
বিরোধিত!। এইভন্ত শুক্ত্যাদিজ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক না হইয়া সেই অজ্ঞানকার্য্য রজতাদির নিবর্তকই হইতে পারে 


তাহা অপরিহাধ্যই থাকিয়া যায়? জ্ঞান 


না। হৃতরাং বাধ সম্ভব হইবে না বলিয়া যে আপত্তি দেখান হইয়াছে, 


পরাভিসতপ্রতিকরমব্যবস্থানিরসনম্‌ ২৪৩ 


বিরোধিত্বাদজ্ঞানমেব নিবর্ত্যতে ইতি চেৎ ন, জ্ঞানস্য অজ্ঞাননিবৃত্তিদ্ারৈব অন্যবিরোধিত্বেনাজ্ঞানমন্বর্ত্য 


রূপ্যাদিনিবর্তকত্বাযোগাৎ শুক্তিজ্ঞানেনাজ্ঞানানিবৃতৌ অভিব্যক্তচৈতন্যসম্বন্ধাভাবেন ভ্রান্তাবিব বাধেহপি 
শুক্তেঃ অপ্রকাশাপত্তেন্চ । ১৫১। 


ন চ খন্যোতাদিপ্রকাশৈর্মহান্ধকারস্যেব অজ্ঞানস্য একদেশে নাশাদা ভীরুভটবদপসরণাদা কটবৎ 


সহেষ্টনাঘা চৈতম্যস্যাপ্যেকদেশেন প্রকাশ ইতি বাচ্যম্‌, অনাদ্যজ্ঞানচৈতন্যয়োনিরবয়বত্বাৎ। ন চ মধ্যাদিনা 
বহ্যাদিগতদাহাদিশক্তেরিব শুক্ত্যাদিজ্ঞানেন অবিষ্ভাগতাবরণশক্তেরভিতবাৎ তত্প্রকাশঃ, বৃত্ত্যা চ স্বোপাঁদান- 


দানভুতায়া অপি অবিষ্ায়া অভিভবো বৃশ্চিকবৃক্ষাদিন! গোময়মবদাদেরিব যুক্ত ইতি বাচ্যম্‌, চক্ষুরাদিজন্য- 


অজ্ঞানকে দ্বার করিয়া ই'অজ্ঞানকার্য্যের নিবর্তক হইয়! থাকে জ্ঞান যদি অজ্ঞানের নিবর্তক না হয়, তবে অজ্ঞানকাৰ্য্যের 
নিবর্তক হইবে কিরূপে? সুতরাং শুক্যাদিজ্ঞানের দ্বারা রজতাদির বাধ সম্ভব হইবে না এই আপত্তি অপরিহার্য । 
আরও কথা এই যে-_সুক্তিজ্ঞানের দ্বারা যদি অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে অভিব্যক্ত চৈতন্তের সহিত সম্বন্ধ 
হয় না বলিয়া ভ্রান্তিকালের স্তায় বাধকালেও শক্তির অপ্রকাশেরই আপত্তি হইয়া পড়ে। শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা 
অজ্ঞানের নিৰ্বত্তি না হইলে অভিব্যক্ত চৈতন্তের সহিত সম্বন্ধের অভাবনিবন্ধন বাধকালেও শুক্তির প্রকাশ হইতে 
পারিবে না । ৯৫১। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন__খগ্োতাদির প্রকাশের দ্বার! মহান্ধকারের একদেশ নাশ হইলে তাহার ফলে 
যেমন বিষয়প্রকাশ হইয়! থাকে, সেইরূপ এই একাজ্ঞানপক্ষে বৃত্তিজ্ঞানের দ্বার অজ্ঞানের একদেশ নাশ হইবো 
তাহার ফলে চৈতন্তেরও একদেশে বিবয়প্রকাশ হইয়! থাকে । অথবা! প্রবল বিপক্গীয় সৈন্য উপস্থিত হইলে ভীরু; 
সৈন্য যেমন সেই স্থান হইতে অপসরণ করে, সেইরূপ বৃত্তিজ্ঞানের উদয় হইলে অজ্ঞান তথা হইতে অপসরণ বরে; 
তাহায় ফলে চৈতন্তেরও একদেশে বিষয়ের প্রকাশ হইয়৷ থাকে । কিংব! যেমন হস্তাদির দ্বার! কটসন্বেষ্টনৈর ফলে 
ভূতলাদিদেশ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ বৃত্তিজ্ঞানের দ্বার! অজ্ঞানসমেষ্টনৈর ফলে চৈতন্তেরও একদেশে বিষয়ের প্রকাশ 
হইয়া থাকে । এইরূপে বিষয়প্রকাশের উপপত্তি হইতে, কোন বাধা নাই। সুতরাং ঘৈতাদৈতবাদিগণের প্রদর্গিত 
আপত্তি অসঙ্গত। 

অ্বৈতবাদিগণের এঁরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে ; কারণ তাহাদের মতে অজ্ঞান ও চৈতন্য অনাদি। যাহা! অনাদি, 
তাহ! নিরবয়ব। সুতরাং অনাদি অজ্ঞান ও চৈতন্য নিরবয়ৰ বলিয়া! অজ্ঞানের একদেশ নাশ হওয়ার সম্ভাবন! নাই এবং 
চৈতন্তের একদেশে বিষয়প্রকাশ হওয়ারও সম্ভাবন| নাই। অজ্ঞান ও চৈতন্য যদি. সাবয়ব বস্তু হইত, তবেই 
অবৈতবাদিগণ প্ৰদৰ্শিত দৃষ্টস্তাহ্সারে বিষয়প্রকাশের উপপত্তি করিতে পারিতেন। অনাদি অজ্ঞান ও চৈতন্ত নিরবয়র ৃ 
বলিয়া! অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ উপপত্তিপ্রদর্শন নিতাস্ত অসঙগত | 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_ মণি প্রভৃতির দ্বারা যেমন অগ্ন্যাদিগত দাহাদিশজির অভিতব হইয়া থাকে, 
সেইরূপ শুক্যাদিজ্ঞানের দ্বার! অজ্ঞানগত আবরণশক্তির অভিভব হইয়! থাকে; তাহার ফলে বিষয়ের প্রকাশ হয় 
অর্থাৎ মণি প্রভৃতির দ্বারা যেমন অগ্নিস্বরূপের নাশ না হইলেও অগ্ন্যাদিগত দাহাদিশক্তির নাশ হইয়া থাকে, সেইরূপ 
শুক্যাদিজ্ঞানের দ্বার! অজ্ঞানন্বরূপের নাশ না হইলেও অজ্ঞানগত আবরণশক্তির নাশ হইয়া থাকে; তাহার ফলে . 
ভগ্নাবরণ চৈতন্তের সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় বলিয়! বিষয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহাতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন- শক্তি 
ও শক্তিমান অভিন্ন বস্তু ; ইহ! অদ্বৈতবাদিগণেরও স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অজ্ঞান ও অজ্ঞানের আবরণশক্তি | 
অভিন্ন বস্ত। তাহা হইলে শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের আবরণশক্জির নাশ হইয়া থাকে ইহা! যে অধৈতবাদিগণ: 


৯ 


যা এ MK 
৭ আঃ 


২৪৪ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্মূ 


শুক্তিবৃত্তেঃ রূপাদিহীনশব্দৈকগম্যতুদ্ধাত্মা বিষয়তয়! তদাবরণশজ্যপ্রতিবন্ধকত্বাৎ। শুক্তিবৃত্তেঃ তববচ্ছিমচিদৃ- 
বিষয়ত্বেন তৎপ্রতিবন্ধকত্বে চ তয়ৈব তদ শুদ্াত্মপ্রকাশাপাতাৎ। অবিদ্যাকল্লিতমপ্রসক্তপ্রকাশঞ্চ জড়ং প্রতি 
চ অবিগ্তাযা ইব অবিদ্বাগতাবরণশক্তেরপি অযোগাৎ অস্বীকারাচ্চ ৷ জড়বিশিষ্টাত্মানং প্রতি তৎস্বীকারে চ 


| 
, 85585555577 শী 
এ তি বলিয়াছেন, তাহা ত সঙ্গত নহে । কারণ শুক্তিজ্ঞানও অজ্ঞানের কার্ধ্য বলিয়া উপাদেয় ; অজ্ঞান তাহার উপাদান। 
| সুতরাং উপাদেয় ৃত্তিজ্ঞানের দ্বার! অর্থাৎ শুকিজ্ঞানের দ্বারা উপদান অজ্ঞানের নাশ ত কখনও সম্ভব হয় না| উপাদেয়ের 
দ্বারা উপাদানের নাশ হইতে ত কোথাও দেখা যায় না। দৈতা দৈতবাদিগণের গঁরূপ আশঙ্কার উত্তরে আমাদের বক্তব্য 
| এই যে__উপাদেয়ের দ্বারাও উপাদানের অতিভব অর্থাৎ নাশ হইতে দেখা যায়। যেমন গোময় হইতে যে বৃশ্চিক জন্মে 
= এবং মৃত্তিকাদি হইতে যে বৃক্ষাদি জন্মে, সেই সেই স্থলে উপাদেয় বৃশ্চিক ও উপাদেয় বৃক্ষাদি উপাদানভূত গোময় ও 
| দক মৃত্তিকাদির: অভিভব করিতে দেখ! যায়। মুতরাং উপাদেয়ভূত শুজ্যাদিজ্ঞানরূপ বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা উপাদানভূত 
1... এ: অজ্ঞানের অভিভব যে হয়, তাহা উপপর্নই বটে ; ইহাতে অঙ্থপপততি কিছু নাই। 
| অধ্বৈতবারিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতে জিজ্ঞাস! এই যে-_অজ্ঞানগত আবরণশক্তি কি 
শুদ্ধাত্মবিষয়িনী অর্থাৎ শুদ্ধাত্জ্ঞানের প্রতিবন্ধকীভূত! ? কিংব! জড়বিবয়িণী? অথবা জড়বিশিষ্ট আত্মবিষয়িণী? ইহার. 
মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিলে দোষ এই হইবে যে__অজ্ঞানগত শুদ্ধাত্মাবরণশক্তির অভিভব হইতে শুদ্ধাত্ববিষয়ক 
বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারাই হইয়। থাকে বলিতে হইবে । তাহা হইলে শুক্তিজ্ঞানরূপ বৃত্তিজ্ঞান শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যনিবয়ক বলিয়া 
বিশিষ্টবিষয়ক হওয়ায় শুদ্ধাত্মবিষয়ক নহে ; এইজন্য তাদুশ  বিশিষ্টবিষয়ক শুর্তিজ্ঞানরূপ বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানগত 
ভুদ্ধাত্মাবরণশক্তির অভিতব সম্ভব হইতে পারে ন| | আর ওঁ শুক্তিজ্ঞানকেও শুদ্ধাত্মববিবয়ক বলা যায় নাঃ কারণ শুক্তিজ্ঞান 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়; আর রূপাদিহীন শুদধাস্বক্ঞান কেবল শব্দগম্য অর্থাৎ বেদৈকগম্য। সুতরাং অজ্ঞানগত আবরণশক্তি 
যি শুদধাত্মবিষয়িতী হয়, তবে বিশিষ্টবিষয়ক শুক্তিজ্ঞানরূপ বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা তাহার অভিভব অর্থাৎ বিনাশ হুইতে পারে 
ন|। কারণ শু্ধাত্মবিষয়ক বৃত্তিজঞানের দ্বারাই শ্তদধাত্মবিবয়িণী অজ্ঞানগত আবরণশক্তির বিনাশ সম্ভব হয়। বিশিষ্ট- 
বিষয়ক বৃত্তিজ্ঞানের দ্বার! শুন্ধাত্মবিষয়িণী অজ্ঞাননিষ্ঠ আবরণশক্তির বিনাশ ত সম্ভব নহে। আর প্শুক্তিজ্ঞান ভক্ত্যবছিন্ন 
চিদ্িবয়ক হইলেও বিশেষ্যভূত শুদ্ধ চিদ্বিবয়কও বটে; সুতরাং সেই শুক্তিজ্ঞানের দ্বার! শুদ্ধাত্মবিষয়িণী অজ্ঞাননিষ্ঠ 
আবরণশক্তির অভিভব হউক” ইহাও বলা যায় না) কারণ শুক্তিজ্ঞান শুক্যবচ্ছিন্ন চৈতন্তবিবয়ক বলিয়া তদ্বারা 
শুক্যবঙ্ছিন্ন চৈতন্তের আবরক অজ্ঞানগত আবরণশক্তির বিনাশ হইলে তখন সেই বিশেষ্যভূত চৈতন্তবিষয়ক শুক্তি- 
জ্ঞানের দ্বারাই শুদ্ধাত্মবিবয়িণী অজ্ঞাননিষ্ঠ আবরণশক্তির অভিভব হইয়! শুদ্ধাত্মপ্রকাশের আপত্তি হইয়া পড়ে। তাহার 
ভু ফলে শুক্তিজ্ঞানের দ্বারাই সগ্ মোক্ষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানগত আবরণশ্তিকে 
চা শুদ্ধাত্ববিষয়িণী বলিতে পারেন ন!। 
চর: আর অজ্ঞানগত আবরপশক্তি জড়বিষয়িণী ইহাও বলা যায় না, কারণ জড় বস্তু অজ্ঞানকল্পিত ও 'অপ্রসক্তপ্রকাশ 
৮ বলিয়া জড় বস্তুর প্রতি অজ্ঞানের আবরকত্ব সম্ভব নহে। অজ্ঞান যেমন জড়াশ্রিত নহে, কারণ জড় বস্তু অজ্ঞানকল্পিত 
বলিয়া অন্তোষ্যাশ্ৰয় দোষ হয়, সেইরূপ অজ্ঞানগত আবরণশক্তিও জড়বিযয়িণী নহে অর্থাৎ জড় বস্তুর প্রতি অজ্ঞানের 
: আবরকত্ব নাই ; কারণ জড় বস্তু অজ্ঞানকল্লিত ও অপ্রসক্তপ্রকাশ অর্থাৎ জড় বস্তুর প্রকাশের প্রাপ্তিই নাই। প্রাপ্ত 
প্রকাশের প্রতিবন্ধককেই আবরণ কহে। জড় বন্ততে প্রকাশপ্রান্তিই নাই বলিয়া আবরণকৃত্য নাই। সুতরাং 
অজ্ঞানগত আবরণশক্তিকে জড়বিষয়িণী বলা যায় না। আর অদ্বৈতবাদিগণ তাহা! স্বীকারও করেন না অর্থাৎ জড়- 
বস্তুর প্রতি অজ্ঞানের আবরকত্ব অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্যও নহে। . 


আর তৃতীয় পক্ষট স্বীকার করিলে অর্থাৎ অজ্ঞানত আবরণশক্তিকে জড়বিশিই আত্মবিষয়িণী বলিয়া স্বীকার 


“ 
হি 


পরাভিমতপ্রতিকর্মাব্যবস্থানিরসনমূ্‌ - ২৪৫ 


বিশেষণানাবরকবিশিষ্টাবরকশকজ্ঞভিভবস্য বিশে্যাবরকশক্ঞযতিভবং বিনা অযোগেন শুক্যাকরিবৃত্যেব তদা 

শুদ্ধাত্মপ্রকাশাপাতাৎ। প্রচ্যতগোময়ত্াদ্যবস্থা এব পাধিবাবয়বা বৃশ্চিকাছ্যুপাদানানীতি ন বৃশ্চিকাদিনা 

উপাদানস্বভাবাভিভবঃ। তস্মাৎ কারণগোময়ত্বাবস্থায়া এবাভিভবাৎ নোক্তব্যভিচারাবকাশঃ | ১৫২1 J 
ন চ মূলাজ্ঞানস্যৈব অবস্থাবিশেষা রজতাহ্যুপাদানানি শুক্তিজ্ঞানেন সাধ্যাসং নিবর্তন্তে ইতি বাচ্যমূ 

| বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি -তে অবস্থাবিশেষাঃ রজতবিশেষাশ্চ অজ্ঞানাভিন্না তন্তিন্না বা? নাগ, 
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করিলে দোষ এই হইবে যে-শুক্তিজ্ঞানের দ্বারাই তখন শুদ্ধাত্মপ্রকাশের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে এবং সন্ত মোক্ষের আপত্তি 
হইয়া পড়িবে । কারণ বিশিষ্টবিবয়ক বিধি ও নিষেধ যেমন বিশেষ্য বাধ থাকিলে বিশেষণবিষয়ক হইয়া থাকে, সেইরূপ 
| বিশেষণে বাধ থাকিলে বিশেষ্যবিষয়কই হইয়া থাকে। সুতরাং জড়বিশিষ্ট আত্মার প্রতি অজ্ঞানগত আবরুণশুক্তির. ; 
বিষয়ত্ব স্বীকার করিলে বিশেষণীভূত জড়ে বাধ আছে বলিয়! & আবরণশক্তি বিশেষণীভূত জড়ের অনাবরিকা বলিয়াই 
স্বীকার করিতে হইবে। (অজ্ঞানগত আবরণশক্তি যে জড়বিযয়িনী হইতে পারে না, তাহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে । 
স্থতরাং বাধ আছে।) স্মতরাং আবরণশক্তিকে জড়বিশিষ্ট আত্মবিবয়িণী বলিলেও বিশেবলীভূত জড়ে বাধ আছে বলিয়া! 
উহা বিশেষ্যভূত আত্মার আবরিকাই হইয়া পড়ে । আর তাদৃশী আবরিকাশক্তির অভিভব অর্থাৎ বিনাশ বিশেব্যভূত 
আত্মার আবরিকাশক্তির বিনাশ ব্যতীত সম্ভব নহে বলিয়! শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা সেই আবরিকাশক্তির বিনাশ হইলে 
বিশেষ্যভূত আম্মার আবরিকাশক্তিরই বিনাশ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহ! হইলে শুক্তিজ্ঞানের দ্বারাই 
শুদ্ধাত্বপ্রকাশের অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে সন্ত মোক্ষের আপত্তি হইয়! পড়ে । 
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আর অদ্বৈতবাদিগণ যে উপাদেয়ের দ্বারা উপাদানের অভিভব হইতে দেখ! যায় বলিয়! বৃশ্চিক ও বৃক্ষাদির্‌ 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে ; তাহাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অসম্প্রতিপন্ন। কারণ যদি গোময়ত্বাদি, 
অবস্থাপন্ন গোময়াদি বৃশ্চিকাদির উপাদান হইত, তাহ! হইলেই অদ্বৈতবাদিগণ উপাদেয়ের দ্বার৷ উপাদানের অভিতবে 
বৃশ্চিকাদির দৃষ্টান্ত দিতে পারিতেন 3 তাহা ত হয় নাই ; কিন্তু গোময়ত্বাদি অবস্থা যাহাদের বিনষ্ট হইয়াছে এইরূপ : 
পাঁধিব পরমাণুযমূহই বৃন্চিকাদির উপাদান । আর সেই বৃশ্চিকাদির উপাদান পাধিবপরমাগুসমূহেরও নাশ হয় ন!। 
সুতরাং বৃশ্চিকাদিরূপ উপাদেয়ের দ্বারা উপাদানম্বভাবের নাশ হয় নাই বলিয়া অদবৈতবাদিগণের এরূপ দৃষ্টান্ত 
| অসম্প্রতিপন্ন। অতএব বৃশ্চিকাদি অন্থপাদান গোময়ত্বাদি অবস্থারই অভিতব করিয়াছে “বলিয়া উক্তরূপ ব্যভিচারের 
অবসর নাই অর্থাৎ উপাদেয়ের দ্বার! উপাদানের অভিভব সম্ভব নহে ; তাহার দৃষ্টাত্তও নাই । ১৫২। 
| অধৈতবাদিগণের একাজ্ঞান মতে শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা সেই এক অজ্ঞানের নিবৃত্ত হইলে সন্ধই মোক্ষের প্রসঙ্গ হয় 
| এইরূপ দোষ আমরা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যে অজ্ঞানের একদেশের নাশ ও অপসরণ 
| কল্পনা করিয়া উক্ত দোষের সমাধান করিতে প্রয়াস করেন, পুর্বপ্রস্থের দারা তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে। এক্ষণে : 
| অদ্বৈতবাদিগণ এই একাজ্ঞানমত -সমর্থন করিবার জন্য প্রকারাস্তর কল্পনা .করিতে যাইয়া যদি বলেন- মুল অজ্ঞান 
! একই । সেই মুল অজ্ঞানের অবস্থাবিশেষসমূহই ভ্রমে ভাসমান রজতাদি বস্তুর উপাদান। শুজ্যাদিজ্ঞানের দারা অধ্যাসের 
| সহিত অর্থাৎ অধ্যাঁসকার্ধ্য রজতাদি ও রজতাদিবৃত্তির সহিত সেই মূলাজ্ঞানের অবস্থারিশেষরূপ উপাদানসমূহ নিবত্তিত 
] হইয়া যায়। রাকা বলিয়া শুক্যাদিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভ মোক্ষের আপত্তি 
হইতে পারেনা। 

অদ্বৈতবাদিগরণের এইরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ তাহাদের গীরূপ সিদ্ধান্তের উপরে “ইহ! কি এইরূপ ? 
অথবা এরূপ” এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে কোন পক্ষ অবলম্বনেই তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্ত টিকে না । তাহাই দেখান 
হইতেছে__অদৈতবাদিগণ মূল এক অজ্ঞানের সারি যে বজতাদি ভ্রমকাধ্যের উপাদান. বলিয়াছেন, 
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 হয়না। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ মূলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেবসমূহ মূলাজ্ঞান 


.. সিদ্ধি হইবে না | অজ্ঞান ও অজ্ঞানবার্য্যই জ্ঞাননিবর্থনীয় হইয়া থাকে, যেমন শুক্িরজত। অজ্ঞানের অবস্থাবিশেষ- 


কোন দৃষ্টান্তকেই আর অজ্ঞানকার্য্য বলা যাইবে না। অতএব .রজতাদির নিবৃত্তির নিমিত্ত শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা 


জি অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্ম্‌ 


অনেকাজ্ঞানবাদাপত্তেঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, জ্ঞানেন সাক্ষাৎ নিবৃত্যন্থপপত্তেঃ। তেষামিব রূপ্যস্যৈৰ 
উপাদাননিবৃত্তিং বিনা! নিবৃত্তিপ্রসঙ্গাচ্চ, শুক্যজ্ঞানং নষ্টমিত্যস্ুভববিরোধাচ্চ, জ্ঞাননিবত্ত্যত্বং মিথ্যাত্বসিত্যত্র 


০০০০ 
তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে--গ মুলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেষসমূহ ও রজতাদিবিশেষসমূহ মুলাভ্ঞান হইতে অভিন্ন কি ভিন্ন? 
ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি একাজ্ঞানবাদী অবৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ মূলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেষসমূহ 
মূলাজ্ঞান হইতে অভিন্ন ইহা বলিতে পারেন না। কারণ অবস্থাবিশেষসমূহ যদি মূলাঙ্ঞান হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে 
ওঁ অবস্থাবিশেষের বহত্বনিবন্ধন অনেকাজ্ঞানবাদের আপত্তি হইয়া পড়িবে । অবস্থাবিশেবসমূহ মৃলাজ্ঞান হইতে অভিন্ন 
হইলে অবস্থাবিশেবসমূহ বহু বলিয়া তাহারা আর অজ্ঞানকে এক বলিতে পারেন ন]। তাহাতে একাজ্ঞানবাদ রক্ষিত 


হইতে ভিন্ন ইহাও তাহারা বলিতে পারেন না। কারণ জ্ঞান অজ্ঞানেরই নিবর্তক ইহাই অদৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া 
থাকেন। সুতরাং অবস্থাবিশেষসমূহ যদি অজ্ঞান হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে অবস্থাবিশেবসমূহ অভ্ঞানভিন্ন বলিয়া 
সাক্ষাৎ জ্ঞানের দ্বারা আর সেই অবস্থাবিশেবসমূহের নিবৃত্তি হইতে পারিবে না। কারণ জ্ঞানের দ্বার! সাক্ষাৎ অজ্ঞানেরই 
নিবৃত্তি হইয়া থাকে । এই পক্ষে অবস্থাবিশেষসমূহকে ত অজ্ঞান হইতে ভিন্নই বলা হইয়াছে; ক্থতরাং জ্ঞানের দ্বারা 
সেই অবস্থাসমূহের সাক্ষাৎ নিবৃত্তির উপপত্তি এই পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইবে? আর ও অবস্থাবিশেবসমূহ ভ্রযাদির 
- উপাদানও হইতে পারিবে ন! ; কারণ অজ্ঞানই ভ্রমাদির উপাদান, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেল। মৃলাজ্ঞানের 
অবস্থাবিশেবসমূহ যদি অজ্ঞান হইতে ভিন্ন হয়, তবে এ অবস্থাবিশেষসমূহ আর ভ্রমাদির উপাদান হইবে কিরূপে 1 
আরও কথ! এই যে-_এই পক্ষে মুলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেষসমূহ যেমন নিজেদের উপাদানভূত মূলাজ্ঞানের অনিবৃত্তিতেও 
শভাদিজঞানের দ্বারা নিবৃত হইয়া যায়, সেইরূপ অজ্ঞানাবস্থাবিশেষসমূহই যাহাদের উপাদান, সেই রজতাদিরও নিজেদের 
“উপাদান অজ্ঞনাবস্থাবিশেষসমূহের অনিবৃত্তিতেই অর্থাৎ নাশ ব্যতীতই নিবৃততি হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া! পড়ে অর্থাৎ রজতাদির 
উপাদান যেমন মূলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেবসমূহ, সেইরূপ ওঁ অবস্থাবিশেষসমূহের উপাদানও মূলাজ্ঞান। তাহা হইলে 
উজ্যাদিজ্ঞানের দ্বার! উপাদান মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইয়াও যেমন অবস্থাবিশেবসমূহের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ 
শুভ্যাদিজ্ঞানের দ্বারা উপাদান অবস্থাবিশেবসমূহের নিবৃত্ত না হইয়াও রজতাদির নিবৃত্তি হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। 
তাহা হইলে এই একাজ্ঞানবাদী অধৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন-_ +পুক্যাদিভ্ঞানের দ্বারা. অধ্যাসের সহিত যুলাজ্ঞানের : 
অবস্থাবিশেষরূপ উপাদানসমূহ নিবপ্তিত হয়! যায়” তাঁহাদের গীরূপ উক্তি অসঙ্গত হইয়! পড়ে । এই পক্ষে আরও ' 
দোষ এই হইবে যে --শুভিজ্ঞানের দ্বার! শুক্তিবিরয়ক অজ্ঞান নষ্ট হয় ইহাই সকলের অঙ্ভুভব মূলাজ্ঞানের অবস্থা- 
বিশেষসমূহকে তাহা হইতে ভিন্ন বলিলে সেই অন্ুতবের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে, কারণ অজ্ঞানভিন্ন তদবস্থাবিশেষ- 
সমূহই রজতাদির উপাদান বলিয়া তন্নিবর্তক শুজ্যাদিজ্ঞানের দ্বারা সেই রজতাদির উপাদানভূত অবস্থাবিশেষসমূহ নিবৃত্ত 
হয় এইরূপ অন্থতব হওয়ারই প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে । এই পক্ষে অজ্ঞানের অবস্থাসমূহ ত অজ্ঞান নহে তাহা হইলে 
ত্রিক্তিজ্ঞানের দ্বারা তদ্বিযয়ক অজ্ঞান নষ্ট হয়” এইরূপ অনুভব হইবে কিরূপে ? কিন্ত “শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানভিন্ন 
অজ্ঞানাবস্থাবিশেষই নষ্ট হয়” এইরূপ অহ্ুতব হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আরও কথা এই যে--পঁ অবস্থাবিশেষ- 
সমূহকে অজ্ঞান হইতে ভিন্ন বলিলে অদ্বৈতবাদিগণ যে বণিয়া থাকেন-_জাননিবর্তনীয়ত্বই মিথ্যাত্ব, তাহাতে দৃষ্টান্তের 


সমূহকে অজ্ঞান হইতে ভিন্ন বলিলে শুক্তিরজতকে আর অজ্ঞানকাধ্য বলা যায় না 3 কিন্ত শুক্তিরজত অজ্ঞানভিন্ন অজ্ঞানের 
অবস্থাবিশেষের কার্য্য। হৃতরাং “জ্ঞাননিবর্তনীয়ত্বই মিথ্যাত্ব” ইহাতে অধৈতবাদিগণ কি দৃষ্টান্ত প্ৰদৰ্শন করিবেন? 


পরাভিমতপ্রতিকর্মব্যবস্থানিরসনম্‌ ২৪৭ 


দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ ৷ অতঃ রূপ্যাদিনিবৃত্যর্থং শুক্তিজ্ঞানেন অজ্ঞাননিবৃত্তিরাবশ্কী ইত্যেকাজ্ঞানমতে 
শুক্তিজ্ঞানাদেব মোক্ষোহপি অবশ্যন্তাবীতি সংক্ষেপঃ | ১৫৩। 


ন দ্বিতীয়োহনেকাজ্ঞানবাদোইপি রমণীয়ঃ, বিকল্পাসহত্বাৎ। একয়া বৃত্যা কিং সর্ব্বতদভ্ঞানানাং 
নিবৃত্তিঃ? উত একতদজ্ঞানস্য ? আন্তে শুক্তেঃ কদাপ্যপ্রকাশো ন স্যাৎ। অত্ত্যে তদাপি প্রকাশো 
- 1 লী টি নি উরি 
অজ্ঞানের নিবৃত্তি অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হুইবে এবং এই একাজ্ঞানমতে সেই শুক্তিজ্ঞানের দ্বারাই এক অজ্ঞান 


বিনষ্ট হওয়ায় মোক্ষেরও প্রসঙ্গ অবশুই হইয়া পড়িবে । 
প্রসঙ্গ হয়, তাহ! এই সংক্ষেপে প্রদণিত হইল। ১৫৩ | 

এক্ষণে অদ্বৈতবাদিগণের দ্বিতীয় অনেকাজ্ঞান মত খণ্ডন করা হইতেছে। অদ্বৈতবাদিগণের “ইষ্টসিদ্ধি* 
গ্রন্থে "অজ্ঞান অনেক” এই মত প্রদর্শিত ও সমধিত হইয়াছে। ভাহাদের & অনেকাজ্ঞানবাদও সমীচীন নহে; কারণ 
উহ্াও বিকল্লাসহ অর্থাৎ বিকল্প করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কোন পক্ষ অবলম্বনেই এ মত টিকিতে পারে না। তাহাই 
দেখান হইতেছে_-এই অনেকাজ্ঞানপক্ষে জিজ্ঞাসা এই যে--যদ্বি়ক একটি বৃত্তিজ্ান হয়, সেই একটি বৃত্তিজ্ঞানের 
দ্বারা কি সমস্ত তদ্বিষয়ক অভ্ঞানের নিবৃত্তি হয়? অথবা একটি বৃক্তিজ্ঞানের দ্বার! একটি তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি 
হয়? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিলে অর্থাৎ একটি বৃত্তিজ্ঞানের দ্বার! সমস্ত তদ্দিবয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় 
স্বীকার করিলে আর কখনও সেই বিষয়টির অপ্রকাশ হইতে পারিবে ন|। যেমন একটি শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা মস্ত 
শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় স্বীকার করিলে শুক্তির আর কখনও অপ্রকাশ হইতে পারিবে ন!। অথচ পুনরায়ও, 
শুক্তির অপ্রকাশ হইয়! থাকে। এইজন্ত এই পক্ষট অনেকাজ্ঞানবাদী অদ্বৈতবেদাত্তিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না। হং 
আর দ্বিতীয় পক্ষটি অর্থাৎ একটি বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা একটি তদ্বিবয়ক অজ্ঞানের শিবৃত্তি হয় স্বীকার করিলে সেই বৃত্তি- 
জ্ঞানদশায়ও সেই বিষয়টির প্রকাশ হইতে পারিবে না; কারণ একটি বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা একটি তদ্বিষয়ক অজ্ঞানাবরণের 
নিৰ্বৃত্তি হইলেও তখনও তদ্বিষয়ক অপর অজ্ঞানাবরণ থাকিয়া যাইবে। যেহেতু অজ্ঞান অনেক । সুতরাং সেই 
বিষয়টির প্রকাশ তখনও হইতে পারিবে না। যেমন অনেক যবনিকার দ্বারা আবৃত বস্তুতে একটি যবনিকাঁর অপগম 
হইলেও অপর ববনিকা থাকে বলিয়া উহাকে জানা যায় না, সেইরূপ একটি বৃ্তিজ্ঞানের দ্বারা একটি তদ্বিষয়ক 
অজ্ঞানাবরণের নিবৃত্তি হইলেও তখনও তদ্ধিষয়ক অপর অজ্ঞানাবরণ থাকিয়া যাইবে বলিয়া সেই বিষয়টির প্রকাশ 
হইতে পারিবে না। 

অনেকাজ্ঞানবাদির উপরে বিকল্প করিয়া এই যে দোষ দেখান হইল, এই দোষ একাজ্ঞানবাদে যে মূলাজ্ঞানের 
অবস্থাবিশেষ কল্পিত হয়, সেই অবস্থাবিশেষেও যোজনা করিতে হইবে । কারণ এই দোষের প্রসজে উতয় পক্ষই 
সমান। তাহাই.যোজনা কর! হইতেছে__একাজ্ঞানবাদে যে মূলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেষসমূহ কল্পিত হয়, তাহাতে জিজ্ঞাস! 
এই যে- একটি শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা কি রজতজ্রমজনক সমস্ত অজ্ঞানাবস্থাবিশেষের নিবৃত্তি হয়? অথবা একটি শুক্তি 
জানের দ্বারা রজতভ্রমজনক একটি অজ্ঞানাবস্থাবিশেষেরই নিবৃত্তি হয়? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা 
যাইতে পারে না ; কারণ একটি শুক্তিজ্ঞানের দার! রজতত্রমজনক সমস্ত অক্ঞানাবস্থাবিশেষের নিবৃত্তি হইলে আর 
কখনও শুক্তির অপ্রকাশ হইতে পারিবে না। অথচ শুক্তির পুনরায়ও অপ্রকাশ হয়। সুতরাং এই পক্ষ স্বীকার 
করা যায় না। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অর্থাৎ একটি শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা রজতভ্রমজনক একটি অজ্ঞানাবস্থাবিশেষেরই 
দিতি হয় ইহাও স্বীকার করা যাইতে পারে না! ; কারণ তাহা স্বীকার করিলে সেই শুক্তি জ্ঞানদশায়ও শুক্তির প্রকাশ 
হইতে পারিবে না ; কারণ একটি ভুক্তিজ্ঞানের দ্বারা একটি অজ্ঞনাবস্থাবিশেষের নিবৃত্তি হইলেও তখনও অপর 


একাভ্ঞানবাদী অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে বে যে দোষের 


নামক 


২৪৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্জম্‌ 
ন জ্যাৎ। একস্যাবরণস্য নিবৃত্তাবপি অন্যস্য সত্বাৎ। অয়ঞ্চ দোষঃ অবস্থাবিশেষেইপি যোজনীয়ঃ 
সমানত্বাৎ ৷ ১৫৪ । | 


কি কথং সাদিশুভ্যাদেঃ তদবচ্ছিমনচৈতন্যস্য বা অনান্তজ্ঞানবিষয়ত্বং নিরিবষয়স্য আবরণস্য 
অবস্থানীসম্তবাৎ। ন চ পূর্ববমনবচ্ছিন্নাবরণম্‌ ইদানীমবচ্ছিনাবরণং জাতমিতি বাচ্যম্‌, গুক্তিজ্ঞানেনৈব 


মোক্ষাপত্তেঃ। এতেন ব্যক্তিতঃ পূর্বং জাতিরিব বিষয়াৎ প্রাক্‌ অজ্ঞানমন্তীতি নিরস্তম, প্রতিবিষয়- 


মনেকাজ্ঞানাঙ্গীকারাযোগাৎ ৷ ১৫৫ ৷ 


—— 


রূজতভ্রমজনক অজ্ঞানাবস্থাবিশেষ থাকিয়া যাইবে । যেহেতু 
হইতে পারিবে না। হৃতরাং এই দ্বিতীয় পক্ষও স্বীকার করা যায় ন!। এইরূপে একাজ্ঞানবাদীর কল্পিত অজ্ঞানাবস্থা- 


বিশেষে দোষ যোজন! করিতে হইবে । ১৫৪ । ৰ 
আরও কথা! এই যে-_শুক্যাদি বস্তু সাদি এবং শুক্যাগ্ঘবচ্ছিন্ন চৈতন্তও সাদি। আর অজ্ঞান অনাদি। সুতরাং 


সাদি শুজ্যাদি কিংবা! সাদি শুক্যাস্তবচছি্ন চৈতন্ত অনাদি অজ্ঞানের বিষয় হইবে কিরূপে? সাদি বস্তু কিংবা! সাদি 
তদবচ্ছিন্ন চৈতন্ত ত অনাদি অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। শুজ্যাদি সাদি বলিয়া তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যও সাদি ; সুতরাং 
গুজ্যাদির উৎপত্তির পূর্বের অজ্ঞানের নির্বিযয়ত্ব হইয়া পড়ে । আর শুজ্যাদির উৎপত্তির পূর্বে অজ্ঞানাবরণের নির্ব্বষয়ত্বও 
স্বীকার করা যায় না; কারণ নিধ্বিযয়ক অজ্ঞানরূপ আবরণের স্বিতিই সম্ভব নহে। যেহেতু “ইহার এই বিষয়ে 
অজ্ঞান” এইরূপ আশ্রয়-বিষয়যুক্তরপেই অজ্ঞানাবরণের প্রতীতি হইয়া থাকে। অজ্ঞানাবরণ নিরাশ্রয় ও নিব্রিষয়ক 
হুইয়া থাকিতে পারে না। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন__এক অনাদি অজ্ঞানই অনাদি চৈতন্তবিবয়ক আবরণ। তখন অজ্ঞান 
-চৈতন্ভাতিরিক্ত শুজ্যাদিপদার্থানবচ্ছিন্ন হইয়াই চৈতন্তের আবরণ হয় এবং শুত্যাদি পদার্থের উৎপত্তির পরে অজ্ঞান 
সেই সেই পদার্থাবচ্ছেদে সেই সেই পদার্থাবচ্ছিয্ন চৈতন্তের আবরণ হয়। সুতরাং শুজ্যাদি পদার্থের উৎপত্তির 
পুর্বে অজ্ঞান অনবচ্ছিন্ন চৈতন্তের আবরণ এবং শুক্্যাদি পদার্থের উৎপত্তির পরে অবচ্ছিম্ন চৈতন্তের আবরণ হয়| 
অতএব প্রদর্শিত দোষের সম্ভবন! নাই। 

অদ্বৈতবাদ্নিগণের এরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ গুঁরূপে উপপত্তি করিলে প্রথমতঃ অদ্বৈতবাদিগণকে 
ভীহাদের অনেকাজ্ঞানবাদ যে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা অতি সুষ্পষ্ট। আর এক অজ্ঞান স্বীকার 
করিয়া গ্ররপ উপপত্তি করিলে তাহাতে দোষ এই হইবে যে--এক শুক্তিজ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষের আপত্তি হইয়া 
পড়িবে। কারণ প্রূপ উপপত্তিতে অনবচ্ছিন শুদ্ধৈতন্ের আবরণভূত অজ্ঞানই শুজ্যাদি পদার্থাবচ্ছিন্ন চৈতন্তের 
আবরণ। সুতরাং শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা শুক্যবচ্ছিন্ন চৈতন্তের আবরণভূত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে শুদ্ধ চৈতন্তের 
আবরণভূত অজ্ঞানের নিবৃততিও হইয়াই পড়ে তাহার ফলে এক শুক্তিজ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। 
আর অদ্বৈতবাদ্দিগণ যে বলেন-_“ব্যক্তি উৎপত্তির পূর্বের যেমন জাতি থাকে, কারণ জাতি নিত্য, সেইরূপ শুজ্যাদি 
বিবয়োৎপত্তির পূর্বে অজ্ঞান থাকে, কারণ অজ্ঞান অনাদি,” অদ্বৈতবার্দিগণের ওঁরূপ উক্তি আমাদের 
খণ্ডনরীতির দ্বারাই নিরভ্ত হইয়া যায়। কারণ জাতির দৃষ্টান্ত দিয়! এক্ূপে অজ্ঞানের উপপত্তি করিতে গেলে অনেক 
বিষয়ে যেমন একই জাতি, সেইরূপ অনেক বিষয়ে একই অজ্ঞান স্বীকার করিতে হয় ; প্রতি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন 
অজ্ঞান স্বীকার করা যায় না । তাহা, হইলে অদ্বৈতবাদিগণের অনেকাজ্ঞানবাঁদ আর রক্ষিত হয় না। আর প্রতি 
বিষয়ে এক অজ্ঞান স্বীকার করিলে এক শুক্তিজ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষের আপত্তি হইয়! পড়ে। এই দোষ পূর্বেই প্রদর্শিত 


হইয়াছে । ১৫৫ । 


অজ্ঞানাবস্থাবিশেষ অনেক | এইজন্য তখন শুক্তির প্রকাশ . 


পরাভিমতপ্রতিকর্মব্যবস্থানিরসনমূ্‌ ২৪৯ 


নন্নু সৎস্থু অপি. অনেকাজ্ঞানেষু বহুজনসন্কীর্ণদেশে বৈছ্যুতনিপাতিবৎ ত্রিদোষহরৌষধবচ্চ জ্ঞানমিতরা- 
জ্ঞানুপসরণেনৈকমজ্ঞানং নাশয়তি, যথা তব একং জ্ঞানমেব প্রাগভাবং নাশরতি, প্রাগভাবাস্তরনিবন্ধন- 
মজ্জাতত্বাদিব্যবহারং প্রতিবয়াতি, তথ! মমাপ্যেকং জ্ঞানমেকমেবাজ্ঞানং নাশয়তি, অজ্ঞানাস্তরব্যবহারং 
প্রতিবয়াতি ইতি চেৎ ন, অজ্ঞানবৎ প্রাগভাবস্য আবরকত্বাভাবেস অজ্ঞানস্য যবনিকাবৎ আবরকত্েন 
দৃষ্টান্তবৈষম্যাৎ ৷ নহি মন্মতে জ্ঞানপ্রাগভাব| আবরণানি, কিন্ত দণ্ডপ্রাগভাববৎ হেত্বভাবরপাঃ। নাপি 


to ২ 8 ই উনি উট ৪ 
ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন_যেমন এতদ্ঘটজ্ঞানের প্রাগভাব অনন্ত হইলেও একটি এতদ্ঘটজ্ঞান একটি 
' এতদ্ঘটজ্ঞানপ্রাগভাবেরই নাশ করিয়া থাকে এবং অপর এতদৃটজ্ঞানপ্রাগতাবসমূহকে অপসারিত করিয়া ত্নিবন্ধন 


অজ্ঞাতত্বাদি ব্যবহারের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে, ইহ! ৈতা দ্বৈতবাদ্দিগণকেও স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ প্রতি বিষয়ে 
অজ্ঞান অনন্ত হইলেও একটি জ্ঞান একটি অজ্ঞানেরই নাশ করিয়া থাকে এবং অপর অজ্ঞানসমূহকে অপসারিত করিয়া 
তগ্নিবন্ধন অজ্ঞাতত্বাদি ব্যবহারের প্রতিবন্ধক হইয়! থাকে, ইহা আমাদেরও স্বীকার্য্য। ইহাতে দৃষ্টান্ত এই ষেবেমন 
বহুজনপূর্ণ স্থানে বিদ্যুৎ নিপতিত হইলে তত্ারা একটি পুরুষই মরিয়! যায় এবং অপর পুরুষেরা তথ! হইতে পলায়ন 
করে, অথবা যেমন বাত-পিত্ত!্নেন্রাগ্নপ ত্রিদোষনাশক কোন ওবধ কাহাতেও প্রযুক্ত হইলে তদ্বারা একটি দোষ নিবন্তিত 
হয় এবং অপর দোবদ্বয় আপন! হইতেই সরিয়া পড়ে বলিয়| বৈদ্ধপ্রসিদ্ধি আছে, সেইরূপ প্রতি বিষয়ে অজ্ঞান 
অনন্ত হইলেও, একটি জ্ঞানের দ্বার! একটি অজ্ঞানেরই নাশ হয় এবং অপর অজ্ঞানসমূহ তাহা! হইতে সরিয়া পড়ে। 
সুতরাং জ্ঞানকালে একটি অজ্ঞানের নাশ ও অপর অজ্ঞানসমূহের অপসরণ হয় বলিয়া অপর অজ্ঞানসমূহনিবন্ধন 
অজ্ঞাতত্বাদি ব্যবহারের আপত্তি হইতে পারে না । আর একটি জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত অজ্ঞানের নাশ হয় ন! বলিয়া, কিন্ত 


কেবল একটি অজ্ঞানের নাশ ও অপর অজ্ঞানসমূহের অপসরণমাত্র হয় বলিয়া! বিষয়ের কখনও অপ্রকাশ ন! হওয়ার 
আপত্তিও হইতে পারে না । 


অদ্বৈতবাদিগণের প্ররূপ ৰাক্যও সঙ্গত নহে) কারণ তাহার! যে জ্ঞানপ্রাগভাবের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা 
অজ্ঞানের সমদৃষটাস্ত হয় নাই ; কিন্তু বিষমনৃষ্টান্ত হইয়াছে। অজ্ঞানের ন্যায় জ্ঞানপ্রাগভাব আবরক নহেঃ 
আর অজ্ঞান যবনিকার স্তায় আবরক ; সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত উক্তিতে ছৃষ্টাত্তবৈবম্য ঘটিয়াছে। 
আমাদের মতে জ্ঞানপ্রাগভাবসমূহ বিষয়ের আবরণ নহে অর্থাৎ ঘটজ্ঞানের কার্য ব্যবহারের বিবয়ীভূত যে ঘট, সেই 
ঘটের, সেই ঘটজ্ঞানের প্রাগভাবসমূহ আবরণ নহে; কিন্ত দণপ্রাগভাব যেমন দণডকার্য্য ঘটাদির আবরণ নহে, 
কিন্তু দওপ্রাগভাঁব ঘটকাঁরণ দণ্ডের অভাবন্ূপই হইয়! থাকে, সেইরূপ .জ্ঞানপ্রাগভাবসমূহ বিষয়ের আবরণ নহে; 
কিন্ত জ্ঞানপ্রাগভাবসমূহ জ্ঞানবার্ধ্য ব্যবহারের কারণীভূত জ্ঞানের অভাবরূপই হইয়া থাকে। জ্ঞানপ্রাগভাব অভাবরূপ 
বলিয়া তাহার আবরণত্ব নাই। আমরা! জ্ঞানকে জ্ঞানপ্রাগভাবনিবৃত্তিরূপই বলিয়া থাকি; জ্ঞানকে জ্ঞানগ্রাগতাবের 
নিবর্তক বলি না। সুতরাং জ্ঞান জ্ঞানপ্রাগভাবের নিবর্তকরূপে স্বকার্য্যভূত ব্যবহারের কারণ নহে | জ্ঞান যদি 
জ্ঞানপ্রাগভাবের নিবর্তকরপে স্বকার্য্য ব্যবহারের প্রতি কারণ হইত, তবেই অপর জ্ঞানপ্রাগতাবের সত্তানিবন্ধন একটি 
জ্ঞান হইলেও ব্যবহার হইতে পারিত না এবং তদন্তে অদ্বৈতবাদিগণ তাহাদের প্রদর্ণিতরূপে প্রক্ৃতস্থলে দোষ পরিহার 
করিতে পারিতেন ; তাহা ত হয় নাই অর্থাৎ জ্ঞান ত জ্ঞানপ্রাগভাবের নিবর্তকরূপে স্বকার্য্য ব্যবহারের কারণ নহে; 
কিন্তু দণ্ড যেমন দওত্বরূপেই ঘটের প্রতি কারণ, সেইরূপ জ্ঞানও স্বকার্য্য ব্যবহারের প্রতি স্বরূপেই অর্থাৎ জ্ঞানত্বরূপেই 
কারণ, ইহাই আমরা স্বীকার করিয়৷ থাকি। সুতরাং অজ্ঞানের স্তায় জ্ঞানপ্রাগভাব বিষয়ের আবরক নহে বলিয়! 
যেমন একটি দণ্ড সমানজাতীয় দণডন্তরের প্রাগভাব থাকিলেও স্বকার্য্য ঘট জন্মাইয়াই থাকে, সেইরূপ একটি জ্ঞান 
সমানজীতীয় জ্ঞানাস্তরের প্রাগভাব থাকিলেও স্বকার্ধ্য ব্যবহার জন্মাইয়াই থাকে। 


৩২ 


২৫০ :..., অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


জ্ঞানং তন্নিবর্তকত্থেন হেতুঃ, কিন্ত দণ্ডাদিবৎ স্বরূপেণৈব ৷ তথাচ_একদণ্ড ইব একং জ্ঞানং সজাতীয়াস্তর- 
প্রাগভাবে সত্যপি ব্বকার্য্যং জনয়দেব। কার্য্যোৎপত্তৌ হি কারণসত্বমে তন্ত্র ন তু কারণজাতীয়- 
সর্ব্রপ্রাগভাবনিবৃত্তিরসম্তবাৎ। ত্বন্মতে তু বৃত্তেরাবরণনিবর্তকত্বাৎ একস্মিন অজ্ঞানে নিবৃত্তেপি 


অজ্ঞানাস্তরস্য যবনিকান্তরবৎ সত্বাৎ কালান্তরে ইব বৃত্তিকালেহপি অপ্রকাশঃ স্যাৎ। ১৫৬। 
ন চ আলোকাভাবস্তম ইতি মতে তমঃ কুড্যাদিবৎ আবরণমেবেতি বাচ্যম্‌, তস্যাপি হেত্ভাবরপত্বাৎ। 


নাপি আলোকঃ তন্িবর্তকত্বেন জ্ঞানহেতুঃ, কিন্ত ব্বরূপেণৈব, নাপি একৈকালোকাভাবস্তমঃ কিন্ত 


ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_-দ্ৈতাদৈতবাদিগণ যাহা! বলিলেন, তদমসারে জ্ঞানপ্রাগতাব আবরণ না 
হউক এবং জ্ঞান জ্ঞানপ্রাগভাবের নিবর্তকরূপে ব্যবহারের কারণ না হউক, কিন্ত জ্ঞান জ্ঞানতৃরূপেই ব্যবহারের কারণ 
হউক, তাহ! হইলেও ত এক জ্ঞানকালে সমানজাতীয় জানাত্তরের প্রাগভাব থাকে বলিয়া সেই জ্ঞানাস্তরপ্রাগভাবের 
অভাবরূপ ব্যবহারকারণ জ্ঞানাত্তর না থাকানিবন্ধন একটি জ্ঞান থাকিলেও সেই জ্ঞানের কার্য ব্যবহার হইতে 
পারিবে না। ? 
ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে--কার্য্যের উৎপত্তিতে কেবল কারণসম্ভাই প্রযোজক ; কিন্তু কারণসজাতীয় 
সমস্তের সত্তা প্রযোজক নহে। কারণতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে কোন একটি কারণের সত্তাই কার্য্যোৎপত্তিতে আবশ্তক; 
তাহাই দেখ! যায়। যেমন দণ্ডত্বাবচ্ছিন্ন একটি দণ্ড থাকিলে ঘটরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে ; কিন্তু দণ্ডত্বাবচ্ছিন্ 
সমস্ত দণ্ডের সত্তা ঘটরূপ কার্ষ্যের উৎপত্তিতে অপেক্ষিত নহে, সেইরূপ জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন একটি জ্ঞানের সত্তাতেই ব্যবহার 
হইয়া থাকে; কিন্ত জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন সমস্ত জ্ঞানের সত্তা ব্যবহারে অপেক্ষিত নহে। এইজন্য ব্যবহাররূপ কার্য্যের 
উৎপত্তিতে কারণীভূত জ্ঞানপ্রাগভাবনিবৃত্বিরূপ জ্ঞানের সত্তামাত্রই প্রযোজক অর্থাৎ অপেক্ষিত ; কিন্ত ব্যবহাররূপ 
কার্ষ্ের উৎপত্তিতে সেই কারণীভূত জ্ঞানপ্রাগতাবনিবৃত্তিরূপ জ্ঞানের সমানজাতীয় সমস্ত জ্ঞানপ্রাগতাবনিবৃত্বিন্ধপ 
জানের সত্তা প্রযোজক নহে অর্থাৎ অপেক্ষিত নহে। কারণ উহা অসম্ভব ; কার্য্যোৎপত্তিতে যুগপৎ অতীত, অনাগত 
ও বর্তমান সমস্ত কারণসমানজাতীয়ের সত্তা কখনই সম্ভব নহে। তাহা বলা যাইতেই পারে না। সুতরাং আমাদের 
মতে জ্ঞানপ্রাগভাব আবরণ নহে বলিয়া জ্ঞানপ্রাগভাবের নিবৃত্তিস্ব্ূপ জ্ঞান অনাবরক জ্ঞানাত্তরপ্রাগভাব থাকিলেও 
স্ববিষয়ে স্বকার্য্য ব্যবহারাদি সম্পাদন করিয়াই থাকে। অধৈতবাদ্িগণের মতে কিন্ত যবনিকার ন্যায় অজ্ঞান বিষয় বা 
বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্তের আবরক ; আর জ্ঞান সেই অজ্ঞানরূপ আবরণনিবর্তক। সুতরাং তাহাদের মতে একটি জ্ঞানের 
দ্বারা একটি অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও সেই বিষয়ে যবনিকাস্তরের স্তায় অজ্ঞানাস্তর থাকে বলিয়া! কালাস্তরের স্তায় 
জ্ঞানকালেও সেই বিষয়ের প্রকাশ হইতে পারিবে না অর্থাৎ একটি জ্ঞান হইলেও তদ্বিষয়ের আবরণভূত অজ্ঞানাস্তর 
থাকিবে বলিয়া তৎকালেও জ্ঞানকার্ধ্য ব্যবহারাদি হইতে পারিবে না । ১৫৬। 
এক্ষণে অধ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_অন্ধকাঁর ঘটাদি বিষয়ের আবরণ ; আলোকের অভাবই অন্ধকার ) আর 
সেই আলোকাভাবরূপ অন্ধকার আলোকের দ্বারা নিবান্তিত হইয়া যায়। সুতরাং ৈতাদৈতবাদিগণের রীতি অনুসরণ 
করিয়া তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে-একটি আলোকের দ্বার! কি সমস্ত আলোকাভাবরূপ অন্ধকার নিবৃত্ত হইয়া যায়? 
'কিংবা একটি আলোকের দ্বার! একটি আলোকাভাবন্ধপ অন্ধকার বিনষ্ট হয়? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা 
যায় না) কারণ তাহা হইলে বিষয়ের আর কখনও অপ্রকাশ হইতে পারিবে লা। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও স্বীকার করা 


চারা এ? কর দ্বারা একটি আলোকাভাবরূপ অন্ধকারের নিবৃত্তি হইলেও যবনিকার মত বিষয়ের 
 আবরপভুত অপর আলোকাভাবরূপ অন্ধকার থাকিবে বলিয়া তখনও বিষয়ের প্রকাশ হইতে পারিবে না। “এইরূপে 


আলোকত্বাবচ্ছিয়াভাবঃ। ন চ একস্মিন আলোকে সতি সোইস্তি, ভাবিজ্ঞাননিবর্ত্যমজ্ঞানন্ত এতজ জ্ঞান- 


কালেহপি অন্তীতি বৈষম্যম্‌ ।ন চ ইহাপি অজ্ঞানসমুদায় এবাবরণম্‌, একেন একন্মিন্‌ অজ্ঞানে নিৰবত্তে 
চা ব্হা২-২২২২২৯-২২২২২২২২--২২২২ 


দ্বৈতাদৈতবাদিগণৌক্ত রীতিতে আপত্তি প্রদর্শন করিলে তাহাতে দৈতাদৈতবাদিগণকে এইরূপ বলিতে হইবে যে-_ 
বহুজনপূর্ণ স্থানে বিদ্যুৎ নিপতিত হইলে যেমন একটি পুরুষ মরিয়া যায় এবং অপর লোকসমূহ তথা হইতে পলায়ন 
করে, সেই্লপ আলোকাভাবন্ধপ অনেক অন্ধকার থাকিলেও একটি আলোকের দ্বার! একটি অন্ধকারেরই নিবৃত্তি হইয়া 
থাকে এবং অপর আলোকাভাবরূপ অন্ধকারসমূহ তথা হইতে অপসরণ করে | ইহাই দ্বৈতাদৈতবাদ্দিগণকে বলিতে 
হইবে। প্রকৃতস্থলে আমরাও সেইরূপই বলিয়া থাকি। 

অদ্বৈতবাদিগণের ওঁরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে ; কারণ "আলোকের অভাব অন্ধকার” এই মতে অধৈতবারদিগণ 
অন্ধকারকে প্রাচীরের » মত আবরণ বলিতে পারেন না) কারণ অন্ধকারও আলোকরূপ জ্ঞানহেতুর অভাবরূপ। 
অভাবের আবরণত্ব কখনই সম্ভব নহে। আর আলোক আলোকাতাবরূপ অন্ধকারের নিবর্তকরূপে জ্ঞানের হেতুও 
নহে ; কিন্ত আলোক স্বরূপেই অর্থাৎ আলোকত্বরূপেই জানের হেতু হইয়া থাকে। আলোক স্বকার্য্য জানের প্রতি 
যদি আলোকাভাবরূপ অন্ধকারের’ নিবর্তকরূপে কারণ হইত, তবেই আলোকাস্তরাভাবরূপ অন্ধকার থাকা নিবন্ধন 
একটি আলোক হইলেও জ্ঞান না হইতে পারিত ; তাহা ত হয় নাই ; কিন্ত দণ্ড যেমন দণত্ব্ূপেই ঘটের প্রতি কারণ 
হয়, সেইরূপ স্মালোকও আলোকত্বর্ূপেই জানের প্রতি কারণ হইয়া থাকে। এই সকল কথা জ্ঞানপ্রাগভাবের প্রসঙ্গে 
যেরূপ বলা হইয়াছে, এই স্থলেও তদহরূপই বুঝিতে হইবে । সুতরাং জ্ঞানে আলোকত্বাবঙ্ছিত্ন সমস্ত আলোকের সত্তা 
অপেক্ষিত নহে ; আলোকত্বাবচ্ছিন্ন একটি আলোক থাকিলে জ্ঞান হইয়াই যাইবে । - 

ইহাতে যদি এইরূপ বলা যায় যে__একটি জ্ঞান থাকিলেও যেমন অজ্ঞানাস্তরের সত্তানিবন্ধন অপ্রকাশের আপত্তি 
হয়, সেইরূপ একটি আলোক থাকিলেও আলোকান্তরের অভাবরূপ অন্ধকারাস্তরের সত্তানিবন্ধন অপ্রকাশের আপত্তি 
হইবে না কেন? ূ র্‌ 

এততুত্তরে বক্তব্য এই যে-_এক-একটি আলোকের অভাবই অন্ধকার নহে ; কিন্ত আলোকত্বাবছিন্ন আলোকা- 
তাবই অন্ধকার । যদি এক-একটি আলোকের অভাবই অন্ধকার হইত, তবেই পূর্কোক্তরপ আপত্তি করা যাইত | 
আর একটি আলোক হইলে সেই আলোকত্বাবচ্ছি্ন আলোকাভাবরূপ অন্ধকার নাই। কারণ বিশেষসত্ত! সামান্তাভাবের 
বিরোধী। যদিও তাহাতে আলোকাস্তরের অভাব আছে, তথাপি তাহা অন্ধকার নহে; কারণ এক-একটি আলোকের 
অভাব অন্ধকার নহে 5 কিন্ত আলোকত্বাবচ্ছিন্ন আলোকাভাবই অন্ধকার । প্রব্কতস্থলে কিন্তু ভাবী জ্ঞানের দ্বার! নিবর্তনীয় 
অজ্ঞান বর্তমান জ্ঞানকালেও থাকে। সুতরাং আলোকাতাবরূপ অন্ধকার ও অজ্ঞান এই উভয় সমান নহে; কিন্ত 
উভয়ের বৈবম্যই আছে। এইজস্তও অদ্বৈতবাদিগণ আলোকাভাবরূপ অন্ধকারের দৃষ্টান্ত দিয়া নানা অজ্ঞানপক্ষে 
বিষয়প্রকাশের উপপত্তি করিতে পারেন না। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন--প্রকৃতস্থলেও অজ্ঞানসমুদ্রায়কেই আমরা আবরণ বলিব । তাহাতে একটি 
জ্ঞানের দ্বার! একটি অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে অজ্ঞানাস্তর থাকিলেও অজ্ঞানসমুদ্রায়র্ূপ আবরণ থাকে না বলিয়! বিষয়- 


প্রকাশের উপপত্তি হইতে পারিবে । দ্বৈতাৈতবাদিগণের প্রদর্শিত রীতিতে আমাদের এইরূপ উপপত্তি অসন্ত নহে । 


অদৈতবাদিগণের ওঁরপ উক্তিও সঙ্গত নহে ১ কারণ গুঁরূপ বলিল জ্ঞানকালে যেমন অজ্ঞানসমুদায়ক্ূপ আবরণের 
অভাব থাকে বলিয়া বিষয়প্রকাশের উপপত্তি হইতে পারে, সেইরূপ জ্ঞাননাশকালেও অজ্ঞানসমুদ্ায়রূপ আবরণের অভাব: | 
থাকে বলিয়া সর্বদা বিষয়প্রকাশের আপত্তি হইতে পারে। কারণ জ্ঞাননাশকালে অক্ঞানের নাশ থাকে বলিয়া অজ্ঞান- 


সমুদ্ায়র্ূপ আবরণ নাই। 


২৫২ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


স নার্ভীতি প্রকাশোপপত্তিরিতি বাচ্যমূ, বৃত্তিনাশেইপি লমুদায়াভাবন্ত সব্বেন সদা প্রকাশাপত্তে। 
| অমুর্তানাম্‌ অজ্ঞানানাম্‌ আবরণত্বাযোগাচ্চ | ১৫৭ । 
| 


কিঞ্চ নাপি বৃত্তেধিষয়াকারত্বং বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি_বিষয়াকারত্বং নাম কিং তততিষয়্ 
তম্মিন্‌ চৈতন্যোপরাগযোগ্যতাপাদকত্বং বা তদজ্ঞানাভিভাবকত্বং বা ঘটাদিবৎ পৃথুবুধ়োদরাকারত্বং বা? 


| আরও কথা এই যে-_অজ্ঞান অমূর্ত ; অমূর্ত বলিয়া অজ্ঞানের আবরণত্বই সম্ভব নহে। মূর্ত বস্তই আবরণ 
| করিতে পারে। অমূর্ত অজ্ঞানের আবরণত্ব উপপন্নই হয় না। আর আলোকাভাবরূপ অন্ধকার প্রাচীরাদির মত যে 
| আবরণ নহে, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং আলোকস্থলে প্রদর্শিত আপত্তির সম্ভবনাই নাই। আর | 
| অদ্বৈতবাঁদিগণ যে এই নানা অজ্ঞানপক্ষে বিষয়প্রকাশের উপপত্তি করিতে যাইয়া বহুজনপূর্ণ দেশে বিদ্যুৎপতনাদি দৃষ্টান্ত | 
| দিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হয় নাই ; কারণ দৃষ্টান্তে এক পুরুষের নাশ ও অপর সকলের পলায়ন তাহাদের মূর্তত্বনিবন্ধন | 
| সম্ভব হয় এবং বাত-পিত্তাদি দোষসমূহের নাশ ও অপসরণ মূর্ভত্বনিবন্ধনই সম্ভব হয়, কিন্ত অজ্ঞানের পক্ষে তাহা সম্ভব 
! নহে, কারণ অজ্ঞান অনুর | অমূর্ভ অজ্ঞানের অপসরণাদি সম্ভবই নহে। হৃতরাং অদৈতবাদিগণের কপ দৃষ্টাস্ত 
i ্রদর্শনও সঙগত হয় নাই । ১৫৭। | 
আরও কথা এই যে-_-অধৈতবাদিগণ বৃত্তিরপ জ্ঞানের বিষয়াকারত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ভীহাদের ওুরপ | 
| কথাও সঙ্গত নহে অর্থাৎ বৃত্তির বিষয়াকারত্বও সম্ভব নহে; কারণ উহু! বিকল্লাসহ অর্থাৎ “ইহা কি এইরূপ? অথবা 
গ্রপ {” এইরূপে বিকল্প করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কোনরূপেই বৃত্তির বিবয়াকারত্ব সমর্থিত হয় না। তাহাই দেখান 
হইতেছে ;__অদৈতবাদিগণ যে বৃত্তির বিরয়াকারত্ব বলিয়াছেন, সেই বিষয়াকারত্ব কি (১) ততদ্বিষযত্ব ? (২) কিংবা 
সেই সেই বিষয়ে চৈতন্তের উপরাগযোগ্যতাপাদকত্ব ? (৩) অথবা বিষয়াবরক অজ্ঞানের অভিভাবকত্ব? | 
(৪) কিংবা! ঘটাদি বিষয়ের স্তায় স্থুল-বর্ত,লোদরাদি আকারত্ব ? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে | 
পারেন না! অর্থাৎ বৃত্তির বিবয়াকারত্বকে তত্রদিষয়কত্ব বলিতে পারেন না) কারণ বিষয়ত্বের নিরাস অদ্ৈতবাদিগণই | 
করিয়াছেন। এই বিষয়ত্বের নিরাসপ্রক্রিয়! অধৈতসিদ্ধির দৃক্ৃগুসম্বন্ধভদপ্রকরণে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করা হইয়াছে। . | 
(অধৈতসিদ্ধির ৪৫৪ পৃঃ স্রষ্টব্য। নির্ঘয়সাগরমুক্রিত)। এইরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় -পক্ষটও অদৈতবাদিগণ | 
- স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ বৃত্তির বিষয়াকারত্বকে অদ্বৈতবাদিগণ বিষয়ে চৈতন্তের উপরাগযোগ্যতাপাদকন্ব 
কিংবা বিষয়াবরক অজ্ঞানের অভিভাবকত্বও বলিতে পারেন না; কারণ বৃত্তির বিষয়াকারত্বই বিষয়ে চৈতন্তের 
উপরাগযোগ্যতাপাদকত্বের ও বিষয়াবরক অজ্ঞানের অভিভাবকত্বের প্রযোজক । আর বিষয়ে চৈতন্তের উপরাগ- | 
যোগ্যতাপাদকত্ব ও বিষয়াবরক অজ্ঞানের অভিভাৰকত্ব বৃত্তির বিষয়াকারত্বের প্রযোজ্য । সুতরাং বিষয়ে চৈতন্তের 
উপরাগযোগ্যতাপাদকন্ব ও বিষয়াবরক অজ্ঞানের অভিভাবকত্ব বৃত্তির বিষয়াকারত্ব হইতে পারে না। প্রযোজক 
প্রযোগ্যনূপ হইবে কিরূপে? তাহা সভৰ নহে। আর চতুর্থ পক্ষটও অধৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ 
বৃত্তির িষয়াকারত্বকে বিষয়ের মত স্থুল-বর্ভুলাদি আকারত্ব বলিতে পারেন না; কারণ তাহা স্বীকার করিলে 
ৃততিরণ জ্ঞানের সাকারত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে এবং বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মত জ্ঞানের সাকারবাদের প্রসঙ্গ হইয়া 
পড়িবে। আর সংস্থানবিহীন অর্থাৎ আকারবিহীন গণ, কর্ম, জাতি, অভাব ও ানাদিবিবয়ক বৃিজ্ঞানের 
ুপৎ পরম্পরবিরুদ্ধ নানা আকারত্ব সভব নহে বলিয়াও এই চতুর্থ পক্ষটি অবৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন 
না। আর ত্র নিরাকার বলিয়া চরম সাক্ষাৎকাররূপ বৃত্তিজ্ঞানের নিরাকার ব্রহ্মাকারত্ব সম্ভব নহে বলিয়াও এই 
চতুর্থ পক্ষটি অদ্ৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না! । 
রা সুতরাং প্রদর্শিত রীতিতে চৈতন্যের বিষয়প্রকাশকত্ব সভব 
তা! অতএব বিবয়প্রকাশের নিমিত্ত অবৈতবািগণ যে চিতুপরাগার্থা বৃত্তি, আবরণাভিভবার্থা বৃত্তি ও অভেদাছি- 


পরাভিমতমিথ্যাত্বলক্ষণনিরসনম্‌ পু ু ২৫৩ 


নাঃ, ত্বয়ৈব তমিরাঁসাৎ। ন দ্বিতীয়তৃতীয়ৌ তয়োস্তদাকারত্বপ্রযোজ্যত্বেন তত্বাযোগাৎ | ন চতুৰ্থ, 
সাকঃরবাদাপাতাৎ | . সংস্থানহীনগুণকর্ম্মজাত্যভাবাদ্িবৃত্তে্ড যুগপদিতরেতরবিরুদ্ধনানাকারত্বাযোগাচ্চ। 
চরমসাক্ষাৎকারস্ঠ: নিরাকারত্রহ্মাকারত্বাযোগাচ্চ । তস্মাৎ পক্ষত্রয়মপি অযুক্তমিতি সংক্ষেপঃ ৷ ১৫৮। 

- ইতি পরাভিমতপ্রতিকর্ম্মব্যবস্থাগিরিনিপাতঃ ॥ 


অথ যদ্ধুক্তং “মিথ্যাজ্ঞানোপাদানক” ইত্যজ্ঞানস্ত মিথ্যাত্ম, তদপ্যসম্ভবং লক্ষণপ্রমাণাভাবাৎ ৷ 
তথাহি__কিমিদং মিথ্যাত্বম্‌? সদসত্বানধিকরণত্বমিতি চেৎ ন, নির্ধন্মকে ত্রহ্মণ্যতিব্যাপ্তেঃ “অস্থুলমনণু” 
ইত্যাদিশ্রুতেঃ ৷ নাপি বাধকজ্ঞানবিষয়ত্বং ব্রন্মণ্যতিব্যাপ্তেঃ ৷ নাপি প্রতিপন্োপাঁধৌ ভ্রিকালিকনিষেধ- 


্যক্তর্থ বৃত্তি এই তিনটি পক্ষ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের কল্পিত সেই পক্ষত্রয়ও অধুক্ত অর্থাৎ অন্পপন্ন। সুতরাং 
অদৈতবাদিগণের প্রতি কর্মব্যবস্থা উপপন্ন নহে। প্রতিকর্মব্যবস্থা কথার অর্থ এই যে_ কোনও পুরুষের নিকটে 
কোন সময়েই কোন বিষয়ই প্রকাশিত হইয়! থাকে, সকলের নিকটে সর্বদা সকল বিষয় প্রকাশিত হয় না, 
এইরূপ ব্যবস্থ। | ১৫৮। 


না ইতি পরাভিমত-প্রতিকর্মব্যবস্থার নিরাস ॥ 


আর অদ্বৈতবাদ্িগণ যে প্্রপঞ্চ মিথ্যা অজ্ঞানোপাদানক” এইরূপ বলিয়! অজ্ঞানের মিথ্যাত্ব বলিয়াছেন, সেই 
মিথ্যাত্বও সম্ভব নহে; কারণ মিথ্যাত্বের কোন লক্ষণ সিদ্ধ হয় না এবং মিথ্যাত্বে কোন প্রমাণও নাই। তাহাই 
দেখান হইতেছে। প্রথমতঃ মিথ্যাত্বের কোন লক্ষণ যে সিদ্ধ হয় না, তাহাই দেখান হইতেছে ;_-এই মিথ্যা 
বস্তুটি কি? এইরূপ জিজ্ঞাসায় অদৈতবাদিগণ যদি বলেন-_ সত্ব ও অসস্ব্বের অনধিকরণত্বই মিথ্যাত্ব অর্থাৎ সদসত্বানধি* 
করণত্বরূপ ' অনির্বাচ্যত্বই মিথ্যাত্ব। এইজস্তই পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন_ পমিথ্যাশব্বোইনির্বচনীয়তাবচন* ইতি] 
সুতরাং উক্তরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ পঞ্চপাদিকাকারসন্মত | এ 

অৈতবাদিগণের প্রদণিত এরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ সঙ্গত নহে; কারণ প্ররূপ মিধ্যাত্বলক্ষণ বলিলে নির্ধর্মক ব্রন্দে 
উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যান্তি হয়। অ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ম নির্ধর্্মক, কোনরূপ ধর্মই ব্রহ্গে নাই । তাহা হইলে 
ব্ৰহ্ম সত্ব ও অসত্রূপ ধর্মদ্বয়শূন্ত বলিয়! ব্রঙ্গে সদসত্বানধিকরণত্ব আছে বলিয়া! স্বীকার করিতে হয়। আর তাহাতে 
ব্রন্মে সদসত্বীনধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যান্তি হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম যে নির্ধন্ক, তাহ! শ্রুতিই বলিয়াছেন 
ব্রহ্ম অস্থুল, অনণু ইত্যাদি”। সুতরাং ধক হম উক্ত মিধ্যাতবলক্ষণের ৫ যে অতিব্যান্তি হয়, এই অভিনয় 
অপরিহার্য্য। 

আরও রুথা এই যে_“বাধকজ্ঞানের বিষয়ত্বই মিথ্যাত্ব* ইহাও অধৈতবাদিগণ বলিতে পারেন নাঃ কারণ 
জ্ঞান প্রপঞ্চের বাধক ; সেই ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় ব্ৰহ্মই হইয়া থাকেন) সুতরাং “বাধকজ্ঞানের বিবয়ত্বই মিধ্যাত্ব” 
এইরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিলে প্রপঞ্চবাধক ব্রন্মজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম হন বলিয়া ব্রঙ্গে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যান্তি হয় 
অর্থাৎ ব্ৰন্মেরও মিথ্যাত্ব হইয়া পড়ে। এইরূপ অতিব্যাপ্তি দোষ উক্ত লক্ষণের অপরিহার্য্য। 

আর অদ্বৈতবাদ্দিগণ যদি বলেন-_প্রতিপন্ন উপাধিতে যে ত্রৈকালিক নিষেধ, সেই নিষেধের পরতিনাি 


মিথ্যাত্ব; ইহাই মিথ্যাত্বের লক্ষণ। প্রতিপন্ন কথার অর্থ _মিথ্যারূপে যাহা অভিমত; তৎপ্রকারক প্রতীতির 
বিশেষ্য যে উপাধি অর্থাৎ অধিকরণ, সেই অধিকরণনিষ্ঠ যে ত্রৈকালিক নিষেধ অর্থাৎ অত্যত্তাভাব, সেই 
অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। যেমন শুক্তিরজত মিথ্যারূপে অভিমত ; সেই রজতপ্রকারক প্রতীতির 


নী অন্যাস (পপ) পির 


-.... প্রতিযোগিত্বমূ, নিষেধঃ তাত্বিকঃ অতাত্বিকো বা? নাছ, অদ্বৈতভঙ্গাৎ ৷ . ন দ্বিতীয়ঃ, সিদ্ধসাধনত্বাপত্বেঃ ৷ 
... চব্রন্ষম্বরূপ এব নিষেধঃ, ভ্রমকালানিন্চিতস্ত সাপেক্ষস্ত নিষেধস্ত ত্র . ভ্রমকালনিশ্চিতনিব্বিশেষত্রন্মস্বর- 
২... পত্বাসম্ভবাৎ। ন চ ব্যাবহারিকোহয়ং নিষেধ ইতি বাচ্যম, তৎপ্রতিযোগিনঃ অপ্রাতিভাসিকল্ত পপ 
- পারমার্থিকত্বাপত্রেঃ ৷ ১৫৯। 

MMe oo i a _ _________ ২2 
বিশেষ্য যে শুক্তিক্লপ অধিকরণ, তন্িষ্ঠ যে “রজতং নাস্তি, নাসীৎ, ন ভবিষ্যতি” এইরূপ ত্রৈকালিক নিষেধ অর্থাৎ 
রজতের অত্যস্তাভাব, সেই রজতাত্যস্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই রজতের মিথ্যাত্ব। এইবপে প্রকৃতস্থলেও প্রপঞ্চের 


মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং উক্তরূপ মিধ্যাত্বলক্ষণ উপপন্নই বটে। 
অৱ্বৈতবাদিগণের এরূপ মিথ্যাতবলক্ষণও সঙ্গত নহে? কারণ তাহারা যে প্রতিপন্ন উপাধিতে তৈকালিক নিষেধের 


প্রতিযোগিত্বকে মিথ্যাত্ব বলিলেন, উক্তরূপ নিষেধ পারমাথিক, প্রাতিভাসিক কিংবা ব্যাবহারিক কোনরূপ বলিয়াই 
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3 টা প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না) কারণ উক্তরূপ নিষেধ পারমাথিক হইলে তাহাদের 
J অদ্বৈতগিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যাইবে। ব্ৰহ্ম ও উক্তর্ূপ নিবেধ এই দুইটি তাত্বিক হইলে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত রক্ষিত 
॥ হয় ন! ৷ সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গের ভয়েই অদ্বৈতবাদিগণ ত্রৈকালিক নিষেধের তাত্তিকত্ব স্বীকার করিতে পারেন 
না| আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অধ্বৈতবাদিগণ শ্বীকার করিতে পারেন না) কারণ প্রতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিক 
নিবেধকে অতান্বিক অর্থাৎ প্রাতিভাসিক বলিয়া স্বীকার করিলে লিদ্ধসাধনরূপ দোব ও অর্থান্তরকথনরূপ 
পি দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে । উক্তরূপ নিষেধকে প্রাতিভাসিক বলিয়া স্বীকার করিলে তাহা প্ঘটবিশিষ্ট ভূতলে ঘট 
. "নাই * ইত্যাদিরূপ ভ্রমে প্রভীতিক অত্যত্তাতাবের বিষয় হয় বলিয়া সিদ্ধসাধন দোষ হইয়া পড়ে। ওঁরূপ প্রাতিভাষিক 
. নিষেধের প্রতিযোগিত্ব ত ঘটে সিদ্ধ আছে। সুতরাং পিদ্ধসাধনদোষ অপরিহার্ধ্য। আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি 
নিজেদের অভিমত মিথ্যাত্বের সিদ্ধি করিতে যাইয়া "্ঘটবিশিষ্ট ভূতলে ঘট নাই ” ইত্যাদিরূপ ভ্রমে যাহা! সিদ্ধ আছে, সেই 
প্রাতিভানিক নিষেধের প্রতিযোগ্িত্ব ঘটে সিদ্ধ করেন, তাহা! হইলে সিদ্ধদাধন দোষ ত হইবেই, পরস্ত অর্থান্তরকথনরূপ 
২. দোষের আপত্তিও হইয়া পড়িবে। ৃতরাং উকতন্ূপ নিষেধকে অধৈতবাদিগণ প্রাতিভাসিকও বলিতে পারেন না। 
২২৯ ইহাতে অ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-__উক্তরূপ নিষেধ তাত্তিকই অর্থাৎ পারমার্ধিকই এবং উক্তরূপ নিষেধ 
তাত্বিক হইলেও উহা! ব্ৰহ্ম হইতে ভিন্ন নহে) কিন্তু উক্তর্ূপ নিষেধ ব্রহ্গশ্বর্ূপই। সুতরাং উক্তরূপ নিষেধ তাত্ত্বিক 
হইলেও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া অধৈতসিদ্ধান্তের হানি হইবার সম্ভাবন! নাই। 
২ অধৈতবাদিগণের এপ উক্তি সঙ্গত নহে কারণ উত্তবূপ নিষেধ ভ্রমকালে অনিশ্চিত ও প্রতিযোগিসাগেক্ষ; 
আর ত্র্গ ্রমকালে নিশ্চিত ও নির্বিবশেষ বলিয়া নিরপেক্ষ ; সুতরাং ভ্রমকালানিশ্চিত সাপেক্ষ নিষেধ, ভ্রমকালনিশ্চিত 
নু ছিল ব্ৰহ্মস্বরূপ হইতে পারে না। অনিশ্চিত সাপেক্ষ নিষেধের নিশ্চিত নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরপত্ব কখনই 
ভব নহে। উ্তরূপ নিষেধ ও বর্গের শ্বরূপৰৈলক্ষণ্যহেতুই তদুভয়কে অভিন্ন বলা যায় না। 
ই আর উরূপ নিষেধকে অৈতবাদিগণ ব্যাবহারিকও বলিতে পারেন না; কারণ তাহা! স্বীকার করিলে 
_ন্যাবহারিক নিষেধের প্রতিযোগী প্রাতিভাসিকতিন্ন যে প্রপঞ্চ, সেই প্রপঞ্চের পারমার্ধিকত্বের আপত্তি. হইয়া 
_ গড়িবে। অর্থাৎ, উক্তরূপ নিষেধকে ব্যাবহারিক বলিলে প্রপঞ্চনিবেধ ব্যাবহারিক হয় বলিয়া তাহারও নিষেধ 
হইবে। | তাহা হইলে প্রপঞ্চনিযেধের নিষেধে প্রতিযোগী প্রপঞ্চের পারমাখিকত্বই হইয়! পড়িবে। ১৫৯ । 


অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে ন1। প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা এই যে--উক্তরূপ অর্থাৎ প্রতিপন্ন উপাধিতে ' 
ত্রৈকালিক নিষেধ কি তাত্বিক অর্থাৎ পারমাধিক অথবা অতান্তিক অর্থাৎ প্রাতিভাসিক ? ইহার মধ্যে 


্‌ প্রাভিমতমিথ্যাত্বলক্ষণনিরসনম্‌ : ২৫৫ 


নু স্বাপরগজতদভাবয়োরুভয়োর্জাগরে বাধদর্শনেন তথাত্র প্রতিযোগিতদভাবয়োনিষেধ্যতাবচ্ছেদকত্ত 
সতিতনত্বাদেঃ সত্বাৎ উভয়োনিষেধ ইতি চেৎ ন, স্বাপ্রগজন্ত বাধেহপি তদভাবস্তাবাধাৎ, স্বপনদৃষ্টাত্ব- 
— হল লী শি 


পাশ 


ইহাতে অধৈতবাদিগণ বদি বলেন- ্বপনৃষ্ট গজ ও শ্বপ্ননৃষ্ট গজাভাৰ যেমন জাগরণকালে বাধিত হইতে দেখা 
যায়, সেইরূপ প্রতিযোগী প্রপঞ্চ ও তদভাব এই উভয়ই ব্রগজ্ঞানকালে বাধিত হইয়া যায়। নিষেধের নিষেধে 
প্রতিযোগীর পারমাধিকত্বাপত্তি হয়'বটে, কিন্ত প্রকৃতন্থলে সেইরূপ হয় নাই। যেস্থলে প্রতিযোগী ও তদভাব এই 
ছুইটিরই নিষেধ হয়, সেই স্থলে নিষেধের প্রতিযোগিরূপতা| হয় না। প্রক্ৃতস্থলেও প্রপঞ্চ ও নিষেধের বুগপথই <; লি 
নিষেধ হয় কিন্ত নিষেধের প্রতিযোগিরূপতা হয় না) কারণ প্রপঞ্চ ও নিষেধ উভরত্রই নিবেধ্যতাবচ্ছেদক বর্ম 
সত্ব, দৃপ্ত্ব প্রভৃতি তুলযন্পে বিধমান আছে। স্মতরাং মিথ্যাত্বামুমাপক সতত, দৃগুত্ব প্রতৃতি হেতুর দ্বারা যেমন 
প্রপঞ্চের বাধা হয়, সেইরূপ উক্ত সত্ত্ব দৃগ্ত্ব প্রভৃতি হেতুর দ্বারা প্রপঞ্চনিবেধেরও বাধ! হইয়া থাকে । এইভন্ত 
অর্থাৎ প্রতিযোগী প্রপঞ্চ ও তশ্নিষেধ এই উভয়ত্রই নিবেধ্যতাবচ্ছেদক অস্ভিন্ত্বাদি ধর্ম্ তুল্যরূপে আছে বলিয়া প্রপঞ্চ ও 
তন্নিষেধের যুগপৎই নিষেধ হইয়া থাকে। এইভন্ত নিষেধ বাধ্য হইলেও তৎপ্রতিযোগী প্রপঞ্চের পারমাথিকত্বাপত্তি 
সম্ভব নহে। : এ 

অধৈতবাদিগণের গঁরূপ উক্তি সঙ্গত নহে) কারণ তাহারা যে ্পর-দৃষ্ট গজ ও তবপ্-ুষ্ট গজাভাব এই উভয়ই 
'জাগরণকালে বাধিত হইতে দেখা যায় বলিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটি অসিদ্ধ। কারণ 
জাগরণে স্বপ্ন-দৃষ্ট গজের বাধ হইলেও স্বপন-ৃষট গজাভাবের বাধ ত হয় না। আর স্বপ্নৃষ্টতবই বাধ্যত্বে প্রযোজক 
নহে অর্থাৎ স্বগ্ন-ৃষ্ট বলিয়া যেমন গজ বাধিত হয়, সেইরূপ স্বপ্ন-দৃষ্ট বলিয়াই স্পষ্ট গজাতাবও বাধিত হইয়া থাকে 
ইহাও বল! যায় না। কারণ তাহা হইলে স্বপন-দট স্রষ্টা আত্মারও বাধ হইয়া! যাইতে পারে। কারণ স্বপ্নের দ্র 
আত্মাও ত স্ব) কিন্ত স্বপ্-দৃষ্ট আত্মাদির ত বাধ হয় না। স্মতরাং স্বপনদৃষ্ত্বকেই বাধ্যদ্বে প্রযোজক বলা: 
যায় না। এইজন্য স্বপৃষ্ট গজাভাবও বাধিত হয় ইহা বলা যায় না। আরও কথা, এই যে-স্বাগ্নিক গজাভার 
জাগরণে বাধিত হইলেও গজাভাবের নিয়ামক “গজ নাই” এইরূপ প্রতীতিসিদ্ধ অতাবাস্তর ত জাগরণকালেও বিদ্যমান 
থাকে। সুতরাং জাগরণকালে গাভাবও বাধিত হয় বলিয়া যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর! হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ | 

আরও কথা এই যে-_প্রতিপন্ত্োপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলেও তাহাতে 
জিজ্ঞাসা এই যে__ত্ৰৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাট কি হইবে? অদ্বৈতবাদিগণ দৃস্ত প্রপঞ্চমাত্রকেই :. পি 
প্রপঞ্চের আশ্রয়নিষ্ট অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী বলিয়া স্বীকার করেন। প্রপঞ্চের আশ্রয়রূপে যাহ! প্রতীত, সেই প্রতীত *__' 
আশ্রয়ে প্রপঞ্চের ত্রৈকালিক নিষেধ আছে এইরূপ স্বীকার করেন। যেমন মিথ্যারজতের আশ্রয়রূপে প্রতীত শুক্তির < 
ইদমংশে রজতের ত্রৈকালিক নিষেধ আছে। এই ব্ৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। ইহাতে জিজ্ঞায। রর 
এই যে--এই ্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্মট কি? তাহা কি স্বরূপ? অথবা পারমাধিকন্ব ? তি. 
ত্বরূপ কথার অর্থ__ প্রতিযোগী যে রূপে প্রতীত হইয়াছে, সেই রূপই স্বরূপ । স্বপদের অর্থ__নিষেধপ্রতিযোগী এবং কউ 
এই প্রতিযোগীর রূপ প্রতিযোগিগত সামান্ত ধর্ম অথবা বিশেষ ধর্ম । শক্তিতে প্রতীত রজতের সামা: বর্ম 
তব, পরিচ্ছিন্নত্ব, জড়ত্বাদি এবং বিশেষ ধর্ম্ম রজতত্ব ৷ দৃগ্যত্বাদিরূপে প্রতীত রজতের দৃশ্বত্বাদিরূপেই কি ত্রৈকালিক নিষেধ... 
শুক্তিতে স্বীকার কর! হইবে? অথবা রজতত্বরূপে প্রতীত রজতের রজতত্বরূপেই ত্রৈকালিক নিষেধ শুক্তিতে স্বীকার 
করা হইবে? শুক্ত্যাদিতে রজতাি দৃগ্ত্বাদিরপে ও রজতত্বাদিরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং দৃশতব-রজতত্বাদিই 
প্রতিযোগী রজতের স্বরূপ। সুতরাং যে রূপে প্রতিযোগী প্রতীত হয়, সেই রূপে প্রতিযোগীর নিষেধ স্বীকার করিলে 
প্রতিযোগীর স্বরূপতঃ নিষেধ স্বীকার কর! হয়। যদি অদ্বৈতবাদিগণ মিথ্যাত্বের ঘটক নিষেধের প্রতিযোগিতাৰচ্ছেদক 
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 মিধযা্াপতি হইয়া পড়িবে অধৈতবাদিগণের মতে ব্ৰহ্ম নিরধর্মক বলিয়া পারমাধিকত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্ম কোথাও নাই; 


২৫৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


দেরবাধাচ্চ। কিঞ স্বাপ্সিকাভাবস্য বাধেইপি গজে! না্তীতি প্রতীতিসিদ্ধাভাবান্তরস্ত নিয়ামকস্ত সত্বাৎ 


দৃষ্টান্তাশিদ্ধেঃ। কিঞ্। স্বরূপেণ নিষেধে অসত্বাপত্তেঃ পারমার্থিকত্বেন নিষেধে নিষেধপ্রতিযোগিত্বস্ত নিধ'্ম্মকে 
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ধর্মস্বর্ূপ বলেন অর্থাৎ রতাদি মিথ্যাবস্তর স্বরপতঃ ভ্েকালিকনিবেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে 


রজতাঁদি মিথ্যা বস্তুর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ না হইয়া! অত্যন্ত অসন্থাপতিই হইবে অর্থাৎ রজতাদি বন্ধ্যাপুল্রাদির মত অত্য্ত ' 


অসৎ হইয়| পড়িৰে। অত্যন্ত অসৎ বন্ধ্যাপুভ্রাদির ইহাই অত্যন্ত অসন্ব যে__সর্বাদেশে স্বর্ূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধের 
প্রতিযোগিত্ব বন্ধ্যাপুত্রাদির আছে। বন্ধ্যাপুভ্রাদি সর্বদেশে স্বরূপতঃ ত্ৰৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী হয় বলিয়! যেমন 
অসৎ, সেইরূপ শুক্তিরজ্রতাদিও সর্ববদেশে স্বর্ূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী হইলে শুক্তিরজতাদিও অত্যন্ত 
অসৎই হইয়া! পড়িবে শুক্তিরজতাদির প্রতীত দেশে ভিন্ন অন্ত দেশে স্বর্ূপতঃ শ্রিকালিক নিষেধ আছে ইহা সকলেই 
স্বীকার করে; প্রতীত দেশেও যদি শুক্তিরতাদির স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধ স্বীকার করা মায়, তবে শুজিরতাদি 
সর্ববদেশে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগীই হইয়া পড়িল । আর তাহাতে গুক্তিরজতের অত্যন্ত অসন্বাপত্তিই 
হইবে । . অথচ অধৈতবাদিগণ গুক্তিরজতের অত্যন্ত অসত্ব স্বীকার করেন ন! ; কিন্ত মিথ্যাত্ব স্বীকার করেন। সুতরাং 
শুক্তিরজতাদির স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধ স্বীকার করিলে শুক্তিরজতাদি বন্ধ্যাপুল্রাদির মত অত্যন্ত অসৎই হইয়া 
পড়িবে। আর প্রকৃত্থলে অর্থাৎ প্রপঞ্চেও যদি এতাদুশ মিথ্যাত্বের সিদ্ধি করিতে হয়, তাহ! হইলে প্রপঞ্চেরও অভিমত 
মিথ্যাত্বের সিদ্ধি ন! হইয়া! অত্যন্ত অসন্তাপত্তিই হইয়া পড়িবে । এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে 'যে--সিদ্ধান্তী অলীব- 
প্রতিযোগিক অভাব স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণ অলীকপ্রতিযোগিক অভাব স্বীকার করেন না । নৈয়ায়িকগণ 
প্রমিতপ্রতিযোগিক অভাব স্বীকার করিয়! থাকেন। অভাবের প্রতিযোগী কোন স্থলে প্রমিত হওয়া আবশ্যক ; এই 
জন্য তাহার! অলীকপ্রতিযোগিক অভাব স্বীকার করিতে পারেন ন! ; অলীক বস্তু প্রমিত হইতে পারে না। 

সিদ্ধাত্তী দ্বৈতাদৈতবাদীর মতে অলীক প্রমিত না হইলেও প্রতীত বটে; আরোপিত বস্তমাত্রই অলীক ; আরোপিত 
বস্তু আরোপদেশে প্রতীতই বটে। বন্ধ্যাপুল্রাদি অসদস্তও বন্ধ্যাপুক্রাদি শব্দের দ্বারা পরোক্ষপ্রতীতির বিষয় হইয়! থাকে। 
বন্ধ্যাপুল্রাদি অপরোক্ষপ্রতীতির বিষয় হয় ন|। কিন্ত আরোপিত গুক্তিরজতাদি অলীক হইলেও তাহা অপরোক্ষপ্রতীতির 
বিষয় হইয়া থাকে। শুজিরজতাদি অপরোক্ষপ্রতীতির বিষয় হইয়াছে বলিয়াই তাহা অসৎ বা অলীক হইবে না, 
এইরূপ বলা যাইবে না। কারণ অসতের সর্বাদেশবৃত্তি স্বর্ূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযো গিত্বরূপলক্ষণ ভুক্তি- 
রূজতাদিতেও আছে। 

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চের অলীকত্বাপত্তির ভয়ে স্বরূপতঃ ব্রৈকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার না 
করিয়া পারমারিকত্বরপে ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতিযোনিস্ স্বীকার করেন, অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্বরূপকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 
স্বীকার না করিয়৷ পারমাধিকত্ব ধর্মকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বলেন, তবে প্রপঞ্চের অত্যন্ত অসন্তাপত্তি হইবে 


না, ইহা সত্য বটে ; কারণ শুক্তিরতাদি প্রপঞ্ণ সবাশরয়দেশে স্বরূপতঃ বিতমান থাকিলেও পারমাধিকত্বরূপে স্বাশ্রয়- 


দেশে থাকে না। তাহাতে শুজিরজতাদি প্রপঞ্চের পারমাধিকত্ব নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়) শুক্তিরজতাদি স্বাশ্রয়দেশে 
্বরপতঃ থাকিলেও শুক্তিরজতাদি প্রপঞ্চ পারমাধিক নহে, এইরপ সিদ্ধ হয় এবং তাহাতে পূর্ক্বোক্ত অসত্বাপত্তি দোষ 
হয় না। পারমাধিকত্বরূপে শুক্তিরজতের নিষেধ স্বীকার করিলে ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব স্বীকার করিতে হইবে; 
প্রতিযোগীতে অবিদ্ধমান ধর্মকে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বীকার করিলে ব্যধিকরণধর্ম্মাবচিন্ন প্রতিযোগিতার অভাব 


বল! হয়। পারযাধিকত্ব ধর্ম প্রতিযোগী শুভিরজতাদি প্রপঞ্চে নাই) সুতরাং পারমাধিবত্বর্ূপে শুক্তিরজতারি 


প্রপঞ্ষের অভাব স্বীকার করিলে ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিগ্বাভাবই স্বীকার করিতে হয়। আর তাহাতে নির্ধর্্বক ব্রন্দেরও 


B পরাভিমত মিথ্যাতবলক্ষণনিরসনমূ ২৫৭ 


ব্ৰহ্মণ্যপি সত্বাৎ। নাপি অত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং সিদ্ধসাধনত্বাপত্তেঃ, খপুষ্পাদৌ অতিব্যাপ্তেন্ড ৷ নাপি 
স্বাধবিকরণনিষ্ঠাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্‌ অব্যাপ্যবৃত্তিসদ্রপসংযোগাদৌ অতিব্যাপ্তেঃ। নাপি স্বসংস্থজ্য- 


( সুতরাং পারমা্িক'্বরপে ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব ব্ৰন্দেও আছে বলিয়া বন্দে মিথ্যা ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে 
| " অর্থাৎ ব্রন্ধের মিথ্যাত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে । এইভন্ত পারমাধিকত্বরূপে ত্কালিক নিষেধপ্রতিযোগিতৃই নিথ্যাত্ব এইরূপও 
| বলা যায় না। ব্ৰন্ধে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যান্তি হয় বলিয়া যদি অদ্বৈতৰাদ্িগণ এইরূপ বলেন যে__অত্যস্তাভাব- 
প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব ; ব্ৰন্ধ সর্বদা সৰ্বত্ৰ বিদ্যমান বলিয়া তাহাতে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব ধর্ম নাই । সুতরাং ব্রঙ্গে 
মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না এবং ব্রহ্ম নিধর্ম্মক বলিয়া তাহাতে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরপ ধৰ্ম্ম . 
থাকিতে পারে না। এইভন্ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব, বলিলে ব্রন্ধে মিথ্যা ্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হওয়ার 
সম্ভাবনা নাই। রি 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই বে--অত্যস্তাতাবপ্রতিযোগিত্ব ঘট-পটাদি সত্য প্রপঞ্চেও আছে বলিয়া অত্যত্তাতাব- 
প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব সত্যত্বের বিরোধী নহে। সুতরাং প্রপঞ্চে এতাদৃশ মিথ্যাত্বের অনুমান করিলে সিদ্ধসাধনত 
দোষই হইবে। দিদ্ধান্তী দ্বৈতাদৈতঘাদী সত্য প্রপঞ্চেও অত্যত্তাভাবপ্রতিযোতিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন । সত্যত্ববিরোধী 
মিথ্যাত্বসিদ্ধির জন্ত মিথ্যাত্বঙ্নমানের দ্বারা সত্যত্বের অবিরোধী অত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ ধর্খের প্রপঞ্চে সিদ্ধি হইলে নন 
অর্থান্তরত! দোষই হইবে । 


আরও কথ! এই যে- সিদ্ধাস্তে অলীক বস্ততেই অত্যন্ত/ভাবপ্রতিযোগ্িত্ব স্বীকার করা হয় বলিয়া! অলীক আকাশ- 
কুস্ুমাদিতে এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। 

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে__অত্যস্তাভাবপ্রতিযোগি্বমাত্রই মিথ্যাত্ব নহে; কিন্ত স্বাবিকরণনিষ্ট 
অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। অলীক বস্তুর অধিকরণই অপ্রসিদ্ধ; সুতরাং স্বাধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাৰ- 
প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব অলীক গগনকুস্ুমাদিতে নাই বলিয়া! লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে না| ৮ 
| Y এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে__অলীক বস্তুতে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যান্তি ন! হইলেও অব্যাপ্যবৃত্তি সত্য 
সংযোগাদিতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষই হইবে । সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তু স্বসমানাধিকরণ অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগী 
হইয়া থাকে; সংযোগের অধিকরণেই সংযোগের অত্যন্তাভাব থাকে। যেমন বিহজন-সংযোগের অধিকরণ বৃক্ষে 
বিহদমসংযোগের অভাব আছে। বৃক্ষের অগ্রভাগে বিহঙ্গমসংযোগ থাকিলেও বৃক্ষের মূলে বিহলমসংযোগ নাই; 
এইজন্য সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও সংযোগ মিথ্যাবস্ত নহে ; সুতরাং স্বাধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বরূপ 
1.৯. মিথ্যাত্ব প্ৰপঞ্চে সিদ্ধ হইলেও প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ না হইয়া প্রপঞ্চের অব্যাপ্যবৃত্তিতবই সিদ্ধ হইবে। সুতরাং ইহাতে. 
প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বাস্থমানে অর্থাত্তরতা দোবই হইবে। অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব ও মিথ্যাত্ব এক কথা নহে অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব সত্যত্বের 
অবিরোধী ; সত্য বস্তুও অব্যাপ্যবৃত্তি হইতে পারে; কিন্ত মিথ্যাত্ব সত্যত্বের বিরোধী ; সত্য বস্তু মিথ্যা হইতে 
পারে না। সুতরাং প্রদর্শিত লক্ষণাহ্ুসারে প্রপঞ্চের সত্যত্বরিরোধী মিথ্যাত্ব সিদ্ধ ন! হইয়া সত্যত্বের অবিরোধী 
অব্যাপ্যবৃত্তিত্বই সিদ্ধ হইবে৷ প্রপঞ্চমাত্রই সংযোগাদির মত অব্যাপ্যবৃত্তি হইবে ইহাই সিদ্ধ হইবে। আর তাহাতে 
অর্থান্তরতা দোষ হয়, তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে মূলকার এই স্থলে সংযোগাঁদি অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুতে যে লক্ষণের : 
অতিব্যাপ্তি দোব দেখাইয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় এই যে-_সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুতে শ্বাধিকরণনি অত্যন্তাভাবের 
প্রতিযোগিত্ব থাকিলেও তদ্বারা সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুর সত্যত্ববিরোধী মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্ত 

অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তরও সত্যতা স্বীকার করেন। সুতরাং সত্য সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুতে প্রদর্শিত যার 

অতিব্যান্তি দোষই হইবে । অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব ধর্ম বস্তুর সত্যত্বের অপহারক নহে । 
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মানাধিকরণনিষ্ঠাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিত্বমচ পরৈরপি ঘটবতি ভূতলে সম্বন্ধান্তরেণ তদত্যস্তাভাবাত্যুপগমেন | 
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ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন--স্বাধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তভাবপ্রতিযোগিত্বমাত্রই মিথ্যাত্ব নহে) কিন্ত স্বসংসভ্য- 


মান অধিকরণনিষ্ঠ অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। এইরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিলে আর পূর্বোক্ত দোষের 


সম্ভাবন| থাকিবে না; কারণ সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তু স্বসমানাধিকরণনিষ্ঠ অত্যত্তাভাবের প্রতিযোগী হইলেও: 
ত্বসংস্থজ্যমান অধিকরণনিষ্ঠ অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগী নহে। সংযোগের সংস্জ্যমান অধিকরণে সংযোগের অত্যস্তাভাব :. 


থাকে না। এইজন্য আমরা হ্বসংস্থজ্যমান অধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বকেই মিথ্যাত্ব বলিব। তাহা হইলে 
সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুতে এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে ন! এবং আমাদের অভিমত অত্যত্ববিরোধী 
মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হইবে। 
,... অধ্বৈতবাদিগণের এঁরপ উজিও সঙ্গত নহে) কারণ সংযোগসম্বন্ধে ঘটাদির অধিকরণ ভূতলাদি এবং 
সমবায়সম্বদ্ধে ঘটাদির অধিকরণ কপালাদি; তাহা হইলে সংযোগসম্বদ্ধে ঘটাদির অধিকরণ ভূতলাদ্দিতে 
সমবায়সন্বন্ধে ঘটাদির অত্যন্তাভাব আছে এবং সমবায়সম্বন্ধে ঘটাদির অধিকরণ কপালাদিতে সংযোগ- 
সম্বন্ধে ঘটাদির অত্যন্তাতাব আছে) ইহা তাকিকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁদুশ অত্যন্তাভাবপ্রতি- 
যোগিত্ব ঘটপটাদি সত্য প্রপঞ্চে আছে। এইবপে স্বসংস্থজ্যমান অধিকরণনিষ্ঠ অত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব ঘটপটাদি সত্য 
প্রপঞ্চেও আছে বলিয়। তাদৃশ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব সত্যত্বের বিরোধী নহে। সুতরাং প্রপঞ্চে এতাদৃশ 
মিথ্যাত্বের অনুমান করিলে সিদ্ধসাধনতা দোষই হইবে । আমরা! যে সত্য প্রপঞ্চেও অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার 
করি, তাহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে সত্যত্ববিরোধী মিথ্যাত্বসিদ্ধির জন্য মিধ্যাত্ানুমানের দ্বারা প্রপঞ্চে সত্যত্বের 
অবিরোধী অত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ ধর্মের সিদ্ধি হইলে অর্থান্তরতা দোষই হইয়! থাকে। সুতরাং প্রদর্শিত লক্ষণের 
দ্বারাও অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত সত্যত্ববিরোধী মিথ্যাত্বের সিদ্ধি হয় না ।* 

যদি অধ্ৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে-_ যে সম্বন্ধে যে যাহার অধিকরণ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই অধিকরণে সেই 


* এখানে মূল গ্ৰন্থে যে অভিপ্রায় ব্ব্ংস্থল্যমান অধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বল! হইয়াছে ; তাহা মূলগ্রস্থের অনুবাদে 
প্রদর্শন কর! হইয়াছে। অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিতে মিথ্যাত্বানুমানে দিদ্ধদাধনত| দোষ বারণ করিবার জন্যই অদ্বৈতবাদিগণ এরাপ বলিয়াছেন, 
এইরাপ মুলগ্রস্থে বল| হইয়াছে। কিন্তু এই কথাটি সঙ্গত মনে হয় না-। অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদির দ্বারা মংস্জ্যমাঁন অধিকরণ বলিলে অব্যাপাবৃত্তি 
সংযোগাদিতে মিথ্যাত্বানুমানের সিদ্ধদাধনত! দোষের বারণ হয় না। কারণ “অগ্রে বৃক্ষঃ বিহঙ্গমদংযোগী” এইরাপ প্রতীতিতে বিহঙ্গমসংযোগের দারা 


 সংজ্যমান বৃক্ষ নটে। বৃক্ষের অগ্রভাগ যেমন বিহঙ্গমসংযোগের দ্বারা সংস্থজ/মান, সেইরূপ বৃক্ষও সংস্জ্যান। বৃক্ষ বিহঙ্গমদংঘোগের দ্বার! 


অসংহষ্ট হইলে বৃক্ষ উজ সংযোগের আঁধকরণ হইতে পারিত না । যে যাহার দ্বার! অমংস্ষ্ট, সে তাহার অধিকরণ হয় না। বৃক্ষ যে বিহন্গমসংযোগের 
অধিকরণ তাহা সর্বামুভবমিদ্ধ। ব্যাপ্যবৃত্তি বস্তার অখিকরণতা ও অব্যাপ্যৃত্তি বস্তুর অধিকরণতার ইহাই বৈলক্ষণ্য যে অব্যাপ্যবৃততি বন্তর 
অধিকরণতা নিয়বচ্ছিমন হয় না? আর ব্যাপ্যতৃত্তি বস্তুর অধিকরণত! নিরবচ্ছিন্ন হয়। ঘটে ঘটত্ব জাতির অধিকরণতা নিরবচ্ছিন্ন ও ঘটে অন্ুলি- 
সংযোগের অধিকরণত! কপালাদি দেশাবচ্ছিন্ন হইয়! থাকে। হুতরাং স্বসংস্থজ্যমান অধিকরণ বলাতে প্রদর্শিত সিদ্ধদাধনতা দোষের কোন প্রতীকার 
হ্রনা। আর অধৈতবাদিগণও এইরূপ বলেন না। তথাপি নুলগ্রন্থে এইরপ কেন বলা হইয়াছে, তাহা বুঝা যায় না। অদ্বৈতমিদ্ধির দ্বিতীয় 
মিধ্যাত্লক্ষণে এসঘঘে মৰ্ত্ত আলোচনা আছে। বাহুল্যভয়ে আমরা এহলে আর সেই সমস্ত কথার উল্লেখ করিলাম না বস্তুতঃ অৈতবাদিগণ 
কোন বসতরই অব্যাপযবৃতিতা স্বীকার করেন না এবং অত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতাও সম্ব্ধাবচ্ছিয় বলিয়া স্বীকার করেন না। যাহার! সদ্ধকে 
অত্যন্তাভারীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বলিয়া! স্বীকার করেন, ভাহারাও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম ভিতিতিবোশিভা ৰচ্ছেদক তিয়ৰ ডি 
প্রতিযোগিতাবচছেদকসাধারণ অবচ্েদকতব বি কি তাহ! নিরূপণ করিতে পারেন না। অবচ্ছেদকত্নিরুক্তি প্রভৃতি গ্রন্থে প্রতিষোগিতাবচ্ছেদক 
র্সেরই নিরগগ করা হইয়াছে; কিন্তু সমন্ধ ও ধর্ম্-নাধারণ অবচ্ছেদকত্‌ ধর্মের কোন আলোচনাই করা হয় নাই। | 


পরাভিমতসিথ্যাত্বলক্ষণনিরসনম্‌ ২৫৯ 


বিবক্ষিতম্‌, তথাচ--একাঁবচ্ছেদেন বসংস্জ্যমানা ধিকরণনিষঠত্যস্াভাবপ্রতিযোগিত্বমিতি বাচ্যমু, সমান- 
সত্তুকয়োঃ প্রতিযোগিতদভাবয়োঃ একত্র স্থিত্যসম্ভবাৎ ৷ তাদৃশস্ত লোকে অত্যন্তাপ্রসিদ্ধেরসম্ভবঃ | ১৬০ | 
নাপি ধ্্বাননিবর্ত্যত্বং তত্বম, উত্বরজ্ঞাননিবর্ত্যপূর্বব্ঞানাদাবিব সত্বেনাপ্যুপপত্েঃ। স্মৃতিনিবর্ত্য- 


সম্বন্ধে তাহার অত্যত্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই তাহার মিথ্যাত্ব । যেমন সংযোগসন্বন্ধে ঘটের অধিকরণ বলিয়া! প্রতীত 
ভুতলে সংযোগসম্বন্ধে ঘটের অত্যস্তাতাবপ্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ হইলে বটের নিথ্যাত্ব হইবে। এইরূপ বলাতে আর 
পূৰ্বপ্রদৰ্শিত সত্যত্বের অবিরোধী মিথ্যাত্বের আপত্তি হইবে না। আর তাহাতে মিথ্যাত্বের লক্ষণটি এইরূপ হইবে যে_- 
যে রূপে যে সম্বন্ধে যে অবচ্ছেদে যে যাহার অধিকরণ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই রূপে সেই সম্বন্ধে সেই অবচ্ছেদে সেই 
অধিকরণে তাহার অত্যত্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। এই স্থলে মূলগ্রন্থের “একাবচ্ছেদেন* এই পদের দ্বারা ধর্ম ও 
সম্ঘ্ধকে বুঝান হইয়াছে, ধৰ্ম্ম ও সম্বন্ধ উভয়ই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। যে ধরমরূপে ও যে সম্বন্ধে 
যাহার অধিকরণ যে হয়, সেই অধিকরণে ত্বনমাবচ্ছিন্ন ও তৎসন্দ্ধাবচ্িনন প্রতিযোগিতাক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই 
তাহার মিথ্যাত্ব। ব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুর মিথ্যাত্ব এইরূপ হইবে। কিন্তু অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুর নিথ্যাত্বলক্ষণে স্বসংস্জ্যমান 
অধিকরণনিষ্ঠ অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব বলিতে হইবে অর্থাৎ অধিকরণে প্সংস্থজ্যমানত্ব* এই বিশেষণ অতিরিক্ত 
দিতে হইবে। অব্যাপ্যবৃতভি বস্তুর অধিকরণতা! নিরবচ্ছিন্ন হয় না বলিয়া অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তু যে অবচ্ছেদে যে 
অধিকরণে থাকে, সেই অবচ্ছেদে সেই অধিকরণে তাহার অত্যস্তাতাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব; কিন্ত ব্যাপ্যবৃত্তি বস্তু 
নিরবচ্ছিবৃত্তিক হয় বলিয়া "্সংস্জ্যমানত্ব* এই বিশেষণটি লক্ষণে দিতে হইবে না। মাত্র অধিকরণে 
বলিলেই হইবে। হ্ুতরাং প্রদর্ণিতরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিলে তাহাতে আর দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের আপত্তির অবসর 
থাকিবে না। এ 

অদ্বৈতবাদিগণের গঁরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে ; কারণ তাহার! এই যেঁ“যে রূপে যে সম্বন্ধে যে অবচ্ছেদে যে 
যাহার অধিকরণ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই রূপে সেই সম্বন্ধে সেই অবচ্ছেদে সেই অধিকরণে তাহার অত্যন্তাভার- 
প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব এইকপ যিথ্যাত্বলক্ষণ বলিয়৷ আমাদের প্রদর্শিত দোষের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
তাহাও নিষেধরূপ অত্যন্তাভাব ও তৎপ্রতিযোগীর ব্যাবহারিকত্ব পক্ষ স্বীকার করিয়াই করিয়াছেন; কিন্তু এক অধিকরণে 
সযানসত্তাবিশিষ্ট প্রতিযোগী ও তদভাবের স্থিতি ত কখনও সম্ভব হয় না। বিভিন্ন সত্তাবিশিষ্ট প্রতিযোগী ও তদতাবের 
এক অধিকরণে স্থিতি সম্ভব হইলেও সমানসত্তাক প্রতিযোগী ও তদভাবের এক অধিকরণে স্থিতি কখনই সম্ভব নহে; 
উহ! বিরুদ্ধ। যে ভূতলে ঘটাভাব থাকে, সেই ভূতলে ঘটের সত্তা কখনই সম্ভব নহে। এক অধিকরণে স্থিত প্রতিযোগী 


ও তদভাব লোকে অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ বলিয়া উহ! হইতেই পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদরশিত মিথ্যাত্বলক্ষণ : 


অসম্ভবরূপ দোষে দুষ্ট। যে রূপে যে সম্বন্ধে যে অবচ্ছেদে যে অধিকরণে যাহ! থাকে, সেইবূপে সেই সম্বন্ধে সেই 
অবচ্ছেদে সেই অধিকরণে তাহার অত্যস্তাভাৰ থাঁকিতেই পারে না | ইহা জগতে অপ্রসিদ্ধ 1১৬০ | 

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে 'জ্ঞাননিবর্তনীয়ত্বই মিথ্যাত্ব” এইরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ বলেন, তাহাও সঙ্গত নহে অর্থাৎ 
গঁর্নপ লক্ষণের দ্বারাও তাহাদের অভিমত মিথ্যাত্বের সিদ্ধি হয় ন! ; কারণ তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যেঁ_ জ্ঞানত্বরূপে 
জ্ঞাননিবর্তনীয়ত্বই কি মিথ্যাত্ব? অথবা জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্মরূপে জ্ঞাননিবর্তনীয়ত্ব মিথ্যাত্ব? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষ 
স্বীকার করিলে উত্তরজ্ঞাননিবর্তনীয় পূর্বজ্ঞানে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। সত্য পূর্ববজ্ঞান উত্তরজ্ঞান- 
নিবর্তনীয় বটে ; অথচ অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত মিথ্যাত্বলক্ষণের তাহ! লক্ষ্য নহে; সুতরাং অতিব্যান্তি দোষ 
অপরিহার্য । তথাপি এরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিলে সত্য পূর্ববজ্ঞান যেমন পরজ্ঞাননিবর্তশীয় হয়, সেইরূপ সত্য প্রপঞ্চ 


হ্মভাননিবর্তনীয় হইতে পারিবে। প্রপঞ্চের সত্যতা স্বীকার করিলেও প্রপঞ্চ বরহ্মজ্ঞাননিবর্তনীয় হইতে নিত অহুপপততি | 


হইয়া থাকে, ইহাঁও বলা যায় না ; কারণ যে বেদ হইতে ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে কল্প্য অবিগ্ভাদোব আছে বলিয়া জানা 
যায়, সেই বেদেও বল্প্য দোষ সভাবিত হইতে পারে। দ্তরাং ও প্রত্যক্ষারদি প্রমাণ কল্প্য দোষসহকৃত হইয়াছে বলা 


২৬০ 5. অধ্যাস (পরপক্ষ)-গিরিবজম্‌ 

সংস্কারে অতিব্যাপ্েশচ। ন চ সাক্ষাৎকারত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বম, পরোক্ষপ্রমানিবর্ত্যে পরোক্ষত্রমবিষয়ে 

অব্যাপ্ডেঃ। জীবনুক্যনবৃত্াজ্ঞানলেশে চিরসঞ্চিতাদ্ৈতসংস্কারনিবর্ত্যে অব্যাপ্ডেশ্চ । ১৬১। পর 
নাপি সন্ভিমনত্বং ততৃম্‌, অত প্রমাণসিৎ্ত্বম, প্রমাণত্বঞ্চ দোষাসহকৃতপ্রমাকর'ত্বমিতি বাচ্যমূ 

ঘটাদেরপি ক্লপ্তদোষহীনপ্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ, কল্পযদোষত্ত বেদেপি সম্ভবাৎ, জর্ববপ্রমাণাগম্যে 


(১: এলা ত 
হইবে না। তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত মিথ্যাত্বের সিদ্ধি হইবে না। ফলতঃ তাহাদের মিথ্যাত্বাহমানে - 
সিদ্ধসাধনতা দোষ ও অর্থান্তরতা দোষই হইকে। এই দ্োযদ্বয়ের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । আর প্ভ্ঞানত্বব্যাপ্য- : 
ধরমরূপে জাননিবর্তনীয়ত্বই মিথ্যাত্ব* এই দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলেও স্থৃতিনিবর্তনীয় সংস্কারে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের 
অতিব্যান্তি দোষ হইবে। স্থৃতিত্ব জ্ঞানত্বের ব্যাপ্য ধর্ম; ; জ্ঞানত্বব্যাপ্য বে স্থৃতিত্ব, তদবচ্ছিন্ন নিবর্তকতানিরূপিত 
. নিবর্ভনীয়তা সংস্কারে আছে বলিয়! তাহাতে উক্ত নিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যান্তি অবশ্যই হইবে, এই দোষ অপরিহার্য্য। 
ফলতঃ অদৈতবাদিগণের অভিমত ষিথ্যাত্বের সিদ্ধি হইবে না এবং পূর্বরবৎ সিদ্ধসাধনতা দোষ ও অর্থাস্তরতা 
দোবই হইবে। 
ইহাতে অ্বৈতবাদদিগণ যদি বলেন-_অধিষ্ঠানতত্বসাক্ষাৎকারত্বরূপে জ্ঞাননিবর্তনীযত্বই মিথ্যাত্ব, এইরূপ 
মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিলে আর দৈতাদবৈতবাদিগণপ্রদণিত অতিব্যাপ্তি দোষের সভাবনা থাকে না। কার্ণ উত্তরভ্ঞানের 
পু্বর্জাননিবর্ভকত! অধিষ্ঠানতত্্বসাক্ষাৎকারত্বাবচ্ছিগ্ন নহে এবং স্থৃতির সংস্কারনিবর্ভকতাও অধিষ্ঠানতত্তবসাক্ষাৎকারত্বাবছি্ন 


" নহে। এইজন্ত প্রদর্শিত স্থলে উক্ত থিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয় ন!। 


. অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ এরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিলে পরোক্ষ প্রঘাজ্ঞাননিবর্ভনীয় 
পরোক্ষ ভ্রমবিষয়ে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যান্তি দোষ হইবে। কারণ পরোক্ষ প্রমাজ্ঞানের পরোক্ষ ভ্রমবিবয় নিবর্তকতা 
'অধিষ্ঠানসাক্ষাৎকারত্বাবচ্ছিন্ন হয় না। এইজন্য এই স্থলে উক্তমিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যাপ্তি দোব হয়। অথচ উক্ত 
পরোক্ষস্বলও অদ্বৈতবাদিগণসন্মত মিথ্যাত্বলক্ষণের লক্ষ্য। আর জীবনুক্তিতে অন্ুবৃত্ত বে অজ্ঞানলেশ, তাহা 
চিরসঞ্চিত অদৈতসংস্কারের দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সাক্ষাৎকারত্বরূপে জ্ঞাননিবর্তনীয়ত্বকে মিথ্যাত্বের লক্ষণ বলিলে 
ভীবন্থুক্তিতে অনুবৃত্ত অজ্ঞানে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইবে.। কারণ ভীবনুক্তিতে অনুবৃত্ত অজ্ঞান 
সাক্ষাৎকারত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ণীয় নহে; কিন্তু চিরসঞ্চিত অন্ৈতসংস্কারনিবর্তনীয়। অথচ ভীবন্মুক্তিতে অনুবৃত্ 
অজ্ঞানের মিথ্যাত্বও অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হুইবে ; কিন্ত মিথ্যাত্বের প্রদিতরূপ লক্ষণ বলিলে উক্ত 
লক্ষ্যে মিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যাপ্তিই হইয়া পড়ে । ১৬১। 

আর অধৈতবাদিগণ যদি বলেন__সভিনবত্বই মিথ্যাত্ব ; ইহাই মিথ্যাত্বের লক্ষণ। এই স্থলে সত্ব অর্থ 
প্রমাণসিদ্ধত্ব ; দোষাসহকৃত জ্ঞানের করপত্বই প্রমাণত্ব ; সুতরাং দোষাসহকৃত জ্ঞানকরণসিদ্ধভিন্নত্বই মিথ্যাত্ব, ইহাই 
কথিত হইল। 

'অবৈতবাদিগণের প্রদর্শিত এরূপ মিধ্যত্বলক্ষণও সঙ্গত নহে। গুঁরূপ লক্ষণের দ্বারা তাঁহাদের অভিমত মিথ্যাত্বের 
সিদ্ধি হয় না। কারণ ঘট-পটাদি প্রপঞ্চও ক্লু দোষবিহীন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ ; প্রমাণসিদ্ধভিন্ন নহে! সুতরাং 
দোষাসহকৃত জ্ঞানকরণসিদ্ধভিন্নত্ব ঘট-পটাদি প্রপঞ্চে নাই বলিয়! উত্তব্ূপ লক্ষণের দ্বারা ঘট-পটাদি প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব 
সিদ্ধি কর! যায় না। আর ওঁ জ্ঞানকরণ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দোষাসহকৃত হয় নাই, কিন্তু তাহাতেও অবিদ্ধাদোষকল্লিত 


পরাভিমতমিথ্যাত্বে প্রমাণনিরসনম্‌ ৃ ২৬১ 


ত্বদভিপ্রেতে শুদ্ত্রক্মণি অত্িব্যাপ্তেশ্চ ৷ তৰ মতে তন্তাপি দোষাসহকৃতজ্ঞানকরণলক্ষণপ্রমাণসিদ্ধবস্তু- 
ভিন্নত্বাৎ__ইতি সংক্ষেপঃ ৷ ১৬২ । 


EJ 


i ইতি পরাভিমতমিথ্যাত্বলক্ষণগিরিনিপাতিঃ ॥ 


অথ মিথ্যাত্বে প্রমাণমপি নাস্তি । তথাহি__ন তাবৎ প্রত্যক্ষম্‌, বর্তমানমাত্রগ্রাহিণঃ তন্ত ত্রৈকালিক- 
বাধ্যত্বগ্রাহকত্বাযোগাৎ। নাপ্যনুমানম্‌, তস্য ব্যাপ্তিগ্রাহকপ্রত্যক্ষমূলকত্বেন প্রত্যক্ষাসিদ্ধ্যা সুতরাম- 


যায় না; কিন্ত এ প্রত্যক্ষাদ্ি প্রযাণকে দোষাসহক্ৃতই বলিতে হইবে! আরও কথা এই যে__প্রদর্ণিতরূপ 
মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিলে অদৈতবাদিগণের অভিমত সর্বপ্রযাণাগম্য শুদ্ধ্রন্ধে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যান্তি দোব 

হইবে৷ কারণ অদ্বৈতরাদিগণের মতে ব্রহ্মও দোবাসহকৃত জ্ঞানকরণরপ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ যে বস্তু, তত্তিত্ন অর্থাৎ 
প্রমাণসিদ্ধবস্তুভিন্নত্ব অদ্বৈতবাঁদিগণের মতে ব্রঙ্গেও আছে বলিয়া ব্রহ্মে উক্ত সিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোব হয়. 
ব্ৰহ্ম অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত মিথ্যাত্বলক্ষণের লক্ষ্য:নহে। ০ 


অদ্বৈতবাদিগণের অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে পাচটি মিথ্যাত্বলক্ষণ উক্ত হইয়াছে । যথা-_১। দসদনধিকরণত্বং মিথ্যাত্বম্‌ ৷ 1. 
২। প্রতিপয্নোপাধে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্‌। ৩ । জ্ঞাননিবৰ্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্‌। ৪. স্াশরয়নিঠত্যন্- 


ভাবপ্রতিযোগ্িত্বং মিথ্যাত্বম্‌ । ৫। সদ্বিবিক্তত্বং বা মিথ্যাত্বম্‌। ইহার মধ্যে প্রথম লক্ষণটি পঞ্চপাদিকাকারোক্ত, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় লক্ষণ দুইটি বিবরণকারোক্ত, চতুর্থ লক্ষণটি চিৎসুখী-উক্ত এবং পঞ্চম লক্ষণটি আনন্দবোধোক্ত ] এই 


প্রকরণে অদ্বৈতবাদ্িগণের উক্ত পাঁচটি মিথ্যাত্বলক্ষণই সংক্ষেপে খণ্ডিত হইল | ১৬২ । ডিল 


ইতি পরাভিমত মিথ্যাত্বলক্ষণ নিরাস ॥ ~ 


আর অদ্বৈতবাদিগণসন্মত মিথ্যাত্বে প্রমাণও নাই । অদ্বৈতবাদিগণসম্মত মিথ্যাত্বে কোন প্ৰমাণ যে নাই, তাহাই 
বলা হইতেছে, __অদ্বৈতবাদ্দিগণসম্মত নিথ্যান্থে প্রত্যক্ষপ্রমাণ আছে বলা যাইতে পারে না; কারণ প্রত্যক্ষ কেবল 
বর্তমান বিষয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে ; অতীত ব1 ভবিষ্যৎ বিবয় প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা গৃহীত হয় নাঃ সুতরাং বর্তমান- 
ান্গ্াহী প্রত্যক্ষ ব্রৈকালিক বাধ্যত্বের গ্রাহক হইতে পারে না অর্থাৎ বর্তমানমাত্রগরাহীপ্রত্যকষপ্রমাপের দ্বারা 
ব্রকালিকনিষেধঘটিত থিথ্যাত্ব গৃহীত হইতে পারে না । প্রত্যুত অদ্বৈতবাদিগণ যে "সতিন্ত্বই মিথ্যাত্ব” বলিয়| থাকেন, 
“জন্‌ ঘটঃ” এইরূপ সনত্বগ্াহী প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বার! ঘটাদিতে উক্ত সত্তিন্ত্বরূপ মিথ্যাত্বের বাধই হইয়া থাকে । 

আর অদ্বৈতবাদ্িগণসন্মত মিথ্যাত্বে অন্য 'নপ্রমাণও নাই ; কারণ অন্থমিতিতে ব্যাপ্রিজ্ঞান করণ, তাহাই 


অন্মান। আর প্রত্যক্ষ ও ব্যান্তির গ্রাহক; সুতরাং অনুমান ব্যাপ্তিগ্রাহক প্রত্যক্ষমূলক । আর প্রত্যক্ষ যে ত্রৈকালিক- নি 
নিবেধঘটত মিথ্যাত্বের গ্রাহক হইতে পারে না, তাহা বলাই হইয়াছে। স্তরাং তদ্বারাই অর্থাৎ মিথ্যাত্বে প্রত্যক্ষের 


অসিদ্ধির দ্বারাই প্রত্যক্ষমূলক অন্ুমানও ফলতঃ মিথ্যাত্বে সম্ভব হইতে পারে না। 

আর অগ্বৈতবাদিগণসন্মত মিথ্যাত্বে বেদপ্রমাণ অর্থাৎ শব্মপ্রমাণও নাই ; কারণ মিথ্যাত্বের সিদ্ধি হইতে পারে 
এইরূপ কোন শব্দপ্রযাণ প্রসিদ্ধ নাই। ইহাতে অধৈতবাদিগণ যদি বলেন-_“একমেবাদ্িতীয়ং ব্ৰহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতিই 
অদ্বিতীয়াদি পদের দ্বার! দ্বিতীয় বন্তমাত্রের নিষেধ করিয়া সেই দ্বিতীয় বন্তমাত্রের মিথ্যাত্ে প্রমাণ হইয়া থাকে । সুতরাং 


ঘবতাৈতবাদিগণ মিথ্যাত্ে প্রমাণ নাই বলেন কিরূপে ? উক্ত বেদবাক্যই মিথ্যাত্বে প্রমাণ আছে। অদ্বৈতবাদিগণের 


প্রূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; কারণ উক্ত শ্রুতিতে যে অদ্বিতীয়াদি পদ আছে, ও সকল পদ ত্রঙ্গাতিরিজ দ্বৈত বনতমানের 
নিষেধ করে না কিন্ত ব্রন্মের সমান বা অধিক যে কিছু নাই, তাহাই প্রতিপাদন করে ; সুতরাং অদ্বিতীয়াদি পদ 


এ 
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ব্ৰন্গের নর সমান ও অধিকেরই নিষেধ করে বলিয়া তদ্্বারাই ও “একমেবাদ্বিতীয়ং বর্ষ” ইত্যাদি এরা বি 


২৬২. অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


সম্ভবাৎ। নাপ্যাগমঃ, অপ্রসিদ্ধত্াৎ। নক “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম” (ছা-৩া২১) ইতি ক্রুতিরের 
অদ্বিতীয়াদিপদৈঃ দ্বিতীয়মাত্রং নিষেধয়ন্তী তন্মিথ্যাত্বে মানমিতি চেৎ ন, তন্তা অদ্বিতীয়াদিপদানাং 
সমানাতিশয়নিষেধপরত্বেন নৈরাকাজ্ক্যাৎ ৷ তস্মাৎ নাত্র কিঞ্চিদপি মানমজ্তীতি সিদ্ধম্‌ ।-১৬৩। 
ইতি পরাভিমতমিথ্যাত্বপ্রমাণগিরিনিপাতঃ | 
অথ অজ্ঞানস্ত'অনির্ব্চনীয়ত্বোক্তিরপি স্বকপোলোল্লাসমাত্রম্‌, লক্ষণাগ্ভভাবাৎ। তথাহি--কিং নাম 
অনির্ব্বচনীয়ত্বম্‌ ? সিলক্ষণত্বমিতি চেৎ ন, অসতি বৃশৃঙ্গাদৌ অতিব্যাপ্রেঃ। নাপি অসদ্বিলক্ষণতবম্‌ 


এইজন্ত উক্ত শ্রৃতিকে মিথ্যাত্বে প্রমাণ বলা যায় না। উক্ত শ্রুতি অদ্বিতীয়াদি পদের দ্বারা দ্বৈতবস্তমাত্রের নিষেধ 
করে নাও কিন্ত ব্রন্দের সমান বা অতিশয়েরই নিষেধ করে| অতএব অধ্বৈতবাদিগণসম্মত মিথ্যাত্বে কোন প্রমাণ 
| ইহাই সিদ্ধ হইল। ১৬৩। টু 
সা ইতি পরাভিমত মিথ্যাত্বে প্রমাণনিরাস ॥ 
অধৈতবার্দিগণ যে তাঁহাদের অভিমত অজ্ঞানের মিথ্যাত্ব বলিয়া থাকেন, লক্ষণ ও প্রমাণ নাই বলিয়! তাহাদের 
. অভিমত উক্ত মিথ্যাত্ব যে সম্ভব নহে, তাহা পূৰ্বগ্ৰস্থের দ্বারা বলা হইয়াছে। এক্ষণে অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত অক্তানের 
অনির্বচনীয়ত্ব নিরাস করা হইতেছে,_-অদ্বৈতবাদ্দিগণ যে অজ্ঞানের অনির্ব্বচনীয়তব বলিয়। থাকেন, অবনির্ববচনীয়ত্বের 
লক্ষণাদি সব হয় না বলিয়া তাহাদের সেই উক্ভিও স্বকপোলকল্পিত বাগ বিলাসমাত্র । তাহাই দেখান হইতেছে,__ 
- অধৈতবাদিগণ যে অজ্ঞানের অনির্কচনীয়ত্ব বলেন, তাহাতে জিজ্ঞাস! এই যে-_এই অনির্বচনীয়ত্বট কি ? অর্থাৎ এই 
অনির্বরচনীয়ত্বের লক্ষণ কি? এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_সদ্বিলক্ষণত্বই অনির্ববচনীয়ত্ব অর্থাৎ স্িননত্বই 
 অনির্বচনীয়ত্বের লক্ষণ। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ সন্বিলক্ষণত্বই অনির্বচনীয়ত্বের লক্ষণ 
হইলে অসৎ নৃশৃঙ্গ ও আকাশকুস্থুম প্রভৃতিতে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাণ্তি দোষ হইবে। নৃশূঙ্গ, আকাশকুস্থম প্রভৃতি 
- সদ্বিলক্ষণ বটে ) কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ অসৎ নৃশৃ্, আকাশকুন্থম প্রভৃতির অনির্বচনীয়ত্ব স্বীকার করেন না; সুতরাং 
' সদ্বিলক্ষণত্বকে অনির্ববচনীয়ত্বের লক্ষণ বলিলে অসৎ নৃশৃঙ্গাদিতে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। অলক্ষ্যে লক্ষণের 
.. গরমনই লক্ষণের অতিব্যান্তি দোষ। 
আর অবৈতবাদিগণ অসদ্বিলক্ষণত্বকেও অনির্বচনীয়ত্বের লক্ষণ বলিতে পারেন না 3 কারণ এরূপ লক্ষণ বলিলে 
পূর্বোক্ত দোষের সভাবনা থাকে না বটে, কিন্তু আত্মাতে উক্ত অনির্বচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যান্তি হয়, আত্মা অসধি- 
লক্ষণ বটে, কিন্তু আত্ম অনির্বরচনীয়ত্বলক্ষণের লক্ষ্য নহে। “অসদ্বিলক্ষণত্বই অনির্বচনীয়ত্ব* এইরূপ বলিলে আত্মা 
 'অসঘিলক্ষণ বলিয়া আত্মাতে উক্ত অনির্বচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যান্তি দোষ হয়। 
আর সদসতিতত্বকেও অধৈতবাদিগণ অনির্বচনী়ত্বের লক্ষণ বলিতে পারেন না ; কারণ স্সতিত্বত্ব কথার 
অর্থ সৎ'ও অসৎ হইতে ভিন্নত্ব। পদারথমাত্রই হয় সদ্ূপ, না হয় অসদ্রপ হইয়! থাকে, ইহাই নিয়ম। জদ্রপ ও 
_ অমজ্বপ দ্বিবিধ রূপ ভিন্ন তৃতীয় প্রকার কোন কূপ কোন পদার্থের নাই । সৎ পদার্থে সদ্রপত| এবং অসৎ পদার্থে 
সন্ত! ইহাই দেখা যায় ও শুন! যায়; কিন্তু কোন পদার্থেই সদসৎ এই উভয়রূপতা দেখা যায় না, কিংবা শুনা 
নানা সুতরাং অদ্বৈতৰাদিগণ যে সদসভ্ভিযনত্বকেই মিখ্যাত্ব বলিয়াছেন, সেই ভিয়নত্বের সদসদ্রপ প্রতিযোগীই অপ্রসিন্ধ। 
ভাদৃশ প্রতিযোগীর সিদ্ধিই সম্ভব নহে ; সুতরাং সদসন্িন্নত্ব অপ্রসিদ্ধ ও অসম্ভব । - 
থা হার “নিবচনানর অর্থাৎ নির্বচনাযোগ্যত্বই অনির্কাচনীয়ত্ব" ইহাও অধৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না ; কারণ 
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আত্মনি অতিব্যাপ্তেঃ ৷ নাদি শি বন্তজাতন্য সদসদন্যতরত্বনিয়মেন তাদৃশপ্রতিবোগিসিদ্য- 
সম্ভবাৎ। নাপি নির্ব্বচনানহঁত্বম্‌ অনেনৈব নিরচ্যমানতয়া অসম্ভবাৎ। ন চ সদস্থাদিনা বিচারাসহত্বমূ, 
“ন সৎ তন্নাসদ্চ্যৈ" ইত্যাত্মনোহপি তথাত্বেন তত্রাতিব্যাপ্তেঃ ৷ ১৬৪ । 

অপি চ সত্বাদিনা বিচারাসহত্বং কিং সত্বান্তনধিকরণত্বং বা, সত্বাগ্ত্যন্তাভাবাঁধিকরণত্বং বা, 
সদ্রপত্বাগ্ভভাবে৷ বা, সত্বাদেরিথমিতি নির্বজ্ঞ,মশক্যত্বং বা, সত্বাদিনা প্রমাণাগোচরত্বং ব!  নান্ধঃ, অসতোহপি 
অসত্বরপধর্ম্মানধিকরণত্বাৎ ৷ সৎপদলক্ষ্যস্ত নির্ধ'্ম্মকস্ত ব্রহ্মণোহপি স্বরূপাতিরিক্ততা ত্বিকসত্বানধিকরণত্বাচ্চ । 


অতাত্বিকসত্বাধিকরণত্বন্য. তু অনির্বাচ্যেইপি সত্বাৎ। ধন্মিসমসত্তাকাধিকরণত্বন্ত ব্রহ্মণ্যপ্যভাবাৎ ৷ 
অনির্ব্বাচ্যস্তাপ্যধিকরণত্বাচ্চ। ১৬৫। 


০০০০০ 


নির্ববচনানরহত্ব অনির্ঘচনীয়দ্বের লক্ষণ হইতে পারে না। নির্বচনানরহত্বকে অনির্বচনীয়ত্বের লক্ষণ বলিলে ব্যাঘত - 
দোষই হইবে। 

আর “সত্ব ও অসস্বাদিরূপে বিচারাসহত্বই অনির্বচনীয়ত্ব” ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না; কারণ 
সত্ব ও অসন্তাদিরূপে বিচারাসহত্বই যদি অনির্বচনীয়ত্বের লক্ষণ হয়, তাহ! হইলে “ন সৎ তন্নাসচ্যতে অর্থাৎ সেই আত্মা 
সৎ নহে এবং তুসৎ নহে” এই শ্রুতির দ্বারা আত্মারও সত্ব ও অসন্বূপে বিচারাসহত্ব নিশ্চিত হয় বলিয়া আত্মাতে উক্ত 
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অনির্বচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইতে পারে। অথচ অধৈতবাদিগণের অভিমত অনির্কচনীয়ত্বলক্ষণের লক্ষ্য আত্ম, | 
নহে। সন্তু ও অসস্থাদিরূপে বিচারাসহত্বকে অনির্বচনীয়ত্বের লক্ষণ বলিলে আত্মাতে উক্ত লক্ষণের অতিব্যা্তিদোব , ৯ 
অপরিহার্য | ১৬৪। ু 


আরও কথা! এই যে-অদ্বৈতবাদিগণ যে সত্বাসত্বাদিরূপে বিচারাসহত্বকে অনির্বচনীয়ত্বের লক্ষণ বলিলেন, এই 
সন্তাসত্বাদিরপে বিচারাসহত্ব বস্তুটি কি? (১) ইহা কি সত্বাসত্বাদির অনধিকরণত্ব? (২) অথবা সত্বাসত্বাদির.... 
অত্যত্তাভাবাধিকরণত্ব? (৩) কিংব! সদসন্রপত্বাদির অভাব ? (৪) অথবা *সত্বাসত্বাদি এই প্রকার” এইরূপে অত্বাদির 
নির্বচনাশক্যত্ব? (৫) কিংবা সত্তাদিব্ধপে প্রমাণের অবিষয়ত্ব ? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অদৈতবাদ্িগণ স্বীকার করিতে উপ 
পারেন নাঃ কারণ সত্বাসত্বাদিরূপে বিচারাসহত্বকে অনির্বচনীয়ত্বের লক্ষণ বলিয়া ও সত্বাসত্বাদিরূপে বিচারাসহত্ব রি 
কথার অর্থ-__সনত্বাসত্বাদির অনধিকরণত্ব বলিলে অসৎ তুচ্ছ বস্তু ও বন্ধ নিধ'্ম্মক বলিয়! সেই অসৎ তুচ্ছ বস্তু ও ব্রঙ্গে উক্ত : ং 
অনির্ববচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে । কারণ অসৎ বস্তুও অসত্বরূপ ধর্মের অনধিকরণ এবং সৎপদলক্ষ্য নিধি 
ব্ৰহ্মও স্বর্ূপাতিরিক্ত তাস্তিক সত্তরূপ ধর্মের অনধিকরণ। প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে এই অতিব্যাপ্তি দোষ অপরিহার্য | 
গু যে সত্বাসত্বাদির অনধিকরণত্ব বল! হইয়াছে, তাহাতে যদি সত্বানধিকরণত্ব বলিতে তাত্বিক সত্তার অনধিকরণত্ব এ 
বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে ব্রন্গে উক্ত অনির্বচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে । এ 

আর যদি ওঁ সত্বানধিকরণত্ব বলিতে অতান্তিক অর্থাৎ ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্বের অনধিকরণত্ব ভিন 
হয়, তাহ! হইলে উক্ত লক্ষণের অসম্ভব দোষের আপত্তি হইয়া! পড়িবে । কারণ অনির্ব্বচনীয় বলিয়া অভিমত আকাশ ও 
শুক্তিরজতাদিতেও অতাত্বিক অর্থাৎ ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্বের অধিকরণত্বই আছে 3 অনধিকরপত্ব নাই। 
সুতরাং উহা! বলা যায় না। আর যে প্র সন্বানধিকরণত্ব বলিতে সত্তবের অধিকরণত্বের অভাব বুঝা যায়। এই অভাবের 


দক 


প্রতিযোগী সত্তর অধিকরণত্ব, এই অধিকরণত্ব ধর্মাটি কি ধন্মার সমানসত্তাক ? অথবা বিষমসত্তাক? যদি ধনীর 


সমানসত্ভাক বলা যায়, তবে ব্ৰহ্মর্প ধার সমানসত্তাক রা ই অপ্রসিদ্ধ বলিয়া লা 'অধিকরণ 


৬৬৪ র ২ অধ্যাস ( পর্পক্ষ )-গিরিব্রমূ "= - 


ন দ্বিতীয়ঃ, নির্ধ্নাকে ব্ৰহ্মণি সত্ববৎ তদত্যপ্তাভাবোহপি নাত্তি, তুচ্ছেইপি অসত্ববৎ তাদত্যস্তা-' 
ভাবোহপি নেতি। কথক্িদতিব্যান্তিনিরাসেহপি তুচ্ছব্রহ্মণোনিধ'্ম্মকত্বেন ধর্ম্মবস্বাদেবানি্ববীচ্যত্বলক্ষণাতি- 
প্রসঙ্গাৎ। নি্হিবশেষত্শ্রুত্যাপি ব্যাঘাতেন ধর্ম্মমাত্রনিষেধাযোগেন ব্রন্মণি সত্বরাহিত্যে তদত্যস্তাভাবস্ত 
দুর্ববারত্বাচ্চ . ন তৃতীয়ঃ, সামান্যাদেরপি অবাধ্যত্বেনৈব অবাধ্যাত্বকসত্রপতয়া ব্রক্মণঃ সত্বাভাবে সদ্প- 
ত্বাযোগাৎ, ব্ৰহ্মণঃ সত্রপত্বে শ্োতসৎপদস্ত লাক্ষণিকত্বাযোগাচ্চ। ন চতুর্থঃ, ত্বন্মতে ব্রহ্মণ্যপি সত্স্ত ইথমিতি 
দুর্ব্বচত্বাৎ। ন পঞ্চমঃ, অখগ্ডার্থনিষ্ঠবেদাস্তৈকবেদ্ছস্য ব্রন্মণোইপি সত্বপ্রকারকপ্রমাণাগোচরত্বাৎ। ১৬৬। 
টি 551715-1-- _---- 


:২৮৯- 
হইবে। আর অনির্ধাচ্য বস্তু আকাশাদিতে ধন্সিসমানসত্তাক সত্তবধর্থের অধিকরণত্ব আছে বলিয়। উক্ত অনির্বাচ্যত্ব 


লক্ষণের অসম্ভব দোবও হইবে | ১৬৫ | 
এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত অর্থাৎ সত্ব, অস্ত ও সদসত্ব ধর্মের অত্যত্তাতাবের অধিকরণত্বই অনির্াচয্, 


'অদ্বৈতবাঁদিগণের এইরূপ বাক্যও অসঙ্গত ; কারণ ব্রহ্ম ও তুচ্ছ তাহাদের মতে নির্ম্মক বস্ত। ব্রহ্ম ও তুচ্ছ অসৎ বস্তুতে 
টি ও অমন ধৰ্ম্ম নাই বলিয়! সত্বাসত্বভাবের অধিকরণত্ব বঙ্গে ও অসৎ বস্তুতে আছে বলিয়! ব্ৰন্মে ও তুচ্ছে অনির্ববাচ্যত্ব- 
লক্ষণের অতিব্যান্তি দোষ হইবে'। এই দোষ পরিহারের জন্য যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বজেন যে_ব্রহ্ম ও তুচ্ছ 
উভয়ই নিৰ্ধৰ্ম্মক বস্তু বলিয়া ব্ৰহ্ম ও তুচ্ছ বস্তু যেমন ভাবরূপ ধর্ম্মের অধিকরণ হয় না, সেইরূপ অভাবরূপ ধর্ম্মেরও অধিকরণ 
হয় না। ব্ৰহ্ম সত্ত্ধৰ্ম্মেরও যেমন অধিকরণ নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম সত্তাভাবরূপ ধর্ম্মেরও অধিকরণ নহে এবং তুচ্ছ বন্ধ্যা- ' 
পুত্রাদি যেমন অসত্বর্ম্মের অধিকরণ নহে, সেইরূপ অসত্বাভাবেরও অধিকরণ নহে। এইজন্য সন্তাভাব ও অসত্বাভাবের 
২.» অধিকরণত্বরপ অনির্বাচ্যত্ব নিরধর্ণক ব্রহ্ম ও নিরধ্মক তুচ্ছ বস্তুতে থাকিতে পারে ন! বলিয়া ব্রন্মে ও তুচ্ছে অনির্বাচ্যত্ব- 
| লক্ষণের অতিব্যান্তি হয় না। ও ্‌ 
JAS এইন্ধপে অদ্বৈতবাদিগণ ভাবভূত ধৰ্ম্মের অনধিকরণ ব্রহ্ম ও তুচ্ছকে অভাবরূপ ধর্মেরও অনধিকরণ স্বীকার 
ৃ করিয়া কথঞ্চিৎ উক্ত অনির্ববচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যান্তি দোষ বারণ করিলে অদ্বৈতবাদিগণের মতে অতি সংক্ষেপেই 
অনির্ববচনীয়ত্বের লক্ষণ হইতে পারে। ব্রহ্ম, তুচ্ছ ও অনির্বাচ্য এই ত্রিবিধ বস্তুর মধ্যে ব্রহ্ম সৎ, তুচ্ছ অসৎ এবং 
আকাশাঁদি প্ৰপঞ্চ অনির্ববাচ্য এইরূপ অদৈতবাদিগণ বলেন । ইহার মধ্যে সৎ ব্রহ্ম নিরধর্থক ও অসৎ তুস্ছ নিরধর্মাক ; 
- কেবল অনির্বচনীয় প্রপঞ্চই সধর্ম্মক। সুতরাং ধর্মবত্বই অনির্বরচনীয়ত্বের লক্ষণ বলা যায়। যাহা ধর্ম্ববান্‌, তাহাই 
১ অনিরবাচ্য এইরূপ বলিলে অদ্বৈতবাদ্িগণের মতে অতিব্যান্তি দোষের 'সভাবনা নাই। এইরূপ লঘু লক্ষণ সম্ভাবিত 
হইলে আর সদ্দিলক্ষণত্বে সতি অসদ্বিলক্ষণত্বে সতি সদসঘিলক্ষপত্বর্ূপ লম্বা! চওড়া লক্ষণ বলিবার আবশ্তকত1 কি? 
 . অৈতবাদিগণপ্রদশিত লঘু লক্ষণটি স্বীকার করিলে তাহাদের মতের ভঙ্গই হুইবে। ধর্ম বস্তমান্রকে অনির্বাচ্য 
বলিলে নির্বাচ্য বস্তুকেই অনির্বাচ্য শব্দের দ্বারা পরিভাষামাত্র কর! হইল। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত 
< নির্বাচ্যত্বের বিরোধী অনির্বাচ্যত্ের সিদ্ধি হয় না। ধর্বান্‌ বস্তু মাত্রই ধর্ম্মবত্বরূপে নির্বাচ্যই হইয়া থাকে। : 
Ee __ আর নির্ব্বিশেষত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির দ্বারা ব্রন্ধে ধর্মমাত্রের নিষেধ করায় সত্বের অত্যন্তাভাবাধিকরণত্বও নাই, 
_ ইহাও বলা যায় না ; কারণ নির্বিশেষত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির দারা বর্গ ধর্ম্মযাত্রের নিষেধ স্বীকার করিলে উক্ত শ্রুতির 
‘দার! বন্দে নিধ্বিশেষত্বরূপ ধর্শেরই প্রতিপাদন করা হয় বলিয়া উক্ত শ্রুতির স্বব্যাঘাত দোষ হইয়া পড়ে; এইভন্ত 
নিরিশেবদ্বপ্রতির দ্বার! বরঙ্গে ধর্ম্মমাত্রের নিষেধ সম্ভব হয় না কিন্ত ব্রন্মে ভাবরূপ বিশেষ নাই, অভাবরূপ বিশেষ 
আছে এইরূপ শরতযর্থই অধৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ব্রন্ে সত্বধর্ম্ম “নাই বলিয়া অদীকার 
করিলে ; সত্ধর্ন্মের অত্যস্তাভাব আছে ইহা অবস্থাই স্বীকার করিতে হয়। আর তাহার ফলে সত্বাত্যস্তাভাবাধি- 
অঙ্গে আছে বলিয়া অন্ধ উক্ত অনির্বানীর লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ অপরিহার্য হইয়া পড়িরে। 


* 
০০ ক 


অথ চ সত্বাদিরাহিত্যং নাম কিং প্রাতিভাসিকং বা ধন্মিসমসত্তাকং বা ব্যাবহারিকং বা পারমার্ধিকং 
বা, নাগঃ শুক্তিরপ্যস্য আকাশাদিপ্রপঞ্চন্ত চ পারমার্থিকত্বপ্রসঙ্গাৎ ৷ ন দ্বিতীয়ঃ, বাধবোধ্যন্ত ভ্রান্তিসিদ্ধেন 
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এইরূপ তৃতীয় পক্ষটও অসঙ্গত অর্থাৎ প্সদ্রপত্বাদির অভাবই অনির্বচনীয়ত্ব” এইরূপ অনির্বচনীয়ত্বলক্ষণও 
অধৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ নিরধর্থক ব্রন্গে সত্বধর্ম নাই বলিয়া সদ্রপত্বও নাই ; এইছন্ত 
অনির্কচনীয়ত্বের এরূপ লক্ষণ বলিলে ব্রন্দে সদ্বপত্বের অভাব আছে বলিয়া ব্রন্গে উক্ত অনির্ধচনীয়ত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি 
দোষ হইবে। সদ্বপত্বে সন্ুই প্রযোজক ; নিরব ব্রহ্ে সত্ব নাই বলিয়া অদ্রপত্বও নাই ইহা অবস্তই স্বীকার করিতে 
হইবে ; সুতরাং ব্রন্মে উক্ত অনির্বচনীয়ত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ অপরিহাধ্য। ইহাতে অদৈতবাঁদিগণ যদি বলেন 
সামান্তাদি সত্তাাতিরহিত হইলেও যেমন সামান্তাদির সদ্রপত্ব আছে, সেইরূপ ব্রহ্ম সত্ুরহিত হইলেও ব্রন্গের সদ্রপত্ব 
হইবে না কেন? আরনতাহা হইলে ব্রন্দে উক্ত অনির্বচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে না। এতদুত্বরে বক্তব্য 
এই যে-_সামান্তাদি সত্তাজাতিরহিত হইলেও সামান্তাদ্িতে অবাধ্যত্বরূপ সত্ব আছে বলিয়াই সামান্তাদির সক্পত্ব সম্ভব 
হয় ; আর ব্রন্গে সন্তধর্মহ নাই বলিয়া ব্রন্মের সদ্রপত্ব সম্ভবই নহে। সুতরাং প্রদর্শিত অতিব্যান্তি দোব সুসদতই 
হইয়াছে। আরও কথা এই যে ব্রন্ধের সদ্রপত্ব স্বীকার করিলে শ্রোত “সৎ” পদের. আর লাক্ষণিকত্ব সম্ভব হয় না। 
অথচ “সৎ*পদের লাক্ষণিকত্বই অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। সৎপদলক্ষ্য বস্তুর সদ্্পত্ব স্ব হয় না) যেমন 
গজাপদলক্ষ্য তীরের গঙ্গাত্ব সম্ভব হয় না, সেইরূপ সৎপদলক্ষয ্রন্দের সদ্রপত্ব সম্ভব হয় না। সুতরাং বন্ধে সদ্রপত্বের 
অভাব আছে বলিয়। ব্ৰঙ্গে উক্ত অনির্ববচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যান্তি দোষ অপরিহার্য ৷ 
এইরূপ চতুর্থ পক্ষটিও অসঙ্গত অর্থাৎ “সত্বাদি এই প্রকার” এইরূপে “সত্বাদির নির্বচনাশক্যত্বই অনির্বচনীয়তৃ* 
"এইরূপ অনির্বচনীয়ত্বলক্ষণও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন ন! ; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্দেও অন্তর 
“ইহা এই প্রকার” এইবূপে নির্বাচন করা! যায় ন! অর্থাৎ প্বরন্মগত সত্ব এই প্রকার” এইরূপে নিশ্চয় করিয়! বলা 
যায় না। স্থতরাং অনির্বচনীয়ত্বের প্রদণিতরূপ লক্ষণ বলিলে ব্রন্ষে উক্তলক্ষণের অতিব্যান্তি দোবই হইবে । 
এইরূপ পঞ্চম পক্ষটিও অসঙ্গত অর্থাৎ “সত্তাদিরূপে প্রমাণের অবিবয়ত্বই অনির্ববচনীয়ত্ব"« এইরূপ অনির্ববচনীয়ত্ব- 
লক্ষণও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন ন! ; কারণ বেদাস্তবাক্যসমূহ অখণ্ডার্থনিষ্ঠ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষার্থনিষ্ঠ ; তাদৃশ 
বেদাপ্তৈকবেগ্ধব্রহ্মও সত্বপ্রকারক প্রমাণের অর্থাৎ সত্বরূপে প্রমাণের অবিবয়, ইহা অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতেই 
হইবে। তাহা! স্বীকার না করিলে অর্থাৎ ্্গসত্বপ্রকারক প্রমাণের বিষয় হয় স্বীকার করিলে বেদান্তবাক্যসমূহের 
নির্বিশেবার্থনিষঠত্বরূপ অথণ্ডার্থত্বের হানি হইয়া পড়িবে । এইজন্য অখণ্ার্থনিষ্ঠ বেদাস্তৈকবেন্ত ব্রন্মেরও যন্বপ্রকারক 
প্রমাণের অবিষয়ত্ব আছে বলিয়! ব্রচ্গে উক্ত অনির্ব্চনীয়ত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষই হইবে । সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ 
যে স্দসত্ত্াদিরূপে বিচারাসহত্বকে অনির্বচনীয়ত্ব বলিয়া থাকেন, সেই সদসত্বাদিরূপে বিচারাসহত্বের ব্বরূপ-সম্বন্ধে যে 
পাচটি পক্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার কোন পক্ষই অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন ন! ১৬৪। 
আর সত্তাদিরাহিত্যকেও অদ্বৈতবাদিগণ অনির্বরচনীয়ত্ব বলিতে পারেন না ; কারণ তাহাতে আমাদের জিজ্ঞাসা 
এই যে-_এই সত্বাদিরাহিত্য বস্তুটি কিরূপ ? (১) ইহা কি প্রাতিভাসিক ? (২) অথবা ধর্সিসমসভাক? (৩) কিংবা 
ব্যাবহারিক ? (৪) অথবা পারমাধিক ? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষট স্বীকার্য্য হইতে পারে না অর্থাৎ অনির্কচনীয়ত্বরূপ 
সন্বাদিরাহিত্য প্রাতিভাসিক হইতে পারে না; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে যাহা অনির্বাচ্য, সেই শুক্তিরজত ও 
আকাশাদি প্রপঞ্চের অনির্বাচ্যত্বরূপ সন্থাদিরাহিত্য, যদি প্রাতিতাসিক হয়, তাহা হইলে শুজিরজত ও আকাশাদি 
প্রপঞ্চের সত্ব ্ধেরস্তায় পারমাধিকই হইয়া পড়িবে । কারণ এক অধিকরণে এক সময়ে প্রতিযোগী ও তদতাৰ ..: 
ভিন্নসভাকই হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। ন্বদিরাহিত্য অর্থাৎ সন্বাদির অভাব প্রাতিভাসিক হইলে প্রতিযোগী সত্ব... 
৩৪ বু. ৃ র্‌ 


২৬৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজস্‌ 

সমত্বাযোগাৎ। ন তৃতীয়ঃ, জগতি ব্যাবহারিকত্বে রূপ্যে প্রাতিভাসিকত্বাপাতেন উক্তদোষাৎ, রূপে 
ব্যাবহারিকত্বে চ জগতি পারমার্ধিকত্বাপাতেন অদ্বৈতহানেঃ। অতএব ন চতুর্থঃ, ন হি স্বরূপতো দৃনিরপস্থ 
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০২২২ 
পারমাধিকই হইয়া পড়িবে। ফলতঃ শুক্তিরজত ও আকাশাদি প্রপঞ্চের পারমাধিকত্বেরই প্রসঙ্গ হয়! পড়িবে 
এই স্থলে গরস্থকার ব্যাবহারিক সন্তৃকে পারমাধিক সত্বকোটিতে নিবিষ্ট করিয়াই উক্ত দোষটি দিয়াছেন বুঝিতে হইবে 
এইভন্তই গ্রন্থকার "পারমাধিকত্বপ্রসঙ্গাৎ” এইব্পই বলিয়াছেন। ৃ 

আর দ্বিতীয় পক্ষটও অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না অর্থাৎ অনির্বচনীযত্বরূপ সত্বাদিরাহিত্য ধর্মি- 
সমসভাক হইতে পারে না) কারণ অধৈতবাদিগণ শুক্তিরজত ও আকাশাদি প্রপঞ্চকে অনির্ধ্বচনীয় বলিয়! থাকেন! আর 
ও শুক্তিরজতগত ও আকাশাদি প্রপঞ্চগত অনির্বরচনীয়ত্বকে সত্বাদ্রিরাহিত্য বলেন। এই সত্বাদিরাহিত্য বন্দী শ্তিরভরত 
ও আকাশাদি প্রপঞ্চের সমানসত্তাক হইতেই পারে না ; কারণ এই সত্বাদিরাহিত্য “নাস্তি, নাসীৎ, ন ভবিষ্যতি” এইরূপ 
বাধবোধ্য। অধ্বৈতবাদিগণের মতে ভ্রাস্তিসিদ্ধ গুক্তিরজত প্রাতিভাদিক এবং তাহাতে উক্তর্ূপ বাধবোধ্য সত্বাদিরাহিত্য 
ব্যাবহারিক। সুতরাং বাধবোধ্য সত্তবাদিরাহিত্য ব্যাবহারিক বলিয়া উহা ্রান্তিসিদ্ধ প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতরূপ ধর্শীর 
সমানসত্তাক হইতেই পারে না। এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণের মতে ভ্রান্তিসিদ্ধ আকাশাদি প্রপঞ্চ ব্যাবহারিক এবং তাহাতে 
উক্তরূপ বাধবোধ্য সন্তাদিরাহিত্য পারমাধিক। সুতরাং বাধবোধ্য সত্বাদিরাহিত্য পারমাথিক বলিয়া উহা! ভ্রান্তিসিদ্ধ 
ব্যাবহারিক আকাশাদি প্রপঞ্চরূপ ধর্মীর সমানসত্তাক হইতেই পারে না। ভুতরাং ধর্মী ও সত্বাদিরাহিত্যের সাম্য 
অর্থাৎ সমানসত্তাকত্ব কখনই সম্ভব নহে। 
এইরূপ তৃতীয় পক্ষটিও অধৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে ন! অর্থাৎ উক্ত সত্বাদিরাহিত্য ব্যাবহারিক হইতে 
ডি পারে ন! ; কারণ সত্তাদিরাহিত্যরূপ অনির্বাচ্যত্ব বিয়দাদি প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতাদিতে আছে ইহা! অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার 
করেন। বিয়দাদি প্রপঞ্চ ও শুজিরজত উভয়ই অনির্বাচ্য হইলেও অর্থাৎ সত্বাদিরাহিত্যরপ অনির্বাচ্যত্ব ব্যাবহারিক 
ঘা/ ও প্রাতিতাসিক প্রপঞ্চে থাকিলেও ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ হইতে প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদি নিকট বলিয়া অর্থাৎ | 
rf হীনসতাক বলিয়া অনির্কাচ্য ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিকের মধ্যে অবস্যই অবাস্তরবৈলক্ষণ্য অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার : 
Ff করিতে হইবে। আর অধৈতবাদিগণ তাহা স্বীকারও করেন। এইজন্য সত্বাদিরাহিত্যরূপ অনির্বনাচ্যত্ব ব্যাবহারিক 
রা প্রপঞ্চে যাদৃশ হইবে, প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চে তাদুশ হইতে পারে না। ব্যাবহারিক প্রপঞ্চগত অনির্বাচ্যত্ব প্রাতিভাসিক 
প্রপঞ্চগত অনির্বাচ্যত্ব হইতে উৎকৃষ্ট এবং প্রাতিতাসিক প্রপঞ্চগত অনির্ববাচ্যত্ব ব্যাঁবহারিক প্রপঞ্চগত অনির্বাচ্যত্ব 
এ. হইতে নিষ্ট, এইরূপ অদৈতবাদিগণের স্বীকার করা বর্তব্য। ব্যাবহারিক ও গ্রাতিতাসিক প্রপঞ্চের অবাস্তর বৈলক্ষণ্য 
/ রক্ষা করিবার জন্য ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাপিক প্রপঞ্চগত অনির্কাচ্যত্বধর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষ ওচিত্যপ্রাপ্ত বলিয়া ইহা 
|! : অৱস্তই অদ্বৈতৰাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে । আর তাহাতে সত্বাদিরাহিত্যরূপ অনির্ববাচ্যত্ব আকাশাদি প্রপঞ্চে 
টি বতিভাসিক ভি কে স্বীকার করিতে হইবে। যদি অধ্বৈতবাদিগণ ইহাতে ইষ্টাপত্তি 
শঞ্িরতাদি প্রপঞ্চের অনির্বাচ্যত্ব প্রাতিভাসিক বলিয়া স্বীকার করেন, তাহ! হইলে 
। ভি য় এই হইবে যে-_শুজিরজতারি নত ভ্রান্তিমি্ধ এবং শুক্তিরজতার্িগত সত্বাদিরাহিত্যর্ূপ অনির্বাচ্যত্ব বাধপ্রমাবোধ্য 
1 ও অর্থাৎ বাধপ্রমার বিষয়। ল্রান্তিবিষয় ও প্রমার বিষয় শুক্তিরজত ও শুক্তিরজতগত অনির্বাচ্যত্ব এই উভয়ই সমান 
প্রাতিভাগিক হইতে পারে না। ্রানিসিদ্ধ ও বাধপ্রমাসিদ্ধ বস্তু কোনরূপেই একজাতীয় হইতে পারে না। অথচ 
অধৈতবাদিগণ ভ্ৰান্তিসিদ্ধ শুক্তিরজত ও বাধপ্রযাসিদ্ধ শুক্তিরজতগত অনির্বাচ্যত্ব উভয়কেই তুল্যরূপ প্রাতিতাদিক 
| বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতেছেন। অধৈতবাদদিগণ যদি শুক্তি ন - | 
11] ক রজত ও শুক্তিরজতগত '্মনির্ববাচ্যত্বের তুল্যরূপ | 
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পরাভিমতানির্বচনীয়লক্ষণনিরসনম্‌ ২৬৭ 


কিঞ্চিদপি রূপং বাস্তবমস্তীতি ব্ববচনবিরোধাচ্চ। কিঞ্চ শরত্যা যুক্ত! ভেদং নিরাকুবর্বতা জদসন্তিননত্বরপন্য 
তদ্‌ব্যাপ্তস্ত বা কথমপি হি অনির্ব্বাচ্যস্তু সমর্থনাসম্তবাৎ । ১৬৭ । 


অথ সদ্বিলক্ষণত্বে সতি অসঘিলক্ষণত্বে সতি সদসদ্বিলক্ষণত্বমিতি চেৎ ন, পরস্পরবিরহরূপয়ো- 

রেকত্র নিষেধস্ত ব্যাঘাতাৎ। ন চ সত্বরহিতত্বে সতি অসন্বরহিতত্বে সতি সদসদ্রাহিত্যমিতি বাচ্যমূ, দ্বৌ' 
প্রাতিভাসিকত্বাপত্তির' পরিহারের জন্য শুক্িরজতগত অনির্বাচ্যত্ব ধর্ম্ম বাধপ্রমাসিদ্ধ বলিয়া তাহা ব্যাবহারিকই 
হইবে, এইরূপ স্বীকার করেন, তবে প্রাতিভাসিক রজতাদি অপেক্ষা! ব্যাবহারিক আকাশাদি প্রপঞ্চ অধিকসতাঁক বলিয়া 
আকাশাদি ব্যাবহারিক প্রপঞ্চগত অির্বাচ্যত্ব ধর্মের পারমাধিকত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে অধৈতসিদ্ধান্ত 
ভঙ্গ হইয়। যাইবে । গুমাতিতাসিক ধর্মী হইতে তাহার ধর্ম অনির্বাচ্যত্ব অধিকসত্তাক স্বীকার করিলে ব্যাবহারিক ধর্মী 
হইতে তাহার ধর্ম অনির্ববাচ্যত্বও অধিকসত্তাক হইবে । কারণ ব্যাবহারিক ধর্মাও অদ্বৈতবাদিগণের মতে ভ্রমসিদ্ধ 
এবং সত্বাদিরাহিত্যরূপ অনির্বাচ্যত্ব বাধপ্রমাসিদ্ধ । ুতরাং ভ্রমসিদ্ধ ধর্মী হইতে বাধপ্রমাসিদ্ধ অনির্বাচ্যত্বধর্ম্ম 
অবশ্যই অধিকসত্তাক হইবে৷ সুতরাং ব্যাবহারিক সত্তা অপেক্ষা অধিকসত্তাক ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের অনির্বাচ্যত্ব ধর্ম 
পারমাধিকই হুইয়| পড়িবে। আর তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙই হইয়! পড়িবে । 

এইব্প,চতুর্থ পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না অর্থাৎ নিহিত পরমার হইতে 
পারে না) কারণ তাহাতে অধৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইবে। স্বসিদ্বান্ততঙ্গভয়েই অধবৈতবাদিগণ সত্বাদিরাহিত্যকে 
পারমাধিক বলিতে পারেন না। এইজন্তই মূলকার “অতএব” বলিয়া তৃতীয়পক্ষো্ত দোষেরই অতিদেশ করিয়াছেন] 
যে দোষে তৃতীয় পক্ষ অসঙ্গত, সেই দোষে চতুর্থ পক্ষও অসঙ্গত। উভয় পক্ষেই অধৈতবাঁদিগণের স্বসিদ্ধান্তভঙ্গ 
দোষ হয়। এই চতুর্থ পক্ষে অধিক দোব এই যে-_-অদ্বৈতবাদিগণ পূৰ্বে বলিয়াছিলেন-_ স্বরূপতঃ দুণিরপনীয় 
প্রপঞ্চের কোন ধর্মই বাস্তব অর্থাৎ পারমার্ধিক হইতে পারে নাঁ। কিন্ত এক্ষণে প্রপঞ্চের অনির্বাচ্যত্ব ধর্ম 
পারমাধিক বলিয়া স্বীকার করায় তাহাদের পূর্ববোক্তির সহিত বিরোধ ঘটিতেছে ; সুতরাং ম্ববচনবিরোধই এই চতুর্থ 
পক্ষে অতিরিক্ত দোব। 

আরও কথা এই যে--অদ্বৈতবাদিগণ শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা ভেদমাত্রের খণ্ডন করিয়াছেন। অ্তরাং সম্প্রতি 
তাহারা সদসত্তেদরূপ অনির্বাচ্যত্বের সমর্থন করিবেন কিরূপে? অদ্বৈতবাদিগণ আদসততিন্ত্বই অনির্ববাচ্যত্ব বলেন। 
ভেদমাত্রই তাহাদের মতে অসিদ্ধ বলিয়! অনির্বাচ্যত্বেরও সিদ্ধি হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণ যদি সদসতেদ ৰা 
সদসন্তেদের ব্যাপ্য ধর্মকে অনির্ববাচ্যত্ব বলেন, তবে তাহাদের স্ববচনবিরোধ ও স্বক্রিয়াব্যাঘাতন্ূপ অনিষ্টেরই প্রসঙ্গ 
হইবে। ভেদ খণ্ডন করিয়! ভেদের সমর্থন করিলে বিরোধ অপরিহার্য্য। স্তরাং অদ্বৈতবাদিগণ কোনরূপেই 
অনির্ধাচ্যত্বের ষমর্থন করিতে পারেন না । ১৬৭ । 

আর অধৈতবাদদিগণ যদি বলেন--সদ্বিলক্ষণত্ব হইয়া ও অসঘিলক্ষণত্ব হইয়া যে সদসদ্বিলক্ষণত্ব, তাহাই 
অনির্বচনীয়ত্ব অর্থাৎ যাহা সন্তিন্ন হইয়া অসস্তিন্ন হইয়। সদসতিন্ন হয়, তাহাই অনির্বচনীয় ; সুতরাং সত্ত্ব হইয়া ও 
অসত্তিননত্ব হইয়। যে. সদষত্তিন্নত্ব, তাহাই অনির্বচনীয়ত্ব। অনির্ধবচনীয়ত্বের এইরূপ লক্ষণই আমরা বলিব । এরূপ 
লক্ষণের দ্বারাই আমাদের অভিমত অনির্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি হইবে । 

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ অনির্বচনীয়ত্বলক্ষণ সঙ্গত নহে ; কারণ তাহাতে ব্যাঘাত দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে । 


সত্ব. ও অসত পরম্পর বিরহরূপ ; যেখানে সত্ব থাকে, সেখানে অসত্ব থাকে না এবং যেখানে অসত্ব থাকে, সেখানে 


সত্ব. থাকে .না। পরস্পর বিরহরূপ বস্ততয়ের একত্র নিষেধ করিলে ব্যাঘাত দোষই হইয়া পড়ে। সা = 


-- ২৬৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


নঞ্ প্রকৃতমর্থং সাতিশয়ং গময়ত ইতি ন্যায়েন একতরস্ত নিষেধস্য অন্যতরবিধিরূপত্বাৎ “মাতা বন্ধ্যা” 
ইতিবৎ ব্যাধাতসাম্যাৎ । নু অনির্বাচ্যবাদে বিরোধাসিদ্ধেরিতি চেৎ ন, অন্যোন্তাশ্রয়াৎ। অন্যথ| 
“মে মাতা বন্ধ্যা” ইতি বাদেইপি বিরোধাসিদ্িপ্রসঙ্গাৎ। নন নিষেধসমুচ্চয়স্ত অতাত্তিকত্বাৎ ন বিরোধঃ। 


অন্ত হুতরাং সত্ব বলিলেই অসত্বের প্রাপ্তি হয় বলিয়া পুনরায় তাহাতে অমিত বলা যায় ন! ; বলিলে 
ব্যাঘাত দোষ হয়। এইরূপ অস্তিত্বই সত্ব সুতরাং অস্তিত্ব বলিলেই সত্বের প্রাপ্তি হয় বলিয়া পুনরায় তাহাতে 
অসতিননত্ব বলা যায় না; বলিলে ব্যাঘাত দোবই হয়। অতএব অদ্বৈতবাদিগণ যে “সততিতত্ব হইয়া অসভিত্তব হইয়া 
যে সদদসততি্বত্ব, তাহাই অনির্বচনীয়ত্ব” এইরূপ অন্টোন্তাতাবঘটিত অনির্বচনীয় ত্বলক্ষণ বলিয়া থাকেন, তাহা অসঙগত | 

আর অধৈতবাদিগণ বদি বলেন_ সন্বরহিতদ্ধ হইয়া ও অসন্রহিতত্ব হইয়া যে *মদসদ্রাহিত্য, তাহাই 
অনির্বরচনীয়ত্ব ৷ অনির্বচনীয়ত্বের এইরূপ: অত্যন্তাভাবঘটিত লক্ষণও আমরা বলিয়া! থাকি। এরূপ লক্ষণের 
দ্বারাও আমাদের অভিমত অনির্ব্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি হইয়া থাকে । 

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ অনির্বচনীয়ত্বলক্ষণও সঙ্গত নহে) কারণ তাহাতেও ব্যাঘাত দোষের প্রসঙ্গই হইয়া 
পড়ে। এই লক্ষণেও সত্তর নিষেধ করিয়া যে অসত্ববের নিষেধ কর! হইয়াছে, তাহাতেও পূর্কপ্রদর্শিত রীতি-অনুসারে 
ব্যাঘাত দোষই হইয়া পড়ে। তাহা আর বিশেষ করিয়া বলার আবশ্যকতা নাই। এই লক্ষণে আরও বিশেষ দোষ 
এই যে__লক্ষণে যে বলা হইয়াছে__“অসত্ত্রহিতত্বে সতি: সদসদ্রাহিত্যম্” তাহাতে অসন্ব নিষেধ অপেক্ষায় যে দুইটি 
নএ ব্যবহত হইয়াছে, তদ্বারাও ব্ববচনব্যাঘাত দোষ হইয়াছে । কারণ ছুইটি নঞ্‌ দ্বারা যাহার নিষেধ করা হয়, 
নএ্ডয় সেই নিধিধ্যমান বস্তুর সত্তাকেই বুঝাইয়! থাকে ইহাই নিয়ম। "দ্বৌ নঞ্রো প্রকতমর্থং সাতিশয়ং গময়ত:» 
এই স্তায়ই উক্ত নিয়মের সমর্থক। সুতরাং উক্ত স্তায়-অহ্ুসারে দুইটি নঞ্এর দ্বারা অসত্বের নিষেধ করা হইলে 
সন্বেরই প্রাপ্তি হয় বলিয়া! পুনরায় সত্তর নিষেধ করিলে "আমার মাতা বন্ধ্যা” এই বাক্যেরই মত স্ববচনব্যাথাত দোষ 
হইয়া পড়ে। অধ্বৈতবাদিগণ উক্ত লক্ষণে তাহাই বলিয়াছেন। মাত! বলিয়! তাহাকে বন্ধ্যা বলিলে যেমন দ্ববচনবিরোধ 
হয়, উক্ত লক্ষণেও সেইরূপ ন্ববচনবিরোধ দোষই হইয়াছে। | | ? 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন--দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ সত্ব ও অসত্বকে পরস্পরবিরহরূপ বলিয়া যে ব্যাঘাত দোষ 
দেখাইয়াছেন, তাহার সম্ভাবনা নাই । কারণ অনির্কচনীয়ত্বরূপ তৃতীয় কোটি আমরা স্বীকার করিয়া থাকি। সুতরাং 
সত্ব ও অসন্ব অপেক্ষায় অনির্বচনীয়ত্বরূপ তৃতীয় কোট আছে বলিয়া সত্ব ও অসত্বকে পরস্পরবিরহরূপ বলা 
চলে ন! অর্থাৎ সস্ভিশ্ন বলিলেই অনত্বকে বুঝাইবে এবং অসস্তিন্ন বলিলে সত্তৃকে বুঝাইবে, এইরূপ বলা যায় না। 
রা অনির্বাচ্যর্ূপ তৃতীয় কোটি স্বীকার করি বলিয়াই উক্ত লক্ষণে পরস্পর বিরহাত্মক বিরোধের সিদ্ধি 
L ন্‌ । ঃ ও 


অনির্কাচনীয়ত্বসিদ্ধির নিমিত্ত অধৈতবাদিগণ যেরূপ অনির্বচনীয়ত্বলক্ষণ বলিয়াছেন, তাহার উপরেই আমরা বিরোধদোঁষ 
প্রদর্শন করিয়াছি । এক্ষণে তাঁহার! অনির্বচনীয়ত্বরূপ তৃতীয় কোটির দ্বারা সেই বিরোধদোষের পরিহার করিতে চেষ্টা 


সিদ্ধি হইবে এবং বিরোধাভাবের সিদ্ধি হইলে অনির্বচনীয়ত্বরূপ তৃতীয় কোটির সিদ্ধি হইবে” এইরূপ অন্তোন্তাশ্রয় দোষ 
অপরিহার্য হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে যদি বিরোধ দোষের সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে “আমার মাত! বন্ধ্যা” 
প.-বাক্যেও বিরোধদোষের সিদ্ধি হইবে না। “আমার মাতা বন্ধ্যা” এই বাক্যে “মাতা” এইরূপ বলাতেই 


EEE 
পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়! একের নিষেধ করিলে অপরটির বিধিই পর্য্যবসিত হয় বলিয়া ব্যাঘাত দোষ অপরিহার্য্য। সভিতনতুই 


অদ্বৈতবাদ্িগণের ওঁরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতে অদিতি দোষের প্রসঙ্গই হইয়| পড়িবে। 


করিলে অস্তোন্তাশ্রয় দোষই হইয়া পড়িবে। তাহাতে “অনির্বাচনীয়ত্রূপ তৃতীয় কোটির সিদ্ধি হইলে বিরোধাতাবের- 


পরাভিমতা নির্বচনীয়লক্ষণনিরসনম্‌ ২৬৯ 


নচ সদাদিবৈলক্ষপ্যোজের্বরধ্যং তাবতৈব ইষ্টসিদ্ধেরিতি বাচ্যম, তছুক্তেন্তত্ততপ্রতিযোগিছিরপত্বমাত্র- 
প্রাকট্যার্থস্বাৎ। ন হি স্বতো ছুনিরপন্ত কিঞ্চিদপি রূপং বাস্তবমন্তীতি চেৎ ন, সত্বাদিরাহিত্যন্ত 
লহ 8 
পুত্তবতীকে বুঝাইয়াছে বলিয়া পুনরায় “বন্ধ্যা” এইরূপ বলাতে ব্যাঘাত দোষ হইয়াছে এবং “বন্ধ্যা” এইরূপ বলাতে 
পুজ্রবিহীনাকে বুঝাইয়াছে বলিয়া পুনরায় “মাতা” এইরূপ বলাতে ব্যাঘাত দোষ হইয়াছে। এইরূপে উক্ত বাক্যে 
মাতৃত্ব ও বন্ধ্যাত্বের বিরোধ হইয়া থাকে। অধ্বৈতবাদিগণ অনির্কাচনীয়ত্বরূপ তৃতীয় কোটি স্বীকার করিয়া যদি 
অনির্বচনীয়ত্বলক্ষণে সত্বাসত্ব্বের পরম্পর বিরহাত্বক বিরোধের সিদ্ধি হয় না বলেন, তাহ! হইলে “আমার মাত! বন্ধ্যা” 
এই বাক্যেও মাতৃত্ব-বন্ধ্যাত্বের বিরোধ সিদ্ধ ন! হইবার প্রসঙ্গ হইয়া! পড়িবে। যেহেতু তাহাতেও বন্ধ্যা ও মাত! হইতে 
ভিররূপ তৃতীয় কোটি স্বীকার করিয়! উক্ত বিরোধের পরিহার কর! যাইতে পারিবে । আর ইহ! অপ্রামাণিক বলিয়া 
উপেক্ষা করাও চলিবে না ; কারণ অপ্রামাণিকত্ব উতয়ত্রই তুল্য। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্ররূপ পরিহারপ্রয়াস 
অসঙ্গত । 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি" বলেন-__আমরা যে সদ্বিলক্ষণত্ব, অসদ্বিলক্ষণত্ব ও সদ্রসদ্বিলক্ষণত্বকে অনির্বচনীয়ত্ব 
বলিয়াছি, তাহাতে ওঁ সত্বিলক্ষণত্বাদি নিষেধসমুচ্চয় অতান্তিক বলিয়া দৈতাদ্বৈতবার্দিগণ যে বিরোধ-দোষ উদ্ভাবন 
করিয়াছেন, তাহা হইবে না। এক বস্তুতে “সদ্ধিলক্ষণত্ব” উক্তির দ্বারা সত্তর নিষেধ করিলে অসত্ববের প্রাপ্তিহেতু পুনরায় 
তাহাতে “অসদ্বিলক্ষণত্ব” উক্তির দ্বারা অসত্ববের নিষেধ করিলে যে ব্যাঘাত দোষ হইবে বলিয়া! দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ 
বলিয়াছেন, তাহা হইবে না; কারণ ও অসঘৈলক্ষণ্য অতাত্বিক। এইরূপ এক বস্তুতে “অসদ্বিলক্ষণত্ব” উক্তির দ্বারা অসত্বের 
নিষেধ করিলে সত্ত্বের প্রাপ্তিহেতু পুনরায় তাহাতে “সদ্বিলক্ষণত্ব’ উক্তির দ্বার! সত্তের নিষেধ করিলে যে ব্যাঘাত দোব হইবে 
বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন, তাহাও হইবে না; কারণ এ সবৈলক্ষণ্য অতান্তিক। অতাত্ববিক সত্বনিষেধ ও, 
অস্বনিষেধ এক অধিকরণে থাকিতে পারে । তাহাতে বিরোধদোষ হয় না| সদাদিবিলক্ষণরূপ অনির্ব্বাচ্য বলিয়া. 
অভিমত অতান্তিক রজতের সহিত গুক্তির কোন বিরোধ নাই। ইহাতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_-তাঁহা হইলে 
অনির্বচনীয়ত্বলক্ষণে সদাদিবৈলক্ষণ্য বলা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। প্অতাত্বিকত্বম্‌ অনির্বচনীয়ত্বম* এইরূপ বলিলেই 
ইঞ্টসিদ্ধি হইতে পারে অর্থাৎ অভিমত অনির্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি হইতে পারে। অনির্বচনীয়ত্বলক্ষণে সদাদিবৈলক্ষপ্য 
বলার আবশ্তকত| নাই বলিয়া উহা ব্যর্থই হইয়া পড়ে। আর প্প্রপঞ্চ ও শুক্তিরজত যদি সৎ হইত, তবে 
বাধিত হইত না, আর যদি অসৎ হইত, তবে প্রতীত হইত না.) অথচ প্রতীতও হয়, বাধিতও হয়” এই খ্যাতি ও 
বাধের অন্তথা অহুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তিপ্রমাণের দ্বারা প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতে সৈলক্ষপ্য ও অসৈলক্ষণ্যের সিদ্ধি করা 


. অদ্বৈতবাদ্িগণের সঙ্গত হয় না) কারণ স্বৈলক্ষণ্য ও অসদ্বৈলক্ষণ্যকে অদবৈতবাদ্দিগণ অতাত্তিক বলিয়াছেন । 


অতান্তিক বস্তুর, সিদ্ধির নিমিত্ত ত প্রমাণপ্রদর্শন সঙ্গত নহে। সুতরাং অধৈতবাদিগণের সদাদিবৈলক্ষণ্যরূপ উক্তি 
ব্যর্থ । “্অতাত্তিকত্বম্‌ অনির্বরচনীয়ত্বম্* এইরূপ বলিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। 
ঘৈতাদ্বৈতবাদিগণ প্ররূপও বলিতে পারেন না; কারণ সদাদিবৈলক্ষণ্যো্ি ব্যর্থ নহে। কিন্ত সদাদিবৈলক্ষপ্য 
যে বলা হইয়াছে, তাহাতে সেই সেই নিবেধপ্রতিযোগী সত্বাদির ছুিরূপতা মাত্র প্রকটনের জন্তই এরূপ বলা হইয়াছে। 
সুতরাং সৎ হইলে বাধিত হইত না, অসৎ হইলে প্রতীত হইত না, অথচ প্রতীতও হয়, বাধিতও হয়; অতএব 


সন্্রপে ও অসন্্রপে প্রতিযোগীর স্বরূপ ছুর্দিরূপণীয় ৷ এই প্রতিষোগীর ছুণিরূপতামাত্র প্রকটনের অন্তই সদাদি- 


বৈলক্ষণ্য বলা হইয়াছে । তাহাতেই প্রদর্শিত অর্থাপত্তিপ্রমাণের তাৎপর্য্য। কিন্ত সদাদিবৈলক্ষণ্যের সততে অর্থাপত্তি- | 
প্রমাণের তাৎপর্য্য নহে। সুতরাং সদাদিবৈলক্ষণ্যোকি_ ব্যর্থ নহে এবং অতাত্তিক সদাদিবৈলক্ষপ্যের সিদধির ছন্তও 


২৭০ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ ' 
অতান্বিকত্বেহপি সত্বাদেদুনিরূপত্বমাত্রেণ অনির্ধাচ্যত্বে পঞ্চমপ্রকারাবিগ্ভানিবৃতৌ “নানির্ববাচ্যোহপি 


অর্থাপত্তিপ্রমাণপ্রদর্শন নহে। কিন্ত নিষেধপ্রতিযোগীর দুনিরূপতামাত্রপ্রকটনের ভন্তই অর্থাপত্তিপ্রমাণের উপক্ভাঁস। 
এই স্থলে প্রতিযোগীর দুগিরূপতামাত্র যে বলা! হইয়াছে, তাহার অর্থ প্রতিযোগীর মিথ্যাত্বমাত্র বুঝিতে হইবে 
আর ইহাতে এইরূপ আপত্তিও করা যায় না যে__অদ্বৈতবাদিগণের মতে প্রপঞ্চে সত্বাদির অভাবকে তাত্বিক 
বলাই উচিত) তাহা না হইলে অর্থাৎ প্রপঞ্চে সত্বাদির অভাব অতান্তিক হইলে প্রপঞ্চে সত্তাদি তাত্বিকই হইয়া 
পড়ে । এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ আমরা নিষেধপ্রতিযোগী সত্বাদিকে ছুণিরূপ বলিয়াছি অর্থাৎ মিথ্যা 
বলিয়াছি। যাহা স্বরূপতঃ দুনিরূপ অর্থাৎ মিথ্যা, তাহার অর্থাৎ সেই মিথ্যাতূত বস্তুর কোনও রূপ (ধর্ম) বাস্তব অর্থাৎ 
তাত্বিক হইতে পারে না। শুক্তিরজত স্বরূপতঃ ছুনিরূপ অর্থাৎ মিথ্যা? সুতরাং তাদৃশ শুক্তিরজতের সন্ত, অসত, 
সদসদাত্মকত্ব কিংবা তঘিলক্ষণত্ব কোন ধৰ্ম্মই বাস্তব অর্থাৎ তাত্বিক হইতে পারে না। হুতরাং প্রপঞ্চে সত্বাদির 
অভাবকে অতান্ত্িক বলায় প্রপঞ্চে সত্বাদির তাত্বিকত্বের আপত্তি হইতে পারে না। 
অদ্বৈতবাদিগণের প্ররূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ অধৈতবাদিগণ যে শুক্তিরজতকে অত্বরূপে বা অসত্বরপে : 
দু্িরূপনীয় বলিয়াই সদসদ্বিলক্ষণ বলিয়াছেন, ইহা সঙ্গত হইল কিরূপে? প্রত্যুত শুক্তিরজতকে সদসদাত্মক বলাই | 
সঙ্গত; কারণ শুজিরজতের প্রত্যক্ষপ্রতীতি হয় বলিয়! তাহাকে সৎ বল! উচিত ; শুক্তিরজত সৎ না হইলে তাহার. 
খ্যাতি অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রতীতিই অহ্পপন্ন হইয়া পড়িত এবং শুক্তিরজতের বাখের অুপপত্তি হয় বলিয়া তাহার অসম্ব : 
স্বীকার করা উচিত; কারণ সঘস্তর বাধ হয় না) অথচ শুক্তিরজতের বাধ হয়। এইরূপে খ্যাতি ও বাধের 
অন্ুপপঞ্তিপ্রযুক্ত শুক্তিরজতকে সদসদাত্বক বলাই উচিত।. এতদ্ুত্তরে অধৈতবাদিগণ বলেন-_গুক্তিরজত স্বরূপতঃ 
তুনিরূপণীয় বলিয়াই তাহার সত্ব ও অসত্ব কোন ধর্মই বাস্তব হইতে পারে না। এইজন্য শুক্তিরজতকে সদসদাত্মক : 
বলা যায় না। স্তরাং শুক্তিরজতের সত্ব, অসত্ব, সদসদাত্বকত্ব অথবা সদসৈলক্ষণ্য প্রভৃতি কোন রূপই বাস্তব. ; 
হইতে পারে না। এইজন্ত দৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে খ্যাতি ও বাধের অহুপপত্তিপ্রযুক্ত শুক্তিরজতকে সদসদাঘ্বক 
বলিয়াছেন, তাহা অসঙগত। আর ইহাতে এইরূপ অহ্মান কর! যাইতে পারে যে__শুক্তিরজত, সত্বাসত্বাদি 
সর্বাবিধ বাস্তব-রূপরহিত, যেহেতু শুক্তিরজত স্বরূপতঃ ছুণিরূপণীয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_ প্রদর্িতরূপে 
গুক্তিরজতকে অনির্বাচ্য বলিলে রজতাদির মত অবিদ্যানিবৃত্তিরও সত্বাসত্বাদি ধর্ম দুনিরূপণীয় বলিয়াই সদসদাদিবৈলকষণ্য- 
ঝাপ 'অনির্বাচ্যত্বই বল! উচিত। কিন্ত পনানির্বাচ্যোহপি তৎক্ষয়ঃ” অর্থাৎ অবিদ্ধানিবৃত্তি অনির্বাচ্যও নহে এইরূপ 
বলিয়া! অবিদ্ানিবৃত্তির অনির্বাচ্যত্ব নিষেধ করা অদৈতবাদিগণের (ইষ্টসিদ্ধিকারের) সঙ্গত হয় নাই। কারণ গুজি- 
রজতাদির সত্বাদি ধর্ম্মে কোন প্রমাণ নাই; প্রত্যুত শুক্তিরজতের জব্রপাদির বৈলক্ষণ্যেই খ্যাতি ও. বাধের 
অন্তধাহপপত্তিরূপ প্রমাণ আছে, এইরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই। শুক্তিরজ্কত ও অবিদ্ানিবৃত্তি উভয়ই অতান্তিক ; অথচ 
শুভিরজতের সদা্দিবৈলক্ষণ্যে খ্যাতি ও বাধের অহুপপত্তিয়প অর্থাপত্তিপ্রমাণ আছে এবং অবিসতানিবৃ্তিতে প্রমাণ নাই, 
এইরূপ বলা অসঙ্গত হইয়াছে । রজতাদির মত অবিদ্যানিবৃতিও সদাদিবিলক্ষণ বলিয়াই অনির্বাচ্য | ইত 
পক্ষে প্রমাণ আছে, কোন পক্ষে প্রমাণ নাই, এইরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই। 
আরও কথা এই যে--শুক্তিরজতের সত্াদি ধর্মের মত সত্বাদিরাহিত্যও অতাত্বিক, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের 
সিদ্ধান্ত । অথচ অৈতবাদিগণ শুিরততের সনদ ধরে প্রমাণ নাই, কিন্তু সত্বাদিরাহিত্যে প্রমাণ আছে, এইরূপ যাহ! 
এ আন্না অসঙ্গতই হইয়াছে। অতাস্ধিক উভয় বর্থের একটিতে প্রমাণ নাই, অপরটিতে প্রমাণ আছে, এইনূপ' 


২. আরও কথা এই যে--সধৈল্প্য অসধৈল্্য প্রভৃতি ধর্ম শুক্তিরজতে স্বীকার' করিয়া এই বৈলক্ষণা- 


পরাভিমতানির্র্চনীয়লক্ষণনিরসনমূ ২৭১ 


তৎক্ষয়ঃ” ইত্য নির্ববাচ্যত্বনিষেধাযোগাৎ। সত্বাদিবৎ তদ্রাহিত্যস্তাপি অতাত্বিকত্বে সত্বাদৌ প্রমাণনিরাসেন 


তদ্রাহিত্যে তত্রক্তেরযোগাচ্চ। বিধিসযুচ্চয়ন্যেবাতাত্বিকত্বামন বিরোধ ইতি বক্তং সুবচত্বাচ্চ ৷ ১৬৮। 

অথচ নিষেধসমুচ্য়স্তাতা ত্বিকত্বং কিমুভয়াতাত্বিকত্বেন একৈকাতান্তিকতেন বা?  নাগঃ, উভয়- 
তাত্বিকত্ববৎ উভয়াতাত্তিকত্বস্তাপি বিরুদ্ধত্বাৎ, বিধিসমুঙ্য়স্ত তাত্তিকতবাপাতেন প্রতিযোগিদ্রনিরপ্যত্বস্তা- 
যোগাচ্চ। অতএব ন দ্বিতীয়, ততপ্রতিযোগিনঃ একন্ত বিধেঃ তাত্বিকত্বাপাতাৎ ৷: অতাত্বিকত্বং 
তাত্বিকাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগীতি বিবেকঃ। ১৬৯ । 


১৩ 


সমুচ্চয়ের অতান্তিকত্ব স্বীকার করা অপেক্ষা সত্বাসত্বাদি ধর্মে সমুচ্চয়ের অতাত্বিকত্ব স্বীকার করিলেই বিরোধের 


পরিহার হইতে পারে।, তাত্বিক সত্ব ও অসন্বব একত্র বিরুদ্ধ হইলেও অতান্ত্িক সত্ব ও অসত্ব একত্র বিরুদ্ধ নহে, 
এইরূপ বলিলেই বিরোধের পরিহার হইতে পারে। নিবেধসমুচ্যয়ের অতাত্বিকত্ব স্বীকার করা অপেক্ষা বিধিসমুচ্চয়ের 
অতাত্বিকত্ব স্বীকার করিলে লাঘবই হইবে । আর তাহাতে শুক্তিরজতাদি অনির্ববাচ্য বন্ত সদসদাত্মকই সিদ্ধ হইবে। 
এক ধন্মীতে সত্ব ও অসত্ব বিরুদ্ধ বলিয়! সত্ব ও অসত্ব রর সমুচ্চয় অতান্বিক, এইরূপ স্বীকার করিলেই বিরোধের 
পরিহার হইবে। ১৬৮। 

আরও কথা এই যে-_অদ্ৈতবাদিগণ যে নিষেধসমুচ্চয়কে অতাত্তিক বলিয়াছেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে_ 
সত্তবনিষেধ ও অসত্বনিষেধ এই উভয়েরই অতান্তিকত্বহেতু নিষেধসমুচ্চয়ও অতাত্তিক ? অথবা সত্তুনিবেধ ও অসন্ব- 
নিষেধ ইহার যে-কোন একটির অতান্তিকত্বহেতু নিষেধসমুচ্চয়ও অতাত্তিক? অর্থাৎ সত্তবনিষেধ ও অসন্ুনিষেষ এই, 


উভয়ের অতাত্বিকত্বহেতুই কি নিবেধসমুচ্চয়ের অতান্তিকত্ব ? অথবা সত্তনিষেধ ও অসত্বনিষেধ ইহার যে-কোন একটির, 


অতান্বিকত্বহেতু নিবেধসমুচ্চয়ের অতাত্তিকত্ব? ইহার প্রথম পক্ষট অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন নাঃ 
কারণ এক ধর্মাতে সত্ব ও অসত্ব এই উভয়ের তাত্বিকত্ব যেমন বিরুদ্ধ, সেইরূপ এক ধর্ম্মীতে সত্বনিষেধ ও অসত্ুনিষেধ 
এই উভয়ের অতাত্বিকত্বও বিরুদ্ধই হইয়া থাকে। আরও দোষ এই যে__নিষেধসণুচ্চয় অতান্বিক হইলে নিবেধ- 
সমুচ্চয়ের প্রতিযোগী সদসদাত্বকত্বরূপ বিধিসমুচ্চয় তাত্বিকই হইয়! পড়ে। নিবৈধসমুচ্চয়ের অতান্বিকত্বে তৎ্প্রতিযোগী 
সদসদাত্মকত্বরূপ বিধিসমুচ্চয়ের তাত্বিকত্ব অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে । তাহ! হইলে অর্থাৎ বিবিসমুচ্চয়ের তাত্বিকত্ব 
স্বীকৃত হইলে নিষেধপ্রতিযোগী সেই সত্ব ও অসত্ব সুনিরূপণীয়ই হইয়া! পড়ে। আর তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যে 
বলিয়াছেন__নিষেধপ্রতিযোগী সন্তাসত্বাদির ছুণিরূপত্বমাত্র-প্রকটনের নিমিত্ই আমর! ' অনির্বচনীয়ত্বলক্ষণে স্সদাদি 
বৈলক্ষণ্য” এইরূপ বলিয়াছি, তাঁহাদের সেই উক্তি আর সঙ্গত হইবে না অর্থাৎ নিষেধপ্রতিযোগী সত্বাদির দুপিরূপণীয়ত্ব 
আর সম্ভব হইবে না । আর এই কারণেই দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন ন! অর্থাৎ সত্বনিষেধ ও 
অসন্তবনিষেধ ইহার যে-কোন একটির অতাত্তিকত্বহেতু নিষেধসমুচ্চয়ের অতাত্তিকত্ব ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে 


পারেন না। কারণ তাহা স্বীকৃত হইলে যে-কোন একটির নিষেধ অতান্তিক, সেই নিষেধপ্রতিযোগী যে-কোন. 


একটি বিধিরূপ ধর্মের তাত্তিকত্বই হইয়া পড়ে। (তাহার ফলে সেই প্রতিযোগী বিধিরূপ ধর্মের জুনিরূপণীয়ত্বহেতু 
ছুণিরূপণীয়ত্ব আর সম্ভব হয় না এবং পূর্বরবৎ অদৈতবাদিগণের "পদাদিবৈলক্ষণ্যো্তি প্রতিযোগীর দুনিরূপণীয়ত্বমাত্র- 
প্রকটনের নিমিত্ত” এইরূপ উক্তি অসঙ্গতই হইয়া! পড়িবে ।) যেহেতু তাত্বিক অত্যন্তাতাবের প্রতিযোগীরই অতাত্বিকত্ব 
হয়। যে অধিকরণে যাহার অত্যন্তাভাব তাত্বিক, সেই অধিকরণে সেই অত্যত্তাতাবের প্রতিযোগী অতান্বিক, যেমন 
ভূতলে ঘটের অত্যত্তাভাব তাত্বিক হইলে ঘট অতাত্বিক হইয়া ধ থাকে। ভূতলে তত্বৃতঃ ঘট থাকিলে ভূতলে চি 
অত্যন্তাতাঁব তাত্বিক হইতে পারিত ন! । ১৬৯। 


অধ্যাঁস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
৬ 

অথ সন্থাসতয়োঃ কো বার্থো বিবক্ষিতঃ1 সত্তাজাতিতদভাবৌ ইতি চেৎ ন, গুদ্ধাতমনি সদ্বৈলক্ষধ্য্ত 
প্রপঞ্চে তদভাবস্ত চ আপাতাৎ। অতএব নার্থক্রিয়াহেতুত্বাহেতুত্বে ৷ নাপি বাধ্যত্বাবাধ্যত্বে, সত্ব্রহিতস্ত 
অনির্কচনীয়স্ত বাধ্যত্বে তত্র সত্বরাহিত্যাযোগাৎ। অতএব ন প্রামাণিকত্বাপ্রামাণিকত্বে । কিছ দত 
TE ২৯২২ 

আর অৈতবাদিগণ যে নাতি অনিৰ্কচনীয়তবলক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই ফেঁ_এই স্ব ও 
অসত্ব কথার কোন্‌ অর্থ তাহাদের বিবক্ষিত ? এই সত্ব ও অনন্বকে অদ্বৈতবাদিগণ সত্তাজাতি ও সত্তাজাতির অভাব 
বলিতে পারেন না; কারণ শুদ্ধ আত্মাতে অর্থাৎ বন্ধে সতাজাতিরূপ সত্ব নাই বলিয়! শুদ্ধ আত্মাতে সদ্বৈলক্ষণ্যের 
প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে এবং আকাশাদি প্রপঞ্চে সভ্তাজাতিরূপ সত্বই আছে বলিয়! প্রপঞ্চে সৈলক্ষপ্যাতাবের প্রসঙ্ হয় 
পড়ে। তাহার ফলে অদ্বৈতবাদিগণের সদ্বিলক্ষণরূপে অভিমত প্রপঞ্চের সত্বাপত্তিই হইযা পড়ে এবং সন্বরূপে 
অভিমত ব্রনের স্বৈলক্ষণ্যাপত্তিই হইয়া পড়ে স্তরাং অদ্বৈতবাদিগণের উহ্‌! স্বীকার্য্য হইতে পারে না। 

আর এই কারণেই অধৈতবাদিগণ সত্ব ও অসন্থকে যথাক্রমে অর্থক্রিয়াকারিত্ব ও অর্থক্রিয়াকারিত্বের অভাব 
বলিতে পারেন না। গুঁরূপ স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত দোবেরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে অর্থাৎ বন্ধ 
অর্থক্রিয়াকারিত্বরপ সত্ব নাই বলিয়া ব্রন্মে সধৈলক্ষণ্যের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে এবং প্রপঞ্চে অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সন্তু 
আছে বলিয়| প্রপঞ্চে সৈলক্ষণ্যাভাবের প্রমঙ্গ হইয়া পড়ে। তাহার ফলে অদ্বৈতবাদিগণের সদধিলক্ষণরূপে 
অভিমত প্রপঞ্চের সত্বাপত্তি এবং সত্বর্ূপে অভিমত ব্রঙ্গের সৈলক্ষণ্যাপত্তি হইয়া পড়ে। সুতরাং এই পক্ষও 
অধ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না । 
.. আর এই সত্ব ও অসত্বকে অদ্বৈতবাদিগণ যথাক্রমে অবাধ্যত্ব ও বাধ্যত্বও বলিতে পারেন না অর্থাৎ সত্ব অর্থে 
"অবাধ্যত্ব এবং অন্ত অর্থে বাধ্যত্ব ইহাও বলিতে পারেন না ; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে অত্যন্ত অসৎ শশশৃঙগাদি তুচ্ছ 
বস্তুরও স্ধিলক্ষণত্বরূপ অবাধ্যত্ব স্বীকার্য্য ; কারণ তাহাদের মতে তুচ্ছ অসনদ্বস্তর প্রতিপন্ন উপাধিই নাই বলিয়া প্রতিপন্ন 
উপাধিতে ত্রৈকালিক নিবেধপ্রতিযোগিত্বরূপ বাধ্যত্ স্বীকার করা! হয় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের মতে অত্যন্ত 
অসৎ তুচ্ছ বস্তুতেও অবাধ্যত্বরূপ সত্তবেরই প্রাপ্তি হয় বলিয়া তাহাতে আর অধ্বৈতবাদিগণের অভিমত সদ্দৈলক্ষণ্য সম্ভব 
হয় ন! এবং “বাধ্যত্বই অসত্ব ইহা স্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদিগণ অনির্বচনীয় শুক্িরজতের বাধ্যত্ব স্বীকার করেন 
বলিয়া এবং তাহাতে অসত্বেরই প্রাপ্তি হয় বলিয়া তাহাদের অভিমত অসৈলক্ষণ্য আর তাহাতে সম্ভব হয় ন! । 

আর এইজন্তই এই সত্ব ও অসত্বকে অদ্বৈতবাদিগণ যথাক্রমে প্রামাণিকত্ব এবং অপ্রামাণিকত্বও বলিতে পারেন না 
অর্থাৎ “সত্ব অর্থ-প্রামাণিকত্ব এবং অনন্ত অর্থ-__অপ্রামাণিকত্ব ইহাও বলিতে পারেন না। গুঁরূপ বলিলে প্রদণিত 
'দোবসদৃশ দোষেরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। প্রমা হইল অন্তঃকরণবৃত্তি, সেই অন্তঃকরণবৃত্তিবিষয়ত্বই প্রামাণিকত্ব? 
তাদৃশ প্রামাণিকত্বরূপ সত্ব প্রপঞ্চেও আছে বলিয়া তাহাদের অভিমত সদ্বৈলক্ষণ্যের আর প্রপঞ্চে থাকা সম্ভব হয় না! 
'আর অপ্রামাণিকত্বই যদি অসত্ব হয়, তাহা হইলে অনির্বচনীয় শুজিরজতের অপ্রামাণিকত্বরূপ অসম্ব আছে বলিয়া 
তাহাদের অভিমত অসদ্বৈলক্ষণ্যের আর শুক্তিরজতে থাকা সম্ভব হয় না। আরও কথা এই যে-_অধ্বৈতবাদিগণের 
মতে শুদ্ধ বরহ্গেও প্রামাণিকত্ব ও অপ্রামাণিকত্ব নাই বলিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মে উক্ত অনির্বরচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্ত 
দোষ হইবে। সন্ত ও অসন্বকে প্রামাণিকত্ব ও অপ্রামাণিকত্ব বলিলে তাদুশ অদাদিবৈলকষণ্য বরন্মে আছে বলিয়া 
“ব্ৰঙ্গ অনির্কাচনীয়ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ অপরিহার্য হইয়া! পড়ে। 


২৭২ 


এ he স্ব ও অসত অর্থে শৃন্তত্ব হহাও বলিতে পারেন নাঃ কারণ অশৃন্তত্ব অনির্ববাচ্য প্রপঞ্চেও আছে বলিয়া! তাঁহাদের 


৮ আর এই সত্ব ও অসত্বকে অদ্বৈতবাদিগণ যথাক্রমে অশূন্যত্ব এবং শৃস্তত্বও বলিতে পারেন ন! অর্থাৎ সত্ব অর্থে ু 


| 


হইতে পারে না । ১৭০ | 


পরাভিমতানির্্বচনীয়লক্ষণনিরপনম্‌ 


ব্ৰহ্মণ্যপি প্রামাণিকত্বাপ্রামাণিকত্বয়োরভাবেন তত্রাতিব্যাণ্ডেঃ। নাপি শূন্ধত্বাশৃন্যত্বে; অনির্ব্বাচ্যস্যাশুন্যত্বেন 
তত্র সুদ্বৈলক্ষণ্যাযোগাৎ। নাপি ন্তবশূন্ত্বে, প্রপঞ্চে ময়াপি তথাত্বাঙ্গীকারেণ ইষ্টাপত্তেঃ ৷ ১৭০ । 

_ কিঞ্চ রূপ্যাদৌ ঘটাদৌ চ প্রাতিভাসিকস্য ব্যাবহারিকস্য চ সত্ৃস্য ভাবাৎ কথং ্বৈলক্ষণ্যম্? 
রিঞ্চ অসত্বং- নাম অস্তিশব্দাভিধেয়ং নাস্তিশব্দাভিধেয়ং বা?- নাগ্ঃ, ভাবত্বাপত্ত্যা ব্বরূপাসিদ্বেঃ | 
স্তন্তঃপাতিত্বেন -স্মিষেধেনৈব তন্নিষেধসিদ্ধৌ সত্যাং বিশেষণবৈযর্থযাচ্চ । ন দ্বিতীয়, তন্নিষেধে 


অভিমত সদ্বৈলক্ষণ্য আর প্রপঞ্চে থাকা সম্ভব হয় না। যাহা অশৃন্ঠ, তাহা কখনও অশৃষ্তবিলক্ষণ হয় ন!। হুতরাং 
এই পক্ষও অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না। 

আর এই সত্ব ও অসত্তকে অদৈতবাদিগণ যথাক্রমে ব্ৰহ্মত্ব ও শূন্ত্বও বলিতে পারেন ন! ; কারণ সত্ব যদি ব্ৰহ্মত 

হয় এবং অন্ত যদি শৃন্ত্ব হয়, তাহ! হইলে ্রহ্গরূপ সদৈলক্ষণ্য ও শৃন্তরপ অসদৈলক্ষণ্য প্রপঞ্চে আমরাও স্বীকার 

করিয়া থাকি বলিয়! প্রপঞ্চের তাদৃশ সদাদিবৈলক্ষণ্যরূপ অনির্বচনীয়ত্ব আমাদের অনিষ্টকর নহে, কিন্তু তাহাতে 

অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত অনির্বাচ্যত্ব সিদ্ধ হইবে নাঁ। সুতরাং এই পক্ষও অনৈতবাধিন ত্বীকার্য্য 


আরও ক্লথ! এই যে-_-অদ্বৈতবাদিগণ শুক্তির্জতাদিতে প্রাতিভাসিক সত্ব এবং ঘটাদি প্রপঞ্চে ব্যাবহারিক সত্ব. 
স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ শুক্তিরজতাদির ও ঘটাদি প্রপঞ্চের সদ্বৈলক্ষণ্য বলিতে পারেন না। 
প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক বন্তর প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক সত্তা আছে বলিয়া তাহাতে সহৈলক্ষণ্য কিরূপে, 
থাকিবে? অদ্বৈতবাদিগণের সন্মত অনির্বচনীয়ত্বলক্ষণের লক্ষ্য শুক্তিরজজত ও প্রপঞ্চ ; কিন্তু উক্ত লক্ষণনিবিষ্ট 8 
ক্ষণত্ব লক্ষ্যে নাই, সত্বই আছে ; সুতরাং অদ্বৈতবা দিগণের সম্মত অনির্বচনীয়ত্বলক্ষণ অসঙ্গত | 

আরও কথ! এই যে-_-অদ্বৈতবাদদিগণ অনির্ধবচনীয়ত্বলক্ষণে যে “অসদ্বিলক্ষণত্ব” বলিয়াছেন, এই অসত্ব কি অস্তি 
শব্দাভিধেয়? অথবা নাস্তি শব্বাতিধেয়? এইরূপ বিকল্প অনুপপন্ন নহে ; কারণ অসৎ শুক্তিরজতে “ইদং ব্ূপ্যমন্তি* 
এইরূপ প্রতীতির দ্বারা অসতেরও অস্ভিশব্বাভিেয়ত্বরূপ জ্ঞান হয়| তাহ! ন! হইলে রজতার্থীর সন্গুখবর্তী তাহাতে 
প্রবৃত্তি হইত না। সুতরাং গঁরূপ বিকল্প অনুপপত্ন নহে। উক্তরূপ বিকল্পের প্রথম পক্ষট অধৈতবাদিগণ স্বীকার 
করিতে পারেন নাঃ কারণ অসতেরও বদি অস্তিশব্দাভিধেয়ত্ব হয়, তাহা হইলে সেই অসতের ভাবত্বই হইয়া প্রড়ে। 
আর তাহা হইলে অসতের স্বরূপ ব্যাহত হইয়া পড়ে অর্থাৎ অসতের অস্তিশব্বাতিয়েত্বহেতু তাবত্বেরই প্রাপ্তি হয়, 
বলিয়৷ অসতের- অনত্বরূপ স্বরূপের আর সিদ্ধি হয় না। তাহাতে অদ্বৈতবাদিগপের এই অনিষ্ট হয় যে-_অস্তি- 
শব্দাভিধেয়ত্বহেতু অসত্ব সত্বকোটিতে নিবিষ্ট বলিয়া! অনির্বচনীয়ত্বলক্ষণে সদ্বিলক্ষণত্ব বিশেষণের দ্বারাই সেই অ 
ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হয়। স্থতরাং অনির্বচনীয়ত্বলক্ষণের অসদ্বিলক্ষণত্ব বিশেষণ ব্যর্থই হইয়া পড়ে অর্থাৎ অসত্বকে অস্ভি 
শব্দাভিধেয় বলিলে অসতের ভাবত্বই বলা হয় ; আর তাদৃশ অসৎসঘস্তর অন্তর্গত বলিয়া সথনিষেধের দ্বারাই অস 
নিষেধের সিদ্ধি হয় বলিয়া অনির্বচনীয়ত্বলক্ষণে "অসঘিলক্ষণত্ব* এই বিশেষণটি ব্যর্থই হইয়া পড়ে । আর দ্বিতীয় পক্ষ 


১৬০৪ স্বীকার করিতে পারেন না) কারণ অসত্ব যদি মাতার হয়, তাহা হইলে তাত্বশ অসতের নিবে, 


২৭৪. অধ্যাস ( পরপক্ষ.)-গিরিবস্রম্‌ 
সিদ্ধসাধনপ্রসঙ্গাৎ, ব্যাবৃত্তিনৈক্ষল্যাচ্চ, প্রতীত্যসম্ভবেন তমিষেধাযোগাচ্চ, অন্থথা মাতা বন্ধ্যা ইতিবং 
বচনব্যাঘাতাচ্চ ইতি সংক্ষেপঃ। ১৭১। ূ 
এ ইতি পরাভিমতানিবর্বচনীয়লক্ষণগিরিনিপাতঃ ॥ 

অথ অনির্বচনীয়প্রমাণকথাপি মনোরথমাত্রা, অপ্রসিদ্ধত্বাং । নহ এতাবস্তং কালং শুক মিথ্যে 
রজতমভাৎ, মরীচিকায়াং মিখ্যেব জলমভাৎ ইত্যাদিপ্রত্যক্ষপ্রতীতেরেব অত্র মানম্‌। তথাহি_ন 
তাঁবছুক্তপ্রত্যক্ষস্য সৰ্ব্বথা অসদৃবিষয়কত্বং বক্ত,ং শক্যম্‌, শশশৃঙ্গাদীনামপি প্রতীতিবিষয়তাপত্তেঃ, বাহমত- 


যদি হইত, তবেই অদ্দৈতবাদিগণ তাহার নিষেধ করিতে পারিতেন ; তাদ্শরূপে অসতের প্রতীতি ত হয় না) সুতরাং 
প্রতীতি সম্ভব নহে বলিয়া তাদৃশ অসতের নিষেধ উপপন্ন হয় ন!! প্রতীতি ব্যতীত নিবেধ স্বীকার করিলে মাতা 
বন্ধ্যা” এই বাক্যের মত উক্ত নিষেধবাক্য ব্যাহত হইয়া পড়ে । এই সংক্ষেপে অদৈতবাদিগণের সন্মত অনির্বচনীয়ত্বং 
লক্ষণ নিরাস করা হইল ৷ ১৭১। 


ইতি পরাভিমৃত অনির্ববচনীয়ত্বলক্ষণ নিরাস ॥" 


অনস্তর অধৈতবাদিগণসন্মত অনির্বচণীয়ত্বে যে প্রত্যক্ষ ও অহ্থমানপ্রমাণ নাই, তাহাই বলা হইতেছে। 
অৱ্বৈতবাদিগণমন্ম ত অনির্বচনীয়ত্বে প্রমাণকথাও অর্থাৎ প্রমাণ আছে বলাও মনোরথমাত্রই ; কারণ অনির্কাচনীয়তে 
প্রমাণ অপ্রসিন্ধ। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_”এতাবৎ কাল শক্তিতে মিথ্যাই রভত ভাসমান হইয়াছিল” 
“মরীচিকায় মিথ্যাই জল ভসিমান হইয়াছিল” ইত্যাদি প্রত্যক্ষপ্রতীতিই অনির্বচনীর়দ্বে প্রমাণ আছে। খিথ্যাত্ব 
অভাবঘটত বলিয়া মিথ্যাত্বপ্রত্যক্ষের অন্থপপত্তির আশঙ্কাও কর! যায় না। কারণ আমরা অতাবপ্রত্যক্ষবাদী ; আমাদের 
“মতে উক্তর্ূপ অন্থপপত্তির আশঙ্কা সম্ভব নহে। আর “্উক্তক্নপ প্রত্যক্ষপ্রতীতি সর্ববথা অসদ্বিবয়ক* ইহা ও বলা যায় 
ন! ; কারণ তাহ! হইলে অর্থাৎ জ্ঞানে অদৎ বিষয়ের প্রকাশ হইলে অসৎ তুচ্ছ শশশৃঙ্গাদি বস্তুরও প্রত্যক্ষপ্রতীতি- 
বিষয়ত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে এবং বেদবাহ বৌদ্ধ ও চার্বকগণের মতে প্রবেশের আপত্তি হইয়া পড়িবে। বৌদ্ধ 
ও চার্বাকগণ অসতের জ্ঞপ্তিতে অর্থ্যৎ জ্ঞানে প্রকাশ হয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। তীহাদের মতাবলম্বন 
করিলে তাহাদের মতেই প্রবিষ্ট হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়ে। আর পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষপ্রতীতিকে সদ্বিযয়কও বলা যায় 
ন! ;.কারণ উত্তরকালে “ইহা রত নহে, কিন্ত শুক্তি” “ইহা জল নহে, কিন্ত মরীচিকা” ইত্যাদি জ্ঞানের দ্বারা উক্ত 
্রত্যক্ষপ্রতীতির বাধ হইতে দেখ! যায়। অতএব সদসদ্দিলক্ষণ তথকালোৎপন্ন রজতই ভ্রমাত্মক রজতভ্ঞানের বিষয় 
হইয়া থাকে এবং সেই ভ্রমবিষয়ীভূত রজত সদসদিলক্ষণ বলিয়া অনির্বচনীয়। এইরূপে অনির্বচনীয়খ্যাতিই সিদ্ধ 
হয়। অনির্কাচনীয় রজতের জ্ঞানই অনির্বচনীয়খ্যাতি। অর্থাৎ "এতাবৎকাঁল শুক্তিতে মিথ্যাই রজত ভাসমান 


হইয়াছিল” ইত্যাদিরপ প্রত্যক্ষপ্রতীতি সদস্ধিলক্ষণ অনির্বচনীয় রজতাদিকেই বিষয় করিয়া থাকে। সুতরাং " 
অনির্বচনীয়খ্যাতিতে এরূপ প্রত্যক্ষপ্রতীতিই প্রমাণ । 


মাধব শঙ্কা 
অনির্বচনীয়ধ্যাতিবাদী অদ্বৈতৰেদাস্তিগণের এপ সিদ্ধান্তের উপরে অসৎখ্যাতিবাদী মাধ্বগণ বলিয়! থাকেন 
|. __অৰ্ৈতৰাদিগণের এপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ সদেবেদং র্ধতমতাৎ” এইর্ূপই লৌকিক প্রত্যক্ষপ্রতীতি 
₹ সাছে; আর তদ্থারা ভ্রমে ভাসমান রজত অসৎ বলিয়াই সিদ্ধ হয়? কিন্তু অনির্কচনীয় বলিয়া! সিদ্ধ হয় না। 


যারা অসংখ্যাতিবাদী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা! বোধ করেন। এই জন্ত তাঁহারা এই অসৎখ্যাতিবাদকে 


স্তায়াযৃতগ্রস্থে (৪২৩ পৃষ্ঠায় )' এই মাধবসন্মত অসৎধ্যাতিবাদ বৰ্ণিত হইয়াছে। মাধ্ৰগণ অসৎখ্যাতিবাদী হইলেও | 


পরাভিমতানির্র্বচনীরপ্রমাণনিরসনম্‌ ২৭৫ 


প্রবেশাচ্চ। _নাপি সদ্বিষয়কত্বম্‌, নেদং রজতমপি তু শুক্তিঃ, নেদং জলমপি তু মরীচিকা ইত্যাদিনা 
বাধদর্শনাৎ। তস্মাৎ সদসদিলক্ষণং তাৎকালিকং রজতপ্রত্যয়গোচরমনির্ব্বচনীয়মেবেতি সিদ্ধমিতি চেৎ ন, 
অসদেবেদং রজতমভাদিতি ূ্বোকতপ্রত্যক্ষস্যাসদিষয়কত্বাদিতি কেচিৎ। তৎ তুচ্ছম্‌, অসত্বে তজজ্ঞানস্য 
প্রত্যক্ষত্বা সিদ্ধেঃ, ইন্দ্রিয়সমিকর্ষাভাবাৎ । ন হি শশশৃঙ্গং সাক্ষাৎকরোমি- ইত্যনুভূয়তে কৈন্চিৎ। কিঞ্চ 


অন্তথাখ্যাতিবাদ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন । মাধ্বসম্মত এই অসৎখ্যাঁতিবাদের খণ্ডন অদ্বৈত সিষ্ধিগ্রস্থের প্রথম পরিচ্ছেদে 
১৭৯ পৃষ্ঠাতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (কুস্তকোণ-মুদ্রিত অন্ৈতসিদ্ধি )। এই প্পরপক্ষগিরিবন্র” গ্রন্থেও 


মাধ্বসন্মত অসৎখ্যাতিবাদ খণ্ডিত হইয়াংছ । তাহ! এইরূপ-_মাধ্বগণের এই অসৎখ্যাতিবাদ অসঙ্গত ; কারণ ভ্রমরূপ 


রজতজ্ঞানের বিষয় রক্ত ‘যদি অসদ্বস্ত হইত, তবে অসং তুচ্ছ রজতের প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে পারিত না; বন্ধ্যাপুত্রাদি 
অসদ্বস্তর প্রত্যক্ষ হয় না। গ্রন্থকার মনে করেন-_বন্ধ্যাপুত্রাদি অসঘস্তর প্রত্যক্ষজ্ঞানই হইতে পারে না কিন্ত 
পরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে ; কিন্ত এই পরোক্ষজ্ঞানও স্থৃতি বা অনুমিতিরূপ নহে। বন্ধ্যাপুভ্রবিবয়ক স্মরণ'বা অন্থমিতি 
হয় না) কিন্ত “বন্ধ্যাপুত্র”, “শশবিষাণ” ইত্যাদি শব্দজন্ত শাব্দজ্ঞান হইয়! থাকে। মাধ্বগণও এইরূপ্ই বলেন; কিন্ত 
ইহা সঙ্গত নহে। অসদ্বিষয়ক শাব্দজ্ঞান হইতে পারে না। শাব্জ্ঞান অন্থভবরূপ ; বন্ধ্যাপুত্রকে অনুভব করিতেছি 
এইরূপ কাহারও বোধ হয় না। এইরূপ শশবিষাণকে অস্থুভব করিতেছি, ইহা! কাহারও বোধ হয় না। অন্তর 
স্বীকার করিলে অন্গৃতবজন্ত সংস্কার স্বীকার করিতে হইত এবং সংস্কার স্বীকার করিলে স্বরণও অপরিহাধ্য হুইয়া 
পড়িত। অথচ অসদ্বিষয়ক স্মরণ হয় না। এই জন্ত “শশবিষাণ”, “বন্ধ্যাপুত্র’ এই সকল শব্দজন্ত বিকল্পবৃত্তি হইয়! * 
থাকে। এই বিকৃতির কথ! পাতগুল যোগদর্শনে বিস্তৃত কর! হইয়াছে। “শব্জ্ঞানাহুপাতী বস্তশুন্তে! বিকল্পঃ* , 
ইহাই পাতঞ্জলস্থত্র । এই হুত্রের ভাষ্যাদিতে বিকল্পবৃত্তির কথ! বিশদভাবে বণিত হইয়াছে; কিন্ত পাতঞ্রলদর্শনে 
বিকল্পবৃত্তিকে জ্ঞান বল! হইয়াছে। আমরা মনে করি, বিকল্পবৃত্তি জ্ঞানও নহে । “বন্ধ্যাপুক্রং জানামি* ইত্যাদিরূপ 
প্রতীতি কাহারও হয় না। এই জন্য বিকল্পবৃত্তি সবিবয়ক হইলেও ইচ্ছাদি বৃত্তির মত ইহা জ্ঞান নহে। 

যাহ! হউক, মূলকার অসধিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় ন! এই. কথাই বলিয়াছেন। প্রত্যক্মজ্ঞান ইন্দিয়সন্নিকর্যজন্ত ; 
বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্নিকর্ষ হইয়! সেই সন্নিকষ্টবিবয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে। অসৎ বন্ধ্যাপুত্রাদির সহিত 
ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না। সুতরাং শুক্িরজতাদি অসঘস্ত হইলে বন্ধ্যাপুক্রাদির মত শুক্তিরজতাদিরও 
প্রত্যক্ষ হইতে পারিত না । 'বন্ধ্যাপুত্র প্রত্যক্ষ করিতেছি' এইরূপ অনুভব কাহারও হয় না। 

. আরও কথা এই যে-_মাধ্বমতে এই অসদস্তটি কি? অসৎ বলিয়া! কি কোন বস্তু আছে? অথবা নাই? যদি 
প্রথম পক্ষ স্বীকার করা যায় অর্থাৎ অসঘস্ত বলিয়া কোন বস্তু আছে এইরূপ স্বীকার করা যায়, তবে অসতের স্বরূপের 
হানি হইবে। অবিগ্ভমান বস্তকেই অসৎ বলে; অস্‌ ধাতুর অর্থই বিদ্বমানতাঁ। আর তাহার নিষেধই অসৎ ; 
সুতরাং অসৎ__অবিদ্বমান বস্তুর বিদ্যমানত! স্বীকার করিলে অসতের স্বরূপহানি হইবে । “অসৎ অস্ভি_ এইরূপ বলিলে 
ব্যাধাতদোষও হইবে, “অসৎ অস্তি* এইরূপ বলিলে ‘সত্তারহিত সত্তাব, এইরূপ অর্থ হয়। সত্তারহিতকেই অসৎ 
বলে; “অস্তি” কথার অর্থ সত্তাবৎ; সুতরাং যাহা সত্তারহিত, তাহ! সত্তাবৎ, ইহা ব্যাঘাতদোষে দুই | এই ব্যাঘাত- 
দৌবপ্রযুক্ত "অসদস্তি এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে না। শুক্তিরজতাদি অসৎ হইলে “শুজিরজতমস্তি” এইরূপ - 
প্রতীতিও হইতে পারিত না ; অথচ এইরূপ প্রতীতি সকলেরই হইয়া থাকে । আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার কর! 
যায় অর্থাৎ অসৎ বলিয়া কোন বস্তুই নাই ইহ! স্বীকার করা যায়, তবে যাহা কোন কালেই নাই, তাহার জান 


হইবে কিরূপে? স্বৃতরাং পশুক্রিজতভমপ্রতীতির বিষয় রজত অসৎ” এইরূপ মাধ্বসিদ্ধাত্ত অস্ত | যাহা কোন 


২৭৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


অসমাম কিঞ্চিন্তি ন বা? নাগ্ধঃ, স্বরূপহানেঃ ব্যাঘাতাচ্চ।- দ্বিতীয়ে যদি, নাত্ত্যেব কৃত? তজডজ্ঞানযূ 
তস্মাদুক্তপ্রতীতিগোচররজতস্য অসত্বমনুপপন্নম্‌ ৷ ১৭২ রত নগর 

নহু বিষয়স্যাসামর্ঘ্যযোগেইপি পূর্ববজ্ঞানসামর্থ্যাৎ উপজাতং প্রকাশতে, অস্যাসৎপ্রকাশনশজিত্বাদেব 
কালে কোন দেশে নাই, তাহাই অসদস্ত ; মাধ্বগণও ইহাই স্বীকার করেন) “সর্বত্র ট্রকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই 
অসত” ইহাই স্তায়ামৃতকার বলিয়াছেন। ১৭২। ৃ টি. 
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বৌদ্ধ-শঙ্ক নু 
অসদ্বস্ত জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। ইহাতে অসৎখ্যাতিবাদী বৌদ্ধগণ আপত্তি করেন যে-_-অসং বন্ধ 
জ্ঞানের বিষয় হয় না এইরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। অসৎ বস্তুই মাত্র জ্ঞানের বিষয় হইয়া খাকে। বিষয় যদি অসৎ 
ন! হইত, তবে তাহা জ্ঞানের বিষয়ই হইতে পারিত না. .এই স্থলে মূলকার এই বৌদ্ধমত খগ্ডনের ভন্ত যায 
বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে ভামতীগ্রন্থের অহুবাদমাত্র| . যাহা হউক, এই বৌদ্ধগণ বলেন যে অর্থক্রিয়াকারিত্বই 
সত্ব; অর্থক্রিয়াকারিত্বকথার অর্থ_-কিঞিৎকরত্ব। যাহ! কিঞ্চিৎকর, তাহাই সৎ। অকিঞ্চিৎকর বস্তুকেই অসৎ 
বুল! হয়। বৌদ্ধগণ বৈশেষিকগণের মত সত্তাজাতি স্বীকার করেন না। এইভন্ তাহার! কিঞ্চিৎকরত্বকেই সত্ব 
বলেন। জ্ঞানের বিষয় অসৎ, এইজন্য তাহা অকিঞ্চিংকর ; যাহা কিঞিৎকর, তাহাতে কিঞ্চিৎকর-সামর্থ্য থাকে। 
যাহার কিঞিৎকরণসামর্ধ্য নাই, তাহাই অসৎ।- বিষয় অসৎ বলিয়া তাহার কিঞ্চিৎক্রণসামর্থ্য নাই অর্থাৎ কোন 
“সামর্থ্য নাই.।. সুতরাং বিষয় সর্ববসামর্থ্যহীন ৷ সর্বসামর্থ্যহীন বিষয় জ্ঞানের জনকও হইতে পারে না। প্রত্যন্ষ- 
জ্ঞান রিবয়জন্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু এই: বৌদ্ধমতে বিষয় অসৎ বলিয়া প্রত্যক্জ্ঞান বিষয়জন্ত নহে, ইহাই তাহার 
বলেন। বিষয় জ্ঞানের জনক না হইলেও জ্ঞানের অব্যবহিতপূর্ববভাবী জ্ঞান অব্যবহিতপরভাবী জ্ঞানের জনক হইয়া 
থাকে। পুর্বজ্ঞানই উত্তরজ্ঞানের জনক ; পূর্ববজ্ঞান ভিন্ন উত্তরজ্ঞানের জনক অন্য কেহ নহে। ইহাদের মতে জ্ঞান 
* স্বত্ব; এইজন্য জ্ঞানের কিঞ্চিৎকরত্ব আছে; সুতরাং পূর্বজ্ঞান উত্তরজ্ঞানের জনক হইয়া থাকে। পূর্বজ্রানে 
উত্তরজ্ঞানজননসামরধ্যপরযুক্তই পূর্ববজ্ঞান হইতে উত্তরজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; কিন্তু উত্তরভ্ঞান বিষয়সামর্থ্য প্রযুক্ত 
উৎপন্ন হয় না। বিষয় অসৎ বলিয়া তাহার কোন সামর্থ্য নাই। জ্ঞানমাত্রই সবিষয়ক ; কিন্তু জ্ঞানের বিষয় অসৎ । 
এইজন্ত জ্ঞানের .অসৎপ্রকাশনসামর্থ্য এই মতে স্বীকার করা হয়। এই অসৎপ্রকাশনশক্তির নাম-_ অবিদ্ধা। এই 
অসৎপ্রকাশনসামধ্্প্রযুক্তই অসৎ বিষয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই কারণে অসৎ রজতাদির ভঞানও উপপন্ন হয়। 
জ্ঞানের শক্তিপ্রযুক্তই অসৎ রজতের প্রকাশ হইয়া থাকে । চির) 
 *ইহাতে আপত্তি এই যে--শক্তি প্রত্যক্ষমিদ্ধ বস্তু নহে কিন্ত শক্যের দ্বারা শক্তির কল্পন! হইয়া থাকে। শক্য না 
থাকিলে শক্তির কল্পনা হইতে পারে না । বৌদ্ধমতে যে জ্ঞানে অসৎপ্রকাশনশক্তি স্বীকার করা হইয়াছে, 'এই অসৎ- 
. প্রকাশনশক্তির শক্য কি সৎ? অথবা অসৎ? যদি এই অসৎপ্রকাশনশক্তির শক্য অসৎ বলা যায়, তবে তাহা অসঙ্গত 
টু হইবে $' কারণ শক্য দ্বিবিধ হইয়! থাকে। কার্ধ্য ও জ্ঞাপ্যতেদে শক্য দুইপ্রকার সুতরাং বিজ্ঞানগত অসৎপ্রকাশন- 
শির শক্য অসৎ বলিলে তাহা কার্য্য অথবা জ্ঞাপ্য হইতে পারে। যদি উক্ত শক্তির শক্য কার্য্য হয় ও তাহা অসৎ হয়। 
রর ইহাই হইল যে_-বিজ্ঞানের শক্তির কার্য্য অসৎ ) কিন্তু তাহা বলা যাইতে পারে ন! ; কারণ অসৎ যেমন. কোন 
3? কিছুর যা হয় লা, এইরূপ কার্য্যও হইতে পারে না। অসৎ যদি কাহারও কাৰ্য্য হইত, তবে আকাঁশকু্ুমও কাহারও 
il হইতে পারিত। এইজন্য বিজ্ঞানশক্তির শক্য কার্য্য নহে। এইরূপ উক্ত শক্তির শক্য জঞাপ্যও নহে; অসৎ | 
প্রকাশ বি বিজ্ঞানের জাপ্য হয় রিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে_বিয়ের প্রকাশ | 
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| 5 পরাভিমতানির্বচনীয়প্রমাণনিরসনম্‌ ২৭৭ 
. ,উক্তানুভবঃ সুপপন্ন ইতি চেৎ ন, শক্যাভাবে শক্তেরেব অসম্ভবাৎ। ন চাঁসদেবাস্যাঃ শক্যমিতি বাচ্যমূঃ 
বিবল্পাসহত্বাৎ । অসদ্‌ বিজ্ঞানকার্য্যং বা তজজ্ঞাপ্যং বা? নাগ্£ অসতঃ কাধ্যত্বাসম্তবাৎ। অন্তথা 
খপুষ্পাদিকমপি কস্যচিৎ কাৰ্য্যং স্যাৎ। : দ্বিতীয়েইপি বিজ্ঞানং বিজ্ঞানান্তরদ্বারা অসংপ্রকাশকম উত 
স্বয়মেব বিজ্ঞানং অসতঃ প্রকাশঃ? নাস্ধঃ, বিজ্ঞানান্তরানুপলন্ষেঃ অনবস্থাপত্তেশ্চ ৷ নাস্ত্যঃ, সদসতোঁঃ 


[ জ্ঞাপ্য হইলে বিজ্ঞানকে জ্ঞাপক বলিতে হইবে। অর্থাৎ অসৎ বিষয়ের প্রকাশের জ্ঞাপক বিজ্ঞান এইরূপ বলিতে হইবে | 
| জ্ঞানজনককেই জ্ঞাপক বলে। জ্ঞাপন কথার অর্থ_জ্ঞানজ্রনন। বিজ্ঞান জ্ঞাপক হইলে জ্ঞাপ্য বিযয়প্রকাশের জ্ঞানজ্ণক 
| হয় ইহাই হইল । বিজ্ঞান অসৎপ্রকাশের জ্ঞাপক বলিয়া অসৎপ্রকাশবিষয়ক জ্ঞানজনক | বিজ্ঞানজনিত জ্ঞানও জ্ঞাপকই 
| হইবে। সুতরাং তাহা হইতেও অন্ত জ্ঞান উৎপন্ন হয় স্বীকার করিতে হইবে এবং সেই জ্ঞানও- জ্ঞাপকই হইবে; 
এইরূপে অসৎ বিষয়ের প্রকাশের জন্য জ্ঞাপক বিজ্ঞানধার! স্বীকার করিতে হইবে। বিজ্ঞানধার! স্বীকার করিলেও 
| বিষয় প্রকাশের সিদ্ধি হইবে ন|। অভিপ্রায় এই যে-_বিজ্ঞান স্বয়ং বিষয়ের প্রকাশ করিতে ন! পারিয়া জ্ঞাপক হইয়া 
থাকে | জ্ঞাপক কথার অর্থ_জ্ঞানজনক ; জনিত জ্ঞানও-জ্ঞাপকই হইবে ; কারণ জ্ঞান সাক্ষাৎ বিষয়কে প্রকাশ 
করিতে পারে না বলিয়া জ্ঞাপক হইয়া থাকে। এইরূপে সমস্ত-জ্ঞানই যদি জ্ঞাপক হয়; তবে অনন্ত ভানধারা স্বীকার 
| করিলেও বিষয়ের প্রকাশ কিছুতেই হইতে পারিবে না বিজ্ঞানধার! স্বীকার করায় অনবস্থাদোব ত হইবেই ঃ কিন্ত 
| বিষয়ের প্রকাশও হইতে পারিবে না। বিষয়বিষয়ক জ্ঞান সকলেরই অন্ুভবসিদ্ধ ) কিন্ত বিজ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যবর্তী 
| অনন্ত বিজ্ঞানধারা কাহারও অঙ্নুভবসিদ্ধ নহে। ঘটক্ঞানের অহ্থতবে ঘট ও জ্ঞান এই দুইটি বস্তু ভাসমান হয়) কিন্ত ,. 
| জ্ঞানভন্ত জ্ঞানাস্তর ও সেই জ্ঞানাস্তর হইতে জ্ঞানাস্তর এইরূপ নিরবধি ভ্ঞানধারা, কাহারই অহ্ভবসিদ্ধ নহে। জ্ঞাপক 
| জ্ঞানের ধারা স্বীকার করিলেও.যে বিষয়ের প্রকাশ হইতে পারিবে না, তাহা বলাই হইয়াছে । 72 
আর যদি. এইবপ স্বীকার কর! যায় যে__বিজ্ঞান অসৎপ্রকাশের জ্ঞাপক নহে:; কিন্তু বিজ্ঞান অসৎপ্রকাশশ্বরূপ 1 
| বিজ্ঞান অসৎপ্রকাশের জ্ঞাপক নহে. বৌদ্ধগণের প্ররূপ বলাও সঙ্গত নহে। বিজ্ঞান যদি অসতের প্রকাশস্বরূপ হয়; 
| তবে প্রকাশস্বরূপ বিজ্ঞানের সহিত অসতের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। অসতের-_এই ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ সম্বন্ধ 
সৎম্বরূপ বিজ্ঞানের সহিত অসৎ বিষয়ের কোন সম্বন্ধ হইতে'পারে না। দুইটি সদ্বস্তরই সম্বন্ধ হইয়া থাকে। এইভজন্তা 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
|| 


সতের সহিত অসতের  কিম্ব-অসতের সহিত অসতের সম্বন্ধ হইতে পারে ন! । যদি বল! যাঁয়_অসৎবিষয়ের সহিত 
অসম্বন্ধ বিজ্ঞানই অসতের প্রকাশস্বরপ হইবে, তাহা বলাও নিতাস্ত অসঙ্গত'; কারণ বিষয়ের সহিত অসম্বদ্ধ বিজ্ঞান 
বিষয়ের প্রকাশরূপ হইতে পারে ন! । অসম্বদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রকাশরূপ হইলে যে কোন একটি বিজ্ঞান অসমদ্ধ 
যাবদৃবিষয়ের প্রকাশরূপ হইত এবং তাহাতে সর্ববজ্ঞত্বের আপত্তি হইয়! পড়িত। ঘটের সহিত অসম্বদ্ধ বিজ্ঞানই যদি 
ঘটের প্রকার্শরূপ হয়,' তবে সেই বিজ্ঞান অসম্বদ্ধ পটাঁদি বিষয়ের প্রকাশরূপ হইবে না কেন]. এই স্থলে মূলকার যে 
উদ্বাহরণটি দিয়াছেন, তাহা সঙ্গত মনে হয় না । ক্রব-নক্ষত্রের প্রত্যক্গে চক্ষু ও গ্রুবের মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তরই প্রত্যক্ষ 
হওয়া উচিত ছিল, এইরূপ উদাহরণ গ্রন্থকার প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্ত এরূপ বলবা: কোনই আবশ্যকতা! নাই । ৷ 
উদাসীন 'স্তরও প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হইবে | “যদি মনে করা যায়_চক্ষু ও ধ্রবের মধ্যবর্তী বস্তুর সহিত চক্র সম্নিকর্ষ 
আছে; উদাসীন বস্তুর:সহিত সন্িকর্ষ নাই, “তাহাতে আপত্তি এই যে__অসৎ.বস্তর সহিত চক্ষুরই সম্নিকর্ষ হইল 
কিরূপে? “চক্ষুঃসননিকর্ষ' এই কথার অর্থ_চক্ষুর:সম্বন্ধ। -অসতের সহিত যেমন বিজ্ঞানের সম্ন্ধ হইতে পারে না, 
সেইরূপ চক্ষুরও সম্বন্ধ হইতে পারে না৷. আর যদি অসদ্বিষয়ের সহিত চক্ষুর সহন্ধ স্বীকার কর! যায়, তবে ত অসতের' 
সহিত সম্বন্ধ স্বীকারই করা হইল? চক্ষু অই হউক, আর অসৎই হউক, চক্ষুর সহিত অসদ্বিবয়ের সম্বন্ধ স্বীকৃতই হ ্ 


২৭৮ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিব্রম্‌ 


সহ্বন্ধাসম্ভবাৎ । ন হি অসম্বদ্ধং বস্ত প্রকাশয়িতুং বিজ্ঞানসহস্যাপি শক্যত্বম্‌। অন্যথা গ্রবপ্রত্যক্ষে . 
তন্নধ্যদেশবৃত্তিবস্তজাতস্যাপি প্রতাক্ষতবপ্রসঙ্গাৎ। ন চাসদধীননিরপত্বং সদ্রপবিজ্ঞানস্য অসতা তেন | 
 সঙ্ধাত্যুপগমান্োক্তদোষ ইতি বাচ্যমচ অসতোইভাবরপস্য নিরপকত্বাসস্তবাৎ। তম্মাৎ ন. অসতঃ 
প্রতীবিষয়ত্বমিতি ৷ ১৭৩ । | 
নু মাস্ত রভতাদের্বিষয়স্য অতো ভানম্‌, উক্তযুক্ত্যসহত্বাৎ। কিন্ত সদেবাস্ত ইত্যাহুরন্তে.। 
TET IRR TTT 
অমদ্বিষয়ের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ স্বীকার করিলে জ্ঞানের সহিত অসন্বিষয়ের সন্বদ্বও স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানজনক 
চক্ষু:-সম্নিকর্ষাঅরয়ত্ই জ্ঞানের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ । এইরূপ বিষয়সন্নিকৃ্চক্র্জন্যত্রই বিবয়ের সহিত. জ্ঞানের সম্বন্ধ । 
সুতরাং আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই সঙ্গত বলিয়! মনে হয়। 3 
যদি বৌদ্ধগণ বলেন-_অসৎ বিষয় জ্ঞানের নির্পক হইয়া থাকে ; বিষয় নিরূপক ও জ্ঞান নিরপ্য ; জ্ঞানের 
নিরূপণ অসৎ বিষয়ের অধীন) নির্ধিষয় জ্ঞান নিরূপিতই হইতে পারে না। এইজন্য সৎ জ্ঞান অসদধীননিরূপণ 
হইয়! থাকে। এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে - অসৎ বিষয় সমস্ত সামর্থ্যরহিত অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর। এইজন্য অসৎ বিষয় 
বিজ্ঞানের নিরূপক হইতে পারে না। পনিরূপক” কথার অর্থ_নিরূপণের জনক, যাহ! কিছুরই জনক নহে, তাহা 
j নিরূপণেরও জনক হইতে পারে না। সুতরাং অসৎ বিষয় প্রতীতির বিষয়ই হইতে পারে না। (এটু কথাগুলি 
1 ভামতী গ্রন্থের আংশিক অন্থবাদ মাত্র) ভামতী গ্রন্থে ইহা স্থবিস্ততাবে আলোচিত হইয়াছে । ভামতী ২২পৃঃ ' 
1... নিৰ্ণযনসাগর )। ১৭৩। ৃ 
৯ : সৎখ্যাতিবাদীর শঙ্কা 
বাহারা ভ্রমে ভাসমান রজতাদির অসদ্রপতা স্বীকার করেন, প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে তাহাদের মত অসঙ্গত 
হইলেও ভ্রমে ভাসমান রজতাদির সদ্রপতাবাদী বৌদ্ধগণের তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। এতদুত্তরে বক্তব্য এই ষে-_ 
রজতাদির সজূপতাবাদী বৌদ্ধগণের মতও অমঙ্গত। ভ্রমে ভাসমান রজতাদি সদ্রপ হইলেও জিজ্ঞাস! এই যে--তাহা 
কি আত্তর1 অথবা বাহ্‌? ইহাকে আস্তর বলা সঙ্গত নহে ; কারণ এই বৌদ্ধমতে আত্তর বস্তুমাত্রই বিজ্ঞান। ভ্রমে 
ভাসমান রজত আস্তর হইলে তাহ! বিজ্ঞানম্বরূপ হইবে । এইজন্য এই বৌদ্ধগণ আত্তর সুখাদিকেও বিজ্ঞানম্বরূপই 
বলিয়া থাকেন। কিন্ত ভ্রমে ভাসমান রজতের বিজ্ঞানরূপতাতে কোনও প্রমাণ নাই। রজত বিজ্ঞান নহে, কিন্তু বিজেয় 
ইহাই অনুভূত হয়। এই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে “ভ্ৰমে ভাসমান রজতাদি ইন্দিয়স্রয়োগ ব্যতীতই অপরোক্ষ হইয়া 
থাকে বলিয়া রজতাি বিজ্ঞানের সহিত অভিন্ন” এইরূপ স্বীকৃত হইয়া থাকে! বিজ্ঞান যেমন ইন্্িয়স্ভ্রয়োগ ব্যতীতই 
__ অপরোক্ষ হয়, এইরূপ ভ্রমে ভাসমান রজতাদি ও সুখাদিও ইন্্রি়সঙ্জুয়োগ ব্যতীতই অপরোক্ষ হইয়! থাকে। 
 এইআন্ত রদ্তাদি ও হুখাদি বিজ্ঞানাভিনন আস্মর বস্তু। বিজ্ঞান সবস্ত বলিয়া রভতাদিও সদস্ত। ইহাই" বিজ্ঞানবাদীর 
অভিপ্রায় । 
বৌদ্ধগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। রজত বিজ্ঞানাভিন্ন বলিয়া 
বিজ্ঞানের সহিত অভিন্নই নহে । প্রজতং জানামি” 
ও কর্মিপে ভাসমান বিজ্ঞান ও রজত অভিন্ন হইতে 
₹ বিজ্ঞানবাদীর মতে বিজ্ঞানই বিজ্ঞাতা, প্রতি 
আমিই রজত" এইরূপ প্রতীতি হওয়া উ 


< 


সন্বস্ত হইবে ইহা! বল! যায় না। কারণ রজত 
এইরূপে রজত ও জ্ঞান ভিন্নরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। ক্রিয়া 
পারে না। ছিদা ও ছিগ্ অভিন্ন হয় না। আরও কথা এই যে 
পততিই প্রতিপত্তা ) রজত যদি বিজ্ঞানের সহিত অভিন্ন হইত, তবে 
চিত ছিল। . বিজ্ঞানবাদিগণ রজতকে প্রতিপত্তার সহিত অভিন্ন বলিয়া 


পরাভিমতানি্্বচনীয়প্রমাণনিরসনমূ্‌ ্‌ ২৭৯ 


তৎ তুচ্ছম্‌, বিকল্লাসহত্বাৎ । তথাহি--সদ্রপং রজতং বাহন, আস্তরং বা? ন তাঁবদাস্তরং তস্য বিজ্ঞানত্বে 
মানাভাবাৎ, স্মুখাদিবৎ কেবলসাক্ষিবেঘত্বলক্ষণান্তরত্বস্য তব পূর্ব্বাচার্য্যেরনঙ্গীকারেণ অপসিদ্ধান্তাপাতাৎ ৷ 
সদ্রজতস্য বিজ্ঞানাভিন্নত্বে “রজতং জানামি” ইতি ভেদান্ুভববিরোধাৎ। প্রতিপত্তঃ প্রত্যয়াভেদেন ' 
“অহং রজতম্‌’ ইতি প্রতীতিঃ স্যাৎ। ন চানুভবস্যৈবাত্র প্রমাণত্বাৎ কথং প্রমাণাভাবত্বমিতি বাচ্যম,, 
অবিচারিতত্বাৎ ৷ তথা হি-_“ইদং রজত"মিতি প্রত্যয়স্যান্তরত্বে মানত্মভিপ্রেতং বাধরূপস্য “নেদং রূজত”- 
মিতি প্রত্যয়স্য বা? নাগ্ঘঃ, ইদন্বস্য রজতত্বাসমানাধিকরণ্যবোধনমাত্রেণ উপক্ষীণত্বাৎ ন অন্যত্র মানত্বম.। 
নাপি দ্বিতীয় ন হি বাধজ্ঞানং তস্য জ্ঞানাকারত্বমবগাহতে, অপি তু পুরোবত্তিনি তন্তেদমাত্রম্‌। ইদমি 
নিষিক্ধস্য রজতস্য দেশাস্তুরে সত্বেনাপুযুপপত্তেঃ ৷ ১৭৪ । 


কিঞ্চ রজতস্ত 'জ্ঞানাকারত্বং তৎস্বভাবতো বা হেত্বন্তরনিরপ্যং বা? নাগ্ঘঃ, বিজ্ঞানত্বাবচ্ছিননমাত্রাণাং 


ইহাতে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন যে-_"ভ্রমে ভাসমান রজত যে বিজ্ঞানম্বরূপ, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই” 
এইরূপ যাহ! বল! হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত ; কারণ অনুভবই রজতের বিক্ঞানর্লপত্বে প্রমাণ । অনুভবের দ্বারাই 
জান! যায় _রজত বাহ্‌ নহে, কিন্ত আন্তর। যাহা অঙ্থতবসিদ্ধ তাহ! নিশ্রযাণও বলা যায় ন! | এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন 
যে__বৌদ্বগণ্রে এতাদৃশ উক্তি অবিচারিত অর্থাৎ বিচারবিবজ্জ্িত। কারণ তাহারা রজতের আস্তরত্ব সিদ্ধি করিবার 
জন্য যে অন্ুভবকে প্রমাণ বলিয়াছেন, সেই অনুভবটি কি? তাহা কি “ইদং রব্গতম্* এইরূপ প্রতীতি ? অথবা 
“নেদং রজতম্‌” এইন্ধপ রজতের বাধপ্রতীতি? অর্থাৎ ভ্রমপ্রতীতি ? কিছ বাধপ্রতীতি ? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটু 
সঙ্গত নহে ; কারণ ভ্রমপ্রতীতিতে রজত ইদংবন্তর সহিত অভেদে ভাসমান হইয়া থাকে, ইদত্বধর্মের সহিত রজতত্ব- 
ধর্মের সামানাধিকরণ্যমাত্র ভাসমান হয়। কিন্ত “ইদং রজতম্‌* এই প্রতীতি রজতের বিজ্ঞানাকারত! প্রকাশ করে 
না। রজত বিজ্ঞানের আকাররূপে ভাসমান হইলে «ইদং রজতম্‌* এইরূপ প্রতীতি ন! হইয়া “অহং রজতম্” এইরূপ 
প্রতীতিই হইত। সুতরাং “ইদং রজতম্” এইরূপ প্রতীতির দ্বার! রজতের বিজ্ঞানাকারতা। সিদ্ধ হয় না। এইরূপ, 
দ্বিতীয় পক্ষটিও অসমত ; “নেদং রজজতম্” এইরূপ বাংপ্রতীতির দ্বারাও রজতের বিজ্ঞানাকারতা সিদ্ধ হয় না; কারণ 
“নেদং রজতম্‌* এই প্রতীতির বিষয় রজতের বিজ্ঞানাকারতা নহে ; কিন্তু পুরোবর্তী ইদংবন্তর সহিত রজতের 
ভেদমাত্রই ভাসমান হইয়া থাকে । পুরোবর্তী ইদং বস্তু হইতে ভিন্ন রজত পুরোবর্তী নহে। রজত পুরোবর্তা দেশে 
নাই; “অত্র রজতং নাস্তি” এইরূপ রজতবাধপ্রতীতেও রজত পুরোবর্ভী দেশে নাই ইহাই বুঝ! যায়। যাহ! 
পুরোবত্তাঁ দেশে নাই, তাহাই বিজ্ঞানের আকার হইবে এইরূপ বলা যায় না। যাহ! পুরোবর্ী দেশে নাই তাহা 
দেশাস্তরে থাকিতে পারে। সুতরাং বাঁধপ্রত্যয়ের দ্বারা রজতের দেশান্তরসত্তা সিদ্ধ হইতে পারে; কিন্ত রজতের 
বিজ্ঞানাকার্তা সিদ্ধ হয় না। ১৭৪। 

আরও কথ! এই যে-_-রজতকে যে বিজ্ঞানের আকার বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় কি? বিজ্ঞান স্বভাবতঃই 
রজতাকার হইয়া থাকে ইহাই কি অভিপ্রায়? রজতাকারতা বিজ্ঞানমাত্রের স্বভাব হইলে সমস্ত বিজ্ঞানই রজ্রতাকার 
হইত। যদি বলা যায়-_বিজ্ঞান স্বভাবতঃ রজতাকার হয় না, কিন্তু কারণাস্তরপ্রবুক্তই বিজ্ঞান রজ্রতাকার হইয়া থাকে। 
এতহুত্তরে .বক্ধব্য এই যে _বিজ্ঞানবাদ্িগণ কোন কারণান্তর স্বীকার করেন না; সুতরাং বিজ্ঞান স্বভাবতঃই: 


রজতাকার হয় ইহাই স্বীকার করিতে হইবে; আর তাহাতে সমস্ত বিজ্ঞানই রজতাকার হইয়া যাইবে। 
আরও কথা এই যে__বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে কি বাহ্‌ শুজ্যাদিতে আস্তর রজতের অধ্যাস স্বীকার কর! 
হয়? অথবা আস্তর রজতে বাহত্বের অধ্যাস স্বীকার করা হয়? বহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অস্ত ; কারণ বিজ্ঞানবাদীর . 


২৮০ -অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 


সর্বববিজ্ঞানানাং রূপ্যাকারত্বপ্রসঙ্গাৎ ৷ ন দ্বিতীয়ঃ, হেত্বস্তররূপবস্তমাত্রানঙ্গীকারাৎ। অপি চ আম্ত্ব্ত 
'জতন্ত বাহে শুক্ত্যাদাবধ্যাসোহভিপ্রেতঃ, আত্তরে রজতে বহিষ্টস্ত বা? নাগ্ধঃ তব মতে বাহাস্ত অলীব- 
ত্বাৎ কথং তত্রাধ্যাসঃ ? ন দ্বিতীয়ঃ, রজতন্তাপি বাধাহ্‌ত্বেন তত্র বহিষ্টারোপাযোগাৎ। নেদং রজতমিতি 
মতে বিজ্ঞান ব্যতীত বাহ্‌ বস্তু নাই ; হুতরাং তাঁহাদের মতে বাহ্‌ বস্তু অলীক ) অলীক বাহ বস্তুতে অধ্যাস হইবে 
কিরূপে ? এইরপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অমঙ্গত ; কারণ রজতও বাধ্য বস্তু বলিয়া বাধ্য রজতে বাহত্বের: আরোপ হইবে 
কিরূপে ? “নেদং রজতম্* এই বাধপ্রতীতি বিশিষ্টরজতবিষয়ক হইয়া থাকে। সুতরাং রজত যে বা ভাং! 
সর্ব্বাস্ণভবসিদ্ধ । এইজন্ বাধার্থ রজতে বাহত্বের অধ্যাস কল্পন! কর] যায় না । 
< আরও কথ| এই যে-_পনেদং রজতং কিন্তু শুক্তিঃ” এইরূপই বাধ হইয়া থাকে।- বাহ পাতিব অধিষ্ঠানেই 
রজতের বাধ হয় ; বাধের দ্বার! বাহ্‌ শুক্তিরপ অধিষ্ঠানই পরিশিয্যমাণ থাকে ; কিন্ত এইরূপ বাধ হয় না যে-ইহা 
রজত নহে, কিন্ত রদ্রত আন্তর। বাহিরে রজত নাই কিন্ত আমার মধ্যে রজত আছে এইরূপ অনুভব কাহারও হয় না। 
সুতরাং প্রজতত্রমে আস্তর রজতই ভাসমান হইয়া থাকে” এইন্সপ বলা নিতান্ত অস্গত। ৃ 
পুর্বে অসৎখ্যাতিবাদনিরাকরণপুর্ববক বল! হইয়াছে যে ভ্রমে ভাসমান রজত অসৎ হইতে পারে না। এইজন্ত 
প্সরপ রতই ভাসমান হয়” ইহাই বলিতে হইবে। ভ্রমে ভাসমান সদ্রপ রজত কি আত্তর হইবে? অথবা বাহ্‌ 
হইবে? শ্রমে ভাসমান রজত যে আস্তর হইতে পারে না, তাহ! দেখান হুইয়াছে। বৌদ্ধগণই এই ভ্রমে ভাসমান 
বস্তুকে আস্তর বলিয়া স্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ এই রজতকে আস্তর স্বীকার করিলেও ভীহার! সকলেই বিজ্ঞানের 
আকারকে বিজ্ঞানসমানসত্তাক বলেন না |: বিজ্ঞান হইতে ন্যুনসত্তাক হইলে তাহা সদ্রপ হইতে পারে না। বিজ্ঞানের 
'সমানসত্তাক আকাঁরই সদ্রপ। এই সমস্ত কথা মূলকার আলোচন! করেন নাই বলিয়া! আমরাও আলোচন! করিলাম 
না। যাহ! হউক, ভ্রমে ভাসমান রজত যে আন্তর হইতে পারে না, তাহা বল! হইয়াছে । ভ্রমে ভাসমান রজতাদির 
আন্তরত্ববাদী- 'বৌদ্ধগণকে আত্মখ্যাতিবাদীই বলা হয়। হুতরাং আত্মখ্যাতিবাদ যে অসন্ত, তাহাও বলা হইল। ভ্রমে 
ভাসমান রজত আত্তর হইতে না পারিলে বাহ হইবে; সুতরাং রজতাদির বাহ্ৃত্ববাদিগণের মতের সমীক্ষা সম্প্রতি 


রজতাদি ভ্রমজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে ন1।. -যদি বাহ্‌ রজতাদি ভ্রমজ্ঞানের বিবয় হয় বল! যায়, তবে (১ম পক্ষ) 
তাহা কি পুরোবর্তা (সন্থুখস্থিত)? .(২য় পক্ষ ) অথবা দেশাস্তরস্থিত ? যদি পুরোবর্তী বলা যায়, তবে রজতভ্রমে 
পুরোবর্তী বন্ত শু্যাদি দ্রব্য; শুক্তযাদি দ্রব্য রজতজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে লা । এইজন্ত পুরোবর্তী দ্রব্য শুক্ত্যাদির 
পরিণাম রজত: ইহাই বলিতে হইবে। আর তাহাতে "পুরো বর্থা শুক্যাদি-দ্রব্য রজতরূপে পরিণত হইয়া! ভ্রমাত্মুক 
রজতজ্ঞানের বিষয় হইয়! থাকে” এইরূপ বলিতে হইবে। অথবা প্রজত শুক্তিকার.পরিণাঁম নহে; কিন্তু শুক্তিবিষয়ক 
 'অবিগ্ভার পরিণাম: শুক্তিবিষয়ক অবিদ্ধ| ব| জ্ঞানই রজতরূপে পরিণত হইয়! থাকে ।- এই অবিগ্ভাপরিণাম রজতই 
₹ রদতজ্রমের বিষয় হয়” এইরূপ বলিতে হইবে। এই প্রদর্শিত দুইট পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষট সঙ্গত নহে. যদি 
বত শু্ধিকার পরিণাম হইত, তবে শুক্তিকার সমানুসত্তাক হইত। উপাদানের সমানসত্তাক উপাদেয়কে পরিণাম 
লে 'রঙ্দত শুক্তির সমানমত্তাক হইলে শুক্তির মত রজতেরও বাধ হইতে পারিত না ।: অথচ শুক্তিতে রজতত্রমের 
পরে "নেদং রজতম্ "নাত্র রজতম্‌” ইত্যারদিরূপে রজতের বাধ সর্বাচ্ভবসিদ্ধ | এইজন্য রজতকে- শুক্তির পরিণাম 
লা বায় না। এইরূপ দ্িতীয়পক্ষটিও অসঙ্গত ; কারণ অবিদ্তা রজতের উপাদান হইতে পারে না।- রজতের 
: উপাদান রঞ্জতাবয়ব3. এই রদ্রতাঁবয়ব না থাকিলে রজতের উৎপত্তি হইতে পারে না।-. সুতরাং অবিদ্ছায়াত্র 


ভি 


প্রদর্শিত হইতেছে । আর এইজন্য মুলকার এইস্থলে বলিয়াছেন_-পনাপি বাহ্ৃং তন্ত বিষয়ঃ” (১২৭ পৃঃ)। বাহ্‌ 
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বাঁধস্ত বিশিষ্টরজতবিষয়কন্তান্থভবসিদ্ধত্বেন তৎকল্পনাসম্ভবাৎ । অতএব নেদং রজতং কিন্তু শুক্তিরিতি 
বাহ্যাধিষ্ঠনাবধিকো! বাধঃ, অন্যথা নেদং রজতং কিন্তু আন্তরমিত্যন্থুভবাপত্তেঃ ৷ তন্মাৎ নান্তরং রজতমত্র 
বিষয় ইতি সিদ্ধম্‌ ! নাপি বাহং তন্য বিষয়ঃ, তথাচাত্র পুরোবপ্তি বা, দেশান্তরন্থং বা? আস্তে পুরোব্তিরব্য- 
পরিণামোহবিগ্ভাপরিণামো ব| বিষয়োইভিপ্রেতঃ? নাগ্ঃ, শুক্তিপরিণামস্ত রজতন্ত গুক্তিসমসত্তাকত্বাপত্তযা 
বাধাযোগাৎ। দ্বিতীয়ে তু ব্লপ্তোপাদানাভাবে অবিদ্ধায়াঃ তদুৎপাদকত্বাভাবাৎ। তত্তাঃ দোষাদিবং 


রজতের উৎপাদক হইতে পারে না। আরও বিশেষ কথা এই বে, অবিদ্! বা অজ্ঞান ভ্রমের উপাদান নহে ; কিন্ত 


'ভরমের সহকারী পিত্ত-দুরত্বাদি দোষের মত অবিদ্ধ| সহকারী কারণমাত্র হইয়া থাকে। সহকারী কারণকে উপাদান 


বলা যায় না। উপাদানে. উপাদেয় আশ্রিত হইয়া থাকে। সহকারী কারণে কখনও উপাদেয় আশ্রিত হয় না।' 
যাহারা অবিদ্ভার পরিণাম রজত বলেন, তাহাদের মতে অবিদ্যাই রজতের উপাদান। অথচ রজত অবিগ্যাতে আশ্রিত 
নহে; আশ্রিত হইলে অবিগ্ার সহিত রজত অভিন্নরূপে প্রতীত হইত। যেমন দ্যুদঘটঃ৯, প্নুবর্ণকণ্তলম্* এইরূপ: 
প্রতীত হইয়! থাকে; কিন্ত “অজ্ঞানং রজতম্‌* এইরূপ কখনও প্রতীত হয় না। সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষটিও 
অসঙ্গত। এই প্রদণিত দুইটি পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষটি ব্রহ্মপরিণামবাদী ভগবততাস্করের সম্মত, আর দ্বিতীয় পক্গটি 
্রহ্মবিবর্তবাদী শৃষ্করাচার্য্যের অভিমত । 

আর যদি এইরূপ বল! যায় --দেশাস্তরস্থ রঙ্গতই রজতজ্রমের বিষয় হইয়| 87 তবে দেশাস্তরস্থ রজত 
চাক্ষুষ রজতঙ্ঞানের বিষয় হইতে পারিবে ন! ; অথচ চক্ষুষা রতং পশ্যামি অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা রজত দেখিতেছি” 
এইরূপ অন্থভব সকলেরই হইয়া! থাকে। দেশাস্তরস্থ রজত চাক্ষ্যজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে ন1। কারণ দেশান্তরস্থ 
রজতের সহিত চক্ষুর্নপ ইন্দ্রিয়ের সংযোগসন্নিকর্ষ নাই। দ্রব্যপ্রত্যক্ষে ইন্দিয়ের সহিত সংযোগই সম্িকর্ষঃ রজত" 
দব্যপদার্থ, দেশাস্তরস্থ রজতদ্রব্যের সহিত নেত্রের সংযোগযয়িকর্ষ নাইঃ এই পক্ষটি অন্তথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িক 
বৈশেধিকগণের সন্মত। তাহার! দেশাস্তরস্থ রজতের সহিত সংযোগসন্লিকর্ষ নাই মনে করিয়! -রজতজ্ঞানকেই সন্নিকর্ষ 
বলেন; কিন্ত ভ্রব্যপ্রত্যক্ষে ক্লুপ্তকারণ ইন্দ্রিয়সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ ন! থাকিলে মনগড়া বহু সপ্নিকর্ষ স্বীকার করিলেও 
রজতের চাক্ষুবপ্রত্যক্ষ হইবার কোন আশ! নাই । যে-কোন বস্তুর সন্নিকর্ষণামকরণ করিয়! দ্রব্যের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ 
উপপাদন কর! যায় ন|। যে-কোন সন্িকর্ষই দ্রব্য প্রত্যক্ষের কারণ নহে; কিন্ত দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ- 
সন্নিকর্ষভ্রব্যপ্রত্যক্ষের কারণ। দেশাস্তরস্থ রজতের সহিত চক্ষুর সংযোগসন্নিকর্ষ নাই ইহ! সর্ববসন্মত) সুতরাং 
অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ দেশাস্তর্থ রজতের চাক্ষুবজ্ঞান কোনরূপেই উপপাদন করিতে পারেন না। 


সি 


অন্তথাখ্যাতিবাদীর প্রতি প্রদর্শিত আপত্তি যদিও সকলেই প্রদর্শন করিতে পারেন, তথাপি এই স্থলে মুলকার 


অধ্যাতিবাদীর দ্বারাই এই আপত্তির অবতারণা করাইয়াছেন। অখ্যাতিবাদের অবতারণা করাই ইহার অভিপ্রায় | 
মীমাংসাদর্শনের শাবরভাব্যের নিবদ্ধকার মহামতি প্রভাঁকরমিশ্র তাহার “বৃহতী” টাকাতে এই অধ্যাতিবাদেরই 
সমর্থন করিয়াছেন। এইজন্ প্রাভাকরমতান্ুসারী শালিকনাথ, তবনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ “খজুবিমল!”, “প্রকরণ- 
পঞ্চিকা”, প্নয়বিবেক* প্রভৃতি গ্রন্থে এই অখ্যাতিবাদের সমর্থন করিয়াছেন। মূলকার এই স্থলে এই অধখ্যাতিবাদ 
প্রদর্শন করিয়া তাহা খণ্ডন করিবেন ৮ এজন্যই অধ্যাতিবাদীর দ্বা অন্তথাখ্যাতিবাদে আপত্তি উত্থাপন 
করাইয়াছেন। 


অখ্যাতিবাদিগণ বলেন যে, দেশাস্তরীয় রজতের সহিত চক্ষুর সংযোগসত্নিকর্ষ নাই বলিয়া রজতের চাক্ষুব-. 
জ্ঞান হইতে পারে না। -এই্স্ত চাক্ষুষ রজতল্রম অনুপপন্ন। আরও কথ! এই যে, ইন্দিয়ভন্ত ভ্রমজ্ঞান হইতেই 


৩৬ 


ব্ 


অভিনব কার্য্যের জনক হইতে পারে না| দোবের ইহাই মাত্র সামর্থ্য ব| মহিম! এই যে, যে কারণ হইতে যে কাৰ্য্য 


- নহে। ১৭৫ 


২৮২. অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


সহকারিমাত্রত্বাৎ। দেশান্তরবৃত্তিত্াঙ্গীকারে দ্বিতীয়ে চ ন তাবৎ কেবলচাক্ষ্ুষতদ্বিষয়কং জ্ঞানং জায়তে 
ইতি বক্তুং শক্যম্‌, তস্যাসন্নিকর্ষাৎ ; ইন্দ্রিয়াণাং সমীচীনজ্ঞানজননসামর্থ্যনিয়মাৎ ৷ নাপি দোষসহিতাৎ 
চাক্ষুষতজ জ্ঞানোৎপত্তিঃ সম্ভবতি, দোষন্ত প্রকৃতকার্য্যোপজননসামধ্যবিঘাতমাত্রহেতুত্বাৎ। তম্মাং 
দেশান্তরবন্তিরজতারোপো মনোরথমাত্র এবেতি নান্যথাখ্যাতিবাদঃ সম্ভবতীতি সিদ্ধম্‌। ১৭৫। ্‌ 

অন্যে তু ইদং রজতমিতি বিশিষ্জ্ঞানমেব নাস্তি, প্রমাণাভাবাৎ, সর্বেষাং প্রত্যয়ানাং বধার্থঘেন 
ভ্রমন্তৈব অসিদ্ধেঃ। বিমতাঁঃ সৰ্ব্বে প্রত্যয়াঃ যথার্থাঃ প্রৃত্যয়ত্বাৎৎ অয়ং ঘট ইত্যাদি প্রত্যয়বৎ__ 
ইত্যনুমানাৎ। ন চ প্রবৃত্ত্ন্তথীহুপপত্তেরেব মানত্বাৎ কথমপ্রমাণত্বমিতি বাচ্যম্‌, প্রবৃত্তেরন্যথোপপন়নত্বাৎ। 


পারে না। ইস্িয়মাত্রই সমীচীন জ্ঞানের জনক হইয়া থাকে, ইহাই অবধ্তত. হইয়াছে। ইন্জিয়মাত্রে সমীচীন জ্ঞানের 
জনকতা! অবধ্থত আছে বলিয়া ইন্্রিয়মাত্রে সমীচীন ভ্ঞানজননসামর্থ্য আছে, ইহ! সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। 
সামর্ধ্.কথার অর্থ_শক্তি; সুতরাং ইন্দিয়মাত্রে সমীচীন জ্ঞানভননশক্তি আছে বলিয়া ইন্দ্রিয় অসমীচীন জ্ঞানের! 
জনক হইতে পারে না। বহিতে দাহিকাশক্তি আছে বলিয়! ব্ধি হইতে দাহই হইয়! থাকে ; কিন্তু বহ্নি হইতে কখনও 
ক্লেদন হইতে পারে না । ক্লেদনশক্তি জলের, বন্ির নহে। যাহ! হউক, সমীচীন ভ্ঞানজননসমর্থ ইন্দ্রিয় কখনও অসমীচীন 
জানের জনক হইতে পারে না| সুতরাং অন্তথাখ্যাতিবাদিগণ যে চক্ষুরিন্দিয়ের দ্বারা ভ্রমাত্মক রুজতচাঙ্ষুবজ্ঞান 
উৎপন্ন হয় বলিয়া থাকেন, তাহা অমঙ্গত। যদি অন্তথাখ্যাতিবাদিগণ এইরূপ বলেন যে, শুদ্ধচক্ষু সমীচীন চাক্ষুষ 
জ্ঞানের জনক হইলেও দোবসহক্কত চক্ষু রজতভ্রমের জনক হইতে পারিবে । সহকারীর দোবপ্রযুক্তই ইন্দ্রিয় অসমীচীন 
জ্ঞানের জনক হইয়া! থাকে। নির্দোষ ইন্দিয় হইতে সমীচীন জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও সদ্দোষ ইন্দ্রিয় হইতে জ্রমজ্ঞান 
উৎপন্ন হইতে বাধা কি? | 
এতদৃত্বরে অখ্যাতিবাদিগণ বলেন যে, অন্তথাখ্যাতিবাদ্িগণের গঁরূপ বলা সঙ্গত নহে। দোষসহকৃত ইন্তিয় : 


উৎপন্ন হয়, দোষ থাকিলে সেই কারণ হইতে সেই কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। দোষ কারণের কার্ষ্যোৎপাদন- 
সামর্থযমাত্রের বিঘটক হইয়! থাকে; কিন্তু অভিনব কার্য্যোৎপাদনের সামর্থ্য সম্পাদন করে ন!। যববীজই ষবাষ্ুরের 
জনক হইয়া থাকে ; দুষ্ট যববীজ যবান্কুরের জনক হয় না 3 কিন্ত দুষ্ট যববীজ তিলাঙ্কুরের জনক হইবে, এইরূপ বলা যায় 
না। সুতরাং “দেশাস্তরস্থ রজত চাক্ষুবভ্রমে ভাসমান হইয়! থাকে”, এইরূপ বলা যায় ন! বলিয়া অন্তথাখ্যাতিবাদ সঙ্গত | 


পূর্বোক্ত যুক্তিতে অন্তথাখ্যাতিবাদ অসঙ্গত হয় বলিয়া অখ্যাতিবাদ স্বীকার করাই সঙ্গত। অধ্যাতিবাদিগণ 
বলেন যে, যাহাকে লোকে ভ্রযজ্ঞান বলে, যেমন শুক্তিতে “ইদং রজতম্‌* এইরূপ জ্ঞান) রজ্জুতে “অয়ং সর্পঃ”, 
এইরূপ জ্ঞান; এই সকল জ্ঞান বিশিষ্টবিষয়ক একটি জ্ঞান নহে অর্থাৎ “ইদং রজতম্*, এই জ্ঞান 
রজততববিশিষ্ট ইদংবস্তর জ্ঞান নহে; অথবা রজততানাত্্যবিশিষ্ট ইদংবস্তর জ্ঞান নহে। এইরূপ “অয়ং সর্গঃ", 
এইরূপ প্রতীতিও সর্পত্ববিশিষ্ট ইদংবস্তর জ্ঞান নহে, কিংবা সর্পতাদাত্ম্যবিশিষ্ট ইদংবস্তর জ্ঞান নহে। 
পুরোবর্তা (স্ুখস্থিত) বস্তুকেই ইদংবন্ত বলে। রজতজভ্রমে পুরোবর্তী বস্তুতে রজতত্বধর্ম্মের সংসর্গ ভাসমান 
হয় ন! কিংবা পুরোবর্তা বস্তুতে রজততাদাস্স্য ভাসমান হয় না) কারণ পুরোবর্ডা বস্তুতে রজতত্বের সংসৰ্গ ৰা রজতের 
তাদাত্্য নাই। ইহা অলীক ; এই সংসর্গ বা তাদাত্ম্য অলীক বলিয়া! তাহা জ্ঞানে ভাসমান হইতে পারে না । এইভন্ত 
ভ্রমজ্ঞানমাত্রই বিশিষ্টবিষয়ক একটি জান নহে। অজ্ঞান বিশিষ্টবিষয়ক একটি জ্ঞান হয়, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই! 


পরাভিমতানির্বচনীয়প্রমাঁণনিরসনমূ ২৮৩ 
' তথাহি-__ইদমিতি গ্রহণাত্মকং রজতমিতি স্মরণাত্মকম্‌, তয়োঃ স্বরূপতো বিষয়তশ্চ অগৃহীতসংসর্গয়োঃ 


জ্রানয়োঃ প্রবর্তকত্বাৎ ছুষ্টকরণস্ত রজতার্ধিনঃ পুংসঃ পুরোবপ্তিনি প্রবৃত্তিঃ সুূপপন্না । অন্যথা জ্ঞানস্যা- 


যথার্থত্বেন তত্র বিশ্বাসাসম্ভবাৎ “জ্ঞানস্য ব্যভিচারিত্বে বিশ্বাসঃ কিংনিবন্ধনঃ” ইতি বচনাৎ তস্য ভ্রমত্বা- 


শক্তিতে রজতঙ্ঞান যদি বিশিষ্টবিবয়ক একটি জ্ঞান হইত, তবেই ভ্রমভ্ঞান স্বীকার করিতে হইত ; কিন্তু জ্ঞানমাত্রই যথার্থ 


অর্থাৎ সমীচীন। তদ্বতি তত্প্রকারক জ্ঞানকেই যথার্থ জ্ঞান ব! সমীচীন জ্ঞান বলে। অন্তথাখ্যাতিবাদিগণ তদভাববতি 
ততপ্রকারক জ্ঞানকে ভ্রমজ্ঞান বা অযথার্থ জ্ঞান বলিয়া থাকেন; কিন্তু এতাদৃশ জ্ঞান অখ্যাতিবাদী আমরা স্বীকার 
করিনা । তত্প্রকারক জ্ঞ।নমাত্রই ত্বদ্বিশেয্যক হইয়া থাকে। তদভাববদ্ধিশেষ্যক হইতেই পারে ন! ; ইহাই জ্ঞানের 
ত্বভাব। তদ্রভাববদ্ধিশেষ্যক তত্প্রকারক জ্ঞান হইতে ন! পারিলে ভ্রমজ্ঞানই সিদ্ধ হয় না । এইজন্য জ্ঞানমাত্রই সমীচীন ; 
অসমীচীন জ্ঞান অলীক ! ুতরাং এইরূপ অনুমান হইবে যে, সমস্ত জ্ঞান (পক্ষ) যথার্থ (সাধ্য) প্রত্যয়ত্বই তাহার 
হেতু (হেতু)। যাহা যাহা৷ প্রত্যয়, তাহা সমস্তই যথার্থ। যেমন প্অয়ং ঘটঃ”, এইরূপ প্রত্যয় (দৃষ্টান্ত )॥ ইহাই 
অখ্যাতিবাদীর মতে সমস্ত জ্ঞানের যধার্থত্বানুমান। 

অখ্যাতিবা দিগণের প্রদশিত যুক্তিতে আপত্তি এই যে, তাঁহার! ভ্রজ্ঞানকে বিশিষ্টবিবয়ক একটি জ্ঞান বলিয়া! স্বীকার 
করেন ন!। বিখিষ্টবিবয়ক একটি জ্ঞান স্বীকার করেন না বলিয়াই “ইদং রজতম্‌” ইত্যাদি জ্ঞানকেও ভ্রম বলেন না। যদি 
“ইদং রজতম্*-_-এই জ্ঞান বিশিষ্টবিবয়ক একটি জ্ঞান হয়, তবে তীাহাদিগকেও ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করিতেই হইবে। ইহা 
সকলেরই অনুভবসিদ্ধ যে, “ইদং রজতম্” এইরূপ জ্ঞানের পরে রজ্রতার্থী পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া, থাকে। প্রবৃত্তিমাত্রই 
বিশিষ্টবিষয়জ্ঞানভন্ত । যে রজতার্থী ইদংবস্তকে রজতত্ববিশিষ্টর্ূপে জানে না, সেই রজতার্থা ইদংবন্ততে প্রবৃত্তও হয় 
না । ইদংবস্ত ও রজতবস্ত ভিন্নরূপে জানিয়! র্জতার্থী ইদংবস্ততে কখনও প্রবৃত্ত হয় না। অথচ “ইং রজ্তম্‌”, এই 
জ্ঞানের পরে রজতার্থী ইদংবস্তুতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহ! অখ্যাতিবাদীকেও স্বীকার করিতে হইবে॥ স্তরাং 
অখ্যাতিবাদী “ইদং রজতম্”, এই জ্ঞানকে রজতত্ববিশিষ্ট ইদংবিষয়ক বলিয়! অবশ্তই স্বীকার করিবেন আর তাহাতে 
ভ্রমজ্ঞান তাঁহাকে মানিতেই হইবে । স্থতরাং রজতার্থীর ইদংবস্ততে - প্রবৃত্তিই রজতত্ববিশিষ্ট ইদংবস্তর জ্ঞানে 
প্রমাণ । বিশিষ্টদ্ঞান স্বীকার না করিলে এই প্রবৃত্তিই অহৃপপন্ন হইয়া পড়িবে। সুতরাং প্রবৃত্তির অন্যথাহ্পপত্তিই 
রজতত্ববিশিষ্ট ইদংবস্তর জ্ঞানে প্রমাণ। রজতত্ববিশিষ্ট ইদংবস্তর জ্ঞান স্বীকার করিলে ভ্রমজ্ঞানই স্বীকার করিতে হয় । 

এতদুত্তরে অখ্যাতিবাদিগণ বলেন যে, প্রজতার্থী পুরুষের সম্ুখস্থিত ইদংবস্ততে প্রবৃত্তি হয় বলিয়াই রজতত্ব- 
বিশিষ্ট ইদংবস্তর জ্ঞান রজ্রতার্থী পুরুষের স্বীকার করিতে হইবে $ নতুবা রজতার্থী পুরুষের ইদংবস্তুতে ্রবৃত্তিই হইতে 
পারিবে না”, এইরূপ যাহ! বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত ; কারণ রজতত্ববিশিষ্ট ইদংবস্তর জ্ঞান ন! হইয়াও ইদংবস্ততে 
রজতার্থীর প্রবৃত্তি হইতে পারে । এই স্থলে “ইদং রজতম্‌’__এই জ্ঞান বিশিষ্টবিষয়ক একটি জ্ঞান নহে। শ্রমস্থলে ণ্্দং 
রজতম্» এইরূপ একটি জ্ঞান হইতে পারে না ; কিন্তু "ইদম্‌”_-এই একটি জ্ঞান ও ্রজতম্*_এই আর একটি জ্ঞান। 
"ইদম্‌*__এই জ্ঞান চাক্ষুষ অঙ্থভব অর্থাৎ ইদংবিবয়ক চাক্ষুষ অস্থভব ও রজতবিবয়ক স্থৃতি, এইকূপে অন্তর ও স্থৃতি_. 
এই দুইটি জ্ঞান এই স্থলে হইয়! থাকে। সৃলগ্রন্থে “গ্রহণ” শব্দের অর্থ অনুভব $ সুতরাং ইদংবস্তর অনুভব ও রজত- 
বস্তুর স্মরণ হয় বলিয়! “ইদং রজতম্‌*, ইহ! একটি জ্ঞান নহে ; কিন্ত দুইটি জ্ঞান। এই দুইটি জান অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও 


অর্থাৎ এই দুইটি জ্ঞানের স্বরূপ বিলক্ষণ হইলেও দোষবশতঃ এই দুইটি জ্ঞানের ভেদ গৃহীত হয় লা। এইরূপ এই দুইটি 


জ্ঞানের বিষয়ও ভিন্ন । “ইদম্‌”, এইরূপ অনুভবের বিষয় পুরোবর্তা বস্তু ও “রজতম্‌”, এইরূপ স্থৃতির বিষয় দেশাত্তরীয় 


রত" এই দুইটি বিষয় অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও দোষবশতঃ ও সুইটি বিষয়ের তে গৃহীত হয় ন!। সুতরাং প্রদর্শিত 


be = 
শট 


২৮৪ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবভ্রম্‌ 
সিদ্ধেরিত্যাছঃ। তচ্চিন্ত্যম্‌ ; তত্র যদ্ধক্তং বিশিষ্টজ্ঞানে প্রমাণাভাবঃ, তৎ সাহসমাত্রম্‌। পুরোবস্তিমি 


রজতাধিনঃ প্রবৃত্তিঃ বিশিষ্টান্ছভবসাধ্যা প্রবৃত্তিদ্বাৎ সম্বাদি-প্রবৃত্তিৎৎ__ইত্যম্নুমানস্যৈব মানত্বাৎ। 
সর্বপ্রত্যয়ানাং যথার্থত্বকথাপি বিচারশুন্যা, তেষাং স্বরূপেণ যথার্থত্বেহপি বিষয়বাধাবাধাভ্যাং 


জান দুইটির স্বরূপগত ভেদ থাকিলেও ভেদ গৃহীত হয় না এবং জ্ঞান দুইটির বিষয়ের ভেদ থাকিলেও ভেদ গৃহীত হয় 
না। দোষৰশতঃই ভেদের অগ্রহ হইয়া থাকে। এইরপে স্বরূপতঃ ও বিষয়তঃ অগৃহীতভেদ অস্গভব ও স্বরণই রজতা্থীরি 
প্রবৃত্তির জনক হইয়া থাকে।, ইদংবস্তর সহিত রজতবস্তর বিদ্যমান তেদের দোষবশতঃ অগ্রহ হইয়া থাকে। 
যাহ! আছে, দ্বোষবশতঃ তাহার অগ্রহ হইতে পারে; কিন্তু যাহ! নাই, তাহার জ্ঞান কোনও মতেই 
হইতে পারে ন!। এইজন্ত ইদংবস্তর সহিত রজ্রতবস্তর অভেদ গৃহীত হইতে পারে না। 
ইদংবস্তর সহিত রজতবস্তর অভেদ অলীক ; অলীক বস্তুর জ্ঞানই হইতে পারে না; সুতরাং প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 
অতএব “ভ্রান্ত পুরুষ ইদংবস্তর সহিত রজতবস্তর. অভেদ প্রত্যক্ষ করে”, এইরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। এইরূপ “ইদং 
বস্তুতে রতত্বধর্মের সংসর্গ গৃহীত হয়”, এইরূপ বলাও অসঙ্গত। ইদংবস্ত শুক্তিক! অর্থাৎ অরজত ; অরজতের সহিত 
রজতত্বধর্্মের সমবায়-সংসর্গ নাই। যাহা নাই, তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এইভন্য-ইদংবস্তুতে রজতত্ব- 
ধর্মের অসংসর্গের অগ্রহ হয়, ইহাই বলিতে হইবে। ইদংবস্ততে রজ্রতত্বধর্ম্মের অসংসর্গ বস্ততঃই আছে! দোষবশতঃ 
তাহার জ্ঞান হয় না, এইরূপই বলা সঙ্গত। সুতরাং দৌষবশতঃ অগৃহীতসংসর্গ জ্ঞানদ্বযই রজতার্থীর প্রবৃত্তির 
জনক হইয়| থাকে। সুতরাং রজতার্থা দুষ্টেন্ডরিয় পুরুষের পুরোবর্তাঁ দ্রব্যে প্রবৃত্তি অগৃহীততেদ জ্ঞানদ্বয় হইতেই 
ডপপন্ন হইতে পারে বলিয়! পবিশিষ্টবিবয়ক জ্ঞান ব্যতীত প্রবৃত্তিই অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে”, এইরূপ বলা যায় 
ন]! অগৃহীততেদ জ্ঞানঘ্বয় হইতেই রজতা্ী পুরুষের ইদংবস্ততে প্রবৃত্তি অনায়াসে উপপন্ন হইতে 
পারে। প্রদর্শিত দুইটি জ্ঞানই যথার্থ। পুরোবর্ী বস্তুকে ইদংরূপে জানা হইয়াছে, এইজন্য ইদংজ্ঞান 
অযধার্থ নহে এবং রজতাহ্ভবজন্ত সংস্কার হইতেই রঞজতের স্থতি হইয়াছে, এইজন্ত রজতন্মরণও 
অযথার্থ নহে। এই হেতু অপরবাদিগণ যাহাকে অযথার্থজ্ঞান বলেন, তাহাও প্রদর্শিতরূপ ষথার্থভ্ঞানই বটে। 
এইজন্য জ্ঞানমাত্রই যথাৰ্থ । জ্ঞান কোনও স্থলে অযথার্থও হয়, এইরূপ স্বীকার করিলে কোনও স্থলেই জ্ঞানে বিশ্বাস 
থাকিবে না । জঞানমাত্রেই অবধার্থশন্কা হইবে। জ্ঞানমাত্রে অযথার্থত্বশঙ্কা নিবারণ করিতে হইলে জ্ঞানমাত্রকেই 
যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞান যদি অবধার্থ হইতেই না পারে, তবে কোন জ্ঞানেই অযথার্থস্ব শঙ্কা হইবে 
না। অন্ত জ্ঞানমাত্রেই অবধার্ঘঘশঙ্কা হইতে পারিবে। জ্ঞানমাত্রেই অযথার্থব্শঙ্কা- হইলে জ্ঞান প্রবৃত্তির জনক 
হইতে পারিবে না। “এই জ্ঞান যথার্থ”, এইরূপ বিশ্বাস আর কোথাও থাকিবে না। আর এইজন্তই অখ্যাতিবাদদিগণ 
বলিয়াছেন যে, “অহে| বত মহানেষ প্রমাদো বীমতাষপি। জ্ঞানন্ত ব্যভিচারিত্বে বিশ্বাসঃ কিংনিবন্ধন: ॥৮ (শালিকনাথ- 
_বিরচিত প্রকরণপঞ্চিকা)। বিষয় না থাকিয়াও যদি জ্ঞান হইতে পারে, তবে জ্ঞান বিষয়ব্যতিচারী হইবে । আর 
জান বিষয়ব্যতিচারী হইলে জ্ঞানজন্য প্রবৃত্তি হইতে পারিবে না| ইহাই অখ্যাতিবাদিগণের দিদ্ধান্ত। যূলগ্রে 
এই অধ্যাতিবাদসঘন্ধে অতি সামান্য কথা বলা হইয়াছে। “তত্বচিত্তামণি” গ্রন্থের প্রত্যক্ষখণ্ডে এই অখ্যাতিবাদের 
__ অতিজ্ববিদ্তৃত আলোচনা ও অধ্যাতিবাদের খওনপুর্ববক অন্তথাখ্যাতিবাদ স্থাপন কর! হইয়াছে। বস্ততঃ অখ্যাতিবাদের 
 আবিস্ৃত আলোচনা “্ৰহ্মসিদ্ধি” ছে .মগুনমিশর প্রদর্শন করিয়াছেন। অতিপ্রাচীন মওনমিশ্র অধ্যাতিবাদ খওন- 
বক অনথধ্যাতিবাদ সমর্থন করিয়াছেন। এই মও্নমিশ্র মহামীমাংলক ও অদ্বৈতবাদী | 


- অধ্যাতিবাদিগণের পপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ তাহারা যে' বলিয়াছেন-_অগৃহীতভেদ জ্ঞানদ্বয়কেই লোকে 


+++. 


পরাভিমতানির্রবচনীয়প্রমাঁণনিরসনম্‌ ২৮৫ 


বথার্থাযথার্থত্বয়োরবশ্যন্তাবেন অকামৈরপি স্বীকার্য্যত্বাৎ। অন্যথা নেদং রজতমিতি বাধো ন স্যাৎ 
অপ্রষক্তনিষেধাসম্তবাৎ। ১৭৬। 


ন চ নিষেধস্য ব্যবহার এব বিষয়ো ন জ্ঞানং নাপি তদ্বিষয়ো রজতাদিরিতি বাচ্যমূ বিষয়নিষেধন্য 
অনুভবসিদ্ধত্বাৎ নেদং রজতমিত্যত্র ব্যবহারোল্লেখাভাবাচ্চ। ন চ প্রবৃত্তেরন্যথাসিদ্ধ্যা তস্যাপ্রযোজকত্বমিতি 


ভ্রমন্ঞান বলে। বস্তুতঃ বিশিষ্টবিষয়ক ভ্রমজ্ঞান হইতেই পারে না; রজততববিশিষ্ট গভির ভান বা র্ততারাপ্যবিশিষট 
শুক্তির জ্ঞানই অসম্ভব ; এতাদৃশ বিশিষ্বজ্ঞানে কোন প্রযাণই নাই; শুক্তির ইদমংশে রজতত্বধর্মের সমবায় কিংবা 
রজতের তাদাত্ম্য নাই বলিয়া তাহার জ্ঞান হইতেই পারে ন! ; সুতরাং ভ্রমস্থলে বিশিষ্টজ্ঞান অপ্রসিন্ধ ইত্যাদি”; 
অখ্যাতিবাদিগণের এরূপ বল! নিতান্তই দুঃসাহস ; কারণ ইদংবস্তুতে রভ্রতার্থীর যে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহা 
সকলেরই স্বীকার্য্য। আর প্রবৃত্তিমাত্রই বিশিষ্টবিষয়ক জ্ঞানসাধ্য। ইদংবস্ততে রজতত্বের বৈশিষ্টযবিবয়ক জ্ঞান না 
হইলে ইদংবস্ততে রজতার্থার প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। স্বতরাং এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে, 
ইদংবস্ততে রজতার্থীর প্রবৃত্তি ( পক্ষ ) বিশিষ্টবিষয়ক অঙুভবজ্রন্ত হইবে (সাধ্য), যেহেতু তাহা প্রবৃত্তি (হেতু ), যাহা 
যাহ! প্রবৃত্তি, তাহ! সমস্তই বিশিষ্টবিষয়ক অহথভবজন্ত হইয়! থাকে। যেষন-_সমীচীন রজতে রতার্থীর প্রবৃত্তি 
(দৃষ্ান্ত)। এই অন্থমানের দ্বারা ইদংবস্ততে রজতার্থীর প্রবৃত্তির জনক বিশিষ্টবিবয়ক অনুভব সিদ্ধ হইবে | 
আর এই অন্কৃমিত বিশিষ্টাম্ছভবই ভ্রম। ইদংবস্ততে রলতত্বের বৈশিষ্ট্যবিষরক অনুভব স্বীকার করিলেই ভ্রম স্বীকার 
করা হইল। কারণ এই অন্থতব যথার্থ হইতে পারে না। স্থতরাং প্রবৃত্িত্বহেতুক অনুযাঁনই বিশিষ্টবিবয়ক 


অনুভবের সাধক প্রমাণ। ক্বৃতরাং অখ্যাতিবাদী যে বলিয়াছেন, “যাহাকে অন্যের! অ্রমজ্ঞান বলে, তাহা 


বিশিষ্টবিবয়কই নহে বলিয়া ভ্রম নহে”, ইহা আর বলা যায় না। ভ্রমজ্ঞানও যে বিশিষ্টবিষয়ক, তাহা! প্রদর্ণিত 


অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। আর তাহার! যে বলিয়াছেন, সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ, ইহাও সঙ্গত নহে; কারণ সমস্ত 


জ্ঞান স্বরূপতঃ যথার্থ হইলেও অর্থাৎ জ্ঞান স্বর্ূপতঃ বাধিত ন! হইলেও “সমস্ত জ্ঞানের বিষয় অবাধিত অর্থাৎ 
জ্ঞানমাত্রই অবাধিতবিষয়ক” এইরূপ বল! যায় না, কারণ শুক্তিতে রজতজ্ঞান স্বরূপতঃ অবাধিত হইলেও তাহ! 
অবাধিতবিবয়ক নহে ; কিন্ত বাধিতবিবয়ক জ্ঞান বলিয়! তাহা! অযথার্থ। যে জ্ঞানের বিষয় অবাধিত অর্থাৎ যে জ্ঞান 
অবাধিতবিবয়ক, সেই জ্ঞানই বথার্থ। সুতরাং জ্ঞানের বিষয়ের বাধ ও অবাধপ্রযুক্তই জ্ঞানের অযধার্ঘত্ব ও যার্থত্ব 
অখ্যাতিবাদীকেও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। “ইদং রজ্রতম্‌” এই জ্ঞানও যদি অবাধিতবিষয়কই হইত অর্থাৎ 
যথাৰ্থ জ্ঞান হইত, তবে «“ইদং রজতম্”__-এই জ্ঞানের পরে “নেদ্রং রজতম্*, এইরূপ তাহার বাধ হইতে পারিত না। 
যথাৰ্থ জ্ঞানের বাধ হয় না। অথচ ভ্রমজ্ঞানের পরে যে বাধ হইয়! থাকে, ইহা সকলেরই অন্তবসিদ্ধ 


আরও কথ! এই যে, “ইদং রজতম্*, এইরূপ ভ্রমজ্ঞানে ইদংবস্ততে রজতত্বধর্শের সংসর্গ কিংবা! রজতের তাদাক্স্য_ 


যদি প্রসক্তই ন! হইয়! থাকে, তবে বাধজ্ঞানের দ্বারা নিষেধ হইবে কাহার? যাহ! অপ্রসক্ত, তাহার নিষেধ হইতে 

পারে না। এইজন্য “ইদং রজতম্*_-এই জ্ঞানে রজতত্বের সংসর্গ বা রজততাদাত্ব্য ভাসমান হইয়াছিল, ইহা 

অখ্যাতিবাদীকেও স্বীকার করিতে হইবে । আর এইবপ স্বীকার করিলে ভ্রমজ্ঞানই স্বীকার করা হয়! ১৭৬ । 
যদি অখ্যাতিবাদিগণ এইরূপ বলেন যে, “নেদং রজতম্*, এইরূপ বাধের দ্বারা রজত বা রজতজ্ঞান' এই দুইটির 


একটিও নিষিদ্ধ হয় না ; কিন্ত রজতগ্ঞানপ্রবুক্ত রজতব্যবহারেরই নিষেধ হইয়া থাকে । এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, 


“নেদং রজতম্”, এইরূপ বাধের দ্বার! রজতজ্ঞানের বিষয় রজতই নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, এইক্লপই অনুভব হয়, কিন্ত 


রজতব্যবহার নিষিদ্ধ হয়, এইরূপ অনুভব হয় না। «নেদং রজতম্‌”_এই বাধজ্ঞানে রজতই উদ্লিখ্যমান 3 বি 


রজতব্যবহার উল্লিখ্যমান নহে।. ই 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


ন চ স্বতস্ত্রোপস্থিতেষ্টভেদাগ্রহাদেব প্রবৃত্ধূপপত্তেঃ কিং বিশিষ্ট- 
ন চ রজতম্মরণমেব প্রবর্তরুমন্ত 


২৮৬ 


বাচ্যমূ, তহি সর্বদা প্রবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। 
জ্ানেনেতি বাচ্যম, লাঘবাদিষ্টোপস্থিতেরের প্রবর্তকত্বোপপণ্ডেঃ। 
শা 
২ দি অধ্যাতিবাদিগণ এইরূপ বলেন যে, বিশিষ্টাহ্ভবের সাধক যে অনুমান প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা 
অপ্রযোজকতা-দোষে দুষ্ট ; কারণ প্রবৃত্তিমাত্রই বিশিষ্টবিষয়ক অনুতবজন্ত হইয়া থাকে, এইরপ ব্যাপ্ত বা নিয়ম স্বীকার 
করিলেই ভ্রমজ্ঞান.সিদ্ধ হইতে পারে কিন্ত “প্রবৃত্তিমাত্রই বিশিষ্টবিষয়ক অদ্থভবভন্ত হইবে”, নিত নিয়মই অসঙগত ; 
কারণ আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে, অগৃহীততেদ গ্রহণস্মরণদয় হইতেও প্রবৃত্তি হইতে পারে বলিয়া ভ্রমস্থলীয় প্রবৃত্তি 
বিশিষ্টবিষয়ক একটি অহ্ুতবজন্য নহে $ কিন্ত অগৃহীততেদ গ্রহণস্মরণদ্বয় হইতেই তাদৃশ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। 
সুতরাং প্রবৃত্তিমাত্র বিশিষ্টবিষয়ক অহ্তবজন্ত ইহাই সিদ্ধ হয় না। আর তাহাতে ভ্রমজ্ঞানসিদ্ধিরও কোন অবসর 
থাকে না। e 
অধ্যাতিবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত ) কারণ স্র্য্যমাণ রজতের ইদংবস্ততে ভেদ গৃহীত হয় নাই বলিয়! যদি 
ইংবস্তুতে রজতার্থীর প্রবৃত্তি হয়, তবে স্বর্য্যমাণ রজতের সহিত ব্রহ্মাওস্থিত যাবৎ বস্তরই ভেদ গৃহীত হয় নাই বলিয়া 
যে-কোন বন্ততেই রজতার্থীর প্রবৃত্তি হওয়া উচিত ছিল; আর তাহাতে রজতার্থার সর্বত্র প্রবৃত্তির আপতি হইয়া 
পড়িবে। রজতের ভেদাগ্রহমাত্রই রজতার্থীর প্রবৃত্তির কারণ হইলে সর্বদাই রজতার্থর প্রবৃত্তি হওয়া উচিত। রজতের 
অল্মরণদশাতেও ইদংবস্ততে রজতের ভেদাগ্রহ আছে, সুতরাং রজতের অন্মরণদশাতেও রজতার্থীর ইদংবস্তুতে প্রবৃত্তি 
হওয়| উচিত হয়। সুতরাং রজতের ন্মরণদশাতে ও অন্মরণদশাতে সর্বদাই রজতার্থার প্রবৃত্তি হওয়া উচিত। 
অধ্যাতিবাদী এইরূপ বলিতে পারেন না যে, রজতের অন্মরণদশাতে ইদংবন্ততে ব| যে-কোন বস্তুতে রজতের ভেদগ্রহ 
আছে; রজতের ভেদগ্রহ থাকিতে হইলে রজতের স্মরণ আবশ্যক, যাহার রজতম্মরণ নাই, তাহার রজতের ভেদগ্রহও 
হইতে পারে ন!। ভেদজ্ঞানে রজতজ্ঞান কারণ ; সুতরাং যাহার রজতজ্ঞান নাই, তাহার কোন বস্তুতে রজতের 
ভেদগ্রহও হইতে পারে না । এইজন্য ভেদের অগ্রহই স্বীকার করিতে হইবে। আর ভেদাগ্রহ প্রবৃত্তির কারণ। 
এইবপে সর্বত্র ও সর্বদা রজতার্থার প্রবৃত্তির আপত্তি হইয়া পড়িবে। মূলকার কেবল সর্বদা রজতার্থার প্রবৃত্তির 
আপত্তি হইবে বলিয়াছেন, তাহার অর্থ_রজতের স্মরণকালে ও রজতের অন্মরণকালে। রজতের স্মরণকালে 
রজতার্থার প্রবৃত্তি অখ্যাতিবাদী নিজেই” ্বীকার করিয়াছেন। রজতের অগ্মরণকালেও রজতের ভেদাগ্রহ আছে 
বলিয়া রজতার্াঁর প্রবৃত্তির আপত্তি হইয়া পড়িবে । | 
ইহাতে অধ্যাতিবাদিগণ যদি বলেন, যাহারা ইষ্টবস্তর সহিত অভেদগ্রহই প্রবৃত্তির কারণ বলেন, ভাহারাও 
ইষ্টবস্তর সহিত ভেদের অগ্রহকেই কারণ বলেন। ভেদের গ্রহ থাকিলে অভেদের গ্রহ হইতে পারে না। 
ইদংবন্তর সহিত রজতের ভেদ গৃহীত হইলে ইদংবস্তর সহিত রজতের অভেদ গৃহীত হইতে পারে নাঁ। জুতরাং 
রজতার্ার প্রবৃত্তির প্রতি ইদংবস্তর সহিত রজতের অভেঘগ্রহ কারণ, অভে্গ্রহের প্রতি ভেদাগ্রহ কারণ, 
এইক়প স্বীকার করিতে হইবে। তদপেক্ষ ইষ্টবস্তুর ভেদাগ্রহকেই প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বলা উচিত। ভেদাগ্রহকে 
অভেদগ্রহের কারণ না বলিয়া সাক্ষাৎ প্রবৃত্তির প্রতিই কারণ বলা যাইতে পারে। আরও কথা বেত 
অন্মরগদশাতে রজতার্থীর প্রবৃত্তির আপত্তি হইতেই পারে না। রজতভেদের অগ্রহমাত্রকেই আমরা রজতারধীর 
₹ প্রবত্তির কারণ বলি ন! ; আমরা প্রববত্তিমাত্রের প্রতি শ্বতনতরভাবে উপস্থিত ইষ্টবস্তর জ্দাগ্রহকেই কারণ বলি। 
অহুপস্থিত ইষ্টবস্তর ভেদাগ্রহ কারণই লহে। সুতরাং সর্বদা! প্রবৃত্তির প্রসঙ্গই হইতে পারে না 
| 00 ঠািতই নহে তাং অনুপস্থিত বস্তুর সহিত ভেদের অগরহ প্রবৃত্তির ত্র টি 
2 হদংবন্তর দর্শন ইষ্ট রদতসংস্ার উদ দ্ হইয়া রততা্ার ই রজতবিষয়ক' স্বৃতি হইয়া থাকে। এই র'জতন্থৃতি 


০২০ timate im im to শিট হলো” ০০০০ 


পরাভিমতা নির্ববচনীয়প্রমাণনিরসনমূ ৩৮৭ 
ইতি বাচ্য্‌ স্মৃতিবিষয়স্য দেশাস্তরবৃত্তিতা' পুরোবর্তিনি প্রবৃত্যসম্ভবাৎ ৷ বদপূযুক্তমগৃহীতভেদয়োর্ভানয়োঃ 


্রবৃত্তিহেতুত্বমূ, তদপি মনোরথমাত্রমূ। তথাত্বে ইদং পশ্যামি রজতং স্মরামি__ইতি স্বার্থবিবেচকানুব্যবসায়- 
১ 


প্সুষটতত্াক স্থৃতি। “তদ্‌ রদতম্‌”, এইক্প স্থৃতি না হইয়া পরজ্রতম্*, এইরূপ স্থতি হয়। দোববশতঃ তত্তাংশের 
প্রমোষ হইয়া! থাকে। এই প্রমুষ্টতত্তাক স্থৃতির বিষয় রজত স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত অর্থাৎ ইদংবস্তর সহিত অসংস্ষ্ট 
হুইয়া উপস্থিত। দ্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত ই্টবস্তর সহিত পুরোবর্তী বস্তুর তেদাগ্রহনিবন্ধন ইষ্টার্থী পুরুষের প্রবৃত্ত 
হইয়া! থাকে। ইষ্টভেদাগ্রহ ও প্রবৃত্তির অন্তরালে ই্টবস্তর সহিত অভেদগ্রহের অপেক্ষা নাই। সুতরাং ইষ্টবস্তু- 
বিশিষ্ট জ্ঞান ইষ্টার্থীর প্রবৃত্তির জনকই নহে বলিয়া প্রবৃত্তির জনকরূপে বিশিষ্টজ্ঞান দিদ্ধই হইতে পারে ন!; আর 
তাহার ফলে ভ্রমজ্ঞানও সিদ্ধ হয় না। 

এতদুত্বরে বক্তব্য,এই যে, "ম্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত ইষ্ট বস্তর ভেদাগ্রহ ইষ্টার্থীর প্রবৃত্তির কারণ”, এইরূপ বলা 
যায় না। শ্বতন্ত্রভাবে ইষ্টের উপস্থিতি ইষ্টার্থীর প্রবৃত্তির জনক নহে; কিন্তু প্রবৃত্তিবিষয় পুরোবর্তা বস্ত-বৃত্তিরূপে 
ইঞ্টের উপস্থিতিই ইষ্টার্থীর প্রবৃত্তির হেতু । রজতত্ববিশেষণবিশিষ্ট ইদংবস্ত্র জ্ঞান হইতেই রজতার্থীর প্রবৃত্তি 
হইয়া থাকে। মূলকার এই স্থলে প্পূ্বপক্ষে "ন্বতস্্োপস্থিতে ্রভেদাগ্রহাদেৰ প্রবৃত্যুপপত্তেঃ কিং বিশিষ্টজ্ঞানেন 1” এই 
যে কথাটি বলিয়াছেন, ইহা তডবৃচিন্তামণি গ্রন্থের অন্থথাখ্যাতিবাদের প্রারভে প্রতাকরমতপ্রদর্শনপ্রস্ে গ্দেশোপাধ্যায় 
বলিয়াছেন। { ৪৪৮ পৃঃ তত্বচিস্তামণি, এসিয়াটিক সোসাইটা-মুদ্রিত)। আর এই প্রভাকরমতের খণ্ডনও চিন্তামণি- 
গ্রন্থে অন্তথাখ্যাতিবাদে বল! হইয়াছে। (৪৭৮ পৃঃ তত্ৃচিস্তামণি, এসিয়াটিক সোসাইটী-যুদ্রিত )। মথুরানাথ এই 
চিন্তামণি-গরন্থের পঙ.ক্তির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, স্বতস্ত্রভাবে উপস্থিত রজত ও ইদংবস্তর ভেদাগ্রহ হইতে 
প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । শুক্তিতে রতত্বপ্রকারক প্রবৃত্তির প্রতি শুক্তিতে রন্রতত্বপ্রকারক জ্ঞানের আবশ্যকতা! নাই? 
শক্তিতে রজ্রতত্বপ্রকারক জ্ঞান স্বীকার করিলেই বিশিষ্ঠজ্ঞান স্বীকার করিতে হইত এবং এই বিশিষ্টভান ভ্রম হইয়া 
পড়িত। এইভস্ত ই্টভেদাগ্রহই প্রবৃত্তির কারণ বল! হইয়াছে। স্বতস্ত্রভাবে ইদস্বরূপে ইদং ও রজতত্বরূপে রজতের 
উপস্থিতি এবং ইদং ও রজতের তেদাগ্রহই ইদংবস্ততে রজতত্ব-প্রকারক প্রবৃত্তির কারণ। ইদং ও রজতের অমুপস্থিতি- 
দশাতেও ইদং ও রজতের তেদাগ্রহ আছে বলিয়া তাহ! হইতে রজতত্ব-প্রকারক প্রতীতির আপত্তি হইতে পারে, এই- 
জন্ত উপস্থিতের ভেদাগ্রহ বল! হইয়াছে । উপস্থিতের ভেদাগ্রহই প্রবৃত্তির জনক ; অসুপস্থিতের ভেদাগ্রহ প্রবৃত্তির 
জনক নহে। এইজন্ই “স্বতন্ত্র উপস্থিত”, এইরূপ বল! হইয়াছে। ““স্বতন্তভাবে উপস্থিত*__ইহা বলার অভিপ্রায় 
এই যে, উপস্থিতের ভেদাগ্রহই প্রবৃত্তির কারণ নহে, কিন্ত স্বতত্ত্রভাবে উপস্থিতের ভেদাগ্রহ প্রবৃত্তির কারগ। অভাবের 
অবিশেবণরূপে উপস্থিতিই শ্বতস্ত্রোপস্থিতি। অখ্যাতিবাদী প্রভাকরমতে রজতে পনেদং রজতম্‌”, এইরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট 
একটি জ্ঞান হইতে পারে না। ইহাকে বিশিষ্ট একটি জ্ঞান স্বীকার করিলে অখ্যাতিবাদীকেও ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করিতে 
হয়। এইজন্য এই স্থলেও জ্ঞানই অখ্যাতিবাদীকে স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে রজতের উপস্থিতি ও 
ইদংবস্তর উপস্থিতিও স্বীকার করিতে হইবে । উদদাহ্বত স্থলে ইদংবন্ত বস্তুতঃ অরজত ; এইজন্য ইদংবস্তুতে রজতের 
ভেদ গৃহীত হইয়াছে, ইহ! অধ্যাতিবাদী বলিতে পারেন না । রজতরূপ ইদংবস্ততে রজতের ভেদগ্রহ স্বীকার করিলে 
তাহাকে ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং ভেদাগ্রহ আছে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। এইভন্ত প্রদশিত 
স্থলে ইদংবস্তর ও রজতবস্তর উপস্থিতি আছে এবং রজতরূপ ইদংবস্তর সহিত রজতের. ভেদাগ্রহও আছে; সুতরাং 
প্নেদং রজতম্* এইরূপ জ্ঞান হইতে রজতার্থার প্রবৃত্তির আপত্তি হইয়! পড়িবে । এই আপত্তির বারণের জন্য 


“্ৰতগ্বভাবে উপস্থিত” এইরূপ বলা হইয়াছে। ইদংবস্ত ও রজতবস্ত উপস্থিত হইলেই হইবে না, কিন্তু স্বতন্রভাবে ১ 


ইদংবস্ত "ও রজতবস্ত উপস্থিত হইলেই প্রবৃত্তি হইবে। প্রদর্শিত স্থলে রজতবস্তু, নঞ্থ-ভেদের বিশেষণরূপে উপস্থিত 


 অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজস্‌ 


রং প্রসঙ্গম্য দুর্ব্বারত্বাৎ। কিঞ্চ ন ভেদাগ্রহমাত্রাৎ পুরুষপ্রবৃত্তিসম্ভবঃ, চেতনব্যবহারস্য জ্ঞানপূব্বকত্বাৎ ৷ 
অন্যথা সুযুপ্তাবপি তৎপ্রসঙ্গাৎ। উক্তানুমানস্যাপি বাধিতহেত্বাভাসত্বেন অপ্রামাণ্যং জ্ঞেয়ম্‌ । বিপ্রতিপন্নং 
জ্ঞানং রজতত্বপ্রকারকং তংৎপ্রকারকৰৃত্তিজনকত্বাৎ সমীচীনরজতজ্ঞানবৎ_ইত্যমুমানাৎ ৷ পুরোবত্তি- ' 


হইয়াছে। এইজন্তই পূর্বের বল! হইয়াছে যে, স্বতস্ত্রভাবে উপস্থিত কথার অর্থ_অভাবের অবিশেবণরূপে উপস্থিত । 
প্রদর্শিত স্থলে তেদরূপ অস্টোন্তাভাবের বিশেষণরূপে রজত উপস্থিত হইয়াছে। রজতের যেমন স্বতন্্রভাবে উপস্থিতি 
আবগ্তক, সেইরূপ ইনংব্তরও স্বতস্্রভাবে উপস্থিতি আবগ্তক। ইদংবস্তর স্বতত্তরভাবে উপস্থিতি স্বীকার না করিলে 
যে স্থলে “অত্র ভেদ:*, এইরূপ অঙ্থভব ও রজতন্মরণ ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া রজতেই “নেদং ৪৮ এইন্ধপ ভ্রম 
হয়, তাদৃশ ভ্রম হইতেও রতার্থীর প্রবৃত্তির আপত্তি হইয়া পড়িবে । এই প্রবৃত্তির বারণের জন্যই ইদংবস্তরও 
স্বতন্ত্োপস্থিতি স্বীকার করিতে হইবে। প্রদর্ণিত স্থলে অর্থাৎ “অত্র ভেদঃ”, এইরূপ অনুভবে ইদংবস্ত তেদের 
বিশেষণরূপে উপস্থিত হইয়াছে । এই সমস্ত বিচার মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রহন্ত* টাকাতে বলিয়াছেন। বিচার ছুন্হ 
বলিয়া! আমর! আর অধিক বিস্তৃত করিলাম না। (এই মূলগ্রন্থের টীকাতেও মধুরানাথের “রহস্ত”-টাকার অংশই 
উদ্ধৃত হইয়াছে )। যাহ! হউক, অখ্যাতিবাদীর অভিপ্রায় প্রদর্শন কর! হইল। ইহার খণ্ডনের জন্য মূলকার বলিয়াছেন 
যে, দ্বতন্ত্-উপস্থিত ইঞ্টভেদাগ্রহকে কারণ বলিলে কাঁরণতাবচ্ছেদক শরীর গুরু হইয়া! পড়ে অর্থাৎ দ্বতস্ত্রোপস্থিত 
ইষ্টভেদ্বাগ্রহত্বকে কারণতাবচ্ছেদক বলিতে হয়, তদপেক্ষা' লাঘবপ্রযুক্ত ইষ্ট-উপস্থিতিকেই প্রবর্তক স্বীকার করা 
উচিত। ইষ্ট-উপস্থিতি কথার অর্থ--ইষ্টবস্তর জ্ঞান। *ইষ্টবস্তর জ্ঞানই প্রবৃত্তির জনক”, এইরূপ স্বীকার করিলেই 
লাঘব হয়। বস্তুত: ইষ্ট-জ্ঞান কথার অর্থ_ইষ্টতাবচ্ছেদক-প্রকারক ভ্ঞান। রজ্তার্থীর রজত ইষ্ট ও রজতত্ব ধর্ম্ 
হষ্টতাবচ্ছেদক। এই ইঃতাবচ্ছেদক ধর্ম-প্রকারে যে বস্তুর জ্ঞান হইবে, সেই বস্ততেই রজতার্থীর প্রবৃত্তি হইবে। 
-গক্তিতে রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান স্বীকার করিলে ভ্রমজ্ঞানই স্বীকার করিতে হইবে। মৃলগ্রন্থে যে ইষ্রোপস্থিতিকে 
প্রবর্তক বলা হইয়াছে, তাহারও অিপ্রায প্রদূণিতরূপ। শক্তিতে ইষ্টবস্তর জ্ঞানই শুক্তিতে রজতার্থীর প্রবৃত্তির জনক। 
আর যদি অখ্যাতিবাদিগণ এইরূপ বলেন যে, পুরোবর্তা শক্তিতে রজতের সংসর্গর্ঞান রজতার্থীর প্রবৃত্তির হেতু নহে; 
কিন্ত শুক্তিতে রজতের স্বরণই রজতার্থার শুক্তিতে প্রবৃত্তির জনক হইবে অখ্যা তিবাদিগণের ওঁর্ূপ বলাও সঙ্গত নহে; 
কারণ শুক্তিতে রজতের স্থৃতি হইবে কির্নপে ? পূর্বে শুক্তিতে রজতের অমুভব হয় নাই বলিয়া শুক্তিতে রজতের 
_ স্বতিও হইতে পারে না । দেশীস্তরে রজতের অনুভব হইয়াছিল, সুতরাং দেশীস্তরবৃত্তিনূপে রজতের স্থৃতি পুরোবর্তাঁ 
শুক্যাদিতে প্রবৃত্তির জনক হইতে পারে না। “এই বস্তু রত” এইরূপ জানিয়াই রজতার্থী প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 
“তদ্‌ রতম্”, এইরপ স্থতি অথবা প্রমুষ্টততাক প্রভরতম্”এইরপ স্থৃতি পুরোবর্তীশুক্যাদিতে রজতার্থীর প্রবৃত্তির জনক 
হইতে পারে না। পুরোবর্তা বস্তুকে রজতরূপে জানিতে হইলে ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। আর যে অখ্যাতিবাদী 
বলিয়াছেন-_অগৃহীতেদ জ্ঞানদয়ই প্রবৃত্তির জনক অর্থাৎ প্রযুষ্ডতত্তাক রজতস্থৃতি ও পুরোবর্তাঁ শুক্ত্যাদি জব্যের ইদস্বরূপে 
'অনভুতি এই দুইটি জ্ঞান স্বূপতঃ অগৃহীততেদ হইয়া ও বিষয়তঃ অগৃহীতভেব হইয়া প্রবৃত্তির জনক হইয়া থাকে, স্বরূপতঃ 
ও বিষয়ত: অগৃহীততেদ জ্ঞানদ্বয়ই প্রবৃত্তির জনক হইয়া থাকে, ইহাও তাহাদের যনোরথমাত্র। কারণ প্রদা্ণত জ্ঞানদয় 

করিলে জ্ঞানঘয়ের ন্বরূপতঃ ও বিবয়তঃ তেদের অগ্রহ হইতে পারিবে না 3 প্রত্যুত তেদের গ্রহই হইয়া পড়িবে। 
বের পরে “ইমং পশ্যামি",এইরূপ অহুব্যবসায়ের এবং রজতন্মরণের পরে “রজতং স্বরামি”,এইরপ রা 
দুর্বার বলিয়া জ্ঞানদ্রয়ের ভেদগ্রহ অপরিহার্ধ্য। আর জ্তানঘয়ের বিষয়েরও ভেদগ্রহ অপরিহার্য । একটি জ্ঞান 
অপর জ্ঞান প্রত্যক্ষত্বরূপে অন্থব্যবসায়ের বিষয় হইলে জ্ঞানদরয়ের ভেদের অগ্রহ হইতে পারে না । ভেদক 
ন হইলে তেদের অগ্রহ হইতে পারে না। জঞানঘয়ের ভেদক ধর্ম স্বৃতিত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব ; এই দুইটি ভেদক 


পরাভিমতানির্্বচনীয়প্রমাণনিরসনম্‌ ২৮৯ 


রজতত্বসিদ্ধৌ৷ তস্য চ রা মিথ্যাত্বাবগমাৎ, তদ্বিযয়কবথার্থানুমানস্যাপি বাধিতত্বাৎ অবধার্থত্রসিদ্ধেঃ। 
তন্মাৎ অখ্যাতিবাদঃ অত্যন্তাসম্ভবঃ। ১৭৭। 
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ধনমৃহি অনুব্যুবসায়ে ভাসমান হইয়াছে । সুতরাং জ্ঞানদ্রয়ের ৩েদের অগ্রহ হইবে কিন্ধপে? এইক্সপ স্থৃতি ও প্রত্যক্ষের 


বিষয়ও অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া ভিন্ন বিষয়বিশেষিত জ্ঞানদ্য় অন্ুব্যবসীয়মান হইলে বিষয়তঃও জ্ঞানদ্বয় অগৃহীততেদ হইতে 
পারে না । ভিন্ন বিষয়ও জ্ঞানের ভেদক হইয়! থাকে এবং বিষয়ের ভেদও অন্ুব্যবসায়ে ভারমান হয়। “ইদং পশ্যামি”, 
প্রতং স্মরামি” এইরূপ দুইটি অন্থব্যবর্সায়ই রজতের স্মরণ ও ইদংএর প্রত্যক্ষের ভেদক হইবে । 

আরও কথা এই যে, জ্ঞানই প্রবৃত্তির জনক হইয়! থাকে 3 কিন্তু জ্ঞানের অভাব প্রবৃত্তির জনক নহে। ইষ্টতাব- 
চ্ছেদক ধর্মরূপে উপাদানের প্রত্যক্ষই ইষ্টার্থীর প্রবৃত্তির কারণ। এইরূপ উপাদানের সহিত ইষ্টবস্তর অভেদপ্রত্যক্ষই 
ইষ্টার্থীর প্রবৃত্তির জনক ; কিন্ত ইষ্টবস্তর তেদের অজ্ঞান প্রবৃত্তির জনক নহে। জ্ঞানাভাব হইতে কখনও প্রবৃত্তি হয় না। 
জ্ঞানাভাবও যদি প্রবৃত্তির জনক হইত, তবে স্ুযুপ্তিদশাতেও প্রবৃত্তির আপত্তি হইয়! পড়িত | নুুদ্তিদশাতে কোনও জ্ঞানই 
নাই বলিয়া রজতভেদেরও জ্ঞান নাই; সুতরাং সুযুপ্ডিদশাতেও রজতের ভেদাগ্রহ আছে বলিয়া প্রবৃত্তিরআপত্তিহইয়া! পড়ে |£ 

আরও কথা এই যে, অখ্যাতিরাদিগণ সমস্ত জ্ঞানের ষথার্থত্ব সিদ্ধি করিবার জন্য যেঅনুমান প্রদর্শন করিয়াছিলেন 
্বিমতাঃ সৰ্বে প্রত্যয়াঃ (পক্ষ) যথার্থাঃ (সাধ্য ) প্ৰত্যয়ত্বাৎ ( হেতু ), অয়ং ঘটঃ ইত্যাদি প্ৰত্যয়বৎ (দৃষ্টান্ত )% এই 
অনুমানটিও অসঙ্গত ; কারণ শুজ্যাদিতে রজতাদির জ্ঞানকে পক্ষ করিয়! বার্থত্ব অনুমান করিলে বাধনামক হেত্বাতাস 
হুইবে। অখ্যাতিবাদী ভ্রমজ্ঞানকে পক্ষ করিয়া যথার্থত্বের অনুমান করিয়াছেন, আর তাহা বাধনামক হেত্বাতাসদুষ্ঠ বলিয়া 
অসদমুমান | এই অনুমান প্রমাণই নহে। এইজন্য এই অনুমান ষথার্থত্বের সাধকই হইতে পারে না। অখ্যাতিবাদিগণ 
বলিয়! থাকেন যে, শুক্তিতে রজতত্বধর্মের বৈশিষ্ট্যবিষয়ক জ্ঞান “ইদং রজতম্‌* এইরূপ জ্ঞান নহে; কিন্ত রজতত্বের* 
স্থৃতি হইয়া অন্ুভূয়মান ইদংবস্ততে ধর্মের অসংসর্গের অগ্রহ হইয়! থাকে, ইহাই মাত্র ; কিন্তু ইদংবস্ততে রজতত্বধর্থের 
সংসর্গ গৃহীত হয় না। ইদংবস্ততে রজতত্বধর্মের সংসর্গ অলীক ; কিন্তু অখ্যাতিবাদিগণের প্ররূপ বল! সঙ্গত নহে। 
ইদংবস্ততে রজতত্বপ্রকারক প্রবৃত্তি অখ্যাতিবাদ্দিগণও স্বীকার করেন। এই প্রবৃত্তি বিসংবাদিনীগ্রবৃত্তি। অখ্যাতিবাদিগণ 
ভ্রমজ্ঞান স্বীকার না করিলেও বিসংবার্দিনী ইচ্ছা ও বিসংবাদিনী প্রবৃত্তি স্বীকার করেন; কিন্ত বিসংবাদিনী প্রবৃত্তির 
জনক জ্ঞান ভ্রম নহে, এইরূপই তাহার! বলেন। তাহাদের মতে ভ্রমজ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ ; কিন্ত বিসংবাদিনী প্রবৃত্তির জনক 
জ্ঞানের ভ্রমত্ব অপরিহার্য । বিসংবাদিনী প্রবৃত্তির জনক জ্ঞানের ভ্রমত্ব যে অন্ুমানপ্রমাণসিদ্ধ, তাহাই দেখাইবার জন্ত 
যূলকার অনুমান প্রদর্শন করিতেছেন যে, বিসংবাঁদিনী রজতপ্রবৃত্তির জনক রজতজ্ঞান (পক্ষ ) রজতত্বপ্রকারক হইবে 
(সাধ্য ), যেহেতু এই জ্ঞান রজতত্বপ্রকারক প্রবৃত্তির জনক (হেতু), যে জ্ঞান যৎপ্রকারক প্রবৃত্তির জনক হইয়া 
থাকে, সেই জ্ঞানও তৎপ্রকারকই হইয়! থাকে, যেমন সমীচীন রজতজ্ঞান রজতত্বপ্রকারক প্রবৃত্তির জনক হয় বলিয়া 
রজতত্বপ্রকারক হইয়া থাকে (দৃষ্টান্ত )। বিসংবাদিনী প্রবৃত্তির জনক রজতজ্ঞান রজতত্বপ্রকারক সিদ্ধ হইলেই রজতত্রম 
সিদ্ধ হইল। পুরোবর্তা বস্তুতে রজতত্ব-প্রকারক জ্ঞানের সিদ্ধির অনন্তর “নেদং রজতম্‌* “নাত্র রজতত্বম্‌”__ এইরূপ 
বাধজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে । আর তাহাতে রজতজ্ঞানের অবথার্থত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপে তাহার! যে রজতজ্ঞানের 
যথার্থত্বাহ্ুমান করিয়াছেন, সেই অনুমান বাধিত বলিয়া! তাহা রজতজ্ঞানের যথার্থত্বের সাধক নহে? প্রত্যুত বিসংবাদিনী 
প্রবৃত্তির জনক রজ্রতজ্ঞান অযথার্থই বটে ; সুতরাং অখ্যাতিবাদ নিতান্ত অসঙগত | ১৭৭ | 

অখ্যাতিবাদখণ্ডন সমাপ্ত । 
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*মূলকার এই স্থলে অখ্যাতিবাদের উপরে দোষ -প্রদর্শনের জন্যই এইরূপ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ অধ্যাতিবাদিগণ জ্ঞানযামান্যাভাবকে নি 
জনক বলেন নাই; কিন্তু স্বতস্ত্রোপস্থিত ইদং ও রজত-বস্তর ভেদাগ্রহকেই রজতারথাঁর প্রবৃত্তির কারণ বলিরাছেন। তাহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে! 
হবুপ্তিদশাতে ইদংবন্ত ও রজতবস্তু স্বতন্ত্র উপস্থিতিই নহে । অগৃহীততেদ জনই প্রবৃত্তির জনক ; স্যুপ্তিদশাতে কোন জ্ঞানই নাই বলি প্রবৃত্তির 
আপত্তিই হইতে পারে না। 


৩৭. 


২৯০ অধ্যাস ( প্রপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
অন্যে তু রজতমিতি জ্ঞানমযথার্থমেৰ তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বাভাবাং। নহ তস্যাষথার্থত্বে রজতাখিনঃ 


কথং প্রবৃত্তিরিতি চেৎ ন, পুরোবত্তিবিশেম্যকরজতত্বপ্রকারকরূপবিশিষটজ্ঞানন্ত তৎপ্রবর্তকতয়া কুপ্স্ত 
অত্রাপি সম্ভবাৎ। ভ্রমবিষয়স্ত দেশাস্তরে সত্বেন পুরোবর্তীক্ডিয়সমিকর্ধানস্তরং দোষবশেন দেশাস্তর- 
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নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, ভট্ট, পাতঞ্জল ও জৈনগণ অন্তথাখ্যাতিবাদ স্বীকার করেন। এই অন্তথাখ্যাতিবাদকে 
বিপরীতথ্যাতিবাদ বলা হয়। অনেকে অন্তথাখ্যাতি ও বিপরীতখ্যাতিকে ভিন্ন বণিয়া মনে করেন; ইহ! তাহাদের 
প্রমাদ। বস্তুতঃ স্তায়ভায্যে ভগবান্‌ বাৎস্তায়ন প্রমাজানকে অবিপরীত জ্ঞানই বলিয়াছেন। প্সচ্চ সদ্িতি গৃহমাণ- 
মবিপরীতং তত্তবং ভবতি” ; ভাষ্যকারের এই উক্তির দ্বারা বিপরীত জ্ঞানই যে ভ্রম, ইহা জানিতে পারা যায়। 
অন্তথাখ্যাতিবাদিগণ বলেন যে, শুক্তিতে রজতজ্ঞান অযথার্থ জ্ঞানই বটে। তদ্বতি তত্প্রকারক জ্ঞানই যথাৰ্থ 
জ্ঞান। রজতত্ববিশিষ্ট বস্তুতে রজতত্বপ্রকারক জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। শুক্তিতে রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান তদ্বতি তৎপ্রকারক 
নহে) গুক্তি রজতত্ববৎ নহে) শক্তিতে রজতত্ব ধর্ম নাই ; সুতরাং রজতত্বাভাববৎ গুক্তিতে রজতত্বপ্কারক জ্ঞান 
অযথার্থই বটে। « 
ইহাতে যদি এইরূপ আপত্তি কর! যায় যে, শুক্তিতে রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান যদি অযথার্থ জ্ঞান হয়, তবে এই জ্ঞান 
রজতার্থীর প্রবৃত্তির জনক হয় কিরূপে ? এতহু্তরে অন্তথাখ্যাতিবাদিগণ বলেন যে, শক্তিতে রজতত্বধর্ম নাই 
বলিয়া গুিতে রতত্বপ্রকারক জ্ঞান রজতারথীর প্রবৃত্তির জনক হইবে না”; এইরূপ বলা যায় না; কারণ পুরোবিতব- 
বিশেষ্যক রজতত্বপ্রকারক জ্ঞানই পুরোবর্তাঁ বস্তুতে র্ভতার্থর প্রবৃত্তির জনক হইয়া থাকে। সমীচীন রজতজ্ঞান 
হহইতেও যে প্রবৃত্তি হয়, তাহাও পুরোব্তিবিশে্যক রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান। সমীচীন ভ্ঞানস্থলে ইদংবস্ততে রজতত্বধর্ম 
বনতগত্যা আছে এবং শক্তিতে রজতজ্ানস্থলে পুরোবর্ভা বস্তুতে রজততবধর্ম্ম বস্তুতঃ নাই ; কিন্ত পুরোবস্তিবিশেষ্যক 
রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান উভয় স্থলেই একূপ। এইজন্য রতার্থার প্রবৃত্তির প্রতি পুরোবত্তিবিশেষ্যক রজতত্বপ্রকারক 
জ্ঞানই কারণ। শুক্তিতে রজতজ্ঞানও পুরোবর্্তী বস্তুবিশেষ্যক রজতত্বপ্রকারক হইয়াছে ; সুতরাং তাহ! প্রবৃত্তির জনক 
হইবে না কেন? 
ইহাতে যদি জিজ্ঞাস! করা হয় যে, ‘ভ্রান্ত পুরুষের শুক্তিতে রজতজ্ঞান হইল কিরূপে ? এতদুত্তরে অন্যথা- 
খ্যাতিবাদিগরণ বলেন যে, ভ্রমে ভাসমান রজত দেশাস্তরে আছে এবং পুরোবর্তাী শুজি-দ্রব্য ইন্দরিয়সমনিক্টও হইয়াছে। 
অনস্তর দোষবশতঃ দেশাস্তরস্থিত রজতরূপে পুরোবর্তাঁ দ্রব্য ইদংবস্ত গৃহীত হইয়৷ থাকে । আর তাহাতে “ইদং 
রজতম্‌;” এইরূপ প্রতীতি উৎপন্ন হয়। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, দেশাস্তরীয় রজত চক্ষুরিন্ত্রিয়সিকষ্ট নহে, 
অথচ চাক্ষুষ প্ৰত্যক্ষে দেশীস্তরীয় রজত ভাসমান হইয়া থাকে, ইহ! অন্তথাখ্যাতিবাদিগণ স্বীকার করিলেন কিরূপে ? 
এইরূপ আপত্তির পরিহারের জন্যই দোষবশতঃ দেশাস্তরীয় রত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ভাসমান হইয়া থাকে বলা হইয়াছে। 
দোষই ইন্দিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ। (প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ রজতসংস্কারকেই সম্নিকর্ষ বলিতেন 5 কিন্ত রজতসংস্কার- 
২০১ হইলে এই রজতজ্ঞানের স্থৃতিত্বাপত্তি হইবে মনে করিয়া পরবর্তা নৈয়ায়িকগণ রজতস্থৃতিকেই রজতের 
সহিত ইম্িয়ের সগ্নিকর্ষ বলিয়াছিলেন ; তাহারা সংস্কারকে স্নিকর্ষ বলেন নাই ; কিন্ত স্বতিজ্ঞানকে সত্নিকর্ষ বলিলে 
5 জ্ঞানলক্ষণ অলৌকিক সম্নিকর্ষ হইবে জ্ঞানলক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষবশতঃ যে বন্ত প্রত্যক্ষভ্ঞানে ভাসমান 
হইয়া থাকে, তাহা নিয়ত বিশেষণর্ূপেই ভাসমান হয়। “আুরভি চন্দনম্‌” ইত্যাদি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে সৌরভজ্ঞানলক্ষণ 
সম্নিকর্মবশতঃই ভাসমান হইয়াছে। সৌরভের সহিত চক্ষুর লৌকিক সম্নিকর্ষ সম্ভাবিত নহে। সৌরত গন্ধ চক্ষুর 
অযোগ্য ; এইজন্ত সৌরভের স্থৃতিই স্নিকর্য। এই জ্ঞানলক্ষণ অলৌকিক সম্নিকর্ষপ্রযুক্ত সৌরভ চন্দনাংশে' 


পরাভিমতানির্ব্চনীয়প্রমাণনিরসনমূ্‌ ২৯১ 


রজতাত্মনা পুরোবস্তিদ্রব্যগ্রহাৎ ইদং রজতমিতি প্রত্যরজন্ম। তথাচ ভ্রান্ত্যা প্রসক্তত্বাৎ তদাধঃ তুপপন্নঃ 
ইত্যছিঃ। তৎ তুচ্ছমূ, রজতেক্দ্িয়সন্নিকর্যাভাবেন রজতজ্ঞানস্ত প্রত্যক্ষতরং নস্যাৎ বিশিষ্প্রত্যক্ষে বিশেষণ- 
৯১৯২: — — 
বিশেষণর্ূপেই ভাসমান হইয়! থাকে; কিন্তু বিশেষ্যরূপে ভাসমান হইতে পারে না। এইজন্ত “চন্দনে সৌরতমূ 
এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না) কিন্ত রজতজ্রমে রজত বিশেষ্যর্ূপে ও বিশেবণরূপে ভাসমান হইয়! থাকে। 
“ইদং রজতম্‌”, “রজতমিদম্‌”, এই দ্বিবিধ অন্থতবই প্রযাণসিদ্ধ। রজতস্থৃতিজ্ঞানকে সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে এই দ্বিবিধ 
অনুভব উপপন্ন হইতে পারিত না! অর্থাৎ রজত বিশেষ্যরূপে ভাসমান হইতে পারিত না। এইজন্য নব্যৈয়ায়িকগণ 
র্তস্ৃতিকে সঙ্িকরষ স্বীকার না করিয়া! দোষকেই সন্নিকর্ষ স্বীকার করিয়াছেন। আর এইজন্যই মূলগ্রস্থে “দোববশতঃ 
দেশাস্তরীয় রজত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ভাসমান হয়, আর তাহাতেই “ইদং রজতম্*, এইরূপ চাক্ষুষ অনুভব হইয়া! থাকে”, 
এইরূপ বল! হইয়াছে। ফল কথ! _দোষকে সন্রিকর্ষ বলিয়াও কোন লাভ হয় নাই ; কারণ দোষ বড়বিধ লৌকিক- 
অননিকর্ধের অন্তর্গত নহে এবং অলৌকিক ত্রিবিধ সন্বিকর্ষেরও অন্তর্গত নহে । তবে কি ইহা! লৌকিক ও অলৌকিক সঙ্গিকর্ষ 
হইতে তৃতীয় প্রকার? যাহ! হউক, দোষজ্রমে কারণ হইলেও সম্নিকর্ষরূপে কারণ হইতে পারে না।) এইরূপে 
্রাস্তিজ্ঞনের দ্বারা প্রসক্ত রজতের বাধও উপপন্ন হইয়া! থাকে । বস্তুতঃ কথা এই যে, পনেদং রজতম্*_এই বাধ- 
জ্ঞানের দ্বারা প্রতিষেধ হইবে কাহার? রজ্রতবস্তুর ? কিংবা রজতবস্তর সহিত ইদংবস্তর সহন্ধের? 
অথব| রভতজ্ঞানের? প্রদর্শিত তিনটির একটিরও বাধ হইতে পারে না। রজতবস্ত দেশাস্তরে সৎ; 
সবস্তর বাঁধ হয় না। রছতবস্তর অন্দ্ধও রজতবস্ততে সৎ; রজততাদাত্্যই সম্বন্ধ; রজততাদাত্থ্য, 
রজতবন্ততেই আছে, সুতরাং তাহারও বাধ হইতে পারে না। প্রাচীন নৈয়ায়িক তাৎপর্য্যাচার্য্য 
প্রভৃতি ভ্ৰমে অসৎসংসর্গ ভাসমান হয় স্বীকার করিলেও নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রভৃতি তাহা স্বীকার' 
করেন না। তীহার! প্রদণিতরূপে সৎসংসর্গই ভ্রমে ভাসমান হয় বলেন। নৈয়ায়িকমতে জগৎ সদেকত্বভাৰ ; 
অসৎ বলিয়া কোন বস্তই নাই। এইজন্য সৎ ও অসৎ দুইটি রাশি স্বীকার করা হয় না। সুতরাং তাহাদের মতে 
“অসৎসংসর্গ ভাসমান হয়”, এইরূপ বলা যায় না। এইজন্য ভ্রমে যাহা ভাসমান হয়, তাহা! সকলই সত্য 
বস্তু | ভ্রমজ্ঞানও সত্য বস্তু ; সুতরাং বাধজ্ঞানের দ্বার! বাধ হইবে কাহার? এততুত্তরে বক্তব্য এই যে, বাধজ্ঞানের 
দ্বার! রজত কিংব! রজত ত্বধর্ম অথব! এতছুভয়ের সম্বন্ধ অর্থাৎ রজ্জতত্বতাদ্বাত্ন্য বা রজতত্বসমবায় অথবা ভ্রমজ্ঞান ইহার 
কোনটিরই বাধ! হয় না; কিন্তু বাধজ্ঞানের দ্বারা “ইদং রজতম্‌* এই জ্ঞানের ব্যধিকরণপ্রকারকত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ 
বিশেষ্যতার ব্যধিকরণ-প্রকার জ্ঞানে ভাসমান হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধ হয়। বিশেষ্যতার সমানাধিকরণ-প্রকারক জ্ঞানই 
প্রম| এবং বিশেষ্যতার ব্যধিকরণ-প্রকারক জ্ঞানই ভ্রম। এইজন্য ভ্রমজ্ঞানে ভাসমান কোন বস্তুই অসৎও নহে এবং 
মিথ্যাও নহে ; কিন্ত সত্য। দোষপ্রযুক্তই জ্ঞান ব্যধিকরণ-প্রকারক হইয়া থাকে। জ্ঞানের ব্যধিকরণ-প্রকারকত্বজ্ঞাপক 
প্রমাণকেই বাধক প্রমাণ বলা হয়। বস্ততঃ অন্তথাখ্যাতিবাদীও সৎখ্যাতিবাদী। “দেব ভাসতে” ইহাই ই'হাদিগের 
সিদ্ধান্ত। অন্তথাখ্যাতি, অখ্যাতি প্রভৃতি সৎখ্যাতি হইলেও ইহাদের পরস্পর মতবৈলক্ষণ্য আছে? কিন্ত ইহারা 
মিথ্যাখ্যাতি ব| অসৎখ্যাতি স্বীকার করেন না । যাহার! অসৎখ্যাতিবাদী নহেন ও অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদীও নহেন, 


‘তাহার! সকলেই সৎখ্যাতিবাদী। সৎখ্যাতিবাদিগণের মধ্যে পরস্পর মত বৈলক্ষপ্য থাকায় খ্যাতির নামান্তর হইয়াছে 


মাত্র। 8১ সিদ্ধান্তরহস্তের জ্ঞানকে অপেক্ষ করে । আক্ষরিক জ্ঞানমাত্রের দ্বার! ইহা বুঝিতে পারা যায়না 
অন্থাখ্যাতিবাদপ্রদর্শন সমাপ্ত । 


চি — 
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সন্নিকর্ষস্ হেতুত্বাৎ বিশেষ্যসম্িকর্ষবৎ। অন্যথা ব্যবহিতদণ্ডকেহপি পুংসি দণ্তীতি প্রত্যক্ষপ্রসঙ্গাৎ। 
বিশেষ্যসন্নিকর্ষস্য অত্রাপি সত্বাৎ। ন চ জন্যবথার্থপ্রত্যক্ষে এব বিশেষণসম্িকর্ষস্য কারণত্বম, ন তু 
টি হি... —— - — — 
অন্তথাখ্যাতিবাদ-খণ্ডন 
প্রদর্গিত অন্তথাখ্যাতিবাদ সঙ্গত নহে; কারণ শুক্তিতে প্রজতং পশ্ঠামি”--এইরপ মা বক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
সকলেরই হইয়া থাকে; কিন্তু অন্তথাখ্যাতিবাদিগণের মতে রজতের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সম্নিকর্ষ নাই বলিয়া 
রজতঙ্ঞান চাক্ষুষ প্রত্যক্ষর্ূপ হইতে পারে না। ইন্নিয়সন্নিকর্ষজন্ত জ্ঞানই প্রত্যক্ষ । যদ্ধিষয়ক জ্ঞান ইন্দিয়সন্নিকর্ষজন্তই 
নহে, সেই জ্ঞানের প্রত্যক্ত্বও থাকিতে পারে না। “ইদং রজতম্”_-এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বিশিষ্টবিষয়ক প্রত্যক্ষ । রঅতত্ব 
বিশেষণ ও ইদং বিশেষ্য । রজতত্ববিশেষণবিশিষ্ট ইদংরূপ বিশেষের জ্ঞানই “ইদং রজতম্‌!” এইরূপ বিশিষ্টজ্ঞান। 
রজতত্ব বিশেষণ হইলে সমবায়সম্বদ্ধেই বিশেষণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইবে । সমবারসন্বদ্ধে রজতত্ববিশেবণবিশিষ্ট ইদং- 
বস্তুর জ্ঞানই “ইদং রজতম্‌.” এইরূপ বিশিষ্টজ্ঞান। বিশিষ্টজ্ঞানমাত্রই বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধবিবয়ক হইয়া থাকে। 
বিশেষের সহিত বিশেষণের স্বন্ধই বৈশিষ্ট্য। এইরূপ তাদাস্বযসন্বদ্ধে রজতও বিশেষণ হইতে পরে । মীমাংসামহার্ণবকার 
প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকগণ বৈশিষ্ট্যকে পদার্থাস্তর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য উদয়ন কিরণাবলী-এন্থে 
অতন্ব্যাবৃত্তকেই বৈশিষ্ট্য বলিয়াছেন; কিন্তু গেশোপাধ্যায় প্রত্যক্ষচিস্তামণিতে বিশেষ্যের সহিত বিশেষণের সংসর্গকেই 
বৈশিষ্ট্য বলিয়াছেন |: বিশিষ্ট জ্ঞানমাত্রই বৈশিষ্্যবিষয়ক ; বিশেবণ-বিশেষ্যের সহন্ধই বৈশিষ্ট্য । সুতরাং বিশিষ্টপ্রত্যক্ষে 
“যেমন বিশেষ্যের সহিত ইন্দিয়ের সম্নিকর্ষ কার, সেইরূপ বিশেষণের সহিত ইন্্রিয়সঘিকর্ষও কারণ। বিশেষের সহিত 
ইন্দিয়সম্নিকর্ষ না থাকিলে যেমন বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ বিশেষণের সহিত ইন্দ্রিয়সম্নিকর্ষ ন! থাকিলেও বিশিষ্ট- 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন! । যেমন-_প্দণ্তী দেবদত্তঃ” ; এইরূপ প্রত্যক্ষ দণ্ড ও দেবদত্ত এই উভয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ 
হইলেই হইয়! থাকে; কিন্ত যদি দণ্ডের সহিত ইন্দরিয়সন্নিকর্ষ না হইয়! কেবল দেবদত্তের সহিত ইন্দরিয়সননিকর্ষ হয়, তবে 
“্ৰণডী দেবদত্তঃ"_এইরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। দ্রব্যান্তরের দ্বারা দণ্ডের ব্যবধানদশাতে কেবল পুরুষের সহিত 
ইন্দিয়ন্নিকর্ষ হইয়! “দণ্ডী পুরুষঃ*__এইরাপ প্রত্যক্ষ হয় না। বিশিষ্টপ্রত্যক্ষে বিশেষ্যসন্নিকর্ষমাত্র কারণ হইলে দণ্ড 
সম্নিকুষ্ট না হইয়াও পুরুষযাত্রে ইন্দিয়সন্নিকর্ষ থাকিয়া “দরণ্ডী”_ এইরূপ প্রত্যক্ষের আপত্তি হইতে পারে; কিন্ত 
বিশেষণ সন্নিকুষ্ট ন! হইলে কেবল বিশে্যসন্নিকর্ষ হইতে বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ হয় না। এইজন্য “ইদং রজতম্‌”__এইরূপ 
্রত্যক্ষেও তাদাত্যসন্ন্ধে বিশেষণ রজত কিংবা সমবায়সম্বন্ধে বিশেষণ রজতত্বের সহিত ইন্দিয়সম্নিকর্ষ না থাকিলে “ইদং 
রজতম্” এইরূপ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না। 
যদি অন্থথাখ্যাতিবাদিগণ এইরূপ বলেন যে, জন্য যথার্থ প্রত্যক্ষেই বিশেষণসন্নিকর্ষ কারণ, কিন্তু জন্য বিশিষ্ট- 
বিষয়ক প্রত্যক্ষমাত্রে বিশেষণসম্নিকর্ষ কারণ নহে; অন্থাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকগণের মতে ঈশ্বরের জ্ঞান 
রর _ বিশিষ্টবিষয়ক নিত্যপ্রত্যক্ষরূপ ; ঈশ্বরের প্রত্যক্ষজ্ঞান যথার্থ এবং এক। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষজ্ঞান নানা নহে; কিন্ত 
ই একটি। এই জ্ঞান নিত্য এবং তাহা প্রমারূপ। ঈশ্বরের এই প্রত্যক্ষ নিত্যপ্রম] বিশিষ্টজ্ঞান। এই বিশিষ্টজান 
টি রিয়া তাহা বিশেষণজ্ঞানরন্ত নহে। নিত্যজ্ঞানজন্ত নহে বলিয়াই তাহা যেমন সনিকর্ষজন্য নহে, এইরূপ তাহা 
বিশেষণজ্ঞানদন্তও লহে। সুতরাং ঈশ্বরের বিশিষ্টবিষয়ক প্রত্যক্ষ বিশেষণসন্িক্ন্ত নহে বলিয়া যথার্থ প্রত্যক্ষমা্রই 
ই বিশেষণসন্নিকর্ষজ্ত এইরূপ বলা যায় না। সুতরাং জন্ত যথার্থ প্রত্যক্ষমাত্রই বিশেষণসমিকরষজন্ত 
বলা হইয়াছে। বিশেষণসঙ্ষিকর্ষই তাদৃশ প্রত্যক্ষে কারণ; কিন্তু যথার্থ-অযথার্থ-সাধারণ আন্ত 
ক্ষমাত্রই বিশেষণসন্নিকর্ষদন্য নহে । আর তাহাতে. “ইদং রজ্ততম্‌” ইত্যাদি ভ্রমজ্ঞান যথার্থ জ্ঞান নহে বলিয়া 


পরাভিমতানির্ব্চনীয়প্রমাণনিরসনম্‌ ২৯৩ 


সর্ধবত্রেতি বাচ্যম্‌, লাঘবাৎ জন্যপ্রত্যক্ষত্বাবচ্ছিনং প্রত্যেব তস্য কারণত্বাৎ সঙ্কোচে মানাভাবাচ্চ ৷ অন্যথা 
বন্নিপননিকর্ষাভাবেন সম্নিকবষ্টে অপি পর্ববতাদৌ তদ্বিশিষ্টপ্রত্যক্ষাভাববর্ণনং তবাপি বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ । ১৭৮ । 

নন বিশেষণজ্ঞানবিশেষ্যেন্দ্রিয়সমনিকর্ষবিশেষণবিশেষ্যাসংসর্গাগ্রহাদীনাং বিশিষ্টপ্রত্যক্ষসামগ্রীত্বেন 
বরজতপ্রত্যক্ষসম্ভবাৎ রজতেক্দিয়সন্নিকর্ষস্য অপ্রযোজকত্বাৎ উক্তবিশিষ্টপ্রত্যক্ষসামগ্রব রজতবিশিষ্ট- 
SEELEY 
বিশেষণস্িকর্ষজন্তও নহে। ভ্রমজ্ঞান যথার্থ জ্ঞান নহে। জন্য যথার্থ প্রত্যক্ষেই বিণেষণযন্নিকর্ষ কারণ হইয়া 
থাকে। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, যথার্থ জ্ঞান ও অবথার্থ জ্ঞান উভয়ই বিখিটভ্ান। যথার্থ জ্ঞান ও 
অবথার্থ জ্ঞান উভয়ই সপ্রকারক। সপ্রকারক জ্ঞানমাত্রই বিশিষগ্ঞান। এইভন্ত নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সপ্রকারক 
নহে বলিয়া তাহা বধার্থও নহে এবং অবধার্থও নহে অর্থাৎ ভ্রমও নহে এবং প্রমাও নহে। ইহাই 
প্রত্যক্ষখণ্ডে চিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় বলিয়াছেন। কোন কোন উচ্ছল নৈয়ায়িক নিধ্বিকল্পক 
প্রত্যক্ষকেও গরম! বলিবার জন্য কুপ্রয়াস করিয়াছেন। তাহার! যে যুক্তিতে নিব্বিকল্পক প্রত্যক্ষকে প্রম! বলেন, 
সেইরূপ যুক্তিতে উহাকে অপ্রমাও বলা যায়। আর ইহাতে কেবল শাস্থার্থের বিপ্লবযাত্রই উপস্থিত হয়। যাহা হউক, 
এই গ্রন্থে যে যে স্থলে বধার্থজ্ঞান ও অবধার্থগ্রান বল! হইয়াছে, তাহ! সমস্তই বিশিষ্টবিবয়ক বুঝিতে হইবে! 
নৈয়ার়িকগণ “যে, জন্য প্রমাপ্রত্যক্ষেই বিশেষণসন্নিকর্ষকে কারণ বলিয়াছেন, কিন্ত ভ্রমপ্রত্যক্ষে বিশেবণসন্্িকর্ষকে কারণ 
বলেন নাই, ইহাতে গৌরবদোষই হইয়াছে । জন্ত বিশিষ্প্রত্যক্ষমাত্রেই বিশেষণমন্নিকর্ধকে কারণ বলিলেই লাঘব হয় ? 
কিন্ত জন্ প্রমারূপ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষে ইন্দিয়সন্নিকর্ষকে কারণ বলিলে কার্য্যতাবচ্ছেক ধর্ম্মের সঙ্কোচনপ্রযুক্ত গৌরব দোবই 
হইবে। সুতরাং কার্য্যতাবচ্ছেদক শরীরসঙ্কোচে গৌরব ত হইবেই, প্রত্যুত এতাদৃশ গৌরব -স্বীকারে কোন প্রমাণও 
নাই। আরও কথা এই যে, বিশেবণের সহিত ইন্দ্রিয়সন্িকর্ষ না থাকিয়া কেবল বিশেষ্যের সহিত ইন্দ্িয়সন্নিকৰ্ষ 
থাকিলেই যদি বিশিষ্টবিষয়ক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইতে পারিত, তবে “পর্বতে! বহ্নিমান’ এইরূপ সম্নিকষ্টবিষয়ক 
অঙুমিতিও প্রত্যক্ষই হইতে পারিত। এই অহথমিতিতে বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ ইন্দিয়সন্নিকুষ্টই বটে। আর নৈয়ায়িকগণ যে 
পর্বতে! বফিমান্‌* এই অঙ্থমিতির প্রত্যক্ষত্বাপত্তি হইল না, তাহার কারণ বিশেষণ বধির সহিত ইন্দরিয়নম্নিকর্ষ নাই, 
এইরূপ বলিয়াছেন, অর্থাৎ বিশেষণ বির সহিত ই ন্দ্রয়সন্নিকর্ষ নাই বলিয়াই “পর্বতে! বিমান” এই অন্থমিতির 
প্রতাক্ষত্বাপত্তি হইতে পারে না, এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাদের সেই উক্তিও অসঙ্গত হইবে। কারণ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষে ত 
তাহারা বিশেষণের সহিত ইন্দরিয়সন্নিকর্ষকে কারণই বলেন না ॥ ১৭৮। 

যঢি নৈয়ায়িকগণ এইরূপ বলেন যে, বিশেষণজ্ঞান বিশেষের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ও বিশেবণের সহিত বিশেব্যের 
অসগংসর্াগ্হই বিশিষটপরত্যক্ষের সামগ্রী ; কিন্তু বিশেষণের সহিত ইন্জিয়মনিকর্ষের আবশ্যকতা নাই । এইজন্য রজতপ্রত্যক্ষ 
হইতে কোন বাধ হইবে ন!। বিশেষণ রজতের সহিত ইন্দরিয়সন্নিকর্ষ না থাকিলেও বিশেবণজ্ঞান আছে বলিয়াই ইদংবন্তর 


সহিত ইন্র্রিয়সরিকর্ষ হইয়! “ইদং রজ্তম্‌'’ এইরূপ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষের উপপত্তি হইতে পারিবে। “ইদং রজতম্‌'” এই ক 


প্রত্যক্ষ দেশাস্তরীয় রজত্বপ্রকারক এবং পুরোবর্তা ইদংবস্তবিশেব্যক জ্ঞান হইয়াছে বলিয়া তাহা অন্যথাখ্যাতিও বটে। 
সুতরাং দ্রেশাস্তরীয় সত্য র্তবিবয়ক “ইদং রজতম্‌” এইরূপ অন্তথাখ্যাতি স্বীকার করিলেই জ্ঞানের ভ্রমত্ব উপপন্ন 
হইতে পারে বলিয়া ভ্রধজঞানের বিষয় রতাদিকে মিথ্যা বলিবার আবশ্তকতা৷ নাই মিথ্যা বস্তুকে অদ্বৈতবাদী অনি- 
বর্চনীয় বলিয়া থাকেন । আর এইজন্তই ভীহার! ভ্রমকে অনির্বচনীয়খ্যাতি বলিয়া থাকেন 3 কিন্তু প্রদরশিতরূপে 
অন্তথাখ্যাতি স্বীকার করিলেই ভ্রমের উপপত্তি হয় বলিয়া ভ্রমের বিষয়ীভূত রজতের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিবার আবশ্তক' 

নাই। "সুতরাং অনির্বচনীয়খ্যাতিও দ্বীকার করিবার আবশ্তকতা নাই। < 


২৯৪ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্জম্‌ 


টে প্রত্যক্ষসম্তবেন দেশীস্তরীয়রজতত্বপ্রকারকপুরোবত্তিবিশেষ্যকমিদং রজতমিতি জ্ঞানম্‌ অন্যথাখ্যাতিরেব ৷ 
| তত্মাৎ ন ভমবিষয়স্য মিথ্যাত্বমিতি চেৎ ন, ভ্রমবিষয়রজতস্য দেশাস্তরসত্বে তৎসন্নিকর্ধাভাবেন তজ জ্ঞানস্য' 
| প্রত্যক্ষত্বাসম্তবাৎ । ন চ বিশেষণসম্নিকর্যাভাবেহপি বিশিষ্টপ্রত্যক্ষসামগ্র্যা তৎপ্রত্যক্ষসম্ভব ইতি বাচ্যম্‌, 
J 


পেশী 


এতহুত্তরে বক্তব্য এই যে, ভ্রমবিষয়ীভূত রহ্গত অগ্থাখ্যাতিবাদীর মতে দেশাস্তরস্থিত বলিয়া দেঁশাস্তরস্থিত 
রজতের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইতে পারে ন! এবং ইন্দরিয়সনিকর্ষ নাই বলিয়া! রজতজ্ঞানের প্রত্যক্ষত্বও সম্ভাবিত নহে। 
্‌ যদি মৈয়ায়িকগণ এইরূপ বলেন যে, বিশিষ্টবিষয়ক প্রত্যক্ষসামগ্রী বিশেবণসন্নিকর্ষঘটিত নহে) বিশেষণসপ্্িকর্ষ 
ণ না থাকিয়াও বিশিষ্টপ্রত্যক্ষের সামগ্রী থাকিতে পারে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। স্থৃতরাং দেশাস্তরীয় রজত বা 
> রজতত্বের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না থাকিলেও “ইদং রজতম্‌,'” এইরূপ বিশিষ্ট ভ্রম হইতে কোন বাধা নাই । 
এতত্ুত্তরে বক্তব্য এই যে, বিশিষ্টপ্রত্যক্ষমাত্রে বিশেষণের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ কাঁরণ। 


বিশেষণের সহিত ইন্দিয়সন্নিকর্ষ ন! থাকিলে বে বিশিষ্টবিষয়ক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তাহা “দণ্ডী” এই প্রত্যক্ষস্থলে 
ৃ বিশেষভাবে বল! হইয়াছে। সুতরাং বিশেষণের সহিত ইন্দিয়সম্নিকর্ষ নাই বলিয়া অন্যথাখ্যাতিবাদীর মতে “ইদং 


রজতম্* এইরূপ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না । 
ইহাতে যদি নৈয়ায়িকগণ এইরূপ বলেন যে, ““োহয়ং দেবদত্তঃ,, ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষে বিশেষণ 
তত্তাংশের সহিত ইন্জরিয়সন্নিকর্ষ না থাকিয়াও ত প্রত্যভিজ্ঞার্ূপ বিশিষ্প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং বিশিষ্টপ্রত্যক্ষে 
বিশেবণের সহিত ইন্দিয়সন্রিকর্ষ কারণ নহে। 
/:  এততুত্তরে বক্তব্য এই যে, “সোহ্য়মূ*_-এই প্রত্যতিজ্ঞাপ্রত্যক্ষে “সঃ” এই তৎপদার্থ বিশেষণ এবং প্অয়মূ” এই 
ইদংপদার্থ বিশেষ্য। “সঃ” এই তৎপদার্থ দেশাস্তরীয় ও কালাস্তরীয় বলিয়া তাহার সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ সম্ভাবিত নহে ; 
অথচ “সোহয়ম্‌” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বিশেষণসম্িকর্ষ বিশিষ্পরত্যক্ষের কারণ হইলে “সোহয়ম্‌* 
এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যভিজ্ঞাপ্ত্যক্ষ হইতে পারিত না, ইহাই নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন। তাহাদের তাদৃশ উক্তি সঙ্গত 
নহে কারণ ততাংশ ইন্দিয়সপ্নিকুষ্ট নহে বলিয়া তত্তাংশবিবয়ক প্রত্যক্ষ প্রতীতি হইতেই পারে না। “সোধয়ম্‌” এই 
'. প্রত্যতিজঞাপ্রতীতিতে তত্তাংশে পরোক্ষজ্ঞানই হইয়! থাকে । তত্তাংশবিষয়ক প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যভিজ্ঞাতে তত্তাংশ- 
বিষয়ক জ্ঞান স্থৃতি ; এইজন্ত তাহা! পরোক্ষ ; কিন্তু প্রত্যক্ষ নহে: 
ইহাতে আপত্তি হইতে পারে এই যে, পসোহয়ম" এই প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানে তত্বাংশের স্থৃতিত্ব ও ইদমংশে প্রত্যক্ষত্ব 
স্বীকার করিলে এক প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানে স্থৃতিত্ব ও প্রত্যক্ষত্বরূপ দুইটি জাতির সমাবেশ স্বীকার করায় জাতিসান্্ধযাপত্তি 
হইবে | পরস্পরপরিহার করিয়া স্থিত জাতিঘয় একত্র সমাবিষ্ট হইতে পারে না। প্রত্যক্ষজ্ঞানে স্বতিত্বজাতি নাই 
ও ্থৃতিজ্ঞানে প্রত্যক্ষত্বজাতি নাই ; অথচ প্রত্যভিজ্ঞা্ঞানে স্মৃতিত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব এই দুইটি জাতি আছে বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইবে। পরম্পরপরিহারবতী জাতিদ্বয় একত্র সমাবিষ্ট হয় না। তাহা হইলে গোত্ব ও অশ্বত্ব জাতিঘয় একত্র 
সমাবিষ্ট হইতে পারিত। স্থতরাং জাতিসাফর্য্যের আপত্তি হয় বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানে তত্তাংশের স্বত্ত্ব স্বীকার করা 
যায় না। নু 
_. এতছুভরে অনির্বচনীয়ধ্যা তিবাদিগণ বলেন যে, অবিদ্থাতিরিক্ত জাতিই আমরা স্বীকার করি না । ' ঘটাছ্যুপহিত 
'অবিষ্ভাই ঘটত্বাদি আাতি। সুতরাং অবিগ্ভাতিরিক্ত ঘটত্ব-পটত্বাদি জড় জাতি আমর! স্বীকার করি না। অনির্ধবচনীয়- 
. খ্যাতিবাদিগণ অবিদ্থাই সমস্ত জড় বস্তুতে অহ্গত বলিয়া তত্তৎ ব্যক্তির দ্বারা উপহিত অবিদ্যাকেই “অয়ং ঘটঃ» প্অয়মপি 
ঘট: এইরূপ অনুগত প্রতীতির আলম্বন বলিয়া স্বীকার করেন। এইরূপ কোনও স্থলে সম্রূপ ব্রহ্মকেও অনুগত 
প্রীতির আলদ্বন বলিয়া স্বীকার করেন । এই কথা অদ্বৈতমিদ্ধির পরিছিপ্নতবহেতুনিরূপণে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। 
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'দেশান্তরীপ্ঘ রজত ভ্রমে ভাসমান হয়, এই কথাও বলা যায় ন! । ১৭৯। 


পরাভিমতানির্্বচনীয়প্রমাণনিরসনমূ্‌ ২৯৫ 


বিশেষণসগ্নিকর্ষস্যৈব অন্বরব্যতিরেকাভ্যাং ক্রুপ্তকারণত্বাবগমাৎ। ন চ “সোহয়ং দেবদত্তঃ” ইতি প্রত্যতি- 
জ্ঞান্য প্রত্যক্ষত্বং ন স্যাৎ, বিশেষণসঙ্বিকর্ধাভাবসাম্যাদিতি বাচ্যম্‌, তত্তাংশে পরোক্ষস্যেষ্টত্বাৎ। তত্তাংশ- 
বিষয়ক-জ্ঞানস্য '্বৃতিত্বাভ্যুপগমাৎ ৷ ন চজ্ঞানদয়াঙ্গীকারে জাতিসা্বর্ষ্যাপত্তিরিতি বাচ্যস্, অবিদ্যাতি- 
রিক্তজড়জাতেরনন্গীকারাৎ ৷ ন চ তহি জ্ঞানমেব সম্নিকর্ষঃ অভ্যুপগন্তব্যঃ ইতি বাচ্যমূ, অনুমিত্যাদৌ বিশেষণ- 
জ্ঞানাদিরপবিশিষ্টপ্রত্যক্ষসামগ্র্যাঃ সত্বেনাগ্রিপ্রত্যক্ষমেব স্যাৎ। তদনুমানাছ্যচ্ছেদশ্চ । ১৭৯। 


ইহাতে অন্যথাখ্যাতিবার্দিগণ যদি বলেন, আমাদের মতে “ইদং রজতম্‌** এইরূপ গ্রত্যক্ষে কোন অসঙ্গতি নাই | 

দেশাস্তরীয় রজতই “ইদং রজতম্” এইরূপ প্রত্যক্ষে ভাসমান হইয়া থাকে । দেশাস্তরীর রজতের সহিত. চক্ষুরিন্দিয়ের 
লৌকিক সন্নিকর্ষ ন! থাকিলেও জ্ঞানলক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ আছে। আমরা সামান্তলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগভ্রলক্ষণ__ 
এই ভ্রিবিধ অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করিয়াই থাকি। সুতরাং দেশাত্তরীয় রজতের সহিত চক্ষুরিন্দরিয়ের 
সন্নিকর্ষ রজতজ্ঞানই হইবে। চক্ষুরিন্দরিয়ের সহিত শুক্তির সন্নিকর্ষ হইয়! দোববশতঃ শুক্তিত্বরূপে শুক্তির প্রত্যক্ষ হয় 
না; কিন্ত ইদত্বরূপে শুক্তির প্রত্যর হয় অর্থাৎ পুরোবর্তা . চাকৃচিক্যবিশিষ্ট বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ হয়। চাকৃচিক্যরিশি্ট 
বস্তুর প্রত্যক্ষজন্য অহ্ভূতরজত পুরুষের রজতসংস্কার উদ্ধ,দ্ব হইয়! রজতবিবয়ক প্রুষ্টতত্বাক স্থৃতি হইয়া থাকে । এই 
পরমুষ্রতত্তাক রজতস্থৃতির আকার “রজতম্” এইরূপ। স্থৃতি নিয়ত ততোল্লেখী হইয়! থাকে অর্থাৎ "তদ্রজতম্‌”__ 
এইর্পই রত্থতির আকার হইয়া থাকে ; কিন্ত প্রক্কতত্থলে দোববশতঃ তত্তাংশের প্রযোষ হয় বলিয়া “রজতম্‌_ 
এইরূপ স্থৃতির আকার হয়। এই স্থৃতিতে তত্তাংশ ভাসমান হয় না। এই প্রমুষ্টততাক রজতম্থতিই চক্ষুরিন্দিয়ের 
সহিত দেশাস্তরীয় রজতের সম্নিকর্ষ। এই স্থতিজ্ঞানকে সগ্নিকর্ষ বলা যায় কির্ূপে ? সন্নিকর্ষ সম্বন্ধ ; সম্বন্ধ সম্বন্ধিদ্বয়- 

নিরূপ্য হইয়া থাকে। চক্ষুরিন্দ্রিয় ও দেশাস্তরীয় রজত এই দুইটি সম্বন্ধী এবং রজতজ্ঞান সহন্ধ। এই সম্বন্ধ প্রদর্শিত 
সম্বন্ধিদ্য়নিরূপ্য হইল কিরপে ? এইজন্য বলিতে হইবে যে, “ইদং রজতম্‌”_এইরূপ ভ্রমের পূর্বে চক্ষুঃসংযুক্ত মনঃসংযুক্ত 
আত্মসমবেত র্তজ্ঞান চক্ষু ও দেশাস্তরীয় রজত এই উভয়নিরপ্য হইয়াছে। চক্ষুর সহিত সংযুক্ত মন, মনের সহিত 
সংযুক্ত আত্ম! এবং আত্মাতে সমবায়সম্বন্ধে রজতস্থৃতি আছে ; আর রজতস্থৃতি বিষয়তাসম্বন্ধে রজতে আছে। এইরূপ 
পরম্পরাসম্বন্ধে স্থত দেশাস্তরীয় রজত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সন্নির্ হইয়াছে। সুতরাং রজতভ্রমে ভাসমান রজত 
প্রদণিতরূপে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সম্নিকষ্ট হইয়াছে বলিয়া! রজতপ্রত্যক্ষের অনুপপত্তি নাই। প্রদর্শিত জ্ঞানসন্বন্ধের 
দ্বার! দেশাস্তরীয় রজত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের. সহিত স্নিরুষ্টই আছে। 


এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রদিতরূপে জ্ঞানকে অন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে অস্থমিত্যাদি স্থলেও সাধ্যের প্রত্যক্ষই 
হইতে পারিবে বলিয়া “পর্বতে ব্ধিমান্* ইত্যাদি অহুমিতিরও প্রত্যকষত্বাপত্তি হইবে । প্বহিম্তয় পর্বতমন্থমিনোমি” 
এইরূপ অনুব্যবসায় না হইয়া প্বহ্রিমত্তয়! পর্বতং পত্তামি,* এইরূপ অহুব্যবসায়ের আপত্তি হইয়! পড়িবে। কারণ 
বিশেষণজ্ঞান বিশেষ্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ এবং বিশেষ্যের সহিত বিশেষণের অসংসর্গের অগ্রহ, ইহাই ত 
বিশিষ্টপ্রত্যক্ষের কারণ বল! হইয়াছে। “পর্ব্বতো বহ্ছিমান্‌” এই অহ্থমিতিতে পর্বতরূপ বিশেষ্বের সহিত চক্ষুর সশ্নিকর্ষ 
আছে; ধুমদর্শনজন্ত বহ্কিরূপ বিশেষণের স্থৃতিও হইয়াছে ; “যো! যে! ধূমবান্‌, স বহ্িমান্‌* এইরূপ ব্যাপ্তিস্থৃতিতে বহিও 
স্বর্য্যযাণ হইয়াছে এবং বহ্বিন্ূপ বিশেষণের সহিত পর্বতরূপ বিশেষ্যের অসংসর্গের অগ্রহও আছে ; সুতরাং “পর্বতে! 
বহ্নিমান”, এইরূপ বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষ হওয়াই উচিত হয়। আুতরাং জ্ঞানকে সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে অহুমানমাত্রের উচ্ছেদ 
হইয়া যাইবে । এইজন্য জ্ঞানসন্্িকর্ষপ্রযুক্ত “ইদং রজতম্*_ এইরূপ ভ্রমজ্ঞানের উপপত্তি করা যায় না । অঃ ই 


২৯৬ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবভ্রম্‌ 


কিঞ্চ কা বা জ্ঞানপ্রত্যাসত্তির্নাম ? যদবচ্ছেদেন যদহুভূতং তদবচ্ছেদেন তজ.জ্ঞানং প্রত্যাসত্তিরিতি 


চেৎ ন, তহি শুক্তিত্বাবচ্ছেদেন রজতস্য পূর্ববাননুভুতত্বাৎ কথং তজ.জ্ঞানস্য প্রত্যাসত্তিত্বম্‌ । এবং সামান্য- 
প্রত্যাসত্ত্যঙ্গীকারেহপি প্রমাণাভাবাৎ। ন চ ব্যাপ্তিগ্রহান্যথাহ্ুপপত্তিরের মানমিতি বাচ্যম্‌, সিদ্ধ্যস্তে 


সম্নিকৃষ্টধুমাদিব্য ক্তিবিষয়ত্বেন সর্ব্বধুমাবিষয়তয়! তস্য সামান্যপ্রত্যাসত্তিকল্পনাযোগাৎ । ১৮০ | 
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আরও কথ! এই যে, এই জ্ঞানপ্রত্যাসততি বস্তুটি কি? অর্থাৎ কিরূপ স্থলে জ্ঞানপ্রত্যাসত্তির দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়? 
“তুরভি চদনম্*_-এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অনুরোধেই নৈয়ারিকগণ জ্ঞানপ্রত্যাসত্তি স্বীকার করিয়াছেন। এইজন্য 
তাহার! যদি বলেন-_যদবচছেদ যাহা পুর্বে অনুভূত হইয়াছিল, তদবচ্ছেদে তাহার জ্ঞানই প্রত্যাদত্তি ; চন্দনাবচ্ছেদে 
সৌরভ অনুভূত হইয়াছিল, সুতরাং চন্দনাবচ্ছেদে সৌরভের জ্ঞানই প্রত্যাসত্তি হইবে ; কিন্ত যদবচ্ছেদে যাহ! অন্গৃভূত 
হয় নাই, তদবচ্ছেদে তাহার জ্ঞান প্রত্যাসত্তি নহে। এইরূপ বলিলে অর্থাৎ নৈয়ায়িকগণ, যদি এরূপ বলেন, তবে 
শুক্তিত্বাবচ্ছেদে রজত পূর্বে অনুভূত হয় নাই বলিয়া রজতল্ঞান সেইস্থলে প্রত্যাসত্তি হইবে কিরূপে ? সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, জ্ঞানপ্রত্যাসত্তি স্বীকার করিলেও শুক্তিতে রজতজ্রমের উপপত্তি হইতে পারে না। প্রত্যাসত্তি কথার 
অর্থ__সন্নিকর্ষ। ৃ্‌ ু 

আরও কথা এই যে, জ্ঞানপ্রত্যাসত্তিজন্ত যদি রজতের প্রত্যক্ষ হইত, তবে নিয়তই রজতভরমে রজত বিশেষণ- 
রূপে ভাসমান হইত। এই সকল কথা আমরা পূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। ভ্ঞানপ্রত্যাসতি স্বীকার 
করিলে যে অহুমানমাত্রের উচ্ছেদ হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। এইরূপে মূলকার অন্যথাখ্যাতিবাদ খণ্ডন করিবার ভন্য 
জ্ঞানপ্রত্যাগত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। প্রসঙ্গত: এক্ষণে সামান্তপ্রত্যাসত্তিরও খণ্ডন করিতেছেন। সাণান্তপ্রত্যাসতিও 
অলৌকিক প্রত্যাসত্বি। গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ এই সামান্ত প্রত্যাসত্তির বিশেষভাবে সমর্থন 
'করিয়াছেন। মুলকার এই স্থলে গ্রসদতঃ সামান্তপ্রত্যাসত্তি খণ্ডন করিতেছেন 

অন্তথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকগণের জ্ঞানপ্রত্যাসত্বি-স্বীকার যেমন অপ্রামাণিক, এইরূপ সামান্প্রত্যাসত্তি- 
শ্বীকারেও কোন প্রমাণ নাই । ইহাতে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, ধুমে যে বন্কির ব্যাপ্তি গৃহীত হয়, এই ব্যার্তিগ্রহের 
স্বল মহানসাদি। যহানসাদিতে পুরুষ ধুমে বঙ্ির ব্যাপ্তি গ্রহণ করিয়া থাকে। যদি মহানসন্থিত থুম-ব্যক্তিতেই মাত্র 
বহ্ির ব্যাপ্তি গৃহীত হইত, তবে পর্ববতীয় ধুমদর্শনের দ্বারা পর্বতে বহ্কির অহ্থমিতি হইতে পারিত না; কারণ মহানসীয় 
ঘুমে ব্ছির ব্যাপ্তি গৃহীত হইলেও পর্বতাদিবৃত্তি ধুমে বন্ছির ব্যাপ্তি গৃহীত হয় নাই। যে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি গৃহীত 
হয় নাই, সেই হেতুর দ্বার সাধ্যের অহ্থমিতিও হইতে পারে না। এইজন্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, 
মহানসাদিতে খুমে বহ্নির ব্যাপ্তি গৃহীত হইবার সময় ত্ধুয়-ব্যক্তিতেই মাত্র ব্যাপ্তি গৃহীত হয় নাই ; কিন্তু যাবৎ 
ধূমব্যকিতেই বন্কির ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াছে। অতীত, অনাগত, বর্তমান, দেশাস্তরীয়, কালাস্তরীয়, সঙ্িকষ্ট, বিপ্রক্ 
যাবৎ ধূমে বন্ধির ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু যাবৎ থুম মহানসাদিতে নাই। সুতরাং যাবৎ ধুম না দেখিলে 
তাহাতে বৰ্ধির ব্যাপ্তি গৃহীত হইবে কিরূপে? ধর্মী যাবৎ ধুমই যদি গৃহীত ন! হইয়া থাকে, তবে ব্যান্তিরূপ ধর্ম্ 
তাহাতে গৃহীত হইবে কির্ূপে ? এইভন্ত যাবৎ ধুমের জ্ঞান সকলেরই আবশ্যক চক্ষুর সংযোগসন্নিকর্ষের দ্বার! 
যাবৎ ধুমের প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন!। এইজ ধৃযত্বরূপ সামান্তসন্নিকর্ষের দারা ধুমত্বের আশ্রয় যাবৎ ধুম-ব্যক্তি 
22 বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইন্রিযসিকষ্ট সামান্ইপ্রত্যাসতি; এই প্রত্যাসত্তির দ্বারা সামান্চের 
আশয় যাবৎ ব্যজির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যেকোন ধুয়-ব্যক্তিতে ধূযত্বসামান্তের প্রত্যক্ষ হইলে ঘুমস্বরূপ 
সামান্তপরত্যাসতির দ্বারা ধুয়ের আশ্রয় যাবৎ ধুযব্যক্তির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। জুতরাং সামান্তপ্রত্যাসত্তি 


₹দ্বীকার না করিলে যাবত খুমে বির ব্যাপ্তিই গৃহীত হইতে পারিবে না। যাবৎ ধুমে বন্ধির ব্যাপ্তি গৃহীত না 


] 


পরাভিমতানির্ব্চনীয়প্রমাণনিরসনম্‌ ২৯৭ 
ন চ ধুমো বহ্নিব্যভিচারী নবেতি সংশয়ানুপপত্তিরিতি বাচ্যম্‌, তন্ত তত্তদ্ধুমত্বেন বহ্নিসামানাধিকরণ্য- 
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হইলে পর্ববতীয় ধুমদর্শনজন্ত পর্বতে বস্তির অহ্থমিতিও হইতে পারিবে না| অথচ এই অনুমিত সকলেরই হইয়া 
থাকে। এইভন্ত বাধ্য.হইয়! সকলকে সামান্তপ্রত্যাসত্তি স্বীকার করিতে হইবে। 

এততদুত্বরে মূলকার বলিয়াছেন যে-_বেদান্তসিদ্ধান্তে সামান্থপ্রত্যাসত্ভি স্বীকার না করিয়াঁও প্রদর্শিত অহুমিতি 
হইতে পারে। নিকৃষ্ট মহানসীয় ধুমেই বধির ব্যাপ্তি গৃহীত হয়; কিন্তু এই ব্যাপ্তি মহানসীয় ধুমত্বরূপে মহানসীয় 
ঘুমে গৃহীত হয় নাই? কিন্ত শুদ্ধ ধুমত্রূপেই মহানসীয় ধুমে বির ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াছে। এই ব্যাপ্তিগ্রহের পরে 
ধুমত্বরূপে পর্ববতীয় ধুমের জ্ঞানের অনন্তর ধুমত্বর্ূপে গৃহীত ব্যাপ্তির স্থৃতি হইয়! থাকে এবং স্থত ব্যাপ্ডির বৈশিষ্ট্য পক্ষবৃত্তি 
ধুমে গৃহীত হয়। পর্ববতাদি পক্ষবৃত্তি খুন স্থৃত ব্যাপ্তিবিশিষ্টরূপে গৃহীত হইলে পূর্ববতাদি পক্ষে বন্ছির অহুমিতি হইয়া 
থাকে। ফল কথা-_ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্মরূপে হেতুর পক্ষধর্ম্মত! জ্ঞান হইলে অবশ্যই অনুমিতি হইয়া থাকে । 
যেরপে ধু-ব্যক্তিতে বন্ছির ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াছিল, সেইরূপে খুনের পক্ষবৃত্তিতা ভান হইলেই পক্ষে সাধ্যের অনুমতি 
হইয়। থাকে । এইজন্য পক্ষবৃত্তি ধুমে ব্যান্তির বৈশিষ্ট্জ্ঞানেরও আবশ্তকতা নাই। সুতরাং পরামর্শকেও অন্ুমিতির . 
কারণ বলিতে হয় না। এই অমস্ত কথ! পরামর্শগ্রন্থে গজেশোপাধ্যায়' বিশদভাবে আলোচন! করিয়াছেন । এই 
স্থলে মূলকার যে “সিদ্ধান্তে” এইরূপ বলিয়াছেন, তাহার অর্থ_ পুর্ববমীমাংসাসিদ্ধান্তে। পূর্বমীমাংসকগণের সিদ্ধান্তই 
অধ্বৈতবেদান্তিগুণ সমর্থন করিয়াছেন। পরামর্শগ্রন্থ আলোচন! করিলে এই সকল বিবয় আরও সুস্পষ্ট বুঝ! যাইবে। 
মূলগ্রস্থের পঙ্.ক্তির অর্থ এই যে -সন্নিকনষ্ট মহানসীয় ধুম-ব্যক্জিতেই বধির ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া! থাকে | প্রাথমিক ব্যাপ্তি- 
গ্রহদ্রশাতে যাবদ্‌ ধৃমব্যক্তির উপস্থিতির আবশ্যকতা নাই। যাবদ্‌ ধুম-ব্যক্তির উপস্থিতি হইল না! বলিয়া অন্ত খুমের» . * 
দ্বারা পর্ববতাদিতে বন্থির অন্ুমিতি হইতেও কোন অনমুপপত্তি নাই। আর ইহাতে সর্বধূমবিষয়ক জ্বানসম্পাদনের 
জন্য সামান্প্রত্যাসত্তি স্বীকার করিৰারও আবপ্তকতা| নাই। প্রাথমিক ব্যাপ্তিগ্রহদশাতে যাবদ্‌ ধুম-ব্যক্তির জ্ঞান 
অনাবগ্তক। সুতরাং প্যাবদ্‌ খুমে বহ্ির ব্যাপ্তিগ্রহের জন্য সামান্তপ্রত্যাসত্তি স্বীকার করিতে হইবে” এইরূপ যে 
অন্তথাখ্যাতিবাদিগণ বলিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত। ১৮০। 

সামান্তপ্রত্যাসত্তি স্বীকারে প্রথমযুক্তি খওন। 


আর নৈয়ায়িকগণ যদি বলেন_সামান্তপ্রত্যাসত্তি স্বীকার ন! করিলে “খুমো বন্িব্যভিচারী ন বা” এইরূপ 

ধুমে সর্কাননভবসিদ্ধ ব্যভিচারসংশয় অঙুপপত্ন হইয়া পড়িবে । কারণ মহানসস্থিত প্রসিদ্ধ খুমে বহ্িসামানাধিকরণ্যরূপ 
ব্যান্তির নিশ্চয়ই আছে। যে সমস্ত ধুম প্রসিদ্ধ, সেই সমস্ত ধুমে বহ্িসামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তির নিশ্চয় আছে। ডে 
এইনন্ত দেশাস্তরীয় কালাস্তরীয় অপ্রসিদ্ধ ধুমেই বন্কির ব্যভিচারসংশয় বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা সভাবিত 
নহে। অপ্রিদ্ধ ধুমে সংশয় হইতেই পারে না। অজ্ঞাত ধুমই অপ্রসিদ্ধ ধুম। অজ্ঞাত ধুমে সংশয় সম্ভাবিতই 
নহে। ব্যভিচারসংশয়ের ধর্মী অজ্ঞাত ধুম ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কারণ 
ধৰ্ম্মীর জ্ঞান সংশয়ের কারণ) ধর্মীর জ্ঞান না থাকিলে সংশয় হইতেই পারে না। সুতরাং অজ্ঞাত ধুয়র্ূপ 
বর্মীতে বন্ধির ব্যভিচারসংশয় হইবে কিরপে ? সুতরাং দেখা যাইতেছে_ প্রসিদ্ধ মহানসীয়াদি ধূমে বন্ধির 
সামানাধিকরণ্যর্ূপ ব্যান্তির নিশ্চয় আছে বলিয়া বহ্বির ব্যভিচারমংশয় হইতে পারে ন! এবং দেশাস্তরীয় 
কালাস্তরীয় ধুম জ্ঞাতই নহে, এইজন্য তাহাতেও বহ্নির ব্যভিচারসংশয় হইতে পারে ন!। অথচ “্ধুষো| বনহ্িব্যভিচারী 
ন বা” এইরূপ সংশয় সর্বাহুতবসিদ্ধ বলিয়া এরূপ সংশয় হইবে না ইহা বল! যায় না। ুতরাং যাহার! সামান্তলক্ষণা 
স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে এই প্রদর্শিত সংশয়ের উপপাদন অসম্ভব। সামান্প্রত্যাসত্তির দ্বারা অর্থা 
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 নিশ্চয়েইপি- প্রসিদ্ধে ধূমে এব ধুমত্বেন ব্যভিচারসংশয়োপপত্তেরপ্রসিদ্ধধুমাবিষয়ত্বাৎ। ন সামান্ত- 
এ প্রত্যাসত্বৌ কিঞ্চিদপি মানমিতি সিদ্ধম্‌ ৷ ১৮১। ৃ 


ধুমত্বরূপ সামান্তপ্রত্যাসত্তির দ্বারা সমস্ত ধুমের উপস্থিতি হয় স্বীকার করিলে দেশাস্তরীয় কাাসন্তরীয় ধুম প্রভৃতিতে 

২ বিশেষদর্শন নাই বলিয়| ব্যভিচারসংশয় উপপন্ন হইতে পারে। এইজন্ত সমস্ত ধুমের উপস্থিতি অবশই স্বীকার 
- ২ করিতে হইবে। আর সমস্ত ধুমের উপস্থিতির জন্ত সামান্তপ্রত্যাসত্তিও স্বীকার করিতে হইবে। এই স্থলে 
সামান্তপ্রত্যামত্তি কথার অর্থ_ইন্জিয়ের লৌকিক সঙ্নিকর্ষবিশিষ্ট বিশে্যজ্ঞানে প্রকারীভূত ধর্ম এই ধৰ্ম্মকেই সামান্ত 
বলে। জামান্তকখার অর্থ_জাতিমাত্র নহে। এই সামান্তই বিষয়ের সহিত ইন্জ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ! এই সমিকর্ধের 

দ্বারা সামান্থাশ্রয় ব্যক্তিমাত্রের প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে ।* 4 

এততুত্তরে বক্তব্য এই যে-__সামান্তলক্ষণ! স্বীকার না করিলেও “ধুমে! বন্ধিব্যভিচারী ন বা” এই সংশয়ের কোন 

অহুপপত্তি হয় না। প্রসিদ্ধ ধুমেই “্ধুমে| বন্ধিব্যতিচারী ন বা” এইরূপ সংশয় হইতে পারে। প্রসিদ্ধ ধুমে .. 
তত্তদব,তরূপে অর্থাৎ মহানসীয় ধুমত্ব, চত্বরীয় ধুমত্ব, গোষ্ঠীয় ধুমত্বরূপে দেই সেই ধুম-ব্যক্তিতে বির ব্যাণ্ডিনিশ্য 
থাকিলেও সেই প্রসিদ্ধ ধুমেই শুদ্ধ ধুমত্বরূপে বহ্ছির ব্যতিচারসংশয় হইতে পারিবে। সামান্চলক্ষণাবাদী প্রাচীন 
নৈয়ায়িকগণ যে ব্যক্তিতে যে রূপে যে ধর্ম্মের নিশ্চয় আছে, সেই ব্যক্তিতে সেই ধর্থের সংশয় রূপাত্তরেও হইতে 
পারে না ইহাই বলেন। কিন্তু সামান্যলক্ষণ| যাহার! স্বীকার করেন না, তাহার এইরূপ মানেন না। তাহারা 
বলেন যে_যে ধর্মীতে যে রূপে যাহার নিশ্চয় আছে, সেই ধধ্দীতেই অন্তরূপে সেই ধর্মেরই সংশয় হইতে পারে। 
“এইজন্য তদ্ধুমত্বরূপে তদ্ব,মে বন্ছির ব্যাপ্তিনিশ্চয় থাকিলেও শুদ্ধধুমত্বরূপে তদ্ব,ম-ব্যক্তিতেও বধির ব্যভিচারসংশয় 
হইতে পারে। সমানবিশেষ্যতাসত্বদ্ধে সংশয় ও নিশ্চয়ের বিরোধিতা নাই ; কিন্ত সমানবিশেষ্যতাবচ্ছেদকতা সম্বন্ধেই 
সংশয় ও নিশ্চয়ের বিরোধিতা! স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সমস্ত নব্যরীতির বিচার অতি স্থন্ম বলিয়া অধিক 
বিস্তারে বিরত রহিলাম | মীমাংসকগণ ও নৈয়ায়িকগণের মধ্যে রঘুনাথশিরোমণি প্রভৃতি সামান্তযলক্ষণ! স্বীকার 
করেন না। অন্ত নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন। কিন্তু অতিপ্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য কুম্থমাঞ্জলিগ্রস্থে “শঙ্কা 
চেদনুমান্ত্যেব” এই তৃতীয় স্তবকের কারিকাতে সামান্তলক্ষণ! স্বীকার না করিয়া অনুমানপ্রযাণের দ্বারাই দেশাস্তরীয় 
কালাস্তরীয় ধুমের জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন। তিনি প্রসিদ্ধ ধুমে বন্ছির ব্যভিচারসংশয় প্রদর্শন করেন নাই। 
Fe কিন্ত অহুমানপ্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত দেশাস্তরীয় কালাস্তরীয় ধুমেই বহ্ছির ব্যভিচারসংশয়ের উপপাদন করিয়াছেন। 
ইহাতে প্রাচীন রীতি অনুসারে সংশয়-নিশ্চয়ের বিরোধিতাও উপপন্ন হইয়াছে; অথচ সামান্তলক্ষণাও স্বীকার 
করিতে হয় নাই! সুতরাং নব্য নৈয়ায়িকগণ যাহার! সামান্তলক্ষণ! স্বীকার করিয়াছেন, তাহার! ভীহাদের প্রাচীন 
আচার্ষ্যের মতের অবহেলা! করিয়াই এরূপ শ্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই ব্যভিচারসংশয় অর্থাৎ, «ধুমো 
ব্ধিব্যতিচারী ন বা” এইরূপ সংশয়ের বিশেষ্য. অপ্রসিদ্ধ ধুম নহে। প্রসিদ্ধ তত্তদ্ধ মেই শুদ্ধ ধ্মত্বরূপে বির 
ব্বযভিচারসংশয় হইতে পারে। নিশ্চয় ও সংশয়ের বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম তদ্ধ,মত্ব ও ধুমত্বরূপ ভিন্ন হইয়াছে 
৯২২ এ 
* এই সামান্যপ্রত্যানত্তি স্বীকার করিবার আবগ্যকত! আছে কি না ইহা লইয়া স্তারশান্ত্রে বহু বিগর দৃ্ট হ্য়। নৈয়ায়িকচুড়ানণি রঘুনাথ- 
শিরোমণির সহিত মৈথিল পক্ষধরনিশ্রের দার্ঘদিনব্যালী মহাবিচার হইয়্যছিল। এই প্রদর্শিত সংশয়টি সামান্তপ্রত্যাসত্তি স্বীকার না করিলে হইতে 
পারে না ইহাই-পক্ষধরমিশ্র বলিয়াছিলেন। এইজন্য পক্ষধরমিশ্র বলিয়াছিলেন যে--“্ৰহ্মোজপানকৃতকাণ ! সংশয়ে জাগরতি ক্ষটগ্‌। সামান্তল্ষণ! 


কন্মাদকল্মাদপলপ্যতে অর্থাৎ হে তস্পারী একচক্ুবিহীন রঘুনাথ ! তোমার আল্যেচ্য বিষয়ে 
হ্‌! যখন সংশয় জাগ্রত আছে, তখন তুমি অকস্মাৎ কেন 
ই সামান্তলক্ষণার অপলাপ করিতেছ? সামান্লক্ষণ। স্বীকার না করিলে উকতরাপ সংশয়ই ত হইতে পারে না । ক 


লা 


চি 
+ ইত 


fa . 
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ন চ দোষ এব প্রত্যাসত্তিরিতি বাচ্যম্‌, তন্য স্বতস্ত্রাস্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ভ্রমকারণত্বেন ক্প্তস্ত - 
তত্বেমানাভাবাঁৎ। কিঞ্চ বিশেষ্তেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষত্বেন কারণত্বে গৌরবাঁৎ। বিষয়েন্দরিয়সন্নিকর্বত্বেন তথাচ্যমূঠ - 


তত্রাপি ন কিঞ্চিদ বিষয়েন্দ্রিয়সমিকর্ষত্বেন, তথাত্বে অতিপ্রসঙ্গাৎ। কিন্তু যাবদৃ্‌বিষয়েন্দরিয়সমিকর্বত্বেন 


- প্রত্যক্ষকারণত্ববশ্যং বক্তব্যমূ, তথাত্বে বিশেষণসন্নিকর্ষস্তাপি কারণত্বং ভবত্যেব। অন্যথা উষ্ণীষাদিযুতে 
কুগুলিনি কুগুলবিশিষ্টপ্রত্যক্ষত্বাপত্তেঃ ৷ ন চ ইষ্টাপত্তিরিতি বাচ্যম্‌, অনুভবাদর্শনাৎ ৷ তন্মাৎ দেশীস্তরীয় 


EME ESSIEN 
বলিয়া নিশ্চয় সংশয়ের বিরোধী হয় না। স্তরাং প্রসিদ্ধ সেই সেই ধুষেই “ধুমো বহিব্যভিচারী ন বা” এইরূপ 
সংশয় হইয়! থাকে। 

সুতরাং সামান্তলক্ষণ! প্রত্যাসত্তি স্বীকারে কোন প্রমাণ নাই। জ্ঞানলক্ষণ| প্রত্যাসতিতে যে কোন 
প্রমাণ নাই, তাহা পূর্বেই বল হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানলক্ষণ,সামান্তলক্ষণ ও যোগজলক্ষণ এই ভ্রিবিধ 
অলৌকিক সন্িকর্ষের মধ্যে প্রথম দুইটি যে অগঙ্গত, তাহা বলা হইল। আর যোগললক্ষণ সন্নিকর্ষ 
বিচারার্ৃই নহে। ১৮১। 

আর. যদি অন্তথাখ্যাতিবাদী .নৈয়ায়িকগণ এইরূপ বলেন যে-্রমে ভাসমান রজতাদির সহিত 
ইন্দ্রিয়নননিকর্ষ নই এই কথ! বলা যায় না, কারণ রজতাদির চাক্ষুবত্রমে দোষই ইন্দরিয়প্রত্যাসত্তি হইবে। নৈয়ার়িকগণ 
ধ্রর্ূপও বলিতে পারেন না) কারণ ভ্রমজ্ঞানমাত্রের প্রতি দোষ কারণ বটে; ভ্রমজ্ঞানের প্রতি দোষের স্বতন্ত্র 
অন্বয়-ব্যতিরেক আছে। দোষ না থাকিলে ভ্রমজ্ঞান উৎপন্নই হইতে পারে না। ভ্রমের কারণরূপে রূপ 
দোবের প্রত্যাসত্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই। জ্রমজ্ঞানে দোষ কারণ হইলেও দোষ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাসত্তি হইবে” 
ইহাতে কোন প্রমাণ নাই । আরও কথা এই যে-_বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষই কারণ ইহাই" 
স্বীকার করা উচিত। কিন্ত বিশেষ্যের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষই বিশিষ্টপ্রত্যক্ষে কারণ এইরূপ বল! যায় না। বিশিষ্ট 
প্ৰত্যক্ষে বিশেষ্য ও বিশেষণ এই উভয়ই ভাসমান হইয়! থাকে । এইজন্য বিশেষ্যের সহিত যেমন ইন্দরিয়ের সন্নিকর্ষ 
আবশ্যক, সেইরূপ বিশেষণের সহিতও ইন্দ্িয়সন্নিকর্ষ আবশ্যক | বিশিষ্টপ্রত্যক্ষের প্রতি বিশেব্যের সহিত ইন্দরিয়সন্নিকর্ষ 
হুইল, কিন্ত বিশেষণের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইল না ইহার কারণ কি? বিশেষণের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষই বিশিষ্ট- 
প্রত্যক্ষে কারণ এইরূপও ত বল! যাইতে পারে। অন্তব-বিরোধ উভয়স্থলেই সমান । এইজন্য বিশেষ্য ও বিশেষণ 
এই উভয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকে কারণ বলিতে হইবে । বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়ই বিষয়। এইজন্য বিবয়ের 
সহিত ইন্দ্িয়সন্নিকর্ষ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষে কারণ এইরূপ বলায় লাঘব আছে। বিষয়বিশেষকে বিশেষ্য বলে ; এই বিষয়- 
বিশেষের সহিত ইন্দ্িয়সন্নিকর্ষের কারণত্ব স্বীকার কর! অপেক্ষা বিষয়ের সহিত ইন্দরিয়সন্নিকর্ষের কারণত্ব স্বীকার করিলেই 
লঘুহয়। সুতরাং “ইদং রজতম্” এই ভ্রমপ্রত্যক্ষে রজতর্মপ বিশেষণের সহিত ইন্দরিয়সন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে। 
এই সন্নিকর্ষ যে দোব নহে, তাহা! বলাই হইয়াছে। অন্ত কোন সগ্নিকর্ষও অন্তথাখ্যাতিবাদী বলিতে পারেন না। 
সুতরাং অন্থাখ্যাতি উপপন্নই হয় না। 


আরও কথা এই যে-_বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকে কারণ কার করিয়াও এইরূপ বলা যায় না যে_-যৎকিঞ্চিৎ 


বিষয়ের সহিত ইন্দিয়সন্নিকর্ষ হইতেই বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ.হইয়া থাকে ; প্রত্যক্ষে যতগুলি বিষয় ভাসমান হইবে, সেই সমস্ত 


বিষয়ের সহিতই ইন্দরিয়সন্নিকর্ষ আবম্যক। প্রত্যক্ষে যত বিষয় ভাসমান হয়, তত বিষয়ের সহিত ইন্নিয়সন্নিকর্ষ স্বীকার 
না করিয়া প্রত্যক্ষে ভাসমান বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন একটির সহিত ইন্দরিয়স্নিকর্ষ স্বীকার করিলে সেই সম্নিকর্ষ 


হইতে যাবদ্‌ বিষয়ের প্রত্যক্ষ উপপন্ন হইতে পারে না। “দণ্ডী কুণ্ডলী চৈতরঃ* এইরূপ প্রত্যক্ষপ্রতীতিতে তায? 


১১ / নানি 1৮০ 


৩০০ _. অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


বিষয়স্ত অন্যত্র সত্ববেহপি তদ্দিন্দ্রিয়সনিকর্ষাভাবেন তজজ্ঞানস্ত প্রত্যক্ষত্বং সর্ব্বথাপি ন সম্ভবত্যেব। 
অন্যথা রজতাখিনোহপি রজতদেশে এব প্রবৃত্তিঃ স্তাৎ, ন তু পুরোবত্তিনি, জ্ঞানস্ত স্ববিষয়ে এব 
.. প্রবর্তকত্বনিয়মাৎ । ১৮২ ৷ 

ন চ রজতজ্ঞানং শুক্তিমপি বিষয়ীকরোতি ইতি পুরোব্তিনি রজতাধিপ্রবৃত্তিঃ সুপপন্নেতি বাচ্যম্‌ 

অন্যাকারজ্ঞানস্ত অন্যবিষয়ত্বে সম্ধিদ.বিরোধাৎ। নন জ্ঞানং যত্রেষ্টতাবচ্ছেদকবৈশিষ্ট্যং বিষয়ীকরোতি, 

কুণ্ডল ও চৈত্রাদির মধ্যে যেকোন একটি বিষয়ের সহিত ইন্জরিয়সন্নিকর্ষ হইয়া প্রদর্শিত বিশিষ্প্রত্যক্ষ উপপন্ন হয় না। 

যে কোন বিষয়ের সহিত ইন্দিয়সন্নিকর্ষ স্বীকার করিয়া যাবদ্‌ বিষয়ের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে প্রত্যক্ষের বিষয়ব্যবস্থাই 

উচ্ছিন্ন হইয়! যাইবে । এইভন্ত প্রত্যক্ষে ভাসমান যাঁবদ্‌ বিষয়সত্নিকর্ষই বিশিষ্টপ্রত্যক্ষের কারণ বলিয়! স্বীকার করিতে 

হইবে। আর তাহাতে বিশেষণের সহিতও ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপ স্বীকার ন! করিলে 
উষ্ধীব-কুগুলাদিযুক্ত পুরুষে উষ্ণীষ ও পুরুষে চক্ষুঃসংযুক্ত হইয়া এবং কুগুলের সহিত চক্ষুঃসন্নিকর্ষ না হইয়া “অয়ং 

কুগুলবান্‌” এইরূপ প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে। অথচ ইহা কেহই স্বীকার করিতে পারেন না। কুণ্ডলের সহিত 

ইন্জরিয়সন্িকর্য না হইয়! কেবল পুরুষের সহিত ইন্দরিয়সন্নিকর্ষ হইয়! “অয়ং কুণ্ডলী” এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব কাহারও হয় 

না। অ্তরাং ভ্রমে ভাসমান রজত দেশাস্তরস্থ হইলেও তাহার সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ স্ভাবিত নহে ব্লিয়। দেশাস্তরীয় 

রজতের চাঙ্ষুষপ্রত্যক্ষ কোন মতেই হইতে পারে না। যদি দেশাস্তরীয় রজতই চাক্ষুষপ্রত)ক্ষের বিষয় হইত, তবে 

রজতাথী পুরুষও দেশাস্তরেই প্রবৃত্ত হইত কিন্ত পুরোবর্তা দেশে কখনই প্রবৃত্ত হইত না। জ্ঞান স্ববিষয়েই পুরুষের 

“প্রবর্তক হইয়া থাকে। “ইদং রজতম্‌” এই জ্ঞানের বিষয় দেশাস্তরীয় রজত ; সুতরাং “ইদং রজতম্‌” এই জ্ঞান হইতে 

“বেশান্তরীয় রজতেই রূজতা্থাঁ প্রবৃত্তি হইবে ; কিন্ত পুরোব্তা দেশে রজতার্থীর প্রবৃত্তি হইতেই পারিবে না। অথচ 

পইদং রজতমূ* এই জ্ঞান হইতে পুরোবর্তা দেশেই রজতার্থার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । ১৮২। 

যদি অন্তথাখ্যাতিবাদিগণ এইরূপ বলেন যে-_্ইদং রজতম্‌* এইরূপ ভ্রমজ্ঞান কেবল যে রজতবিষয়কই হইয়া 

আঁ থাকে তাহা নহে, কিন্ত পুরোবত্তাঁ শুক্তিকেও বিষয় করিয়া থাকে। সুতরাং রজতবিষয়ক ভ্রমজ্ঞান পুরোবর্তী 
শুক্তিবিষয়কও হইয়া থাকে বলিয়া র্জতারথাঁ পুরোবর্তা শুক্তিকাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। অন্থাখ্যাতিবাদিগণের 
এরূপ বলা অঙ্গত; কারণ অন্তাকার জ্ঞান অন্তবিষয়ক হইতে পারে না। রজতাকার জ্ঞান শুক্তিবিষয়ক ' 

নহে। অগ্তাকার জ্ঞান অন্তবিষয়ক হইলে জ্ঞানস্বভাবের বিরোধ স্বীকার করিতে হয়। এই কথা 
তততচিস্তামণির প্রত্যক্ষখ্ডে অন্তথাখ্যাতিবাদরহস্তে পূর্বপক্ষগন্থে গ্েশোপাধ্যায় অখ্যাতিবাদিগণের যুকিসংগ্রহপ্রসঙ্গে 

বলিয়াছেন যে-“তদুজং-_সাকারপাতাদসতো ন ভানাৎ সম্বিদ্বিরোধাদথ হেত্ৃভাবাৎ ধিয়ামনাশ্বাসভয়াচ্চ নেষটা 
যতোইন্তধাখ্যাতিরতোইযথার্থা॥” (৪৭৪পৃঃ প্রত্যক্ষচিস্তামণি, এসিয়াটিকসোসাইটিমুক্রিত)। ‘ অখ্যাতিবাদিগণ 
সঞ্বি্বিরোধণ্রযুক্ত অন্থথাধ্যাতিবাদ অসঙ্গত এই কথ! বলিয়াছেন। স্বিৎ শব্দের অর্থ-_জ্ঞান। অন্তথাখ্যাতিবাদ 

স্বীকার করিলে সঞ্বিদের স্বভাবের বিরোধ স্বীকার করিতে হয়। সম্বিদের স্বভাব এই যে অর্থাৎ বিশিষ্ট বিষয়ের 

| জানের স্বভাবই এই যে--তৎপ্রকারক জ্ঞানের বিশেষ্যত! নিয়ত তাত হইয়া থাকে ঘটত্বপ্রকারক জ্ঞানের 
বিশেম্যতা ঘটসববপ্মাতবৃততি হইয়া থাকে। যটত্বপ্ৰকারক জ্ঞানের বিশেষ্য ঘটত্বরহিত অঘট বস্ত হইতে পারে না। ইহাই 
নিয়ম। অন্থথাখ্যাতিবাদ স্বীকার করিলে এই নিয়মের ব্যাঘাত হয়। মধুরানাথতর্কবাগীশ সহ্বিদ্বিরোধ কথার এইরূপ 
অর্থই প্রদর্শন করিয়াছেন (৪৭২ পৃঃ)। এই সঙ্বিদ্িরোধপ্রযুক্ত রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান রজতত্বাতাববৎ শুক্তিবিশেষ্যক 
: হইতে পারে না অর্থাৎ রজতত্বপ্রকারক জ্ঞানের বিশে্যতা রজতদ্বরহিত গুক্তিতে থাকিতে পারে লা। উক্ত বিশেষ্যতা 


পরাভিমতানির্ববচনীয়প্রমাণনিরসনমূ ৩০১ - 
তত্রেব পুরুষং প্রবর্তয়তীতি নিয়মাৎ ত্রান্তিজ্ঞানমপি শুক্তো রজতত্ববৈশিষ্ট্যং বিষয়ীকুর্ব্বৎ রজতার্িনং 


প্রবর্তর়তীতি অদোষ ইতি চেৎ ন, রজতত্বস্য স্বতস্ত্রোপস্থিত্যভাবেন শক্ত তদারোপান্থপপত্েঃ। নহি: 


পূর্ববং রজতত্বং বিশেশ্যত্বেনানুভুতম্‌, যেন তস্য স্বতস্ত্রোপস্থিতিঃ স্তাৎ, অপি তু রজতবিশেষণত্বেন। তথাত্বে 
তন্ত স্বাতন্ত্র্েণ অনুপস্থিততয়া তৎসংসর্গারোপোহনুপপন্ন এব। ন চ রজতোপস্থিতিসামগ্র্যাং সত্যাং 


রজতত্ববিশিষ্ট রজতেই থাকিবে । এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে_-মূলকা'র অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদী অদ্বৈতবেদাস্তিগণের 
দ্বারা অন্তথাখ্যাতিবাদের খণ্ডন প্রদর্শন করিতেছেন। এইজন্য অখ্যাতিবাদিগণ অন্তথাখ্যাতির খণ্ডনের ভন্ত যে সমস্ত যুক্তি 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যেগুলি অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদীও গ্রহণ করিতে পারেন, সেই বুক্তিগুলিও অনির্বচনীয়- 
খ্যাতিবাদীর মুখ দিয়া বুলাইয়াছেন। অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদিগণ ভ্রমজ্ঞানকেও তথ্ঘতি তৎপ্রকারক জ্ঞান বলিয়াই স্বীকার 
করেন। অখ্যাতিবাদিগণও যেম্ন সপ্রকারক জ্ঞানমাত্রকেই তদ্বৃতি তৎপ্রকারক স্বীকার করেন, সেইরূপ অনির্বচনীয়- 
খ্যাতিবাদিগণও সপ্রকারক জ্ঞানমাত্রকেই তদ্বতি তৎপ্রকারক বলিয়! স্বীকার করেন। ভ্রমজ্ঞানও সপ্রকারক জ্ঞান; 
সুতরাং অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদীর "মতে ভ্রমজ্ঞানও তদ্বতি তৎপ্রকারক জ্ঞান । অনির্কচনীয়খ্যাতিবাদীর মতে ভ্রম- 
জ্ঞানের বিষয় রজতাদি ভ্রমকালে উৎপন্ন হয়। ভ্রমকালোৎপন্ন রজতাদি অনির্বচনীয় ; রজতত্ববিশিষ্ট রজত বস্তু 
ভ্রমকালে উৎপন্ন হয় বলিয়া! তাহ! অনির্বাচনীয়। এই সকল কথা পরে বিশদভাবে আলোচিত' হইবে। সুতরাং 
অনির্কচনীয়বাদে রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান রজতত্ববদ্বিশেষ্যকই বটে। রজতত্বপ্রকারক জ্ঞানের বিশেব্য রজতত্ববৎ রজত 
ভ্রমকালোৎপন্ন বলিয়া তাহা অনির্বচনীয় মিথ্যা । কিন্ত অখ্যাতিবাদিগণ রজতত্বপ্রকারক জ্ঞানের বিশেব্য রজতত্ববৎ 
রজতকে মিথ্যা বলেন না। এইজন্ত অখ্যাতি ও অনির্বচনীয়খ্যাতি অত্যন্ত ভিন্ন । যদিও বিসম্বাদিনী প্রবৃত্তির জনক 
জ্ঞান অখ্যাতিবাদী ও অনির্ধবচনীয়খ্যাতিবাদীর মতে তদ্বতি তৎপ্রকারকই বটে, তথাপি অখ্যাতিবাদিগণ ভ্রমকালে 
রজতের উৎপত্তি স্বীকার করেন ন! এবং অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদিগণ তাহা স্বীকার করেন, ইহাতে এতদ্ুতয়ের 
মহদ্বৈলক্ষণ্য । এইভন্ত মুলকার অখ্যাতিবাদীর সহিত অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদীর সমান অংশ গ্রহণ করিয়! অন্তথ|- 
খ্যাতিবাদ খণ্ডন করিতেছেন। এই সমস্ত দিদ্ধান্তরহস্ত অতিহক্ষ | j 

ইহাতে অন্তথাখ্যাতিবাদী বলেন যে-_-রজতভ্রমজ্ঞান হইতে রজতার্থীর পুরোবর্তাঁ বস্তুতে প্রবৃত্তি অসঙ্গত নহে। 
যদিও রজ্রতজ্ঞানের বিষয় শুক্তি নহে, তথাপি রজতজ্ঞান শুক্তিতে প্রবৃত্তির জনক হইতে পারে। রজতার্থীর ইষ্ট বস্তু 
রজত; রজতত্বধর্ম্ম ইষ্টতাবচ্ছেদক ধৰ্ম্ম ; যে জ্ঞান যাহাতে ইষ্টতাবচ্ছেদক ধর্মের বৈশিষ্ট্যকে বিষয় করে, সেই জ্ঞান 
তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি জন্মাইয় থাকে ইহাই সার্বত্রিক নিয়ম। এইজন্য রজ্রতভ্রমজ্ঞানও পুরোবর্তা শুক্তিকাতে 
রজতার্থার ইষ্টতাবচ্ছেদক ধর্ম রজত্বের বৈশিষ্ট্যবিষয়ক হয় বলিয়! পুরোবর্তা শুক্রিকাতে রজতার্থীর প্রবৃত্তি 
হইতে পারে ।, 

এততুত্বরে বক্তব্য এই যে-_পুরোবর্তা শুক্তিকাতে রজতত্ব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যজ্ঞান রজতত্ব ধর্মের আরোপ । 
শুক্তিকাতে রজতত্বধর্ম্ম নাই। যাহাতে যে ধর্ম নাই, তাহাতে সেই ধর্মের জ্ঞান সেই ধর্খের আরোঁপই বটে । আরোপে 
আরোপ্য ধর্মের স্বতন্ত্র উপস্থিতি কারণ। আরোপ্য ধর্মের স্বতন্ত্র উপস্থিতি না থাকিলে আরোপই হইতে পারে না। 
রজত্বধর্শের স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিতি নাই বলিয়া শুক্তিতে রজতত্ব ধর্মের আরোপ হইতে পারে না । আরোপে আরোপ্য 
ধর্মের স্বতন্ত্র উপস্থিতি কারণ। রজতত্ব ধর্মের আরোপের পূর্বে উহার স্বতস্তরভাবে উপস্থিতি তবেই স্বীকার করা যাইত, 
যদি রজতত্বধর্ম পূর্বের স্বতন্ত্রভাবে অস্থভূত হইত। রজতত্ধর্ম্মের ব্বতন্ত্রভাবে অস্থভূতি__বিশেষ্যনূপে রজতত্বের 
অন্নুভূতি। রজতত্ব নিয়তই রজতাংশে বিশেষণর্ূপে অনুভূত হইয়! থাকে। সুতরাং যাহার শ্বতন্ত্রভাবে অনুভূতি নাই, 


৩০২ _. অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিব্রম 


রজতত্বন্ত স্বাতস্ত্রেণ উপস্থিতিরিতি বাচ্যম্‌, রজতত্বস্ত জাতিত্বেন তৎপরত্ত্তত্বাৎ ৷ তন্মাৎ গুক্তৌ রজতত্বা- 


রোপো ন সম্ভবত্যেব ৷ ১৮৩। 
কিঞ্চ তন্মতে আরোপ্যস্য দেশাত্তরস্থত্বেন বাধোইপি ন স্যাৎ, জ্ঞানস্য স্বরূপেণ বাধানহতয়া 


বিষয়বাধাৎ তস্য বাধস্য ব্তব্যতয়া বিষয়স্যান্যত্র সব্বেন তদ বাধানুপপত্তেঃ । ন চ তদ্বৈশিষ্ট্যস্যৈব বাধ 


তাহার স্বতন্ত্র ভাবে উপস্থিতিও হইতে পারে না। আর যাহা স্বতস্রভাবে উপস্থিত নহে, তাহার সংসর্গীরোপও হইতে 
পারে না। সুতরাং পুরোবর্তা শুক্তিকাতে রজতত্বধর্থের সংসর্গারোপ অসভব। 
ইহাতে অন্তথাখ্যাতিবাদিগণ যদি বলেন__রজতের উপস্থিতি-সামগ্রী হইতেই রজতত্বর্থের স্বতন্ত্রতাবে উপস্থিতি 
হইতে পারিবে । অন্তথাখ্যাতিবাদিগণের প্রর্বপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ রজতত্ব জাতি এবং রজত ব্যক্তি। 
রজত ব্যক্তিতে রজতত্ব জাতি আশ্রিত ; রজতত্ববিশিষ্ট রজত ব্যক্তির উপস্থিতি-সামগ্রী হইতে রজতত্ব জাতির উপস্থিতি 
হয় সত্য; কিন্তু রজতত্ব জাতি স্বতন্ত্তাবে উপস্থিত হয় না। জাতি ব্যক্তিপরতন্ত্র বলিয়! ব্যক্তির উপস্থিতিতে জাতি 
শ্বতন্রতাবে উপস্থিত হয় না ; কিন্ত ব্যক্তিতে আশ্রিতরূপেই উপস্থিত হইয়া থাকে । ব্যক্তিতে অনাশ্রিত অর্থাৎ স্বতন্ত্র 
ভাবে রজতত্বের উপস্থিতি হয় না বলিয়া রজতত্বের আরোপও সভাঁবিত নহে । ১৮৩। 
আরও কথ! এই যে-_অন্তথাখ্যাতিবাদীর মতে আরোপ্য রজতত্বাদি দেশাত্তরস্থিত বলিয়! তাহ! সত্য বস্তু 
সত্য বস্তুর বাধ হইতে পারে না! এবং ভ্রমজ্ঞানও সত্য বস্তু, এইজন্য তাহারও বাধ হইতে পারে না। জ্ঞান মিথ্যা 
বিবয়বিশেবিত বলিয়াই জ্ঞানের বাধ হইয়া থাকে? জ্ঞান স্বরূপতঃ বাধর্হই নহেঃ জ্ঞানের বিষয়ের বাংপ্রযুক্তই 
'বিষয়বিশেষিত জ্ঞানের বাধ হইয়া থাকে। অন্যথাখ্যাতিবাদীর মতে ভ্রমজ্ঞানের বিষয় দেশান্তরে আছে বলিয়া তাহা 
সত্য বস্তু ; সত্য বিষয়ের বাধ সম্ভাবিত নহে এবং সত্যবিষয়বিশেধিত ভ্রমজ্ঞানেরও বাধ সম্ভাবিত হইবে না। অথচ 
পনেদং রজতম্* এই বাংজ্ঞান “ইদং রজতম্* এই ভ্রমজ্তানের বাধক হইয়া! থাকে ইহা! সর্বানুভবসিদ্ধ। অন্তথা- 
খ্যাতিবাদীর মতে বাধ্যই নাই বলিয়া বাধকজ্ঞানের বাধকত্বই অন্থুপপন্থ | ইহাতে অন্তথাখ্যাতিবাদী প্রাচীন নৈয়ায়িক 
তাৎপর্যীচার্য্য প্রভৃতি বলেন যে--রজতভ্রমে রজতত্ব ও পুরোবর্ভী ইদংবস্ত সত্য হইলেও রজত ত্বধর্মমের সহিত ইদংবস্তর 
সংসর্গ অলীক ; এই অলীক সংসর্গই ভ্ৰমে ভামমান হইয়া থাকে । অলীক শব্দের অর্থ__অষৎ। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ 
বলেন যে--অসংৎ বস্তু প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হইতে ন! পারিলেও দুইটি সদ্বস্তর দ্বারা উপরক্ত অসৎসংসর্গ প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
বিষয় হইতে পারে। এইজন্য প্রত্যক্ষল্রমে ইদংবস্তর সহিত রজততবধর্ম্মের অলীক অসৎসংসর্গ রজতভ্রমে ভাসমান 
হইয়! থাকে। এই অমৎসংসর্গই ইদংবন্ততে রণতত্বধর্ম্বের বৈশিষ্ট্য। “নেদং রজতম্‌* এই বাধকভ্ঞান এই অসৎ 
বৈশিষ্ট্যের বাধক হইয়া থাকে বলিয়া বাধকপ্রত্যয়ের বাধকত্ব অনুপপন্ন নহে। বাধকপ্রত্যয় সঘস্তর বাধ! করিতে না 
পাঁরিলেও অসৎসংসর্গের বাধক হইয়া. থাকে। 
 এতদুত্রে বক্তব্য এই যে-_প্রদশিত প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মত সঙ্গত নহে; কারণ অসৎসংসর্গের প্রত্যক্ষ- 
প্রতীতি ও প্রত্যক্ষপ্রতীত অসদ্বত্তর, বাধ এই উভয়ই অসঙ্গত। অস্বস্র প্রত্ক্ষপ্রতীতিও হয় না এবং বাধও হয় 
না। বস্তুতঃ কথা এই যে-_অদদ্ধন্তর যে প্রত্যক্ষপ্রতীতি হয় না এইরূপ নহে, কিন্তু অসদস্তর প্রতীতিই হয় না। 
অনেকে শব্দদগ্য অন্তর প্রতীতি শ্বীকার করেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। অসনস্তর প্রতীতি স্বীকার করিলে 
অমদবস্তর সহিত প্রতীতির সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে । দুইটি সত্তর সম্বন্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু সৎ ও অসতের 
কিংবা দুইটি অসতের সম্বন্ধ সভাবিতই নহে । এই সকল কথা আমরা পূর্বেই বিশদভাবে বলিয়াছি। যাহা হউক 
'অসতনংসর্দে খ্যাতি ও বাধ স্বীকার করিলে আকাশরুঙম ও বনধ্যাপুজাদিরও খ্যাতি এবং বাধ স্বীকারের আপর্তি হইয়! 


পরাভিমতানিরর্চনীয়প্রমাঁণনিরসনমূ , ৩০৩ 


ইতি বাচ্যম্‌, তন্যাসদ্রপতয়! খ্যাতিবাধয়োরসম্তবাৎ। অন্যথা খপুষ্পাদেরপি খ্যাতিবাধৌ তর্ককুশলৈঃ 


সম্ভাধনীয়ৌ ইত্যর্থঃ ৷ পরিশেষাৎ ভ্রমবিষয়ভূতং রজতং ভ্রমকালে এব তব্রৈবানির্ব্বচনীয়ং জায়তে 
ইত্যভ্যুপগন্তব্যম। ন চ তজ্জন্মসামগ্র্যভাবাৎ কথং রজতোৎপত্তিরিতি বাচ্যম, তস্যা লোকপ্রসিদ্ধসামগ্রী- 
বিলক্ষণায়াঃ সত্বাৎ। কা সেতি চেৎ আঁয়তাম্‌__অধিষ্ঠানেব্দিয়সন্নিকর্ষানস্তর মিদমাগ্াকারবৃত্তৌ সত্যামিদমব- 


পড়িবে । সুতরাং প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের উক্ত মত সঙ্গত নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে__জ্রমে ভাসমান 
রজতাদি সৎও হইতে পারে না এবং অসৎও হইতে পারে না। সদ্বস্তর বাধ হয় ন! এবং অসবস্তর খ্যাতি হয় না । 
খ্যাতি অসম্ভব বলিয়! বাঁধও অসম্ভব । এইভন্য ভ্ৰমে ভাসমান রজতাদি সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ অনির্বচনীয় এবং 
ভ্রযকালে শুজ্যাদিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভ্রযমকালোৎপন্ন অনির্বচনীয় রজতাদিই রজতাদিভ্রযের বিষয় হইয়! 
থাকে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। আর ইহাই অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদ । 

এই অনির্ধবচনীয়খ্যাতি স্বীকার করিলে আপত্তি এই যে- রজতাদির ভ্রমকালে উৎপন্ন রজতাদিই রজতাদিভ্রমের 
বিষয় হইয়া থাকে এইরূপ বল! যায়'না। ভ্রযকালে রজত উৎপন্ন হইবে কিরূপে? রঙ্জতাদির উৎপাদক সামগ্রী 
হইতেই রজতাদির উৎপত্তি হইয়! থাকে । উৎপাদক সামগ্রী না থাকিলে উৎপত্তিই হইতে পারে না| রজতের 
উৎপাদক স্ামগ্র৷ রজতাবয়বাদি;) এই সামগ্রী শুক্তিকাদিতে নাই। সুতরাং ভ্রযমকালে রজতাদির উৎপত্তি 
হইবে কিরূপে ? k £ 

এততুত্তরে অনির্বচনীয়খ্যাতিবাঁদিগণ বলেন যে, রজতাদির উৎপত্তির লোকসিদ্ধ সামগ্রী ন! থাকিলেও তাহা, 
হইতে বিলক্ষণ সামগ্রী হইতেই রজতাদির উৎপত্তি হইতে পারিবে। ইহাতে জিজ্ঞাস! এই যে, রজ্রতাঁদির উৎপত্তির 
লোকসিদ্ধ সামগ্রী হইতে বিলক্ষণ সামগ্রীটি কি? লোকসিদ্ধ সামগ্রীই প্রসিদ্ধ । লোকসিদ্ধভিন্ন সামগ্রী প্রসিদ্ধই 
নহে। সুতরাং তাদৃশ সামগ্রী হইতে রজতাদির উৎপত্তি হইবে কিরূপে ? এতদুত্তরে অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদিগণ বলেন 
যে, ভ্রমকালোৎপন্ন রজতের উপাদান শুক্তিত্বপ্রকারক অবিদ্ধা। রজতভ্রমের অধিষ্ঠান শুক্তিক! ; শুক্তিকার সহিত 
ইন্দ্রিয়ের সন্িকর্ষের অনভ্তর দে।ববশতঃ শুক্তিকাত্ব ধর্মের জ্ঞান ন! হইয়া ইদত্বরূপে শুক্তিকা ইদমাকার বৃত্তির বিষয় 
হইয়া থাকে অর্থাৎ “ইয়ং শুক্তিকা” এইরূপ জ্ঞান না হইয়া *ইদম্‌* এইরূপ পুরোবপ্তিত্বূপে ইদমাকার অন্তঃকরণবৃত্তি 
উৎপন্ন হইয়| থাকে । এই ইদমাকার বৃত্তির বিষয় ইদমংশাবচ্ছিত্ন চৈতন্য । এই ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্তনিষ্ঠ 
শুক্তিত্বপ্রকারক অবিগ্যা রজতসাদৃশসন্দর্শনজন্য উদ্ধ,দ্ধ রজতসংস্কারসহক্কত হইয়া! রজতরূপ বিষয়াকারে ও রজতরূপ 
জ্ঞানাকারে পরিণত হইয়! থাকে | আর ইহাই ভ্রমকালে রজতবিষয়ের জন্ম বা উৎপত্তি। সুতরাং রজতাদির উপাদান 
অজ্ঞান বা অবিদ্যা এবং রজতাদি উক্ত উপাদান অবিগ্ার উপাদেয় । জ্ঞান যেরূপ বিষয়-নিরূপ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ 
অজ্ঞানও বিষয়সিরূপ্য হইয়া থাকে। জ্ঞান যেমন নিধ্বিষয়ক হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানও নিধ্বিষয়ক হইতে পারে না। 
অধ্যস্ত রজতার্দির অধিষ্ঠানবিষয়ক অজ্ঞানই রজতাদির উপাদান হয় বলিয়া অধিষ্ঠানবিষয়ক তত্বজ্ঞানের দ্বার! 
অধিষ্ঠানবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে অজ্ঞানোপাদানক রজতাদিরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। উপাদানের নিবৃত্তিতে 
উপাদেয়েরও নিবৃত্তি হইয়! থাকে। এইরূপে রজতাদির বাধকজ্ঞানের বাধকত্ব উপপত্ন হইয়া থাকে। ভ্রমে ভাসমান 


রজতাদি যে সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ, তাহ! পূর্বেই বল! হইয়াছে । সদসদ্বিলক্ষণ বস্তুকেই অনির্বচনীয় বলা 
হয়। যাহা সদ্রপে, অসদ্রপে অথবা সদসদ্রপে নির্বাচনের যোগ্য নহে, তাহাই 'অনির্বচনীয়। -ভ্রমে ভাসমান রজতাদি 
সদসদ্রপ নহে; কোন বস্তুই সদসদাত্বক হইতে পারে ন1। সৃদাত্বকত্ব ও অসদাত্বকত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ। কোন 

বস্তই বিরুদ্ধ উভয়াকার হইতে পারে ন!। এইভন্ত ভ্রমে ভাষমান রজতাদি সৎ, অসৎ ও সদসৎ এই তিনটি 


vl 
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৩০৪ , অধ্যাস (পরপক্ষ)-গিরিবজম্‌ | 
চ্ছন্নচৈতন্যনিষ্ঠা শুক্তিত্বপ্রকারকাবিষ্তা সাদৃশ্যদশনিসমূদবুদ্ধসংস্কারসহকৃত! রজতাকারেণ তজ জ্ঞানাকারেণ 
পরিণমতে, তদেব তস্য জন্ম। অজ্ঞানোপাদেয়দ্বাদেব অধিষ্ঠানতত্বজ্ঞানেন তন্নাশোহনির্ববচনীয়স্বাদেব 


রজতস্য মিথ্যাত্বম্‌ ৷ তন্মাৎ অনির্ব্চনীয়মের রজতমস্যাঃ প্রত্যক্ষপ্রতীতেবিষয় ইতি সিদ্ধমূ। ১৮৪ । 
অত্র ব্রমঃ_এতাবস্তং কালমসদেব রজতমভাদিতি অসত্যস্যৈব তত্রান্ুভবাৎ। ন চ অনির্র্বাচ্যেক- 


দেশসত্বাভীববিষয়ত্বেন অসদৃবুদ্ধযপপত্তিঃ সুকরেতি বাচ্যম্‌, অসদৃভেদমাদায় সদেব বূপ্যমভাদ্দিত্যাপত্তেঃ। 


কোটি হইতে উত্ভীর্ণ। এইজন্ত অনির্ধচনীয়তাকে চতুর্থী কোটি বলা হয়। আর এই অনির্বচনীয়ত্বই মিথ্যাত্ব। 
সদসন্ধিলক্ষণত্বই মিথ্যাত্ব ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং রজতাদির প্রাত্যক্ষিক ভ্রমে অনির্বচণীয় 
মিথ্যা রজতই বিষয় হইয়! থাকে। আর ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের অনির্কচনীয়খ্যাতিবাদ ॥ ১৮৪ ॥ 
অন্তথাখ্যাতিবাদ খণ্ডন ও অনির্ধ্বচনীয়খ্যাতিবাদ স্থাপন শেষ । 
অনির্ববচনীয়খ্যাতিবাদ খণ্ডনারম্ভ - 
(অনিৰ্বচনীয়খ্যাতির প্রত্যক্ষবিরোধ প্রদর্শন ) 
অৈতবাদিগণ যে অনির্বচনীয়খ্যাতি স্থাপন করিয়াছেন, তাহার উপরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন অপ্বৈতবাদিগণের 
সন্মত অনিৰ্কচনীয়খ্যাতি সঙ্গত নহে ; কারণ অ্বৈতবাদিগণ সদসদ্বিলক্ষণত্বকেই অনির্বাচ্যত্ব বলিয়া থাকেন, ভ্রমকালে 
প্রতীত রজত অনির্ববাচ্য নহে ; পরন্ত *নেদং রজতং কিন্ত শুক্তিরিয়ম্” এইরূপ বাধজ্ঞানের পরে “এতাবং কাল অসৎ 
রজতই প্রতিভাত হইয়াছিল” এইরূপে অসৎ রজরতেরই অঙুভব হইয়া থাকে; সুতরাং বাধজ্ঞানের পরে অসৎ, 
: রজতেরই প্রত্যক্ষাম্ুতব হয় বলিয়া ভ্রমকালীন রজতের অনির্বচনীয়ত্ব সিদ্ধ হয় না) কিন্ত প্রদর্শিতরূপ প্রত্যক্ষ- 
্‌ প্রতীতির দ্বারা রজতের অসত্বই সিদ্ধ হয় । 
্‌ ইহাতে অদৈতবাদিগণ যদি বলেন-_আমরা সদসদ্বিলক্ষণত্বকেই অনির্বাচ্যত্ব বলিয়াছি অর্থাৎ যাহা সৎও 
্‌ নহে এবং অসৎও নহে, তাহাই অনির্বচনীয় ইহাই আমরা বলিয়াছি, সুতরাং তাদুশ অনির্ধবাচ্যের একদেশ যে 
সবৈলক্ষণ্য তাহ] ভ্রমে ভাসমান রজ্তাদিতে আছে বলিয়! “এতাবৎ কাল অসৎ রজতই প্রতিভাত হইয়াছিল” এইরূপ 
প্রত্যক্ষের উপপত্তি হইয়! থাকে । ভ্রমে ভাসমান রজতাদি সদসদিলক্ষণ হইলেও সদ্বৈলক্ষণ্যপ্রযুক্তই কদাচিৎ অসৎ- 
প্রতীতি হইয়া! থাকে। বস্তুতঃ “মিথ্যা রজতই প্রতিভাত হয়” ইহাই সর্বাছুভবসিদ্ধ। সদসদ্বিলক্ষণ বস্তুতে 
সবৈলক্ষণ্যমাত্রকে অপেক্ষা করিয়! কদাচিৎ অসৎ-ব্যবহারও হইয়া থাকে, সুতরাং প্ররূপে বাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তির 
_উপপত্তি সুকর হয়। 
অদৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে) কারণ সদ্বৈলক্ষণ্যই যদি বস্তুর অসজ্রপতা৷ হয়, তবে তুল্যযুক্তি- 
প্রযুক্ত অসৈলঙ্ষণ্য বস্তুর সদ্রপত! হইবে । তাহা হইলে শুক্তিরজত অসথিলক্ষণ বলিয়া সদ্রপ হইয়া পড়িবে । আর 
তাহাতে "দদেব রজতম্‌ অভাৎ» এইরূপ প্রতীতির আপত্তি হইয়! পড়িবে। আরও কথা এই যে, “সত্যং জ্ঞানমনস্তং 
ব্ৰহ্ম” ইত্যাদি আতিতে যে ব্রহ্গকে সন্দরপ বল! হইয়াছে, তাহাও অসৈলক্ষণ্যরূপই হইবে । আর তাহাতে ত্রন্দের 
ই সক্জপতাও বিদ্ধ হইবে না। আরও কথা এই যে, “ইদং রজতম্‌'” ইত্যাদি ত্রমপ্রতীতির প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করিলে 
রদতক্মপ বিষয় প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বার! প্রমিত হয় বলিয়া ও শুক্তিরজতের সত্যত্বের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। আরও 
কথা এই যে, ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণের নিকটে জিজ্ঞাস] এই যে, “ইদম্‌ রজতম্‌” ইত্যাদিরপ যে ভ্রমপ্রতীতি, 
এই ভ্রমপ্রতীতির ইন্দিয়স্িকর্ষাদিরূপ সামগ্রীভগ্ত্ব কি তাহার! স্বীকার করেন? অথবা তাহাদের অভিপ্রেত 


নি 
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“সত্যং জ্ঞানমূ” ইত্যত্র সত্যমিত্যস্য অসদৃভেদবিষয়ত্বাপত্যা ব্রহ্মণঃ সদ্রপত্বাসি্ধিপ্রসঙ্গাচ্চ। অপি চেদং 
রজতমিত্যাদিপ্রতীতেঃ প্রত্যক্ষত্বাঙ্গীকারে বিষয়স্য প্রমিতত্বেন সত্যতবপ্রসঙ্গাৎ ৷ কিঞ্চ ইদং রজত- 
মিত্যাদিপ্রতীতেরিব্দ্রিয়সন্নিকর্ধাদিরূপসামগ্রীজন্যত্বং বা তবাভিপ্রেতবৃত্তিবিষয়ত্বং বা? নাঃ আবয়ো- 
রনঙ্গীকারাৎ| দ্বিতীয়ে বৃত্তিব্যাপ্যং ফলব্যাপ্যং বা উভয়ব্যাপ্যং বা? নাগ্ঃ) ব্রহ্মবদবাধ্যত্বাপত্তেঃ। 
ন দ্বিতীয়ঃ, বৃত্তিং বিনা ফলব্যাপ্যত্বাসস্তবাৎ। ন তৃতীয়ঃ, উভয়ব্যাপ্যত্বেহপি ঘটাদিবৎ তাৎকালীন- 
বাধানুপপত্তেঃ। ন চ মন্মতে প্রাতীতিকরপ্যাদেঃ সাক্ষ্যৈকবে্ত্বাঙ্গীকারেণ বৃত্তে্তৎপ্রযোজকসঙ্নিকর্ধাদেশ্চ 


অনুপযোগাৎ ন উক্তদোষাবকাশ ইতি বাচ্যম্‌ চাক্ষুষবৃত্তিং বিনা সাক্ষিণা তদ্গ্রহণাসম্ভবাৎ। অন্তথা 
অন্ধস্যাপি শুক্তৌ রপ্যপ্ত্যয়াপত্তেরিত্যলং বিস্তরেণ ৷ ১৮৫। 


বৃত্তিবিষয়ত্ব স্বীকার করেন? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষট স্বীকার করা যায় ন! ; কারণ “ইদং রজতম্* ইত্যাদিরপ 
ভ্রমপ্রতীতি ইন্দ্রিয়সপ্রিকর্ষাদিরূপ সা'মশ্রীজন্ত ইহা আমর! উভয়েই স্বীকার করি ন! অর্থাৎ ভ্রমপ্রতীতি ইন্দ্িয়সন্লিকর্ষাদি- 
রূপ সামগ্রীজন্য ইহা আমরাও স্বীকার করি না এবং অধৈতবাদিগণও স্বীকার করেন না। সুতরাং প্রথম পক্ষট 
স্বীকার করা যায় না। আর দ্বিতীয় পক্ষটি স্বীকার করিলে অর্থাৎ ভ্রমপ্রতীতির বৃত্তিববয়তত স্বীকার করিলে তাহাতে 
জিজ্ঞাস! এই যে-_ত্রমগ্রতীত রজত কি বৃত্ভিব্যাপ্য ? কিংবা ফলব্যাপ্য ? অথবা বৃত্তি ও ফল এই উতয়ব্যাপ্য ? 
ব্যাপ্য কথার অর্থ-_বিবয়। এই পক্ষত্রয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষটি শ্বীকার করা যায় না ; কারণ ভ্রমপ্রতীত রজতের 
বৃতিব্যাপ্যত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্ের বৃত্তিব্যাপ্যত্বহেতু যেমন তাহার বাধ হয় না, সেইরূপ ভ্রমপ্রতীত রজতেরও বাধ নাঁ 
হওয়ারই আপত্তি হইয়া পড়ে। এইরূপে ব্রঙ্গের স্তায় ভ্রমপ্রতীত রজতের অবাধ্যত্বের আপত্তি হইয়া পড়ে বলিয়! 
প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্ম তত্বমস্তাদি মহাবাক্যজন্ত অখণ্ডাকার বৃত্তির বিষয় হইয়া থাকেন ইহা 
বিবরণাচার্্যসম্প্রদায় স্বীকার করেন। ভামতীকারের মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম বৃত্তির বিষয় নহেন। যাহা হউক, বিবরণমতে 
শদ্ধত্রক্ম বৃত্তির বিষয় হইয়াও তাহা! যেমন অবাধ্য, সেইরূপ বৃত্তিবিষয় শুক্তিরজতেরও অবাধ্যত্বের আপত্তি হইয়া 
পড়িবে । এইক্প দ্বিতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে; কারণ বৃত্তির দ্বারা অভিব্যক্ত চৈতন্তকেই ফল বলা যায়| বৃত্যতিব্যক্ত 
চৈতন্তভান্ত বন্তই ফলব্যাপ্য। রজতাদি বৃত্তির বিষয় না হইলে বৃত্ত্যতিব্যক্ত চৈতন্তরূপ ফলও সভ্ভাবিত নহে । সুতরাং 


 শুক্তিরজতাদি বৃত্তিব্যাপ্য নহে বলিয়া ফলব্যাপ্যও নহে। এইরূপ তৃতীয়পক্ষও অসনত ; কারণ অদ্বৈতবা দিগণের 


মতে ঘটাদি ব্যাবহারিক বস্তুই বৃত্তি ও ফল উভয়ের ব্যাপ্য হইয়া থাকে, শুক্তিরজতাদিও এই উভয়ব্যাপ্য হইলে 
ব্যাবহারিক বস্তুর যেমন তাথকালিক বাধ হয় না, সেইরূপ শুক্তিরজতার্দিরও তাথকালিক বাধ হইতে পারিবে না! 
অথচ শুক্তিরজতাদির তাৎকালিক বাধ সর্বসন্মত। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যেঁ-তুক্তিরজতাদি 
ব্যাবহারিক বা পারমাধিক বস্তু নহে; কিন্ত প্রাতীতিক। প্রাতীতিক রজতাদি সাক্ষিমাত্তবেন্ত ইহাই আমর! 
স্বীকার করি। এইজন্য প্রাতীতিক রজতাদি বৃত্তিবেদ্ধ নহে বলিয়া শুক্তিরজতাদিগোচর বৃত্তি ও বৃত্তিপ্রযোজক 


সন্নিকর্ষ প্রভৃতির কোন উপযোগিতাই নাই। স্ৃতরাং প্রদর্শিত দোষেরও সম্ভাবনা! নাই। এতদুত্বরে বক্তব্য এই 


যে-_শুজিরজতাদিবিষয়ক চাক্ষুববৃত্তি স্বীকার না৷ করিলে কেবলমাত্র সাক্ষীর ছারা শুক্তিরজতাদির চাক্ষুবপ্রত্যক্ষ 


হইতে পারে ন|। যদি কেবলমাত্র সাক্ষিদ্বার শুক্তিরজতের প্রত্যক্ষ হইতে পারিত, তবে অদ্বেরও ভি 


চা হাতা হতে পারিত। ওই বিষয় আরবি হি করা নিশ্রয়োজন। ১ ১৮৫ | 
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৩০৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


কিঞ্চ যদুক্তমজ্জীনোপাদেয়ং রজতমধিষ্ঠানতত্বজ্ঞানাৎ তন্নাশ ইতি, তৎ ুচ্ছমূ। তথাত্বে রপ্যং 
জাতং নষ্টঞ্চেতি বীপ্রসঙ্গাৎ ত্রৈকালিকনিষেধাযোগাচ্চ। নন রজতোৎপত্তিবিনাশবীন্র স্তিদশায়াং বাধসময়ে 
বা? নাগ্ঃ, পূর্ব্বোৎপন্নাবিনষ্টাধিষ্ঠানরপশুক্যভিন্নতয়া গ্রহস্যৈব তত্ধীপ্রতিবন্ধকত্বা। ন দ্বিতীয়ঃ, 
LN TTT 


অপর কথা এই যে__-অধৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন_ভ্রমপ্রতীত শুক্তিরজতাদি অনির্ধবচনীয় বস্ত 


অজ্ঞানোপাদ্ানক ও অধিষ্ঠানততবজ্ঞাননাপ্য অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ উপাদান হইতে শুক্তিরজতারি অনির্কাচনীয় বস্তুর 
উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং অধিষ্ঠানতত্বজানের দ্বারা ওঁ শুক্তির্রতাদি অনির্কচনীয় বস্তুর নাশ হইয়! থাকে, 
অদ্বৈতবাদিগণের প্ররূপ উক্তিও সঙ্গত নহে; তাহা অতি তুচ্ছ। কারণ ভ্রমগ্রতীত রজতাদি বস্তু যদি 
অজ্ঞানোপাদানক ও তত্বৃজাননাস্ত হইত, তবে “রজত উৎপন্ন হইয়াছিল” এবং “বিনষ্ট হইয়াছে” এইরূপ প্রতীতি 
হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া পড়িত এবং “শুক্তিতে রজত নাই, ছিল না ও থাকিবে না” এইরূপ ত্রৈকালিক নিবেধ- 
প্রতীতিও হইতে পারিত না। শক্তিত যদি অজ্ঞানোপাদানক ও তত্ৃত্ঞাননাশ্ত হয়, তবে “রজত উৎপন্ন 
হইয়াছিল” এবং “বিনষ্ট হইয়াছে” এইরূপ প্রতীতি হওয়াই উচিত হয়; কিন্তু ভাদুশ প্রতীতি ত কাহারও হয় না। 
আর শুক্তিরজতকে অভ্ঞানোপাদানক ও ততৃত্ঞাননাশ্ত বলিলে তাহাতে ত্রৈকালিক নিষেংপ্রতীতিও হইতে পারে 
না। শুক্রিরজত মিথ্যা বলিয়া অভিমত) ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া 
থাকেন। আর তাহা হইলে অর্থাৎ শুক্তিরজত উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইলে শুক্তিরজতে ত্রৈকালিকনিষেধঞ্তিযোগিত্বর্বপ 
নিথ্যাত্ব থাকে না বলিয়া! তাহাদের অভিমত উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণ অব্যান্তিদোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে। সুতরাং 
স্ুক্তিরজতকে অজ্ঞানোপাদানক ও তত্বৃজ্ঞাননাশ্ত বল! যায় না। 
«.. ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_দ্বৈতাদ্বৈতবাদ্ৰিগণ আমাদের সিদ্ধান্তের উপরে যে আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন 
তাহাতে জিজ্ঞাস! এই যে-_শুক্তিরজতের এই উৎপত্ভি-বিনাশপ্রতীতি কি ভ্রান্তিসময়ে হওয়ার প্রসঙ্গ হয়? অথবা 
বাধসময়ে শুক্তিরজতের উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতি হওয়ার প্রসঙ্গ হয়? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার কর! যায় না 
অর্থাৎ শুক্তিরজতকে অজ্ঞানোপাদানক ও তত্বজ্ঞাননাম্ত বলিলে ভ্রাস্তিসময়ে শুক্িরজতের উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতি 
হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়! পড়ে এইরূপ বলা যায় না; কারণ পূর্কোৎপন্ন ও অবিনষ্ট শক্তির সহিত অভিন্নর্ূপেই রজতগ্রহ 
অর্থাৎ রজতভ্ঞান হইয়! থাকে ; সুতরাং তাৃশ রজতগ্রহই অর্থাৎ তাদৃশ রজতজ্ঞানই “রজত উৎপন্ন হইয়াছিল এবং 
বিনষ্ট হইয়াছে” এইরূপ প্রতীতিতে প্রতিবন্ধক হুইয় পড়িবে । আর ভ্রমকালে বিরোধী জ্ঞানের উদয় হয় ন! বলিয়া 
রজতের বিনাশ হয় ন! ; এই জন্তও ভ্রমকালে রজতের উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতি হইতে পারে না। এইরূপ দ্বিতীয় 
পক্ষটিও স্বীকার করা যায় না! অর্থাৎ শ্তক্তিরজতকে অজ্ঞানোপাদানক ও তত্তৃজ্ঞাননাশ্ত বলিলে বাঁধকালে শুক্তিরজতের 
উৎপত্ভি-বিনাশপ্রতীতি হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে এইরূপও বলা যায় না। কারণ প্রতিযোগীর গ্রহে তাহার 
অত্যন্তাভাব যেমন প্রতিবন্ধক হয়! থাকে, সেইরূপ রজতের উৎপত্তি-বিনাশগ্রহেও তাহার অত্যন্তাভাবই প্রতিবন্ধক 
হইবে। বাধকালে পগুক্তিতে রজত নাই, ছিল না ও থাকিবে না” এইরূপ অত্যন্তাভাবেরই প্রতীতি হইয়া থাকে। 
সুতরাং এই অত্যস্তাতাবই বাধকালে শুক্তিরতের উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতির প্রতিবন্ধক । কোথাও কখনও অত্যন্তা- 
ভাবের অধিকরণরপে প্রতীত বস্তুতে উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতি হয় না। সুতরাং শুক্তিরজতকে অজ্ঞানোপাদানক ও 
তন্জ্ঞাননাস্ত বলায় দৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে শুক্তিরজতের উৎপত্ভি-বিনাশপ্রতীতির শঙ্কা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। 
'অধৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ প্রাতীতিক উৎপত্তি প্রমাণবিরুদ্ধ ; অধৈতবার্দিগণের মতে 
শুক্িরজতাদি প্রাতীতিক বন্ত এবং তাহার উৎপত্তিও প্রাতীতিক। প্রাতীতিক বস্তুর প্রাতীতিক উৎপত্তি সর্ব 
অপ্রভীত বলিয়া! তাহাতে কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং প্রাতীতিক বস্তুর প্রাতীতিক উৎপত্তি সৰ্বথা অপ্রমাণ বলিয়া 


J 
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- পরাভিমতানির্ব্বচনীয়প্রমাণনিরসনমূ্‌ ৩০৭ 


অত্যন্তাভাবস্যৈব প্রতিযোগিগ্রহ ইব তছৃৎপাদবিনাশগ্রহেইপি প্রতিবন্ধকত্বাদিতি চেৎ ন, কদাপ্য প্রতীতায়াং 
প্রাতীতিকস্য প্রাতীতিকোৎ্পতৌ মানাভাবাৎ। ত্রয়াণাং সত্বে অত্যস্তাভাববুদ্ধেরেব অসম্ভবাচ্চ 


5১২২৭: 
এতাদুশ উৎপত্তি অপ্রামাণিক । এই সৰ্বথা অপ্রতীত অপ্রামাণিক প্রাতিভাসিক রজতাদির উৎপত্তি স্বীকার করিয়া 


অধিষ্ঠানের সহিত অভিন্নরূপে অধ্যস্তের প্রতীতি অধ্যস্ত বস্তুর উৎপত্তিপ্রতীতির প্রতিবন্ধক ইহাই অদ্বৈতবাঁদিগণ 
বলিয়াছেন। যে উৎপত্তিই অপ্রামাণিক, সেই উৎপত্তির প্রতীতির প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করিবার আবশ্যকতা! 
কোথায়? স্থতরাং রজতত্রান্তিকালে রজতাদির উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতি হইতে পারে না বলিয়া যে অদ্বৈতবাদ্দিগণ বলেন, 
তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। এইরূপ তাহারা যে শুক্তিরজতের বাধসময়ে রজতের উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতির প্রতিবন্ধক 
কল্পনা করিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত ; কারণ অধ্যস্ত রজ্রতাদির অধিষ্ঠান শুজ্যাদিতে রজতাদির উৎপত্তি, রজতাদির 
বিনাশ ও রজতাদির অত্যস্তাভাব এই তিনটি থাকিলেও অত্যস্তাভাবের প্রতীতি রজতাদির উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতির 
প্রতিবন্ধক হইয়া! থাকে ইহ! অবৈতবাদিগণ বলিয়াছেন। যে বস্তুর অত্যস্তাভাবের অধিকরণরূপে যাহা! প্রতীত হয়, তাহাতে 
সেই বস্তুর উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতি কখনই হইতে পারে ন! ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন $ কিন্ত তাহা নিতান্তই 
অসঙ্গত! কোন বস্ততেই কোন বস্তুর উৎপত্তি, বিনাশ ও অত্যস্তাভাব থাকিতে পারে না। যাহা যাহার উৎপত্তি ও 
বিনাশের অধিকরণ, তাহা তাহার অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হইতে পারে না। যাহা যাহার অত্যস্তাভাবের অধিকরণ, 
তাহা তাহার উৎপত্তি ও বিনাশের অধিকরণ হইতে পারে না। স্থতরাং উৎপত্তি, বিনাশ ও অত্যন্তাভাব একত্র 
সম্ভাবিতই নহে। সুতরাং রজতার্দির উৎপত্তি ও বিনাশের অধিকরণে রজতাদির অত্যস্তাভাব অসভাবিত বলিয়া 
শুজ্যাদিতে রজতাদির অত্যস্তাতাববিষয়ক বাধবুদ্ধিই অসভভব। রজতাদির উৎপত্তি-বিনাশের অধিকরণে রজতাদির্‌ 
অত্যত্তাভাববিষয়ক বাধবুদ্ধি হইতেই পারে না। স্থতরাং অধ্ৈতবার্দিগণ রজতাদির বাঁধকালে রজতাদির উৎপত্ত্যাদি- 
বিষয়ক জ্ঞান হইবে না ইত্যার্দি যাহ! বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ শুক্যার্দি রজতাদির উৎপত্যাদির অধিকরণ 
হইলে তাহা অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হইতেই পারে না । আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ মনে করেন যে, উৎপত্তি- 
বিনাশের অধিকরণও অত্যস্তাভাবের অধিকরণ হইতে পারে, প্রাগভাব ও ধ্বংসের অধিকরণও অত্যন্তাভাবের 
অধিকরণ হয়, তবে শুক্ত্যাদি রজতাদির উৎপত্তি, বিনাশ ও অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হইতে কোন বাধা নাই | যদি 
'অদ্বৈতবাদিগণ ওঁরূপ স্বীকার করেন, তবে আপত্তি এই যে__অত্যত্তাভাববুদ্ধিই হইতে পারিবে না। রজতাদির 
বাধদশাতে শুক্যাদ্দিতে যেমন রজতাদির অত্যন্তাভাব আছে, সেইরূপ রজতাদির ধ্বংসও আছে। সুতরাং রজতাদির 
ধবংসবৃদ্ধিই হওয়া! উচিত ; পশু র্জতং ধ্বস্তম্‌” এইরূপ প্রতীতি হওয়াই উচিত কিন্তু “শুক রজতং নাস্ভি” 
এইরূপ অত্যন্তাভাব প্রতীত হওয়া! উচিত নহে। কারণ শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা রজতোপাদান অজ্ঞানের নাশ হইয়াছে 
এবং উপাদাননাশপ্রযুক্ত উপাদেয় রজতাদিরও নাশ হইয়াছে। সুতরাং রজতাদির নাশপ্রতীতিই হওয়া উচিত। 
তত্ত্বজ্ঞান রজতনাশেরই প্রযোজক। এইজন্য শুক্যাদিবিষয়ক তত্বজ্ঞানকালে “অত্র রজতং নষ্টম্” এইরূপ প্রতীতি 
হওয়াই উচিত ; "অত্র রজতং নাস্তি* এইরূপ প্রতীতি হওয়া উচিত নহে। তত্ত্বজ্ঞান অত্যন্তাভাবের প্রযোজক নহে] 
আরও কথা এই যে__রজতার্দির অত্যন্তাভাবের অধিকরণ শুক্যাদিতে যে রজতাদির অত্যস্তাভাব আছে, তাহা! 
ব্রৈকালিক অভাব । অত্যন্তাভাব ত্ৰৈকালিক সংসর্গাভাব। প্রাগভাব ও ধ্বংস ত্ৰৈকালিক সংসর্গাভার নহে। 
অত্যন্তাভাবই ত্রৈকালিক সংসর্গাভাব। যাহাতে যে বস্তু তিনকালেই থাকে না, সেই স্থলেই তাহার অত্যস্তাভার 
স্বীকার কর! হয়। যেমন বায়ুতে রূপের অতাব। এই অত্যস্তাভাব ব্যাপ্যবৃত্তি। প্রতিযোগীর অধিকরণে এই 
অত্যন্তাভাব থাকে না| বায়ুতে যে ব্নপের অত্যন্তীভাব, . তাহা ব্যাপ্যবৃত্তি অত্যস্তাভাব। যে বাহার 


ব্যাপি অত্যন্তাভাবের অধিকরণ, সে তাহার উৎপত্্যাদির অধিকরণ হইতে পারে লা। যেমন বায় 


বায মাযার, . ইস সির, 


নি 
টি 
জজ 
ও 

এ 


৩০৮ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


ব্রৈকালিকব্যাপ্যবৃত্যত্যস্তাভাবাধিকরণে উৎপত্াদের্ব্যাহতত্বাচ্চ। ন চ পারমারধিকতেনৈব তন্নিষেধাৎ ন 
স্বরূপেণ ইত্যুৎপাদাদ্ুপপত্তিরবিরুদ্ধেতি বাচ্যমূ, পারমার্থিকত্বস্যাপি রূপ্যবৎ প্রতীতিমাত্রশরীরত্বেন তৎকালে 


রূপের উৎপত্তির অধিকরণ হইতে পারে ন|। শুক্যাদি রজতাদির ব্যাপ্যবৃত্তি ত্রেকালিক সংসর্গাভাবের অধিকরণ 
হইলে শুজ্যাদিতে রজতাদদির উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবিতই নহে। এইনন্ত শুক্যাদি স্বরূপতঃ রজতাদির ব্যাপ্যবৃত্তি ত্রকালিক 
নিষেধর অধিকরণ হইতে পারে ন! অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণ গুক্াদিতে রজতাদির উৎপত্তি স্বীকার করেন, রজতাদির 
উৎপত্তির অধিকরণে রজতাদির ত্বরূপতঃ অত্যস্তাভাব থাকিতে পারে ন| | 
এইজন্ত অদ্বৈতবাঁদিগণ যদি বলেন-_গুক্ঞযাদি রজতাদির উৎপত্তির অধিকরণ হয় বলিয়! শুজ্যাদিতে রজতাদির 
স্বর্ূপতঃ অত্যত্তাভাৰ সম্ভাবিত ন৷ হইলেও পারমাধিকত্বরূপে রজতাদির অত্যন্তাঁভাব শুক্যার্দিতে সভভাবিত বটে। 
শুক্রযাদিতে রজতাদির স্বরূপতঃ অত্যন্তাভাব স্বীকার করিলে অর্থাৎ রজতাদির ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার 
করিলে রজ্রতাদির অলীকত্বাপত্তি হয় এবং রজতাদির উৎপত্যাদিরও অন্ুপপত্ভি হয়। (এই সকল কথা অদ্বৈতসিদ্ধির 
" দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে )। সুতরাং শুক্তিতে রজতল্রমের অনস্তর বাধবুদ্ধিতে রজতাদির 


 ট্রকালিক নিষেধ ভাসমান হইয়া থাকে । এই নিষেধ রজতাদির স্বন্ধপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধ নহে ; কিন্ত পারমাধিকত্ব- 


“কূপে রজতাদির ত্রৈকালিক নিষেধ ভাসমান হইয়! থাকে। অর্থাৎ "পারমাধিকত্বেন রজতং নাস্তি" এইরূপ বাধবৃদ্ধি 
হইয়া থাকে। A 

এইরূপ বলিলে আপত্তি এই যে, এইরূপ রজতনিষেধের প্রতিযোগিতা রজতে এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা 
গারমাধিকত্বর্ূপ ধর্ম্মে থাকিবে। রজত নিষেধের প্রতিযোগী এবং পারমাধিকত্ব ধর্ম্ম প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। 
অভাবপ্রত্যক্ষে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মবিশিষ্ট প্রতিযোগীর জ্ঞান কারণ। সুতরাং পারমাধিবত্ববিশিষ্ট রজতজ্ঞান 
পারমাধিকত্বরূপে রজতবাধবুদ্ধির কারণ। স্তরাং রজতল্রমসময়ে পারমাধিকত্বরূপে রত প্রতীত হইয়াছিল। রজতে 
যদি পারমাধিকত্ব ধর্ম প্রতীত হইয়! থাকে, তবে রজতে পারমাধিকত্ব ধর্মের ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব সাবিত 
নহে। যে ধর্ম যাহাতে কোন কালে আছে, তাহাতে সেই ধর্মের ত্রৈকালিক নিষেধ হইতে পারে না । রজতভ্রমে 
রজত ও রজতগত পারমাধিকত্ব ধর্ম উভয়ই ভাসমান হইয়! থাকে । এইজন্ত রজতের পারমাধিকত্ব ধর্মও রজতের 


মতই প্রাতিভাসিক। এইজন্য তাহা ভ্রমকালে প্রতীত। যাহাতে যাহ! ভ্রমকালে প্রতীত, তাহাতে তাহার ত্রৈকালিক 


নিষেধ সভাবিত নহে । এইজন্য ভরমপ্রতীত রজতে পারমাধিকত্ব ধর্ম্মের ত্রৈকালিক নিষেধ হইতে পারে না। যাহারা 
ব্যুষিকরণধর্ম্াবচ্ছি্নপ্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করেন, যেমন “ভূতলে পটত্বেন ঘটে! নাস্তি” ইত্যাদিরপ অভাব 
স্বীকার করেন, তাঁহারা ভূতলে ঘটের বিদ্বমানতাদশাতেই উক্তরূপ অভাব স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং 


 প্রতিযোগীতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্মের অভাবই ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অভাববাদী বস্তগত্যা বলিয়! থাকেন। সুতরাং 


প্পারমাধিকত্বেন রজতং নাভি" এইরূপ ব্যধিকরণবন্থাবঙ্িনপ্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার ,করিলে রঙতে 
“পারমাধিকত্বং নাস্তি” ইহাই পর্য্যবসিত হয়। পারমার্িকত্ ধর্ম রজতে ভ্রমকালে প্রতীত বলিয়া অর্থাৎ পারমারধিকতব 
ধর্মের সহিতই রজত উৎপন্ন হয় বলিয়া ভ্রমপ্রতীত পারমাধিকত্ব “রজতং নাস্তি” এই অভাবের প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ 
ধর্স নহে; কিন্ত প্রতিযোগিতার লমানাধিকরণ ধর্ম্ম। সুতরাং ভ্রমকালে রজতে পারমাধিকল্ব ধর্ম প্রতীত বলিয়| এই 
পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মেরও শ্বরূপত: ত্রৈকালিক নিষেধ স্বীকার করা যাইতে পারে না) কিন্ত পারমাধিকত্বরূপেই 
পারমাধিকত্ব ধর্ম্মের নিষেধ রজতে স্বীকার করিতে হইবে। আর সেই পারমাধিকত্বও ভ্রমকালে প্রতীত বলিয়া তাহারও 


ম্বরূপতঃ নিষেধ স্বীকার করা যায় না। এইজন্য তাহারও পারমার্থিকত্বরূপেই নিষেধ স্বীকার করিতে 
ৃ হইবে। 
পারমাধিকনব বর্গের পারমা্িকত্বরূপে নিষেধ স্বীকার করিলে উ্তরূপে অনবস্থাদোেরই প্রসদ হইয়া পড়িৰে। সুতরাং 


পরাভিমতানির্ব্চনীয়প্রমাণনিরসনম্‌ . ৩০৯ 


সত্বাৎ তস্যাপি পারমাথিকত্বেন নিষেধে অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ। স্বরূপেণ নিষেধে তছুৎপাদাপ্ভসন্তবাৎ । ১৮৬ 
* অয়মভিপ্রায়ঃ_নেদং রজতমিতি নিষেধস্য ত্রেকালিকত্বাভ্যুপগমে কো বা তদ্বিষয়ঃ? প্রাতীতিকং 
রজতং বা অর্থক্রিয়াকারিত্বাবচ্ছিন্ব্যাবহারিকং বা পারমার্থিকসত্তাবচ্ছিননং বা আপনস্থরপ্যং বা? নাঃ, 


77777777৮৮৫ 


্রমপ্রতীত রজতের স্বরূপতঃ নিষেধ স্বীকার না করিয়! পারমাধিকত্বর্ূপে নিষেধ স্বীকার করিলে প্রদর্শিতরূপে অনবস্থা- 
দোষের প্রসঙ্গ হইবে। এই অনবস্থাদোষের প্রসদভয়ে যদি অদ্বৈতবাদী রজতের স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধ স্বীকার 
করেন, তবে রজতের স্বর্পতঃ ত্রৈকালিক নিষেধের অধিকরণ শুজ্যাদ্িতে রজতের উৎপত্ত্যাদিই সম্ভব নহে। আর 
এই কথা পূৰ্বেই বিশদভাবে বল! হইয়াছে। ১৮৬।% 

অদ্বৈতৰাদিগণের মতে রজতভ্রমের পরে পনেদং রজতম্* এই বাধজ্ঞানের বিষয় যে ত্রৈকালিক নিষেধ অর্থাৎ 
অত্যন্তাভাবর, সেই অত্যস্তাতাবের প্রতিযোগী রজত বস্তুটি কি? অধৈতবাদ্িগণ কোনরূপেই এই রজত বন্তটির নির্দেশ 
করিতে সমর্থ নহেন, ইহাই প্রদর্শন করিবার গ্রস্ত মূলকার “অয়মভিপ্রায়ঃ* এইরূপ বলিয়! অদ্বৈতমত খণ্ডন করিতে. 


আরম্ভ করিয়াছেন। মূলকার বলিয়াছেন__উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী রজত বস্তুটি কি? ইহা কি প্রাতিভাসিক মিথ্যা 


রজত? অর্থাৎ রজতো চিত অর্থক্রিয়াকরণে অসমর্থ তৎকালোৎপন্ন অর্থাৎ ভ্রমকালোৎপন্ন মিথ্যা রজত ? (3) অথবা, _ 
রঙজতোচিত অর্থকরিয়া কারিত্বযুক্ত ব্যাবহারিক রজত? (২) অথবা পারমািক সন্তাযুক্ত রজত? (৩) প্রদর্শিত তিনটি 
বিকল্প প্রাতিভািক সত্তা, ব্যাবহারিক সত্তা ও পারমাধিক সত! লইয়! দেখান হইয়াছে অর্থাৎ ও রজত কি প্রাতিভামিক? 
কিংবা ব্যাবহারিক? অথবা পারমাধিক? এই তিনটি বিকল্পের পরে চতুর্থ বিকল্প বলিয়াছেন রজত কি 
আপনাদিস্থিত দেশান্তরীয় রজত ? (৪) 

প্রদর্শিত চারিটি বিকল্পের মধ্যে প্রথমটি সঙ্গত নহে ; “ইদং রজতম্” এইরূপ প্রতীতির বিশেষ্য ইদংবস্তর 
সহিত সন্বদ্ধরূপে বর্তমান রজতের ত্রৈকালিক নিষেধ-হইতে পারে ন! । মুলগ্রন্থে “প্রতিপন্ন উপাধি” এই শব্দের অর্থ_ 
প্রতীতির বিশেষ্য যে উপাধি অর্থাৎ আশ্রয়, তাহাকেই “প্রতিপন্নোপাধি” -বলা হইয়াছে। প্রতিপূর্বক পদ ধাতু 
কর্ণবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিয়! “প্রতিপন্ন” পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রতিপূর্বরক পদ্‌ ধাতুর অর্থ প্রতীতি ; ভপ্রত্যয়ের 
অর্থ প্রতীতির কর্ম; প্রতীতির বিষয়ই প্রতীতির কর্ম্ম হইয়া থাকে। এই জন্য “প্রতিপন্ন” কথার অর্থ_প্রতীতির 
বিশেষ্য। যাহ! হউক, যাহাতে যে বস্তু সন্বদ্ধ ও বিদ্বমান, তাহাতে সেই বস্তুর ত্রৈকালিক নিষেধ হইতে পারে না । এইরূপ 
দ্বিতীয় বিকল্পটিও সঙ্গত নহে; কারণ “রজতং নাস্তি” এই নিষেধের প্রতিযোগী রজতত্ববিশিষ্ট রজত; অদৈতবার্দিগণ 
ভ্রমপ্রসক্ত বস্তুর ত্রৈকালিক নিষেধের আকার প্রদর্শন করিতে যাইয়া! বলিয়াছেন__এই নিষেধের আকার “নাস্তি, নাসীৎ 
ন তবিষ্যাতি” এইরূপ হুইয়! থাকে | সুতরাং রজতের নিষেধও প্রজতং নাস্তি, রজতং নাসীৎ, রজতং ন ভবিব্যতি* 
এইরূপ হইবে। ভ্রম প্রসক্ত বস্তুর নিষেধের আকার এইরূপই সর্ববানুভবসিদ্ধ ; কিন্ত এইরূপ নিষেধের আকার কাহারও 
অন্থভূত হয় না যে-_অর্থক্রিয়াকা রিত্ববিশিষ্ট-ব্যাবহারিক-রজতং নাস্তি। যদি নিষেধের আকার এইরূপ অনুভূত হইত, 
তবে নিষেধ প্রতিযোগিত্ব অর্থক্রিয়াকারিত্ববিশিষ্ট ব্যবহারিক রজতে থাকিতে পারিত $ কিন্তু “রজতং নাস্তি” এইরূপে 
শুদ্ধরজতেরই নিবেধপ্রতিযোগিত্ব অনুভূত হয় ; কিন্তু অর্থক্রিয়াকারিত্ববিশিষ্ট ব্যাবহারিক রজতে নিষেধপ্রতিযো গিত্ব 


Eo) 


শি 


* বস্তুতঃ কথ! এই যেঁমুলকার এই স্থলে অদ্বৈতসিদ্ধিগ্ন্থের আবিগ্ক রজতোৎপত্তিপর্িচ্েদে মধুহ্দন যাহা বলিয়াছেন, তাহা খণ্ডন 
করিবার জন্য "কি যদুক্তমজ্ঞানোপাদেয়ম্” ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন এবং অগ্বৈতসিদ্ধির  উভিগুলি যথাযথ অনুবাদ করিয়া! খন 
করিয়াছেন। অগ্বৈতসিদ্ধিকার এই স্থলে ব্যখিকরণধর্মাবচ্ছিনপ্রতিযোগিতাঁক অভাব স্বীকার করিয়াই এ কথাগুলি বলিয়াছেন। অবৈতসিদ্ধির 


খগুনের অন্ত তরজিনীকারও এই স্থলে যে ব্যধিকরপধর্মাবচ্িননপ্রতিযোগিতাঁক অভাব হইতে পারে না, তারাই দে হয়ছে! মুলকারের টি ্ 


হলে অতি সং বলিয়া এ সম আলোচন! কর! হইল না। 


পা HE 


ভর পা» স্কা 


৬১৪ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ  :: ... 


বর্তমানস্য প্রতিপন্নোপাধিসম্বন্ধস্য ত্রৈকালিকনিষেধাসম্ভবাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ, অর্থক্রিয়াকারিত্বাতাবমাত্রেণ 
নিষেধাযোগাৎ। অন্যথা নিধ'্ম্বকব্ৰহ্মণোহপি তত্বাপত্েবজুং . শক্যত্বাৎ। নাপি তৃতীয়ঃ, স্বতন্তসত্তা- 
হীনস্যাম্মাভিরপি স্বীকারেণ আবয়োরভীষ্টসাম্যাৎ। বস্ততস্ত পারমার্থিকত্বস্য তত্র অপ্রসক্তত্বেন তমিষেষস্যৈৰ 


অনুভূত হয় ন! । সুতরাং অর্থক্রিয়াকারিত্ববিশিষ্ট ব্যাবহারিক রজত উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী হইবে এইরূপ বলা যায় 
না। হুতরাং এই দ্বিতীয় পক্ষ অমঙ্গত। নিষেধগ্রতীতির অবিষয়েও যদি নিবেধপ্রতিযোগিত্ব থাকিতে পারে, তবে 
নিরধ্মক ব্ৰন্মেও উক্ত নিষেধপ্রতিযোগিত্ব থাকিতে পারিবে । 

এইরূপ তৃতীয় বিকল্পটিও সঙ্গত নহে; কারণ ভ্রমে ভাসমান রজত পারমাধিকসত্তাযুক্ত রজত নহে। স্বতন্ত্র 


 সন্তাকেই পারমাধিক সত্তা বল! যায়; অন্তের সত্তার অনধীন সভাই পারমাধিক অত্তা। ভ্রমে ভাসমান রজতের সত্তা 


ত্বতন্ত্রস্তা নহে। পরব্রন্ধের সত্তাই স্বতন্ত্রত্তা, অপর সত্তামাত্রই পরতন্ত্র সত্তা । এই পরতন্ত্র সত্তা দ্বিবিধ ; কুটস্থ সত্তা 
ও বিকারশীল সত্তা । জন্মাদিবিকারশৃস্ত হইয়া যাহা নিত্য, তাহাই কুটস্থ সং। উক্তরূপ শৃন্তত্বই কুটস্থ সভা; এতাদৃশ 
সত্তা জীবমাত্রে আশ্রিত। আর যাহা বিকারযুক্ত হইয়াও অনাদি অনন্ত, তাহাই বিকারশীল সৎ। প্রকৃতিবর্গ 
বিকারশীল সৎ। আর উক্তরূপ আনন্ত্যই বিকারশীল সত্তা । এই বিকারশীল সত্তা! প্রক্ৃতিবর্গে আশ্রিত। ভ্রমে ভাসমান 
রজত প্রক্ৃতিবর্গের অন্তর্গত বলিয়া এই ভ্রমপ্রতীত রজত বিকারশীল-সত্তাযুক্ত। অদ্বৈতবাদিগণ যদি এই বিকারশীল 


₹ সত্ভাকেই লক্ষ্য করিয়া ভ্রমপ্রতীত রজতকে পারমাধিক সত্তাযুক্ত বলেন, তাহ! হইলে ভ্ররমপ্রতীত রজতের তাদৃশ 


পারম|ধিকত্ব আমাদেরও স্বীকার্য্য বলিয়া তাহাদের ও আমাদের অভীষ্ট সমানই হইয়া পড়ে। ফলতঃ অদৈতবাদ্দিগণের 
*ন্থার্থসিদ্ধি হয় না। কিন্তু বস্তুত: কথা এই যে, যাহার প্রসক্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি ঘম্তব হয়, তাহারই নিষেধ হইয়া থাকে, 
“অপ্রসজের অর্থাৎ অপ্রাপ্তের নিষেধ হয় না) প্রপঞ্চে ও ভ্রমে ভাসমান রজতাদিতে পারমাধিকত্ব প্রসক্তই নহে; 
হুতরাং স্বতন্ত্র সত্তারূপ পারমাথিক সত্তাবিহীন শুক্তিরজত উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী হইতেই পারে না। উহা! অসম্ভব, 
 এইজন্ শুক্তিরজতকে পারমাধিকসভাযুক্ত বলা যায় না। 
আর চতুর্থ বিকল্পটিও সঙ্গত নহে অর্থাৎ “নেদং রজতম্” এইরূপ বাধজ্ঞানের বিষয় যে ত্রৈকালিক নিষেধ, সেই 
নিষেধের প্রতিযোগী রজত বস্তটিকে আপনাদিস্থিত দেশাস্তরীয় রজতও বলা যায় না কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে 
আকাশাদি প্ৰপঞ্চ সঙ্িন্ন অর্থাৎ অসৎ; অসতের প্রসক্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি সম্ভব নহে। পূর্বেই বল! হইয়াছে_-যাহার 


 প্রসজি অর্থাৎ প্রাপ্তি সম্ভব হয়, তাহারই নিষেধ হইয়া থাকে; অপ্রসক্তের নিষেধ সম্ভব নহে। সুতরাং অসৎ 


প্রপঞ্চের অপ্রসক্তিনিবন্ধন যেমন নিষেধ সম্ভব নহে, সেইরূপ আপনাদিস্থিত দেশাস্তরীয় রজত আকাশাদি প্রপঞ্চের 
অন্তর্গত বলিয়া এ আপনাদিস্থিত দেশাত্তরীয় রজতেরও নিষেধ সম্ভব নহে। এইজন্ত অর্থাৎ উক্ত নিষেধবিষয়তা 
আপনাদিস্থিত দেশাস্তরীয় র্জতে থাক! সম্ভব নহে বলিয়া উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী রজত বন্তটিকে আপনানদিস্থিত 
দেশাস্তরীয় রজত বল! যায় না। আর আপনাদিস্থিত দেশাস্তরীয় রজতেরই নিষেধপ্রতিযোগ্িত্ব যদি অদৈতবাদিগণ 
স্বীকার করেন, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদিগণকে অন্তথাখ্যাতিবাদী তার্কিকগণের মতেই প্রবেশ করিতে হয়। অন্তথা- 
খ্যাতিবাদ অদৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য নহে । অদ্বৈতবাদিগণ যে কারণে ও যেরূপে অন্তথাখ্যাতিবাদ খণ্ডন করেন, 
তাহা! পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 


আর অধৈতবাদিগণ যদি বলেন__আকাশাদি প্রপঞ্চ ও শুক্তিরতাদিকে আমরা অসত্তিন্নও বলিয়া থাকি ; 


সুতরাং নিষেধের পূর্ব আকাশাদি প্রপঞ্চ ও দৃষ্টাস্তভূত শুক্তিরতাদির সত্তা থাকে; উত্তরকালে অর্থাৎ বাধকজ্ঞানের 
উদয়ে সেই সমস্তের নিষেধ হইয়া থাকে। হুতরাং দ্ৈতাদ্বৈতবাদিগণের গুঁরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। 'এতছুত্তরে 


| ূ * পরাভিমতানির্কচনীরপ্রমাণনিরসনম্‌ | ৩১১ 
|... আবস্তবাৎ। নাপি চরমঃ, তস্য আকাশাদিপ্রপঞ্ধান্তঃপাতিত্বেন অপ্রসক্তেঃ অন্যথাখ্যাতিপ্রসঙ্গাচ্চ ৷ 
.. নিষেধস্য উত্তরকাল্বিকমাত্রত্বে অনিত্যত্বমেব স্যাৎ, ন তু ত্বদভীষ্টত্বমন্মদিষ্চ ৷ ১৮৭ ৷ 
কিঞ্চ রপ্যস্ত অজ্ঞানোপাদেয়ত্বে অজ্ঞানং রূপ্যমিতি প্রত্যয়ঃ স্তাৎ, উপাদানস্ত উপাদেয়ানুবিদ্ধতয়া 
ভাননিয়মাৎ ৷ ননু তবাপি প্রকৃতের্ঘটানুবিদ্ধতয়া ভানাপত্তেঃ, ন তু তদত্তি, কিন্ত মৃদ্ঘট ইতি মৃত্বেনৈব 
| 


ৰ চা সম = === = = = = পাশা শা িশ্শাীশাীশীশ্ সী শী শী 
বজব্য এই যে-_অদ্বৈতবাদিগণ যদি প্রদশিতরূপে প্রপঞ্চ ও দৃষ্াস্তভৃত শুক্তিরজতের পূর্বকালিক সত্তা! স্বীকার করিয়া 


নিষেধ কেবল উত্তরকালিক বলিয়! স্বীকার করেন, তাহ! হইলে ফলতঃ আকাশাদি প্রপঞ্চ ও দৃষ্টাস্তভূত শুক্তিরজতাদির 
অনিত্যতাই হইয়া পড়ে ) কিন্ত আকাঁশাদি প্রপঞ্চে ও দৃষ্টাস্তভূত শুক্তিরজতাদিতে অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত যে 
অনির্বরচনীয়ত্ব, সেই অনির্ব্চনীয়ত্ব আর সিদ্ধ হয় না। পরন্ত নিষেধের উত্তরকালিকত্বমাত্র স্বীকার করায় আমাদের 
যাহা অভিমত, সেই প্রপঞ্চের অনিত্যত্বই সিদ্ধ হয়। ১৮৭। 
আরও কথা এই যে-_অদ্বৈতবা্দিগণ অজ্ঞানকেই ভ্রমপ্রতীত রজতের উপাদান বলিয়া থাকেন। তাহাদের 

এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ ভ্রমপ্রতীত রজত যদি অজ্ঞানোপাদেয় হয় অর্থাৎ অক্ঞানরূপ উপাদানের কা্ধ্য হয়, 
তাহা হইলে “অজ্ঞানং রজতম্‌” এইরূপ প্রতীতি হওয়ার আপত্তি হইয়! পড়ে । কারণ উপাদান বস্তু উপাদেয়ান্থবিদ্ধরূপে 
প্রতীত হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। যেমন মৃত্তিক! ঘটের উপাদান ? মৃত্তিকারূপ উপাদানের উপাদেয় অর্থাৎ কাৰ্য্য ঘট ঃ ্‌ 
সুতরাং “যৃদ্‌ ঘটঃ” এইরূপ মৃত্তিকারূপ উপাদান ঘটরূপ উপাদেয়াহ্বিদ্ধরূপে প্রতীত হইয়া থাকে ; কিন্ত “অজ্ঞানং : 

রজতম্‌* এইরূপ প্রতীতি ত হয় ন! ; সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানকে যে ভ্রমপ্রতীত রজতের উপাদান বলেন, তাহা 

| সঙ্গত নহে। 0 

| ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন--দ্তাদ্বৈতবাদিগণ প্রদরশিতরূপে যে উপাদান বস্তু উপাদেয়াহুবিদ্ধরূপে প্রতীত, 

হয় বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। উপাদান বস্তু উপাদেয়াহ্থবিদ্ধরূপে প্রতীত হয় এইরূপ নিয়ম নাই। যদি এইরূপ 

নিয়ম থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের মতেও প্রব্ূপ আপত্তি হইতে পারিত। দ্বৈতাদবৈতবাদিগণ কাৰ্য্যমাত্ৰের প্রতি 

| প্রকৃতিকেই উপাদান কারণ বলিয়া! থাকেন। সুতরাং উক্তনিয়মানুসারে তাহাদের মতেও “প্রকৃতিঃ ঘটঃ” এইরূপে 

উপাদানভূত প্রকৃতির ঘটাম্ববিদ্ধরূপে প্রতীতি হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়ে ; কিন্তু “প্রকৃতি: ঘটঃ” এইরূপ প্রতীতি ত 

| হয় না) পরস্ত “মৃদ্‌ ঘটঃ” এইভাবে মৃত্তিকারূপেই প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং ভ্রমপ্রতীত রজতকে অজ্ঞানোপাদানক 

| বলায় দৈতাদৈতবাদিগণ যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। 

| এতদুত্রে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিতরূপ উক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ কার্য্যমাত্রের অবস্থা ছুই 

| প্রকার- স্থলাবস্থা ও স্থক্মাবস্থা। কার্য্যমাত্রের হুম্াবস্থাপন্নরূপে গ্র্কতিই উপাদানকারণ। আর ঘট যে প্রতীত 

| হয়, এই ঘট স্থুলাবস্থাপন্নরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে ; কিন্ত হুন্মাবস্থাপন্নরূগে প্রতীত হয় না। প্রকৃতি কার্য্যমাত্রের 

| সু্মাবস্থাপন্নন্লপে উপাদানকারণ হইলেও ঘট স্থুলাবস্থাপন্নরূপে প্রতীত হয় বলিয়া! তৎকালে যটোপাদান প্রকৃতি 

জ্ঞাতসত্তাক নহে। আমরা! যে উপাদান বস্তু উপাদেয়াহববিদ্ধরূপে প্রতীত হয় বলিয়াছি, জ্ঞাতসভ্াক উপাদান সম্বন্ধে 

উক্ত নিয়ম বুঝিতে হইবে। সুতরাং ঘটপ্রতীতিকালে প্রক্কতিরূপ উপাদান জ্ঞাতসতাক নহে বলিয়! উক্ত নিয়ম অন্থসারে ৮০ 

পপ্রকৃতিঃ ঘটঃ” এইরূপে উপাদানভূত প্রক্কতির ঘটান্ুবিদ্ধরূপে প্রতীতি হওয়ার আপত্তি হইতে পারে না । প্রকৃতি ৃ 

ঘটের স্বন্মাবস্থাপন্নর্ূপে উপাদান হইলেও বর্তমান প্রতীত ঘট স্থুলাবস্থাপন্ন বলিয়া তৎকালে তছুপাদান প্রকৃতি জ্ঞাত- 

সত্তাক নহে। সুতরাং পপ্রকৃতিঃ ঘটঃ” এইরূপ প্রতীতি হওয়ার আপত্তি হইতে পারে না । ফলতঃ আমাদের 

প্রদর্শিত নিয়মের ব্যভিচার উদ্ভাবন করা বায় না। যে স্থলে যে উপাদান জঞাতসতাক হয়, সেই স্থলে সেই উপাদান 

উপাদেয়াহুবিদ্ধর্ূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। যেমন-“মৃদ্‌ ঘটঃ* এই স্থলে মৃত্তিকারূপ উপাদান ভাতসতাক হওয়ায় 


ba hy 


৩১২ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্ম্‌ 


ভানাদিতি চেন্ন, প্রকৃতিত্বরূপাবস্থায়া অজ্ঞাতসত্তাকত্বেন ঘটাবস্থানেহপি প্রাতীতিকরপ্যাছযপাদানস্ত 
প্রাতীতিকন্ত অজ্ঞানস্ত অজ্ঞাতসত্তাকত্বাসম্ভবাৎ ন উক্তদোষাবকাশঃ ৷ ১৮৮। : 

নাপি তন্তু অনির্ব্বচনীয়ত্বম, অনির্ব্চনীয়ত্বস্ত অদ্যাপি অসিদ্ধত্বাৎ। নাপি তস্য মিথ্যাত্বম্‌, পূর্ব্বমেব 
নিরস্তত্বাৎ। নাপি অধিষ্ঠানতত্বজ্ঞানবাধ্যত্বমূ বৃক্ষপ্রতিবিস্বস্থলে তজ.জ্ঞানোত্তরসময়ে বৃক্ষাধোইগ্রত্বা দিভমস্য 


ঘটাম্ববিদ্ধরূপে মৃত্তিকা ভাসমান হইয়! থাকে। অ্বৈতবাদিগণের মতে ল্রমপ্রতীত রজতও প্রাতীতিক এবং তদুপাদান 
অজ্ঞানও প্রাতীতিক। প্রাতীতিক কথার অর্থ প্রতীতিকালমান্স্থায়ী। প্রাভীতিক বস্তুর অজ্ঞাতসত্তা তাহারা 
স্বীকার করেন না। অজ্ঞান সাক্ষিতাস্য। সাক্ষিভান্ত বস্তুর অজ্ঞাতসত্তা নাই, ইহাই তাহারা বলেন। সুতরাং 
অজ্ঞান জ্ঞাতসত্তাক বলিয়া আমাদের প্রদর্শিত নিয়মানুসারে “অজ্ঞানং রজতম্” এইরূপ প্রতীতি হওয়ার আপত্তি 
সুস্গতই হুইয়াছে। অধৈতবাদিগণের প্রদ্রণিতর্ূপ পরিহারচেষ্া ব্যর্থ। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের ভ্রমপ্রতীত 
রজতাদি বস্তুকে অজ্ঞানোপাদানক বল! সঙ্গত হয় নাই। ১৮৮। 
আর এই ভ্রমপ্রতীত বস্তুর উপাদান অজ্ঞানের অনির্বচনীয়ত্বও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না) কারণ এখন 
পর্য্যন্ত অনির্ধ্বচনীয়ত্বেরই সিদ্ধি হয় নাই । অনির্ব্বচনীয়ত্ব বস্তুটি কি? তাহাই এখন পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই। এই 
প্রকরণে অনির্বচনীয়ত্বের অন্ুপপত্ভিই প্রদধিত হইয়াছে। যদি অনির্ব্চনীয়ত্ব বস্তুটি সিদ্ধ হইত, তবেই ভ্রমপ্রতীত 
বস্তুর উপাদান অজ্ঞানের অনির্বচনীয়ত্ব বলিয়! তদ্বারা তাঁহারা তাহাতে আপতিত দোষের পরিহার করিতে পারিতেন। 
অনির্ববচনীয়ত্ব সিদ্ধ নহে বলিয়! তাহাও সম্ভব নহে। 
আর অধৈতবাদিগণ উক্ত অঙ্ঞানের মিথ্যাত্বও বলিতে পারেন না ; কারণ জ্ঞানের মিথ্যাত্ব পূর্কোই নিরাস করা 
হইয়াছে অর্থাৎ অজ্ঞান যে মিথ্যা হইতে পারে না, তাহা পূর্বের অজ্ঞানখণ্ডনপ্রকরণে বল! হইয়াছে। 
আর অদ্বৈতবাদিগণ উক্ত অজ্ঞানকে অধিষ্ঠানতত্বজ্ঞানবাধ্যও বলিতে পারেন না। অজ্ঞানের অধিষ্ঠানততৃজ্ঞান- 
বাধ্যদ্ব সম্ভব নহে; কারণ অধিষ্ঠানতত্বসাক্ষাৎকারের দ্বার! অজ্ঞান নিবপ্তিত হয়! যায়, এইরূপ নিয়ম নাই। এই 
নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়; জলাদিতে যে বৃক্ষাদির প্রতিবিষ্ব হয়, তাহাতে বৃক্ষাদির অধোমুখাদি ভ্রম হইয়া থাকে 
অর্থাৎ বৃক্ষাদি অধোমুখাদি বলিয়া প্রতীত হয়) কিন্তু বৃক্ষাদিজ্ানের পরেও বৃক্ষার্দির সেই অধোমুখাদি ভ্রম দূরীভূত 
হয় না বৃক্ষাদিজ্ঞানের পরেও সেই ভ্রম তদবস্থই থাকে। সুতরাং তাদৃশ স্থলে .অধিষ্ঠানতত্বাক্ষাৎকারের পরেও 
্রমনিবৃত্তি না হওয়ায় অজ্ঞান থাকিয়া যায় বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এইজন্ত অর্থাৎ এইরূপ ব্যভিচার দৃষ্ট হয় 
বলিয়া! অধিষ্ঠানতত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায়, এইরূপ বলা যায় না। 
ইহাতে অধৈতবাদিগণ যদি বলেন__দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের অজ্ঞানের অধিষ্ঠানতত্বজ্ঞানবাধ্যত্বে প্রদর্ণিতরপ 
ব্যভিচার উদ্ভাবন সঙ্গত নহে। অজ্ঞান তত্বক্ঞানবাধ্যই হইয়া থাকে 3 তবে নিরুপাধিক ভ্রমে . কেবল অধিষ্ঠানতত্বজ্ঞানের 
দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং সোপাধিক ভ্ৰমে উপাধিনিবৃত্তির সহিত অধিষ্ঠানতত্বজ্ঞানের দ্বার! অজ্ঞানের 
নিবৃততি হইয়া থাকে, ইহাই বিশেষ । সোপাধিক ভ্রযে উপাধির নিবৃত্তি না হইলে কেবল অধিষ্ঠানতত্বজ্ঞানের দ্বার! 
অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। হতরাং সোপাধিক প্রতিবিষ্বভ্রমে উপাধি জলাদির নিবৃত্তি হয় না! বলিয়া প্রতিবিশ্বভ্রমেরও 
নিবৃত্তি হয় লা। 
অধৈতবাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ অদ্বৈতবাদিগণ যদিও জ্ঞানপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত ভাবভূত অজ্ঞান 
স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি অজ্ঞান জ্ঞানপ্রাগভাবের সহিত তুল্যযোগক্ষেম। জ্ঞানপ্রাগভাবের যাহা নিবর্তক, 
অভ্ঞানেরও তাহাই নিবর্ভক। জ্ঞানপ্রাগভাবের নিবর্তক জ্ঞান। প্রতিযোগীমাত্রই স্বপ্রাগভাবের নিবর্তক হইয়! থাকে । 
প্রতিযোগী যে শ্বপ্রাগভাবের নিবর্তক হয়, তাহাতে প্রতিযোগী বপ্রাগভাবনিবৃত্তির ভন্ত অন্ত কাহাকেও অপেক্ষা করে 
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তাঁদবস্থ্যদর্শনাৎ ব্যভিচারঃ। ন চ সোপাধিকপ্রতিবিস্বভ্রমোপাদানাজ্ঞানম্‌ উপাধিনিবৃত্তৌ সত্যাং জ্ঞানেন 
নিবর্ভতে, ন কেবলেন, ইতি বাচ্যম্‌, ব্বপ্রাগভাবনিবৃত্তাবিব অজ্ঞাননিবৃত্তাবপি ভানস্য ইতরানপেক্ষত্বাৎ ৷ 
অন্যথা কেবলজ্ঞাননিবর্ত্যত্বাভাবে কল্পিতত্বাসিদ্ধেঃ। ১৮৯। 

এতছ্ুক্তং ভবতি _জ্ঞানং দ্বিবিধং পরোক্ষাপরোক্ষভেদাৎ। তত্র পরোক্ষতত্বন্ানস্য অজ্ঞান- 
নিবর্তকত্বে শঙ্শ্ৈত্যান্ুমিত্যাপি অজ্ঞাননিরৃতৌ ভ্ৰমানুপপত্তিপ্ৰসঙ্গাৎ। অপরোক্ষতত্বদ্ঞানস্য চ পরোক্ষে 
অভাবেন পরোক্ষাধ্য।সস্যানিবৃততিপ্রসঙ্গাচ্চ। রূপ্যং দৃষ্ট। অধিষ্ঠানতত্বজ্ঞানং বিনা নিবৃত্তস্য পুংসঃ 


না। প্রতিযোগী উৎপন্ন হইলেও অন্ত কোন সহকারীর বিলম্বপ্রযুক্ত ্বপ্রাগভাবের নিবৃত্তি হইতে বিলম্ব হইবে এইরূপ 
হইতে পারে না । এইগন্য প্রতিযোগী অন্তনিরপেক্ষ হইয়াই স্বপ্রাগতাবের নিবর্তক হইয়া থাকে । এইরূপ সমান- 
বিষয়ক জ্ঞান অন্থনিরপেক্ষ হইয়াই অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়| থাকে । জ্ঞান অন্তসাপেক্ষ হইয়| অজ্ঞানের নিবর্ভক হয় 
না। জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও অন্য সহকারীর বিলম্বপ্রবুক্ত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে না এইরূপ হইতে পারে না। সুতরাং 
অধিষ্ঠানজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও উপাধির নিবৃত্তি হয় নাই বলিয়া অজ্ঞানের শিবৃত্তি হয় না এবং দেই অভ্রানোপাদানক 
প্রতিবিদ্ব্রমেরও নিবৃত্তি হইবে না এইরূপ বলা যায় না। যদি অবৈতবাদিগণ উপাধিনিবৃত্তি সহকারে জ্ঞান অজ্ঞানের 
নিবর্তক হয় এইরূপ বলেন, তবে অজ্ঞান কেবল জ্ঞাননিবর্ত্য হইল না বলিয়া অজ্ঞানের কল্পিতত্বও সিদ্ধ হইবে না। 
যেহেতু অদ্বৈতবাদিগণ কেবল জ্ঞাননিবর্ত্য বস্তুকেই কল্পিত বলিয়া থাকেন। ১৮৯। 

আরও কথা এই যে_ জ্ঞান পরোক্ষ ও অপরোক্ষভেদে দ্বিবিধ। . এইজন্য অধিষ্ঠানতত্বজ্ঞানও পরোক্ষ ও» 
অপরোক্ষভেদে দ্বিবিধই হইবে। অধিষ্ঠানততৃত্ঞানমাত্রই যদি অজ্ঞানের নিবর্তক হইত, তবে অধিষ্ঠানের পরোক্ষ 
তত্বজ্ঞানের দ্বার! অপরোক্ষভ্রমের উপাদান অভ্ঞানেরও নিবৃত্তি হইয়া যাইত। “গীতঃ শঙ্খঃ* এইরূপ অপরোক্ষভ্রমের 
উপাদান অজ্ঞান “শঙ্খঃ শ্বেতঃ” এইরূপ অস্থুমিত্যাদি পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারাও নিবৃত্ত হইয়া যাইত। আর তাহাতে শঙ্ছে 
গীতিমার ভ্রমই হইতে পারিত না। “শঙ্খঃ শ্বেতঃ* এইরূপ অধিষ্ঠানবিষয়ক পরোক্ষ প্রমাজ্ঞান থাকিলেও পিতদোবদুষ্ 
ব্যক্তির “শঙ্খঃ পীতঃ” এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে। এইজন্য পরোক্ষাপরোক্ষসাঁধারণ অধিষ্ঠানজ্ঞানমাত্রই অক্ঞানের 
নিবর্তক এইরূপ বলা যায় না। আর যদি এইরূপ বল! যায় যে-_অধিষ্ঠানবিবয়ক অপরোক্ষজ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক 
হইবে, তবে অধিষ্ঠানবিষয়ক পরোক্ষপ্রমাজ্ঞনের দ্বার! পরোক্ষভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারিবে ন| | অধিষ্ঠানবিষয়ক 
পরোক্ষজ্ঞানে অপরোক্ষভ্ঞানত্ব নাই। অথচ পরোক্ষরূপ অধিষ্ঠানতত্বজ্ঞানের দ্বারা পরোক্ষজ্রমের নিবৃত্তি সর্ববান্থভবসিদ্ধ | 
সুতরাং অধিষ্ঠানবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক এইরূপ বলা যায় না। অধিষঠান-বিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানের 
দ্বারা যে অভ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না, তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক হয়, ইহা 
অদ্বৈতবাদিগণ বলিলেন কিরূপে ? 

আরও কথা এই যে_ জ্ঞানই যদি মিথ্যাবস্তর নিবর্তক হইত, জ্ঞানভিন্ন অন্য কিছুর দ্বার! যদি মিথ্যাবস্তর নিবৃত্তি 
ন! হইত, তবে কোনও পুরুষের রজতজ্রমের অনস্তর শুক্তিতত্্বাক্ষাৎকার হইবার পূর্বেই সেই ব্যক্তি যদি গর স্থান 
পরিত্যাগ করে, তবে সেই পুরুষের শু্তিতত্বসাক্ষাৎকার হয় নাই বলিয়া সেই পুরুষের অজ্ঞানেরও নিবৃত্তি হইতে 
পারিবে না। সুতরাং সেই অজ্ঞানের পরিণাম রজত এবং রজতজ্ঞানেরও নিবৃত্তি হইতে পারিবে না; অতএব অজ্ঞানো- 
পাদানক মিথ্য! রজত ও মিথ্যা রজতজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় নাই বলিয়! সেই পুরুষের রজতঙ্ঞান হওয়াই উচিত। অথচ 
এই প্রতীতি কাহারও হয় না। এইজন্য মিথ্যাবস্ত অজ্ঞানোপাদানক ও অজ্ঞানের মিবৃত্তিতেই মিথ্যাবস্তর নিবৃত্তি হয়, 
এইন্ধপ বলা যায় না। সুতরাং অধৈতবাদিগণের মিথ্যাবস্তর তত্বজ্ঞানৈকনিবতত্যত্ব নিয়ম সঙ্গত নহে | - 
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৩১৪ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


অজ্ঞাননিবৃত্তযভাবেন মিথ্যাত্বেন ততৃজ্ঞানৈকনিবর্ত্যয়োঃ রপ্যরপ্যজ্ঞানাকারাবিগ্ঠাপরিণাময়োঃ নিবৃত্ত্যভাবেন 
বূপ্যধীসামস্রীসন্ভাবেন বূপ্যপ্রতীতেুর্ববারত্বাচ্চ। অপরোক্ষতত্বজ্ঞানস্য অজ্ঞাননিবর্তকত্বে তু ত্ন্মতে 
বিশ্বপ্রতিবিষ্বয়োরৈক্যপরস্য বেদাস্তবাক্যস্য প্রত্যক্ষতয়া এঁক্যাজ্ঞানাভাবেন উপাধিবশাদপি তব 
'ভেদভ্রমাযোগাচ্চ। ঘটত্বেন সাক্ষাৎকৃতে ঘটত্বাজ্ঞানাভাবেন পটোইয়মিতি বাক্যাভাসাদ্‌ ভ্রমান্্ুপপত্তি- 


প্রসঙ্গাচ্চ ইত্যলং বিস্তরেণ। তম্মাদনির্্বাচ্যে প্রত্যক্ষপ্রমাণং নাস্তীতি সিদ্ধমূ। ১৯০ । 
< অন্তু বিমতং সত্বরহিতত্বে সতি অসত্বরহিতত্বে সতি সত্বাসত্বরহিতং বাধ্যত্বাৎ দোষপ্রযুক্তভানত্বাৎ 
ব্যতিরেকে ব্রহ্মবৎ__ইত্যন্ুমানস্য অনির্ধ্বচনীয়বাদে প্রামাণ্যমিতি চেৎ ন, সত্বাসত্বয়োঃ পরস্পর- 


ADA aed tt eo ৭ ৭1 
'! -আরও কথ| এই যে__অধ্বৈতবাদিগণ যদি অপরোক্ষতত্বজ্ঞানকেই অজ্ঞানের নিবর্ভক বলিয়! স্বীকার করেন, 
তাহা হইলে জীব ও ব্ৰহ্মের বিশ্বপ্রতিবিষ্বভাববাদী অধ্বৈতবাদিগণের মতে বিশ্ব ও প্রতিবিদ্বের এক্যতাৎপর্য্যক 
“্তত্বমস্তাদি” বেদাত্তবাক্য হইতে বিষ্ব ও প্রতিবিষ্বের অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবের গক্যবিষয়ক প্রত্যক্ষদ্রান উৎপন্ন হয় বলিয়া 
বিশ্ব ও প্রতিবিষ্বের গরীক্যবিষয়ক অজ্ঞান থাকিতে পারিবে ন! | এঁবক্যবিবয়ক অজ্ঞান না থাকিলে অজ্ঞানপ্রযুক্ত জীব- 
্রঙ্গের ভেদল্রমও হইতে পারিবে ন|। জীব-ব্রহ্মের ওঁক্যবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানের দ্বার! অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে 
উপাধিবশতঃও জীব-ব্রঙ্গের ভেদল্রম সম্ভাবিত নহে। কারণ ওপাধিক ভ্রমও অজ্ঞানোপাদানক। ভ্রমের উপাদান 
অজ্ঞানই ন! থাঁকিলে সহজ্র উপাধির দ্বারাও ভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে না। নিরুপাদানক ভাবকার্য্যের উৎপত্তি হয় না। 
সুতরাং প্তত্বমসি” “অহং ব্রন্মাস্মি’ ইত্যাদি বেদাত্তবাক্যশ্রবণের অনন্তর কাহারও জীব-ব্রন্মভেদ্রভ্রম হওয়! উচিত নহে। 

‘অথচ জীব-ব্ৰঙ্গের ভেদবুদ্ধি সকলেরই অহুতবসিদ্ধ। 
আরও কথা এই যে-_ঘটত্বরূপে ঘটের অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলে ঘটত্বরূপে ঘটবিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া 
থাকে বলিয়া! "পটোহয়ং” এইরূপ বাক্যাভাস হইতেও ঘটে পটত্বপ্রকারক ভ্রমের অহ্পপত্তি প্রসঙ্গ হইবে । বাক্যা- 
তাসজন্ত ভ্রমের উপাদান অজ্ঞান ঘটসাক্ষাৎকারের দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়! গিয়াছে । উপাদান না থাকিলে বাক্যাভাসের 

- দ্বারাও উপাদেয় ভ্রমের উৎপত্তি হইতে পারে ন!। এ বিষয় আর অধিক বিস্তারে প্রয়োজন নাই। সুতরাং অনির্ববচনীয়ত্বে 

্রত্যক্ষপ্রমাণ নাই ইহাই সিদ্ধ হইল। ১৯০। 
ই _ অনির্বচনীয়ত্বে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ নিরাস ॥ 
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আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন__অনির্বচনীয়ত্বে অনুমানপ্রমাণ আছে। বিমত অর্থাৎ বিবাদাধ্যাসিত বস্তু 
(পক্ষ) সন্তুরহিত হইয়া অসন্তরহিত হইয়া সন্বাস্বরহিত হইয়া থাকে (সাধ্য), যেহেতু উত্তরূপ পক্ষে বাধ্যত্ব ও দৌষ- 
প্রযুক্ত তানত্ব আছে (হেতু ) 5 যাহা এইরূপ নহে, তাহা এইরূপ হয় না; যেমন-_-ত্গ (ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত )। এইরূপ 
অনুমানই অনির্বরচনীয়বাদে প্রমাণ | উক্ত অহ্যানপ্রমাণের দ্বারা অনির্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি হইয়া থাকে। গ্রপঞ্চ ও 
শুক্তিরজত সত্তুরহিত হইয়া অসন্ত্রহিত হইয়! সত্তাসত্বরহিত ; যেহেতু প্রপঞ্চে ও শুকিরজতে বাধ্যত্ব ও দোবপ্রযুক্ত 
তানত্ব আছে। সদসঘিলক্ষণত্বকেই আমরা অনির্বচনীয়ত্ব বলিয়া থাকি। সুতরাং প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতে অন্ুমান- 
প্রমাণের দ্বারা উ্তরূপ অনির্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি হইয়া থাকে । 
- .. অৱ্বৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে ঃ কারণ সত্ব ও অসন্ব পরস্পরবিরহরূপ ; যাহাতে সত্ব থাকে, তাহাতে 
অসত্ব থাকে না এবং যাহাতে অসত্ব থাকে, তাহাতে সত্ব থাকে না। সত্তর নিষেধে অসন্বই আপতিত হয় এবং 
অস্ত্র নিষেধে সত্বই আপতিত হয়; অ্তরাং এক বন্্ীতে সত্তৃনিষেধ ও অসন্বনিষেধ হইতেই পারে না; উহা 
ব্যাহত সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদশিত অহমানের সাধ্য ব্যাহতদোষে দুষিত বলিয়া এরূপ নন 


| 


পরাভিমতানির্ববচনীয়প্রমাণনিরসনমূ্‌ ৩১৫ 


(বরহরূপয়োরেকত্র ব্যাহতত্বাৎ ব্রহ্মবৎ সত্বরাহিত্যেইপ্পি সদ্রপত্বেনানির্ব্বাচ্যত্বাসিদ্ধ্যা অর্থাস্তরত্বাচ্চ, 
সাধ্যাপ্রসিদ্ধেশ্চ। তথাহি _সত্বাসত্বয়োঃ সত্তাজাতিতদভাববিবক্ষায়াম্‌ অর্থক্রিয়াহেতুত্বাহেতুত্ববিবক্ষায়াং 
বা জগতি সত্বরাহিত্যাংশে বাধঃ, তত্র সন্তাজাতেররথক্রিয়াহেতুত্বস্ত চ সত্বাৎ। ভুক্তিরপ্যাদে 
অনত্বরা হিত্যাংশে বাধঃ, তত্র সত্তাজাত্যভাবস্থাসত্বস্ত অর্থক্রিয়াহেতুত্বাভাবস্ত চ সত্বাৎ। ১৯১। 
বাধ্যত্বাবাধ্যত্বে বা প্রামাণিকত্বাপ্রামাণিকত্বে বা সত্বাসতবে বিবক্ষিতে ইতি চেৎ, উভয়ত্রাসত্ব- 


অসমীচীন। আর অর্থাত্তরতাদোষহেতুও উক্তান্মান অসমীচীন | শু্ত্রন্নিরদন্্কক; শুদ্ধব্গে কোন ধর্ম্মই নাই ; সুতরাং 
শুদ্ধ্ৰস্মের বাধ্যত্বাভাবরূপ সত্তধর্্থ নাই। শুদ্ধত্রঙ্গের সত্বধর্ম্ম স্বীকার করিলে নিগুণবোধক শ্রুতি ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সতের 
অবাধ্যত্বহেতু অদ্বৈতবোধক শ্রুতির সহিত বিরোধ হইয়! পড়িবে । আর শুদ্ধব্রন্দের বাধ্যত্বাদি ধর্ম্মও নাই; কারণ ব্রহ্ম 
শ্রতিপ্রমিত এবং সাক্ষিত্বাদিহেতু ব্রঙ্গের বাধ্যত্ব সম্ভবও নহে। এইজন্য শুদ্ধবরঙ্গে সভার ধৰ্ম্ম না থাকিলেও যেমন শ্তদ্ধব্রন্ম 
সদ্প, সেইরূপ প্রপঞ্চ সত্বরহিত হইলেও শ্বতঃপ্রমাণ প্রত্যক্ষাদি প্রযার বিষয় প্রপঞ্চ অবাধ্য বলিয়া অর্থাৎ প্রপঞ্চ 
বাধ্যত্ব ধৰ্ম্ম নাই বলিয়া উক্তাহ্নমানের দ্বারা প্রপঞ্চ সদ্রপ, ইহাই সিদ্ধ হইবে। প্রপঞ্চে বাধ্যত্ব হেতু থাকা সম্ভব নহে; 
কারণ প্রপঞ্চ স্বতঃপ্রমাণ প্রত্যক্ষাদিজ্ঞানের বিষয় হুইয়া থাকে। সুতরাং ব্রঙ্গের স্তায় প্রপঞ্চ সত্বরহিত হইলেও 
অদ্রপ বলিয়! সদ্রপত্ববিরোধী অনির্ব্চনীয়ত্বের সিদ্ধি না হওয়ায় অদ্বৈতবাদ্িগণপ্রদর্শিত উক্ত অনুমান প্রপঞ্চের সদ্রপত্ব- 
সাধনরূপ অর্থাস্তর্বোষে দুষ্ট । উক্তান্ুমানের দ্বারা প্রপঞ্চের অনির্বচনীয়ত্ব সিদ্ধ না হইয়া সদ্রপত্বই সিদ্ধ হয়। 
এইরূপে উক্তান্থমানের অর্থান্তরতাদোষ আপতিত হয়। : 
আর অধ্বৈতবাদিগণ উক্তাহমানে যেরূপ সাধ্য নির্দেশ করিয়া থাকেন, তাদৃশ সাধ্য অপ্রসিদ্ধ। গরূপ সাধ্যের 
কুত্রাপি প্রসিদ্ধি নাই । তাহাই দেখান হইতেছে_ উক্তান্থমানের সাধ্যকোটিতে নিবিষ্ট যে সত্ব ও অসত্ব, এই সত্তূপদের 
অর্থ কি সত্তাজাতি ও অসন্বপদের অর্থ কি সত্তাজাঁতির অভাব ? অথবা! সত্বপদের অর্থ-_অর্থক্রিয়াহেতুত্ব ও অসত্বপদের 
অর্থ-__অর্থক্রিয়াহেতৃত্বের অভাব? অর্থক্রিয়াহেতৃত্ব শব্দের অর্থ_-যংকিঞ্চিৎকারিত্ব। অধৈতবাদিগণের যদি সত্ব ও 
অসত্ববের প্রদণিত দ্বিবিধ বিকল্পাত্মক অর্থ বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষেই বাধদোব হইবে । কারণ জগতে 
অর্থাৎ আকাশাদি প্রপঞ্চে সত্তাজাতি ও অর্থক্রিয়াহেতৃত্ব আছে। সুতরাং তাদবশ সত্ব জগতে থাকায় উক্তানুমানের 
সাধ্যকোটিতে নিবিষ্ট সত্বরহিতত্ব্ূপ অংশে বাধ হইয়া! পড়িবে। আর শুক্তিরজতাদিতে সত্তাজাতির অভাব ও 
অর্থক্রিয়াহেতৃত্বের অভাব আছে ; এইজন্য তাদৃশ অসত্বশুজিরদ্ূতাদিতে থাকায় উক্তাহ্থমানের সাধ্যকোটিতে নিবিষ্ট 
অসত্বরহিতত্বর্ূপ অংশে বাধ হইয়া পড়িবে অর্থাৎ অধৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনুমানে সাধ্যকোটিতে নিবিষ্ট সত্ব- 
পদের অর্থ যদি অত্তাঞ্জাতি কিংবা অর্থক্রিয়াহেতৃত্ব হয় এবং অসন্ত্-পদের অর্থ যদি সত্তাজাতির অভাব কিংবা. 
অথক্রিয়াহেতুত্বের অভাব হয়, তাহা. হইলে পক্ষভূত জগতে সত্বাজাতিরূপ কিংবা অর্থক্রিয়াহেতুত্বরূপ সত্ব থাকায় 
এবং পক্ষভৃত শুক্তিরজতাদিতে সত্ভাজাতির অভাবরূপ কিংবা অর্থক্রিয়াহেতুত্বের অভাবরূপ অসত্ব থাকায় পক্ষভূত ভ্রগতে 


 সন্ত্রহিতত্বরূপ সাধ্যাংশে ও পক্ষভূত শুক্তিরজতাদিতে অসন্বরহিতত্বূপ সাধ্যাংশে বাধ হইয়া পড়িবে। জা বাধ 


থাকায় কোন প্রকারেই অহ্থমিতি উৎপন্ন হইতে পারে না । (১ম ও ২য় বিকল্প )। ১৯১। 

আর উক্ত অহথমানে সাধ্যকোটিনিবিষ্ট সত্ব পদের অর্থ যদি অবাধ্যত্ব কিংবা প্রামাণিকত্ব এবং অসত্ব পদের অর্থ 
যদি বাধ্যত্ব কিংবা অপ্রামাণিকত্ব অদ্বৈতবাদিগণের বিবক্ষিত হয় অর্থাৎ অদ্বৈতৰাদ্বিগণ যদি বলেন-_সত্ব কথার অর্থ 
অবাধ্যদ্ব কিংবা প্রামাণিকত্ব এবং অসত্ব কথার অর্থ বাধ্যত্ব কিংবা অপ্রামাণিকত্ব, তাহ! হইলে প্রপঞ্চ ও শুজিরঘতাদি 


উভয় 'অসন্বরহিতত্বরূপ সাধ্যাংশে উক্তানমানের -বাধ হইয়া পড়িবে। কারণ অগ্বৈতবাদিগণের মতে ত্রৈকালিক- 
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৩১৬ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবভ্রমূ 
রাহিত্যাংশে বাধঃ ৷ তব মতে ত্রৈকালিকবাধ্যত্বস্ত পারমার্থিকাপ্রামাণিকত্বস্ত চাঁসত্বস্ত আকাশাদৌ শুক্তি- 


বাধ্যত্বরূপ কিংবা! পরমার্থতঃ অপ্রামাণিকত্বরূপ অসত্ব আকাশাদি প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতার্দিতে আছে বলিয়! ত্রৈকালিক- 
বাধ্যত্বরূপ কিংবা পরমার্থতঃ অপ্রামাণিকত্বরূপ অসত্বের অভাব প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতাদিতে নাই। অদ্বৈতবাদিগণ যদি 
অসন্তবকে ত্রৈকালিকবাধ্যত্ব কিংবা পরমার্থতঃ অপ্রামাণিকত্ব বলেন, তাহা হইলে তাদৃশ অসত্বের অভাবই প্রদর্শিত 
অনুমানের সাধ্যাংশ | তাদৃশ সাধ্যাংশ পক্ষতৃত শুক্তিরভতাদিতে ও প্রপঞ্চে নাই ; কারণ অদৈতবাদিগণের মতে 
ব্রৈকালিকবাধ্যত্ব্প কিংবা পরমার্থতঃ অপ্রামাণিকত্বরূপ অসত শুক্তিরজতাদিতে ও প্রপঞ্চে উভয়ত্রই আছে। এইজন্য 
অর্থাৎ ত্ৰৈকালিকৰাধ্যত্বাভাবর্ূপ কিংবা পরমার্থতঃ অপ্রামাণিকত্বাভাবরূপ অসত্তরহিতত্ব প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতাদিতে 
নাই বলিয়া উক্ত অনুমানের অসত্বরহিতত্বাংশে বাধ হইয়া পড়িবে। (ওয় ও ওর্থ বিকল্প )। 
আর যদি এ সাধ্যকোটিনিবিষ্ট সত্ব পদের অর্থ অশূন্ত্ব এবং অসত্বু পদের অর্থ শৃন্তত্ব অদৈতবাদ্দিগণের 
বিবক্ষিত হয় অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণ যদি উক্ত সত্ব-পদের অর্থ অশূন্তত্ব এবং অসম্ব পদের অর্থ-_শূন্যত্ব বলেন, তাহা 
হইলে অশুন্ত্বরূপ সত্ব প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতাদিতে আছে, ইহা অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করেন বলিয়৷ তাদৃশ 
সত্বরহিতত্ব পক্ষভূত প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতাদিতে নাই বলিয়! উক্তাহুমানের সত্বরহিতত্বরূপ সাধ্যাংশে বাধ হইয়! পড়িবে। 
অশন্ত্বরূপ সত্ব প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতাদিতে আছে; সুতরাং সত্ব পদের অশূন্তত্ব অর্থ বলিলে সন্তুরহিতত্বরূপ সাধ্যাংশে 
বাধদোষ অপরিহার্য্যই হইয়া পড়িবে । (&ম বিকল্প )। 
আর যদি প্রদরশিত অনুমানের সাধ্যকোটিনিবিষ্ট সত্ব পদের অর্থ অবাধ্যত্ব ও অসত পদের অর্থ শুন্তত্ব কিংবা 
সন্ত পদের অর্থ_প্রামাণিকত্ব ও অসত্তব পদের অর্থ শৃুন্তত্ব অদ্বৈতবাদিগণের বিবক্ষিত হয় অর্থাৎ অদৈতবা্দিগণ যদি 
সত্ব পদের অর্থ অবাধ্যত্ব কিংবা প্রামাণিকত্ব বলেন এবং অসস্ব পদের অর্থ উভয় পক্ষেই শৃন্তত্ব বলেন, তাহ! হইলে 
পূর্বোক্ত রীতিতে প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতাদিতে উভয়ত্রই উক্তান্যানের অসত্বরহিতত্বরূপ সাধ্যাংশে বাধ হইবে। 
এই যে পপূর্ববোক্ত রীতিতে” বল! হইল, তাহাই বিস্তারিতভাবে দেখান হইতেছে ।* অদ্ৈতবাদিগণের এই যষ্ঠ ও সপ্তম 
পক্ষ স্বীকার করা অসঙগত হইবে অর্থাৎ অবাধ্যত্ব ও অশৃস্তত্বই যথাক্রমে সত্ব ও অসন্ত এবং প্রামাণিকত্ব ও শন্ঠতৃই 
যথাক্রমে সত্ব ও অসন্ব এই বিকল্পঘয় স্বীকার কর! অদ্বৈতবাদিগণের সঙ্গত হইবে না। এই যষ্ঠ বিকল্পে দোষ এই 
যে অবাধ্যত্ব ও শৃষ্ধত্ব বন্ধ্যাপুত্ৰ শশবিবাগাদি অসঘস্ততে আছে। বন্ধ্যাপুত্রাদি অবাধ্যও বটে, শৃন্তও বটে। কারণ 
অধৈতবাদিগণ প্রতিপন্নোপাধিতে নিবেধপ্রতিযোগিত্বকেই বাধ্য বলেন। এইজন্য বন্ধ্যাপুজ্রাদি বাধ্য হইতে পারে না । 
বন্ধ্যাপুভ্রাদি নিষেধের প্রতিযোগী হইলেও বন্ধ্যাপুজাদির প্রতিপন্নোপাধি সভাবিত নহে। প্রতিপন্নোপাধি কথার 
অর্থ- সপ্রকারকধীবিশেষ্য। শুক্তিরজতাদির প্রতিপন্নোপাধি, রজতপ্রকারক বুদ্ধির বিশেষ্য শুজ্যাদি হইয়া থাকে। যে 


* অদ্বৈতবাদিগণ সদসৈলক্ষণ্যরাপ অনির্বাচ্যতব স্বীকার করিয়াছেন। এই অনির্বাচযত-শরীরে প্রবিষ্ট সব ও অমন ধর্ম দুইটি কি? এই স্থলে 
বৈলক্ষণ্য কথার অথ্থভেদ। সুতরাং সম্ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সন ধর্ম ও অদভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক অমত্ব ধৰ্ম্ম হইয়া থাকে। এই 
ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সত্ব ধর্ম ও অনব ধৰ্ম্ম দুইটি কি? অদ্বৈতবাদিগণ এই সত্ব ও অসব ধর্ম ছইটিকে কি সত্তাজাতি ও সত্তাজাতির অভাব 
রূপ বলিবেন? অর্থাৎ সত্তাজাতিই সত্ব ও সত্তাজাতির অভাবই অমন্ব (3)1 অথব| অর্থাক্িয়াহেতুত্ই সত্ব এবং অর্থক্রিয়াহেতুত্বের অভাবই অন? 
(২) অথবা অবাধাত্বই সত্ব এবং বাধ্যত্বই অন? (৩) অথবা প্রামাপিকত্বই স্‌ ও ও অপ্রামাণিকত্বই অসত্ব ? (৪) অথবা অধুনাতষই সন ও শূন্যত 
নদৰ ? (6) কিংব৷ ই সত ও শনযতই অসনধ? (৬) অথবা অবাধ সব ও ুন্তই অসব? (1) অথবা প্ৰামাণিকতবই সব ও ূনযত্ই অন? 
(৮) অথবা অদ্বৈতবা দিভিন্ন মাধ্বাদিবাদিগণকর্তৃক স্বীকৃত সত্ব ও অসববই এইস্থলে অধৈতবাদিগণ গ্রহণ করিবেন? (৯) এই নয়টি বিকল্প টিন 


অদ্বৈতমিদ্ধি প্ৰভৃতি গ্ৰন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূলকার এইস্থলে উক্ত নটি বিকল্পের পুর্ব আটটি বিকল্প গ ধরিয়া! 
বি পূৰ্ব্ব অন্ধুরাপ ধরিয়া পরপক্ষ খণ্ডন করিয়াছেন। 


পরাভিমতানির্ববচনীয়প্রমাণনিরসনমূ ৩১৭ 


রূপ্যাদৌ চ সত্বেন তদভাবস্তাসত্বাৎ। কিঞ্চ শৃন্ধত্বাশৃন্যত্বে সত্বাসত্বে বিবক্ষিতে চেৎ, উভয়ত্র শুন্যত্বাভাবস্ত 
সত্্বলঙ্গণস্যাঙ্গীকারেণ তদ্রাহিত্যাভাবাৎ সত্বরাহিত্যাংশে বাধঃ। অবাধ্যত্বশৃন্যতে বা প্রামাণিকত্বশৃষ্যত্বে বা 


ENE EE ETT —— 
বিশেষ্যে যে বিশেষণরূপে প্রতীত হয়, সেই বিশেষ্যই সেই বিশেষণের প্রতিপন্ন উপাধি । “ইদং রজতম্‌* এই প্রতীতিতে 
তাদাস্ম্যদঘন্ধে রজতবিশেষণক প্রতীতির বিশেষ্য ইদত্বরূপে শুক্তি। এইজন্য “ইদং রজতম্‌* এই প্রতীতিতে শুক্তিই 
রজতপ্রকারক প্রতীতির বিশেষ্য হয় বলিয়া শুক্তিই প্রতিপন্ন উপাধি। প্রদশিতরূপ প্রতিপন্ন উপাধি বন্ধ্যাপুজ্রাদিরপ 
অদৰস্তর সম্ভাবিত নহে বলিয়। প্রতিপন্ন উপাধিতে নিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ বাধ্যত্ব বন্ধ্যাপুল্রাদি অসদস্তর নাই। সুতরাং 
বন্ধ্যাপুজ্ৰাদি অসদস্ততে প্রদৰ্ণিত বাধ্যত্ব ধৰ্ম্ম নাই বলিয়! অবাধ্যত্ব ধৰ্ম্মই আছে এবং বন্ধ্যাপুভ্রাদি অসদ্বস্ততে শৃন্তত্বও 
আছে; সুতরাং বন্ধ্যাপুত্রাদি অসঘস্ততে অবাধ্যত্ব ও শৃত্তত্ব উভয় ধর্মই আছে বলিয়! এই দুইটি ধর্ম বিরুদ্ধ নহে। বিরুদ্ধ 
দুইটি ধর্ম এক অধিকরণে থাকিতে পারে না; এক অধিকরণে থাকিতে পারে ন! বলিয়াই বিরুদ্ধ। এক অধিকরণে 
যে দুইটি ধৰ্ম্ম থাকে, তাহার! পরম্পর অবিরুদ্ধ। প্রদরণিতরূপে অবাধ্যত্ব ও শূন্যত্ব অবিরুদ্ধ ; কিন্ত সত্ব ও অস্ত 
পরম্পরবিরুদ্ধ ধর্মা। সত্ব ও অসন্ব বে পরম্পরবিরুদ্ধ বর্ম্ম ইহা মন্ুয্যমাত্রেরই অন্থতবসিদ্ধ। সুতরাং পরস্পর 
অবিরুদ্ধ অবাধ্যত্ব ও শুন্তত্ব পরম্পর বিরুদ্ধ সত্ব ও অমত্বন্বপ কখনই হইতে পারে না। অবিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ দুইটি 
ধর্মন্বরূপ হইতে পারে না। আরও কথা এই যে-_অবাধ্যত্বরহিত হইয়া যাহা শৃন্তত্বরহিত, তাহাই অনির্বাচ্য_. 
প্অবাধ্যত্বরহিতত্বে সতি শূন্তত্বরহিতত্বম্‌ অনির্বাচ্যত্বম” ইহাই অগ্ৈতবাদিগণ বলিতেছেন। এই অনির্বাচ্যত্ব- 
লক্ষণের বিশেষ্যভাগ ব্যর্থ। কারণ কেবল বিশেষণভাগঘ্ারাই ব্রহ্ম ও শৃদ্তে লক্ষণের অতিব্যান্তি বারণ হইয়াছে! 
কারণ ব্রহ্ম ও শৃন্ত উভয়ই অবাধ্য । অবাধ্যত্বরহিত নহে। সুতরাং শৃন্তে অতিব্যাপ্ধি বারণের ভন্ত “শূন্তত্বরহিতত্ব” 
এই বিশেয্যভাগ দিবার কোন আবশ্যকতা! নাই । “অবাধ্যত্বরহিতত্ব” এই বিশেষণভাগের দ্বারাই শৃন্যে অতিব্যাপ্তি 
পরিষত হইয়াছে। নুতরাং “অবাধ্যত্বরহিত হইয়! শৃন্ত্বরহিত বস্তুই অনির্বাচ্য” এইরূপ না বলিয়া! “অবাধ্যত্বরহিত 
বস্তই অনির্বাচ্য” এইরূপ বলাই উচিত। আরও কথা এই যে-_-অধৈতবাদিগণ এইস্থলে “শুন্ত” কথার অর্থ 
কিমনে করেন? শৃন্ত কথার অর্থ কি দিরুপাখ্য অর্থাৎ সর্বথা অজ্ঞায়মান? অথবা নিঃম্বরূপ? অর্থাৎ সর্বধা 
অজ্ঞায়মান বন্তুই শুন্য ? অথবা নিঃস্বরূপ বস্তুই শৃষ্ভ ? অদ্বৈতবাদিগণ অবশ্য শৃন্তবাদীর অভিমত যে অমত্ব, তাহার 
বৈলক্ষণ্যই অনির্ববাচ্য রজতার্দিতে আছে ইহা! শৃন্বাঁদীর নিকট প্রতিপাদন করিবেন। রজতাদিতে নিরুপাখ্যরূপ 
অসতের বৈলক্ষণ্য শুন্বাদীও স্বীকার করেন। কারণ অসৎখ্যাতিবাদেও রজতাদি বস্তুকে নিরুপাখ্য স্বীকার 
করা হয় না। সুতরাং রজতাদিতে নিরুপাখ্যবৈলক্ষণ্য অসৎখ্যাতিবাদীও স্বীকার করেন। বাহার! ভ্রমে ভাসমান 
রজতকে অসৎ বলেন, তীঁহারাও অসৎ রজত যে জ্ঞায়মান ইহা স্বীকার করেন। সর্ববথা অজ্ঞায়মান অসতের 
বৈলক্ষণ্য এই শৃষ্যবাদীর অর্থাৎ অসৎখ্যাতিবাদীরও ইষ্টই বটে । সুতরাং নিরুপাখ্যই শৃন্ত এই কথা অধৈতবাদিগণ 
বলিতে পারেন না। এইরূপ নিঃস্বরূপই শৃন্ত ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন ন! ; কারণ অধৈতবাদিগণ ভ্রমে 
ভাসমান রজতার্দি, যাহাকে তাহার! অনির্ধবাচ্য বলেন, সেই রজ্রতাদির ম্বরূপতঃ ব্রৈকালিকনিষেধ-প্রতিযোগিত্ব 
স্বীকার করেন। স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী বন্তই নিঃস্বরূপ ; সুতরাং রজতাদদিও নিঃম্বরূপ ; এইজন্য 
তাহা শুন্য ; সুতরাং রজতাদিতে শৃন্বৈলক্ষপ্য থাকিবে কিরূপে? সুতরাং উক্ত যুক্তি অনুসারে সপ্তম পক্ষও 
অসন্গত। কারণ স্বরূপতঃ 'ত্রকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বইশৃন্তত্ব। আর অ্বৈতবাদী শুক্রিরজতাদির এই শূল্ততব স্বীকার 
করেন, ইহ! মিথ্যাত্বলক্ষণখণ্নে প্রদর্শন কর! হইয়াছে। সুতরাং শুক্তিরজতাদি অনির্বাচ্য বস্তুতে তাহারা শূন্ত্ব 
রাহিতাঁও স্বীকার করিতে পারেন না| অতএব প্রদ্রশিত অনুমানে “বিমৃতং সত্বরহিতত্বে সতি অসত্বরহিতত্বে সতি, 


৩১৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


'অভিপ্রেতে চেৎ, উক্তস্তায়েন উভয়ত্রাপি অসত্বরাহিত্যাংশে বাধঃ। ক্রক্মশূন্তত্বে অভিপ্রেতে চেৎ, অবাধ্যত্ব- 


সত্বাভ্যামপ্যুপপত্তা অর্থান্তরমূ। ১৯২। ভু 
কিঞ্চ নিধৰ্ল্মকস্য ব্রহ্মণোইপি সত্বাদ্িরাহিত্যেন তস্যাপি পক্ষান্তঃপাতিত্বেন অনির্ব্বচনীয়ত্বসিদ্ধ্য 


সদসত্তরহিতং বাধ্যত্বাৎ” এই অন্থমানে “অসত্বরহিতত্বে সতি” এই সাধ্যাংশের বাধ হইবে । কারণ প্বিমত” পদের 
দ্বার! শুক্তির্রতাদি ও প্রপঞ্চ পক্ষরূপে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । এই শুক্তিরজতাদি ও প্রপঞ্চ স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের 
প্রতিযোগী হয় ইহা অদৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। শুক্তিসাক্ষাৎকারের দ্বারা রজতের ও ব্রন্মসাক্ষাৎকারের দ্বার 
প্রপঞ্চের স্বরূপতঃ 'ট্রকোলিকনিষেধ হইয়া থাকে ইহ! অদ্বৈতবাদিগণ বলেন। যাহার স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধ 
হয়, তাহাই অসৎ; তাহাই শৃষ্ভ । সুতরাং শৃন্ত বা অসৎ শুক্তিরজতাদি ও প্রপঞ্চকে “বিমতম্‌* পদের দ্বারা পক্ষর্ূপে 
নির্দেশ করিয়৷ অমবৈলক্ষণ্য কিংব! শৃস্তবৈলক্ষণ্যরূপ সাধ্যের অনুমান করিলে পক্ষে সাধ্যের অভাবনিশ্চয় আছে বলিয়া 
বাধনামক হেত্বাতাসদোষ অপরিহার্য্যই হইবে। সুতরাং অসঘৈলক্ষণ্য বা শৃন্ভবৈলক্ষণ্যঘটিত সাধ্যমাত্র “বিমত” পদের 
দ্বার! নির্দিষ্ট পক্ষে নাই বলিয়া বাধদোষ অপরিহাধ্য । পক্ষে সাঁধ্যাভাবনিশ্চয়ই বাধ.। (৬ ও দম বিকল্প )। 

আর যদি উক্ত সত্ব পদের অর্থ ব্রহ্মত্ব ও অস্ত পদের অর্থ শূন্তত্ব অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে 
ব্ৰহ্মত্বরাহিত্যর্ূপ সত্বরাহিত্য ও শৃশ্তত্বরাহিত্যন্ূপ অসত্বরাহিত্যই উল্তান্থমানের সাধ্য বুঝিতে হয়; কিন্ত তাদৃশ 
সাধ্যের দ্বারা অদ্বৈতবাদ্িগণের অভিমত অনির্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি হয় ন! ; পরস্ত অনভিমত আপাদনরূপ অর্থাস্তরই সিদ্ধ 
হইয়া থাকে। কারণ উক্ত অনুমানে «বিমত” পদের দ্বারা শুক্তিরজতাদি ও প্রপঞ্চ পক্ষরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই 
“পক্ষভূত গুজিরজতাদিতে ও প্রপঞ্চে ব্রহ্মত্বরাহিত্যরূপ সত্বরাহিত্য জিদ্ধই আছে। ব্রহ্মত্বরাহিত্যরূপ সন্বরাহিত্যের 
দ্বার! ব্যাবহারিক মন্ব প্রপঞ্চে ও প্রাতিভাসিক সত শুক্তিরজতে সাধিত হয়। তাহা এই অনুমানের পূর্বেই অদ্বৈত- 
বাদিগণের মতে সিদ্ধ আছে। সুতরাং উক্ত অনুমানের দ্বারা প্রপঞ্চে ও শুকিরজতাদিতে অনির্ববচনীয়ত্ব সাধন করিতে 
গেলে অদ্বৈতবাদ্িগণের অভিমত অনির্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি হয় না; পরস্ত সিদ্ধসাধনরূপ অর্থান্তরই সিদ্ধ হইয়া থাকে। 
আর উতাঙ্থমানের অসন্বরা হিত্যনূপ সাধ্যাংশের অর্থ যদি শ্তত্বরাহিত্য হয়, তাহ! হইলে শুক্তিরজতাদি ও প্রপঞ্চের 
অবাধ্যত্বই উ্তাহমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অধৈতবাদিগণ শুভিরজতাদি ও প্রপঞ্চের অনির্ধচনীযত্ব সিদ্ধি করিবার জন্তাই 
উক্তরূপ অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন) অসন্বরাহিত্য কথার অর্থ শৃনতত্বরাহিত্য হইলে শুক্তিরজতাদি ও প্রপঞ্চের 
অবাধ্যত্বই উত্তান্যানের দ্বারা সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহাদের অভিমত অনির্বচনীয়ত্বের আর সিদ্ধি হয় না; পরন্ত তাহাদের 
অনভিমত অবাধ্যত্বই সিদ্ধ হইয়া পড়ে ; সুতরাং উক্তাহুমানের অর্থাস্তরদোষ অপরিহাধ্য হইয়া পড়ে। অনভিমত 
আপাদনই অর্থাস্তর অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের সিদ্ধি না হইয়া যে অন্ত বিষয়ের সিদ্ধি হয়, তাহাকেই অর্থাত্তর কহে। 
(৮ম বিকল্প )। ১৯২। 


আরও কথা এই যে- ব্রহ্ম নিধ্বক ; কোন ধর্ম্মই ব্রন্মে নাই ; সুতরাং সত্ব কিংবা অসন্ব ধৰ্ম্মও ব্রঙ্গে নাই। 

এইজন্য উক্রাহুমানের সাধ্য সত্বাদিরাহিত্য ব্রন্মেরও আছে বলিয়া ব্রহ্মও উক্তান্ুমানের পক্ষের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। 

আর তাহাতে ব্রঙ্গেরও অনির্কাচনীয়দ্ব সিদ্ধি হয় বলিয়া বিপক্ষ ন! থাকায় উক্ত অনুমানে দাতের অগিদ্ধি হইয়া পড়ে। 

অদৈতবাদিগণের প্রদণিত অশনযানে প্রপঞ্চমাত্র পক্ষ বলিয়া অশ্বয়ৃষ্টান্ত ত সম্ভব নহেই বরহ্ধকে যে ব্যতিরেক দৃষ্ান্তরূপে 

প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রদশিতরূপে তাহাও সম্ভব হয় ন! । “অনাদি পরত্রন্ম সৎ বলিয়াও উক্ত হন না এবং অসৎ 

_ বলিয়াও উক্ত হন না” এই শাস্ত হইতেই বক্ষে যে সত কিংবা অসন্ব ধর্ম নাই, ইহা জানা বায়। সুতরাং রক্ষও 
:. পক্ষান্তাতি হইয়| পড়ে বলিয়া অধৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনুমানের দৃষ্টাত্তের অসিদধি হইয়া পড়ে। ্‌ 


২১ 
= SEE Sa 


পরাভিমতানির্ব্বচনীয়প্রমাণনিরসনম্‌ ৩১৯ 


বিপক্ষাভাবেন দৃষ্টাস্তাসিদ্ধেঃ ৷ “অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসছুচ্যতে” (গী-_১৩৷১২) ইতি শাস্ত্রাৎ। 
কিঞ্চ' উক্তলক্ষণস্য, সৰ্ব্বথা অসিদ্ধত্বে কথং তত্রানুমানম্‌ ৷ অন্যথা শশশৃঙ্গাদীনামপি অনুমেয়ত্বাপত্তেঃ ৷ ১৯৩ ৷ 
ননু সত্বাসত্বে সমানাধিকরণাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিনী, ধর্ম্মত্বাৎ রূপরসবৎ | সত্বম্‌ অসত্বানধিকরণা- 


আরও কথা এই যেঁ_উক্তরূপ অর্থাৎ সত্বাদিরাহিত্যরূপ অনির্বচনীয়ত্ব সর্বথাই অসিদ্ধ। কোন প্রকারেই 
উত্তন্ূপ অনির্ববচনীয়ত্ব সিদ্ধ নহে ; সুতরাং কি প্রকারে তাহাতে অনুমান সম্ভব হইবে? সর্বপ্রকারে অসিদ্ধ বন্ত 
কখনও অস্থ্মানপ্রমাণের বিষয় হয় না। সর্বপ্রকার অসিদ্ধ বস্তুও যদি অহ্থমানপ্রমাণের বিষয় হয় বলিয়া স্বীকার 
করা যার, তাহা হইলে শশশৃঙ্গাদি .অলীক বস্তুও অনুমানের বিষয় হওয়ার আপত্তি হইতে পারে 
অর্থাৎ তাহ! হইলে শশশৃঙ্দাদি অলীক বস্তুও অস্থমেয় হইতে পারে। সুতরাং সর্ব অসিদ্ধ বস্তুর সম্বন্ধে অনুমান- 
প্রমাণের প্রবৃত্তিই সম্ভব নহে। অদ্বৈতবাদিগণ উক্ত অনুমানে “সত্বরহিতত্বে সতি অসত্বরহিতত্বে সতি” 
এইরূপ যে সাধ্যর্নপ বিশেষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহ! নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। কারণ প্ররূপ সাধ্যন্ষপ 
বিশেষণ অপ্রসিদ্ধ। এক ধণ্মিতে 'গত্বরহিতত্ব ও অধত্বরহিতত্ব থাকা কখনও সম্ভব নহে। সুতরাং অপ্রসিদ্ধ- 
বিশেষণত্বহেতু উক্তান্থমান অসমীচীন। সাধ্য অপ্রসিদ্ধ হইলে অপ্রসিদ্ধ সাধ্যের ব্যাপ্তি হেতুতে গৃহীত হইতে পারে 
না। ব্যাপ্য হেতুর দ্বারাই সাধ্যের অহুমিতি হইয়! থাকে। সুতরাং যে সাধ্যই কোনও স্থলে প্রসিদ্ধ নহে, সেই সাধ্যের 
সহিত হেতুর ব্যাপ্তিগ্রহণের স্থল সম্ভাবিত নহে বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনির্বাচ্যত্বাস্ুমান অঙ্গত । ১৯৩। 

এই সাধ্যাপ্রসিদ্ধির পরিহারের অন্ত অর্থাৎ সামান্ততঃ সাধ্যপ্রসিদ্ধির জন্য অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ অনুমান 
করেন যে-_“সত্বাসত্ব্বে সমানাধিকরণাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিনী ধর্মত্বাৎ রূপরসবৎ” অর্থাৎ সত্ব ও অসত ধর্ম, এক- 
ধ্মিনিষ্ঠ অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে অর্থাৎ একটি ধর্মীতেই সত্ব ও অসত্ব এই দুইটি ধর্ম্মের অত্যস্তাতাব 
থাকিবে ; যেহেতু সত্ব ও অসত্ব এই দুইটি ধর্ম; সন্তু ও অসত্বে ধর্মত্বরূপ হেতু আছে। যাহাতে যাহাতে ধৰ্ম্বত্ব- 
রূপ হেতু থাকে অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্ম হয়, তাহার! একধন্মিনিষ্ঠ অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে | একটি ধর্মীতে 
ষে অত্যন্তাতাঁবগুলি থাকে, তাহার! সমানাধিকরণ। যাহারা ধর্ম, তাহারা সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী 
হইয়! থাকে  যেমন-_রূপ ও রস। রূপ ও রস উভয়ই ধর্ম; রূপ, রূপবৎ দ্রব্যের এবং রস রসবৎ দ্রব্যের ধর্ম | 
এইজন্য রূপ ও রসে ধর্ম্মত্ব হেতু আছে। রূপ ও রস সমানাধিকরণ অত্যত্তাভাবের প্রতিযোগী ; যেহেতু বায় 
আকাশ, কাল, দিক্‌ প্রভৃতি দ্রব্যে রূপও নাই, রসও নাই। সুতরাং বায়ু প্রভৃতি দ্রব্যে রূপের অভাব ও রসের 
অভাব আছে। অতএব বায়ু প্রভৃতি ধর্মীতে রূপের অভাব ও রসের অভাব আছে বলিয়া রূপ ও রস সমানাধিকরণ 
অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়াছে। এই রূপ-রস দৃষ্টান্ত অন্থসারে সত্ব ও অসত্ব ধর্মও সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের 
প্রতিযোগী হইবে। সত্ব ও অসত্ব ধর্ম সমানাধিকরণ অত্যস্তাতাবের প্রতিযোগী, ইহ! সিদ্ধ হইলে পূর্বপ্রদর্ণিত 
অনিৰ্ব্বাচ্যত্বাস্নমানে সাধ্যরূপ বিশেষণের অপ্রসিদ্ধি বলা যাইবে না রূপ ও রসের অত্যস্তাভাব বায়ু প্রভৃতি নির্দিষ্ট 
ধর্মীতে যেমন নিশ্চিত, এইরূপ কোন ধর্মিবিশেষে সত্ব ও অগত্ব ধর্মের অভাবের নিশ্চয় এই অহ্থমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় 
না) এইজন্ত সত্ব ও অসত্ব ধৰ্ম্মের সমানাধিকরণাত্যস্তাতাবপ্রতিষোগিত্ব এই অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইলেও তাহা 
সামান্যতঃই সিদ্ধ হইয়াছে; বিশেষভাবে সিদ্ধ হয় নাই। কোন ধর্লিবিশেষের উল্লেখ করিয়া তাহাতে সত্ব ও 
অসত্তের অভাব দেখান যায় না। রূপ ও রসের অভাব যেমন বায়ু প্রভৃতি ধর্মিবিশেষে সিদ্ধ আছে, এইরূপ সত্ব 
ও অনন্ত ধর্মের অভাব কোনও অনির্দিষ্ট স্থলে অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইলেও কোনও ধন্মিবিশেষে তাহা দিদ্ধ 
নহে। এইজন্য প্রদর্শিত অনুমানের দ্বার! সাধ্যরূপ বিশেষণের সামান্ততঃ সিদ্ধি বলা! হইয়াছে নু 


ও. 


৩২০ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 
নিষ্ঠম, অসত্বং বা সত্বানধিকরণানিষ্ঠং ধর্ম্মত্বাৎ রূপাদিবদিতি সামান্যতঃ সা সিদ্ধিরিতি চেৎ ন, সত্বাসত্বে 


এইরূপ অনির্বাচ্যত্বাহ্মানে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিদোষের উদ্ধারের জন্য অদ্বৈতবাদিগণ সাধ্যের সামান্ততঃ শিদ্ধি প্রদর্শন 
করিবার জন্ত আরও দুইট অস্থমান করিয়া থাকেন। তাহা এইরূপ__“সিত্বৃম্‌ অসত্বানধিকরণানিষ্ঠং ধর্ম্মত্বাৎ রূপবং* 
অথবা! “অসস্তবং সত্বানধিকরণানিষ্ঠং ধর্মত্বাৎ রূপবৎ” অর্থাৎ সন্বব-ধর্ম্ম অসত্-ধর্মের অনধিকরণে থাকে না, যেহেতু 
স্বত্ব একটি ধৰ্ম্ম ; এইজন্য সত্ব-যর্ব্মে ধর্মমত্বহেতু আছে; যে যে স্থলে ধর্মত্ব থাকে, অর্থাৎ যাহ! ধর্ম হয়, তাহা 
অসত্তবের অনধিকরণে অনিষ্ঠও হয় অর্থাৎ নাও থাকে ; যেমন__রূপ। রূপ একটি ধর্ম) তাহা অসত্ত্বের অনধিকরণ 
বায়ু প্রভৃতিতে থাকে না। সুতরাং রূপ অমত্ত্বেরে অনধিকরণ বায়ু প্রভৃতিতে অনিষ্ঠ। রূপ ধর্ম বলিয়! অর্থাৎ রূপে 
ধর্মত্ব হেতু আছে বলিয়া রূপ যেমন অদত্বের অনধিকরণ বায়ু প্রহৃতিতে থাকে না, এইরূপ সত্বও ধর্ম বলিয়! অর্থাৎ 
সত্তবে ধর্মত্ব-হেতু আছে বলিয়! সত্বও অসত্বের অনধিকরণ কোন ধৰ্্মাতে থাকিবে না। অসত্বের অনধিকরণ কোন 
ধর্মীতে যদি সত্বও ন! থাকে, তবে সত্ব ও অসন্ব ধর্ম উভয়ই একটি ধর্দীতে নাই ইহাই সিদ্ধ হয়। আর তাহাতেই 
অনির্বাচ্যত্বাহমানে সাধ্যরূপ বিশেষণের অপ্রসিদ্ধি দোষেরও উদ্ধার হয় । অসত্বের, অনধিকরণ কোনও নিদ্দিষ্ট ধর্মীতে 
সত্তববের অভাব এই অঙ্ুমানদার! সিদ্ধ হয় ন! বলিয়া! এই অনুমানের দ্বারাও সাধ্যরূপ বিশেবণের সামান্যতঃ সিদ্ধিই 
হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ নহে। 

এইরূপ অসত্তব ধর্মও সত্বের অনধিকরণ কোনও ধরাতে থাকিবে না; যেহেতু অস্ত একটি ধর্ম) অসত্তে 
ধর্মত্বহেতু আছে। যাহা! যাহা ধৰ্ম্ম, তাহ! সত্তবের অনধিকরণ কোনও ধর্মাতে থাকিবে না; যেমন__রূপ সত্তর 
"অনধিকরণ বন্ধ্যাপুল্রাদিতে থাকে না, এইরূপ অমন্বও সত্তর অনধিকরণ কোন ধর্মীতে থাকিবে না । অমস্বও 
যদি সত্ত্বের অনধিকরণ কোনও ধন্মাতে ন! থাকে, তবে সত্ব ও অসত্ব উভয় ধর্মহি কোন একটি ধর্্মীতে নাই ইহাই 
সিদ্ধ হয়। আর তাহাতে অনির্বাচ্যত্বাহ্মানের সাধ্যরূপ বিশেষণের অপ্রসিদ্ধি দোষেরও বারণ হয়। এই দুইটি 
অনুমানে যেমন রূপকে দৃষ্টান্ত করা হইয়াছে, এইরূপ রস, গন্ধ প্রভৃতিকেও দৃষ্টান্ত করা যাইতে পারে বলিয়! মূলগ্রন্থে 
প্রূপাদিবং* বলা হইয়াছে। মুলগ্রন্থে যে মাধ্যরূপ বিশেষণের সামান্ততঃ সিদ্ধি বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায়ও 
বিশদভাবে বলাই হইয়াছে । ইহাই অধ্বৈতবাদিগণের কথা। 


এতদুত্তরে মূলকার বলেন যে-_অদ্বৈতবাঁদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত ; কারণ সত্ব ও অসত্ব পরস্পর অভাবরূপ 

বলিয়া! অর্থাৎ সত্ববের অভাবই অসত্ব এবং অসত্বের অভাবই সত্ব বলিয়া এক অধিকরণে সত্ব ও অসত্বের অভাব সিদ্ধ 

হইতে পারে ন! । যেমন ঘটত্ব ও অঘটত্ব পরস্পর অভাবরূপ বলিয়! অর্থাৎ ঘটত্বের অভাবই অঘটত্ব এবং অধটত্বের 

অভাঁবই ঘটত্ব বলিয়া এক ধর্মীতে ঘটত্ব ও অঘটত্বের অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। এমন কোন ধৰ্মী নাই, যাহা 

ঘটও নহে এবং অঘটও নহে। এইরূপ এমন কোনও ধর্দী হইতে পারে না যে যাহা সংও নহে এবং অসংও নহে। 

সুতরাং সদসঘ্ধিলক্ষণ কোনও বস্তু সাবিত নহে বলিয়! অদবৈতবাদিগণের সন্মত অনির্ববাচ্যত্ব কোথাও সিদ্ধ হইতে পারে 
না। পরস্পরের অত্যন্তাভাবরূপ দুইটি ধর্মের অভাব একটি ধর্মীতে থাকিতে পারে না । ইহাই মূলকারের অভিপ্রায়! 

'তদহুসারে মূলকার অহ্মান দেখাইতেছেন যে-_“বন্বাসত্বে, সমানাধিকরণাত্যস্তাতাবপ্রতিষোগিনী ন তবতঃ, পরম্পরা 
ত্যন্তাভাবরপত্বাৎ, ঘটত্বাঘটত্ববৎ।” অর্থাৎ সত্ব ও অনন্ত ধর্মম সমানাধিকরণ অত্যত্তাভাবের প্রতিযোগী হয় না, যেহেতু 
সত্ব ও অয পরস্পর অত্যন্তাভাবরূপ যাহা যাহ! পরস্পর অত্যস্তাভাবন্ধপ, তাহ! তাহা সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের 
প্রতিযোগী হয় নাঃ যেমন__ঘটত্ব ও অঘটত্ব পরস্পর অত্যস্তাভাবরূপ বলিয়া সমানাধিকরণ অত্যস্তাভাবের 
প্রতিযোগী নহে। 


ছু পরাভিমতানির্চনীয়প্রমাণনিরসনম্‌ ৩২১ 


সমানাধিকরপাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিনী ন ভবতঃ পরম্পরাত্যস্তাভাবরূপত্বাৎ ঘটত্বাঘটত্ববৎ ৷ সত্বম্‌ অসত্ানধি- 
করণানি্ঠং ন, অসত্ং বা সত্বানধিকরণানিষ্ঠং ন ভবতি, তৎপ্রতিষেধরপত্বাৎ, যথ! অনিত্যত্বং নিত্যানধিকরণা- 
নি্ঠুং ন তদ্বৎ। ঘটত্বাঘটত্বে সমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিনী ধর্ম্মত্বাৎ রূপরসবৎ। কল্লিতত্বম্‌ 
অকল্পিতত্বানধিকরণানিষ্ঠং ধর্ম্মত্বাৎ রূপরসাদিবৎ__ইত্যাভাসসাম্যাৎ। ১৯৪ । 


কিঞ্চ তবাভিপ্রেতং ব্ৰহ্ম সত্বরহিতত্বে সতি অসত্বরহিতত্বে চ সতি সত্বাসত্বরহিতং সৰ্ব্বধর্ম্মশূন্যত্বাৎ 


EE 


__" এইরূপ সত্ব-বর্ম্ম অসত্ভ্ধর্ণের অনধিকরণে থাকে না তাহ! নহে, কিন্ত থাকেই ; যেহেতু সত্ব-ধর্ম্ম অসত্ব-ধর্ম্মের 
নিষেধরূপ ;' যাহ! যাহার নিষেধরূপ, তাহা তাহার অনধিকরণে থাকে না তাহা নহে; কিন্ত থাকেই ; যেমন__নিত্যত্ব 
অনিত্যত্বের অনধিকরণে থাকে ন! তাহা! নহে; কিন্ত থাকেই। এইরূপ অসত্ব-ধর্ম সত্ব-ধর্ম্মের অনধিকরণে থাকে না 
এইরূপ নহে, কিন্ত থাকেই ; যেহেতু অসত্ব-ধর্ম্ম সত্ব-ধর্ম্মের নিষেধরূপ ; যাহা যাহার নিষেধরূপ, তাহা তাহার 
অনধিকরণে থাকে ন| এইরূপ নহে, কিন্ত থাকেই; যেমন-_অনিত্যত্ব নিত্যত্বের অনধিকরণে থাকে না এইরূপ নহে; 
কিন্তু থাকেই। অর্থাৎ ঘটা দিণিষ্ঠ অনিত্যত্ব, নিত্যত্বের অনধিকরণ পটাদিতে যেমন থাকে ন| এইরূপ নহে, কিন্ত থাকেই, 
সেইরূপ আকাশকুম্যনিষ্ঠ অসত্ত্ব সত্বের অনধিকরণ শশশৃ্গাদিতে থাকে ন! এইরূপ নহে; কিন্ত থাকেই; এই সকল অনুমানের 

| দ্বারা! অদ্বৈতবাদিগণপ্রদণিত অনুমান বাধিত হয় বলির! তাহাদের প্রদর্শিত অনির্বাচ্যত্বাহথমানে জাধ্যাপ্রসিদ্ধিদোষের 

উদ্ধার আর সন্তৰ হয় না। তাহাদের প্রদশিত অনির্বাচ্যত্বা্থমানে আমর! যে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিদোষ হয় বলিয়াছি, তাহা 

| থাকিয়াই যায় । সুতরাং তাহাদের প্রদর্শিত অনির্বাচ্যত্বাহমান অপ্রসিদ্ধবিশেষণদোবে ছুষ্ট | আর অদ্বৈতবাদিগণ 

অনির্বাচ্যত্বানুমানে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিদোষের উদ্ধারের জন্ত যে অছুমানগুলি দেখাইয়াছেন; সেই সকল অন্থমানকে সদমুমান , 
বলা যায় না; ও সকল অনুমান অন্ুমানাভাসেরই তুল্য। “্ৰটত্ব ও অথটত্ব সমানাধিকরণ অর্থাৎ একথপ্সিনিষ্ঠ 

অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে অর্থাৎ একটি ধর্্মীতে ঘটত্ব ও অঘটত্ব এই দুইটি ধর্মের অত্যস্তাভাব থাকিবে ; যেহেতু . 

ঘটত্ব ও অঘটত্ব এই দুইটি ধৰ্ম্ম ; ঘটত্ব ও অঘটত্বে ধৰ্মমত্ব্নপ হেতু আছে; যাহাতে যাহাতে ধৰ্মবত্বর্নপ হেতু থাকে অর্থাৎ 
যাহার! ধর্ম হয়, তাহার! সমানাধিকরণ অর্থাৎ একধন্মিনিষ্ঠ অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে; যেমন__রূপ ও 
রস এই অনুমানের দৃষ্টান্ত । রূপ ও রস ধর্ম; রূপ ও রসে ধর্মত্বহেতু আছে) বায়ু প্রভৃতি দ্রব্যে র্প ও রসের অভাব 
আছে বলিয়! রূপ ও রস সমানাধিকরণ অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়! থাকে”, এই অঙহুমানটি যেমন সদহুমান নহে; 
কিন্তু অমুমানাভাস ; কারণ ঘটত্ব ও অঘটত্ব পরস্পর অভাবরূপ, সেইরূপ অদ্বৈতবাদিগণ অনির্বাচ্যত্বান্থমানে সাধ্য!- 
প্রসিদ্ধিদোষের উদ্ধারের জন্ত “সত্বাসত্বে সমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিনী” ইত্যাদি যে অনুমানটি প্রদর্শন 
' করিয়াছেন, তাহাও সদহুযান নহে) কিন্ত অনুমানাভাম। কারণ সত্ব ও অসত্ব পরস্পর অত্যন্তাভাবরূপ ! এইরূপ 
“কল্পিতত্ব অকল্লিতত্বের অনধিকরণে থাকিবে না, যেহেতু কল্পিতত্ব একটি ধর্ম) যাহা ধর্ম হয়, তাহ! অকল্পিতত্বের 
অনধিকরণে আনিও হয় অর্থাৎ নাও থাকে ; যেমন-_রূপ-রসাদি ধর্ম অকল্লিতত্বের অনধিকরণ বায়ুতে থাকে না” এই 
অহুমানটি যেমন সদশ্থমান নহে কিন্তু অহুমানাভাঁস ; কারণ কল্পিতত্ব ও অকল্পিতত্ব পরস্পর নিষেধরূপ, সেইরূপ অদ্বৈত- 
বাদিগণ অনির্ববাচ্যত্বান্থমানে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিদোষের উদ্ধারের জন্য “সত্তৃম্‌ অসন্ভীনধিকরণানিষ্ঠং ন” ইত্যাদি যে অনুমান 
দুইটি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও সদমুমান নহে ; কিন্তু অন্ুমানাভাস । কারণ সত্ব ও অমন্ব পরস্পর নিষেধরূপ | ১৪৪ 
আরও কথা এই যে__অদ্বৈতবাদিগণ যেরূপ সাধ্য নির্দেশ করিয়! প্রপঞ্চে ও শুক্িরজতা দিতে অনির্ববাচ্যত্বের 
অন্যান করিয়াছেন, আমরাও সেইরূপ সাধ্য নির্দেশ করিয়া তাহাদের অভিমত ব্রহ্গে অনির্বাচ্যত্বের অন্থমান করিতে 
পারি। যেমন__-অদৈতবাদ্রিগণের অভিমত ব্রহ্ম (পক্ষ) সন্বরহিত হইয়া অসত্তরহিত হইয়া সন্বাসত্বরহিত হুইবে; 
(সাধ্য), যেহেতু অন্বৈতবাদিগণের অভিমত ব্রন্ধ সর্বধর্মশূন্য ও সর্কপ্রমাণহীন (হেতু ) ; যাহ! সর্বধর্ম্মশূন্য ও সর্ক- 
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৩২২ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 


সর্বরপ্রমাণহীনত্বাচ্চ, যন্নৈবং তম্নৈবম্‌ অস্মদভীষ্টোপনিষদৃত্হ্মবৎ ইত্যপি বক্ত,ং শক্যত্বাৎ। নাপি দোষ- 
্রযুক্তভানত্বাৎ ইত্যস্য সদ্ধেতুত্বং স্বরূপাসিদ্ধত্বাৎ। ন হি যুলাজ্ঞানস্য দোষপ্রযুক্তভানত্বং বক্তুং যুক্তমূ 
অজ্ঞানাৎ প্রাক ততপ্রযোজকদোষাস্তরস্যাভাবাৎ, সর্ব্বদোষাণামপি তৎকাধ্্যাত্বেন উত্তরভাবিত্বাৎ, স্বস্যৈব 
দোষরূপত্বেন ব্বপ্রযোজকত্বাভ্যুপগমে আত্মাশ্রয়ত্বাপত্রেঃ, দোষাত্তরকল্পনে চ অনবস্থাদিপ্রসঙ্গাৎ। তন্মাৎ 
উক্তানুমানস্য অনির্ধ্বচনীয়ত্বে মনোরথমাত্রমেবেতি সিদ্ধমূ। ১৯৫ | 


প্রমাণহীন হয় না, তাহা এইরূপ হয় না অর্থাৎ সন্তুরহিত হইয়। অসস্ত্রহিত হইয়া সন্বাসত্বরহিত হয় না ঃ যেমন 
ব্যতিরেক দৃষ্টাস্ত--আমাদের অভিমত উপনিষৎপ্রতিপান্ত ব্রহ্ম (দৃষ্টান্ত )। অদৈতবাদ্দিগণ প্ৰপঞ্চ ও শুক্তিরজতাদির 
অনির্ববাচ্যত্বসিদ্ধির জন্য যদি “বিমতং সত্বরহিতত্বে সতি অসন্বরহিতত্বে সতি সত্বাসত্বরহিতম্‌” ইত্যাদি রূপ অনুমান 
করেন, তাহা হইলে আমরাও তাহাদের অভিমত ব্রহ্মের অনির্বাচ্যতবসিদ্ধির জন্য প্রদর্শিতরূপ অহ্থমানও ত করিতে 
পারি। সুতরাং অদ্বৈতবার্দিগণ যাদৃশ সাধ্যের নির্দেশ করিয়! প্রপঞ্চে ও শুক্তিরজতাদিতে অনির্বাচ্যত্বসিদ্ধি করেন, 
তাহাতে তাহাদের অনিষ্টপ্রস্গই হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহারা যেক্প সাধ্য নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কোন প্রকারেই 
সমীচীন নহে। 
| আর অদ্বৈতবাদিগণপ্রদরগিত পবিমতং সন্তবরহিতত্বে সতি অসন্তরহিতত্বে সতি সত্তাসত্বরহিতং বাধ্যত্বাৎ 
র দোষপ্রযুক্তভানত্বাৎ” এই অনির্বাচ্যত্বাহ্মানে যে “দোষপ্রযুক্তভানত্ব” হেতুটি দেওয়া হইয়াছে, ও হেতুটি সদ্ধেতু হয় নাই; 
কারণ ও হেতুটি হ্বরূপাসিদ্ধনামক হেত্বাভাস; সদ্বেতু নহে। যে হেতু পক্ষে থাকে না, তাহাকেই স্বরূপাসিদ্ধ নামক 
নহেত্বাভাস, কহে। ্রন্ধসাক্ষাৎকারের দ্বার! যে অজ্ঞান নিবপ্তিত হইয়া যায়, তাহাই মূল অজ্ঞান ; সেই মুলাজ্ঞানও 
_অধৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনুমানে পক্ষভূত। পক্ষতৃত মূলাজ্ঞানে দোবপ্রযক্তভানত্ব আছে ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে 
পারেন না; কারণ যৃলাজ্ঞানের পূর্বে মূলাজ্ঞানের প্রযোজক দোবাত্তর থাকা সম্ভব নহে ; কারণ মূলাজ্ঞানই সর্বদোষের 
কারণ) সর্বরদোষই মূলাজ্ঞানের কার্য্য। সর্ধদোষই মূলাজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া পরতাবী। কার্য কারণের পরভাবীই হইয়া 
: থাকে। এইআন্ত মৃলাজ্ঞানের পূর্বে মূলাজানের প্রযোজক দোষাস্তর থাকা সম্ভব হয় না। সুতরাং মূলাজ্ঞানে . 
২ দোবপ্রযুক্ততানত্বরূপ হেতু আছে ইহা অৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না। আর এজন্ভই অর্থাৎ পক্ষভূত মূলাভ্ঞানে 
 দোব্যুক্তভানন্ব্ূপ হেতু নাই বলিয়াই অধৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনুমানে দোষপ্রযুক্তভানত্বরূপ হেতুটি সদ্ধেতু হয় নাই, 
_ কিন্তু স্বরূপাসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইয়াছে। এইজন্ত পরামর্শজ্ঞানের প্রতিবন্ধহেতু তাদৃশ অশ্থমিতির উৎপত্তিই হইতে 
পারে না। আর অধৈতবাদিগণ যদি মূলাজ্ঞানে অজ্ঞানত্ব ও দোষরূপতৃ এই বর্ম স্বীকার করিয়া “মূলাজ্ঞান নিজেই 
দোবনূপে নিজের প্রযোজক” ইহা স্বীকার করেন, তাহা হইলে আত্মাশ্রয় দোষের আপত্তি হইয়! পড়িবে। মূলাজ্ঞান 
নিজের উৎপত্তিতে নিজকে অপেক্ষ! করিলে আত্মাশ্রয় দোষ হইয়া পড়ে । আর যদি তাহারা মূলাজ্ঞানরূপ দোষ অপেক্ষা 
২ অতিরিজ দোষকে মূলাজ্ঞানের প্রযোজক কল্পনা করেন, তাহাতেও জিজ্ঞাসা হইবে ষে--সেই দোষের কারণ অর্থাৎ ৃ 
প্রযোজক কি? এই জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির ভন্ড দোষাত্তর কল্পনা করিতে হইবে) এইরূপে দোষধারা স্বীকার করিতে | 
হইবে বলিয়া অনবস্থাদোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। সুতরাং পক্ষভূত মুলাজ্ঞানে দোধপ্রযুক্তভানত্বরূপ হেতু নাই বলিয়া ৃ 
উক্ত অহুমানে উক্ত হেতুটি যে স্বরূপাসিদ্ধ হইয়াছে, ইহার পরিহার অদ্বৈতবাদিগণ কোনরূপেই করিতে পারিবেন ন!। 
অতএব অনির্বচনীয়ত্বসিদ্ধির নিমিত্ত অদ্বৈতবাদ্িগণ যে অঙ্ুমান, প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ! সর্বথা অসমীচীন। উক্ত 
 অহুমানের অনির্বচনীয়ত্বে অধৈতবাদিগণের মনোরধমাত্রই পর্যবসিত হয় ১ বস্তুতঃ উক্তাহ্থমানের দ্বারা অনির্ববচনীয়ত্ব- 
সিদ্ধি করা যায় না ইহাই সিদ্ধ হইল। ১৯৫। 
ইতি পরাতিমত অন্নির্কাচ্যত্বে অঙুমানপ্রমাণ নিরাদ। 


পরাভিমতানির্র্বচনীয়প্রমাণনিরসনমূ্‌ নি ৩২৩ 


নহ বিমতং সৎ চেৎ ন বাধ্যেত, অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত, বাধ্যতে প্রতীয়তে চ, তনম্মাদ্বাধান্যথাহ়ু- 
পপত্তেঃ প্রতীত্যন্যথাহুপপত্তেশ্চ অত্র মানত্বমিতি চে ন, অসম্ভবেনাভাসমাত্রত্বাৎ । তথাহি_সেতুদৰ্শনাৎ 
সত এব ব্রহ্মহত্যাঁদিজন্যপাপস্য বাধশ্রবণেন সতো বাধাভাবস্যানিয়মাৎ। ন চ তস্য নিয়মাদিসহকৃত- 
দর্শনেন নিৰৃত্তির্ণ কেবলদর্শনেন, অন্যথা! তত্রত্যয্নেচ্ছানামপি' দর্শনসাম্যাৎ পাপনাশপ্রসঙ্গঃ। প্রকৃতে 
নেদং রজতমিতিবৎ বাংজ্ঞানমাত্রবাধ্যত্বাৎ বিষমদৃষ্টাত্ত ইতি বাচ্যম্‌, নিয়মাদীনামধিকারিত্বসম্পাঁদনো- 


পপ রানার 7 তে 
আর অধৈতবাদিগণ যদি বলেন -_বিমত অর্থাৎ বিবাদাধ্যাসিত রজতারি বস্তু যদি সং হইত, .তবে তাহা বাধিত | 
হইত না এবং যদি অসৎ হইত, তবে তাহ! প্রতীত হইত না; সত্ব কখনও বাধিত হয় না এবং অসদ্বস্ত কখনও ~~ 


প্রতীত হয় নাঃ অথচ বিবাদাধ্যাসিত রজতাদি বস্তু বাধিতও হয় এবং প্রতীতও হয়) অতএব অর্থাৎ এই বাধহেতু 
ও প্রতীতিহেতু শুক্তিরতাদি বস্তু সদসদ্িলক্ষণ ; সদসিলক্ষণত্বই অনির্বচণীয়ত্ব। সুতরাং শুক্ভিরজতাদি বস্তুর বাধের 
অন্থথা অস্থপপত্তি এবং প্রতীতির অন্তথা অন্থপপত্তিরূপ অর্থাপত্তি শু্তিরজতাদি বন্তর অনির্বচনীয়ত্বে প্রমাণ। 
শুক্িরজতাদি বস্তুর বাঁধ ও প্রতীতি শুক্তিরজতাদ্িকে সং কিংব| অসৎ বলিলে উপপন্ন হয় ন! ; কারণ সদ্ধস্তর বাধ ও 
অসব্বস্তর প্রতীতি কখনও সম্ভব নহে ; এইজন্য শুক্তিরতাদিকে সদসদ্বিলক্ষণ বলিতে হয়। আর এই সদসর্ি- 
লক্ষণত্বই অনির্বচনীয়ত্ব। সুতরাং বাধ ও প্রতীতির অন্তথা অন্থুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তিও শুক্তিরজতাদির অনির্বচনীয়তে 
প্রমাণ। i 
অৱ্বৈতবাদিগণের এরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে) কারণ শুক্তিরজতাদি বস্তর অনির্বাচনীয়ত্বে প্রদর্শিতরূপে অর্থাপত্তি a 
সম্ভব নহে বলিয়া উহা শুক্তিরভতাদি বস্তুর অনির্বচনীয়ত্বে প্রমাণ নহে; কিন্ত প্রমাণাতাস। তাহাই দেখান ERS 
হইতেছে। প্রথমতঃ তাহারা! যে বলিয়াছেন--“সৎ চেৎ ন বাধ্যেত অর্থাৎ সৎ হইলে বাধিত হইত না,” এই অংশে 
দোষ প্রদর্শন কর! হইতেছে,__সদ্বস্ত বাধিত হয় না এইরূপ কোন নিয়ম সম্ভব নহে; সৎ-এরও বাধ হইতে শুনা 
যায়। পুরাণাদিতে সমুদ্রসেতুদর্শনের ফলে ব্রহ্মহত্যাদিজনিত সৎ পাপেরই বাধ অর্থাৎ নিবৃত্তি হয় বলিয়া শুনা যায়। 
সুতরাং সৎ-এর বাধ হয় না এইরূপ নিয়ম সম্ভব নহে বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অর্থাপত্তি প্রমাণ নহে; কিন্ত £ তা 
প্রমাণাভাস। te 
ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন--কেবলমাত্র সমুদ্রসেতুদৰ্শন হইতেই ব্ৰহ্মহত্যাপাপের নিবৃত্তি হয় না; বিন 
শ্রদ্ধানিয়মাদিসহক্ত সমুদ্রসেতুদর্শন হইতেই ত্রদ্মহত্যাদি পাপের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কেবলমাত্র অমুদ্রসেতুদর্শন 
হইতেই যদি ব্রহ্মহত্যাদি পাপের নিবৃত্তি হইত, তবে তত্রত্য গ্লেচ্ছগণেরও সেতুদর্শনসাম্যহেতু তাদ্শ পাপনিবৃতির প্রসলদ সর 
হইয়! পড়িত। সুতরাং শ্রদ্ধানিয়মাদি সহকৃত সমুদ্রসেতুদর্শন হইতেই পাপের নিবৃত্তি হয় কেবলমাত্র সমুভ্রসেত্দর্শন থর 
হইতে পাপের নিবৃত্তি হয় না ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃত স্থলে শুক্তিরজত যেমন “নেদং রজতম্‌* এইরূপ 
কেবল বাধজ্ঞানযাক্রবাধ্য, সেইরূপ প্রপঞ্চও কেবল বাধজ্ঞানমাত্রবাধ্য অর্থাৎ তত্তবজ্ঞানমাত্রবাধ্য। অতরাং সমুদ্র 
সেতুদর্শনের দ্বারা যে পাপের নিবৃত্তি হয়, তাহাতে শ্রদ্ধানিয়মাদির অপেক্ষা আছে; কিন্ত বাধজ্ঞানের দ্বারা যে প্রপঞ্চ ও 
শুক্তিরজতাদির বাঁধ অর্থাৎ নিবৃত্তি হয়, তাহাতে অপর কিছুরই অপেক্ষা নাই। কুতরাং “সদ্বস্ত বাধিত হয় না” এই 
নিয়মের ব্যভিচার দেখাইতে গিয়া দৈতাদৈতবাদিগণ যে *সমুদ্রসেতুদর্শন হইতে সত্য ব্হ্গহত্যা্দি পাপের নিবৃত্তি হয়” 
এইরলপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সম দৃষ্টান্ত হয় নাই ; কিন্ত বিষম দৃষ্টান্ত হইয়াছে। কেবল জ্ঞানের দ্বার! 
সত্য বস্তুর বাধ হয় না ইহাই দিয়ম। সমুদ্রসেতুদর্শনের ছার! যে সত্য ব্রহ্মহত্যাদি পাপের নিবৃত্তি হয় বলিয়া : 
দ্বৈতাদ্ৈতবা্িগণ বলিয়াছেন, তাহাতে কেবল সমুদ্রসেতুদর্শনরূপ জ্ঞানের দ্বার! সত্য ব্রহ্গহত্যাদি পাপের নিবৃত্তি হয় 


কচ 


৩২৪ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্মূ 


পক্ষীণত্বেন নিবৃত্তৌ তেষামসহকারিত্বাৎ কেবলদর্শনাদেব স্তঃ পাপস্য বাধাৎ দৃষ্টাস্তসিদ্ধিঃ সুকরা, 
শ্েচ্ছাদীনামধিকারিত্বাভাবাৎ নাতিপ্রসঙ্গঃ। অন্যথা বিবেকবিরাগাদিসাধনচতুষ্টয়স্য অধিকারিবিশেষণস্য 
মূলাজ্ঞাননিবৃত্তো জ্ঞানসহকারিত্বাপত্রেঃ ত্বয়াপি অবর্জনীয়ত্বাৎ, নিয়মবিধ্যঙ্জীকারবৈয়র্থাচ্চ, শ্লেচ্ছাদীনামগি . 
বেদাত্তার্ঘভূতগ়রেচ্ছভাষাপ্রবন্ধাদিভিরপি অজ্ঞানবাধো মোক্ষাপত্তিশ্চ স্বীকার্্যো স্যাতাং পণ্ডিতম্মন্যৈঃ ৷ তম্মাৎ 
সতে! বাধসম্ভবেন উ্তার্থাপত্তেরাভাসত্বমিতি পূর্ববোক্তত্বাৎ বক্ষ্যমাণত্বাচ্চ । ১৯৬। 


না) কিন্ত অন্ধা-নিয়মাদিসহকত সমুদ্রসেতুদর্শনরূপ জ্ঞানের দ্বারাই সত্য পাপের নিবৃত্তি হইয়া থাকে । (এই সকল 
কথা পূৰ্ব্বে অধ্যাসনিরাসপ্রকরণে বিভ্ৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে )। পরস্ত প্রক্কতত্থলে কেবল জ্ঞানের দ্বারাই 
শুক্তিরজতাদির বাধ হইয়া থাকে । সুতরাং দৃষ্টাত্ত বিষম হওয়ায় তদ্বারা “সদ্বস্ত বাধিত হয় ন।” এই নিয়মের ব্যভিচার 
প্রদর্শন কর! দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের সমীচীন হয় নাই। 
অদ্বৈতবাদিগণের গঁরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ পাপনিবৃত্তিতে শ্রদ্ধা-নিয়মাদি সমুদ্রসেতুদর্শনের সহকারী 
নহে। শ্রদ্ধা-নিয়মাদি সমুদ্রসেতুদর্শনে অধিকারিত্ব সম্পাদন করিয়াই উপক্ষীণ হইয়া যায়। পরে কেবল সমুদ্রসেতু- 
দর্শন হইতেই সত্য পাপের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা-নিয়মাদদির দ্বারা অধিকারীর অধিকারিত্ব সিদ্ধ হইলে পরে 
কেবল সমুদ্রসেতুদর্শন হইতেই সত্য পাপের নিবৃত্তি হয়। সুতরাং অধৈতবাদিগণের প্রদর্শিত “সদ্বস্ত বাধিত হয় না” 
ঞ এই নিয়মের ব্যভিচার দেখাইতে গিয়া আমরা যে “মুদ্রসেতুদর্শন হইতে সত্য পাপের নিবৃত্তি হয়” এইরূপ দৃষ্টান্ত 
“ 5 দেখাইয়াছি, তাহ সুসঙ্গতই হইয়াছে। আর অদ্বৈতবাদিগণ যে “কেবল সমুদ্রসেতুদর্শন হইতে সত্য পাপের নিবৃত্তি 
২... হইলে তত্রত্য গ্লেচ্ছগণেরও পাপনিবৃত্তির প্রসঙ্গ হয়” এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ প্লেচ্ছগণের 
সমুদ্রসেতুদর্শনে অধিকারিত্ব নাই বলিয়াই সমুদ্রসেতুদর্শনসত্তেও তাহাদের পাপনিবৃত্তির প্রসঙ্গ হয় না। শ্রদ্ধা-নিয়মাদি 
 সযুদ্রসেত্দর্শনে অধিকারিত্ব সম্পাদন করিয়াই উপক্ষীণ হইয়া যায় ইহা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ পাপনিৰ্বত্তিতে 
 অদ্ধা-নিয়মাদি সমুদ্রসেতুদৰ্শনের সহকারী বলিয়া স্বীকার করিলে অদ্বৈতৰাদিগণের মতে তত্বজানের দ্বারা যে মূলাজ্ঞানের 
“নিবৃত্তি হয়, তাহাতেও অধিকারিবিশেষণ বিবেকবৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয়কে তত্বজ্ঞানের সহকারী বলিয়াই অদ্বৈত- 
'বাদদিগণকেও শ্বীকার করিতে হয়। আর অদবৈতবাদিগণ যে “শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ” এই শ্রতিবাক্যে নিয়মবিধি 
স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আর তাহা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ অধিকারিবিশেষণ 
- বিবেকবৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয় তত্বজ্জানে অধিকারিত্ সম্পাদন করিয়াই উপক্ষীণ হইয়া যায় ইহা স্বীকার ন! করিলে 
২২ তাঁহারা যখন কেবল জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞাননিবৃত্তি ও মোক্ষপ্রান্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, তখন বেদাস্তার্থজ্ঞাপক ৃ 
. শ্লেচছভাষা প্রবন্ধাদি শবণের দ্বারাও শ্েচ্ছগণেরও বেদবাক্যার্থের জ্ঞান সম্ভব হইবে বলিয়া তাহাদিগেরও অজ্ঞানমিৰৃত্তি 
ও মোক্ষগ্ৰাপ্তি পণ্ডিতাভিমানী অধৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয় যেমন 
5 'তত্বজ্ঞানে অধিকারিত্ব সম্পাদন করিয়া উপক্ষীণ হয় ও কেবল তত্ৃজ্ঞানের দারা অভ্ঞাননিবৃত্ি ও যোক্ষপ্রান্তি হয় ইহা 
অধৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, সেইরূপ শরদ্ধা-নিয়মাদি সমুত্রসেতুদর্শনে অধিকারিত্ব সম্পাদন করিয়া উপক্ষীণ হয় ও 
কেবল সমুজ্রসেতুদর্শনের দ্বার! সত্য পাপের নিবৃত্তি হইয়| থাকে ইহাও অধ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। র 
5 অতএব দেখ! যাইতেছে _সৎ-এরও বাধ হয় এইভ্ত অর্থাৎ সৎএরও বাধ সম্ভব হয় বলিয়৷ অদ্বৈতবাদিগণ যে ্‌ 
হু বলিয়াছেন _“শুক্তিরজতাদি যদি সৎ হইত, তবে তাহা বাধিত হইত না, সদ্বস্তর বাধ হয় না; অথচ ভুক্তিরিততারি 
বাধিত হয়” অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। এইকরূপে অধ্তৰাদিগণপ্ৰদৰ্শিত শুকতিরজতারির সদসরি- : 
 লরক্ষণত্বরূপ অনির্বচনীযত্বদাধক অর্থাপত্তির প্রথমাংশ অসঙ্গত বলিয়া তাহাদের প্রদণিত অর্থাপত্তি প্রমাণ নহে ; কিন্ত 


পরাভিমতানির্ব্চনীয়প্রমাণনিরসনম্‌ ৩২৫ 


কিঞ্চ শশে শৃঙ্গাভাবাজ্ঞানবতে| জড়স্য পুংসঃ শশশূঙ্গশন্দশ্রবণাৎ পরোক্ষভ্রমস্যাপি সম্ভবেন 
দ্বিতীয়ার্থাপত্তেরপি প্রমাণাভাসত্বমাত্রতবস্য পরৈঃ স্বীকারান্ন প্রামাণ্যমিতি বিবেকঃ ৷ ১৯৭ । 


ডি. টি... 
প্রমাণাভাস ইহাই সিদ্ধ হয়। কারণ সত্যবস্তও যে বাধিত হয়, ইহ! আমর! পৃর্ধ্বে অধ্যারনিরাসপ্রকরণে বিশেষতাবে 
বলিয়াছি এবং অগ্রিম গ্রন্থেও বলিব। ১৯৬। 

আরও কথা এই যে--অদ্বৈতবাদিগণ যে উক্ত অর্থাপত্তিতে পগুক্তিরজতাদি যদি অসৎ হইত, তবে তাহা প্রতীত 
হইত না; অসদ্বস্ত কখনও প্রতীত হয় ন! ; অথচ শুক্তিরজত প্রতীত হইয়া থাকে” এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাদের 
প্রদর্শিত অর্থাপত্তির এই দ্বিতীয় অংশও সঙ্গত নহে; কারণ যে জড়বুদ্ধি পুরুষ শশক পশুতে শৃজের অভাব আছে ইহ! 
জানে ন! অর্থাৎ খরগোসের শিং নাই ইহ! যে জড়বৃদ্ধি পুরুষ জানে না, এইরূপ জড়বুদ্ধি পুরুষের “শশশৃঙ্গ” শব্দ শ্রবণ করিয়া... : 
শশকে শৃদের ভ্রমাত্ম ক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই ভ্রম পরোক্ষতভ্রমই হইবে। শববশ্রবণজন্ত যে শব্দার্থের ভান হয়, 
তাহা! প্রত্যক্ষ নহে; কিন্ত তাহা শাব্ববোঁধাত্বক পরোক্ষজ্ঞান। শশকে শৃঙ্গ নাই ইহা যে জানে, “শশশৃঙ্গ” শব্দশ্রবণদন্ত 
সেই পুরুষের শাব্দ পরোক্ষভ্রম হইতে পারে না। কারণ বিশেষদর্শন থাকিলে ভ্রম বা সংশয় হইতে পারে না 3 কিন্ত 
যাহার এই বিশেষনর্শন নাই অর্থাৎ প্ণশক শৃঙ্গরহিত* এইরূপ বিশেষ জ্ঞান যাহার নাই, তাদৃশ জড়বুদ্ধি পুরুষের 
শশশৃগশব্দশবণজন্ত শশীয়ত্ববিশিষ্ট শৃঙ্গের পরোক্ষজ্ঞান হইবে। অথচ শৃঙ্গে শশীয়ত্ব ধর্ম, নাই বলিয়া শশীয়ত্ববিশিষ্ট শৃ্দের 
জ্ঞান ভ্রমই হইবে। যাহার বিশেষদর্শনের ফলে অযোগ্যতানিশ্য় আছে, তাহার শশশৃঙ্গশব্দশ্রবণভন্ত 
বিশিষ্টবিষয়ক বোধ হইতেই পারে ন! অর্থাৎ শশীয়ত্ববিশিষ্ট শৃ্গের বোধ হইতেই পারে না। শশশৃঙ্গ অলীকবন্ত 8 * 
এই অলীক বস্তবিষয়ক পরোক্ষ ভ্রমাত্বক জ্ঞান স্বীকার করিতে হইতেছে বলিয়া! “অসদ্বস্ত প্রতীতির ক্র 
বিষয়ই হয় না” ইহা! অঙ্বৈতবাদিগণ বলিলেন কিরূপে ? অদৎ শশবিষাণাদিও প্রদর্শতরূপে পরোক্ষল্রমপ্রতীতির 
বিষয়ই হুইয়া থাকে। সুতরাং "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত” অসৎ হইলে তাহার প্রতীতিই হইতে পারে 
না” এইরূপ আর অদ্বৈতবাদ্দিগণ বলিতে পারেন না । সুতরাং শুক্তিরজতাদি গ্রতীত হয় বলিয়া তাহ! অসঘিলক্ষণ 
হইবে এইরূপ আর বল! যায় না। এইজন্য প্রদর্শিত অর্থাপত্তি, সদর্থাপত্তি নহে? কিন্ত অর্থাপত্ত্যাভাস। এইজন্ত 
অদ্বৈতবাদিগণের এই প্রদর্শিত অর্থাপত্তিপ্রমাণ প্রযাণাভাস বলিয়া তাহা স্বার্থসাধক নহে। 

আরও কথা এই যে-_অসৎ শশবিবাণাদি প্শশবিষাণমূ* এইরূপ শব্বজন্ত জড় পুরুষের পরোক্ষ ভ্রযপ্রতীতির বিষয় 
হইয়! থাকে, ইহ! অদ্বৈতবাদ্িগণও স্বীকার করেন। সুতরাং তাহাদের মতেও অসতের প্রতীতি স্বীকার করিতে হয় 
বলিয়! “অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত*__এইরূপ অর্থাপত্তিপ্রমাণ অৈতবাদিগণ প্রদর্শন করিতে পারেন না। তাহাদের 
মতেও এই প্রদশিত অর্থাপত্তি আভাসই বটে। মূলগ্রন্থে যে “পরৈঃ শ্বীকারাৎ” এইরূপ বল! হইয়াছ, তাহার অর্থ_.. 
অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করেন, এই অভিপ্রায়েই ইহা মূলে বল! হইয়াছে। ১৯৭ |* 


* এই স্থলে যে বলা হইয়াছে-_অৈতবাদরিগণও অসতের প্রতীতি স্বীকার করেন, অন্ততঃ অনন্তর ভ্রমাত্মক পরোক্ষপ্রতীতি স্বীকার করেন 
ইত্যাদি, তাহা সঙ্গত নহে। মূলগ্রস্থে যে সমস্ত কথা বল! হইয়াছে, তাহা প্রায় সমন্তই স্তারাম্থত ও অধৈত সিদ্ধি গ্রন্থে আছে। এই খ্যাতিবাধের 
অগ্তথামুপপত্তিপ্রকরণে স্তারামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ আলোচন! করিলে ইহা হুম্পঃ বুঝিতে পার! যার যে__অদ্বৈতবাদিগণ অসঘবস্ত্বিষয়ক কোনরূপ 
প্রতীতিই স্বীকার করেন না। অনদ্বস্তবিষয়ক প্রতীতি যে হইতে পারে না, তাহার কারণ এই যে-_প্রতীতি স্বস্ত ; দুইটি সস্তরই সম্বন্ধ হইতে 
"পারে ; কিন্তু ুইটি অদতের যেমন সদ্বস্ধ হয় না, এইরপ মৎ ও অনতেরও সন হয় না। অদতের জান স্বীকার করিলে অনতের সহিত জানের 
মধ স্বীকার করিতে হইবে ; কিন্তু তাহ! হইতে পারে ন|। বদি মনে কর! যায়_ভাবী ও অতীত বস্তু অমৎ হইলেও তাহার সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ 
তি স্বীকার, করা হয়; এইরাপ পনি অসৎ বস্তুর সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ হইতে পারিবে, ইহা সঙ্গত নহে, কারণ অনবস্ত নিঃশ্বরপ।-. 


৬. 
H 


৩২৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )গিরিবজ্রম্‌ ৃ 
কিঞ্চ “সৎ চেৎ»_ ইত্যাদিবাক্যবৃত্তিসচ্ছব্দঃ কিমর্থকঃ ইতি বিবেচনীয়ম্‌? প্রামাণিকঃ সচ্ছব্দবাচ্যঃ, | 
তত্র প্রমাণঞ্চ যথার্থত্বনিশ্চায়কমেব, তচ্চ লক্ষণয়া শুদ্ধব্রক্মবোধকং বেদান্তবাক্যমেবেতি চেৎ ন, স্বপ্রকাশ- 

আরও কথা এই যে--অদ্বৈতবাদিগণ যে উক্ত অর্থাপত্তিপ্রদর্শনে বলিয়াছেন__“বিমতং সৎ চেৎ ন বাধ্যেত* 
ইত্যাদি, এই বাক্যগত সংৎ-শব্দের অর্থ কি, ইহাই বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। ইহাতে. অদ্বৈতবাদিগণ যদি 
বলেন _এই স্থলে “সৎ” এই শব্দের বাচ্য অর্থ_প্রামাণিক অর্থাৎ প্রামাণিকত্বই এই স্থলে সত্ব । যাহ! প্রমাণনিরূপিত, 
তাহাই প্রামাণিক, আর যাহা যথার্থত্বনিশ্চায়ক, তাহাই প্রমাণ; লক্ষণার দ্বার! শুদ্ধ্রহ্মবোধক যে বেদাত্তবাক্য, 
তাহাই যথার্থত্বদিম্চায়ক অর্থাৎ তত্বাবেদক ; সুতরাং বেদাস্তবাক্যই প্রমাণ। এই বেদাস্তবাক্যন্ধপ প্রমাণের দ্বারা 
নিরূপিতরূপ যে প্রামাণিক, ইহাই সৎ শব্দবাচ্য। সুতরাং “বিবাদাধ্যাসিত শুক্তিরজতাদি যদি সৎ অর্থাৎ প্রামাণিক 
হইত, তাহা হইলে বাধিত হইত না” ইত্যাদিরূপে প্রদর্শিত অর্থাপত্তির স্বরূপ বুঝিতে হইবে । 

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের প্রদিত অর্থাপভিতে “সৎ” এই 
শব্দের অর্থ যদি “প্রামাণিক” হয়, তাহা হইলে “যাহ! যাহ! প্রামাণিক, তাহ! তাহা অবাধ্য” এইরূপ ব্যাপ্থিই 

-_ স্বীকার করিতে হয়। আর সৎ-শব্দের অর্থ প্রামাণিক বলিয়া এইরূপ ব্যাপ্তির কথাই অদৈতবাদিগণ বলিয়াছেন; 
কিন্ত এরূপ ব্যাণ্তির সিদ্ধিই হয় না। যেহেতু এরূপ ব্যান্তিহের স্থল একমাত্র ব্রহ্মকেই বলা যাইতে পারে) কিন্ত 
ব্ৰন্দে অবাধ্যত্ব ধৰ্ম্ম থাকিলেও প্রামাণিকত্ব ধর্ম নাই; সুতরাং ব্যাপ্তিগ্রহই হইতে পারে না। নিধ্বিশেব চিন্মাত্র ব্রহ্ম 
স্বপ্রকাশ; স্বপ্রকাশ ব্রন্দে প্রমাণের প্রবৃত্তি ব্যর্থই হইয়! পড়ে । এইজন্ত ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া বেদাত্তবাক্যরূপ প্রযাণের 
প্রবৃত্তি ব্রন্গে সম্ভব নহে অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ব্রহ্গকে প্রামাণিক বলা যায় না। সুতরাং নির্ধিবশেষ চিন্মাত্র ব্রঙ্গের 


রর . নিরপাধ্য ; এই নিরূপাধ্য শশবিষাণাদির সহিত সোপাধ্য জানাদির সম্বন্ধ হইতে পারে না। ভাবী ও অতীত বস্তু নিঃস্বরূপ__নিরপাখ্য নহে। | 
2 ভাবী ও অতীত বস্তুর কোনও সময়ে সততীসন্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। শশবিষাঁণাদির কোন কালেই মতাসহন্ধ নাই । আরও কথা এই যে 
: অধৈতবাদিগণ জ্ঞানের সহিত বিষয়ের আধ্যাযিক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন অর্থাৎ জানে বিষয় অধ্য্ত হইয়া থাকে, ইহাই অদৈতবাদের সিদ্ধান্ত | 

রর : 'অমতের জ্ঞান স্বীকার করিলে অমৎ জ্ঞানে অধ্যন্ত হইবে ইহাই বলিতে হইবে; আর তাহাতে অসৎ সিথ্যাই হইয়। পড়িবে। অমিথ]| 
| অনঘস্ত জানের সহিত সববদ্ধ হইতে পারে না। এই সকল কথা অধৈতসি দ্ধতে দৃবক্দৃ্যমন্বন্ধভঙ্গপ্রকরণে বল! হইয়াছে। এই খ্যাতিবাধান্তথানুপপত্তি- ৰ 
কু প্রকরণেও অধৈতবাদিগ্রণ. বিশেষভাবে এই সকল কথা বলিয়াছেন। হুতরাং অধৈতবাদিগণ অসতের জ্ঞান স্বীকার করেন, ইহ! কোন প্রকারেই | 
বলা যায় লা। হৃতরাং মৃলগ্স্থের “পরৈঃ” এই পদের ছারা অধৈতবাদিগণকে গ্রহণ করা যায় না। অদ্ৈতবাদিভিন্ন অন্যবাদিগর্ণকে া 
২ শুহণ করিলে তাহাতে অবৈতবাদিগণের কোন ক্ষতি হয় ন! | অস্ের! অসতের জ্ঞান স্বীকার করিলেও অধৈতবাদিগ্রণ ভাহা স্বীকার করেন | 
ন! বলিয়! তাহাদের মতে দোষ দেওয়া যায় না অর্থাৎ তাহাদের প্রদর্নিত অর্থাপত্তিকে তদ্বারা প্রমাণাভাস বলা যায় না। যাহার! অদতের জ্ঞান র 
স্বীকার করেন, তাহারা অসৎ বন্ধ্যাপুত্রাদিবিযয়ক স্মৃতি স্বীকার করিতে পারেন না। “বন্ধ্যাপুত্রং স্মরামি” এইরূপ অনুভূতি (অনুব্যবসায় ) | 
| 

| 

| 


কাহারও হয় না। এইম্য অনুভুতি স্বীকার করিতে হইবে, “বন্ধ্যাপুত্রং অনুভবামি” এইরপ অনুভব ( অনুব্যবসায় ) অপ্রসিদ্ধ। অনুভব 
স্বীকার করিলে অনুতবজন্ত সংস্কার হইতে বন্ধ্যাপুত্রাদির স্মৃতিও অপরিহার্য হইয়া পড়িবে। অদদৃব্যিয়ক অনুভব সংস্কারের জনক নহে 
. এইরাগ স্বীকার করিলে এবং অনদ্িবয়ক অনুভব অতীন্রিয় বলিয়! তাহার অনুব্যবসায় হয় না এইরূপ স্বীকার করিলে কেবল কুকল্পনারই বৃদ্ধি 
করা হইবে। সুতরাং অসদ্বিষয়ক অনুভব কাহারই স্বীকার কর! উচিত নহে। ইহাই নবীন অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রায়। প্রাচীন অদ্বৈতবাদী 
চিতসখাচা্য প্রভৃতি অনবস্তরও অনৎপদজন্য পরোক্ষ্রতীতি স্বীকার করিয়াছেন। অনন্ত পরোক্ষপ্রতীতির জন্য পরোক্ষভ্রমের অনুসরণ 
করিবার আবগ্রকতা নাই; কিন্ত চিতমবাচাধ্য পরসৃতির মতে "আনত চেৎ ন প্রতীয়েত" ইহার অর্থ_যাহা অনৎ, তাহা অপরোকষপরতীতির 
বিষয় হর না, এইরাপ বুঝিতে হইবে। অপরোক্ষপ্রতীতি অভিপ্রায়েই প্রতীতি শব্দ বল! হইয়াছে মাত্র শব্দজন্য অদৎ বস্তুর পরোক্ষপ্রতীতি 
্বীকার করিলেও অদদ্বস্তর অপরোক্ষপ্রতীতি কখনও হইতে পারে না। সুতরাং «এমৎ চেৎ ন প্রতীয়েত” ইহার দ্বারা "অসৎ চেৎ নি 
অপরোক্ষতয়! প্রতীয়েত” এইরপ বুঝিতে হইবে। চু 


টু 


 স্বপ্রকাশে প্রতিবন্ধকাজ্ঞানাসম্তবাদিতি পুরস্তাদেব ( অজ্ঞানাশ্রয়নিরাসপ্রকরণে ) উত্তম্‌। প্রত্যক্ষাপ্রামাণ্যে 


পরাভিমতানির্ব্বচনীয়প্রমাণনিরসনমূ্‌ ৩২৭ 


চিন্মাত্রে ব্রহ্মণি তস্য বৈরধ্যযোগেন প্রামাণিকত্বাবাধ্যত্বয়োঃ ব্যাপ্যসিদ্ধেঃ। হত্র বত্র প্রামানিকত্বং তত্র 
তত্রাবাধ্যত্মিতি ব্যাপ্তে মণি ব্যভিচারাৎ, নির্বিবশেষচিনাতরস্য অবাধ্যত্বযোগেইপি তত্র প্রামাণিকত্বা- 
ভাবাদিত্যর্থঃ। প্রত্যুত নিরধিবশেষত্রদ্মতিগ্ে এব প্রামাণিকত্তস্য সত্েন তস্য বাধ্যত্বেহপি তেন সহ ব্যাপ্তি- 
দর্শনাৎ, প্রপঞ্চে বাধ্যত্বপ্রামাণিকত্বয়োঃ সত্বাৎ । তথাত্বে চ তস্য অনির্ববচনীয়ত্বাসিদ্বেঃ । ১৯৮ । 

ন চ ব্ৰন্মণঃ ন্বপ্রকাশত্বেইপি ব্যবহারপ্রতিবন্ধকাজ্ঞাননিবৃত্যর্থং প্রমাপপ্রবৃত্েঃ সাফল্যমিতি বাচ্যম্‌, 


যয যা) 6:৫৫: 
অবাধ্যত্ব সম্ভব হইলেও প্রামাণিকত্ব সম্ভব নহে। এইন্ত অর্থাৎ ব্যান্তিগ্রহ স্থলের অভাবপ্রবুক্ত “যাহাতে যাহাতে ছা 
প্রামাণিকত্ব আছে, তাহাতে তাহাতে অবাধ্যত্ব আছে” এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করা বায় না। কারণ অধৈতবাদিগণ 4 
ব্ৰহ্মকেই উক্ত ব্যাপ্তিগ্রহের একমাত্র স্থল বলিতে পারেন। নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মে অবাধ্যত্ব সম্ভব হইলেও প্রামাণিকত্ব | 
নাই। সুতরাং ব্রহ্ম উক্ত ব্যাপ্থিগ্রহের স্বলই হইতে পারে না। সহচারগ্রহ ভিন্ন ব্যান্তিগ্রহ হয় না।* পরস্ত নির্বনিশেষ 
রহ্মতিন্ন প্রপঞ্চেই প্রামাণিকতৃ ও বাধ্যত্ব আছে বলিয়া প্রামাণিকত্ব ও বাধ্যত্বের ব্যাঞ্রিনিশ্চয় আছে দেখা যায়। 
প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণনিরূপিত ও বাধ্য। এইজন্য প্রামাণিকত্ব ও বাধ্যত্বেরই ব্যাপ্তি আছে বলিয়া স্বীকার 
করিতে হয়। আর তাহা হইলে অদ্বৈতবাদিগণপ্রদর্শিত অর্থাপত্তির দ্বারা আর প্রপঞ্চের অনির্ববচনীয়ত্বের সিদ্ধি 5 
হয় না। কারণ প্রামাণিকত্বরূপ সত্তর ব্যাপক অবাধ্যত্ব নহে, কিন্তু বাব্যত্ব ; সুতরাং “অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত’” এই | 
-অর্থাপত্তির দ্বার! প্রতীত প্রপঞ্চ অসদ্বিলক্ষণ বলিয়! সিদ্ধ হইলেও “সৎ চেৎ ন বাধ্যেত অর্থাৎ প্রামাণিকং চেৎ নন * 
বাধ্যেত” এই অর্থাপত্তির দ্বারা বাধ্য প্রপঞ্চের সন্ধিলক্ষণত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ বাধ্যত্বই প্রামাণিকত্বরূপ সত্বের 
ব্যাপক; সুতরাং প্রপঞ্চ সংও বটে, বাধ্যও বটে; ব্যাপ্য ও ব্যাপক ছুইটি ধর্ম্মই প্রপঞ্চে আছে। প্রপঞ্চে বাধ্যতবর্ম | 
আছে বলিয়া সত্ব নাই ইহ! সিদ্ধ হয় না। 'আর ইহাতে প্রপঞ্চ স্িলক্ষণও হইল না । সুতরাং প্রপঞ্চ অসদ্বিলক্ষণ . 
হইলে সদ্বিলক্ষণ নহে বলিয়া! সদসদৈলক্ষণরূপ অনির্বাচ্যত্ব প্রপঞ্চের সিদ্ধ হয় না। ১৯৮। 

ইহাতে অদৈতবাদিগণ যদি বলেন--ব্ৰহ্ম স্বপ্রকাশ হইলেও অর্থাৎ ব্রন্ধের স্বপ্রকাশত্ব থাকিলেও ব্রহ্মবিষয়ক যে 5 
অভিজ্ঞ অভিলপনাদি ব্যবহার, সেই ব্যবহারের প্রতিবন্ধক যে অজ্ঞান ব্রন্মে আছে, সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্ত কি 
প্রকাশ ব্রন্গে প্রমাণ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং অজ্ঞাননিবৃত্তির জন্য ্বপ্রকাশ ত্রন্ে প্রমাণপ্রবৃতির সাফল্য আছে। 
এইজন্য ব্রহ্ম প্রামাণিক এবং ত্রহ্গে প্রামাণিকত্ব আছে বলিয়! প্রামাণিকত্ব ও অবাধ্যত্বের ব্যাপ্ডিগ্রহ সম্ভবই বটে, 
অসম্ভব নহে ; সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে দোষ দিয়াছেন, তাহ! অসঙ্গত। নু 

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ স্বপ্রকাশ ব্রন্গে ব্যবহারের প্রতিবন্ধক অজ্ঞান থাকা! কখনই _ 
সম্ভব নহে। ব্রহ্ম জ্ঞানম্বরূপ ) জ্ঞান অজ্ঞানের আশ্রয় কখনই হইতে পারে না। প্রচণ্ড মার্তওয়গুল কখনই 


* মূলগ্রস্থে যে প্ব্যভিচারাৎ” এইরপ বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে-প্রামাণিকত্ব ও অবাধ্যত্ব এই ধর্ম দুইটির ব্যাপ্ডিগ্রহের স্থল 
সন্তাবিত নহে বলিয়| দুইটি ধর্মের ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারে না অর্থাৎ প্রামাণিক ধর্ম, অবাধ্য ধর্মের ব্যাপ্য এইরূপ নিশ্চয় হইতে পারে না। 
যেহেতু ও ছুইটি ধর্মের সহচার দর্শন নাই । হৃতরাং অদ্বৈতবাদিগ্রণ প্রামাণিকত্বকে অবাধ্যত্ব ধর্মের ব্যাপ্য বলিতে পারেন না৷ অবাধ্য ধর্ম্মের 
ব্যাপ্তি প্রামাণিকত্বধর্ম্মে সিদ্ধ নহে । এই কথাই সূলগ্রন্থে “ব্যভিচারাৎ” এই পদের দ্বার! বলা হইয়াছে। ব্যাণ্ডিগ্রহ হইতে পারে না বলিয়াই 
ব্যভিচার বল| হইয়াছে। বস্তুতঃ অবাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তি প্রামাণিক ধর্মে অন্তত্র গৃহীত হইয়াছে; কেবল বরন্ধে ব্যভিচার হইতেছে এইরপ 
১ ৃ 
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৩২৮ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌: 


 চ তশ্নিবন্ধনং শুক্তিরপ্যাদেরপ্রামাণিকত্বং ন স্যাৎ, বাধ্যত্বাকারেণ বাধ্যস্যাপি প্রামাণিকত্বেন তস্যাপ্রামাণি- 


কত্বং ন স্যাৎ, সত্বেন প্রামাণিকত্বে চ আত্মাশ্রয়াপত্তেঃ | মানান্তরাপ্রাপ্তস্য তত্বাবেদকশ্রুতিবেগ্ধত্বেন 


অন্ধকারের আশ্রয় হইতে পারে না। এই মকল কথা আমরা পূর্বে অজ্ঞানাশ্রয়নিরাসপ্রকরণে বিশদভাবে বলিয়াছি। 
তদ্বারাই অদ্বৈতবাদ্িগণের এই উক্তি খণ্ডিত হইয়া যায়। তাহার পুনরুল্পেখ নিপ্রয়োজন। সুতরাং প্রামাণিকত্ব ও 
অবাধ্যত্বের ব্যাপ্তি নাই৷. প্রামাণিকত্ব অবাধ্যত্বের ব্যাপ্য নহে। যাহা যাহ! প্রামাণিক, তাহাই অবাধ্য এই কথা 
অধ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন ন!। ঘট-পটাি প্রামাণিক হইলেও তাহা অবাধ্য এই কথা অদ্বৈতবার্দিগণ স্বীকার 


" করেন না। 


যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইব্বপ বলেন যে-_প্রমাণ দ্বিবিধ ; ব্যবহারসাধক ব্যাবহারিক প্রমাণ ও তত্বাবেদক প্রমাণ। 
যাহ। কালত্রয়ে অবাধ্য বস্তু, তাহাই তত্ব; তত্বৃপ্রতিপত্তির জনক প্রমাণই তত্বাবেদক প্রমাণ। যাহ! তত্বাবেদক- 
প্রমাণসিদ্ধ, তাহা অবাধা। ঘট-পটাদি ব্যাবহারিকপ্রমাণসিদ্ধ হইলেও তাহা তত্বাবেদকপ্রমাণসিদ্ধ নহে। এই স্থলে 
প্রামাণিক কথার অর্থ _তত্বাবেদকপ্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং যাহা তত্বাবেদকপ্রমাণসিদ্ধ, তাহা অবাধ্য । এইভন্ত 
তত্বাবেদকপ্রমাণসিদ্ত্বধন্ম' অবাধ্যত্ব ধর্মেরই ব্যাপ্য ; বাধ্যত্ব ধর্মের ব্যাপ্য নহে। -ঘট-পটাদিতে তত্বাবেদকপ্রমাণ- 
সিদ্ধত্বরূপ প্রামাণিকত্বধর্ম নাই; কিন্ত ব্যাবহারিকপ্রযাণসিদ্ধত্বরূপ প্রামাণিকত্বই আছে? সুতরাং ব্যাবহারিক গ্রমাণ- 
,িদ্বত্বরূপ প্রামাণিকত্ব বাধ্যত্বের 'ব্যাপ্য হইলেও তন্বাবেদকগ্রমাণসিদ্ধত্বরূপ প্রামাণিকত্ব বাধ্যত্বের ব্যাপ্য নহে, কিন্ত 
অবাধ্যত্বেরই ব্যাপ্য। এই স্থলে আমরা তন্বাবেদক প্রমাণকেই প্রমাণ বলিয়াছি ; ব্যাবহারিক প্রমাণকে প্রমাণ বলি 
নাই। 

অধৈতবাদিগণের এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে মূলকার বলিতেছেন-_-যদি অদ্বৈতবাদিগণ ব্যাবহারিক প্রমাণকে 
অপ্রমাণ বলেন, তবে রজতাদি ভ্রমের পরে শুত্ত্যাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষও ব্যাবহারিক প্রমাণ বলিয়া তাহা অপ্রমাণই হুইবে? 
শুজ্যাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষ অপ্রমাণ হইলে অর্থাৎ অতত্বাবেদক হইলে অতত্বাবেদক শুক্যাদিপ্রত্যক্ষ বাধ্য রজতাদির 
অপ্রামাণিকত্ব সিদ্ধ হইবে ন!। প্রামাণিক প্রত্যক্ষবাধ্য বস্তই অপ্রামাণিক হইয়া থাকে। অপ্রামাণিক প্রত্যক্ষবাধ্য 
বস্তুর অপ্রামাণিকত্ব হইতে পারে না। এইজন্য অপ্রামাণিক শুক্যাদিপ্রত্যক্ষবাধ্যত্বপ্রযুক্ত রজতাদির অপ্রামাণিকত্ব 
সিদ্ধ হইবে না। প্রামাণিক প্রত্যক্ষবাধ্যত্বপ্রযুক্তই বস্তুর অপ্রামাণিকত্ব সিদ্ধ হইয়! থাকে। 

বস্তুতঃ কথা এই যে-_“সৎ চেৎ ন বাধ্যেত” অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত এই অর্থাপত্তিতে সদ্বস্তুটি কি ইহাই 
ভিজ্ঞান্ত। তাঁহারা যে বলিয়াছেন--যাহ! সত্বস্ত, তাহ! বাধিত হয় না, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে_সদ্বস্তটি কি? 
অর্থাৎ তাহারা কাহাকে সৎ বলেন? (১) তাহার! কি বৈশেষিক মতাহ্‌সারে সত্তাজাতিবিশিষ্ট বস্তুকে সৎ বলেন? 
অথবা বৌদ্ধমতাহসারে অর্থক্রিয়াকারী বস্তুকে সৎ বলেন? (২) অথবা যথাকথব্ অবাধ্য বস্তুকে সৎ বলেন? 
(৩) অথবা অবাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বস্তুকে সৎ বলেন? (৪) অথবা প্রামাণিক বস্তুকে সৎ বলেন? (৫) এই প্রদর্শিত 
পাঁচটি পক্ষের মধ্যে পঞ্চম পক্ষটি যে অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না, তাহা দেখান হইয়াছে । এই পঞ্চম পক্ষে 
আরও দোষ এই যে--প্রামাণিক বস্তু যেমন অবাধ্য হইয়! থাকে, সেইরূপ প্রামাণিক বস্তু বাধ্যও হইতে পারে। কারণ 
বাধ্য বস্তুও বাধ্যত্বরূপে প্রমাণষিদ্ধই বটে। যে বস্তুতে যে ধর্ম আছে, সেই ধর্মপ্রকারে সেই বস্তুর জ্ঞানই প্রমাণ; 
এইজন্য প্রামাণিকগণ তথতি তৎপ্রকারক জ্ঞানকে প্রমা বলিয়াছেন। বাধ্যত্বধর্মবিশিষ্ট বাধ্য বস্তুর বাধ্যত্বপ্রকারক 
জ্ঞান প্রমাই হইবে। তে বাধ্যবস্ত জ্ঞাত হইলে তাহা প্রমিতই বটে। প্রমিত বস্তুকেই প্রামাণিক বল! 
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পরাভিমতানিব্চনীরপ্রমাণনিরপনগ্‌ ৩২৯ 


প্রামানিকস্য ত্ৰহ্মনিষ্ঠনি্বিবিশেষাদি বন্মধর্ম্মস্য তন্মতে ব্ৰহ্মান্যত্বেন বাধ্যত্বেন ব্যভিচারাৎ। তত্র প্রামাণিকত্বং 
বর্ততে; অবাধ্যত্বং_ নাভ্তীত্যর্থঃ। নেদং রজতমিতি শুক্তিরপ্যাদিবাধস্য তত্বাবেদকদ্বেন তদপ্রামাণিক- 
ত্বানাপাদনাচ্চ। অতত্থাবেদকব্যাৰহারিকপ্রমাণবাধিতন্যালি শুক্তিরপ্যাদেঃ অদ্বৈতবৎ স্বতঃপ্ৰামাণ্যপ্রযুক্ত- 


ন f প্রমান জ্ঞানের বিষয়বস্তই প্রাপনিদ্ধ বা প্রামানিক ব বস্তু সুতরাং শুজিযদতাি বাধ্য বস্তুও বাধ্যত্বরূপে 
জাত হইলে তাহা প্রামাণিকই বটে। বাধ্যত্বরূপে জ্ঞাত বাধ্য বস্তুকে অপ্রামাণিক বলা যায় না। 

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে-_সত্বূপে প্রমাণসিদ্ধ বস্তুই প্রামাণিক । বাধ্যবস্ত শুজিরজতাদি 
বাধ্যত্বরপে জ্ঞাত হইলেও সত্বরূপে প্রমিত নহে বলিয়! শুক্তিরজতাদি প্রামাণিক হইতে পারে না । 


এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে_-অদ্বৈতবাদিগণ সন্বস্ত কি, ইহা নিরূপণ করিবার ভন্তই প্যাহা প্রামানিক তাহাই - | 
সৎ” এইরূপ বলিয়াছেন। এখন যদি তাহার! “যাহা সত্বূপে প্রামাণিক, তাহাই সৎ” এইরূপ বলেন, তবে জপ্তিতে ছু 


আত্মাশ্রয় দোষ হইবে অর্থাৎ সন্তগ্ানসাপেক্ষ সত্তর জ্ঞান হইবে। প্গন্বরূপে প্রামাণিকত্বই সত্ব” এইরূপ বলিলে র 
আত্মাশ্রয় দোষ হয়। আর তাহাতে সত্তর জ্ঞানই হইতে পারে ন!। সত্ব জানিলে সত্ব জানিতে পারা যাইবে | টা 
এইরূপ হইলে সত্ব কখনও জানিতে পারা যায় না। 

আরও কথা এই যে--অদ্বৈতবাদ্দিগণ শুদ্ব্রক্ষকে "কেবলো! নিগুণশ্চ* ইত্যাদি শ্রুতি অস্ুসারে নিরিশেষ বস্তু 
বলিয়া স্বীকার কৃরিয়া থাকেন। এইডস ভাঁহার! বন্দে নির্বিশেষত্বধর্ম্ম আছে স্বীকার করেন। ব্রন্মে নির্দ্বিশেষত্ধর্ম্ 
না থাকিলে ব্রহ্ম নিব্ৰিশেষ বস্তু হইতে পারিত না। ব্রঙ্গে নির্বিশেষত্বর্ম্ম শ্রুতি ব্যতীত অন্ত কোন প্রমাণের 
দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। স্ৃতরাং ব্রন্গে যে নির্ব্বশেষত্বাদি ধর্ম আছে, তাহা শ্রুতি ব্যতীত অন্ত র্বপ্রমাণের ». ৮ 
দ্বার! অসিদ্ধ। কেবলমাত্র তত্তাবেদকশ্রুতিপ্রমাণবেগ্ বলিয়া ব্রন্গের নির্ব্বিশেষত্বাদি ধর্ম প্রামাণিক, ইহ| অবশ্তই রি. 
অদ্বৈতবাদ্দিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। তত্বাবেদকশ্রুতিপ্রমাণবেগ্ধ প্রামাণিক ত্রহ্মগত নির্ধিশেষত্বাদি ধৰ্ম্ম 
অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ; অ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মতিয্ন বস্তমাত্রই বাধ্য বলিয়! ব্রহ্মভিন্ন নির্বিশেষত্বাদি Ee 
ধর্মও বাধ্যই হইবে ; অথচ এই বাধ্য নির্ববশেষত্বাদি ধৰ্ম্ম তত্বাবেদকশ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ বলিয়া তাহা প্রামাণিক। ক 
সুতরাং “যাহা যাহা প্রামাণিক, তাহাই অবাধ্য” এইরূপ ব্যাপ্তি অদ্বৈতবাদিগণের মতে স্বীকার কর! যায় না; ই 
কারণ ব্রহ্মগত নি্ব্বিশেষত্বাদি ধৰ্ম্মে প্রামাণিকত্ব থাকিলেও অবাধ্যত্ব নাই। সুতরাং প্রামাণিকত্ব ধর্ম্মট অবাধ্যত্বের 
ব্যভিচারী হইয়াছে। অবাধ্যত্বরহিত নির্ব্বিশেষত্বাদি ধর্ম্মে প্রামাণিকত্ব ধর্ম আছে বলিয়া প্রামানিকত্ব ধর্মটি অবাধ্যত্বের 
ব্যভিচারী । নিধ্বিশেবত্বাদি ধর্থে গ্রামাণিকত্ব আছে, কিন্ত অবাধ্যত্ব নাই । এইজন্ই উহা ব্যভিচারী হইয়াছে। 

আরও কথ! এই যে__অধৈতবাদিগণ শুক্তিরজতাদির বাধক “নেদং রজতম্” ইত্যাদি প্রত্যক্ষকে অতত্বাবেক 
ব্যাবহারিক প্রমাণ বলিয়া যে বলিয়াছিলেন, তাহাও অসঙ্গত। কারণ “নেদং রজতম্” এইরূপ নিষেধপ্রত্যক্ষ 
তত্বাবেদক বলিয়াতাহাকে কখনও অপ্রামাণিক বলা যাইতে পারে না। যাহা তত্বাবেদক, তাহা কখনও অপ্রামাণিক 
হইতে পারে না। শুক্তিরজতাদির নিষেধ অবাধ্য বলিয়া তাহা তত্ব, এই তত্ববিষয়ক প্রত্যক্ষের অপ্রামাণিকত্ব 
হইবে কিরূপে? 

আরও কথ! এই যে__-অদ্বৈতবাদিগণের মতে জানি প্রপঞ্চ তত্বাবেদক শ্রতিপ্রমাণজন্ত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবাধ্য 
হইয়া থাকে বলিয়! ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ মিথ্যা হইবে এইরূপ তাঁহারা বলেন। তাহাদের মতে তাহাদের প্রদর্শিত 
রীতিতে ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলেও শুক্তিরজতাদির পারমাধিকত্বের আপত্তিই হইবে। কারণ 
চট তন্বাবেদকপ্রমাণবাধ্য নহে। শুক্তিরজতাদির বাধক প্রমাণকে চি তন্থাবেদক বলিয়া খা 


শক 


৩৩০ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিব্রমূ 


পারমার্থিকত্বাপত্তেঃ। ন চাস্য তত্বাবেদকাদ্বৈতঞ্ৰুতিবাধ ইতি বাচ্যমূ, তম্যাঃ ভেদশ্রুতিবৎ প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত- 
ব্যাবহারিকরূপ্যনিষেধানুবাদকত্বোপপত্তিরিতি সংক্ষেপঃ । ১৭৯। : 
ননু সত্তাজাতিমান্‌ বা অর্থক্রিয়াকারী বা সৎপদার্থঃ অস্ত ইতি চেৎ ন, ত্বন্মতে প্রপঞ্চে ব্যতিচারাৎ। 


ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ তাহাদের মতে তত্তাবেদক প্রমাণবাধিত। স্বতঃপ্রামাণ্যবাদিগণের মতে জ্ঞানমাত্রেরই ওৎসগিক 
প্রমাত্ব আছে। কিন্ত তত্বাবেদক প্রমাণের দ্বারা বাধিতবিষয়ক জ্ঞান অপ্রম! হইয়! থাকে। যে জ্ঞানের বিষয় 
তত্বাবেদক প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় না, সেই জ্ঞানের ওঁংসগিক প্রমাদ্ব স্ব্যবস্থিতই থাকে। শুক্তিরঅতাদিবিষয়ক 
জ্ঞান তত্তাবেদক প্রমাণের দ্বারা বাধিতবিষয়ক হয় নাই ইহা অদ্বৈতবাদিগণই বলেন। স্বতরাং শুক্তিরজতারি 
জ্ঞানের ওঁৎসগিক প্রসক্ত প্রযাত্ব সুস্থিতই থাকিবে। অতত্বাবেদক প্রমাণের দ্বার! প্রসক্ত উৎসগিক প্রযাত্বের অপ- 
নোদন হইতে পারে না। যেমন “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” ইত্যাদি অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত অদ্বৈতজ্ঞান 
অতত্বাবেদক প্রমাণের দ্বার! বাধিতবিষয়ক হইলেও কোনও তত্ত্বাবেদরক প্রমাণের দ্বারা তাহা বাধিতব্যিয়ক হয় না 
বলিয়া অদ্বৈতবস্ত যেমন পরমার্থ সত্য, এইরূপ শুক্তিরজতাদি জ্ঞানও -কোনও তত্বাবেদক প্রমাণের দ্বার! 
বাধিতবিষয়ক হয় নাই বলিয়া শুক্তিরজতাদি বস্তুও পরমার্থ সত্য হইয়! পড়িবে। 
: ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যেঁ-শুক্তিরজতাদি তত্বাবেদক প্রমাণবাধ্য হয় নাই এইরূপ বলা 
| যায় না। “নেদং রজতম্‌” ইত্যাদি জ্ঞানের তত্বাবেদকতা! না থাকিলেও “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” “নেহ নানাস্তি” ইত্যাদি 
দ্বৈতমাত্রের নিষেধক তত্বাবেদক শ্রুতির দ্বারা শুক্তিরজতাদিও বাধিত হইয়াছে। অদ্বৈতশ্রুতি যেমন ব্যাবহারিক 
প্রপঞ্চের বাধক, সেইরূপ প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদি প্রপঞ্চেরও বাধক বটে। সুতরাং শুক্তিরজতাদি তত্বাবেদক 
প্রমাঁণবাধিত নহে এইরূপ কখনই বলা! যায় ন! । 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_অদ্বৈতবাদিগণ যেমন ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিকে প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত তেদের অঙমুবাদকই 
বলিয়! থাকেন, এইরূপ ই্বতনিষেংপ্রাতিপাদক শ্রুতিও শুক্তিরজতাদির প্রত্য্গপ্রাপ্ত ব্যাবহারিক নিষেধের অস্বাদকমান্র . | 
বল! যাইতে পারে । শুক্তিরততাদির ব্যাবহারিক নিষেধেরই অস্থবাদিনী অদ্বৈতশ্রৃতি হইবে ; কিন্তু শুভিরজতাদি 
দ্বৈতমাত্রের নিষেধ প্রতিপাদন করিবে না। সুতরাং ইহাতে শুক্তিরজতাদির পারমার্ধিকত্ব সিদ্ধ হইবে । অতএব 
পুর্ব্বোক্ত পঞ্চম পক্ষ অর্থাৎ প্রামাণিক বস্তুই সৎ ইহা অদৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না। ১৯৯। 

“সৎ চেৎ ন বাধ্যেত” এই প্রদর্শিত অর্থাপত্তিতে সৎ-পদার্থ পাঁচ প্রকার শঙ্কা করিয়া পঞ্চম প্রকার সংপদার্থ 
স্বীকার করিলে যে দোষ হয়, তাহা দেখান হইয়াছে। সম্প্রতি প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষে দোষ দেখান হইতেছে । 
সতাজাতিমান্‌ সৎপদার্থ অথবা অর্থক্রিয়াকারী সৎপদার্থ অদৈতবারদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ অদ্বৈত- 
টি বাদিগণ ব্যাবহারিক প্রপঞ্চে সত্তাজ্াতি ও অর্থক্রিয়াকারিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। এইজন্য বযাবহারিক আকাশাদি 

3 প্রপঞ্চ সদ্বস্তু ; অথচ আকাশাদি প্রপঞ্চের বাধ্যত্ব অদ্বৈতবাদী স্বীকার করেন। ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারদ্বারা 
বাধ্য হইয়! থাকে ইহাই তাহাদের সিদ্ধান্ত । সুতরাং যাহা সত্তাজাতিমান্‌, তাহা অবাধ্য নহে। এইরূপ যাহা 
যাহ! অর্থক্রিয়াকারী, তাহাও অবাধ্য নহে। সুতরাং সত্তাজাতিরপ সত্ব এবং অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সত্ব অবাধ্যত্বের 
ব্যাপ্য নহে; প্রত্যুত ব্যভিচারী। অবাধ্যত্বরহিত ব্যাবহারিক প্রপঞ্চে সত্তাজাতি ও অর্থক্রিয়াকারিত্ব আছে। 
সুতরাং “যাহ! সৎ তাহা অবাধ্য হইবে” এইরূপ বলা যায় না অর্থাৎ যাহা সত্ভাজাতিযান্‌, তাহা অবাধ্য হইবে 
এবং যাহ! অর্থক্রিয়াকারী, তাহা অবাধ্য হইবে এইরূপ অদ্বৈতবাদী বলিতে পারেন না। অতএব সৎ-পদের প্রদর্ণিত 
অর্থ গ্রহণ করিলে “সৎ চেৎ ন বাধ্যেত” এইরূপ অর্থাপত্তি অসঙ্গতই হইয়া পড়ে। নু ু 
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অবাধ্যত্বং সৎপদবাচ্যমিতি চেৎ ন্‌, যদবাধ্যং তদবাধ্যমেবেতি সাধ্যাবৈশিষ্ট্যাৎ [| এতেন তবাধ্য ত্বাবচ্ছেদ ক!- 
বচ্ছিমনং সৎপদার্থ ইত্যপি নির্তরমূ, প্রামাণিকত্বাদন্যস্য তদবচ্ছেদকস্যাভাবাৎ। নাঁপি অসত এব 


রি আর তৃতীয়পক্ষ অর্থাৎ *অবাধ্যই অৎপদার্থ” এইরূপ স্বীকার করিলেও প্রদর্শিত অর্থাপত্তি অসন্দতই হইবে । কারণ 
তাহা স্বীকার করিলে “সৎ চেৎ ন বাধ্যেত” এইরূপ উক্তির অর্থ এই হইবে যে__“অবাব্যং চেৎ ন বাধ্যেত” অর্থাৎ যাহা 
অবাধ্য, তাহ! অবাধ্য । ব্যাপ্য ও ব্যাপকের অভেদ স্বীকার করিলে হেতুর সাধ্যাবৈশিষ্্যদোষ হইয়! পড়ে। [ও 
সাধ্য অসিদ্ধ ও হেতু সিদ্ধ হইয়া থাকে। সিদ্ধ হেতুর দ্বারা অসিদ্ধ সাধ্যের অঙ্থমিতি ব! অর্থাপত্তি হইয়া থাকে | ll 
যাহা গিদ্ধ, তাহাই অসিদ্ধ হইতে পারে ন!। দিদ্ধতব ও সাধ্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। হেতুজ্ঞানই সাধ্যবিষয়ক নু 
হইলে অন্ুমিতির অপেক্ষাই থাকে না। 

এইরূপ চতুর্থ পক্ষ অর্থাৎ "অবাধ্যতাবচ্ছেদকা বচ্ছিন্নই সৎপদার্থ” এইরূপ স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত দোবই 
থাকিবে বলিয়! প্রদর্শিত অর্থাপত্তি অসঙ্গতই হইবে। পূর্বে অবাধ্যই সৎপদার্থ বল! হইয়াছিল ; এই পক্ষে 
অবাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্বকে সৎপদার্থ বল! হইয়াছে । অবাধ্য বস্তই অবাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্মাবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। 
নুতরাং পূর্বোক্ত দোবই হইবে । আরও কথা এই যে-_-অবাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্মটি কি? অবাধ্যতার সমনিয়ত ধর্মই 
অবাধ্যতাবচ্ছেদক ধৰ্ম্ম ; যেমন কারণতাঁর সমনিয়ত ধর্ম কারণতাবচ্ছেদক, কার্য্যতাঁর সমনিয়ত ধর্ম কার্য্যতাবচ্ছেদক 
হইয়া থাকে, এইরূপ অবাধ্যতার সমনিয়ত ধর্মই অবাঁধ্যতাবচ্ছেদক হইবে৷ অন্যুনানতিরিক্তবৃত্তি ধর্মকে সমনিয়ত 
ূ ধর্ম কহে ; যে ধর্ম অবাধ্যতার অন্যুনানতিরিক্তবৃত্তি, তাহাই অবাধ্যতার সমনিয়ত ধর্ম্ম। অবাধ্যতার সমনিয়ত 
ধর্ম যেমন অবাধ্যত্ব, এইরূপ প্রামাণিকত্বও হইতে পারে। সুতরাং অবাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম প্রামাণিকত্ব হইলে ইহাই » * 
অর্থ হইবে যে__যাহ! প্রামাণিক, তাহ! অবাধ্য । আর এই পক্ষ প্রথমেই খণ্ডিত হইয়াছে । আর অবাধ্যতাবচ্ছেদক 
ধর্ম অবাধ্যত্ব হইলে “যাহা অবাধ্য, তাহ! অবাধ্য” এইরূপ অর্থই হইবে। আর এই পক্ষেও দৌষ দেখান হইয়াছে ।' 
স্ব স্ব-এর সযনিয়ত হইয়া থাকে । 

পঞ্চ প্রকার সৎপদার্থ নিরূপণখণ্ডন সমাপ্ত । 


আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যেঁ-“সৎ চেৎ ন বাধ্যেত” ইহার অর্থ পূর্বোজরূপ নহে ; কিন্ত “সৎ 
চেৎ” এইরূপ উক্তিতে “সৎ” এই কথার অর্থ__অনৎ হইতেই বিলক্ষণ বুঝাইয়া থাকে । “অসৎ হইতেই” এইবূপ 
অবধারণঘাঁরা “সদসঘিলক্ষণ নহে” ইহাই লব্ধ হইয়া থাকে। যাহা অসন্মাত্র হইতেই বিলক্ষণ, তাহ! সদসঘিলক্ষণ 
নহে, ইহাই বুঝ! যায়। স্থতরাং যাহা সদযদ্বিলক্ষণ নহে, তাহা বাধ্য হয় না ইহাই এই স্থলে প্রদর্শিত অর্থাপত্তির 
্বর্নপ। সুতরাং “সৎ চেৎ” ইহার দ্বারা “সদসদিলক্ষণং ন চেৎ” ইহাই লব্ধ হইল। অদৈতবাদিগ্ণ বলেন_ 
যাহ! সদসদ্ধিলক্ষণ হয় না, তাহ! বাধ্যও হয় না। 
অধৈতবাদ্িগণের এইরূপ বল! সঙ্গত নহে; কারণ এখন পর্য্যস্তও অধৈতবাদিগণ সদসধিলক্গণ বস্তুর সিদ্ধি 
করিতে পারেন নাই ; সদসঘিলক্ষণ বস্তুই অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং “সদসহিলক্ষণং ন চেৎ" ইহার অর্থ__যাহা সদসিলক্ষণ 
নহে। জদসদ্বিলক্ষণ বস্তুই অপ্রসিদ্ধ বলিয়া অপ্রসিদ্ধপ্রতিযৌগিক অভাবই হইতে পারে না। সুতরাং "সদসদ্ধিলক্ষণং 
নচেৎ” এইরূপ অর্থাপত্তির স্বরূপ হইতে পারে ন!। কারণ অর্থাপত্তিতে আপাদকই অপ্রসিদ্ধ। অর্থাপত্তিতে 
_ আপাদকঘ্বারা আপাছ্ের প্রমিতি হইয়া থাকে। আপাদক অপ্রসিদ্ধ হইলে অপ্রসিদ্ধ আপাঁদকঘার! আপান্তের 
. প্রমিতি হইতে*পারে না | এই অর্থাপভিতে “সদসহিলক্ষণং ন চেৎ” ইহাই আপাদক এবং “ন বব 
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' বিলক্ষণমিহ সৎপদাৰ্থ ইতি বাচ্যম, অত্রাবধারণস্য সদসদ্বিলক্ষণং ন চেদিত্যর্থকত্বেন প্রতিযোগ্য প্রসিদ্ধ 
আপাদকাসিদ্ধেঃ। বিস্তরস্ত আকরে দ্রষ্টব্যঃ! ২০০। 

৪ কিঞ্চ “ন বাধ্যেত” ইত্যত্র বাধো নাম কিং জ্ঞানেন নিবৃত্তিঃ, প্রতিপন্নোপাধো ত্রৈকালিকনিষেধেো 
বা? নাগঃ, জ্ঞাননিবৰ্ত্যন্ত সত্ববেনৈব ব্যাপ্ডেঃ সম্ভবাৎ, ঘটজ্ঞানাৎ পটাদিজ্ঞানস্ত সত্যস্যৈব নিবৃত্তিদর্শনাৎ। 
EA 

আপাছ্া। এই স্থলে আপাদক অপ্রসিদ্ধ বলিয়া প্রদর্শিত অর্থাপত্তিই অসঙ্গত। এই স্থলে মূলকার বলিয়াছেন 
“বিস্তরস্ত আকরে দ্রষ্টব্য” এই আকর গ্রস্থগুলি কি? মূলকার যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা অতি বিস্তৃতভাবে 
স্তায়ামৃতাদি গ্রন্থে সুবিন্তস্ত আছে। ২০০। 
আরও কথা এই যে__“সৎ চেৎ ন বাধ্যেত” এই প্র্রশিত অর্থাপত্তির “ন বাধ্যেত" এই স্থলে বাধ বস্তুটি 
কি? ইহা কি বাধকজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি? অথবা প্রতিপন্ন উপাধিতে অর্থাৎ স্বাশ্রয়রূপে অভিমত ধর্মীতে “নাই, 
ছিল না ও থাকিবে না” এইরূপ ত্রৈকালিক নিষেধ ? এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার 
করিতে পারেন না অর্থাৎ “ন বাধ্যেত” এই স্থলে বাধকে বাধকজ্ঞানদ্বার! নিবৃত্তি বলিতে পারেন না; কারণ 
যাহা সত্য বস্তু, তাহার বাধ অর্থাৎ জ্ঞানদ্বার! নিবৃত্তি হয় না এই কথা বল! যায় না। ণজ্ঞাননিবর্ত্য বন্তমাত্রই 
সৎ" এইরূপ নিয়মই দেখা যায়। পরবর্তী ঘটজ্ঞানদ্বারা পূর্কাবর্তা পটাদিবিবয়ক সত্য জ্ঞানেরই নিবৃত্তি হইতে 
দেখা যায়। সুতরাং পটাদি-জ্ঞান সৎ হইয়াও জ্ঞানবাধ্য হইয়া থাকে। সুতরাং সত্বধর্ম্ম অবাধ্যত্বের ব্যাপ্যই নহে। 
এইজন্য “সৎ চেৎ ন বাধ্যেত’' এইরূপ অর্থাপত্তি হইতেই পারে না। কারণ উপপাদ্য ধর্মে উপপাদকের ব্যাপ্তি 

গ নাই। উপপান্য ধর্মট উপপাদকের ব্যাপ্য হয়'নাই। সদ্রপ পটাদিজ্ঞানের ঘটাদিজ্ঞানঘার! নিবৃত্তি হইয়া থাকে। 

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে অর্থাৎ প্রতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধই বাধ, ইহাও বলা যায় না; 
কারণ শুকিজ্ঞানঘারা যেরূপ রজতের বাধ হইয়! থাকে, এইরপ ব্রহ্গজ্ঞানঘারা সমস্ত প্রপঞ্চের বাধ হয় ইহা স্বীকার 
করা যায় না। যদি ব্রহ্ধজ্ঞানদ্বারা সমস্ত প্রপঞ্চের বাধ হইত, তবে ওপনিষদ সিদ্ধাত্তসম্প্রদায়ের উচ্ছেদ হইয়া 
যাইত। ওুরুশিষ্যপরম্পরাকেই সম্প্রদায় বলে ব্রহ্গসাক্ষাৎকারবান্‌ শিষ্য ও ব্রহ্মোপদেষ্টা গুরু ; এই সমস্ডেরই ব্রঙগ- 
সাক্ষাৎকারঘারা উচ্ছেদ হইয়া যাইত। ওরু-শিল্যাদি ভেদ না থাকিলে উপদেষ্টা গুরু ও উপদেষ্টব্য শিষ্য এই সমস্ত 

' কিছুই হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানদ্বার ভেদমাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া যায় ইহ! স্বীকার করিলে বেদাত্তসম্প্রদায়েরই 

উচ্ছেদ হইবে। আর যাহারা গুরু-শিষ্যাদি ভেদ দর্শন করেন, তাহাদের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নাই, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণকে 
বলিতে হইবে। আর যাহার ব্রহ্মজ্ঞান নাই, তিনি কখনও উপদেষ্টা আচার্য্য হইতে পারেন না। আর গর-শিষ্যভেদ 
না থাকিলেও আচাধ্যত্ব বা উপদেষ্ট, তব সাবিত নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে .যেঁ যাহার ব্রহগভান আছে, 
তিনিও উপদেষ্টা হইতে পারেন না, যেহেতু তাহার গরু-িত্যাদি তেদজান উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। উপদেশমাই 
ভোদজ্ঞানসাপেক্ষ ভেদের উচ্ছেদে উপদেশমাত্রই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। আর বাহার বর্জন নাই, তিনি অজ্ঞ 
বলিয়াই উপদেষ্টা গুরু হইতে পারিবেন ন|। সুতরাং ওরু-শিত্াদি ভেদদ্শাঁ অজ্ঞ পুরুষের আচার্য্যত্ব অসভাবিত; 
কিন্ত শ্রতি-স্থৃতিতে ব্ৰহ্মদর্শী পুরুষেরই উপদেষ্ট তব বা আচার্য্যত্বের কথা বলা হইয়াছে। ব্ৰহ্মদশী পুরুষই উপদেষ্টা 
হইয়া থাকেন। “্যৎ ত্বং পশ্যসি তদ্দদ অর্থাৎ যে ব্রহ্গকে তুমি দর্শন করিতেছ, তাহা বল” এই শ্রতিতে 


A রহ্মদরশী পুরুষেরই আচার্য্যত্ব বলা হইয়াছে। এইরূপ “উপদেক্ষ্যত্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনতত্বদশিনঃ” এই গীতাস্থতিতেও 


২ শী পুরবেরই উপদে তব বলা হইয়াছে। দশ পুরুষের উপদে্টত্ স্বীকার ন! করিলে ওপনিষদ সিদ্ধাস্তসম্প্দায় 


রি পরা হইয়া পড়িবে অর্থাৎ অজঞপুরুষপরম্পরাক্রমে ওপনিষদ সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে. ইহাই স্বীকার করিতে 
্াঃ ১০৮ ২. নু ক 


পরাভিমতানিরবনী়পরমণনিরসনম 


ন ধিতীয়ঃ, গুক্তিজ্ঞানাৎ রজতবাধবৎ ব্রহ্মজ্ঞানাৎ স্বববাধাদর্শনাৎ। অন্যথা সর্বববাধন্বীকারে দীন ও 
সিদ্ধান্তমম্প্রদায়োচ্ছেদপ্রসঙ্াৎ ) ্রন্মসাক্ষাৎকারবতায়ুপদেই্ণাঞ্চ গুরুশিত্যাদিভেদাদর্শনাৎ তন্দপ্লিনামজ্ঞত্বেন 
আচার্্যত্বাসম্তবাৎ “যত্বং পশ্যসি তঘদ” ( কঠ-_২1১৪ টড নতি জ্ঞানিনঃ” (গী--815৪), = 
ইতি শ্রতিস্থৃতিভ্যাং ব্ৰহ্মদশিনামেৰ উপদেষ্ট ত্বোক্তেঃ। অন্যথা অদ্ধপরম্পরাপ্রসঙ্গাৎ জীবনুক্রেনিরস্ত- 3 
' মানত্বাচ্চ_ইত্যলং প্রাসঙ্গিকেন। ২০১। E 


কিঞ্চ অসন্নাম কিং সত্তাহীনং বা বু বা তায বা নিরুপীধ্যর রি i : রর 


শীট 


হইবে। আর অতবাদিগণ যে জীব হের উন স্বীকার করিয়া অন্ধপরম্পরার সনাধান করিয়া থাকেন, : : 
তাহাও অসঙ্গত ; কারণ জীবনুক্তিই অসভ্ভব। জীবমুক্তি যে অনভ্ভব, তাহ! আমর! পরে বিবৃত করিব | সুতরাং 
অদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চের ত্্গজঞানবাধ্যত্ব স্বীকার করিয়! প্রপঞ্চের অনির্ব্াচ্যত্ব প্রদর্শনের জন্ত যে অর্থাপত্রিপ্রমাণ প্রদর্শন: 
করিয়াছিলেন, তাহা যে অসঙ্গত, প্রপঞ্চ ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য নহে, এইজন্য প্রপঞ্চ অনির্বাচ্যও নহে, তাহ! প্রদর্শন করা 
হইয়াছে । অদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চের ব্রন্ধজ্ঞানবাধ্যত্বের অ্থপপত্তিপ্রযুক্তই প্রপঞ্চের সদ্বৈলক্ষণ্য স্বীকার বরিয়! থাকেন; 
কিন্ত প্রপঞ্চ যে ব্ৰহ্মজ্ঞানবাধ্য নহে, তাহা বিশদভাবে প্রদণিত হইয়াছে। ২০১ । 2 
অদ্বৈতবাদ্দিগণ যে বলিয়াছেন-_-“অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত”, অর্থাৎ বাহ! অসৎ, তাহার প্রতীতি হয় না, এই = 
অসৎ বস্তুটি কি, যাহার প্রতীতি হইতে পারে না? সত্তাজাতিরহিত বস্তুই কি অসৎ? (১) অথবা বাধ্য বস্তুই অং? 
(২) অথবা নিরুপাখ্য বস্তু অসৎ? উপাখ্যারহিত বস্তুকে নিরুপাখ্য বলা হয়। “উপাখ্যায়তে যেন” এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 
অর্থের বোধক শব্দকে উপাখ্যা বল! যায়। শব্বোধ্য অর্থই সোপাখ্য এবং শব্দাবোধ্য অর্থই নিরুপাখ্য। শব্দদ্ধারী_ 
যে অর্থের বোধ জন্মে না, সেই বস্তুকে নিরুপাখ্য বলা যায়। শব্দ শক্তি বা লক্ষণার দ্বারা অর্থের বোধক হইক়াঁথাকে |. : 
পদের শক্তি ও লক্ষণাঁকে পদবৃত্তি বলা হয়| এই বৃত্তির দ্বারা পদ যাহার বোধক হয় না, সেই বস্তুকে নিরুপাখ্য বলা যায়| 
পদবৃত্তির দ্বার! অপ্রতিপা্য অর্থাৎ পদবৃত্তির অবিষয় বস্তই নিরুপাখ্য। উপাখ্যা পদের অর্থ জ্ঞানও হইতে পারে! ০ 
যাহ! জ্ঞানের বিষয় নহে, তাহাকেও নিরুপাখা বলা যায়; কিন্তু মূলকার উপাখ্যা-পদের দ্বারা জ্ঞানকে লক্ষ্য করেন. 
নাই বলিয়া আমর! তাহার উল্লেখ করিলাম না । যাহা হউক, অনৈতব।দিগণ পদবৃত্তির অবিষয় নিরুপাখ্যকেই কি এই 
স্থলে অসৎ বলিয়াছেন? (৩) অথবা নিরুপাখ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বস্তুই অসৎ? নিরুপাখ্যতার অবচ্ছেদক ধর্মাবিশিষ্ট 
বস্তুই নিরুপাখ্যতাবচ্ছোদকাবচ্ছিন্ন কথার অর্থ। (৪) অথবা নিঃস্বরূপ বন্তই অসৎ? (৫) এই প্রদ্রণিত পাঁচটি 
বিকল্ের প্রথম বিকল্পট সঙ্গত নহে ; কারণ যাহা সত্তাজাতিরহিত, তাহার প্রতীতি হয় ন! এইরূপ ব্যাপ্তি ্বীকার : 
করিলে ব্রঙ্গে ব্যভিচারদোষ হইবে । অধৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ম নির্ধর্থক বস্তু বলিয়! ব্রহ্ম সত্তাজাতিরহিত | অথচ 
বন্ধের প্রতীতি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। ব্রহ্ম সতাজাতিরহিত বলিয়া অসৎ ; অথচ তাহার প্রতীতি হইয়। 
থাকে। সুতরাং “অসতের প্রতীতি হয় না” এইরূপ নি বযতিচায়নোর ঘটে। তেরি সামান্ত, বিশেষ 


হইয়া থাকে। রাশি বলিয়া সামান্তাদি অসৎ। রঃ অসৎ বস্তুরও প্রতীতি স্বীকার করা হয়। এ 
“অসতের প্রতীতি হয় না” এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না। ন 
এইরূপ দ্বিতীয় বিকল্পটিও অসঙ্গত ; কারণ বাধ্য বস্তুকেই অসৎ বলিলে শুক্তিরজতাদি বাধ্য বলিয়। অ 
হইবে ) অথচ এই অসৎ গুক্তিরজতাদির প্রতীতি সর্বাহ্ছভবসিদ্ধ। সুতরাং “বাধ্যরূপ অসতের প্রতীতি হয়না 
LE করা যায় না। কারণ_বাধ্যরূপ অসৎ শুক্তিরজতেই উক্ত নিয়মের ব্যভিচার টি থাকে 1০? 


এত 


৩৩৪. অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
 বচ্ছিন্নং বা নিঃম্বরূপং বা? নাগ্ঃ, জত্তাহীনস্যাপি নিধর্্মকস্যাপি ব্ৰহ্মণঃ প্রতীত্যা ব্যভিচারাৎ, 


সামান্যাদৌ ব্যতিচারাচ্চ। নঃ দ্বিতীয়ঃ, শুজিরপ্যাদের্বাধ্যস্যাপি প্রতীত্য। ব্যভিচারাৎ। ন তৃতীয়ঃ, 
গদবৃত্যবিষয়ে বাক্যার্থে প্রতীতিসত্বেন ব্যভিচারাৎ। পদবৃত্তযবিষয়েইপি তত্র প্রতীত্যভাবো নাস্তীতি 


: ব্যভিচারপদার্থ;। নহ বাক্যার্থরূপে পদবৃত্তিবিষয়ত্বস্য ভাবেন অবিষয়ত্বাভাবাৎ ন উক্তব্যভিচারাবকাশ 


এইরূপ তৃতীয় পক্ষটও অসঙ্গত ; কারণ বাক্যার্থ পদবৃত্তির অবিষয় ; এইজন্য বাক্যার্থ অপদার্থ। পদবৃত্তির 
বিষয়কেই পদার্থ বলে। বৃত্তির দ্বার! পদপ্রতিপাদ্য অর্থের অর্থাৎ পদার্থের পরস্পর সংসর্গই বাক্যার্থ। এই বাক্যার্থ 
অপদার্থ। বাক্যের ঘটক পদসমূহ বৃত্তির দ্বার! পদ্দার্থসমূহের উপস্থাপক হইয়৷ থাকে। পদোপস্থাপিত পদার্থদমুহের 
পরস্পর সংসর্গ পদোপস্থাপ্য নহে; কিন্ত আকাজ্জাদিবশতঃ এই সংসর্গের প্রতীতি হইয়া থাকে । পদার্থের সংসর্গরূপ 
বাক্যার্থ পদবৃত্তিপ্রতিপাগ্ধ না হইলেও তাহা প্রতীতির বিষয় হয় অর্থাৎ শাব্দবোধের বিষয় হয়। সুতরাং পদবৃত্তির 


_ অবিষয় অসৎ বাক্যার্থে প্রতীতির অভাব নাই ; প্রত্যুত প্রতীতিই আছে; সুতরাং “অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত” অর্থাৎ 


যাহ! যাহা অসৎ, তাহার প্রতীতি হয় না এইরূপ নিয়মের বাক্যা তেই ব্যভিচার হইয়া থাকে। 

যদি অদৈতবাদিগণ এইূপ বলেন যে-_অন্বিতাভিধানবাদী প্রাভাকরগণের মতে বাক্যার্থেও পদশক্তি আছে) 
বাক্যার্থও পদশক্যই বটে ; যাহা! পদের শক্য নহে, তাহা শান্দবোধে ভাসমানই হইতে পারে না। সুতরাং পদার্থ, 
সংসর্গরূপ বাক্যার্থও পদণক্যই বটে ; সুতরাং পদবৃত্িপ্রতিপাগ্ধ বাক্যার্থকে অসৎ বলা যায় না। অধৈতবাদিগণের 
মধ্যেও বিবরণাচার্য্য এই অগ্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং প্রদণিতরূপে বাক্যার্থে ব্যভিচার হইতে 
খারে না। i 

এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে-_-অসন্বস্ত পদবৃত্তির বিষয় নহে; এই জন্যই অসদ্বস্তকে নিরুপাখ্য বলা হয়। 
ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে_অসদ্বস্ত নিরুপাখ্যপদপ্রতিপান্ত হইয়াও পদবৃত্তির অবিষয় হইল কিরূপে? নিরুপাখ্য- 
পদের বৃভিবিষয় অসঘস্তই বটে | যদি অগদ্বস্ত পদবৃত্তির বিষয়ই না হইত, তবে নিরুপাখ্য-পদের দ্বারা অসঘস্তকে 
বলা যাইবে কির্পে ? অর্থাৎ শব্দের দ্বার! যাহা বলা হয়, তাহা শব্দের অপ্রতিপান্ত হইল কিরূপে ? অসদ্বস্ত পদবৃত্তির 
অবিষয় বলিলে পদবৃত্তির অবিষয়রূপ শব্দের বৃত্তিবিষয়ই অসদ্বস্ত হইল। সুতরাং নিরুপাখ্য অসৎ বস্ততেও পদবৃত্তি- 
বিষয়ত্বই আছে। আর এইতস্ত ব্যভিচার দোষই হইবে। কারণ “যাহা নিরুপাখ্য, তাহা পদবৃত্তির অবিবয়” এইরূপ 
ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হইবে ; অথচ যাহা নিরুপাখ্য, তাহাতেও পদবৃত্তিবিবয়তা আছে; সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের 
প্রদর্শিত ব্যাপ্তিতে ব্যতিচারদোষই হইবে। = 


আর যদি নিরুপাখ্যত্বই অসত্ব হয়, তবে যাহ! নিরুপাখ্য, তাহার প্রতীতি হইতে পারে না এইরূপ অর্থাপত্তি 
বলিতে হইবে। নিরুপাখ্য-কথার অর্থও যাহার প্রতীতি হয় না; সুতরাং উপপাগ্ভ ও উপপাদকের অভে্প্রযুক্ত সাধ্যা- 
বৈশিষ্ট্য দোষ হইবে। সাধ্যাবৈশিষ্্য দোষের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । বস্তুতঃ কথ! এই যে-__পদবৃত্যবিষয়ত্ব 
ও নিরুপাখ্যত্ব ভিন্ন বস্তু ; এইজন্ত তৃতীয় বিকল্সটিকে দুইটি বিকল্প বলিতে হইবে। পদবৃত্তযবিষয়ত্ব ও নিরুপাখ্যত্বকে 


এক স্বীকার করিলে অর্থাৎ পদবৃত্যবিষয়ত্বই নিরুপাখ্যত্ব এইরূপ বলিলে “ন প্রতীয়েত” এই স্থলে “ন খ্যায়েত” 
এইরূপ বলিতে হইবে। আর তাহাতেই প্রদর্ণিত সাধ্যাবৈশিষ্ট্য দোষ হইবে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ « 
: ন প্রতীয়েত’” এই প্ৰদৰ্শিত অর্থাপতির অসৎ বস্তুকে পদবৃত্যবিষয়রূপ নিরুপাখ্য বলিতে পারেন না। 


অসৎ চেৎ 


আর এই কারণেই চতুর্থ পক্ষটিও অর্থাৎ নিরুপাখ্যতাবচ্ছেদকাবছ্ছিন্ন বস্তুই অসৎ, ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার 


পরাভিমতাি্বচনীয়প্রমাণনিরসনম্‌ EF ot 


ইতি চেৎ ন, নিরুপাখ্যত্বপদবৃত্যবিষয়ত্বাদিরূপপদরৃত্তিবিষয়তায়। নিরুপাখ্যেহপি সত্বেন ব্যভিচারস্য 
" তাদবস্থ্যাৎ ৷ নিরুপাখ্যং চেৎ ন খ্যায়েত_ইতি সাধ্যাবৈশিষ্ট্যাচ্চ। অতএব ন চতুর্থ, নিরুপাখ্যত্বান্তস্য 
অবচ্ছেদকস্যাভাবাচ্চ। নাপি পঞ্চম নিঃস্বরূপম্য স্বরূপেণ নিষেধপ্রতিযোগিত্বে তস্য প্রপঞ্চসাধারণতয়া : 
ব্যতীত অপর অবাচ্ছেদক ধর্ম কিছু নাই ; সুতরাং চতুর্থপক্ষ স্বীকার করিলে অর্থাৎ নিরুপাখ্যতাবচ্ছেদকা বঙ্ছিন্ন বনতুই 
অসৎ ইহ! স্বীকার করিলে প্রদর্শিত তৃতীয় পক্ষোক্ত দোষেরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে এই পক্ষে নিরপাখ্যতাব- 
চ্ছেদকাবচ্ছিগ্ন বস্তুকে অসৎ বলিলেও নিরুপাখ্য বস্তুই মিরুপাখ্যতাবচ্ছেদক ধর্মাবচ্ছিন্ন হয় বলিয়া ফলতঃ তৃতীয় 
বিকল্পের মত এই বিকল্পেও পনিরুপাখ্যই অসৎ" ইহাই বলা হয় এবং তাহাতে তৃতীয় বিকল্পের মত উপপান্ত ও 
উপপাদকের অভেদপ্রযুক্ত সাধ্যাবৈশিষ্ট্য দোষই হইয়া পড়ে। নিরুপাখ্য কথার অর্থ-_যাহার প্রতীতি হয় ন|| 
অধ্ৈতবাদিগণ তাঁহাদের প্রদণিত অর্থাপত্তিতে অসৎকে নিরুপাখ্য বলিলে তাহাদের প্রদর্শিত অর্থাপত্তির স্বরূপ 
ইহাই হয় যে__নিরুপা খ্য অর্থাৎ অপ্রতীত হইলে প্রতীত হয় না। এইরূপ বলিলে যে উপপান্ত ও উপপাদকের : 
অভেদপ্রযুক্ত সাধ্যা বৈশিষ্ট্যদোষ হয়, তাহা অতি সুস্পষ্ট এবং পুর্বববিকল্পেও এই দোবই দেখান হইয়াছে। 

আর পঞ্চম বিকল্পটিও অর্থাৎ নিঃস্বরূপ বস্তুই অসৎ ইহাও অধৈতবাদ্রিগণ স্বীকার করিতে পারেন না) কারণ: 
তাহাতে জিজ্ঞাস! এই যে__নিঃস্বর্ূপ বস্তুর স্বন্ূপে নিষেবপ্রতিযোগিত্বই কি নিংস্বরূপত্ব ? যদি স্বরূপে নিষেধ- 
প্রতিযোগিত্বই নিঃস্বরূপত্ব হয়, তাহা হইলে স্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ নিঃস্বর্ূপত্ব অদ্বৈতবাদিগণের মতে 
প্রপঞ্চমাত্রে আছে বলিয়া প্রতী তিবিশিষ্টপ্রপঞ্চে অসৎ অর্থাৎ নিঃস্বরূপং চেৎ ন প্রতীয়েত* এই প্রদিত ব্যাপ্তির 
ব্যভিচার হইয়া পড়িবে। কারণ নিঃস্বরূপত্বরূপ অর্থাৎ স্বরূপতঃ নিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ অসত প্রপঞ্চে আছে, অথট 
প্রপঞ্চ প্রতীতই হইয়া থাকে; প্রপঞ্চ অপ্রতীত নহে) সুতরাং অসৎ কথার অর্থ_নিঃস্বরূপ অর্থাৎ স্বরূপত্ঃ 
নিষেখপ্রতিযোগী বলিলে “অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত” এই ব্যাপ্তির প্রপঞ্চেই ব্যভিচার হইয়া পড়ে। কারণ প্রপঞ্চ 
স্বরূপতঃ নিষেবপ্রতিযোগীরূপ অসৎ হইয়াও প্রতীতই হইয়! থাকে ; অপ্রতীত নহে। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_প্রপঞ্চের উৎপত্তি শ্রত্যাদিসিদ্ধ এবং প্রপঞ্চ অর্থক্রিয়াকারী ; এইভন্ত প্রপঞ্চের 
স্বরূপতঃ নিষেধ করা যায় ন]; কিন্ত পারমাখিকত্বরপেই প্রপঞ্চের নিষেধ বুঝিতে হইবে। স্বরূপতঃ প্রপঞ্চের নিষেধ 
নহে। স্থৃতরাং পারমাধিকত্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগিত্বই প্রপঞ্চে আছে; স্বর্ূপতঃ নিষেধপ্রতিযোগিত্ব প্রপঞ্চে নাই; 
এইজন্য নিংন্বরূপত্ব অর্থাৎ স্বরূপতঃ নিষেধপ্রতিযোগত্বরূপ অমন্ত প্রপঞ্চে আছে দেখাইয়া! দৈতাদ্বৈতবাদিগণ প্রতীতি- 
বিশিষ্ট প্রপঞ্চে যে “অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত” এই ব্যান্তির ব্যভিচার উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার আর অবসর নাই। 

এতদুজরে বক্তব্য এই যে-__অদ্ৈতবাদিগণ পরন্ধপ বলিতে পারেন না; কারণ পারমাধিকত্বরূপে নিবেধ- 
প্রতিযোগিত্বই যদি প্রপঞ্চে থাকে এবং সেই পারমাধিকত্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগিত্বই যদি মিথ্যাত্ব হয়, তাহা হইলে: 
-পারমাধিকত্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগ্রিত্ব প্রপঞ্চে আছে বলিয়া যেমন প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়, সেইরূপ যেহেতু ব্রঙ্গ 
নিরর্মক, অতএব ব্রঙ্গেও সেই পারমাধিকত্বাকারে নিষেধ সম্ভব হয় বলিয়া প্পারমাধিকত্বরূপে ব্রহ্ম নাই” এইরূপ | 
নিষেধের প্রতিযোগিত্ব ব্রন্দে আছে বলিয়া ব্্মেরও মিথ্যাত্বের আপত্তি হইয়া পড়ে। যেহেতু ব্রহ্ম নির্ধর্মক, অতএর 
“পারমাধিকত্বন্ধপে ব্রহ্ম নাই” এইরূপ নিষেধও প্রতীতিসিদ্ধই বটে ; আর এইরূপ নিষেধের প্রতিযোগী ব্রন্মই বটে, 
সুতরাং ব্রন্মেরও মিথ্যাত্বাপত্তি অপরিহার্য্যই হইয়া পড়ে। এইরূপ দোষের বারণের জন্তই অই্বৈতবাদদিগণকে * 
“স্বর্ূপতঃ নিষেধপ্রতিযো গিত্বরূপ নি:স্বরূপত্বই অসত” ইহাই বলিতে হইবে । আর তাহা বলিলে যে ব্যতিচারদোষ 
হয়, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। অদ্ৈতবাদিগণের প্রদণিত অর্থাপত্তির “অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" এই স্থলে অসৎ... 


৬৩৬ 3. ২. আধ্যাঁস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম 
তত্র ব্যভিচারাৎ । ন চ পারমা্িকত্বাকারেণ নিষেধো ন স্বরূপতঃ প্রপঞ্চস্যেতি বাচ্যম্‌, নিধ'্ম্মকত্রন্মণ্যপি 
তেন রূপেণ নিষেধাৎ তস্যাপি মিথ্যাত্বাপত্তেঃ ৷ ২০২1 


মিত্যাদিবাক্যাৎ অসতোইপি প্রতীতেঃ। অন্যথা অসতোহপ্রতীতৌ অসদৈলক্ষণ্যজ্ঞানাসিদ্ধেঃ ৷. অসৎ- 
প্রতীতিনিরাসান্বপপত্রেশ্চ, অসৎপদস্ত অনর্থকতায়াঞ্চ প্রযুক্তপদীনাং সম্ভূয়কারিত্বেনাসন্ন প্রতীয়তে ইতি 
বাক্যস্ত 'অবোধকত্বাপাতাচ্চ, অসতোইসত্বেনাপ্রতীতৌ অসদ্যবহারান্র্পপত্তেশ্চ। “অসদ্িলক্ষণজ্ঞপ্তো 


ক 
৯৮ 
ক. খু 


২ জ্ঞাতব্যমসদেব হি। তক্মাদসৎপ্রতীতিশ্চ কথং তেন নিবার্য্যতে ॥” ইত্যভিযুক্তোক্তেঃ। ১০৩। 


| 
«££ 


১ বক্মটির স্বরূপ অদ্বৈতবাদিগণ যে কোনরূপেই বলিতে পারেন না, তাহা পূর্বোক্ত পাচটি বিকল্প করিয়া! দেখান হইল। 
ৃ ' সুতরাং এরূপ অর্থাপত্তি অনির্বচনীয়ত্বের সাধক হইতে পারে না । ২০২। 
৭ es আর « অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত * এই বাক্যে যে “ ন প্রতীয়েত ” আছে, এই * ন প্রতীয়েত ” কথার কি 
তি অর্থ অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রেত? ইহাতে অদ্বৈতবাদ্িগণ যদি বলেন এই স্থলে “ন প্রতীয়েত” এই কথার অর্থ__ 
- | -প্রতীতিমাত্রের অর্থাৎ প্রতীতিসামান্তের অভাব। প্রতীতিসামান্তের বিরহই “ন প্রতীয়েত” কথার অর্থ । 


্ ).২.. অধ্বৈতবার্দিগণ এরূপ বলিতে পারেন না) কারণ “অসৎ নৃশৃঙ্গ, অসৎ আকাশকুস্থম” ইত্যাদি বাক্য হইতে 
) - এঅসতেরও প্রতীতি হইয়া থাকে। “অসৎ নৃশৃঙ্জ, অসৎ মাকাশকুন্থম, অসৎ বন্ধ্যাপুত্র’ ইত্যাদিরূপ বাক্যজন্ত জ্ঞান- 
২. বিষয়ত্ব অসতেরও আছে বলিয়! “ ন প্রতীয়েত » এই কথার অর্থ প্রতীতিসামান্তের বিরহ বল! যায় না। স্থতরাং 
অস্তেরও প্রতীতি হয় বলিয়! “ অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত * এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করা যায় না । অসতেরও প্রতীতি 
স্বীকার করিতেই হইবে ; তাহা ন! করিলে অর্থাৎ অসতের প্রতীতিমাত্রই না হইলে অসদ্বৈলক্ষণ্যজ্ঞানই সম্ভব হইবে 

না। অসদ্রপ ধন্মীর জ্ঞান ন! হইলে অসদ্বৈলক্ষণ্যজ্ঞানও জন্মিতে পারে না। আর প্রতিযোগীর প্রমিতি ব্যতীত 
তাহার নিষেধ উপপন্ন হয় না; ইহাই নিয়ম। স্থতরাং অসৎ আকাশ-কুন্বমাদির প্রতীতি না হইলে সেই 

:.., অসৎপ্রতীতির নিরাস উপপন্ন হয় ন! | অসৎপ্রতীতিনিরাসের উপপত্তির নিমিত্ত অসতেরও প্রতীতি অবশ্তই স্বীকার 
ৰ ES, করিতে হইবে | আর তাহা স্বীকার করিলে অর্থাৎ অমতেরও প্রতীতি হয় স্বীকার করিলে অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত” 

২. এইরূপ উক্তিও ব্যাহতই হইয়া পড়ে। সি | 


২8. আরও কথা এই যে--অসতের প্রতীতি ন! হইলে অসৎ-পদ অনর্থক অর্থাৎ অর্থবিহীন ইহাই বলা হয়। অসৎ- 

পদের অনর্থকন্ব স্বীকার করিলে দোষ এই হইবে যে-_বাক্যে প্রযুক্ত সমস্ত পদই মিলিত হইয়! বাক্যার্থবোধরূপ কার্য্য- 
কারী হইয়া থাকে। বাক্যে প্রযুক্ত সমস্ত পদের মিলিতভাবে বাক্যার্থবোধরূপ কার্য্যকারিত্ব আছে। বাক্যে প্রযুক্ত 
কোনও পদের অনর্থকত্ব হইলে সেই বাক্যার্থবোধরূপ কার্য্যকারিত্ব উপপন্ন হয় ন|। সুতরাং অসৎপদের অনর্থকত্ব 
- হইলে অনৎ-পদকে লইয়! যে বাক্য প্রযুক্ত হইবে, সেই বাক্যে প্রযুক্ত পদসমূহের মিলিতভাবে বাক্যার্থবোধরূপ 
ও কার্য্যকারিত্ব উপপপন্ন হইবে না বলিয়! "অসৎ ন প্রতীয়তে” অর্থাৎ “অসৎ প্রতীত হয় না* এই বাক্যের অবোধকত্বের 
প্রি হইয়া পড়িবে অর্থাৎ “অসৎ ন প্রতীয়তে” এই বাক্যের বোধকত্বের অঙ্থপপত্তি হইয়া পড়িবে। “অসৎ ন 
মতে” এই বাক্য কিছুই বুঝাইতে পারিবে না এইরূপ আপত্তি হইয়া পড়িবে । আর অসতের অমত্বপ্রযুক্ত প্রতীতি 
গসতব্যবহারের অহ্পপত্ভি হইয়া পড়িবে । অসতের ব্যবহারই হইতে পারিবে না। এই জন্তই ু্াচার্য্য 


তা 
« 


অথ “ন প্রতীয়েত” ইত্যত্র কো বা অর্থোইভিপ্রেতঃ? প্রতীতিমাত্রবিরহ ইতি চেৎ ন, অসম শুঙ্গ- . 


পরা ভিমতানির্বচনীয়প্রমাণনিরসনমূ্‌ ৩৩৭ 


ন চ সত্বেন অপ্রতীতিরভিপ্রেতা ইতি বাচ্যম্‌, বিকল্লাসহতাৎ। সত্বেন প্রতীতিঃ গ্রমারপা নিষিধ্যতে 1 
্রমূপা বা? নাগ্ভঃ, ইষ্টাপত্তেঃ ; অন্মম্মতেইপি অবিশেষাৎ ৷ ন দ্বিতীয়ঃ, উত্তত্যায়েন অসতঃ প্রতীতিপিদৌ 
সতোইসত্বেনেব অরপ্যস্ত চ রূপ্যত্বেনেব ভ্ান্তিত্বাদেব অসতঃ অব্বেন প্রতীত্যুপপন্তেঃ। ২০৪1 


27১: 
বলিয়াছেন_-* “অমদ্বিলক্ষণজ্ঞানের জন্ত অসৎই জ্ঞাতব্য হইয়! থাকে। অসৎ প্রতীত না হইলে অসদ্িলক্ষণজ্ান সভব 
নহে। অতএব অধৈতবাদিগণ অসৎপ্রতীতির নিবারণ করেন কি প্রকারে?” স্থতরাং অসতের প্রভীতি অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে । ২০৩। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_-আমর! যে বলিয়াছি,_অসতের প্রতীতি হয় না, তাহার অভিপ্রার এই ' 
যে, অসতের সন্তপ্রকারক প্রতীতি হয় ন! ; অসতের স্ব প্রকারক প্রতীতির অতাবই আমাদের আপাদনীয়। সুতরাং 


প্যৎ অসৎ, তৎ সন্তেন ন প্রতীয়তে” অর্থাৎ “যাহ! অমৎ তাহা! সন্বর্ধপে প্রতীত হয় না” এইরূপ ব্যান্তিই আমাদের 


প্রদূশিত অর্থাপত্তির বুঝিতে হইবে ; সুতরাং অসৎ শশশৃঙ্গাদিতে সত্বরূপে প্রতীতির অভাব আছে বলিয়া টৰতাতৈত- 
বাদিগণপ্রদর্শিত দোষের আর সম্ভাবন! নাই। 

অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলিতে পারেন ন! ; কারণ তাঁহাদের এরূপ উক্তির উপরে বিকল্প করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে 
কোন পক্ষই অদৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারিবে ন! বলিয়া তাহাদের রূপ উক্তি টিকিবে না। তাহাই দেখান 
হুইতেছে। অদ্বৈতবাদিগণ যে বগিয়াছেন_-অসতের সত্তৃরূপে প্রতীতি হয় না, ইহাতে জিজ্ঞাস! এই যে, অসতের কি 
সন্বরূপে প্রমারূপ প্রতীতি হয় না? (১) অথবা অসতের সত্বরূপে ভ্রমরূপ প্রতীতি হয় না? (২) অর্থাৎ প্রদর্ণিত” 
ব্যান্তিতে কি অসতের সত্তবরূপে প্রমারপ প্রতীতির নিষেধ কর! হইয়াছে? (১) অথবা অসতের সত্বর্ূপে ভ্রমরূপ 
প্রতীতির নিষেধ করা হইয়াছে? (২) ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অধৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না। অর্থাৎ 
উক্ত ব্যাপ্তিতে অসতের সত্বরূপে প্রমারূপ প্রতীতির নিষেধ কর! হইয়াছে ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না। 
কারণ তাহা আমাদেরও ইষ্টই বটে ; অসতের সত্তরূপে প্রমারূপ প্রতীতি হয় না ইহা আমরাও বলিয়াই থাকি | অসতের 
সন্তবরূপে প্রতীতিকে কেহই প্রমা বলেন না। সুতরাং এরূপ ব্যাপ্তিমূলক অর্থাপত্তির দ্বার! অদ্বৈতবাদিগণের 
অভিমত অনির্বাচ্যত্বের সিদ্ধি হয় না। 

আর দ্বিতীয় পক্ষটও অধ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না অর্থাৎ প্রদিত ব্যাপ্তিতে অসতের সন্বরূপে 
ভ্রমক্লপ প্রতীতির নিষেধ করা হইয়াছে ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না । কারণ অসতের যেরূপে প্রতীতি 
হয়, তাহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি। উক্ত রীতিতে অসতের প্রতীতি সিদ্ধ হইলে অসতের অন্বন্ধপে ভ্রযর্প প্রতীতিও . 
হইতে পারে। .অসতের সত্বরূপে ভ্রমরূপ প্রতীতি হইয়াও থাকে | যেমন-_ যে ব্যক্তি শশকে শৃঙ্জের অভাব অবগত 
নহে, সেই ব্যক্তির “গোশৃ্গ আছে” এই বাক্যের স্তায় “শশশৃঙ্গ আছে” এই বাক্য হইতেও অসৎ শশশৃঙ্দের সত্বুরূপে 
ভরযন্ধপ প্রতীতি হইতে দেখা যায়। সুতরাং যেমন সতের অসত্রূপে ভ্রমপ্রতীতি হয় এবং যেমন অরজতের রজতত্বরূপে 
্রমগ্রতীতি হয়, সেইরূপ অসৎ শশশৃ্গা দিও সত্বরূপে ভ্রমপ্রতীতির উপপত্তি হইতে পারে সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ 
"অসতের অতৃরূপে ভ্রযর্লপ প্রতীতি হয় না” ইহ! বলিতে পারেন না । তাঁহারা যে “অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত* এইরূপ 
বলিয়াছেন, প্রদশিতরূপে তাহাদের সেই উক্তি ব্যাহত হইল! ২০৪। 


১১১১১ ২২, Ea SE TEEPE EEE SESE MUNN 
*, শ্যায়াযৃত গ্রস্থে ৪১৮ ( ২য় ) পৃষ্ঠায় এই কারিকাটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এইজন্ত অদ্বৈতসিদ্ধির ৬৩২ পৃষ্ঠারও এই কারিকাটি উদ্ধৃত 
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অপরোক্ষপ্রতীতিববিবক্ষিতেতি চেৎ ন, যদসৎ তন্ন প্রতীয়তে ইতি ব্যাপ্তিজ্ঞানে প্রত্যক্ষত্বস্তাবশ্যকত্বাৎ, 
জ্ঞানজ্ঞানম্য তদ্িষয়বিষয়কত্বনিয়মাৎ। শশশ্ঙ্গত্যস্তাভাবস্তাপ্রত্যক্ষত্বাপত্্যা অসতঃ__-অসত্বাসিদ্ধেশ্ঠ। 


লি 8৯, SEEM +2 DEES 
আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_আমরা যে “অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত“ এইরূপ বলিয়াছি, ইহার অর্থ_অসতের 
অপরোক্ষপ্রতীতি হয় না; প্রদর্শিত ব্যান্তির এইরূপ অর্থই আমাদের বিবক্ষিত। সুতরাং অসৎ নৃশৃনদাদ্দির অপরোক্ষ- 
প্রতাঁতি হয় না বলিয়! উক্তরূপ ব্যাপ্তিপ্রদর্শন অসঙ্গত নহে । 
অদবৈতবাদিগণের এরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে 3 কারণ “যৎ অসৎ তৎ ন প্রতীয়তে অর্থাৎ যাহা অদৎ তাহ! প্রতীত 
হয় না” এই ব্যাণ্থিজ্ঞান প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারাই নিশ্চয় করা যায় ; এইজন্য প্রদর্শিত ব্যাপ্ধিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ আবশ্তক। 
সেই প্রত্যক্ষ অবশ্য মানসপ্রত্যক্ষ। প্রদর্শিত ব্যান্তিজ্ঞানে প্রত্যক্ষত্বের আবশ্যকতা আছে বলয়! অসতেরও প্রত্যন্ত্ব 
স্বীকার করিতে হইবে ; কারণ জ্ঞানের জ্ঞানে পূর্ববজ্ঞানের বিষয়ই বিষয় হইয়া থাকে অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞান পুর্ববভ্ঞানবিষয়- 
বিষয়ক হইয়া! থাকে; জ্ঞানজ্ঞানের পূর্ববভ্তানবিষয়বিষয়কত্ব থাকে ইহাই নিয়ম। “ঘটজ্ঞানবান্‌ অহম্” এইরূপ 
জ্ঞানবিষয়ক মানস প্রত্যক্ষে যেমন জ্ঞানাংশে অপরোক্ষত্ব অর্থাৎ প্রত্যক্ষত্ব আছে, তেমন ঘটাংশেও অপরোক্ষত্ব আছে; 
সুতরাং উক্ত নিয়মাহূসারে “ঘটজ্ঞানবান্‌ অহম্” এইরূপ মানসপ্রত্যক্ষে ঘটেরও প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করিতে হয়; 
নিধ্বিবয়ক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না; সেইরূপ '“যৎ অসৎ তৎ ন প্রতীয়তে" এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রত্যক্ষে যেমন 
ব্যাপ্তিজ্ঞানাংশে প্রত্যক্ষত্ব আছে, তেমন অসদংশেও প্রত্যক্ষত্ব আছে স্বীকার করিতে হয়। কারণ জ্ঞানভ্ঞানের 
তদ্ধিষয়বিষয়কত্ব আছে ইহাই নিয়ম। প্রদণিত ব্যাপ্ধিজ্ঞানের প্রত্যক্ষে ব্যাপ্ডিজ্ঞানের বিষয় অসতেরও প্রত্যক্ষই হইবে। 
, সতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন--অসতের অপরোক্ষ-প্রতীতি হয় না, তাহা! সঙ্গত নহে। প্রদিতরূপে 
অসতেরও অপরোক্ষপ্রতীতি হইয়া থাকে । 
আরও কথা এই যে__অসৎ শশশৃঙ্গার্দির অত্যন্তাভাবের প্রত্যক্ষ আবশ্তক ; অসৎ শশশৃঙ্গাদির অত্যন্তাভাবের 
প্রত্যক্ষত্বের আবখকতা! স্বীকার ন! করিলে অসৎ শশশৃঙ্জাদিরও অমন্ববুদ্ধি হইবে ন! অর্থাৎ অসৎ শশশৃঙ্দাদির 
অত্যন্তাভাবের অপ্রত্যক্ষত্বাপত্তি হইবে বলিয়া অসতের অসত্বই সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং অসৎ শশশৃঙ্গাদির 
অসন্বসিদ্ধির জন্য অসৎ শশশৃঙ্গাদির অত্যস্তাভাবের প্রত্যক্ষ আবশ্যক এবং তাহাই স্বীকার করিতে হইবে । আর তাহা 
হইলে সেই অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগী বলিয়া! অসৎ শশশৃঙ্গাদিরও প্রত্যক্ষ হয় স্বীকার করিতে হইবে । অভাবের 
প্রত্যক্ষ হইলে তৎপ্রতিযোগী অমতেরও যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে আর সন্দেহের অবসর নাই। ক্বতরাং অদৈতবাদিগণ 
যে বলিয়াছেন__অসতের অপরোক্ষপ্রতীতি হয় না; তাহা অসঙ্গত। প্রদরণিতরূপে অসতেরও অপরোক্ষপ্রতীতি 
হইয়া থাকে৷ 
ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন_-আমরা যে প্যৎ অসৎ তৎ ন প্রতীয়তে* এইরূপ বলিয়াছি, তাহার অর্থ__ 
যাহা অসৎ, তাহা সত্বূপে অপরোক্ষপ্রতীত হয় না অর্থাৎ অসৎ যন্বপ্রকারক অপরোক্ষপ্রতীতিত্র বিষয় হয় না। 
সুতরাং অসৎ বৃশৃঙ্গাদি সত্বরূপে অপরোক্ষপ্রতীতির বিষয় হয় না৷ বলিয়া আমাদের প্রদর্শিত ব্যান্তি সুসঙ্গতই বটে। 
ও অদবৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ প্ই্দং রজতম্” ইত্যাদি ভ্রান্তির দ্বার! অত্যস্ত অসৎও সত্বরূপে 
: অপরোক্ষপ্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। ভ্রান্তিতে অত্যন্ত অসৎ রজতাদি অন্বরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। 
 শুজিরজত অসৎ) অসৎ রজতই ভ্রমে ভাসমান হয়। সুতরাং অসতেরও ভ্রান্তিঘারা সত্বরূপে অপরোক্ষপ্রতীতি 
ৃ হয় বলিয়া অদৈতবাদিগণ যে “অসৎ সত্বরূপে অপরোক্ষপ্রতীত হয় ন!” এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত। 
চি অদ্বৈতবাদিগণ অনির্বচনীয়ত্বসিদ্ধি করিবার অন্ত বাধান্তথাহ্বপপত্তি ও খ্যাত্যন্তথাম্থপপত্ভিরূপ দুইটি অর্থাপত্তি 
2 জা [করিয়া থাকেন। তাহাতে “সৎ চেৎ ন বাধ্যেত” “অসৎ চেখ ন প্রতীয়েত* এই দুইটি ব্যাপ্তি যে' তাঁহারা 


পরাভিমতানির্ক্চনীয়প্রমাণনিরসনম্‌ ৩৩৯ 
নচ সত্বেনাপরোক্ষপ্রতীতিবিবক্ষিতেতি বাচ্যম্‌ ভ্রান্তত্বাদেব তদ্রপপত্তেঃ। তত্মাৎ নোক্তয়োরর্থা- 
পত্যোরত্র প্রামাণ্যমিতি সিদ্ধম্‌ । ২০৫। 

নচ প্নাসদাসীমো সদাসীৎ"...“তম আসীৎ” ইত্যাদিশ্রতীনামত্র প্রামাপ্যমিতি বাচ্যম্‌, তাসাং 


টির ০০৩ টি এ ভিজ TT 

প্রদর্শন করেন, সেই ব্যাপ্তি দুইটির “সৎ” পন বাধ্যেত” “অসৎ” “ন প্রাতীয়েত” এই সমস্ত পদার্থ বিবেচনা করিয়া” 
তাহাদের ব্যাপ্তি দুইটি যে অস্ত, তাহাই দেখান হইল। সুতরাং অনির্কচনীয়ত্বসিদ্ধিতে ভাহাদের প্রদর্শিত 
অর্থাপত্তিদ্য়ের যে প্রামাণ্য নাই ইহাই সিদ্ধ হইল। ২০৫| 


ইতি অনির্বচনীয়ত্বে অর্থাপত্তিপ্রমাণ নিরাস | Rot | 
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আর অদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চের অনির্বাচ্যত্বে শ্রৃতিপ্রযাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। খগবেদের দশমমণ্ডলে 
এইরূপ হুক্ত আছে যে--“নাসদাসীঘ্বে! সদাসীতদানীং নাসীত্রদ্রো নো ব্যোমাপরো যৎ। কিমাবরীবঃ কুহ কন 
শর্মননভঃ কিমাসীদ্‌ গহনং গভীরম্‌।' ন মৃত্যুরাসীদমূতং ন তি ন রাত্র্যা অন্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়! ডি 
তদেকং তন্মাদ্ধান্তয্ন পরঃ কিঞ্চনাস। তম আপীৎ তমস! গৃঁমগ্রেংপ্রকেতং সলিলং সর্কম! ইদম্‌। তুচ্ছেনাতুপিহিতং 
য্দাসীত্তপসস্তত্াহিনাজায়তৈকম্‌। কামন্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনে! রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ* ইত্যাদি ৷ ইহাকে নাঁসদাসীয় 
সুক্ত কহে। এই খগবেদীয় হুক্তের সায়নতাষ্ে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, প্রলয়ে স্থিত কারণস্বরূপ বলা ঘর 
হইতেছে-_নাসদাসীৎ ইত্যাদি। প্তদানীং* প্রলয়ে “অসৎ* নিরুপাখ্য ছিল না) যেহেতু অসৎ_নিরুপাখ্যয ০ 
কখনও কারণ হয় না। আর তখন সৎও ছিল না| অর্থাৎ স্বরূপে নির্বাচ্যও ছিল না। কারণ সদ্ূপের তদ্দিলক্ষণ I 
জগৎপরিণামিত্ব কখনও সম্ভব হয় না। আর তখন প্রঃ” অর্থাৎ লোকসমুহ ছিল না। এই স্থলে অন্তরীক্ষাদি লোক 
বুঝিতে হইবে না ; কারণ অন্তরীক্ষাদি লোকের কথা পরে বল! হইবে। সুতরাং “নাসীত্রজ:ঃ”” ইহার অর্থ-_ 
অন্তরীক্ষাদি লোকাতিরিক্ত লোকসমূহ তখন ছিল ন|। “নো ব্যোমাপরো যৎ'”_ব্যোষ অস্তরীক্ষলোক ও 
অন্তরীক্ষলোকের উপরে ব্বর্গাদি সত্যলোক পর্যন্ত প্রলয়ে ছিল না। এইরূপে চতুর্দশ ভূবনাত্বক ব্রহ্মা যে মহা- 
প্রলয়ে ছিল ন|, তাহা বলা হইল। এক্ষণে পুরাণপ্রসিদ্ধ ভূতসমূহ যে প্রলয়ে ছিল না, তাহাই বলিতেছেন 
পকিমাবরীবঃ*_তখন ভূতসমূহ কি আবরণ করিবে? যেহেতু আবরণীয় ত নাই অর্থাৎ প্রলয়ে আবরক ভূতসমূহ : 
ছিল না। প্কুহ”-_কোন্‌ দেশে থাকিয়া ভূতকে আবৃত করিবে? অর্থাৎ তাদুশ দেশও প্রলয়ে ছিল না | “কন্ত 
শর্মন্‌*--কাহার ভোগের জন্ত আবরণ করিবে? অর্থাৎ কোন তোক্তাও প্রলয়ে ছিল ন!। “অভঃ কিমাসীৎ গহনং 
গ্রভীরম্”__গহন গভীর জলই কি প্রলয়ে ছিল? অর্থাৎ প্রলয়ে লও ছিল না । “আপো! বা ইদ্মগ্রে সলিলমাসীৎ” 
এই শ্রতিদ্বারা মহাপ্রলয়ে জলসত্তার ভ্রম হইতে পারিত, উক্ত সুক্তাংশের দ্বারা তাহ! নিবারণ করা হইল। “ন 
মৃত্যুরাসীৎ”_তখন সংহর্তা মৃত্যু ছিল না। “অমৃতং ন তছি”-_হৃতরাং তখন অমৃত অর্থাৎ জীবন ছিল না। পন. 
রাত্র্যা অন্য আসীৎ প্রকেতঃ*_-তখন রাত্রির ও দিনের জ্ঞানজনক ছিল ন! ; যেহেতু চন্য ছিল না| “আনীদবাতং 


আনীৎ* ৰায়ুৰিলক্ষণ ভীবিতবৎ ছিলেন। সাংখ্যমতে যায়ার অর্থাৎ প্রকৃতির ঈশবরানাশ্রিতদ্ব ও ঈশ্বরের ঈক্ষণা 

বলা হয় ; এই স্থলে স্বধ| ও সহার্থক তৃতীয়া বিতক্তদ্বারা সেই সাংখ্যমত নিরাকৃত হইল। এই স্থলে 

শবধাসাহিত্য বল! হইল, তাহা ব্যবহারতঃ বুঝিতে হইবে $ পরমার্থতঃ নহে। মায়ার সহিত ব্ৰহ্ম মহাপ্রলয়ে 
ছে, তাহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে-_-তবে পূর্বে আস্তরীক্ষাদি লোক ছিল না! বল! হইল কিরূপে ? 


না 


৩৪০ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবভ্রম্‌ 
সুলনুক্মনিষেধপরত্েন পূর্বৈব্যাখ্যাতত্বাং ৷ যদ্বা সদসচ্ছন্বয়োঃ পঞ্চভূতপরত্বাৎ সামগরস্তম্‌ “যদন্যদ্বায়োরস্ত- 


লোক ত মায়া হইতে ভিন্ন নহে; এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন -“তম্মাৎ হ অন্তৎ ন পরঃ কিঞ্চন আস"__সেই 
যায়াসহিত ব্ৰহ্ম ব্যতীত সুষ্টিকালে জায়মান অপর অনির্বাচ্য কার্য্যসমূহ ছিল না। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে__ 
যদি মহাপ্রলয়ে জগৎ ছিলই না, তাহা হইলে জনিক্রিয়ার কর্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভব হয়? যেহেতু কারকবিশেষেরই 
কর্তৃত্ব হয়। আর ক্রিয়ানিমিত্বতূই কারকত্ব এবং কার্ধ্যের পূর্ববর্তীরই নিমিত্তত্ব সম্ভব হয়। এইরূপ আশঙ্কায় শ্রুতি 
বলিতেছেন__“তম আসীৎ তমসা গুঁমগ্রে” | “অগ্রে” মহাপ্রলয়ে “তমসা গুঁচং"-_অন্ধকারের স্যায় ভাবরূপ 
আত্মস্বরূপাবরক অজ্ঞানকর্তৃক সংস্কাররূপপ্রাপ্তিদ্বার! স্বব্শীক্ৃত “তমঃ আসীৎ”__অজ্ঞানাভিন্ন জগৎ ছিল। সুতরাং 
স্থলতাপ্রান্তিরূপ আবির্ভাবই জগতের উৎপত্তি এবং সংস্কারাবস্থাই জগতের নাশ। ইহাদ্বারা অসৎকার্য্যবাদিগণের 
মত নিরাকৃত হইল। “তমা! গং তমঃ” এইরূপ বলা হইয়াছে; ইহ! বিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি হইতে পারে ; এইভন্ত 
শ্রুতি বলিতেছেন__'অপ্রকেতং সলিলং সর্বম! ইদম্৮-_-“অপ্রকেতম্”__অজ্ঞান হইতে অত্যন্ত ভিম্নরূপে অজ্ঞায়মান, 
অতএব অজ্ঞানে “সলিলম্‌*__তাদাত্ম্যরূপে সন্বদ্ধ “সর্ববম| ইদম্‌” সম্পূর্ণ জগৎ তখনও ছিল। অথব| “সলিলম্‌* এই 
পদে লুগ্ডোপমা বুঝিতে হইবে। তাহাতে অর্থ এই হইবে যে-_ছুগ্ধমিশ্রিত একতাপন্ন জলের ন্ায় কারণগত হইয়া! 
জগৎ মহাপ্রলয়েও ছিল। “তুচ্ছেনাভপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাভায়তৈকম্‌” “তুচ্ছেন” সছিলক্ষণের দ্বারা 
রঃ “অপিহিতং”_নিগুঢ় “একংস_সংস্কাররূপ একাবস্থাপন্ন “আভু যৎ আসীৎ”_সর্ধধতঃ ভবনযুক্ত যে জগৎ ছিল, 
ইহ. ‘তথা তাহা “তপসঃ মহিলা” ঈশ্বরালোচনার অর্থাৎ ঈশ্বরেক্ষণের মহিমাদ্বার! স্থুলবিচিত্ররূপে “অজায়ত" আবিভূতি 
হইয়াছিল। ইত্যাদিরপ ব্যাখ্যাই সায়নভাম্যে প্রদর্শিত হইয়াছে । অ্বৈতবাদিগণ “নাসদাসীৎ” ইত্যাদি সুক্তের 
প্রদর্শিত অর্থই করিয়া! থাকেন। সুতরাং অধৈতবাদিগণ বলেন “নাসদাসীৎ নে! সদাসীৎ” ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও 
অনির্ব্বাচ্যত্বে প্রমাণ । প্রপঞ্চের অনির্বাচ্যত্বে উক্ত শ্রুতিসমূহের প্রামাণ্য আছে। 

এতদৃত্তরে বক্তব্য এই যে_-অদ্বৈতবাদ্দিগণের রূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ উক্ত শ্রতিতে যে “নাসদাসীৎ 
ৰ নে| সদামীৎ” ই্যাদিরপ বলিয়! সদসদাদির নিষেধ কর! হইয়াছে, তদ্বার! অনির্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি হয় না। কারণ 
রা আমাদের পুর্ববাচারধ্যগণ এ খগ.বেদীয় হুক্তের সদসদাদি শব্দের স্থল-হস্মাদির্ূপ অর্থ করিয়াছেন। পূর্ব্বাচার্য্যগণ 
ৃ “নাসৎ আসীৎ” “নে! সদাসীৎ* ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহের স্থুল-হুক্মনিবেধপরত্বরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া উক্ত 
শ্রুতিবাক্যসমূহের দ্বারা অনির্বচনীয়ত্বের সিদ্ধি কর! যায় না। উক্ত শ্রুতিগত সং-শব্দের অর্থ_ স্থল, অসৎ-শব্ের 
অর্থ-নুল্ম ও তমঃ-শব্দের অর্থ_ প্রন্কতি বলিলেই উক্ত খগ.বেদীয় শ্রত্যর্থের উৎপত্তি হয়। পরন্ত উক্ত শ্রতিগত 
সদসদাদি শব্দের বথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থ করিলে যে, সমস্ত পদের সার্থকতা রক্ষা করিয়া শ্রত্যর্থের উপপত্তি করা যায় 
না, তাহা পরে “যদ্বা* বলিয়া যে অপর উপপাদনপক্ষ বলিব, তাহাতেই প্রকাশ পাইবে । আমাদের মতে উক্ত 
শ্রুতির অর্থ এইরূপ হইবে যে_প্রলয়ে অসৎ_সুক্ম ছিল না, সৎ_স্থূল ছিল না৷ ইত্যাদি এবং তমঃ প্রকৃতি ছিল 
ইত্যাদি। শ্রুতির অপরাপর বাক্যের অর্থ পূর্বেই দেখান হইয়াছে। তাহাতে বৈমত্য নাই বলিয়া আর পুনরুল্েখ 
করা হইল না। 

অথবা! পনাসদাসীৎ নো সদ্বাসীৎ” এই স্থলে সৎ ও অসৎ এই দুইটি শব্দ পঞ্চভূতপর অর্থাৎ ও দুইটি শব্দ- 
“দ্বার! পঞ্চভূতকে বুঝাইয়াছে। তাহা হইলেই শ্রত্যর্থের পূর্বাপর সামঞ্জন্ত থাকে। “সৎ” এই শবদ্বার! পৃথিবী 
ছল ও তেজ এই ভূতত্রয়কে এবং “অসৎ” এই শব্দদ্বারা বায়ু ও আকাশ এই ভূতঘয়কে বুঝাইয়াছে। কারণ 
. এইক্সগ অপর বৃহদারপ্যক শ্রুতি আছে যে__ “বায় ও আকাশ ব্যতীত যে অপর তৃততরয়, তাহাই সৎ এবং “বায়, ও 
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_ €লাকাদির নিষেধ করিতে গেলেন কেন? সুতরাং “নাসীদ্রজঃ” ইত্যাদি বাক্যের ব্যর্থতাপত্তি হয় বলিয়া সৎ 
শব্দের ষথাশ্রত প্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া শ্রত্য্তরমূলে সৎ-শব্দের দ্বারা পৃথিবী, জল ও তেজকেই বুঝিতে 


পরা ভিমতা নির্বচনীয়প্রমাণনিরসনমূ ৩৪১ 


রিক্ষাচ্চৈতৎ সং. বায়ুধযস্তরিক্ষধ্ণাসৎ” (বৃ--২৩া২) ইতি শ্রত্যন্তরাং। অন্যথা নাসদাসীদিত্যত্র : 
অপ্রসজ্তনিষেধাপত্তেঃ । ন চ "নো সদাসী"দিত্যনেন সন্তিয়ত্বে উক্তে অসবপ্রস্িঃ, তদানীমিতি 
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আকাশ অসৎ”। আর প্রদশিত শ্রতিগত তষঃশব্দ্বারও প্রকৃতিকেই বৃুঝাইয়াছে। কারণ এইরূপ শ্রুতি আছে 


বে-পক্ষরং তমসি লীয়তে অর্থাৎ অক্ষর প্রকৃতিতে লীন হয়।* সুতরাং খগবেদীয় নাসদাসীদিত্যাদি সুক্তগত 
অগৎ ও সৎ শব্দের পঞ্চভূতরূপ অন্ত অর্থই করিতে হয়। তাহা ন! করিয়া যদি গর শব্দদর়ের বথাশ্রুত প্রসিদ্ধ 
অর্থই গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে “নাসৎ আসীৎ” অর্থাৎ “অসৎ ছিল না” এই স্থলে অপ্রসক্ত নিবেধেরই আপত্তি 
হইয়া পড়ে। উহা স্তায়বিরুদ্ধ । . নিরুপাখ্য অসতের নিষেধ কোনরূপেই উপগন্থ নহে। প্রসক্তেরই অর্থাৎ যাহার 
প্রাপ্তি থাক! সম্ভব, তাহারই নিষেধ উপপন্ন হইয়া থাকে। যাহা অপ্রসক্ত অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তি থাকা সম্ভব নহে, 
তাহার নিষেধ উপপন্ন হয় না। '্ৃতরাং “অসৎ ছিল না” এইরূপ বলায় অসৎ-শবের যথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ 
করিয়া অপর শ্রুতিপ্রমাণমূলে অসৎ-শব্দের অর্থ_“বায় ও আকাশ” এইরূপ করাই সঙ্গত। নতুবা অর্থাৎ 
যথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থপর হইলে অপ্রসক্তনিষেধের আপত্তি হইয়া পড়ে । 

ইহাতে অদৈতবাদিগণ যদি বলেন-_-এই স্থলে অসৎ অপ্রসক্ত নহে; প্রসক্তই হইয়াছে; যেহেতু উক্ত 
শ্রতিতে তৎপরেই বলা হইয়াছে-_-“নো৷ সদাসীৎ* অর্থাৎ “সৎ ছিল না” জুতরাং সতের নিষেধ করায় অসতের 
প্রসন্ভিই হইয়াছে ; সভিন্বত্ব বলিলে অসত্বের প্রসক্তিই হয়। এইভন্ত এই স্থলে অসৎশব্দের যথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থ 
গ্রহণ করিলে অপ্রসক্তনিষেধের আপত্তি হইতে পারে না। | 

এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে-_প্রদশিতরূপে অপ্রসক্তনিষেধাপত্তির সমাধান করিয়! অসৎশব্বের যথাত প্রসিদ্ধ ” 
অর্থ গ্রহণ করিতে গেলেও উক্ত শ্রুতিতে যে “তদানীম্‌” এই শব্দটি আছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। নিরুপাখ্য 
অসৎ কোন কালেই থাকে না; সুতরাং “তখন অসৎ ছিল না” এইরূপ বলিলে “তখন” এই শব্দটির কোন 
সার্থকতা নাই বলিয়া উহা ব্যর্থই হইয়া পড়ে। অসৎ-শব্দের বথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থ করিলে শ্রুতিগত “তদানীম্‌* 
শব্দটির ব্যর্থতা অপরিহাধ্যই হইয়! পড়ে। 

ইহাতে অনৈতবাদিগণ যদি বলেন--উক্ত শ্রুতিতে যে “নাসীদ্রজে| নো ব্যোমাপরে! যৎ” এই বাক্যটি আছে, সেই 
বাক্যে অর্থাৎ রজঃ__সাধারণলোক ও অন্তরীক্ষলোৌক নিষেধে “তদানীম্‌” পদটির অন্বয় হইবে ; “তদানীম্‌” পদটি পরবাক্যে 
অন্বিত হুইবে বলিয়! দৈতাদৈতবাদিগণের “তদানীম্‌” পদের আর ব্যর্থতাপত্ডি দেখাইবার অবসর নাই। সুতরাং 
প্রমিদ্ধ অর্থ সম্ভব হইলে অপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা অধুজ বলিয়া এই স্থলে যখন প্রদশিতরূপে প্রসিদ্ধ অর্থই সম্ভব 
হয়, তখন অসৎ-শব্দের, সুতরাং সৎ-শব্দেরও প্রসিদ্ধ অর্থই গ্রহণ কর! উচিত । 

এততুত্বরে. বক্তব্য এই যে_-অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি সত নহে। - শ্রতিগত “তদানীম্‌* পদটির পরবাক্যে 
অন্বয় করিয়া ব্যর্থতাপত্তি দোষ নিবারণ করা গেলেও শ্রত্যুক্ত সংপদের যথাক্রত প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা যায় না । 
কারণ সৎ-পদের বথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিলে “নে! সদাসীৎ” এই বাক্যের দ্বারাই রজঃ__অন্তরীক্ষলোক 
প্রভৃতির নিষেধ সিদ্ধ হয়; তাহা হইলে শ্রুতি “নাসীদ্রজঃ ইত্যাদি বলিয়া যে অস্তরীক্ষ লোকাদ্বির নিষেধ 
করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থই হইয়া পড়ে । সৎ-শব্দ প্রসিদ্ধার্থপর হইলে “নো সদাসীৎ” অর্থাৎ “সৎ ছিল না?” এইরূপ 
বলাতেই রজ:-আদিশব্দবাচ্য অস্তরীক্ষলোকাদি সমস্তের নিষেধ পাওয়া যায়। তাহা হইলে শ্রুতি পুনরায় অস্তরীক্ষ- 


৩৪২ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


 বৈয়্থ্যাপত্তেঃ। ন চ প্নাসীদ্রজো নো ব্যোম” ইতি রজোনিষেধাদাবেব তদন্বয় ইতি বাচ্যম্‌, “নো 
সদাসীৎ" ইত্যনেনৈব রজঃপ্রভৃতিনিষেধসিদ্ধৌ পুথক্‌ তন্নিষেধবৈয়্থ্যাৎ । ২০৬। ্‌ 

ন চ “নে| সদাসীৎ” ইত্যত্র সচ্ছব্দম্ত পরমার্থসত্বেন ব্যবহারিকসতো রজঃপ্রভৃতেনিষেবস্য ন ততঃ 
প্রাপ্তি রজঃপ্রভৃতীনাং স্বরূপেণ তমসশ্চ পারমার্থিকত্বেন নিষেধ ইতি বাচ্যম, “আনীদবাতং স্বধয়া 


হইবে। সুতরাং “নাসদাসীৎ” এই বাক্যে “তদানীম্‌” এই পদের অন্বয় না করিলে "“তদানীম্” পদের ব্যর্থতা 
দোষের পরিহার হয় বটে, কিন্ত শ্রুত্যুক্ত সৎ-পদের বথাশ্রুত প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ কর! যায় না; কারণ তাহাতে 
“নাসীদ্রজ:” ইত্যাদি বাক্যের ব্যর্থতাপত্তি হইয়। পড়ে। সুতরাং সৎ-পদের যখন প্রসিদ্ধার্থ পরিত্যাগ করিতে হয়, 
তখন অসৎ-পদেরও প্রসিদ্ধার্থ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। অসৎ শব্দ প্রসিদ্ধার্থপর এবং সৎ-শব্ব অপ্রসিদ্ধার্থপর 
এইরূপ বলা যায় না। একত্র উচ্চারিত অদৎ ও সৎ শব্দের কোনটি প্রসিদ্ধার্থপর কোনটি অপ্রসিদ্ধার্থপর এইরূপ হইতে 
পারে না। সুতরাং উক্ত শ্রতিতে অসৎ ও সৎ পদের প্রসিদ্ধার্থ পরিত্যাগপূর্বাক শ্রত্যন্তরমূলে অপ্রসিদ্ধ অর্থ 
গ্রহণ করিয়া পঞ্চভূতকেই বুঝিতে হইবে । ২০৬। 
ইহাতে অদবৈতবাদিগণ যদি বলেন_-“নে! সদাসীৎ” এই স্থলে সৎ-শব্দ' পরমার্থ সৎপর ; সুতরাং যাহার 
পরমার্থ সত্তর সম্ভাবনা আছে, উক্ত শ্রুতিবাক্যদবারা তাহারই নিষেধ করা হইয়াছে । তমঃ অর্থাৎ অবিদ্যার 
পরমার্থ সত্ববের সভাবনা আছে বলিয়া “নে! সদাসীৎ” এই শ্রতিবাক্যের দ্বারা তাহারই নিষেধ করা হুইয়াছে। 
আর রজঃ অর্থাৎ অস্তরীক্ষলোক প্রভৃতি ব্যাবহারিক সৎ, সুতরাং “নো সদাসীৎ” এই শ্রতিবাক্য হইতে ব্যাবহারিক 
সৎ রঃ অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোক প্রভৃতির নিষেধ পাওয়া যায় না, এইন্ত শ্রুতি পুনরায় “নাসীদ্রজঃ” ইত্যাদি বলিয়া 
“ব্যাবহারিক সৎ রছঃ অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোকাদির নিষেধ করিয়াছেন। এইজন্য শ্রুতি “নো সদাসীৎ” বলিয়া 
“নাসীদ্ুজঃ' ইত্যাদি বলায় “নাসীদ্রজ: ইত্যাদি বাক্যের ব্যর্থতাপত্তি হইতে পারে না। 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_-অবৈতবাদিগণের শ্র্ধূপ উক্তিও সঙ্গত নহে) কারণ তাহা হইলে “নে! সদাদীৎ 
তদানীং নাসীদ্রজঃ* ইত্যাদি বলিয়া নিষেধ করতঃ বাক্যশেষে “তমঃ আসীৎ এইরূপ বলিয়া অবিদ্যা ও 
অবিদ্যাত্মক কাধ্যসামান্যের সত্ব বলায় যেমন অবিদ্ভ। ও অবিগ্যাত্মক কার্য্যসামান্তের সদসদন্তত্বর্ূপ অনির্ধাচ্যত্ব লাভ 
হয়, সেইরূপ “নে! সদাসীৎ» এইরূপ বলিয়া পরমার্থ সত্তর নিষেধ করতঃ বাক্যশেষে “আনীদবাতং শ্বধয়! তদ্দেকম্‌” 
এইরূপ বলিয়! তাহার জন্তু বলায় পরমার্থ সৎ ব্রন্গেরও সদসদস্যত্বরূপ অনির্বাচ্যত্বপ্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। যেহেতু 
“আনীৎ'ঃ এই পদ “আসীৎ” এইরূপ অর্থে ই প্রযুক্ত হইয়াছে। অধৈতবাদিগণ যেরূপে আমাদের প্রদর্শিত “নাসীদ্রজঃ”” 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ব্যর্থতাপত্তি দোষ পরিহারের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে এই প্রদ্ণিতরূপে ব্রন্মের 
অনিৰ্ব্বাচ্যত্বাপত্তি অপরিহার্য্যই হইয়া পড়ে। ৫ 
ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন--“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ» (ছাঃ ৬২1১) “সত্যং ,জ্ঞানমনত্তং ব্ৰহ্ম” 
(তৈ:২/১/১) ইত্যাদি শ্রতিকর্তৃক ব্ৰহ্মের সত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং এই সকল শ্রুতির সহিত 
বিরোধ হয় বলিয়া "আনীদবাতং ন্বধয়া তদেকম্‌” এই শ্রুতির সদসদন্তপরত্ব সম্ভব নহে। ব্ৰহ্মের সত্যত্বপ্রতিপাদক 
"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” প্সত্যং জ্ঞানমনন্ত ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রত্যন্তরের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া 
“আনীদবাতং শ্বধয়া তদেকম্‌” এই শ্রুতিপ্রতিপাস্থ ব্রন্মের সদসদস্তত্বরূপ অনির্বাচ্যত্বের আপত্তি করা যায় না। 
শত্যন্তরের দ্বারা যখন ্রহ্ছের সত্যত্ব দিদ্ধ আছে, তখন এই স্থলে অর্থাৎ নাঁসদাসীদিত্যাদি খগবেদীয় হুজদ্বারা 


নো বাণ অনির্বীচ্যত্ব হইবে কিদপে? অঙ্গের সদদদন্ব়প অনিরবাচযকে বদের সত্যত্বপ্রতিপাদক | 
: শ্রত্যন্তরবিরোধই প্রতিবন্ধক । টিটি | 


পরাভিমতানির্ব্বচনীয়প্রমাণনিরসনম্‌ ৩৪৩ 


তদেকম্‌” ইতি বাক্যশেষাৎ ব্রহ্মণোইপি অনিৰ্ব্বাচ্যত্বাপত্তেঃ। নচ ব্রহ্মসত্যত্বপ্রতিপাদকশ্রত্যন্তরবিরোধাৎ 
ন তৎপরত্বং শাত্ন্তেতি বাচ্যম্‌, “বিশ্বং সত্যম” (খকৃসং-২য় অষ্টক) “প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ 
সত্যম্” বৃ-২।১।২০ ) ইত্যাগ্বযশ্রুতেঃ, “অসত্যমাহর্জগদেতদভ্ঞাঃ” ইতি ব্যতিরেকশ্রুতেশ্চ বিরোধন্ত 
পরকৃতেহপি সত্বেন উত্তল্যায়সাম্যাৎ উক্তশাস্ত্রস্য নাত্র প্রামাণ্যসিতি সিদ্ধম্‌। অত: সর্ববপ্রমাণশূন্যত্বমেব 
অস্য অনির্ধবচনীয়বাদস্য ইত্যলং বিস্তরেণ। এতাবতা গ্রস্থেন মিথ্যাজানস্য তৎকারণস্য ভাবাদ্িতি 
তৃতীয়ো হেতুরপি নিরস্তঃ। ২০৭। 

ইতি পরাভিমতানির্রবচনীয়বাদবিষয়প্রমাণগিরিনিপাতঃ॥ 


শা ০০৮ শি 


এততুত্তরে বক্তব্য এই যে-_-অধৈতবার্দিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাহা হইলে তাহারা যেরূপ 
যুক্তি্বারা অর্থাৎ যেরূপ শ্রত্যস্তরবিরোধপ্রদর্শদ্বারা আমাদের প্রদর্শিত ব্রহ্গের সদসদন্তত্বরপ অনির্বাচত্বাপত্ির 
পরিহার করিয়াছেন, সেইরূপ যুক্তিদ্বার! অর্থাৎ সেইরূপ শ্রত্যন্তরবিরোধপ্রদর্শনদ্বার! বিশ্বের সদসদন্তত্বরূপ অনির্বাচ্যত্ব 
পরিহার করা যাইবে। কারণ “বিশ্বং সত্যম” “প্রাণ! বৈ সত্যম্‌ তেষামেষ সত্যম” এইরূপ বিশ্বনত্যত্বপ্রতিপাদক 
অম্বয়শ্রুতি এবং “অসত্যমাহুঃ জগদেতদজ্ঞাঃ'” অর্থাৎ “অজ্ঞগণ এই জগৎকে অসত্য বলেন” এইরূপ বিশ্বসত্যত্ব- 
প্রতিপাদক ব্যতিরেক-শ্রুতি আছে। যুক্তি উভয়ত্রই তুল্য। তাহাতে অদ্বৈতবাদিগরণের অনিষ্টপ্রসঙগই হয়। 
সুতরাং অদবৈতবাদিগণ তাদৃশ যুক্তিদ্বার! অর্থাৎ ব্রঙ্গের সত্যত্ব-প্রতিপাদক শ্রত্যস্তরবিরোধ প্রদর্শনের দ্বারা আমাদের : 
প্রদর্শিত ত্রহ্মের সদসদন্তত্বরূপ অনির্বাচ্যত্বাপত্তির পরিহার করিতে পারেন না। অতএব “নাসদাসীৎ’* ইত্যাদি 
খথেদীয় স্থক্তকে অনির্বচনীয়ত্বে প্রমাণ বল! যায় না অর্থাৎ উক্ত সুক্তের অনির্বচনীয়ত্বে প্রাম্যপ্য নাই ইহাই সিদ্ধ 
হইল। সুতরাং ওঁ খাগ্‌বেদীয় হৃক্তস্থ "অসৎ" “সৎ” প্তমঃ* এই সকল শব্দের ষথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া 
অসৎ-পদে বায়ু ও আকাশকে, সৎ-পদে পৃথিবী, জল ও তেজকে এবং তমঃ-পদে প্রকৃতিকে গ্রহণ করা উচিত। 
অথবা সদসৎ-পদে স্থল ও সুন্মকে এবং তমঃ-পদে প্রকৃতিকে গ্রহণ করা উচিত ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে! 
অতএব অনির্ববচনীয়বাদ সর্বপ্রমাণশৃন্ত অর্থাৎ অনির্বচনীয়বাদের সর্কপ্রমাণশৃষ্তত্বই সিদ্ধ হইল। অধিক বিস্তার 
নিশ্রয়োজন। এই পৰ্য্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা অদ্বৈতবাদিগণ যে প্রপঞ্চের অনিরবাচ্যত্বে অর্থাৎ সদসদন্তত্বরূপ মিথ্যাত্বে 
“তৎকারণ খিথ্যাজ্ঞান আছে” এইরূপ বলিয়া তৃতীয় হেতু প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাও নিরস্ত হইল। অর্থাৎ 
অদৈতবাদিগণের অভিমত অজ্ঞানও অসিদ্ধ হইল। ২০৭। 
টু যত্ৰদ সৌষ্ঠবং কিঞ্চিৎ তদ্‌গুরোরেব কেবলম্‌ 
যদত্রাসৌষ্ঠবং কিঞ্চিৎ তন্মমৈব গরোর্ন তু॥ 
মহাহতাবধৌরেয়ে যোগেন্জ্াখ্যো গুরু । 
প্রবক্তান্ত প্রবদ্ধস্ত লেখকাঃ কেবলং ব়ম্‌॥ 
ইতি ্মন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্্রনাথ-তর্বসাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘ-শ্রীচরণান্তেবাসি-প্রীবিনোদবিহারিগঞ্চতীর্ঘ-বিরচিত 
পরপক্ষগিরিবজের বঙ্গাহ্বাদে পরাভিমত অনির্বচনীয়ত্বে প্রমাণনিরাস সমাপ্ত । 


(0 


/ 
. 
= 


৩৪৪ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


অথ যদপুযুক্তং সত্যমনিদং চৈতন্যম্‌, অনৃতং যুন্মদৰ্থোহচেতনঃ, তয়োম্মিথুনীকরণমধ্যাসঃ | তত্রাহমি- 
ত্যাধ্যাত্মিককাৰ্য্যাধ্যাসেযু প্রথমোহধ্যাস ইতি “সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য অহমিদং মমেদমিতি নৈসগিকোহয়ং 
লোৌকব্যবহার” ইতি শ্রীভগবৎপাদভাত্তকারোক্তেঃ। তম্মাদহমর্থো নাত্মা পশ্চাৎ পরামর্শীন্যথানুপপত্তা 


ছি 


অহমর্থের অনাত্মত্বোক্তি খগুনারস্ত 
আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থকেন-_অনাত্বা জড় পদার্থমাক্রই বুঝ্মৎ-পদের অর্থ। ইহাকে “ইদম্‌” এইরূপ 
বলিয়াও নির্দেশ করা যায়। আর চিৎম্বভাব আত্মা অর্থাৎ চৈতন্যই অন্মৎ-পদের অর্থ। এই চৈতন্তকে “অনিদম্* 
এইরূপ বনিয়াও নির্দেশ করা যায়। অক্মৎপদার্থ অনিদং চৈতন্তবস্ত অর্থাৎ আত্মা সত্য এবং ইদংরূপ বুগ্মৎ-পদার্থ 
অনাক্মা জড় পদার্থমাত্রই মিথ্যা! এই সত্য অনিদং চৈতন্য ও মিথ্য! যুন্দর্থ অচেতন, অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় 
পরম্পর বিরুদ্ধস্বভাব। চৈতন্ত প্রকাশস্বরূপ এবং অনাত্ববস্তমাত্রই জড়। সুতরাং চৈতন্য প্রকাশক ও অনাত্ম-বস্- 
মাত্রই ততপ্রকাশ্ত। পরম্পর অত্যন্ত বিলক্ষণস্বভাব সত্য চিদ্রাত্মা ও মিথ্যা বুদ্ধীন্দরিয়দেহাদি এই দুইটি বন্দীর যে 
মিথুনীকরণ অর্থাৎ ইতরেতরভাব বা পরন্পরতাদাত্্য তাহারই নাম অধ্যাস। আত্মবস্ত ও অনাত্মবস্ত পরস্পর 
বিক্দ্ধস্বভাব হইলেও অনাদি অবিবেকনিবন্ধন আত্মাতে অন্যের ও অন্তধর্ম্ের এবং অন্তেতে আত্মার ও আত্মধর্ঘোর 
অধ্যাস অর্থাৎ তাদাত্ব্যবিভ্রম হইয়া থাকে। এই অধ্যাস অনাদি। এই অধ্যাসের স্বর্ূপাদি পূর্বেই অধ্যাসখণ্ডন 
প্রকরণে বলা হইয়াছে। এইণন্ত এই স্থলে আর এই বিবয়ের বিস্তার করা হইল না। অধ্যস্ত কার্য্যমাত্রেরই 
= উপাদান অবিচ্যা ; সুতরাং অবিগ্ভার অধ্যাস কারণাধ্যাস। আর এ সর্বকারণ অবিদ্যা শুদ্ধচিন্মাত্রে অধ্যন্ত। 
অবিদ্ধা হইতেই অহন্কারাদির স্থষ্টি। তাহাই কার্য্যাধ্যাম। তাহাতে “অহম্‌” ইহাই অর্থাৎ অহস্কারই আধ্যাত্মিক 
কার্য্যাধ্যামদযুহের মধ্যে প্রথম অধ্যাস। যেহেতু শ্রীতগবৎপাদ ভাষ্যকার শব্বরাচার্ধ্যই বলিয়াছেন -_ “সত্যানৃতে 
মিথুনীকৃত্য অহমিনং মমেদমিতি নৈসগিকোহয়ং লোকব্যবহারঃ* অর্থাৎ সত্য আত্মা ও মিথ্যা অনাত্বা এই উভয়কে 
জড়িত করিয়! অর্থাৎ একে অন্তের অধ্যাস করিয়া "এই আমি” “ইহা আমার” এইরূপ স্বাভাবিক অনাদি এই 
লোকব্যবহার চলিতেছে। অতএব অহমর্থ অর্থাৎ অহঙ্কার অনাত্বা__আত্মভিন্ন অধ্যস্ত বস্তু; কারণ সুবুণ্ির পরে 
পনুখমহমন্বাপ্জম্‌ ন কিঞ্চ্দিবেদিবম্* এইরূপ পরামর্শের অর্থাৎ স্মরণের অন্থপপত্তিনিবন্ধন স্ুযুপ্তিতে স্বপ্রকাশ 
আত্মার সত্তা থাকিলেও হুযুতিতে প্রদরশিতরূপ অহঙ্কার থাকে না। অহ্ুতবপূর্ববকই স্মরণ হইয়া থাকে । অনুভব ব্যতীত 
স্মরণ হইতে পারে না। সুতরাং ্ুযুণ্তির পরে যে স্বরণ হয়, তাহার অন্ত প্রকারে উপপত্তি হইতে পারে ন! 
বলিয়া ন্বযুণ্তিতে অনুভবের জন্য স্বপ্রকাশ আত্মার অস্তিত্ব অবশ্ই শ্বীকার করিতে হয়। এইজন্য স্ুযুণ্ডিতে 
আত্মপ্রকাশ থাকে। অহঙ্কার চিদচিৎসম্বলনাত্মক বলিয়া অধ্যস্ত । এতাদৃশ অহঙ্কার সুবুণ্তিতে প্রকাশিত হয় নাঃ 
যদি সুবুণ্তিতে অহঙ্কার প্রকাশিত হইত, তবে অুযুপ্তির পরে পুর্বদিনের প্যায় অহঙ্কারের স্মরণ হইত। সুতরাং 
অহঙ্কার অনাস্মা, যেহেতু কোনও সময়ে অর্থাৎ সুযুপ্তিতে আত্মপ্রকাশ থাকিলেও অহঙ্কারপ্রকাশ থাকে না, যাহা 
সতত স্বপ্ৰকাশ, তাহাই আত্মা ; অহঙ্কার সতত স্বপ্রকাশ নহে; সুতরাং অহঙ্কার অমাত্মা। স্যুপ্তিতে নির্ণ 
আত্বাই গৃহীত অর্থাৎ অনুভূত হইয়া থাকে স্বীকার করিতে হইবে। অনুভব না হইলে তাহার জাগরণে স্মরণ 
হইতে পারে না। স্বযুণ্তির পরে স্মরণের অহুপপত্তি নিবন্ধন স্বপ্রকাশ আত্মার অভিত্ব থাকিলেও প্রদর্িতর্ূপ 
_ অহঙ্কারের অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং অহঙ্কার অনাস্মা। 
ই. আর ছানোগ্যক্রতিতে আছে--“অথাতোধহঙ্ধারাদেশঃ” (%/২৫১ ) “অথাত আত্মাদেশ:৮ (৭1২৫২) অর্থাৎ 
"নগর এই কারণে অহং এইরূপে উপদেশ” “অনন্তর এই কারণে আত্মা এইন্ূপে উপদেশ” সুতরাং এই ্রদর্িত 


পরাভিমভাহম্ধানাততবোক্তিনিরসনম্‌ বি... 
ুযুণ্তো স্বপ্রকাশস্তাত্মনঃ সত্বেহপি এবন্বিধন্ত অহমর্থন্তাভাবাৎ ৷ “অথাতোহহঙ্কারাদেশঃ” (ছা_৭1২৫1১) 
“অথাত আত্মাদেশ+' ( ছা_-২৫২ ) ইত্যাদিশ্রত্যা উভয়োঃ পার্থক্যোপদেশাৎ। “অহঙ্কার ইতীয়ং 
মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা” (গী_৭18) ইতি স্বত্যা চ কষত্রান্তঃপাতিতবোপদেশাৎ। অহমর্থো নাত, 
সুযুপ্ত্যা্তবস্থানহুগতত্বাৎ স্থুলদেহাদিবৎ, করণত্বাচ্চ চক্ষুরাদিবৎ--ইত্যহ্লুমানাদ্ধা ইত্যাদি, তন্ন সম্যক্‌, 
অসম্ভবাৎ ৷ তথাহি-_ইদং রজতমিদংজলময়ং সর্প ইত্যাদিবং অধ্যাসমাত্রস্ত অধিষ্ঠানারোপ্যাংশদ্বয়ভানবত্বাৎ। 
তল জারা ২ শশর্শশ্ল্ইসরিলি কিরে 
শ্রতিতে আত্মা ও অহঙ্কারের পৃথক্‌ উপদেশ কর! হইয়াছে বলিয়া উক্ত শ্রুতিবাক্যই আত্মা ও অহঙ্কারের পার্থক্যে 
প্রমাণ । ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে ভূমা-প্রকরণে প্যত্র নান্তৎ পশ্যতি” (1২৪১) “স এব অধস্তাৎ’” 
(৩২৪১) ইত্যাদি দ্বারা ভূষার স্বর্প নিরূপণ করা হইয়াছে। তাহাতে প্যত্র” এইরূপ অধিকরণ ও “সঃ” এইরূপ 
পরোক্ষ নির্দেশ থাকায় স্রষ্টা জীব হইতে ভূম| পুরুষের ভিন্নত্বের প্রসক্তি হইয়া পড়ে, তাহা বারণ করিবার জন্ত 
দেই ছান্দোগ্যশ্রুতিই তৎপরে “অথাতোহহঙ্কারাদেশ:* এইরূপ বলিয়া! অহঙ্কাররূপে তুমা পুরুষের নির্দেশ করেন 
অর্থাৎ দ্রষ্টা জীব হইতে ভূম! পুরুষের অভি্নত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত ণ্অথাতোহহঙ্কারাদেশ: এইরূপ বলিয়া 
অহগ্কাররূপে ভূম পুরুষের নির্দেশ করেন; কিন্তু অবিবেকিগণ দেহাদিসজ্ঘাতে অহঙ্কারপদ প্রয়োগ করেন 
দেখ! যায় বলির! তাহার সহিত ভূম1 পুরুষের অভেদপ্রমক্তি হইয়! পড়ে, এইস্ত শ্রুতি তৎপরেই বলিয়াছেন__ 
“অথাত আত্মাদেশঃ” ইত্যাদি। “অথাত আত্মাদেশ;* এই শ্রতি-বাক্য শুদ্ধ আত্মার সর্বাত্বতা বোধনঘারা 
“অথাতোহহঙ্কারাদেশঃ” এই শ্রতিবাক্যগত অহঙ্কার যে কেবল আত্মন্বরূপপর তাহাই বুঝাইয়া থাকে। , ০ 
সুতরাং বিবাদাম্পদীভূত অহমর্থ অর্থাৎ অহঙ্কার যদি আত্ম! হইত, তাহা হইলে শ্রুতি অহঙ্কারের সর্কাত্বত! 
বলিয়! পরে পৃথক আত্মার সর্বাত্বতা বলিতে যাইতেন ন1। সুতরাং প্রদর্ণিত ছান্দোগ্যশ্রতিতে আত্মা ও 
অহস্কারের পৃথক্‌ নির্দেশ কর! হইয়াছে বলিয়া উক্ত ক্রুতিবাক্যই আত্ম! ও অহঙ্কারের পার্থক্যে প্রমাণ । এই 
কারণে অহঙ্কার অনাত্ম(। অহস্কারাদেশবাক্যে যে অহঙ্কারের সর্বাত্মতা বল! হইয়াছে, তাহাঁও কেবল আত্মন্বরূপেরই 
বুঝিতে হইবে । চিদচিৎসম্বলনাত্মক অহঙ্কারের নহে। আর গীতাতে তগবান্‌ বলিয়াছেন “ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, 
ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভক্ত!” এই ভগবদ্বাক্যে অহঙ্কারকে ক্ষেত্রান্তর্গতই 
বলা হইয়াছে ; আত্ম! বলা হয় নাই। সুতরাং এই স্থৃতিবাক্য্বারাও অহঙ্কার যে আত্মা নহে, ইহ! নির্নীত হয়। ইহাতে 
এইন্ূপ অন্থযানও কর! যাইতে পারে যে, অহমর্থ অর্থাৎ অহঙ্কার (পক্ষ) আত্মা নহে (সাধ্য), যেহেতু অহঙ্কার 
সৃযুপ্যাদি অবস্থাতে অনুগত হয় ন! (হেতু); অহমৰ্থত্ব কথার অর্থ “অহং” এইরূপ বৃুদ্ধিবিষয়ত্ব ; তাহ! সুযুপ্তিতে 
ভাসমান হয় না। সুযুপ্তিতে অহমর্থ ভাসমান হয় বলিলে সুযুপ্তিভঙ্গের আপত্তি হইয়| পড়ে। ইচ্ছা্দিবিশিষ্টেই অহঙ্কার 
গৃহীত হইয়া থাকে ন্যুণ্তিতে ইচ্ছাদি থাকে না; সুতরাং সুযুধ্িতে অহমর্থের অহুতব হইবে কিরূপে ? যাহ! সুযুপ্ত্যাদি 
অবস্থাতে অনুগত হয় না, তাহ! আত্ম! নহে, যেমন স্থুলদেহাদি (দৃষ্টান্ত)! এইরূপ--অহঙ্কার (পক্ষ) আত্মা নহে 
(সাধ্য), যেহেতু অহঙ্কার করণ ( হেতু ), যাহা যাহা করণ, তাহ! আত্মা নহে, যেমন চক্ুরাদি (দৃষ্টান্ত )। এইরূপে 
অহমর্থ অর্থাৎ অহঙ্কার যে আত্মা নহে, তাহা সিদ্ধ হয়। ইহাই অবৈতবাদিগণের কথা রা 
এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে-_অ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। তাহারা যে অহঙ্কারকে আধ্যাত্মিক 
_. “কাধ্্যাধ্যাসের মধ্যে প্রথম অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ তাহা! অনভ্ভব। তাহাই দেখান 
হইতেছে ; সমস্ত ভ্রমেই দুইটি অংশ ভাসমান হইয়! থাকে। সমস্ত ভমেই অধিষ্ঠান ও আরোপ্য এই দুইটি অংশে 
পিকাশ হইয়! থাকে। যেমন শুক্তিতে রজতত্রমে “ইদং রতম্*, মরীচিকায় “ইদং জলম্‌ ও রজ্জুতে সর্পজ্মে « 


৩৪৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


অহমর্থে অংশঘ্বয়ভানাভাবাৎ। নম্থু অয়ো দহতীতিবৎ অহযুপলভে ইতি দৃগ উঃ অস্তি 
অংশঘয়ভানমিতি চেৎ ন, উক্তবাক্যস্য অগ্নিনা সিঞ্চেৎ ইতিবৎ বাক্যাভাসত্বেন ত্বদীয়কল্পনামাত্রত্বাৎ। 
অপি তু তত্রত্যায়ে৷ দহতীত্যস্ত বাক্যত্বেন তত্রাপ্যংশঘয়স্য ভানাভাবাৎ। অন্যথা অগ্নিনা সিঞ্চেদিত্যর্থা- 
ধ্যাসত্বেন অভ্যুপগন্তব্যং পণ্ডিতন্মন্তৈঃ ৷ ২০৮। 

কিঞ্চ অস্ত বা অয়ো দহতীত্যস্ত প্রামাণ্যম্‌ তত্র অয়ঃশব্দঃ অজহল্পক্ষণয়া দাহাঅরয়ায়িবিশিষ্টায়োহর্থে 


সর্প: এইরূপে অংশদ্বয়ের ভান হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্তে অধ্যাসমাত্রই অর্থাৎ ভ্রমমাত্রই অধিষ্ঠান ও আরোপ্য 
এই অংশঘয়প্রকাশবিশিষ্ট হইতে দেখা যায় । কিন্ত অহমর্থে অর্থাৎ অহঙ্কারে অংশদ্বয়ের ভান অর্থাৎ প্রকাশ হয় না। 
পইদং রজতম্” এইরূপ বুদ্ধিতে যেমন “ইদম্‌” এইরূপ অধিষ্ঠানাংশ ও “রজতম্‌” এইরূপ আরোপ্যাংশ ভাসমান হয়, অহং- 
বুদ্ধিতে সেইরূপ অংশদ্বয় তাসযান হয় না । ভ্রমমাত্রে অংশদ্বয়ের ভান উক্ত ৃষ্টান্তাহ্থসারে নিয়ত বলিয়! অহমর্থে যখন 
অংশদয়ের ভান হয় না, তখন অহমর্থকে অর্থাৎ অহঙ্কারকে ভ্রম বল! যায় ন1। সুতরাং অহঙ্কার অধ্যাস নহে; কিন্তু 
অহঙ্কার আত্বাই। অহঙ্কারের ভ্রমত্ব অসভব | 
ইহাতে অৱৈতবাদিগণ যদি বলেন__যেমন লৌহে দহনকর্তৃত্ব না৷ থাকিলেও লৌহে দহনাশ্রয় বন্ির তাদাত্ম্যাধ্যাস- 
নিবন্ধন “অয়ো দহতি” অর্থাৎ "লৌহ দগ্ধ করে” এইরূপ বলা হয়, সেইরূপ অহঙ্কার অনাত্বা হইলেও অহঙ্কারে জ্ঞানের 
অধ্যাস-নিবন্ধন “অহম্‌ উপলতে* অর্থাৎ “আমি জানিয়াছি” এইরূপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং “অহম্‌ উপলভে” 
«< « এইক্সপ বুদ্ধিতে দৃক ও দৃশ্তের অর্থাৎ জ্ঞান ও বিষয়ের উপলব্ধি হয় বলিয়া অহঙ্কারেও অংশদ্বয়ের তান হইয়াই থাকে। 
সুতরাং অহঙ্কারে অংশদ্বয়ের ভান হয় ন! বলিয় যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। প্রণিতরূপে 
অহন্কারেও অংশদ্বয়ের ভান উপপন্নই হইয়! থাকে। সুতরাং আমর! যে অহস্কারের অনাত্বত্ব বলিয়াছি, তাহাতে কোন 
অন্পপত্তি নাই। 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_-অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ্দিগণ যে “অয়ো দহতি” 
এই স্থলে অর্থাধ্যাস কল্পনা! করিয়! তদদ:্টান্তে “অহম্‌ উপলভে” এইরূপ জ্ঞানাধ্যাস কল্পনা করিয়া অহঙ্কারেও অংশঘয় 
ভাসমান হয় বলিয়াছেন, তাহা! সঙ্গত হয় নাই। কারণ “অয়ে দহতি” এইরূপ বাক্য সদ্বাক্য নহে; কিন্ত বাক্যাতাস। 
যেমন সেচনকার্ষ্য অগ্নি করণ হইতে পারে না বলিয়া “বিনা সিঞচেৎ অর্থাৎ “অগ্নিদ্বারা সেচন করিবে” এই বাক্য 
সন্বাক্য নহে, কিন্ত বাক্যাতাস, সেইরূপ দাহকার্য্যে লৌহ কর্তা হইতে পারে না বলিয়া “অয়ো দহতি* এই বাক্যও 
সঘাক্য নহে, কিন্ত বাক্যাভাস। যাহা বাক্য নহে, কিন্ত বাক্যাভাস, তাহাকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করাইয়। অহঙ্কারের 
ভ্রমত্ব সিদ্ধি করিতে গেলে অদৈতবাদিগণের কল্পনামাত্রই পর্যবসিত হয়। উহাদ্বারা বস্তু সিদ্ধ হয় না। স্থতরাং 
“অয়ো দহতি* ইহা বাক্যই নহে বলিয়! তাহাতে অর্থাধ্যাস কল্পনা এবং তদন্তে “অহম্‌ উপলভে” এই স্থলে জ্ঞানাধ্যাস 
কল্পনা অসঙ্গত। আর এই জন্তই অহঙ্কারে অংশদ্বয় ভাসমান হয় বলা যায় না। আরও কথা এই যে_ণ্অয়ো দহতি” 
ইহা একটি বাক্য ; স্থতরাং তাহাতেও অধিষ্ঠান ও আরোপ্যরূপ অংশঘয়ের ভান হয় না । এইজন্ত উক্ত বাক্যে অর্থাধ্যাস 
স্বীকার করা বায় না। আর “অয়ো দহতি” এই স্থলেও যদি অংশঘয় ভাসমান হয় বলিয়! অধ্বৈতবাদিগণ বলেন, তাহা 
হইলে পণ্ডিতাভিমানী অধৈতবাদিগণের “অগ্নিনা শিঞ্চেৎ” অর্থাৎ “অগ্নির দ্বারা সেচন করিবে” এই স্থলেও থয 
স্বীকার করিতে হয়| ২০৮ | 
আরও কথা এই যে-_অথবা হউক “অয় দহতি” এই বাক্যের প্রামাণ্য, তাহ! হইলেও অর্থাৎ “অয়ো দহতি” 
_ এই বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও তাহাতে অধ্যাস কল্পনা করা সঙ্গত নহে; উক্ত বাক্যে “অয়: শব্দটিকে 
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পরাভিমতাহমর্থানাত্মত্বোক্তিনিরসনম্‌ ৩৪৭ 


বর্তমানতয়া লাক্ষণিক এব, শোণো ধাবতীতিবৎ অগ্নির্মাণবক ইতিবদা তাৎপৰ্য্যানুপপত্তেল'্ষণাবীজত্বাৎ | 
আন্তথাত্রাপি অধ্যাসঃ কল্পনীয়ো মনীষিভিঃ। অনমুভুয়যানে হি দ্যংশতাকল্পনে মানাভাবাৎ ৷ . অন্যথা 
“আত্মা” ইত্যত্রাপি দ্যংশতাকল্পনাপত্তেঃ। নাপি অহমুপলভে ইত্যত্র দ্যংশতাভানসম্তবঃ, “ব্ৰহ্ম স্ফরতি, 
আত্মা অস্তি, চৈতন্যং ভাতি” ইত্যাদাবপি দ্যংশতাপত্তেঃ। তস্মাৎ দ্যংশতাভানাভাবাৎ অহমর্থ আত্িৰেতি : 
দিদ্ধমূ। “দ্যংশতাপি ন চ ভাতি চেতনেইহংপ্রতীতিবিষয়েহহমর্থকে” ইতি পূর্বাচার্য্যোকেঃ । ২০৯। 

নন যদি আত্মন্বরপ এব অহমর্ঘঃ অভিপ্রেতশ্চেৎ তহি ুষুপ্ত্যাদৌ কিমিতি ন স্ফুরতি ইতি চেৎ 
মৈবম্‌, অহমর্থগাবৎ ইচ্ছা দিবিশি্টে এব স্ফুরতীত্যাবয়ো ির্বিববাদত্াৎ সমমূ। সুযুণ্ৌ চ হি 
Se EE SME 
লাক্ষণিক বলিলেই উক্ত বাক্যের উপপত্তি হয়। উহাতে অর্থাধ্যাস কল্পন| অসদ্গত। “'অয়ঃ* পদে অভহল্পক্ষণাদারা 
দাহাশ্রয় অগ্নিবিশিষ্ট লৌহকে বুঝাইয়াছে। সুতরাং “শোণো ধাবতি অর্থাৎ রক্ত রূপ ধাবিত হইতেছে” এই স্থলে যেমন 
«“শোণ”* পদের রক্ত রূপাশ্রয় অশ্খে অন্রহল্পক্ষণা এবং “অগ্ির্মাণবকঃ* এই স্থলে যেমন “অগ্নি” পদের অগ্নিসদৃশে, 
অ্হল্পক্ষণ, সেইরূপ “অয়! দহতি” এই স্থলে “অয়: পদের অগ্নিবিশিষ্ট খলৌহে অজহল্রক্ষণ। কারণ তাৎপর্য্যের 
অনুপপত্তিই লক্ষণার বীজ । সুতরাং “অয়ো৷ দহতি” এই বাক্যে তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিনিবন্ধন «অয় পদকে 
লাক্ষণিক বলাই উচিত। তাহাতে অধ্যাসকল্পনা ব্যর্থ ও অস্গত। প্অয়ে! দৃহতি” এই স্থলে যদি অগ্বৈতবাদিগণ 
অধ্যাস কল্পন! করেন, তাহা হইলে “শোণে। ধাবতি” “অগ্ির্সাণবকঃ” এই সকল স্থলেও পণ্ডিতাভিমানী অদ্বৈতবাদিগণকে 
অধ্যাস কল্পনা করিতে হয়। “অহস্”' এইরপ বুদ্ধিতে ছুইটি অংশ অহভূয়মান হয় না ; সুতরাং “অহম্‌” এইরূপ বুদ্ধি 
দুইটি অংশ কল্পনা করায় কোনও প্রমাণ নাই। বিন! প্রমাণে অহমর্থের অংশদ্বয় কল্পনা করিলে “আত্মা এই স্থলেও 
অংশদয় কল্পনার আপত্তি হইতে পারে। আর “অহ্‌ম্‌ উপলভে" এইস্কলে অংশঘয় ভানেরও সম্ভাবন| নাই। যদি 
ইহাতে অংশঘয় ভাসমান হয় বলা যায়, তাহা হইলে “বঙ্গ স্ফুরতি” “আত্মা অভি” “চৈতগ্তং তবতি” ইত্যাদি স্থলেও 
অংশৰয় ভাসমান হয় বলা যাইবে। “অহম্‌ উপলতে” এই স্থলে অংশদয় ভাসমান হয় বলিলে “বন্ধ স্কুরতি” “আত্মা 
অস্তি” ইত্যাদি স্থলেও অংশদ্বয়ভানের আপত্তি হইয়! পড়িবে। এইরূপ অনিষ্টাপত্তির ভয়ে "অহমুপলতে” এই স্থলেও যে” 
অংশদ্বয়ের ভান হয় ন! ইহ! অদ্বৈতৰাদিগণকে স্বীকার করিতেই হইবে | অতএব “ইদং রজতম্* “ইদং জলম্‌* ইত্যাদির 
ন্যায় অহমর্থে অংশদ্বয়ের ভান হয় ন! বলিয়া অহমর্থ আত্বাই, ইহাই সিদ্ধ হইল। যেহেতু পূর্বাচার্য্যই বলিয়াছেন 
অহংপ্রতীতির বিষয় অহমর্থক অর্থাৎ ্রত্যগাত্থা চেতনে দুইটি অংশও ভাসমান হয় না; সুতরাং অহঙ্কারই আত্ম! ২০৯ 

আর অদ্ৈতবাদ্রিগণ যদি বলেন_-অহমর্থ আত্মস্বরূপ বলিয়াই যদি দতোদৈতবাদিগণের অভিপ্রেত হয়, তাহা 
হইলে সুযুত্যিতে অহমর্থের স্ফুরণ হয় না কেন? হুযণ্তিতে আত্ম্ফুরণ থাকে বলিয়াই সুযুপ্তির পরে “নুখমহমস্থাপজম্৮ 
ইত্যাদি পরামর্শের উপপত্তি হয়। পরামর্শের অন্ত প্রকারে উপপত্তি হয় না বলিয়াই সুযুধ্িতে আত্মক্ফুরণ থাকে বলিয়া 
স্বীকার করিতে হয়। অহমর্থ যদি আত্মস্বরূপই হয়, তাহা হইলে হুযুপ্তিতে অহমর্থের স্ফুরণ হয় না কেন? স্রযুণ্তিতে 
অহমর্থের স্ফুরণ হয় না বলিয়া অহমর্থের আত্মদ্ স্বীকার করা যায় না। র 


এতহুত্তরে বক্তব্য এই যে _'অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ আপত্তি করা সঙ্গত নহে। অহমর্থ ইচ্ছাদিবিশিষ্ট হইয়াই 
স্কুরিত হইয়! থাকে; ইহ! অদ্বৈতবাদ্বিগণের ও আমাদের উভয়েরই স্বীকার্য্য ৷ ইহাতে বিবাদ নাই বলিয়া অহমর্থের 
রণ সম্বন্ধে উভয়েরই সমান মত। সুতরাং স্বযুপ্তিতে ইচ্ছাদদির অভাবনিবন্ধন অহমর্থের বিশেষ অনুভব হয় না। : 
. সইযুপ্ধিতে ইচ্ছাদি থাকে না বলিয়া ুযুখ্তিতে অহমর্থের বিশেষ অহৃতব বিরুদ্ধ, ইহাই আমর! বলি। এইরূপ ইচ্ছাদির 
_ সৃ্্ধমিৰ্ধনই আমারও বিশেষ অন্ত হইয়া থাকে; ইচ্ছাদির সদ ব্যতীত সাও : 
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অহমর্থস্ত বিশেষানহুভবোহবিরুদ্ধ ইতি ব্রমঃ। এবম্‌ “অহং সুখী ইচ্ছামি” ইতি প্রতীতিভিন্নাত্মবিষয়ক- 
প্রতীতেরসত্বেন আত্মনোহপি ইচ্ছাদদিবিশিষ্টতয়ৈব গ্রহণম্‌ । ইচ্ছাদিগ্রহং বিনা আত্মগ্রহাঙ্গীকারে 
অহমর্থস্তাপি অঙ্গীকারে ক্ষতেরতাবাৎ। স্বখত্বেন আত্মনোই্ুভব ইতি চেৎ তহি “নুখমহমস্থাপ্গম্” 
ইত্যহমর্থ স্যৈব সুখত্বেনানুভবাদাত্বত্বমবিরুদ্ধদ ইতি “ন কিঞ্চিদিবেদিষম্‌” ইত্যজ্ঞানাশ্রয়ত্বেনাহ্ুভবাচ্চ। ২১০ । 

ননু সুষুপ্তৌ নাহমর্থান্ুভবঃ, ন চ পরামর্শানুপপত্তিরিতি বাচ্যম্‌, পরামৃশ্যমান আত্মা ইদানীং 
জাতেনান্তঃকরণেন অহমর্থেনাবচ্ছেদাদহংত্বংগতভ্তথাত্েনানুভূয়তে, তথাচ নোক্তপরামর্শীন্বুপপত্তিরিতি 


“অহম্‌ ইচ্ছামি” “অহং সুখী” এইরূপ প্রতীতি ভিন্ন কেবল আত্মবিষয়ক প্রতীতি হয় না। আত্মারও ইচ্ছাদিবিশিষ্ট- 

রূপেই প্রতীতি হইয়া থাকে । আর ইচ্ছাদির গ্রহণ ব্যতীত স্বযুপ্ত্যাদিতে কেবল আত্মার গ্রহণ অর্থাৎ অনুভব হয় এই- 

রূপ স্বীকার করিলে অহমর্থের সম্বন্ধেও সেইরূপই স্বীকার করা যাইতে পারিবে ; তাহাতে কোনও ক্ষতি হয় না। অর্থাৎ 

সুযুপ্ত্যাদিতে ইচ্ছাদির গ্রহণ ব্যতীত কেবল আত্মার অনুভব হয় ইহ! যেমন অদৈতবা দিগণ বলেন, সেইরূপ আমরাও বলিব 
_সুযুপ্ত্যাদ্িতে ইচ্ছাদির গ্রহণ ব্যতীত কেপ অহ্মর্থের অনুভব হইয়া! থাকে । এইরূপ বলিলে কোন ক্ষতি নাই। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন--সুযুপ্তির পরে “জুখমহমন্বাপ সম” অর্থাৎ “আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম* 

এইরূপ পরামর্শ হয় বলিয়া সেই পরামর্শের উপপত্তির নিমিত্ত মুযুণ্িতে সুখরূপে আত্মার অনুভব স্বীকার করিতে হয়। 

ৃ সুতরাং নুষুগ্তিতে সুখরূপে আত্মার অনুভব আছে বলিয়াই ইচ্ছাদির গ্রহণ ব্যতীত আত্মার অনুভব আমরা স্বীকার করি। 

২ এতদুত্জরে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলে আমরাও বলিব_ হ্বযুণ্তির পরে “অুখমহমস্বাপ সম” এইরূপ পরামর্শ হয় 

“ বলিয়া সেই পরামর্শের উপপত্তির নিমিত্ত সুুদ্তিতে অহমর্থেরই সুখরূপে অস্ুভব হইয়া থাকে । সেই জন্যই “সুখযহম- 

স্বাপ সম’ এইরূপ পরামর্শ হয়। সুতরাং অহমর্থের আত্মত্ব অবিরুদ্ধ। অর্থাৎ অহমর্থই আত্মা ; অহমর্থ অনাত নহে। 

আর স্যুপ্তির পরে “ন কিঞ্চিদিবেদিষম্‌” অর্থাৎ “আমি কিছুই জানি নাই” এইরূপ পরামর্শ হয় বলিয়া সুবুণ্িতে অজ্ঞানের 

: আশ্রয়রূপে অহমর্থের অনুত্তৰ স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সুবুত্তিতে অজ্ঞানের আশ্রয়রূপে অহমর্থের অনুভব হয় 

| বলিয়াও অহমর্থের আত্মত্ব বিরদ্ধ নহে অর্থাৎ অহমর্থই আত্ম] । ২১০ | 

আর অদৈতবাদিগণ যদি বলেন-স্ুণ্তিতে অহমর্থের অর্থাৎ অহঙ্কারের অন্থতব হয় না। যদি সুযুণ্ডিতে 

অহমর্ধের অনুভব হইত, তাহা হইলে পূৰ্বাদিনে অনুভুত অহমৰ্থের যেমন পরের দিন স্বরণ হয়, সেইরূপ 

প্তোখিত ব্যক্তিরও সুযুণ্তিতে অনুভূত অহমর্থের স্মরণ হইত। অঙ্নুভূত বিষয়ের অবশ্তই স্মরণ হইবে এইরূপ নিয়ম 

না থাকিলেও সুযুপ্তিতে যদি অহমর্থের অমুতব হইত, তাহা হইলে অবপ্তই তাহার স্বরণ হইতই ; কারণ এই 

ও দলে শ্বর্য্যমাণ বস্তুটি আত্মমাতর অর্থাৎ দৈতাদ্বৈতবাদিগণ অহমর্থকে আত্মব্বরূপই বলিয়া থাকেন। সুতরাং সুযুপ্তিতে 

যদি অহমর্ধের অনুভব হইত, তৰে হপ্তোখিতের স্মরণ অবশ্যই হইত; কিন্ত সুযুণ্ডিতে অহমর্থের অনুভব হয় না 

এবং সুপ্তোথিত ব্যক্তির অহমর্ধের স্মরণও হয় না। আর ইহাতে “সুখমহমন্াপ সম্‌* ইত্যাদি পরামর্শের অনুপপত্তি' 

হইয়া পড়ে ইহাও বল! যায় না অর্থাৎ যদি সযুখ্িতে অহমর্থের অনুভব না হয়, তাহা হইলে হপ্তোথিত ব্যক্তি যে 

“অহমন্বাপসম্‌'’ ইত্যাদিরূপ স্মরণ করিয়া থাকে, তাহার অন্থপপত্তি হইয়া পড়ে, ইহাও বলা যায় না) কারণ সুযুগ্তিতে 

অহভূত আস্মাই জাগ্রদৰস্থায় পরাৃত্তমান অর্থাৎ ্রয্যমাণ হইয়া এবং সেই জাথদব্থায় উৎপয় অস্তঃকরণরপ 

অহনৰ্থের সহিত সবধহেতু অহংরূপতা প্রাপ্ত হইয়া অহংরূপে অহুভুয়মান হইয়া থাকে। পরামৃশ্তমান আত্মা াগ্রদবস্থায় 

উৎপন্ন অহঙ্কারের সহিত এক্যাধ্যাসনিবন্ধন অহংরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অন্তই অহমংশে পরামর্শত্বের অভিমান 

হইয়া থাকে। বর্তঁতঃ অহমর্থ পরামৃপ্তমান হয় ন! ; কিন্তু আত্মাই পরামুশুমান হইয়া থাকে। স্বতরাং “অহ্ম্থাপ জম : 


৩৪৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ )গিরিবভ্ম্‌ ্‌ 


পরাভিমতাহম্থানাত্বত্বোক্তিনিরসনম্‌ ৩৪৯ 


চেৎ ন, “ন কিঞ্চিদবেদিষস্” ইত্যাদৌ অজ্ঞানাগ্ংশেহপি অপরামশকপ্রঙ্গাংৎ। ন হি অজ্ঞানাদিকং 
নিরশরয়সন্তশ্রয়ং বা পরাযৃষ্যুতে, কিন্তু অহমর্থাশ্রয়ম্‌ । এতাবস্তং কালং স্বপ্নং পশ্থুন্নাসং জাগ্রদাসনিত্যত্রে 
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রব 


ইত্যাদিরূপ পরামর্শের অহথপপত্তি নাই। স্বস্তিতে অহমর্থের অন্তব হয় না বলিলে “অহমন্থাপ সম্‌” ইত্যাদিরূপ 
পরামর্শের অহুপপত্তি হয় বলিয়া! আপত্তি করা যায় না; প্রদণিতরূপে প্রন্বপ পরামর্শের উপপত্তি হয়। 

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ্দিগণ যে বলিয়াছেন--সুবুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব হয় 
না এবং বস্ততঃ জাগরণে অহমর্থের পরামর্শও হয় ন! ; কিন্তু পরামগ্তমান আত্ম। াগ্রদবস্থায় উৎপন্ন অহঙ্কারের সহিত 
আধ্যামিক সন্ধনিবন্ধম অহংরূপতা প্রাপ্ত হয়। এই জন্তই অহমংশে পরাধর্শত্বের অভিমান হয় এবং তদ্বারাই 
“অহ্মস্বাপ্জম্‌” ইত্যাদিরূপ পরামর্শের উপপত্তি হইয়া থাকে, অদৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ 
ুযুপ্তিতে যদি অহমর্থের অস্থভব না! হয়, তাহা হইলে “মূঢ়োংহং ন কিঞিদবেদিষ্* ইত্যাদিতে অজ্ঞানাদি অংশেও 
অপরামর্শত্বেরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে । সুযুপ্তিতে অবিদ্য! থাকে বলিয়া সুবুণ্ধির পরে “ন কিঞ্চিদবেদিবম্‌” ইত্যাদিরূপে 
অজ্ঞানের পরামর্শত্ব অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্ত ুযুণ্তিতে অহমর্থের অন্থভব না হইলে সুযুপ্তির 
পরে অজ্ঞানের পরামর্শ হইতে পারিবে না। কারণ সুযুপ্তিতে অজ্ঞানাদি নিরাশ্রয় বা অহমাশ্রয় ব্যতীত অন্থাশ্রয় হইয়া 
প্রতীত হয় না) কিন্ত সবুণ্িতে অজ্ঞানাদি অহমাশ্রয় হইয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। সুযুপ্তিতে অহমর্থের অস্নভৰ 
না হইলে অজ্ঞানাদিরও অন্থভব হইতে পারিবে না এবং সেই কারণে সুযুপ্তির পরে অজ্ঞানাদির পরামর্শও হইতে পারিবে 
না। সুতরাং ফল কথা এই যে-সুযুপ্তির পরে “মুঢ়োহ্‌হং ন কিঞ্চিদবেদিযম্” এইরূপ অহমর্থাত্রিতরূপে অজ্ঞান > শি 
পরামৃশ্তমান হয় বলিয়া সুযুপ্তিতেও অহ্মর্থাত্রিতরূপে অজ্ঞানের অনুভব হয় বলিতে হইবে ; কিন্ত অদবৈতবাদিগণের মতে 
তাহ! সম্ভব হয় ন! ; কারণ অদ্বৈতবাদিগণ স্ববুণ্থিতে অহমর্থের অনুভব স্বীকার করেন না। ুযুণ্তিতে অহমর্থের অনুভব 
না হইলে অক্ঞানের অনুভব হইবে কিরূপে ? অনাশ্রিত বা অহমর্থব্যতীত অন্ত শ্রিতরূপে ত অজ্ঞানের অন্থভব হয় না 
কিন্ত অহমর্থাশ্রিতরূপেই অজ্ঞান প্রতীত হইয়া থাকে। স্যুদ্থিতে অহমর্থের অমুভব না| হইলে অজ্ঞ/নেরও অনুভব হইতে 
পারিবে না, তাহার ফলে স্থধুণ্তির পরে “ন কিঞ্িদিবেদিবম্* ইত্যাদিরূপে যে অজ্ঞানের পরামর্শ হয়, যাহ! অদ্বৈতবাদিগণও 
স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহার অনুপপত্তিই হইয়া! পড়িবে। আর স্ুযুণ্ধিতে অহমর্থের অনুভব স্বীকার না করিলে 
অহমর্থের ন্যায় অজ্ঞানেরও অনমুভবের আপত্তি হইয়া মুযুপ্থিতে অজ্ঞানের অর্থাৎ অবিদ্যার অস্তিত্ব যাহা অদ্বৈতবাদিগণ 
স্বীকার করেন, তাহাও সিদ্ধ হইবে নাঁ। সুতরাং সুযুণ্ডিতেও “ন কিঞ্চিদিবেদিবম্‌'’ ইত্যাদি পরামর্শাহ্বসারে অহমর্থা- 
শ্িতরূপেই অজ্ঞানের অস্ভব হয় বলিতে হইবে । তাহ! হইলে অদ্বৈতবাদিগণ “সুযুপ্িতে অহমর্থের অনুভব হয় না” 
ইহা আর বলিতে পারেন না। ফলতঃ আমাদেরই ইষ্টসিদ্ধি হইয়া পড়ে। 

আরও কথা এই যে, যেমন স্বপ্বাবস্থায় অহমর্থের অনুভব থাকে বলিয়! স্বপ্নোথিত ব্যক্তির “স্বপ্ং পগুন্‌ 
আসম্‌ অর্থাৎ আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম” এইরূপ পরামর্শ হয় এবং সেই সেই পরামর্শে “স্বপ্নং পশ্তত্নাসমিতি পরামর্শবান্‌ 
অন্সি” এইরূপ অন্ুব্যবসায়বারা অহমর্থবিষয়ক পরামর্শের অনুভব হইয়া থাকে, আর যেমন জাগ্রদবস্থায় অহমর্থের 
অন্তর থাকে বলিয়া অপর ভাগ্রথকালে সেই ব্যক্তির “জাগ্রদাসম্‌ অর্থাৎ আমি জাগ্রত ছিলাম” এইরূপ পরামর্শ : 
হয় এবং সেই পরামর্শে “্জাগ্রদাসমিতি পরামর্শবান্‌ অন্সি* এইরূপ অনুব্যবসায়দ্বারা অহমর্থাবিষয়ক পরামর্শের অন্তর 
হইয়া থাকে, সেইরূপ সুযুপ্তি অবস্থায় অহমর্থের অনুভব থাকে বনিয়াই সুপ্তোখিত ব্যক্তির “অহমস্বাপ্দমূ" এইরূপ 
পরামর্শ হইয়া থাকে এবং সেই পরামর্শে প্অহ্মস্বাঞ্সমিতি পরামর্শবানন্মি” এইরূপ অন্থব্যবসায়দ্বারা৷ অহমর্থবিষয়ক 
₹রামর্ণের অনুভব হইয়া থাকে। সুতরাং প্রদর্শিতরপে স্বপ্নোত্তরকালের স্তায় ও জাগ্রৎকালাস্তরের স্থায় : 


* ৩৫০ অধ্যাস ( প্রপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
“অহমস্থাপ সম্» ইত্যত্রাপি অহমংশে পরামর্শানুভবাচ্চ ! অন্যথা যঃ পূর্ববং দুঃখী সোহধুনা সুখী জ 


১ 


ইতিবৎ যঃ পূর্ববং মদন্যঃ সুপ্তঃ সোইধুনা অহং জাত ইতি ধীঃ স্যাৎ ৷ ২১১" : 
নম্নু জাগরে সমুৎপন্নে অন্ুভূয়মানে অহমর্থে পরামৃষ্যমানাত্মাভেদারোপাৎ পরামর্শত্বোপপত্তিরিতি 
চেৎ ন, ইদং রূপ্যমিত্যাদৌ আরোপ্যাভিন্নতয়া ইদমর্থস্তেব অহমিত্যত্র অহমর্থাভিন্নতয়া আত্মনোইপ্রতীতেঃ। 
অন্যথা এতাবন্তং কালং সুপ্তোহহমন্যো বা ইতি কদাচিৎ সংশয়ঃ স্তাৎ, ন তু অহমেবেতি নিশ্চয়ঃ। ২১২। 
নন্থু স্ুষুণ্তিকালানুভূতাত্মৈক্যাধ্যাসাৎ নিশ্চয়োপপত্তিরিতি চেৎ ন, অহমর্থাতিরিক্তাত্মানুভবস্ত 
অলীকত্বাৎ। ন চ পরামৃন্যমানাত্মৈক্যারোপাৎ তদ্পপত্তিরিতি বাচ্যম, অপরামর্শে পরামণত্বারোপস্ত 


অবৃপ্তির পরেও অহমংশে পরামর্শের অহ্ুতব হয় বলিয়! সুযুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব হয় না ইহা বলা যায় না। 
তাহা না হইলে অর্থাৎ “অহমস্বাপ্মমৃ’ এই স্থলে অহমংশে পরামর্শত্ব স্বীকার না করিয়া অন্কুভবত্ব স্বীকার 
করিলে দোষ এই হইবে যে-“যে পূর্বে ছুঃখী ছিল, সে অধুন! সুখী হইয়াছে” ইহার স্যায় “অহমর্থভিন্ন যে 
পুর্বে সুপ্ত ছিল, সে অধুন! অহং হইয়াছে” এইরূপ প্রতীতি সুপ্তোথিতের হইবার আপত্তি হইয়া পড়িবে। স্প্তোখিত 
ব্যক্তির ত এওঁরপ প্রতীতি হয় না। অতএব অহমংশে পরামর্শ হয় না এইরূপ বল! অসঙ্গত। এইভন্ত 
অহমংশে পরামর্শত্ব স্বীকার করিতেই হইবে এবং তাহার উপপত্তির জন্য সুযুপ্ঠিতে অহমর্থের অন্গভবও স্বীকার 
করিতে হইবে। ২১১। 
“ক. ইহাতে অবৈতবাদিগণ যদি বলেন -জাগ্রৎকালে সমূৎপন্ন ও অহুভূয়মান যে অহমর্থ, তাহাতে স্বযদ্তিতে 
অনুভূত ও সুযুধ্ির পরে পরামৃষ্তমান আত্মার এক্যারোপনিবন্ধন “্অহ্মস্বা্ম্” এইরূপে অহমর্থের পরামর্শ বা ভিমানের 
উপপত্তি হইয়া! থাকে | ন্ুযুদ্তিতে অহমর্থের অনুভব হয় না, সুতরাং সুযুপ্তির পরে অহমর্থের বস্তুতঃ পরামর্শ ও 
| 


হয় নাঃ কিন্তু নুষুপ্তির পরে অনুভুয়মান অহমর্থের সহিত পরামৃশ্ঠমান আত্মার এক্যারোপনিবন্ধনই অহমংশে 
পরামর্শত্বের অভিমান হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বৈতা দৈতবাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তির আর অবসর নাই। সুযুপ্তির 
টং পরে অহমর্থের বস্ততঃ পরামর্শ না হইলেও পরামর্শের অভিমান ত হয়ই সুতরাং তাহাদের প্রদর্িত আপত্তি 
হইতে পারে না। এ 
এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে__-অধৈতবাদদিগণের প্ররূপ উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ ভ্রমস্থলে আরোপ্যের সহিত 
অভিন্নরূপে যেমন অধিষ্ঠানের প্রতীতি হয় অর্থাৎ “ইদং রজতম্* এই স্থলে যেমন আরোপ্য রজতের সহিত 
অভিন্বর্ূপে ইদমর্থের প্রতীতি হয়, সেইরূপ “অহম্‌” এই স্থলে আরোপ্য অহমর্থের সহিত অভিন্নরপে অধিষ্ঠান 
আত্মার প্রতীতি হয় না; সুতরাং অহমর্থে পরামূশ্তমান আত্মার এক্যারোপনিবন্ধন অহমংশে পরামর্শত্বের অভিমান 
হয় বলা যায় না কিন্ত অহমংশে পরামর্শই হয়। আর ওঁ পরামর্শের উপপত্তির জন্য সুযুপ্তিতে অহমর্থের অন্থভবও 
স্বীকার করিতে হুইবে। সুযুপ্তির পরে যদি অহমর্থের পরামর্শ না হয়, তাহা হইলে “এতাঁবস্তং কালং সুপ্তোহহমন্তো 
বা” অর্থাৎ “এতকাল আমি ঘুমাইয়াছিলাম কিংবা অপর কেহ ঘুযাইয়াছিল রত হা 
কিন্তু "আমিই ঘুমাইয়াছিলাম” এইরূপ নিশ্চয় হইতে পারে না। শুযুণ্তির পরে “আমিই ঘুয়াইয়াছিলাম" এইরূপ 
নিশ্চয়ই বখন হয়, তখন অহমর্থের পরামর্শই হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ২১২। : 
ইহাতে অধৈতবাদিগণ যদি ৰলেন--সৃযু্তিকালাহনভূত এবং সুযুপ্তির পরে পরামৃগ্যযখান আত্মার সহিত || 
_ অহযৰ্ধের খীক্যাধ্যাসনিবন্ধন সযুধ্ির পরে “আমিই ঘুযাইয়াছিলামণ এইরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে যেমন পু্দিনাহভূত | 
বত হইতে অভিন্ন্পে অদভুত যে চৈৱ, তাহাতে “চৈত্র কি না” এইরূপ সংশয় হয় না, কিন “চৈত্র” এইরপই 


ন 


পরাভিমতাহমর্থানাত্মত্বোক্তিনিরসনম্‌ ৩৫১ 


কাপ্যদর্শনাৎ, সিদ্ধে অহমর্থস্ত আত্মান্তত্বে পরামৃশ্যমানাত্মৈক্যারোপঃ, সিদ্ধে চ তক্মিন্‌ সুযুণ্তো৷ অপ্রকাশেন 
অহমৰ্থন্ত আত্মা্দ্বমিতি অন্তোন্যাত্রয়াপত্তেশ্চ । অহমিত্যতোইন্য আত্মপরামর্শ ইত্যুক্তত্বেন দৃষ্টহান্যদৃষ্ট- 
কল্পনাপত্তেশ্ড । এতেন “সুযুপ্তৌ অহমর্থপ্রকাশে স্র্য্যেত হত্তন ইব অহমর্থ” ইতি নিরভ্তম। অহং- 
ূ শব্দোল্লেখিপরামর্শাপাদনে  অুযুপ্তৌ তছুক্লেখ্যম্থতবাভাবাদেব তদভাবোপপত্তেঃ। তাবন্মাত্রে চ 
| হান্তনবৈষম্যাৎ ! অহমর্থবিশে্যকস্ত অহস্বপ্রকারস্ত চ পরামর্শাপাদনে ইষ্টাপত্তেঃ। “এতাবস্তং কালং 
লাভা = 
নিশ্চয় হয়, সেইরূপ সুযুণ্িতে অনুভূত আত্ম! হইতে অভিন্নরূপে অনুভূত অহমর্ধে "আনি কি না” এইরূপ সংশয় হয় 
না, কিন্ধ “আমি” এইরূপ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। 3 
এততুত্তরে বক্তব্য এই যে__অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ তাহার! যে বলিয়াছেন 
সুযুপ্তিতে অহমর্থের অন্থভব হয় না, কিন্ত আত্মার অনুভব হইয়া থাকে, তাহা হইতে পারে না। অহমর্থ হইতে 
অতিরিক্ত আত্মান্থতব অলীক । অহমর্থ হইতে আত্ম! যদি ভিন্ন হইত, তবেই তাহা সম্ভব হইত ; কিন্তু অহ্মর্থই 
আত্না। সুতরাং অহমর্থাতিরিক্ত আত্মার অহ্ভব অলীক অর্থাৎ অসম্ভব। সুতরাং তাহাদের প্রদর্শিত অহমর্থের 
নিশ্য়োপপত্তি সঙ্গত নহে। 
আর পরামৃগ্তমান আত্মার সহিত এক্যারোপনিবন্ধন অহমর্থে পরামর্ণত্বের অভিমান হইয়া থাকে, তদ্দারাই 
অহংনিশ্চয়ের উপপত্তি হয়, ইহাঁও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারে না; কারণ তাহ! হইলে "অনুভবে পরামর্শত্বের 
আরোপ হয়” ইহাই তাহার! বলেন বলিয়া বুঝিতে হয়, যেহেতু তাহারা অহমহ্ছতবে আত্মপরামর্শত্বের অভিমান * 
হয় বলিয়াছেন । কিন্ত অনুভবে পরামর্শত্বের আরোপ হইতে ত কোথাও দেখা যায় না। অনুভবে স্থৃতিত্বের আরোপ 
হইতে কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং তাহাদের প্রদর্শিত উপপত্তি অনঙ্গত। আর তাহাতে অন্যোন্তাশ্রয 
দোবের প্রসঙ্গও হইয়া পড়িবে। অহমর্থও যদি পরামৃষ্যমান হয়, তাহা হইলে পরামৃশ্থমান আত্মার সহিত অহমর্থের 
বাস্তব এক্যই হইয়। পড়ে বলিয়া আত্মার সহিত অহমর্থের এঁক্যারোপ সম্ভব হয় না; এইজন্য অহমর্থের 
অপরামৃপ্তমানত্বের দ্বারা আত্মতিনত্ব সিদ্ধ হইলে পরামৃস্ঠমান আত্মার সহিত অহমর্থের প্রক্যারোপ সিদ্ধ হইবে, 
আর পরানৃগ্তমান আস্নৈক্যারোপ সিদ্ধ হইলে হুযুণ্তিতে অহমর্থের অপ্রকাশহেতু অহ্বর্থের আত্মভিন্নত্ব সিদ্ধ হইবে, 
এইরূপ অন্যোন্তাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। আরও কথা এই যে__অহমর্থই আত্মা; অহমর্থ হইতে 
আত্মা ভিন্ন নহে; সুতরাং অহংজ্ঞানেরই আত্মপরামর্শত্ব স্বীকার করিতে হইবে। অদ্বৈতবাদিগণ "অহম্৮ এইরূপ 
জ্ঞান হইতে আত্মপরামর্শ ভিন্ন বলায় দৃষ্টহানি ও অদৃষ্টকল্পনার আপত্তি হইয়া পড়ে। অহংজ্ঞানই আত্মপরামর্শ 
বলিয়। অনুভবসিদ্ধ ; অহংজ্ঞানকে আত্মপরামর্শ বলিয়া! স্বীকার না করিলে তাদৃশ অহুভবসিদ্ধরূপ দৃষ্টের হানি 
হইয়। পড়ে। আর “অহংজ্ঞান হইতে আত্মপরামর্শ ভিন্ন” এইরূপ অন্নভবানিদ্বরূপ অদৃষ্টের কল্পনা করা হয়। এই 
দৃষটহানি ও অনৃষ্কল্পনা দোব অদ্বৈতবাদিগণের মতে অপরিহার্য্যই হইয়া পড়ে। 
এই যে অ্বৈতবাদিগণের মত খণ্ডন করা হইল, ইহার দ্বারা অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন-ন্হুণ্তিতে 
অহমর্ধের অন্থভব হয় লা) লুষুণ্তিতে যদি অহমর্থের অহুতব হইত, তাহা হইলে পুর্বরদিনে অহভূত অহমর্থের 
যেমন পরের দিন স্মরণ হয়, সেইরূপ হুপ্তোষিত ব্যক্তিরও ুযন্তিতে অনুভূত অহমর্থের স্বরণ হইত” এই 
অধৈতবাদিগণের আপত্তি নিরস্ত হইয়া গেল। কারণ ভাহারা যে আপত্তি করিয়াছেন_্রযুপ্তর পরে অহঙ্কারের 
স্বরণ হইত, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই বে_-্যুণ্তির পরে অহংশব্দোল্লেখী পরামর্শ অর্থাৎ স্বরণ হইত এইরূপই 
তাহাদের আপত্তি? (১) অথবা স্ুযুপ্তির পরে অহমর্থবিশেষ্যক অহ্প্রকারক পরামর্শ অর্থাৎ স্মরণ হই 


৩৫২ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


নুখমহমন্থাপজম্* ইতি সুষুন্তিকালীনম্ুখাবচ্ছিন্নোইহমর্থ ইতি স্মৃতেন্চ। অন্যথা “ন্মর্ষ্েত হস্ত 
ইবাহমর্থ;” ইতি চোগ্ং নিরুত্তরং স্তাৎ ৷ ২১৩। ২ 
নহ তথাপি এতাবস্তং কালমহমিত্যভিমন্তমান আসমিতি পরামর্শঃ স্তাদিতি চেৎ ন, কর্ণে স্পৃষ্টঃ 


চাগ পালত ত ক সরা কলা - , 


উাহাদের আপত্তি? (২) ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে, কারণ সুযুপ্তিতে অহংশব্দোল্লেখী অন্নভবই হয় না) 
সুতরাং সুযুণ্তিতে অহংশব্দোল্লেখী অঙ্গুতবের অভাবনিবন্ধনই সুযুপ্তির পরে অহংশব্দোল্লেখী পরামর্শের অভাব 
হইয়! থাকে। স্ুযুন্তিতে আত্মম্বরূপ অহমর্থের অনুভব থাকিলেও অহংশব্দোল্লেখী অনুভব থাকে না বলিয়া 
সুযুপ্ডির পরে অহংশব্দোল্লেখী পরামর্শ হয় না। এইরূপে সুযুপ্তির পরে অহংশব্দোল্লেখী পরামর্শ না হওয়ার 
উপপত্তি হইয়! থাকে। পূ্ববদিনে যে অহমর্থের অনুভব হয়, তাহা অহংশব্দোল্লেখী সবিকল্পক, আর সুযুপ্তিতে 
যে অহমর্থের অমুভব, তাহ! অহংশব্বাহুল্লেখী নিষ্বিকল্পক ) ইহাই পূর্ববদিনে জাগ্রদন্থভৃত অহমর্থ ও স্ববুপতযস্থভূত 
অহমর্থের বৈষম্য । সুতরাং সুযুণ্রিতে অহযর্থের অহনভব হয় বলিলে তাহাতে অদৈতবাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তির আর 
অবসর থাকে না। কারণ সুযুপ্তিতে অহংশব্দোল্লেখী অনুভব থাকে ন! বলিয়াই সুযুপ্তির পরে অহংশব্দোল্লেখী পরামর্শ 
হয় না। আর পূর্ববদিনে অনুভূত অহমর্থ অহংশন্বোল্লেখী বলিয়াই পরের দিনে তাহার অহংশব্দোল্লেখী পরামর্শ হয়। 
সুতরাং প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে । 
ৃ আর দ্বিতীয় পক্ষে যেরূপ আপত্তির স্বরূপ দেখান হইয়াছে, তাহাই যদি অধ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হয়, তদুত্বরে 
৭ "আমাদের বক্তব্য এই যে--তাহা আমাদের ইষ্টাপত্তিই হয়। কারণ সুযুপ্তির পরে অহমর্থবিশেষ্যক অহন্থগ্রকারক পরামর্শ 
হইয়াই থাকে। কারণ “এতকাল আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম" এইরূপে *নুযুণ্তিকা'লীন হুখাবচ্ছিন্ন অহমর্থ” এইরূপ ৃ 
স্বৃতি হইয়৷ থাকে অর্থাৎ নুযুণ্তির পরে অহমর্থবিশেষ্যক অহত্বপ্রকারক পরামর্শ হইয়া থাকে । এইরূপ উত্তর স্বীকার 


না করিলে *সখমহমস্বাপ্মমূ” এই স্থলে কেবল পূর্বদিনবৈষম্যমাত্রঘবারা৷ অহমর্থে পরামর্শত্বের অভাব বলিলে আত্মাংশেও 
পরামর্শত্ব হইতে পারিবে ন! ; তাহাতেও আপত্তি হইতে পারিবে যে__হ্যুণ্থিতে আত্মার অহ্থতব অর্থাৎ প্রকাশ হয় না, 
যদ নবযুণ্িতে আত্ম! প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে পূর্বদিনে অন্থভূত আত্মার যেমন পরের দিন স্মরণ হয়, সেইরূপ 
সপ্তোথিত ব্যক্তিরও ন্ুযুণ্তিতে অনুভূত আত্মার স্মরণ হইত। এই আপত্তির উত্তর আর অদ্বৈতবাদিগণ করিতে 
পারিবেন না কারণ এইরূপ আপত্তিতে আমরা অহমর্থস্বন্ধে যেরূপ উত্তর করিলাম, সেইরূপ উত্তরই 
অধৈতবার্দিগণকেও করিতে হইবে। অহমর্থনম্বদ্ধে আপত্তির উত্তর আমরা যেরূপ করিয়াছি, আত্মার সম্বন্ধে 
আপত্তির উত্তরও অধৈতবাদিগণকে সেইরূপ করিতে হইবে। অহযর্থসন্ন্ধে আপতিতে অদ্বৈতবাদিগণ আমাদের 
প্রদশিত উত্তর স্বীকার না করিলে আত্মার সম্বন্ধে আপত্তির উত্তরও তাহার! করিতে পারিবেন না। কারণ 
আমরা অহমর্থ সম্বন্ধে যেরূপ উত্তর দিয়াছি, সেইরূপ উত্তরই আত্মার সম্বন্ধে অধৈতবাদিগণকে দিতে হইবে; আর 
গত্যস্তর নাই। আমাদের প্রদর্শিত উত্তর স্বীকার না করিলে আত্মার সম্বন্ধে আপত্তিতে অ্বৈতবাদিগণকে নিরুততর 
হইয়া! পড়িতে হইবে । ২১৩। 
ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন--তাহা হইলেও সুযুপ্তিতে যদি অহমর্থের অনুভব হইত, তাহা হইলে 
সপ্তোথিত ব্যক্তির “আমি এতকাল “অহং” এইরূপ অভিমানী ছিলাম” এইরূপ পরামর্শ হইত। সুযুণ্তির পরে এইরূপ 
ই. পরামর্শ ত হয় না। অতএব সুযুণ্ডিতে অহমর্ধের অনুভব হয় ন! বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। 
| অদ্বৈতবাদিগণের গীরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। তাহারা! কি কর্ণে স্পষ্ট হইয়া কটিদেশ চালনা করিতেছেন? স্বুণ্িতে 
অহ্থের অহৃতব স্বীকার করিলে সুযুপ্তির পরে অহমর্থাভিমানের পরামর্শ হওয়ার আপত্তি হইবে কেন 1. অহসর্ধের 


পরাভিমতাহমর্থানাত্মত্বোক্তিনিরসনম্‌ ৩৫৩ 
কিং চালয়সি, অহমর্থপ্রকাশেন তদভিমানপরামর্শাপাদনস্ত ব্যধিকরণত্বাৎ। অন্যথা তবাপি আত্মেত্য- 
ভিমন্তমান আসমিতি পরামর্শ স্তাৎ। তন্মাৎ সুতো অহমর্থঃ প্রকাশত এব । ২১৪। 

অপি চ সুযুপ্তৌ অহমর্ধাভাবে “অহং নির্ঃখঃ স্যাম’ ইতি ইচ্ছা সুযুগ্র্থং প্রবৃত্যন্থপপত্তেঃ ৷ 
যোহহং সুপ্তঃ স এব জাগক্মাতি প্রত্যভিজ্ঞা নস্যাৎ ৷ যোহহং পূর্বেরছ্যঃ অকার্ধমূ, সোহহমগ্ভ করোমীতি 
প্রত্যভিজ্ঞান্নপপত্তিশ্চ। নহ “কুশোইহং স্বুলঃ জ্যাম” ইতিবৎ প্রবৃত্্যুপপত্তিরিতি চেৎ ন, কাশ্যস্য 
অনন্তৰে অহমর্ধের পরামর্শ এইরূপ সমানাধিকরণ আপত্তিই হইতে পারে। অহমর্থের অন্তৰে অহমর্থাভিমানের 
পরামর্শ এইরূপ ব্যধিকরণ আপত্তি ত হইতে পারে না। একের অনুভবে অন্যের পরামর্শের আপত্তি কখনই 
হয় না। অহমর্থ ও অহমর্থাতিমান এক কথা নহে, ইহা অতি সহ কথ]। সুতরাং সুযুপ্তিতে অহমর্থের 
অনুভব হয় স্বীকার করিলে সুযুপ্তির পরে অহমর্থাতিমানের পরামর্শের আপত্তি হইতেই পারে না। তাহা স্বীকার 
ন! করিলে অদৈতবাদিগণ যে সুযুপ্তিতে আত্মার অহ্থভব ও সুযুণ্তির পরে আত্মার পরামর্শ হয় বলেন, তাহাতেও 
এইরূপ আপত্তি কর! যাইবে যে, স্ববুণ্তিতে যদি আত্মার অস্থতব হইত, তবে যুণ্তির পরে “আত্মা এইরূপ অভিমানী 
ছিলাম” এইরূপ পরামর্শ হইত। এইরূপ আপত্তিতে অদৈতবাদ্দিগণও ত পব্যধিকরণ আপত্তি হইতে পারে না” 
ইহাই উত্তর দিবেন। আর ত গত্যস্তর নাই। সুতরাং এরূপ বল! কখনই সন্ত নহে। অতএব দুযুণ্থিতে অহমর্থের 
অন্ুতব হইয়াই থাকে, ইহাই সিদ্ধ হইল। ২১৪। 
আরও কথা এই যে--সুযুণ্যিতে যদি অহমর্থের অভাব হয় অর্থাৎ সুযুণ্তিতে যদি অহমর্থ না থাকে, তাহা হইলে * ৮ 
ঘু'খী ব্যক্তির যে “আমি ছুঃখবিহীন হইব” এইরূপ ইচ্ছায় সুযুপ্তির অর্থাৎ নিদ্রারি নিমিত্ত প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তির 
অশ্নপত্তি হইয়া পড়িবে। নুযুণ্থিতে অহমর্থ না থাকিলে নি৫খী হইবার ইচ্ছায় স্বুণির ভন্ত প্রবৃত্তি হইবে কেন? 
প্রত্যুত স্ববুস্তুতে অহমর্থের নাশ হইবে বলিয়! নিদ্রার প্রবৃত্তি ন! হওয়ারই প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। আর স্ুযদ্তিতে 
অহমর্থের অভাব হয় বলিলে “যে আমি সুপ্ত ছিলাম, সেই আমিই জাগরিত হইয়াছি” এইরূপ হুথি ও জাগরণের 
অহমর্থের এক্যাবগাহী প্রত্যভিজ্ঞ। হইতে পারিবে ন! এবং “যে আমি পূর্বের দিন করিয়াছিলাম, সেই আমিই আজ 
করিতেছি” এইরূপ পূর্বততনীয় ও অগ্যতনীয় অহমর্থের এক্যাবগাহী প্রত্যতিজ্ঞার অন্থপপততি হইয়া পড়িবে। অদ্বৈত- 
বাদিগণের মতে অহমর্থেরই কর্তৃত্ব; সুতরাং স্বুন্তিতে অহমর্থ না থাকিলে কর্তৃত্বের অধিকরণ পূর্বাতনীয় অহমর্থ ও 
অগ্ততনীয় অহমর্থের প্রক্যাবগাহী প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারিবে না । সুতরাং প্রদশিতরপে সুযুপ্তির ভন্ত যে প্রবৃত্তি হয়, 
তাহার উপপত্তি এবং প্রত্যভিজ্ঞার উপ্‌পত্তির নিষিত্তহুবুণ্রিতে অহমর্থের অহ্তব অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে 
ইহাতে অদবৈতবাদিগ্ণণ যদি বলেলন দৈতাঁদৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন - সুযুণ্িতে অহমর্থ না থাকিলে “আমি 
ঘঃখবিহীন হইব” এইরূপ ইচ্ছায় সুষুণ্ডির নিমিত্ত প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না) সুযুপ্তিতে অহমর্থের অভাব হইলে “আমি 
ঘঃখবিহীন হইব” এইরূপ ইচ্ছায় সুযুপ্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তির অহুপপত্তিই হইয়া পড়ে। ৈতাদৈতবাদিগণের এইরূপ 
1. আপত্তি হইতে পারে ন! ; কারণ দেহাক্্ৈক্যাধ্যাসনিবন্ধন “কৃশ আমি স্থল হইব” এইরূপ প্রবৃত্তির যেমন উপপত্তি 
. হয়, সেইরূপ সুযুণ্তিতে অহমর্থ না থাকিলেও দেহাস্ৈক্যাধ্যাসনিবন্ধন “দুঃখী আমি ছুঃখবিহীন হইব” এইরূপ ইচ্ছায় 
তির নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইতে পারিবে । তাহাতে অহুপপত্তি নাই। ৰ 
অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সমত নহে। কারণ অহমর্থকে অধৈতবাদিগরণ আরোপিত বলেন, আমরা 
পিত বলি ; সে যাহা হউক অর্থাৎ অহমর্থ আরোপিতই হউক বা! অনারোপিতই হউক, এতাদৃশ অহ 


৩৫৪ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্মূ 


পরম্পরাসম্বন্ধিন অরোপিতস্যানারোপিতস্য বা অহমর্থস্য বিদ্ধমানত্বেন প্রবৃত্যুপপত্তাবপি সুুপ্তৌ অহমর্থস্য 
নাশাৎ তদানীস্তনসুখাদিসহবন্ধাভাবেন প্রবৃত্যন্বপপত্তেঃ । বিবেকিনাং মম দেহঃ স্থুলঃ স্যাদিতি ইচ্ছুয়ৈৰ 
প্রবৃত্বেশ্চ । ন হি মমাত্মা নিন ঃখঃ স্যাদিতি ইচ্ছয়া কস্যাপি সুযুপ্তৌ প্রবৃত্তিদৃ শ্যতে। তস্মাৎ দৃষ্টাস্তানুপ- 
পত্তিরেব, অহংব্যক্তিভেদাৎ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গন্চ। কর্ভর্ভোক্ত্চাহমর্থস্য ভেদাৎ | অভিন্নে চ 
চৈতন্যে কর্তৃত্বা্বভাবাৎ, কর্তৃত্বা্তারোপস্য চ দেহাদাবপি সত্বাৎ, অহং করোমীত্যেব প্রতীত্যাহমর্থান্যাতমুনি 


- —— 


সম্বন্ধী। এই কার্শ্যের পরম্পরাসন্বন্ধী আরোপিত ৰব! অনারোগিত অহমর্থ কণ ও স্থূল উভয় অবস্থায় থাকে বলিয়া 
প্কশ আমি স্থূল হইব” এইরূপ প্রবৃত্তির উপপত্তি হইতে পারে বটে ; তাহা হইলেও তদ্দষ্টান্তে “দুঃখী আমি ছুঃখ- 
বিহীন হইব” এইরূপ ইচ্ছায় সুযুণ্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তির উপপত্তি হইতে পারে ন! ; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে 
ুযুণ্রিতে অহ্মর্থের নাশ হয় বলিয়া তদানীস্তন সুখাদির সহিত অহমর্থের সম্বন্ধ থাকে ন! । সুতরাং দৃষ্াততবৈষম্য- 
হেতু অধ্বৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। সৃযুপ্তিতে অহমর্থের নাশহেতু তদানীন্তন সুখাদির সহিত অহমর্থের 
সম্বন্ধ থাকে ন! বলিয়া “আমি দুঃখবিহীন হইব” এইরূপ ইচ্ছায় যে সুযুপ্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তি হয়, তাহার অন্থপপত্তিই 
হইয়! পড়ে। আর বিবেকিগণের “আমার দেহ স্থল হইবে” এইরূপ ইচ্ছায়ই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কার্শ্যাদি- 

' নিরূপিত শরীরই স্থৌল্যাধিকরণরূপে বিবেকিগণের উদ্দেস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের আপত্তিতে উক্ত 
টৃষ্টান্তদ্বারা উপপত্তি কর! যায় না। "আমার আত্ম! ছুঃখবিহীন হইবে” এইরূপ ইচ্ছায় কাহারও সুযুপ্তির নিমিত্ত 
"প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায় না কিন্তু “আমি ছুঃখবিহীন হইব” এইরূপ ইচ্ছায়ই সুযুত্যির নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইতে দেখা. 

যার। ন্যুণ্রিতে অহমর্থের নাশ হয় বলিলে উক্তরূপ প্রবৃত্তির অস্থপপত্িই হইয়া পড়ে। সুতরাং আমাদের 

প্রদর্শিত আপত্তির পরিহার করিতে গিয়া অধৈতবাদিগণ যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার অন্থপপত্তিই হয়। সেই দৃষ্টান্তের 

দ্বারা আমরা যে, সুযুপ্তিতে অহমর্থ না থাকিলে “আমি ছুঃখবিহীন হইব” এইরূপ ইচ্ছায় সুযুপ্ডির নিমিত্ত প্রবৃত্তির 

অহুপপত্তি হয় বলিয়াছি, তাহার উপপত্তি করা যায় না। 

আরও কথা এই যে-ুস্তিতে অহ্মর্থের অভাব হয় স্বীকার করিলে পূর্বতন অহদর্থের নাশ এবং সুযুপ্তির 

পরে অগ্ভতন অহমর্থের পুনরুৎপত্তি ্বীকার করিতে হয়। তাহাতে পূর্বতন অহং-ব্যক্তি ও অদ্যতন অহং-ব্যজির 

ভেদ হয় বলিয়া কতনাশ ও অকুতাভ্যাগম দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে কর্তৃত্ব ও তোতৃত্ব 

এই উভয়ই অহমর্থনি্ ; সুতরাং পূর্বতন কর্মকর্তা অহমর্থ ও অদ্যতন কর্ম্ফলতোক্তা অহমর্থ ্রদর্ণিতরূপে পরস্পর 

ভিন্ন বলিয়া পূৰ্ববতন কর্মকর্তা অহমর্ধের কৃতহানি হইয়া পড়ে। পূর্বতন কর্মকর্তা অহমর্থ যে কর্ম্ম করিল, সুযুণ্তিতে 

অহমর্থের নাশ হয় বলিয়া সেই অহং-ব্যক্তি আর অনুষ্ঠিত কর্মের ফল ভোগ করিতে পারিল না; স্থতরাং ক্ৃতহানি 

দোষ হইয়া পড়ে। আর স্ুযুপ্তির পরে উৎপন্ন অদ্যতন অহমর্থের কর্ম্মাভাবেও ফলতোগ সম্ভব হইল; সুতরাং 

সেই অদ্যতন অহং-ব্যক্তির অকুতাভ্যাগম হইল; সে কোন কর্ম করে নাই, অথচ ফল ভোগ করিল। সুযুগ্তিতে 

অহমর্থের অভাব হয় বলিলে প্রদপিতরূপে কৃতের নাশ ও অক্ুতের অভ্যাগমরূপ দোবের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। 

সুবুপ্তিতে অহমর্থের নাশ হয় বলিলে কর্তা অহমর্থ ও তোক্তা অহমর্থের ভেদ হইয়া পড়ে এবং সেই কারণেই কৃতনাশ 
ও অকুতাত্যাগম দোষ হইয়! পড়ে । 

ইহাতে অধৈতবাদিগণ যদি বলেন_ কর্তা ও ভোক্তা উভয়েই চৈতন্ত অনুগত; সুতরাং ইতন্তাগমের 

কর্তা ও ভোক্তার অভেদের উপপত্তি হয়। চৈতন্তাহগমের দ্বারা কর্তা ও ভোক্তা অভিন্ন হয় বলিয়া কৃতনাশ « 

 অন্কতাত্যাগম দোষ হয় না। এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে, অভিন্ন চৈতন্তে কর্তৃত্বাদি নাই। অভিন্ন চৈতন্ত শুদ্ধ 


পরাভিমতাহমর্থানাত্মতবোক্িনিরসনমূ ৩৫৫ 

পস্যাপি অসম্ভবাচ্চ। অন্যথা আত্মা করোতি--ইতি প্রতীতিঃ স্যাৎ। ন চ সুযুপ্তৌ 

কারণাত্মনা শ্থিতস্যৈব উৎপত্ত্যঙ্গীকারান্নানুপপত্তিরিতি বাচ্যম্‌ কর্তৃভোক্কৃকারণস্য কর্তৃত্বাদিশূন্যস্য 
স্থিতাবপি কৃতহান্যাদেরনুদ্ধারাৎ ৷ ২১৫। 

নন পূর্ব্ৰোক্তয়োঃ শ্রুতিস্থৃত্যোঃ অহুমানস্য চ বিরোধন্তদবস্থ এব, শান্ত্রবাধস্ত তবাপ্যনিষ্ট ইতি চেৎ 

ন্‌, ক্রুত্যাদেরন্যবিষয়ত্বেন বাধাভাবাৎ। তত্র “অথাতোহহঙ্কারাদেশঃ” (ছা--৭1$৫1১) ইত্যাদি 


2 === === ===" 
তদ্ধচৈতন্যে বর্তৃত্বাদি থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং অদ্বৈতবার্দিগণ চৈতন্তানুগমের দ্বার! কর্তা ও ভোক্তার অতেদের 
উপপত্তি হয় দেখাইয়! কৃতনাশ ও অক্কতাভ্যাগম দোষের পরিহার করিতে পারেন না। কারণ অন্থগত অভিন্ন চৈতন্তে 
বর্তৃ্ব ভোত্ৃত্বাদি নাই। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন__চৈতন্তে বাস্তব কর্তৃত্বাদি না থাকিলেও আরোপিত বর্তৃতাদি আছে; 
সুতরাং আরোপিত কর্তৃত্বাদিযুক্ত চৈতন্তাহুগমের দ্বার! কর্তা ও ভোক্তার অতেদের উপপত্তি হয় বলিয়া প্রদর্শিত 
কৃতনাশ ও অকৃতাত্যাগম দোষ হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে_-অধৈতবাদিগণের এরূপ উক্তিও সঙ্গত 
নহে। কারণ অহমর্থ হইতে ভিন্ন আত্মাতে অর্থাৎ চৈতন্তে কর্তৃত্বাদির আরোপও সম্ভব নহে। কর্তৃত্বাদির 
আরোপ দেহাদিতেও আছে। যেমন “স্থূলঃ করোতি” এইরূপ প্রতীতি হুইয়া থাকে। স্বতরাং কর্তৃত্বাদির 
আরোপ চৈতন্তেই আছে বলা যায় না। কর্তৃত্বাদি আরোপের দেহাদিতে অতিপ্রসঙ্গনিবন্ধন চৈতন্তে আরোপিত 
কর্তৃত্বাদি আছে বল! যায় না। আর “অহং করোমি” এইর্ূপই প্রতীতি হয় বলিয়াও অহমর্থ হইতে ভিন্ন চৈতন্তে 
অর্থাৎ আত্মাতে কর্তৃত্বাদ্ির আরোপ সম্ভব নহে। অহমর্থ হইতে ভিন্ন চৈতন্তে কর্তৃত্বাদির প্রতীতি হয় না; 
কিন্তু অহমর্থ হইতে অভিন্ন চৈতন্যেই বৰ্তৃত্বাদির প্রতীতি হইয়া থাকে। অহমর্থ হইতে অভিন্ন চৈতন্যে যে 
বর্তৃত্বাদির প্রতীতি হয়, তাহা আরোপিত নহে। সুতরাং অহ্মর্থ হইতে ভিন্ন চৈতন্তে কর্তৃত্বাদির আরোপ সম্ভব 
নহে। যদি অহমর্থ হইতে ভিন্ন টচৈতষ্টে কর্তৃত্বাদি থাকিত, তাহা হইলে “চৈতন্তং করোতি, আত্মা, করোতি” এইরূপ 
প্রতীতি হইত। এরূপ প্রতীতি ত হয় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের উক্তি সঙ্গত নহে। 

আর অদৈতবাদিগণ যদি বলেন-_আমরা অ্যুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব হয় ন! বলিয়াছি। সেজন্ স্বুণ্তিতে 
অহমর্থের নাশ হয় বুঝিতে হইবে না; কিন্তু স্যুপ্তিতে অহমর্থ অর্থাৎ অহঙ্কার কারণরূপে থাকে এবং সুযুপ্তিতে 
কারণরূপে স্থিত অহমর্থেরই সুযুপ্তির পরে উৎপত্তি হইয়া থাকে ইহাই আমরা স্বীকার করিয়া থাকি। সুতরাং 
সব্তিতেও অহযর্থ অর্থাৎ অহঙ্কার কারণরূপে থাকে বলিয়া দৈতাদৈতবাদিগণ যে সকল দোষের উদ্ভাবন করিয়াছেন, 
তাহার আর অবসর নাই। সমস্ত আপত্তির উপপত্তি হইতে পারিবে। এতদৃত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের 
এইরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কারণ যাহা কর্তা ও ভোক্তার কারণ, সেই অহমর্থ সুযুণ্যিতে কর্তৃত্বাদিশৃ্ত 
হইয়া থাকিলেও আমরা যে কৃতনাশ ও অক্বতাভ্যাগম দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, সেই দোষের আর উদ্ধার 
হইবে ন| অর্থাৎ পরিহার হইবে না। কর্তা অহমর্থ ও ভোজ! অহ্মর্থ পরস্পর ভিন্ন বলিয়া পূর্বতন অহমর্থের 
ফলভোগের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্মের নাশরূপ কৃতনাশের এবং অন্তত অহমর্থের কর্মাভাবেও ভোগপ্রান্তিবপ. 
অকতাভ্যাগমের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িৰে। আত্মা হইতে অহমর্থকে ভিন্ন বলিলে এই প্রদর্শিত দোষের উদ্ধার  : 
কোনবূপেই কর! যায় না। সুতরাং অহমর্থ আত্মাই, অনাত্ম নহে। ২১৫। ও 
_. ইহাতে অধৈতবাদিগ্ণণ যদি বলেন--আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে-_“অথাতোহহঙ্ধারাদেশঃ' অথাত আত্ম 
এই ছান্দোগ্যশ্রতিতে অহঙ্কার ও আত্মার পৃথক্‌ উপদেশ থাকায় অহমর্থ অনাস্থা অর্থাৎ আস নহে। 


৩৫৬ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


শ্রতি-স্মত্যোঃ “গর্বোইভিমানোইহস্কার” ইত্যভিধানাৎ গ্ব্বাদিবাচকাহঙ্কারে! বিষয়ঃ, স তু প্রাকৃত এব 
“অহঙ্কারশ্চাহংকর্তব্যঞ্চ” ইতি শ্রত্যন্তরাৎ। সচ মাস্তোহব্যয়রূপঃ কারপ্রত্যয়াস্তঃ। আত্মবাচ্যহংএবস্ত 
দকারাস্তোহস্মচ্ছব্দঃ ৷ তন্মাৎ উভয়োরর্থতঃ শব্দতশ্চ ভেদাৎ নোক্তদোযাবকাশঃ ৷ ন চ উভয়োরপি অহঙ্কারে 
এব শক্তিরিতি বাচ্যম্‌, অহঙ্কীরস্তানেকপ্রয়োগদর্শনেন একত্র শক্তেঃ নিয়ন্তমশক্যত্বাৎ। অহংশবস্ত 
অহঙ্কারশব্দবৎ আত্মতিমে প্রয়োগপ্রাচুর্য্যাভাবাদাত্মপর এবেতি ভাবঃ। এবমহমর্থস্ত স্ব্বাবস্থানুগতত্ব- 
সিদ্ধ্যা পরোক্তানুমানবৃত্তিহেতোঃ স্বরূপাসিদ্ধত্বেন অপ্রমাণত্বং সুপ্রসিদ্ধমূ। ২১৬ । : 
নু জ্ঞাতুঃ সম্ভাবে কিমিতি বিশেষজ্ঞানং ন স্তাদিতি চেৎ ন, তত্র বিষয়াভাবাৎ। ন হি জ্ঞাতুঃ 


আর “অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্ররুতিরষ্টথ1” এই স্থৃতিতে অহঙ্কারকে ক্ষেত্রান্তর্গত বলিয়া উপদেশ করায় অহমর্থ 
অনাত্মা এবং “অহমর্থ_অনাত্ম! সুযুপ্যাদ্যবস্থানহুগতত্বাৎ স্থুলদেহাদিবৎ” এই অনুমানের দ্বারাও অহমর্থের অনাত্বত্ব 
সিদ্ধ হয়। এক্ষণে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যদি অহমর্থকে আত্মাই বলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সহিত এই 
প্রদর্শিত পূর্বোক্ত ক্রি, স্থৃতি ও অস্থমানের বিরোধ থাকিয়াই যাইবে। তাহাদের সিদ্ধান্তে শাস্তার্থের বাধ হইয়া 
পড়িবে ; কিন্ত শাস্তার্ধের বাধ দ্ৈতাদৈতবাদিগণেরও অনভিলবিতই। সুতরাং অহমর্থকে আত্মা বলা যায় না; 
অহমর্থ অনাত্মাই। 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদৈতবাদিগণের এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ শ্রত্যাদি অন্বিবয়ক বলিয়| 
আমাদের সিদ্ধান্তের দ্বারা শ্রত্যর্থের বাধ হওয়ার আশঙ্কা নাই। “অথাতোহহস্কারাদেশ:” “অহঙ্কার ইতীয়ং যে” এই 
শ্রুতি-স্বৃতির বিষয় হইল গর্ববাদিবাচক অহঙ্কার। অহঙ্কার-শব্দের প্রতিবোধক শব্দ যে গর্ব ও অভিমান হুইতে পারে, 
“ তাহা অভিধানেই আছে। অভিধানে বল! হইয়াছে_গর্ধোইভিমানোহহঙ্কারঃ। সুতরাং প্রদর্শিত শ্রুতি-স্থৃতিতে 
গৰ্ব ও অভিমানবাঁচক অহঙ্কারের কথা বল! হইয়াছে। সেই অহঙ্কার প্রকৃতই । সেই অহঙ্কার যে প্রাকৃত, তাহা 
শ্রত্যত্তর হইতে জান! যায়। অপর শ্রুতি বলিয়াছেন -_অহঙ্কারশ্চাহংকর্তব্যঞ্চ। সেই অহঙ্কার মকারাত্ত, অব্যয় ও 
কারপ্রত্যয়ান্ত। আর আত্মবাচ্য অহংশব্দ কিন্তু দকারাস্ত অস্মদ্শব্দ। অতএব অহঙ্কার ও অহং শব্দূতঃ ও অর্থতঃ 
ভিন্ন । প্রাকৃত অহঙ্কারের কথাই উক্ত শ্রুতি ও স্থৃতি বলিয়াছেন। তদ্বারাই উক্ত শ্রুতি ও স্থৃতির উপপত্তি হইতে 
পারে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে বিরোধ আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহার আর অবসর নাই। আর “অহমৃ্‌’ ইহাই 
আত্মবাচ্য ; সুতরাং অহংকেই আমর! আত্ম! বলিয়া থাকি। 
আর অহং ও অহঙ্কার এই উভয় শব্দেরই অহস্কারেই শক্তি ইহাও অধৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না) কারণ 
অহঙ্কারশব্ের অনেক অর্থে প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। সুতরাং অহঙ্কারশব্থকে এক অর্থে সঙ্কোচ করা যায় নাঃ 
কিন্ত অহংশব্দের অহঙ্কার-শব্দের ন্যায় আত্মভিন্ন অর্থে বেশী প্রয়োগ হইতে দেখা যায় লা। অহংশব্দের কেবল 
আত্মার্থে ই বেশী প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। সুতরাং অহঙ্কার গর্ববাদিবাচক এবং অহং আত্মবাচক। 'এই প্রদর্ণিতরূপে 
আমাদের সিদ্ধান্তের সহিত শ্রতি-স্থৃতির কোন বিরোধ হয় না। আর অধৈতবাদিগণ যে অশ্থমানবিরোধ দেখাইয়াছেন, 
তাহারও আর অবসর নাই। কারণ তাহাতে “'সবযু্যান্তবস্থানস্নগতত্বাৎ” এইরূপ হেতু বলা হইয়াছে ; প্রদর্ণিতরূপে 
: আত্মভূত অহমর্থ সুযুপ্যাদি অবস্থাতে অনন্থগত নহে; কিন্ত অহমর্থ সর্বাবস্বাতে অনুগতই বটে। সুতরাং তাঁহাদের 
ৰ রি মহমানের হেতুটি ব়পাদিতবনামক হেদ্বাভাস হইয়াছে) সদ্ধেতু হয় নাই। স্বতরাং উত্তাহনমানের অপ্রামাপ্য 
 মুপ্রসিদ্ধ। ২১৩। 5 
আর অধ্বৈতবাদিগণ যদি ৰলেন--দৈতাৱৈতৰাদিগণের মতে মযুপ্তিতেও জ্ঞাত! অহ্যর্থ থাকে। তাহাতে | 
জিজ্ঞাসা এই যে, দুযুগ্তিতে যদি ভাতা অহমর্থ থাকে, তাহা হইলে তুযুপ্তিতে বিশেষজ্ঞান অর্থাৎ বিবনিবর কান: র্‌ 


শর 


পরাভিমতাহমর্থনাত্মত্বোক্তিনিরসনম্‌ ৩৫৭ 


সত্্বমাত্রং বিষয়ানুভবে প্রযোজকম্‌, অপি তু বিষয়সত্বসহকৃতমেব। তন্মাৎ জ্ঞাতৃঃ সত্বেহপি বিষয়াভাবাৎ 
বিশেজ্ঞানানুদয়ঃ অবিরুদ্ধ ইতি ভাবঃ। ন চ “এতাবস্তং কালং মামপ্যহং নাবেদিষমূ” ইত্যম্মদর্থাভাব- 
বিষয়কপ্রত্যয়ন্ত “ন বিজানাত্যয়মহমস্মি” ইতি ক্রুতেশ্চ সুযুপ্তে অহমর্থাভাবস্ত মানসিদ্ধ্যা কথমস্মৎ- 
প্রযুক্তহেতোঃ স্বরূপাসিদ্ধত্বম্‌ ? তম্মাৎ অননুগমস্য তাদবস্থ্যমিতি বাচ্যম্‌, উক্তপ্রত্যয়েহপি অহমর্থস্য 
অনুৰৃত্তিদৰ্শনাৎ । তথাহি_-তত্র মামিতি দ্বিতীয়ান্তস্য কৰ্ম্মরপাহমর্থস্য জাগ্রদনুভূতানাদিকর্মাসংস্কার- 


থাকে ন! কেন? জ্ঞাত! থাকিলে বিষয়ামুভৰ থাকিবেই। জ্ঞাতৃসত্তা ৰিবয়াহ্ুতৰে প্ৰযোজক | সুতরাং সুযুপ্তিতে 
যখন বিশেষজ্ঞান অর্থাৎ বিষয়ানুভব থাকে না, তখন সুযুপ্ধিতে জাত! অহমর্থও থাকে ন! ইহাই স্বীকার করিতে হয়। 

এততুত্তরে বক্তব্য এই যে, অগ্বৈতবাদিগণের এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ সুবুণ্িতে জ্ঞাতা অহমর্থ 
থাকিলেও বিষয়ের অভাবনিবন্ধনই বিশেষজ্ঞান অর্থাৎ বিষয়াহ্ছতব থাকে না| জ্ঞাতার সত্তানাত্রই বিষয়াহ্ুতবে 
প্রযোজক নহে ; কিন্ত বিষয়সন্ত্ব সহকারে জ্ঞাতার সত্তাই বিবয়া্থবে প্রযোন্রক। যদি জ্ঞাতৃমত্তদান্রই বিবয়াহ্বে 
প্রযোজক হইত, তবেই সুধুপ্তিতে জ্ঞাতা অহমর্থের সত্ব! থাকে বলায় সুযুপ্তিতে বিষয়জ্ঞান হওয়ার আপত্তি হইতে 
পারিত; কিন্ত কেবল জ্ঞাতৃসত্তা বিবয়ান্ছতবে প্রযোজক নহে; কিন্তু বিষয়সন্ত্রহকৃত জ্ঞাতৃসত্তাই বিষয়ানুভবে 
প্রযোজক। অতএব সুযুপ্ডিতে জ্ঞাতৃষত্ত। থাকিলেও বিষয়ের অভাবনিবন্ধন বিশেষ জ্ঞানের অর্থাৎ বিষয়বিষয়ক 
জ্ঞানের উদয় হয় না। সুতরাং সুযুপ্তিতে জ্ঞাতা অহমর্থের অনুভব আছে বলায় কোন বিরোধ হয় না । 


আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন_্ুযুণ্তির পরে “এতকাল আমাকেও আমি জানি নাই” এইরূপ অন্মদর্থের_ - 


অভাববিষয়ক জ্ঞান এবং “এই আমি হই এইরূপ জানে না” এইরূপ শ্রুতির দ্বারা স্বুপ্তিতে অহমর্থের অভাব সিদ্ধ 
হয়। সুতরাং উক্ত জ্ঞান ও শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা সুযুস্তিতে অহমর্থের অভাব সিদ্ধ হয় বলিয়া সুযুপ্তিতে অহমর্থাতাবের 
অনুমানে "ন্ুবুপ্ত্যাগ্যবস্থানম্ুগতত্বপ্রূপ হেতুটিকে দৈতাদ্বৈতবাদিগণ স্বরূপাসিদ্ধনামক হেত্বাভাস বলিতে পারেন না। 
আমর! “অহমর্থ অনাত্না, সুবুপ্ত্যাদ্ব বস্থানমুগতত্বাৎ স্থলদেহাদিবৎ” এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করিয়াছিলাম। তাহাতে 
দ্বৈতাদৈতবাদিগণ অহমর্থকে সর্ববাবস্থাতে অনুগত বলিয়া নুুপধযাগ্বস্থানম্থগতদ্ব”রূপ হেতুটিকে স্বরূপাসিদ্ধনামক 
হেত্বাভাস বলিয়াছেন ; কিন্তু তাহাও দৈতাৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না) কারণ প্রদর্শিত জ্ঞান ও এ্রতিপ্রমাণের 
দ্বার! হবুণ্তিতে অহমর্থের অভাবসিদ্ধ হয় বলিয়া উক্ত হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধনামক হেত্বাভাস নহে; সদ্ধেতুই হইয়াছে। 
সবযুখ্ধিতে অহমর্থ অনহ্ুগতই বটে ; প্রদণিত জ্ঞান ও শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হয়। সুতরাং উক্তান্ুমানের 
হেতুতে অহমর্থের সুযুপ্ত্যাদিতে অনম্ুগতত্বরূপ যাহ! বলিয়াছি, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। 

এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা সঙ্গত নহে অর্থাৎ “এতাবন্তং কালং মামপ্যহং 
নাবেদিষমূ” অর্থাৎ “এতকাল আমাকেও আমি জানি নাই” এইরূপ জ্ঞানকে এবং “ন বিজানাতি অয়মহমন্মি' এই শ্রুতিকে 
যুণ্তিতে অহমর্ধাভাবের প্রমাণ বলিতে পারেন না! কারণ “্এতাবন্তং কালং মামপ্যহং নাবেদিবমূ'* এইরূপ 
জ্ঞানেও অহমর্থের অশুবৃত্তি দেখা যায় । তাহাই বলা হইতেছে -“এতাবস্তং কালং মামপ্যহং নাবেদিবমূ” এইরূপ জ্ঞানে 


যেণ্মাম্‌” এইরূপ দ্বিতীয়ান্ত কর্মরূপ অহমর্থ, জাগ্রদস্ভূত অনাদিকর্ম্মংস্কারপ্রযুক্ত ও আত্মত্বরপে অভিমত দেহাদিদ্বার 


অবচ্ছিন্নই সেই অহমর্থের বিষয় অর্থাৎ ভাগ্রদবস্থানথভূত দেহারদিসন্দ্ধ ও আত্মত্বরূপে অভিমত যে অন্মদর্থ, তাহাই “মাম্” 

_ এইক্সপ পদের দ্বারা বলা হইয়াছে। আর “এতাবস্তং কালং মামপ্যহং নাবেদিবম্” এইরূপ জ্ঞানে যে “অহ ম্‌ 
প্রথমান্ত কর্তৃরূপ অহমর্থ, তাহার বিষয় দেহেন্দরিয়াদিবিলক্ষণ শুদ্ধবরন্ধাত্বক প্রত্যগাত্মা ভাতা 

দেহেন্দিয়াদিবিলক্ষণ শুদ্ব্ৰমধাত্বক প্রত্যগান্মা যে জ্ঞাতা, তাহাকেই “অহম্‌” এই পদের দ্বারা 
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৩৫৮ টি ' অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজমূ 


রযুজাতব্াভিমতদেহাপঘবচ্িন্ৌ বিষয়ঃ, অহমিতি প্রথমান্তম্য কর্ত্বস্মদর্থস্য দেহেন্ডিয়াদিবিলক্ষণ- 
গুদ্ধৰক্মাত্বকপ্রত্যগাত্মা জ্ঞাতা বিষয়ঃ, তথাচ-_মামিত্যুকতলক্ষণস্য দেহেন্দরিয়াদিসম্ব্ধস্য তত্রাভাবাৎ নিষেধ- 
বিষয়ত্বব সুপপন্নম্‌। তখৈবাহমিতি দেহাদিবিযুক্তস্য তদিশিষ্টাভাববিষয়কাহুতূত্যশ্রয়াতি্স্য তত্রাপি 


সত্বেন জ্ঞাতৃতয়া ভানমপি সুপপন্নতরমূ। তথাচাহমর্থস্যান্ুভবিতৃঃ সব্বাবস্থান্থুগতত্বেন হেত্বসিদ্ধেঃ সুপপন্ন- 


হইয়াছে। সুতরাং “মাম্‌” এই পদের দারা যাহার কথ! বলা হইয়াছে, সেই প্রদর্শিত লক্ষণবিশিষ্ট _দেহাদিসম্বদ্ধ 
অহমর্থ সুযুণ্তিতে থাকে না বলিয়া তাহাই “মামপি নাবেদিষম্‌’”” এইরূপ নিষেধের বিষয় হইয়া থাকে। 
অর্থাৎ সুযুণ্তিতে প্রদর্শিত লক্ষণবিশিষ্ট দেহাদি-সন্বন্ধ অহমর্থের অভাবই “মামপি নাবেদিবম্‌* এইরূপ জ্ঞানে 
বুঝাইয়া থাকে। সেই স্ববুণ্িতে আত্মস্বন্নপ অহমর্থরূপ বিশেয্যের সত্তা থাকিলেও জাগ্রদবস্থাহ্ুভুত, অনাদি- 
কৰ্ম্মমংস্কারপ্রযুক্ত ও আত্মত্বর্ূপে অভিমত যে দেহার্দি, তদবঙ্ছিন্নরূপ বিশেষণের অভাবনিবন্ধনই বিশিষ্টাভাব অর্থাৎ 
দেহাদিবিশিষ্ট অহমর্থের অভাব “মামপি নাবেদিষম্” এইরূপ জ্ঞানে বুঝাইয়! থাকে ; কিন্তু বিশেষ্য অহমর্থের সুযুণ্তিতে 
অভাব “মামপি নাবেদিষম্” এইরূপ জ্ঞানে বুঝায় না। অথব| “মামপি নাবেদিষম্” এইরূপ জ্ঞানে অন্মদর্থে বিশেষণীভূত 
যে দেহাদিবৈশিষ্্য, তাহাই উক্ত জ্ঞানে নিষেধ্য। কারণ এইরূপ ন্যায় আছে যে, “সবিশেষণে হি বিধিনিবেধো 
বিশেষণমুপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যবাধে” অর্থাৎ “সবিশেষণে যে বিধি ও নিষেধ হয়, বিশেষ্যে বাধ থাকিলে সেই বিধি 
ও নিষেধ বিশেষণকেই আশ্রয় করে”। সুতরাং বিশেষ্য অহমর্থ নুযুখিতেও অনুগত বলিয়! বাধ থাকায়. “্মামপি 
"= লনাবেদ্িবমৃ’ এই নিষেধ বিশেষণীভূত দেহাদিবৈশিষ্ট্যেই প্ৰযুক্ত হইবে। সুতরাং সুযুপ্তিতে দেহাদিবৈশিষ্ট্যেরই 
অভাব ‘মামপি নাবেদিবম্” এইরূপ জ্ঞানে বুঝাইয়া থাকে ; কিন্ত বিশেষ্য অহমর্থের অভাব ণ্মামপি নাবেদিষমূ” 
রি এইরূপ জ্ঞানে বুঝায় না। সুতরাং “মাম্‌” এই পদের দ্বার! যাহার স্বরূপ বল! হইয়াছে, সেই দেহাদিসন্্ধ অহমর্থ 
যুণ্তিতে থাকে না বলিয়া “মামপি নাবেদিষমৃ’ এইরূপে তাহার নিষেধবিষয়ত্ব হুন্দররূপে উপপন্ন হয়। সেইরূপই 
“অহমৃ” এই পদের দ্বারা যাহার কথা বলা হইয়াছে এবং যাহা দেহাদিবিশিষ্টাভাববিষয়ক অনুভুতির আশ্রয় হইতে 
অভিন্ন, সেই দেহাদিবিষুক্ত অহমর্থ সুযুপ্তিতেও থাকে বলিয়া জ্ঞাতৃরূপে তাহার প্রকাশও অর্থাৎ অস্থভবও সুযুণ্তিতে 
আরও হুন্দররূপেই উপপন্ন হয়। আর তাহার ফলে অন্ুতবিতা অর্থাৎ জ্ঞাত! আত্মন্বরূপ অহ্মর্থ সুযুপ্ত্যাদি সর্বাবস্থায় 
অনুগত বলিয়া! অদ্বৈতবাদিগণ যে তাহাদের প্রদর্শিত অনুমানে “ুযুধ্যাত্যবস্বাননুগতত্বাং* এই হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, 
সেই হেতুটির অসিদ্ধি অতি উত্তমর্ূপেই উপপন্ন হয়। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ যে প্অহমর্থ-_অনাস্া, সুযুপ্যা ্বস্থানস- 
গতত্বাৎ, স্থলদেহাদিবৎ” এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই অঙ্থসানের অপ্রামাণ্যই সিদ্ধ হয়। জ্ঞাতা আত্মস্বর্ূপ 
অহমর্থ সর্ব্বাবস্থায়ই অন্থগত বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত হেতুটি যে স্বরূপাসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস, সদ্ধেতু নহে, 
তাহা পর্নো বলা হইয়াছে। সুতরাং "এতাবনতং কালং মামপ্যহং নাবেদিষম্ত এইয়প জানকে সুযুপ্তিতে অহমর্থাভাবে 
প্রমাণ বলা যাইতে পারে না। 
__ আর অধৈতবাদিগণ যে-*ন বিজানাতি অয়মহম্্ীতি” এইরূপ শ্রতিকে ্যুপ্তিতে অহমর্থাভাবে প্রমাণ 
বলিয়াছেন, তাহাও নিরস্ত হইল। কারণ প্রদণিতর্ূপ উপপত্তির দ্বারা উক্ত শ্রতিরও ব্যাখ্যা করাই হইয়াছে। কারণ গর 
ভি beg ঃ দেহাদিবিযুক্ত আদ্মস্বরূপ জ্ঞাতা অহমর্থের নিষেধ করেন 
রি ! ঈতরাং এতাবন্তং কালং যামপ্যহং নাবেদিবম্” এইরূপ জ্ঞান ও পন বিজানা মহমন্মীতি” 
__ শরঁতিৰাক্য তুল্যাৰ্থক অর্থাৎ সমানাৰ্থক। এইজন্ত “মামপ্যহং লাবে দাত 
ৃ ২ নাবেদিষমূ” এইরূপ জ্ঞানের যেরূপ 


পরাভিমতাহমর্থানাত্মত্বোক্তিনিরসনম্‌ ৩৫৯ 


তমত্বাৎ অপ্রামাণ্যমন্ুমানস্য । এতেন উক্তায়াঃ শ্রুতেরপি ব্যাখ্যানম্‌ উক্তং ভবতি, তস্যাপি উক্তলক্ষণ- 
বিশিষ্টপ্রতিযোগ্িকাভাববিধানপরত্বেন তুল্যার্থকত্বাৎ ৷ ২১৭। 

নন্ু অহমর্থোইনাত্বা অহংপ্রতীতিবিষয়ত্বাৎ শরীরবদিতি প্রয়োগাৎ তস্য অনাত্বত্বাবগম ইতি চেৎ ন, 
বন্মতে অহমর্থান্ত্গতাধিষ্ঠানভূতচিতোইপি তৎ্প্রত্যয়বিষয়ত্বেন তত্র ব্যভিচারাৎ। ন চ যেন রূপেণ 
অহতংধীবিষয়ত্বং তেন রূপেণ অনাত্বত্বং স্বরূপেণাত্মত্বমিতি ন ব্যভিচার ইতি বাচ্যম্‌, “অহমাত্ম গুড়াকেশ? 


হইয়াছে, তদ্বারাই উক্ত শ্রুতিবাক্যেরও উপপত্তি বলাই হইয়াছে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ উক্ত শ্রুতিবাঁক্যকেও 
নুযুপ্তিতে অহমর্থাভাবে প্রমাণ বলিতে পারেন না । ২১৭। 

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন__“অহমর্থ-_অনাত্মা, যেহেতু অহমর্থ অহংপ্রতীতির বিষয়; যাহ! বাহা অহং- 
প্রতীতির বিষয় হয়, তাহা! তাহা অনাত্ব। ; যেমন শরীরাদি অহংপতীতির বিষয় বলিয়! অনাত্বা” এইরূপ অনুমানপ্রয়োগ 
হইতে অহমর্থের অনাত্মত্ব জানা যায়। সুতরাং অহমর্থ অনাত্বা। এততুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের 
এইরূপ বল! সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে অহমর্থ চিদচিৎসম্বলনাত্বক। তাহাতে চিদ্ভাগ 
অচিন্তাগারোপের অধিষ্ঠান। সেই অহমর্থান্তর্গত অধিষ্ঠানভূত চিদ্ভাগও অর্থাৎ আত্মভুত চেতন্তভাগও 
অহংপ্রতীতির বিষয় হয় বলিয়া তাহাতে উক্তান্থমানের ব্যভিচার .হইয়া পড়ে অর্থাৎ উক্তানুমানে যে 
দ্যাহা যাহা অহংপ্রতীতির বিষয় হয়, তাহা তাহা! অনাত্ম।” এইরূপ ব্যাপ্তি দেখান হইয়াছে, অদ্বৈতবাদিগণের 
মতে অহমর্থান্তর্গত অধিষ্ঠানভূত চিন্তাগও অহংপ্রতীতির বিষয় হয় বলিয়া! তাহাতে উক্ত ব্যাপ্তির ব্যভিচার 
হইয়া পড়ে। অহমর্থানতর্গত অধিষ্ঠানভূত চিন্তাগ অহংপ্রতীতির বিষয় হইয়াও অনাত্মা নহে। স্তরাং অদ্বৈতবাদিগণ 
ওঁরূপ অনুমানের দ্বারা অহমর্থের অনাত্বত্ব সিদ্ধি করিতে পারেন না। ৃ 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-__যে রূপে চৈতন্য অহংপ্রতীতির বিষয়, সেই রূপে চৈতন্য অনাত্মা। যে 
রূপে চৈতন্তের অহংগ্রতীতিবিষয়ত্ব, সেই রূপে চৈতন্তের অনান্বত্ব । সুতরাং অহমর্থান্তর্গত অধিষ্ঠানভূত চৈতন্য 
অহত্বরূপে অহংপ্রতীতির বিষয় হয় বলিয়া অহত্বরূপে চৈতন্য অনাত্ম ; কিন্ত চৈতন্য স্বরূপে আত্মা । স্বরূপতঃ 
চৈতন্ত অনাত্ন। নহে। অতএব দ্বৈতা দ্বৈতবাদিগণ তদ্বারা আমাদের প্রদর্শিত অম্ুমানে ব্যভিচার দেখাইতে পারেন ন!। 
অহমর্থাস্তর্গত অধিষ্ঠানভূত চৈতন্য অহত্বরূপে অহংপ্রতীতির বিষয় হয় বলিয়! উহা উক্তাহুমানের পক্ষান্তগ্গত এবং 
তাহাতেও সাধ্যের সিদ্ধি আমর! স্বীকার করিয়া থাঁকি। সুতরাং তদ্বার! ব্যভিচার দোষ উদ্ভাবন করা যায় না। 
স্বর্ূপতঃ চৈতন্ত আত্মা, অনাত্ব। নহে । এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বল! সঙ্গত নহে; কারণ 
পঅহ্মাত্ব! গুড়াকেশ” এই ভগবদ্বাক্যের দ্বারা আত্মত্বরূপেও চৈতন্তের অহংপ্রতীতিবিষয়ত্ব জান! যায়। সুতরাং কেবল 
যে অহত্বরূপে টেতন্ের অহংপ্রতীতিবিবয়ত্ব হয়, তাহা নহে ; কিন্তু আত্মত্বূপেও চৈতন্যের অহংপ্রতীতিবিবয়ত্ব স্বীকার 
করিতে হয়। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ আমাদের প্রদণিত ব্যভিচার দোষের যেরূপ পরিহার করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, 
তাহা সঙ্গত হয় নাই। আর চৈতন্তের স্বর্ূপতঃ আত্মত্বে কোন প্রমাণও নাই। আত্মন্প্রকারক ও অহমর্থবিশেষ্যক 
প্রতীতিবিবয়ত্ব যাহাতে থাকে, তাহাতেই আত্মত্ব থাকে। চৈতন্তে আত্মত্বপ্রকারক অহমর্থবিশেব্যক প্রতীতিবিষয়ত্ব 
আছে, হ্তরাং তাদৃশ প্রতীতিবিষয়ত্ববিশিষ্ট চৈতন্তে আত্মত্ব আছে এইরূপ সিদ্ধান্তে উক্ত তগবদাক্যই প্রমাণ। 

আর অৈতবার্দিগণ যদি বলেন-_“অহমর্থ-__-আত্ম! হইতে ভিন্ন, যেহেতু অহ্মর্থ অহংশব্দাভিধেয়, যাহা 
অহংশব্দাভিধেয়, তাহা তাহা আত্মা হইতে ভিন্ন; যেমন অহঙ্কারশব্দাভিধেয় বস্তু অহংশব্দাভিধেয় রি 
রা নং অহমর্ধের অনাত্মত্বে প্রমাণ। সুতরাং অহমর্থ অনা । 


৩৬০ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
(গী_১০৷২০ ) ইতি আত্মত্বেনাপি অহংপ্রতীতিবিষয়ত্বাৎ, স্বরূপেণাত্মত্বে 25585 ন চ অহম্চু 
আত্মান্যঃ, অহংশব্দাভিধেয়ত্বাৎ অহঙ্কারশব্দাভিধেয়বৎ__ইত্যত্র মানমিতি বাচ্যম্ অহ্মাত্মা গুড়াকেশ 


অথ যৎ ত্বয়া আত্মনো «গৌরোহহম্” ইতি অনাত্মারোপাধিষ্ঠানত্বম, “মা ন ভূবং হি ভুয়াসম্‌” 
ইত্যাদিনা পরমপ্রেমাম্পদত্বম, অহমর্থস্য স্বসত্ায়াং প্রকাশব্যতিরেকবৈধুর্য্যেণ আত্মনঃ স্বপ্রকাশত্বং চোক্তম্‌, 
তৎ অরবমহমর্থস্যানাত্বত্বে অযুক্তং স্যাৎ, উক্তস্য সর্ববস্য অহমর্থে এব পর্যবসানাৎ। ২১৯। 

ন চ প্রেমাম্পদাত্বৈক্যারোপাদহমর্থে তথা প্রতীতিরিতি বাচ্যম, অন্যোন্তাশ্রয়াপত্তেঃ, অহমর্থ- 


টি 


অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে ; কারণ তাহা হইলে “অহ্মাত্া গুড়াকেশ” এই তগবদুক্তিতে যে 


নট 

ৃ 

2 

(শী--১০২০) ইত্যহংশব্দাভিধেয়ে বিশ্বাত্মনি শ্রীবাসুদেবে পরব্রহ্মণি ব্যভিচারাৎ। ২১৮ । 
মর 

I 


+ বাসুদেব পরত্রহ্মে উক্ত তগবছুক্তিমূলে অহংশব্দাভিখেয়ত্বরূপ হেতু আছে, কিন্ত আত্বান্তত্বর্নপ সাধ্য নাই । সুতরাং 
$ অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনুমান ব্যভিচারদোযে দুষ্ট । সুতরাং উক্তান্নমাণের দ্বারা অহদর্থের অনাত্বত্ব সিদ্ধ 
হয় ন! । ২১৮। 
আর অদ্বৈতবাদিগণ যে “গৌরোহহম্‌” ইত্যাদি উদ্বাহরণ দিয়া আত্মাকে দেহধর্মাদিরূপ অনাত্মবস্তর আরোপের 
অধিষ্ঠান বলিয়াছেন অর্থাৎ “গৌরোহ্হম্* ইত্যাদি উদাহরণ দিয়া আত্মার অনাত্বারোপাৰিষ্ঠানত্ব বলিয়াছেন, আর 
= এঅধৈতবারদিগণ যে “মা ন ভূৰং ভূয়াসম্‌* অর্থাৎ "আমার না থাকা যেন ঘটে না, চিরকালই যেন ঝাচিয়া থাকি” ইত্যাদি 
প্রতীতি উদাহরণ দিয়া আত্মার পরম প্রেমাম্পদত্ব বলিয়াছেন, আর অদ্বৈতবাদ্িগণ যে অহমর্থের স্বসত্তায় প্রকাশের 
ব্যভিচার হয় না বলিয়া আত্মার স্বপ্রকাঁশত্ব বলিয়াছেন, এই সমস্তই অহমর্ধের অনাত্মত্বে অধুক্ত হইয়া পড়ে কারণ 
“গৌরোহহম্‌* ইত্যাদি উদ্বাহরণের ছারা আত্মার অনাত্মারোপাধিষ্ঠানত্ব, “মা ন ভূবং ভুয়াসম্‌” ইত্যাদি প্রতীতির দারা 
/. আত্মার পরম প্রেমাম্পদত্ব এবং অহমর্থের স্বসত্তায় প্রকাশের অব্যতিচারহেতু আত্মার স্বপ্রকাশত্ব, এই সমস্তেরই অহমর্থে 
ই. পর্ধ্যবসান হইয়াছে।  অহমর্থের আত্মতব স্বীকার না করিলে অদৈতবাদিগণের প্রদর্শিত উ্তিত্রয়ই অসদত হইয়া পড়ে। 
তগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যই আত্মাতে অনাত্মধর্থের আরোপ উপপাদন করিতে যাইয়া অধ্যাসভায্য "গৌরোইহম্‌” এইরূপ 
উদাহরণ দিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণ যদি অহমর্থের আত্মত্ব স্বীকার না করেন, তাহা হইলে তাহাদের উক্ত দৃষ্টান্তের দ্বার! 
১, আত্মার অনাস্মারোপাধিটানত্ব বলা অসঙগত হইয়া পড়ে। কারণ “গৌরোহ্হম্” এই স্থলে গৌরত্বরূপ দেহধর্থের আরোপ 
 আদ্মাভি্ অহমর্থেই হইয়াছে) অহমর্থ হইতে ভিন্ন আত্মাতে হয় নাই। এইরূপ অধ্ৈতবাদিগণ যে “মা ন ভূবং ভূয়াসম্” 
এইরূপ প্রতীতি উদাহরণ দিয়া আত্মার পরম প্রেমাম্পদত্ব বলিয়াছেন, তদ্বারাও আত্মাত অহমর্থেরই পরম প্রেমাম্পদন্ব 


দ্বারা আত্মার পরম প্রেমাস্পদত্ব বলা অসঙ্গত হইয়া 

চার হয় না এইরূপ হেতু দেখাইয়! অর্থাৎ অহমর্থ 

বতক্ষণ থাকে» ততক্ষণ প্রকাশিতই থাকে এইরূপ হেতু দেখাইয়া আত্মার স্বপ্রকাশতব বলিয়াছেন, অহমর্থের আত্মত্ব স্বীকার 

না করিলে তাহাদের সেই উক্তিও অসঙ্গতই হইয়া! পড়ে। অহমর্থকে আত্ম! বলিয়া স্বীকার না করিলে তাহাদের 
প্রদশিতরপে আত্মার স্বপ্রকাশত্বরূপ উক্তি অযুক্তই হইয়া পড়ে । ২১৯ | 

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-___আত্মাই পরম প্রেমাম্পদ; আ'ঘ্বৈক 

থাকে| সুতরাং আমরা অহমর্থের আত্মত্ব স্বীকার ন! করিয়াও যে 


যারোপনিবন্ধনই অহমর্থে পরমপ্রেযাস্পদতবুদ্ধি 
"মা ন ভূবং ভূয়াসমূ” এইরূপ প্রতীতি 


বিশ্বাস প্রীবাশ্থদেব পরব্রহ্ম অহংশব্দাভিধেয় হইয়াছে, তাহাতে উক্তানুমানের ব্যভিচার হইয়া পড়ে। যেহেতু বিশ্বাত্স। | 


পরাভিমতাহমর্থানাত্বত্বোক্তিনিরসনমূ ৩৬১ 


প্রেযোহন্যস্য আত্মপ্রেমোইম্ভবাভাবাচ্চ ৷ অহিতে হিতবুদ্ধ্যা প্রেমোৎপত্তাবপি অপ্রেমাম্পদে প্রেমাল্পদত্বস্য 
আরোপাদর্শনাচ্চ। “সমারোপ্যস্য রূপেণ বিষয়ো রূপবান্‌ ভবেৎ। বিষয়স্য তু রূপেণ সমারোপ্যং ন 

রূপবৎ॥” ইতি বাচস্পত্যুক্তেঃ অধ্যস্তাস্তঃকরণগতাপ্রেমাস্পদত্বস্যৈব আত্মনি প্রতীত্যাপত্তেশ্চ । কিচ 
অনিদমি রূপ্যে শুক্িনিষ্ঠেদস্থাদিভানবৎ অনিষ্ঠাননিষ্ঠসাধারণধর্মস্য আরোপ্যে ভানেহপি অসাধারণধর্ম্মস্ত 
প্রেমাম্পদ্ত্বাদেঃ ভানাসম্ভবাৎ। আরোপ্যাসাধারণধন্মাণাং ভীষণত্বাদীনাং রজ্জামিব আরোপ্যাসাধারণানাম- 


আত্মার পরমপ্রেমাম্পদত্ব বলিয়াছি, তাহা অসঙ্গত হয় নাই। আত্মৈক্যাধ্যাসনিবন্ধনই অহমর্ধে পরমপ্রেমাস্পদত্বের প্রতীতি 
হইয়া থাকে । অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপও বলিতে পারেন না ; কারণ তাহা হইলে অস্তোন্তাশ্রয় দোবের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে | 
অদ্বৈতবাদ্িগণ যাহ! বলিয়াছেন, তাহাতে-_“আত্মার পরমপ্রেমাম্পদত্বিদ্ধি হইলে আ ক্্ৈক্যারোপনিবন্ধন অহমর্থের 
পরমপ্রেমাম্পদত্বসিদ্ধি হইবে এবং আত্বৈক্যারোপনিবন্ধন অহমর্থের পরমপ্রেমাস্পদত্বসিদ্ধি হইলে আত্মার পরমপ্রেমাম্পদত্ব- 
সিদ্ধি হইবে" এইরূপ অন্তোস্তাশ্রয় দোষের আপত্তি হইয়া! পড়িবে। আর “আত্মার প্রেমাম্পদত্বসিদ্ধি অহমর্থের 
প্রেষাম্পদত্বারোপের অধীন নহে; সুতরাং প্রদর্শিত অ্তোন্তাশ্রয় দোষ হইবে না” ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন 
না; কারণ অহমর্থগত প্রেম হইতে ভিন্ন আত্মগত প্রেমের অনুভবই নাই। অহমর্থগত প্রেম হইতে ভিন্ন আত্মগত 
প্রেম থাকায় কোনও প্রমাণ নাই। অহ্মর্থেই প্রেম অন্ুভবসিদ্ধ। সুতরাং অহমর্থগত প্রেমের যে অনুভব, তথ্যতিরিক্ত 
আত্মপ্রেমের অনুভব নাই বলিয়! আত্মার প্রেমাম্পদত্ব অহমর্থের প্রেমাস্পদত্বারোপের অধীন বলিয়াই অদ্বৈতবাদিগণকে 
স্বীকার করিতে হইবে । তাহার ফলে পূর্বোক্ত অন্যোস্তাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্যই হইয়া পড়িবে। এ 
আর অদ্বৈতবাদ্দিগণ যদি বলেন__অনিষ্টসাধন সর্গাদিতে মালাত্বভ্রমের ফলে “ইহা ইষ্টসাধন, যেহেতু ইহা মালা” 
এইরূপ ইষ্টসাধনতাভ্রমের পরে উহাতে বস্তুতঃ ইষ্টসাধনতার অভাবেও যেমন “ইহ! আমার হউক” এইরূপ ইচ্ছা 
অর্থাৎ প্রেম অনুভূত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণের সহিত আত্মার ওক্যাধ্যাস হওয়ার ফলে অহমর্থে প্রেমাম্পদত্ব ভ্রম হয় 
এবং অহমর্থে বস্তুতঃ প্রেমাম্পদত্ব ন! থাকিলেও প্রেম অনুভূত হইয়! থাকে । অদ্বৈতৰাদিগণ এইরূপও বলিতে পারেন না। 
কারণ অনিষ্টসাধন সর্গাদিতে ইঞ্টসাধনত্বুদধিবারা প্রেমোৎপত্তি হইলেই বস্তুতঃ প্রেম থাকে বলিয়া প্রেমাহৃতব হইয়া 
থাকে । আর অনিষ্টসাঁধন সর্পাদিতে প্রেমোৎপত্তিও হয়। কিন্ত অনিষ্টসাধন সর্পাদিতে প্রেমের উৎপত্তি না হইলে 
প্রেমানহ্ভব হইতে পারে না। সুতরাং অহিতে হিতবুদ্ধিদ্বারা প্রেমোৎপত্তি হইতে দেখা গেলেও অপ্রেমাম্পদে 
প্রেমাম্পদত্বের আরোপ হইতে কোথাও দেখা যায় না। অহমর্থ অপ্রেমাম্পদ হইলে, তাহাতে প্রেমাম্পদত্বের আরোপ 
হয় বলিতে হইবে । তাহা ত হইতে পারে না। কারণ অপ্রেমাম্পদে প্রেমাম্পদত্বের আরোপ হইতে দেখা যায় না! । 
আরও কথা এই যে__অদ্বৈতবাদিগণ যদি অহমর্থের আত্মত্ব স্বীকার না করেন এবং অহমর্থে আত্মন্ূপ অধিষ্ঠানগত 

প্রেমাম্পদত্বের আঁরোপ হয় বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা! হইলে অদ্বৈতবাদী বাচস্পতিমিশ্রের উক্তির সহিত বিরোধ 
হইয়া পড়িবে এবং বাচম্পতিমিশ্রের উক্তি অনুসারে অনিষ্টাপত্ভির প্রসঙ্গ হইয়! পড়িবে ৷ বাচন্পরতিমিশ্র বলিয়াছেন 
"্সর্পাদি সমারোপ্য বন্তর রূপদ্বারাঅর্থাৎ ভীষণত্বাদি ধর্মদবারা বিষয় অর্থাৎ অধিষ্ঠানভূত রজ্জু প্রভৃতি, রূপবিশিষ্ট অর্থাৎ 
ধৰ্ম্মবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয়ের অর্থাৎ অধিষ্ঠানভূত রজ্জ প্রভৃতির ধর্মদ্বারা সমারোপ্য সর্পণাদি বস্তু রূপবিশিষ্ট 
হয় না।' ইহাই ভ্রমস্থলে নিয়ম।* অদৈতবার্দিগণ যদি অহমর্থের আত্মত্ব স্বীকার না করিয়া অহমর্থে আত্মরূপ 
অধিষ্ঠানগত প্রেমাম্পদত্বের আরোপ স্বীকার করেন, তাহা হইলে প্রদণিত বাচস্পতিমিশ্রের উক্তির সহিত বিরোধ 
হইয়। পড়িবে। বাচম্পতিমিশ্ অধিষ্ঠানের ধর্মারা আরোপ্য রূপবান্‌ হয় না! বলিয়াছেন; আত্মরূপ অধি্ঠানগত : 

হু অর্থে আরোপ স্বীকার করিলে সেই বাঁচম্পতিমিশ্রের উক্তির সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। আর যে 


৩৬২ অধ্যাস (পেরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
_ প্রেমাম্পদভাদীনামেব আত্মনি ভানাপত্তেরিত্যর্থ; | ত্বত্রীত্যা সুখানুভবরপস্য আত্মনঃ “অহং স্থখমন্থতবামি” 
রি ই. ইতি সুখানুভবাদৃভেদেনৈব প্রতীতেশ্চ ৷ ২২০। 

be কিঞ্চ মোক্ষে অহমর্থাভাবে আত্মনাশো মোক্ষ ইতি বাহামতাপত্তিঃ। প্রেমাস্পদাহমর্থস্য ত্বন্মতেইপি . 
ৃ নাশীৎ, তদতিরিক্তশৃন্যস্য তন্মতেইপ্যনাশাৎ। ন হি অহমর্থতিন্নে আত্মনি প্রেমধীঃ কদাচিদস্তীতি ভাবঃ। 

ৃ 


বাচম্পতিমিশ্র বলিয়াছেন_-আরোপ্যের রূপদ্বারা অধিষ্ঠান রূপবান্‌ হয়, সেই উক্তি অনুসারে অধ্যস্ত অস্তঃকরণগত যে 

অপ্রেমাম্পদত্ব, সেই অপ্রেমাম্পদত্বেরই অধিষ্ঠানভূত আত্মাতে প্রতীতির আপত্তি হইয়! পড়িবে। সুতরাং অহমর্থকে 

ৃ অনাত্মা বলা যায় ন! ; তাহা "প্ৰদৰ্শিত হেতুগুলির দ্বারাই নিরূপিত হয়। এই সকল অন্ুপপত্তিনিবন্ধন অহমর্থকে 
্‌ আত্মা বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। র 
ৃ আরও কথা এই যে, ভ্রমকালে অধিষ্ঠাননিষ্ঠ যে সাধারণ ধর্ম, তাহাই মাত্র আরোপ্যে ভাসমান হইতে | 
দেখা যায়, কিন্তু অধিষ্ঠাননিষ্ঠ অসাধারণ ধর্ম আরোপ্যে ভাসমান হয় না। আর আরোপ্যনিষ্ঠ অসাধারণ 
ধর্মহি অধিষ্ঠানে ভাসমান হইতে দেখা যায়; কিন্তু আরোপ্যণিষ্ঠ সাধারণ ধর্ম অধিষ্ঠানে ভাসমান হয় না। 
যেমন শুক্তিতে যে রছতল্রম হয়, তাহাতে অধিষ্ঠান শুক্তিনিষ্ঠ ইদত্বরূপ সাধারণ ধর্মই আরোপ্য রজতে 
ভাসমান হইয়া থাকে ; কিন্ত অধিষ্ঠান শুজিনিষ্ঠ শুক্তিত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম আরোপ্য রজতে ভাসমান হয় না। 
অধিষ্ঠাননিষ্ঠ অসাধারণ ধর্ম ভাসমান হইলে আরোপই সম্ভব হয় না। অদ্বৈতবাদিগণের মতে অহমর্থাধ্যাসে আত্মা 
.. অধিষ্ঠান। প্রেমাম্পদত্বাদি অধিষ্ঠানভূত আত্মার অসাধারণ ধর্ম; সুতরাং প্রদর্শিত রীতি অহ্থসারে অধিষ্ঠানভূত আত্মনিষ্ 
সাধারণ ধর্ম আরোপ্য অহমর্থে ভাস্মান হইলেও আত্মনিষ্ঠ অসাধারণ ধর্ম প্রেমাম্পদত্বাদি ত আরোপ্য অহ্মর্থে ভাসমান 
হইতে পারে না। অধিষ্ঠানের অসাধারণ ধর্ম ভাসমান হইলে যে আরোপ সম্ভব হয় না, তাহ! সর্বান্থতবসিদ্ধ । 
অথচ অহমর্থে প্রেমাম্পদত্ব ভাসমান হইয়! থাকে। সুতরাং অহমর্থকে আত্মা হইতে ভিন্ন বলা যায় না। অদবৈত- 
বাঁদিগণের মতে আরোপ্য অহযর্থে অধিষ্ঠানভূত আত্মার অসাধারণ ধর্ম প্রেমাস্পদত্বাদি ভাসমান হওয়া সম্ভব হয় না। | 
আর রজ্ছুতে যে সর্পভ্রম হয়, তাহাতে যেমন আরোপ্য সর্পের অসাধারণ ধর্ম ভীষণত্বাদি অধিষ্ঠানভূত রজ্জুতে ভাসমান | 
হয়, সেইরূপ অদ্বৈতবাদ্বিগণের মতে আরোপ্য অন্তঃকরণের অসাধারণ ধৰ্ম্ম অপ্রেমাম্পদত্বা্দিই অধিষ্ঠানভূত আত্মাতে 

তাসমান হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়ে। এইরূপ আপত্তি প্রদর্শিত বাচস্পতিমিশ্রের উক্তিদ্বারাই সমর্ধিত হয়। 
আর অধ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন-__আত্মৈক্যারোপই অহমর্থে প্রেমাম্পদত্ব আরোপের কারণ, তাহাও সঙ্গত 
হয় নাই ; কারণ তাহাদের মতে আত্মা সুখান্নভবরূপ। “আমি সুখ অনুভব করিতেছি” এইরূপে সুখানুতবরূপ 
আত্ম! হইতে অহমর্থের ভেদেই প্রতীতি হইয়া থাকে। এইরূপ প্রতীতিতে অহ্মর্থ ও আত্মার অভেদে ত প্রতীতি 
হানা । “আমি সুখ অনুভব করিতেছি” এইরূপে অহমর্থ ও আত্মার ভেদে প্রতীতি হয় বলিয়| 'অদ্বৈতবাদিগণের 
_“অহমৰ্ধে আস্রৈক্যারোপ হয়” এইরপ উক্তি সঙ্গত নহে। এইরূপ ভেদে প্ৰতীতি হয় বলিয়া প্রদর্শিত স্থলে 

 আত্নৈক্যারোপ বলা যায় না। ২২০। 

আরও কথা এই যে, অহমর্থই প্রেমাম্পদ; আর যাহা প্রেমাম্পদ, তাহাই আত্মা । 
| বদি মোক্ষে সেই পরেমাম্পদ অহমর্ধের অভাব হয় বলেন, তাহা হইলে তাহাদের সিদ্ধান্তে 
বৌদ্ধমতের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কারণ অদৈতবাদিগণের মতেও মোক্ষে প্রেমাম্পদ অহমত 
বেদৰাহ ৰৌদ্ধগণও মোক্ষে পরেমাম্পদ অহমর্থের নাশ বলিয়া প্আত্মনাশই মোক্ষ” এইরূপে 
| অধৈতবাদিগণের মতেও বদি মোক্ষে প্রেমাস্পদ অহমর্ধের নাশ স্বীকার করা হ 


সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ 
"আত্মনাশই মোক্ষ” এই 
রর নাশ স্বীকার কর! হয়। 
মোক্ষত্বরূপ নিরূপণ করিয়া 


SEES ৰ 
য়, তাহা হইলে বেদবাহা 


পরাভিমতাহমর্থানাত্মত্বোক্তিনিরসনমূ্‌ ১৩ 
কিঞ্চ “মামৃতং কৃষি” “জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্]ু ভূয়াসম্‌” ইতি শ্রুত্যা অহমর্থস্যেব অম্ৃতত্বোক্তেঃ, 
“অইং মুক্তঃ স্যাম” ইতি ইচ্ছা চ ন স্যাৎ, তস্যাত্তদিষয়ত্বাৎ | ২$১। 

নহন্ত আত্মন এব মুক্িরিষ্যতে অহঙ্কারেতরারোপাৎ “মুক্তঃ স্তাম্‌” ইতি ইচ্ছা স্ুপপন্না, যথ! 
শরীরস্যৈব পুষ্টীচ্ছায়ামপি আত্মনি তদৈক্যারোপাৎ “পুষ্টঃ স্তাম্” ইতি ইচ্ছা, যথা আত্মন এব 
সুখেচ্ছায়ামপি তদৈক্যারোপাৎ “শরীরং সুখি স্যাৎ” ইতি ইচ্ছা চ__ইতি চেৎ ন, আন্যোন্যাশ্রয়াপত্তেঃ। 


০০০ 


বৌদ্ধমতেরই আপত্তি হইয়া পড়ে। আর অদ্বৈতবাদিগণের মতে মোক্ষে প্রেমাম্পদ অহ্মর্থের নাশ হইলেও ত্তিন্ন 
্রচ্ের নাশ হয় না বলিয়! ব্রহ্মভাবই মোক্ষ ; সুতরাং বৌদ্ধমতের আপত্তি হইবে না, ইহাও অদৈতবাদিগণ 
বলিতে পারেন না; কারণ বেদবাহ্‌ বৌদ্ধমতেও মোক্ষে আত্মনাশ হইলেও আত্মতিননশুন্ের নাশ হয় না সুতরাং 
শৃন্তভাবই বৌদ্ধমতে মোক্ষ। সুতরাং অধৈতবাদিগণ যদি মোক্ষে প্রেমাম্পদ অহমর্থের নাশ হয় বলেন, তাহা হইলে 
বেদবাহা বৌদ্ধমতেরই আপত্তি হইয়া পড়ে। বেদবাহ বৌদ্ধমতেও যেমন মোক্ষে প্রেমাম্পদ অহনর্ধের নাশ ও শূন্যের 
স্থিতি স্বীকৃত হয়, অধ্বৈতমতেও সেইরূপই মোক্ষে প্রেমাম্পদ অহমর্থের নাশ ও ব্রঙ্মের স্থিতি স্বীকৃত হয়। সুতরাং 
উভয় মত সমানই হইয়! পড়ে। জীবমান্রের অহমর্থেই প্রেমবৃদ্ধি হইয়া থাকে; অহমর্থভিন্ন আত্মাতে কখনও 
প্রেমবুদ্ধি হয় না। সুতরাং অহমর্থই প্রেমাম্পদ ; আর যাহা প্রেমাস্পদ, তাহাই আত্ম! |. এইরূপে অহমর্থের আত্মত্ব 
সর্ববান্থতবসিদ্ধ। 

আরও কথ! এই যে, “মাযৃতং কৃষি” অর্থাৎ “আমাকে অমৃত কর’ “জ্যোতিরহং বিরজ। বিপাপ্]! ভূয়াসম্” = 
অর্থাৎ “জ্যোতিঃস্বর্ূপ আমি যেন রজঃশুন্ত ও পাপশুন্ত হই" এই শ্রুতির দ্বারা অহমর্থেরই অমৃতত্ব বলা হইয়াছে। 
এই প্রদিত শ্রুতিতে "্মাম্‌” “অহম্‌'” এইরূপে অহমর্থেরই অমূতত্বের কথ! বল! হইয়াছে। সুতরাং উক্ত শ্রুতি- 
প্রমাণের দ্বারাও অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হয় এবং আত্মন্বরূপ অহমর্থেরই মুক্তি হইয়! থাকে ইহা! সিদ্ধ হয়। এইজন্ত 
অধ্বৈতবাদিগণ যে অহমর্থের অনাত্বত্ব বলেন এবং অহমর্থ হইতে ভিন্ন আত্মার মুক্তি হয় বলেন, তাহ! নিতান্ত অসঙ্গত | 
অহমর্থ যদি আত্ম! ন! হয়, তাহা হইলে “আমি মুক্ত হইব” এইরূপ ইচ্ছা হইতে পারে না। কারণ “আমি মুক্ত 
হইব” এইরূপ ইচ্ছা অহমর্থবিষয়কই হইয়া থাকে। অহমর্থ আত্ম! না হইলে “আমি মুক্ত হইব” এইরূপ ইচ্ছার 
উপপত্তি হয় না। ২২১। 

ইহাতে অদ্বৈতবাঁদিগণ যদি বলেন-_আত্মারই মুক্তি অভীষ্ট ; অর্থাৎ আত্মমুক্তিরই ইচ্ছা হইয়! থাকে ; তথাপি. 
যে-“আমি মুক্ত হইব” এইরূপ অহমর্থবিষয়ক ইচ্ছা হইতে দেখা বায়, তাহার কারণ অহমর্থে আত্ৈক্যারোপ | 
সুতরাং অহমর্থ আত্ম! না হইলেও আস্নৈক্যারোপনিবন্ধন “আমি যুক্ত হইব" এইরূপ ইচ্ছা উপপন্ন হইয়া থাকে । 
অহমর্থে আস্নৈক্যারোপ থাকায় অহমর্থবিষয়ক প্রদর্শিতন্ূপ ইচ্ছা হইয়া! থাকে। ইহাতে অনুপপত্তি কিছু নাই। 
যেমন শরীরেরই পুষ্টি ইচ্ছা থাকিলেও আত্মাতে শরীরের ীক্যারোপ-নিবন্ধন “আমি পুষ্ট হইব” এইরূপ অহমর্থ- 
বিষয়ক ইচ্ছা হইর! থাকে এবং যেমন আত্মারই সুখেচ্ছা থাকিলেও শরীরের সহিত আত্মার ওক্যারোপ-নিবন্ধন “শরীর. 
সুখী হইবে” এইরূপ শরীরবিষয়ক ইচ্ছা হইয়া থাকে, সেইরূপ অহঙ্কারের সহিত আত্মার এঁক্যারোপ-নিবন্ধন “আমি 
যুক্ত হইব” এইরূপ অহমর্থবিষয়ক ইচ্ছা হইয়! থাকে । তি 

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতে অন্তোস্তাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে! 
আত্মা ও অহমর্থের আরোপকারণ তেদসিদ্ধি থাকিলেই “আমি মুক্ত হইব” এইরূপ ইচ্ছার অবাধকত্ব সিদ্ধি হইবে 
"এবং উক্তরূপ ইচ্ছার অবাধকত্ব-সিদ্ধি হইলে আত্মা ও অহমর্থের আরোপকারণ ভেদসিদ্ধি হইবে, এইরূপ অন্তোস্তাশ্রয 
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UE অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


তত্র শরীরং পুষ্টং স্তাদিতি শরীরমাত্রে পুষ্ঠীচ্ছাবৎ অহং সুখী স্যাম্‌ ইতি ইচ্ছাবচ্চ ইহ চিম্মাত্রং 
মুকতং স্যাদিতি ইচ্ছায়াঃ কদাপ্যদৰ্শনেন মুকেরনি্বপ্সনগাচ্চ ৷ যঃ কশ্চিৎ আত্মা মুক্ত স্যাৎ ইতি হচ্ছ 
চেৎ, ন কদাপি মুমুকষুপরবৃত্তিঃ স্যাৎ মমাত্মা যুক্তঃ স্যাদিতি ইচ্ছায়া অদর্শনাৎ | ২২২। 

লন পি ইচ্ছাসময়ে অত্তঃকরণাধ্যাসসম্ভবেন আত্মমাত্রযুক্তীচ্ছ| নাভীতি সত্যম্‌, তথাপি বিশিষ্টগত- 
মুক্তীচ্ছায়া এব বিশেষ্যগতমুক্তিবিষয়তবপর্য্যবসানাৎ তস্যা। ই্দ্বোপপত্তেরিতি চে ন, অহমর্থভিনতয়া 


দোষ অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত উক্তিতে অপরিহার্য হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবেদাত্তিগণ অহমর্থের অনাত্স্ব স্বীকার 
করিয়াও “অহং মুক্ত: স্তাম্‌* এইরূপ ইচ্ছার উপপত্তি করিবার অন্ত “অহং পুষ্ট স্তাম্‌” এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিয়াছেন; কিন্ত এই দৃষ্টান্ত-দার্ট/স্তিকের মহদৈলক্ষণ্য এই যে, শরীরের সহিত আত্মার ভেদব্যবহারও লোকে 
দৃষ্ট হইয়া! থাকে; কিন্তু অহমর্থের সহিত আত্মার ভেদব্যবহার লোকে সর্ব অপ্রসিদ্ধ। শরীরের সহিত আত্মার 
ভেদব্যবহার আছে বলিয়াই লোকে কদাচিৎ এইরূপও ব্যবহার হইয়া থাকে যে, “মম শরীরং পুষ্টং স্তাৎ”, 
“অহং পুষ্টঃ স্াম্‌” অর্থাৎ “আমি পুষ্ট হই” এইরূপ ইচ্ছ! যেমন হয়, সেইরূপ “আমার শরীর পুষ্ট হউক” 
এইরূপ ইচ্ছাও হয়। এইজন্ত অহমর্থ আত্মার সহিত পুষ্টির আশ্রয় শরীর কখনও অভিন্নরপে কখনও বা ভিন্নরূপে 
গৃহীত হইয়া! থাকে; কিন্ত অহমর্থের সহিত আগ্মার ভিন্ন্পপে ব্যবহার জর্ধথাই অপ্রসিদ্ধ। এইজন্য “অহং 
মুক্ত: স্তাম্” এইরূপ ইচ্ছার মত “চিন্মাত্রং মুক্তং স্তাৎ” এইরূপ ইচ্ছা কখনও হর না। অদ্বৈতবাদিগণের মতে 
= চিন্মাত্রই আত্ম।। অহমর্থ হইতে ভিন্ন আত্মা চিন্মাত্ৰস্বর্ূপ বলিয়া “মিম চিন্মাত্রং যুক্তং স্তাৎ এইরূপ ইচ্ছাও কদাচিৎ 
হওয়া অদ্বৈতবাদিগণের মতে উচিত ছিল। অথচ ইহা কখনও হয় না। সুতরাং অদৈতবাদিগণপ্রদরিত দৃষ্ান্তের সহিত 
দাষ্টরত্তিকের সাম্য নাই। সুতরাং বিষম টৃষ্টান্তদবারা দাট্টস্তিকে সম্ভাবনাবুদ্ধিও হইতে পারে না। 
আরও কথা এই যে, অহমর্ধের মুক্তি ন! হইয়া যদি চিন্মাত্রের মুক্তি হইত, তবে যুক্তি কখনও পুরুষের অভিলবিতই 
হইতে পারিত না। যদন্ত অর্থের মুক্তির জন্য অহবর্থের ইচ্ছা হইতে পারে না। ইচ্ছাবিষয়কেই ইষ্ট বলে। যাহা 
ইচ্ছার বিষয় হয় না, তাহ! অনিষ্ট। সুতরাং মুক্তির অনিষ্টতৃপ্রসঙ্গ হইয়া! পড়িবে। “যে কোন আত্ম মুক্ত হউক” 
এইরূপ ইচ্ছা হইতে যুক্তির জন্ত মুযুক্তুর প্রবৃত্তিই হইতে পারিবে না। “আমার আত্ম! অর্থাৎ আমার চিন্ান্ যুক্ত 
হউক" এইরূপ ইচ্ছা কখনও কাহারও হয় না। ২২২। 
ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন_যদিও ইচ্ছাসময়ে অস্তঃকরণাধ্যাস নিয়তই হয় বলিয়া আত্মমাত্রের অর্থাৎ 
চিন্মাত্রের মুজি-ইচ্ছা হয় ন! ইহা সত্য, তাহা হইলেও বিশিষ্টগত অর্থাৎ অস্তঃকরণবিশিষ্টচিন্মা্রগত মুক্তির ইচ্ছারই 
বিশেষ্য চিন্াত্রগভ যুক্তিবিবয়ত্বে প্ধযবসান হয় বলিয়া যুক্তি পুরুষের অভিলধিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অস্তঃকরণাধ্যাস 
্‌ ব্যতীত ইচ্ছাই হইতে পারে না ; সুতরাং ইচ্ছাসময়ে অস্তঃকরণাধ্যাস নিয়তই থাকে বলিয়া কেবল' চিন্মাত্রের মুক্তি- 
ইচ্ছা হয় না, কিন্তু অন্ঃকরণবিশিষ্ট চিন্া্রর্ূপ অহমর্থের যুক্তি-ইচ্ছা হইয়া থাকে ইহা! সত্য বটে, এবং ইচ্ছাভামক 
সাক্ষিদারা অহমর্থ ভাসমান হয় বলিয়া ইচ্ছার উল্লেখকালে অহমর্থেরও উল্লেখ হয় বটে, তাহা হইলেও বিবেকিগণের 
১, অহমর্থভিন্ন চিন্মাত্রগতত্বর্ূপেই মুক্তিবিষয়ে ইচ্ছা হয়। আর অবিবেকিগণেরও “মদমুভুয়মান যে দু:খ, সেই দুঃখের .মূল 
অন যাহাতে আছে, তাহাতে দঃবমূল অজ্ঞানের উচ্ছেদ হউক” এইরূপে চিন্মাত্রগতত্বরূপেই যুক্তিবিষয়ে ইচ্ছা হইয়া 
থাকে, হৃতরাং এই প্রদশিতরূপে অন্তঃকরণবিশিষ্ট চিন্মাগত যুক্ীচ্ছারই বিশেষ্য চিনা ক্রিবিবয়ে * 
হয় বলিয়া যুক্তির ইষ্টত্বের উপপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ত্রগত মুক্তিবিষয়ে পর্য্যবসান 


অহমর্থের অনাস্বত্ব বলায় দৈতাদবৈতবাদিগণ যে যুক্তির ডি 


পরাভিমতাহমর্থানাত্মত্বোক্তিনিরসনম্‌ ৩৬৫ 


আত্মনো ভানস্য ব্কাপ্যদর্শনেন এতৎকল্পনায়া অপ্রামাণিকত্বাৎ। অপি চ অহমর্থে৷ যদি আন্তঃকরণগরিতশ্চেৎ 
ণ্ম্ম "সমূনঃ” ইতি ই প্রত্যয়ে! ন স্যাৎ, তদবচ্ছিননস্ত পুনস্তদনন্বয়াৎ । কিঞ্চ এবং «মনঃ স্বরতি, মনঃ আত্তি” 
ইতি জ্ঞানাৎ অহমিতি জ্ঞানস্ত বৈষম্যান্ুভবো ন স্তাৎ, চিদচিৎসম্বলনবিষয়ত্বাবিশেষাৎ। তস্মাদহমর্থন্ত 
অনাত্মত্বে কিমপি মানং নাভ্তীতি সিদ্ধমূ। ২২৩। 

আত্মত্বে তু প্রত্যক্ষানুমানশ্রুত্যাদীনাং সত্বাৎ তস্যাত্মত্বং সুতরাং সিদ্ধমূ। তথাহি_-জানামি 
অন্ুভবামি ইচ্ছামি ইত্যাদিপ্রতীতিভ্যঃ। অহমর্থো মোক্ষাধ্বয়ী তৎসাধনকৃত্যাশরয়ত্বাৎ সম্মতবদিতি। ন চ 


এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ কল্পন! সঙ্গত নহে) কারণ যদি অহমর্থ হইতে ভিন্নরূপে 
আত্মার প্রকাশ হইত, তবেই তাহার! প্রদিতরূপ কল্পনা করিতে পারিতেন £ কিন্ত অহমর্থ হইতে ভিন্নক্ূপে আত্মার 
প্রকাশ হইতে কখনও দেখা যায় না! অহ্মর্থ হইতে ভিন্নন্পপে আত্মার প্রকাশ কখনও হইতে দেখা যায় না বলিয়াই 
অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্ণিতরূপ কল্পনা অপ্রামাণিক এবং অপ্রামাণিক বলিয়াই তাহাদের এইরূপ কল্পনা অসদত । 
অহ্মর্থ হইতে অতিরিক্তর্ূপে আত্মার প্রকাশ সিদ্ধ থাকিলেই তাহার! এইরূপ কল্পন! করিতে পাঁরিতেন। অহমর্থ 
হইতে ভিন্নরূপে আত্মার প্রকাশ ত সিদ্ধ নাই। 

আরও কথা এই যে-_অছৈতবাদ্দিগণ অহ্মর্থকে আধ্যাত্মিক কার্যযাধ্যাসের মধ্যে প্রথম অধ্যাস বলিয়া থাকেন। 
ডাহাদের মতে অহমর্থ_চিৎ আত্ম ও অচিৎ অস্তঃকরণসম্ঘলিত। তাহাদের মতে অহমর্থে অস্তঃকরণরূপ অচিন্তাগ আছে = 
বলিয়। স্বীকার করা হয়। তাহাতে দোষ এই হইবে যে, অহমর্থ যদি অস্তঃকরণগ্ভিত হয় অর্থাৎ অহমর্থের মধ্যে যদি 
অস্তঃকরণও থাকে, তাহ! হইলে “আমার মন” এইরূপ জ্ঞান হইতে পারিবে না । অন্তঃকরণ ও মন একই বস্তু৷ 
“আমার” এইরূপে প্রতীয়মান যে অহমর্থ, তাহাতে অদবৈতবাদ্িগণের মতে মন প্রবিষ্ট আছে বলিয়া! "আমার মন” 
এইরূপ প্রতীতি হইতে পারিবে না। যেমন “দণ্ডীর দণ্ড” এইরূপ প্রতীতি কখনও সম্ভব হয় না, সেইরূপ মনোহ্বচ্ছি্ন 
অহমর্থের পুনরায় মনের সহিত অন্বয় হইতে পারে না। যেমন ঘটবিশিষ্ট ভূতলে পুনরায় ঘটের অন্বয় নিরাকাজ্ফ বলিয়া! 
উপপন্ন হয় না, সেইরূপ “আমার” এইরূপ অন্তঃকরণবিশিষ্ট অহমর্থে পুনরায় মনের অর্থাৎ অস্ত£করণের অন্বয় নিরাকাজ্ফে 
বলিয়াই উপপন্ন হয় না। 

আরও কথা এই যে, আত্মা! শ্ফুরপরূপ ও সদ্রপ ইহ! সকলেরই খ্বীকার্য্য। অহমর্থকে আমর! আত্মাই বলি ; কিন্ত 
অঁদ্ৈতবাদিগণ অহমর্থকে অনাগ্ষ! অর্থাৎ চিদচিৎসম্ঘলনাত্মক বলেন | অহমর্থকে চিদচিৎসম্বলনাত্মক বলিলে এই দোষ 
হয় যে, “মন স্ফুরিত হইতেছে” “মন আছে” ইত্যাদিরূপ জ্ঞান হইতে “অহম্* এইরূপ জ্ঞানের বৈবম্যাহ্থতব 
হইতে পারিবে লা। কারণ “মন স্কুরিত হইতেছে” এইস্থলে মন অচিৎ ও স্কুরণ চিৎ বলিয়া “মন ক্ফুরিত 
হইতেছে” এইরূপ প্রতীতি চিদচিতস্বলনাত্মক হইয়াছে; আর “অহম্‌” এইরূপ প্রতীতিকেও অদৈতবাদিগণ , 
চিদ্রচিৎসম্বলনাত্মক বলেন, তাহা! হইলে প্মনঃ স্ফুরতি” ও “অহম্‌' এই উভয় জ্ঞানই চিদচিৎসম্বলনাত্বক হইয়াছে 
বলিয়া এই উভয় জ্ঞানের অন্থৃভূয়মান বৈষম্যের আর অনুভব হইতে পারিবে না । অথচ “মনঃ স্কুরতি* ও ““অহ্ম্প.. 
এই উভয় জ্ঞানের বৈষম্য সরবাহ্তবসিদ্ধ। সুতরাং প্রদর্শিত অস্থপত্তিনিবন্ধন অহমর্থই আত্মা ইহাই স্বীকার করিতে 
₹ হয়। অতএব অদ্বৈতবাদিগণ যে অহমর্থের অনাস্মত্ব বলেন, তাহাতে কোনই প্রমাণ নাই ইহাই সিদ্ধ হইল।২২৩। 
"আর আমরা যাহ! বলিয়া থাকি, সেই অহমর্থের আত্মত্ে কিন্ত প্রত্যক্ষ, অনথমান ও শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ 


গু 


তৈরাং অহমর্ের আত্ম সিদ্ধ হয়। তাহাই দেখান হইতেছে_“জানামি” “অমুভবামি'” “ইচ্ছামি” ইত্যাদি প্র 


১০১৫ 


ও অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবভ্রমূ্‌ 


সাধনকত্যাররে ঝি ব্যভিচার ইতি বাচা, উদ্দেশ্যতাসমবদ্ধেন হি যত কৃতিউতৈর ফলমিতি নিয়ম 
বত্তিজান্ত দক্ষিণায়া এব উদ্দেশ্যত্বাৎ নোক্তব্যভিচারযোগঃ। অহমর্থোইনর্থনিবৃত্যাত্রয়ঃ অনর্থাশররত্বাৎ 
সন্মতবৎ ৷ ন চাসিদ্ধঃ, “অহমজ্ঞঃ, অহমনুভবামি” ইতি অবাধিতানুভবাৎ দেহস্ত লা, ন 
ব্যভিচারঃ। অনাত্মত্বং নাহমর্থব্ত্ি অনাত্মমাত্রবৃত্তিছ্াৎ ঘটত্বাদিবৎ_ ইত্যাগ্ুমানেভ্যঃ !  সদেব সোম্যেদ- 
মগ্র আসীৎ একমেবাদ্ধিতীয়ম্” (ছা_৬।২।১) “তদৈক্ষত বহু স্তাম্‌ প্রজায়ের” (ছা- ) “নামরূপে 
ব্যাকরবাণি” ( ছ!--৬৷৩৷২ ) “তাসাং ত্রিৰৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি” ( ছা_ ৩৩৩ ) দ্ধ বা ইদমগ্র 
আসীৎ তদাত্মানমেবাবেদহং ব্হ্মান্মীতি” (বৃ-_১1৪1১০) “হস্তাহমিমার্তিতো দেবতাঃ” (ছাঃ_-৬৩।২) 


ইত্যাদিভ্যঃ ৷ ২২৪ । 


প্রতীতি হইতেই অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ-€১) অহমর্থ (পক্ষ) মোক্ষান্বয়ী হয়! থাকে ( সাধ্য ), 
যেহেতু অহমর্থ মোক্ষসাঁধনকৃতির আশ্রয় ( হেতু), বাহ! যৎফলসাধনক্কতির আশ্রয় হয়, তাহা ০4881 হইয়া থাকে; 
যেমন- ন্বর্গরূপ ফলসাধনকৃতির আশ্রয় যজমান হ্বর্শফলাম্বয়ী হইয়া! থাকে (দৃষ্টান্ত )। আর ইহাতে এইরূপ আপত্তি কর! 
যায় না যে, স্ব্গমাধন হোমারিকৃতির আশ্রয় খত্বিক্‌ বটে, কিন্তু তাদৃশ খত্বিকৃ-এ ত স্বর্গরূপ ফলের অন্বয় হয় ন|; সুতরাং 
্বগগাধনকতির আশ্রয় খত্বিকৃ-এ প্রদর্শিত অনুমানের ব্যভিচার দেখা যায়। এইরূপ ব্যভিচার উদ্ভাবন কর! যায় না 5 
০৩ কারণ ফলোদে্যতাসম্বন্ধেই যাহাতে কৃতি থাকে, তাহাতেই ফলের অন্বয় হইয়! থাকে, ইহাই নিয়ম। দ্বর্গরূপ ফলের 
উদ্দেস্ততাসম্বন্ধেই যজমামে কৃতি থাকে ; এইজন্ত যজমানেই ্বর্গরূপ ফলের অন্বয় হইয়া থাকে। খত্বিকৃগণের কিন্ত 
দক্ষিণাই উদ্েগ্ ; স্বর্ননূপ ফল উদ্দেপ্ত নহে ; এইজন্য খত্বিকৃগণে স্বর্গনূপ ফলের অন্বয় হয় না। সুতরাং প্রদণিত 
ব্যভিচার সম্ভব নহে। (২) অহমর্থ ( পক্ষ ) অনর্থনিবৃত্তির আশ্রয় (সাধ্য ), যেহেতু অহমর্থ অনর্থের আশ্রয় (হেতু); 
যাহা যাহার আশ্রয় হয়, তাহ! তন্িবৃত্তির আশ্রয় হইয়া থাকে ) যেমন ঘটের আশ্রয় কপাল ঘটনিবৃত্তির আশ্রয় হইয়া 
থাকে (দৃষ্টান্ত )। এই অছথমান অসিদ্ধও বলা যায় না) কারণ “আমি অজ্ঞ” “আমি অনুভব করিতেছি” এইরূপ 
'অবাধিত অন্নভব সকলেরই আছে। আর শরীরে অনর্থাশযত্বরূপ হেতু নাই বলিয়াই শরীরে উত্তাহ্থযানের ব্যভিচার 
দোষ হয় না। (৩) অনাত্বত্ব (পক্ষ) অহমর্থবৃত্তি নহে অর্থাৎ অহমর্থে থাকে না (সাধ্য), যেহেতু অনান্মত্ব ৃ 
_অনাত্মমাত্রেই থাকে (হেতু ), যেমন ঘটত্ব অনাপ্সমাত্রে থাকে বলিয়া অহমর্থবৃত্তি নহে (ছৃষ্টাত্ত)। এই সকল অনুমান ৃ 
হইতে অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ শ্রতিবাক্যসমূহের দ্বারাও অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৃ 
 ছান্দোগ্যশ্রতিতে “সদেৰ সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্িতীয়ম্” অর্থাৎ “হে সৌম্য ! সথষ্টির পূৰ্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় 
_ সংৎ-রূপেই বর্তমান ছিল” এইরূপ বলিয়া “তদৈক্ষত বছ জ্যাং প্রজায়েয়” অর্থাৎ “তিনি আলোচনা করিলেন-_আমি বহু 
হইব, আমি জন্মগ্রহণ করিব” এইরলপ বলা হইয়াছে। এই স্থলে “বহু স্তাংপ্রজায়েয” এইরূপে উত্তমপুরুষ নির্দেশ করায় 
: অহমর্থের আত্মত সিদ্ধ হয়। এইরূপ পরে বল! হইয়াছে__নামরূে ব্যাকরবানি” ঞ্জিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি* 
: “হত্তাহমিনাভিজ্ে| দেবতা” অর্থাৎ “আমি নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব” “আমি তেজ,জল ও অয় এই তিনটির প্রত্যেকটিকে 
তির করিব” “আচ্ছা আমি এই তিন দেবতাতে”” এই সকল শ্রতিবাক্যের দ্বারা অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হয়। আর 
বৃহদারণ্যক উপনিষদে বল! হইয়াছে-“নরঙ্গ বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাৰেৎ অহং ব্ৰহ্মাস্মীতি” অর্থাৎ “অগ্রে এই 
গং ব্ৰদ্দ্পেই বৰ্তমান ছিল। তিনি নিদকেই এইক্নপ জানিয়াছিলেন যে, আমি বর্ম” এই বৃহদারণ্যক শ্রতি হইতেও 
_অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হয়। ২২৪। ভি 
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পরাভিমতাহমর্থানাত্মত্বোক্তিনিরসনম্‌ ৩৬৭ 


কিঞ্চ প্রাকৃতপ্রলয়ে বিশ্বলয়াত্মকে অবশিব্যমাণস্ত একাদ্বিতীয়াদিশব্দাভিধেয়স্ত পরত্রহ্মণঃ 
প্ীপুরুযোত্তমস্তাপি প্রাণমনোভূতাদিসৃষ্ডেঃ প্রাগপি জ্ঞাত্রভিন্নাহমর্থখ্বরূপত্বমের ইত্যবগম্যতে ৷ তন্য 
" নিত্যমুক্তত্বং তাবন্িবিবাদমূ। এবং তৎসাম্যাপন্নানাং “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” (মু_৩৷১৷৩) 
ইত্যাদিআঁয়মাণানামপ্যহমর্থস্বরূপত্বমেবেতি যুক্তাবপি তথাত্বসিদ্বে:। “তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মস্মীতি” 
(ৰব ১৷৪৷১০ ) ইত্যত্ৰাবধারণেনাহমর্থাভিন্নব্রহ্মতাদাত্ম্যোপদেশাৎ। তথাভূতবেদনস্য “অভয়ং বৈ জনক 
প্রাপ্তোহসি” ( বৃ__81২৪ ) ইত্যভয়প্রাপ্তিরপমোক্ষফলকত্বোপদেশাচ্চ। অনবন্ধস্যাপি ব্রহ্মাণঃ অহমু- 
ল্লেখোক্তেশ্চ। “অহমিত্যেব যো বেছ্ধঃ স জীব ইতি কীত্তিতঃ। স ছুঃখী স সুখী চৈব স পাত্রং 
বন্ধমোক্ষয়োঃ ॥” ইতি কণ্ঠরবেণ অহমর্থস্য মোক্ষানবয়িত্বত্রবণাচ্চ । “অহং মনুরভবং সুর্য্যশ্চ' (বৃ--১181১০) 
ইতি মুক্ততয়াবগতস্য বামদেবস্যাহ্ভবাচ্চ। “অহমাত্মা গুড়াকেশ” (গী_১০৷২০ ) ইতি সর্ব্বাত্মকতবম্‌, 
“নত্বেবাহং জাতু নাসম্‌” (গী--২৷১২) ইত্যাদিন! কালত্রয়াবাধ্যত্বমূ, “দদামি বুদ্ধিযোগং তম্‌” (গী_১০৷১০) 
ইতি মোক্ষোপয়িকজ্ঞানদাতৃত্বম, “মামেব যে প্রপন্থত্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে” (গী-_-৭৷১৪ ) ইতি 
মায়াতরণাসাধারণোপায়রূপশরণাপত্তিবিষয়ত্বম, “অহং কৃত্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথ!” (গী_৭৷৬) 


আরও কথা এইযে-_বিশ্বলয়াত্বক প্রাকৃতপ্রলয়ে যিনি অবশিষ্যমাণ থাকেন এবং যিনি এক অদ্বিতীয় প্রভৃতি শব্দের 
দ্বারা অভিহিত হইয়! থাকেন, পূর্কাপ্রদর্শিত অনুমানসমূহ ও শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতে সেই পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমও যে প্রাপ,মন 
ও ভূতাদি স্ষ্টির পূর্বেও জ্ঞাত! হইতে অভিন্ন অহমর্থস্বরূপ, তাহাই অবগত হওয়! যায়। সেই পরত্রহ্ম পুরুষোত্তমের নিত্য- 
মুক্তত্ব বিবাদাম্পদ নহে অর্থাৎ পরত্রন্দের নিত্যমুক্তত্ব সকলেরই শ্বীকাধ্য। আর “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি’” ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্যে যীহাদের কথ! শুন! যায়, সেই পরব্রহ্মসাম্যাপন্ন আত্মসমূহেরও অহমর্থস্বরূপত্বই সিদ্ধ হয়। সুতরাং এই 
প্রদণিতরূপে মুক্তিতেও আত্ম! যে অহমর্থস্বর্ূপ, তাহার সিদ্ধিই হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রদর্ণিতরূপে মুক্তিতেও আত্মার 
অহমর্থন্বরূপত্বের সিদ্ধিই হইয়া থাকে। যেহেতু “তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ্রঙ্গান্মীতি” এই স্থলে “আত্মানমেব" এইরূপ 
অবধারণের দ্বার| অহমর্থ হইতে অভিন্ন ত্রহ্মতাদাত্ব্য উপদেশ কর! হইয়াছে, আর যেহেতু সেইরূপ বেদনের অর্থাৎ 
জানারই “অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তো২সি” এইরূপে অভয়প্রাপ্তিরূপ মোক্ষফলকত্ব উপদেশ করা হইয়াছে, আর যেহেতু 
নিত্যনির্দোধ ব্রহ্গেরও “অহম্‌* এইরূপে শ্রুতিতে উল্লেখ করা হইয়াছে, আর যেহেতু "অহমিত্যেব যে! বেদ্যঃ স জীব ইতি 
কীত্তিতঃ। স দুঃখী স সুখী চৈব স পান্রং বন্ধমোক্ষয়োঃ1৮ অর্থাৎ “অহং এইরূপে যিনি বেদ্য হন, তিনিই জীৱ 
বলিয়া কীন্তিত হন। তিনিই দুঃখী, তিনিই সুখী এবং তিনিই বন্ধ ও মোক্ষের পাত্র।” এইরূপে করবে অহমর্থের 
মোক্ষান্বযিত্ব শুন! ধায়, আর যেহেতু “অহং মন্থরতবং সুর্ধ্য"৮” এইরূপে মুক্ত বামদেবের অহমর্থান্ুতব হইয়াছিল, সেই 
সেই হেতু অর্থাৎ এই সকল প্রদর্শিত কারণে যুক্তিতেও আত্মা যে অহমর্থসবরূপ, তাহাই সিদ্ধ হয়। এইরূপে 
আতিবাক্যসমূহের ছারা অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে । 

আর স্থৃতিবাক্যও অহমর্থের আত্মত্বই জানাইয়! দেয়। শ্রীমন্তগবাদীতার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া! তাহাই দেখান 


হইতেছে। গীতায় তগবান্‌ "অহমাত্ব! গুড়াকেশ” এই বাক্যঘারা অহমর্থের সর্বাত্মকত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, “ন ত্বেবাহং 
: জাতু নাসম্‌ এই বাব্যদ্বারা অহমর্থের কালতরয়াবাধ্যত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, প্ৰ্দামি বুদ্ধিযৌগং তম্‌* এই বাক্য- 


দ্বারা অহমর্থের যোক্ষোপযোগী জানদাতৃত্ব বলিয়াছেন, “মামেৰ যে প্রপদ্্তে মায়ামেতাম্‌” এই বাব্যদ্বারা অহমর্থের 
মায়াতরণের অসাধারণ উপায় যে শরণাগতি, তঘিবযত্ব বলিয়াছেন, “অহং কৃতন্ত জগতঃ প্রতবঃ প্রলয়সতথা'” এই 


৩৬৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজজম্‌ 


ইতি জগৎকারণত্বম, “বেদৈশ্চ সর্বৈবরহমেব বে্ঃ* (গী_১৫৷১৫) ইতি শান্্রবিষয়ত্বম, “ততো মাং 
তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্” ( গী_ ১৫৫) ইতি মুক্তোপন্থপ্যত্বমূ “মাযুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম 
ন বিভ্ভতে” ( গী_৮৷১৬) ইতি অপুনরাবৃত্তিলক্ষণফলত্বম, “মামেকং শরণং ব্রজ' (যী ২৮৬৬) ইতি 
সর্ব্বশরণ্যত্বম, “অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি” (গী--১৮৬৬) ইতি সব্বপাপনিবৰ্তকত্বঞ্ 
অহমর্থ স্যৈব শীমুখেন নিণীতিং ভগবত! ্ীপুরুষোত্তমেন, ইত্যাদি শ্রীভগবদৃগীতানির্ণযবাক্যেভ্যঃ ৷ ২২৫ ৷ 
কিঞ্চ অহমর্থাদন্য আত্ম! যদি স্যাৎ তহি উপলভ্যেত,ন তু তথোপলভ্যতে-_-ইতি যোগ্যান্ূপলঙ্ধেরপি 
অত্র মানত্বাৎ। অপি চ অন্মদর্থান্যাত্মপ্রতীত্যভাবান্তথানুপপত্তেরপি অত্র প্রামাণ্যম্‌। 
কিঞ্চ পরৈরপি ভাষ্যে “সর্ব্বো হি আত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি ন নাহমস্মীতি, যদি হি নাত্মাত্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ 
স্যাৎ সর্ব্বো লোকো নাহমস্মীতি প্রতীয়াৎ” ইতি “ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়োইম্মৎপ্রত্যর বিষয়ত্বাৎ” ইতি 
চ অবয়ব্যতিরেকেণ আত্মনোহহমর্থতয়ৈব প্রতিপাদনাৎ। অন্যথা স্বোক্তিবাধাদিত্যর্থ। তল্মাদহমর্থা- 
্‌ ভীবাভাব এব প্রমাণমিত্যলং পল্লবিতেন। ২২৬। 
ইতি পরাভিমতাহমর্থানাত্মত্বোক্তিগিরিনিপাতঃ। 


বাক্যঘারা অহমর্থের জগৎকারণত্ব বলিয়াছেন, প্বেদৈশ্চ সর্কৈরহমের বেছ্ধঃ” এই বাব্যদ্বারা অহ্মর্থের শাস্ত্রবিবয়ন্ 
বলিয়াছেন, “ততো! মাং তত্বতে| জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌” এই বাক্যদ্বারা৷ অহমর্থের মুক্তপ্রাপ্যত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, 
ৃ “মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনৰ্জ্জন্ম ন বিদ্বতে” এই বাক্যঘ্বারা অহমর্থের অপুনরাবৃত্তিরপ ফলত্ব বলিয়াছেন, “মামেকং 
. শরণং ব্রজ"* এই বাক্যঘারা অহমর্থের সর্ববশরণ্যত্ব বলিয়াছেন এবং “অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো যোক্ষয়িব্যামি” এই 
বাক্যঘ্বারা অহমর্থের সর্ববপাপনিবর্তকত্ব বলিয়াছেন । এই উদ্ধত ভগবদ্বাক্যসমূহ হইতে অহমর্থের আত্মন্ব সিদ্ধ হইয়া 
থাকে। স্থতরাং প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দপ্রমাণের দ্বারা অহমর্থের আত্মত্বই সিদ্ধ হয়। অদ্বৈতবাদিগণ যে অহমর্থের 
অনাত্মত্ব বলেন, তাহা! সর্ববথা অপ্রামাণিক এবং অপ্রামাণিক বলিয়াই ভীহাদের উক্তি অসঙ্গত | ২২৫ | 

আরও কথ! এই যে, অহমর্থ হইতে ভিন্ন আত্ম! যদি থাকিত, তাহ! হইলে অহমর্থ হইতে ভিন্ন আত্মার 
উপলব্ধি হইত ; কিন্তু অহমর্থ হইতে ভিন্ন আত্মার উপলব্ধি ত হয় না। অতএব এই যোগ্যান্থপলব্ধিও অহমর্থের 
আত্মত্বে প্রমাণ। আরও কথা এই যে, অহমর্থ হইতে ভিন্ন আত্মার প্রতীতি যে হয় না, এই অহমর্থ হইতে ভিন্নরূপে 
আত্মপ্রতীতির অভাবের অন্য প্রকারে উপপত্ভি হয় না বলিয়াও অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং এই প্রদণিত 
অহমর্থ হইতে ভিম্নরূপে আত্মপ্রতীতির অভাবের অন্তথান্ুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তিও অহমর্থের আত্মত্বে প্রমাণ । 

আরও কথা এই যে, অহমর্থের আত্ম রহমতের শান্করভায্যের সমর্থনও পাওয়া যায়। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্ও 
স্বরচিত স্থত্রতাব্যে অহ্মর্থের আত্মত্বই বলিয়াছেন। তিনি প্অথাতে ব্রহ্মভিজ্ঞাসা» এই সুত্রের ভাব্যে বলিয়াছেন 
“সকলেই আত্মার অস্তিত্ব জানে, কেন না! “আমি নহি” এইরূপ জ্ঞান কাহারও হয় না। আত্মাকে জানা না 
থাকিলে কেহই “আমি আছি”' এইরূপ বলিত না; বরং “আমি নাই” এই কথাই বলিত। আত্মার অস্তিত্ব- 
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২৮৮5৬ ৎ জ্ঞানগোচর হন না, তাহা নহে, কারণ তাহাতে 

অন্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়ত! আছে। আত্ম! যখন “অহম্‌” এইরূপ জ্ঞানের বিষয়, তখন আর আত্মাকে অবিষয় বলা 


পাশ 


পরাভিমতকর্তৃত্বাধ্যাস্নিরসনম্‌ ৩৬৯ 


নু স্যাদেতৎ মোক্ষোপায়কৃত্যাত্রয়ত্বেন অহমর্থস্ত আত্মত্বং মোক্ষান্বযিঘঞ্চ, কৃত্যাদিকং যদি আত্মনিষ্ঠং 
স্যাৎ' তদেব তু নাস্তি ; কিন্তু যথা জবাকুহুমস্থং লৌহিত্যং প্ষটিকে ভাতি, তদ্বৎ মনোবৃত্তি কৃত্যাদিক- 
মাত্মন্ধ্যস্তং ভাসতে, ন তু তাত্বিকম্‌। তথাত্বে হি আত্মনো বিকারিত্বাপত্তেঃ, সুযুপ্তে। মনসোহভাবে 
কৃত্যাদীনামদর্শনাৎ, অকত্র অ্ববোধকক্রুতিব্যাকোপাচ্চ_ইতি চেৎ ন, অসম্ভবাদিতি ব্রমঃ। তথাহি_ 
যথা প্রত্যেকং স্ফটিকে জবাকুন্ুমে চ লৌহিত্যং ভেদেন ভাসতে প্রত্যক্ষপ্রমাণেন, তথা আত্মনি মনসি চ 


যায় না", এই ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যের উক্তিদ্বারাই অহমর্থের আত্মত্ব সমধিত হয়। অঁদ্বৈতবাদিগণ যদি অহমর্থের 
আত্মত্ব স্বীকার ন! করেন, তাহা হইলে তগবান্‌ শঙ্করের উক্তিই বাৰিত হইয়া পড়িবে । অতএব অহমর্থ ই আক্মা। 
অহমর্থের অনাত্মত্বে কোন প্রমাণ মাই। অহমর্থের আত্মত্ব প্রমাণসিদ্ধ । আর অধিক বিস্তারে নিগ্রয়োন। ২২৪। 
পরাভিমত অহমর্থের অনাত্বত্ব নিরাস। 

এক্ষণে অদ্বৈতবাদিগণ বদি বলেন-_দৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে মোক্ষসাধন কৃত্যাশ্রয়ত্বরূপ হেতুদ্বার! অহমর্থের আত্মত্ব ও 
মোক্ষান্বয়িত্ব অন্থমান করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি মোক্ষোপায়ভূত কৃত্যাদ্দি আত্মনিষ্ঠ হইত, 
তবেই দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ তদ্বারা অহমর্থের আত্মত্ব ও মোক্ষান্বয়িত্ব সিদ্ধি করিতে পারিতেন; কিন্তু মোক্ষসাধন 
কৃত্যাদির আশ্রয় ত আত্ম! নহে অর্থাৎ মোক্ষোপায়তৃত কৃত্যাদি ত আত্মনিষ্ঠ নহে ; কিন্ত যেমন জবাকুন্থুমগত লৌহিত্য 
অর্থাৎ রক্তিমা স্ফটিকে আরোপিত হইয়া ভাসমান হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণগত কৃত্যাদির আশ্রয়ত্ব অর্থাৎ কর্তৃত্ব আত্মাতে 
আরোপিত হইয়া ভাসমান হয়; কিন্ত আত্মাতে ভাসমান এ কৃত্যাদির আশ্রয়ত্ব অর্থাৎ কর্তৃত্ব তাত্বিক নহে । আত্মাতে 
ভাসমান কর্তৃত্ব যদি তাত্তিক হয়, তাহ! হইলে আত্মার বিকারিত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে এবং আত্মার নিব্বিকারত্ববোধক 
শ্রতিবাক্যের বাধ হইয়া পড়িবে। আর অন্তঃকরণ থাকিলেই আত্মার কর্তৃত্ব অর্থাৎ কৃত্যাদির আশ্রয়ত্ব ভাসমান 
হয়, অন্তঃকরণ না থাকিলে হয় না; যেমন সুযুণ্তিতে মনের অভাবে আত্মার কর্তৃত্ব দেখা যায় না। এই জন্তও আত্মার 
কর্তৃত্ব তাত্বিক অর্থাৎ বাস্তব নহে; কিন্ত মনোগত কর্তৃত্বই আরোপিত হইয়া আত্মাতে ভাসমান হইয়া থাকে। 
যদি আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক অর্থাৎ তাত্বিক হইত, তাহ! হইলে আত্মা সুযুণ্ধিতেও থাকে বলিয়! সুযুপ্তিতেও 
আত্মার কর্তৃত্ব ভাসমান হইত। আর আত্মার কর্তৃত্ব তাত্বিক হইলে আত্মার অকর্তৃত্ববোধক শ্রুতিবাক্যসমূহের বাধ 
হইয়া পড়ে। “স জমানঃ সন্মভৌ লোকাবহুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব” এই শ্রতিবাক্য হইতে আত্মার কর্তৃত্ব 
অতাত্বিক বলিয়াই জান! যায়। সুতরাং প্রদ্রণিত কারণে আত্মার কর্তৃত্ব তাত্বিক নহে বলিয়া কর্তৃত্বাশয়ত্বরূপ 
হেতুদ্বার৷ ত্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ অহমর্থের আত্মত্ব ও মোক্ষান্বয়িত্ব সিদ্ধি করিতে পারেন না । আত্মার কর্তৃত্ব বাস্তব 
নহে; কিন্ত আরোপিত। কর্তৃত্ব অনাত্মা অন্তঃকরণের ধর্ম । সেই অনাত্মধর্ম্ম কর্তৃত্ব আত্বাতে আরোপিত হইয়া 
ভাসমান হয়। 

এততৃত্তরে বক্তব্য এই যে, অধৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাহা হইতেই পারে না। 
তাহাই দেখান হইতেছে-_প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা কখনও প্রক্তঃ স্ফটিকঃ” এইরূপ ভ্রমর্লপ! প্রতীতি হইয়! থাকে। 
আবার প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারাই কখনও প্রক্তং কুম্ুমম্” এইরূপ প্রমারূপা! প্রতীতিও হইয়া থাকে। রক্তিম! কুসুমের 
ধর্ম; তাহা যখন ক্ষটিকে আরোপিত হয়, তখন “রঃ স্কটিকঃ” এইরূপ ভ্রমপ্রতীতি হয়। আবার অনারোপিত- 
ভাবে প্রজং কুন্্মম্” এইরূপ প্রমাপ্রতীতিও হইয়া থাকে | এইরূপ প্রকৃত স্থলেও অন্তঃকরণনিষ্ঠ কর্তৃত্ব আত্মাতে 
আরোপিত হয় বলিয়া অদৈতবাদিগণ বলেন, তাহা হইলে “রঃ ক্ষটিক” ইহার স্থায় কখনও “চেতন্তং কর্ত? এইব্প 


রুনি রক যান 


~ 


৩৭০ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


প্রত্যেক: কর্তৃত্ব ভায়াৎ। আত্মা কতযাথাশরয়ছেন অধ্যতত্বাৎ কর্তেতি, মনঃ ব্ৰত কর্তৃ ইতি কদাপি 
সাক্ষাৎকারাভাবাৎ দৃষ্টান্তবৈষম্যমূ। অন্তথা “মনঃ কর্তৃ” ইতি “আত্ম! কর্তা” ইতি কদাচিৎ ভেদেনাপি 


ভানং স্যাদিত্যর্থঃ ৷ ২২৭। ৃ 
বিকল্পাসহত্বাচ্চ, তথাহি_-সোপাধিকোইয়মধ্যাসঃ? নিরুপাধিকো বা? ন দ্বিতীয়, নেদং 


রজতমিতিবৎ সকুদেব নায়ং কর্তেতি অকর্তৃত্বাথাত্যজ্ঞানেন তন্নিবৃত্ত্যাপত্তেঃ । কুন্ুমস্যেবোপাধেঃ 
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্রমপ্রতীতি হউক; আবার “রজং কুমুমম্‌'” ইহার সভায় ‘মনঃ কর্তৃ” এইরূপ প্রমাপ্রতীতিও হউক ; কিন্ত তাহা ত 
কখনও হইতে দেখা যায় না। গুঁরূপ হইতে দেখা যায় ন! বলিয়াই অদ্বৈতবাদিগণের প্রদশিত দৃষ্টান্ত বিষম হইয়াছে। 
আর দৃষ্টান্ত বিষম হইয়াছে বলিয়াই তদ্বারা আত্মাতে ভাসমান কর্তৃত্বের অতান্তিকত্ব দ্র করা যায় না। সুতরাং 
আত্মাতে ভাসমান কর্তৃত্বকে আরোপিত অর্থাৎ ভ্রম বল! যায় না। অন্তঃকরণগত কতৃত্ব যদি ভ্রমহেতু আত্মাতে ভাসমান 
হইত, তবে “রঃ ক্ষাটকঃ, রং কু্ুমম্” ইহার স্তায় “মনঃ কর্তৃ, আত্মা কর্তা” এইরূপে কখনও কর্তৃত্ব ভেদেও 
ভাষমান হইত) কিন্ত তাহা ত হয় না। সুতরাং আত্মাতে ভাসমান কর্তৃত্ব আরোপিত নহে; আত্মাতে তাস্তিক 
বর্তত্বই আছে। সুতরাং মোক্ষসাধন কৃত্যাশরয়ত্বরূপ হেতুদ্বারা আমরা যে অহমর্থের আত্মত্ব সমর্থন করিয়াছি, তাহ! 
সঙ্গতই হইয়াছে। ২২৭। ই 

আর আমরা অদ্বৈতবাদিগণের উক্তির উপরে দুইটি পক্ষ করিয়া জিজ্ঞাস করিলে তাহাতেও তাহাদের 
প্রদর্শিত উক্তি টিকিবে না। তাঁহার! দুইটি পক্ষের কোন পক্ষই স্বীকার করিতে পারিবেন না। তাহাই 
দেখান হইতেছে_-অ্বৈতবাদিগণ যে আত্মাতে কর্তৃত্বাধ্যাস হয় বলেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে, এই 
অধ্যাস কি সোপাধিক? অথবা নিরুপাধিক? সোপাধিক অধ্যাসের দৃষ্টান্ত- রক্তঃ ক্ফটিকঃ ইত্যাদি। 
আর নিরুপাধিক অধ্যাসের দৃষ্টান্ত--ইদং রজতম্‌ ইত্যাদি। সুতরাং জিজ্ঞাসা এই যে, আত্মাতে কর্তৃত্বাধ্যাস কি 
“রজঃ স্ফটিকঃ” ইত্যাদির মত সোপাধিক অধ্যাম ? অথব1' ইদং রজতম্‌” ইত্যাদির মত নিরুপাধিক অধ্যাস ? ইহার 
মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষটি অধ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন ন! অর্থাৎ আত্নাতে কর্তৃত্বাধ্যাসকে নিরুপাধিক বলিয়! স্বীকার 
“করিতে পারেন না ; কারণ শুক্তিতে যে “ইদং রজতম্* এইরূপ নিরুপাধিক রজতভ্রম হয়, 'নেদ্ং রজতম্‌” এইরূপ 
একবারমাত্র বাধজ্ঞানের দ্বার! যেমন সেই নিরুপাধিক রজতভ্রম নিবৃত্ত হইয়া! যায়, সেইরূপ আত্মাতে যে “অয়ং কর্তা” 
এইরূপ নিরুপাধিক কর্তৃতবভরম, তাহাও “নায়ং কর্তা" এইরূপ একবারমাত্র আত্মার অকর্তৃত্ব যাথাত্ম্যজ্ঞানের দ্বার! নিবৃত্ত 
হইয়া যাওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। অথচ একবার আত্মার অকর্তৃত্ব যাথাত্ম্যজ্ঞান হইলেও কর্তৃত্বাধ্যাসের নিবৃত্তি হয় ন!। 
আত্মাতে কর্তৃত্বাধ্যাস নিরুপাধিক হইলে শুক্তিতে রজতজ্রমের মত একবারমাত্র ষথার্থজ্ঞানের দ্বারাই তাহা নিবৃত্ত হইয়া 
যাইত। স্থতরাং কর্তৃত্বাধ্যাসকে মিরুপাধিক বলা যায় না; কারণ নিরুপাধিক অধ্যাসে ইহাই নিয়ম যে, একবারমাত্রই 
যথার্থজ্ঞান হইলে সেই অধ্যাসের নিবৃত্তি হইয়া যায়। একবার আত্মার অকর্তৃত্বরূপ যথার্থজ্ঞান হইলেও 
কর্তৃত্বাধ্যাসের নিবৃত্তি হয় না বলিয়! উহাকে নিরুপাধিক অধ্যাস বলা যায় না। কর্তৃত্বাধ্যাসকে নিরুপাধিক 
বলিলে একবারমান্র আত্মার অকর্তৃত্বরূপ বথার্থজ্ঞানের দ্বারাই সেই অব্যাসের নিবৃত্তি হওয়ার আপত্তি হইয়! 
পড়ে। কারণ “রঃ প্কটিকঃ” ইত্যাদি দোপাধিক ভ্রমে যেমন যথার্থজ্ঞান হইলেও জবাকুল্ুমন্ধপ উপাধি প্রতিবন্ধক 
থাকে বলিয়া অমনিবৃততি হয় না, যতক্ষণ উপাধি থাকে, ততক্ষণই ভ্রম থাকে, নিরুপাধিক ভ্রমে সেইরূপ ভ্রমনিবৃত্তির 
প্রতিবন্ধক কিছু থাকে না। সুতরাং আত্মাতে কর্তৃত্বাধ্যাস নিরুপাধিক হইলে একবারমান্র যথার্থজ্ঞানের দ্বারাই তাহার 


পরাভিমতকর্তৃত্বাধ্যাসনিরসনমূ ৩৭১ 
গ্রতিবন্ধকপ্যাভাবাৎ। নাপি আন্তঃ, রক্তং পুষ্পমিতি প্রমাবৎ কদাচিৎ মনঃ কর্তৃ ইতি প্রময়া লোহিতঃ 
ন্ফটিকঃ ইতি ভ্রমৰচ্চৈতন্যং কর্ত ইতি ভ্রমেণ চ অবশ্স্তাব্যমানত্বাৎ। নহু কুনুমস্য স্ফটিকাত্মনা 
অনধ্যস্তত্বাৎ মনসস্ত চিদাত্মনা অধ্যস্তত্বাং_ইতি বৈষম্যেন তজজ্ঞানাভাবোহবিরুদ্ধ ইতি চেৎ ন; সে 
অধিষ্ঠানাত্মনা অনধ্যস্তং জবাকুনুমাদিস্থানীর়মুপাধিং বিনা ভীষণত্বুকতসর্পস্য রজ্জাত্মনেব কর্তৃতাদিযুক্ত- রর 
TT oT AB! 
নিবৃত্তি হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়ে ; যেহেতু সোপাধিক অধ্যাসের মত প্রতিবন্ধক কিছু নাই। এন্রন্ত অদ্ৈতবাদিগণ | 
আত্মাতে কর্তৃত্বাধ্যাসকে নিরুপাধিক অধ্যাস বলিতে পারেন না। 

আর প্রথম পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে ন! অর্থাৎ কর্তৃত্বাধ্যাসকে সোপাধিক অধ্যাসও বল! 
যায় ন! ; কারণ সোপাধিক অধ্যাসে যেমন কখনও “রক্তঃ স্ফটিকঃ” এইরূপ ত্রমপ্রতীতি হয় এবং আবার কখনও “রক্তং হি 
কুস্যম্‌” এইরূপ প্রমা প্রতীতিও হয়, কর্তৃত্বাধ্যাস ফোপাধিক হইলে সেইরূপ কখনও “চৈতন্তং কর্তৃ” এইরূপ ভ্রমপ্রতীতি 
হউক এবং আবার কখনও “মনঃ কর্তৃ” এইবপ প্রমাপ্রতীতিও হউক ; কিন্ত তাহ! ত হয় না। সোপাধিক ভ্রমের যত 
কখনও প্চৈতন্তং কর্ড” এইরূপ ভ্রমপ্রতীতি এবং আবার কখনও “মনঃ কর্তৃ” এইরূপ প্রমাপ্রতীতি ত হয় না 
কর্তৃত্বাধ্যাস সোপাধিক হইলে অবশ্যই এইরূপ দ্বিবিধ প্রতীতি হইত ; তাহা যখন হয় ন! তখন কর্তৃত্বাধ্যাসকে সোপাধিক 
বল! যায় না। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_আত্মাতে কৰ্তৃত্বাধ্যাস সোপাধিক হইলেও দৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে সোপাধিক 
ভ্রমের দৃষ্টান্ত দিয়! “রঃ প্কটিকঃ, রজং কুন্ুমম্” ইহার মত “চৈতত্তং কর্তৃ, মনঃ কর্তৃ” এইরূপ প্রতীতিঘয় হওয়ার 
আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই ; কারণ প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বিষম হইয়াছে। দৃষ্টান্তে অধ্যন্তমান রক্তত্ব 
হইতে অতিরিক্ত রক্তত্বের আশ্রয় জবাকুন্থুম ভিন্ন আছে ; স্ফটিকে রক্তত্বা্রয় ধর্মী কুস্মমের আরোপ হয় নাই ঃ কেবল ই 
কুন্ুমগত রক্তত্ব ধর্মই স্কটিকে আরোপিত হইয়াছে। এই অধ্যন্তমান রক্তত্ব কুম্ছমগত রক্তত্ব হইতে ভিন্ন ও 
তৎকালোৎপন্ন ; আর অনারোপিত রক্তত্বের আশ্রয় কুন্গমও আছে । সুতরাং এন্থলে ধর্মীর আরোপ না হুইয়া কেবল 
ধর্মমাত্রের আরোপ হওয়ায় “রক্তঃ স্কটিক:” “রং কুস্থমম্‌” এইরূপ ভ্রম-প্রমারূপ প্রতীতিদ্বয় হইতে পারে; কিন্ত 
দাষটা্তিকে অর্থাৎ প্রন্কত স্থলে সেরূপ হয় নাই। প্রকুত স্থলে কর্তৃত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট অন্তঃকরণেরই চিদাত্মাতে আরোপ 
হইয়াছে। চিদাত্মাতে কর্তৃত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী অন্তঃকরণেরই আরোপ হইয়াছে, ইহ! আমরা বলিয়া থাকি । সুতরাং 
অধ্যস্তমান কর্তৃত্বাতিরিজ কর্তৃত্বের আশ্রয় অস্তঃকরণাস্তর নাই বলিয়া “চৈতন্তং কর্তৃ” “মনঃ কর্তৃ” এইরূপ দ্বিবিধ ভ্রম- 
প্রমারূপ কর্তৃত্বপ্রতীতি হইতে পারে না। দৃষ্টান্তে রক্তত্বাশ্রয় কুম্থম অনধ্যন্ত আর দাষটস্তিকে কর্তৃত্বাশ্রয় মন অধ্যস্ত, 
ইহাই বৈষম্য। এই বৈষম্যনিবন্ধনই দৈতাদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তি সঙ্গত হয় না। কর্তৃত্বাধ্যাস সোপাধিক 
হইলেও প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের মত অধ্যস্তমান কর্তৃত্বাতিরিজ কর্তৃত্বের আশ্রয় অন্তঃকরণান্তর নাই বলিয়াই দৃষ্টান্তের মত 
দ্বিবিধ প্রতীতি হয় না। রি 

"এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবাদিগণ  কর্তৃত্বাধ্যাসকে 
সোপাধিক অধ্যাসই বলিয়! থাকেন; কিন্তু অধৈতবাদিগণ আমাদের প্রদর্শিত সোপাধিক অধ্যাসের মত কর্তৃত্বাধ্যাসে 
খিবিধ প্রতীতিরূপ আপত্তির প্রদর্ণিতরূপ পরিহার যদি করেন, তাহা হইলে কর্তৃত্বাধ্যাসে অধিষ্ঠানরূপে অনধ্যস্ত 
জবাকুন্ুমস্থানীয় উপাধি নাই ইহাই বলিয়াছেন বুঝিতে হয়; তাহা হইলে উপাধি ব্যতীত কর্তৃত্বাধ্যাসের সোপ 
সম্ভব হয় না । সোপাধিক ভে জবাকুন্মাদিরূপ উপাধি ক্ষটিকাত্মনূপে অধ্যস্ত হয় ন! ; কিন্তু জবাকুলুমগত 
সদৃশ অপর রততত্বধর্মই স্কটকে আরোপিত হইয়া থাকে। আর নিরুপাধিক জমে ভীবণত্বাদি ধর্মযুক্ত সর্পাদিই 


রি অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 
বুদ্ধেশ্চদাতনাধ্যাসে রজ্জৌ ভীষণত্বান্তরস্যেব আত্মনি কর্তৃতান্তরস্যানধ্যাসেন তদধ্যাসস্য সোপাধিকল্ব- 
যোগাৎ। ন চ আত্মনি কর্তৃত্বান্তরমেবাধ্যস্তমিতি বাচ্যম, অধ্যস্যমানধর্মাশ্রয়স্য অভেদারোপে 


উপাধিকত্বাসম্তবাৎ ৷ ২২৮। 
নহ রজ্ুসর্পাদৌ অধ্যস্যমানভীষণাদিবিশিষ্টসর্পাপেক্ষয়া অধিকসত্তাকসর্পাস্তরস্য সম্ভবেন অস্য 
নিরুপাধিকত্বম্, অত্র তু অধ্যস্যমানান্তঃকরণাপেক্ষয়া কর্তৃত্বাদিধৰ্ম্মবিশিষ্টেতরস্ত অধিকসত্তাকস্ত অত্যন্তা- 


রজ্জাত্বরূপে আরোপিত হইয়া থাকে কিন্ত সর্গাদিগত তীবপত্থাদি ধর্ম হইতে অতিরিক্ত অপর তীষণত্বাদি ধর্ম রজ্ছুতে 
আরোপিত হয় না । প্রকুতস্থলেও কর্তৃত্বধর্ম্মযুক্ত অন্তঃকরণই চিদাত্মরপে আরোপিত হইয়া থাকে ; কিন্ত অস্তঃকরণগত 
কর্তৃত্ব সদৃশ অপর কর্তৃত্ব ধর্ম আরোপিত হয় না। সুতরাং রজ্জুতে সর্পাধ্যাসের মত এই কর্তৃত্বাধ্যাস দিকপাধিক 
অধ্যাসই হইয়! পড়ে ; কিন্তু স্ফটিকে রক্তত্বাধ্যাসের মত এই কর্তৃত্বাধ্যাস সোপাধিক অধ্যাস হইতে পারে না । সুতরাং 
অদ্বৈতবাদিগণের পরিহার অ্থসারে কর্তৃত্াধ্যাস প্রদ্রণিতরূপে সোপাধিক অধ্যাস না হইয়া কর্তৃত্ান্তরের অনধ্যাসনিবন্ধন 
রজ্জু-সর্পের স্তায় নিরুপাঁধিক অধ্যাসই হইয়া পড়ে। অথচ অদ্বৈতবাদিগণ কর্তৃত্বাধ্যাসকে সোপাধিক অধ্যাস বলেন। 
সুতরাং তাহাদের প্রদর্শিত পরিহারে অপরিদ্ধাস্ত দোষ হইয়া পড়ে। 

ইহাতে অধৈতবাদিগণ যদি বলেন-_সোপাধিক অধ্যাসে যেমন জবাকুন্থ্যরূপ উপাধিগত রক্তত্ব ধর্ম হইতে 
অতিরিক্ত তৎসদৃশ অপর রক্তত্ব ধর্ম ক্ষটকে আরোপিত হইয়! থাকে, সেইরূপ কর্তৃত্বাধ্যাসেও অন্তঃকরণরূপ উপাধিগত 
কৰ্তৃত্ব ধর্ম হইতে অতিরিক্ত তৎসদৃশ অপর কর্তৃত্ব ধর্মই আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। সুতরাং আত্বাতে 

7 কৰ্তৃত্বান্তরই অধ্যন্ত হয় বলিয়া কর্তৃত্বাধ্যাস সোপাধিক অধ্যাস। 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদৈতবাদিগণের এইরূপ বল! সঙ্গত নহে ; কারণ যদি আত্মাতে উপাধি অস্তঃ£করণগত 
কর্তৃত্ব হইতে ভিন্ন ততসদৃশ অপর কর্তৃত্ব আরোপিত হয়, তাহা হইলে কদাচিৎ অন্তঃকরণে অর্থাৎ মনে কর্তৃত্বপ্রতীতির 
আপত্তি হইয়! পড়ে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে অর্থাৎ সোপাধিক অধ্যাসে যেমন “রক্রঃ স্কটিকঃ” এইরূপ ভ্রমপ্রতীতি 
হয়, আবার কদাচিৎ “রজং কুন্মম্” এইরূপ প্রমাপ্রতীতিও হয়, সেইরূপ “চৈতন্তং কর্তৃ” “মনঃ কর্তৃ” এইরূপ দ্বিবিধ 
প্রতীতির আপত্তি হইয়া পড়ে। এই আপত্তি বারণের জন্ত অধৈতবাদদিগণকে কর্তৃত্বাদিবিশিষ্ট অস্তঃকরণের আত্মাতে 


আরোপ হয় ইহাই বলিতে হইবে এবং তাহাই অধ্বৈতবাদরিগণ বলিয়াছেন। আর তাহ! হইলে কর্তৃত্বাধ্যাসের 


সোপাধিকত্ব যে উপপন্ন হয় না, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। কারণ অধ্যন্তমান ধর্মের যাহ! আশ্রয়, তাহার আরোপ 
হইলে সেই ধর্মাধ্যাসের ওপাধিকত্ব কখনই সম্ভব হয় না। অধ্যস্তমান কর্তৃতবধর্ম্ের আশ্রয় অন্তঃকরণের আত্মাতে 
আরোপ হইলে সেই কর্তৃত্বাধ্যাসের ওপাধিকত্ব কখনই সম্ভব হয় না। সোপাধিক অধ্যাসে অধ্যস্তমান ধর্ের 


চলতে আরোপ হয় না। যেমন পক: স্ফটিক:” এইস্থলে অধ্যন্তমান রক্তত্ব ধর্মের আশ্রয় কুন্ণুমের স্ষটিকে আরোপ 
হয়না । সৃতরাং অধৈতবাদিগণের প্রদর্শিত উক্তি সঙ্গত নহে। ২২৮। 


পরাভিমতকর্তৃতাধ্যাসনিরসনমূ ৩৭৩ 
ভাবাৎ অন্তঃকরণমাত্রন্ত উপাধিত্বমিতি চে ন, স্ফটিকে অধ্যস্তমানপ্রাতিভাসিকলোহিত্যাপেক্ষয়! 
অর্ধিকসত্তাকলৌহিত্যাত্তরস্য সত্বেন তস্তাপি নিরুপাধিকত্বাপত্তেঃ ॥ ন চ বত্র ধন্মী তাদাত্যেন আরোপিত; 
ততোহধিকসত্তাকঃ অতিরিক্তশ্চান্তি, স নিরুপাধিকঃ অধ্যাসঃ রজ্ছুসর্পাদিবৎ, “লোহিতঃ স্ফটিকঃ” ইত্যত্র তু 
ন ধন্মিণঃ তাদাত্য্েনারোপঃ ইতি সোপাধিকলোহিতোপপত্তিরিতি বাচ্যম, মম মনঃ, মম বুদ্ধি? মম 
অন্তঃকরণম্‌ ইতি ভেদধিয়া প্রতিবন্ধাদভেদারোপাসম্ভবেন ধর্মমাত্রস্ৈব বক্তব্যতয়! লৌহিত্যাদেরিব 
কৃ স্বাদেরুভয়ত্র প্রতীতেহ্ববারত্বাৎ। সোপাধিকস্থলে ধর্্টারোপেণৈব উপপত্ত্যা ধন্ধর্যারোপস্য 


অধিকসত্তাক অন্তঃকরণরূপ ধর্মীই নাই বলিয়া প্রদণিতরূপে কর্তৃত্বাধ্যাসের সোপাধিকত্বই সিদ্ধ হয়। কর্তৃত্বাধ্যাসে 
অন্তঃকরণই উপাধি। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে পূর্বে বলিয়াছেন__“রজ্জুতে অপর ভীবণত্বের অধ্যাস না হওয়ায় 
যেমন সেই অধ্যাসের সোপাধিকত্ব হয় না, সেইর্লপ আত্মাতে অপর কর্তৃত্বের অধ্যাম ন! হওয়ায় কর্তৃত্বাব্যাসের 
সোপাধিকত্ব সম্ভব হয় না”, দ্বৈতাদ্েতবাদিগণের এই উক্তি আর সঙ্গত হয় ন! , কারণ প্রদর্ণিতরূপেই রজ্ছুতে সর্গল্রমের 
নিরুপাধিকত্ব ও আত্মাতে কর্তৃত্ব্রমের সোপাধিকত্ব সিদ্ধ হয়। 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ তাহা! হইলে যাহ! সোঁপাধিক ভ্রম 
বলিয়৷ অদ্বৈতবাদিগণেরও স্বীকার্য্য, সেই ক্ষটিকে লৌহিত্যজ্রমেরও নিরুপাধিকত্বই হইয়! পড়িবে। “রক্তঃ স্ফটিকঃ” 
এইবপ ভ্রমে যে লৌহিত্য অধ্যস্তমান হইয়াছে, তাহা প্রাতিভাসিক ; এই অধ্যন্তমান প্রাতিভাসিক লৌহিত্য অপেক্ষায় 
অধিকসত্তাক অপর ব্যাবহারিক লৌহিত্য আছে বলিয়া অ্বৈতবাদ্দিগণের প্রদর্শিত নিয়ম অনুসারে “রত: স্কটিকঃপ = 
এইরূপে স্ফটিকে লৌহিত্য ভ্রমেরও নিরুপাধিকত্ব প্রসঙ্গই হইয়া পড়ে। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদ্িগণ যদি বলেন, যে স্থলে ধর্মী তাদাত্ব্যরূপে অর্থাৎ অভেদে আরোপিত হয় এবং সেই 
আরোপিত ধর্মী অপেক্ষায় অধিকসত্ভাক অতিরিক্ত ধর্মী থাকে, সে স্থলে সেই অধ্যাস নিরুপাধিক অধ্যাস। 
যেমন রজ্জুমর্পভ্রমে ধর্মী সর্প রজ্ছুতে অভেদে আরোপিত হয় এবং সেই আরোপিত অর্পরূপ ধন্মী অপেক্ষায় 
অধিকসত্তাক অপর সর্প দেশাস্তরে আছে, সুতরাং তাহা নিরুপাঁধিক অধ্যাস। “রক্তঃ স্ফটিকঃ” এই স্থলে কিন্ত 
ধর্থীর অভেদে আরোপ হয় নাই) কিন্তু কুন্থুমগত লৌহিত্য যর্ম্মেরই আরোপ হইয়াছে; স্থতবাং লৌহিত্য ধর্ম্মবিশিষ্ট 
কুহ্মরূপ খন্সী স্ফটিকে অভেদে আরোপিত হয় নাই বলিয়াই স্ফটিকে লৌহিত্যভ্রমের সোপাধিকত্ব উপপন্ন হয়। 
সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে স্ফটিকে লোহিত্যত্রমের নিরুপাধিকত্বপ্রসঙ্গ হয় বলিয়াছেন, তাহার আর অবসর নাই। 

এতদ্ত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবার্দিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ তাহা হইলে “আমার মন” “আমার 
বুদ্ধি” “আমার অন্তঃকরণ” এইরূপ তেদপ্রতীতিদ্ারা প্রতিবন্ধ হয় বলিয়া আত্বাতে অস্তঃকরণের অতেদারোপ সম্ভব 
নহে। এজন্য কর্তৃত্বূপ অন্তঃকরণধর্ম্মেরই আত্মাতে আরোপ হয় ইহ! অধৈতবাদিগণকে বলিতে হইবে; এবং 
আত্বাতে অভেদে অন্তঃকরণাঁধ্যাস হইতে পারে না ইহাঁও অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে! তাহা হইলে 
আত্মাতে কর্তৃত্বাধ্যাসও স্ফটিকে লৌহিত্যাধ্যাসের মতই হইল। আর তাহাতে যেমন পরক্তঃ স্কটিকঃ” “রং কু্মমূ* 
এইরূপ ভ্রমপ্রতীতি ও প্রমাপ্রতীতিরপ দ্বিবিধ প্রতীতি হয়, সেইরূপ “চৈতন্তং কর্তৃ* “মনঃ কর্তৃ” এইরূপ ভ্রযপ্রতীতি ও : 
প্রমাপ্রতীতিরূপ দ্বিবিধ প্রতীতিরই আপত্তি হইয়! পড়িবে; ইহ! আমর! পূর্বেই বলিয়াছি। অন্তঃকরণ 
চৈতন্ত উভয়ত্ৰই কৰ্তৃত্বপ্ৰতীতি দুিবারণীয় হইয়া পড়ে। 
| _আরও. কথা এই ্ Ss জ্রমে ধর্মারোপের দ্বারাই তাহার EE তে 


৩৭৪ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ : 


অপ্রামানিক্াচ্চ। উপ সমীপে স্থিত আদধাতি স্বীয়ং ধর্মম্‌ অন্যত্র-ইতি উপাধিলক্ষণত্বাৎ 
অভেদগ্রহদশায়ামপি অয়ং ভীষণঃ, সর্পো৷ ভীষণঃ, অহং গৌরঃ, শরীরং গৌরমিতিবৎ মনঃ কর্তৃ চৈতন্যং 
কর্ত-_ ইতি প্রতীত্যাপত্তেঃ ৷ ২২৯। 
অপি চ “কর্তা শাস্ার্থবত্বাৎ” (রঃ সুঃ__২৷৩৷৩৩ ) ইত্যধিকরণে ভবন্তিরপি সাংখ্যরীত্যা বুদ্ধেঃ 
কর্তৃত্বে প্রাপ্তে জীবস্যৈবেতি সিদ্ধান্তিতত্বেন স্বোক্তিবিরোধাচ্চ বৃদ্যাত্বনোরবিবেকনিবন্ধনস্য জীবনিষ্ঠ- 
কর্তৃত্বম্য সাংখ্যমতেইপি সত্বেনাবিশেষাৎ ৷ কিঞ্চ বঙ্ধতশিবৃত্তৌপয়িককৃত্যোঃ স্বধ্বংসাভাবস্বফলভোক্ৃত্বাভ্যাং 
টি... — 
অদ্বৈতৰাদ্বিগণ যে কৰ্তৃত্বাধ্যাসকে সোপাধিক বলিয়া বৰ্তৃত্বরূপ ধৰ্ম্মবিশিষ্ট ধর্মী অস্তঃকরণকেও আত্মাতে আরোপিত বলেন, 
তাহা অপ্রামাণিক। সোপাধিক অধ্যাসে ধর্মীর আরোপে কোনও প্রমাণ নাই। কারণ সোপাধিক অধ্যাস যে বলা হয়, . 
তাহাতে উপাধি শব্দের স্বরূপ বিবেচন! করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সোপাধিক অধ্যাসে ধর্থেরই অধ্যাস হয়? ধর্মীর 
অধ্যাস হয় না। উপাধি অর্থ উপ-_-সমীপে থাকিয়া অন্তর স্বকীয় ধর্ম যে আধান করে, সে উপাধি। যেমন জবাপুষ্প 
ল্কটিকের সমীপে থাকিয়! স্ফটিকে স্বকীয় ধর্ম রক্তত্ব আধান করে। সুতরাং জবাপুষ্প প্রক্তঃ স্ফটিকঃ” এইরূপ ভ্রমে 


উপাধি। 
আর রজ্ছুতে সর্গমে এবং শরীরে আত্মল্রমে ইদং ও সর্পের এবং শরীর ও আত্মার অভেদপ্রতীতি অবস্থায়ও 
যেমন “অয়ং ভীষণঃ” সর্প ভীষণঃ” এবং “অহং গৌরঃ” “শরীরং গৌরম্” এইরূপ দ্বিবিধ প্রতীতি হয়, সেইরূপ 
__ মনও চৈতন্তের অভেদপ্রতীতি অবস্থায়ও “মনঃ কর্তৃ” “চৈতন্তং কর্তৃ” এইর্প দ্বিবিধ প্রতীতি হওয়ার আপত্তি 


ছি হইয়া! পড়ে। ২২৯। 
of আরও কথ! এই যে, “কর্তা শাস্রার্থবত্বাৎ” (ব্রঃ সঃ ২/৩৩৩ ) এই অধিকরণে অদ্বৈতবাদিগণও সাংখ্যরীতি 
৫৫ অনুসারে বুদ্ধির কর্তৃত্ব প্রাপ্ত থাকায় সাংখ্যসিদ্ধান্তের নিরাসের জন্যই এই অধিকরণে জীবেরই কর্তৃত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ সাংখ্সিদ্ধান্তের নিরাস করিয়া জীবের কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, আবার যদি জীবের কর্তৃত্বের 
অনঙ্গীকার করেন, তবে অধ্বৈতবাদীর ম্বোক্তিবিরোধই ঘটিবে। যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে, বুদ্ধি ও আত্মার 
অবিবেকনিবন্ধনই বুদ্ধিগত কর্তৃত্ব আত্মাতে ভাসমান হয়। বস্তুতঃ আত্মাতে কর্তৃত্ব নাই, তবে অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত 
সাংখ্যসিদ্ধান্তের সহিত অবিশেষ হইয়া পড়িবে। আর এজন্ত সাংখ্যসিদ্ধাত্তকে পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া 
অধৈতবার্দিগণ যে প্ৰদৰ্শিত অধিকরণে শ্বমিদ্ধাত্ত দেখাইয়াছেন, তাহ! নিতান্তই অসঙ্গত হইয়া! পড়িবে। কারণ 
এই স্থলে সাংখ্যসিদ্ধান্তই অদ্বৈতবাদী গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং পূর্ববপক্ষ ও সিদ্ধান্ত একই হইয়া গেল।, আর 
ইহাতে অধৈতবাদীর মতে এই অধিকরণ আরব্ধই হওয়া উচিত নহে। পূর্বপক্ষকেই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিবার জন্ত 
অধিকরণের আবশ্তকতা৷ কোথায় ? 
আরও কথ! এই যে, যাহার বন্ধ, তাহারই বন্ধনিবৃত্তির জনক কৃতি হইয়া থাকে, অন্যের বন্ধ এবং অন্যের 
বন্ধনিবৃত্ির জনক কৃতি হইতে পারে না। অন্তের বন্ধনিবৃত্বির জন্য অন্যে প্রবৃত্তি হয় না। এজন্ত বন্ধ ও তাহার 
নিবারক কৃতি এক জনেরই হইবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বন্ধ ও বন্ধনিবর্তক কৃতির সামানাধিকরণ্য নিয়ম 
আছে। এইরূপ যাহার বন্ধ, তাহারই বন্ধধ্বংসরূপ ফল হইবে । অন্তের বন্ধ এবং অন্যের বন্ধধ্বংস এরূপ হইবে 
/ না। হত্তের বন্ধন চরণে খোলে না । এজন বন্ধ ও বন্ধধবংসন্ধপ ফল সমানাধিকরণ ইহা স্বীকার করিতে হুইবে। 
এইরূপ যাহার বন্ধনিবারক কৃতি হইবে, সেই ক্কতির ফলভোত্ৃত্বও তাহারই হইবে । একজনের কৃতি, আর অন্যের - 
সেই ক্বতিজন্য ফলভোতৃত্ব হইতে পারে না। ক্লতির সহিত কৃতিফলভোক্ৃত্বের সামানাধিকরপ্য নিয়ম -আছে “বলিয়া 


যা 


পরাঁভিমতকর্তৃত্বাধ্যাসৃনিরসনম্‌ ৩৭৫ 


সামানাধিকরণ্যনিয়মেন বুদ্ধেঃ কর্তৃত্বাযোগাৎ। কর্তৃত্বভোতৃত্বাগ্ঘনর্থরূপো বন্ধো বুদ্ধিগতশ্চেৎ ততো মোক্ষ 
অগি তদ্গতঃ স্যাৎ। বন্ধমোক্ষয়োঃ সামানাধিকরণ্যনিয়মাৎ, অজ্ঞানমপি ছুঃখাদিভোগঘারেশৈব অনর্থ ইতি 
তব সিদ্ধান্তাদিত্যর্থঃ ৷ ২৩০ । 


ন চ বুদ্ধিগতং সদ্রপং ভোক্তৃত্বাদিকং তদ্বন্মত্বাৎ ন অনর্থরূপমূ, কিন্তু তদুপাধিকং মিথ্যাভোক্তৃত্বাদিক- 


বুদ্ধির কর্তৃত্ব ও আত্মার ফলভোতৃত্ব হইতে পারে ন1। আত্মার মোক্ষ স্বীকার করিলে কর্তৃত্বও আত্মারই স্বীকার 


করিতে হইবে । কর্তৃত্ব কথার অর্থ _কৃতিমত্ব ; বন্ধনিবৃত্ত্যৌপয়িক কৃতি বুদ্ধিতে থাকিবে; আর বদ্ধনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ 
আত্মার হইবে ইহা হইতেই পারে না। আত্মার মোক্ষ স্বীকার করিলে কর্তৃত্বও আত্মারই স্বীকার করিতে হইবে। 
বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করা যায় না। কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি অনর্থরূপ বন্ধ যদি বুদ্ধিগত হয়, তবে অনর্থনিবৃত্তিরূপ মোক্ষও 
বুদ্ধিগতই হইবে, আত্মগত হইতে পারিবে না। যাহার বন্ধ, তাহারই মোক্ষ হইয়া থাকে। বন্ধ ও মোক্ষের 
সামানাধিকরণ্য নিয়ম আছে। অদ্বৈতবাদ্রিগণ অজ্ঞানকে যে অনর্থ বলিয়াছেন, সেই অজ্ঞানও ছুঃখভোগদ্বারাই 
অনৰ্থ হুইয়! থাকে । অজ্ঞান যদি দৃঃখভোগের জনক না হইত, তবে অজ্ঞানকে অনর্থ বল! যাইত ন!। সুতরাং যাহার 
অজ্ঞান, তাহারই ছ্ঃখভোগনিবারণের জন্য কৃতি স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং আত্মাকে কোনও মতেই অবর্তা 
বলা যায় না। অর্থাৎ অজ্ঞান স্বরূপতঃ বন্ধ নহে; কিন্তু কর্তৃত্ব ভোত্ৃত্বাদিরপ অনর্থের আপাদকরূপেই অজ্ঞান 
বন্ধ হইয়া থকে । স্থুতরাং কর্তৃত্ব ভোতৃত্বাদি অনর্থ যদি বুদ্ধিগত হয়, তবে বন্ধও বুদ্ধিগতই হইবে এবং তাহার ফলে 
বুদ্ধিরই মোক্ষাপত্তি হইয়া পড়িবে । ২৩০। 


ইহাতে অধৈতবাদিগণ যদি বলেন, বুদ্ধিগত সন্্রপ কর্তৃত্ব ভোতৃত্বাদি বুদধধর্ম বলিয়া অনর্থন্বপ নহে কিন্ত 


ৃদ্ধমপাধিক মিথ্যা অর্থাৎ আরোপিত যে কর্তৃত্ব তোতৃত্বাদি, তাহাই অনর্থরূপ। সুতরাং বুদ্ধিগত সদ্রপ কর্তৃত্ব 
তোক্তৃত্বাদি জীবে আরোপিত বলিয়া! সেই আরোপিত মিথ্যাভূত কর্তৃত্ব ভোক্বৃত্বাদিরূপ অনর্থ জীবে থাকে বলিয়া সেই 
অনর্থরূপ বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্য সঙ্গত হয়। প্রদশিতরূপে জীবেই বন্ধ ও মোক্ষ সম্ভব হয়। 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অধৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ তাহার! যেরূপ কল্পনা করিয়াছেন, 
তাহাতে অন্তোন্তাশয় দোষেরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে । তাহার! কল্পনা করিয়াছেন- বুদ্ধির কর্তৃত্ব ভোতৃত্বাদি বন্ধ নহে, 
কিন্ত আত্মার মিথ্যাভূত কর্তৃত্ব ভোতৃত্বাদিই বন্ধ, তাহাদের এই কল্পনা! কর্তৃত্ব তোভৃত্বাদির মিথ্যাত্বসিদ্ধির অধীন অর্থাৎ 
কর্তৃত্ব তোক্ৃত্বাদির মিথ্যাত্বসিদ্ধি থাকিলেই এইরূপ কল্পনা করা যায় এবং কর্তৃত্ব তোতৃত্বাদির মিথ্যাত্বিদ্ধি প্রদর্শিত 
কল্পনার অধীন অর্থাৎ প্রদর্গিতরূপ কল্পনার সিদ্ধি থাকিলেই কর্তৃত্ব তোত্ৃত্বাদির মিথ্যাত্ সিদ্ধ হয়। এইরূপে অন্যোন্তাশ্রয় 
দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। 

আরও কথা এই যে, বন্ধনিবৃত্তিই মোক্ষ ; তার্শ মোক্ষেরও যেমন সত্যেরই অর্থাৎ সত্য মোক্ষেরই পুরুষার্থত্ব 
হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্তৃত্ব ভোতৃত্বাদিরূপ বন্ধেরও সত্যেরই অনর্থত্ব হওয়া উচিত হয়। বনধনিবৃত্তিরপ মোক্ষ 
পুরুষার্থ এবং সত্য, আর কর্তৃত্ব ভোত্ৃত্বাদিরূপ বন্ধ অনর্থ এবং মিথ্যা এরূপ হইতে পারে না। বন্ধের নিবৃত্তিই মোক্ষ 
ইহা অধ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন এবং তাদৃশ যোক্ষের সত্যতাও স্বীকার করেন; কিন্তু বন্ধের সত্যত! স্বীকার করেন 
না; ইহা নিতান্ত অমঙ্গত; কারণ বন্ধের নিবৃত্তি অর্থাৎ বন্ধের অতাবরূপ মোক্ষ যদি সত্য হয়, তবে অভাবের 
প্রতিযোগী বন্ধও সত্যই হইবে। সুতরাং মোক্ষের স্তায় বন্ধকেও সত্য বলাই উচিত। তাহা যদি অধৈতবাদিগণ স্বীকার 
না করেন, তাহা হইলে কর্তৃত্ব তোভৃত্বাদিরূপ সত্যভূত অনৰ্থ বুদ্ধিনিষ্ঠ বলিয়া এবং মোক্ষ আস্বনিষ্ঠ বলিয়া বন্ধ ও 
মোক্ষের সামানাধিকরণ্য আর থাকিবে না। 


অভ 0 অধ্যান(পরপক্ষ )গিরিবজম 
_মিতি বাচ্যম এতৎফল্পনায়াঃ কর্তৃত্বাধ্যাসসিদ্যধীনত্বেন অন্যোন্যাত্রয়াৎ। 255 সত্যস্যৈব ুরুষাথবৎ 
ং বাণ্তিকে বৌদ্ধং প্রতি_ “ন হি স্বপ্রনুখাগর্থং পুমান্‌ 
তোক্তৃত্বাদিবন্ধস্যাপি সত্যস্যৈব অনৰ্থত্বাচ্চ ৷ তছুক্তং ড রেডি ত 
কশ্চিং ্রবর্ততে। যাদৃচ্ছিকত্বাৎ স্বাস্থ তুফীমাস্যেত পণ্ডিতৈঃ” ইতি। “স্থলঃ করোমি, স্থুলোহহং ভুঞ্জে 
ইত্যাদিপ্রতীত্য৷ দেহস্যাপি অনর্থান্বয়াপাতাচ্চ। নাপি বুদ্ধমূপাধিকং আত্মস্থভোকৃত্বাদিকমনরঃ, ন তু 
ইহাতে অবৱৈতবাঢ্নিগণ যদি এরূপ বলেন যে, কর্তৃত্ব ভোতৃত্বাদিরূপ কল্পিত বন্ধ যেমন অনর্থ, সেইরূপ মোক্ষেরও 
কল্পিতেরই পুরযার্থ হইবে । তাহা হইলে আত্মাতে বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্য উপপন্ন হইতে পারিবে। অধৈত- 
বাদিগণ এরূপও বলিতে পারেন না ; কারণ মোক্ষ কল্পিত হইতে পারে না। মোক্ষ কল্পিত হইলে কেহই মোক্ষের 
ভন্ত যত্ব করিত না। কল্পিত মোক্ষস্ুখের জন্যও কেহ যত্ব করিত না। এই কথাই ভট্টবান্ডিকে বৌদ্ধগণের প্রতি বলা 
হুইয়াছে। বৌদ্ধগণ স্বগ্ননুখের স্ায় মোক্ষস্খেরও কল্পিতত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহা খণ্ডন করিতে গিয়া 
বাপ্ধিককার কুমারিলভট্ট বলিয়াছেন-্বপ্ন্খ লাভ করিবার জন্য কেহই ধর্নষ্ানে প্রবৃত্ত হয় ন! অর্থাৎ কেহই যব 
করে না। কারণ স্বপ্ন যাতৃচ্ছিক অর্থাৎ নিদ্রায় যদৃচ্ছা্রমে স্বপ্ন লত্যমান হইয়া থাকে ) সুতরাং স্বপন স্ুখও যদৃচ্ছাক্রমেই 
লাভ হয় বলিয়া কেহই তাহার জন্য যত্ব করে না। অতএব মোক্ষস্থখও কল্পিত হইলে তাহাও যদৃচ্ছাক্রমে লভ্যমান 
হইবে বলিয়া পণ্ডিতগণ মোক্ষসাধনের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া নীরব-নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতেন। মোক্ষের জন্য যত 
করিতেন না। সুতরাং মোক্ষকে কল্পিত বলা যায় না। 
আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ জীবে মিথ্যাভূত কর্তৃত্ব ভোতৃত্বাদিরূপ অনর্থ থাকে স্বীকার করিয়! বন্ধ ও মোক্ষের 
সামানাধিকরণ্য উপপন্ন করিতে প্রয়াস করেন, তাহাতে আরও দোষ এই হইবে বে-_-স্থুলঃ করো মি" “দ্থলোংহং ভুঞ্জে” 
ইত্যাদি প্রতীতিদ্বার৷ দেহেরও মিথ্যাভূত কর্তৃত্ব ভোভৃত্বাদিরূপ অনর্থান্বয়ের প্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতীতি 
হয় বলিয়া! দেহও মিথ্যাভূত কর্তৃত্ব ভোক্ৃত্বাদিরূপ অনর্থের আশ্রয় হইয়া পড়ে। তাহা হইলে তাদৃশ অনর্থ দেহেই 
আছে বলিয়া দেহেরই মোক্ষাপত্তি হইবে। কর্তৃত্ব ভোত্ৃত্বাদিরূপ মিথ্যাভূত অনর্থ অর্থাৎ বদ্ধ যাহার, তাহারই 
মোক্ষ হওয়া উচিত। প্রদণিতরূপে দেহেরই বন্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া দেহেরই মোক্ষাপত্তি হইবে। 
ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন, বস্তুতঃ কর্তৃত্ব তোত্ৃত্বাদি বুদ্ধিরই ধর্ম্ম। অধ্যাসনিবদ্ধন সেই বুদ্ধিধর্ম্ 
আত্মাতে ভাসমান হইয়া থাকে। বুদ্ধিরূপ উপাধি হইতে আত্মাতে যাহা ভাসমান হইয়া থাকে, এই আত্মগত যিথ্যা- 
ভূত কর্তৃত্ব তোত্ৃত্বাদিই আত্মার অনর্থ। দেহগত কর্তৃত্ব ভোতৃত্বাদি অনর্থ নহে। স্মতরাং আত্মগতই বন্ধ ও 
মোক্ষ বন্ধ ও মোক্ষ দেহগত নহে। এজন্য দৈতাদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তি সঙ্গত নহে। 
এতহুত্তরে বক্তব্য এই যে, অধৈতবাদিগণের এরূপ বল! সঙ্গত নহে। কারণ বুদ্ধয,পাধিক আত্মগত কর্তৃত্ব 
'ভোভৃত্বাদি যদি আত্মার অনর্থ হয়, তাহা হইলে অনর্থের আশ্রয় আত্মারও অনর্থকোটিতে নিবেশ হইয্না পড়ে । যাহা 
অনৰ্থ, তাহার আশ্রয়ও অনর্থই হইবে। তাহ! হইলে অনর্থহানিই পুরুবার্থ বলিয়া কর্তৃত্ব ভোত্ৃত্বাদিরূপ অনর্থের হানি 
যেমন পুক্যার্থচ সেইরূপ অনর্থাশ্রয় আত্মাও অনর্থকোটিতে নিবিষ্ট বলিয়া আত্মহানিও পুরুষার্থ হইয়। পড়িবে । 
ও আরও কথ! এই যে, শুদ্ধ আত্মারই মোক্ষ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্য রক্ষা 
ছি অস্ৈতবাদিগণকে শুদ্ধ আত্মাতেই বুদ্ধিগত কর্তৃত্ব ভোক্ৃত্বাদ্ির অধ্যাস স্বীকার করিতে হইবে। তাহা 
যা টড সায়াতেই কর্তৃত্ব তোতৃত্াদির প্রতীতি হইতে হইবে) কিন্ত তাহা ত হয় না অর্থাৎ শুদ্ধ আগ্মার ত ' 
কখনও কর্তৃত্ব তোতৃতাদিরপ অনর্থের আশ্রয়রূপে প্রতীতি হয় না। ভ্রমকালে “অহং কর্তা” “অহং ভোক্তা”? 
হরূপে অহমর্থনিষ্ঠরপেই কর্তৃত্ব ভোতৃত্বাদি প্রতীত হইয়া থাকে; শুদ্ধাক্নিঠরপে ত প্রতীতি হয় না. 


A 


পরাভিমতকর্তৃত্বাধ্যাসনিরসনম্‌ ৩৭৭ 
দেহস্থমিতি বাচ্যম্‌, অনর্থাশ্রয়স্য আত্মনঃ অনর্থকোটিত্বাপাতাৎ। ভ্রমসময়ে অহং ভোক্তেতি প্রমাকালে 
বুদ্ধির্ভোক্তীতি প্রতীত্যাপত্ত্যা গুদ্ধাত্মনি কদাপি তদপ্রতীতেশ্চ। ২৩১ । 

অপি চ বুদ্ধেঃ অবণাদিসাধনকত্ব ত্বেন তৎফলমোক্ষস্যাপি তত্রৈবাপত্তেঃ “শান্তফলং প্ৰয়োক্তরি” 
ইতি ন্যায়াৎ। যত্র সাধনকৃতিস্তস্যৈব ফলভাক্‌ত্বাৎ। অন্যথা কৃতহানাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ, 


প্রমাকালে অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান সময়েও “বুদ্ধিঃ কর্তা” “বুদ্ধি: ভোজ্মী” এইরূপে বুদ্ধিনিষ্ঠরূপেই কর্তৃত্ব ভোতৃত্বাদি 
প্রতীত হইয়া থাকে। শু্ধা্ননিষ্ঠরূপে ত প্রতীত হয় না। সুতরাং শুদ্ধ আত্মাতে কখনও কর্তৃত্ব ভোতৃত্বাদিরূপ 
অনর্থের প্রতীতি হয় ন! ! এন্সন্তও অদ্বৈতবাদিগণের মতে বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্য সম্ভব হয় না। 
সুতরাং কর্তৃত্ব ভোতৃত্বাদিরূপ অনর্থ অহমর্থভূত আত্মারই স্বীকার করিতে হইবে | ২৩১। 
আরও কথ! এই যে - অদ্বৈতবাদিগণ যখন অরবপাদিরূপ সাধনের কর্তৃত্ব বস্তুতঃ বুদ্ধিরই স্বীকার করেন, তখন 
শ্রবণাদি সাধনের ফল মোক্ষও বুদ্ধিরই হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়ে অর্থাৎ শ্রবণাদি সাধনের কর্তৃত্ব যখন বস্তুতঃ বুদ্ধিতেই 
আছে, তখন তাঁহার ফল মোক্ষও বুদ্ধিতেই হওয়ার আপত্তি হয়। যেহেতু “শাস্্রফলং প্রয়োজিরি*, অর্থাৎ *বিধি- 
নিষেধাত্মক শাস্ত্রের ফল স্বর্গ-নরকাি গ্রয়োগকর্তাতেই অর্থাৎ ফলসাধনের প্রযত্ব যাহাতে থাকে, তাহাতেই হইয়া থাকে” 
এই জৈথিনিকৃত স্থত্াংশ হইতেই তাহা জানা যাঁয়। আর যাহাতে সাধন অর্থাৎ উপায়বিষয়ক প্রযত্র থাকে, তাহাই 
| ফলভাগী হইয়া থাকে । এত্ত শ্রবণাদি সাধনের কর্তৃত্ব বুদ্ধিতে থাকিলে তাহার ফলভাগী বুদ্ধিই হওয়ার আপত্তি হয় । 
| অদ্বৈতবাদিগণ কর্তৃত্বাদি বুদ্ধিরই বলেন, তাহ! হইলে শ্রবণাদি মোক্ষসাধনকর্তৃত্বও বুদ্ধিরই হইল ; অথচ তাহারা তৎফল == 
ৃ মোক্ষ আত্মারই হয় স্বীকার করেন। তাহ! হইতে পারে না ; তাহ! হইলে কৃতহানি ও অক্কতাভ্যাগম দোষের প্রসঙ্গ হইয়! 
পড়ে। বুদ্ধিকৃত শ্রবণাদির হানি হয় অর্থাৎ বুদ্ধিতে অবণাদির কর্তৃত্ব থাকিলেও বুদ্ধির মোক্ষর্ূপ ফল হইল ন! ; সুতরাং 
কতের হানি হইল। আত্মাতে শ্রবণাদদির কর্তৃত্ব ন! থাকিলেও আত্মার মোক্ষফল হইল ; সুতরাং অব্কতের অত্যাগম 
হইল। যে করে, তাহার যদি ফললাভ না হয় এবং যে করে না, তাহার যদি ফললাত হয়, তাহ! হইলেই ক্কতনাশ ও 
অক্কতাভ্যাগম দোষ হয়। আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে প্রদশিত এই কৃতনাশ ও অক্কতা- 
ত্যাগম দোষ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। আর তাহাতে অর্থাৎ কর্তৃত্ব বুদ্ধির বলিলে বন্ধ ও মোক্ষের বৈয়ধিকরণ্যাপত্তি 
হইয়া পড়ে অর্থাৎ বন্ধ ও মোক্ষ এক অধিকরণে না থাকার আপত্তি হইয়া পড়ে। কর্তৃত্ব ভোত্ৃত্বাদিই অনর্থরূপ 
বলিয়! বন্ধ। অদ্ৈতবাদিগণ বলেন, কর্তৃত্বাদি বুদ্ধির অথচ মোক্ষ হয় আত্মার ; তাহা হইলে বন্ধ ও যোক্ষের 
বৈয়ধিকরণ্যই হইল। বন্ধ বুদ্ধিতে ও মোক্ষ আত্মাতে থাকায় এক অধিকরণে বন্ধ ও মোক্ষ থাকিল না। বুদ্ধির কর্তৃত্বাদি 
বলিলে যাহার বন্ধ, তাহার মোক্ষ হয় না এইরূপ আপত্তি অপরিহার্য্যই হইয়া পড়ে। 
আর ইহাতে অঁদ্বৈতবাদ্বিগণ যদি বলেন--উপহিত আত্মার অর্থাৎ অন্তঃকরণোপাধিক আত্মার অর্থাৎ জীবের শুদ্ধ 
আত্মা হইতে স্বাভাবিক ভেদ নাই বলিয়া বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্য উত্তমরূপেই উপপন্ন হইতে পারে। উপহিত 
; আত্মা ও শুদ্ধ আত্মার স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বর্ূপতঃ ভেদ নাই বলিয়া উপহিতগত বন্ধও শুদ্ধগত হইতে পারে; সুতরাং 
বন্ধ ও মোক্ষের সামানাধিকরণ্যের উপপত্তি হইতে পারে। এজন্য বন্ধ ও যোক্ষের বৈয়ধিকরণ্যাপত্তি হইবে না। 
ES এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে --অৱ্ৈতৰাদিগণ এইরূপ বলিতে পারেন না ; কারণ তাহ! হইলে উপহিতগত অনর্থ যেমন 
শুদ্ধগত হইতে পারে, এইরূপ উপহিতগত দৃপ্ত মিথ্যাত্ব প্রৃতিও শুদ্ধগত হওয়ার আপত্তি হইয়া! পড়িবে। শুদ্ধ 
'আতম্মাতে দৃ্যত্ব মিথ্যাত্ব প্রভৃতি ধৰ্ম্ম ত অদ্বৈতৰাদিগণের স্বীকার্য্য নহে। জুতরাং অধ্বৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি সঙ্গত 
নহে অর্থাৎ প্রদর্ণিতর্ূপেও অদ্বৈতবাদ্বিগণ বন্ধ ও মোক্ষের বৈয়ধিকরণ্যাপত্তির সমাধান করিতে পারেন না। 
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৩৭৮ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবভ্রম্‌ 


| 'বন্ধমোক্ষয়োর্বৈ়ধিকরণ্যাপত্েশ্চ। ন চ শুদ্ধোপহিতয়োঃ  স্বাভাবিকভেদাভাবেন বন্ধমোক্ষয়োঃ 
সামানাধিকরণযং সুপপন্নমিতি বাচ্যম উপহিতগতানর্ধস্য শুদ্ধগতত্ববৎ তদ্গতদৃশ্যতবমিথ্যাত্বাদীনামপি 


দ্ধগতত্বাপত্তেঃ চ জাতেট্রিপিতৃশ্রাদ্ধাদৌ ব্যভিচার ইতি বাচ্যম্ কৃতিফলয়োঃ সামানাধি- 
টি ফলাধিকরণে পুজ্রপিত্রাদৌ সত্বাৎ, জাতেষ্টাবপি পিত্র্থপুজগতং 


EEE 0A 
যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন বে শাস্তফলং প্রয়োত্তরি” এই নিয়ম সর্বত্র স্বীকার করা যায় না; কারণ 
জাতেষ্টি ও পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে এই নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। “বৈশ্বানরং দ্বাদশ কপালং নির্ব্বপেৎ পুল্রে জাতে, যস্মিন জাতে 
এতামিষ্ি নি্বাপতি, পুত এব স ভৰ্তি” এই রতিঘারা পুত্রজন্মনিবন্ধন পিতার জাতেষ্টি বিহিত হইয়াছে । এই জাতোষ্টর 
কর্তা বা অনুষ্ঠাতা পিত! ; কিন্তু এই ইঞ্টির ফল পুক্রগত পবিত্রতা । জাত পুত্রের পবিভ্রতারূপ ফলের জন্য পুল্রের পিত! 
নু জাতেষ্টির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই জাতেষ্টিতে কর্তার ফল হয় না) কর্তা পিতা, পবিত্রতারূপ ফল পিতার নহে; 
চি ‘কিন্ত পুৱের। এই ফলভাক্‌ পু; কিন্ত পুত্র এই ইষ্টির অনুষ্ঠাতা নহে। সুতরাং বিহিত কর্মের অনুষ্ঠাতাই অর্বত্র 
ফলভাক্‌ হইয়া থাকে,এই নিয়মের জাতেষ্টিতে ব্যভিচার হইয়াছে। এইরূপ পিতৃশ্রাদ্ধাদিতেও প্রদর্শিত নিয়ন ব্যভিচারী । 
পিতার স্্গলাভের জন্ত পুত্র শরাদ্ধাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে ; শ্রান্ধাদি কর্মের কর্তা পুত্র এবং শ্রাদ্ধাদি কর্মের ফলভোক্ত! 
পিত|। সুতরাং যে, যে কর্মের অহুষ্ঠাতা, সে সেই কর্ণের ফলভোক্ত! হইবে এইরূপ নিয়ম সর্বত্র রক্ষিত হইতে পারে 
না। জাতোষ্টি, পিতৃশরাদ্ধাদিতে তাহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। 
£ এতছুত্বরে বক্তব্য এই যে_ অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত ব্যভিচারপ্রদর্শন সঙ্গত হয় নাই ; প্রদর্শিত দুইটি স্থলেও 
__ __ কাৰ্য্যের অনুষ্ঠাতাই সেই কর্মের ফলতোক্তা | যদিও আপাতদৃষ্টিতে কর্ম্মের অন্ুষ্ঠাতৃত্ব ও ফলভোক্তৃত্ব সমানাধিকরণ 
হয় নাই অর্থাৎ এক জনের হয় নাই বলিয়া মনে হইতে পারে, তথাপি কর্মের কর্তৃত্ব ও কর্মৃফলের সামানাধিকরণ্য 
উপপাদক উদ্দেশ্ততাসম্বন্ধ আছে বলিয়! প্রদর্শিত স্থলে নিয়মের ব্যভিচার হয় নাই। উদ্দেস্ততাসম্বদ্ধে কৃতি ও ফল 
অমানাবিকরণ হইয়াছে। পুত্রের পবিত্রত্ব কামনা করিয়াই পিত! জাতেষ্টির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। স্থত্রাং 
পুতপুল্রকত্বই জাতেষ্টির ফল ; পিত! পুতপুত্রক হইবেন বলিয়াই জাতেষ্টির অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পুতপুভ্রকত্ব ফল 
পিতৃনিষ্ঠ এবং জাতেষ্টির অহ্ষ্ঠাতাও পিতাই বটে ; পৃতত্ব ধর্ম পুত্রনিষ্ঠ হইলেও পৃ তপুভ্রকত্ব ধর্ম পিতৃনিষ্ঠই বটে। 
. পুর এই ফলের কামনা করে নাই; পিতাই পুক্রগত পৃতত্ব ফলের কামন! করিয়াছেন) সুতরাং যাহার ফলকামনা, 
তাহারই ফলমাধক কর্মের অনুষ্ঠান এবং ফলও তাহারই। যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে পূতত্ব ফল পুত্রের, তথাপি ফলকামনা 
পুত্রের নাই ; এনন্ত উদ্দেশ্ততাসঘন্ধে ফল পিতৃগতই হইয়াছে। এইরূপ পিতৃশরাদ্ধাদিতেও বুঝিতে হইবে অর্থাৎ 
... স্বরগগামিপিতৃকত্ই শ্রান্ধের ফল, শ্রাদ্ধের অহষ্ঠাতা পুত্র এবং ্বরগগামিপিত্ৃকত্ব ফলও পুত্রনি্ঠই বটে। সুতরাং 
... প্ৰদৰশিত স্থলে উক্ত নিয়মের ব্যভিচার হয় নাই। 
2 আরও কথা এই যে__ জাতে কর্ম বা শ্রাদ্ধাদি যে কোন পুত্র বা পিতার ফললাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয় না, কিন্ত 
পিত্রর্থ পুত্রের পুতত্ব কামন! করিয়াই সেই পুত্রের পিত! জাতোষ্টির অহ্ষ্ঠান করিয়া! থাকেন। পুত্ৰই যদি পিতৰ্থ 
অর্ধাৎ পিতার জন্ত হইল, তবে পুত্রগত পুতত্বও ত পিন্র্থ ই হইবে অর্থাৎ পিতার জন্তই হইবে। এইরূপ পিতৃশ্রাদ্ধাদি 
ন্ধেও বুঝিতে হইবে। সুতরাং ইহাতে অদ্বৈতবাদী একথা বলিতে পারেন না যে_ পুক্র যেমন পিত্র্থ, এইরূপ আত্মাও 
র্ঘ; আত্মার যোক্ষও অস্তঃকরণগতই ফল ; মোক্ষের সাধনাহষ্টান করিবে অস্তঃকরণ ; আর যোক্ষফল হইবে 
রঃ কখনই হইতে পারে না। আত্মা যদি অস্তঃকরণার্থ হইত, তবে জাতেষ্ট্যাদির মত মোক্ষও অস্তঃকরণেরই 
নিত আত্মা অন্তঃকরণার্থ কখনই হইতে পারে না। অদদ্বৈতবাদীর মতে মোক্ষদশাতে অন্তঃকরণই 


স্তঃকরণই 


রশ 


| পরাভিমতকর্তৃত্বাধ্যাসনিরসনম্‌ ৩৭৯, 
পূতত্বাদিকং তদমৃষ্ঠাতুঃ পিতুরেব ফলমিত্যর্ঘ। তখৈব শ্রান্ধেহপি বোধ্যম। আরোপিতানারোপিত- 
সাধীরণক্তৃবস্য ফলং প্রতি প্রযোজকছে বুদধিদেহযোর্সোকষা্য়াপত্তেঃ। ২৩২ । 5 

কিঞ্চ প্তন্মনোইকুরুত- (বৃ__১1২1১ ) ইত্যাদিশ্রুতৌ মনসঃ কৃতিকর্ম্মতবস্ত “শৃথন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো | 
মনসা” (ছা-_-৫1১/৯, বৃ-_৬৷১৷৮) ইতি করণত্বস্ত, “মন উৎক্রমন্‌ মীলিত ইবাশ্খন্‌ পিবন্নান্তে ইব” পু 
ইত্যাদৌ মন উৎক্রমণেহপি আত্মনঃ কর্তৃত্বস্ত “পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্ স্বেন বূপেণাভিনিষ্পন্ভতে স তত্র 
পর্য্যেতি জক্ষন্‌ ক্রীড়ন রমমাণঃ” ( ছা-_৮।৩1৪ ) ইত্যাদৌ স্বরূপাবির্ভাবে পরমুক্তাবপি কর্তৃতন্তঃ “বিজ্ঞানং 
যজ্ঞং তন্ুতে” ( তৈ--২1৫1১) “কর্তা বিজ্ঞানাত্মা” (প্র--81৯) “যে! বেদেদং জিন্রাণীতি” 
(ছা_-৮/১২৪) “স আত্মা আনন্দতুক্‌ যথা প্ৰাজ্ঞঃ” ইত্যাদিশ্রত বিজ্ঞানাত্নিষ্ঠকর্তৃতন্ত অবণাৎ ৷ 
ন চাত্র বিজ্ঞানশবে। বুদ্ধিপর ইতি বাচ্যম্‌, পবিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ তস্মাচ্চেন্ন প্রমান্ততি। শরীরে পাপ্রনো! 
হিত্বা সবর্বান্‌ কামান্‌ সমশ্নতে” ইতি বাক্যশেষাৎ। ২৩৩ । 


আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ কর্তৃত্ব ও ফলের জামানাধিকরণ্য রক্ষা করিবার অন্ত আরোপিত ব! অনারোপিত 
কর্তৃত্ব ফলসযানাধিকরণ হইয়! থাকে এরূপ বলেন অর্থাৎ আত্মাতে অনারোপিত কর্তৃত্ব না থাকিলেও আরোপিত কর্তৃত্ব 
আছে বলিয়া কর্তৃত্ব ও ফল সমানাধিকরণই হইবে । মোক্ষরূপ ফল আত্মাতে আছে এবং মোক্ষফলের সাধনামুষ্ঠানের 
কর্তৃত্ব ও আত্মাতে আরোপিত হইয়াছে । অতএব আত্মাতে আরোপিত কর্তৃত্ব ও ফল উভয়ই আছে। সুতরাং কর্তৃত্ব 
ও ফলের বৈয়ধিকরণ্য হয় নাই, এইরূপ বলেন। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_আরোপিত অনারোপিত সাধারণ 
কর্তৃত্বকে ফলের প্রতি প্রযোজক স্বীকার করিলে বুদ্ধি ও দেহের মোক্ষের আপত্তি হইবে। কারণ কর্তৃত্বের আরোপ 7: 
দেহাদিতেও আছে ; অথচ দেহাঁদি মোক্ষফলভাক্‌ নহে; মোক্ষফলের ভাগী দেহাদি হয় না। এইরূপ বুদ্ধিরও 
কর্তৃত্ব অধ্বৈতবাদ্িগণ স্বীকার করেন; কিন্তু মোক্ষফল বুদ্ধির হয় না । বুদ্ধি ও দেহাদির যদি মোক্ষফল স্বীকার করা 
যায়, তবে মোক্ষদশাতে বুদ্ধি ও শরীরের অবস্থান স্বীকার করিতে হইবে। ২৩২। ঃ 
আরও কথা এই যে-_কৃতির কর্ম্মত্ব, করণত্বাদি ধর্ম মনের ইহাই শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। বুদ্ধির. 
অভাব দশাতেও আত্মার কর্তৃত্ব শ্রতিই প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং আত্মা অক্তী এবং মন বুদ্ধ্যাদি কর্তা ইত্যাদি 
যাহা অৱ্বৈতবাদিগণ বলেন, তাহ! শ্রতিবিরুদ্ধ বলিয়া অসঙ্গত। যেমন-_“তন্মনোহকুরুত” এই শ্রুতিতে মনকে রৃতির 
কর্মরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ *শৃসতঃ শোত্রেণ য্যায়ন্তে! মনসা” এই ক্রতিতে মনকে করণরূপে নির্দেশ 
করা হইয়াছে। “মনঃ উৎক্রমন্‌ মীলিত ইব অশ্নন্‌ পিবন্‌ আস্তে ইব” এই শ্রুতিতে মনের উৎক্রমণ হইলেও অশন- 
পানাদিতে আত্মার কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে “পরং জ্যোতিরুপসম্পন্ শ্বেন রূপেণাভিনিষ্পন্থতেঃ স তত্র পর্ষেযতি জক্ষন্‌ 
ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মার স্বরূপাবির্ভাবে পরযুক্তিদশাতেও ক্রীড়া রত্যাদির কর্তারূপে আছর! নিদিষ্ট 
হইয়াছে। “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তহৃতে* এই শ্রতিতে বিজ্ঞানাত্বার কর্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। “কর্তা! বিজ্ঞানাত্মা ে 
বেদদং জি্রানীতি” এই শ্রুতিতেও বিজ্ঞানাত্মা কর্তারূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । “স আত্মা আননাভুক্‌ যথা প্রাঃ: ইত্যা 
শ্রতিতেও আত্মারই কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে। যদি বলা যায়_“বিজ্ঞানং যজ্ঞ"মিত্যাদি শ্রৃতিতে বিজ্ঞানশব্দ বুদ্ধির 
প্রতিপাঁদক, আত্মার প্রতিপাদক নহে; সুতরাং উক্ত শ্রতিদ্বারা আত্মার কর্তৃত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই । এ 
বক্তব্য এই যে__পবিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্‌ বেদ তন্যাচ্চ ন প্রযান্ততি। শরীরে পাপনো হিত্বা সর্বান্‌ কামান্‌ সম 
ই বাক্যশেষক্রতিছবারা বিজ্ঞানশবপ্রতিপাদিত আত্মাই বটে, বুদ্ধি নহে, ইহাই অবধারিত হইয়াছে। : 


ইতি 


্রহ্গরূসতা উপদেশ কর! হইয়াছে, বুদ্ধির ব্রহ্মরপত! উপদেশ করা হয় নাই। ২৩৩। 


রি অধ্যাস (পরপক্ষ)-গিরিবজম্‌ ৃ 

কিছ “অহং করোমি” ইত্যাপিপ্রত্যক্ষেণ, আত্মা মোক্ষসাধনবিষয়কৃতিমান্‌ তৎফলা্বয়িত্বাৎ সম্মতবৎ, 
 অজ্ঞানং জ্ঞানসমানাধিকরণং জ্ঞাননিবর্ত্যত্বা জ্ঞানপ্রাগভাববত, ছুঃখাদিভোগঃ মোক্ষসমানাধিকরণঃ বন্ধরূপত্বাৎ 
 জম্মতবৎ_ ইত্যানতনুমানৈশ্চ, “কর্তা! বিজ্ঞানাত্ম/ (প্র--৪1৯) “যো বেদেদং জি্রাণীতি” ইত্যা দিশ্রুতিভিন্চ, 
 পকর্তা শান্তার্থবত্বাৎ” ইতি স্তায়াচ্চ। যন্াত্মা কর্তা ন স্যাৎ তহি ভোগমোক্ষসাধনোপদেশোইপি ন স্যাৎ__ 
ইতি অর্থাপত্েশ্চ সিদ্বস্াত্বকর্তৃতন্ত বাঁধকাদর্শনাৎ ৷ ন চ শ্রুতিঃ অনুবাদপরা, অহমর্থানাত্বকর্তৃতবস্ 
ধনামরূপে ব্যাকরোৎ* “স হি সর্বন্ত কর্তা” ইতি ্রুত্যুক্তেশ্বরস্থকর্তৃত্ব্য চ প্রত্যক্ষেণ অপ্রাপ্তত্বাৎ। 
ন চ নিধৰ্ল্মকত্বং বাধকম্‌, নির্ধ্কতবরূপধরমদ্য ভাবাভাবাভ্যাং ব্যাধাতাৎ। জ্ঞানত্ববৎ সৌযুপ্তিকাজ্ঞা- 
নাদিসাক্ষিত্ববৎ বুদ্ধিং প্রতি বুদ্ধিবিশিষ্টস্য জ্ঞাতৃত্ববচ্চ সত্যস্য জ্ঞাতৃত্বাদেরপি আত্মন্যেব সম্তবাচ্চ। 


আরও কথা এই যে_প্অহং করোধি” এইরূপ প্রত্যক্ষদ্বারাও আগ্মারই কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। উক্ত 
প্রত্যক্ষের বাধক প্রমাণও কিছু নাই। এইরূপ “আত্ম! মোক্ষসাধনবিষয়ক্কৃতিযান্‌, তৎফলান্বয়িত্বাৎ সম্মতবৎ” এইরূপ 
অবাধিত অন্থমানদ্বারাও আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়! থাকে। প্রদর্শিত অনুমানের অর্থ এই যে__বে, যে কর্মের ফলভোগী 
হইয়া থাকে, সে সেই কর্মের কর্তা হইয়! থাকে; যেমন উভয়মতসিদ্ধ যজমান। যজমান কর্ম্ৃফলভাগী হয় বলিয়া 
কর্মের কর্তাও বটে। দ্অজ্ঞানং জ্ঞানসমানাধিকরণং জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাৎ জ্ঞানপ্রাগভাববৎ” এই অন্থুমানদ্বারাঁও আত্মার 
কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে । অন্থমানের অর্থ এই যে-_যাহার অজ্ঞান, ভ্ঞানও তাহারই হইয়া থাকে। আত্মার অজ্ঞান 
আছে বলিয়া জ্ঞানও আত্মারই হইবে। আত্মা যেমন অজ্ঞ, এইরূপ বিজ্ঞ বা জ্ঞাতা আত্বাই হইবে । আর যে জ্ঞাতা, 
সেই কর্তা হইয়া থাকে। যেহেতু অজ্ঞান ভ্ঞাননিবর্ত্য, যাহ! ভ্ঞাননিবর্ত্য, তাহ! জ্ঞানের সমানাধিকরণ হইয়া থাকে। 
যেমন জ্ঞানের প্রাগভাব জ্ঞাননিবর্ত্য বলিয়া ভ্ঞানসমান!ধিকরণ হইয়া থাকে। অজ্ঞান জ্ঞানসমামাধিকরণ সিদ্ধ হইলে 
অজ্ঞ আত্মারই জাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। জ্ঞাতৃত্ব_জানকর্তৃত্ব। সুতরাং প্রদর্শিত অহুমানঘার! আত্মারই কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া 
থাকে। “কর্তা! শাস্তার্থবত্বাৎ” (ব্রঃ হুঃ ২1৩৩৩) এই ন্তায়স্থত্র অমসারেও আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে । 
যদি আত্মা কর্তা না হইত, তবে ভোগ ও মোক্ষের সাধনোপদেশও আত্মাকে করা যাইত না। যে কর্তা . 
নহে, তাহাকে সাধনাহষ্ঠানের উপদেশও কর! যায় না। এই অর্থাপত্তিপ্রমাণদবারাও আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া 
থাকে। আত্মার কর্তৃত্বমাধক প্রত্যকষািপ্রমাপগুলির কোন বাধকও নাই। এলে আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধির জন্য 
প্রত্যক্ষপ্রমাণ, শ্রুতিপ্রমাণ, অহথমানপ্রমাণ, ব্রহ্মহুত্রপ্রযাণ ও অর্থাপত্তিপ্রমাণ ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। 
ইহাতে অধ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন - দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যে “কৰ্ত। বিজ্ঞানাদ্া” প্রভৃতি শ্রুতিঘারা আত্মার 
কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ প্রদর্শিত শ্রুতি লৌকিকাহভবসিদ্ধ কর্তৃত্বের অঙ্গবাদমাত্র। 
সুতরাং প্রদশিত শ্রুতিসমূহারা আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে_ লৌকিক অহুভবদ্ধারা 
র্থেরেই কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। “অহং কর্তা*_-আমি করি এইরূপই লোকের অন্তৰ হইয়া থাকে। কিন্ত 
র্ধ ভিন্ন আত্মার কর্তৃত্বের অনুভব লোকের হয় না। অথচ প্রদর্ণিত শ্রতিতে অহমর্থভিন্ন আস্বারই কর্তৃত্ব দেখান 
ছে এবং ‘নামরূপে ব্যাকরোৎ” “সহি সর্ধস্ত কর্তা” ইত্যাদি শ্রতিদারা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব দেখান হইয়াছে। 
তিন আত্মার ও ঈশ্বরের কর্তৃত্ব লৌকিক প্রত্যক্ষগম্য নহে বলিয়| উক্ত কর্তৃত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি লৌকিক 
তাদৃশ কর্তৃত্ব প্রাপ্তই নহে। 
১ আত্মার কোন ধর্মই নাই সুতরাং আত্মাতে কর্তৃত্বরপ ধর্ম্ম থাকিবে কিরপে ? 
বাহক প্রমাণই বাধক বলিয়া আত্মাতে কর্তৃতবধর্ম্মের সিদ্ধি হইতে পারে না। এতদুত্বরে বক্তব্য এ 


পরাভিমতবর্তৃত্বাধ্যাসনিরসনমূ ৩৮১ 
নাপি নিষ্রিয়ত্বং বাধকম্‌ ক্রিয়ায়া ধাত্র্ধত্বে হি আত্মন্যপি অস্ত্যা দিধাতর্থসত্বাদেঃ সত্বেন তত্বাসিদ্বত্বাৎ ৷ 
পরিস্পন্দাদিপরত্বে চ ইষ্টাপত্তেঃ। কৃতিপরত্বে চ “রুক্সবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রন্মযোনিম্” ইত্যাদিশ্রত্যা 
চেতনে বিহিতত্বেনাসিদ্ধেঃ। ন চ নিক্রিয়তশ্রতিবিরোধঃ) তস্যা ব্রহ্মণি পরতন্ক্রিযায়াঃ প্রত্যগাত্মনি স্বতন্ত্র 
কর্তৃত্বস্য নিষেধকত্বাৎ। ' অন্যথা “ব্বাভাবিকী ভ্ঞানবলক্রিয়া চ” ( শ্বেত ৬৮) ইতি শ্রুতেঃ “ন হি র্দুষ্ে- 


যে-_আত্মাতে কর্তৃত্ব ধর্ম স্বীকার ও নির্ধ্নকত্বরূপ ধৰ্ম্ম স্বীকার উভয়ই আত্মাতে ধর্ম স্বীকারই বটে; সুতরাং আত্মাতে 
নির্ধর্কত্ব ধর্ম আছে স্বীকার করিলে আত্ম! ধর্মারহিত হইল না । এইরূপ আত্মাতে নিরধর্রকত্ব ধর্ম নাই স্বীকার 
করিলেও আত্মার বর্ম্মরাহিত্য সিদ্ধ হয় না। আত্মাতে নিধর্ম্মকত্ব ধর্ম ন! থাকিলে সধর্ম্মবকত্বেরই আপত্তি হইয়া 
পড়িবে। সুতরাং নির্ধর্ঘকত্বরূপ ধর্মের থাকা ও না থাকা প্রযুক্ত উভয়তঃই ব্যাঘাত হইবে অর্থাৎ নিধর্মকতোক্ির 
ব্যাঘাত ঘটিবে। স্থতরাং “আত্ম! নিধর্্মক* এইরূপ উক্তি প্রদর্শিতরূপে ব্যাঘাতদো দুষ্ট । 

আরও কথা এই যে-_-অদ্বৈতবাদিগণ আত্মা বা ব্রঙ্গকে নিরধ্্মক ত্বীকারই করিতে পারেন না । অপৈত- 
বাদীর মতে ব্রহ্ম জ্ঞানন্বরূপ ; এজন্' ব্রঙ্গে জ্ঞানত্ব ধর্ম আছে স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানত্ব ধর্ম্ম নাই স্বীকার 
করিলে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপই হইতে পারিবে না। যাহাতে জ্ঞানত্ব নাই, তাহা জ্ঞানই নহে। এইরূপ আত্ম! শৌরুপ্তিক 
অজ্ঞানাদির সাক্ষী হইয়া থাকে, ইহা অধৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। ্ুযুণ্তিকালে অজ্ঞান, সুখ প্রভৃতির 
সাক্ষী আত্মা, ইহা অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত। সুতরাং স্যুপ্তিকালে অজ্ঞানাদির সাক্ষিত্ব ধর্ম্ম আত্মার আছে ইহা অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপ বুদ্ধির প্রতি বুদ্ধিবিশিষ্ট আত্মার জাতৃত্ব ধর্ম আছে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। 
সুতরাং আত্মা নিধর্ত্নক ইহা কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। 

বিশেষ কথা এই যে _জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম আত্মাতেই জভাবিত, অনাত্মাতে সম্ভাৰিত নহে; এই 
জ্ঞাতৃত্বাদি ধৰ্ম্ম সত্যই বটে। আত্মাতেও যদি জ্ঞাতৃত্বাদি ধৰ্ম্ম সত্য ন! হয়, তবে আর কোথায় হইবে। সুতরাং আত্ম! 
সত্য জ্ঞাতৃত্ব।দি ধর্ম্মবিশিষ্ট ইহাই সিদ্ধ হইল। আত্মা নির্ধন্মক হইতেই পারে না । 

যদি বলা যায়_আত্ম! জ্ঞাত! হইতে পারে ন! ; আত্মা নিক্রিয় বলিয়া জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার আশ্রয় আত্মা হইতে পারে 
না। জ্ঞা-ধাতুর অর্থই জ্ঞান ; আর ধাত্বর্থই ক্রিয়া ; সুতরাং “জা” ধাতৃর্থ জ্ঞানক্রিয়াই বটে। সুতরাং আত্মাতে জ্ঞানক্রিয়া 
স্বীকার করিলে আত্মার নিক্রিয়ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য বিরুদ্ধ হইবে । এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_আত্ম! নিন্কিয়, 
ইহার অর্থ অদ্বৈতবাদিগণ কি মনে করেন? ক্রিয়া কথার অর্থ কি ধাত্বর্থ? অথবা পরিস্পন্দন (চলন )1 যদি 
ধাত্বর্থই ক্রিয়া এরূপ মনে করা যায়, আর তাহাতে জ্ঞ|-বাত্বর্থ জ্ঞান আত্মাতে নাই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 
“আত্মা অস্তি” “অত্তি ইত্যেবোপলব্ধর্যঃ” ইত্যাদি শ্রুতি অঙুসারে অস্‌ ধাতুর অর্থ সত্তা ত্রিয়াও আত্মাতে নাই ইহাও 
স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপ “আত্মা তাতি-_প্রকাঁশতে* ইত্যাদি স্থলে ভান, প্রকাশীদি ধাতর্থও আত্মাতে নাই 
স্বীকার করিতে হইবে । আর তাহাতে আত্মা অসৎ, অপ্রকাশরূপ ইহাই হইয়া পড়িবে । অথচ অদ্বৈতবাদী অস্ত্যাদি 
ধাতুর অর্থ সত্তাদ্দি আত্মাতে আছে স্বীকার করিয়! থাকেন। অন্ত্যাদি ধাতুর অর্থ আত্মতে স্বীকার করাতে যদি 
আত্মার শিঙ্রিয়ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি বাধক না হইয়া থাকে, তবে জ্ঞা-ধাতুর অর্থ জ্ঞান আত্মাতে স্বীকার করাতেই বা আত্মার 
নিক্রিয়ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি বাধক হইবে কেন? আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ পরিষ্পন্দনকে ক্রিয়া বলেন, আত্মা লিক্রিয় 
অর্থাৎ পরিষ্পন্মনরহিত এইরূপ বলেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই; কারণ আমরাও আত্মার পরিস্পন্দন- 
ক্রিয়া স্বীকার করি না। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ আত্মার নিক্রিয়ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ এইরূপ মনে করেন যে 
কৃতিরূপ ক্রিয়া আত্মার নাই, তবে তাহা অসঙ্গত হইবে । কারণ শ্রুতিই পরুক্সবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্যোনিম্‌* 


৩৮২ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 

_ িপরিলোপো। বিদ্যুতে অবিনাশিত্বাৎ” (বৃ 8৩২৩) “ন হি শ্রোছুঃ ক্রুতেঃ” (বৃ-81৩:২৭) “নহি 
মন্তঃ মতেঃ” ( বৃ ৪৩২৮) ইত্যাদিক্ৰতেশ্চ বাধস্য তবাপি সাম্যাৎ ৷ নাপি নিবিবকারত্বং বাধকমূ, 
আকাশস্য সংযোগাগ্াশ্রয়ত্বেহপি নিরধিবকারিত্ববৎ আত্মনোইজ্ঞানতদ্বংসাগ্তাত্রয়ত্বেহপি নিব্বিকারিত্ববচ্চ 


44: -- 
ইত্যাদি বাক্য কৃতিমত্বরূপ কর্তৃত্ব আত্মার প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং আত্মা বা ব্ৰহ্মের কৃতিরূপ ক্রিয়া নাই 
এইরূপ বলিলে কৃতিযন্তপ্রতিপাদক শ্রুতিবিরোধই হইবে। 
যদি অদবৈতবাদিগণ এরূপ বলেন বে-_আত্মাতে বা ব্রন্দে জ্ঞান, কৃতি, প্রভৃতি ক্রিয়৷ স্বীকার 
করিলে নিন্ধিয়তব্রুতির গতি কি হইবে? শ্রতিই ত নিঙ্রিয় বলিয়াছেন। এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে- 
আত্ম! ও ব্ৰহ্ম নিঙ্রি ইহ! আমরাও স্বীকার করি। জ্ঞান, ক্বৃতি প্রভৃতি ক্রিয়া আত্ম! ও ত্রন্দে স্বীকার করাতে 
আমাদের মতে নিঙ্রিযত্ব শ্রুতির বিরোধ হয় না) কারণ ব্রহ্ম নিক্রিয়, ইহার অর্থ_ ব্রন্মে পরতন্ত্র ক্রিয়া নাই। 
ব্রহ্মে পরতন্ত্র ক্রিয়ার নিবেধই বিষ্রিযতবক্রতিদারা করা হইয়াছে ; কিন্ত স্বত্ত ক্রিয়ার নিষেধ কর! হয় নাই। 
এন্ত বরহ্মে স্বতন্ত জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি থাকিলেও পরতন্ত্র জ্ঞান, ইচ্ছাদি নাই বলিয়া ্রদ্ধকে শ্রুতি নিক্রিয় বলিয়াছেন। 
এইরূপ প্রত্যগাস্নাতে স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব নাই বলিয়! প্রত্যগাত্মাকেও নিক্ধিয় বল! হইয়াছে। প্রত্যগাত্বাতে স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব না 
থাকিলেও পরত্ত্্র কর্তৃত্ব আছে। হুতরাং প্রদর্শিত নিন্িয়তবক্রুতির বিরোধ আমাদের মতে নাই। কর্তৃত্ব কথার অর্থ 
কৃতিত্ব; কৃতিমান্্‌কে কর্তা বলে। কৃতি কঞ ধাতুর অর্থ বলিয়! ক্রিয়াই বটে ; পরতন্ত্ কৃতি প্রত্যগাত্মাতে থাকিলেও 
__ স্বতন্ত্ৰ কৃতি নাই বলিয়া প্ৰত্যগাত্মাকে শৃতিতে নিক্কিয় বল! হইয়াছে। ব্রঙ্গে পরতন্ ক্রিয়া নাই, স্বতন্ত্র ক্রিয়া আছে, 
ইহা বলা হইয়াছে। যদি অদ্বৈতবাদিগণ ব্হ্গে স্বতন্ত-পরতন্্র কোন ক্রিয়াই স্বীকার ন! করেন, তবে “স্বাভাবিকী 
জ্রানবলক্রিয়া চ” ইত্যাদি শ্রুতি বিরুদ্ধ হইয়! পড়িবে; কারণ এই শ্রুতি ব্রন্মের স্বাভাবিক ক্রিয়ার প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। এইরূপ “ন হি ভ্রষ্ট ্েধ্বিপরিলোপো! বিদ্যতেইবিনাশিত্বাৎ, ন হি শ্রোতুঃ শ্রতেব্ৰিপরিলোপো বিদ্যতে, 
ন হি মন্তৰ্মতেব্ৰিপরিলোপো বিস্তে” ইত্যাদি শ্রুতির বাধ অধ্বৈতবাদীর মতে অপরিহার্য হইয়া পড়িবে। উক্ত শ্রুতি 
_ সুযুণ্িদশায় প্রত্যগাত্মার দৃষ্টি, শ্রুতি, মতি প্রভৃতি ক্রিয়ার সত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং নিক্রিয়্বশ্রুতির 
থাকত অর্থ রক্ষা করিতে গেলে প্রদশিত শ্রুতির বাধ অপরিহাধ্য হইয়া! পড়িবে। 
আর যদি বল! যায়-_আত্ম! জ্ঞাত! হইতে পারে না ; আত্মাতে জ্ঞানকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে আত্মার বিকারপ্রাপ্তির 
প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে ; কিন্ত তাহ! হইতে পারে না; কারণ শ্রুতিই আত্মার নিধ্বিকারত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। 
জ্ঞানরূপ গুণাশ্রয়ত্বরূপে আত্মার জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে আত্মার ভ্রব্যাস্তরত্বাপত্তিরূপ বিকারপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ হয়; কিন্ত 
তাহা হইতে পারে ন! ; কারণ আত্মার নিব্ৰিকারত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যই তাহাতে ব!ধক। সুতরাং আত্মা জ্ঞাত! 
: নহেন। এততুত্তরে বক্তব্য এই যে -_আত্ম! জ্ঞাত! অর্থাৎ জ্ঞানাদি গণের আশ্রয় হইলেও আত্মার বিকারত্ব প্রসঙ্গ হয় না । 
আকাশ সংযোগাদির আশ্রয় হইলেও যেমন আকাশের ভ্রব্যাস্তরত্বাপত্তিরূপ বিকারিত্বের প্রসঙ্গ হয় না এবং অধৈত- 
গণের মতে আত্মা অজ্ঞানরূপ বদ্ধ ও বন্ধধ্বংসরূপ মুক্তির আশ্রয় হইলেও যেমন আত্মার ভ্রব্যান্তরত্বাপত্তিরূপ 
রিত্বের প্রসঙ্গ হয় না, সেইরূপ আত্মা জ্ঞানাদি ভণের আশ্রয় হইলেও আত্মার বিকারিত্বের প্রসঙ্গ হয় না। সুতরাং 
তত আায়ায নির্বিকারত্বপ্রতিপাদক শ্রতিবাক্যকে বাধক বলা যায় না। আর শ্রমন্তগবদ্গীতাতে যে 
Af টি বিযযচাতে” এই বাক্যঘারা আত্মাকে অবিকারী বলা হইয়াছে, আত্মাকে জ্ঞাত! বলিলে সেই স্মৃতিবা 
5 লি সভাবনা! নাই ; কারণ “অবিকার্ধ্যোহয়যুচ্যতে” এই স্থৃতিবাক্যে আত্মার দ্রব্যাস্তরত্বাপত্ত্যা 
তাহাই বলা হইয়াছে। আত্মা জ্ঞাতা! অর্থাৎ জ্ঞানরূপ গুণের আশ্রয় হইলেও দ্রব্যাং 


পরাভিমতকর্তৃত্বাধ্যাসনিরসনম্‌ ৩৮৩ 


জ্ঞানাদিগুণাঅয়ত্বেহপি (দ্রব্যান্তরত্বাপত্তিরপ- ) বিকারিত্বাযোগাৎ ৷ “অবিকার্য্যোহযমুচ্যতে” ( গী_ ২1২৪) 
ইত্যাদিশাস্ত্রস্য ব্যাস্তরাপত্তযা দিষড়(বিকাররূপনিষেধপরস্থাৎ ন বিরোধঃ| ২৩৪ ৷ 

ন চ যু মনসোইভাবে কত স্বাগ্দর্শনং বাধকমিতি বাচ্যম্‌ তত্রাপি শ্বাসাদিকতৃদদর্শনাৎ তদসিদেঃ 
*নুপ্তো ভূর্ভঃরিত্যেব প্রশ্বসিতি” ইত্যাদিশ্রুতেঃ। দেহাদিবন্মনসো নিমিত্তরূপত্বেনাপি তদ্ুপপত্তেস্চ। 
“কামঃ সঙ্কল্পঃ” (বৃ__১৷৫৷৩) ইত্যাদিশ্রতিরপি মনসঃ করণত্ববোধনবিষয়িকৈব “মনসৈবাগ্রে সম্কল্পয়তি” 
ইতি শ্রুত্যত্তরাৎ। অত্র স্পষ্টং কণ্ঠরবেণ করণপাঠদর্শনাচ্চ। “আত্রেন্দরিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যানু- 
রূপ বিকারিত্বের প্রসঙ্গ যে আত্মার হয় না, তাহ! পূর্বেই দৃষ্ান্তঘর়দ্বার! উপপাদন করা হইয়াছে । সুতরাং আত্মার 
নিধ্রিকারত্বপ্রতিপাদক স্থৃতিবাক্যও আত্মার জ্ঞাতৃত্বে বাধক হইতে পারে নাঁ। ২৩৪। 

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন_মনের অভাবদশাতে সুযুপ্চিতে যে কর্তৃত্বাদি দেখ! যায় না, সেই স্থযুণ্তিতে 
কর্তৃত্বাদির অদর্শনই আত্মার কর্তৃত্ব জ্ঞাতৃত্বাদির বাধক হইবে। কর্তৃত্থাদি বদি আত্মারই হইত, তবে স্ুযুণ্তিতেও 
আত্ম! থাকে বলিয়া! নুবুপ্তিতেও কর্তৃত্বাদি থাকার প্রসঙ্গ হইত। সুবুষ্িতে মন থাকে না, কতৃত্বাদিও থাকে না, 
সুতরাং মনের অভাবে কর্তৃ ্বাদির অদর্শন “কর্তৃত্বাদি যে মনের” ইহাই বুঝাইয়! দেয়।- করৃত্থাদি আত্মার হইলে মনের 
অভাবদশায় সুযুপ্তিতেও আত্ম! থাকে বলিয়া কর্তৃত্বাদি থাকার প্রসঙ্গ হয়। অথচ সুবুপ্তিতে আত্ম! থাকা সত্বেও 
কর্তৃত্ধাদি থাকে না । সুতরাং সুযুণ্ডিতে কতৃ'ত্বাদির অদর্শনই আত্মার কৃ ত্বাদির বাধক | পরস্ত মনের অভাব-অবস্থা 
সুযুণ্ডিতে কতৃ ত্বাদির অদর্শন__মনেরই কর্তৃত্বাদির সাধক। সুতরাং কর্তৃত্বাদি আত্মার নহে, কিন্তু মনের | 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে__অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাহার! যে সুযুপ্িতে কর্ৃত্ধাদির 
অনর্শনকে আত্মার কর্তৃত্বাদদির বাধক বলিয়াছেন, তাহাদের উদ্ভাবিত এই বাধক অসিদ্ধ। সুযুণ্ডিতেও আত্মার শ্বাসাদদির 
কর্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। নুযুদ্তিতে যে শ্বাস-প্রশ্বসাদি ক্রিয়া হইতে দেখা যায়, সেই ক্রিয়ার কর্তৃত্ব আত্মারই 
স্বীকার করিতে হইবে। ন্ুযুস্তিতে মনের অভাব হয় বলিয়া “গু স্বাস-প্রশ্বাসাি ক্রিয়ার কতৃত্ব মনের” এরূপ বলা যায় 
না। শ্রুতিই বলিয়াছেন _“হনপ্তে! ভূর্ভুরিত্যেব প্রশ্থসিতি” অর্থাৎ "আত্ম! সুপ্ত হইয়া “ভূর্‌ ভূর” এইরূপেই শ্বাস-প্রশ্বাস 
বহন করে” এই শ্রুতি হইতেই অুযুপ্তিতেও আত্মার শ্বাস-প্রশ্বাসাদির কর্তৃত্ব আছে ভান! যায়। সুতরাং স্ুযুণ্তিতে 
কর্তৃত্বাদির অদর্শন নাই, কিন্ত দর্শনই আছে ; এজন্ত অদ্বৈতবাদিগণের উদ্ভাবিত বাধক অসিদ্ধ । আর বাধকের অসিদ্ধি- 
নিবন্ধনই তাঁহাদের উক্তি অসঙ্গত। অধৈতবাদিগণ বলিয়াছেন__আত্বার কর্তৃত্বাদি স্বীকার করিলে সুযুণ্থিতে 
(মনের অভাবে) আত্মা থাকে বলিয়া সুযু্তিতেও কর্তৃত্বাদি থাকার আপত্তি হয়, তাহাতে ইষ্টাপত্তি দেখাইয়া! প্রদর্শিত 
সমাধান করা হইল। আর সুযুণ্তিতে কর্তৃত্বাদির অদর্শন স্বীকার করিলেও যে তাহা! আত্মার কতৃত্বাদ্ির বাধক 
হইতে পারে না, তাহাই দেখান হইতেছে_হ্যপ্তিতে মনের অভাবে বর্তৃত্বাদি দেখ! যায় ন! বলিয়াই 
তৎকালে কর্তৃত্বাদির অদর্শন “কর্তৃত্বাদি মনের” এইরূপ বলিয়া বুঝায় না। কিন্তু  বর্তৃত্াদির অদর্শন কর্তৃত্বাদিতে 
মনের নিমিত্ত্বই বুঝাইয়! থাকে। স্ুযুণ্তিতে মনোরূপ নিমিত্বের অভাবনিবন্ধনই কতৃত্বাদি দেখা যায় না। সুযুপ্ডিতে 
কর্তৃত্বাদির অদর্শন মনোরূপ নিমিত্তের অতাবনিবন্ধনই উপপন্ন হইতে পারে। নিমিত্তকারণের অভাবেও কার্ষ্যের 
অনর্শন হইতে পারে ; যেমন দণ্ডরূপ নিমিত্তকারণের অভাবেও ঘটরূপ কার্য্যের অদর্শন হইয়া থাকে; কিন্তু এ 
দণ্ডীভাবে ঘটের অদর্শন দণ্ডের কর্তৃত্ব বুঝাইয়া দেয় না। এইরূপ ভুষুদ্তিতে নিশিত্তরূপ মনের অভাবে কর্তৃত্বাদির 
অনর্শন মনের কর্তৃত্বাদি বুঝাইয়! দেয় না । সুযুপ্তিতে যে কর্তৃত্বাদির অদর্শন হয়, তাহা! নিমিত্বরূপ মনের অভাব- 
নিবন্ধনই’হইয়া থাকে। তাহাতে কর্তৃত্বাদি মনের বলিয়া সিদ্ধ হয় ন! এবং তারা কর্তৃত্াদি আত্মার নহে ইহারও বিদ্ধি 


টি নি ভা ( পরপক্ষ) গরিব 


ফি (কঠ-_-৩।৪) ইতি শ্রুতেত্ত আত্মনো ভোক্তৃত্বে দেহাদিবৎ মনসোইপি সহকারিত্বমাত্র- 
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কর! যায় না। আুতরাং অধৈতবাঁদিগণের ওঁরূপ উক্তি অসঙ্গত। মনের অভাবে কতৃত্ভাদির অদর্শন হয় বি যদি 
বর্তৃত্ধাদি মনেরই স্বীকার করিতে হয়, তাহ! হইলে দেহের অভাবে কতৃত্বাদির অদর্শন হয় বলিয়! দেহেরও বত্তৃত্ধাদির 
প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে সুতরাং আস্মারই কতৃত্থাদি সিদ্ধ হয়, মনের নহে। প্রদর্শিতর্ূপে মনের করণত্বই সিদ্ধ হয়, 
কিন্ত কর্তৃত্বাদি নহে। 
ূ আর যদি বলা যায়_“কামঃ স্বল্প ইত্যাদি শ্রুতিতে কাম প্রভৃতির মনোরপত্বই নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । মনের প্র 
রি, কাযাত্তাত্মকত্ব কামাদির কর্তৃত্বই বলিতে হইবে। সুতরাং উক্ত শ্রুতিদ্বারাই মনের কতৃত্ব সিদ্ধ হয়। মনের কর্তৃত্ে 
উক্ত শ্রুতিই প্রমাণ। এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে--এরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ এই প্রদণিত শ্রুতিও মনের 
করপত্বই বুঝাইয়াছে। যেহেতু অপর শ্রুতিতে বল! হইয়াছে_“মনসৈবাগ্ে সন্কল্লয়তি” অর্থাৎ যনোছারাই অগ্থে সন 
করিয়াছেন! “কামঃ সঙ্কম্নঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে যে মনের কামাগ্থাত্বকত্ব বল! হইয়াছে, সেই মনের কামাগ্াত্বকত্ব যে 
কামাদির করণত্ব, তাহা! “মনসৈবাগ্রে সঙ্কন্নয়তি” এই শ্রুতি হইতেই জানা যাঁয়। “মনসৈবাগ্রে স্বক্পয়তি' এই 
শ্ুতিতে স্পষ্ট করবেই মনকে করণরূপে পাঠ করা হইয়াছে দেখা যায়। স্তরাং “কামঃ সঙ্ল্পঃ” ইত্যাদি শ্রুতিও 
মনের করণত্বই বুঝাইয়াছে। আর “আত্মেন্রিযমনোধুক্তং তোক্তেত্যাহ্্মনীবিণঃ” অর্থাৎ “দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ 
আত্মাকে মনীষিগণ তোক্ত! বলিয়া থাকেন” এই শ্রুতি আত্মার ভোভৃত্বে দেহ ও ইন্ত্রিয়কে যেমন সহকারী বলিয়াছেন, 
সেইরূপ মনকেও সহকারীই বলিয়াছেন। এই শ্রতিতে আত্মশব্বদ্বারা কথিত দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনঃসহকারে আত্মারই 
 ভোব্ৃত্ব বল! হইয়াছে ; কিন্ত মনের ভোতৃত্ব বল! হয় নাই। আত্মার তোভৃত্বে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের যেমন সহকারিত্ব 
বলা হইয়াছে, সেইন্ধপ যনেরও সহকারিতৃই বলা হইয়াছে। মনের ভোত্বৃত্ব বল! হইয়াছে বলিয়া শঙ্কা করাই যায় 
নাঃ কারণ তাহ! হইলে দেহ ও ইন্জিয়েরও ভোতৃত্বের আপত্তি হইয়া পড়ে। ২৩৫। 
আরও কথ! এই যে--বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যে বিজ্ঞানাত্বাকে লক্ষ্য করিয়া বল! হইয়াছে “ধ্যায়তীব লেলায়তীব" 
রি অর্থাৎ “তিনি যেন ধ্যান করেন, তিনি যেন ক্রীড়া করেন”, এই শ্রুতিতে “ইব” শব্দ প্রয়োগ করায় আত্মার অকর্তৃত্ব 
 শঙ্কাও করা যায় না) কারণ উক্ত শ্রতিগত “ইব” শব্দ জীবের কর্তৃত্বের পারতন্ত্য অর্থাৎ শ্বরাধীনত্ব প্রদর্শনপর | 
. জীবকর্তৃত্ব যে ঈশ্বরাধীন, ইহাই শ্রুভিগত ইবশব্দদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্ত ইবশব্দদ্বার আত্মার অকর্তৃত্ব প্রদর্শন 
করেন নাই। যেমন পরাধীন প্রভুতে “প্রভুরিব’ এইরূপ বলিয়া ইবশব্বঘারা তাহার প্রভৃত্বের পরাধীনত্ব প্রদর্শন কর! হয়, 
কিন্তু তাহার অপ্রভুত্ব প্রদর্শন করা হয় না, সেইরূপ শ্রুতি "থ্যায়তীব লেলায়তীক” এইরূপ বলিয়া ইবশন্দদ্বারা 
জীবের কর্তৃত্বের ঈশ্বরাধীনত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু জীবের অকত্তৃত্ প্রদর্শন করেন নাই । 
আর অধ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন--এমন্ভগবদ্গীতার তৃতীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে “প্রকৃতেঃ ক্রিয়ামাণানি গৈ: 
সর্বশঃ। অহঙ্কারবিমৃঢাত্ম। কর্তাহমিতি মন্ততে” অর্থাৎ “দেহে্দ্িয়াদিন্ধপে পরিণত প্রকৃতির ওণসমূহদ্বার 
কর্ম সকল সম্পাদিত হয়, কিন্তু অহঙ্কারে” বিুঢচিত্ত জীব “আমি কর্তা» এ 
[ কর্তৃত্ব বাধিকা অর্থাৎ উক্ত স্বৃতিবাব্যদ্বারাই জানা যায় আত্মা কর্তা 
তাহার বাধক হইবে। 


এইরূপ মনে করিয়া থাকে, 


নহেন) আত্মার কর্তৃত্ব ব| 
এতছুণ্রে বক্তব্য এই যে_-অদৈতবাদিগণের এইরূপ উ 


ig পরাভিমতকতব কত বাধ্যাসনিরশনম্‌ ৩৮৫ 
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্বা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥৮ ( গী--৩]২৭ ) ইতি স্থৃতির্বাধিকেতি চেৎ ন, তত্যা অপি 

্বতত্তরব্ত ত্বনিষেধপরত্বাবিশেষাৎ। “তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলত্ত যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বায় স 
পম্যতি ছুর্মাতিঃ।” ( গী--১৮1১৬ ) ইতি কেবলশব্দঃ স্বাতন্ত্যপরার্থে মানম্‌, কেবলং স্বাতন্ত্যেণ কর্তারং 
মন্যমানো দুৰ্ম্মতিরিত্যর্থঃ । “সি কারয়েৎ পুণ্যমথাপি পাপং ন তাঁবতা দোষবানীশিতাপি* “এষ এব সাধু 
কৰ্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। “কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন, 
যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি” ইত্যাদিস্থৃতেশ্চ । বদ্ধাবস্থায়ামনাদিপ্রকৃতিসম্বন্ধরপয়া কর্ম্মরপরা বা 
অবিদ্ধয়া সঙ্কুচিতজ্ঞানক্রিয়াশক্তিকানাং প্রত্যগাত্মনাং জ্ঞানক্রিয়াদৌ মনআদিপারতন্ত্যাৎ তৎসহায়াপেক্ষা, 
মুক্তাবস্থায়াং তু ব্বপরস্বরূপয়োরাবির্ভাবেন বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিনিরপেক্ষত্বমিতি বিবেকঃ। “সর্ববং হি পশ্যঃ 
পশ্যতি সৰ্ববমাগপ্নোতি সর্ব্বশঃ” ইতি শ্রুতেঃ। “বঃ স্বজ্ঞঃ” (মু_১৷১৷৯) “স হি সর্ববস্ত কর্তা? 


MRL আত কির, : সারির 


কারণ উক্ত স্থৃতিবাক্যেও জীবের স্বতন্ত কর্তৃত্বই নিবেধ কর! হইয়াছে। বস্তুতঃ জীবকর্তৃত্ব পরতন্ত্র অর্থাৎ ইশ্বরাধীন ; 
কিন্ত অহঙ্কারে বিমুগ্ধচিত্ত জীব “আমি স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন কর্তা” এইরূপ মনে করিয়া থাকে, ইহাই উক্ত স্থৃতিবাক্যের 
তাৎপৰ্য্যার্থ। এই ভন্তই গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে “তৈরং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্ত যঃ। পশ্তত্য- : 
কৃতবুদ্ধিত্বা্ন স পণ্যতি ছুর্মাতিঃ” অর্থাৎ “এইরূপ হইলে অর্থাৎ মনুয্যগণকর্তৃক অনুষ্টিত ন্যায্য বা বিপরীত কর্ণের 
পূর্বোক্ত অধিষ্ঠানাদি পাচটিই হেতু হইলে যে ব্যক্তি আত্মাকে স্বতন্ত্র কর্তা বলিয়া দেখে, সেই অপরিমাজ্জিতবুদ্ধি 
মতি ব্যক্তি সম্যক্‌ দেখিতে পায় না”, এই স্থৃতিবাক্যেও “কেবল” শব্দদ্বারা জীবের স্বতন্ত্র কর্তৃত্বেরই নিষেধ করা 
হইয়াছে। যে ব্যক্তি আত্মাকে কেবল অর্থাৎ স্বতন্ত্র কর্তা বলিয়া মনে করে, সেই ব্যক্তি ছুর্মতি ইহাই 
স্বৃতিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। উক্ত স্বতিবাক্যে যদি আত্মার সর্বথা কর্তৃত্বের নিষেধ করা হইয়াছে বলা যায়, 
তবে উক্ত স্মৃতিবাক্যগত “কেবল” শব্দটি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাতেও জীবের স্বতন্ব কর্তৃত্বেই : 
নিষেধ করা হইয়াছে; কিন্ত জীবের পরতন্তর কর্তৃত্বের নিষেধ কর! হয় নাই। প্রদর্শিত গীতাস্থৃতির অর্থ শ্রৃতিদ্বারাও 
অমধিত। “ঈশিতা অর্থাৎ ঈশ্বর জীবকে পুণ্য বা পাপ করাইয়! থাকেন। পুণ্য বা পাপ করান বলিয়া ঈশ্বর . 
দোষভাক_ হন না” অর্থাৎ তাহাতে ঈশ্বরের রাগন্ধেবাদির আপত্তি হয় না। কারণ ঈশ্বর জীবের পূর্ব কর্মাহ্সারেই, 
ৰ তাহা করাইয়া থাকেন। কর্মপ্রবাহ অনাদি। এইরূপ অন্ত শ্রতিতেও বলা হইয়াছে_"এই ঈশ্বরই সেই জীবরার! 
| সাধু কর্ম করাইয়! থাকেন, যাহাকে এই লোক হইতে উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন” । এই শ্রতিদ্বারাও জীবের স্বতন্ত্র 
কর্তৃত্ব নাই ইহাই জান! যায়। “জীৰ কর্তা, ঈশ্বর কারগ্লিতা”, এইরূপ স্থৃতিবাক্য হইতেও জীবের পরতন্তর কততৃত্ব জান! টড 
|... খায়__্হদয়স্থিত পরমেশ্বরকর্তৃক আমি যেরূপ নিযুক্ত হইয়! থাকি, সেইরূপই করিয়া থাকি।” 
্রদর্ণিত ক্রতি-স্থৃতিদ্বারা আত্মার যে কর্তৃত্ব আছে, তাহা বলা হইয়াছে। বদ্ধাবস্থা ও যুক্তাবস্থা এই 


অনাদি প্রকৃতিসন্বদ্ধবশতঃ অথবা কর্মরূপ অবিগ্বাবশতঃ সঙ্কুচিত জ্ঞানক্রিয়াশক্তিযুক্ত থাকে অর্থাৎ বদ্ধাবন্থায় ' 
জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সঙ্কুচিত থাকে । এই সঙ্কোচের কারণ--অনাদি প্রক্কতিসম্বন্ধ অথবা কর্মনধূপ অবিদ্যাস 
বন্ধাবস্থায় জীব অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা সঙ্কুচিত ভ্ঞানশক্তি ও সঙ্কুচিত ক্রিয়াশক্তিযুক্ত বলিয়! তাহার জ্ঞান ও ক্রয়! মন প্রভৃতি 
করণের ও শরীরের অধীন হইয়া থাকে ; কিন্ত মুক্তাবস্থাতে প্রত্যগাত্মার জ্ঞান ও ক্রিয়া মন প্রভৃতি করণসাপে হ | 
জীব সৰ্বজ্ঞতা লাভ করে। এন্তন্ত তাহার জ্ঞান করণযাপেক্ষ নহে। এই সমস্ত কথা আমরা চু 


রি অধ্যাস (পরপক্ষ)-গিরিবনম্‌ 


নিত্যক্রিয়াঅরয়ত্বং বিবাদশৃন্মেব। তথৈব মুক্তানামপি জ্ঞানক্রিয়া দিযোগঃ অবিরুদ্ধঃ রে তত্র পর্য্যেতি 
জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ” (ছা_-৮1১২৩) “সঙ্বল্লাদেবাস্ত পিতরঃ সমুত্তিঠত্তি (ছা--প২১) 
পরিহারোপদেশাৎ৮. (ব্রঃ স্ুঃ_২৷৩৩৩) পসক্বল্লাদেব তচ্ছতে£” (ব্রঃ লৃঃ8181৮) ইতি 
শ্রুতিসুত্রেভ্যঃ | ২৩৬ । 

নহু জ্ঞানেচ্ছাকৃত্যাদীনাং নিত্যত্বে সদা সুষ্ট্যান্তাপত্তিঃ। ন চ কালস্য তত্র নিমিত্তত্বাৎ তন্তাবাভাবয়ো- 
ভত্র নিয়ামকত্বেন নোক্তদোষাবকাশ ইতি বাচ্যম্‌, প্রধানাদাবিচ্ছাদিসম্বন্ধাপাদককালাদেরপি সদা 
সত্বাদিতি চেয়, স্ষ্টিপ্রলয়কালাভ্যাং সম্বদ্ধায়া এব ঈশ্বরেচ্ছায়াঃ সিহ্‌ক্ষাত্বজিহীধীত্বসভ্তবাৎ। যথা পরেষাং 


জীবের স্বস্বরূপ ও পরন্বরূপ কি, তাহাও চতুর্থাধ্যায়ে বিশদতাবে আলোচিত হইবে। যুক্তাবস্থায় জীব সর্ববজ্ঞত্ব লাভ 
করে বলিয়! ইন্দিয়াদিনিরপেক্ষই তাঁহার জ্ঞান হইয়| থাকে, ইহা ক্রুতিই প্রতিপাদন করিয়াছেন__“সর্বং হি পশ্তঃ পশ্যতি” 
এই শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে_-“পস্তঃ”_ ব্রহ্মদশী মুক্ত জীব পসর্বং পশ্যতি”__সর্ধদেশকালাবস্টিত বস্তু দর্শন করিয়! থাকে I 
“সর্বমাপ্োতি সর্বশঃ” ইহার অভিপ্রায় এই যে-_মুক্ত জীব সমস্ত বস্তু সর্বাতোভাবে লাভ করিয়া থাকে। “্যঃ সর্কাজঞঃ” 
“হি সর্বন্ত কর্তা” “তদৈক্ষত বহ স্তাং প্ৰজায়েয়” ইত্যাদি শরতিদ্ধারা ঈশ্বরের সর্কজ্ঞত্ব, সর্বকতৃত্ব এবং ঈক্ষণপূর্কাক বহু 
ভাবপ্রান্তি বৰ্ণিত হইয়াছে। যুক্তাবস্থায় জীবও বিখ্বাস্তরাত্ম। ভগবানুদ্বারাই দীপ্যমান থাকে বলিয়া জীবের দর্শনাদিতে 
ইঙ্জিয়াদি বা সর্য্যাদির অপেক্ষা নাই। প্রদর্ণিত দুইটি শ্রুতিদ্বারা ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞানাশরয়ত্ব গ্রতিপাদিত হইয়াছে; 
= ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞান ও নিত্য ক্রিয়া নির্মিবাদ। যেহেতু তাহা শ্রতিসিদ্ধ। এইরূপ যুক্তাবস্থায় জীবেরও অসঙ্কুচিত 
জ্ানক্রিয়াদিসন্বদ্ধ শ্রুতিদিদ্ধ বলিয়াই অবিরুদ্ধ। মুক্তাবস্থায় জীবের নানাবিধ বিহারের কথা শ্রুতি প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। “স তত্র পর্ধ্যেতি জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ” “সদ্ধল্লাদ্েবান্ত পিতরঃ সযুত্তিষ্ঠত্তি” ইত্যাদি শ্রতিদ্বার! 
মুক্ত জীবের ভোজন, ক্রীড়া, রতি প্রভৃতি প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে এবং মুক্ত জীবের সম্বল্পসিদ্ধির কথাও বলা 
হইয়াছে। এইরূপ ৭বিহারোপদেশাৎ» “সক্বল্লাদেব তু তচ্ছ_,তেঃ” এই ব্র্গসত্রঘয়দ্ধারাও প্রদর্শিত শ্রুতির অর্থই 
সমধিত হইয়াছে। ২৩৬ । 
ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি প্রভৃতি নিত্য বলা হইয়াছে। ইহাতে আপত্তি এই যে_ ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছাদি নিত্য 
হইলে সর্বদাই জগৎ স্ষ্টির আপত্তি হইবে ; ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতিপ্রযুক্তই জগতের স্ষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং 
জগৎ সষ্টিও সর্বদাই হওয়া উচিত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে- ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছাদি যেমন স্থষ্টির কারণ, 


₹এইক্লপ কালও ভরগংস্থষ্টির কারণ। এই সবষ্টিকারণ কালের সন্তাবপ্রযুক্ত স্থষ্টি ও অসন্ভাবপ্রযুক্ত স্থষ্টির অভাব হইতে 


ষ্টিনিয়ামক কালের অসভাবপ্রযুক্ত স্থষ্টি হইতে পারিবে না। 


. পারিবে। সুতরাং সর্বদা! সবষ্টির আপত্তি হইবে না। = 
সুতরাং সর্বদা স্ষ্টির আপত্তি হইবে না। 


নু 2 ৬ ই ৪ 
 (ব্ব-:8181১৩) প্তদৈক্ষত বছ স্তাং প্রজায়ের়” (ছা__৩৩৩) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ঈশস্য তাবৎ 


ডি ০৮ ১228 


পরাভিমতকর্তৃতবাধ্যাসনিরসনমূ ৩৮৭ 


বত্তিন্চিদ্পরাগার্থা” ইতি মতে ব্যাপকস্যাপি চৈতন্যস্য বৃত্তিদ্বারক এব ঘটাদিসম্বন্ধ, যথা চ তার্কিকাণাং 
মতে সব্বগতস্যাপি গোত্বাদেঃ সান্মাদিমত্যেবসম্বন্ধঃ, ন অন্যত্র, যথা চান্মৎপক্ষে বিশ্বাত্বনঃ ভ্রীপুরুযোত্তমস্য 
পরতরহ্ষণঃ সব্বদেশকালবস্তপরিচ্ছিননপদার্থেতরতরা ব্যাপকত্বেন সর্বত্র সত্বেইপি কস্মিংশ্চিৎ চরমজন্সন্যেব 
অধিকারিবিশেষে সাক্ষাৎকারঃ, নান্যত্র, তদ্বৎ পরমেশ্বরীয়েচ্ছাদেরপি স্্রিকালাদিবিশেষাবচ্ছিন্প্রধানাদি 

সম্বন্ধঃ, নান্যদেতি নোক্তদোষসম্বন্ধাবকাশ ইত্যনবগ্তম। ২৩৭ । 
ন চ কতৃ ত্বস্য ক্লেশাবহত্বাৎ ন তত্র শ্রোতং তাৎপর্য্যমিতি বাচ্যম্‌, দর্শপোর্ণমাসাদাবপি শ্রবণমননা- 
দ্বাবপি চ অতাৎপর্য্যপ্রসঙ্গাৎ শ্বাসাদেরকরণে এব ক্লেশদর্শনাচ্চ। “যদা করোতি অথ নিভ্তিঠৃতি” 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_কাল সর্বদা বিদ্যমান হইলেও স্থপ্টিকাল, প্রলয়কাল সর্বদা বিদ্যমান নহে। স্থষটি- 
কালসন্বদ্ধ ঈশ্বরেচ্ছাকে সিহ্ুক্ষ বলা. হয়। সিহক্ষা কথার অর্থ_সষ্টি করিবার ইচ্ছা। ইশ্বরেচ্ছ! নিত্য হইলেও 
ইচ্ছামাত্রকে সিস্থক্ষা বল! হয় না) কিন্ত স্ষ্টিকালসম্বদ্ধ ঈশবরেচ্ছাই সিশ্ক্ষা। এইরূপ প্রলয়কালমন্বদ্ধ ইশ্বরেচ্ছাই 
জিহীর্য! নামে অভিহিত হইয়া থাকে।' ভিহীর্য। কথার অর্থ_হরণ করিবার ইচ্ছা । ঈশ্বরেচ্ছা প্রলয়কালস্ন্ধ ন| হইলে 
সেই ইচ্ছাকে জিহীর্যা বল! যায় না। যাহা হউক, স্থাষ্টি ও প্রলয়ে কালকে সহকারী কারণ বলা হইয়াছে; আর 
ূ তাহাতেই সর্বদা স্থপ্টি ও প্রলয়ের আপত্তিরও পরিহার হইয়াছে। ইশ্বরেচ্ছা নিত্য হইলেও তাঁহার স্থপ্টিকালসন্বন্ধ নিত্য 
নহে বলিয়া সর্বদা স্্যাদির আপত্তি হয় না। এইরূপ সমাধান প্রতিবাদী অদ্বৈতবাদী, নৈয়ায়িক প্রভৃতিও স্বীকার 


করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদিগণের মতে চৈতন্ত নিত্য এবং ব্যাপক হইলেও সেই ব্যাপক চৈতন্তদারা সর্বদা 
সর্ববিষয়ের প্রকাশের আপত্তির সমাধান করিবার জন্য চি্্পরাগার্থ! বৃত্তি স্বীকৃত হইয়| থাকে। চৈতন্য 
ব্যাপক হইলেও চৈতন্য অসঙ্গ বলিয়া! বৃত্তিব্বারাই চৈতন্তের ঘটাদি বিষয়সন্বন্ধ হইয়া থাকে। বৃত্তির অভাবকালে 
চৈতন্যের সহিত ঘটাদি বিষয়ের সম্বন্ধ থাঁকে না বলিয়! সর্বদা ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশও টৈতন্তদ্বারা হয় নাঁ। 
ঘটাদি বিষয় ও চৈতন্য বিদ্যমান থাকিয়াও চৈতন্তদ্বার বিষয়ের প্রকাশ হয় না। বৃত্িদ্বারক চৈতন্ত-বিবয়সন্বদ্ধ 
হইলেই বিষয়ের প্রকাশ হয়। এইরূপ প্রধানার্দি ও ইশ্বরেচ্ছা বিগ্বমান থাকিলেও প্রধানাদির সহিত 
ঈশ্বরেচ্ছার সন্বদ্ধাপাদক স্ষ্টিকাল ন! থাকিলে স্থষ্টি হইতে পারে না! এইরূপ তার্ষিকাদির মতেও গোত্বাদি 
জাতি সর্বগত বলিয়া স্বীকৃত হইলেও গলকম্বলাদিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই গোত্ব জাতির সমবায়সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় অর্থাৎ 
গলকন্বলাদিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই গোত্বজাতি অভিব্যক্ত হয়, কিন্ত অশ্বীদি ব্যক্তিতে গোত্বজাতি স্বরপসম্বন্ধে থাকিলেও 
অশ্বাদি ব্যক্তিতে গোত্বজাতি অভিব্যক্ত হয় না। সমবায়সম্বন্ধেই জাতি অভিব্যক্ত হইয়া থাকে | প্রাচীন বৈশেষিক- 
গণ স্বরূপসম্বদ্ষেই জাতির সর্ধগতত্ব স্বীকার করিয়! থাকেন। প্রশস্তপাদভাষ্যে গোত্বাদি জাতিকে সমবায়সম্বন্ধে 
বাশ়সর্বগত বলা হইয়াছে। এন্থলে মূলগ্রস্থে যে সম্বন্ধ বলা হইয়াছে অর্থাৎ গোত্বাদি জাতির সাস্নাদিমৎ ব্যক্তিতেই 
সম্বন্ধ, অন্যত্র নাই ; ইহাতে সমবায়সন্বন্ধকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। স্বরূপসহন্ধে জাতি সর্বত্রই থাকে। এইরূপ 
আমাদের মতেও বিশ্বাত্বা পুরুষোত্তম পরত্রঙ্গ, দেশ-কাল ও বস্তপরিচ্ছি্ন সমস্ত বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া সর্বব্যাপক_ 
সর্ব বি্ধমান। এই সর্বত্র বিদ্যমান পুরুবোত্তম সর্বর্ধীবেই আছেন বলিয়া সর্ধজীবেরই পুরুবোত্রমসাক্ষাৎকার উচিত. 
ছিল, কিন্ত তাহ! হয় না। কিন্তু কোনও বিশেষ অধিকারী পুরুষেরই চরমজন্মে পুরুযোত্রমসাক্ষাৎকার হয়; অন্যের. 
 হয়না। এইরূপ পরমেশ্বরের ইচ্ছাদিরও স্থষ্টিকালাদিবিশেষবিশিষ্ট প্রধানাদিতেই সম্বন্ধ হয় ; অন্ত বালের 

এইজন্য তি দোষের অবকাশ নাই অর্থাৎ সর্ব! সুষ্্যাদির আপত্তি হইতে পারে না| ২৩৭। 


| টি | * . অধ্যাস (পরপক্ষ )গিরিবজ্রম্‌ 
ইতি শ্রুত্যৈব কর্তৃত্বস্য ফলসম্বদ্ধবিধানাচ্চ । এতছুক্তং ভবতি-_-কতৃত্বং বুদ্ধিগতং বা, শুদ্ধাত্বগতং বা, 
্‌ অহমর্থতং বা? নাগ্ভঃ তস্যাঃ জড়ত্বেন তত্র কর্তৃত্বাঙ্গীকারে ঘটাদিবতিব্যাপ্তেঃ ৷ a দ্বিতীয়ঃ 
| অহমৰ্থভিয়াত্মাসিছেঃ পুরর্বমেব বিস্তৃতত্বাৎ । পরিশেষাদহমর্থাভিন্নাত্মবৃত্তিত্বমেব সিদ্ধমিতি পূর্ববমেব বিস্তরেণ 
নিরূপিতম্‌ ৷ ২৩৮। 
হি মা ভূৎ কেবলয়োবৃদ্্াত্মনোরেকতরস্য কত মূ উক্তদোষাৎ, তথাপি উপাধিসম্পর্কাৎ অকর্তূরপি 
আত্মনঃ এব কত্ৃত্বসিতি চেৎ ন, তথাত্বে ষণডস্যাপি স্্ীসন্বন্ধমাত্রেণ প্রজোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গাৎ। তক্মাৎ স্বাভাবিক- 
কর্তৃত্বান্থাত্রয়স্যৈব অহমৰ্থাভিন্নজ্ঞাতুরাত্মানে! বদ্াবস্থায়াং করণবিষয়সত্ন্ধনিমিত্তকমে কর্তৃত্ব স্বাভাবিক- 


বর্তৃত্বই রি সুতরাং আত্মার ক্লেশাবহ কর্তৃত্ব আছে ইহা শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য নহে । এইভস্ত যে যে স্থলে 


এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে__এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাহা হইলে দর্শপৌর্পমাস যাগাদিতে ie শ্রবণ-মননাদিতে 
তির তাৎপর্য্য না থাকার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। দর্শপৌর্ণমাসাদিতে ও শ্রবণ-মননাদিতে যে কর্তৃত্ব, তাহাও ক্লেশাবহ 
বটে ; অথচ তাহাতে শ্রুতির তাৎপর্য নাই একথা বলা যায় না। প্রত্যুত কর্তৃত্ব সর্বত্র র্লেশাবহই নহে। খ্বাস- 
প্রশ্বামাদির কর্তৃত্ব জীবের আছে। জীব শ্বাস-প্রশ্বাসের কর্তা ৷ শ্বাস-প্রশ্বাসের কর্তৃত্বজন্ত কি জীবের ক্লেশাস্ণুভব 
হয়? প্রত্যুত শ্বাস-প্ৰশ্বাসের কর্তৃত্ব না থাকিলেই অর্থাৎ জীব শ্বাস-প্রশ্বাস করিতে ন! পারিলেই অতিশয় ক্লেশ অঙ্থভব 
করিয়! থাকে। আরও কথা এই যে-__“যদ! করোতি অথ নিভিষ্ঠতি” এই শ্রুতিদ্বারা আত্মারই কর্তৃত্ব সমধিত 
হইয়াছে। জীব কর্তা বলিয়াই নিঃস্থিত অর্থাৎ স্বস্থভাবে অবস্থান করিতে পারে। কর্তৃত্ব দন্ত ফললাত হয় বলিয়াই 
জীব স্বস্থ হইয়া থাকে। 

আরও কথা এই যে__অদ্বৈতবাদ্নিগণ আত্মার কর্তৃত্ব নাই বলিয়াছেন । এই কর্তৃত্ব ধর্ম্মাট কি বুদ্ধিগত ? (১) অথবা 
শুদ্ধ আত্মগত ? (২) কিংবা অহমর্থগত ? (৩) ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে ; কারণ বুদ্ধি জড় বস্তু ; জড় বস্তুতে 
কর্তৃত্ব ধর্ম থাকে না। জড় বস্তুতে কর্তৃত্ব ধর্ম স্বীকার করিলে ঘটাদি জড় বস্তুরও কর্তৃত্বের আপত্তি হইত । “ঘটঃ কর্তা” 
এইরূপ প্রতীতি কাহারও হয় না। “চেতনই কর্ভ৷” ইহাই সর্বাহ্থতবদিদ্ধ। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসত ; 
কারণ অহমর্থভিযন শুদ্ধ আত্মা বলিয়া! কিছু নাই। অহমর্থ ভিন্ন আত্মার যে সিদ্ধি হইতে পারে না, তাহা পূর্বেই 
বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে--ভ্রড় বুদ্ধিতেও কর্তৃত্ব নাই, শুদ্ধ আত্মাতেও নাই ; কিন্ত এরূপ 


হইয়া থাকে। হুতরাং পারিশেষ্যপ্রযুক্ত অহমর্থরূপ আত্মারই কর্তৃত্ব ধর্ম, ইহাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং প্রদর্শিত তিনটি 
পক্ষের মধ্যে অবশিষ্ট তৃতীয় পক্ষই স্বীকার করিতে হইবে। আত্ম! যে অইমর্থ হইতে ভিন্ন নহে, ইহা পূর্বেই বিভ্তৃত- 
ভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং অবৈতবাদিগণ কিছুতেই আসার কর্তৃত্বের অপলাপ করিতে পারেন না । ২৩৮। 

ইহাতে যদি অধৈতবাধিগণ এয়প বলেন যে প্রদর্শিত দোষবশত: কেবল জডবুদ্ধির কর্তৃত্ব অথবা! কেবল 


কর্তৃদ্ব অক্ভী আগার স্বাভাবিক ধর্ম হইতে পারে না) কিন্তু আত্মার উপাধিক কর্তৃত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে। 
এতুত্তরে বক্তব্য এই যে_-অধৈতবাদিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত ; কারণ যাহাতে যে ধৰ্ম্ম বস্তুতঃ * 
অন্ত সদব্ধপরহুক্ত তাহাতে সেই ধর্ম স্বীকার করা যায় না। এরপ স্বীকার করিলে র্লীব ব্যক্তিরও সন্ভাে 
রর করিতে হয়। রীবের সন্তানোৎপারকত্ব ধর্ম বস্তুতঃ নাই ; এন্ত রীবের স্ত্রীসম্বন্ধ 


যথাশ্রত শ্রত্যর্থে আত্মার কর্তৃত্ব জান! যায়, সেই সেই স্থলেই আত্মার কর্তৃত্বে শ্রতিবাক্যের তাৎপর্ধ্য নহে বুঝিতে হইবে। . 


বলা যায় ন!_ কর্তৃত্ব বলিয়া কোন ধর্মই নাই। কর্তৃত্ব সর্বাননভবসিদ্ধ। “অহং কর্তা” এইরূপ অনুভব সকলেরই . 


: আত্মার কর্তৃত্ব সম্ভাবিত নহে) তথাপি বুদ্ধি্নপ উপাবিমম্পর্কবশতঃ অকর্তা আল্মারই কর্তৃত্ব হইতে পারিবে অর্থাৎ 


| পরাভিমতকর্তৃ ত্বাধ্যাসনিরসনমূ ৩ 
দাহকত্বারয়াগ্নেঃ কাষ্ঠাদিসমবন্ধনিমিত্তকদাহকত্ববং সুপপন্নমূ। সুষুপ্তিযূর্ছাদৌো করণবিষয়াদেরভাবেন 
বিশেষকৰ্তৃত্বাভানস্তাপি সুপপয্নত্বাৎ, সামান্তশ্বাসাদিকর্তৃতবন্ত উ্তপ্রত্যা তত্রাপি সত্বাচ্চ। সৰ্ব্বাবস্থান- 
গতত্বসপি পুর্বোক্তরীত্যা সুপপন্নতরম্‌। ২৩৯ । 
নন তহি কর্তৃত্বপক্ষে জাগ্রদবস্থায়াং কদাপি তদ্ুপরমে! ন স্তাৎ করণকলাপস্ত তদ! সত্বাদিতি চে, 1 
কর্মক্রিয়াভাবস্য তছুপরমে প্রবোজকত্বাৎ। কিঞ্চ সর্ববস্তাপি সচেতনন্ত কর্ম্মকর্ত্রদিকলাপস্ত | 
সৰ্ববান্তরাত্ম্রী পুরুষোত্তমপরত্তত্বাত তয়িয়ন্ত ত্বস্ত চ বদ্ধজীবানাদ্যদৃষ্টফলভোগাম্থরূপদেশকালসাপেক্ষত্বেন রর ্‌ 
তৎপ্রেরণসঙ্কন্নস্ত ভাবাভাবৌ তন্ভানোপরত্যোরিয়ামকৌ তবতঃ | তথাদ্বে চ তপ্রযোকসত্বে ত্ভানং || 
তদভাবে চ উপরতিরিত্যর্থ: ৷ বদ্ধজীবেত্যাহযজ্যা ব্রহ্মণি বৈষম্যনৈঘ্বধ্যাদিশঙ্কাপি দূরতো নিরস্তা, তস্য... 


পাদকত্ব ধর্ম থাকিবে এরূপ বলা যায় না। সুতরাং স্বাভাবিক কর্তৃত্বাদি ধর্মের আশ্রয় অহমর্থের সহিত অভিন্ন জ্ঞাত! 
আত্মার বন্ধদখাতে অর্থাৎ সংসারদশাতে ইন্দরিয়বিষয়সন্বদ্ধনিমিত্তক: কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আত্মার 
স্বাভাবিক কর্তৃত্ব না থাকিলে হীন্ত্রিয় বিষয়সম্বন্ধপ্রযুক্তও কর্তৃত্ব থাকিতে পারিত ন!। এজন্য আত্মার স্বাভাবিক 
কর্তৃত্বই স্বীকার করিতে হইবে। যেমন স্বাভাবিক দাহকত্ব ধর্মের আশ্রয় অগ্নি কাঠাদি দাহ বস্তুর সববন্ধনিমিত 
| কাষ্ঠাদির দাহক হইয়া থাকে) অগ্নি স্বভাৰতঃ দাহক না| হইলে কাঠাদিসনব্বপ্রযুক্তও দাহক হইতে পারিত না 
ইন্ডরিয়-বিষয়াদির অভাবপ্রবুক্ত দ্যুপ্তি, মূর্ছাদিদশাতে আত্মার বিশেষ কর্তৃত্ব পরিলক্ষিত হয় না। অুবুপ্তি, মূর্ছাদি- 
দশাতে আত্মার বিশেষ কর্তৃত্ব পরিলক্ষিত না হইলেও সামান্ততঃ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কর্তৃত্ব “সুপ্তে! ভূত রিত্যনেন .. 
প্রশ্থসিতি” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মার কর্তৃত্ব সর্বা অবস্থাতেই থাকে। ইহা! পূর্বেও 
বল! হইয়াছে। মুক্তিৰশাতে, সংসারদশাতে, সুযুণ্ডিৰশাতে ও মুর্ছাদশাতে আত্মার কর্তৃত্ব প্রমাণসিদ্ধ । ২৩৯। 
ইহাতে আপত্তি এই যেঁআত্মার কর্তৃত্ব যদি স্বাভাবিক হয়, তবে জাগ্রদবন্থাতে কখনও আত্মার কর্তৃত্ব নিবৃত্ত 
হওয়! উচিত নহে; কারণ জাগ্রদ্বশাতে আত্মার করণসমূহ অর্থাৎ ইন্দ্িয়সমূহ বিদ্যমানই থাকে। এতদুত্বরে বক্তব্য 
এই যে--এইর্ূপ আপত্তি সঙ্গত মহে। ক্রিয়াসম্পাদ্য বস্তু অথবা বিশেষাদৃষ্ট ও বন্তসম্পাদক ক্রিয়া না থাকিলে কর্তৃত্ব 
থাকিতে পারে না। এজন্ত জাগ্রদ্বশাতেও কখনও ক্রিয়াসম্পান্ধ বস্তু অথবা বিশেবাদৃ্ট ও বিশেষ ক্রিয়ার 
ৃ অভাবপ্রবুক্ত বিশেষ কর্তৃত্বেরও উপশম ঘটিয়া থাকে। জামান্ততঃ কর্তৃত্ব যে সর্বাবস্থায়ই থাকে, তাহ! পূৰ্বেই 
বল! হইয়াছে। 
আরও কথা এই যে--সষস্ত চেতন জীবের কর্ম্ম ও কতৃত্বাদি নই সর্বাস্তরাত্মা! শীপুরুষোত্তমের অধীন | 
ৃ এজন্য বদ্ধ জীবের অনাদি অনৃষটতন্ত ফলভোগ তদহরূপ দেশ-কালসাপেক্ষ বলিয়া ঈশ্বরের প্রেরণস্বল্পের ভার ও অভাব 
প্রযুক্ত জীবকর্তৃত্বেরও ভাব ও অভাব হইয়া! 'থাকে। আর এভন্ত ভীবকর্তৃত্বের প্রযোজক থাকিলে ভীবকর্তৃতে 
ভান হয়, না থাকিলে হয় না। বদ্ধজীবের অনাদি অনৃ্টপ্রযুক্ত ভীবের ফলতোগ হইয়া থাকে এই কথা বলা 
বন্ধের বৈষম্যনৈর্ঘপ্য দোষও নিরত্ত হইল। বন্ধজীব স্ব স্ব অনৃপ্রবুক্তই নানাবিধ ফল ভোগ করিয়া থাবে 
বলিয়। ব্ৰঙ্গে বৈষম্য-নৈর্বণ্য দোষের স্পর্শ হয় না। অবৃষ্টনিরপেক্ষ ব্রহ্ম ফলপ্রদাত! হইলে অবশ্য উক্ত দোব হইত 


৪৮ 


্বদ্ধজ্র্ণানমসন্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ | আুখং ছুঃখং ভবোভাবো ভয়ধাতয়যের চ॥ অহিংস! সমতা সি পা 
এ রা হান ভাবা ভূতানাং মত্ত এব বা রত ১০্ম অধ্যায় ৪18). LTE ৰ 


৮:৯১ ১৯৩০ অ৯স্পস্পিনিিত 


৩৯০ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবন্রম্‌ 


ত্বস্বাদৃষ্টবৃত্তিতয়া ততপ্রযোজকে ব্রন্মণি তদম্পর্শাৎ। গ্বুদ্ধিজ্ঞণনমসম্মোহঃ” ( গী-_১০1৪-৫) ইত্যাদি 
ক্লোকঘয়েন শ্রীয়খগানাৎ। “কলমত উপপত্তেঃ” (ব্রঃ সুঃ_-৩1২৩৮) ইতি সুত্রাচ্চ । ২৪০। 

ন টৈবং শান্তাচাৰ্য্যোপদেশস্য নির্ধিবষয়দ্বেন বৈয়থ্যাপত্তিরিতি শঙ্ধনীয়ম, উপদেশস্য 
্রীহরিপ্রযোজকতাজানপ্রাক্কালীনপ্রবৃত্তিবিধায়কত্বেন নৈরাকাজ্জ্যাদিতি ভাবঃ। .এবং ভোতৃত্বাদয়োইপি 
উহনীয়াঃ। তথাহি_-ুসবপ্তযাদৌ “সুখমহমস্বাপ.সম্” ইতি “যোইহং জাগশ্মি সএবাহং সুখী সুপ্ত” ইতি 
স্মরণপ্রত্যভিজ্ঞানপ্রমাণসিদ্ধম, মোক্ষে চ “জক্ষন্‌ ভীড়ন্” (ছা_৮৷১২৷৩ ) ইতি শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধমিতি 
সংক্ষেপঃ। বিশেষার্থ্চ আকারে দ্রষ্টব্যঃ ॥ ১৪১। 

ইতি পরাভিমতকর্তৃত্বাধ্যাসগিরিনিপাতঃ ॥ ২২ ॥ 
অথ দেহাৈক্যাধ্যাসোক্তিরপি মনোরথমাত্রৈব প্রমাণশূন্যত্বাৎ। নন আত্মনি দেহেন্দ্ৰিয়াদৈক্যং 


প্ফলমূত উপপত্তে+* (ক্রঃ হুঃ ৩২৩৮) এই ব্ৰহ্মহ্থত্ৰেও জীবের সমস্ত ফললাভ ব্রহ্ম হইতেই হইয়া! থাকে বলা 
হইয়াছে। ২৪০। 
ইহাতে আপত্তি এই ষে__পরযাত্বাই যদি জীবের সমস্ত ফলপ্রদাতা হন, তবে শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ জীবের 
নিকটে নিতান্তই ব্যর্থ। কারণ জীব উপদেশ অনুসারে কোন কর্ম করিয়াই ফললাভ করিতে পারিবে ন!। 'শাস্ত 
ও আচার্ষ্যের উপদেশানুষারে জীবের প্রবৃত্তি নিতাস্তই বৃথা হইয়! যাইবে । এতহুত্তরে বক্তব্য এই যে- যে পর্য্যন্ত 
জীৰ সমপ্ত প্ৰবৃত্তি ও সমস্ত ফল ভগবদায়ত্ত, ইহা জানিতে ন! পারে, সেই পর্য্যন্তই শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশের 
আবরশ্বকতা। সমস্ত প্রবৃত্তি ও ফল ভগবদায়ত্ত, এইরূপ জ্ঞান যাহার নাই, তাহার নিকটেই শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ 
সার্থক হইয়া থাকে। সুতরাং শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশের বৈয়র্থ্য হইবে না। 
যাহা হউক, এই বিস্তৃত বিচারদ্বারা আত্মার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব সমধিত হইয়াছে। এইরূপ ভোভৃত্বাদি ধর্ম্মও 
আত্মার স্বাভাবিক ইহা উহণ করিতে হইবে । তোতৃত্বাদিও যে আত্মার স্বাভাবিক, তাহা কিন্ধপে উহণ করিতে হইবে, 
তাহা মূলকার দেখাইতেছেন-_হুপ্তোখিত পুরুষের প্কুখমহমস্বাগ্সম্‌” এইরূপ স্থৃতি হইয়া থাকে। এই ন্মরণদারা 
সযুণ্তিদশাতে আত্মার সুখতোতৃত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ “যোহহং জাগন্মি, স এবাহং সুখী সুপ্তঃ” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা- 
দ্বারাও নুযুণ্তিদশাতে আত্মার হখতোতৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ মোক্ষদশাতেও আত্মার যে ভোক্ৃত্ব থাকে, তাহা 
“ক্ষমূ ক্রীড়ন্‌” ইত্যাদি শ্ুতিপ্রমাণদ্বারাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং আত্মার কর্তৃত্ব যেমন স্বাভাবিক এবং সর্বাবস্থাতেই 
আত্মার কর্তৃত্ব থাকে, এইরূপ তোৃদ্বও আত্মার স্বাভাবিক এবং সর্বাবস্থাতেই আম্মার ভোক্ৃত্ব থাকে। সুযুন্তি ও 
টা করেন নাই এইযে আসার কর্ম ডা থাকে, তাহা সর্ধধাহ্থভবসিদ্ধ বলিয়া তাহাতে 
টি বিশে জানিতে ইহা করেন সি যে স্বাভাবিক, ইহা! সংক্ষেপতঃ প্রদর্শিত হইল । 
॥ কা কি আকরপ্রস্থ আলোচন! করিলেই জানিতে 
পারিবেন । ২৪১। 
ইতি পরাভিমত কর্তৃত্বাধ্যাস নিরাস ॥ 
ইল” এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে। গোঁর্-ল্াদি ধর্ম আত্মার নহে, কিন্তু দেহের 


পরাভিমতদেহা ৈক্যাধ্যাসনিরসনমূ ৩৯১ 


ত্ধন্মাশ্চাধ্যস্যন্তে, তত্র “অহং ব্রাহ্মণঃ, অহং কাণঃ, অহং বধিরঃ” ইতি প্রত্যক্ষস্য, “বরাহ্মণো যজেত, 
ব্ৰাহ্মণো নির্ব্বেদয়ায়াৎ, প্রজ্ঞাং কুববাত ব্রাহ্মণ: ইতি উভয়কাণক্রুতেঃ, সুযুপ্তৌ দেহৈক্যাধ্যাসাভাবে 
প্রমাতৃত্বাগ্দর্শনাৎ ইত্যাগ্ন্যথানুপপত্তেশ্চ সত্বেন কথং প্রমাণশৃন্যত্বমিতি চেৎ ন, ত্বন্মতে অহমর্থস্য 
অনাত্মীতয়া অহং ব্ৰাহ্মণ ইত্যাদেঃ প্রমাগস্য দেহাত্মৈক্যাধ্যাসাবিষয়ত্বাৎ, দেহাত্রৈব্যস্য প্রত্যক্ষবিষয়তবাঙ্গীকারে 
তদ্বিরোধ্যহণমানাদ্প্রামাণ্যস্য উক্তত্বেন  তন্তেদাসিদ্বিপ্রসঙ্গাচ্চ। ইতরেতরভিন্নত্বেন নিশ্চিতানাং 
— — — লু টি নিল উর 
বর্ম। দেহে আত্মার এব্যধ্যামপ্রযুক্তই “আমি গৌর” ইত্যাদি প্রতীতি হইয়! থাকে, ইহাই তাহাদের কথা। 
ইহাতে মূলকার বলিতেছেন যে__দেহে আত্মার প্রক্যাধ্যাস যাহা অদৈতবাদিগণ বলিয়াছেন, তাহ! প্রমাণশৃন্ত বলিয়া 
অদ্বৈতবাদিগণের মনোঁরথমাত্রসিদ্ধ ; কিন্ত প্রমাণসিদ্ধ নহে। 

অদ্বৈতবাদিগণের মতে অধ্যাসমাত্রই ইতরেতরাধ্যাস। শুক্তির ইদমংশে রজতের ও রজতে শুক্তির ইদমংশের 
অধ্যাস হইয়া থাকে। এইন্ূপ আত্মাতে দেহেস্িয়াদির গঁক্যের ও দেহেন্দিয়াদিতে আত্মার ওক্যের অধ্যাস হইয়া 
থাকে। এই ভজন্ত দেহাত্্ৈক্যাধ্যাস কথার অর্থ- প্রদর্ণিতরূপে পরস্পর প্রক্যাধ্যাস বুঝিতে হইবে। বৰ্ণিদয়ের 
যেরূপ পরস্পর এক্যাধ্যাস হয়, এইরূপ ধর্সিবয়গত ধর্ম্মেরও পরস্পর বিনিময়াত্ক অধ্যাস হইয়া থাকে । যেমন 
রজতগত রজতত্ব ধর্ম ইদংবস্ততে এবং ইদংবস্তগত ধর্ম ইদত্ব রজতে অধ্যস্ত হইয়া থাকে। দেহাত্ৈক্যাৰ্যাস 
প্রমাণৃন্ত বল! হইয়াছে। ইহাতে অদ্বৈতবাদ্িগণ শঙ্কা করেন যে -দেহাত্্ৈক্যাধ্যাস প্ৰমাণশৃষ্ত হইবে কেন? এই 
অধ্যাসে প্রত্যক্ষ, শ্রুতি ও অর্থাপত্তি প্রমাণ আছে। আত্মাতে দেহেন্দরিয়াদির এঁক্যের ও দেহেন্সিয়াদিধর্সের যে 
অধ্যাস হইয়া থাকে, তাহাতে “অহং ব্রাহ্মণ:* “অহং বধির:* “অহং কাণ:” ইত্যাদি প্রত্যক্ষই প্রমাণ । ব্রাঙ্গণত্ব ধর্ম 
দেহগত এবং বধিরত্ব ও কাণত্ব ধর্ম ইন্জিয়গত ; অথচ এই ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম আত্মাগতরূপে প্রতীত হয়। ব্রাহ্মণতবাদি 
ধর্মের আত্মাতে অধ্যাস- ধঙ্ধী শরীরাদির এক্যাধাস ব্যতীত হইতে পারে না। সুতরাং “ব্রাহ্মণোহহং” কাণোহহং” 
ইত্যাদি প্রত্যক্ষই উক্ত অধ্যাসে প্রমাণ। এইরূপ শ্রতিও উক্ত অধ্যাসে প্রমাণ। প্বরাহ্গণো যজেত” অর্থাৎ “ব্ৰাহ্মণ 
যজ্ঞ করিবে” “ব্রাহ্মণো৷ নির্কেদমায়াৎ” অর্থাৎ প্ব্রাহ্মণ সংসার হইতে নিবি হইবে” “প্রজ্ঞাং কুব্বাত ব্রাহ্মণঃ” অর্থাৎ 
“ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিবয়িণী প্রজ্ঞা করিবে” এইরূপ উভয় কাণ্তীয় শ্রুতিই উক্ত অধ্যাসে প্রযাণ। প্রদর্শিত তিনটি শ্রুতির 
মধ্যে প্রথম শ্রুতি কর্ম্মকাওপরিপঠিত ও পরের দুইটি ব্রহ্মকাণ্ডে পঠিত হইয়াছে। শরীরই ব্রাহ্মণ, আত্ম! ব্রাহ্মণ 
নহে। “ত্রাহ্মণ যাগ করিবে” এরূপ বলাতে ব্রাহ্মণশরীরের সহিত যে আত্বার পরক্যাধ্যাস আছে, তাদুশ 
আত্মাকেই শ্রুতি যাগ করিতে বলিয়াছেন। জড় দেহ যাগ করিতে পারে না, নির্িন্ন হইতে পারে না এবং প্রজ্াও 
করিতে পারে না। এইরূপ অর্থাপত্তিও উক্ত অধ্যাসে প্রমাণ; সুযুপ্তিদশাতে দেহের সহিত আত্মার এ্রক্যাব্যাস 
থাকে ন! বলিয়! সুযুপ্তিদশাতে আত্মার প্রমাতৃত্বাদিও থাকে ন!; কিন্ত জাগ্রদ্বশাতে থাকে। জাগ্রদ্বশাতে আত্মার 
প্রমাতৃত্বাদির অস্থপপত্তিমূলে প্রমাতৃত্বাদির উপপাদক আত্মাতে দেহের প্রক্যাধ্যাস অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে। 
ঘাগ্রদ্শাতে আত্মার প্রমাতৃত্বাদির অন্থপপত্ভিই আত্মাতে দেহের প্ক্যাধ্যাসে প্রমাণ । সুতরাং প্রদশিত প্রমাণসমূহ 
আছে বলিয়! দেহাত্রৈক্যাধ্যাস প্ৰমাণশৃন্ত বলা যায় না। 

এতদুত্বরে সিদ্ধান্তী বলেন যে__অদৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। তাঁহারা যে অধ্যাসে প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
দেখাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ অদ্বৈতবাদীর মতে অহমর্থ অনাত্মবস্ত সুতরাং অহংবস্ত ব্রাহ্মণ ধর্মারিশিষ্ 
হইলেও “আত্মা ত্রাঙ্মণত্ব ধৰ্ম্মবিশিষ্ট” ইহা “অহং ব্ৰাহ্মণঃ” এইরূপ প্রত্যক্ষদারা সিদ্ধ হয় ন!। আরও কথা এই যে_ 
“অহং ব্রাহ্মণ: “অহং গৌরঃ” ইত্যাদি প্রত্যক্ষদ্বারা যদি দেহের সহিত আত্মার প্রক্য প্রত্যক্ষ হইত, তবে দেহের 


৩৯২ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


হং দেকেকিয়দীনাং যুগপদৈকাতৈক্যাধ্যাসানুপপত্তেশ্চ। ত্বম্মাতে দেহাত্মনোর্ভেদস্যাপি অধ্য্ততবে 
'জীব্রহ্মণোরিব তত্রীভেদাধ্যাসাযোগাচ্চ। ২৪২। রি £ 

ক ননু দেহস্য স্বরূপেশৈব অধ্যস্তত্বাৎ দেহাত্মনোর্ন ভেদে নাপ্যতেদ ইতি চেন, অধ্যস্তাপি 
.... বূজতাচ্ছৃক্তেঃ স্বজ্ঞানাবাধ্যভেদদর্শনাৎ। অপি চ অহং গেহীতিবদহং দেহীত্যেব হা নতু 
 দেহোইহমন্্ীতি কদাচিৎ কস্যচিৎ প্রত্যয়ো ভবতি। ব্ৰাহ্মণোহহং মনুত্যোহহমিত্যাদিপ্রতীতিরপি 


TMT 


সহিত আত্মার ভেদের সাধক অনুমান প্রভৃতি প্রমাণই হইতে পারিত' না। অভেদগ্রাহী প্রত্যঙ্গই ভেদগ্রাহী অন্থুমানা- 
দির বাধক হইত। প্রত্যক্ষবাধিত অহুমানাদিদ্বারা দেহের সহিত আত্মার ভেদই সিদ্ধ হইতে পারিত না। দেহের 
সহিত আত্মার ভেদসাধক অন্ুযানাদিপ্রমাণের প্রামাণ্য রক্ষ! করিবার জন্য দেহের সহিত আত্মার ওঁক্য প্রত্যক্ষ হয় ইহা 
কখনও স্বীকার কর! উচিত নহে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে দেহায্নৈক্যাধ্যাস স্বীকার করিয়াছেন, তাহ! অনঙ্গত। 
কয প্রত্যক্ষসিদ্ হইলে অহ্মানাদির দ্বারা ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। প্রত্যক্ষবাধিত 
অমুমানাদির উথানই হইতে পারে না। বাৎন্তায়নভাষ্যে বল! হইয়াছে যে-প্যদস্থমানং প্রত্যক্ষাগমবাধিতং স্যাঁয়াভাসঃ | 
£* অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাধিত অনুমান স্ায়াতাস। | 
আরও কথা এই যে-_দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পরস্পর ভিন্নন্রপে সকলেরই নিশ্চয় আছে। পরম্পর*ঠিন্নর্ূপে নিশ্চিত 
দেহেনদিয়াদির যুগপৎ এক আত্মাতে এরক্যাধ্যাস হইতে পারে না। যেমন পরস্পর ভিন্নরূপে নিশ্চিত সর্প ও দণ্ড বুগপৎ 
এক রজ্জুতে অধ্যস্ত হইতে পারে ন! ; এইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদিরও যুগপৎ এক আত্মাতে এক্যাধ্যাস হইতে পারে না। 
আরও কথ! এই যে__অবৈতবাদীর মতে ভেদ মাত্রই অধ্যস্ত বলিয়া! দেহের সহিত আত্মার ভেদও অধ্যস্ত। যে 
দুইটি ধৰ্মাতে ভেদ অধ্যস্ত, সেই দুইটি ধন্মাতে অভেদ অধ্যস্ত হইতে পারে না । ভেদের অধ্যাসকালে অভেদের অধ্যাস 
হয় না| যেমন জীব ও ত্রহ্মের ভেদ অধ্যস্ত বলিয়া ভেদ্াধ্যাকালে অতেদের অধ্যাস হইতে পারে না, এইরূপ দেহের 
সহিত আত্মারও ভেদ অধ্যস্ত বলিয়া অতেদের অধ্যাস হইতে পারে না। ভেদ ও অভেদ উভয়ই অধ্যস্ত ইহ! 
কিরূপে হইবে ? ২৪২। 
_ ইহাতে অধৈতবাদিগণ যদি এরূপ বলেন যে_দেহ স্বরূপতঃ অধ্যস্ত বস্তু বলিয়া দেহ হইতে আত্মার ভেদ ও 
অভেদ উভয়ই মিথ্যা__অধ্যত্ত। সুতরাং দেহ হইতে আত্মার ভেদও নাই, অভেদও নাই। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ 
বলা অসঙ্গত। কারণ অধৈতবাদিগণের মতে শুক্তিতে রত অধ্যস্ত হইলেও রজত হইতে শুক্তির অবাধ্য ভেদ দেখা 
যায় । র্জতভ্রমের অনন্তর শুক্তিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে রজত বাধিত হয় বটে, কিন্ত রজতের সহিত শক্তির ভেদ বাধিত 
হয় না। গুক্তিতে রজতের ভেদ শুত্তিজ্ঞানদ্বারা অবাধ্য; সুতরাং যাহা শ্বরূপতঃ অধ্যস্ত, অধি 
অভেদ কিছুই নাই এরূপ বলা যায় না। 
আরও কথা এই যে-_দেহের সহিত আত্মার ক্যাধ্যাস অহ্ভববিরুদ্ধ ; প্রত্যুত দেহের সহিত আত্মার তেদপ্রতীতিই 
 সর্বাহভবনিদ্ধ। যেমন “অহং গেহী” এইরূপ প্রতীতিতে গেহের সহিত আত্মার ভেদপ্রতীতি হয়, এইরূপ “অহং দেহী” 
এই প্রতীতিতেও দেহের সহিত আগার ডেদই ভাসমান হইয়া থাকে। “আমি দেহ” এইবপ প্রতীতি কখনও কাহারও 
না। এজন্য “ত্রাঙ্গণোহ্হং” “মহয্মোহহং" ইত্যাদি প্রতীতি প্রমাপ্রতীতিই বটে। দেহসংযুক্ত আত্মাই ব্রাহ্মণাদি 
পদের অর্থ। “ব্রাহ্মণ” পদের দ্বার! কেবল দেহমাত্রকে বুঝায় না৷) ত্রাঙ্গণত্ব ধৰ্ম্ম কেবল দেহমাত্রবৃত্তি নহে) কিন্তু দেহ- : 
: ৫) আত্মৰৃত্তি। ব্ৰাঙ্মণপদের অর্থ যদি কেবল দেহ হইত, তবে “দেহে ব্রাহ্মণঃ” এইরূপ প্রতীতির আপি হা 
এপ প্রতীতি কাহারও হয় না। প্রত্যুত “দেহী ্রা্মণ:* এইরূপ প্রতীতিই হইয়া থাকে এ 


ষ্টানে তাহার ভেদ বা 


পরাভিমতদেহাত্মৈক্যাধ্যাসনিরসনগ্‌ ৩৯৩ 


প্রমৈব, দেহসংযুক্তম্য ব্রাহ্মণাদিপদার্থতবাৎ, ন তু দেহবিশেষমাত্রস্য দেহী ব্রাহ্মণ ইতিবৎ দেহো ব্রাহ্মণ 
ইতি প্রত্যর়াভাবাৎ। মম গৃহম, মম ক্ষেত্রম_ইতিবৎ মম দেহ ইতি প্রতীতেন্চ। অন্ধোহহং 
বধিরোহহং কাণ ইত্যাদি প্রত্যয়োইপি প্রমৈব, চক্ষুঃশ্রোত্রাদিহীনদেহযুক্তস্যেব তথাত্বাৎ। অন্যথা মম মনঃ, 
মম চক্ষুঃ, মম শ্রোত্রম__ইত্যাদিভেদপ্রতীতির্ন স্যাৎ। কিঞ্চ কৃশোহহমিত্যাদিপ্রতীতিরপি প্রমৈব; কিন্ত 
কর্দমলিপ্তে অহং কৃষ্ণঃ_ ইতিবৎ গৌণঃ, পুজে কৃশে অহং কৃশ__ইতিবচ্চ। ন চায়মধ্যাসঃ, কাশ্যাৎ 


কথার অর্থ__দেহ্বান্‌ ব্রাহ্মণ | ব্রাহ্মণ যদি দেহই হইত, তবে “দেহবান্‌ দেহঃ” এইরূপ প্রতীতির আপত্তি হইত। গৃহ, 
ক্েত্রাদির সহিত আত্মার ভেদপ্রতীতি সকলেরই আছে। এন্ত “মম গৃহম্‌” “মম ক্ষেতরমৃ* এইবপ প্রতীতিই হইয়া 
থাকে । এইরূপ “আমার দেহ” এরূপ প্রতীতিও হইয়া থাকে। গৃহ, ক্ষেত্রাদির মত দেহও আত্মা হইতে ভিন্নরূপে 
সকলেরই প্রতীতি হয় বলিয়া আত্মাতে দেহের এক্যাধ্যাস স্বীকার করা যায় না। প্অন্ধোহহম্প “্ববিরোহ্হমূচ 
“কাণোহহম্” ইত্যাদি প্রত্যয়ও প্রমাই বটে। চক্ষু-শ্রোতরাদি ইন্দরিয়হীন দেহযুক্ত আত্মাই তাদৃশ প্রতীতির বিষয় 
হইয়া থাকে। যদি “অন্ধোহহম্” ইত্যাদি প্রতীতি অভেদবিষয়ক বলিয়া স্বীকার কর! যায়, তবে “আমার মন’ 
“আমার চক্ষু” “আমার শ্রোত্র” এইরূপে আত্মার সহিত ইন্দরিয়ের কখনও তে প্রতীত হইতে পারিত ন!। 
আরও কথা এই যে_“কশোহহম্” ইত্যাদি প্রতীতিও প্রমাই বটে; কিন্ত দেহ কর্দমলিপ্ত হইলে “অহং কষ: ৮. 
এইরূপ শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন পুত্র কশ হইলে “অহং ক্বশঃ’” এইরূপ গৌণ শব্দ প্রয়োগ হয়, সেইরূপ... 
আত্মভিয্ন দেহে ক্শত্ব থাকিলেও “অহং ক্কশঃ” এইরূপ গৌণ শব্মপ্রয়োগমাত্রই হইয়া! থাকে । অভিপ্রায় এই যে... 
ধন্মার এঁক্যাধ্যাসে তেদাগ্রহ কারণ। শুক্তিতে রজতের ওঁক্যাধ্যাসে শুক্তি ও রজত এই দুইটি ধর্মীর ভেদাগ্রহ কারণ। | 
আর কোন ধর্ম্মীতে ধর্মের সংসর্গাধ্যাসে ধর্মীতে ধর্মের অসংসর্গের অগ্রহ কারণ।  ধর্দীর প্রক্যাধ্যাসে যদি ধর্িদ্বয়ের ই 
তেদগ্রহ থাকে, তবে এরক্যাধ্যাস হইতে পারে না। এইরূপ ধর্থের সংসর্গাধ্যাসেও যদি ধর্মের অসংসর্গগ্রহ থাকে, তবে 
ধর্মের সংসর্গাধ্যাস হইতে পারে ন! । এন্ত পুত্র কৃশ হইলে “অহং কশঃ” এইরূপ যে পিতার প্রতীতি, তাহ! কখনও 
অধ্যাস হইতে পারে না। কারণ পুত্রের ভেদ যে পিতাতে আছে, ইহ! পিতার প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং পিতাতে 
পুত্রের প্রক্যাধ্যাস হইতে পারে না। ভেঘগ্রহই প্রতিবন্ধক। ভেদের অগ্রহ অধ্যাসের কারণ তাহা! প্ররুতস্থলে 
নাই। আর এন্ত পুত্রগত কার্ণ্য ধর্মে পিতাতে অসংসর্গের অগ্রহও নাই ; কিন্তু অসংসর্গের হই আছে। এন্ত 
পুত্রগত কার্শ্য ধর্মের সংসর্গাধ্যাস পিতাতে হইতে পারে না। মুলগ্রন্থে যে *কার্শ্যাৎ পুজ্রাচ্চ স্বভেদস্ত স্পষ্টং প্রতীয়- টনি 
মানত্বাৎ* বল! হইয়াছে, তাহারও অভিপ্রায় প্রদণিতরূপ বুঝিতে হইবে! ধর্ীর পরক্যাধ্যাসেই ভেদগ্রহ প্রতিবন্ধক; 
কিন্ত ধর্মাধ্যাসে ধর্ম ও ধর্মীর ভেদগ্রহ প্রতিবন্ধক নহে; প্রত্যুত অসংসর্গগ্রহই প্রতিবন্ধক । এভন্ত কার্শ্যাদি 
বধের সংসর্গাধ্যাসে ভেদগ্রহ প্রতিবন্ধক বলিয়া অসংসর্গ্রহই প্রতিবন্ধক বুঝিতে হইবে। যে স্থলে ধর্সিঘয়ের : 
জেগ্রহ আছে, সে স্থলে এক ধর্মীর প্রতিপাদক শব্দ অন্ত ধর্মীতে প্রযুক্ত হইলে সেই প্রযুক্ত শব্দটি গৌণ বুঝিতে ্‌ 
হইবে অর্থাৎ গৌনী বৃত্তিদ্বারা অন্যবাচক শব্দ অন্তে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাই মাত্র বুঝিতে হইবে; কিন্ত ইহাতে 
ধর্মিতয়ের পরক্যপ্রতীতি কিছুতেই হইতে পারে না। প্রক্যপ্রতীতি ন! হইলে অধ্যাস বলা যায় না; কিন্তু শব্দের 
গোণপ্রয়োগমান্র বলা যায়। গৌণ শব্দ-প্রয়োগ ও ক্যপ্রতীতিরূপ অধ্যাস অত্যন্ত তিন্ন। এজন্যই মলগরন্থে বলা 
হইয়াছে_“ন চায়মধ্যাস:* | পুত্রের ক্বশত্বনিবন্ধন পিতার ক্বশত্বপ্রতীতি পিতাতে পুত্রগত কশছছের সংসর্গ তি 
প প্রভীতি হইতেই পারে না। কারণ তাহাতে : অসংসর্গগ্রহই প্রতিবন্ধক । তথাপি পিতা যে... 
বলেন, ইহা শব্দের গৌপপ্রয়োগমাত্র বুঝিতে হইবে। শব্বপ্রয়োগই গৌণ হইয়া থাকে ১ কিন শ্বৃতি 


্‌ ৩৯৪ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 
পুজাচ্চ স্বভেদস্য স্পষ্টং প্রতীয়মানত্বাৎ। অন্যথা মঞ্চাঃ ক্রোশত্তি ইত্যাদেরপি অধ্যাসত্বং স্যাৎ। 


পুজরকার্শ্যেন ছুঃখান্ুভবস্যাতিশয়প্রেমাম্পদত্বেনৈব ঘটতে । ২৪৩। | 
কিঞ্চ কৃশোহহসিত্যধ্যাসোইনুপপন্নঃ বিকল্লাসহত্বাৎ। তথাহি__কৃষ্কোইহং কৃশোইহমিত্যাদৌ 


ুত্বাদিধর্্ীণাং রজ্জৌ সর্পস্য ভীষণত্বাদীনামিব ধর্ম্মযেক্যেন সহাধ্যাসো বা স্ফটিকে লৌহিত্যস্যেব বা 


অনুসারে প্রত্যক্ষপ্রতীতি হয় না। স্বতরাং ইহা অধ্যাস না হইয়া গৌণপ্রয়োগমাত্রই হইবে। এইরূপ নিজের 
দেহের ক্বশত্বপ্রযুক্ত “অহং কুশ:* এইরূপ শব্দপ্রয়োগও গৌণই বুঝিতে হইবে। কারণ আত্মার সহিত দেহের 
ভেপ্রতীতি যে আছে, তাহা পূর্বেই বিশদভাবে বলা! হইয়াছে। পুত্রের সহিত যেমন পিতার ভেদপ্রতীতি আছে, 
এইরূপ নিজের দেহের সহিতও আত্মার তেদপ্রতীতি আছে। ভেপ্রতীতি সত্ত্বেও যদি অন্যবাচক শব্দ অস্তে প্রযুক্ত 
হয় বলিয়া অধ্যাস বল! যায়, তবে “মঞ্চাঃ ক্রোশস্তি” ইত্যাদি গৌণপ্রয়োগেও অধ্যাস স্বীকার করিতে হইবে। 

ইহাতে যদি অধ্ৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে__পুত্রগত ক্বশত্ব যদি পিতৃগতরূপে প্রতীতিই ন! হয়, কেবল 
গৌণ শব্দপ্রয়োগমাত্রই হয়, তবে পিতার ছুঃখাস্ভব হয় কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পুক্র পিতার অতিশয় 
 প্রেমাম্পদ বলিয়া প্রেমাম্পদ পুত্রগত কশত্বনিবন্ধনই পিতার ছুঃখান্থতব হইয়া থাকে । ২৪৩। 

আরও কথা এই যে, নিজের শরীরের কৃশত্বনিবন্ধন অথবা কৃষ্ত্বনিবন্ধন প্কশোহহম্” “কৃষ্টোহহম্‌” এইরূপ 
অধ্যাস হইয়া থাকে ইহ! অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন; কিন্তু তাহাদের স্বীকৃত এতাদৃশ অধ্যাস অস্থুপপন্ন অর্থাৎ 
উপপত্তিশৃন্ অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ এই অধ্যাস বিকল্পামহ | যদি অদ্বৈতবাদিগণকে জিজ্ঞাস! করা যায়_- 
প্রশোহ্হম্” “কৃষ্ণোহহম্‌” ইত্যাদি অধ্যাসে কি ধর্মীর এক্যাধ্যাসের সহিত কৃষ্ণত্বাদি ধর্মের সংসর্গাধ্যাস হয়? যেমন 
রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস রজ্জধর্মীতে সর্প্ন্মীর ওক্যাধ্যাসের সহিত সর্গগত ভীবপত্বাদি ধর্মের রজ্জুতে সংসর্গাধ্যাস 
হইয়া থাকে | ধর্মার এক্যাধ্যাসের সহিত ধর্মের সংসর্গাধ্যাস “কশোহ্হম্‌” ইত্যাদিতে যে হইতে পারে না, 
তাহা পূর্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে । শরীরের সহিত আত্মার পক্যাধ্যাস নাই। আর এরূপও বলা যায় না 
যে, ধণ্িদয়ের এক্যাধ্যাস ব্যতীতই ধর্ধমাত্রের অধ্যাস হইবে, কারণ স্ফটিকে ,যেমন জবাকুস্থমাদির লৌহিত্য 
তাসমান হয়, ধর্সিঘয়ের প্রক্যারোপ ব্যতীতই ধর্ম্মযাত্রের অধ্যাস_স্ষটকে লৌহিত্যধর্মমাত্রের অধ্যাস হয়, লৌহিত্য- 
ধর্থের আশ্রয় জবাকুমুমের সহিত স্কটিকের এঁক্যাধ্যাস নাই। জবাকুস্ম ও স্ফটিক ভিন্নরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে ; 
| কিন্ত জবাকুস্নমগত লৌহিত্যধন্মই ক্ষটকে অধ্যস্তভাৰে ভাসমান হয়। এজন্ত দুইটি লৌহিত্যের প্রতীতি হইয়া 
| == থাকে। জবাকুস্ুমগত একটি লৌহিত্য ও ক্ষটিকশিলাগত আর একটি লৌহিত্য এই দুইটি লৌহিত্যের প্রতীতি 
হইয়া থাকে, এইরূপ দেহাঁদিগত কার্য বা কৃষ্ণত্ব ধর্ম্মমাত্রই যদি আত্মাতে অধ্যত্ত হইত, দেহ ও আত্মা এই ধৰ্্ষিদ্বয়ের 
| ই. পক্যারোপ ব্যতীতই ক্ষটিকে লৌহিত্য আরোপের মত দেহগত কার্শ্যাদি ধরমযাত্রেরই আত্মাতে অধ্যাস হইত, 


তরে দুইটি কার্শ্যের বা দুইটি কষে প্রতীতির আপত্তি হইত। দেহগত একটি কার্য ও আত্মগত আর একটি 
কার্য, এইরূপ দুইটি কার্শ্যের আপত্তি হইত। কিন্ত “ককশোইহম্” এই প্রতীতিতে একটিমাত্র কার্্যই ভাসমান 
হইয়া থাকে। দুইটি কার্শ্যের প্রতীতি হয় না। - } 
ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে__-কশোহ্হম্” এই প্রতীতিতে দেহের সহিত আত্মার এক্য 


্‌ পরাভিমতদেহাক্্ৈক্যাধ্যাসনিরসনমূ ৩৯৫ রা! 
্‌ ধৰ্ম্মিণাং বিনৈব ? নাগ পূৰ্বমেব নিরততত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, লৌহিত্যবৎ কাৰ্শ্যাদেদয়োঃ ছিঃ প্রতীত্যাপত্েঃ ৷ < 
ন চ কৃশোহহমিত্যৈক্যপ্রতীত্যা শিলাপুজিকায়া দেহ ইতিবৎ মম দেহ ইত্যয়মেব গৌণ ইতি বাচ্যম্‌, 


মম দেহ ইত্যস্ত দেহাত্মবিবেকিনি মুখ্যতায়াঃ কৃশোইহমিত্যস্ত চ পুজকার্শ্যে গৌণতায়াঃ ক্ুপ্তত্বাৎ! তত্র 
.ভেদধীঃ স্পষ্টেবেতি চেৎ, ইহাপি তথাত্বাৎ। ২৪৪ । 


নহ অহং গৌর অহং স্থুলঃ ইতি স্টেল্যাদিবিশিষ্টদেহস্য অহমর্থে অভেদারোপবৎ চেতনোহহং 


আত্মার ভেদ-ব্যপদেশ যাহ! হইয়া থাকে, তাহ! গৌণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। যেমন «শিলাপুত্রের 
শরীর” এইরূপ ভেদব্যপদেশ হইয়া থাকে, (নোড়াকে শিলাপুত্র কহে)। শিলাপুত্রের হস্ত, মস্তক, পদাদি নাই; 
কেবল শরীরমান্রই (ধড়মাত্রই ) আছে, শিলাপুত্র ও শরীর ভিন্ন বস্তু নহে শিলাপুত্র শরীরস্বরূপ ; অথচ 
“শিলাপুত্রের শরীর” এইরূপ ভেদব্যপদেশমা্র হইয়া থাকে। অভিন্ন বস্তুতে ভেদোল্লেখী শব্দের প্রয়োগ করিলে 
তাহা মূখ্য প্রয়োগ হইতে পারে না; এজন্ত তাহা গৌণ প্রয়োগ অর্থাৎ গুণবৃত্ি্বারাই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে। শব্দের মুখ্যবৃত্তি (শক্তি ), লক্গণাবৃত্তি, গৌণীবৃত প্রভৃতি শাস্ত্রে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। “শিলাপুত্রের 
শরীর" এরূপ বলিলে ভেদ-উল্লেখী ষষ্ঠী বিভক্তির গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতিন্নে ভেদ-উল্লেখী 
ৃ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। পাতঞ্জলাদি দর্শনে ইহাকে বিকল্পবৃত্তি বল! হইয়াছে। এইরূপ দেহের সহিত আত্মার অতেদ- 
প্রতীতি থাকিলেও “আমার দেহ” এইরূপ ভেদ-উল্লেখী ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ গৌণ প্রয়োগমাত্রই বটে । এই 


লী সি NOG সি একী যার TINGE ক. 


গৌণপ্রয়োগদ্বারা! বস্ততত্ব নিরপিত হইতে পারে না। অভিন্ন বস্তুতে ভেদ-উল্লেখী শব্দমাত্রের প্রয়োগদ্বার! তেদের 
সিদ্ধি হইতে পারে না। যেমন শিলাপুত্রের শরীর বলাতে শিলাপুত্রের সহিত শরীরের ভেদ সিদ্ধি হয় ন! । 

এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে-_-অধ্বৈতবাদিগণ সঙ্গত কথা বলেন নাই; কারণ “অহং ক্শ: এই শব্দপ্রয়োগ 
যে মুখ্য শব্দপ্রয়োগ নহে, তাহা অদ্বৈতবািগণকেও স্বীকার করিতে হইবে । কারণ পুত্রের ক্বশত্বপ্রযুক্ত পিত! 
“অহং কৃশঃ” এইরূপ গৌণ শব্দপ্রয়োগ করিয়া থাকে; সুতরাং “অহং ক্বশ:” এইরূপ শব্দপ্রয়োগ যে গৌণ প্রয়োগ 
বস্তুর স্বরূপসাধক নহে, ইহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে। “অহং কৃশ+৮ এইরূপ শব্দপ্রয়োগ যে গৌণ ইহা 
‘উভয়মতসিদ্ধ বলিয়া ক্লুপ্ত। স্বতরাং এই গৌণ শব্দপ্রয়োগমাত্রদ্বার “মম দেহঃ” একপ প্রতীতিতে ভাসমান দেহের 
সহিত আত্মার ভেদ বাধিত হইতে পারে না। সুতরাং “মম দেহ: এইরূপ ভেদোলেখী শব্দপ্রয়োগ কখনও গৌণ 
হইতে পারে না। এইজন্ত “মম দেহ” এইরূপ শব্দপ্রয়োগ মুখ্যই বটে। “কুশোহ্হম্* এইরূপ শব্দপ্রয়োগ যে 
উভয়মতেই গৌণ, তাহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে। ; 

ইহাতে যদি অধ্ৈতবাদদিগণ এরূপ বলেন যে-পুত্রের ক্বশত্বনিবন্ধন পিতার *ক্বশোংহম্‌” এইরূপ শব্দপ্রয়োগ 
গোৌণই বটে, কারণ পুত্রশরীর হইতে পিতৃশরীরের স্পষ্ট ভেদপ্রতীতি আছে; কিন্ত স্বীয় দেহের কশত্বনিবন্ধন “অহং 
ক্বশঃ” এইরূপ শব্দপ্রয়োগ গৌণ হইতে পারে না। কারণ দেহের সহিত আত্মার ভেদপ্রতীতি নাই। সুতরাং 
প্ৰশোহহম্‌” এইরূপ শব্দপ্রয়োগ সর্বত্রই গৌণ হইবে এরূপ বলা যায় ন! । এতঘত্তরে বজব্য এই যে- পুত্রশরীরের সহিত 
পিতৃশরীরের যেরূপ ভেদপ্রতীতি আছে, এইরূপ আত্মার সহিতও শরীরের ভেরপ্রতীতি আছে। “মম দেহঃ” এইরূপ 
প্রতীতিই আত্মার সহিত দেহের ভেদ উল্লেখ করিয়! থাকে “অয়মহং ন ভবামি” এইরপ অন্থতবে পিত! ও পুত্রের 
“ভেদ ভাসমান হয়, এইরূপ “মম দেহঃ” এইরূপ প্রতীতিতেও শরীর ও আত্মার ভেদ ভাসমান হইয়া থাকে । সুতরাং 

দেহের সহিত আত্মার এরক্যাধ্যাস হইতেই পারে না| ২৪৪। চর 

১... জার অৈতবাদিগণ শঙ্ক করেন বে__প্অহং গৌর” “অহং স্থলঃ* ইত্যাদি প্রতীতিতে স্বুলত্বাদিবিশি্ট 


5 ্‌ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজঞম্‌ 

ই. করোমি_ইতি কৃত্যাদিবিশিষ্টাহমর্থস্য চেতনে অভেদারোপঃ স্যাদিতি চেৎ ন, যোইহং বাল্যে পিতরাবসভূবং 
সোহহং স্থবিরে নপ্তুনহূভবামি, যোইহং স্বপ্নে ব্যাদেহঃ সোহহমিদানীং মনুত্তদেহঃ__ইতি দেহভেদজ্ঞাম- 
পূর্ববকং ন্বস্য এঁক্যমনুসন্দধানঃ কথং ততো ভেদং ন জানীয়াৎ দৃষ্টান্তাসিদ্ধেরিত্যর্থথ। ন চেয়ং 
বিরুদ্ধর্ম্মরপলিঙ্গজন্য। ভেদধীঃ পরোক্ষেতি ন এঁক্যাপরোক্ষভ্রমবিরোধিনীতি বাচ্যমৃ, প্রত্যক্ষে ধর্ম্মিনি 
ভেদকসাক্ষাৎকারস্য ভেদসাক্ষাৎকারব্যাপ্ততাৎ। ইহ চ ব্যাবৃত্ত্বেন ধীস্থদেহাদিভেদকস্যামুবৃত্ততবস্য 


সহিত অহমর্ধের অভেদ ভাসমান হইয়া থাকে। দেহের সহিত অহমর্থের অভেদ আরোপিত অভেদই হইবে, 
পারমাধিক অভেদ হইতে পারে না) এইরূপ “চেতনোহহং করোমি* এই প্রতীতিতে কৃত্যাদিবিশিষ্ট অহমর্থেরও 
চেতনে অভেদারোপ স্বীকার করিতে হইবে । অধ্বৈতবাদিগণের মতে অহমর্থও চৈতন্তে অধ্যস্ত। ৃ 
অঁদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! সঙ্গত নহে, কারণ প্রত্যেকেরই এরূপ বোধ হইয়া থাকে “যে আমি বাল্যকালে 
পিতামাতাকে অনুভব করিয়াছিলাম, সেই আমিই বৃদ্ধাবস্থায় নাতিদিগকে অনুভব করিতেছি এবং যে আমি স্বপ্নে 
ব্যাদ্রদেহ হইয়াছিলাম, সেই আমিই ইদানীং জাগ্রৎকালে মন্বম্যদেহ হইয়াছি*, ইত্যাদি প্রতীতিতে দেহের ভেদজ্ঞানপুর্ব্বক 
'অহমর্থের ক্য অনুসন্ধান হইয়া থাকে | বাল্যে ও বার্ধক্যে দেহ ভিন্ন হইলেও অহমর্থ ভিন্ন নহে। এইরূপ প্রদশিত 
স্বপ্নে ও জাগরণে দেহ ভিন্ন হইলেও অহমর্থ ভিন্ন নহে। দেহ ভিন্ন হইলেও অহমর্থ ভিন্ন হয় নাই বলিয়া দেহ হইতে 
অহমর্থ ভিন্ন ইহা সকলেই বুঝিতে পারে। যাহা ভিন্ন হইলেও যাহ! ভিন্ন হয় না, তাহারা কখনও অভিন্ন হইতে 
পারে না । সুতরাং সকলেই দেহ হইতে অহমর্থের ভেদ অনুভব করিয়া থাকে। সুতরাং কালভেদে দেহ ভিন্ন 
হইলেও কালভেদে অহমর্থ ভিন্ন নহে । এজন্ত দেহের সহিত আত্মার ভেদ সকলেরই অস্ুভবসিদ্ধ। যে ছুইটি ধর্মীর 
ভেদ যাহার নিকট ভাসমান আছে, তাহার নিকট সেই দুইটি ধর্মীর এক্যাধ্যাস হইতে পারে না। ভেদজ্ঞানই 
ক্যাধ্যাসের বিরোধী । স্ৃতরাং "গৌরোহ্হম্‌ স্থলোহহম্‌” ইত্যাদি দৃষ্টান্ত অমুসারে “চেতনোহ্হং করোমি” ইত্যাদি 
প্রতীতিও অধ্যাসরূপ হইবে ইত্যাদি যাহ! অদ্বৈতবাদ্িগণ বলিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে । অদ্বৈত- 
বাদিগণের প্রদর্শিত দৃষ্াস্তই অসিদ্ধ। দেহের সহিত আত্মার এক্যাধ্যাসই হইতে পারে না। দেহাতমৈক্যাধ্যাসরূপ 
ৃষ্টান্তবারা অহ্মর্থের সহিত আত্মার এঁক্যাধ্যাস সমর্থন করা যায় না। দেহের সহিত আত্মার ভেদজ্ঞান সকলেরই 
আছে বলিয়া দেহের সহিত আত্মার পক্যাধ্যাস হইতেই পারে না। সুতরাং দৃ্টাস্তই অসিদ্ধ। | 
ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে-_প্রদর্শিত ৃষ্টাস্তদ্বার! দেহের সহিত আত্মার পরোক্ষরূপ ভেদজান 
সিদ্ধ হইলেও অপরোক্ষ এক্যল্রমের তাহা! বাধক নহে। “যে আমি বাল্যে পিতামাতাকে অনুভব করিয়াছিলাম ইত্যাদি” 
্টাারা দেহ হইতে আস্মার ভেদের অসুমিতি হইতে পারে কিন্ত ভেদে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । বাল্য, কৈশোর, 
বাৰ্ধক্য অবস্থায় শরীর পরস্পর ভিন্ন হইলেও অহমর্থের একত্ব প্রত্যভিজ্ঞাসিদ্ধরপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ইহাই ষ্টাত্তঘারা! দেখান 
হইয়াছে ; আর তাহাতে বাল্যাদিদেহ পরস্পর ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ ভিন্ন এবং অহমর্থ অব্যাবৃত্ত অর্থাৎ অভিন্ন এই ব্যাববত্ত্ব 
ভারা বিরুদ্ধ ধর্মন্ূপ লিঙ্গদ্বারা দেহ ও অহমর্থের যে ভেদজ্ঞাঁন হইয়াছে, তাহ! অহুমিতিরূপ জ্ঞান অর্থাৎ 
নু ভি কি ্ধ্যু্ত তাহারা ভিন্ন” এই ব্যাপ্তি বা নিয়ম অহসারে দেহ হইতে অহমর্থের ভেদ 
অ ! মঙ্থানিত ভোদজ্ঞানদ্বার| অপরোক্ষ এঁক্যত্রমের নিৰ্বত্বি হইতে পারে না। পরোক্ষ বাধকজ্ঞানের 
দার! অপরোক্ষত্রমের নিবৃত্তি হয় না র ্‌ 
_এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন দেহ হইতে আত্মার ভেদের অস্থমিতি হইতে পারে, 


চি হইতে পারে না ইত্যাদি, অদবৈতবাদিগণের এব্সপ বলা অসঙ্গত ; কারণ প্রত্যক্ষ ধন্মীতে ভেদক ধর্মের 


পরাভিমতদেহাত্মৈক্যাধ্যাসনিরসনম্‌ ৩৯৭ 
আত্মনি প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ, ব্যাবর্তকসাক্ষাৎকারস্যৈব এঁক্যাপরোক্ষভ্রমেণ ভেদব্যবহারস্য 
গুপচীরিকত্বেন সহ বিরোধাচ্চ । ২৪৫ । 

ন চ এঁক্যধীবিরোধিনে৷ নীলা বলাকা- ইত্যত্র নীলান্তেদকস্য বলাকাত্বস্য গ্রহেহপি 
নীলভেদপ্রত্যক্ষাভাবস্য তদভেদপ্রত্যক্ষস্য চ দর্শনাদ্‌ ব্যভিচার ইতি বাচ্যম্‌, দোষবিশেষাজন্যারোপটস্যব 
বিশেষধীপ্রতিবধ্যত্বাৎ, নীলধিয়ে| (নীলা বলাক! ইত্যভেদধিয়ে! ) দ্োোষবিশেষজন্যত্বেন তদপ্রতিবধ্যত্বাৎ। 


সাক্ষাৎকার ভেদসাক্ষাৎকারের ব্যাপ্য। তেদের সাক্ষাৎকার না থাকিলে ভেদক ধর্মের সাক্ষাৎকার হইতেই পারে না। 
দেহ ও অহমর্থ এই ছুইটি ধর্মী প্রত্যক্ষমিদ্ধ ; এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ ধর্মীতে অনুবৃত্তত্ব ও ব্যাবৃতততবরূপ ভেদক ধর্ম ছুইটিও 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ভেদের জ্ঞাপক ধর্মকে ভেদক ধর্ম কহে। ভেদক ধর্মের প্রত্যক্ষ ভেদপ্রত্যক্ষের ব্যাপ্য বলিয়া 
ভেদের-প্রত্যক্ষও আছে ইহা! স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অৈতবাদিগণ যে বলিয়াছিলেন__ভেদের 
পরোক্ষজ্ঞানই হইতে পারে, প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে পারে না, তাহা! সঙ্গত নহে। প্রকৃত স্থলে বাল্যদেহ ও 
বার্দক্যদেহ পরস্পর ব্যাবৃত্বরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে এবং দেহ হইতে আত্মার ভেদের জ্ঞাপক অন্ুবৃত্তত্ব ধর্ম আত্মাতে 
প্রত্যভিজ্ঞার্ূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ভেদকসাক্ষাৎকার ভেদসাক্ষাৎকারের ব্যাপ্য বলিয়া ভেদসাক্ষাৎকার 
নাই এরূপ বল! যায় না। ভেদকসাক্ষাৎকার ভেদসাক্ষাৎকারের ব্যাপ্য স্বীকার না করিলেও তেদকসাক্ষাৎকারই 
প্রক্য অপরোক্ষভ্রমের বিরোধী হইবে । সুতরাং ভেদকসাক্ষাৎকারপ্রযুক্তই এক্যবিবয়ক অপরোক্ষ ভ্রম হইতে পারিবে 
ন|। যে স্থলে এক্যবিষয়ক অপরোক্ষ ভ্রম হয়, সে স্থলে তেদক ধর্মের সাক্ষাৎকাঁরই থাকে না। এইরূপ তেদক ধর্ের 
সাক্ষাৎকারদশাতে ভেদব্যবহারের ওপচায়িকত্বও হইতে পারে না। ভেদক ধর্মের সাক্ষাৎকারই ভেদব্যবহারের 
ওঁপচারিকত্বের বিরোধী । সুতরাং “মম দেহঃ” এইরূপ ভেদব্যবহার ওপচারিক বলা! নিতান্ত অসঙ্গত | ২৪৫ | 

ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধিকার শঙ্কা করেন যে__ভেদক ধর্থের সাক্ষাৎকার এ্ক্যবিষয়ক বুদ্ধির বিরোধী নহে এবং তেদক 
ধর্মের সাক্ষাৎকার ভেদসাক্ষাৎকারের ব্যাপ্যও নহে) কারণ «নীল! বলাকা” এই প্রতীতিতে নীল ও বলাক! বন্ত 
অভেদে ভাসমান হইয়া থাকে। অথচ নীল হইতে বলাকার তেদক ধর্ম বলাকাত্বও গৃহীত হইয়া থাকে । যাহার : 
“নীলা বলাকা» এই প্ৰতীতি হয়, বলাকাত্ব ধর্মও তাহার প্রতীত হইয়! থাকে । নীল হইতে বলাকার তেদক ধর্ম 
গৃহীত হইলেও নীলের সহিত বলাকার অভেদবুদ্ধি অর্থাৎ অভেদপ্রত্যক্ষও হইয়া! থাকে। সুতরাং ভেদক ধর্মের 
সাক্ষাৎকার তেদসাক্ষাৎকারের ব্যাপ্য ইহ! বলা যায় না। প্রদর্শিত স্থলে ভেদক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার আছে; অথচ নীল 
হইতে বলাকার ভেদপ্রত্যক্ষ নাই প্রত্যুত অভেপপ্রত্যক্ষই আছে। সুতরাং “নীল! বলাকা” এই প্রতীতিতে প্রদর্শিত 
নিয়মের ব্যভিচার হইয়াছে । সুতরাং ভেদক ধর্মের সাক্ষাৎকার পক্যবুদ্ধির বিরোধী নহে। প্রদর্শিত স্থলে তেদক 
ধর্মের সাক্ষাৎকার'থাকিলেও নীলের সহিত বলাকার তেদপ্রত্যক্ষ ত হয়ই নাই, প্রত্যুত অভেদপ্রত্যক্ষই হইয়াছে। 

এইরূপে প্রদর্শিত নিয়মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়! অদ্বৈতসিদ্ধিকার শঙ্কা করিয়াছেন যে_ পূর্ববপক্ষী যদি এরূপ 
বলেন- «নীল! বলাকা” এই স্থলে ভেদক ধর্ণের সাক্ষাৎকার থাকিয়াও যে ভেদের প্রত্যক্ষ হয় নাই, তাহার কারণ প্রবল 


দোষ ; দোবের প্রাবল্য আছে বলিয়া “নীলা বলাকা” এই স্থলে ভেবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে নাই। প্রবল দোষ 


থাকিলে তেদক ধর্মের সাক্ষাৎকার হইলেও ভেদের সাক্ষাৎকার হয় ন!? কিন্ত যে স্থলে প্রবল দোষ নাই, সেহত 

ভেক ধৰ্ম্মের প্রত্যক্ষ হইলে তেদেরও অবস্তই প্রত্যক্ষ হইবে। 

| ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে-“গৌরোহহম্‌” প্ভুলোহ্হম্‌” ইত্যাদি অভেদপ্রতীতিতেও যে দোষের 
_ প্ৰাবল্য নাই ইহা জানা গেল কিন্পপে ? এই অধৈতসিদ্ধিকারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহার খণ্ডন করিবার j 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
বিশেষজন্যারোপ ইতি বাচ্যম্, ভেদজ্ঞানেনাপি নিৰৃত্যন্থপপত্রেত সোপাধিকস্যাধিষ্ঠান- 
সাক্ষাৎকারেইপি যাবছুপাধি বৃত্তিত্বনিয়মাৎ। বস্তুতস্ত যদা ভেদকপ্রত্যক্ষং তদ! ভেদপ্রত্যক্ষমিতি 
কালিকব্যান্তিন“ঙ্গীক্রিয়তে, অপি তু যত্র ভেদকপ্রত্যক্ষং তত্র তেদপ্রত্যক্ষমিতি দৈশিকব্যাণ্যযঙ্গীকারঃ, 


ভবতি চ বলাকায়াং দিবা নীলভেদপ্রত্যক্ষমূ। তন্মাৎ নোক্তদোষাবকাশঃ। ২৪৬। 
ন চ দেহনাশসময়ে তদ্ভেদসিদ্ধাবপি তদ্দেশকালে তদৈক্যারোপাসম্ভবারিষ্টসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্‌ 


২৩৯৮ 


ন চ প্রকৃতেইপি দৌষ 


মূলকার বলিয়াছেন যে--ভেদক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার প্রক্যারোপের বিরোধী হইলেও ভেদক ধর্মের সাক্ষাৎকার দোষ- 
বিশেষজন্ত রক্যারোপের বিরোধী হয় ন! ; কিন্ত দৌববিশেষাজন্ত ক্যারোপেরই বিরোধী হইয়া থাকে । আরোপ 
বিশেষাদর্শনজন্ত হইয়| থাকে । বিশেধদর্শন আরোপের বিরোধী । ভেদক ধর্মের সাক্ষাৎকারই বিশেষদর্শন। দৌষ- 
বিশেষাজন্ত আরোপই বিশেষদর্শনপ্রতিবধ্য হইয়া থাকে । এস্থলে মূলকার যে বিশেষ ধী বলিয়াছেন, তাহার অর্থ 
বিশেষ দর্শন অর্থাৎ ভেদক ধর্মের দর্শন। “নীল! বলাকা” এই প্রতীতি দোববিশেষভন্ত বলিয়া বলাকাত্বরূপ বিশেষ 
ধর্মের দর্শন অভেপ্রতীতির প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। যদি বলা যায়_“গৌরোহহম্‌” “স্থলোংহম্‌” ইত্যাদি 
আরোপও দোষবিশেষজন্তই বটে; সুতরাং ভেদক ধর্মের দর্শন তাদূশ আরোপের নিবর্তক হইবে না। অদ্বৈত 
সিদ্ধিকারের এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিবার জন্ত মূলকার বলিতেছেন যে_-অদ্বৈতসিদ্ধিকারের প্রদণিত উক্তি অসঙ্গত ; 
কারণ যে স্থলে ভেদক ধর্মের দর্শন থাকিয়াও এঁক্যারোপ হয়, সে স্থলে ভেদজ্ঞান থাকিয়াও এঁক্যারোপ হইবে, 
তেদজ্ঞানেও সেই আরোপের নিবৃত্তি হইবে ন| | সোপাধিক আরোপ-স্থলে অধিষ্ঠানসাক্ষাৎকার থাকিলেও আরোপের 
নিবৃত্তি হয় ন! ইহ! সকলেরই অস্কভবসিদ্ধ। স্ফটিকে লৌহিত্যের আরোপ সোপাধিক আরোপ। এই সোপাধিক 
আরোপে যতক্ষণ পর্যন্ত উপাধিসানিধ্য থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সোপাধিক আরোপের নিবৃত্তি হয় না 
ইহাই নিয়ম। 
অতঃপর মূলকার বলিয়াছেন যে--যে কালে ' ভেদ্রক ধর্মের প্রত্যক্ষ হয়, সেই কালে ভেদেরও প্রত্যক্ষ হয়, 
এইরূপ কালগর্ড ব্যাপ্তি আমর! বলি না। এরূপ বলিলে প্রদণিত স্থলে ব্যভিচার হইত বটে ; কিন্ত যাহাতে ভেদক 
ধের প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে ভেদেরও প্রত্যক্ষ হয়_এইরূপ দৈশিক ব্যাপ্তি আমর! স্বীকার করি। আর তাহাতে 
তেদক ধর্শের সাক্ষাৎকার তেদসাক্ষাৎকারের ব্যাপ্য এই নিয়মই সিদ্ধ হয়, পূর্বে যে বল! হইয়াছিল-_দোববিশেবাজন্য 
আরোপেই তেদক ধর্ণের সাক্ষাৎকার তেদসাক্ষাৎকারের ব্যাপ্য ইত্যাদি, তাহাও আর বলিবার আবশ্তকতা নাই। 
আর ইহ! মনে করিয়াই মূলকার বস্তুতস্ত বলিয়! দৈশিক ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বস্তৃতস্ত পক্ষে দৌববিশেষা- 
অন্ত আরোপে উক্ত নিয়ম এইক্সপ বলিবার আর আবশ্তকত| নাই। কালিক ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে দৌষবিশেবাজন্ত 
| এই বিশেষণের আবশ্যকতা হইত, দৈশিক ব্যান্তিতে উক্ত বিশেষণের আবশ্তকতা! নাই। উক্ত "বিশেষণ না দিলে 
লাঘব হইবে মনে করিয়াই মুলকার বস্ততস্ত ইত্যাদি বলিয়াছেন। মূলকারের অভিপ্রায় এই যে__ষে ধৰ্ম্মতে ভেদক 
বরের প্রত্যক্ষ হইবে, সেই ধর্মীতে তেদেরও প্রত্যক্ষ হইবে এইরূপ দৈশিক ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে দিবাভাগেই 
. বলাকাধর্থীতে বলাকাতবরূপ তেদক ধর্মের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এবং বলাঁকাতে নীলের ভেদপ্রত্যক্ষও হইয়া থাকে। 
সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধিকারপ্রদর্ণিত দোষের অবকাশ নাই। ২৪৬ । ১ চি 
৬ দিপা এরূপ বলেন যে--যে সময়ে আত্মার সহিত দেহের ভেদপ্রতীতি থাকে, সে সময়ে 
জর হা সা রি দেহের, সহিত আত্মার ভেদপ্রতীতির অতাবকালেই 
Hl ১:15 টি S অভেদপ্রতীতি অধ্যাসরূপই হইবে, ভেদগ্রহকালে ] 


১৮ আবাত। টিক ২ হু বাজারের টি, 


"_ পরাভিমতদেহাত্মৈক্যাধ্যাসনিরসনমূ্‌ ৩৯৯ 


দেহনাশে স্বৃতস্য প্রত্যক্ষসাধনসামগ্রীলয়াৎ ঘিয়মাণস্য জীবদশাব্যাবৃত্তভেদপ্রত্যক্ষসামগ্র্যভাবাচ্চ। 
মুমুধৌরচান্ষুষাত্মপ্রতিযোগিকাত্মাধিকরণকভেদস্য  অপরোক্ষাসম্ভবাৎ। . তম্মাৎ নোক্তপ্রত্যক্ষস্য 
প্রামাণ্যমিতি সিদ্ধমূ। ২৪৭। 

অথ “ব্ৰাহ্মণো যজেত” ইত্যাদিশ্রন্তীনামপি ন তত্র প্রামাণ্যং বক্তুং শক্যমসম্তবাৎ। শ্রুতৌ 
্রাক্মণশব্দো লক্ষণয়া দেহবিশেধৈক্যাধ্যাসবদ্বাচকো! বা দেহবিশেষনি্াধ্যাসিকসমন্ধপরে বা দেহবিশেষে 
প্রতীতি হয় না, ভেদগ্রহের অভাবকালেই যে অভেদপ্রতীতি হয়. ইহাদ্বার! বুঝিতে পারা যায় যে_-উক্ত অভেদপ্রতীতি 
অধ্যাসন্ধপ। দেহের নাশকালে অর্থাৎ মৃত্যুসময়ে অনিত্য দেহেরই নাশ হয়, নিত্য আত্মার নাশ হয় না। যাহার নাশ 
হয় ও যাহার নাশ হয় না» অর্থাৎ দেহ ও আত্মা, দেহের নাশ হয়, আত্মার নাশ হয় না, এজন্ত মৃত্যুকালে দেহে আত্মার 
ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর এই সময়ে দেহে আত্মার ধরক্যাধ্যাসও হয় না; কিন্ত জীবিতকালে দেহে আত্মার 
ভেদগ্রহ থাকে ন! বলিয়! দেহে আত্মার এক্যাধ্যাস হইয়া থাকে, ইহাই বুঝিতে পার! যায়। সুতরাং জীৰিতকালে 
“অহং গৌরঃ” ইত্যাদি প্রত্যক্ষপ্রতীতি দেহের সহিত আম্মার এক্যাধ্যাসে প্রমাণ । 

অদৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত ; দেহনাশকালে মৃত ব্যক্তির উক্ত ভেদপ্রত্যক্ষ অসভব | কারণ প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞানের সামগ্রী তৎকালে বিলীন হইয়! গিয়াছে, হ্রিয়মাণ ব্যক্তির দেহের সহিত আত্মার ভেদগ্রহের সামগ্রী নাই। এই 
সামগ্রী জীবদ্বশাতে এরক্যপ্রতীতির সামগ্রী হইতে ভিন্ন। যাহা! ওক্যপ্রতীতির সামগ্রী, তাহ! ভেদগ্রহের সামগ্রী 
হইতে পারে না। জীবদ্দশাতে প্রক্যপ্রতীতিই হইয়! থাকে, সুতরাং কার্য্যান্থসারে কারণও তদ্রপই কল্পনা করিতে 
হইবে। আরও কথা এই যে__জীবদ্বশাতে দেহের সহিত আত্মার তেদপ্রতীতির যাহা সামগ্রী পূর্বে প্রদর্শিত 
হইয়াছে, তাহা হইতে ভিন্ন অন্ত সামগ্রী খ্রিয়মাণ পুরুষের সম্ভাবিত নহে। জীবদ্বশাতে ভেদপ্রতীতির সামগ্রী যে 
ঘিয়মাণ পুরুষের নাই তাহা বলাই হইয়াছে। সুতরাং পুর্বপক্ষী যে দেহনাশসময়ে দেহ ও আত্মার ভেদসিদ্ধি 
করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহা সঙ্গত নহে। সুতরাং দেহনাশকালে মুমুর্যু ব্যক্তির চাক্ষুষ জ্ঞান সম্ভব নহে বলিয়া 
অচাক্ষুষ জ্ঞানই বলিতে হইবে । এই অচাক্ষুষ ভেদজ্ঞানের বিষয় ভেদ এবং ভেদের প্রতিযোগী আত্মা ও অহুযোগী 
শরীর । আত্ম হইতে দেহ ভিন্ন এইরূপ ভেদ। মুলগ্রন্থে আত্মপ্রতিযোগিক আত্মাধিকরণক ভেদ বলা হইয়াছে; 
তাহাতে প্রথম আত্মপদ আত্মাভিপ্রায়ে বল! হইয়াছে এবং দ্বিতীয় আত্মপদ শরীর অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং 
আত্মাধিকরণক ভেদ কথার অর্থ-_দেহাছুযোগিক ভেদ । এই ভেদের অপরোক্ষজ্ঞান ম্রিয়মাণ পুরুষের সম্ভাবিত নহে 
বলিয়! উক্ত প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নাই। দেহাহুযোগিক তেরপ্রত্যক্ষে দেহের বিদ্বমানত! অপেক্ষিত ; কিন্ত মৃত্যুকালে ' 
দেহ নষ্ট হইয়! গিয়াছে বলিয়া দেহাধিকরণক আত্ম প্রতিযোগিক ভেদ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ 
দেহনাশসময়ে দেহ ও আত্মার ভেদরসিদ্ধি আছে বলিয়া দেহ ও আত্মার এব্যজ্ঞান অধ্যাসরূপ হইবে যে বলিয়াছিলেন, 
তাহা অসঙ্গত। সুতরাং মৃত্যুকালে ভেদজ্ঞান এক্যারোপে প্রমাণ হয় না। মৃত্যুসময়ে ভেদের প্রত্যক্ষ যে সম্ভাবিত 
নহে, তাহা বলাই হইয়াছে। সুতরাং “মৃত্যুকালে তেদপ্রত্যক্ষ দেহ ও আত্মার ক্যাধ্যাসে প্রমাণ” এইরূপ অধৈত- 
বাদিগণের উক্তি নিতান্ত অসঙ্গত* । ২৪৭। = 

SU বলেন-_“তরাঙ্গণো যেত” ইত্যাদি শ্রতি দেহাক্সৈক্যাধ্যাসে প্রমাণঃ কিন্ত অৈতবাদিগণের রি 


২২ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ * 
এব শক্তো বা-_ইতি বিবেচনীয়ম্‌। নাগ্ঃ, বিধৌ লক্ষণাসম্ভবাৎ। কিঞ্চ “পুজাদিষু বিকলেষু সকলেষু 
'বাহমেব বিকলঃ সকলো বা” ইতি ভবস্ভিরধ্যাসাঙ্গীকারেণ ভৃত্যমিত্রাদাবপি তস্য সত্তবেন শৃদ্রস্বামিনে 
মিত্রস্য বা ব্রা্মণাদের্যাগাঘনধিকারপ্রসঙ্গাৎ। ব্রাহ্মণমিত্রম্য শূত্রস্য তত্র অধিকারাপত্তেশ্চ। ২৪৮। 

কিঞ্চ “ব্ৰাহ্মণো ন হন্তব্য” ইতি নিষেধস্য স্বগুজীবন্ুক্তবিষয়কন্তানুপপত্তেঃ । নচ স্বকন্থীর্জিতেন 
দেহবিশেষেণ এক্যাধ্যাসবান্‌ ব্রাহ্মণপদবাচ্য ইতি বাচ্যম, আবশ্যকত্বেন ্বকন্মণা দেহবিশেষার্জনস্যৈব 


74444447২77 জা 
এরূপ বলা অসঙ্গত। উক্ত শ্রুতি দেহাত্ৈক্যাধ্যাসে প্রমাণ হইতেই পারে না। “ব্রান্ধণে| যজেত” এই শ্রুতিতে ব্রাহ্মণ- - 
শব্দের অর্থ কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে যদি অ্বৈতবাদ্দিগণ বলেন (১) ত্রাহ্মণশব লক্ষণাবৃত্তিদ্বার৷ দেহবিশেষের 
সহিত ওুক্যাধ্যাসবিশিষ্ট আত্মাই ব্ৰাহ্মণ শব্দের অর্থ। (২) অথবা দেহবিশেষনিষ্ঠ আত্মার আধ্যাসিক সম্বন্ধের প্রতিপাদক 
্রাঙ্গপশব্ব ৷ (৩) অথবা কেবল দেহবিশেহেই ব্ৰাহ্মণ-পদের শক্তি। অদ্বৈতবাদিগণের এই ত্রিবিধ অর্থ সত নহে। 
এই প্রদর্শিত তিনটি অর্থের একটি অর্থও বিবেচন! করিয়া! দেখিলে সঙ্গত হইবে না । “ব্রাঙ্মণো যজেত”" এই বিধি- 
বাক্যের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-পদ লক্ষণাদ্ধারা প্রথম অর্থটর প্রতিপাদক হইতে পারে না। কারণ বিধিবাক্যের ঘটক 
পদ লক্ষণাদ্বার অর্থের প্রতিপাদক হয় না। ইহাই মীমাংসামর্ধ্যাদা। “ন খিধৌ পরঃ শব্দার্থ” এই কথাই 
শবরম্বামী নীমাংসাভাষ্যে বলিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে__“বিধৌ--বিধায়কবাক্যে পরঃ-_লক্ষণয়! গৌণ্যা বা 
প্রতীয়মানোহ্র্থ; শব্দার্থো ন ভবতি” অর্থাৎ বিধায়ক বাক্যে লক্ষণাবৃত্তি বা গৌণীবৃত্তিদ্বার প্রতীয়মান অর্থ শব্দার্থ 
নহে। প্রদর্শিত অনুশাসনটি ভাষ্যকার শবরত্বামীর, কিন্ত সথত্রকার জৈমিনির নহে। সুতরাং প্রদর্শিত অনুশাসন 
অনুসারে লক্ষপাবৃত্তিদার! ব্রাহ্মণপদ প্রথম অর্থের প্রতিপাদক হইতে পারে না। 
আরও কথা এই যে__অহৈতবাদের ভাষ্যকার অধ্যাসভাম্যে বলিয়াছেন যে__“পুভ্র-ভার্য্যাদি বিকল হইলে অথবা 
দুস্থ থাকিলে "আমিই বিকল” “আমিই সুস্থ” এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়! পুত্র-ভার্য্যাদির সহিতও আত্মার অধ্যাস 
স্বীকার করিতে হইবে ইত্যাদি”, ইহাতে বক্তব্য এই যে-_পু্র-ভার্য্যাদির বিকলতাতে বা সকলতাতে “আমিই বিকল* 

EEL এইরূপ বুদ্ধি হয়! থাকে বলিয়! যদি পুত্রভার্য্যাদ্ির সহিত পরক্যাধ্যাস স্বীকার করা যায়, তবে ভৃত্য বা 
 মিত্রাদির বিকলতা বা সকলতাতেও “আমিই বিকল” "আমিই সকল" এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া ভৃত্য ও মিত্রাদির 
সহিতও এক্যাধ্যাস স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে শুদ্ব ভূত্যের স্বামী ব্রাহ্মণের ও শৃদ্বের মিত্র ব্রাহ্মণেরও 
রাজি টে টে ক হইবে। শুক্র দেহের সহিত ব্রাহ্মণের প্রক্যাধ্যাস স্বীকার করিলে শৃদ্রাভিন্ 
! ক আধকার থাকিতে পারে না। এ - 

প্রযুক্ত বৈদিক কৰ্ম্মে অধিকারের আপত্তি হইবে। ২৪৮ । দা অনা 

বিগত রর EE আত্মাই বদি ত্রাহ্মণ-পদ-প্রুতিপাদ্য হয়, তৰে 

_ অৰ্থাৎ সুযুপ্ডিশাতে ও জীবন্ধুক্তিদশাতে ব্ৰাহ্মণ শরীরে টি 1 শী ত 
দা বলা বার লা! র-সহিত আত্মার প্রীক্যাধ্যাস থাকে না| বলিয়া সুপ্ত বা জীবন্ত 

টি তাছুশ অবস্থায় ত্রাহ্মণকে বধ করিলে বধকর্তা পুরুষও ব্রন্ষধাতী হইবে না । 

“ব্ৰাহ্মণো ন হততব্যঃ এই নিষ্ধেশান্তের বিষয়ই তখন থাকিবে না। এই প্রদর্িত দুইটি দোষের 
সমাধানের জন্ত যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে DT চী 

ত যে_ দেহবিশেষের সহিত গুক্যাধ্যাসবিশিষ্ট আত্মাই ব্রাসণপদ- 
বিশেষের সহিত পরক্যাধ্যাসবিশিষ্ট আত্ম 1 


* পরাভিমতদেহাকৈক্যাধ্যাসনিরসনমূ ৪০১ 
| তৰ্থত্বোপপত্তেঃ ৷ নাপি কাদাচিৎকাধ্যাসবান্‌ তদর্থ:, মহাপাতকেন নষ্টব্রাহ্ণত্বন্তাগি অধিকারিত্বাপত্তেঃ। 
আজস্মিনোইপি জীবন্মুক্তন্য হননে নিষেধবিষয়ত্বানাপত্রেন্ড । পাতকেন নষ্টব্রাহ্মণ্যন্ত হননে নিষেধবিষয়- 
| 


ত্বাত্তেস্চ। ন চ পাতক এব তত্রানধিকারপ্রযোজকঃ, পতিতো ব্রাহ্মণঃ ইতি ব্যবহারাদিতি বাচ্যম্‌, 
শাপাদিনা যবনতাং চাণ্ডালতাং বা প্রাপ্তস্ত তথা ব্যবহারাভাবাৎ। ১৪৯ | ৃ 


চি: ১১১ টিভি... 

এততুত্তরে বক্তব্য. এই যে-_-অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ব্রাঙ্গণাদি পদের অর্থ নিরূপণ 
করিবার জন্য অদ্বৈতবাদিগণ যেরূপ গুরুতর কল্পনা করিয়াছেন, তাহার কোনও আবগ্তকতা নাই। কারণ দেহ- 
বিশেষের এক্যাধ্যাসকে অধিকার-বিশেষের প্রযোজক স্বীকার করিলেও দেহবিশেষের উৎপত্তির জন্য কর্ম্মবিশেষের 
অপেক্ষা অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। আত্মার কর্ম্মবিশেষদ্বারাই আত্মার ভোগায়তন দেহ রচিত হইয়া থাকে । 
কর্মাবিশেষ ন! থাকিলে তোগায়তন দেহবিশেষ উৎপন্ন হয় না। সুতরাং স্বকর্ম্ার! যে আত্মা যে দেহবিশেষের অর্থাৎ 
ব্রাহ্মণাদি শরীরের উপার্জ্জক হয়, সেই আত্মাই ্রাহ্মপাদি শব্দের প্রতিপান্ধ হুইয়া থাকে অর্থাৎ স্বকর্ণারা ব্রাহ্মণ- 
দেহের উপার্জ্জক আত্ম! ব্রাহ্মণপদের প্রতিপাগ্য। স্বকর্মঘারা শূদ্রদেহের উপার্জক আত্মা শৃদ্রপদের প্রতিপাত্ত। : 
এইর্যপ বলিলেই প্রদর্শিত স্থলে সমস্ত আপত্তির নিরাস হইতে পারে; কিন্ত দেহের সহিত আত্মার ক্যাধ্যাস বৃথা 
স্বীকার করিবার আবস্যকত! নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি পদের অর্থ নিরূপণ করিতে বৃথা গৌরবই অদ্বৈতবাদী স্বীকার 
করিয়াছেন। এজন্য তাহ! অসন্গত। 

এইরূপ দ্বিতীয় দোষ সমাধান করিবার জন্য অদ্বৈতবাঁদিগণ বলেন যে__যে আত্ম! কদাচিৎ ব্রাঙ্গণদেহের সহিত 
এক্যাধ্যাসবিশিষ্ট, তাহাকেই ব্রান্মণপদদপ্রতিপাগ্ধ বলা যায়; এজন্ত সুবুপ্তিদশাতে ও জীবগুকিদশাতে ব্রার্ণদেহের 
সহিত আত্মার এঁক্যাধ্য।স ন! থাকিলেও জাগ্রদ্বশাতে ও বন্ধদশাতে ব্রাহ্মণদেহের সহিত ওঁক্যাধ্যাস ছিল বলিয়া নিদ্রা - 
দশাতে ও জীবনুক্তৰশাতে আত্ম! কাদাচিৎক ব্রাহ্মণশরীর-ক্যাধ্যাসবান্‌ বলিয়া ব্রাহ্মণপদপ্রতিপান্ই বটে ; এজন্ত সেই 
অবস্থায় হননকর্ত! ব্ৰহ্মঘাতীই হইবে । 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত 3 কারণ মহাপাতককর্তা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্গণত্ব 
নষ্ট হইলেও ব্রান্মণে চিত কৰ্ম্মে অধিকারের আপত্তি হইবে । কারণ মহাপাতৰী ব্রাক্মণেরও মহাপাতক করিবার পুর্বে 
ত্রাহ্মণদেহের সহিত এক্যাধ্যাস ছিল। আরও কথ! এই যে_যে ব্রাহ্মণ জন্মাবধিই জীব্মুক্ত, তাহার জন্মাবধিই দেহের 
সহিত আত্মার ভেদজ্ঞান আছে বলিয়! দেহের সহিত আত্মার ীক্যাধ্যাস জন্মাবধিই নাই । সুতরাং ্রাহ্মণদেহের সহিত 
কাদাচিৎক এঁক্যাধ্যাস নাই বলিয়! তাদৃশ জীবন্ুকত ব্রাহ্মণকে হনন করিলে হননকর্তার ব্ৰহ্মহত্যার পাপ না হওয়া 
উচিত এবং মহাপাতকদারা! নষ্টব্রাহ্মণ্য পুরুষকে হনন করিলে ঘাতক পুরুবের বরহ্মহত্যার পাতকের আপত্তি হইবে। 

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে-_মহাপাতকদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয় না; কিন্ত মহাপাতকঘ্বারা 
ব্রান্মণোচিত কর্মে 'অনধিকারমাত্র হইয়া থাকে । পাতক ব্রাঙ্গণোচিত কর্ম্মে অনধিকারের প্রযোজক ; কিন্ত মহাপাতক- 
দ্বারা ব্রাহ্মণত্বের নাশ হয় না। মহাপাতকদারা পতিত হইলেও "পতিতে! ব্রাহ্মণঃ” এইরূপ ব্যবহারই হইয়া থাকে। 
ব্ৰাহ্মণত্ব নষ্ট হইলে “পতিতো ব্রাহ্গণ:* এইবপ ব্যবহার হইতে পারিত না । 
ৃ এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_অদ্বৈতবাদিগণের উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ ব্রাহ্গণও যদি অভিসম্পাতাদিদ্বারা যবনত্ব 
বা চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার ব্রাহ্মণশব্দদ্বারা ব্যবহার হয় না। ্যবনো ব্রাহ্মণঃ” “চাগ্ডালো৷ ব্রাহ্মণঃ* 
এইরূপ ব্যবহার কখনও হয় না। সুতরাং মহাপাতকাদিদারা ত্রাহ্মণত্বের নাশ হয় ন! এরূপ কখনই বলা যায় না 
কোনও স্থলে যে ব্রাহ্মণপদদ্বারা ব্যবহার হয়, তাহাও অক্রাহ্গণেই ব্রাহ্মণপদের গৌণপ্রয়োগমাত্র হইয়া থাকে ২৪৯। 
চা: - প্রথম বিকল্প খণ্ডন সমাপ্ত ॥ রি 


be 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবভ্রমূ 


অতএব ন দ্বিতীয়ঃ, সংযোগস্তাত্মবিভুত্বপক্ষে সর্ববদেহেষু স্বস্থামিভাবস্ত চ ভৃত্যদেহে সত্বেহপি 
পি সাক্ষাৎ স্বন্বামিভাবস্য বা তদিন্দ্িয়াত্রয়ত্বন্ত বা সাক্ষাং 
ইচ্ছান্ুবিধায়িত্বন্য চ আতুরাদিদেহেষু অসত্বেহ 
তৎকর্ম্মাণ্জিতত্বস্য বা সন্বন্ধান্তরস্য সম্ভবাৎ। নট 
তৎপ্রযত্বজন্যক্রিয়াঅরয়ত্বস্ত বা তদ্ডোগায়তনত্বস্য বা 
TT TTR — 
দ্বিতীয় বিকল্পে অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রায় এই যে-্রাহ্মণাদি দেহবিশিষ্ট আত্রাই মে অধিক্বৃত হুইয়া থাকে। 
ব্রান্নণাদি দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ ন! থাকিলে কেবল আত্মার কোন কর্ণ অধিকার তে পারে ব | অনন্ত 
অবপ্তই দেহবিশেষের সহিত আত্মার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। ( এই পরিচ্ছেদে বারবার “দেহবিশেষ এই কথার 
উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার অভিপ্রায় এই__ত্রা্গণদেহ, ক্ষতিয়দেহ প্রভৃতিই দেহবিশেষ। ব্রা্মণমাতাপিতৃজাত দেহই 
্রা্দেহ, ক্ত্রিয়মাতাপিতবজাত দেহই ক্ষবিদেহ। এইরূপ বৈস্তাদিদেহ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। তাক 
গ্রন্থে ভট্টপাদ ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষতিয়ত্ব প্রভৃতি ধর্মকে জাতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই “জাতি” কথার অর্থ 
অনেক ব্যক্তি সমবেত নিত্যধর্ম। “নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্ব” ইহাই বৈশেষিক সম্মত জাতির লক্ষণ। ভট্টপাদ 
সমবায় স্বীকার করেন না । এজন্য বৈশেষিকগণ যে যে স্থলে সমবায় সম্বন্ধ বলেন, ভট্টপাদ সেই সমস্ত স্থলে তাদাত্থ্য 
সম্বন্ধ স্বীকার করেন। তাদাত্্যসন্বন্ব__তেদাভেদ সম্বন্ধ |) 
এই দেহবিশেষের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কি হইবে ইহাই এস্থলে বিচার্য্য। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন-_দেহের সহিত 
আত্মার সংযোগ, সমবায়াদি সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। এজ্রন্ত দেহের সহিত আত্মার আধ্যাসিক সন্বদ্ধই স্বীকার 
করিতে হইবে । এন্ত ব্রাহ্মণাদি পদের অর্থও আত্মার দেহবিশেষনিষ্ঠ আধ্যাসিক সন্বন্ধ। আর ইহাই দ্বিতীয় বল্প। 
দেহবিশেষে আত্মার আধ্যাসিক সম্বন্ধই শ্রুতিবাক্যস্থিত ব্রাহ্মণাদি পদের লক্ষণাবৃত্তিপ্রতিপাগ্ অর্থ অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যস্থিত 
্াহ্মণাদি পদ লক্ষণাবৃত্িদ্বারা উক্ত আধ্যাসিক সম্বদ্ধের বোধক হইয়া থাকে। প্রদর্শিত তিনটি কল্পের মধ্যে 
প্রথম দুইটি কল্পে ব্রাহ্মণাদি পদ প্রদর্শিত অর্থ দুইটির লক্ষক ও তৃতীয় কল্পে ব্রাহ্মণাদি পদ দেহবিশেষের বাচক ; 
কিন্তু লক্ষক নহে। যাহা হউক, অদৈতবাদিগণ ব্ৰাহ্মণাদি পদকে প্রদর্গিত আধ্যাসিক সমন্ধের লক্ষক বলিয়৷ স্বীকার 
করিতে পারেন না। কারণ দেহের সহিত আত্মার আধ্যাসিক সম্বন্ধ তবেই স্বীকার করিতে হইত, যদি লোকসিদ্ধ 
কোন সম্বন্ধ সভাবিত ন! হইত) কিন্তু দেহের সহিত আত্মার লোকপ্রসিদ্ধ বহুবিধ সদ্বন্ধই সম্ভাবিত বলিয়া আধ্যাসিক 
সম্বন্ধ স্বীকার করিবার কোন আবস্তকতা নাই। যদিও আত্মাকে বিভু দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিলে বিভু আত্মার সংযোগ 
সমস্ত দেহেই আছে বলিয়া ব্ৰাহ্মণদেহের সহিত বিভু আত্মার সংযোগ সম্বন্ধ বলা যায় না) কারণ ত্রাঙ্গণদেহের সহিত 
যেমন সংযোগ সম্বন্ধ আছে, এইরূপ ক্ষতরিয়াদি দেহের সহিতও.সেই আত্মারই সংযোগসম্বদ্ধ আছে ; যেহেতু আত্মা বিভু 
_ আব্য। যে ্ৰৰ্য পরিচ্ছিন্নপরিমাণ সমস্ত জ্রব্যের সহিত সংযুক্ত, তাহাকে বিভু দ্রব্য বলে। দেহমাত্রই পরিচ্ছন্নপরিমাণ 
ই. অব্য) এজন্য এক একটি বিভু আত্মা সমস্ত দেহের সহিতই সংযুক্ত। সুতরাং এই বিভু আত্মার সংযোগ যেমন ব্রাঙ্গণদেহের 
সহিত আছে, সেইরূপ ক্ষতিয়াদিদেহের সহিতও আছে। দেহবিশেষের সহিত আত্মার সংযোগ কোন বিশেবসংযোগ 
নহে, সর্বদেহসাধারণ সংযোগ । সর্বদেহসাধারণ সংযোগদ্ধারা ্রাহ্গণাদি বিশেষব্যবহার হইতে পারে না। এজন্য দেহের 


৪০২ 


হু পরাভিমতদেহাত্ৈক্যাধ্যাসনিরসনম্‌ ৪০৩ 
প্রযত্বাদাবপি আত্মৈক্যভ্রম এব সম্বন্ধঃ, অহং কৃতিরিতি প্রতীত্যভাবাৎ, আত্মসমবায়াদেঃ সহন্ধান্তরস্ত 


সম্বন্ধ আছে, এইরূপ ভূত্যদেহের সহিতও আত্মার ব্ব-স্বামিতাঁব সম্বন্ধ আছে। ক্রীতদাস, গর্ভদাস প্রভৃতির দেহের 

সহিতও স্বামীর এইরূপই স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ আছে। এন্ত ব্রাহ্মণাদি পদ ্বস্বামিভাব সম্বন্ধেও প্রতিপাদক হইতে 

পারে না। এইরূপ ব্রাহ্মণাদি দেহের সহিত ব্রাহ্মণাদি আত্মার ইচ্ছাবধাযিত্বসদ্ধও হইতে পারে না। যে আত্মার 

ইচ্ছানুসারে যে শরীরে চেষ্টা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকে সেই আত্মার শরীর বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। 

এত্ত দেহের সহিত আত্মার ইচ্ছাহবিধায়ত্বই সহ্ন্ধ। বস্তুতঃ বিবেচন! করিয়া দেখিলে আত্মার সহিত দেহের 

ইচ্ছাহ্ববিধায়িত্ব স্দ্ধও বলা যার না। কারণ আম-বাতাদি রোগদার! ভরড়ীকৃত শরীরে ইচ্ছান্বিধাযিত্ব থাকে ন! 

অর্থাৎ তাদৃশ আতুর ব্যক্তির শরীর তাহার ইচ্ছান্ুসারে চেষ্টা করিতে পারে না। এনধন্ত আত্মার সহিত দেহের 
. প্রদশিত তিনটি সম্বন্ধ হইতে ন! পারিলেও অন্ত সব্ধ সভাবিত হয় বলিয়া আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিবার কোন 
আবশ্তকতা নাই। 

দেহের সহিত আত্মার সাক্ষাৎ স্ব-স্বামিভাৰ সম্বন্ধ স্বীকার করা যাইতে পারে। ভূত্যদেহের সহিত প্রভুর 
স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ থাকিলেও সাক্ষাৎ স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ নাই। নিজের দেহের সহিতই নিজের সাক্ষাৎ শ্ব-স্বামিভাৰ 
সম্বন্ধ থাকে। ভৃত্যদেহ প্রভুর দেহের অমুকুল বলিয়া প্রভুর আত্মার সহিত ভূত্যদেহের পরম্পরা স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ 
থাকে। ভৃত্যদেহ প্রভুদেহের উপকারদ্বার! প্রভু আত্মার উপকারক হইয়া থাকে। এঘস্ত প্রভু আত্মার সাক্ষাৎ 
স্বত্ব প্রভুদেহে ও পরম্পরা স্বত্ব ভূত্যদেহে আছে। সুতরাং ব্রাঙ্গণাদিদেহের সহিত আত্মার সাক্ষাৎ স্ব-স্বামিভাব 
সম্দ্ধই ্রাহ্মণাদিপদপ্রতিপাদ্ধ হইতে পারে। এজন্ত আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই 
এইরূপ আত্মার সহিত দেহের তবিস্রিয়াশয়ত্ব সঘ্ধও বলা! যাইতে পারে। আত্মার তোগসম্পাদক ইন্দিয়ের 

আশ্রয় দেহই হইয়া থাকে। ইন্দিয়াশ্রয়ত্বই শরীরত্ব। “চেষ্টেন্িয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরমূ” ইহাই অক্ষপাদহত্র। সুতরাং 
আত্মার সহিত দেহের ইহাই সম্বন্ধ যে__আত্মার তোগসাধক ইন্ত্িয়ের আশ্রয় দেহ হইয়া থাকে। আত্মার সহিত 
দেহের এতাদ্বশ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে কোন দোষের সম্ভাবনা নাই বলিয়া আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিবার 
আবশ্তকতা৷ নাই। এইরূপ আত্মার প্রযত্জন্ত চেষ্টারূপ ক্রিয়ার আশ্রয় দেহ হইয়া থাকে। এজন্য সাক্ষাৎ প্রযস্ত 
ক্রিয়াশ্রয়ত্বই আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধ বল! যাইতে পারে। আত্মার প্রয্বন্ত শরীরে চেষ্টা উৎপন্ন হইয়া সেই 
চেষ্াদ্বার! ঘটাদিতেও ক্রিয়া উৎপন্ন হয় থাকে । সুতরাং আত্মার প্রযত্র্ত ক্রিয়াশরয়ত্ব ঘটাদিতেও আছে। প্রযত্বন্ত 
্রিয়াশ্রয়ত্ব কেবল নিজের শরীরেই আছে এরূপ বলা যায় না। এজন্য যূলকার “সাক্ষাৎপ্রযত্বজন্তক্রিয়াশরয়ত্ব'* এরূপ 
বলিয়াছেন। প্রযত্ব হইতে সাক্ষাৎ উৎপন্ন ক্রিয়ার আশ্রয়। ঘটক্রিয়া আত্মার প্রযন্্জন্ত হইলেও সাক্ষাৎজন্ত নহে। 
শরীরচেষ্টাই প্রযত্র হইতে সাক্ষাৎ উৎপন্ন হইয়! থাকে। এইরূপ আত্মার ভোগায়তনত্বই আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধ | 
শরীরই আত্মার তোগায়ভন। শরীরাবচ্ছেদে আত্মার সখদুঃখসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। সুখসাক্ষাথকার ও ছুঃখ- : 
সাক্ষাৎকারই ভোগ । এজ্ন্ত আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধ তদূভোগায়তনত্ব। এইরূপ তৎকর্শাজ্জিতত্বই আত্মার 
সহিত শরীরের সম্বন্ধ । আত্মার পুণ্য-পাপরপ কর্ণার! শরীর অজ্জিত হইয়া! থাকে | সুতরাং প্রদরশিতর্ূপে শরীরের 
সহিত আত্মার পাঁচটি সম্বন্ধ দেখান হইল । প্রদণিতরূপে শরীরের সহিত আত্মার পাচট সম্বন্ধ সভাবিত বলিয়া আধ্যাসিক 
সম্বন্ধ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। 
__ যদি বলা যায়--সাক্ষাৎ প্রযন্জন্ ক্রিয়াশ্রয়ত্বরূপ স্বন্ধ স্বীকার করিলেও আধ্যাসিক সহ্ব্ধ স্বীকার 
| প্রযত্বের সহিত আত্মার আধ্যাসিক সন্বদ্ধই বলিতে হইবে। প্রযত্বাদিতেও আত্মার ওক্যাধ্যা 
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ক্যাধ্যাসমূলসম্বন্ধাধীন ইতি বাচ্যম্‌, বৈপরীত্যস্যাপি 
ন চ তত্তৎকর্ম্মান্জিতত্বং পুক্রদেহসাধারণং পুজদেহস্য 


৪০৪ 
সত্বাচ্চ। ন টানতিপ্রসঙ্গায় স্বন্থামিভাবাদিঃ এ 
স্ববচত্বাৎ, তত্তৎকর্ম্মাণ্জিতত্বস্যেব মূলসমদ্ধত্বাচ্চ ৷ 


অছৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ প্রযত্বাদিতে আত্মার পরীক্যাধ্যাস স্বীকার করিলে বং প্রবত্বঃ” “অহং 
কৃতি, এইরূপ প্রতীতির আপত্তি হইবে কিন্ত এইরূপ প্রতীতি কাহারও হয় নাঁ। প্রত্যুত অহং প্রংসবান্‌* 
“অহং ক্ৃতিমান্”, এইরূপই প্রতীতি হইয়া থাকে । আরও কথা এই যে_বৈশেষিকমতে আত্মার সহিত প্রযন্ের 
সমবায়সন্ন্ধ, অধুতসিদ্ধিসন্বন্ধ স্বীকৃতি হইয়া থাকে বলিয়া আব্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। 
মূলগ্রন্থে যে প্আত্মসমবায়াদে:” বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ_প্রযত্বের সহিত আত্মসমবায়সন্বন্ধ এবং আদিপদদ্বার! 


আত্মাযুতসিদ্ধিসম্বন্ধ বুঝিতে হইবে । 


ইহাতে অধৈতবাদিগণ' শঙ্কা! করেন যে__সাক্ষাৎ স্ব-স্বামিভাৰ প্রভৃতি যে পাঁচটি সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে, . 


এই পাঁচটি সম্বন্ধের মূলেও পক্যাধ্যাস স্বীকার করিতে হইবে। এব্যাধ্যাসরূপ মূল সম্বন্ধপ্রযুক্তই স্ব-স্বামিভাবাদি 
সদ্বন্ধ হইয়া থাকে। এই দেহেই এই আত্মার সাক্ষাৎ সত্ব, এই দেহেই এই আত্মার ইন্দরিয়াঅ্রয়ত্ব থাকিল কেন? 
ভূত্যাদিদ্েহেই বা থাকিল না কেন? এইরূপ আপত্তির উত্তরে অবশ্তই বলিতে হইবে যে-_-যে দেহের সহিত 
আত্মার প্রক্যাধ্যাস আছে, সেই দেহের সহিতই আত্মার স্ব-স্বামিভাবাদি সম্বন্ধ আছে। সুতরাং এঁক্যাধ্যাসমূলকই 
ব-স্বামিভাবাদি পঞ্চবিধ সম্বন্ধ | 

এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে__অদ্বৈতবাদিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিপরীতও ত বলা! যাইতে পারে। 
্ব-্বামিভাবাদি সম্বদ্ধের মূল যদি এক্যাধ্যাস হয়, তবে পক্যাধ্যাসের মূল সম্বন্ধও স্ব-স্বামিভাবাদি সম্বন্ধ হইতে 
পারিবে। এই দেহেই এই আত্মার এক্যাধ্যাস হইল কেন? দেহাত্তরে হইল ন! কেন? এইরূপ আপত্তির উত্তরে 
ইহাই বলিতে হইবে যে__এই দেহের সহিতই এই আত্মার স্ব-স্বামিভাব.সম্বন্ধ আছে, অন্ত দেহে নাই। স্ব-স্বামি- 
ভাবাদির মুল যদি ক্যাধ্যাস হয়, তবে গুঁক্যাধ্যাসেরও মূল স্ব-শ্বামিভাবাদি সম্বন্ধ হইতে পারে। বস্তুতঃ 
কথ! এই যে_শ্ব-স্বামিতাবাদি সহন্ধের জন্ত রক্যাধ্যাস স্বীকার করিবার আবগ্তকতা নাই। তৎ তৎ পুরুষীয় 
কর্মাঞ্জিতত্বই স্ব-স্বামিভাবাদি সম্বন্ধের মূল। যাহার কর্ম্মদ্বারা যে দেহ অর্জিত হইয়| থাকে, সেই দেহের সহিতই 
সেই আত্মার স্ব-স্বামিভাবাদি সম্বন্ধ হইয়া থাকে। 

যদি বলা বায়-_-তৎপুরুষীয় কর্মাজ্দিতত্বই স্ব-স্বামিভাবাদি সম্বন্ধের মূল হইতে পারে নাঁ। কারণ পিতার 
কর্ম্মদারা যেমন পিতার দেহ অজ্জিত হইয়া থাকে, এইরূপ পিতার কর্মদার! পুত্রের দেহও অজ্জিত হইয়া থাকে। 
পু্রদেহ ও পিতৃদেহ উভয়ই পিতার কর্মাজ্জিত বলিয়! নিজের দেহের সহিতই আত্মার তৎকর্মাজ্জিততব অসাধারণ 
সম্বন্ধ নহে। তৎকর্মাজ্জিতত্ব সহবন্ধ পুক্রদেহসাধারণ। 

অদ্বৈতৰাদিগণের এন্প বলা অসদত। কারণ পুল্রদেহ পিতৃকর্থোপাঞ্জিতই নহে। পুলের কর্ম্ম হইতেই 
পুত্রের দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পিতার বর্ন গুজদেহে পিতার সন্বমাতর উৎপন্ন হয়। যেমন যজ্ঞবিশেষজ্ন্ত 
গ্রামাদি লাভ হইয়! থাকে। থামাদি পূর্বেই উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্বসিদ্ধ গ্রামাদিতে যজ্ঞাদিকর্স্মজন্ত য্াদিকর্ম- 
কর্তার সত্বযাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রামের উৎপত্তি যজ্ঞকর্তার কর্ম্মজন্ত নহে, এইরূপ পুত্রের কর্ম্মজন্ত উৎপন্ন 


পুভ্রশরীরে পিতার অনৃষ্টভন্ত স্ব-স্বামিভার সহ্বন্ধমাত্রই উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত। এইরূপ শ্বীকার' 


ন! করিয়া যদি অদ্বৈতবাদিগণ পিতার অদৃ্টভন্ত পুত্রশরীর উৎপন্ন হয় স্বীকার করেন, তবে পিতার ব্ৰহ্মজ্ঞান উৎপন্ন 
হইয়া পিতা যুক্ত হইতে পিতার সমস্ত কর্ম ক্ষয় হইয়া যাইবে; আর তাহাতে পুক্রদেহের 'আরভক পিতার অষ্ট 


পরাভিমতদেহাত্মৈক্যধ্যাসনিরসনম্‌ ৪০৫ 


তদদৃষ্টেনৈবোপপত্তেঃ ৷ সিদ্ধগ্রামাদিঘিব পিত্রদৃষ্টেন স্বন্ধমাত্রস্য জননাৎ, অন্যথা ব্রহ্মজ্ঞানাৎ পিতরি মুক্তে 
সতি পুক্রদেহারম্তকপিতৃকর্মক্ষয়েণ পুজদেহস্য নাশাপত্তেঃ | ২৫০। 

নাপি তৃতীয়ঃ, তস্য জড়ত্বাদিযোগেন নিযোজ্যত্বাস্তবাৎ। অন্যথা ঘটাদেরপি নিবোজ্যত্বপ্রসঙ্গাৎ । 
দেহবিশিষ্টে এব ব্রাহ্মণশব্দপ্রয়োগেণ দেহস্যাতদর্থতবাচ্চ। অন্যথা মৃতব্রান্মণশিরশ্ছেদাদিনা পু্স্য 


_-7ঁবা্ুু 
ব্ৰহ্মজ্ঞানদ্বার! ক্ষীণ হইয়াছে বলিয়া! পুক্রদেহেরও নাশের আপত্তি হইবে অর্থাৎ পিতার মুক্তিতে পুল্রদেহের নাশের 
আপত্তি হইয়া পড়িবে । এজন্য অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত দ্বিতীয় পক্ষ অসন্ত ২৫০। 
দ্বিতীয় পক্ষ সমাপ্ত ॥ 

এইরূপ তৃতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে। ব্রাহ্ষণমাতাপিতাজন্ত দেহবিশেষই ব্রাঙ্গণ-পদের শক্য। ব্রাহ্মণপদ 
তাদৃশ অর্থে শক্ত। এইরূপ ক্ষত্রিয়াদি পদ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। ইহাই তৃতীয় পক্ষ। এই পক্ষও অসঙ্গত $ 
কারণ দেহমাত্রই ব্রাহ্মণাদি পদের অর্থ হইলে পব্রাহ্মণো যজেত” এইরূপ বিধি অসঙ্গত হইয়া পড়িবে | বিধি লকারের 
অর্থ নিয়োগ । এই নিয়োগ নিষোজ্যসাপেক্ষ। “নিয়োগো হি স্বসিদ্ধয়ে পুরুষং নিধুপ্জানঃ নিয়োগ ইত্যুচ্যতে” বিবি- 
লকারার্থ নিয়োগ স্বসিদ্ধির জন্য পুরুষের প্রেরণ অর্থাৎ নিযোজন করে বলিয়! নিয়োগ নামে কীন্ডিত হইয়! থাকে 
অর্থাৎ বর্তৃবাচ্যে নিয়োগ-পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিয়োগ জড় দেহকে প্রেরণ করিতে পারে না; এজন্য জড় দেহ 
নিযোজ্য হইতে পারে ন|। যে কার্য্যকে স্বকীয়রূপে অবগত হয়, বিবিশ্রবণের অনস্তর “ইহ! আমার কর্তব্য” এইরূপ 
অবগত হয়, তাহাকেই নিযোভ্য বলে। ্নিযোজ্যঃ স চ কার্য্যং যঃ স্বীয়ত্বেনাববুধ্যতে।” সুতরাং নিযোজ্য জড় 
বস্তু হইতে পারে ন!। ্রাক্ণাঁদি পদের অর্থ জড় দেহমাত্র হইলে ব্রাঙ্গণাঁদি পদের অর্থ নিযোজ্যই হইতে পারিবে 
না। বিধির অর্থ নিয়োগ, ইহা প্রাভাকরসিদ্ধাত্ত। এই সিদ্ধান্ত অতি জটিল বিচারে পূর্ণ। এরজন্য আমরা এস্থলে 
সংক্ষেপে মূলগ্রস্থের সঙ্গতিমাত্র অপেক্ষা করিয়া যাহা প্রয়োজন, তাহা বলিলাম । কর্তব্যতাজ্ঞানবান্‌ আত্মাই নিযোত্য 
হইতে পারে, জড় দেহ নিযোজ্য হইতে পারে না। এজ্ন্ত অদ্বৈতবাদীর মতে “ব্রাহ্মণো যেত” ইত্যাদি বাক্যার্থ 
নিয়োগই অন্কুপপন্ন হইয়া পড়িবে। বর্তব্যতাজ্ঞানবান্‌ ও কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ চেতন পুরুষই নিযোজ্য হইয়া 
থাকে। জড় বস্তকেও নিষোজ্য স্বীকার করিলে জড় ঘটাদি বস্তুও প্রদর্শিত নিয়োগের নিষোজ্য হইতে পারিত | 

বস্তুতঃ কথ! এই যে__দেহবিশিষ্ট আত্মাতেই ব্ৰাহ্মণাদি পদের প্রয়োগ হইয়া! থাকে বলিয়া! কেবল জড় দেহমাত্র 
্রাহ্মণাদি পদের শক্য অর্থই নহে। জড়দেহযাত্রই যদি ব্রাঙ্মণা্দি পদের শক্য অর্থ হইত, তবে মৃতত্রাহ্গণপিতার 
দাহাদিকাৰ্য্যদ্বার পুত্রের ব্রহ্মহত্যার পাতক হইত। মৃত ব্রাহ্মণদেহের দাহাদিকালে মৃতদেহের হত্ত-মস্তকাদির 
বিশ্লেষণও করিতে হয়, এজন্য মৃত ব্রাহ্মণপিতাঁর দাহকর্ম্মবার! পুল্রাদির ব্রহ্ম হত্যা অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে । 

যাহ! হউক, বিগত গ্রসথঘধারা ইহ! স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন কর! হইয়াছে যে_“মম দেহঃ” এইরূপ সর্বলোকসিদ্ধ 
্রত্যক্ষদবারা দেহের সহিত আত্মার ভেদপ্রত্যক্ষ সকলেরই আছে। আর এভ্ন্ত দেহের সহিত আত্মার এক্যাধ্যাস 
কাহারও হইতে পারে না। আর এজন্ত অদ্বৈতবাদী যে দেহাত্সৈক্যাধ্যাস স্বীকার করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত | 
ইহাতে অদ্বৈতশিদ্ধিকার যে শঙ্ক! করিয়াছেন__সকলেরই যদি দেহের সহিত আত্মার তেদপ্রত্যক্ষ থাকিত, তবে 
আগম ও অস্থমানপ্রমাণ যাহারা মানে না, কেবল প্রত্যক্ষমাত্রকেই প্রমাণ বলিয়! যাহার! স্বীকার করে, সেই 
চার্বাকাদদি দেহকেই আত্ম বলিয়া মানে। “দেহই আত্মা” ইহাই চার্ববাকমতের প্রবাদ। ইহাতে অুম্পষ্টভাবে 
বুঝিতে পার! বায়--দেহের সহিত আত্মার ভেদ সকলেরই প্রত্যক্ষষিদ্ধ হইলে চার্বাকাদিও দেহাত্সৈক্যবাদ স্বীকার 
করিত না। সুতরাং দেহের সহিত আত্মার ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ লহে। 

“এতদুত্তরে মুলকার বলিতেছেন যে__একমাত্র পরা চার্কাকাদির “দেহই আত্মা এইস প্রবাদ 


অধ্যাস (পরপক্ষ )গিরিবজ্রম্‌ 

চারর্বাকাদীনাং দেহ এবাত্মা-_ ইতি কথং 
দেহাত্মনো ভেদস্য ভেদকানাঞ্চাবগাহিনঃ 
কতয়া দেহাত্বৈক্যনিষেধক- 


৪০৬. 
__ ব্ৰহ্মহত্যাপ্ৰসক্তেদ্্ববারত্বাৎ। ন চ প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদিলাং 
প্রবাদ ইতি বাচ্যম, অনুগতবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞারপপ্রত্যক্ষস্য 
অবিকল্পস্য চার্বাকাদিভিঃ প্রীমাণ্যানত্যুপগমাৎ। অতএব তাদৃশকুসময়নিরাস 
রূপি সার্থক্যান্নাপ্রাপ্তনিষেধদৌষাবকাশঃ অসৎকারণবাদনিষেধবৎ | ২৫১। 
ন চ মনুস্ত্ববান্ষণত্বাদীনাং দেহবিশেষবিশিষ্টাত্বৃত্তিত্বে চাক্ষুষত্বাভাবপ্রসঙ্গঃ শঙ্ধনীয়ঃ, কেবলাত্ম- 
টিটি: —— 
আছে বলিয়! দেহের সহিত আত্মার ভেদপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না এরূপ বল! যায় না। নর দেহঃ” এই প্রতীতি- 
বার দেহের সহিত আত্মার ভেদ যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহ! বিশেষভাবে বল! হইয়াছে। চার্বাকার্দির যে ভেদপ্রত্যক্ষ 
হয় না, তাহার কারণ- চার্ববাকাদির মতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নাই । প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়া 
স্বীকার করিলেও সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য তাহার! স্বীকার করে না; কেবল নির্ধ্িকল্পক প্রত্যক্ষেরই প্রামাণ্য 
+ তাহারা স্বীকার করে। এজন্ত “যোহহং বাল্যে পিতরাবন্বভবম্ঃ স এবাহং স্থবিরে প্রণপ্ত নননভবামি” 
এইরূপ অনুগতরূপে আত্মার সবিকল্পক প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষের প্রামাণ্যও চার্ববাকাদদির! স্বীকার করে না। এইরূপ 
বাল্য, যৌবনাদি দশাতে দেহওলির প্রস্পর ভেদ ও দেহগুলির পরম্পর ভেপ্রযুক্ত সর্ধদেহানবৃত্ত আম্মার বাল্যাদি 
দেহে অভেদ এবং বাল্যাদি দেহে অমুবৃত্ত আত্মা হইতে ব্যাবৃত্ত দেহগুলির ভেদামুমানের প্রামাণ্যও চার্ধ্বাকাদিরা 
স্বীকার করে না! কারণ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষ, ভেদপ্রত্যক্ষ ও ভেদক ধর্মের প্রত্যক্ষ এই সমস্তই সবিকল্পক। 
সরিকল্পক প্রত্যক্ষমান্রই অপ্রমাণ। ভেদক ধর্ম ্বরূপতঃ নিধ্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারিলেও তাহাতে তেদক 
ধর্মের জান হয় না। ব্যাবৃত্তরূপে ধর্মের জ্ঞানই তেদক ধর্মের জ্ঞান। যে ধর্ম স্বরূপতঃ গৃহীত হইয়াও ব্যাবৃত্তরূপে 
গৃহীত হয় নাই, সেই ধর্ম তেদের অনুমাপকও হইতে পারে ন!। ব্যাবৃত্তূপে গৃহীত ধর্মহি ভেদক ধর্ম্ম অর্থাৎ 
'ভেদের অস্থুমাপক | সুতরাং চার্ববাকাদিমতে তেদক ধর্থের জ্ঞানও ইতরব্যাবৃত্তরূপে ধর্মের জ্ঞান। আর এই জ্ঞান 
 আবিকল্পকই হইবে। চার্ববাকাদিমতে যে সবিকল্পক জানের প্রামাণ্য নাই, তাহা! পূর্বেই বল! হইয়াছে । সুতরাং 
প্মম দেহঃ* এইরূপ ভেদপ্রত্যক্ষ চার্বধাকাদির হইলেও তাহ! সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বলিয়া তাহাদের মতে অপ্রমাণ। এই 
অপ্ৰমাণ ভেদপ্রত্যক্ষ দেহের সহিত আত্মার অতেদপ্রতীতির বাধক হয় না। আর এজন্তই দেহাত্মবাদের উত্থান 
হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ কুসময় অর্থাৎ কুসিদধাস্ত মিরা করিবার অন্ত দেহাক্ৈক্যনিষেষশ্রুতি সার্থক হইয়াছে। 
আর তাহাতে দেহাত্মৈক্যনিবেধক শ্রুতির অপ্রসক্তপ্রতিবেধকত্বদোষও হয় নাই। প্রদর্শিতর্ূপে চার্ব্বাকাদি কুসিদ্ধান্ত 
অনুসারে দেহাত্বত! প্রাপ্তই ছিল; আর সেই প্রাপ্ত দেহাত্মতার প্রতিষেধের জন্তই শ্রুতি দেহাত্মতার প্রতিষেধ 
: করিয়াছেন। যেমন চার্ববাকাদি কুসিদ্ধান্ত অনুসারে অসৎকারণতাবাদ প্রসক্ত আছে বলিয়া *কথমসতঃ সজ্জায়েত” 
ইত্যাদি বাক্যঘারা শ্রুতিতে অসৎকারণতাবাদ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । অসৎকল্পনাপ্রহ্ুত মতের নিরাস করায় শ্রুতির 
_ সার্থকতাও রক্ষিত হইয়াছে। ২৫১। * 
: অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে_ মহত্ব, ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্ম চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। 


* আমরা মূলগ্রস্থ অনুসারে গ্রন্থের অভিপ্রায় প্রদর্শন করিলাম ; কিন্তু চার্বাকমতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নাই, ইহ! নূতন কথা । 
প্রত্যহষদ্বারাই ব্যবহার হইয়া থাঁকে। নির্ষিবকল্পক..প্রত্যক্ষ ব্যবহারের জনকই নহে। ব্যবহারের জনক সবিকল্পক প্রত্যক্ষের 


ক প্রত্যক্ষ অনুমানৈকৰেত্ধ। কতা চাৰ্ববীকমতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সিদ্ধই হইতে পারে না| এ সমস্ত কথা জুখিগণ বিবেচনা 
|| আমর! মুলগ্রস্থেই আশরমাত্র প্রকাশ করিয়। বিরত হইলাম। চু 


্ 


করিলে চার্ব্বাকমতে ব্যবহারমাত্রের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। আরও কথা এই যে চার্ববাকমতে অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নু 


পরাভিমতদেহাতৈক্যাধ্যাসনিরসনম্‌ ৪০৭ 


" নোহচাক্ষুষত্বেহপি দেহবিশেষযুক্তস্য বিশিষ্নিষ্ঠধন্াণাঞ্চ প্রতীতিবলাৎ চাক্ষুষত্বাত্যুপগমে ক্ষত্যভাবাৎ, 


বিশিষ্টস্যাতিরিক্ততয়া কেবলস্য চক্ষুরযোগ্যত্বেহপি দেহবিশেষযুক্তস্য চাক্ষুষবিষয়ত্বাৎ। “ত্বাং ব্ৰাহ্মণং 


পশ্যামি, ত্বমপি মাং ত্ৰাহ্মণং পশ্য, ব্ৰাহ্মণস্য দেহে ইদং পশ্যামি” ইত্যাদিব্যবহারপরৈবর্বাক্যে আত্মবৃত্তিত্বেন 
ব্ৰাহ্মণত্বস্য প্রতীতেঃ দণ্ডিনোহয়ং দণ্ড ইতিবৎ ত্রান্মণস্যায়ং দেহ ইতি ব্যবহারস্যাপ্যুপপত্তেঃ। এ্রান্মণস্য 


০77৯4৯০২২২২ ২২২ 


প্অয়ং মহযাঃ” “অয়ং ব্ৰান্মঃ” এইরূপ চাক্ষুষ প্রতীতি সকলেরই অনৃভবসিদ্ধ . এন্ত নযুয্যত্ব, ব্রাহ্মণত্বারি ধর্ম 
দেহমাত্রবৃত্তি। দেহ চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় বলিয়া মহুয্যত্ব, ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্মও চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে । 
মহব্যতবত্াহমপন্বাদি ধর্ম যদি দেহবিশিষ্ট আত্মবৃত্তি হয়, তবে তাহার চাক্ষুবপ্রতীতি হইতে পারিবে না; কারণ আত্মা 
চাক্ষুষ প্রতীতির বিবয় নহে। ধন্ধী চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় নহে বলিয়া তাহার ধর্ম্মও চাক্ষুব প্রতীতির বিষয় হইতে 
পারে না) কিন্তু পূর্বে মূলগ্রন্থে এই প্রকরণে মহুয্যত্বাদি ধর্ম দেহবিশিষ্ট আত্মবৃত্তি বলিয়া মূলকার স্বীকার করিয়াছেন; 
কিন্ত তাহা অসঙ্গত হইয়াছে । দেহবিশেষবিশিষ্ট আত্মবৃত্তি ধর্ম চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় হইতে পারে না 
অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ শঙ্কার উত্তরে মূলকার বলিতেছেন যে-_অধৈতবাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তি সঙ্গত নহে। 
কারণ কেবল আত্ম! চাক্ষুব প্রতীতির অবিবয় হইলেও অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রীতির অবেগ্য হইলেও দেহবিশেববুক্ত আত্মা 
চাক্ষুবপ্রতীতির বিষয় হইতে পারে। এইরূপ কেবল আত্মবৃত্তি ধর্ম ও আত্মদ্াদি চাক্ষুষ প্রতীতির অবিষয় হইলেও 
UN Ss SOA 


* পুর্ববনীমাংদাদর্শনের প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের দ্বিতীয় সুত্র "শাস্তদৃষ্ঠবিরোধাচ্চ"। অর্থবাদ বাক্যের প্রামাণ্য উপপাদনের জন্য দ্বিতীয় 
পাদের প্রথম অধিকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। আঠারটি হুত্র লইয়া এই অধিকরণ রচিত হইয়াছে। এই অধিকরণের প্রথম ছয়টি হুত্্ার|পূর্বপক্ষ 
প্রদর্শিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট সৃত্রগুলিদ্বার! সিদ্ধান্ত সমাথত হইয়াছে। প্রদর্মিত সুত্রটি পূর্বপন্গের দ্বিতীয় সুত্র । এই সুত্রের তিনটি অর্থ অর্থাৎ 
তিনটি বিরোধ এই হথত্রঘারা প্রদর্শিত হইয়াছে (১) শান্্রবিরোধ, (২) দৃষ্টবিরোধ, (৩ শান্তুষ্টবিরোধ। কোন কোন অর্থ'বাদ শান্্রবিরুদ্ধ, কোন কোন 
অর্থবাদ দৃষ্টবিরুদ্ধ এবং কোন কোন অর্থবাদ শাস্রুষ্টবিরুদ্ধ। এইজন্য বিরুদ্ধ অর্থ বাদ অপ্রমাণ। দৃষ্টবিরুদ্ধ অর্থবাদের উদাহরপপ্রসঙ্গে ভান্তকার 
কি বরং ত্রান্মণ| ব! স্মঃ, অত্রান্গণ| ব।” এই অর্থবাদ বাক্যটি প্রদর্শন করিয়াছেন। যজ্ঞ কর্ম্মে উন্মুখ ধত্বিক্‌ ব্রাহ্মণগণ স্ব সব ব্রাহ্মণ্যের প্রতি সন্দেহ 
প্রকাশ করিতেছেন, ইহাই উক্ত অর্থবাদ্বাক্যের অর্থ। “আমর! ব্রাহ্মণ কি না” এইরূপ সন্দেহের প্রকাশক উক্ত অর্থবাদ বাক্য প্রত্যক্ষবিরদ্ধ | 
কারণ ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলয়! “আমি ব্রাহ্মণ কিন!” এইরূপ সংশয়প্রদর্শক উক্ত অথ বাদবাক্য প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বলিয়া অপ্রসাণ । এই ভায়ের 
বিবরণ প্রদন্ে বাস্তিককার কুমারিলভট ্রানগণত্াদি ধর্ম জাতি অথব| উপাধি? এইরূপ বিচার প্রদর্শন করিয়! সিদ্ধান্তে বলিয়াছেন বে_ব্রাহ্গণ্বাদি 
ধর্ম জাতি ৷ ঘটত্ব পটত্বাদি ধর্মের মত ত্রান্মণতাদি ধর্ম্মও জাতি । ভট্টমতে যে ধৰ্ম্ম নিত্য ও অনেক ব্যক্তিবৃত্তি, তাহাকেই জাতি বলা! হয় | ভট্ট সমবায় 
সম্বন্ধ স্বীকার করেন ন|। এজ্রম্য জাতি অনেকদমবেত নহে, কিস্ত'অনেকবৃত্তি! এই ত্রাহ্মণত্বাদি জাতিই শরীরমাত্রবৃত্তি। শরীর যোগ্য বস্তু বলিয়! 
যোগ্যব্যক্তিবৃত্তি জাতিও যোগ্য হইয়া থাকে ; এনরন্ত ্রাহ্গণত্বাদি জাতি ত্রান্মণশরীরভ্্ট| পুরুষমাত্রেরই দৃষ্য হইবে। ব্রাহ্মণশরীর দেখিলাম ; কিন্ত 
তাহাতে তরান্মণত্ব দেখিলাম ন! এরূপ হইতে পারে না। ইহাতে আপত্তি এই বে- ব্রাঙ্গণব্যজিকে দেখিলেও “ইনি ব্রাহ্মণ কি না” এইরূপ সন্দেহ ত 
হইয়া খাকে। জাতির আশ্রয় ব্যক্তি গৃহীত হইয়াও জাতি গৃহীত হয় না এইরূপ ত হইতে পারে না। যোগ্যব্যক্তিবৃত্তি জাতি যোগ্যই হইয়া থাকে । 
হৃতরাং ব্রান্গণব্যক্তি জ্ঞাত হইলেও ব্রাহ্মণত্ব জাতি জ্ঞাত নহে এরপ হইতে পারে না! «যোগ্যবৃত্তিজাতেষৌগ্যত্বনিযমাৎ* | এতদুত্বরে ভট্ট 
বলিয়াছেন যে_ ত্রাঙ্গণত্বাদি জাতিপ্রত্যক্গে ব্রান্মণসাতা পিতৃজত্বজানও সহকারী কারণ। ঘটত্বাদি জাতিগ্রত্যক্ষে যেমন কম্ুত্ীবাদি সংস্থানবিশেষের 
জ্ঞান কারণ, ঘৃতত্বঃ মধুত্ব প্রভৃতি জাতিপ্রত্যক্ষে যেমন গম্ধাবিশেষ, রসবিশেষের জ্ঞান কারণ, এইরপ ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিপ্রত্যক্ষে ত্রাঙ্গণমাতাপিতৃজত্ব- 
জ্ঞান কারণ। ব্রাঙ্গণমাতাপিতৃজত্বজ্ঞান স্হকারে ব্যক্তিকে দেখিলেই “ইনি ব্রাহ্মণ” এইরূপ নিশ্চয়ই হইবে, সংশয় কখনও হইতে পারিবে না! 
স্থতরাং “আমরা ব্রাহ্মণ কিনা” এইরূপ সংশয় প্রত্ক্ষবিরুদ্ধ। যাহা হউক, ভট্ট ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি দেহনাত্রবৃত্তি ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলির! সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। প্রভাকরমিশ্র ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্মকে প্রত্যক্ষবেছ বলেন নাই ; কিন্তু আগমবেগ্ বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণমাতাপিতার ব্যভিচারসন্ভূত পুত্র 
বাহ্মণ হইবে কিনা? এইরাপ প্রশ্নের উত্তরে ভট্ট দেই পুত্রকে ব্রাহ্মণ বলয়! স্বীকার করেন; কিন্ত কুলক ভট্ট প্রভৃতি সনুর টাকাকার এতাদুশ 


পুত্রের খ্রান্মণ্য স্বীকার করেন নাই। তাহারা এতাদুশ পুত্রকে *অবাবট” জাতিরপে নির্দেশ করিয়াছেন। 


৮৮১১ %০0-4১/১১, 


৪০৮ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ ৃ 
হি দেহোহয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে” ইতি স্মৃতেন্চ। অন্যথ| দেহবিশেষাধ্যাসবত্যাত্বনি ব্রাক্মণত্বাদি- ' 


্বীকারেহপি চান্ুষত্া্ন্ুপত্তেঃ তবাপি সাম্যাৎ। এতেন পসর্ববাণ্যপি বিধিনিষেধশান্তরাণ্যধ্যাসমূলানি” 


ইতি পরোক্তং প্রত্যুক্তং বোধ্যম্‌। ২৫২। 
যদপুযুক্তম্‌ অধ্যাসসিদ্ধৌ৷ প্রমাতৃত্বাপতন্তথামুপপত্তেঃ প্রামাণ্যম, তদপি মনোরথমাত্রম্, তদভাবেইপি 


সুষুপ্ত্যাদো সুখজ্ঞানাদিজ্ঞাতৃত্স্য দর্শনাৎ। জাগ্রদাদাবপি প্রমাতৃত্বস্য স্বরূপনিষ্ঠযাবদাত্মবৃত্তিন্বাভাবিক- 


দেহবিশেববিশিষ্ট আত্মবৃত্তি ধর্ম চাক্ুবপ্রতীতির বিষয় হইতে পারে, এরূপ স্বীকার করিলে কোন ক্ষতি নাই । বিশিষ্ট 
বস্তু কেবল বস্তু হইতে অতিরিক্ত । এন্ত কেবল আত্ম! চাক্ষুব প্রতীতির অবিময় হইলেও দেহবিশেষবিশিষ্ট আত্মা 
চাক্ষ্য প্রতীতির বিষয় হইতে পারে। কারণ বিশিষ্ট আত্মা কেবল আত্ম হইতে অতিরিক্ত। যদি বলা যায়_ 
“দেহবিশিষ্ট আত্মাকে চক্ষু্বার! দেখিতেছি” এইরূপ প্রতীতি ত কাহারও হয় না। এতদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন 
যে, “ত্বাং ব্রাহ্মণং পশ্যামি” “নাং তরাহ্মণং পশ্য” “ৰাহ্মণন্ত দেহে ইদং পশ্যামি” ইত্যাদি বাক্যব্যবহার সকলেরই হইয়া 
থাকে । প্রদর্শিত বাক্যর্প ব্যবহারদারা আত্মবৃত্তি ব্রাহ্মণত্বাদি ধৰ্ম্ম চাক্ষুব প্রতীতির বিষয়প্হইয়| থাকে, ইহা সকলকেই 
স্বীকার করিতে হইবে। “ত্বাং ব্রাহ্মণমৃ” “নাং ত্রাঙ্গণমূ” ইত্যাদি বাক্যে যুগ্নদস্মৎ পদঘারা আত্মারই নির্দেশ করা 
হইয়াছে। সুতরাং দেহবিশেষযুক্ত আত্মা যে চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় হয়, ইহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে! এইরূপ 
“ব্রাহ্মণের দেহে এই যজ্ঞোপবীতাদি দেখিতেছি” এইরূপ বাক্যের অন্তর্গত ব্রাহ্মণপদদ্বারা আত্মার নির্দেশ করা হইয়াছে, 
্রাঙ্গণপদদারা শরীরের নির্দেশ করিলে “ব্রাহ্মণের দেহে” এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারিত না । “দেহের দেহে” এইরূপ 
প্রতীতি হয় না। নুতরাং দেহবিশেববিশিষ্ট আত্মা ও দেহবিশেষবিশিষ্ট আত্বৃত্তি ধর্ম চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় হইতে 
পারে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ব্রাহ্মণাদি প্র কেবল দেহমাত্রেরই বোধক হইলে “ব্রাহ্মণের দেহ” এইরূপ ব্যবহার 
হইতে পারিত না। “দণ্তী পুরুষের এই দও” এইরূপ যেমন ব্যবহার হইয়া থাকে, এইরূপ “ব্রাহ্মণের এই দেহ” 
এইরূপ ব্যবহারও হইয়া থাকে। “্ব্রাহ্মণন্ত দেহোহয়ং ক্ষুত্রকামায় নেম্যতে” ইত্যাদি স্থৃতিতেও ব্রাহ্মণ ও 
দেহ ভিন্নরাপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। দেহমাত্রই ব্রাহ্মণ হইলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম দেহমাত্রবৃত্তি 
হইলে প্রদর্শিত লৌকিক বাক্যের ও স্থৃতিবাক্যের সারস্ত রক্ষিত হইতে পারিত না। আমরা যে ভাবে 
রানগপত্বা্দি ধর্মের চাক্ষুবপ্রতীতিবেগ্যত্বের উপপাদন করিয়াছি, অদ্বৈতবাদিগণ যদি তাহ! স্বীকার ন! করেন, 
তবে তাহাদের মতে ব্রাহ্মণত্বাদি বর্ষের চাক্ষুষ প্রতীতি হইতেই পারিবে না । কারণ অদ্বৈতবাদিগণ দেহবিশেষের 
অধ্যাসবিশিষ্ট আত্মাতে ব্রাহ্গণত্বাদি ধৰ্ম্ম স্বীকার করেন বলিয়া! আত্মবৃততি ধর্মের চাক্ষুষত্ব অসম্ভাবিত বলিয়া ত্রান্দণত্বাদি 
ধর্মের চাক্ষুষ প্রতীতি অস্থপপন্নই হইয়া পড়িবে। এজ্জন্ত আমাদের প্রদর্শিত রীতি অন্ুসারেই অদ্বৈতবাদিগণকেও 
রাঙ্গণত্বাদি ধর্থের চাক্ষুষ প্রতীতি স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং দেহবিশেষযুক্ত আত্মার ধর্ম্ম ব্রাহ্মণত্বাদি চাক্ষুষ- 
প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে । এজন্য বর্ণাধ্যাস স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। বর্ণাধ্যাস ব্যতীতই প্্রান্মণোহ্হম্‌” 
ইত্যাদি প্রতীতির উপপত্তি হইতে পারে । আর এন্ত অধ্যাসভাব্যে যে বলা হইয়াছে__সমস্ত বিধিনিষেধাত্মক শান্্রই 
অর্থাৎ “বাহ্মণো যজেত” প্বান্গণো ‘ন সুরাং পিবেৎ* ইত্যাদি শাস্তরই অধ্যাসমূলক | অধ্যাস স্বীকার না করিলে 
বিধিলিবেধাগ্রক শাস্ত্রের প্রবৃত্তিই হইতে পারে না ইত্যাদি, তাহাও নিরস্ত হইল। অধ্যাস স্বীকার না করিয়াই যে 
বিধিনিবেধাগ্মক শাস্ত্রের উপপত্তি হয়, তাহা বিশদভাবে বলাই হইয়াছে। ২৫২। 
ক আর অৈতবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন-__আত্মার প্রমাতৃত্বাদির অহৃপপতিই অস্ত:করণাদির অধ্যাসসিদ্ধিতে 
প্রমাণ) অন্তঃকরণাদি আস্মাতে অধ্যস্ত না হইলে অস্তঃকরণবৃত্তি প্রমাদ্বারা আত্মার প্রমাতৃত্বাদি সি 


দ্ধ হইতে পারে না। 


| পরাভিমতদেহাত্বাক্যাধ্যাসনিরসনম্‌ ৪৯ ৩. নি 


স্বধর্্নজ্ঞাননিরপ্যত্বেন অন্যথাসিদ্ধত্বাৎ, “সুখমহমব্বাপ্সম্‌, ন কিফিদবেদিবমূ ঘটং নজানামি” ইত্যাদিপ্রতীতেঃ, 
“ন হি বিজ্ঞাতুবিজ্ঞাতেবিবপরিলোপো বিদ্ধতেহবিনাশিত্বাৎ” (বৃ-৪৩1৩০) “অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মান- 
চ্ছিত্তিধৰ্ম্মা” (বৃ-৪1৫1১৪) “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ* (বৃ-৪161১৫), (বৃ-২181১৪) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ 


২২২২২২২২২২২: 


আত্মার প্রমাতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং তোসৃত্ব সর্ববাহথতবসিদ্ধ। এই অর্বাহ্থতবসিদ্ধ অসদ আত্মার প্রমাতৃদ্বাদি অন্যঃকরণাদির: 
অধ্যাস ব্যতীত অসিদ্ধ বলিয়া অধ্যাস ব্যতীত অসিদ্ধ প্রযাতৃত্বাদিই অধ্যাসে প্রমাণ। এইরূপে প্রদর্শিত অর্থাপত্তি 
প্রমাণদ্বারা অধ্যাসের সিদ্ধি হইয়া থাকে। 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_অস্তঃকরণাদির অধ্যাস ব্যতীত আত্মার প্রমাতৃত্বাদি অন্পপন্ন হইবে ইত্যাদি বাহা 
অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ সুযুপ্তি ও মূঙ্ছা প্রভৃতি অবস্থাতে অস্তঃকরণার্দির আত্মাতে অধ্যাস না 
থাকিয়াও আত্ম! সুখের ও অজ্ঞানের জ্ঞাত! হইয়! থাকে । সুতরাং আত্মার জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম অন্তঃকরণাধ্যাসসাপেক্ষ নহে। 
সুপ্তোথিত পুরুষের “সুখমহমস্বাপ সম্‌ ন কিঞিদবেদিষম্” এইরূপ স্থৃতি হইয়া থাকে বলিয়া হুযুদ্ধিদশাতে আত্মার 
সুখের অহ্ছভব ও অজ্ঞানের অস্থৃভব হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিতে হইবে। স্ববুণ্রিদশাতে অজ্ঞানের ও সুখের অনুভব 
ন! হইলে সুপ্তোথিত পুরুষের সুখের ও অজ্ঞানের স্বরণ হইতে পারিত না। এনন্ত স্যণ্তিদশাতে আত্ম! সুখ ও অজ্ঞানের 
॥ জ্ঞাত! হইয়! থাকে। আত্মাতে সুখ ও অজ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ ধর্ম থাকে। সুতরাং দ্যুপ্তিদশাতে অন্তঃকরণাধ্যাস ব্যতীতই 
আত্মার সুখাদির ভ্ঞাতৃত্ব থাকে বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ মুষ্াদশাতে অন্তঃকরণাধ্যাস ন! থাকিয়াও 
আত্মা অজ্ঞানের জ্ঞাত! হইয়! থাকে ; যেহেতু মুর্ছার অপগমে পুরুষের “এতাবস্তং কালং ন কিঞ্িদবেদিবম্* অর্থাৎ 
“এতকাল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই” এইরূপ অজ্ঞানের স্থৃতি হইয়া থাকে । সুযুপ্্যাদি অবস্থায় অন্তঃকরণাদির 
অধ্যাস ব্যতীতই যেমন আত্মার জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে, এইরূপ জাগ্ৎ-্বপ্ন অবস্থাতেও অস্তঃকরণাঁদির অধ্যাস 
ব্যতীতই আত্মার প্রমাতৃত্বের সিদ্ধি হইতে পারিবে । আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম জ্ঞান) আত্মার এই স্বাভাবিক 
ধৰ্ম্ম জ্ঞান আছে বলিয়াই আত্ম! জ্ঞাতা হইয়া থাকে। জ্ঞানের আশ্রয়কেই জ্ঞাত! বলা হয়। আত্মার 
ড্রাত্ত্বসিদ্ধির জন্য অধ্যাসের অপেক্ষা নাই। সুতরাং আত্মার জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম আত্মার স্বাভাবিক জ্ঞানঘ্বারাই 
উপপন্ন হয় বলিয়! অন্তথা উপপন্ন জ্ঞাতৃত্ব অধ্যাপের সাধক নহে। “নুখমহ্মস্বাপজম্‌ ন কিঞ্চিদবেদিষম্‌” ইত্যাদিক্বপে 
আত্মার জ্ঞাতৃত্বসিদ্ধি যেমন অধ্যাসনিরপেক্ষ, আত্মার স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম জ্ঞানদ্বারাই উপপন্ন হয়, এইরূপ “ঘটং জানামি” 
ইত্যাদ্িরূপে আত্মার জ্ঞাতৃত্বসিদ্ধিও অধ্যাস ব্যতীতই আত্মার স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম জ্ঞানদ্বারাই উপপন্ন হইয়া থাকে । : 
জ্ঞান যে আত্মার স্বাভাবিক স্বধৰ্ম্ম, তাহা “ন হি বিজ্ঞাতু ব্ৰিজ্ঞাতেব্ৰিপরিলোপো বিশ্বতে অবিনাশিত্বাৎ” ইত্যাদি শ্রতি- 
দ্বার! প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিজ্ঞাতৃ-আগ্নার বিজ্ঞাতি অর্থাৎ জ্ঞান বিপরিলুণ্ত হয় ন! ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ॥ 
এইরূপ “অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা অঙ্ুচ্ছিত্তিধর্্া'’ এই শ্রতিঘারা জ্ঞাত্‌-আত্মার ধর্ম জাতৃত সর্বদাই থাকে, : 
কখনও বিনষ্ট হয় ন! ইহাই বলা হইয়াছে । এইরূপ পবিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” এই শ্রতিদারা বিজ্ঞেয় আত্মার 
স্বরূপ “বিজ্ঞাতা” ইহাই নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং আত্মার জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম স্বাভাবিক পরামার্থ সত্য ; কিন্ত 
'অন্তঃকরণাদির অধ্যাসাধীন নহে এবং মিথ্যাও নহে । এইরূপ ভগবদ্গীতাতেও “আত্মার জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম স্বাভাবিক” ই 
| হইয়াছে -_”এতদ্‌ যো বেত্তি তং প্রা: ক্ষেত্ৰজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ” এই গীতাবাক্যে এতৎ কথার অর্থ-_ভূতাদি সঙ্মা 
হ ভ্তা সজ্ঘাতকে যে আত্ম। হইতে ভিন্নরূপে জানে, তাহাকে আত্মষাথাত্ত্যবিদ্গণ ক্ষেত্জ্ঞ বলিয়া: ক য় 


টি 8১০ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
“এতদ যো বেত্তি তং প্রাঃ ক্ষেত্ৰজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ” (গী-১৩৷২ ) ইতি শ্রীযুখবচনাচ্চ । এতেন প্রমাতৃতবাদিক, 
মধ্যাসমূলমিতি পরোক্তং নিরভ্তমূ, অনুপপত্তীনাং পূরব্বমেবোক্তত্বাৎ। ২৫৩। রি 
যদপুযুক্তং কৈশ্চিৎ__দেহাত্বাধ্যাসাভাবেইপি স্বতশ্চেতনতয়েব প্রমাতৃত্বোপপ | ন চ অুষুণো 
পরমাতৃত্বাপত্তিঃ করণাভাবাদিত্যাশঙ্ক্য প্রমাত্রয়ত্বং প্রমাতৃত্বম, তত্র প্রমা নিত্যচিন্মাত্রং বা বৃত্তিমাত্রং বা? 
 নাগ্তঃ, আশ্রয়ত্বাযোগাৎ, করণবৈয়র্থ্যাচ্চ। দ্বিতীয়ে জগদাস্ধ্য প্রসঙ্গঃ বৃত্তের্জড়ত্বাদিতি বিকল্টমুখেন 
নিরস্য ত্মাদ্‌ বৃত্তীদ্ধো বোধঃ প্রমা, তদাশ্রয়ত্বমসঙ্গস্যাত্মনো বৃত্তিমন্বনভ্তাদাত্ম্যাধ্যাসমৃতে ন সম্ভবতি, 
তৎসিদ্ধয়ে অধ্যাসঃ অবশ্যমলীকর্তব্য ইতি নিণীতম্‌, তদপ্যযুক্তমসম্ভবাৎ। তথাহি- চিন্বাত্রস্য প্রমাতৃত্বা- 
টিটি ৯১২ ০ ই. 
্রমাতৃত্বাদি বর্ম অধ্যাসমূলক, অধ্যাস না থাকিলে প্রমাতৃত্বাদি হইতেই পারে না, তাহাও প্রদর্শিতরূপে নিরস্ত 
হইল। আত্মতে অন্তঃকরণাঁদির অধ্যাস যে অন্থপপন্ন, তাহা পূর্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে ২৫৩। 
অধ্যাসভাষ্যের কোন কোন টাকাকার অধ্যাস সমর্থন করিবার জন্ত প্রথমতঃ অধ্যাসে অন্পপত্তি ্রদর্শনপূর্বক 
এইন্ধপে সমর্থন করেন যে--দেহের সহিত আত্মার অধ্যাস না থাকিলেও আত্ম! স্বতশ্চেতন বলিয়াই আত্মার প্রমাতৃতব 
উপপন্ন হইতে পারিবে | আত্মার প্রমাতৃত্ব উপপাদনের ভন্ত অধ্যাস স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। যদি 
বল! যায়__আত্মা শ্বতশ্চেতন বলিয়াই যদি প্রমাতা হইতে পারে, তবে স্ুযুগ্তিদশাতেও স্বতম্চেতন আত্মার প্রমাতৃত্বের 
আপত্তি হইবে। আত্মা স্বতশ্চেতন বলিয়া সুযুপ্তিদশাতেও প্রমাতা হওয়া উচিত ; কিন্ত সুযুণ্ডিদঘশাতে আত্মা প্রমাতা 
ত নহে। এতদুত্তরে যদি বল! যায়_চক্ষুরাদি জ্ঞানকরণের অভাবপ্রযুক্ত সুযুপ্ডিদশাতে আত্মা প্রমাতা হইতে পারে 
না। আত্ম! স্বতশ্চেতন হইলেও নুযুপ্তিদশাতে চক্ষুরাদি জ্ঞানকরণের 'অভাবপ্রযুক্ত আত্মা প্রমাতা হয় না। 
তৎকালে প্রমার করণ থাকে ন! বলিয়াই আত্মা প্রমাতা হয় না। ইহাতে বক্তব্য এই যে প্রযাত্রয়ত্বই প্রযাতৃত্ব 
প্রমাজ্ঞানের আশ্রয়কেই প্রমাতা বলে ; আত্মার এই প্রমার্ূপ জ্ঞান কি নিত্যচৈতন্তমাত্র অথবা অস্তঃকরণবৃত্তিমাত্ 
হইবে? নিত্যচৈতন্তমাত্র পরম! হইতে পারে না? কারণ আত্মাই নিত্যচৈতন্তন্বরূপ । নিত্যচৈতন্তের আশ্রয় অপ্রসিদ্ধ। 

_ নিত্যচৈতন্যই প্ৰযা হইলে প্রমার আশ্রয় প্রমাতা হইবে কে? প্রমাই ত প্রমাতা নহে ; প্রমার আশ্রয়কে প্রযাত! বলে। 
দিত্যচৈতনতপ্রমা হইলে প্রমাতাই অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িবে । আরও কথা এই যে--নিত্যচৈতন্তই প্রম! হইলে চক্ষুরাদি 
প্রমাকরণের ব্যর্থতাপত্তি হইবে। কারণ প্রমার জনকই প্রমার করণ হইয়া থাকে, প্রমা নিত্যচৈতন্ত্ূপ হইলে 
তাহার করণ নিশ্রয়োজন। সুতরাং নিত্যচৈতন্তকে কোনও মতেই প্রমা৷ বলা যায় না। 

এইন্প "অন্ত:করণবৃতিমাতই প্রমা” এই দ্বিতীয় পক্ষও অসদত। কারণ অন্ত:করণবৃততি জড় বসত) প্রেম বসত 
আড় অর্থাৎ অপ্রকাশস্বর্প। এইরূপ অন্ংকরপবৃতিরপ প্রমাও জড় হইলে জগদান্ধ্যপ্রসদ হইবে অর্থাৎ কোনও 
বনতই প্রকাশমান হইতে পারিবে না। কাহারও নিকটে কোনও বন্ধ প্রকাশ না হইতে পারিলে জগতেরই অন্ধত্বপ্রসঙ্ 
হয়| সুতরাং প্রদর্শিত দ্বিবিধ পক্ষই অমদ্রত বলিয়া পরমা প্রদর্িতরূপ হইতে পারে না ৷ এন্ত চিৎপ্রতিবিষ্বসমন্বিত 

_অস্তঃকরণবৃততিকেই প্রমা বলিতে হইবে। মূল গ্রন্থে যে “ৰৃত্ীদ্ধবোধ"ই প্রমা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ__বৃত্তিসমঘিত 

₹ তা । অতবরৃত্তবারা অবচছি চৈত্ অথবা অন্তঃকরণ্বৃত্িতে প্রতিষিদ্বিত চৈতন্ইপ্রমা এইরূপ বলা হইয়াছে। 
চৈতন্তসম্থিত অস্তঃকরণবৃত্তি প্রমা হইলে অসঙ্গ আত্মা এই অস্তঃকরণবৃত্তির আশ্রয়" হইতে পারে না বলিয়া অসঙ্গ 

_ আস্মার প্রমাতৃত্বও উপপন্ন হয় না। এই অসঙ্গ আত্মার প্রমাশযতবরূপ প্রমাতৃত্ব উপপাদন রিনার অভ লি 

হি কপার তাদাস্ম্যাধ্যাস স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতঃ প্রমাবৃত্বির আশ্রয় অন্তঃকরণ বা মন 

বিশিষ্ট অস্তঃকরণ আত্মাতে অভেদে অধ্যস্ত হইলে বৃত্তিমদস্তঃকরণের আধ্যামিক অতেদপ্রযুক্ত অসঙ্গ অ' 
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পরাভিমতদেহাত্মৈক্যাধ্যাসনিরসনম্‌ | 8১৮: Rf 
সম্ভবশ্চ আবয়োরবিশেষেণাভীষ্টঃ, বৃত্তে ডত্মপি তথৈব। পরস্ত যতুক্তং ৬ নে 
তদযুক্ততমং বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি-_“বৃতীদ্ঃ” ইতি শব্দস্য কো বার্থ: বৃত্তিপ্রতিবিহ্বিত্বং বা বৃত্য- 
বচ্ছিমতবং বা ? উভয়থাপি অসম্ভব তস্য প্রতিবিশ্ববাদাবচ্ছেদবাদখণ্ডনরীত্যা অত্রাপি নিরস্তং যুক্তত্বাৎ ৷ 
তন্মাৎ আত্মবৃত্তিন্বাভাবিকধৰ্ম্মভূতজ্ঞানমেব সবববগতমপি বন্ধাবস্থায়াং বুদ্ধ্যাদিসন্চ্যমানং ঘটেন দীপপ্রভের 
বুদ্ধিবিকসিতং সৎ প্রমেতি কথ্যতে। তদাত্রয়শ্চাহমর্থো জ্ঞাত্রভিনঃ শ্রুতিম্বৃতিন্যায়সিদ্ধঃ। “যোহয়ং 
বেদ জিত্রাগীতি স আত্মা কতম” ইত্যুপক্রম্য “পুরুষ এব জট শ্রোতা রসয়িতা ভ্রাতা মন্তা বোদা 
বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ” “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” “জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ” “ন হি জু 


প্রমাতৃত্ব উপপন্ন হইতে.পারে। প্রদর্শিত অধ্যাস স্বীকার না করিলে অসঙ্গ আত্মার পরমাশরযত্বরপ প্রনাতৃত্ব সম্ভাবিত 
নহে। এইরূপ কোন কোনও অধ্যাসভাস্ের ব্যখ্যাকর্তা বলিয়াছেন; কিন্তু এই ব্যাখ্যাতৃগণের উক্তি অসদত। 
তাহার! যে চৈতন্যমাত্রের প্রমাতৃত্ব অসম্ভব বলিয়াছেন, তাহা আমাদেরও অভীষ্টই বটে এবং তাহার! যে অসন্তঃকরণ- 
বৃত্তিকে জড় বলিয়াছেন, তাহাও আমরা স্বীকার করি কিন্তু তাহারা বে--বৃত্তিসমধিত বোধকে প্রমা বলিয়াছেন 
এবং আধ্যাসিক সম্বন্ধদ্বার আত্মার প্রমাতৃত্ব সমর্থন করিয়াছেন, ইহ! অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া আমর! স্বীকার করি না। 
কারণ “বৃতীদ্ধবোধ” কথার অর্থ তাহারা কি বলিবেন? যদি অদ্বৈতবাদ্দিগণ প্বৃতীদ্ধবোধ” কথার অর্থ এরূপ মনে 
করেন যে-বৃত্তিপ্রতিবিদ্বিত চৈতন্যই বৃত্বীদ্ধবোধ কথার অর্থ ; অথব! বৃত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্তই বৃতীদ্ধবোধ কথার অর্থ 
প্রদর্শিত দুইটি অর্থের একটিও সঙ্গত নহে। প্রতিবিশ্ববাদ ও অবচ্ছেদবাদ খণ্রীতি অনুসারে প্রদর্ণিত উভয়বাদই 
নিরস্ত হইবে। চৈতন্তের যে প্রতিবিদ্ব হইতে পারে না ও বৃত্তি যে চৈতন্তের অবচ্ছেদকও হইতে পারে না, তাহা 
প্রতিবিষ্ববাদ ও অবচ্ছেদবাদখওনপ্রস্তাবে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং অধ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত 
প্রমার স্বরূপ নিতান্ত অসঙ্গত। 

সুতরাং প্রমান্বরূপ ইহাই বলিতে হইবে যে-_আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম ভ্ঞান। আত্মার এই স্বাভাবিক ধর্ম জ্ঞান 
সর্বগত। আত্মার ধর্ম জ্ঞান সর্বগত হইলেও বদ্ধাবস্থাতে জীবের এই সর্বগত জ্ঞান বুদ্ধ্যাদিদ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া 
থাকে; যেয়ন-_প্রদীপপ্রভা বহুদেশপ্রসারী হইলেও ঘটমধ্যস্থিত প্রদীপের প্রভা ঘটরূপ আবরণপ্রযুক্ত সঙ্কুচিত হইয়া 
থাকে, এজন্য ঘটমধ্যস্থিত প্রদীপের প্রভাদ্বার! ঘটমধ্যস্থিত প্রদেশই আলোকিত হয়, ঘটের উদরদেশই সেই প্রভাদ্বারা 
প্রকাশিত হয়, এইরূপ আত্মার ধর্ম জ্ঞান সর্বগত হইলেও বন্ধাবস্থায় বুদ্ধিদ্বার! সঙ্কুচিত হইয়! থাকে এবং কোনও 
বিষয়বিশেষে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশপ্রযুক্ত আত্মধর্ম জ্ঞান বিকশিত হইয়| থাকে। এই বুদ্ধিবিকশিত জ্ঞানকেই প্রমা, 
বল! হয়। এই প্রমার আশ্রয় অহমর্থ; আর এই অহমর্থই জ্ঞাতা। এই অহমর্থ জ্ঞাতাকেই প্রমার আশ্রয় 
বলিয়া প্রমাতা বল! হইয়া থাকে । আর ইহাই সিদ্ধান্ত। আর ইহা শ্রুতি, স্থৃতি ও স্থায়সিদ্ধ। শ্রুতিতে ইহাই 
বলা হইয়াছে যে--"আমি গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকি এরূপ যে জানে, সেই আত্মা, কিন্ত শরীর, ইন্দিয়, বুদ্ধি, মন 
প্রভৃতির সন্গিধিতে আমি গন্ধগ্রহণ করিয়া থাকি এরূপ জ্ঞান হয় বলিয়া সন্দেহ হয়, এই যে_ প্রদর্শিত দেহাদিমধ্যে 
গন্ধগ্রহণকর্তা আত্মা কে?” এইরূপ উপক্রম করিয়া শ্রুতি পরে বলিয়াছেন যে_“দেহাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষই জরা, .. 
শ্রোতা, রমগ্রহণকর্তা, স্রাণগ্রহণকর্তা, মননকর্তা, বোদ্ধা ও বিজ্ঞানাত্বা হইয়া থাকে।” আর “এই বিজ্ঞাতাকে 
কোন প্রমাণদারা জানা যায় না, এই পুরুষই সমস্ত বস্তুকে জানিয়া থাকে, এই অষ্টার দৃষ্টির কখনও বিনাশ হয় না... 
ত্যাদি শ্রতিদবারা আত্মা জ্ঞানগুণবিশিষ্ট, স্বপ্রকাশ ও আত্মার জ্ঞানধর্ম্ম নিত্য ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
শ্রোতা” ইত্যাদি শ্রতিঘার! দর্শন-শ্রবণাদি জ্ঞান আত্মার ওণ বা ধর্ম বল! হইয়াছে। “বিজ্ঞাতারমরে কেন 


৪১২ ; অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিব্্রম্‌ 


(বৃ-৪৩২৩) ইত্যাদিক্রিতিভ্যঃ। “জ্ঞোহত এব” (ব্রঃ সুঃ_১৷৩৷১৮ ) ইতি স্যায়াৎ, “এতদ যো বেত্তি 
তং প্ৰাহুঃ ক্ষেত্ৰজ্ঞ ইতি তদিদঃ” (গী-১৩৷২ ) ইত্যাদিস্বৃতেশ্চ ৷ ২৫৪ ৷ 

যচ্চোক্তমসঙ্গস্যাত্মনো বৃত্তিমন্মনস্তাদাত্ম্যাধ্যাসমবৃতে প্রযাতৃত্বং ন সম্ভবতি, তৎসিদ্ধয়ে অধ্যাসোহঙ্গী- 
কার্য ইতি, তদত্যন্তবিড়ম্বনমাত্রম্‌, শুদ্ধচিন্বাত্রাজ্ঞানাধ্যাসয়োবর্বদতোব্যাঘাতেন স্ুর্যযতমসোরিব 
উন্মত্তপ্রলাপত্বাৎ, বিস্তরশো! নিরস্তত্বাচ্চ। নাপি সুষুপ্তৌ প্রমাতৃত্বব্যভিচারো বক্তুং শক্যা, হুখ- 
জ্ঞানাদিপ্রমাতৃত্বম্য তদানীমপি অত্বেন পূর্ব্বমেব প্রতিপাদিতত্বাৎ! নাপি করণবৈয়র্থ্যোক্তিযু ক্তা, তৎ- 
সার্থক্যপ্রকারস্য পূর্ববত্রৈব নিরপিতত্বাৎ, তস্মাদধ্যাসাঙ্গীকারস্য সৰ্ব্বথা ছুরাগ্রহমাত্রত্বমেবাবৈদিকত্বাৎ। 
কিঞ্চ অধ্যস্তস্য অবিস্তাদোষবত্বেন কথং প্রমাতৃত্বম্‌? তবাপি প্রমাত্রয়স্যব প্রমাতৃত্বাঙ্গীকারাৎ ৷ প্রত্যুত 


ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা আত্মার স্বপ্রকাশত্ব বলা হইয়াছে। “ন হি দ্রঃ, দৃ্টেঃ” ইত্যাদি শ্রতিদ্বারা আত্মার গুণ বা ধর্ম জ্ঞান 
নিত্য ইহা বল! হইয়াছে। “জ্ঞোহতএব' (ব্রঃ সঃ ২৩১) এই ুত্রদ্ধারাও আত্মাকে জ্ঞাত! বল! হইয়াছে। 
জ্ঞানগুণবিশিষ্ট বস্তুকেই “জ্ঞ” বল! হয়। এইন্থায়স্থত্র এবং “এতদ্‌ যো বেত্তি তং প্রাঃ ক্ষেত্ৰজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ” 
এই ভগবদ্‌গীতা স্থৃতিতেও আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম জ্ঞান বল! হইয়াছে। ২৫৪। 
আর যে অদৈতবাদিগণ বলিয়াছিলেন-__বৃ্তিবিশিষ্ট মনের তাদাত্ম্যাধ্যাস স্বীকার না করিলে অসঙ্গ আত্মার 
্রমাতৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে না, এজন্ত অসঙ্গ আত্মার প্রমাতৃত্ব সিদ্ধির জন্য প্রদর্শিতরূপ অধ্যাস স্বীকার করিতে 
হইবে ইত্যাদি, তাহ! অত্যন্তই বিড়ম্বনামাত্র ; কারণ অধৈতবাদিগণের মতে অসঙ্গ আত্মাতে প্রথমতঃই অন্তঃকরণের 
অধ্যাস হইতে পারে না। অন্তঃকরণ অজ্ঞানের পরিণাম। অন্তঃকরণের উপাদান অজ্ঞান। এজন্য অসঙ্গ আত্মাতে 
অনাদি জ্ঞানের অধ্যাসপ্রযুক্ত অজ্ঞানকার্য্য অন্তঃকরণাদির অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন চৈতন্তে অধ্যাস হইয়া থাকে । অন্তঃকরণাধ্যাস 
স্বীকার করিলে অস্তঃকরণাধ্যাসের পূর্বে অজ্ঞানাধ্যাস স্বীকার করিতে হইবে) কিন্ত শুদ্ধচিন্মাত্রে অজ্ঞানাধ্যাস 
সধের্য অন্ধকারাধ্যাসের মত ব্যাহত বলিয়া তাহা উন্মত্প্রলপিত। শুদ্ধচৈতন্থমাত্রে যে অজ্ঞানের অধ্যাস হইতে 
পারে না, তাহা বিস্তৃততাবে পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
আর যে অৈতবাদিগণ বলিয়াছিলেন_জান আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম হইলে সুযুপ্তিতেও আত্মার, প্রমাত্ত্বের 
আপত্তি হইবে, কিন্ত এইরূপ বলাও অসঙ্গত। অুযুপ্তিদশাতেও আত্মার প্রমাতৃত্ব থাকে ; সুযুণ্ডিদশাতে আত্ম! প্রমাতা 
বহে এরূপ বলা যায় না। কারণ সুযুন্তিদশাতে আত্মা সুখ ও অজ্ঞানাদির প্রমাতাই হইয়া থাকে। সুখ ও অজ্ঞানাদির 
প্রযাতৃত্ব সুযুধিদশাতেও আত্মার থাকে ; ইহা পূর্বেই বিশদভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে । আর যে অ'দ্বৈতবারিগণ 
বলিয়াছিলেন-_জ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলে জ্ঞানোৎপত্তির জন্ত চক্ষুরাদি করণের কোনও আবপ্তকত| থাকিবে ন! 
ক ইত্যাদি, তাহাও অসঙ্গত। কারণ জ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক নিত্য ধর্ম হইলেও চক্ষুরাদি করণের আবশ্যকতা আছে, ইহা 
. পুর্বেই নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে_-অধৈতবাদিগণের অধ্যাস স্বীকার কেবল তাহাদের দুরাগ্রহমাত্র 
_ এবং বেদবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা অবৈদিক। আরও কথা এই যে__ অধ্যসত বন্তমাত্রই অবিস্তান্বপ দোষপ্রযুক্ত হইয়া থাকে; 
চু ইবে। পরমার আশ্রয়কেই প্রমাতা বলা যায়) প্রমা 
অৰিদ্ধার বিরোধী ; অবিদ্থবান্‌প্রমাতা হইতে পারে না; প্রত্যুত অবিষ্ধাবান্‌ প্রমাতা না হইয়া ল্রান্তই হইবে। 
_ সুতরাং অবিদ্ছাদ্বার! প্রমাতৃত্ব উপপন্ন না হইয়া ভ্রাস্ততবই উপপন্ন হইবে। এ 
পু প্রদর্শিত দোষের সমাধানের অস্ত পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাকার অদ্বৈতবাদী বলেন যে__অবিগ্যাদোবপ্রযুক্ত প্ৰম 
পৃত্তি হইবে না। কারণ আগন্তক দোষদারাই ভ্রাস্তত্ব সিদ্ধ হয় অবিদ্যা দোষ হইলেও "ত 


পরাভিমতদেহাত্মৈক্যাধ্যাসনিরসনম্‌ ৪১৩ 
ভ্রান্তত্বমেব। এতেন “সতি প্রমাতরি পশ্চাদৃভবন্‌ দোষে দোষ ইত্যুচ্যতে যথা কাচাদি, অবিদ্যা তু 
প্রমাত্তন্তৰ্গতত্বাৎ ন দোষো যেন প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং ভবে” ইত্যুক্িরপি নিরভ্া। মূলাবিদ্ভাবচ্ছিন্ন- 
তয়ানাদিত্রান্তস্ত প্রমাতৃত্বোক্তেরপহাসমাত্রত্বাৎ, জন্মান্ধস্ত কমলনয়নসমাখ্যাবৎ ৷ ২৫৫। 

অপি চ তব পক্ষে শান্ত্রকুতাং বিছ্যামপি পশ্বাদিভিরবিশেষাৎ তদুক্তীনামপি পশুত্রেষণসাম্যপ্রসক্যা 
অন্ধপরম্পরাস্তায়াপত্তেঃ। নন বিদ্ধতবং দ্বিবিধং ব্রহ্মাস্মীতি প্রত্যক্ষরূপমেকমূ, আত্মানাত্মবিবেকরূপযৌক্তি- 
কপরোক্ষজ্ঞানঞ্চ দ্বিতীয়ম্‌। আন্তে বাধিতাধ্যাসাহুবৃত্যা জীবম্মুক্তানাং ব্যবহারঃ। দ্বিতীয়ে পরোক্ষজ্ঞানন্ত ' 


55570... - 


অপরোক্ষত্রান্তযনিবর্তকত্বাৎ বিবেকিনামপি ব্যবহারকালে পখাদিসাম্যমবিরুদ্ধমধ্যাসসাম্যাদিতি চেন, 
অপরোক্ষজ্ঞানবতাং বাধিতানুবৃত্তেজীবন্মুক্তিখগুনাবসরে বিশেষতো৷ নিরাকরিস্তমাণত্বাৎ ৷ কিঞ্চ পরোক্ষ- 
8883: ২ ___________ 
দোষ নহে। এন্ত অবিদ্ধা জ্রান্তত্বের প্রযোভকও নহে। যাহা ভ্রান্তত্বের প্রযোজক নহে, তাহাকে মুখ্যভাবে দোব 
বলা যায় না। এই অভিপ্ৰায়ে পূৰ্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাকাঁর বলিয়াছেন যে- পূর্বসিদ্ধ প্রমাতাতে পশ্চাহুৎপন্ন দোবই মুখ্য দোষ | 
তাহাই ভ্ান্তত্বের প্রযোজক ; যেমন কাচকামলাদি দোষ। অবিদ্া পুর্সিদ্ধ প্রমাতাতে পশ্চাদুৎপন্ন নহে। যেহেতু 
অবিদ্ধা! অনাদি। অবিগ্যাসম্বলিত চৈতন্যে অস্তঃকরণের অধ্যাসপ্রযুক্তই প্রমাতৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে । এজন্য অবিগ্ধা 
প্রমাতৃত্বরূপের অন্তর্গত বলিয়া তাহা ভ্রান্তত্বের প্রযোজক দোষই নহে। এন্ত প্রত্যক্ষার্দিরও অপ্রামাণ্য হইবে না, 
ইত্যাদি। পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাকারের এরূপ বলা অসঙ্গত $ কারণ অদ্বৈতবেদাস্তিগণের মতে মুলাবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্তে 
অন্তঃকরণের অধ্যাসপ্রযুক্ত প্রমাতৃত্ব সিদ্ধ হইয়! থাকে। যে অবিদ্যাবিশিষট, সে অবশ্তই জ্রান্ত। তাহাদের মতে 
অবিদ্যাই ভ্রমের উপাদান। অবিদ্যাবিশিষ্ট চৈতন্তের অর্থাৎ ভ্রান্ত পুরুষের প্রমাতৃত্ব সমর্থন নিতান্তই উপহাসমাত্র ; 
যেমন জন্বান্ধ পুরুষের কমলনয়ন নাম উপহাসের বিষয় হইয়া থাকে অর্থাৎ অন্ধ ছেলের নাম পদ্মলোচন যেমন 
উপহাসের বিষয় হইয়া থাকে । ২৫৫ | 
আরও কথা এই যে-_অদ্বৈতবাদিগণের মতে অদ্বৈতশাস্ত প্রণেতৃ-পর্ডিতগণও ভ্রান্ত ; কারণ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য 
“পশ্বাদিভিশ্চাবিশেবাৎ** এই কথা অধ্যাসভাষ্যে বলিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে__পণ্ডিতগণও লোকব্যবহারে 
পশুসদৃশই বটে। শান্তপ্রণেত্‌ পণ্ডিতগণও যদি পণুসদৃশ হয়, তবে তাহাদের উক্তিও অশ্বাদি পশুর হ্রেবাদি ধ্বনির মতই 
হইবে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের মতে তাহাদের শাস্তও অন্ধপরম্পরাদোষদুষ্ট হইবে। আর অধ্বৈতবার্দিগণ যদি এরূপ 
বলেন যে_ শাস্ত্প্রণেতৃ বিদ্বান্‌ জীবদ্ুক্ত পুরুষের পশুসাম্য হইবে না; কারণ বিদ্বত্ব দ্বিবিধ ; ধাহাঁদের “অহং ব্রঙ্গান্মি' 
. ইত্যাদি মহাবাক্যভন্থ বর্ষা ্বৈক্যসাক্ষাথকার হইয়াছে, তাদৃশ জীবন্ত পুরুষের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার এক প্রকার বিদ্ত্ব। 
আর বাহাঁদের আত্মা ও অনাত্বার তেদ্বিষয়ক যুক্তিলত্য পরোক্ষ জ্ঞান আছে, তাহা অন্তপ্রকার বিদ্ত্ব ই 
অর্থাৎ প্রদর্শিত পরোক্ষজ্ঞান অন্ত প্রকার বিদ্বত্ব। এইরপে বিছ্ত্বদ্বিবিধ। প্রথম পক্ষে ভীবনকত পুরুষের তত্জ্ঞানদারা 
অধ্যান বাধিত হইলেও প্রারব-কর্মরজন্ত বাধিত অধ্যাসের অনুবৃত্তি হয়]! থাকে । এই বাধিত অধ্যাসের অঙ্ুহৃত্তি- 
প্রযুক্ত জীবনুক্ত পুরুষের ব্যবহারও হইয়া থাকে। এই জীবস্থুক্ত পুরুষের ব্যবহার পশ্বারির ব্যবহারসদৃশ নহে। 
আর দ্বিতীয় পক্ষে__বিবেকবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানন্বারা অপরোক্ষ ভ্রাস্তির নিবৃত্তি হয় ন! বলিয়! তাদৃশ বিবেক 
পুরুষের ব্যবহারকালে পশ্বাদ্বি-সাম্য আছেই বটে। কারণ পণুর যেমন অধ্যাস আছে, তাদৃশ বিবেকী পুর 
সেইরূপ অধ্যাস আছে। পশ্বাদির যেমন আত্মানাত্বাধ্যাস আছে, এইরূপ আত্মানাত্ববিবেকবিষয়ক পরো 
পুরুষেরও. অধ্যাস আছে। এন্ত তাদৃশ বিঘৎপুরুষের ব্যবহারকেই পশ্বা্িব্যবহারসদ্শ বল! : 


৪১৪ ৃ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজরম্‌ 


ভ্বানাদপি ধ্রবাস্থত্যাখ্যাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তেঃ সামঞ্জন্তাৎ। “সত্ৃগুদ্ধৌ গ্রবা স্মৃতিঃ স্থৃতিলন্তে সর্বগরস্থীনাং 
বিপ্রমোক্ষঃ” (ছা-_৭২৬২) ইত্যানিশ্রত্যা করবেণ ডিণ্ডিয়মানত্বাৎ। কিঞ্চ তির জ্ঞানস্ত ক্কুধা- 
পিপাসাদীষ্টানিষ্টাদিবিষয়কত্বেন তাবন্মাত্রত্বেইপি স্বাভাবিকত্বমেব, ন অধ্যত্তত্বং জাতমাত্রা মৃগ! গাবে! 
হত্তিনঃ পক্ষিণঃ শশাঃ। ভয়াভয়স্বভাবাদৌ কারণানি বিজানতে। অম্মতৌ পূর্বদেহস্তা বিজ্ঞানং তং 
কথং ভবেৎ॥* ইতি স্মতেঃ। “অথেতরেষাং পশূনামশনাপিপাস এবাভিজ্ঞানম্‌” ইত্যাদিশ্রুতেশ্ট। 


* তস্মাহ্ক্তদোষতাদবস্থ্যেন অধ্যাসস্তা প্রমাণকত্বাৎ উক্তলক্ষণসিদ্ধান্তস্ত অশৌতত্বাৎ বদ্ধাবস্থায়াং দেহেক্ডরিয়াদি- 


সংযুক্তস্তৈব প্রমাতৃত্বসিতি সিদ্ধমূ। সিদ্ধঞ্চ দেহাত্মৈক্যেন স্বরূপেণ বা অধ্যাসস্ত অপ্রামাণিকত্বমিতি 


সংক্ষেপঃ ৷ ২৫৬। 
ইতি পরাভিমতদেহাত্ৈক্যাধ্যাসগিরিনিপাতঃ ॥ 


খণ্নাবসরে ইহা! বিশেষভাবে বলা হইবে যে- ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ ভ্ঞানবান্‌ পুরুষে বাধিত অধ্যাসের অন্ধবৃত্তি হইতেই 
পারে না। সুতরাং বাধিতাহুবৃত্িবারা জীবমুক্তের ব্যবহার সর্বথ| অসম্ভব বলিয়া জীবন্মুক্তের শাস্ত্প্রণয়নও অসভব। 
সুতরাং প্রদণিত দোষের সমাধান অদ্বৈতবাদিগণ করিতে পারেন নাই। 

আরও কথ! এই যে-শ্রুতি ক্রু! স্থৃতি হইতে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় বলিয়াছেন। এই গ্রবা স্মৃতি পরোক্ষ- 
জ্ঞানই বটে। স্থতি প্রত্যক্ষজ্ঞান নহে। ছান্দোগ্যশ্রতিতে বলা হইয়াছে যে-_সত্বশুদ্ধি হইলে গ্রুবা স্থৃতি উৎপন্ন 
হইয়া থাকে এবং গ্রবা স্থৃতির উৎপত্তিতে সমস্ত গ্রন্থির নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইত্যাদি শ্রুতি সাক্ষাৎ কণ্ঠরবেই 
পরোক্ষজ্ঞান হইতে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় বলিয়াছেন। ক্রবা স্থৃতি হইতে যে সর্কপ্রদ্থির নিবৃত্তি হয়, ইহা শ্রুতিই 
ডিঙিমনাদে ঘোষণ| করিয়াছেন। 

আরও কথা এই যে--ক্ষুষা পিপাসাদি ইষ্টানিষ্টবিষয়ক পশ্ত-পক্ষীর জ্ঞান স্বাভাবিক এবং ক্ষধা-পিপাসাদি- 
মাত্রবিষয়ক | এজন্য পণ্ু-পক্ষীর তাদৃশ জ্ঞান ভ্রান্তি বা অধ্যাসরূপ নহে। স্থৃতিতেও বলা হইয়াছে যে-_মৃগ, গো, 
হস্তী, শশক প্রভৃতি জন্মযাত্রেই ভয়-অভয়াদির কারণ জানিতে পারে। তাহাদের পূর্ববজন্মের দেহের স্মরণ না 
থাকিলে তাহাদের এই জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হইত। আুতরাং পশ্বাদিরও নিয়মিতবিষয়ক ব্যবহার অধ্যাসমূলক নহে। 
আর শ্রুতিও বলিয়াছেন যে-মহয্যেতর পতুগণেরও অশনা-পিপাসাবিষয়ক অভিজ্ঞান থাকে। সুতরাং 
দেহাত্বৈক্যাধ্যাশ' স্বীকার করিলে প্রদর্শিত দোষ অপরিহার্য্য এবং অধৈতবাদিপ্রদর্িত অধ্যাস অপ্রামাণিক বলিয়া 
অশ্রোত। আর আমাদের প্রদর্শিত সিদ্ধান্তই শত বলিয়! বন্ধাবস্থাতেও দেহেন্্িয়াদির অধ্যাস স্বীকার করিবার 
আবশ্বকত! নাই। দেহেন্দিয়াদিসংযুক্ত আত্মাই প্রমাতা । প্রযাতৃত্বসিদ্ধির অন্ত অধ্যাসের আবশ্যকতা নাই । সুতরাং 
অধ্যাস ব্যতীতই প্রমাতৃত্ব সিদ্ধ হইল। আর ইহাও সিদ্ধ হইল যে__দেহাদি স্বর্াপত:ও অধ্যস্ত নহে এবং আত্মৈক্য- 
রূপেও দেহাদি অধ্যস্ত নহে। কারণ অধ্যাসই অপ্রামাণিক | ইহাই দেহাত্মৈক্যাধ্যাসের নিরন্তর 

দেহাক্মৈক্যাধ্যাসগিরিসিপাত ॥ 


এ ——_— 


8৭ 


পরাভিমতজিজ্ঞা্ঠোপপত্তিনিরসনম্‌.. : ৪১৫ 


.. এবং প্রসূঙ্গপ্রাপ্তঃ সপরিকরোইয়মধ্যাসবাদো নিরস্তঃ। তৎ সিদ্ধং পরমতে বিষয়সম্বন্ধপ্রয়োজনা- 
সিদ্ধ্যাধিকার্ধ্যসিদ্ধিরিতি। এবঞ্চ অনুবন্ধাভাবে শান্ত্রপ্রণয়নস্ত সুতরাং বৈয়র্থ্যমিত্যলং বিস্তরেণ । সিদ্ধান্তে 
তু অধিকার্য্যাদেঃ সর্ব্বস্ত শাস্তসিদ্বত্বাং শাস্তারস্তস্ত সার্থক্যমেবেতি। শ্রীপ্রীনিবাসচরণাঘুজকোশগন্ধ- 
ভৃঙ্গায়মাণচরণানুগৃহীতবুদ্ধ্য৷। আলোড্য তৈর্ধিরচিতং জনকানুগৈঃ -চ্ছান্ত্ং ময়া বিরচিতঃ 


-শ্রুতিনিরণীতার্থঃ ॥ ১॥ এতেন তুয্যতু বিভূর্্ম দেবদেব আচার্্যবর্ষ্যনিখিলার্থপ্রদো বদান্তঃ ৷ শ্রেয়স্তনোতু - 


জগতোহখিলমঙ্গলানাং মৃত্তিগুরুম্চ ভগবান্‌ মনজাবতারঃ ॥ ২ ॥ ২৫৭ 
ইতি পরাভিমতাধ্যাসবাদগিরিনিপাতঃ ॥ 
ইত্যুপোদ্ঘাতগ্রন্থঃ ॥ 


শ্রীনিকুগ্তবিহারিণে নমঃ ৷ 
শ্রীশ্রীনিবাস ভ্রহিণেশসমীড্যকীর্তে, হস্পৃষ্টদোষমহিম শ্রুতিসারবেগ্য ৷ 
মুক্তোপস্যপ্য গুণসাগর বিশ্বহেতো, শ্রেয়ঃ কুরুত্ব জগতাং ব্রজবল্লবীশ ॥ ১ ॥ 


বেদান্তশান্ত্রের প্রারম্ভে অবস্ত নির্ণেয় বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অধিকারী এই অন্ুবন্ধ চতুষ্টয়ের কথাই এই 
গ্রন্থে প্রথমতঃ বল! হইয়াছে । তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন_ উক্ত অন্ুবন্ধচতুষ্টয় প্রমাপপ্রনেয়াদি 
ব্যবহারের অন্তর্গত বলিয়া! সমস্তই অধ্যাসমহিমাদ্ধার! ব্যবস্থাপিত কর! যায়, কিন্ত প্রসঙ্গপ্রাপ্ত এই অদ্বৈতবাদিগণের 
সপরিকর অর্থাৎ সসামগ্রীক অধ্যাসবাঁদ প্রদণিতরূপে এই উপোদ্বাতগ্রন্থের দ্বারা নিরাকৃত হইল । অতএব 
অদ্বৈতবাদ্িগণের মতে বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের সিদ্ধি হয় ন! বলিয়! তাহাদের অধিকারীরও সিদ্ধি হয় না, 
ইহাই সিদ্ধ হইল। এইবূপে অদ্বৈতবার্দিগণের মতে অন্থবন্ধচতুষ্টয়ের অভাব হইলে তাহাদের মতে শাস্্রারভই সুতরাং 
ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এই বিষয়ে আর অধিক বিস্তারে নিশ্রয়োজন | আমাদের সিদ্ধান্তে কিন্ত অধিকারী প্রভৃতি 
সমস্ত অন্বন্ধ শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়! শাস্ত্ারস্ত সার্থকই হইয়! থাকে । 

.. শ্রীত্রীনিবাসাচার্ষ্ের চরণকমল-কোশের গন্ধে ভূঙ্গসমূহের স্তায় আচরণকারী বিশ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের 
চরণকর্তৃক যাহা অহগৃহীত হইয়াছে, তাদৃশ বুদ্ি্থারা আমি সনকপথাহুবর্তা প্রসিদ্ধ দেবধি নারদ, নিশ্বাদিত্য ও 
পরীনিবাসাচার্্য প্রভৃতিকর্তৃক বিরচিত পঞ্চরাত্র, শারীরিকমীমাংসাবাক্যার্থ ও বেদাস্তকৌস্তত নামক সৎশশান্ত্র আলোড়ন 
করিয়া! বেদবাক্যসমূহের নির্ণয়ই যাহার প্রয়োজন, তাদৃশ এই “পরপক্ষগিরিবজ” নামক গ্রন্থ রচন! করিয়াছি ॥ ১॥ 

এই যে আমি উপোদ্ঘাতগ্রস্থ রচনা করিলাম, ইহাদ্বার যিনি শ্রীনিবাসাচার্্য প্রভৃতি আচার্য্যশ্রেষ্ঠগণের নিখিল 
পুরুষার্থপ্রদ, সমস্ত মঙ্গলের মুত্তিস্বরূপ, গুরু ও সর্ববাতীষটপ্রদ, সেই বিভু দেবদেব তগবান্‌ মহুব্যাবতার শ্রীনিষাদিত্য 
আমার প্রতি তুষ্ট হউন এবং জগতের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ২॥ ২৫৭| 
ইতি প্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথতর্কসাংখ্যবেদাত্ততীর্ঘ-শ্রীচরণাস্তেবাসি-প্রাবিনোদবিহারিপঞ্চতীর্ঘ-. 
বিরচিত পরপক্ষগিরিবজের বঙগাহ্ববাদে উপোদৃঘাতগ্রন্থ সমাপ্ত ॥ 


০ শশী 


পরীনিকুগ্জবিহারীকে নমস্কার ॥ ব্রহ্ম! ও রুতরকর্তৃক যাহার কী্ত্রি স্তত হইয়া থাকে, তাদৃশ হে ব্রহ্করুদ্রকর্তৃক 
স্ততকীর্তে | যাহার মহিমা অবিদ্ধা, অন্মিতাদি দৌষপঞ্চক দ্বারা স্পষ্ট হয় না, তাদৃশ হে অপ্পষ্টদোবমহিম ! হে 
উপনিষদ্বেত্ত ! হে মুকগণপ্রাপ্য ! হে কল্যাণগুণনিধে ! হে বিশ্বকারণ! হে ব্রজাঙ্গনাগণের স্বামিন্‌ ! হে রুক্সিদী 
ও বুষতাহ্জার নিবাঁসভূত অর্থাৎ আশ্রয়স্থল এীক্ষ্ণ | তুমি জগতের কল্যাণ বিধান কর ॥ ১॥ 


85৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ ৃ 


ইথমুপোদ্থাতশ্রস্থে শাত্ারম্তহেতুভূতা বেদাত্তশাসরা বন্ধ টা 
শতিমুখেন নিরূপিতাঃ। তত্র প্রসঙ্গাপন্নঃ পরাভিমতাধ্যাসবাদঃ শ্রুতিযুক্তিভিঃ সপরিকরো! নিরাকৃত:। 
ইদানীং শীরীরকমীমাংসার্থসংগ্রহায় উপক্রমতে। শারীরকমীমাংসা নাম শারীরকস্ত মীমাংসা, 
শারীরকশ্চ শরীরে ভবাঃ শারীরাঃ প্রত্যগাত্মান, তেষাং ক আনন্দরপ আত্মা পরব্রন্মাখ্যঃ 
৭ 5 টিটি 
এই পূর্বপ্রদণিত প্রকারে উপোদ্ঘাতগ্রস্থে শান্তারভের হেতুভূত অধিকারী, বিষয়, প্রয়োজন ও সা নামক 
বেদাস্তশান্ত্রের অনুবন্ধচতুষ্টয় শ্রতিপ্রদর্শনমুখে নিরূপিত হইয়াছে। তাহাতে গরসজক্রমে প্রাপ্ত অদৈতবাদিগণের 
অভিমত অধ্যাঁসবাদ অধ্যাস-সামগ্রীর সহিত শ্রুতি ও যুক্তিসমূহের দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে । এক্ষণে শারীরিক- 
মীমাংসা নামক ব্্মহত্রের অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত উপক্রয় করা হইয়াছে। “শারীরকমীমাংসা” কথার অর্থ__শারীরকের 
মীমাংসা । “শারীরক” কথার অর্থ_শরীরে বিদ্যমান যাহা তাহা শারীর ; সুতরাং শারীরসমূহ বলিতে প্রত্যগাত্ব- 
সমূহ বুঝিতে হইবে । সেই প্রত্যগাত্বসমূহের অর্থাৎ জীবাত্মসমূহের “ক*_-আননদরূপ আত্ম। পরত্রহ্ম লাষক 
শীপুরুযোত্তম যিনি, তিনি শারীরক। অথবা শারীরসমূহের_ প্রত্যাগাত্মসমূহের “ক”- মোক্ষরূপ আনন্দ যাহা 
হইতে হইয়| থাকে, তিনি শারীরক। সুতরাং এই উভয় অর্থেই শারীরক শব্দদবারা ব্রহ্মকে পাওয়া গেল। 
“কং ব্ৰহ্ম" "এয আনন্যয়তি* এইরূপ শ্রুতি আছে.বলিয়াই উক্ত উভয়বিধ অর্থে “শারীরক” শব্দদ্বারা ব্রঙ্গকে 
বুঝাইয়াছে। “শারীরকের মীমাংসা__শারীরকমীমাংসা* ইহাই সমাসবাক্য। “শারীরকমীমাংসা” শব্দের অর্থ_ 
বহ্মবিচার। সেই শারীরকমীমাংসা অধ্যায়চতুয়াত্বক | চারিটি অধ্যায়ের নাম যথ|-_সমন্বয়, বিরোধ, সাধন ও ফল 
অর্থাৎ সমঘয়াধ্যায়, বিরোধাধ্যায়, সাধনাধ্যায় ও ফলাধ্যায় এই চারিটি অধ্যায়ে ব্রহ্মহত্রে ব্রহ্মব্চার করা হইয়াছে। 
তাহার মধ্যে প্রথমতঃ সমনবয়াধ্যায়ের বিষয় সংগ্রহ করা হইতেছে। বেদাত্তহতরের প্রথম স্থত্র__“্অথাতো| ব্রন্ম- 
ঘিজ্ঞাসা”। এই সুত্রে প্রথমতঃ “অথ” শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে । অর্থাস্তর, মঙ্গল, অধিকার, আরম্ভ ও আনন্তর্য্যভেদে 
“অথ” শব্ধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং “অথ” শব্দটি__অনেকার্থক অর্থাৎ “অথ” শব্দটি অর্থাত্তরাদি বহু অর্থে 
প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে এই ্ত্রের “অথ” শব্দটি কোন্‌ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাই বিচার্য্য। 
“অথাতো ব্্জিজঞাসা” এই হুত্রগত “অথ” শব্দটি অৰ্থাস্তর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যায় না) কারণ ইহা 
উপক্রমবাক্য অর্থাৎ আরভবাক্য। উপক্রমবাক্যগত “অথ” শব্দ অর্ান্তর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যায় না। পূর্ব্বে এক 
প্রকার ব্যাখ্যা কর! হইলে পরে যে অন্তপ্রকার ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাকে অর্থাস্তর কহে। তাদবশ অর্থান্তরেও “অথ” 
শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন “মাধব” পদের ব্যুৎপত্তিতে বল! হয়__মার অর্থাৎ রমার ধব অর্থাৎ স্বামী 
মাধব | অথবা মধুবংশে জাত- মাধব । এই স্থলে পূর্বে “মাধব” শব্দের রমাকান্ত অর্থ করা হইয়াছে; পরে 
আবার সেই “মাধব” শব্দের মধুবংশজাত অর্থ করা হইয়াছে। সুতরাং “মায়াঃ রমায়াঃ ধবঃ স্বামী মাধবঃ অথবা 
 অধুবংশে ভৰঃ মাধবঃ” এই স্থলে প্ৰযুক্ত অথ-শব্দটি অৰ্থাস্তর অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রকৃত স্থলে অর্থাৎ 
_ অধাতে| ব্ৰহ্মিজ্ঞাস|” এই হুতে কিন্ত তাদৃশ অর্থান্তর সম্ভব নহে। কারণ তৎপুর্বের উহার কোন নির্বচন 
অর্থাৎ ব্যাখ্যান্তর নাই । অতএব “অথাতে! ব্রহ্দিজ্ঞাসা” এই হুত্রগত অথ-শব্দটি অর্থান্তর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে 
বল! যায় না । 
আর অথ-শব্দ মললার্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 
J বলিয়াছেন_“ওদ্কার ও অথ-শব এই দুইটি পূর্বে 
ও অথ-শব্ব এই উভয় শব্দই মাহলিক ৷” 


অথ-শব্দ যে মাঙ্গলিক, তাহাতে স্মৃতি-বাক্যই প্রমাণ; 
ব্রহ্মার কঠ ভেদ করিয়া বিনির্গত হইয়াছিল; অত 
কিন্তু অথ-পন্ব কোথাও মলার্থে প্রযুক্ত হইলেং 


পরাভিমতজিজ্ঞাস্যোপপত্তিনিরসনমূ ৪১৭ 


শ্রীপুরুযোত্তমঃ। যদ্ধা শারীরাণাং ক আনন্দো মোক্ষলক্ষণো যন্মাৎ স শারীরকঃ “কং ব্রহ্ম” 
(ছা-81১০1৫) “এষ। আনন্দয়তি” ইতি শ্রুতেঃ, তন্তু মীমাংসেতি বিগ্রহঃ, ব্রক্মবিচার ইত্যর্থঠ। 
সা চ অধ্যায়চতুষ্টয়রূপা, অধ্যায়াম্চ সমব্বয়বিরোধসাধনফলাখ্যাঃ ৷ তত্র তাবৎ সমন্বয়াধ্যায়ার্থ; সংগৃহ্তে 
_-অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” (ব্রঃ নুঃ_-১1১১)। তত্র অনেকার্থকোইয়মথশব্দঃ, অর্থান্তরমঙ্গলািকারা- 
রম্ভানস্তর্য্যভেদাৎ ৷ তত্র ন তাবৎ অর্থাত্তরপরঃ, উপক্রমবাক্যত্বাৎ। পূর্ব্বনিবর্বচনাৎ ব্যাখ্যান্তরকথন- 
মর্থান্তরম্, যথা মায়া রমায়৷ খবঃ স্বামী মাধবঃ, অথবা মধুবংশে ভবে! মাধব ইতি। স চাত্র ন সম্ভবতি, 
ূ্বনিরর্বচনাভাবাৎ। নাপি মঙ্গলার্থকঃ, *ওক্কারম্চাথশবশ্চ দ্বাবেতৌ .ব্রন্মণঃ পুরা। কণ্ঠং ভিত্বা 
বিনির্যাতৌ তন্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ |” ইতি স্মৃতেঃ, বেদান্তানাং ভগবৎস্বরূপঞ্ণাদিপ্রতিপাঁদনপরতয়া 
নর্বষামপি বাক্যপদবর্ণমাত্রাণাং মঙ্গলরূপত্বেন মঙ্গলাস্তরনিরপেক্ষত্বাৎ। নাপি অধিকারপরঃ শব্দাদিবৎ 
ব্ৰহ্মণোহধিকাৰ্য্যত্বাভাবাৎ। নাপি আরম্তপরঃ, বেদাস্তানামনাদিত্বাভ্যুপগমাৎ ! অন্যথা ওঁপচারিকত্বাপত্ত্যা 
অপ্রাধান্যপ্রসঙ্গাৎ । অতঃ পরিশেষাৎ আনন্তর্ধ্যার্থক এবেতি। কিং তনদ্বস্ত, যদনস্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা! 
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ব্ৰহ্মজিজ্ঞানা” এই বেদাত্তসত্রে প্রযুক্ত অথ-শব্দ মন্গলার্থক হইতে পারে নাঃ কারণ সমস্ত বেদাস্তবাক্য ভগবান্‌ 
পরবত্রদ্দের স্বরূপ ও গুণাদি প্ৰতিপাদন করে বলিয়! সমস্ত বেদাত্তবাক্য এবং বেদান্তবাক্যগত পদ ও বর্ণ- 
সমুদায় এই সমস্তই মঙ্গলরূপ ; সুতরাং পদ-বর্ণাত্বক সমস্ত বেদ্বান্তবাক্য মঙ্গলরূপ বলিয়া বেদান্তশান্ত্রের প্রারম্ভে 
আর মঙ্গলাস্তরের অপেক্ষা নাই। মজলাস্তর-নিরপেক্ষ হইয়াই আরব বেদাস্তবাক্য মঙ্গল সম্পাদন করিয়া থাকে! 
সুতরাং “অথাতে! ব্রহ্মভিজ্ঞাস1” এই সুত্রে প্রযুক্ত অথ-শব্দকে মঙগলার্থক বল! যায় না। 
আর উক্ত অথ-শব্দ অধিকারপর অর্থাৎ অধিকার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাও বলা যায় নাঃ কারণ 
পাতঞ্জন মহাভান্যে "অথ শব্দান্ুশাসনম্‌* এইরূপ উপক্রমে অথ-শব্দ যেমন অধিকার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, এই 
স্থলে সেইরূপ অধিকার অর্থে অথ-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে ন! ; কারণ “অথ শব্দাহ্রশীসনম্” এই স্থলে শব্দ 
যেমন অধিকার্ধ্য, প্রকৃত স্থলে অর্থাৎ "অথাতো! ব্রহ্মজিজ্ঞাসা* এই স্থলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সেইরূপ অধিকার্য্য নহে। 
ব্ৰহ্মজিজ্ঞাস শব্দের স্তায় অধিকাধ্য হইলেই তৎ্সমভিব্যা্ঘত অথ-শব্দ অধিকারার্থক হইতে পারিত। প্রকৃত 
স্থলে তাহা হয় নাই। 
আর উক্ত অথ-শব্ব আরম্ভ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাও বল! বায় না; কারণ বেদাত্তসিদ্াত্তে বেদান্ত- 
বাক্যসমূহের অনাদিত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং বেদাস্তশান্ত্র অনাদি বলিয়া “এখনই ব্রঙ্মভিজ্ঞাসা আরব 
হইয়াছে, ইহার 'পূর্বে ব্রদ্ষজিজ্ঞাসা আরব হয় নাই” এইরূপ বলা যায় না । স্তরাং প্রকৃত স্থলে প্রযুক্ত অথ- 
শব্দ আরভার্থক হইতে পারে ন|। বেদান্তসি্ধান্তে বেদাত্তবাক্যসমূহের অনাদিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে; 
তাহা স্বীকার না করিলে বেদাত্তবাক্যসমূহের ওপচারিকত্বের অর্থাৎ গৌণপ্রয়োগত্বের আপত্তি হইয়া বেদাস্তবাক্য- : 
সমূহের অপ্রাধান্ত প্রসঙ্গ হইয়! পড়িবে । j 
অতএব পরিশেষপ্রযুক্ত উক্ত অথ-শব্দ আনন্ত্ধ্যার্থক ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। “অথাতো! ব্রহ্ম- 
জিজ্ঞাসা” এই সুত্রে অথ-শব্দ আনন্তর্য্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা পরিশেষতঃ পাওয়া গেল। আর 
₹ বস্তুটি কি, যাহার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাস! বিহিত হইয়াছে” এইরূপ অপেক্ষায় মুয়ুক্ষ। অর্থাৎ মুক্তির 
ক্ষার, সহকারী শ্রদ্ধালাভপূর্কক গুরু সমীপে গমন প্রভৃতির কথা পূর্বেই বেদাস্তশাস্ের অধিকারী নির্ণয়ের 


১. 


| 


নে ্‌ অধ্যাস (পরপক্ষ) গিরিবজম 


 বিধীয়তে, ইত্যপেক্ষাযাং মুযুক্ষেতি, তৎসহকারীণি চ শ্রদ্ধোপপত্তিপূর্ববকগুরূপসত্ত্যাদীনি ইতি পুর্ব্বমেবাধি- 
 কারিনির্ণয়ে প্রমাণপুবর্বকম্‌ উক্তানি। ১। ৃ ৪ টি 

অতঃশব্দম্চ হেতুসংগ্রনার্থ, কর্মমফলানাং হানিত্যদ্বাদিদৌষদর্শনপরঃ, বথেহ কর্ম্মজিতে লোকঃ 
ক্ষীয়তে” (ছা ৮৷১৷৬) “পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্ম্মচিতান্‌ ব্ৰাহ্মণো ঢুলদয়ায়াং নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন” 
(মু-১/২1১২) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসেতি কৰ্ম্মণি ষষ্ঠী “কর্তৃকর্্মণোঃ ইতি পাণিনীরস্ত্রাৎ। 
ব্রহ্ম চ ব্বরূপগুণশক্ত্যাদিভিনিরতিশয়বৃহত্তমো ভগবান্‌ বানুদেবাখ্যঃ, “বৃহতি বৃংহয়তি তস্মাছ্চ্যতে পরং 
ব্ৰহ্ম, বৃহত্তে৷ গুণা অস্মিন্” ইতি শ্রতেঃ “এষ প্রকৃতিরব্যক্তঃ কর্তা চৈব সনাতনঃ। পরঞ্চ সর্ববভূতেভ্য- 
তস্মাদৃবৃহত্বমোইচ্যুতঃ ॥ বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ ব্ৰহ্ম” ইতি ন্মৃতেশ্চ অনন্তাচিন্তন্বাভাবিক্বরূপ গুণশত্ঞযা- 
'দিভিহত্তমো৷ যো রমাকান্তঃ শ্রীপুরুযোত্তমো ব্রহ্মশব্দভিধেয়ঃ,' তদ্বিযয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়া 
ইতি ভগবদাক্যকারপাদোক্তেঃ, “স্বরূপেণ বৃহদৃগুণযোগাচ্চ বৃহত্তমং বস্তু ব্রহ্মশব্দবাচ্যম” ইতি বিবরণ- 
কারপাদোক্তেন্চ। তম্মাৎ অথেতি মুমুক্ষানন্তরং কর্ম্মফলানাম নিত্যত্বসা তিশরত্বা দিদর্শনাদ্ধেতোঃ নিত্য- 


বেলায় প্রমাপপ্রদর্শনপূর্বক বলা হইয়াছে। সুতরাং মুক্তির ইচ্ছা ও তৎসহকারী শ্রদ্ধা লাভ পূর্বক গুরু 
সমীপে গমন প্রভৃতির অনস্তর ব্রহ্থজিজ্ঞাস| কর্তব্য এইরূপ আনন্তধ্য অর্থেই স্থত্রে অথ-শব প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া 
বুঝিতে হইবে। ১| 

আর স্থত্রগত “অতঃ” শব্দটি হেতুমংগ্রহার্থক অর্থাৎ কর্মফলসমূহের অনিত্যত্বাদি দোষ প্রদর্শন করাইয়া! থাকে। 
যেহেতু কর্মফলসমূহ অনিত্যত্বাদি দোবপ্রস্ত, এই কারণে ব্রহ্ধজিজ্ঞাস! কর্তব্য। কর্মফলসমূহের অনিত্যত্ব শ্রুতিই 
_ বলিয়াছেন-_-বথা “যেমন ইহলোকে কর্মসিম্পাদিত ভোগ কষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরলোকে পুণ্যসম্পাদিত ভোগ 
_ কষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।” “ব্ৰাহ্মণ কর্মসম্পা দিত লোকসমূহকে প্রযাণদ্বার অনিত্য বলিয়া নিরূপণ করিয়া বৈরাগ্য 
প্রাপ্ত হইবেন।” “অনিত্য কর্মবারা নিত্য মোক্ষরূপ পরমাত্মলাভ হয় না” ইত্যাদি। 

ব্ৰহ্মের জিজ্ঞাস! ব্রহ্মদিজ্ঞাসা ; “কর্তৃ'কর্ম্মণোঃ কৃতি” এই পাণিনীয় হত্রাহথনারে কর্মে বষ্তী বিভক্তি হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে। ব্ৰহ্ম-পদ জিজ্ঞাসার কর্ম, আর ত্রিতাপতপ্ত মুযুক্ষু জিজ্ঞাসার কর্তা | ত্রহ্গ-পদে কর্মে যা বলায় 
ধের বিষয়ত্ব ও প্রয়োভনত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। আর স্বরূপে, গুণে ও শক্যাদিতে যে নিরতিশয় বৃহত্তম বাসুদেব নামক 
ভগবান, তাহাই ব্ৰহ্ম-পদাৰ্থ অর্থাৎ ব্ৰহ্ম-পদে তাদৃণ বৃহত্তম বাঞ্ুদের নামক ভগবান্কেই বুঝাইয়াছে। ইহাতে শ্রুতি 

ও স্তৃতিই প্রমাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন--“বৃহ ধাতু ও বৃংহ ধাতু দ্বার! ব্রহ্ম-পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, “বৃহতি” প্বুংহয়তি” এই 

_ ক্রিয়াদয়ের অর্থ নিরতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ; সুতরাং নিরতিশয় বৃহত্বমকে পরত্রহ্গ বল| হয়,” “নিরতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গুণসমূহ 

তিগবান্‌ বান্দেবে আছে"। স্থৃতিও বলিয়াছেন--“এই বাস্থদেৰ নামক ভগব 
সৰ্বভুত হইতে শ্রেষ্ঠ ; অতএব এই ভগবান্‌ অচ্যুত বৃদ্ধতয়। 
থাকেন।” ব্রহ্ম-পদের এই প্রদ্ণিতর্প অর্থে অপ্রামাণ্যশঙ্ 

ও বিবরণকার এই উভয়ের বাক্য-হারাই ব্রহ্ম-পদের 

ক্যকার বলিয়াছেন _“অনস্ত ও অচিন্ত্য স্বাভাবিক স্বরূপ, 
ম, তিনিই ব্রন্ম-শব্ডের অভিধেয় ; ত্বিষয়ক জিজ্ঞাসা 
বাগতঃ বৃহত্তম বস্তু ব্ৰহ্ম-পদের অভিধেয় 1 


ন্ই প্ৰকৃতি, অব্যক্ত, সনাতন কর্তা 
বৃহত্বহেতু ও বৃংহণত্বহেতু ইনি ব্ৰহ্ম বলিয়া গীত 
[ও হইতে পারে না) কারণ পূর্বাচাৰ্য্য ভগবান্‌ 
প্রদণিতরূপ অর্থ সমধিত হইয়া থাঁকে। ভগবান 
গুণ ও শক্ত্যাদিন্ধারা নিরতিশয় বৃহত্তম যে রমাকাস্ত 
সতত সম্পাদনীয়।” বিবরণকার বলিয়াছেন__“বব্ধ 
অতএব ('অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা* ইহাতে) « 


| 
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নিরতিশয়মোক্ষফলকত্রহ্মজিজ্ঞাসা মুযুক্ষুণ| কর্ত্তব্যা ইতি বাক্যার্থঃ। “আত্মা বারে ডষটব্যঃ” (বৃ-২181৫-8161৬) 
ভুয়া ত্বেব বিজিজ্ঞা সিতব্যঃ” (ছা__৭1২৩।১) ইতি শ্রুতেঃ। ২! 

পরমতে জিজ্ঞান্তো দুরুপপাদঃ বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি__শুদ্ধো বা মায়োপহিতো বা অজ্ঞানাধ্য- 
স্তেশ্বরো বা জিজ্ঞাসাবিষয়ত্বেনাভিপ্রেতঃ? . নাগ্ঘঃ, তত্ত অবিষয়ত্বাভ্যূপগমাদন্যথা মিথ্যাত্বপ্রসঙ্গাৎ, শুদ্ধং 
ব্ৰহ্ম মিথ্য। জিজ্ঞাসা বিষয়ত্বাৎ তব মতে ঘটাদিবদিত্যমুসানাৎ, অপসিদ্ধান্তাপত্তেশ্চ, অবিষরত্বাভুপগমসিদ্ধান্ত- 
ভঙ্গাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, জিজ্ঞাসয়া শ্রবণাগ্ঘভ্যাসজন্যোপহিতসাক্ষাৎকারেণ তদ্বিষয়কাজ্ঞাননাশেহপি 
শুদ্ধনিবিবশেষবিষরকাজ্ঞানন্ত তাদবস্থ্যেন অনির্সোকষপ্রসঙ্গাৎ অপ্রযোজকত্বাচ্চ॥ কিঞ্চ উপহিতজ্ঞানং 
মোক্ষহেতুর্নবা 1 নাঃ, তন্তৈব মুক্ত প্রস্থযত্বপ্রসক্ঞযা শুদ্ধাভ্যুপগমস্ অপ্রযোজকত্বেন বৈয়র্ঘযাৎ । ন 


মুমুক্ষার অনস্তর, অতঃ অর্থাৎ কর্ম্ফলদমূহের অনিত্যত্ব সাতিশয়ত্বাদি দোবদর্শনহেতু নিত্য নিরতিশয় মোক্ষফলক 
ব্ৰহ্মজিজ্ঞাস! মুযুক্ষুর কর্তব্য” ইহাই উক্ত হুত্রবাক্যের অর্থ। এইরূপ হুত্রবাক্যের অর্থে “ওহে আত্মাই দ্রষ্টব্য” 
“ভূমা পুরুষই ভিজ্ঞ/সিতব্য” এই শ্রুতিদ্বয়ই প্রমাণ। ২। 

৫ আমাদের মতে ভিজ্ঞান্ত অর্থাৎ জিজ্ঞাসার বিষয় উপপাদন কর! হইল। ইহাতে অস্থপপত্তি কিছু নাই। 
পরমতে অর্থাৎ অদ্ৈতবাদিগণের মতে কিন্তু জিজ্ঞাসার বিষয় উপপাদন করা দুঃসাধ্য । তাহাদের মতে জিজ্ঞান্ত 
উপপাদন করা যায় না ; কারণ তাহাদের সিদ্ধান্তানুসারে ভিজ্ঞান্তসন্বদ্ধে বিকল্প করিয়! জিজ্ঞাস করিলে কোন 
পক্ষই তাহাদের স্বীকার্য্য হইতে পারে না। তাহাই দেখান হইতেছে__অদ্বৈতবাদিগণের মতে শুদ্ধ ব্ৰহ্মই কি ভিজ্ঞান্ত ? 
অগব! মায়োপহিত কিংবা অজ্ঞানাধ্যন্ত ঈশ্বর জিজ্ঞান্ত ? এই তিনটির কোন্টি ডিজ্ঞাসাবিবয়রূপে অদ্ৈতবাদিগণের 
অভিপ্রেত? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষট অদৈতবাদ্িগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ শুদ্ধ ব্রন্গের অবিবয়ত্বই 
তাহারা স্বীকার করিয়! থাকেন। তাহাদের মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম যখন অবিষয়, তখন তাহ! জিজ্ঞাসার বিবয় হইবে 
কিন্পে ? শুদ্ধ ব্রহ্মের জিজ্ঞাসাবিষয়ত্ব স্বীকার করিলে তাহাদের সিদ্ধান্ত অহুসারে শুদ্ধ ব্রহ্গের মিথ্যাত্প্রসন্গই 
হইয়া পড়িবে। তাহাতে এইরূপ অন্যান করা যাইবে. যে-শুদ্ধ ব্রহ্ম (পক্ষ) মিথ্যা (সাধ্য), যেহেতু তাহা 
জিজ্ঞাসার বিষয় ; যাহ! যাহ! বিষয়, তাহাই মিথ্যা ; যেমন অদ্বৈতবাদিগণের মতে ঘটাদি বস্তু মিথ্য। | আর তাহাতে 
অপরিদ্ধাস্তের আপত্তি হইবে এবং তাঁহারা যে শুদ্ধ ব্রঙ্গের অবিষয়ত্ব স্বীকার করেন, সেই সিদ্ধান্ত তঙ্গ হইয়া 
পড়িবে । 

আর “মায়োপহিত ব্ৰহ্মই কি জিজ্ঞান্ত ?” এই দ্বিতীয় পক্ষও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন 
না) কারণ উপহিত ব্রঙ্মবিযয়ক ভিজ্ঞাসাদ্বারা যে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-মননাদি করা হইবে, তাহার ফলে উপহিত 
ব্ৰহ্মেরই সাক্ষাৎকার হইয়। তদ্বিষয়ক অজ্ঞানেরই নাশ হইবে; তাহা হইলেও শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ ত্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান 
যেযন ছিল তেমনই থাকিয়া যাইবে । ফলতঃ তাদৃশ ব্ৰহ্গদিজ্ঞাসাদ্বার কখনও মোক্ষ হইতে পারিবে ন|। 
অনির্মোক্ষেরই প্রসঙ্গ হইয়! পড়িবে । আর তাদৃশ ব্রহ্ধতিজ্ঞাসা মোক্ষের অপ্রযোজকও বটে। আরও কথ! এই 
যে--এই পক্ষে উপহিত ব্রন্ষের জ্ঞান মোক্ষলনক হইবে কি? অথবা! হইবে না? ইহার প্রথম পক্ষটি অদ্বৈত- 
বাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না) কারণ যদি উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক সাক্ষাৎকারই যোক্ষভরনক হয়, তাহা 
হইলে উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণমননাদির ফলে উপহিত ব্রন্মের সাক্ষাৎকার হইলে সেই উপহিত ব্র্ই মুক্তপ্রাপ্য 
হইয়। পড়িবেন। আর তাহা হইলে এই পক্ষে শুদ্ধ ব্রঙ্গের স্বীকার, মুক্তিতে অপ্রযোজক বলিয়া ব্যর্থই হইয়া 
পড়িবে,। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটও অধৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন ন! $ কারণ যদি উপহিত ব্রহ্ধবিবয়ক জ্ঞান 


৪১৮ | অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
 বিধীয়তে, ইত্যপেক্ষায়াং মুমুক্ষেতি, তৎসহকারীণি চ ্রদ্ধোপপত্তিপর্বকগুরূপসত্তাদীনি ইতি পূর্ববমেবাধি- 
কারিনির্ণয়ে প্রমাণপুরর্বকম্‌ উক্তানি। ১। ৃ ১ 
... অতঃশবশ্চ হেতুসংগ্ৰহাৰ্থট, কর্মমফলানাং হানিত্যত্বাদিদোষদৰ্শনপরঃ, 'বথেহ কর্মজিতো লোকঃ 
ক্ষীয়তে” (ছা ৮১৬) “পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্ম্মচিতান্‌ ব্ৰাহ্মণে নির্বেেদমায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন” 
(১২১২) ইত্যাদি শুতেঃ। ব্ৰহ্মণো| জিজ্ঞাসেতি কৰ্ম্মণি ষষ্ঠী “কর্তৃকর্্মণোঃ কৃতি” ইতি পাণিনীয়স্থুত্ৰাৎ ৷ 
ব্ৰহ্ম চ স্বরূপগুণশক্যাদি ভিন্নিরতিশয়বৃহত্তমো ভগবান্‌ বানুদেবাখ্যঃ, “বৃহতি বৃংহয়তি তম্মাছুচ্যতে পরং 
ব্ৰহ্ম, বৃহান্তো গুণা অন্মিন্” ইতি শ্রুতেঃ, “এষ প্রকৃতিরব্যক্তঃ কর্তা চৈব সনাতনঃ | পরঞ্চ সর্ববভৃতেত্য- 
জ্ত্মাদৃবৃহত্বমোইচ্যুতঃ ॥ বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ ব্ৰহ্ম” ইতি স্মৃতেশ্চ আনন্তাচিন্তত্বাভাবিকম্বরূপ গুণশ্যা- 
দিভিবৃ হত্বমো যো রমাকান্তঃ শ্রীপুরুষোত্তমে| ব্রন্মশব্দাভিধেয়ঃ,' তদ্বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়া 
ইতি ভগবদ্বাক্যকারপাদোক্তেঃ *ম্বরূপেণ বৃহদৃগুণযোগাচ্চ বৃহত্তমং বস্ত ব্রন্গশব্দবাচ্যম্” ইতি বিবরণ- 
কারপাদোক্রেশ্চ। তন্মাৎ অথেতি মুযুক্ষানম্তরং কর্ম্মফলানামনিত্যত্বদাতিশয়ত্বাদিদর্শনাদ্ধেতোঃ নিত্য- 


বেলায় প্রমাপপ্রদর্শনপুর্বক বলা হইয়াছে। সুতরাং মুক্তির ইচ্ছা ও তৎসহকারী শ্রদ্ধা লাভ পূর্বক গুরু 
সমীপে গমন প্রভৃতির অন্তর বরহ্মজিজ্ঞাস! কর্তব্য এইরূপ আনন্তর্য্য অর্থেই হত্রে অথ-শব প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া 
বুঝিতে হইবে। ১। 
আর স্বব্রগত “অতঃ” শব্দটি হেতুসংগ্রহার্থক অর্থাৎ কর্ম্মফলসমূহের অনিত্যত্বাদি দোষ প্রদর্শন করাইয়া থাকে। 
যেহেতু কর্মফলসমূহ অনিত্যত্বাদি দোব গ্রস্ত, এই কারণে ব্রহ্মজিজ্ঞাস! কর্তব্য। কর্মফলসমূহের অনিত্যত্ব শ্রুতিই 
বলিয়াছেন__যথা “যেমন ইহলোকে কর্মুসম্পাদিত ভোগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরলোকে পুণ্যসম্পাদিত ভোগ 
ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইয়া থাকে।” “ব্রাহ্মণ কর্ণসম্পাদিত লোকসমৃহকে প্রযাণদ্বারা অনিত্য বলিয়া নিরূপণ করিয়া বৈরাগ্য 
প্রাপ্ত হইবেন।” “অনিত্য কর্ম! নিত্য মোক্ষরূপ পরমায্মলাভ হয় না” ইত্যাদি। 
টি বর্গের জিজ্ঞাস! ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ; “ক্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি” এই পাণিনীয় সুত্রাহ্নসারে কর্ম্মে বষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে। ব্ৰহ্মপদ জিজ্ঞাসার কর্ম, আর ত্রিতাপতণ্ত মুযুক্ষু জিজ্ঞাসার কর্তা । ব্রহ্ম-পদে কর্মে ষষ্ঠী বলায় 
 ব্রন্ধের বিবয়ত্ব ও প্রয়োছনত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। আর স্বরূপে, গুণে ও শ্যাদিতে যে নিরতিশয় বৃহত্তম বাসুদেব নামক 
_গবান্‌, তাহাই ব্ৰহ্ম-পদাৰ্থ অর্থাৎ ব্ৰহ্ম-পদে তাদৃশ বৃহত্তম বামদের নামক ভগবান্কেই বুঝাইয়াছে। ইহাতে শ্রুতি 
ও স্থৃতিই প্রমাণ । শ্রুতি বলিয়াছেন_-“বৃহ ধাতু ও বৃংহ ধাতু দ্বার! ব্রহ্ম-পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, *বুহতি” প্বুংহয়তি” এই 
ক্রিয়াদ্য়ের অর্থ নিরতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ; সুতরাং নিরতিশয় বৃহত্তমকে পরবরঙ্গ বল। হয়,” “নিরতিশয় বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত গুণসমূহ 
ই ভগবান্‌ বান্থদেবে আছে”। স্বতিও বলিয়াছেন__-“এই বাসুদেব নামক ভগবান্ই প্রকৃতি, অব্যক্ত, সনাতন কর্তা 
ভূত হইতে শ্রেষ্ট অতএব এই ভগবান্‌ অচ্যুত বৃদ্ধতম। বৃহত্বহেতু ও বৃংহণত্বহেতু ইনি ব্ৰহ্ম বলিয়া গীত 
হইয়া থাকেন” ব্রহ্মপদের এই প্রদ্ণিতরূপ অর্থে অপ্রামাণ্যশ্াও হইতে পারে না; কারণ পূর্বাচার্য্য ভগবান্‌ 
"ও বিবরণকার এই উভয়ের বাক্য-ছারাই র্গ-পদের প্রদর্ণিতরূপ অর্থ সম্ধিত হইয়া থাকে। তগবান্‌ 
লিয়াছেন_-“অনস্ত ও অচিন্ত্য স্বাভাবিক রূপ, গুণ ও শক্ত্যাদিদ্বার| নিরতিশয় বৃহত্তম যে রমাকান্ত 
৮ তিনিই ব্ৰহ্ম-শব্দের অভিধেয় ; তদ্বিবয়ক জিজ্ঞাসা সতত সম্পাদনীয়।* বিবরণকার বলিয়াছেন-_“স্বর্পত 
তঃ বৃহত্তম বস্তু ব্ৰহ্ম-পদের অভিধেয়।” অতএব (“অথাতে| ব্রহ্মতিজ্ঞাস!* ইহাতে) “অথ, অর্থা 
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নিরতিশয়মোক্ষফলকক্রক্মাজিজ্ঞাসা যুযুক্ষুণা কর্তব্যা ইতি বাক্যার্ঘঃ। “আত্মা বারে রষটব্যঃ”(বৃু-_২181৫-8161৬) 
ভুয়া ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য£” (ছা__-৭২৩1১) ইতি শ্রুতেঃ। ২। 

পরমতে জিজ্ঞান্তো ছুরুপপাদঃ বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি-_শুদ্ধো বা মায়োপহিতো বা অজ্ঞানাধ্য- 
স্তেশ্বরো বা জিজ্ঞাসা বিষয়দ্বেনাভিপ্রেতঃ? : নাঃ, তস্য অবিষয়ত্বাভ্যুপগমাদন্তথ! মিথ্যাত্বপ্রসন্গাৎ, শুদ্ধং 
ব্ৰহ্ম মিথ্যা জিজ্ঞাসাবিষয়ত্বাৎ তব মতে ঘটাদিবদিত্যনুমানাৎ, অপসিদ্ধান্তাপত্তেশ্চ, অবিষয়ত্বাভুপগমসিদ্ধান্ত- 
ভঙ্গাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, জিজ্ঞাসয়া শ্রবণাগ্ঠভ্যাসজন্যোপহিতসাক্ষাৎকারেণ তদ্বিষরকাভ্ঞাননাশেহপি 
শুদ্ধনিৰ্ধিৰশেষ বিষয়কাজঞানস্ত তাদবস্থ্যেন অনির্োক্ষপ্রসঙ্গাৎ অপ্রযোজকত্বাচ্চ ৷ কিঞ্চ উপহিতভ্ঞানং 
মোক্ষহেতুর্নবা 1 নাঘ্ঃ, তন্তৈব : মুোপস্ীরীজ্যা শুদ্ধাভ্যুপগমস্ত অপ্রযোজকত্বেন বৈয়র্থ্যাৎ। ন 


মুমুক্ষার অনন্তর, অতঃ অর্থাৎ কর্মৃফলসমূহের অনিত্যত্ব সাতিশয়ত্বাদি দোবদর্শনহেতু নিত্য নিরতিশয় মোক্ষকলক 
ব্ৰহ্মজিজ্ঞাস! মুযুদ্ষুর কর্তব্য” ইহাই উক্ত হুত্রবাক্যের অর্থ। এইরূপ স্ত্রবাক্যের অর্থে "ওহে আত্মাই ত্রষ্টৰঃ” 
“ভূম! পুরুষই জিজ্ঞ|সিতব্য” এই শ্রতিদ্বয়ই প্রযাণ। ২। 
আমাদের মতে ভিজ্ঞান্ত অর্থাৎ জিজ্ঞাসার বিষয় উপপাদন করা হইল। ইহাতে অহুপপত্তি কিছু নাই। 
পরমতে অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণের যতে কিন্ত জিজ্ঞাসার বিষয় উপপাদন কর! দুঃসাধ্য। তাহাদের মতে জিত্ান্ত 
উপপাদন কর! যায় না) কারণ তাহাদের সিদ্ধাস্তাহ্থসারে ভিজ্ঞান্তসম্বদ্ধে বিকল্প করিয়া জিজ্ঞাসা! করিলে কোন 
পক্ষই তাহাদের স্বীকার্য্য হইতে পারে না। তাহাই দেখান হইতেছে__অদ্বৈতবাদিগণের মতে শুদ্ধ ্রহ্গই কি ভিজ্রান্ত ? 
অগবা মায়োপহিত কিংবা অঙ্ঞানাধ্যস্ত ইশ্বর জিজ্ঞান্ত ? এই তিনটির কোন্টি জিজ্ঞাসাবিযয়রূপে অদ্বৈতবাদিগণের 
অভিপ্রেত? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষট অনৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ শুদ্ধ ব্রন্মের অবিষয়ন্বই 
তাহার! স্বীকার করিয়। থাকেন। তাহাদের মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম যখন অবিষয়, তখন তাহ! জিজ্ঞাসার বিষয় হইবে 
কিরূপে? শুদ্ধ ব্রহ্মের জিজ্ঞাসাবিষয়ত্ব স্বীকার করিলে তাহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে শুদ্ধ ব্রঙ্গের মিথ্যাত্বপ্রসঙ্গই 
হইয়া পড়িবে । তাহাতে এইরূপ অন্থমান করা যাইবে যে-শুদ্ধ ব্রহ্ম (পক্ষ) মিথ্যা (সাধ্য), যেহেতু তাহা 
জিজ্ঞাসার বিষয় ; যাহ! যাহ! বিষয়, তাহাই মিথ্য। ; যেমন অদ্বৈতবাদিগণের মতে ঘটাদি বস্তু মিথ্য।। আর তাহাতে 
অপসিদ্ধান্তের আপত্তি হইবে এবং তাহার! যে শুদ্ধ ব্রন্মের অবিষয়ত্ব স্বীকার করেন, সেই সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়! 
পড়িবে। 
আর “যায়োপহিত ব্ৰহ্মই কি জিজ্ঞান্ত ?” এই দ্বিতীয় পক্ষও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন 
না) কারণ উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক জিজ্ঞাসাদ্বার! যে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-মননাদি কর! হইবে, তাহার ফলে উপহিত 
্রহ্মেরই সাক্ষাৎকার হইয়া! তদ্বিষয়ক অজ্ঞানেরই নাশ হইবে; তাহা হইলেও শুদ্ধ নির্কিশেষ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান 
যেষন ছিল তেমনই থাকিয়া যাইবে । ফলতঃ তাদুশ ব্ৰহ্মজিজ্ঞাসাদ্থার কখনও মোক্ষ হইতে পারিবে লা । 
অনির্মোক্ষেরই প্রসঙ্গ হইয়া! পড়িবে। আর তাদৃশ ব্রহ্মজিজ্ঞাস। মোক্ষের অপ্রযোজকও বটে। আরও কথা এই 
যে--এই পক্ষে উপস্থিত ব্রঙ্গের জ্ঞান মোক্ষজনক হইবে কি? অথবা হইবে না? ইহার প্রথম পক্ষটি অদ্বৈত- 
বাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ যদি উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক সাক্ষাৎকারই যোক্ষজনক হয়, তাহা 
হইলে উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণমননাদ্দির ফলে উপহিত ব্রন্দের সাক্ষাৎকার হইলে সেই উপহিত ব্্গই মুক্তপ্রাপ্য 


- হইয়া পড়িবেন। আর তাহা হইলে এই পক্ষে শুদ্ধ বঙ্গের স্বীকার, মুক্তিতে অপ্রযোজক বিয়া ব্যর্থই হইয়া 


পড়িবে.। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটও অধৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না ; কারণ যদি উপহিত ব্রহ্গবিষয়ক জান 


৪২০ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


দ্বিতীয়ঃ, জিজ্ঞাসাবৈয়ৰ্থ্যাপত্তেঃ, তদর্থকতাস্তাদিপ্রণয়নস্ত জলতাড়নসাম্যাপত্তেশ্চ। নাপি অধ্যস্তজিজ্ঞা- 
সাঙ্গীকারস্তৃতীয়ঃ, পূর্ববমেব বিস্তরেণ নিরভ্তত্বাৎ অধ্যাসবাদস্ত, ইতলং কুতর্কনিরাসৈঃ। তস্মাছুক্ম্বরূপমেৰ 
ব্ৰহ্ম জিজ্ঞাস্তং “তদ্ত্রহ্ম তদ্বিজিজ্ঞাসন্ব’” ইত্যাদি শ্রুত্যা বক্ষ্যমাণলক্ষণস্ত্ৈব জিজ্ঞাস্যত্বনির্ণরাৎ ।৩। 
* ইর্তি পরাভিমতজিজ্ঞাস্যোপপত্তিগিরিনিপাতঃ ॥ 
তন্তু কিং লক্ষণমিত্যপেক্ষায়ামাহ_“জন্মা্্ত যতঃ” (ব্রঃ সুঃ ১/১২)। অস্তেতি শব্দঃ কাৰ্য্যপরঃ, 
যতঃ ইতি কারণপরঃ, জন্ম আদির্যস্ত তদিদং জন্মাদি সৃষ্টিস্থিতিলয়মিতি তদৃগুণসম্বিজ্ঞানবহুত্রীহিঃ। 
যতো যস্মাৎ সর্বেশ্বরাৎ সর্ববজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ পরমকারণাৎ সর্ববনিয়ন্তঃ পুরুষোত্তমাৎ জ্রীভগবতঃ অস্ত 


মোক্ষজনক না হয়, তাহা হইলে উপহিত ব্রঙ্গবিষয়ক জিজ্ঞাসার ব্যর্থতাপত্তিই হইয়া পড়ে। উপহিত ব্রহ্ম- 
বিষয়ক জ্ঞান মোক্ষজনক না হইলে তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাস! ব্যর্থ। এই পক্ষে আরও দোষ হইবে যে- ভিজ্ঞান্ত 
উপহিত ব্রহ্গের মোক্ষজনকত্ব নাই বলিয়া তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত যে ভাব্মাদিরচনা, তাহাও নিদ্ষল 
জলতাড়নের সমানই হইয়া পড়িবে অর্থাৎ জলতাড়নের ন্যায় ভাষ্যাদিরচনাও ব্যর্থ ই হুইয়! পড়িবে ; কারণ 
জিন্ঞান্ত উপহিত ব্র্গের মোক্ষজনকত্ব নাই। b 

আর “অজ্ঞানাধ্যস্ত ঈশ্বর জিজ্ঞাসার বিষয়” এই তৃতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে 
নাঃ কারণ অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত অধ্যাসবাদ পূর্বেই আমর! বিস্তৃতরূপে নিরাস করিয়াছি। অধ্যাসই 
যখন নিরস্ত হইয়াছে, তখন অধ্যস্ত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার বিষয় হইবেন কিরূপে? অদৈতবাদিগণের .কুতর্কনিরাসে 
আর প্রয়োজন নাই। অতএব আমাদের প্রদণিতম্বরূপ ত্রহ্ধই জিজ্ঞান্ত ; যেহেতু “তাহাই ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ন- 
বিষয়ক জিজ্ঞাস! কর” ইত্যাদি শ্রুতিত্বারা ভাবী স্থত্রে প্রতিপাদিত লক্ষণসম্পন্ন ব্রহ্ম ই জিজ্ঞান্তরূপে নির্ণীত 
হইয়াছেন। ৩। 

ইতি পরাভিমত জিজ্ঞান্তোপপত্ডিগিরি নিপাত ॥ 


মুক্ত বর্ম জিজ্ঞাস্ত” ইহা প্রথম সুত্রে বলা হইয়াছে। সেই জিজ্ঞান্ত অর্থাৎ জিজ্ঞাসার বিষরীভূত ব্রন্মের লক্ষণ 
কি? এইরূপ আকাজ্ঞায় সুত্রকার বলিয়াছেন-__“্জন্াগ্স্ত যতঃ |” এই দ্বিতীয় সুত্রগত “অন্ত” শব্দটি কাধ্যপর এবং “যতঃ” 
শব্দটি কারণপর। “জন্ম আদি হইয়াছে যাহার তাহা এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে জন্মাদি পর নিষ্পন্ন হইয়! জন্ম-স্থিতি-লয়কে 
বুঝাইয়াছে। বহুব্রীহি সমাসে অন্ত পদার্থ প্রধান হইয়া থাকে । এজন্য “জন্ম আদি হইয়াছে যাহার" এইক্প বহুব্রীহি 
সমাসে জন্ম, স্থিতি ও লয় এই ত্রিতয়কে বুঝাইয়াছে। বহুব্রীহি সমাস দ্বিবিধ ;--তগুণসবিজ্ঞান ও অতদ্গুণসন্বিজ্ঞান। 
যে স্থলে বিশ্য্যের একদেশই বিশেষণ করিয়া সমাস হয়, তাহাকে তদৃগুণসম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি কহে।" আর যে স্থলে 
তাহা করা হয় লা, তাহাকে অতদৃগণদধিজ্ঞান বহুব্রীহি কহে। তদ্‌গণসধিজ্ান বহুবীহির উদাহরণ যথা-_লম্বকর্ণম্‌ 
আনয় অর্থাৎ লম্বকর্ণকে আনয়ন কর। এস্থলে লক্বকর্ণ পদটি বহুবীহি সমাসে নিষ্পন্ন হইয়া লম্বকর্ণবিশিষ্ট পুরুষকে 
বুঝাইয়াছে। "লহ কর্ণ হইয়াছে যাহার" এইকূপ পুরুষের একদেশ লঘ কর্ণকেই বিশেষণ করিয়া সমাস করা হইয়াছে 
লিয়া ইহা মিজান বহুব্রীহি । আর অতদ্গুণসন্বিজ্ঞান বহুবীহির উদাহরণ বথা_চিত্রগুমানয় অর্থাৎ চিত্রভকে 
য়া কর ৰলে “চিত” পদে “চিতা গৌরব” এইরূপ বছবীহি সমানে চিত্রা গো আছে যাহার তাহাকে 
বা য়াছে; কিন্ত এই বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণীভূত চিত্র! গে! বিশেষ্য পুরুষের একদেশ হয় নাই; সুতরাং ইহাতে 

ৰ বহুব্রীহি কহে। প্রকত স্থলে কিন্তু ত্ঙণসদ্বিজ্ঞান বহুব্ীহিই হইয়াছে বুঝিতে হইবে |: কা; 


পরাভিমতবরন্মলক্ষণনিরসনমূ ৪২১ 


জগতঃ নামরপাভ্যাং ব্যাকৃতস্ত বিবিধবিভক্তভোভৃসংযুকতস্ত নিয়তদেশকালফলোপভোগাশ্রয়ভূতস্ত 
তর্কাঁগোচররচনস্য জন্মস্থিতিলয়াঃ প্রবর্তস্তে, তদেব ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্তমিতি বাক্যার্থ, বত্তচ্ছব্দয়োনিত্যসন্বন্ধাৎ ৷ 
“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ( তৈঃ-_৩৷১৷১ ) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ৪ | 

পরমতে লক্ষণমসম্ভবি, বিকল্পাসহত্বাৎ পূর্ব্ববৎ। নম লক্ষণং দ্বিবিধং স্বরূপতটস্থভেদাৎ। তত্র 
ব্বরূপাভিন্নং লক্ষণমাগ্তম্, থা “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” (তৈঃ__২1১/১) ইত্যাদিকম্‌ ৷ যাবল্লক্ষ্যমনব- 
তি ০ টির ~ শী 
জন্ম, স্থিতি ও লয় এই ত্রিতয়র্ূপ বিশেয্যের একদেশ অন্মকে বিশেষণ করিয়া “জন্ম আদি হইয়াছে বাহার_ যে ভন্ম-স্বিতি- 
লয়ের” এইরূপ সমাস করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা তদ্গণসন্বিজ্ঞান বহুবীহি। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে 
তাহা হইলে এক জন্মেরই ত বিশেষ্যত্ব ও বিশেষণত্ব এই উভয়ের প্রসঙ্গ হইয়! পড়ে। এইরূপ আপত্তিও হইতে পারিবে 
না) কারণ জন্ম, স্থিতি ও লয় এই ত্রিতয়ই বিশেষ্যরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে। আর এই ভন্মারি ভরি বিশেষারূপে 
বিবক্ষিত বলিয়াই “জন্মাদি” পদে পুংলিঙ্গ ও বহুবচনের প্রাপ্তি নাই, কিন্ত নপুংসকলিঙগ ও একবচন হইয়াছে। 

“্যতঃ”_ যাহা হইতে অর্থাৎ যে সর্বেশবর সরবত সর্বশক্তিমান পরমকারণ সর্ধনিয়ন্ত| পুরুবোত্তম শ্রভগবান্‌ হইতে 
প্অন্ত”_-এই জগতের অর্থাৎ বাহ! দেবদতাদি নাম ও দেব-তির্্যকৃ-সবস্তাদি আকরুতিদারা বিকারভাবপ্রাপ্ত, যাহা 
অনেকবিধ বিভাগপ্রাপ্ত ভোত্ৃগণের সহিত সংযুক্ত এবং যাহা নিয়ত দেশবিশিষ্ট ও নিয়ত কালবিশিষ্ট ফলসমূহ ও 
ফলোপভোগসমূহের আশ্রয়ভূত, সুতরাং যাহার রচন! সকলের তর্কের অগোচর, তাদুশ এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় 
প্রবর্তিত হইতেছে, সেই তগবান্‌ ব্ৰহ্মই জিজ্ঞাস্ত অর্থাৎ জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত, ইহাই ুত্রবাক্যের অর্থ। প্ৰতঃ অন্ত 
জন্মাদি, তৎ ব্রহ্ম জিজ্তান্তম্‌” এইরূপে “তৎ” শব্দের অধ্যাহার করিয়া! যে প্রদর্ণিতরূপ অর্থ করা হইল, তাহাতে অর্থাৎ 
“তৎ” শব্দের অধ্যাহারে যৎ ও তৎ শব্দের নিত্যসম্বন্ধই প্রমাণ। যৎ ও তৎ শব্দের নিত্যসম্বন্ধ আছে বলিয়াই 
প্রদশিতরূপ স্ত্রবাক্যার্থ পর্য্যবসিত হয়। আর “যাহ! হইতেই এই ভূতসমূহ জন্নিয়াছে” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যই 
সত্রবাক্যের মূল প্রমাণ। ৪। 

ভিজ্ঞান্ত ব্রন্মের লক্ষণ বল! হইল। অদ্বৈতবাদিগণের মতে জিজ্ঞান্ত ব্রন্ের লক্ষণ সম্ভব হয় ন! ; কারণ পূর্বে 
যেমন অদ্বৈতবাদদিগণের মতে জিজ্ঞান্ত বিকল্পকোটিতে টিকে ন! দেখান হইয়াছে, সেইক্সপ অদ্বৈতবাদিগণের মতে 
ভিজ্ঞান্ত ব্ৰহ্মের লক্ষণও বিকল্পকোটিতে টিকে না অর্থাৎ বিকল্প করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে টিকে না। ইহাতে অদ্বৈত- 
বাদিগণ যদি বলেন__-লক্ষণ ছুই প্রকার,_্বর্ূপলক্ষণ ও তটস্থণক্ষণ। তাহার মধ্যে ্বরূপাভিন্ন লক্ষণই স্বরূপলক্ষণ। 
বেমন__“সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি ব্ৰহ্মের শ্বরূপলক্ষণ। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞাম্বরূপ ও অনস্তন্বর্ূপ। আর 
যাবৎকাল লক্ষ্যে না থাকিয়! অর্থাৎ লক্ষ্য যতকাল আছে, ততকাল ন! থাকিয়া যাহ! লক্ষ্যেতরের ব্যাবর্তক হয় অর্থাৎ : 
অলক্ষ্য হইতে লক্ষ্যের ব্যাবৃত্তিবোধের জনক হয়, তাহাকে তটস্বলক্ষণ কহে। যেমন_“যতে! ৰ! ইমানি ভূতানি 
ভায়ন্তে” ইত্যাদি শ্রত্যুক্ত জন্মাদিকারপত্ব প্রলয়দশায় লক্ষ্য ব্রন্গে অন্গত হইয়! ইতরের ব্যাবর্তক হয় বলিয়া “যতো বা 
ইযানি” ইত্যাদি ব্ৰহ্মের তটস্থলক্ষণ। এইরূপে ব্রন্বের স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণের সমন্বয় বুঝিতে হইবে ।* 


পাশ 


* অ্বৈতবাদিগণ সপ ও তটস্বুভেদে লক্ষণ দবিবিধ বলিয়া থাকেন কিন্তুকোন স্থলে ত্রিবিধ লক্ষণও বলা! হইয়াছে। 082 
ঘরপলক্ষণ ও উপলক্ষণ । এই উপলক্ষণকেই তটস্থলক্ষণ বলা হয়। যেমন-_-ঘটত্ব ঘটের ধর্ম্মলক্ষণ ; কনুগ্রীবাদ্বিমতী ঘটব্াক্তি ঘটের বর: 
এবং জলাহরণাদি কার্য ঘটের উপলক্ষণ বা তটস্থলক্ষণ ৷ (৮৭২ পৃঃ মেট্রো মুদ্রিত বিবরপবান্তিক )। বস্তুতঃ গৌড় ব্ৰহ্মানন্দ লঘুচক্িকাতে বলিয়াছেন 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


স্থিতত্বে সতি ব্যাবর্ত্কং তটস্থলক্ষণূ, বথা “যতে! বা ইমানি ভুতানি জায়ন্তে” ( তৈঃ_৩৷১৷১ ) ইত্যাদি- 
শ্রত্যুক্তজন্মাদিকারণতব্ত প্রলয়ে অননুগতত্বে সতি ইতরব্যাবর্তকত্বাৎ ES BED ss 
মৈরমসম্বাৎ। তথাহি__ন তাবৎ ন্বরূপলক্ষণোক্তিরূপপত্তিমতী, অসাধারণধর্মাস্যৈব সর্ববাদিসম্মতত্বেন 
লক্ষণত্বাৎ, ন স্বরপমাত্রস্ত। অন্যথা স্বরূপন্তৈব ব্যাবর্তকত্বে লক্ষণোক্তেরের বৈয়র্থ্যাৎ, স্বরপস্ত 


ব্যাবর্তকত্বাদর্শনাচ্চ। ৫। রঃ এ 
নন স্বরূপস্যেব ধর্্শ্মিভাবকল্পনয়া লক্ষণত্াঙ্গীকারে উক্তদোষানবকাশাৎ আনন্দো বিষয়ান্ভবো 
+++: 
এতদুত্বরে বক্তব্য এই যেঁঅসম্তবহেতুই এইরূপ হইতে পারে না। তাহাই দেখান হইতেছে-_-অদ্বৈতবাদিগণ 
যে শ্বরূপলক্ষণের কথা বলিয়াছেন, তাহাদের এই স্বরূপলক্ষণ কথ! যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ বস্তুর অসাধারণ ধর্মই 
সর্ববাদিসম্মতরূপে বস্তুর লক্ষণ হইয়! থাকে; বস্তশ্বরূপযাত্র বন্তর লক্ষণ হয় না। ঘটন্বরূপ ঘটের লক্ষণ হয় না; 
কিন্তু কমুগ্রীবাদিমত্ত্ূপ অসাধারণ ধর্মই ঘটের লক্ষণ হইয়া থাকে । লক্ষণ লক্ষ্যেতরের ব্যাবর্তক ; স্বরূপমাত্রই যদি লক্ষণ 
হয়, তাহ! হইলে স্বরূপই ব্যাবর্তক হইয়! পড়ে ; তাহাতে লক্ষণ কথা ব্যর্থ ই হইয়া পড়ে। আর স্বরূপের ব্যাবর্তকত্বও 
দেখ! যায় না অর্থাৎ স্বরূপ ইতরের ব্যাবর্ভক হয় এরূপ কোথাও দেখা যায় না। ৫ | 
ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন- ব্রদ্ের স্বর্ূপকে যে আমরা ব্রন্মের লক্ষণ বলিয়াছি, তাহাতে দ্বৈতাদ্বৈত- 
বাদিগণের প্রদর্শিত দোষের অবকাশ থাকিবে না; কারণ স্বরূপেই ধর্ম্মধপ্মিভাৰ কল্পন! করিয়া স্বরূপের লক্ষণত্ব স্বীকার 
করিলে প্রদর্শিত দোষ হয় না। ব্রহ্ম সত্যন্বরূপ, জ্ঞানম্বরূপ ও অনন্তস্বূপ। এই স্বর্ূপভূত সত্য, জ্ঞান ও অনস্তে 
সত্যত, জ্ঞানত্ব ও অপরিচ্ছিন্নত্ব ধর্ম কল্পনা করিয়! & সকলকে ব্রঙ্গের লক্ষণ বলিলে প্রদর্শিত দোষের অবসর থাকে না। 
এই জন্যই পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন-_“আনন্দ, বিষয়াহ্ৃতব ও নিত্যত্ব এই ধর্মগুলি চৈতন্তন্বরূপে আছে। এই সকল 
ধর্ম চৈতন্তস্বরূপ হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্ন বলিয়াই যেন অবভাঁত হইয়া থাকে ।* ধর্ম-ধন্পিভাব কল্পনাদ্ধার! স্বরূপেরই 
লক্ষণত্ব সম্ভব হইতে পারে) প্রদর্শিত পঞ্চপাদিকাকারের উক্তিদ্বারাই তাহ! সমর্থিত হয়। ব্রহ্ম আননানিস্বরূপ 
হইলেও কল্পিত আনন্দাদি ধর্ম আনন্দস্বরূপ ব্রঙ্গে আছে ইহা পঞ্চপাদ্িকাকারও বলিয়াছেন। সুতরাং সত্যত্বাদি ধর্ম 
কল্পনা! করিয়াই সত্যাদি স্বরূপের লক্গণত্ব বলা যাইতে পারে। তাহাতে দবৈতাদৈতবাদিগণপ্রদণিত দ্রোষের আর 
অবসর নাই। 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে__না, স্বরূপেরই ধর্ম-ধর্মিভাব কল্পনা করিয়! লক্ষণত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না; 
কারণ কল্পিতের ব্যাবর্ভকত্ব কখনই সম্ভব নহে। অদ্বৈতবাদিগণ সত্যাদিস্বরূপ ত্রহ্মকে নির্ত্বিশেষ চিন্মাত্র বলিয়া থাকেন, এই 
_ নিৰ্ব্ৰিশেষ চন্সারবাদ তলের ভয়েই ভাহারা সত্যত্বাদি হর্্কে পারযাধিক ন! বলিয়া কাল্পনিক বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
আর সেই কল্পিত ধর্ম্বদ্বারাই শ্বরূপের ব্যাবর্তকত্ব সিদ্ধি করিতে চাহেন; কিন্ত তাহা হয় না। কল্পিত ধৰ্ম্ম ব্যাবর্তক 
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~ 


পৃথিবীতে আত্রনিষঠ হইয়াই থাকে। পৃথিবীতে অনাশরিত হইয়া গন্ধাদি খাকিতেই পারে ন! ; কিন্ত পৃথিবী উৎপত্তিকালে গন্ধশুন্য থাকে, পরে 


থাকে। পৃথিবীত্বশূন্য পৃথিবী কখনই হইতে 
দ্বিবিধ লক্ষণ বল! হইয়া থাকে। যাবদাশ্রয়- 
কোনও সময়ে আশ্রয়ে থাকে না, তাহাকে তটস্থ- 


পরাভিমতন্র্বলক্ষণনিরসনম্‌ ৪২৩ 


নিত্যত্বঞ্চেতে সম্তি ধর্ম অপৃথক্দ্বেহপি চৈতন্যাৎ পৃথগিবাবভাষস্তে” ইত্যভিযুক্তোক্তেরিতি চেৎ ন, 
কল্পিত্য ব্যাবর্ত্কত্বাসম্তবাৎ । অন্যথা যূপে কল্পিতা্বিত্যত্বস্যাসূৰ্য্যাদ্‌ ব্যাবর্তকত্বাপত্তে:। তন্মাৎ ব্বরূপস্য 
লক্ষণত্বোক্তেঃ স্বোৎপ্রেক্ষামাত্রত্বমেব ।৬। 

কিঞ্চ সত্যাদিশবা যৌগিকা রূঢ়া বা? আসে যৌগিকস্য প্রবৃতিপরতযার্থযোগপরছেন 
নিবিবশেষবহানেঃ॥ দ্বিতীয়ে রূঢ়ানাং গুণজাত্যান্তনেকধর্ম্বদস্তপরত্নিয়মেন নির্ধিবশেষপরত্বাযোগাৎ ৷ 


33২ ন 
হইতে পারে না। যদি কল্পিত ধর্থেরও ব্যাবর্ত্কত্ব অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, তাহা হইলে যুপে কল্পিত সূ্য্যত্বও 
ুধ্যতিন্নের ব্যাবর্ভক হইতে পারে। তাহা ত হয় না। “আদিত্যো যুপঃ” এইরূপ শ্রুতি আছে; তাহাতে যুপে 
আদিত্যত্ব কল্পিত হইয়াছে। যদি অদ্বৈতৰাদিগণ কল্পিত ধর্মের ব্যাবর্তকত। স্বীকার করেন, তাহা হইলে যুপে কল্পিত 
আদিত্যত্বও আদিত্যতিন্নের ব্যাবর্তক হইতে পারে। তাহা ত হয় না এবং হইতেও পারে না; কারণ যুপও আদিত্য- 
ভিন্ন বলিয়া যূপে কল্পিত আদিত্যত্ব বুপেরও ব্যাবর্তক হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়ে। তাহা হয় না। অতএব. স্বরূপের 
লক্ষণত্ব বল! অর্থাৎ স্বর্ূপকে লক্ষণ বল! অদ্ৈতবাদিগণের নিজেদেরই উৎপ্রেক্ষা অর্থাৎ কল্পনামাত্র | স্বরূপের ব্যাবর্তকত্ব . 
সম্ভব নহে বলিয়া তাহাদের এরূপ উক্তি স্বকপোলকল্লিত। ৬| 

আরও কথা এই যে-_অন্বৈতবাদিগণ সত্যাদিকে বন্ধের স্বরূপলক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে_এই 
সত্যাদি শব্দ কি যৌগিক? অথবা রূঢ় ? ইহার প্রথম পক্ষট অনৈতবারিগণ স্বীকার করিতে পারেন না ) কারণ যৌগিক 
শব্দ প্রকৃত্যর্থ ও প্রত্যয়ার্থের যোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে বলি! সত্যাদি ব্রহ্মস্বরূপ হইলে ব্রন্মের নির্িশেস্থ অর্থাৎ 
অখণ্ডার্থত্ব ভদ হইয়া পড়ে। যৌগিক শব্দে প্রক্কত্যর্থ বিশেষণ ও প্রত্যয়ার্থ বিশেষ্য ; সুতরাং প্রকৃতি ও প্রত্যয়ার্থের 
যোগে যে শব্দ প্রযুক্ত হইয়! থাকে, তাহ! অথপ্ডার্থক হইবে কি করিয়া? আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অ্বৈতবাদিগণ স্বীকার 
করিতে পারেন ন! অর্থাৎ সত্যাদি শব্দকে রূঢ় বলিয়! স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ রঢ় শব্দ গুণ জাতি প্রভৃতি 
অনেক বর্থাবিশিষ্ট বস্তর বোধক হইয়া থাকে। নিক নির্ধিশেষ বস্তুর বোধক কোন রূঢ় শব্দই হইতে পারে না। সাধু 
শব্দমাত্রই সপ্রবৃত্তিনিমিত্তক হইয়া! থাকে। ঘটপদ যে ঘটপদার্থের বোধক হয়, তাহার কারণ ঘটপদার্থে ঘটপদের 
প্রবৃত্তিনিমিত্ব ঘটত্ব ধর্ম ঘটে আছে। ঘটে ঘটত্ব ধর্ম না থাকিলে ঘট ঘটপদপ্রতিপাপ্ত হইতে পারিত ন|। এইরূপ গো 
অশ্বাদি রূঢ় শব্দ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে । সত্যত্ব বর্শূন্ত বন্ত রূঢ় সত্যপদবার! প্রতিপাদ্য হইতে পারে না । বন্ধে যদি 
সত্যত্ব ধর্ম স্বীকার কর! ন। যায়, তবে তাহ! সত্য-পদদ্বার! প্রতিপাপ্ভও হইতে পারিবে না । এজন্য নিধর্্মক নিধ্বিশেষ 
বস্ত কোনও রূঢ় শব্দদ্বারাই প্রতিপাগ্ভ হইতে পারে ন! । আর এজন্যই মূলকার বলিয়াছেন__রূঢ় শব্দমাত্রই ধর্মবদ্বস্তপর 
হইয়া থাকে অর্থাৎ ধর্ম্মবদ্‌ বস্তই রূঢ় শব্দপ্রতিপান্ত হইয়া থাকে 

যদি অদ্বৈতবাদ্িগণ এরূপ বলেন যে-_সত্যাদি রঢ় পদ শক্তিদ্বার! সবিশেষ বস্তুর প্রতিপাদক হইলেও লক্ষণাদ্ধারা! 
নি্ব্ৰিশেষ বস্তুরই প্রতিপাদক হইতে পারিবে অর্থাৎ সত্যাদি পদের শক্যার্থ সবিশেষ বস্তু এবং লক্ষ্যার্থ নির্ববিশেষ বস্তু৷ 
আর তাহাতে প্রদশিত দোযেরও অবকাশ থাকিবে না| অদৈতবাদিগণের এরূপ বল! অযঙ্গত ; কারণ লক্ষণা দ্বিবিধ ; 
জহৎস্বার্থ। ও অন্রহৎস্বার্থ। । যদ্দি অদ্বৈতবাদিগণ সত্যাদি পদের জহৎশ্বার্থা লক্ষণ! স্বীকার করেন, তবে প্গঙায়াং 
ঘোবঃ" এই বাক্যের অন্তর্গত গঙ্গা-পদ জহৎস্বার্থ| লক্ষণাদ্বারা তীরের বোধক হইয়াছে। গঙ্গা-পদের শক্যার্থ প্রবাহ 
এবং জহ্‌ৎস্বার্থা লক্ষণাদ্থারা লক্ষ্য তীর | এস্থলে যেমন গঞ্গা-পদ শব্যার্থ ত্যাগ করিয়া অগঙ্গারূপ তীরের প্রতিপাদক 
হইয়াছে, এইরূপ. সত্যাদি পদও শব্যার্থ ত্যাগ করিয়া জহৎস্থার্থ। লক্ষণাদার! শক্যভিন্ন অশক্য অর্থের প্রতিপাদক 
হইবে। আর তাহাতে শক্য-পদের লক্ষ্যার্থ অসত্য, জঞান-পদের লক্ষ্যার্থ জড় এবং অনস্ত-পদের লক্ষ্যার্থ সাস্ত অর্থাৎ 


৪২৪ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


নু সত্যাদিপদানাং সবিশেষপরক্ষেহপি লঙ্গপয়া নির্ধিরশেষপরত্াৎ, নোক্তদোষাবকাশ ইতি চেৎ ন, 

অসম্ভবাৎ। লক্ষণাঙ্গীকারে জহৎস্বার্থাভিপ্রেতা চেৎ, গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র যথা প্রবাহরূপশক্যত্যাগেন 

অগঙ্গারূপত্তীরঃ লক্ষ্যার্থঃ, তথা প্রকৃতে অত্যাদিপদার্থত্যাগেন অসত্যজড়পরিচ্ছিন্নরপো বাক্যার্থঃ স্যাৎ। 

ষ্টার্থত্বাপত্তেঃ ৷ ৭। 

কে লা বিরান সত্যাদীনাং কো বার্থ ইতি অদ্যাপি অনিশ্চয়াৎ। 

ত্যতাদিধন্মত্যাগেইপি সচ্চিদপরিচ্ছিননং ব্রক্মেতি ব্রৈবিধ্যস্তাবশ্যন্তাবাৎ নিৰ্ব্বিশেষাদ্বিতীয়ত্বভঙ্গাৎ 

সৰ্ব্বেষামেকার্থসাঙ্গীকারে পর্য্যায়ত্বাপত্তেস্তখাত্যুপগমে চ একপদেনৈবার্থসিদ্ধৌ পদাস্তরবৈয়র্থ্যাচ্চ ।৮। 
কিঞ্চ শক্যৈকাংশাৰ্থাঙ্গীকারে সর্ববাংশবাচকতাসম্বন্ধাভাবেইপি তদংশবাচকতাসম্বন্ধস্ত অকামেনাপি 


— 


পরিচ্ছিন্ন এইরূপ হইবে । আর তাহাতে “সত্যং জ্ঞানমনস্তম্‌'’ এই লক্ষণবাক্যের অর্থ *অসত্য, জড়, পরিচ্ি্ন” 
ইহাই হইবে । আর তাহাতে বন্ধের স্বরূপলক্ষণ অসত্য, জড় ও পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গই হুইয়! পড়িবে। 
আর যদি অবৈতবাদিগণ সত্যাদি পদের অজহৎস্বার্থলক্ষণ! স্বীকার করেন, তাহা হইলে নীল-শুক্লাদি পদ যেমন 
অ্হৎস্বার্থলক্ষণা্থারা নীলাদিগুণবিশিষ্ট দ্রব্যের বোধক হইয়া থাকে, এইরূপ সত্য।দি পদও সত্যাদিবিশিষ্ট অর্থের 
বোধক হইবে । আর তাহাতে প্রদর্শিত লক্ষণবাক্যের অখণ্ডার্থকত্ব সিদ্ধ ন! হইয়া! বিশিষ্টার্থকত্বেরই আপত্তি 
হইয়। পড়িবে। ৭। 
অদবৈতবাদ্দিগণ প্রদণিত দ্বিবিধ লক্ষণা ভিন্ন তাগত্যাগলক্ষণ! নামক তৃতীয় লক্ষণ! স্বীকার করেন। এই লক্ষণাকে 
জহদভহৎন্বার্থলক্ষণাও বলা হয়। বিশিষ্ট অর্থের বাচক শব্দ যদি বিশেষণাংশ পরিত্যাগ করিয়া মাত্র বিশেষ্যাংশের 
প্রতিপাদক হয়, তবে সেই স্থলে ভাগত্যাগলক্ষণ| বল! হইয়া থাকে । বিশিষ্ট বস্তুর বিশেষণভাগ ত্যাগ করিয়া কেবল 
বিশেষ্যতাগের বোধক হয় বলিয়াই এই লক্ষণাকে ““ভাগত্যাগলক্ষণ|” বলা হয়। এই লক্ষণা অনুসারে সত্যাদি পদের 
বিশেষ্যাংশমাত্র প্রতিপাদিত হইলে সত্যাদি পদের অর্থ কি, তাহাও নিশ্চিত হইতে পারিবে না । সত্যত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট 
বস্তুই সত্যাদি পদের শক্যার্থঃ সত্যত্বাদি ধর্শা ত্যাগ করিয়া সত্যাদি পদ কাহার বোধক হইবে ? সত্যত্বরহিত সত্য- 
পদের লক্ষ্যার্থাট কি, ইহা নিশ্চয় করিতে পার! যায় না। সর্কধর্ম্মরহিত বস্তু অনির্দেষ্ত। তাহ! পদের শক্য বা লক্ষ্য 
কিছুই হইতে পারে না, ইহাই মূলকারের অভিপ্রায়। আরও কথা এই যে__সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই তিনটি পদদ্বারা 
যথাক্রমে সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও অনস্তত্ব এই তিনটি বিশেষণ ত্যাগ করিয়া তিনটি বিশেষ্যমাত্রের বোধক হইলেও 
প্রদর্শিত তিনটি “বিশেশ্যস্বরূপ ব্রহ্থ’_এইরূপ বন্ধের ৈবিধ্য অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে । আর তাহাতে ব্রন্নের 
 নির্বিশেষাদিতীয়দ্বের ভঙগই হইয়! পড়িবে অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রদর্শিত তিনটি বিশেম্্ব্ূপ হইলে তাহা আর নির্বিশেষ 
'অদ্বিতীয়রূপ হইতে পারে না। আর যদি অবৈতবাদিগণ সত্যার্ি-পদ্ের তাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা প্রতিপান্ত বিশেষ্য 
তিনটির ভেদ স্বীকার ন! করেন, অর্থাৎ সত্যাদি-পদত্রয়ের লক্ষ্য অর্থ এক, জ্রিবিধ নহে এইরূপ বলেন, তবে সত্যাদি 
পদের সর্ব! একার্থবপরযুক্ত পর্য্যায়ত্বের আপত্তি হইবে। ঘট, কুভ, কলস এই তিনটি পদ একার্থক বলিয়া যেমন 
পৰ্য্যায় শব্দ, এইরূপ সত্য, জ্ঞান ও অনস্ত এই তিনটি পদেরও পর্য্যায়ত্বাপত্তি হইবে। পৰ্য্যায় শব্দের সহপ্রয়োগ 


হয় ন! | সত্যাদি পদের পর্য্ায়ত্ব স্বীকার করিলে একার্থক তিনটি পদের যে কোন একটি পদঘারাই অর্থের সিদ্ধি 
হয় বলিয়া অপর পদগুলি ব্যথই হইয়! পড়িবে। ৮। নু 


পরাভিমতবরন্মলক্ষণনিরসনমূ ৪২৫ 
য়া স্বীকারধ্যত্বাৎ নির্বিবশেষত্হানেঃ, তথাত্বে মিথ্যাত্বাপত্েঃ। নির্বশেষং বস্তু মিথ্যা, শক্যৈকদেশত্বাৎ 
তব মতে ঘট্বা্দিবদিতি প্রয়োগাৎ। নম সত্যত্বাদিবিশিষ্টবাচিনাং পদানাং শুদ্ধে ব্ৰহ্মণি লক্ষণাঙ্গী- 
কারাৎ ন পৰ্য্যায়ত্বাপত্যাদিদোষাবকাশ ইতি চে ন, অবৃতান্বপ্রকাশপরিচ্ছিন্নরপে সবিশেষে 


ত্যাগ করিয়া শক্য বিশেষ্যাংশমাত্রের প্রতীতির জন্তই ভাগত্যাগলক্ষণ স্বীকার করা হয়। বিশেষ্যাংশও শক্যই বটে; 
বিশিষ্টবাচক পদের বিশেষণ ও বিশেব্য' উতয়াংশই শব্য। যদি অৈতবাদিগণ ভাগত্যাগলক্াারাঁ শব 
বিশেষ্যাংশকেই অত্যাদি পদের লক্যার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, তবে সত্যাদি-পদের সর্ববাংশবাচকতা| সম্বন্ধ না থাকিলেও 
'মত্যাদি পদের বিশেব্যাংশবাচকত্ব সম্বন্ধ অবস্তই স্বীকার করিতে হইবে। কেবল বিশেষ্যাংশ অভনল 
: সত্যারদিপদ তাহার বাচক, ইহা! অধ্বৈতবাদরিগণকে অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে আর তাহাতে ঘটাদি-পদবচ্য 
| ঘটাদি বস্তুর মত সত্যাদি-পদবাচ্য ব্রহ্গেরও সবিশেষত্বাপত্তিই হইবে? নির্ধবিশেষত্বের হানিই হইবে। অধ্ৈতবাদির মতে 
সবিশেষ বস্তু মিথ্যা বলিয়া অন্ধের মিধ্যাত্বাপত্তি হইবে। আর ইহাতে এইরূপ অনুমান হইতে পারিবে বে 
পনিব্িশেষং বস্তু মিথ্যা, শকৈযৈকদেশত্বাৎ তৰ মতে ঘটত্বাদিৰৎ।" নির্ঘিশেষ বত পক নিন নাভি 
দেশত্ব হেতু এবং ঘটত্বাদি উদাহরণ | বেদাস্তবাদিগণ মীমাংসকমতপ্রবিষ্ট বলিয়া ত্বয়ব স্টায়বাক্যের প্রয়োগ করিয়া 
| থাকেন। নৈয়ায়িকগণ পঞ্চাবয়ববাদী হইলেও মীমাংসকগণ প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদ্বাহরণ এই তিনটিই শ্ায়বাক্যের 
অবয়ব বলিয়! স্বীকার করেন। এজন্য এস্থলে তিনটি অবয়বই দেখান হইয়াছে। যাহা হউক, প্রদর্শিত অহ্মানথারা! 
অধ্বৈতমতসিদ্ধ নিব্রশেষ ব্ৰঙ্গের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে শক্যৈকদেশ বন্ত-মাতই অধৈতবাদীর মতে সি রী 
যেমন ঘটপদের শক্যৈকদেশ ঘটত্ব অদ্বৈতবাদীর মতে মিথ্যা। হৃতরাং ঘটত্বরূপ দৃষ্টান্তে শক্যৈকদেশত্ব হেতু ও মিথ্যাত্ব 
সাধ্য উভয়ই আছে। এএন্ত শক্যৈকদেশত্ব হেতু মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য। এই ব্যাপ্তিশরহণের স্থল প্রদর্শিত কটা দাত 
ব্যাপ্তিগ্রহের স্থল প্রদর্শনের জন্যই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর! হয়। যদিও উদাহরণবাক্যব্যাপ্তিপরদর্শনের ভন্তই প্রযুক্ত হইয়! 
থাকে, তথাপি ব্যাণ্ডিগরহণের স্থল প্রদর্শনের জন দৃষ্টান্তের সহিত উদ্দাহরণবাক্য বল! হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
না করিলেও উদ্বাহরণবাক্যের কৌন হানি হয় না। কেবলমাত্র সময়বন্ধাহ্সারেই সৃষ্টাস্ত উদাহরণবাক্য প্রযুক্ত হইয়! 
থাকে। মিথ্যাত্ব সাধ্যের ব্যাপ্য শক্যৈকদেশত্ব ধর্ম, নির্বিশেষ বস্তু ব্রহ্থরূপ পক্ষে আছে। শক্যৈকদেশত্ব কিরূপে 
নির্িশেষ বস্তুতে আছে, তাহা! পূর্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে। মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য হেতু নির্্িশেষ বস্তুতে আছে 
বলিয়া নিব্বিশেষ বস্তুরও ঘটত্বাদির মতই মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে। সুতরাং বরন্মের নি্ব্বিশেবত্ব স্বীকার করিলে তাহার 
মিথ্যাত্বও অপরিহাধ্য। ইহাই মূলকারের অভিপ্রায় 
ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে-_মূলকার যে পূর্বে সত্যাদি পদের পর্য্যাযত্বাপতি দ্রোব প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ সত্যাদি পদের লক্ষ্যার্থ অভিন্ন হইলেও বাচ্যার্থ অভিন্ন নহে। বাচ্যার্ধের ভেদপ্রবুক্তই : 
সত্যাদি পদের পর্য্যায়ত্বাপত্তি হইবে না| অত্যপদ অত্যত্ববিশিষ্টবাচী, জানপদ ভ্ঞানত্ববিশিষ্টবাচী। এন্ত সত্যত 
বিশিষ্ট বস্তু ও জ্ঞানত্ববিশিষ্ট বস্তু ভিন্ন। সুতরাং লক্ষ্যার্থ অভিন্ন হইলেও বাচ্যার্থের ভেদপ্রবুকতই পর্ধ্যারত্বাপত্তি 
হইবে না। এ 
_.. এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে__অদ্বৈতবাদীর মতে সত্যাদি-পদশক্য সত্যত্বাদি অনৃতা দিব্যাবৃত্তিস্বরূপ অর্থাৎ 
অবৃতব্যা বুভিই সত্যত্ব, জড়ব্যাবৃত্তিই জ্ঞানত্ব অথবা অন্থপ্রকাশব্যাবৃতিই জ্ঞানত্ব এবং পরিছিতনব্য বৃত্তিই অনন্তত্ব। এই 
সত্যত্ব, জ্ঞানত্বাদি সত্যাদি-পদের শক্য অর্থ। সুতরাং “সত্যং জ্ঞানম্‌* ইত্যাদি ব্রহ্দদক্ষণ অধৈতবাদীর মতে ¢ 
প্রসিদ্ধ হইবে? অর্থাৎ এই লক্ষণটি কি উপহিত ব্রঙ্গের বলা হইবে? উপহিত তরঙ্গে এই লক্ষণ সঙ্গত হয় 
রণ অইদ্বতবাদীর মতে উপহিত ব্রহ্ম অনৃত, অস্বপ্রকাশ ও পরিচ্ছিন্নরূপ ; তাহাতে অনৃতব্যাবৃতিযপ 
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সত্যত্থাদেরযোগাৎ। যোগে বা তন্যৈব অনৃতাদিব্যাবৃত্তত্বং স্তাৎ, ন শুদ্বস্ত। তন্মাৎ সত্যত্বাদীনাং 
শুদ্ধাদন্যত্রাসম্তবাৎ বাক্যস্ত লক্মণয়া অখণ্ডার্থত্বে চ শুদ্ধে তদসিদ্ধেঃ পর্য্যায়ত্বপরসঙ্গঃ পদাস্তরবৈয়র্থ্যস্ত 
RE তাদবস্থ্যমেব ৷ ৯।. 

কু ফিঞ্চ সত্যাদিপদলক্ষ্যং পদাসন্তরবাচ্যং ন বা? আন্তে সবিশেষত্বস্তাবশ্যম্তাবাৎ। দ্বিতীয়ে 
. ক্্যত্বাসিদ্ধেঃ। লক্ষ্যত্ববাচ্যত্রয়োঃ সামানাধিকরণ্যনিয়মাৎ, যত্র বাচ্যত্বং তত্র লক্ষ্যত্বম, যথা 
গঙ্গাপদলক্ষ্যন্তয তীরশববাচ্যত্বমূ যন্নৈবং তন্নৈবং খপুষ্পবৎ ইত্যঘ্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং লক্ষযদ্বাসিদেঃ। 


TTT 
অস্বপ্রকাশব্যাবৃত্তিরূপ জ্ঞানত্ব এবং পরিচ্ছিননব্যাবৃত্তি্ূপ অনন্তত্ব সম্ভাবিত নহে। অদ্বৈতবাদীর মতে সত্যত্বাদি ধর্ম 
মিথ্যাদিব্যাববত্তিূপ বলিয়া মূলকার “সবিশেষে সত্যত্বাদেঃ” এইরূপ বলিয়াছেন। অদবৈতবাদীর মতে সত্ব অখণ্ডজাতি- 
বস্তু নহে কিন্ত মিথ্যাব্যাবৃত্তিরপ বলিয়া তাহা সবিশেষ । যাহা হউক, অদ্বৈতবাদী উপহিত ব্ৰন্গে “সত্যং জ্ঞানম্* 
ইত্যাদি স্বন্নপলক্ষণের অমুগতি স্বীকার করিতে পারেন না। 
আর যদি অধৈতবাদিগণ উপহিত ব্ৰঙ্গেই উক্ত স্বরূপলক্ষণের অনুগতি স্বীকার করেন, তবে উপহিত ব্রহ্মেরই 
অনৃতাদিবযাবৃত্তি সিদ্ধ হইয়া যাইবে। উক্ত লক্ষণ শুদ্ধ্রন্মের না হইয়া উপহিত ব্রঙ্মেরই হইয়া পড়িবে। এত্ত 
অধবৈতবাদিগণ অবশ্যই প্রদণিত সত্যত্বাদি ধর্ম উপহিত বন্ধে স্বীকার করিতে পারেন না। শুদ্ধত্রন্ম ভিন্ন উপহিত 
ব্রঙ্গের উহা স্বরূপলক্ষণ নহে। শুদ্ধব্রন্দেরই উহ! স্বরূপলক্ষণ। শুদ্তরন্মের স্বরূপলক্ষণ সম্পাদনের জন্তই “সত্যং 
জ্ঞানম্” ইত্যাদি বাক্যের লক্ষণাদ্বার| অখপ্ডার্থত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। “সত্যং জ্ঞানম” ইত্যাদি যাহার স্বরূপলক্ষণ 
অর্থাৎ যে শুদ্ধ ব্রঙ্গের স্বরূপলক্ষণ, তাহাতে সত্যত্বাদি ধর্ম নাই। যেহেতু শুদ্ধব্রন্ম নির্ধর্মক। উপহিত ব্রঙ্গেও 
যে সত্যত্বাদি ধর্ম নাই, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং সত্যাদি-পদের বাচ্যার্থ অদ্বৈতবাদীর মতে প্রসিদ্ধ হইল 
কোথায়? বাচ্যার্থের ভেদপ্রযুক্তই ত সত্যাদি-পদের পর্য্যায়ত্বাপত্তিদোষের বারণ করিতে অদ্বৈতবাদী প্রয়াস 
করিয়াছিলেন। সুতরাং সত্যত্বাদি ধর্ম উপহিতে সম্ভাবিত নহে এবং শুদ্ধব্রন্দেও নহে। শুদ্ধত্রন্মে সত্যাদি-পদের 
প্রবৃত্তিনিমিত্ত নাই । স্থতরাং সত্যাদি বাক্য লক্ষণদ্বারা অখণার্থের প্রতিপাদক হইলে সত্যাদি-পদের পর্য্যায়ত্বাপত্তি 
ও পদাস্তরের ব্যর্থতা উভয়ই থাকিয়াই যাইবে। ৯। 
অধৈতবেদাস্তিগণ শুদ্ধত্ৰহ্মকে সত্যাদি-পদের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্ত শুদ্ধব্রহ্ম সত্যাদি-পদের বাচ্য 
নহেন,_ইহাই অদ্বৈতবাদীর কথা । ইহাতে জিজ্ঞাস! এই যে, সত্যাদি-পদের লক্ষ্য শুদ্ধব্রহ্ম সত্যাদি-পদের বাঁচ্য না 
হইলেও অন্ত পদের বাচ্য কিনা? ব্রহ্ম পদাস্তরের বাচ্য হন কি না ? যদি ব্রহ্ম পদাস্তরের বাচ্য হন এরূপ স্বীকার 
করা বায়, তবে শুদ্ধব্রন্মেরও সবিশেষত্বাপত্তি হইবে । কারণ বাচ্য বন্তমাত্রই সবিশেষ । নির্বিশেষ বস্তু বাচ্য হইতে 
পারে না। গপকক্রিয়া-জাত্যাদিবিশিষ্ট বস্তুই বাচ্য হইয়া থাকে। সুতরাং নি্বিশেষ ব্রহ্ম পদ্াত্তরের বাচ্য এরূপ বলা 
যায় না। 
ই. এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত অর্থাৎ অধৈতবাদী যদি বলেন__নির্ধিশেষ ব্ৰহ্ম পদাস্তরেরও বাচ্য নহেন। যেমন 
 সত্যাদি-পদের বাচ্য নহেন, এইরূপ সত্যাদি-পদতিন্ন অন্ত পদেরও বাচ্য নহেন। নির্ধিশেষ ব্রহ্ম কেবলমাত্র লক্ষ্যই 
হইয়া থাকেন। অধ্ৈতবাদিগণের এই দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত ) কারণ ব্রহ্ধ যদি কোন পদেরই বাচ্য না হন, তবে তাহা 
হইতে পারিবেন না। লক্ষ্যত্ব ও বাচ্যত্ব এই দুইটি ধর্শের সামানাধিকরণ্য নিয়ম আছে। এই হট বনের 
টি না থাকিলে অপরটিও থাকিতে পারে না। যে বস্ত পদান্তরের লক্ষ্য, সে বস্তু পরাস্তরের বাচ্যও হ 
যেমন-_গদগাপদলক্ষ্য তীর বাকের বাচ্য হইয়া থাকে। যাহা বাচ্যই নহে, তাহা লক্ষ্যও হইতে ' 
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ননু সত্যাদয়ঃ শব্দাঃ অমত্যাদিব্যাবৃত্তিদ্বারা লক্ষ্যে ব্রহ্মণি পর্য্যবস্তৃত্তীতি চেৎ ন, ব্রহ্মস্থরূপমাত্রস্ত 
শ্রুতিং বিনাপি প্রাগেবাবিষ্যাধিষ্ঠানতয়া জ্ঞাতস্ত পুনরপি “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্‌” (তেঃ_২৷১৷১) 
ইত্যাদি পূর্ব্ববাক্যে সামাম্যতোহত্র চ সত্যাদিশব্দৈঃ সত্যত্বাদিবিশিষ্টতয়| ব্যাবৃত্তিবিশিষ্ঠতয়! চ জ্ঞাতত্বেন 
তজজ্ঞানস্ত ব্যাবৃত্তিজ্ঞানসাধ্যত্বাযোগাৎ, ব্যাবৃত্তিজ্ঞানস্যৈব ধৰ্ম্মিজ্ঞানসাধ্যত্বেন বিপরীতত্বাপাতাচ্চ। ১০ |. 
কিঞ্চ ব্যাবৃত্তযঃ সত্যা মিথ্যা বা? আগ্ডে ব্যাবর্তকানামপি সত্যত্বাপত্তেঃ, ব্যাবহারিকৈঃ 
ব্যাবর্তকৈঃ পারমাখিকব্যাবৃত্যসিদ্ধেঃ। কিঞ্চ ব্যাৃত্তিবিশিষ্টত্বাপত্যাদ্বৈতভঙ্গাৎ, সবিশেষত্বাপত্তেশ্চ ৷ 


যেমন-_খপুষ্পাদি | সুতরাং এই প্রদর্শিত অশ্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা পদাস্তরের অবাচ্য ব্রন্দে লক্যত্বও অসিদ্ধ হইয়া 
পড়িবে। 

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে-_সত্যাদি শব্দ অসত্যাদি ব্যাবৃত্িারা লক্ষ্য বন্দে পর্যবসিত হইয়া 
থাকে। সুতরাং ব্রন্মের লক্ষ্যত্ব অসিদ্ধ হইবে কেন? বাচ্য ন| হইয়াও প্রদশিতরূপে ব্রহ্ম লক্ষিত হইতে পারিবেন! 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_ব্রহ্মস্বরূপমাত্রের জ্ঞানের জন্য অদ্বৈতবাদীর মতে শ্রুতিপ্রমাণের কোন আবস্তকত! 
নাই। শ্রতিপ্রমাণ ব্যতীতই, শ্রুতিপ্রমাণ আলোচনা করিবার পূর্বেই ব্রহ্ম অবিদ্তার অধিষ্ঠানরূপে জ্ঞাতই আছেন। 
“অহ্যজ্ঞঃ* ইত্যাদি প্রতীতিতে অবিদ্যার অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্ম ভাসমানই আছেন। আবার তৈত্বিরীয় উপনিষদের 
ব্ৰহ্মানন্দবল্লীর আদি বাক্য “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্‌* অর্থাৎ “্্রন্ধবিৎ পরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে” ইহাদ্বার! সামান্ত- 
রূপে ব্রহ্ম জ্ঞাত হইয়া থাকেন। এই বাক্যের পরবর্ত্তা “সত্যং ভ্ঞানম্‌* ইত্যাদি ব্রহ্মের ত্বরূপলক্ষণবাক্যের ঘটক 
সত্যাদি পদদ্বার! সত্যত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট্পপে এবং অসত্যাদিব্যাবৃত্তিবিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম জ্ঞাত হইয়! থাকেন বিয়া ব্রহ্স্বূপ- 
জ্ঞান অসত্যাদিব্যাবৃত্তিজ্ঞানসাধ্যই নহে। ব্রক্স্বরূপজ্ঞান অবিগ্ভার অধিষ্ঠানরূপে পূর্বেই হইয়াছে। ব্যাবুভিজ্ঞান 
পরে হইয়াছে। সুতরাং ব্যাবৃত্তিজ্ঞানসাধ্য স্বরূপজ্ঞান হইবে কিরূপে ? 

আরও কথা এই যে-_-অসত্যাদিব্যাবৃততিজ্ঞানের ধর্মী তর্বন্বপ ; ব্রহ্মস্বরূপেই অসত্যাদির ব্যাবৃত্তিজ্ঞান হইয়া 
থাকে, ইহাই অদ্বৈতবার্দিগণ বলেন। ব্যাবৃত্িজ্ঞান ধর্লিজ্ঞানসাধ্য ) ধর্িজ্ঞান ন! থাকিলে ব্যাবৃতিজ্ঞান হইতে পারে 
না। অসত্যাদিব্যাবৃত্তি কথার অর্থ-_অসত্যাদির তেদ। এই ভেদজ্ঞান ভেদের আশ্রয়তভূত ধৰ্ম্মার জ্ঞানকে অপেক্ষা 
করে। সুতরাং ব্যাবৃত্তিজ্ঞানের কারণ বলিয়া ধর্িজ্ঞান পূর্বেই অপেক্ষিত হইয়া থাকে । সুতরাং অধৈতবাদিগণ 
ব্যাবৃত্তিঞানসাধ্য বর্বস্বরূপজ্ঞান বলিয়াছেন; কিন্ত তাহার বিপরীতই তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। র্সবরূপ- 
জ্ঞানসাধ্যই ব্যাবৃত্তিজ্ঞান হইবে । কারণ ব্যাবৃক্তিজ্ঞান ধর্গিজ্ঞানসাধ্য। ১০। 

আরও কথ! এই ফে__অগ্ৈতবাদিগণ ব্ৰন্মে যে অসত্যাদির ব্যাবৃত্তি স্বীকার করেন অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম অসত্যাদি- 
ব্যাৰবত্ত, ইহাই যে তাহারা বলেন, ইহাতে জিজ্ঞাস! এই যে ্্িষ্ঠ অসত্যব্যাবৃতি, জড়ব্যাব্বৃত্তি ও পরিচ্ছিন্বব্যাবৃত্তি 
প্রভৃতি সত্য অথবা মিথ্যা? যদ্দি এই ব্যাবৃত্তিগুলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে ব্যাবৃত্তির জ্ঞাপক 
ব্যাবর্তক ধর্মুলিকেও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ব্যাবৃত্তির অর্থ ভেদ এবং ব্যাবর্ক 
কথার অর্থ ভেদক অর্থাৎ ভেদের জ্ঞাপক । ভেদ অনাদি বস্তু বলিয়া তাহার জনক অপ্রসিদ্ধ। এজন 
ব্যাবর্তক ধৰ্ম্ম ব্যাৰবত্তির জ্ঞাপক বলিয়া বুঝিতে হইবে। ব্ৰঙ্গ অসত্যদিব্যবৃতি সত্য হইলে বন্ধে এই ব্যাবৃত্তির 
ধ্ুলিকেও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যাহাতে ব্যাবর্তক ধর্ম নাই, তাহাতে ব্যাবৃত্তিও সিদ্ধ 
হইতে পারে না। ব্রঙ্গে সত্যব্যাবৃত্তির অন্ত সত্যব্যাবর্তক ধর্মও স্বীকার করিতে হইবে৷ আর তাহাতে 
্্মের সবিশেষত্বই সিদ্ধ হইবে। আর ত্রঙ্গনিষ্ঠ ব্যাবর্তক ধর্ম পারমাধিক না হইয়! যদি ব্যাবহারিক হয়, তবে 


£ ৪৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 

দ্বিতীয়ে অসতঃ তুচ্ছস্য শশশূঙ্গাদেরিব ব্যাবৃত্তিত্বাসম্তবাৎ ৷ তুচ্ছস্য যদি স্বয়ং কিঞ্চিৎ পদার্থ 
ই মা তহি ভেদত্বমপি স্যাৎ, তন্তু নাভ্যেব। ন চ ব্যাবৃত্তিঃ ব্বরূপমেবেতি, বাচ্যম্‌, স্বরূপস্য 
রঃ ব্যাবর্তকত্বাভাবাৎ, ব্যাবর্তকত্বে চ ব্যাবৃত্যঙ্গীকারস্য বৈয়র্থ্যাৎ, .তথাত্বে সবিশেষত্বাপত্তেদব বর্বারত্বাচ্চ। 
অভেদে সতি ভেদনিবর্বাহকত্বং ব্যাবর্তকত্বমিতি লক্ষণস্যাসমন্বয়াৎ। ১১। তে 
 ,. কিঞ্চ ব্যাবর্ত্যমসদাদিশব্বাচ্যং সদ্ধিলক্ষণমসদৃবিলক্ষণং বা? আছে সদ্বিলক্ষণস্য বস্তত্বে 
অধৈততঙ্গাৎ, অবস্তত্বে ব্যাবৃত্তিবৈয়্থ্যাৎ। দ্বিতীয়ে ব্রন্ষণ্যতিব্যাপ্তেঃ ব্যাবৃত্বব্যাবর্ত্যয়োরৈক]াপত্তেম্চ। 


০:২৯ = TEM 
এই ব্যাবহারিক ব্যাবর্তক ধর্মদ্বারা ব্রঙ্মের পারমাধিক সবিশেষত্ব সিদ্ধ হয় না বটে) কিন্তু ব্যাবহারিক ব্যাবর্তক 
রমার! পারমাধিক ব্যাবৃত্তিরও সিদ্ধি হইতে পারে না। আর এন্জন্ত ব্রদ্দে অসত্যাদিব্যবৃত্তিব্যাবহারিক হইলে 
.ব্রন্দের পারমাধিক সত্যরপত! সিদ্ধ হইবে না। ব্রহ্মও ব্যাবহারিক সত্যই হুইয়! পড়িবেন। সুতরাং ব্যাবৃত্তিকে 
টু সত্য বলিলে ব্যাবর্তক ধর্মের সত্যতা এবং ব্যাবর্ভক ধর্মকে মিথ্য! বলিলে ব্যাবৃত্তিরও িথ্যাত্বই হইবে। 
£ আরও কথা এই যে_ব্রন্মে অসত্যাদিব্যাবৃত্তি স্বীকার করিলে ব্যাবৃত্তিবিশিষ্ট বঙ্গের সদ্বিতীয়ত্বাপত্তি হইবে। 
তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গ ও ব্রন্মের সবিশেষত্বাপত্তি এই উভয় দোষ হইবে । 
এ আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ ব্যাবৃত্তিকে মিথ্যা বলেন-_-তবে মিথ্যা ব্যাবৃত্তি অসদ্বস্ত ; অসদ্বস্ত শশশৃঙ্গাদির মত 
তুচ্ছ; তুচ্ছ বস্তুতে ব্যাবৃতিত্ব ধৰ্ম্ম থাকিতে পারে না। তুচ্ছ বস্তু অপদার্থঃ এন্ত তাহা ব্যাবৃত্তি বা ভেদ- 
বরণ হইতে পারে না। তে ও ব্যাবৃতি সত্য বস্তু। ভুচ্ছও যদি পদার্থ হইত, তবে তাহা ব্যাবৃত্তি বা 
ভেদরূপ হইতে পারিত, কিন্তু তাহা সভাবিত নহে।& ৃ 
আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এন্সপ বলেন যে--অসত্য প্রভৃতির ব্যাৰবৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপ। কিন্ত ব্রন্দের ধর্ম নহে। 
ব্যাববততিব্যাবৃত্তদ্বরূপ কিন্তু তাহার ধর্ম নহে। সুতরাং ব্যাবৃততি সত্য কি মিথ্যা এরপ প্রশ্নই করা চলে না। এতদুত্বরে 
মুলকার বলেন যে-__ব্যাবৃত্তি বরহ্মস্বরূপ হইলে ব্যাবর্তক হইবে কে? ব্যাবৃতি ব্রঙ্গত্বরূপ এবং ত্রন্গস্বর্ূপই ব্যাবর্তক 
এরূপ বলা যায় না। ব্যাবৃত্তি ও ব্যাবর্তক উভয়ই বরহ্মস্বরূপ এরূপ হইতে পারে না। ব্ৰহ্মস্বরূপের ব্যাবর্তকত্ব স্বীকার 
করিলে ব্যাববৃত্তিস্বীকারই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। ব্রহ্মথরূপের ব্যাবর্তকত্ব থাকিলে ব্রনের সবিশেষত্বাপণ্ডিও দুর্বার হইবে। 
ভেদি্বাহককেই ব্যাবর্ভক বলা হয়; ব্যাবর্তকদ্বের ইহাই লক্ষণ। সুতরাং অতেদে ভেদনির্ব্বাহকত্ব 'সম্ভাবিত 
নৃহে। ব্যাবৃত্তি ও ব্যাবর্তক উভয়ই বন্স্বরূপ হইলে ব্রঙ্গের ভেদনির্বাহকত্বরূপ ব্যাবর্তকত্ব সম্ভাবিত হুইবে 
_কিরূপে?। ১১। র | - - 
"সত্যং জানমূ* ইত্যাদি লক্ষণবাক্যের “সত্য” পদ্দ্বারা ব্রহ্মে অসত্যব্যাব্বত্তি প্রতীত হইয়া থাকে। সত্যাদি 
| নর সতযাদর বাতির বর্ব্বরূপে পর্যবসিত হইয়া থাকে, ইহাই অ্বৈতবাদীর কথা। প্রদর্শিত ব্যাবৃততির আশ্রয় 


চা 
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শি স্বীকার করেন না। এজন্য মুলগ্রশ্থে ত্য ও মিথ্যা বলিয়া যে 
রিয়াই সিদ্ধান্তী অদ্বৈতবাদী পক্ষ খন করিয়াছেন। £ রর 


পরাভিমতব্রহ্মলক্ষণনিরসনম্‌ ৪২৯ 
কিঞ্চ ব্যাবৃততয়ো ব্ৰহ্মভিন্না অভিন্না বা? আন্তে দ্ৈতাপত্তেঃ। দ্বিতীয়ে ব্যারৃতিবর্ষেতি সামানাধি- 
করণ্যাপত্তেঃ,' ব্যাবৃত্তব্যাবর্ত্যয়োরভেদব্যবহারাভাবাচ্চ। কিঞ্চ ব্যাবৃতির্ষনি কল্পিতা বার্থ বা? নাঃ, 
কল্পিতস্য ব্যাবর্তকত্বাসম্তবাৎ। অন্যথা ব্রহ্মহত্যাদৌ কল্লিতেনাপি ধৰ্ম্মত্বেন অধৰ্ম্ম-ব্যাবর্ভকত্বাপত্তেঃ, 
শূত্রাদো কল্পিতেনাপি ব্রাহ্মণত্বেন শূদ্রাদিব্যাবর্তকত্বপ্রসঙ্গাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, অদ্বৈতসিদ্ধাস্তভঙ্গাদিত্যলং 
বিস্তরেণ। ১২। ূ 

কিঞ্চ সত্যাদেবিশেত্তমাত্রপরত্ে বাক্যস্য উদ্দেশ্যাবিধেয়বিভাগাঁভাবেন যৎকিঞ্চিদিত্যেব বোধনাঁৎ 
বুডুৎসানুপরমাপত্তেঃ, সামান্যস্য পূর্ববমেব প্রাপ্তত্বাৎ, বিশেষস্যানক্কীকারাচ্চি। তন্মাৎ সত্যাদিবাক্যানা- 


— 


—— —_ _ 77. 
ব্ৰহ্ম ব্যাবৃত্ত এবং অসত্যাদি ব্যাবৃতির ব্যাবর্ত্য। ব্যাবৃততির প্রতিযোগীকে ব্যাবর্ত্য ও অহুযোগীকে ব্যাবৃত্ত বলা হয়। 


সুতরাং অসদ্ব্যাবৃত্তি, জড়ব্যা বৃত্তি ও পরিচ্ছবযা বৃত্তির ব্যাবরত্য অসদাদি পদবাচ্য বন্তই কি সঘিলক্ষণ অথবা অস্ি- 
লক্ষণ? সদ্বিলক্ষণ বা অসদ্বিলক্ষণ বস্তুকেই কি অসদাদি পদদার! নির্দেশ কর! হইয়াছে ? যদি বলা যায়-_ব্যাবর্ত্য 
অসৎ সিলক্ষণ। তাহ! হইলে এই সদ্বিলক্ষণ যদি সত্য বস্তু হয়, তবে অদৈত সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে। ব্ৰহ্ম ও সদ্বিলক্ষণ 
এই দুইটি সত্য বস্ত স্বীকার করায় অধৈতমতের হানি হইবে এবং এই সদ্বিলক্ষণ ব্যাবর্ত্যকে অবস্ত বলিলে ব্যাবৃত্তি 
ব্যর্থ হইয়া যাইবে । অবস্তপ্রতিযোগিক ব্যাবৃত্বিও অবস্তই হইবে। নিরূপকের অবস্তত্বপ্রযুক্ত নিরপ্যও অবস্ত 
হইয়া যাইবে । 

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ ব্যাবৃত্ির প্রতিযোগী ব্যাবর্ত্যকে অসদ্বিলক্ষণ বলেন, এই দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করেন, 
তাহা হইলে ব্রহ্মও অৎশ্বরূপ বলিয়া তাহা অসঘিলক্ষণ; এজন্ত তাহা ব্যাবৃত্ির প্রতিযোগী অর্থাৎ ব্যাবর্ত্য হইয়া! 
পড়িবে । ব্রহ্ম ব্যাবৃত্তির আশ্রয় ; কিন্ত ব্যাবৃত্তির প্রতিযোগী নহে। কিন্তু ব্যাবর্ত্য অসিলক্ষণ বলিলে ব্যাবৃত্ব ও ব্যাবর্ত্য 
এই উভয়ই এক হইয়া পড়িবে। ব্যাবৃত্ত ও ব্যাবর্ত্য কখনও এক হইতে পারে না। ভেদের অহুযোগী ও. প্রতিযোগী 
এক হইলে স্বএর ভেদ স্বতেই স্বীকার কর! হয়। ভেন্ত ও ভিন্ন এক হইতে পারে না । 

আরও কথা এই যে-_-অসত্যাদির ব্যাবৃত্তিগুলি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন ? ব্যাবৃত্তিগুলিকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন 
স্বীকার করিলে দ্বৈতাপত্তি হইবে। ‘আর ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন স্বীকার করিলে ব্রহ্ম ও ব্যাবৃত্তি একই বস্তু হইবে । আর 
তাহাতে “ব্যাৰবত্তি ব্ৰহ্ম’ এইরূপ সামানাধিকরণ্যপ্রতীতি অর্থাৎ অভেদপ্রতীতির আপত্তি হইবে । আর ব্যাবৃত্ব ব্ৰহ্ম ও 
অসত্যাদি ব্যাবৃত্তি এই উভয়ের অভেদব্যবহারের আপত্তি হইবে । কিন্ত কখনও এই উভয়ের অভেদব্যবহার হইতে 
পারে না। 
আরও কথা এই যে-_অসত্যাদির ব্যাবৃত্তিগুলি ব্রন্গে কল্পিত কি যথার্থ? ব্যাবৃত্তিগুলি কল্পিত হইলে ব্রঙ্গে 
ব্যাবর্ভক ধর্ম ও কল্পিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ব্যাবৃত্তির কল্পিতত্ব রক্ষা করিবার জন্তই ব্যাবর্তৃক ধর্মকেও কল্পিত 
বলিতে -হইবে। কিন্তু কল্পিত ধৰ্ম্ম ব্যাবর্তক হইতে পারে না । কল্পিত ধর্ম্মও যদ্দি ব্যাবর্তক হইত, তবে ব্রহ্মহত্যাঁদি 
মহাপাপকার্ধেও ধর্ম্মত্ব কল্পনা করিয়া সেই কল্পিত ধর্মতবদ্বার! ব্রহ্মহত্যাদিতে অধর্ম্মের ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হইতে পারিত। 
কল্পিত ধৰ্ম্মত্বেরও অধর্থব্যাবর্তকত্বের আপত্তি হইত। শুত্রাদিতে কল্পিত ব্রান্মণত্ব ধর্মেরও শুড্রাদিব্যাবর্তকত্বের 
আপত্তি হইত। এইরূপ ব্যাবৃতিগুলি.ব্রন্ছে যথাৰ্থ এই দ্বিতীয় পক্ষও স্বীকার করা যায় না। তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তেরই 
ভঙ্গ হইয়া যাইবে । . ব্রহ্ম ও ব্যাবৃত্তি উভয়ই যথাৰ্থ হইলে অদ্বৈতশিদ্ধান্ত যে ভঙ্গ হইবে __ইহা অতি সুস্পষ্ট । ১২1 

আরও কথা এই যে-_প্ৰত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই ব্রহ্মলক্ষণবাক্যে-ব্রহ্ম লক্ষ্য ও সত্যাদি লক্ষণ | এই লক্ষ্য ও 
ক্ষণ একই রস হইলে বাক্যের অর্থবোধই হইতে পারিবে না।- লক্ষ্যের অন্থবাদ করিয়া! লক্ষণের রিধান হইয়া থাকে 


রঃ ৪৩০ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


'মধগার্ঘনিঠতোকিতর্্তিবিজভিতৈবাগ্রে বিস্তরেণ নিরসিত্তাতে। তত্মাৎ স্বরূপলক্ষণং সর্ব্বথাপ্যসিদবমূ। 
নাপি দ্বিতীয়লক্ষণং বক্ত,ং শক্যম্‌, ত্যাপি সবিশেষে এব বস্তুনি সমঘ্েতুমরত্থাৎ। র্ষণো লক্ষ্যত্বযোগে 


সুতরাং সবিশেষত্বাপত্তেরিতি সংক্ষেপঃ ৷ ১৩। 
ইতি পরাভিমতাতীষ্টব্রক্মলক্ষণগিরিনিপাতঃ ॥ 


কিঞ্চ তন্মতে কারণসিদ্ধিরপি দুষ্কর, বিকল্লাসহত্বাৎ। শুদ্ধং জগৎকারণমুপহিতং বা অজ্ঞানাধ্যস্ত- 
পরমেশ্বর! বা? আন্তে কিং বা শুদ্ধশব্দাভিধেয়ম্‌ ? “শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ভ্রহ্মণি বর্ততে । মৈত্রেয় 
ভগবচ্ছুন্দঃ সবর্কারণকারণে ॥৮ ইতিস্ূত্রকারপিত্নিণঁতিঃ শ্রীভগবান্‌ পুরুষোত্তমো বা স্ব্বপ্রমাণাবিষয়ো 
নির্বিবশেষসংজ্ঞকো| বা? নাগ্ঘঃ, অনঙ্গীকারাৎ। অন্তথাপসিদ্ধান্তাপত্তেরস্মৎংপক্ষপ্রবেশাচ্চ । ন দ্বিতীয়ঃ, 


ভুজ লক্ষ্য উদেন্ত ও লক্ষণ বিধে ভ্যান পদ যদি ব্র্মমাতের প্রতিপাদক হয়, তবে উদ্দেগ্ ও বিখেয়ের ভে 
থাকে না। উদ্দেশ্ত ও বিধেয়ের ভেদ না থাকিলে সপ্রকারক বোধ হইতে পারে না। আর তাহাতে “যৎকিঞ্চিৎ” 
এইরূপ বোধ হইবে। বিখেয়দারা বিশেষিতরূপে উদ্দেশ্যের বোধ হইবে না। উদ্দেশ্যরূপ ধর্মীতে ধর্ম্মবিশেষের বৃভূৎসা- 
নিবৃত্তির জন্তই শ্রোতা লক্ষণবাক্য শ্রবণ করিয়া থাকে। লক্ষণবাক্য হইতে “যৎকিঞ্চিৎ” এইরূপ বোধ হইলে শ্রোতার 
বৃভুৎসার নিবৃত্তিই হইতে পারে ন! উদ্দেস্তপ ধন্মিমাত্রের বোধ শ্রোতার পূর্বেই ছিল। সামান্তরূপে জ্ঞাত উদ্দেশ্বে 
বিশেষ ধৰ্ম্ম জানিবার জন্যই শ্রোতার বুভুৎসা হইয়া থাকে। লক্ষণবাক্যদ্বারাও শ্রোতা পূর্বের যাহা জানিয়াছিল, তাহাই 
প্ৰতিপাদন কর! হইলে শ্রোতার বুভুৎসার নিবৃত্তি কখনই হইতে পারে না। সামান্তরূপে জ্ঞাত লক্ষ্য ব্রন্মে লক্ষণদ্বারা 
কোন বিশেষ স্বর্ূপের প্রতিপাদন না করিলে শ্রোতার জিজ্ঞাসানিবৃত্তি হইতে পারে না। অথচ অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মে কোন 
বিশেষ স্বরূপ্র স্বীকার করেন না। এজন্য প্রদণিত লক্ষণবাঁক্য অদ্বৈতবাদীর মতে নিতান্ত নিক্ষল। এজন্য অদ্বৈতবাদিগণ 
যে সত্যাদি বাক্যসমূহের অখণ্ডার্থ নিষ্ঠত| বলিয়াছেন, তাহ! তাহাদের ভ্রাস্তিবিভৃভিত। সত্যাদি বাক্যের অথগ্ার্থনিষ্তার 
খণ্ডন অগ্রে বিভ্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইবে। সুতরাং অধৈতবাদীর মতে ব্রহ্ষের স্বরূপলক্ষণ সর্ব অসিদ্ধ। 
এইরূপ তটস্থলক্ষণও অসিদ্ধ। তটস্থলক্ষণদ্বারাও নিধ্বিশেষ ব্রন্ধের সিদ্ধি হইতে পারে ন! অর্থাৎ নির্ন্িশেষ বস্তুর তটস্ব- 
লক্ষণও হইতে পারে না। তটস্থলক্ষণও সবিশেষ বস্ততেই সমস্থগত হইয়া খাকে। ব্রহ্মকে লক্ষ্য স্বীকার করিলে 
তাহাতে অবস্তই লক্ষ্যত্ব ধর্ম স্বীকার করিতে হইবে | লক্ষ্যত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর সবিশেষত্ব অপরিহার্য । সুতরাং ব্রন্ষের 
তটস্থলক্ষণদ্বারাও ব্রন্মের সবিশেষত্বাপত্ভিই হইবে। ১৩। 

ইতি অধৈতবাদিসম্মত ব্ৰন্বের স্বরূপলক্ষণ ও তাস্থলক্ষণ খণ্ডন সমাপ্ত । 


(0 ওরা 


আরও কথা এই যে_-অধৈতবাদিগণের মতে ব্রঙ্মের জগৎকারণত্ব সিদ্ধিও অসভব। অৈতবাদিগণ ব্ৰহ্মকেই 
ছগথকারণ বলেন। ইহাতে জিজ্ঞাস! এই যে--শ্তদ্ধ ব্রহ্ম কি জগতের কারণ? অথব! (২) উপহিত ব্রহ্ম জগতের 
কারণ? (৩) অথবা অজ্ঞানাধ্যস্ত পরমেশ্বরই জগতের কারণ ? প্রদর্শিত তিনটি পক্ষের একটি পক্ষও সঙ্গত নহে। 
গুদ অনাকে জগৎকারণ বলিলে দরজ্ঞাসা এই যে--অধৈতবাদিগণ শুদ্ধ শব্দের অভিধেয় কাহাকে বলেন? 
ৃ ডি জে অর্থকি? টা কি ব্হ্মহত্রকার বাদরায়ণের পিতা পরাশরের মতাহ্থসারে ভগবান্‌ 
আীপুরুবোত্তমকেই শুদ্ধ ব্রহ্ম বলেন? অথবা সর্ধপ্রমাণের অবিষয় নির্কিশেষ চৈতন্মাত্রকেই শুদ্ধ ব্ৰহ্ম বলেন পুর্ব 


2 কার করিতে পারেন না। তাঁহারা শ্রীভগবান্‌ পুরুষোত্তযকে শুদ্ধ ব্রহ্ম বলেন না। বলিলে উ 


পরাভিমতকারণোপপত্তিনিরসনম্‌ ৪৩১ 
সববববিশেষশৃন্স্য শ্রুত্যুক্তেক্ষণবহুভবনসন্ধল্লাদ্যহুপপত্তেঃ, সর্বরপ্রমাণশূশ্যস্যাবস্ত্বাং। শ্লোকার্থস্ত_হে 
মেত্রেয়! ভগবচ্ছবঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি বর্ততে ইতি বোজনা। তস্য নির্বচনমাহ-_মহাবিভূত্যাখ্য ইতি 
মহতী বিভূতি্যস্য সঃ মহাবিভূতিঃঃ সৈব আখ্য! যস্য স তথা তশ্মিন, এতেন সৰ্ব্ববিশেষহীনো 
মানাবিষয়োইত্র শুদ্ধপদার্থ ইতি পক্ষঃ শ্রীপরাশরেণৈব নিরস্তঃ স্পষ্টোহত্র কঠরবেণ। তস্য লক্ষণমাহ-_ 
সর্ব্বকারণকারণ ইতি । সর্ব্বেষাং কারণানাং প্রধানকর্ম্মপরমাণুজীবাদীনামেকৈককার্য্যবিশেষকারণানামপি 
কারণে “স কারণং করণাধিপাধিপো ন তন্তু কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ” ( শ্বে-৬।৯ ) ইত্যাদিক্রুতেঃ। তত্র 
হেতুঃ_পর ইতি । হক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টে “প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ” (খ্বে-৬৷১৬ ) ইতি ক্রুতেঃ। ১৪। 


অপনিদ্ধান্তের আপত্তি হইবে এবং তাহাদিগকে আমাদের মতেই প্রবেশ করিতে হইবে। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও স্বীকার 
করিতে পারেন না, কারণ সর্ব্বপ্রযাণের অবিষয় ও সর্বববিশেষশূল্ত ব্রহ্ম অবস্ত বলিয়া তাহার শ্রত্যুক্ত ঈক্ষণ, বহুভবন 

প্রভৃতি বঙ্বল্লাদির অহুপপত্তি হইয়া পড়ে। হুত্রকারের পিতা পরাশরের লিখিত শ্লোকের অর্থ এই যে__ 
হে মৈত্ৰেয়! ভগবৎ-শব্দ শুদ্ধ ত্রন্গের প্রতিপাদক। ভগৰৎ-শব্দের অর্থ এই যে--খিনি মহাবিভূতিসম্পন্ন, 

* তাহাকেই তগবান্‌ বলে। আর এজন্তই পরাশরঞ্লোকে-_শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে* এইরূপ বলা হইয়াছে । 
মহাবিভূতিই শুদ্ধ ব্ৰহ্মের আখ্যা! অর্থাৎ নাম। বাহার প্মহাবিভুতি* এই আখ্যা আছে, তাহাকেই মহাবিভূত্যাধ্য 
বল! হইয়াছে। মহাবিভৃতিষম্পন্ন শ্রীপুরুযোত্তকেই শুদ্ধ ব্রহ্ম বলায় প্সর্ব্ববিশেষবঞ্জিত প্রমাণের অবিষয় 
চৈতন্তই শুদ্ধপদের অর্থ” এইরূপ অধৈতবাদিগণের পক্ষও আীপরাশরকর্তৃক নিরস্ত হইয়াছে। মহাবিভূতি নামদারা শুদ্ধ 
ব্ৰন্মের নির্দেশ করিয়া শ্রীপরাশর কণরবদ্বারাই অদ্বৈতবাদিগণের পক্ষ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এই শ্রীপুরুষোত্তমের 
লক্ষণ শ্রীপরাশরই বলিয়াছেন_ পুরুযোত্তম সর্ববকারণের কারণ। অগতের কারণরূপে সাংখ্যবাদিগণ প্রধানকে, 
মীনাংসকগণ কর্ম্মকে, বৈশেধিকগণ চতুধ্বিধ পরমাণুকে, কেহ কেহ জীবাদিকেও (জগতের কারণ বলিয়! ) নির্দেশ করিয়া 
থাকেন। মুলগ্রস্থে যে জীবাদি বলা হইয়াছে, এই আদিপদদ্বারা বৈনাশিক পক্ষ, কালকাঁরণিক পক্ষ, শব্দকারণবাদী পক্ষ 
প্রভৃতি বুঝিতে হইবে । বাদিগণের প্রদর্শিত কারণ সর্বকার্ষ্যের কারণ নহে ; কিন্ত তাহ! কতিপয় কার্য্যমাত্রের কারণ | 
এইজন্য পরাশরগ্লোকে সর্ববকারণকারণ বলা হইয়াছে। তাহার অর্থ__বাদিগণের প্রদণিত প্রধানাদি সমস্ত কারণের 
যিনি কারণ, তিনিই সর্বকারণকারণ। শ্রতিতে ( শ্বেতাশ্বতর ) শীপুরুবোত্তমকে সমস্ত কার্য্যের কারণ বলা হইয়াছে । 
ইনিই সমস্ত করণের অর্থাৎ ইন্দ্িয়বর্গের অধিপতি দেবতাগণেরও অধিপতি- শ্বানী। চক্ষুরাদি ইন্দরিয়ের অধিপতি কযর্যাদি 
দেবতা ; শ্রীপুরুষোত্তম এই দেবতাগণেরও অধিপতি । “এই সর্কেশ্বর পুরুষোত্তমের কেহ জনয়িতা নাই এবং তাহার 
কেহ অধিপতিও নাই।” ইহাই শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রের অর্থ। এই স্বেতাশ্বতর মন্ত্রে যে শ্রীপুরুষোত্তমকে সর্বকারণ সর্কেন্দিয়ের 
অধিপতিগণেরও অধিপতি বল! হইয়ছে, তদহ্ুসারে পরাশরস্জোকে “পরে ব্রহ্মণি বর্ততে' এই পর-শব্দদবারা ভাহারই 
নির্দেশ করিয়াছেন। পরাশরপ্লোকে পর-শব্দ “ক্ষর ও অক্ষর হইতে উৎকৃষ্ট” এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে! আর প্রধান 
ক্ষেত্রজ্ঞপতিও“ণেশঃ"ঃ এই শ্রুতি হইতেও শ্রীপুরুষোত্তমকে ক্ষর ও অক্ষর হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানা যায়। প্রধানপদদ্বার 
ক্ষর এবং ক্ষেত্রজ্ঞপদদ্বার! অক্ষরকে শ্রুতিতে নির্দেশ করা হইয়াছে । শ্রুতি এই পুরুষোত্বমকেই গণেশ বলিয়াছেন অর্থাৎ 
জ্ঞানৈশ্ব্য্য প্রভৃতি যড়ওণপরিপূর্ণ বলিয়াছেন। হ্ৃতরাং অধৈতবাদিগণের প্রথম পক্ষ শ্রীপরাশরের উক্তি ও শ্রতিবি 
যলিয়! নিরস্ত হইল। অদবৈতবাদিগণ ধাহাকে শুদ্ধ ব্ৰহ্ম বলেন, প্রদণিত শ্রুতি ও পরাশরবাক্যে তাহার বিঃ 
বলা হইয়াছে। ১৪। 


প্রথমপক্ষ নিরাস সমাপ্ত 


৪৩২ অধ্যাস ( পরপক্ষ )গিরিবজ্রম্‌ 


নাপি উপহিতং ব্ৰহ্ম কারণমসম্তবাৎ। তথাহি_-উপহিতং বিশ্বরূপং প্রতিবিশ্বরূপং বা কারণদ্বেনা- 

্‌ ভিপ্রেতম্‌? অত্রাহুঃ কেচিৎ__বিশ্বাত্বকমেব, তথাহি__একমেব চৈতন্যং বিম্বত্বাক্তান্তং সৎ ইশ্বরচৈতম্যং 
প্রতিবিত্বতবাক্রান্তং জীবচৈতন্যঞ্চাভিধীয়তে। বিশ্বপ্রতিবিশ্বকল্পনোপাধিশ্চ একজীববাদে অবিদ্যা, অনেক- 
জীববাদে অন্তঃকরণানি ৷ অবিদ্যান্তঃকরণোপাধিপ্রযুক্তো জীবপরয়োর্ভেদঃ, অবিদ্যাকৃতদোষাশ্চ প্রতিবিদ্বে 
জীবে এব, ন বিশ্বে পরমেশ্বরে, উপাধেঃ প্রতিবিস্বপক্ষপাতিত্বাৎ। তত্র বিশ্বরূপমেব জগৎকারণমিতি চেৎ 
ন, অনুপপননত্বাৎ। গ্রীবাস্থমুখন্ত দর্পণপ্রদেশ ইব বিশ্বরপচৈতন্যস্ত জীবপ্রদেশে ব্যাপ্ত্যভাবাৎ সর্ববান্তধ্যামি- 


27774 ৯০ 
অদ্বৈতবাদিগণের দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত। উপহিত ব্ৰহ্মই জগৎকারণ, ইহাই অদৈতবাদিগণের দ্বিতীয় পক্ষ 
এই দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত। উপহিত-শবের অর্থ__উপাধিযুক্ত। মুখ দর্পণাদি উপাধিযুক্ত হইয়া বিশ্ব ও প্রতিবিষ্বরূপে 
প্রতিভাত হইয়! থাকে। দর্পণস্থ মুখ প্রতিবিষ্ব এবং গ্রীবাস্থ মুখ বিদ্ব। সুতরাং উপহিত বস্তু বিশ্ব ব! প্রতিবিষ্ 
হইতে পারে। উপহিত ব্রহ্মকে কারণ বলায় বিশ্বরূপ ব্রহ্ম অথবা প্রতিবিদ্বরূপ ব্রহ্মকে কারণ বলিতে হইবে । এ 
সম্বন্ধে বিবরণকার প্রভুতি কোন কোন অধৈতবাঁদিগণ উপহিত ব্রদ্মকে কারণ বলায় বিশ্বরূপ ত্রচ্গকেই কারণ বলা 
হইয়াছে একসপ স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন-__চৈতন্ত এক হইলেও উপাধিবশতঃ বিশ্ব ও প্রতিবিষ্বরূপে ভিদ্যমান 
হইয়! থাকে । বিষ্ব ও প্রতিবিষ্বের ভেদ উপাধিকল্পিত বলিয়া তাহা! মিথ্যা । যাহা হউক, একই চৈতন্য বিশ্বত্বাক্রান্ত 
হইয়া ঈশ্বরচৈতন্ত এবং প্রতিবি্বত্বাক্রান্ত হইয়া জীবচৈতন্ত নামে অভিহিত হয় । এই বিশ্ব-প্রতিবিশ্বকল্পনার উপাধি 
একজীববাদে অবিদ্ভা এবং অনেকজীববাদে অন্তঃকরণসমূহ | এই একজীববাদ ও অনেকজীববাঁদ বিবরগগ্রন্থে সুস্পষ্ট- 
ভাবে প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে। বিবরণের চতুর্থ বর্ণকের শেষভাগে অনেকজীববাদের সমর্থন এবং নবমবর্ণকে একজীব- 
বাদের সমর্থন করা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণ এই একভীববাদকেই তাহাদের চরম (মুখ্য) সিদ্ধান্ত বলিয়া থাকেন। 
:. এই অবিদ্ধ| বা অন্তঃকরণরূপ উপাধিপ্রযুক্ত জীব ও ঈশ্বরের ভেদ হইয়া থাকে। আর অবিগ্ঞারপ উপাধিক্ৃত দোষ 
প্রতিবিদ্ব জীবেই থাকে) কিন্ত বিশ্ব পরমেশ্বরে থাকে না। বিদ্ব-প্রতিবিষ্বের বিভাগ উপাধিকৃত হইলেও উপাধিপ্রযুক্ত 
দোষ প্রতিবিষ্বেই থাকে, বিষ্বে থাকে না। মলিন দর্পণাদি উপাধিপ্রযুক্ত দোষ মালিস্তাদি প্রতিবিদ্বেই উপলব্ধ হয়; 
বিশ্বে নহে। এন্ত অদ্বৈতবাদিগণ প্উপাধি প্রতিবিস্বপক্ষপাতী” এইরূপ বলিয়া থাকেন। এজন্য বিদ্বর্ূপ ঈশ্বর- 
চৈতন্তই জগতের কারণ, ইহাই তাহার! বলেন। ক্তরাং উপহিত বিশ্বরপ চৈতন্তই জগতের কারণ। ইহাই 
অধৈতবাদিগণের দ্বিতীয় পক্ষ । 
__ অগদৈতবাদিগণের এই দ্বিতীয় পক্ষও যুক্তি-বিরুদ্ধ। কারণ রূপবদ্দ্ব্য দর্পণাদিতে রূপবদ্‌ দ্রব্য মুখাদির প্রতিবিষ্ব 
বুজিসিদ্ধ হইলেও রূপরহিত অবিদ্ধাতে রূপরহিত চৈতন্তের প্রতিবি্ব যুক্তিবিরুদ্ধ। আরও কথা এই যে বিদ্বস্থানীয় 


আরও কথা এই যে-_বিদ্বরূপ চৈতন্তই জগৎকারণ এবং অবিস্তাকৃত দোষ প্রতিবিশ্বজীবেই থাকিবে, এবূপ বলা 
বায় না। কারণ উপাধির প্রতিৰিষ্বপক্ষপাতিত্ব নিয়মই অসিদ্ধ। এই নিয়ম যে অসিদ্ধ, তাহা পূর্বে বিশদতাবে দেখান 
 হুইসাছে। অগ্রেও প্রদর্শন করা যাইবে। উপাধিকত দৌষদারা যেমন প্রতিৰিদ্ব দুষ্ট হয়, এইরূপ বিশ্বও দু হইয়া 
| এন ৰত দোষঘারা জীবের মত অগৎকারণ দখ্রও হট হইয়া পড়িবে । অৰবিদ্ারত দো বেনদ 


পরাভিমতকারণোপপস্তিনিরসনম্‌ 
তর্গপ্রসক্তেশ্চ। নাপি বিশ্বরূপং অগৎকারণম্‌, 'অবিদ্যাকৃতদৌষা জীব ইব কারণেহপি স্থ্যরূপাধেঃ 
প্রতিবি্বপক্ষপাতিত্বানিয়মাৎ। প্রতিবিশ্ববাদশ্চ পূর্ব্বমের নিরত্তো নিরসিত্যমাণশ্চেতি। ন চরম, 
অধ্যাসস্যাসিদ্ধ্যা অধ্যস্তস্ত সুতরামসিদ্ধেঃ। ১৫। : 


কিঞ্চ কিং তাবদুপাদানত্বম্‌ ? ভ্রমাধি্ঠানত্বমিতি চেৎ ন, উপাদানে মুদাদৌ ভরমাধিষ্ঠানত্বস্ত ভরমাধিঠানে 
চ শুক্্যাদৌ উপাদানত্বস্ত ব্যবহারাভাবাং, পারিভাষিকোপাদানত্বস্য চ অন্ুপাদানত্বে- এব পর্য্যবসানাৎ ৷ 
এতেন অসত্যরপাস্তরাপত্তিবিবর্তঃ, সত্যরপাস্তরাপত্তিত্ পরিণামঃ 


* রাপাস্তরাপত্তিমাত্রং তু উপাদানত্বমূ। 
তচ্চ ব্ৰহ্মণো বিবর্তরূপবিশেষেণাপি উপপন্নমূ। নির্বিকারশ্রুতিস্ত তাত্বিকবিকারাভাবাভিপ্রায়িকা ৷ 
ব্রহ্ম চাজ্ঞাতং প্রপঞ্চরূপেণ বিবর্ততে ইতি। 


অজ্ঞানমপি পরিণামিতয়া উপাদানাস্তগগতম্‌ রপ্যমপি" : 
শুক্তিবিবর্তত্বাৎ অজ্ঞানপরিণামত্বাচ্চ উভয়োপাদানকমিতি নিরভমূ। ত্বয়াপি পমিথ্যাভূতস্ত মিথ্যাভূতমেব 


জীবে ঘটবে, সেইরূপ জগৎকারণ ঈশ্বরেও ঘটিবে। আর প্রতিবিশ্ববাদ পূর্বেই নিরাঁস করা হইয়াছে। অগ্থেও নিরাস 
করা হইবে। এইরূপ তৃতীয় পক্ষ অসঙ্গত। “অজ্ঞানাধ্যস্ত চৈতনতই ঈশ্বর” এইরূপ বলা যায় না। কারণ অধ্যাসই 
অসিদ্ধ, ইহ! পূর্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে অধ্যাসই অসিদ্ধ বলিয়া অধ্যস্তও সুতরাং অসিদ্ধ হইবে | ১৫। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষ নিরাস সমাপ্ত । 


৩ meee 


আরও কথা এই যে_ অদ্বৈতবাদিগণ যে ত্রহ্মের ভগদপাদানত্ব স্বীকার করেন, এই উপাদানত্ব বস্তুটি কি? 
যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন-_ মাধিষ্ঠানত্বই উপাদানত্ব। ভ্রমের অধিষ্ঠানকেই উপাদান বলে। অদবৈতবাদিগণের এরূপ 
বলা অসঙ্গত। কারণ ঘটাদির উপাদান সৃত্তিকাদিতে ভ্রযাধিষ্ঠানত্বের ব্যবহার হয় ন! অর্থাৎ যাহা কোন বস্তুর বার্থ 
উপাদান, তাহা সেই বস্তুর ভ্রমাধিষ্ঠান নহে। এইরূপ রজতাদিভ্রমের অধিষ্ঠান শুভ্যাদিতে রজতাদির উপাদানত্বের 
ব্যবহার হয় ন! অর্থাৎ যাহা বস্তুতঃ ভ্রমের অধিষ্ঠান, তাহা তাহার উপাদান নহে। রজতভ্রমের অধিষ্ঠান শুক্তি 
রজতের উপাদান নহে। সুতরাং ভ্রমাধিষ্ঠানত্বকেই উপাদানত্ব বলিলে ইহা উপাদানত্বের পরিভাষামাত্র হইবে। 
কিন্ত ইহা উপাদানত্বের নির্বাচন হইতে পারে না। অহপাদানই অধিষ্ঠান হয় বলিয়া অধিঠানকে উপাদান বিলে 
তাহা অনুপাদানেই পর্যবসিত হইবে। ১ 

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন-_-অসত্য রূপাস্তরাপত্তি বিবর্ত এবং সত্য রপাস্তরাপত্তি পরিণাম । এই বিবর্ত 
ও পরিণামসাধারণ রূপাস্তরাপত্তিমাত্রই উপাদানত্ব। রূপান্তর কোন স্থলে মিথ্যা কোন স্থলে সত্য হইলে রপাস্তরাপত্তি 
উভয় স্থলেই আছে। এতাদৃশ উপাদানত্ব জগ্্‌বিবর্তের অধিষ্ঠান ব্রঙ্গেও আছে বলিয়া কোন দোষ নাই। বিবর্ত 
বা পরিণাম উভয় স্থলেই ব্পান্তরাপত্তিরূপ উপাদানত্ব আছে। রূপান্তর অসত্য হইলেও বূপান্তরাপত্তিরূপ 
উপাদানত্বের কোন হানি নাই। শ্রতিই যে ব্রহ্ককে নির্বিকার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; তাহারও অভিপ্রায় 
বর্মে তাত্বিক কোন বিকার নাই। ব্রহ্ম তত্বৃতঃ বিকারী হন না। অতান্বিক বিকারদ্বার! অর্থাৎ অসত্য বিকারন্বারা 
বর্দের নির্বিকারত্বের কোন হানি হয় না। অজ্ঞানবিয়য়ীভূত ব্রহ্ম জগৎপ্রপঞ্চরূপে বিবর্তিত হইয়া থাকেন। অজ্ঞাত 
ব্রহ্ম বিবন্তিত হইলেও অজ্ঞান প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়া থাকে বলিয়া অজ্ঞান প্রপঞ্চের পরিণামী উপাদান। ব্রহ্ম ও 
অজ্ঞান উভয়ই প্রপঞ্চের উপাদান। ব্রহ্ম বিবর্তোপাদান ও অজ্ঞান পরিণামী উপাদান। মিথ্য| রজতাদিও শুক্তির 
বিবর্ত বলিয়া শুজযপাদানক এবং শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞানের পরিণাম বলিয়া রজত অজ্ঞানোপাদানক। এইরূপে শুক্তি- 
গত যেমন উভয় উপাদানক হইয়া! থাকে, এইরূপ প্রপঞ্চও ব্রহ্ম ও অজ্ঞান এই উতয়োপাদানক। 

[ধু 


৪৩৩ 


তি অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
.. উপাদানমন্বেষণীয়ম্‌, সত্যত্ে কার্্যস্তাপি কারণন্যভাবতয়া সত্যত্বপ্রসঙ্গ” ইতি বদতা সত্যস্ত অসত্যরপাপত্তে: 
নিষেধাৎ, ব্বতাবত্যাগপ্রসঙ্গাচ্চ। কিঞ্চ সত্যস্ত অসত্যরূপতাপত্বৌ তদাপত্তিযোগ্যতারপধর্ত্োইগি 
অবশ্া্তাবী সর্ববসামর্থযশৃন্তস্ত তথাত্বাসম্তবাৎ। তথাত্বে চ নির্বিবশেষত্বভঙ্গাৎ। ন চ উপাদানং মায়া, 
ঈশ্বরে! নিমিত্রম, শুদ্ধং ব্রহ্ম অধিষ্ঠানমিতি বাচ্যম, অভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বাভাবেন ত্বন্মতে তর্থস্ত 
প্রকৃত্যধিকরণাদেবিবরোধাপত্তেঃ ৷ ১৬। 
অথ কো বা পরমেশ্বরঃ? মায়াবচ্ছিন্নশ্চেতন ইতি চেৎ ন, ভ্রান্তত্বপ্রসঙ্গাৎ, “যঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্বববিৎ” 
(যু-১৷১৷৯ ) “সত্যকামঃ সত্যসন্বল্পঃ” ( ছা-৮1১।৫ ) ইত্যাদিশ্রাতব্যাকোপাচ্চ। ন চ মায়াবচ্ছিন্নবিষয়িকৈব 
* *সাৰ্ববজ্ঞ্যাদিক্রুতিঃ শুদ্ধে ধর্মতাযোগাদিতি বাচ্যম্‌, বালভাধিতত্বাৎ। মায়াবচ্ছিনস্য ভ্রান্তস্ত সার্বজ্যযাদি- 
যোগম্‌ অনুন্মত্তঃ কো ব্রয়াৎ, জন্মান্ধন্ত কমলনয়নসম্বোধনং তছ্পহাসমাত্রমেবেত্যর্থঃ। ন চ ণ্মায়ান্ত 


অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ নিজেই বলিয়াছেন যে_ মিথ্যাভূত বস্তুর 
মিথ্যাভূতই উপাদান অন্বেষণ করিতে হইবে। উপাদান সত্য হইলে উপাদেয় কার্য্যেরও সত্যত্বাপত্তি হইবে। কারণ 
কাৰ্য্য কারণম্বভাব হইয়া থাকে । এইরূপ বলাতে অদৈতবাদিগণ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে-__দত্য বস্তু অসত্য- 
রূপাপন্ন হইতে পারে না। সত্য বস্তই যদি অসত্যরূপাপন্ন হইতে পারিত, তবে অসত্য কার্য্যের জন্য অসত্য 
উপাদান অন্বেষণ করিতে হইত না। সত্য বস্তুর অসত্যরূপতাপত্তি স্বীকার করিলে সত্য বস্তুর স্বভাবত্যাগের প্রসঙ্গ 
হইয়া পড়ে। আরও কথ! এই যে--সত্য বস্তুর অসত্যন্বপতাপত্তি স্বীকার করিলে অসত্যব্বপতাপত্ভিযোগ্যতারূপ ধর্মও 
ব্ৰঙ্গে অবস্ত স্বীকার করিতে হইবে। সর্কসামর্থ্যশৃষ্ত শুদ্ধ ব্রন্ধে তাদৃশ যোগ্যতারূপ ধর্ম্মও সম্ভাবিত নহে। তাদৃশ 
যোগ্যতারূপ ধর্ম শুদ্ধ ব্রহ্ম স্বীকার করিলে ব্রঙ্গের নির্বিশেষত্বের হানি হইবে । 
যদি অধৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে-_প্রপঞ্চের উপাদান মায়! কিন্ত শুদ্ধ ব্রহ্ম নহে। ইশ্বর নিমিত্তকারণ এবং 
শুদ্ধ ব্ৰহ্ম অধিষ্ঠান| অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলিতে পারেন ন!। কারণ এরূপ বলাতে শুদ্ধ ব্রহ্ম উপাদান নহে 
: বলিয়া ব্রন্ধের নির্ষিশেষত্বের হানি না হইলেও প্রপঞ্চের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ অভিন্ন বস্ত ইহাই অদ্বৈতবাদের 
গিদ্ধান্ত । “প্রকৃতিশ্ প্রতিজঞাৃ্টন্তাহপরোধাৎ» ইত্যাদি সুত্রদ্বার! প্রদর্শিত প্রক্ৃত্যধিকরণে ব্রঙ্মের প্রপঞ্চোপ্লাদানত্ব ও 
নিমিভকারণত্ প্রদর্ণিত হইয়াছে, ইহাই অধৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত । অধৈতবাদিগণ গঁরূপ বলিলে তাহাদের প্রদর্িত 
সিদ্ধান্তের ভদ্দ হইবে। আর প্রকৃত্যধিকরণাদিরও বিরোধ ঘটিবে। সুতরাং মায়াই উপাদান, ব্রহ্ম উপাদান নহে, 
এরূপ কথা অদ্বৈতবাদী বলিতে পারেন না । ১৬। 
7 অদ্বৈতবাদিগণের মতে পরমেশ্বর বস্তুটি কি ? তাহার! যদি মায়াবিশিষ্ট চৈতন্তকে পরমেশ্বর বলেন, তবে তাহা 
সঙ্গত হইবে ; কারণ মায়াবিশিষ্ট পুরু ভ্রান্ত হইয়া থাকে। পরের মায়াযুক্ত হইলে তীহারও ভাত্তত্বাপত্তি হইবে। 
আর তাহাতে পরমেশ্বরের সর্কজ্ঞত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি ও সত্যকামন্বাদিপ্রতিপাদক শ্রুতির বাধা হইবে। যদি 
'অৈতবাদিগণ বলেন-_“ধঃ সর্কজ্ঞঃ" ইত্যাদি শ্রুতি মায়াবিশিষ্ট চৈতস্ভেরই প্রতিপাদক, সর্ববজতবাদি ধর্ম শুদ্ধ চৈতন্তে 
চরিত পারে না । এমন মায়াবিশিষ্ট চৈতন্তকেই সর্বত্র বলিয়া ক্রতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। অধ্ৈতবাদিগণের এরূপ 
উজি বানকের উজি। মায়াৰিশিষ্ট চৈতন্য জান্ত হইয়া থাকে। আস্তে সর্ব উন্মত্ত ভিন অন্ত কেহ বলিতে পারে 
সাধ ব্যজিকে “কমলনয়ন” পদের দার! সম্বোধন করিলে তাহা উপহাসমাত্রই হইয়া থাকে । বু 
৯ উরি? বলেন মায়া পরকুতিম্* এই শ্ৰতিতে মায়াকে প্রকৃতি ও মায়ীকে মহেখর বলা হই 
কণঠরবন্থারা পরমেশ্বরের মায়িত্ব প্রতিপাদ্ন করিয়াছেন। সুতরাং উন্ম্ততা" দোষ অ তিরই হইবে; 


তে হা EET TET === = — 
আমাদের তাহাতে কোন দোষ নাই। অগ্দৈতবাদিগণের এরূপ- বলাও সঙ্গত নহে; কারণ শ্রতি যে 
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প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনস্ত মহে্বরম্” শ্বে-৪1১০) ইতি শ্রুত্যেব কণ্রবেণ মায়িত্বপ্রতিপাদনাৎ শ্রতেরেবোন্মত- 
যোগো বাচ্যো নাস্মাকং দোযাবহ ইতি বাচ্যম, যতো মায়িত্বঞ্চাত্ মায়ানিয়ন্ত ত্বং শ্রত্যা বিবক্ষিতমূ। 
তচ্চ সাৰ্ব্জ্্যন্চিন্ত্যানস্তন্থাভাবিকশক্যাঅ্রয়ন্ত মহাবিভূত্যাখ্যস্ত শুদ্ধন্তৈবাসাধারণে! ধর্ম্মো নাতন্ত 
পারিভাষিকশুদ্ধস্ত মায়াবচ্ছিনস্ত বা, স্ত্রীংযোগাদপি প্রজোৎপাদনং পুংস্বধন্মবত এব, ন তু ক্লীবস্ত, 
নির্বিবশেষস্ত ঈক্ষণবহুভবনসন্কল্লান্তসম্তবাৎ। মায়াবঙ্ছিননস্ত ভ্রান্তিযোগায় মাযানিয়ন্ত,তবসম্তাবনাগীতি ভাবঃ 1১৭। 

অপি চ কিং তাবৎ কর্তৃত্ব? পারিভাষিকং শুক্াদিবৎ অধিষানমাত্রত্বং বা 1 ভ্রান্তবদধ্যাসদ্রষ্ট ত্বং 
বা? মায়াবিবৎ মোহকত্বং বা? কুলালাদিবৎ উপাদানগোচরপ্রযত্রচিকীর্যাদিমত্বং বা? নাঃ, ত্বন্মতে 


পরমেশ্বরকে মায়ী বলিয়াছেন, তাহার অর্থ--পরমেশ্বর মায়ার নিয়ন্তা। মায়ার নিয়ন্তত্বই মায়িত্ব; আর 
ইহাই শ্রুতির বিবক্ষিত। এই মায়ানিয়ন্ত ত্বরূপ মায়িত, সর্বজ্ঞত্বাদি অচিন্ত্য অনন্ত স্বাভাবিক শক্তির আশ্রয় 
মহাবিভূতি* নামধেয় শুদ্ধ পরমেশ্বরেরই অসাধারণ ধর্ম্ম। কিন্তু অন্ত কোন পারিভাষিক শুদ্ধ বস্তুর বর্ণ নহে। 
আধুনিক সঞ্চেতকে পরিভাষা! বলে। অদ্বৈতবাদিগণ যাহাকে শুদ্ধ ব্রহ্ম বলেন, তাহা তাহাদের পরিভাবামাত্র। এইরূপ 
মায়াবিশিষ্ট চৈতন্তেও মায়া নিয়ন ত্বরূপ মায়িত্ব সভাবিত নহে। এইরূপ সর্বজতবাদিও সভাবিত নহে। পু বৰ্ম্মবিশিষ্ট 
জীবই স্্রীংযোগঘার! প্রজা উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু পুংস্ধর্শরহিত ক্লীব তাহা পারে না। এইরূপ 
অদ্বৈতবাদিগণ শুদ্ধ ব্ৰহ্মকে নিব্ৰিশেষ বস্তু বলিয়া! নির্দেশ করিয়া থাকেন; সর্বববিশেষরহিত চিন্মাত্র ব্রন্গের বহুভবন- 
বিষয়ক সংকল্পাদি অসম্ভব অভিপ্রায় এই যেঁ_অদ্বৈতবাদিগণের সন্মত শুদ্ধ ব্রহ্ম কলীবতুল্য বলিয়া বহুভবন-সঙ্ককল্পাদির : 
কতৃত্ব তাহাতে সভাবিত হইতে পারে না। এইরূপ মায়াবিশিষ্ট চৈতন্তই ব্রহ্ম হইলে এই ব্রহ্মও জ্রান্তিযুক্ত হইত। 
আর তাহাতে ভ্রান্তিযুক্ত ব্রঙ্গের মায়ানিয়ন্ত,ত্বও সম্ভাবিত হইত ন1 | ১৭। 
আরও কথা এই যে-_অদ্বৈতবাদিগণ পরমেশ্বরের জগৎকর্তৃতব স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহাদের এই কর্তৃত্ব 
বস্তুটি কি? (১) ইহা কি_ভুক্তি প্রভৃতিতে যেমন অধ্যস্ত রজতাঁদির অধিষ্ানত্ব তাহারা স্বীকার করেন, এইরূপ কল্পিত: ই 
ভগৎপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠানত্বই ব্রঙ্গের পারিভাষিক কর্তৃত্ব? প্রদর্শিত অধিষ্ঠানত্বকে লোকদৃষ্টি অহুসারে কর্তৃত্ব বলা যায় 
না। ঘটাদির কর্তা কুলালাদিতে যে কর্তৃত্ব আছে, তাহা প্রদর্শিত অধিষ্ঠানত্বরপ নহে। অধিষ্ঠানত্বকে কর্তৃত্ব বলিলে 
তাহা পরিভাবামাত্রই হইবে। (২) অথবা অধ্যস্ত বস্তুর ্্টত্ব যেমন ভ্রান্ত পুরুষে থাকে, সেইরূপ অধ্যস্ত প্রপঞ্চের 
দ্ট ত্বই কি অধ্যস্ত জগৎপ্রপঞ্চের দীখরকর্তৃত্ব ? (৩) অথবা মায়াবী পুরুষের মত অন্তের মোহ-জনকত্বরূপই 
ঈশ্বরের কর্তৃত্ব? .(৪) অথবা ঘটাদি কাধ্যের কর্তা কুলালাদির মত ঘটের উপাদানবিষয়ক প্রথত্বচিকীর্ষাদিমতবই ঈ 
কর্তৃত্ব? অর্থাৎ জগতের উপাদানবিষয়ক প্রযত্চিকীর্ষাদিমতবই ঈশ্বরে জগতের কর্তৃত্ব? এই প্রদশিত চারিটি 1 পং ক্র 
প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে ; কারণ অদ্বৈতবাদীর মতে অধিষ্ঠানকেই উপাদান বল! হইয়া থাকে। উপাদান অধিষ্ঠানাতিরিক্ত 
নহে। সুতরাং অধিষ্ঠানত্বই যদি কর্তৃত্ব হয়, তবে কর্তৃত্ব-উপাদানত্বের পর্য্যায়ত্ব স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ 
উভয়কে এক বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে “পরমেশ্বরই জগতের কর্তা এবং উপাদান” এইর 
বলা সঙ্গত হইবে না। কারণ প্রদশিতরপে কর্তৃত্ই উপাদানত্ব ; সুতরাং কর্তা বলিলে আর উপাদান বলিব 


-স* মহাবিভূতি শব্দের অর্থ_ইতঃপূর্বেই বল! হইয়াছে। র তর 
4) অধিষ্ঠান, (২) অধ্যামন্ৰ্ট ত, (এ মোহকত্ব (৪) ও উপাদান পবা... 


৪৩৬ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্ম্‌ 


8 ০ পাদানহাভাৱেন কর্তৃত্বোপাদানত্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যোজ্যযোগাৎ।  “তদৈক্ষত” 
(ছা-৬২)৩ ) “নামরূপে ব্যাকরোৎ” ( ছা-৬1৩৩ ) ইত্যাদিশ্রতীনাং বাধাচ্চ। নহি চেতনঃ অচেতন; 
বা ক্বম্মিন আরোপিতং সঙ্কল্য করোতীতি ভাবঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, পাত ্রেক্ষাপূর্বকমারোপিত- 
কর্তৃত্বাভাবাৎ। ব্ৰহ্মণঃ অত্রান্তত্বেন অকর্তৃত্বাৎ জীবস্ত ত্রান্তত্বেন কত তাপাতাচ্চ। ন চ ইষ্টাপত্ি, 
শ্রত্যাদিবিরোধাৎ অসম্ভবাৎ | জগত ঈশ্বরং মুক্ত! সংসারিণো জগজ্জন্মকতৃত্বসম্ভাবনায়া অসম্ভবাৎ। 


----- বত 


করিয়! থাকেন। স্থতরাং উপাদানত্ব, কর্তৃত্ব ও অধিষঠানত্বকে একার্থক বলা যায় না। 


 নামক্ূপে ব্যাকরোধ।* অধ্বৈতমতে এই সকল শ্রুতিরও বাধ হইয়া পড়িবে। কারণ অদ্বৈতমতে জগৎপ্রপঞ্চ, বন্ধ 
1... আরোপিত--অধ্যন্ত। চেতন বা অচেতন কেহই নিজেতে আরোপিত বস্তু স্বল্পূর্বাক করে না। গুক্তিতে আরোপিত 
রজত শুক্তিস্্প্রযুক্ত নহে এবং অধৈতমতে জীবে আরোপিত মন্য্শরীরাদি জীবসন্কল্সপ্রযুক্ত নহে অর্থাৎ জীব 
সবপর্বক রচনা করে ন!। ঘটাদির কর্তা কুলালাদি যেমন স্বল্পপূর্কাক ঘটাদি নির্মাণ করে, এইরূপ জীব সপ্ত 
দেহাদি নির্মাণ করে না। হতরাং ভ্রমের অধিষ্ঠানকে কর্তা বল! যায় না। কার্ধ্যের সঙ্কন্নপূর্বাক অহষ্ঠাতাকেই 
কর্তা বলে। এভন্ত প্রথম পক্ষ অসঙ্গত। 
 এইবপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত ; অধ্যাসের দ্রষ্টাকে কর্তা বলা! যায় না। অধ্যাসের দ্রষ্টা ভ্রান্ত পুরুষ। ভ্রান্ত 
পুরুষে আরোপিত বস্তুর বুদ্ধিপূর্ববক কর্তৃত্ব নাই। শুক্তিতে রজতের দ্র! ভ্রান্ত পুরুষ শুক্তিতে বুদ্ধিপূর্বাক রজতের নির্মাণ 
করে না। অধ্যাসের দ্রষ্টা ভ্রান্ত পুরুষই হইয়া থাকে। সুতরাং অধ্যাসত্রষ্ত্বর্ূপ কর্তৃত্ব অভ্রান্ত ব্রন্গে সম্ভাবিত নহে। 
 আ্গের জগৎকর্তৃত্ব অধ্যাস্টত্বরূপ হইতে পারে না। প্রত্যুত অধ্যাসদ্র্ট স্বরূপ কর্তৃত্ব ভ্রান্ত ভীবেরই অভাবিত। 
সুতরাং জগদধ্যাসের দরষটত্বরূপ জগৎকর্তৃত্ব যেমন ব্রন্মে অনভাবিত, সেইরূপ জীবেই সভাবিত। সুতরাং অদ্বৈতমতে 
.. জগৎকর্তৃত্ বন্ধে সিদ্ধ না হইয়া ভীবেই সিদ্ধ হইয়া পড়ে। আর তাহাতে ব্রহ্ম জগৎকর্তা না হইয়া জীবই জগৎবর্তা 
হইয়া পড়ে। ০ 
ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে--আমরা জীবেরই জগৎকর্তৃত্ব স্বীকার করিব ; ব্রন্মের নহে; জীবে 
. জগৎবর্তৃত্বের আপত্তি আমাদের অনিষ্ট নহে প্রত্যুত আমাদের ইষ্টই বটে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত। 
: কারণ ইহাতে ব্রন্মের লগৎকর্ৃত্ব-প্রতিপাদক শ্রুত্যাদিপ্রমাণের বিরোধ হইবে। আরও কথ! এই যে-_সংসারী জীবের 
_ জগও্কর্তৃতব সর্ব! অসমভাৰিত। ঈশ্বর ব্যতীত সংসারী অসর্বজ্ঞ জীবের জগৎকর্তৃত্ব সম্ভাবিতই হইতে পারে না। 
 অধৈতবাদের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন যে-ঈশ্বর ব্যতীত সংসারী জীব হইতে জগতের উৎপত্ত্যাদি সভাবিতও 
হইতে পারে না। সুতরাং জীবের জগৎবর্তৃত্ স্বীকার কেবল যে শ্রত্যাদিপ্রমাণবিরুদ্ধ, তাহাই নহে ; কিন্ত অদ্বৈতবাদের 


ভাম্যকারের উক্তিরও বিরুদ্ধ । 


নে রি গণ এরূপ বলেন যে_-আমরা শুদ্ধ ব্রহ্থকে অগৎকর্তা বলি না। শুদ্ধ ব্ৰহ্ম অত্রান্ত হইলেও 
মাস্থলিত ঈশ্বরই জগতের কর্তা! এবং 


আরও কথ! এই যে__পরমেশ্বর ঈক্ষণ-পূর্বাক নামরূপের স্থষ্টি করিয়াছেন, ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন-_“ত দৈক্ষত, 


আবশ্তকতা| থাকে না) বলিলে পুনরুক্তি দোষই হয়। অথচ অধৈতরাদিগণ পরমেখরকে কর্তা ও উপাদান বলিয়া নির্দেশ 


পরাভিমতকারণোপপত্তিনিরসনমূ ৪৩৭ 


“জগত ঈখরং মুক্ত! সংসারিণ উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবরিতুমশক্য”মিত্যাদিত্ত্তস্তবিরোধাচ্চ। ন চ শুদ্ধস্তাভ্রান্তত্বেহপি 
মায়াসম্বলিতঃ 3 ইতি বাচ্যম, তথাত্বে তস্য সংসারাগ্ভাপাতেন সর্ববজ্ত্বশ্রুতিবাধাৎ। কিঞ্চ 
পক্ষদ্য়েহপি “বৈষম্যনৈর্ণ্যে ন সাপেক্ষত্বাং” (ব্রঃ সূঃ ২১৩৩) ইত্যাদিনুত্রেষু কর্ধ্সাপেক্ষত্বেনৈব 
বৈষম্যাদিপরিহারোহযুক্তঃ স্যাদধিষ্ঠানত্বাদিনা তদপ্রসক্তেঃ ।১৮ 

ন তৃতীয়ঃ, ব্যামোহনীয়জীবাদর্শনে ব্যামোহকত্বাসস্তবাৎ। দর্শনে চ _ভ্রান্তত্বাপত্তেঃ, 
ব্যামোহকত্বস্যাপি আরোপিতত্বেন অন্কোন্যাশ্রয়াপত্তেশ্চ। “নামরূপে ব্যাকরবাণি” (ছাঃ-৬৷৩৷২ ) 
“নামরূপে ব্যাকরোৎ” ( ছা-৬৩/৩) ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাচ্চ। ন হি মায়াবী রাজাদিকং করবাণীতি 
সঙ্কল্নয করোতি, কিন্ত দর্শয়ানীতি সঙ্কল্্য দর্শয়তি। কিঞ্চ “জন্মাদ্বস্য যতঃ” (ব্রঃ স্থঃ-১৷১৷২ ) ইতি সূত্ৰে 


আরও কথা এই যে--প্রদর্ণিত ছুইটি পক্ষেই “বৈষয্যনৈদ্বণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎং* এই বন্গহতরে ঈশ্বরে জগৎকর্তৃ্ব 
স্বীকার করিলে ঈশ্বরের বিষমকারিত্ব ও নির্দয়ত্ব দোষের আপত্তি হয়; এই আপত্তি পরিহারের জন্ত হুতকার জীবের 
করধাহসারেই ঈশ্বর বিষম স্থষ্টি করিয়া থাকেন বিয়া প্রদর্শিত দুইটি দোষের আপত্তি হয় না বলিয়াছেন । ঈশ্বর জীব- 

ই কর্ম্মসাপেক্ষ হইয়া জগৎ স্থষ্টি করেন, এজ্রন্ত ঈশ্বরে বৈষম্যাদি দোষের আপত্তি হয় না বল! হইয়াছে। বদি 
অধ্যাসের অধিষ্ানত্ব বা অধ্যাসগর্ত্বরূপই ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব হইত, তবে ঈশ্বরে বৈবম্যাদি দোবের প্রসক্তিই হইতে 
পারিত না। বৈষম্যাদি দোষের প্রসক্তি না হইলে তাহার পরিহার বলাও হুত্রকারের সঙ্গত হইত না। অপ্রস্ত দোষের 
পরিহারের জন্ত স্ত্রকার সুত্র রচনা করেন নাই। সুতরাং অদৈতবাদিগণের প্রদর্শিত উভয় পক্ষেই হুত্রকারপ্রদর্ণিত 
পরিহার অসঙ্গত হইয়! পড়িবে | ১৮। 

এইরূপ তৃতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে অর্থাৎ মায়াবীর মত মোহকত্বই ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব এরূপ বলা যায় না। 
ব্যামোহকত্বই যদি জগৎকর্তৃত্ব হয়, তবে ব্যামোহনীয় ন! থাকিলে ব্যামোহ কাহাকে ব্যামোহন করিবে? বদি 
ব্যামোহক ঈশ্বর ব্যাযোহনীয় জীবের দর্শন না করেন, তবে ঈশ্বরের ব্যামোহকত্বই সভাবিত হইবে না। আর বদি 
ব্যামোহক ঈশ্বর ব্যামোহনীয় জীবগণকে দর্শন করেন, তবে ব্যামোহনীয় জীবের দর্শনহেতু ঈশ্বরের ্রান্তত্বাপত্তি হইয়া 
পড়িবে। -কারণ ব্যামোহনীয় জীব মিথ্যা বস্তু । মিথ্যা বস্তর ত্রষ্টাকেই ভ্রান্ত বলে। | 

আরও কথা এই যে-_ঈশ্বরের ব্যামোহকত্ব ধর্মও আরোপিত বলিয়! অস্তোন্তাশ্রয় দোষ হইয়া! পড়িবে । ঈশ্বরের 
ব্যামোহকত্ব সিদ্ধ হইলে ব্যামোহকত্ব ধর্মের আরোপিতত্ব সিদ্ধি হইবে এবং আরোপিতত্ব সিদ্ধ হইলে ব্যামোহকত্বের 
সিদ্ধি হইবে। আরও কথা এই যে_ ঈশ্বরের ব্যামোহকত্বর্ূপ জগৎক্তত্ব স্বীকার করিলে “নামরপে ব্যাকরবাগি* 
“নামরূপে ব্যাকরোৎ” ইত্যাদি শ্রুতিরও বিরোধ হইয়! পড়িবে। কারণ মায়াবী পুরুষ মায়ানিন্মিত বস্তুর সহ্পূর্বাক 
নির্মাণ করে ন! ১" কিন্তু মায়াবী পুরুষ “ইহাদিগকে মায়িক বস্তু দর্শন করাইব* এইরূপ সহ্ল্পপূর্বক মায়িক বস্তু রাজা... 
নগর প্রভৃতির দর্শনযাত্র করাইয়া থাকে। কিন্তু শ্রতি “ঈশ্বর সঞ্ধমপূর্বাক জগৎ নির্মাণ করেন” ইহাই বলিয়াছেন । 
এন্ত শ্রুতির সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। ূ এ 

আরও কথ! এই যে-_গ্জন্মাগ্স্ত যতঃ” এই হত্রে “ঈশ্বর জগজ্জন্মাদির কারণ” এইরূপ বলা হইয়াছে। ঈশ্বর 
ভগজ্ন্মাদির কারণ বলিয়া ঈশ্বরের সর্বজ্ঞ অর্থাপ্তিপ্রমাপদার! লব্ধ হইয়াছে। ঈশ্বরের সর্ববজ্ঞতব ব্যতীত ঈশ্বরের 
' জগজ্ন্মাদিকারণত্ব উপপন্ন হইতে পারে ন! বলিয়া অগৎকারণত্বার! ঈশ্বরের সর্ববজত্ব অর্থাৎ লব্ধ হইয়া থাকে 
এই অৰ্থাপত্তিপ্ৰযাণলন্ধ ঈশ্বরের সর্কজত্বের স্মুরণের জন্য অর্থাৎ দৃঢ়ত্ব সম্পাদনের অন্ত "শীক্রযোনিত্বাৎণ এই তৃত 
: হাটি বা হইয়াছে। ঈখর খগ.বেদাদি শাহের প্রণেতা? খগবেদারি শাহের প্রণত্পযু্ত ঈখরের সরব 


ই, অধ্যাস (পরপক্ষ)-গিরিবজম 
অরথলবসার্বজ্যাদিস্ফোরণার্থং “শান্ত্রযোনিত্বাৎ” (ব্রঃ সুঃ_১!১৷৩ ) ইতি সূত্রমিতি যৎ পরেষাং সিদ্ান্তস্য 
_ বাধঃ স্যাদ্‌ভ্রমাধিষ্ঠানত্বাদিনা সার্ববজ্যাগ্ভলাভাৎ।১৯। J 
| পি চতুর্ঘঃ, কাৰ্য্যস্য কপ্পিতত্বে উক্তলক্ষণক্ত ঘাযোগাৎ। ন হি ঘটাদিবৎ রপ্যাদি ভ্রান্তেন ক্রিয়তে 
ইতি তাৎপরৰ্য্যার্থঃ। তন্মাৎ স্বভাবেনৈব নিরস্তনিখিলকর্ম্মক্লেগতাপবিকারাবস্থাদিদোষলেশাস্পৃষ্টমহিমা- 
চিন্ত্যানস্তন্খাভাবিকাসংখ্যেয়সদৃগুণগণসাগরে! যুক্তোপস্থপ্যো মুমুক্ষুধ্যেয়ো ব্রন্মরুদ্রেন্দ্রাদিমহর্য্যাদিনিকায়- 
কিরীটকোটীড়িতপাদগীঠো ভগবান্‌ শ্রীপুরুষোত্তমো মুকুন্দ এব জগদভিন্ননিমিত্তোপাদনকারণম্‌, তত্রৈব 
উক্তলক্ষণস্য সমন্বয় ইতি সিদ্ধান্তঃ। বিশেষার্থস্য চ অগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাৎ।২০। 
ইতি পরাভিমতকারণোপপত্তিগিরিনিপাতঃ ॥ ৩ ॥ 


— 0 —————— 


অথ উক্তলক্ষণে ব্ৰহ্মণি প্রমাণমাহ-__“শাস্তরযোনিত্বাৎ” ( ১৷১৷৩ ব্রঃ স্থঃ ) ৷ অত্র তাবৎ প্রমাকরণং 
প্রমাণমূ, তচ্চ অষ্টবিধং প্রত্যক্ষানুমানোপমানশবার্থাপত্যন্পলন্ধিসম্তবৈতিহাভেদাৎ | তত্র বিষয়েক্ডরিয়- 


নিজগিদ্ধান্তেরই বাধ হইয়া পড়িবে । অধিষ্ঠানত্ব, অধ্যাসদ্রটত্ব বা ব্যামোহকত্বদার! ঈশ্বরের সর্কজ্ত্ব লব্ধ হয় না 
সর্বজ্তত্ব ব্যতীতই ভ্রমাধিষ্ঠানত্বাদির উপপত্তি হইতে পারে । ১৯। 
এইরূপ চতুর্থপক্ষও সঙ্গত নহে । উপাদানগোচর প্রযদ্চিকীর্যাদিমন্তই কর্তৃত্ব_ইহাই চতুর্থ পক্ষ। অকল্পিত 
ঘটাদি কার্ধ্যের কর্তা কুলালাদির উক্তরূপ কর্তৃত্ব থাকিলেও অধৈতবাদীর মতে জগৎ কল্পিত বলিয়া কল্পিত ভগদ্রপ 
 কার্্যের উক্তর্ূপ কর্তৃত্ব সভাবিত নহে । অকল্লিত ঘটাদি কার্য্য যেমন কুলালাদিদবারা ক্রিয়মাণ হইয়া থাকে (নিপ্লিত 
হইয়া থাকে ), এইরূপ কল্পিত রজতাদি ভাত পুরুষদ্বারা নির্মিত হয় না । এজন্ত অদ্বৈতবাদীর মতে এই চতুৰ্থ পক্ষ 
স্বীকারও সভাবিত নহে। এই যে ঈশ্বরবর্তৃত্ব সম্বন্ধে (১) অধিষ্ঠানত্ব, (২) অধ্যাসদ্র্ট তব, (৩) মোহকত্ব এবং 
(8৪) উপাদানবিষয়ক প্রয্বচিকী্যাদিযত্্ব এইরূপ চারিটি বিকল্প করিয়া অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করা হইল, এই 
রীতিতেই ন্যায়ামৃতকার ব্যাসতীর্ঘও অধ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি সার সংগ্রহ করিয়া 
বলিয়াছেন__“অধিষ্ঠানে তথা ভান্তে ভ্রামকে চ ন বর্ভৃতা। লৌকিকী কৃতিমত্তা তুনদৃষ্টা কল্লিতং প্রতি ॥ ' 
সুতরাং প্রদশিতরূপে অধৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত সর্বথা অসঙ্গত। এন্ত ইহাই সিদ্ধান্ত যে_-যিনি সমস্ত কর্ণ, 
ক্লেশ, তাপ, বিকার ও অবস্থাদিরহিত এবং দোষলেশঘার! যাহার মহিমা অন্পৃষ্ট, যিনি অচিন্ত্য অনন্ত স্বাভাবিক 
অসংখ্যেয় সদ্গণরাশির সাগর, যিনি মুক্পুরুষগণের প্রাপ্য, যুযুক্ষুগণের ধ্যেয় এবং ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্রাদি দেবগণের ও 
মহৰি সমুদায়ের কিরীটাগ্রন্থারা যাহার পাদপীঠ স্তত হইয়া থাকে, সেই ভগবান্‌ শীপুরুষোত্তম মুকুন্দই জগতের 
নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ। জগতের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান-কারণ ভগবান্‌ মুকুন্দেই উক্ত জগৎকারণত্বলক্ষণের 
য় সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত । এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা অগ্ৰে বল! হইবে । ২০ । 
ইতি পরাতিমত কারণোপপত্তি নিরাস ॥ 
০২ 
সর প্রত্যক্ষপ্রমাণ-নিন্বপণ 
'ভগবান্‌ শ্ীপুরুবোত্রম মুকুন্দ জগতের উপাদান ও 
নকারণ রীপুরুষোত্ম ভগবান্‌, ইহাই প্রতিপাদনের 


অভিপ্রায় অধ্রৈতৰাদনিগণের মত নিরসনপূর্বক প্রদর্শিত হইয়াছে। জগতের অভিম্ননিমিতোপাদান 


লা াাাঙীশ্াাাশাটাতাত্যাায্যাযাসাতাসাানাতাাাাাাাাাাাাাারাা রে) 
হইয়। থাকে | ইহাই অদ্বৈতবাদের সিদ্ধাস্ত। ঈশ্বরের ব্যামোহকত্বরূপ জগৎকর্তৃত্ স্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদ্িগণের 


নিষিত্তকারণ বল! হইয়াছে। জগতের নিমিত্তকারণ 3 রর 
নত বহ্মহুত্রে “জন্মাগস্ত যত:* এই দ্বিতীয় সুত্র বলা হইয়াছে। 


প্রত্যক্ষপ্রমাণনিরূপণম্‌ ৪৩৯ 
সমনিকৰ্ষজন্তং জ্ঞানং বিষয়সদেক্িয়ং বা প্রত্যক্ষপ্রযাণয, যথা_অয়ং ঘট ইত্যাদি। 
বাহাত্যত্তরৈকতরকরণকং 'জ্ঞানং প্রত্যক্ষমূ। তদৃদ্বিবিধং বাহ্াত্যস্তরভেদাৎ । শ্রবণাদীক্রিয়করণকং 
সা E EET TT = 
শ্রীপুরুযোত্তম ব্রন্দের লক্ষণ । উক্ত লক্ষণযুক্ত বন্দে প্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্ত ভগবান্‌ বাদরায়ণ «শাস্ত্রযোনিত্বাৎ* 

এই তৃতীয় নু প্রণয়ন করিয়াছেন। "এই স্থত্রের অভিপ্রায় এই যে__খিনি বেদাদিরূপ শান্তের প্রতিপাদ্ধ। ব্রঙ্ 
বেদৈকবেদ্য ; বেদরূপ শাস্্রই বন্ধে প্রযাণ। সুত্রে “যোনি” পদের অর্থ-_প্রমাণ। ব্রহ্ম শান্প্রমাণক ; কিন্ত 
প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণক নহেন। হুত্রকার শীস্তকেই ব্রন্গে প্রমাণ বলিয়াছেন। ক্ত্রান্তগ্ত যোনি শব্দের অর্থ প্রমাণ ইহা 

পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহাতে জিজ্ঞাসা হয় যে--প্রমাণ কাহাকে বলে? প্রমাণ পদের অর্থ ফি ? এতত্তরে মূলকার 
বলিতেছেন_ প্রমার করণই প্রমাণ। “প্রযীয়তে যেন” এইরূপ করণবাচ্যে প্রমাণ” পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। “প্রমার 

করণ প্রমাণ” ইহ! সমস্ত শাস্ত্কারগণেরই অভিপ্রেত। কিন্ত এই প্রমাণসম্বন্ধে শান্ত্কারগণের চারি প্রকার বিপ্রতিপত্তি 

দেখা যায়। অংখ্যাবিপ্রতিপত্তি, লক্ষণ-বিপ্রতিপত্তি, বিষয়বিপ্রতিপত্তি ও ফলবিপ্রতিপত্তি। প্রমাণের সংখ্যা কত, 
তাহাতে কেহ একটি প্রমাণ, কেহ দুইটি প্রমাণ, এইরূপে কেহ আটটি পর্য্যন্ত প্রমাণ বলিরাছেন। এইরূপে প্রমাণের < 
সংখ্যাবিষয়ক বিপ্রতিপত্তি শাস্ত্রে দেখা যায়। এইরূপ প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণের লক্ষণসহন্ধেও স্তায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, রঃ 
মীমাংসক প্রভৃতি শাস্্রকারগণের বহু মতভেদ আছে। প্রত্যক্ষা্দ প্রমাণের লক্ষণ সমস্ত শাস্ত্রে একরূপ নহে। এইরূপ 
প্রমাণের বিষয় এবং ফলমম্বন্ধেও বহু মতভেদ আছে। এস্কলে মূলকার শাস্তরকারগণের প্রমাণের সংখ্যাসম্বন্ধে বিপ্রতিপত্তি 
দেখাইবার জস্ত বলিতেছেন যে- শাস্ত্কারগণের মতভেদ অস্ধসারে প্রমাণ আট প্রকার বল! যাইতে পারে । যথা 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অস্থপলন্ধি, সম্ভব ও ওঁতিহ্‌ 1& 

ম* এস্থলে মূলকার *প্রত্যক্ষমেকং চার্ববাকাঃ কণাদস্থগতে পুনঃ অনুমান তচ্চাপি দাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে অপি। স্যায়ৈকদেশিনোহপ্যেবং 
উপমানঞ্চ কেচন। অর্থাপত্ত। মহৈতানি চত্বার্্যাহ স্পরভাকরঃ। অভাব্যষ্ঠান্তেতোনি ভাটা বেদাস্তিনস্তথা । সন্তবৈতিহযুক্তানি তানি পৌরাণিক! 
জণ্ঃ1” এই তার্কিকরক্ষাকারপ্রদর্মিত শ্লোক অনুসারে প্রমাণদংখ্য। নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই বে- চীর্বাকমতে একমাত্র প্রত্যন্দই 
প্রমাণ। বৈশেষিক ও বৌদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ স্বীকার করেন। সাংখ্য-গাতগ্রল মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ 
১ স্বীকৃত হয়। যুলকারও এই পদ্দই সমর্থন করিবেন। সমস্ত আগমিকগণ এই তিনটি প্রমাণই স্বীকার করিয়। থাকেন। মনু সংহিতাতেও “প্রত্যক্ষ- 
মনুমানঞ শান বিবিধাগমন্‌ | ত্ৰয়ং স্থবিদিতং কাৰ্য্যং ধৰ্ম্মশুদ্ধিমভীব্দত| ৷" ইহা বলিয়া তিনটি প্রমাণই স্বীকার করিয়াছেন। ভ্তারৈবদেশী 
কাশ্মীরক ভার্ন পরস্থানে “ন্যায়নার” প্্যায়তৃযণ* প্রসৃতি গ্রন্থে উক্ত তিনটি প্রমাণমাত্রই স্বীকৃত হইয়াছে। কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে. 
উক্ত তিনটি এবং উপমান এই চারিটি প্রমাণ স্বীকার করা হয়। ন্যায়ভাত্তবার বাৎস্তায়ন ও বার্তিককার উদ্যোৎকর প্রভৃতি.নৈয়ায়িকগণ এই চারিটি 
প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। নব্য নৈরারিক গঙ্গেশোধ্যায় প্রভৃতি আচাধ্যগ্ণও এই চারি প্রমাশবাদী। অন্ত পর্যন্ত নমস্ত নৈয়ায়িকই উক্ত চারিটি 
মাত্র প্রমাণই সমর্থন করিয়া থাকেন। এন্রন্য লোকের ধারণা নৈয়ারিকমাত্রই চারি প্রমাণবাদী। কিন্তু ভানর্ববজ্রীয় প্রন্থানের আলোচনা না 
থাকায় লোকের এরপ ধারণা হইয়াছে। উক্ত চারিট প্রমাণ ও অর্থাপত্তি এই পাচ প্রমাণ প্রাভাকর সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হইয়! থাকে। উক্ত পাঁচটি 
প্রমাণ ও অনুপলন্ধি এই ছয়টি প্রমাণ কুমারিলভট্টের নতে ও অধৈতবেদাস্তিগরণের মতে স্বীকৃত হইয়া থাকে। প্রভাকর ও কুমারিল উভয়েই পূর্ব্ 
মীমাংসক। উক্ত ছয়টি প্রমাণ এবং সন্ভব ও উতিহয এই আটটি প্রমাণ পৌরাণিকগণ স্বীকার করিয়। খাকেন। তবচিন্তামশি গ্রন্থের শব্দখণ্ডের শেষে 
“প্রমাণ_প্রত্যক্ষাদি চারিটিই বটে ; অতিরিক্ত নহে” ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য “প্রসাণচতুষ্টয় প্রামাণ্যবাদ" লিখিয়াছেন। এই প্র 
মুলকারপ্রদর্নিত আটটি প্রমাণ ব্যতীত "চেষ্টা" নামক একটি নবম প্রমাণের বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া! তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। এই চেষ্টা 
তান্ত্রিকগণের সন্মত। এই কথা পৌঁও ্পদার্ঘদীপিকা” গ্রন্থে লিখিয়াছেন। হস্ত, অঙ্গুলি প্রভৃতির চেষ্টা এবং ভ্রদংকোচ, অক্ষিনিকোচ 
চেষ্টাও অনুভব বিশেষের জনক হইয়া থাকে; এছন্য চেষ্টাও নবমপ্রমাণ হওয়া উচিত, ইহাই চেষ্াপরাসাগ্যবাদিগণের কথ । এ স্ব 

আলোচনা প্তবচিন্তাণি” গ্রন্থের উক্ত পরিচ্ছেদে ও মওনমিশ্রবিরচিত “বিধিবিবেক” প্রভৃতি এস্থে পরদশিত হইয়াছে। এইরূপ প্রা 


es অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


_ জ্ঞানং বাহাপরত্যক্ষম, তচ্ পঞ্চবিধয, আবণং স্পা্শনিং চাকু রাসনং ভাপভঞ্চেডি বিবেকঃ। মন: 
 করণকং জ্ঞানমাস্তরপ্রত্যক্ষম, তদপি দ্বিবিধং লৌকিকমলোৌকিকঞ্চ। তত্র অহং সুখী দুঃখী চ ইতি 
- রি িনিষয়কতাৎ লৌকিকম । অলৌকিকপ্রত্যগাত্মপরমাত্মস্বরূপগুণাদিবিষয়কঞ্চ অলৌকিক- 
প্রত্যক্ষমূ। তদপি দ্বিবিধং পদাৰ্থধ্যানাভিব্যঞ্জিতং তন্মাত্রবিষয়কঞ্চৈকম্‌, বাক্যাৰ্থবস্তুধ্যানাভিব্য্িতং 
MLE ২ 


=> 
যাহা হউক, এস্থলে মূলাকার প্রত্যক্ষ নিরূপণ করিবার জন্য বলিয়াছেন-_বিষয়ের সহিত ইন্দরিয়ের সম্নিকর্যত্ন্ত 
যে জ্ঞান উপপন্ন হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। যেমন-_ঘটের সহিত চক্ষুরিন্দরিয়ের সয্নিকর্ষ হইতে উপপন্ন পঅয়ং 
ঘটঃ” এইরূপ জ্ঞান। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে--“প্রমাণ” শব্দটি করণব্যুৎপত্তি তা প্রমার করণ এবং 
ভাবব্যুৎপত্তি অনুসারে “প্রমাণ” শব্দটি প্রমার বোধক হইয়া থাকে। “প্রমিতিঃ প্রমাণম্‌* এইরূপ ভাববাচ্যে নিন 
প্রমাণ পদ প্রযার বোধক। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিলে প্রত্যক্ষপ্রমা ও প্রত্যক্ষপ্রমার করণ এই উভয়ই বুঝিতে 
পারা যায়। মূলকার প্রত্যক্ষপ্রমাণের যে উদাহরণ দেখাইয়াছেন, তাহা! প্রত্যক্ষপ্রমা অভিপ্রায়েই দেখাইয়াছেন। 
পঅয়ং ঘটঃ” এইরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমা। আবার মূলকার প্রত্যক্ষপ্রমার করণ অতিপ্রায়ে “বিবয়সম্বদ্ধেন্্রিয়ং ব| 
্রত্যক্ষপ্রমাণম্‌* এইরূপ বলিয়াছেন। বিষয়সন্বদ্ধ ইন্দরিয়ই প্রত্যক্ষপ্রমার করণ ।& 
এই প্রত্যক্ষ বাহ্‌ ও আন্তরভেদে দ্বিবিধ। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্িয় ও মন অস্তরিক্দ্িয়। বহিরিন্্রিয়করণক প্রত্যক্ষ 
বাহ প্রত্যক্ষ এবং অন্তরি্্রিয় মনঃকরণক প্রত্যক্ষ-_আত্তরপ্রত্যক্ষ | চ্ষু-কর্ণাদি এক একটি ইন্দ্রিয়করণক জ্ঞানকে বাহ্‌ 
প্রত্যক্ষ বলে। এই বাহ প্রত্যক্ষ পচ প্রকার, থা_ শ্রাবণ প্রত্যক্ষ, ম্পার্শন প্রত্যক্ষ, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, রাসন প্রত্যক্ষ ও 
রাত প্রত্যক্ষ । অবণেন্দিয়, ত্বগিন্দিয়, চক্ষুরিন্দিয়, রসনেন্দিয় ও ভ্রাণেন্দ্রিয় এই পাঁচটি বাহ ইন্দ্রিয় বলিয়া বাহ প্রত্যক্ষও 
পাচ প্রকার । এক একটি ইন্দ্রিয় হইতে এক একটি বাহ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে । আর মনঃকরণক প্রত্যক্ষই 
আত্তর প্রত্যক্ষ। এই আত্তর প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ ) যথা লৌকিক ও অলৌকিক । তন্মধ্যে “অহং সুখী, দুঃখী” ইত্যাদি 
লৌকিক হুখাদিবিষয়ক আত্তর প্রত্যক্ষই লৌকিক প্রত্যক্ষ । ইহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলে। এইরূপ অলৌকিক 
. প্রত্যগাত্সা ও অলৌকিক পরমাত্মার স্বরূপ-গুণাদিবিষয়ক আত্তর প্রত্যক্ছই অলৌকিক আত্তর প্রত্যক্ষ | এই 
অলৌকিক আস্তর প্রত্যক্ষও দ্বিবিধ ; যথা--(১) পদার্থধ্যানাভিব্যঞ্জিত তন্মান্রবিষয়ক অর্থাৎ পদার্থমাত্রবিষয়ক 
জান এবং (২) বাক্যারথবন্তধ্যানাতিব্যঞ্রিত প্রত্যগাত্সার সহিত ব্রহ্মের তাদাত্্যাবগাহী জ্ঞান। অর্থাৎ একটি 
:.. পরার্থবিষয়ক ও অপরটি বাক্যার্থবিয়ক। এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে এই যে_ প্রদর্শিত দ্বিবিধ 
অলৌকিক প্রত্যক্ষই খ্যাননিষ্গাগ্1 ধ্যানসহকত মনই পদার্থ ও বাক্যার্থবিষয়ক প্রত্যক্ষের জনক হইয়া থাকে। 
: খ্যযনাসহকৃত মন উক্ত প্রত্যক্ষের জনক হইতে পারে ন|। ধ্যানসহকত মনের দ্বারা বাক্যার্ঘবন্তর প্রত্যক্ষের উদাহরণরূপে 
:- প্রত্যগাত্মার সহিত ব্রন্গের তাদাত্মযসমবন্ধাবগাহী জ্ঞান বলা হইয়াছে। এই তাদাত্্যস্ন্ধ-_ভেদীভেদসন্বদ্ধ। তেদ- 
সহি অভেদকেই তাদাস্্যস্ব্ধ বলে। একাস্ত ভিন্ন বস্তদ্য়ের তাদাত্্যস্ন্ধ হইতে পারে না। এইরূপ একান্ত 


তাহাদেরই তাদাত্থ্যসন্বদ্ধ বলা হয়। বলগ্রথ প্রত্যগাত্থা শব্দের অর্থ_ভীব। এই জীব ও পূর্বোক্ত 
বিশিষ্ট বৰহ্মশব্দাভিধেয় পুরুষোত্তযের পূর্বোক্ত তাদাদ্যসবন্ধ আছে। এই তাদাত্ম্যসম্বন্ধবিষয়ক জ্ঞান আত্তর 
ক দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ । ধ্যানসহকৃত যনোদ্বারা এই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আর শ্রুতিও এরূপ বলিয়াছেন যে 


্রত্যক্ষপ্রমাণনিরূপণমূ ্‌ ৪৪১ টি 
প্রতৃগাতন্ক্গতাদাত্বযসন্বন্ধাবগাহিজ্ঞানং দ্বিতীয়ম্‌। “মনসৈবাহুতব্যমূ” (বৃ--8181১৯ ) “ততস্ত তং পশ্যতি 
নিন্কলং ধ্যায়মানঃ” ( মু-৩।১।৮ ) ইত্যাদিক্রুতেঃ ৷ ২১। ৃ 


নহব “যতো বাচো নিবর্তন্তে” ( তৈ-২181১-২৯।১) ইতি শ্রত্যা মনোহগোচরত্বাভিধানাঁৎ 
কথয়ুক্তসিদ্ধান্তোপপত্তিঃ? তল্মাৎ বাক্যস্যৈব আত্মপ্রত্যক্ষে হেতুত্বমিতি চেয়, শ্রুতেঃ শান্তাচার্য্য- 
সংস্কারশূন্যমনোনিষেববিষয়কন্বাৎ কাত্যাগোচরবিষয়কত্বাথী নোজতদোষাবকাশঃ। শ্র্যর্থত্ত 
বক্ষ্যতে উপরিষ্টাৎ। বাক্যস্ত প্রত্যক্ষহেতুত্বোক্তিত্ত বালভাৈব, অস্যামেব শ্রুতৌ বাগগোচরত্বস্যাপি 
বিধানাৎ। অত্র বিশেষবিচারস্ত সাধনবর্ণনাবসরে বিশ্তরিস্ততে ইত্যলং প্রাসঙ্গিকেন। ১২ । 
কিঞ্চ যদ্যপি প্রত্যগাত্মবৃত্তি-তন্ধরম্মভূতজ্ঞানমনাদ্যনস্তং বিভু চ প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধমূ, “ন হি বিজ্ঞাতু- 
বিজ্ঞাতেবিপরিলোপে! বিদ্যতেহবিনাশিত্বাৎ” ( বৃ-৪1৩1৩০) “বথাণুনশ্চক্ষুষঃ প্রকাশে! ব্যাপ্ত এবমেবাস্য 
“মনসৈবাহ্দরটব্যমূ” | শ্রুতি যদিও মনোদারাই দর্শন করিতে হইবে বলিয়াছেন, তথাপি প্ৰ্যানসহকত মনোদ্বার/” এইরূপ 
বুঝিতে হইবে। কারণ --“ততস্তু তং পশ্যতি নিকলং ধ্যায়মান:” এই দ্বিতীয় শ্রতিতে “ধ্যায়মানঃ” শব্বরারা ধ্যানাতি- ঠি 
ব্যঞ্জিত প্রত্যক্ষই প্রদর্শন করা হইয়াছে। ধ্যায়মান যে পুরুষ, সেই পুরুষই মি্কল পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া থাকে. 
ইহাই শ্রুতির অর্থ । সুতরাং ধ্যানরহিত পুরুষ পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে পারে না । ২১ । 
এই প্রদশিত সিদ্ধান্তে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে__-প্যতো বাচে| নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনস! সহ” এই শ্রুতিতে 
শ্রীপুরুবোত্তম ব্রহ্ম মনের অগোচর বলিয়! কথিত হইয়াছেন। সুতরাং প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত এই শ্রতিবিরুদ্ধ বলিয়া অসঙ্গত। 
এজন্য ততৃমন্তাদি বাক্যই আত্মপ্রত্যক্ষে হেতু; ইহাই বল! উচিত অর্থাৎ ব্ৰহ্মপ্রত্যক্ষ মনোজন্ত নহে; কিন্তু বাক্যজন্ত ইহাই 
বলা উচিত। পূর্ববপক্ষীর এরূপ আপত্তি অসদত ; কারণ উত্ত শ্রুতিতে শাস্াচার্য্যসংস্কারশুন্ত মনের অবিষয়রূপে ব্রন্মের 
নির্দেশ কর! হইয়াছে ; কিন্ত ব্রহ্মকে সংস্কৃত মনের অবিষয় বল! হয় নাই। অথবা অগণ্য গুণশালী শ্রীপুরুবোত্তম ব্রহ্ম 5 
যে ব্রন্মের গুণ পরিচ্ছেদরহিত, তাহার এতগুলি গুণ এইর্ূপে পরিচ্ছেদ হইতে পারে না; এভন্যই শ্রুতি সমগ্র গুণশালী 
ব্ৰহ্ম মনের বিষয় নহে বলিয়াছেন। আর ইহাই স্থৃতিতেও বল! হইয়াছে _“নাস্তং গণানাং গচ্ছতি তেনানস্তোধ্যযুচ্যতে |” : 
এইরূপ “বর্ষাযুতৈন্ত গুণ! ন শক্যা বজ্ং সমেতৈরপি সর্বলোকৈ:” ইত্যাদিও উক্ত হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র 
ওণবিশিষ্ট ব্ৰহ্ম মনের অবিষয়, ইহাই উ্ত শ্রুতির তাংপর্য্যার্থ। সুতরাং পূর্কাপন্মীর প্রদর্শিত দোষের সভাবনা নাই। 
পূৰ্বপক্ষীর প্রদর্শিত ”যতে! বাচো নিবর্ত্তে* ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ অগ্রে বিশদভাবে ৰণিত হইবে। এ 
আর যে পুর্ববপক্ষী “তত্বমস্তাদি” বাক্যের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনকত্ব বলিয়াছেন, অর্থাৎ শব্দপ্রমাণজন্য রহ্মসাক্ষাৎকার 
স্বীকার করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই বালকোক্তি। কারণ তাহাদেরই প্রদর্শিত শ্রুতিতে ব্রহ্ম বাক্যেরও অগোচর, ইহাই রে 
বলা হইয়াছে। বাঁক্যদ্বারা ব্রন্দের যে সাক্ষাৎকার হইতে পারে না, তাহার বিশেষ বিচার ব্রন্ন সাক্ষাৎকারের সাধনবর্ণ 
অবসরে বিস্তৃততাবে বল! হইবে৷ ২২ 5 
আরও কথ! এই যে_ জ্ঞানস্বরপ প্রত্যগাত্মা জীব ; এই প্রত্যগাত্মা জীবের ধর্ম্মভূত জ্ঞান অনাদি, অনস্ত ও 
ইহা প্রত্যক্ষ এবং শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ। শ্রুতি বলিয়াছেন_“ন হি বিজ্ঞাতুবিজ্াতেব্রিপরিলোপো! বিদ্যতে অবিনাশিত্বা 
অর্থাৎ বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানধর্ম্ম বিপরিলুপ্ত হয় ন! ; কারণ তাহা অবিনাশী। এইরূপ অন্ত শ্রুতিতে বল! হইয় 
“্যিথাণুনশ্চক্ষুষঃ প্ৰকাশো ব্যাপ্ত: এবমেবান্ত প্রকাশে! ব্যাপ্তঃ” অর্থাৎ যেমন অণুপরিমাণ চক্ষুর প্রকাশ বহু দুর ব্যাপ্ত 
এইরূপ প্রত্যগাত্মার প্রকাশও ব্যাপ্ত । এইরূপ গীতাতেও বল! হইয়াছে _“যথা! প্রকাশয়ত্যেকঃ কথনং [কমিমং 
বিঃ” ইত্যাদি । ইহাতে প্রত্যগাত্বার ধর্ম জ্ঞান বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাগী বলা হইয়াছে। “তদ্ভণমারত্বাৎ” হত 
বউ | 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


| ব্যাগ্ঃ” ইত্যাদিক্ৰুতেঃ, “যথা প্রকাশয়ত্যেক£” (গী-১৩৩৩) ইতি শ্ৰীযুখোক্তেঃ, 
দৃগুণসারত্বাঠ (ব্রঃ সুঃ_২৷৩৷২৮ ) ইত্যাদি সূত্রাচ্চ, তথাপি বদ্ধাবস্থায়াম্‌ “অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্‌” 
 (শ্রী-৫1১৫) «আবৃতং জ্ঞানমেতেন” ( গী-৩৷৩৯ ) ইত্যাদিশান্ত্রাৎ তস্যাবৃতত্বাৎ, গৃহৰৃত্তিঘটস্থদীপপ্রভাবৎ, 


ও বিভু বলিয়া প্রতিপাদিত হইলেও বদ্ধাবস্থাতে অর্থাৎ সংসারদশীতে অজ্ঞানাঁবৃত থাকে বলিয়! তাহা প্রকাশমান হয় 
না "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্‌” "আবৃতং জ্ঞানমেতেন” ইত্যাদি গীতাবাক্যদবার! প্রত্যগাত্মার ধর্ম জ্ঞান অজ্ঞানাবৃত হয় 
ইহাই ভান! যায়। এই স্থলে গীতাবাক্যে যে অজ্ঞান বলা হইয়াছে, তাহ! অবৈতবাদিগণের মতসিদ্ধ অজ্ঞান নহে; কিন্ত 
তাহা জানসক্কোচন্ধপ। ইহা অগ্রে বলা যাইবে। প্রত্যগাত্মার ধর্ম জ্ঞান বিভু ও অবিনাশী হইয়াও বদ্ধাবস্থাতে তাহা 
সঙ্কোচিত হইয়া থাকে। যেমন প্রদীপপ্রতা ব্যাপনশীল হইয়াও ঘটমধ্যস্থিত প্রদীপের প্রতা ঘটরূপ আবরণণিবন্ধন 
সঙ্কুচিত হইয়! থাকে, এজন্ত তাহা কেবল ঘটের উদ্রভাগকেই ব্যাপন করে, কিন্ত গৃহাদিকে ব্যাপন করিতে পারে না, 
এইরূপ ঘটাধীন প্রদীপণ্রভার মত বাহৃকরণ ও অন্তঃকরণপরতন্ত্র প্রত্যগাত্মার জ্ঞান প্রসরণশীল হইয়াও বাহৃকরণ ও 
অন্তঃকরণের অনুরোধে স্ুচিত হইয়া সর্বত্র প্রসরণ করিতে পারে ন!| প্রত্যগাত্মার ধর্ম জ্ঞানের বিকাশে বাহৃকরণ ও 
 অস্তঃকরণ অসাধারণ কারণ বলিয়া এবং প্রত্যগণর্ধ জ্ঞান নিত্য হইলেও তাহ! বাহৃকরণ ও অস্তঃকরণজন্তরূপে প্রতীত 
হয়! থাকে বলিয়া নিত্য জ্ঞানের করণজন্তত্ব ওপচারিক ; বস্তুতঃ জ্ঞান নিত্য ; তাহা জন্য নহে। গৃহস্থিত ঘটমধ্যবস্তা 
 প্রদীপ-প্রতা যেমন ঘটচ্ছিত্রদ্বারা নির্গত হইয়াও গৃহদ্বার দিয়া বহিনির্গত হইয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ বহিঃস্থিত বিষয় 
পৰ্য্যন্ত গমনপূর্বাক সেই বিষয়কে পরিব্যাপন করিয়া (প্রদীপপ্রভা ) নিজকে ও বিষয়কে প্রকাশ করিয়! থাকে, 
সেইরপ প্রত্যগর্ম্ম জ্ঞানও মন:পরিণামদ্বার| চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দেশে গমন করিয়া ইন্দ্রিযপরিণামদ্বার! বিষয় প্রাপ্ত 
হইয়! সেই বিষয়কে জ্ঞান স্বস্বন্নপত্বারী অভিব্যাপন করিয়| সেই বিষয়কে ও (জ্ঞান) নিজকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। 
জ্ঞান বিষয়কে অভিব্যাপন করিয়া যেমন বিষয়কে প্রকাশিত করে, এইরূপ জ্ঞান নিজকেও প্রকাশিত করে। এইভন্ত 
“টং জানামি* এইরূপ লোকের প্রতীতি হইয়! থাকে। জ্ঞান কেবলমাত্র বিষয়ের প্রকাশক হয় না! এবং বিষয়বঞ্জিত 
হইয়া কেবল জ্ঞানও প্রকাশিত হয় নাঃ কিন্তু বিষয়ের সহিত জ্ঞান প্রকাশিত হইয়া! থাকে।* আর এই কথাই 
== — El WEAN EE 
সস্তায় ও বৈশেষিক মতে জ্ঞান নিজে নিজের প্রকাশক নহে। জ্ঞান বিষয়মাত্রেরই প্রকাশক । ভট্টমতে জ্ঞান প্রকাশিতই হয় না । 
নিত্যাম্থমেয় অতীন্িয় £ এজন্য জানঘার! বিষরমাত্রেরই প্রকাশ-হইয়া থাকে। জ্ঞান বিষয়ের সহিত নিজের প্রকাশক হইয়। থাকে ; জ্ঞান 
ক পদ EE প্রকাশক, ইহাই প্রাভাকর সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে ব্যবসায় ও অনুব্যবনায় ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ 
ne ats ১৮ রর টে রা ঘটভ্ঞানের আকার হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানকে 

ই বে অনার ই a সিদ্ধান্তে জ্ঞানের অজি 
ই হত আর দা সি ES হয় অর্থাৎ জ্ঞান নিজেই নিজের 
3 অনুবর্তন করিয়াছেন। প্রাভাকর মতে 

মিলের, জানের দ্ববিবয়নত্বরপ স্বপ্রকাশতব বৌদ্ধগণও স্বীকার করেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ 


ৃ 
ব্ৰহ্মহুত্রেও এই কথাই বল! হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতি, শ্থৃতি ও ব্রহ্মার! প্রত্যগাত্মার ধর্ম্মভূত জ্ঞান অনাদি, অনন্ত | 
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বাহাস্তঃকরণপরতন্ত্রত্থাৎ তৎপ্রসরণস্য। তদ্বিকাশে তেযামসাধারণকারণত্বম্‌। তজ্জন্যত্্চ তস্য 
ওপচারিকম্‌, গৃহগতঘটস্থদীপপ্রভা যথা ঘটচ্ছিদ্রেণ নির্গত্য গৃহদ্বারৈঃ বহিনিঃন্থত্য বিষয়পর্য্যপ্তং 
গত্বা বিষয়ং স্বাত্মন৷ অভিব্যাপ্য আত্মানঞ্। বিষয়ঞ্চ প্রকাশয়তি, তথা ইদং প্রত্যগবর্ম্মজ্ঞানমপি 
মনঃপরিণামদ্বারা চক্ষুরাদিকং গত্বা তৎপরিণামদ্বারা বিষয়ং প্রাপ্য তঞ্চ স্বাত্মনাভিব্যাপ্য প্রকাশয়তি 
স্বাত্মানঞ্চাগীতি, ঘটং জানামীতি প্রতীতেঃ। তথোক্তং বিবরণকারৈঃ শ্রীপুরুষোত্তমাচার্যপাদৈঃ 
বন্ধমোক্ষব্যবস্থাপ্রকরণে_-“তস্মাৎ তদ্বিষয়কজ্ঞানসঙ্কোচলক্ষণাজ্ঞাননিবৃত্তৌ তজ.জ্ঞানবিকাশো ভবত্যেব, 
ঘটস্থদীপস্য তদাত্মকপ্রতিবন্ধসঙ্কুচিতপ্রভস্য ঘটাত্মকপ্রতিবন্ধনিবৃত্তো তৎপ্রভাপ্রকাশবৎ” ইত্যাদিন!। 


বিবরণকার শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যপাদ বদ্ধমোক্ষব্যবস্থাপ্রকরণে বলিয়াছেন। হৃতরাং প্রত্যগাত্বার ধর্ম ভান 
অনাদি, অনন্ত ও বিভু হইলেও বাস্থকরণ ও অন্তঃকরপদ্বারা ঘটগত প্রদীপপ্রভার সঙ্কোচনের নত জ্ঞানেরও 
সন্কোচন হইয়! থাকে ।. এই বিভু জ্ঞানের সঙ্কোচরূপ অজ্ঞানের শিবৃত্তি হইলে সেই বিভু জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে । 
যেমন ঘটস্থিত প্রদীপ ঘটরূপ প্রতিবন্ধকদ্বার! সঙ্কুচিতপ্রভ হইলেও ঘটরূপ প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তিতে সেই প্রভার বিকাশ 
হইয়। থাকে । এই সমস্ত কথ! বিবরণকার পুকুবোত্তমাচারয্য বদ্ধমোক্ষব্যবস্থাপ্রকরণে নিজেই বলিয়াছেন। 

ঘটাদি বস্তু জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞান বিষয়ী, ঘটাদি বিষয়ে বিষয়ত্ব ধর্ম ও জ্ঞানে বিষয়িত্ব ধর্ম আছে। বিষয়গত 
বিষয়ত্ব ধর্মটি কি? ইহা নিরূপণ করিবার জন্য মূলকার বলিতেছেন__“্তদ্বিষযত্বং নাম” ইত্যাদি । ভ্ঞাননিরূপিত 
বিষয়ত্ব এই যে-_বিষয় জ্ঞানে স্বাকার সমর্পণ করিয়া জ্ঞানদ্বার! প্রকাণ্ত হইয়া থাকে। জ্ঞান স্বভাবতঃ নিরাকার $ 
জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানে স্বাকার সমর্পণ করিয়া থাকে। জ্ঞান বিষয়ের আকারের ভজন! করে। বিষয় জ্ঞানের আকার 
ভজন! করায়। এন্ত বিষয়ের স্বাকারভাজয়িত্ত্ব বলা হইয়াছে। বিষয় জ্ঞানে স্বাকারভাজয়িত! হইয়! ভানদার! 
প্রকাণ্ত হইয়া থাকে। এতাদৃশরূপে ভ্ঞানপ্রকাশ্রত্বই বিবয়ত্ব। এই বিষয়কেই শাস্ত্রে জেয়, প্রমেয় ইত্যাদি শব্দদবারা 
নির্দেশ করা হয়।* 

এইরূপ বিষয়িত্ব বিষয়ী জ্ঞানের ধৰ্ম্ম । এই বিষয়িত্বটি কি, তাহ! নিরূপণ করিবার জন্য মূলকার বলিতেছেন__ 
জ্ঞান বিষয়ের আকার ভজনশীল হইয়! বিষয়ের প্রকাশক হইয়া থাকে । যে জ্ঞান যে বিষয়ের আকার তজনা৷ করে, 
সেই জ্ঞান সেই বিবয়ের প্রকাশ করে। বিষয়ের আকার তজনশীল হইয়া সেই বিষয়ের প্রকাশকত্বই বিষয়িত্ব। 
আর এই বিষরী জ্ঞানই শাস্ত্রে প্রমাণাদি শব্দদ্বার অভিহিত হইয়া থাকে ঘটাদি পদার্থ ঘটত্বাদি বর্মিশিষ্টর্ূপে 
বিদ্তমান থাকিলেও যখন তাহাদের সহিত জ্ঞানের সথন্ধ হয় না, তখন: ঘটাদি পদার্থের প্রকাশও হয় না। জ্ঞানের : 
সহিত বিবয়ের প্রদিত সন্বন্ধই বিষয়ত্ব। জ্ঞানের সহিত অসমবদ্ধ পদার্থে প্রদর্শিত বিষয়ত্বলক্ষণ নাই বলিয়া জ্ঞানাসমবদ্ধ 
পদার্থের প্রকাশের" অভাবই হুইয়া থাকে | 


*এই বিষয়তার নির্বচন লইয়া শানে বহু গহন বিচারের অবতারণা করাহেইয়াছে। এই বিষয়ত! পদার্থটি কি? ইহা! নিরূপণ করিবার 
জন্য «আত্মতন্ববিবেকণ গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য বাহার্থভন্প্রকরণে বলিয়াছেন যে_“প্রকাশত্ত স্বতঃ তদীয়তামাত্ররূপঃ ব্বভাঁববিশেবঃ 1” (৫০৮ পৃঃ 
এসিয়াটিক সোসাইটি যুদ্রিত। ) ইহার টাকাতে রবুনাথশিরোমণি বিষয়ত, বিবয়িত্ব প্রভৃতি কি? ইহা! নিরূপণ করিতে যাইয়া পরিশেষে 
অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন অর্থাৎ জ্ঞান ও বিষয় হইতে বিবরদবাদি অতিরিক্ত পদার্থ বলির! নির্দেশ করিয়াছেন । গদাধর 
ভট্টাচার্য্য “বিষয়তাবাদ" গ্রন্থে বিষয়তাঁদির ্বরূপ কু্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। সমস্ত নৈয়ায়িকগণেরই প্রদর্শিত উদরনের উক্তিই প্রধান 
উপজীব্য । স্বতরাং এক কথায় বিষয়তা, বিষয়িতা প্রভৃতি নিরূপণ করা যার না। যাহা হউক, জান ও বিষয়ের সন্বন্ধই বিষয়ত! দার্শনিকগণের 


নিদ্ধাপ্তভেদপ্রযুক্ত এই বিষয়ত প্রত্যেক দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন! মুলকারের অভিপ্রেত বিষয়ত কিঃ তাহা বলাই হইয়াছে। 


নন অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


তৱ্বিষয়ত্বং নাম জ্ঞানস্য স্বাকারভাজয়িতৃত্বে সতি তৎপ্রকাশ্যত্বম, তদেব জ্রেয়প্রমেয়াদিশব্দাভিধেয়য্‌ ৷ 
বিষয়িত্্চ বিষয়াকারতজনশীলত্বে সতি তৎপ্রকাশকত্বম, তদেৰ প্রমাণাদিশব্দাভিধেয়মূ। অতএব 
ঘটাদিপনার্থনাং ঘটত্বা্তবচ্ছিয্নন্বরূপেণ সব্েহপি জ্ঞানাসমবদ্ধত্বাৎ প্রকাশাভাবঃ অবরুদ্ধ, বিষয়লক্ষণবত্ধা- 
ভাবাৎ। কিঞ্চ প্রমাণজ্ঞানযন্বন্ধস্তেব প্রমেয়ত্বাৎ তদপৃথক্‌সিদ্ধত্বাচ্চ জ্ঞেয়ন্ত ৷ 87/54015 
সুবচেতি সংক্ষেপঃ। ২৩। 

আস্তরামভবে বাহেন্িয়াণামতন্রত্বাৎ মনোমাত্রেণ সুখাদীনাং প্রত্যক্ষানুভবঃ। প্রত্যগাত্মাগ্তনুভৃতৌ 
তু বিষয়স্য স্বপ্রকাশত্বেন মনোনিয়মনমাত্রমের কারণম্‌, নান্তৎ। মনসি একাগ্রে সতি খ্যানসিদ্যা 
তৎপ্রতিবন্ধকনিবৃত্তযা, তৎসাক্ষাৎকারো ন তু ধ্যানজন্যঃ, তস্য তৎপ্রতিবন্ধকনিবর্তনেনৈব উপক্ষীণত্বাৎ 
885৮. ....... ০ 

জ্ঞানের সম্বন্ধপ্রযুক্ত বিষয়ের প্রকাশ এবং জ্ঞানের অসম্বন্ধপ্রযুক্ত বিষয়ের প্রকাশাভাব হইয়া থাকে বলিয়া 
জ্ঞানস্বন্ধপ্রযু্তই পদার্থ জেয হইয়া থাকে। এইরূপ প্রমাজ্ঞানসম্ব্ধপ্রযুক্তই পদার্থ প্রমেয় হইয়া থাকে। প্রমাজ্ঞান- 
সম্বন্ধই প্রমেয়ত্ব। প্রমাজ্ঞানসন্বন্ধ না থাকিলে প্রমেয়ত্বও থাকে ন!। মুলগরন্থে “প্রমাণ” পদটি ভাববাচ্যে নিশ্ন্ন 
হইয়াছে। এদরন্ত “প্রমাণ” পদের অর্থ-__প্রমা। প্রমেয় প্রমাজ্ঞান হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানসম্বন্ধ ন! থাকিলে 
'প্রমেয় হইতে পারে না। এজন্য প্রমেয়মাত্রই প্রমাজ্ঞানসন্বদ্ধ । এজন্য প্রযাজ্ঞানসম্বন্ধ ন! থাকিলে প্রমেয়ের অঙ্ণুপলন্ধিই 
হইয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞানের অসম্বন্ধপ্রযুক্ত জ্ঞেয় বস্তুরও অনুপলব্ধি হইয়া থাকে। ২৩। 

বাহ্‌ ও আস্তর ভেদে অনুভব দ্বিবিধ। বাহ্‌ অনুভব বাহ্‌ ইন্দ্িয়াধীন এবং আস্তর অনুভব যনোমাত্রের অধীন 
অর্থাৎ মনোমাত্রজন্য-_মনঃকরণক হইয়া থাকে। এভন্ত আস্তর অনুভবে বাহোন্দ্রিয় কারণ নহে । মনোমাত্রদ্বারাই সুখাদির 
প্রত্যক্ষাহ্তব হইয়া থাকে প্রত্যগাস্মার সাক্ষাৎকারে মনের গিগ্রহমাত্রই কারণ, যেহেতু প্রত্যগাত্ম! স্বপ্রকাশ বলিয়া 
তাহার প্রকাশে কারণাস্তরের অপেক্ষা নাই। কেবলমাত্র মনের নিয়মনই অপেক্ষিত। মনের নিগ্রহই মনের 
নিয়মন। অনেকাগ্র মনই অসংযত মন | মন একাগ্র হইলে ধ্যানঘারা মনের একাগ্রতাঁর প্রতিবন্ধক নিবৃত্ত হইলে 
প্রত্যগাত্সার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে । ব্যান প্রতিবন্ধকনিবৃত্তির জন্তই অপেক্ষিত। প্রত্যগাত্না স্বপ্রকাশ বলিয়া 
তাহার প্রকাশের অন্ত ধ্যানের অপেক্ষা নাই। পূর্বে যে ত্বংপদার্থ প্রত্যগাত্বর ধ্যান প্রত্যক্ষ বল! হইয়াছিল, 
তাহারও অভিপ্রায় ইহাই বুঝিতে হইবে। ধ্যান মনের একাগরতার প্রতিবন্ধকের নিবারক। অনেকাগ্র মন 
য্যানব্্জিত ; সুতরাং তাদৃশ মনোধারা! প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার হয় না। সুতরাং প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার 
ধ্যানজন্ত নহে। “মনপৈবাহন্রব্যমূ” এই শ্রুতিতে এবং প্ততত্ত তং পশ্যতি নিফলং ব্যায়মানঃ, এই 
শ্রতিতেও ইহাই বলা হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে- ত্বংপদার্থ প্রত্যগাত্বা স্বপ্রকাশ; তাহার 
প্রত্যক্ষের জন্য কোনও করণের অপেক্ষা নাই। সুতরাং প্রত্যগাত্বার সাক্ষাৎকার মনঃকরণকও নহে। “মনসৈবান্থ- 
দষ্টব্যম্‌’ এই শ্রুতিদ্বারাও প্রত্যগাত্সাক্ষাৎকারের করণ মনকে বলা হয় নাই। প্ততত্ত তং পঞ্ততি” এই দ্বিতীয় 
পঁতিতে মনের করণতার উল্লেখ কর! হয় নাই। এস মন ধ্যানেরই করণ। যন£করণক ধ্যানই সিদ্ধ হইয়া থাকে 
“ৰং ্যনবার প্রতিবন্ধকের নিবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রতিবন্ধকের নিৰ্বত্তি হইলে ভগবদহথহ্ারা ত্বংপদার্থপ্ত্যগাস্মার 
সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ইহাকেই স্বা্সাক্ষাৎকার বল! যায়। এইরপে ত্বংপদার্থদাক্ষাৎকার বিবৃত হইল। 

“শ্ৰোতৰ্যে| মন্তব্যে! নি্িধ্যাসিতব্যঃ” ইত্যাদি শ্ৰুতি অনুসারে যুযুক্ণু অধিকারী প্রথমতঃ ভরীগরুর উপসদনপূর্বাক 
অর্থাৎ বিধি অনুসারে ভুরুসমীপে গমনপূর্বাক গুরুর মুখ হইতে বেদাস্তশাস্তর শ্রবণ করিবেন,_ইহাই শ্রুতিগত “শ্রোতব্য” 
পদের অর্থ | তদনন্তর রত বিষয়ের মননদ্বারা ্রতবিষয়ক সংশয়াদির নিরাস করিবেন, ইহাই শ্রুতিগত, “মন্তব্য” 


ডি) 


অনুমানপ্রমাণনিরূপণম্‌ 88৫ 
প্মনসৈবানতজষ্টব্যম” ( বৃ-৪181১৯) ইতি শ্ৰুতেঃ “ততস্ত তং পশ্যতি নিফলং ধ্যায়মানঃ” (মু--৩1১1৮) 
ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ মনসো ধ্যানকরণত্বে বিনিয়োগঃ, ধ্যানস্য প্রতিবন্ধকনিবৃত্তৌ সত্যাঞ্চ ভগবদনুগ্রহেণ 
তৎসাক্ষাৎকার ইতি। “শ্রোতব্যো মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ। আদৌ শ্রীগুরূপসত্তিপুরর্বকং 
তন্মুখাদেদান্তশান্ত্রশ্রবণেন তদনস্তরং মননেন তদ্বিষয়কসংশরাদীন্‌ ছিত্বা মনসা নিদিধ্যাসনদ্বারা 
তৎপ্রতিবন্ধকনিবৃত্তৌ শ্রীযুকুন্দপ্রসাদাৎ তৎসাক্ষাৎকারত্তেন মোক্ষ ইতি সিদ্ধান্তঃ॥ বিশেষার্থশ্চ 
সাধনাধ্যায়ে বক্ষ্যতে ৷ ইতি প্রত্যক্ষপ্রমাণ সংগ্রহঃ। ২৪। 

লিঙ্গপরামর্শোহসুমানম্‌. মহানসাদৌ ধুমে ব্যাপ্তিং গৃহীত্বা পশ্চাৎ পর্বতাদৌ ধুমং পশ্যতি, 


পদের অর্থ । অনস্তর মনোদ্বার! নিদিধ্যাসন করিয়া অর্থাৎ ধ্যান করিয়া * ভগবৎযাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধক নিবৃত্ত 
হইলে শ্রীমুকুন্দ প্ৰসাদে তৎপদার্থ শ্রীমুকুন্দের সাক্ষাৎকার হইয়! থাকে । আর শ্ামূকুন্দের সাক্ষাৎকার হইতে মুমুক্ষু 
মোক্ষ লাভ করিয়! থাকে । ইহাই বেদাত্তসিদ্ধান্ত। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথ! সাধনাধ্যায়ে বল! হইবে। ২৪। 
ইতি প্রত্যক্ষপ্রমাণ সংগ্রহ। 
অহ্মান-নিরূপণ 
প্রত্যক্ষপ্রমাণ নিরূপণ করিয়া সম্প্রতি মূলকার অহ্থমানপ্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন । লিঙ্গপরামর্শই অনুমান- 
প্রমাণ। 1 হেতুকে লিঙ্গ বলে । এই লিঙ্গের তৃতীয় দর্শনকে লিঙ্গপরামর্শ বলে। এন্ত কোন স্থলে তৃতীয় লিদ্রপরামর্শই 


* «নিদিধ্যাসন" শব্দের অর্থ কি, ইহা অনেকেই বুঝিতে পারেন না। চিন্তার্থক “নি” উপস্গপূর্্বক “ধ্যৈ" ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে “সন্” 
প্রত্যয় করিয়! "নিদিধ্যাসন" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । আর তাহাতে নিঃশেষরপে ধ্যান করিবার ইচ্ছাই «নিদিধ্যাসন” পদের অর্থ ইহাই সাধারণ- 
ভাবে বুঝা যায়। ধ্যান ধাতুর অর্থ ও ইচ্ছ! সন্‌ প্রত্যয়ের অর্থ। সাধারণতঃ প্রতায়ার্থই প্রধানভাবে অর্থাৎ বিশেষ্যরূপে এবং প্রকৃত্যর্থ 
অপ্রধানভাবে অর্থাৎ বিশেষণরূপে ভাসমান হইয়া থাকে, ইহাই সাধারণ নিয়ম । প্প্রকৃতিপ্রত্যয়ৌ সহার্থং ক্রতঃ তয়োঃ প্রত্যয়ার্থন্ত প্রাধান্তম্" 
ইহাই অনুশাসন। কিন্ত ইচ্ছার্থক সন্‌ প্রত্যয়াস্ত পদের সম্বন্ধে উক্ত নিয়মের অন্যথা হইয়া থাকে৷ এন্রন্ত প্রাচীন আচাধ্যগ্রণ বলিয়াছেন যে 
ণ্উপনসৰ্জ্জনং হো। যা! সন্বাচ্যা ইচ্ছা” সন্প্রত্যরের অর্থ ইচ্ছা প্রত্যয়ার্থ হইলেও তাহ! বিশেষ্য ন! হইয়া উপনর্জ্জন অর্থাৎ বিশেষণই হইয়া! থাকে । 
*্রকৃতিপ্রত্যয়ৌ সহার্থং ক্রতঃ তয়োঃ প্রত্যয়ার্থন্ত প্রাধান্যং সনোহস্তত্র ইতি চস্যায়ঃ" এই প্রদর্শিত স্তায় অনুসারে ইচ্ছাবিষরীভূত অর্থাৎ অভিলবিত 
ধ্যানই “নিদিধ্যাসন" পদের অর্থ হইয়া থাকে । (প্নয়নপ্রনাদিনী ৩৪৩ পৃঃ, নির্ণয়সাগরমুদ্রিত)। এস্থলে ফলপর্য্যবসায়িনী ইচ্ছার বিষয়ীভূত 
ধ্যানই “নিদিধ্যাসন” পদের মুখ্য অর্থ । 

1 অন্দপাদপ্রণীত স্তায়শান্্রই প্রমাণশান্্র। প্রমাণসন্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় এই শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে । অন্য শীন্রকারগণও 
এই স্যায়শান্ে উপদিষ্ট প্রদাণন্বরূপ লইয়াই স্ব স্ব সিদ্ধান্ত সদর্থন করিয়াছেন । ব্যাকরণ যেমন পদশান্র, এইরাপ স্যায়দর্শনও প্রমাণশান্ত্। কৃতরাং 
প্রমাণের আলোচনা স্যায়শান্তেরই মুখ্য বিবয়। অন্ত দর্শনশান্তরে গৌণভাবে প্রমাণের আলোচনা! দেখিতে পাওয়া! বায়। এস্থলে মুলকার যে 
অনুমানপ্রমাণের নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা স্যায়প্রস্থানের পরমাচার্য্য উদ্ধোৎকরের বার্তিক অনুবারেই করিয়াছেন। খরায় পঞ্চন শতকে 
আবিভূতি আচাৰ্য্য উদ্বোৎকর স্যায়ভাষ্যের বাতিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ প্রদাণবিস্ভার আকর। এই গ্রন্থে উদ্ধোৎকর বলিয়াছেন 
যে_“অপরে তু অন্তস্তে লিঙ্গপরামর্শোহসুমানদিতি।” উদ্ধোথকর প্রথমতঃ ব্যাপ্ডিজানকে অনুমানপ্রমাণরূপে নির্দেশ করিয়া পরে 
লিঙ্পরাসর্শকে অনুসানপ্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এই দুইটি মতই পূর্বাচাযগরণের সন্মত বলিয়া নির্দেশ করিয়া বাত্তিককার 
লিঙ্গপরামর্শই অনুমানপ্রমাণ হওয়া উচিত «*লিঙ্গপরামর্শ ইতি স্যাব্যম্" এইরূপ বলিয়া নিজের মৃত দেখাইয়াছেন। চিন্তামণিকার 
ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমানপ্রমাণ বলিয়াছেন ও লিনগপরামর্শকে অনুমানপ্রমাণের ব্যাপার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, 
মূলকার বাণ্তিককারের মত অনুসরণ করিয়া তৃতীয় লি্পরামর্শকে অনুমানপ্রমাণ বলিয়াছেন!  ব্যাপ্তিশরহণতুমি মহান সাদি দৃষ্টান্ত যুযাদি লিন্ের 
প্রথম দর্শন, তৎপর পর্বতীদি পক্ষে লিনের দ্বিতীয় দর্শন এবং তৎপরে ব্যাপ্তিবিশিষ্টরূপে লিঙ্গের পক্ষে দর্শনই তৃতীয় দর্শন গৃহীতব্যাপ্বিক 


পুরবের দ্বিতীয় লিগদর্শন হইলে ব্যাপ্তিন্মরণপূর্বক তৃতীয় লিদদর্শন হইয়া থাকে । 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


ততো ধুমো বহ্িব্যাপ্য ইত্যেবংরূপং ব্যাপিম্মরণমূ, ততো বহ্িব্যাপ্যধূমবানয়মিতি পরামর্শ উচ্যতে, 
তদেবানুমানমূ, ততো বহ্নিমানয়মিত্যনুমিতিজ্ঞানং জায়তে ইতি। ব্যাণ্তিবলেন লীনমর্থং গময়তীতি 
লিং হেতুসাধনাদিশব্দাভিধেয়মূ, ব্যান্তিবলেনার্ঘগমকঘ্বাৎ। সাধ্যবদন্তাবৃত্তিত্বে সতি সাধ্যসামানাধি- 
করণ্যং ব্যান্তিরবতি হি ধুমস্য হেতোঃ সাধ্যবন্তো মহানসাদিভ্যঃ অন্তেযু হ্দাদিষু অবৃত্তিত্বং সাধ্যেন বহ্নিনা 
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অহুমানপ্রমাণ এরূপ বল! হইয়াছে। পর্বতে ধুমলিদ্ক বহ্ির অন্ুমিতিতে ধুমস্বরূপ লিঙ্গের তৃতীয় পরামর্শই অস্থুমান- 
প্রমাণ এবং এই পরামর্শভন্ত “পর্বতে! বন্ধিমান্‌* এইরূপ জ্ঞানই অন্থমিতি। অহ্থমিতি-_প্রম! ও এই প্রমার করণ পরামর্শই 
অন্মানপ্রমাণ । আর এই কথাই এস্থলে মূলকার বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন মূলকার বলিয়াছেন যে__মহানসাদিতে 
ঘুমে বহির ব্যাপ্তি গ্রহণ করিয়া সেই গৃহীত-ব্যান্তিক পুরুষ পর্বতাদি পক্ষে যখন ধুম দর্শন করে, তখন সেই পুরুষের 
প্ধুমোঁ বন্ধিব্যাপ্যঃ” অর্থাৎ ধুমমাত্ৰই বির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট_এইরূপে গৃহীত ব্যাপ্তির স্বরণ হইয়া থাকে। এই ব্যাপ্তি 
মরণের পরে প্বহিব্যাপ্-ধুমবান্‌ অয়মূ” অর্থাৎ বন্ধিব্যাপ্তিবিশিষ্ট খুমবান্‌ এই পর্ধত-__এইরূপ প্রত্যক্ষই লিঙ্গপরামর্শ 
ৰা তৃতীয় লিঙ্পরামর্শ। আর ইহাই অহুমানপ্রমাণ। এই পরামর্শের পরে প্বহিমান্‌ অয়ম্” অর্থাৎ এই পর্বত 
বন্ছিমান_এইরপ অহুমিতিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই অস্থ্মিতিজ্ঞান প্রমা ও লিঙ্গপরামর্শ অস্থমানপ্রমাণ। 
খুয়াদি হেতু ব্যাপ্তিবশতঃ লীন অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ অগ্যাদিরূপ অর্থের অবগযন করাইয়! থাকে বলিয়! হেতুকে লি বলে। 
গ্লীনং গময়তি” এইরূপ নির্বাচন অহুসারে লিঙ্গ শব্দ হইতে পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ বুঝিতে পারা যায়। এজন সাধ্যের 
অরগমক লিদ হেতু, সাধন ইত্যাদি শব্দদ্বারা অভিহিত হইয়া! থাকে। ব্যান্তিবশতঃ এই লিঙ্গ অর্থের অনুমাপক 


হইয়া থাকে। 


পূর্বের বলা হইয়াছে-_ব্যাপ্তিবশতঃ লীন অর্থের গমককে লিঙ্গ বলে, ব্যাপ্তিন্মরণের অনন্তর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর 
প্ষবৃত্তিত্ব ভ্ঞানই পরামর্শ, এই পরামর্শই অনুমানপ্রযাণ। লিঙ্গের স্বরূপ ও পরামর্শের স্বর্প জানিতে হইলে ব্যাপ্তির 
স্বরূপ জান! আবশ্যক ৷ এন্ত মূলকার ব্যান্তির স্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন__“সাধ্যবদন্তাবৃত্তিত্বে সতি সাধ্যসামানা- 
ধিকরণ্যং ব্যাপ্তি: | পূর্বের বলা হইয়াছে খুমাদি লিঙগদবার! বহ্যাদি সাধ্যের অন্ুমিতি হইয়া থাকে । লিঙ্গে সাধ্যের 
ব্যাপ্রিজান অপেক্ষিত। লিঙ্গ ব্যাপ্য ও সাধ্য ব্যাপক । সাধ্যনিরূপিত ব্যাপ্তি অর্থাৎ সাধ্যের ব্যাপ্তি লিঙ্গে আছে। 
সাধ্য ব্যাপ্তির নিরূপক ও লিঙ্গ ব্যান্তির আশ্রয়। মৃলকার্রদণিত ব্যাপ্তি ধুমাদি হেতুতে আছে। বন্তি সাধ্য ও ধু 
হেতু হইলে সাধ্যবৎ মহানসাদি হইবে । মহাঁনসাদি বন্ধিরূপ সাধ্যবান্‌। সাধ্যবৎ মহানসাদি হইতে অন্য হুদাদি বস্তু ; 
ঘলহুদাদি বহিমান্‌ নহে বলিয়া তাহা সাধ্যবদন্থ। এই সাধ্যবদন্ত জলহুদাদিতে ধুমন্ধপ হেতু থাকে ন! বলিয়া হেতু ধুম 
সাধ্যবদন্তাবৃত্তি হইয়াছে। যে সাধ্যবদন্তে থাকে, তাহাকে সাধ্যবদন্তবৃত্তি বলা যায়। আর খে সাধ্যবদন্তে থাকে 
না, তাহাকে সাধ্যবদন্তাবৃত্ধি বল! যায়। হেতু ধুম সাধ্যবদন্তাবৃত্তি হইয়াছে এবং সাধ্য বন্ছির সহিত হেতু ধুম মহানসাদি- 
রূপ অধিকরণে থাকে বলিয়! ধূম বহ্নির সমানাধিকরণ হইয়াছে। বহ্িসমানাধিকরণ ধূমে বহিসামানাধিকরপ্যন্ূপ ধর্ম 
'আছে। সমানাধিকরণের ধর্ম্মকেই সামানাধিকরণ্য বলে | সুতরাং দেখা! যাইতেছে__হেতু ধুমে সাধ্যবদন্তাবৃত্বিত্ব ও 
সাধ্যসামানাধিকরণ্য আছে বলিয়া প্রদর্শিত স্থলে প্রদর্শিত ব্যান্তিলক্ষণের সমহ্বয় হইয়াছে। উক্ত ব্যান্তিলক্ষণের দুইটি 
অংশ আছে; পূৰ্ব্ব অংশটি বিশেষণ ও পরবর্তী অংশটি বিশেষ্য। সত্যস্ত ভাগ বিশেষণ ও অবশিষ্ট ভাগ বিশেষ্য। এই 
লক্ষণে যদি বিশেষ্য ভাগ ন! দেওয়া যাইত, তবে সাধ্যবস্াবৃত্িত্বইব্যাপ্তির লক্ষণ হইত। আর তাহাতে বহর ব্যা্ত 
বির ব্যভিচারী অবৃত্তি গগনাদিতেও সম্ভাবিত হইত| গগন বিভু পদার্থ বলিয়া তাহার অধিকরণই অ্রসিদ্ধ। - 
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সাম্নাধিকরণ্যমিতি লক্ষণসমধয়ঃ ৷ ঈদৃগব্যান্তগ্রহণে এব ধুমঃ অগ্নিং গময়তি নান্যথেতি যুক্তমুক্তং 
ব্যান্তিবলেনেতি ৷, এবং স্বার্থানুমানপ্রকারঃ উক্তঃ, স্বস্মা অমুমিতিজ্ঞানহেতুত্বাৎ । ২৫ ৷ 

অথ পরার্থানুমানম্‌ । পরার্থত্বঞ্চ উক্তপ্রকারেণ স্বয়ং ধুমাদগ্রিমনুমায় পরং বোধয়িতুং প্রবৃত্তঃ 
পঞ্চাবয়বাহুমানবাক্যং প্রযুঙ-ক্তে তত্তত্বম, অবয়বত্বঞ্চ প্রতি্ঞান্তন্ততমত্বম, উক্তলক্ষণবাক্যৈকদেশত্বং বা। 


গগন কোন স্থলেই থাকে ন|। সুতরাং গগন বহিমদন্ত জলহ্দাদিতে অবৃত্তিই হইয়াছে বলির! গগনও বহ্ির ব্যাপ্য 
হইত, এজন্য লক্ষণে বিশেষ্যদল দেওয়! হইয়াছে। “সাধ্যযামানাধিকরণ্য” ইহাই বিশেন্যভাগ। যে সাধ্যের অবিকরণে 
থাকে, তাহাকে সাধ্যসমানাধিকরণ বলা হয়। সাধ্য বন্কির অধিকরণ মহানসাদিতে গগন থাকে না। গগন কোন 
স্থলেই থাকে ন!। সুতরাং বহ্কির অধিকরণেও থাকে ন!। এন্জন্ত গগনে সাধ্য বন্ছির সামানাধিকরণ্য নাই বলিয়া 
সাধ্য বধির ব্যাপ্তি গগনে থাকিল ন!। ব্যাপ্তিলক্ষণে সাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ বিশেষ্যভাগ ন! দিলে গগনেও বির 
ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হইত । গগন অৰৃত্তি বস্তু বলিয়া কাহারও ব্যাপ্য হইতে পারে না। সুতরাং গগনাদিতে উক্ত 
ব্যাপ্তিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য লক্ষণে বিশেষ্যভাগ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ যদি কেবল বিশেষ্যভাগকেই 
ব্যাপ্তির লক্ষণ বলা হইত, তবে “সাধ্যসামানাবিকরণ)” ইহাই ব্যাপ্তির লক্ষণ হইত। আর তাহাতে ব্যভিচারী হেতুতেও 
এই ব্যাপ্তি থাকিতে পারিত। যেমন বহিলিঙদ্ধারা ধুমের অহ্মান করিলে বন্ি ধুমের ব্যভিচারী, অথচ বন্ধিতে ধুমের 
সামানাধিকরণ্য আছে বলিয়া বন্ধিতেও ধুমের ব্যাপ্তি থাকিত। অথচ বন্চি ধূমের ব্যভিচারী । এই ব্যভিচারী হেতুতে 
ব্যাপ্ডিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণের ভন্ ব্যাপ্তিলক্ষণে বিশেষণভাগ দেওয়া হইয়াছে। সাধ্যবদন্তাবৃত্তিত্বই বিশেষণভাগ। 
ধূম সাধ্য, বন্ধি হেতু? সাধ্যবদন্ত উত্তপ্ত অয়ঃপিওও বটে; উত্তপ্ত লৌহপিও ধুমবদন্ত বটে, উত্তপ্ত লৌহপিঙ্ডে ধুম থাকে 
ন! ; অথচ বন্ধি থাকে । সুতরাং ধুমবদন্ত লৌহপিণ্ডে বন্ধি আছে বলিয়া বন্ছি ধুমবন্তাবৃত্তি হয় নাই $ সুতরাং বন্ধিতে 
ধূমের ব্যাপ্তি নাই। যাহ! হউক, “সাধ্যবদন্তাবৃত্তিত্বে সতি সাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ” ইহাই ব্যান্তির লক্ষণ। তত্ব- 
চিন্তামণি গ্রন্থের ব্যান্তিবাদে ব্যাপ্তিসম্বন্ধে অগণিত কথা বল! হইয়াছে। এই গ্রন্থে তাহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব । 
সংক্ষেপে ব্যান্তিলক্ষণের সমন্বয়মাত্র প্রদর্শিত হইল। প্রদশিতরপ ব্যান্তির নিশ্চয় ধুমে হইলে প্রদণিত ব্যান্তিবিশিষ্টরূপে 
নিশ্চিত ধুম অগ্নির অন্ুমাপক হইয়া থাকে । ব্যান্তিবিশিষ্টরূপে অনিশ্চিত হেতু সাধ্যের অহুমাপক হয় ন!। এজন্যই 
পূর্বে বলা হইয়াছে প্ব্যাপ্তিবলেন লীনমর্থং গময়তীতি লিঙ্গমূ” অর্থাৎ ব্যাপ্তি আছে বলিয়া হেতু সাধ্যের অন্থমাপক হয়, 
এজন্য হেতুকে লিঙ্গ বলে। এইরূপে স্বার্থাহুমান প্রকার প্রদর্শিত হইল । 

শাস্ত্রে স্বার্থানুমান ও পরার্থাহ্থমান-ভেদে অনুমান ছুই প্রকার বল! হইয়াছে। অঙ্থুযানকর্তা পক্ষে লিন দর্শন 
করিয়া পক্ষে সাধ্যের অন্থমিতি করিয়া থাকে। পূর্বের বলা হইয়াছে লিঙ্পরামর্শই অস্মানপ্রমাণ। অস্থুমানকর্তার 
লিঙ্গপরামর্ণ হইয়া তাহারই অঙ্থমিতি হইয়া থাকে । নিজের অহুমিতির অন্য যে লিঙগপরামর্শরূপ অনুমান, তাহাই স্বার্থা- 
হুমান। আর ইহাই মূলকার বলিয়াছেন_্বন্থৈ অন্থমিতিজ্ঞানহেতুত্বাৎ “ম্ব্মৈ ইদং স্বার্থমূ, যেন স্বয়ং প্রতি- 
পদ্যতে তৎ স্বার্থমূ। পরস্মৈ ইদং পরার্থমূ, যেন পরং প্রতিপাদয়তি তৎ পরার্থমূ” | ২৫। 

মূলকার স্বার্থাঙ্মমান নিরূপণ করিয়া পরার্থাহুমান নিরূপণের জন্তু বলিতেছেন-_-“অথ পরার্থাহুমানম্‌” । অনুমানের 
পরার্থত্ব কি? এইরূপ জিজ্ঞাসাতে অনুমানের পরার্থত্ব ধর্ম নিরূপণ করিবার ভগ্য মূলকার বলিতেছেন- স্বার্থাহুমান 
যেন্ধপে নিপপন্ন হইয়া থাকে, তাহা! পূর্বেই বল! হইয়াছে। স্বার্থাহুমানপ্রকরণে এরদশিত রীতি অনুসারে অহুমানকর্তত 
স্বয়ং ধুমলিঙগঘারা বন্কির অনুমান করিয়া অন্যের বহ্বিবিষয়ক অন্ুমিত্যাত্বক বোধ সম্পাদন করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞা 
পঞ্চ অবগ্বযুক্ স্যায়বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই স্ায়বাক্য অবণ করিয়া ব্যুৎপান্ধ পুরুষ বাক্যার্থাবধারণ 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিব্জম্‌ 


তে চ পঞ্চ প্রতিজ্ঞাহেতুদাহরণৌপনয়নিগমনাখ্যাঃ। তত্র তানি, প্রতিজ্ঞা, 
যথা পৰ্ব্বতে বহিমানিতি। ধূমবত্বাদিত্যাদি পথম্যত্তং পক্ষধর্মতাবোধকং কৃত ইতি শক্কোপশমকং 
বাক্যং হেতুঃ। ব্যাপ্তিবিশিষটদৃষটাস্তবোধকং “ধুমঃ অস্ত অগ্রি্মা অস্ত” ইতি শক্কোপশমকং বাক্যমুদাহরণমূ। 
যত্র ধুমন্তত্র বহিঃ, যথা মহানস ইতি পক্ষে হেতৃপসংহাররূপং বাক্যমুপনয়ঃ, তথাচায়ং বহ্রিবাপ্য- 


পান্ত পুরুষের বন্চিবিষয়ক অঙ্গমিতি উৎপন্ন হয়। বুযুৎপান্ত পুরুষের বহিবিষয়ক অঙ্ুমিতি উৎপাদন করিবার জন 
ধুমলিদক বহ্িবিষয়ক অসুমিতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যুৎপাদয়িতা পুরুষ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বযুক্ত টানে প্রয়োগ 
করিয়া থাকেন। এই পঞ্চাবয়বযুক্ত স্থায়বাক্য হইতে ব্যুৎপাগ্ভ পরপুরুষের লিঙ্গপরামর্শ হইয়া! সাধ্যবিষয়ক 
অনুমিতি উৎপন্ন হয়। পরপুরুষের লিঙ্গপরামর্শরূপ অহুমানপ্রযাণ সম্পাদনের জন্ত যে প্রতিভ্ঞাদি সম্বিত 
ন্তায়বাক্য প্রযুক্ত হয়, সেই স্তায়বাক্যকে পরার্থানুমান বল! হইয়া থাকে। অন্ুমানপ্রমাণ-সম্পাদক বাক্যই 
পরার্থাহমান।  তাদৃশ বাক্যত্বই পরার্থত্ব। পুরুষ নিজের বোধের আন্ত নিজে বাক্য প্রয়োগ করে 
ন! ; কিন্ত প্রতিপান্ শোতৃপুরুষের জন্য প্রতিপাদয়িতা! পুরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এজন্ত প্রযুক্ত বাক্য 
বার্থ নহে) কিন্ত পরার্থ। যে পুরুষের ব্যাপ্তি, পক্ষধর্মতা প্রভৃতির প্রতিসন্ধান ন! থাকায় পর্বতে ধুমদর্ণন করিয়া 
বধির অহুমিতি হয় না, সেই পুরুষের তাদৃশ অহ্থমিতি সম্পাদনের ভন্ ্বার্থানথমানসম্পন্ন প্রতিপাদয়িত! পুরুষ 
টু প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বযুক্ত স্তায়বাক্যের প্রয়োগ করিয়া! থাকেন। প্রযুক্ত স্থায়বাক্য হইতে সাধ্যের ব্যাপ্রিবিশিষ্ট হেতুর 
৯ পক্ষধর্মতাজানরূপ লিঙপরামর্শ উৎপন্ন হইয়া থাকে । লিদপরাধর্ণ স্বসামর্থ্যবশতঃই অঙ্গগিতির জনক হইয়া থাকে। 
1... যদিও বাক্য হইতেই পরামর্শরূপ জ্ঞান জন্মে, তথাপি পরামর্শ শাব্দবোধাত্মক নহে; কিন্তু তাহ! মানস বোধরূপ। 
্া্থামানেও পরামর্শ মানস বোধরূপই হইয়া থাকে | এই সমস্ত কথা তত্ৃচিস্তামণির “অবয়ব” গ্রন্থে অতিবিস্ৃতভাবে 
আলোচিত হইয়াছে। 
আমরা ইত:পূর্েস্তায়বাক্যের প্রতিভ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের কথা বলিয়াছি। হত্ত-পদাদি যেমন শরীরের অবয়ব ; 
অবয়বে অবয়বী সমবেত হইয়া থাকে । অবয়বী অবয়বারন্ধ হয়। শরীরের অবয়ব হস্ত-পদাদি স্থির বস্ত এবং অবয়বী 
শরীরও স্থির বস্তু ; এইরূপ অবয়বাবয়বিতাব স্ায়বাক্যের সহিত প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের নাই। প্রতিজ্ঞাদি “অবয়বদ্ধারা 
্থায়বাক্য আরব্ধ হয় ন! ; প্রতিজ্ঞাদি অবয়বে ষ্তায়বাক্য সমবেত নহে এবং প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব ও স্তায়বাক্য স্থির বস্তুও 
নহে। স্তায়বাক্য ও প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব শববন্বরূপ ) শব্দমাত্রই ক্ষণস্থায়ী । এজন্য প্রতিজ্ঞাদিতে যে স্তায়াবয়বত্ব 
আছে, তাহ! মুখ্য নহে ; কিন্তু গৌণ । এন্ত মূলকার বলিতেছেন__প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই 
: পাঁচটি বাক্যের অন্ততম বাক্যই অবয়ব। সুতরাং এই পাঁচটি বাক্যের অন্ততমত্বই অবয়বত্ব। প্রতিজ্ঞাদি প্রত্যেকটি 
বাক্যকে খওবাক্য এবং স্তায়বাক্যকে মহাবাক্য বলে। এই খণ্ডবাক্যগুলিকেই স্তায়বাক্যরূপ মহাবাক্যের অবয়ব 
'বলে। মুলকার অবয়বের অন্য লক্ষণ নির্দেশ করিবার অন্ত বলিতেছেন__“উক্তলক্ষণবাক্যৈকদেশত্বং বা” উক্ত 
অক্ষণবাক্য_স্তায়বাক্য। প্রতিজ্ঞাদি বাক্যপঞ্চক সমুদ্ায়কে স্যায়বাক্য কহে। উক্ত স্তায়বাক্যের একদেশকেই 
অবয়ব বলে। স্ায়বাক্যের একদেশের নাম অবয়ব! এই অবয়ব পীচটি ; যধা প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় 
ও নিগরমন। সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষের বোধক বাক্যকে প্রতিজ্ঞাবাক্য কহে ; যেমন-_“পর্কাতে| বন্ছিমান্‌”। বহ্নি সাধ্য ও 
পক্ষ । সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষের বোধক ৰাক্য এন্থলে_"পর্বতে| বন্ধিমান্*। এই প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণের পরে 
কলষের এইরূপ ভিজাসা হইয়া থাকে যে--“কুতঃ পর্বতে! বহিমান্ঠ অর্থাৎ কোন হেতু হইতে পর্বত 
2 এইক্সপ জিজ্ঞাসার উপশমক হেতুর পক্ষধর্ম্মতার বোধক--হেতুর সহিত পক্ষের সযন্ধবোধক 


তা 
করিলে অনুমিতির চরম কারণ পরামরশাত্বক জ্ঞান বুযুৎপান্ত পুরুষের উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ওঁ পরামর্শ হইতে ব্যুৎ- 


অনুমানপ্রমাণনিরূপণম্‌ ৪৪৯ 


ধুমবানয়মিত্যর্ঃ ৷ পক্ষে সাখ্যোপসংহাররূপং বাক্যং নিগমনমূ, তন্মাৎ বহিমানিতি গৌতদীয়াঃ। 
তে এব প্রতিজ্ঞাপদেশনিদর্শনান্ুসন্ধানপ্রত্যায়ায়ণবৈ; নির্দিশ্যন্তে কাণাদৈঃ। তত্র প্রতিজ্ঞাদিভিন্তিভিঃ 
উদ্াহরণাবসানৈঃ অনুমানস্য সম্ভবাৎ আধিক্যং গৌরবমাত্রমিতি সিদ্ধাস্তঃ। ২৬ । 

লিঙ্ং ত্রিবিধমূ, কেবলাম্বয়ি কেবলব্যতিরেকি উতয়রপঞ্চ। তত্র বৃত্তিমদত্যস্তাভাবাপ্রতিবোগি- 
সাধ্যকো হেতুঃ আঃ । যথা ইদং বাচ্যম্‌ জেরতবাৎ ইত্যাদি । ভবতি হি বাচ্যত্বরপ-সাধ্যস্ত বৃতিমদৃ- 


i == = _ _ 
পঞ্চমী বিভত্ত্যস্ত “ধুমবত্বাৎ” ইত্যাদি বাক্যই এস্থলে হেতুবাক্য। অনন্তর শ্রোতৃপুরুবের এইরূপ শঙ্ক! হইয়া 
থাকে যে-_পর্কতে ধুম থাকুক, অগ্নি ন! থাকুক। প্রতিপান্ধ শ্রোতৃপুরুষের এইরূপ শঙ্কার উপশমক ব্যাপ্তিবিশিষ্ট 
দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যকে উদ্বাহরণবাক্য বলে। যেমন-_“যত্র ধুমন্তত্রায়িঃ যথ! .মহানধ ইতি” অর্থাৎ যে স্থানে 
ধুম থাকে, সে স্থানে অগ্নি থাকে, যেমন মহানসে ধূমও আছে, অগ্নিও আছে। তদনস্তর সাধ্যের ব্যান্তিবিশিষ্ট হেতু 
পক্ষে আছে কি ন! ? এইরূপ জিজ্ঞাসাতে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব প্রদর্শনের জন্য যে বাক্য প্রযুক্ত হয়, সেই 
প্রযুক্ত বাক্যই উপনয়বাক্য। (যুলকার যে হেতুপসংহার বলিয়াছেন, তাহার অর্থ ব্যাপ্তিবিশি্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব 
প্রদর্শন |) সংক্ষেপতঃ “তথাচায়ম্” এইরূপ উপনয়বাক্য প্রদণিত হইয়া থাকে। ইহার অর্থ_“বন্নিব্যাপ্যধুমবান্‌ 
অয়মূ” অর্থাৎ বন্ধির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধুম এই পর্বতে আছে। এই পর্বত তাদৃশ ধুমবান্‌। আর পক্ষে সাধ্যের 
উপসংহারবাক্যই নিগমনবাঁক্য। এই নিগমনবাক্য সংক্ষেপতঃ পতন্মাৎ তথা” এইরূপে প্রযুক্ত হইয়! থাকে। ইহার" 
অর্থ_-এই পর্বত বন্কির ব্যাপ্তিবিশ্ষ্টি ধুমবান্‌ বলিয়া বঙ্ছিমান্। এইরূপ পঞ্চাবয়বপ্রয়োগ গৌতমমতানুসারী 
নৈয়ায়িকগণ করিয়া থাকেন 1% 

অক্ষপাদহুত্রাছধারে পাঁচটি অবয়বের নাম ও তাহাদের স্বরূপ প্রদর্শন কর! হইয়াছে। কণাদসিদ্ধাত্ত অনুসারে 
এই পাঁচটি অবয়বের নাম - প্রতিজ্ঞা, অপদেশ, নিদর্শন, অনুসন্ধান ও প্রত্যায়ায় বলা হইয়া থাকে। প্রশস্তপাদভাব্যে 
বলা হইয়াছে যে__“অবয়বাঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞাপদেশনিদর্শনাহুসন্ধানপ্রত্যান়ায়া:”) (প্রেশসুপাদভাব্যওগগ্রস্থে অবয়বনিরূপণ 1) 
অক্ষপাদসিদ্ধান্তে ও কণাদসিদ্ধান্তে পাচটি অবয়ব স্বীকার করিলেও প্রতিজ্ঞা, হেতু উদাহরণ এই তিনটি অবয়বদ্ধারাই 
পরার্থাহুমান সম্ভাবিত হয় বলিয়া এই তিন অবয়বের অতিরিক্ত উপনয় ও নিগমন এই দুইটি অবয়ব স্বীকার কেবল 
অবয়বগৌরবমাত্র) এই দুইটি অবয়বের কোনও অপেক্ষা নাই। সুতরাং সিদ্ধান্তে প্রদর্শিত তিনটি অবয়বমাত্রই 
স্বীকার কর! হয়। ২৬ । 1৭ 

প্রদর্ণিত লিঙ্গ ত্রিবিধ ; যথ!--কেবলা্বরী, কেবলব্যতিরেকী ও অনবয়-ব্যতিরেকী |} এই ভ্রিবিধ লিঙ্গের মধ্যে 


"্মূলকারের উক্ভি'অনুসরণ করিয়া আমরা প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি অবয়ব প্রদর্শন করিলাম। কিন্তু ইহাতে বব্য বহু থাকিয়া গেল। প্ধ্মবাৎ” 
এইরপ হেতুর প্রয়োগ না হইয়া “্যুমাৎ” এইরূপ হেতুর প্রয়োগ স্যায়দতে হওয়! উচিত। ত্যবয়ববাদী মীমাংসকগণই হেতুর পক্ষর্্রতা প্রদর্শনের 
জনয ণ্যুমাৎ" এইরূপ প্রয়োগ ন! করিয়া প্যুমবত্বাৎ”' এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এইরূপ উদাহরণবাক্যও মের? সকাল 
হইয়া থাকে বলিয়া নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন, মূলগন্থে তাহা রী হালা হইয়াছে, 
তাহা বস্তুতঃ তর্কের উতথাপক । এইরূপ বহু বক্তব্য থাকিলেও আমরা গ্রন্থবিস্তারভয়ে বিরত র 1 টং 

+ প্রদর্শিত তিনটি অবয়ব নীমাংসকগণের সন্মত। নীমাংসকগণ ত্রযবয়ববাদী হইলেও ভাহারা সারা গা 
না, প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ এই তিনট অধৰ অথবা উদাহরণ, উপন ও নিন এই ভি 5১ 
পর্য্যপ্তং যদ্োদাহ্রপাঁদিকম্” ইহাই ভট্টের উক্তি। মীমাংসাশীবরভাষ্যে অবয়বের ধ প্রয়োগই 
_ {} এইরপে অনুমানের তরৈবিধ্য প্ৰদৰ্শন সর্বপ্রথম ন্তায়বাত্তিককার উদ্ভোৎকুর করিয়াছেন। 28১7 রা 


'চ* (১1১৫ স্তায়নথত্র )। 
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৪৫০ | অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


ভুম্যাপত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিভ্যো ভিন্ত্বং তদ্দেতুভূতন্ত জেয়ত্বরূপত্ত বা 19 |. নর 
বিপক্ষশুন্যো হেতুঃ কেবলাম্বয়ী। নিশ্চিতসাধ্যাভাববান্‌ বিপক্ষঃ। স চ নিশ্চিতরা?: ন্‌ কোহপি 
নাস্তি ; স্ববস্ত বাচ্যত্বাৎ ৷ ২৭। 
অনবগতসাধ্যসাধনসাহচর্য্যকো হেতুঃ 
গন্ধস্ত জলাদিতেদসাহহর্য্যং কুত্রাপ্যদৃষ্টচরম্‌, কিন্তু যত্রেতরত্বং 
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থাকে, সেই সাধ্যটি যদি বৃত্তিমদত্যন্ত'ভাবের অপ্রতিযোগী হয়, তবে তাদৃশ সাধ্যের অন্ুমাপক হেতুকে কেবলাম্বয়ী হেতু 
বলে। দ্বৃত্বিদত্যস্থাতাবের অপ্রতিযোগী” কথার অর্থ এই যে-যে বস্তুটি সর্বত্র ১5 যাহার সি কোন 
স্থলেই থাকে না, তাহাকেই বৃত্তিমদত্যস্তাতাবের অগ্রতিযোগী বলা হয়। যেশন_ ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ” এইরূপ 
অনুমানে বাচ্যত্ব সাধ্য ও জেয়ত্ব হেতু | জেয়ত্ব হেতুদার! বাচ্যত্ব সাধ্যের অন্ুমিতি হইয়া থাকে। এই বাচ্যত্বরূপ সাধ্য 
বৃত্তিমদতত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইতে ভিন্ন। ঘট-পটাদি পরিচ্ছিন্ন বস্তু, যাহ! সর্বদেশে থাকে না, তাহাদের অত্যন্তাভাবই 
বৃত্তিমদত্যন্তাভাব। বৃত্তিযদত্যস্তাভাবের প্রতিযোগী ঘট-পটাদি, এবং বাচ্যত্ব সাধ্য বৃত্তিমদত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী 
ঘট-পটাদি হইতে ভিন্ন বলিয়া বাচ্যত্ব বৃততিমদত্যস্তাভাবের অপ্রতিযোগী। বাচ্যত্ব ধৰ্ম্ম সর্বত্র আছে। পদশক্যত্বই বাচ্যত্ব। 
এমন কোন বন্তই সংসারে নাই, যাহা পদশক্য হয় না । এজন্ত সমস্ত বস্তুই বাচ্য। অবাচ্য বস্ত অলীক। সুতরাং 
বাচ্যন্বের অত্যন্তাভাব কোন স্থলেই নাই। এজন্য বাচ্যত্বের অত্যত্তাভাব বৃত্তিমৎ নহে। যে বস্তু কোন স্থলে থাকে, যাহার 
অধিকরগ প্রসিদ্ধ আছে, তাহাকে বৃত্তিমৎ বলে। বাচ্যত্বের অত্যস্তাভাব কোন স্থলেই থাকে না বলিয়া তাহা! বৃত্তিমৎ 
নহে। ঘট-পটাদির অত্যস্তাভাব বৃত্তিমদত্যস্তাভাব। এই বৃত্তিমদত্যত্তাভাবের প্রতিযোগী ঘট-পটাদি বস্ত। বাচ্যত্ব 
ঘট-পটাদি হইতে ভিন্ন বলিয়া বৃত্তিমদত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী। মূলকার এস্থলে ঘট-পটাদি ন! বলিয়া “ভূম্যাদি” 
বলিয়াছেন। ভূয্যাদি কথার অর্থ ভূমি, জল প্রস্থতি। ঘট, পট প্রভৃতিও যেমন সর্বত্র থাকে না, এইরূপ ভূমি, জল 
প্রভৃতিও সর্বত্র থাকে না। এজন্য ভূম্যাদি বৃত্িম্দত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীই বটে। এই বাচ্যত্বের অন্থমাপক জেয়ত্ব 
লিঙ্গ কেবলাম্বয়ী সাধ্যের অহুমাঁপক হইয়াছে বলিয়া! জ্রেয়ত্ব লিঙ্গের কেবলাময়িত্ব সিদ্ধ হইল। 

মূলকার এইরূপে কেবলান্বয়ী হেতুর লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া অন্ত প্রকারে সেই কেবলাম্বয়ী হেতুরই লক্ষণ প্রদর্শন 
করিতেছেন--পবিপক্ষশূন্তে! হেতুঃ কেবলা্বয়ী” অর্থাৎ যে হেতুর বিপক্ষ নাই, সেই হেতুকে কেবলাম্বয়ী হেতু বল! হয়। 
নিশ্চিত সাধ্যবান্‌ ধর্মীকে সপক্ষ এবং নিশ্চিত সাধ্যাতাববান্‌ ধর্মকে বিপক্ষ বল! হয়। যে হেতুর বিপক্ষই সম্ভাবিত 
নহে, সেই হেতু কেবলায়য়ী । প্রদর্শিত স্থলে বাচ্যত্ব সাধ্য ; বাচ্যত্বের অভাব কোনও স্থলেই সস্ভাবিত নহে বলিয়া 
“নিশ্চিত সাধ্যাভাববান্*রূপ বিপক্ষ জেয়ত্ব হেতুর সম্ভাবিত নহে। স্থতরাং বাচ্যত্বকে সাধ্য করিয়া জ্ঞেয়ত্বকে হেতু 
করিলে এই হেতুটি কেবলাম্বয়ীই হইবে । ২৭। 
| যে হেতুর সাধ্যের সহিত সাহচর্্যজ্ঞান হইতে পারে না, কেবল ব্যতিরেক সহচারমাত্রগ্রহণাধীন ব্যতিরেক- 
 ব্যাপ্তির জ্ঞান হইয়া বে হেতু ব্যতিরেবব্যাপ্তিজানজন্ত অহুমিতির করণ হইয়া থাকে, তাহাকে কেবলব্যতিরেকী হেতু 
বলে। যে যে স্থলে ধুম আছে, সেই সেই স্থলে বন্ছি আছে; যেমন মহানসাদি। এই মহানসাদিতে ধুমে বন্ধির 
'অবরসহচারজঞান হইয়া থাকে। অন্বয়সহচারজ্ঞানাধীন অত্ব্ান্তি গৃহীত হয়। কিন্ত যে হেতু ও সাধ্যের 
(কোনও ভ্বলেই অ্বয়সহচারজ্ঞান সভভাবিত নহে, কিন্তু কেবল ব্যতিরেকসহচারমাত্রই গৃহীত হয়, সেই স্থলে ব্যতিরেক- 
সহচারমাত্র গ্রহণাধীন হেতুতে ব্যতিরেকব্যান্তিই গৃহীত হইয়া থাকে। হেতুর সহিত সাধ্যের সহচার-_অন্বয়নহচার 
ধ্যাভাবের সহিত হেতুর অভাবের সহচার ব্যতিরেকসহচার। যে যে স্থলে সাধ্যাতাব, সেই সেই স্থলে হেত 


কেবলব্যতিরেকী ; যথা__পৃথিবী ইতরভিনা গন্ধবত্বাৎ । অত্র 
তত্র গন্ধাভাব ইতি, ইতরভেদাভাবগন্ধা- 


অন্মানপ্রমাণনিরপণম্‌ ৪৫১ 


ভাবয়োরেব সামানাধিকরণ্যমবগতমতো ব্যতিরেকয়ো: সাধ্যাভাবহেত্ভাবয়োরেব ব্যাপ্তিগ্রহাৎ কেবল- 
ব্যতিরেকীতি সিদ্ধমূ। যদ্বা সপক্ষহীনো হেতুঃ কেবলব্যতিরেকীতি। নিশ্চিতসাধ্যবান্‌ সপক্ষঃ, যথা 
ধুমে হেতৌ মহানসাদিঃ, সচাস্ত নাস্তি পৃথিবীমাত্রস্ত পক্ষত্বাৎ। সন্দিগ্কসাধ্যবান্‌ পক্ষঃ, যথা--তস্মিরের 
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চি. 
এইরূপ সহচারজ্ঞানকে ব্যতিরেকসহচারভ্ঞান বলা হয়। যে হেতুতে সাধ্যের সাহচধ্যভান ন! হইয়া সাধ্যাভাবে 
হেত্বভাবের সাহচর্য্জ্ঞান হয় এবং এইরূপ সাহচর্য্জ্ঞানপ্রযুক্ত হেতৃতে ব্যতিরেবব্যান্তি গৃহীত হয়, সেই হেতুকে 
কেবলব্যতিরেকী হেতু বলে। এই কেবলব্যতিরেকীর উদাহরণ ষথা-_স্পৃথিবী ইতরভিস্না, গ্ধবন্থাৎ এই 
অন্থমানে পৃথিবী পক্ষ, ইতরতেদ সাধ্য ও গন্ধবত্ব হেতু। পৃথিবীরূপ পক্ষে পৃথিবীতরের ভেদ সাধ্য করা হইয়াছে। 
পৃথিবীর ইতর পৃথিবীব্যতিরিক্ত আটটি দ্রব্য এবং গুণ, কর্ণ, সামান্ত, বিশেষ ও সমবায় এইরূপ ত্রয়োদশ তাঁবপদার্থ। 
এই তেরটি ভাবপদার্থকেই এস্থলে পৃথিবীর ইতর বল! হইয়াছে। এই তেরটি পদার্থের তেদই পৃথিবীরূপ পক্ষে 
সাধ্য। এই তেরটি পদার্থের তেরটি ভেদের সহিত গন্ধবন্ধ হেতুর সাহচর্য্য কেবলমাত্র পৃথিবীতেই জন্ভাবিত 


অন্যত্র সম্ভাবিত নহে ; অথচ যাবৎ পৃথিবীই পক্ষ ; পক্ষে সাহচর্্যজ্ঞানদবারা ব্যাপ্তি গৃহীত হয় না। সপক্ষেই সাহচর্য্য- ' 


জ্ঞানদ্বার! অন্বয়ধ্যান্তি গৃহীত হইয়া থাকে। প্রকৃত স্থলে সপক্ষই সাবিত নহে। সুতরাং অন্বয়ব্যাপ্তি গৃহীতই 
হইতে পারে ন!। এয ব্যতিরেকসহচারজ্ঞানদাঁরাই হেতুতে ব্যতিরেবব্যান্তি গৃহীত হইবে। পৃথিবীর ইতর- 
ভেদ সাধ্য; পৃথিবীতরভেদের অভাব সাধ্যাভাব। পৃথিবীতরভেদাভাব পৃথিবীতরত্বরূপ। যেমন ঘটভেদাতাব 
ঘটত্বরূপ। তেদের অভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বর্ূপ হইয়া থাকে। সুতরাং পৃথিবীতরতেদাভাব পৃথিবীতরত্বরূপ 
বলিয়া এই পৃথিবীতরত্ব যে যে স্থলে আছে, সেই সেই স্থলে গন্ধাভাৰও আছে। পৃথিবীতরত্ব পৃথিবীভিন্ন জলাদি 
ত্ৰয়োদশ তাবপদার্থেই আছে। আর গন্ধেরও অত্যস্তাভাব আছে। মাত্র পৃথিবীতেই গন্ধ আছে) জলাদিতে গন্ধ 
নাই। সুতরাং জলাদি ত্রয়োদশ ভাবপদার্থে সাধ্যাভাব ও হেত্বভাবের সহচারজ্ঞান হইয়! হেতুতে সাধ্যের ব্যতিরেক- 
ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে । প্রক্কত স্থলে গন্ধবস্ব হেতুতে পৃথিবীতরভেদরূপ সাধ্যের ব্যতিরেকব্যাপ্তিই গৃহীত 
হইয়াছে। এই হেতু ও সাধ্যে অন্বয়সহচার যে সভাবিত নহে, তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবীতর- 
ভেদাভাব ও গদ্ধাভাবের সামানাধিকরণ্যই জলাদিতে অবগত হইয়াছে; কিন্তু পৃথিবীতরভেদের সহিত গন্ধের 


সামানাধিকরণ্য এই অন্থমিতির পূর্বে কোথাও গৃহীত হইতে পারে ন|। এজন ব্যতিরেকব্যাপ্ডিই প্রকৃত স্থলে গৃহীত . 


হইয়াছে। ব্যতিরেক, বিরহ, অভাব, প্রভৃতি শব্দ একার্থবাচী অর্থাৎ সমানার্থবাচী ) এজন্য হেতুর অভাবের সহিত 
সাধ্যাভাবের সামানাধিকরপ্যজ্ঞান ব্যতিরেকসামানাধিকরণ্যজ্ঞান। সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরপ্যজ্ঞান অনয়- 
সামানাধিকরণ্যজ্ঞান। এই সামান।ধিকরণ্যজ্ঞানকেই সহচারজ্ঞান বলে। অন্বয়সহচারজ্ঞানজন্য গৃহীত ব্যাপ্তিই 
অন্বয়ব্যান্তি ও ব্যতিরেকসহচারভ্ঞানজন্ত গৃহীত ব্যান্তিই ব্যতিরেকব্যাপ্ডি। প্রকৃত স্থলে অর্থাৎ পৃথিবী ইতরেভ্য: 
ভিন্ততে’ এই প্রদ্দণিত অহ্থমানে অগ্নয়ব্যাপ্তির জ্ঞান সমভাবিত নহে বলিয়া! ব্যতিরে কব্যাপ্রিজ্ঞানই হইবে। ব্যতিরেক- 


ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুকেই ব্যতিরেকী হেতু বলে। এইরূপ অন্বসববযাপ্তিবিশিষ্ট হেতুকেই অন্বয়ী হেতু বলে। যে হেতুতে: 


কেবল ব্যতিরেকব্যাপ্তিই আছে, তাহাকে কেবলব্যতিরেকী হেতু বলে। প্রদর্শিত “গন্ধবত্বাৎ" এই হেতুটি 


কেবলব্যতিরেকী হেতু । 
মূলকার কেবলব্যতিরেকী হেতুর অন্ত লক্ষণ বলিতেছেন_“া ষপক্ষহীনো! হেতু: কেৰলব্যতিরেকীতি | 


নিশ্চিত সাধ্যবান্‌ ধর্মীকে সপক্ষ বলে। অপক্ষহীন হেতুই কেবলব্যতিরেকী হেতু । যে হেতুর মপক্ষ নাই, তাহাকেই 
অপক্ষহীন হেতু বলে। «পর্বতো বন্ধিমান্‌ ধুমাৎ” এই অনুমানে ধুয হেতু অনয়ব্যতিরেকী হেতু । ডি, = 


BG অধ্যাস ( পরপক্ষ)-গিরিবভ্ম্‌ 

 হেতৌ পর্র্বতাদিঃ। ন চ গন্ধহেতোর্ব্যাপ্তযগ্রহাৎ ইতরভেদব্যাপ্যগন্ধবতীয়মিতি পরামর্শীসম্তবাৎ কথমনু- 

:. মিতিরিতি বাচ্য,সাধ্যাভাবব্যাপকাভাবপ্রতিযোগিহেতুমানয়মিতি ব্যতিরেকিণি পরামশঁগীকারাৎ। ২৮। 
যত্ৰ সাধ্যহেত্বোঃ তদভাবয়োশ্চ ব্যাপ্তিরবগম্যতে, সঃ অন্বয়-ব্যতিরেকী ৷ যথা যত্র ধূমন্তত্রায়িঃ, 

যথা মহানসঃ ; যত্রাগ্যভাবস্তত্র ধুমাভাবঃ, যথা মহাহ্রদঃ। ইয়াংস্ত বিশেষঃ_অয্বযব্যাপ্তৌ য্ব্যাপ্যং 

তদভাবো ব্যতিরেকব্যাপ্তৌ ব্যাপকঃ ৷ তক্রৈব যদৃব্যাপকং তদভাবোহত্ৰ ব্যাপ্য ইতি । ততদকতম্-্যাপ্য- 


= ইতরেভ্যে| ভিন্তৃতে গন্ধবন্ধাৎ” এই অনুমানে “গন্ধবত্ব” হেতুর সপক্ষ কেহ নাই। এই অঙ্থমিতির পূর্বে নিশ্চিত 
১, সাধ্যবান্‌ কেহ হইতে পারে ন!। প্রদর্শিত সাধ্যটি পৃথিবীতেই থাকিবে। অথচ পৃথিবীমাত্রকেই পক্ষ করা 
হইয়াছে। সনদিধসাধ্যবান্‌ ধর্মীকে পক্ষ বলে। যে ধৰ্ম্মতে সাধ্যের সন্দেহ আছে, তাহ! পক্ষ। পৃথিবীমাতরে সাধ্যের 
iE সন্দেহ আছে বলিয়াই পৃথিবীমাত্রকে পক্ষ করা হইয়াছে। অথচ প্রদর্শিত সাধ্য পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোথাও সম্ভাবিত 
১ নহে। সুতরাং প্গন্ধবন্” হেতুর সপক্ষ হইতেই পারে না। সপক্ষহীন হেতুই কেবলব্যতিরেকী হেতু । 


ব্যতিরেকী লিঙ্গের পরামর্শ হইবে কিরূপে ? "সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্‌ অয়ম্‌* ইহাই পরামর্শের আকার। যেমন “পর্বতে! 
বহিমান্‌ ধুয়াৎ'’ এই অনুমানে ্ৰহিব্যাপ্যৃমবান্‌ অয়ম্” এইরূপ পরামর্শ হইয়া থাকে। প্রককতস্থলে “গদ্ধবনতূ” হেতুতে 
পৃথিবীতরভেদরূপ সাধ্যের অগ্বয়ব্যাপ্তি গৃহীত হয় নাই। সুতরাং "পৃথিবীতরভেদব্যাপ্যগন্ধাবতীয়ং পৃথিবী” এইরূপ 
পরামর্শ হইবে কিরূপে ? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে মূলকার বলিতেছেন, গদ্ধবন্তু হেতুতে অন্বয়ব্যাপ্তি গৃহীত ন! হইলেও 
ব্যতিরেকব্যান্তি গৃহীত হইরাছে। সাধ্যের ব্যান্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞানই পরামর্শ। কিন্ত সাধ্যের অয়- 
ব্যান্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিতবজ্ঞান পরামর্শ নহে। হেতুতে সাধ্যের ব্যান্তিজ্ঞানই অপেক্ষিত। ব্যতিরেকব্যান্তি- 
জ্ঞানদ্বারাও ব্যান্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষধর্মতান্ঞান. হইতে পারে। সুতরাং প্রদর্শিত স্থলে পরামর্শ অসভাবিত হইবে 
কেন? যদিও পূর্ব্বোজ্ত সাধ্যসামানাধিকরণ্যন্ধপ অহয়ব্যাপ্তিপ্রকুত স্থলে সম্ভাবিত নহে, তথাপি সাধ্যাভাবব্যাপকাভাব- 
প্রতিযোগিত্বরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তি গন্ধবন্বরূপ হেতুতে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং "সাধ্যাভাবব্যাপকাভাবপ্রতিযোগি- 
... হেতুমান্‌ অয়ম্* এইরূপ ব্যতিরেকী হেতুর পরামর্শ হইয়া! থাকে। ব্যতিরেকব্যাপ্তিতে সাধ্যাভাব ব্যাপ্য হইয়া থাকে 
«ও হেত্বভাব ব্যাপক হইয়া থাকে। যে যে স্থলে সাধ্যাতাঁব থাকে, সেই সেই স্থলে হেত্বভাব থাকে। সুত্রাং হেত্বভাৰ 
-  সাধ্যাভাবের ব্যাপক হইয়া থাকে। সাধ্যাভাবব্যাপক অভাবের প্রতিযোগিত্বই ব্যতিরেকব্যাপ্তি। সুতরাং কেবল- 
ব্যতিরেকী হেতুরও পরামর্শ অসম্ভাবিত নহে। ২৮। 
যে স্থলে হেতুতে সাধ্যের অয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি এই উভয় ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়! থাকে, সেই হেতুকে 
 শসব্যতিরেকী হেতু বলে। যেমন--পর্কাতে!| বফিমান্‌ ধুমাৎ” এই অনুমানে “ধুম” হেতু অন্বয়-ব্যতিরেকী। যে 
স্থলে ধুম আছে, সেই স্থলে বহিও আছে ; যেমন মহানসাদি। মহানসাদিতে অ্বয়সহচারজ্ঞানদারা ধুমরূপ হেতুতে 
বির অয্বযব্যান্তি গৃহীত হইয়া থাকে এবং যে স্থলে বহ্কির অভাব আছে, সে স্থলে ধূমেরও অভাব আছে ; যেমন_- 
5 হাহদাদি। মহাহদাদিতে ব্যতিরেকদহচারগ্রহণজন্ত ধুমরূপ হেতুতে বন্ধির ব্যতিরেকব্যান্তি গৃহীত হইয়! থাকে। 
দ্য ধুম হেতু অবয়-ব্যতিরেকী হেতু। অয্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তির ইহাই বৈলঙ্গপ্য যেঁঅন্বয়ব্যাপ্তিতে যে 
ঢাপ্য হইয়া থাকে, তাহার অভাবই ব্যতিরেকব্যাপ্তিতে ব্যাপক হইয়া থাকে এবং অন্বয়্যাপ্তিতে যে ব্যাপক হইয়া 
তাহার অভাবই ব্যতিরেকব্যাপ্তিতে ব্যাপ্য হইয়া থাকে। আর এই কথাই ভট্টপাদ বলিয়াছেন, যে দুইটি 
ব্যাপ্যব্যাপকভাব যাদুশ প্রতীত হয়, সেই ছুইটি ভাববস্তর অভাবদ্বয়ের বিপরীত ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব 


হই থাকে | কারিকাটি বস্তু; এইর্ূপ--“নিয়ম্যত্বনিয়তত তবে ভাবয়োরধাদুশে মতে | বিপরীতে প্রতীয়েতে ্ 


ইহাতে শঙ্কা এই যে, অঙুমিতির করণ পরামর্শ, ইহা পূর্বের বলা হইয়াছে। পরামর্শ ই অঙ্মানপ্রমাণ। কেবল- 


অন্ুমানপ্রমাণনিরূপণম্‌ ৪৫৩ 


ব্যাপকভাবে হি ভাবয়োর্যাদৃগিস্ততে। তয়োরভাবয়োস্তস্মাধিপরীতঃ প্রতীয়তে ৷ অন্যয়ে সাধনং ব্যাপ্যং 
সাধ্যং ব্যাপকমিস্ততে। সাধ্যাভাবোহস্যথা ব্যাপ্যো ব্যাপকঃ সাধনাত্যয়ঃ। ব্যাপ্যস্ত বচনং পূর্ববং 
ব্যাপকস্ত ততঃ পরম্। এবং পরীক্ষিতা ব্যাপ্তিঃ স্কুটীভবতি ততৃতঃ॥৮ ইতি । ২৯। 
 ব্যাপ্তিথিধা, প্তযক্ষাদিপ্রমাণগ্রাহা, শান্ত্ৈতগ্রাহ্থা চ। তত্র লৌকিকপদার্থবিষয়াহ্মিতিহেতুভূতা 
প্রথমা ৷ প্রকৃতির্নাত্বা জড়ত্বাৎ ঘটবৎ, ভুতানি নাত্মা কার্য্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ, দেহো নাত কার্য্যত্বাৎ জড়ত্বাচ্চ 
ঘটাদিবৎ, ইন্দ্ৰিয়াণি মনে! বুদ্ধিশ্চ নাত্মা করণত্বাৎ দণ্ডাদিবৎ, প্রাণো নাত্মা কার্য্যত্বাৎ ভৌতিকত্বাৎ জড়ত্বাচ্চ 
ব্যজনজন্য বায়ুবৎ, শব্দাদয়ো নাত্বা কাধ্যত্বাৎ শরীরবৎ, অহঙ্কারো নাত্মা করণত্বাৎ কৃঠারাদিবৎ__ইত্যাদি- 
প্রয়োগাৎ । ৩০ | 

প্রত্যগাত্মান্তলৌকিকপদার্থবিষয়কাহ্ুমিতিহেতুভূতা দ্বিতীয়া । প্রত্যগাত্মা জ্ঞানস্বরপঃ চেতনত্বাৎ 
স্বপ্রকাশত্বাৎ অচেতনভিয়নত্বাচ্চ ব্রহ্মবৎ, “যোহয়ং বিজ্ঞানঘন” ( 816১৩ বৃঃ) ইতি শ্রুতেঃ। প্রত্যগাত্মা 


তে এব তদভাবয়ে!ঃ ॥” অন্বয়ব্যাঞ্িতে সাধন ব্যাপ্য হইয়। থাকে ও সাধ্য ব্যাপক হইয়া থাকে। আর ব্যতিরেক- 


ব্যাপ্তিতে ইহার বিপরীত হয় অর্থাৎ সাধ্যাভাব ব্যাপ্য ও সাধনাভাব ব্যাপক হইয়! থাকে। মূলে “সাধনাত্যয়ঃ” 
কথার অর্থ-_সাধনাভাব। ব্যাপ্যবাচক পদের উল্লেখ প্রথমে করিয়! ব্যাপকবাচক পদের উল্লেখ পরে করিতে হয়। 
আর এইরূপে ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিলে তাহা! সু্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় । যে যে স্থলে ধুম আছে, সেই সেই স্থলে 
বন্ধি আছে। ব্যাপ্য ধুমের উল্লেখ প্রথমে করিয়া ব্যাপক বধির উল্লেখ পরে করা হয়। ব্যাপ্যব্যাপকের এইরূপ উল্লেখ 
হইলে ব্যাপ্তি সুম্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। মূলকার এস্বলে তিনটি কারিকাদ্ারা অম্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তির বৈলক্ষণ্য 
প্রদর্শন করিয়াছেন। কারিকা তিনটি মূলকারের স্বরচিত নহে, কিন্ত প্রাচীনগণের উক্তি । ২৯। 

এই প্রদণিত ব্যাপ্তি দ্বিবিধ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগ্রাহ ও শাস্তরমাত্গ্রাহ | লৌকিক পদার্থবিষয়ক অহুমিতির হেতু- 
ভূত ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগ্রাহ হইয়া থাকে। যেমন (১) প্রক্ৃতি্নাত্ন, ভুড়ত্বাৎ ; ঘটবৎ। অর্থাৎ প্রকৃতি আত্মা 
হইতে ভিন্ন, যেহেতু প্রকৃতি জড় ; যাহা জড়, তাহ! প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ; যেমন ঘট | ঘট জড় বস্তু এবং আত্ম! 
হইতে ভিন্ন, (২) ভূতানি নাত্মা, কাৰ্য্যত্বাৎ ; ঘটাদিবৎ অর্থাৎ ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূত আত্মা হইতে ভিন্ন, যেহেতু 
তাহ! কাৰ্য্যবস্ত ; যাহা কাৰ্য্যবস্ত, তাহ! আত্মা হইতে ভিন্ন; যেমন ঘটাদি কাৰ্যযবস্ত বলিয়া তাহা আত্মা নহে। (৩) 
দেহে! নাত্মা, কাৰ্য্যত্বাৎ জড়ত্বাচ্চ, ঘটাদিবৎ অর্থাৎ দেহ আত্মা নহে, যেহেতু তাহা কাৰ্য্য এবং জড়; যাহ! 
কাৰ্য্য ও জড়, তাহা আত্মা নহে; যেমন ঘটাদি বস্তু কাৰ্য্য ও জড় বলিয়া আত্মা নহে। (৪) ইন্দ্িয়াণি মনে! বুদ্ধিশ্চ 
নাত্বা, করণত্বাৎ দণ্ডাদিবৎ অর্থাৎ ইঞ্জিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি আসম! নহে, যেহেতু সেই সকল করণ; যাহা যাহা করণ, 
তাহা আত্মা নহে, যেমন দরণডাদি করণ বলিয়া আত্মা নহে। (6) প্রাণো নাস্ষা কাধ্যত্বাৎ ভৌতিকত্বাৎ জড়ত্বাচ্চ, 
ব্যজনদন্তৰায়ুৰৎ অর্থাৎ প্রাণ আগ্মা নহে, যেহেতু তাহ! কার্য, ভৌতিক ও জড় যাহা যাহা কাৰ্য্য, ভৌতিক ও 
জড়, তাহ! আত্ম! নহে যেমন ব্যজনজন্ত বায়ু কাৰ্য্য, ভৌতিক ও জড় বলিয়া আত্মা নহে, (৬) শব্দাদয়ে| নাস্থা, কার্য 
ত্বাৎ, শরীরবৎ অর্থাৎ শব্দাদি আত্মা নহে, যেহেতু তাহা কার্য, যাহা কার্য, তাহা আত্মা নহে; যেমন নয 


কাৰ্য্য বলিয়া আত্মা নহে। (৭) অহঙ্কারো নাত্মা, করণত্বাৎ কুঠারাদিবৎ অর্থাৎ অহঙ্কার আত্মা নহে, যেহেতু তাহা 2 : 
করণ) যাহা করণ, তাহা আত্মা নহে; যেমন কুঠারাদি করণ বলিয়া আত্মা নহে। প্রদণিত অহ্যানগুি প্রত্যক্ষাদি 


প্রমাণগ্রাহধ ব্যাপ্রিহেতুক। যেহেতু উক্ত অস্থমিতিগুলি লৌকিকপদারথৰিষয়িণী। ৩০ 
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শা্রমাত্াহথ ব্যাপ্তির উদ্নাহরণ প্রদর্শন প্রস্ে যুদকার বলিয়াছেন--প্ত্যগাত্বাদি অলৌকিক পদার্থৰিবয়ক 


8৫৪. অধ্যাস (পরপক্ষ)-গিরিবজ্রম্‌ 


জ্ঞাত! আত্বত্বাৎ ব্ৰহ্মবৎ, ৭বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” ( ৰৃঃ_২৷৪৷১৪-৪৷৫৷১৫ ) ইতি শ্রুতেঃ। 
আত্মা অনুচ্ছিমনধর্ম্ম। চেতনত্বাৎ ব্ৰহ্মবৎ, “অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা” ( বৃ--81৫1১৩) 


অতি হেতুতুত ব্যাপ্তি বিতীর প্রকার ব্যাপ্তি অর্থাৎ শাহনাজ ব্যাপ্তি 1॥ পরতাগঙ্গা জান, 
চেতনত্বাৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ অচেতনভিন্নত্বাচ্চ, ব্রৰহ্মবৎ 3 “যোহয়ং বিজ্ঞানঘন” ইতি শ্রতেঃ। “ইহার অর্থ এই যে 
্রত্যগাত্বা অর্থাৎ জীব (পক্ষ) জ্ঞানন্বরূপ (সাধ্য), পূর্বে জান প্রত্যগাত্সার ধর্ম বলা হইয়াছে; এস্থলে 
গ্রত্যগাত্বাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইতেছে; ধর্ম ওধন্্মীর অত্যন্ত ভেদ স্বীকার করা হয় না বলিয়াই এরূপ বল! হইয়াছে। 
সিদ্ধান্তে ধর্ম-ধর্মীর ভেদাভেদ স্বীকার করা হয়, ইহাকেই তাদাত্ব্য বলে। এই সমস্ত কথাও পূর্বেই বলা 
হইয়াছে। প্রত্যগাত্ম! জ্ঞানস্বর্ূপ হইবে ; কারণ তাহ! চেতন, স্বপ্রকাশক ও অচেতনভিন্ন ; যাহা চেতন, তাহা! জ্ঞান- 
স্বরূপ ; যেমন_ত্রহ্ম। ব্রহ্ম চেতন এবং জ্ঞানস্বরূপ। এইরূপ যাহা স্বপ্রকাশ, তাহ! জ্ঞানস্বরূপ ; যেমন- ব্রহ্ম । ব্রহ্ম 
স্বপ্রকাশ এবং জ্ঞানম্বরূপ। সিদ্ধান্তে *ন্বপ্রকাশ* কথার অর্থ কি, তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে। এইরূপ 
যাহা অচেতনভিন্ন, তাহা জ্ঞানস্বরূপ ; যেমন ব্রন্ম। ব্রহ্ম অচেতনভিম্ন এবং জ্ঞানন্বরূপ। এইরূপ প্রত্যগাত্বাও 
চেতন, স্বপ্রকাশ ও অচেতনভিম্ন বলিয়া ব্ৰহ্মের মতই জ্ঞানন্বরূপ হইবে। প্রত্যগাগ্সার জ্ঞানম্বরূপতা 
সিদ্ধির জন্ত যে তিনটি হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রদর্শিত হেতু তিনটিদবারা প্রত্যগাত্থার জ্ঞানম্বর্ূপতার অন্মিতি করা 
হইয়াছে। এই অন্থমিতির করণ ব্যাপ্তি শ্রতিপ্রমাণদ্বারাই গৃহীত হইয়! থাকে। প্রদর্শিত হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি প্রত্য- 
ক্ষাদি প্রমাণদ্বার! গৃহীত হইতে পারে না। এই ব্যাপ্তি যাত্র শ্রুতিবেদ্ধ । “যোহয়ং বিজ্ঞানঘন” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ- 
মূলেই উক্ত ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া! থাকে | এছ্ন্ত উক্ত ব্যাপ্তি শাস্ত্ৰমাত্ৰেন্ধ । এজন্য প্ৰদৰ্শিত অনুমান তিনটি ক্ৰুতি- 
প্রমাণমূলক। 

এইরূপ প্রত্যগাত্ম! জ্ঞাতা, আত্মত্বাৎ ; ব্রহ্মবৎ | “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ইতি” শ্রতেঃ। ইহার অর্থ__ 
প্রত্যগাত্বা অর্থাৎ জীব (পক্ষ) জ্ঞাত! (সাধ্য), যেহেতু তাহা আত্মা যাহ! আত্মা, তাহ! জ্ঞাত! ; যেমন ব্ৰহ্ম । ব্ৰহ্ম আত্মা 
বলিয়া জ্ঞাতা ; এইকূপ জীবও আত্ম! বলিয়া ভাতা । এই অঙ্থমিতির হেতুভূত ব্যাপ্তি শ্রতিপ্রমাণছ্বারাই গৃহীত 
হইয়াছে। দবিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” এই শ্রুতি ব্যাপ্তিগ্রাহক প্রমাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন _“বিজ্ঞাতাকে 
'কিরূপে জানা যাইবে ।” 

এইরূপ “আত্মা অহৃচ্ছিত্িধন্বা, চেতনত্বাৎ, ব্রহ্মবৎ ; “অবিনাশী বা অরে অয়মান্মা অহুচ্ছিত্তিধর্্বেতি শ্রতেঃ।” 
ইহার অর্থ- প্রত্যাগাত্মা অর্থাৎ জীব (পক্ষ ), এই প্রত্যাগাত্রার ধর্ম্ম_জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ভ্ঞানাদি ভূত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমান এই তিন কালেই থাকে অর্থাৎ, প্রত্যগাত্মার উক্ত ধর্মগুলি কোন কালেই উচ্ছিন্ন হয় না। এজন্য আত্মাকে 
অনুচ্ছিন্ধর্মা বলা হইয়াছে। আত্ম! পক্ষ, অহচ্ছিন্নধর্ত্বত সাধ্য, আর তাহাতে চেতনত্ব হেতু ।- যাহা চেতন, 
তাহা! অহচ্ছিধর্থ ; যেমন ব্ৰহ্ধ। ব্রহ্ম চেতন এবং ব্রহ্মধর্ম্ম সর্বত্তত্বাদির কখনও উচ্ছেদ হয় না।__এইরূপ 
. প্রত্যগাত্মা চেতন বলিয়া ব্ৰহ্মের মতই প্রত্যগাত্ারও জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্মের কখনও উচ্ছেদ হইবে নাঁ। এই অন্রমিতিরও 
'হেতুভূত ব্যান্তি শ্রতিপ্রমাপদারাই গৃহীত হইয়াছে। প্অবিনাশী বা অরে” ইত্যাদি শ্রতিই ব্যাপ্তিগ্রাহক প্রমাণ। 
ভগরান্‌ যাজ্ঞবন্ধয তাহার পত্রী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন-_হে মৈতেয়ি ! আত্মা অবিনাশী এবং আত্মধর্থের কখনও 
উচ্ছেদ হয় না। বৃহদারপ্যক উপনিষদে দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এই মৈত্রেযীব্রাহ্মণ দুইবার পঠিত হইয়াছে। 
_ ইক জীৰঃ প্রকৃতিতৎকার্য্পরঃ, জ্ঞাতৃত্বাৎ, ব্রহ্মৰৎ ৷” “তস্মাদ এতস্বাদস্তোংস্তর আত্মা বিজ্ঞানময়” ইতি 


এ এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে বে_এই দ্বিতীয় ব্যাপ্ির উদাহরণ প্রসন্গ মূলকার স্বসিদ্ধান্তে অর্থাৎ ভেদাভেদ সিদ্ধান্তে জীববন্ধের 


অন্ুমানপ্রমাণনিরূপণগ্‌ ৪৫৫ 
ইতি শ্রতেঃ। জীবঃ প্রকৃতিতৎকার্য্যপরঃ জ্ঞাতৃত্বাৎ ব্রহ্মবৎ, প্তস্মা৷ এতম্মান্মনোময়াদন্তোহস্তর আত্মা 
বিজ্ঞানময়ঃ” ইতি-শ্রুতেঃ ৷ ৩১ 

প্রত্যগাত্ম। পরমে্বরায়ত্তম্বরূপস্থিত্যাদিকঃ নিয়ম্যত্বাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিবৎ, “যদাসীৎ তদধীনমাসীৎ” 
“নারায়ণাৎ প্রবর্ততে’ “য আত্মানমন্তরে! যময়তি” (বৃ_৩৷৭৷১ ) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। জীবঃ অণুপরিমাণকঃ 
উৎক্রান্ত্যাদিমত্বাৎ যমৈবং তমৈবং পরমাত্মবৎ, “অনুহে'ব আত্মা” “এষ আত্মা উৎক্রামতি” ইত্যাদি ্রুতেঃ। 


ন খর সই ৩) 
চিপ সি. 8 বি ডাকাত PASTE রা সি 


শ্রতেঃ।” ইহার অর্থ__ভীব প্রকৃতি ও তাহার কার্য্য মহদাদি হইতে ভিন্ন; (মূলগ্রন্ে “পর” শব্দটি ভিন্ন অর্থে 
প্রযুক্ত হইয়াছে।) যেহেতু জীব ভ্ঞাতা। যে যে জ্ঞাতা, সে প্রকৃতি ও প্রক্ৃতিকার্য্য হইতে ভিন্ন হইয়া! থাকে | 
যেমন ব্রহ্ম জ্ঞাতা এবং প্রকৃতি ও তৎকার্য্য মহদাঁদি হইতে ভিন্ন । ইহাতেও শ্রুতিই প্রমাণ | “সেই এই মনোময় 
আত্মা হইতে বিজ্ঞানময় আত্মা ভিন্ন। বিজ্ঞানময় আত্ম! জীব, মনোময় প্রভৃতি প্রকৃতির কার্য্য।” ইহাই শ্রুতি 
বলিয়াছেন । ৩১। 


- এইরূপ জীব শ্রীহছরির অধীন, ইহ! প্রতিপাদন করিবার ভন্ত মূলকার শ্রতিমূলক অনুমানপ্রমাণ দেখাইতেছেন ;_ 
{ 


SNES ০৮০০৫০৮১১৯১ ১০০১, 


“প্রত্যগাত্মা পরযেশ্বরায়ত্তত্বরূপন্থিত্যাদিকঃ, নিয়ম্যত্বাৎ ; দেহেন্দ্িয়া দিবং | প্যদাসীৎ তদধীনযাসীৎ” “নারায়ণাৎ 
প্রবর্ততে” “য আত্মানমস্তরো৷ বময়তি” ইত্যাদি শ্রুতেঃ অর্থাৎ প্রত্যগাত্বা' জীবের স্বরূপ, স্থিতি প্রভৃতি পরমেশ্বর 
শ্রীহরির অধীন 3 যেহেতু জীব নিয়ম্যঃ যে যে বস্তু নিয়ম্য, তাহার স্বরূপ, স্থিতি প্রভৃতি পরমেশ্বর শ্রীহরির 
অধীন হইয়! থাকে। যেমন দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নিয়ম্য বস্তুর স্বরূপ, স্থিতি প্রভৃতি পরমেশ্বরের অধীন । ইহাতে 
শ্রতিই প্রমাণ। “জীবের স্বরূপ, স্থিতি প্রভৃতি যাহা ছিল, তাহা! শ্রীহরিরই অধীন ছিল।” প্ভজীবের স্বরূপ, স্থিতি 
প্রভৃতি নারায়ণ হইতেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ।” “পরমেশ্বর জীবের মধ্যে স্থিত হইয়! জীবকে নিয়মিত করিয়! থাকেন 
অর্থাৎ জীব পরমেশ্বরনিয়ম্য” এই শ্রুতি সকল অনুসারে নিয়ম্যত্ব হেতু প্রদর্শন কর! হইয়াছে। 

এইরূপ “জীবোহণুপরিমাণকঃ, উৎক্রান্তযাদিমন্তাৎ ? যন্নৈবং তশ্নৈবং পরমাত্মবৎ।» “অণুর্হোষ আত্মা” “এষ 
আত্মা, উৎক্রামতি” ইত্যাদি শ্রুতে:। ইহার অর্থ-_জীব-__অণুপরিমাণক হইবে ; যেহেতু জীবের উৎক্রান্তি, গতি, 
আগতি প্রভৃতি শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ | যাহা অণুপরিমাণক নহে অর্থাৎ যাহা বিভূপরিমাণ, তাহার উৎক্রান্তি গতি ও 
_ আগতি সম্ভাবিত নহে। যেমন-_পরমাত্বা। পরমাত্ম! বিভূপরিমাণ বলিয়া তাহার উৎক্রান্তি। গতি, আগতি প্রভৃতি 
নাই। পূর্বে কেবলব্যতিরেকী হেতুর স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। এন্থলে মূলকার কেবল ব্যতিরেকী হেতুরই 
প্রয়োগ করিয়াছেন। আত্ম যে অণুপরিমাণ এবং তাহার উৎক্রান্তি প্রভৃতি আছে, তাহাতে শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রুতি 

বলিয়াছেন -_“এই আত্ম অণু” “এই আত্মা উৎক্রমণ করিয়া থাকে I” ; 
এইরূপ “ভীবাত্ব! বিভুপরিমাণকজ্ঞানাশ্রয়ঃ, চেতনত্বাৎ ; ব্ৰহ্মবৎ।” “যথাণুনশ্চক্ষুষঃ প্রকাশে! ব্যাপ্চঃ এবমেবাস্ত 
{ প্রকাশে। ব্যাপ্ত ইতি শ্রতেঃ।” “নিত্যং বিভূমিতি স্রতেশ্চ।" ইহার অর্থ_-জীবাত্ম। বিভুপরিমীণ জ্ঞানের আশ্রয়. | 
| হইবে অর্থাৎ জীব অনণুপরিমাণ হইলেও তাহার ধৰ্ম্ম জ্ঞান বিভুপরিমাণ ; যেহেতু জীবাত্ম চেতন। যেযেচেতন, 
তাহা বিভূপরিমাঁণ জ্ঞানের আশ্রয় হইয়! থাকে; যেমন ব্রহ্ম | ব্রন চেতন এবং বিভুপরিমাণ জ্ঞানের ডিন 
জীবাত্মাও চেতন) এন্ত তাহা বিভুপরিমাণ জ্ঞানের আশ্রয় হইবে। অধুপরিমাপ জীবের জ্ঞান যে বিভুপরিমাগ, 
তাহাতে শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন-_“অণুপরিমাণ চক্ষুরিম্িয়ের প্রকাশ যেমন ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ 
অণুপরিমাণ জীবের প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞানও ব্যাপ্ত! শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে “অণু জীবের জ্ঞান নিত্য : 


এবং বিভূ।৮ 


ডি অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজরম্‌ 
 জীবাত্মা বিভূপরিমাণকজ্ঞানাঅ্রয়ঃ চেতনত্বাৎ ব্রহ্মবৎ, “যথাণুনশ্চক্ষুষঃ প্রকাশো ব্যাপ্তঃ এবমেবাস্য প্রকাশে! 
ব্যাপ্ত" ইতি ক্ৰুতেঃ, “নিত্যং বিভুম্’ ইতি ক্ৰুতেশ্চ ৷ ন চ পরিচ্ছিন্নপরিমাণকস্য বিভুধর্ম্মাত্রয়ত্বা- 
__ দ্শনাদসম্ভব ইতি বাচ্যম, ছ্যমণ্যাদৌ তস্য প্রত্যক্ষগম্যত্বাৎ, “যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ” ( গী--১৩৩৩) 
ইতি ম্মতেশ্চ ৷ ৩২। 
পরমেশ্বর চেতনাচেতনাত্যামুৎকষ্টঃ সার্বজ্যাৎ সর্ব্বনিয়ন্তত্বাচ্চ ব্যতিরেকে অস্মদাদিবৎ, “যঃ 
সৰ্ব্বজ্ঞ! সর্ব্ববিৎ” “অস্তঃ প্রবিষ্ট; শান্তা জনানামূ” ইতি শ্রুতেঃ | পরমেশ্বরো জীবপ্রকৃতিভিন্নঃ, আতমত্বাৎ 
ব্যতিরেকে ঘটাদিবৎ, “পতিং বিশ্বম্যাত্মেশ্বর”মিতি শ্রুতেঃ। পরমেশ্বরঃ অচিস্ত্ানন্তাসঙ্খেয়ত্বাভাবিক- 
সদৃগুণাঅ্রয়ঃ সর্বববিলক্ষণত্বাৎ, ব্যতিরেকে চেতনাচেতনবর্গবৎ, “পরাস্য শক্তিবি্ববিধৈব” ইতি শ্রুতেঃ। 
ভি... ২ ______- 
... ইহাতে আপত্তি এই যে _অণুপরিমাণ জীব বিভুপরিমাণ জ্ঞানধর্থের আশ্রয় হইতে পারে না। অণুপরিমাণ বস্তু 
বিভু ধর্মের আশ্রয় হইতে কোথাও দেখা যায় না। ম্ৃতরাং প্রদর্শিত অঙ্মান প্রমাণাত্তরবাধিত। অতএব প্রদণিত 
অনুমান অমস্তব। পূর্বপক্ষিগণের এইরূপ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ পরিচ্ছি্পপরিমাণ ছ্যুমণি অর্থাৎ স্্য প্রভৃতি 
ব্যাপনশীল বিভু প্রকাশের আশ্রয় হইয়া থাকে, ইহা সর্কলো কপ্রত্যক্ষদিদ্ধ। সুতরাং আশ্রয় অপেক্ষা আশ্রিত ধর্ম 
অধিক পরিমাণ হইতে পারে। ইহাতে কোন অঙনুপপত্তি নাই। স্থ্ধ্য-চন্দরাদির প্রভা সুর্য্য-চন্্রাদি হইতে অধিক 
পরিমাণ ইহ! সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। “যথা! প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎসং লোকমিমং রবিঃ” ইত্যাদি গীতাস্থৃতিতেও এই 
কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রদণিত অমুমান নির্দোষ | ৩২। 
এইরূপ "পরমেশ্বর; চেতনাচেতনাভ্যামুৎকবষ্ঃ, সার্কজ্যাৎ সর্বণিয়ন্তত্বা্চ ; ব্যতিরেকে অন্মাদিবৎ। “যঃ সর্বজ্ঞ: 
_ জর্ধবিৎ*, “অস্তঃপ্ৰবিষ্ঃ শান্ত! জনানাম্‌” ইতি শ্রতেঃ। ইহার অর্থ__পরমেশ্বর চেতন ও অচেতন জগৎ হইতে উৎকৃষ্ট ; 
যেহেতু পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্ষমনিয়ন্ত । যে চেতনাচেতন হইতে উৎকৃষ্ট নহে, সে সর্বজ্ঞও নহে এবং সর্ববনিয়স্তাও নহে; 
যেমন আমরা জীব | এই জীবে চেতনাঁচেতন হইতে উৎকর্ষ নাই এবং সর্ধজ্ত্ব ও সর্ববনিয়স্তত্বও নাই। এস্বলেও 
মূলকার পূর্বের মত ব্যতিরেকী হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব ও সর্ববনিয়ন্তত্ব শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ। 


হইয়াছে। 
এইরূপ পরমেশ্বরে! জীবপ্রক্ৃতিভিন্নঃ আত্মত্বাৎ ব্যতিরেকে ঘটাদিবৎ।” “পতিং বিশ্বস্ত আত্মেশ্বরম্” ইতি 
শ্রুতেঃ। ইহার অর্থ_-পরমেশ্বর জীব ও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন; যেহেতু পরমেশ্বর আত্মা; যাহ! জীব-প্রক্কতি-ভিনন 

নহে, তাহা আত্মাও নহে ; যেমন ঘটাদি। এস্থলেও মূলকার ব্যতিরেকী হেতুই প্রদর্শন করিয়াছেন। “পতিং বিশ্বস্ত” 

ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারাও পরমেশ্বর জীব-প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়াই সিদ্ধ হইয়াছেন। : 

এইরূপ “পরমেশ্বরঃ অচিন্ত্যানন্তাসংখ্যের ্বাভাবিকসদ্গুণাশ্রয়ঃ, সৰ্বববিলক্ষণত্বাৎ ; ব্যতিরেকে চেতনাচেতনবর্গবৎ।” 
“ণ্পিরান্তশক্তির্ক্িবিধৈব অ্রয়তে”” ইতি শ্রতেঃ। ইহার অর্থ_-পরমেশ্বর অচিন্ত্য, অনস্ত, অসংখ্যেয স্বাভাবিক সদ্গণসমূহের 

= ন যেহেতু পরমাত্মা সর্ববিলক্ষণ। যে যে বস্তু উক্তরূপসদ্গুণসমূহের আশ্রয় নহে, তাহা সর্ববিলক্ষণ নহে। 

DA জীবসমূহ এবং অচেতনবর্গ প্রৃত্যাদি। আর শ্রুতিও পরমেশ্বরের উক্তরূপ সদ্‌গুণরাশি প্রতিপাদন 

্লাছেন। “পরাস্ত শৃক্তিঃ” ইত্যাদি শ্রুতিই পরযেখরের উক্তব্ূপ সদৃগুণ থাকার প্রমাণ । 


হিরা গরমের: সৰ্বাত্থা, অনন্ত্থে সতি চেতনত্বাৎ$ ব্যতিরেকে প্রধানাদিবৎ।* “এষ সর্বভূতাস্তরাত্মা” 


শ্যঃ সর্বজ্ঞঃ” এই শ্রতিদ্বারা ঈশ্বরের সর্বজ্রত্ব ও «্শাস্ত| জনানাম্‌** এই শ্রুতিদবার ঈশ্বরের সর্ববনিয়ন্ত ত্ব সিদ্ধ 
\ 


হর টা সকলের আত্মন্বরপ; যেহেতু তিনি অস্তরহিত হইয়া চেতন। যে যে বস্তু 


ঃ অনুমানপ্রমাণনিরূপণম্‌ ৪৫৭ 
পুরয়েশ্বরঃ র্বাত্মা অনস্তত্বে সতি চেতনত্বাৎ, ব্যতিরেকে প্রধানাদিবং, “এষ সর্ববভৃতান্তরাত্মা” 
ইতি শ্রুতেঃ | ৩৩ |. ু * 

পরং ব্রহ্ম জগদতিন্-নিমিত্বোপাদানম্‌, অচিন্ত্যশক্তিমত্তে সতি চেতনত্বাৎ, ব্যতিরেকে প্রধানাদিবৎ, 


ধ্ষয়মাত্মানমকুরুত” “সচ্চ ত্যচ্চাতবৎ” ইতি শ্রুতেঃ। ত্রন্ধ শাস্লৈকপ্রমাণবেদ্ধম, অন্যপ্রমাণাগোচরতবাৎ, 


ব্যতিরেকে ঘটাদিবৎ, “সবের বেদা যৎপদমামনন্তি” “নাবেদবিম্ন্থুতে তং বুহস্তমূ” «কোহদ্ধা বেদ” 
ইত্যাদি শ্রুতেঃ | ব্রন্মারুপ্রাদয়ো জীবাত্মানঃ পরমেশ্বরজম্ত্বাৎ পরোপদেশ্যত্বাৎ পরনিয়ম্যত্বাচ্চ অন্মদাদিবৎ, 
“নারায়ণাদ্‌ ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাদ্‌ রুদ্রো জায়তে” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ৩৪। 
বিশ্বাত্বেশ্বরাদিতরধ্যানোপাসনাদির্োক্ষ্রতিবন্ধকঃ, অশুদ্ধহেতুত্বাৎ যুবতিধ্যানবৎ, অজ্ঞবিষয়তত্বাৎ 
পরসম্মতপুরর্বকাণ্ডবৎ, তুচ্চফলত্বাৎ কাম্যকর্ম্মফলবৎ, তেষাং পরদত্তদাতৃত্বাচ্চ অস্মদাদিবৎ। প্তন্মাৎ 


সকলের আত্মন্বরূপ নহে, সে অন্তরহিত হইয়া চেতনও নহে। যেমন প্রধানাদি। «এব সর্বভূতান্তরাত্মা৮ এই 
শ্রুতিদ্ধার। পরমেশ্বরের সর্বাত্বত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৩৩। 

এইরূপ-_“পরং ব্রহ্ম জগদতিন্ননিমিত্বোপাদানম্‌, অচিন্ত্যশক্তিমত্বে সতি চেতনত্বাৎ ব্যতিরেকে প্রধানাদিবৎ।» 
ণ্দ্বয়মাত্মানমকুরুত সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” ইতি শ্রতেঃ। ইহার অর্থ__পরব্রহ্ম জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান অর্থাৎ এক 
ব্ৰহ্মই জগতের নিমিত্বকারণও বটেন, উপাদানকারণও বটেন। যেহেতু ব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তিমান্‌ হইয়া চেতন। যাহা 
জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান নহে, তাহা অচিন্ত্যশক্তিমান্‌ হইয়। চেতনও নহে। যেমন প্রধান, পরমাণু প্রভৃতি । 
*ন্বয়মাত্বানম্‌”, ইত্যাদি শ্রুতিদ্বার৷ এবং “সচ্চ ত্যচ্চ” এই শ্রতিদবারা ব্ৰহ্মই জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদ্দানকারণরূপে 
নির্দিষ্ট হইয়াছেন। 

এইরূপ- “ব্রহ্ম শান্ত্রৈকপ্রমাণবেগ্যম্‌, অন্তপ্রমাণাগোচরত্বাৎ ব্যতিরেকে ঘটাদিবৎ।” সর্ব বেদা যৎপদমামনস্তি'" 
“নাবেদবিন্মন্ুতে তং বৃহত্তম” “কোহংদ্ধা বেদ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ | ইহার অর্থ রগ মাত্র শাস্তপ্রমাণবেগ্য ; যেহেতু ব্রহ্ম 
শাস্ত্রভিন্ন অন্ত প্রমাণের অবেছ্ । যাঁহা শাস্তরমাত্রবেদ্য নহে, তাহা! অন্ত প্রমাণের অবেছ্কও নহে, যেমন ঘটাদি। 
ঘটাদি বস্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবেগ্ঠ ; এজন্য তাহা শাস্ত্ৈকপ্রমাণবেগ্ধ নহে। “সৰ্বে বেদ” এই শ্রুতি ব্রহ্মকে সর্ববেদবেগ্ত 
বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । “নাবেদবিৎ” শ্রৃতিদ্বারা ব্রহ্মকে অবেদবিৎ জানিতে পারে ন! বলা হইয়াছে। “কোহ্ধা 
বেদ” এই শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম শ্রতিভিন্ন অন্ত প্রমাণবেগ্য নহেন বলা হইয়াছে। 

এইরূপ _-রক্মরুদ্রাদয়ো! জীবাত্মানঃ, পরমেশ্বরভন্তত্বাৎ, পরোপদেশ্ঠত্বাৎ, পরনিয়ম্যত্বাচ্চ অন্মদাদিবৎ |” 
“নারায়ণাদ্ত্রহ্মা জায়তে" “নারায়ণাদ্রুত্রো জায়তে” ইত্যাদি শ্রতেঃ। ইহার অর্থ_ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি (পক্ষ ) জীবা 
(সাধ্য), যেহেতু তাহার! পরমেশ্বরজন্ত, গরোপদেশ্র ও পরনিয়ম্য। যাহা যাহ! পরমেশ্বরভন্ত, পরোপদেস্ত ও 
পরনিয়ম্য, তাহারা সকলেই জীবাত্মা ; যেমন আমরা পরমেশ্বরজন্ত, পরোপদেশ ও পরনিয়ম্য বলিয়া! জীব, এইরূপ 
ব্ৰহ্মা, রুত্র গ্রভৃতিও পরমেশ্বরজন্ত, পরোপদেন্ত ও পরনিয়ম্য "বলিয়া জীব। এই অনুমিতির ব্যাপ্তিগ্রাহক প্রমাণ 
“নারায়ণাদ্বক্মা জায়তে” ইত্যাদি শ্রুতি শ্রুতিই বলিয়াছেন-“নারায়ণ হইতে ব্রহ্ম! জন্মিয়াছেন, নারায়ণ হইতে রুদ্র 
জঙ্গিয়াছেন” ইত্যাদি । ৩৪। 

এইরূপ শ্রীতগবান্‌ বাক্ছদেৰ হইতে ভিন্ন অন্ত দেবতার অর্চনা ও ধ্যানারি তির জলক বহে এস 
.. অীবান্থদেবই ধ্যেয় ও অর্চনীয় ইহাই সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জর্ত মূলকার অহমান প্রদর্শন করিতেছেন ্‌ 
__ প্ৰিশ্বাদবেশরাদিতরধ্যানোপাসনাদিঃ (পক্ষ) মোক্ষপরতিবনধকঃ (সাবয, অশুদ্ধ-হেতুত্বাৎ বুরতিষ্যানবৎ। ইহার 

৫৮ : 


রি অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্ম্‌ | 
সমন্তশভীনামাধারে তত্র চেতসঃ ৷ কুব্বীত সংস্থিতিং সা তু বিজ্ঞেয়া শুদ্ধধারণা । শুভাত্রয়ঃ সচিত্তস্ত 
সর্ববগস্ত তথাত্মনঃ। অন্তে চ পুরুষব্যাত্র চেতসো যে ব্যপাশরয়াঃ। অঙ্ডদ্ধাত্তে . সমস্তাত্ত দেবাগ্াঃ 
কর্ম্মযোনয়ঃ ॥” ইতি বৈষ্ণবে অশুদ্ধহেতৃত্বম্‌। “অথ যোইন্তাং দেবতামুপান্তে” ইত্যা দিশ্রুতেরজ্ঞবিষযদবমূ। 


অর্থ নিয় ইন বাহদের হইতে ভিন অন্ত দেবতার ধ্যানোপাসনাদি (পক্ষ) মোক্ষের প্রতিবন্ধক (সাধ্য) অর্থাৎ 
অন্ত দেবতার ধ্যানাদি হইতে কখনও মোক্ষ হয় ন! ; যেহেতু তাহ! অশুদ্ধ হেতু। অন্ত দেবতার ধ্যানাদি শুদ্ধ হেতু নহে। 
ৃ যেমন যুবতি স্ত্ীবিষয়ক ধ্যানাদি অশুদ্ধ হেতু বলিয়া মোক্ষের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে, এইরূপ অন্য দেবতার ব্যানাদিও 
যুৰতিবিষয়ক ধ্যানাদির মতই মোক্ষের প্রতিবন্ধক | অন্ত দেবতার ধ্যানাদি যে অগ্ুদ্ধ হেতু, তাহা সমর্থন করিবার ভন্ত 
; বৈষ্ণবশাস্বোক্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন-_-প্তন্মাৎ সমস্তশভীনা”মিত্যাদি। ইহার অর্থ-__“এজস্ত সমস্ত শক্তির আধার 
Ee শ্রীবাস্থদেৰে চিত্ত স্থাপন করিবে। বাস্দেবে চিততস্থাপনই শুদ্ধধারণ! নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ছে পুরুষব্যাত্র ! 
2 বাদেব ভিন্ন অন্য দেবতা চিত্তের আলম্বন অর্থাৎ শুদ্ধধারণার বিষয় হইতে পারে ন! ; যেহেতু অন্য দেবতা অন্তদ্ধ। 
বানুদেৰ ভিন্ন অন্ত সমস্ত দেবতাই কর্ম্মযোনি অর্থাৎ জীব ।” সুতরাং অন্ত দেবতাবিষয়ক ধ্যানাদি অশুদ্ধ হেতু বলিয়া 
মোক্ষপ্রতিবন্ধক ৷ 

পূৰ্বপ্রদর্শিত অনুমানে যে পক্ষ ও সাধ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই পক্ষতূপ ধরতে পূর্ববো্ত সাধ্য সিদ্ধি করিবার 
জন্ত মূলকার দ্বিতীয় হেতু প্রদর্শন করিতেছেন--“অজ্ঞবিবয়ত্বাৎ পরসন্মতপূর্ববকাণ্বৎ”। “অথ যোহন্াং দেবতামুপান্তে” 
ইত্যাদি শ্রুতেরজ্ঞবিষয়ত্বম্‌” ইহার অর্থ-_বাস্থুদেব ব্যতীত অন্ত দেবতার ধ্যানোপাসনাদি মোক্ষপ্রতিবদ্ধক) যেহেতু তাহা 
অজ্ঞবিষয়ক$ অজ্ঞবিবয়ক ধ্যানোপাসনাদি মোক্ষের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে ; যেমন-_-অদ্বৈতবাদীর সন্মত কর্মকাণ্ডের 
উপাসনাদ্দি। অধৈতবাদীর মতে কর্মকাণ্ডের উপাসনাদি অজ্ঞবিবয়ক বলিয়া তাহা যে মোক্ষের প্রতিবন্ধক, তাহা 
'অধৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। অজ্ঞ পুরুষই কর্মকাণ্ডে রত থাকে ; এজন্য তাহাদের মোক্ষ হয় না_-ইহ| অদ্বৈতবাদেরই 
কথা। এইরূপ অজ্ঞবিষয়ক অন্য দেবতার ধ্যানাদিও মোক্ষের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। অন্ত দেবতার ধ্যানাদি অজ্ঞ 
পুরুষই করিয়া থাকে । অজ্ঞ পুরুষই যে অন্ত দেবতার খ্যানাদি করিয়া থাকে ইহাতে শ্রতিই প্রমাণ। শ্রুতিই 
বলিয়াছেন যে-_যে বাসুদেব ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে কখনও মোক্ষলাভ করিতে পারে না। মূলে যে 
“অজ্ঞবিযয়ত্বাৎ” এইরূপ বলিয়াছেন, তাহার অর্থ _অজ্ঞকর্তৃকত্ব । অজ্ঞ পুরুষই অন্ত দেবতার উপাসনাদি করে। 

বুলকার পুর্ববোজ পক্ষে পূর্ব্বোক্ত সাধ্যের সিদ্ধির জন্ত তৃতীয় হেতু প্রদর্শন করিতেছেন “তুচ্ছফলত্বাৎ কাম্য- 
কৰ্ম্মফলবৎ" | *অন্তবত্ত, ফলং তেষাং তদ্তবত্যল্পমেধসাম্‌’” ইতি “স্বতেঃ তুচ্ছফলত্বম্‌।” ইহার অর্থ_বাস্সুদেব 
ব্যতীত অন্ত দেবতার ধ্যানাদি মোক্মপ্রতিবন্ধক ; যেহেতু তাহা তুচ্ছফলক। অন্ত দেবতার ধ্যানাদি হইতে অল্প 
২ হইয়া থাকে। অল্প অর্থে যূলে “তুচ্ছ”শব্ব প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন-_কাম্যকর্ম্েরে ফল। কাম্য 
কর্ম তুচ্ছ ফলের জনক বলিয়া তাহা মোক্ষের প্রতিবন্ধক। এইরূপ তুচ্ছফলক বলিয়া অন্ত দেবতার ধ্যানাদিও মোক্ষের 
প্রতিবন্ধক। অন্ত দেবতার ধ্যানাদি যে তুচ্ছফলক, তাহা গীতাতে বলা হইয়াছে। 
_ অন্তবৎ অর্থাৎ বিনাশী হইয়া থাকে” ইহাই উক্ত গীতাবাক্যে বলা হইয়াছে । 


মুলকার পূর্বোক্ত পক্ষে পূর্বোক্ত সাধ্য সিদ্ধ করিবার ভন্য রি কী 
: পরদত্তদাতৃত্বাচ্চ অন্মদাদিবৎ' | “লভতে চ ততঃ চতুখ হেতু প্রদর্শন করিতেছেন-_-“তেবা 


“অন্য দেবতার উপাঁসনাজন্য ফল 


অনুমানপ্রমাণনিরূপণম্‌ ' র ৪৫... 
“আস্তবত্ত ফলম্” ইতি স্মৃতেঃ তুচ্ছফলত্বম্‌ ৷ “লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌” ইতি পরদত্তদাতৃত্বম্‌ ! বু 
: পরমতে তু জীবাত্মা,অলীকঃ প্রতিবিস্বত্বাৎ তরুপ্রতিবিদ্ববৎ ৷ বিশবভৃতং ব্ৰহ্ম মিথ্যা বি্বশব্দাভিধেয়ত্বাৎ কিং 
প্রতিবিস্বনধর্্ত্বাৎ ঘটা দিবৎ বৃক্ষাদিবচ্চ। পরাভিমতমোক্ষঃ অলীক: স্বরূপনাশরপত্বাৎ বিশ্বতাবাপন্ন- 
ুখার্িপ্রতিবিম্ববৎ। শ্রবণাদিসাধনং ব্যর্থ, ফলশৃন্ধত্বাৎ জলতাড়নবৎ। পরমতে জিজ্ঞাসাশাস্ত্রার্তো ব্যর্থ 


এইরূপ অমদাদি জীবের মত অন্য দেবতাও বাস্থদেবপ্রদত্ত ফলের প্রদাতা! বলিয়া! মোক্ষ প্রদান রেজা 
আর এই কথা গীতাতেই বল! হইয়াছে যে প্অন্য দেবতার উপাসন! করিয়া উপাসক যে ফললাভ করে, তাহাও 
আমিই প্রদান করিয়া থাকি।” অর্থাৎ অন্ত দেবত| বাস্থদেবপ্রদত্ত ফলই প্রদান করিয়! থাকেন ; স্বতন্রভাবে প্রদান 
করিতে পারেন না । 

মূলকারপ্রদণিত এই চতুর্থ হেতুর অনুরোধে পূর্বপ্রদণিত পক্ষে ধ্যানোপাসনাকে বিশেব্যরূপে নির্দেশ না 
করিয়া “খ্যাত উপাসিত বাসুদেব ব্যতীত অন্ত দেবতাকে" পক্ষরূপে নির্দেশ করিলে চতুর্থ হে তুটি সুদলত in 
অন্তথা ধ্যানোপাসনারই দাতৃত্ব স্বীকার করিতে হয়। 

অদ্বৈতমতে জীবাত্মার অলীকত্ব প্রদর্শনের জন্ত মূলকার বলিতেছেন যেঁ_"জীবাত্মা অলীকঃ প্রতিবিদ্বত্বাৎ 
তরপ্রতিবিস্ববৎ।” অদ্বৈতবাদিগণের মতে জীবাত্বা অলীক ; যেহেতু তাহ! চৈতন্তের প্রতিবিষ্ব। যাহ! যাহ! প্রতিবিষ্ব, 
তাহা অলীক; যেমন বৃক্ষের প্রতিবিশ্ব। এইরূপ জীবাত্বাও চৈতন্তের প্রতিবিদ্ব বলিয়া অলীক হইবে। 
অদ্বৈতমতে জীবকে প্রতিবিস্ব ও ব্রহ্মকে বিষ্ব বল! হইয়৷ থাকে । আর এজন্ত তাহাদের মতে জীবের অলীকতৃই 
সিদ্ধ হয়। এইরূপ বিশ্ব ব্রহ্মেরও নিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে। বিশ্ব ব্রন্মের মিথ্যাত্বাধক অহুমানটি এইকপ-_“বিশ্বভৃতং 
ব্ৰহ্ম মিথ্যা, বিশ্বশব্দাভিধেয়স্থাৎ প্রতিবিদ্বনধর্মবত্বাৎ ঘটাদিবৎ বৃক্ষাদিবচ্চ।* ইহার অর্থ _বিহ্বভূত ব্রহ্ম মিথ্য! হইবে, 
যেহেতু বিশ্ব বিদ্বশব্দাভিধেয় হইয়া থাকে। যাহা! যাহা! বিশ্বশব্বাভিধেয়, তাহা অদ্বৈতবাদীর মতে মিথ্যা যেমন 
ঘটাদি বস্তু বিশ্বশব্বাভিধেয় হইয়| থাকে বলিয়! অদ্বৈতবাদীর মতে মিথ্যা ) এইরূপ ব্রহ্মও বিশ্বশব্দাভিধেয় হয় বলিয়া 
অগ্বৈতবাদীর মতে মিথ্যা হইবে। জলাদিতে প্রতিবিস্বন অবস্থায় ঘটাদি বন্ত বিশ্বশব্াতিখেয় হইয়া থাকে, 
এইরূপ বিশ্বভৃত ব্রহ্ম অদ্বৈতবাদীর মতে মিথ্যা হইবে, যেহেতু তাহা! প্রতিবিস্বনধর্শাবিশিষ্ট | ব্ৰহ্মই জীবরূপে 
প্রতিবিধিত' হইয়া থাকে, ইহাই অদ্বৈতবাদীর মত। যাহ! যাহ! প্রতিবিষ্বনধর্মবিশিষ্ট, তাহ! অবৈতবাদীর মতে 
মিথ্যা; যেমন-_বৃক্ষাদি। এইরূপ ব্রন্মও প্রতিবিদ্বনধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া অদ্বৈতবাদীর মতে মিথ্যা হইবে। 

এইরূপ “পরাভিমতো মোক্ষোহলীব: স্বরূপনাশরূপত্বাৎ বিস্বতাবাপরনমুখাদিপ্রতিবিস্ববৎ ৷” ইহার অর্থ__অদ্বৈত- 
বাদীর মতে জীবের মোক্ষ অলীক হইবে ; কারণ তাহাদের মতে জীবের যোক্ষ জীবের হ্বরূপনাশরূপ। যাহা যাহা 
স্বরূপনাশরূপ, তাহা! অলীক ; যেমন মুখাদি প্রতিবিদ্বের বিদ্বভাবপ্রাপ্তিতে প্রতিবিষ্বের ত্বরূপনাশ হয় বলিয়া 
প্রতিবিদ্বের বিশ্বভাবপ্রাপ্তি অলীক ; এইরূপ প্রতিবিষ্ব জীবের বিশ্বভাবপ্াপ্তিতে প্রতিবিষ্বের ্বরূপনাশ হয় বলিয়! 
অদ্বৈতমতে জীবের মোক্ষও অলীক । এইরূপ “শরবণাদি সাধনং ব্যর্থ ফলশৃন্তত্বাৎ জলতাড়নবৎ”’ অর্থাৎ অধৈতবাদীর 
মতে যোক্ষসাধন শ্রবণ, মননারি ব্যর্থ, যেহেতু তাহা ফলশৃস্ত ; অদ্বৈতবাদীর মতে শরবণাদি, ততবজ্ঞানদার! মোক্ষের 
সাধন হুইয়া থাকে। মোক্ষই অলীক বলিয়া তাহার সাধনও ব্যর্থ । যাহা! যাহা ফলশৃন্য, তাহ! ব্যর্থ; যেমন 
জলতাড়নাদি ; এইরূপ শ্রবণাদি সাধনও ফলশৃন্ত বলিয়া ব্যর্থ হইবে। এস্থলে “ব্যর্থ” কথার অর্থ অনমুষ্টের।। 
এই অনুমানদ্বার। অঁৈতবারিগণের অবণাদি সাধন অন্য ; ইহাই প্রদর্শন করা হইয়াছে। এইরূপ 
__ “পরমতে জিজ্ঞাসাশাস্বারভো। ব্যর্থ, প্রয়োজনশুস্তত্বাৎ অলতাড়নাদিবণ অধৈতবাদীর মতে জিজঞামা- 
:... শাঙ্ের অর্থাৎ ব্রহ্মবিচারশাস্তের আরভ বৃথা হইবে ; যেহেতু তাহা প্রয়োজনত! যাহা টা: 
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নি | অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


টি লি ৷ মুমুক্ষোঃ সাধনপ্রবৃত্তিঃ ফলশুন্তা মোক্ষস্ত মিথ্যাত্বাৎ সবপ্রনুখার্থপ্রবৃত্বিবৎ ৷ 
'নিরবিবশেষং বস্তু তুচ্ছং সর্ববপ্রমাণশূহ্যত্বাৎ নামখেয়মাত্রত্বাৎ শশশৃঙ্াদিবং ৷ ইত্যাদিপ্রয়োগা অন্ুসন্ধেয়াঃ। 
পদদার্থাদিপরীক্ষা! চোপোদদবাতগ্রন্থে পুর্র্বমেবোক্তা__ইত্যলং প্রাসঙ্িকেন ৷ ৩৫ । 

প্রকৃতোহঘয়ব্যতিরেকী হেতুঃ পঞ্চবিশেষোপপন্ন এব সাধ্যসাধনে সমর্থো ন তু একেনাপি হীনঃ। 
বিশেষাশ্চ পকষধরথ্ং সপক্ষে সত্বং বিপক্ষাদ্যাৰৃত্ততম্‌ অবাধিতবিষয়ত্বম্‌ অসংপ্রতিপক্ত্ঞ্চেতি। তে চ 
ধুমাদাবন্বয়ব্যতিরেকিণি হেতৌ৷ সস্তি। তথাহি-_ধূমবন্ং হি পক্ষস্ত পর্ব্বতাদেধ তস্য সত্বাৎ তখৈব সপক্ষে 


যেমন জলতাড়নাদি | জিজ্ঞাসাশাস্ত্রের আরভও জলতাড়নাদির স্থায় প্রয়োজনশুন্ত বলিয়া ব্যর্থ। এইরূপ 
. অধৈতবাদীর মতে “ুযুক্ষোঃ সাধনপ্রবৃত্তিঃ ফলশৃন্তা, মোক্ষন্ত মিথ্যাত্বাৎ, স্ব্্খ্থপ্ৰবততিবৎ” । ইহার অর্থ 
__অধ্ৈতবাদীর মতে মুযুক্ষুর মোক্ষযুঃনে প্রবৃত্তি ফলশূন্ত অর্থাৎ নিশ্ষল হইবে) যেহেতু ভাহাদের মতে মোক্ষই 
মিথ্যা! অর্থাৎ অলীক। যাহা মিথ্যা অর্থাৎ অলীক, তাহ! ফলশৃন্ত অর্থাৎ নিক্ষল। যেমন দ্বন্থখের জন্তু প্রবৃত্তি 
মিথ্য। বলিয়! নিক্ষল। 
অধ্ৈতবাদিগণ ব্ৰন্মকে সর্বববিশেষশূন্য নির্িশেষ বস্তু বলিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তমাত্রই সবিশেষ $ নিধ্বিশেষ 
বস্তু অলীক। এজন্ত অদ্বৈতমতসিদ্ধ ব্রহ্গের তুচ্ছত্ব সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত মূলকার অনুমান প্রদর্শন করিতেছেন যে 
“নিব্ৰিশেষং বস্তু তুচ্ছং সর্বপ্রমাপশূন্ত্বাৎ নামধেয়মাত্রত্বাৎ শশশৃঙ্গাদিবৎ।” ইহার অর্থ__অধ্বৈতবাদীর মতে নিধ্বিশেষ 
রঙা তুচ্ছই হইবে অর্থাৎ অলীক হইবে, যেহেতু তুচ্ছ বস্তু সর্কপ্রমাণশৃন্ত । প্রমাণমাত্রই সবিশেষ বস্তুর সাধক। 
নিৰ্ব্ৰিশেষ বস্তু কোন প্রমাপঘারাই সিদ্ধ হইতে পারে না। যাহা কোন প্রমাণদারাই সিদ্ধ হয় না, তাহা তুচ্ছ বা 
অলীক। যেমন-_শশশৃদাদি সর্কপ্রমাণশৃন্ত বলিয়া অলীক। অধৈতবাদীর মতে নির্বিশেষ ব্রহ্মও সর্বপ্রমাণশৃন্ট বলিয়া 
শশবিষাণাদির মতই অলীক হইবে। এইরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম তুচ্ছ বা অলীক হইবে; যেহেতু তাহা নামখেয়মা্। 
(নামধেয়”শব্বের অর্থ_নাম )। নির্বিশেষ বর্ম নামমাত্র । যাহা নামমাত্র, তাহা তুচ্ছ; যেমন শশশৃঙ্াদি। ব্রহ্ম 
নামধেয়মাত্র ন! হইয়া বদি বস্তু হইত, তবে তাহা সবিশেষ হইত। ব্ৰহ্ম নিধ্বিশেষ নামমাত্র বলিয়া শশশৃঙ্গাদির 
_ মত অলীক। অধৈতবাদের নিঃসারত! প্রদর্শনের ভন্ত এইরূপ আরও অনুমান কর! যাইতে পারে। পদার্থাদির পরীক্ষা 
_ উপোদ্যাত গ্ৰন্থে পূৰ্বেই বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিশ্রয়োজন। ৩৫ । 
কেবলাম্বয়ী ও কেবলব্যতিরেকী হেতুর স্বরূপ দেখান হইয়াছে এবং ব্যাপ্তির প্রকার প্রদর্শনপ্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদের 
_ নিঃসারত! প্রদর্শন কর! হইয়াছে। সম্প্রতি তৃতীয় প্রকার হেতু অন্বয়ব্যতিরেকী প্রদর্শন করা যাইতেছে। এই অন্বয়- 
ব্যতিরেকী হেতু পাঁচটি বিশেষযুক্ত অর্থাৎ পাঁচটি রূপবিশিষ্ট হইয়া সাধ্যসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে। অন্বয়ব্যতিরেকী 
হেতুর পাঁচটি রূপের মধ্যে একটি রূপ কম থাকিলেই সাধ্যসাধনে সামর্থ্য থাকে না। এই হেতুর পাঁচটি বিশেষ বা 
পাঁচটি রূপ এই) পর বা পদ ২) সপ্ত, (৩) বিপক্ষ হইতে ব্যাৃত, (৪) অবাধিত বিষয়, 
) অসংপ্রতিপক্ষত্ব। অথয়ব্যতিরেকী হেতুতে এই প্রদর্শিত পাঁচটি রূপ থাকিবে বন্কির অহ্যমাপক ধুমাদি 
অ্য়ব্যতিরেকী হেতুতে পাঁচটি রূপ আছে। প্পর্বতে| বন্ধিমান্‌ ধুমাৎ, 


যথা জলহূদাদি |» এইরূপ স্তায়প্রয়োগে ধুম হেতু, বহি সাধ্য, 


অনুমান প্রমাগনিরপণম হি 


মহানসাদ সত্বাৎ বিপক্ষাজ্জলহদাদে্যাবৃততং তত্রাবৃত্তিত্বাৎ, অবাধিতবিষয়দ EE Gi 
কেনাপি মানেনাবাধিতত্বাৎ, এবমসৎপ্রতিপক্ষত্বং সাধ্যবিপরীতসাধকো হেতুঃ প্রতিপক্ষ, স চ ধুমবত্বে 
হেতে| নাস্তি অনুপলস্তাৎ । পঞ্চবিশেষযোগাদন্ত সাধ্যগমকত্বম্‌, অগ্রিমত্বস্ত সাধকত্বম্‌ ৷ অয় পর্ববতা্দি- 
পক্ষধৰ্ম্মত্বং হেতোঃ পক্ষধর্মতাবলাৎ সিধ্যতি। তথাহি_অন্বমানন্ত দে অঙ্গে, ব্যাপ্তিঃ পক্ষধর্শ্মতা চ। 


তত্র ব্যাপ্তা সাধ্যসামান্থাসিদ্ধিঃ, পক্ষধর্মতাবলাৎ পক্ষসম্বন্ধিত্ববিশেষ ইতি পক্ষধর্ম্মেণ ধুমব্বেনাগ্নিরপি পরব্বত- 

সম্বন্ধ এবানুমীয়তে। অন্যথা সাধ্যসামান্থস্ত ব্যান্তিগ্রহাদেব সিদ্ধেরলমনুমানেনেতি সংক্ষেপঃ। কেবল- 

ব্যতিরেকিহেতোস্ত সপক্ষবৃত্তিত্বব নাস্তি সপক্ষাভাবাৎ কেবলান্বয়িহেতোশ্চ বিপক্ষব্যাবৃত্তত্বব নাস্তি 

বিপক্ষাভাবাৎ। এবভূতন্তিবিধোহপি হেতুরম্মিতিসাধকঃ। ৩৬ । 
Ee BETTE 
সাধ্য বহি কোন প্রযাণদ্বারাই বাধিত নহে। পর্বতবৃত্তি বহ্কিই অহথমিতির বিষয় ; অথচ কোন প্রমাণদ্বারাই পর্বতে 
বহ্নি বাধিত হইতে পারে ন! ; এজন্ত অর্থাৎ “পর্বতে বন্ধির্না স্তি এইরূপ কোন প্রযাণদ্বারাই সিদ্ধ হয় না বলিয়! ধুমরূপ 
হেতুতে “অবাধিতবিষয়ত্ব” রূপ আছে। এইরূপ ধুম্লপ হেতুতে অসংৎপ্রতিপক্ষত্ব রূপও আছে। সাধ্যের বিপরীত 
সাধক হেতুকে অর্থাৎ সাধ্যাভাবের সাধক হেতুকে প্রতিপক্ষ বলে। যে হেতু প্রতিপক্ষ হেতুযুক্ত, তাহাকে সৎপ্রতিপক্ষ 
বলে। আর যে হেতুর প্রতিপক্ষ হেতু নাই, তাহাকে অমৎপ্রতিপক্ষ বলে। ধুমর্লপ হেতু সাধ্যাভাবের সাধক হেতুরহিত 
বলিয়া অসতপ্রতিপক্ষ। স্থতরাং অসৎপ্রতিপক্ষত্ব রূপ ধুমহেতুতে আছে। এই পাঁচটি বিশেষ বা রূপ ধুমহেতুতে আছে ছু 
বলিয়া এই পাচটি রূপবিশিষ্ট ধুমরূপ হেতুর সাধ্যগমকত্ব আছে অর্থাৎ উক্ত হেতু পর্বতে অগ্লিমতার সাধক হইয়া, থাকে। ফিড. 
হেতুর পক্ষধর্ম্মতাবশতঃ সাধ্যেরও পর্বতাদিধ্মতা সিদ্ধ হইয়া! থাকে অর্থাৎ পর্বতাদি পক্ষের সহিত সাধ্যের সম্বন্ধ 
সিদ্ধ হইয়া থাকে । 

অন্থমানের দুইটি অন; ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা। ব্যাপ্তিদ্বার! সামান্তরূপে সাধের সিদ্ধি হয় ও পক্গধর্মতাবশতঃ 
পক্ষসম্বদিত্বরূপে সাধ্যবিশেষের সিদ্ধি হইয়া থাকে। হেতুর পক্ষধর্মতাজ্ঞানদবারা সাধ্য পক্ষস্দ্বর্ূপে অনুমিত হইয়া 
থাকে। ধুমের পর্ধ্বতাদি পক্গবৃত্িত্বজ্ঞানদঘারা সাধ্য বহ্নিও পর্ববতাদিতে সন্বদ্বরূপে অনুমিত হইয়| থাকে । পক্ষ পর্বতাঁদি- 
সম্বদ্ধরূপে .সাধ্য বস্যাদির জ্ঞানের জন্তই অমুযানের আবশ্তকতা।। সামান্তরূপে বহ্ির জ্ঞান পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান ব্যতীত 
ব্যান্তিজ্ঞানদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সামান্তর্ূপে সাধ্যজ্ঞানের জন্য অনুমানের আবশ্তকতা নাই। প্যে যে ধৃমবান্‌, 
সে বন্ধিযান্‌” এইরূপ ব্যাপ্তিনিশ্চয়দ্বারা ধুমবান্‌ ধন্সিমাত্রই বহ্িমান্‌ বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে; কিন্ত “পর্বত 
ব্ধিমান্” অথবা “এই পর্বধতটি বন্ধিমান্” এইরূপ বিশেষভাবে সাধ্য বন্ধ ব্যান্তিজ্ঞানদ্বার! সিদ্ধ হয় নাই। হেতুর পক্ষ: 
বর্তাজ্ঞানদ্বারাই সাধ্য বন্কির পর্ব্বতাদি ধর্িস্বন্ধ অনুমিত হইয়! থাকে। ব্যাপ্তিজ্ঞানদ্বার! বহি-ধুষের সামানাধিকরণ্য 
গৃহীত হইলেও পক্ষতাবচ্ছেদক পর্ববতত্বাদি ধর্মের সামানাধিকরণ্য সাধ্যে গৃহীত হয় নাই। সাধ্যে পক্ষতাবচ্ছেদক 
সামানাধিকরণ্যজ্ঞান অমুমানসাধ্য । ইহাই অন্বয়ব্যতিরেকী হেতুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। রি 
কেবলব্যতিরেকী হেতুর সপক্ষবৃত্তিতা রূপটি সভাবিত নহে। হেতুর সাধ্যগমকতোপয়িক রূপ পাঁচটি বলা হইয়াছে। 

এই পাঁচটি রূপের মধ্যে কেবলব্যতিরেকী হেতুর সপক্ষবৃত্িত্ব রূপটি সভভাবিত নহে। কারণ সপক্ষ নাই বলিয়াই ৰ 
হেতু কেবলব্যতিরেকী হুইয়াছে। নিশ্চিতসাধ্যবান্কে সপক্ষ বলে। পক্ষমত্ব, বিপক্ষাসত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব ও 
অবাধিতত্ব এই চারিটি মাত্র রূপ কেবলব্যতিরেকী হেতুর থাকে। এইরূপ কেবলান্বয়ী হেতুর বিপক্ষ সভাবিত চট 
বলিয়া বিপক্ষব্যাৃত্ত্ব রূপটি কেবলান্বমী হেতুতে থাকে না। এজন্ত কেবলাহবয়ী হেতুতে পক্ষসন্ব, সপক্ষমন্ধ 


A 


তপ্রত্পিক্ষিতত্ব ও অবাধিতত্ব এই চারিটি মাত্র রূপ থাকে। আর অনবব্যতিরেকী হেতুর যে পাঁচটি বধ 


শালা সানা 
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বিচি 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজমূ 


অথানুমিতিবাধকো হেতুর্হেঁত্বাভাসঃ ৷ হেতুলক্ষণরহিতত্বে সতি ee টে চ is 
__ অসিদ্ববিরুদ্ধানৈকাস্তিকপ্রকরণসমকালাত্যয়াপদিষ্টভেদাৎ। (১) তত্র আতশ্রয়াসদ্ধাতম্যতমত্বমসিদ্ধত্বম। 
স ত্রিবিধঃআশ্রয়াসিদ্ধ৷, স্বরূপাসিদ্ধঃ ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধন্চ । (১) পক্ষে TEE আত্রয়া- 
সিদ্ধত্বম, যথা _গগনারবিন্দং স্থরভি অরবিন্দত্বাৎ সরোজারবিন্দবৎ _ইত্যত্র পক্ষতাবচ্ছেদকং গগনীয়ত্বং 
প্রসিদ্ধে অরবিন্দে নাস্তীতি লক্ষণসমন্তয়ঃ। (২) পক্ষে 01515555 স্বরূপাসিদ্বত্বম, যথা 
জলং রসবৎ গন্ধবত্বাৎ। অত্র গন্ধবত্বস্ত ব্যাপ্যত্বাভিমতন্য হেতোর্জলে অভাবাৎ। (৩) ব্যাপ্তযভাববান্‌ 
ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধঃ। স ধবিবিধঃ, ব্যাপ্তিগ্রাহকপ্রমাণবিধুর একঃ, সোপাধিকো দ্বিতীয়ঃ। তত্রান্ধো যথা 
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থাকে, তাহা বলাই হইয়াছে। এইরূপে কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী এই ত্রিবিধ হেতুই 
2 . 

অঙ্ুমিতির সাধক হইয়! থাকে। ৩৬| 
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টু হেত্বাভাস-নিরূপণ 
মূলকার সন্ধেতু নিরূপণ করিয়! হেত্বাভাস নিরূপণ করিবার জন্য বলিতেছেন__অস্ুমিতি-বাধক হেতুকে হেত্বাতাস 


: বলে। অঙ্থমিতির সাধক হেতুই সদ্ধেতু এবং অহুমিতির বাধক হেতুই হেত্বাতাস। হেত্বাভাসের লক্ষণ এই যে_ 


হেতুলক্ষণরহিত হইয়া যাহা! হেতুর মত আভাসমান হয়, তাহাই হেত্বাভাস। তাদশরূপে আতাসমানত্বই হেত্বাভাসত্ব। 
পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ রূপোপপন্নত্বই হেতুর লক্ষণ। সুতরাং হেতুলক্ষণরহিতত্ব বলাতে পূর্বোক্ত পক্ষসত্বাদি পঞ্চ প্রকার 
রূপরহিতত্ব বুঝিতে হইবে যে হেতুর যতগুলি রূপ অপেক্ষিত, তাহার যে কোন একটি ন! থাকিলেই হেত্বাভাস হইবে। 
এই হেত্বাভাস পাচ প্রকার £__-যথা--(১) অসিদ্ধ, (২) বিরুদ্ধ, (৩) অনৈকাস্তিক, ৫) প্রকরণসম ও (৫) কালাত্য- 
য়াপদি্। এই পাঁচ প্রকার হেত্বাভাসের মধ্যে প্রথম অসিদ্ধ হেত্বাভাটি তিন প্রকার £_আশ্রয়াসিদ্ধ, স্বরূপাসিদ্ধ ও 
ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ | ন্থতরাং আশ্রয়াসিদ্ধাদির অন্ততমত্বই অসিদ্ধ নামক হেত্বাভাসের লক্ষণ অর্থাৎ ত্রিবিধ অসিদ্ধের অন্ততমত্বই 
অসিদ্ধত্ব। (১) এই ত্ৰিবিধ অসিদ্ধের মধ্যে প্রথম আশ্রয়াসিদ্ধ। পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম ন! থাকিলে আশ্ররয়াসিদ্ধ হয়। 
এন্থলে আশ্রয় কথার অর্থ পক্ষ পক্ষের অসিদ্ধিই আশ্রয়াসিদ্ধি। যে স্থলে আশ্রয়ই অসিদ্ধ, সে স্থলে হেতু সাধ্যের 
অন্থমাপক হইতে পারে না | যেমন-_-গগনারবিন্বং সুরভি, অরবিন্দত্বাৎ ; সরোজারবিন্ববৎ। এ স্থলে পক্ষ গগনারবিন্দ 
অসিদ্ধ ; কারণ গগনারবিন্দ পক্ষ হইলে গগনীয়ত্ব ধর্ম পক্ষতাবচ্ছেদক হইবে। “গগণীয়ত্ব* কথার অর্থ__গগনজাতত্ব। 
এই পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম অরবিন্দে নাই। প্রসিদ্ধ অরবিন্দ সরোবরজাত ; সুতরাং গগনীয়ত ধর্ম অরবিন্দ নাই বলিয়া 
পক্ষ অরবিনে পক্ষতাবচ্ছেদক ধৰ্ম্ম গগনীয়ত্বের অভাব আছে; পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্মের অভাব আছে বলিয়া 
উদ্াত স্থলে আশ্রয়াসিদ্ধের লক্ষণ সঙ্গত হইয়াছে। 

(২) সাধ্যের ব্যাপ্যত্বরূপে অভিমত হেতু পক্ষে না থাকিলে সেই হেতুকে স্বরূপাসিদ্ধ বলে অর্থাৎ পক্ষে অবৃততি 
হেতু ্বরূপানিদ্ধ। যেমন -জলং রসবৎ গন্ধবন্ধাৎ। এন্থলে জল পক্ষ ও গন্ধ হেতু, পক্ষ জলে গন্ধ নাই বলিয়া 
িদ্ধব্' হেতুটি এস্থলে স্বরূপাসিদ্ধ হইয়াছে রসরূপ সাধ্যের ব্যাপ্যত্বরপে অভিমত গ 
আছে বলিয়া এইস্থলে হেতুর স্বন্নপাসিদ্বত্ব হইয়াছে। 

(০) এইস সাধ্যের ব্যাপ্তিরহিত হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। এই ব্যাপ্যত্বাগিদ্ধ হেতু দুই প্রকার £_ব্যাপ্তিগ্রাহক 
প্রমাণরহিত হেতু এক প্রকার ও সোপাধিক হেতু দ্বিতীয় প্রকার । - প্রথম প্রকারের উদ্বাহরণ-_বোদ্ধমতে যাহা! যাহা 

তাহা ক্ষণিক সন ্ষণিকদ্বের ব্যাপ্য। সুতরাং ক্ষণিকত্বের ব্যাপ্তি সত্ব আছে, ইহা বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন। 


ন্ধবত্ত হেতুর অভাব পক্ষ জলে 
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অনুমানপ্রমাণনিরূপণমূ ৪৬৩ 


যৎ.সৎ তৎ সৰ্ব্বং ক্ষণিকং যথা ঘটঃ, সংশ্চ বিবাদাধ্যাসিতঃ শব্দাদ্িঃ। অত্র সত্বক্ষণিকত্বয়োর্্ান্তিগ্রাহক- 
প্রমাণাভাবাৎ। দ্বিতীয়ো বথা_ ক্রত্বর্থা হিংসা অধর্্মহেতুঃ হিংসাত্বাৎ বাহাহিংসাবৎ। অত্রাধর্ম্মসাধনত্বে 
হিংসাত্বং ন প্রযোজকম্‌, কিন্ত নিষিদ্ধত্বমেব প্রযোজকমুপাধিঃ। উপাধিত্বঞ্চ সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনা- 
ব্যাপকত্বমূ। ভবতি হি নিষিদ্ধত্বমধর্ম্মেণ ব্যাপকত্বমূ, যত্র অধর্ম্মজনকত্বং তত্র নিষিদ্ধত্বং সাধ্যব্যাপকত্বমূঃ 
যত্ৰ হিংসা তত্র নিষেধ ইতি ব্যান্ডির্নাস্তি ক্রতুহিংসায়াশ্চানিষিদ্ধত্বাৎ ; প্রত্যুত প্বায়ব্যং শ্বেতমালভেত” 
ইতি বিধিপ্রাপ্তত্বাৎ সাধনাব্যাপকত্বমিতি লক্ষণসমন্বয়ঃ ৷ ৩৭ । 


বৌদ্ধগণ দ্ব্যবয়ববাদী বলিয়! অর্থাৎ উদাহরণ ও উপনয় এই দুইটি অবয়বযাত্র স্বীকার করেন বলিয়! মূলকারও এস্থলে 


বৌদ্ধমতাহুসারে দ্্যবয়ব স্যায়বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন । বৌদ্ধমতে অর্থক্রিয়াকারিত্ব অর্থাৎ কারণত্বই সন্ত্ব। যাহা! 
যাহা অর্থক্রিয়াকারী, তাহাই ক্ষণিক। বস্তু উৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া থাকে। বস্তু উৎপত্তিক্ষণমাত্রস্থায়ী 
বলিয়! বৌদ্ধগণ মনে করেন। আর এজন্য তাহার! সব্তমাত্রকেই ক্ষণিক বলেন ; কিন্ত ভাহাদের সন্মত সতৃহেতুতে 
ক্ষণিকত্বসাধ্যে ব্যাপ্তিগ্রাহক কোন প্রমাণ নাই বলিয়! তাহাদের প্রদশিত সত্তৃহেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হইয়াছে। 

দ্বিতীয় প্রকার ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাসের উদাহরণ এই যে-__ক্রত্বর্থা হিংস! অধর্ম্মহেতুঃ, হিংসাত্বাৎ বাহ্হিংসাবৎ* 
অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের জন্য যে অগ্নিসোমীয়াদি পত্তর হিংসা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই হিংসার পাপজনকত্ব আছে 
কি না এইরূপ সন্দেহে বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি বেদবাহ্বাদিগণ উক্ত ত্রত্বর্থ হিংসার পাপজনকত্ব সিদ্ধ করিবার জন্ত প্রদ্রশিত 
ন্যায়বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। উক্ত প্রয়োগে হিংসাত্ব হেতু, পাপজ্জনকত্ব সাধ্য এবং ' বাহহিংসা দৃষ্টান্ত । 
অক্রত্বর্থ হিংসাই বাহ্হিংসা। যাহা যাহা হিংসা, তাহা সমস্তই. পাপজনক ; যেমন-__বাহৃহিংস!। ক্রত্বর্থ হিংসাও 
হিংসাই বটে ; সুতরাং তাহা পাপজনক হুইবে। এন্থলে “হিংসাত্ব” হেতুটি সোপাধিক অর্থাৎ উপাধিযুক্ত বলিয়! তাহা! 
সাধ্যের ব্যাপ্তিরহিত। এন্ন্য উক্ত হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। এই ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেতুদ্বারা ক্রত্বর্থ হিংসার পাপভ্রনকত্ব সিদ্ধ 
হয় না। হিংসাত্ব হেতু উক্ত সাধ্যের প্রযোজক নহে। এস্থলে নিবিদ্বত্বই উপাধি। সাধ্যের বস্তুতঃ প্রযোজক ধর্মকেই 
উপাধি বলে। নিবিষ্বত্বপ্রবুক্তই বাহ্হিংসার পাপজনকত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্ত হিংসাত্বপ্রযুক্ত নহে। স্তরাং 
হিংসাত্ব পাঁপজনকত্বের প্রযোজক নহে । অগ্রযোজক হেতুই ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। 

উপাধি কাহাকে বলে, এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে মূলকার উপাধির লক্ষণ বলিতেছেন__“উপাধিত্বঞ” ইত্যাদি । 
সাধ্যের ব্যাপক হইয়! যাহা হেতুর অব্যাপক ধর্ম্ম, তাহাকে উপাধি বলে। যে ধর্মে সাধ্যের ব্যাপকত্ব ও হেতুর 
অব্যাপকত্ব এই দুইটি ধর্ম থাকে, তাহাই উপাধি হয়। প্রদর্শিত হিংসাত্ব হেতুতে নিষিদ্ধত্বই উপাধি বল! হইয়াছে! 
অধন্ম্জনকত্বই সাধ্য। উক্ত উপাধি এই সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে; কারণ যে যে স্থলে অধর্ম্বজনকত্ব, সেই সেই স্থলেই 
নিষিদ্ধত্ব ধৰ্ম্ম আছে। অরর্মজ্রনক কর্মমাত্রই শাস্ত্রনিষিদ্ধ। যাহ! শাস্রনিবিদ্ধ নহে, তাহা অধর্মের জনক হইতে পারে 
না। ধর্ম ও অধর্্ে শাস্মাত্রই প্রমাণ । এইরূপে নিষিদ্ধত্ব ধর্ম্ম অধর্ম্জনকত্বের ব্যাপক হইয়াছে। এই দিবিদ্ধত্ ধর্ম 
হিংসাত্ব হেতুর অব্যাপক হইয়াছে অর্থাৎ ব্যাপক হয় নাই। যাহা যাহা হিংসা, তাহাই নিষিদ্ধ, এইরূপ ব্যাপ্তি নাই) 
নন ব্যাপ্তি থাকিলে নিষিদ্বতব ধর্ম হিংসাত্বেরও ব্যাপক হইয়া পড়িত। যাহা যাহা হিংসা, তাহা নিষিদ্ধ, এইরূপ 
ব্যাপ্তি নাই কেন? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে মুলকার বলিতেছেন- ক্রতুহিংসায়াস্চানিবিদ্ধত্বাৎ” অর্থাৎ ক্রত্বর্থ হিংসা নিবিদ্ধ- 
নহে। প্রত্যুতক্রতর্থ হিংসা ৰায়ব্যং শ্বেতমালভেত” এইরূপ বিধিদ্বার! বিহিত হইয়াছে। সুতরাং ত্র্থ হিংসা কেবল 
অনিবিদ্ধই নহে, কিন্ত বিধিবিহিতও বটে । সুতরাং নিবিদ্তব ধর্ম হিংসাত্ব হেতুর ব্যাপক হয় নাই বলিয়া তাহা 
অব্যাপক। নিষিদ্ধত্ব ধর্ম সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হইয়াছে বলিয়! নিষিদ্ধত্ব ধর্মে উপাধির লক্ষণ 
সঙ্গত হইয়াছে । ৩৭। 


7 8৬৪ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
| উপাধিশ্চতুবিরধঃ__কেবলসাধ্যব্যাপকঃ, পক্ষধৰ্ম্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপকঃ, সাধনাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপকঃ, 
{ উদাসীনধৰ্ম্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপকশ্চ ৷ তত্র ধুমবান্‌ বহ্নেরিতি প্রয়োগে আদ্র দ্ধনসংযোগঃ আদ্যঃ। তন্তু 
কেবলেন ধুমেন ব্যাপকত্বাৎ। বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ প্রমেয়ত্বাদিত্যত্র ব্লক 
- বত্বমুপাধি ৷ পক্ষভূতস্ত বায়োর্বহির্ডব্যত্বাবচ্ছিন্নত্বাৎ তদবচ্ছিন্নমেব প্রত্যক্ষত্বরূপং সাধ্যং ব্যাপ্নোতীতি 
ছু দ্বিতীয়ঃ। ধ্বংস বিনাশী জন্তত্বাৎ, অত্র জন্যত্বরূপসাধনাবচ্ছিন্নবিনাশিত্বেন সাধ্যেন ব্যাপকত্বাদ্‌ ভাবত্ব- 
| মুপাধিস্তৃতীয়ঃ। প্রাগভাবো বিনাশী জন্যত্বাৎ। অত্রাজন্যত্বাবচ্ছিন্নানিত্যত্বরূপসাধ্যব্যাপকভাবত্ব- 
| k: ৰথঃ | ৩৮ । 
i টা চারি প্রকার £__কেবল সাধ্যের ব্যাপক, পক্ষধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক, 490 সাধ্যের 
| | ব্যাপক ও উদাসীনধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক। এই চারিটির মধ্যে প্রথমটির উদাহরণ--”ধুমবান্‌ বহ্ছেঃ” 
| & এইরূপ প্রয়োগে “আর্দেন্ধনসংযোগ”। এই আর্জেন্ধনসংযোগ কেবল ধুমের ব্যাপক হইয়াছে অর্থাৎ যে যে স্থলে ধুম 
| আছে, সেই সেই স্থলে আর্তেন্ধনসংযোগও আছে, আর্ক্েক্ধনসংযোগ না থাকিলে ধুম থাকিতে পারে না। বহিহেতুদারা 
| ধুমরূপ সাধ্যের অনুমান করিলে "আর্দেন্ধনসংযোগই” উপাধি হইবে 
z দ্বিতীয় উপাধির উদ্াহরণ_যথ!-_“ৰায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ প্রমেয়ত্বাৎ”। এই স্থলে “উড়ুতরূপবত্ব” উপাধি । প্রত্যক্ষত্ 
|: সাধ্য) “উদ্ভুতরূপবত্ত” কেবল প্রত্যক্ষত্বের ব্যাপক হয় নাই ; কিন্তু পক্ষ বায়ুগত ধর্ম বহিত্র ব্যত্বমমানাধিকরণ প্রত্যক্ষত্বের 
| et ব্যাপক উদ্ভৃতরূপবন্ধ হইয়াছে। আত্মাও প্রত্যক্ষ বটে, কিন্ত তাহাতে উদ্ভূতর্ূপবত্ব নাই। এন্ত কেবল প্রত্যক্ষত্বের 
এ ব্যাপক উদ্ভৃতরূপবন্ধ হয় নাই ; কিন্তু পক্ষ-ধর্ম্ম বহিত্র ব্যত্ববিশিষ্ঠ প্রত্যক্ষত্বের ব্যাপক উদ্ভূতরূপবত্ব হইয়াছে। প্রত্যক্ষ 
বৰ্ছি্র্যমাত্রই উদ্ূতরূপবান্‌) যেমন_-ঘটাদি বস্ত। সুতরাং “উঁডূতরূপবত্ব” পক্ষধর্্মাবছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে। 
তৃতীয় উপাধির উদ্নাহরণ যথ!-_“ধ্বংসে! বিনাশী অন্তত্বাৎ।* এলে ধ্বংস পক্ষ ও বিনাশিত্ব সাধ্য এবং অন্তত্ব 
7 : হেতু। এস্থলে “ভাবত উপাধি। ভাবত্ব কেবল ৰিনাশিত্বের ব্যাপক হয় নাই। বিনাশিত্ব প্রাগভাবেও আছে, কিন্ত 
ৃ প্রাগভাবে ভাবদ্ব নাই ; কিন্তু সাধন ভস্ত্বসমানাধিকরণ বিনাশিত্বের ব্যাপক ভাবত্ব হইয়াছে । যে যে' স্থলে অন্ত 
বিনাশিত্ব আছে, সে সে স্থলে ভাবত্বও আছে। যেমন ঘটা বস্তুতে প্রদর্শিত উভয় ধর্মহি আছে; কিন্তু প্রাগভাবে 
! Fe বিনাশিত্ব ধর্ম থাকিলেও তাহা! অনাদি অভাববস্ত বলিয়! জন্তত্ববিশিষ্ট বিনাশিত্ব প্রাগভাবে না ই রর 
চতুৰ্থ উপাধির উদাহরণ যথা --“প্রাগভাবে বিনাশী জন্ত্বাৎ।', এন্থলে বিনাশিত্ব সাধ্য এবং ভাৰত্ব উপাৰি 


কিন্ত তাহাতে ভাবত্ব নাই। এজন্ত উদাসীন 


পীরে না? কারণ পরমাণুর রূপ পক্ষ; রপে ব্য ধর্ম নাই। হুতরাং নি রর ব্যাপক হইয়াছে। এই বহিত্রব্যত্বধর্ম্ম পক্ষবৃততি হইতে 
নাও ই রা 51» | গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে যে_ উপাধি ত্রিবিধই বটে। ণ্ৰজবন্ত 
বারা ভিপ্রায় এই যে--সরলবুদ্ধি আচার্্যগণ উদ্নাদীনধর্ম্মাবচ্ছির 

বি ইহ! পর্পরদর্িত ত্ৰিবিধ উপাধির অন্তর্গত হইতে পারে না; তথাপি 
ৎ প্রদর্শনমাত্র নত প্রকার উপাধিও হইতে পারে (৬৭ পৃঃ এ) 1 


অনুমানপ্রমাণনিরূপণম্‌ ৪৬৫ 


(২) সাধ্যাভাবব্যাপ্তঃ সাধ্যাসমানাধিকরণো বা হেতুবিরুদ্ধঃ। শব্দে! নিত্যঃ কৃতকত্বাৎ । 
অত্র কৃতকত্বন্ত নিত্যত্বরূপসাধ্যাভাবেন অনিত্যত্বেন সহ ব্যাপ্তত্বাৎ বত্র কৃতকত্বং তত্রানিত্যত্বমিতি | 
(৩) সাধ্যব্যভিচরিতো হেতুরনৈকান্তিকঃ। স ত্রিবিধঃ সাধারণাসাঁধারণান্ুপসংহারিভেদাৎ । (১) তত্র 
সাধ্যবদন্যবৃত্তিঃ সাধারণঃ। যথা-__ধৃমবান্‌ বহেরিত্যত্র ধূমবদন্যত্র তণ্তায়োগোলকাদৌ বহনের ত্তেঃ। 
সপক্ষবিপক্ষবৃত্তিবর্বা, যথ!--শব্দো| নিত্যঃ প্রমেয়ত্বাৎ । অস্তোভয়ন্র বৃত্তিত্বাৎ। (২) সাধ্যব্যাপকীভূতা- 
ভাবপ্রতিযোগী দ্বিতীয়ঃ, সপক্ষবিপক্ষব্যাবৃত্তো বা। নিত্যা ভূঃ গন্ধবত্বাৎ। গন্ধবত্বং হি উভয়স্মাৎ 
ব্যাবৃত্তং ভূমাত্রবৃত্তিত্বাৎ । শবে! নিত্যঃ শব্দত্বাৎ, শব্দত্বে নিত্যত্বব্যাপকো যঃ শব্ত্বাত্যন্তাভাবস্তৎপ্রতি- 
যোগিত্বমূ। (৩) অথ অন্বয়ব্যতিরে কদৃষ্টান্তহীনঃ অন্নুপসংহারী ৷ যথা_ সর্ব্বমনিত্যং প্রমেয়ত্বাৎ। অত্র 


যে হেতু সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য, তাহাকে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস বলে। হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য হইয়! থাকে; কিন্ত 
বিরুদ্ধ হেত্বাভাস সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য। অথবা সাধ্যের অসমানাধিকরণ হেতুকে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাতাস বলে ॥ যে 
হেতু কোন স্থলেই সাধ্যের সহিত একাধিকরণে থাকে না, তাহাকে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস বলে। ইহার উদাহরণ যথ!_- 
পশব্দো নিত্যঃ কৃতকত্বাৎ”। ইহাতে শব্দ পক্ষ, নিত্যত্ব সাধ্য ও কৃতকত্ব হেতু । কৃতকত্বরূপ হেতু নিত্যত্বরূপ সাধ্যের 
অভাব অনিত্যত্বেরই ব্যাপ্য। যে যে স্থলে কৃতকত্ব আছে, সেই সেই স্থলে অনিত্যত্ব আছে। অনিত্যত্বের ব্যাপ্য 
হেতু নিত্যত্বের বিরুদ্ধ হইয়াছে। 

সাধ্যের ব্যভিচারী হেতুকে অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস বলে। এই অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস ত্রিবিধ)__সাধারণ, অসাধারণ 
ও অহুপসংহারী। ইহাদের মধ্যে সাব্যবসততন ধর্মীতে যে হেতু থাকে, তাহাকে সাধারণ অনৈকাস্তিক নামক হেত্বাভাষ 
বলে। যেমন প্ধুমবান্‌ বহ্েঃ* | এস্থলে ধুম সাধ্য ও ব্ছি হেতু। ধুমবদন্ত উত্তপ্ত অয়োগোলকাদিতে বন্ধি আছে বলিয়া 
বন্কিরূপ হেতু সাধারণ অনৈকাস্তিক নামক হেত্বাতাস হইয়াছে । সপক্ষ এবং বিপক্ষ এই উভয়বৃত্তি হেতুকে সাধারণ 


অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বল! যাইতে পারে । ইহা সাধারণ অনৈকাস্তিক হেত্বাভাসের দ্বিতীয় লক্ষণ | উদ্দাহরণ যথ1-.. 


“শৰ্দো নিত্যঃ প্রমেয়ত্বাৎ'। ইহাতে শব্দ পক্ষ, নিত্যত্ব সাধ্য ও প্রমেয়ত্ব হেতু প্রমেয়ত্ব হেতুটি নিত্য গগনাদিতে ও 
অনিত্য ঘটাদিতে আছে বলিয়া এম্থলে প্রমেয়ত্ব হেতুটি সাধারণ অনৈকাস্তিক নামক হেত্বাভাস হইয়াছে। 

সাধ্যের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগী হেতু অসাধারণ অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস হইয়! থাকে৷ অথবা সৃপক্ষ 
ও বিপক্ষ এই উভয়ে অবৃত্তি হেতুকে অসাধারণ অনৈকাস্তিক বল! হয় অর্থাৎ পক্ষমাত্রবৃত্তি হেতুই অসাধারণ অনৈকাস্তিক 
হেত্বাভাস। এই দুইটি লক্ষণের ক্রমিক উদাহরণ যখ।_-দ্শব্ছো নিত্যঃ শব্দত্বাৎ’। ইহাতে শব্দ পক্ষ, নিত্যত্ব সাধ্য 
ও শব্দত্ব হেতু । সাধ্য নিত্যত্বের ব্যাপক শব্দত্বের অত্যস্তাভাব হইয়াছে। আত্মা ও গগনাদিতে নিত্যত্ব ধর্ম আছে এবং 
তাহাতে শব্দত্বের অত্যস্তাভাবও আছে। সুতরাং শব্দত্বের অত্যস্তাভাব এবং এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব শব্দে 
আছে। হুতরাং শব্দত্ব হেতু সাধ্যের ব্যাপক অভাবের প্রতিযোগী হইয়াছে। এজন্য এই হেতুটি অসাধারণ অনৈকাস্তিক 
হেত্বাতাস হইয়াছে। এইরূপ “নিত্যা ভূঃ গন্ধবন্ধাৎ*। ইহাতে ভূ অর্থাৎ পৃথিবী পক্ষ, নিত্যত্ব সাধ্য ও গন্ধবন্ধ হেতু। 
এই গন্ধবত্ব হেতুটি সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয়েতে অবৃত্তি হইয়াছে ; যেহেতু উক্ত হেতুটি কেবল পক্ষমাত্রবৃত্ি। সুতরাং 
এই হেতু অসাধারণ অনৈকাস্তিক হেত্বাতাস। 

অন্বয়-ব্যতিরেক দৃ্ান্তবিহীন হেতু অন্গুপসংহারী হেত্বাভাস বলিয়া কথিত হয়। যেমন-_“সর্বমনিত্যং প্রমেয়ত্বাথ। 
ইহাতে সর্ব পক্ষ, অনিত্যত্ব সাধ্য ও প্রমেয়ত্ব হেতু। এই হেতুটি অন্বয় ও ব্যতিরেক এই উতয়বিধ দৃষ্টান্তবিহীন 
হইয়াছে। কারণ সমস্তই পক্ষরূপে নির্দিষ্ট হওয়ায় পক্ষাতিরিক্ত অনযব্যাপতি গরহণস্থল বা ব্যতিরেকব্যান্তি গ্রহণস্থল 


৬৯ 


১০৪ . অধ্যাস ( পরপক্ষ)-গিরিবদ্রম্‌ ূ 

উভয়বিধ্ৃষ্টান্তাভাবাৎ ৷ অবৃত্তিসাধ্যকত্বং বা। যথা-_-আকাশবান্‌ ধুমাৎ। আকাশম্ত তৎসাধ্যস্ত 
কুত্রাপি বৃত্তিত্বং নাস্তি কেবলাম্বয়িত্বাৎ ৷ অবৃত্তিত্বং সৰ্ব্বত্রাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্‌ । (8) সাধ্যবিপরীত- 
সাধকহেত্বন্তরঃ প্রতিপক্ষঃ স বিদ্ধতে যস্ত সঃ সংপ্রতিপক্ষঃ। যথা__জলমুষ্ঃং স্পর্শবত্বাৎ । জলং 
ই... নৌফমতেজত্বাৎ ইতি। স এব প্রকরণসম ইত্যুচ্যতে। (৫) পক্ষে প্রমাণাত্তরাবগতসাধ্যাভাবকো 
| 5 হেতুর্ববাধিতঃ, পক্ষে সাধ্যশূন্যত্বং বা, হেতবপ্রসিদ্ধিব্বা। যথ!-_জলযুষ্ণং বহ্নিত্বাৎ। অত্র পক্ষে জলে 
4... উষ্ণত্বসাধ্যাভাবস্ত প্ৰত্যক্ষেণাবগতত্বাৎ, তখৈব পক্ষে জলে উষ্ণত্বাভাবাৎ তস্যৈবাপ্রসিদ্ধত্বং বহিত্বহেতোর- 
প্রসিদ্বত্বাচ্চেতি লক্ষণসমন্বয়ঃ। স এব কালাত্যয়াপদিষ্ট উচ্যতে । এতেষু বাধিতস্ত গ্রাহাভাবনিশ্চয়ত্বেন, 
সংপ্রতিপক্ষস্ত বিরোধিজ্ঞানসামগ্রীত্বেন সাক্ষাৎ অনুমিতিপ্রতিবন্ধকত্বম্‌। ইতরেষাং পরামর্শ প্রতিবন্ধকত্বমূ। 


নাই ।' এন্ত ইহা অম্পমংহারী অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস হইয়াছে। এইরূপ যে হেতুর সাধ্য অবৃত্তি হয় অর্থাৎ 
. যাহার অধিকরণই অপ্রসিদ্ধ, তাদৃশ সাধ্যের অঙ্ুমিতির জন্য প্রযুক্ত হেতুই অন্থপসংহারী | যেমন--"“আকাশবান্‌ ধুমাৎ” 
ইহাতে আকাশ সাধ্য ও ধুম হেতু । এই হেতুর সাধ্য আকাশ কোথাও থাকে না; যেহেতু আকাশাত্যস্তাভাব সর্বত্রই 
বিভ্যমান। এজন্ত আকাশাত্যস্তাতাব কেবলাম্বী। সুতরাং অবৃত্ভি আকাশসাধ্যক এই ধূমরূপ হেতু অন্ুপসংহারী 
অনৈকাস্তিক হেত্বাতাস। যাহার অত্যস্তাভাব সর্বত্র থাকে, তাহাই অবৃত্তি বস্তু । গগনের অত্যন্তাভাব সর্বত্রই আছে 
বলিয়! গগন অবৃত্তি বস্তু । 
সাধ্যের বিপরীত সাধক হেত্বস্তরই প্রতিপক্ষ ; এই প্রতিপক্ষ যে হেতুর আছে, তাহাই সৎপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বা- 
ভাম। যেমন-_“"জলম্‌ উষ্ণ স্পর্শবত্বাৎ”। ইহাতে জল পক্ষ, উ্ত্ব সাধ্য ও স্পর্শবন্ত হেতু । জলে উষ্ণত্ব ধর্ম্মের 
অনুমতির জন্ট স্পর্শবন্ব হেতুটি প্রযুক্ত হইয়াছে।- আবার “জলং নোষ্চম্‌ অতেজ্বাং” ইহাতে জলে অনুষ্তত্ব ধর্মের 
অনুমতি দন্ত “অতেভত্বপ্ূপ হেতুটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এজন্য স্পর্শবন্ত ও অতেজন্ব এই হেতু দুইটি বিরুদ্ধ অর্থের 
'অহুমাপক হইয়াছে। এজন্য দ্বিতীয় হেতুদ্বারা প্রথম হেতু ও প্রথম হেতুদ্ারা দ্বিতীয় হেতু সৎপ্রতিপক্ষ হইয়াছে। 
এন্ত এই ছুইটি হেতুই সাধ্যের অন্থুমাপক হইতে পারিল ন! | এই সৎগ্রতিপক্ষের অপর নাম প্রকরণসম হেত্বাভাস। 
যে হেতুদ্বারা পক্ষে সিষাধয়িষিত সাধ্যের প্রমাণাস্তরদ্বারা অভাব নিশ্চিত থাকে, তাদৃশ সাধ্যের সাধনের জন্য 
প্রযুক্ত হেতুকে কালাত্যয়াপদিষ্ট হেত্বাতাস বলে। অথবা! সাধ্যশৃন্তপক্ষক হেতুই কালাত্যয়াপদিষ্ট অর্থাৎ হেতুবিশিষ্ট 
পক্ষে সাধ্যশৃন্তত্বই বাধ। অথবা! হেতুর অপ্রসিদ্ধিই বাধ। যেমন- "্জলম্‌ উষ্ণ বহ্িত্বা। ইহাতে জল পক্ষ, উষ্ণত্ব 
সাধ্য ও বহিত্ব হেতু। এস্থলে পক্ষ জলে উফ্ণত্বর্ূপ সাধ্যের অভাব প্রত্যক্ষপ্রমাণঘারা! গৃহীতই আছে। সুতরাং প্রথম 
লক্ষণ অহ্থসারে বহিত্ব হেতুটি কালাত্যয়াপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ পক্ষ জলে উফ্ণত্বরূপ সাধ্যের অভাব আছে বলিয়া 
দ্বিতীয় লক্ষণ সঙ্গত হইল। এইরূপ জলে বিত্ব হেতুর অপ্রসিদ্ধি আছে বলিয়া তৃতীয় লক্ষণও 'সঙগত হইল। * 
এই কালাত্যয়াপদি হেতুকে বাধিত হেতুও বল! হইয়! থাকে । এই পাঁচটি হেত্বাভাসের মধ্যে বাধিত হেত্বাভাস 
ও সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস সাক্ষাৎ অহ্মিতির প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে তন্মধ্যে বাধিত হেতু গ্রাহ্থাভাবনিশ্চয়রূপে এবং 
সতপ্রতিপক্ষ হেতু বিরোধিজ্ঞানের সামগ্রীরূপে সাক্ষাৎ অহুমিতির প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে।+ অপর তিনটি হেত্বাভাস 
অহুমিতির চরম কারণ তৃতীয়লিঙ্গপরামর্ণের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষ্ত্তিত্বনিশ্চয়ই 


a 


তত বুদ্ধির প্রতি তদভাববত্তানিশ্চয় ও তদভাবব্যাপ্যবত্ানিশ্চয় প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। এই উভয় প্রতিবন্ধককে 
| ॥. এই উভয়ের মধ্যে প্রথমটি বাধ ও দ্বিতীয়টি সৎপ্রতিপক্ষরপ হইয়! থাকে। | এ 


১ 


* পক্ষে হেতুর অপ্রসিদ্ধি “অসিদ্ধ' নামক হেত্বাভাসের অন্তর্গত হইবে। ইহা বাধদোষের অন্তর্গত হইল কিরূপে বুঝা গেল না । 


১৫১৯/১০১৯৮০৭ ০০০৯১ ox পক সকাল 


০০৯৯4 


তৃতীয়লিঙ্গপরামর্শ। অবশিষ্ট তিনটি হেত্বাতাসের মধ্যে সাধারণ অনৈকাস্তিক অব্যভিচারাভাবরূপে অব্যভিচাররূপ : 


. পনিত্যো, নিত্যানামূত অর্থাৎ .পরমাত্বা চেতন. জীবসযুহের .পরয়চেতন | -প্মহিমানমিতি বীতশৌকঃ ত 


উপমানপ্রমাণনিরূপণম্‌ 8৬৭ 


তত্রাপি সাধারণস্তাব্যভিচারাভাবতয়া,বিরদ্ধস্ত সমানাধিকরণাভাবতয়া, ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধস্ত বিশিষ্টব্যাপ্ত্যভাবতয়া, 
অসাধারণান্থুপসংহারিণোঃ ব্যাপ্তিসংশয়বিধায়কতয়া চ ব্যাপ্তিগ্রহপ্রতিবন্ধকত্বম্‌। আশ্রয়াসিদ্ধন্বরপাসিদ্ধয়োঃ 
পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানপ্রতিবন্ধকত্বম, সোপাধিকস্ত ব্যভিচারদ্বারা৷ ব্যাপ্তিজ্ঞানপ্রতিবন্ধক ইতি সংক্ষেপঃ। 
ইত্যনুমানম্‌ । ৩৯। 

সাদৃশ্যজ্ঞানমুপমানম্‌। সাদৃশ্যঞ্চ ততিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়োধর্মবত্বম তদ্িষরকং জ্ঞানমুপমানমিত্যর্থঃ। 
তচ্চ দ্বিবিধম্-_প্রত্যক্ষমূলং . শ্রুতিমূলঞ্চেতি। যথা_ চন্দ্রবন্থুখমিতি, ভবত্যত্র মুখস্ত চন্দ্রভিন্নত্বমূ। 
দ্রপ্্রাহলাদজনকত্বস্ত চক্দ্রগতভূয়োধর্মস্য তত্র সত্বমিতি লক্ষণসমন্বয় ইত্যাগ্স্য উদাহরণম্‌। অথ দ্বিতীয়ম্ন- 
“নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ইতি মুক্তজীবস্ত ব্রহ্মসাদৃশ্যশ্রবণাৎ, ভবতি চ মুক্তজীবস্য পরতন্্রসত্তাবচ্ছিন্নস্য 


ব্যান্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইয়! থাকে অর্থাৎ ব্যভিচারজ্ঞানদ্বার! অব্যভিচাররূপ ব্যান্তির নিশ্চয় প্রতিবধ্য হইয়া থাকে। 
এইরূপ বিরুদ্ধ হেত্বাভাসদ্বারা হেতুতে সাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ ব্যান্তিনিশ্চয় প্রতিবধ্য হুইয়! থাকে । সাধ্যসামা- 
নাধিকরণ্যাভাবই বিরুদ্ধ, ইহ! পূর্বেই বল! হইয়াছে এবং ব্যান্তিও যে সাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ, তাহাও পূর্বেই বল! 
হইয়াছে। এইরূপ ব্যাপ্যত্বা সিদ্ধও ব্যাপ্তির অভাবনিশ্চয়রূপ বলিয়! ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিঘটন করিয়া থাকে । অসাধারণ ও 
অস্কুপসংহা'রী হেত্বাভাস ব্যান্তির সংশয়ের জনক হয় বলিয়া! ব্যাণ্ডিনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক হইয়া! থাকে। আশ্রয়ামিদ্ধি ও 
স্বরূপাসিদ্ধি হেতুর পক্ষধর্ম্মতান্ঞানের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে এবং সোপাধিক হেতু হেতুতে সাধ্যের ব্যতিচারো- 
নায়ক হয় বলিয়া হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিনশ্চয়ের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে । এইরূপ ব্যভিচার, বিরুদ্ধ ও অসিদ্ধ এই 
তিনটি হেত্বাভাসই তৃতীয়লিঙ্পরামর্শের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে । ৩৯। 
অমুমানপ্রমাণনিরূপণ সমাপ্ত। 


যথাক্রমে প্রত্যক্ষ ও অনুমান নিরূপণ করা হইয়াছে। সম্প্রতি উপমানপ্রমাণ নিরূপণ করা হইতেছে। 
সাদৃশতভ্ঞানই উপমান। যাহা তত্তিন্ন হইয়া তদ্গত ভূয়োধর্মবান্‌ হয়, তাহাই অনৃশ। তদ্ভিননত্ব হইয়া তদ্‌গত 
ভূয়োধর্শবনূই সাদৃশ্য, সেই সানৃশ্তবিষয়ক জ্ঞান উপমান। সেই উপমানও বিবিধ, যথা_ প্রত্যক্ষমূলক উপমান ও শ্রতিমূলক 
উপমান। প্রত্যক্ষমূলক উপমানের উদাহরণ, যথা_“চন্্রবৎ মুখম্” অর্থাৎ চন্দ্রের ন্যায় মুখ। এস্থলে মুখ চন্দ্রভিন্ন 
বলিয়া মুখের চন্ত্রতিবত্ব হইয়াছে এবং ভষ্জনের আহলাদজনকত্রূপ চন্দ্রগত ভুয়োধর্ম্ম মুখে আছে ; সুতরাং মুখ চন্দ্র ভিন্ন 
হইয়া চন্দ্রগত ভুয়োধৰ্ম্ববান্‌ হইয়াছে বলিয়া মুখে চন্তরসাদৃশ্ত আছে। আর এই সাদৃশজ্ঞানই উপমানপ্রমাণ। “চন্দ্বৎ 
মুখ” ইহা প্রত্যঙ্ষমূলক উপমানের উদ্দাহরণ। প্রদশিতর্ধপে এই উদাহরণে উপমানের লক্ষণসময় হইয়া থাকে। আর 
শ্রতিমূলক উপমানের উদ্বাহরণ যখা_ ্ক্ষসদৃশ জীব। “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” অর্থাৎ পপ্রত্যগাত্মা_ 
জীব দুঃখবিহীন হইয়া পরমসাম্য ্ষসাদৃ্ প্রাপ্ত হইয়। থাকে” এই শ্রুতি হইতে মুক্ত জীবের বর্গসাদৃস্ত করত হওয়া 
যায়। সুতরাং ইহা শ্রুতিমূলক উপমানের উদ্নাহরণ। জীব পরাধীন সত্তাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ র্ধাধীন সত্তাবিশিষ্ট এবং 
ব্ৰহ্ম স্বতন্্্ভার আশ্রয় ; সুতরাং পরাধীন সত্তাবচ্ছি্ন জীব শ্বতনসত্তার আশ্রয় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্রহ্ম হইতে. 
জীবের ভিন্নত্ব হইয়াছে এবং যুক্ত জীব চৈতন্ত, সার্কজ্য প্রভৃতি ব্ৰহ্মগত ভূয়োধর্মবিশিষ্ট বলিয়া মুক্ত জীবের 
্রহ্ষগত ভূয়োধর্মবত্বও আছে। এইবূপে এই উদ্দাহরণে শ্রুতিমূলক উপমানের লক্ষণসমহ্ব় হইয়া থাকে। জীবের 
ব্ৰহ্ম হইতে ভিন্বত্ব এবং ব্রহ্মগত ভূয়োধর্শবত্ব এই উভয়বিধত্বই শ্রুতি হইতে জানা! যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন- 


ডি অধ্যাস ( পরপক্ষ)-গিরিবজম্‌ 


এ ব্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়াদ্ত্রহ্মণে৷ ভিন্নত্বং মুক্তস্য চৈতগ্যসার্ববজ্যাদিব্রহ্মগততৃয়োধর্মবত্বঞ্চেতি ও “নিত্যে 
: লিত্যানাম “্মহিমানমিতি বীতশোকঃ” “সৰ্বং হি পশ্যঃ পশ্যতি সৰ্ব্মাপোতি সরবশঃ" ইত্যদিনা 
উভয়বিধত্বশ্রবণাৎ ৷ ব্যাখ্যাত! চেয়ং শ্রুতিঃ আীযুখেন_“ইদং জ্ঞানযুপাত্রিত্য মম সাধ্যমত 
ইত্যাদিনা। এতেন সাম্যশব্দঃ ব্বরূপাতেদপর ইতি নিরস্তম্‌। তত্র র্যান্তভাবাৎ। ন চ নির্দোষং 
হি সমং ব্রহ্ম” ইতি সমশবো! ব্ৰহ্মপরত্বেন শ্রীভগবতৈব গীত ইতি বাচ্যম্‌ তত্রাপি ভাবপ্রত্যয়দর্শনাৎ, 
সমস্য ব্রহ্মণো ভাবঃ সাম্যম্‌, তন্মিন্‌ সাম্যে ব্রহ্মভাবলক্ষণে ইত্যর্থঃ। তচ্চাম্মাকমগীষ্টাপন্নমেব। অন্যথা 
সর্ববথাতেদপরত্বাঙ্গীকারে “ক্রন্মণি তে স্থিত!” ইতি ভেদ্বিধায়কবাক্যশেষবিরোধাদিতি সংক্ষেপঃ। ৪০। 

অথ শব্দো নিরূপ্যতে। আপ্তপ্রযুক্তবাক্যং শব্দরূপং প্রমাণমূ। আপ্তত্বং নাম ভ্রমহেত্বভাব- 


জর্বরশ:* অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শী জীব সমস্তই দর্শন করিয়া থাকেন এবং সম্পূর্ণরূপে সমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই সকল 
শ্রুতি হইতে জীবের ব্রহ্ম হইতে ভিন্নত্ব এবং চৈতন্ত, সার্কজ্য প্রভৃতি ্রহ্মগত ভূয়োধর্মবত্ব এই উতয়বিধত্বই 
জান! যায়। সুতরাং এতাদৃশ .সাদৃত্জ্ঞান শ্রুতিমূলক উপমান। এই যে শ্রতিযূলক উপমানের উদাহরণরূপে 
শনিরগ্রনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” এই শ্রুতি প্রদর্শিত হইয়াছে, এই শ্রুতির ব্যাখ্যা গীতাতে ভগবান্‌ শরীক “ইদং 
জানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যযাগতাঃ” ইত্যাদিঘারা নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত গীতাবাক্যের অর্থ_এই 
জ্ঞান আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ মহুক্ত এই জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়া জীব আমার সাধ্য অর্থাৎ সমধর্মৃতা প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। এন্থলে যে “সাধর্ম্য” বলা হইয়াছে, ইহাদ্বারা “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপেতি” এই শ্রুতিগত “সান্য” শব্দ 
্বরূপাভেদপর যীহারা বলেন, তাহাদের মত নিরস্ত হইল ন] 'ভলংটবাঁদিগণই শ্রুতিগত "সাম্য”শব্দকে হুরূপাতেদপর 
বলিয়া থাকেন; কিন্ত উক্ত গীতাবাক্যগত “সাধর্ম্য””* শন্ষররা তাহ! নিরভ্ত হইল। উক্ত গীতাবাক্যে “মম 
সাধনত্মাগতাঃ" এইরূপ বলায় যুক্তিতে স্বর্ূপৈক্যবাদ, কেবলভেদবাদ ও আত্মমৈক্যবাদ স্পষ্টই নিরস্ত করা হইয়াছে। 
“আাম্য”শব স্বরূপাভেদে প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ তাহাতে বটি প্রভৃতি নাই। 
ইহাতে বলা যাইতে পারে যে- গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে প্নির্দোবং হি সমং ব্রহ্ম” অর্থাৎ ব্রহ্ম সম ও 

নির্দোবন্বরপ। সুতরাং “সম” শব্দ বহ্গপর বলিয়া শ্রীভগবান্‌ স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন। এন্ত শ্রত্যুক্ত “সাম্য” 
কথার অর্থ স্বরূপাভেদই হওয়া উচিত। এতহুত্তরে বক্তব্য এই যে__না, এইরূপ বল! যাইতে পারে না; কারণ 
সেইরূপ হইলেও অর্থাৎ ব্রহ্ম সমস্বর্ূপ হইলেও প্রকৃত স্থলে অর্থাৎ শ্রত্যুক্ত “সাম্য”শব্দে ভাববিহিত প্রত্যয় হইয়াছে 
দেখা যায়। সম অর্থাৎ ব্ৰহ্ম, তাহার ভাব সাম্য, যুক্ত জীব ব্রহ্মভাবরূপ সাম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ইহাই উক্ত শ্রুতির 
অর্থ হয়। এইরূপ অর্থ হইলে তাহাও ইষ্টাপন্নই বটে; আমাদের সিদ্ধাস্তবিরুদ্ধ নহে। “ব্রন্মের ভাররূপ সাম্য প্রাপ্ত 

লা থাকে” এইরূপ বলিলে “সাম্য”শব্দ সর্বথা ব্রহ্মস্বরূপাভেদপর হয় না। প্সাম্যস্শব্দের সর্বথা অভেদপরত্ব 
স্বীকার করিলে সেই গীতাবাক্যের শেষেই যে বলা! হইয়াছে প্তন্াদত্রহ্ষণি তে স্থিতাঃ” অর্থাৎ অতএব তাহারা! ব্রন্মেই 
_স্বিতিলাত করিয়াছেন, এই জীব-ব্রঙ্গের তেদবিধায়ক বাক্যশেষের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে। সুতরাং 
র প্রদিত অর্থে কোন আপত্তির অবসর নাই | এই সংক্ষেপে উপমান নিরূপণ করা হইল। ৪০। 
উপমানপ্রমাণনিরূপণ সমাপ্ত। 


সপ সপ 


সম্প্রতি শব্বপ্রমাণ নিরূপণ করা যাইতেছে। আপ্তপ্রযুক্ত বাব্যই শব্দরপ প্রমাণ। আপ্ত কাহাকে বলে, 


eS = 
i Es মুক্ত জীব শোকরহিত হইয়! ব্রহ্গের সার্কজ্যাদিরূপ মহিমা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্সর্বং হি পষ্যঃ পশ্ঠতি সর্ববযাপ্নোতি 


লক্ষণ বলিতেছেন--যে পুরুষের আমের চতুর্বিবধ হেতু নাই, যিনি ভ্রমের চতুর্তবধ, হেতুরহিত - 
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শব্দপ্রমাণনিরূপণম্‌ ৪৬৯ 


সহকৃতপদবাক্য প্রমাণবেত্ৃত্থে সতি যথার্থবক্তৃত্বম্‌। ভ্রমহেতবস্তাবচ্ত্বারঃ-_বুদ্ধিমান্দ্য িক্জিয়াপাটবং বিপ্রলিগ্দা 
ছুরাগ্রহ্চেতি। তত্র আপ্ততমো বেদঃ, স্বতঃ প্রামাণ্যাৎ। আপ্ততর! মনুব্যাসাদয়ো বেদার্থন্র্তারঃ, 
তহুক্তীনাং শ্রুতিসাপেক্ষত্বাৎ। শ্রুতিম্মৃতীনাং ব্যাখ্যাতারঃ আপ্তাঃ, উভয়সাপেক্ষত্বাৎ তনির্ণয়স্য । তেষাং 
বাক্যং প্রমাণম্‌। বাক্যত্বঞ্চ _-আকাজ্কাযোগ্যতাসত্াদিমত্বে সতি পদসমুদায়ত্বম্‌ । তত্র যৎপদেন বিনা 
বৎপদস্যান্বয়ানন্ুভাবকত্বং তেন সহ তস্য আকাজ্কা ৷ ক্রিয়াপদস্য কারকপদং বিনা, কারকপদস্য 
ক্রিয়াপদং বিনা শাব্ববোধাজনকত্বাৎ তয়োরিতরেতরাকাজ্ষা, অন্বয়ান্থপপত্তিরাকাজ্কষেতি যাবৎ! 
জ্ঞাতুরিতরেতরাকাজ্ষাজনকত্বেনৈব পদানাং সাকাজ্কত্বম্চ ন ত্বাকাজ্াবত্বেন, তস্য চেতনাসাধারণধর্ম্মতবাৎ। - 
শব্দস্যাচেতনত্বেন তত্বাযোগাৎ। এতেন হস্তী গৌরশ্ব ইত্যাদিপদসমুদ্রায়স্য বাক্যত্বমিতি নিরভ্তমূ 
আকাজ্াশূন্তত্বাৎ। পদার্থসংসর্গাবাধো যোগ্যতা, পদার্থস্য পদার্থান্তরসম্বন্ধো বা। অগ্নিনা সিঞ্চেদিত্যস্য 
পদসমুদায়ত্বেইপি ন বাক্যত্বং যোগ্যতাভাবাৎ। ইতরেতরান্বয়সাপেক্ষাণাং পদানামবিলম্বেন উচ্চারণমাসত্তিঃ, 
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ও যিনি পদ, বাক্য ও প্রমাণের বেত! এবং যিনি যথাবগত অর্থের বক্তা, তিনিই আগ্ত। তাদৃশ বতৃত্বই আপ্তত্ব। 
আমের হেতু চারিটি ;_(১) বুদ্ধির মান্য, (২) ইন্দ্িয়ের অপটুত্ব, (৩) বিপ্রলিক্ষ অর্থাৎ 'প্রতারণা করিবার ইচ্ছা এবং 
€) ছুরাগ্রহ। এই চারিটি ভরমের হেতু । সর্বাপেক্ষা বেদই আগ্ততম; যেহেতু তাহ! স্বতঃপ্রযাণ। বেদার্থের 
স্র্ত! মনু, ব্যাসাদি আগ্ততর ; যেহেতু তাহাদের উক্তি শ্রুতিসাপেক্ষ। শ্রুতি, স্থৃতি প্রভৃতির ব্যাখ্যাতৃগণ আপ্ত 3 
যেহেতু তাহাদের উক্তি শ্রুতি ও স্থৃতি উভয়সাপেক্ষ হইয়াই প্রমাণ হইয়া থাকে। এইকূপে আগ্ততম, আগ্ততর ও 
আপ্তগণের বাক্যই শব্দপ্রমাণ। প্রমাণীভূত বাক্যের লক্ষণ বল! হইতেছে-_আকাঙ্কা, যোগ্যতা ও আঁমত্ত্যা দিযুক্ত 
পদসমুদ্রায়কে বাক্য বলে। তাদৃশ সমুদ্বায়ত্বই বাক্যত্ব। আকাজ্কার লক্ষণ বলা হইতেছে_যে পদ ব্যতীত যে 
পদের অন্য়াস্থতবজনকত্ব থাকে না, সেই পদের সহিত সেই পদের আকাঙ্ষা আছে বুঝিতে হইবে। যেমন কারকপদ 
ব্যতীত ক্রিয়াপদের এবং ক্রিয়াপদ ব্যতীত কারকপদের অন্বয়াহ্ুভাবকত্ব থাকে না! অর্থাৎ শাব্দবোধজনকত্ব থাকে 
ন! বলিয়া ক্রিয়া ও কারকপদের পরস্পর আকাঙ্ষা হইয়া থাকে অর্থাৎ ক্রিয়াপদ কারকপদসাপেক্ষ এবং কারকপদ 
ক্রিয়াপদসাপেক্ষ হইয়া থাকে। অন্বয়ের অস্ুপপত্তিই আকাজ্া) আকাজ্ষা_ ইচ্ছা; ইহা! চেতনের ধর্ম) অচেতন 
শব্দের আকাজ্ষা থাকিতে পারে ন|। এজন ক্রিয়াকারকাদিপদকে সাকা্ষ বলা যায় না। এজন্য মূলকার 
বলিতেছেন__-'জ্ঞাতুরিতরেতরাকাজ্কে”্ত্যাদি। জ্ঞাতৃপুরুষের ক্রিয়াকারকার্দিবিষয়ক পরস্পর আকাজ্ষা হয় বলিয়! 
ক্রিয়াকারকাদিপদকে 'সাকাজ্ষ বলা হইয়া থাকে। জ্ঞাতার আকাঙ্কা্বনক পদকে সাকাজ্ক বলা হয়। 
বস্তুতঃ অচেতন পদে আকাঙ্জাধর্ম্ব নাই। আকাঙ্ফাদিবিশিষ্ট পদসমুদায়কে বাক্য বল! হইয়াছে ) এজন্ত নিরাকাজ্ক 
পদসমুদ্রায় বাক্য নহে। যেমন_হস্তী, গো, অশ্ব ইত্যাদি পদসমুদবায় পরস্পর নিরাকাজ্ফ বলিয়া! বাক্য নহে। 

এক পদার্থে অপর পদার্থের সংসর্গের বাধরাহিত্যই যোগ্যতা ৷ অথবা এক পদার্থে অপর পদার্থের সন্বন্ধই 
যোগ্যতা । এতাদৃশ যোগ্যতারহিত পদসমুদায়ের বাক্যত্ব নাই। যেমন "্অগ্নিনা সিঞ্চেৎ" এইরূপ পদসমূদ্রায় 
যোগ্যতারহিত বলিয়া বাক্য নহে। সেচন ক্রিয়াতে অগ্নিকরণকত্বের সম্বন্ধ নাই ; অগ্নিকরণকত্ব দাহ, পাকাদি 
ক্রিয়াতে আছে ; জলারি দ্রব-দ্রব্যই সেচনের করণ হইয়| থাকে! এজন্ত যোগ্যতারহিত পদসমুদ্ায় বাক্য লহে। 

পরস্পর অ্য়সাপেক্ষ পদসমূহের অবিলম্বে উচ্চারণই আসত্তি। এই আমন্িকেই সঙ্গিষি বলে। অনাময় 

পদসমুদ্রায় বাক্য নহে। কালব্যবধানে উচ্চারিত পদসমুদবায়ে আসত্তি নাই বলিয়া তাহা বাক্য হইতে পারে মা. 

পদ্সমুদায়কে বাক্য বল! হইয়াছে। সম্প্রতি পদ .কাহাকে বলে, তাহাই নিরূপণ করিবার জন্তু 


ও অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্ম্‌ 
সৈব সমিধিরুচ্যতে। কালব্যবধানেন উচ্চরিতপদসমুদায়স্য ন বাক্যত্বং তত্রাসত্ত্যভাবাৎ ৷ বৃত্তিমদ্বর্ণ- 
সমুদায়ঃ পদমূ। বৃত্তিমত্ঞ্চ পদপদার্থয়োঃ স্মার্্যস্মারকত্বরপসমন্ধঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়াভিন্নপদার্থাভিধানং বা। 
ৃত্িদবিধা_শক্তিরপক্ষণা চ। তত্রাভিধেতি সংজ্িকা পদার্থাস্তরভূতা সামান্যমাত্রাভিধানপরা সক্ষেতলভ্যেতি 
কর্ম্মমীমাংসকাঃ। অম্মাৎ পদাদয়মর্থো। বোধ্য ইতীশ্বরসক্কেতরূপা৷ জাতিবিশিষ্টপদার্থবোধিকেতি গৌতমীয়াঃ। 
অর্থৈঃ সাকং শব্দানাং যোগ্যতালক্ষণনিত্যসম্ন্ধরপেতি শাব্দিকাঃ | পদপদার্থয়োব্বাচ্যবাচকত্বরপশব- 
বৃত্তিতদর্থভ্ঞাপনাহীসামর্থযং পদার্থাস্তরং বহিবৃত্বিদাহকতাসামর্্যবৎ স্বাতাবিকী শক্তিরিত্যৌপনিষদাঃ। ৪১। 
সা শক্তিন্ত্িবিধা-_রড়িঃ যোগঃ যোগরদ্রিশ্চ। অমুদায়ে শক্তিঃ রঢ়িঃ, ঘথা_গৌঃ, নীলং, শুরু, 
ডিথঃ, লোষ্ট, ইত্যাদি: ৷ রূঢ়াঃ শব্দা দ্বিধা 'অনেকার্থাঃ পর্য্যায়রূপাশ্চ। তত্রান্তাঃ হরিগোপতঙ্গাদয়ঃ। 


বলিতেছেন-_বৃিমদবর্ণসমুদ্ায়কেই পদ বলে। পদের সহিত পদার্থের স্মার্য্য-স্মারকত্বরপ সন্বদ্ধই বৃত্তি। পদ 
পদার্থের স্মারক হইয়! ও পদার্থ পদদ্বারা স্মার্য্য হইয়া থাকে অর্থাৎ গৃহীতসঙ্কেত পুরুষের পদজ্ঞানজন্য পদার্থের - 
স্বতি হইয়া থাকে। সুতরাং পদের সহিত পদার্থের স্মার্য্য-স্মারকত্বর্ূপ সম্বন্ধই বৃত্তি। এই বৃত্ভিবিশিষ্ট বর্ণসমুদ্রায়কে 
পদ বল! হয়। এইরূপ প্রক্ৃতি-প্রত্যয়াভিন্ন পদার্থের অতিধানকেও বৃত্তি বল! যায়। এই বৃত্তি ছ্িবিধ-_শক্তি ও 
লক্ষণা। এই শক্তিকে কর্মমীমাংসকগণ অভিধা! বলিয়া থাকেন। এই শক্তি বৈশেবিকপদার্থ দ্রব্যাদি সাতটি 
পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ এবং সামান্তমাত্রই এই শক্তিলত্য অর্থ। “সামান্ত”শব্দের অর্থ__জাতি। কর্ণ- 
মীমাংসকগণ জাতিশক্তিবাদী। সঙ্কেতদারা জাতিতেই পদের শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে। এন্ত ইহাদের মতে 
জাতিমাত্রই পদশক্য । নৈয়ায়িকগণের মতে জাতিবিশিষ্ট পদার্থই পদশক্য। নৈয়ায়িকগণের মতে এই শক্তি 
ঈশ্বরসক্ষেতরূপ। এই পদ হইতে এই অর্থের বোধ হউক” এতাদৃশ ঈশ্বরেচ্ছারপ সঙ্কেতই শক্তি, ইহা গৌতম- 
মতাহুসারী নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন। “অর্থের সহিত শব্দের যোগ্যতারূপ নিত্যসন্বন্ধই শক্তি” ইহা শাব্দিকগণ 
অর্থাৎ বৈয়াকরণিকগণ স্বীকার করেন। পদ-পদদার্থের বাচ্য-বাঁচকত্বরূপ শব্ববৃত্তি অর্থাৎ শব্দের তত্তৎ অর্থভ্ঞাপন- 
সামর্থ্যই শক্তি। এই শক্তি পদার্থাস্তর। যেমন বধির দাহিকাশক্তি বছির স্বাভাবিকী শক্তি, এইরূপ পদের 
অর্থভ্াপনসামধধ্যরূপ শক্তিও পদের স্বাতাবিকী শক্তি, ইহা ওপনিষদগণ অর্থাৎ বেদাস্তিগণ স্বীকার করেন। ৪১। 

এই শক্তি ত্রিবিধ_ কড়ি, যোগ ও যোগরূটি। বর্ণসমুদরায়ে স্থিত শক্তিই কটি শক্তি। যেমন গৌঃ নীলং 
শুরু: ডিথ ইত্যাদি। গকার, ওকার ও বিসর্গ এই বর্ণরয়সমূদায়ে গলকম্বলাদিবিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞাপনসামর্থ্যর্ূপ শক্তি 
আছে বলিয়া তাহা রূটি। এইরূপ নীলাদি পদস্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। এই রূঢ় শব্দ বিবিধ অনেকার্থ ও পর্যায় | 
অনেকার্থ শব্দ যেমন-_হরি, গো, পতঙ্গ প্রভৃতি শব্দ । সর্প, বানর, ভেক প্রভৃতি বহু অর্থের বোধক বলিয়া হরিশব্দ 
অনেকার্থক। এইরূপ গোশব্দেরও সর্গ, বৃষভাদি দশটি অর্থ আছে বলিয়া গোশব্ব অনেকার্থক। এইরূপ পতঙ্গ 
পৰ্দও সূৰ্য্য, প্ৰজাপতি প্রভৃতি বহু অর্থের বোধক হইয়া থাকে। আর পর্য্যায়রূপ শব্দ যেমন- হস্ত, কর প্রভৃতি! 
: একপ্রবৃতিনিমিত্ক নানাহুপূর্িবিশিষ্ট শব্দসমূহকে পৰ্য্যায় শব্দ বলে। 
অবয়বে শক্তিকে যোগশক্তি বলে, অর্থাৎ যে পদের সয়ুদবায়ে শক্তি নাই, কিন্ত পদের ঘটক প্রক্কতি-প্রত্যয়াদিরূপ 
নু 'অবয়বের শভিদবারা পদ অর্থের প্রতিপাদন করে, সে স্থলে পদ রূঢ়শজি্বারা অর্থের প্রতিপাদন করে ন! ; কিন্ত যোগ- 
শভিষারা অর্থের প্রতিপাদন করে বুঝিতে হইবে। যেমন মাধব, গোগীকান্ত, গোবরধনধর, ধরণীধর প্রভৃতি শব্ব। 
“মাশব্দের অর্থ_লক্মী এবং “বব” শব্দের অর্থ, পতি। অুতরাং যাধৰশব্র অবয়বশিদ্বার! লক্ষ্মীপতিকে বুঝায়! 
গোপীকান্ত প্রভৃতি শব্দেরও এইরূপে যোগার্থ বুঝিতে হইবে। | 


সপ 
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দ্বিতীয়াশ্চ হস্তকরাদয়ঃ ৷ অবয়বে শক্তিযোগঃ, যথা-_মাধবঃ, গোপীকান্তঃ, গোবর্ধনধরঃ, ধরণীধর ইত্যাদয়ঃ ! 
উভয়্র শক্তিস্তৃতীয়ঃ, যথা_বিষুঃ ব্যাপনপ্রবেশনযোগাদৃবিষুঃপদার্থঃ পরমেশ্বরঃ। “বিষ্ণুনামা স বেদেষু 
বেদান্তেষু চ গীয়তে” ইতি বূট্যাপি স এবার্থঃ । ৪২। 

শক্যসম্বন্ধো লক্ষণ! ৷ স্বশক্যেন সহ নিয়ম্যরূপব্যাপ্তিরেব লক্ষণেতি মীমাংসকাঃ, তচ্িন্ত্যম্। মঞ্চাঃ 
ক্রোশস্তীত্যত্র মঞ্চপদস্য মঞ্চস্থে লক্ষণাভাবপ্রসঙ্গাৎ, মঞ্চপুরুষয়োর্ব্যাপ্তেরনিয়তত্বাৎ। গঙ্গাদিপদানাং 
তীরে শক্তিরেব, সর্ব্বেষামপি পদানাং সর্ববত্র শক্তিমত্বাৎ লক্ষণায়াঃ ভিন্নবৃত্তিত্বমেব নাস্তি গৌরবমাত্রত্বাৎ 
তদর্গীকারস্যেতি শাব্দিকৈকদেশিনঃ। তৎ তুচ্ছমূ, সর্ব্বেষাং পদানাং সর্ব্বপদার্থোপস্থাপকত্বে সর্বেঘপি 
বাক্যস্থপদেষু একতমেনাপি সর্ববপদার্থোপস্থিত্যাপত্ত্যা তস্যৈব কারকবিশেষস্য সর্ধবপদার্ধোপস্থাপনার্ঘং 
পৌনঃপুন্যেন প্রয়োগাদপি বাক্যার্থবোধাপত্তেঃ পদান্তরপ্রয়োগবৈরর্থ্যাচ্চ, তথাত্বপ্রবৃত্যদর্শনাচ্চ। ৪৩ । 


যে শব্দের সমুদ্বায়ে শক্তি আছে এবং অবয়বেও শক্তি আছে, এই উভয়ত্র শক্তিবিশিষ্ট পদই যোগরূঢ়। উভয়ত্র 
শক্তিকেই যোগরঢ়ি বলে। যেমন বিফুশব্দ। «বিষ.» ব্যা্তৌ* “বিশ প্রবেশনে* এই দুইটি ধাতুদ্বারাই বিঝুশব্দ 
নিষ্পন্ন হইয়। থাকে। সুতরাং উভয় ধাতুর অর্থই বিুশব্দ্ধারা প্রতীত হয়, এজন্ত ব্যাপন -ও প্রবেশনরূপ অর্থবুক্তই 
বিষুণপদ। সুতরাং বিষুপদদ্বারা সর্বব্যাপনশীল ও সর্বব্রপ্রবিষ্ট পরমেশ্বরই বিপদের যোগশক্তিদ্বার লব্ধ হইয়া 
থাকে অর্থাৎ ধাতু ও প্রন্কতিদ্বারা লব্ধ হইয়! থাকে । বিষ্ণুপদ যোগশক্তিদ্বার! যেমন পরমেশ্বরের বোধক হয়, 
এইরূপ রূঢ়িশক্তিন্বারাও অর্থাৎ সমুদ্রায়শক্তিদ্বারাও বিষুংপদ পরমেশ্বরের বোধক হইয়! থাকে । বেদে ও বেদাস্তে 
পরমেশ্বর বিঞ্ুঃশব্দদ্ধার| কীন্তিত হইয়! থাকেন-_-“বিষ্ণুনামা স বেদেষু বেদাত্তেযু চ গীয়তে” | ৪২। 

“্শক্যসত্বন্ধো লক্ষণ!” অর্থাৎ পদের শক্য অর্থের সহিত যে অর্থের নিয়ম অর্থাৎ ব্যান্তিরূপ সম্বন্ধ থাকে, সেই অর্থ 
সেই পদের লক্ষ্য অর্থ। সেই অর্থের বোধক পদ লক্ষক পদ । লক্ষক পদের সহিত লক্ষ্য অর্থের সম্বন্ধই লক্ষণাঁ। এই 
লক্ষণারূপ সম্বন্ধ পদের শক্য অর্থের সহিত ব্যাপ্তিরূপ ইহাই পুর্বমীমাংসকগণ বলেন। “অভিখেয়াবিনাভূতপ্রতী তির্লক্ষ- 
ণোচ্যতে” ইহাই কুমারিলভ্টরের উক্তি। ইহা সঙ্গত নহে ; কারণ “মঞ্চাঃ ক্রোশস্তি” ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত “মঞ্চ”- 
পদের মঞ্চস্থ পুরুষে লক্ষণ! স্বীকার করা হয়। অথচ মঞ্চপদের শক্য অর্থের সহিত মঞ্চস্থ পুরুষের ব্যান্তিরূপ সন্বন্ধ নাই । 
শক্য অর্থের সহিত ব্যাপ্তিরূপ সন্বন্ধই যদি লক্ষণ! হইত, তবে মঞ্চপদের মঞ্চস্থ পুরুষে লক্ষণ হইতে পারিত না 
ব্যান্তি-_-নিয়মন্বরূপ ; মঞ্চের সহিত পুরুষের সম্বন্ধ নিয়ত নহে । 

কেহ কেহ মনে করেন-_গ্গাদি পদেরও তীরে শক্তিই আছে। সমস্ত পদেরই সমস্ত অর্থে শক্তি আছে। এঘন্ত 
শক্তিতিন্ন লক্ষণারূপ বৃত্তি স্বীকার করিবার আবস্তকতা নাই। সুতরাং লক্ষণ! পদের বৃত্তিই নহে। লক্ষণার পৃথক 
বৃত্তিত্ব স্বীকার কেবল গৌরবমাত্র । ইহা বৈয়াকরণগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন কিন্তু এই মত নিতান্ত 
অসঙ্গত। যদি সমস্ত পদই সমস্ত অর্থের উপস্থাপক হইতে পারিত, তবে বাক্যের ঘটক পদগুলির মধ্যে যে কোন 
একটিই সমস্ত অর্থের উপস্থাপক হইতে পারে বলিয়! নান! পদার্থের উপস্থিতির জন্ত আর নান! পদ প্রয়োগ করিবার 
আবশ্তকতা! থাকে না। সরুদুচ্চরিত পদ সকুদর্থের উপস্থাপক হইলেও বাক্যের ঘটক পদগুলির মধ্যে যে কোনও একটি 
পদের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগদ্বারাই সমস্ত পদার্থের উপস্থিতি হইতে পারিবে । আর তাহাতেই বাক্যার্থবোধও নিষ্পন্ন হইতে 
পারিবে। একটি পদদ্বারাই ৰাক্যার্থের প্রতীতি সম্পন্ন হইতে পারিলে পদাস্তরের প্রয়োগ ব্যর্থ ই হইয়! পড়িবে; কিন্ত 
এরূপ কোন স্থলেই দেখা যায় না যেকোন প্রামাণিক পুরুষ বাক্যের ঘটক নানা পদের প্রয়োগ ন! করিয়া একটিমাত্র 
পদেরই পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করেন। সুতরাং সমস্ত পদের সমস্ত অর্থে শক্তি স্বীকার নিতান্ত অবনত ।$৩। 
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অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


সা দবিধা__লক্ষণা লক্ষিতলক্ষণা চ। সাক্ষাৎসম্বন্ধরূপা প্রথমা ৷ সা ত্রিধা__জহৎস্বার্থা, অজহৎ্বার্থ 
জহদজহতন্বার্থা চেতি। তত্র শাক্যত্বাবচ্ছিন্নপদার্থপরিত্যাগেন তৎসম্বদ্ধিবিশেষে বৃত্তি প্রথমা, যথা 
গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্রগঙ্গাপদস্য শক্যস্তাবৎ প্রবাহঃ, তস্য সর্ব্বাংশত্যাগেন তৎসম্বদ্ধিতীরাদৌ বৃত্তিঃ | 
্বার্থাপরিত্যাগেন অন্যত্র বৃত্তিদ্বিতীয়া । যথা-_কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতামত্র দধ্যুপঘাতকত্বেন কাকপদস্য 


স্বশক্যষু কাকেষু তদিতরমার্জারাদিযু চ বৃত্তিঃ। সাচ শক্তিসমানা ইতরলক্ষণাতো বলবতী স্বার্থাত্যাগাৎ। 


শক্যৈকদেশপরিত্যাগেন তদবশিষ্টশক্যৈকদেশবৃততিসূতীয়া । যথা - ঘটো নিত্য ইত্যত্র ব্যক্তেঃ নিত্যত্বস্য 
ঘ্টত্বসামান্যে বৃত্তিঃ। তামেব ভাগত্যাগলক্ষণেত্যাহঃ। 


প্রত্যক্ষাদিনা বাধাৎ তত্ত্যাগেন তদেকদেশভূতে 
শক্যপরম্পরা স্বন্ধো লক্ষিতলক্ষণা। যথা_দ্বিরেফ ইত্যত্ ঘিরেফপদস্য শক্যং.রেফদ্বয়ং তস্য ভ্রমরপদেন 


রা লন: ভমরপদস্য মধুকরেণ সহঃ এবং ঘিরেফপদস্য মগুকরেগ পর্পরালঘালসসঘয়। 
'& সৈব গৌণীত্যুচ্যতে ৷ যথা_সিংহো! দেবদত্ত ইত্যত্ৰ সিংহপদস্য ভি হিতে নাম সক 


সেই লক্ষণ ছুই প্রকার__লক্ষণা ও লক্ষিতলক্ষণা। শক্যসাক্ষাৎসম্বন্ধরপ লক্ষণাকেই প্রথম প্রকার লক্ষণ! 
বলা হয়। এই লক্ষণা আবার তিন প্রকার_জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা ও জহদজহৎস্বার্থা ! ইহাদের মধ্যে জহৎস্বার্থ 
লক্ষণার স্বরূপ এই যেঁযে পদ স্বীয় শক্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া শ্যার্থসদ্বন্ধী পদার্থবিশেষকে প্রতিপাঁদন করে, সেই 
স্থলে ও পদের জহৎস্বার্থা লক্ষণা বলা হইয়া থাকে। যেমন "গদায়াং ঘোষঃ” এই বাক্যের অন্তর্গত গঙ্গাপদের শব্য 
অর্থাৎ শক্তিলভ্য অর্থ প্রবাহ ; এই প্রবাহরূপ শক্যার্থের সর্ববাংশে পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাপদ প্রবাহসন্বদ্ধী তীরাদির 
প্রতিপাদক হইয়! থাকে । এন্ত এম্থলে গল্গাপদের ভহৎস্বার্থা লক্ষণ! হইয়া থাকে। 
অন্হতসবার্থ! লক্ষণ, এই যে__যে পদ স্বীয় শব্যার্থের পরিত্যাগ না করিয়া অর্থাৎ শক্যার্থের প্রতিপাদক হইয়া 
অন্তেরও প্রতিপাদক হয়, সেই স্থলে পদের অভহৎসবার্থ! লক্ষণ! স্বীকার কর! হয়। যেমন “কাকেভ্যে| দধি রক্ষ্যতাম্‌* 
এই বাক্যের অন্তর্গত পকাকষ্পদ কেবলমাত্র স্বশক্য কাকের প্রতিপাদন ন! করিয়া দধির উপঘাতকরূপে “কাক"পদ 
শ্বশক্যার্ঘ কাক ও কাকপদের অশব্যার্থ মার্জারাদির প্রতিপাদক হইয়া থাকে। এস্থলে “কাক”পদ ত্বশক্যার্থ ও 
অশব্যার্থের প্রতিপাদক হইয়াছে বলিয়া পকাকণ্পদের অজহৎস্বার্থা লক্ষণ! হইয়াছে। এই অজহৎস্বার্থলক্ষণ! 
শির সদৃশ ; যেহেতু এই লক্ষণাতে শব্যার্থের পরিত্যাগ হয় নাই এবং এই লক্ষণ! ইতরলক্ষণা হইতে বলবতী । 
জহদজহৎস্থার্থ| লক্ষণ! এই যে__বিশিষ্টবাচক পদ যদি শক্যের একদেশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট শক্যের এক* 
দেশের প্রতিপাদক হয়, তবে সেই পনের জহদজহৎঘ্বার্থা লক্ষণ! হইয়া থাকে । যেমন-_প্ঘটো! নিত্যঃ” এই বাক্যের 
অন্তর্গত প্ৰটপ্পদ শক্তিদ্বারা ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটব্যক্তির প্রতিপাদক হইলেও উৎপাদবিনাশশালিনী ঘটব্যক্তির সহিত নিত্যত্বের 
অন্বয় সভাবিত নহে; প্রত্যক্ষা্দিপ্রমাণঘারা ঘটব্যক্তির নিত্যতা বাধিত অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারাই ঘটব্যক্তির যে 
নিত্যতা নাই তাহা বুঝিতে পার! যায়। এন নিত্যত্বের অন্বয় ঘটব্যক্তিতে হইতে পারে ন! বলিয়া “ঘট”পদ ব্যজি- 
অংশ পরিত্যাগ করিয়া ঘটপদের শক্যের একদেশ ঘটত্বজাতিকে প্রতিপাদদন করিয়া থাকে | জাতিমাত্রই নিত্য বলিয়া 
! দা তিতে নিত্যত্বের অন্বয় হইতে পারে। সুতরাং জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির বাচক “ঘট”পদ শক্যের একদেশ পরিত্যাগ 
ক রি অবশিষ্ট একদেশের প্রতিপাদক হইয়াছে। জহদজহংস্বার্থ!। লক্ষণাদ্বারাই «“ঘটস্পদ একদেশের প্রতিপাদক 
 হইক্সাছে। এই লক্ষণাকে তাগত্যাগলক্ষণা বলে। এইরপে লক্ষণার স্বরূপ নিরূপিত হইল। 
সম্প্রতি লক্ষিতলক্ষণার স্বরূপ বলা হইতেছে-_শক্যার্থের সহিত পরম্পরাসহন্ধই লক্ষিতলক্ষণ] | যেমন 


লক্ষিতলক্গপাঘার মধুকরের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। “ঘিরেফস্পদ “দ্বৌ রেফৌ যত্র' এইরূপ বহুরীহি 


রি 


০০১০৫ 


শব্দপ্রমাণনিরূপণম্‌ 


ক্রৌর্য্যাদিগুণৈঃ সম্বন্ধ, তেষাঞ্চ দেবদত্তে সম্বন্ধাললক্ষণসমঘবয়ঃ। সিংহপদস্ত লক্ষ্যেণ দেবদত্তেন শব্য- 
পর্পরাসম্বন্ধস্ত সত্বাৎ। “অভিধেয়াবিনাভূতপ্রবৃত্তিলক্ষণোচ্যতে ৷ লক্ষ্যমাণগুণৈর্যোগাদৃবৃত্তেরিষ্টা তু 
গৌণতা ॥” ইতি বচনাদিতি সংক্ষেপঃ ৷ ৪৪ । 

অথ বৃত্তিভেদাদর্ঘোহপি দ্িবিধঃ_-শক্যো লক্ষ্যশ্চ। তত্র শক্তিবিষয়ঃ প্রথমঃ, শক্যসম্বন্থিত্বে 
সতি লক্ষণাবিষয়ো দ্বিতীয়ঃ। উভয়বিধস্তাপি বোধে শক্তিগ্রহস্ত কারণত্বাৎ শক্তিগ্রহমস্তরেণ বাচ্যজ্ঞানা- 


ভাবঃ» তদভাবে চ লক্ষ্যজ্ঞানস্য বা বাচ্যজ্ঞানাধীনত্বাৎ লক্ষ্যজ্ঞানস্য পদান্তরবাচ্যত্বাচ্চ 
লক্ষ্যস্তেতি ভাবঃ ৷ ৪৫ 


সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে। রকারকে রেফ বলে। সুতরাং ৭দ্বিরেফস্পদ রকারদবয়মমব্ধী “ভ্রমর”পৰের লক্ষক হইয়াছে । 
ভ্রমরপদে ছুইটি রকার আছে। সুতরাং “দ্বিরেফষ্পদের শক্যার্থ_রকারদয়। রকারদয়সহ্বন্ধী ল্ভ্রমর”পদ 
পিরেফ”্পদের প্রথম লক্ষ্যার্থ এবং ভ্রমরপদবাচ্য মধুকর দ্বিরেফপদের দ্বিতীয় লক্ষ্যার্থ। সুতরাং দ্বিরেফপদ 
লক্ষণাদ্বার! ভ্রমরপদকে প্রতিপাদন করিয়! ভ্রমরপদের বাচ্য মধূকরকেও প্রতিপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং 
দ্বিরেফপদ লক্ষিতলক্ষণাদ্বারা মধুকরের প্রতিপাদক হইয়াছে । দ্বিরেফপদের শক্যার্থের সহিত মধুকরের: 
সাক্ষাৎসন্বন্ধ নাই ; কিন্ত প্রদশিতরূপে পরম্পরাসন্বদ্ধ আছে। এজন্য এন্থলে লক্ষিতলক্ষণা বুঝিতে হইবে | 
এই লক্ষিতলক্ষণাকেই গৌণী বৃত্তি বলে। গোৌণী বৃত্তির প্রসিদ্ধ উদাহরণ-_“সিংহো দেবদত্ত:”। এই বাক্যের 
অন্তর্গত “সিংহ”পদের শক্যার্থ-সৃগবিশেষ অর্থাৎ মুগরাজ সিংহ। সিংহপদবাচ্য সিংহগত ক্রৌর্য্যশৌর্য্যাদি 
গণের সম্বন্ধ দেবদত্তে আছে বলিয়া সিংহপদ লক্ষিতলক্ষণাদ্ধার৷ দেবদত্তের প্রতিপাদক হইয়াছে। সিংহপদ 
শক্তিদ্বারা সিংহপশুর, লক্ষণাদ্বার৷ পশুগত ক্রৌর্য্যাদি গণের ও লক্ষিতলক্ষণাদ্বার৷ উক্ত গুণযুক্ত বস্তুর প্রতিপাদক 
হইয়াছে। সুতরাং মিংহপদের সহিত উক্তণযুক্ত দেবদত্তরূপ লক্ষ্যের শক্যপরম্পরা সম্বন্ধ আছে বলিয়া গৌধী স্বলেও 
লক্ষিতলক্ষণাই হইবে। লক্ষিতলক্ষণ! হইতে গৌগী বৃত্তি ভিন্ন নহে । গো বৃত্তি স্থলেও লক্ষিতলক্ষণ| আছে। এজন্ত 
মীমাংসকগণ গৌঁণী বৃত্তিকে লক্ষিতলক্ষণা হইতে যে অতিরিক্ত স্বীকার করিয়াছেন, তাহার আবশ্তকতা নাই । ভট্টবাত্তিকে : 
বল! হইয়াছে যে-_-অভিধেয়ের সহিত অবিনাভূত অর্থের প্রতীতি লক্গণাদ্বার! হইয়! থাকে এবং লক্ষ্যমাগ গুণযুক্ত বস্তুর 
প্রতীতি গৌণীবৃতিদ্বারা হইয়! থাকে ।* ৪৪। 2 
পদের শক্তি ও লক্ষণা এই দ্বিবিধ বৃত্তি প্রদর্শিত হইল। বৃত্তি দ্বিবিধ বলিয়া! পদার্ঘও দ্বিবিধ। শক্তিলভ্য 
অর্থই শক্য এবং লক্ষণালভ্য অর্থ_লক্ষ্য। সুতরাং শক্য ও লক্ষ্য ভেদে পদার্থ দ্বিবিধ। শক্যার্থ প্রথম ও লক্ষ 
দ্বিতীয় অর্থাৎ শ্রুতপদ হইতে প্রথম শব্যার্থের উপস্থিতি ও শব্যার্থের উপস্থিতির পরে লক্ষ্যার্থের উপস্থিতি : 
থাকে। শক্যার্থের উপস্থিতি ন! হইয়া লক্ষ্যার্থের উপস্থিতি হইতে পারে না। শক্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের বোধে 
শক্তিগ্রহ কারণ। পদের শ্তিগ্রহ না হইলে পদের বাচ্যার্থ অর্থাৎ শক্যার্থের বোধ হইতে পারে না। আর শ 


* এই ভট্টকারিকাটি সর্ববতোভাৰে প্রকৃতের বিরোধী হইয়াছে! অভিথেয়ের সহিত অবিনাভাবমন্বন্ধ লক্ষণ! ইহা মূলকার 

করিয়াছেন এবং লক্ষণ! হইতে গৌণী ভিন্ন বৃত্তি ইহা সুলকার স্বীকার করেন নাই। অথচ ভটবার্ডিকে গৌী বৃত্তিকে লক্ষণ! হইতে ভিন্ন 
আরও কথ! এই যে__নৈয়ার়িক ও আলঙ্কারিকগণ লক্ষণ! হইতে ভিন্ন গৌঁণী বৃত্তি স্বীকার করেন নাই। সুলকার ইহাদেরই মতের 
করিয়াছেন। সুতরাং বার্তিকল্লোক মূলকারের মতে মঙ্গত হর ন|। এন্থলে নৈয়ায়িক ও আলঙ্কারিকগণের মত যে তাই 
দরম্বতী-বিরচিত “বেদান্তকল্পলতিকা" গ্রন্থে বিশেষভাবে বল! হইয়াছে। 


৬০ 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্ম্‌ 


. এতেন তত্বমন্তার্িবাক্যস্ত সত্যাদিবাক্যস্ত চ লক্ষণয়া অথত্রার্থপরত্বভ্যুপগচ্ছন্তো নিরস্তাঃ। 
লক্ষ্যার্থস্ত বাচ্যত্বানঙ্গীকারাৎ। পদাস্তরবাচ্যত্বে চ মিথ্যাত্বাপতেঃ । পরাভিমতলক্ষ্যার্থো মিথ্যা অন্যপদা- 


বাচ্যত্বাৎ খপুষ্পবৎ। লক্ষযার্থে। মিথ্যা পদাস্তরবাচ্যত্বাৎ তন্মতে তীরাদিবদিত্যন্থুমানাৎ। অয়ং ভাব 


তত্বমস্তাদিলক্্যার্থ; পদাস্তরবাচ্যো ন বা? আপ্তে বাচ্যত্বসিদ্ধ্য| মিথ্যাত্বাবশ্থন্তাবাৎ ৷ অবাচ্যত্বে সিদ্ধান্ত- 


ভঙ্গাচ্চ ৷ দ্বিতীয়ে চাসম্ভবঃ! যন্লক্ষ্যং তদ্বাচ্যমিতি ব্যাপ্তিবৎ যল্লক্ষ্যং তদবাচ্যমিতি ব্যাপ্তভাবাৎ। 


যি 


3 eo — 
লক্ষ্যার্থও কোন পদের বাচ্যই বটে। গদ্গাপদের লক্ষ্যার্থ তীর-_ভীরপদের বাচ্যই বটে। যাহা কোনও পদের 
বাচ্য নহে, তাহা লক্ষ্যও নহে । বাচ্যত্বধৰ্ম্ম কেবলাম্বযী ; সমস্ত বস্তুতেই বাচ্যত্ব ধর্ম আছে। ৪৫ | 

পুর্বে যে বলা হইয়াছে__লক্্য অর্থ পদাত্তরের বাচ্য হইয়া! থাকে, ইহাতে অদৈতবার্দিগণের মত নিরস্ত 
হইয়াছে। কারণ নিধর্মক বস্তু পদের বাচ্য হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদ্দিগণ চৈতন্তকে নিৰ্ধৰ্্মক বলেন। এন 
তাহা কোনও পদেরই বাচ্য হইতে পারে না । যে পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত ধর্ম যাহাতে নাই, তাহা সেই পদের বাচ্য 
হইতে পারে না। এন সর্বধধ্মবিবন্তিত ব্রদ্ম কোনও পদেরই বাচ্য হইতে পারে না। এন্ত অদ্বৈতবাদ্বিগণ 
যে তত্বমস্তাঁদি মহাবাব্যজ্জন্ত জীব-রন্ষের এঁক্যবিষয়ক বোধ, সত্যং জ্ঞানমিত্যাদি ব্ৰহ্মলক্ষণবাক্যজন্তয ব্রহ্মবিষয়ক 
বোধ এবং যোধয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেযু ইত্যাদি ত্বংপদার্ঘশোধক বাক্যজন্ত জীবচৈতন্তবিষয়ক বোধ অখপ্ার্থবিষয়ক 
হইয়া থাকে, এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাহাও নিরস্ত হইল। লক্ষ্য বস্তুমাত্রই বাচ্য হইয়া থাকে; এজন্য তাহা 
অবশ্ঠই ধর্মবিশিষ্টও হইয়া থাকে। ধর্ণশন্ত বন্তই অপ্রসিদ্ধ। 

ৃ অবৈতবারদিগণ বলেন-_সত্যাদি পদলক্্য ব্রহ্ম কোনও পদেরই বাচ্য নহে। ব্রহ্ম যদি পদাত্তরবাচ্য হইত, তৰে 

তাহা মিথ্যাবন্ত হইত। এতছুত্বরে বক্তব্য এই যে-_-অদবৈতবাদিগণের এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। যাহা কোন 
পদেরই বাচ্য নহে, তাহা মিথ্যাবস্ত। “পরাভিমতলক্ষ্যার্থো মিথ্যা অন্যপদাবাচ্যত্বাৎ খপুপ্পবৎ” অর্থাৎ অদ্বৈতবাদীর 

: জন্মত লক্ষ্য ব্ৰহ্ম মিথ্যা হইবে, যেহেতু তাহ! কোনও পদের বাচ্য নহে ; যাহ! কোনও পদের বাচ্য নহে, তাহা! মিথ্যা; 

যেমন গগনকুন্থম। অধৈতবাদিগণ পদান্তরবাচ্য বস্তুকে মিথ্যা বলেন; কিন্তু ব্রহ্ম সত্যাদি পদের লক্ষ্য হইলে 

অবশ্যই পদাস্তরের বাচ্য হইবে। তীরাদি বস্তু পদান্তরের লক্ষ্য হইলেও পদান্তরের বাচ্যই বটে। এজন্য , লক্ষ্য ব্রহ্মও 

_ বাচ্যই হইবে। আর বাচ্য হইলেই অধৈতবাদীর মতে তাহা মিথ্যা হইবে । এজন্য অদৈতবাদীর লক্ষ্য ব্রহ্ম মিথ্যাই 
“হইবে! আর তাহাতে এরূপ অনুমান প্রদর্শন করা যায় যেঁ-*লক্ষ্যার্থে। মিথ্যা পদাস্তরবাচ্যত্বাৎ, তন্মতে তীরাদিবৎ” 

: অর্থাৎ অধৈতবাদীর লক্ষ্য ব্রহ্ম মিথ্যাই হইবে, যেহেতু তাহা অবস্তই পদ্বাস্তরবাচ্য হইয়া থাকে। যেমন অবৈতবাদীর 

মতে পদ্বাস্তরবাচ্য তীরাদি মিথ্যা হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে_ অধবৈতবাদীর মতে তত্ৃমন্তাদি বাক্যের লক্ষ্যার্থ 

পদাস্তরের বাচ্য কিনা? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ কি বলিবেন? যদি তাহার! লক্ষ্যার্থকে পদান্তরের 
বলিয়া স্বীকার করেন, তবে পদাত্তরবাচ্য বলয় ব্রহ্ম অবস্ই মিথ্যা হইবে। পদাস্তরের বাচ্য বলিয়া স্বীকার 
পদ্বান্তরের অবাচ্য বলিলে ভহাদেরই অভ্যুপগত সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে । আর যদি তাঁহার! লক্ষ্য রহ্ধকে 
অবাচ্য বলেন, তবে অসম্ভব দোষ হইবে। কারণ যাহা লক্ষ্য, তাহা অবশ্তই বাচ্য হইয়। থাকে 
প্তি সর্বনসিদ্ধঃ কিন্ত এরূপ ব্যাপ্তি কোথাও প্রসিদ্ধ নাই ফে__যাহা লক্ষ্য, তাহা অবাচ্য। লক্ষ্য 
পদ্দাস্তরের বাচ্য হইয়া থাকে-_ইহাই নিয়ম। এজন্য সত্যপদবাচ্য ব্রহ্ম যদি সত্যপদের লক্ষ্য বলিয়া 
যায়, তবে তাহা জ্ঞানাদি পদাত্তরের বাচ্য হইবে। ব্রহ্ম সেই পদেরও লক্ষ্য হইলে পদাত্তরের বাচ্য 


বা দোবেরই গ্রস্ হইবে। কোনও পদের লক্ষ্য বস্তু অবস্তই পদান্তরবাচ্য হইয়! থাকে 


নর 
টি 


a 


শব্দপ্রমাণনিরূপণম্‌ 
পদীস্তরস্যাপি লক্ষ্যত্বে অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ। অবাচ্তস্য শশশৃঙ্গাদিবৎ তুচ্ছদ্বাচ্চেতি অল প্রাসঙ্গিকেন 
তন্মাৎ পদার্থবোধে শক্তিগ্রহস্য কারণত্বমিতি সিদ্ধং সর্ববসম্মতত্বাৎ | ৪৬ । 
শক্তিগ্রহশ্চ ব্যাকরণাদিনা জায়তে। তথাচোক্তম্‌ “শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমানকোষাপ্ত- 
বাক্যাদৃব্যবহারতশ্চ । বাক্যস্য শেষাদৃবিবৃতেবদন্তি সানিধ্যতঃ সিদ্ধপদন্ বৃদ্ধাঃ॥% ইতি। তত্র 
ধাতুপ্রত্যয়াদীনাং শক্তিগ্রহো ব্যাকরণাদূভবতি। যথা-_চৈত্রঃ পচতীত্যাদে| আখ্যাতস্য কর্তরি শক্তিগ্রহঃ। 
উপমানাদ্িতি-_গোসদৃশো গবয়ঃ, শ্রীকষ্ণসদৃশঃ প্রছ্যয়ঃ, শ্রীরামসদূশো ভরত ইত্যাদৌ। কোষাদিতি_ 
নীলশুক্লাদিপদানাং নীলরূপাদৌ তদ্িশিষ্টে চ শক্তিগ্রহঃ। আপ্তবাক্যাদ্‌ যথা--কোকিলঃ পিকপদবাচ্য 
ইত্যাদিনাং শক্তিগ্রহঃ। ব্যবহারতশ্চ যথা হি_উত্তমবৃদ্ধস্য “যটমানয়”” ইতি বাক্যঅ্রবণানস্তরং মধ্যমবুদ্ধঃ 
প্রবর্ততে, বালস্তৎপ্রবৃত্তিং দৃষ্ট ! তজ.জ্ঞানমহুমিনোতি ইয়ং প্রৰৃততিজ্ঞানসাধ্যা প্রবৃত্তিত্থাৎ মদীয়প্রবৃত্তিবৎ 


ইহাই বস্তুধভাব। যদি ব্ৰহ্ম সমস্ত পদেরই অবাচ্য হয়, তবে তাহা অবস্ত অর্থাৎ শশশ্দের মতই তুচ্ছ হইবে। 
সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের কথা নিতান্ত অসঙ্গত। যাহা হউক, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি__শক্য ও লক্ষ্য অর্থের বেধে 
শক্তিগ্রহ কারণ। সুতরাং পদার্থবোধমাত্রেই শক্তিগ্রহ কারণ, _ইহাই সর্বসম্মত ৪৬। 
পৰাৰ্থে পদের শক্তিগ্রহ ব্যাকরণাদিঘবার| হইয়া থাকে। আর ইহাই পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে-_ব্যাকরণ, : 
উপমান, কোষ, আপ্ত বাক্য, ব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবরণ এবং সিদ্ধপদের সান্নিধ্য-প্রযুক্ত পদার্থে পদের শক্তি গৃহীত হইয়া 
থাকে। ধাতু-প্রত্যয়াদির শক্তিগ্রহ ব্যাকরণ হইতে হইয়! থাকে। যষেমন__“চৈন্তরঃ পচতি” ইত্যাদি স্থলে আখ্যাতের শক্তি 
কর্তাতে গৃহীত হয়, (ইহা বৈয়াকরণ যত) স্তায়মতে কৃতিতে আখ্যাতের শক্তি স্বীকার করা হয় )। “গোসদ্বশে| গবয়ঃ” 
প্লীকবষ্চসদৃশঃ প্রহা়:” “এীরামসদবশো| ভরতঃ” ইত্যাদি স্থলে গবয়ে, প্রন্থ্যয়ে ও ভরতে গবয়াদিপদের শক্তিগ্রহ উপমান 
হইতে হইয়! থাকে। নীল-শুর্লাদি পদের নীলাদিগুণ ও ওণবিশিষ্টদ্রব্যে শক্তিগ্রহ কোষ হইতে গৃহীত হইয়! থাকে। “গণে 
শুর্লাদয়ঃ পুংসি গুণি লিঙ্গাস্ত তদ্ববতি” ইহাই অমরকোবে বল! হইয়াছে। (ণৈয়ায়িকগণ গুণে শক্তি ও ওণীতে নিরঢ় 
লক্ষণ! স্বীকার করেন। মুলকার উভয় স্থলেই শক্তি স্বীকার করিয়া নীলাদি পদের নানার্ঘতা স্বীকার করিয়াছেন। 
“কোকিলঃ গিকপদ্বৰাচ্যঃ” এইরূপ আপ্তবাক্য হইতে পিকপদের কোকিলে শত্তিগ্রহ হইয়া থাকে। 
ব্যবহার হইতে যে পদের পদার্থে শক্তিগ্রহ হইয়া! থাকে, তাহার উদাহরণ বথা__উত্তমবৃদ্ধ অর্থাৎ প্রযোদ্রকবৃদ্ধ 
দ্ঘটম্‌ আনয়” এইরূপ বলিলে তাহ! শুনিয়! মধ্যমবৃদধ অর্থাৎ প্রযোজ্যবৃদ্ধ ঘট আনয়নে প্রবৃত্ত হয় ; তখন তৎপার্শস্থ বালক 
প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তি দেখিয়া তাহার জ্ঞান এইরূপে অনুমান করে যে__ইহার এই প্রবৃত্তি জ্ঞানসাধ্য হইবে ; যেহেতু 
প্ৰবৃত্তি ; যাহ! প্রবৃত্তি তাহা ভ্ঞানসাধ্য হইয়! থাকে ; যেমন মদীয় প্রবৃতি। এইরূপ অনুমান করিয়া বালক 
জ্ঞানের বাক্যভ্ত্ব এইরূপে অন্থমান করিয়! থাকে যে__প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তিজনক এই জ্ঞান এ প্রযোজকবৃদ্ধের 
বাক্যজন্ত, যেহেতু প্রযোদ্যবৃদ্ধের পরবৃত্তিজনক এই জ্ঞান প্রযোকবৃদ্ধবাক্যের “থাকিলে থাকে, ন! থাকিলে কে 
না* এইরূপ অধবয়-ব্যতিরেকাহুবিধায়ী ; যাহা যাহার অন্বয়-ব্যতিরেকাহুবিধারী, তাহ! তজ্জন্ত হইয়া থাকে ; যেমন 
দ্রগুজন্ত ঘটাদি | তাহার পর বালক “ঘটং নয়” “গাম্‌ আনয়” ইত্যাদি বাক্যাদিতে ঘটপদের আবাপ ও. উদ্বাপ 
অর্থাৎ পদাস্তরের সহিত সংযোগ ও বিয়োগ অবগত হইয়| তদ্বার! “বট”পদের কন্বুখ্রীবাদিমৎ ব্যক্তিতে শক্তি 
আছে ইহা অবগত হইয়া থাকে। দ্ঘটষ্পদের যে বন্বখ্রীবাদিমৎ পদার্থে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা! প্রদরশিতরূপে 


ব্যবহার হইতেই হইয়! থাকে । | 
এইরূপ বাক্যশেষ হুইতেও পদের পদার্থে শ্তিগ্রহ হইয়া! থাকে। উদাহরণ যথা- 


৪৭৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবভ্রমূ 
ইত্যন্ুমায় তস্য বাক্যজন্তত্বমনুমিনোতি-__ইদং জ্ঞানমেতদৃবাক্যজম্যম্‌ এতদ্বাক্যাত্বয়ব্যতিরেকাহুবিধাষিত্বাৎ 
দ্জগ্তঘটাদিবং ইতি। তদনস্তরমাবাপোদাপাভ্যাং ঘটপদস্য কদুপ্রীবাদিমদৃব্যক্তৌ শক্তিরিত্যবগচ্ছতি। 
বাক্যশেষাদ্‌ যথা__যবময়শ্তরুর্ভবতি ইত্যত্র যবপদস্য দীর্ঘশূকবিশেষে আর্য্যাণাং প্রয়োগঃ, কঙ্গৌ চ 
ম্লেচ্ছানাম্‌, তত্র “বসন্তে সব্রশস্যানাং জায়তে পত্রশাতনমূ। মোদমানাশ্চ তিষ্ঠস্তি যবাঃ কণিশশালিনঃ |” 
ইতি, “যত্রান্তা ওষধযো স্া়স্তে, অধথৈতে মোদমানাভ্তিষ্ঠপ্তি” ইতি বাক্যশেষাৎ দীর্ঘশৃকে শক্তিএহঃ, কঙ্গৌ 
তু ভ্রমাৎ প্রয়োগ: । কিঞ্চ বিবৃতেরিতি বিবরণাদপি ঘটপদস্য কন্গ্রীবাদিমদৃব্যত্তে শক্তিগ্রহঃ। 
পচতীত্যস্য পাকং করোতীতি বিবরণাদাখ্যাতস্য পাকক্রিয়াকর্তরি শক্তিগ্রহঃ ৷ সামিধ্যতোইপি_আম্রে 
মধুরং পিকে! রৌতীত্যাদৌ আত্রপদসামিধ্যাৎ পিকশব্দস্য কোকিলে শক্তিগ্রহ ইতি সংক্ষেপঃ ৷ ৪৭ । 

অথ তাৎপধ্যস্যাপি শক্তিগ্রহে কারণত্বম্‌ ৷ তত্বং নাম তৎপরত্বম্‌। তত্বিবিধম্_লোকিকং বৈদিকঞ্চ। 


বাব্যাস্তর্ত “যৰ’’পদের দীর্ঘশৃকে শক্তিগ্রহ বাক্যশেষ হইতে হইয়! থাকে । আধ্যগণ দীর্ঘশৃুকবিশেষে “যব”পদ প্রয়োগ 
করিয়! থাকেন এবং শ্লেচ্ছগণ বন্ধু ব| প্রিয়ঙ্ুতে “যব”পদ প্রয়োগ করিয়া থাকে। এই দ্বিবিধ ব্যবহার থাকায় 
প্য্বময়শ্চরুর্তবৃতি* এই স্থলে “যব*পদের দীর্ঘশূকে শক্তি অথবা! কঙ্গুতে শক্তি, এইরূপ সন্দেহ হইলে বাক্যশেষ হইতে 
প্যবপনের দীর্ঘশৃকে শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে। বাক্যশেবে বলা হইয়াছে_“বসন্তকালে সমস্ত শম্তের পত্র বরিয়া 
পড়ে) কিন্ত এই কনিশশালী যবগুলি সম্বদ্ধিত হইয়া অবস্থান করে।” “যে সময়ে অন্ত ওষধিগুলি ম্লান হইয়া যায়, 
তখন এইগুলি (যবগুলি ) সম্বন্ধিত হইয়া অবস্থান করে।” সুতরাং বাক্যশেষ হইতে “যব” পদের দীর্ঘশূকে শক্তিগ্রহ 
হইয়! থাকে। শ্লেচ্ছগণ কন্ধুতে যে “যৰ’’পদ প্রয়োগ করিয়া! থাকে, তাহাদের সেই প্রয়োগ শক্তিভ্রমবশতঃই হইয়া 
থাকে। এইরূপ বিবরণ হইতেও পদের পদার্থে শক্তিগ্রহ হইয়! থাকে । “বিবরণ” কথার অর্থ_তৎ্সমানার্থক পদাস্তর- 
দ্বারা তদর্থকথন। উদ্দাহরণ যথ!--“বটঃ অস্তি' ইহার “কষুগ্রীবাদিমান্‌ কলশঃ অস্তি” এইরূপ বিবরণ করায় কন্ধু 
গ্রীবা্দিমদ্ব্যক্তি কলশে ঘটপদের শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। এইরূপ “পচতি” এই পদের “পাকং করোতি” এইরূপ 


বিবরণ করায় আখ্যাতের পাকক্রিয়ার কর্তাতে শ্তিগ্রহ হইয়া থাকে। ( ইহা বৈয়াকরণসিদ্ধান্ত। ) 
টি এইরূপ প্রসিদ্ধ পদের সাম্নিধ্যবশতঃও পদের পদার্থে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে । উদাহরণ যথা_-“আঘে মধুরং 
3 পিকে! রৌতি অর্থাৎ এই আত্রবৃক্ষে পিক মধুর রব করিতেছে” এই বাক্যে প্রসিদ্ধ আত্রপদের সান্নিধ্যবশতঃ "পিক" পদের 


কোকিলে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে | ৪৭ | 
পুর্বপ্রদণিত তাৎপর্য্যগ্রাহক প্রমাণগুলি নিরূপণ করিয়! মূলকার এক্ষণে তাৎপর্য্যজ্ঞানেরও শক্তিগ্রাহকত্ব আছে 
ইহাই দেখাইবার ন্ঠ বলিতেছেন_-অথ তাৎপধ্যস্তাপি ইত্যাদি। তাৎপর্য্যেরও শক্তিগ্রহে কারণত! আছে। এই 
‘তাৎপৰ্য্য’ কথার অর্থ তৎপরত্ব। এই তাৎপর্য্য ঘিবিধ-__লৌকিক ও বৈদিক। তন্মধ্যে লৌকিক তাৎপর্য _বিবক্ষিতার্থ- 
 প্রত্যয়জননযোগ্যত্ব অর্থাৎ বক্তার বিবক্ষিত অর্থের জ্ঞানোৎপাদনযোগ্যত্ব। যেমন তোজনকালে যদি কেহ “সৈন্ধবম্‌ 
আনয়” এইক্সপ বাক্য বলে, তবে এই বাক্যের অন্তর্গত «“সৈদ্বব”পদদ্বার| কাহার গ্রতীতি হইবে? “সৈন্ধব”পদ 
লবণ ও অশ্ব এই উভয়কেই বুঝায়। সুতরাং এই “সৈন্ধব”পদদ্বারা অশ্বেরও প্রতীতি হইতে পারে। অশ্বও 
'আনয়নযোগ্য বস্তুই বটে) সুতরাং আনয়নযোগ্যতা অশ্বেও আছে। তবে কি গু বাক্যঘারা শ্রোত্পুর্ষ ভোজনকালে 
 অধবেরও আনয়ন করিবে? বস্তুতঃ তাহা করিবে না। এজন্ত উক্ত তাৎপর্য্যলক্ষণে “বিবক্ষিতার্থ হইতে ভিন্ন বস্তুর 
মানের ইচছাঘারা অনুচ্চরিত হইয়া'” এইরূপ বিশেষণ যোগ করিতে হইবে। আর তাহাতে তোজনকালে 
উচ্চরিত লৈম্ধবপদঘারা লবণেরই আনয়ন হইবে, অশ্বের নহে। যে স্থলে লবণ ও অশ্ব এই উভয়ের প্রতীতির ইচ্ছা- 


শব্দপ্রমাণনিরপণম্‌ ৪৭৭ 


হ্‌ 
তদ্তিরপ্রতীতিমাত্রেচ্ছয়াহুচ্চরিতত্বে সতি তদর্থপ্রত্যয়জননযোগ্যত্বং লৌকিকম্‌ । ভোজনপ্রস্তাবে 
“সৈন্ধবমানয়” ইত্যুক্তে লবণ প্রতীতিবদস্বপ্রত্যয়স্যাপি সত্বাৎ তত্রাপি যোগ্যতায়াস্তল্যত্বাৎ তদ্ব্যাবৃত্তিফলকং 
পূ্ববদলম্‌ । উভয়েচ্ছয়া উচ্চরিতে উভয়প্রত্যয়ব্যাবৃত্যর্থঃ মাত্রশব্বঃ। উভয়েচ্ছয়োচ্চারণেহপি তদিতর- 
প্রতীতিমা্রেচ্ছয়ানুচ্চারণস্য ভাবাৎ বক্তু,ভিপ্রায়ো লৌকিকতাৎপর্য্যমিতি ভাবঃ॥ তজ্ঞানস্যৈ 
শাব্দবোধে হেতুত্বাৎ। অতঃ শুকাদিবাক্যে ন ব্যভিচারঃ, তত্র লক্ষণসমন্তয়াৎ। বৈদিকন্ত পূর্ববাপরবাক্য- 
বিচারাবগম্যমূ। তথাহি_-যথা আকাশপ্রাণজ্যোতিরাদিবৈদিকশব্বানাং রূঢ্যা ভূতাঁকাশবায়ুতেজ" 
আদৌ বৃত্তিমত্বেইপি হুত্রকৃপ্তিোগবৃত্যা ব্রহ্মপরত্বং স্থুচিতম্‌ । তত্র তত্র পঠিতলিঙ্গাদীনাম্যত্রাকাশাদৌ 
অনন্বয়াৎ। লিঙ্গাপ্তন্তথানুপপত্ত্যা তেষাং ন আকাশারিপরত্বম্‌, কিন্ত ব্রক্ষপরত্বমিতি । তথাচ ভেদবাক্যান1- 


দ্বার! সৈন্ধবপদ প্রযুক্ত হয়, সে স্থলে পৈদ্ধবপদে উভয়কেই বুঝাইবে। সে স্থলেও তাৎপৰ্য্যের প্রদর্শিত লক্ষণ সমমুগতই 
হইবে। কারণ সে স্থলে সৈদ্ধবপবে বিবক্ষি তার্থপ্রত্যয়জননযোগ্যত্বও আছে এবং বিবক্ষিতার্থের ইতর প্রতীতিমাত্রের 
ইচ্ছায় অনুচ্চরিতত্বও আছে। এন্সন্তই বিশেষণভাগে “মাত্র” পদ দেওয়! হইয়াছে ।* তা 

যূলকার পরে বলিয়াছেন যে-_বক্তার অভিপ্রায়ই লৌকিক তাৎপধ্য। এতাদৃশ তাৎপধ্যজ্ঞানই শাব্দবোধে হেতু 
হইয়! থাকে । শুকাঁদি পক্ষিকর্তৃক উচ্চরিত বাক্য হইতেও যে বাক্যার্থবোধ হয়, ইহা অন্থভবসিদ্ধ। অথচ এস্থলে 
বত! গুকাদি পক্ষী অর্থবিশেষ প্রতিপাদনের ইচ্ছায় শব্দপ্রয়োগ করে নাই। এন্ত বক্তার অভিপ্রায়ই তাৎপর্য্য ন! 
বলিয়। পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যের লক্ষণ বলা হইয়াছে অর্থাৎ শুকোচ্চরিত বাক্যেরও অর্থপ্রত্যয়জননযোগ্যত্ব আছে 
এবং তাহা ইতর প্রতীতিমাত্রের ইচ্ছায় অহুচ্চরিতও বটে। কোন প্রতীতির ইচ্ছাই বক্তা শুকের নাই। সুতরাং 
শুকোচ্চরিত বাক্যও প্রতীতির ইচ্ছায় অহ্চ্চরিতই বটে। 

বৈদিক তাৎপৰ্য্য বক্তার অভিপ্রায়রূপ হইতে পারে ন!। যেহেতু বেদ অপৌরুষের। পৌরুষেয় লৌকিক 
বাক্য পুরুষপ্রণীত। প্রণেতৃপুরুষের অভিপ্রায় অন্থমারে লৌকিক বাক্য অর্থের প্রতিপাদক হইয়! থাকে । বেদবাক্য 
কোনও পুরুষপ্রণীত নহে ; এন্রন্য লৌকিক বাক্যে যেরূপ তাৎপর্য সম্ভব, বৈদিকবাক্যে তাহা সম্ভব নহে। অন্ত... EE 
উপক্রমোপসংহারাদি বাক্যের পর্য্যালোচনাদ্বার! শব্দের তাৎপর্য্যাববারণ করিতে হয়। যেমন শ্রতিতে আকাশ, i 
প্রাণ, ভ্যোতিঃ প্রভৃতি বৈদিক পদের অর্থ নিরূপণ করিবার জন্য বরহ্মহুত্রে পূর্বাপর বাক্যের বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। 
রঢ়িশক্রিদ্বার! “আকাশ’’পদ ভূতাকাশকে, রঢ়িশক্তিদ্বার “প্রাণ”পদ প্রাণবায়ুকে এবং রূঢ়িশক্তিদ্বার! “জ্্যোতিঃ’’পদ 
ভৌতিক তেজকে বুঝাইয় থাকে। সুতরাং ও পদগুলি প্রদর্শিত অর্থে রূঢ় হইলেও ব্রহ্মহুত্রকার বাদরায়ণ যোগবৃত্তিরার! 
উক্ত পদগুলির ব্রহ্মপ্রতিপাদকত্ব অবধারণ করিয়াছেন। “সর্বাণি হ বা! ইমানি ভূতানি আকাশাদের সমুৎপদ্যন্তে” 
এই শ্রতিতে “আকাশ"পদ “অ! সমস্তাৎ কাশতে” এইরূপ যোগার্থদার! বরহ্মপ্রতিপারক হইয়াছে; কিন্ত এই : 
আকাশসদের অর্থ ভূতাকাশ হইতে পারে ন! ; কারণ শ্রতিতে বলা হইয়াছে _সমস্ত ভূতবর্গ আকাশ হইতেই মুৎপন্ধ 
হইয়া থাকে। মাত্র ভূতাকাশ হইতে সমস্ত ভূতবর্গ উৎপন্ন হয় ন1। সমস্ত ভূতের একমাত্র উৎপত্তিস্থান ব্ৰহ্মই 
বটে। এই অগাধারণ ব্রঙ্গলিক্দ্বারা শ্রুতিগত আকাশপদ ব্রন্দের প্রতিপাদক। আর এই কথাই হুত্রকার 


লি শিরা" TT শালত শান ৮. 
* এলে মূলকার অকারণ গ্সথব[হলামাত্র করিয়াছেন এবং এই এও বস্তুতঃ বঙ্গত হয় নাই। তাৎপর্থা শক্তিগ্রাহক প্রনাণই নহে 
শত্তিগ্রহের পরে নানার্থক পদের তাৎপর্ধাজান হইতে অর্থবিশেষের উপস্থিতি হইয়! খাকে | তাঁপর্যাবধারণও প্রকরণাদির অনুসন্ধানপ্রযুক হই 
থাকে। বস্তুতঃ তাৎপর্য শক্তিগ্রাহকও নহে এবং শাব্দবোধের কারণও নহে; কিন্ত তাৎপর্ব/-নংশরভন্ত যে স্থলে বোধ হইতে পারে না, দেই স্থ 
তাৎপর্ত্যাবধারণ শান্দবোধের কারণ হইয় থাকে । এই সমস্ত আলোচনা এস্থলে নিতান্ত অনাবগ্ক ॥ 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


মতেদবাক্যানাঞ্চ বলাবলবিচারেণ বক্ষ্যমাণরীত্যা তুল্যত্বে সিদ্ধে ভেদবাক্যানাং পদার্থতদৃগতভেদ- 
প্রতিপাদনেন পরতন্ত্রসত্তাবচ্ছিনভেদপরত্বে বৃত্তিঃ। অভেদবাক্যানাঞ্চ 15555 
পদদার্থয়োঃ ব্বততসত্তাবচ্ছি়পরব্ন্মপুরুষোত্তমাদিপদার্থেন তাদাত্মাসন্বন্ধবিধানে বৃত্তিঃ। “এতদাত্মযমিদং 
সর্ধম্‌” ইতি শ্রুতেঃ। তাৎপর্য্যঞ্চ উপক্রমাদিষড়'লি্গৈঃ শ্তিলিঙ্গাদ্দিভিঃ প্রমাণৈশ্চ অবগম্যতে ৷ যথা 
ভেদবাক্যানামভেদবাক্যানাঞ্চ উপক্রমাদিভিঃ তুল্যবলত্বং তথা সমন্বয়াধিকরণে বক্ষ্যতে ৷ উপক্রমাছ্যদাহরণঞ্চ 
তি য় বক্ষ্যন্তে ! ৪৮। 
ভাটি বিষ শ্োতবাক্যানাং তাৎপর্য্যগ্রহে তছুপবৃংহণভূতানাং 
স্মতীনামপি কারণত্বম্, তথাচ আহ ভগবান বাদরায়ণঃ স্বয়মেব ভারতে-_“ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং 


লে াজ রা েরে 

: “আকাশত্তপ্লি্গাৎ* (১1১।২৩) হুত্রে বলিয়াছেন। প্রদরণিত ব্ৰহ্মলি্গ তৃতাঁকাঁশাদিতে সঙ্গত হইতে পারে না। 
নি এই ব্রম্মলিজের অন্ৃপপতত প্রযুক্ত "“আকাশ”পদ ভূতাকাশের প্রতিপাদক নহে; কিন্ত ব্ৰঙ্মের প্রতিপাদক। 
এইরূপ শ্রৃতিতে জীব-ব্রঙ্মের ভেদপ্রতিপা্ক ও অভেদপ্রতিপাদ্রক বাক্যসমূহের প্রাবল্য-দৌর্বল্য বিবেচনা করিয়া 
বক্ষ্যমাণ ব্রীতি অহ্দারে উভয়বিধ বাক্যের তুল্যবলত্ব নির্ধারিত হইয়া থাকে। আর তাহাতে জীব-ত্রন্ধের ভেদ ও 
অভেদ উভয়ই শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়! বুঝিতে হইবে । ভেদ ও অভেদ আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইলেও 
তেদপ্রতিপাদক “ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ মত্বা” “পৃথগাক্সানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা” “প্রধানক্ষেত্রজ্রপতিওণেশঃ” 
গ্জ্রান্তৌ ঘাবজাবীশানীবৌ" পঅজো হেকে| জুমাণোইহশেতে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যগুলির জীব-ত্রহ্মর্প পদার্থদয় 
প্রতিপাদনে এবং জীব-ব্রন্মের ভেদপ্রতিপাদনে সামর্থ্য আছে) কিন্তু অভেনপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যাহদারে 
ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের এইরূপ তাৎপর্য্য গৃহীত হইয়! থাকে যে-_জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলেও অর্থাৎ জীবে 
বন্ষের ভেদ থাকিলেও সেই ভেদ পরতন্তরত্তাবিশিষ্ট। জীবে ব্রঙ্গের ভেদ স্বতন্্রসত্তাবিশিষ্ট নহে। এইরূপ “নেহ 
নানাত্তি কিঞ্চন” “যত্ৰ তবন্ত সর্বমায্মৈবাভূৎ” “সৰ্বং খন্বিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদি অভেদবাক্য পরতন্তরত্তাবিশিষ্ট চেতন ও 
অচেতন পদার্থনমূহের অর্থাৎ জীব ও প্রকৃতির স্বতত্বমন্তাবিশিষ্টব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্যসনবন্ধ প্রতিপাদন করিয়! থাকে। 
: তাদৃশ তাদাত্্যস্বন্ধ বিধানেই অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্ধ্য বুঝিতে হইবে। অভেদপ্রতিপাদরক 

বাক্যে উদ্তরূপ অভেদে যে তাৎপর্য আছে, তাহা উপক্রম ও উপসংহারের একরপ্য, অভ্যাস, অপূর্ববতা, ফল, 
 অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ছয় প্রকার তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গবার! এবং শ্রুতি, লিঙগাদি প্রমাঁণঘারা অবগত হওয়া যায়। 
: উপক্রমাদদি লিঙগদ্বারা! তেদপ্রতিপাদক ও অতেদপ্রতিপাদ্ক বাক্যের তুল্যবলতা! যেরূপে নির্ণীত হইয়া থাকে, তাহা 


পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য সমর্থন 

আরও কথ! এই যে-_শ্রোত বাক্যসমূহের তাৎপর্য্যগ্রহে সেই শ্রতিবাক্যসমূহের বিবরণীভূত স্বৃতি প্রভূতিরও 
কারণত্ব আছে অর্থাৎ বেদবাক্যত্থলে সেই বেদবাক্যের বিবরণীভূত স্থৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতিও ভাৎপর্য্যগ্রাহক 
থাকে। তগবান্‌ বাদরায়ণ নিজেই যহাতারতে তাহা বলিয়াছেন__“ইতিহাসপুরাণাভ্যাম্‌"* ইত্যাদি অর্থা 
তিহাস ও পুরাণদ্বার! বেদকে সম্যকৃরূপে পরিবর্ধন করিবে অর্থাৎ বেদার্থের পরিপোষণ করিবে। বেদ অল্পশ্র 
কতি হইতে “ও ব্যক্তি আমাকে প্রতারিত করিবে” এইরূপ ভয় পাইয়া থাকেন। “শান্ততে অনেনেতি শান্তম্‌ 
পি ব্যুংপত্তিতে শাসমকৰ্তৃত্ব যাহাতে আছে, তাহাই শান্্। এই শাসনকর্তৃতবরূপ শাস্তরত্ব বেদ এবং বেদমুলক স্মৃতি, 


রত শব্বপ্রমাণনিরূপণম্‌ 819, 
সম়ুপৰবংহয়েৎ। বিভেত্যল্পক্ৰুতাদ্বেদে! হাস মাং প্রতরিষ্যতি |” ইতি। শান্ত নাম শ্রতি্তন্ম [লস্তি- 
ভারতপঞ্চরাত্রবাল্মীকিরামায়ণাদিকম্‌। «ঝগ যজুঃসামাথবর্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্‌! মূলরামায়ণকচেৰ 
শনতমিত্যভিধীয়তে ॥ বচ্চান্ুকুলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং পরং মতম্। অতোহন্যো গ্রন্থবিস্তারো নৈব শান্ত টা 
কুবত্ম তৎ ॥” ইতি স্মৃতেঃ। ৪৮। 3 
ননহু পঞ্চরাত্রং ন প্রমাণমূ, বেদ্ববিরুদ্ধত্বাদিতি চে ন, আপাতোক্তেঃ।  তথাহি_ 
প্রমাণত্বাপ্রমাণত্বয়োঃ শাস্ত্রমেবৈকং নিয়ামকং তদৈকগম্যত্বাৎ তয়োঃ। তত্র শ্ৰুতিমূলঞ্চ প্ৰামাণ্যং 
শিষ্টগ্রাহম্‌ । শ্রুতিবিরুদ্ধধ্চ অপ্রামাণ্যং হেয়ঞ্চেতি সর্ব্বপ্রমাণবিদাং সমানম্‌। এবঞ্চ পঞ্চরাত্রস্ত ই | 
তততুল্যত্বেন মোক্ষধর্ম্মে শ্রীন্ত্রকারেণ নির্ণীতম্‌_“গৃহস্থে! ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোইথ ভিক্ষুকঃ। য 
ইচ্ছেৎ সিদ্ধিমাস্থাতুং দেবতাং কাং যজেত সঃ॥৮ ইত্যাদিযুধিষ্িরপ্রশ্নানাং পঞ্চরাত্রোক্তপ্রক্রিরয়া হ্যত্তরং সু 
দত্তা আহ--“ইদং শতসহত্রাদ্ধি ভারতাখ্যানবিস্তরাৎ। আমথ্য মতিমন্থেন দো ঘুতমিবোদৃতমূ। নবনীতং 5 
যথা দর্ধো! দবিপদাং ব্ৰাহ্মণো যথা। আরণ্যকঞ্চ বেদেভ্য ওষধিভ্যো যথামৃতম্‌ ৷ ইদং মহোপনিষদং 


মহাভারত, পঞ্চরাত্র ও বান্মীকি রামায়ণ প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং বেদ এবং বেদমূলক স্থৃতি, মহাভারত, 
পঞ্চরাত্র ও বান্দীকি রামায়ণ প্রভৃতি শাস্ত্র । যেহেতু স্থৃতিতে আছে__“খগ্যজুঃসামাণর্বাস্চ', ইত্যাদি অর্থাৎ খক্‌, বুঃ, 
সাম ও অথর্ব এই চারি বেদ এবং মহাভারত, পঞ্চরাত্র ও বাল্মীকি রামায়ণ এই সকলই শাস্ত্র বলিয়া কথিত হয় | 
আর যাহা এই সমস্তের অনুকুল, তাহাও শাস্ত্র বলিয়া অভিমত। ইহা হইতে ভিন্ন গ্রন্থ-বিস্তার শাস্ত্র নহে; 
তাহা কুপথ। ৪৮। 
ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে_-পঞ্চরাত্র প্রমাণ নহে; যেহেতু তাহ! বেদবিরুদ্ধ। বেদ্ববিরুদ্ধত্বপযুক্ত 
পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য স্বীকার কর! যায় ন|। এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে__না, এইরূপ আশঙ্কা সঙ্গত নহে । কারণ 
আপাততঃ প্রতিপন্ন বিষয়েই এইরূপ আশঙ্কাবাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে; বস্তুতঃ বিচার করিয়া দেখিলে প্রক্কতস্থলে 
এইরূপ আশঙ্কার উদয়ই হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা যে আপাততঃ উক্তি, তাহাই দেখান হইতেছে__প্ইহা 
প্রমাণ, ইহ! অপ্ৰমাণ” ইহ। কেবল শাস্ত্র হইতেই নিশ্চয় কর! যায়। প্রমাণত্ব ও অপ্রযাণত্ব একমাত্র শান্তর হইতে 
জান! যায় বলিয়! প্রমাণত্ব ও অপ্রমাণত্বের একমাত্র শীস্রই নিয়ামক। সেই শীস্রসমূহের মধ্যেও যাহা! শ্রতিমূলক, 
তাহারই প্রাম্মপ্য আছে এবং তাহাই শিষ্টগ্রা্থ অর্থাৎ শিষ্টগণের গ্রহণীয় হইয়া! থাকে। আর যাহ! শ্রতিবিরুদ্ধ, 
তাহার প্রামাণ্য নাই এবং তাহা শিষ্টগণের পরিত্যাজ্য। এইরূপ সিদ্ধান্ত সমস্ত প্রমাণবিদ্গণের পক্ষে সমান। এজন্ত : 
অর্থাৎ পঞ্চরাত্র আগমও শিষ্টপরিগৃহীত বলিয়া পঞ্চরাত্র আগমের শ্রুতিমূলত্ব শ্বীরূত হইয়া থাকে। 
শিষ্টপরিগৃহীত বলিয়াই পঞ্চরাত্র প্রমাণ । ব্রহ্মহত্রকার ব্যাস মহাভারতের শাস্তিপর্কের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্মের নারায়ণীয় 
প্রকরণে পঞ্চরাত্রকেও বেদতুল্য বলিয়| নির্দেশ করিয়াছেন | যথ!_“গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বাপপ্রস্থ অথবা ভিক্ষুক এই 
চতুরাশ্রমীর যে কোনও আশ্রমীই যদি নিজের সিদ্ধি ইচ্ছা! করে, তবে কোন্‌ দেবতাকে ভজনা করিবে ?* ইত্যাদি 
যুধিষ্ির প্রশ্নের অনন্তর পঞ্চরাত্রোক্ত প্রক্রিয়া অঙ্থসারে উত্তর প্রদান করিয়া বলা হইয়াছে যে_-”এই পঞ্চরাত্র-সিদ্ধাত 
শতসহত্ম অর্থাৎ এক লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারতরূপ আখ্যান হইতে বুদ্ধিরূপ মন্থনদণডদারা মখিত দধি হইতে উদ্ধৃত 
ঘ্বতের মত উদ্ধৃত হইয়াছে । দধি হইতে যেমন নবনীত উদ্ধৃত হয় অর্থাৎ দধির সার যেমন নবনীত, যেমন দিপদ 
মধ্যে শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ, যেমন বেদসমূহের মধ্যে আরপ্যকতাগ অর্থাৎ উপনিষদূভাগ শ্রেষ্ট এবং ওষধির সার যেমন: 
এইরূপ এই মহোপনিষৎ অর্থাৎ পঞ্চরাত্র-মিদ্ধান্ত চতুর্কোদসমম্বিত এবং সাংখ্যযোগসিদ্ধান্তের সহিত ই 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ | 
পঞ্চরাত্রানুশব্দিতম্‌। ইদং শ্রেয় ইদং ব্রহ্ম ইদং হিতসনুত্তমূৰ্ম্‌। 
ভবিষ্যত প্রমাণং বা হোতদেবানুশাসনম্‌ ॥” ইতি । ৪৯। 

প্রমাণাভাবাদৃবা নিষেধাদ্বা ? নাগ উক্তলক্ষণপ্রমাণস্য সত্বাৎ। ন 
পুরাণাদৌ নিষেধো দৃশ্যাতে ইতি শঙ্ষনীয়ম,ভারতাদিবিরুদ্ধ- 
চিৎ” ইতি স্ুত্রকারপ্রতিজ্ঞাবচনাৎ। ভারতস্ত তু 
৷ অন্যথা ভগবদৃগীতায়া অপি তথাত্বাপত্তি- 
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চতুর্বদসমন্থিতমূ । সাংখ্যযোগকৃতান্তেন 
খগযজুঃসামভিভূিমথবর্বাজিরসৈত্তথা । 
অয়ং ভাবঃ-_-অস্ত অপ্রামাণ্যং 
দিতীয়ঃ ভারতাদৌ কাপ্যদর্শনাৎ। ন চ কচিৎ কৃর্ম্ 
স্মৃতেরনঙগীকারাৎ। “যদিহাত্তি তদন্ত্র যন্নেহাত্তি ন তৎ কক 
স্ক্বেরপি শিষ্টেঃ নিঃসংশয়েন পরিগ্রহান তত্রাপ্রামাণ্যশঙ্কাবকাশঃ 
বর্বারা__ বঃ। ৫০ | 
তপন পঞ্চরাত্রপ্রতিপাগ্ভবিষয়স্য নির্ণয়ৌপরিকষড়লিঙ্গোপেতবাক্য সিদ্ধাত্বাৎ 
প্রামাপ্যতমত্বম্‌ । তথাহি-_-“গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ” ইত্যাদিনা রাজ্ৰঃ প্রশ্নোপক্রমঃ, সৰ্ববাঅ্রমিণাং 
স্বানুরূপপুরুষার্থোপপত্তয়ে_কে! দেবো যজনীয়ঃ? বৈশ্বদেবং পৈত্র্যঞ্চ কৰ্ম্ম কথং কর্তব্যম? 
সঞ্চরাত্র নামে কথিত হইয়! থাকে। ইহাই শ্রেয়ঃ, ইহাই ব্ৰহ্ম, ইহাই অনুত্তম হিত। আর ইহ! খক্‌, যজুঃ, সাম 
এবং অধর্বাজিরসযুক্ত ও ইহাই প্রমাণ ও ইহাই অন্ুশাসন। ৪৯। * 
এস্থলে অভিপ্রায় এই যে-_পঞ্চরাত্রাগমের প্রামাণ্য সাধক কোন প্রমাণ নাই বলিয়াই কি তাহ! অপ্ৰমাণ 
হইবে? অথবা পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্যের নিষেধক প্রমাণ আছে বলিয়া পঞ্চরাত্র অপ্রমাণ হইবে? ইহার 
প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে, কারণ মহাতারত-বচনে পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য সমধিত হইয়াছে । এইরূপ দ্বিতীয় 
পক্ষটও অমঙ্গত। কারণ পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্যের নিষেধ মহাতারতাঁদি শাস্ত্রে দেখা যার না। যদি বলা 
যায়_ কর্পুরাণাদিতে পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্যের নিষেধ দেখা যায়। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে__মহাভারতার্দিবিরুদ্ধ 
স্বতির প্রামাণ্য নাই। মহাভারতেই বল] হইয়াছে যে__্যাহা মহাভারতে নির্মিত হইয়াছে, তাহাই অন্ত্র 
আছে যাহ! মহাভারতে নাই, তাহা অন্তত্রও নাই।” মহাভারত ত্রন্সত্রকার ব্যাসেরই রচিত। সমস্ত 
শিষটগণ নিঃসংশয়তাবে মহাভারতের পরিগ্রহ করিয়! থাকেন বলিয়া! মহাভারতের অপ্রামাণ্যশঙ্কার অবকাশ নাই। 
মহাভারত অপ্রমাণ হইলে মহাভারতাস্তর্গত গীতাও অপ্রমাণ হইয়! পড়িবে । ৫০। 
আরও কথা এই যে__পূর্বপ্রদর্শিত মহাভারতের অন্তর্গত মোক্ষধর্থের নারায়ণীয় উপাখ্যানে পঞ্চর!ত্রপ্রতিপান্ত 
বিষয় তাৎপর্য্যনির্ণায়ক ষড়.বিধ লিলোপেত বাক্যঘারা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া! ইহাতে কোনও অপ্রামাণ্যের অবকাশ 
থাকিতে পারে না| তাৎপধ্যগ্রাহক লিঙ্গ (১) উপক্রমোপসংহার, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্বরতা, (৪) ফল, 
(৫) অর্ণবাদ (৬) ও উপপত্তি এই ছয় প্রকার। মহাভারতের অন্তর্গত মোক্ষধর্মের নারায়ণীয় উপাখ্যানে 
উক্ত তাৎপর্যযনির্পায়ক যড়বিধ লিজ্গোপেত বাব্যদ্বার। পঞ্চরাত্রপ্রতিপাপ্ধ বিষয়ই সিদ্ধ হইয়াছে । তাহাই 
দেখান হইতেছে_€১) “গৃহস্থ বশ্নগারী* ইত্যাদি রাজা যুবিষিরের প্রশ্নোপক্রম। এই উপক্রমে বলা 
: হইয়াছে_সমন্ত আশ্রমিগণের নি নিজ পুরুযার্থসিদ্ধির জন্য কোন্‌ দেবতা যজনীয়? বৈশ্বদেব ও 
 পৈত্য কর্ম কি প্রকারে কর্তব্য মোক্ষ কিরূপ? সমন্তের সার কি? উক্ত উপাখ্যানে ইহাই 
উপক্রমবাক্য। আর উপসংহারে বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন হে রাহধিশ্রে্ জনমেজয় ! যাহা অক্বতাত্ম ব্যক্তিগণের 
দুৰ্জয়, তাদৃশ এই একাত্তধৰ্ম্ম অর্থাৎ হরিধর্ম আমি গুরুদেবের অনুগ্রহে তোমার নিকটে কীর্তন করিলাম। হে 
রাজন্‌ ! শেতপুরুষগণের পতিগণের ও আমার গুরুকে সেই মহাভাগ নারদ এইরূপই অব্যয় একাত্তগতি অর্থাৎ হরির 
উপদেশ করিয়াছিলেন এবং ব্যাসদেবও গ্রীতিমহকারে মতিমান্‌ ধরমপুতর যুবিষঠিরকেও যাহার! যথাক্রমপরায়ণ পঞ্চরা- 
াহাদিগকে এইরূপই অব্যয় একান্তগতি উপদেশ করিয়াছিলেন। ভীগরদেষও উপসংহারে বলিয়াছেন-হে 


্ শব্প্রমাণনিরূপণম্‌ BRS EE 
বিখুনিবেদিতান্সেনেতরেণ বা? কিমাত্মকো মোক্ষঃ? কিং সর্ব্ববেদসারঃ ?_ইত্যুপক্ৰমঃ। “এষ 
একান্তধৰ্ম্মত্তে কীত্তিতে! স্পসত্তম। ময়! গুরুপ্রসাদেন দুবিবজ্ঞেয়োহকৃতাত্মভিঃ” ইতি বৈশম্পায়নঃ1 “এবং নি 
হি স মহাভাগে! নারদ গুরবে মম। শ্বেতানাং পতীনাঞ্চাহ হ্যেকান্তগতিমব্যয়ামূ। ব্যাসশ্চাকথয়ৎ প্রীত্যা 
ধর্মপুজায় ধীমতে । পঞ্চরাত্রবিদো যে চ বথাক্রমপরা নৃপ ॥” ইতি তীদ্মশ্চ। “মত্তোহন্তানি চ তে | 
রাজয়্‌পাখ্যানশতানি বৈ । যানি শ্রুতানি সবর্বাণি তেষাং সারোইয়মুদ্ধতঃ॥” ইত্যুপসংহারঃ। 

“যে চ তদ্ৃভাবিতা লোকে হোকাস্তিত্বং সমাত্রিতাঃ। শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তারেো| নারায়ণপরায়ণাঃ। কাম্যং 
নৈমিত্তিকং রাজন্‌ যন্দরীয়াঃ পরমক্রিয়াঃ। সব্র্বাঃ সাত্বতমাস্থায় বিধিং চক্রে সমাহিতঃ। পঞ্চরাত্রবিদো 
মুখ্যান্তস্য গেহে মহাত্মনঃ। প্রায়ণং ভগবৎপ্রোক্তং ভুঞ্তে চাগ্রভোজনম্‌ ৷” ইতি শতশোহভ্যাসঃ। ৫১। 

“নারদেন তু সংপ্রাপ্তঃ সরহস্তঃ সসংগ্রহঃ। এষ ধর্ম্মো জগন্নাথাৎ সাক্ষান্নারায়ণান্প ৷ সাত্বতং 
বিধিমাস্থায় প্রাক ূর্য্যযুখনিঃস্থতম্‌ ॥” ইত্যাদিন! অপূর্ব্বত! ৷ “এতদভ্যধিকং তেষাং যত্তেজঃ প্রবিশস্ত্যত ৷ 
অহো| হোকাস্তিনঃ শ্রেষ্ঠাৎ গ্রীণাতি ভগবান্‌ স্বয়মূ। বিধিপ্রযুক্তাং পূজাঞ্চ গৃহাতি ভগবান্‌ স্বয়মূ। = 
একান্তিনস্ত পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্‌ ৷ নুনমেকান্তধর্ম্মোহয়ং শ্রেষ্ঠো নারায়ণপ্রিয়ঃ। সহোপনিষদান 
বেদান্‌ যে বিপ্রাঃ সম্যগাশ্রিতাঃ। পঠস্তি বিধিমাস্থায় যে চাপি যতিধর্ল্মিণঃ। তেভ্যো বিশিষ্টাং জানামি টি 
গতিমেকান্তিনাং নৃণাম্‌। একান্তিনো হি পুরুষা ছুর্মভা বহবো নপ। যগ্ধেকাস্তিভিরাকীর্ণং জগৎ স্তাৎ 


রাজন্‌ যুধিষ্ঠির ! তুমি আমার নিকট হইতে অপর যে সকল শত শত উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছ, দেই সকল উপাখ্যানের 
সার এই আমাকর্তৃক উদ্ধৃত হইল ।”, উক্ত নারায়ণীয় উপাখ্যানে ইহাই উপসংহারবাক্য (১)। এ 

“এই জগতে যাহার! এ একাস্তিত্ব অর্থাৎ হরিবর্ম্ম সম্যকরূপে আশ্রয় করিয়া তন্তাবে ভাবিত হয়, তাহারাই .. 
সনাতনধর্থের রক্ষক ও নারায়ণপরারণ। হে রাজন! ভগবান্‌ নারদ সমাহিত হইয়া কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম চি 
এবং য্ভীয় পরমক্রিয়া সমস্তই সাত্বতবিধি অবলম্বন করিয়া! নিরূপণ করিয়াছেন। বাহার! নারদপ্রোক পঞ্চরাত্রবেত্তা, 
তাহারাই শ্রেষ্ঠ । সেই পাঞ্চরাতরবেত্ত। মহাত্মার গৃহে ভগবৎপ্রোক্ত প্রায়ণ হইয়! থাকে এবং তিনি অগ্রভোভ্রন করেন |” 
এইরূপে উক্ত উপাখ্যানে পঞ্চরাত্রের কথ! শত শতবার অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে (২)। ৫১। 

“হে রাজন্‌! যাহা! পূর্বে সুর্যের মুখ হইতে নিঃস্থত হইয়াছিল, সেই সাত্বতবিধি অবলম্বন করিয়া নারদ রহন্ত ও 
সংগ্রহের সহিত এই পঞ্চরাত্রোক্ত ধর্ম সাক্ষাৎ জগন্নাথ নারায়ণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।” উক্ত উপাখ্যানে 
এইরূপ বলিয়া পঞ্চরাত্রোক্ত ধর্মের অপূর্ববতা দেখাইয়াছেন ৩)। Ee 

“ইহাই তাহাদিগের অত্যধিক যে, তাহার! তেজ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । অহো | হরিপরায়ণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট 
হইতে স্বয়ং তগবান্‌ প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং তগবান্‌ তাঁহাদের নিকট হইতে বিধিপ্রযুক্ত পুজা গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। হরিপরায়ণ পুরুষগণ পরমধামে গমন করিয়া থাকেন। নিশ্চয়ই এই হরিধর্ম শ্রেষ্ঠ ও নারায়ণের 
প্রিয়। যে সকল ব্রাহ্মণ ও যে সকল সন্ন্যাসী উপনিবৎসমূহের সহিত বেদসমূহ আশ্রয় করিয়া বিধি অবলক্বনপুর্ব্বক 
পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগ হইতে অর্থাৎ তাহাদের প্রাপ্য গতি হইতে হরিপরায়ণ মহুম্থগণের গতিবিশিষ্ট অর্থাৎ 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি জানি। হে রাজন্‌ ! হরিপরায়ণ পুরুষ বহু দুর্লভ অর্থাৎ বেশী হয় না। হে কুরুনন্দন.! এই 
জগৎ যদি কাম্যকর্মাবিবজ্দিত, অহিংসক, অর্কভূতহিতে নিরত ও আত্মজ্ঞানী হরিপরায়ণ পুরুষগণদ্বার! পরিব্যাপ্ত হয়, 
তবে সত্যযুগের প্রাপ্তি হইবে। তাহার পর হরিপরায়ণ পুরুষ নারায়ণাত্মক মোক্ষে অধিকারী হইয়া পরম, 
প্রাপ্ত হইবে৷” ইত্যাদি শত শতবার বলিয়া! উক্ত উপাখ্যানে পঞ্চরাত্রোক্ত বর্থের ফল বল! হইয়াছে (8)! 

৬১ 


নি অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ | 
: কুরুনন্দন। অহিংসকৈরাত্মবিস্তিঃ সর্ববভূতহিতে রতৈঃ। ভবেৎ কৃতযুগপ্রাপ্তিরাশীকর্ম্মবিবর্জিতৈঃ । 


চতুর্কে্দসমঘ্িতম্‌। সাংখ্যযোগেন তুল্যো হি ধর্ম একাত্তসেবিতঃ। সর্কেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেঘেতেষু 
দৃশ্যতে ৷ যথাগমং যথান্তায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ। ন চৈনমেবং জানস্তি তমোভূতা বিশাল্পতে ৷ তমেব 
শান্্রকর্তারঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ। নিষ্ঠাং নারায়ণমৃষিং নান্যোহভীতি বচো মম। নিঃসংশয়েষু সর্বেু নিত্যং 
বসতি বৈ হরিঃ॥” ইত্যাদিনা অর্থবাদঃ ৷ ৫২। 

কিঞ্চ জনমেজয়েন পৃষ্টে! বৈশল্পায়নঃ- প্রতিকল্পং পঞ্চরাত্রং শ্রীনারায়ণাদাবির্ভবতি তিরোভবতি চ 
পাষণ্ডপ্রাচূ্য্যাদিতি সম্পুর্ণাধ্যায়েনাহ-_“্যদাসীন্মানসং জন্ম নারায়ণমুখোদগতমূ। ত্রদ্মণঃ পৃথিবীপাল তদা 
নারায়ণঃ ব্য়ম্‌। তেন ধর্ম্মেণ কৃতবান্‌ দৈবং পৈত্রযঞ্চ ভারত। ফেনপা খষয়শ্চৈব তং ধর্ম্মং প্রতিপেদিরে । 
বৈখানসাঃ ফেনপেভ্যো! ধর্মমেতং প্রপেদিরে । বৈখানসেভ্যঃ সোমস্ত ততঃ সোহন্তর্দধে পুনঃ ॥” ইত্যাদিনা 
কল্পে কল্পে সম্প্রদায়পূর্ববকপ্রবৃত্ত্ক্জয়োহত্র উপপত্বয় ইতি ৫৩। ্‌ 

অথ তন্িষ্ঠাবতাং হি অন্যক্রিয়াবন্যঃ স্বরূপফললক্ষণোজ্তেরপি শ্েষ্ঠত্ববর্ণনাচ্চ_“সহোপনিষদান্‌ 
বেদান্» ইত্যাদিজনমেজয়োক্তেঃ। “একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব ত্রিতশ্চৈব মহ্যয়ঃ। ইদং মে সমন্ুপ্রাপ্তা মম 
দর্শনলালসাঃ। ন তু মাং তে দদৃশিরে ন তু ড্রক্ষ্যতি ক্চন। খাতে হ্ৈকাস্তিকং চৈষাং ত্বং তু চৈকান্তিকো 


“এই পঞ্চরাত্ররূপ মহোপনিবৎ চারি বেদসমঘ্িত অর্থাৎ চারি বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু এই পঞ্চরাত্রে নির্ণীত 
হইয়াছে। হরিপরায়ণগণের সেবিত এই পঞ্চরাক্রোক্ত ধর্ম সাংখ্যযোগের তুল্য। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! এই পঞ্চরাত্রো 
ধর্মদমূহের সকল জ্ঞানেই আগম ও ষ্যায় অনুসারে প্রভু নারায়ণই নিষ্ঠা অর্থাৎ চরমপ্রাপ্তি দেখা যায়। হে নরপতে! 
তামস ব্যক্তিগণ এইরূপ জানে ন|। মনীষী শীন্্কারগণ সেই নারায়ণ খবিকেই নিষ্ঠা বলিয়া থাকেন। অপর কেহ 
নিষ্ঠা নাই, ইহাই আমার বাক্য। নিঃসংশয় সমস্ত জ্ঞানেই হরি নিত্য অবস্থান করেন।» ইত্যাদিদ্বারা উক্ত 
. উপাখ্যানে পঞ্চরাত্তের অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসা কর! হইয়াছে (৫) ৫২। ন 
i আর জনমেভয়কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়! বৈশম্পায়ণ সম্পূর্ণ অধ্যায়ে ইহাই বলিয়াছেন যে- প্রতি কল্পে পঞ্চরাত্ 
 জীনারায়ণ হইতে আবিভূত হয় এবং পাবগুগণের প্রাচু্যহেতু তাহা তিরোভূত হয়। ইহাই উক্ত উপাখ্যানে বলা 
: হইয়াছে_-“হে পৃথিবীপাল। যখন নারায়ণের মুখ হইতে উদ্‌গত ব্রহ্মার মানসজন্ম হইয়াছিল, তখন স্বয়ং 
নারায়ণ সেই পঞ্চরাত্রোক্ত ধর্মমদ্বার| দৈব ও পৈত্যযকর্ম করিয়াছিলেন। হে ভারত! ফেনপ নামক খবিগণও সেই 
: বর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে ফেনপ খবিগণের নিকট হইতে বৈখানস মুনিগণ এই ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
আবার বৈখানস মুনিগ্রণের নিকট হইতে তাহা সোম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর পুনরায় সেই ধর্ম্ম অস্তহিত 
হইস়া যায়” ইত্যাদিঘার! উক্ত উপাখ্যানে কয়ে কলে সদা পূর্বক পঞরাত্োক্ ধর্মের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে যে 

He ডি দত, তা রে বলিয়া ইহাতে কোনও অপ্রামাণ্যের অবকাশ নাই | ৫৩। 
নষটাবান্‌ ব্যজিগণের স্বরূপ, ফল ও লক্ষণোক্তিরও শ্রেষ্ঠত্ব 


রায় পঞ্চরাত্রের অপ্রামাণ্যের অবকাশ নাই। যেহেতু 
2 দে তু জনযেভয় “সহোপনিষদান্‌ বেদান্‌” ইত্যাদি বলিয়া 
রাত্রে নিষ্ঠাবান্‌ ব্যক্তিগণের স্বরূপ, মা 


ফল ও লঙ্ষগোজির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। আর নারদের প্রতি 


নারায়ণাত্মকে মোক্ষে ততো! যাতি পরাং গতিম্‌ ॥? ইত্যাদিশতশঃ ফলোক্তিঃ। “ইদং মহোপনিষদ্রং 


মম ॥৮ ইতি নারদং প্রতি শ্বেতদ্বীপপতিবচনাৎ। কিঞ্চ “পঞ্চরাত্রবিদো যে চ যথাক্রমপরা ঘুপ | একান্ত- 


1195, 


2 


(30৪৪১ াতাল্য্য্যান্ত্য্যল্হ্ত্যত্যত্যানাতাত্যাভ্যা্য্য্যাতা্য্য 
শ্বেতদ্বীপপতি বলিয়াছেন__“ছে নারদ ! একত, দ্বিত, ত্রিত প্রভৃতি মহধিগণ এই পঞ্চরাত্রন্বপ মহোপনিষৎ আমার 


সাধারণভাবে এই সাংখ্যাদি শান্ত্রেরেও সমাদর আছে বটে, তথাপি শ্রীশন্করাচাধ্যবিরচিত শারীরকভাস্তে [গ ও 


শব্দপ্রমাণনিরূপণম্‌ ৪৮৩ 


ভাপগতান্ে হরিং প্রবিশস্তি বৈ। যদ্ত্রক্ষা খাষয়শ্চৈব স্বয়ং পশুপতিশ্চ বৎ। শেষাণ্চ বিবুধত্েষ্ঠা 
দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ। নাগাঃ স্ুপর্ণা গন্ধবর্বাঃ সিদ্ধা রাজর্ধয়স্তখা। হব্যং কব্যঞ্চ সততং বিধিযুক্তং 
্রযুগ্ততে ৷ কৃৎস্মং তু তন্ত দেবস্য চরণাবুপতিষ্ঠতে। যাঃ ক্রিয়াঃ সম্প্রযুক্তান্চ একান্তগতিবুদ্ধিভিঃ। তাঃ 
সর্ব্বাঃ শিরসা দেবঃ প্রতিগৃহ্কাতি বৈ স্বয়ম্‌ 1” তত্রৈবাশরীরিণী বাগেকতাদীন্‌ ব্রহ্মপুজানি প্রতি__“দৃষ্টা বঃ 
পুরুষাঃ শ্বেতাঃ পঞ্চেন্দিয়বিব্জিতাঃ। দৃষ্টো ভবতি দেবেশ এভিদৃষ্টেদ্বিজোত্তমাঃ। গচ্ছধ্বং মুনয়ঃ 
সবের্ব বথাগতমিতোহচিরাৎ। ন স শক্তত্ববভক্তেন দ্রষ্টং দেবাঃ কথঞ্চন। কালং কালেন মহত! একান্তত্বং 
সমাগতৈঃ। শব্যো দ্ৰষ্টং স ভগবান্‌ প্রভামগুলদ্রূশঃ” ইতি। শ্রীনারায়ণো নারদং প্রতি_-“তে দেবা 
আশ্রমাশ্চৈব নানা তনুং সমাশ্রিতাঃ। ভক্ত্যা সম্পুজয়ন্ত্যেনং গতিং চৈষাং দদাতি সঃ। যত্তন্তাবিত 
লোকে হোকাস্তিতং সমাশ্রিতাঃ। এতদভ্যধিকং তেষাং তততেজঃ প্রবিশত্ত্যত। ইতি গুহসমুদ্দেশস্তব 
নারদ কীন্তিতঃ। ভক্ত্যা প্রেয়া চ বিপ্রর্ষে অন্মদৃভক্ত্যা চ তে শ্রন্তঃ1” ইতি । ৫৪1 

নন "সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা” ইতি সাংখ্যাদীনামপ্যাদরণেহপি শারীরকে 
তেষাং নিষেধদর্শনাৎ তন্ন্যায়েন অস্তাপি নিষেধো যুক্ত এব । ন চ সাংখ্যাদৌ বেদবিরুদ্ধভাগস্যাপি সত্বাৎ 


নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার! আমার দর্শনলালস হইয়াও আমাকে দেখিতে পান নাই। হরিপরায়ণ 
ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহই আমাকে দেখিতে পাইবে না। হে নারদ! ইহাঁদিগের মধ্যে তুমিই আমার এঁকাস্তিক 
ভক্ত অর্থাৎ তুমিই হরিপরায়ণ।” সেই স্থলে আরও বলা হইয়াছে যে_-“হে রাজন্‌ ! ধীহার! পঞ্রাতরবেত্তা ও 
যথাক্রমপরায়ণ, তাহার! একাসন্তভাব অর্থাৎ হরিভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরিতেই প্রবেশ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, খবিগণ, 
স্বয়ং পণ্ুপতি, অপর দেবশ্রে্ঠগণ, দৈত্যগণ, দানবগণ, রাক্ষদগণ, নাগগণ, পক্ষিগণ, গন্ধর্বগণ, সিদ্ধগণ ও রাজধিগণ 
সতত বিধিপ্রবুক্ত যে যে হব্য ও কব্য ( অর্থাৎ পৈত্র্য অন্ন ও দৈব অঙ্গ ) সমর্থ করিয়া থাকেন, সেই সমস্তই নারারণদেবের 
চরণদবয়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। আর ধাহাদের বুদ্ধি একাত্তগতি অর্থাৎ হরিপরায়ণ, তাঁহার! নারায়ণের উদ্দেশ্তে যে ষে 
ক্রিয়া! করিয়া থাকেন, দেব নারায়ণ স্বয়ং সেই সমস্ত ক্রিয়াই মস্তকদ্বারা গ্রহণ করিয়৷ থাকেন।” আবার সেই শ্থলেই 
অশরীরিণী থাক্‌ অর্থাৎ আকাশবাণী একত প্রভৃতি ব্রহ্মার পু্রগণের প্রতি বলিয়াছেন_-“হে দ্বিজোত্মগণ ! তোমরা! 
পঞ্চে্িয়বিবজ্জিত শ্বেতপুরুষগণকে দেখিয়াছ। এই দৃষট শ্বেপুরুবগণকর্তৃক দেবেশ্বর হরি দৃষ্ট হয়! থাকেন । হে মুনিগণ ! 
তোমর! সকলে অচিরে এস্থানে হইতে যথাস্থানে চলিয়া যাও । অভক্ত পুরুষ কোন প্রকারেই সেই ভগবান্কে দেখিতে 
সমর্থ হয় না এবং এই শ্বেতপুরুষর্ূপ দেবগণকেও দেখিতে সমর্থ হয় না। তোমরা নুদীর্ঘকালে হরিতাব প্রাপ্ত হইয়া 
যিনি প্রভামগ্লে দু্র্শনীয়, সেই ভগবান্‌কে দেখিতে সমর্থ হইবে ।” শ্রীলারায়ণ নারদের প্রতি বলিয়াহেন_“্নানা! 
শরীর আশ্রয় করিয়া সেই সমস্ত দেবতা ও আশ্রমিগণ ভক্তিসহকারে এই শ্রীহরিকে অম্যকৃত্ধপে পুজা করিয়া থাকেন। 
সেই ্রীহরি ইন্হা্দের গতি অর্থাৎ মুক্তি দান করিয়া থাকেন; যেহেতু জগতে তাহারা হরিভাবে ভাবিত হইয়া 
হরিপরায়ণত! প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা যে ভীহারা হরিতেজে প্রবেশলাভ করিয়া! থাকেন। হে 
নারদ! এই ওহ্‌ সমুদ্দেশ অর্থাৎ রহস্তৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। হে বিপ্র্ষে! ভগবন্তক্তি, 
তগবতপ্রেম ও আমাদের প্রতি ভক্তিহেতু তুমি তাহা শ্রবণ করিলে।” এইরূপে পঞ্চরাত্রো্ত র্থের উৎকর্ষ ব 
হওয়ায় ইহাতে কোনও অপ্রামাণ্যের অবকাশ নাই। ৫৪| 
এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে-্সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা” এইরূপ উভিবারা 


a 


8৮৪ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


তন্মাত্রনিষেধ ইষ্ট ইতি বাচ্যম্‌, শ্রৃতিবিরুদ্ধভাগস্যাত্রাপি সত্বাৎ তন্মাব্রনিষেধোইত্রাপি যুক্তত্তথা ক্ষত্য- 
ভাবাৎ। তথাহি__পরমকারণাৎ ভ্রীবাস্ুদেবাৎ স্ধর্ষণাখ্যো জীবো জায়তে, সন্বর্ষণাৎ প্রন্যয়সংজ্ঞং 
মনো জায়তে, তন্মাৎ অনিরুদ্ধসংজ্ঞোহহঙ্কার ইতি ভগবচ্ছন্প্রক্রিয়া। তত্র ন তাবৎ জীবোৎপত্তিঃ 
সম্ভবতি “ন জায়তে স্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ” ইতি শ্রুতিবিরোধাৎ। নাপি জীবান্মনস উৎপত্তি ততঃ 
অহঙ্কীরস্য ইতি মনোজ্ঞমূ, “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণে! মনঃ সর্বেক্িয়াণি চ” ইতি পরত এব মন 
আদীনামুৎপত্তিশ্রবণাৎ ৷ তন্মাৎ বেদবিরুদ্ধাংশস্য নিষেধে ক্ষত্যভাব ইতি চেন্ন, ভগবপপ্রক্রিয়াজ্ঞানহীনানাং 
পদদবাক্যপ্রমাণতত্বনির্ণযাশক্তানাং স্বপ্রাঙ্গনে অশ্বধাবনমাত্রত্বাং। তথাহি-_সাংখ্যাদীনাং পৌরুষেয়ত্বেন 
বেদবিরুদ্ধাংশস্যাপি সম্ভবাৎ তন্মাত্রনিষেধঃ সুূপপন্নঃ। প্রকৃতে তু “পঞ্চরাত্রস্য কৃত্স্য বক্তা নারায়ণ; 
্বয়ম্” ইত্যাদিনাস্য শ্রীমুখনির্গতত্বেন ভ্রীভগবদূগগীতাবৎ কৃৎক্সস্যাপি বেদার্থরূপত্বেন প্রামাণ্যতমত্বাৎ ন 
উক্তন্যায়স্য অব্রাবকাশ। ন হি সাংখ্যাদিনা সহ পঠনমাত্রেণ তততুল্যত্বং বক্ত;ং শক্যম্‌, উক্তরীত্যা 
তেষাং যড়[লিজোপেতবাক্যেনির্ণয়াভাবাৎ মহদৈষম্যাদুক্স্তায়স্য। নাপুতক্প্রক্রিয়া বেদবিরুদ্ধা, তদৃ- 


পাণুপত মতের নিবেধ দেখা যায় বলিয়া তদ্রীতিতে এই পঞ্চরাত্রেরও নিষেধ সঙ্গতই বটে, শারীরকভাম্মে সাংখ্য, 
যোগ ও পাণশুপত মতের মিরাকরণ করায় সেই সেই শাস্ত্রের যেমন অপ্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, এইরূপ এই পঞ্চরাত্রের 
নিরাকরণও সঙ্গতই হইবে এবং ইহারও অপ্রামাণ্য হইবে। এই আপত্তির সমাধানে যদি বল! হয় যেঁ_সাংখ্যাদি 
শাস্ত্রে বেদবিরুদ্ধ ভাগও আছে বলিয়া সেই বেদবিরুদ্ধ ভাগমাত্রের নিষেধই শাঁরীরকভাষ্যে অভিলধিত। সুতরাং 
সাংখ্যাদি শাস্তের মত পঞ্চরাত্রের নিষেধ সঙ্গত হইতে পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে__বেদবিরুদ্ধ ভাগ এই 
পঞ্চরাত্রেও আছে ; আর সেই বেদবিরুদ্ধ ভাগমাত্রের নিষেধ এই পঞ্চ্রাত্রেও সঙ্গত হইবে । তাহাতেই সাংখ্যাদি 
5 শাস্ত্রের মত পঞ্চরাত্রেরও অপ্রামাণ্য হইয়া পড়িবে। হৃতরাং প্রদর্শিত আপত্তির কোন হানি নাই। পঞ্চরাত্রে 
A বলা হইয়াছে যে_পরমকারণ বাহ্থদেব হইতে সন্রর্ঘণাখ্য জীব উৎপন্ন হইয়! থাকে) স্বর্ণ হইতে প্রছ্যয়সংজ্রক মন 
ই উৎপন্ন হয় ; প্রন্যয় হইতে অনিরুদ্ধসংজ্ঞক অহঙ্কার উৎপন্ন হয়; ইহাই ভগবচ্ছান্র বা৷ পঞ্চরাত্ের প্রক্রিয়া । পঞ্চ- 
রাত্রের এই উৎপভ্তিপ্রক্রিয়া শ্রুতিবিরুদ্ধ। কারণ জীবের উৎপত্তিই অসভাবিত। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে. 
“বিপচশ্চিৎ এর (জীবের ) উৎপত্তি-বিনাশ নাই। জীবের উৎপত্তি গ্রতিপাদন যেমন শ্রুতিবিরুদ্ধ, এইরূপ জীব হইতে 
মনের ও মন হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি প্রতিপাদনও শ্রতিবিরুদ্ধ। কারণ শ্রুতিতে বল! হইয়াছে যে_এই পরব্্ম 
হইতে প্রাণ, মন ও সর্কোন্দিয় উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং প্রদর্শিত পঞ্চরাত্রের উৎপত্তিপ্রক্রিয়া বেদবিরুদ্ধ বলিয়া 
বেদবিরুদ্ধাংশের নিষেধে কোন ক্ষতি নাই। | 

এতছত্তরে বজবয এই যে_এরূপ বল! নিতান্ত অনদত ; কারণ খাহাদের ভগব্ছান্ের প্রক্রিয়ার জ্ঞান নাই এবং 
পদ, বাক্য ও প্রমাণের তত্ব্িধয়ে বাহার! অসমর্থ, তাহাদের ভগবচ্ছান্তরের প্রক্রিয়া খণ্ডনের প্রয়াস স্বীয় অদনে 
অ্বধাবনের মতই উপহাসাম্পদ। সাংখ্যাদি শান্ত পৌরুষেয় বলিয়া তাহাতে বেদবিরুদ্ধাংশ সভাবিতই বটে। সুতরাং 
বেদবিরুদ্ধাংশমাত্রের খণ্ডন সঙ্গতই বটে) কিন্তু প্রকৃত সমগ্র পঞ্চরা্রশাস্ত্ের বক্তা স্বয়ং নারায়ণ, ইহ! মহাভারতাদি 
 শীন্েই বলা হইয়াছে। শরীমুধনি্ত সমগ্ৰ পঞরাতরশন শ্রাভগবাশীতাশাস্ত্ের মতই প্রমাণ। সমগ্র পঞ্চরাত্রশান্ত্ 
বেদদার্থরূপ বলিয়া তাহার প্রামাণ্য অথওনীয়। সাংখ্যশান্ত্রের মত ইহাতে বেদবিরুদ্ধাংশ নাই বলিয়া সাংখ্যশাস্তের 
নীতিতে এই শাত্ের খণ্ডন করা বায় না। যদিবলা যায়_ মহাভারতে সাংখ্য, যোগ, পঞরাতশারকে সমানই 
লাছে। সাংখ্যাদি শাস্তের সহিত পঞ্রাবের পাঠ আছে বলিয়া পঞ্চরাত্রও সাংখ্যাদি শাস্রের মই প্রমাণ 


শব্দপ্রমাণনিরূপণম্‌ 8৮৫ 
টিতে সীমাংসাগোচরত্বাৎ। তথাহি__ন তাবৎ জীবোৎপতেন্তাঙ্গীকারমতস্য নিত্যত্বপ্রতিপাদনাদর্থতো 
নিষেধ এব-_“অচেতন! পরার্থা চ নিত্যা সততবিক্রিয়া। ত্রিগুণং কর্ম্মণাং ক্ষেত্রং প্রকৃতে রূপযুচ্যুতে ৷ 
ব্যাপ্তিরূপেণ সম্বন্ধ্তস্যাশ্চ পুরুষস্য চ। স হানাদিরনন্তশ্চ পরমার্থেন নিশ্চিতঃ ॥” ইতি পরমসংহিতোক্তেঃ। 
নন তহি পূৰ্বৰাপরবিরোধাদ্ভয়বিধবাক্যানামপি হেয়ত্বমিতি চেন্ন, উত্ত্যায়স্য বেদেহপি ব্যাপনাৎ তত্রাপি 
নিষেধঃ সাবকাশঃ। তথাহি__«ন জায়তে প্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ” প্যথা অগ্নেঃ কুত্তা বিস্কুলিঙ্গাঃ” ইত্যারভ্য 
ঞ্সবর্ব এবাত্মানো বৃযুচ্চরস্তি” ইতি ইতরেতরবিরোধস্য সাম্যাৎ্ | ৫৫। 

ন চোৎপত্তিক্রুতে্হেঁয়যোগমাত্রবিধানপরত্বে তাঁৎপর্য্যাদবিরোধঃ, অন্যথা “নাত্মাঞ্রুতেঃ” ইত্যাদি 
শান্্রবাধাদিতি বাচ্যম্‌, উক্তন্তায়স্যাত্রাপি সাম্যাৎ। নাপি সন্ব্ষণপ্রহ্যয়ানিরুদ্ধানাং জীবমনোহহঙ্কাররপত্বং 


হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই বে__এন্ধপ বলা যায় না; কারণ প্রদর্শিত রীতি অন্থনারে অর্থনির্ণায়ক বড়বিধ 
লিলোপেত বাক্যসমৃহ্ঘার! সাংখ্যশাস্ত্রের অর্থ নিরূপিত হয় নাই ; কিন্ত পঞ্চরাত্রে তাহ! আছে। এজন্য সাংখ্যাদি 
শাস্ত্র হইতে পঞ্চরাত্রের মহদ্বৈবম্য আছে। এজন্য সাংখ্যরীতি অনুসারে পঞ্চরাত্রের খণ্ডন সঙ্গত নহে। 

আরও কথ! এই যে-_-পঞ্চরাত্রে প্রদর্শিত উৎপত্তিপ্রক্রিযা বেদবিরুদ্ধও নহে। উক্ত প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা পূর্বপক্ষীর 
মীমাংসার যোগ্য নহে। যে শীমাংসাদার! পঞ্চাত্রপ্রক্রিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়া! থাকে, তাহা পুর্বপক্ষী বুঝিতে পারেন 
নাই। পঞ্চরাত্রে জীবের উৎপত্তি স্বীকার কর! হয় নাই। পঞ্চরাত্রে জীবের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করায় অর্থতঃ 
জীবের উৎপত্তির নিবেধই করা হইয়াছে। কারণ পঞ্চরাত্রের অন্তর্গত পরমসংহিতাতে বলা হইয়াছে যে-_“প্রক্কৃতি 
অচেতনা, নিত্যা, সর্ব! বিকারবুক্তা, ত্রিগুণাগ্সিকা ও কর্ম্মসযূহের ক্ষেত্র। এই প্রক্কতি সর্বব্যাপিনী। এই 
সর্বব্যাপিনী প্রক্কতির সহিত পুরুষের ব্যাণ্ডিসম্বন্ধ আছে | এই পুরুষ পরমার্থতঃ অনাদি ও অনস্ত।” পরমসংহিতার 
এই উক্তি অনুসারে জীবের নিত্যত্ব অবগত হওয়া যায়৷ সুতরাং পঞ্চরাত্রের সিদ্ধান্তে জীবের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, 
এরূপ পূর্বপক্ষীর বলা সদত হয় নাই। যদি বলা যায়_পঞ্চরাত্রেই ত শ্ীবাস্থদেব হইতে সক্রর্ণসংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি 
বল! হইয়াছে; আর তাহাতে পূর্বাপর বিরোধপ্রযুক্ত পঞ্চরা্রশাস্তরই অপ্রযাণ হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে 
পঞ্চরাত্রের, হেয়ত্বই সিদ্ধ হইবে। 


এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_আপাতচৃষ্টিতে পূর্বাপর বিরোধদ্বার! হেয়ত্ব সিদ্ধ হইলে বেদেরও হেয় প্রসঙ্গ হইবে 
কারণ বেদে কোনও স্থলে বল! হইয়াছে--"জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই ।” আবার কোনও স্থলে বল! হইয়াছে _ “যেমন 
অগ্নি হইতে ক্ষুদ্ৰ বিস্ফলিদরাণি নিক্কান্ত হইয়া থাকে, এইরূপ পরমাত্মা হইতে ভীবসমূহ নিক্রাস্ত হইয়! থাকে।” বেদে 
একবার জীবের উৎপত্তি-বিনাশ নাই বলিয়া আবার পরযাত্ম! হইতে জীবের উৎপত্তি বলায় বেদবাক্যেও পরস্প্রবিরোধ 
আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়। সুতরাং পঞ্চরাত্রে যেমন পরম্পর বিরুদ্ধ বাক্য আছে__ইহ! আপাতৃষ্টিতে দেখা যায়, 
সেইরূপ বেদেও পরম্পর বিরুদ্ধ বাক্য আছে- ইহা আপাতদৃষ্টিতে দেখ! যায়। এই বিষয়ে উভয়ত্রই সাম্য আছে। 
হতরাং আপাতদৃষ্টিতে পূর্বাপর বিরোধদ্বারা পঞ্চরাত্রের হেয়ত্ব সিদ্ধ হইলে সেই রীতিতে বেদেরও হেয়ত্ব প্রসদ্দ হইয়া! 
পড়িবে । সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে পূর্বাপর বিরোধ দর্শনদ্বারা পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের অপ্রযাণ্য বলা যায় না । ৫৫। * 

ইহাতে যদি বলা যায় যে_বেদে যে জীবের উৎপত্তিপ্রতিপাদক বাক্য আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া য 
বস্তুতঃ সেই সকল শ্রুতিবাক্যের জীবের উৎপত্তিপ্রতিপাদনে তাৎপর্য নাই ; কিন্তু জীবাত্মসমূহের হেয় দেহেন্তরিয়া 
সহিত 5২ ও সকল শ্রতিবাক্যের তাৎপর্য্য। ওঁ সকল শ্রুতিতে দেহেন্রয়াদির সহিত ) 


৪৮৬ 
সম্ভাবনার্হমপি তু শ্রীবানুদেবাখ্যস্য পরব্রক্মণো বুযুহাত্মত্বমের । 
বৈ যত্ৰ চত বামত । ক্ৰমাগতৈঃ স্বসংজ্ঞাভিত্ৰ‘ন্মণৈরাগমং তু তৎ ॥” ইতি। তচ্চ চাতুরাত্ঘ্যোপাসনং 
পরব্রন্মোপাসনমেবেতি সাত্বতসংহিতোক্তেঃ ৷ “ব্রাহ্মণানাং হি সদৃৰন্মবাস্ুদেবাখ্যযাজিনাম্‌ ৷ বিবেকদং পরং 
শান ব্রন্মোপনিষদং মহৎ ॥৮ ইতি। পৌক্ষরেহপি_“তন্মাৎ সম্যক, পরং ব্রহ্ম বাস্ুদেবাখ্যমব্যয়মূ। 
অন্মাদবাপ্যতেশাস্্াজ জ্ঞানপূর্বরণ কর্ম্মণা ৷” ইতি। অতঃ সন্বর্ষণাদীনামপি শ্রীবাসুদেবস্যৈব সবেচ্ছাব্যুহরপত্বম্‌, 
পচতু ্ধিবভক্তঃ পুরুষঃ স ক্রীড়তি যথেচ্ছতি” ইতি কর্মোক্তেঃ। ৫৬। 


জীবমনোহহস্কারতত্বা িষ্ঠাতৃত্বাচ্চ তেষাং জীবমনোহহস্কারশব্বৈঃ কথনস্তা বিরোধাৎ । যথা-_-“তা আপ 


এঁক্ষন্ত” “তত্তেল এক্ষত” ইত্যত্র অবাস্চেতনেষু, ঈক্ষণাদিচেতনাসাধারণধর্ম্মাদেরন্ুপপত্ত্যা অবাদিশব্দানাং 


তদধিষ্ঠাতদেবভাপরত্বং তদন্তরাত্মত্রস্নপরত্্চাত্যুপগম্যতে, যথা বা আকাশপ্রাণজ্যোতিরাদিশব্বানাং 


অধ্যাস (পরপক্ষ)-গিরিবজ্রম্‌ 
তহুকতং পৌঁফরসংহিতায়াম্‌__“কর্তব্যর্মেন 


44444444442 
পরম্পর বিরোধ নাই। প্রদর্শিত শ্রতিবাব্যের যদি জীবোৎপত্তিতে তাৎপরধ্য হইত, তবেই তাহার অন্নৎপত্তিপ্রতিপাদক 
শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ সম্ভব হইত ; কিন্তু “যথাগ্নেঃ দ্ষুদ্রা বিন্ধলিঙ্গাঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের জীবোৎপত্তিতে 
তাৎপর্য্যই নাই। যদি উক্ত শ্রতিবাক্যের হেয় দেহেন্দরিয়াদির সহিত প্রত্যগাত্মার সংযোগে তাৎপৰ্য্য না হয়, তবে প্নাত্বা 
শ্রতেিত্যন্বাচ্চ তাত্যঃ” (২৷৩৷১৭ ) এই ব্ৰন্মহুত্ৰের বাধ হইয়া পড়ে। সুতরাং বিরোধ নাই বলিয়! বেদের হেয়ত্ব প্রসঙ্গ 
হইতে পারে না। আর পঞ্চরাত্রে জীবের উৎপত্তি বলায় পূর্বাপর বিরোধপ্রযুক্ত পঞ্চরাত্রের হেয়ত্বই'সিদ্ধ হয়। 
এতছুত্বরে বক্তব্য এই যে--যে রীতিতে বেদবাক্যের পরস্পর বিরোধের সমাধান করা হইয়াছে, সেই রীতি এই 
পঞ্চরাত্রের পক্ষেও তুল্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে । পঞ্চরাতে যে সম্্ষণসংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি বল! হইয়াছে, সেই 
বাক্যের জীবোৎপত্তিতে তাৎপর্ধ্য নাই। তত্ভারা সন্ধর্ণমংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি বল হয় নাই। তাহার তাঁৎপর্য্য ভিন্ন। 
সুতরাং পঞ্চরাত্রেও পূর্বাপর বিরোধ নাই বলিয়া পঞ্চাত্রশান্ত্ের হেয়্প্রসদ হইতে পারে না। সবর্ষণ, প্রায় ও 
অনিরুদ্ধের যথাক্রমে জীব, মন ও অহঙ্কাররূপত্বের সম্ভাবনাই হইতে পারে ন|| সুতরাং পঞ্চরাত্রেও তাহা বল! হয় 
নাই) কিন্ত পঞ্চরাত্রে যে প্পরমকারণাৎ শ্রীবাহ্দেবাৎ সন্ব্ষণাখ্যে! জীবে! জায়তে” ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তদ্বারা 
সন্ধ্ণাদির বাসদেবব্যহাত্মতাই বলা হইয়াছে। ইহাতেই উক্ত পঞ্চরাতরবাক্যের তাৎপর্য্য। স্র্ষণপ্রছ্যয় ও 
অনিরুদ্ধের যে শ্রীবান্থদেবনামক পরত্রঙ্গের বা[হাত্মত্ব, তাহাই উক্ত বাক্যে বল! হইয়াছে। তাহাই পৌফ্বরসংহিতায় বল! 
হইয়াছে যে “ক্রমাগত হ্বমংজ্ঞক ব্ৰাহ্মণযমূহদ্বারা যাহাতে কর্তব্যত্বরূপে চাতুরাত্ম্য অর্থাৎ ব্যৃহচতু্টয়াত্মক ব্রহ্ম উপাসিত 
হইয়া থাকে, তাহাই আগম |” সেই চাতুরাত্ম্যের উপাসন1-_পরত্রন্মেরই উপাসনা ; যেহেতু সাত্বতসংহিতাতে তাহাই 
বলা হইয়াছে | সাত্বতসংহিতায় বলা হইয়াছে__“বান্থদেব নামক সদ্ত্রঙ্গের উপাসনাকারী ব্রাহ্মণগণের মহৎ ব্রক্মোপনিষদই 
_বিবেকপ্রদ পরমশাস্্।” আর পৌদ্ধরসংহিতাতেও বলা হইয়াছে__-“অতএব এই শান্ত হইতে জ্ঞানপূর্বক কর্ম্বদ্বার! বাস্থদেৰ 
নামক অব্যয় পরব্রন্ধকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।” দ্তরাং পর্ধ্যালোচন| করিলে দেখা! যায় _সম্বর্ষণাদিও শ্রীবাজুদেবেরই 
নব কুর্পুরাণে বলা হইয়াছে__“সেই পুরুষ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়! যেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন, 

সেইরূপ ক্রীড়া করিতেছেন |” ৫৬ | 

2, রি কথা যে_পঞ্চরাত্রে যে বলা হইয়াছে _“পরমকারণাৎ শ্রীবাদ্েবাৎ সন্ধর্ণণাখ্যো জীবো জায়তে” 
ত্যাদি, তাহাতে জীব, মন ও অহঙ্কারশব্দদার! তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা সন্র্ষণ, প্রদ্যুয় ও অনিরুদ্ধের কথাই বলা হইয়াছে। 
জীব, মন ও অহঙ্কার এই তত্র অধিষ্ঠাতী দেবতা যথাক্রমে স্ধ্ণ, পন্য ও অনিরুদ্ধ; কিন্তু তাহাতে 
উৎপত্তি বলা হয় নাই। আর তাহাতে শ্রৃতিবিরোধ বা! পূর্ববাপরবিরোধ সাবিত নহে বলিয়া 


শব্বপ্রমাণনিরূপণম্‌ ৪৮৭ 


ভূপ্টাকাশাদৌ তত্রোক্তলিঙ্গামুপপত্ত্যা চ ব্রহ্মপরত্বং স্থিত, তদ্বৎ প্রকৃতেইপি সুূপপন্নম্‌ । এতেন 
সনবর্ষণাদিভ্যো৷ মনআনি্ষ্টযম্থপপত্তিণস্কাপি নিরস্তা, তদ্রপাৎ শ্রীবানুদেবাদেব উৎপত্ত্যবগমাৎ ৷ এত- 
স্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ” ইতি শ্রুতেরপি স্বার্থপরত্বসিদ্ধৌ তদ্বিরোধশঙ্কায়া অপি দূরতো নিরাসাৎ | ৫৭1 
এতহুক্তং ভবতি_ সর্বববেদাত্তবেছ্তো জগজ্ন্মাদিহেতুঃ ব্রদ্মেশা দিকিরীটকোটাডিতপাদগীঠো হেয়- 
ধর্মাম্পৃমহিমদিকৃতটঃ সার্ববজ্ঞয-বাৎসল্য-কারণ্যাগ্তপরিমিতম্বাতাবিকনিত্যকল্যাণগুণার্ণবো মুযুক্ষুধ্যেয়ো 
ভগবান্‌ পরব্রন্ষাখ্যঃ শ্রীবাসুদেব ইতি তাবৎ নিধিববাদঃ শুঁতিমানসিদ্ধত্বাৎ। এবঞ্চ স এব পরম” 
শ্রেয়োজ্ঞাপকানামৃগ ষজুঃসামাথব্বসংজ্ৰকানাং বিধিনিষেধাদ্দিপঞ্চবিধবাক্যকদন্বরূপাণাং শব্দতোহর্থতশ্চ 
মননিঃশ্বাসরূপত্বেন ছুক্ঞেযত্বাৎ ময়! বিনা তদ্যাথাত্মযস্ত বেত মশক্যত্বাৎ স্থরাদিভিরপি তদ্যাথাত্মযজ্ঞানাভাবে 


পঞ্চরাত্রের অপ্রামাণ্য শঙ্কাও হইতে পারে না। যেমন “তা আপ পরক্ষত্ত, তখতে ক্ষত" শ্রুতিবাক্যে এই যে 
ভলাদির ঈক্ষণ বলা হইয়াছে, চেতনের অসাধারণ ধর্ম এই ইঈক্ষণ অচেতন জলাদিতে উপপন্ন হয় না অর্থাৎ 
অচেতন জলাদির ঈক্ষণ সম্ভাবিত নহে, এন্ত অর্থাৎ এই অঙ্ুপপত্তিনিবন্ধন যেমন উক্ত শ্রতিবাক্যগত অপ্‌আদি 
শব্দের তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাপরত্ব কিংবা তদন্তরাত্মভৃত ব্রহ্মপরত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। আর “অন্ত লোকন্ত কা! 
গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্ববাণি হ বা ইমানি ভুতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্ন্তে” ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতিতে যে 
আকাশের কথা বলা হইয়াছে। এইবূপ-_“কতমা স! দেবতা ইতি প্রাণ ইতি হোবাচ সর্কাণি হ বা ইমানি ভূতানি 
প্রাথমেবাভিসংবিশস্তি” ইত্যাদি উদ্‌গীথপ্রকরণে যে প্রাণের কথ! বলা হইয়াছে এবং প্যদতঃ পরো 
দিবে! জ্যোতিদীপ্যতে” ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রতিতে যে জ্যোতির কথ! বল! হইয়াছে, এই আকাশ, প্রাণ ও জ্যোতিঃ- 
শব্দ যথাশ্রুত ভূতাকাশ, প্রাণবামু ও ভূতজ্যোতিপর হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে সেই সেই স্থলে যে 
ব্ৰহ্মলিদ উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ সেই সেই স্থলে যে ব্রন্ার্থপ্রকাশনসামর্থ্যুক্ত পদযোগ আছে, তাহার অন্থপপত্তি হইয়া 
পড়ে। এমন্ত ব্রহ্মহত্রকার যেমন “আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ* “অত এব প্রাণ” প্জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ* এই সকল হুত্রদ্বারা 
উক্ত শ্রুতিগত আকাশ, প্রাণ ও জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্মপরত্ব নির্দেশ করিয়াছেন, এইরূপ প্রক্কতস্থলেও অর্থাৎ পঞ্চরাত্রেও 
জীব, মন ও,অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাবিশেষের কথাই জীব, মন ও অহঙ্কারশব্দ্বারা বল! হইয়াছে । বস্তুতঃ তাহাদের 
উৎপত্তি বল! হয় নাই। এইরূপ সমাধানদ্বার| পূর্বপক্ষী যে বেদবিরোধ দেখাইয়! স্র্ষণাদি হইতে মনআদির উৎপত্তির 
অনুপপত্ত-শস্কা করিয়াছিলেন, তাহাও নিরস্ত হইল। কারণ বেদ যেমন পরত্রন্ম হইতে প্রাণ, মন ও সর্কেন্নিয়ের উৎপত্তি 
বলিয়াছেন, পঞ্চরাত্র হইতেও সেইরূপ পরত্রন্গ প্রীবাহ্ছদেব হইতেই প্রাণ, মন প্রভৃতির উৎপত্তি জান! যায়। 
দ্এতম্মাজ্জায়তে প্রাণে! মনঃ* এই শ্রুতি যাহ! বলিয়াছেন, তাহাতে পঞ্চরাত্রের উক্তির বিরোধ মোটেই নাই! 
উভয়েরই প্রতিপাগ্ত এক | ৫৭ । 


এই প্রকরণের অভিপ্রায় এই যে-যিনি সর্বববেদাস্তবে্ক ও জগজ্জন্মাদির হেতু, ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতির কিরীটাগ্র- 


দ্বারা ধাহার পাদগীঠ বন্দিত হইয়া থাকে, হেয়ধর্ম্মসমুহদ্বার! বাহার মহিমার সীমা অন্পৃষ্ট এবং সার্ববজ্য, বাৎসল্য, 


কারণ্য প্রভৃতি অপরিমিত স্বাভাবিক নিত্য কল্যাণগুণসমূহের যিনি আধার, সেই পরব্রহ্ধনামক ভগবান্‌ ্ীবাস্দেবই 


ুুক্ষুগণের ধ্যেয় ; ইহাতে কোনও বিবাদ নাই ।- কারণ তিনি শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ অর্থাৎ শ্রতিপ্রমাণদারা তাহাই জানা 
যায়। আর তাদৃশ পরত্রন্মনামক তগবান্‌ বাহুদেবই নিশ্চয় করেন যে-_“পরম শ্রেয়: অর্থাৎ পরমযুক্তির জ্ঞাপক খু, 

যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বনামক বিধি-নিষেধাদি পঞ্চবিধ বাক্যসমূহরূপ বেদসমূহ শব্দতঃ ও অর্থতঃ আমার নিশ্বাসরূপ বলিয়া 
ছুজেয় ) সুতরাং আমি ব্যতীত এতাদৃশ বেদসমূহের যথার্থ তাৎপৰ্য্য জানিতে দেবতারাও সমর্থ হইবে না) আ. 
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৪৮৮ 
শ্রেয়সম্তৎসাধনাদীনাধ্চাসিদ্বেরিতি নিশ্চিত্য তদর্থযাথাক্য্যোপপত্য়ে তদধিকারিণাং পুংসাং স্বান্থুরূপপুরুফার্থ, ' 
সিদ্ধয়ে স্বাশ্রিতানম্যজনজাতমধিকৃত্য তেষাং স্বব্বরপগুণাদিবিষয়কতত্বজ্জঞানোপলন্ধয়ে স্বয়ং তান্‌ বেদান্‌ 
পঞ্চরাত্রাখ্যশান্তরার্থরূপেণ বিশদং ব্যাচকার ! তথাচাত্র সর্ব্স্তাপি বেদার্থস্ত স্বয়মেব শ্রীযুখেন নির্ণীতত্বাৎ 
সর্ববাংশেনাপি তস্য প্রমাণতমত্বমিতি। “পঞ্চরাত্রস্ত কৃৎস্বস্ত বক্তা নারায়ণ ব্বয়ম্‌ ৷ ইদং মহোপনিষদং 
চতুৰ্ব্বেদসমদ্বিতম্‌ ৷” ইত্যাদিপূর্ব্বোক্তবাক্যান্তত্রামুসন্ধেয়ানি । তামা ৈরসতপ্ততমছেন তত্র অপ্রামাণ্য- 
শঙকায়া উন্মত্তপ্রলাপত্বনিশ্চয়াৎ শ্রেয়োহ্ধিতিঃ উপেক্ষণীয়দ্বমিতি তাৎপৰ্য্যার্থই ৷ ৫৮। 

বৃহৎপরাশরে চ “বৈদিকস্ত জপং কুর্য্যাৎ পৌরাণং পঞ্চরাত্রকম্‌ । যো বেদস্তানি চৈতানি যান্েতানি 
চ সা শ্রুতিঃ। পঞ্চরাত্রবিধানেন স্থণ্ডিলে বাপি পৃজয়েৎ। জলমধ্যগতো বাপি পৃজয়েৎ জলমধ্যগমূ। 
ছাদশারং নবব্যুহং পঞ্চরাত্রক্রমেণ তু।* ইতি। বালীব্যত্রে শ্ীসনৎকুমারো রাবণং প্রতি-_“পুরাণৈশ্চৈর 
বেদৈশ্ট পঞ্চরাত্রৈস্তখৈব চ। ধ্যায়স্তি যোগিনো নিত্যং ক্রতুভিশ্চ যজন্তি তম!” ইতি। বারাহে চ-. 
“বেদাচ্যে তু সমং দত্তং ত্রিগুণং তদ্বিদে তথা । আচার্ষ্যে পঞ্চরাত্রাণাং সহত্রগুণিতং ভবেৎ। সাত্বতজ্ঞান- 
দৃষ্টোহহং সাত্বতামিতি সাত্বতাৎ।” ইতি। পুনস্তব্রৈব_ব্ান্মণক্ষজিয়বিশাং পঞ্চরাত্রং বিধীয়তে। 
শূদ্রাদীনাঞ্চ তচ্ছে ত্রপদবীম়ুপযাস্যতি। এবং ময়োক্তং বিপ্রেন্্র পুরাকল্পে পুরাতনম্। পঞ্চরাত্রসহআণি 


তাহাতে যথাৰ্থ বেদার্থজ্ঞানের অভাবে পরমশ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরমমুক্তি ও তাহার সাধনাদির অসিদ্ধি হইয়া পড়িবে ।” 
ভগবান্‌ বাসুদেব এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বেদার্থের যাথাত্ব্য-উপপত্তির নিমিত্ত এবং তদধিকারী পুরুষগণের নিজ নিজ 
অনুরূপ পুরুবার্থের সিদ্ধির নিমিত্ত নিজাশ্রিত একান্ত তক্তগণকে উপলক্ষ্য করিয়! তাহাদের স্বরূপগুণাদিবিষয়ক তত্বজ্ঞান 
উপলব্ধির জন্য স্বয়ং সেই বেদসমূহকে পঞ্চরাত্রনামক শাস্তার্থরূপে বিবৃত করিয়াছেন। সুতরাং এই পঞ্চরাত্রে স্বয়ং 
তগবান্‌ বাুদেবেরই শ্রীযুখদ্বার! সমস্ত বেদার্থই নির্ণীত হইয়াছে বলিয়! সর্বাংশেই এই পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্যতমত্ব 
২ বুঝিতে হইবে। “সম্পূর্ণ পঞ্চরাত্রের বক্ত! স্বয়ং নারায়ণ। এই পঞ্চরাত্ররূপ মহোপনিবৎ চতুর্বেদসমদ্বিত।” ইত্যাদি 
রি পুৰ্ব্বোক্ত বাক্যমকল এস্থলে অহুন্ধান করিতে হইবে । অতএব উক্ত প্রমাণদ্বারা এই পঞ্চরাত্রের আগ্ততমত্ব নিশ্চিত 
হয় বলিয়া তাহাতে অপ্রামাণ্যশঙ্ক৷ করিলে তাহা উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়াই নিশ্চিত হয়। আর এজন্য অর্থাৎ পঞ্চরাত্রের 
অপ্রামাণ্যশঙ্কার উন্মত্ত প্রলাপত্ব নিশ্চয় হয় বলিয়! তাহা কল্যাণকামী ব্যক্তিগণের উপেক্ষণীয়। ইহাই এই প্রকরণের 
তাৎপর্য্যার্ঘ। ৫৮। 

আর বৃহৎপরাশরেও বল! হইয়াছে_“বেদনিষ্ঠ ব্যক্তি পৌরাণিক পঞ্চরাত্রোক্ত জপ করিবেন। যাহা বেদ, তাহা 
এই পঞ্চাত্রাদি ; আর যাহা এই পঞ্চরাত্রাদি, তাহা শ্রুতি । অথবা পঞ্চরাত্রের বিধান অনুসারে স্থত্তিলে পুজা করিবেন; 
কিংবা জলমধ্যে থাকিয়া পঞ্চরাত্রোক্ত ক্রম অমুসারে জলমধ্যগত দ্বাদশ অরবিশিষ্ট নব-ব্যুহের পুজা করিবেন।” 
বাল্সীকিরচিত উত্তররামায়ণে প্রীসনৎকুমার রাবণের প্রতি বলিয়াছেন__“যোগিগণ পুরাণোক্ত, বেদোক্ত ও পঞ্চরাত্রোক্ত 
উপাসনাসমূহের দ্বারা সেই পরেশরের ধ্যান করিয়া থাকেন এবং যজ্ঞসমূহের দার! উহার যজন! করিয়া! থাকেন।” 
বরাহপুরাণে বল! হইয়াছে_“বেদাচ্য অর্থাৎ, বেদাধ্যয়নকারীকে দান করিলে তাহ! অমগুণ হয়, বেদার্ঘজঞানী 
জিতে দান বরিলে তাহা ডিনার এবং পঞ্চরাত্রের আচার্য্যকে দান করিলে তাহা! সহম্রগুণ হয়।”” ইত্যাদি। 
পুনরায় সেই স্থলেই বলা হইয়াছে_প্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয় ও বৈগ্তগণের নিমিত্ত পঞ্চরাত্রশাস্ত্র বিহিত হইয়াছে এবং 
3 [হা শৃত্রাদিরও কর্ণের বিবয়ীভূত হইবে অৰ্থাৎ শৃত্রাদিও তাহা শ্রবণ করিতে পারিবে । হে বিপ্রেন্্র |. এইরপে. 
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:. হি কশ্িদ গরহীষ্যতি। কর্মক্ষয়ে মম কশ্চিদ্‌ বদি ভক্তে! ভবিষ্যতি। তন্তেদং পঞ্চরাত্রং তু নিত্যং হৃদি 
চ সিদ্যাতি। ইতরে রাজসৈর্ভাবৈস্তামসৈশ্চ সমাবৃতাঃ ৷ ভবিশ্ত্তি দবিজশ্রেষ্ঠ মচ্ছাসনপরাঙমুখাঃ। কৃতং 
ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ শৃণু নারদ সাম্প্রতম্‌। যদিদং পঞ্চরাত্রেণ ভজেদৃভক্ত্যা দ্বিজোত্তমঃ ৷ প্রাপ্যোহ্হং নান্যথ! 
বৎস কল্পকোট্যযুতৈরপি ৷" ইত্যাদিনা । ভীম্মপর্ব্বণি চ- “ক্রান্গণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যেঃ শৃত্রৈশ্চ কৃতলক্ষণেঃ | 
অর্চনীয়শ্চ সেব্যশ্চ পূজনীয়শ্চ মাধবঃ ৷ সাত্বতং বিধিমাস্থার গীতঃ সব্র্ষণেন বঃ1” ইতি। এতৈঃ 
প্রমাণবাক্যেরপ্যস্ত প্রামাণ্যতমত্তং সিদ্ধমূ। শ্রুতিসমানপ্রামাণ্যতমমেতৎ শান্ত্রমপ্রমাণমিত্যনুন্মত্তঃ কো 
্রয়ান্দিতি ভাবঃ। এতদ্িরুদ্ধাঃ স্থতয়ে! হেয়াঃ শ্রতিতন্মলকন্মৃতিবিরোধাৎ। তথোক্তং ভগবতা জৈমিনিনা_ 
“বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্তাদসতি হানুমানম্‌” ইতি।. শ্রুতিবিরোধে সতি অনপেক্ষং প্রামাণ্যং স্যাৎ স্মৃতেশ্চ 
বাধঃ। অবিরোধে হি অনুমানং স্মৃতিরপি প্রমাণং স্যাদিতি সৃত্রাক্ষরার্থঃ। অধিকরণার্থন্ত দ্বিতীয়ে অধ্যায়ে 
বক্ষ্যতে। কিঞ্চ “যন্মনুরবদৎ তদৃভেষজম্‌” ইতি শ্রুতিসিদ্ধমৌষধরূপং মনুবচনমূ_“যা বেদবাহাঃ স্মতয়ে 
যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্য়ঃ। তাঃ সর্ব্বাঃ নিক্ষলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ ॥৮ ইত্যাদি । ৫৯। 

বস্তু সাঙ্গেযু বেদেষু নিষ্ঠামলভমানঃ শাণ্ডিল্যঃ- পঞ্চরাত্রশান্ত্রমধীতবান্‌, “সাজেষু বেদেষু প্রতিষ্ঠা- 
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আমাকর্তৃক পুরাকল্পে পুরাতন পঞ্চরাত্র উক্ত হইয়াছে। সহজ পঞ্চরাত্র যদি কেহ গ্রহণ করে অর্থাৎ পঞ্চরাত্রোক্ত ধর্ম 
সকল অবলম্বন করে এবং কর্মঞ্ষয়ে আমাকে অবলম্বন করিয়| যদি কেহ আমার ভক্ত হয়, তবে তাহার এই 
পঞ্চরাত্োক্ত জ্ঞানই নিত্য হৃদয়ে বিরাজমান থাকে । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! এই পঞ্চরাত্ররূপ আমার উপদেশে পরাঙসুখ অপর 
ব্যক্তিগণ রাজন ও তামস ভাবদ্বারা সমাবৃত হইয়া থাকে । হে নারদ! ইহা শ্রবণ কর যে_সত্যঃ ত্রেতা, দ্বাপর 
ও এই কলিতে দিজশ্রে্ ব্যক্তি পঞ্চরাত্রবিধান অনুসারে তক্তিসহকারে আমার ভজন! করিবে, তাহ! হইলেই আমি 
তাহার প্রাপ্য হইব। হে বৎস ! অন্ত প্রকারে অযুত কল্পকোটি ভজন! করিলেও আমি তাহার প্রাপ্য হইব না ।” 
মহাভারতের ভীগ্মপর্বের বলা হইয়াছে_“সঙ্কর্ণণ যে সাত্বতবিধি উপদেশ করিয়াছেন, সেই সাত্বতবিধি অবলম্বন 
করিয়া কৃতলক্ষণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃত্রগণের মাধবকে অর্চনা, দেবা ও পুজা করা! কর্তব্য ।” এই সকল 
প্রমাণবাক্যঙ্কারাও এই পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্যতমত্ব সিদ্ধ হয়। শ্রুতির সমান প্রামাপ্যতম এই পঞ্চরাত্রশান্ত্র "অপ্রমাণ” 
ইহ! অনুন্মত্ত কোন্‌ ব্যক্তি বলিতে পারেন। উন্মত্ত ব্যক্তির পক্ষেই পঞ্চরাত্রকে অপ্রমাণ বল! সম্ভব হইতে পারে । 
আর এই প্রদর্শিত প্রমাণসমূহের বিরুদ্ধ পঞ্চরাত্রের অপ্রামাণ্যখ্যাপক স্থতিসমূহ হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য । কারণ 
& সমস্ত স্থৃতিতে বেদ ও বেদযূলক স্থৃতির বিরোধ আছে বেদবিরুদ্ স্বৃতি যে অপ্রমাণ, এই কথা ভগবান্‌ জৈমিনিও 
“বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্তাদসতি হৃম্যানম্‌” এই সত্রে বলিয়াছেন। হত্রের অর্থ এই যে_-শ্রুতিবিরুদ্ধ স্থৃতি অপ্রমাণ ; কিন্ত 
শ্রত্যবিরুদ্ধ স্থৃতিই প্রমাণ । শ্রুতিবিরুদ্ধ স্থৃতির প্রামাণ্য অনপেক্ষিত ; শ্রতিবিরুদ্ধস্থৃতি বাধিত হইয়া থাকে। শ্রুতির 
অবিরুদ্ধ স্থৃতিই প্রমাণ। জৈমিনিহু্রে “অঙ্গুমান”শব্দটি স্থৃতি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই শ্রুতিপ্রাবল্য অধিকরণের . 
অর্থ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বল! যাইবে। ্ 
আরও কথা এই যেঁ“মঙ্ণ যাহ! বলিয়াছেন, তাহাই ভেষজ’ এইরূপ শ্রুতি আছে! এজন্ত মন্থবচন ওবধরূপ ্‌ 
বুঝিতে হইবে। আর ভগবান্‌ মহন নিজেই বলিয়াছেন যে-“ষে সমস্ত বেদবাহ স্থৃতি এবং যে সমস্ত কুদৃষটি তাহা... 
ইস. .  সমস্তই নিক্ষল অৰ্থাৎ পরলোকের উপকারক নহে। তাহা সমস্তই তামস বুঝিতে হইবে”? ৫৯। 
ডু আর শাঙ্করভাষ্যে উৎপত্যধিকরণে বল! হইয়াছে যে__“শান্ডিল্য সাজ বেদসমূহে নিষ্ঠালাত করিতে না 
পারিয়! এট শান্ত লাভ করিয়াছিলেন” সুতরাং শাণ্ডিল্য সাদ বেদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই এরূপ বলায় 


৯০৬১ & 3 চি নু le LD all রা 
৪৯০ ২... অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 

'মলবে৮তি বচনাদিদং বেদবিরুদ্ধমিতি কেষাঞ্চিৎ পদবাকযপ্রমাণমীমাংসাহীনানামনাকলিতশতিতছুপবৃত্ণ- 
হ্যায়স্মৃতিকানাং মৃষাকপোলকল্পিতম্‌, তদপি নিরভ্তমূ। তত্ত ততৎপরশংসামাররপরহাতি। যথা আদান 
প্থগবেদং তগবোইধ্যেমি বজুবেরদং সামবেদমথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমম্” ইত্যাদিকেন “ভগবন্‌ 
ঘানি নাত্মুবিৎ” ইত্যন্তেন বাক্যসমুদ্রায়েন সর্বববিদ্তাস্থানমভিধায় ভূমবিদ্ভাতিরিক্তসর্ব্বত্রাতব- 
: বেদনালাভোক্তিঃ প্রকৃতভূমবি্তাপ্রশংসার্থকৈব, সর্বববিদ্তান্থ অধীয়মানান্ু সতীঘপি তৎপ্রতিপাঘ্ভপরতত্ব- 
নির্ণয়ালাভনিমিত্তিকা বা, অন্তেষাং গুর্র্বভিগমনপ্রকারসংগ্রাহণার্থকা বা ; ন তদরিরুদ্ধপ্রখ্যাপনার্থা। অন্যথা 
সর্ব্ববিদ্ধাস্থানানাং বেদাদীনাং সর্বেষামপি বাধপ্রসঙ্গাৎ। ভূমবিষ্তায়া অপি সায্ন এবৈকশাখা- 
বিশেষৈকদেশত্বেন: তত্রৈবাস্তভূতত্বেন নিষেধ্যত্ববিরোধাচ্চ! তথা প্রকুতেইপি শাঙিল্যাখ্যানবচনস্ত 
তৎপ্রশংসার্থত্বাৎ ন বেদবিরুদ্ধতান্ফোটনার্থমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ ৷ তথা চ পরমসংহিতারাম্‌--"অধীতা ভগবন্‌ 
বেদাঃ সাঙ্গোপাঙ্গাঃ সবিস্তরাঃ। শ্রুতানি চ ময়াঙ্গানি বাকোবাক্যযুতানি চ! ন চৈতেষু সমস্তেষু 
সংশয়েন বিনা কচিৎ। শ্রেয়োমার্গং প্রপন্যামি যেন সিদ্ধির্ভবিস্তৃতে । বেদাস্তেষু যদ! সারং সংগৃহ্া ভগবান্‌ 
হরিঃ। ভক্তানুকম্পয়া বিদ্বান্‌ সংচিক্ষেপ যথান্ুখমূ” ইতি । এষামর্থ£_হে ভগবন্‌ ! সাঙ্গোপাঙ্গা বেদা 
ময় শরতান্তদক্সান্তপি ক্রুতানি, তথাপি সংশয়েন বিনা যেন সিন্ধির্ভবিষ্যতি, তচ্ছেয়োমার্গং ন পশ্যামি 


বেদরিরুদ্ধ কথাই বলা হইয়াছে। যাহার! পদ, বাক্য ও প্রমাণের মীমাংসাহীন এবং যাহার! শ্রুতি ও স্থৃতির উপবৃংহণ- 
্ূ্থায়, ্থৃতি প্রভৃতি বুঝিতে অসমর্থ, তাহাদের এতাদৃশ স্বকপোলকল্পিত মিথ্যাভাষণ প্রদর্শিত যুক্তিদ্বারাই নিরস্ত 
হইয়াছে। “বেদে বাহা নাই, পঞ্চরাত্রে তাহা আছে” এইরূপ উক্তি বেদের নিন্দার জন্য প্রযুক্ত হয় নাই, কিন্ত 
পঞ্চরাত্রের প্রশংসার জন্তই প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন-_ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ-সনৎকুমার আখ্যায়িকাতে নারদ 
সনৎকুমারের নিকট বলিয়াছেন_“হে তগবন্‌! আমি খগবেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, যজুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, সামবেদ 
অধ্যয়ন করিয়াছি, অথর্বববেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, পঞ্চমবেদ ইতিহাস-পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছি।” এইরূপ বলিয়। পরে 
' বলিয়াছেন_“হে ভগবন্‌ ! আমি কেবলমাত্র মন্ত্রবিৎ, কিন্তু আত্মবিৎ নছি।* এইরূপ বাক্যসমৃহদার! সমুদায় 
_ বিদ্াস্থানের উল্লেখ করিয়া পভূমবিদ্াতিরিক্ত অন্ত সমস্ত বিদ্যাদ্ধারা আত্মবেদন লাভ হয় ন!” এইরূপ বলিয়া প্রকৃত 
রি ভুমবিদ্যার প্রশংসামাত্রই করিয়াছেন । অথবা! সর্বববিদ্যা অবীয়মান হইলেও ভূমবিদ্যাপ্রতিপাদিত পরতত্ব লাভ হয় 
টু নাঃ অথবা ভুমৰিদ্যাদার! গুর্বভিগমন প্রভৃতি শিশ্যকর্তব্যতা| প্রতিপাদনের জন্য ভূমবিদ্যা প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্ত 
. সর্বাবিদ্যার বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদনের জন্য ভূমবিদ্যা উক্ত হয় নাই। প্রদর্ণিতরূপ সমাধান স্বীকার না করিলে একমাত্র 
: - ভূমবিদ্যা্বার! সমস্ত বিদ্যাস্থানসমূহের ও বেদাদি শাস্ত্রের বাধ স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যাই বাধিত হইয়া 
যাইবে। 
আরও বিশেষ কথা এই যে-_ভূমবিদ্যাও জামবেদেরই এক শাখার একদেশ বলিয়। সামবেদেরই অন্তর্গিত। 
: সামবের বা বেদ বাধিতার্থক হইলে ভূমবিদ্যাও বাধিতার্থক হইয়া পড়িবে। সুতরাং সামশাখার একদেশমাত্র ভূমবিদ্যা- 
দ্বারা সমস্ত বিদ্যাস্থানের নিষেধ স্বীকার করিলে বিরোধই হইয়া পড়িবে। এইরূপ শাঙিল্যোক্তিদ্বারাও বেদের 
ই. অপ্রামাণ্য প্রতিপাদিত হয় নাই ) কিন্ত পঞ্চরাত্রের প্রশংসাই প্রতিপাদিত হইয়াছে । “পঞ্চরাত্র বেদবিরুদ্ধ* এইরূপ 


প্ৰতিপাদন করিবার জন্ত উক্ত বাক্য প্রযুক্ত হয় নাই। ইহাই “চতুর বেদেষু প্রতিষ্ঠামলন্চ1” ইত্যাদি বচনের 
াপরধ্যার্থ। আর এই কথাই পরমসংহিতাতে বলা হইয়াছে যে“ 
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অধীত|. তগবন্‌ বেদাঃ স্বান্গোপাঙ্গাঃ সবিস্তরাঃ। 
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শব্দপ্রমাণনিরূপণম্‌ ক ৪৯১ 


নির্ধেতুং ন শরোমি তেষাং ছরবগাহত্বেন ছুর্ব্বোধনার্থকত্বাৎ। অতো যথা শ্রীতগবান্‌ ব্বতক্তান্কম্পয়া 
তান্‌সংশয়নিরাসপূরর্বকং সৌকর্ষ্যেণ বেদোক্ততত্বং গ্রাহয়িতুং যথাস্ুখং বেন সিদ্ধির্ভবিষ্যতীতি বিদ্বান্‌ সর্বব্ঞঃ 
বেদান্তেষু যং আ--সমন্ততঃ সারং সর্ধ্ববেদার্থতত্বং সংগৃহ স্বাসাধারণান্ুগ্রহবশ!ৎ সঞ্চিক্ষেপ, তদ্বদস্বেতি 
শেষঃ। অতোইস্ত সর্বববেদব্যাখ্যারূপত্বাৎ ন কেনাপ্যংশেনাত্র শঙ্কাবকাশঃ। তন্মাৎ কাঁৎন্সেন 
প্রামাণ্যতমত্বং বেদবদৃবোধ্যমিতি সংক্ষেপঃ ৷ ৬০ । 

কিঞ্চ বেদোহপি কাগুদ্য়াত্কো নিরপেক্ষতয়া প্রমাণম্‌ । স চ খগবেদাদিসংভ্ঞয়া চতুিবধঃ | 
তস্য ষড়ঙ্গানি শিক্ষাকল্পব্যাকরণনিরুক্তছন্দোজ্যোতীংষীতি সংজ্ঞকানি। তথা'চ আয়ায়তে মুণ্ডকশ্রুতৌ-_- 
“তত্রাপরা খগবেদো যজুবের্দঃ সামবেদোহথবর্ববেদঃ শিক্ষা! কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি 1” 
“ছন্দঃ পাদে| শবদশান্ত্র্চ বক্ত,ং কল্পঃ পাণী জ্যোতিষং চক্ষুষী চ। শিক্ষা ভ্রাণং আত্রমুক্তং নিরুক্তং 
বেদন্তাঙ্গান্তাহুরেতানি ঘট চ॥” ইতি তদ্ব্যাখঠানরূপবচনঞ্চান্রসন্ধেয়ম। তত্র শিক্ষা বর্ণনির্ণ়পরা । 
কল্পঃ_সত্রগ্ন্থঃ অনুষ্ঠেয় শতন্মার্তক্রমপ্রতিপাদনপরঃ| ব্যাকরণং-_স্বরবর্ণপদাদিসমর্থনপরম। নিরুক্তং 


শ্রুতানি চ ময়াঙ্গানি বাকোবাক্যযুতানি চ। ন চৈতেষু সমস্তেু সংশয়েন বিন! ক্কচিৎ। শ্রেয়োমার্গং প্রপশ্তানি যেন 
সিদ্ধিভ্ভবিষ্যতি। বেদান্তেযু যদ! সারং সংগৃহ ভগবান্‌ হরিঃ। ভক্তাহুকম্পয়া বিদ্বান্‌ সঞ্চিক্ষেপ যথান্থখমূ।” এই 
সকল গ্লোকের অর্থ এই যে_হে ভগবন্! আমাকর্তৃক সাঙ্গোপাঙ্গ সবিস্তর বেদসমূহ অধীত হইয়াছে এবং বাকোবাক্য- 
সমন্বিত বেদাঙগসমূহও শ্রুত হইয়াছে ; তাহ! হইলেও আমি সংশয় ব্যতীত যদ্বারা সিদ্ধিলাভ হইবে এইরূপ কোনও 
শ্রেয়োমার্গ অর্থাৎ কল্যাণকর পথ দেখিতেছি ন! অর্থাৎ আমার কেবল সংশয়ই হইতেছে £ আমি শ্রেয়ো মার্গ নির্ণয় করিতে 
পারিতেছি না। কারণ সেই সকল বেদ ও বেদাঙ্গ ছুরবগাহ বলিয়া! ছুর্ববোধনার্ধক। অতএব যেমন সর্বজ্ঞ জীভগবান্‌ 
স্বীয় তক্তজনের প্রতি কপ করিয়! তাহাদের সংশয় নিরাসপুর্ব্বক অনায়াসে বেদোক্ত তত্ব তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্ত 
তক্তজ্রনের অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে এরূপ সর্ববেদার্থ-তন্ব যাহা বেদাস্তের সারভূত তাহা সন্কলনপূর্বক স্বকীয় 
অসাধারণ অস্ুগ্রহবশতঃ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আপনি তাহা! বলুন । 

সুতরাঃ পঞ্রাত্রশাস্ত্র'ভগবন্ধ,দ্ধিসংগৃহীত সর্ববেদার্থসার এবং সমস্ত বেদের ব্যাখ্যারূপ। এজন্য এই পঞ্চরাত্র- 
শান্ত্রে কোন আশঙ্কার অবসর নাই। স্থতরাং সমগ্র পঞ্চরাত্রশান্্র বেদের মতই প্রমাণতম_ ইহাই বুঝিতে হইবে । ৬০1 

আরও কথ! এই যে-_বেদও ছুই কাণ্ডে বিভক্ত -মন্ত্রকাণ্ড ও ব্রাহ্মণকাণ্ড। এই উভয়কাগাত্বক বেদ নিরপেক্ষ 
বলিয়া প্রমাণ। এই মন্ত্ত্রাহ্গণাত্মক বেদ খকৃ, সাম, যজ্ুঃ ও অথ্ব্ব এই চারি প্রকার | এই বেদের শিক্ষা, কল্প; 
ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিব এই ছয়টি অঙ্গ। আর এই কথ! মুণ্ডকশ্রতিতে বলা হইয়াছে যে “বিন্ধা ছুই 
প্রকার--পরা ও অপরা। তন্মধ্যে অপর! বিদ্ধ! থগ বেদ, বজুর্কেদ, সামবেদ, অথর্বববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, 
নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিব।” এই শ্রুতির ব্যাখ্যান্পপ বচনেও বলা হইয়াছে যে--বড়ঙ্গ বেদের ছন্দঃ চরণযুগল, শব্দ- 
শাস্ত্র ব্যাকরণ মুখ, কল্পশান্ত্ হস্তদ্বয়। জ্যোতিষশাস্ত্র চক্ষুযুগল, শিক্ষাশাস্ত্র নাসিক! এবং নিরুক্তশান্ত্র কর্ণ। এইরূপে 
ছন্দঃ প্রভৃতি ছয়টি শাস্ত্র বেদের ছয়টি অঙ্গ । ইহাদের মধ্যে শিক্ষাশাস্ত্র অকারাদি বর্ণের নির্ণয় করিবার জন্ প্রবৃত্ত । 
কল্শ্থতগ্রন্থ অনুষ্ঠেয় শৌত ও ন্মার্ত কর্ম্মের প্রতিপাদনপর | স্বর, বর্ণ ও পদ্বাদির সমর্থনের জন্ত ব্যাকরণ প্রবৃত্ত | 
ূর্বার্থের প্রতিপাদক নিরুক্ত। অনুষ্ট প. ত্রিষ্ট প, আদি ছন্দ এবং অধ্যয়ন ও অনুষ্ঠানের কালনির্ণয়ার্থক জ্যোতিবশান্ত্র। 
পুর্বে বল! হইয়াছে_ স্বর, বর্ণ ও পদাদির সমর্থনের জন্য ব্যাকরণ। ব্যাকরণসংস্কত পদের শক্তি কোথায়? শক্তিদ্বারা 


৪৯২ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিব্রম্‌ 
ূর্বার্থপ্রতিপাদকম্‌। ছন্দস্চ__অনুষ্প-কিবাদিকম্‌। জ্যোতিঃশান্র্চ-__অধ্যরনাল্গষ্ঠানকালনির্ণয়পরন্িতি 
বিবেকঃ। অলং প্রাসঙ্গিকেন। অথ পদানাং শক্তিঃ পদার্থমাত্রে বা কাধধ্যা ঘিতে বা ইতরাম্িতে বেতি সংশয়ে 
আহুর্গোতমীয়াঃ__পদার্থে এব শক্তিঃ, পদৈঃ পদার্ঘন্মরণত্তৈব জ্ঞায়মানত্বাৎ, তেষাং সমভিব্যাহারাদ্‌- 
বাক্যার্থোপলত্তঃ ৷ অনন্থলত্যো হি শব্দার্থ ন তু কাৰ্য্যাম্বিতে গৌরবাদিতি প্রাপ্তে আহুঃ কর্্মমীমাংসকাঃ__ 
পদানাং কার্ষ্যান্বিতে এব শক্তির্ন তু পদার্থমাত্রে বাক্যার্থপ্রমানুপলব্িপ্রসঙ্গাৎ ৷ পদার্থমাত্রশক্তানাং 
বাক্যার্থজ্াপকত্বাযোগাৎ। ন চ পৃদ্রসমভিব্যাহারাৎ তদ্বোধ ইত্যাশাসনীয়মূ, পদানাং তত্রাশক্তত্বেন 
তদৃবৌধকত্বাসম্ভবাৎ। *শশকুশপলাশীঃ” ইত্যত্র সমভিব্যাহারস্ত সত্বেহপি সমূহালম্বনবোধবৎ তত্রাপি 
সমুহালম্বনমেব জ্ঞানম্‌, ন তু সংসর্গরূপবাক্যার্থবোধঃ, পদানাং সংসর্গে শক্ত্যনঙ্গীকারাৎ । ৬১। 

কিঞ্চ পদার্ঘমাত্রে শক্তিরিতি পক্ষে সঙ্গতিগ্রহো ছুল্লভঃ। তথাহি- প্রবৃত্যা জ্ঞানাদ্তহুমানদ্বারেণ 
পদানাং পদার্থে শক্তিনিশ্চয়ঃ। প্রথমতঃ বালন্য কার্য্যতাজ্ঞানং প্রবৃতৌ হেতুঃ। কাধ্যত্বং কৃতিসাধ্যত্বম্‌ 
বাক্যশ্রবণানম্তরং কার্য্যতাজ্ঞানাভাবে জ্ঞানান্তনুমানাসম্ভবেন শক্তিনিশ্চয়াযোগাৎ। নচ হর্যাদিনা জ্ঞানানু- 
মানেন তন্নিশ্চয় ইতি বাচ্যম্‌, ব্যুৎপনস্ত তথাত্বেহপি মুক্ত প্রবৃতৌ তদবোগাৎ। হর্বাদীনামস্যতোইপি 
সম্ভবেন ততভ্তদন্ুমানাযোগাচ্চ। তন্মাৎ কার্য্যান্বিতে এব শক্তিরবশ্যমঙ্গীকরণীয়া। তথাত্বে চ বাক্য- 


ঢের অভি, কেহ বলেন_ কার্য্যান্থিতে পদের শক্তি, কেহ বলেন_ইতরাখিতে পদের শক্তি। এইরূপ সংশয়ে 
গৌতমমতাহুসারী নৈয়াযিকগণ বলেন পদার্থেই পদের শক্তি; পদ হইতে পদার্ধেরই স্মরণ হইয়া থাকে। পদের 
সমভিব্যাহাররূপ বাক্য হইতেই বাক্যার্থের প্রতীতি হইয়! থাকে। অনন্যলভ্য পদার্থমাত্রেই পদের শক্তি, কিন্ত 
কাৰ্য্যান্বিত পদার্থে পর্বের শক্তি নহে। তাহাতে গৌরব দোষ হয়। কার্য্যান্বয়াংশ অন্তলভ্য বলিয়া! তাহাতে পদের 
শক্তি স্বীকার করা যায় না। ইহাতে কর্ম্ম-মীমাংসক প্রাভাকরগণ বলেন যে--কার্য্যা্িত অর্থেই পদের শক্তি, কিন্ত 
শুদ্ধ পদার্থমাত্রে পদের শক্তি নহে। পদার্থমাত্রে পদের শক্তি স্বীকার করিলে বাক্যার্থবিষয়িণী প্রমাই হইতে পারিত 
না। পদার্ঘমাত্রে শক্ত পদসমূহের বাক্যার্থজ্ঞাপকত্ব সভাবিত নহে। ইহাতে যদি নৈয়ায়িকগণ বলেন__পদসমভিব্যাহার- 
প্ৰযুক্ত অর্থাৎ পদান্তরের সহিত সমভিব্যান্বত হয় বলিয়া পদ বাক্যার্থের জ্ঞাপক হইতে পারিবে । এরূপ. বলাও সঙ্গত 
নহে; কারণ কোন পদেরই বাক্যার্থে শক্তি নাই বলিয়া পদসমভিব্যাহারও বাক্যার্থের বোধক হইতে পারে না। 
যেমন “শশ-কুশ-পলাশাঃ” এই শব্দে তিনটি পদের সমভিব্যাহার থাকিলেও তাহ! হইতে সমূহালঘ্বন বোধই হইয়া 
থাকে, এইরূপ অন্তত্রও নান! পদের সমভিব্যাহার হইতে সমূহালম্বন জ্ঞানই উৎপন্ন হইবে ; কিন্তু পদার্থ গুলির পরস্পর 
সংসর্গরূপ বাক্যার্থের বোধ হইতে পারিবে ন!। যেহেতু নৈয়ায়িকগণ পদার্থের সংসর্গে পদের শক্তি স্বীকার করেন 
নাই | ৬১। - ৃ 

আরও কথা এই যে- শুদ্ধ পদার্থমাত্রে পদের শক্তি স্বীকার করিলে শুদ্ধ পদার্থমাত্রে পদের সম্বেতগ্রহও অসভ্ভব। 
30 পযোত্যৰৃদ্ধের প্রবৃত্তিদ্ধারা প্রযোভ্যবদ্ধের জ্ঞানানুযানপূর্ববক প্রথমতঃ বালকের পদার্থে পদের শক্তিনিশ্চয় 
হইয়া থাকে। কার্য্যতাজ্ঞানই প্রবৃত্তির হেতু ; ক্কতিসাধ্যত্বই কার্য্যত্ব। প্রযোজকবৃদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করিলে সেই 
উচ্চারিত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রযোজ্যবৃদ্ধের কার্য্যতাজ্ঞানপূর্বাক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । শ্রত বাক্য কার্য্যতাজ্ঞানের 
জনক না হইলে প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্বিই উৎপন্ন হইতে পারিবে না। প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তি উৎপন্ন না হইলে 


অব্যুৎপন্ন বালক প্রযোদ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তিদবার! প্রযোজ্যবৃদ্ধের জ্ঞানেরও অন্থমান করিতে 
পারিবে না। আর তাহাতে 
শুদ্ধ পদার্থে পদের শক্তিনিশ্চয়ও বালকের হইতে পারিবে না। - 


টিং 


£ এ 


£. 

শব্দপ্রমাণনিরূপণম্‌ ৪৯৩ 
শ্ররণানম্তরং কার্য্যতাজ্ঞানম্‌। ততঃ প্রবৃত্তি তয় জানাস্তন্মানম্‌, তেন শক্তিনিশ্যয় ইতি ভাবঃ! ন চ ইষ্ট- 
সাধনতাজ্ঞানাৎ প্রবৃত্তিসম্ভবাৎ কিং কার্ধ্যতাজ্ঞানেনেতি বাচ্যম্‌, সুধাময়ুখমণ্ডলে তৎসত্বেহপি প্রবৃত্তেরদর্শনাঁৎ। 


ন চকার্য্যতাঙ্জানন্ত প্রবর্তকত্থে কুপপাতে তত্প্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্‌, ইঞ্টসাধনতাভ্ঞান্সমানকালস্য কার্য্যতা- 
জ্ানস্য প্রবর্তকত্বাভ্যুপগমাৎ। তন্মাৎ কার্য্যতাজ্ঞানস্যৈব প্রবর্তকত্বমূ। অতএব কার্য্যপুরাণাং লিউ. 


২ ___- _____77.ুলুুঁলা উড 
যদি বল! যায়__*পুত্রস্তে জাতঃ” ইত্যাদি বিধিরহিত বাক্য হর্ষের হেতু বলিয়! এই বাক্য শ্রবণের অনন্তর 


পুরুষের হর্য হইয়! থাকে এবং হ্ষভন্ত চক্ষু, মুখ ও গগ্ডাদির প্রসাদ উপলব্ধ হয়; সুতরাং অব্যুৎপন্ন পুরুব 
“চৈত্র ! পুত্রস্তে জাতঃ* হে চৈত্র! তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে_এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিলে চৈত্রের 
মুখপ্রদাদাদি অবলোকন করিয়া! এই বাক্যদ্বারা চৈত্রের হর্যহেতু কোনও বস্তু প্রতিপাঁদন করা হইয়াছে এইরূপ 
বুঝিতে পারে। যদি বাক্যদবার! হর্যহেতু প্রতিপাদিত না হইত, তবে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চৈত্রের হর্যন্ত 
মুখপ্রসাদাদি হইত ন!। সুতরাং শোতৃপুরুববৃত্তি হর্যাদির উন্নায়ক মুখ প্রসাদাদিদ্বার! অব্যুৎপনন পুরুষ শ্রোতৃপুরুষের 
হর্ষের অনুমান করিয়া থাকে এবং বাক্যশ্রবণের পরেই হর্ষ হইয়াছে বলিয়।শ্রুত বাক্যকেই হর্ষের হেতুরূপে নির্ধারণ 
করিয়! থাকে ।__হর্ষহেতুঃ কশ্চিদনেন বাক্যেন প্রতিপাদ্দিতঃ”। এই হর্ষের হেতু কে হইবে? বহু কারণ হইতেই 
হর্ষ হইতে পারে, এইরূপ সম্ভাবন! স্থলে পুক্রজন্মতিরিক্ত অন্য কোন হর্ষহেতু এস্থলে সম্ভাবিত নহে ইহা অবধারণ 
করিয়! অব্যুৎপন্ন পুরুষ এই বাক্যদ্বার! পুত্রপন্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে_এইর্ূপ অবধারণ করে এবং পরে উক্ত 
হ্যদ্রনক বাক্যের ঘটক পদগুলির আবাপ-উদ্বাপদ্বার! প্রত্যেক পদের শুদ্ধ পদাৰ্থনাত্রে শক্তি অবধারণ করে| এইরূপে 
দ্ধ পদার্থনাতরে পদের প্রাথমিক শক্তিগ্রহ অব্যুৎপন্ন পুরুষেরও হইতে পারে; কিন্ত এরূপ বলা অসদত। প্রদশিতরূপে 
শক্তিগ্রহ বুযুৎপন্ন পুরুষের হইতে পারিলেও সর্ব! অব্যৎপন্ন বালকের প্রদর্শিতরূপে শুদ্ধ পদর্থমাতরে প্রাথমিক শ্তিগ্রহ 
হইতে পারে না । পদের প্রাথমিক শক্তি্রহ কার্য্যাদ্বিত অর্থেই হইয়! থাকে। 

আরও কথা এই যে__কেবলমাত্র পুত্রদন্মাদিই হর্ষাদির হেতু নহে ; অন্ত বছ কারণ হইতেও হ্্যাদি সভাবিত হয় 
বলিয়া হর্ষাদিদ্বারা পুভ্রদন্মাদির অনুমান হইতে পারে না । এদন্ত কাধ্যান্বিত অর্থে ই পদের শক্তি অঙ্গীকার করিতে 
হইবে। আর তাহাতে প্রযোজকবৃদ্ধের বাক্যশ্রবণের অনন্তর প্রযোজ্যবৃদ্ধের কার্য্যতাজ্ঞান হইয়া থাকে, সেই কাধ্্যতা- 
জ্ঞান হইত্বে প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তি ও চেষ্ট! হইয়া থাকে। অব্যুৎপন্ন বালক প্রযোজ্যবৃদ্ধের এই চেষ্টা দর্শন করিয়া 
চেষ্টাদ্বারা প্রযোজ্যবৃদ্ধর প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তিদ্থারা প্রযোজ্যবৃদ্ধের জ্ঞানের অন্যান করিয়া! থাকে এবং ভ্ঞানাহুযানঘারা 
পদের কার্যযাথিত অর্থে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। অপ্রবর্তক বাক্যদ্বারা পদের প্রাথমিক শক্তিগ্রহ সাবিত নহে। কার্য্যত!- 
জ্ঞানই প্রবৃত্তির জনক। 

যদি বলা যায়-__ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হইতেই প্রবৃত্তি হইতে পারিবে ; কার্য্যতাজ্ঞান প্রবৃত্তির হেতু নহে। এরূপ 
বল! অসঙ্গত। কারণ চন্্রম গুলের উদয়ে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান থাকিলেও তাহাতে কাধ্যতাজ্ঞান সভাবিত নহে বলিয়া 
তাহাতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না । কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারক জ্ঞানকেই কার্য্যতাজ্ঞান বলে । এই ক্বৃতিসাধ্যত্বপ্রকারক জ্ঞান 
চিকীর্ধাদার! প্রবৃত্তির জনক হইয়! থাকে। যদি বল! যায়-__বার্ধ্যতাজ্ঞান প্রবৃত্তির জনক হইলে কুপে পতন কৃতিসাধ্য 
বলিয়া কৃপপতনে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান আছে; আর তাহাতে কুপপতনে প্রবৃত্তি হওয়া উচিত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই 
যে ইষ্টদাধনতাজ্ঞানসমানকালীন কা্যতাজ্ঞানই প্রবৃত্তির জনক। কুপপতনে ইষ্টসাধনতাজ্ঞানমমানকালীন কারধ্যতা- 
জ্ঞান নাই বলিয়া প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং কার্য্যতাজ্ঞানই প্রবৃত্তির জনক। বিখিলিঙ$ লোট্‌, ত্যপ্রত্যয় কার্য্যতাবাচী 


বলিয়া লিডাদি প্রত্যয়ঘটিত বাক্যগুলি কাৰ্য্যপর বলিয়া তাহাই প্রমাণ । নিাদিরহিত বাক্যের কাধ্যপরত্ব নাই বলিয়া! 
তাহা প্রমাণই নহে। ্‌ ্‌ রি 
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৪৯৪ অধ্যাস (পরপক্ষ )গিরিবজ্রম্‌ 
লোট্তব্যপ্রত্যয়ঘটিতাঁনামেব প্রামাণ্যং নান্যেষাম্‌ । কথং তেভ্যঃ বাক্যার্থবোধ ইতি চেৎ, অসংসর্গীগ্রহাদিতি 
ব্রমঃ; তম্মাৎ কাৰ্য্যান্বিত এব পদার্থে শক্তিরিতি। ৬২। নর 

অত্র রাদ্ধান্তঃ__ইতরান্বিত এব পদার্থে শক্তির কার্য্যাপ্বিতে গৌরবাৎ তাবতৈব ব্যবহারোপপত্তেশ্চ। 
ন চ কার্য্যতাজানাভাবে প্রবৃত্যসম্তবেন শক্তিগ্রহো ন স্যাদিতি বাচ্যমূ, “পুজন্তে জাতঃ” ইতি অরবণানস্তরং 
সিদ্ধার্থজ্রানাদপি মুখবিকাশেন হর্ষমন্ণুমায় ততত্তস্য জ্ঞানজন্যত্বমহুমায় ততত্তস্য বাক্যজন্যতবম্য়-. 
ব্যতিরেকাভ্যাং নিশ্চিত্য আবাপোদ্বাপাভ্যাং জনিমৎপিণ্ডে পুক্রপদস্য শক্তিনিশ্চয়েন কার্য্যতাজ্ঞানস্য 
সর্ববত্রাতন্ত্রত্বাৎ। এতেন যছুক্তং কার্য্যপরাণামেব প্রামাণ্যং ন তু সিদ্ধপরাণামিতরেষামিতি নিরত্তম্‌। 
উক্তরীত্যা সঙ্গতিগ্রহসম্তবাৎ। “দ্বারকানিলয়ো হরিঃ” ইত্যাদৌ শান্দবোধদর্শনাং | নহ পদার্থমাত্র এব 
শক্তিরঙগীকার্য্যা, ন তু অন্বয়াংশে গৌরবাৎ ৷ ন চৈবং পদানামন্বয়াংশে শক্তভাবে কথং বাক্যার্থবোধ ইতি 


যদি বল! যায়__লিঙাদিরহিত বাক্য যদি প্রমাণই না হয়, তবে তাদৃশ বাক্য হইতে বাক্যার্থবোধ অর্থাৎ শাব্দী 
প্রমিতি উৎপন্ন হইবে কিরূপ? অপ্রমাণ হইতে প্রমিতির উৎপত্তি হইতে পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে 
তাদুশ বাক্য অহ্ভাবকই নহে অর্থাৎ শাবী প্রমিতির জনক নহে। তাদৃশ বাক্যের ঘটক পদগুলি পদার্থমাত্রের স্মৃতি 
জন্মাইয়া থাকে। আর এ স্বৃত পদার্থের অসংসর্গাগ্রহমাত্র হইয়া থাকে। সুতরাং পদের কার্ধ্যান্বিত অর্থেই শক্তি 
ইহাই সিদ্ধান্ত । ৬২। 
প্রাচীন প্রাভাকর আচার্য্যগণ কার্য্যান্বিত অর্থে পদের শক্তি স্বীকার করিলেও নবীন প্রাভাকর আচার্ধ্যগণ 
কার্য্যাম্বিত অর্থে পদের শক্তি স্বীকার না করিয়া যোগ্য ইতরান্থিত পদার্থে পদের শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। 
উভয়পক্ষেই অধ্বিতাভিধানবাদ রক্ষিত হইয়া থাকে। চিস্তামণির শব্দখণ্ডের শক্তিবাদপ্রকরণে এই বিষয় অতি 
বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। কাধ্যান্বিত অর্থে পদের শক্তি স্বীকার করা অপেক্ষা ইতরান্বিত অর্থে পদের 
শক্তি স্বীকার করিলে লাঘব হয়। এই জন্তই নবীন প্রাভাকর আচাধ্যগণ যোগ্য ইতরাধিত অর্থে পদের শক্তি 
স্বীকার করিয়া থাকেন। অযথা গৌরব হয় বলিয়াই তাহারা কার্য্যাঘিত অর্থে পদের শক্তি স্বীকার করেন নাই। 
আর এতাদৃশ অন্বিতাভিধানবাঁদ স্বীকারেও ব্যবহারের উপপত্তি হইয়া থাকে। 
যদি বলা বায়__বাক্য কাধ্যান্বিত অর্থের বোধক না হইয়! ইতরাঘ্িত অর্থমাত্রের বোধক হইলে তাদৃশ বাক্য 
হইতে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইতে পারিবে ন! এবং প্রবৃত্তির অজনক বাক্যঘারা শক্িগ্রহও সম্ভাবিত হইবে. না। 
এতদৃতরে বক্তব্য এই যে_“পুত্রস্তে জাতঃ* এইরূপ বাক্যশ্রবণের অনন্তর কার্ধ্যানঘিত সিদ্ধার্থমাত্রবিবয়ক জ্ঞান 
হইতেও শরোতৃপুরুষের মুখবিকাশাদি হইয়া থাকে। মুখবিকাশাদিদ্বারা শ্রোতৃপুরুষের হর্ষ অনুমান করিয়া অনুমিত 
$ রবের জ্ঞানজন্তত্বের অনুমান হইয়া থাকে এবং অস্থমিত জ্ঞানও বাক্যজন্ত-_এইবপ 'অবধারণ অব্যুৎপনন পুরুষের 
| হইয়া থাকে। এই অনুমিত জ্ঞানের সহিত বাক্যের অশ্বয়-ব্যতিরেক আছে বলিয়া উক্ত অনুমিত জ্ঞান বাক্যজন্ত 
এইরূপ অবধারণ অব্যুৎপন্ন পুরুষের হইয়া থাকে। অনন্তর আবাপ-উদ্বাপদ্থার উৎপন্ন শরীরবিশেষে পুত্রপদের 
__ শিনিশ্চয় হইয়া থাকে। স্বতরাং প্রথম ব্যৎপত্তিগ্রহের জ্রন্ত সর্বত্র কার্য্যতাজ্ঞান অপেক্ষিত নহে। : 
আর ইহাতে যে প্রাভাকরগণ বলিয়াছিলেন--কার্য্যপর বাক্যই প্রমাণ, সিদ্ধপরবাক্য প্রমাণ নহে, তাহা 
Et নিরস্ত হইল । যেহেতু প্রদর্শিত রীতি অনুমারে ইতরান্বিত সিদ্ধ বস্তুতেও পদের শক্তিগ্রহ হইতে পারে। গ্ৰারকা- 
'শিলয়ো হরি£' ইত্যাদি সিদ্ধপর বাক্য হইতেও শাববোধ সকলেরই হইয়| থাকে। ইহাতে যদি এরূপ বলা যায় 
নে দ্ধ পদাৰ্থনাত্তেই পদের শক্তি স্বীকার কর! উচিত, কিন্ত অম্বিত পদার্থে পদের শক্তি স্বীকার করা উচিত 
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4 
শব্দপ্ৰমাণনিরূপণম্‌ ৪৯৫ 


বাচ্যম্ঠ সমভিব্যাহারাদেব তদ্থপপত্তেরিতি চেন্ন, অতিপ্রসঙ্গাৎ। পদানাঁং যত্র শক্তিরবধারিতা, তেষাং 
তীত্রব অর্থবোধকত্বনিয়মাৎ। ইতরথা ঘটাদিপদাৎ পটাদিবোধোহপি ভবেৎ অশক্তত্বসাম্যাৎ। ততশ্চ 
অশক্তপদসমভিব্যাহারাম বাক্যার্থবোধঃ কথমপি সম্ভাবনার । ৬৩ । 

ন চ ক্রিয়াপদসমভিব্যাহ্ৃতেন আকাজ্কাদিমৎপদেন ব্বস্বার্থে গৃহীতসঙ্গতিকেন শাব্দবোধো বাধকা- 
ভাবাৎ সম্ভবতীতি বাচ্যম্‌, তত্তৎপদশ্রবণেন তত্বৎপদার্থোপস্থিতৌ অন্বয়াংশে শক্ত্যভাবেন পদানাং 
সমভিব্যাহারাদ্বোধোহশক্য এব ৷ তন্মাৎ ইতরান্বিতে পদার্থে শক্তিরিতি সিদ্ধম্‌ ৷ সা চ জাতিবিশিষ্টব্যক্তাবেব, 
ন জাতিমাত্রে। তথাত্বে ব্যক্তযবোধপ্রসঙ্গাৎ ৷ ন চাক্ষেপাল্লক্ষণয়! ব্যক্তিবোধ ইতি বাচ্যম্‌, ব্যক্তেঃ পূর্ব্বো- 
পস্থিতিদর্শনেন জাতেরেব আক্ষেপেণ লক্ষণয়া বোধ ইত্যপি বক্ত,ং শক্যত্বাৎ। নাপি ব্যক্তিমাত্রে শক্তিঃ, 
ব্যক্তীনামানত্ত্যেন অতিগৌরবাৎ। তত্মাজ্জাতিবিশিষ্টব্যক্তাবেব শক্তিরিতি সিদ্ধমূ। তথাপি জাতৌ জ্ঞাত! 
শক্তিঃ, ব্যক্তৌ তু স্বরূপসতীতি বিবেকঃ। ইতি শব্দনির্ণয়ঃ ৷ ৬৪ | 


নহে। অন্বয়াংশে শক্তি স্বীকার করিলে গৌরবই হইবে । এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে-_-অন্বয়াংশে পদের শক্তি না 
থাকিলে বাক্যার্থবোধ হইবে কিরূপে? পদার্থের অন্বয়ই ত বাক্যার্থ। একটি পদার্থের সহিত অপর পদার্থের 
সন্বদ্ধই অন্বয়। আর ইহাই বাক্যার্থ। এই অন্বয়াংশে পদের শক্তি না থাকিলে বাক্যার্থ বোধ হইতে পারিবে না। 
এতদুত্তরে পদার্থমাত্রে পদের শক্তি স্বীকারবাদী বলেন যে-_-পদসমূহের সমভিব্যাহার বশতঃই বাক্যার্থবোধ উপপন্ন 
হইতে পারিবে। এজন্ত অন্বয়াংশে শক্তি স্বীকারের আবস্তকতা নাই । এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে-_এ্সপ বলিলে 
অতিপ্রসদ্দ দোষ হইবে । যেহেতু যে পদের যাহাতে শক্তি গৃহীত হয়, সেই পদ সেই অর্থেরই বোধক হইয়! থাকে, 
যে পদের যাহাতে শক্তি গৃহীত হয় নাই, সেই পদ তাহার বোধকও হইতে পারে না| হইতে পারিলে ঘটপদার্থে 
গৃহীতশক্তিক ঘটপদ হইতে পটাদি অর্থেরও বোধের আপত্তি হইত। ঘটপদের পটাদিতে শক্তি গৃহীত হয় নাই 
বলিয়াই যেমন ঘটপদ পটাদির বোধক হয় না, এইরূপ অন্বয়াংশে পদের শক্তি গৃহীত না হইলে পদ অন্বয়াংশেরও 
বোধক হইতে পারিবে না। আর তাহাতে অশক্ত পদের সমভিব্যাহার হইতে বাক্যার্থবোধ কখনই সম্ভাবিত 
হইবে ন|। ৬৩। 

যদি বল! যায়_ক্রিয়াপদ-সমভিব্যাহৃত আকাজ্ঞার্দিবিশিষ্ট নামপদ পদার্থমাত্রে গৃহীত-সঙ্কেত হইয়াও ক্রিয়ান্বিত 
স্বার্থের শাব্ববোধের জনক হইতে পারিবে-_-ইহাতে কোনও বাধক নাই। এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে__পদার্থমাত্রে 
গৃহীতশক্তিক তৎত্ৎপদশ্রবগন্ন্ত তথ্তৎপদার্থমাত্রের উপস্থিতি হইলেও অশ্বয়াংশে পদের শক্তি নাই বলিয়া! পদসমূহের 
সমভিব্যাহার হইতে বাক্যার্থবোধ অসভাবিতই বটে। সুতরাং ইতগান্বিত অর্থেই পদের শক্তি ইহাই সিদ্ধ হইল। 
এই শক্তি জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই গৃহীত হইয়া থাকে; কিন্ত জাতিমাত্রে পদের শক্তি গৃহীত হয় না। হইলে 
পদ হইতে ব্যক্তির বোধ হইতে পারিত ন! | যদি বলা যায়-_আক্ষেপবশতঃ অথবা! লক্ষণাদ্বারা জাতিমাত্রে শক্ত পদ্র. 
হইতেও ব্যক্তির বোধ হইতে পারিবে । এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_পদ হইতে প্রথমতঃ ব্যক্তিই উপস্থিত হয় বলিয়া নি 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


উপপাদ্যজ্ঞানেন উপপাদকভানসমর্থনমর্থাপত্তিঃ। যথা-_দেবদত্তং দিবা অভুঞ্তানং গীনং চ দৃষ্টা 
তরব্যতে__দিবা অভুঞ্জানস্য রাত্রিভোজনং বিনা গীনত্বমন্থপপন্নমতো রাত্রিতুঞ্জান এবায়মিতি ৷ অত্র 
তথাভূতগীনত্বযুপপাদ্যং তস্য জ্ঞানং করণম্‌, গীনত্বজ্ঞানং বিনা রাত্রিভোজনজ্ঞানস্তানুপপন্নত্বাৎ । 
বাত্রিভোজনাভাবে চ গীনত্বস্তাহুপপত্তিরিতি ভোজনং তদছপপাদকং তস্য জ্ঞানং চাত্র সাধ্যমিতি 
বিবেকঃ। সৈব অন্তথানুপপত্তিশবদাভিধেয়া । সা দ্বিধা প্রত্যক্ষমূল! শ্রুতিমূলা চেতি। তত্র 
প্রত্যক্ষপ্রমাণগোচরোপপান্তবিষয়কজ্ঞানকরণিকা প্রথমা । দেহাদিবুদ্ধিপর্য্যন্তং পদার্থে যদি অনাত্মা 
ন স্যাৎ, তৰি ঘটাদিবৎ ধ্বংসপ্রতিযোগ্যপি ন স্যাৎ, প্রত্যক্ষগৃহীতধ্বংসাভাবপ্রতিযোগিত্বান্থথানুপপত্ত্য 


দেহাদেরনাত্মত্বমিতি । এবমগ্রেইপি উহ্াম্‌। ৬৫। 
তির... _________ _____-__া 
ব্যজিতে শক্তি স্বীকার করিলেও শাব্দবোধে জাতিতে পদের শক্তি জ্ঞাত হইয়াই উপযোগী হইয়! থাকে এবং ব্যক্তিতে 
পদের শক্তি স্বর্নপসতামাত্রেই উপযোগী হইয়া থাকে; জ্ঞাত হইবার আবশ্যকতা নাই। ব্যক্ত্যংশে পদের শক্তি 
অজ্ঞাত হইয়াই শাব্দবোধের উপযোগী হইয়া থাকে। এভন্ত ইহাকে কুজ্রশক্তিবাদ বল! হয়। ৬৪। 
শব্দনিরূপণ সমাপ্ত ॥ 

উপপাদ্যজ্ঞানঘার! উপপাদকের জ্ঞানসমর্থনকে অর্থাপত্তি বলে। যেমন--দিবা-অভোভী স্থূল দেবদত্তকে দেখিয়া 
এইরূপ তর্ক হইয়া থাকে ষে__দিবা-অতোভী স্থল পুরুষের রান্রিভোজন ব্যতীত স্থুলত্ব উপপন্ন হয় না। এজন্য এই 
দিৰা-অভোজী স্থল দেবদত্ত রাত্রিতে ভোজন করে, এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। এস্লে দ্রিবা-অভোগী দেবদত্বের 
স্থৌল্য উপপাদ্য। এই উপপাদ্যের জ্ঞান করণ অর্থাৎ অর্থাপত্তিপ্রমাণ। দেবদত্তের স্থলত্বদ্ঞান অর্থাপত্তিগ্রমিতি। 
যাহা হইতে অর্থের আপত্তি হয়, তাহাই অর্থাপত্তি,_-পঅর্থন্ত আপত্তিন্যাৎ এইরূপ ব্যুৎপত্তি অন্থসারে অর্থাপত্তিশব্ৰ 
উপপাদ্যজানন্ধপ অর্থাপত্িপ্রমাণকে বুঝাইয়া থাকে এবং “অর্থের আপত্তি অর্থাপত্তি” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 
উপপাদকজ্ঞানরূপ প্রমিতিকে অর্থাপত্তিশব্দে বুঝাইয়া' থাকে ব্যুৎপত্ভিতেদে একই অর্থাপত্তিশব্দ অর্থাপত্তিপ্রমাণ ও 
অর্থাপত্তিপ্রমিতির বোধক হইয়! থাকে । স্লত্বজ্ঞান ব্যতীত দিবা-অভোভী পুরুষের রাত্রিভোজনজ্ঞান অন্গপপন্ন এবং 
দিবা-অভোজী পুরুষের রাত্রিতে ভোজন ন! থাকিলে তাদৃশ পুরুষের স্থুলত্বের অন্ুপপত্তি হইয়া থাকে। দিবা-অভোজী 
পুরুষের রাত্রিভোজন সেই পুরুষের স্থুলত্বের উপপাদক। এই উপপাদকের জ্ঞানই অর্থাপত্তিপ্রমিতি বা সাধ্য এবং 
স্থত্ব ভোজনের উপপাদ্য বলিয়া! অর্থাৎ তোজনসম্পাদ্য বলিয়া সুলত্বই উপপাদ্য এবং তাহার জ্ঞানই উপপাদ্যজ্ঞান। 
এই উপপাদ্যজ্ানই অর্থাপত্তিপ্রমাণ। প্রদণিতরূপে অর্থাপত্তিপ্রমাণ ও অর্থাপত্তিপ্রমিতির ভেদ বুঝিতে হইবে। 
এই অর্থাপত্তিকে “অন্যথাহ্পপতি” শব্দদ্বারাও বলা হইয়! থাকে । এই অর্থাপত্ডি দ্বিবিধ-_প্রত্যক্ষমূল! ও শ্রুতিমূলা । 
তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষমুল! অর্থাপত্তি- প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় উপপাদ্যবিষয়ক ভ্ানকরণিকা হইয়! থাকে । উপপাদ্য- 
বিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানদ্বার। উপপাদকের কল্পনাই প্রত্যক্ষমূলা অর্থাপত্তি। যেমন-_দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থ 
বদি অনাত্বা না হইত, তবে ঘটাদি বস্তুর মত ধ্বংসপ্রতিযোগীও হইতে পারিত না । দেহাদি পদার্থের প্রত্যক্ষগৃহীত 

ধবংসপ্রতিযোগ্িত্বের অন্তথ! অন্পপত্ভিপ্রযুক্ত দেহাদির অনাত্বত্ব সিদ্ধ বন 
J র হইয়া থাকে। দেহাদির অনাত্বত্ব ব্যতীত দেহাদির 


হর ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বও অমুপপন্ন । দেহাদির প্রত্যক্ষগৃহীত ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বই উপপাদ্য এবং দেহাদির 
ৃ নায় ক্ত উপপাদ্যের উপপাদক। প্রত্যক্গগৃহীত উপপাদ্যদ্বারা উপপাদককল্পনাই ্রত্যক্ষমূলা অর্থাপতি 
এইবপে প্রত্যক্ষমুলা অর্থাপত্তির উদাহরণ অন্থত্রও বুঝিতে হইবে । ৬৫ | : 


টি 
অর্থাপত্তপ্রমাণনিরূপণম্‌ - 8৯৭ 


ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদয়ো যন্ধনাত্মভুতা ন স্থ্যঃ, তহি বাস্যাদিবং জাগ্রদাদিসর্ববাবস্থানহুগতা 
ন স্ু প্রাণো, যদি বাহাবাযুবজ্জন্টো নস্যাৎ, তরি ঘটাদিবদ্দচেতনোহপি ন স্যাৎ, 
ইত্যাদিআ্রতি প্রমাণগোচরোপপাগ্ঠবিষরকজ্ঞানকরণিকা দ্বিতীয়া। (১) আত্মা যদি দেহেন্দ্রিয়নোবুদ্ধি- 
প্রাণাদিভ্যো বিলক্ষণে ন স্যাৎ, তহি ঘটাদিবৎ চেতনোইপি ন স্যাৎ, “এতস্মান্মনোময়াদন্য 
আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ” ইতি শ্রুতেঃ। (২) প্রত্যগাত্মা যদি অজো নিত্যো ন স্যাৎ, তি 
কৃতনাশাকৃতাভ্যাগম প্রসঙ্গ নিবৃত্তিরপি ন স্যাৎ, “ন জায়তে আিয়তে বা বিপশ্চিং” ইতি শ্রুতেঃ। 
(৩) প্রত্যগাত্মা যদি পারমাধিকসত্তাশ্রয়ো ন স্যাৎ, তদা হ্বন্বরপাপত্তিলক্ষণমোক্ষভাগপি ন স্যাৎ, “স্বেন 
রূপেণাভিনিষ্পগ্ভতে” ইতি শ্রুতেঃ। (৪) অহমর্থো যদি মোক্ষান্বয়ী ন স্যাৎ, তহি অভয়াপত্তিলক্ষণ- 
মোক্ষভাগপি ন স্যাৎ, “অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি” “তদাত্মানমেবাবেদহং ব্ৰহ্মান্মি” ইতি শ্রুতেঃ। 
(৫) প্রত্যগাত্মা যদি জ্ঞানব্বরূপো! ন স্যাৎ, তহি দেহাদিপ্রকাশকোহপি ন স্যাৎ, “যোহয়ং বিজ্ঞানঘনঃ” ইতি 
শ্রুতেঃ। (৬) প্রত্যগাত্মা যদি জ্ঞানাশ্রয়ো ন স্যাৎ, তি তদুপদেশশাস্ত্রস্য সার্থক্যমপি ন স্যাৎ, “জানাত্যে- 
বায়ং পুরুষঃ ” “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” ইতি শ্রুতেঃ। (৭) প্রত্যগাত্মা যদ অণুপরিমাণকো ন 


শ্রুতিপ্রমাণগোচর উপপাদ্যবিষয়ক জ্ঞানকরণিকা অর্থাপত্তিই শ্রুতিমূল! অর্থাপত্তি। (১) যেমন-_আত্ম! বদি দেহ, 
ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে বিলক্ষণ না হইত, তবে আত্ম চেতনও হইতে পারিত ন! অর্থাৎ আত্মা ঘটাদির মত 
অচেতন হইয়! পড়িত। এম্থলে উপপাদ্য যে শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ, তাহাই দেখাইবার জন্য বল! হইতেছে-_“্এতন্মান্মনোম্য়া- 
দন্ঠোহস্তর আত্ম! বিজ্ঞানময়ঃ” অর্থাৎ বিজ্ঞানময় আত্মা এই মনোময় আত্ম হইতে ভিন্ন। এই প্রদশিত শ্রুতিদ্বার! 
দেহ, ইন্জিয়, মন প্রভৃতির অনাত্বত্ব প্রতিপাদন কর! হইয়াছে। (২) এইরূপ প্রত্যগাত্ম যদি অজ ও নিত্য না হইত, 
তবে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগমপ্রসজের নিবৃত্তিও হইতে পারিত না। আত্মা জন্য ও অনিত্য বস্তু হইলে ফলপ্রদান 
ন! করিয়াই কৃতকর্মের নাশের আপত্তি হইত এবং অক্কৃতকর্স্মের ফলভোক্তৃত্বের আপত্তি হইত। এস্থলে উপপাদ্য যে 
শ্রতিপ্রমাণগিদ্ধ, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন যে__পন জায়তে ঘ্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ” অর্থাৎ প্রত্যগাত্থার 
জন্ম ও বিনাশ নাই। (৩) এইবপ প্রত্যগাত্মা যদি পারমাধিক সত্তার আশ্রয় না হইত, তবে প্রত্যগা্স। স্বস্বরূপাপত্তিলক্ষণ 
মোক্ষভাগীও হইতে পারিত না। প্রত্যগাত্বার স্বস্বরূপাপত্তিই মোক্ষ। প্রত্যগাত্মা মোঁক্ষদশাতে প্রীভগবান্‌ পরব্রহ্গ 
পুরুষোত্তমকে সাক্ষাৎ স্বাত্বরূপে অনুভব করিয়! ভগবধ-্বরূপগুণাদিবিষয়ক অনবচ্ছিন্ন অহ্তবিতৃত্বর্ূপে অবস্থান করিয়া 
থাকে, ইহাই প্রত্যগাত্বার মোক্ষ । “স্বেন রূপেণাতিনিষ্পদ্যতে” এই শ্রতিদ্বারাও ইহাই প্রদশিত হইয়াছে। উক্ত 
শ্রুতির অর্থ--প্রত্যগাত্ম! পরব্রন্মরূপে অভিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। (৪) এইরূপ অহমর্থ যদি মোক্ষান্বয়ী ন! হইত, তবে 
অহমর্থ অভয়1-পত্তিলক্ষণ মোক্ষভাকৃ্‌ও হইতে পারিত ন! । “অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি” “তদাত্মানমেবাবেৎ অহং 
ব্ৰহ্মান্মীতি” এই শ্রুতিদ্বারাও অহমর্থের অভয়াপত্তিরূপ মোক্ষ বলা হইয়াছে। শ্রুতির অর্থ_হে জনক! তুমি অভয় 
প্রাপ্ত হইয়াছ। “আমিই ব্ৰহ্ম” এইরূপে সেই আত্মাকে জানিয়াছিল। 

(৬) এইরূপ প্রত্যগাত্ব! যদি জ্ঞানত্বরূপ না হইত, তবে তাহা দেহাদির প্রকাশকও হইতে পারিত না। “যোহয়ং 
বিজ্ঞানঘন:” এই শ্রতিদবার! প্রত্যগাত্বার জ্ঞানস্বরূপত! প্রতিপাদিত হইয়াছে । (৬) এইরূপ প্রত্যগাত্মা যদি জ্ঞানাশ্রয় 
না হইত, তবে প্রত্যগাত্বার প্রতি উপদেশশাস্ত্ররও সার্থক্য হইত ন!। “জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ* «বিজ্ঞাতারমরে কেন 
বিভ্রানীয়াৎ* ইত্যাদি ্রতিদ্বারা প্রত্যগাত্মার জানাশ্রয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। (৭) প্রত্যগাস্ম। যদি অঞুপরিমাগ ন! 

৬৩ i সং 


শি 
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৪৯৮ : অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


স্যাৎ তদ! গত্যাত্যপদেশোহপি ন স্যাৎ “তে ধুমমভিসম্তবস্তি* “তেইচ্চিষমভিসম্ভবস্তি” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। 
(৮) আত্মা যদি ব্ৰহ্মাত্বকো ন স্যাৎ, তি তাদাঝ্য্যোপদেশোহপি ন স্যাৎ, “এতদাত্যুমিদং সবর “তত্বমসি* 
ইত্যাদি শ্রতেঃ। (৯) আঁকাশাগ্তচেতনজাতং যদি ব্ৰহ্মাতমকং ন স্যাৎ, তদ! ব্রদ্মোপাদেয়রূপকার্ধ্যমপি ন 


_স্যাৎ,“এঁতদাত্যযম্‌’ ইতি পূর্বোক্তশ্রুতেঃ “স্বয়মাত্মানমকুরুত” ইতি শ্রুতেশ্চ। (১০) বেদাস্তশান্তরপ্রয়োজনরূপো 


মোক্ষো যদি পারমাধিকো ন স্যাৎ, তথি স্বপ্ননুখার্থবৎ তদর্থকপ্রযত্বপ্রবৃত্তিরপি ন স্যাৎ, “আত্মা বারে 
দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ” ইতি শ্রুতেঃ। (১১) শান্ত্রপ্রয়োজনং যদি পারমািকং ন স্যাৎ, তহি স্বপ্রন্খার্থবৎ 
তদর্থং শান্ত্রারভোহপি ন স্যাৎ, “অথাতো ব্ৰহ্মজিজ্ঞাস!” ইতি সূত্রাৎ, “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” 
ইতি শ্রতেঃ। (১২) “সদেব সোম্যেদম্৮ ইত্যাদিবাক্যং যদি সার্ব্জ্ঞযাদিবিশেষাত্রয়ত্রন্মপরং ন স্তাৎ, 
তহি ঈক্ষণবহুতবনসন্কল্পোপদেশোইপি ন স্তাৎ, “তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। (১৩) ব্রহ্ম 
যদি সার্ব্বজ্ঞ্যাদিধর্ম্মবৎ ন স্যাৎ, তি জগছুপাদানং নিমিত্তং চ ন স্তাৎ, “সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” ইতি শ্রুতেঃ। 
(১৪) ব্ৰহ্ম যদি সৰ্ব্বাত্মা ন স্তাৎ, তহি অপরিচ্ছি্মপি ন স্তাৎ, “সত্যং জ্ঞানমন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি ক্রুতেঃ। 
(১৫) সর্ববাত্মা যদি বৈদিকসর্ববশব্দবাচ্যো ন স্তাৎ। তহি সব্র্বসমানাধিকরণোপদেশোইপি নস্যাৎ, “নামানি 


হইত, তবে তাহার পরলোকগত্যাদির উপদেশও হইতে পারিত না । “তে ধুমমভিসভবস্তি” “তে অচ্চিযমভিসত্তবস্তি” 
ইত্যাদি শ্রতিতবার! প্রত্যগাত্মার গত্যাদি উপদেশ কর! হইয়াছে। (৮) আত্ম! যদি ব্রহ্মাত্মক না হইত, তবে ব্রঙ্গের 
সহিত প্রত্যগাত্বার তাদাত্ম্যোপদেশও হইতে পারিত না। “তদাত্্যমিদং সর্বাম্” “তত্বমসি” ইত্যাদি শ্রতিদ্বারা 
আত্মার ব্রহ্মাত্মকত! উপদিষ্ট হইয়াছে । (৯) আকাশাদি অচেতন বস্তগুলি যদি ব্ন্ধাত্মক না হইত, তবে ব্রহ্গরূপ 
উপাদানের উপাদেয়ও হইতে পারিত না । “তা ত্ব্যম্* এই পূর্বোক্ত শ্রতিদ্বারা এবং “স্বয়মাত্রানমকুরুত” এই শ্রুতি- 
দ্বারা আকাশাদির ব্রহ্মাত্মকত! উপবিষ্ট হইয়াছে! (১০) বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজনরূপ মোক্ষ যদি পারমাধিক ন! হইত, 
তবে স্বাপ সুখের মত মোক্ষের জন্যও পুরুষের প্রযত্ ও প্রবৃত্তি হইতে পারিত না । “আত্ম! বারে দ্রষ্টব্যঃ” এই শ্রতিদ্বার! 
মোক্ষে প্রযত্ব ও প্রবৃত্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। (১১) শীস্তপ্রয়োজন যদি পারমাধিক না হইত, তবে স্বপ্রন্্খার্থের মত 
শান্্প্রয়োজনের জন্ত শাস্ত্রারভ্ও হইতে পারিত না। “অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা” এই হুত্রদ্বারা শান্ত্রারভ সমখিত হইয়াছে 
এবং “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমূ” এই ক্রৃতিদ্বারা শান্্রপ্রয়োজনের পারমাধিকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে । (১২) প্সদেব- 
সোম্যেদম্‌” ইত্যাদি বাক্য যদি সার্কজ্যাদিবিশেষাশ্রয় ব্রহ্মপর না হইত, তবে শাস্তে ব্রঙ্মের ঈক্ষণ, বছভবন ইত্যাদি 
সঙ্কল্পের উপদেশও হইতে পারিত না। “তদৈক্ষত বহু স্তাং প্রজায়েয়” ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রন্মের ঈ'্ষণ ও বহুভবনসঙকল্প 
উপদিষ্ট হইয়াছে । (১৩) ব্রহ্ম যদি সার্কজ্যাদি ধর্মবৎ না হইত, তবে ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত হইতে 
পারিতেন না। ““লচচত্যচ্চাতবৎ'” এই শ্রতিতে তরন্মের জগছপাদানত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। (১৪) ব্রহ্ম যদি সর্বাদা 
না হইতেন, তবে অপরিচ্ছিন্নও হইতে পারিতেন না। ব্রহ্ম যে অপরিচ্ছনন, তাহা “সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্ৰহ্ম” এই শ্রুতিতে 
উপরিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিতে “অনন্ত” শব্দের অর্থ _অপরিচিত্। (১৫) সর্বাঘ। যদি বৈদিক পর্ব” শব্দবাচ্য না 
হইতেন, তবে শানে সর্বসামানাধিকরণ্যের উপদেশও হইতে পারিত না। প্নামানি সৰ্ব্বাণি যমাবিশস্তি* এই শ্রতিদ্বারা 
র্বাক্সা ব্রহ্মে বৈদিক সর্বশব্দবাচ্যতার উপদেশ কর! হইয়াছে এবং পসর্বং খবিদং ব্ৰহ্ম’ এই শ্রতিতে অর্বাতবতরন্মে 
সর্বসামানাধিকরণ্যের উপদেশ করা হইয়াছে। (১৬) প্রত্যগাত্মা যদি কর্তা না হইত, তবে প্রত্যগাত্মার প্রতি 


কৰ্ম্ম ও ব্ৰহ্ম এই উভয় কাণ্ডের উপদেশও হইতে পারিত লা। “জ্যোতিষ্টোমেন যজেত” এই শ্রতিদ্বার! প্রত্যগাত্বার 


Ld 
অন্নুপলক্িপ্রমাণনিরূপণম্‌ ৪৯৯ 


সৰ্ব্বাণি যমাবিশস্তি” “সৰ্ব্বং খবিদং ব্ৰহ্ম” ইতি শ্রুতেঃ। (১৩) প্রত্যগাত্মা যদি কর্তা ন স্যাৎ, তহি উভয়- 
কাণ্ডোপদেশোহপি সার্থকো ন স্যাৎ, “জ্যোতিষ্টোমেন যজেত” “সোহমবেষ্টব্য£* ইত্যাদি শ্রুতেঃ। (১৭) 
ভগবাদুগ্রহো যদি তৎসাক্ষাৎকারাসাধারণহেতুর্ স্যাৎ, তহি সর্ব্বোপায়ানামপি সার্থক্যং ন স্যাৎ, “যমেবৈষ 
বৃণুতে তেন লভ্যঃ” ইতি শ্রুতেঃ। “শৃখৃন্তোহপি বহবঃ» ইতি ব্যতিরেকশ্রুতেশ্চ। (১৮) আকাশাদিকার্য্যং 
যদি সত্যং ন স্যাৎ, তি তৎসত্যোপদেশোহপি ন স্যাৎ, “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ* “অষ্টরূপামজাং 
ঞ্রুবাম্‌” “গৌরনা্স্তবতী” “অশ্বথঃ সনাতন” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। (১৯) প্রত্যগাত্মনাং পুণ্যাদিকং কর্ম যদি 
অনাদি ন স্যাৎ তদ! স্বষ্টিরপি ন স্যাৎ, “কর্ম্মবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ” ইতি সৃত্রাৎ_ইতি 
ংক্ষেপঃ | ৬৬ । 

অথানুপলক্কিপ্রমাণম্‌ । অভাবজ্ঞানকারণং জ্ঞানমনুপলক্ধিঃ। অতীত প্রতীতিবিষয়রূপোপলব্বিস্তদ- 
ভাবোহনুপলন্ধিঃ। ঘটাদ্যভাবাহুভুতৌ তস্যা অসাধারণকারণত্বাৎ করণত্বমিত্যর্থ:। সা চ যোগ্যতা- 
বৈশিষ্ট্যেন জ্ঞাতৈব প্রমাণং নান্যথ৷ ৷ অত্রেদং যদি স্যাদিতি তকিতেন প্রতিযোগিসত্বেন প্রসঞ্জিত 
উপলবিরূপঃ প্রতিযোগী যন্যাঃ সা যোগ্যানুপলক্ধিঃ। সৈবাভাবগ্রহণে কারণভুতেত্যর্থঃ ৷ অত্র স্ফীতালোক- 


প্রতি কর্মকাণ্ডের উপদেশ কর! হইয়াছে এবং “সোহস্বষ্টব্যঃ* এই শ্রুতিদ্বারা প্রত্যগাত্মার প্রতি ব্রহ্মকাণ্ডের উপদেশ 
করা হইয়াছে। (১৭) ভগবদমুগ্রহ যদি ভগবৎসাক্ষাৎকারের অসাধারণ কারণ না হইত, তবে ভগবৎসাক্ষাৎকারের 
সমস্ত উপায়েরই সার্থক্য হইত ন! । প্যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ” এই শ্রুতিতে ভগবদস্থগ্রহকে ভগবৎসাক্ষাৎকারের 
হেতু বল! হইয়াছে এবং “শৃগস্তোহপি বহবঃ” এই শ্রুতিতে ভগবদশ্গ্রহ ব্যতীত ভগবৎসাক্ষাৎকার হয় ন! বলা 
হইয়াছে। (১৮) আকাশাদি কাৰ্য্য যদি সত্য না হইত, তবে শ্রুতিতে তাহার সত্যত্বরূপে উপদেশও হইতে পারিত 
ন!। জদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” পঅষ্টর্পামজাং ্রুবাম্” *গৌরনাগ্যস্তবতী” “অশ্খঃ সনাতনঃ” এই সকল শ্রৃতিতে 
আকাশাদি কাধ্যকে সত্য বলা হইয়াছে। (১৯) প্রত্যগাত্মসমূহের পুণ্যাদি কর্ণ যদি অনাদি না হইত, তবে স্ৃষ্টিও 
হইতে পারিত,না। দকর্ম্মবিতাগাদিতি চেস্নানাদিত্বাৎ” এই বক্তারা কর্মের অনাদিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । ৬৬ |. 
অর্থাপত্তিনির্ূপণ সমাপ্ত ॥ 

অভাবান্থভবের করণ জ্ঞান অন্থপলন্ধি। উপলব্ধির অভাব অম্থপলব্ধি। এই অস্থুপলব্ধি ঘটাদির অভাবের 
অশ্থৃভূতিতে অসাধারণ করণ হইয়া থাকে বলিয়৷ তাহাই করণ অর্থাৎ অন্ুপলবিপ্রমাণ। উপলব্ধির অভাবরূপ 
অন্থপলব্ধি যোগ্যতা বিশিষ্টূপে জ্ঞাত হুইয়াই প্রমাণ হইয়! থাকে। যোগ্যতাবিশিষ্টন্ূপে জ্ঞাত ন! হইলে স্বরূপসৎ 
অন্থপলন্ধিমাত্র অঙ্কুপলক্ধি প্রমাণ নহে। যোগ্যতাবিশিষ্টন্ূপে জ্ঞাত হইয়াই অন্থপলব্ধি প্রমাণ হইয়া থাকে । এজন্য 
যোগ্যাহুপলব্ধিই প্রমাণ ; অন্থপলব্ধিমাত্র নহে। অনুপলন্ধির যোগ্যতা ধর্ম্মটি কি, ইহ! নিরূপণ করিবার জন্ত 
যূলকার বলিতেছেন _-"্অত্রেদং যদি স্তাৎ” ইত্যাদি। *তফিতপ্রতিযোগিসত্বপ্রসঞ্জিতপ্রতিযোগিকত্বই” অহথপলব্ধির 
যোগ্যত্ব। উপলব্ধির অভাবই অন্থপলন্ধিঃ ; সুতরাং উপলব্ধি অন্গপলব্ধির প্রতিযোগী । অন্ুপলবিপ্রমাণঘারা ভূতলে 
ঘটাতাবের অহ্থভবে অহপলবিপ্রমাণের যোগ্যতা এইরূপ হইবে; যে_-ভূতলে যদি ঘট থাঁকিত, তবে ভূতলে ঘটের: 
উপলব্ধিও হইত ; অথচ ভূতলে ঘটের উপলব্ধি হইতেছে না । এতাদৃশ অহুপলব্ধিই যোগ্যা্থগলবি| ঘটাতাঁবের 
প্রতিযোগী ঘট ভূতলে তক্কিত হইলে অর্থাৎ প্রসঞ্জিত হইলে সেই তর্কিত ভূতলে প্রতিযোগিসত্ঘারা অনুপলব্ধির : 
প্রতিযোগী উপলব্ধি প্রসন্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্বোক্ত “তকিতপ্রতিযোগিসন্* ইত্যাদি যোগ্যতার লক্ষণ 


৫০০" ও অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


বতি ভূতলে যদি ঘটঃ স্যাৎ, তহি"ভূতলবদ্ধুপলভ্যেত, আলোকাভাবে তু তাদৃশাপাদনাযোগেন অভাবগ্রহো 
বিরুদ্ধ ইত্যর্থঃ। নাভীতি প্রত্যয়গোচরত্বমভাবসামান্স্য লক্ষণম্‌। স চাঁভাবঃ চতুর্ববধঃ__ প্রাগভাবো! 
ধ্রংসাভাবোইন্টোন্ঠাভাবোইত্যস্তাভাবম্চ। কাৰ্য্যোৎপত্তেঃ প্রাগভবিস্ততীতি প্রত্যয়গোচরভবিষ্যৎ- 
প্রতিযোগিকাভাবঃ পরথমঃ। যথা-_মবতপিণডে ঘটাগভাবঃ। মুদগরাদিপাতানন্তরং ঘটো ধ্বস ইতি 
প্রত্যয়গোচরপ্রতিযোগিকাভাবো দ্বিতীয়ঃ। যথা_-কপালেধু ঘটাভাবঃ। অয়ময়ং ন ভব্তীতি প্রতীতি- 
বিষয়োইভাবঃ তৃতীয়ঃ। যথা--ঘটঃ পটাদিন'? যথা বা জীবে! ন পরমেশ্বরঃ, স্বতস্ত্রো ন পরতন্ত্রঃ। অয়মেব 
হি ভেদবিভাগাদিশব্বাভিধেয়ঃ। এতেন তাঁফিককপোলকল্লিতবিভাগপৃথক্ত্বাদেঃ পুথকৃপদাথত্বং নিরস্তং 
প্রমাণহীনত্বাৎ। অব্রেদং কালত্রয়েহপি নাভ্তীতি প্রতীতিবিষয়োইত্যস্তাভাবঃ। যথা--জীবাত্মনি 
পরমেশ্বরত্বাভাবঃ। সর্বজ্ঞ ব্রক্মণি অজ্ঞানীভাবস্তদধ্যা সাভাবঃ, তত্রৈব জীবত্বাভাবঃ স্বতন্ত্রে পারতন্তর্যা- 
ভাবঃ, পরতন্ত্রে স্বতন্বত্বাভাবশ্চ, প্রত্যগাত্মনি জন্মাদিবিকারাভাবঃ। আকাশে স্পর্শাগ্ঘভাবঃ, বায়ে 
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প্রদর্ণিত অহ্পলব্িতে সঙ্গত হইয়াছে। প্রতিযোগিসত্বের তর্ব্বারা প্রসজ্জিত হয়_উপলব্ধিরূপ প্রতিযোগী যাহার 
অর্থাৎ যে অনুপলব্ধির সেই অহ্পলব্ধিই যোগ্যাহপলব্ধি। “যদি স্তাৎ উপলভ্যেত” ইহাই এলে তর্কের আকার 
এই যোগ্যাহুপলক্ধিই অভাবাহৃভবে করণ। প্রচুরতর আলোকবিশিষ্ট এই ভূতলে যদি ঘট থাকিত, তবে তাহা 
ভূতলের মতই উপলব্ধ হইত, এইরূপ প্রসঙ্গ হইতে পারে ; কিন্তু অন্ধকারে এইরূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপাদন হইতে 
পারে না বলিয়! অন্ধকারাবৃত ভূতলে ঘটাভাবের অনুপলন্ধিপ্রমাণদ্বারা অনুভব হয় না। “নাস্তি” এইরূপ প্রতীতির 
বিষয়ই অভাব হইয়| থাঁকে.। প্ৰটে| নাস্তিৎ এই প্রতীতির বিষয় ঘটাভাব, সুতরাং প্নাস্তি* এইরূপ প্রতীতির 
বিষয়ত্বই অভাবের সামান্তলক্ষণ ৷ 

এই অভাব চারি প্রকার প্রাগভাঁব, ধ্বংসাভাব, অস্োন্তাতাঁৰ ও অত্যন্ত/তাব। কার্ধ্যবস্তর উৎপত্তির পূর্বে 
“ভবিষ্যাতি* এইরূপ প্রতীতির বিষয় ভবিষ্যদ্বস্তপ্রতিযোগিক অভাবই প্রাগতাব। যেমন ঘটোৎপত্তির পূর্বে ঘটের 
উপাদান মৃৎপিণ্ডে “ঘটে! ভবিষ্যতি” এইরূপ প্রতীতির বিষয় ঘটের অভাবই ঘটের প্রাগভাব। এইরূপ ঘটোৎপত্তির 
পরে মুদ্রার্দিপাতের অন্তর “ঘটে! ধবস্তঃ” এইরূপ প্রতীতির বিষয় ঘটপ্রতিযোগিক অভাবই ধ্বংসাতাব। এই 
ধ্বংসাভাব ধ্বংসের প্রতিযোগীর সমবায়ী কারণে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে । যেমন ঘটধ্বংস ঘটের সমবায়ী কারণ কপালে 
থাকে | এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে__ভাঁববস্তর ধ্বংসই তাহার প্রতিযোগীর সমবায়ী কারণে থাকে । অভাব 
সমবেত বস্তু নহে বলিয়া প্রাগভাবের ধ্বংস প্রাগতাবের অধিকরণে থাকিবে এইরূপ বলিতে হইবে। প্রাগভাৰ 
অনাদি ও অসমবেত বস্তু | “অয়ময়ং ন ভবতি” অর্থাৎ “ইহা ইহা নহে” প্ঘট পট নহে” এইরূপ প্রতীতির বিষয়ই 
অস্তোন্তাভাব | যেমন “ঘট পটাদি নহে, জীব পরমেশ্বর নহে, স্বতন্ত্র পরতত্ত্র নহে” এই সমস্ত প্রতীতির বিষয় 
অন্তোস্তাতাব। এই অস্ত্োস্তাভাবকে ভেদ, বিভাগ প্রভৃতি শব্দদ্বারা বল! হয় অর্থাৎ ভেদ, বিভাগাদি শব্দের অর্থও 
 অন্তোম্তাতাব। এছন্ত তাকিকগণ বিভাগরূপ গণ ও পৃথকৃত্বরূপ গণকে অস্তোস্তাভাব হইতে যে ভিন্ন বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন, তাহা সত হয় নাই। বিভাগ ও পৃথকৃত্ব অস্তোন্াভাৰ হইতে ভিন্ন নহে। তাঞ্চিকগণের পরিকল্পনা 
প্রমাণহীন। 
৫৫ 3 
বি 2 অমিয়া স্যার বীর টা 3 নাই অর্থাৎ কোন কালেই থাকে না। এইরূপ 
bs HSE দর্শন করিতেছেন- অর্ক ব্রন্মে অজ্ঞানের অভাব, 
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প্রাণানাং প্রামাণ্য-নিরূপণম্‌ ৫০১ 


রূপান্যডাঁবঃ?, অজ্ঞানাধ্যাসে শ্রৌতপ্রমাণাভাবঃ, জগৎকারণে ব্রহ্মণি নানাত্বাভাবঃ, নিধিবশেষে ব্রহ্মণি 
প্রমাণাভাবঃ, অবাচ্যে লক্্যদ্বাভাবঃ, নিব্বিশেষে ব্রহ্মণি প্রতিবিশ্বনযোগ্যতাভাবঃ, জজ অজ্ঞানাশ্রয়ণ- 
যোগ্যতাভাবঃ অজ্ঞানবিষয়ত্বযোগ্যতাভাবশ্চ, সদ্রপে বারি আনির্বঝচনীয়ত্বে প্রমাণাভাব- 
শ্চেতি সংক্ষেপঃ। ৬৭। 

অথ উক্তপ্রমাণানাং প্রামাণ্যং পরতে! গ্রান্যং স্বতো ব! ইতি বিশয়ে কিং তাবৎ প্রাপ্তম্‌ ? 
পরতো গ্রাহ্থমিতি ৷ অন্যথা সংশয়াগ্ন্্পপত্তেঃ । তথাহি_জ্ঞানে প্রামাণ্যং বদি স্বতো গ্রাহৃং স্তাৎ, তদ! 
তদনভ্যাসদশাপনন জ্ঞানে অপ্রামাণ্যসংশয়ো ন স্তাৎ। অয়ন্তাবঃ_জ্ঞানং জ্ঞাতং ন বেতি? আন্তে ত্বন্বতে 
প্রামাণ্য জ্ঞাতমেবেতি কথং তত্র সংশয়ঃ? দ্বিতীয়ে ধর্সিজ্ঞানাভাবে সুতরাং সংশয়াসম্ভব ইতি। তন্মাৎ 
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সর্ধন্ত ব্রহ্ম অক্জানের অধ্যাসের অভাব, সর্বজ্ঞ ব্রন্মে জীবত্বের অতাব, স্বতন্ত্রে পরতন্তত্বধর্ম্মের অভাব, পরতন্ত্রে ব্বতন্ত্ব- 
ধর্থের অভাব, প্রত্যগাত্বাতে অর্থাৎ জীবে জন্মাদি বিকারের অভাব, আকাশে স্পর্শাদি গুণের অভাব, বায়ুতে রূপাদির 
অভাব, অজ্ঞানাধ্যাসে শ্রোতপ্রাণাদির অভাব, জগৎকারণ ব্রন্ষে নানাত্বের অভাব, নির্তিশেষ ব্রন্মে প্রমাণের অভাব, 
অবাচ্য বস্তুতে লক্ষ্যত্ব ধর্মের অভাব, নির্বিশেষ ব্রহ্মে প্রতিবিস্বনযোগ্যত্বের অভাব, নির্কিশেষ ব্রন্ধে অজ্ঞানা- 
রয়ত্বযোগ্যন্ের অভাব, নির্বিশেষ ব্রন্মে অজ্ঞানবিষয়ত্বযোগ্যত্বের অভাব, সদ্রপ কার্য্যে অনির্বচনীরত্বর্ম্মের অভাব এবং 
অনির্ধচনীয়ত্বে প্রমাণের অভাব-__অত্যন্তাভাব। ৬৭। 
অহ্থপলবিপ্রমাণ নিরূপণ সমাপ্ত ॥ 

প্রত্যক্ষাদি ছয়টি প্রমাণের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রমাণের প্রামাণ্য স্বতঃ গৃহীত হইয়! 
থাকে কি পরতঃ গৃহীত হইয়া থাকে-_ইহা নিন্ধপণ করিবার ভন্ত প্রামাণ্যবাদের অবতারণা কর! হইতেছে। স্থলে 
মনে রাখিতে হইবে যে__প্রমাজ্ঞানের করণকে প্রমাণ বলে। যথার্থ জ্ঞানই প্রমা। জ্ঞানের বথার্থত্ব__তদ্বতি 
তৎপ্রকারকত্ব। প্রমাজ্ঞানের এতাদুশ প্রমাত্ব স্বতঃ গৃহীত হয় কি পরতঃ গৃহীত হয় ইহাই বিচাধ্য। পরমার স্বতস্ত 
বা পরতন্ব বিচার চিন্তামণি গ্রন্থে ছুই প্রকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। উৎপত্ভিতে ব্বতত্ব ও জ্ঞপ্তিতে স্বতত্ব। এই গ্রন্থে মাত্র 
জ্প্তি-স্বত্ের বিচারই হইবে । প্রযাত্বের পরতত্বাদিগণ উৎপত্তিতে ও জ্ঞপ্তিতে উভয় স্থলেই পরতন্ত্ব স্বীকার করেন। 
প্রমান্বের স্বত্ব বা পরতন্ব প্রযুক্ত প্রমাকরণত্বরূপ প্রামাণ্যেরও স্বতত্ব বা পরতন্ব মিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রামাণ্যের স্বত্ব 
বৰ! পরতন্ব নিরূপণের অন্ত প্রমাত্বের স্বত্ব বা পরতন্থ অপেক্ষিত। প্রমাত্বের স্বতত্বাদি নিরূপণ ন! করিয়া প্রমাকরণত্ব- 
রূপ প্রামাণ্যের স্বতন্থাদি নিরূপিত হইতে পারে না । যেহেতু প্রমাণ প্রমাঘটিতশরীর। প্রমাণ পদটি ভাববাচ্যে প্রন! 
অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে-_প্রমিতিঃ প্রযাণম্”। এন্ত শাস্ত্রে প্রামাণ্যের শ্বতত্ব-পরতন্ব বিচারে ইহ! লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে যে-_প্রামাণ্যণব্দের অর্থ কি প্রমাত্ব অথব! প্রমাকরণত্ব ? প্রযাকরণত্বের স্বতন্বাদি নিরূপণ প্রযাত্বের স্বতন্বাদি 
নিরূপণসাপেক্ষ ইহ! বলাই হইয়াছে। প্রদর্শিত প্রমাণগুলির প্রামাণ্য স্বতোগৃহীত হয় অথবা পরতোগৃহীত হয়_- 
এইরূপ" সংশয়ে পূর্বপক্ষিগণ বলেন- প্রামাণ্য পরতোগৃহীত হইয়া থাকে । পরতোগৃহীত না হইলে প্রামাণ্যসংশয়ই 
অমুপপন্ন হইয়া পড়িত। জ্ঞানে প্রামাণ্য যদি স্বতোগৃহীত হয়, তবে অনভ্যাসদশাপন্ন জ্ঞানে অপ্রামাণ্যসংশয়ই 
হইতে পারিবে ন! . ইহার অভিপ্রায় এই যে জ্ঞান জ্ঞাত হয় কি না! ? জ্ঞান যদি জ্ঞাত হয়, তবে “জ্ঞানে প্রযাত্ব স্বতো! 


সুতরাং জ্ঞাত জ্ঞানে প্রমাত্বসংশয় অহথপপন্ন হইয়া পড়িবে। আর যদি জ্ঞান জ্ঞাতই না হয়--এরপ স্বীকার করা 
যায়, তবে ধন্মা জ্ঞান নাই বলিয়াই জ্ঞানে প্রমাত্বংশয় হইবে লা। প্রমাত্বসংশয়ের ধন্ধী জ্ঞান! ধর্মী জ্ঞান ন! থাকিলে 
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প্রামাণ্যমনুমানগ্রাহামেব । 
জ্ঞানবৎ, ইদং পৃথিবীত্বপ্রকারকং জ্ঞানং প্রমা, গন্ধবতি পৃথিবীত্ব 
জ্ঞানবদিত্যাদিপ্রয়োগাৎ | ৬৮। 

অত্র রা্ধান্তঃ__প্রামাণ্যং স্বত এব গ্রাহ্যম্‌। প্রামাণ্যং নাম তদ্যাথাত্ম্যম্‌ ! তত্ব্চ তদ্বতি তৎ- 
প্রকারকজ্ঞানত্বম, যথা-_পৃথিবীবিশেত্যকং যজজ্ঞানম্ঃ তদৃগতগন্ধবত্বপ্রকারকং তদেব প্রমাত্মমিত্যর্থঃ । 
পি জ্ঞানস্ত ব্বপ্রকাশত্বাৎ তজ জ্ঞানপ্রামাণ্যং তেন গৃহ্যত ইতি প্রাভাকরাঃ। জ্ঞানমতীন্দ্রিয়ম্‌, 


স্বতস্্পক্ষে২ 
জ্ঞানজন্তজ্ঞাততা প্রত্যক্ষা, তয়! চ জ্ঞানমনুমীয়তে, জায়মানা চ জ্ঞানানুমিতিঃ প্রামাণ্যমপি বিষয়ীকরোতি 


ইতি ভট্টমতানুযায়িনঃ ! অন্ুব্যবসায়েন জ্ঞানং গৃহ্যতে ইত্যন্যে মুরারিমিশ্রাদয়ঃ। এতেষাং মতে তত্তুজ- 
জ্ঞানবিষয়কজ্ঞানেন জ্ঞানপ্রামাণ্যং গৃহ্যত ইতি ভাবঃ। তদপ্যপেশলম্‌, অনুব্যবসায়জ্ঞানানঙ্গীকারাৎ 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 


ইদং জ্ঞানং প্রমা, সম্বাদিপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ গঙ্গাজলাহরণপ্রবৃত্তিজনকগঙ্গাজল- 
প্রকারকজ্ঞানত্বাৎ স্েহবতি জলত্বপ্রকারক- 


ME - Sd. 
সংশয়ই হইতে পারে ন!। ধাহাদের মতে জ্ঞান জ্ঞাত হয় না, তাঁহাদের মতে প্রমাত্বসংশয়ই অসম্ভৰ। 


সুতরাং জ্ঞানের প্রমাত্ব স্বতোগৃহীত হয় এই বাদীর মতে জ্ঞান জ্ঞাত হইলে কিংবা! জ্ঞাত না হইলে উভয়ত্ৰই 
জ্ঞানের প্রমাত্বদংশয় অসভব। অথচ অনভ্যাসদশাপননজঞানে প্রমাত্বসংশয় সকলেরই অন্থতবসিদ্ধ। প্রমাত্বের 
্বতত্ববাদীর মতে ইহা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এজন্ত শ্বীকার করিতে হইবে যে_জ্ঞানের প্রমাত্ব স্বতো 
গৃহীত হয় না) কিন্তু অঙুমানপ্রমাণগ্রাহ, হইয়। থাকে। এভন্ জ্ঞানের প্রমাত্ব পরতোগ্রাহ। “ইদং জ্ঞানং 
প্রা, সঙ্থাদি প্রবৃত্তিনকত্বাৎ; গলগাজলাহরপপ্রবৃত্তিজনকগঙ্গাজলজ্ঞানবৎ।” স্বাদিপ্রবৃত্তিজনক যে কোনও 
) জ্ঞানকে পক্ষরূপে নির্দেশ করিয়া তাহাতে প্রমাত্বের অনুমান কর! হইয়া থাকে--এই জ্ঞান (পক্ষ) প্ৰম! (সাধ্য ), 
যেহেতু তাহা সত্থাদি প্রবৃত্তির জনক, যাহা! যাহ! সম্বাদিপ্রবৃত্তির জনক জ্ঞান, তাহা পরমা; যেমন-_গঙগজলাহরপপ্রবৃত্তির 
জনক গঙ্গারলক্ঞান। এইরূপ অমুমানদ্বার! জ্ঞানের প্রমাত্বের অনুমান হইয়া থাকে। এইরূপ “ইদং পৃথিবীত্বপ্রকারকং 
জ্ঞানং প্রমা, গন্ধবতি পৃথিবীত্বপ্রকারকজ্ঞানত্বাৎৎ এই পৃথিবীত্বপ্রকারক জ্ঞান (পক্ষ) প্রমা (সাধ্য), 
যেহেতু গন্ধবিশিষ্ট ভরবে পৃথিবীত্বপ্রকারক জ্ঞানত্ব আছে; যে যে জ্ঞান গম্ধাবিশিষ্টে পৃথিবীত্বপ্রকারক হয়, তাহা 
প্রমা হইয়া থাকে | যেমন প্রসিদ্ধ পৃথিবীপিওবিষয়ক জ্ঞান। এইরূপ “ইদং জলত্বপ্রকারকং জ্ঞানং 
প্রা, ন্নেহবতি জলত্বপ্রকারকঞ্জানত্বাৎ” এই জলত্বগ্রকারক জ্ঞান (পক্ষ) প্রম! (সাধ্য), যেহেতু তাহাতে 
শ্সেহবিশিষ্ট দ্রব্যে জলত্বপ্রকারক জ্ঞানত্ব আছে। যাহা সেহবিশিষ্ট দ্রব্যে জলত্বপ্রকারক জ্ঞান, তাহা প্রম| হইয়া 
থাকে; যেমন প্রসিদ্ধ জলঙ্ঞান। ন্নেহগুণ মাত্র জলেই থাকে, আর কোথাও থাকে না। এইরূপ প্রদর্শিত অহুমানদ্বারা 
জ্ঞানের প্রমাত্ব অমিত হইয়া থাকে। প্রমাত্বের পরতন্তবাঁদীর মতে প্রমাত্ব নিত্যাহ্মেয়। নৈয়ায়িকগণ প্রমাত্বের 
পরতত্ববাদী। মীমাংসকগণ প্রমাত্ের শ্বতদ্ববাদী। নৈয়ায়িকগণের অতিপ্রায়াহসারে পূর্বপক্ষ প্রদর্শন 'করিয়! মীমাংসক- 

মতে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতে যাইয়! মূলকার বলিতেছেন--“অত্র রাদ্ধান্তঃ” | ৬৮। 
প্রামাণ্য শ্বতঃই গৃহীত হইয়া থাকে। যাথাত্মঃই প্রামাণ্য। “তদ্বৃতি ততপ্রকারকজ্ঞানত্বই যাথাত্ম্য। তত্বন্বিশিষ্ 
বস্তুতে তবর্প্রকারক জ্ঞানই প্রমা। যেমন-_পৃথিবীগভ গন্ধবত্বপ্রকারক পৃথিবীবিশেষ্যক যে জ্ঞান, তাহা প্রমা। এজন্ 
. গরন্ধবৎগৃথিবীতে গন্ধবস্বপ্ৰকারক জ্ঞানত্বই এক্কলে প্রমাত্ব। প্রমানের শ্বতত্বাদীর মধ্যেও এইরূপ মতভেদ দৃষ্ট হয় 
যে_প্রাভাকরগণ জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ স্বীকার করেন বলিয়া জ্ঞানগত প্রমাত্ব সেই প্রমাত্বের আশ্রয় জ্ঞানদবারাই 
গৃহীত হইয়া থাকে। প্রাভাকর মতে জ্ঞান নিজেই নিজকে বিষয় করে ; এজন জ্ঞানগত প্রমাত্বও সেই জ্ঞানদ্বারাই 


গৃহীত হয়। 


ডি 


প্রমাণানাং প্রামাণ্য-নিরূপণম্‌ ৫০৩ 


তত্র প্রমাণাভাবাচ্চ। বস্ততত্ত যাবংস্বাশ্ররীভূতপ্রমাগ্রাহকসামগ্রীমাত্রগ্রাহ্ত্বং ব্বতত্বমূ। ন 
চৈবং ভ্রমপ্রমাত্বস্তাপি গ্রহণাপত্তিঃ, জানসামান্যসামগ্রযাস্তল্যত্বাদিত্যাশাসনীয়ম, দোষাভাবস্যাপি তত্র 
বিশেষণত্বাঙ্গীকারাৎ। ন চৈবং পরতত্তপ্রসঙ্গে। দুর্ব্বার ইতি শঙ্কনীয়ম্‌, আগন্ভকভাবরূপহেত্বপেক্ষায়াং পরত- 
স্বাভ্যুপগমাৎ। লক্ষণে মাত্রশব্দোইন্তনিরপেক্ষত্ববাচকঃ ৷ তথাঁচ__দোষাভাবে সতি অন্যনিরপেক্ষত্বে চ সতি 
াবৎ্বাশ্রয়ভূত প্রমাগ্রাহকসামগ্রীগ্রাহযত্ব স্বতত্বম্‌। তেন প্রামাণ্যং গৃহ্যতে। যথা-চক্ষুষ! রূপাদিমদৃ- 
দ্রব্যে গৃহ্যমাণে তেনৈবান্যনিরপেক্ষতয়া তদ্‌গতদ্রব্যত্বঘটত্বাদীনাং গ্রহোহপি নিব্বিবাদভ্তদ্বদিত্যর্ঃ । এবঞ্চ 
_দৌষস্য সত্বে সংশয়স্যাপি সম্ভবাৎ সর্ববমনবন্ধমূ । কিঞ্চ যেষাং মতে অন্ুব্যবসায়জ্ঞানং তদ্গ্রাহ্য্। জ্ঞান 
প্রামাণ্যম* তেষাং মতে পরতন্তপ্রবেশো ছুবরবার» আগন্তকভাবরূপহেত্বস্তরাপেক্ষায়! অঙ্গীকারাৎ, তেনৈব 
স্বতত্্পক্ষভঙ্গ ইতি ভাবঃ। অপ্রামাণ্যন্ত__ইদং রজ্জৌ জর্পজ্ঞানমপ্রমাণং বিপরীতপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ 


ভট্টমতান্ুযারী নীমাংসকগণ জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় বলেন অর্থাৎ নিত্যাহমেয় বলেন। এন্রন্ত জ্ঞান হইতে উৎপন্ন 

ভ্ঞাততাদ্বার! জ্ঞানের অন্যান হইয়া থাকে । এই জ্ঞানজন্ত জ্ঞাতত মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় হইয়! থাকে । জ্ঞাততালিঙ্গক 
জ্ঞানবিষয়ক অন্থমিতি জ্ঞানগত প্রমাত্বকেও বিষয় করিয়! থাকে। মুরারিমিশ্র প্রভৃতি মীমাংসকগণ নৈয়ায়িকগণের মত 
জ্ঞানকে অন্থব্যবসায়গ্রাহথ বলিয়া স্বীকার করেন। জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষকেই অন্নব্যবসায় বলে। এই মুরারিমিশ্রাদির 
মতে জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের অন্ুব্যবসায়দারা| ব্যবসায়াত্বক জ্ঞানগত প্রমাত্ব গৃহীত হইয়! 
থাকে। এই মুরারিমিশ্রের মত সঙ্গত নহে ; কারণ সিদ্ধান্তে অন্নব্যবসায়জ্ঞানই স্বীকার কর! হয় না। অহ্ব্যবসায়- 
জ্ঞানে কোনও প্রমাণ নাই। 

জঞ্চিতে প্রমাত্বের স্বত্ব বস্তুটি এই যে__প্রমাত্বের আশ্রয়ীভূত প্রমার গ্রাহক যাবৎসামগ্রীমাত্রগ্রাহাত্বই প্রমাত্বের 
জ্ঞপ্তিতে তত্ব। অভিপ্রায় এই যে- জ্ঞান গৃহীত হইলেও সেই জ্ঞানের প্রমাত্ব গৃহীত হইবে নাঁ_এরূপ হইতে পারে 
না। জ্ঞান গৃহীত হইলে তদ্গত প্রমাত্বও গৃহীত হইয়া থাকে। 

ইহাতে আপত্তি এই যে -জ্ঞান বদি প্রমাত্বের সহিতই গৃহীত হয়, তবে ভ্রযজ্ঞানেও প্রমাত্বগ্রহ হওয়া! উচিত | 
ভ্রমজ্ঞানও জ্ঞান; আর এই জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীদ্বারা গ্রাহ্‌ জ্ঞানগত প্রমাত্বেরও গ্রহ হওয়! উচিত । যদি জ্ঞানগ্রাহক 
সামগ্রীমাত্রগ্রাহত্বই প্রমাত্বের স্বীকার করা যায়, তবে ভ্রমজ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীদ্বারাও তদ্গত প্রমাত্বের গ্রহ হওয়ার আপত্তি 
হইবে। আর তাহাতে ভ্রমও প্র! হইয়া পড়িবে । ভ্রম ও পরম! উভয়ই জ্ঞান এবং জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীমাত্রগ্রাহও বটে।' 

এতদুত্তরে মুলকার বলিতেছেন যে_দৌষাভাবসহরুত জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীই প্রমাত্বের গ্রাহক হইয়া থাকে 
দোবসহকৃত সামগ্রী প্রমাত্বের গ্রাহক হয় ন! । এন্ত ভ্রমক্ঞানের প্রমাত্বাপত্তি হইবে না । ইহাতে আপত্তি এই যে_- 
জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রী ও দোষাভাব এই উভয়কে প্রমাত্বের গ্রাহক বলিলে প্রমাত্বের পরতন্বাপত্তিই হইবে ; কারণ জ্ঞান- 
গ্রাহক সামগ্রামাত্রগ্রাহত্ব প্রমাত্বের নাই। জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রী ও দোষাভাব এই উভয়গ্রাহ্ত্ব প্রমাত্বের বল! হইয়াছে 
অর্থাৎ দৌবাতাবসহকৃত জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীগ্ান্থপ্রমাত্ব হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে_ প্রমাত্বগ্রহে দ্বোষাতার 
অপেক্ষিত হইলেও জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রী হইতে ভিন্ন কোনও তাবরূপ হেতু অপেক্ষিত হয় নাই। দোষাতাৰ জ্ঞানগ্রাহক 
সামগ্রী হইতে ভিন্ন হইলেও তাহা অভাব-বস্তু ; ভাববস্ত নহে । আগন্তক ভাঁবরূপ হেতুর অপেক্ষা হইলে প্রমাত্বের 
পরতন্তাপত্তি হইত। প্রমাত্বের স্বতস্ব-লক্ষণে যে “মাত্র” পদ দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থ_অন্তনিরপেক্ষত্ব। আর 


তাহাতে উক্ত স্বতন্বের এইকপ লক্ষণ হইবে যে-দোষাভাব থাকিয়া অন্থনিরপেক্ষ হইয়া! প্রমাত্বের আশ্রয় প্রয়ার 


গ্রাহক যাবৎ্সামগ্ীগ্রাহত্বই প্রযাত্বের জ্ঞপ্তিতে স্বতত্ব। উক্ত সামগ্রীদ্বারাই প্রমাত্ব গৃহীত হইয়া থাকে বেমন 


৫০৪ অধ্যাস ( পরপক্ষ )গিরিবজ্রম্‌ 


শুক্তিরজতপ্রবৃত্তিবৎ__ইতীতরপ্রমাণেন গৃহ্যতে। তস্য তদতাববতি তৎপ্রকারকত্বলক্ষণকস্য দোষমাত্র- 
প্রযোজ্যত্বযোগেন পূর্ব্বোক্তলক্ষণগ্রাহকসামগ্রীগ্রাহ্যবস্তুবিপরীতত্বাৎ ইতি সংক্ষেপঃ ৷ ৬৯! 

শতে দশকং সম্ভবতীতি বুদ্ধৌ সম্ভাবনা সম্ভবঃ ৷ অজ্ঞাতবন্কুকং পারম্পর্য্যপ্রসিদ্ধমৈতিহ্যম্‌ । এষু 
প্রত্যক্ষমেকং লোকায়তিকস্য চার্র্বাকস্য দেহাত্মবাদিনঃ, তচ্চানুমানঞ্চেতি বৈশেষিকস্য, তে চ শব্দশ্চেতি 
সাংখ্যপাতঞ্জলয়োঃ, তানি চোপমানঞ্চেতি নৈয়ায়িকস্য, তানি চার্থাপত্তযমুূপলন্ধী চেতি মীমাংসকস্য, তানি চ 
সম্ভবৈতিহ্যে চ ইত্যষ্টৌ পৌরাণিকস্য। বস্তুত প্রত্যক্ষানুমানশব্দাখ্যানি শ্রীণ্যেব প্রমাণানি, 


চার রূপাদিমৎ, ভ্রব্য গৃহীত হইলে অস্থনিরপেক্ষ সেই চচষারাই সেই ভ্রব্যগত দ্ৰব্যত্ব, সব জান 
হইয়। থাকে__ইহা সকলেই স্বীকার করেন, এইরূপ জ্ঞানগ্রাহক সামস্রীদ্ধারা জ্ঞান গৃহীত হইলে সেই ভ্ঞানগত 
জ্ঞানত্ব এবং প্রমাত্বও গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং দোবসহকৃত ভ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীদ্বার! ভ্ঞানগত প্রমাত্ব গৃহীত হয় না 
বলিয়া জ্ঞানগত প্রমাত্বের সংশয়ও উপপন্ন হইয়! থাকে। গৃহীতজ্ঞানে প্রমাত্সংশয় হইলে বুঝিতে হইবে যে- দন্দিগ্ 
প্রমাত্বের আশ্রযীভূত জ্ঞান দোবাভাবসহকৃত ভ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীর! গৃহীত হয় নাই। সুতরাং প্রবাসের জ্ঞপ্তিতে 
স্বতন্বপক্ষেও প্রমাত্বমংশয়ের অনুপপত্তি হয় না। 
চি আর মুরারিমিশ্রাদির মতে অনুব্যবসায় জ্ঞান স্বীকার কর! হয় এবং অন্ুব্যবসায়গ্রাহ্থই ব্যবসায়জ্ঞানের প্রমাত্ব_ 
] ৷ ইহাও বল! হয়। এই মতে প্রযাত্বের পরতন্থাপত্তি ছুর্বারণীয়। কারণ জ্ঞান নিজদ্বারাই নিজে গৃহীত হয় এবং 
i তদ্বারাই প্রমাত্বও গৃহীত হয়- ইহাই জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব। স্বগ্রাহত্বই জ্ঞানের প্বপ্রকাশত্ব_ ইহ পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
সুতরাং জ্ঞান স্বগত প্রমাত্বগ্রহের জন্য স্বাতিরিক্ত ভাবভূত অম্নব্যবসায়কে অপেক্ষা করে বলিয়! প্রমাত্বের পরতত্ব 
অপত্িহার্য্য। এই রীতিতে ভট্টমতেও প্রাত্বের পরতম্বাপত্তি হইবে। মুলকারের প্রদর্শিত রীতি প্রভাকরসিদ্ধান্তের 
অনুরূপ | এই সমস্ত কথা প্রত্যক্ষপ্রমাণ নিরূপণপ্রসজে বলা হইয়াছে। 
টি প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহ্‌ হইলেও অপ্রমাত্ব পরতোগ্রাহ্থই বটে। বিসম্বদিপ্রবৃত্তিজনকত্বরূপ হেতুদ্বার! অপ্রমাত্বের 
| অনুমিতি হইয়! থাকে। যেমন- রচ্ছুতে সর্পদ্তান অপ্রম] | যেহেতু তাহ! বিসস্বাদিপ্রবৃত্তির জনক ; যে যে জ্ঞান বিসন্বাদি- 
| প্রবৃত্তির জনক, তাহ! অপ্রম! হইয়া! থাকে; যেমন- শুক্িতে রজতার্থার প্রবৃত্তির জনক শুক্তিতে রজতজ্ঞান। এই 
প্রদণিত অনুমানপ্রমাণদ্বার! রজ্জুতে সর্পস্ঞানের অপ্রমাত্ব গৃহীত হইয়া থাকে । এই অপ্রমাত্বের লক্ষণ এই যে 
রা 'তদবন্্া ভাববিশিষ্ট বস্তুতে তত্ৰ প্রকারকজ্ঞানত্বই অপ্রমাত্ব। এই অপ্রমাত্ব দোবমাত্রপ্রযোজ্য হইয়া থাকে ; এজন্ত 
1অপ্রমাত্ব প্রমাত্বের বিপরীতন্বরূপ। প্রমাত্ব-লক্ষণে জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীগ্রাহত্ব বল! হইয়াছে। প্রমাত্ব জ্ঞানগ্রাহক 
সামহ্রমাত্রগ্রাহ বস্তু; অপ্রমাত্ব তাহার বিপরীত ৷ এই অপ্রমাত্ব ইতরগ্রমাণগ্রাহ্থ। ৬৯। 
প্রমাত্ববিচার সমাপ্ত ॥ 
কেহ কেহ “সভব” নামক একটি অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন-_শতে দশ আছে। শতে 
দশের অন্তাবনাবুদ্ধি “সম্ভব” নামক প্রমাগ। এইরূপ অজ্ঞাতপ্রব্ধক বাক্যকে উ্তিহথ প্রমাণ বলা যায়। এই 
এতিহ্ব প্রবাদপারম্পর্য্যরূপ। 
এইকূপে প্রদণিত আটটি প্রমাণের মধ্যে একমাত্র প্রত্যক্ষই লোকায়তিকগণ স্বীকার করেন। দেহাত্মবাদী 
 চার্বাককেই লোকায়তিক বলে। প্রত্যক্ষ ও অহমান এই দুইটি প্রমাণ বৈশেবিকগণ স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান 
টী এই তিনটি প্রমাণ সাংখ্য ও পাতঞ্জলগণ স্বীকার করেন। (স্তায়ৈকদ্েশী ভানর্বজ্ঞও এই তিনটি প্রযাণই 
কার করেন)! উক্ত তিনটি প্রমাণ ও উপমান, এই চারিটি প্রমাণ নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন। (উক্ত চারিটি 


রি 
ব্ৰহ্মণঃ শব্দাতিরিক্তপ্রমাণাবেদ্যত্বনিরূপণম্‌ ৫০৫ - 


অন্যেঘাম্রৈবান্তর্ভাবেন পৃথক্গ্রহণস্ত গৌরবমাত্রত্বাৎ । তথাহি-_উপমানম্থ দৃষ্টান্তমাত্রৈকবিগ্রহত্বেন 
অনুমানাবয়বে উদ্দাহরণে অন্তর্ভাবঃ। অর্থাপত্তেশ্চ ব্যতিরে কব্যাপ্তিরপতয়া তত্রৈবান্তর্ভাবঃ। অনুপলব্ধেশ্চ 
ইন্ডি়সহকারিতয়া প্রত্যক্ষে অন্তর্ভাব ইত্যর্থঃ। নু ইন্্িয়াণামধিকরণাদিগ্রহণেনৈব উপক্ষীণতয়া 
অভাবপ্রত্যক্ষে অসামর্থ্যাৎ তদর্থমহূপলব্ধেঃ পৃথক্‌ প্রমাণত্স্তাবশ্যমঙ্গীকরণীয়ন্তা দিতি চেৎ ন, ওপনিষদানাং 
পক্ষে অভাবস্ত ভিন্নপদার্থত্বানঙ্গীকারাৎ। কিন্তু ভাব এব বিবক্ষাবিশেষত্তরা অভাবশব্দেনাভিধীয়তে, 
ন তু নিরুপাখ্যং বস্তু৷ তথাহি-_ঘটপ্রাগভাবো মৃৎপিণ্ড এব, ধ্বংসাভাবশ্চ কপালরূপঃ, অন্তোম্যাভাবশ্চ 
গ্রতিযোগিরূপঃ অত্যন্তাভাবশ্চাধিকরণরূপঃ ৷ এবঞ্চ মৃৎ্পিগাদীনামিজ্দ্িয়বেগ্যতয়া প্রমাণান্তরাপেক্ষাভাবাৎ। 
সম্ভবস্ত অনুমানে অন্তর্ভাবঃ। দশকং শতান্তর্গতং তদবিনাভূতত্বাৎ ইত্যন্মানাৎ। এতিহষঞ্চ প্রত্যক্ষে 
অন্তস্যাৎ আদিমেন পুরুষেণ দৃষ্টত্বাদিতি সংক্ষেপঃ। ৭০ । 

তত্র ন তাবৎ ব্রন্মণঃ প্রত্যক্ষপ্রমাণবিষয়ত্বং সম্ভাবনার্হম, অতীব্দরিয়ত্বাৎ জাত্যাদিলৌকিকবিশেষ- 
বিরহাদ্ধা, যনৈবং তন্নৈবং গবাদিবৎ। ন চ “অস্তর্বহিশ্চ তৎ সৰ্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিত” ইতি শ্রুতেত্তন্ত 


ও অর্থাপত্তি এই পাচটি প্রমাণ প্রাভাকর মীমাংসকগণ স্বীকার করেন)। নৈয়ায়িকসন্মত চারিটি প্রমাণ এবং 
অর্থাপত্তি ও অন্নপলন্ধি এই ছয়টি প্রমাণ ভাট্ট মীমাংসকগণ স্বীকার করেন। উক্ত ছয়টি প্রমাণ এবং সম্ভব ও এতিহথ 
এই আটটি প্রমাণ পৌরাণিকগণ স্বীকার করেন। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটিই প্রমাণ! অপর 
প্রমাণগুলি এই তিনটি প্রমাণেরই অস্তভূর্তি বলিয়া! এই তিনটি প্রমাণের অতিরিক্ত প্রমাণ নির্দেশ কেবল গৌরবমাত্র | 
উপযানপ্রমাণ পৃথক্‌ নহে; কারণ পঞ্চাবয়ব স্ায়বাক্যের অন্তর্গত উদ্বাহরণে উপমানপ্রমাণ অন্তভূতি। যেহেতু 
উপমান দৃষ্টাস্তবাক্যমাত্রন্বরূপ | 

অর্থাপত্তি ব্যতিরেকব্যান্তিূপ বলিয়! অনুমানের অন্তর্গত । অন্পলদ্ধি ইন্দ্রিয়ের সহকারী বলিয়া! প্রত্যক্ষপ্রমাণের 
অন্তর্গত। যদি বলা যায়__ইন্দ্রিয় অভাবের অধিকরণগ্রহণে উপরতব্যাপার বলিয়া সেই অধিকরণবৃত্তি অভাবপ্রত্যক্ষে 
ইন্্িয়ের সামর্থ্য নাই বলিয়। অভাবপ্রত্যক্ষের জন্য “অন্থপলব্ধি” নামক পৃথক্‌ প্রমাণ অব্য স্বীকার করিতে হইবে |. 
এরূপ বল! সঙ্গত নহে; কারণ ও্পনিবদগণের মতে অভাব ভাব হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে; কিন্তু ভাববস্তই 
বিবক্ষা-বিশেষবশতঃ “অভাব” শব্দদ্বার। অভিহিত হুইয়! থাকে । ভাবাতিরিক্ত অভাব নিরুপাখ্য বলিয়! তাহা! অবস্ত | 
যেমন ঘটপ্রাগভাব ঘটোপাদান মৃৎপিণস্বরূপ ; মৃংপিণ্ড হইতে অতিরিক্ত কোনও ঘটপ্রাগভাব নাই। এইরূপ ঘটধ্বংসও 
কপালশ্বরূপ ; অন্তোষ্যাভাবও প্রতিযোগিম্বরূপ ; অত্যত্তাতাব অধিকরণস্বরপ । এইরূপে চতুব্বিধ .অভাবই মৃৎপিওাদি 
ভাবস্বর্ূপ বলিয়া তাহা ইন্দ্রিয়বেদ্। ভাবাতিরিক্ত অভাব নাই বলিয়া অভাব গ্রহণের জন্য অনুপলন্ধি নামক প্রমাণ 
মানিবারও আবষ্যকতা নাই। “সম্ভব” নামক প্রমাণও অনুমানের অন্তর্গত। যেমন দশক শতের অন্তর্গত ; যেহেতু 
দশ ব্যতিরেকে শত হইতে পারে না। এইরূপে “সম্ভব” প্রমাণও অনুমানের অন্তর্গত। এইরূপ “তিহন্ও প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের অন্তর্গত; কারণ ওঁতিহ বাক্যেরও আদি বক্তা পুরুষ প্রত্যক্ষপ্রযাণদ্বারা জানিয়াই বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। 
সুতরাং প্রদণিতরূপে অপর প্রমাণগুলি প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণেরই অন্তর্গত । ৭০ | 

এই প্রদশিত প্রমাণগুলির মধ্যে প্রত্যকষপ্রমাণদ্বারা ব্রহ্ম গৃহীত হইতে পারেন না। ত্রন্ধের প্রত্যক্ষপ্রমাণরিবয়ত্ব 
সস্তাবনার্ই নহে। কারণ ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয় এবং লৌকিক ওণ-ক্রিয়া-জাত্যাদি বিশেষরহিত | যাহা! প্রত্যক্ষপ্রমাণের: 
বিষয় হয়, তাহা লৌকিক গুণাদিরহিত হয় ন! ; যেমন গবাদি বস্তু 

৬৪ 


Ah 


ন 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


সৰ্ব্বত্ৰ ব্যাপকত্বেন ইন্জ্িয়েঘপি সত্বাবিশেষাৎ কথং তৎসম্নিকর্ষানর্হত্বম + এততুক্তং ভবতি -_ত্ৰহ্মণে৷ 
ব্যান্তিঃ ইন্দিয়েষু অঙীক্রিয়তে ন বা? নাগ, তন্তু ইন্রিয়েমু সত্বেন ভিটা 
প্রত্যক্ষসস্তব এব ন দ্বিতীয়ঃ, পরিচিননত্বাপত্তেঃ, সর্ববক্রুতিবিরোধাৎ, প্রমাণাভাবাচ্চেতি বাচ্ম তস্য 
ব্যাপকত্বেন সর্বত্র সত্বেহপি করণানাং তৎপ্রকাশ্যত্বেত ৎপ্রকাশবসত্বাভাবাৎ | ন তাবৎ প্রমাণবিষয়ীভাবে 
গদার্ঘসন্তারমাত্রং প্রযোজকম্‌, কিন্ত প্রমাণনিষা - তদ্গ্রহণার্হা তচ্ছক্তিরেব ; অন্যথা ক্ষীরাদিপানে 
বুসনেন্দ্রিয়েণ' তন্মাধূর্য্যে গৃহামাণে তৎসমানাধিকরণরূপাদেরপি গ্রহণাপত্তেঃ, তস্য তত্র সন্ভাবসাম্যাৎ। 
এবং ব্রহ্মণঃ সর্ববসত্বেহপি করণানাং তন্গ্রহণযোগ্যতাভাবাৎ ন তদ্িষয়ত্বমিত্যর্থঃ ! যথা বা খগ্োতানাং 
্প্রকাশকড়াযোগঃ তংপ্রকাশ্যত্বাৎ, তথ প্রকৃতেহপি বোধ্যমূ। “অণোরণীয়ান্‌” “তস্য ভাসা সর্বমিদং 
বিভাতি” ইত্যাদয়ঃ শরতয়ো ব্ৰহ্মণঃ অতীন্নিয়ত্বে সর্ববপ্রকাশকত্বে চ প্রমাণত্বেন অহুসন্ধেয়া ইতি 


সংক্ষেপঃ। ৭১। 
মিটি... 

যদি বল! যায়_পুরযোত্তম নারায়ণ ব্রহ্ম সর্বব্যাগী বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন। ুতরাং সর্বব্যাপক 
ব্ৰহ্ম ইন্দরিয়সমূহেও আছেন বলিয়া ব্রঙ্গের সহিত ইন্দ্রিয়ের স্নিকর্ষ আছেই ; আর ইন্দিয়নননিকষ্ট ব্রহ্ম প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
বিষয় হইবেন । স্থুতরাং বন্দে ইন্জরিয়স্নিকর্ষ নাই এরূপ বল! যায় না। ত্রঙ্গ ইন্জিয়সনিকর্ষ থাকিলে ব্রহ্ম প্রত্য্ষ- 
প্রমাণেরও বিষয় হইবে। সুতরাং পূর্বে যে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষপ্রমাণেরও বিষয় নহে, তাহা সঙ্গত নহে। 
পূর্বপন্মীর অভিপ্রায় এই যে_ নদের পরিব্যাপ্তি ইন্দিয়সমূহে স্বীকার কর! হয় কিনা? যদি ইন্জিয়সমূহে বন্ধের 
পরির্যাপ্তি স্বীকার কর! যায়, তবে ব্রহ্ম ইন্দিয়সযুহে আছেন বলিয়! ব্রন্ধে ইন্দিয়সযিকর্ষও অবশ্যই থাকিবে এবং 
ইন্দিয়সন্নিকষ্ট বরদ্দের প্রত্যক্ষও অবশ্যই হইবে। আর যদি এরূপ বলা ঘায় যে--ব্রঙ্গের পরিব্যান্তি ইন্দরিয়সমূহে নাই, 
ইন্দিয়সমূহকে পরিব্যাপন করিয়া ব্রহ্ম অবস্থিত নহেন, তাহা হইলে ব্রন্মের পরিচ্ছিন্নত্বের আপত্তি হইবে এবং 
্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রন্গের সর্বব্যাপিত্বপ্রতিপাদক সমস্ত শ্রুতির সহিত বিরোধ হইবে। আর 
ব্রন্মের পরিচ্ছিনবত্বসাধক কোন প্রমাণও নাই । সুতরাং ব্রহ্ম প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় হওয়াই উচিত | 

ুর্বপক্ষিগণের এরূপ বল! নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্ম ব্যাপক বলিয়! সর্বত্র স্থিত হইলেও সমস্ত ইন্দ্রিয় 
ব্ৰহ্মপ্রকান্য বলিয়া বরহ্মের প্রকাশক হইতে পারে না| পদার্থের সম্ভাব আছে বলিয়াই সেই পদার্থ প্রমাণের বিষয়ীভূত 
হয় না, কিন্ত সেই পদার্থের গ্রহণশক্তি যদি প্রমাণে থাকে, তবেই প্রমাণ তাহা গ্রহণ করিতে পারে। যে প্রমাণে যে 
বস্তুর গ্রহণশক্তি নাই, সেই প্রমাণদ্বার! সেই বস্তুর গ্রহণ হইতে পারে না। অন্যথা দুর্ধপানকালে রসনেন্দরিয়দ্বারা 
দুখের মাধুষ্য গৃহীত হইলেও মাধূর্্যসমানাধিকরণ দুগ্ধের রূপাদিরও রসনেন্দরিয়দ্বারা গ্রহণের আপত্তি হইয়া পড়িবে। 
কারণ মাধুর্য্যের আশ্রয় ছুগ্ধে রূপাদিও আছে। এইরূপ ব্রহ্ম সর্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও ইন্দ্রিয়সূহের ব্রহ্মকে গ্রহণের 
(যোগ্যতা নাই বলিয়া ব্ৰহ্ম প্ৰত্যক্ষপ্ৰমাণের বিষয় হইতে পারেন.না। যেমন খগ্ভোত স্বর্য্যের প্রকাশক হয় না, প্রত্যুত 
খগ্ভোতই সথযযযপ্রকাহ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ ব্রহ্ম ইন্রিয়প্রকাশ্ত হন না, প্রত্যুত ইন্দরিয়সমূহের প্রকাশকই হইয়! 
থাকেন। “বন্ধ অণু হইতেও অণুতর” “রঙ্গের প্রকাশদ্বারাই সমস্ত বস্ত প্রকাশমান হইয়া থাকে” ইত্যাদি শ্রুতিও 
ব্রন্গের অতীন্রিযত্ব ও সর্বপ্রকাশকত্বে প্রমাণ | অণু হইতে অণুতর বলিয়া ব্রহ্ম অতীন্তিয়। ৭১। 
বঙ্গে প্রত্যক্ষপ্রমাণের অবিষয়ত্ব নিরূপণ সমাপ্ত । 
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রি 
ব্রহ্মণঃ শব্দাতিরিক্তপ্রমাণাবেদ্যত্নিরূপণম্‌ ৫০৭ 
নাপি অনুমানগোচরং ব্রহ্ম, হেতুদৃষ্টান্তবিরহাৎ ৷ ্নেন্দ্িয়াণি নানুমানম্‌” “নৈষা'মতিত্তর্কেণাপনেয়া? 
ইতি শ্রুতেঃ। “তঅচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ” ইতি মনুবচনাৎ ৷ “শ্রুতিসাহায্যরহিত- 
মনুমানং ন কুত্রাচিৎ॥ নিশ্চয়াৎ সাধয়েদর্থং প্রমাণাস্তরমেব চ]” ইতি স্মতেঃ ৷, “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ” 
ইতি সূত্রাচ্চ । নন ক্ষিত্যাদীনি মহাভূতানি সকতৃ ‘কাণি কার্য্যত্বাৎ ঘটাদিবদিতি প্রয়োগাৎ ভূতাদি- 
কর্তৃরক্ষভাবঃ সিধ্যত্যেব, তৎকার্ধ্যস্য ভূতাদেপিঙ্গস্য ঘটাদেদৃ ষ্টান্তস্য চ সত্বেন অনুমাতুং শক্যত্বাৎ 
উত্তহেতোঃ স্বরূপাসিদ্ধত্বাৎ ৷ কিঞ্চ “মন্তব্যঃ” ইতি শ্রুত্যা “যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ 
ইতি মনুস্বত্যা চ অনুমানস্যাদরণাৎ কথমন্ুমানাগোচরত্বং তস্যেতি চেন্ন, উল্তাহূমানেন সামান্ততঃ 
কত্তৃমাত্রসিদ্ধেহপি ব্রহ্মণঃ তর্দবিষয়কত্বং তাদবস্থ্যমেব । তস্যান্প্রমাণবিষয়ত্বং ছুরুপপাদমূ, তত্র ব্যাপ্তেঃ 
পক্ষধৰ্ম্মতায়াশ্চ শাস্্মন্তরেণ গৃহীতুমশক্যত্বাৎ। অয়ন্তাবঃ- উক্তানুমানস্য কো বা বিষয়ঃ? কর্তৃবিশেষে! 
বা? স্বভাবতোহভ্রাতদোষগন্ধমা হাত সার্ববজ্ঞযসর্ববশক্যাদ্যনস্তাচিন্ত্যাসংখ্যেয়গুণাশরয়ং ব্রহ্মা বা? আদ্যে 
ইষ্টাপত্তেঃ, কর্তৃবিশেষস্য বিবাদানবসরত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, উক্তলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ ক্রুতিং বিনা ব্যাপ্ত্যাদীনাং ৷ 
গৃহীতুমশক্যত্বাৎ । প্রত্যুত কর্তৃবিশেষে সিদ্ধেহপি যত্র কত বং তত্র দোষবত্বং কুলালাদিবৎ ইতি 
প্রত্যক্ষাদিগৃহীতয়। সামান্যব্যাপ্তা। গুণদোষবতো জীবস্যৈব কর্তৃত্ব সিদ্ধেঃ, নোক্তলক্ষণস্য পরব্রক্মণ 


এইরূপ ব্রহ্ম অন্থমানপ্রমাণেরও বিষয় নহে। কারণ ব্রহ্ষবিষয়ক অন্থমিতির জনক কোন হেতু নাই 
এবং হেতুতে ত্রহ্গের ব্যাপ্ডিগ্রহণস্থলরপ দৃষ্টান্তও নাই। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে “ইন্দ্রিয়মূহ এবং অনুমান ব্রন্ষের 
প্রকাশক নহে।” শ্রুতিতে আরও বলা হইয়াছে__প্বরঙ্গ তর্কেরও বিষয়ীভূত হন না।” ভগবান্‌ মনও বলিয়াছেন 
যে “যে সমস্ত বস্তু অচিন্ত্য তাহা তর্কের বিষয় নহে।» অন্ত স্মৃতিতে বল! হইয়াছে যে__“শ্রুতির সহায়তারহিত 
অন্যান ও অন্থপ্রমাণ কোনও স্থলেই অর্থের' নিশ্চয় জন্মাইতে পারে না» ব্রহ্মহ্থত্রকারও “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ” এই সুত্রে 
তর্কের অপ্রতিষ্ঠ। দোষ বলিয়াছেন। 

যদি বলা যায়-_দক্ষিত্যাঁদি মহাভূত (পক্ষ) সকৰ্তৃক (সাধ্য), যেহেতু তাহা কাৰ্য্য ; যাহা যাহা কাৰ্য্য, তাহা! 
কর্তৃক হইয়া! থাকে,_যেমন ঘটাদি কাধ্য সকর্তৃক হয়।” এইরূপ অহুমানদ্বার! কার্ধ্য ক্ষিত্যাদি মহাভূতের কর্তা 
পরমেশ্বর ব্রহ্ম অনুমিত হইতে পারেন। কার্য মহাভূতাদি ব্রন্মের অহুমাপক লিঙ্গ এবং ঘটাদি দৃষ্টান্ত আছে বলিয়া 
অনায়াসেই ব্রচ্মের অন্থমিতি হইতে পারে। জ্থতরাং পূর্বের যে বল! হইয়াছিল, ব্রদ্দের অনুমাপক হেতু ও দৃষ্টান্ত নাই, 
তাহা অসঙ্গত। “হেতুৃষ্টান্তবিরহাৎ” এই উক্তিদ্বার! হেতুরৃষ্টান্তের বিরহকেই হেতু বল! হইয়াছিল ; কিন্ত ্রন্দের, 
অঙ্থযাপক হেতু ও দৃষ্টান্ত যে আছে, তাহ! প্রদর্ণিতরূপে দেখান হইয়াছে বলিয়া! হেতুদষ্ান্তবিরহকধপ হেতুই অসিদ্ধ 
আরও কথা এই যে-_”মস্তব্যঃ* এই শ্রতিছারা ব্রহ্ম যে অহ্মানসিদ্ধ, তাহ! প্রদর্শিত হইয়াছে ।. “যে তর্কের দ্বার! 
অনুসন্ধান করে, সে ধর্ম জানিতে পারে” এইরূপ মন্ুস্থৃতিদ্বারাও অনুমানের আদরণীয়ত্ব প্রদণিত হইয়াছে। মতরাং 
ব্ৰহ্ম অনুমানের অবিষয় হইবেন কেন? 

পূর্কপক্ষীর এরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ উক্ত অনুমানদ্বার! সামান্যতঃ কর্তামাত্রের সিদ্ধি হইলেও শ্রতিপ্রদশিত 
্স্বরূপের সিদ্ধি উক্তরূপ অনুমানদবারা হইতে পারে না। শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মের অন্থপ্রমাণবিষয়ত্ব উপপাদ্দন কর! যায় 
না। ব্ৰহ্মের সহিত: ব্রঙ্গান্থমাপক লিঙ্গের ব্যাপ্তি এবং লিঙ্গের পক্ষধর্মতা শাস্ত্র ব্যতীত গৃহীত হইতে পারে না৷ 
অভিপ্রায় এই যে- প্রদ্দণিত কার্ধযত্বলিঙ্গক অঙ্ুমিতির বিষয় কে? কর্তৃবিশেষই কি উক্ত অহুমিতির বিষয় হইবে না 
অথবা ধীহাতে স্বভাবতঃ ই দোষগন্ধ অসভাবিত এবং ধাহার সার্ববজ্য সর্বাশ্বক্্যা্দি অনস্ত অচিন্ত্য অসংখ্যেয় গুণরাশি আছে, 
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ইতি, তস্য ব্বরূপগুণাদীনামলৌকিকত্বাৎ। ন চ শাস্ত্রে এব তৎস্বরপগুণশক্তীনাং প্রসিদ্ধিঃ তত এব 
তন্নিশ্চিততদ্ধতো জগৎকারণত্বমন্ুমেয়মিতি বাচ্যম্‌, শনতরমূলকানুমানস্যেটছবাৎ। নাম্মাকমনুমানস্যোচ্ছেদে 
অভিপ্রায়ঃ। অপি তু তস্য ব্বতন্তত্বমাত্রে এব, তত্বঞ্চ তব শ্রীয়খেনৈব সিদ্ধমিতি ভাবঃ। তেন পূর্ব্ব- 
পক্ষোক্তশ্রত্যাদীনামপি ব্যবস্থা নিরূপিতা ভবতি ৷ তথাচ_তর্কাদিনিষেধশান্রস্য শাস্ত্রনিমূলত্বতন্ত্রাহ্মান- 
পরত্বেন তদ্বিধায়কশাস্স্য চ শ্রত্যন্নকলতন্মূলকানুমানবিষয়ত্বেন নৈরাকাজ্জ্যাৎ সর্বথাপ্যবিরুদ্ধমূ। ৭২। 
কিঞ্চ পূর্বোক্তপ্রয়োগস্যাংশতোইসিদ্বহেতুকত্বাৎ ন উক্তার্থসাধকত্বম্‌ । মহাভুতানীতি পক্ষে কার্য্যত্বস্য 
হেতোরাকাশভাগে অব্যাপনাৎ ত্বন্মতে গগনস্যাকার্য্যত্বাং। ন চ তস্য পক্ষবাহাত্বাৎ ন দোষ ইতি বাচ্যমৃ, 
ভূতত্বাবচ্ছিন্নস্ত পক্ষত্বাৎ। ন চ “তস্মাদ্‌ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সভূতঃ” ইতি শ্রত্যা তস্য কাৰ্য্যত্বমিতি 


তাদুশ ব্ৰদ্দই কি উক্ত অমুমিতির বিষয় হইবে ? প্রদর্শিত প্রথম পক্ষ আমরাও স্বীকার করি। মহাভূতাদির কর্তৃবিশেষ 
যে আছে, তাহাতে কাহারও বিবাদ নাই; কিন্ত দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করা যায় ন! ; কারণ উক্তলক্ষণ ব্রহ্ম শ্রুতি 
ব্যতীত অন্ত প্রমাণদ্বার! গৃহীত হইতে পারে না । উক্তলক্ষণ ব্রঙ্গের সহিত কোনও লিঙ্গের ব্যাপ্ত্যাদিগ্রহণ সম্ভাবিতই 
নহে। আরও কথা এই যে__-উক্ত অহুমানদ্বার! কর্তৃবিশেষ সিদ্ধ হইলেও “বে যে কর্তা, সে দোষবান্‌ হইয়া থাকে; 
যেমন ঘটকর্তা কুম্তকারাদি” এইরূপ প্রত্যক্ষগৃহীত সামান্ব্যাপ্তিঘারা গুণদোষবান্‌ জীবেরই কর্তৃত্বরূপে সিদ্ধি হইবে; 
কিন্ত উক্তলক্ষণ পরর্হ্মের সিদ্ধি হইবে না| যেহেতু উক্তলক্ষণ ব্র্দের স্বরূপ ও গণাদি অলৌকিক । 

যদি বল! যায়_ শাস্ত্রেই উক্তলক্ষণ ব্রঙ্গের দ্বরূপ-গুণাদির প্রসিদ্ধি আছে। এজন্ত শাস্ত্র হইতেই 
হ্বরূপ-গণাদি জানিয়! সেই স্বর্ূপ-গুণাদিবিশিষ্ট বন্মের জগৎকারণত্ব অহ্মান কর! যাইতে পারে। পূর্ববপক্গীর এরূপ বলা 
সঙ্গত নহে ; কারণ শান্্রমূলক অনুমান আমরাও স্বীকার করি। অস্থমানের উচ্ছেদ আমাদের অভিপ্রেত নহে; কিন্ত 
অনুমানের শ্বতন্তরতা আমর] স্বীকার করি না। শাস্ত্রনিরপেক্ষ অনুমান ব্বতত্ত্রভাবে উক্তলক্গণ ব্রন্মের সাধক হইতে 
পারে ন|_ইহাই আমাদের কথা। শাস্ত্রনিরপেক্ষ অনুমান যে উক্তলক্ষণ ব্রন্মের সাধক হয় না, তাহা পূর্বপক্ষীও 
নিজযুখেই স্বীকার করিয়াছেন। আর এতদ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইল যে, পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন_ শ্রতিপ্রমাণদ্বারাই 
ব্রহ্ম অহমেয় বলিয়া সিদ্ধ হইয়| থাকে, “মন্তব্যঃ” প্রভৃতি শ্রুতিদ্বার! বন্ধের অনুমেয়ত্ব সিদ্ধ হয় ইত্যাদি, তাহারও ব্যবস্থা 
ইহাদ্বার| নিক্পপিত হইল অর্থাৎ পরক্গ তর্কবেন্ত নহে” ইত্যাদি নিষেধশান্ত ব্রহ্ম শস্্রনিরপেক্ষ হবতত্ত্প্রমাণবেগ্ত ইহাই 


- বলিয়াছেন এবং “ব্রহ্ম অহ্মানপ্রমাণের বিষয় হয়” এইরূপ বিধায়ক শাস্তরদ্বার শ্রত্যহকুল ও শ্রুতিমূলক অঙ্ণমান- 


প্রমাণের বিষয় ব্রহ্ম হইয়া থাকেন-_ইহাই বলিয়াছেন। ইহাতে বিধায়ক ও নিষেধশাস্তের অবিরোধ সিদ্ধ হইল | ৭২। 

আর যে পুর্পন্ষী--“যহাভূতানি সকর্ভৃকানি কাধ্যত্বাৎ ঘটাদিবং” এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
যেই অন্ুমিতিও অংশতঃ অসিদ্ধাহেতুক বনিয়! উক্তার্থের সাধক হইতে পারেন৷ | কারণ উক্তাহুমানে মহাভূতসমূহকে 
পক্ষরূপে নির্দেশ কর! হইয়াছে। আকাঁশও মহাভূতেরই অন্তর্গত। আকাশরূপ মহাভূত নিত্য বলিয়া কাৰ্য্যত্বরূপ 
হেতু এই মহাভূত আকাশে লাই; এৱন্ত উক্ত হেতু অংশতঃ অসিদ্ধ। পুর্ববপক্ষীর মতে গগন নিত্য বলিয়া তাহা 
কাৰ্য্য নহে। : 

বি বলা যায়-_-গগনব্যতিরিক্ত মহাভূতই উ্তাহমানে পক্ষ, এরূপ বলাও সন্ত নহে; কারণ উক্ত অনুমান- 
প্রয়োগে “মহাভূতানি” এইরূপ পক্ষ নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে তৃতত্বাবচ্ছিন্ন মহাভূতপঞ্চকই পক্ষরূপে নিদ্দিষ্ট 


_হইয়াছে। এজন আকাশও পক্ষের অন্তর্গত বলিয়া কাধ্যত্ব হেতুর অংশতঃ অসিদ্ধি দোষ থাকিয়াই যাইবে। 
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ব্ৰহ্মণঃ শব্দাতিরিক্তপ্রমাণাবেদ্যত্বনিরপণমূ্‌ ৫০৯ 


বাচ্যম্‌, ইষ্টত্বাৎ ! তথাচ__তয়ৈব ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বাবগমে অনুমানস্য অপ্রযোজকত্বাৎ স্যায়সিদ্ধান্তভঙ্গাৎ 
অসৎপক্ষপ্রবেশাচ্চ ৷ তন্মাৎ নাহুমানবিষয়ো ব্রন্মেতি সিদ্ধমিতি সংক্ষেপঃ ৷ ৭৩ । 
্‌ নাপ্যুপমানগোচরং ব্রহ্ম তস্য সাদৃশ্যাভাবাৎ ৷ তথাহি-_-সদৃশজ্ঞানপ্রযোজ্যং সাদৃশ্যম্‌ ; যথা_ 
গোসদৃশে গবয় ইতি ৷ ব্ৰহ্মসদৃশপদাৰ্থান্তরাভাবেন তৎসাদৃশ্যজ্ঞানাসিদ্ধেঃ। “ন সন্দ্‌শে তিষ্ঠতি রূপমস্য” 
«ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যাতে” ইত্যাদিশ্রুতেঃ ৷ নহব “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” “ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য 
মম সাধর্ম্যমাগত।” ইত্যাদিশ্রুতিম্মৃতিভ্যাং সিদ্ধত্বাৎ তৎসদৃশস্ত সাধৰ্ম্মযস্যৈব সাদৃশ্যত্বাৎ তত্ভিনত্বে সতি 
তদৃগতভূয়োধৰ্ম্মবত্বম্য সাদৃশ্যসাম্যসাধৰ্ম্ম্যপদবাচ্যত্বাৎ কথং সদৃশাভাব ইতি চেৎ, সত্যং তস্য সত্বেহপি 
শান্তৈকগম্যত্বেন প্রত্যক্ষপ্রমাণাগোচরত্বাৎ অবিষয়ত্বস্য তাদবস্থ্যমেব ; শৌতোপমানস্য তু শাস্তরান্তঃ- 
পাতিত্বাদিত্যর্থঃ ৷ ৭৪ ৷ | 
নন মাস্ত সাদৃশ্যজ্ঞানজন্যোপমিতিবিষয়ং ব্ৰহ্ম সাদৃশ্যাভাবাৎ, তথাপি বৈসাদৃশ্যজ্ঞানজন্যোপমিতি- 
বিষয়ত্বং স্তাদেব, ব্রহ্মণঃ বিসদৃশানাং ক্ষেত্রজ্ঞাদীনাং সত্বাৎ, যথা__গোবিস্দৃশঃ অশ্বঃ ইতি চেন্ন, অসম্ভবাৎ, 
তথাহি-কীদৃশোহখ্ ইত্যাদিনা তদবিদ্ষা পৃষ্টে তজজ্ঞাপকস্তাখ্বাদিজ্ঞানাভাবে গোবিসদৃশে! দ্বিশফ্বল্পপুচ্ছ- 
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যদি বলা যায়-“সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে” এইরূপ শ্রতিদ্বারা আকাশেরও কার্য্যত্ব 
সিদ্ধই আছে। পূর্বরপক্ষীর এরূপ বলা আমাদের ইষ্টই বটে। কারণ প্রদর্শিত শ্রতিদ্বারাই রঙ্গের জগৎকারণতব 
অবগত হওয়া গিয়াছে বলিয়া অহুমানপ্রমাঁণ অনপেক্ষিত। শ্রুতি অনুসারে আকাশের কার্য্যত্ব স্বীকার করিলে স্যায়- 
সিদ্ধান্তের তঙ্গই হইবে। আর আকাশের কার্য্যত্ব স্বীকার করায় আমাদের সিদ্ধান্তই তাহাদিগকে স্বীকার করিতে 
হইবে। সুতরাং ব্রহ্ম অন্থমানপ্রমাণের বিষয় নহেন ইহাই সিদ্ধ হইল। ৭৩। 

ব্রঙ্গের অনুমানপ্রমাণবেগ্ভত্ব'নিরাস সমাপ্ত । 

আর ব্রহ্ম উপমানপ্রমাণেরও বিষয় নহেন। যেহেতু ব্রঙ্মে কাহারও সাদৃশ্ত নাই, সাদৃ্য সদৃশজ্ঞানের বিষয় হইয়! 
থাকে। যেমন “গোসদৃশে! গবয়ঃ” এইরূপ প্রতীতিতে গবয়ে গোসাদৃশ্ত বিষয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মসশ কোন 
পদার্থাস্তর নাই বলিয়। ব্রহ্মসারৃগ্যবিষয়ক জ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ। “ন সন্শে তিষ্ঠতি রূপমন্ত” ইত্যাদি শ্রুতিদবার! ব্রহ্গসদ্শ 
বস্তুতে ব্রনের রূপ নাই বল! হইয়াছে। ব্রহ্গাতিরিক্ত বন্তমাত্রই ব্রহ্ম হইতে নিকৃষ্ট বলিয়! তাহা ্রহ্মবিসদৃশ। এইরূপ 
“ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্ততে” এই শ্রতিদ্বারাও ব্রহ্মদৃশ অন্ত কোন বস্তু নাই বল! হইয়াছে। 

যদি বল! যায়-_“নিরঞ্রনঃ পরমং সাম্যমুপেতি” এই শ্রৃতিদ্বার! যুক্ত জীব ব্রহ্মসাম্য লাভ "করে বল! হইয়াছে। 
“ইদং জ্ঞানমুপা শ্রিত্য মম সাধর্ম্যযাগতা:» এই গীতাস্বৃতিদ্বারাও যুক্ত জীবের ব্রহ্মসাম্য বল! হইয়াছে। আ্তরাং ব্রহ্ধ- 
অদৃশ পদার্থাস্তর নাই বল! যায় না। ব্রহ্মসৃশ বস্তুতে ব্রন্মসাধর্ম্ম্য আছে; সাধন্থ্যকেই সারৃশ্ত বলে। “তন্তিন্ন হইয়া 
তদগতভুয়ে! ধর্মবন্বইণঃ সাদৃশ্ত । আর ইহাই সাম্য বা সাংন্্যপদবাচ্য হইয়া! থাকে। সুতরাং ত্রহ্ষসদূশ কেহ নাই_- 
এন্নূপ বল৷! যায় না। এতহ্ত্তরে বক্তব্য এই যে-মুক্ত জীবে ব্রহ্মমাদৃষ্য শাস্ত্রমাত্রগম্য বলিয়া প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় 
নহে। স্ৃতরাং শাস্ত্রাতিরিজ প্রমাণের অবিষয়ত্ব ব্রন্ধে সিদ্ধই রহিল। শ্রুতি প্রদণিত উপমান শাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া 
ব্ৰহ্ম শাস্ত্রাতিরিক্ত প্রমাণবেদ্য নহেন। ৭৪। 

যদি বলা যায়_ ব্রহ্ম সাদৃশ্যঙ্ঞানজন্ত উপমিতির বিষয় না হউক, ,ব্রহ্মে কাহারও সাদৃহ নাই বলিয়া! সাদৃহ- 
জ্ঞানজন্ত উপমিতির বিষয় ব্রহ্ম হইতে পারেন না। ব্রহ্মসদৃশ কোনও বস্তু নাই ; তথাপি বৈসাদৃশ্তজ্ঞানজন্ত উপমিতির 
বিষয় ব্ৰহ্ম হইতে পারিবেন। সাৃগ্জ্ঞানজন্ত যেমন উপমিতি হয়, এইরূপ বৈযাপ্তদ্ঞানজন্তও উপমিতি হইয়া থাকে। 
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অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


বিশিষ্টব্যক্তিমন্তিন্নোহশ্বঃ অতিদীর্ঘগ্রীবাবিশিষ্টব্যক্তিমন্তি্নো হস্তীতি বিষবিসদৃশং হননাসাধারণীভূতোধধ্যাদি- 
ভিন্নমমবতমিতি জ্ঞাপনাত্মকবচনপ্রোতৃত্বান্থপপত্তেঃ। তথাচ-_ জ্ঞাপকস্ত ব্রহ্মজ্ঞানাভাবেন জ্ঞাপকত্বাসিদ্ধেঃ, 
জ্ৰাতৃত্বপূর্ববত্বাৎ জ্ঞাপকত্বস্ত ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ বৈসাদৃশ্বাজ্ঞানসত্বেপি নোক্তলক্ষণত্ৰন্মসিদ্ধিঃ তথাহি-_যথা 
গোবিসদৃশোহঃ ইতি বা্যাদ্‌গোভিনপদা্থমাত্রস্ত সামান্তজ্ঞানে জাতেইপি অ্বত্বাবচ্ছিয়ৈকশফবদৃব্যক্তি- 
জ্ঞানয্যাসিদ্ধিরেব, তথা ব্রহ্মবিসদৃশচেতনাচেতনবস্তজ্ঞানাৎ তদ্বিসদৃশঃ বন্ষেতি জ্ঞানোৎপত্তাবপি সর্ব্বজ্ঞত্ব- 


জ্ঞানাসিদ্বত্বাৎ নোপমেয়ং ব্রক্মেতি রাদ্ধান্তঃ ৷ ৭৫। 
নাপি অর্থাপত্তিপ্রমাণবেগ্ং ব্ৰহ্ম, তস্য গীনত্বাদিজ্ঞানবদ্ুপপান্ধজ্ঞানাসিদ্ধেঃ। কিঞ্চ অর্থাপত্তেঃ 


পাশা 


রহ্মবিসদৃশ ক্ষেতজ্ঞ প্রভৃতি প্রসিদ্ধই আছে। যেমন গোবিসদৃশ অশ্ব। ুর্ধবপক্ষীর এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ 
যে অশ্ব জানে না) সে যখন জিজ্ঞাসা করে কীদৃশ অশ্ব 1 তখন যে ব্যক্তি সেই অশ্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অশ্ব বুঝাইবে, 
তাহারও যদি অশ্ববিষয়ক জ্ঞান না থাকে অর্থাৎ শ্রোতা ও বক্তা পুরুষের উভয়েরই অশ্ববিষয়ক জ্ঞান ন! থাকিলে সেই 
অঙ্প্রতিপাদয়িতা পুরুষ কখনও “দ্বিশফ অললপুচ্ছবিশিষ্ট আক্কৃতিমৎ গো-ব্যক্তি হইতে অর্থ বিসদ্ৃশ'’ এরূপ বলিতে পারে 
না। সেই ব্যক্তিই উক্তপ্রকার বলিতে পারে,__যাহার অশ্ববিষয়ক জ্ঞান আছে। এইরূপ “অতিদীর্ঘগ্রীবাদিবিশিষ্ট 
আরুতিমৎ উষ্টাদি পশু হইতে হত্তী ভিন্ন” এতাদবশ উক্তিও সেই ব্যক্তিই করিতে পারে, যাহার উদ্রাদি পণ্ড ও হত্তী- 
বিষয়ক জ্ঞান আছে। এইরূপ "প্রাণবিনাশক ওষধি বিষ হইতে বিসদৃশ অমৃত” এতাদৃশ উক্তিও সেই ব্যক্তিই করিতে 
পারে, যে ব্যক্তি বিষ ও অমৃতকে জানে । যাহার অশ্ববিষয়ক, হত্তিবিবয়ক ও অমৃতবিষয়ক জ্ঞান নাই, সে গোবি- 
সদৃশরূপে অশ্বকে, উপ্থাদিবিসদৃশর্ূপে হত্তীকে ও বিষবিমদৃশরূপে অমৃতকে প্রতিপাদন করিতে পারে না । এইরূপ যে 

ব্যক্তির ব্রহ্মৰিযয়ক জ্ঞান নাই, সেই ব্যক্তিও জীবারদিবিসদৃশরপে ব্রহ্মকে বুঝাইয়! দিতে পারে না। যেনিভ্রেষে 

বস্তুকে জানে, সেই অন্তকে তাহ! বুঝাইয় দিতে পারে। ব্রহ্ম বস্তুতঃ জীবাদিবিসদৃশ হইলেও প্রতিপাদয়িতা পুরুষের 

ব্ৰহ্মজ্ঞান ন! থাকায় জীবাদিবিষদৃশরপে ব্রহ্থাকে অন্যের নিকটে প্রতিপাদন করিতে পারে না। 

আরও কথা এই যে_ব্রন্ধে জীবাদিবৈসাদৃশ্ডের জ্ঞান থাকিলেও এবং জীবাদিবিসদৃশরূপে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইলেও 

“বঙ্গ দীবাদিবিসদৃশ” এইরূপ বাক্যঘারা যথোক্তলক্ষণ ব্রঙ্গের প্রতিপত্তি হইতে পারে না । যেমন গো বিসদৃশ অশ্ব” 
এরূপ বাক্য হইতে গো-ভিন্ন পদার্ঘযাতরের সামাস্তরূপে জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও একশফবিশিষ্ট অস্বত্বধর্থবক্ত ব্যক্তিবিশেষের 
জান সিদ্ধ হয় না। এইরূপ “জীবাদিব্সিদশ ব্রহ্ম” এরূপ বাক্য হইতে যথোক্তরূপ ত্রঙ্গের সিদ্ধি হইতে পারে না| 
বিশ চেতনাচেতন বস্তুর জান হইতে “চেতনাচেতনবন্তবিসদশ ব্রহ্ম” এইমাত্র জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্ত 
তাহা হইতে সর্ব, সরবশকযা দিবিশি্ট ব্ন্মবিষয়ক জানের সিদ্ধি হয় না। এন বদ্ধ উপমিতির বিষয় নহে,_ 
,ইহাই সিদ্ধ হইল । ৭%। - : ১৯ 


8 
জর), 


সি বন্ধের উপমিতিপ্রমাপবেদযতব নিরাস সমাপ্ত । 
.. এইবপ ব্ৰহ্ম অৰ্থাপত্তিপ্ৰযাণবেদ্বও. নহেন। অর্থাপত্তিপ্রমাণের স্বরূপ পূর্বেই বলা হইয়াছে। হি 
যার রর কল্পনাই অর্ধাপত্তি। দিবা অভোভী পুরুষের পীনত্ব অহপপন্ন হয় বলিয়া তাহার রাত্রিভোজন 
পারে ।উপপাদক ব্যতীত অসুপপত্ন উপপ 1১ উপ জের গা হই 
g ₹ ইগ গাছের জানছারাই উপপাদকের কল্পনারপ অর্থাপত্তি হইয়া থাকে । আরও কথা 


রি 


রহ্ষণঃ শাস্্বেদ্যত্বনিরপণমূ ৫১১ 


তর্করপতয়া ত্বিষয়ত্বস্যানুমাননিরাকরণেনৈব নিরাসো বোধ্যঃ; “নৈযষ৷ . মতিভ্তর্কেপাপনেরা” 
ইতি শ্রুতেশ্চ । ৭৬! 

নাপি অন্থুপলন্ধিগোচরত্ং ব্ৰহ্মণঃ সম্ভাবনাৰ্ম্‌ তস্যা অভাবকরণত্বাৎ | ব্রহ্মণস্ত কেবলান্বয়িত্বেন 
অভাবত্বাবচ্ছিন্নাপ্রতিযো গিত্বাৎ, প্রতিযোগিজ্ঞানসাপেঈত্বাদভাবস্য । তথাচ-_অভাবস্য জ্ঞানে অনুপলক্ি- 
প্রমাণবৃত্তিস্তদরভাবে প্রবৃত্তেরেবাসম্ভবাৎ কুতস্তদ্বিষয়তাপ্রত্যাশেতি ভাবঃ । “অন্তব হিশ্চ তৎ সৰ্ব্বং ব্যাপ্য 
নারায়ণঃ স্থিতঃ” ইত্যাদিশ্রুতেত্তস্য কেবলাস্বয়িত্বে মানত্বাৎ ৷ ৭৭। 

তন্মাৎ শাস্ত্রৈকবেদ্যমেব ব্ৰন্মেতি তাৎপর্য্যবানাহ ভগবান্‌ সুত্রকারঃ_ “শাত্্রযোনিতবাৎ” (১১৩) 
ইতি | শাস্ত্রমেব যোনিঃ জ্ঞানকারণং জ্ঞাপকং প্রমাণং যত্র তৎ শান্ত্রযোনিস্তস্য ভাবস্তত্বং তন্মাদিতি বিগ্রহঃ | 
ইতরপ্রমাণাবিষয়ত্বে সতি শাস্ত্ৈপ্রমাণগোচরং ব্রন্মেতি যাবৎ । “সর্ব বেদ! বৎপদমামনস্তি” “সর্বের 
বেদা যত্ৰ একীভবস্তি” “তং তৌপনিষদং পুরুষং পুচ্ছামি” “নাবেদবিন্বনুতে তং বৃহত্তম্” ইত্যাগ্স্বরব্যতিরেক- 
ক্রুতিভ্যঃ, «“বেদৈশ্চ সবৈর্বরহমেব বেছ্ঃ৮ “বেদে রামীয়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা । আদাবন্তে চ মধ্যে 


এই যে-__অর্থাপত্তি তর্করূপ বলিয়! ব্ৰহ্ম তর্কের বিষয় নহে, এজন্য ব্রহ্ম অর্থাপত্ভির বিষয়ও নহেন। তর্ক অন্থমানরূপ 3 
ব্রহ্ম যে অনুযানপ্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে। “নৈবা মতিস্তর্কেণাপনেয়া” এই শ্রতদারাও ব্ৰহ্ম 
তর্কের বিষয় নহে বলা হইয়াছে। ৭৬। 

ব্ৰঙ্গের অর্থাপত্তি-প্রমাণবেন্তত্ব নিরাস সমাপ্ত । 


এইরূপ ব্রহ্ম অনথপলকিপ্রমাণের বিষয় হইবেন বলিয়া সম্ভাবনাই করা যায় ন! কারণ অহ্পলব্ধি অভাবমাত্র- 
গ্রাহক প্রমাণ। ব্রহ্ম কেবলান্বয়ী বস্তু; এজন্ত ব্রহ্ম বৃত্তিমদভাবের প্রতিযোগী হইতে পারেন না| অভাবজ্ঞান 
প্রতিযোগিজ্ঞানসাপেক্ষ। অন্থপলবিপ্রমাণদ্বারাই অভাববিষয়ক প্রমিতি হইয়া থাকে | ব্রহ্ম কেবলাহুয়ী বস্তু বলিয়া 
তাহার অভাবই অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ অসম্ভব। সুতরাং অভাবগ্রাহক অন্থপলব্িপ্রমাণ প্ররুতে অসভ্ভব। সুতরাং 
অনুপলৰ্বিপ্ৰমাণদ্বার! ব্ৰন্মের অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। আর ব্রহ্ম ভাববস্ত বলিয়া! তাহ! অহুপলক্ধিপ্রযাণবেন্তও 
নহেন। ব্রহ্ম যে কেবলান্বয়ী বস্তু, তাহাতে শ্রুতিই প্রমাণ শ্রুতি বলিয়াছেন যে “সমস্ত বস্তর- অন্তর ও বাহির 
ব্যাপন করিয়! নারায়ণ অবস্থিত আছেন"? | ৭৭। 

ব্ৰহ্মের অহ্ুপলবিপ্রমাণবেদ্যত্ব নিরা সমাপ্ত । 

“এইরূপে ব্রহ্ম শীক্ত্রেকবেদ্য* এইরূপ তাৎপর্য্যবান্‌ হুত্রকার "শান্ত্যোনিত্বাৎ* (১1১1৩) এই হুত্রদ্বারা ব্রহ্মকে 
শাস্্রমাত্রবেদ্ধ' বলিয়াছেন | এই স্থত্রের অর্থ এই যে- শীস্ই যোনি-_স্ঞানকরণ অর্থাৎ জ্ঞাপক, প্রমাণ যাহাতে হয়, 
তাহাই শান্রযোনি. তাহার ভাবই শান্ত্রযোনিত্ব। আর পঞ্চমী বিভক্তি্বারা শাস্ত্রযোনিত্বের হেতুত্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে। 
ইহাই স্বত্রের আক্ষরিক অর্থ। ব্রহ্ম শাস্ত্রতিন্ন অন্ত প্রমাণের অবিষয় হইয়া! শস্তমাত্রপ্রমাণের বিষয়. হইয়া, থাকেন । 


ইহাই স্ত্রের ভাবার্থ। ব্রহ্ম যে শাস্্রমাত্রবেগ্ত, তাহা শ্রুতিসমূহ হইতে জান! যায়_-“সমত্ত বেদ যাহার প্রতিপাদন 
করে” “সমস্ত বেদ যাহাতে একীভূত হয়” “সেই উপনিষদ্বেগ্ত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি” “অবেদবিৎ সেই বৃহৎ, 


ব্ৰহ্মকে জানিতে পারে না” এই সকল শ্রুতিদ্বার! ব্রহ্ম বেদবেন্ত ও বেদভিন্ন প্রমাণের অব্দ্বে বলা। হইয়াছে। আর 


৫১২ | অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ৮ “নমামঃ সর্বববচসাং প্রতিষ্ঠা বত্র শাশ্বতী” ইত্যাদি স্মৃতিভ্যম্চ। এতেন 


শাস্ত্রে ব্ৰহ্ম, তজ-্ঞাপকঞ্চ শীন্ত্রমিতি নিত্যসন্বন্ধোহপি উক্ত; ৷ 9৮ 

নন শান্জ্ঞাপ্যত্বে পরপ্রবাশ্বাত্বপ্রসক্ঞযা স্বপ্রকাশত্বহানেন্ততপ্রতিপা 
শাস্তণতবোধকশক্তীনাং তচ্ছত্্যভিন্নত্বাৎ। শক্তীনাং চ তৎপরতন্তরসত্তাকত্বেন তদপৃথকৃসিদ্বত্বাৎ। তৎ- 
প্রকাশকত্বঞ্ধ স্বপ্রকাশকত্বমেব। তন্মানোজ্দোষাবকাশঃ। নন এবং ব্রন্মশক্তীনামপরিচ্ছিননত্বেন ক্ষেত্রজ্ঞ- 
তৎকরণেষপি সন্ভাবাৎ তদ্বিযত্বেহপি উক্তন্যায়েন ক্ষত্যভাবাৎ স্বপ্রকাশত্বমেবাঙ্গী কার্ধ্যম, তথাচ-_অন্থপ্রমাণ- 


MA 
স্ৃতিসমূহদ্বারাও একথাই বল! হইয়াছে_-“সমস্ত বেদদ্বার! আমিই বেগ্ হইয়! থাকি’’ “বেদ, মূল রামায়ণ, পুরাণ ও 
মহাভারতের আদি; অস্ত ও মধ্যে সর্বত্র হরি গীয়মান হইয়া থাকেন” “সমস্ত বাক্যের বিনি শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা, তাহাকে 
প্রণাম করি।” প্রদ্রশিত ব্রন্মহুত্রদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে_ ব্রহ্ম শান্্বেগ্ণ এবং শাস্ত্র ব্রহ্মের জ্ঞাপক । 
এনন্ত শাস্তের সহিত ব্রঙ্গের জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাবরূপ নিত্য সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে। ৭৮। 

ইহাতে আপত্তি এই যে_ব্ৰহ্ম শাত্তজ্ঞাপ্য হইলে ব্রন্গের শান্প্রকাশ্তত্বনিবন্ধন ত্রন্গের স্বপ্রকাশত্বের হানি হইবে 
এবং ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া শাস্তরও ব্রহ্মপ্রকাশক হইতে পারে না। অপ্রকাশ্য ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে গেলে শাস্ত্রের 
শাস্তত্বের হানি হইয়া পড়িবে । এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-লৌকিক শব্দকে যদি ব্ৰহ্মের প্রকাশক বলা! যাইত, তবে 
প্রদর্শিত আপত্তি হইতে পারিত ; কিন্ত বেদ বঙ্গাত্মক বলিয়! প্রদর্গিত আপত্তির সম্ভাবনা নাই। বৈদিক শব্দগত বোধক- 
শক্তি বন্মের শক্তি হইতে অভিন্ন । সুতরাং এই শক্তি ব্রহ্মপরতন্তরত্তাক বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ। ব্ৰহ্ম 
হইতে অপৃথকৃমিদ্ধ শক্তির ব্রহ্মপ্রকাশকত্ব স্বপ্রকাশকত্বই বটে। এন্ত ্রন্মের পরপ্রকা শ্াত্বের আপত্তি হয় না। 

ইহাতে শঙ্ক এই যেঁশাস্তগত বোধকশক্তি যেমন ব্ৰহ্মশক্তি হইতে অভিন্ন, এইরূপ ব্রহ্মশক্তি ব্যাপক বলিয়া 
জীব ও জীবের ইন্দিয়সমূহেও ব্রন্মশক্তি আছে। স্তরাং ব্রহ্ম জীবের প্রত্যক্ষবিষয় হইলেও তাহাতে ত্রন্ষের 
্বপ্রকাশত্বের হানি হওয়| উচিত নয়। কারণ জীবশক্তি ও জীবের ইন্দরিয়গতশক্তি ব্রহ্মশক্তি হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ ; 
একসন্ত তাহ! অভিন্ন । সুতরাং ব্রহ্ম বেদবেন্ত হইয়াও যেমন স্বপ্রকাশ, কিন্ত পরপ্রকাস্ নহেন, এইরূপ ব্রহ্ম জীবের 
প্রত্যক্ষবেদ্য হইলেও ব্রন্ষের স্বপ্রকাশত্বের হানি হইবে ন!। সুতরাং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবেদ্য ব্রঙ্গের স্বপ্রকাশত্বই 
স্বীকার কর উচিত। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবেদ্য হইয়াও যদি ব্রঙ্গ স্বপ্রকাশ হইতে পারে, তবে পূর্বের যে ব্রঙ্মকে 
শ্রুতিপ্রমাণব্যতিরিক্ত প্রমাণের অবিষয়রূপে প্রতিপাৰন কর! হইয়াছিল, তাহ! নিরর্থকই হইল। 
শ্রুতি ব্যতীত প্রমাণবেদ্য হইয়াও ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ এইবূপই বল! উচিত ছিল। এততুত্তরে বক্তব্য এই যে-_ 
পারমেশ্বরী শক্তিসমূহ সর্বগত বলিয়া জীব ও জীবের ইন্দরিয়মূহকে ব্যাপন করিয়াই অবস্থিত। সর্বত্রই 
পারমেশ্বরী শক্তি আছে। বেদে যেমন পারমেশ্বরী শক্তির ব্যাপ্তি আছে, এইরূপ জীব ও জীবের ইন্দ্রিয়াদিতেও 
পারযেশ্বরী শক্তির ব্যাপ্তি আছে। পারমেশ্বরী শক্তির ব্যাপ্তি, বেদ ও ইন্দ্িয়াদিতে সমানভাবে থাকিলেও 
জীবের ইন্দ্রিয়জন্ত ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান জীবের বুদ্ধ্যাদিদ্বার। ব্যবহিততাবে হইয়া থাকে; এজন্ত জীবের 
্রত্যক্ষাদিবেগ্ ব্ৰহ্ম হইলে সাক্ষাদ্ভাবে ব্ৰহ্মই ব্ৰহ্মশক্তিন্বার! বেন্ত হইল__এরূপ বল! যায় ন!। ব্রহ্মবিষয়ক প্রন্্রিয়ক 

জ্ঞানে জীববুদ্ধির ব্যবধানবশতঃ দোষবন্তের সুভভাবন! আছে ;. বুদ্ধিযান্দ্য, দুরা্রহ, বিপ্রলিক্ম| অর্থাৎ প্রতারণেচ্ছ৷ ও 
ইন্দিয়ের অপটুত্ব প্রভৃতি দোষ জীবের অপরিহার্য্য। এজন্ত ব্রহ্ম এন্দিয়কাদিজ্ঞানের বিষয় হইলে ব্রহ্ের স্বপ্রকাশত্ব 


দকশাস্ত্রব্যাকোপাচ্চেতি চেন্ন, 


থাকিতে পারে না। বেদথারা ত্র প্রকাণ্ঠ হইতে জীববুদ্ধির ব্যবধান অপেক্ষ! করে ন! ; সাক্ষাদ্ভাবেই ব্রহ্ম বেদবেগ্ত 


ব্ৰহ্মণঃ শান্ত্রবেগ্তত্বনিরূপণমূ ৫১৩. 


বিষরছ্বোক্তিতঙ্গ ইতি চেৎ সত্যম্‌, পারমেশ্বরীয়শক্তীনাং ক্ষেত্রজ্ঞতৎকরণেষু, ব্যাপ্তিসাম্যেইপি তত্তদবদ্ি- 
ব্যবধানেন দোষবতৃদত্তবাৎ তদ্িষয়স্ত ন স্বপ্রকাশত্বযোগঃ। বেদে তু তথ্যবধানাভাবেন না 
তহ্যিয়তয়া মহদ্বৈষম্যাদিতি ভাবঃ। ৭৯। 

নু “যতো বাচো নিবর্তন্তে” ইত্যাদিশ্রুত্যা শব্দাবিষয়ত্বস্যাপি ডিগডিমায়মানত্বাৎ কথং শান্লৈকবেদ্যং 
ব্ৰহ্মেতি চেন্ন, ভ্রুতেঃ কাৎ্স্্যেন বাগ্‌গোচরত্বনিষেধপরত্বাৎ, “প্রকৃতৈতাবত্ হি প্রতিষেধতি ততে! ত্রবীতি 
চ তুয়ঃ” ত1২২২) ইতি সূত্রাৎ। অন্যথা তব পক্ষেহপি দোষসাম্যাৎ। ৮০ । 

নহ অন্মৎপক্ষে২পি ব্ৰন্মণঃ সত্যাদিপদবাচ্যত্বানঙ্গীকারেহপি তাৎপর্য্যেণ তৎপ্রতিপান্ধত্বাভ্যুপগমাৎ 
নোক্তদোষাবকাশঃ, সত্যাদিপদং ন ব্রহ্মবাচকং তত্প্রতিপাদকবাক্যৈকদেশত্বাৎ ঘটাদিপদবদিত্যনুমানাদিতি 


হইয়া থাকেন। এজন্য বেদবেদ্য হইলেও বন্ধের সবপ্রকাশত্বের হানি হয় ন! | ব্রহ্ম ইন্দরিয়াদি প্রমাণবেদ্য হইলে বন্ধের 
্বপ্রকাশত্বের হানি হয়। এজন্য উভয় পক্ষের অতিশয় বৈলক্ষণ্য আছে বুঝিতে হইবে। ৭৯1 

যদি বল! যায়_“যতো বাঁচে! নিবর্তস্তে' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বার! ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণেরও বিষয় নহেন__ইহাই সিদ্ধ 
হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম শাস্্রযাত্রবেদ্য হইবেন কিরূপে ? উক্ত শ্রুতিদ্বার! ব্রহ্ম কোনও শব্দেরই বিষয় নহেন_ইহাই 
বল! হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_পূর্বপক্ষীর এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ উক্ত শ্রুতিদ্বার! ব্রহ্ম বেদপ্রতিপাদ্য 
নহেন--এর্ূপ বল! হয় নাই; কিন্ত অনস্ত সদ্গণশালী ব্রহ্ম সমগ্রভাবে শব্দদ্বার! প্রতিপাদ্য হইতে পারেন না-_ইহাই 
বলা হইয়াছে। “প্রক্বৃতৈতাবত্বং হি প্রতিবেধতি” এই ব্ৰহ্মহুত্ৰদ্বার ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে; কিন্ত ব্রহ্ম শ্রৃতি- 
প্রতিপাদ্যই নহেন-__ইহা৷ উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ নহে। যি পূর্কাপক্ষী ব্রহ্মকে সর্বপ্রযাণের অবেদ্য বলিয়া স্বীকার 
করেন, তবে ব্ৰন্মের খপুষ্পাদির মত অসন্াপত্তি হইবে। যাহ! সর্বপ্রমাণের অবেদ্য, তাহ! অসৎ, যেমন খপুষ্পাদি 
ব্ৰহ্মও সর্ববপ্রমাণের অবেদ্য হইলে খপুষ্পাদির মত অসৎ হইবে । ৮০। 

ইহাতে যদি পূর্বপক্ষী অদ্বৈতবাদী এরূপ বলেন যে-_-আমাদের পক্ষেও প্রদর্শিতরূপে ব্রঙ্গের অসত্বাপত্তি হইবে 
না। “সত্যং জ্ঞানম্‌** ইত্যাদি শ্রতিবাক্যের ঘটক সত্যাদি পদের বাচ্য ব্রহ্ম না হইলেও উক্ত শ্রুতিবাক্য তাৎপৰ্য্য 
দ্বারা ব্রহ্গের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। ব্রহ্ম পদবাচ্য না হইলেও বাক্যতাৎপর্য্যপ্রতিপাদ্যই বটে। সুতরাং ব্রঙ্গের 
অসন্তাপত্তি হইবে না । যাহ! বাক্যের তাৎপর্য্যপ্রতিপাদ্য, তাহা! বাক্যের ঘটক পদের বাচ্য হয় না। এজন্য এরূপ 
অহুমান প্রদর্শন কর! যাইতে পারে যে-_“ত্যাদিপদং ন ব্রহ্মবাচকম্‌, তৎপ্রতিপাদকবাক্যেকদেশত্বাৎ ; যথ! ঘটাদি- 
পদম্‌” অর্থাৎ ষত্যাদি পদ ব্রন্মের বাচক নহে, যেহেতু উক্ত পদ ক্রহ্গপ্রতিপাদক বাক্যের একদেশ। যাহ! বাক্যের 
একদেশ, তাহা! বাক্যার্থের বাচক হয় না) যেমন ঘটাদি পদ ঘটাদিপদসমতিব্যাৃত বাক্যের অর্থের বাচক হয় না। 

পুর্ববপক্ষীর এরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ শক্তি ও লক্ষণ! পদেই সম্ভাবিত ; বাক্যে নহে। বাক্যের শক্তি ও 
লক্ষণাবৃত্তি নাই। স্ৃতরাং বাক্য শক্তি বা লক্ষণাদারা ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইতে পারে না ॥ শক্তি বা লক্ষণাদ্বার! 
ব্ৰহ্ম বাক্যপ্রতিপান্ধ হয় না। সুতরাং ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যই অপ্রসিদ্ধ ৷ সুতরাং ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যৈকদেশত্বরূপ 
হেতু, যাহা পূর্বপক্ষী প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ! অসিদ্ধ। আর যে পূর্ববপক্ষী বলিয়াছেন_ ব্রহ্ম সত্যাদি বাক্যের 
তাৎপর্যযপ্রতিপাদ্, তাৎপর্যদ্বারাই বাক্য ব্রহ্ষের প্রতিপাদক হইয়! থাকে, এতছুত্বরে বক্তব্য এই ষে__পূর্বপক্ষীর এরূপ 
বলাও অসঙ্গত। কারণ বাক্যের তাৎপর্য্যপ্রতিপান্ত অর্থ_ পদার্থের সংসর্গ বাক্যের ঘটক পদ পদার্থের প্রতিপাদক 
এবং বাক্য তাৎপর্য্যদ্বারা পদার্থের সংসর্ধের প্রতিপাদক হইয়া থাকে ৷ সংস্ষ্ট পদার্থ ই বাক্যার্থ। ব্রহ্ম পদার্থের সংসর্গ-. 
রূপ নহেন।  অসংসর্গরূপ ব্রহ্ম বাক্যার্থই হইতে পারেন না। সংসর্গই বাক্যার্থ হইয়া থাকে। সুতরাং সত্যাদি বাক্য: টি 

৬৫ 


৫১৪ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
চেন্ন, বাক্যে শক্তিলক্ষণয়োরভাবেন ত্রহ্মণস্তৎপ্রতিপা্ধত্বাসম্তবেনাসিদধত্বাদক্তহেতোঃ বাক্যার্থতস্যাসংসর্গরপে 
ব্ৰহ্মণ্যসিদ্ধেঃ, সত্যাদিপদং ব্ৰহ্মবাচকং অন্যাবাচকত্বে সতি সাধুপদস্বাৎ যদেবং তদেবং নারায়ণাদিপদবৎ। 
ব্ৰহ্ম কিঞ্চিৎপদবাচ্যং লক্ষ্যত্বাৎ তীরাদিবদিতি প্রতিরোধাৎ। “এতমেব ব্রন্মেত্যাচক্ষতে” “এত 
তদক্ষরং গাগি ব্রাহ্মণ অভিবদস্তি” (৩৮৮ বৃঃ) ইত্যাদিশ্রতেঃ। :“যদক্ষরং বেদবিদো বদস্তি” 
ইতি স্মৃতেশ্চ । ৮১। 

কিঞ্চ সত্যাদিপদানাং কচিৎ শক্তিং বিনা তৎসমূহস্য বাক্যত্বান্ূপপত্তেঃ। নিরর্থকপদসমূহস্যাপি 
বাক্যত্বে জরদৃগবাদিখপুষ্পশশশূঙ্গাদিপদসমূহস্যাপি লক্ষণয়া ব্রন্মপরত্বং চ স্যাৎ। কিঞ্চ ব্রহ্ম ণোইবাচ্যশব্ব- 
বাচ্যত্বং ন বা? আনে বাচ্যত্বসিদ্ধিঃ। দ্বিতীয়ে তেন নোচ্যতে চেৎ'তহি অবাচ্যত্বাসিদ্ধ্যা সুতরাং বাচ্য- 


শক্তিত্বারা, লক্ষণাদ্বারা এবং তাৎপর্য্যদ্বার! ব্রঙ্গের প্রতিপাদক হইতে পারে না। ব্রহ্ম শ্রুতিবাক্যপ্রতিপাদ্যও যদি না হয়, 
তবে কোনও প্রমাণবেগ্যই'হইল না বলিয়া তাহ! খপুষ্পাদির মতই অসৎ হইয়! পড়িবে। 

আরও কথা এই যে-_”সত্যা্দিপদং ব্রহ্গবাচকমূ, অন্যাবাচকত্বে সতি সাধুপদত্বাৎ, যদেবং তদেবং নারায়ণাদি- 
গদবৎ” অর্থাৎ সত্যাদি পদ ব্রঙ্গেরই বাচক হইবে, যেহেতু সত্যাদি পদ সাধু পদ এবং ত্রহ্জাতিরিক্ত বস্তুর অবাচক। 
সাধু পদমাত্রই কোনও অর্থের বাচক হইয়া থাকে। ব্রহ্মাতিরিক্তের অবাচক সাধুপদ ব্রহ্মেরই বাঁচক হইবে । যেমন 
নারায়ণাদি পদ ব্রন্গের বাচক হইয়া! থাকে। এই অনুমানদ্বারা ব্রহ্ম সত্যাদিপদবাচ্য বলিয়! সিদ্ধ হইয়া থাকেন। 
এইরূপ “ব্রহ্ম কিঞ্চিৎপদবাচ্যং লক্্যত্বাৎ তীরাদিবৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম কোনও পদের বাচ্য হইবেন, যেহেতু তাহা 
সত্যাদিপদের লক্ষ্য বলিয়া পূর্ববপক্ষী অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। যাহা কোনও পদের লক্ষ্য, তাহা অবশ্তই, 
কোনও পদের বাচ্য হইয়া! থাকে; যেমন গঙ্গাপদের লক্ষ্য তীর, তীরপদের বাচ্য হইয়া থাকে । অদ্বৈতবাদ্দিগণ 
ব্রহ্ষকে পদের শক্য স্বীকার না করিলেও পদের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম যদি কোনও পদের বাচ্য হন, 
তবে সত্যাদি পদকেই তাহার বাচক বলিতে হইবে । আর তাহাতে পূর্বপক্ষী যে_-সত্যাদি পদ ব্রন্মের বাচক হয় না 
বলিয়া অহ্মান করিয়াছিলেন, তাহা এই দুইটি প্রতিরোধান্থমানদ্বারা নিরত্ভ হইল। আমাদের প্রদর্শিত দুইটি 
প্রতিরোধাহমান শ্রুতিমূলক ; শ্রতিও ইহাই বলিয়াছেন_-ণএতমেব ব্রহ্ম ইত্যাচক্ষতে” প্তদেতদক্ষরং গাগি ! ব্রাহ্মণ! 
অভিবদস্তি” ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মকে ব্রহ্ষপদবাচ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্যদক্ষরং বেদবিদো বদস্তি” ইত্যাদি 
স্থৃতিদ্বারাও উক্ত অর্থই সমধিত হইয়াছে ৮১। 

আরও কথা এই যে__সত্যাদি পদের কোনও স্থলেই শক্তি স্বীকার না করিলে তাহার! সর্ব! অবাঁচক পদ হইবে, 
কিন্ত অবাচক পদসমূহ বাক্য হইতে পারে না। অবাচক পদই নিরর্থক পদ। নিরর্থক পদসমূহও বাক্য হইলে 
"অরদ্গবাদি” পদসমূহের এবং “পুষ্প” *শশশৃঙ্গাদি” পদসমূহেরও লক্ষণাদঘার। ব্রহ্মপরত্ব সিদ্ধ হইত। আরও কথা 
এই যে- পূর্বক ্রদ্ধকে অবাচ্য বলেন ; ব্রহ্ম কোনও পদেরই বাচ্য নহেন,_ইহাই ভাহাদের সিদ্ধান্ত। ইহাতে 
জিজ্ঞাস! এই যে- ব্ৰহ্ম “অবাচ্য” শব্দের বাচ্য কিনা? যদি ব্রহ্ম অবাচ্য শব্দের বাচ্য হন, তবে ব্রঙ্গের বাচ্যত্বই 
সিদ্ধ হইল। আর যদি ব্রহ্ম অবাচ্য শব্দের বাচ্যই না হন, তবে অবাচ্য শব্দদ্বার! ্রহ্মকে বলা যায় না। সুতরাং ব্রঙ্গের 
অবাচ্যত্ব সিদ্ধ হইল না বলিয়! বাচ্যত্বেরই আপত্তি হইবে। যদি বলা যায়_্রঙ্গ CHB TEE CEST ID 
“এরূপ বলাও অঙ্গত ; কারণ যে শব্দের মুখ্য অর্থ নাই, তাহার লক্ষ্য অর্থও থাকিতে পারে না । অবাচ্য শব্দের মুখ্য 


অর্থ অবাচ্য বন্তু ; অবাচ্য ৰস্ত যে সভাবিত নহে, তাহা বলাই হইয়াছে। সুতরাং অবাচ্য শব্দের শক্য অর্থ নাই 
বলিয়া শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষণাও সম্ভাবিত নহে। 


td 


ভ্ৰহ্মণঃ শাত্তবেন্তত্বনিরপণম্‌ ৫১৫ 


ত্বাপত্তিঃ। ন চ তস্যাপি লক্ষ্যত্বমেবেতি বাচ্যমূ, অবাচ্যরূপমুখ্যার্থস্যাভাবেন শক্যসহন্ধরূপলক্ষণাসম্তবাৎ, 
অনবস্থাপত্তেশ্চ। ভাবে বা নাবাচ্যং কিন্তু তীরবৎ অবাচ্যরূপমুখ্যার্থসম্বন্ধিমাত্রমিত্যর্থঃ স্যাৎ। এতদুক্তং 
ভবতি__অবাচ্যশব্দে কা বা লক্ষণ! অভিপ্রেতা? জহংস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, ভাগত্যাগলক্ষণা বা? নাগ্ভাঃ 
গঙ্গাশক্যস্য ত্যাগেনাগঙ্গারূপতীরে লক্ষণাবৎ অবাচ্যপদশক্যরূপস্য বচনাবিষয়রূপস্য ত্যাগেন অশক্যে 
বাচ্যরূপে লক্ষণ! স্যাৎ, অবাচ্যপদলক্ষ্যং বাচ্যমিত্যর্থোইঙ্গীকৃতঃ স্যাৎ। নাপি দ্বিতীয়া, বাচ্যত্বাবিশেষাৎ 
ত্ব্মতেইনঙ্গীকারাদদ্ৈতভঙ্গাচ্চ । নাপি তৃতীয়া, অভাগে ভাগছয়াভাবাৎ ৷ ৮২। 

নন অবাচ্যরূপমুখ্যার্থাভাবেহপি নঞ্জমভিব্যাহ্ৃতবাচ্যশব্দেন বাচ্যত্বাত্যস্তাভাববোধনদারা স্বরূপে 
লক্ষণয়া পর্য্যবসানমিতি চেন্ন, বাচ্যত্বাত্যস্তাভাববৈশিষ্ট্যস্ত শক্ত্যা বোধনে বাচ্যত্বসিদ্ধেঃ মুখ্যার্থং বিনা 


আরও কথা এই.যে_ ব্রহ্মকে অবাচ্যপদের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিলে অনবস্থাদোষও হুইবে। কারণ লক্ষক 
পদ স্ববাচ্যার্থন্বন্ধিরূপে জ্ঞাত বস্তুকেই বুঝাইয়৷ থাকে । এজন্য ব্রন্মবস্তরও তাদৃশ জ্ঞান অপেক্ষিত। সর্ব] অজ্ঞাত 
বস্তুতে পদের লক্ষণা হয় না । এভন ব্রহ্গের জ্ঞানের জন্য ব্রহ্মের লক্ষক পদাস্তর প্রয়োগ করিতে হইবে ; সেই লক্ষক 
পরও জ্ঞাত ব্রন্মেরই লক্ষক হইবে বলিয়া বরন্ধের জ্ঞানের জন্য আবার ব্রঙ্গের লক্ষক পদাস্তর প্রয়োগ করিতে হইবে। 
আর এইরূপে অনবস্থাদোষই হইবে। 

আর যদি পূর্ববপক্ষী এরূপ মনে করেন যে-_অবাচ্য শব্দের মুখ্য অর্থ অবাচ্য বস্তু আছে, তবে ব্রহ্ম আর অবাচ্য 
হুইল না; কিন্ত তীর যেমন গঞ্গাপদের মুখ্য অর্থের সন্বন্ধী, এইরূপ ব্রহ্মও অবাচ্য শব্দের লক্ষ্য বলিয়া অবাচ্য 
পদের মুখ্য অর্থের সন্বন্ধী | ব্রহ্ম অবাচ্য বস্তুর সম্বন্ধ হইল বলিয়া ব্রহ্মকে অবাচ্য বল! যায় ন!। যেমন প্রবাহের 
সম্বন্ধী তীরকে প্রবাহ বলা যায় না। এন্থলে অভিপ্রায় এই যে_ পূর্ববপক্ষী ব্রহ্মকে অবাচ্য শব্দেরও বাচ্য বলিয়া 
স্বীকার করেন না ; কিন্ত অবাচ্য পদের লক্ষ্য বলিয়াই স্বীকার করেন। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে__অবাচ্য পদ কীদৃশ 
লক্ষণাদ্বারা ব্রন্মের প্রতিপাদক হয়? ব্রঙ্গে অবাচ্য পদের লক্ষণা কি জহৎস্বার্থা ? অথবা অজহৎস্বার্থ। ? অথবা 
ভাঁগত্যাগলক্ষণ1? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে। অবাচ্য পদের জহৎম্বার্থলক্ষণা স্বীকার করিলে ব্রহ্ষের 
বাচ্যত্বই সিদ্ধ হইবে। কারণ গন্গাপদের তীরে জহৎস্বার্থলক্ষণ! হইয়া থাকে। জহৎস্বার্থলক্ষপাদ্বার৷ গঙ্গাপদ 
অগঙ্গারূপ তীরের যেমন লক্ষক হইয়! থাকে, এইরূপ অবাচ্যপদও স্বীয় শক্যার্থ বচনাবিষয়রূপ অর্থ ত্যাগ করিয়া শক্য 
অর্থাৎ বাচ্যরূপ অর্থের লক্ষক হইবে । আর তাহাতে অবাচ্য পদলক্ষ্য ব্রহ্ম “বাচ্য” এই অর্থই স্বীকার করিতে হুইবে। 
আর যদি অজহৎস্বার্থলক্ষণ| স্বীকার করা যায়, তবে অবাচ্য পদের শক্য অর্থের সহিত ব্রহ্ম পদার্থের লক্ষক হইল 
বলিয়। অবাচ্যপদলক্ষ্য বাচ্যই হইয়া পড়িবে । আর ইহা অদ্বৈতবাদী স্বীকারও করেন না । অবাচ্যপদের শক্যার্থ- 
সহক্কত ব্ৰহ্মই অবাচ্যপদের লক্ষ্য এরূপ অদ্বৈতবাদীগণ স্বীকার করেন ন! এবং তাহাতে অদ্বৈতমতের তঙই হয়। 

এইরূপ ভাগত্যাগলক্ষণাও অসঙ্গত। কারণ সতাগ অর্থাৎ সাংশ বন্তই ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা প্রতিপাগ্ত 
হইতে পারে; কিন্ত অভাগ অর্থাৎ নিরংশ বস্তু ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা প্রতিপান্ত হইতে পারে না । অধৈতমতে ব্রহ্ম 
' অভাগ অর্থাৎ নিরংশ। সুতরাং নিরংশ ব্রহ্ম ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা প্রতিপাগ্ভ হইতে পারে না । ৮২। 

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে__ত্রহ্ম অবাচ্য হইলেও অবাচ্যশব্ব সমস্তপদ বলিয়া তাহার কোন 
শক্যার্থ নাই ; কিন্ত নঞ সমভিব্যান্ৃত বাচ্যশব্দদ্বারা বাচ্যত্বের অত্যস্তাভাব প্রতিপাদিত হয় এবং বাচ্যত্বের 
অত্যস্তাতাবপ্রতিপাদনদ্বারা অবাচ্যশব্দ বাচ্যত্বের অত্যস্তাভাবোপলক্ষিত ব্রহ্মস্ব্পে লক্ষণাদ্বারা পর্য্যবসিত 
হইয়া থাকে] সুতরাং ব্রহ্ম অবাচ্যশব্দেরও লক্ষ্যই বঢে। . 


ডি 
৫১৩ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


লক্ষণায়াশ্চাসম্তবাৎ। যত্ৰ লক্ষ্যত্বং তত্র বাচ্যত্বমিতি ব্যাপ্তিবৎ হয্ক্ষযং তদবাচ্যমিতি ব্যাপ্্যভাবাৎ, 
দৃষ্টান্তাভাবাচ্চ ইতি। কিঞ্চ লক্ষ্যপদেনাপি লক্ষ্যত্বে তীরস্ত অগঙ্গাত্ববৎ ব্রহ্মণঃ অলক্ষ্যত্বাপত্তিঃ। ন চ. 
নির্ধ্ম্মকত্বাদিষ্টাপত্তিরিতি বাচ্যম্‌, বাচ্যত্বাভাবমাত্রেণ লক্ষ্যত্বব্যবহারঃ, লক্ষ্যত্বভাবমাত্রেণ বাচ্যতবব্যবহারম্চ 
স্তাৎ। তত্রাপি ইষ্টাপত্তৌ শব্দসামান্তবাচ্যলক্ষ্যবহির্ভূতস্ত অবস্তত্বেন অপ্রামাণিকতয়! ব্রৰহ্মাসিদ্ধাপত্তেঃ ৷ 


ন চ শক্তেরেব নিষেধ ইতি বাচ্যম্‌, কিঞ্চিৎপদশক্যত্বাভাবে লক্ষণাসম্ভবাঁৎ। ৮৩। 
ন চ পরমার্থসদাদিপদং কস্তচিদ্াচকং পদত্বাদিত্যত্র পদত্বং নাম কিং লুপ তিউস্তত্বং বা শক্তত্বং বা? 


নান্তঃ, সমাসপদস্তাশক্তত্বেন রাজপুরুষাদৌ ব্যভিচারাৎ। নাস্ভ্যঃ, সাধ্যবৈশিষ্ট্যপ্রসঙ্গাদিতি বাচ্যমূ 
অসমত্তত্বে সতি' ব্যাকরণাদিনিষ্পমত্বরূপসাধুপদন্ত হেতুত্বাৎ। সত্যাদিবাক্যং বাচ্যার্থতাৎপর্য্যবচ্ছব্দযুক্তং 


অঁদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অবাচ্যশব্দ যদি শক্তিদ্বারা বাচ্যত্বের অত্যস্তাভাবের বৈশিষ্ট্যের 
বোধক হয়, তবেই অবাচ্যপদের বাচ্য অর্থ প্রসিদ্ধ হইবে। পদের বাচ্য অর্থই পদের মুখ্য অর্থ । যে পদের 
মুখ্য অর্থই নাই, সেই পদের লক্ষ্য অর্থও নাই। পদের ুখ্যার্থ না থাকিলে সেই পদের লক্ষণাও হইতে পারে না। 
শক্যসন্বদ্ধই লক্ষণ, এইরূপ মনে করিয়াই মূলকার প্রদর্শিত কথ! বলিয়াছেন। যাহ! কোনও পদের লক্ষ্য হয়, তাহা 
কোনও পদের বাচ্যও হইয়া থাকে, এইরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম আছে। সুতরাং ব্রহ্ম লক্ষ্য হইলে তাহা অবশ্তুই বাচ্যও 
হইবে ; কিন্ত পূর্বপক্ষী লক্ষ্য ব্রন্মকে বাচ্য বলিয়! স্বীকার করেন না! বলিয়! তাহাদের মতে প্রদর্শিত ব্যাপ্তি বা 
নিয়ম রক্ষিত হইতে পারিবে না, ইহাই দোষ। যাহা লক্ষ্য, তাহা অবাচ্য, এইরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম নাই। এতাদৃশ 
্যাঞ্িগ্রহের কোনও স্থলও নাই। ব্যাণ্থিগ্রহস্থানকেই দৃষ্টান্ত বলে। দৃষ্টান্ত না থাকিলে ব্যাপ্তিই গৃহীত হইতে পারে 
না। সুতরাং ব্রহ্ম লক্ষ্য বলিয়া তাহা অবাচ্য হইবে এইরূপ কথ| অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না । 

আরও কথা এই যে ব্রহ্ম লক্ষ্য পদেরও লক্ষ্য হইলে গল্গাপদলক্ষ্য তীরের অগঙ্গাত্বের মত লক্ষ্যপদলক্ষ্য ব্রন্মেরও 
অলকষ্যত্বাপত্তি হইবে। যদি পূর্ববপক্ষী এরূপ বলেন যে-রহ্ম নির্ধর্মক বলিয়া তাহাতে লক্ষ্যত্ব ধর্মও নাই; সুতরাং 
ব্রহ্গের অলক্ষ্যত্ব ইষ্টই বটে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ নির্ধর্মক ব্রঙ্গে বাচ্যত্ব ধর্ম নাই বলিয়া 
যদি তাহাতে লক্ষ্যত্ব ব্যবহার হয়, তবে ব্রহ্ষে লক্ষ্যত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া বাচ্যত্ব ব্যবহারও হওয়া! উচিত] ইহাতে যদি 
'অধৈতবাদিগণ ইষ্টাপত্তি করেন, তবে ব্রহ্ম কোনও পদের বাচ্যও নহে, লক্ষ্যও নহে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। 
যাহা সমস্ত শব্দের অবাচ্য এবং অলক্ষ্যয তাহা অবস্ত-_অপ্রামাণিক বলিয়! অবাচ্য ও অলক্ষ্য ব্রহ্মের সিদ্ধিই হইতে 
পারে না। 

যদি পূর্ববপক্ষী এরূপ বলেন যে_-কোনও পদ শিদ্বারা ত্রন্মের প্রতিপাদক হয় না বলিয়! আমর! ব্রদ্গে 
রর পদশক্যত্বেরই নিষেধ করিয়া থাকি। ব্রহ্ম পদশক্য নহে বলিয়া তাহার অসিদ্ধি হইবে কেন? এতদুত্বরে বক্তব্য এই 
রি যে__যাহা অশক্য, তাহা অলক্ষ্যও বটে । অশক্য ও অলক্ষ্য অবস্ত-_অপ্রামাণিক। ৮৩। * 

অৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে--সিদ্ধান্তী যে পরমার্থণব, সৎশব্দ, জ্ঞানশব্দ প্রভৃতি ব্রহ্মের বাচক হইবে বলিয়া 
স্বীকার করেন, তাহাতে জিজ্ঞাস! এই যে_-ভীহারা কি মনে করেন__পদমাত্রই কোনও অর্থের বাচক হয়? যদি তাহাই 
হর তবে তাহাদের মতে এইরূপ অনুমান হইবে যে-সদাদি পদ রোনও অর্থের বাচক হইবে, যেহেতু তাহা পদ ; 

 স্বাহা পদ, তাহা কোনও অর্থের বাচক হয়, যেমন ঘটাদি পদ ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে-_স্পরমার্থনদাদিপদং 

| ৰ টিয়াচকঃ পদদ্থাৎ” এই অনুমানে পদত্ব হেতুটি কি? অর্থাৎ পদ কাহাকে বলে। সুপ তিঙস্তই পদ? অথবা 
শভিমান্ই পদ? যদি সুবস্ত তিঙস্ত শব্দকেই পদ বলা যায়, তবে রাজপুরুষাদি সমস্ত শব্দও সুবস্ত হইয়াছে বলিয়া 


tl 
্রন্মণঃ শাস্ত্রবেগ্ত্বনিরূপণম্‌ করন 


বাক্যত্বাৎ অগ্নিহোত্রাদিবাক্যবৎ। “বিষং ভূত” ইত্যাদাবপি বিষভুজ্যাদিপদানাং প্ররৃতবোধবিশেষার্থা- 
বাঁচকত্বেহপি বিষাদেবচকত্বাৎ ন ব্যভিচারঃ। ৮৪ । 

কিঞ্চ অবাচ্যত্বে লক্ষ্যত্বামূপপত্তিঃ, বাচ্যার্থসম্বন্ধিত্বেন জ্ঞাতস্যৈব লক্ষ্যত্বাৎ ৷ তজংজ্ঞানঞ্চ ন শব্দভিন্ন- 
প্রমাণোপপান্থং ব্ৰহ্মণ উপনিষদেকগম্যত্বাৎ। নাপি স্বপ্রকাণতয়! নিত্যসিদ্ধে শব্দবৈযর্থ্যাৎ, অবাচ্যশবস্ত চ 
লক্ষকস্তৈব বক্তব্যত্বাৎ, তত্রাপি বাচ্যসম্বন্ধিত্বেন জ্ঞেয়ত্বে অনবস্থাপত্তেঃ। ন চ ব্রদ্মণঃ স্বপ্রকাশতয়! নিত্য- 
িদ্ধত্বেহপি আবরণাভিভাবকবৃত্তিজননেন শান্ত সার্থক্য ্বপরকাশস্যাবরণাসম্তবাৎ। ন চ নিমিত্তাভাবান্ 


১ সি ২২ 


তাহাও পদ হইবে । আর যাহা পদ, তাহা কোনও অর্থের বাচক হয় বলিয়া সমস্ত রাজপুরুবপদও কোনও অর্থের 
বাচক হওয়া উচিত । অথচ রাজপুরুষ এই সমুদায় ভাগের কোনও শক্য অর্থ নাই। এন্ত সুবস্তাি পদ হইলে 
রাজপুরুষাদি পদেই পদত্বহেতুর ব্যভিচার হইবে। রাজপুরুষাদি শব্দে পদত্ব হেতু আছে, অথচ কোনও অর্থের 
বাঁচকত্ব নাই। আর যদি শক্তিমত্বরূপ শক্তত্বকে হেতু বল! যায়, তবে সাধ্যের সহিত হেতুর অবিশিষ্ঠতা হইবে অর্থাৎ 
সাধ্য ও হেতু একই হইয়া পড়িবে । কোনও অর্থের বাচকত্বই সাধ্য এবং শক্তত্বও কোনও অর্থের বাচকত্ব। সুতরাং 
প্রদর্শিত অনুমানদ্বার! সদাদি পদের বাচকত্ব সিদ্ধ হয় না। 

এতথৃত্তরে বক্তব্য এই যে-_পদত্বহেতুর প্রদর্শিত ছুইটি অর্থই আমরা স্বীকার করি না অর্থাৎ প্রদর্শিত বিবিধ 
পদত্বই আমরা স্বীকার করি না। আমাদের মতে যাহা অসমস্ত ও ব্যাকরণাদির দ্বারা নিষ্পন্ন সাধু শব্দ, তাহাই 
পদ । সাদি পদ অসমস্তও বটে এবং ব্যাকরণাদিদ্বারা নিষ্পন্নও বটে। এজন্য সদাদি পদ অবশ্তই কোনও অর্থের 
বাচক হইবে । এইরূপ “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্যও বাচ্যার্থতাৎপর্ধ্যবিশিষ্ট শব্দযুক্ত হইবে, যেহেতু 
তাহা বাক্য ; যাহা বাক্য, তাহা বাচ্যার্থতাৎপরধ্যবিশিষ্ট শববুক্ত হইয়া থাকে । যেমন “অগ্নিহোত্রং ভুহয়াৎ স্বর্গকামঃ” 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বাচ্যার্থতাৎপর্য্যবিশিষ্ট শব্বযুক্ত হইয়াছে। 

যদি বল! বার-_খক্রর গৃহে ভোজননিষেধ অভিপ্রায়ে “বিষং ভু” অর্থাৎ “বিষ খাও” ইত্যাদি বাক্যে 
বাক্যত্ব হেতু থাকিলেও তাহা বাচা তা পরযয বিশিষ্ট শব্যুক্ত হয় নাই! উক্ত ৰাক্যদ্বার! বিষ ভোজন করিতে বলা! হয় 
নাই; কিন্ত শক্রর গৃহে ভোজনের নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত বাক্যের ঘটক পদ বাচ্যার্থতাৎপর্যযুক্ত 
নহে বলিয়া বাক্যত্বহেতুর ব্যতিচারই হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_বিষ পদ ও ভুজি ধাতু প্রকৃত বোধের 
বিষয়ীভূত অর্থের বাচক না হইলেও তাঁহ! বিষাদি অর্থের বাচকই বটে। সুতরাং উক্ত বাক্যের ঘটক পদ বাচ্যার্থ- 
রহিত নহে। বিষাদি পদের বাচ্যার্থ প্রসিদ্ধই আছে। সুতরাং প্রদণিত ব্যতিচারদোব নাই । ৮৪। 

আরও কথা এই যে_ ব্রহ্ম অবাচ্য হইলে তাহা লক্ষ্যও হইতে পারিবে নাঁ। বাচ্যার্থসম্বন্বিরূপে জ্ঞাত বস্তুই 
লক্ষ্য হইয়া থাকে। ব্ৰহ্ম বাচ্যার্থনশ্ব্ধিূপে জ্ঞাত হইলেই লক্ষ্য হইতে পারিবে। বাচ্যার্থনবদ্ধিরূপে তরঙ্গের জ্ঞান 
শৰ্বতিগ্ন প্রমাণদ্বার! হইতে পারে না। যেহেতু ব্রহ্ম উপনিবন্মা্রপ্রযাণগম্য। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া জ্ঞাত হইতে 


পারিবে,_এরূপও বলা যায় না। কারণ ব্রন্গের স্বপ্রকাশতা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষৎপ্রমাণ ব্যর্থ 


হইয়া পড়িবে। যদি বল! যায়_অবাচ্যশব্দদ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞাত হইতে পারিবে, এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্ম 
অবাচ্যশব্বের লক্ষ্য ; কিন্তু বাঁচ্য নহে। অবাচ্যশব্দ লক্ষণাদ্ারা! ব্রহ্মের প্রতিপাদক__ইহাই বলিতে হইবে ॥ বাচ্য- 2 


সম্বদ্ধিরপে জ্ঞাতই লক্ষ্য হইয়! থাকে। সুতরাং অবাচ্যশব্দ লক্ষণদ্বার! বর্গের প্রতিপাদক হইলে সেই ব্রহ্মও পরাস্ত 


ৰাচ্যসম্বদ্ধি্নপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক । ব্রহ্ম সেই পদ্বান্তরেরও লক্ষ্য হইলে অন্ত পদাস্তরের বাচ্যসঘঘ্ধিরপে জ্ঞাত 
হওয়া আবশ্যক হইবে । এইরূপে অনবস্থাদোষই হইয়! পড়িবে। এই দোষ পূর্বেই দেখান হইয়াছে। ৃ 


এ ২. 


টু ২৯ 


৫১৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিব্রম্‌ 


লক্ষণায়াশ্চাসম্তবাৎ । যত্ৰ লক্ষ্যত্বং তত্র বাচ্যত্বমিতি ব্যাণ্তিবৎ যল্লক্ষ্যং তদবাচ্যমিতি ব্যাপ্ত্যভাবাৎ, 
ষ্টাস্তাভাবাচ্চ ইতি । কিঞ্চ লক্ষ্যপদেনাপি লক্ষ্যত্বে তীরস্ত অগঙ্গাত্ববৎ ব্রহ্মণঃ অলক্ষ্যত্বাপত্তিঃ।' ন চ. 
নির্ধ'্ম্মকত্বাদিষ্টাপত্তিরিতি বাচ্যম, বাচ্যত্বাভাবমাত্রেণ লক্ষ্যত্বব্যবহারঃ, লক্ষ্যত্বাভাবমাত্রেণ বাচ্যত্বব্যবহারশ্চ 
স্তাৎ। তত্রাপি ইষ্টাপত্তৌ শব্দসামান্তাবাচ্যলক্ষ্যবহিভূতিস্ত অবস্তত্বেন আপ্রামাণিকতয়া ব্রহ্মাসিদ্ধাপত্তেঃ। 
ন চ শক্তেরেব নিষেধ ইতি বাচ্যম্‌, কিঞ্ৎপদশক্যত্বাভাবে লক্ষণাসম্ভবাৎ। ৮৩। 

ন চ পরমার্থসদাদিপদং কন্ত/চিদ্বাচকং পদস্বাদিত্যত্র পদত্বং নাম কিং সুপ তিঙস্তত্বং বা শক্তত্বং বা? 
নাঃ, সমাসপদস্তাশক্তত্বেন রাজপুরুষাদৌ ব্যভিচারাৎ। নাস্ত্যঃ, সাধ্যবৈশিষ্ট্যপ্রসঙ্গাদিতি বাচ্যম্‌ 
অসমন্তত্বে সতি' ব্যাকরণা দিনিষ্পন্নত্বরূপসাধুপদস্ত হেতুত্বাৎ। সত্যাদ্দিবাক্যং বাচ্যার্থতাৎপর্য্যবচ্ছব্দযুক্তং 


অৈতবাঁদিগণের এরূপ বলা অসঙগত। কারণ অবাচ্যশব্দ যদি শক্তিদ্বার! বাচ্যত্বের অত্যস্তাভাবের বৈশিষ্ট্যের 
বোধক হয়, তবেই অবাচ্যপদের বাচ্য অর্থ প্রসিদ্ধ হইবে। পদের বাচ্য অর্থই পদের মুখ্য অর্থ। যে পদের 
মুখ্য অর্থই নাই, সেই পদের লক্ষ্য অর্থও নাই। পদের মুখ্যার্থ না থাকিলে সেই পদের লক্ষণাও হইতে পারে না। 
শক্যসম্ন্ধই লক্ষণা, এইরূপ মনে করিয়াই মূলকার প্রদর্শিত কথ! বলিয়াছেন। যাহা কোনও পদের লক্ষ্য হয়, তাহা! 
কোনও পদের বাচ্যও হইয়! থাকে, এইরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম আছে। হুতরাং ব্রহ্ম লক্ষ্য হইলে তাহ! অবশ্যই বাচ্যও 
হইবে ; কিন্ত পূর্বপক্ষী লক্ষ্য ব্রঙ্মকে বাচ্য বলিয়া! স্বীকার করেন ন! বলিয়া তাহাদের মতে প্রদণিত ব্যাপ্তি বা 
নিয়ম রক্ষিত হইতে পারিবে না, ইহাই দোষ | যাহা লক্ষ্য, তাহা অবাচ্য, এইরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম নাই। এতাদুণ 
ব্যাপ্ডিগ্ুহের কোনও স্থলও নাই । ব্যাপ্তিগ্রহস্থানকেই দৃষ্টান্ত বলে। দৃষ্টান্ত ন! থাকিলে ব্যাপ্তিই গৃহীত হইতে পারে 
না। সুতরাং ব্রহ্ম লক্ষ্য বলিয়া তাহ! অবাচ্য হইবে এইরূপ কথা অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না। 
আরও কথা এই যে ব্রহ্ম লক্ষ্য পদেরও লক্ষ্য হইলে গঙ্গাপদলক্ষ্য তীরের অগঙ্গাত্বের মত লক্ষ্যপদলক্ষ্য ব্রহ্মেরও 
অলক্ষ্যত্বাপত্তি হইবে । যদি পুর্বপক্ষী এরূপ বলেন যে__ব্রহ্ম নির্ধর্মক বলিয়া তাহাতে লক্ষ্যত্ব ধর্মও নাই; স্থৃতরাং 
্রন্মের অলক্ষ্যত্ব ইষ্টই বটে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ নির্ধন্মক ব্রন্ধে বাচ্যত্ব ধর্ম নাই বলিয়া 
যদি তাহাতে লক্ষ্যত্ব ব্যবহার হয়, তবে ব্রন্ধে লক্ষ্যত্ব ধর্ম নাই বলিয়! বাচ্যত্ব ব্যবহারও হওয়া উচিত । ইহাতে যদি 
অধৈতবাদিগণ ইষ্টাপত্তি করেন, তবে ব্রহ্ম কোনও পদের বাচ্যও নহে, লক্ষ্যও নহে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। 
যাহা সমস্ত শব্দের অবাচ্য এবং অলক্ষ্য, তাহা অবস্ত--অপ্রামাণিক বলিয়!  অবাচ্য ও অনক্ষ্য ব্রহ্ষের সিদ্ধিই হইতে 
পারে না। 
যদি পুর্ববপক্ষী এরূপ বলেন যেকোনও পদ শক্তিদ্বারা ব্রন্ষের প্রতিপাদক হয় ন! বলিয়া আমর! ব্রদ্ধে 
পদশক্যত্বেরই নিষেধ করিয়া থাকি। ব্রহ্ম পদশক্য নহে বলিয়া তাহার অসিদ্ধি হইবে কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই 
যে_-যাহা অশক্য, তাহা অলক্ষ্যও বটে। অশক্য ও অলক্ষ্য অবস্ত-_অপ্রামাণিক। ৮৩1 * 
অধৈতবাদিগণ শঙ্ক! করেন যে__সিদ্ধান্তী যে পরমার্থশব্দ, সংশব্ধ, জানশব্দ প্রভৃতি ব্রন্মের বাচক হইবে বলিয়া 
স্বীকার করেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে-_তাহারা কি মনে করেন-_পদমাত্রই কোনও অর্থের বাচক হয়? যদি তাহাই 
হয়; তবে তাহাদের মতে এইরূপ অন্যান হইবে যে--সদাদি পদ কোনও অর্থের বাচক হইবে, যেহেতু তাহা পদ ; 
যাহ! পদ, তাহা কোনও অর্থের বাচক হয়, যেমন ঘটাদি পদ। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে__প্পরমার্থনদাদিপদং 
কন্তচিন্বাচকং পদ এই অনুমানে পদস্ব হেতুটি কি? অর্থাৎ পদ কাহাকে বলে। সুপ_তিঙস্তই পদ? অথবা 
শভিমান্ই পদ? যদি অবনত তিউস্ত শ্বকেই পদ বলা যায়, তবে রাজপুরুষাদি সমস্ত শব্দও সুবস্ত হইয়াছে বলিয়া 


৫ 
ব্ৰন্মণঃ শান্ত্রবেযত্বনিরপণম্‌ ৃ ৫১৭ 


বাক্যত্থাৎ অগ্নিহোত্রাদিবাক্যবৎ। “বিষং ভুজ্ঞ,” ইত্যাদাবপি বিষভুজ্যাদিপদানাং প্রকৃতবোধবিশেষার্থা- 
বাঁচকতবেহপি বিষাদেবচকত্বাৎ ন ব্যভিচারঃ। ৮৪। 

কিঞ্চ অবাচ্যত্বে লক্ষ্যত্বামুপপত্তিঃ, বাচ্যার্থসম্বন্ধিত্বেন জ্ঞাতস্যৈব লক্ষ্যত্বাৎ। তজ.জ্ঞানঞ্চ ন শব্দভিন্ন- 
প্রমাণোপপান্ং ব্ৰহ্মণ উপনিষদেকগম্যত্বাৎ। নাপি স্বপ্রকাশতয়! নিত্যসিদ্ধে শব্দবৈযূর্থ্যাৎ, অবাচ্যশব্দস্ত চ 
লক্ষকস্তৈব বক্তব্যত্বাৎ, তত্রাপি বাচ্যসম্বন্ধিত্বেন জেয়ত্বে অনবস্থাপত্রেঃ। ন চ ব্ৰহ্মণঃ ন্বপ্রকাশতয়া নিত্য- 
সিদ্ধত্বেহপি আবরণাভিভাবকবৃত্তিজননেন শান্ত সার্থক্যম্‌ ্বপ্রকাশস্যাবরণাসস্তবাৎ। ন চ নিমিত্তাভাবানন 


তাহাও পদ হইবে । আর যাহা পদ, তাহ! কোনও অর্থের বাচক হয় বলিয়! সমস্ত রাজপুরুবপদও কোনও অর্থের 
বাচক হওয়া উচিত। অথচ রাজপুরুষ এই মুদ্রায় ভাগের কোনও শক্য অর্থ নাই। এজন্য সুবস্তাদি পদ হইলে 
রাজপুরুষাদি পদেই পদত্বহেতুর ব্যভিচার হইবে। রাজপুরুবাদি শব্দে পদত্ব হেতু আছে, অথচ কোনও অর্থের 
বাচকত্ব নাই। আর যদি শক্তিমত্বরূপ শক্তত্বকে হেতু বল! যায়, তবে সাধ্যের সহিত হেতুর অবিশিষ্টতা হইবে অর্থাৎ 
সাধ্য ও হেতু একই হইয়! পড়িবে । কোনও অর্থের বাচকত্বই সাধ্য এবং শক্তত্বও কোনও অর্থের বাচকত্ব। সুতরাং 
প্রদর্শিত অনুমানদ্বার! সদাদি পদের বাচকত্ব সিদ্ধ হয় না। 

এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে--পদত্বহেতুর প্রদর্শিত দুইটি অর্থই আমরা স্বীকার করি না অর্থাৎ প্রদশিত দ্বিবিধ 
পদত্বই আমর! স্বীকার করি না। আমাদের মতে যাহ! অসমস্ত ও ব্যাকরণাদির দ্বারা নিষ্পন্ন সাধু শব্দ, তাহাই 
পদ। সদাদি পদ অসমস্তও বটে এবং ব্যাকরণাদিদ্বারা নিষ্পন্নও বটে। এন্ত সদাদি পদ অবশ্যই কোনও অর্থের 
বাচক হইবে। এইরূপ “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্যও বাচ্যার্থতাৎপর্য্যবিশিষ্ট শব্দযুক্ত হইবে, যেহেতু 
তাহা বাক্য; যাহা বাক্য, তাহা বাচ্যাৰ্থতাৎপর্য্যৰিশিষ্ট শব্দবুক্ত হইয়া থাকে। যেমন “অগ্নিহোত্ৰং ভুহুয়াৎ বর্থকামঃ* 
ইত্যাদি শ্রতিবাক্য বাচ্যার্থতাৎপর্য্যবিশিষ্ট শব্দযুক্ত হইয়াছে। 

যদি বল! বায়__শক্রর গৃহে তোজননিষেধ অভিপ্রায়ে “বিষং ভুতু" অর্থাৎ “বিষ খাও” ইত্যাদি বাক্যে 
বাক্যত্ব হেতু থাকিলেও তাহা বাচ্যার্থতাৎপর্যয বিশিষ্ট শব্বযুক্ত হয় নাই! উক্ত বাক্য্বারা বিষ ভোজন করিতে বলা হয় 
নাই; কিন্ত শত্রুর গৃহে ভোজনের নিষেধ কর! হইয়াছে। হ্থতরাং উক্ত বাক্যের ঘটক পদ বাচ্যার্থতা ৎপর্ধযুক্ত 
নহে বলিয়া বাক্যত্বহেতুর ব্যভিচারই হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে__বিষ পদ ও ভুজি ধাতু প্রকৃত বোধের 
বিষয়ীভূত অর্থের বাচক না হইলেও তাহ! বিষাদি অর্থের বাচকই বটে। সুতরাং উক্ত বাক্যের ঘটক পদ বাচ্যার্থ 
রহিত নহে। বিবাদি পদের বাচ্যার্থ প্রসিদ্ধই আছে। সুতরাং প্রদর্শিত ব্যভিচারদোব নাই । ৮৪। 


আরও কথ! এই যে_ ব্রহ্ম অবাচ্য হইলে তাহ! লক্ষ্যও হইতে পারিবে না| বাচ্যার্থসন্দ্ধিরপে জাত বস্তুই 


লক্ষ্য হইয়া থাকে । ব্ৰহ্ম বাচ্যার্থবন্বদ্ধিরূপে জ্ঞাত হইলেই লক্ষ্য হইতে পারিবে । বাচ্যার্থসন্বদ্ধিরূপে ব্রন্মের জ্ঞান 


শব্দভিন্ন প্রমাণদার! হইতে পারে না। যেহেতু ব্রহ্ম উপনিষনসাতপ্রমাণগম্য। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া জাত হইতে . 
পারিবে,_-এরূপও বলা যায় না। কারণ ব্রঙ্গের স্বপ্রকাশতা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া! ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিবৎপ্রমাণ ব্যর্থ 


হইয়! পড়িবে । যদি বল! যায়_অবাচ্যশব্দদ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞাত হইতে পারিবে, এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্গ 
অবাচ্যশব্দের লক্ষ্য ; কিন্তু বাঁচ্য নহে। অবাচ্যশব্দ লক্ষণাদারা ব্রন্ষের প্রতিপাদক-_ইহাই বলিতে হুইবে। বাচ্য- 


সনবন্ধিরূপে জ্ঞাতই লক্ষ্য হইয়া থাকে। সুতরাং অবাচ্যশব্দ লক্ষণদ্বার! ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইলে সেই ব্রহ্মও পদাস্তর- 


বাচ্যসন্বদ্ধিরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্তক। ব্রহ্ম সেই পদান্তরেরও লক্ষ্য হইলে অন্ত পদান্তরের বাচ্যসম্বন্ষিরূপে জ্ঞাত্‌ 
হওয়! আবশ্যক হইবে৷ এইক্সপে অনবস্থাদোবই হইয়া পড়িবে । এই দোষ পূর্বেই দেখান হইয়াছে। 


০০১ 
₹১৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


বাচকত্বম্‌, সত্যাদিপদানাং লক্ষকত্বে সিদ্ধে নিমিতাভাবঃ, তন্মিংশ্চ লক্ষকত্বমিতি অন্যোন্তাশ্রয়াপত্তেঃ 
ন চ নির্ধিবশেষবাক্যেন নিমিত্তাভাবসিদ্ধিঃ, নির্বিবশেষবাক্যস্য স্বরূপমাত্রপরত্বে প্রবৃত্তিনিমিত্তাবিরোধিত্বং 
নিব্বিশেষত্ববিশিষ্টপরত্বে চ তস্যৈব সত্বে নির্বিবশেষপদবাচ্যস্যৈব সিদ্ধেঃ। ৮৫ | 

ন চ অবান্তরতাৎপর্য্যজন্তবোধেন বিশেষাভাববিষয়কেন নিমিত্তাভাবসিদ্ধিঃ নিবিবশেষত্বস্যৈব 
বিশেষত্বেন বিশেষমাত্রনিষেধস্ত স্বব্যাহতত্বাৎ। তন্মাৎ সমস্তদোষগন্ধানাভ্রাতমা হাত্যমচিন্ত্যানস্তাপরিমিত- 
স্বাভাবিকসদৃগুণশক্ত্যাদিবরুণালয়ং শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যং পরং ব্রহ্ম বেদাত্তশান্তপ্রমাণৈকগম্যমিতি সিদ্ধম্‌। 
বিশেষার্থস্ত সিদ্ধান্তজাহনব্যাং দ্রষ্টব্যঃ ৷ শ্রত্যর্ঘস্ত_যতো দেশাদিপরিচ্ছেদশুন্যাৎ বিশ্বাস্তরাত্মনো মুক্তোপ- 
স্প্যাৎ শ্রীপুরুষোত্তমাৎ, মনসেতি--মনসা সহিত! বাচঃ তৎপ্রতিপাদনে প্রবৃত্তা অপি নিবর্তন্তে ইত্যন্বয়ঃ । 


যদি পুর্ববপক্ষী এরূপ বলেন যে-শ্বপ্রকাশ ব্রঙ্গের প্রতিপাদক বেদাস্তবাক্য ব্যর্থ হইবে না; কারণ ব্রহ্মের 
্বপ্রকাশতা! নিত্যসিদ্ধ হইলেও স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম অক্ঞানাবৃত বলিয়া অজ্ঞানাবরণের নাশক বৃত্তিজ্ঞান উৎপাদনের ভন্ত 
বেদাস্ত্বাক্যের আবশ্তকতা আছে। বেদাস্তবাক্যজ্রন্ত বৃত্তিজ্ঞানই ব্ৰহ্মাবরক অজ্ঞানের নাশক হইয়! থাকে । অদৈতবাদি- 
গণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ স্বপ্রকাশ ব্রঙ্মের আবরণ অসম্ভব । 
আর যে অধ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন-_্রন্ম নির্ধর্বক বলিয়া তাহাতে কোনও শব্দেরই প্রবৃতিনিমিত্ত ধৰ্ম্ম নাই ; 
এন্জন্য ব্ৰহ্ম কোনও শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। এজন্ত সত্যাদি পদও ব্রঙ্মের বাচক হইতে পারে না। এরূপ বলা 
অসঙ্গত। কারণ সত্যাদি পদের ব্রহ্মলক্ষকত্ব সিদ্ধ হইলে ব্রন্মে সত্যাদি পদের প্রবৃত্তিনিমিত্বধর্ম্েরে অভাব সিদ্ধ হইবে 
এবং প্রবৃত্তিনিমিত্ ধর্মের অভাব সিদ্ধ হইলে সত্যাদি পদের ব্রহ্থলক্ষকত্ব সিদ্ধ হইবে-এইরূপে অস্তোন্তাশ্রয় দোবের 
প্রসঙ্গ হইবে। 
যদি বলা যায়_-সত্যাদি পদের লক্ষকত্বসিদ্ধিপ্রযুক্ত ব্রহ্গে প্রবৃত্তিনিমিত্তধর্ম্মের অভাব সিদ্ধ হইবে এরূপ 
আমরা বলি নাঃ আর তাহাতে প্রদর্শিত অস্তোস্তাশ্রয় দোবও হইবে না। ব্রন্মের নি্বিশেষত্বপ্রতিপাদক শ্রতিবাক্য- 
দ্বারাই ব্রঙ্গে প্রবৃত্তিণিমিত্তধর্ম্বের অভাব সিদ্ধ হইবে। অহৈতবাদিগণের এরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ 
নির্ব্বিশেষবাক্যের ব্রহ্মস্বরূপমাত্রপরত্ব সিদ্ধ হইলে নির্কিশেষবাক্যদ্বারা বঙ্গে প্রবৃত্তিনিমিত্তধর্ম্মের অভাব বিদ্ধ হইতে 
পারে না। ' কারণ উক্ত বাক্যের তাৎপৰ্য্য প্রবৃত্তিনিমিত্তধর্ম্মের অভাবপ্রতিপাঁদনে নহে; কিন্ত ব্ৰহ্মের স্বরূপমাত্র- 
প্রতিপাদনে। যে বাক্যের তাৎপর্য যাহাতে নাই, সেই বাব্যদ্বারা তাহার সিদ্ধি হইতে পারে না। হ্থতরাং 
্বস্বরপতাৎপ্ধ্যক বাক্য হইতে স্বরূপ সিদ্ধ হইলেও সেই বাক্যঘারা বন্ধে প্রবৃত্তিনিষিত্তধর্খের অভাব সিদ্ধ 
হইতে পারে না। প্রবৃত্তিনিমিত্তধর্ম্মের অভাবে বাক্যের তাৎপরয্যই নাই। সুতরাং ব্্তবরূপপর নির্ধিশেষ বাক্য 
বন্ধে পরবৃত্তিনিমিত্ধর্মের বিরোধী নহে। আর যদি নির্বিশেষবাক্য নির্ব্ৰিশেষত্ববিশিষ্টপর হয়, তবে বরক্গে 
নিরিশেষত্বধর্ম আছে বলিয়া ব্রহ্ম নির্িশেষ পদবাচ্যই হইবে । ৮৫। | 
ইহাতে যদি অৈতবাদিগণ এক্সূপ বলেন যে--নির্ব্বিশেষ বাক্য পরমতাৎপধ্যদবারা ব্রহ্মস্বরূপমাত্রের বোধক হইলেও 
অবাস্তরতাৎপর্য্যঘারা উক্ত বাক্য বরন্ধে প্রবৃত্তিনিমিতধর্মেরে অভাবের প্রতিপাদক হইবে। যাবদ্বিশেষধন্থ্ের অতাবই 
উক্ত বাক্যের অবাস্তরতাৎপর্যযজন্ত বোধের বিষয় হইবে। দিক্রিশেষবাক্য অবাস্তরতাৎপূরয্যারা যাবদ্বিশেষের অভাব 
. প্রতিপাদনপুর্ক পরমতাৎপর্য্যদ্বার! ব্রহ্মস্বরূপের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। স্থতরাং উক্ত বাক্য ব্রন্মে প্রবৃত্ভিনিমিত্ধর্থের 
.. বিরোধীই বটে। অধৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত | বন্ধ বিশেষমাত্ের নিবেধকবাক্য বন্ধে নিরহিশেষদধর্থোর 
রে না। নির্বিশেষদ্বও একটি বিশেষ; সুতরাং নিথ্বিশেষবাক্য 


নো 
ব্ৰন্মণঃ শান্তরবেগ্যত্বনিরপণম্‌ ৫১৯ 


নিবর্তনে হেতুমাহ-__অপ্রাপ্যেতি। তৎস্বরূপগুণাদীয়ত্তামলন্ধ! অকৃতার্থা ইব নিবর্তন্তে, অনস্তত্বেন 
কাৎন্যাগোচরত্বাৎ ! যথা অগাধতোয়াক্ধৌ প্রবিষ্টা জনা যথাশক্তি তমবগাহ তদগাধতামপ্রাপ্য পুনরাবর্তস্তে 
অগাধত্বাৎ, স্নানপানাদিদৃষ্টফলৈঃ কৃতার্থা অপি তততলম্পর্শমাত্রে অকৃতার্থা ন হি এতাবত! তেষাং বলহানিঃ 
অগাধত্বাদেব, তথা বেদা অপি তৎস্বরূপাদিগুণনির্ণয়ে প্রবৃত্তা বথাধিকারং সর্ব্বাধিকারিভ্যঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়- 
সাধনাদিজ্ঞাপনরূপভগবৎকৈন্কর্য্যপালনেন কৃতার্থা অপি তদিয়ত্তাদিনির্ণয়মাত্রে অকৃতার্থাঃ। 'অতঃ 
সাধুক্তমক্বৃতাৰ্থ৷ ইবেতি ৷ তথাভূতমকৃতাৰ্থত্বং তেষাং ভূষণমেব, ভগবদৈশখৰ্য্যাদ্যনস্তত্বদ্ধোতকত্বাৎ। এতেন 
বেদানাং তদিয়ত্তীজ্ঞানাৎ অজ্ঞত্বপ্রসঙ্গোহপি নিরস্তঃ। যদি ইয়ত্তা স্তাৎ বেদাশ্চ ন জানীয়ুঃ, তদ! উক্তশঙ্কাব- 
কাশঃ, ন তু তদস্তি, প্রমাণাভাবাৎ। ন হি খপুষ্পাদিগন্ধাগ্রহণে ভ্রাণেন্দ্রিয়শক্তিহানিঃ তন্তাত্যন্তাভাবাৎ। 
অন্যথা “সাঙ্গো বেদো যদি বা ন বেদো” ইতি শ্রুতেঃ ব্ৰন্মণোহপি সাৰ্ববজ্ঞ্যহানিপ্রসঙ্গাৎ | স পুরুষোত্তমঃ 


বিশেষমাত্রের নিষেধক হইলে স্বব্যাথাতক হইয়া পড়িবে। সুতরাং সমস্ত দোষগন্ধের দ্বারা অনাপ্রাত মাহাক্স্যযুক্ত, 
অচিন্ত্য, অনন্ত, অপরিমিত, স্বাভাবিক সদ্গুণ-শক্ত্যাদির সাগর শ্রীপুরুষোত্তম নামধেয় পরব্রন্ম বেদান্তশাস্ত্রমাত্রপ্রমাণ- 
গম্য_ইহাই সিদ্ধ হইল। এতৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচন! সিদ্ধান্তজাহুবী গ্রন্থে দেখিতে হইবে। সুতরাং “যতো 
বাচে। নিবর্তন্তে ইত্যাদি শ্রুতির অদ্বৈতবাদিসন্মত অর্থ যে অসঙ্গত, তাহ! বিশেষভাবে বলা হইল । আমাদের 
সিদ্ধান্তানুসারে এই শ্রুতির অর্থ এই যে--“্যতঃ"_ দেশাদ্িপরিচ্ছেদশৃন্য বিশ্বের অন্তরাত্ম! যুক্ত পুরুষগণের উপগম্য 
পরীপুরুষোত্তম হইতে “মনসা”_ মনের সহিত বাক্যসমূহ সেই পুরুষোত্বমপ্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। 
এই নিবৃত্তিতে হেতু বলিতেছেন -“অপ্রাপ্য"_সেই পুরুষোতমের স্বরূপ এবং গুণাদির ইয়ত্তা লাভ করিতে না পারিয়! 
অক্ুতার্থের মত মনের সহিত বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হইয়া থাকে । শ্রীপুরুষোত্তম অনন্ত গুণশালী বলিয়! অমগ্রন্ধপে তিনি ' 
মন ও বাক্যের বিষয় হইতে পারেন না । যেমন অগাধ-_-অতলম্পর্শ সমুদ্রে প্রবিষ্ট জনগণ য্থাশক্তি তাহাতে অবগাহন 
করিয়! তাহার তলম্পর্শ করিতে ন! পারিয়াই পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকে, যেহেতু সমুদ্র অগাধ, এজন্ত তাহার গাধলাভ 
সম্ভাবিত নহে) তাহার গাধলাভ সম্ভাবিত না হইলেও সমুদ্রে দ্বান-পানাদিভন্ত দৃষ্টফলসমূহদার! সমুদ্রপ্রবিষ্ট জনগণ 
কৃতাৰ্থ হইয়াও সমুদ্রের তলম্পর্শমাত্রে অকৃতার্থ হইয়া থাকে ; এজন্ত সমুস্তপ্রবিষ্ট জনগণের প্রয়াস ব্যর্থ হয় না, কেবল 
অগাধ বলিয়াই সমুজ্রের তলম্পর্শ তাহার! করিতে পারে নাই। তলম্পর্শ করিতে পারে লাই বলিয়া সমুদ্রপ্রবিষ্ট জনগণ 
হীনবল-_ইহা! সিদ্ধ হয় ন! ; এইরূপ সমস্ত বেদবাক্য সেই শ্রীপুরুষোত্তমের ্বরূপ-গণাদিনির্য়ে প্রবৃত্ত হইয়! অধিকারী 
পুরুষের অধিকারাুসারে সমস্ত অধিকারীদিগকে ধর্মার্থাদি পুরুষার্থচতুষ্টয়ের সাধন ইতিকর্তব্যতাদি জ্ঞাপনরূপ ভগরৎ- 
কৈব্য্যপালনদ্বারা কৃতার্থ হইয়াও প্রীপুরুবোত্তমের ইয়ত্তানির্ণয়মাত্রে তাহারা অরুতার্থ হইয়া থাকে। অতএব সমুদ্র- 
প্রবিষ্ট জনগণের অক্বৃতার্থতার মত ভগবৎপ্রতিপাঁদনে বেদবাক্যের অক্তার্থতা__যাহা বলা হইয়াছে; তাহ! অত্যন্ত 
সমীচীন। ভগবদিয়্তানির্ঘয়ে বেদবাক্যের অকতার্থতা বেদবাক্যসমূহের ভূষণই বটে। এই অক্কতার্থতাদারা 
ভগবদ্ৈশ্বধ্যের অনন্তত্ব স্োতিত হইয়াছে। বেদবাক্যসমূহ ভগবানের ইয়ত্তাবধারণ করিতে পারে নাই বলিয়! বেদবাক্য- 
সমূহ ভগবানের অপ্রতিপাদক-_এরূপ দোবও নিরস্ত হইল। কারণ ভগবানের যদি ইয়ত্তা থাকিত, আর বেদ যদি 
তাহা না জানিত, তবেই বেদের অজ্ঞত্ব দোষের প্রসঙ্গ হইত ; কিন্ত তগবদৈবয্যের ইয়ত্তা নাই ; ভগবদদৈশর্য্যের 
ইয়ত্তাতে কোনও প্রমাণ নাই। আকাশকুন্থমের গন্ধের গ্রহণ করিতে পারে না! বলিয়া তাহাতে ভ্রাণেক্ষিয়ের শক্তিহানি 

হয় না। আকাশকুম্গমের গন্ধগ্রহণ অত্যন্ত অসভাবিত, এইরূপ ভগৰবদৈশ্বৰ্য্যের ইয়ত্তাবধারণও অত্যন্ত অসভাবিত। 
অন্তথ!--"সাঙ্গে| বেদ যদি বা ন বেদো” ইত্যাদি শ্রতিঘারা ব্রন্দেরও সার্বজ্যহানির প্রসঙ্গ হইত। সেই ্ীপুরুষোতম 


২ 


৫২০ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


ব্বাত্মানং গুণাদীংশ্চ যাথাত্ম্যেন বেদ এব, বেত্যবধারণার্থঃ সর্ববজত্বাৎ “্যূঃ জর্ব্বজ্ঞঃ 
ইয়ন্তীবচ্ছেদেন তু ন বেদ ন জানাত্যেব তস্যা অভাবাদিত্যর্থঃ। ৮৬। 

নম নিবর্তন্তে- ইতি সামান্যপদপ্রয়োগেন ইয়ত্তীপরত্বসক্কোচনে মানাভাবা* গৌরবাচ্চেতি চেন্ন, 

. «আনন্দং ব্রচ্মণো৷ বিদ্বান ন বিভেতি” ইতি মন্তরোত্তরার্ঘস্যেৰ মানত্বাৎ। অন্যথা “আনন্দং বিদ্বান” ইতি 

প্রয়োগবৈয়র্ঘযাৎ। নন “্অত্রায়ং। পুরুষঃ স্বয়ঞ্জোতিঃ” ইত্যাদি ক্রুত্যমুসারাদ্‌ ব্রহ্মণশ্চিদ্রবিষয়ত্বে সতি 

অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতবেন স্বপ্রকাশতয়া স্বতঃসিদ্ধত্বাৎ কিমর্থং বাচ্যত্বাঙগীকার ইতি চেন, স্বং প্রতি বিষয়ত্বা- 
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নিজকে ও নিজের গুণাদরিকে যথাযথভাবে জানিয়াই থাকেন ; যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ । “যঃ সর্কজ্ঞঃ” এই শ্রুতিদ্বারা 
ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব বলা হইয়াছে; কিন্তু ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নরপে তিনি জানেন ন! ; এজন প্রদর্শিত শ্রুতিতে “বেদে যদি 
বান বেদ” এরূপ বলা হইয়াছে। ভগবদৈশ্বর্য্যের ইয়ত্তা নাই বলিয়াই ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্বরূপে তগবদৈশ্ধধ্য জানা 
যায় না। ৮৬1 

ইহাতে শঙ্ক। এই যে-"যতে! বাচে নিবর্তস্তে” এই শ্রুতিতে ব্ৰঙ্মে মনের সহিত বাক্যসমূহের প্রবৃত্তিসামান্তের 
নিষেধ করা হইয়াছে । সুতরাং প্রদণিত ব্যাখ্যা অথসারে মনের সহিত বাক্যসমূহ ভগবদৈশ্বর্ষ্যের ইয়ত্তাবধারণ করিতে 
পারে না এরূপ বলায় জামান্ততঃ নিবৃত্তিমাত্রকে বিশেষ বিষয়ে নিবৃত্তিরূপে গ্রহণ করায় সামান্তবাচী শব্দের বিশেষ অর্থে 
সঙ্কোচ স্বীকার করিতে হইয়াছে। এইরূপ সঙ্কোচে কোনও প্রমাণ নাই এবং এরূপ সঙ্কোচ ত্বীকারে গৌরব দোষও 
হইয়াছে। এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে__একপ শঙ্ক! সঙ্গত নহে ; কারণ “যতো বাচো| নিবর্ভস্তে” এই শ্রুতির শেষার্দে বলা 
হইয়াছে "আনন ব্রহ্মণে| বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন” অর্থাৎ যে ব্রন্গের আনন্দকে জানিতে পারে, তাহার সমস্ত ভয়ের 
নিৰ্বত্তি হয়। মনের সহিত বাক্য বদি ব্রহ্মকে জানিতেই ন! পারিত, তবে “আনন্দং ব্রহ্মণে| বিদ্বান” এই শ্রতিতে 
প্রঙ্গের আনন্দকে জানিতে পারে” এইরূপ বল! হইল কিন্ধপে? ব্রহ্ম সর্বথা জ্ঞানের অবিষয় হইলে “আনন্দং 
ব্ৰহ্মণে| বিদ্বান” এই অ্ত্যংশই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে-ব্রহ্ষের পদবাচ্যত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? ব্রহ্ম কোনও 
পদের বাচ্য ন! হইলেও তাহাতে ব্রন্মের অসিদ্ধি হইবে না। কারণ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ ; ব্রহ্ম পরপ্রকাগ্ত নহেন } প্অত্রায়ং 

| পুরুষঃ স্বয়ঞ্জযোতিঃ” ইত্যাদি শ্রুতিদার! ব্রঙ্মের স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। যাহ! চৈতন্তদ্বারী প্রকাশ্ত নহে, অথচ 

ৰ .. অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য, তাহাকেই স্বপ্রকাশ বা স্বয়ঞ্জ্যোতি বল! হয়। ব্রহ্ম চৈতন্তের অবিবয় হইয়াও অপরোক্ষ- 
ব্যবহারযোগ্য অর্থাৎ ব্রহ্ম জড়বস্ত ঘট-পটাদির মত চৈতন্তভান্ত হইয়া অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য নহেন। ঘট-পটারি 
চৈতন্তের বিষয় হইয়া অপরোক্ষ হইয়! থাকে ; কিন্তু ব্রহ্ম চৈতন্তের বিষয় ন! হইয়াই অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য হইয়া 
থাকে৷! অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অমঙ্গত। কারণ জড়বস্ত স্বাতিরিক্ত চৈতন্তের বিষয় হইয়! থাকে ; কিন্ত ব্রহ্ম 
শ্বাতিরিক্ত চৈতন্ের বিষয় নহেন ; কিন্ত ব্রহ্ম স্বরূপ চৈতন্তের বিষয় হইয়! থাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম নিজেই নিজের বিষয় 
হয়। ব্ৰহ্ম যদি নিজেই নিজের বিষয় ন! হইত, তবে ব্রহ্গ-ব্যবহারেরই উৎপত্তি হইত পারিত না। চৈতন্তের অবিষয়ী- 
ভূত বস্তুর ব্যবহারই অসিদ্ধ। জড়বস্তু স্বাতিরিক্ত চৈতন্তের বিষয় এবং অজড় ব্রনহ্মবস্ত স্বস্বন্ূপ চৈতন্তের বিষয় 
হইয়া থাকে। এজন জড় ও অজড় উভয়ই চৈতন্তের বিষয় হইয়া ব্যবহারযোগ্য হইয়! থাকে। চৈতন্তের অবিষয় 
বস্তু ব্যবহারযোগ্যই হইতে পারে না। ঘটাদির স্ফুরণের জন্ত যেমন ঘটাঁতিরিক্ত চৈতন্তের অপেক্ষা আছে, এইরূপ 
ব্ৰন্দের স্কুরণের ভন্ত ব্রঙ্মাতিরিক্ত চৈতন্তের অপেক্ষা নাই, অপেক্ষা! থাকিলে অনবস্থ! দোষ হইত । 

আরও কথা এই যে-_চৈতন্তের বিষয়ীভূত বস্তুরই ব্যবহার হইয়া থাকে ; চৈতন্তের অবিষয়ীভূত বস্তুর ব্যবহার 


” ইতি শ্রুতেঃ'। 


শিং 


্রহ্মণঃ শাস্ত্বেগ্ত্বনিরপণম্‌ ৫২১ 


ভাবে ব্বব্যবহারজননানুপপত্তেঃ, ক্ষুরণাস্তিরাঙ্গীকারে অনবস্থাপত্তেঃ । অন্তর ক্রপ্তস্য তদৃব্যবহারে 
তথ্বিযযত্বস্য নিয়ামকস্য আবশ্যকত্বেন তত্ত্যাগাসম্ভবাৎ। ৮৭ । 

প্রমেয়ত্বং প্রমেয়মিত্যাদৌ প্রমেয়ত্স্য ব্ববৃত্তিত্ববদভেদেহপি বিষয়বিষয়িত্বোপপত্তেঃ। ন চ 
প্রমেয়ত্বাদিকং ন কেবলাম্বয়ি, ঈশ্বরজ্ঞানবিষয়ত্বরূপপ্রমেয়ত্বস্য কেবলান্বযিত্বাভাবে তস্য সার্বজ্যানুপপত্তেঃ ৷ 
ন চ ছিদায়া অচ্ছেগ্ত্ববৎ চিতেশ্চিদবিষয়ত্বম্‌, মিথ্যাত্বাহুমিত্যাদেরপি ব্ববিষয়দ্বানাপত্তেঃ। এতেন চিদবিষয়ত্বং : 
স্বপ্রকাশত্বমিতি নিরস্তম্‌, ঘটাদেরপি চিদবিষয়ত্বাপাতাৎ ৷ ৮৮। 


হয় না, ইহাই ঘট-পটাদি বস্তুতে সিদ্ধ আছে। ব্যবহারের নিয়ামক চৈতন্তবিষয়ত্ব ব্রঙ্গব্যবহারেও স্বীকার করিতে 
হইবে। এন্ত ব্রহ্ম ও চৈতন্তের বিষয় বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে। ব্রন্ধ স্বাতিরিক্ত চৈতন্তের বিষয় হইলে 
অনবস্থ! দোষ হয় বলিয়া ব্রহ্ম নিজেই নিজের বিষয় হইয়া থাকে ; কিন্ত অবিবয়ীভূত ব্রন্গের ব্যবহার অসম্ভব | এন্ত 
অদ্বৈতবাদিগণ যে ব্রহ্গের চিদবিবয়ত্ব বলিয়াছেন, তাহ! নিতান্ত অসঙ্গত । ৮৭ । 

ইহাতে অদ্বৈতবার্দিগণ শঙ্কা! করেন যে-ব্রহ্গই বিষয় এবং ত্রহ্মই বিষয়ী এরূপ ত বলা যায় না। নিজেই নিজের 
বিষয় হয় বলিলে এক বস্তুতেই বিবয়-বিষয়িভাব স্বীকার করিতে হয়। অভেদে বিষয়বিবয়িভাবই অনথপপন্ন। 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-এপপরমেয়দ্বং প্রমেয়ম্” এইরূপ অঙন্গভব সর্বিদ্ধ বলিয়া প্রমেয়ত্বেও প্রমেয়তব 
আছে স্বীকার করিতে হয়। প্রমেয়ত্ব ধর্ম্মে প্রমেয়ত্ব ধর্ম না থাকিলে প্রমেয়ত্ব প্রমেয় হইতে পারিত না। 

এন্ত প্রমেয়ত্ব বর্থে প্রমেযত্ব ধর্ম আছে ইহা যেরূপ যুক্তিসিদ্ধ হয়, সেইরূপ এক বি বিবয়রিিয়িত বত 

যুক্তিসিদ্ধই হইবে। 

ইহাতে এরূপ বল! যায় যে-_প্রমাজ্ঞানের বিষয়ত্বই প্রমেয়ত্ব ; সমস্ত বস্তুই প্রমাজ্ঞানের বিষয় হইয়! থাকে 
বলিয়া সমস্ত বস্ততেই প্রমেয়ত্ব ধর্ম আছে। যে ধৰ্ম্ম সমস্ত বস্তুতে থাকে, তাহাকে কেবলাম্বয়ী ধর্ম বলে। কেবলান্বয়ী 
ধর্মের অভাব “কোনও স্থলেই সম্ভাবিত নহে। যে ধর্মের অভাব কোনও স্থলে আছে, সে ধর্ম কেবলান্বয়ীই নহে। 
বৃততিমদত্যন্তাতাবের অপ্রতিযোগিত্বই কেবলাম্বয়িত্ব । প্রমেয়ত্ব, বাচ্যত্বাদি ধর্ম কেবলান্বয়ী। যদি প্রমেয়ত্বাদি ধর্ম্ 
কেবলান্বয়ী না হইত, তবে ইশ্বরজ্ঞানবিষয়ত্বরূপ প্রমেয়ত্ব ধর্মে কেবলাম্বয়িত্ব স্বীকার ন! করিলে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বই 
অমুপপন্ন হইয়া পড়িত। ঈশ্বর সমস্ত বস্ত জানেন; এজন্য ঈশ্বরক্ঞানবিষয়ত্ব সমস্ত বস্তুতে আছে। ঈশ্বর্ঞান 
প্রমারূপ ; ঈশ্বরজ্ঞানরূপ প্রমার বিবয়ত্ব সমস্ত বস্তুতে স্বীকার না করিলে ঈশ্বরের অসর্বজ্ঞত্বাপত্তি হইবে। 
প্রমেয়ত্বধর্ম্ম কেবলাহ্মী বলিয়াই প্রমেয়ত্বধর্থেও প্রমেয়্ব ধর্ম আছে। প্রমেয়ত্বের কেবলারযিত্ব রক্ষা করিবার জস্তই 
প্রমেয়ত্বের স্ববৃততিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। যদি বলা যায়-_বৃক্ষা্দি বস্তুই ছেগ্য হইয়া থাকে, কিন্ত ছিদা (ছেদন ) ক্রিয়া 
ছেন্ঘ হয় না) ছিদা যেমন অচ্ছেদ্ধ এইরূপ চৈতন্তও চেত্য অর্থাৎ চৈতন্মের বিষয় হইতে পারিবে না। 
অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অফঙ্গত। কারণ অধৈতবাদিগণ প্রপঞ্চমাত্রবিষয়ক মিথ্যাত্বাহ্নমিতিতে এই 
মিথ্যাত্বাহথমিতিকেও মিথ্যাত্বা হুমিতির বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। মিথ্যাত্বাস্থমিতিও প্রপঞ্চের অন্তর্গত; 
িথ্যত্বাহমিতি মিথ্যাত্বা্মিতির বিষয় না! হইলে মিথ্যাত্বাহনমানদ্বার প্রপঞ্চমাত্রের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে না! সুতরাং 
দিধ্যাত্বানমিতিও যেমন মিথ্যতবাস্থমিতির বিষয় হইয়া থাকে, এইরূপ ব্রহ্মচৈতন্তরও ব্হ্ছচৈতন্ের বিষয় হইয়া থাকে। 
এজন্ত অদ্বৈতবাদিগণ চিদবিষয়ন্বকে শবপ্রকাশত্ব যে বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। ব্রহ্ম চিদবিষয় হইলে ব্রহ্মের মত 
ঘটাদিরও চিদবিষয়ত্বাপত্তি হইবে । ৮৮। 

৬৬ 


টড 


৫২২ অধ্যাস ( পরপক্ষ )গিরিবজ্ম্‌ 


এতেন স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্রসম্বিদনপেক্ষত্বং স্বাবচ্ছিন্সম্বিদনপেক্ষত্বং বা ততমত নিরত্তম্‌, 
স্ববে্বত্বেনোপপন্নত্বাৎ, তবেষ্টাসিদ্ধেঃ। অনুভূতিঃ ক্ষুরণবিষয়া অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্বাৎ ঘটবৎ। নচ 
জড়ত্বযুপাধিঃ, পক্ষেতরত্বাৎ। নচ স্বস্মিন্‌ স্ববৃত্তিবিরোধঃ, স্বশ্মিন্‌ স্ববেদ্যত্বে হি কথং বিরুদ্ধম্‌, ন তাবৎ 
MS Ls EE rr —— — 
আর যে অ্বৈতবাদিগণ “স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত সম্বিদনপেক্ষত্বই স্বপ্রকাশত্ব” বলিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত। ঘটাদি 
বস্তু স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত সম্বিৎকে অপেক্ষা করে ; কিন্ত ব্রহ্মবস্ত স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত সন্বিৎকে অপেক্ষা করে না) 
এজন্য ব্ৰহ্ম স্বপ্রকাশ। অদ্বৈতবার্দিগণের এরূপ বল! অনঙ্গত। ব্রহ্ম স্ববেদ্ত বলিয়াই ব্ৰন্দের ব্যবহার হইয়া! থাকে। 
ব্ৰহ্ম অবেত্য হইলে ব্রন্ষের ব্যবহারই হইতে পারিত না। হুতরাং স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত সম্বিদনপেক্ষত্ব সিদ্ধ হইলেও 
অদ্বৈতবাদীর ইষ্টসিদ্ধি হইবে ন! অর্থাৎ ব্রন্মের অবেদ্যত্ব সিদ্ধ হইবে না । ব্রহ্ম স্ববেদ্য বলিয়াই “ন্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত 
সধিদনপেক্ষত্বই স্বপ্রকাশত্ব” এইরূপ স্বপ্রকাশত্বলক্ষণ স্বীকার করিলেও অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রঙ্গের অবেদ্যত্ব সিদ্ধ 
হয় না। স্ববেদ্য বঙ্গ স্বাবচ্ছিন্ন সম্বিৎ-নিরপেক্ষই বটে। 
এইরূপ অনুভূতির স্বপ্রকাশত্ব অন্মানও যাহা অদ্বৈতবাদিসম্মত, তাহাও অসঙ্গত । অম্ভূতিও বেদ্য ; অনুভূতিও 
, অনুভূয়মান ; কিন্তু অনুভূতি অবেদ্য বা অন্ভূয়মান নহে । অনুভূতির বেদ্যত্বসাথক অনুমান এই যে-_-প্অন্ৃভূতিঃ 
্ফুরণবিষয়া অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্বাৎ ঘটবৎ”। ইহার অর্থ এই যে_-অহভৃতি স্ফুরণের বিষয় হইয়া থাকে অর্থাৎ 
প্রকাগ্ত হইয়| থাকে; যেহেতু অনুভূতিতে অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্ব আছে; যাহা যাহা অপরোক্ষব্যবহারের বিষয় 
হয়, তাহ! স্ষুরণের বিষয় হইয়া থাকে। যেমন অপরোক্ষব্যবহারের বিষয় ঘটাদি বস্তু স্ফুরণেরও বিষয় হইয়া 
থাকে । 
যদি বলা যায়_প্রদৰ্ণিত অনুমানে জড়ত্বই উপাধি হইবে। খটাদি দৃষ্টান্তে জড়ত্ব ধৰ্ম্ম আছে বলিয়া তাহা 
সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে এবং অহুভূতির্ূপ পক্ষে জড়ত্ব ধর্ম নাই বলিয়া তাহা হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। সাধ্যের 
ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক ধর্মই উপাধি; সুতরাং প্রদর্শিত অঙ্থমানে জড়ত্ব ধর্মাহ উপাধি হইয়াছে। সোপাধিক হেতু 
সাধ্যের সাধক হয় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_অুমানমাত্রেই পক্ষেতরত্বকে অর্থাৎ পক্ষের ভেদকে উপাধি বলা 
যায়। সমস্ত অন্থমানেই পক্ষের ভেদ সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হইয়া থাকে ; অথচ পক্ষেতরত্বকে উপাধিরূপে 
উদ্ভাবন কর! যায় না। কারণ উদ্ভাবিত উপাধিদ্বারা হেতুর ব্যভিচারের অনুমান হইয়া থাকে। উপাধি স্বতঃ 
অনুমানের দুষক নহে। ব্যতিচারাহ্থমানেও পক্ষেতরত্ব উপাধি হইবে,__এইরূপে স্বব্যাধাতক বলিয়া পক্ষেতরত্ব 
জাত্যুত্তররূপ। এজন্য পক্ষেতরত্বকে উপাধি বলা যায় না। এইরূপ প্রদর্শিত জড়ত্ব উপাধিও পক্ষেতরত্বরূপ ; 
অজড় অন্ুভূতিই পক্ষ। জড়ন্ব, কেবল অনুভূতিতেই থাকে না। পক্ষমাত্রে অবৃত্তি ধর্মই পক্ষেতরত্ব ; জড়ত্বও 
পক্ষমাত্রে অবৃত্তি ধর্ম্ম। সুতরাং অনুভূতির বেগ্দ্বাুমানে পক্ষেতরত্বরূপ বলিয়া! জড়ত্বকে উপাধি বলা যায় না । 
যদি বলা যায়_-অহভূতিই সেই অনুভূতিতবারা বেণ্ড হইলে স্বএর স্ববৃত্তিত! স্বীকার করায় বিরোধ হইবে। 
এতুত্তরে বক্তব্য এই যে- স্বএর স্ববেঘ্বত্বে বিরোধ কোথায়? যদি বলা যায়_অহৃভুতির জনক ইন্দিয়ের “অসি 
বলিয়া! অনুভূতি হ্ববেগ্য হইতে পারে না, অথবা! অনুভূতি নিজে নিজের জনক হয় না ব 
পারে না। অধৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসদত। কারণ নিত্য অমুভূতিকেই অবেদ্ধ বলা হইয়াছে। নিত্য বস্তুর 
চা প্র দুইটি মোবই দত অতরাং অনুভূতির স্ববেগ্ত্বরূপ হ্বপ্রকাশত্ব অস্থমানে 
কোনও দোষ নাই। অবৈতবাদিগণের মতেও ঘটাদি বস্তু নিত্যচৈতন্তের বিষয় হইয়া থাকে। অথচ নিত্যচৈতন্তের 
জনক ইন্ডরিযসন্িকর্ষ ঘটাদি বস্তুতে নাই এবং নিত্যচৈতন্ত নিত্যচৈতন্তের জনকও উর 


লিয়|া অনুভূতি স্ববেছ্ধ হইতে 


১ 


ব্রক্মণঃ শাস্ত্রবেছ্যত্বনিরূপণম্‌ ৫২৩ 
স্বজনকেক্্রিয়াসন্িকৃষ্টত্বাৎ স্বাজনকত্বাঘা নিত্যজ্ঞানস্যৈ স্বপ্রকাশত্বাঙ্গীকারাৎ তব নিত্যচিদ্বিষয়ত্বস্য তদৃদয়ং 
বিনৈব ঘটাদৌ সত্বাৎ ৷ ৮৯! 

নাঁপি বিষয়বিষয়িভাবস্য সম্বন্ধত্বেন দিষঠত্বম, অতীতারোপিতাসতাং জ্ঞানদর্শনেন তস্যোভয়ানিষ্ঠত্বাৎ । 
ন চ ক্রিয়াকর্ম্মত্বয়োর্ধিরোধঃ, বিষয়বিষয়িভাবাতিরিক্তকর্মমত্বাদেরনঙ্গীকারাৎ। ন চ কর্তৃঃ কর্ম্মত্ববিরোধঃ, 
মামহং জানামীতি প্রত্যক্ষেণ “তদাত্মানমেবাবেৎ” ইতি শ্রুত্যা চ কর্তৃঃ কর্ম্মত্বাবিরোধাৎ মিথ্যাত্বানুমিতী- 


ঘটাদি বস্তু হইয়া থাকে । ইহ! অদ্বৈতবাদ্রিগণও স্বীকার করেন। স্মতরাং অনুভূতি নিজে নিজের বিষয় হইতে 
প্রদর্শিত দুইটি দোষের অবকাশ নাই। উভয় মতেই চৈতন্য নিত্য। নিত্য বস্তুর জনকই অপ্রসিদ্ধ ৷ ৮৯| 

অদ্বৈতবাদিগণ ইহাতে শঙ্কা করেন যে--অনুভূতি নিত্যচৈতন্তস্বরূপ হইলেও অনুভূতির স্ববিষয়ত্ব সম্ভাবিত 
নহে। নিত্যান্ভৃতিই বিষয় ও তাহাই বিবয়ী এইরূপ হইতে পারে না। সন্বন্ধমাত্রই দ্বিষ্ঠ হইয়া থাকে অর্থাৎ 
দুইটি বস্তুরই সম্বন্ধ হয় ; যেমন সংযোগাদি সম্বন্ধ দি | বিবয়বিষয়িতাবও সম্বন্ধ বলিয়া দ্বিঠই হইবে। এক বন্তই 
এক বস্তুতে বিবয়বিষয়িভাব সম্বন্ধ হইতে পারে না। অদ্বৈতবািগণের এরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ অতীত বস্তুর 
জ্ঞান, আরোপিত রজতাদির জ্ঞান ও বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি অসতের জ্ঞান সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই 
প্রদর্শিত ত্রিবিধ জ্ঞানের বিষয় অসৎ। সুতরাং অসন্বস্তর সহিত জ্ঞানের বিবয়ধিবয়িতাব সম্বন্ধ আছে ; অথচ এই 
সম্বন্ধ দ্বিষ্ঠ হয় নাই। বন্ধ্যাপুভ্র ও জ্ঞান দুইটি বস্তু নহে! অথচ তাহাতে বিষয়বিবয়িভাব সম্বন্ধ আছে। 
সুতরাং বিষয়বিষয়িভাঁব সম্বন্ধ ও সর্বত্র দ্িষ্ঠই হইবে এরূপ বলা যায় না। 

অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে__ছিদা! ক্রিয়া ও ছেগ্য বৃক্ষ ; ছেগ্য বৃক্ষ ছিদক্রিয়ার কর্ম্ম হইয়! থাকে । যাহা ক্রিয়া 
তাহা সেই ক্রিয়ার কর্ম্ম হয় না। ক্রিয়াত্ব ও কর্ম্মতব বিরুদ্ধ ধর্মা। যাহা! ক্রিয়া তাহাই সেই ক্রিয়ার কর্ম্ম হইতে পারে না। . 
এইজন্য অনুভূতি ক্রিয়ার কর্ম্মও সেই অন্থভূতিই হইবে-_-এরূপ হইতে পারে না । এত দুত্তরে বক্তব্য এই যে-_অন্থভূতি 
সেই অনুভূতির অন্ৃভাব্য হইয়! থাকে বলা হইয়াছে । এক অন্থভূতিতেই বিষয়বিষয়িভাব বিরুদ্ধ নহে। অস্ভূতির 
অনুভাব্যত! বিষয়বিষয়িভাবমাত্র। এস্থলে বিবয়বিবয়িভাবাতিরিক্ত ক্রিয়াকর্মভাব স্বীকার কর! হয় না । সুতরাং 
প্রদণিত দোষ অসঙ্গত। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে-_কর্তা কখনও কর্ম্ম হইতে পারে না। যে ক্রিয়ার প্রতি যাহ! কর্তা, 
তাহা সেই ক্রিয়ার প্রতি কর্ম্ম হইতে পারে না। কর্ম্ম কর্তা! হইতে ভিন্ন হইয়! থাকে। সুতরাং অনুভূতিই কর্তা এবং 
অস্ৃভৃতিই কৰ্ম্ম এরূপ হইতে পারে না। এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে__“মামহং জানামি* অর্থাৎ আমাকে আমি জানি 
এইকপ প্রত্যক্ষ সকলেরই হইয়া থাকে। এইরূপ “তদাত্মানমেবাবেং* অর্থাৎ সেই আত্মা নিজকে জানিয়াছিলেন, 
এইন্প শ্রতিদ্বারাও-একই আত্মার কর্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব দেখান হইয়াছে। সুতরাং কর্তার কর্মত্ব স্বীকার করিলে বিরোধ 
হয় না। আরও কথা এই যে__অদৈতবার্দিগণের মতেও প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের অহুমিতি সেই অহ্থমিতিরই বিষয় হইয়া! 
থাকে, ইহ! তাহার! স্বীকার করেন। সুতরাং এক জ্ঞানেরই বিষয়বিষয়িভাব বিরুদ্ধ হয় ইহ! তাঁহার! বলিতে 
পারেন না। এইরূপ ঈশ্বর সর্বজ্ঞ বলিয়! ঈশ্বরের জ্ঞানও ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে ইহা স্বীকার করিতে 
হইবে। ঈশ্বরজ্ঞান ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয় না হইলে ঈশ্বর অসর্ববজ্ঞ হইয়া পড়িবেন। এজন্ত একই জ্ঞানের বিষয়বিবয়িভাব 
অদ্বৈতবাদিগণেরও স্বীকার্য্য। 

যদি অধৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে-_্মামহং জানামি” অর্থাৎ আমাকে আমি জানি-_-ইত্যাদি প্রতীতিতে এক. ক 
বস্তুর কর্তৃত্ব ও কর্ম্বত্ব হয় নাই। সাক্ষী কর্তা ও অহমর্থ কর্মঠ অথবা অহমর্থ ই কর্তা ও সাক্ষিচৈতন্তই কর্মা। এক বসন্ত 


৫২৪ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


শঙ্ঞানাদেবিষয়ত্বস্য দু্ববারত্বাৎ। ন চ মামহং জানামীত্যাদৌ সাক্ষিণঃ কর্তৃত্মথবা অহমর্থস্য কর্তৃত্বাচ্চিতঃ 
কর্মঠ অতেদে তনদ্বয়াদৰ্শনাদিতি বাচ্যমূ, মামহমিত্যত্র কর্তৃকর্ম্মতয়া প্রতীতাহমর্থভিন্নসাক্ষিণি মানাভাবাৎ ৷ 
“তদাত্মানম্» ইত্যত্রাপি অহমর্থপমানাধিকরণতয়া প্রতীতাত্মনি অহমর্থভেদস্য বাধিতত্বাৎ। ৯০ । 

কিঞ্চ জ্ঞানসামান্তাবিষয়ত্বং স্বপ্রকাশত্বং ঘটেহপ্যত্তি। ন চ জ্ঞানসামান্যাবিষয়ত্বং ব্ৰহ্মাসিদ্ধ্যাপত্তেঃ, 
ন চ স্বতঃসিদ্ধ তৎ, বিকল্লাসহত্বাৎ। তথাহি-__ত্বত ইত্যস্য স্বেনৈব__ইত্যর্োইভিপ্রেতঃ প্রমাণং বিনেতি 
বা? নাগ্ভঃ স্ববিষয়ত্বাপত্তেঃ। নাস্ত্যঃ উপায়াস্তরান্পন্যাসেন তদসিদ্ধ্যাপত্তেঃ, ন্বশৃঙ্গশশশৃগাদেরপি 
সিদ্ধ্যাপত্রেঃ । অন্যথা বপ্রকাশত্বহানেশ্চ । ন চ তদসত্বব্যাবৃত্তিফলকং প্রমাণং নাস্তি, প্রকৃতে চ বৃত্তি 
বিষয়তামাত্রেণ তদত্তি, ব্রহ্মণো বৃত্যবিষয়ত্বে তদসতো ব্যাবৃত্তযসম্ভবাৎ। তদ্বিষয়ত্বে চ অন্বপ্রকাশত্বাপত্তেঃ । 
কিঞ্চ তদ্ধিষয়কসংশয়ং প্রতি তদ্বিষয়কনিশ্চয়স্য বিরোধিত্বাৎ ক্রুপ্তত্বেন নিশ্চয়বিষয়ত্বং বিনা স্বসংশয়- 


কর্তা! ও কৰ্ম্ম হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণের এর্লপ বলা অসঙ্গত। কারণ প্মামহং জানামি" এই প্রদর্ণিত 
দুষ্টাস্তে এক বস্তুরই কর্তৃত্ব ও কর্ণ প্রতীত হইয়া থাকে। অহমর্থই কর্তা ও কর্ণ; এই প্রতীত অহমর্থ ব্যতীত 
সাক্ষী বলিয়া কোনও বস্তু নাই। অহমর্থ ব্যতীত সাক্ষী অপ্রামাণিক। “তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রন্ধান্মি* এই 
প্রদূণিত শ্রতিতেও আত্মাকে অহমর্থ বলা হইয়াছে। অহমর্থের সমানাধিকরণরূপে আত্ম! গ্রতীত হুইয়াছে। সুতরাং 
অহমর্থ ভিন্ন সাক্ষী কল্পনা করা যায় না। ৯০। 

আরও কথা এই যে-_যদি অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানসামাপ্তাবিষয়ত্বই স্বপ্রকাশত্ব বলেন, তবে তাদৃশ স্বপ্রকাশত্ব 
ঘটাদিতেও থাকিবে | ঘটাদিও জ্ঞানসামান্যের বিষয় নহে। আর যদি তাহারা! চিদবিষয়ত্বকে স্বপ্রকাশত্ব বলেন, 
তবে চিদ্রপ ব্রহ্ম চি্িষয় নহে বলিয়! ব্ৰহ্মই অসিদ্ধ হইয়! পড়িবে। যদি বল! যায়-_বরহ্গ স্বতঃসিদ্ধ হইবে, তাহাও 
অনঙ্গত। কারণ স্বতঃসিদ্ধ কথার অর্থ কি স্বদ্বারা স্বর সিদ্ধি? অথবা প্রমাপব্যতিরেকে স্বর সিদ্ধি? ইহার 
মধ্যে প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে ; কারণ তাহাতে চিদ্রপ ব্রন্দে স্ববিষয়ত্বাপত্তি হইবে । এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে, 
কারণ প্রমাণ ব্যতীত অন্ত কোনও উপায়ে ব্রহ্ের সিদ্ধি হইতে পারে ন1। সিদ্ধির প্রতি প্রমাণ ব্যতীত উপায়াস্তর 
অধৈতবাদিগণও দেখাইতে পারেন নাই। সুতরাং প্রমাণবেগ্ত না হইলে ব্রহ্ম অসিদ্ধই হইয়া পড়িবে । প্রমাণ ব্যতীতই 
যদি বরহ্গের সিদ্ধি হইতে পারে, তবে নরশৃঙ্গ শশশৃ্গ প্রভৃতির সিদ্ধিরও আপত্তি হইবে । সিদ্ধির উপায় প্রমাণ ; প্রমাণ 
ব্যতীত বস্তুর সিদ্ধি স্বীকার করিলে সমস্ত অনভিপ্রেত বস্তুর সিদ্ধি হইবে। আর তাহাতে স্বপ্রকাশত্বেরও হানি হইবে। 
বদি বলা যায়-__নরশৃঙ্গাদির অনন্ব্যাবৃত্তিফলক প্রমাণ নাই ; আর ব্রন্মে বৃত্তিবিষয়তা আছে বলিয়া তাহা আছে। 
এরূপ বলা অসঙ্গত| ব্রহ্ম বৃত্তির অবিষয় হইলে ব্রচ্ধের অসৎ হইতে ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হইবে ন! এবং ব্রহ্ম বৃত্তির বিষয় 

হইলে ব্রহ্গেরও ঘটাদির মত অস্বপ্রকাশত্বের আপত্তি হইবে। 
আরও কথা এই যে-_তঘিষয়ক সংশয়ের প্রতি তথিবয়ক নিশ্চয়ই বিরোধী হইয়া থাকে, ইহাই অন্যত্র স্বিরীকত 
'আছে। ব্রহ্ম যদি নিশ্চয়ের বিষয় না! হইত, তবে বন্ধবিষয়ক সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারিত না । ব্রহ্মবিষয়ক সংশয়ের 
নিববৃত্তির জন্য ব্রন্মবিষয়ক নিশ্চয় অবস্তই স্বীকার করিতে হইবে । যদি বলা যায়_ ব্রহ্ম নিশ্চয়ের বিষয় না হইয়াও ব্ৰহ্ম 
নির্্াহক বলিয়া ব্ৰহ্মই তরন্মবিষয়ক সংশয়ের বিরোধী হইতে পারিবে। এতদুততরে বক্তব্য এই ফে_ স্বনির্কাহক কথার 
. অর্থ_সকর্মক নির্বহণ ক্রিয়ার করৃত্ব। নির্বহণ ক্রিয়ার কর্তৃত্ব ও কর্ম যে বস্তুতে আছে, তাহাকে স্বনির্ববাহক বল! 
| হয়। অধ্বৈতবাদিগণ কি এক ক্রিয়ার কর্তৃত্ব ও করব একই বস্তুতে স্বীকার করেন? 


bl 
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বিরোধানুপপত্তেঃ । ন চ বিষয়ত্বাভাবেহপি ব্বনির্ব্বাহকত্বেন স্বসংশয়বিরোধিত্বাহ্যপপত্তিঃ, স্বনির্ব্বাহক- 
পদস্য নির্ব্বহণক্রিয়াকর্তৃত্বকর্ম্বত্বাদিমাত্রপরত্বাৎ। ন চ “স্বয়ং দাসাস্তপন্বিনঃ” ইত্যাদৌ দাসাস্তরাভাবমাত্রেণ 
ব্বদদাসত্বব্যপদেশবৎ স্বভিন্ন্বনির্ববাহকানপেক্ষত্বমাত্রেণ স্বনিব্বাহকত্বোপচারঃ, দাঁসান্তরাভাবে সতি স্বদাস্যং 
কুর্কাত্যেব তপস্থিনি তথা ব্যবহারেণ সমাধ্যাদিযু স্থিতে তদব্যবহারেণ দৃষ্টান্তাসিদ্ধেঃ। ৯১। 
*স্বাধ্যায়োইধ্যেতব্য£* ইতি বিধৌ স্ববিষয়ত্বদ্শনাচ্চ। ন চ মামহং জানামীত্যাদৌ অহমর্থবিষয়কং 
জ্ঞানং বৃত্তিরপমেব, ন তু স্বরূপজ্ঞানম বৃত্ত্যনুৎপত্তিদশায়ামনহম্বেতি কদাচিৎ সংশয়াগ্তাপত্তেঃ । ঘটিকাঘয়ং 
ঘটোহয়ং ঘটোহয়মিতি পশ্যন্লেবাহমাসমিতি ধারাবহনোত্বরপরামর্শীনুপপত্তেশ্চ। ন হি ঘটাকারা 
অহমাকারা চেতি বৃত্তিদ্য়ং যুগপৎপ্রাগুৎপন্নম্‌, তদৃযৌগপপ্ভানঙ্গীকারাচ্চ । “অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবন্ধ্য 
কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ” ( 81৩1৩ বৃঃ ) ইত্যাদিপ্রশ্নপূর্বকং চন্দরাগ্সিবাগংজ্যোতিরপুুক্তা “চন্দ্রস্যত্তমিতে 
শান্তেইগ্রৌ শান্তায়াং বাচি কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ” ( 81৩৬ বৃঃ) ইত্যাদীনাং জ্ঞানসাধনানামভাবে কিং 


যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যেঁ_“স্বয়ং দাসান্তপন্থিনঃ ইত্যাদি প্রয়োগ অনুসারে দাসাস্তরের অভাবমাত্র- 
প্রযুক্তই তপস্বিগণের স্বয়ংদাসত্ ব্যপদেশ হইয়! থাকে । এইন্বপ স্বভিন্ন স্বনির্ববাহক যাহার নাই, তাহাতে স্বনির্ব্বাহকত্ব 
শব্দের উপচার হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রনের স্বনির্বাহকত্ব স্বীকার করিলে কোন দোষ হয় না। প্রদশিতরূপে 
ওপচারিক স্বনির্বাহকত্ব ব্রন্মেরও আছে। অদ্বৈতবার্দিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। তপস্বিগণের দাসাম্তর ন! 
থাকিলেও তপস্থিগণ স্বীয় দান্ত করেন বলিয়াই তপস্ষিগণে উক্তরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। যখন তাহারা 
নিজের কার্য নিজে না করিয়া সমাধিতে স্থিত থাকেন, তখন তাদৃশ তপশ্বীতে ব্বদাসত্বের ব্যবহার হয় না। সুতরাং 
এই দৃষ্টান্ত অনুসারে চিদ্রপ ব্রন্ধের স্বনির্ববাহকত্ব বলা যায় না । ৯১। 
আরও কথ! এই যে--৭স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ এই বিধি স্ববিষয়ক হইয়াছে । কারণ এই বিধিবাক্যও স্বাধ্যায়ের 
অন্তর্গত। সুতরাং স্ববিষয়ত্ব বিরুদ্ধ নহে। যদি বল! যায়_-প্মামহং জানামি” ইত্যাদি স্থলে অহমর্থবিবয়ক জ্ঞান 
অন্তঃকরণবৃক্তিরূপ, কিন্ত স্বরূপচৈতন্তর্ূপ নহে। সুতরাং চৈতন্য চৈতন্তের বিষয় হয় না। সুতরাং স্ববিষয়ত্বের আপত্তি 
হইতে পারে না। এরূপ বলাও অসঙ্গত। প্রদরশিতরূপে আত্মার স্ববিষয়ত্বের পরিহার করিলে অহমর্থবিষয়ক 
অস্তঃকরণবৃত্তির অনুৎপত্তিদশাতে "আমি কি না” এইরূপ সংশয়ের অথবা "আমি নাই” এইরূপ বিপরীত নিশ্চয়ের 
কদাচিৎ আপত্তি হইতে পারিবে। অথচ এইরূপ সংশয়াদি কখনও হয় না। এজন্য ইহাই স্বীকার করিতে হইবে 
যে-_অহমর্থবিষয়ক বৃত্তির অনুৎপত্তিদশাতেও আত্মচৈতন্ত নিজেই নিজের বিষয় হইয়া! থাকে বলিয়া কদাচিৎও 
আত্মবিষয়ক সংশয়াদি হয় না । 
আরও কথ! এই যে__ঘটকাদয় পর্য্যন্ত অর্থাৎ দীর্ঘকাল প্বটোহয়ং ঘটোহয়ম্‌” অর্থাৎ *ইহা ঘট; ইহা ঘট” 
এইরূপ ধারাবাহিক ঘট-প্রত্যক্ষের অনন্তর “এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমি ঘট দেখিতেছিলাম” এইরূপ অস্থব্যবসায় হইয়া 
থাকে।” অথচ ঘটের . ধারাবাহিক ব্যবসায়াত্বক প্রত্যক্ষকালে অহমাকারা আত্মবিবয়িণী বৃত্তি উৎপন্ন হয় ন! ; যদি 
হইত, তবে ঘটাকারা বৃত্তি ও অহমাকারা বৃত্তি এই দুইটি বৃত্তিরই যুগপৎ উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইত, অথচ যুগপৎ 
দুইটি বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে নাঁ-_ইহাই সিদ্ধান্ত। দুইটি বৃত্তিদ্ঞান যে যুগপৎ উৎপন্ন হয় না__ইহা 
অধৈতবাদিগণও স্বীকার করেন। হতরাং ঘটবিষয়ক ধারাবাহিক প্রত্যক্ষকালে অহ্মাকারা! বৃত্তি উৎপন্ন হয় নাই ; 
অথচ অহমর্থ আত্ম ধারাবাহিক জ্ঞানকাঁলেও ভাসমান আছে। অন্তথা প্রদণিত অনুব্যবসায় অুপপন্ন হইয়া পড়িত। 
এজন্য অহমাকার! বৃত্তির বিষয় না হইয়াও অহমর্থ আত্মা ভাসমান থাকে_্বীকার করিতে হইবে। এন অহমর্থ 


ন্‌ 


৫২৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


জ্ঞানসাধনমিতি জনকেন পৃষ্টে যাজ্ঞবন্ধ্যেনোক্তম__-“আতত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতি” (8৩৬ ৰৃঃ) ইত্যুপক্রমে 
আত্মশব্ডো ছ্যুভাগ্ধধিকরণন্তায়েন ঈশপরঃ, “অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ঞ্জ্যোতিঃ” ( ৪1৩1১৪ বৃঃ ) ইত্যুপসংহারেইপি 
অত্র সুষুপ্্যাদৌ জ্ঞানসাধনসামান্যাভাবে অস্য জীবস্য অয়ং পরেশ এব স্বয়ঞ্যোতিজ্ঞনসাধনং বাচৈবায়ং 
জ্যোতিযান্তে” ইতি জ্যোতিঃশব্দস্য বাচি জ্ঞানসাধনে প্রয়োগাৎ। ত্বদভিমতস্বপ্রকাশপরত্বে সদা 
স্বপ্রকাশত্বেন শ্রুতৌ অত্রেত্যস্য বৈয়র্থ্যাৎ। ৯২। 

ন চ জাগ্রদবস্থায়ামাদিত্যাদিজ্যোতিঃসভবেন ছূর্বিববেকতয়া অস্যামবস্থায়াং সুবিবেকতয়া অত্রেতি 
সার্থকমূ, স্বপ্রকাশস্যাবিবেকাগ্ঘসম্তবাৎ অসোতি যষ্্যা বিষয়ত্ববিধানাচ্চ। স্ববিষয়ত্রূপন্বপ্রকাশজ্ঞানেন 
সবিশেষভিন্নন্বপ্রকাশশ্চ জীবঃ পরেশশ্চ সিন্ধঃ স্বাভিমতন্বপ্রকাশত্বোপপত্তেরিতি সংক্ষেপঃ। ৯৩ । 


আত্মটৈতন্ত স্বতঃপ্ৰকাশ অর্থাৎ নিজেই নিজের বিষয় হইয়া থাকে । এক বস্তুতে বিষয়বিষয়িভাব যে বিরুদ্ধ নহে, তাহা 
পূর্বেই বিশদভাবে বলা! হইয়াছে মতি 
আরও কথ! এই যে__বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবন্ধ্যকে প্রশ্ন কর! হইয়াছে যে__হে যাজ্ঞবন্ধ্য ! আদিত্য 
অন্তমিত হইলে পুরুষ কিংজ্যোতিঃ অর্থাৎ পুরুষের দর্শনসাধন কি? এইরূপ প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর-প্রবাহে চন্দ্র, অগ্নি 
) ও বাকৃকে জ্যোতিরূপে নির্দেশ করিয়া পরে আবার প্রশ্ন কর! হইয়াছে যে- চন্ত্রমা অস্তমিত হইলে, অগ্নি নির্ব্বাপিত 
হইলে এবং বাকৃও শাস্ত হইলে পুরুষের জ্যোতি: কে হইবে? চন্্রাদি জ্ঞানসাধনসমূহের অভাবে পুরুষের জ্ঞানসাধন 
কেহইবে? এইরূপ জনকের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন__“আত্ম্মৈবাস্ত জ্যোতির্ভবতি* অর্থাৎ আত্মাই তখন 
পুরুষের ভ্যোতিঃ হইয়! থাকে। এই স্থলে পুরুষের জ্যোতিরূপে মি্দিষ্ট আত্মা ছ্যুতাগ্বিকরণণ্ায়ে আত্মশব্দ ঈশ্বরের 
প্রতিপাদক। এই প্রকরণের উপসংহারে “অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ঞ্জযোতিঃ” এই বাক্যে অত্র” শব্দদ্বার! সবপ্ত্যাদির নির্দেশ 
কর! হইয়াছে। অুযুপ্ত্যাদিতে কোনও জ্ঞানসাধনই থাকে না! বলিয়া! এই জীবের অয়ংশববাচ্য পরমেখরই স্বয়ংজ্যোতি 
অর্থাৎ জ্ঞানসাধন হইয়া থাকেন। এই প্রকরণে “বাচৈবায়ং জ্যোতিবা আস্তে” ইত্যাদি বাক্যে জ্যোতিঃশব্দ 
জ্ঞানমাধন অর্থে ই প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন এই বাক্যে জানসাধন বাকৃকেই জ্যোতিঃশব্্ধার! নির্দেশ করা হইয়াছে। 
অদ্বৈতবাদিগণের মতাহুসারে স্বয়ংভ্যোতিঃশব্দ স্বপ্রকাশার্থক হইলে আত্মা! সদ! স্বপ্রকাশ বলিয়া “অত্র অয়ং পুরুষঃ 
হ্বয়জ্যোতিঃ’” এই শ্রতিতে সুযুপ্যাদি অবস্থাতেই আত্মাকে স্বয়ঞ্জ্যোতি বল! হইল কেন ? অদ্বৈতবাদিগণের মতে আত্মা 
সদা শ্বপ্রকাশ। সুতরাং পুর্ববপক্ষীর মতে এই শ্রুতির অন্তর্গত “অত্র” পদটি ব্যর্থ ই হইয়া পড়িবে। ৯২। 
অধৈতবাদিগণ যদি এরূপ বলেন যে-_জাগ্রদবস্থায় আদিত্যাদিজ্যোতিঃ সম্ভাবিত বলিয়া আদিত্যাদিজ্যোতিঃ 
হইতে আত্মজ্যোতিঃ দুষ্বিবেচন অর্থাৎ পৃথকৃরূপে জানা যায় না। আর সুযুপ্্যাদি অবস্থাতে আদিত্য দির জ্যোতি 
সভাবিত নহে বলিয়া এই অবস্থাতে আত্মজ্যোতিঃ আদিত্যার্দি-জ্যোতিঃ হইতে পৃথকৃরূপে অনায়াসে জান! যায় 
অর্থাৎ তাহা সুবিবেচন হইয়া থাকে। এজন্য অবৈতবাদিগণের মতেও শ্রুতিগত “অত্র” পদের সার্থকতা. হইবে । 
:. অপ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত। হ্বপ্রকাশ আত্মজ্যোতির আদিত্যাদিজ্যোতিঃ হইতে অবিবেকই অসম্ভব । 
৷ শআত্মবান্ত জ্যোতির্ভবতি” এই শ্রুতিতে অন্ত এই ষষ্ঠী বিভিদ্বারা আত্মাকে জ্যোতির বিষয়রূপে নির্দেশ 
করা হইয়াছে। স্বতরাং সিদ্ধান্ত অনুসারে স্ববিযয়ত্বরূপ স্বপ্রকাশত্ব ; এই স্বপ্রকাশত্ব জ্ঞানদ্বারা পরমেশ্বর জীবকে 
EE চা রঃ জীব ও পরমেশ্বর উভয়ই সবিশেষ এবং স্ববিষয় বলিয়া ্বপ্রকাশ ইহাই দিদ্ধান্তাহূসারী 
হ্বপ্রেকা* ৩ 


৪ ক 
কর্মমীমাংসকাভিমত-পক্ষনিরসনম্‌ ৫২৭ 


যত্বা “বতো| বাচো নিবর্ন্তে” ইত্যত্র বাক্শব্দো লৌকিকবাক্পরঃ, তত্র দোষবন্েন নিষেধসম্তবাৎ, ন 
বৈদিকস্য। তথাত্বে হৌপনিষদত্বভঙ্গাৎ। কিঞ্চ শ্রুতৌ মনঃশব্দোইপি শাস্রাচারয্যসংস্কারশূহ্যপ্রাকৃতমনো- 
বাচকঃ, অন্যথা পমনসৈবানুড্রষ্টব্যম্” ইতি সাবধারণক্রুতিব্যাকোপাৎ । এতেন “যদ্বাচানভ্যুদিতম্” “ঘন্মনসা 
ন মুতে” ইত্যাদয়ঃ শ্রুতয়োহপি ব্যাখ্যাতাঃ তুল্যার্ঘবাৎ। অন্যথা “মন্তব্যঃ” ইতি বিবিশ্রুতিবিরোধাৎ | 
যদ্বস্ত লৌকিক্যা বাচা অভ্যুদিতং প্রতিপাদিতং ন ভবতি, “তদেব ব্ৰহ্ম ত্বং বিদ্ধি (১৬ কেন ) ইত্যন্নয়ঃ ৷ 
এবমেব মনঃশব্দস্যাপি অসংস্কৃতমনোবাচকত্বং বোধ্যমূ। অন্যথা “বিদ্ধি” ইতি বেদনবিষয়ত্বোক্তিবিরোধাৎ 

. এবম্‌ “অবচনেনৈব প্রোবাচ” ইত্যত্রাপি প্রাকৃতবচনবিলক্ষণশ্রৌতবচনেন অনস্তত্বেন বা প্রোবাচ উপদিষ্টবান্‌ 
ইত্যর্থঃ । অন্যথা প্রোবাচ ইতি বচনক্রিয়াপদপ্ররোগবৈয়্থ্যাৎ। সর্বথা প্রমাণাবিষয়ত্বে শশশৃঙ্গাদিসাম্যাপত্তেঃ 
শান্তারস্তবৈয়র্থ্যাচ্চেতি সংক্ষেপঃ। তন্মাৎ শাস্ত্রৈবেদ্যং পরং ব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যমিতি সিদ্ধম্‌ ৷ ৯৪। 

ইতি প্রমাণবিষয়গিরিনিপাতঃ ৷ 
নহ “আয়ায়ন্ত ক্রিয়ার্থতবাদানর্থক্যমতদর্ানাং বিধিনাত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তত্যর্থেন বিধীনাং সঃ” 
ইত্যাদিভিঃ স্ববন্ঞেন জৈমিনিনা সর্ববস্তাপি বেদস্য ক্রিয়াপরত্বেন স্ত্রিতত্বাৎ তদস্তঃপা তিবেদান্তভাগস্তাপি 


প্রকারান্তরে “যতে৷ বাচে নিবর্তন্তে* এই শ্রুতির অভিপ্রায় এইরূপ বলা যাইতে পারে যে- শ্রুতির বাকৃশব্দ 
লৌকিক বাক্‌ অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে । লৌকিক বাক্‌ সদোষ বলিয়া শ্রুতি এই লৌকিক বাকেরই নিষেধ 
করিয়াছেন; কিন্ত বৈদিক বাকের নিষেধ করেন নাই। ব্রহ্ম লৌকিকশব্দপ্রতিপাগ্ধ নহেন ; কিন্তু বৈদিকশব্দ- 
প্রতিপাগ্থ। ব্ৰহ্ম বেদপ্রতিপাদও ন! হইলে ব্রহ্মের ওপনিবদত্বই ভঙ্গ হইয়া যাইত। শ্রতিই ব্রহ্গকে ওপনিবদ 
বলিয়াছেন। “যতে! বাচো নিবর্তন্তে” এই শ্রুতিতে যে মনঃশব্দ আছে, তাহাও শাস্রাচার্য্যসংস্কারশূন্ত মনেরই বাচক 
বুঝিতে হইবে। অন্তথা “মনটসবাহদ্রষটব্যম” এই সাবধারণশ্রতির বিরোধ হইয়! পড়িবে। সদোৰ লৌকিক বাক্যের 
ও প্রাকৃত মনের অবিষয় ব্রহ্গ__ইহাই দিদ্ধাত্ত। এতদহুসারেই “যদ্বাচানভ্যুদিতম্‌’”” ইত্যাদি শ্রুতি এবং “যন্মনসা ন 
মহ্থতে” ইত্যাদি শ্রুতিরও অর্থ বুঝিতে হইবে । অন্যথা ব্রহ্ম মনোমাত্রের অবিষয় হইলে “মস্তব্যঃ" ইত্যাদি বিধিক্রুতির 
বিরোধ হইত । যে বস্তু লৌকিক বাক্যদ্বারা অভ্যুদ্দিত অর্থাৎ প্রতিপাদিত হয় না, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া! 
জানিবে, ইহাই “যদ্বাচানভ্যুদিতম্‌' শ্রুতির অর্থ। এইরূপ “যন্মনসা ন মহ্থতে” এই শ্রুতিতে মনঃশব্দ অসংস্কত মনের 
বাচক বুঝিতে হইবে। অন্যথ! উক্ত শ্রুতির শেষার্দে “তদেব ব্রহ্ধ ত্বং বিদ্ধি” ইহাদ্বার! ব্রহ্মের বেদনবিষয়ত্বোক্তি 
বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। এজন ্রক্মকে সর্বথ! অবেগ্ বলা যায় ন!। এইরূপ “অবচনেনৈৰ ব্ৰহ্ম প্রোবাঁচ” ইত্যাদি 
স্বলেও “অবচনেন' কথার অর্থ_প্রাক্কৃত বচনবিলক্ষণ শ্রোত বচনদ্বারা অথবা অনস্তরূপে প্রোবাচ অর্থাৎ উপদিষ্টবান্‌_ 
এইরূপ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম সর্কথাই বচনের অবিষয় হইল “প্রোবাচ” এই বচনক্রিয়াপদের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়া 
পড়িত। ব্ৰহ্ম প্রমাণের সর্ব্বথ! অবিষয় হইলে ব্রহ্ম ও শশশৃঙ্গাদির মত হইয়া পড়িত। আর ব্রহ্গপ্রতিপাদক শাস্ত্রের 
আরভও ব্যর্থ হইয়া পড়িত। সুতরাং শান্ত্রৈবেদ্ধ শ্রীপুরুবোত্তমাখ্য পরত্রন্ম-_ইহাই সিদ্ধ হইল। ৯৪। 

প্রমাণবিষয়গিরিনিপাত সম্পূর্ণ ॥ 
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পরব্রহ্ম শাস্ৈকবেশ্ব_এইরূপ বলা হইয়াছে) কিন্ত পূর্বমীমাংসক জৈমিনির সিদ্ধাস্তাহুসারে সিদ্ধবন্ত ব্রহ্ম 


বেদপ্রতিপান্য হইতে পারেন না। সাধ্য ক্রিয়াই বেদপ্রতিপাস্থ হইয়া থাকে। জৈমিনি বলিয়াছেন_ আয়নায় 


৩২ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 

কর্ম্মণ্যেব সমন্বয়ে! যুক্ত, তথাত্বে চ কথং শাস্ত্ৈকপ্রমাণগম্যং ব্রন্ম_ইত্যুক্তসিদ্ান্তসম্ভবঃ? শাস্স্ত 
তদ্বিষয়কত্বাভাবাৎ। এতদুক্তং ভবতি-__পঞ্চপ্রকারবাক্যসমুদায়স্তাবৎ সমস্তো বেদ বাক্যানি চ_ 
বিধিনিষেধার্থবাদমন্তরনামধেয়াখ্যানি । তত্র “জ্যোতিষ্টোমেন যজেত ত্বর্গকামঃ” “অগ্নিহোত্রং জুহোতি” 
ইত্যাদি বিধিবাক্যম্‌, “ব্ৰাহ্মণো ন হস্তব্যঃ” ইত্যাদিকং নিষেধবাক্যমূঃ প্বায়ুবৈর্ব ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা” 
ইত্যাদয়োই্থবাদাঃ, “ইষে ত্বা” “অগ্নিযু'্ধা দিবঃ” ইত্যাদয়ো মন্ত্র, জ্যোতিষ্টোমাশবমেধাদীনি নামধেয়ানি_ 
ইতি তেষাং বিবেকঃ। তথাচোপক্রমে “অথাতো ধৰ্ম্মজিজ্ঞাসা” ইতি সূত্রে বেদস্তাধ্যয়নবিধিকরণকভাবনা- 
'বিধিভাব্যফলবদর্থপরত্বং স্বত্রকৃতা জৈমিনিনা নিরপিতমৃ। «চোদ্রনালক্ষণোহর্ঘো ধৰ্ম্মঃ” ইতি দ্বিতীয়ে 
লক্ষণস্ত্রে ধর্মে কার্য্যে চোদনাপ্রমাণমিতি কার্য্যপরত্বব্যাপ্তং বেদস্ত প্রামাণ্যম্চ যত্র প্রামাণ্যং তত্র 
কাৰ্য্যপরত্বমিতিব্যাপ্ত্যা নির্ণীতম্‌। তত্র “বায়ুর্ব্বে ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা” ইত্যান্র্থবাদানাং স্বার্থে প্রামাণ্যং ন 


অর্থাৎ বেদ ক্রিয়াপ্রতিপা্রক ; যে সমস্ত বেদবাক্য ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে, যেমন “সদেব সোম্যেদম্‌* ইত্যাদি, সেই 
সমস্ত বেদবাক্য অনর্থক অর্থাৎ অপ্রমাণ। এইরূপ পূর্ববপক্ষ প্রদর্শন করিয়! সিদ্ধান্তপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে_ মিদ্ধার্থ- 
প্রতিপাদক বেদের একদেশ অপ্রমাণ হইতে পারে না; হইলে সেই দৃষ্টান্তে সমগ্র বেদই অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। 
একন্ত সিদ্ধার্থপ্রতিপাদক বেদতাগ বিধির স্ততিদ্বারা বিধিবাক্যের সহিত একবাক্য হইয়া থাকে । এইরূপে সমস্ত 
বেদভাগই ক্রিয়াপ্রতিপাদক। সিদ্ধতাৎপ্ধ্যক বেদভাগ হইতেই পারে না। বেদান্ত বেদেরই একদেশ বলিয়া 
বেদাত্তেরও ক্রিয়াতেই সমন্বয় হইবে অর্থাৎ বেদাত্ত তাৎপর্যযদ্বারা ক্রিয়ারই প্রতিপাদক হইবে; কিন্ত সিদ্ধবস্ত ব্র্মের 
প্রতিপাদক হইতে পারে না। ইহাই সর্বজ্ঞ জৈমিনির সিদ্ধান্ত। সুতরাং পূর্বে যে ব্রহ্মকে শান্ত্রিসমধিগম্য বলা 
হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। বেদ ব্ৰহ্মতাৎপর্য্যকই নহে। জৈমিনির অভিপ্রায় এই যে-_বাক্যাত্মক বেদ 
পাচভাগে বিভক্ত £__বিধি, নিষেধ, অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধেয়। “জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকামঃ” ইত্যাদি বেদভাগকে 
বিধিবাক্য বল! হয়। “ত্রাঙ্গণো ন হত্তব্যঃ* ইত্যাদি বেদতাগকে নিবেধবাক্য বলা হয়। “্বায়ূর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা” 
ইত্যাদি বেদতাগকে অর্থবাদবাক্য বল! হয়। “ইষে ত্বা” ইত্যাদি যভুতবন্্ এবং “অগ্নিূ্ধা দিবঃ” ইত্যাদি খক্‌ 
বেদের মন্ত্রতাগ। জ্যোতিষ্টোমাশ্বমেধাদি বেদভাগ নামধেয় অর্থাৎ যজ্ঞবিশেষের নাম। পূর্বরমীমাংসান্ত্রের “অথাতেো 
ব্মািজ্ঞাসা” ইহাই আদিম্ত্র। এই আদিস্বত্রের অভিপ্রায় দেখাইতে যাইয়া মূলাকার প্রভাকরসিদ্ধাত্ত অবলম্বন 
করিয়াছেন; ভট্টমত গ্রহণ করেন নাই। তদহুসারে প্রথম হুত্রদারা সমস্ত বেদভাগের ফলবদর্থপরত্ব অর্থাৎ 
পুরুষার্থপর্য্যবসায়িত। (সমস্ত বেদের) প্রতিপাদিত হইয়াছে। বেদের একটি বর্ণও অপুরুতার্থপর্য্যবসায়ী নহে। 
সমগ্র বেদভাগ ফলবাদর্থপ্রতিপাদক। “বেদমধ্যাপয়েৎ» ইত্যাদি অধ্যাপনবিধিদ্বারা অধ্যাপনক্রিয়ার কর্ম অর্থাৎ 
ভাব্যই বেদের ফলবদর্থপরত! প্রতিপাদিত হইয়াছে। “চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ এই লক্ষণপ্রতিপাদক দ্বিতীয় 
সুত্রে ধর্মে অর্থাৎ কার্য্যরূপ অর্থে চোদন! প্রযাণ_এইরূপ বলা হইয়াছে। আর তদ্বারা সমস্ত বেদভাগ কার্য্যপর, 
ইহাই বলা! হইয়াছে। বেদের প্রামাণ্যের ব্যাপক কার্য্যপরত্ব ; অবাধ্য অর্থে বেদের প্রামাণ্য নাই। সমগ্র বেদভাগের 
পরামাণ্য-_কার্য্যরূপ অর্থে বুঝিতে হইবে। কার্য্যরূপ অর্থে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে সিদ্ধার্থক বেদবাক্যের 
প্রামাণ্য থাকিতে পারে না। অথচ বেদতাগকে অপ্রমাণও বলা যায় না। এন্ত “্ৰামুর্বৈব ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা” 
ইত্যাদি মদ অর্থবাদবাক্যসমৃহের স্বার্থে প্রমাণ্য আছে কি না? এইরূপ সংশয়ের অনন্তর ুরববপক্ষরূপে বলা 
ভি. হইয়াছে _“আয়ায়ন্ত করিয়ার্থতাদানর্থক্যমতদর্থানামূ-_ইহার অর্থ-_আয়ায় অর্থাৎ বেদের ক্রিয়াই অর্থ, এজন্য বেদ 
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বেতি সংশয়ে পূর্ববপক্ষমাহ---আয়ায়স্ত ক্রিয়ার্থত্বাদিতি। আনায় বেদন্ত ক্রিয়া এবার্থো যস্ত সঃ 
ক্রিয়াথন্তস্ত ভাবস্তত্বং তন্মাদিতি বিগ্রহঃ। বেদবৃত্তিপ্রামাণ্য্ত ক্রিয়ার্থত্বেন ব্যাপ্তত্বাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ | 
অর্থবাদেযু ধর্ম্মস্তাপ্রতীয়মানত্বাৎ। তদেব বিবৃণোতি__অতদর্থানামানর্থক্যমিত্যতো ন তেষাং সর্বত্র 
প্রামাণ্যমিতি প্রাপ্তে “স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ” ইত্যধ্যয়নবিধিনা তেষামপি উপাত্তত্বাৎ নিদ্ঘলত্বাভ্যুপগমে 
অপ্রামাণ্যাপত্ত্যা অধ্যয়নবিধেরপি অংশতো বাধপ্রসঙ্গঃ স্তাদিত্যভিপ্রায়েণ সিদ্ধান্তমাহ-_বিধিনা ত্বেক- 
বাক্যত্বাদিত্যার্দিনা ৷ প্বাযুবৈর্ব” ইত্যাগ্ধর্থবাদানাং “বায়ব্যং শ্বেতমালভেত” ইত্যাদ্দিবিধিবাক্যৈরেকবাক্যত্বাৎ 
তদ্বিধেয়ার্থানাং স্তত্যর্থেন স্তত্যর্থরূপেণ দ্বারেণ প্রামাণ্যং স্যুরিতি | ৯৫। 

মন্ত্রাণাং চ প্রয়োগসমবেতার্থস্মারকতয়! সার্থক্যং ন তু তদ্ুচ্চারণমদৃষ্টার্থম্‌, দৃষ্টে সম্ভবতি অদুষ্টস্যা- 
ন্যায্যত্বাৎ। ন চ দৃষ্টস্য প্রকারান্তরেণাপি সম্ভবাৎ মন্্রায়ায়স্যানর্থক্যমিতি বাচ্যমূ, মন্ত্রেরেব ন্মর্তব্যমিতি 
নিয়মবিধ্যাশ্রয়ণাৎ। প্রমাণলক্ষণে মন্ত্রাণাং বিচারঃ কৃতঃ। “ইষে ত্বা” ইতি মন্ত্রে “ছিনদ্ি” ইত্যধ্যাহারাঁৎ 
শাখাচ্ছেদনক্রিয়াপ্রতীতেঃ | “্অগ্রিমূর্ধা” ইত্যাদৌ চ ক্রিয়াসাধনদেবতাদিপ্রতীতেঃ মন্ত্রাঃ আন্যাদিভিঃ 


ক্রিয়ার্থ ক্রিয়ার্থের তাবই ক্রিয়ার্থত্ব) ক্রিয়ার্থত্বাৎ_এই পঞ্চমী বিভক্তিদ্বারা হেতুত্ব প্রতিপাদন কর! হইয়াছে অর্থাৎ 
্রিয়ার্থত্হেতুক ; সুতরাং “আয়ায়ন্ত ক্রিয়ার্থতবাৎ” এই স্থত্রাংশদ্বারা৷ বেদের ক্রিয়ার্থত্বহেতুক-_এইরূপ অর্থ লব্ধ হইয়াছে। 
বেদ শব্দপ্রযাণ, এই বেদরূপ প্রমাণে যে প্রামাণ্য আছে, তাহা ক্রিয়ার্থত্বের ব্যাপ্য। ক্রিয়ার্থত্ব ব্যাপক ও বেদবৃত্তি 
প্রামাণ্য ব্যাপ্য। দ্বিতীয় স্থত্রে অর্থাৎ “চোদনালক্ষণোইর্থো! ধৰ্ম্মঃ” এই স্তরে চোদনালক্ষণ কথার অর্থ-_কার্য্যব্ূপ এবং 
ধর্মপদের অর্থ বেদার্থ_এইরূপ বলা! হইয়াছে। ইহাই এই হ্বত্রের প্রভাঁকরসম্মত ব্যাখ্যা । তদন্ুসারে 
“আয়ায়ন্ত ক্রিয়ার্থত্বাৎ’ এইরূপ পূর্বব্পক্ষ কর! হইয়াছে। অর্থবাদবাক্যের অর্থ কার্যরূপ নহে, এজন্য তাহ! 
ধর্মপ্রতিপাদক নহে। আর ইহাই স্তরের অপরাংশত্বারা বলা হইয়াছে যে-__"আনর্থক্যমতদর্থানাম্‌” অর্থাৎ 
অকার্ধ্ার্থক বলিয়! ধর্মের অপ্রতিপাদক অর্থবাদবাক্যসমূহের প্রামাণ্য নাই। কিন্তু “্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ৮ এই 
অধ্যয়নবিধিদ্বার! অর্থবাদবাক্যসমূৃহেরও অধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে। অর্থবাদবাক্যসমূহ ধর্মের অপ্রতিপাদক বলিয়া 
যদি তাহা 'নিক্ষলই হইত, তবে নিক্ষল বেদভাগের অধ্যয়নে বিধিই হইতে পারিত নাঁ। নিক্ষল বিষয়ে পুরুষকে 
প্রবন্তিত কর! যায় না। এজন্য নিক্ষল অর্থবাদবাক্যরূপ বেদভাগে অধ্যয়নবিধিও অপ্রবর্তক হইয়া পড়ায় অপ্রমাণ 
হইয়া পড়িত। এইক্ূপ মনে করিয়। সিদ্ধান্তনথত্র বলা হইয়াছে_-“বিধিন স্বেকবাক্যত্বাৎ, ইত্যাদি। “বায়ুর্কে 
ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা” ইত্যাদি অর্থবাদবাক্য *বায়ব্যং শ্বেতমালভেত” ইত্যাদি বিধিবাক্যের সহিত একবাকীভূত হইয়া 
বিধেয় অর্থের স্তুতিঘার! পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী হইয়া থাকে । এজন্য অর্থবাঁদবাক্যও স্বার্থে অপ্রমাণ হইলেও বিধেয় অর্থের 
স্তৃতিদ্বার! কাধ্যরূপ অর্থে পর্য্যবসিত হয় বলিয়া অর্থবাদবাক্যও ধরে প্রমাণ । ৯৫| 

“ইবে তব” প্রভৃতি যভুঃ ও খক্‌ মন্ত্রসমূহ যদিও সাক্ষাস্তাবে কার্য্যর্ূপ অর্থের প্রতিপাদক হয় না, তথাপি 
যজ্ঞাদি কর্ধান্থ্ঠানকালে অহুষ্ঠানাপেক্ষিত অর্থের স্থৃতিজনক হইয়া যজ্ঞাদি কর্ণ নিষ্পাদনদ্বারা পুরুবার্থপর্যযবসারী 
হইয়া থাকে । এজন্ত মন্ত্রেরও আনর্থক্য হইবে না ; পরস্ত সার্থক্যই হইবে ; কিন্তু এইরূপ বল! সঙ্গত হইবে ন! যে-- 
প্রদশিতরূপে মন্ত্র সার্থক না হইয়া কর্ম্মের অুষ্ঠানকালে মন্ত্রের উচ্চারপমাত্রঘারাই পুরুষের অনৃষ্টবিশেষ সম্পাদন করিয়া 
মন্ত্র পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী হইবে। যন্ত্রমূহ দৃষ্টঘ্বারা পুরুবার্থপর্যযবসায়ী হইতে পারিলে অদৃষ্টকল্পন! করিয়া মন্ত্রের 
পুরুযার্থপরয্যবসায়িতা সম্পাদন অন্তায্য । 


॥ ৬৭ af. 


?£৩5 অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 

ক্রুতৌ বিনিযুক্তাঃ, তে কিম্‌ উচ্চারণমাত্রেণ অদৃষ্টং জনযন্তঃ ক্রুতৌ উপকুর্ববস্তি? উত দৃষ্টেনৈব 
অর্থন্মরণেনেতি বিশয়ে চিন্তাদিনাপি অধ্যয়নকালাবগতমন্ত্রর্থস্য স্মৃতিসম্ভবাৎ অদৃষ্টার্থা এব মন্ত্রা ইতি 
প্রান্তে রাদ্ধান্তসাহ_অবিশিষ্টস্ত বাক্যার্থ ইতি। লোকবেদযোর্বাক্যার্থস্যাবিশেষাৎ। মন্ত্রবাক্যানাং 
দৃষ্টেনৈব স্বার্থপ্রকাশনেন ক্রতৃপকারকত্বসম্তবাৎ ফলবদনুষ্ঠানাপেক্ষিতেন ক্রিয়াতৎসাধনম্মরণেন দ্বারেণ 
মন্ত্রাণাং কর্ম্মাঙ্ত্বং মন্ত্ৈরেব স্মর্তব্য ইতি নিয়মন্দৃষ্টার্ঘ। তত্র যে মন্ত্রী যত্র পঠিতান্তেযাং তত্র যদি 
অর্থপ্রকাশনং প্রয়োজনং জন্ভবতি, তদা তত্রৈব বিনিয়োগঃ, যেষাং তু ন সম্ভবতি, তেষাং যত্ৰ 
সম্ভবস্তত্রোৎকর্ষঃ। যেষাং তু কাপি ন সম্ভবতি, তছুচ্চারণস্য তু অগত্যা অদৃষটারথবম্‌ত সব্বথা তু তেষাং 
নানর্থক্যমিত্যর্থঃ। ৯৬। 


যদি বলা যায়__অহুষ্ঠানাপেক্ষিত অর্থের স্বরণ অহুষ্ঠাতার অপেক্ষিতই বটে। অর্থের স্বরণ না করিয়া 
অনুষ্ঠাতাঁ অনুষ্ঠান করিতে পারে নাঃ কিন্তু অর্থের স্মরণ মন্তর্ারা না করিয়া অন্ত প্রকারেও করা যাইতে 
পারে। সুতরাং অর্থনরণের ভন্ত মন্ত্রের নিয়ত অপেক্ষা নাই। কল্পন্ত্র বা সংগ্রহবাক্য প্রভৃতিদ্বারাও 
অর্থের স্মরণ করা যাইতে পারে । এততুত্তরে বক্তব্য এই যে_-অনুষ্ঠানে অপেক্ষিত অর্থের স্মরণরূপ দুষ্ট 
উপকার যেমন মন্ত্রীরা সিদ্ধ হয়, সেইরূপ মন্্রবার| অদ্ষ্ট উপকারও সিদ্ধ হয়। কেবলমাত্র দৃষ্ট উপকারের 
জন্তই মন্ত্র অপেক্ষিত হইলে প্রকারাস্তরেও দৃষ্ট উপকার সিদ্ধ হইতে পারিত বলিয়া মন্ত্রের গিয়ত অপেক্ষা 
থাকিত না; কিন্ত মন্ত্রোচ্চারণসাধ্য অনৃষ্ট উপকার প্রকারাস্তরে সম্ভাবিত নহে বলিয়! প্রয়োগকালে মন্ত্রের উচ্চারণ 
সার্থক। আর এন্রন্তই “মক্ত্রেরৈব ম্র্তব্যম” এইরূপ নিয়মবিধি স্বীকার করা হইয়াছে। মীমাংসাদর্শনের প্রমাণ- 
লক্ষণে অর্থাৎ প্রথমাধ্যায়ে মন্ত্েও ধর্মে প্রামাণ্য উপপাদন করা হইয়াছে । “ইষে ত্বা” এই যনূতনতরে “ছিনদ্ি”? 
এইরূপ ক্রিয়াপদের অধ্যাহারদ্বারা পলাশশাখাছেদনরূপ ক্রিয়া প্রতীত হইয়! থাকে। “অয্নিযূ'্ধা দরিবঃ ককুৎ” ইত্যাদি 
মন্ত্রে ক্রিয়া প্রতীত না! হইলেও ক্রিয়ার সাধন দেবতাদির প্রতীতি হইয়া থাকে। এভন্ত শ্রুতিলিঙ্গ প্রভৃতি 
ঃ প্রমাণদ্বার! উক্ত মন্ব ক্রতুতে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে । এই সমস্ত মনত ক্রতুর অমুষ্ঠানকালে কেবলমাত্র উচ্চারণদ্বারা 
২ আদৃষ্টের জনক হইয়া থাকে | অথবা দৃষ্ট অর্থ ্মরণদারা ক্রতুর উপকারক হইয়া থাকে । এইরূপ সংশয়ে অধ্যয়নকালাব- 
রি গত মন্ার্থের চিন্তাদিদ্বার!ও শ্মরণ সম্ভাবিত হয় বলিয়া মস্তরোচ্চারণ অদৃষ্টার্থ ই বটে, এইরূপ ুর্ববপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্ত- 
সুত্র বলা হইয়াছে “অবশিষ্টন্ত বাক্যার্থঃ* ( জৈঃ সঃ ১২1৪1৩৪)। লৌকিকবাক্য ও বৈদিকবাক্য উভয়ই তুল্যভাবে 
অর্থবান্‌ হইয়া থাকে। লৌকিক বাক্যের মত বৈদিক বাক্যও অর্থের প্রতিপাদক বণিয়া স্বার্থপ্রকাশনরূপ দৃষ্টদ্বারাই 
মন্ত্বাক্যসমূহের ক্রুতুর উপকারত্ব মম্ভাবিত হইয়! থাকে। ফলবৎ যজঞদানাদির অনুষ্ঠানে অপেক্ষিত ক্রিয়া ও সাধনের 
শ্মরণদারা মন্ত্রসমূহও কর্মের অঙ্গ হইয়া! থাকে। ক্রিয়া ও তৎসাধনের স্বরণ প্রকারান্তরে সম্ভাবিত হইলেও « মন্লৈরেব 
 কর্তব্যঃ” এইরূপ নিয়ম অগৃষটার্থক শ্বীকার করা হইয়া থাকে অর্থাৎ নার স্মরণ করিলেই অদৃষ্ট হয়, অন্তরূপে হয় না!। 
এই মনগুলি যে স্থলে পঠিত হইয়াছে, সেই স্থলেই যদি সবার অর্থপ্রকাশনের প্রয়োজন সভা বিত হয়, তবে সেই 
শ্থলেই মন্ত্র বিনিযুক্ত হইবে । আর যদি সেই স্থলে প্রয়োজন সম্ভাবিত কা 
প্রয়োজন সম্ভাবিত হইবে, সেই স্থলে মন্ত্রের উৎকর্ষ করিতে হইবে অর্থাৎ সরাইয়া টির 
কোন লে তাত তা বনের উচ্চারণমাত্রদ্বারাই অগত্য!অদৃষ্ট অর্থ সিদ্ধ 
হয় ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ফলকথা--সমস্ত মন্ত্র সার্থক। কোনও নত দষ্ট ও অষ্ট উভয়বিধ প্রয়োজনের সিদ্ধি 
রে এবং কোনও মর কেবলমাত্র অনুরূপ প্রযোজনেরই সিদ্ধি করিয়া থাকে। ৯৬। 
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কর্ধমীমাংসকাভিমতপক্ষনিরসনম্‌ ৫৩১ 
তথাচ অর্থবাদানাং স্ততিপদার্থদারা পদৈকবাক্যত্বমঠ বিধিভির্ম্ন্তাণান্ধ বাক্যার্থভ্ানঘারা বাক্যৈক- 
বাক্যত্বমিতি বিবেকঃ। অথ নামধেয়ানাং বিধেয়ার্থপরিচ্ছেদকতয়া অর্থবত্বমূ। তথাহি-_“উত্ভিদা বজেত 
পশুকামঃ” ইত্যত্ৰ উদ্ভিচ্ছব্দো যাগনামধেয়মূ: তেন হি বিধেয়ার্থপরিচ্ছেদঃ ক্রিয়তে। তত্র কোহসৌ বিশেষ 
ইত্যপেক্ষায়ামুস্তিচ্ছব্বাৎ উত্ভিজ্রপো যাগ ইতি জ্ঞার়তে। উদ্ভিদ যাগেন ইতি সামানাধিকরণ্যে 
নামধেয়স্যান্বয়াৎ। তস্য চ যজিনা সামানাধিকরণ্যম্‌, বৈশ্যদেবীশব্দোপাত্তবিশেষসমর্পকামিক্ষাপদস্যেব 
বোধ্যং সামান্যস্যাবিধেয়ত্বাৎ ৷ যজ্যবগতযাগে বিশেষসমর্পকত্বেন নামধেয়স্য সামানাধিকরণ্যাঁৎ বিধেয়ার্থ- 
পরিচ্ছেদকতয়া অর্থবত্বমিতি সিদ্ধম্‌। অথানর্থহেতুকর্ম্মণঃ সকাশাৎ পুরুবস্য নিবর্তকত্বেন নিষেধানাং 
পুরুষার্থানুবদ্ধিত্বম্‌ ; যথা বিধয়ঃ প্রেরণমভিদধস্তঃ স্মবপ্রবর্তকত্বনির্ববাহার্থং বিধেয়স্য যাগাদেঃ শ্রেয় 
মিজি... ২২২ 
অর্থবাদের সহিত বিধিবাক্যের যে একবাক্যতা বল! হইয়াছে, এই একবাক্যতাকে পদৈকবাক্যতা বলে। 
কারণ অর্থবাদ বাক্য্বরূপ হইয়াও.স্তুতিরূপ পদার্থমাত্রের অর্থাৎ প্রাশস্ত্যরূপ পদার্থমাত্রের প্রতিপাঁদক হয় বলিয়া 
অর্থবাদবাক্য পদস্থানীয়। পদস্থানীয় অর্থবাদের সহিত বিধিবাক্যের একবাক্যত! পঁদৈকবাক্যত! অর্থাৎ পদের সহিত 
বাক্যের একবাক্যতা। অর্থবাদবাক্যের প্রাশস্ত্য বা নিন্দিতত্বরূপ পদার্থে লক্ষণা স্বীকার কর! হইয়া থাকে। 
বিধ্যর্থবাদের প্রাশত্ত্যে ও নিষেধার্থবাদের নিন্দিতত্বে লক্ষণ! স্বীকার করা হয়। 
এইরূপ বিধিবাক্যের সহিত যন্্রবাক্যের যে একবাক্যতা, তাহা বাঁক্যেকবাক্যতা ; কারণ বিধিবাক্য ও মন্ত্রবাক্য 
উভয়ই স্ব স্ব বাক্যার্থপ্রতিপাদনদ্বারা একবাক্ঠীভূত হইয়া থাকে । এইরূপে অর্থবাদের সহিত বিধির একবাক্যতা 
ও মন্ত্রের সহিত বিধির একবাক্যতার ভেদ বুঝিতে হইবে। অর্থবাদ ও মন্ত্রের ধর্ম্মে উপযোগ বলা! হইল অর্থাৎ 
ইহাদের ধর্মপ্রতিপাদকত্ব প্রতিপাদন কর! হইল। সম্প্রতি নামধেয়ের ধর্মে উপযোগ প্রদণিত হইতেছে । নামধেয় 
পদগুলিও বিধেয় অর্থের পরিচ্ছেদকরূপে অর্থবৎ হইয়া থাকে অর্থাৎ ধৰ্ম্মে প্রমাণ হইয়া থাকে। যেমন প্উত্ভিদা যজেত 
পণ্ডকাম+* এই বিধিবাক্যের অন্তর্গত “উদ্ভিদ” শব্দটি বিহিত যাগের নামধেয়। এই “উদ্ভিদ” শব্দদ্ধারা বিধেয় যাগরূপ 
অর্থের পরিচ্ছেদ হইয়! থাকে। “যজেত” পদের অন্তর্গত “যজ্জ” ধাতুদ্বারা সামান্ততঃ যাগ বুঝা যায়, কোনও বিশে 
যাগ বুঝা যায় না । সামান্তরূপে অবগত যাগের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। এজন্য অনুষ্ঠাতা অধিকারী পুরুষের 
বিশেষরূপে যাগকে জানিবার আকাজ্ষ! হইয়া! থাকে। এইরূপ বিশেবাকাজ্াতে “উদ্ভিদ শব্দ যাগের নামধের হইয়া 
উদ্ভিদ্যাগকে বুঝাইয়া থাকে। প্উত্ভিদা যাগেন” এইরূপ সমানাধিকরণভাবে নামখেয় শব্দটি যাগরূপ খাতর্থে অসিত 
হইয়। থাকে। বাচ্যতাসম্বন্ধে “উদ্ভিদ” শব্দ ধাতবর্থে অস্বিত হয়। যেমন-__“বৈশ্বদেবী” শব্দদ্ধারা প্রতীত বস্তুর বিশেষ- 
সমর্পক আমিক্ষ পদের মত যজধাতুদ্ধার! প্রতীত যাগবামান্তের বিশেবসমর্পক নামধেয় উদ্ভিদ্শব্দ হইয়া থাকে । 
যাগসামান্ত বিহিত হইতে পারে না। এজন্ত নামধেয় শব্দ্ঘার! যাগের বিশেষ স্বরূপ সমপিত হইয়! থাকে যব্রধাতু- 
দ্বারা সামান্ততঃ অবগত যাগে বিশেবসমর্পক নামধেয় শব্দের সমানাধিকরণ অন্বয়প্রযুক্ত বিধেয় যাগসামান্তরূপ অর্থের 
পরিচ্ছেদকতা নামধেয়শব্দে আছে । এজন্য বিধেয় অর্থের পরিচ্ছেদক হয় বলিয়া নামধেয় শব্দেরও অর্থ সিদ্ধ হইল! 
সম্প্রতি নিষেধরূপ বেদভাগের নিরূপণ করিবার জন্ মূলকার বলিতেছেন__নরকাদি অনর্থের হেতু সুরাপানাদি 
কর্ম হইতে পুরুষের নিবর্তক “ন সুরাং পিবেৎ” ইত্যাদি নিষেধবাক্যসমূহেরও পুরুষার্থপর্য্যবসায়িত। আছে। যেমন ১ 
বিধিবাক্যসমূহ প্রেরণার অভিধান করিয়া স্বীয় প্রবর্তকত্ব অর্থাৎ প্রেরকত্ব নির্বাহের জন্য বিধেয় যাগাদির শ্রেয়ঃ- টা 
সাধনত্বের আক্ষেপ করিয়া থাকে ; বিধির অর্থ প্রেরণা এবং শ্রেয়ঃমাঁধনত্ব আক্ষেপলভ্য অর্থ। অভিলবিত বস্তুকেই 
শ্রেয়ঃ না হয়। ইষ্ট, শ্রেয়; ইত্যাদি শব্দ সমানার্থক। বিধি শবীয় প্রবর্তকত্ব রক্ষার জন্তই বিধেয় কর্মের শ্রে 
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"৫৩২ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
সাধনত্বমাক্ষিপন্তঃ পুরুষং প্রবর্তয়স্তি, এবং “ন কলগ্ং ভক্ষয়েৎ” ইত্যাদয়ো নিষেধা অপি নিবর্তনামভিদধস্তঃ 
্বনিবর্তকত্বনি্বাহার্থং নিষেধ্যস্য কলগ্রতক্ষণাদেরনর্থহেতুত্বমাক্ষিপন্তঃ পুরুষং ততো নিবর্যস্তি। লিউর্থ- 
স্তাবৎ প্রবর্তন, অতস্তেন সন্বধ্যমানো নঞ. প্রবর্তনাপ্রতিকূলাং নিবর্তনাং গময়তি, বিধিবাক্যশ্রবণে 
অয়ং মাং প্রবর্তুয়তীতিপ্রতী তিবৎ নিষেধবাক্যশ্রবণে অয়ং মাং নিবর্তয়তীতি নিবৃত্যন্থকুলব্যাপারনিবর্তনায়াঃ 
প্রতীতেঃ। অতঃ সর্বত্র নিষেধেষু নিবর্তনৈব বাক্যার্থঃ।'৯৭। j 

এবঞ্চ বিধিনিষেধবিধুরাণাং বেদাস্তানাং সিন্ধার্থবস্তুবোধকানামপি মন্তার্থবাদাদিঘেবান্তর্ভাবেন অধ্যয়ন- 
বিধুনুপাত্তত্বাৎ সৰ্ব্বথা আনর্থক্যনিরাসায় পরম্পরয়া সাধ্যে কর্ম্মণ্যেবা্বয়ে! যুক্তঃ। স্বাতন্ত্যাত্যুপগমে 
নিচ্ফলত্বাপত্তেঃ। এবং ক্রত্ব্কর্তৃপ্রতিপাদনেনৈব তেষাং নৈরাকাজ্ঞ্যং বোধ্যম্‌ । তত্বংপদার্থপরাণাং 
বাক্যানাং কর্মকর্তৃদেবতায়াঃ স্তাবকত্বাৎ সর্ববস্যাপি বেদস্য সাধ্যে কর্ম্মণ্যেব সমন্বয় ইতি সিদ্ধম্‌। বেদান্ত- 
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বা ইঞ্সাধনত্বের আক্ষেপ করিয়! পুরুষকে বিধেয় কর্মে প্রবৃত্ করাইয়া থাকে। ৬০ প্রবৃত্ত করায় বলিয়াই 
বিধিবাঁক্যকে প্রবর্তক বাক্য বলে বিবিবাক্য যেমন প্রবর্তক, সেইরূপ নিষেধবাক্য নিবর্তক হইয়! থাকে । “ন কলগ্তং 
তক্ষয়েং* ইত্যাদি নিষেধবাক্য নিবর্তনার অভিধান করিয়! স্বীয় নিবর্তকত্ব নির্ববাহের জন্য নিষেধ্য কলঞ্জতক্ষণাদির 
অনর্থহেতুত্বের আক্ষেপ করিয়া কলঞ্জভক্ষণাদি হইতে পুরুষকে নিবৃত্ত করিয়! থাকে। নিষেধের অভিধেয় নিবর্তনা 
এবং অনিষ্টসাধনত্ব নিষেধের আক্ষেপলভ্য অর্থ ; কিন্ত অভিধেয় নহে। বিষাক্ত বাণদ্বার! নিহত মৃগ, পক্ষী প্রভৃতির 
মাংসকে কলঞ্জ বলে এবং শুষ্ক মাংসকেও কলঞ্জ বলে; কিন্ত এই সমস্ত নিরূপণ প্রামাণিক বলিয়া মনে হয় না। 
আধুনিক গ্রন্থে দেখ! যায়_-“বিযাক্তেনৈব বাণেন হতো যৌ মৃগপক্ষিণৌ। তয়োর্ম্মাংসং কলঞ্জং স্তাৎ শুদ্ধং মাংসমথাপি 
বা”॥ অনেকে তামাককেও কলঞ্জ বলিয়া থাকেন; কিন্ত তাহাও প্রামাণিক বলিয়া মনে হয় না । যাহা হউক,_ 
নিষেধের অর্থ নিবর্ভনা বলা হইয়াছে। নিষেধ কিরূপে নিবর্তনার বোধক হয়, ইহা নিরূপণ করিবার জন্ত মূলকার 
বলিতেছেন__বিধিলিঙের অর্থ-_ প্রবর্তন । এই বিধিলিঙের সহিত সন্বদ্ধ হইয়া ন,. প্রবর্তনাবিরোধী নিবর্তনাকে 
অবগমন করাইয়া থাকে | বিধিবাক্য শ্রবণ করিলে “এই বিধিবাক্য আমাকে প্রবর্তিত করিতেছে” এইরূপ শ্রোতার 
প্রতীতি হইয়া থাকে। এইরূপ নিষেধবাক্য শ্রবণ করিলেও “এই নিষেধবাক্য আমাকে নিবৃত্ত করিতেছে” এইরূপ 
নিবৃত্াকুলব্যাপারক্নপ নিবর্তনার প্রতীতি শ্রোতৃপুরুষের হইয়! থাকে । এভন্ত সর্বত্র নিষেধবাক্যে নিবর্তনাই বাক্যার্থ। 
পরবৃত্যহ্কুলব্যাপার প্রবর্তন! এবং নিবৃত্যহৃকূলব্যাপার নিবর্তন! | ৯৭| 

শীমাংসকরীতি অহ্সারে পঞ্চবিধ বেদভাগের অর্থ প্রদর্শিত হইল। দেখ! যাইতেছে যে ব্রহ্মপ্রতিপাদক 
বেদান্তৰাক্যসমূহ বিধিবাক্যও নহে এবং নিষেধবাক্যও নহে। বর্গরপ সিদ্ধ বস্তুর বোধক বেদাস্তবাক্যসমূহ বিধিনিষেধ 
ব্যতিরিক মন্ত্র বা অর্থবাদের অন্তর্গত হইবে; কারণ প্রদর্শিত পঞ্চরিধ বেদভাগ ব্যতীত অন্ত কোনও বঠ বেদভাগ 
নাই | সুতরাং মনতার্থবাদের অন্তর্গত এই বেদাস্তবাক্যরূপ বেদও প্্বাধ্যায়োহধ্যেতৰ্য:ঃ” এই বিধিষ্বার! 'ৈবরণিককর্তৃক 
অধীত হইয়া থাকে। অধ্যয়নবিধিষবারা উপাত্ত এই বেদাস্তভাগ সৰ্বথা নিরর্থক__এরূপ বল! যায় না। -নিরর্ঘক 
হইলে অধ্যয়নবিধিদ্বারা তাহ! অধীত হইতে পারিত না। প্রবর্তনার অভিধায়ক ্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধি নিরর্থক কর্ম্মে 
: পু্যকে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। এজন্য স্বাধ্যায়বিধিদ্বারা অধীত বেদাস্তভাগেরও পুরুষার্থপর্য্যবসায়িত| স্বীকার 
করিতে হইবে। অধীত বেদান্তভাগের সর্কখা আনর্থক্য পরিহারের জন্তু পরম্পরাক্রমে তাহাকে কোনও বিহিত 
eS কর্মের সহিত অদ্বিত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। বেদান্ত সাক্ষাৎ কোনও সাধ্য কর্ম্মের প্রতিপাদক নহে বলিয়া 
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বাক্যানি ন ব্রন্মপরাণি ক্রত্ঙ্গ কর্তৃদেবতাপ্রাশত্যযপ্রকাশনপরত্বাৎ অর্থবাদবাক্যবদিত্যন্থমানাৎ। অর্থবাদ- 
স্ত্রিবিধঃ__ গুণবাদঃ, অনুবাদঃ, ভূতার্থবাদশ্চেতি। (১) গুণবৃত্তিনিরপ্যত্বে সতি গুণবিষয়কো! বাদ প্রথমঃ। 
বথা__“আদিত্যো যুপঃ* ইতি শ্রুত্যা যুপন্য প্রত্যক্ষবিরোধাৎ তত্বানপপত্ত্যা 'আদিত্যগুণবত্বং কয়াচিৎ 
বিবক্ষয়া বোধ্যতে ৷ : (২) প্রমাণাস্তরসিদ্ধস্য কথনমন্ুবাদঃ ৷ যথা-_“অগ্রিহিমস্য ভেষজম্‌” ইত্যত্ৰাগ্নেহিম- 
নিবর্তকতায়াঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ তস্যানুবাদমাত্রত্বমিতি। (৩) সিদ্ধার্থবাথাত্ম্মবোধকে! ভূতার্থবাদঃ ৷ 
যথা__“বজ্ঞহত্তঃ পুরন্দরঃ” ( ২৮৩ মন্ত্র মাধ্যন্দিনীসংহিতা ) ইত্যত্র পুরন্দরস্ত বজ্রহত্তত্বং যথার্থমেবেতি। 
কিঞ্চ প্রকারান্তরেণ অর্থবাদো দ্বিবিধঃ_-স্ততিরূপো নিন্দারূপশ্চ ৷ তত্র বিধেয়ার্থস্াবকঃ প্রথমঃ, বথা-- 


সহিত অহ্িত ন! হইয়া! স্বতত্তরভাবে বেদান্ত স্বার্থের প্রতিপাদক হইলে বেদান্তের নিক্ষলত্বাপত্তিই হইবে | এজন্য 
কর্মকাগবিহিত ক্রতুর অর্থাৎ যন্ঞাদির অপেক্ষিত কর্তৃরূপ অঙ্গপ্রতিপাদনদ্বার! বেদাত্তবাক্যের নিরাকাজ্ষত1 সম্পাদন 
করিতে হইবে। ক্রত্পগ কর্তৃপ্রতিপাদনেই জীবস্বরূপপ্রতিপাদক বেদাস্তবাক্যমমূহ পর্যবসিত বলিয়া বুঝিতে হইবে | 
ভীবশ্বরূপই প্তত্বমস্তাদি” বাক্যের “ত্বং” পদের অর্থ। এইরূপ ইশ্বরপ্রতিপাদক বেদাত্তবাক্যের “তৎ” পদদ্বারাও 
বিহিত কর্থ্ে অপেক্ষিত দেবতারূপ সম্প্রদানের প্রতিপাদন বুঝিতে হইবে । যাহা হউক, “তৎ? ও 'ত্বং” পদার্থপর 
বেদাত্তবাক্যসমূহ বিহিত কর্মে অপেক্ষিত কর্তা ও দেবতার স্তাবক হইয়া! থাকে অর্থাৎ স্ততির প্রতিপাদক হইয়া! থাকে। 
এইরূপে বেদাস্তের সহিত সমস্ত বেদ সাধ্য কর্মেরই প্রতিপাদক অর্থাৎ সাধ্য কর্ম্মই বেদের তাৎপধ্যবিষয়ীভূত অর্থ $ 
কিন্ত সিদ্ধ ব্ৰহ্ম বেদের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ হইতেই পারে না। পূর্বরমীমাংসকগণের মতে__এইরূপ অনুমান 
প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে--“বেদাত্তবাক্যানি ন ব্রহ্মপরাণি, ক্রত্বকগ কর্তৃদেবতা প্রাশত্যপ্রকাশনপরত্বাৎ; 
অর্থবাদবাক্যবৎ।” ইহার অর্থ এই যে- বেদ্যন্তবাক্যসমূহ সিদ্ধ ব্রহ্মতাৎপর্য্যক নহে, যেহেতু তাহ! বিহিত ক্রতুর অঙ্গ 
কর্তা ও দ্রেবতার প্রাশত্ত্যপ্রকাশনেই তাৎপর্য্যযুক্ত ; যেমন বিধিশেষ অর্থবাদবাক্য বিহিত বস্তুর প্রাশস্ত্যপ্রকাশনে 
তাৎ্পর্য্যযুক্ত বলিয়! সিন্ বস্তুর প্রকাশনে তাৎপর্য্যযুক্ত নহে। স্থতেরাং সিদ্ধ ব্রহ্ম শান্রৈকবেদ্ব হইতে পারে না। 

এই বেদাস্তবাক্য অর্থবাদের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। 'অর্থবাদবাক্য তিন প্রকার £__গুণবাদ, অনুবাদ ও 
তুতাৰ্থবাদ | , গুণবাদ নিরূপণ করিবার জন্ত পূর্বমীমাংসাদর্শনে “তৎসিদ্ধিপেটিকা” সুত্র প্রদর্শিত হইয়াছে | প্তথ- 
সিদ্ধি-জাতি-সারূপ্য-প্রশংসা-ভূমলিঙ্গসমবায়া ইতি ওণাঅয়ঃ” (১1৪1১৩--২৩ সুত্র) । যে শব্দ প্রযাণাস্তরবিরোধ- 
প্রযুক্ত মুখ্যার্থের প্রতিপাদনে অসমর্থ হইয়! যুখ্যার্থগত গুণদ্বার! অর্থের প্রতিপাঁদক হয়, অর্থাৎ গুণবৃত্তি অবলম্বন করিয়া 
শব্দ অর্থের প্রতিপাদক হয়, তাহাকে গুণবাদ বল| হয়। যেমন-_-“আদিত্যো যুপঃ” এই বেদবাক্যের 
শ্রোত অর্থ__আদিত্যাভিন্ন যুপ। পণ বদ্ধনকাষ্ঠবিশেষকে বুপ বলে; কিন্ত প্রত্যকষপ্রমাণঘারা! যুপ আদিত্য হইতে 
ভিন্ন ইহা সিদ্ধ আছে) এই প্রত্যক্ষবিরোধ পরিহারের জন্য "আদিত্য"পদ সূর্যকে না বুঝাইয়! হুরয্যগত ওজ্ল্য 
গুণ প্রতিপাদনদ্বার| তাদবশ ওজ্জল্যগণযুক্ত বস্তুর প্রতিপাদক হইয়! থাকে । এজন্য “আদিত্যবৎ উচ্ছলে! যুপঃ” এইরূপ 
অর্থ হইয়৷ থাকে। স্বতাভ্যক্ত যুপ উজ্জল বলিয়! উক্ত বাক্যদ্বারা গুণবাদ অবলঙ্বনপূর্বাক প্রশংসিত হইয়া থাকে,_ ইহাই 
গুণবাদরূপ অর্থবাদের উদাহরণ । প্রমাণাস্তরসিদ্ধ বস্তুর কথনের নাম অনুবাদ । যেমন-_“অগ্নিহিমস্ত ভেবজমূ:ঃ (২৩,৪৬ 
মন্ত্র যজুঃ) এই যভুর্বপ্ব অগ্নির হিমনিবর্তকতার প্রতিপাদক ; অগ্নি যে হিমনিবর্তক, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ |. 
এজন্য ইহা অন্বাদরূপ অর্থবাদ। এইরূপ সিদ্ধ বস্তুর যাথার্থ্য কীর্তনের নাম ভৃতার্থবাদ ; যেমন-_“্বজ্রহস্তঃ 
- পুরন্দরঃ” এই মন্ত্রে পুরন্দর ইন্দ্রকে বজহস্ত বল! হইয়াছে। বস্ততঃই ইন্দ্রের হস্তে বজ্র আছে। এজন্য ইহা! ভূতার্থবাদ |: 
অথবা যে ত্রিরিধ তাহ! প্রদশিত হইল। প্রকারান্তরে অর্থবাদকে ছিবিধ বল! যায় ঃ-স্ততিনূপ ও নিন্দারূপ ! 
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প্বায়ুবৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা” ইত্যাদি । তত্ত বিধিশেষত্বেনায়ঃ, “বায়ব্যং শ্বেতমালভেত” ইত্যনেনাস্বয়াৎ। 
যথা_“্তদৃরুদ্রম্ত রুদ্রত্ব’মিতি। দ্বিতীয়ো নিষেধ্যনিন্দাত্বকঃ, তন্তু নিষেধশেষত্বেন “বহিষি রজতং ঁ 
ন দেয়ম্” ইত্যনেন নিষেধেন অন্বয়াৎ ৷ ৯৮। 
তত্র বেদাস্তানাং মধ্যে কেষাঞ্চিৎ গুণবাদত্বং কেধাঞ্চিচ্চান্ছুবাদত্বাদিকমিতি যথাযোগ্যং নির্ণেয়মিতি 
প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ--“তত্ত, সমন্বয়াপদিতি। তুশব্দঃ পুর্র্বপক্ষনিষেধার্থ। পূর্ব্বোক্তরীত্যা বেদাস্তশাস্ত্রৈবেছ্ঠং 
বরদ্ষৈব, কুতঃ? সমন্বয়াৎ। সৰ্ব্বশান্ৰস্ত তত্রৈব মুমুক্ষুজিজ্ঞান্তে জগদভিন্ননিমিতোপাদানকারণে শান্্রযোনৌ 
জীবপ্রধানকালকর্ম্মাদিনিয়ন্তরি  ব্রক্মরুদ্েন্দ্রািকিরীটেডিতপাদপীঠে নিখিলদোষগন্ধানাভ্রাতমাহাত্যে 
a সার্ববজ্ঞ্যান্নস্তগুণনিলয়ে ব্ৰহ্মণি মুক্তোপস্থপ্যে সমন্বয়াৎ। “স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” (৮৷৭৷১ ছাঃ) “্যতো 


তন্মধ্যে বিধেয়ার্থের স্তাবক প্রথম ;_যেষন “বায়ুর্কে ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা” ইত্যাদি । এই অর্থবাদ বিধির শেষর্ূপে অস্বিত 
হইয়| থাকে। “‘ৰায়ব্যং শ্বেতমালভেত’ এই বিধির সহিত উক্ত অর্থবাদের অন্বয় হয়। এইরাপ দ্বিভীয়টির উদাহরণ 
যথা_“তক্রত্ন্ত রুত্রত্বম”” ইহার অর্থ_রুত্র রোদন করিয়াছিলেন; যেহেতু তিনি রোদন করিয়াছিলেন, এই ভস্তই 
তাহার নাম রুদ্র। এই অর্থবাদবাক্য নিষেধার্থবাদ ; এজন্ত ইহা নিন্দার্থবাদ ; ইহা! নিবেধ্যের নিন্দাত্ক। "বহিধি 
রজতং ন দেয়ম্” বহিযাগে রজত দক্ষিণা দিবে না-_এই নিষেধবাক্যে দক্ষিণারূপে নিবেধ্য রজতের নিন্দার জন্য উক্ত 
অর্থবাদবাক্য বলা হইয়াছে। রুদ্র রোদন করিয়াছিলেন; এই রোদনজাত অশ্রু হইতে রজত উৎপন্ন হইয়াছে। 
রোদনাশ্র হইতে উৎপন্ন রজত বহিযাগে দক্ষিণা দিলে যজমানগৃহেও সংবৎসরের মধ্যে রোদন হইবে, ইত্যাদি বলা 


হইয়াছে। ৯৮। 
:  সিদ্ধাৰ্থবোধক বেদান্তবাক্যসমূহের মধ্যে কতকগুলি গুণবাদের অন্তর্গত এবং কতকগুলি অনুবাদের অন্তর্গত 


হইবে। এইবূপে সমস্ত বেদাস্তবাক্যই অর্থবাদের অন্তর্গত বলিয়া বেদান্তবাক্যের ত্বতন্ত্রভাবে অর্থপ্রতিপাদকতা| নাই। 
5 স্বতরাং স্বতত্রভাবে বেদান্তবাক্যদ্বারা স্বপ্রধান ব্রঙ্মের সিদ্ধি হইতে পারে না--ইহাই পূর্বামীমাংসকগণের পূর্ববপক্ষ। 
$e এই পুর্বপক্ষের উত্তরে-_ব্রহ্মহুত্রে সিদ্ধান্তস্বত্র বল! হইয়াছে-_-“তত্ত্‌ সময্বয়াৎ” (১১1৪ ব্রহ্মসথত্র )। স্থত্রে যে “তু” 
J শব্দটি আছে, তাহা গরদশিত পুর্পক্ষের নিষেধার্থক, অর্থাৎ পূর্কদোক্তপ্রকার আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্তুই চতুর্থ হৃত্রের 
_. অৱতারণ! করা হইয়াছে। হুত্রার্থ এইরূপ যে_*তৎ“_বেদবান্তশাস্ৈকবেন্য ব্রহ্মই। কিরূপে ইহা জান! যায়? 
এইরূপ আশঙ্কায় হেতু নির্দেশ করা হইয়াছে__“সমযয়াৎ”। যেহেতু যিনি যুযুক্ষুগণের জিজ্ঞন্ত, যিনি জগতের অভিন্ন 
: নিষিত্বোপাদানকারণ, যিনি শাস্তরপ্রম।ণক, ধিনি ভীব প্রকৃতি কাল কর্ম প্রভৃতির নিয়ন্তা, ব্রহ্ম! রুদ্র ইন্দ্র প্রভৃতির কিরীট- 
i সমূহদার! যাহার পাদগীঠ বন্দিত হইয়া থাকে, নিখিল দোষগন্ধদারা যাহার মাহাত্ম্য অনাস্রাত অর্থাৎ যাঁহার মাহাত্ম্য 
রর নিখিল দোবদ্ধার! অস্পৃষ্ট, যিনি সার্বজ্যাদি অনন্ত গুণসমূহের আশ্রয় এবং যিনি মুক্তগণের প্রাপ্য, সেই ব্রন্মেই সমস্ত 
বেদান্তশাস্তের সমঘয় হইয়া থাকে | ৰেদান্তশাস্তৈকবেদ্ব যে ব্হ্মই, ইহা শ্রুতি হইতেই জানা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে 
বল! হইয়াছে_-“সেই আত্মা জিজ্ঞাসিতব্য”, তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে__“্যাহা হইতে এই ভূতসমূহ উৎপন্ন 
হইয়াছে,” যুওকে বলা হইয়াছে__-“এই পরমপুরুষ হইতে প্রাণ, মন ও সর্বে্িয় উৎপন্ন হইয়াছে,” নারায়ণোপনিবদে 
বলা হইয়াছে__“নারায়ণ হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে” পি পূর্বে এক নারায়ণই ছিলেন । তখন ব্রহ্মাও ছিলেন ন! 
এবং ঈশান অর্থাৎ রুত্রও ছিলেন না) সেই ্যাননিষ্ঠ নারায়ণের ললাটদেশ হইতে ত্রিলোচন শূলপাণি পুরুষ অর্থাৎ 
| কদর উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই ধ্যাননিষ্ শারায়ণের ললাটদেশ হইতে স্বেদ অর্থাৎ ঘৰ্ম্ম নিপতিত হইয়াছিল; তাহাই 
এই বিদ্ুত দরাশি। সেই.দলে চস ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন।” “নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন, নারায়ণ 
হইতে রুত্র উৎপন্ন হন” কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে--প্মন্ত বেদ যাহার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন*। আরণ্যকে 


& 


কর্মমীমাংসকাঁভিমতপক্ষনিরসনমূ তি 
বা াইমানি ভূতানি” (৩৷১৷১ তৈঃ ) “এতন্মাজ্জায়তে প্রাণ মনঃ সর্বেদিয়াণি চ* (২1১৩ মুঃ) “নারারণাৎ 


প্রাণো জায়তে” “একো হ বৈ নারায়ণ আসীন ব্রহ্মা, নেশানঃ, তস্য ধ্যানাস্তঃস্থস্ত ললাটাৎ ত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ 


পুরুষোহজায়ত, তত্ত ধ্যানাস্তঃস্থস্ত ললাটাৎ স্বেদোহপতৎ, তা ইমাঃ প্রততা আপত্তত্ৰ ব্ৰহ্মা চতুঙ্দুখোহজায়ত, 
নারায়ণাদ্‌ ব্রহ্মা জায়তে, নারারণাদ্‌ রুদ্রঃ" (১ নাঃ) “সবর বেদা যৎপদমামনস্তি” (২৷ ৫ কঠ) “আন্তঃ 
প্রবিষ্টঃ শান্তা জনানান্৮ (২ প্রশ্ন, ১১ অন্ধ যজুরারণ্যক) “যং সবের্ব দেবা নমন্তি” (২1৪ হুসিংহপূর্ববতাপনী ) 
“্য আত্মাপহতপাপ্থা বিজরো বিষৃত্যুরধিশোকো বিজিঘৎসোইপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসন্কল্পঃ' (৮1৭1১ ছাঃ) 
প্যঃ সব্্বজ্ঞঃ সবর্ববিৎ» (১১৯ মুঃ) “ব্ৰহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” (২1১ তৈ:)*প্রধানক্ষেত্রজ্পতি” (৩।১৬ শ্বেঃ) 
“অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” (২1১২ মুঃ) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ৷ যদ্ধা উক্তম্বরূপং ব্রদ্েব বেদাস্তেযু সমন্বয়াৎ 
উক্তশ্রুতিভ্যঃ। সম্যগন্বয়ঃ শক্ত্যা শক্যত্বেন বান্বয়ঃ সমন্বয়ঃ তন্মাদিতি যাবৎ । ৯৯। 

অথ বছুক্তং স্ববস্তাপি বেদন্ত ক্রিয়াপরত্বম, তৎ তুচ্ছম্‌: ব্রহ্মতত্করাণাং কপোলকল্পনামাত্রত্বাৎ 
প্রত্যুত সমস্তধৰ্ম্মবজাতস্ত ব্রন্মবিবিদিষয়ৈব মোক্ষাসাধারণরূপৌপায়োপক্ষীণত্বাৎ কর্ম্মণ এব মোক্ষোপারভূত- 


বল! হইয়াছে --?দেই অন্তৰ্য্যামী জনগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের নিয়ামক হইয়া থাকেন”, নৃসিংহপূুর্বতাপনী 
উপনিষদৰ বলা হইয়াছে --“যাঁহাকে সমস্ত দেবতা নমস্কার করিয়! থাকেন” ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হইয়াছে__“বে আত্ম! 
সর্বপাপবঞ্জিত, অজর, অমর, বিশোক, বিজিঘৎস, অপিপাস, সত্যকাম ও অত্যসন্কল্প, সেই আত্মাই অন্বেবণীয়,” মুগকে 
বল! হইয়াছে_-“যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বববিৎ*, তৈত্তিরীয়ে বলা হইয়াছে__““বন্ধজ্ঞ ব্যক্তিই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন” শ্বেতাশ্বতরে বল! হইয়াছে--“তিনি প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের পতি” এবং মুগ্ডকে বল! 
হইয়াছে-_“সেই পরমপুরুষ কার্য্যবর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ যে সকলের কারণীভূত অব্যক্ত, তাহ! হইতে শ্রেষ্ঠ ।” ইত্যাদি শ্রুতি 
হইতে বেদাত্তশা স্তৈকবেদ্য ব্ৰহ্মই--ইহাই জানা যায়। অথবা! এই চতুর্থ সত্রের অর্থ এইরূপ হইবে যে-পূর্ববোক্রত্বরূপ 
ব্ৰহ্মই, যেহেতু বেদান্তবাক্যসমূহে ব্র্গের সম্যক্‌ অন্বয় আছে। প্রদর্শিত শ্রতিবাক্যসমূহ হইতেই ইহা জানা যায়। বেদাস্ত- 
বাক্যসমূহে ব্রন্মের সম্যক অ্থয় অথবা শক্তিদ্বারা শক্যরূপে অন্বয় আছে বলিয়া পুর্বোক্রহ্থরূপ ব্রন্মই | ৯৯। 

আর যে পূর্বপক্ষী মীযাংসক বলিয়া ছিলেন -"আয়ায়্ত ক্রিয়ার্থতবাৎ” এই ভৈমিনিহুত্রাহ্সারে বেদমাত্রই ক্রিয়া- . 
প্রতিপাদক ইত্যাদি, পূর্বপক্ষীর এরূপ বলা নিতাস্ত অসঙ্গত। ইহা পুর্বরপক্ষিগণের ব্রহ্মবিদ্বেষপ্রহুত ত্বকপোলকল্পনা- 
মাত্র। প্রত্যুত সমস্ত বিহিত কম্মকলাপ অনুষ্ঠিত হইয়! ব্রক্মবিবিদিষা উৎপাদনদ্বারা মোক্ষের উপায়েই পর্যবসিত হইয়া 
থাকে। কর্মই মোক্ষের উপায়ভূত বিদ্যার উৎপাদক বলিয়! কর্মপ্রতিপাদক বেদভাগও পরম্পরাক্রমে ব্রন্ষেই অমনগত 
হইয়াছে অর্থাৎ বর্ম প্রতিপাদক বেদান্ত সাক্ষাদূভাবে ও কর্ম্মকাণ্ড পরম্পরাভাবে বক্ষে সমনুগত হইয়াছে। 

“তমেতং বেদাম্কৰচনেন ব্ৰাহ্মণ! বিবিদিবপ্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন” ইত্যাদি শ্রতিদবারা যজ্ঞ, দান, তপঃ 
প্রভৃতি বিহিত কৰ্ম্ম বিবিদিষার উৎপাদনদ্বার! ব্রহ্মবিদ্যার উৎপাদক হইয়! থাকে বলা হইয়াছে; স্বতরাং সমস্ত কর্মকাণ্ড 
পরম্পরাক্রমে ব্রঙ্গেই সমঙ্ুগত হইয়া থাকে। প্রদরশিত বৃহদ্বারণ্যক শ্রুতিতে যে বেদান্থবচন, যজ্ঞ, দান, তপঃ প্রভৃতির 
কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে শতপথ্ব্রাস্মণবিহিত সমস্ত কর্ম্মবলাপই গৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। হারান: 
শতপথত্রাঙ্গণেরই শেষভাগ । £ 

আর পুর্ববপক্ষিগণ যে বলিয়াছিলেন-_বেদান্তবাক্যসমূহও কর্ম্মেই সমন্থ্গত, কন্মাপেক্ষিত কর্তারই প্রতিপাদক, 
এন্ত বেদাস্তবাক্যও ত্রন্মপ্রতিপাদক নহে ইত্যাদি, তাহাও *বিবিদিষস্তি* ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা নিরস্ত হইয়াছে। 
সা মতেই সমন্বিত হইতে পারে না 5 পরস্ব কর্ম্মকাওৰিহিত কর্মসমূহই ব্রন্মজিজ্ান্ টু 


৫৩৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ - 


বিদ্যোৎপাদকত্বেন পরম্পরয়া ব্রহ্মণ্যেব সমন্বয়াচ্চ 1 “তমেতং বেদাহুবচনেন ব্রাহ্মণ! বিবিদিষস্তি যজ্ঞেন 


দানেন তপসানাশকেন” (8181২২ বৃঃ) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। এতেনৈব যদ্ৃ্তং ক্ৰত্বৰ্থকৰ্তৃপ্রতিপাদনেন 


বেদান্তানাং নৈরাকাজ্ষ্যমিতি তন্নিরত্তম্‌ । প্রত্যুত কৰ্ম্মণ এব ভিজ্ঞাসোবিবশেষণত্বেন তদধিকারিত্ব-' 


সম্পাদনেনৈব নৈরাকাঙ্ষ্যাৎ | শাস্তরং ন কর্ম্মপরং তস্ত জিজ্ঞাসোৎপাদনেন উপক্ষীণত্বাৎ রূপাদিজ্ঞানোৎ- 


পাদনে চক্ষুরাদিবদিত্যন্মানাৎ। ১০০। 

ননু সর্ব্বেষাং কারকাণাং কর্ম্মসাধনত্বং তাবৎ নির্ধিববাদমূ। তথাচ কর্ভ্রপি কারকস্বাবিশোৎ 
ক্রিয়াঙ্গত্বে কথমপ্যন্থপপত্তিশঙ্কাবকাশাভাবাৎ। ন চ ব্রন্মাণ আপ্তকামতয়! তন্ভিন্নত্বেন কর্ম্মকত্ত ত্বাভাবাদিষ্টা- 
সিদ্ধিরিতি বাচ্যম, ব্রহ্মণভথাত্বেইপি জীবতিত্বাভাবাৎ। ততবমস্তাদিবাক্যেঃ ক্রদ্বদকর্তঃ কষে 
ব্ৰহ্মত্ববিধানেন স্ত,য়মানন্বান তিন কিমপি ব্রহ্মশব্দাভিধেয়মন্তীতি চেন্ন, মন্দানামন্ধপরম্পরোপদেশমাত্রত্বাং। 


টি _______ 4২7 
বিশেষণরূপ হইয়া থাকে বলিয়! ব্রহ্মতিজ্ঞাসার অধিকারিত্বসম্পাদনঘারাই তাহ! নিরাকাজ্ক হইয়! থাকে। এভন্ত 
কর্ম্মকাওও পরম্পরা ব্রহ্মেই সমহ্ছগত। পবিবিদিষস্তি” শ্রুতিঘার! বিহিত কর্ম্মকলাপ যে ্রহ্মবিবিদিবার উৎপাদক, তাহা 
=পষ্টভাৰে গ্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিবিদ্িযাকেই ব্রক্মজিজ্ঞাসা বলে। সুতরাং এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করা 
যাইতে পারে যে_্শাস্ত্ং ন কর্মপরং তন্ত ভিজ্ঞাসোৎপাদনেন উপক্ষীণত্বাৎ ; বূপাদিজ্ঞানোৎপাদনে চক্ষুরাদিবৎ। 
ইহার অর্থ_ শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ কর্ম্তাৎপর্য্যক নহে; যেহেতু শান্ত ব্রচ্মতিজ্ঞাসা উৎপাদন করিয়া উপরতব্যাপার হইয়া! 
থাকে। যেমন রূপাদি জ্ঞানোৎপাদনে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, রূপাদি জ্ঞানোৎপাদনের জন্তই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে বলিয়া! 
চক্ষুরাদি ইন্দিয় রূপাদিজঞানার্থক হইয়া থাকে, এইরূপ বেদও ব্রহ্মজিজ্ঞাস! উৎপাদন করিয়া থাকে বলিয়া ব্রঙমজ্ঞানার্থক, 
কিন্তু কন্মার্থক নহে।১০০ | 

ইহাতে পূর্বপক্ষী বলেন যে-_কারকমাত্রই ক্রিয়ার সাধন, ইহাতে কাহারও বিবাদ নাই। এইরূপ জীবও 
ক্রিয়ার কর্তুকারক বলিয়া তাহাও ক্রিয়ার সাধন হইবে। অন্য কাঁরকের মত কর্তাও ক্রিয়া্ই হইবে। ইহাতে ত 
কোনও অন্থপপত্তির শঙ্কার অবসর নাই। যদি বলা! যায়_ ব্রহ্ম আগ্তকাম বলিয়া অনাপ্তকাম জীব হইতে ভিন্ন; 
অনাপ্তকাম জীবই ক্রিয়ার কর্তা হইয় থাকে; কিন্ত আগ্তকাম ব্রহ্ম ক্রিয়ার কর্তা নহে। সুতরাং ব্রহ্ম ক্রিয়ার কর্তৃুকারক 
হইতে পারে না! বলিয়া ব্রহ্ম কর্মাজও নহে। সুতরাং প্রদর্শিত যুক্তি অহ্সারে জীবের মত ব্রঙ্গের কর্মাঙগত্ব স্ভাবিত নহে। 
সুতরাং পূর্ব'পক্ষী কোনও অনিষ্টপ্রসঙ্গ দেখাইতে পারিবেন না । এতদুততরে পূর্বপক্ষী বলেন যেঁ_ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ম্মান্ 
না হইলেও জীব যে কর্ম্মের কর্তৃকারক, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই এবং ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন নহেন। 
প্তততবমসি” ইত্যাদি বাক্যঘার৷ ক্রতদ ক্তৃূপ জীবের ব্রহ্মত্ব-বিধানদ্বারা ক্রত্ব্ জীবই ভয়মান হইয়া থাকে । ক্রত্বদ 
জীবের স্ততির জন্তই জীবের ব্রহ্মত্ব বিধান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ কর্তজীবতিন্ন ব্রহ্মশব্দাভিধেয় কোনও বস্তু নাই। 
সুতরাং জীবের ক্রত্বদতাপ্রযুক্ত ব্রহ্মেরও ক্রুত্বদতাই স্বীকার করিতে হইবে। জীবাতিরিক্ত ব্রঙ্মশব্দাভিধেয় কোনও 

বস্তু নাই। ৰ 

ু্ববপক্ষিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত। মন্দবুদ্ধি পূর্বপক্ষিগণের ইহা অন্ধপর্পর উপদেশমাত্র। শ্রুতি বলিয়াছেন 
যে--“ভীব সকল অবিষ্যাযুক্ত হইয়া স্বয়ং পণ্ডিতমানী হইয়া থাকে। তাহাদের তত্র অভাবপ্রযুক্ত অন্ধকতৃ্ক 


নীয়মান অন্ধের মত তাহারা হীনগতি হইয়া থাকে। উপদেষ্টা ও উপদেশ্য পুরুষ এই উভয়ই তততবজ্ঞানবিবর্জ্জিত : 


ঃ নিয়া অন্ধপরল্পরা ্থায়গ্রস্ত হইয়া! থাকে” কর্ম, কর্তা প্রভৃতি সকল কারককলাপের নিয়ন্ত্রা স্বতন্ত্র বিশ্বাত্বা 
পর কর্ণের অল হইবেন এবং জীব হইতে তাহার পৃথক্‌ সত্তা নাই-_এইজধপ কথা কোনও স্ব ব্যক্তি বলিতে 


কন্ম্মীমাংসকাভিমতপক্ষনিরসনম্‌ ৫৩৭ 


. পঅবিষ্ভায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতন্মন্থমানাঃ। দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিবস্তি মুঢ়া 'অন্ধেনৈব নীয়মানা 
যথান্ধাঃ ॥” ৫৫ কঠ) ইতি শ্রুতেঃ। ন হি কর্ম্মকত্রদিসবর্বকারককলাপনিয়ন্তঃ ্বতন্তস্তবিশবাত্বনঃ পরত্রন্মাণঃ 
পরান্ত্বং জীবাৎ পৃর্থগসত্ঞ্চ অনুন্বত্তৈঃ কৈশ্চিদপি বক্তং শক্যমূ। “যদাসীৎ তদধীনমাসীৎ” “তস্য ভাসা 
সৰ্ব্বমিদং বিভাতি” (৫1১৫ কঠ ) (৬।১৪ শ্বেঃ) “এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা” (২1১1৪ মু) প্অন্তঃ প্রবিষ্টঃ 
শান্তা” ইত্যাদিশ্রুতেঃ। নাপি দপ্লবা৷ হোতে অদৃঢ়া যজ্রূপা” (১1২৭ মু) “অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি” 
(৩৮১০ বৃঃ) “ৃত্বা পুনম ত্যুমাপ্ততেহবর্যমানঃ ন্বকর্্মাভিঃ” ইত্যাদিশ্রুতিভিনিন্দিতে কর্ম্মণি বেদাস্তানাং 
সমন্বয়ো যুক্তঃ, অনাপ্তত্বাপত্তেঃ । ন হি স্বমুখেনৈব নিন্দাং কৃত্বা পুনস্তস্মিন্নেব নিন্দাবিষয়ে স্বয়ং সমবীয়াৎ 
স্ব্বদ্ঞো বেদঃ। তথাত্বে চ উন্মত্তপ্রলাপবৎ তস্যাপি অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ। নাপি বেদাস্তানাং 
বিধ্যঙ্ত্বমর্থবাদাদিবদ্‌ বক্তং শক্যম্ ভিন্নপ্রকরণপঠিতত্বাৎ বিধিসামিধ্যাভাবাচ্চ। নাপি প্রবৃত্তিনিবৃত্য- 
ভাবরূপতভুতার্থবোধকতয়! বেদাস্তানাং নিষ্ফলত্বং বক্তুং শক্যম্‌, বেদান্তব্দ্বব্ৰহ্মঞ্ছানস্য মোক্ষরূপপরমশ্রেয়ঃ- 
ফলবত্বাৎ। “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা! বিদ্যতেহয়নায়” “ব্রন্মবিদাপ্নোতি পরম্” “তরতি- 


পারেন না অর্থাৎ উন্মত্ত ব্যক্তিই এরূপ কথ! বলিয়| থাকে। ব্রহ্ম যে কর্ম্মাদ্গ নহেন এবং ব্রঙ্মের যে জীব হইতে 
" প্থক্‌ সত্তা আছে, তাহা শ্রুতিদ্বারাই সিদ্ধ হইয়! থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে__“্যাহা কিছু ছিল, তাহ! সমস্তই ব্রঙ্মের 
অধীন ছিল” “ব্ৰন্মের প্রকাশদ্বারাই সমস্ত প্রকাশমান হইয়। থাকে” “এই ব্ৰহ্মই সর্কভূতের অন্তরাত্বা” “এই ব্ৰহ্মই 
অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়৷ সকলের শাসনবর্ত1”। ইত্যাদি শ্রুতিদ্বার! ব্রহ্মের বায এবং জীব হইতে ব্রন্মের পৃথক্‌ সত্তা 

প্রতিপাদিত হইয়াছে। 

আরও কথা এই যেঁ-কর্ম্মে বেদান্তের সমন্বয় সঙ্গত নহে; কারণ শ্রুতিই কর্মকে নিন্দিতরূপে প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। শ্রুতিই বলিয়াছেন যে-_“যজ্ঞন্ূপ তেল! অদৃঢ়” “কর্মের ফল অন্তবৎ হইয়া থাকে” “জীব মৃত হইয়া 
পুনর্বার স্বকর্মম্বারা পীড়িত হইয়া পুনর্ববার মৃত্যুলাভ করিয়া থাকে।” এইরূপে শ্রুতিনিন্দিত কর্ম্মে শ্রুতির সমন্বয় 
স্বীকার করিলে শ্রতিরই অপ্রামাণ্য হইয়া পড়িবে। এইরূপ কখনই সভাবিত হইতে পারে না যে--শ্রুতি নিজমুখেই 
কর্ণের নিন্দ! করিয়! পুনর্বার সেই নিন্দিত কর্ম্মে স্বয়ংই সমঘ্িত হইবেন। এইরূপ সমন্বয় বলিলে উন্মত্তপ্রলাপের মত 
অতির অপ্রামাণ্যই হুইয়। পড়িবে। আর এরূপ বল! সঙ্গত নহে যে- অর্থবাদাদি বাক্য যেমন বিধির অঙ্গ হুইয়! থাকে, 
এইরূপ বেদাস্তও বিধির অঙ্গ হইবে, কারণ বেদান্তবাক্য ও কর্ম্মবিধিবাক্য ভিন্ন প্রকরণে পঠিত | ভিন্ন প্রকরণে পঠিত 
বেদান্তবাক্যের বিধ্যঙ্গতা সম্ভাবিত নহে। অর্থবাঁদবাক্যের বিধিসান্্িধ্য আছে বলিয়া অর্থবাদের বিধ্যদত! থাকিলেও 
বেদাস্তবাক্যের বিধিসান্নিধ্য নাই বলিয়! অর্থবাদের মত বেদাস্তের বিধ্যঙ্গতা সম্ভাবিত নহে। 

আর এরূপও বলা সঙ্গত নহে যে-_বেদাত্তবাক্যসমূহ প্রবৃত্তির ব| নিবৃত্তির বোধক ন! হইয়! সিদ্ধ বস্তু ব্রহ্ের 
বোধক হইলে বেদান্তবাক্যসমূহের নিক্ষলত্বাপত্তি হইবে অর্থাৎ বেদাত্তবাক্যসমূহ অপুরুবার্থপর্ধ্যবসায়ী হইয়া পড়িবে, 
কারণ বেদাস্তবেদ্য ব্রন্ধের জ্ঞান হইতে পরমশ্রেয়ঃ যোক্ষরূপ ফলের লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং বেদাস্তবাক্য নিক্ষল 
হইতে পারে না। বেদাস্তবেদ্য ব্রন্ষের জ্ঞান হইতেই যে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, ব্রহ্জ্ঞান না হইলে মোক্ষ হয় না, 
ইহ! বহুতর শ্রুতি হইতে জান! যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন যে__“সেই ব্রহ্গকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিয়! 
থাকে। মোক্ষলাভের অন্য কোনও পথ নাই” “ত্রক্গবিৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন” “আত্মবিৎ শোকাতীত হইয়া 
থাকেন” “জীব নিরঞ্জন হইয়! পরম ত্রহ্মসাম্য লাভ করিয়া! থাকে” “ব্রহ্মজ্ জীব বীতপোক হইয়! ব্রম্মের মহিমা প্রাপ্ত 


হইয় থাকে” “জীবের আরাধনায় প্রীত হইয়া ব্রহ্ম ভীবকে অমৃতত্ব প্রদান করিয়া থাকেন*। এইক্প ব্হ্গজ্ঞান ব্যতীত রিং 


ও ৬৮ 


৫৩৮ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 

EE শোকমাত্মবিৎ” “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যযুপৈতি” “্তন্মহিমানমিতি বীতশোকঃ” “ভুষ্টত্ততস্তেনামৃতত্বমেতি” 
ড __ গ্য্দা চর্খববদাকাশং বেষ্টয়িস্থন্তি মানবাঃ। তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তং নিগচ্ছতি ৷” ইত্যাগ্্বয়ব্যতিরেক- 
সাবধারণক্রুতিভ্যঃ। “পুরুষার্থোইতঃ শব্দাৎ” ইতি সূত্রাৎ (৩1৪।১)। ১০১। 

2 নন “অক্ষয্যং হ বৈ চাতুৰ্ম্মাস্যযাজিনঃ” ইত্যাদিনা কর্ম্মণোহপি ব্ৰহ্মাবৎ স্ততিশ্রবণাৎ তত্র সমন্বয়োইপি 
: ন দোষাবহ ইতি চেন্ন, বেদবিষয়ঃ স এব যঃ সর্ব্বত্র জয়তে এব, ন তু কাপি নিন্দ্যতে। কর্ম্মণস্ত 
স্ততিনিন্দয়োরুভয়োধিষয়ত্বদর্শনাৎ ন শাস্ত্রসমন্বিতত্বমিত্যর্থঃ ৷ “যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে” 


| জীবের সর্বদূঃখোচ্ছেদরূপ মোক্ষ হইতে পারে না,__ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন__“চন্ব যেমন 
3 শরীরকে আবৃত করিয়া! থাকে, এইরূপ মানব যদি চর্ন্মের মত আকাশকে বেষ্টন করিতে পারে, তবে ব্রহ্মকে না 
জানিয়াও জীবের দুঃখের অবসান হইতে পারে অর্থাৎ  চর্ম্মের শরীরবেষ্টনের মত জীবের আকাশবেষ্টন যেমন অসম্ভব, 
এইরূপ ব্শ্নকে না জানিয়! দুঃখের অবসান করাও অসভব। ব্রন্মজ্ঞান হইতে মোক্ষ এবং ব্ৰহ্মজ্ঞান না থাকিলে 
মোক্ষের অভাব প্রদর্শনদ্বার| বরহ্মজ্রানের সহিত মোক্ষের অন্বয়-ব্যতিরেক শ্রুতিই প্রদর্শন করিয়াছেন এবং “তমের 
বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” ইত্যাদি শ্রৃতিতে “এব*কারদ্বার! সাবধারণ নির্দেশ করিয়াও শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানই যে একমাত্র 
মোক্ষের কারণ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। বন্হুত্রকারও “পপুরুযার্থোহতঃ শব্াৎ” (৩181১) এই হ্ত্রত্বার ইহাই 
বলিয়াছেন। পুরুষার্থ অর্থাৎ ব্রহ্গপ্রাপ্তিরপ মোক্ষ “অতঃ” অর্থাৎ এই ব্রহ্ধবিদ্বা হইতেই হইয়! থাকে-_ইহ! “শব্দাৎ” ' 
অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য হইতে_“ব্ৰহ্মবিদাপ্রোতি পরম” ইত্যাদি শ্রতিবাক্য হইতে জানা যায়। ১০১। 
ইহাতে পূর্বরপক্ষী আপত্তি করেন যে_ বরহ্মজ্ঞান মোক্ষফলক ইহা! যেমন শ্রুতি হইতে জানা যায়, সেইরূপ কর্ম্মও 
অন্গয়ফলক ইহাও শ্রুতি হইতে জান! যায় শ্রাতিই বলিয়াছেন__“অক্ষয্যং হ বৈ চাতুন্মাস্তযাজিন:” ইত্যাদি অর্থাৎ 
Ee চাতুৰ্্মান্তযাজী পুরুষের অক্ষয় ফল হইয়া! থাকে। সুতরাং ব্রঙ্গের মত কর্ম্মেরও স্তুতি শুন! যায় বলিয়া অর্থাৎ বেদবাক্য 
হইতে জানা যায় বলিয়া কৰ্ম্মে বেদান্তৰাক্যসমূহের সমন্বয় দোষাবহ হইবে না। স্তুতি উভয়ত্র তুল্যভাবেই আছে, 
এন্ণ্য কর্ম্মে বেদান্তবাক্যসমূহের সমন্ব়ও দোষাবহ হইবে ন!। বেদাস্তবাক্যসমূহ ব্রহ্মপর, কর্্মপর নহে এরূপ ত বল! 
যায় না। 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই বে- পূর্বপক্ষীর এরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ বেদপ্রতিপাগ্ বিষয় তাহাই হইবে, 
যাহা বেদে সর্বত্র স্তই হইয়া থাকে, কোথাও নিন্দিত হয় না অর্থাৎ বেদে সর্বত্র যাহার কেবল প্রশংসাই অত 
হওয়া যায়, তাহারই বেদপ্রতিপাদ্যত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্ত যাহার স্তুতি ও নিন্দা উভয়ই বেদ হইতে শ্রুত 
হওয়া যায়, তাহা বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় নহে। ব্রহ্ম বেদে সর্বত্র স্ততই হইয়া থাকেন, কোথাও নিন্দিত হন না) 
পন অঙ্ই বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়; আর তাহাতে বোন্তবাক্যসমূহের সমন্বয় হইবে। কর্ম বেদে সর্বত্র স্তত নহে, 
কর্ণের নিন্দাও বেদে আছে) সুতরাং কর্ম স্তুতি ও নিন্দা উভয়েরই বিষয় হয় বলিয়া! কর্ম বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় নহে 
এবং কর্মে বেদাতবাক্যসমূহের সমন্বয় হইতে পারে না। “্যথেহ কর্মজিতঃ লোক: দদীয়তে” অর্থাৎ যেমন এই 
_ ভগতে কর্াজ্দিত লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, “নাস্তযকৃত: স্তেন* অর্থাৎ. কর্মদবারা নিত্য মোক্ষ হয় না-_ ইত্যাদি 
টু টে দি রা নায়! যাহারা অতন্বে তনবদর্শন করিয়া থাকো, 
০ হইতে কোনরূপ সংস্কার আসে নাই, সুতরাং যাহারা 
পতুপ্রায, সেই মূর্ধ পুকুষগণের কর্মে প্রবর্তনের জম্তই বেদে কৃতাপি বর্ষের স্তুতি জীরফা অ 
১ ট প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অভিপ্রায় এই যেতাদৃশ অজ্ঞ পুরুষগণ চিত্তগুদ্ধির 


কর্ম্মমীমাংসকাভিমতপক্ষনিরসনম্‌ ৫৩৯ 
(৮7১৬ ছাঃ) প্নাস্তযকৃতঃ কৃতেন” (মুঃ ১২1১২) ইত্যার্দিনা নিন্দাপূর্ববকশ্রেয়ঃপ্রতিবন্ধকত্বশ্রবণাৎ | 
কৰ্ম্মস্তুতিঃ বালানামতত্বে তত্বপ্রেক্ষাবতাং তমঃপিহিতবুদ্ধীনাং সচ্ছাস্্রাচার্য্যসংস্কারহীনমনস্কানাং পশুপুরুষাণাং 
প্রবর্তনায়ৈবেতি বোধ্যম। “এষ ভূতাধিপতিরেষভূতপালঃ ( বৃঃ 818২২ ) “স কারণং করণাধিপাধিপঃ 
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ” ( শ্বেঃ ৬৯) “ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে | পরাস্য শক্তিবিববিধৈব 
আয়তে” ( খেঃ ৬৮) “যঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ” (মুঃ ১৷১৷৯) “সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ'' ইত্যাদিনা 
সৰ্ব্বত্ৰ জুয়মানে “য আত্মাপহতপাপ্য' (ছাঃ ৮1৭১ ) ইত্যাদিনা হেয়ধৰ্ম্মগন্ধাস্পৃষ্টমাহাত্ম্যে শ্রীযুকুন্দে এব 
পর্ব্রহ্মণি বেদাস্তানাং সমন্য়ঃ ইতি রাদ্ধান্তঃ। “যতে বা ইমানি ভুতানি জায়স্তে” ( তৈঃ ১১২) “সদেব 
সৌম্যেদমগ্র আলীৎ” (ছাঃ ৬৷২৷১) “ব্ৰহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব” (বৃঃ ১1৪1১১) “ব্রহ্ম বা ইদমগ্র 
আঁসীৎ তদাত্মানমেবাবেদহং ব্ৰহ্মাস্মীতি” (বৃঃ ১181১০) “তন্মাৎ স্র্বমভবৎ” “আত্মা বা! ইদমেক এবাগ্র 
আসীৎ” “তক্ষাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ” (তৈঃ ২1১।১) “সত্যজ্ঞানমনস্তং ব্ৰহ্ম’ (তেঃ ২1১১) 
«বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” (বৃঃ ৩৯1২৮) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। সমন্বয়ো নাম শজ্যৈব তৎপরত্বং ন লক্ষণাদিবৃত্্যা 
জঘ্স্ত মুখ্যবাধ্যত্বাৎ ; “যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ” ইতি স্যায়াৎ ৷ ১০২। 


________.- শী শী টা 
নিমিত্ত বেদোক্ত করে প্রবৃত্ত হউক। কর্ণধার মনোমল বিনষ্ট হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহার! বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় 
অবগত হইতে পারিবে। কর্্মস্ততিবাক্যের এইরূপ অভিপ্রায়ই বুঝিতে হইবে; কিন্তু ও কর্মন্ততিদ্বারা কর্মৃহ 
বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় ইহা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং কর্মে বেদাত্তবাক্যসমূহের সমন্বয় হইতে পারে না। যাহা! বেদে 
সর্বত্র স্তুত হইয়া থাকে, তাহাতেই অর্ববেদাত্তবাক্যের সমন্বয় হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন_“ইনিই ভূতাঁধিপতি, 
ইনিই ভূতপাল” “তিনিই কারণ এবং করণসমূহের অধিপতির অধিপতি ; তাহার কোনও জনক নাই এবং 
অধিপতিও নাই” ‘তাহার সমান ব! অধিক কিছু দেখ! যায় না। ই"হার শ্রেষ্ঠ! শক্তি নান! প্রকারই শুন! যায়” “যিনি 
সৰ্ব্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ” “তিনি সংসারবন্ধের স্থিতি ও মোক্ষের হেতু” ইত্যাদি বাক্যসমৃহদ্বারা যিনি বেদে সর্ব স্তয়মান 
হইয়! থাকেন এবং “য় আত্মা অপহতপাপ্]* ইত্যাদি বাব্যদ্বার! বাহার মাহাত্ম্য নিন্দিত ধর্মগন্ধে অস্পৃষ্ট বলিয়া বেদে 
কীন্ডিত হইয়াছে, সেই পরত্রহ্মনামক ভগবান ্রীমুকুন্দেই বেদাস্তবাক্যসমূহের সমন্বয় হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত। কারণ 
শ্রুতিই বলিয়াছেন “যাহ! হইতে এই ভূতসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে” “হে সৌম্য! স্থষ্টির পূর্বে এই জগৎ অদ্রপেই 
ছিল” “থা পূর্বে এই জগৎ একমাত্র ্রক্মরূপেই ছিল” “অগ্রে ইহা! ব্রহ্ম ই ছিল, সেই ব্রহ্ম আত্মাকে জানিয়াছিলেন 
যে__আমি ব্ৰহ্ম হই” “তাহা হইতে এই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে” “অগ্রে ইহা! একমাত্র আত্মাই ছিল” “সেই এই আত্মা 
হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে" ‘ব্ৰহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানম্বরূপ ও অনস্তন্বরূপ” “ব্রহ্ম বিজ্ঞানম্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ”। 
“তত, সমন্বয়াৎ” এই সুত্রে যে “মন্থয়”-কথ| বলা হইয়াছে, এই সমন্বয় শব্দের অর্থ কি? এইকপ প্রশ্নের 
উত্তরে মূলকার বলিতেছেন যে_ শব্ধ স্বীয় শক্তিদ্বার! যে অর্থের প্রতিপাদ্রক হইয়! থাকে, সেই অর্থেই সেই শব্দের সমন্বয়: 
বুঝিতে"হইবে। শক্তিদ্বার! শব্দের অর্থপ্রতিপাদকত্বই সমন্বয় । লক্ষণ! উপচার প্রভৃতি বৃততিদবারা প্রতিপাদ্য অর্থে : 


শব্দের সমন্বয় বলা যায় না । শক্তি শব্দের মুখ্যবৃত্তি ) এই মুখ্যবৃত্তিকে ভ্যেষ্টবৃতি বলা হয়। লক্ষণ প্রভৃতি শব্দের 


কন্ষ্ঠৰৃত্তি। শক্তির প্রতিসন্ধানপুর্বকই লক্ষণাদির প্রতিসন্ধান হইয়া! থাকে। অগৃহীতশক্তিক পদের লক্ষণাদি 
বৃত্তিও হইতে পারে না। এনন্য শক্তিরূপ বৃত্তি প্রধান ও লক্ষণাদিরূপ বৃত্তি অপ্রধান। এই প্রধান বা মুখ্য বৃত্তিদ্বারা! 
অপ্রধান লক্ষণাদি বৃত্তি বাধিত হইয়া থাকে। শাৰ্দন্তায়বিদ্গণও বলিয়াছেন যে-_তাৎপর্য্যার্থ ই শব্দার্থ অর্থাৎ যে অথথ 
শব্দের তাৎপর্য্য গৃহীত হয়, তাহাই সেই শব্দের অর্থ। ১০২। নর 


৫৪০ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্ম্‌ 


নন স্যাদেতৎ উপনিষদ্ভাগত্য কথক্চিৎ ব্রন্মপরত্বং তত্র তথাত্বদর্শনাৎ, তথাপি ন পূর্ব্বভাগস্য 
তথাত্বং কথমপি শকাতে বক্ত,মূ, তস্য তু *্যাঁবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি” «জ্যোতিষ্টোমেন যজেত ব্বর্গকামঃ” 
ইত্যাদিনা নিত্যকাম্যাদিকর্মমবিধায়কত্ধেন নৈরাকাজ্ত্তবশ্রবণা্দিতি চেন, কৃৎস্স্যাপি বেদস্য ব্ন্মপরত্বমেব, 
কর্ম্মাদৌ তস্য কেনচিভীগেন কথকিিদ্বয়দর্শনেইপি সমযয়স্ত ব্রহ্মণ্যেব ৷ তত্রোপনিষদৃভাগস্য তাবৎ 
সাক্ষাৎ তৎস্বরূপগুণাদিপ্রতিপাদনপরত্বাৎ সাক্ষাদন্যয়ো নিবিববাদঃ। “তদেতদ্ব্রন্মাপুর্ব্বমনপরমনস্তরম- 
বাহময়মাত। ব্ৰহ্ম সৰ্ব্বাহুভুঃ” ( ৰৃঃ ২1৫১৯) “ব্রন্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ” (মুঃ ২1২৷১১) “তং ত্বোপনিষদং 
পুরুষং পৃচ্ছামি” হত্যাদিবাক্যানাং ন কথমপি অন্থাত্র সমন্বেতুং শক্যং কপোলকল্পনায়! নিল্রমাণত্বাৎ। 
তথাত্বে শ্রুত্হান্যক্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ। “ততস্তু তং পশ্যতি নিফলং ধ্যায়মানঃ” ইত্যাদিকং শাস্ত্ং বিনা 
প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাগোচরত্বাচচ। তস্য নিত্যকর্ম্পপরাণাং চাধিকারিসত্বশুদ্ধিসম্পাদনহারা ব্রহ্মবিষয়ক- 
জ্ঞানাহ্যপপাদনেন কাম্যানামপি সংযোগপৃথক্ত্বন্তায়েন তত্রৈব পরম্পরয়! সমন্বয় ইতি বিবেকঃ। ন্তায়শ্চ 


ইহাতে শঙ্কা এই যে-_বেদের উপনিষতাগ ব্রন্মের প্রতিপাদক বলিয়া উপনিষত্তাগের বহ্মপরত্ব কথঞ্চিং সম্ভাবিত 
হইতে পারে ; কিন্তু বেদের পূর্ব্ভাগ অর্থাৎ কর্মকাও ব্রনের প্রতিপাদক নহে বলিয়া কর্মকাণ্ডের ব্ৰহ্মপরত্ব কিছুতেই 
‘বল! যায় না। বেদের কর্মকাণ্ডে “যাবজ্জীবময়িহোত্রং ভুহোতি” অর্থাৎ যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে, 
“জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকামঃ” অর্থাৎ স্বর্গকাম ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবে, ইত্যাদি কর্ম্মকাওীয় বাক্য 
নিত্যকৰ্ম্ম অগলিহোত্াদির ও কাম্যকর্ম্ম জ্যোতিষ্টোমাদির বিধায়ক হইয়াছে। এই নিত্য ও কাম্য কর্মের বিধায়ক 
বাক্যগুলি তাদ্ৃশ কর্ন প্রতিপাদন করিয়াই শাস্তাকাজ্ হইয়াছে বলিয়া উক্ত বাক্যগুলির ব্রন্দে সমন্বয় কখনও বলা 
যাইতে পারে না। প্রদর্শিত বাক্যগুলি লেশতঃও ত্রন্মের প্রতিপাদক নহে। সুতরাং সমস্ত বেদের সমন্বয় ব্রঙ্গেই 
হইয়াছে এরূপ বলা যায় না। কর্ন্মকাওীয় বাক্যসমূহের কর্ম্মেই সমন্বয় আছে, ইহাই বলা উচিত। 

এইবূপ আশঙ্কার উত্তরে মূলকার বলিতেছেন যে__সমগ্র বেদ ব্রহ্মতাৎপর্ধ্যক বলিয়া ব্রন্মেই সমঘিত। বেদের 
কোনও ভাগের কর্ম্মাদিতে কথঞ্চিৎ অ্বয়মাত্র থাকিলেও কর্মমাদিতে সমগ্র বেদের সমন্বয় নাই অর্থাৎ সম্যকৃ_ সাক্ষাৎ অন্বয় 
নাই। সমগ্র বেদের ব্রঙ্মেই সময় আছে। বেদের উপনিষদ্ভাগের ব্রন্মেই যে সাক্ষাৎ অয় আছে, তৎস্ম্বন্ধে কোনও 
বিবাদই হইতে পারে না ; কারণ উপনিষন্তাগ বরঙ্গেরই স্বরূপ-গুণাদির প্রতিপাদক। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা 
হইয়াছে যে--“সেই এই ব্ৰহ্ম অপূর্ব, অনপর, অনন্তর ও অবাহ। এই আত্মা ব্ৰহ্ম সর্বাহূভূঃ অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর 
অহ্তবিতা।” এইরূপ মুওক উপনিষদ বলা হইয়াছে _“এই ব্ৰহ্মই অমৃত” | আবার বৃহদারণ্যকে বল! হইয়াছে 
“সেই ওপনিবদ পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি” । ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুতে এই প্রদর্শিত বাক্যগুলির সমন্বয় কোনও প্রকারে 


তবে তাহা অপ্রামাণিক হইবে। সাক্ষানবপ্রতিপাদক বাক্যেরও অন্তত্র সমন্বয় কল্পনা করিলে শ্রতহানি ও অশ্রুতকল্পনা- 
প্রসঙ্গ দোষ হইবে। “অনন্তর সেই নিল ব্রশ্থকে ধ্যান করিয়া ধ্যাতৃপুরুষ দর্শন করিয়া থাকে” ইত্যাদি শান্দ্ারাই 


83277 .- 


কর্মমমীমাংসকাভিমতপক্ষনিরসনমূ ৫৪১ 
প্রীজৈমিনিনা হুত্রিতঃ “একস্যোভয়ত্বে সংযোগপৃথক্ত্ব*মিতি সুত্রাৎ। একস্য কর্মণঃ উভয়ত্বে অনেকফল- 
সম্বন্ধে সংযোগস্য উভয়সম্বন্ধবোধকবাক্যস্য তদ্য পৃথবৃত্বং তেদঃ। যথা-_“খাদিরৈজ্ু হোতি, খাদিরৈজুছয়াদ 
বীর্য্যকামঃ” ইত্যেকস্যৈব খাদিরকরণকস্য কর্ম্মণঃ উভয়পরত্থম, তথা প্রকৃতেহপি জ্যোতিষ্টোমাদি- 
কর্মণাং ব্বৰ্গাদিফলকত্বে আঁয়মাণেইপি “তমেতমাত্মানং ব্রাহ্মণ বিবিদিষস্তি” (বৃঃ 8181২২) ইতিশ্রুতেজ্ঞ নার্থন্ব- 
মিত্যবগমাদিত্যর্থ; ৷ তন্মাৎ কৃত্তস্যাপি বেদস্য সাক্ষাৎ পরম্পরয়৷ বা ব্রহ্মণ্যেব সমন্বয়ঃ। তথোক্তং 
সমন্বয়াধিকরণে ভগবচ্চরণৈরাগ্াচার্ষ্যৈঃ প্রথমবর্ণকে _প্প্রত্যুত কর্ম্মণ এব বিবিদিষোৎপাদনেন পরম্পরয়! 
তৎপ্রান্তিসাধনীভূতজ্ঞানোৎপত্তূপকারকত্বেন সমন্বয় ইতি নিশ্চিয়তে বিবিদিষাশ্রুতে”রিতি। দ্বিতীয়- 
বর্ণকেহপি “সমস্তশ্রুতীনাং সাক্ষাৎ পরম্পরয়! বা তত্রৈব সমন্বয়া”দিত্যাদিনা ৷ ১০৩। 

নন্ধ ব্রহ্মণঃ স্বাতন্ত্যোক্তিরযুক্তা তস্য কর্ম্মসাপেক্ষত্বাৎ. “বৈষম্যনৈত্বশ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি 
দর্শয়তি” ইতি দিদ্ধান্তসৃত্রাৎ । অয়ং ভাবঃ__শ্রীপুরুযোত্তমঃ বিচিত্রন্থষ্টিকরণে স্বতস্ত্রো বা তততৎক্ষেব্রজ্- 
কর্মসাপেক্ষো বা? নাগঃ, তস্য রাগাদ্যভাবেন সুখছুঃখাগ্যবচ্ছিন্নস্থপ্িকরণে প্রবৃত্ত্যসম্ভবাৎ, অন্যথা 


প্রতিপাদক বাক্যগুলিও “সংযোগপৃথকৃত্ব” স্থায়ে ব্রন্দেই পরম্পরাক্রমে সমন্থগত হইয়া থাকে। নিত্য ও কাম্য 
কর্মের প্রতিপাদক বাক্যের ব্রন্মে সমন্বয় প্রদর্শিতরূপে বুঝিতে হইবে । এই “সংযোগপৃথকৃত্ব” স্তায় জৈমিনিকর্তৃক 
সুত্রিত হইয়াছে । জৈমিনি বলিয়াছেন__“একস্ত তৃভয়ত্বে সংযোগপৃথকৃত্বমূ।” ( জৈঃ ৪৩৫) অর্থাৎ একটি কর্মের 
উভয়ত্ব হইলে অর্থাৎ অনেক ফলসম্বন্ধ হইলে সংযোগের অর্থাৎ উভয় ফলসম্বন্ধবাক্যের পৃথকৃত্ব হইয়া! থাকে অর্থাৎ ভেদ 
হইয়া থাকে। যেমন_-“খাদিরৈজুহোতি খাদিরৈজুছুয়াদূবীরয্যকাম+) অর্থাৎ “খদিরকাষ্ঠের সমিধ্ারা হোম করিবে” 
এইরূপ বলিয়। আবার বল! হইয়াছে-_“বীর্ধ্কাম পুরুষ খদিরকাষ্ঠের সমিধদ্বার! হোম করিবে ।” এ স্থলে একটি 
হোমকর্ম্ম বিহিত হইয়াছে এবং তাহাতে খর্িরর্ূপ সাধন বিহিত হইয়াছে । এই একটি কর্ম বীর্য্যরূপ পুরুবার্থের 
সাধক এবং ক্রতুরও উপকারক। এন্ত উক্ত হোমকর্ম্মাট উভয়ার্থক। উদ্বাহৃত হোমকর্ম ক্রতুর অদ্ভূত হোম। 
এই প্ৰদৰ্শিত হোম যেমন উভয়ার্থক, এইরূপ বিহিত জ্যোতিষ্টোমাদি কাম্য কর্ম অভিলবিত স্বর্গাদি ফলের সাধক এবং 
“তমেতম্‌ আত্মানং ব্রাহ্মণ! বিবিদিষস্তি” এই শ্রুতিদ্বারা বিহিত জ্যোতিষ্টোমাদি কাম্য কর্ম ব্রন্মজ্ঞানেরও সহায়ক হইয়া 
থাকে এইরূপ জান! যায়! জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম স্বর্গের সাধক ও ব্রহ্মদ্তানের সহায়ক বলিয়া সংযোগপৃথকৃত্ব ন্যায় 
অনুসারে প্রদর্শিত কাম্যকর্ম উতয়ার্থক হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র বেদ সাক্ষাদ্বা। পরম্পরাক্রমে ব্রন্মেই সমন্বিত 
হইয়াছে। আর এই কথাই সমন্বয়াধিকরণের (১1১1৪) প্রথম বর্ণকে আগ্মাচার্য্য ভগবচ্চরণ বলিয়াছেন যে-'কর্ম্ম 
বিবিদিষা অর্থাৎ ব্রহ্মবেদনেচ্ছ! উৎপাদনদ্বার পরম্পরাক্রমে ব্রন্মপ্রাপ্তির সাধনীভূত জ্ঞানের উৎপত্তির উপকারক 
হইয়া! থাকে বলিয়া ব্রঙ্গেই সমন্বিত হইয়! থাকে, বিবিদিবা! শ্রুতিদ্বার! ইহা জান! যায়। সমস্বয়াধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকে 
আন্তাচার্য্য বলিয়াছেন যে-_সমস্ত বেদই সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে ব্রন্মেই সমন্বিত হইয়া থাকে । ১০৩ | 

ইহাতে শঙ্কা! এই যে- পূর্বে যে ব্্ষের স্বাতন্ত্য বল! হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বতস্তরভাবে জগতের স্ষ্টি করিয়া 
থাকেন বলা হইয়াছে, তাহ সঙ্গত নহে) কারণ ব্রহ্ম জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ হুইয়াই জগতের স্থপ্টি করেন। “বৈষম্য- 
নৈশ্ব ণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি”' (ত্রঃ স্থঃ ২১1৩৩) এই সিদ্ধান্তহত্রে ভীবকর্মসাপেক্ষ ত্রহ্মই জগতের অষ্টা 


বলা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে_শ্রীপুরুবোত্তম কি বিচিত্র জগৎস্ষ্টিতে স্বতন্ত্র ? অথবা জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ? ইহার টু 


প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে, কারণ গ্রীপুরুষোত্তমের রাগাদি সম্ভাবিত নহে বলিয়া সুখদুঃখাদির জনক সষ্টিকর্ম্মে তাঁহার, 
প্রবৃত্তি সম্ভাবিত নহে। রাগাদিরহিত বলিয়া তিনি কোনও জীবকে সুখী এবং কোনও ভীবকে দুঃখী করিতে 
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"68২ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 

ৈষম্যনৈঘবৰ্ণ্যপ্ৰসঙ্গাৎ। অতো দ্বিতীয় এব পক্ষঃ অকামেনাপি দয়া উক্তদোষপ্রহাণায় অঙ্গীকার্য্যন্তথাত্বেন 
্বাক্্যসিতি। কিঞ্চ কৰ্ম্মণ এবাভীষ্টসিদ্ধৌ পরমেশ্বরস্যাপ্রযোজকত্বেন তদভ্যুপগমপ্য  হরাগ্রহমাত্রত্বাদিতি 
চেন, স্যৈব কৰ্ম্মফলদাতৃত্বাৎ। ্ৰাতন্ত্যমেব তৎকর্তৃে তৎসাপেক্ষত্বাভাবাৎ ৷ অন্যথা জড়াৎ কর্ম্মণঃ 
ফলসিদ্ধ্যসম্তভবেন তস্যৈব বৈয়ৰ্থ্যাপত্তেঃ, ব্রীহ্যাদিক্ষেত্রফলনিষ্পত্তৌ৷ বৃষ্ট্যভাবে বীজানাং বৈয়খ্যদর্শনাৎ। 
“ফলমত উপপত্তে (৩1২৩৮ ত্রঃ সঃ) ইতি স্যায়াৎ। তিক্তমাধূর্য্যাদিবিশেববতাং নিম্বাঘ্রা দিবৃক্ষাণাং 
তৎতহফলনিগ্গত্তৌ। পর্জন্স্যাসাধারণকর্তৃব-স্বাতন্তযাদিসত্বেপি বৈষম্যারিপ্রসক্তিঃ স্বাতন্ত্যহানিশ্চ দৃশ্যতে। 
তত্তদৃগুণদোষাদেন্তত্তদূবীজৰৃত্তিত্বাৎ বৃষ্্যভাবে ততৎ্তৎফলানিষ্পত্তেশ্চ ৷ তথা উত্তমাধমাধিকারাদি- : 
নুখদুঃখাদিবৈচিত্যাবচ্ছিন্সষ্টে জগতি শ্রীভগবতঃ ব্বাতন্ত্যাদিযোগে সত্বেইপি ন ব্যেম্যাদিয়োগ: স্বাতন্ত্য- 
প্রহাণিশ্চ, বৈষম্যাদীনাং তত্ত্বীজস্থানীয়কর্ম্ববৃত্তিস্বাৎ, “পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি” (বৃঃ ৩২৷১২) 
ইতি শ্রুতে:, তদভাবে কর্ম্মফলাসিদ্ধেঃ ৷ ১০৪ । 


৩ 
পারেন ন! ; করিলে তাহার বৈষম্য ও গৈর্বণ্য অর্থাৎ নির্দয়ত্বের আপত্তি হইবে । এন্ত দ্বিতীয় পক্ষই স্বীকার করিতে 


হইবে অর্থাৎ রাগাদিরহিত শ্রীপুরুষোত্তমের প্রদর্ণিত দোষদয় নিবারণের জন্য জীবের কর্মুসাপেক্ষ হইয়াই তিনি বিচিত্র 

জগতের স্থষ্টি করিয়া থাকেন অর্থাৎ কোনও জীবকে স্বখী ও কোনও জীবকে দুঃখী করিয়া! থাকেন--এইরূপ স্বীকার 

করিতে হইবে৷ আর তাহাতে এীপুরুষোত্তমের স্বাতন্ত্রযের ভই হইবে। কর্মমমাপেক্ষ স্রষ্টার স্বাতন্ত্য থাকিতে পারে না। 

আরও কথ! এই যে__কর্মসাপেক্ হইয়। ঈশ্বর সুখ-দুঃখাদির সর্ট! হইয়! থাকেন-__এইরূপ স্বীকার করা৷ অপেক্ষা 

কর্মমাত্র হইতেই সুখ-ছুঃখাদির উৎপত্তি হয়__ইহাই স্বীকার কর! উচিত। ইঈশ্বরবাদীরও কর্ম্মাপেক্ষা স্বীকার 

করিতেই হইবে | কর্মের ফলজ্রনকত্ব স্বীকার করিলে আর ঈশ্বর স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? কর্ম্মই ফলপ্রদাতা, 

ফলের জন্ত ঈশ্বরস্বীকার ছুরাগ্রহমাত্র। 

এতছুত্বরে বক্তব্য এই যে-এরূপ বল! নিতান্ত অসঙ্গত 3 কারণ ঈশ্বরই কর্মফলপ্রদাত1। স্্টিকর্তৃতে ঈশ্বরের 

স্বাতন্ত্রই আছে; কিন্ত কর্মসাপেক্ষত্ব নাই। স্বতন্ত্র ঈশ্বর জগত্অষ্টা না হইলে জড় অচেতন কর্ম্ম হইতে জীবের ফলসিদ্ধি 
হইতে পারিত না। এনজন্ত কর্মমাত্রই নিন্ষল হইয়া যাইত। যেমন বৃষ্টি ন! থাকিলে ক্ষেত্রপতিত বীজ ফুলের জনক 
হইতে পারে না, এইরূপ ঈশ্বরপ্রেরণা ব্যতীত কর্ম ফলপ্রদ হইতে পারে না। ব্রহ্মস্থত্কার বলিয়াছেন যে--“ফলমত 
উপপত্তেঃ”' (৩২/৩৮ )। ন্তার্থ এই যে_-অধিকারী জীবগণের অধিকারাহরূপ ভোগ ও মোক্ষ ফল “অতঃ” অর্থাৎ 
ই এই পরমেশ্বর হইতেই হইয়া থাকে। যেহেতু ইহাতেই উপপত্তি আছে । সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সর্কনিয়ন্তা শ্রীপুরুষোত্তমেরই 
কর্ফলদাতৃত্ব উপপন্ন হইয়। থাকে, জড় কর্ণের ফসদাতৃত্ব সম্তাবিত নহে, ইহাই স্্রার্থ। তিক্ত মাধূয্যাদি বিশেষ গুণযুক্ত 
নি ও আত্রাদি বৃক্ষের তিক্ত ও মধুররূপ ফলনিনপত্তিতে পর্জ্বন্তের অসাধারণ কর্তৃত্ব ও স্বাতন্ত্য থাকিলেও তি" 
মধুরাদি ফননিপ্পভিতে পর্জজন্ের বৈষম্যাদি দোষের প্রসঙ্গ হয় না এবং তাদৃশ ফলনিষ্পত্তিতে পর্জ্জন্তের স্বাতন্ল্যহানিও 
হয় না। আত্রনিঘাদি ফলের ওপ-দোষাদি তাহাদের বীজায়ত্ত; কিন্ত বৃষ্টি না থাকিলে আত্র-নিম্বার্দি বৃক্ষের 
.. ফলনিষ্পত্তিই হইতে পারে না। সুতরাং পর্জ্ন্তের যেমন বৈষম্যাদি দোষ নাই, সেইরূপ উত্তমাবম অধিকারী 
্‌ পুরুষের সুখ-হঃখাদি বৈচিত্র্যবিশি সুষ্ঠ জগতে আপুরুযোত্বযের স্বাতন্্যযোগাদি থাকিলেও তাহার বৈষম্যাদি দোষ 
হয় লা এবং নিয়া হানিও হয় না। হখ-ছুঃখাদি বৈষম্যের কারণ আত্র-নিদ্বাদি বীজস্থানীয় অধিকারী পুরুষের 
্‌ ডিন কর্ম। ‘পুণ্যফল পুপ্যকর্ম হইতে এবং পাপফল পাপকর্ম হইতে হইয়া থাকে” ইত্যাদি শ্রুতিই বৈষম্যের কারণ 
দেশ করিয়াছেন কর্ম্ম না থাকিলে কর্মফলের সিদ্ধি হইতে পারে না। ১০৪। 


কর্মমীমাংসকাভিমতপক্ষনিরসনমূ ৫৪৩ ' 


নন তথাপি কর্মাসাপেক্ষত্বং তাদবস্থ্যম, তস্য কর্ম্মণঃ স্ষ্টিবীজত্বেন ত্বয়াঁপি ব্বীকারাদিতি চেন, 
বীজস্য সত্বেহপি ফলনিষ্পত্তৌ তস্য পর্জন্যপারত্্যদর্শনাৎ, তথা কর্ম্মণঃ সত্তেহপি স্বফলনিষ্পত্তৌ ঈশ্বর- 
পরতন্তত্বমিতি ধ্যেয়সূ। নান্মাকং কর্ম্মব্বরূপনিষেধে তাৎপর্য্যমূ, তস্যাপি আরৌতত্বাৎ, কিন্ত তৎফলসিদ্ধৌ 
তস্য পরমেশ্বরপরতন্তবনিশ্চয় এবেতি ভাবঃ ৷ কর্ম্ম চেতনাধীনং জড়ত্বাৎ জন্যত্বাৎ ঘটাদিবদিতি প্রয়োগাৎ। 
ন চৈবং কৰ্ম্মণো ভীবনির্বত্ত্ত্বাৎ তৎপরতন্বত্বেহপি পরমাত্মনস্তদপ্রযোজকত্বমিতি বাচ্যম্‌, জীবস্য পরপ্রযোজ্য- 
কর্তৃত্বস্য প্রযোজকে পরমেশ্বরে এব পর্য্বসানাৎ। এবং পরমেশ্বরসয স্বাতন্ত্যসিদ্্যা কর্ম্ণঃ তণ্ভাবাপত্তি- 
লক্ষণত্রেয়ঃসাধনজ্ঞানজনকত্বেন উপক্ষীণত্বাৎ ন ক্রত্বঙ্গত্বং ব্রহ্মণঃ, নতরাং কর্ম্মণি শাস্ত্রসমন্বয় ইতি ভাবঃ। 
“সৰ্ব্বং কর্্মাথিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে” (গী 8৩৪) “জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা” 

ইহাতে আপত্তি এই যে_-এইক্ূপ বলাতেও ভগবানের কর্ন্মসাপেক্ষত্ব থাকিয়াই গেল। কর্ম্মকেই স্থির 
বীজ বলিয়! দিদ্ধান্তীও স্বীকার করিতেছেন। পূর্বপক্ষীর এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ বীন্র থাকিলেও বীজ . 
হইতে ফলনিষ্পত্তি যেমন পর্জন্যের অধীন, সেইরূপ কর্ম থাকিলেও কর্মের ফলনিষ্পত্তি ঈশ্বরের অধীন। সুতরাং 
ইহাতে ঈশ্বরের স্বাভপ্ত্যহানি হয় না| সৃষ্টিতে ঈশ্বরের স্বাত্ত্য স্বীকার করিলেও আমর! কর্ণের স্বরূপ নিষেধ 
করি না। কর্ধাহ্থসারে যে ফল হয়,__ইহা শ্রুতিসিদ্ধ ; কিন্ত কর্ণের ফলসিদ্ধিতে কর্ম্ম ঈশ্বরের অধীন | শ্বরাহুগৃহীত 
হইয়াই কৰ্ম্ম ফলের জনক হইয়া থাকে। ইহাতে এইরূপ অস্থযান প্রদর্শন কর! যায় যে-_“কর্ম্ম চেতনাধীনং জড়ত্বাৎ, 
ভন্ত্বাথ, ঘটাদ্দিবৎ” অর্থাৎ কর্ম চেতনের অধীন, যেহেতু তাহা জড় ও ভন্ত ; যাহ! জড় বস্তু, তাহ! চেতনাধীন,_-যেমন 
ঘটাদি জড় বস্তু কুলালাদি চেতনের অধীন হইয়া থাকে । এইব্ূপ যাহা জন্য অর্থাৎ উৎপত্তিমৎ, তাহা চেতনাধীন 
হুইয়! থাকে ; যেমন ঘটাদি। ৃ 

যদি বলা যায়_-জড় ও জন্য কর্ণ চেতন ভীবসম্পাগ্ভ বলিয়া জীবাধীন উৎপত্তি হইলেও পরমাস্্া কর্মের জনক 
নহে। সুতরাং কর্মের উৎপত্তি পরমাত্মার অধীন নহে। এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে- জীবের কর্তৃত্ব থাকিলেও 
তাহা প্রযোজ্য কর্তৃত্ব; ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়াই জীব কর্তা হইয়া থাকে । জীব প্রযোজ্য কর্তা এবং পরমেশ্বর 
প্রযোজক |. সুতরাং জীবের কর্তৃত্ব প্রযোজক পরমেশ্বরেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
যে-_প্রদ্ণিতরূপে পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্য সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং এই পরমেশ্বরভাবাপত্তিরূপ মোক্ষের সাধন জ্ঞানের 
জনক কর্ম হইয়। থাকে বলিয়া কর্মও জীবের পরমেশ্বরভাবাপত্তিন্ূপ মোক্ষেই পর্য্যবসিত | কর্ম হইতে চিত্বসতদ্িদ্বারা 
জ্ঞান ও জ্ঞান হইতে পরযেশ্বরভাবাপত্তিনপ মোক্ষ হইয়া থাকে। এইরূপে কর্ণপ্রতিপাদক বেদভাগ ব্রঙ্মেই 
সমঘ্বিত) কিন্ত ত্রঙ্গের কর্ম্মালত্ব সভ্ভাবিত নহে। সুতরাং কর্ম্মে শাস্ত্রের সমন্বয় সম্ভাবিত নহে।, গীতাতেও 
তগবান্‌ শ্রীমুখে বলিয়াছেন যেঁ“হে পার্থ! সমস্ত কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কৰ্ম্মকে 
তন্মসাৎ করিয়! থাকে ।” সুতরাং ত্রহ্গজ্ঞানের কর্মানগত্ব সম্ভাবিত নহে। 

আর ইহাতে এইরূপ অনুমান প্রদর্শন কর! যাইতে পারে যে__প্ৰহ্ম ন করান স্বত্ন্তরত্বাৎ বিশ্বাত্বত্বাৎ সর্বর- 
নিয়ন্তত্বাৎ ; ব্যতিরেকে পুরুডাশাদিবৎ” অর্থাৎ ব্রহ্ম কর্মের অঙ্গ হইতে পারেন না $ যেহেতু ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, বিশ্বাত্ন। ও 
সর্বনিয়স্তা । যাহা কর্্মাঙ্গ, তাহা! স্বতন্ত্র নহে ; যেমন কর্ণান্স পুরুডাশাদি | এইরূপ যাহা কর্মাজ, তাহ! বিশ্বাত্থা নহে; 
যেষন-_ পুরুভাখাদি। এরূপ যাহা কর্ম্মান, তাহা সর্বনিয়ন্ত! নহে ; যেমন কর্ম্মান পুরুডাশাদি। অ্তরাং এই প্রদ্শিত 
অনুমান রা ব্রহ্ম যে কর্মাঙ্গ নহেন, তাহাই সিদ্ধ হইয়াছে । কর্ম্ম যে স্বতন্ত্র নহে, তাহাও অনুমানদ্থার! সিদ্ধ হইয়া! থাবে 
অহ্থমানটি এইরূপ £--"কর্ম্ম পরশেষং তবিতুম্থতি, জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাৎ ভন্তদ্বাৎ) পুরুডাশাদিবৎ” অর্থাৎ কর্ম স্বতন্ত্র 


রি অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


(হ্ী__81৩৮) ইতি শ্রীমুখগানাৎ | ব্ৰহ্ম ন কৰ্ম্মাঙ্গং ব্বতন্ততাৎ বিশ্বাতমত্বাৎ নিয়া ব্যতিরেকে 
পুরোডাশাদিবৎ। কর্ম্ম পরশেষং ভবিতুমর্থাতি জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাৎ ইতরজন্যত্বাৎ পুরোভাশা দিবৎ-_ 
ইত্যনুমানাৎ। বিস্তরত্ত আকরে দ্রষ্টব্যঃ ৷ ১০৫ । 
ইতি কন্দ্মীমাংসকাভিমতপক্ষগিরিনিপাতঃ ॥ 

ইথং সামান্ততো ব্রহ্মণি বেদান্তশাস্ত্রসমন্বয় ইতি সিদ্বমূ। অথ কিংস্বরপে ব্রহ্মণি শাস্তম্ত সমন্বয় ইতি 
বিশেষাকাজ্ঞায়ামাহুরেকে-_অখগ্ডার্থে ব্রহ্মণি বেদাস্তানাং সম্বয়ঃ। তথাহি দ্বিবিধং বাক্যং পদার্থনিষ্ং 
বাক্যার্থনিঠঞ্চ ! তত্রৈকৈকমপি লৌকিকবৈদিকতেদেন দ্বিবিধমূ। তত্র “সত্যং জ্ঞানমনন্তম্” ইত্যাদি 
তৎপদাৰ্থনিঠম্‌, “তত্বমসি” ইতি বাক্যার্থন্ঠং বৈদিকম্‌। প্রকৃ্টপ্রকাশশ্চন্দ্র ইতি পদার্ঘনিষ্টম, “সোহয়ং 
20557 - ____ শি, 


নহে ; কিন্ত পরতন্ত্র হইবে ; যেহেতু তাহ! জড় বস্তু ; যাহ! জড় বস্তু, তাহা পরশেষ অর্থাৎ পরতন্ত্র হইয়! থাকে ; যেমন 
- পুকুডাশাদি জড় বন্ত কর্মশেষ বা! কর্ম্তন্র হই! থাকে। এইরূপ কর্ম পরার্থ বলিয়াও পরশেষ হইবে এবং জন্ত বলিয়াও 
কর্ম পরশেষ হইবে) যেমন পরার্থ ও ভন্ বলিয়া পুরুডাশাদি কর্ম্মশেষ হইয়া থাকে । এসদ্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা! ভাষ্য, 


সিদ্ধাত্তজান্বী প্রভৃতি গ্রন্থে আছে । ১০৫। 
কন্মমীমাংসকাভিমত পক্ষ নিরাস সমাপ্ত ॥ 


পূর্বের বল! হইয়াছে যে-_নিখিল কল্যাণগুণাকর নিখিল হেয়বর্মনরহিত পরব্গ প্ীযুকুন্দে সমস্ত বেদবাক্য সমঘ্বিত। 

কর্মকাণ্ড ও ব্রন্মকাওাত্মক বেদ তাদৃশ ব্ৰন্মেরই প্রতিপাঁদক। সুতরাং বেদাস্তও যে ব্রন্মেই সমহ্গগত-_ইহা সামান্তরূপে 
প্রদণিত হইয়াছে। সমপ্রতি কীদৃশ ব্রন্দে শাস্ত্রের সমন্বয় হইবে_ এইরূপ বিশেষ জিজ্ঞাসাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে - 
অখওড ব্ৰন্দে বেদাস্তবাক্যের সমন্বয় হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে অখণ্ডার্থ বাক্য ছুই প্রকার £__পদার্থনিষ্ঠ ও 
বাক্যার্থনিষ্। এই পদার্থনিষ্ঠ ও বাক্যার্থনিষ্ঠ অথগ্ার্থক বাক্য প্রত্যেকটি ছুই প্রকার :__লৌকিক ও বৈদিক। 
পদার্থনিষ্ঠ অখণ্ডার্থক বাক্য লৌকিক ও বৈদিক ভেদে ছুই প্রকার এবং বাক্যার্থনিষ্ঠ অথণ্ার্থক বাক্য লৌকিক ও বৈদিক 
ভেদে ছুই প্রকার। হ্বতরাং অখওার্থক বাক্য সমুদ্রায়ে চারি প্রকার হইল। প্সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি 
_বেদাত্তবাক্য পদার্থনষ্ঠ অখণ্ডার্থক বৈদিক বাক্য এবং প্তৎত্বমসি” ইত্যাদি বেদাত্তবাক্য বাক্যার্থনিষ্ঠ অখণ্ডার্থক বৈদিক 
বাক্য। জীব বা ব্ৰন্ধের স্বরূপযাত্রের প্রতিপাদক বেদাস্তবাক্যকে পদার্থনি্ অথগ্ার্থক বৈদিক বাক্য বল! হয়। 
এজন্য পদার্থনিষ্ঠ অখণ্ডার্থক বৈদিক বাক্যও ছুই প্রকার :_-তৎপদার্থনিষ্ঠ ও ত্বংপদার্থনিষ্ঠ অর্থাৎ ব্রন্গস্বরূপনিষ্ঠ ও 
জীবস্বরূপনিষ্ঠ। “সত্যং জ্ঞানম্‌” ইত্যাদি বাক্য তৎপদার্থনি্ অখ্ার্থক বাক্য এবং “যোইয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেযু* 
ইত্যাদি বাক্য ত্বংপদার্থনিষ্ঠ অখণ্ডার্থক বেদাত্তবাক্য। আর ভীব-্্গের প্রক্য প্রতিপাদক বাক্যকেই অদ্বৈতবাদে 
মহাবাক্য বলা হয় এবং মহাবাক্যীয় জীব বা ব্রন্মকে পদার্থ বল! হয়। সুতরাং এস্থলে পদার্থ বলিতে জীবন্বরূপ বা 
ষন্বর়পকে বুঝিতে হইবে। এইরূপে দ্বিবিধ বেদাত্তবাক্য বুঝিতে হইবে। আর “প্রকষ্ঠপ্রকাশশ্চন্তরঃ” ইত্যাদি 
লৌকিক বাক্য পদার্থনষ্ঠ অখণ্ডার্থক বাক্য এবং “সোহ্মং দেব: ইত্যাদি প্রত্যতিজ্ঞার অভিলাপরূপ লৌকিক বাক্য 

_ বাক্যাৰ্ঘনিষ্ঠ অথপতার্থক বাক্য। বাক্যের অখপ্ার্থত্ব কথার অর্থ এই যে_অসংস অর্থের প্রতিপাদকত্ব। বাক্য সাধারণতঃ 
রি অর্থের সহিত সংস্ষ্টরূপে অর্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। সংস্্রূপে অর্থের প্রতিপাদন সাধারণতঃ বাক্যের 
শ্বাব। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন-__ যে বাক্য অসংস্ট অর্থের প্রতিপাদক হয়, তাহাকে অখণ্ডার্থক বাক্য বলে । অখণ্ডার্থক 


উর 


পরাভিমতাখপ্ডার্থনিরসনম্‌ ৫৪৫ 


দেবদত্তঃ” ইত্যাদি বাক্যার্থনিষ্ঠং লৌকিকম্‌ । তত্র বাক্যার্থস্তাখণ্ডত্বং নাম অসংস্ষ্টত্বম্‌। বাক্যন্যাখগুতধচ 
অখগ্ার্থকত্বম, তল্লক্ষণঞ্চ অপৰ্ধ্যায়শব্দানাং পদবৃত্তিন্মারিতাতিরিক্তসংসর্গাগোচরপ্রমাজন্কত্বম, তেষামেক- 
প্রাতিপদিকার্থসাত্রপর্য্যবসায়িত্বং বা। ১০৬। 

তত্ৃঞ্চ উপক্রমাদদিভিলিঙ্গৈনিশ্চীয়তে । তথাচ-_ছান্দোগ্যে যষ্ঠে অধ্যায়ে “সদেব সোম্যেদমগ্র আসী- 
দেকমেবাদ্ধিতীয়ম্” ইত্যুপক্রমবাক্যং সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্তার্থপরম, “এঁতদাত্ম্যমিদং স্বম্‌” 
ইত্যুপসংহারোইপি তৎপর এব ৷ (১) ইদমুপক্রমোপসংহারৈকরপ্যং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে লিঙ্গম্‌। (২) তথা 


“্তত্বমসি” ইতি নবকৃত্বোইভ্যাসঃ ৷ (৩) নিঃশেষবিশেষশৃন্তস্ত ত্ৰহ্মণে! মানাস্তরাবিষয়ত্বাৎ অপূর্ব্বতা ৷ 


বাক্যের লক্ষণ এই যে_অপর্ষ্যায় শব্দথটিত বাক্যের ঘটক পদের বৃত্তিজ্ঞানজ্রন্ত স্মারিত পদার্থাতিরিক্ত সংসর্গের অবিষয়ক 
প্রমার জনকত্ব। এক প্রবৃত্তিনিমিত্তক পদকে পৰ্য্যায় পদ বলে; বেমন--ঘট, কুম্ভ, কলস-_ইত্যাদি পদ এক প্রবৃত্তি- 
শিমিত্তক বলিয়া পৰ্য্যায় পৰ! প্রদণিত পদগুলির প্রবৃত্তিনিমিত্ত ঘটত্বধর্ম। ভিন্ন প্রবৃত্তিনিমিত্তক পদকে অপৰ্য্যায় পদ 
বলে। যেমন--গে!, অশ্ব, মহিষ প্ৰভৃতি অপর্যযায় পদ | গোপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত গোত্ব, মহিবপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত 
মহিষত্ব ; এজন্য গো, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি অপর্য্যায় পদ। অপর্য্যায় পদঘটিত বাক্যের ঘটক পদ, পদবৃত্তিদ্বার! স্মারিত 
পদার্থের অতিরিক্ত স্মারিত পদার্থের সংসর্ণরূপ অর্থের প্রমিতিজনক হইলে সেই বাক্যকে সখগ্ার্থক বাক্য বলা হয়। 
আর যে বাক্য পদবৃত্তিদ্বার! ব্মারিত পদার্থের অতিরিক্ত স্মারিত পদার্থের সংসর্গাবিষয়ক প্রমিতির জনক হইয়! থাকে, 
তাদৃশ বাক্যকে অখণ্ডার্থক বাক্য বলা হয়। এই অখণ্ডার্থক বাক্যের অন্ত লক্ষণ এই যে_-অপধ্যায় শব্দের এক 
গ্রাতিপরিকার্থমাজ পর্য্যবসায়িত্বই অখণডার্থত্ব। এ স্থলে যে দুইটি লক্ষণ প্রদর্শিত হইল, তাহার প্রথমটি 
পঞ্চপাদিকাকারসম্মত এবং ছুইটিই চিৎসুখাচার্য্যসম্মত বলিয়| বুঝিতে হইবেঞ্ছ। ১০৬। 

এই অখগ্ার্থত উপক্রমাদি লিঙ্গ্বার৷ নিশ্চিত হইয়! থাকে । যেমন ছান্দোগ্য উপনিবদের ঝষ্াধ্যায়ে--“সদেব 
মোম্যেদমগ্র আদীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম্” ইহাই উপক্রমবাক্য অর্থাৎ আরভবাক্য। “একমেব” ইত্যাদি শব্বদ্ারা 
সজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদ ও স্বগত ভেদশুন্ত অর্থকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে) এজন্য উপক্রম-বাক্যটি উক্ত ত্রিবিধ 
তেদশূন্ত অর্থতাৎপধ্যক হইয়াছে । এবং "তদাত্্যমিদং সর্বম্‌” এই উপসংহার-বাক্যটিও উক্ত ত্রিবিধ ভেদশৃন্ত 
অর্থতাৎপর্য্যক হইয়াছে; এইরূপে উপক্রম ও উপসংহার বাক্যের একরূপ্য অর্থাৎ একার্থপ্রতিপাদকত্ব বাক্যের 
তাৎপর্্যনির্ণায়ক প্রথম লিঙ্গ হইয়| থাকে । ছান্দোগ্যের উক্ত-প্রকরণে__-প্তত্বমসি” এই বাক্যটি নয় বার পঠিত হইয়াছে 
বলিয়। ইহা অভ্যাসনামক তাৎপর্য্যনির্ণায়ক দ্বিতীয় লিঙ্গ হইয়াছে। নিধ্বিশেষ ব্রহ্ম প্রমাণাত্তরের অবিষয় বলিয়া 
তাদৃশ ত্রন্দের প্রতিপাদক এই বাক্যে অপুর্কতানামক তাৎপর্য্যির্দায়ক তৃতীয় লিঙ্গ আছে। অজ্ঞাতার্থজ্রাপকই 
অপূর্বার্থক। এই'প্রকরণে “অত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সে” এই শ্রতিদ্বার! “দেহাদি-সজ্ঘাতগত প্রত্যগত্রহ্ধ 
তোমার অজ্ঞাত” এইরূপ বল! হইয়াছে বলিয়! তাদৃশ ব্রন্ধপ্রতিপাদক বাক্যের অপূর্বতা আছে | ‘তন্তু তাবদেব 
চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ অম্পৎন্তে” এই শ্রতিদ্বার! ও প্রকরণে ব্রহ্মজ্ঞানের মোক্ষরূপ ফল কীর্তন কর! হইয়াছে বলিয়া 


ফলনামক তাৎপর্য্য-নির্পায়ক চতুর্থ লিঙ্গও আছে। "্অনেন জীবেনাত্মনান্ুপ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরবানি* এই শ্রুতির 


* এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে-_অদ্বৈতবাঁদের সিদ্ধান্ত প্রদর্শনপ্রমঙ্গে যুলকার যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা! অথৈতসিদ্ধর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 
প্রথম প্রকরণ হইতে সংগৃহীত । উক্ত প্রকরণের সহিত মিলাইয়! দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা! যাইবে । যদিও অদ্বৈতবাদ খওনের অন্তান্ত প্রকরণ 
এইরপই বটে, তথাপি অখণ্ার্থতার বিচার গহন বলিয়া যাহারা ইহ! বিস্তৃতভাবে বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের সুবিধার জন্য আমর! এলে 
ইঙ্গিতমাত্র করিলাম। 


৬৯ RE 


৫৪৬ রং অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্জম্‌ 


“তত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সে” ইতি ক্রুতে?, দেহাদিসত্বাতগতমপি প্রত্যগ ব্রহ্ম তবাজ্ঞাতমিত্যর্থঃ। 
08) “তন্তু তাবদেৰ চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্তে” ইতি ফলম্‌। (৫) “অনেন জীবেনাত্মনানু- 
| প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইত্যদ্বিতীয়জ্ঞানার্থোহর্থবাদঃ। (৬) মৃদাদিদৃষ্াত্তৈঃ ন্বোপাদানাতিরিং 

কাৰ্য্যং নাস্তীত্যুপপত্তিঃ। এবং ষড়ূভিঃ উপক্রমাদিলিদ্গৈঃ লক্ষণয়া বেদাস্তানামখণ্ডার্থে তাৎপর্য্য- 


ম্বগম্যতে ৷ ১০৭ | 
ন চ সব্বপদলক্ষণ! বিরুদ্ধেতি শঙ্কনীয়মূ, সর্বর্ঘবাদৈরেকস্তাঃ স্ততেল ্ষ্যত্বা্গীকারাৎ তথা 
$s প্রকৃতেহপ্যদোষ ইতি, তন্ন অসম্ভবাৎ ; তথাহি-__-আছ্ে লক্ষণে “বিষং ভুঙক্ষ,” ইতি বাক্যে অতিব্যাপ্তিঃ, 


| টি  প্রকরণে অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের স্তুতি করা হইয়াছে বলিয়া অর্থবাদনামক তাৎপর্য্যনির্ণায়ক পঞ্চম লিও আছে। 

এইরূপ সুদ দৃ্টত্দারা উপাদানাতিরিজ কার্য্য নাই__ইহা প্রতিপাদন করিয়া উক্ত প্রকরণে অদ্বিতীয় ব্রন্মে উপপত্তি 

টি প্রদর্শন করা হইয়াছে ; এজন্য উপপত্তিনামক তাৎপর্ধ্যনির্ণায়ক বঠ লিঙ্গও আছে। এইন্পে উপক্রমাদি ছয় প্রকার 
তাৎপর্ধ্যনির্ণায়ক লিঙগদ্বার! অদ্বিতীয় অথণ্ড ব্রন্ে বেদান্তের তাৎপর্য্য নির্ণাত হইয়াছে বলিয়! বেদান্তবাক্য লক্ষণাদ্বার! 

উক্তরূপ ব্রন্গের প্রতিপাদক হইয়া থাকে । ১০৭। 

যদি বলা যায়-_বাক্যের ঘটক সমস্ত পদের লক্ষণা বিরুদ্ধ; বাক্যের লক্ষণাই হইতে পারে ন! ; ততুত্বরে বক্তব্য 
এই যে_-এরূপ আপত্তি অসঙগত) কারণ মীমাংসকগণ বিধিশেষ অর্থবাদবাক্যের স্ততিরূপ একটি অর্থে লক্ষণ! স্বীকার 

_ করিয়া থাকেন, এইরূপ বেদদাস্তবাক্যেরও অখণ্ড ব্রহ্মে লক্ষণ! হইতে পারিবে। ইহাতে কোনও দোষ নাই। 

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত। তাঁহারা যে বাক্যের অখণ্ডার্থকত্বের দুইটি লক্ষণ দেখাইয়াছেন, তন্মধ্যে 
প্রথম লক্ষণটি অসগত। কারণ__“বিষং ভূঙ্ষ» এই বাক্যে উক্ত প্রথম লক্ষণের অতিব্যান্তি হইবে। কারণ শত্রুর গৃহে 
ভোজনোগ্তত মিত্রকে নিবারণ করিবার জন্ এই বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বাক্যের আক্ষরিক অর্থ__“বিষ খাও”। 
বস্তুতঃ এই অর্থে এই বাক্য প্রযুক্ত হয় নাই ; কিন্তু "শক্রর অন্ন ভোজন করিও না” ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপধ্যার্থ। 

i : সুতরাং উক্ত বাক্যের ঘটক পদসমূহদার! ম্মারিত পদার্থের অতিরিক্ত স্মারিত পদার্থগত সংসর্গবিষয়ক প্রমিতির অজনক 

Eo উক্ত বাক্য হইয়াছে। সুতরাং “বিষং ভুজ্ষ,” এই বাক্য পুর্ববপক্ষিগণের মতে অখণ্ডার্থক হওয়া উচিত। সুতরাং 

এই প্রথম লক্ষণে অলক্ষ্যে লক্ষণগমনজন্ত অতিব্যাণ্তিদ্োষ অপরিহার্য্য । 

Ts যদি বলা যায়-__“বিষং ভুজ্ষ,” এই বাক্যেও অনিষ্টসাধনত্বের সংসর্গ পদবৃত্তিধার! স্বারিত হইয়া শাব্ববোধের 
বিষয় অর্থাৎ শাব্দপ্রমিতির বিষয় হইয়াছে। সুতরাং সংসর্গাবিষয়ক প্রমিতির জনক হয় নাই. এজন্য অতিব্যাপ্তি 
দোষ হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_শক্রগৃহে ভোজনে অনিষ্টসাধনত্ব অমুমানারি প্রমাণদ্বারাই অবগত হওয়া 
যায়। “বিষং ভুজ্ষ,” এই বাক্যের তাহা অর্থ নহে। সুতরাং সংসর্গবিষয়ক বোধ শাৰী প্রমিতি নহে; কিন্ত তাহা 
অন্মিতিরপ। অনিষ্টসাধনতার সংসর্গ অনুমিতির বিষয়; কিন্ত তাহা শাব্দী প্রমিতির বিষয় নহে। 

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি এক্লপ বলেন যে_যে বাক্য প্রতিপিপাদয়িষিত পদার্থের অতিরিক্ত তা্‌গত সংসর্গ- 
গু প্রমার রর হইয়! থাকে, তাদৃশ বাক্যই অথতার্থক। তদৃত্তরে বক্তব্য এই যে-_চনত্ত্বরূপের প্রতিপাদক 

“প্ষ্টপ্রকাশশ্ন্্ঃ” এই লক্ষণবাক্য এবং ব্রহ্মস্বরূপের প্রতিপাদক “সত্যং জ্ঞানম্‌” ইত্যাদি লক্ষণবাক্য চন্্্বরূপমাত্রের 


কিংবা র্মনবরূপমাত্রের বোধক নহে। কারণ চন্্রশববার্থ ও বরহ্মশব্দার্থ শ্রোতার স্ব্ূপতঃ জাতই আছে। যাহা শ্রোতার 
শ্বরপতঃ জ্ঞাত, তাহা প্রতিপিপাদয়িষিত অর্থ হইতে পারে না। এজন্ত চন্দ্র ও মিরা 


ক্ষণবাক্য স্বরূপতঃ চন্দ্র ও ব্রঙ্গা- 


পরাভিমতাখ্তার্থনিরসনম্‌ ৫8৭ 


তন্ত দিষদন্নং ন ভোক্তব্যমূ ইত্যেতদর্থবিষয়কত্বাৎ। ন চ তত্রাপি অনিষ্টসাধনত্বসংসর্গঃ পদবৃত্ত্য| ল্মারিতো 
বোধ্যতে ইতি বাচ্যম্‌, অনিষ্টত্বস্য ভোজনে অনুমানাদিনা গম্যত্বে তৎসংসর্গস্য তত্র শাব্বত্বাভাবাৎ। নচ 
প্রতিপিপাদয়িষিতপদার্থসংসর্গাপ্রমাপকত্বং বিবক্ষিতমিতি বাচ্যম্‌ঃ চন্দ্ব্ন্মাদিশব্দার্থানাং ত্বরূপতো! জ্ঞাততয়া- 
গ্রতিপিপাদয়িষিতত্বেন সংসর্গপ্রতিযোগিত্েনৈব প্রতিপিপাদয়িষিতত্বেন তত্রাসম্ভবাৎ। ১০৮। 
দ্বিতীয়লক্ষণেহপি শীতোফস্পর্শবন্তৌ পয়ঃপাবকৌ ইত্যাগ্নেকপ্রাতিপদিকার্থমাত্রপরে দেনাবনাদি- 
প্রশ্নোত্তরে চাতিব্যান্তিঃ ! ন হি ধর্ম্মধন্মিভাবাসহমখণ্ডার্থত্বং ধন্মিভেদসহম্‌ ৷ ন চ শীতন্পর্শবত্যঃ আপঃ 
উষ্কম্পর্শবান্‌ পাবক ইতি সাক্ষাতপ্রত্যেকবাক্যদ্য়দ্বারাখগ্ুবিষরকবোধদয়মাত্রে তাৎপর্য্যান্ন দোষ ইতি বাচ্যম্‌, 


শব্দের অর্থকে প্রতিপাদন ন! করিয়া কোন সংসর্গবিশেষের প্রতিযোগিরূপেই চন্দ্র ও ব্রহ্গকে প্রতিপাদন করিয়! থাকে | 
প্রাতিপিকার্থনাত্ স্ব্পতঃ গ্রতিপিপাঁদরিৰিত হইতে পারে ন!। সুতরাং কোনও লক্ষ্যেই প্রদর্শিত লক্ষণ নাই বলিয়া 
অদৈতবার্দিগণের প্রদর্শিত উক্ত লক্ষণের অসম্ভব দোবই হইবে । অভিপ্রায় এই-_বাক্যমাত্রই সংসর্গবিষয়ক প্রমিতির 
জনক হুইয়া থাকে । ১০৮। 

এইরূপ অগ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত দ্বিতীয় লক্ষণটিও অসঙ্গত। যে বাক্যটি প্রাতিপদিকার্থমাত্র পর্য্যবসায়ী হয়, 
তাহাই অথণ্রার্থক বাক্য; প্রাতিপদিকার্থের বোধক বাক্যকে অখণ্ডার্থক বাক্য বলে ।_ইহাই দ্বিতীয় লক্ষণ এই 
দ্বিতীয় লক্ষণ অসঙ্গত। কারণ__“শীতোফল্পর্শবন্তো পয়ঃপাঁবকৌ” অর্থাৎ জল ও অগ্নি যথাক্রমে শীতম্পর্শ ও উষ্তম্পর্শ- 
বিশিষ্ঠ_এই বাক্য জল ও অগ্নির লক্ষণপ্রতিপাদক। শীতশ্পর্শ জলের ও উ্ম্পর্শ অগ্নির লক্ষণ | লক্ষণবাক্যমাত্রই 


অথপ্ডার্থক-_ইহাই অদৈতবাদ্িগণের কথা | লক্ষণবাক্য প্রাতিপদিকার্থ লকষ্যযাত্রের প্রতিপাদক হইয়া থাকে; কিন্ত 


প্রদর্ণিত লক্ষণবাকাটি দুইটি লক্ষ্যের লক্ষণের প্রতিপাদক বলিয়! একটিমাত্র প্রাতিপদিকার্থ অখণ্ডার্থে পর্য্যবসিত হয় 
নাই। এজন্য উক্ত বাক্য অখণ্ডাৰ্থক নহে । অথচ প্রাতিপনিকার্থনাত্র প্রতিপাদকত্ব উক্ত বাক্যের আছে বলিয়! উক্ত 
লক্ষণের অতিব্যান্তি দোষ হইয়াছে। এইরূপ "সেনা, বন” প্রভৃতি অনেকাত্মক বস্তুর প্রশ্নে উত্তরবাক্য অখণ্ডার্থক 
হইতে পারে না। কারণ_হত্তী, অশ্ব প্রভৃতির সমূহকে সেন! ও বৃক্ষসমূহকে বন বলে। এই সমূহ অখণ্ড বস্তু নহে। 
সুতরাং সেন/বনাদির শ্বরূপপ্রতিপাদক বাক্য অখণ্ডার্থক হইতে পারে না| বন্তত্বরূপপ্রতিপাদক বাক্যই অখণ্ডাৰ্থক 
বলিলে সেনা, বনাদির স্বর্ূপপ্রতিপাদ্ক বাক্য স্বরূপপ্রতিপাদক হইলেও অখণ্ডার্থক নহে। সুতরাং সখণ্ড সেনা-বনাদির 
স্বরূপপ্রতিপা্রক বাক্যে অখণ্ডার্থকত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে । 

আরও কথা এই যে__লক্ষণবাক্যমাত্রই ধর্মধর্মিভাব প্রতিপাদূক | লক্ষ্য ধর্মী ও লক্ষণ তাহার ধর্ম । ধর্ম 
ধর্মিভাবের প্রতিপুদক লক্ষণবাক্য অখপ্তার্থক হইতেই পারে না। ধর্মধর্মীর ভেদ না থাকিলে ধর্ম-বন্সিতাবই হয় 
না। যদি অঁদ্বৈতবাদিগণ বলেন__-জল ও অগ্নির লক্ষণপ্রতিপাদক বাক্য একটি নহে, কিন্তু দুইটি :-_শীতম্পর্শবিশিষ্ট জল 
ও উদ্কম্পর্শ বিশিষ্ট অগ্নি। এইরূপে লক্ষণবাক্য দুইটি হইয়াছে । এই দুইটি বাক্যের প্রত্যেকটির অখণার্থকত্ব আছেই । 
এতদৃত্বরে বক্তব্য এই যে__চন্দ্রে কলঙ্ক, সজ্জনে দরিদ্রতা, কুমুদের বিকাশশৌভা চঞ্চল ও ধনবানের মুখের সর্বদা 
অপ্রসম্নতা__-এইগুলি স্থষ্টিকৰ্ত। বিধাতার যশকে খণ্ডিত বলিয়া প্রতিপাদন করে।” এই কাব্যে এক স্থৃতির বিবয়ীভূত 
চন্দ্ৰকলঙ্ক ও সুজনদরিদ্রতা প্রভৃতিতে “কথযস্তি” এই বহুবচনাস্ত ক্রিয়াপদদ্ারা কর্তৃগত বহুত্ব সংখ্যা চন্্রকলঙ্কাদিতে অন্বিত 


হইয়! থাকে । এক স্থৃতির বিষয়ীভূত নান! বস্তুতে বিভক্তিদ্বার উপস্থিত বহুত্ব সংখ্যার অন্বয়ে দোষ নাই। এইক্নপ 
*পয়ঃপাবকৌ” ইত্যাদি স্থলেও এক স্মৃতির বিষয়ীভূত পয়ঃ ও পাবকে দ্বিবচনদ্বার! উপস্থিত দ্বিত্ব সংখ্যার অন্বয় হইতে 


বাধা নাই। এইরূপ অন্বয় হইতে পারে বলিয়াই--“চন্ত্রে কলঙ্ক” এই কাব্যের একবাক্যত্ব রক্ষিত হইয়াছে। 2 
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"৫৪৮ | অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


“চন্দ্রে কলঙ্কঃ সুজনে দরিদ্রতা বিকাশলক্ষমীঃ কুযুদেষু চঞ্চল! | মুখাপ্রসাদঃ সধনেষু নিত্যশো যশো বিধাতুঃ 
কথয়স্তি খণ্ডিতম্॥” ইত্যেকস্বত্যুপারঢ়ানাং চন্দ্রকলঙ্কাদীনাং বহতান্বয়বৎ ইহাপি অন্বয়োপপত্তেঃ “যশো বিধাতুঃ 
কথয়ন্তি খণ্ডিতম্* ইত্যাদাবিবৈকবাক্যতায়াং বাধকাভাবাৎ সেনাদিপ্রশ্টোত্তরে অতিব্যাপ্তেরমুদ্ধারাচ্চ। কিঞ্চ 
প্রবৃত্তিনিমিত্তানাং ভানে অখণ্ডার্থত্বহানিঃ, অভানে চ পর্য্যায়ত্বমেব | ১০৯। 

ন চ প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদমঙ্গীকৃত্যৈব সত্যাদিপদানাং লক্ষণয়া অখণুশুদ্বপরত্বং লাক্ষণিকবোধে অধিক- 
ভানে বাক্যস্ত অখণ্র্থকত্বহানিরভানে চ লক্ষণাবৈয়্যাৎ। ন হি শাক্তবোধানধিকবিষয়কবোধার্থে লক্ষণা- 
সার্থক্যমিতি সংক্ষেপঃ।॥ অখণ্ডলক্ষণাভাবাৎ তদসিদ্ধিরিত্যথঃ। অথ তত্র প্রমাণাভাবশ্চ, প্রমাণমাত্রস্ত 


সবিশেষপ্রমাজননে এব পর্য্যবসানাৎ ৷ ১১০1 
নহ সত্যাদিবাক্যমখণ্ডার্থনিষ্ঠ' ব্রন্মপ্রাতিপদিকার্থনিষ্ঠং বা লক্ষণবাক্যত্বাৎ তন্মাত্রপ্রশ্টোত্বরত্বাঘা 


বাক্যতেদের প্রয়োজন হয় নাই। এইরূপ প্পয়ঃপাবকৌ” এই স্থলেও বাক্যভেদ ন! করিয়াই একবাক্যতা রক্ষিত 
হইতে পারিবে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের বাক্যভেদ করিয়া অখণ্ডার্থকত্ব প্রদর্শন অসঙ্গত এবং সেনা, বাদি প্রশ্নের 
উত্তরবাক্যে প্রদণিত অতিব্যান্তির পরিহার হইতেই পারে না। 

আরও কথা এই যে- বন্তত্বরূপপ্রতিপাদক বাক্যের ঘটক পদ প্রবৃত্তিনিবৃত্তির সহিত পদার্থের প্রতিপাদক 
হইয়া থাকে। প্রবৃতিনিবৃত্তিরূপ ধর্ম পদদ্বার! প্রতিপাদিত হইলে পদের বা বাক্যের অথগ্ার্থকত্ব সম্ভাবিতই নহে। 
পদার্থ ই' বাক্যার্থে ভাসমান হইয়া থাকে | ্রবৃত্তিনিবৃত্তি ধর্ম পদদ্বারা প্রতীত না হইলে সমস্ত পদের পর্য্যায়তবাপত্তি 


২. অর্থাৎ একার্থত্বাপত্তি হইবে | ১০৯। 


আর যে অদ্বৈতবাদিগণ সত্যাদি বাক্য লক্ষণাদ্বারা অখণ্ড শুদ্ধব্রঙ্গের প্রতিপাদক হইয়া থাকে বলেন, 
ভাহারাও সত্যাদি পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত ধর্মের ভেদ শ্বীকারই করিয়া থাকেন। সত্যপদের প্রবৃতিনিমিত্ত সত্যত্ব ও 
জ্ঞানপদের জ্ঞানত্ব। এই প্রববত্তিনিমিত্ত' ধর্মের ভেদ স্বীকার ন! করিলে ঘট-কলসাদি পদের মৃত সত্যাদি পদেরও 
পৰ্য্যায়ত্বাপত্তি হইত। পৰ্য্যায়পদের সহপ্রয়োগ সম্ভাবিতই নহে। সুতরাং অখও ব্রঙ্গে এই প্রবৃত্তিনিষিত্ত ধর্ম স্বীকার 
করিলে ব্রন্মের অখণ্ডত্বের হানি হইবে | পদের শক্তিজন্য বোধে যাদৃশ অর্থ ভাসমান হইয়া থাকে, লক্ষণাজন্ত বোধে 


 তদপেক্ষা অধিক অর্থ ভাসমান হইলে তাদুশ পদঘটিত বাক্যের অখণডার্থকত্ব থাকিবে না। আর যদি লক্ষণাজন্ত 


বোধ শিন্ত বোধের বিষয় অপেক্ষা অধিকবিষয়ক না হয় অর্থাৎ শজিজন্ত বোধ ও লক্ষণাজন্য বোধ অনধিকবিষয়ক 
হয়, তবে লক্গণাই নিশ্রয়োজন হইয়া পড়িবে। শত্তিজ্ন্ত বোধ অপেক্ষা অনধিকবিষয়ক বোধের জন্য লক্ষণা শ্বীকাঁরই 
নিরর্থক | শক্তিজন্ত বোধ অপেক্ষা অধিকবিষয়ক বোধের অস্ত সর্বত্র লক্ষণা স্বীকৃত হইয়! থাকে । অখণ্ড বস্তুতে লক্ষণাই 
হইতে পারে না। সংর্ক বনই যেমন শক্য হয়, এইরূপ লক্ষ্যও সক বস্তুই হয়! থাকে। এইরূপে অখওার্থকর্বের 
লক্ষণ যে নির্ূপিত হইতে পারে না, অধৈতবাদিগণের প্রদর্শিত দ্বিবিধ লক্ষণই যে অসঙ্গত, তাহা বিশদভাবে 
বলা হইল। 

এই অধতার্থকন্ধের যেমন লক্ষণ সম্ভাবিত নহে, এইরূপ বাক্যের অথতার্থকত্বে কোনও প্রমাণও নাই। বাক্য 
শব্দপ্রযাণ ; প্রমাণমাতই সবিশেষ বস্তুবিষয়ক প্রমার জনক হইয়া থাকে। নির্িশেষ হত ভাটি 
নহে। সুতরাং নির্ধ্বিশেষ বন্তবিষয়ক প্রমার জনক শব্দপ্রমাণ হইতে পারে না ১১০। 

ইহাতে অধৈতবাদিগণ বলেন ষে-_যাহা লক্ষণপ্রতিপাঁদক বাক্য এবং যাহা বন্তত্বরূপ-প্রশ্নের উত্তরবাক্য, তাহা 


__ অধ্াৰ্থকই হইয়া থাকে| এজন্ত এরূপ অহমানপ্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে বে-প্রত্যাদি বাক্য অথগারথনি্ 
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পরাভিমতাখপ্ার্থনিরসনম্‌ ! ৫৪৯. 


্রক্টপ্রকাশন্চন্্র ইতি বাক্যবদিতি, পদার্থবিষয়কাখণ্ডার্থত্বাহুমানস্ত “তন্বমসি” ইত্যাদিবাক্যমখণ্ডার্থনিষ্ঠ- 
মান্ত্ববূপমাত্রনিষ্ঠং বা অকার্ধ্ককারণদ্রব্যমাত্রনিষ্ঠত্বে সতি সমানাধিকরণত্বাৎ তন্মাত্রপ্রশ্নোত্তর- 
বাধা, সোইয়ং দেবদত্ত ইত্যাদিবাক্যবদিতি বাক্যার্থবিষয়কাখণ্ডার্থত্বাহুমানস্ত চ সত্বাৎ কথমপ্রামাণ্যমিতি চেন, 
প্রকৃষ্টাদিবাক্যস্য সখগ্তার্থপরত্বেন দৃষ্টান্তাসিদ্ধেঃ। তত্রাপি দৃষ্টান্তাস্তরাম্বেষণীয়ত্বে অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ ৷ 


EEE SET IE ET 
ব্ৰহ্ম প্রাতিপদি কাৰ্থনিষ্ঠং ব| লক্ষণৰাক্যত্বাৎ তন্মাত্ৰ প্ৰম্নোত্তরত্বাদ্বা, প্রষ্ঠপ্রকাশশ্চন্দ্র ইতি বাক্যবৎ।” এই অঙুমানটি 
পৰার্থবিষয়ক অখণ্ডার্থকত্বের সাধক। পূর্বেই পদার্থবিষয়ক ও বাক্যার্থবিষয়ক অখণ্ডার্থকত্বের কথ! বলা হইয়াছে। 
প্রনণিত অন্থ্মানবাক্যের অর্থ এই যে- ব্রন্মের লক্ষণ প্রতিপাদক “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্য_“অখণ্ডার্থনিষ্ঠ 
হইবে, অথব| ব্রন্ধপ্রাতিপনি কার্থমাত্রিষ্ঠ হইবে ; যেহেতু ইহ। ব্রন্গের স্বরূপলক্ষণবাক্য, অথবা ব্রন্গের দ্বরূপমাত্র প্রশ্নের 
ইহা! উত্তরবাক্য। যেমন চন্দ্রের স্বর্ূপলক্ষণপ্রতিপাদক প্প্রকুপ্রকাশশ্ন্দ্র:” এই বাক্য অখণ্ডার্থনিষ্ হইয়! থাকে, অথবা 
চন্তরপ্রাতিপদিকার্থনা্রনিষ্ঠ হইয়া থাকে । এইরূপ *প্রক্্টপ্রকাশশ্চন্দ্র” এই বাক্যটি চন্্ত্বরূপমাত্র প্রশ্নের উত্তরবাক্য 
বস্তুর স্বরূপমাত্রপ্রশ্নের প্রত্যুস্তরবাক্য অথগ্ার্থনিষ্ঠ অথব! প্রাতিপদিকার্থমাত্রনিষ্ঠ হইয়! থাকে । 

এইরূপ বাক্যার্থবিষয়ক অখণ্ডার্থকত্বের সিদ্ধির জন্য এইরূপ অনুমান প্রয়োগ করা যাইতে পারে যে-_“তত্বমন্ত।দি 
বাক্যম্‌ অখণ্ডার্থনিষ্ঠম্‌ আত্বন্বব্বপমাত্রনিষ্ঠং বা, অকার্য্যকারণ্দ্রব্যমাত্রনিষ্ঠত্বে সতি সমানাধিকরণত্বাৎ তন্মাত্প্রশ্োত্তরত্বাদ্বা, 
সোহয়ং দেবদত্তঃ ইত্যাদিবাক্যবৎ।” ইহার অর্থ এই যে_-"তৎ ত্বমসি” “অহং ব্রহ্মাস্মি'’ ইত্যাদি বেদান্ত মহাবাক্য 
অখণ্ডার্থনিষ্ঠ হইবে, অথবা আত্মস্বর্নপমাত্রনিষ্ঠ হইবে; যেহেতু উক্ত মহাবাক্য অকার্য্যকারণন্রব্যমাত্রনি্ঠ হইয়া 
সমানাধিকরণ হইয়াছে। তত্বমন্ত।দি বাক্য ব্রন্মের সহিত জীবের অভেদপ্রতিপাদক বাক্য । পদার্থদয়ের অভেদপ্রতিপাদক 
বাক্যকে সমানাধিকরণ বাক্য বল! হয়। যেমন “নীলে! ঘট” এই বাক্য সমানাধিকরণ বাক্য! এতাদুশ বাক্যের ঘটক 
পদগুলি একজাতীয় বিভক্তিযুক্ত হইয়া! থাকে। এজন্ত “নীলন্ত ঘটঃ” এই বাক্য ব্যধিকরণ বাক্য । তত্ত্বমন্তাদি 
বাক্যের ঘটক “তৎ” পদ ও “ত্বং” পদ যে অর্থের বোধক হইয়াছে, সেই অর্থ পরম্পর কার্য্যকারণতাবাপন্ন নহে; 
জীব কার্য ও ব্রহ্ম কারণ__এরূপ নহে। ব্রঙ্গের মত জীবও নিত্য বস্তু । এন্ত ব্রহ্ম জীবের কারণ নহে। জীব ও 
ব্ৰহ্ম অকার্ধযুকারণ দ্রব্য। “মৃদ্ঘটঃ, সুবর্ণকুওলম্‌” ইত্যাদি বাক্য কার্য্যকারণভাবাপর ভ্রব্যনিষ্ঠ হইয়াছে। মৃত্তিকা 


কারণ ও ঘট কার্ধ্য; কিন্ত তত্বমন্তাদি বাক্য এরূপ,নহে। এই তত্বৃমন্তাদি বাক্য অকার্য্যকারণ দ্রব্যমাত্তনি্ঠ হইয়াছে 


এবং সমানাধিকরণও হইয়াছে। যেমন “সোহয়ং দেবদত্তঃ” ইত্যাদি প্রত্যাভিঙ্ঞাপ্রত্যক্ষের অভিলাপ বাক্য অকার্য্যকারণ 
রব্যথাত্রনিষ্ঠ হইয়াছে এবং সমানাধিকরণ হইয়াছে; এজপ্ত এই বাক্য অখণ্ডার্থকনি্ঠ। এইরূপ তত্বমস্তাদি বাক্য ব্রন্মের 
বরূপমাত্রপ্রশ্নের প্রত্যুত্তরবাক্য বলিয়া অখণ্ডার্থনিষ্ঠ। যেমন “সোহয়ং দেবদত্ঃ” ইত্যাদি বাক্য দেববন্তের 
স্বন্নপমাত্রপ্রশ্ের প্রত্যুত্তরবাক্য বলিয়া অথপ্তার্থনিষ্ঠ হইয়া থাকে। সুতরাং বাক্যের অখণ্ডার্থকত্বে কোনও প্রমাণ 
নাই- এরূপ বলা যায় না। 

অদ্বৈতবাদদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। অদ্বৈতবাদিগণ প্রথম অনুমানে “প্রু্টপ্রকাশশন্্রঃ” ইত্যাদি বাক্যকে 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন ; কিন্তু উক্ত বাক্য সখণ্ডার্থক বণিয়া অখণডার্থকত্বাম্মানের টৃষ্টাস্তই হইতে পারে না। 


8৮), 


কারণ উক্ত বাক্য হইতে “প্রকর্ষাশ্রয় প্রকাশবিশিষ্ট চন্দ্র” এইরূপই বোধ হইয়া থাকে । সুতরাং উক্ত বাক্যার্থ অখগ্ডরূপ : 


নহে। উক্ত বাক্যের অথণ্ডার্থকত্ব অদ্বৈতৰাদিগণ স্বীকার করিলেও আমরা স্বীকার করি না। উক্ত দৃষ্টাত্তবাক্যের 
অথপ্ডার্থবত্বসিদ্ধির জন্য যদি অদ্বৈতবাদিগণ অন্ত দৃষ্টাস্তের অহ্ুনরণ করেন, অর্থাৎ অন্ত দৃষ্টান্তদ্বারা! এই দৃষ্টান্তের সমর্থন 
করেন, তবে অনবস্থা দোষ হইবে । আমাদের মতে বাক্যযাত্রই সখণ্ডার্থক। 


গিট nD 


০0 


৫2 অধ্যাস (পরপক্ষ)-গিরিবন্রমূ 
প্রত্যক্ষং নিরধিবিকল্পকজ্ঞানহেতুরিতি মতস্ত অপ্রামাণিকত্বেন প্রমাণমাত্রস্ত সবিশেষধীজনকত্বনিয়মেন সাধ্যা- 


প্রসিদ্ধেশ্চ । ১১১। | 
ন চ প্রমাত্বং সংসর্গাগোচরবৃত্তি সকলপ্রমাবৃত্তিত্বাৎ অভিধেয়ত্ববৎ ইতি সামান্ঠতত্তৎসিদ্ধেরিতি বাচ্যম্‌ 


... প্ৰমাত্বং সংসর্গাগোচরবৃত্তি ন ভবতি জ্ঞানন্ব্যাপ্যধর্মত্বাৎ অনুমিতিত্বাদিবদিতি সংপ্রতিপক্ষত্বাৎ । মৃষাসত্য- 
লী লু ০২২ 
আরও কথা এই যে--অথণ্ড বন্ত প্রমাণসিদ্ধই নহে। এজন্য প্রদর্শিত অহ্থমানে অখণ্ডার্থনিষঠত্বর্ূপ সাধযই 
অপ্রসিদ্ধ। প্রমিতিমাত্রই সপ্রকারক. হইয়া থাকে; নিগ্রকারক প্রমিতিই অপ্রসিদ্ধ। কেবল প্রমিতিই নহে, 
নিশকারক জ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ। নিশ্াকারক জ্ঞানকেই নির্ববিকল্পক জ্ঞান বলে। অধৈতবাদিগণ অখণ্ড বস্তুবিষয়ক 
নি্বিকল্পক জান স্বীকার করেন; কিন্ত ্রানমাতরই সবিকল্পক বলিয়া নির্ধকল্পক জ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ। যদি বলা! যায়_ 
২. লৈয়াযিকগণ প্রত্যক্ষপ্রযাণ হইতে নির্ধকল্পক প্রমিতি হয় স্বীকার করেন_ চ্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রথমে নিধ্বিকল্পক 
জ্ঞানেরই জনক হইয়! থাকে ইত্যাদি, নৈয়ায়িকগণের এই মত নিতাস্ত অপ্রামাণিক। প্রমাণমাত্রই সবিশেষ বৃদ্ধির 
জনক হইয়! থাকে অর্থাৎ সবিকল্পক জ্ঞানের জনক হইয়া থাকে। সুতরাং নির্বিশেষ অখণ্ড বস্তু অপ্রসিদ্ধ বলিয়া 
প্রদর্শিত অহমানে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোব.অপরিহীর্য্য। ১১১। 

যদি বলা যায়--নি্ত্বিকল্পক প্রমিতি অপ্রামাণিক হইবে কেন? অঙথযানপ্রমাণদারা নির্বনিকল্পক প্রমার সিদ্ধি 
হইতে পারিবে। তাহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে-.পপ্রমাত্বং (পক্ষ) সংসর্গাগোচরবৃত্তি (সাধ্য) 
সকলপ্রমাবৃত্তিত্বাৎ, অভিধেয়ত্ববৎ।” নিব্রিকল্পক প্রমার সিদ্ধির ন্ত নৈয়ায়িকগণ এইরূপ অঙ্ুযান প্রদর্শন করিয়া- 
) ২২ থাকেন। তত্বচিন্তামণি গ্রন্থের এই অনুমান “তর্কতাওব” গুস্থের প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদে খণ্ডিত হইয়াছে। প্রদণিত অনুমানের 
অর্থ এই যে__বিশেষ্য-বিশেষণের জংসর্গবিষয়ক জ্ঞানই সবিকল্পক জ্ঞান) সংসর্গাবিষয়ক জ্ঞান নির্ধিকল্পক জ্ঞান। 
সুতরাং এইরূপ বল যাইতে পারে যে প্রমাতব ধর্ম সংসর্গাগোচরবৃত্তি হইবে ; যেহেতু প্রমাত্ ধর্ম সকলপ্রযাবৃত্তি হইয়া 

থাকে ; যেমন অভিধেয়ত্বাদি ধর্ম। অভিবেয়ত্বাদি ধর্ম কেবলাম্বয়ী বলিয়া সকল প্রমাৰ্বত্তি বটে এবং সংসর্গাগোচর- | 

বৃত্তিও বটে। এইক্প লামান্ততঃ অহুমানদবারা নিথ্িকল্পক প্রমার দিদ্ধি হইতে পারে | ৃ 

টু ট নৈয়ায়িকগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ইহাতে এইরূপ প্রতিরোধাহুযান প্রদর্শন করা যাইতে পারে র 
রং RR যে প্রমাত্বং সংসৰ্গাগোচরবৃত্তি ন ভবতি ; জঞানত্বব্যাপ্যধর্ত্বাৎ অহ্নমিতিত্বাদিবৎ*। ইহার অর্থ_প্রমাত্ব ধৰ্ম্ম সংসর্গা- 


বঙ্গের লক্ষণৰাক্য হইতেই পারে না ; কারণ তাহাদের মতে ব্ৰঙ্গ নিরধ্মক বলিয়া ব্রহ্মে পরমার্থতঃ সত্যত্ব ধর্ম 


থাকিতে পারে না। এন ন্ধে -কল্সিত সত্য ধর্মই তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে । কল্পিত সত্যত্ব ধর্ম. 4 
লক্ষণই হইতে পারে না। যদি বলা যায়_ € 


... ঘট-পটাদিতেও আছে বলিয়া সত্যত্বাদি ধৰ্ম্ম তাহাদের মতে ব্রঙ্গের 
_ সত্যত্বাদি ধৰ্ম্ম বন্মের লক্ষণ হইতে না পারিলেও ব্ৰহ্ম সত্যাদ্বিশ্ব 
__ হইবে। তবে তাহা বলাও অসঙ্গত 5 কারণ সত্যাদিশ্বরূপ 
ধৰ্মই লক্ষণ। স্বরূপ কাহারও লক্ষণ হয় লা। স্বরূপ ধর্ম্ম নহে। যেমন ঘট ঘটের লক্ষণ .নহে। 


রূপ হইতে পারিবেন। আর ইহাই বন্ধের স্বরূপলক্ষণ 
দ্ধের লক্ষণই হইতে পারে না। লক্ষ্যত অসাধারণ ঠা 
এইরূপ অত্যাদি- | 


১৮ 


পরাভিমতাখগ্ডার্থনিরসনমূ 0৫৫১০ 


্বাদেরন্যত্র সম্ভবেন তাড্বিকস্ত ব্রহ্মণ্যপ্যভাবেন লক্ষণাসম্তবাচ্চ ৷ সত্যাদিস্বরপং তু ন লক্ষধমূ, নহি ঘটো 
ঘটস্য লক্ষণম্‌, কিন্তু তদৃগতা সাধারণধর্মমঃ, সর্বববাদিসম্মতত্বাৎ! ন চৈবং স্বরূপতটস্থলক্ষণয়োধিভাগো ন 
স্তার্দিতি বাচ্যমূ, যাবদৃদ্রব্যভাবিত্বাভাবিত্বয়োস্তভেদ নিয়ামকত্বাৎ ৷ ১১২। 

ন চ পাধিবরূপাদৌ স্বরপলক্ষণে অব্যান্তিঃ, রূপত্াগ্বচ্ছিনস্য যাবদ্ত্তব্যভাবিত্বেনোক্তদোষাযোগাৎ ৷ 
ন চ দ্বারত্বেন লক্ষণে তাৎপর্য্যমিতি বাচ্যম্‌, দ্বারেণ ব্রন্গন্বরূপস্য প্রাগেব জ্ঞাতত্বেন তন্মাত্রজ্ঞানে দ্বারান- 


্বরূপ ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না। অসাধারণ ধর্ম্মই যে লক্ষণ__ইহা সর্বসম্মত | যদি বলা যায়_লক্ষ্যস্বর্ূপ যদি 
লক্ষণ হইতে ন| পারে, তবে স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ এইরূপ লক্ষণের শাস্ত্রীয় বিভাগ অস্ত হইয়| পড়িবে । 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে__উক্ত বিভাগ আমরাও স্বীকার করি; কিন্ত যাবদূপ্রব্যভাবীই স্বরূপলক্ষণ ও যে ধর্ম লক্ষ্যে 
থাকিয়াও যাবদ্ত্রব্যতাবী নহে, তাহাই তটক্থলক্ষণ। লক্ষ্য যতকাল থাকিবে, ততকাল যে ধর্ম থাকে, তাহা 
যাবদ্দ্রব্যভাবী। আর যে ধর্ম সর্ব! লক্ষ্যে থাকে না, তাহাকে অযাবদ্দ্রব্যভাবী বলে। অযাবদ্দ্রব্যভাবী ধর্মই 
তটস্থলক্ষণ এবং পূর্বেরটি স্বরূপলক্ষণ। ১১২ | 

ইহাতে শঙ্কা এই যে-_যাবদূত্রব্যতাবী ধৰ্ম্মই যদি স্বরূপলক্ষণ হয়, তবে পাধিব রূপাদি পৃথিবীর স্বরূপলক্ষণ 
হইতে পারিবে না। পৃথিবীর রূপাদি গুণ যাবদূত্রব্যভাবী নহে। যতকাল পর্য্যন্ত লক্ষ্য পৃথিবী থাকে, তাবৎকাল 
পর্য্যন্ত পৃথিবীর গুণ রূপ-গন্ধাদি থাকে না। পৃথিব্যাদি দ্রব্য উৎপত্তিকালে নিগুণ থাকে অর্থাৎ পৃথিব্যাদিতে কোনও 
গুণই তখন থাকে না। সুতরাং পাধিব বূপাদি যাবদ্জ্রব্যভাবী নহে। 

এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে--পৃথিব্যাদিতে কোনও রূপাদির অভাব কখনও থাকিলেও পৃথিব্যাদি ব্বপাদিসামান্ত- 
রহিত কখনও হয় ন। পৃথিব্যাদি নীরূপ নির্গন্ধ কখনও হইতে পারে না। উৎপত্তিকালে পৃথিবী নীরূপ থাকে ইহা 
বৈশেষিক প্রক্রিয়া। তাহা! আমর! স্বীকার. করি না। সুতরাং ব্ূপাদ্দি যাবদ্দ্রব্যভাবী বলিয়া তাহ! পুথিব্যাদির 
স্বরূপলক্ষৎই বটে। 


আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন-__সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব প্রভৃতি ধৰ্ম্ম ব্রন্মের লক্ষণ হইলেও তাহ! ব্রঙ্গের অথণ্ডত্বের 


বিরোধী নহে, সত্যত্বাদি ধর্মবদ্বার! ব্রহ্ম সখণ্ড হয় না, যদিও প্রথমতঃ ব্রন্দে সত্যত্বাদি ধর্শের বৈশিষ্ট্য বোধ হইয়া 


থাকে, কিন্ত অত্যত্বাদি ধর্মের বৈশিষ্ট্যবোধত্বারা ব্রঙ্মে অসত্যব্যাবৃত্তি বোধ হইয়া থাকে; এই অসত্যব্যাবৃত্তি- 
উপলক্ষিত স্বরূপই অখণ্ড ব্রহ্ম; সুতরাং সত্যত্বাদি লক্ষণ অখণ্ড ব্রহ্মবোধের দ্বার । এজন্য সত্যত্বাদি ধর্ম্ম প্রতিপাদনেই 


Ar 


শ্রুতির মুখ্য তাৎপর্য্য নহে বলিয়! “সত্যং জ্ঞান*মিত্যাদি শ্রুতিদ্বার! ব্রহ্মের সখণ্ডত্ব সিদ্ধ হয় না। 'এতদুত্তরে বক্তব্য ২. 


এই যে-_ব্ৰহ্মস্বরূপের জ্ঞানের জন্য উক্ত লক্ষণে দ্বারত্ব কল্পনা করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। সত্যত্ববিশিষ্ট ব্রন্মের 
বোথেও ব্রন্্বর্ূপ ভাসমানই হইয়! থাকে । সুতরাং বিশিষ্ট বোধে যে ব্রহ্মস্বরূপ ভাসমান হইয়াছে, সেই ব্রহ্গত্বরূপের 
জ্ঞানের জন্ত অন্ত দ্বারের অপেক্ষা কোথায় ? 

ইহাতে যদি অধ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে- ব্রঙ্মবিবয়ক সংশয়াদি বিরোধী জ্ঞানে দ্বারের অপেক্ষা আছে, নত 
সর্বত্র নহে ; অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত। ব্রহ্মবিষয়ক ভ্রম-সংশয়াদিতেও ব্রহ্মস্বরূপ ভাসমানই হইয়া থাকে। 
্রহ্মবিষয়ক ভ্রম-সংশয়াদিতে বন্ধন্বরূপ ভাসমান না হইলে উক্ত ভ্রম-সংশয়াদি ব্রহ্মবিষয়কই হইত ন1। ভ্রম-সংশয়াদিতে 
যাদৃশ ব্ৰহ্মস্বরূপ ভাসমান হয়, তদপেক্ষা অন্য কোনও অধিক রূপ ব্রঙ্গের -নাই। সুতরাং ভ্ম-সংশয়াদিতে ভাসমান 


ঢা ও 


রূপ অপেক্ষা অনধিকবিবয়ক ব্রন্ধন্বরূপের জ্ঞান উক্ত ভ্রম-সংশয়াদির বিরোধীই হইতে পারে না। আরও কথা এই পিজি রর এ 


Lah 
৫৫২ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
পেক্ষণাৎ। ন চ সংশয়বিরোধিশ্বরপঞ্ঞানে দবারাপেক্ষা, ন সর্বত্র ইতি বাচ্যম্‌, ভ্রমসংশয়ানধিকবিষয়ক- 
স্বরূপজ্ঞানস্য সংশয়াগ্ঘবিরোধিত্বাৎ, প্রকষটগ্রকাশশ্চন্দ্র ইত্যাদৌ ব্যভিচারাচ্চ। সংশয়বুভুৎসাদ্তন্যথাহুপ- 


পত্তযা ধন্মিণঃ প্রাগেব জ্ঞাতত্বেন ধর্ম্মস্যৈব প্রষ্ব্যত্বাৎ ৷ ১১৩। 

ন চ প্রকর্ষোপলক্ষিতপ্রকাশব্যক্িন্বরূপমা্রপরত্বাৎ অখগ্ডারথকং তদ্বাক্যমিতি বাচ্যমূ, উপলক্ষণরূপ- 
প্রকারস্য ভানে হি সখগ্ডার্থতৈব ; অভানে চ বাক্যবৈয়ধ্যমূ। কিঞ্চ ধন্মিজ্ঞানাধীনসপ্রকারকসংশয়াদি- 
নিবর্তকং মোক্ষহেতু সপ্রকারকং জ্ঞানং প্রতি সাধনত্বেন বেদান্তবিচারবিধানান্যথানুপপত্তা বেদাস্তবাক্যে 


স্বরূপলক্ষণমাত্রই অখণ্ডার্থক হইয়া থাকে-_-এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তই অসঙ্গত। চন্দ্রের স্বরূপলক্ষণপ্রতিপাঁদক 
“প্রকৃষ্পরকাশশ্ন্দ্রঃ’” ইত্যাদি বাক্য “প্রক্ষবিশিষ্ট প্রকাশের আশ্রয় চন্দ্র” এইরূপ অর্থের বোধক হইয়! থাকে বলিয়া 
তাহা সখণ্ডার্থেরই বোধক হইয়া থাকে। সুতরাং স্বরূপলক্ষণমাত্রই অখণ্ডার্থক হইয়া থাকে-_-এইরূপ নিয়মই অসিদ্ধ। 
*প্রকষ্টপ্রকাশশ্চন্তরঃ', এই বাক্যেই উক্ত নিয়মের ব্যভিচার আছে। 
আরও কথা এই যে-_“প্রকষ্প্রকাশশন্দ্রঃ এই লক্ষণবাক্যও চন্দ্রগত অসাধারণ ধর্মেরই প্রতিপাদক। 
যাবদ্দ্রব্যভাবী ধর্ম্মের প্রতিপাদক বলিয়াই আমর! উক্ত বাক্যকে চন্দ্রের স্বরূপলক্ষণপ্রতিপাদক বলিয়! থাকি) 
কিন্তু উক্ত বাক্য ধৰ্মী চন্দরশ্বরূপমাত্রের বোধক হইতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি ‘চন্দ্রমা কোন্ট” এইরপ 
জিজ্ঞাসা করে, তাহার চন্দ্ররূপ ধ্িমাত্রের জ্ঞান আছে। ধর্্মিরূপের জ্ঞান ন! থাকিলে ধর্ণিগত ধর্মের সংশয় 
ও ধর্মাবিশেষের পিজ্ঞাস! হইতে পারে ন|। সংশয় ও জিজ্ঞাস! ধর্িস্বরূপজ্ঞানজন্য হইয়া থাকে। এন্ত সংশয় 
ও জিজ্ঞাসার পূর্বেই ধন্িস্বরূপের জ্ঞান থাক! আবগ্তক। ধর্ণিজ্ঞানজ্রন্ত সংশয় ও জিজ্ঞাসার নিবর্তক ধর্মিজ্ঞানমাত্র 
হইতে পারে না। সংশয়জন্তই জিজ্ঞাস! হইয়! থাকে। এই জিজ্ঞাসার বিষয় ধর্্বিস্বরূপ নহে; কিন্তু ধণ্মিগত ধর্মই | 
জিজ্ঞান্ত । চন্্গত বর্ষের জিজ্ঞাসাতে ধন্মিষবরূপ প্রতিপাদন নিতান্ত অসদত। এন্ত প্রকষ্প্রকাশাদি বাক্যও 
চন্দ্রগত যৰ্ম্মেরই প্রতিপাদক। ১১৩ । 
যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে-চম্দরের স্বরূপ জিজ্ঞাস ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্তই বক্তা “প্রকৃষ্ঠপ্রকাশশন্্রঃ" 
এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। সুতরাং উক্তবাক্যও চন্দ্ৰ্থরূপেরই প্রতিপাদক বুঝিতে হইবে। চন্দ্রস্বর্ূপ জিজ্ঞাসাতে 
চন্দ্রের ধর্ম প্রতিপাদন-_ইহ| হইতে পারে না। তাহাতে প্রশ্ন ও প্রতিবচনের বৈয়ধিকরণ্য দোষ হয়। এভন 
অবশ স্বীকার করিতে হইবে যে-“প্রকনষ্টপ্রকাশশ্চন্ত্রঃ” এই বাক্য চ্্রস্বরূপমাত্র তাৎপর্য্যক। প্রকষ্টপ্রকাশোপলক্ষিত 
 ্বরূপেই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। আর চন্ত্রগত ধর্মশ্বরূপের জিজ্ঞাস! হইলেও উক্ত বাক্যদারা প্রকর্ধোপলক্ষিত 
প্রকাশ-ব্যজিতবরূপমাত্রেই উক্ত বাক্যের তাৎপরধ্য। উত্তরবাক্য জিজ্ঞাসিত বন্ন্বরূপেরই প্রতিপাদক হুইয়! থাকে। 
সুতরাং প্রকর্ষোপলক্ষিত প্রকাশ-ব্যক্তিস্বরূপমাত্রের প্রতিপাদক প্রকুপ্রকাশন্্র:* এই বাক্য অথত্ডার্থকই বটে। 
এতহৃত্তরে বক্তব্য এই যে_ প্রকর্ষোপলক্ষিত প্রকাশব্যক্তিত্বরূপের প্রতিপাঁদক উক্ত বাক্যজন্য জ্ঞানে উপলক্ষণীভূত 
| ভি সর উস 
পড়িবে । কারণ সংশযজরন্য জিজ্ঞাস! ধন্সিজ্ঞানসাধ্য হইয়া রা যারা না| 
 ধর্সিজান জিজ্ঞাসার জনক, কিন্ত জিজ্ঞাসার নিবর্তক ন রি সোহেল 
2: j হে। উত্তরবাক্য ধর্্মিস্বরূপমাত্রের প্রতিপাদক হইলে উক্ত 
বাক্য জিজ্ঞাসার অনিবর্তক বলিয়া উত্তরবাক্যই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। 


পরাভিমতাখগ্রার্থনিরসনম্‌ | ৫৫৩ 


সাধ্যাভাবনিশ্চয়াদধাধঃ। ন চাজ্ঞানসমবিষয়কজ্ঞানমেব সংশয়ািনিবর্তকং ন জপ্রকাঁরকং গৌরবাদিতি 
বাচ্যম্‌, অজ্ঞানবিষয়চিন্মাব্রবিষয়কজ্ঞানস্য সংশয়াদেঃ প্রাগেব সত্বেন তস্য তদবিরোধিত্বাৎ। ত্রমাদিকালা- 
গৃহীতস্য ভ্রমাদিবিরোধিজ্ঞানবিষয়স্য ধর্ম্মস্যৈব অজ্ঞানবিষয়ত্বমূ, ন তু স্বরূপস্য, স্বরূপাজ্ঞানে সংশয়াগনু- 
পপত্তেঃ ৷ ১১৪। 

ন চ ব্ৰহ্মাকারধীরেবর তদজ্ঞানবিরোধিনী, দ্রব্যাদ্যাকারজ্ঞানাৎ ঘটাদ্যাকারাজ্ঞাননিবৃত্ত্যাপত্তেঃ। 
ন চ দ্রব্যাগ্াকারজ্ঞানস্য ঘটাদ্যাকারত্বমনুভববিরুদ্ধম্‌, জ্ঞানগতাকারাঙ্গীকারে সাকারবাদাপত্তেঃ। ন 


আরও কথা এই যে--ধন্মিজ্ঞানাধীন সপ্রকারক সংশয়ের নিবর্তক জ্ঞান নিশ্রকারক হইতে পারে ন! অর্থাৎ 
ধৰ্ন্মিস্বরপমাত্রবিষয়ক জ্ঞানদ্বার! উক্ত সপ্রকারক সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে না। অস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে__ 
সংশয়জ্ঞানমাত্রই সপ্ৰকারক ; নিপ্রকারক সংশয়জ্ঞান হইতে পারে ন! । সংশয়ের নিবর্তক সপ্রকারক জ্ঞানের জনক বাক্য 
সখণ্ডার্থকই বটে । 

আরও কথা এই যে- ব্রহ্মবিষয়ক সংশয়াদির নিবর্তক সপ্রকারক ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষের হেতু হইয়! থাকে। এই 
মোক্ষের হেতু সপ্রকারক জ্ঞানের সাধনরূপে বেদাস্তবাক্যবিচার বিহিত হইয়াছে। বিচারিত বেদাস্তবাক্যই মোক্ষের 
হেতু ব্ৰহ্মন্ঞানের জনক | যে জ্ঞান মোক্ষহেতু নহে, সেই জ্ঞানের সাধনরূপে বেদাসন্তবাক্য বিহিত হইতে পারে না 
ুমুক্ষু অধিকারীর জন্তই বেদাস্তবাক্য বিহিত হইয়াছে। মোক্ষহেতু জ্ঞান যে সপ্রকারক, তাহা বলাই হইয়াছে। 
সুতরাং “সত্যাদি” বেদান্তবাক্য সখণার্থক বলিয়া তাদ্বশ বেদ্রান্তবাক্যের অখণ্ডার্থকত্ব অনুমান করিলে 
বাধদোষই হইবে। 

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে-__অজ্ঞানের সমানবিষয়ক জ্ঞানই সংশয় ও ভ্রমের নিবর্তক হইয়া 
থাকে। সংশয়াদি অজ্ঞানোপাদানক। অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইলে সংশয়াদির নিবৃত্তি হইতে পারে না। এন্ত 
অভ্ঞানসমানবিষয়ক জ্ঞানই সংশয়াদির নিবর্তক হইবে ; কিন্ত সপ্রকারক জ্ঞান সংশয়াদির নিবর্তক হইবে এরূপ বলাই 
যায় না এবং অজ্ঞানের সমানপ্রকারক জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক হইবে এইরূপও বলা যায় নাঁ। অজ্ঞান শুদ্ধচৈতন্ত- 
মাত্রবিষয়ক*বলিয়া অজ্ঞান সপ্রকারকই নহে। অজ্ঞানের সমানবিষয়ক জ্ঞানকে নিবর্তক বলা! অপেক্ষা অজ্ঞানের সমান- 
প্রকারক জ্ঞানকে নিবর্তক বলিলে গৌরবদোষ হইবে। সপ্রকারক জ্ঞানকেই অজ্ঞাননিবর্তক বলিলে “ইদং রজতম্” 
এইরূপ ভ্রমকালীন অন্থবৃত্তাকার ইদস্বপ্রকারক জ্ঞান সপ্রকারক বলিয়া! ভ্রমের নিবর্তক হইবে। আর তাহাতে 
ভ্রমমাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া যাইবে । এইন্ধপে সংশয়মাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়! যাইবে । 

অধৈতবাদ্িগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ সংশয় ও ভ্রমের পূর্বে অজ্ঞানের বিষয় চৈতন্তমাত্রের জ্ঞান আছে. 
বলিয়া চৈতন্তমাত্রবিষয়ক জ্ঞান সংশয়াদির বিরোধীই নহে । চৈতন্তম্বরূপমাত্র অজ্ঞানের বিষয় নহে। ভ্রম ও সংশয়- 
কালে সংশয় ও ভ্রমের ধর্মিগত অগৃহীত বর্ধের জ্ঞানই সংশয় ও ভ্রমের বিরোধী হইয়া! থাকে অর্থাৎ ধন্মিগত যে ধর্মের 
অজ্ঞান থাকায় অথবা জ্ঞান ন! থাকায় সংশয় ও ভ্রম হইয়াছিল, ধর্মিগত সেই ধর্শের জ্ঞান হইতে সংশয় ও ভ্রমের নিবৃত্তি 
হইয়া থাকে__ইহাই জর্ববাহ্ুতবসিদ্ধ। সুতরাং ধর্ম্মই অজ্ঞানের বিষয় ; কিন্ত খর্সিম্বরূপমাত্র অজ্ঞানের বিষয় লহে। 
ধন্মি্বর্ূপ অজ্ঞাত হইলে সেই বন্্রীতে সংশয় ও ভ্রম কিছুই হইতে পারে না| ১১৪। 

যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন-_শুদ্ব্রন্গাকার চিত্তবৃত্তি নিশ্রকারক হইলেও তাহাই অজ্ঞাননিবর্তক হইবে। প্রকার- 
রি অবিগ্াকপ্পিত বলিয়া প্রকারবিষয়ক বৃত্তি অবিদ্ধার সমানবিষয়ক হইতে পারে না। অবিগ্যাকল্লিত-বস্তব অবিদ্যার 

হয় না। 
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৫৫৪ 3 অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
চাজ্ঞানতৎকার্ধ্যান্ততরাবিষয়কং জ্ঞানমজ্ঞাননিবর্তকং রূপ্যহেত্বজ্ঞানতৎকার্ধ্যান্ততরাবিষয়কেদং শুক্লমিতি 
ভানস্যাপি'রপ্যনিবর্তকদবাপত্রেঃ, তস্যাপি রূপ্যহেত্জ্ানতৎকার্যস্যা্ততরবিষয়কন্বাৎ, অদণ্ডিনি দণ্ডীতি ভমন্য 


পুরুষোইয়মিতি জ্ঞানেন নিবৃত্ত্াপত্তেশ্চ । ১১৫। 
টি যতাহল বিষয় সংস্ষ্টরপঃ সংসর্গরূপো বা প্রমাণবাক্যতাৎপর্য্যবিষয়ত্বাৎ সম্মতবৎ। 
সত্যাদিবাক্যং ব্বতাৎপর্য্যবিষয়জ্ঞানাবাধ্যসংসর্গপরং স্বতাৎপর্য্যবিষয়জ্ঞানাবাধ্যম্বকরণকপ্রমাবিষয়পদার্থ- 
নিরপ্যসংসর্গপরং বাঁ প্রমাণবাক্যতবাৎ অগ্নিহোত্রাদিবাক্যবৎ ৷ বিষং ভুঙজ ইত্যাদৌ বাচ্যার্থসংসর্গ- 
88088882৯১১ _ 


পপি 


এতছুত্বরে বক্তব্য এই যে__নিগ্রকারক জ্ঞান যদি অজ্ঞানের বিরোধী হয়, আর তাহাতে নিশ্রকারক ব্রহ্মজ্ঞানই 
যদি অজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে, তবে দ্রব্যাকার জ্ঞান হইতেও ঘটাকার অজ্ঞানের নিবৃত্তির আপত্তি হইবে। কারণ 
ঘটও ভ্ব্যই বটে। যদি বলা যায়_্রব্যাকার জ্ঞানের ঘটাকারত্ব নাই দ্রব্যাকার জ্ঞানের ঘটাকারত্ব অহুভববিরুদ্ধ ; 
ৃতরাং প্রদণিত আপত্তিই অসঙ্গত। এতদৃত্তরে বক্তব্য এই যে -জ্ঞানগত আকার স্বীকার করিলে জ্ঞানের সাকারত্বাদী 
বৌদ্ধমতে প্রবেশের আপত্তি হইবে। আর যে অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলিয়াছেন__অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্ধ্য এতদন্থতরের 
অবিষয়ক জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ভূক হইয়া থাকে, এইরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত ; কারণ তাহাতে “ইদং রজতম্‌” এইরূপ 
শ্রমের পরে “ইদং শরুম্‌* এইরূপ জান হইলে তদ্বারাও শ্রমগৃহীত রজতের নিবৃত্তির আপত্তি হইবে। কারণ “ইদং 
ুরুম্” এই জান রজতের হেতু অজ্ঞান ও রজতরূপ অজ্ঞানকার্য্যের অন্ততরবিষয়ক নহে এবং অদণ্ডী পুরুষে “দণ্ডী” 
এইরূপ ভ্রম হইলে "পুরুযোহয়ম্* এইরূপ জ্ঞানদ্বারাও উক্ত ভ্রমের নিবৃত্তির আপত্তি হইবে । কারণ "পুরুযোহ্য়ম্” এই 
জ্ঞান দণ্ডীরূপ ্রমজ্ঞানের কারণ অজ্ঞান ও অজ্ঞানকাধ্যের অবিষয়ক হইয়াছে । ১:৫। 

সত্যাদি বেদাস্তবাক্যের অখণ্ডার্থকত্বসাধক অনুমান খণ্ডনের অভিপ্রায়ে সিদ্ধান্তী বাধাদি দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
সম্প্রতি উক্ত অনুমানের প্রতিরোধাহ্মান প্রদর্শন করিতেছেন অর্থাৎ সৎপ্রতিপক্ষ উদ্ভাবন করিতেছেন-_ প্রতিরোধাহু- 
মাঁনটি এইরূপ- ৫১) “সত্যাদিবাক্যতাৎপর্য্যবিষয়ঃ (পক্ষ) সংস্ষ্টর্পঃ সংসর্গরূপো বা (সাধ্য), প্রমাণবাক্য- 
তাৎপর্ধ্যবিষয়ত্বাৎ (হেতু )) সম্মতবৎ (দৃষ্টান্ত )।” ইহার অর্থ এই যে-স্সত্যং জ্ঞানম্” ইত্যাদি বেদাস্তবাক্যের 
তা্পর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ সংস্থট্ূপ হইবে অর্থাৎ সংসর্গযুক্তরূপ হইবে-_অর্থাৎ বিশেষণসংসর্গঘযুক্ত বিশেব্যরূপ হইবে 
অথবা! সংস্গর্ূপ হইবে অর্থাৎ বিশেষ্য ও বিশেষণের সংসর্গরূপ হইবে ; যেহেতু তাহাতে প্রমাণবাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়ত্ 
আছে। যাহ! যাহা প্রমাণবাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়, তাহা সংস্থষ্টরূপ বা সংসর্গরূপ হইয়া থাকে। যেমন উভয়সম্মত 
ঠা প্ীমাণবাক্যতাৎপর্য্যবিষয়ীভূত যাগাদির হ্ব্গসাধনত্ব। “্ব্বর্গকামো যজেত” এই প্রমাণবাঁক্যের তাৎপর্য্যবিষয় সংস্ষ্টরূপ 
ই. ৰা সংসর্গরূপই হইয়াছে; কিন্তু অসংস্ষ্ট বা অসংসর্গরূপ হয় নাই। 
মারি (২) প্ত্যাদিবাক্যং স্বতাৎপর্য্যবিষয়জ্ঞানাবাধ্যসংসর্ঘপরম,  ন্বতাৎপধ্যবিষয়জ্ঞানাবাধ্যত্বকরণকপ্রমাবিষয়- 
. পদার্থনিরপ্যসংসর্গপরং বা প্রমাণবাক্যত্বাখ, অগ্নিহোত্রাদিবাক্যবৎ” ইহার অর্থ_সত্যাদি বেদান্তবাক্য উক্তবাক্যের 
... ভাৎপর্ধ্যবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা অবাধ্য সংসর্গতাৎপর্য্যক হইবে অথবা উক্তবাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা অবাধ্য এবং 
উত্ত বাক্যকরণক প্রমাবিষয় পদার্থনিন্প্য সংসর্গপর হইবে; যেহেতু তাহ! প্রমাণবাক্য ; যাহ! যাহা প্রমাণবাক্য, 
তাহা উক্তরূপ সাধ্যবিশিষ্ট হইয়া থাকে ; যেমন অগ্নিহোত্রাদি বাক্য । 
 এষ্ছলে মনে রাখিতে হইবে যে প্রথম প্রতিরোধাহমানদারা সাধ্য সংস্্টরূপ বা সংসর্গরূপ সিদ্ধ হইতে পারিলেও 
“তাঁহার অবাধ্যত্ব সিদ্ধ হয় না) এন্ত বাধ্য সংসর্গাদিরূপ সাধ্যের সিদ্ধি হইলে অর্ধান্তরতা দোষ হয়__এইরূপ মনে 


রিয়া দ্বিতীয় প্রতিরোধাহ্থমান প্রদ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রতিরোধাহ্মানদবারা অবাধ্য সংসর্গের সিদ্ধি হইয়াছে... 
য়া অর্থাস্তরত| দোষের সম্ভাবনা নাই। 3 
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পরত্বাভাবে অপি স্বকরণকপ্রমাবিষয়পদার্থসংসর্গপরত্বাৎ ন ব্যভিচারঃ। “খং ছিদ্রম, কোকিলঃ পিকঃ” 
ইত্যাদৌ অভিন্নার্থকত্বে সামানাধিকরণ্যাযোগেন ছিদ্রকোকিলাদীনাং পিকাদবিপদবাচ্যত্বসংসর্গপরত্বানন 
ব্যভিচারঃ! ন চাপ্রযোজকং হেতৃচ্ছিত্তেরেব বিপক্ষে বাধকত্বাৎ । ১১৬ । 

ন চাদ্যানুমানে সংস্ষ্টরপ ইতি সাধ্যে সংসর্গে, সংসর্গরপ ইতি সাধ্যে চ সংস্ষ্টরূপে পদার্থে 
ব্যভিচারঃ, উভয়োরপি প্রমাণবাক্যতাৎপর্য্যবিষয়ত্বাদিতি বাচ্যম্‌, পক্ষসমে ব্যভিচারস্ত অদ্োষত্বাৎ, অন্যতর- 


“বিষং ভুজ্ঞ,” ইত্যাদি বাক্য শত্রুর গৃহে ভোজননিষেধের অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে ; এ্স্ত উক্ত বাক্য পদের 
বাচ্যাৰ্থসংসর্গপর না হইলেও বাক্যকরণক প্রমাবিষয় পদার্থসংসর্গপর হইয়াছে বলিয়! প্রদূশিত প্রতিরোধান্থমানে ব্যভিচার 
দোবের সম্ভাবনা নাই| এইরূপ “খং-_ছিত্রম্” “কোকিলঃ-_পিকঃ” ইত্যাদি বাক্যও সংসর্গপ্রতিপাদকই বটে। খ পদ 

. ও ছিদ্র পদ এবং কোকিল পদ ও পিক পদ যদি অত্যন্ত অভিন্নার্থক হইত, তবে সামানাধিকরণ্য সম্ভাবিত হইত না। 
প্য্যায়শব্দপ্রতিপাদক প্রমাণবাক্যও সংসর্গপ্রতিপাদকই হইয়া থাকে। হিন্রপদার্থ খশব্বাচ্য এবং কোকিলপদার্থ 
পিকশব্দবাচ্য বলিয়! ছিদ্রে খশব্দবাচ্যত্বের সংসর্গ এবং কোকিলে পিকশব্ববাচ্যত্বের সংসর্গবোধক উক্ত প্রমাণবাক্য 
হইয়াছে । সুতরাং পর্য্যায়শব্দপ্রতিপাদক প্রমাণবাক্যেও উক্তাহুমানের ব্যভিচার দোষ সম্ভাবিত নহে। 

এই প্রতিরোধাহুমানে অদ্বৈতবাদিগণ অপ্রযোজকত্ব শঙ্কা করিয়া থাকেন অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রতিরোধাহুমানে 
প্রমাণবাক্যত্বরূপ হেতুদ্বার! অবাধ্য বিষয়ের সিদ্ধি হইলেও অবাধ্য সংসর্গের সিদ্ধি হইতে পারে না। অবাধ্য অর্থের 
প্রতিপাদক বাক্যই প্রমাণবাক্য ৷ অবাধ্য সংসর্ণের প্রতিপাদক না হইলে প্রমাণবাক্যের কোন হানি নাই। সুতরাং 
এই প্রতিরোধান্মানে প্রমাণবাক্যত্বরূপ হেতুবিশিষ্ট সাধ্যের সাধক নহে বলিয়া উহা! অপ্রযোজক | এতদুত্তরে বক্তব্য 
এই যে-_-অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ অবাধ্য সংসগে'র অপ্রতিপাদক বাক্য প্রমাণবাক্যই হইতে 
পারে না। সুতরাং অবাধ্য সংসর্গের অপ্রতিপাদক হইলে প্রমাণবাক্যত্বরূপ হেতুরই উচ্ছেদ হইয়া যাইবে । অথচ 
প্রমাণবাঁক্যরূপ হেতুটি পক্ষে প্রমিত বলিয়া প্রমিতপরিত্যাগরূপ অনিষ্টের আপত্তি হইবে। হেতুচ্ছিত্তি দোষ সর্বত্রই 
প্রমিতপরিত্যাগেই পর্য্যবসিত হয় । ১১৬। 

অদ্ৈতবাদিগণ “সত্যং জ্ঞানম্‌” ইত্যাদি বেদান্তবাক্যের অথগ্রার্থকত্ব সিদ্ধির জন্য যে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
সেই অঙুমান দূষণের জন্য ছুইটি প্রতিরোধাহ্মান প্রদর্শন কর! হইয়াছে। তাহার প্রথমান্মানে ব্যতিচারদোষ 
উদ্ভাবন করিবার জন্য অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে-_প্পত্যাদিবাক্যতাৎপর্য্যবিষয়ঃ সংস্থষ্টর্ূপঃ সংসর্গরূপো বা প্রমীণ- 
বাক্যতাৎপর্য্যবিষয়ত্বাৎ সন্মতবৎ” এই প্রথমাহুমানদ্বারা যদি সংস্রূপ অর্থকে সাধ্য করা যায়, তবে যে স্থলে প্রমাণ- 


বাক্যতাৎপর্য্যবিষয় সংস্থ্ররূপ অর্থ হইবে, সেই স্থলে হেতুর ব্যভিচার দোষ হইবে । কারণ সত্যাদিবাক্যের তাৎপর্য্য- 


বিষয় যে স্থলে সংস্থ্রূপ হইবে, সে স্থলে প্রমাণবাক্যতাৎপর্য্যবিবয়ত্ব থাকিলেও সংসর্গরূপতা নাই বলিয়া হেতু আছে, 
সাধ্য নাই, সুতরাং সাধ্যাভাবাধিকরণবৃত্তি হেতু ব্যভিচারী হইবে। এইরূপে যে স্থলে সংসর্গরূপ অর্থই সাধ্য হইবে, 
সে স্থলে প্রমাঁণবাক্যতাৎপর্য্যবিষয়ত্ব থাকিলেও সংসুষ্টরূপতা নাই বলিয়া উক্ত হেতুর ব্যভিচারই হইবে । সংস্থষ্র্ূপ 
অর্থ ও সংসর্গরূপ অর্থ উভয়ই প্রমাণবাক্যতাৎপর্য্য বিষয় হইয়! থাকে। 

অদ্বৈতবাদ্িগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। সংস্ষ্টপদার্থ ও সংসর্গপদার্থ এই দুইটই আমাদের সাধ্যরপে 
"অভিলষিত ; কিন্ত একটি স্তায়বাক্যে দুইটি সাধ্য প্রয়োগ করা যায় ন! বলিয়া দুইটি সাধ্যের পৃথক্‌ উল্লেখ করা 


হইয়াছে; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ উক্ত দুইটি সাধ্যের কোনটিই স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং উক্ত 


দুইটি সাধ্যের মধ্যে যে কোনও একটি সাধ্যের সিদ্ধির অন্ত স্তায়প্রয়োগ করিলেও অপর সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষও আমাদের 


১৫৫৬ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


্বাবচ্ছিনসাধ্যত্বে অদোষত্বাচ্চ। ন চালক্ষণবাক্যত্বং দ্বিতীয়ে উপাধিঃ, অলক্ষণবাক্যস্ত লক্ষণবাক্যভিমন্ব- 
রূপত্বং পক্ষেতরত্বাৎ। লক্ষণবাক্যভিননবাক্যত্বরূপত্বে হি বাক্যত্বস্তৈব সাধ্যব্যাপকত্বেন শেষবৈয়ধ্াৎ 
লক্ষণবাক্যস্তৈব পক্ষত্বেন তদ্িতরত্বাৎ। বেদাস্ত্জন্ত! প্রমা সপ্রকারিকা বিচারজন্যজ্ঞানত্বাৎ সংশয়াদিনিবর্ত- 


সিযাধয়িষিত বলিয়া তাহ! পক্ষমম | উক্ত দুইটি সাধ্যের মধ্যে যে কোনও একটি সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষের নির্দেশ করিলেও 
অপর সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষও আমাদের সিষাধয়িষিত বলিয়া প্রতিজ্ঞাবাক্যদ্বারা অপ্রতিপান্ত হইলেও বস্তুতঃ তাহা আমাদের 
সিবাধয়িষিত বলিয়া পক্ষসম। পক্ষে যেমন হেতুর ব্যতিচারদোষ উদ্ভাবন কর! যায় না, এইরূপ পক্ষসমেও হেতুর 
ব্যভিচারদোষ উদ্ভাবন করা যায় না। যদি পক্ষেও হেতুর ব্যভিচারদোষ হইত, তবে অঙ্থমানমাত্রের উচ্ছেদ হইয়া 
যাইত ; কিন্ত পক্ষে যদি বাধনিশ্টয় থাকে, তবে পক্ষই বিপক্ষরূপ হয় বলিয়! সে স্থলে ব্যতিচারদোষ হইয়া 
থাকে। এই অন্ত মূলকার বলিয়াছেন যে__পক্ষসম ধর্মীতে হেতুর ব্যভিচার, দোষই নহে । আরও কথা এই যে 
সংস্ৃষ্টন্নপ ও সংসর্গরূপের অন্ততরত্বরূপে সাধ্যের নির্দেশ করিলে ব্যভিচার সভাবিতই হইবে না। 
.. আমাদের প্রদর্শিত দ্বিতীয় প্রতিরোধাহুমানে অদ্বৈতবাদিগণ উপাধি উদ্ভাবন করিয়া! থাকেন। তাঁহারা বলেন 
দ্বিতীয় প্রতিরোধাহুমানে অর্থাৎ বাক্যপক্ষক অন্থমানে অলক্ষণবাক্যত্বই উপাধি অর্থাৎ যাহা সংসর্গপ্রতিপাদক 
প্রমাণবাক্য, সেই সমস্ত বাক্যই অলক্ষণবাক্য। যেমন "্অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ” ইত্যাদি সংসর্গপ্রতিপাদক 
বাক্য অলক্ষণবাক্য। এই বাক্য অগ্নিহোত্রের লক্ষণপ্রতিপাদক নহে। সুতরাং অলক্ষণপ্রতিপাদক . প্রমাণবাক্য 
সংসর্গের প্রতিপাদক হইলে ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদক “সত্যং জ্ঞানম্” ইত্যাদ্দিবাক্য সংসর্গপ্রতিপাদক হইতে পারে না। 
এজন্ত দ্বিতীয় প্রতিরোধাহুমানে দৃষ্টান্ত অগ্নিহোত্রাদি বাক্যে অর্থাৎ সপক্ষে অলক্ষণবাক্যত্ব ধর্ম আছে বলিয়া ইহা 
সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে এবং “সত্যং জ্ঞানম্” ইত্যাদিবাক্যরূপ পক্ষে অলক্ষণবাক্যত্ব ধর্ম নাই বলিয়৷ ইহা সাধনের 
অব্যাপক হইয়াছে। সুতরাং সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক অলক্ষণবাক্যত্ব ধর্মাটি দ্বিতীয়ামুমানে উপাধি 
হইয়াছে। 

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উপাধি-উদ্ভাবন অসঙ্গত। কারণ "্অলক্ষণবাক্য” কথার অর্থ__লক্ষণবাক্যভিন্ন। লক্ষণ- 
বাক্যত্মিত্ই অলক্ষপবাক্যত্ব। “সত্যং জানম্* ইত্যাদি ব্ৰহ্মলক্ষণবাক্যকেই পক্ষরূপে নির্দেশ করিয়া অশ্নয়ান প্রদর্শন 
করা হইয়াছে। হুতরাং এস্থলে অলক্ষণবাক্যত্বকে অর্থাৎ লক্ষণবাক্যের তেদকে উপাধি বলায় পক্ষভেদকে উপাধি 
বলা হইল। পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারে না। পক্ষের ভেদ উপাধি হইলে অনুমানমাত্রের উচ্ছেদ হইয়া 
পড়িবে আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে--অলক্ষণবাক্যত্ব লক্ষণবাক্যভিশ্নত্ব নহে; কিন্তু লক্ষণবাক্যভিন্ন- 
বাক্যত্ব। এইরূপ বলিলেও প্রদশিত দোষই থাকিয়া যাইবে ; কারণ বাক্যত্বযাত্রকে উপাধি না বলিয়| লক্ষণবাক্যভিযন- 
বাক্যত্ব বলার অভিপ্রায় কি? কেবল বাক্যতবধর্থটিও আমাদের প্রদর্শিত সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে। সুতরাং 
ব্যাপকতা রক্ষার জন্য লক্ষণবাক্যের তেদরূপ বিশেষণটি দেওয়া হয় নাই; কিন্ত উপাধির পক্ষাবৃত্তিতা প্রদর্শন 
করিবার জন্যই উক্ত বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। স্থতরাং সাধ্যের ব্যাপকতাগ্রহের অনুপযোগী উপাধির পক্ষাবৃতিত! 
সম্পাদক লক্ষণবাক্যভিয়নত্ব্নপ বিশেষপটি ব্যর্থ। আর লক্ষবাক্যকেই পক্ষে নির্দেশ করায় লক্ষণবাক্যের তেদ 
পক্ষেরই ভেদ হইয়াছে। পক্ষতেদ যে উপাধি হয় না, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । 

আরও কথা এই যে বেদান্ত প্রম! সপ্রকারিকা, বিচারজন্তজ্ঞানত্বাৎ সংশয়াদিনিবর্তকত্বাচ্চ ; কর্মকাও- 
দন্তজ্ঞানৰৎ।” এইক অনমানঘারা বেদাস্তবাক্যের সখভার্থকতৃই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার অর্থ এই যে-সত্যং 
ভানমিত্যাদি বাক্যজন্ত প্রমাজ্ঞান অপ্রকারক হইবে, যেহেতু উক্ত প্রমাজ্জান বিচারজন্ত জ্ঞান। বিচারজয় জালমি 


KE). i, 


পরাভিমতাখণ্ডার্থনিরসনম্‌ ৫৫৭ 
_ কত্বাচ্চ, কর্ম্মকাণ্ডজন্যজ্ঞানবৎ ৷ বেদাসন্তজন্যা প্রম! ব্রহ্মপ্রকারবিষয়া ব্রহ্মধন্মিকসংশয়াদিবিরোধিত্বাৎ, 
ব্ৰহ্মবিচারজন্যজ্ঞানত্বাদ্ধা, কর্ম্মকাগুবিচারজন্যজ্ঞানবৎ । ১১৭ । 

ন চ ত্বন্মতে জ্ঞানমাত্রস্ত সপ্রকারত্বেন বিচারজন্যত্বসংশয়বিরোধিত্বয়োর্বেয়র্থ্যমিতি বাচ্যমূ, নির্বিবকল্পক- 
প্রত্যক্ষাঙ্গীকারমতে অতিব্যান্তিবারকত্বাৎ, মতান্তরে তদ্রহিতন্তৈব হেতুত্বাৎ ৷ ন চ লক্ষণবাক্যাজ্ন্তত্বমুপাধিঃ, 


সপ্রকারক হইয়| থাকে। যেমন বেদের কর্মকাণ্তীয় বাক্যের বিচারজন্য জ্ঞান ষপ্রকারক হইয়া থাকে। এইরূপ 
প্ৰোন্তজন্যা প্রম! ব্ৰহ্মপ্ৰকারবিষয়া, ব্রহ্মধ্মিকসংশয়াদিবিরোধিত্বাৎ, ব্রহ্মবিচারজন্যজ্ঞানত্বাদ্া, কর্ম্মকাওবিচারজন্য- 
জ্ঞানবৎ।” ইহার অর্থ_র্মপ্রতিপাদক বেদাস্তবাক্যভন্য প্রমা ব্রহ্মনিষ্ঠ ধর্ম্মবিষয়িণী হইবে ; যেহেতু উক্ত প্র ব্হ্ধর্মিক 
সংশয় ও ভ্রমের বিরোধী হইয়া থাকে । যে প্রমাজ্ঞান যখ-ধশ্লিক সংশয়াদির বিরোধী হয়, সেই জ্ঞান সেই ধর্নিগত 
প্রকারবিবয়ক হইয়! থাকে ; যেমন কর্ম্কাওবিচারজন্য জ্ঞান কর্্মগত সংশয়াদির বিরোধী হইয়া থাকে বলিয়া কর্ম্মগত 
র্মপ্রকারক হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদাস্তবাক্যতন্য প্র! ব্রহ্মগত ধর্মপ্রকারক হইবে; যেহেতু 
তাহা ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যবিচারজন্য জ্ঞান ; যে জ্ঞান যদ্বিচারজন্য হইয়! থাকে, তাহা! তদ্‌গতধর্শপ্রকারক হইয়া 
থাকে, যেমন কর্্মকাওবিচারজন্য জ্ঞান কর্ম্মগত ধর্ম্মপ্রকারক হইয়া থাকে। এই প্রদণিত অমুমানদ্বারা বেদাস্বাক্যের 
সখগ্ডার্থকত্ব সিদ্ধ হয়। ১১৭। 

ইহাতে অদবৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে-প্রদর্ণিত অনুমান ছুইটিতে মূলকার বিচারজন্যজ্ঞানত্ব এবং সংশয়াদি- 
নিবর্তকজ্ঞানত্বকে হেতুরূপে নির্দেশ করিয়াছেন ; কিন্ত এইরূপ নির্দেশ সঙ্গত হয় নাই ; কারণ যূলকারের মতে 
জ্ঞানমাত্রই সপ্রকারক। নিশ্রকারক জ্ঞানই তাঁহাদের মতে অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং যে জ্ঞান বিচারজন্য নহে অথব! 
সংশয়াদিরও বিরোধী নহে, সেই জ্ঞানও তাহাদের মতে সপ্রকারকই বটে । সুতরাং জ্ঞানের সপ্রকারকত্বসিদ্ধির জন্য 
কেবল জ্ঞানত্বকেই হেতু কর! উচিত ছিল; কিন্ত বিচারজন্যত্ব ও অংশয়বিরোধিত্ব প্রভৃতি যোগ করিবার কোনই 
আবশ্তকতা নাই। সুতরাং তাহাদের মতে উক্ত বিশেষণ ব্যর্থই হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে. 
নিব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বাহার! স্বীকার করেন, তাহাদের মতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্তই উক্ত বিশেষণ দেওয়া 
হইয়াছে। আর যদি নিধ্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকার না করা হয়, তবে আমরাও উক্ত বিশেষণ যোগ করিব না। 
কেবলমাত্র জ্ঞানত্বকেই হেতুরূপে নির্দেশ করিব। ক্ৃতরাং পূর্বরপক্ষীর আপত্তি অকিঞ্চিৎকর । 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ আপত্তি করেন যে_ প্রদর্শিত অহুমানে লক্ষণবাক্যাজন্ত্ব উপাধি হইবে । কারণ 
কর্মকাগবিচারজন্ত জ্ঞান লক্ষণবাক্যজন্ত জ্ঞান নহে। সুতরাং দৃষ্টান্তে লক্ষণবাক্যাজন্ত্ব উপাধি আছে এবং “সত্যং জ্ঞানমূ* 
ইত্যাদি বেদাস্তবাক্যজ্ত প্রমাজ্ঞান ব্ৰহ্মলক্ষণবাক্যজন্ত বলিয়া পক্ষে লক্ষণবাক্যান্ত্ব উপাধি নাই। দৃষ্টান্তে আছে 
বলিয়! উপাধি সাধ্যের ব্যাপক এবং পক্ষে নাই বলিয়া উপাধি হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। এতছুত্ররে বক্তব্য এই যে__ 
আমাদের প্রদর্শিত প্রথমাহুমানে সপ্রকারক্ত্ব সাধ্য; এই অপ্রকারকত্ব ধর্ম্ম সপ্রকারক প্রত্যক্ষ ও সপ্রকারক 
অন্থমিত্যাদ্রিতে আছে; কিন্ত উপাধি নাই বলিয়া উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হয় নাই। এইরূপ দ্বিতীয়াহ্মানে 
র্মনিষ্ঠ প্রকারবিষয়ক ব্রন্গের স্বপ্রকাশত্বাদি অস্থমিতিতে এবং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষে রহ্নি্ প্রকারবিষয়কত্বরূপ 
দ্বিতীয় সাধ্যটি আছে; কিন্তু উপাধি নাই। স্তরাং উপাধি-সাধ্যের ব্যাপক হয় নাই ।* 

* এই মূলকারপ্রদশিত দুইটি অনুমান স্যায়াসবৃতকারও প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহার খওনের জন্য অদ্বৈতসিদ্ধিকার লক্ষণ- 
বাক্যাজন্যত্বকে উপাধিরূপে নির্দেশ করিয়াছেন; প্রদর্শিত অনুমান ছুইটিতে লক্ষণবাক্যাজন্যহই উপাধি হয়? কিন্তু লক্ষণবাক্যজন্যত 


উপাধি হয় না ; কিন্তু মুলগ্রন্থে লক্ষপবাক্যজন্যন্বকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া সাধ্যাব্যাপকতব প্রদর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা কোন: 
রপেই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। র 


৫৫৮ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবভ্ম্‌ 


আগে জপ্রকারকপ্রত্ক্ষা্গমিত্যাদৌ, দ্বিতীয়ে ব্হ্মনি্ঠপ্রকারবিষয়ক-ব্বপ্রকাশত্বান্ন্মিতীশ্বরপ্রত্যক্ষাদে : 
সাধ্যাব্যাপকত্বাৎ। ন চ লক্ষণবাক্যভিন্নজন্যত্বযুপাধিঃ, ইশজ্ঞানে সধ্যাব্যাপকন্বাৎ। জন্থত্বস্ৰ 
ব্যাপকত্বসম্তবেন বিশেষণবৈয়র্থ্যাৎ, বিশেষ্তভানন্য সাধনব্যাপকত্বাচ্চ। ১১৮ । 

কিঞ্চ নত: সাধ্যবিকলঃ, প্রকৃষ্টপ্রকাশশব্দেন শত্ত্যা অথণ্তীর্থাবোধনাৎ লক্ষণায়াশ্চান্বয়ান্ুপপত্ত্যাদি- 
বীজাভাবাৎ। ন চ লক্ষণয়ৈব অখগুতন্্ত্ববোধঃ, “যষ্টীঃ প্রবেশয়” ইত্যাদাবিব লক্ষণাবীজতাৎপর্য্যানুপপত্ধে- 
৭:47 শা 

ইহাতে অধৈতবাদিগণ যদি শঙ্কা করেন যে-_লক্ষণবাক্যভিনন্ত্বই প্রদর্শিত অনুমানে উপাধি হইবে। 
অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য ও সপ্রকারক। সুতরাং সপ্রকারক 
ঈশ্বরজ্ঞানে অপ্রকারকত্বর্ূপ সাধ্য আছে, কিন্তু লক্ষণবাক্যভিন্নজন্যত্বরূপ উপাধি নাই। ইশ্বরভ্ঞান জন্যই নহে, তাহা 
নিত্য। সুতরাং উপাধি সাধ্যের অব্যাপক হইয়াছে। আরও কথা এই যে-_লক্ষণবাক্যভিন্নজন্তত্বকে উপাধি না 
বলিয়া ভন্তত্বমাত্রকে উপাধি বল! উচিত এছিল। অন্তত্বধ্ম্ম সপ্রকারকত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপক বটে। এভন্ত লক্ষণ- 
বাক্যভিন্নত্বরূপ বিশেষণ উপাধিতে ব্যর্থ হইয়াছে। * বেদাস্তবাক্যের বিচারজন্য ব্রহ্মজ্জানমাত্রই ব্রহ্মলক্ষণবাক্যজন্ত 
নহে তত্মন্তাদি বাক্যজন্য জ্ঞান বঙ্গের লক্ষণবাক্য হইতে উৎপন্ন হয় নাই ; কিন্তু উক্ত বাক্যজন্ত জ্ঞানও বিচারজ্ঠ 
জ্ঞানই বটে। সুতরাং বিচারজন্ত জ্ঞানত্ব হেতু উক্ত জ্ঞানে আছে এবং লক্ষণবাক্যভিন্নজন্তত্ব উপাধিও আছে; 
এজন্ত উপাধি সাধনের ব্যাপক হইয়াছে। সুতরাং অধ্বৈতবাদিগণের উপাধি উদ্ভাবন সঙ্গত নহে । ১১৮। ৭ 

অদ্বৈতবার্দিগণ সত্যাদি বাক্যের অখগ্ার্থকত্বাহুমানের জন্ত “প্রকৃষ্ঠপ্রকাশশ্চন্দ্রঃ” ইত্যাদি বাক্যকেই দৃষ্টান্তরূপে 
নির্দেশ করিয়াছেন। আর তাহা এই পরিচ্ছেদের প্রারভেই বিশদভাবে প্রদর্শিত হুইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের 
প্ৰদরশিত দৃষটাস্ত সাধ্যবিকল হইয়াছে অর্থাৎ দৃ্টান্তে সাধ্য নাই। এভন্ত হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারিবে 
না। প্প্রকুষটপ্রকাশশ্শব্বদবার। প্রকর্ষবিশিষ্ট প্রকাশকেই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত বাক্যের ঘটক পদগুলি 
স্বশক্তিলভ্য অর্থের উপস্থাপনঘ্বারা ষখণ্ড অর্থাৎ অপ্রকারক বোঁধেরই জনক হইয়! থাকে; কিন্ত অখণ্ডার্থের 
বোধক হয় না। | 

যদি অদ্বৈতবা্িগণ বলেন যে-_শক্তিদ্বারা অখণ্ডার্থের বোধক না হইলে লক্ষণাদ্বার! উক্ত বাক্যের ঘটক পদসমূহ 
হইতে অথগার্থেরই বোধ হইবে৷ অধৈতবাদিগণের এরূপ বলা! অসঙ্গত। কারণ অন্বয়ের অঙ্থপপত্তি প্রভৃতি লক্ষণার 
বীজ। প্রকপ্রকাশাদি বাক্যে অন্বয়ের অন্থুপপত্তি প্রভৃতি লক্ষণার বীজ নাই বলিয়! লক্ষণাই হইতে পারে ন!। ইহাতে 
অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন যে__-তাৎপর্ধ্যাহথপপত্তিই লক্ষণার বীজ; সুতরাং তাৎপর্য্যাঙ্ছপপত্ভিনিমিত্তক প্রকষ্টপ্রকাশাদি 
বাক] লক্ষণাদ্বার! চন্দ্বরূপমাত্রবিষয়ক অথ বোধের জনক হইতে পারিবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-__প্য্: 
প্রবেশয়” ইত্যাদি স্থলে অম্বয়ের অস্থপপত্তি না থাকিয়াও তাৎপর্য্যাহথপপত্তিবশতঃই “্যষ্টি"পদের যষ্টিধর পুরুষে লক্ষণা! 
হইয়াছে। তাংপর্ধ্যাহপপত্তিবশতঃও লক্ষণ! হয়__ইহা আমরাও স্বীকার করি; কিন্ত প্রকুষটপ্রকাশাদি বাক্য হইতে 
সখগার্থ বোধ হইলেও তাৎপর্য্ের অঙ্ুপপত্তি নাই বলিয়া চন্তরস্বরূপমাত্তবিষয়ক অথওবোধের জন্য লক্ষণীর কোনও 
আবস্তকত| নাই। চন্দ্র ধর্মীতে সংশয়াদিই হইতে পারিবে না,_ যদি সংশয়াদির পূর্বের ধর্মিবিষয়ক জ্ঞান ন! থাকে। 


* অন্যত্কে উপাধি বলা যায় না। কারণ এই জন্যত্ 
উপাধি হয় না! 


কউ ই: :..._. 
উপাধিপক্ষেও আছে বলিয়া! সাঁধনেরও ব্যাপক হইবে । সাধনের ব্যাপক 


মী 


পরাভিমতাখগ্তার্থনিরসনসূ ৫৫৯ 


= বসত্বাৎ ৷ চন্দ্রব্যক্তেঃ সংশয়াগ্নুপপত্ত্যা প্রাগেব জ্ঞাতত্বেন তত্র তাৎপর্ধ্যাসম্তবাৎ। চন্দ্রম্বরূপাঁজ্ঞানে 
ধন্মিধীসাধ্যবৃভূৎসাসন্দেহয়োশ্চন্দ্র ইত্যনৃত্ঠ ক ইতি প্রশস্ত চন্দ্রশববস্তর্থবত্বাজ্ঞানেনাপ্রাতিপদিকতয়! তত্বত্তর- 
নুবংবিভক্তেশ্চাযোগাৎ ৷ ১১৯। 

ন চ চন্দ্রন্বরূপজ্ঞানেহপি বিপধ্যয়বিরোধিজ্ঞানাহুদয়সময়ে তহ্দয়ার্থং প্রশ্নৌ যুজ্যতে, জ্ঞানবিশেষ এব 
বিরোধী শঙ্খঃ শ্বেতো ন গীত ইত্যাদি পরোক্ষজ্ঞানে ভাসতে, যাদৃশং খ্ৈত্যস্বরপং পীতাভাবো বা, 
. তাদৃশমেবাপরোক্ষধীবিষয়দশায়াং বিপর্ধ্যয়বিরোধীতি বিপর্য্যয়বিরোধিফলোপহিতাসক্থীর্ণং স্বরূপং তজং 
জ্ঞানমেব বিপর্ষ্যয়বিরোধীতি বাচ্যম, অপরোক্ষবিপর্ধ্যয়ং প্রতি অপরোক্ষত্বেনৈব হি নিবর্তকত্বম্‌, শঙ্বশ্বেতানু- 
মিতৌ সত্যামপি নিবৃত্তিস্ত ন দৃষ্টা ন বা যুক্তা, অতশ্চ ব্যাবৃত্তেবযাবর্তকত্ত বা বৈশিষ্ট্যমেব পৃষ্টম, তদের 
চোত্তরিতম্। ন চ যনশ্চন্দ্রস্তত্র চন্দ্রত্ং তমোনক্ষত্রাদিব্যাবৃত্তিশ্চ অস্তীতি ময়! জ্ঞায়তে, স্বরূপত্ত ন জ্ঞায়তে 
ইত্যনুভবেন ব্যাবর্তকব্যাবৃত্তিবিশিষ্টস্তাজিজ্ঞাসিতত্বেন জিজ্ঞাসিতং চন্দ্রত্বরূপমেব বিপর্য্যয়বিরোধিজ্ঞানবিশেষং 


ধন্নিজ্ঞান সংশয়াদির কারণ। সংশয়প্রযুক্তই জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে এবং জিজ্ঞাসাপ্রযুক্তই উত্তরবাক্য প্রবৃত্ত হয়। 
্রকুষ্টপ্রকাশাদি বাক্য উত্তরবাক্য। এই উত্তরবাক্যের তাৎপর্য্য ধ্্মিহরপমাত্রে থাকিতে পারে না। কারণ জিজ্ঞাস 
পুরুষের ধরনিন্বরূপজ্ঞান আছে বলিয়াই সংশয় ও জিজ্ঞাস! হইয়াছে। জিজ্ঞান্থ পুরুষের যদ্বিষয়ক জ্ঞান পূর্বেই সিদ্ধ 
আছে, তদ্বিবয়ক জ্ঞানজনণের জন্য উত্তরবাক্য প্রবৃত্ত হয় না। সুতরাং উত্তরবাক্যের অর্থাৎ “প্রকৃষ্টপ্রকাশাদি” বাক্যের 
ন্্নবরূপমাত্রে তাৎপর্য সম্ভাবিতই নহে। ভজিজ্ঞান্থ ব্যক্তির চন্দ্রত্বরূপের জ্ঞান যদি ন! থাকিত, তবে ধর্সিজ্ঞানসাধ্য 
সংশয় ও জিজ্ঞাসা হইতে পারিত না। জিজ্ঞাস পুরুষ “চন্দ্রঃ কঃ” এইরূপ জিজ্ঞাস! করিয়! থাকে! ভিভ্ঞান্থ পুরুষ 
চ্ত্রপদদ্বারা পূর্ববগৃহীত চন্দ্রের অমুবাদ করিয়! “কঃ” এইরূপ প্রশ্নার্থক কিংপদের প্রয়োগ করিয়া! থাকে। জিজ্ঞাস 
পুরুষের যদি চন্দ্রশব্ৰের অর্থবত্তারই জ্ঞান না! থাকিত, তবে চন্দ্রশব্দের প্রাতিপদিক সংজ্ঞাই হইত না। আর 
অপ্রাতিপদিক চন্দ্রশব্দের পরে সুপ, বিভক্তিও হইতে পারিত না। ১১৯। 

যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে- চন্্রজিজ্ঞান্থ পুরুষের চন্দ্রস্বরূপের জ্ঞান থাকিলেও চন্্রবিষয়ক বিপর্য্যয়াদির 
বিরোধী জ্ঞানে অন্ণুদয় সময়ে বিপর্য্যয়াদির বিরোধী জ্ঞানের উদয়ের জন্ত চন্দ্রবিষয়ক প্রশ্ন হইতে পারিবে! জ্ঞান 
বিশেষই বিপধ্যয়াদির বিরোধী হইয়া থাকে। যেমন- শঙ শুরুই বটে, গীত নহে--এইবূপ পরোক্ষজ্ঞানে শঙ্খের 
যাদৃশ শুরুত্বস্বরূপ ভাসমান হয় অথবা পীতরূপের অভাব ভাসমান হয়, তাদৃশই “শঙ্খঃ শ্বেতো ন পীতঃ” এইরূপ 
্রত্যক্ষজ্ঞানদশাঁতেও ভাসমান হয়। অথচ পরোক্ষজ্ঞান “গীতঃ শঙ্খ:* এইরূপ প্রত্যক্ষ ভ্রমের বিরোধী হয় ন! ; কিন্ত 
“শঙ্খ: শ্বেতো ন গীতঃ” এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান উক্ত ভ্রমের বিরোধী হইয়া! থাকে । জ্থতরাং জ্ঞানবিশেষই ভ্রমের বিরোধী 
হইয়া থাকে। অতএব বিপর্য্যয়বিরোধী ফলোপহিত অসন্বীর্ণ ব্বরূপবিষয়ক জ্ঞানই বিপধ্যয়ের বিরোধী হইয়া থাকে। 

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অপরোক্ষ ভ্রমের অপরোক্ষ প্রমাই নিবর্তক হইয়া থাকে। 
পরোক্ষ প্রমাদ্বার! অপরোক্ষ ভ্রমের নিবৃত্তি হয় না । শঙ্খের শুরুত্ববিবয়ক অন্থুমিতি থাকিলেও শঙ্খের প্রাত্যক্ষিক 
পীতত্ব্রমের নিবৃত্তি হয় না। আর ইহা! যুক্তিসিদ্ধও নহে। সুতরাং চন্দ্রে অচন্্রব্যাবৃত্তি অথবা! চন্দে অচন্ব্যাবৃত্তির 
জ্ঞাপক অর্থাৎ ব্যাবর্ভক ধর্মের বৈশিষ্ট্যই জিজ্ঞাস পুরুষের জিজ্ঞান্ত। আর প্রকষটপ্রকাশাদি বাক্যদ্বারা সেই বৈশিষ্ট্যই 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । কুতরাং উক্ত বাক্য অখণ্ডার্থক নহে। 

যদি বল! যায়_যে চন্দ্র, তাহাতে চন্ত্রত্ব ধর্ম আছে__ইহ| আমি জানি এবং যে চন্দ্র: তাহাতে তম এবং নক্ষতরাদির 


ব্যাবৃত্তিও আছে-_ইহাও আমি জানি ; কিন্ত চন্দ্রের স্বরূপ জানি না-_এইক্ূপ অস্থভব সকলেরই হইয়া থাকে । সুতরাং টু 


৫৬s অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিব্জম্‌ 


জনয়তা প্রকৃষ্টাদিবাক্যেন বোধ্যতে ইতি বাচ্যম্‌, সামান্যতো ব্যাবৃত্যাদিজ্ঞানেহপি পুরোবর্ত্যপরোক্ষচন্ত্ব্যজি- ॥ 


নিষ্ঠতয়া চন্দ্ৰে! নক্ষত্রাদিব্যাবৃত্ত ইতি বিশেষতে! জ্ঞানাভাবাৎ। ১২০! 

ন চ চক্ষুঃসন্নিকর্ষাদিসত্বাৎ চন্দ্রত্বাদিকমপি কিং ন জ্ঞায়তে ইতি বাচ্যম্‌, পদ্মরাগত্বাদেরিব কাসাঞ্চিং 
জাতীনাম্‌ উপদেশসহকৃতেন্দ্রিয়বেদ্যত্বেন ব্যক্তিপ্রত্যক্ষেইপি চন্দ্ত্বস্ত অপ্রত্যক্ষত্বোপপত্তেঃ! এতেন চন্তরব্যাবৃত্তি- 
বোঁধ্যতে ব্যক্তিবিশেযো বা? নাঃ, যা শুক্তিঃ, সা রজতাদিভিন্নেতি ব্যাবৃত্তিজ্ঞানেইপি শুক্তিস্বরূপাজ্ঞান- 


ব্যাবর্তবক চন্দ্র ধর্ম এবং তমো-নক্ষত্রাদির ব্যাবৃত্তির বৈশিষ্ট্য জ্ঞাত আছে বলিয়! তাহা জিজ্ঞান্তই নহে; কিন্ত অজ্ঞাত 
চন্দ্ৰস্বর্ূপই জিজ্ঞান্ত । এই জিজ্ঞাসাতে প্রকৃষ্ঠপ্রকাশাদি উত্তরবাক্য বিপর্য্যয়বিরোধী চন্দরস্বররপবিষয়ক জ্ঞানবিশেষকে 
উৎপাদন করিয়| থাকে বলিয়া প্রবষ্টপ্রকাশাদি বাক্য অখণ্ডার্থকই বটে। 

এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে-_সামান্তরপে ব্যাবৃত্তি ও ব্যাবর্তক ধর্মের জ্ঞান থাকিলেও পুরোবর্তী অপরোক্ষ চন 
ব্যজিনিষ্টরূপে “চন্দ্র নক্ষত্রাদিব্যাবৃত্ত’ এইরূপ বিশেষ জ্ঞান নাই বলিয়! তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা এবং উত্তরবাক্যদ্বার তাদৃশ 
বোধ হইয়া থাকে। আর তাদুশ বোধের জনক প্রকষ্টাদি বাক্য সখণ্ডার্থকই হইবে। ১২০। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদী শঙ্কা করেন যে-_“চন্্র নক্ষত্রাদিব্যাবৃত্ত" এইরূপ বিশেষতো জ্ঞান নাই-__এন্সপ বল! যায় না, 
কারণ চন্দ্রজিজ্ঞান্ পুরুষের চন্দ্রনক্ষত্রাদি চক্ষুঃসত্রিকষ্ট বলিয়া ব্যাবর্তক ধর্ম্ম চন্দ্রত্ব এবং চন্দ্রনিষ্ঠ নক্ষত্রাদিব্যাবৃত্তি বিশেষতো| 
জ্ঞাত হইবে না কেন? চন্্ত্বাদি ধর্ম জিজ্ঞান্থুর চক্ষুঃসন্নিকৃষ্টই বটে। 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে- চক্ষুঃসগ্নিকর্ষলন্য জাতির প্রত্যক্ষ হইলেও কোন কোন জাতি উপদেশসহকত 
হন্দিয়বেন্ হইয়া থকে। উপদেশাসহক্ৃত কেবল ইন্্িয়বেদ্য হয় না, যেমন পদ্সরাগাদি মণিনিষ্ঠ পদ্বরাগত্বাদি জাতি 
উপদেশ-সহকত ইন্জরিয়বেগ্তই হইয়! থাকে; কেবল ইন্দিয়বেন্ত হয় না। এইরূপ চন্দ্রত্ব ইন্দরিয়বেদ্ হইলেও উহ! 
উপদেশসহকত ইন্দ্িয়বেন্তই হইয়া থাকে, কেবল চনতবযক্তির প্রত্যক্ষমাত্রেই চন্দ্রত্ব প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং পূর্ব'পক্ষীর 
আপত্তি অকিঞ্চিৎকর । 

আর যে অধৈতবাদিগণ বলিয়াছিলেন-_ প্রকষ্টপ্রকাশ বাব্যদ্বার| চন্দ্রে নক্ষত্রাদিব্যাবৃত্তি প্রতিপাদিত হইয়া 
থাকে। অথবা ব্যাৰবত্ত চন্্ব্যজিবিশেবই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। ইহার প্রথম পক্ষট সঙ্গত নহে; কারণ যে 
গুজি, সে রজতাদি ভিন্ন” এইরূপ শুজিতে রজতাদির ব্যাবৃতি জান হইলেও তদ্বার! শুকিত্বরপের জ্ঞান সিদ্ধ হয় 
না। শুক্িম্বরূপবিষয়ক অজ্ঞানই থাকে বলিয়া রজতাদিভিন্ন শুক্তিজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের শুক্তিত্বরূপবিষয়ক অজ্ঞানের 
কার্য রজতাদিতম যেমন দেখ! যায়, এইরূপ যে চন্দ্র, সে দক্ষতদিব্যাবৃত, এইরূপ জ্ঞান থাকিলেও চন্্র্রূপ 
EE উর টা বিপর্য্যয়াদিও হইয়া! থাকে। সুতরাং প্রক্ষ্টপ্রকাশবাক্য ব্যাববত্িয 

খরূপাজ্ঞানপ্রযুক্ত ভ্রমের বিরোধী হইতে পারিবে না। সুতরাং 


ঠি এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত ; কারণ ব্যাবৃত্ত ব্যক্তিবিশেষের অর্থ-__ব্যাবৃত্িবিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ। ব্যাবু্ 
ক্ কেই মুলগ্রস্থে ব্যক্তিবিশেষ বলা হইয়াছে। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে-_ব্যকতি্বপ্নপতিজ্ঞান্থ পুরুষের 

২ টা অপেক্ষিত ; ব্যাবৃত্তিবিষয়ক জ্ঞান অনপেক্ষিত। জিজ্ঞান্গুর অপেক্ষিত বিষয়ের জ্ঞানঞ্রনক উক্ত 
বাক্য ব্যজিস্বরূপেরই বোধক হইবে ; কিন্ত ব্যাবৃত্তির বোধক হইবে না। অনপেক্ষিতবিষয়ক বোধের জনক উত্তরবাক্য 


/7//১-১...... 


পরাভিমতাখশার্থনিরসনম্‌ ৫৬১ 


' তৎকার্ধ্যবিপর্ধ্যয়াদিদর্শনবৎ যশ্চন্দ্রঃ, স নক্ষত্রার্দিবিলক্ষণ ইতি জ্ঞাতেইপি চন্দ্স্বরূপাজ্ঞানতৎকার্য্যবিপর্য্যয়ার্দি- fs 
দর্শনাৎ ৷ নাস্ত্যঃ, আবশ্যকত্বাৎ । ব্যক্তেরের বোধ্যত্বেন ব্যাবৃত্তিবোধবৈয়র্থ্যাদিতি নিরস্তম্‌। সংশয়জ্ঞানেহপি : 
প্রশ্নান্তনুপপত্ত্যা ব্যক্তেঃ প্রাগেব জ্ঞাতত্বাৎ, শৃঙ্গগ্রাহিকতয়া ব্যাবৃত্তের্্যাবর্তকস্ত বা ব্যক্তিনিষ্ঠতয়া 
বোধনীয়ত্বাৎ। অন্যথা কশ্চন্দ্র ইতি প্রশ্নস্ত চন্দ্র ইত্যেবোত্তরং স্তাৎ, ন তু প্রকৃষ্ঠপ্রকাশ ইত্যাদিকম্‌! ন চ 
স্বরূপমাত্রস্ত জ্রেয়ত্বেহপি স্বরপজ্ঞানস্ত তাবৎপদার্থজ্ঞানাধীনত্বে সত্যেব তাবৎপদার্থেতরব্যাবৃত্তিফলত্বেন সর্বব- 
পদানাং সার্থক্য মিতি বাচ্যম, তাবৎপদৈঃ ধশ্মিণি তাবদ্ব্যাবৰ্তবকধৰ্ম্মবৈশিষ্্যাবোধে তাবৎপদাৰ্থেতরব্যাবৃত্তে- 
রসম্ভবাৎ। ব্যাবৃত্তেঃ শাব্দবোধাভানে ফলবত্বাসম্ভবাৎ, পদার্থান্তরবৈয়র্থ্যানুদ্ধারাচ্চ ৷ ১২১। 


হইলে প্রশ্ন ও প্রতিবচনের বৈয়ধিকরণ্যাপত্তি হইবে, এই অদ্বৈতবাদিগণের কথাও নিরস্ত হইল। পূর্বেই বল! 
হইয়াছে যে__সংশয় ধর্সিজ্ঞানজন্য | চন্দ্ব্যক্তিরপ ধর্মার জ্ঞান ন! থাকিলে চন্দ্রধন্মিক সংশয়ই হইতে পারে না। আর 
সংশয় না থাকিলে জিজ্ঞান্সুর জিজ্ঞাসাও হয় ন! এবং জিজ্ঞাস! ন! থাকিলে উত্তরবাক্যের প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং 
জিজ্ঞাসুর সংশয়ের অনুরোধে চন্্রব্যক্তিত্বরূপ ধরার জ্ঞান পূর্বেই আছে বলিয়া প্রকষ্টপ্রকাশাদি বাক্য চন্দ্রব্যক্তিস্বরূপ- 
মাত্রের বোধক হইলে নিরর্৫থকই হইয়া পড়িবে । উত্তরবাক্য অনুবাদমাত্র হইলে তাহা নিশ্রয়োন হইবে | উত্তর- 
বাক্যের নিশ্রয়োজনত্বাপত্তির ভয়ে প্রকৃষ্টপ্রকাশ বাক্যকে চন্্রত্বরূপমাত্রের প্রতিপাদক বলিয়া স্বীকার কর! যায় না । 
এজন্ত উক্ত বাক্য চন্দ্রগত নক্ষত্ৰাদির ব্যাবৃত্তি অথবা! চন্দ্রগত ব্যাবর্ভক ধর্ম চন্দ্রত্বের চনদরব্যক্তিনিষ্ঠূপে বোধক হইয়া 
থাকে-_-ইহাই বলিতে হইবে। ব্যক্তিনির্দেশপুর্ববক ব্যাবৃত্তি বা ব্যাবর্তক ধর্মের প্রতিপাদনকে শৃন্গগ্রাহিকরূপে প্রতি- 
পাদন বলে। যেমন গবাদি পশুর শৃঙ্গ ধারণপূর্বাক তাহার গুণদোষাদি প্রতিপাদন করিলে তাহ! শূঙ্গগ্রাহিকরূপে 
প্ৰতিপাদন বলা যায়। এইরূপ চন্্ব্যক্তি নির্দেশপূর্ববক ব্যাবৃত্তি বা ব্যাবর্তক ধর্মের প্রতিপাদনকেও শৃঙ্গগ্রাহিকরূপে 
প্রতিপাদন বল! হইয়াছে । এইরূপ স্বীকার না করিলে প্বশ্নন্দ্রঃ?” এইরূপ প্রশ্নের উত্তরও “চন্দঃ” এইরপই 
হইত। আর প্প্রষ্টপ্রকাঁশঃ এইরূপ বলিবার আবশ্তকত1 থাকিত ন! ৷ সুতরাং প্রশ্নবাক্যই উত্তরবাক্য হইয়া পড়িত। 

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে-_প্রকষ্টপ্রকাশবাক্যদ্বার! চন্তরস্বরূপমাত্র জ্ঞেয় হইলেও চন্দরস্বরূপের জ্ঞান 
্রকষটপ্রকাশাদি পদার্থের জ্ঞানের অধীন বলিয়া উক্ত পদার্থের প্রতিপাদক প্রকুষ্টপ্রকাশাদি ভাগেরও সার্থক্য আছে; 
অপ্রকষ্প্রকাশ ব্যাবৃত্তিদ্বার৷ প্রকুষ্টপ্রকাশ বাক্য চন্দরস্বরূপের প্রতিপাঁদন করিয়া থাকে। চন্দ্রস্বর্ূপের প্রতিপত্তি অপ্ররুষ্ট- 
প্রকাশব্যাবৃত্তিবুদ্ধির ফল। প্রক্নষ্টপ্রকাশ পদার্থের জ্ঞান ন! হইলে অপ্রকষ্প্রকাশব্যাবৃততিবুদ্ধিই উৎপন্ন হইতে পারে না। 
হতরাং পরকু্টপ্রকাশাদি তাবৎ পদার্থবুদ্ধির ফল অপ্রকষপ্রকাশব্যাবৃত্তিবদ্ধি অর্থাৎ ইতরব্যাবৃত্তিবুদ্ধি এবং উক্ত বুদ্ধির 
ফল চন্দ্ৰস্বন্পজ্ঞান। সুতরাং প্রদণিতরূপে প্রকুষ্টপ্রকাশাদি পদেরও সার্থক্য আছে বলিয়া “চন্দরঃ* এইরূপ উত্তর- 
বাক্য হইতে পারে না। 

অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ প্র্ষ্টপ্রকাশাদি পদ ধৰ্ম্ম চন্দ্রে অপ্রকুষ্টপ্রকাশাদির ব্যাবর্তক 
র্শের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন না করিয়া অপ্রকষটপ্রকাশের ব্যাবৃতিও প্রতিপাদন করিতে পারে না। ব্যাৰবত্ি বুঝাইতে 
হইলেই ব্যাবর্ভৃক ধর্শের বৈশিষ্্যও বুঝাইতে হইবে৷ আরও বিশেষ কথা এই যে-প্রকষ্টপ্রকাশবাক্যজগ্ত শাববোধে 
অপ্রকটপ্রকাশব্যাবৃত্তি ভাসমানই হইতে পারে না ; যেহেতু তাদৃশ ব্যাবৃত্তির বোধক কোনও শব্দ নাই। ব্যাবৃতিই 
যদি বাক্যবোধ্য না হয়, তবে ব্যক্তিম্বরূপের জ্ঞান উক্ত ব্যাবৃত্তিবুদ্ধির কল হইবে কিরূপে? আরও কথা এই যে 
“চন” এইরূপ উক্তিদ্বারাই ব্যক্তিস্বরূপের জ্ঞান হইতে পারে বলিয়া প্রকুষ্টপ্রকাশাদি পদবোধ্য পদার্থের বৈয়্ঘ্যই থাকিয়া 


যাইবে। অুতরাং পদার্থাত্তরের বৈয়র্থ্যের সমাধান অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন ন!। ১২১। 
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ন্‌ 


৫৬ গয্যার ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 


কিঞ্চ উত্তরস্ত প্রকৃষ্টত্বাদিবিশিষ্টবোধপরত্বাভাবে তাৎপর্ধ্যতো যঃ কশ্চিচন্্র ইত্যেব বোধনাং | 
বন্ততো যঃ কশ্চিচ্ন্দ্রঃ ব্যাৎ তাৎপর্য্যবিষয়ে চায়ং চন্দ্র ইতি লক্ষণলক্ষ্যরূপোন্দেশ্ট বিধেয়বিভাগাভাবেম 
চন্দ্ৰবুভুৎসায়! অনিবৃত্বেঃ ৷ কশ্চন্দ্র ইতি প্রশ্নস্ঠোত্তরং ন স্তাৎ শাক্তবোধগৃহীতাধিক্যস্য লাক্ষণিকবোধাভানে 
লক্ষপাবৈয়্ঘযাচ্চ । একপদলক্গণয়ৈবব্যক্তিধীসম্তবে অনেকপদলক্ষণাবৈয়র্থ্যচ্চ । কি স্বরপস্য প্রাগেব 
জাতস্য বৃভুৎসাগ্ঠসম্তবেনোত্তরে ধর্ম্মবাচকপদাহুরোধেন চ প্রশ্নে ধৰ্ম্মবোধকপদমধ্যাহাৰ্য্যং তৎসুচককিং- 
শব্দস্য সত্বাৎ ৷ ১২২। 
ব্ৰহ্মপদস্য যৌগিকতেন ব্ৰহ্মপ্াতিপদিকার্থমাত্রনিষ্ঠত্বেহপি ন অখণ্ডার্থস্বসিদ্ধিঃ, তস্য সবিশেষসদৃগুণা- 
SEIT 
আরও কথা এই যে_“কশ্চন্্রঃ 1” এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে “প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্রঃ” এইরূপ বল! হইয়াছে। এই 
উত্তরবাক্য যদি প্রকৃষ্ত্বাদিবিশিষ্ট চন্দ্রের বোধে তাৎপর্য্যবিশিষ্ট না হয় অর্থাৎ উত্তরবাক্যের তাদৃশ বিশিষ্ট চন্দ্রের বোধে যদি 
তাৎপৰ্য্য ন! থাকে, তবে উক্ত বাক্য “যে কোনও বস্তু চন্দ" এইরূপ অর্থেরই বোধক হইবে। উত্তরবাক্য তাৎপর্য্যহীন 
নহে; বিশিষ্ট চন্দ্ৰে তাৎপৰ্য্য ন! থাকিলে উত্তরবাক্যের “যে কোনও বস্তু চন্্র” এইরূপ অর্থেই তাৎপর্য স্বীকার 
করিতে হইবে। আর তাহাতে উত্তরবাক্যের এইরূপ অর্থ হইবে যে__বস্ততঃ যাহ! কিছু, তাহাই চন্দ্র, এইরূপ 
অর্থেই উত্তরবাক্যের তাৎপর্য্য পর্যবসিত হইবে । আর তাহাতে “এই বস্তু চন্দ্র” অর্থাৎ “অয়ং চন্দরঃ” এইরূপ 
উদ্দেশ্ত-বিধেয়তাবের বোধ হইতে পারিবে না| লক্ষ্য চন্দ্র উদ্দেশ্ত এবং লক্ষণ বিধেয় হইয়া থাকে । বস্তুতঃ উত্তরবাক্য 
প্ররষ্টপ্রকাশত্বাদিবিশিষ্ বস্তুতে চন্দ্রত্বসিদ্ধির জন্তই প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং উত্তরবাক্য প্রদণিতরূপ বোধের জনক যদি 
ন! হয়) তবে চন্্রজিজ্ঞাস্ ব্যক্তির চন্্রবিবয়িণী জিজ্ঞাসারই নিবৃত্তি হইবে না| “যে কোনও বস্তু চন্দ্র” এইরূপ জানিলে 
চন্দ্র ভিজ্তান্ ব্যক্তির জিজ্ঞাস! নিবৃত্ত হইতে পারে ন! | ““বশ্চন্দ্ঃ” এইরূপ প্রশ্নের উত্তর “যঃ কশ্চিৎ চন্দ্রঃ” এইরূপ 
হইতে পারে না। শক্তিজন্ত বোধের বিষয় অপেক্ষ! লক্ষণাজন্য বোধের বিষয় ভিন্ন হইয়া থাকে-_ইহ! সর্ব্বান্ুভবমিদ্ধ। 
শূক্তিদ্বার! গঙ্গাপদ প্রবাহের ও লক্ষণাদ্বারা গঙ্গাপদ প্রবাহভিন্ন তীরের বোধক হইয়া থাকে। লক্ষণা যদি শজিলভ্য 
অর্থমাত্রেরই বোধক হয়, তবে লক্ষণাই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। প্রকষ্টপ্রকাশবাক্যের ঘটক পদগুলির শক্তিলভ্য অর্থ 
অপেক্ষা লক্ষণালত্য অর্থ অধিক হওয়া আবশ্ঠটক। উক্তবাক্যের চন্দ্রস্বরূপমাত্রে লক্ষণ! স্বীকার করিলে এই রীতির ভদ্র 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে | যদি উক্তবাক্য লক্ষণাদ্বারা চন্দ্রস্বরূপমাত্রের বোধক হয়, ইহ! অদ্বৈতবাদিগণ বলেনঃ 
তবে উক্ত বাক্যের অন্তর্গত যে কোনও একটি পদের লক্ষণাদ্বারাই চন্দ্রব্যক্রিস্বরূপমাত্রের বোধ সম্ভাবিত হয় বলিয়া উদ্ত 
বাক্যের ঘটক যাবৎ পদের লক্ষণ! স্বীকার ব্যর্থ ই হইয়! পড়িবে। আরও কথ! এই যে--উত্তরবাক্য যদি চন্দ্র্থরপ- 
" মাত্রেরই বোধক হয়, তবে চন্দ্র জিজ্ঞামু ব্যক্তির জিজ্ঞাসার পূর্বেই চন্ত্ত্বরূপবিষয়ের বোধ ছিল বলিয়া চন্দরস্বরূপে 
জিজ্ঞাস্ুর জিজ্ঞাসাই হইতে পারে না। যে স্থলে জিজ্ঞাসাই হইতে পারে না, সে স্থলে উত্তরবাক্যেরও কোনও 
আবশ্যকত! নাই। 
আরও বিশেষ কথা এই যে_ উত্তরবাক্যে ধর্মবাচক পদ আছে বলিয়! উত্তরবাক্যের অস্থুরোধে প্রশ্নবাক্যেও 
 ধর্মবোধক পদের অধ্যাহার করিতে হইবে। “কমন” এইরূপ প্রশ্নবাক্যে যে কিংশব্দ আছে, তদ্বারাই ধর্ম্মবোধক 
পদের অধ্যাহার অপেক্ষিত হইয়া থাকে। অন্থা কিংশব্দের প্রয়োগই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। ১২২। 
আর যে অদৈতবাদিগণ বলিয়াছিলেন- প্রাতিগা দিকার্থমাত্রপরয্যবসায়ী বাক্যই অখার্থ, এইরূপ বলিলেও 
বাক্যের অখণ্ডার্থকত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ “ব্হ্ম”পদ যৌগিক বলিয়া বরহ্মপ্রাতিপদ্নিকের অর্থও সখ কিন্ত অখণ্ড নহে। 
_বৃদ্যৰ্থক বৃহ,বা বৃহি ধাতুর উত্তর মন্‌ প্রত্যয় করিয়! কপ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রকবত্যর্থবিশিষ্ঠ প্রত্যয়ার্থ ই বর্মপদের 


পরাঁভিমতাখত্তীর্থনিরসনমূ ৫৬৩. 


 শ্রায়বস্তবাঁচকত্বশ্রবণাৎ। “অথ কল্মাদুচ্যতে ব্রচ্ষেতি বৃহস্তোইস্মিন্‌ গুণাঃ” ইতি অতেঃ “মহদৃগুণং ত্বা্তমনস্ত- 
মাঃ” ইতি ম্মৃতেশ্চ। নাপি তস্য বিশেম্তমাত্রে তাৎপর্য্যম্‌, আত্মন্বরূপজ্ঞানস্য সদৈব সত্বাৎ। অন্যথা - 
জগদান্ধ্যাপত্তেঃ ৷ ১২৩ । ; ত 

কিঞ্চ সর্ব্বস্যোত্তরস্য প্রশ্ননির্ধারিতধন্মিনিষ্ঠানির্থারিতৈকধর্ম্মপরত্বাদ্বিরুদ্ধশ্চ হেতুঃ ধ্্মিণি সংশয়ান্ত- 

ভাবেন ধর্ম্মস্যৈব নির্ধারণীয়ত্বাৎ, প্রশ্নানধিকবিষয়কস্যান্তত্তরত্বাচ্চ ৷ অন্যথা প্রশ্নস্যৈবোত্তরত্বং স্যাৎ | ১২৪ |. 
ননু ব্রদ্মাদিপদানাং সবিশেষপরত্বেহপি প্রাতিপদিকার্থবিশেয্যমাত্রপরত্ব এব তাৎপর্য্যমবগম্যতে; - 

অন্যথা নির্ধিবশেষজ্ঞানাভাবে মোক্ষলক্ষণফলাসস্তবাদিতি চেন, সপ্রকারকজ্ঞানস্যৈব মোক্ষাসাধারণহেতুত্ব 


EE LEE Ae EE = 
অর্থাৎ গ্রাতিপদ্দিকের অর্থ । এই প্রাতিপদিকার্থও বিশিষ্ট্নপ বলিয়! প্রাতিপদ্িকার্থমাত্রপর্য্যবযায়ী বাক্যও সখণার্থকই 
হইবে। 

আরও বিশেষ কথা এই যে--সবিশেষ সদ্গণাঅ্রয় বস্তুই ব্রহ্মপদবাচ্য হইয়া থাকে__ইহ! শ্রুতিই প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ধ প্রাতিপদিকলত্য অর্থ বিশিষ্টরূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন যে-“পরমেখরকে ব্রহ্ম বল! হয় 
কেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর -যেহেতু পরমেশ্বরের বৃহদৃগুণরাশি আছে; বৃহদ্গণরাশিযুক্ত বলিয়াই তাঁহাকে ব্ৰহ্ম 
বল! হয়।” স্থৃতিতেও বল৷ হইয়াছে যে--“যিনি মহদ্গুণরাশিযুক্ত এবং আদ্য, তাহাকেই অনন্ত ব্রহ্ম বলা হয়।” 
প্রদর্শিত শ্রুতি-স্থৃতি বিশিষ্টন্নপ ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক ; কিন্ত অখণ্ডরূপ ব্রহ্মের প্রতিপাদক নহে। 

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে_ প্রদর্শিত শ্রুতি-স্থৃতির বিশেষ্যমাত্রেই তাৎ্পর্য্য, কিন্তু বিশিষ্টরূপ 
অর্থে তাৎপর্য্য নাই। এজন্ত প্রদর্শিত বাক্যও অখণার্থকই হইবে । অধৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত| কারণ 
বিশেষ্য আত্মন্বরূপের জ্ঞান সর্বদাই আছে বলিয়া বিশেষ্যমাত্রের প্রতিপাদন ব্যর্থই হইয়া পড়িবে | বিশেষ্য 
আত্মস্বর্ূপের জ্ঞানও না থাকিলে জগদান্ধ্যের আপত্তি হইবে । আত্মচৈতস্তই সর্বভাসক; এই আত্মচৈতন্যও অজ্ঞাত 
হইলে কোনও বস্তরই প্রকাশ হইতে পারিবে না । সমস্ত বস্তুর অপ্রকাশকেই জগদান্ধ্য বলে। ১২৩! 

আরও কথা এই যে-_সমস্ত উত্তরবাক্যই প্রশ্নবাক্যনির্ধারিত ধর্মীতে অনির্ধারিত ধর্মের প্রতিপাদক হইয়া 
থাকে। উত্তরবাক্যমাত্রই অনির্দারিত ধর্ম্মতাৎপর্য্যক। ধৰ্ম্মতে অনির্ধারিত ধর্ম প্রতিপাদনের জন্তই উত্তরবাক্য 
প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং অধ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছিলেন--আত্মন্বরূপমাত্র-প্রশ্নের উত্তরবাক্য বলিয়! তত্বমন্তাদি বাক্য 
অখণ্ডার্থক হইবে । তন্মাত্রপ্রশ্নোত্তরত্ব হেতুদ্বারা অখণ্ডার্থকত্বের সিদ্ধি হইবে ইত্যাদি, তাহাদের এই প্রদর্শিত হেতু 
তাহাদের অভিমত সাধ্যের সাধক ন! হইয়! সাধ্যাভাবেরই সাধক হইয়াছে। সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হেতুকে বিরুদ্ধ হেতু . 
বলে। উত্বরবাব্যম্যত্রই সখগ্রার্থক বলিয়া তন্মাত্রপ্রগের উত্তরবাক্যও সখগার্থকই হইবে ধ্মিস্বরূপে কাহারও সংশয়াি 
সভাবিত নহে বলিয়া প্রশ্ননির্ধারিত ধর্মীতে উত্তরবাক্যদ্বারা ধর্ম্মই নির্ধারিত হইয়া থাকে । প্রশ্নবাক্যের অর্থ হইতে 
অনধিকবিষয়ক বাক্য উত্তরবাক্যই হইতে পারে না। এইকূপ স্বীকার না করিলে প্রশ্ববাক্যই উত্তরবাক্য হইয়া 
পড়িবে | ১২৪ || ; 

অদ্বৈতৰাদিগণ যদি বলেন-_ ব্ৰহ্ম প্রভৃতি পদ যৌগিক বলিয়া বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদক হইলেও বিশেষ্যমাত্রেই 
তাতপৰ্য্য অবস্বত হইয়াছে বলিয়া সখণডার্থকত্বের আপত্তি হইবে না নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদনের ভম্তই ব্রন্মপ্রতিপাদক 
বাক্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাব্য যদি নির্ধিশেষ ব্র্মেরই প্রতিপাদক ন! হয়; তবে নির্ব্বিশেষ বঙ্গের 


জ্ঞানই হইতে পারিবে না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞান না হইলে মোক্ষও হইতে পারিবে না। মোক্ষ নিধ্বিশেষ 
ব্ৰহ্মজ্ঞানেরই ফল। | 


৫৬৪ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
শ্রবণাৎ। “ব্রন্মবিদাগ্নোতি পরম্” ( তৈঃ ২1১১) “যদ! পশ্যঃ পশ্যতে রুল্বর্ণমূ” ইত্যারভ্য “পরমং সাম্য- 
মুপৈতি” (মুঃ ৩১৩) ইত্যাদি শ্রোতেঃ। “ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরমূ। সুহাদং সব্বভূতানাং 
জ্ঞাত্বা মাং শান্তিযুচ্ছতি ॥৮ ( গীঃ ৫1২৯) ইতি স্মৃতেন্চ ৷ ১২৫। 

কিঞ্চেবং কৰ্ম্মকাণ্ডমখণ্ডকৰ্ম্মপরং বৈগ্াদিশান্ত্ং চাখত্ডৌষধাদিপরং স্যাৎ। ন চ তত্র বিশিষ্টকর্ম্মাদি- 
পরত্বে বাধকাভাব ইতি বাচ্যমূ, প্রকৃতেইপি সাম্যাৎ। নন “একধৈবাহইব্যম্‌ ( বৃঃ 8181২০ ) ইত্যনেক- 
প্রকারনিষেধকং প্উদরমন্তরং কুরুতে” ইত্যাদিভেদনিষেধকং “কেবলো নিগুণণ্চ” ইতি গুণনিষেধকং 
«একমেবাদ্িতীয়ম্‌” ইতি দ্বিতীয়মাত্রনিষেধকং সবর্বতোইনবচ্ছিন্নবস্তপরৌ অন্তত্রক্মশব্দৌ চ বাধকমিতি 
চেন্ন তেষামপি এক্যিতীয়াভাবাদিবিশেষসংস্থটপরত্বেন বেদান্তস্যাখতার্থকত্বাসিদ্ধেঃ বিশেষ্বমাত্রপরস্য 
বিশিষ্টপরেণাবিরোধাচ্চ। ১২৬। 


অধৈতবাঁদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ সবিশেষ ব্রন্মের জ্ঞানই মোক্ষের অসাধারণ কারণ। নির্ধিবশেষ 
ব্ৰন্বের জ্ঞান মোক্ষের কারণই নহে। মোক্ষের অসাধারণ কারণ ব্ৰহ্মজ্ঞান সপ্রকারক ; নিশ্রকারক নহে। তৈত্তিরীয় 
শ্তিতে বল! হইয়াছে যে_“ব্হ্মবিদাপ্নোতি পরমূ* অর্থাৎ “্রহ্মবিৎ পরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে”। এইরূপে পরপ্রান্তির 
অসাধারণ হেতু ব্ৰহ্মজ্ঞান নির্দেশ করিয়া “যদ! পশ্যঃ পশুতে রুক্সবর্ণম্‌” ইত্যাদি বাক্যদ্বার! ব্র্গজ্ঞান নির্দেশ করতঃ এই 
ব্ৰহ্মজ্ঞানের ফল “পরমং সাম্যমুপৈতি” এই বাব্যদ্বার! প্রদর্শন করিয়াছেন | “কুত্সবর্ণ পরযেশ্বরকে জানিলে পরমেশ্বরের 
গরম সাম্য লাভ হইয়া থাকে ।” এই পরম সাম্যই যোক্ষ। রুক্সবর্ণ পরমেশ্বরের জ্ঞান__সপ্রকারক জ্ঞান ; কিন্ত 
নিশ্রুকারক নহে। রুক্পপদের অর্থ _্বর্দ। এইরূপ গীতাস্থৃতিতে বলা হইয়াছে যে--“যজ্ঞ ও তপস্তার ভোক্তা, 
সর্বলোকের ঈশ্বর, সর্বভূতের সুন্ৃৎ আমাকে জানিয়া জীব শাস্তিলাত করে।” এইরূপ শাত্তিই মোক্ষ এবং তোকা 
মহেশ্বর ও সুহ্ৎ-র্ূপে ভগবানের জ্ঞানই মোক্ষের অসাধারণ কারণ তত্বজ্বান। ১২৫। 


বলিয়া সর্বর ব্ৰহ্ম বিশেষসংসুষ্টরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে | এভন্ত বেদাস্তের অখণ্ডার্থকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। 


আরও কথা এই যে--বিশিষ্টবাচক পদ লক্ষণাদ্বারা বিশেষ্যমাতের প্রতিপাদক হইলেও বিশিষ্ট ব্হ্মপ্রতিপাদক 


বাক্যের সহিত তাহার বিরোধ নাই । কারণ বিশিষ্টপ্রতীতিতে 
₹ বিশেষ্যাবিষয়ক নহে। ১২৬। ও বিশেষ্য ভাসমানই হইয়া থাকে। বিশিষ্টপ্রতীতি 


পরাভিমতাখণ্ডার্থনিরসনমূ্‌ ৫৬৫ 

ন চ দ্বারতয়! উপস্থিতসৈক্যদ্বিতীয়াভাবার্দিকং বিশিষ্টার্থবিরোধীতি বাচ্যমূ, দ্বারতয়৷ উপস্থিতৈক্যাদে- 
নিথ্যাত্বে ন সত্যত্বাদিধৰ্ম্মপরত্ববিরোধিতা, সত্যত্বে ততঃ এবাদ্বৈতহানিঃ। ন চাঁভিন্নমৈক্যাদিকমিতি 
নাদ্বৈতহানিঃ, স্বাভিননন্বরূপজ্ঞানে দ্বারত্বাযোগাৎ। ন চাস্য রপস্যৈব কল্পিতধর্ম্মত্বম, তভজ্ঞানস্য তাত্বিক- 
ভেদাগ্ভবিরোধিত্বাৎ। অপি চ এক্যার্দিবাক্যং যদি সংস্ষ্টার্থকং ন স্যাৎ, তহি বাক্যমেব ন স্যাৎ, 
আকাজ্ষাযোগ্যতাসন্নিধিমত্বাভাবাৎ । যেন বিনা যস্য স্বার্থান্বয়ানন্ুভাবকত্বং তস্য তেন সহাঁকাজ্ঞা, এক- 
8. _._____ ২১১ 

ইহাতে অদ্বৈতবাদ্দিগণ শঙ্কা করেন যে_-“একমেবাদ্ধিতীয়ম* ইত্যাদি শ্রুতি লক্ষণাদ্ধারা অখপ্তার্থের 
বোধক হইলেও অর্থাৎ নির্ধিশেষ চিন্মাত্রের বোধক হইলেও শক্যার্থের উপস্থিতিদারা উক্ত বাক্য নির্বিশেষ চিন্মাত্রে 
পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। স্তরাং “একম্‌” “অদ্বিতীয়ম্* ইত্যাদি পদ শক্তিদ্বার! অব্য, দ্বিতীয়াভাবাদির উপস্থাপন 
করিয়া থাকে। একা, দ্বিতীয়াভাবাদির উপস্থাপনঘারাই নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। নির্ব্বিশেষ চিন্মাতরে 
পরমতাঁৎপর্য্য থাকিলেও শক্তিত্বার! দ্বাররূপ অর্থের উপস্থাপন ব্যতীত উক্ত বাক্য লক্ষণাদ্ধার! মুখ্যতাৎপর্য্যবিবন্লীভূত 
অখণ্ড চিন্মাত্রে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। সুতরাং ছাররূপে উপস্থিত এঁক্য, দ্বিতীয়াভাবাদিরূপ অর্থ বিশিষ্টার্থের 
বিরোধীই হইবে । এন্ন্য উক্ত বাক্যের বিশিটন্ধপ অর্থের ত্যাগ অপরিহার্য । এন্ত দৈতাদ্বৈতবাদী যে বলিয়াছিলেন__ 
উক্ত বাক্যগুলি বিশেব্যমাত্রপর হইলে বিশিষ্টপরতাঁর সহিত বিরোধ নাই, তাহা! অসঙ্গত; কারণ দ্বাররূপ অর্থই 
বিশিষ্টার্থপরতার বিরোধী হইয়াছে । স্বতরাং প্রদর্শিত বাক্য বিশিষ্টার্থতাৎপর্য্যক হইতেই পারে না। 

এত দুত্তরে বক্তব্য এই যে-_দ্বাররূপে উপস্থিত এক্য, দ্বিতীয়াতাবাদিকে যদি মিথ্যা বলিয়া অদ্বৈতবাদ্িগণ স্বীকার 
করেন, তবে মিথ্য! এক্য, দ্বিতীয়াভাবাদি ব্রঙ্মের সত্যত্বাদি ধর্মবৈশিষ্ট্যে বিরোধী হইবে না অর্থাৎ উক্ত বাক্য 
সত্যত্বাদি ধর্ম্বিশিষ্ট ব্রহ্গপর হইলেও ব্রন্দে মিথ্যাভূত এঁক্য, দ্বিতীয়াভাবাদি থাকিতে কোনও আপত্তি নাই । আর যদি 
অদ্বৈতবাদিগণ দ্বাররূপে উপস্থিত এক্য, দ্বিতীয়াভাবাদিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তেরই 
হানি হইবে। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ ব্ৰহ্ম ভিন্ন বস্তুকে সত্য বলিয়! স্বীকার করিতে পারেন না। 

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদ্দিগণ এরূপ বলেন যে-_দ্বাররূপে উপস্থিত ওঁক্য, দ্বিতীয়াভাবাদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে; 
‘ব্ৰঙ্গ ভিন্ন বস্তুর সত্যতা স্বীকার করিলেই আমাদের মতে অপসিদ্ধান্ত হইবে ; কিন্ত ব্রহ্মাভিন্ন বস্তুর সত্যতাতে 
অপসিদ্ধাত্ত হইবে কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এক্য, দ্বিতীয়াভাবাদি ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানে দ্বারই 
হইতে পারে না। অভিন্ন বস্তুতে দ্বার-দ্বারিভাব হয় না। দ্বার সর্বত্র দ্বারী হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে । 

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদ্িগণ এরূপ বলেন যে প্রঁক্য, দ্বিতীয়াভাবাদি ব্রহ্মাভিন্ন হইলেও ব্রহ্ধাভিন্ন এক্য, দ্বিতীয়া- 
ভাবাদিতে ধৰ্ম্মত্ব কল্পিত ; কল্পিত ধর্মত্বধারাই প্রক্য, দ্বিতীয়াভাবাদির দ্বারত্ব সভ্ভাবিত হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য 
এই যে - যদি রীক্য, দ্বিতীয়াভাবাদি ব্ৰহ্মের কল্পিত ধৰ্ম্ম হয়, তবে এই কল্পিত ধর্ম্মের জ্ঞান ব্রন্গে তাত্বিক সত্যত্বাদি ধর্মের 
বৈশিষ্ট্য ও ভেদের বিরোধী হইবে না। 

আরও কথা এই যে-_অদ্বৈতবাদিগণ “সত্যং জ্ঞানম্* ইত্যাদি শোধক বাক্যের ও প্তত্বমন্তাদি* মহাবাক্যের 
অথপ্ার্থকত্ব সিদ্ধির জন্য খে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা! অখগ্জার্থনিরসন প্রকরণের প্রারভেই প্রদর্শন কর! 
হইয়াছে। প্রদ্রশিত অন্ুমানপ্রয়োগে নিদ্দিষ্ট হেতুগুলি যে প্রতিকুলতর্কপরাহত, তাহাই দেখাইবার জন্য মুলকার 
বলিতেছেন-_ প্রদণিত অথণ্ডার্থক বাক্যগুপি যদি সংস্থ্টার্থক না হয় অর্থাৎ বাক্যের ঘটক পদের অর্থের পরস্পর সংসর্গ 
যি বাক্যঘারা প্রতিপাদিত না! হয়, তবে তাহা বাক্যই হইতে পারে না। বাক্যমাত্রই পদার্থের ষংসর্গের প্রতিপাদ্ক 
হইয়! থাকে | আকাঙ্কা, যোগ্যতা ও সঙগিধিবিশি্ট পদসমুদ্ায়কেই বাক্য বলে। যাহাতে আকাজ্কা, যোগ্যতা ও 


৫৬৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


পদার্থনংসর্গে অপরপদার্থনিষ্ঠাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মশৃন্ভত্ং হি যোগ্যতা, অব্যবধানেনাহয়- 
প্রতিযোগ্যপস্থিতিঃ সম্নিধিঃ ৷ এতৎ ত্রয়ং শাব্দবোধস্যাসংসর্গবিষয়ত্বে হি ন সম্ভবতি ৷ ই | 

নহ যেন বিন! যস্য তাৎপর্য্যানহুভাবকত্বং তস্য তেন সহ আকাঙ্জা। তাৎপর্য্যবিষয়শ্চ কচিৎ 
সংস্থষ্টঃ কচিদখণ্ডঃ, অব্যবধানেন শাব্দবোধানুকুলার্থোপস্থিতিমাত্রমাসত্তিঃ, তাৎপর্ধ্যবিষয়াবাধ এব যোগ্যতা, 


শা 


স্নিধি নাই, তাহা বাক্য হইতে পারে না। যাহা সংস্থষ্ার্থের প্রতিপাদক নহে, তাদুশ পদসমুদ্ায়ে আকাঙকা দিও 
থাকিতে পারে না। আকাজ্কাদিযুক্ত পদসমুদায় সর্বত্রই সংস্থট পদার্থের বোধক হইয়া থাকে। অভিথানাপরধ্- 
বসানকেই আকাজ্কা বলে অর্থাৎ যে পদের জ্ঞান ব্যতীত যে পাদজ্ঞান স্বার্থের অন্বয়বিষয়ক অহ্থভবের জনক হইতে 
পারে না, সেই পদের সহিত সেই পদের আকাজ্ষ! আছে বুঝিতে হইবে। পদজ্ঞান স্বার্থের অন্বয়ের অঙ্ণুভাবক 
হইতে ন! পারিলে অভিধানাপর্য্যবযান বলা হয়। এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের স্বন্ধকেই অন্বয় বলে। 
এক পদার্থের সংসর্গে অপর পদার্ঘনি্ঠ অত্যত্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্মশূন্তত্ই যোগ্যতা] । ইহার অভিপ্রায় 
এই যে-যে পদার্থে যে পদার্থের অন্বয় হইয়া থাকে, সেই পদার্থে সেই পদার্থের সংসর্গ থাকে । সংসর্গই অম্বয়। যে 
পদার্থে যে পদার্থের সংসর্গ থাকে না, সেই পদার্থে সেই পদার্থের অন্বয়ও থাকে না । সুতরাং যে পদার্থে যে পদার্থের 
সংসর্ণ থাকে, সেই পদার্থনিষ্ঠ অত্যন্তাতাবের প্রতিযোগিত্ব সেই সংসর্ণে থাকে না। এজন্ত সংসর্গ অপর পদার্থনিষ্ 
+ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্মশূন্তত্ব হইয়া! থাকে । ফল কথা এই যে-_এক পদার্থে অপর পদার্থের সংসর্গ 
থাকিলে সেই পদার্থে সেই পদার্থের যোগ্যত! বল! যায় এবং সংসর্গ না থাকিলে যোগ্যতা বলা যায় ন!। পদার্থসংসর্গে 
অপর পদার্থনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্ব না বলিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্মশূন্তত্ব কেন বল! হইল? 
সাধারণভাবে ইহাই মনে হয় যে__যে যত্িষ্ঠ অত্যস্তাভাবের অপ্রতিযোগী, সে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মশৃন্যও বটে। 
তথাপি অপ্রতিযোগিত্ব ন! বলিয়! প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ণশস্তত্ব বলার অভিপ্রায় এই যে-_উতয়াঁভাব, ব্যধিকরণ 
ধর্মাবচ্ছিন্নাভাব প্রভৃতি গ্রহণ করিয়! অত্যন্তাঁভাবের অপ্রতিযোগী সংসর্গেও প্রতিযোগিত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে, এজন্য 
প্রতিযোগিতা বচ্ছেদক ধর্নশূন্যত্ব বলা হইয়াছে । ইহা নব্যন্যায়রীতি অন্থসারে বল! হইয়াছে বলিয়া ইহার বিবরণ 
দেখাইতে হইলে অনুবাদ অধিকতর বিরস হইয়া পড়িবে মনে করিয়া আমরা বিরত রহিলাম। যাহারা 
নব্যন্তায়রীতি জানেন, তাহাদের ইহা অনায়াসবোধ্য। 
এইরূপ অব্যবধানে অ্বয়ের উপস্থিতিকে আসত্তি বলে। যে পদার্থে যে পদার্থের অন্বয় হইবে, সেই পদার্থের 
ব্যবধানে উপস্থিতি হইলে তাদৃশ ব্যবধানে উপস্থিত পদার্থের শাব্দবোধ হইতে পারে না। এজন্য অ্বয়প্রতিযোগী 
পদার্থের পদজন্য উপস্থিতি অব্যবধানে হওয়া আবস্তক। আর তাহাই আমত্তি বা সন্নিধি। বাক্য প্রদর্শিত আকাঙ্জাদি- 
যুক্ত হইয়া বাক্যার্থবোধের জনক হইয়া থাকে। এই বাক্যার্থবোধকেই শাব্ববোধ বলে। এই শাব্দবোধ যদি 
সংসর্গাবিষয়ক হইত, তবে প্রদশিত আকাজ্কা, যোগ্যতা ও আসত্তি এই তিনটিই সভাবিত হইত না। এজন্য 
আকাজ্কাদিসমন্থিত বাক্যমাত্রই সংসর্গবিষয়ক শাব্দবোধের জনক হইয়! থাকে । শাব্ববোধ যে নিয়ত সংসর্গবিষয়কই 
হইয়! থাকে, তাহার কারণ শাব্দবোধের জনক আকাজ্ষাদি সংসর্গাবিষয়ক বোধে সন্ভাবিতই হয় না। এজন্য 
অধপ্তার্থবোধের জনক শব্দের আকাঙ্ষাদি সম্ভাবিত নহে বলিয়া উক্ত শব্দের বাক্যত্বই নাই। সুতরাং বাক্যমান্রই 
 সংসর্গবিষয়ক শাব্দবোধের জনক হইয়! থাকে। ১২৭। 
রি ইহাতে অধ্বৈতলিদ্ধিকার শঙ্কা করেন যে--ষে পদজ্ঞান যে পদজঞান ব্যতীত স্বার্থের তাৎপর্য্যবিষযীভূত অষ্বয়ের 
অনুভবের জনক হইতে পারে না, সেই পদ যেই পদের. সহিত সাকাজ্ _এইন্প সকলকেই শ্বীকার করিতে হইবে। 


পরাভিমতাখণ্ডার্থনিরসনমূ ৫৬৭ 


অন্যয়াংশস্য সর্বত্র বৈয়র্থ্যাদিতি চেন, পদার্থানাং প্রাগেব জ্ঞাতত্বেন সংসর্গ এব বাক্যতাৎপর্য্যসম্ভবেনাখণ্ডে 
আকাঙ্কাগ্ভসম্তবাৎ ৷ ন হি প্রত্যেকপদৈনিশ্চিতে এবার্ঘে বাঁকাতাৎপর্য্যসম্তব ইত্যর্থঃ । ১২৮। 

কিঞ্চ প্রথমাধ্যায়তৃতীয়পাদীয়াধিকরণানারম্ত এব স্যাৎ, বিষয়াদিপঞ্চকাভাবাৎ। বিশিষ্যাজ্ঞাতো 
হি বিষয়ঃ সাধারণধর্ম্মধীজন্যশ্চ সংশয়ঃ। মিথ্যাসত্যৈকপ্রকারালম্বিনৌ চ পূর্ববপক্ষসিদ্ধান্তৌ। এক- 


অন্যথা নিরাকাজ্ষ পদও তাৎপর্য্যের অবিবয়ীভূত যৎকিঞ্চিৎ অন্বয়ের অহুতাবক হইয়া থাকে বলিয়! নিরাকাক্র পদও 
সাকাজ্জ হইয়া পড়িবে। এজন্য তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অন্বয়ের অনমুভাবকত্বপ্রযুক্তই সাকাজ্জত্ব বলিতে হইবে। 
আর তাহাতে অন্বয়াংশ ব্যর্থই হইয়! পড়িবে। যে পদজ্ঞান ব্যতীত যে পদজ্ঞান তাঁৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থের অনহুভাবক 
হয়, সেই পদ সেই পদের সহিত সাকাজ্ষ__এরূপ বলিলেই চলিতে পারে। তাৎপর্য্যবিবয়ীভূত বলিয়াই অন্বয়ও 
বাক্যবোধ্য হইয়া থাকে। অন্বয়মাত্রই বাক্যবোধ্য নহে) অন্বয়মাত্রকেই বাক্যবোধ্য স্বীকার করিলে তাৎপর্য্যের 
অবিষয়ীভূত অন্বয়ও বাক্যবোধ্য হইয়া পড়িত। সুতরাং অন্বয়াংশ ব্যর্থ। তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ কোনও স্থলে 
সংস্রূপ এবং কোনও স্থলে অথগুরূপ হইয়া! থাকে। সুতরাং আকাজ্মীর অনুরোধে বাক্যের সখগ্র্থকত্ব সিদ্ধ হয় 
না। অথগ্ডার্থক বাক্যও সাকাজ্জ হইতে পারে। 

এইরূপ আসত্তিও শাব্দবোধানুকুল পদার্থের পদজন্য অব্যবধানে উপস্থিতি ; কিন্তু অন্বয়প্রতিযোগ্যপস্থিতি 
বলিবার আনশ্তকতা নাই। পদার্থের উপস্থিতি না বলিয়া অন্বয়প্রতিযোগিত্বরিশেবিত পদার্থোপস্থিতিই আস্ত 


বলিলে বৃথ| গৌরব হইবে। আর এতাদৃশ আসত্তি সংসর্গের অবোধক বাক্যেও থাকে বলিয়া অখণ্ডার্থক বাক্যেও ্ 


আসত্তি থাকিতে পারিবে । এইরূপ তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থের বাধরাহিত্যই যোগ্যত ; কিন্তু সংসর্গে বাধরাহিত্যই 
যোগ্যতা নহে। এজন্য প্রদণিত তিনটি লক্ষণেই অম্বয়াংশে বৃথা গৌরব হইয়াছে। 

এততুত্তরে মূলকার বলেন যে-_অদ্বৈতসিদ্ধিকারের এরূপ বল! সঙ্গত নহে। কারণ পদার্থমাত্র পূর্বেই জ্ঞাত 
থাকে বলিয়৷ জ্ঞাত পদার্থমাত্রবিষয়ক বোধের জনক বাক্য হইতে পারে না! ; হইলে বাক্য অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে । 
এজন্ত সর্বত্রই বাক্যার্থবোধের পূর্বে অজ্ঞাত পদার্থসংসর্গই বাক্যের তাঁৎপর্ধ্যবিষয়ীভূত হইয়া থাকে বলিয়া কোন 
বাক্যই অখপ্ডার্থক হইতে পারে না। অখগ্ডার্থক বাক্যে আকাজ্ছাদি ব্রয়ই সম্ভাবিত নহে । বাক্যের ঘটক প্রত্যেক 
পদদ্বারা যে অর্থ নিশ্চিত হইয়াছে, কেবলমাত্র সেই অর্থেই বাক্যের তাৎপর্য্য সম্ভাবিতই নহে। ১২৮। 

আরও কথ! এই যে__-অদ্বৈতবাদ্দিগণের মতে ব্রহ্মস্থত্রের প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয়পাদের অধিকরণের আরভই 
হইতে পারিবে না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ এই তৃতীয়পাদীয় অধিকরণঘার! নিব্বিশেষ ব্রচ্মে বেদাস্তবাক্যের সমন্বয় হয় 
বলিয়া থাকেন। নিধ্বিশেষ ব্রহ্ষে বেদাত্তবাক্যের সমন্বয়প্রতিপাদক পঞ্চাজ অধিকরণই অসম্ভব । এভন্ত তাদৃশ 
অধিকরণের আরভই হইতে পারে না। বিষয়, সংশয়, পূর্ববপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজন --এই পাঁচটি অধিকরণের অঙ্গ! 
এই পাঁচটি অঙ্গই উক্ত অধিকরণে অসভাবিত ; কারণ বিশেষরূপে অজ্ঞাত বস্তুই অধিকরণের বিষয়, ও বিষয়ের 
সাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্ত ও বিষয়রূপ ধন্মীতে সংশয় হইয়া থাকে। সংশয়ে ভাসমান কোটিদ্রয়ের মধ্যে অসম্মত 
কোটিবিবয়ক পূর্ববপক্ষ ও সন্মত কোটিবিষয়ক সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। মুলগ্রস্থে অসম্মত কোটিকে মিথ্যা প্রকার ও 
সম্মত কোটিকে সত্য প্রকার বলা হইয়াছে। অধিকরণের বিষয়ের এক প্রকার নির্ঘারণাধীন প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়| 
থাকে। এই পাঁচটি অধিকরণাঙ্গ অদ্বৈতবাদিগণের মতে তৎপদপ্রতিপাগ্ত নি্বিশেষ ব্রন্মে সভাবিত নহে । নির্বিশে 
ব্ৰহ্ম বিশেষরূপে অজ্ঞাত হইতে পারে ন! ; এজন্ত তাহ! অধিকরণের বিষয়ই হয় না । 


ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে_-আমাদের মতেও প্রদর্শিত বিষয়াদি পঞ্চক অভ্ভাবিতই বটে। : 


ব্যাৰবত্ত আকারে অজ্ঞাত ব্ৰহ্মই বিষয় এবং দ্বৈতাভাবোপলক্ষিত অখণডাৰ্থ ক্জানই নির্ধারণ $ এই মির্ধারণাধীন মুজিই 


ক 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 

প্রকারেণ নির্ধারণাধীনঞ্চ প্রয়োজনমূ। তচ্চ পঞ্চকং ত্বন্মতে তৎপদপ্রতিপান্তে নিরধিবশেষে ন সম্তবতি। 

এতেন ব্যাবৃততাকারেশাজ্ঞাতং ব্রহ্ম বিষয়, অধ্ৈতার্যুপলক্ষিতাখণ্ডার্থজ্ঞানঞ্চ নির্দারণম্‌, তদধীনপ্রয়োজনং 

মুক্তি, কল্পিতপ্রকারালস্বিনৌ পূর্ববপক্ষসিদ্ধান্তৌ ৷ সংশয়োইপি কল্পিতসমানধৰ্ম্মধীজন্য এবেতি নাহুপপত্তি- 

রিতি নিরপ্তম্‌ ; নির্বিশেষে ব্যাবৃত্তাকারম্যালীকদ্বাৎ ৷ শবরূপনির্ধারণসয সদৰ সত্বাৎ। ১২৯। 
কল্পিতপ্রকারালঙ্বিসিদ্ধান্তস্যাপ্রামাণিকত্বাপত্তেঃ ৷ “ভ্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” ( তৈঃ ২১১) ইত্যনেনৈব 

স্বরূপন্ত জ্ঞাতত্বসিদ্ধৌ সত্যাদিবাক্যবৈয়র্থ্যাৎ। ন চাসাধারণং স্বরূপমজ্ঞাতমেব, স্বরূপে দ্বৈবিধ্যাভাবাৎ 


প্রয়োজন | নিমের বন্ধে কল্পিত প্রকার অবলম্বন করিয়া পূর্বাপক্ষ ও সিদ্ধান্ত এবং কল্পিত সমান ধর্মের ভানঘন্য 
নির্ব্ৰিশেষ বিষয়ে সংশয় উপপর্ন হইবে | অধৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তিও নিরস্ত হইল। নির্ব্বিশেষ ব্রন্গের ব্যাবৃত্ 
আকারই অলীক বলিয়া ব্যাবৃত্ত আকারে অজ্ঞাত ব্রহ্গই বিষয়, এরূপ বলা যায় না। নিধ্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপনির্ধারণ 
সর্বদাই বিদ্যমান আছে বলিয়! উক্ত নির্দারণ বিচারসাধ্য নহে। স্বরূপনির্ধারণ না থাকিলে জগদান্ধ্যপ্রসদ্ হইত, 
ইহ! পূর্বেই বল! হইয়াছে। ১২৯ । 

অদ্বৈতবাদিগণ শুদ্ধ ব্রন্মে কল্পিত প্রকার অবলম্বন করিয়া পূর্বরপক্ষ ও সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে 
বক্তব্য এই যে-_কল্পিত প্রকারাবলম্বী সিদ্ধান্তের অপ্রামাণিকত্বাপতিই হইয়! থাকে বলিয়া কল্পিতপ্রকারাবলক্বী সিদ্ধান্তই 
হইতে পারে না। 

আরও কথা এই যে _ তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মানন্দবল্লীর উপক্রমবাক্য “ব্রহ্মবিদাগ্নোতি পরম্চ। ইহার অর্থ_ 


_ ব্ৰদ্বিৎ পরকে প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। এই উপক্রযবাব্যদ্বারাই ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞাততবমিদ্ধি হইয়াছে বলিয়া “সত্যং জ্ঞানমনত্তম্‌* 


ইত্যাদি পরবর্তা বাক্যদ্বার! বর্ন বরন পলক্ষণের প্রতিপাদন ব্যর্থ হইয়! পড়িবে। যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন উপক্রম- 
বাক্যদবারা বর্বর জ্ঞাত হইলেও ব্রঙ্গের অসাধারণ স্বরূপ অজ্ঞাতই বটে। অজ্ঞাত অসাধারণ স্বরূপ প্রতিপাদন্রে 
জন্যই সত্যাদি বাক্যের আবশ্তকতা আছে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ সাধারণ ও অসাধারণ এই 
দ্বিবিধ ম্বরূপ সভাবিত নহে। 
আরও কথ! এই ষে__বাক্যমা্রই উদ্দেশ্তসংস্থরূপে বিধেয়ের প্রতিপাঁদন করিয়! থাকে । প্রহ্মবিদাপ্পোতি পরম্‌* 
এই ৰাব্যদ্বার! জ্ঞাত বক্স্বরূপই “সত্যং জ্ঞান” মিত্যাদি পরবর্তী বাক্যদারা উদ্দেশসংস্থ্টরূপে বিধেয় হইয়াছে। উদ্দেস্ত- 
সংস্ু্টরূপে বিধেয়ের প্রতিপাদক বাক্য অখ্ডার্থক হইতে পারে না। উদ্দেশুসংস্থ্ বিধেয় সখণ্ড বন্ত। আরও কথা 
এই যে-গ্ুদ্ধবৰঙ্ম ব্যতীত অন্যত্ৰ সত্যত্বাদি ধৰ্ম্ম নাই। সত্যাদি বাক্য যদি লক্ষণাদ্বারা অথণার্থের প্রতিপাদক হয়, তবে 
গুদ্ধ্রঙ্গে মত্যত্বাদির সিদ্ধিই হইতে পারে না। “সত্যং জ্ঞানম্‌* ইত্যাদি বাক্যের ঘটক পদগুলি শুদ্ধব্ৰন্মের প্রতিপাদক 
বলিয়া উক্ত পদগুলির পর্য্যায়ত্বাপত্তি হইবে। অধৈতবাদিগণের মতে বিশিষ্ট ব্ৰহ্ম মিথ্যা এবং পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বিশিষ্ট 
র্গো সত্যত্ব ও অনন্তত্ব ধৰ্ম্ম স্ভাবিত নহে। যদি সম্ভাবিত হইত, তবে সত্যাদি পদের বাচ্যার্থে ভেদপ্রযুক্ত প্রদশিত 
পর্যায় ত্বাপততি দোষের পরিহার সভাবিত হইত। নির্িশেষ চৈতন্তমাত্রই সত্যাদি পদের প্রতিপাদ্য বলিয়া! অধৈত- 
বাদিগণের মতে সত্যাদি পদের পর্য্যায়ত্বাপত্তি অবস্তঠই হইবে। 
যদি 'অধৈতবাদিগণ বলেন-_ পর্যায় ত্বাপততপ্রযু্ত সত্যাদি পদ ব্যর্থ হয় নাই; সত্যপদ ব্ৰন্মে অসত্যব্যাৰৃত্তি 
জানপদ ত্রন্মে জড়ব্যাৃত্তি ও অনভ্তপদ ব্রঙ্গে পরিচ্িব্যাবৃত্িদারা সার্থকই হইয়াছে। ব্যাবর্ত্য অসত্যাদি ভিন্ন 
বলিয়া সত্যাদি পদের পর্য্যায়ত্বাপত্তি হইবে না। 


অ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অমঙ্গত ; কারণ ভুদ্ধত্রঙ্মে উক্ত ব্যাবৃত্িগুলি সত্যাদি পদঘ্বারা তবেই প্রতিপাদিত 


হইতে পারে, যদি সত্যাদি পদ শু্ধরন্ধে ব্যাবর্তক সত্যত্বাদি ধর্মের তাৎপর্ধ্যতঃ প্রতিপাদন করে। সত্যাদি পদ; 


2 ভি 


টি, | 


1 


রঃ 
চি. 


না 


পরাভিমতাখত্ার্থনিরসনম্‌ ৫৬৯ 


কিঞ্চ স্বরূপেণ জ্ঞাতস্য বিখেয়স্য উদ্দেশ্যসংস্ষ্টতয়ৈর বোধ্যত্বম, তচ্চাখণ্ডে অযুক্তমূ। কিঞ্চ শুদ্ধাদন্যত্র 
সত্যত্বাপ্সম্ভবাৎ সত্যাদিবাক্যস্য লক্ষণয়া অখগার্থত্বে শুদ্ধে সত্যত্বাদেরসম্তবাৎ ৷ পৰ্য্যায়ত! দুর্ববারা, ন 
হি বিশিষ্টে মৃষাভুতে পরিচ্ছিন্নে সত্যত্বানস্তত্বাদিকং ঘটতে, যেন বাচ্যার্থং বিশিষ্টমাদায় পর্য্যায়ত্বনিরাসঃ 
স্যাৎ। ন চাসত্যাদিব্যাবৃত্তিবোধনেন সার্থক্যমূ, ব্যাবর্তকস্য অত্যত্বাদেস্তাৎপর্য্যতোহপর্ণং বিনা 
ব্যার্ত্যসিদ্ধেঃ। ন চ স্বরূপণৈব ব্যাবৃত্তিঃ, আত্মনস্বন্মতে অব্যাবৃত্তত্বাৎ । অন্যথা অব্ন্ষত্বাপত্তেঃ ৷ 
যথোক্তং স্ুরেশ্বরবান্তিকে “অব্যাবৃত্তানন্গতং বস্তু ব্রহ্মা সমন্তে । এতচ্চ দুর্লভং তন্ত দ্বিতীয়ে সতি 
লক্ষণম্‌ |” ইতি। ব্যাবৃত্তিভেদেনাখণ্ার্থত্বহানেশ্চ । কিঞ্চ সত্যজ্ঞানাদিপদলক্ষ্যস্ত গঙ্গাদিপদলক্ষ্যস্ত 
তীরস্তাগঙ্গাত্ববৎ অসত্যত্বজড়ূত্বপরিচ্ছিনত্বাপত্তিছ্ব্বারা ৷ ১৩০ । 
ন চ জহল্লক্ষণানঙ্গীকারাৎ ন উক্তদোষাবকাশঃ। যদি নগ্ভাদৌ নদীত্ববৎ ব্রহ্মণ্যভিধাবলাৎ 
সত্যত্বাদিকং ন প্রতীয়েত, তদৈবং স্যাৎ, ন তু তদস্তীতি বাচ্যম্, “কাকেভ্যো দধি রক্ষতাম্‌” ইতত্র 


সত্যত্বাদি ব্যাবর্তৃক ধর্মের প্রতিপাদন না করিয়! শুদ্ধত্রন্মে অসত্যাদিব্যাবৃত্তির প্রতিপাদক হইতে পারে ন!। ব্যাবর্তক 
ধর্ম সিদ্ধ না হইলে ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না । আর ইহ! অদৈতবাদিগণ কিছুতেই স্বীকার করিতে পারেন না যে 
সত্যাদি পদ, শুদ্ধত্রন্ষে সত্যত্বাদি ব্যাবর্তৃক ধর্মের তাৎপর্য্যতঃ প্রতিপাদক হুইয়! থাকে৷ 

অধৈতবাদিগণ যদি বলেন--সত্যত্বাদি ব্যাবর্ভক ধৰ্ম্ম ব্যতীতই ব্রহ্ম অসত্যাদি ব্যাবৃভিবিশিষ্ট হইবে; স্বরূপতঃ 
ব্যাবুত্তি সম্ভাবিত হইলে ব্যাবর্তৃক ধর্মের অপেক্ষা নাই। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ নির্ধর্ম্বক বন্ধ 
ব্যাবৃত্তত্বভাব হইতেই পারে না। এজন্ত ব্রহ্ম অদ্বৈতবাদিগণের মতে স্বরূপতঃ অব্যাবৃত্ত। ব্রহ্ম সর্বববিধ ব্যাবর্তক 
ধর্মুরহিত বলিয়া! সর্বানুন্যত ; আর ব্রহ্ম সর্ববানুস্থ্যত বলিয়াই সর্বাত্মক | সর্বাত্মক বস্তুই বৃহৎ বলিয়া ব্রক্ম। অসর্ববাত্বক 
হইলে অব্রহ্ধত্বের আপত্তি হইত। আর ইহাই সুরেশ্বরবাত্তিকে বলা হইয়াছে যে-_“ব্রহ্ম সর্বববিধ ব্যাবর্তক ধর্ম্মরহিত 
বলিয়া তাহা! সর্ববান্থগত ; আর এজন্য সর্বাহ্থগত বস্তুই বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্ম 1!” বদি ত্রহ্মব্যতিরিজ দ্বিতীয় বস্তু সম্ভাবিত 
হইত, তবে সর্বাহুগতিরূপ ব্রহ্মলক্ষণ দুর্লভ হইয়া যাইত। 

আরও কথ! এই যে-_শ্ুদ্বব্রন্মে সত্যাদি পদ যদি সত্যব্যাবৃত্তি, জড়ব্যাবৃ্তি প্রভৃতির বোধক হয়, তবে নানা- 
ব্যাবৃজিবিশিষ্ট ব্রন্মের অথণ্ডার্থত্বের হানিই হইবে । আরও কথা এই যে--গঙ্গাপদলক্ষ্য তীরের যেমন অগজাত্ব আছে, 
গঙ্গাপদের শক্য অর্থই গঙ্গা, গঙ্গাপদের লক্ষ্য অর্থ তীর অগলা হইয়া! থাকে, এইরূপ সত্য-জ্ঞানাদি পদের লক্ষ্য ব্রঙ্গের 
অসত্যত্ব, জড়ত্ব ও পরিচ্ছিননত্বাপত্তি দুর্বার হইবে। অভিপ্রায় এই যে- সত্যাদি পদের শক্য অর্থ যাহা, লক্ষ্য অর্থও 
তাহাই হইতে পারে না । ১৩০। 

ইহাতে যদি- অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে-_গঙ্গাদি পদ জহল্লক্ষণাদ্বার অগঙ্গারূপ তীরের বোধক হইলেও 
সত্যাদি পদের জহল্লক্ষণা আমর! অঙ্গীকার করি না। এজন্য ব্রঙ্দে অসত্যত্বাদির আপত্তি হইবে না। নগ্যাদি পদ 
যেমন অভিধাদ্বারা নগ্ভাদিতে নদীত্বাদি ধর্মের প্রতিপাদক হইয়া! থাকে, এইরূপ সত্যাদি পদ অভিধাদ্বারা! ব্রঙ্গে সত্যত্বাদি 
ধর্মেরও প্রতিপাদন করিয়া থাকে। যদি না করিত, তবে ব্রঙ্গের অসত্যত্বাদির আপত্তি হইত কিন্ত তাহ! নহে। 
স্তরাং মূলকারের আপত্তি সঙ্গত হয় নাই। অদ্বৈতবাদ্িগণ সত্যাদি পদের জহদজহন্লক্ষণা স্বীকার করিয়া অসত্যাদি- 
ব্যাবৃত্ুপলক্ষিত ব্ৰহ্মস্বরূপ সত্যাদি পদ্দের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করেন। | 

অধৈতবাদ্দিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কাকেত্যো দধি রক্ষ্যতাম্‌” ইহাই ভহদহ্লক্ষণার উদ্াহরণ। কাকত্ব- 
বিশিষ্ট কাকব্যক্তিই কাকপনের শব্যার্থ। এস্থলে কাকপদ পদার্থের একদেশ কাকত্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া! এবং 

সর সিং 
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৫৭০ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 

পদ্ার্থেকদেশকাকত্বত্যাগাৎ ব্যক্তেরত্যাগাদ্দ ভবতি জহদজহলপক্ষণা, তত্র দধুযুপঘাতকত্বেনাকাকস্ত 

মার্জারাদেরিব অংশে অসত্যাদ্দিবোধ আবশ্যকঃ। অন্যথা লক্ষণাবৈয়র্থ্যাৎ। ১৬১। 
কিধ্চাসত্যাদিব্যাবৃত্তীনাং সত্যত্বে ব্ৰহ্মাভিন্নত্বে চ ব্রহ্মপদেন তল্লাভাৎ শেষবৈযধ্যম্‌। তিনে 

চাঁদৈতহানিস্তাসাং মিথ্যাত্বে শুক্তেঃ শুক্তিতো ব্যাবৃত্তেসিথ্যাত্ে শুক্তিত্বস্ত শুক্তিসমানসত্তীকবৎ অন্ৃতব্যা বৃতধি- 

ব্ৰ'হ্মণি মিথ্যাত্বে অনৃতত্ত ব্রন্মাসমসত্তাকত্বং স্তাৎ ৷ কিঞ্চাসদৃব্যাবৃত্তিঘারা যদ্ধোধিতং তদেব জ্ঞানাদিপদৈর- 


. জ্ঞানাদিব্যাবৃত্তিদ্বারা বোধ্যতে চেৎ পদাস্তরবৈয়ধ্যম। ন চ তাবৎপদৈধিন। ব্রিতয়ব্যাবৃত ব্রহ্ম ন সিধ্যত 


ইতি বাচ্যম্‌, ব্যাবৃতীনাং প্রকারতয়া অভানে বস্তুগত্যা ত্রিতয়ব্যাৃত্তব্হ্মবোধন্ত একপদেনৈব সম্ভবাৎ। ১৩২। 
ননু সত্যাদিবাক্যে লক্ষণাঙ্গীকারাৎ ন পদবৈরত্ধ্যশন্কাবকাশ ইতি চেন্ন, প্রত্যেকপদোপস্থিতেঃ 


পদীর্ঘকদেশ কাকব্যক্তির ত্যাগ ন! করিয়! দধ্যুপঘাতকত্বরূপে কাকপদ কাক ও অকাক মার্ারাদির জহদভবহন্ক্ষণা- 
দ্বারা বোধক হইয়া, থাকে। শক্তিদ্বারা কাকপদ কাকত্বরূপে কাকের বোধক এবং জহদভহল্ক্ষণাদ্বার! দধির উপঘাতবন্ব- 
রূপে কাকের ও অকাক মার্জজারাদির বোধক হইয়া থাকে। সত্যাদি পদও যদি এইরূপ লক্ষণাদ্বারাই বোধক হয়, তবে 
কাকপদ্র যেমন অকাকেরও বোধক হইয়াছে, এইরূপ সত্যাদি পদও অবশ্যই অসত্যাদিরও বোধক হইবে। ১৩১। 

আরও কথা এই যে__সত্যাদি পদ যে অসত্যাদির ব্যাবৃত্তির বোধক হইয়া থাকে বলা হইয়াছে, এই ব্যাবৃত্তিগুলি 
যদি সত্য হয় এবং ব্রন্মের সহিত অভিন্ন হয়, তবে ব্রহ্মাভি্ন ব্যাবৃত্তির বোধের জন্ত সত্যাদি পদের প্রয়োজন কোথায়? 
রক্মপদদ্বারাই ত তাহার লাভ হইতে পারিবে । ব্রঙ্গাভিন্ন বন্ত ব্রহ্মপদেরই প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে । আর যদি 
অসত্যাদি-ব্যাবৃতি সত্য হইয়াও ব্রহ্মাতিন্ন হয়, তবে অধৈতসিদ্ধান্তের হানি হইবে । আর যি ব্যাবৃততি মিথ্যা হয়, তবে 
ব্ৰন্মে অসত্যাদিব্যাবৃত্তি অর্থাৎ ব্র্মে অসত্যার্দির ভেদ মিথ্যা হইলে অসত্যাদিরও বর্গের সমসত্তাকত্বাপত্তি হইবে। 
যেমন শুক্তিতে শক্তির ব্যাবৃ্তি িথ্য! বলিয়া শুক্তিত্ব ধর্শের শুক্তিসমানসত্তাকত্ব হইয়া! থাকে । 

আরও কথা এই যে_-সত্যপদ অসত্যব্যাবৃত্িঘারা যাহার প্রতিপাদক হইয়াছে, সেই বস্তরই যদি জ্ঞানাদি পদ 
অজ্ঞানাদিব্যাবৃভি্বারা বোধক হয়, তবে সমস্ত পদই একই বস্তুর বোধক বলিয়া পদাস্তরের ব্যর্থতাই হইবে । 

অদ্বৈতবাদিগণ যদি এরূপ বলেন যে-_প্পত্য, জ্ঞান ও অনন্ত” এই তিনটি পদ তিনটি ব্যাবৃত্তিবিশিষ্ট ব্রন্ধের 
প্রতিপাদক হইয়াছে। এই তিনটি পদের যে কোনও একটি বা দুইটি পদ না৷ থাকিলে অসত্য, জড় ও পরিচ্ছিনব্যাবৃত্ত 


: ব্ৰহ্ম সিদ্ধ হইবে না। অদ্বৈতবাদিগণের.এরূপ বলা অসঙ্গত $ কারণ অধৈতবাদ্িগণের মতে প্রদর্ণিত ব্যাবৃতিত্রয়- 
. প্রকারক ব্রহ্মবোধ স্বীকার করা হয় নাঃ কিন্ত ব্যাবৃততিত্রয়োপলক্ষিত ব্রহ্গবোধই স্বীকার করা হয়। এজন্য বস্তুতঃ 


থিতু বন্ধের একটিমাত্র পদস্বারাই বোধ হইয়া! থাকে। সুতরাং পদাতর ব্যর্থই হইবে। বরহ্মবোধে যি 
ব্যান প্রকাররূপে ভাসমান হইত, তবে তরঙ্গের সখগতাপত্তিই হইয়া পড়িত। ১৩২ । 

ইহাতে অগ্বৈতবাদিগণ বদি-বলেন-_"সত্যং জ্ঞানম্‌” এই সমুদিত বাব্যের শুদ্ধব্রঙ্গে লক্ষণা আমর! স্বীকার করি। 
এআন্ত বাক্যের ঘটক পদের ব্যর্থতার শঙ্কাই হইবে না। অধৈতবাদিগণের টয় চত “কারণ উতর 
ঘটক যে কোনও পদদ্বারাই ব্রহ্মস্বরূপের বোধ হইতে পারে বলিয়া ব্ৰহ্মস্বর্ূপযাত্রের বোধের জন্য বাক্যের লক্ষণা ব্যর্থ ৷ 
বাক্য যদি পদার্থ অপেক্ষা অধিক সংসর্গাদি অর্থের প্রতিপাদক হইত, তবে অখঙার্থকত্বের হানি হইয়া! পড়িত। আরও 
কথা এই যে পদেরই লক্ষণ! সিদ্ধ আছে; বাক্যের লঙ্গণাই হইতে পারে না। যদি বলা যায়_*গভীরায়াং নগগাং 


__ ঘোষঃ” এই বাক্যঘন্ত “গভীর লদীতীরবর্তী ঘোষ” এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে । বাক্যে লক্ষণা স্বীকার ন! করিলে উদ্ত 
বাক্য প্ৰদৰ্শিত বোধ হইতে পায়ে না। অধৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। উক্ত বাক্যের ঘটক নদী পদ্েরই 


Se ছি 


বব 


পরাভিমতাখগ্ার্থনিরসনম্‌ ৫৭১ 
ত্বরূপমাত্রে লক্ষণাবৈয়র্থ্যাৎ। অধিকসংসর্ীদিভানে অথগার্থকত্বহানিঃ। বাক্যলক্ষণায়াঃ কাপ্যসত্বাৎ ! 
ন চ গম্ভীরায়াং নগ্ভাং ঘোষ ইত্যাদৌ বিনিগমনাবিরহাৎ পদলক্ষণাসম্ভবাৎ বাক্যলক্ষণা, চরমোপস্থিতনদীপদ- 
স্যৈব লাক্ষণিকত্বাৎ, গম্ভীরপদস্ত তাৎপর্য্যগ্রাহকত্বাৎ। অর্থবাদেইপি একপনদে লক্ষণা, পদাস্তরাণি তাৎপর্য্য- 
গ্রাহকাণি, “বিষং ভুঙ ক্ষ.” ইত্যাদেঃ “গচ্ছ গচ্ছসি চেৎ কান্ত” ইত্যাদেশ্চ শব্দবিধয়া প্রামাণ্যাঙ্গীকারে 
গৌরবাৎ ৷ ১৩৩ । 

কিঞ্চ শাব্দত্বাবচ্ছিন্নং প্রতি শক্তপদজ্ঞানত্বেনৈব হেতুত্বম্‌, ন তু বৃত্তিমৎপদজ্ঞানত্বেন গোরবাৎ। অতঃ 
সব্বপদলাক্ষণিকত্বে অন্বয়াহ্ছভবো ন স্তাৎ। লাক্ষণিকপদৈরন্বয়প্রতিযোগ্যপস্থিতৌ কৃতায়াং যদবশিষ্টং 
শক্তং পদং তদেবান্য়ান্ুভাবকমূ অর্থবাদপদানাং লাক্ষণিকত্বেহপি তদেকবাক্যতাপন্নং বিধিপদমেব অন্ুভাবকমূ, 


গভীর নদীতীরে লক্ষণা, গভীর পদ উক্ত লক্ষণার তাৎপর্ধ্যগ্রাহকমাত্র। অর্থবাদ বাক্যেও বাক্যের ঘটক যে কোনও 
একটি পদেরই প্রাশত্ত্যাদি অর্থে লক্ষণ! স্বীকার কর! হয়। বাক্যের অপর পদগুলি তাৎপর্য্যগ্রাহক। পবিষং 
ভক্ষ” ইত্যাদি বাক্য এবং “গচ্ছ গচ্ছসি চেৎ কান্ত !” ইত্যাদি ৰাক্যেও লক্ষণ! স্বীকার কর! হয় না। প্রথম বাক্যটি 
শক্রর গৃহে ভোজন অপেক্ষ! বিষ ভক্ষণের ইষ্টসাধনত্ব প্ৰতিপাদন করায় শক্রগৃহে ভোজনের অনিষ্টসাধনত্বই আক্ষিপ্ত 
হইয়া শক্রগৃহে ভোজনের অকর্তব্যত! বৃঝাইয়া থাকে; কিন্ত বাক্য লক্ষণাদ্বারা উক্ত অর্থের প্রতিপাদক হয় না। 
সুতরাং উক্ত বোধ বাক্যপ্রমাণক বোধই নহে, কিন্তু আনুমানিক বোধ। এইক্ধপ দ্বিতীয় বাক্যও নায়কের গমনের 
প্রিয়ামরণহেতুত্ব লক্ষণাদ্ধারা প্রতিপাদন করে না। প্রত্যুত প্রিয়তমের গমনদেশে নায়িকার জন্মপ্রতিপাঁদনের দ্বারা 
নায়িকার জন্মদ্বারা নায়িকার মৃত্যুর অন্ুমিতি এবং নায়িকার মরণহেতুদ্বারা নায়কের বিদেশগমনের অকর্তব্যতার 
অন্থমিতি হইয়! থাকে; কিন্তু উক্ত বাক্য লক্ষণাদ্বার এতাদৃশ অর্থের প্রতিপাদক হয় না। এভন্য উক্ত অর্থে 
প্রদণিত বাক্য শব্দবিয়া প্রমাণই নহে । উক্ত অর্থ শাব্দবোধের বিষয় নহে। বাক্য কেবল অন্ুমিত্যাত্মক বোধের 
জনক হেতুর উাপক হইয়া থাকে। বাক্যোথাপিত হেতুদ্বারা উক্ভার্থবিবয়ক অন্ুমিতি হইয়া থাকে। স্ৃতরাং 
উক্তার্থবিষয়ক বোধের জন্য বাক্যে লক্ষণ! স্বীকার করিবার আবশ্তকতা নাই৷ বাক্যে লক্ষণ! স্বীকার করিলে গৌরব 
দোষ হইবে ১৩৩ 1 

আরও কথ! এই যে--বাক্যের ঘটক সমস্ত পদই যদি লাঁক্ষণিক হয় অর্থাৎ লক্ষণাদ্বারাই যদি সমস্ত পদ অর্থের 


উপস্থাপক হয়, তবে তাদ্শ বাক্য হইতে শাব্দবোধই হইতে পারিবে না। লাক্ষণিক পদ অন্ভাবক নহে । শাব্্বোধও 


অহ্তববিশেষ । শাব্দবোধমাত্রের প্রতি শক্ত পদজ্ঞানই কারণ ; কিন্ত বৃত্তিমৎ পদজ্ঞান কারণ নহে। পদের সহিত 
পদার্থের সম্বন্ধের নাম বৃত্তি। এই বৃত্তি ছুই প্রকার :_ শক্তি ও লক্ষণ! । শক্তি ও লক্ষণাঁ__ইহার অন্ততরসন্ব ্ববিশিষ্ 
পদ্কেই বৃত্তিমৎ বলে। এন্ত লাক্ষণিক পদও বৃত্তিমৎ। বৃত্তিমৎ পদের জ্ঞানকে শাব্দবোধের কারণ বলা অপেক্ষা শ্জিমৎ 
পদের জ্ঞানকে শাব্দবোধের কারণ বলিলে লাঘব হয়। বৃত্তিত্ব শক্তি ও লক্ষণ! এই উতভয়বৃত্তি সাধারণ ; কিন্ত শক্তিত্ব 
মাত্র শক্তিনিষ্ঠ। সুতরাং শক্তিমৎ পদজ্ঞানকে শাব্দবোধের কারণ না বলিয়া বৃত্তিমৎ পদজ্ঞানকে কারণ বলিলে গৌরব 
হয়। এজন্য বাক্যের সমস্ত পদ লাক্ষণিক হইলে সেই বাক্য হইতে শীঁক্বোধই হইতে পারিবে না। উক্ত বাক্যের 
ঘটক পদের জ্ঞান শক্তপদজ্ঞানত্বরূপে শীব্ববোধের কারণ হয় নাই। - সুতরাং উক্ত বাক্য শান্থবোধের জনক হয় নাই। 
যে বাক্যের ঘটক পদ শক্ত ও লক্ষক হয়, সেই স্থলে লাক্ষণিক পদদ্বারা অন্বয়ের প্রতিযোগী পদার্থের উপস্থিতি হইলে 


অবশিষ্ট শক্ত পদই উপস্থিত পদার্থের অব্য়ের অহুভাবক হইয়া থাকে । এন্ত যে বাক্যে একটিও শক্ত পদ নাই, সেই. 


বাক্য অবয়াহুভবের জনকই হইতে পারে না। অর্থবাদবাক্যের ঘটক পদগুলি লাক্ষণিক হইলেও অর্থবাদবাক্যের সহিত 


লু শুন. 


৫৭২ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 


প্বিধিনা ত্বেকবাক্যত্াৎ স্তত্যর্থেন বিধীনাং স্থ্য্রিতি স্যায়াৎ। তথাচ জত্যাদিপদানাং লাক্ষণিকত্বে 
অন্বয়াহুপপত্তিরেব। ন চ লক্ষণয়া একদেশত্যাগে শব্যন্যৈবা ুতবোহলীক্রিয়তে, শক্যমাত্রস্তৈব বোধে 
লক্ষণাবৈয়র্থ্যাৎ ৷ ১৩৪। 
কিঞ্চ শক্যৈকদেশত্বাঙ্গীকারে বাধ্যত্বমপি অকামস্তাপি তব অবশ্যং প্রাপ্তম। তথাচ মিথ্যাত্বস্তাবশ্য- 
স্তাবাৎ সত্যাদিবাক্যলক্ষ্যো মিথ্যা বাচ্যৈকদেশত্বাৎ, তব মতে ঘটত্বাদিবৎ দ্বিতীয়বাচ্যৈকদেশবচ্চ 
ইত্যন্ুমানাদিত্যলং বিস্তরেণ। এবমেব তত্বমস্যাদিবাক্যস্যাপি অথগ্ডার্থপরত্বনিরাসো বোধ্যঃ। ১৩৫। 
ধন্সিমাত্রস্যাবান্তরেণ পদেন প্রত্যক্ষেণ চ সিদ্বত্বাহ্রপদেশবৈয়র্থযাৎ ৷ ননু সাববজ্ঞ্যাসার্ববজ্ঞ্যাদিবিশেষ- 


সী 


একবাক্যতাপন্ন শক্ত বিধিপদই অনবয়াহুতবের জনক হইয়া থাকে। আর এজন্যই জৈমিনি “বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ 
স্তত্যর্থেন বিধীনাং স্যঃ” এইরূপ স্তায় প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্বলাক্ষণিক পদবিশিষ্ট অর্থবাঁদবাক্য অন্বয়ান্ুভবের জনক 
হইতে পারে ন! বলিয়! অম্বয়াম্ুভবের জন্য শক্ত বিধিপদের সহিত তাহা একবাক্যতাপন্ন হইয়া থাকে । আর তাহাতে 
অধৈতবাদিগণের মতে “সত্যং জ্ঞানম্‌” ইত্যাদি বাক্যের সমস্ত পদগুলি লাক্ষণিক বলিয়া! উক্ত বাক্য শাব্দববোধেরই জনক 
হইতে পারিবে না। 
ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন- আমরা জহদজহল্লক্ষণ! স্বীকার করিয়া অশক্য পদার্থের উপস্থিতি বলি নাই ; 
কিন্তু শক্য পদার্থেরই একদেশ ত্যাগ করিয়া শক্য অপর অংশের ‘বোধ সম্পাদনের জন্ত লক্ষণা স্বীকার করিয়াছি। 
সুতরাং জহদজহন্লক্ষণাদবারা অশক্যার্থের উপস্থিতি হয় না; কিন্ত শক্যের একদেশেরই উপস্থিতি হইয়া থাকে। 
এতদুত্ধরে বক্তব্য এই যে__শক্যমাত্রবোধের জন্য লক্ষণা স্বীকার নিতান্ত ব্যর্থ। অশক্য অর্থের উপস্থিতির জন্তই 
লক্ষণা স্বীকার কর! হয়। - সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদশিত লক্ষণ! ব্যর্থ ই বটে। ১৩৪। 
আরও কথা এই যে-সত্যা'দি পদ শক্তিদ্বার! সত্যত্ববিশিষ্টধর্মীকে বুঝাইয়া থাকে এবং লক্ষণাদ্বারা সত্যত্বরহিত 
ধর্মীমাত্রকে বুঝাইয়া থাকে। সত্যপদের বাচ্যের একদেশ সত্যত্ব ধর্ম এবং ধর্িমাত্র সত্যপদের বাচ্যের একদেশ। 
এই ধর্সিমাত্র একদেশের উপস্থাপক সত্যাদি পদ হইলে লক্ষ ্র্দের মিথ্যাত্ব অপরিহার্য হইয়া পড়িবে ; কারণ বঙ্গে 
তাত্বিক সত্যত্ব ধর্ম নাই বলিয়া অতাত্তিক সত্যত্ববৈশিষ্্যই আছে_্বীকার করিতে হইবে । আর তাহাতে তাদৃশ 
ব্ৰম্মের মিথ্যাত্ব অপরিহার্য্য। আর ইহাতে এইরূপ অনুমান প্রয়োগ করা যাইতে পারে যে--প্সত্যাদিবাক্যলক্ষো 
মিথ্যা, বাচ্যৈকদেশত্বাৎ, তব মতে ঘটত্বাদিবৎ, দিতীয়বাচ্যেকদেশবচ্চ।* ইহার অর্থ_ যাহা যাহ! বাচ্যের একদেশ, তাহা 
অধৈতবাদিগণের মতে মিথ্যা) যেমন ঘটপদের বাচ্যের একদেশ ঘটত্বাদি ধর্ম অনৈতবাদিগণের মতে মিথ্যা। অথবা 
ঘটপদের বাচ্য অর্থ ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট ; কেবল ঘটক ধর্ম ও কেবল ব্যক্তি উভয়ই ঘটপদের বাচ্যের একদেশ। কেবল 
ঘটত ধর্ম প্রথম বাট্যৈকদেশ এবং কেবল ঘটব্যক্তি ঘটপদের দ্বিতীয় বাচ্যৈকদেশ। অৈতবািগণের মতে এই দুইটি 
বাচ্যৈকদেশই মিথ্যা বন্ত। এইরূপ সত্যাদি পদের বাচ্যের একদেশ অত্যাদিবাক্যলক্্য ব্ৰহ্মও বাচ্যৈকদেশ বলিয়াই 
ঘটত্বাদির মত মিথ্যা হইবে। যেরূপে সত্যাদি বাক্যের অথপ্ডার্থকত্ব খণ্ডন প্রদর্শিত হইল । এইরূপে তত্বমন্তাদি 
মহাবাক্যের অথগ্ার্থকত্ব খণ্ডনও বুঝিতে হইবে। ১৩৫ । 
অধৈতবাদিগণ বলেন--তত্বমন্তাদি মহাবাক্য লক্ষণাদ্বারা কেবল চৈতন্তরূপ ধর্মীর বোধক হইয়া থাকে | 


পরাভিমতাখণ্ডার্থানিরসনম্‌ ৫৭৩ 


ধর্মাশ্রয়য়োরৈক্যোপদেশস্য অযোগ্যতাপরাহতত্বাৎ বিরুদ্ধাকারস্যাবিবক্ষয়! ব্রহ্মান্থভবাবিষয়ত্বরপত্ত্যাগো 
ন ত্বপায়স্তস্য চর্মসাক্ষাৎকারসাধ্যত্বাৎ। তথাচ তত্তেদস্তে ইবানাগতেহপি সার্ববজ্ঞযাসার্ববন্ত্য 
নাশ্রয়াভেদবিরদ্ধ ইতি চেন্ন, তত্তেদস্তয়োঃ কালভেদেনৈকত্রৈব সম্বন্ধসম্ভবেন দৃষ্টান্তাসিদ্ধেঃ। ন হি 
তত্তেদন্তে এককালাবচ্ছেদেন প্রতীয়েতে, যেন বিরোধঃ স্যাৎ। ন চ সার্ববজ্ঞ্যাসার্ববজ্ঞ্যাদিকং 
কালভেদেনৈকত্র বর্ততে, যেন সোহয়ং দেবদত্ত ইতি দৃষ্টাস্তঃ স্যাৎ। তত্রেদন্তয়োঃ প্রত্যভিজ্ঞায়ামভানে 
তাৎকালিকৈতংকালিকপিগাভেদাসিদ্যাপত্ত্যা পিগুস্য ক্ষণিকত্বাপত্তেঃ | এতেন তব্দেশকালবিশিষ্টে 
এতদ্দেশকালবৈশিষ্ট্যম, এতদ্দেশকালবিশিষ্টে তদে'শকালবৈশিষ্ট্যং বা বিশিষ্টয়োরৈক্যং বা সোহয়মিতি 


ব্যর্থই হইয়। পড়িবে । যাহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ অথবা যাহা বাক্যের ঘটক যে কোনও একটি পদদ্বারা সিদ্ধ আছে, তাহার 
বোধের জন্য মহাবাক্যরূপ উপদেশ নিতান্ত ব্যর্থ। 

আর যে অদ্বৈতবাঁদিগণ বলিয়াছেন__প্তত্বমসি” মহাবাঁক্যের ঘটক “্তৎস্পদ শক্তিদ্বারা সর্ববজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট 
চৈতন্তরূপ ধর্মীর উপস্থাপক হইয়া থাকে এবং “ত্বং”পদ শিদ্বারা৷ অসর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্তন্ধপ ধর্মীর উপস্থাপক 
হইয়া থাকে । এই উভয় ধর্মার এক্যোপদেশ অযোগ্যতাপরাহত বলিয়া বিরুদ্ধাকারের অবিবক্ষাদ্বার| অর্থাৎ সর্ববজত্বাদি 
ও অসর্ব্ত্বাদি বিরুদ্ধাকারের পরিত্যাগদ্বারা ধর্সিমাত্রব্রহ্মের বোধ হইয়া থাকে । ত্রন্ধরূপ খর্সিমাত্রবিষয়ক অনুভবে 
ওঁ বিরুদ্ধ আকারগুলি ভাসমান হয় না .বলিয়াই অবিবক্ষা্বার! বিরুদ্ধ আকারের ত্যাগ বলা হইয়াছে। 
ব্ৰহ্মান্নুভবের অবিবয়ত্বই বিরুদ্ধ আকারের ত্যাগ; কিন্ত বিরুদ্ধ আকারের অপায়কে এস্থলে ত্যাগ বলা হয় 
নাই। চৈতন্তরূপ ধর্মীতে বিরুদ্ধ আকারের অপায় চরমসাক্ষাৎকারসাধ্য বলিয়া চরমসাক্ষাৎকারের পূর্বে 
বিরুদ্ধাকারের অপায় হইতে পারে না। যেমন “সোহয়ং দেবদত্তঃ” ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞাতে ধর্সিমাত্র প্রত্যভিজ্ঞার 
বিষয় হয় বলিয়াই ধ্সিমাত্রবিষয়ক জ্ঞানে তত! ও হস্ত ভাসমান হয় ন! বলিয়! বিরুদ্ধ তত্তা ও দস্তা আকারের 
প্রত্যভিজ্ঞাতে ত্যাগ হইয়! থাকে বলা হয়। প্রত্যভিজ্ঞাপ্রতীতির অবিষয় হয় বলিয়াই তাহাতে ত্যাগ বল! হইয়া 
থাকে। বস্তুতঃ তাহাতে অপায় কিছু হয় না। দেবদত্ত্বরূপে তত্তা ও ইদস্তা অনপগত হইয়াও ধর্মার শক্যপ্রতীতিতে 
যেমন বিরোধী হয় না, এইরূপ সর্ববজ্ঞত্ব ও অসর্বজ্ত্ব অনপগত হইয়! ব্রহ্মান্ুভবের অবিষয়ত্বপ্রযুক্ত এ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের 
আশ্রয়ের এক্যপ্রতীতিতে তাহা বিরোধী হয় না! 

অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অসঙ্গত। কারণ একই দেবদত্বধর্ীতে কালভেদে তত্ব ও ইদস্তা থাকে 
বলিয়া কালভেদে উক্ত ধর্মন্ধয় বিরুদ্ধ নহে ; কিন্ত একই চৈতন্তরূপ ধন্ধীতে সর্ববজ্ঞত্ব ও অসর্ববজ্ঞত্ব অসর্ববদাই বিরুদ্ধ । 
সুতরাং দৃষ্টান্ত ও দা্টস্তিক তুল্য হয় নাই। যদি তত্তা ও ইদস্ত! দেবদত্তরূপ ধর্সিতে এককালে প্রতীত হইত, তবে 
বিরুদ্ধ হইত? কিন্ত তাহা হয় না। পূর্ববপ্রতীত দেবদত্ত তত্তাবিশিষ্টর্ূপে এবং ইদানীং প্রতীয়মান দেবদতত 
ইদস্তাবিশিষ্টরূপে ভাসমান হয়। সুতরাং এককালে দেবদত্তরূপ বর্মীতে উক্ত উভয় ধর্ম ভাসমান হয় না। এজন্ত 
কালভেদে ভাসমান উক্ত উভয় ধর্ম বিরুদ্ধ নহে ; কিন্ত প্তত্বমসি* বাক্যে এরূপ বল! যায় না “তৎস্পদার্থ ব্রহ্ধের 
সর্বজ্ঞত্ব ও *ত্বংস্পদার্থ জীবের অসর্বন্ঞত্ব এককালেই ভাসমান হইয়া থাকে । 

যদি অদ্বৈতবাদিগণ “সোহয়ং দেবদত্তঃ” এই প্রত্যভিজ্ঞাতে তত্তা ও ইদস্তা ভাসমান হয় ন! বলিয়া স্বীকার করেন, 


তবে তত্তাবিশিষ্ট দেবদত্তের সহিত ইদস্তাবিশিষ্ট দেবদত্ত পিণ্ডের অভেদও সিদ্ধ হইবে না| বিভিন্নকালীন পদার্থের 


অভেদ সিদ্ধ ন| হইলে ক্ষণিকত্বই সিদ্ধ হইয়া পড়িবে। ক্ষণিকত্ব নিরাসের জন্ত অধতবাদিগণকেও বিডির 


পদার্থের অভেদ স্বীকার করিতে হইবে। | + জুটি ডে 


৮১০১৪ 


Rs অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
__ বাক্যেন প্রতিপাগ্তে ? নাগ্ঠঃ, তত্তৎকালাদেরিদানীং সত্বাপত্েশ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, এতৎকালাদেত্তদানীং 
সত্বাপত্তেঃ। নাপি তৃতীয়ঃ, বাধাদিতি নিরস্তং পক্ষত্রয়েইপি দোষসংস্পর্শাৎ । ১৩৬ । 
পদে অস্বিততয়! জ্ঞাত এবেতরাস্বয়ধীঃ স্যাৎ, তস্য তত্র বিশেষণত্বম্‌, ইদস্তাস্বিততয়া জ্ঞাতে এব পিণ্ডে 
তত্রান্বয়বীঃ তত্তান্বিততয়| জ্ঞাতে এব ইদস্তাম্বয়ধীঃ সোহয়মিত্যেকন্মিন পিণ্ডে ভবতীতি তত্তাদিকস্য 
বিশেষণত্বম্‌ 3 অতএব ধীকালে বিদ্ধমানস্যাপি ধর্ম্মান্তরযুথাপ্য ব্যাবর্তকস্য কাকবদৃগৃহং দেবদত্তস্য ইত্যত্র 
কাকস্য ন বিশেষণত্বমূ, কাকোথাপিতোতবণত্বাধ্বিততয়! চ জ্ঞাতে গৃহে দেবদতীয়ত্বান্বয়বীন তু কাকাম্বিততয়া। 
অতএব দণ্যয়মাসীদিত্যত্র দণ্ডস্য বিশেষণত্বম্‌। কিঞ্চ সোহয়মিতি প্রত্যভিজ্ঞা নাখওবিষয়া, তত্র প্রত্যক্ষে 
শব্দবৃত্তের্লক্ষণায়া অসম্ভবাৎ। তত্তেদস্তোল্লিখিতত্বেন তত্র নিপ্রকারত্বস্য অনুভবপরাহতত্বাৎ। তদহুল্লেখে 
আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন-__পসোহয়ং দেবদত্তঃ” ইত্যাদি প্রত্যতিজ্ঞাতে প্রত্যভিজ্ঞার অভিলাঁপক 
“সোহয়ং দেবদত্তঃ” ইত্যাদি বাক্য কি তদ্দেশকালবিশিষ্ট বস্তুতে এতদ্দেশকালবৈশিষ্ট্য প্ৰতিপাদন করে? অথবা 
এতদ্দেশকাঁলবিশিষ্ট বস্তুতে তদ্দেশকালবৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করে? কিংবা তদ্দেশকালবিশি ও এতদ্দেশকালবিশিষ্ট 
বস্তর প্রক্য প্রতিপাদন করে? এই প্রদর্শিত তিনটি পক্ষের প্রথম পক্ষটি সঙগত নহে; কারণ উদ্দেশ্তবিশেষণ তদ্দেশ- 
কালাদির ইদানীং সভাপতি হইয়া পড়িবে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটও সঙ্গত নহে; কারণ উদ্দেশ্তাবিশেষণ এতৎ- 
দেশকালাদির তদানীং সত্তাপত্তি হইয়া পড়িবে । এইরূপ তৃতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে ; কারণ বিশিষ্ট বস্তদ্বয়ের অভেদ 
বাধিত। এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণের উক্তিও নিরস্ত হইল। প্রদরশিতরূপে প্রত্যভিজ্ঞাবাক্য যে লক্ষণাদ্বারা৷ অখণ্ডার্থক 
হইতে পারে না, তাহা! বিশদভাবে বল! হইয়াছে। ১৩৬। | 
.. পসোহয়ং . দেবদত্তঃ” ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞাবাক্য “সঃ”পদদ্বার উপস্থিত তত্তাধিত পিণ্ডে “ইদং”পদদ্বারা 
উপস্থাপ্য ইদস্তাধর্মের অব্য়বোধের জনক হইয়া থাকে । তত্বান্বিত পিণ্ডে ইদস্তা অধ্িত হয় বলিয়াই তত্তার বিশেষণত্ব 
হইয়া থাকে৷ এইরূপে ইস্তারিতরূপে জ্ঞাত গিণ্ডে তত্বার অন্বয়ধী এবং তত্তাধিতরূপে জ্ঞাত পিণ্ডে ইদস্তার 
অন্বয়ধী "সোহয়ং* ইত্যাদিবাক্যজন্ত হইয়া থাকে। ধর্মাস্তরের সহিত. অব্বিতর্ূপে জ্ঞাত ধর্ম্মাতে যদি ধর্থাত্তরের 
অয় হয়, তবে ধর্মার ব্যাবর্তক ধর্ম্ম বিশেষণ হইয়! থাকে ; এজন্য উক্ত বাক্যে প্রদর্শিতরূপে ততা ও ইদস্তা বিশেষণ 
 হইক্া থাকে। যে স্থলে বিশেষণ সাক্ষাৎ ব্যাবর্তক না হইয়৷ ধর্মাস্তরের উপস্থাপনপূর্বক ব্যাবর্তক হয়, সে স্থলে 
ধৰ্ম্মান্তরের উপস্থাপক বিশেষণকে বিশেষণ ন! বলিয়া উপলক্ষণ বল! হইয়া থাকে । ধৰ্্মান্তরের উপস্থাপনদ্থারা 
ব্যাবর্তক ধৰ্ম্ম বিশিষ্টবুদ্ধিকালে বিদ্যমান থাকুক, কিংবা বিগ্যমান ন! থাকুক, উভয় পক্ষেই তাহা সাক্ষাৎ ব্যাবর্তক নহে 
বলিয়া উপলক্ষণই হইবে । অতএব “কাকবঢ্গৃহং দেবদত্তন্ত’ এইরূপ বাক্য্ত প্রতীতিতে কাকপদদ কাকপদার্থের 
উপস্থাপক হইলেও কাকপদাৰ্থ সাক্ষাৎ গৃহের ব্যাবর্ডক না হইয়! গৃহগত উত্ণত্বাদি ধর্ণের উপস্থাপনার! ব্যাবর্তক 
হইয়া থাকে বলিয়া কাকপদার্থ বিশেষণ না হইয়া উপলক্ষণই হইবে। কাকোথাপিত উত্তৃণত্ব ধৰ্্মান্বিতরূপে জ্ঞাত 
রি দেবর তসহদ্ধের অবয় হইয়া থাকে বলিয়া কারু উপলক্ষণই বটে ; বিশেষণ নহে। যে স্থলে কাকাম্বিতরূপে জ্ঞাত 
চি জলে রত না হইয়া বিশেবণই হইবে। আর এজন্য প্রণ্ডী অয়মাসীৎ” 
রহ প্রতীতিকালে বিদ্যমান না থাকিলেও বিশেষণই হইবে ; যেহেতু দণ্ড 
ব্যাবর্ক বর্ম্মান্তরের উপস্থাপন না করিয়াই সাক্ষাৎ ব্যাবর্তক হইয়াছে। উপলক্ষণধর্ম্ম ও বিশেবণধর্মেরে এইরূপ 
স্বরূপবৈলক্ষণ্যপ্রযুক্ত “সোহয়ং দেবদত্তঃ” ইত্যাদি স্থলে ততা ও ইনস্তা বিশেষণই হইবে; কিন্তু উপলক্ষণ হইবে না। 
EL ইত্যাদি বাক্যজন্তপ্রতীতি বিশেষণবিশিষ্টবিষয়ক হইয়াছে বলিয়! অখার্থক হইতে পারেনা। 


পরাভিমতাখত্তার্থনিরসনমূ হর । 
তু অভিজ্ঞাতো বৈলক্ষণ্যানুপপত্তেঃ। শাৰ্দপ্ৰত্যভিজ্ঞাপি নাখপ্ারথাস্প্রত্যভিজ্ঞানগতস্যৈব পরং প্রতি 
বোধনাৎ। ন চ প্রত্যক্ষস্য লক্ষণানপেক্ষত্বেহপি বাধাদেব. ্বরূপাভেদমাত্রবিষয়কত্বমিতি বাচ্যম্‌, বিদ্যমান- 
তয় ইদন্তায়া অতীতায়াস্তত্ীয়া অবগাহিনঃ প্রত্যক্ষস্য বিরোধলেশাভাবাৎ ৷ ১৩৭ | 5 
কিঞ্চ স্বপ্রকাশব্বরপাভিন্নাভেদস্য নিত্যসিদ্ধত্বেন উপদেশবৈয়র্থ্যাৎ । তদক্ফুরণে বুভুৎসানুপপত্তেঃ রি 


ভ্রমকালজ্ঞাতানধিকবোধকাৎ মহাবাক্যাৎ ভেদতভ্রমনিবৃত্্যসম্তবাৎ। নু তদাদিপদদ্বয়জন্যসার্ববজ্যাহ্য- ন্‌ 
পলক্ষিতন্বরূপজ্ঞানমজ্ঞাননিবর্তকমিতি চেয়, স্বরূপভিন্নসার্ববজ্্যাদেরুপলক্ষণতয়া ভানে শ্রুতেরখণ্ার্থতা- 
হানেরভানে ভ্রমনির্ত্তকত্বাসম্তবাৎ। হদপুযুক্তং তত্বমসীতি বাক্যস্য সত্যাদিবাক্যাৎ তৎপদাচ্চ 


7 আরও কথা এই যে__বাক্যের অথগ্ার্থকত্বের অনুমানে “সোহয়ম্* ইত্যাদি প্রত্যতিজ্ঞা দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিতই 
হইতে পারে না। কারণ প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষরূপ। স্বতরাং তাহ! অধণ্ডার্থবিষয়ক হইবে কিরূপে? বাক্য লক্ষণাদ্বার ২. 
অখণ্ডার্থক হইলেও প্রত্যক্ষরূপ প্রত্যভিজ্ঞা লক্ষণাদ্বার৷ অখণ্ডার্থক হইতে পারে না; কারণ লক্ষণা শব্দের বৃত্তি । 
প্রত্যক্ষে লক্ষণ! সম্ভাবিত নহে। 

আরও কথা এই যে--“সোহয়ম্‌” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রতীতি তত্ত। ও ইদস্তার উল্লেখী হইয়া থাকে বলিয়া! উক্ত 
প্রতীতি সপ্রকারক প্রতীতি। নিশ্রকারক প্রভীতিই অথগ্ডার্থকবিষয়িণী হইয়া থাকে। প্রত্যতিজ্ঞার নিপ্রকারকত্ব 
অন্গুভববিরুদ্ধ। প্রত্যভিজ্ঞাপ্রতীতিতেও যদি তত্তা ও ইদস্তার উল্লেখ ন! থাকে, তৰে অভিজ্ঞ! হইতে প্রত্যতিজ্ঞার 48 
বৈলক্ষণ্যই অন্থপপন্ন হইবে। যদিও অদৈতবাদিগণ শাব্দ প্ৰত্যভিজ্ঞাকেই দৃষ্াস্তরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তথাপি দু 
শাব প্রত্যভিঞ্ঞা অখগ্ডার্থক হইতে পারে না। স্বকীয় প্রত্যভিজ্ঞার পরে পরপুরুষে প্রত্যভিজ্ঞাসমানবিবয়ক বোধ নু 
উৎপন্ন করিবার জন্তু প্রত্যভিজ্ঞাবান্‌ পুরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে । স্বকীয় প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষূপ ; এই প্রত্যক্ষ 
প্রত্যতিজ্ঞার সমাঁনবিষয়ক বাক্যজন্ত বোধাস্তর পরপুরুষের উৎপন্ন হইয়া! থাকে। স্বকীয় প্রত্যতিজ্ঞা বে সপ্রকারক 
বোধ, তাহ! বলাই হইয়াছে ; সুতরাং তৎ্সমানাকার বাক্যজন্য বোধও সপ্রকারকই হইবে। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষ সপ্রকারক হইতে পারে না। তত্তাবিশিষ্ট ধর্মীতে ইদত্তা টে 
বাধিত। এজন্য তত্তা ও ইস্ত! ধৰ্ম্মদ্বার উপলক্ষিত বন্দীর ম্বরূপেরই অভেদমাত্র উপলক্ষিত হইয়া থাকে। একটি : ২. 
ধন্মীতে তদ্বেশকাল ও এতদ্দেশকালের বৈশিষ্ট্য বাধিত। অগ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসন্ত; কারণ... 
প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষ ধন্মীতে বিদ্ধমান হদস্তার ও অতীত তত্তার অবগাহন করিয়া থাকে বলিয়! বিরোধের 
লেখও নাই। ১৩৭। 

আরও বিশেষ কথা এই যে-_তত্বমন্তাদি মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য যদি শুদ্ধচৈতন্তমাত্র হয়, তবে চৈতন্ত ্বপ্রকাশন্বর্ূপ 
বলিয়া তাহা নিত্যসিদ্ধ অর্থাৎ সকলের নিকটেই ভাসমান। সকলের নিকটেই ভাসমান বস্তুর বোধের জন্ত শ্রুতির 
গুঁরূপ উপদেশ ব্যর্থ হইয়! পড়িবে। স্বপ্রকাশরূপের স্বরূপাতেদ নিত্যসিদ্ধ| ব্রন্মের সহিত জীবের যে অভেদ 
বাক্যপ্রতিপাগ্ হইবে, তাহা স্বপ্রকাশস্বরূপের সহিত অভিন্ন; এজন্ত তাহ! নিত্যসিদ্ধ। জীব ও ব্রঙ্গের অভেদ : 
স্বপ্রকাশচৈতন্ত হইতে ভিন্ন বস্তু নহে। স্বপ্ৰকাশচৈতন্ত যদি ভাসমান ন! হইত, তবে জগদান্ধ্যের প্রসঙ্গ হইত এবং 
অভাসমান বস্তুতে বুভুৎস! অর্থাৎ জিজ্ঞাসারও অহ্পপত্তি হইত। জীবের ভ্রমকালে জ্ঞাত অর্থাৎ ভাসমান চৈতন্ত 
অপেক্ষা অধিকবিষয়ক বোধের অজনক মহাবাক্য হইতে জীবের ভেদভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে না। জীব যাহা! 
স্বতাবতঃই জানে, মহাবাক্যদ্বারা তাহা'রই প্রতিপাঁদন করিলে জীবের ভ্রান্তি নিবৃত্তি হইবে কেন? যদি অধৈতবাদিগণ: 
এরূপ বলেন যে__“তৎ* ও “তৃম্” পদদ্য়জন্ত সর্বক্তত্ব ও কিঞ্চিজ জ্ঞত্ব-উপলক্ষিত হ্বরূপবিষয়ক জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক 
হইবে। অধৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত) কারণ শ্বরূপতিন্ন সর্বজ্ঞত্বাদি বর্ম উপলব্দণর্ূপে ভাসমান 


r 


Ee অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


প্রমেয়াবৈলক্ষণ্যেহপি ধন্মিদয়পরামর্ণিত্বেন ভেদভ্রমনিবর্তকত্বাৎ প্রমাণ্যমিতি তন্ন যুক্তম, প্রমেয়াবৈলক্ষণ্যে 
অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বরূপপ্রামাণ্যাসম্তবাৎ, ধর্ম্মিদ্য়াবগাহিত্বে প্রমেয়াবৈলক্ষণ্যস্য শ্রুতেরথতারথস্য চ অসিদ্যাপত্তেঃ। 
কিঞ্চ অরত্যা পরত্যক্ষসিদ্ধজীবমনৃদয ত্হ্মত্বং বোধ্যম্‌, ক্ৰুতিসিদ্ধত্ৰক্মানুদ্ধ তস্য জীবত্বং বা, উভয়াহুবাদেনাভেদে| 
বা বিধেয় ইত্যপি ন, উপজীব্যপ্রত্যক্ষাদ্িবিরোধাৎ পক্ষত্রয়স্যাসম্ভবাৎ। ন চ প্রতিযোগ্যর্থকতয়োপ- 
জীব্যমিদং রপ্যমিতি নেদং রপ্যমিত্যস্য বাধকং স্যাদিতি বাচ্যম্‌, যৎপ্রামাণ্যং যৎপ্রামাণ্যাধীনং তদ্ধি 
তস্যোপজীব্যম, ন হি নেদং রজতমিত্যস্য প্রামাণ্যমিদং রূপ্যমিতি প্রামাণ্যাধীনং ভ্রহ্মাদিরপধর্ম্মিজ্ঞানং 


প্রামাণ্যমিতি ভবতি তদুপজীব্যম্‌ ৷ ১৩৮। 


শ্রুতির অখণ্ডার্থতার হামি হইবে এবং প্তত্বমসি* এই মহাবাক্যজন্য জ্ঞানে সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম উপলক্ষণরূপেও ভাসমান 
ন! হইলে মহাবাক্যজন্য জ্ঞানের ভেদভ্রমনিবর্তকত্ব সভভাবিত হইবে না। 
আর যে অদ্বৈতবাঁদিগণ বলিয়াছেন-_“তত্ত্বমসি” এই বাক্যের সত্যাদিতৎপদার্থশোধক বাক্য হইতে প্রমেয়ের 
বৈলক্ষণ্য নাই 3 মহাবাক্যের প্রমেয়ও শুদ্ধচৈতন্ত এবং সত্যাদিবাক্যের প্রমেয়ও শুদ্ধচৈতন্ত এবং মহাবাক্যের ঘটক 
তদাদিপদের প্রতিপাদ্যও শুদ্ধচৈতন্ত ; প্রমেয়বৈলক্ষণ্য না থাকিলেও মহাবাক্যি ধর্সিঘয়পরামর্শী বলিয়া মহাবাক্য, 
ভেদভ্রমের নিবর্ভক হইয়া! থাকে। আর সত্যাদিবাক্য ধর্সিদ্বয়পরামর্শী নহে বলিয়া জীবক্রন্মভেদবিষয়ক ভ্রান্তির 
নিবর্তক হয় না। সত্যাদিবাক্য হইতে যে ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয় না, ধ্মিদয়পরামশা মহাবাক্য হইতে সেই ভ্রান্তির 
নিবৃত্তি হয়। প্রমেয়ের বৈলক্ষণ্য না থাকিলেও ভেদভ্রমের নিবর্ভক বলিয়া মহাবাক্যের প্রামাণ্য রক্ষিত হয়। 
অধ্বৈতবাদ্দিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত ; কারণ সত্যাদিবাক্য হইতে মহাবাক্যের প্রমেয়বৈলক্ষণ্য নাই বলিয়া 
অজ্ঞাতজ্ঞাপবত্বন্ূপ প্রামাণ্য মহাবাক্যের সম্ভাবিত নহে। ধণ্মিদ্বয়াবগাহী মহাবাক্যের একধন্মিমাত্রাবগাহী সত্যাদিবাক্য 
হইতে প্রমেয়ের বৈলক্ষণ্যই হইবে ; অবৈলক্ষণ্য হইতে পারে ন!। ধ্্বিদ্বয়াবগাহী মহাবাক্যের অখণ্ার্থত্বও সিদ্ধ হয় না। 
আরও কথ! এই যে_-অধৈতবারদিগণের মতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ জীবের ত্বংপদদ্ধার! অন্বাদপূর্র্বক সেই অনুদিত জীবে 
_মহাবাক্যঘারা কি ব্রহ্মত্ব বিহিত হইয়া থাকে? অথবা শ্রতিসিদ্ধ ব্র্মের তৎপদঘা'রা অমুবাদপূর্বাক সেই অনুদিত ্গ 
মহাবাক্যদ্ধারা জীবদ্ব বিহিত হইয়া থাকে ? অথবা জীব ও ত্রঙ্গের অনুবাদপুর্কাক অনুদিত জীব ও ব্রন্ধের ক্মভেদ বিহিত 
হইয়! থাকে ? এই ত্ৰিবিধ পক্ষই অস্ত; কারণ ইহাতে উপজীব্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ হইবে। পুরোবাদই 
অনুবাদের উপজীব্য প্রমাণ। জীবের অনুবাদে প্রত্যক্ষ উপজীব্য প্রমাণ এবং বর্ধান্থবাদে শ্রুতিই উপজীব্য প্রমাণ। 
প্রত্যক্ষ ব্রক্মভিন্নরূপে জীবের ও শ্রুতি জীবভিন্নরূপে ব্রন্গের গ্রাহক হইয়া থাকে । ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন 
স্থলে উপজীব্য প্রমাণবিরোধ দোষই নহে। যেমন--“ইদং রজতম্‌” এই জ্রমপ্রত্যক্ষ “নেদং রজতম্” এই বাধজানের 
উপজীব্য হইয়াও “নেদং রজতম্‌* এই ভেরপ্রমার বাধক হয় নাই; প্ৰত্যুত অহুপ্রাহকই হইয়াছে। “ইদং রজতম্‌ এই 
জ্ঞানদ্বার| ভেদপ্রতীতিতে অপেক্ষিত প্রতিযোগীর উপস্থিতি হইয়াছে। প্রতিযোগিজ্ঞানসাপেক্ষই ভেদজ্ঞান হইয়া 
থাকে। এই রজতরূপ প্রতিযোগীর জ্ঞান উপজীব্য বলিয়া বাধক হইলে পনেদং রজতম্” এইরূপ প্রমা উৎপন্নই হইতে 
পারিত না। এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে-যে প্রমাণের প্রামাণ্য যে প্রমাণের প্রামাণ্যের অধীন হইয়া থাকে, সেই তাহার 
উপজীব্য হয়। অধীন প্রামাণ্য উপভীবী ও যাহার অধীন সে উপজীব্য । “নেদং রজতম্‌” এই জ্ঞানের প্রামাণ্য “ইদং 
রজতম্‌” এই জানের প্রামাপ্যের অধীন নহে। ুতরাং প্রদর্শিত স্থলে উপজীব্যবিরোধই হয় নাই ; কিন্ বাদি 
যন্দিজ্ঞানের প্রানাণ্যের অধীন মহাবাক্যজনত জ্ঞানের প্রামাণ্য হইয়াছে বলিয়া ব্ৰহ্মাদি ধর্িজ্ঞান মহাবাক্যজন্ জ্ঞানের 
উপভীব্যই বটে | ১৩৮। টা ৪ 


পরাভিমতাখণ্তার্থনিরসনমূ ৫৭৭ 


নহু সাববত্ঞ্যাদিবিশিষ্টং ন তদ্ধর্ম্মি, কিন্ত ব্ৰহ্মস্বরূপমাত্রম, বিশিষ্ধর্ন্মিজ্ঞানপ্রামাণ্যমৈক্যজ্ঞানপ্রামাণ্যে 
নাপেক্ষতে, কিন্তু স্বরূপজ্ঞানপ্রামাণ্যমাত্রমন্যথেদং রজতমিত্যস্যাপি ধর্ম্মিজ্ঞানত্বেনোপজীব্যতয়! নিষেধজ্ঞান- 
প্রামাণ্যে রপ্যত্ববিশিষ্টে ইদং জ্ঞানপ্রামাণ্যমুপজীব্যং স্যাদিতি চেন্ন ইদস্থবিশিষ্টস্যেব ধর্ল্মিত্বেন 
রজতবৈশিষ্ট্যস্য ধর্ম্মিত্বাপ্রযোজ্রকত্বাৎ। - কিঞ্চ অসাধারণসার্ববজ্ঞ্যাদ্িধর্ম্মাবচ্ছেদেন ব্রহ্মণোহহুদ্দেশ্যত্বে 


সাধারণধর্ম্মেণ স্বরূপেণ বা উদ্দেশ্যতা বাচ্যা। তত্রান্তে ইষ্টাপত্তিঃ। চিত্বাদিসাধারণধর্ম্মেণ হৈক্যস্য : 


অল্মাভিরপি অন্গীকারাৎ। দ্বিতীয়ে ব্রন্ষৈক্যাসিদ্ধে:, অসাধারণব্রন্মত্বরপোদেশ্যস্যাসাধারণধর্মমং বিনা 
অসম্ভবাৎ ৷ ১৩৯। 

ন চ সাব্বজ্যাদিবিশিষ্টস্য উদ্দেশ্যত্বেহপি নোপজীব্যবিরোধো নিদিষ্ঠয়োলিক্যানদীকারার ততৃম্পদ- 
লক্ষিতয়োরৈক্যাঙ্গীকারাচ্চেতি বাচ্যম্‌, উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকসার্ববজ্যাগ্ভবচ্ছেদেন বিধেয়স্যাভেদস্যাসিন্ধৌ 


ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে-_সার্বজ্যাদিবিশিষ্ট চৈতন্ত মহাবাক্যজন্ত জ্ঞানের ধর্মই নহে ; কিন্ত 
ব্ৰহ্মস্বরূপমাত্রই ধর্মী। সুতরাং সার্বজ্ঞাদিবিশিষ্ট ধর্মিবিষয়ক জ্ঞানের প্রামাণ্য মহাবাক্যজন্ত এক্যবিষয়ক জ্ঞানের 
প্রামাণ্যে অপেক্ষিতই নহে ; কিন্ত ব্হ্মস্বরূপবিষয়ক জ্ঞানের প্রামাণ্যই অপেক্ষিত। অন্যথা “ইদং রজতম্* এইরূপ 
জ্ঞানও ধণিজ্ঞানরূপে উপজীব্য বিয়া! নিষেধজ্ঞানের প্রামাণ্যে উপজীব্য হইবে। আর তাহাতে উপশীব্যবিরোধই 
ঘটিবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙন্গত। কারণ “নেদং রজতম্* এইরূপ নিষেধজ্ঞানে ইদসত্ববিশিষ্ট বস্তুই ধর্মী? 
কিন্ত রতবিশিষ্ট ইদং বা! রজতত্ববিশিষ্ট ইদং ধর্মীই নহে। সুতরাং ধশ্িজ্ঞানত্বরূপে রজতত্ববিশিষ্ট ইদংজ্ঞান উপভীব্যই 
নহে। 3 
আরও কথ! এই যে__অসাধারণ সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্টর্ূপে ব্রহ্ম উদ্দেশ্য ন! হইলে সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্টর্নপে অথবা 
স্বন্নপতঃ ব্রহ্ধকে উদ্দেন্ত বলিতে হইবে । আর তাহাতে সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম উদ্দেশ্য হইলে তাদৃশ উদ্দেশ্য বন্দে 
জীবের ওঁক্য আমরাও স্বীকার করি। ব্রন্মের সাধারণ ধর্ম__চিত্ব। এই চিত্রপত্ব জীবেও আছে। চিদ্রপত্ব ধর্ম্ম জীব- 
ব্ৰহ্মসাধারণ , এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত। কারণ স্বর্ূপতঃ উদ্দেশ্ত ব্রঙ্গে জীবের এক্য সিদ্ধ হইলেও জীবে 
্রদ্ধৈক্য সিদ্ধ হইবে না। অসাধারণ ব্রহ্মস্বর্ূপের সহিত জীবের ওুক্য প্ৰতিপাদন করিতে হইলে অমাধারণ সার্বজ্যাদি 
ধর্মািশিষ্টরূপেই ব্রহ্ের উদ্দেপ্তত্ব স্বীকার করিতে হইবে। অন্তথ! ব্রন্ে জীবের এঁক্য সিদ্ধ হইবে ন! । ১৩৯ 


যদি বল! যায়__সৰ্ববজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট ব্ৰহ্ম উদ্দেশ্য হইলেও উপজীব্যবিরোধ হইবে ন!; কারণ বিশিষ্টর্পের এক্য .... 


অধৈতবাদ্দিগণ স্বীকার করেন ন! অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মের সহিত কিঞ্চিজ জ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট জীবের এক্য 
স্বীকার করেন না; কিন্ত তৎপদ ও ত্বংপদদ্বার! লক্ষিত শুদ্ধচৈতন্তেরই এক্য তাহার! স্বীকার করিয়া থাকেন। 
অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসজত$ কারণ বাক্যমাত্রই উদ্দেশ্ততাঁবচ্ছেদক ধর্ম্মবিশিষ্ট উদ্দেস্তে বিধেয়ের অন্বয় 
প্রতিপাদন করিয়! থাকে | যদি এই মহাবাক্য উদ্দেষ্ততাবচ্ছেদক সার্ববজ্ঞ্যাদি ধর্মাবচ্ছেদে সর্বজ্ঞ ব্রঙ্গে জীবের অতেদরূপ 
বিধেয় প্রতিপাদন না করে অর্থাৎ মহাবাব্যদ্বার! বিধেয় অভেদের সিদ্ধি না হয়, তবে মহাবাক্যই ব্যর্থ হইয়! পড়িবে। 


আরও কথ! এই যেঁ-অদ্বৈতবাদিগণ ব্রন্মের অসাধারণ ধৰ্ম্ম সর্কজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টর্ূপে ব্র্মের উদ্দেশ্যত! স্বীকার 
"করেন না, কিন্ত সাধারণধর্মরূপে বা স্বরূপতঃ ব্রন্মের উদ্দেশ্তুতা স্বীকার করেন। অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকৃত এই উভয় 
পক্ষই ইতঃপূৰ্কে খণ্ডিত হইয়াছে। শাধারণধর্ম্বরূপে ব্রঙ্মের উদ্দেশ্তা স্বীকার করিলে যে তাহাতে আমাদের মতে 


ইষ্টাপত্তিই হইবে, তাহাও বলা হইয়াছে ব্রহ্মের সাধারণ ধর্ম চিত্ত অর্থাৎ চিত্রপ্ব ; চিদ্রপে জীব ও ব্র্গের প্ক্য 
৭৩ 
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৫৭৮ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


বাক্যবৈয়র্্যাপত্তেঃ। ন চ চিত্বেনৈক্যস্য ইষ্টত্বেহপি তদাঅয়ৈক্যং ত্বদিষ্টমচ আশ্রয়াপাং সর্ববজন্ত- 
জততংত্যক্তিত্বাদিন। তেদেইপি চিত্বেনাভেদেন বাক্যস্য উপপত্ত্যাত্রয়াণাং তত্তছািস্াদিনা অভেদা- 
বোধনাৎ। ন হি প্রমেয়সিতাত্র সকলব্যক্্যভেদঃ প্রতীয়তে, লক্গণান্বীকারে অমুখ্যাথত্বেন সর্বববেদস্যাপি 


ুখ্যারথত্যাগাপত্তেঃ, মহাবাক্যান্তঃপাতিত্বাদিতরবাক্যানামিতি যাবৎ ৷ ১৪০। 
নু তত্বং-পদয়োর্নামুখ্যার্ঘত্বম, ভাগলক্ষণয়া শক্যেকদেশপরিত্যাগেইপি বিশেষ্যাংশস্তাপরিত্যাগাদিতি 


আমরাও স্বীকার করি। ব্রহ্মও চেতন এবং ভীবও চেতন । সামান্ত ধর্ম্মরবপে প্রক্য আমরা শ্বীকার করিলেও সামান্ত 
ধর্মের আশ্রয়ের গরক্য আমর! স্বীকার করি না। চিত্বধর্শের আশ্রয় ব্রহ্ম ও জীবের এঁক্য আমরা স্বীকার করি না। 
আর ইহাই অধ্বৈতবাদিগণের ইষ্ট ; কিন্তু তাহা মহাবাব্যদ্বারা প্রতীত হয় না। চিত্বধর্থ্ের আশ্রয় ব্রন্মে ও জীবে 
যথাক্রমে সর্কজ্ঞত্ব্বপে ও অজ্ঞত্বরূপে তেদই আছে এবং তন্্যক্তিত্বরূপেও ভেদই আছে। সর্বর্ত্বাদিরূপে ভিন্ন ব্যক্তিদবয়ের 
চিত্বরূপে অতেদই তত্বমন্তাদি মহাবাক্যঘারা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। সর্বজ্ঞত্বাদি অসাধারণধর্ম্মর্ূপে জীব ও ব্রন্ধ 
ভিন্ন হইলেও চিদ্রপে অতেদই মহাবাক্যঘারা প্রতিপন্ন হইয়! থাকে । আর ইহাতেই মহাবাক্য উপপয হয় বলিয়া 
উক্ত বাক্য জীব-্ন্গ ব্যক্তিদ্বয়ের অভেদ প্রতিপাদন করে ন|। যে বাক্য সামান্তরূপে যাবদ্ব্যক্তির বোধক হয়, সেই 
বাক্যদ্বার! সামান্তধর্ম্মের আশ্রয় যাবদ্ব্যক্তির অভেদ বুঝা! যায় না । যেমন-_প্রমেয়ম্” এই বাক্যদ্বারা প্রমেয়ত্বরূপে 
প্রমেয়ত্বধর্ম্মের আশ্রয় যাবদ্ব্যক্তি প্রতিপাদিত হইলেও (প্রমেয়ত্বর্ূপে অভেদ প্রতিপাদিত হইলেও) প্রমেয়ত্বা্রয় 
ব্যজিগলির পরম্পর অভেদ প্রতীত হয় না, এইরূপ মহাবাক্যদ্বার! চিত্বরূপে জীব-্রন্মের অভেদ প্রতিপাদ্দিত হইলেও 

চিন্বৃধর্থের আশ্রয় জীব ও ব্রহ্থরূপ ব্যক্তির অভেদ প্রতিপাদ্িত হয় না। 
আর যে অদ্বৈতবাদিগণ অকারণ মহাবাক্যের লক্ষণ! স্বীকার করিয়! মহাবাক্যের মুখ্যার্থত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, 
ইহাতে মহাবাক্যের মুখ্যার্থত্যাগনিবন্ধন সমস্ত বেদের মুখ্যার্থত্যাগের আপত্তি হইয়াছে । এক একটি বেদের যে 
মহাবাক্য, সেই মহাবাক্যের অস্তঃপাতী সেই বেদোক্ত অপর সমস্ত বাক্য। এজন্ত মহাবাক্য ভিন্ন অপর বাক্যগুলি 
অবান্তরবাক্য ও মহাবাক্যের অন্তঃপাতী। মহাবাক্যের মুখ্যার্থত্যাগ স্বীকার করিলে মহাবাক্যের অন্তঃপাতী 

বাক্যগুলিরও মুখ্যার্থত্যাগ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে অর্থাৎ বেদমাত্রই অমুখ্যার্থক হইয়া পড়িবে । ১৪০৭ 

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এক্সপ বলেন যে_-আমাদের মতে “তৎ” ও “ত্বং” পদের অমুখ্যার্থকত্ব হইবে না; 
কারণ উক্ত উভয় পদের ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা শক্যের একদেশ বিশেষণভাগের পরিত্যাগ করিলেও শক্য বিশেষ্যভাগের 
পরিত্যাগ কর! হয় নাই। শক্য বিশেষ্যভাগের প্রতিপাদক পদকে অসুখ্যার্থক বলা যায় না। অধৈতবাদিগণের এরূপ 
বলা অসঙ্গত | কারণ শক্য বিশেষণভাগ ত্যাগ করিয়া পদ যদি মাত্র বিশেষ্যতাগের প্রতিপাদক হয়, তবে তাহ! 
অমুধ্যার্থকই হইবে । যেমন “শোণো ধাবতি” অর্থাৎ “লাল ধাবিত হইতেছে” এইরূপ বাক্যে “শোণ”পদ্র ও প্ধাবতি”- 
পদ শক্যার্থের প্রতিপাদক হইলেও এই বাক্যের মুধ্যার্থত! রক্ষিত হয় নাই। কারণ শোশপদঘ্বারা শোণবর্ণ বিশিষ্ট 
অশ্বাদিকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। শোণপদের শোণগুণে শক্তি ও শোণগুপবিশিষ্টে নিরঢ়লক্ষণ।। লক্ষণাদ্বারা শোণ- 
গুণবিশিষ্টের প্রতিপাদক শোণপদ শক্য শোণগুণের প্রতিপাদক হইলে লক্ষণাদ্বার৷ শোণগুণবিশিষ্টের প্রতিপাদক 
হইয়াছে বলিয়া তাহা অমুধ্যার্থক। ওণবাচক পদ লক্ষণাদ্বার! গুণীর বোধক হইলে সেই পদের মুখ্যার্থতা থাকে না! 
অমুখ্যার্থতার জন্তই লক্ষণ! স্বীকার করা হয়। অন্তথা লক্ষণাই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। “শোণো ধাবতি” এই বাক্য 
5 রগ অমুখ্যার্থক, এইরূপ প্তত্বমসি* বাক্যও অদ্বৈতবাদিগণের মতে অমুখ্যার্থক হইবে। মুখ্যার্থত্যাগ উভয় স্থলেই 
 সমান। “শোণো ধাবতি” এই স্থলে শোপপদ বিশেম্তরূপে শোণগুণের প্রতিপাদক হয়। শোণগুণবিশিষ্টে লক্ষণ 


পরাভিমতাখণ্ডর্থনিরসনম্‌ ৫৭৯ 
চেন্ন, তথাপি অমুখ্যার্থস্তাপরিহারাৎ। শোণো ধাবতীত্যত্র সর্ব্বশক্যার্থগ্রহণেহপি মুখ্যার্থত্বাভাবাৎ ৷ অন্যথা 
লক্ষণাবৈয়্থ্যাৎ । শক্যার্থত্যাগস্ত উভয়ত্রাবিশেষাৎ | ১৪১ | 

ন চ প্রস্তরাদিবাক্যস্যান্যশেষত্বাৎ লক্ষণয়া মুখ্যার্থতবং যুক্তম, অনন্যশেষে “সোমেন যজেত” ইত্যাদৌ 
বৈয়ধিকরণ্যেনান্বয়ে উদ্দেশ্ঠত্বোপাদেয়্বান্বানধত্ববিধেয়ত্বপ্রধানত্বগুণত্ববোধনরূপবিরুদ্ধত্রিকঘয়পত্তা| সামানা- 


স্বীকার করিলে শোণগুণ বিশেষণরূপে ভাসমান হয়। শক্তিদ্বারা যাহা বিশেষ্যরূপে প্রতীত হয়, লক্ষণাদ্বারা তাহা! 
বিশেবণরূপে প্রতীত হয় বলিয়! তাহাতে মুখ্যার্থের ভঙ্গ হইয়! থাকে । ১৪১। 

অদ্বৈতবাদিগণ যদি এরূপ বলেন যে _ণ্যজমানঃ প্রস্তরঃ” ইত্যাদি অর্থবাদবাক্য বিধিবাক্যের অল বলিয়! 
বিধেয়ার্থের স্তুতির জন্ত অর্থবাদবাক্যের প্রাশস্ত্যক্ূপ অর্থে লক্ষণ! স্বীকার কর! হয়। “হুক্রবাকেন প্রস্তরং প্রহরতি” 
এই বিধিবাক্যের শেষরূপ অর্থবাদ প্যজযানঃ প্রস্তরঃ” এই বাক্য দর্ভমুষ্টকে প্রস্তর বলে। দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞের 
অবসানে হুক্তবাক্‌ পাঠপূর্্বক এই দর্ভমুষ্ট অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই দর্ভমুষ্টর স্বতির জন্য “যজমানঃ প্রস্তরঃ” 
এই অর্থবাদবাক্য প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদিও যঞ্জযান প্রস্তর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন; এই ভেদ প্রত্যক্ষাদি প্রমাপসিদ্ধ, 
তথাপি: বিহিত প্রস্তরের স্ততির জন্ত প্রস্তরকে যজমানপদের দ্বার! নির্দেশ কর! হইয়াছে; এস্থলে যজমানপদ 
যজ্জমানসদৃশ অর্থের লক্ষক। যজমান যেমন যল্তকার্যের সাধক, এইরূপ প্রস্তরও যজ্ঞকার্য্যের সাধক বলিয়! গ্রস্তরকে 
প্যজমান” শব্দদ্বার! নির্দেশ করায় প্যজমানসদৃশ কার্য্যসাধক প্রস্তর” এইরূপ বলা হইয়াছে । আর তাহাতে প্রস্তর স্তুত 
হইয়াছে। এজন্ত এই প্রস্তরাদিবাক্য লক্ষণাদ্বারা অর্থের প্রতিপাদক বলিয়া মুখ্যার্থক হইতে পারে ন|। এই প্রস্তরাদি- 
বাক্য বিধিশেষ বলিয়া বিধিস্ততির জন্য অর্থবাদবাক্যে যজমানপদের লক্ষণ! স্বীকার করা হইয়াছে । অন্তশেষ অর্থবাদবাক্য 
লক্ষণদ্বারা অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া তাহার মুখ্যার্থত! নাই, ইহ! দেখান হইল। এইরূপ অনন্যশেষ বিধিবাক্যও 
লক্ষণাদ্বারা অর্থের প্রতিপাদক হইলে অমুখ্যার্কই হইবে; _যেমন_-“সোমেন যজেত* ইত্যাদি বিধিবাক্যে 
বৈয়ধিকরণ্যে অন্বয় স্বীকার করিলে "সোমলতাদারা যাগ সম্পাদন করিবে এবং যাগদ্বারা ইষ্ট সম্পাদন করিবে” 
এইরূপ বাক্যার্থ হইবে । আর তাহাতে বিরুদ্ধ ত্রিকঘয়াপত্তি দোষ হইবে “সোমদ্বারা যাগ সম্পাদন করিবে” 
এইরূপ বোধে যাগে সোমরূপ গুণ বিধান কর! হইয়াছে । যাগ সাধ্য ও সোম সাধন। যাগোদ্দেশে সোমরূপ সাধন 
বিহিত হইয়াছে। এজন্ত যাগে কর্মতব প্রতীত হয় বলিয়া! যাগে প্রধানত্ব, অমুবান্তত্ব ও উদ্দেশ্যত আছে। এই তিনটি 
ধর্ম লইয়া একটি ত্রিক হইয়াছে । আর যাগে সোম করণ হইয়াছে বলিয়! এই সোমরূপ করণেও করণত্বাম্ববন্ধী গুণত, 
বিধেয়ত্ব ও উপাদেয়ত্ব এই তিনটি ধৰ্ম্ম আছে। সুতরাং এই তিনটি লইয়া অপর ত্রিক হইয়াছে। এই ত্রিকদ্য় পরস্পর 
বিরুদ্ধ। যথা__প্রধানত্ব ও গত্ব বিরুদ্ধ অর্থাৎ এককালে এক বস্তুতে এই দুইটি প্রতীত হইতে পারে না | এইরূপ 
অনুবাগ্ত্ব ও বিধেয়ত্বও বিরুদ্ধ এবং উদ্দেশ্যত্ব ও উপাদেয়ত্বও বিকুদ্ধ। সোমে একটি ত্রিক ও যাগে অপর ত্রিক 
আছে। সুতরাং এস্থলে কোনও বিরোধ ঘটে নাই; কিন্ত সোমদ্বার! যাগ ও যাঁগদ্বার! ইষ্টসম্পাদন করিতে হইবে__ 
এইরূপ বোধে সোমসাধ্য যাগই ইষ্ট স্বর্গাদির সাধনরূপে অন্বিত হইবে । এজন্য একই ষাগে এক সময়ে সাধ্যত্ব ও 
সাধনত্ব প্রতীত হইবে । আর তাহাতে সাধ্যতবানথবন্ধী ও সাধনত্বাহ্বন্ধী বিরুদ্ধ ত্রিকদ্বয়ের একত্র আপত্তি হইয়া পড়িবে । 
এজন্য “সোমেন যজেত” এই বাক্যে বৈয়ধিকরণ্যে অন্বয় কর! যায় না। এইরূপ সামানাধিকরণ্যেও অন্বয় হইতে 
পারে না। সামানাধিকরণ্যে অন্বয় স্বীকার করিলে “সোমেন যাগেন ইষ্টং ভাবয়েৎ” এইরূপ বোধ হইবে অর্থাৎ 
“সোমাভিন্ন যাগঘারা ইষ্ট সম্পাদন করিবে” এইরূপ অন্বয়বোধ হইবে। কিন্তু এইরূপ অন্বযবোধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের 
সহিত বিরোধ ঘটিবে। কারণ যাগ সোমলতারপ দ্রব্য হইতে পারে না। সোমলত! হইতে যাগের তেদগ্রাহক 
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 সুখ্ার্থকত্ব এবং লক্ষ্যার্থবোধকত্বই অমুধ্যার্থকদ্ব। “ন বিধৌ পরঃ শব্দার্থ” 


৫৮০ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ্‌ 


ধিকরণ্যান্বয়ে সৌমলতাযাগয়োর্ভেদগ্রাহকপ্রত্যক্ষাবিরোধায় মত্বর্থলক্ষণাশ্রয়ণেন মানাস্তরবিরোধাদের 
লক্ষণয়ামুখ্যার্থাশ্রয়ণে বীজত্বাৎ অবাচ্যে ব্রহ্মণি সর্বববেদস্ তব লক্ষণয়াযুখ্যা্থপরত্বাবম্যযকত্বাৎ 1 ১৪২ । 

নন অবাচ্যে ব্ৰহ্মণি বেদন্ত লাক্ষণিকত্বেহপি নায়ুখ্যার্থত্ম্‌, তাৎপর্য্যবিষয়ীভূতার্থবোধকত্বং 
হি মুখ্যাৰ্থকত্বম, ন তু শব্যাৰ্থমাত্রবোধকত্বম্‌ ; অষ্তার্থতাৎপর্য্যকত্বাচ্চায়ুখ্যার্থকত্বম, ন তু লাক্ষণিকতব 
মাত্রমিতি চেন, “মঞ্চাঃ ক্রোশস্তি” “গঙ্গায়াং ঘোষঃ” ইত্যাদৌ পুরুষাদিতাৎপর্য্যকমঞ্চাদিশব্দানাং 
মুখ্যাৰ্থকত্বাপত্তেঃ লোকব্দেয়োর্মুখ্যার্থকত্বনিয়মন্ত ভঙ্গাপতেশ্চ তাৎপর্য্স্তানিয়তত্বাৎ। “গঙ্গায়াং 
ঘোষঃ” ইত্যাদৌ কদাচিৎ গঙ্গাপদন্ত তীরে ঘোষপদস্ত মৎস্যাদৌ লক্ষণায়া দৃষ্টত্বাৎ। অতঃ 
শক্যার্থবোধকত্বমেব মুখ্যার্থকত্বং লাক্ষণিকত্বমেবামুখ্যার্থকত্বম্‌। “ন বিধৌ পরঃ শব্দার্থ” ইতি 
বিধৌ লক্ষণানিষেধোহসঙ্গতঃ স্তাৎ। তাৎপর্য্যবিষয়ীভূতার্থবোধনস্য লাক্ষণিকত্বেনাপি সম্ভবেন শবক্যার্থ- 
্তামুখ্যার্থাযোগাৎ। মুখ্যে অর্থে শব্দবৃত্তের্জঘন্যতায়াঃ কৈশ্চিদপ্যনঙ্গীকারাৎ। অতো ভবতে| রাদ্ধান্তে 


প্রত্যক্ষই উক্তরূপ অন্বয়প্রতীতির বাধক হইবে। এভন্য প্রত্যক্ষের অবিরোধ সম্পাদনের নিমিত্ত মতবর্থলক্ষণ! স্বীকার 
“করিতে হইবে। আর তাহাতে “গোমবত! যাগেন ইষ্টং ভাবয়েৎ* অর্থাৎ সোমলতারূপ ভ্রব্যবিশিষ্ট যাগছারা ইষ্ট 


সম্পাদন করিবে” এইরূপ অর্থ হইবে । আর ইহাতে মোমপদের মত্বর্থে লক্ষণ! স্বীকার করিতে হইবে। প্রমাণাস্তরের 


সহিত অবিরোধ উপপাদনের জন্তই মত্বর্থলক্ষণাদ্বারা অমুখ্য অর্থের আশ্রয় কর! হইয়াছে। লক্ষণাদ্বার! অমুখ্য অর্থের 
আশ্রয়ের বীজ এস্থলে প্রত্যক্ষপ্রমাণবিরোধ। অদ্বৈতবাদিগণ যদি সমস্ত বেদবাক্য লক্ষণাদার৷ ব্রহ্মের প্রতিপাদক হয় 
বলিয়! স্বীকার করেন, তবে সমস্ত বেদই অমুখ্যার্থক-_ ইহ! অবশ্তাই স্বীকার করিতে হইবে । ১৪২। 

অ্বৈতবাদিগণ যদি এরূপ বলেন যে_ ব্রহ্ম অবাচ্য বস্তু ; এজন্য ধেদবাক্য লক্ষণাদ্বারাই অবাচ্য ব্রঙ্গের প্রতি- 
পাক হইবে। ইহাতে বেদের অসুধ্যার্থকত্বের আপত্তি হইবে ন! ; কারণ তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থের প্রতিপাদক 
বাক্যকেই মুখ্যার্থক বাক্য বলে কিন্তু শব্যার্থমাত্রের বোধক বাক্যকে মুখ্যার্ক বলে না। আর কেবল 
লাক্ষণিক অর্থের প্রতিপাদক বাক্যকেই অমুখ্যার্থক বাক্য বলে না। লক্ষণান্বারা অন্ত তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত 
অর্থের প্রতিপাদক বাক্যকে অমুখ্যার্থক বলে। 

অবৈতবাঁদিগণের এক্নপ বলা অসঙ্গত। লক্ষণাদ্বারা অর্থের প্রতিপাদক হইয়াও যদি শব্দ মুখ্যাৰ্থক হয়, তবে 
“মঞ্চাঃ ক্রোশত্তি” “গঙ্গায়াং ঘোষঃ” ইত্যাদি বাক্যেও মঞ্চস্থ পুরুবতাৎপর্য্যক “মঞ্চ*পদের এবং তীরতাৎপর্য্যক প্গঙ্গা* 
পদের মুখ্যার্থকত্বের আপত্তি হইবে। লোকে ও বেদে যে শব্দকে মুখ্যার্থক বল! হইয়! থাকে, অদ্বৈতবাদিগণের মতে 
তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। শক্যার্থের প্রতিপাদক বাক্যই সৃখ্যার্থক। শক্তি নিয়তবিষয়ক ; কিন্তু তাৎপৰ্য্য 
অনিয়তবিবয়ক। যেমন “গঙ্গায়াং ঘোষঃ” ইত্যাদি বাক্য তীর বৃত্তি ঘোষপ্রতিপাদ্দনতাৎপর্ষ্যে প্রযুক্ত হইলে গঙ্গাপদ 
লক্ষণাদ্বার! তীরের প্রতিপাদক হইয়া থাকে এবং গঙ্গাজলবৃতি মৎস্ত এই অভিপ্রায়ে উক্ত বাক্য প্রযুক্ত হইলে গল্াপদ 
তীরের লক্ষক না হইয়া ঘোষপদ মংৎস্তের লক্ষক হইয়া থাকে। অতএব ইহাই সিদ্ধ হইল যে__শক্যার্ঘবোধকত্বই 
এ রভ লক্ষণ! 
নিষেধ করা হইয়াছে। লক্ষণাদ্বারা অর্থপ্রতিপাদ্ক হইলেও যদি মুখ্যার্থক রি বা ED ৃ 
স্বামীর অসদতই হইয়া পড়িত। লক্ষপাহারা প্রতিপাদক শব্দও তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থের প্রতিপাদক হয় বণিয়! 
অদ্বৈতবাদিগণের মতে মুখ্যার্থকই হইতে পারিবে । বিধিবাক্য অমুধ্যার্থক হইতে পারে ন! বলিয়াই ভাষ্যকার বিধিতে 


ই লক্ষণার নিষেধ করিয়াছেন। মুধ্য অর্থে শব্দের জবন্তবব্তি অর্থাৎ লক্ণাবৃত্তি কোনও প্রামাণিকগণই স্বীকার করেন 


J 


ভেদসমর্থনম্‌ ৫৮১ 


বেদস্ামুখ্যার্থকত্বং দুর্ববারম্‌ । অন্যশেষতাপ্রতিপাদকে “সমিধো যজতি” ইত্যাদো বেদে “তগুলান্‌ পচে” 
ইত্যাদৌ লোকে বা যুখ্যার্থব্যবহারাচ্চ মানান্তরবিরুদ্ধে অদ্বৈতৈ সদানিরীতে চ অখগ্ডার্থে তাৎপর্য্যাসম্তবাচ্চ 
ইতি সংক্ষেপঃ। ১৪৩। 


ইতি অখণ্ডার্থগিরিনিপাতঃ ॥ 
এবং পরপক্ষং নিরস্ত স্বপক্ষযুপন্যসত্তি অন্যে অথ তত্মসীত্যত্র পদদ্বয়ে লক্ষণাপেক্ষয়া পঁদৈকদেশ- 
বিভক্তৌ লক্ষণা লধীয়সী, অস্ত ব! তচ্ছব্দাৎ পরত্র তৃতীয়াদিবিভ্েঃ “সুপাং নুলুক.” ইত্যাদিন! প্রথমৈক- 
বচনাদেশো বা “নু, তথাচ তেন ত্বং তিষ্ঠসি, তস্মৈ ত্বং তি্ঠদীতি বা, ততঃ ত্বং সঞ্জাত ইতি বা, তন্তু 
ত্বমিতি বা, তন্মিন্‌ ত্বমিতি বা বাব্যার্থঃ ৷ “স এষ জীবেনাত্মনানুপ্রভুতঃ পেগীয়মানো মোদমানত্তিষ্ঠৃতি” 
দসন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ” “এতদাত্মযমিদং সর্ববম্” ইতি বাক্যশেষাৎ। ন চ 


নাই । জুতরাং অধৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তে বেদের অযুখ্যার্থকতা দুর্বার। আর যে অহৈতবারিগণ বলিয়াছেন 
অন্থশেষ বাক্যমাত্রই অমুখ্যার্থক, তাহাদের এইরূপ উক্তিও অসঙ্গত। কারণ দর্শপৌর্ণমাস ইষ্টির অলপ্রতিপাদক 
প্জমিধে! যজতি” ইত্যাদি বাক্য অন্যশেষপ্রতিপাদক হইয়াও মুখ্যার্থরপে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। এইরূপ লৌকিক 
বাক্যেও “তওুলান্‌ পচেৎ” ইত্যাদি অন্তশেবপ্রতিপাদক বাক্যও মুখ্যার্থক বলিয়াই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং 
প্রমাণান্তরবিরদ্ধ অদ্বৈতবস্তুতে এবং সর্বদা! অনিণীত অখণ্ড চিন্মাত্রে বেদবাক্যের তাৎপর্য্য সম্ভাবিতই নহে | ১৪৩ | 

ইতি অখগ্ডার্থগিরিনিপাত। 


এইরূপে অদ্বৈতবাদ নিরাস করিয়া ভেদবাদী মাধ্বাচারয্যগণ স্বপক্ষের উপস্তাস করিয়া থাকেন। মুলকারের এই 
উক্তিদ্বার! স্পষ্টভাবে বুঝিতে পার! যায় যে__ইতঃপূর্বের যে সমস্ত কথা বল! হইয়াছে, তাহা তেদবাদিগণকর্ভূক অদ্বৈতবাদ 
নিরাষের অন্বাদমাত্র | মাধ্বগণ যে তাবে অদ্বৈতবাদ নিরাস করিয়াছেন, তাহা বল! হইয়াছে। সম্প্রতি ভেদবাদিগণ 
যে ভাবে স্বপক্ষ সমর্থন করেন অর্থাৎ তত্বমস্তাদি মহাবাক্য হইতেও জীব ও ব্রন্মের তেদই সিদ্ধ হইয়া থাকে বলেন, 
ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য বলা হইতেছে যে__স্তত্বমসি” এই বাক্যের ঘটক প্তৎ্পদ ও প্ত্ংস্পদের ভাগত্যাগলক্ষণা 
স্বীকার করিয়া অদ্বৈতবাদিগণ জীব ও ব্রদ্ষের পক্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্ত উভয় পদে লক্ষণা স্বীকার করা 
অপেক্ষা পদের একদেশ বিভক্তিমাত্রে লক্ষণ! স্বীকার করায় লাঘব হয়। এজন্য নামপদের অর্থাৎ প্রাতিপদিক ভাগের 
লক্ষণ! স্বীকার না করিয়া! লাঘবপ্রযুক্ত বিভক্তিমাত্রের লক্ষণ! স্বীকার করাই সঙ্গত ৷ অথবা “তৎ” প্তবম্” এই পদ প্রথম 
বিতক্যন্ত বুঝিতে হইবে । তৎ্পদের উত্তর যে প্রথম বিভক্তি আছে, তাহাতে তৃতীয়াদি বিভক্তির স্থানে প্রথম! 
বিতক্তির আদেশ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। “তেন ত্বম্‌” এইরূপ বাক্যই “তৎ ত্বম্্রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। “্স্পাং 
সনুক্‌” এই পাণিনিস্থত্রাহ্থসারে তৃতীয়াদি বিভক্তির স্থানে প্রথম! বিভক্তির একবচনের আদেশ হইয়াছে ৷ এইরূপ 
চতুর্থ, পঞ্চমী প্রভৃতির স্থানেও প্রথম! বিভক্তির আদেশ উকতনুতবারা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আর তাহাতে . 
“তন্ৈ ত্বম্” “তন্মাৎ বম" ইত্যাদি বাক্যও হইবে বলিয়া বুঝিতে হইবে অথবা “লুক বা" এই পাণিনিহুতরাহ্থসারে 
তৎপদের উত্তর যে বিভক্তি ছিল, তাহার লোপ হইয়াছে। এইরূপে পাণিনিহুত্রাহথসারে প্তত্বমসি* বাক্যের অর্থ 
“তেন ত্বং তিষ্টসি” অর্থাৎ ঈখরদার! তুমি স্থিত আছ। অথবা প্তন্মৈ ত্বং তিষ্ঠসি” অর্থাৎ ঈশ্বরের অন্ত তুমি স্থিত 3 
আছ, এইরূপ “ততঃ সঞ্জাতঃ” অর্থাৎ তাহা হইতে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ, এইরূপ “তন্তু ত্বমূ* অর্থাৎ ঈশ্বরের তুষি, 
এইবপ.পতশ্িন্‌ ত্বম্” অর্থাৎ ঈশ্বরে তুমি স্থিত আছ, এইরূপ হইবে। উক্ত অর্থগুলি বাক্যশেষ শ্রতিদ্বারই ষমধিত 


৫৮২ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিব্রম্‌ 
পেক্ষয়| জ্যায়সীতি 


সার্বজ্যািবিশেষণস্ত ত্যাগেইপি বিশেস্তাংশস্তাত্যাগাদ্ভাগলক্ষণা চ জহৎস্বার্থলক্ষণ 
বাচ্যম্‌, ভাগলক্ষণা হি বাচ্যান্তৰ্গতত্বেন প্রাগধীস্থস্ত বাধকাৎ ত্যক্তস্ত পুনঃ স্বীকারঃ, জহল্লহ্ষণায়ামধীন্ছস্য 
অত্যক্তম্যৰ ব্বীকারঃ, অতন্ত্যক্তব্বীকারাৎ বরমধীস্থস্বীকারঃ। ১৪৪ ৷ 
কিঞ্চ শাক্তবোধাবিষরীকৃতদ্য অভেদাদদের্লাক্ষণিকবোধে ভানাঙ্গীকারে শুতে? সখগ্ডার্থকত্বাপত্তে ; 
তদনঙ্গীকারে লক্ষণাবৈয়র্থ্যাৎ ৷ যদ্বা শব্দো নিত্যঃ শব্বত্বাৎ ঘটবদিত্যত্র যথা দৃষ্টান্তানুসারাদনিত্য ইতি 
* পদচ্ছেদঃ, তথা অভেদবোধকনবদৃষ্টাস্তান্ুসারাৎ অত্ত্্বমসীতি পদচ্ছেদঃ, নির্ম্ম,ক্রত্বপূর্ণজ্ঞানানন্দত্বাদিনা নঞ্গ 
সাদৃশ্যবোধনাৎ ; তথাহি যথ!_পরিভ্রমণেন শ্রান্তঃ সুত্রবদ্ধঃ পক্ষী শঙ্কুমেবাশ্রয়তি, তথা জাগরাদৌ 
পরিভ্রমণেন শ্রান্তো জীবঃ সুযুণ্তৌ পরেশং সংশ্রয়তীত্যাহ_“স যথা শকুনিঃ স্তরে? প্রবন্ধঃ” (ছাঃ ৬৮২) 
ইত্যাদিনা। নহু মত্তোহস্তশ্টেতনশ্চেৎ ময়া জ্ঞায়েত, ইত্যত্রাহ_যখা মধুকরৈঃ সংগৃহীতা রস! অমুস্যাহমিতি 


হইয়াছে। :শ্রতি প্স এষ জীবেন আত্মন! অহপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানত্তিষ্ঠতি” 


বাক্যার্থপ্রকারের সমর্থন করিয়াছেন। নু 
ইহাতে যদি অদৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে__সার্কবজ্যাদিবিশিষ্ট চৈতন্য তৎপদের বাচ্যার্থ হইলেও ভাগত্যাগ- 


লক্ষণাদ্বারা বিশেবণাংশের ত্যাগ করিয়া বিশেম্াংশের গ্রহণ করা হইয়৷ থাকে। এই লক্ষণান্য প্রতীতিতে 
) বিশেষণাংশ প্রতীত না হইলেও বিশেষ্যাংশ প্রতীতই হইয়া থাকে । এন্ত জহ্তস্বার্থলক্ষণ! অপেক্ষা ভাগত্যাগলক্ষণাই 


ইত্যাদি বাক্যদ্বার প্রদর্শিত 


স্বীকার কর! উচিত। জহৎস্বার্থলক্ষণাজন্ত প্রভীতিতে শক্যার্থ ভাসমান হয় না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! 
সঙ্গত নহে। কারণ বাচ্যার্থের প্রতীতিপূর্বাক লক্ষযার্থের প্রতীতি হইয়া! থাকে। তৎপদদারা প্রতীত বাচ্যার্থ 
বাধপ্রতিসন্ধানপ্রযুক্ত পরিত্যক্ত হইয়া পুনর্কণার ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বার! বাট্যেকদেশের গ্রহণ হইয়া থাকে। সুতরাং 
এই লক্ষণাতে ত্যতশ্বীকারই দোষ কিন্তু ভহল্ক্ষণাতে এই দোষ নাই। কারণ জহল্লক্ষণালভ্য অর্থ বাচ্যার্থপ্রতীতিতে 
ভাসমান হয় নাই। সুতরাং এই লক্ষণাতে অত্যন্ত স্বীকার করিতে হয়। ত্যক্তস্বীকার করা অপেক্ষা অত্যক্তত্বীকার 
লঘু। ভহল্লক্ষণাদ্ারা প্রতীত অর্থ বাচ্যার্থপ্রতীতির বিষয় নহে বলিয়! এই অর্থকে অধীস্থ বল! হইয়াছে অর্থাৎ বুদ্ধির 
অবিবয় বল! হইয়াছে । ১৪৪। J 
আরও কথা এই যে__্তত্বং্পদের শক্তিজন্ত বোধের অবিষয় অভেদ, এঁক্য প্রভৃতি লক্ষণাজন্ত বোধের 
বিষয় হইয়া থাকে এরূপ স্বীকার করিলে শ্রুতির সখণার্থকত্বের আপত্তি হইবে এবং স্বীকার ন! করিলে লক্ষণ! ব্যর্থ 
হইয়া পড়িবে । আরও কথ! এই যে--“শব্দো নিত্যঃ শব্ত্বাৎ ঘটবৎ” এইরপ ন্তায়বাক্যপ্রয়োগে নিত্য শব্দটি “অনিত্য” 
এইরূপ বুঝিতে হইবে । অনিত্য শব্দের অকার সন্ধিদ্বার! লুপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শব্দের অনিত্যত্বাহনমানের 
রন্তই উক্ত স্যায়বাক্যের প্রয়োগে অনিত্য ঘটকে দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। অনিত্য ঘটটৃষ্টাস্তদ্বার! শব্দের অনিত্যত্বই 
সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্ত নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এজন্য “শব্দো নিত্যঃ” এইরূপবাক্যে নিত্য শবের পূৰ্বে 
একটি অকার লুপ্ত হইয়াছে এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপ জীব-ব্রন্দের তেদবোধক নয়টি দৃষ্টান্ত শ্রতি' উপাদান 
করিয়াছেন বলিয়! ভেদবোধক দৃষ্ান্তাুসারে প্তত্বমসি* এই প্রতিজ্ঞাবাক্যেও একটি অকার যোগ করিয়া প্অতত্বমসি' 
এইরূপ বাক্য নির্ধারণ করিতে হইবে | “অতৎ* এই পদের অর্থও “তৎসদৃশ” এইরূপ বুঝিতে হইবে । এ স্থলে নঞ 
সাদৃহযার্থক । আর তজ্ঞন্ “ব্রহ্ম সদৃশ তুমি” এইক্সপই উক্ত প্ততৃমসি*্বাক্যের অর্থ হইবে । যেমন হথত্বন্ধ পক্ষী পরিভ্রমণ" 
ভিলা হইয়া বন্ধনশঙ্কুকে আশ্রয় করিয়! থাকে, এইরূপ জাগ্রদাদি অবস্থায় পরিভ্রমণদ্বারা শ্রান্ত জীব সযুপ্তিদশাতে 
প্রমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া থাকে । আর ইহাই শ্রুতিতে বল হইয়াছে যে__“যথ] শকুনিঃ হত্রেণ প্রবদ্ধঃ” ইত্যাদি! 


ভেদসমর্থনম্‌ ৫৮৩ 


স্বভেদং ন জানস্তিঃ তথা জীবে বিদ্যমানোইপি অবিবেকিভিঃ ন ্বভিন্নতয়া জ্ঞায়তে পরেশ ইতি “বথা 
সোম্য মধু মধুকৃতঃ”.( ছাঃ ৬৯1১) ইত্যাদিনা। নহ রসৈরচেতনৈবিদ্যমানো মা জ্ঞায়, চেতনেন কুতো 
নজ্ঞায়তে? ইত্যত্রাহ যথা চেতনাভিরপি নদীভিঃ সমুদ্রে মিলিতাভিরিয়ং গঙ্গা, অহং বমুনেতি ভেদোন 
জ্ঞায়তে, তথা ত্বয়ি স্থিতে ঈশ্বস্বয়া ন জ্ঞায়তে ইতি “ইমাঃ সোম্য নগ্যঃ” ( ছাঃ ৬১০1১) ইত্যাদিনা ৷ ১৪৫ | 
নু ভবতু জীবে ঈশঃ, জীবস্য তদধীনত্বং কুতঃ ? তত্রাহ_যথা বৃক্ষস্য বিঘাতিনি বিদ্যমানেহপি 
ঈশানুগ্রহাৎ সুখমবস্থানং তদভাবে বিঘাতকাভাবেহপি শুতা, তথা জীবস্য মানুষাদিদেহেইপি 
ঈশাধীনত্বমিতি “অস্য সোম্য মহতো| বৃক্ষস্য* (ছাঃ ৬১১১) ইত্যার্দিনা। নন সুক্মমপি স্বন্বরূপং 
জ্ঞায়তে, তথা ঈশোইস্তি চেৎ জ্ঞায়েত এব ইতি, তত্রাহ_-যথা বটবীজে মহান্‌ বটঃ যচ্ছত্যাসনপি নোপ- 
লত্যতে, এবং জীবাস্তর্গতো হরির দৃশ্যতে ইতি “ন্যগ্রোধফলম্” ( ছাঃ ৬।১২1১) ইত্যাদিনা। নু তদ্র্থে 
গৃহমাণেহপি স ন গৃহতে ইতি কথং জানীয়াম্‌? তত্রাহ--বথা জলে. প্ৰক্ষিপ্তলবণধৰ্ম্মে ক্ষারত্বেন গৃহ্মাণো! 
লবণং ন গৃহাতে, তথা বটাবস্থানহেতুসামর্যে গৃহমাণেহপি স ন গৃহাতে ইতি “লবণমেতদুদকে” (ছাঃ ৬।১৩1১) 
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ইহাতে এইরূপ শঙ্কা হয় যেঁ_সুযুপ্ডিতে জীব যদি পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিত, তবে জীবভিন্ন চেতন পরমেশ্বরও 
জীবভিন্নন্নপে জ্ঞাত হইত, এতদুত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন যেঁ-মধুকরদ্বারা সংগৃহীত রস একত্রিত হইলে, সেই রস 
যেমন জানিতে পারে না-_এই রস আমি অমুকপুণ্পের, এইরূপে রসে পরস্পর ভেদ থাকিলেও রস যেমন তাহা জানিতে 
পারে না, এইরূপ জীবে পরমেশ্বরের ভেদ থাকিলেও অবিবেকী পুরুষের! স্বভিন্নন্নপে পরমেশ্বরকে জানিতে পারে ন!। 
আর এই কথাই শ্রুতি “যথা সোম্য মধুক্ৃতঃ” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিয়াছেন। 

ইহাতে শঙ্কা এই যে-রস অচেতন বলিয়া জানিতে না পারিলেও চেতন জীব জানিতে পারিবে না কেন? 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_যেমন চেতন নদীসমূহ সমুদ্রে মিলিত হইয়া “ইহা গঁজা, আমি যমুনা” এইরূপে নিজেদের 
ভেদ জানিতে পারে না, এইরূপ তোমাতে স্থিত ঈশ্বরও তোমাদ্বারা ভেদে গৃহীত হন না| আর ইহাই শ্রতি_-“ইযাঃ 
সোম্য নগ্যঃ” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিয়াছেন। ১৪৫ | 

ইহাত আপত্তি এই যে-ভীবে ঈশ্বর অবস্থিত হইলেও জীবের ঈশ্বরাধীনত্ব হইল কিরূপে? এতত্ুত্তরে বজব্য 
এই যে__যেমন বৃক্ষের বিঘাতক বিদ্যমান থাকিলেও বৃক্ষ ঈশ্বরা গ্রহে সুখে বিদ্যমান থাকে, কিন্ত ঈশ্বরাহুগ্রহ ন! থাকিলে 
বৃক্ষের বিধাতক ন! থাকিলেও বৃক্ষের শুফতা হইয়া থাকে, এইরূপ মহুষ্যাদি দেহে জীবের ঈশ্বরাধীনত্ব বুঝিতে হইবে। 
আর এই কথাই শ্রুতি-_-“যথা সোম্য মহতো! বৃক্ষস্ত'” ইত্যাদি বাক্যদ্বার! বলিয়াছেন। 

ইহাতে শঙ্ক এই যে-_ভীব স্স্মস্বরূপকেও যেমন জানিতে পারে, এইরূপ ঈশ্বর থাকিলে তাহাকেও জীব জানিতে 
পারিত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যেযেমন বটবীজে মহাবট-বৃক্ষ আসন্ন থাকিলেও জীব তাহা জানিতে 
পারে না, এইরূপ জীবাস্তর্গত হরিও জীবকর্তৃক দৃষ্ট হন না, আর এই কথাই শ্রুতি "্যখ্যোষ-ফলম্‌” ইত্যাদি 
বাক্যদ্বারা বলিয়াছেন। j 

ইহাতে শঙ্কা এই যে-_তত্বন্্র গৃহীত হইলেও সেই ধর্মী গৃহীত হয় না, ইহা কিরূপে জান! যাইবে ? এতদুত্তরে 
বক্তব্য এই যে-_জলে প্রক্ষিপ্ত লবণের ধর্ম ক্ষারত্ব গৃহীত হইলেও লবণ যেমন গৃহীত হয় না, এইক্ূপ বটবীজে বটবৃক্ষাব- 
2 গৃহীত হইলেও বটবৃক্ষ গৃহীত হয় না। আর ইহাই শ্রুতি “লবণমেতছুদকে” ইত্যাদি বাক্যদ্ারা 
বলিয়াছেন। 


ইহাতে শঙ্কা এই যে_ ঈশ্বর অজ্ঞেয় বলিয়া তাহার জ্ঞানের সাধন ব্যর্থ হইয়! পড়িবে। এতদুত্বরে বক্তব্য এই: 


হি 


৮৪ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


ইত্যাদিনা। নহ ভহি ঈশস্ত অজেয়ত্বাৎ তজ জ্ঞানসাধনবৈয়ৰ্থ্যম, ততরাহ_ বখা চোরৈঃ কশ্চন পুরো 
বনধাক্ষো1 দেশাস্তরে মুক্তঃ পু] ব্বদেশমায়াতি, তথা ছজ্ে যোইপি ঈশঃ গুরূপদেশাদিনা “যথা সোম্য 
পুরুষম্” ( ছাঃ ৬1১৪।১) ইত্যাদিন! ৷ ১৪৬ । 

ননু বৃক্ষদেহে জীবস্য ঈশ্বরাধীনতমুক্তমূ, মানষদেহে কথং তজ্জানীয়াৎ ? তত্রাহ__রোগগ্রস্তঃ পুরুষ 
স্বপাশ্ব স্থান যথা ন বেদ, তথা সুষুপ্তৌ সন্পো জীবস্তং ন বেদ ইতি-__“পুরুষং সোম্যোতোপতাপিনম্‌” (৬১৫১) 
ইত্যাদিনা। নন যো মত্তোইন্য ঈশ ইতি জানাতি, যশ্চাহমেব ব্রন্মেতি বেদ, তয়োঃ কীদৃশং ফলম্‌ ? তত্রাহ 
_ যথা কশ্চন পুরুষঃ রাজভটেরানীতঃ চৌরোইয়মিতি, যদ! স চৌরস্তদ! দণ্যো যদি ন চৌরস্তদা ন, তথা 
যোহ্‌হং ব্রহ্মেতি বেদ, পরকীয়ব্রহ্মত্বাপহারকত্বাৎ দণ্যঃ মন্তিমনং ব্রহ্মেতি জানন্‌ ন দণ্যুঃ ইতি _দপুরুষং 
সোম্য” (ছাঃ ৬১৬1১) ইত্যাদিনা। তন্মাৎ সব্রেষামপি দৃষ্টান্তানাং ভেদপরত্বাৎ “তত্বমসসি” ইতি 
বাক্যস্যাপি ভেদপরত্বং যুক্তমূ। তন্মাৎ ভেদে এব সর্বববেদান্তসমন্য় ইতি। ১৪৭। 

তততচ্ছমিত্যাহরেকে, তাকিকাদিমতপ্রবেশাৎ সর্বববেদাত্তবিরোধাৎ “সর্বং তং পরাদাদু 
যোহন্যত্ৰাত্মনঃ সর্ববং বেদ” ( বৃঃ ২1৪1৬ ) ইতি নিন্দাশ্রবণাচ্চ । নম ভেদস্যাপি শ্রুতিন্মৃত্যাদিমানসিদ্ধত্বাং 


যেকোনও বদ্ধাক্ষ পুরুষ চোরগণকর্তৃক দেশাস্তরে নীত হইয়া পরিত্যক্ত হইলে সেই বন্ধযুক্ত পুরুষ জিজ্ঞাসা করিয়া 
যেমন স্বদেশে আগমন করিয়া থাকে, এইরূপ ঈশ্বর ছুক্ঞে'য় হইলেও উপদেশাদিদ্বারা জ্ঞাত হইয়া থাকেন। আর এই 
কথাই শ্রুতি_-“বথা সোম্য পুরুষম্* ইত্যাদি বাক্যদা'র| বলিয়াছেন । ১৪৬। 
ইহাতে শঙ্কা এই যে_ পূর্বে বৃক্ষদেহে জীবের ঈশ্বরাধীনত্ব বল! হইয়াছে, কিন্ত মনুয্যদেহে সেই ইঈশ্বরাধীনত্ব 
কিরূপে জান! যাইবে? এততুত্তরে বক্তব্য এই যেঁ_রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ইন্দরিয়ব্যাপার বিনষ্ট হইলে যেমন স্বপার্থ্থ 
পুরুবগণকে জানিতে পারে না, এইরূপ সুযুপ্ডিদশাতে বিদ্যমান থাকিয়াও জীব পরমেশ্বরকে জানিতে পারে না । আর 
এই কথাই শ্রুতি “পুরুষং সৌম্যোতোপতাপিনম্‌* ইত্যাদি বাঁক্যদ্বারা বলিয়াছেন। 
ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে__যে ব্যক্তি “আম! হইতে ঈশ্বর ভিন্ন” এইরূপ জানে এবং যে ব্যক্তি “আমিই ব্রহ্ম” 
এইরূপ জানে, এই উভয়ের ফল কীদৃশ হইবে? এততুত্তরে বক্তব্য এই যেকোনও পুরুষ রাজভটগণকর্তৃক চোর 
বলিয়! আনীত হইলে সেই গৃহীত পুরুষ যদি চোর হয়, তবে দার্হ হইয়া থাকে ; আর যদি চোর না হয়, তবে দার 
হয় না। এইরূপ যে ব্যক্তি পরকীয় ত্রহ্মত্বের অপহারক “আমি ব্রহ্ম” বলিয়া জানে, সে দণ্ডার্হ হয় এবং “ব্রহ্ম আম! 
হইতে ভিন্ন” এইবূপ যে জানে, সে ব্যক্তি দণ্ডার্য হয় না। আর ইহাই শ্রতি__“পুরুষম্‌ সৌম্যোত হস্তগৃহীতম্‌” 
ইত্যাদি বাক্যঘারা বলিয়াছেন।' 
সুতরাং এই শ্রতিপ্রদর্ণিত নয়টি দৃষ্া্তবাক্যই ভেদপ্রতিপাদক বলিয়া “তত্মসি” বাক্যেরও জীব-ব্রদ্ের 
ভেদপরদ্ব অর্থই লত। সুতরাং জীব ও ত্রন্মের ভেদেই বেদাস্তবাকেযর সমন্বয় হইবে । ইহাই তেদবাদী মাধ্বগণের 
সিদ্ধান্ত! ১৪৭ | ৃ 
এই তেদবাদী মাধ্বগণের মত তুচ্ছ অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য নহে,__ ইহা কেহ কেহ অর্থাৎ অইৈতবাঁিগণ বলিয়া 
থাকেন! কারণ উক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে তাঞ্চিক প্রভৃতির মতে বেদাস্তিগণকে প্রবেশ করিতে হয় এবং সম 


১ ৰেদান্তৰাক্যের সহিত বিরোধ হইয়! পড়ে। আর শ্রুতি হইতে ত্দবাদের নিন্দা শুনা যায় বলিয়াও উক্ত দিদ্ধান্ 


গ্রহণযোগ্য লহে। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা! হইয়াছে-_-্র্বং তং পরাদাদ্যোহস্ততরাত্মনঃ সর্বং বেদ” অর্থাৎ যে ব্যক্ি 
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ভেদসমর্থনম্‌ ৫৮৫ 


‘কথং প্রত্যাখ্যানম্‌? তথাহি--“ঘ| সুপর্ণা সযুজা সখায়া” (মুঃ ৩1১7১) "ভ্ঞাজ্ৌ দ্বাবজাবীশানীশো” 
(স্বেঃ ১৯) “য. আত্মানমন্তরো বময়তি* “খতং পিবস্তৌ স্ুকৃতস্য লোকে” (কঠঃ ৩1১) 
ইত্যাদিশ্রন্ভীনাং “'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ”(গীঃ ১৫1১৬) “উত্তমঃ পুরুষন্তন্যঃ” 
(গীঃ ১৫১৭) ইত্যাদিস্বতীনাং চাত্র মানত্বাৎ, “ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ* (ব্রঃ সঃ ১9২২) 
“শারীরশ্চোভয়েহপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে” ( ব্রঃ সঃ ১২২১) ইতি স্বত্রৈস্তাসাং ভেদপরত্বেন ব্যাথ্যা- 
তত্বাৎ। “জূষ্টং যদ! পশ্যত্যন্যমীশমস্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ” ( শ্বেঃ ৪1 ) “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ 
মত্বা জুষ্টভতত্তেনামৃতত্বমেতি” (শ্বেঃ ১1৬) ইত্যাদিশ্রতিভিঃ ভেদজ্ঞানস্ত মোক্হেতুত্বোক্তেঃ! “অস্ত 
খবন্যোহপরে! ভূতাত্বা” “স বা এযোইভিভূতঃ প্রাকৃতৈঃ গুণৈরিত্যতোহভিভূতত্বাৎ সম্মঢ়ত্বং প্রযাত্য 


সমুদয় বস্তুকে আত্ম। হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে, সমুদয় বস্তু তাহাকে পরিত্যাগ করিবে*। সুতরাং তাঞ্ষিকাদির 
মতে প্রবেশ, সর্ববেদাত্ত-বিরোধ ও নিন্দাশ্রবণহেতু ভেদবা দ্িগণের উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় নহে। 
ইহাতে ভেদবাদী মাধ্বগণ পুনরায় শঙ্কা করেন যে__ভেদবাদও ত শ্রুতি, স্থৃতি প্রভৃতি প্রমাণদ্বার| সিদ্ধ ; তবে 
কেন ভেদবাদের প্রত্যাখ্যান হইবে? তাহাই দেখান হইতেছে £_মুণডক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে__প্ৰ! সুপর্ণা সবুভা 
সখায়!” অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্বা এই ছুইটি পক্ষী সর্বদা মিলিত হইয়! অবস্থান করেন এবং ইহার! পরস্পর সখা 
অর্থাৎ সমানম্বভাব। শ্বেতাশ্বতর ্রুতিতে বলা হইয়াছে _“জ্ঞাজ্ঞে দ্বাবজাবীশানীশৌ” অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীব ইহারা 
উভয়ে যথাক্রমে সর্বজ্ঞ ও অক্পজ্র, উভয়েই জন্মরহিত এবং ঈশ্বর প্রভু ও জীব প্রভুত্বহীন। এইরপ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে 
বলা হইয়াছে_“য আত্মানমস্তরো যময়তি” অর্থাৎ যিনি জীবাত্বার অভ্যন্তরে থাকিয়া জীবাত্মাকে নিয়মিত করিতেছেন। 
এইরূপ কঠোপশিষদে বল! হইয়াছে__-প্খতং পিবস্তো সুক্ৃতন্ত লোকে” ইত্যাদি অর্থাৎ জীৰ ও পরমাত্মা এই দেহে 
কৰ্ম্মফল ভোগ করেন। শ্রীষন্তগবদগীতার পঞ্চদশাধ্যায়ে বলা হইয়াছে _“দ্বাবিষৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ* 
“উত্তমঃ পুকবনবস্ত;” ইত্যাদি অর্থাৎ ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষরস্বভাব ছুই প্রকার পুরুষ বর্তমান আছেন এবং এতছুতয় 
হইতে ভিন্ন উত্তম পুরুষ একজন আছেন। এই প্রদর্শিত শ্রুতি ও স্বতিসমূহই ভেদে প্রমাণ । আর পভেদব্যপ- 
দেশাচ্চান্যঃ” শশারীরম্চোভয়েইপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে* এই সকল ত্রহ্সত্রদধারা উক্ত শ্রুতি-স্থৃতিষমূহ ভেদপররূপেই 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভেদ শ্রতি-স্থত্যাদিপ্রযাণসিদ্ধ বলিয়া ভেদের প্রত্যাখ্যান হইতে পারে না । আরও কথা এই 
বে শ্বেতাশবতর শ্রুতিতে বল! হইয়াছে_“জুষ্টং যদা পশুত্যন্থমীশমন্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ অর্থাৎ জীব যখন ঈশ্বরকে 
নিজ হইতে ভিন্ন বলিয়া দর্শন.করে, তখন সে পরমেশ্বরের মহিমা প্রাপ্ত হইয়া বীতশোক হয়। আবার প্র শ্বেতাশ্বতর 
শ্রতিতেই অন্থত্র বলা হইয়াছে--“পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততত্তেনাস্বৃতত্বমেতি” অর্থাৎ জীব নিজকে ও 
প্রবর্তক পরযাত্বাকে পৃথক্‌ জানিয়া প্রীত হইয়া তাহার ফলে তদ্বারা অযৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল 
শ্রঁতিদ্বারা ভেদজ্ঞানেরই মোক্ষহেতুত্ব বল! হইয়াছে। আর মৈত্রায়ণীয় শ্রুতিদ্বার৷ জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ল্পষ্ঠই 
.প্রতিপাদন কর! হইয়াছে। মৈত্রায়ণীয় শ্রতিতে বল! হইয়াছে _“অস্তি বন্ন্তোহপরে! ভূতাত্বা* “সবা এবোহতিভূতঃ 
প্রাক্কতৈওণৈরিত্যতোইভিভূতত্বাৎ সংযুচত্বং প্রয়াত্য সন্বচত্বাৎ আত্স্থং প্রভুং তগবস্তং কারয়িতারং নাপস্তৎ 
অর্থাৎ ভূযাত্থা_ জীবাদ্মা পরমাস্থা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে। সেই এই ভূতাত্না প্রাকৃত গুপসমৃহদারা অভিভূত হয়... 
এবং অভিভূত হয় বলিয়া সন্মঢ় অর্থাৎ সন্মোহিত হয় এবং সন্মোহিত হয় বলিয়া আত্ষস্থিত কারয়িতা প্রভু 
ভগবানকে দেখিতে পায় না। এই শ্রৃতিবাক্যে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্পষ্টই প্রতিপাদন করা হইয়াছে । : 
শনিরঞ্নঃ পরমং জাম্যমুপৈতি” “জক্ষন্‌ জীড়ন্‌ রমমাণ:* এই সকল শ্রতিবাক্যে যুক্ত জীব পরম সাম্য প্রাপ্ত হয় 
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৫৮৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


সম্ম,ঢুত্বাং আত্মস্থং প্রভূং ভগবস্তং কারয়িতারং নাপশ্যৎ” (৩২) ইতি মৈত্রায়ণীয়শ্রুত্যা 
জীবেশভেদস্ স্পর্টং প্রতিপাদনাৎ, “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” (যুঃ ৩১৩) “জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ 
বমমাণঃ” ( ছাঃ ৮১২1৩ ) ইতি মোক্ষেইপি ভেদশ্রবণাচ্চ । ১৪৮। 

ন চণ্তয়োরন্যঃ পিঞ্ললং স্বাদ্বত্তি” (মুঃ ৩1১১) ইতি সত্বমূ, “অনশ্রন্নন্যঃ” ( যুঃ ৩।১।১) “তাবেতৌ 
সতকষেত্রজ্বৌ, তদেতৎ সত্বং যেন ন্বগ্নমভিপশ্যতি, অথ যোহয়ং শারীর উপড্রষ্টা ক্ষেত্রজ্ঞ” ইতি পৈঙ্গিরহস্ত- 
্রাহ্মণেন বুদ্ধিজীবপরতয়! অয়ং মন্তরো ব্যাখ্যাত ইতি বাচ্যম্‌, সত্বশব্দেন জীবন্ত ক্ষেত্রজ্ঞণব্দেন ঈশস্তোক্তেঃ, 
প্রজনীং ঘোরসত্বনিষেবিতাম্‌* “মহিবীং সসত্বাম্‌” “ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি” ইত্যাদৌ প্রয়োগে জীবেশয়োঃ 
প্রসিদ্ধত্বাৎ। ধান্যেন ধনমিতিবৎ যেনেতি অভেদে তৃতীয়া ৷ শারীরঃ জীব ইতি, য উপ্রষ্টা উদাসীনোহস্ত- 


য্যামী পরেশঃ ! ১৪৯ । 


যথেচ্ছ আহার-বিহারাদি করে বলায় মোক্ষেও পরমাত্মা হইতে জীবের ভেদই থাকে জান! যায়। সুতরাং তত্বভিজ্ঞান্ু 
পুরুষের ভেদই জানা উচিত) ভেদের প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে। ১৪৮। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে_-গহাধিকরণে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে"! স্থুপর্ণ।” ইত্যাদি 
মন্ত্র ৈঙগিরহস্তত্াঙ্গণে অন্তথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়! উক্ত খক্মন্ত্র গহাধিকরণে পূর্ববপক্ষ ও সিদ্ধান্তাহ্নসারী হইতে 
পারে ন! | পৈন্নিব্রাহ্মণে বল! হইয়াছে_মন্তরপ্রদণিত দুইটি সুপর্ণের মধ্যে যে স্বাদু পিপল ভোজন করে, তাহা সত্ব 
অর্থাৎ বুদ্ধি। আর যে স্বাদু পিপ্ূল ভোজন না করিয়া প্রকাশমান সুপর্ণ, সে ক্ষেত্ৰজ্ঞ | সুতরাং এই দুইটি সুপর্ণ বুদ্ধ 
ও ক্ষেত্ৰজ্ঞ । এই সত্ব তাহাকেই বুঝিতে হইবে, _যদ্বারা জীব স্বপ্ন দর্শন করে অর্থাৎ তাহ! স্বপ্নদর্ণনের কারণ। 
আর যে শারীর উপর, তাহাকেই ক্ষে্রজ্ বলিয়! বুঝায় । সুতরাং প্রদর্শিত মন্ত্ব্রাহ্মণদ্থার বুদ্ধি ও জীব এই উভয় 
অতিপ্রায়ে শ্রুতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে; কিন্ত জীবাত্মা ও পরমাত্ব! অভিপ্রায়ে ব্যাখ্যাত হয় নাই। সুতরাং উক্ত মন্ত্র 
জীব ও ব্রন্মের তোদপ্রতিপাদক নহে। অদ্বৈতবাদিগণের এন্সপ বলা অসঙ্গত। কারণ পৈলিরহন্তব্রাহ্মণে 
সত্বপদদ্বারাও জীবেরই নির্দেশ করা হইয়াছে এবং ক্ষেত্রজ্ঞপদদ্ধরাও ইশ্বরেরই নির্দেশ কর! হইয়াছে। 
সন্বণব্ব যে জীবের প্রতিপাঁদক, তাহ! লৌকিক প্রয়োগ হইতে জান! যায়। যেমন--ঘোরসত্বনিষেবিত 
রাত্রি) এস্থলে সত্বপদদ্বারা রাত্রিচর হিং প্রাণীর নির্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ “দসত্তী রাজমহিবী” 
এই প্রয়োগেও গর্ভস্থ সন্তানকেই সত্বপদদ্বার! নির্দেশ কর! হইয়াছে। এইরূপ পক্ষেত্রজ্র্চাপি মাং বিদ্ধিৎ এই 
গীতাবাক্যে ঈশ্বরকে ক্ষেত্রজ্ঞপদঘারা নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং সত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ-পদ জীব ও ঈশ্বরের 
প্রতিপাদক বলিয়া প্রদশিত ত্া্গণবাক্যও জীব ও ঈশ্বরের ত্দপ্রতিপাদকই হইবে। . এইরূপ “যেন স্প 
পতি” এই ্রাহ্মণবাক্যে “যেন”পদদ্বার| স্বপ্নদর্শনের করণরূপে সত্বকে নির্দেশ কর! হয় নাই। “যেন” এই 
পদে যে তৃতীয়া বিভক্তি, তাহা করণার্থক নহে অর্থাৎ এস্থলে করণে তৃতীয়া বিভক্তি হয় নাই; কিন্ত প্ধান্যেন 
ধনম্‌” ইত্যাদি স্থলে যেরূপ অভেদে তৃতীয়! বিভক্তি হইয়াছে অর্থাৎ ধান্যাভিত্ন ধন প্রতিপাদনের জন্যই যেমন এলে 
: উক্তবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ সন্বাতিত্ স্পস্ট প্রতিপাদনের জন্তু “যেন স্বপ্নং পণ্তত্তি” বলা হইয়াছে। এইরূপ 
ব্রাহ্মণবাক্যে “যোইয়ং শারীর উপতরটা” এই স্থলেও “যিনি শারীর অর্থাৎ শরীরসম্বন্বী আত্মাকে জীবরূপে দর্শন 


রি সেই উদাসীন অন্তধ্ামী পরমেশ্বর” এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। সুতরাং প্রদর্শিত মন্ত্র জীব-ও ঈশ্বরের 


তদপ্রতিপাদকই বটে। ১৪৯। 


ভেদসমর্থনমূ্‌ ৫৮৭ 

ন চ “তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌” ( ছাঃ ৮১২৩) ইত্যাদিশ্রুত্যুক্ত: অবান্তরমোক্ষ ইতি বাচ্যমূঃ 

“স্বেন রূপেণাভিনি্রগ্ভতে” ( ছাঃ ৮১২৩) ইতি স্বরূপাবির্ভাবরূপপরমোক্ষোক্তেঃ ৷ “নিত্যে! নিত্যানাং 
চেতনশ্চেতনানাম্ ( কঠ ৫1১৩), “অজো হোকো জুষমাণোইন্ুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগা মজোহন্য£* 
(শ্বেঃ 81৫ ) ইত্যাগ্ভাঃ ক্রুতয়ঃ স্পষ্টং ভেদমাহুঃ। ন চ দ্বৌ চন্দ্রাবিতিবৎ কল্পিতভেদপরা ইতি বাচ্যমূঃ 
“অজোহন্যঃ” ইত্যাদের্মষাভেদপরত্বে অপ্রামাণ্যাপত্তেঃ, এতচ্ছ_তিবিরোধাৎ ত্বদভিমতঞতেরন্য- 
প্রত্বোপপত্তেঃ। ন চ প্রত্যক্ষপ্রাপ্তভেদবাদিকা ভেঙদশ্রুতিহ্র্বলেতি বাচ্যম, বর্তমানমাত্রগ্রাহি- 
প্রত্যক্ষাগৃহীতত্ৰৈকালিকভেদপরত্বেন ক্রঁতেরননুবাদকত্বাৎ। ন চ “অজোহন্যঃ” ইত্যাদৌ ত্রিকালাবাধ্য- 
ত্ববোধকপদাভাব ইতি বাচ্যম, বর্তমানার্দিকালোদাসীনতয়া বোধ্যমানভেদস্ত শ্রুতিপ্রামাণ্যবশাৎ 
আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি এরূপ বলেন যে -“জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা মোক্ষে জীব-ব্রন্মের ভেদ 
প্ৰতিপাদন করা হয় নাই। উক্ত শ্রুতি অবান্তর মোক্ষপ্রতিপাদক:। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অধঙ্ত। কারণ 
“ক্ষন ক্রীড়ন্‌” ইত্যাদিপ্রকরণে “স্বেন রূপেণাভিনিষ্পগ্তে” এইরূপ বল! হইয়াছে; তাহাতে জীবের শ্বরূপাবির্ভাবই 
প্রদর্শিত হইয়াছে। পরম মোক্ষেই জীবের স্বরূপাবির্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত শ্রুতি অবান্তর মোক্ষের 
প্রতিপাদক হইতে পারে ন!। আরিও কথা এই যে--তিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য 
স্পষ্টভাবে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ প্রতিপাদন করিয়া থাকে। “অজো হেকো বলাও ইত্যাদি শ্রুতিও 

জীবেশ্বরের ভেদে প্রমাঁণ। 

ইহাতে যদি. অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে-_ঘৌ চন্দ্র” ইত্যাদি প্রতীতি যেমন চন্দ্রে কল্পিতভেদবিষয়ক 

হইয়! থাকে, এইরূপ “দ্র! সুপর্ণ।* ইত্যাদি মন্ত্রও জীব ও ব্রহ্মের কল্লিতভেদবিষয়কই হইবে। এইরূপ প্জহাত্যেনাং 
ভুক্তভোগামজোহন্তঃ” এস্থলেও কল্পিতভেদদ্বারাই অন্থত্বর্ূপে অজকে নির্দেশ কর! হইয়াছে। অদৈতবাদিগণের এরূপ 
বল! অসঙ্গত ; কারণ শ্রুতি কল্পিত ভেদের প্রতিপাদক হইলে কল্পিত বস্তু মিথ্যা বলিয়া মিথ্য। ভেদের প্রতিপাদক 
শ্রুতি অপ্ৰমাণ হইয়া পড়িবে। জীব ও ঈশ্বরের ভেদপ্রতিপাদক বহুতর শ্রুতি বিরুদ্ধ হয় বলিয়া অভেদপ্রতিপাদক 
শ্রুতির অন্য অভিপ্রায়রূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে অর্থাৎ সাদৃশ্য, সাহচর্য্যাদি অন্ত অর্থেই অভেদশ্রতির ব্যাখ্য! 
করিতে হইবে । ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে--জীব ও ঈশ্বরের ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ ভেদের অনুবাদক শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের প্রক্যপ্রতিপাদক শ্রুতি হইতে দুর্বল হইবে। অদ্বৈতবা দিগণের 
এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ প্রত্যক্ষ বর্তমানযাত্রগ্রাহী হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষঘবারা ত্রৈকালিক ভেদ 
গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যক্ষদ্বারা অগৃহীত ত্রৈকালিক ভেদের প্রতিপাদক শ্রুতির 
অন্থবাদকত্ব হইতে পারে না। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে__“অজোহন্তঃ'’ ইত্যাদি আতিঘারা ভেদ প্রতি- 
পাদিত হইলেও উক্ত শ্রুতি ত্রিকালাবাধ্য ভেদের প্রতিপাদক হইতে পারে ন!। কারণ উক্ত শ্রুতিতে শ্রিকালাবাধ্যত্ 
বোধক কোনও পদ নাই। এতদ্ুত্বরে বক্তব্য এই ধে-__উ্ত শ্রতিদ্বারা সামান্ততঃ ভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে; কিন্ত 
বর্তমানকালীনত্ববিশিষ্ট ভেদ প্রতিপাদিত হয় নাই। উক্ত শ্রুতিদ্বারা বর্তমানাদি কাল-উদ্রাসীনরূপে ভেদ প্রতিপাদিত 

' হওয়ায় শ্রুতিপ্রীমাণ্যবশতঃই উক্ত ভেদের ত্রিকালাবাধ্যত্ব সিদ্ধ হইবে! এইরূপ “ন ত্বেবাহং জাতু নাশম্‌” ইত্যাদি 
৮ গ্ীতাবাক্যে “আমি, তুমি ও এই নরপতিগণ” এইরূপে আত্মার বহুত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বহুত্ব ভেদের ব্যাপ্য 
বলিয়া ব্যাপ্য বহুত্বদ্বার! ব্যাপক ভেদের উপস্থিতি হইবে । ভেদ ব্যতীত বহুত্ব সম্ভাবিত নহে । এই প্রতিপাদ্িত বহুত্বের 
প্রত্যক্ষাযোগ্য অতীতাদি কালসম্বন্ধ ভগবদগীতাবাক্যেই প্রদর্শিত হইয়াছে। “আসম্‌” “ভবিষ্যামঃ” ইত্যাদি: পদদ্বারা। 


[ 


৫৮৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


ত্রিকালাবাধ্যত্বসিদ্ধেঃ। “ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্” ইতি ভেদব্যাপ্যবহুত্বন্ত প্রত্যক্ষাযোগ্যাতীতাদি, 
কালসন্বন্ধোক্তেঃ, স্মৃতে্চ শ্রুতিব্যাখ্যারূপত্বাৎ। ১৫০। 

কিঞ্চ প্রত্যক্ষন্ত প্রামাণ্যং ন বেতি? আগ্ধে তত এব ভেদসিদ্ধেঃ শ্রুতেনিত্যান্বাদকত! অস্ত । 
দবিতীয়ে শ্রুতেরমুবাদকন্বাসিদ্বেঃ ৷ ন চ জ্ঞাতজ্ঞাপকত্বমন্থবাদকত্বে ত্র, ন তু প্রমাণগৃহীতগ্রাহিত্বমিতি 
বাচ্যম্‌, অপ্রমাণগৃহীতমাত্রগ্রাহিত্বেন গুক্তিরূপ্যবোধকবাক্যবৎ শ্রুতেরত্যস্তাপ্রামাণ্যাপত্তেঃ | ইষ্টাপত্বৌ চ 
তদ্নৃষ্টান্তেন বেদমাত্রেহপি তত্বাপত্তেঃ। অনুবাদকত্বেহপি তদ্বতি তৎপ্রকারকন্বরূপযাথার্য প্রামাণ্যাহানেশ্ট। 
ন্‌ চৈবং শান্ত্রস্য বৈয়র্ঘ্যমিতি বাচ্যম, পিশাচভেদে প্রত্যক্ষেইপি যথা পিশাচোই প্রত্যক্ষঃ তথা ঈশভেদে 


প্রত্যক্ষেহপি ঈশস্য অপ্রত্যক্ষেণ তচ্ছান্ত্রস্ত সার্থক]াৎ। ১৫১। 
লাকা 


বহুত্থের প্রত্যক্ষাযোগ্য অতীতাদি কালসন্বন্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং বহুত্বের ব্যাপক ভেদেরও প্রত্যক্ষাযোগ্য . 


অতীতাদি কালসন্বন্ধ হইবে। স্থতি শ্রুতির ব্যাখ্যারূপ বলিয়! গীতাস্থতিদ্বারাও এতৎসঘানার্থক শ্রুতি সিদ্ধ 
হইবে। ১৫০। 

আরও কথা এই যে__অপ্বৈতবাদিগণের মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি না? যদি প্রমাণ হয়, তবে প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারাই 
ভেদের সিদ্ধি হইবে | অদ্বৈতবাদিগণও জীবেশ্বরের ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়! স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ 
ভেদের অনুবাদিনী শ্রুতি হইলেও ভেদের অসিদ্ধি হইবার কোনও কারণ নাই। প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারাই ভেদ সিদ্ধ হইবে। 
শ্রুতিই বরং প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ ভেদের নিত্যান্্বাদিনী হউক। শ্রুতি অহ্থবাদিনী হইলেও ভেদের সিদ্ধি প্রত্যক্ষপ্রমাণ- 
দ্বারাই হইবে। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করেন, অর্থাৎ ভেদগ্রাহী প্রত্যক্ষের 
প্রামাণ্যই স্বীকার না করেন, তবে ভেরপ্রতিপাদক শ্রুতির অনন্থবাদকত্বই সিদ্ধ হইবে । আর তাহাতে ভেদ 
শ্রুতিপ্রমিতই হইয়া পড়িবে। 

ইহাতে যদি অতৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে_ প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য স্বীকার ন! করিলেও অপ্রম শীভূত প্রত্যক্ষদবারা 
গৃহীত ভেদের প্রেতিপাদক শ্রুতির অঙ্থবাদকত্ব অবপ্যই থাকিবে। গৃহীতগ্রাহিত্বই অনুবাদকত্ব ; ভ্ঞাতজ্ঞাপককেই 
অহুবাদক বলে; কিন্ত এক্নপ বলিবার আবশ্তকতা নাই যে-_-প্রমাণছ্বার| জ্ঞাত বস্তুর ভ্ঞাপকই অস্থবাদক হইবে; 
অপ্রমাণগৃহীত বস্তুর জ্ঞাপকও অম্বাদকই হইবে। স্থৃতরাং ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতির অনুবাদকত্ব অপরিহার্য । 
এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে শ্রুতি যদি অপ্রমাণ প্ররত্্ষমানরগৃহীত ভেদের প্রতিপাদক হয়, ভবে ভ্রমগৃহীত 
শুক্িরজতের বোধক বাক্যের মত ভেদপ্রতিপাদ্ক শ্রুতিরও অত্যন্ত অপ্রামাণ্য হইয়। পড়িবে। ইহাতে অদ্বৈতৰাদিগণ 


যদি ইষ্টাপত্তি করেন, অর্থাৎ ভেদপ্রতিপাঁদক শ্রুতির অত্যন্ত অপ্রামাণ্যই স্বীকার করেন, তবে ভেদশ্রতিকে দৃষ্টান্ত করিয়া 


শ্রতিমাত্রেরই অত্যন্ত অপ্রামাণ্যের আপত্তি হইয়! পড়িবে। 


পরমার করণই প্রমাণ। অনুবাদবাক্য কি যথার্থ জ্ঞানের জনক নহে? যথার্থ জ্ঞানের জনক বলিয়া অঙ্বাদবাক্যও 
প্রমাণবাক্যই হইবে। তথ্থতি তৎপ্রকারকত্বরূপ যাথার্থ্যই প্রিয়াৰ | অনুবাদবাক্যদন্থ জানে এই প্রমান আছে। 
ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে- শান্রগৃ্হীত অর্থের প্রতিপাদক হইলে শাস্ত্র ব্যর্থই হইয়া পড়িবে! 

_ অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! সঙ্গত নহে ; কারণ ভভে পিশাচজেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও যেমন পিশাচ অপ্রত্য্ 


বই শীনে দরের জে পরত্যকষিদ্ধ হইলেও ঈখর অন্ত বলিয়৷ ঈশবরপ্রতিপাদক শাস্ত্রের সার্থব্যই 
[কিবে | ১৫১ ৷ ৃ 


আরও কথা এই থে_ক্রুতি অঙ্বাদিনী. হইলেও তাহার অপ্রামাণ্য হইবে কেন ? যথার্থ জ্ঞানই প্রমা ; এই. 


ভেদসমর্থনম্‌ ৫৮৯ 


.কিঞ্চ ওপনিষদস্থ ত্ৰহ্মণঃ শাস্ত্রাতিরিক্তে অন্তত্রাপ্রাপ্তেঃ ত্ধর্ম্মিকস্ত তৎপ্রতিযোগিকস্ত বা ভেদন্ত 
ন শান্ত্রনিরপেক্ষপ্রত্যক্ষাদিন! প্রাপ্তিঃ। ন চ প্রতিযোগিগ্রহার্থং শান্ত্রাপেক্ষত্বে অপি স্বসমানবিষয়ক- 
প্রমাণপূর্ব্বকত্বানিয়মেন প্রত্যক্ষন্ত ভেদপ্রযাপকত্বাপত্তিরিতি বাচ্যম, স্বনিরপেক্ষপ্রমাণগৃহীতগ্রাহিত্বেনৈব 
হান্ছবাদকত্বমৃ; অন্যথা শ্রুতেঃ স্মৃতিগৃহীতগ্রাহিত্বেন অনুবাদকত্বাপত্তেঃ। তথাচ শ্ুতিসাপেক্ষপ্রত্যক্ষ-. 
গৃহীতগ্রাহিত্বেন ন শ্রুতেরনৃবাদকত্বমিতি সিদ্ধমূ। ১৫২ ৃ ৃ 

ন চ মাস্ত ভেদশ্রুতীনামন্থুবাদকত্বং ব্যাবহারিকভেদপরত্বেন নৈরাকাজ্ঞ্যাঙ্গীকারাদিতি বাচ্যমূ, 
তাসামপ্রামাণ্যাপত্তেঃ। ন চ অর্থবাদবাক্যবৎ উপপত্তিরিতি বাচ্যম্‌, তত্তাৎপর্য্যবিষয়স্ত প্রাশত্্যস্তেব 
ভেদবাক্যার্থস্ত অবাধিতস্ত সত্বাৎ। ন চাভেদশ্রুতিবিরোধেন প্রতীয়মানে অর্থে অপ্রামাণ্য মিষ্টম্‌ঃ 
অভেদশ্রুদতেঃ অখগুচিন্মাত্রপরত্বেন ভেদাবিরোধিত্বাৎ। ন হি ধর্মিমাত্রবোধকং মানং তদ্ধন্্বৈ শিষ্ট্য- 


আরও কথা এই যে- ব্রহ্ম কেবল উপনিব্প্রমাণপ্রতিপাগ্য ; এন্ন্ শাস্ত্রে ব্রন্মকে ওপনিষদ বলা হইয়াছে । 
সুতরাং উপনিষদ ব্রচ্ম শান্ত্রাতিরিক্ত অন্ত প্রমাণের অবেগ্ভ | আর ব্রহ্ম অবেদ্ধ বলিয়! ওপনিবদ ব্রন্ষধর্সিক ভেদ 
অথবা! ওপনিবদ ব্রহ্মপ্রতিযোগিক ভেদ, শাস্ত্রনিরপেক্ষ প্রত্যক্ষমাত্রদ্বারা গৃহীত হইতে পারে না। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদ্দিগণ বলেন যে__অন্ুযোগী বা প্রতিযোগীর জ্ঞানের ভন্ত শাস্ত্রের অপেক্ষা থাকিলেও ভীবনিষ্ঠ 
্রহ্মপ্রতিযোগিক ভেদ গ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া এই প্রত্যক্ষের যাহ! বিষয়, তদ্বিষয়ক প্রমাণাস্তরনিরপেক্ষ প্রত্যক্ষই 
ভেদগ্রাহক হইয়া থাকে। এজন্য প্রত্যক্ষই ভেদের প্রমাপক হইবে) কিন্ত জীব ও ব্রন্মের ভেদ শ্রুতিসিদ্ধ হইবে না| 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_গৃহীতগ্রাহিত্বমাত্রই অস্থবাদকত্ব নহে; কিন্ত স্বনিরপেক্ষ প্রমাণদারা গৃহীত অর্থের, 
গ্রাহককেই অন্থবাদক বলে। সুতরাং জীবে ঈশ্বরের ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও এই তেদের প্রতিপাদক শ্রুতি গৃহীত- 
গ্রাহিণী বলিয়া অন্বাঁদিনী হইবে না। কারণ জীবে ঈশ্বরের ভেদগ্রাহক প্রত্যক্ষ শ্রুতিনিরপেক্ষ হইয়া ঈশ্বরপ্রতিযোগ্রিক: 
ভেদের গ্রহণ করিতে পারে নাই। ভেদের প্রতিযোগী ঈশ্বরের উপস্থিতির জন্য প্রত্যক্ষ শ্রতিসাপেক্ষ হইয়াছে । যদি 
শ্রতিনিরপেক্ষ প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বার! গৃহীত অর্থেরই প্রতিপাদক শ্রুতি হইত, তবে শ্রুতি অন্থবাদিনী হইত । কেবলমাত্র 
গৃহীতগ্রাহিতুদ্বারাই অন্ুবাদকত্ব সিদ্ধ হয় না) হইলে শ্রুতিও স্থৃতিগৃহীত অর্থের গ্রাহক বলিয়া শ্রুতির অঙ্ণুবাদকত্বাপত্তি 
হইত। শ্রুতি ও স্থতি সমানার্থক বলিয়! শ্রুতি, স্বৃতিপ্রতিপাগ্ অর্থের প্রতিপাদক হইয়। থাকে; কিন্তু স্বতি, শ্রৃতি- 
নিরপেক্ষভাবে অর্থের গ্রাহক হয় ন! বলিয়া তির শ্মৃতিগৃহীত অর্থের অস্থবাদকত্বাপত্তি হইবে ন! আর ইহা অদ্বৈত- 
বাদিগণকেও স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং ঈশ্বরভেদ ্রুতিসাপেক্ষ প্রত্যক্ষগৃহীত বলিয়া তাদুশ ভেদের প্রতিপাদক' 
শ্রুতির অহ্বাদকত্বাপত্তি হইবে না। ১৫২। 

তেদপ্রতিপার্দক শ্রুতির অনুবাদকত্বভঙ্গ সমাপ্ত | 

ইহাতে অদৈতবার্দিগণ শঙ্কা করেন যে--তেদপ্রতিপাঁদক শ্রুতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ তেদের অস্থবাদক না হইলেও তেদ- 
প্রতিপাদক শ্রুতি ব্যাবহারিক ভেদেরই প্রতিপাদ্বক হইবে; কিন্তু পারমাধিক তেদের প্রতিপাদক হইবে না|. 
ব্যাবহারিক ভেদ প্রতিপাদন করিয়াই তেদপ্রতিপাদক শ্রুতি নিরাকাজ্ফ হইতে পারিবে। সুতরাং ভেদপ্রতিপাদক 
শ্রুতিদ্বার! তাত্বিক ভেদ সিদ্ধ হইবে না। অধৈতবার্দিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত; কারণ ব্যাবহারিক বস্তু বরহ্মজ্ঞানবাধ্য 
বলিয়! বাধ্য তেদের প্রতিপাদক শ্রুতি অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। অবাধিত অর্থবিষয়ক প্রতীতির জনককেই প্রমাণ বলা: 
হয়। আর যদি অবৈতবাদদিগণ বলেন-_“্য্জমানঃ প্রস্তরঃ” ইত্যাদি অর্থবাদবাক্য যেমন প্রমাণ হইয়া থাকে; এইরূপ 


৫৯০ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 


বিরোধি। ন চ অবান্তরতাৎপর্য্েণ ভেদাভাবো মহাতাৎপর্যেণাখণ্ডং বোধ্যতে অবান্তরতাৎপধ্যমাদায় 
বিরোধোপপত্তিরিতি বাচ্যম, অবাস্তরতাৎপর্য্যে বিষয়স্য তেদাদেনিষেধকাভাবেন. তাত্বিকত্বাপত্রেঃ। 
মহাতাৎপর্য্যজন্তাবোধস্ত সবর্বাবিরোধিত্বাৎ ৷ অবাস্তরতাৎপর্য্যজন্যবোধস্ত ব্যাঘাতেন বিহিতানিষেধকত্বাৎ। 
ন্‌ চ ভেদাগ্ভাবো। ব্রাহ্মেবেতি বাচ্যম্‌. তজজ্ঞানস্ত ভেদাবিরোধিত্বাৎ । ১৫৩। 
কিঞ্চ «যে! বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোইস্স,তে সর্ববান্‌ কামান্‌ সহ ব্রক্মণা বিপম্চিতা 
( তৈঃ ২1১) ইত্যত্র সর্বকামাবাণ্তিফলোকেঃ, শুদ্ধজ্ঞানফলোকেশ্চ। ত্বয়াপি শুদ্ধত্ৰহ্মবিষয়ত্বেন স্বীকৃতায়া 


ভূমবিদ্ধায়াঃ ফলোক্ত্যবসরে তস্য “তন্ত সর্বেযু লোকেষু কামাচাবে! ভবতি” (ছাঃ ৭1২৫২) 
*পঞ্চধা সপ্তধা ইতি” (ছাঃ ৭২৬1২) ভেদোক্তেঃ। প্পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্ধ” ইত্যত্রাপি স্বরূপাভিব্যক্তি- 


ফলোক্তে “তদ! বিঘান্‌ পুণ।পাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ” ইত্যত্রাপি কর্ম্মক্ষয়োক্তেশ্চ । ত্বন্মতেইপি 


ভেদপ্রতিপাদক বাক্যও প্রমাণ হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ উক্ত অর্থবাদবাক্যের তাৎপর্য্য- 
বিষয়ীভূত অর্থ প্রস্তরের প্রাশস্ত্য অবাধিত বলিয়! প্রাশস্তযরূপ অর্থে অর্থবাদবাক্য যেমন প্রয়াণ, এইরূপ ভেদপ্রতিপাদক 
শ্রুতির প্রতিপাস্ত অর্থ অবাধিত বলিয়া তেদে শ্রুতির প্রামাণ্য থাকিতে পারিবে | ইহাতে যদি অ্বৈতবাদিগণ বলেন 
ভেদশ্রুতি হইতে প্রতীয়মান অর্থ ভেদ অভেদ্রশ্রুতিদ্বার! বাধিত হইয়! থাকে বলিয়া ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতির অপ্রামাণ্যই 
হইবে । অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত ; কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে অভেদশ্রুতি অখণ্ড চিন্মাত্রের বোধক 
হয় বলিয়! অভেদশ্রতি ভেদের বিরোধীই নহে । ধৰ্মিমাত্রের বোধক প্রমাণ সেই ধৰ্ম্মাতে ধর্্মবৈশিষ্ট্যের বিরোধী হয় 
ন|। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন_অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি অবাস্তর তাৎপর্য্যদ্বার ভেদাভাৰ ও মহাতাৎপৰয্য- 
দ্বারা অখণ্ড চিন্মাত্রের বোধক হইয়া! থাকে। সুতরাং অতেদদশ্রুতি অবাস্তরতাৎপর্য্যদ্বার ভেদের বিরোধীই হইবে। 
অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত ; কারণ অবাস্তর তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত বস্তুর নিষেধক প্রমাণ নাই বলিয়া তাহার 
অর্থাৎ ভেদাভাবের তাত্তিকত্বাপত্তি হইবে। মহাতাৎপর্যাজন্য বোধ ধর্মিমাত্রবিবয়ক বলিয়া তাহ! সকলেরই অবিরোধী। 
সুতরাং মহাতাৎপর্য্যজন্ত বোধও অবান্তর তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত বস্তুর বাধক হইতে পারে না । 
আরও কথা এই যে_-অবাস্তরতাৎপর্য;ঘারা অতেদশ্রুতি ভেদাভাবের প্রতিপাদক হইলে ব্যাঘাতদোষ হইবে। 
কারণ প্রমক্ত ভেদেরই অভাব স্বীকার করিতে হইবে এবং ভেদের প্রসক্তিও শ্রুতিষিদ্ধ_ইহা৷ পূৰ্বেই বলা হইয়াছে। 
ব্ৰচ্দপ্রতিযোগিক ভে প্রত্যকষসিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং শ্রতিদিদ্ধ তেদের নিষেধ করিতে গেলে ব্যাধাতই হইবে। 
আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ ভেদাভাবকেও ত্বরূপ বলেন, তবে ব্রঙ্মস্বরূপ জ্ঞান যে ভেদে বিরোধী হয় না. তাহা পূর্বেই 
বল! হইয়াছে। ১৫৩। 
আরও কথা এই যে-_ভেদ অবশ্যই পারমাধিক হইবে ব্যাবহারিক হইতে পারে না। কারণ মুক্তিদশাতেও 
ভেদ বিদ্ধমানই থাকে। “যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্” এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে শুদ্ধব্রক্মবিষয়ক জ্ঞান 
রতিগাদন, করিয়া এই বাবার কল সর্বকাযের প্রাপ্তি বলা হইয়াছে সসোহস্ুতে সরান কামান্‌ সহ ব্রণ 
বিপশ্চিতা'”| সর্বকামাবাপ্তি শুদ্ধব্ৰহ্মজ্ঞানেরই ফল-_ইহা অদৈতবাদিগণও স্বীকার করেন | ছান্দোগ্য উপনিষদে 
রা ভুমবিদ্যায় ফনপরদরশন অবসরেও শ্রতি_-র্কেষু লোকেষু কামচারো ভবতি?” “পঞ্চধা সপ্তধ!” 
ভারা ভেদই বলিয়াছেন হতরাং যোস্ষদশাতে স্থিত ভেদ পারমাধিকই হইবে। এইরূপ “পরং জ্যোতিরুপ- 
র্‌ সম্পদ্য” এই শ্রুতিতে স্বরূপাতিব্যক্তিকে ফল বলা হইয়াছে। এইরূপ “তদ! বিদবান্‌ পুণ্যপাপে বিধুয়” ইত্যাদি 
__ আতিতেও কর্মক্ষম প্ৰতিপাদন করা হইয়াছে বলিয়! উক্ত ্রতিদ্বারা মোক্ষ-অবস্থাই প্রতিপারিত হইয়াছে । অধৈতবাদি- 


ভেদসমর্থনম্‌ ও ৫৯১ 
ভেদভোগাদিপরেষু ফলাধ্যায়াস্তপাদস্থেষু “জগণ্যাপারবর্জম্‌” “সঙ্বল্লাদেব তচ্ছতে£” “ভোগমাত্রসাম্য- 
লিঙ্গাচ্চ” ইত্যাদিস্ত্রেষু প্রক্রান্তশুদ্ধবিগ্ভায়াঃ ফলস্তৈব বক্তব্যত্বাচ্চ। “পৃথগাত্মানং প্রেরিতাঁরং ৮৮ 
ইতি ভেদজ্ঞানাৎ মোক্ষোক্তেশ্চেতি ভেদস্ পারমাখিকত্বসিদ্ধিঃ। ১৫৪ ৷ 

_. নচ সগুডণোপাসনয়া ব্রক্মলোকং গতস্যাপি “ন স পুনরাবর্ততে” ইত্যাদিশ্ত্যা দৈনন্দিনসর্গানঘসম্থন্ধো 
বোধ্যতে, পসর্গেইপি নোপজায়ন্তে” ইত্যাদিম্মতেরিতি বাচ্যম্‌, সঙ্কোচে .মানভাবাৎ। ন চ “যো বেদ 
নিহিতম্” ইতি শ্রুতেঃ বৈষয়িকন্ুখানাং ত্রহ্ধানন্দান্তঃপাতিত্ববিধায়কা “এতস্যৈবানন্দস্য অস্ানি ভুতানি 
মাত্রামুপজীবস্তি” ইতি শ্রতত্যন্তরাৎ ন ত্লান্নানাকামাবাণ্রেঃ শুদ্ধজ্ঞানফলত্বমিতি বাচ্যম, অশব্দার্থত্বাৎ 
বৈষয়িকানাং মৃষাভুতানাং ব্ৰন্মানন্দে অন্তর্ভাবাসম্তবাচ্চ। ন চ তপ্য সব্রেঘিত্যাদেঃ নিগুণবিদ্যা- 


গণের মতেও ব্রঙ্গস্থত্রের চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থপাদে “জগৰ্যাপাঁরবর্্ং প্রকরণাৎ অসন্নিহিতত্বাচ্চ'” “সক্ষল্লাদেব চ 
তচ্ছূতে:” তো গমান্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ” ইত্যাদি সুত্রে প্রক্রাস্ত শুদ্ধত্ৰহ্মবিদ্ধারই ফল বল! হইয়াছে । এই মোক্ষাবস্থায় 
ভেদ ও ভোগাদি প্রতিপাদন কর! হইয়াছে বলিয়া তাহা পারমাধিকই হইবে । “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্ যন্বা” ইত্যাদি 
শ্রুতিদ্বারা ভেদজ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয়__ইহ! প্রতিপাদন কর! হইয়াছে। আর ইহাতে তেদের পারমাধিকত্বই 
সিদ্ধ হয়। ১৫৪। 

অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_-“ন স পুনরাবর্তৃতে” ইত্যাদি শ্রুতি শুদ্বব্রক্মবিদ্ঞার ফল কীর্তন করে না; কিন্ত সঙণ 
ব্রঙ্গের উপাসনাদারা ব্রহ্মলোকগত পুরুষের দৈনন্দিন সর্গাদির অসম্বন্ধই প্রতিপাদন করে। “র্গেইপি নোপজায়ন্তে' 
ইত্যাদি স্বতিদ্বার! ব্রহ্মলোকগত পুরুষের দৈনন্দিন সর্গাদির অভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; কিন্ত সর্বথ! ভন্মের উচ্ছেদ 
প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ প্রদশিত স্থৃতিতে “নোপজায়স্তে” এইটুকু বলিলেই জন্মের উচ্ছেদ প্রতিপাদিত হইত; 
“সর্গেইপি” এইরূপ বলিবার আবস্তকতা ছিল না। সুতরাং এই প্রদর্শিত গীতাস্থৃতি অনুসারে “ন স পুনরাবর্তৃতে” 
ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মলোকগত পুরুষের দৈনন্দিন সর্গার্দির অমস্বদ্ধই প্রতিপাদন করিয়াছে বলিয়া! বুঝিতে হইবে। 
এতদৃত্তরে বক্তব্য এই যে--“'ন স পুনরাবর্ততে” ইত্যাদি শ্রতির প্রদশিতরূপ অর্থলক্কোচে কোনও প্রমাণ নাই! 
জন্মের উচ্ছেদই উক্ত শ্রুতির স্বার্সিক অর্থ। আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন_-“সোইএ্,তে সর্ব্ান্‌ কাযান্» এই শ্রুতি- 
দ্বারা বৈষয়িক সর্বনতপ্রাপ্তি প্রতিপাদিত হয় নাই; কিন্তু বৈষয়িক আনন্দমাত্রই ব্রহ্ানন্দের অন্তর্গত_ইহাই বলা 
হইয়াছে। ““এতগ্গৈবানর্দন্ত অন্তানি ভূতানি মাত্রামুপজীবস্তি এই শ্রুতিদ্বার! বৈষয়িক আনন্দ ব্রহ্মানন্দেরই অন্তর্গত 
বলিয়। প্রতিপাদিত হইয়াছে । সুতবাং শ্ুদ্ধব্রহ্মজ্ঞানের ফল সর্ব্বকামাবাপ্তি নহে অর্থাৎ সর্ববিধ বৈষয়িক আনন্দের প্রাপ্তি 
নহে। অদ্বৈতবাদ্গিণের এন্ধপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ শ্রুতিতে “সর্বান্‌ কামান্‌” এইরূপ বলা হইয়াছে। তাহাতে 
সর্বাকামপ্রাপ্তিই উক্ত শ্রুতির অর্থ বুঝিতে হইবে। সমস্ত বৈষয়িক আনন্দ ব্রহ্মানন্দের অস্থঃপাতী--এইরূপ অর্থের 
প্রতিপাদক কোনও শব্দ উক্ত শ্রুতিতে নাই। বৈবয়িক'আনন্দ মিথ্য! বলিয়া তাহা ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত হইতেও 
পারে না। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে_-“সর্কেযু লোকেষু কামচারো৷ ভবতি” এই শ্রতিদ্বারা নি ণ 
্গবিদ্ভার ফল বলা হয় নাই; কিন্ত নি ব্রঙ্গবিদ্ধার স্ততিমাত্র প্রদপিত হইয়াছে। অধ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা 
অঙ্গত ; কারণ নিও ব্রহ্মবিদ্ভাই অলীক | 

যদি অধৈতবাদিগণ বলেন-_পনিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপেতি” ইত্যাদি শ্রতিতে যে পরম সাম্য বলা 
হইয়াছে, তাহা জীব ও ব্রদ্ষের এ্রক্যই বটে। সাম্যপদদ্বার জীব ও ব্রন্ধের ভেদ প্রতিপাদিত হয় নাই৷ 
অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ এই শ্রুতিতে রক্যপ্রতিপাদ্রক কোন পদ. নাই বলিয়া: ্রক্য 


৫৯২ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজমূ 


স্তাবকত্বেনীপি উপপত্তিরিতি বাচ্যমূ, নিগুণবিদ্ভায়া এবালীকত্বাৎ। ন চ পরমং সাম্যমৈক্যমেব, অপদাথত্বাং 
স্বরূপতিন্নৈক্যস্য ততপ্রাপ্তেশ্চ তবালীকত্বাৎ ৷ ন চ “যদ! পন্যত্যন্তমীশমৃ” ইত্যত্রান্তপদেন দেহাদিভিন্নমিতি ন 
তেন জীবেশভেদসিদ্ধিঃ, দেহাত্মভেদস্ত প্রত্যক্ষত্বেন শ্রুতে্ৈর়্যাৎ| ঈশ্বরে দেহাতেদস্য অপ্রাপ্যেন 
নিষেধাসম্ভবাচ্চ। তন্মাৎ ভেদক্রুতীনাং পারমাধিকভেদপরত্বমেবেতি সিদ্ধমূ। ১৫৫ | 

কিঞ্চ ভেদঃ পারমাধিক এব ষড়বিধতাৎপর্ধ্যনির্ণায়কলিঙ্ষোপেতশ্রুতিগম্যত্বাৎ ! তথাহি--অথরর্বণে 
পা সুপর্ণা” ইত্যুপক্রমঃ, «পরমং সাম্যমুপৈতি” ইত্যুপসংহারঃ (১), “তয়োরন্যঃ, অনশন, অন্তঃ, অন্থমীশম্‌” 
ইত্যাপ্তভ্যাসঃ (২), শাস্তৈকগম্যেশ্রপ্রতিযোগিকস্য কালত্রয়াবাধ্যভেদস্য শাস্তরং বিন! অপ্রাণ্ডেরপূর্বতা (৩), 


অপদার্থ। সুতরাং সাম্যশ্রুতি প্রক্যপ্রতিপাদক এরূপ বলা যায় না। আরও কথা এই যে__স্বরূপভিন্ন প্রক্য 
এবং সেই প্ীক্যের প্রাপ্তি অদৈতবাদিগণের মতে সর্বথা অসম্ভব। অদ্বৈতবাদিগণের মতে দ্বরূপভিন্ন ওক্য নিথ্যাবন্ত | 
মোক্ষদরশীয় তাহার প্রাপ্তি হইতে পারে ন!। “বদ! পশ্ঠত্যন্তমীশম্‌” ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদই 
প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে_ইহ! পূর্কে বলা হইয়াছে। 

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদ্িগণ বলেন-_অন্যপদদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ শ্রুতিতে 
তেদের প্রতিষোগীর নির্দেশ করা হয় নাই। এজন্য অন্যপদদ্বারা “দেহাদিভিন্ন”_ এইরূপ অর্থই হইবে। আর 
তাহাতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধ হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে_দেহার্দিভিন্ন কি জীবাত্মা ? অথবা ঈশ্বর? 
এতদুভয়ের কাহাকে গ্রহণ করা হইবে? জীবাস্বাতে দেহাঁদির ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়! প্রত্যক্ষপিদ্ধ ভেদের প্রতিপাদক 
শ্রুতি হইলে শ্রুতির ব্যর্থতাই হইয়া পড়িবে। আর ঈশ্বরে দেহাদির ভেদও প্রতিপাদন করা যায় না। কারণ ঈশ্বরে 
দেহাদ্দির অভেদ অপ্রসক্ত বলিয়৷ অপ্রসক্ত অভেদের নিষেধ জভ্ভাবিত নহে। ভেদশব্বদ্বার৷ অভেদেরই নিষেধ 
বুঝা যায়। সুতরাং জীবেশ্বরের ভেদপ্রতিপাদক শ্রতিসমূহ পারমার্থিক তেদেরই প্রতিপাদক-_ইহাই ' সিদ্ধ 
হইল | ১৫৫। 

আরও কথা এই যে_ জীবেশ্বর-ভেদ পারমাধিকই হইবে। যেহেতু উক্ত ভেদ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক বড় বিধ 
লিঙ্গোপেত শ্রুতিগম্য হইয়া থাকে। ভেদ তাদৃশ শ্রতিগম্য বলিয়া পারমাধিকই হইবে। ভেদপ্রতিপাদক শ্রতি যে 
ছয় প্রকার তাত্পর্ধ্যনির্ণায়ক লিঙগবুক্ত হইয়! থাকে, তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্ত মূলকার বলিতেছেন-__অধর্বাবেদীয় 
মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মুণ্কে প্ৰ সুপর্ণ।” এই অন্তরার ভেদে উপক্রম প্রদণিত হইয়াছে। আর প্পরমং সাম্যযুপৈতি” 
এই মন্তরধারা তেদেই উপসংহার প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ “তয়োরণ্যঃ পিগ্নলং স্বাদ্বত্তি” “অনমবন্নন্তোহভিচাকশীতি” 
“অন্তমীশমন্ত মহিমানমিতি বীতশোক+” ইত্যাদি শ্রুতিতে তেদে অভ্যাস প্রদণিত হইয়াছে অর্থাৎ ভেদ পুনঃ 
পুনঃ কীন্তিত হইয়াছে। জীবে ঈশ্বরপ্রতিযোগিক ভেদ শাস্বৈকবেদ্য বলিয়া তাহ! কালত্ৰয়াবাধ্য ; এই 
কালত্রয়াবাধ্য ভেদ শাস্ত্রব্যতিরিক্ত অন্য প্রমাণন্বার! গৃহীত হইতে পারে না । এজন্য উক্ত ভেদে অপুর্বতা 


| সিদ্ধ হইয়াছে। “পুণ্যপাপে বিধুয়” এই শ্রতিদ্বারা ঈশ্বরভিন্ন জীবজ্ঞানের ফল প্রদর্গিত হইয়াছে। “অস্ত 


মহিমানমিতি অর্থাৎ ঈশ্বরের মহিমা প্রাপ্ত হইয়া থাকে _এই শ্রতিদ্বারা ভেদে অর্থবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে। 
₹_ অন্তোংনশননূ’ এই শ্রতিত্বারা ভীবেশ্বরতেদে উপপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। জীব কর্মফল ভোগ করে, ঈশ্বর 
বরন নাও এন্ত কর্মফলের ভোতৃত্ব ও অতোতৃত্বরপ বিরুদ্ধ ধর্ম জীব ও ঈশ্বরে আছে বলিয়া. জীব ও 
দরের ভেদ উপপত্তিযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং উপক্রম-উপসংহারের এ্করপ্য (১), অভ্যাস (২), অপুর্ব! 
ফল (৪), অর্থবাদ (৬) ও উপপত্তি (৬) এই ছয়টি লিজার পারমাধিক ভেদে মুণ্ডকশ্রতির তাৎপর্য্য নির্ণাত 


ভেদসমর্থনম্‌ ৫৯৩ 


“পুণ্যপাপে বিধুয়” ইতি ফলম্‌ ৫8), “অন্ত মহিমানমিতি” ইতি অর্থবাদঃ (৫), “অন্যোহনশবান্‌ 
ইত্যুপপত্তিঃ €৬)। অত্র “ভেদব্যপদেশাৎ” “পৃথগুপদেশাৎ” ইত্যাদিস্ত্রৈরব্যাখ্যাতো দ্বিশব্দো। ভেদ- 
পরস্তদাক্ষেপকো বা দ্বিত্বসংখ্যৈব এঁক্যবিরোধিনীতি বা, ভবতি উপক্রমে| ভেদপরঃ, তন্তিমত্বে সতি 
তদৃগতভুয়োধৰ্ম্মবত্বং সাদৃশ্যম্‌, নায়ং তৎসদৃশঃ, কিন্ত স এবেতি সাদৃশ্যৈক্যয়োরেকতরনিষেধেন অন্যতর- 
বিধানাৎ। গগনং গগনাকারমিত্যাদি তৎসদৃশবস্তৃস্তরনিষেধেপরং গগনান্যেকদেশস্ত তদেকদেশসাদৃশ্যপরং বা 
কল্লান্তরীয়গগনসাদৃশ্টাং বা ইত্যুপসংহারো ভেদপরঃ। অন্যমীশমিত্যত্র ঈশে অন্যত্বং পশ্যতীতি প্রকৃতে| 
জীব এব প্রতিযো গিতয়৷ সন্বন্ধাৎ ইত্যভ্যাসোহপি ভেদপরঃ ৷ ১৫৬। 

ন চ অথর্ব্বণে প্রথমমুণ্ডকে “কন্সিনন, ভগবো! বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি” ইতি শৌনক- 
প্রশ্নানন্তরং “দ্বে বিন্ধে বেদিতব্যে” ইতি বিগ্যাদ্বয়মবতার্ষ্য অপরাযমুক্ত! “অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, 
হইয়া থাকে। যদিও “দবা সুপর্ণা” এই মন্ত্রে সাক্ষাৎ ভেদের প্রতিপাদক শব্দ নাই, তথাপি “দ্বি"শব্দদ্বারাই 
ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে । ত্রহ্গহুত্রে “ভেদব্যপদেশাৎ” প্পৃথগুপদেশাৎ” ইত্যাদি হ্ত্রদ্ধারা মন্ত্রগত “ছি"্শব্দ যে 
ভেদপর, তাহা নির্ণীত হইয়াছে। দ্বিশব্ব ভেদের বাচক ন! হইলেও তাহ! ভেদের আক্ষেপক বটে। দ্বিশব্বদ্বার! 
পদ্বিত্” সংখ্যার বোধ হইয়া! থাকে । দ্বিত্বসংখ্যা ভেদের ব্যাপ্য বলিয়! তাহা ভেদের আক্ষেপক হইবে । দ্িশব্দ- 
দ্বারা প্রতীত দ্বিত্রসংখ্য। প্রক্যের বিরোধী বটে। এন্ত মন্ত্রগত দ্বিশব্দ ভেদতাৎপধ্যক বলিয়া তৃতীয় মুগ্ডকের উপক্রম 
ভেদরূপ অর্থেই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ “পরমং সাম্যমুপেতি* এই উপসংহারবাক্যও উপক্রম- 
বাক্যের মতই ভেদতাৎপর্য্যক হইয়াছে। জাম্যপদের অর্থ সাদৃগ্ত। তত্তিন্ন হইয়া! যাহা তদ্গত ভুয়োবর্ম্মবান্‌ 
হয়, তাহাকেই তৎসদৃশ বল! হয়। ক্থতরাং সাদৃপ্ত তেদগর্ত বলিয়া অভিন্ন বস্তুতে সদৃশ ব্যবহার হয় না । এজন্য “এই 
বস্তু এই বস্তুর সদ নহে, কিন্ত অভিন্ন--এক বস্তু” এইরূপ ব্যবহার সকলেরই হইয়া থাকে বলিয়া “ন তৎসদৃশঃ কিন্তু স 
এবায়ম্‌” এইরূপ অস্ৃভবে সাদৃশ্য ও এক্য পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া ভাসমান হইয়া থাকে। সাদৃশ্ত ও এক্যের মধ্যে 
একটি ধর্মের নিষেধ করিলে অপর ধর্মে বিধিই সিদ্ধ হইয়া! থাকে । এজন্য উক্ত উভয় ধর্ম্ম পরস্পরের বিরহরূপ অথবা 
পরস্পরের বিরহের ব্যাপকরূপ বলিয়া! বিরুদ্ধ। “গগনং গগনাকারমূ* ইত্যাদি স্থলে এক বস্তুতে সাদৃশ্য প্রতিপাদিত হয় 
নাই, অর্থাৎ গ্রগনে গগনের সাদৃশ্ত প্রতিপাদন কর! হয় নাই ; কিন্ত গগনসদৃশ অন্ত বস্তু নাই__ইহাই প্রতিপাদন কর! - 
হইয়াছে। অথবা--গগনাদির একদেশের সহিত গগনাদির অন্ত দেশের সাদৃশ্য প্রতিপাদন কর! হইয়াছে। অথবা 
কল্পান্তরীয় গগনের সহিত এতৎকল্লীয় গগনের সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং সর্বত্রই সাদৃশ্য তেদগর্ভ : 
বলিয়া "পরমং সাম্যমুপেতি” এই উপসংহারবাক্য ভেদতাৎপর্য্যকই হইয়াছে। এই প্রদশিতরূপে উপক্রম ও উপসংহার- 
বাক্যের একরপ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ প্অন্থমীশম্‌” ইত্যাদি ভেদের অভ্যাসবাক্যেও প্রতিযোগিসাকাজ্জ ভেদে 
জীবই প্রতিযোগিরূপে অগ্নিত হইয়! থাকে । জীবপ্রতিযোগিক তেদবিশিষ্ ঈশ্বরকে দর্শন করিলে ঈশ্বরসদৃশ মহিমা লাভ 
হইয়। থাকে__ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। শ্রুতিতে ঈশ্বরে জীবভেদ যে পুনঃ পুনঃ কীন্তিত হইয়াছে, তাহা অভ্যাসরূপ: 
লিঙ্গের উদাহরণে দেখান হইয়াছে । একই অর্থের পুনঃ পুনঃ কীর্তনকে অভ্যাস বলে। সুতরাং যুণ্ডকক্রুতির ভেদে 
অভ্যাস আছে । ১৫৬। ঃ 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে__প্রথম মুণ্ডকে শৌনক অঙ্গিরাকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে_হে তগবন্‌! 


কে বিজ্ঞাত হইলে সমস্তই বিজ্ঞাত হয় 1 এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অঙ্গির! "ছে বিন্ধে বেদিতব্যে” এইরূপ বলিয়া অপরা 


ও পর! দ্বিবিধ বিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন । খগবেদাদি অপর! বিদ্ধ! প্রদর্শন করিয়া পরা বিছ্ভার নির্দেশ করিয়াছেন। “যে | 


বিদ্ধান্বারা অক্ষর অবগত হওয়া যায়, তাহাই পর! বিস্তা”_ এরূপ বলিয়াছেন এবং অদ্রেশ্য, অগ্রাহরূপে পরা বিদ্তার ৰ 
৭৫ ১ 


৫৯৪ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 


=: 
যৎ তদত্রেশ্যমগ্রাহ্যমৃ’ ইত্যাদিপরবিদ্ঠাবিষয়াক্ষরপ্রশ্নোত্তরেণ অভেদশ্যৈবোপক্রম ইতি বাচ্যম্‌, ইন্দ্রান্বা- 
স্তরার্থপরত্বে খগান্থা এবাপরবিদ্া, উত্তমাক্ষরপরত্বে তু তা এব পরা ইত্যুক্তম্য সিদ্ধয়ে তদথস্যাক্ষরস্য 
সর্ব্বোত্তমত্বং প্রতিপাদয়িতুং সর্ববকারণত্বং হ্যক্ষরস্যোক্তম, ন ত্বভেদঃ সাকৃল্যেশাদৃশ্যত্াদিকস্য। 


“অদৃশ্যত্বাদিগুণকো| ধৰ্ম্মোক্তেঃ” ইতি সুত্ৰাৎ | ১৫৭ । : 
ন চ দ্বিতীয়মুগুকে “পুরুষ এবেদং বিশ্ব” “ত্রন্ষৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্‌” ইতি মধ্যে অভেদোক্তিরিতি 


বাচ্যমূ, “সৰ্ব্বং সমাপ্নোষি ততোইসি সর্ব” ইত্যন্ুসারাৎ পুরুষন্ত বিশ্বব্যাপকত্বোক্তেঃ সত্যে ্রন্মণি বিশ্বাভেদস্ 
অসম্ভবাৎ, ত্বয়া অনঙ্গীকারাচ্চ । ন চ তৃতীয়যুগুকান্তে “পরেহব্যয়ে সবর্ব একীভবস্তি” “স যো হ বৈ তৎ পরমং 


০৯৯ ৯:৯২ -- ২ ই 
বিষয় অক্ষর বস্তু নির্দেশ করিয়া সর্বাত্মক অক্ষর বন্তর প্রশ্নের উত্তরেই মুওকোপনিষৎ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া অভেদেই 


যুণ্কোপনিবদের উপক্রম বুঝিতে হইবে। সুতরাং মুণওকশ্রতির ভেদে উপক্রম হইয়াছে__এরূপ বলা যায় না। 
এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে_অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ খগবেদাদি যে অপর! বিদ্যা, তদ্বারা 
যখন ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি অবাস্তর অর্থের প্রতিপাদন হয়, তখন খগবেদাদিকে অপরা বিদ্যা বল! হয়। আবার যখন 
: ব্রহ্গহত্রপ্রদণিত গ্থায়াহ্সারে ইন্দরাদিপ্রতিপাদক খগবেদাদি উত্তমাক্ষর শরীবিষ্ণুর প্রতিপাদক হয়, তখন সেই খগবেদাদি 
অপর! বিদ্ভাকেই পর! বিদ্যা বল! হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা অপর! বিদ্যা, তাহাই বিষ্ণুর প্রতিপাদক হইয়া পরা 
বিদ্ধ! হইয়া থাকে-_ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য পরা বিদ্যার প্রতিপাদ্য অক্ষর বস্তুর সর্কোত্রমত্ব দেখাইবার জন্ 
অক্ষর বস্তুর সর্ব্বকারণত্ব বল! হইয়াছে ; কিন্তু সেই স্থলে অভেদ প্রদর্শন কর! হয় নাই। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে 
মুগডকশ্রতি অভেদেই উপক্রান্ত হইয়াছে বলিয়াছেন, তাহ! সঙ্গত নহে। দঅদৃশ্যত্বাদিগুণকে। বর্ম্মোক্তেঃ” এই ব্রহ্মহত্তদ্বারা 
প্রদর্শিত অর্থ ই সমধিত হইয়াছে ; কিন্ত অনশযত্বাদি অক্ষরধর্মসমূহের সর্বাতোভাবে অভেদ প্রতিপাদন করিবার ভজন্ত 
উণ্ন বাক্য বলা হয় নাই। ১৫৭। 
আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন-_ দ্বিতীয় মুগকে “পুরুষ এবেদং বিখম্” “্রন্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্‌” ইত্যাদি 
শ্রতিত্বারা অতেদই বলা হইয়াছে। মুগডুকোপনিষদে তিনটি অধ্যায় আছে; স্মতরাং দ্বিতীয়াব্যায়ের নির্দেশ 
মধ্যনির্দেশই বটে। সুতরাং শ্রুতি মধ্যভাগে সর্বাত্বতারই নির্দেশ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও 
অসদ্দত| কারণ “সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ*, এই গীতাবাক্য অঙ্থসারে ভগবান্‌ সর্বব্যাপী বলিয়াই তাঁহাকে 
সর্বাত্মক বল! হয়; কিন্তু সর্ববস্তুর সহিত তিনি অভিন্ন নহেন। অদ্বৈতবাদিগণের মতে বিশ্ব মিথ্যা বস্তু বলিয়৷ সত্য 
র্গে মিথ্যা বিশ্বের অতেদ সাবিত নহে। ব্রক্গে মিথ্য| বিশ্বের অভেদ অধৈতবাদিগণ শ্বীকারও করেন না। 
আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে- তৃতীয় মুওের অস্তভাগে “পরেহব্যয়ে সর্বব একীতবস্তি” “স যো হ 
বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রদ্মৈব ভবতি” ইত্যাদি বাব্যদ্বারা ওক্যরপ ফলেই শ্রুতির উপসংহার হইয়াছে। অদ্বৈত" 
বাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত ; কারণ “্একীতবস্তি* এই স্থলে অভূততভীবার্থক “চি সপ্রত্যয়দারা অদ্বৈতবাদীর 
প্রতিকূল পুর্বে অবিদ্ধমান এঁক্যেরই নির্দেশ করা হইয়াছে । অদ্বৈতমতে জীব নিত্য ব্ৰহ্মভূত বলিয়া অপূর্ব ব্রক্মতাবের 
উক্তি অসঙ্গতই বটে। চিং*প্রত্যয়দবারা পুর্বে অবি্ধমান ব্রহ্মতাবের কথাই বল! হইয়াছে। এজন্ত “পরে অব্যয় 
সর্ব একীভবস্তি” এই শ্রুতির এরূপ ব্যাখ্যা বলিতে হইবে যেঁ“্মায়ং গোষ্ঠ গাবঃ একীভবন্তি’ “সন্ধ্যাকালে গো সকল 
গোষ্ঠে একীভূত হইয়া থাকে” এন্থলে যেমন স্থানের গুঁক্যনিবন্ধনই গোসমুহের গঁক্য বল! হইয়াছে, এইরূপ জীবের সহিত 
ব্রহ্মেরও স্থানের এক্যনিবন্ধনই “একীভবস্তি* বলা হইয়াছে। যোক্ষদশাতে জীব ত্রচ্মের একস্থানে অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে 
২২. অবস্থান করে বলিয়া “একীভবস্তি* এই শ্রুতি সঙ্গত হইতে পারে। অথবা “একীভূতাঃ নৃপাঃ সৰ্ব্বে ববর্ষঃ পাওবং 
< শরৈঃ” ইত্যাদিবাক্যে নৃপগণের ওঁকমত্যপ্ৰযুক্তই “একীভূতাঃ নৃপাঃ” এইরূপ বলা হইয়াছে। এইকপ মোক্ষদশাতে 


০4 


ভেদসমর্থনম্‌ ৫৯৫ 


ব্রহ্ম বেদ ত্রক্মৈব ভৰতি* ইত্যৈক্যরূপফলেনোপসংহার ইতি বাচ্যম্‌ অভূততন্তাবাৰ্থকচি,প্রত্যয়েন 
ত্বৎপ্রতিকুলস্ত প্রাগবিদ্ঠমানস্ত স্বরূপৈক্যস্ত বক্তুমশক্যত্বাৎ। সায়ং গোষ্ঠে গাব একীভবস্তি ইত্যাদিবৎ 
একস্থানস্থত্বাদিনা জীবেশয়োরেকীভাবস্যোভেঃ। অভেদে পরমং ব্রহ্ম ইত্যসঙ্গতম্‌। ১৫৮। 

কিঞ্চ অনস্তর্য্যামিত্রান্মণেহপি ষড় বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গোপেতবাক্যং ভেদে প্রমাঁণমূ, তথাহি--“বেখ নু ত্বং 
ককাপ্য তমন্তর্য্যামিণম্‌” ইত্যুপক্রমঃ, “এয তে আত্মা অন্তৰ্য্যামী” ইত্যুপসংহারঃ (১), ‘এষ তে আত্মা” 
ইত্যান্ভেকবিংশতিকৃত্বোহভ্যাসঃ (২), অন্তর্য্যামিত্বম্য অপ্রাপ্ততয়া অপূর্র্বতা (৩), “স বৈ ব্রক্মবিৎ” ইতি 
ফলম্‌ ৫), “তচ্চেত্বং বাজ্ঞবন্ধ্য সূত্রমবিদ্বাংস্তং চান্তর্য্যামিণং ব্রহ্মগবীরুদজসে যুর্ধা তে বিপতিয্যতি” ইতি 
নিন্দারপোহর্থবাদঃ (৫), “যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরম্” ইত্যাহ্যপপত্তয় ইতি (৬) ৷ ১৫৯। 

ন চ “আনেন হ্যেতৎ স্ব্ংং বেদ” ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্বববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাপূর্ববকং “ব্রহ্ম বা ইদমগ্র 
ভীবের সহিত ব্রঙ্গের উকমত্য হয় বলিয়াই শ্রুতিতে «একীভবস্তি এইরূপ বলা হইয়াছে | অথবা ‘কীটো ভ্রমরেণ 
একীভূতঃ” ইত্যাদি প্রয়োগে ভ্রমরসাদৃশ্প্রবুক্ত কীট ভ্রমরের সহিত একীভূত হইয়াছে বলিয়াই উক্ত প্রয়োগ করা 
হইয়াছে। এইরূপ যোক্ষদশাতে জীব ব্রঙ্গসাৃগুপ্রযুক্ত ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয় বলিয়া শ্রুতিতে “একী ভবস্তি” 
বলা হইয়াছে। 

আর “স যো হ বৈ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রন্দৈব ভবতি” এই মুওক শ্রুতিদ্বারাও জীব-বন্ধের অভেদ সিদ্ধ হয় নাঁ। 
প্রব্রহ্ষকে যে জানে, সে ত্রহ্ম হয়” এই শ্রতিবাক্যে দ্বিতীয় “ব্রহ্ম”শব্দ জীব অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। 
্রহ্মশন্দ__নানার্থক। ব্রাক্ণজাতি, জীব ও কমলাসন চতুন্ম্খ ইত্যাদি ব্ৰহ্মশব্দের অর্থ। সুতরাং যে পরব্রহ্ছকে 
জানে, সে জীবই হয়, কিন্ত সে পরব্রহ্গ হয় না। এজন্য প্রথম ব্রহ্মশব্দটি “পরম” এই বিশেষণদ্বারা বিশেষিত 
হইয়াছে। দ্বিতীয় ব্রহ্মশব্দে “পরম” বিশেষণ নাই। পরমত্রন্ম ও ব্রহ্ম অভিন্ন হইলে বেদনের কর্ম্মত্ব ও কর্তৃত্ব 
অসদতও হুইয়! পড়িত। এইরূপে মুওকশ্রুতিদ্বার! জীব ও ব্রন্ধের তেদই সিদ্ধ হইয়া থাকে । ১৫৮। 

আরও কথা এই যে-_বৃহদারণ্যকের অন্তর্য্যামিব্রাস্মণে তাৎপর্য্যনির্ণায়ক ছয়প্রকার লিঙ্গযুক্ত বাক্যও ভেদে প্রমাণ 
হইবে । অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে যে__হে কাপ্য ! তুমি সেই অন্তরধ্যামীকে জান কি ?_-এইক্পে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়- 
রূপে ভেদে উপক্রম কর! হইয়াছে। কাপ্য জ্ঞাতা ও অন্তর্ধ্যামী ভ্রেয়। “এব তে আত্ম অন্তধ্যামী” এইরূপ 
উপসংহারবাক্যও তেদই প্রতিপাদিত হইয়াছে । “তোমার আত্ম! অন্তর্ধ্যামী” এইরূপ বলাতে যুগ্নৎ-পদপ্রতিপান্ত 
কাপ্য হইতে অন্তৰ্য্যামী ভিন্ন ইহাই বল! হইয়াছে । “এষ তে আত্মা", এইরূপ ভেদপ্রতিপাদক বাক্য একবিংশতিধার 
বল! হইয়াছে। এজন্ত ভেদে অভ্যাসরূপ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিদও আছে এবং অন্তর্যযামী প্রমাণাস্তরবেন্ত নহেন বলিয়া 
তাহাতে অপূর্বতারূপ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিও আছে। আর “স ব্রহ্মবিৎ স লোকবিৎ স বেদবিৎ” ইত্যাদি বাক্যদ্বার! 
উক্ত প্রকরণে ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। আর “তৎ চেৎ ত্বং যাজ্ঞবন্ধ্য ! কুত্রমবিদবান্‌ তথ্ান্তয্যামিণং ব্রন্মগবীর'দজসে 
ূর্দা তে বিপতিষ্যতি* অর্থাৎ হে বাজ্ঞবন্ধ্য ! তুমি সেই স্বত্ত ও সেই অন্তৰ্য্যাসীকে না জানিয়! যদি ব্ৰহ্মগবী গ্রহণ 
কর, তবে তোমার মস্তক বিপতিত হইবে--এইরূপ ভিন্নরূপে ব্রন্মের অবেদনে নিন্দারূপ অর্থবাদও আছে। আর প্যন্ত 
পৃথিবী শরীরম্‌* .ইত্যাদিবাক্যদ্বারা জীব ও ব্রদ্দের ভেদে উপপত্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং অন্তধ্যামিবরাহ্ষণ 
ছয় প্রকার লিঙগযুক্ত বাক্যঘারা! জীব-ব্রহ্মের ভেদের প্রতিপাদক হইয়াছে । ১৫৯। ঃ 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে__-এই বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রথমাধ্যায়ে “অনেন হেতৎ অর্বং বেদ” এই 


বাক্যঘারা একবিজ্ঞানঘারা সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাপূর্বাক “ব্রহ্ম বাঁ ইদমগ্র আমীৎ তদাত্বানমেবাবেদহং ব্রহ্ধান্মীতি 


তন্মাৎ তৎ সর্ববমতবৎ” এই বাক্যদ্বার! জীব ও ব্রঙ্গের অভেদে উপক্রম করিয়া বষ্ঠাধ্যায়ের অবসানে মৈত্রেরীব্রাক্মণে 


৫৯৬ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


আসীহ তদাত্মানমেবাবেদহং ব্ৰহ্মাস্মীতি তন্মাৎ তৎ সর্ব্মভবৎ” ইত্যভেদেনোপক্রম্য যষ্ঠাধ্যায়ান্তে মৈত্রী, 
ব্ৰাহ্মণে “ত্র ত্বম্য সর্বমাজ্মৈবাভূুৎ তৎ কেন কং পশ্ঠেৎ্” ইত্যভেদেনৈবোপসংহার ইতি বাচ্ঠি 
ইন্দ্রাদিদেবানাং জ্ঞানাৎ যৎ ফলম্‌, ব্ৰমজ্ঞানাৎ তত্তদধিকং ফলং ভবতীত্যেকবিজ্ঞানশ্রুত্যর্থাৎ | যত্ 
সুষুণ্তৌ জ্ঞানজ্ঞেয়াদিকং হ্যাঁত্মৈব স্বয়মেবাভূৎ তত্তু কেন সাধনেন কং পশ্যেৎ স্বেনৈৰ স্বয়মেৰ 
পৃশ্যেদ্িত্যর্থঃ । করণকর্ম্মেতরস্য তদানীমভাবাৎ । অন্যথা “ভেদেনৈনমধীয়তে” ইত্যন্তৰ্য্যামিপ্রকরণস্য 
ভেদপরত্বং বোধয়তা সুত্রেণ বিরোধঃ। ন চ ব্যাবহারিকভেদপরমিদং সুত্রমিতি বাচ্যম, এবং তহি 
বৌদ্ধোহপি বেদব্যাখ্যাতা, তচ্ছানত্রঞ্চ বেদব্যাখ্যানং স্যাৎ। সোহপি ব্ৰহ্মস্থত্ৰাণি ব্যাখ্যায় অন্তে মিথ্যৈব 
এষযোহর্থঃ, বাস্তবং তু শুন্যমেব তত্বমিতি ভবানিব বদেৎ। অসদ্বা ইত্যাদিবাক্যং তস্য তাত্বিকং স্যাৎ 
ইতি ভাবঃ। ১৬০ । 


পয তব্ত সৰ্বমাস্ৈবাভুৎ” এই বাক্যদ্বার অভেদেই উপসংহার করা হইয়াছে। সুতরাং সম্পূর্ণ বৃহদারণ্যকের উপক্রম 
ও উপসংহার জীব ও ব্রন্দের অভেদেই আছে বলিয়া জীব-ব্রন্দের ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। “ব্রহ্ম বা ইদমগ্র 
আপীৎ” এই শ্রুতি বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণের দশম খণ্ডে পঠিত হইয়াছে। আর বৃহদারণ্যকের 
চতুর্থ অধ্যায়ে মৈত্রেযীব্রান্গণ পঠিত হইয়াছে। মূলকার এই মৈত্রেযীতরা্গণকে বৃহদারণ্যকের বষ্ঠাধ্যায়ের অন্তর্গত 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে__বৃহ্দারণ্যকের প্রথমে প্রবগ্্যকা্ড পঠিত হইয়াছে। এই 
্রবরগ্যকাণ্ডে দুইটি অধ্যায় আছে । তৎপর মধূকাও ছুই অধ্যায়, তৎপর যাজ্ঞবন্ক্যকাণ্ড ছুই অধ্যায় এবং তৎপর 
বিলকাণ্ড ছুই অধ্যায় আছে। এইরূপে বৃহদারণ্যকে চারিটি কাণ্ড ও আটটি অধ্যায় আছে। প্রবর্গ্যকাণ্ডের 
দুই অধ্যায় কৰ্স্মোপযোগী বলিয়! উপনিবন্তায্যকার তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই। বস্তুতঃ এই উপনিবদের যাহা চতুর্থ 
অধ্যায়, প্রদনখিতরূপে তাহাই বষ্ঠাধ্যায়। সুতরাং বৃহদারণ্যক উপমিষদের উপক্রম ও উপসংহার জীব ও ব্রঙ্গের 
অভেদে আছে বলিয়! ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। 


অদবৈতবার্দিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ একবিজ্ঞান্রতিদ্বারা জীব ও ব্রন্ষের অভেদে উপক্রম বরা 
হয় নাই। প্রত্যুত ইন্দ্রাদি দেবতার জ্ঞান হইতে যে ফল হইয়া থাকে, ব্ৰহ্মজ্ঞান হইতে তাহা অপেক্ষা অধিক 
ফললাভ হয়, ইহাই একবিজ্ঞান শ্রুতির অর্থ। আর “তৎ কেন কং পণ্ডেৎ” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারাও সুবু্ডিদশাতে জ্ঞান- 
জেয়াদি আত্মাই হইয়া যায় বলিয়া “নিঘদ্বারাই নিজকে দর্শন করে” এই দর্শনের কর্ম্ম ও করণ একই বস্তু, ইহাই 
“কোন্‌ মাধনদ্বার! কাহাকে দর্শন করিবে” এইর্ূপে আক্ষেপ করা হইয়াছে। এইরূপ স্বীকার না করিলে অন্তর্য্যামি- 
প্রকরণের তেদপরত্ব প্রতিপাদন করিবার- জন্য প্রযুক্ত “ভেদেনৈনমধীয়তে”, এই বক্সত্র বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে 
সতরাং হুত্রাহ্সারে অন্তর্য্যামিপ্রকরণের ভেদেই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। 
যদি বলা যায়-উক্ত সুত্র ব্যাবহারিক ভেদপর হইবে। অধৈতবাদিগণের এরূপ বলাও সঙ্গত হইবে না। 
এইরূপ বলিলে বৌদ্ধকেও বেব্যাখ্যাতা বলা যাইতে পারে। বৌদ্শান্্ও বেদব্যাখ্যা হইতে পারে। বৌদ্ধ 
শ্বমতাহসারে ব্রহ্মহত্রসযুহ ব্যাখ্যা করিয়া পরে অৈতবাদিগণের মতই বলিতে পারে যে__-এই হৃত্রের সমস্ত অর্থই মিথ্যা 
Ee বস্তুতঃ শুম্তই তত্ব। “অসঘ! ইদমগ্র আসীৎ” এই বাক্যের অর্থ_শৃষ্ভই তাত্বিক । সুতরাং ভেদপ্রতিপাদক স্থত্রের 
 ব্যারহারিক ভেরপ্রতিপাদকত্ব বলিলে সৰ্বথা বৌদ্ধমতে প্রবেশ হইবে। ১৬০। 
আরও কথা এই যে__-অদ্বৈতবাদিগণ যে জীব ও ব্রঙ্গের গুক্য স্বীকার করেন, এই খরক্য ব্রপ্মস্বরপ হইতে ভিন্ন? 
অথবা অভিন্ন? ভিন্ন স্বীকার করিলে অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের হানি হইবে । আর অভিন্ন স্বীকার করিলে বকা সাপেক্ষবন্ত 


চন 


ভেদসমর্থনম্‌ ৫৯৭ 


কিঞ্চ এঁক্যং ব্বরূপভিন্নমভিন্ণং বা? নাগ্ভঃ, অদ্বৈতভঙ্গাৎ। নাস্ত্যঃ, তস্য মৃযাত্বেন ভেদস্য 
সত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ । তত্বমস্যাদীনাং সখগ্তার্থকত্বাপত্তেশ্চ। ন চ স্বরূপমেবেতি বাচ্যম, শান্ত্রবৈয়র্থ্যাৎ ৷ 
অজ্ঞানাগ্ধবিষ্ঠানতয়া স্বরূপস্য সদা ভানাৎ, এক্যাভিন্ননিধিবশেষ্রনবন্বরপস্যাবরণে জগদা্্যাপত্তেঃ ৷ 
কিঞ্চাভেদে অভেদত্বপারমাধিকত্বাসদৃবৈলক্ষণ্যাদীনি বস্তুতঃ সস্তি ন বেতি? আন্তে সদ্ধিতীয়ত্বাপত্তেঃ। 
দ্বিতীয়ে অভেদত্বহানিঃ। ন চ আত্মন্বরূপাণ্যেব তানীতি বাচ্যম, আত্মন্বরূপস্য সব্র্বরপি স্বীকৃতত্বেন 
তবত্রীত্য। চ ত্বচ্ছাস্ত্রাবিষয়ত্বাৎ । ১৬১। 

ন চ জীবাবৃত্তিধর্মমানধিকরণত্বং তদ্দিতি বাচ্যমূ* জীবাবৃত্তিধর্মীনধিকরণত্বস্ত শৃন্যেইপি সত্বেন তন্যাপি 
জীবাভিন্ন্বাপত্তেঃ। ন চ শুন্যং নিঃস্বরূপমাত্মা তু ,সম্বরূপ ইতি বাচ্যম্‌, স্বরূপত্বাদিধর্ম্মহীনস্য এঁক্যস্য 
সম্বরূপত্ববৎ শুন্যস্যাপি সন্বরূপত্বসৌলভ্যাৎ। ১৬২। 

কিঞ্চ তদবৃত্তিধর্্মনিষেধেন তদ্ব ত্তিধর্ম্মবিধানমেব বিশেষনিষেধস্য শেষাভ্যন্থজ্ঞাফলকত্বাৎ। ন চ 


বলিয়। নিরপেক্ষ আত্মস্বরূপ হইতে পারে না । নিরপেক্ষ আত্মস্বর্ূপ হইতে ভিন্ন ওক্য সত্য হইলে অদৈতহানি এবং 
মিথ্যা হইলে ভেদের সত্যত্বপ্রসঙ্গ হইবে এবং সাপেক্ষ এক্যের প্রতিপাদক তত্বমস্তাদিবাক্যেরও সখগ্ডার্ঘত্বাপত্তি 
হইবে। কারণ এক্যই সাপেক্ষ বস্তু বলির! সখণ্ড বস্ত। যদি বলা যায়_ এঁক্য সাপেক্ষ নহে, কিন্ত বহ্ধস্বরূপই 
বটে। এইরূপ বল! অসঙ্গত; কারণ নিরপেক্ষ ব্রঙ্গত্বরূপই এঁক্য স্বীকার করিলে ক্যপ্রতিপাদক শান্ত ব্যর্থ 
হইয়। পড়িবে । কারণ অজ্ঞানাদির অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্ধস্বরূপ সর্বদাই ভাসমান আছে। প্রক্য ব্রহ্মাভিন্ন বলিয়া 
নির্ব্বিশেষ ব্রন্ধপ্বরূপ অভ্ঞানাবৃত হইলে জগদান্ধ্যপ্রসঙ্দ হইবে অর্থাৎ কোনও বস্তই প্রকাশমান হইতে পারিবে না। 

আরও কথ! এই যে--জীব ও ব্রন্মের অভেদে অভেদত্ব, পারমাধিকত্ব ও অসদ্দৈলক্ষণ্যাদি ধর্ম বস্তুতঃ আছে কি 
না? যদি থাকে, তবে ব্রদ্ষের সদ্বিতীয়ত্বাপত্তি হইবে । আর উক্ত ধর্মগুলি অতেদে নাই স্বীকার করিলে অভেদের 
অভেদত্বহাঁনি হইবে। যদি বলা যায়__ উক্ত ধর্মগুলি আত্মন্বরূপই বটে। এজন্ত প্রদর্শিত দোষ হইবে না। এততুত্তরে 
বক্তব্য এই যে-_-আত্মত্বরূপ সকলেই স্বীকার করেন বলিয়া এবং অদ্বৈতবাদিগণের মতেও ভ্রমাধিষ্ঠানরূপে আত্মা 
ভাসমান বলিয়! অদ্বৈতবাদিগণের মতাহুসারে প্রদণিতরূপ আত্মস্বরূপ শাস্তরপ্রতিপান্ত হইতে পারে না। অজ্ঞাত 
বন্তই শান্তপ্রতিপাদ্য হইয়! থাকে । ১৬১। 

আর যদি অদ্বৈতবাদ্দিগণ বলেন যে__শ্রীক্য একত্বসংখ্যাস্বরূপ না হইলেও জীবাবৃত্বিধর্মানধিকরণত্বব্ধপ হইবে। 
ব্ৰহ্ম নির্ধঘঘমক বলিয়। অনধিকরণত্বরূপ একত্ব তাহাতে সম্ভাবিতই বটে। অছৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত| 
কারণ জীবে অবৃত্তি ধর্মের অধিকরণত্বাভাব যেমন নির্ধপ্ক ব্রহ্মে আছে, এইরূপ বৌদ্ধসম্মত শৃন্েও আছে। এন্ত 
ব্রহ্ম যেমন জীবাতিন্ন, এইবপ শুন্তও জীবাতিন্ন হইয়া পড়িবে । যদি বল! যাঁয়_জীবাবৃত্তি ধর্মানধিকরণস্বরূপই এক্য ঃ 
এই গঁক্য শৃন্তে সম্তাবিত নহে। যেহেতু শৃন্ত নিংস্করূপ বস্ত। আর ব্রহ্গ সম্বর্ূপ। এতদৃত্তরে বক্তব্য এই যে নির্ধর্মক 
বরহ্মকেই অদ্বৈতৰাদিগণ এক্যরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, এক্য নির্ধপ্ক ব্রহ্মস্বরূপ | ইহাতে আপত্তি এই যে_নিধর্ম্মক 
ওক্যে স্বরূপত্ব ধর্ম্ম নাই। অথচ এই পরক্য সন্বরূপ। এইরূপ স্বন্ধপত্বরহিত শৃন্তও এক্যের মতই সম্বন্ূপ 
হইতে পারিবে । ১৬২। 

আরও কথা এই যে_-জীবে অবৃত্তি ধর্মের নিষেধ শুদ্ধব্রন্মে অদ্ৈতবাদিগণ স্বীকার করেন; কিন্ত এইরূপ 
স্বীকার করিলে জীববৃত্তি ধর্ম ব্রন্মে আছে, এরূপ স্বীকার করিতে হইবে । তদ্‌বৃত্তি ধর্শের নিষেধ করিলে তদৃবৃত্তি 
ধর্মের বিধান স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষের নিষেধ অবশিষ্টের অল্গীকারফলক হইয়া থাকে। ইহাতে 


ক 


৫৯৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


বিশেষনিষেধেইপি ন শেষাভ্যনুজ্ঞা বায়ৌ ন নীলং রূপমিত্যস্য রক্তং প্রতি অনভ্যনজ্াত্বাদিতি বাচ্যম্‌ 
বিশেষনিষেধশেষাত্যনুজান্য প্রকারা সম্ভব তস্য তথাত্বনিয়মাৎ। বায়ৌ নীরপতৃতীয়প্রকারত্বসত্বাৎ। নহি 
ব্ৰহ্মণি ধর্মবৌধকমানবৎ বায রূপবোধকমানমস্তি। ১৬৩। রি 
বস্তুতস্ত জীবাবৃত্তিধৰ্ম্মানধিকরণত্বং সর্ববজ্াদিবিশিষ্টে, ত্বদতিমতে নিধ শ্মঁকে বা? নাগঃ, ব্যাঘাতাৎ। 
অল্পজ্ঞত্বেনাম্থভুতে| যো জীবস্তদবৃত্তিসৰ্ববজ্ঞত্বাদেস্তত্র সত্বাৎ। ন চ জীবাবৃত্তিধৰ্ম্মানধিকরণত্বোপল ক্ষিতাত্ম- 
বরূপং পরৈর্নাঙ্গীক্রিয়তে ইতি বাচ্যমূ, তাদৃশধর্ম্মানধিকরণত্বস্য বরহ্মভিন্নস্য উপলঙ্গণতয়া বোধে শ্রুতেঃ 
সখগডৰ্থত্বাপত্তেঃ। অবোধে জ্ঞাতমাত্রজ্ঞাপকত্বেন বৈয়র্থ্যাৎ ৷ ১৬৪ । 
নিত্যসিদ্ধস্য নির্রিশেষস্য ধর্ম্মান্তরোপস্থানেন ব্যাবর্ত্যত্বরূপোপলক্ষিতত্বাযোগাচ্চ। তন্মাৎ 
এব্যন্যাসিদ্ধত্বাৎ ভেদস্য চ তাৎপৰ্য্যনির্ণায়কোপক্রমাদিষড়লিঙ্গোপেতবাক্যসিদ্ধত্বাচ্চ ভেদে এব বেদাস্তশাস্রস্য 


অ্বৈতবাঁদিগণ বলেন যে_ প্রদর্ণিতস্থলে বিশেষের অভ্যননজ্ঞা (স্বীকার) সিদ্ধ হইবে না। কারণ উক্ত নিয়ম 
সার্বত্রিক নহে। যেমন প্বামুতে নীল রূপ নাই” এইরূপ বাক্যদ্বারা বাঘুতে নীলরূপের নিষেধ প্রভীত হইলেও বায়ুতে 
রক্তা'দি রূপের অঙ্গীকার সিদ্ধ হয় না। নীরূপ বায়ুতে নীল রূপ নাই বলিয়! তদ্ব্যতীত রক্তাদি রূপ আছে ইহা! সিদ্ধ 
হয়না । এতছুততরে বক্তব্য এই যে-_যে স্থলে বিশেবনিষেধ ও অবশিষ্টের স্বীকার এই দুইটি প্রকার ভিন্ন অন্য প্রকার 
সভাবিত নহে, সে স্থলে বিশেষনিষেধদ্বার| অবশিষ্টের অদীকার অবশ্য সিদ্ধ হইবে; কিন্তু বায়ুতে উক্ত প্রকারদয় 
ব্যতীত নীরূপত্বরূপ তৃতীয় প্রকার আছে বলিয়! বিশেষের নিবেধদ্বার! অবণিষ্টের অঙ্গীকার সিদ্ধ হয় নাই ; কিন্ত 
বরহ্মসন্বন্ধে এরূপ বল! যায় না| ব্রহ্ম যে সধর্ম্মক বস্তু, তাহাতে প্রমাণ আছে। এজন্য জীবাবৃত্তি ধর্মের নিষেধদ্বারা 
জীববৃত্তি ধর্মের অঙ্গীকার ব্রন্মে হইতে পারিবে ; কিন্ত বায়ুর রূপবত্তার বোধক কোনও প্রমাণ নাই। এজন্য নীল 
রূপের নিষেধে রক্তাদি রূপের অঙ্গীকার বায়ুতে হইতে পারিবে না । ১৬৩ । 
অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্গে জীবাবৃত্তি ধর্মের অনধিকরণত্ব স্বীকার করেন। যে ব্রদ্দে এই অনধিকরণত্ব স্বীকার করেন, 
সেই ব্ৰহ্ম কি সৰ্ব্জ্ঞতাদি ধর্মাবিশিষ্ট বস্তু ? অথবা সেই ব্রহ্ম অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত নিধর্মাক বস্তু ? এইরূপ ভিজ্ঞাসাতে 
অদ্বৈতবাদিগণ প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিতে পারেন ন1। কারণ তাহাতে ব্যাঘাত দোষ হইবে | ,কারণ জীব 
অল্জত্বধর্মাবিশিষ্ট। অল্প্ঞত্ব ধর্মবিশিষ্টরূপে অনুভূত জীবে সর্কজ্ঞত্বাদি ধর্ম নাই। সুতরাং জীবাবৃ্তি সর্ববজ্ঞত্বাদি 
ধর্মের অধিকরণত্ব ব্রন্মে আছে বলিয়া জীবাবৃত্তি ধর্মের অনধিকরণত্বরূপ এক্য সর্ধবজ্ঞতাদি ধর্্ববিশিষ্ট ব্রহ্মে থাকিতে পারে 
না। যদি বলা যায়--জীবাবৃত্তি ধর্মের অনধিকরণত্বদ্বারা উপলক্ষিত আত্মস্বর্ূপই এক্য। আর ইহাই শাস্ত্প্রতিপাদ্য। 
তাদুশ উপলক্ষিত আত্মন্বরূপ দ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না । এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে__অদ্বৈতবার্দিগণ 
তাদুশ অনধিকরপত্বধর্মকে উপলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই উপলক্ষণ ব্রঙ্ম হইতে ভিন্ন কিনা? যদি 
ভিন্ন হয়, তবে ব্ৰহ্মভিন্ন উপলক্ষণের সহিত ত্রহ্গাবিষয়ক বোধ জখগ্রার্থক হইবে অর্থাৎ সবিকল্পকরূপ হইবে। 
আর এই সবিকল্পক বোধের জনক শ্রুতিরও সংগ্ীর্ঘতবাপত্তি হইবে। আর যদি অনধিকরণত্বর্ূপ উপলক্ষণ ত্রশন 
হইতে ভিন্ন না হয়, তবে ব্রহ্মমাত্রের বোধক শ্রুতির জ্ঞাতজ্ঞাপকত্বপ্রযুক্ত বৈয়র্থ্য হইবে। ১৬৪। 
আরও কথা এই যে-_ধর্ম্মন্তরের উপস্থাপনার! ব্যাবর্ভককেই উপলক্ষণ বলে। তাদুশ ধর্ম্মানধিকরণত্ 
উপলক্ষণ হইলে তাহাকে ধর্ম্ান্তরের উপস্থাপক বলিতে হইবে। মির্ধিশেষ ব্রদ্গে কোনও ধর্ম নাই বলিয়া ধর্স্া্তর 


__ উপস্থাপনদ্বারা তাদৃশ ধর্ম্মানধিকরণত্ব ব্যাবর্ডক হইতে পারে না এবং উপস্থাপিত ধৰ্ম্মন্তরৰিশিষ্টরূপে ব্রহ্মও ব্যাবর্ত্ 


হইতে পারে না। ধর্ম্মান্তরোপস্থাপনদবারা ব্যাবর্ত্য হইতে পারে না বলিয়া ব্রন্মে উপলক্ষিতত্বই অসম্ভব! সুতরাং 


ভেদসমর্থনম্‌ ৫৯৯ 


সমন্বয় ইতি চেৎ, ন ইত্যাহুরন্যে উপাদানত্বানঙ্গীকারাৎ | এতছুত্তং ভবতি-_ব্রন্মণ উপাদানত্বাভাবে কার্ষ্যে 
ব্যাপ্তসম্তবাৎ, পরিচ্ছিনত্বাপত্তিরপ্যাবশ্কী । তস্য নিমিত্তমাত্রত্বাল্সীকারে কারণবিজ্ঞানেন সর্ববকার্য্য- 
বিজ্ঞানরূপশ্রোতপ্রতিজ্ঞাভঙ্গো দুর্ববারঃ! ন হি নিমিত্তকারণজ্ঞানেন সর্ব্বকার্য্যজ্ঞানসম্ভবঃ, তথাত্বে চ 
কুলালাদিজ্ঞানাদপি মুন্ময়মাত্রস্য জ্ঞানম্গীকার্য্যং দেবানাং প্রিয়ৈঃ, ন তু তদন্তি সর্ব্বামুভববিরোধাৎ । 
“জন্মাগ্তস্য যতঃ” “যতো বা ইমানি ভূতানি” ইত্যাদিশাস্তপ্রামাণ্যাৎ। জগজ্জন্মাগ্ভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণে 
এব ব্রল্গণি শান্ত্রদ্য সমন্বয়প্রতিপাদনাৎ। অন্যথা “যৎ প্রযস্ত্যভিসংবিশস্তি” ইতি লয়শ্রুতের্বাধপ্রসঙ্গাৎ। 
ন হি নিসিত্তকারণে কার্য্যস্য লয়ঃ সম্তবতীতি ভাবঃ। তন্মাৎ চিদচিদ্দিশিষ্টং নিখিলহেয়প্রত্যনীকং 
সার্ধবজ্যাদিসমস্তকল্যাণগুণাকরং শ্রীপুরুষোত্বমাখ্যং পরং ব্রহ্ম বেদান্তপ্রতিপাগ্ভমিতি রাদ্ধান্তঃ ৷ ১৬৫। 

নহ “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম্৮ ইত্যাদিনা সজাতীয়াদিভেদশুন্যত্বশ্রবণাৎ 


জীব-ব্রহ্ষের প্রক্য অসিদ্ধ বলিয়া এবং জীব-ব্রহ্মের ভেদ, তাৎপর্য্যনির্ণায়ক উপক্রমাদি ছয়টি লিজোপেত শ্রুতিবাক্যদ্বার| 
সিদ্ধ বলিয়! ভীব-ত্রন্মের ভেদেই বেদান্তশাস্ত্রের সমন্বয় সিদ্ধ হইয়| থাকে ইহাই ভেদবাদী মাধ্বগণের অভিপ্রায় | 

কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্যের মতানুসারী আচার্যগণ ইহা স্বীকার করেন ন! তাহার! ভেদবাদী 
মাধ্বগণের সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না। ভেদবাদী মাধ্বগণ ব্রঙ্গের জগদুপাদানতা স্বীকার করেন ন! | ব্রহ্ম জগতের 
উপাদান ন! হইলে কাৰ্য্য জগতে ত্রন্ধের ব্যাপ্তি সম্ভাবিত নহে। উপাদানত্প্রযুক্তই ব্রহ্ম কার্য্য জগতের ব্যাপক হইয়া 
থাকেন। ব্রহ্ম অন্থপাদান হইলে ব্রঙ্গের জগদ্ব্যাপকত্ব সিদ্ধ ন! হইয়া ত্রহ্মের পরিচ্ছিত্বাপত্তিই হইবে । মাধ্বমতে 
জগতের নিষিত্তকারপত্বমাত্রই ব্রন্মে স্বীকৃত হইয়! থাকে ব্রহ্ম কেবল নিষিত্তকারণমাত্র হইলে নিমিত্তকারণ ব্রন্গের 
বিজ্ঞানদ্বার! কাধ্য জগতের বিজ্ঞান সম্ভাবিত নহে । অথচ শ্রুতি একবিজ্ঞান অর্থাৎ এক কারণের বিজ্ঞানদ্বারা সমস্ত 
কার্ষ্যের বিজ্ঞান সিদ্ধ হইয়! থাকে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ব্রহ্ম কেবল নিমিত্বকারণ হইলে এই শ্রোতি প্রতিজ্ঞার 
ভঙ্গ অবগ্তই হইবে । নিখিত্তকারণের বিজ্ঞানদ্বারা সমস্ত কার্য্যের বিজ্ঞান সম্ভাবিত নহে। যদি সম্ভাবিত হইত, তবে 
কুম্তকারাদির জ্ঞানদ্বারাও মৃন্ময় কার্য্যমাত্রের জ্ঞান সিদ্ধ হইত; কিন্ত তাহ! হয় না। কুলালাদির জ্ঞানদ্বারা সমস্ত 
মৃন্ময় বস্তুর জ্ঞান সর্বধাহুতববিকুদ্ধ। “্জন্মাদ্যস্ত যত:* এই ব্রহ্মহ্থত্র ও “যতো বা ইমানি ভূতানি” ইত্যাদি শ্রুতি 
হইতে ব্রহ্ম জগজ্জন্মাদির উপাদানকাঁরণ ও নিমিত্তকারণ ইহা জানিতে পার! যায়| ব্রহ্ম জগজ্জন্াদির অভিন্ন 
নিখিত্বোপাদানকারণ। জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ ভিন্ন নহে। প্রদশিত শাস্তরদ্বার। জগতের অভিন্ন 
নিমিভোপাদানকারণ ব্রহ্মেই শাস্ত্রের সমন্বয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্ম যদি কেবল নিমিত্তকারণ হইতেন, তবে 
“যত প্রয়স্তি অভিসংবিশস্তি” এই শ্রুতিদ্বার! প্রদর্শিত ব্রন্মে জগতের লয় অসঙ্গত হইয়া পড়িত। কেবল নিমিত্তকারণে 
কাধ্যের লয় সম্ভাবিত নহে। সুতরাং মাধ্বমতাহ্ুসারী ভেদবাদ অসঙগত | এই জন্য চিদচিদ্বিশিষ্ট, নিখিল হেয়বিরোধী, 
সারবজ্যাদি সমস্ত কল্যাণগুণের আকর ক্রীপুরুবোত্তমন্ধপ পরব্রন্মই বেদাত্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য । আর ইহাই সিদ্ধান্ত | 
এইরূপই বিশিষ্টা্বৈতবাদী আচাৰ্য্যগণ বলিয়া থাকেন। ১৬৫ | 

মাধ্বমত খওনপূর্ব্বক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্ৰদৰ্শন 


ইহাতে অবৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে _“সদেব সোয্যেদমগ্র আসীৎ” “একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌” ইত্যাদি ছান্দোগ্য- 
জতিদারা ব্রহ্ম সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদশৃন্তব্ূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম চিদ্চিদ্িশিষটরূপ 
হইতে পারেন ন । 


৬০০ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


কথমুক্তার্থসিদ্ধিরিতি চেন্ন, তাদৃশস্য জগদ্যাপারাসম্ভবাৎ, মায়াঙ্গীকারেণ চেৎ,কিং তদানীং নিবিবশেষচিস্াতরং 
ব্ৰহ্ম মায়া তিঠতীতি জানাতীতি ন বা? জানাতি চেৎ, জ্ঞানমাত্ৰস্য কথং জ্ঞাতৃত্বম্‌{ ন জানাতীতি চেৎ, 
অদ্রত্বাৎ কথমঙ্গীকরোতি। অপি চ যৎকিঞ্চিৎ শক্তিযোগ্যং মায়াঙ্গীকারানস্তরমত্যুপেয়তে ভবন্তিত্তৎপূর্বব 
মায়াগীকারাহ্গগুণশক্ত্ত্যুপগমে নিবিবশেষত্বহানিঃ ৷ ১৬৬ ৷ 

কিঞ্চ তদানীং কিং মায়াবিলক্ষণং ব্ৰহ্ম উত অবৈলক্ষণ্যেন মায়াত্মকম্‌ ? আন্তে 
বস্তুপরিচ্ছেদপ্রসব্তেঃ ৷ দ্বিতীয়ে অঙ্গীকারবচনং নিরর্থকং “সত্যং জ্ঞানম্‌” ইত্যাদিলক্ষণবাক্যস্য বৈয়্থ্যং 
স্যাৎ। সজ্রাতীয়াদিব্যাবৃত্তর্থং হি লক্ষণং তদন্যানিষ্ঠতনিষ্ঠধৰ্ম্মবত্বং হি নান্যথা ৷ ১৬৭ । 

ন চ শিষ্যোপদেশার্থমধ্যারোপাপবাদন্যায়েনেদযুচ্যতে, অসপ্পভূতায়াং রজ্জৌ সর্পত্বারোপবৎ 
বস্তুনি অবস্তত্বারোপোহধ্যারোপঃ! তত্র বস্তু সচ্চিদানন্দাদ্বিতীয়ং ত্রহ্ম, অজ্ঞানাদিজড়জাতমবস্ত । অজ্ঞানং 


শী 


অধৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ সজাতীয়াদিভেদশন্টব্রন্মের জগ্ধ্যাপার সম্ভাবিত নহে। ইহাতে 
যদি অধবৈতবার্দিগণ বলেন_ ব্রহ্ম সজাতীয়াদি ভেদশৃন্য হইলেও ব্ৰহ্ম মায়ার অঙ্গীকার করিরা জগদ্যাপার করিতে 
পারেন। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে_ ত্রহ্ষের মায়াঙ্গীকারদশাতে নিধ্বিশেষ চিন্মাত্র ব্ৰহ্ম, মায়! আছে ইহা জানিতে 
পারেন কি ন! ? ব্রহ্ম মায়াকে জানিতে পারেন এরূপ বলা যায় না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ম জ্ঞানন্বরূপ; 
জ্ঞান জ্ঞাতা নহে। ব্ৰহ্ম মায়াকে জানিলে ব্রঙ্গের মায়া-জ্াতৃত্বের আপত্তি হইবে। ব্রহ্ম, জ্ঞানন্বর্ূপ ; কিন্তু জ্ঞাত! 
নহেন। আর যদি ব্রহ্ম মায়াকে না জানেন, তবে ব্রহ্মকে অজ্ঞ বলিতে হইবে । অজ্ঞ ব্রহ্ম মায়ার অঙ্গীকার করিবেন 
কিরূপে? আরও কথ! এই যে-_-অদ্বৈতবাদিগণ মায়ার অঙ্গীকারের পরে ব্রন্দের শক্তিমত্তা স্বীকার করেন। ব্রঙ্মের 
এই শক্তিমন্ত| যায়াদীকারের পূর্বে সম্ভাবিত নহে। সুতরাং মায়ার .অন্গীকারের পূর্বে মায়ালীকারের অনুর শক্তি 
্রন্মের নাই বলিয়! ব্রঙ্গ মায়ার অঙ্গীকার করিতে পারেন না| আর যদি মায়ার অদ্ীকারের পূর্বেই অলীকারের 
অনুকূল শক্তি ব্ৰন্দে স্বীকার কর! যায়, তবে ব্রঙ্গের নির্বিশেষত্বের হানি হইবে অর্থাৎ ব্রহ্ম শক্তিমৎ বলিয়া নিব্ৰিশেষ 
হইতে পারিবেন না। ১৬৬। 

আরও কথ| এই যে_ব্রহ্গ কি মায়াবিলক্ষণ ? অথবা ব্রহ্ম মায়া ত্বক অর্থাৎ ব্রন্মের সহিত মায়ার বৈলক্ষণ্য নাই? 
ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষট অস্ত । কারণ ব্রহ্ম যায়াভিন্ন হইলে ব্রন্ধে বস্তপরিচ্ছেদের আপত্তি হইবে । অদ্বৈতবাদিগণ 
ব্ৰহ্মকে ত্রিবিধ পরিচ্ছেদরহিত বলিয়া স্বীকার করেন। ভেদের প্রতিযোগিত্বই বস্তুপরিচ্ছেদ। সুতরাং বর্গের 
অপরিচ্ছিনত্বের হানি হইবে । আর যদ্দি ব্রহ্ম মায়াত্বক হন, তবে ব্রহ্ম মায়ার অঙ্গীকার করিয়া থাকেন এরূপ বলা 
নিতান্তই নিরর্থক এবং “সত্যং জ্ঞানমৃ” ইত্যাদি লক্ষণবাক্যও ব্যর্থই হইয়া পড়িবে । কারণ মায়াত্মক ব্রহ্ম সত্যস্বরপ 
ও জ্ঞানন্বরূপ নহেন। 

আরও কথা এই যে_লক্ষ্য বস্তুতে লক্ষ্যসমানজাতীয় ও লক্ষ্যবিজাতীয় বস্তুর ব্যাবৃত্তিসিদ্ধির জন্য লক্ষণ বলা 
হইয়া থাকে। “দমানাসমানজাতীয়ব্যবচ্ছেদো হি লক্ষণার্থঃ* ইহাই লক্ষণবিদ্গণের উক্তি। প্রদ্শিতরূপ ব্যাবুত্ধি 
লক্ষণের প্রয়োজন। এজন্য লক্ষণমাত্রই লক্ষ্যতিন্ন অলক্ষ্যে থাকিবে না এবং যাবৎলক্ষ্যে থাকিবে। এরূপ না 
হইলে লক্ষণই হইতে পারে না| ব্রন্দের লক্ষণ লক ত্রন্ধে থাকিলে ব্রন্মের সবিশেষত্বাপত্তি হইবে। আর লক্ষ্য বঙ্গে 
. না থাকিলে তাহা লক্ষণই হইবে না । ১৬৭। 
চদার অদ্বৈতবাদিগণ বলেন--শিম্যের উপদেশের জন্তু অধ্যারোপাপবাদস্থায় অবলম্বনপুর্বরক ব্রন্মে লক্ষণের 
কীর্তন ও ব্ৰন্গের নির্বশেষত্ প্রদর্শন কর! হইয়া থাকে। অধ্যারোপদ্বারা লক্ষণ ও অপবাদদ্বারা ব্রহ্মের নির্বিশেষ 


বিশিষ্টা দ্বৈতমত-প্রদর্শনম্‌ ডঃ 


সদসন্ত্যামনির্ববচনীয়ং ব্রিগুণাত্বকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপঞ্চ ; অহমজ্ঞ ইত্যহ্ুভবাৎ। অন্যথা 
নির্ধিবশেষদ্য কারণত্বাসম্তবাদিতি বাচ্যম, তহি এবং জগন্িথ্যাত্ববাদে শিব্যাচার্য্যয়োত্তদুপদিইজ্ঞানস্য চ 
তদন্তর্গতত্বেন শিষ্যার্থং কল্পিতমিত্যপি বক্ত,ং শক্যত্বাৎ কল্পিতাচার্য্যোপদিষ্টেন কল্পিতশিষ্যস্য কা বা 
অর্থনিদ্ধিঃ।  নিরবিবশেষচিম্মাত্রাতিরিক্তং সৰ্ব্বং মিথ্যেতি বদতো মোক্ষার্থশ্রবণাদিপ্রযত্বে। নিক্ষলঃ 
অবিদ্যাকা্ধ্যত্বাৎ, গুক্তিরজতাদৌ রজতাছ্যপাদানপ্রযত্রবৎ, মোক্ষপ্রযত্বো ব্যর্থঃ কল্পিতাচারধ্যায়ত্তজ্ঞানকার্ধ্যত্বাৎ 
স্ুকপ্রহলাদবামদেবাদিপ্রযত্ববৎ। তত্বমস্তাদিবাক্যজন্যজ্ঞানং ন বন্ধনিবর্তকম্‌, অবিগ্ভাকল্লিতবাক্যজন্যত্বাৎ 
স্বয়মবিগ্ভাত্মকত্বাৎ  অবিগ্ভাক প্লিতজ্ঞাত্রাশ্রয়ত্বাৎ কষ্লিতাচার্য্যায়ত্তশ্রবণজন্যত্বাচ্চ, স্থাপ্রবন্ধনিবর্তকবাক্য- 
জন্যজ্ঞানবৎ ইত্যন্ুমানাৎ ৷ ১৬৮। 

ন চ আচার্যতজ-্রানয়োঃ কল্পিতত্বেহপি ব্বপ্নদৃষ্টসিংহভয়েন প্রবোধবৎ জ্ঞানোৎপত্তিসম্ভব 


সিদ্ধ হইয়া থাকে। অসর্পভূত রজ্জুতে সর্পত্বের আরোপের মত বস্তুতে অবস্তত্বের আরোপকে অধ্যারোপ বলে। 
প্রকৃত স্থলে সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্ৰহ্মই বস্তু এবং অজ্ঞানাদি জড়বর্গ অবস্ত। অজ্ঞান সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ 
এজন্য অজ্ঞান অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ অজ্ঞান সৎও নহে এবং অনৎও নহে এবং সদসৎ-রূপও নহে | এজন্ত অভ্ঞানকে 
অনির্ধচনীয় বল! হয়। সদ্বপে বা অসদ্রপে অথবা সদসদ্রূপে নির্ববচনের অযোগ্য বল! হয়। এই অজ্ঞান সত্ব, রঃ ও 
তমঃ__-এই ত্রিগুণাত্বক এবং জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপ। পঅহমজ্ঞ” এইরূপ সাক্ষিপ্রত্যক্ষদ্বারা অজ্ঞানের স্বরূপ সিদ্ধ 
হইয়! থাকে । এতাদৃশ অজ্ঞান স্বীকার ন! করিলে নির্বিশেষ ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সাবিত হইতে পারে না । 
অদ্বৈতবাদ্িগণের এরূপ বলা অসঙগত। কারণ অদ্ৈতবাদ্িগণ ব্রহ্মভিন্ন জগন্মাত্রকেই মিথ্য। বলিয়! স্বীকার 
করায় শিষ্য, আচার্য্য এবং আচার্ষেযোপদিষ্ট জ্ঞান এই সমস্তই মিথ্যা জগতের অন্তর্গত বলিয় মিথ্যা বস্তু! সুতরাং 
মিথ্যা আচার্ষ্যের উপদেশঘ্বারা মিথ্যা শিষ্যের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? নির্বিশেষ চিন্মাত্র হইতে অতিরিক্ত সমস্ত 
বস্তুই মিথ্য-_এরূপ স্বীকার করিলে মোক্ষের ভন্ত বেদাত্তশ্রবণাদিরূপ প্রযত্ব নিক্ষলই হইবে । কারণ বেদাত্তঅবণাদিও 
অবিগ্ভারই কার্ধ্য। স্থতরাং মোক্ষপ্রযত্বও নিক্ষল হইবে । যেমন রজতার্থী পুরুষের মিথ্যা রজতোপাদানপ্রযদ্ব নিক্ষল 
হইয়া থাকে । অদ্বৈতবাদ্িগণের মতে মোক্ষও কল্পিত আচার্ষ্যের অধীন জ্ঞানের কার্য্য। আর তাহাতে এইরূপ 
অনুমান প্রয়োগ হুইবে যে--“মোক্ষার্থশ্রৰণাদিপ্রযত্বো নিক্ষলোহবিদ্ধাকার্ধ্যত্বাৎ শুক্তিরজতাদৌ রজতাদ্যপাদান- 
প্রযত্ববৎ। অদ্বৈতবাদ্িগণের মতে মোক্ষপ্রযত্বের ব্যর্থত্ব সিদ্ধ করিবার জন্ত আরও এইরূপ অনুমান প্রয়োগ কর! 
যাইতে পারে যে_ যোক্ষপ্রযত্ো ব্যর্থ: কল্পিতাচার্য্যায়ত্তজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ শুকপ্রহ্লাদবাযদেবাদিকার্য্যবৎ। ইহার অর্থ 
অদবৈতবাদিগণের মতে যোক্ষসাধক প্রযত্ব ব্যর্থ হইবে ; যেহেতু উক্ত প্রযত্ব কল্পিত আচার্য্যের অধীন জ্ঞানের কার্য্য। 
যাহ! যাহা কল্পিত আচার্ষ্ের অধীন জ্ঞানের কাৰ্য্য, তাহা ব্যর্থ হইয়া থাকে ; যেমন শুক, প্রহলাদাদির প্রযত্র । এইক্সপ-- 
তত্ব্মস্যাদিবাক্যজন্তং জ্ঞানং ন বন্ধনিবর্তকম্, অবিস্তাকল্পিতবাক্যজন্তত্বাৎ স্বয়মবিত্তাত্বকত্বাৎ অবিদ্তা কল্পিতজ্ঞাত্রা- 
শয়ত্বাৎ কল্পিতাচার্য্যায়ত্তশ্রবণঞ্রন্তত্বাচ্চ, স্বাপ্রবন্ধনিবর্তকবাক্যজন্তজ্ঞানবৎ। ইহার অর্থ তত্বমন্তাদি বাক্যভন্ত 


জ্ঞান বন্ধের নিবর্তক হইতে পারে না, যেহেতু উক্ত জ্ঞান অবিদ্যাকল্িত বাক্যঘত্ত, অথবা! যেহেতু উক্ত জ্ঞান স্বয়ং 
অবিদ্যাত্বক, অথবা উক্ত জ্ঞান অবিদ্যাকল্পিত জ্ঞাতাতে আশ্রিত, অথবা উক্ত জ্ঞান কল্পিত আচার্যের আয়ত্ত শ্রবণ 


হইয়! থাকে। প্রদরশিত এই চারিটি হেতুর যে কোনও একটি যে যে স্থানে থাকে, তাহা! বন্ধনিবর্তক হয় না) যেমন 
স্বাপ বন্ধের নিবর্তক বাক্যজন্ত জ্ঞান । ১৬৮। 
৭৬ 
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৬০০ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিব্রম্‌ 


কথমুক্তার্থসিদ্ধিরিতি চেন্ন, তাদৃশস্য জগঘ্ধ্যাপারাসম্ভবাৎ, মায়াঙ্গীকারেণ চেৎ, কিং তদানীং নিবিবশেষ চিমমান্র 
ব্ৰহ্ম মায়া তিঠতীতি জানাতীতি ন বা? জানাতি চেৎ, জ্ঞানমাত্রস্য কথং জ্ঞাতৃত্বম্‌ { ন জানাতীতি চেৎ, 
অন্রন্থাৎ কথমীকরোতি। অপি চ যৎকিঞ্চিৎ শক্তিযোগ্যং মায়াঙ্গীকারানত্তরম্যুপেয়তে ভবসতিতৎপূ্বং 


মায়াজীকারানুগুণশক্ত্যভ্যুপগমে নিব্বিশেষত্বহানিঃ। ১৬৬। 

কিঞ্চ তদানীং কিং মায়াবিলক্ষণং ব্রহ্ম উত অবৈলক্ষণ্যেন 
বন্তপরিচ্ছেদপ্রসক্তেঃ।  দ্বিতীয়ে অঙ্গীকারবচনং নিরর্থকং “সত্যং জ্ঞানম্” ইত্যাদিলক্ষণবাক্যস্য বৈয়র্থ্যং 
স্যাৎ। সঙজাতীয়াদিব্যাবৃত্যর্ঘ, হি লক্ষণং তদন্তানিষ্ঠতন্নিষ্ঠধর্ম্মবত্বং হি নান্থা । ১৬৭। 

ন চ শিষ্যোপদেশার্থমধ্যারোপাপবাদন্যায়েনেদমুচ্যতে, অসর্পভূতায়াং রজ্জৌ সপ্রত্বারোপবৎ 
বস্তুনি অবস্তত্বারোপোহধ্যারোপঃ। তত্র বস্তু সচ্চিদানন্দাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, অজ্ঞানাদিজড়জাতমবস্ত। অজ্ঞানং 


শি 


মায়াত্মকম্‌ ? আছে 


অধৈতবাদদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ সজাতীয়াদিভেদশৃন্ট ব্রন্মের জগদ্বযাপার সভাবিত নহে। ইহাতে 
যদি অদবৈতবাদিগণ বলেন ব্রহ্ম সজাতীয়াদি তেদশূন্ত হইলেও ব্ৰহ্ম মায়ার অঙ্গীকার করিয়া জগন্থ্যাপার করিতে 
পারেন। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে_ ব্রহ্গের মায়া্গীকারদশাতে নিধ্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম, মায়! আছে ইহা জানিতে 
পারেন কিন! ? ব্রহ্ম মায়াকে জানিতে পারেন এরূপ বলা যায় না। কারণ অদ্বৈতবাদ্দিগণের মতে ব্রহ্ম জ্ঞানন্বরূপ; 
জ্ঞান জ্ঞাত! নহে। ব্রহ্ম মায়াকে জানিলে ব্রহ্গের মায়া-জ্ঞাতৃত্বের আপত্তি হইবে। ব্রহ্ম, জ্ঞানন্বরূপ ; কিন্তু জ্ঞাতা 
নহেন। আর যদি ব্রহ্ম মায়াকে না জানেন, তবে ব্রঙ্গকে অজ্ঞ বলিতে হইবে। অন্ত ব্রহ্ম মায়ার অঙ্গীকার করিবেন 
কিরূপে ? আরও কথা এই যে-_অদ্বৈতবাদিগণ মায়ার অঙ্গীকারের পরে ব্রন্দের শক্তিমত্ত! স্বীকার করেন। ব্রঙ্গের 
এই শক্তিমতা মায়াঙ্গীকারের পূর্বে সম্ভাবিত নহে। লুতরাং মায়ার .অদ্দীকারের পূর্বে মায়াদীকারের অনুগ্ুণ শক্তি 
ব্মের নাই বলিয়া ব্রঙ্ম মায়ার অঙ্গীকার করিতে পারেন ন! | আর যদি মারার অন্গীকারের পূর্বেই অঙ্গীকারের 
অনুকূল শক্তি ব্রহ্ে স্বীকার করা৷ যায়, তবে ব্রঙ্গের নি্বিশেষত্বের হানি হইবে অর্থাৎ ব্রহ্ম শক্তিমৎ বলিয়া নিরধিশেষ 
হইতে পারিবেন না। ১৬৬। 
আরও কথ| এই বে-্রন্ধ কি মায়াবিলক্ষণ? অথবা ব্রহ্ম মায়াত্মক অর্থাৎ ব্রঙ্মের সহিত মায়ার বৈলক্ষণ্য নাই? 
: ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্ম মায়াভিন্ন হইলে ব্্গে বস্তপরিচ্ছেদের আপত্তি হইবে । অৈতবাদিগণ 
বহ্ধকে ত্ৰিবিধ পরিচ্ছেদরহিত বলিয়! স্বীকার করেন। ভেদের প্রতিযোগিত্বই বস্তুপরিচ্ছেদ। সুতরাং ব্রন্গের 
অপরিচ্ছিনত্বের হানি হইবে। আর যদি ব্রহ্ম মায়াত্মক হন, তবে ব্রহ্ম মায়ার অঙ্গীকার করিয়! থাকেন এরূপ বল! 
নিতান্তই নিরর্থক এবং “সত্যং জ্ঞানমৃ” ইত্যাদি লক্ষণবাক্যও ব্যর্থই হইয়! পড়িবে। কারণ মায়াত্মক ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ 
ও জ্ঞানস্বরূপ নহেন। 
__ আরও কথা এই যে_লদ্যয বস্তুতে লক্ষ্যদমানজাতীয় ও লক্ষ্যবিজাতীয় বস্তুর ব্যাবৃত্িসিদ্ধির নত লক্ষণ বলা! 
হইয়া থাকে। “মানাসমানজাতীযব্যবচ্ছেদো হি লক্ষণার্থ:” ইহাই লক্ষণবিদ্গণের উক্তি। প্রদর্শিতরূপ ব্যাৰবত্তি 
0 সৰন এত বক্ষদমতিহ লক্ষ্যভি্ন অলক্ষ্যে থাকিবে না এবং বাৰৎলক্ষ্যে থাকিবে। এরূপ না 
১ হইলে লক্গণই হইতে পারে না| ব্রঙ্গের লক্ষণ লক্ষ্য বন্ধে থাকিলে বর্ষের সবিশেষত্বাপত্তি হইবে । আর লক্ষ্য বরন্ছে 
ন! থাকিলে তাহা লক্ষণই হইবে না । ১৬৭। 
9 sl যে অ্বৈতবাদিগণ বলেন-_শিয্যের উপদেশের জন্য অধ্যারোপাপবাদস্থায় অবলম্বনপুর্ব্বক ব্ৰঙ্গে লক্ষণের 
কার্ডন ও ব্ৰন্দের নির্বিশেষত্ব প্রদর্শন কর! হইয়া থাকে। অধ্যারোপদারা লক্ষণ ও অপবাদদ্বার| ব্রহ্দের নির্বিবশেষত্ব 


বিশিষ্টা দ্বৈতমত-প্রদর্শনমূ্‌ ৬০১ 


সদসভ্যামনিরর্বচনীয়ং ত্রিগুণাতমকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপঞ্চ ; অহমজ্ঞ ইত্যনুভবাৎ। অন্যথা 
নির্বিবশেষস্য কারণত্বাসম্ভবাদিতি বাচ্যম, তহি এবং জগন্মিথ্যাত্ববাদে শিষ্যাচার্য্যয়োস্তদুপদিজ্ঞানস্য চ 
তদস্তর্গতত্বেন শিষ্যার্থং কল্পিতমিত্যপি বক্ত,ং শব্যত্বাৎ কল্পিতাচার্য্যোপদিষ্টেন কল্পিতশিষ্যস্য কা বা 
অর্থসিদ্ধিঃ॥ নি্ধিবশেষচিন্মাত্রাতিরিক্তং সর্ব্বং মিথ্যেতি বদতো মোক্ষার্থ্রবণাদিপ্রযত্বো নিক্ষলঃ 
অবিদ্যাকা্ধ্যত্বাৎ, শুক্তিরজতাদৌ রজতাছ্যপাদানপ্রযত্ববৎ, মোক্ষপ্রযত্বো ব্যর্থ কল্পিতাচাৰ্য্যায়ততজ্জানকাৰ্য্যত্বাৎ - 
শুকপ্রহলাদবামদেবাদিপ্রযত্ববৎ ৷ তত্মস্থা দিবাক্যজন্যজ্ঞানং ন বন্ধনিবর্তকম্‌, অবিষ্যাকল্পিতবাক্যজন্যত্বাৎ 
স্বয়মবি্যাত্মকত্বাৎ  অবিগ্ভাকল্পিতজ্ঞাত্রাশ্রয়াৎ কল্পিতাচার্য্যায়ত্ত্রবণজন্যত্বাচ্, স্থাপ্নবন্ধানিবর্তকবাক্য- 
জন্যজ্ঞানবৎ ইত্যন্থমানাৎ। ১৬৮। 


ন চ আচার্্যতজজ্ঞানয়োঃ কল্পিতত্বেইপি স্বপ্নদৃষ্টসিংহভয়েন প্রবোধবৎ জ্ঞানোৎপত্তিসম্তভব 


_ উঠি 
সিদ্ধ হইয়া থাকে। অসর্পভূত রজ্জুতে সর্পত্বের আরোপের মত বস্তুতে অবস্তত্বের আরোপকে অধ্যারোপ বলে | 
প্রকৃত স্থলে সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্ৰহ্মই বস্তু এবং অজ্ঞানাদি জড়বর্গ অবস্ত। অজ্ঞান সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ ; : 
এজন্য অজ্ঞান অনির্ধবচনীয় অর্থাৎ অজ্ঞান সৎও নহে এবং অসখও নহে এবং সদসৎ-রূপও নহে। এজন্ত অভ্ঞানকে ৃ্‌ 
অনির্ধচনীয় বল! হয়। অদ্রপে বা অসদ্রপে অথব! সদসদ্রূপে নির্বচনের অযোগ্য বলা হয়। এই অজ্ঞান সত্ত্ব, রজঃ ও ৃ 
তমঃ__এই ভ্রিগুণাত্বক এবং জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপ। “অহমজ্ঞ” এইরূপ সাক্ষিপ্রত্যক্ষদবারা অজ্ঞানের স্বরূপ সিদ্ধ | 
হইয়| থাকে। এতারদৃশ অজ্ঞান স্বীকার ন! করিলে নির্বশেষ ব্রঙ্গের জগৎকারণত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে ন!। 
অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অধবৈতবাদিগণ ব্রহ্মভিন্ জগন্মাতকেই মিথ্য। বলিয়া স্বীকার 
করায় শিষ্য, আচার্য্য এবং আচার্য্যোপদিষ্ট জ্ঞান এই সমস্তই মিথ্যা জগতের অন্তর্গত বলিয়! মিথ্যা বস্তু । সুতরাং 
মিথ্যা আচার্যের উপদেশদ্বারা মিথ্য! শিষ্যের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? নির্বিশেষ চিন্মাত্র হইতে অতিরিক্ত সমস্ত 
বস্তুই মিথ্যা__এরপ স্বীকার করিলে মোক্ষের জন্য বেদান্তশ্রবণাদিরূপ প্রযত্ নিক্ষলই হইবে । কারণ বেদাস্তশ্রবণাদিও 
অবিগ্ভারই, কার্য্য। স্থতরাং মোক্ষপ্রযত্ুও নিক্ষল হইবে । যেমন রজতার্থী পুরুষের মিথ্যা রজতোপাদানপ্রযত্র নিষ্ফল 
হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদ্িগণের মতে মোক্ষও কল্পিত আচার্য্যের অধীন জ্ঞানের কাধ্য। আর তাহাতে এইরূপ 
অন্থমান প্রয়োগ হইবে যে--“মোক্ষার্থশ্রৰণাদিপ্রযত্রে। নিক্ষলোহবিছাকার্য্যত্বাৎ শুক্তিরজতাদৌ রজতাদ্যুপাদান- 
প্রযত্ববৎ। অদ্বৈতবাদ্বিগণের মতে মোক্ষপ্রযত্বের ব্যর্থত্ব সিদ্ধ করিবার জন্ত আরও এইরূপ অনুমান প্রয়োগ কর! 
যাইতে পারে যে-_মোক্ষপ্রযত্বে! ব্যর্থ: কঙ্গিতাচার্য্যায়ত্ুজ্ঞানকা য্যত্বাৎ শুবপ্রহলাদবামদেবাদিকার্ধ্যবৎ। ইহার অর্থ__ 
অদ্ৈতবাদিগণের মতে মোক্ষসাধক প্রযত্ব ব্যর্থ হইবে ; যেহেতু উক্ত প্রযত্ব কল্পিত আচার্য্যের অধীন জ্ঞানের কার্ষ্য। 
যাহা যাহা কল্পিত আচার্য্যের অধীন জ্ঞানের কার্য, তাহা ব্যর্থ হইয়! থাকে ; যেমন শুক প্রহলাদাদির প্রষত্র। এইরূপ-_ 
তত্বমস্যাদিবাক্যজন্তং জ্ঞানং ন বন্ধনিবর্তকম্‌, অবিদ্যাকল্লিতবাক্যআন্তত্বাৎ স্বয়মবিদ্যাত্বকত্বাৎ অবিদ্ধাকল্লিতজ্ঞাত্রা- 
অরয়ত্বাৎ কল্পিতা চার্য্যায়ত্তশরবণণ্ঞন্তত্বাচ্চ, স্বাপ্নবন্ধনিবর্তকবাক্যজন্তজ্ঞানবৎ। ইহার অর্থ_ তত্মন্তাদি বাক্যজন্ত 
জ্ঞান বন্ধের নিবর্তক হইতে পারে না, যেহেতু উক্ত জ্ঞান অবিদ্যাকল্পিত বাক্যঘন্ত' অথবা যেহেতু উক্ত জ্ঞান স্বয়ং 
অবিদ্যাত্বক, অথবা উক্ত জ্ঞান অবিদ্যাকম্লিত জ্ঞাতাতে আশ্রিত, অথবা উক্ত জ্ঞান কল্পিত আচার্ধ্যের আয়ত্ত শ্রবণজ্ত 
হইয়া! থাকে। প্রদর্শিত এই চারিটি হেতুর যে কোনও একটি যে যে স্থানে থাকে, তাহা বন্ধনিবর্ততক হয় নাঃ যেমন 
স্বান বন্ধের নিৰর্তক বাক্যজন্ত জ্ঞান । ১৬৮ | 7 
৭৬ 


৬০২ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্ম্‌ 


ইতি বাচ্যম্‌, দৃষ্টাত্তবৈষম্যাৎ। তথাহি দৃষ্ান্তে স্বপ্নসিংহরপাসদ্বিষয়কজ্ঞানং Es 
পারমাখিকস্য কারণত্বমূজ্ঞানস্য ভয়ং প্রতি ভয়স্য প্রবোধং প্রতি প্রবুদ্ধস্য দেবদত্তগ্যাপি পারমাথিকত্বং চ। 
ঢু ন দৃষ্টান্তানুপপত্তেঃ ৷ ১৬৯। 
নল রা রর ইন নারায়ণঃ প্রথমো গুরুঃ ব্রহ্মণা ডে ূরণবহ্ধ 
আীপুরুযোত্মমোহঙ্জনেন কল্পিতঃ, কল্পিতা তদ্ুপদিষ্টা সর্ববশান্ত্রময়ী গীতা ইতি ছুঃসিদ্ধান্তোহয়ং পরজামানিি 
কথং ন বিচারণীয়ঃ1 অধৈতৎসিদ্ধান্তনিঠেরপি স্বস্বগুরৌ কল্পিততবস্তাবশ্যস্তাবনীয়ত্বাৎ। SID গুরুরেব 
পরং ব্রহ্ম, গুরুরেব পরা গতিঃ, স হি বিদ্যাতত্বং জানাতি, যচ্ছেষ্ঠং জন্ম তস্মৈ ন ক্রুহেৎ কদাচন” ইত্যাদি- 
শ্রুতিব্যাকোপাৎ ৷ ন চাজ্ঞানদশায়ামুপদেশাদয়ঃ সত্যা এব, জাতে তু জ্ঞানে “তৎ কেন কং ধানে ইতি 
শ্রুতের্ন দৈতদর্শনমিতি বাচ্যমূ, এবমন্বিতীয়াত্মসাক্ষাৎকারনষ্টমূলাজ্ঞানতৎকার্য্যস্য দ্বৈতদৰ্শনপূর্ববকোপদেশা- 


আর বদি অদ্বৈতৰাদিগণ এরূপ বলেন যে__অধ্বৈতমতে আচার্য্য ও তাহার জ্ঞান কল্পিত হইলেও কল্পিত 
‘আচাৰ্য্যের কল্পিত জ্ঞানদারা বন্ধের নিবৃত্তি হইতে পারিবে । যেমন স্বপ্নদৃষ্ট সিংহের ভয়ে পুরুষের প্রবোধ হইয়া থাকে। 
অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত দাষ্টাস্তিকের সমানজাতীয় হয় নাই। 
যেহেতু দৃষ্টান্ত স্বপ্নৃষ্ট সিংহ অসৎ হইলেও এই অসৎ সিংহবিষয়ক জ্ঞানের প্রতি পারমাধিক জদ্রপ দোষ কারণ 
হইয়াছে এবং পারমাধিক জ্ঞানই ভয়ের প্রতি কারণ হইয়াছে। সিংহ অসৎ হইলেও তাহার জ্ঞান অসৎ নহে; 
তাহা! সত্যই বটে, সুতরাং সত্য জ্ঞান হইতে সত্য ভয়ের এবং সত্য ভয় হইতে সত্য প্রবোধের উৎপত্তি হইয়াছে এবং 
বুদ্ধ দেবদত্তেরও সত্যত্ব আছে) কিন্ত দাষটা্তিকে সমস্তই মিথ্যা বলিয়া অদৈতবাদিগণপ্রদর্ণিত দৃষ্টান্ত দাঁটস্তিক 
হইতে বিষম হইয়াছে। ১৬৯। 
আরও কথা এই যে_“নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম”ইত্যারি শ্রুতিসিদ্ধ নারায়ণই প্রথম গুরু বলিয়া! শিষ্য ব্রহ্মাদ্বারা কল্পিত 
হইয়াছেন। গীতার উপদেষ্টা পুর্ণ ্রীপুরুষোত্তম অর্জ্জুনদ্বার! কল্পিত হইয়াছেন এবং পুরুষোত্তমোপদিষ্ঠ সর্বশাস্্রয়ী 
গীতাও কল্সিত। সুতরাং এতাদৃশ দুষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রাজ্জমানী অধৈতবাদিগণ কেন বিচার করেন না? যাহারা অধৈত- 
সিদ্ধান্তনিষ্, তাহাদের মতে তাহাদের নিজ নিজ্র গুরুর কল্পিতত্ব অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে । আর গুরু কল্পিত 
হইলে পগরুরেব পরং ব্রহ্ম ওরুরেব পরা গতিঃ” ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ ঘটিবে। "এই গুরুই বিদ্ধাদ্থার! শিষ্যকে জানিতে 
পারেন” এই শ্রৃতিও বাধিত হইবে। “আচার্য্য হইতে শিষ্বের যে জন্ম হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ” এই শ্রুতির সহিতও বিরোধ 
হইবে। এইরূপ “বি্তাপ্রদ শুরুর প্রতি কখনও দ্রোহ করিবে না” ইত্যাদি শ্রতিরও বিরোধ ঘটিবে। 
ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদ্িগণ এরূপ বলেন যে-_অজ্ঞানদশাতে উপদেশ, গুরু, শাস্ত্র এই সকল সত্য বলিয়া প্রতীত 
হইলেও ততৃজ্ঞানের উদয় হইলে “তৎ কেন কং পদ্ভেং” ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে দৈতদর্শন থাকে না। অদ্বৈতবাদিগণের 
এয়গ বলা অসদত। কারণ তততক্ঞানের উদয়ে ধৈতদর্শনের নিবৃত্তি হইলে অদ্বিতীয় আত্ম-সাক্ষাৎকারবান্‌ গুরুর 
মূলাজান ও তৎকাৰ্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া গুরুর দৈতদর্শন না থাকায় গুরু উপদেশ করিতে পারিবেন না! 
কারণ দ্বেতদর্শনপূর্্বকই উপদেশ হইয়া থাকে। 
__ ইহাতে যদি অস্বৈতবাদিগণ বলেন যে--তত্বজ্ঞানদ্বার! অজ্ঞান ও তৎকাধ্য বাধিত হইলেও বাধিতের অুবৃত্তিপ্রযুকত 
তত শুরুর দৈতর্শন সম্ভাবিত হইবে। আর তাহাতে গুরুর উপদেষ্ত্বও সভভাবিত হইবে। অধৈতবাদিগণের এরূপ 
বলা অসদত। তাহার! যে বাধিতাহুবৃত্তি বলিয়াছেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে-_তত্বজাঁনকালে বাধিতানুবৃতি থাকে 


চু বিশিষ্টাদ্বৈতমত-প্ৰদৰ্শনম্‌ ২৬০৩: 


সম্ভবাৎ। বাধিতানুবৃত্্যা তৎসম্তব ইতি ন বাচ্যম্‌, সম্যগ জ্ঞানসময়ে বাধিতানুবৃত্তিিষ্ঠতি ন বা? 
আগ্তে “জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতম্” ইতি প্রমাণবিরোধাৎ। ন হি রজ্রসাক্ষাৎকারে 
সৰ্পভ্রমানুবৃত্তিদৃ _ইত্যন্থভববিরোধাৎ ৷ ছ্বিতীয়ে সম্যগ জ্ঞানসময়ে দ্বৈতদৰ্শনকৃতোপদেশস্ত 
সুতরামসম্ভবাৎ | ১৭০ । 

কিঞ্চ “নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লবা৷ ত্বৎপ্রসাদান্মযাচ্যুত” ইতি সাক্ষাৎকারেণাজ্ঞানে নষ্টে কথমর্জনস্য 
ঘৈতদর্শনরূপতগবদসুজ্ঞপ্তিঃ তদ্বচনানুগুণকর্তব্যবিষয়িকা ভবিস্তৎকরণীয়প্রতিজ্ঞা, যুদ্ধাদিযু প্রবৃত্তিশ্চ সম্ভব" 
তীতি প্রামাণ্যম। পরমেশ্বরে সর্ব্বখৈব বাধিতানুৰৃত্তিকথ! ছুঃসম্পাদ্যাঃ তন্তাশ্চাজ্ঞানযোগাৎ, তমিবৃত্তি 
সাধ্যত্বাৎ। ভগবতত্ত সার্বজ্্যাদিনা স্বভাবতোইপান্তদৌষত্বেন কথমপ্যসম্তবাৎ “যঃ সৰ্ববজ্ঞঃ স্র্ববিৎ” 
ইত্যাদিক্রুতেঃ। ছিচন্দ্রদর্শনস্তাপি স্বকরণদৌষসপ্ভাবপূরববকানুবৃত্তিতয়া' দৃষ্টাস্তীকরণাসম্তবাচ্চ। অতো 
মিথ্যাত্বেনাপি দ্বৈতদৰ্শনাসম্ভবো ভগবতঃ, অন্যথা “সমস্তদোষরহিতং বিষ্ণাখ্যং পরমং পদম্‌” “শুদ্ধে 
মহাবিভুত্যাখ্যে” ইত্যাদি শান্ত্রবাধাৎ ৷ ১৭১। 

অথ রজ্জৌ সর্পবৎ নির্ধিবশেষে ব্রন্মনি আরোপিতন্ত প্রপঞ্চন্ত কো বা দ্ষ্টা? ব্রনৈবেতি চেৎ, 


_________________________২৯ — — = === 


কি ন! ? যদি থাকে, তবে “জ্ঞানেন চ তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ” ইত্যাদি গীতাবাব্যরূপ প্রমাণের বিরোধ হইবে। 
উক্ত গীতাবাক্যে জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নাশই হইয়া থাকে বল! হইয়াছে। জ্ঞানকালে অজ্ঞানের অন্বৃততি স্বীকার করিলে 
বিরোধই ঘটিবে। রঙ্ছুর সাক্ষাৎকার হইলে সর্পল্রমের অহুবৃতি দেখা যায় না।- সুতরাং বাধিতানুবৃততি অনুভববিরুদ্ধও 
বটে। আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করা! যায়, তবে তত্জ্ানসময়ে বাধিতানুৰৃত্তি থাকে না বলিয়! দ্ৈতদর্শনও হইতে 
পারে না এবং দ্বৈতদর্শনপূর্ববক উপদেশও সুতরাং হইতে পারে না। ১৭০। 

আরও কথ! এই যে--গীতার উপদেশের পরে অর্জুন বলিয়াছেন- “নষ্ট যোহঃ স্বতির্লন্ধা তৃৎপ্রসাদান্য়াচ্যুত' 
অর্থাৎ হে অচ্যুত ! তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে ও স্থৃতি লব্ধ হইয়াছে, এইরূপ তত্বসাক্ষাথকারঘার! 
অর্জুনের অজ্ঞান নষ্ট হইলেও অর্জুনের দ্বৈতদর্শন থাকিল কিরূপে ? বৈতদৰ্শন না থাকিলে ভগবানের অনুজ্ঞা, 
তগবদচনাহৃদারে অৰ্জ্জুনে কর্তব্যবিষয়ক প্রতিজ্ঞ এবং যুদ্ধাদিতে প্রবৃত্তি সভাবিত হইল কিন্ধপে? এই সমস্ত বিষয়ের 
প্রতিপাদক গীতাবাক্যের প্রামাণ্যই বা থাকিল কির্ূপে ? পরমেশ্বরের বাধিতাহুবৃতত সর্বথাই ছুঃসম্পাগ্ভ। বাধিতাহ্‌- 
বৃত্তি অজ্ঞানসম্বন্ধপ্রযুক্ত হইয়া থাকে । অজ্ঞানলেশ ন! থাকিলে বাধিতানুবৃত্তি হইতে পারে না । যাহার অজ্ঞান ছিল, 
তত্বজ্ঞানদ্বার! তাহার অজ্ঞান বাধিত হইলে সেই বাধিত অজ্ঞানেরই অনুবৃত্ি স্বীকার করা হয়। সুতরাং বাধিতাথবৃত্তি 
অজ্ঞাননিবৃত্তি-সাধ্য। ভগবান্‌ সর্বজ্ঞ বলিয়! স্বতাবতঃই তাহাতে অজ্ঞানাদি দোষ নাই। সুতরাং অজ্ঞাননিবৃত্তিসাধ্য 
বাধিতাহ্বৃত্তি ভগবানে কখনই সম্ভব হইতে পারে না। “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ* ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ভগবানের সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ 
হইয়াছে। আর যে অঁদ্বৈতৰাদিগণ হিচন্্রাদিদর্শনরূপ দৃষ্টান্তদ্বারা বাধিতানুবৃত্ি সমর্থন করিয়া! থাকেন, তাহাও অসঙ্গত | 
কারণ দিচন্্রাদিদর্শনের কারণ যে দোষ, সেই দোষের অস্তাবকালেই ড্রিচন্্রাদিদর্শনের অন্ত হইয়া থাকে। সুতরাং 
দ্বিচন্দ্রদর্শন বাধিতানুবৃত্ির দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। তত্ব পুয্মের বাধিতানুবৃত্তিকালে দোষ থাকে না । আর এভন্ত- 
ভগবান্‌ মিথ্যারূপে বৈত্বস্ত দর্শন্‌ করিয়া থাকেন--এরূপ বলাও সঙ্গত নহে | কারণ মিথ্যাত্বর্ষপে দ্বৈতদর্শনেও দোষ. 
অপেক্ষিত বলিয়! সমস্ত দৌষরহিত ভগবানের পক্ষে তাহ! সম্ভাবিত নহে । তগবানে দ্বেতদর্শনোপষোগী দোষ স্বীকার 
ক্রিলে.“সমস্ত দ্রোষরহিত রিষ্ণুই পরম পদ” ইত্যাদি শাস্ত্রের ব্যাঘাত ঘটিবে। ১৭১ ০ 7 


৬০৪ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


জ্ঞানমাত্রন্য কথং অষ্ট তবম্‌? মায়াযোগেনেতি চেৎ, মায়াসম্বন্ধ আগস্তকঃ স্বাভাবিকো বা? 
ব্ৰহ্মণে| বিভুত্বাভাবপ্রসক্তেঃ। দ্বিতীয়শ্চেৎ তহি আগ্রেহপি মায়াশবলমেবেতি সিদ্ধম, অদ্বিতীয়বাক্যন্ত 
বিশিষ্টপরত্বম, সজাতীয়াদিভেদশুন্তত্বহানিশ্চ। ন 'চ শবলত্বেহপি অগ্রে প্রপঞ্চাপ্রতীতিরিতি বাচ্যম 
কারণাভাবাৎ। ইঈক্ষণাভাব এব কারণমিতি চে, তদভাবে কারণং বক্তব্যয্‌ ? ইচ্ছেবেতি চেৎ, তহি 
অগ্রেহপি ইচ্ছাবিশিষ্টমেবেতি সিদ্ধম, অধবৈতহানিশ্চ। অঙ্গীকরণাৎ প্রাকৃ মায়া অস্তি ন বা? নাস্তযঃ 
“অজামেকাম্‌” ইতি শ্রতিবাধাৎ। তৎকার্ধ্যতৃতজীবকর্মাগ্ভভাবেন কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাচ্চ। আছে 
চ কিমাশ্রিতা সা? ব্ৰহ্মাত্ৰিত৷ চেৎ, তহি সৰ্ব্বদা বিশিষ্টস্যৈব ব্ৰহ্মণঃ সিদ্ধিঃ। ১৭২। 

ন চ মায়ায়! অপারমার্থিকত্বাৎ ন দোষ ইতি বাচ্যম্‌, বিকল্লাসহত্বাৎ। অপরমার্থো নাম কিং মিথ্যা 
বা ব্রক্মদমসত্তীকাভাবো বা? নাদ্যঃ অজ্ঞানং ব্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপমিতি স্বসিদ্ধান্তবিরোধাৎ, 


আরও কথা এই যে_ রজ্জুতে সর্পের ন্যায় নিব্বিশেষ ব্রঙ্মে আরোপিত প্রপঞ্চের দ্রষ্টাী কে হইবে? যদি অদ্বৈত- 

বাদিগণ ব্হ্মকেই স্রষ্টা বলেন, জ্ঞানমাত্রত্বরূপ ব্রঙ্গের দ্রষটত্ব সিদ্ধ হইল কিরূপে ? দৃষ্টি ও দ্র এক বস্তু লহে। এতদুত্বরে 

অধৈতবাদিগণ যদি বলেন__জ্ঞানশ্বরূপ ব্রহ্ম মায়ার সন্বন্ধবশতঃ স্রষ্টা হইতে পায়েন। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে_ জ্ঞান- 

স্বরূপ ব্রঙ্গে মায়ার সমন্ধ কি আগন্তক? অথবা স্বাভাবিক ? আগন্তক সম্বন্ধ স্বীকার করিলে ব্রন্গের বিভূত্বাভাবপ্রসঙ্ 

হইবে। আর স্বাভাবিক সঙ স্বীকার করিলে বঙ্গের সর্বদাই মায়াশবলদ্ব সিদ্ধ হইবে। আর তাহাতে স্ষ্টির পূর্বেও 

বন্ধ মায়াশবল বলিয়া “একমেবাদ্বিতীয়ম্* ইত্যাদি শ্রুতি মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই বোধক হইয়! থাকে-_ইহ। স্বীকার করিতে 

 হইবে। আর তাহাতে ব্চ্ছের সজাতীয়বিজাতীয়ন্বগতভেদশূনত্ব যাহ! অবৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, তাহার হানি 

হইবে। আর যদি অদ্বৈতবাদ্বিগণ বলেন-_স্ির পূর্বে ব্রহ্ম যায়াযুক্ত হইলেও স্ষটির পূর্বে প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতে পারে 

না। এতহুত্তরে বক্তব্য এই যে- প্রপঞচের অপ্রতীতিতে কোনও কারণ নাই বলিয়া! সৃষ্টির পূর্বেও প্রপঞ্চের প্রতীতির 

আপত্তি হইবে। ইহাতে যদি অধ্ৈতবাদিগণ বলেন- ত্রম্বের ঈক্ষণাভাবই অপ্রতীতিতে কারণ । ইহাতে জিজ্ঞাস! এই 

যে_ ঈদ্গণাতাবের কারণ কি? যদি বলা যায়_্রন্ধের ইচ্ছাই কারণ। বঙ্গের ইচ্ছাপ্রযুক্তই সৃষ্টির পূর্বে ঈক্ষণ হয় না। 

ইহাতে বক্তব্য এই যে-_এইরূপ বলিলে স্থষ্টির পূর্বেও ইচ্ছাবিশিষ্ট ব্ৰহ্ম স্বীকার করিতে হইবে । আর তাহাতে অদ্বৈত 

সিদ্ধান্তের হানি ঘটিবে। 

আরও কথা এই যে-_অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন-_নির্ধিশেষ ব্রহ্ম মায়া অদীকার করিয়া থাকেন। ইহাতে 

জিজ্ঞাস! এই যে--সায়ার অঙীকারের পূর্বে মায়া ছিল কিনা? অঙ্গীকারের পূর্বে মায়াই যদি ন! থাকে, তবে 

অজামেকামূ* ইত্যাদি তির বাধা ঘটিবে। এই অ্রতিতে মায়াকে অনাদি বলা হইয়াছে, মায়ার জন্ম নাই বলা 
হইয়াছে। অদীকারের পূর্বে মায়া না থাকিয়া অনীকারকালে মায়! থাকিলে মায়ার অনাদিত্ব অসিদ্ধ হইয়!। পড়ে। 


আরও বথা এই যে__অঙ্গীকারের পূর্বে মায়া না থাকিলে মায়ার কাধ্য জীবের কর্ম্মাদিও থাকিতে পারিবে না। 


দুষ্ট ব্যতীতই জীবের সংসার স্বীকার করিলে অক্কতাত্যাগম ও কতনাশের আপত্তি হইবে। আর যদি অঙ্গীকারের 


Ee পূর্বেও মায়! থাকে, তবে কাহাতে আশ্রিত হইয়া মায়া থাকিবে {_ ইহাই জিজ্ঞাসা। এতদুত্তরে অধৈতবাদিগণ যদি 
'বলেন- ব্র্ধে আশ্রিত হইয়াই মায়! থাকিবে। অধৈতবাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। এরূপ বলিলে সর্বদা মায়া. 
বিশিষ্ট ব্ৰহ্মেরই সিদ্ধি হইবে। আর তাহাতে অদ্ৈতসিদ্ধান্তের তঙ্গই হইবে । ১৭২ ৷ 


বিশিষ্টাদৈতমত-প্রদর্শনম্‌ ৬০৫ 


“্ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি?” ইত্যাহ্যক্যা কারণাসত্বে কার্ধ্যাভাবাচ্চ, অসতঃ কারণত্বাসিদ্ধেঃ। ন চ স্থাপ্রশির- 
শ্ছেদনকার্ধ্যং প্রতি স্বাপ্রচৌরস্য কারণত্বদর্শনাৎ নোক্তদোষ ইতি বাচ্যমূ, “বৈধর্ম্যযাচ্চন ্বপরাদিবং” ইতি সূত্রে 
্বপ্রজাগরিতয়োঃ বৈধর্ম্ম্যোক্তেঃ, জাগ্রংস্থষ্টেঃ স্বাথসাদৃশ্ঠাসম্ভবাৎ। তথা চ “সত্বাচ্চাবরস্য” ইতি সূত্রে 
যথা কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্বং ন ব্যভিচরতি, তথ! কার্য্যমগীতি কার্য্যস্য সত্যত্বপ্রতিপাদনাৎ। 
অন্যথা “অসত্যম প্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরমূ” ইত্যান্ুরসিদ্ান্তপ্রসঙ্গাৎ। “গৌরনা্তস্তবতী” “বিকার- 
জননীমজা্» পঅষ্টরূপামজাং ঞ্ুবাম্‌” *প্রকৃতিং পুরুষঞ্ধেব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি” ইত্যাদিশাস্ত্রবিরোধাচ্চ ৷ 
ন হি মিথ্যাভৃতপদার্থঃ অক্ষরত্ব-প্রবত্ধাদিশবৈঃ ব্যপদিশ্যতে। ১৭৩ । 

দ্বিতীয়ঃ পক্ষ ইষ্টাপন্নঃ, অন্মাভিরপি মায়ায়াঃ কোটস্থসত্তানভ্যুপগমাৎ্, পরিণামাদিবিকারবত্বাচ্চ। 
অতএবানৃতাদিপদৈরুপচর্য্যতে । তৎকার্য্যমপি অনিত্যত্বাবির্ভাবতিরোভাবাদিনা স্বপ্নীদিদৃষ্ঠাস্তৈরুপচর্য্যতে 
বিরাগার্দিজননার্থম। ন হি উৎপত্তিবিনাশযোগো মিথ্যাত্বে নিয়ামকম, কিন্ত অনিত্যত্বে এব, “আন্তবস্ত 
ইমে দেহাঃ” “আদ্যন্তবস্তঃ কৌন্তেয়” “আগমাপায়িনোহনিত্যাঃ” “অনিত্যমন্্খং লোকম” ইত্যাদিন! 


করিলেই অদৈতসিদ্ধান্তের তঙ্গের আপত্তি হইতে পারে। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে-_-অপরমার্থ বস্তুটি কি? যাহ! মিথ্যা, 

"তাহাই কি অপরমার্থ? অথবা যাহাতে ব্রন্মের সমানসতা নাই, তাহাই অপরমার্থ? ইহার প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে; 
কারণ অদ্বৈতবাদ্দিগণ অজ্ঞানকে ব্রিগুণাত্মক, জ্ঞানবিরোধী ও ভাবরূপ বলিয়াছেন; কিন্তু অজ্ঞানকে মিথ্যা বলেন নাই । 
সুতরাং অপরযার্থ বস্তুকে মিথ্যা বলিলে অধ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তবিরোধ ঘটিবে। এই অপরমার্থ মায়! বা অজ্ঞানকে 
মিথ্যা স্বীকার করিলে মরিথ্য! বস্তুর কার্য্যজনকত্ব সভাবিত নহে বলিয়া পময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে 
সচরাচরম্” ইত্যাদি গীতান্বতিতে যে প্রকৃতির আগৎকারণতা বলা হইয়াছে, তাহা অস্ত 
হইবে) যেহেতু মিথ্য! বস্তু কারণ হইতে পারে নাঁ। প্রকৃতি মিথ্যা হইলে তাহা হইতে জগজ্রপ কার্য্যের 
উৎপত্তি হইতে পারিত না। মিথ্য! বস্তু অসৎ; অসতের কারণত্ব অসিদ্ধ। যদি বল! যায়_মিথ্য! বস্তুর কারণত্ব 
অসিদ্ধ নহে. কারণ স্বাগ্ন চোরঘারা স্বপ্ন শিরশ্ছেদরূপ কার্য্য উৎপন্নই হইয়া থাকে। অধৈতবাদিগণের এরূপ বল! 
অসঙ্গত। কারণ “বৈধর্ম্যাচ্চ ন হ্বপ্াদিবং এই স্থত্রে স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থার বৈধন্থ্য বলা হইয়াছে । জাগ্রথ- 
সষ্টিতে স্বাগ্ন সাদৃণ্ত নাই। সুতরাং “সত্বাচ্চাবরন্ত'' এই সুত্রে বলা হইয়াছে যে_-যেমন কারণ ব্রহ্ম তিন কালেই 
অত্র ব্যভিচার করে না, অর্থাৎ কারণ ব্রহ্ম তিন কালেই সৎ, এইরূপ কার্ধ্যও সত্বের ব্যভিচার করে না বলিয়া সৎই 
বটে। উক্ত সত্রে শাস্করভাম্যে কার্য্ের সত্ব প্রতিপাদন কঃ! হইয়াছে। জাগ্রৎস্থষ্টিকে স্বাপ্র সষ্টি সদৃশ স্বীকার করিলে 
্রদর্মিত স্থত্র ওভাম্ম বিরুদ্ধ হইবে। যাহার! জাগ্রৎ-স্থষ্টিকে মিথ্যা স্বীকার করেন, তাহাদের আন্গরসিদ্ধান্তে প্রবেশ 
করিতে হইবে। “অসত্যমপ্রতি্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরমূ”” ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্‌ জগতের মিথ্যত্ববাদকে আসুর- 
সিদ্ধান্ত বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছেন । আর “গৌরনাদ্যস্তবতী” ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং “বিকারজননীমজাম্‌* পঅষ্টরূপামজাং 
ফরবাম্” *প্রকতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি”' ইত্যাদি শাস্ত্রের বিরোধ ঘটবে । - প্রদশিত শাস্ত্রে জগতপ্রকৃতির 
অক্ষরত্ব গরবন্ধাদি নির্দেশ করা হইয়াছে । জগৎপ্রকৃতি মিথ্যাভূত হইলে এরূপ নির্দেশ করা! বাইত না| ১৭৩। 


আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করা যায় অর্থাৎ মায়! বা প্রকৃতি ব্রন্মের সমানসত্তাক নহে বলিয়া! স্বীকার ২ 


করা যায়, আর এজন্তই তাহাকে অপরমার্থ বলা যায়, তবে এই পক্ষ আমাদের ইষ্টই বটে। আমরাও মায়ার, কুটস্থ 
সত! স্বীকার করি না। মায়! পরিপামাদি বিকারবিশিষ্ট । পরিণামাদি বিকার আছে বলিয়াই মায়াতে অন্ত, মিথ্যা, 


তি অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্জম্‌ 


অনিত্যতস্যৈৰ গানাৎ। কিঞ্চ “একমেবাদ্ধিতীয়ম” ইতি শ্রুতিরপি বস্তন্তরবিশিষ্টস্যৈব অদ্বিতীয়তবমাহ্‌। 
অ্রত্যর্থস্ত _ইদং বিতক্তনামরূপং বছত্বাবস্থং জগৎ প্রাগেকমেবাবিভক্তনামরপতয়া একাবস্থাপন্নমেবাদ্বিতীয়ম, 
আধারাস্তরশৃন্তঞ্চ সদেবাসীদিতি মূলমনাধারমিত্যাদিন| একাধ্যাৎ। সচ্ছন্দঃ অসৎকাৰ্ষ্যব্যাবৃত্তযর্থট । এব- 
কারেণ বহুস্যামিতি সৃজ্যমানকার্য্যবহুত্বাবস্থা ব্যপদিশ্যতে ৷ সর্ব্বাসাং কারণবাচকশ্রুভীনামেকবাক্যা্থ্বাবশ্য- 
স্তাবাৎ ৷ তত্র “বিষ্ণুস্তদাসীৎ হরিরেব নিফল$” “একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্ৰহ্মা নেশানঃ” “কিং তদাসীৎ 
নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীং* “মুলমনাধারম” “ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে” ইত্যনুসারাৎ “তদ্ধেদং তহি অব্যাকৃত- 
মাসীৎ তন্গামরপাত্যাংব্যাক্রিয়তে” ইতি নামরূপব্যা করণমাত্রশ্রবণাৎ চায়মেব শ্রত্যর্থঃ। অন্যথা পরম্পর- 
ব্যাধাতপ্রসঙ্গাৎ। বারাহে চ_“ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ববং প্রতিষ্ঠিতমূ ৷ ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি 
তদ্ত্ৰহ্মা্বয়মস্ম্যহম, !” ভারতে চ-_“বন্ধাদিযু প্রলীনেষু নষ্টে লোকে চরাচরে। অভূতসংগ্লবে প্রাপ্তে 
প্রলীনে প্রকৃত মহান্‌ ॥ একস্তিষ্ঠতি সর্ববাত্মা স তু নারায়ণঃ প্রভুঃ।” ইত্যাদিন্মৃতেশ্চ। তদানীং সুক্ম- 


প্রভৃতি পদের ওপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই পরিণামী মায়ার কার্য্যও অনিত্য এবং আবির্ভাব-তিরোভাবযুজ 
বলিয়া এই কার্য্যকে স্বপ্নসূশ বল! হইয়া থাকে! মায়াতে অনৃত পদের এবং মায়াকার্ষ্যে ম্বগ্নরপতার যে উপচার 
করা! হয়, তাহা বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্তই কর! হয়। মায়াকার্য্যের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে বলিয়া মায়াকার্ধ্যের 
মিথ্যাত্ সিদ্ধ হয় না| উৎপত্তি ও বিনাশ মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য নহে ; কিন্তু উৎপত্তি ও বিনাশদ্বারা অনিত্যত্বই সিদ্ধ 
হইয়া থাকে । “অস্তবস্ত ইমে দেহাঃ’” “আদ্যস্তবস্তঃ কৌন্তেয়’ “আগমাপায়িনোহনিত্যাঃ’’ “অনিত্যমন্থুখং লোকম্‌” 
ইত্যাদি গীতাবাক্যদঘার! অনিত্যত্বই প্রতিপাদন করা হইয়াছে, কিন্ত মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন কর! হয় নাই। 
আরও কথ! এই যে__“একমেবাদ্ধিতীয়ম্” এই শ্রুতিও বন্ধস্তরবিশিষ্ট ব্রচ্মেরই অদ্বিতীয়দ্ব প্রতিপাদন করিয়া 
থাকে। শ্রুতির অর্থ এই যে_ এই পরিদৃশ্ঠমান বিভক্ত নামরূপযুক্ত বহত্বাবস্থ জগৎ উৎপত্তির পূর্কো এক অর্থাৎ 
অবিভক্ত নামরূপ বলিয়! একাবস্থাপন্নই ছিল এবং তাহা অদ্বিতীয় অর্থাৎ আধারাস্তরশূন্ত সৎস্বরূপ ছিল। “্মূলমনাধারম্‌” 
ইত্যাদি উক্তির সহিত একার্থতাপ্রযুক্ত অদ্বিতীয় শ্রুতিরও প্রদরশিতরূপ অর্থ ই হইবে। প্সদেব সৌম্যে্মগ্র আসীৎ” 
এই শ্রুতিতে সচ্ছন্দ অসৎ কার্ধ্যেরব্যাবৃততির জন্তু প্রযুক্ত হইয়াছে। উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য অসৎ নহে ; কিন্ত সৎ। 
আর *এব*কারদ্বারা “বহুন্তাম্‌” এই শ্রতিৰোধিত হুক্ষ্যমাণ কাৰ্য্যের বহুত্বাবস্থা উক্ত হইয়াছে। কারণবাচক' সমস্ত 
শ্রুতির একবাক্যত! সম্পাদন অব্য অপেক্ষিত বলিয়া *বিষ্ণুন্তরাসীৎ হরিরেব নিষ্কলঃ” “একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ” 
“ন ব্রহ্ম! নেশানঃ” “কিং তদাসীন্লৈবেহ কিঞ্চনাগ্ত আসীৎ* “যূলমনাধারম্‌* “ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে” ইত্যাদি শ্রুতি 
অন্সারে অদ্বিতীয় শ্রুতির প্রদর্শিত অর্থ ই বুঝিতে হইবে “তদ্ধেদং তি অব্যাক্বমাসীৎ তন্নামক্ূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে 
হি কিছ কৰ কালো উৎ্পতি বল ন! 
জি ee টে টা টা রি বন পরস্পর বিরোধ ঘটিবে। বরাহপুরাণেও বল! হইয়াছে 
Rc তি হাতত বলা ডে নর পা সাতে 
A হু যেঁ_“ব্ৰহ্ধাদি প্রলীন হইলে চরাচর লোক নষ্ট হইলে প্রলয়কাল 


প্রলয়কালে হুন্ম চিদচিদ্বিশিষ্ট ব্রহ্ম থাকেন বলিয়া. “সদেব সৌম্যেদম্‌” এই শ্রতিরও « শিষ্ট ব্রন 
লেন" এই বিশিষ্ট রই অদ্বিতীয় অর্থ যুষিতে হইবে চু ্ সি রি iE হও 


বিশিষ্টাদ্বৈতমত-প্রদর্শনমূ ভর 
চিদচিদ্বিশিষ্টং ব্ৰহ্ম আসীদিতি বিশিষ্টস্যৈৰাদ্বিতীয়ত্বং সিদ্ধম্‌ ৷ অন্যথা জীবাভাবে কৃতনাশাদিপ্ৰসঙ্গাৎ ৷ 
কর্ম্মাভাবে বিষমস্ষ্ট্যসিদ্ধেশ্চ । “নাত্মাঞ্রতেঃ” “ন জায়তে ভ্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ» “ন কর্ম্মাবিভাগা্িতি 
চেয়ানাদিত্বাৎ” ইতি শাস্ত্রাৎ। ১৭৪ । ও 
ন চ “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাঁণি” ইতি শ্রুত্যা ব্রহ্মণ এব জীবভাবাপত্তি- 
বিধানাৎ অভেদ এব জীবত্রহ্মণোরঙ্গীকার্য্য ইতি বাচ্যম্‌, বিকল্লাসহত্বাৎ । সক্কপ্পূরর্বকং জীবভবনং নিধিবশেষ- 
স্তাভিপ্রেতম্‌, উপহিতত্ত বা? নাগিঃ, তন্য সঙ্বম্নশৃন্যত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, শুদ্ধসত্বোপাধিকম্ত মলিনসত্বো- 
পাধিকঃ সংসারী স্যামিতি সম্কল্লো ন যুজ্যতে । ন হি অনুন্মত্তঃ স্বস্যানর্থং সন্বল্পয়তি। কিঞ্চ সঙ্কল্পেহপি 
উপহিতঃ স্বোপাধিপরিত্য।গেন অন্যথাভবনে যদি ঈশ্বরঃ, তহি নির্ধ্বিশেষ এব কিং নস্যাৎ । ন চ বিদ্ধো- 
পাধিবিশিষ্টস্যৈবাধিকত্বং সম্ভবতি, বিষ্তাবিদ্যয়োঃ সাক্র্য্যাপত্তেঃ। তয়োরত্যস্তবিরোধেন সামানাধিকরণ্যা- 


আর অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ স্বীকার ন! করিয়া যদি “স্থষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমাত্রই ছিলেন* 
এইরূপ বলেন, তবে স্থষ্টির পূর্বাকালে জীব ছিল না ইহাই স্বীকার করিতে হইবে এবং জীবের কর্ম্মও ছিল না বলিতে 
হইবে। আর স্থষ্টকালে জীব ও তাহার কর্মের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে কৃতনাশ ও অক্কতা- 
ভ্যাগমের প্রসঙ্গ হইবে এবং কর্ম না থাকিলে বিষমস্থষ্টিও অহ্থপপন্ন হইবে । আর তাহাতে “না! শ্রতেঃ” এই 
্রন্হুত্র, “ন জায়তে ত্ৰিয়তে ব! বিপশ্চিৎ” এই শ্রুতি, “ন কর্মাবিভাগাৎ ইতি চেন্নানাদিত্বাৎ” এই ব্ৰহ্মস্তত্ৰও অনুপপত্ন 
হইবে। প্রথম সুত্র ও শ্রতিদ্বারা জীবের নিত্যত্ব প্রতিপাদন কর! হইয়াছে এবং দ্বিতীয় স্থত্রদ্বার! প্রলয়দশাতে জীবের 
কর্ম্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ১৭৪। 

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন-_-“অনেন জীবেন আত্মনান্থপ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরবাণি” এই ছান্বোগ্য 
শ্রতিদ্বার৷ ব্রন্মেরই জীবভাবপ্রাপ্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। এজন্য জীব ও ব্রন্মের অভেদই স্বীকার করিতে হইবে। 
অদ্বৈতবা'দিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে__নিব্িশেষ ত্রহ্মই কি সঙ্ল্লপূর্ববক ভীবভাব 
প্রাপ্ত হন?” অথব। উপহিত ব্ৰহ্ম সঙ্কল্পপূৰ্বাক জীৰভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? ইহার প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে; 
কারণ নিধ্বিশেষ ব্রন্ম সঙ্কল্পরহিত। আর দ্বিতীয় পক্ষটও সঙ্গত নহে ; কারণ উপহিত ব্রহ্ম শুদ্ধসন্বোপাধিক ; 
শুদ্ধ সত্তবোপাধিক ব্র্ষের “মলিনসত্বোপাধিক সংসারী জীব হইব” এইরূপ সঙ্কল্পই হইতে পারে ন!। কোনও অনুন্মত্ত 
সুস্থচিত্ত পুরুষ কখনও নিজের অনর্থের সঙ্কল্প করে না। 

আরও কথা এই যে--উপহিত ব্র্গের সঙ্কল্পে উপহিত ব্রহ্ম নিজের উপাধি পরিত্যাগ করিয়া অন্তথাভাবপ্রাপ্তিতে 
যদি সমর্থ হন, তবে উপহিত ব্ৰহ্ম ন! বলিয়া নিধ্বিশেষ ব্ৰন্ধ বলিলেই বা আপত্তি কি? শুদ্বসত্ত্বোপাধিক ব্রহ্গকে 
বিদ্োপাধিবিশিষ্ট বলা হয় এবং মলিনসত্ত্োপাধিক জীবকে অবিগ্কোপাধিক বলা হয়। এই বিদ্বোপাধিবিশিষ্ট ব্ৰহ্থই 
যদি অবিদ্যোপাধিবিশিষ্ট হন, তবে বিন্ধাই অবিদ্যা হয় ইহাই বলিতে হইবে । আর তাহাতে বিস্ধা ও অবিদ্ধার 
সাক্কর্যযাপত্তি হইবে এবং বিছ্োপাধিবিশিষ্ট ব্রন্মের অবিদ্যোপাধিক জীব হইতে আধিক্যও থাকিবে না। বিদ্ধা ও 
অবিদ্ধা। অত্যন্ত বিরুদ্ধ বলিয়া বিগ্যোপহিত ব্রন্মের সহিত অবিষ্তোপহিত জীবের সামানাবিকরণ্য অর্থাৎ অভেদ টু 
প্রতিপাদন অত্যন্ত অসম্ভব। সর্বজ্ঞই সংসারী ইহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ বলিয়া ইহা! কখনও হইতে গারে না । 5 

আরও কথা এই যে_“অস্তঃ প্রবিষ্ট শান্তা জনানাম্* এই শ্রতিত্বারা ঈশ্বরকে জীবের শান্তা বলা হইয়াছে। 
ঈশ্বর জীবাভিন্ন হইলে ঈশ্বর নিজেই নিজের শাস্তা-_এইরূপ অর্থ হইবে ; কিন্তু এইরূপ অর্থ অত্যন্ত অসভব। যেমন 


ু ৬০৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্ম্‌ 


সম্ভবশ্, সৰ্ববজ্ঞঃ সংসারীতি মহদ্বিরোধাৎ ৷ কিঞ্চ “অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাম্‌ 
শীস্তা ইত্যসম্ভবঃ, অগ্নিরাত্মানং দহতীতিবৎ ৷ ১৭৫। 
কিঞ্চ স্বম্মাদভিন্নং জীবং জগৎকারণং ব্রহ্ম জানাতি নবা? নাগ ৃ 
জানতন্তত্বিতাকরণীসম্ভবাৎ। কিঞচ ব্রন্মণো জীবত্বে স্বেনৈব স্বাজ্ঞাননিবৃত্তা তস্যেব মোক্ষ্যমাণত্বাৎ, 
তত্তদবিদ্যাকল্লিতানাং মোক্ষার্থংশ্রবণাদিপ্রযত্বোপদেশো ব্যর্থ; এবাবিদ্ধাকাধ্যদ্বা, শুক্তিরজতাদৌ রজতান্ঠা- 


পাদনপ্রযত্ববৎ ৷ ১৭৬। 5 নর 
কিঞ্চ ঈক্ষণবহুতবননক্বললাৎ প্রাক্‌ জীবাঃ সন্তি ন বা? নাস্ত্যঃ, কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ, অঙো 


হোক!” “ভুক্তভোগামজোহন্যঃ” “অজে৷ নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে” ইত্যাদিশাস্তব্যাকোপাচ্চ। 
না, তৰি জীববিশিষ্টন্ত এবাত্যুপগমাৎ। তহি কথং তত্্মস্তাদিন| তদৈক্যোপদেশ ইতি চেয়, শাস্ত্রে উভয়থা 


ইত্যনেন স্বস্য স্বয়মের 


£, স্বস্মাদভিন্নস্ত ছুঃখং ব্বছুঃখমেবেতি 


অগ্নি আত্মাকে দ্ধ করে এরূপ হইতে পারে ন! অর্থাৎ এক বস্তুই দাহা ও দাহক হয় না, এইরূপ এক বস্তু শাস্ত 
ও শাসক হয় না । ১৭৫। 
আরও কথা এই যে-জীব ব্রঙ্গের সহিত অভিন্ন হইলে নিজের সহিত অভিন্ন জীবকে ব্রহ্ম জানেন কি না? জানেন 
এইরূপ বল! যায় ন | কারণ নিজের সহিত অভিন্ন জীবের দুঃখ নিজেরই দুঃখ, এইরূপ জানিয়াও জীবের হিতের 
'অকরণ অসম্ভব। হিতকরণে সমর্থ পুরুষ নিজের অহিত করে না। আর তাহাতে জীবের দুঃখবহুল সংসারই হইতে 
পারে না। ১ 
আরও কথা এই যে-ব্রঙ্গই যদি জীব হয়, তবে ব্রহ্ম নিজেই নিজের অজ্ঞাননিবৃত্তিদ্বার। মোক্ষলাভ করিয়া 
থাকেন ইহাই বলিতে হইবে। অধৈতবাদিগণ যে বলেন-_ জীব ব্রহ্গরূপ হইলেও অবিগ্যাদ্বারা কল্পিত ভেদ আছে 
বলিয়! প্রদর্শিত দোষ হইবে না| এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ অবিদ্ধাকল্পিত মিথ্যা জীবের মোক্ষের জন্তু অবণাদি 
প্রযত্বের উপদেশ ব্যর্থই হইয়া যাইবে । কারণ অবিদ্ভাকল্পিত জীব মিথ্যা ; এই মিথ্যা বস্তুকে উপদেশ করিলেও মিথ্যা 
জীব শ্রবণাদি প্রযত্ব সম্পাদন করিতে পারিবে না । যেমন মিথ্যা শুক্তিরজত রজতভাবপ্রাপ্থির জন্য প্রত করিতে 
পারে না। ১৭৬। 
আরও কথা এই যে_ ব্র্ষের ঈক্ষণ ও বহুভবনরূপ সঙ্কল্পের পূর্বের জীবসমূহ ছিল কি না? তখন জীবসমূহ যদি না 
থাকিত, তবে জীবের সংসারই হইতে পারিত না । জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে কৃতনাশপ্রসঙ্গ ও অকৃতাভ্যাগম- 
প্রদ্নরূপ দোষদ্বয় হইবে। আর তাহাতে “অজো| হেকে| ভুষমাণোহ্হূশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগাঁমজোহন্তঃ 
“অজ নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ ন হন্যতে হন্তমানে শরীরে” ইত্যাদি শাস্ত্রের বিরোধ ঘটিবে। আর যদি ব্রহ্ধের 
ঈক্ষণ ও বহতবনরূপ সঙ্কল্পের পূর্বে জীব ছিল স্বীকার করা যায়, তবে ত জীববিশিষ্ট ব্রহ্ম ই ছিল বলিয়া! স্বীকার করিতে 
হইল। 
র্‌ ইহাতে অধৈতবাদিগণ বলেন যে__-জীব ও ব্ৰহ্ম যদি ভিন্ন হয়, তবে তত্বমস্তাদি বাক্যদ্বারা জীব ও ব্রনের ব্রীক্য 
উপদেশ হইল কিরূপে? এতদুত্তরে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বলেন যেঁশাস্তরে জীব ও ত্র্গের ভেদ ও অভেদ এই উভয়রপ 
উপদেশই দেখা যায়। অষ্ট তব হুজ্যতব, নিয়ন তব নিয়ম্যত্ব, সর্বজত্ব অলজত্ব এবং স্বাতন্ত্য ও পরাধীনত্বাদিদ্বারা জীব ও 
তিনের তেদ আছে। ব্ৰহ্ম অঙ্টা, নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ ও স্বতন্ত্র এবং জীব স্জ্য) নিয়ম্য, অল্গজ্ঞ ও পরাধীন! এজন্ত জীব 
নর ভেদ আছে এবং তত্বমন্তাদি বাক্যঘারা জীব ও ব্রম্বের অভেদও প্রতিপাদিত হইয়াছে। জীব ও বর্গের ভে 


বিশিষ্টাদৈতমত-প্রদর্শনম্‌ ৬০৯. 


ব্যপদেশো দৃশ্যাতে। তত্র অষ্ট তব-সুজ্যত্ব-নিয়স্ত ত্ব-নিয়ম্যত্-সর্ব্বজ্ঞত্বাল্জ্ঞত্ব-ব্বাতন্ত্য-পরাধীনত্বাদিন। ভেদঃ, 
তত্বমস্তাদিনা চাভেদ্‌ঃ ৷ তরোমুখ্যত্সিদ্ধয়ে ব্ৰন্মণোহংশ ইত্যভ্যুপগন্তব্যঃ “অংশে! নানা” ইতি শুত্রাৎ, 
«মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” ইতি ভগবদৃবচনাচ্চ ৷ ১৭৭ । 

ন চ একবস্ত্রেকদেশবাচকঃ অংশশব্দঃ, ব্রহ্মণো নিরবয়বত্বেন ত্বয়াপি নিরংশত্বমেব এষ্টব্যম্ঠ অন্যথা 
অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ, তদ্গতদোষাণাং ব্রহ্মণ্যেব প্রাপ্তিপ্রসঙ্গাচ্চ ইতি বাচ্যমৃ, বিশেষণরূপাংশাভ্যুপগমাৎ। 
ঘথা__গবাশ্বগতশুক্ুকৃষ্ণাদীনাং গোত্বাদিবিশিষ্টানাং গোত্বাদিবিশেষণানি অংশাঃ, যথা বা দেহিনো! মনুয্যাদি- 
দেহঃ অংশঃ, তদ্দেকবন্ত্বেকদেশত্বং হি অংশত্বম্‌, বিশিষ্টন্য একবস্তনে| বিশেষণমংশ এব ৷ তথাচ-_বিবেচকাঃ 
বিশিষ্টে বস্তুনি বিশেষণাংশোইয়ং বিশেষ্তাংশোইয়মিতি ব্যপদিশস্তি। বিশেষণবিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বেহপি 
স্বভাববৈলক্ষণ্যং দৃশ্যাতে। এবং জীবপরয়োবিশেষণবিশেষ্যয়োঃ অংশাংশিত্বং স্বভাবভেদশ্চোপপদ্ধতে । এবং 
তয়োর্বেলক্ষণ্যত্বভাবপরা ভেদশ্রুতয়ঃ। পৃথক্সিদ্ধ্যনরহঁবিশেষণানাং বিশেষ্যপর্যযন্তমাশ্রিত্যাভেদশ্তয়ঃ 
প্রবর্তস্তের ইতি রাদ্ধান্তঃ। তত্বমস্তাদি শব্দানাং জীবশরীরকব্রক্মবাঁচকত্বেন একার্থাভিধাযিত্বাৎ 
মুখ্যার্ঘত্বমেব ৷ ১৭৮। | 


ও অভেদ উভয়ই শন্্রসিদ্ধ বলিয়া শান্্রসিদ্ধ ভেদ ও অতেদের অবিরোধ উপপাদনের জন্য ভীব ব্রহ্মের অংশ ইহাই 
স্বীকার করিতে হইবে। “অংশো নানাব্যপদেশাৎ” ইত্যাদি সুত্রদ্বারা এবং “মমৈবাংশে! জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" 
এই গীতাবাক্যদ্বার! জীব ব্রন্মের অংশ ইহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১৭৭। 
ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ আপত্তি করেন যেঁ-জীব ব্রন্মের অংশ হইতে পারে না। কারণ “অংশ"শব্দ বস্তুর 
একদেশবাচক | ব্ৰহ্ম নিরবয়ব বলিয়া ব্রহ্ম যে নিরংশ ইহ! বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীকেও স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্ম 
সাং বস্তু হইলে ব্রঙ্মের অনিত্যত্বাপত্তি হইবে। জীব ব্রন্ধের অংশ হইলে অংশ জীবগত দোষদ্বারা অংশী ব্রহ্মও 
দুষ্ট হইয়! পড়িবেন অর্থাৎ ব্রঙ্গেও জীবগত দোষের প্রান্তিপ্রসঙ্গ হইবে। 5 
অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! সঙ্গত নহে। কারণ জীব ব্রন্মের অংশ হইলেও জীব ব্রঙ্গের একদেশ নহে। টু 
একদেশ অভিপ্রায়ে জীবকে ব্রহ্গের অংশ বল! হয় নাই; কিন্তু বিশেষণ অভিপ্রায়েই জীবকে ব্রঙ্গের অংশ বলা 
হইয়াছে। যেমন গোত্বাদিবিশিষ্ট ধর্মীর গোত্বাদি বিশেষণ উক্ত ধনীর অংশ বলা হয়, যেমন গো! অশ্ব প্রভৃতির শুরু 
নীলাদি বিশেষণকে গবাশ্বাদির অংশ বল! হয়, এইরূপ চিদ্রপ জীববিশিষ্ট ব্রহ্গের অংশ জীবকে বলা! হইয়! থাকে। 
বিশেষণ বিশিষ্ট বস্তুর একদেশ। অথবা দেহী জীবের মন্স্যাদি দেহ যেমন অংশ, সেইরূপ এই শরীরী ব্রনের জীব শরীর 
বলিয়া তাহা ব্রন্মের অংশ । এক বস্তুর একদেশকে অদ্বৈতবাদিগণ অংশ বলিয়াছেন । এক বিশিষ্ট বস্তুর বিশেষণ একদেশ 
বলিয়। অংশ হইতেই পারে। স্ৃতরাং অদ্বৈতবাদ্িগণের মতাহুসারেও বিশেষণকে অংশ বল! যাইতে পারে। আর 
এক্সন্তই পণ্তিতগণ বিশেষণ ও বিশেষ্যকে বিশিষ্ট বস্তুর অংশ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ইহ! বিশেষণাংশ এবং 
ইহ বিশেষ্যাংশ এইরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন। বিশেষণ ও বিশেষের অংশাংশিভাৰ থাকিলেও যেমন শ্বতাববৈলক্ষণ্য 
দেখা যায়, এইরূপ বিশেষণ-বিশেষ্যরপ জীব ও ব্রন্মের অংশাংশিত্ব ও স্বভাবভেদ উপপন্ন হইয়া থাকে । আর এই 
জীব-ব্রঙ্গের ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি জীব ও ব্রন্ষের স্বভাববৈলক্ষণ্যতাৎপর্য্যক বলিয়! বুঝিতে হইবে । আর বিশে 
জীব বিশেষ্য ব্রহ্ম হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ বলিয়া অর্থাৎ পৃথক্‌ দিদ্ধির অযোগ্য বলিয়! বিশেষণ জীবপ্রতিপাদক শব্দ 
বিশেষ্য পধ্যস্তের প্রতিপাদক রা থাকে বলিয়া জীব ও ব্রন্মের অভেদ্রপ্রতিপাদক উর অপৃথক্‌ 
৭৭ | 


৬১৪ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্ম্‌ 

ন চ সমমাতং ব্ৰন্মৈব অনাগ্বিগযা তিরোহিতং সৎ জীবত্বং তজতে, তনাশে চ স্বরূপাপত্তির্মোক্ষ ইতি, 
“বটে ভিন্নে যথাকাশ আকাশঃ স্তাদ্‌ যথা পুরা । এবং দেহে মুতে জীবো ব্রহ্ম সপ্পপ্ততে পুনঃ ॥” ইতি 
বচনাদিতি বাচ্যম, নিত্যমুক্তাখতৈকরস-প্রকাশ-নিরবিবশেষ-নিরংশঙ্ঞানমাত্রত্বরপন্ত তিরোধানাসম্ভবাৎ। 
প্রকাশমাব্রৈকত্বরূপস্ত জ্ঞানস্ত তিরোধানে স্বরূপনাশপ্রসঙ্গাৎ । তিরোধানং নাম বস্তন্থরপে বিদ্বমানে 
তত্প্রকাশনিবৃত্তিঃ প্রকাশ এব চ স্বরূপম্‌, তন্ত তিরোধানে ব্বরূপনাশ এব, হঁতরথা তদসম্তব 
ইত্যর্থঃ। ১৭৯। . 

ন চ প্রকাশস্ত নিত্যত্বেহপি তৈশগ্বমাত্রং তিরোহিতমিতি বাচ্যম্‌, বৈশগ্যং স্বরূপতঃ অভিন্নং ভিন্নং 
বা? নাগ, উক্তদোষন্ত তাঁদবন্থ্যাৎ। দিতীয়ে সবিশেষদ্যাপত্েঃ। শ্লোকাথস্ত_যথা শবগুণকো 
মহাবকাশগ্রদ আকাশো ঘটাকাশাবস্থায়ামল্লাবকাশপ্রদত্েন বর্তমানে! ঘটদোষাসংস্পৃষ্টঃ অবতিষ্ঠতে, ঘটে 
ভিন্নে তু পুরাকাশো মহাবকাশপ্রদঃ স্তাৎ। যথা স্বভাবতঃ সত্যসন্বল্পাদিগুণকঃ অসংসারী জীবঃ 
সংসারদশীয়ামন্নজ্ঞোহনীশঃ, তথাপি জন্মমরণাদিদেহধর্ম্বজ্জ্িত এব অবতিষ্ঠতে; দেহে মতে সুলসুন্মোপাধি- 


বিশেষপপর্য্যস্ততাকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদসিদ্ধান্ত । তত্তবমন্তাদি বাক্য জীবশরীরক 
্রন্ধের প্রতিপাদক হয় বলিয়! উক্ত বাক্যের একার্থাভিধায়িত্বরূপ মুখ্যার্থত্বও সিদ্ধ হয়। ১৭৮। 
ইহাতে অধৈতবাদ্দিগণ বলেন যে__নিধ্বিশেষ সন্মাত্র ব্ৰহ্মই অনাদি অবিষ্ঠাদ্বারা তিরোহিত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন এবং তিরোধায়ক অবিগ্ভার নাশে জীবত্ব নিবৃত্ত হইয়া স্বরূপাপত্তির্ূপ মোক্ষ জীবের হইয়া থাকে। “ঘটে 
ভিন্নে যথাকাশ আকাশঃ স্তাদ্যথ! পুরা । এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্ধতে পুনঃ” এইব্সপ শান্্বাক্য হইতেও 
প্রদর্িতরূপ সিদ্ধান্তই বুঝিতে পারা যায়। উক্ত বাক্যের অর্থ এই যে_-ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ যেমন পূর্কাবৎ 
আকাশই হইয়া থাকে, এইরূপ দেহ বিনষ্ট হইলেও জীব পূর্ববৎ ব্দ্মই হইয়া থাকে। অদৈতবাদিগণের এরূপ বলা 
অস্ত কারণ তাঁহাদের মতে ব্রন্মের অবিদ্ধাদ্বারা তিরোধান সম্ভাবিত নহে। তাহাদের মতে ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত, 
অখথণ্ডৈকরস প্রকাশস্বরূপ, নিরব্ৰিশেষ, নিরংশ ও জ্ঞানমাত্র বলিয়া অবিদ্ধা্ার তাহার তিরোধান, অসভব। 
প্রকাশমাত্রস্বরূপ জ্ঞানের তিরোধানে জ্ঞানের ন্বরূপনাশের প্রসঙ্গ হইয়! পড়িবে। কারণ বস্তুর স্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া 
সেই বন্তর প্রকাশনিবৃত্তিকেই তিরোধান বলে। প্রকাশই যে বস্তুর স্বরূপ, তাহার তিরোধানে স্বরূপনাশ অবপ্তভাবী। 
শ্বরূপনাশ ন! হইলে প্রকাশমাত্রতবরূপ বস্তুর তিরোধান হইতে পারে না । ১৭৯। 
যদি বলা যায়--প্রকাশ নিত্য হইলেও প্রকাশের বৈশদ্তমাত্রই অবিদ্তাদ্বারা তিরোহিত হইয়া. থাকে । ইহাতে 
জিজ্ঞাসা এই যে-_প্রকাশের বৈশগ্ধ কি প্রকাশ হইতে অভিন্ন? অথ! ভিন্ন? অভিন্ন বলিলে পূর্বোক্ত দোষই হইবে 
অর্থাৎ প্রকাশের হ্বরূপনাশের আপত্তি হইবে । আর বৈশগ্ক প্রকাশ হইতে ভিন্ন হইলে প্রকাশের সবিশেষত্বাপত্তি 
হইবে | অদৈতবাদিগণপ্রদপিত শ্লোকের অর্থ এই যে--মহা-অবকাশপ্রদ শব্ুণক আকাশ ঘটাকাশাবস্থাতে অল্লাবকাশ- 
LE বর্তমান থাকিয়! ঘটদোষদার! অসংস্ষরূপে অবস্থান করে। ঘট ভগ্ন হইলে পূর্বে আকাশ যেমন মহা অবকাশ" 
প্রদ ছিল, তাহাই হয়। জীব স্বভাবতঃ সত্যসবলাদিগ্ণবিশিষ্ট অসংসারী হইলেও সংসারদশাতে অন্পন্র ও অনীশ অর্থাৎ 
সত্যসফনাদিবঙ্ছিত হইয়া থাকে৷ তথাপি ঘটাকাশ যেমন ঘটদোষদ্বারা অসংস্পৃষ্ট থাকে, এইরূপ সংসারদশাতে জীব 
ance EE | দেহ বিনষ্ট হইলে স্থল ও সুন্ম উপাধি নিবৃত্ত হইলে জীব 
1 * স্বেনশব্দাৎ” এই হুত্রান্থসারে আবিভূতিওণাষ্টক জীব বৃহাওণ- 


বিশিষ্টাদৈতমত প্রদর্শনম্‌ ৬১১ 


নিবৃত্তৌ পুনত্রদ্মি সম্পগ্ততে। “সম্পন্থাবির্ভাবঃ শ্ৰেন শব্দাৎ” ইত্যহসারেণ আবির্ভূতগুণাষ্টকো 
রৃহদৃগ্ণবিশিষ্টো ভবতীতি ৷ “্ৰহ্মণে| মহিমানমবাগ্োতি, স চানস্তযায় কল্পতে” ইত্যাদিতে: ৷ ১৮০1 

ন চ “সত! সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমগীতে| ভবতি” ইতি পরজীবয়োরৈক্যশ্রবণমিতি বাচ্যম্‌, 
“প্রান্েনাত্মন৷ সম্পরিঘ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ ন চান্তরম্‌” ইতি স্বাপদশায়াং জীবস্য সর্ববজ্ঞেন ব্রহ্মণা 
নিরস্তসমস্তশ্রমস্য বাহ্যাভ্যন্তরজ্ঞানলোপঃ শঁয়তে। ন কিঞ্চিদৃজ্ঞস্য তদানীমেব জর্ধজ্ঞেন সত! স্বেন 
পরিঘঙ্গঃ সম্ভবতি। “সতা সৌম্য” ইত্যত্রাপি ন জীবপরয়োরৈক্যমুচ্যতে, অপি তু সুযুপ্তৌ নামরপানু- 
সন্ধানাভাবাৎ প্রলয় ইব ব্রহ্মণি লয়ঃ প্রতিপাগ্ভতে। স্বমগীতে! ভবতি স্বাত্মনি ব্রহ্মণি লীনো ভবতি, 
ন তু স্বস্মি্নেব স্বস্য লয়ঃ সম্ভবতি, সতেতি তৃতীয়ান্বারস্যাৎ। সম্পত্তিশব্দস্য পরিঘক্গশব্দৈকার্থ্যাৎ ন 
স্বরপৈক্যসম্ভবঃ। “সুযুপ্তৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন” ইতি সুত্রাৎ। তন্মাৎ চেতনাচেতনবস্তজাতং পরত্রহ্ম- 
বিশেষণ্ভুতম্‌, তদ্ুভয়বিণিষ্টং সাব্বজ্যাগ্তচিস্ত্যাপরিমিতকল্যাণগুণাকরং জগছ্দয়বিলয়াগ্ঘভিন্ননিমিত্বোপাদান- 
কারণং ব্রন্মেতি। তত্র চেতনবিশিষ্টং চ অচেতন্বিশিষ্টং চ বিশিষ্টে তয়োরদ্বৈতং বিশিষ্টাদ্বৈতমিত্যাচক্ষতে ৷ 
তত্রৈব বেদাস্তানাং সমস্তয় ইতি রাদ্ধান্তঃ। ১৮১। 


শান 


যুক্ত ব্রহ্ম হয়! থাকে। অপহতপাপ্ত্ব, বিজরত্ব, বিমৃত্যুত্ব প্রভৃতি ছান্দোগ্য উপনিষহূক্ত আটটি গুণযুক্ত হইয়! জীব 
রহ্মভাৰ প্রাপ্ত হয়। “ব্ৰহ্মণো মহিমানমবাপ্নোতি, স চ আনন্ত্যায় কল্পতে” ইত্যাদি শ্রুতিঘারা! প্রদর্শিতরূপ অর্থই সিদ্ধ 
হইয়া থাকে । ১৮০। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে-_“সতা! সোম্য ! তদা সম্পন্নো! ভবতি স্বমগীতে| ভবতি” ইত্যাদি শ্রুতিদারা ব্রন্দের 
সহিত জীবের এ্ক্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে । অটদ্বতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ পপ্রাজেনাঘ্বনা সম্পরিঘক্তো 
ন বাহ্‌ং কিঞ্চন বেদ ন চাত্তরমূ* এই শ্রুতি সুযুপ্ডিদশায় জীবের সমস্ত শ্রম নিবৃত্ত হইয়া! থাকে এবং বাহ ও আত্তর জ্ঞানের 
লোপ হুইয়! থাকে, সর্বজ্ঞ বঙ্গের পরিদঙগপরযুক্তই জীবের উক্তরূপ অবস্থা হইয়া! থাকে এইরূপই বলিয়াছেন ; কিন্ত ইহা 
কিছুতেই হইতে পারে না যেঁ_কিঞ্চিজ জ্ঞ জীব সুযুধ্তিদশাতে সর্বজ্ঞ হইয়া নিজের সহিত পরিঘক্ত হইয়া থাকে । “সত! 
সৌম্য !” এই শ্রুতিতেও জীব ও ব্রন্দের প্ঁক্য বলা হয় নাই ; কিন্তু তুযুণ্তিতে জীবের নাম-রূপের অনুসন্ধান থাকে 
ন! বলিয়া প্রলয়দশার মত স্যুণ্িতে জীবের ব্রন্মে লয় প্রতিপাদন করা হইয়াছে। “স্বমপীতে| ভবতি” এই শ্রুতিতে 
বাসা ব্রঙ্মে জীব লীন হয়_ইহাই বলা হইয়াছে; কিন্ত জীবের মধ্যেই জীব লীন হয়_এইরূপ বলা হয় নাই এবং 
ইহা সভাবিতও নহে । “সতা সৌম্য” এই তৃতীয়! বিভক্তিদ্বারা বর্গের সহিত জীবের স্ন্ধই প্রতিপাদিত হইয়াছে, 
কিন্ত জীবে জীবের লয় প্রতিপাদিত হয় নাই । “তা সম্পন্ন ভবতি” এই শ্রুতিতে “সম্পত্তি” শব্দ পরিধঙ্গ অভিপ্রায়েই 
প্রযুক্ত হইয়াছে; কিন্ত স্বরূপৈক্য অপিপ্রায়ে প্রযুক্ত হয় নাই। পবপতৎক্রান্তযোর্ডেদেন” এই স্থত্র অনুসারে ব্রহ্ম- 
পরিঘদই জীবের হইয়! থাকে; কিন্ত ্রক্য হইতে পারে না। সুতরাং চেতনাচেতন বস্তুসমূহ পরব্রঙ্গের বিশেষণ । 


চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম সর্জ্ঞত্বাদি অচিন্ত্য অপরিমিত কল্যাণগুণের আকর ও জগতের উৎপত্তি-লয়াদির অভিন্ন- 


নিমিত্তোপাদানকারণ ব্রহ্ম, ইহাই সিদ্ধ হইল। এইরূপ সিদ্ধান্তে বিশিষ্টাদ্বৈত শব্দের বিগ্রহবাক্য এইরূপ হইবে যে_ 
পচেতনবিশিষ্টং চ অচেতনবিশিষ্টং চ বিশিষ্ট, তয়োরদ্বৈতং বিশিষ্টাদ্বৈতম্‌” অর্থাৎ চেতনবিশিষ্ট ও অচেতনবিশিষ্ট--এই 3 
বিশিষ্টদয়, ততুভয়ের অদ্বৈত অর্থাৎ দ্বিতীয়াভাব_ ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ এইব্ূপই বলিয়া থাকেন। 


আর তাহাতেই সমস্ত বেদাস্তবাক্যের সময় হইয়া থাকে । ইহাই বিশিষ্টাৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত । ১৮১। টু 


.৬১২ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


অত্র ব্রমঃ__এততুক্তিরে্ন রমণীয়া বিশেষণাসম্ভবাৎ। তথাহি-_ব্যাবর্তকত্বং তাবৎ বিশেষণত্বম, যথা 
প্রামো দাশরথিঃ” ইত্যাদিপ্রয়োগে রামশব্দো হি ভার্গববলরামরঘুনাথেষু ত্রিঘপি শক্তশুুচ্চারণে ত্রয়াণীম- 
পুুপস্থিতিঃ সমানা, তৎপরত্বাৎ তন্তু “্যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি স্যায়াৎ ৷ 55855 দ্বা্যাং 
ব্যাবর্ত্যাত্যাং ব্যাবৃত্তং রঘুনাথমুপস্থাপয়তি। এবঞ্চ ভার্গববলরামৌ তেন ব্যাবৃতৌ স্তঃ; দাশরথিশবাস্ 
ব্যাবর্তকত্বাৎ বিশেষণত্বম তেন ্রীরঘুনাথন্চ বযাবৃত্তঃ। তথাচ ব্যাবর্তকন্ত বিশেষণস্ত ব্যাবৃত্তয়োঃ সতোঃ 
: সাফল্যাৎ সামঞ্জস্তমিতি বিদ্যাং প্রক্রিয়া । প্রকৃতে তু চেতনাচেতনাত্মকবিশেষণয়োঃ সতোরপি ব্যাবৃত্তরপে 
বিশেষে ব্ৰহ্মণি সত্যপি ব্যাবৰ্ত্যস্ত অন্তপদাৰ্থস্ত অভাবাদ্বিশেষণসংগ্রহস্য নিচ্ফলত্বমেব। চেতনাচেতননিয়ন্ত ভ্যঃ 
পদাথেভ্যন্ততত্রয়েভ্যো ভবতামপি তত্বান্তরানভ্যুপগমাৎ |  ব্যাবৃত্বব্যাবর্ত্যসন্তাবসাপেক্ষত্বনিয়মা দ্বিশেষণ- 
সাফল্যস্য, ব্যাবর্ত্যাভাবে ব্যাবৃত্তাসিদ্ধৌ বিশেষণাসিদ্ধেঃ কুতে| বিশিষ্টত্বম্‌ । ১৮২। 
কিঞ্চ বিশেষণরঞ্জিতবিশেষ্যজ্ঞানহেতুত্বং বা বিশেষণত্বম্‌, “স্ববুদ্ধ্য! রজ্যতে যেন বিশেষ্যং তদ্বিশেষণম্* 


এই বিশিষ্টা্বৈত মত খণ্ডন করিবার জন্ত মূলকার বলিয়াছেন “অত্র ব্রমঃ” অর্থাৎ এই প্রদর্শিত বিশিষ্টাদ্বৈত- 

বাদিগণের সিদ্ধান্তের উপরে বলিতেছি-_এই বিশিষ্টাদ্ৈতবাদিগণের উক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ চেতন জীব ও অচেতন 

জড়বৰ্গ ব্র্মের বিশেষণ হইতে পারে না। তাহাই দেখান হইতেছে,_ব্যাবর্তক ধর্ম্মকেই বিশেষণ বলা হয়। যেমন 

) প্রামো দাশরথিঃ” ইত্যাদি প্রয়োগে রাম শব্দের পরশুরাম, বলরাম ও শ্রীরাম এই তিনেই শক্তি আছে বলিয়া রাম শব্ব 


উচ্চারণ করিলে সমানভাবে এই তিনেরই উপস্থিতি হইয়া থাকে | এই তিন জনেই রাম শব্দের শক্তি আছে বলিয়া রাম 

শব্ধ এই ভ্রিতয়তাৎপর্ধযক। এনন্ত প্দাশরধি” শব্দদ্বারা ভার্গব ও বলরাম হইতে ব্যাবৃত্ রঘুনাথ শ্রীরামের উপস্থিতি 
হইয়া থাকে। বিশেষণ দাশরথি শব্দ ভার্গব ও বলরামের ব্যাবর্তক। এই উভয়ব্যাবৃত্ত রঘুনাথই দাশরথিরূপ বিশেষণ- 

যুজ 'রামপদদ্থার| বোধের বিষয় হইয়া থাকে। দাশরধি শব্দ ব্যাবর্ভক বলিয়া বিশেষণ এবং ব্যাবৃত্ত ্রীরঘুনাথ | সুতরাং 
প্রদপিত স্থলে রঘুনাথে পরশুরাম ও বলরামের ব্যাবৃত্তি আছে বলিয়! দাশরথি শব্দ ব্যাবর্তক অর্থাৎ বিশেষণ হইয়াছে। 
ব্যাৰৃত্তি সাবিত হইলেই ব্যাবর্তক বিশেষণের সাফল্য হইয়| থাকে, ইহাই বিদজ্জনের প্রক্রিয়া ৷ প্রকৃত স্থলে চেতন 

ও অচেতনরূপ বিশেষণ থাকিলেও এবং ব্যাবতত ব্রহ্ম থাকিলেও উক্ত বিশেষণ. দুইটি কাহার ব্যাবর্তক হইয়াছে? ব্যাবর্ত্য 
হইবে কে? দাশরধিরূপ বিশেষণদারা পরশুরাম ও বলরাম ব্যাবর্ত্য হইয়াছে। প্রকৃতস্থলে ব্যাবর্ত্য অন্ত পদার্থ 
সিদ্ধ নাই । চিৎ ও অচিৎ বিশেষণ ; এই বিশেষণদারা ব্যাৰবত্ত ব্ৰহ্ম ব্যাবর্ভক ও ব্যাবৃত ভিন্ন ব্যাবর্্য কেহ নাই। 
বিশেষণকে ব্যাববৃত্তির জ্ঞাপক বলা হয়) ব্যাবৃত্তির প্রতিযোগীকে ব্যাবর্ত্য বলা হয়। আর ব্যাবৃত্ির আশ্রয়কে ব্যাবৃভ 
বলা হয়। ভেদই ব্যাবৃত্তি । ভেদ প্রতিযোগী ও অহুযোগী সাপেক্ষভাবে নিরূপিত হইয়! থাকে। বিশিষ্টা্িত- 

চি বারিগণের মতে ব্যাবর্ভক বিশেষণ আছে, ব্যাবৃত্তিও আছে এবং ব্যাবৃত্তির আশ্রয় ব্যাবৃত্তও আছে; কিন্তু ব্যাবৃত্বির 
প্রতিযোগী ব্যাবৰ্ত্য প্রসিদ্ধ নাই । চিৎ, অচিৎ ও ব্ৰহ্ম ব্যতিরিক ব্য বরত্য বলিয়া কোনও বস্তুই নাই। সুতরাং ব্যাবর্ত্য 
প্রসিদ্ধ বলিয়া চিৎ ও অচিৎকে বিশেষণরূপে নির্দেশ কর! যাইতে পারে না। এই মতে চেতন, অচেতন ও নিয়ন্তা 
এই তিনটি তত্ব ভিন্ন তত্বাস্তর স্বীকৃতই নহে। সুতরাং ব্যাবর্ত্য সৰ্ব্বথা অপ্রসিদ্ধ। ব্যাবৃত্ত ও ব্যাবর্ত্য উভয়ের সন্তাব 
[কিলেই বিশেষণ সফল হইয়া থাকে। বিশেষণের সাফল্য ব্যাবৃতত ও ব্যাবর্ত্যকে নিয়ত অপেক্ষা! করিয়া থাকে । ব্যাবর্ত্য 


থাকিলে ল যাবত সিদ্ধ হইতে পারে না। স্গতরাং বিশেষণই অসিদ্ধ। আর বিশেষণের অসিদ্ধিতে বিশিষ্টই 
১৮২ | 


বিশিষ্টাদ্বৈতমত-গুনম্‌ ৬১৩ 


ইতি বচনাৎ। যথ| “অতসীপুষ্পসক্কাশে! গোবিন্দঃ” ইত্যত্র অতসীপুষ্পসাদৃশ্য বিশেষণজন্জ্ঞানেন গোবিদ্দ- 
পদার্থে রজ্যতে, ধ্যাতৃবুদ্ধৌ উপস্থাপ্যতে, ইতি বিবক্ষায়ামপি ন উক্তেষ্টসিদ্ধিঃ, অসম্ভবাৎ ৷ চেতনাঁচেত- 
নয়োরেকতরজ্ঞানে তছুভয় জ্ঞানে বা বিশেষ্যভূতস্য ব্রদ্মণে! রঞ্জকত্বাভাবাৎ উপস্থাপকত্বাসম্তব এব। অন্যথা 
অহমর্থতয় জ্ঞাতজীবস্য দেহাদিরূপেণ জ্ঞাতাচেতনস্ত পুংসো৷ ব্রহ্গজ্ঞানোপস্থিতিপ্রসঙ্গাৎ ৷ তক্মাৎ আঁপাত- 
রমণীয়মেবেদং বিশিষ্টা দ্বৈত্রন্গাত্যুপগমমতমিতি ভাবঃ। ১৮৩। 

ননু স্বাভাবিকভেদাভেদপক্ষোইপি দোষবাহুল্যাদসস্তব এব। তথাহি- ঈশ্বরঃ স্বরূপেণৈব দেবা- 
সুরনরতির্য্যগাঁদিভেদেন অবস্থিত ইতি তদাত্মবকত্ববর্ণনাৎ। তথাচ সতি একমৃৎ্পিগারব্ধঘটশরাবাদিগতানি 
উদকাহরণাদিনর্ববকার্য্যাণি যথা তস্যৈব ভবস্তি, এবং সর্ব্বজীবগতস্ুখদুঃখাদিকং সর্ববমীশ্বরগতমেব স্তাৎ 
ঘটশরাবাদিসংস্থানানপযুক্তমুদ্প্রব্যং যথ! কার্য্যান্তরানধিতম্‌, এবং সুরান্ুরপশুমনুজাদি-জীবত্বান্ুপধুক্তে- 
শ্বরাংশঃ পার্ববজ্ঞাদিগুণাকরঃ । ন চ স এবেশ্বর একাংশেন কল্যাণগুণাকর£, স এবান্যাংশেন হেয়গুণাকর 
ইতি যুক্তমূ, ছ্বয়োরংশয়োরীশ্বরত্বাবিশেষাৎ। ছৌ অংশৌ অব্যবস্থিতৌ চেৎ, কন্তেন লাভঃ, একস্তৈব 
একাংশেন নিত্যছুঃবিত্বম, অংশাস্তরেণ সুখিত্বম্‌। কিঞ্চ অংশান্তরেণ নুখিত্বমপি ন ঈশ্বরত্বায়, কল্পতে। 


আরও কথা এই যে-_-বিশেষণরঞ্জিত বিশেষ্বের জ্ঞানের হেতুকেও বিশেষণ বলা হয়। এই বিশেষ্ণকে ব্যাবর্তক | 
বিশেষণ না বলিয়। রঞ্জক বিশেষণ বা! উপরঞ্জক বিশেষণ বল! হয়। যাহা স্ববিষয়ক বুদ্ধিদ্বারা বিশেষ্যকে রঞ্জিত করিয়া পু 
থাকে, তাহাই রঞ্জক বিশেষণ । যেমন-__অতসীপুণ্পসক্কাশে! গোবিন্দঃ | এস্থলে “অতসীপুষ্পসন্কাশঃ” গোবিন্দের রঞ্জক 
বিশেষণ। অতসী পুপ্সাদৃশ্তরূপ বিশেষণবিবয়ক জ্ঞানবার! গোবিন্দ পদার্থ উপরক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ গোবিন্ব- 
্যানকর্তী! পুরুষের বুদ্ধিতে তদ্বিশেষণবিশিষ্ট গোবিন্দ উপস্থিত হইয়া থাকে। এইক্সপে চেতন ও অচেতনকে উপরঞ্জক 
বিশেষণ স্বীকার করিলেও বিশিষ্টা দৈতবাদিগণের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। কারণ চেতন ও অচেতনের যে কোনও একটির 
জ্ঞানে অথব| চেতন ও অচেতন এই উভয়ের জ্ঞানে বিশেধ্যভূত ব্রন্মের রঞ্জকত্ব নাই বলিয়! বিশেষণরঞ্জিত বিশেব্যের 
উপস্থাপকত্ব -চেতনাচেতনরূপ বিশেষণে নাই। যদ্দি চেতন ও অচেতনের একতর জ্ঞান হইতে বিশিষ্টরূপ ব্রঙ্গের 
উপস্থিতি স্বীকার কর! যায়, তবে যে পুরুষ অহমর্থরূপে চেতন জীবকে জানে এবং দেহাদিরূপে অচেতনকেও জানে, 
সেই পুরুষে ব্ৰহ্মজ্ঞান উপস্থিত হওয়া উচিত। অথচ তাহা কখনই হয় না। সুতরাং উভয়বিধ বিশেষণপক্ষই অসঙ্গত 
বলিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আপাতরমণীয় ; বস্তুতঃ যথার্থ নহে। ১৮৩। 
যদি বল! যায় _ স্বাভাবিক ভেদাতেদবাদও দোববা হল্যপ্রযুক্ত অসভবই হইবে ; কারণ ঈশ্বর স্বরূপতঃই দেব, 
অস্থর, নর ও তির্য্যগাদি প্রানীর সহিত অতেদে অবস্থিত আছেন বলিয়! দেবাস্থরাদির সহিত ঈশ্বরের অভেদ বর্ণনা করা 
হইয়! থাকে। আর তাহাতে সর্বজীবগত দ্খ-হুঃখাদি সমস্তই ঈশ্বরগতও হইবে। কারণ দেবাদি জীবের সহিত 
ঈশ্বরের স্বাভাবিক অভের আছে। যেমন এক মৃৎ্পিও হইতে আরব্ধ ঘট-শরাবাদির উদকাহরণাদি সমস্ত কার্য... 
ঘট-শরাবাদির সহিত অভিন্ন মৃৎপিণ্ডেরই হইয়া! থাকে, এইরূপ জীবগত হখ-হ্ঃখাদি ঈশ্বরেরও হইবে । ঘট-শরাবাদি 
সংস্থানবিশেষরূপে অনবস্থিত কেবল মৃত্তিকাদ্রব্য যেমন জলাহরণাদি কার্য্যান্তরের সহিত অসংস্ষ্ হইয়া থাকে, এইরূপ 
দেবাস্ুর মনুষ্য প্রভৃতিরূপে অনবস্থিত ঈশ্বরাংশই সর্বজ্ঞত্বাদি গুণের আকর। আর ইহাতে একই ঈশ্বর একা 
কল্যাণগুণের আকর এবং সেই ঈশ্বরই অপরাংশে হেয় গণের আকর--ইহা সদত হইতে পারে ন!। উভয়াংত 
অবিশেষে ঈশ্বরত্ব আছে। যদি বলা যায়-_জীবাংশ ও ঈশ্বরাংশ ব্যবস্থিতরূপ নহে; আর তাহাতে কোনও শুই 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


যথা দেবদত্বস্ত একন্মিন্‌ হস্তে চন্দনপন্কলেপকেয়ুরাগ্তলঙ্কারঃ, একস্মিন্‌ হস্তে মুদগরাদিপাতো! জালাপ্রবেশশ্চ, 
তদদীশ্বরস্তৈব স্যাদিতি ব্রহ্মাজ্ঞানবাদাদপি মহৎপাপীয়ানয়ং পক্ষঃ। অপরিমিতদুঃখন্ত, পারমাখিকত্বাত্যুপ- 
গ্রমাৎ। জংসারিণামনস্তত্েন দুত্তরত্বাদিতি চেন্ন, উক্তশঙ্ধায়া মহদৃল্রান্তিকল্লিতত্বাৎ । অস্মাতিঃ স্বরূপভ্দেস্ক 
স্বাভাবিকত্বাভ্যুপগমাৎ নোক্তদোবসম্প্‌ক্তবাতলেশম্পর্শীবকাশঃ | অন্যথা! স্বাভাবিকভেদাভেদপক্ষহানিঃ। 
যদি জীবপরয়োঃ স্বরূপেণ অভেদোহঙ্গীকৃতঃ স্যাৎ, তহি ভবহুক্তদোষকল্পনাবকাশঃ স তু নাস্ত্যে 


৬১৪ 


বেত্যর্থঃ। ১৮৪ । 
ন চৈবং পরপক্ষপ্রবেশঃ উত্তরভাবিনামেব ূ্বসিদ্ধসিদ্ধান্তোপজীবিত্বনিয়মাৎ যুদ্বৎপক্ষস্যৈব অস্মং- 


পক্ষানুগামিতসিদ্ধিঃ। কিঞ্চ অহো৷ মনীষা পূর্ববপক্ষারোপকানাং স্বপ্রযুক্তবজ্রস্য ্বসিদ্ধান্তপব্বতে পাতে৷ 
নালোচিতঃ শ্রীমন্তিঃ। সার্বজ্যাদিগুণান্যে ভগবতি পরব্রক্মণি শ্রীপুরুষোত্তমে চেতনাচেতনয়োঃ পাপাদি- 
জাড্যাদিসম্পকতয়োরবোশিষ্ট্যাঙগীকারাৎ | তথাহি-_সার্ববজ্যাদিবিশিষ্টস্য অদ্গণঃ চেতনাচেতনবিশেষণেন 
আধারত্বমতিপ্রেতম? কেবলস্য বা? নান্ত্যঃ, নিবিবিশেত্বানত্যুপগমাৎ। ইতরথা সাব্বধজ্ঞাদীনাম- 
ব্যাপ্যবৃত্তিত্বপ্রসঙ্গাৎ, মায়াবাদপ্রবেশাচ্চ ৷ ১৮৫ | 


নিয়ত হেয়গুণবিশিষ্ট ও কল্যাণগুণবিশিষ্ট হইবে না । এইরূপ বলাতেও কোনও লাভ নাই। একটি বস্তরই একাংশে 
নিত্যদুঃখিত্ব এবং অংশাস্তরে নিত্যন্গধিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। আরও কথা এই যে-_একাংশে সুখিত্বাদিদ্বার 
কখনও ঈশ্বরত্ব সমিত হইতে পারে না। দেবদত্বের এক হস্তে চন্দনপক্কলেপন ও কেয়ুরাদি অলঙ্কার এবং অপর হন্তে 
মুদ্গরাদি পাত ও অগ্নিমাল! প্রবেশের মত ঈশ্বরেরও অবস্থা হইবে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত ব্রন্মবিষয়ক অজ্ঞানবাদ 
অর্থাৎ অদ্বৈতৰাদ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট | কারণ অপরিমিত ছুঃখরাশিকে এই মতে পারমাথিক স্বীকার করা হইয়াছে। 
অদ্বৈতবাদিগণের মতে দুঃখ মিথ্যা। আর এই মতে সংসারী জীবেরও অননস্তত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং অনন্ত 
পারমাধিক দুঃখসম্বন্ধ এই মতে ঈশ্বরের অপরিহার্য্য। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে এই দোষ হয় ন|। জীব ঈশ্বরের শরীর বলিয়া 
শরীরে দুঃখ থাকিলেও শরীরী নিছুঃখ। বিশিষ্টা্বৈতবাদ্দিগণের এইরূপ শঙ্কাপ্রদর্শন তাহাদের মহাভ্রান্তিদারা কল্পিত। 
কারণ আমাদের ভেদাভেদ সিদ্ধান্তে জীবের সহিত ঈশ্বরের স্বরূপভেদও স্বাভাবিক বলিয়া আমাদের মতে প্রদশিত 
দোষের লেশেরও অবকাশ নাই। জীবের দুঃখে ঈশ্বরের দুঃখ স্বীকার করিলে স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদই থাকিতে 
পারে ন]! যদি জীব ও ঈখরের স্বর্ূপতঃ অভেদবাদ অঙ্গীকৃত হইত, তবে প্রদর্ণিত দোষেরও অবকাশ হইত ; কিন্ত 
আমাদের সিদ্ধান্তে ত্বরূপতঃ অভেদবাদ স্বীকার করা হয় না। ১৮৪। 
ইহাতে বিশিষ্টাদবৈতবাদিগণ বলেন যে_ স্বর্পতঃ অতেদবাদ স্বীকার ন! করিলে বিশিষ্টাদ্বৈতমতেই প্রবেশ 
করিতে হইবে।  বিশিষ্টা দৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ উত্তরবপ্তিগণই পূর্কাবত্তিগণের সিদ্ধান্তের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া থাকে ; কিন্ত পু্বন্তিগণ উত্তরবপ্তিগণের সিদ্ধান্তের উপজীবন করিতে পারে না । আমর! পূর্ববর্তী বলিয়া 
_ পূৰ্কাপক্ষিগণ আমাদেরই সিদ্ধান্তের অনুগামী হইয়াছেন। 
টি i নি বজ তাহাদেরই সিদ্ধান্তপর্ধতে যে পতিত হইয়াছে, ইহাও 
ন জদবাদিগুণুক্ত ভগবান্‌ পরব্রন্থ জরীপুরুষোত্তমে পাপ ও জাড্যাদিযু্ত 


পতন ও অচেতনের বৈশিষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। (১) ভাহারা কি সর্কজত্বাদিবিশিষ্ট বন্ধে চেতনাচেতনরপ 


 বিশেষণের আধারতব স্বীকার করেন? (২) অধবা-সর্কাজত্বাদিরহিত কেবল বন্ধ উক্ত আধারত্ব স্বীকার করেন? ইহার 


বিশিষ্টাদ্বৈতমত-খগ্ডনম্‌ ৬১৫ 


কিঞ্চ সার্ববজ্্যাদিবিশিষ্টস্য ব্রন্মাণশ্চেতনাচেতনবিশিষ্টস্য চ ইতরেতরভিন্নত্বে বিশিষ্ট্বয়সিদ্ধ্য। বিশিষ্টা- 
দ্বৈতভঙ্গাৎ, চেতনাদিবিশিষ্টপ্রদেশস্য সার্ববজ্যাদিহীনত্বাপত্যা নিয়্ততবভঙ্গাচ্চ। তথাত্বে চ ত্বদুক্তিবজ্জনিপাতঃ ৷ 
তথাহি-ঘথা কম্যচিৎ মানবস্য দেহৈকদেশে চন্দনাগুরুলেপাদিঃ, দেশাস্তরে চ ক্ষারকর্দমাদিলেপনং 
পরিহাসার্থং বালৈলালয়! ক্রিয়তে, তথা প্রকৃতেইপি পরমেশ্বরস্য একদেশে মঙ্গলগুণগণাদিবিবিধভূযণযোগো 
দেশাস্তরে চ সর্ব্বদোষসম্পন্নজীবাদিযোগঃ ; তন্মাৎ মহাবীভৎসিতোহয়ং ভবতাং সিদ্ধান্ত । নাপি আন্তঃ, 
বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাপত্ত্যা বিণিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্তভঙ্গাৎ ! ১৮৬। 

কিঞ্চ সাৰ্ববজ্্যাদিসমস্তকল্যাণগুণাচ্যস্যৈব যদি চেতনাদিবৈশিষ্ট্যাভ্যুপগমঃ অভিপ্রেতঃ, তহি সর্বববস্ত্র- 
ভুষণায়ুধাদিদিব্যালঙ্কারসম্পন্নন্ত পুংসঃ অতিজীর্ণবীভৎসিতনীলবস্তায়োভূষণাদিবেষ্টনবৎ সর্ববদিব্যগুণগণাগ্ধ- 
লক্কৃতন্ত ভগবতঃ পরব্রন্মণঃ উপরি অপরি মিততঃখা গ্ভবচ্ছি্নং জীববৈশিষ্ট্যমভ্যুপগতং স্যাৎ। তন্মাৎ মায়া- 
বাদাদপি মহদৃদুষ্টোইয়ং পক্ষঃ। তৎপক্ষে সার্ববজ্যাদিবিশিষ্টস্য ভিন্নত্বা্গীকারাৎ, ভবন্মতে তু উত্তমগুণ- 
ভূষণস্যৈব পাপাবচ্ছিন্জজীববৈশিষ্ট্যাঙ্গীকারাৎ। কিঞ্চ তন্মতে কল্পিতত্বাঙ্গীকারেণ কদাচিৎ নিবৃত্তিসস্তাবনাপি 
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মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষট তাহার! স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ তাহার! নিধ্বিশেষ কেবল ব্ৰহ্ম স্বীকার করেন না। যদি 
করেন, তবে সর্কজ্ঞত্বাদি ধর্মের অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব প্রসঙ্গ হইবে । কারণ একই ব্রদ্দের নিধ্বিশেষরূপে সর্বজ্ত্বাদি ধর্ম নাই! 
আর নির্ধিশেষ ব্রহ্ম স্বীকার করিলে মায়াবাদে প্রবেশেরও প্রসঙ্গ হইবে। ১৮৫ । 

আরও কথ! এই যে_-সর্বজ্ত্বাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মের চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রঙ্মের সহিত ভেদ স্বীকার করিলে দুইটি 
ব্ৰহ্ম সিদ্ধ হইয়া পড়িবে। বিশিষ্ট স্বীকার করিলে বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তের ভঙ্গই হইবে । আর চেতনাচেতনবিশিষ্ট 
প্রদেশে সর্ধজদ্বাদি ধর্ম নাই বলিয়া ও প্রদেশে ব্রন্মের নিয়ন্তত্বাদিও থাকিতে পারিবে না। আর তাহাতে 
বিশিষ্টাদৈতবাদী আমাদের পক্ষে যে দোষ দিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের পক্ষেই নিপতিত হইবে । যেমন কোনও 
মানুষের দেহের একদেশে চন্দনাগুরুলেপন ও দেশাস্তরে ক্ষার-কর্দমাদিলেপন পরিহাঁসের জন্তই বালকের! লীলাপ্রযুক্ত 
করিয়া থাকে; সেইরূপ পরমেশ্বরেরও একদেশে মঙ্গলগুণগণাদি বিবিধ ভূষণযোগ ও দেশাত্তরে সর্বদোষসম্পন্ন 
ভীবাদিযোগ স্বীকার করিতে হইবে । আর তাহাতে বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধাস্তও মহাবীতৎস হইয়! পড়িবে । এইরূপে অন্ত্য 
পক্ষটি নিতান্তই অসমীচীন। 

এইরূপ প্রথম পক্ষও তাহারা স্বীকার করিতে পারেন ন! ; কারণ তাহাও অসমীচীন। সৰ্কজ্ঞত্বাদিরিশিষ্ট 
ব্ৰঙ্গে বিশেষণাধারত! স্বীকার করিলে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য সিদ্ধান্তের আপত্তি হইবে বিশিষ্ট ব্র্গে বিশেষণবৈশিষ্ট্য স্বীকার 
করায় বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গই হইবে । ১৮৬। 

আরও কথ! এই যে_সার্কজ্ঞযাদি সমস্ত কল্যাণগুণাচ্য ভগবানের যদি. চেতনাচেতনবৈশিষ্ট্য স্বীকার কর! 
যায়, তবে' বস্ত্, ভূষণ, আয়ুখাদি দিব্যালক্কারাদিসম্পন্ন পুরুষের অতিজীর্ণ বীতৎস নীলবন্ত, লৌহভূষণাদি বেষ্টনের 
মত সর্ধবদিব্যগুণালক্কৃত ভগৰান্‌ পরব্রন্মের উপরে অপরিমিত দুঃখাদিযুক্ত জীববৈশিষ্ট্ স্বীকার করায় এই বিশিষ্টাছৈতবাদের 
সিদ্ধান্ত মায়াবাদ অপেক্ষাও অতি দুষ্ট । অদ্বৈতবাদেও সার্ববজ্যাদিবিশিষটব্ম্মকে জীবাদি হইতে ভিন্নই স্বীকার করা 
' হয়; কিন্ত বিশিষ্টাদ্বৈতমতে উত্তমগুণভূষণ ব্ৰহ্মেরই পাপিজীববৈশিষ্ট্য স্বীকার করা হয়। | ESSE 

আরও কথা এই যে অদ্বৈতমতে ব্ৰন্মের ধর্ম কল্পিত বলিয়া তাহার কদাচিৎ নিবৃত্তি সম্ভাবিত হইতে পারে, 
কিন্ত বিশিষ্টাঘৈতমতে কোনও কালে কোনও রূপে অকল্যাণগণের নিবৃততির সভাবনাও নাই. কারণ সমস্ত ধর্মই 


৬১৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


ভবতি, ভবন্মতে তু কদাচিদপি কথমপি নিবৃত্বিমনোরথস্যাপি অসম্ভব যাবদাত্মবৃত্তিত্বাঙীকারাৎ। তম্মাৎ 
মূহৎপাপীয়ানয়ং পক্ষঃ শ্রেয়োহথিভিঃ উপেক্ষণীয়ঃ ৷ ১৮৭ | 
অপি চ ব্ৰহ্মণে| বিশিষ্টাদৈতত্বাঙ্গীকারেহপি তস্য চেতনাচেতনাভ্যাং স্বভাবতো ভেদত্তয়োস্চ পরস্পরং 
ভেদঃ স্বাভাবিক এব অভ্যুপগম্যতে ভবস্ভিরপি ; অন্যথা স্বভাবসাহ্বর্য্যপ্রসঙ্গাৎ। এবঞ্চ ভেদস্যাভেদস্য চ 
স্বাভাবিকত্বমঙ্গীকৃত্য পুনধিশিষ্টাঙ্গীকারে গৌরবমাত্রত্বাৎ গরীয়্তং স্বাভাবিকভেদাভেদপক্ষস্যৈব লাঘবাদদিতি 
সংক্ষেপঃ ৷ ১৮৮। 
এতদুক্তং ভবতি__বেদাস্তশান্ত্রেবিবিধানি বাক্যানি দৃম্যস্তে ভেদপরাধ্যভেদপরাণি ভেদনিষেধসামান্- 
পরাণিচ। তত্র “নিত্যো নিত্যানাম্৮ (কঠ-৫1১৩) “জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ” (খে 8৫) 
ণপৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মনা” ( খ্বে ১৬) “প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ” (শবে ৬৷১৬) “ভক্ষরাৎ পরত; 
পরঃ” (মু ২১২) “তস্মিন্‌ লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্ব্বে” ( কঠ ৫1৮) “ভীষাস্মাদ্‌ বাতঃ” (তৈ ২1৮১) 
“্যদৃভূতযোনিং পরিপনশ্যন্তি ধীরাঃ” (মু ১/১/৬) “এষ যোনিঃ স্ববস্ত” “সবর্বান্‌ লোকান্‌ ঈশতে ঈশনীভিঃ» 
(খে ৩১) “সৰ্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ” “তসীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্* “ম্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” 
পতেদব্যপদেশাচান্তঃ* “্অধিকত্ত ভেদব্যপদেশাৎ” “বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ” “সবের্বাপেতা৷ ৮” ইত্যাদীনি, 
“আত্ম বা ইদমেকএবাগ্র আসীৎ” “একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ” “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” “তত্বমসি* 


্রহ্ষের যাবংস্বন্বপবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং এই বিশিষ্টাদ্বৈতমত অতি নিক্ষ্ট এবং শ্রেয়স্কাম 
পুরুষগণের উপেক্ষণীয় । ১৮৭। 
আরও কথা এই যে__বিশিষ্টাদ্বৈতমতে চেতন ও অচেতন হইতে ব্রহ্গের স্বাভাবিক ভেদ ও চেতনাচেতনের 
পরস্পর স্বাভাবিক ভেদ স্বীকার করা হয়। এই স্বাভাবিক ভেদ স্বীকার ন! করিলে চেতনাচেতনের সহিত ব্রঙ্গের 
শ্বভাঁবসাহ্বধর্য ও চেতনাচেতনের পরস্পর স্বভাবসাঙ্করধ্য হইয়া পড়িত। এইন্নপে চেতন ও অচেতনের সহিত ত্রহ্গের 
ভে ও অভেদ স্বাভাবিক স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার ব্রঙ্মে চেতনাচেতনবৈশিষ্ট্য অনীকার করায় কেবল গৌরবমান্রই 
. হুইয়াছে। এজন্য লাঘবপ্রযুক্ত স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদই শ্রেষ্ঠ। ইহাই এস্থলে সংক্ষেপতঃ উক্ত হইল। ১৮৮। 
অভিপ্রায় এই যে__বেদাস্তশান্ত্রে বিবিধ বাক্য দেখা যায়। কোনও শ্রুতি-সৃত্র জীব ও ব্রদ্দের ভেদপ্রতিপাঁদক 
এবং কোনও শ্রুতি-স্থত্র জীব ও ব্রন্মের অভেদপ্রতিপাদক। আর কোনও শ্রুতি-স্থত্র সামান্যতঃ ভেদনিষেধ- 
প্রতিপাদক। তন্মধ্যে ভেবপ্রতিপাদক শ্রুতি-স্থত্র যথা__“নিত্যে। নিত্যানাম্* প্ঞহাত্যেনাং ভুক্ততোগামজোইন্ত:” 
*পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা” “প্রধানক্ষত্রজ্রপতি:* প্জক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” প্তন্মিন লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ষে” 
প্ভীষাম্মাদূবাতঃ পরতে” প্যভূতযোনিং প্রবদস্তি ধীরাঃ* “এষ যোনি: সর্বস্ত” “্সর্বান্‌ লোকান্‌ ঈশতে ঈশনীভিঃ" 
পর্বন্ত শরণং সৎ” “তমীশ্বরাপাং পরমং মহেশ্বরম্” প্যাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া ৮৮ “ভেদব্যপদেশাচ্চান্তঃ” 
“অধিকন্ত তেদব্যপদেশাৎ* "বিবক্ষিতগণোপপত্রেন্ট "্র্কোপেতা চ* ইত্যাদি। আর অভেদপ্রতিপাদক শ্রতি-ত 
যথা_“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ” “একো হ বৈ নারায়ণ আদীৎ* প্সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” “তত্্বমমি" 
“অয়মাত্মা ব্ৰহ্ম" “আত্মৈবেদং সর্রম্” “সব খরিদং বন্ধ” “অহং ব্ৰহ্মাস্মি” “তদনন্তত্বমারভণশব্দদিভ্যঃ” ইত্যাদি! 
‘আর সামান্ততঃ তেদনিষেধপ্রতিপাদক শ্রুতি ষখা--“সর্বং তং পরাদাদ্যোহস্তত্রাত্নঃ অর্বং বেদ” “অথাত আদেশে! 
নেতি নেতি” “অদ্থলমনণু’ ইত্যাদি। প্ৰদৰ্শিত শ্রতিবাক্যসমূহের মধ্যে কতকগুলি বাক্য ভেদপ্রতিপাদক, 


স্বসিদ্ধান্তনিরপণম্‌ ৬১৭ 
“্অয়মাত্মা ব্রহ্ম” (বু. ২1৫।১৯ ) “আত্মৈবেদং সর্ববম্” (ছা ৭1২৫৷২) “সৰ্ব্বং খন্বিদং ব্রহ্ম” ( ছা ৩1১৪1-) 
“অহং ব্রন্ষান্মীতি” (বৃ ১1৪1১০ ) “তদনম্যত্মারম্তণশব্বাদিভ্যঃ* ইত্যাদীনি, “সর্ব্বং তং পরাদাদ্‌ যোহন্য- 
্রাত্মানং সৰ্ব্বং বেদ” ইত্যাদীনি, “অথাত আদেশো নেতি নেতি অস্থুলমনণু” ইত্যাদীনি চ ক্রমশো! জেয়ানি 
শ্রুতি-স্থুত্রাণি। ন তেষাম্‌ ইতরেতরবাধ্যবাধকভাবো বক্ত,ং শক্যঃ তুল্যবলত্বাৎ। তথা চ সর্বেরষামপি 
্বার্থপ্রামণ্যসিদ্ধয়ে ভিন্নাভিন্নং ব্রহ্ম বেদাত্তশাস্্রবিষয়ত্েনাভিপ্রেতং ভগবতঃ স্ত্রকারস্য । এতদভিপ্রায়বতা! 
তদঘটক্মুত্রাণি প্রশীতানি “অংশো নানাব্যপদেশাদন্তথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে” (২৩৪২) 
প্উতয়ব্যপদেশাৎ ত্বহিকুণ্তলবৎ” ( ৩২২৭) ইত্যাদীনি | ১৮৯। 
অতশ্চৈবমেষাং সমন্বয়ঃ__তত্র তত্বমস্যাদিভিশ্চিদাত্মনো ব্রহ্মতাদাত্যোপদেশাৎ তেষাং ব্রন্মাত্বকত্বেন 
তদায়ত্তস্থিতিপ্রবৃত্তিকত্বেন তদৃব্যাপ্যাত্বেন তদাধেয়ত্বেন চ স্যার্থপরত্বং সমঞ্রসম্‌। তত্র ব্রহ্ম আত্মা বস্য চেতলা- 
চেতনবস্তজাতস্য তদ্তরন্মাত্বকমূ, তস্য ভাবস্তত্বং তেন। “এতদাত্যমিদং সর্ব্বম্” "এষ তে আত্মা” “এষ 
সর্বভূতান্তরাত্ম” “আত্মেতি তৃপগচ্ছস্তি গ্রাহয়ন্তি চ” “অহমাত্ম! গুড়াকেশ” “বাস্থুদেবাত্মকান্যাহুঃ ক্ষেত্ৰং 


কতকগুলি অভেদপ্রতিপাদক এবং কতকগুলি সামান্ততঃ তেদনিবেধপ্রতিপাদক। অথচ এই বিভিন্নার্থক 
শ্রতিবাক্যসমূহ তুল্যবল বলিয়া একটি শ্রুতি অপর শ্রুতির বাধক হইতে পারে ন! এবং এক শ্রতিদ্বারা অপর শ্রুতি 
বাধ্যও হইতে পারে ন!। তুল্যবল শ্রুতিব্যক্যের বাধ্যবাধকভাঁব সাবিত নহে। এন্ত তেদক্রুতিত্বারা অতেদশ্রুতি 
এবং অভেদশ্রুতিদ্বারী ভেদশ্রতির বাধ্যবাধকভাব কল্পনা করা যায় না। অতএব প্রদর্শিত ত্রিবিধ শ্রুতির স্বার্থে 
প্রামাণ্যসিদ্ধির জন্য ব্ৰহ্মই ভিন্নাভি্ননস্বরূপ বলিতে হইবে ; ভিন্নাভিন্ন ব্রন্গেই বেদাত্তশাস্ত্ের তাৎপৰ্য্য, ইহাই 
তগবান্‌ স্থত্রকারের অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায়েই স্থত্রকার ভেদাতেদবোধক সুত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। “অংশে! 
নানাব্যপদেশীদস্তথ। চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে” «উভয়ব্যপদেশা-ত্ৃহিকুগডলবৎ” ইত্যাদি স্থত্ৰদ্বার! ভিন্না ভিন্ন 
ব্ৰহ্মস্বর্পেই বেদাস্তবাক্যের তাৎপর্য্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। ১৮৯। 

প্রদর্গিত ব্রিবিধ বেদাত্তবাক্যের মধ্যে তত্বমস্তাদি বাক্যদ্বারা চিদ্দাস্থার সহিত ব্রন্মের তাদাস়্য উপদেশ কর! 
হইয়াছে। এই তাদাত্ম্য-উপদেশবশতঃ চিদাত্বসমূহের ব্রহ্মাত্বকত! বলায় চিদাত্বসমূহের বাত স্থিতি ও প্রবৃত্তি 
প্রতিপাদন কর! হইয়াছে; জীব ব্রহ্মাধীনস্থিতিক এবং ব্রহ্মাধীনপ্রবৃত্তিক। জীব ব্রন্ষের ব্যাপ্য ও ব্রহ্মই চিদাত্মসমূহের 
আধার ; আর জীব আধেয়। এইরূপে অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতির অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে! জীব ও ব্রনের সর্বথা, 
ব্য স্বীকার করিলে তেপ্রতিপাদক শ্রুতি বাধিত হইয়া পড়িবে। ছান্োগ্যের “তাস” শ্রতিদ্বারাও ইহাই 
বলা হইয়াছে। “এতদাত্ন” শব্দ ভাববিহিত প্রত্যয়দ্বার “তদাত্ম্য” শববরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই ব্ৰহ্মই 
আত্ম! হইয়াছে যাহার,_-চেতনাচেতন বন্তসমূহের, সেই চেতনাচেতন বস্তুসমূহ এতদাসসা অর্থাৎ ব্রক্ষাত্বক, এতদাত্বার 
তাবই ওঁতদাত্্য। এই সমস্তই প্রতদাত্থ্য, ইহাই “তদাক্ষ্যমিদং সৰ্বম্‌” এই শ্রুতির অর্থ। “এষ তে আত্ম” 
“এষ সর্বভৃতান্তরাত্মা” “আস্বেতি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়স্তি চ” (ব্রহ্ম সুত্র ) “অহমাস্া গুড়াকেশ”* “বাস্দেবাত্বকান্তাহঃ টু 
ক্ষেত্ৰং ক্ষেত্ৰজ্ঞ এব ৮” ইত্যাদি শ্রুতি, স্বত্র ও স্থৃতিবাক্যমযুহদ্বার! প্রদর্ণিতরূপ অর্থই বল! হইয়াছে। পরব্ক্ম 
জবীপুরুষোত্তম স্বতন্ত্রসভাশ্রয় ও বিশ্বের আত্মস্বরূপ | পুরুযোত্মের স্বতস্রমত্ব বস্তুটি এই যে- পুরুষোত্বম স্বাধীন এবং 
পুরুষোত্তমের অধীনই জীব ও অড়বর্গের স্থিতি প্রবৃত্ি। পুর্ষোত্তম স্বাধীন এবং জীব ও জড়বর্থ পুরুষোত্মের 
অধীন। বাহার অধীন সমস্ত বন্ত, তিনি স্বতন্ত্রমভাযুক্ত এবং যাহার! অধীন, তাহারা পরতন্ত্রসত্তাযুক | ব্রঙ্গের 
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৩১৮ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
সব্বঞ্চ স্বাধীনত্বে সতি স্থায়ত্্থিতিপ্রবৃত্তিকতম, নিয়ন্তত্বাদিবৎ তৎসমানাধিকরণাসাধারণধর্ম্মবিশেষঃ ৷ 
তম্য চ ভগবদ্বন্মাত্মমন্নারায়ণপুরুষোত্তমবাসুদেবাদিশব্দবাচ্যে আকৃষ্ণে এব অথয়ঃ। তস্যৈব সৰ্ব্বমিয়- 


সত ত্বাৎ, নিয়ন্ত ত্বন্বতন্তসত্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যনিয়মাৎ। ১৯০ । : রর 
দ্এতস্তাক্ষরস্ত প্রশাসনে গারসি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ” “ভীষাম্মাদ্বাতঃ পবতে” “আত্মা হি 


পরমঃ স্বতম্ত্রোহধিগুণঃ” “ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যুতে” “স কারণং করণাধিপাধিপো নচাস্য কশ্চিজ্জনিত। 
ন চাধিপঃ» “বুদ্ধিজ্ঞণনমসম্মোহঃ” “তপাম্যহমহং বর্ষমূ” ইত্যার্ন্বয়ব্যতিরেকসাধারণশ্রগতি-স্মৃতিভ্যঃ ৷ এতদেব 
সৰ্ব্বাত্মত্বং স্বতন্ত্ৰসত্ব্চ পুরস্কৃত্য অভেদবাক্যজাতন্ত প্রবৃত্তিঃ ব্বতত্রসত্তাশয়স্ত শ্রীপুরুষোত্তমস্ত একত্বাৎ। 
এবং তন্ত বিশ্বাতনঃ স্বতন্তস্ত শ্রীকৃষ্ণস্য পরব্রহ্ধণঃ তদাত্বীয়নিয়ম্যপরতত্ত্রত্তাশ্রয়ং চিদচিদ্রপং বিশ্বমিতি 
ফলিতম্‌। পরতন্ত্রসত্বং নাম পরায়ত্তস্থিতিপ্রৃত্তিকত্বম্‌ ৷ তচ্চ নিয়ম্য বর্গ শ্রিতং তদসাধারণধর্ম্মত্বাৎ । “যদাসীৎ 
তাধীনমাসীৎ” প্তমেব ভাস্তমনুভাতি” “স কারয়েৎ পুণ্যমথাপি পাপম্» "ঈশ্বরপ্রেরিতে৷ গচ্ছেৎ স্বর্গং বা 
স্বত্রমেব বা» ইতি শ্রবণাৎ। “জগদ্বশে বর্ততেহদঃ কৃষ্ণদ্য সচরাচরম্‌* “অহং সর্ব্বস্য প্রভব” ইত্যাদিশ্রবগাচ্চ। - 


যেমন নিয়ন্ততবাদি ধর্ম আছে, এইরূপ ব্রন্মের দ্বতন্ত্রত্বও আছে। নিয়ন্তত্বাদি ধর্মের সমানাধিকরণ অসাধারণ 
ধর্মাবিশেষই স্বতস্ত্রমত্ব। এই স্বতন্ত্রত্ব তগবান্‌, ব্ৰহ্ম, আত্মা, সৎ, নারায়ণ, পুরুষোত্তম, বাসুদেব প্রভৃতি শব্দবাচ্য 
শ্রীকষে আছে। এই শ্রীরুষ্ই সকলের নিয়স্তা। নিয়ন্তত্ববর্ম ও স্বতন্ত্রসত্ব নিয়ত সমানাধিকরণ হইয়া থাকে। 
যিনি নিয়ন্তা, তিনিই নিয়ত স্বতন্ত্ৰমত্তাবিশিষ্ট | ১৯০। 
“এতন্তাক্ষরগ্ত প্রশাসনে গাগি ুর্য্যাচন্্রমসৌ বিদ্বুতৌ তিষ্ঠত: “ভীষান্মাদ্‌ বাতঃ পবতে” “আত্ম! হি পরমঃ 
স্বতস্ত্রোহধিগগঃ” “ন তৎসমশ্চাভ্যধিকম্চ দৃশ্ততে” “ল কারণং করণাধিপাঁধিপো ন চান্ত কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ” 
“বুদধিজ্নমসন্মোহঃ” “তপাম্যহমহং বর্ষম্* ইত্যাদি অয় ও ব্যতিরেকসাধারণ শ্রুতি.স্থৃতিসমূহ হইতেই নিয়ন্ত তব 
ও শ্বতন্্রত্তার সামানাধিকরণ্য জানিতে পারা যায় । 
এই শ্রতি-স্থৃতি-প্রদণিত সর্বাস্ত্ব ও স্বতন্্রসত্ব অবলম্বন করিয়াই জীব ও ব্রহ্মের অভেদপ্রতিপাদক্‌ বাঁক্যসমূহ 
প্রবৃত্ত হইয়াছে। শ্বতন্ত্রততার আশ্রয় পরীপুরুযোত্তম এক এবং এই বিশ্বাস্ম! স্বতন্ত্র পরব্রন্ম প্রীকষ্ের আত্মীয়, নিয়ময 
ও পরতন্ত্রসভাশরয় চিৎ ও অচিদ্রপ বিশ্ব বুরিতে হইবে । চিৎ ও অচিজ্বূপ বিশ্বের পরতন্ত্ব পরায়ততস্থিতিপ্রবৃত্তিক্ব। 
বাহাদের স্থিতি ও প্রবৃত্তি পরের অধীন, তাহাদেরই পরত্ত্র্তা আছে বুঝিতে হইবে। এই পরতন্মত্ব নিয়মযবর্গে 
আশ্রিত এবং তাহা নিয়ম্যবর্গের অসাধারণ ধর্ম্ম। “যদাসীৎ তদধীনমাসীৎ” “তমের ভাত্তমহ্গতাতি সর্ববম্” “স 
কারয়েৎ পুণ্যমথাপি পাপম্‌” “ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা! স্বভমের বা”? ইত্যাদি শ্রতি-স্বৃতিবাক্যদ্বার! চিদচিদরপ- 
বিশ্বের ঈশ্বরাধীন স্থিতি ও প্রবৃত্তি প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 
এইরূপ “জগদ্বশে বর্ততেংদঃ কৃফ্ন্ত সচয়াচরম্‌'” “অহং সর্কান্ত প্রতবঃ” ইত্যাদি বাক্যদ্ারাও পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থই 
বলা হইয়াছে। এই পরতন্ত্রসত্ব দুই প্রকার :- কুটস্থ ও বিকারী। ভন্মাদি বিকাররহিত হইয়া যাহা শ্বাশ্বত, তাহাই 
কুট সত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। ক্ষেত্ৰজ্ঞ, পুরুষাদি পদপ্রতিপাগ্ধ চেতন বস্তই এই কুটস্থ সত্তবের অধিকরণ হইয়া 
 খাকে। “ন জায়তে হিয়তে বা বিপশ্চিৎ” পন জায়তে স্রিয়তে বা কদাচিৎ» ইত্যাদি শ্রতি-স্থৃতি হইতে ইহাই জান! 
:. যায়। আর যাহা বিকারযুকত হইয়া প্রবাহরূপে নিত্য, তাহাতেই বিকারী পরতন্ত্রসত্ব আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। 
মায়া প্রধান, প্রকৃতি, ক্ষেত্র প্রভৃতি পদবাচ্য অচেতন বন্ধই বিকারী পরতন্তরত্বের অধিকরণ হইয়া থাকে। 
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পরতন্ত্রসত্বং দ্বিবিধং কুট্থবিকারিভেদাৎ। তত্র কৌসথযঞ্চ জন্মাদিবিকারশুন্যত্বে সতি শাশ্বতত্বম্‌। তদ- 
ধিকরণঞ্চ 95589 ২5 চেতনং বস্তু । “ন জায়তে ঘ্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ” “ন্‌ জায়তে ভ্রিয়তে 
বা কদাচিৎ” ইত্যাদি শ্রুতি-্মৃতিভ্যঃ। বিকারিত্বে সতি প্রবাহরূপেণ নিত্যত্বং দ্বিতীয়ম্‌। তদধিকরণঞ্চ 
অচেতনং মায়াপ্রধানপ্রকৃতিক্ষেত্রাদিপদার্থরপমূ। “অজামেকাম্‌” «গৌরনাদ্স্তবতী” “ত্রিগুণং তজ্জগদৃ- 
যোনিরনাদিপ্রভবাপ্যয়ম। তদেতদক্ষরং নিত্যং জগম্মুনিবরাখিলম্‌” ইত্যাদিশরতি-ন্মৃতিভ্যঃ । এবং পরতন্ত্র 
সত্বমাদায় ভেদশান্ত্রস্য প্রবৃত্তিজ্তত্রৈব, তেষাং নৈরাকাজ্্যঞ্চ তখৈব। ভেদনিষেধপরাণাং চেতনাচেতননিষ্ঠ- 
বতনরসত্বমাদায় প্রবৃত্তিঃ। “নেতি নেতি” ইত্যাদিসামাম্যনিষেধবাক্যানাঞ্চ ব্রহ্মণঃ সর্বববৈলক্ষণ্যজ্ঞাপনেন 
প্রবৃত্তিশ্চেতি নিরবন্তুম্‌ ৷ ১৯১। 

' ইতরে তু বীন্দাযুক্তেন নিষেধেন ভুতপঞ্চকং সুক্ষঞ্চ বামনারপং যৎকিঞ্চিদচেতনজাতমনাত্মরপং 
পৰ্যুযদস্য গুদ্ধমাত্মরপযুপদিষ্ঠং ভবতি। “নেতি নেতি” ইত্যাদিক্রুত্য। ন পুনঃ প্রপঞ্চস্যেবাভাবঃ 
প্রতিপাগ্ধতে, অতৎপরত্বাৎ বাক্যম্য। তত্র এষ অক্ষরযোজন!__ন হোেতনম্মাদিতি ৷ -নেতীতি প্রপঞ্চ 
প্রতিষেধরূপাৎ আদেশনাৎ অন্যৎ পরং চাদেশনং ব্রক্মণ অন্তীতি কৃত্বা «নেতি নেতি” ইত্যুক্তমিতি শ্রত্যভি- 
প্রায় ইত্যানুঃ। অন্তে তু “নেতি নেতি” ইতি বীগ্গয়া বিষয়জাতস্য সৰ্ব্বস্য নিষেধেন হাবিষয়ঃ প্রত্যগাতা 
নিষেধাবধিভূত ইতি নিঃসংশয়ং জ্ঞানং ভবতি। এবং নেতীতি ব্রন্মৌপদেশং কৃত্বা কিং হ্যপদিশ্যতে ? 

মি... 
«অজামেকাম্‌” ৪৭গৌরনাগ্ত্তবতী” পত্রিগুণং তজ্জগদ্যোনিরনাদ্িপ্রতবাপ্যয়ম্‌' ্তদেতদক্ষরং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্” 
ইত্যাদি শ্রতি-স্থৃতিবাক্য হইতে উক্তরূপ সন্ত বুঝিতে পার! যায়। এই পরতন্ত্রমত্ব অবলম্বন করিয়াই ভেদপ্রতিপাদক 
শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হইয়াছে। আর এই তেদপ্রতিপাদক শাস্ত্র পরতন্্রসনব প্রতিপাদনদ্বারাই নিরাকাজ্ক হইয়াছে । 

ভে্দনিষেধপ্রতিপাদক বাক্যসমূহও চেতনাচেতন বস্তুনিষ্ঠ অর্থাৎ জীৰ ও প্ৰকৃতিনিষ্ঠ স্বতন্ত্সত্বের নিষেধ 
অবলম্বন করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে। জীব ও জগতে স্বত্ত্ব নাই ইহাই ভেদনিষেধপ্রতিপাদক বাক্যদ্বারা 
প্রতিপাদদিত হইয়াছে । এইরূপ “নেতি নেতি” ইত্যাদি সামান্ততঃ নিষেধপ্রতিপাদক বাক্যসমূহও ত্রন্নের সর্বববৈলক্ষণ্য 
জ্ঞাপন করিয়! থাকে । ১৯১। 

কেহ কেহ মনে করেন-“নেতি নেতি” এই বীণ্সাযুক্ত নিষেধদ্ারা পঞ্চভূত ও বাসনারূপ সুন্ম অচেতন অনাক্স- 
স্বর্ূপমাত্রের নিষেধ করিয়া! শুদ্ধ আত্ম্থরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে; কিন্ত উক্ত শ্রুতিদ্বারা প্রপঞ্চমাত্রের অভাব 
প্রতিপাদিত হয় নাই অর্থাৎ প্রপঞ্চাভাব প্রতিপাদনের অন্ত উক্ত বাক্য প্রযুক্তই হয় নাই। কারণ উক্ত বাক্য 
প্রপঞ্চাভাবতাৎপর্য্যকই নহে । এই আচার্য্যগণের মতে “নেতি নেতি” শ্রুতির এইরূপ অর্থ হইবে যে-_“এতস্বাৎ”_ 
*নেতি” এইরূপ প্রপঞ্চনিষেধরূপ আদেশ হইতে “অন্তৎ” ইহা অপেক্ষা উৎবষট ব্রদ্ধের আদেশ আছে এরূপ নহে অর্থাৎ 
নাই। এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্ৰহ্মোপদেশ আর নাই ইহাই প্রতিপাদণের অর্থ «নেতি নেতি” বল! হইয়াছে। আর 
ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায় 

অন্ঠেরা উক্ত শ্রুতির এইরূপ অর্থ করেন যে__পনেতি নেতি” এই বীন্ষাদ্ারা অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কীর্তনদ্বারা সমস্ত 
বিষয়ের নিষেধপ্রতিপাদনদ্ারা সর্বনিষেধের অবধিভূত অবিষয় প্রত্যগাক্স! প্রতিপাদিত হইয়া থাকে । এইরূপ প্রতিপাদন- 
ছারা প্রত্যগাত্মববিষয়ক নিঃসংশয় জান সিদ্ধ হইয়া থাকে । এই উপদেশছারা কি উপদিষ্ট হইয়াছে? এই উপদেশের .. 
ফল কি? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে উক্ত বাদিগণ বলেন-_-নেতি নেতি” রূপে আদিষ্ট এই ব্ৰহ্ম হইতে অন্ত ব্যতিরিজ্ঞ 


55৩ জড়াজড়বিশি্ নহেন। এই উভয়প্রকারত! বন্দে নাই। 


৬২ অধ্যাস.(পরপক্ষ)-গিরিবজ্রম্‌ 


তত্রাহ- এতস্মাৎ “নেতি নেতি” আগ্ষ্টাৎ ব্ৰহ্মণোহন্যৎ ব্যতিরিক্তং নাভি যন্মাৎ “নেতি ইত্যু্যতে। 
্রক্মণো নামধেয়কথনব্যাজেনাপি স্বরূপমাহ-_নামধেয়মিতি । কিং তৎ? সত্যস্য সত্যম্‌ * তৎ ব্যাচে 
শ্রাতিঃ-_-প্রাণা ইতি। প্রাণশব্দেন লিঙ্গং শরীরমুচ্যতে । তস্য সত্যত্বং স্থুলদেহাপেক্ষয়া স্থায়িত্বং ডষ্টব্যম্‌। 
এষ পরমাত্মা সত্যস্যাপি পরং সত্যমিতি বস্তগতিঃ। ব্রক্মণো যদ্রপদ্বয়ং সপরিকরং প্রধানম, এতাব 

ইয়ন্তাপরিচ্ছিন্নং তৎ প্রকৃতৈতাবত্বমূ, তদেব প্রতিষেধতি-_নেতি নেতীতি শ্রুতিঃ। ইতি-শব্দস্য প্রধানত্বে 
প্রকৃতপরামরসিতাৎ। ব্রহ্ম তু ন প্রধানেন প্রকৃতমূ, অতো ন তম্সিষেধঃ। যন্মাৎ ততঃ প্রপঞ্চনিষেধাৎ 

ং তি ব্রবীতীত্যর্থঃ | ১৯২। | 

নু ডাগর নঞ্াভ্যাং প্রকৃতস্থূলসুক্মত্বাদিধর্ম্মবৎ জড়বস্ত, তদবচ্ছিন্নজীববস্তবিলক্ষণং ব্রহ্গেতি 
প্রতিপাগ্ততে ইত্যাহ ভগবান্‌ স্ত্রকারঃ__“প্রকৃতৈতাবত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ* ইতি। 
প্রকতে যৎ স্থূলসুক্ষত্বাদিধর্ম্মবদ্‌ বস্তু জড়াজড়বর্গঃ ব্রহ্মগতং চ এতাবত্বমিদমিথম্‌ ইয়দিতি পরত্র বৃত্তি- 
'গ্রমিতত্বং “নেতি নেতি” ইতি শ্রুতিনিষেধতি, ন তু ব্রহ্মণ উভয়প্রকারত্বম, হ্স্পৃষ্টাখিলদোযত্বমচিন্ত্যাপরি- 


বস্তু নাই। বরন ব্যতিরিক্ত বস্তুর নিষেধের জন্যই “নেতি নেতি” বলা হইয়াছে। এই শ্রুতিতে “অথ নামধেয়মূ* 
এই্সপ উক্তিদ্বারা ব্রঙ্গের নাম কথনচ্ছলে ব্রঙ্মের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন_যথা প্সত্যন্ত সত্যম্”। শ্রুতি নিজেই 
উক্ত নামের ব্যাখ্যা করিতেছেন-__প্রাপা বৈ সত্যম তেষামেষ সত্যম্*, এই প্রাণশব্দদ্বার লিদশরীরকে বলা হইয়াছে। 
এই লিঙ্রশরীর স্থল দেহাপেক্ষা স্থায়ী বলিয়া! লিঙ্গশরীরকে সত্য বল! হইয়াছে। “তেবামেষ সত্যম্‌” এই শ্রুতিতে 
“এব পদদ্বার! পরমাত্বার নির্দেশ করা হইয়াছে। সত্যলিঙ্গশরীর হইতেও পরমাত্বা সত্য। ব্রঙ্গের যে সপরিকর 
প্ধানীভূত রূপ, তাহাকেই সতরকার প্্রক্তৈতাবন্তৃং* শব্দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মের এই ইয়ত্তাপরিছিনন 
রপদয়ের “নেতি নেতি” ক্রতিদ্বারা নিষেধ কর! হইয়াছে। ইতিশব্ারা প্রধানীভূত প্রকৃত রূপদয়ের পরামর্শ করা 
হইয়াছে। ইতঃপূর্কো শ্রতিতে দ্ধের রূপদয়ই প্রধানরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে; কিন্ত ব্রশ্থকে প্রধানরূপে নির্দেশ 
করা হয় নাই। এত্ত “নেতি নেতি” শ্রাতিদবারা ব্রন্মের প্রধানীভূত পুর্ব্বাপদিষ্ট রূপদ্বয়েরই নিষেধ হইবে; কিন্ত 
ভঙ্গের নিষেধ হইবে না। পূর্কোপদিষ্ট প্রধানই নিষেধা্বী। ব্রহ্ম প্রধানরূপে নির্দিষ্ট হন নাই। “ততে! ব্রবীতি 
এই নুত্রের অন্তর্গত “ততঃ” পদদ্বারা “প্রপঞ্চ নিষেধ হইতে’' এইরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং “ততো 
ব্রবীতি চ ভুয়ঃ” এই স্ত্রাবয়বনধারা “প্রপঞ্চ নিষেধ হইয়! ভূয়ে ব্রহ্ম আছেন ইহাই শ্রুতি বলেন” ইহাই 
প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাই পরমতে উক্ত সতের অর্থ (ব্রঃ স্বঃ এ২/২২ ঠা 
িদ্া্াসারে উক্ত তের অর্থ এই হইবে ফে__“নেতি নেতি এই দুইটি নঞডত্বারা প্রকৃত স্থুলত্ব-হন্মত্বাদি 
বর্্মবিশিষ্ট জড় বস্তু ও জীৰ বস্তু এই উভয় হইতে বিলক্ষণ ব্ৰহ্ম, ইহাই হারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর এন্ত 
হকার বলিয়াছেন-_“প্রকূতৈতাবনধু হি প্রতিযেতি ততো ব্রবীতি চ ভূ়:*। এই সতের “প্রকৃতৈতাবত্ব” কথার অর্থ 
এই যে_ প্রত তবূল-হন্মত্বাদি ধর্মবৎ বস্তু জড়াজড়বর্গ, ইহাই সুত্রের «এতাবন্তু” পদদধারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইদম্‌ 
 ইথম্‌ ইয়ৎ এইরূপ জ্ঞানের বিষয়ীভুত বস্তুকেই “এতাবৎ” বলা হয়। তাহার ধৰ্ম্ম এতাবত্ব। এই এতাবন্ব পরবে 
নাই। ব্রন্গে এতাবত্তের বৃত্তির প্রতিষেধ করা হইয়াছে । “নেতি নেতি” শ্রতিদ্বারাই উক্ত নিষেধ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম 
থাকিলে ব্রঙ্মের সদোষত্বাদির আপত্তি হইত। ব্রন্মে কোনও 


সপ নাই এবং অচিন্ত্য “পরিমিত সবজি ধরব বন্ধে আছে। আর ইহাই প্রতিপাদনের জন্ত সতরকার 


্বসিদ্ান্তনিরপণম্‌ ৬২১ 


'মিতসারববজ্যাদিধর্বত্বঞ্চেতি। কুতঃ? ততোহনস্তরং ভূয়োহপরিসিতং ব্রণ উভয়গুণাদীন্‌ ব্রধীতি প্রতি- 
পাদয়তীত্যক্ষরার্থঃ। ১৯৩। 

অথাত আদেশে! নেতি নেতি ইত্যাদিনা প্রকৃতৈতাবত্বং নিষিধ্য ন হস্মাদিতি নাত্যন্যৎ পরমন্তি | 
অথ নামধেয়ম্‌, “সত্যস্য সত্যং প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্‌” ইত্যুত্তরত্র ভূয়ন্তশ্রবণাৎ। তত্র সত্যস্য 
পরতন্ত্সত্তাশ্রয়স্য সত্যং স্বতন্তসত্তাশ্রয়ং সত্যশব্দার্থং শ্রুতিরেব স্পষ্টয়তি-__প্রাণ৷ ইতি । প্রাণশব্দঃ প্রাণ- 
বচ্চেতনোপলক্ষণার্থ। তথাচ-প্রাণাম্তদবচ্ছিমাশ্চেতনাঃ পরতন্ত্রসত্তাত্রয়াঃ তেষাং পরতন্্রসত্তাকানাং 
সত্যং চেতনাদিবর্গাৎ ইয়ত্াবচ্ছেদেন নির্দিশ্যান্তে বিলক্ষণং পরং ব্রহ্ম নিখিলহেয়গন্ধাভ্রাতমাহাত্যং 
সমস্তকল্যাণগুণৈকার্ণব মিত্যর্থঃ “সৰ্ব্বস্য বশী সর্ববস্যেশানঃ” “সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ" “অক্ষরাৎ পরতঃ 
পরঃ” ইত্যাদিক্রুতিভ্যঃ। এতদভিপ্রায়মাদায় পূর্ববাচার্য্যেপুযুক্তম_“নেতি নেতি চ নিষেধিতাশ্রয়নতদৃ- 
বিশেষবিষয়োহপি সম্মত” ইত্যাদদিনা । তখৈবাহ ভগবান্‌ সনতনুজাতঃ__“তস্যৈব নামাদিবিশেষরপৈরিদং 
জগদৃভাতি মহানুভাব। নিপ্দিশ্য সম্যক্‌ প্রবদস্তি বেদাস্তঘিশ্ববৈরপ্যমুদাহরন্তি” ইতি। বিশ্ববৈরূপ্যং 
স্থৌল্যাদিধর্ম্মবতে! বিশ্বন্মাৎ বিলক্ষণমিত্যর্থঃ। অলং প্রাসঙ্গিকেন। ১৯৪ । 


“ততে ব্রবীতি চ ভূয়ঃ, বলিয়াছেন। ততঃ__অনস্তর, ভুয়ঃ__অপরিমিত ব্রহ্ম, ব্রবীতি-_প্রতিপাদন করিয়! থাকেন। 
দোষরাহিত্য ও অপরিমিত সর্ববজ্বত্বাদিই ব্রচ্গের অপরিমিতত্ব ৷ ১৯৩। 

“অথাত আদেশো৷ নেতি নেতি” ইত্যাদিদবারা ব্রহ্ধের প্রকৃত এতাবন্ব নিষেধ করিয়া “ন হনস্মাৎ’” ইত্যাদি- ্‌ 
দ্বারা ব্রহ্গের প্রন্কত এতাবন্ব নিষেধ করিয়! “ন হৃল্মাৎ” ইত্যাদি শ্রতিদ্বার! ব্রহ্মকে জড়াজড়বিলক্ষণরূপে প্রতিপাদন 
করা হুইয়াছে। “অথ নামধেয়ম্‌* বলিয়া শ্রুতি ব্রন্মকে সত্যের সত্য বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। প্রাণসমূহ সত্য ; 
ব্ৰহ্ম তাহ! হইতেও সত্য বলিয়া ব্ৰন্দের প্রাণাপেক্ষা ভূয়ন্্ব নির্দেশ কর! হইয়াছে । সুত্রে "ব্রবীতি চ ভূয়ঃ” যে বল! 
হইয়াছে, তাহারও ইহাই অভিপ্রায়। প্রাণসমূহকে যে সত্য বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রাণসমূহ পরতন্বসত্তাশ্রয় 
ইহাই বল! হইয়াছে ব্রহ্মকে সত্যেরও সত্য বলায় ব্রহ্ম স্বতত্্রমততাশ্রয় ইহাই বল! হইয়াছে। শ্রতিতে প্রাণ- 
শব্দ প্রাণবৎ চেতন বস্তুকেও বুঝাইবার জন্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। আর তাহাতে প্রাণ ও প্রাণবৎ চেতন এই উভয়ই 
শ্রতিগত প্রাণশব্দের প্রতিপাগ্ভ। প্রাণ জড়বর্গ ও প্রাণবৎ চেতন জীববর্গ এই উভয়ই পরত্স্ত্রমত্তার আশ্রয়। 
ব্ৰহ্ম, পরতন্ত্রসত্তাক এই উভয় হইতে সত্য। এই চেতনাচেতনবর্গকে তৎপদঘারা নির্দেশ করিয়া পরে এই উত্য়- 
বিলক্ষণ পরব্রক্ম নিখিল হেয় গম্ধরহিত ও সমস্ত কল্যাণগুণসাগর ত্রহ্ষকে “এষ” পদদ্বার! নির্দেষ কর! হইয়াছে। 
এই ব্ৰহ্মই অন্ত শ্রুতিতে "র্বন্ত বশী সৰ্কস্তেশানঃ”’ “অংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেত্ঃ* “অক্ষরাৎ পরতঃ পর+” ইত্যাদি, 
বাক্যে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। আর এই অভিপ্রায়ে পূর্ববাচার্যযগণও বলিয়াছেন ষেনেতি নেতি” এই শাস্ত্ৰ ব্ৰহ্ম- 
স্বর্পণ্ডণের ইয়ত্তাবধারণ নাই বলিয়! ব্রহ্মেই অধিত হইয়া থাকে অর্থাৎ “নেতি নেতি” শাস্ত্র অনস্তগুণ ব্রঙ্গেরই 
প্রতিপাদক হইয়া থাকে। আর এই কথাই ভগবান্‌ সনৎসুজাতও বলিয়াছেন যে-_(মহাঃ উদ্ভোগপর্ক ৪৩৭ 
শ্লোক) হে মহাহ্ুভাব স্বরাষ্ট্র! সেই পরমাঙ্মার নামরূপদ্বারা ব্যাকৃস্বরূপ এই জগৎ প্রকাশমান হইয়! থাকে। 
সমগ্র বিশ্ব ব্ৰহ্মাক বলিয়া শ্রুতি “ব্রহ্মৈবেদম্‌? এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন) কিন্তু রহ স্বৌল্যাদি বর্ম্মবিশিষ্ট বিশ্ব 
হইতে যে বিলক্ষণ ইহ! বেদই প্ৰতিপাদন করিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে__ব্রহ্মকে সর্ব্াত্মকর্ূপে নির্দেশ করিয়াও 
শ্রুতি ব্ৰহ্মকে বিখববিলক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ১৯৪। রর 
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৬২২ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


নম যহুক্তং সর্বববাক্যানাং তুল্যবলত্বম, তদযুক্তম, ভেদবাক্যানাং প্রত্যক্ষপ্রাপ্তার্থানুবাদকত্বাং 
দুরর্বলত্বম্‌, অভেদবাক্যানাং নিরবকাশত্বাৎ প্রবলত্বমূ, ষড়ংলিক্োপেতত্াচ্চ স্বার্থপরত্বমিতি চেন্ন, ভুয়ো 
নিরস্তত্বাৎ । ভেদস্যাঁপি ষড়লিঙ্োপেতবাক্যগম্যত্বসাম্যাৎ। কিঞ্চ ন তাবৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণবিষয়ত্বং ভেদস্য, 
প্রত্যুত “ঘটোহস্তি পটোহস্তি* ইত্যাদিপ্রত্যয়েষু ঘটান্তধিষ্ঠানভূতাদ্বিতীয়সন্মাত্ৰস্যব প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাঙ্গীকৃতত্বাং 
বিবরণকারৈঃ, জীবব্রহ্মভেদে প্রত্যক্ষাদীনামপ্রসরাৎ। তথাত্বে চ অদ্বিতীয়সম্মাত্রস্যৈব ঘটা ্ধিষ্ঠানতয়া 
্রত্যক্ষাবগতত্বেন ততপ্রতিপা্কাভেদবাক্যানামেব অনুবাদকত্বং তব শ্রীমুখেনৈব সিদ্ধং প্ৰাপ্তাৰ্থজ্ঞাপকত্বাৎ 
দুর্বলত্বম্‌। অন্যথা স্বাভ্যুপগতসিদ্ধান্তভঙ্গাৎ। তথাত্বং নালোচ্যতে মনীষিভিঃ পণ্ডিতম্মন্যৈ। বিঞ্চ 
তথাত্বে ভেদস্য কেনাপি মানাস্তরেণাপ্রাপ্তত্বাৎ তদ্বিষয়কবাক্যানামেব প্রাবল্যমিতি পূর্ব্বোক্তহেতোঃ 
স্বর্লপীসিদ্ধত্বমিত্যর্থঃ ৷ ১৯৫। 

নহ “অথ যোহষ্যাং দেবতাযুপাস্তেহন্যোহসাবন্যোহহমন্মীতি ন স বেদ যথা পশুঃ” ( ৰৃঃ-১৷৪৷১০ ) 
“যত ্বন্ত সৰ্ববমাত্মৈবাভুৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ” ( বৃঃ__২৷৪৷১৪ ) “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃতোঃ স মৃত্যু 
মাপ্নোতি য ইহ নানেব পণ্যতি” (বৃঃ 8181১৯ ) “নান্তোহতোহত্তি দ্ৰষ্টা” ( বৃঃ৩৷৭৷২৩ ) “যদ! হোবৈষ 


ইহাতে অধৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে-_-সমসন্ত বেদবাক্যের যে তুল্যবলতা বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে। 
কারণ প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত ভেদের অন্থবাদক বলিয়া ভেদপ্রতিপাদক বাক্য দুর্বল এবং নিরবকাশ বলিয়া অভেদপ্রতিপাদক 
বাক্যই প্রবল ৷ বড়বিধ লিদহার! বেদের অভেদেই তাৎপর্য গৃহীত হইয়াছে। এজন্য অভেদপ্রতিপাদক বাক্য 
অভেদ-তাৎপর্যযকই বটে। 
অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ ভেদেও যে শ্রুতির ষড়বিধ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গ আছে, 
তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং ভেদপ্রতিপাদক ও অতেপ্রতিপাদক শ্রুতি তুল্যবল। আরও কথা এই যে_ 
কেবল তেদই প্রত্যক্ষের বিষয়--এইব্ধপ বল! যায় না। অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ম সর্ধপ্রত্যয়বেগ্ বলিয়| “যটোহত্তি” 
*্পটোহপ্তি* ইত্যাদি প্রত্যয়েও ঘটাদির অধিষ্ঠানীভূত অদ্বিতীয় সন্মাত্র বস্তু প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং 
ভেদের মত ব্রহ্ধও প্রত্যক্ষবেগ্ভ। ভীব-রন্মতেদও যে প্রত্যক্ষাদিদ্বার! গৃহীত হইতে পারে না_ ইহা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে। প্ৰটোহয়ম্‌” ইত্যাদি প্রত্যক্ষে ঘটাদির অধিষ্ঠানীভৃত অদ্বিতীয় সম্মাত্র ভাসমান হইয়া থাকে বলিয়! অদ্বিতীয় 
সন্নাত্র ব্রন্ষের প্রতিপাদক অতেদবাক্যেরও অন্থবাদকত্বাপত্তিই হইবে। প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত সন্মাত্রের বোধক অভেদবাক্য 
হইয়াছে। এজন্ত অভেদবাক্যও দুর্বল হওয়া উচিত! প্রাপ্ডের প্রাপক বাক্যই দুর্বল, ইহা অদ্বৈতবা্দিগণই বলিয়াছেন। 
সুতরাং যে যুক্তিতে তেদবাক্য দুর্কাল বলিয়া অদ্বৈতবাদ্িগণ বলিয়াছেন, সেই যুক্তিতে অভেদবাঁক্যও দুর্বল হইয়! 
পড়িবে । ইহা অদ্বৈতবাদ্দিগণ কেন আলোচন! করেন নাই। 
আরও কথ! এই যে--প্রদরশিতর্ূপে অভেদবাক্য অনুবাদক বলিয়া দুর্বল হওয়ায় মানাস্তরের অবিষয়ীভূত ভেদের 
প্রতিপাদক বাক্যেরই প্রাবল্য হওয়া উচিত। স্থতরাং অগৃহীতগ্রাহকত্বহেতুক অভেদবাক্যই প্রবল হইবে-_এইর্ূপ আর 
বল| যায় না। কারণ অভেদবাক্যেও প্রদরশিতরূপে অগৃহীতগ্রাহকত্ব নাই । ১৯৫ । 
ই ইহাতে আপত্তি এই যে- শ্রুতিতে বল! হইয়াছে_“অথ যোহস্াং দেবতামুপাস্তে অন্তোংসাবস্তোহহমন্মি ইতি ন 
বেদ যথা পশ্ুঃ” অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্ত দেবতাকে “উনি অন্ত ও আমি অন্ত হই” এইরূপে ভিন্ন বলিয়া উপাসনা করে, 
পে ব্যক্তি পরমাঙ্সাকে জানিতে পারে না, যেমন পণ্ড জানে না। এইরূপ" যত্র ত্স্ত সর্মা ন্বৈবাভূৎ তৎ কেন কং 


স্বসিদ্ধান্তনিরূপণমূ ৬২৩ 


এতন্মিম,দরমন্তরং কুরুতে অথ তন্ত ভয়ং ভবতি” ইত্যাদিন৷ ভেদনিন্দাশ্রবণাৎ 9 ভেদশ্র্তীনামিতি 
চেন্নঃ, আপাতোক্তেঃ। ন তাবৎ “যোইন্যাং দেবতাম্‌” ইতি শ্রতিবিরোধঃ, তত্তাঃ শ্রীবাসুদেববিশ্বাত্ধে- 
তরোপাসনানিষেধপরত্বাৎ ইষ্টতমো নিষেধঃ অস্মাকমূ, শ্রত্যর্থণ্চ না ষায়াংপূর্ববাচারধ্যেরবিতৃতঃ। 
দ্যে৷ বৈ স্বাং দেবতামতিঘজতি পরস্বায়ৈ দেবতায়ৈ চ্যবতে ন পরাং প্রাপ্নোতি পাগীয়ান্‌ ভবতি” ইতি 
ভ্রত্যন্তরৈক্যার্থাৎ। “বাস্ুদেবং পরিত্যজ্য যোইগ্ং দেবযুপাসতে। তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কুপং 
খনতি ছুর্মতিঃ। ইঈশ্বরো ভগবান্‌ বিষ্ণু পরমাত্ম| সনাতনঃ। শান্তা চরাচরস্তৈকো বতীনাং পরমা গতিঃ | 
ধ্যায়তেহর্চয়তে যোহন্যাং বিষ্ণুলিঙ্গং সমাশ্রিতঃ। কল্পকোটিশতেনাপি ন গতিস্তন্ত বিদ্ভৃতে |” প্আন্তবত্ত 


রে 
ফলং তেষাং তদ্ভবত্যক্সমেধসাম্‌।” “দেবান্‌ দেবযজে! যান্তি” (গীঃ-৭1২৩) “আব্রক্ষভুবনাল্লোকাঃ 


পণ্ঠেখচ অর্থাৎ যখন ইহার সমস্ত আত্মাই হইবে, তখন কাহার ছ্বার| কাহাঁকে দর্শন করিবে । “নেহ নানাস্তি 


কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাগ্ধেরতি য ইহ নানেব পশ্ততি* অর্থাৎ এই সংসারে নানা কোন বস্তুই নাই। যে ব্যক্তি নানার 
্থায় দর্শন করে, সে সংসাররূপ মৃত্যু হইতে সংসাররূপ মৃত্যুই প্রাপ্ত হইয়! থাকে । প্নান্যোহতোহস্তি ত্র” অর্থাৎ ইহা] 
হইতে অপর কোন দ্রষ্টী নাই। “যদ! হোবৈষ এতস্শিকদরমন্তরং কুরুতে অথ তন্তু ভয়ং ভবতি” অর্থাৎ যখন এই 
অবিগ্ভাবান্‌ জীব ইহাতে অল্পও ভেদৃষ্টি করে, তখন তাহার ভয় হয়, ইত্যাদি শ্রতিবাক্যদমূহের দ্বার! ভেদের 
নিন্দা শ্রুত হওয়া যায়! সুতরাং শ্রতিপ্রমাণসিদ্ধ বলিয়া! ভেদপ্রতিপাদক শ্রতিবাক্যসমূহের দুর্বলত্বই শ্বীকার 
করিতে হইবে । 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে__এইন্ধপ আনি সঙ্গত নহে। কারণ রতি উক্তি আপাতোক্তি | বস্তুতঃ 
গর সকল শ্রতিবাক্যদ্বার! ভেদের নিন্দা উক্ত হয় নাই । ভেদপ্রতিপাদ্ক শ্রুতিবাক্যের “অথ যোহন্তাং দেবতাম্‌" ইত্যাদি 
শ্রতিবাক্যের সহিত বিরোধ নাই। কারণ “অথ যোহস্তাং দেবতামুপান্তে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বিশ্বাত্ন। শ্রীবাতুদের 
হইতে ভিন্ন অপর দেবতার উপাসনার নিষেধপর অর্থাৎ উক্ত শ্রতিবাক্য বাস্থদেব হইতে ভিন্ন অপর দেবতার উপাসনার 
নিন্দাচ্ছলে নিষেধ করিয়াছেন) কিন্ত ভেদের নিন্দ! করেন নাই সুতরাং তাদৃশ নিষেধ আমাদের ইষ্টতম। এই 
সম্দায়ের পুর্বাচার্য্য পুরুষোত্তমাচার্য্য স্বরচিত “বেদাস্তরত্ম্তুযা” নামক দশয্োকীর ব্যাখ্যা-গ্রন্থে উক্ত শ্রুতির অর্থ 
বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। যথ|-__যঃ পুমান্‌ শ্রীতগবত: সর্কেশ্বরাৎ শাস্তযোনেঃ জগজ্জন্মাদিকারণাৎ মোক্ষদাতুঃ 
পুরুষোত্রমাদন্থাং ব্রহ্মরুদ্রেন্দাদিরপাং দেবতামুপাস্তে, উপাসনাপ্রকারমাহ_-অসৌ ব্রহ্মরুদ্রাদিঃ দেবোহস্ঃ ঈশ্বরঃ, 
অহমন্তো জীব ইতি ভাবেন, স ন বেদ তত্বতো ন জানাতি |-*-তত্র দৃষ্টান্তঃ__যথ! পশুরিতি। জ্ঞানেন হীনাঃ পশুতিঃ 
সমান! ইতি বচনাৎ। (১১১ পৃঃ বেদাত্তরত্বমগুষা) ইহার অর্থ_যে পুরুষ “এ ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি দেবতা! অন্ত ঈশ্বর 
এবং আমি অন্ত জীব” এইরূপ তাবে প্রীভগবান্‌ সর্বেশ্বর শান্ত্রযোনি প্গজ্জন্মাদিকারণ মোক্ষদাত! পুরুোত্রম 
হইতে ভিন্ন ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দরাদিরূপ. দেবতার উপাসনা করে, সেই পুরুষ তত্বৃতঃ জানিতে পারে না অর্থাৎ 
তাহার যথার্থ ভান জন্মে না | যেমন পশু জানিতে পারে না অর্থাৎ পত্তর জ্ঞান জন্মে না। পজ্ঞানহীন পুরুষ 
পশুর সমান” এই বচনই উতার্থে প্রমাণ | “অথ যোহন্তাং দেবতাম্‌” ইত্যাদি শ্রুতির প্রদশিতরূপ অর্থই 


যুক্তিসঙ্গত ; কারণ তাহ! হইলেই অপর শ্রত্যর্থের সহিত ইহার একবাক্যত! হইতে পারে। অপর ক্রতিতে বলা 


হইয়াছে__«“যে| বৈ শ্বাং দেবতামতিষজতি পরস্থায়ৈ দেবতায়ৈ চ্যবতে ন পরাং প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্‌ তরতি', 
অর্থাৎ যে পুরুষ নিজের অর্চনীয় বিশ্বাঘ্ভূত শ্রীপুরুযোত্তমকে অতিক্রম করিয়া অনীশ্বর ব্রন্ধ! রুদ্র প্রভৃতি 


অপর দেবতার যন! করে, সেই পুরুষ অনন্যবৈষবতবরপ শ্বধন্ম হইতে বিচ্যুত হয়, পরম দেবতাকে প্রাপ্ত হয় না এবং 
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৬২৪. অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
পুনরাবন্তিনোইর্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয়” ( গীঃ--৮।*৬ ) ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ । পঙ্্যোহন্যদেবসযুপাসকঃ* 
ইতি পূর্ববাচার্যোক্তেশ্চ ৷ ১৯৬ । j 

নাপি “যত্ৰ ত্বস্ত” ইতি ক্রুতিবিরোধঃ, পূর্ববমেব ব্যাখ্যাতত্বাৎং। নাপি “নেহ নানা” ইতি ক্রুতি- 
বিরোধঃ, তন্যাঃ উক্তলক্ষণকারণানেকনিষেধপরত্বাৎ। ইহ-শব্দস্যৈবাত্র নিগমনত্বাৎ। ইহ্‌ ব্রহ্মণি সব্ব্দোষা- 
স্পৃ্মাহাত্ম্যে সমস্তকল্যাণগুণালয়ে জগ্জন্মাপ্তভিয্ননিমিত্তোপাদানকারণে নানাত্বং পন্যন্‌ নিত্যসংসারী 
ভবতীতি তাৎপৰ্ষ্যার্থ!। নাপি “নান্যোহতঃ” ইতি ্রুতিবিরোধঃ। তথাহি__-অতঃ উক্তলক্ষণাৎ সর্ব্বাস্ত- 
রাত্মনঃ পরব্রহ্মণঃ শ্রীপুরুষোত্তমাৎ অন্যঃ জীবক্ষেত্রজ্ঞাদিপদার্থট স্বতন্ত্রসত্তাবচ্ছিন্নঃ দ্ৰষ্টা নাস্তি, সর্ববস্থ 
তৎপ্রযোজ্যত্বেন করণসাদৃশ্যাৎ। নাপি “যদ! হোবৈষঃ” ইতি শ্রুতিবিরোধঃ। তত্যাঃ উদরোপাধিবিশিষ্ট- 
ব্রক্মোপাসননিষেধপরত্বাৎ। “উদরং ব্রহ্মেতি শর্করাক্ষা” ইতি শ্রুতিপ্রাপ্তোদরালম্বনপ্রতীকরূপমন্তরং 
কুরুতে যঃ তস্য ভয়ং তবতীত্যর্থ, শর্করাপিহিতদৃষ্টিত্বাৎ অপরিচ্ছিন্ন ন পশ্ঠতীতি ভাবঃ। “দ্বিতীয়াদ্বৈ” 


পাপীয়ান্‌ হয়। আর প্রদশিতরূপ অর্থই স্থৃতিতেও উক্ত হইয়াছে। স্থৃতিতে বল! হইয়াছে_-“যে ব্যক্তি বাস্থদেবকে 
পরিত্যাগ করিয়! অন্ত দেবতার উপাসন! করে, সেই দুৰ্ম্মতি ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত হইয়া গঙ্দাতীরে কূপ খনন করে। সনাতন 
পরমার! ঈশ্বর ভগবান্‌ বিষ্ণু চরাচরের শান্ত! এবং যতিগণের একমাত্র পরম গতি। যে ব্যক্তি বিষ্ণুচিহ্ন ধারণ করিয়া! অন্ত 
দেবতার ধ্যান ও অর্চনা! করে, সেই ব্যক্তির কোটি কোটি কল্পেও গতি অর্থাৎ উদ্ধার নাই।» গীতাতে বলা হইয়াছে 
“সেই সকল অল্পবুদ্ধি পুরুষের ও ফল বিনাশশীল” “দেবোপাসকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয়েন” “হে অর্জুন | ব্ৰহ্মলোক 
হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোক পুনঃ পুনঃ আবর্তনশীল। কিন্ত হেকৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনৰ্জ্জন্ম 
‘হয় না।” আর পু্বাচার্য্যও বলিয়াছেন_-“যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসক, সে পণ্ড” | ১৯৬। 
এইরূপ ভেদপ্রতিপাদক শ্রতিবাকের “ত্র তৃম্ত সর্বমায্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্তেৎ”” এই শ্রতিবাক্যের সহিত 
বিরোধও সম্ভাবিত নহে। কারণ তাহা! পূর্বেই অর্থাৎ তেদসমর্থনপ্রকরণে দেখান হইয়াছে। এইরূপ: “নেহ নানাস্তি 
কিঞ্চন, যৃত্যোঃ স যৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পণুতি” এই শ্রতিবাক্যের সহিত বিরোধও সম্ভাবিত নহে। কারণ, 
পূর্বে জগজ্জন্মাদির যেরূপ কারণন্বরূপ উক্ত হইয়াছে, এই “নেহ নানাসতি” ইত্যাদি শ্রুতি সেই কারণ্রে অনেক- 
শিবেধপর অর্থাৎ সেই কারণ অনেক নহে--ইহাই উক্ত শ্রুতিদ্বারা বলা হইয়াছে। যেহেতু শ্রত্যুক্ত “ইহ” শব্দেই 
শরতিবাক্যের নিগমন হইয়াছে । উক্ত শ্রুতির তাতপর্য্যার্থ এই যে-_ধাহার মাহাত্ম্য সর্ব-দোবান্পৃষ্ট ও যিনি সমস্ত 
কল্যাণগুণের আধার, সেই জগজজনাদির অভিন্ন নিমিতোপাদানকারণ রদ্মে নানাত্ব দর্শন করিয়া জীব নিত্যসংসারী 
রি না রা “নান্তোহতোংত্তি অষ্টা” এই শ্রুতিবাক্যের সহিতও বিরোধের সভাবনা নাই। কারণ 
৬ তং নে করেন নাই। কিন্তু উত্ত শ্রুতির ইহাই অর্থ যে--অতঃ- পুর্ববোক্ত্বরূপ সর্বাস্তরাত্ 
পরত্ন্ধ জীপুরুযোত্তম হইতে ভিন্ন জীব বা ক্ষেজঞাদি পদার্থ শবতন্সত্তাবচ্ছিতন ভরষ্টটা নাই। কারণ সমস্তই 
সেই পুরুষযোভতমপ্রযোজ্য বলিয়া করপমদৃশ। সুতরাং বিরোধের সম্ভাবনাই নাই বারে 
এতশ্সিব,দরমন্তরং কুরুতে অথ তন্তু ভয়ং ভবতি” 2 
ই তং ভবতি” এই শ্রুতিবাক্যের সহিতও বিরোধ নাই। কারণ 


বন্গেত শর্রাক্ষা” এই শ্রুতি হইতে প্রাপ্ত যে উদরালম্বন প্রতীক, 
উপস্থিত হয় অর্থাৎ শর্করাচ্ছাদিতদৃ্টি বলিয়া সে অপরিচ্ছিন 


{ 
\ 


স্বসিদ্ধান্তনিরূপণম্‌ ও ৬২৫ 
(বৃঃ_১।৪।২) ইত্যাদিশ্রুতিরপি স্বতত্ত্রস্তাক দ্বিতীয়পদার্থমাত্রনিষেধপরত্বেন নৈরাকাজ্জ্যা, পরতন্ত্রসত্তাক- 
বস্তুনো ভয়হেতুত্বাভাবাৎ সর্ববং সমঞ্জসমিতি যাবৎ ৷ ১৯৭ । 
কিঞ্চ “তত্বমসি” ইত্যত্র বিশ্বাত্মা পরব্রন্ম সার্ববন্ত্যাদিধর্ম্মনিলয়ঃ সর্ববশক্তিঃ স্বতন্ত্রসত্বাশ্রিয়ঃ তৎপদার্ঘঃ 
তদাত্মকশ্চেতনঃ ত্বংপদার্থ উক্তলক্ষণতৎপদার্থাভিন্নতদা ত্বকত্বংপদার্থাবচ্ছিন্নসর্ধ্বান্তরাত্মা বানুদেবঃ ত্বংপদদার্থঃ 
অসীতি তাদাত্ম্যোপদেশার্থঃ । স চ শব্যত্বাৎ মুখ্য এব, ব্রহ্মণঃ সর্ববাত্মতবস্বতন্ত্রসত্তাত্রয়ত্বাভ্যাং সর্ববশব্দ- 
বাচ্যত্বাৎ। নন্নু ব্ৰহ্মণঃ শ্রীপুরুষোত্তমস্য সর্বাত্মনঃ তৎপদার্থত্বে ন বিবাদাবসরঃ, শ্রৌতত্বাৎ। পরন্ত 
জীবাস্তরাত্মনঃ ত্বংপদার্থত্বং কথম্‌ ? তস্য জীববাচকত্বেন প্রসিদ্বত্বাদিতি চেন, বিখবাত্মত্বেন সর্ব্বশব্দবাচ্যত্বাদে- 
বেতি ব্রমঃ ৷ তথাহি--যথা “অগ্নেচ‘ক্‌” ইত্যত্ৰ অগ্নিশবঃ অগ্নিশব্দস্যৈব বাচকঃ, “অগ্নৌ জুহোতি” ইত্যত্ৰ 
স এব অগ্নিশব্দো দাহকত্বাদিধর্ম্মাবচ্ছিননাগনিপিরঃ, এবং তস্যোভয়বাচকত্বং তাবন্মুখ্যমেব, তয়োঃ শক্যত্বা্দিতি 
শাব্দিকানাং রাদ্ধান্তঃ, তথৈব প্রকৃতেহপি সর্ব্বেষাং চেতনাচেতনবস্তুমাত্রবাচকানাং তততৎপদার্থবাচকত্বেহপি . 
তৎতৎপদাৰ্থাম্তরাতমভূত্ত্র্মবাচকত্বমবিরুদ্ধম্‌ ব্রহ্মণঃ সর্বাতবত্বাৎ। যথা চ চতুর্াদিশরীরাণি তদবচ্ছিমাঃ 
তচ্চেতয়িতারম্চ চতুর্ম্যুখাদিশব্দবাচ্যাঃ তেষাং শক্যা এব, তে তৈঃ স্বশক্ত্যৈব অভিধীয়ন্তে ইতি নিব্বিবাদঃ, 


SESE 

আর যে বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে “দ্বিতীয়াথৈ ভয়ং ভবতি” ইত্যাদি, এই শ্রুতিও স্বতন্ত্ৰমত্তাক দ্বিতীয় 
পদীর্ঘমাত্রের নিবেধপর অর্থাৎ উক্ত শ্রতিদ্বারাও স্বতন্ত্রমত্তাক দ্বিতীয় পদার্থমাত্রেরই নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্ত 
পরত্ত্রসত্তাক দ্বিতীয় পদার্থমাত্রের নিষেধ করা হয় নাই| এজন্ত অর্থাৎ স্বতন্ত্রসত্তাক দ্বিতীয় পদার্থমাত্রের নিষেধপর 
বলিয়া উক্ত শ্রুতি নিরাকাজ্ষ। যেহেতু পরতত্ত্রত্তাক বস্তুর তয়হেতুত্বই নাই। সুতরাং প্রদরশিতূপে কোনও 
শ্রুতির সহিতই ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ নাই। সমস্তই সুমদ্ত। ১৯৭। 

আরও কথা এই যে--“তত্বমসি” এই বাক্যের অন্তর্গত তৎপদের অর্থ_বিশ্বাত্ন পরত্রঙ্ম, সৰ্বজ্ত্বাদি ধর্ম্মের 
আশ্রয় সর্বশক্তি এবং স্বতন্তমভার আশ্রয়। আর এতাদৃশ পরবস্াস্বক চেতন বন্ধই ত্বংপদার্থ। প্রদরণিতরূপ 
তৎপদার্থের সহিত অভিন্ন তৎপদার্থাত্বক ত্বংপদার্থাবচ্ছি্ন সর্বাস্তাত্মা! বানুদেবই ধত্বংপদার্থঃ অসি” অর্থাৎ ত্বংপদার্থ 
হইতেছ-_এইরূপ তাদাত্ব্য উপদেশ করা হইয়াছে। “তৎ ত্বমসি” উপদেশের ইহাই অর্থ। এই অর্থ শক্য বলিয়া 
মুখ্যই বটে? কিন্তু অদ্বৈতবাদে এই অর্থ যেরূপ লক্ষ্য হয়, তাহা নহে। লক্ষ্যার্থ মুখ্য হইতে পারে না হম 
সর্বাত্মক এবং স্বতন্ত্রসত্তার আশ্রয় বলিয়! সমস্ত শব্দেরই বাচ্য হইয়! থাকেন । 

ইহাতে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে-_্ীপুক্ষষোত ব্রহ্ম সর্কাত্মবস্ত ; এই সর্বাত্মক ব্ৰহ্মই তৎপদার্থ। 
এতাদৃশ তৎপদার্থ শ্রুতিদিদ্ধ বলিয়া তাহা! নিধ্বিবাদ ; কিন্ত ত্বংপদার্থ যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত মনে 
হয় না। জীবের অস্তরাত্রাকে ত্বংপদার্ঘ বলা হইয়াছে। ত্বংপদ জীববাচকরূপেই প্রসিদ্ধ। এই দ্বংপদ জীবের অন্তরাত্বার 
বাচক হইতে পারে না। 

এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ জীবের অন্তরাত্থা বিশ্বের আত্মা । সুতরাং বিশ্বাত্মবস্ত সমস্ত শৃব্বেরই 
বাচ্য হইয়া থাকেন। যেমন “অগ্নেচ' কৃ” এই পাণিনিহৃত্রে “অগ্নি”পদ অগ্নিশব্দের বাচক। অগ্নিশব্দের উত্তর (চহ 
প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে; কিড অগ্নি অর্থের উত্তর “চক্‌” প্রত্যয় বিহিত হয় নাই ; তাহা হইতেও পারে ন! কিন্ত 
“গন জুহোতি” ইত্যাদি বৈদিক প্রয়োগে সেই অগ্নিশব্দই দাহকত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট অগ্নিবস্তর বাচক হইয়াছে; কিন্ত 


ূ্ববোদা হরণের মত অগ্নিশব্দের বাচক হয় নাই। এইক্ধপে অগ্নিশব্দের অগরি-শন্ববাচকত্ধ ও অগ্নি-অর্থবাচকত্ব এই 


উভয়বাচকত্ব আছে। শব্দ ও অর্থ উভয়ই শব্য ইহা বৈয়াকরণগণের সিদ্ধান্ত । সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও চেতনাচেতন 
৭৯ - 
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 সর্ববচসাং প্রতিষ্ঠা যত্ৰ শাখতী” “বেদৈচ্চ সর্বরহমেব বেছঃ” 


টি অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


এবমের তেষাং চতুরমুখাদিপিওতদবচ্ছিরক্ষেব্রজ্ঞাভিধানপরত্বেইপি তত্তৎপদার্থাস্তরা ত্বত্বাৎ ব্রহ্মাভিধানপরত্বমপি 
সুশক্যং বক্তমিতি ভাবঃ। এতদভিপ্রায়মাশ্রিত্য বস্তজাতস্য মতাদাতযমুঘোষযস্তি শ্রন্তয়ঃ, “ভোক্তা 
ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ববং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ” (্বেঃ-১1১২) “নারায়ণঃ পরো ধ্যাতা, ধ্যানং 
নারায়ণঃ পরঃ” «বিশ্বমেবেদং পুরুষঃ” “সর্্বং খবিদং ব্রহ্ম” “স ব্রহ্মা স শিবঃ” “স ব্রহ্মা স ঈশানঃ” “ব্ৰহ্মা চ 
নারায়ণ শিবশ্চ নারায়ণঃ শত্রশ্চ নারায়ণঃ” ইত্যাদিন| ৷ ১৯৮। 
ননু বছুক্তং হি অগ্নিশব্দস্য উভয়পরত্বম, তন্তু পাণিনিস্বৃতিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ ন বিবাদাম্পদমূ 
“প্রকৃত তু প্রমাণাভাবাৎ দৃষ্টান্তবৈষম্যমিতি চেন্ন। “নামানি সৰ্ব্বাণি যমাবিশ্তি” “সবের বেদা যৎপদ- 
মামনস্তি” প্নমামঃ সর্ব্ববচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাশ্বতী” “বেদৈশ্চ সবৈর্বরহমেব বেছঃ” ইত্যাদিশান্্রস্যৈব 
মানত্বাৎ। তৎ সিদ্ধং ভগবতঃ সর্বাত্ত্বং বিশ্বস্য চ তদাত্মকত্বেন তাদাত্যোপদেশাহত্বমিতি “শ্রুতিন্ৃতিভ্যো 
. নিখিলস্য বস্তুনঃ ব্ৰহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিন্মত”মিতি সম্প্রদায়োকেঃ। ১৯৯। 
কিঞ্চ পরমাত্মাধীনস্থিতিপ্রবৃত্তিকত্বেনাপি জগতঃ তত্তাদাত্ম্যোপদেশো! বক্তুং শক্যঃ, ঘৎ যদায়ত্তস্থিতি- 
প্রবৃত্তিকং তৎ তত্াদাত্য্যোপদেশাহমিতি ব্যান্তিরায়ায়তে ছান্দোগৈঃ প্রাণসম্বাদে “ন বৈ বাচো ন চক্ষুংষি 


বন্তমাত্রের বাচক সমস্ত শব্দের তত্তদর্থের বাচকত্ব থাকিলেও সেই সেই অর্থের অন্তরাক্মভূত ব্রন্দেরও বাচকত্ব আছে। 
যেমন ঘটপদ কনুত্ীবাদিমঘন্তর বাচক, এইরূপ উক্ত বস্তুর অন্তরাত্রভূত ব্রন্গেরও বাচক হইর। থাকে। যেহেতু 
ব্ৰহ্ম সর্বাত্মক । যেমন চতুর্দুখাদি শব্দ চতুর্দুথাদি শরীর ও সেই শরীরাবচ্ছিন্ন চেতন আত্মার বাচক হইয়! 
থাকে; উক্ত শরীর ও শরীরাবচ্ছিন্ন চেতন উভয়ই চতুর্দুখাদি শব্দবাচ্য হইয়া থাকে। চতুর্দুখাদি শব্দ 
শক্তিদারাই প্রদর্শিত উভয়বিধ অর্থের বাচক হয়। উক্ত উভয়বিধ অর্থ প্রতিপাদনের জন্য লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়, 
না।: লক্ষণ! ব্যতীতই শক্তিদ্থারাই উক্ত উতয়বিধ অর্থ চতুর্দুখাদি শব্দদ্ারা অভিথীয়মান হইয়া থাকে। ইহাতে 
কাহারও বিবাদ নাই । এইরূপে চতুর্দুখাদি শব্দ হইতে চতুরদুখাদি শরীর এবং সেই শরীরবিশিষ্ট ক্ষেত্রভ্ত এই উভয় 
অভিহিত হইলেও উক্ত উভয় অর্থের অন্তরা্ভূত ব্রহ্ম চতু্দাদি শব্দবারা অভিহিত হুইয়া থাকে ইহা বলা যাইতে 
পারে । এই অভিপ্রায়েই শ্রতিসমূহ সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মতাদাত্্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। “ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ 
মত্বা সৰ্বং প্রোক্তং ্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ* “নারায়ণঃ পরে! ধ্যাত! ধ্যানং নারায়ণঃ পরঃ” “বিশ্বমেবেদং পুরুষঃ” “সর্ববং 
খঘ্বিদং ব্ৰহ্গ" “স ব্ৰহ্মা স শিবঃ” “স ব্ৰহ্থা স ঈশানঃ” “ব্ৰহ্মা চ নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ শত্রুশ্চ নারায়ণঃ” 
ইত্যাদি শ্রুতি সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মতাদাস্নযে প্রযাণ | ১৯৮ | 
ইহাতে আপত্তি এই যে-_পাণিনিস্বতি প্রমাণাহ্সারে “অগ্নি'শব্দ শব্দ ও অর্থ এই উভয়ের বাঁচক হইয়া থাকে। 
ইহাতে বিবাদ না থাকিলেও “্ত্বং”পদ জীব ও জীবের অন্তরাত্মার বাচক হইবে ইহাতে কোনও প্রমাণ না থাকায় 
প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় নাই। | 
এইরূপ আপত্তি সদত নহে। কারণ “নামানি সরববাণি বমাবিশস্তি” পর্বের বেদ! যৎপদমামনস্তি'ঃ “্নমামঃ 
রা ইত্যাদি শীল্তই উক্ত অর্থে প্রমাণ। জুতরাং ইহাই 
সিদ্ধ হইল যে--ভগবান্‌ স্বাস্থ এবং বিশ্ব ভগবদাত্সক বলিয়া তাদাত্স্য উপদেশের যোগ্যই বটেন। আর এজন্ত 
:.... স্খদার়বিদ্গণ বলিয়াছেন যে--“শ্রতিস্বৃতিভ্যো নিখিলন্ত বস্তুনঃ । ন্ধাত্নকত্বাদিতি বেদবিন্মতম্‌’” অর্থাৎ শ্রুতি ও 
.. স্থতিসমূহ হইতে “নিথিল বন্তই-্ক্গাপ্মক” ইহা জানিতে টি, 
পার যায় ইহাই বেদবিদ্গণের মৃত। ১৯৯ । 


ব্বসিদ্ধান্তনিরূপণম্‌ ৬২৭ 


ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণে হোবৈতাঁনি সর্ববাণি ভবস্তি” ইত্যাদিন। । 
কিঞ্চ ব্র্নব্যাপ্যত্বেনাপি বস্তজাতন্ত তত্তাদাত্ম্যং সুপপন্নম্‌। “যচ্চ কিঞ্চিজ জগত্যস্মিন্‌ দৃশ্যতে শঁয়তেহপি 
বা। অন্তর্বহিশ্চ তৎ সৰ্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ” “ময়া ততমিদং সর্ব” ইতি শ্রুতিস্থত্যোত্ততর 
মানত্বাৎ। “যোহয়ং তবাগতো দেব সমীপে দেবতাগণঃ। স ত্বমেব জগৎত্রষ্টা যতঃ সর্বগতে| ভৰান্‌ ৷” 
ণ্রর্ব্বং সমাপোষি ততোইসি সর্ব্বঃ” ইতি তাদাত্ম্যবটকস্মৃতেঃ। এবং ব্রহ্মণঃ স্বতন্ত্রসত্তা্রয়ত্বাৎ তত্র চেতনা- 
চেতনয়োম্চ পরত্তন্ত্রসত্তাবচ্ছিনন্বরূপত্বান্তেঃ ৷ ইতরেতরাত্যন্তবৈলক্ষণ্যাৎ, চেতনস্তাণুত্বেন নির্দেশার্হতবং 
জ্ঞানাদিগতধৰ্ম্মসঙ্কোচাদিযোগাচ্চ । অচেতনস্য চ স্থুলত্বাদিন পরিণামাদিবিকারত্বাৎ; ব্রহ্মণস্ত 
তয়োবৈ লক্ষণ্যেনৈব ব্বরূপগুণাদিভিঃ নিত্যনির্দোষত্বাৎ, “অস্থুলমনণু” ইত্যাদিশ্রুতেঃ। এতেন ভোক্তৃভোগ্য- 
নিয়জ্তু গতব্থাভাবিকভেদনিৰ্ণয়েন চেতনানামপি ইতরেতরভেদেো| বোধ্যতে, “চেতনশ্চেতনানাম্‌’ “অজে! 
হোকো জুষমাখোইন্থুশেতে। জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহনস্যঃ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তখৈবাভেদোহপি 
স্বাভাবিকঃ, ব্ৰহ্মণঃ সৰ্ব্বাত্মত্ব-নিয়ন্ত ত্ব-ব্যাপকত্ব-স্বতন্ত্ৰসত্ব-সৰ্ববাধারত্বযোগাৎ, “এষ অর্বভূতাত্তরাত্মা” “অন্তঃ 
প্রবিষ্টঃ” “অন্তর্বহিশ্চ আত্ম। হি পরমঃ স্বতন্ত্রঃ অধিগুণঃ” “তম্মিন্‌ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ৷ 
ET 
আরও কথা এই যে_-জগৎ পরমাত্মাধীনস্থিতিক ও পরমাত্মাধীনপ্রবৃত্তিক বলিয়াও পরমাত্মতাদাত্্য উপদেশ 
হইতে পায়ে । যে যে বস্তু যদায়ততস্থিতিক ও যদায়ততপ্রবৃত্তিক, সেই সমস্ত বস্তুই তৎতাদাত্্য উপদেশের যোগ্য, এইরূপ 
ব্যাপ্তি ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাণসংবাদে বল! হইয়াছে। বাক্‌, চক্ষঃ, শ্রোত্র প্রভৃতি প্রাণাধীনস্থিতিক ও প্রাণাধীন- 
্রবৃত্তিক বলিয়া বাগাদিকেও প্রাণই বল! হইয়া থাকে। বাগাদির পৃথক্‌ নির্দেশের আবপ্যকত! নাই। বাক্‌ চক্ষুঃ 
প্রভৃতি প্রাণই বটে। 

আরও কথা এই যে-£সমস্ত বস্তু ব্রঙ্মব্যাপ্য বলিয়াও ব্রহ্মতাদাত্েযোপদেশ উপপন্ন হয়। “যচ্চ কিফিজ্জগত্যন্সিন্‌ 
দৃঠতে ভ্রয়তেহপি বা । অন্তর্বাহিশ্চ তৎ সর্ব ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥” এই শ্রতিবাক্য ও “ময়! ততমিদং সর্বম্‌” 
ইত্যাদি স্থৃতিবাক্য প্রদর্শিত অর্থে প্রমাণ। অপর স্থৃতিতেও বলা হইয়াছে যে_হে দেব! তোমার সমীপে যে 
দেবগণ সমাগত হইয়াছেন, সেই দেবগণ তুমিই, যেহেতু তুমি জগত্্টা সর্বব্যাপী । প্সর্বং সমাগ্নোষি ততোহসি সর্ব” 
ইত্যাদি গীতাস্থৃতিও উক্ত অর্থে প্রমাণ। ব্রহ্ম হ্বতত্ত্রত্তাবিশিষ্ট এবং চেতনাচেতনবর্গ পরতন্রসত্তাবিশিষ্ট বলিয়া স্বতন্ত্র 
সত্তাশ্রয় ব্রহ্ম হইতে চেতনাচেতনবর্ের ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই চেতন ও অচেতন অত্যস্ত বিলক্ষণ। চেতন 
জীব অণুন্ধপে নির্দেশের যোগ্য এবং অণু জীবের ধর্ম জ্ঞানাদি সঙ্কোটবিকাশশীল। আর অচেতনবর্গ স্থলত্বাদিরূপে 
পরিণামাদি বিকারী' হইয়া থাকে। এই অণু চেতন ও স্থূল অচেতনবর্গ হইতে স্বর্মপগুণাদিদ্বারা৷ নিত্যনির্দোষ ব্হ্ধ 
বিলক্ষণ হইয়া থাকেন। অণু ও স্থল হইতে ব্রহ্ম যে বিলক্ষণ, তাহাতে প্অস্থলমনগু* ইত্যাদি শ্রতিই প্রমাপ। ভোক্তা 
জীব চেতরবর্ম, ভোগ্য অচেতনবর্গ ও নিয়ন্তা তগবান_এই তিনেরই পরস্পর স্বাভাবিক ভেদ নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া 
চেতন জীববর্গেরও পরস্পর ভেদ বুঝিতে হইবে “চেতনশ্চেতনানাম্‌” পঅজো! হেকে! জুষমাণোহ্হশেতে জহাত্যেনাং, 
ভুক্তভোগামজোহস্তঃ" ইত্যাদি শ্রতিই জীবসমূহের পরস্পর ভেদে প্রমাণ। জীবের সহিত ব্রন্মের ভেদ যেমন স্বাভাবিক, 
এইরূপ অভেদও ম্বাভাবিক। যেহেতু ব্রহ্ম সর্বাত্মা, নিয়ন্তা, ব্যাপক এবং স্বতজ্ত্রসত্তা্রয় ও সর্ববাধর | “এষ সর্বব- 
ভূতাস্তরাস্মা” “অস্তঃপ্রবিষ্টঃ" “অন্তর্বাহিশ্চ” "আত্মা হি পরমঃ শ্বতস্তরোহধিগণঃ* “তম্মিন্‌ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে” ইত্যাদি 
শ্রুতি হইতে ভীব-বন্ধের স্বাভাবিক অভেদ জানিতে পার! যায়। ব্রঙধাত্বকত্ব, বরহ্গনিয়ম্যত্ব ব্রন্বব্যাপ্যত্ব? ব্রহ্গাধীনসত্, 
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৬২৮ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 
তয়ৌশ্চ ব্ৰহ্মাতমকত্ব-তন্নিয়ম্যত্ব-তদ্ব্যাপ্যত্ব-তদধীনসত্ব-তদাধেয়ত্বাদিযোগেন তদপৃথক্সিদ্ধত্বাদভেদোইপি 
স্বাভাবিক ইতি সিদ্ধমূ। ২০০ | 

কিঞ্চ চেতনাচেতনরূপং জগৎ ব্রহ্মাপৃথক্সিদ্ধিযোগ্যং্রন্মাত্মকত্বাৎ ম্বদাদিবৎ, ও জীবশরীর- 
বৎ, তদৃব্যাপ্যত্বাৎ আকাশঘটাদিবৎ, তদধীনত্বাৎ প্রাণায়ত্তেন্দ্রিয়বর্গবৎ, তদাধেয়ত্বাৎ 'ভুতভৌতিকবৎ-. 
ইত্যাগ্নুমানান্থপি পূর্বোক্তশ্রুতিমূলকানি অত্র অহুসন্ধেয়ানি ৷ *্্তদাত্যুমিদং সর্ব্যমূ” ইতি শ্রুতেঃ। 
“্বানুদেবাত্মকান্যাছঃ ক্ষেত্র ক্ষেত্ৰজ্ঞ এব চ” ইতি স্মতেশ্চ। ২০১। 

এতদুক্ং ভবতি__যথা ঘটো জব্যং পৃথিবী ভব্যমিত্যাদৌ দ্ব্যত্বাবচ্ছিয়েন সহ ঘটত্বাবচ্ছিয়পৃথিবীত্বা- 
বচ্ছিময়োঃ সামানাধিকরণ্যং মৃখ্যমেব, বিশেষস্ত সামান্যাভিন্নত্বনিয়মাৎ, এবং প্রকৃতেইপি সার্ববজ্যানন্তা- 
চিনত্যাপরিমিতধিশেষাবচ্ছিননেন অপরিমিতশক্তিবিভূতিকেন তৎপদার্থেন পরব্রহ্মণা স্বাত্মকচেতনাচেতন- 
ত্বাবচ্ছিন্য়োঃ তদাত্মরপয়োঃ ত্বমাদিপদার্থয়োঃ সামানাধিকরণ্যং মুখ্যমেবেতি সুব্যক্তম্‌। এতদর্থকানি 
“্তত্বমসি” “অয়মাত্মা ব্ৰহ্ম” ইত্যাদীনি সমানাধিকরণবোধকানি শ্রোতবাক্যানি। :“ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং 
বিদ্ধি” “্সদসচ্চাহমর্জন” “সত্তঃ সর্বমহং সর্ব ময়ি সর্র্বং সনাতনে।” “সকলমিদমহঞ্চ বানুদেব$” ইত্যাদি 


সপ 


ও ব্ৰহ্ধাধেয়ত্বাদি ধর্ম চেতনাচেতনবর্গে আছে বলিয়া এবং ব্রহ্ম হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ বলিয়! ব্রন্মের সহিত চেতনাচেতন- 
বর্গের অভেদও ্বাভাবিক-_ইহাই সিদ্ধ হয়। ২০০। 
আরও কথা এই যে-_চেতনাচেতনরূপ জগৎ ব্রহ্ম হইতে অপৃথকৃমিদ্ধির যোগ্য ; যেহেতু চেতনাচেতন জগৎ 
্ধাত্বক। যে বদাত্্ক হইয়া থাকে, সে তাহ! হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ হইয়া! থাকে । যেমন মুদাত্বক ঘটাদি মৃত্তিকা! হইতে 
অপৃথকৃসিদ্ধ। এইরূপ ব্রহ্গনিয়ম্য বলিয়াও চেতনাচেতন জগৎ ব্রহ্ম হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ হইবে। যেমন জীবণরীর জীব- 
নিয়ম্য বলিয়া জীব হইতে অপৃথকৃমিদ্ধ হইয়া! থাকে | এইরূপ ব্রহ্গব্যাপ্য বলিয়াও চেতনাচেতনাত্বক জগৎ ব্রহ্ম হইতে 
অপৃথকৃষিদ্ধ হইবে | যেমন ঘটাদি আকাশব্যাপ্য বলিয়া অর্থাৎ আকাশঘ্বারা পরিব্যাপ্ত বলিয়া আকাশ হইতে 
অপৃথকৃমিদ্ধ হইয়া থাকে। এইকপ ব্রহ্মাধীন বলিয়াও চেতনাচেতন জগৎ ব্রহ্ম হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ হইবে। যে যদধীন, 
সে তাহা হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ ; যেমন প্রাণাধীন ইন্দিয়বর্গ প্রাণ হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ। ব্ৰহ্মাধেয়ত্বপ্ৰযুক্তও চেতনাঁচেতনবর্গ 
্রহ্ধ হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ হইবে। যেমন ভৌতিক বস্তুসমূহের মহাভূতই আধার ও ভৌতিক বস্তু আধেয় ; এই আধেয় 
ভৌতিকবর্গ মহাভূত হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ হইয়া থাকে। এইবপে প্রদর্শিত পাঁচটি অহ্মানদ্ার! ব্রহ্ম হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ 
চেতনাচেতনবরগ ব্ৰহ্ম হইতে অভেদে নির্দেশার্হ হইয়া থাকে। এই প্রদর্শিত অঙুমানগুলি শ্রতিপ্রমাণমূলক বলিয়া বুঝিতে 
হইবে । “ীতদাত্্যমিদং স্বমূ* এই শ্রুতি এবং “বাহুদেবাস্মকং বিদ্ধি ক্ষেত্র ক্ষেজ্ঞ এব চ” এই স্থতি উক্তাহ্মানের 
মূলীভূত প্রমাণ | ২০১। | 
__ অভিপ্রায় এই যে দ্ৰব্য, পৃথিবী অব্য” ইত্যাদি বাক্যঘারা ভরব্যত্ববিশিষ্ট বস্তুর সহিত ঘটকবৃবিশিটবস্ত ও 
. প্ৃিবীদ্বিশিষ্ট বস্তুর মুখ্য সামানাধিকরণ্য প্রতিপাদিত হয়| থাকে। ঘট, পৃথিব্যাদি বিশেষের সহিত সামান্ত দ্রব্যের 
__ অভেদ আছে বলিয়াই উক্ত বাক্যের মুখ্য সামানাধিকরণ্য হয়। এইরূপ প্রকৃত স্থলেও সর্বজ্ত্ব, অনন্ত, অচিন্ত্য; অপরিমিত 
বিশেষাবচ্ছিন্ন এবং অপরিমিত শক্তির্নপ বিভূতিবিশিষ্ট তৎপদার্থ পরত্রহ্গের সহিত পরবন্ধাত্বক চেতনাচেতনবর্গের 
অন্তরাস্্রূপ ্বংপদার্ের মুখ্য সামানাধিকরণ্যই হইয়! ' থাকে। এতাদুশ সামানাধিকরণ্য প্রতিপাদনের জন্যই 
তন্বমসি” ‘অয়মাপ্ম! ব্ৰহ্ম” ইত্যাদি শ্রতিবাক্য প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং “ক্ষেত্র চাপি মাং বিদ্ধি” "সদসচ্চাহমর্জন'" 


ওপাধিক-ভেদাভেদবাদনিরসনম্‌ ৬২৯ 
স্মৃতিবাক্যান্যপি অনুসন্ধেয়ানি শ্রেয়োইথিভিঃ মনীষিভিঃ। তন্মাৎ স্বভাঁবতো! হেয়গন্ধানাভ্রাতমাহা ত্য” 
দিকৃতটে অচিন্ত্যানস্তব্বাভাবিককল্যাণগুণশক্িবৈভবে পরত্রহ্মণি ভগবতি শ্রীপুরুষোত্তমে বেদাস্তানাং সমন্বয় 
ইতি সম্প্রদায়রাদ্ধান্তঃ ৷ ২০২। 

অথ কিংবা ভেদাভেদব্বরূপমভিপ্রেতম্‌? ইত্যত্র কেচিৎ একমেব স্বাভাবিকানস্তসা্ববজ্যাি- 
ধর্মাশ্রয়ং ব্রহ্ম হি অনাদিনিত্যোপাধিনা জীবভাবমাপদ্তে, তত্মস্থাদদিনা উপদিষ্টাভেদজ্ঞানাচ্চ মুচ্যতে | 
তথাচ__ওপাধিকভেদনিবৃত্তিফলকমভেদবিষয়কং জ্ঞানং বেদাস্তৈরুপদিশ্যুতে। তথাচ- ওপাধিকো ভেদে! 
বস্তৃতোহভেদ ইতি বেদাস্তশান্ত্রার্থ ইতি বদস্তি । ২০৩। 

তত্তচ্ছমঃ অসন্ভবেন বিকল্লাসহত্বাৎ। তথাহি__কিমুপাধিনা৷ ছিনে! ব্রহ্মখণ্ডোহপুরূপো জীবঃ? 
উতাচ্ছিন্ন এব অথুরূপোপাধিসম্বলিতো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষঃ? উত উপাধিসংযুক্তং ব্রহ্মন্বরূপমৃ? উত 
উপাধিসংযুক্তং চেতনাস্তরম্‌ ? অথ উপাধিরেব? ইতি বিবেচনীয়ম্‌। নাগ্ধঃ ব্রন্মণঃ অচ্ছেতত্বাৎ। 


*মত্তঃ সর্ববমহং সৰ্ব্বং ময়ি সর্বং সনাতনে” “সকলমিদমহঞ্চ বাস্থদেবঃ” ইত্যাদি সামানাধিকরণ্য প্রতিপাঁদক স্থৃতিবাক্য- 
সমূহও শ্রেয়স্কাম মনীষিগণ অঙ্ুসন্ধান করিবেন। সুতরাং হেয়গন্ধবজ্জিত অচিন্ত্য অনন্ত স্বাভাৰিক কল্যাণগুণ- 
শক্তিবৈভব পরত্রন্ম ভগবান্‌ শরীপুরুষোত্বমে সমস্ত বেদ্বান্তবাক্যের সমন্বয় হইয়া থাকে। ইহাই তেদাভেদসম্প্রদায়ের 
সিদ্ধান্ত । ২০২। 

স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ্-সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। আর এই প্রসঙ্গে তত্বমন্তাদি বাক্যের কীদৃশ অর্থ হইবে, 
তাহাও বল! হইয়াছে । অপরবাদিগণ ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াও মুলকারসম্মত তেদাভেদবাদ স্বীকার করেন ন! 
নিষ্বার্কসিদ্ধান্তে যাদৃশ ভেদাভেদবাদ স্বীকৃত হয়, তাদ্বশ তেদাতেদবাদ স্বীকার না করিয়! তাহার! ওপাধিক ভেদ্বাভেদবাদ 
স্বীকার করিয়া থাকেন। এই ওপাধিক ভেদাভেদবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে ভগবস্তাস্ধরের নাম বিশেবভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । ব্ৰহ্মহ্থত্রের তাস্করীয় ভাষ্যে এই ভেদাভেদবাদ বিশেষভাবে সম্বিত হইয়াছে। ভগবন্তাস্ধরের পূর্বেও 
তর্তৃপ্রপঞ্চ এবং তৎপূর্বেও বৃত্তিকার প্রদ্ৃতি ভেদাতেদবাদী বহু আচার্য্যগণের উক্তি নানা শাস্তে দেখিতে পাওয়া! বায় । 
আর ভগবস্াস্করের পরেও কেশব, ভারতীবিলাস, অমুতানন্দ, মাধব ও ব্রন্মপ্রকাশিকাকারের উল্লেখ প্রকটার্থবিবরণ, 
তামতীটীক| কল্পতরু, বিবরণ ও বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়! যায়। নান! কারণে এই সমস্ত 
আচার্য্যগণের গ্রন্থ সম্প্রতি দুল্রাপ্য হইয়াছে। : 

ওপাধিক ভেদাভেদবাদ স্বাভাবিক ভেদাতেদবাদের বিরোধী বলিয়া এন্থলে মূলকার উক্ত বাদের খণ্ডনের অন্ত 
তাহাদের মতের অবতারণা করিতেছেন :_-ভেদাভেদত্বরূপটি কি? এইরূপ জিজ্ঞাসাতে কোন কোন আচার্য্য বলেন 
যে স্বাভাবিক অনন্ত সার্বজ্যাদি ধর্মের আশ্রয় ব্রহ্ম অনাদি নিত্য উপাধিঘবারা' জীবতাৰ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
তত্তমন্তাদরি বাক্যদবারা উপদিষ্ট অভেদের জ্ঞান হইতে ওপাধিক ভেদের নিবৃত্ত হইয়া মোক্ষ হইয়া থাকে । অভেদ- 
জ্ঞানই ওপাধিক ভেদের নিবর্তক। তত্বমন্তাদি বেদাস্তবাক্য হইতে ওপাধিক' তেদের নিবৃত্বিফলক অভেদবিবয়ক জ্ঞান 
উৎপন্ন হইয়া থাকে। জীব-ব্ৰন্মের বস্ততঃ অতেদ থাকিলেও ভেদ ওপাধিক। আর ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের 
প্রতিপাদ্য । ২০৩। 2 

এইরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত; কারণ তাহা বিকল্পাসহ। ওপাধিক ভেদবাদিগণ কি এরূপ বলিবেন যে (১). 
উপাধিদ্বারা ছিন্ন ব্রন্খই অধুপরিমাণ জীব ? (২) অথবা জীব ছিন্ন বরহ্মখও নহে, কিন্ত ব্ৰহ্ম হইতে অচ্ছিন্ন হইয়াও 


৬৩০ অধ্যাস (পরপক্ষ)-গিরিবজম্‌ 
অন্যথা নিরবয়বশ্রুতিব্যাকোপাৎ, জীবস্ত সাদিত্বাপত্তেস্ত দ্বিয়কাজত্বাদিশীন্্বাধাচ্চ ! একস্ত দ্ৈধীক্রণং 
হি ছেদনম্‌, তথাচ-_জীবানাং তবাপ্যসংখ্যেয়ত্বাভ্যুপগমেন অসংখ্যেয়খডং ব্রন্ষৈব স্তাৎ | ২০৪ ৷ ' 

নাপি দ্বিতীয়ঃ, ব্ৰহ্মণ এব প্রদেশবিশেষে উপাধিস্ন্ধাৎ উপাধিকাঃ সর্ব্বে দোষাত্তস্তৈব স্থঃ। 
কিঞ্চ উপাধৌ গচ্ছতি সতি উপাধিনা স্বাবচ্ছিন্নবৰহ্মপ্রদেশাকর্ষণাযোগাৎ অনুক্ষণমুপাধিসংযুক্তপ্রদেশভেদাৎ 
ক্ষণে ক্ষণে বন্ধমোক্ষৌ স্তাতাম্‌। আকর্ষণে চ অঙচ্ছিয়নত্ব-নিরবয়বত্ব-সর্ববগতত্বাদিভঙ্গাৎ। কিঞ্চাচ্ছিয়- 
ব্ৰহ্মপ্ৰদেশেষু সর্ব্বোপাধিসংসর্গে সর্বেষাং জীবানাং ব্রহ্মণ এব প্রদেশত্বেন একত্বপ্রতিসন্ধানং স্তাৎ; প্রদেশ- 
ভেদাদপ্রতিসন্ধানমিতি পক্ষে একন্তাপি স্বোপাধৌ গচ্ছতি পতি “স এবাহম্” ইতি প্রতিসন্ধানং ন 
স্যাৎ | ২০৫। 
নাপি তৃতীয়ঃ, বরহ্স্বরূপত্যৈবোপাধিসম্বন্ধেন জীবত্বাপাতাৎ, তদতিরিক্তানুপহিত্রক্মা সিদ্ধিশ্চ স্যাৎ, 
সর্কেষু দেহেষু এক এব জীবঃ স্যাৎ। নাপি চতুর্থ, রহ্মণঃ অন্যঃ জীব ইতি ভেদস্যোপাধিকন্বং 
পরিত্যক্তং স্যাৎ, পরপক্ষপ্রবেশাচ্চ ! নাপি চরম? চার্ববাকপক্ষাভ্যুপগমাৎ । ২০৬। 


অপুন্ধপ উপাধিসম্থলিত ব্রন্মের প্রদেশবিশেবই জীব { (৩) অথবা জীব ত্রন্ষের প্রদেশবিশেষ নহে, কিন্ত উপাবিসংযুক্ত 
ন্বস্বরূপই জীব ? (৪) অথবা উপাধিসংযুক্ত চেতনাত্তরই জীব? (৫) অথবা উপাঁধিই জীব? এই প্রদখিত পাচটি 
পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে । কারণ উপাধিঘারা ছিন্ন ব্রহ্ম হইতে পারে না) ব্রহ্ম অচ্ছেছ্ বন্ত। ব্রহ্গকে 
ছেন্য বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রঙ্মের নিরবয়বত্বপ্রতিপাঁদক শ্রুতির বাঁধ হইবে । উপাধিদ্বার ছিন্ন ত্রহ্মখণ্ডই জীব 
হইলে জীবের সাদিত্বাপত্তি হইবে। আর তাহাতে জীবের অজত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রের বাধ ঘটিবে। একটি বস্তুর 
দ্বিধাকরণই ছেদন। ভাস্করমতেও জীব অসংখ্য বলিয়া “অসংখ্যেয ব্রহ্মখওই জীব’ এইরূপ অর্থ হইবে | ২০৪। 
এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত। ব্রহ্ম অচ্ছেন্ঘ বলিয়া যদি উপাধিসম্বলিত অচ্ছিন্ন ব্রহ্গপ্রদেশকেই জীব বলা 
যায়, তবে উপাধিসমবন্ধপ্রযুক্ত ওপাধিক দোষদমূহও ব্রন্মেরই প্রদেশবিশেষে আছে বলিয়! ভীবদোবে ব্ৰহ্মই দুষ্ট হইয়া 
পড়িবেন। আরও কথা এই যে_-এই উপাধি পরিচ্ছিন্ন বলিয় পরিচ্ছিন্ন উপাধির গমনে উপাধিদ্বারা অবচ্ছিয় ব্রহ্ম- 
প্রদেশের গমন সম্ভাবিত নহে বলিয়া উপাধির গমনে প্রতিক্ষণই উপাধিসংযুক্ত প্রদেশের ভেদ হইবে অর্থাৎ গমনশীল 
উপাধিদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মপ্রদেশই যুক্ত হইবে । আর তাহাতে ক্ষণে ক্ষণেই জীবের বন্ধ ও মোক্ষের আপত্তি হইবে। 
উপাধিযুকত প্রদেশই বন্ধ হিল; উপাধির গমনে সেই প্রদেশ মুক্ত হইবে এবং যে প্রদেশে বন্ধ ছিল না, সেই প্রদেশ 
উপাধিসম্বন্ধপ্রযুক্ত বদ্ধ হইবে । আর এই দোষের পরিহারের জন্ত যদি এরূপ বলা যায় যে_ উপাধি গমন করিলে 
উপাধ্যবচ্ছি্ দেশেরও গমন হইবে। নৃতনপ্রদেশ উপাধিদ্বারা অবচি্ হইবে না। এইরূপ বল! নিতান্ত অসঙ্গত। 
কারণ উপাধির গমনে উপাধ্যবচ্ছিন্ন প্রদেশেরও গমন বা আকর্ষণ হইলে ব্রহ্ের অচ্ছিম্বত্বঃ নিরবয়বত্ব, সর্বগতত্বাদির ভগ 
হইবে। আরও কথ! এই যে-_ব্রহ্ম অচ্েন্ত বলিয়া ব্রহ্মপ্রদেশ ছিন্ন হইতে পারে না | এজন্য অচ্ছিন্ন ব্রহ্ম প্রদেশসমূহেই 
সমস্ত জীবোপাধির সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে সমস্ত জীবই ব্রহ্গেরই প্রদেশ হইবে । আর .ভাহাতে 
রর পি রাঃ রে রি হইবে ইহাতে ুর্ববপক্ষী বলেন যে_ ব্রহ্মপ্রদেশের ভেদনিবন্ধন 
পর , এতছ্তরে বক্তব্য এই যে--একটি জীবের ও উপাধির গমনে উপাধিবিশিষ্ট 
সি ডি এবাহম্‌” এইরূপ একত্বপ্রতিসন্ধান সেই জীবেরই হইতে পারিবে না। ২০৫। 
৮১৮৮৮ 
চা. : | পড়িবে। আর তাহাতে সমস্ত দেহে একটিই জীব 


ওপাধিক-ভেদাতেদবাদনিরসনম্‌ নি 


অথ উপাধিনা৷ ব্রহ্মণো জীবভাবে সার্ববজ্্যাদিধর্ম্মাঃ আচ্ছাদিতাঃ, স্বরূপং বা? নাগ্ঃ অসম্ভবাৎ । 
তথাহি__সার্বজ্যাদয়; স্বাভাবিকাঃ ধৰ্ম্মাঃ ? ওপাধিকাঃ বা? নাস্তঃ, ওপাধিকত্বে উপাধেঃ সব্বমসত্ং বা? 
সত্বেহপি ব্রক্মতিনত্বমভিনত্ং বা? ভিন্নত্বেহপি ব্বপ্ৰযুক্তত্বমন্যপ্রযুক্তত্বং ব্ৰম্মপ্রযুক্তত্বং বা? নাগ্ঃ 
আত্মাশ্রযাং। ন দ্বিতীয়ঃ, অনবস্থানাৎ। ন তৃতীয়ঃ, অন্যোস্াশয়াৎ। প্রযোজকন্য নিত্যত্বেনানি- 
বৃত্তিপ্ৰসঙ্গাচ্চ । অভিন্নত্বে চ ওঁপাধিকভেদাসিদেঃ, উপাধিত্র ন্মেতি সামানাধিকরণ্যবটিতপ্রতীত্যাপত্তেশ্চ। 
নাপ্যসত্যঃ, পরমতপ্রবেশাপত্তে, অনঙ্গীকারাচ্চ। অথ স্বাভাবিকত্বপক্ষে তেষাং স্বরূপভিন্নত্বমভিন্নত্বং 
বা? ভিন্নাভিম়ত্বং বা? অত্যত্ততেদে শান্ত্রবিরোধঃ, “এবং গুণান্‌, পৃথক্‌ পশ্যন্” ইত্যাদিনিষেধশ্রবণাৎ। 
নাভিন্নত্বম্‌, ত্রহ্মণত্তেষাং সামানাধিকরণ্যাপত্তেঃ । তথাত্বে চ “আনন্দ ব্রহ্মণো বিদ্বানৃ* “পরাস্য শক্তিঃ" 
ইতি ব্যধিকরণশ্রুতিব্যাকোপাৎ। নাপি চরমঃ, স্বাভাবিকানাং হি আবরগাসম্তবাৎ, অস্মৎপক্ষপ্রবেশাচ্চ। 


হইয়! পড়িবে । এইরূপ চতুর্থ পক্ষটিও সঙ্গত নহে। উপাধিসংযুক্ত চেতনাস্তরই জীব_এই রূপ স্বীকার করিলে জীব ব্রহ্ম 
হইতে ভিন্নই হইল। সুতরাং ওপাধিক ভেদবাদ আর রহিল না। পরস্ত স্বাভাবিক তেদবাদই থাকিল। আর 
তাহাতে পরপক্ষে প্রবেশই ঘটবে, অর্থাৎ স্বাভাবিক ভেদবাঁদই স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপ পঞ্চম পক্ষও অস্ত | 
উপাবিই জীব হইলে উপাধির বিনখবরত্বপ্রযুক্ত চার্ধাকমতে প্রবেশ ঘটিবে। চার্বাকগণ যেমন আত্মার বিনাশ 
স্বীকার করেন, এই পক্ষেও তাহাই ঘটিবে। ২০৬। 

এই ভাস্করমতে উপাধিদারা ব্রন্মেরই জীবভাব স্বীকার করিলে ব্র্ধর্ম সর্ববজ্ঞত্বাদি উপাধিদঘারা আচ্ছাদিত হইয়া 
থাকে_-এইরূপ বলিতে হইবে । ব্রন্ধের সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম কি স্বাভাবিক ? অথবা ওপাধিক ? যদদি-ওপবিক বলা যায়, 
তবে সেই উপাধি কি সত্য ? অথবা মিথ্যা? সত্য হইলেও তাহ! বহ্ম হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন ? ভিন্ন হইলে তাহা! 
কি ্বগ্রবুক্ত অর্থাৎ উপাধিপ্রযুক্ত ? অথব! অন্তপ্রযুক্ত ? কিছ! ব্ৰহ্মপ্ৰযুক উপাৰি উপাধিপ্রযুক্ত বল! যায় নাঃ 
তাহাতে আত্মাত্রয় দোষ হয়। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও বল! যায় না, তাহাতে অনবস্থা দোব হইবে। উপাধিসম্বন্ধের জন্য 
অন্য প্রযোজক স্বীকার করিলে এবং তাহার জন্তও অন্য প্রযোজক স্বীকার করিলে অনবস্থাই হইবে। এইরূপ তৃতীয় 
পক্ষও সঙ্গত নহে, তাহাতে অন্তোস্তাশ্রয় দোষ হইবে । উপাধির সিদ্ধি হইলে ব্ৰঙ্গের সর্বজ্ঞত্বসিদ্ধি এবং ব্রচ্গের 
সর্বনতত্ব-সিদ্ধি হইলে উপাধির সিদ্ধি এইব্ূপে অন্তোস্তাশ্রয় দোষ হইবে৷ উপাধির প্রযোজক নিত্য হইলে তাহার 
কখনও নিবৃত্তি হইতে পারিবে না । উপাধি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইলে সার্কজ্যাদির ওপাধিকত্ব সিদ্ধ হইবে না। 
উপাধি ব্ৰন্মের সহিত অভিন্ন হইলে “উপাধিই ব্রহ্ম’ এইরূপ অভেদপ্রতীতির আপত্তি হইবে । আর এই উপাধি 
মিথ্যা-_এইব্সপও বলা যায় না, তাহাতে অদ্বৈতমতে প্রবেশ হইবে এবং ভাস্করমতে ইহ! স্বীকারও করা হয় না। 

এইরূপ ব্রনের সর্বজ্রত্বাদি ধর্ম স্বাভাবিক__ইহাও বলা যায় না। সর্বজত্বাদি স্বাভাবিক হইলে সেই 
সরবত ধৰ্ম্ম কি ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ? অথবা অভিন্ন ? অথবা ভিন্নাতিন্ন? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি অস্ত | 
অত্যন্ত ভেদ স্বীকার করিলে শাস্রবিরোধ ঘটিবে। ব্রহ্মগুণ ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বাহার! স্বীকার করেন, তাহাদের 
নিন্দা ভাস্করীয় শাস্ত্র হইতে শুন! যায়। স্বতরাং সর্বজ্ঞত্বাদি ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইতে পারে না। এইরূপ 
অভিন্নও হইতে পারে ন!। অভিন্ন হইলে ব্রঙ্গের সহিত বর্ণের সামানাধিকরণ্যাপত্তি হইবে অর্থাৎ ব্ৰহ্মই সৰ্বজ্ঞত্বাদি 
গুণ_এইকর্ূপ প্রতীতির আপত্তি হইবে । আর তাহাতে “আনন্দং ব্রন্মণে| বিদ্বান: “পরাস্ত শক্তি:* ইত্যাদি শ্রুতিতে 
ব্ৰহ্মধৰ্ম্মের সহিত ব্রহ্গের যে ভেদ নির্দেশ কর! হইয়াছে, তাহা বাধিত হইয়া পড়িবে। এইরূপ তৃতীয় পক্ষও অসঙ্গত। 


কারণ ব্রশ্নের স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম সর্কজ্ঞত্বাদির আবরণই অসম্ভব এবং স্বাভাবিক ভেদাভেদ স্বীকার করিলে ভাস্করীয়গণকেও তে 


a 


732) 


৬৩২ STU লট পিয়াজ, 


অন্যথা রপস্যাবরণাপত্তেঃ । ্বরূপাবরণাঙ্গীকারপক্ষে তু সার্কজ্যাদিহানেঃ। কিঞ্চ উপাধেরগি 
ভ্যামনিবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ । ২০৭ ৷ 
শু রি সহেতুকো নির্হেতুকো বা? নাগ? অনবস্থানাৎ। নাস্ত্য* ুক্তস্তাপি পুন্্বপ্রসঙ্গাৎ। 
কিঞ্চ ব্রক্মণঃ সার্বজ্যাদয়ে! ব্যাপ্যবৃত্তয়ঃ? উত সংযোগবদেকদেশবৃত্তয়ঃ ? আগে সব্ধজ্ঞস্ত সববম্যাপি 
বন্ধযোগে অনির্সোক্ষপ্রসঙ্গো জগদান্ধ্যাপত্তিশ্চ। দ্বিতীয়ে তদৃগুণানাং পরিচ্ছিন্নত্বেন অকিঞ্চিৎকরত্বাপত্রেঃ 
মায়াবাদপক্ষপ্রবেশাপত্তেশ্চ। কিঞ্চ মোক্ষাবস্থায়াং জীবঃ স্বরূপেণ তিষ্ঠতি ন বা? নাঃ, উপাধিবিগমেইপি 
জীবন্বরূপস্য বিদ্মানতাঙ্গীকারে ও$পাধিকতেদবাদো দত্ততিলাঞ্জলিঃ স্যাৎ, স্বরূপেণৈব ভেদোহঙ্গীকৃতঃ। 
ন দ্বিতীয়ঃ, ব্বরূপনাশ এব মুক্তত্বরূপং স্যাৎ। তথাত্বে চ প্রচ্ছন্নবাহ্যাৎ মায়াবাদিনঃ কো বা বিশেষঃ-_ইতি 
ত্বয়ৈব চিন্তনীয়ঃ। তৈজীঁবেশয়োরুভয়োরপি স্বরূপনাশঃ অত্যুপগম্যতে, ভবস্তিত্ত জীবমাত্রত্বরূপনাশ 
ইত্যেতাবতি ভেদেহপি জীবন্বরূপনাশঃ সমান এব ইত্যর্থ; । ২০৮। 
অথ পরৈরপি বিবরণে ন তাবদূত্ক্মণো জাতিব্যক্তিভাবো গুণগুণিভাবঃ কাৰ্য্যকারণভাবো বিশিষ্ট- 
স্বরূপত্বমংশাংশিভাবো বা বিদ্যতে মানাভাবাদিত্যুক্তমূ। ন চ তদভাবে ভেদাভেদ দৃশ্যেতে। নচ 


আমাদের মতে প্রবেশ করিতে হইবে। ব্রহ্মধর্ম্মের সহিত ব্রঙ্মের স্বাভাবিক ভেদ স্বীকার না করিলে ব্রহ্মধর্ম্মের আবরণে 
ব্ৰন্মস্বরূপেরই আবরণের আপত্তি হইবে। ব্রন্মস্বরূপের আবরণ স্বীকার করিলে ব্রন্মের সর্বজ্ঞতার হানি হইবে। 
আরও কথা এই যেঁ_দীবোপাধির সত্যত্ব, নিত্যত্ব স্বীকার করিলে উপাধির নিবৃত্তি হইতে পারিবে না। ২০৭ । 
আরও কথা এই যে_-এই উপাধি কি সহেতুক ? অথব! অহেতুক? সহেতুক স্বীকার করিলে অনবস্থা হইবে। 
উপাধির যাহ! হেতু, তাহারও হেতু বলিতে হইবে এবং তাহারও হেতু বলিতে হইবে-_এই রূপে অনবস্থা হইবে । আর 
উপাধি অহেতুক হইলে যুক্তেরও পুনরায় বন্ধপ্রসঙ্গ হইবে । আরও কথ! এই যে_ ব্রদ্দের সর্ববজ্ঞত্বাদি ধর্ম কি ব্ূপাদির 
মত ব্যাপ্যবৃতি? অথবা সংযোগাদির মত একদেশবৃত্তি? ব্যাপ্যবৃত্তি স্বীকার করিলে সর্ধজ্ঞেরই বদ্ধ স্বীকার করিতে 
হইবে। সর্ধজ্ঞের বন্ধ হইলে আর কখনও মুক্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। সর্ধজ্ঞের বন্ধযোগ হইলে জগদান্ধ্ 
প্রমঙ্গ হইবে। আর ব্রহ্মগুণের অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব অর্থাৎ একদেশবৃততিত্ব স্বীকার করিলে পরিচ্ছিন্নত্বপ্রযুক্ত তাহার 
অকিঞ্চিৎকরত্বাপত্তি হইবে এবং মায়াবাদিগণের পক্ষে প্রবেশের আপত্তি হইবে। মায়াবাদমতে ব্রহ্গাতিন্ন জীবে 
সর্বজত্বাদি নাই। এজন্য বরহ্ধধর্ম্ম সর্বব্তত্বাদি তাহাদের মতে অব্যাপ্যবৃত্তি। আরও কথা এই যে-_তাম্করমতে 
মোক্ষাবস্থায় জীব স্বর্ূপতঃ থাকে কিনা? যদি থাকে, তবে উপাধি বিগত হইলেও জীবস্বরূপ বিগ্মান থাকে 
বলিয়া ওপাখিক ভেদবাদ পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং স্বরূপতেদবাদই স্বীকার করিতে হইবে । আর মোক্ষদশাতে 
ভীবন্বরূপ না থাকিলে মুক্ত পুরুষের স্বর্ূপনাশের আপত্তি হইবে। আর. তাহাতে ভাস্করীয় সিদ্ধান্তের সহিত প্রচ্ছন্ন 
'বেদবাহ মায়াবাদের সিদ্ধান্তের কি বৈলক্ষণ্য থাকিবে? মায়াবাদে মোক্ষদশাতে জীব ও ঈশ্বর এই উভয়েরই 
রি ্বরপনাশ স্বীকার করা হয়। ভাস্করমতে মোক্ষদশীতে ঈশ্বরের স্বরূপনাশ স্বীকার না৷ করিলেও মোক্ষদশাতে 
.. আঁবন্বকূপের নাশ শ্বীকার করা হয় বলিয়া ভাস্বরীয় বাদও মায়াবাদের সমান | ২০৮ | 
ভা i থব| অংশাংশিতাব নাই । এই পক্ষগুলি প্রমাণ 


ব্যক্তিভাৰ, শুপগুণিভাব ইত্যাদির যে কোনও একটি স্বীকার না 


স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদসমর্থনম্‌ ২৬৩৩ 


“মমৈবাংশে! জীবলোকে” ইতি স্মৃতেরংশাংশিতেতি বাচ্যম, পনিফলং নিক্ষিয়ম্” ইতি নিরংশ্বপ্রতিপাদক- 
শ্রুতিবিরোধাৎ। “পাদোইস্ত বিশ্বা ভূতানি” ইতি শ্রতির্ণ অংশাংশিভাবং ভ্রতে, কিন্ত ব্রহ্মানন্ত্যপ্রতিপাদনায় 
জীবন্ত অল্পমাত্রত্বমাহ ; অন্যথা সাংশস্ত ব্রহ্মণো ঘটাদিবৎ অবয়বারভ্যতবপ্রসঙ্গাৎ। নম স্বাভাবিকী 
নিরবয়বতা, বুদ্ধযাহ্যপাধিনিমিত্তং সাংশত্বমিতি নোক্তদোষ ইতি চেক্ন, এবমপি বাস্তবাভেদো ন সিধ্যেৎ, ন হি 
নিরবয়বমাকাশং খড়গধারাভিঃ বস্তুতে ভেত্ু,ং শক্যমূ। অথ অন্তঃকরণোপাধীনাং বস্তু-ব্রহ্মদারণ- 
সামর্যমত্তি, তহি ব্ৰহ্ম স্বস্তানর্থায় কথয়ুপাধীন্‌ ল্জেৎ। ন চ জীবার্থা তৎস্থষ্টিঃ তৎস্ষ্টেঃ প্রাক 
জীববিভাগাসিদ্ধেঃ। ন চ কর্ম্মাবিদ্ধাসংস্কারা অস্তঃকরণোৎপত্তেঃ প্রাক বিদ্যমানা অপি জীবং -বিভজন্তে 
অন্তঃকরণত্রব্যস্যৈব জীবোপাধিত্বাঙ্গীকারাৎ, ইত্যাদিনা বহুশো নিরম্তত্বাচ্চ । তন্মাৎ ছুরুপপাবোহয়ং হি 
ওপাধিকভেদাভেদবাদ ইতি সংক্ষেপঃ | ২০৯। ৫ 

বস্তুতত্ত স্বাভাবিকস্তৈব ভেদস্ত শ্রোতত্বাৎ সূত্ৰকারাভিপ্রেতত্বম্‌। .তথাহি__চেতনাচেতনয়োবিণা 
ভেদাভেদশ্চ কথং সম্ভাব্যো ছুরুপপন্নত্বাৎ ইত্যাশস্ক্য সমাধত্তে সুত্রাভ্যাম্‌। তত্র তাবৎ অচেতনন্তব্রহ্মণ! 


স্পা 


করিলে ভেদাভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না) অথচ: নিম্বার্কমতে তেদাতেদ স্বীকার কর! হয়। যদি বলা যায় 
“মমৈবাংশো জীবলোকে”” ইত্যাদি স্থৃতিদ্বারা ভীব-ব্রন্দের অংশাংশিতাব সিদ্ধ হইবে। এইরূপ বলাও অস্ত | 
কারণ “নিকলং নিক্রিয়ম্* ইত্যাদি শ্রুতিত্ারা ব্রহ্গের নিরংশত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। “পাদোহস্ত বিশ ভূতানি” ইত্যাদি 
শ্রুতি জীব ও ব্রন্মের অংশাংশিভাব প্রতিপাদন করেন না) কিন্ত ব্রন্মের আনন্ত্য প্রতিপাদনের জন্ত জীবের অল্পমাত্রত্ব 
প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম সাংশ হইলে ব্রহ্মও ঘটাদির নত অবয়বারন্ধ হইয়া! পড়িত। সুতরাং সিদ্ধান্তে 
জীব-ব্রন্মের স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ সিদ্ধির জন্ত জাতি-ব্যক্তিভাব প্রভৃতি স্বীকার করিবার আবন্তকতা লাই । 
সিদ্ধান্তে যেরূপে ভেদাভেদবাদ সমধিত হয়, তাহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

ইহাতে তান্করীয়গণ শঙ্কা করেন যে- ত্রহ্ন স্বভাবতঃ নিরবয়ব হইলেও বুদ্ধ্যাদি উপাধিনিবন্ধন সাংশ হইয়া থাকেন । 
আর তাহাতে ব্রহ্গের ঘটাদির মত অবয়বারদ্ধত্বের প্রসঙ্গও হইবে না। এইরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ এইরূপ বলিলেও 
বস্তুতঃ অভেদ সিদ্ধ হইবে না। নিরবয়ব আকাশ খড়াধারাদিদ্বারা বস্তুতঃ বিদীর্ণ হইতে পারে না। ভেদক উপাধি 
আকাশের ভেদন অর্থাৎ বিদারণ করিতে পারে না। যদি বলা যায়__-অন্তঃকরণরূপ উপাধির বস্তৃভৃত ব্রহ্মকে বিদ্বারণ 
করিবার সামর্থ্য আছে। এইরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ উপাধিদ্বারা ব্রহ্ম বিদীর্ণ হইলে ব্রহ্ম স্বীয় অনর্থের জন্য 
উপাধির স্থষ্ট করিবেন কেন? যদি বল! যায়- ব্রহ্ম জীবের জন্য উপাধির স্থষ্টি করেন। এইরূপ বলাও অসঙ্গত | কারণ: 
অস্তঃকরণরূপ উপাধিহ্ষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম ও জীব-_-এইরূপ বিভাগই অপ্রসিদ্ধ। অস্তঃকরণ উৎপত্তির পূর্বের কর্ম্ম, অবিভা; 
সংস্কার বিণ্মান থাকিয়াও জীবের বিভাজক হয় না। অভ্তঃকরণরূপ দ্রব্যই জীবের উপাধি-_-ইহা' ভাস্করীয়' সিদ্ধান্তে 
স্বীকৃত হইয়া! থাকে । এই অস্তঃকরণরূপ দ্রব্যের জীবোপাধিত্ব পূর্বেই বহুধা নিরস্ত হইয়াছে । 35১ আর 
স্বীকৃত ওপাধিকভেদ্বাতৈদবাদ উপপাদন কর! যায়.না বলিয়া তাহা অসিদ্ধ | ২০৯। 

বস্তুতঃ কথা এই যে-_ভগব্তাত্করমতে অভেদ স্বাভাবিক ও তেদ_ওপাধিক হইলেও আমাদের নি অনুসারে 
ভেদও স্বাভাবিকই বুঝিতে হইবে। স্বাভাবিক ভেদই শ্রতিিদ্ধ এবং সুত্রকারের অতিপ্রেত। চেতন ও অচেতনবর্গের সহিত 


রন্ধের ভেদাভেদ ছুকুপপন্ন বলিয়া তাহা কির্নপে সম্ভাব্য হইবে__এইক্সপ আশঙ্কা করিয়া হুত্রকার সমাধান বলিয়াছেন এ 
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- ৬৩8 অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
ভেদাঁভেদঃ সথূপপন্ন ইত্যাহ__“উভয়ব্যপদেশীৎ ত্বহিকুণ্ডলবৎ” ইতি। অচেতনস্ত “উভয়ব্যপদেশাৎ” “হস্তাহ- 


মিমান্তিো দেবতাঃ” ইতি ভেদব্যপদেশঃ, “সৰ্বং খন্বিদং ব্ৰহ্ম তজ্জলানিতি “্্রহ্মৈবেদং সৰ্ববম্” ইত্যাদিন| 
চ অভেদব্যপদেশঃ, তন্মাৎ উভয়ব্যপদেশাৎ হেতোঃ ভেদাভেদে এব শাস্্রার্থ, উভয়বিধশাস্ত্রাবিরোধাৎ। 
অন্যথা চ একতরম্ত অবশ্যং বাধ ইত্যর্থঃ। ২১০। 

নন ভেদাতেদয়োরিতরেতরাত্যন্তবিরোধাৎ কথমেকত্র স্থিতিরিত্যাশস্যাহ. দৃষ্টান্তযুখেন অহি- 
কুগ্ডুলবদিতি ! যথা কুগুলাবস্থাপন্নস্তাহেঃ কুণ্ডলং ব্যক্তাপন্নত্বাৎ' প্রত্যক্ষপ্রমাণগোচরং তন্তোদস্ত 
স্বাভাবিকত্বাৎ। লম্বায়মানাবস্থায়াং তু সর্পায়ত্তাবচ্ছিনত্বরূপেণ কুণ্ডলস্ত তত্র সত্বেহপি অব্যক্তনামরূপতয়া 
প্রত্যক্ষাগোচরত্বং সর্াত্মবকত্ব-তদাখেয়দব-তদ্যাপ্যত্বাদিনা তদপৃথক্পিদ্বত্বাৎ অভেদস্যাপি স্বাভাবিকত্বমূ 
উভয়োরপি স্থুলনুক্মাবস্থয়োর নুগতত্বাৎ ভিন্নাভিননত্ম তথা স্থুলাবস্থাপনস্ত কাৰ্য্যস্ত কারণায়ত্তপরতন্ত্রসত্তা- 
বচ্ছিননন্বরূপেণ ভেদসভ্তাবেন প্রত্ক্ষপ্রমাণবিষয়ত্বং ব্যক্তনামরূপত্বাৎ। অব্যাকৃতাবস্থায়াং তু বীজান্কুরস্যেব 
কাৰ্য্যস্য কারণে বুন্মব্বরূপেণ প্রত্যক্ষাগোচরত্বেইপি সম্ভাব এব অব্যক্তনামরূপত্বাৎ। অতঃ উভয়াবস্থায়ামপি 


যে_ব্রন্মের সহিত চেতনাচেতনের ভেদাভেদ উপপন্নই বটে। “উভয়ব্যপদেশাত্বহিকুণ্লবৎ” € ৩২1২৭) এই হুত্রদবারা 
ূ্ধামর্াগ্রক অচেতনবর্গের তেদাতেদব্যপদেশ শ্রতিসিদ্ধ বলিয়া বলা হইয়াছে। “হস্তাহমিমাস্তিআো দেবতাঃ” ইত্যাদি 
শ্রতি্বার| তেদের ব্যপদেশ কর! হইয়াছে এবং “সর্ব খন্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি” প্রদ্ৈবেদং সর্বম্” ইত্যাদি শ্রতিদ্বার! 
. অভেদের ব্যপদেশ করা হইয়াছে। এজন্ত শ্রতি ভেদ ও অভেদের ব্যপদেশ করায় ভেদ ও অভেদ এই উভয়ই শাস্থার্থ। 
উভয়ব্যপদেশই শাস্ত্রের তবেই অবিরোধ হইতে পারে। কেবল ভেদ বা কেবল অভেদ স্বীকার করিলে একতরের বাধ 
অবশ্তাই হইবে । ২১০। 
যদি বল! যায়-_তেদ ও অভেদ পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ বলিয়া একটি বস্তুতে ততুভয়.স্থিত হইবে কিরূপে ? যাহা 
ভিন্ন, তাহা অভিন্ন নহে এবং যাহা অভিন্ন, তাহা ভিন্ন নহে। সৃত্রকার এইরূপ আশঙ্কার সমাধান দৃষ্টাস্তদ্বার! প্রদর্শন 
করিয়াছেন। হুত্রকার বলিয়াছেন__অহি-কুগলের মত ভেদ ও অভেদ অবিকুদ্ধ | এস্থলে মূলকার এই স্থত্রের যাহা 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা! সর্বতোভাবে কেশবকাশ্মীরীর ব্যাখ্যার অনুরূপ । কেশবকাশ্মীরী বলিয়াছেন যে-_-অহিত্ব ও 
কুগুলত্বরূপে অহি-কুণগুলের ভেদ এবং অর্পাপ্াত্বকত্বর্ূপে কুগুলের অভেদ ; সুতরাং কুগুলাবস্থাপন্ন সর্পের কুগুলরূপ 
ব্যজ বলিয়! তাহ! প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয়। সুতরাং সর্পের সহিত কুগুলের প্রত্যক্ষগ্রাহথ ভেদ স্বাভাবিক। আর 
সরগা়কর সর্পাধ্যদব,সপ্বযাপ্যত্ প্রভৃতি ধর্ম পুরস্কারে সর্পের সহিত অপৃথকৃসিদ্ধ কুগুলের অতেদও স্বাভাবিক বর্গের 
নার অবহায় সর্ণরূপ ব্যক্ত এবং কুণুলরূপ অব্যক্ত থাকে, ব্যক্তভাব স্থুলাবস্থা এবং অব্যক্তভাবকে স্বন্মাবস্থ! বলে। 
কুগুলাবস্থায় কুগুলন্ূপ ব্যক্ত ও সর্পর্ূপ অব্যক্ত থাকে। স্থলাবস্থায় হুন্মন্বপ অঙ্গত থাকে এবং সুন্মাবস্থায়ও স্থলাবস্থা 
'অহথগত থাকে বিয়া অহি ও কুলের স্বাভাবিক ভেদাতেদই সিদ্ধ হয়। এইরূপ ব্রহ্ম ও জড়বর্গের মধ্যেও স্থলাবস্থাপ্ন 
2 ্রন্কাধর্য জড়বর্গ কারণাধীন পরতত্মনবর্পে স্বতত্রসত্তাবিশিষ্ট কারণ হইতে তিন্নরপে প্রতীত হইয়া থাকে। স্থুলাব্ 
: টি টা তাহা প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় হইয়া থাকে । কার্য্যের অব্যক্তাবস্থায় অর্থাৎ কার্য্য যখন কারণে 
টের ৰ ন উদ কাৰ্য্য প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় হইতে ন! পারিলেও অব্যক্ত নাম-রূপ 
যতই পায় কারার মার 
টি... কাৰ্য্য কারণাতিন্ন হইলেও পরতনতরত্তাবিশিষ্টরূপে ও কারণসদ্বদ্ধিরূপে 


স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদসমর্থনম্‌ ক 


তদাত্মকত্ব-তদাধেয়ত্ব-তদায়ত্তসত্তাকত্বাদিনা তদপৃথকৃসিদ্ধত্বেনাভিন্নত্বেহপি পরতন্ত্রসত্তাবচ্ছিন্নতদাত্মীয়স্বরূপেণ 
ভিন্নত্বমপি স্বাভাবিকমেবেতি সংক্ষেপঃ॥ অগ্রে বিস্তরিয্যমাণত্বাৎ। ২১১। ২ 
কেচিত্তু ইদং সুত্রং জীবাত্মভেদাভেদপরত্বেন ব্যাখ্যায় অহিকুগুলবদিতি পক্ষে জীবস্য অবস্থারূপস্য 
অনিত্যত্বপ্রসক্তিরিতি অনিত্যত্বং প্রতিপাদয়স্তো দূষয়ন্তি। ততুচ্ছম্‌, তস্যোক্তরীত্যা জীবতেদাভেদপরত্বা- 
ভাবাৎ। অচেতনস্য অবস্থাপত্তিরূপানিত্যত্বং সর্ববসম্মতত্বাৎ অস্মাকমগীষ্টমেবেতি । অন্যে তু ব্রক্গণঃ 
সংস্থানবিশেষ! এব অচিদস্তুনীতি সূত্রং ব্যাখ্যায় একস্যৈব দ্রব্যস্য অবস্থাবিশেষযোগেহপি ব্ষম্বরূপস্যৈৰ 
অচিদ্দ্রব্যরূপত্বাৎ অনির্মোক্ষপ্রঙ্গ ইতি স্ববৃদ্ধযৎপ্রেক্ষিতং ভাষয়ন্তি। তৎ তুচ্ছতরম, স্বরূপপরিণামানঙ্গী- 
কারাৎ অসম্ভবাচ্চ। যদি স্বরূপপরিণামঃ কেনচিদঙ্গীকৃতঃ স্যাৎ, তহি তন্মতে ভবতু ভবহুক্তদোষযোগে! 
নাস্মাকমস্থুয়াবিষয়ঃ ৷ তস্মাৎ অনাকলিতসিদ্ধান্তত্বাৎ বালভাবিতৈব এষা সম্ভাবনেতি সংক্ষেপঃ ৷ ২১২। 
এবমচেতনস্য ব্রহ্মভিনাভিনত্বপ্রকারং নিরূপ্য চেতনস্যাপি তত্বং প্রতিপাদয়তি _“প্রকাশাশ্রয়বছা 
তেজস্বাৎ’। বা-শব্দোহতিদেশার্থঃ। পূর্ববোক্তাচেতনবৎ চেতনস্যাপি ব্ৰহ্মণা ভিন্নাভিননত্বং দর্শয়তি। 
কুতঃ? উভয়ব্যপদেশাদিত্যনুবর্ততে, প্ততস্ত তং পশ্যতি নিষ্কুলং ধ্যায়মানঃ” ইতি ধ্যাতৃধ্যেয়ত্বেন 
রষ্টদৃশ্যত্বেন চ “ত্ৰহ্মবিদাপ্নোতি পরম্‌' “পরাৎপরং পুরুষযুপেতি দিব্যম্‌* ইতি প্রাপ্ত প্রাপ্যত্বেন চ “ 


কাৰ্য্য কারণ হইতে স্বাভাবিক ভেদবিশিষ্টও হইয়! থাকে। ইহাই সুত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ। ইহা অগ্রে আরও বিস্তৃতভাবে 
আলোচিত হইবে | ২১১। 

$পাধিক ভেদবাদী ভগবন্তাস্কর এই প্রদর্শিত সুত্রটিকে জীবাত্মার তেদাতেদরপে ব্যাখ্যা করিয়! অহিকুণডল দৃষ্টাত্তাু- 
সারে ব্রঙ্গের অবস্থারূপ জীবের অনিত্যত্বপ্রসক্তি হয়_এইরূপে অনিত্যত্ব প্ৰতিপাদন করিয়! খণ্ডন করিয়া থাকেন; 
কিন্তু তগবসাস্রীয় ব্যাথ্যা। অসঙ্গত ! কারণ উক্ত স্থত্র জীবভেদাভেদপ্রতিপাদক নহে; কিন্ত ূর্তামূর্ত জড়বর্গের সহিত 
ব্ৰহ্মের ভেদাভেদপ্রতিপাদক-_ইহা পূর্বেই বলা হুইয়াছে। অচেতনরূপ অবস্থা যে.অনিত্যঃ তাহা সর্বসম্মত এবং 
আমাদেরও ইষ্ট | এই সুত্রের অন্ত ব্যাখ্যাত্বগণ--“অচিছ্তবরচ্মেরই সংস্থানবিশেষ”--এইকপে স্ত্রব্যাখ্য। করিয়া! জড়দ্রব্যের 
অবস্থাবিখেষযোগ সম্ভাবিত হইলেও বরঙ্স্বরূপ জড়তরব্যরূপ হইলে অনির্খোক্ষ প্রসঙ্গ হইবে এইরূপ বলিয়া থাকেন। 
তাহাদের এইরূপ বলাও অসন্গত। কারণ বরহ্মস্বরূপের জড়পরিণাম স্বীকার করা হয় না। আর তাহা সম্ভাবিতও লহে। 
যদি স্বরূপপরিণাম কেহ অঙ্গীকার করেন, তবে তাহাদের মতে উক্ত দোষ হইতে পারে; কিন্ত ইহাতে আমাদের 
কোনও আপত্তি নাই। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত ন! জানিয়াই উক্তরূপ দোষ দেওয়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে । ২১২॥ 

এইরূপে অচেতনের ব্রঙ্গভিন্নাভিত্বত্বপ্রকার নিরূপণ করিয়। চেতন ভীববর্গেরও ব্রহ্গভিত্রাভিন্নত্ব প্রতিপাদন 
করিবার জন্য স্বত্রকার বলিয়াছেন-_«প্রকা শীশ্রয়বদ্ধা তেঞন্থাৎ” (৩1২/২৮)। এই সুত্রে “বা*শব্দ অতিদেশার্থ। 
পূর্বোক্ত অচেতনের মত চেতন জীববর্গেরও ত্রদ্ধের সহিত ভিন্নাভিসব্ব হত্রদবারা বলা হইয়াছে। চেতন ভীবেরও উভয় 
ব্যপদেশ আছে বলিয়া ব্ৰঙ্মের সহিত ভেদাভেদ বুঝিতে হইবে । পূর্ববহুত্র হইতে “উভয়ব্যপদেশাৎ, এই হেতুবাক্যাংশের 


অসুবৃত্তি এই স্থত্রে করিয়া ভেদাভেদরূপ অর্থ .বুঝিতে হইবে । ব্রচ্ছের সহিত জীবের উতয়ব্যপদেশ শ্রতিতেই সিদ্ধ 


আছে। “ততন্ত তং পশ্ুতি নিফলং ধ্যায়মান:” এই শ্রুতিতে ধ্যাতৃ-ধ্যেয়ভাবে জীব ও ব্ৰক্ষের স্বাভাবিক ভেদের 
নির্দেশ কর! হইয়াছে এবং “্রহ্মবিদাগ্নোতি পরম্‌” “পরাৎ পরং পুবমুপৈতি দিব্যম্‌' এই দুই শ্রতিতে প্রাপ্ত প্রাপ্য 
ভাবে উক্তর্ূপ ভেদের ব্যপদেশ করা হইয়াছে । “য আত্বানমন্তরো যময়তি’” এই শ্রুতিতে নিয়ন্ত-নিয়ম্যভাবে 
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৬৬ অধ্যাস-( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 


আত্মানমন্তরো যময়তি” ইতি নিয়ন্তনিয়ম্যত্বেন চ স্বাভাবিকস্য ভেদস্য ব্যপদেশাৎ, “তত্বমসি” «অহং 
ত্ৰহ্মাস্মি” “অয়মাত্মা ব্ৰহ্ম” ইত্যাদিনা চ ব্বাভাবিকাভেদস্য ব্যপদেশাচ্চ ভিন্নাভিন্ত্বমিতি। ২১৩ । 
অধিকশঙ্কা তু যদি  পূর্ববদৃষ্টান্তেন চেতনস্য ভিন্নাভিন্নত্বম; তহি অচেতনবদবস্থাভাকৃত্বমঙ্গীকৃতং 
স্যাদিতি তম্নিরাসয়ন্‌ দৃষটান্তান্তরমাহ__প্রকাশাশ্রয়বদিতি ৷ যথা দূর্য্যাদিপ্রকাশ: প্রভারূপঃ স্বাত্রয়াৎ 
ুর্য্যাদেভিমনতয়া প্রত্যক্ষেণোপলভ্যতে স্বাভাবিকভেদবত্বাৎ, তদাখেয়্ব-তদাত্বকত্বা দিভিষ্চ হেতুভিত্তদবিনা- 
ভাবাৎ অভিন্নত্বমপি প্রত্যক্ষাদিমানসিদ্ধমেব, অতঃ 'অভেদস্যাপি স্বাভাবিকত্বমিতি, তদ্বৎপ্রত্যগাত্মনামপি 
পরতন্ত্রসত্তাবচ্ছিনব্রহ্মাত্মীয়স্বরূপত্বেন স্বভাবাদেব ভিন্নত্বেহপি তদাত্মকত্ব-তদ্বাধেয়ত্ব-তদ্ব্যাপ্যত্বাদিভিহেঁতু- 
ভিন্তদবিনাভাবাৎ অভিন্নত্বমপি স্বাভাবিকমেবেতি ন কেনাপি বাক্যেন বিরোধলেশস্য সম্ভাবনেতি ভাবঃ। 
তত্র হেতুমাহ--তেজস্বাদিতি। উভয়োরপি তেজোরপত্বাৎ গুণতোইপি অভেদঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ । ২১৪ । 
' মন্কু সবিতৃপ্রকাশপক্ষেইপি আধারাধেয়ভাবঃ প্রত্যহযুদয়াস্তময়ৌ ভবত ইতি চেদিত্যাহুরেকে। 
তত্তুচ্ছম, আধারাধেয়ভাবস্য শাস্তরপ্রমাণসিদ্ধত্বেন ইষ্টাপন্ত্বাৎ। “বস্মিন লোকাঃ শ্রিতাঃ সব্ধবে তন 
নাত্যেতি কশ্চন” “যস্মিন ঘ্ৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সবৈর্বঃ” ইত্যাদি শ্রাতেঃ। 


উক্তরূপ তেদের ব্যপদেশ করা হইয়াছে এবং “তত্বমসি” “অহং ব্রহ্মাস্মি” “অয়মাত্রা ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতিতে 
স্বাভাবিক অভেদেরও ব্যপদেশ কর! হইয়াছে । . শ্রুতির উতয়বিধ -ব্যপদেশ অনুসারে ভীব-্রন্ষের স্বাভাবিক ভেদাভেদ 
বুঝিতে হইবে । ২১৩। . | 
দি অহিকুগু দৃ্ন্াুসারে চেতনবর্ণেরও ভিন্নাভিন্রত্ব হয়, তবে অচেতনবর্থ যেমন ব্রঙ্গের অবস্থারপ, এইরূপ 
চেতনবর্গেরও ব্রগ্মের অবস্থারূপত্বের আপত্তি হইবে, এইরূপ শঙ্কার মিরাসের জন্য সুত্রে অন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা 
হইয়াছে _“প্রকাশাঅ্র়বৎ”। যেমন সূর্ধ্যাদির প্রকাশ প্রভারূপ শ্বাশ্রয় সূর্ধ্যাদি হইতে ভিন্নরপে প্রত্যক্ষদ্বার! উপলব্ধ 
হইয়া থাকে, প্রভাব সহিত হৃৰ্য্যের স্বাভাবিক ভেদ আছে বলিয়া ভিন্নন্পপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এইরূপ স্বর্য্যাধেয়ত, 
স্র্য্যাত্বকত্বরূপ হেতুঘারা হুর্য্যের সহিত প্রভার অবিনাভাব সিদ্ধ হয় বলিয়া সুর্য্যের সহিত প্রভার অভেদও প্রত্যক্ষা্ি 
পরমাণসিদ্ধ হইয়া থাকে। এজন্তপ্রতার সহিত সর্য্যের অভেদও স্বাভাবিক । হ্য্যের সহিত প্রভার যেমন স্বাভাবিক 
ভেদাভেদ, এইরূপ ব্রঙ্গের সহিত প্রত্যগাত্ব! জীবসমূহেরও স্বাভাবিক ভেদাভেদ বুঝিতে হুইবে। জীব ব্রহ্ষের 
আছীয়রূপ এবং পরতত্মভাযুক্ত, অহুপরিমাণ ও অলি হেতুার! ত্রদ্মের সহিত জীবের স্বাভাবিক ভেদ। 
আর এন্মা্বকত, বন্গাবেরদ, বন্বযাপযত্প্রত্ৃতি হেতৃঘার! ব্রঙ্গের সহিত জীবের অবিনাতাব সিদ্ধ হয় বলিয়া জীবের 
3 নী ভেদপ্রতিপাদক বাক্যের সহিত: অভেদপ্রতিপাদক 
বাক্যের বিরোধও হয় না। ইহাতে হুত্রকার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন--পতেজন্বাৎ”। ইহার অর্থ_ব্রহ্ম ও জীব 
"উভয়েরই তেজ্জোরূপত্ব আছে.বলিয়! ওণতঃও ততুভয়ের অভেদ বুঝিতে হইবে 1২১৪ | 

শে ও ভেদাভেদ স্বীকার করিলে সবিতার সহিত 
 ধেয়তাব এবং ব্রন্গের উদয়াস্তময়ের আপত্তি হইবে। এতদৃত্বরে রর ই উই করনের উর 
EE যে_এইর্ূপ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ 
নিয়া ইষ্টই বটে। পবন্িন্‌.লোকাঃ শ্ৰিতাঃ সর্ব তদ নাত্যেতি 


পৃথিরী চান্তরিক্ষমেতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্য সর্কেঃ” ইত্যাদি রতি হইতে জীব-ব্রন্মোর 


স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদসমর্থনমূ ৬৩৭ 


প্যভাগ্ভায়তনং স্বশব্দাৎ” ইতি সৃত্রাৎ। “ময়ি সৰ্ব্বমিদং. প্রোতং সুত্রে মণিগণা, ইব” ইতি স্মৃতেশ্চ! 
নাপি উদয়াস্তময়ৌ দোষে বজ্ঞুং শক্যো, তদংশে দৃষ্াস্তাভাবাৎ। ন হি দৃষ্টাস্তদা্টস্তিকয়োরত্যপ্তসাজাত্যম- 
সম্ভবাৎ, সর্ববসারপ্যস্য কেনাপি দর্শযিতুমশব্যত্বাচ্চ। কিঞ্চ সর্ধবঘৈব সারপ্যে দৃষ্টাস্তদার্টস্ভিকভাবন্যৈব 
উচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ, ব্রহ্মণোহপি অনিত্যসাদৃশ্দর্শনাদনিত্যত্বাপত্তেন্চ।  সর্বেরঘপি পক্ষেযু অতিপ্রসঙ্গস্য 
দুর্ব্বারত্বাদিতি সংক্ষেপঃ। ২১৫ । 

কেচিতু, প্রভাতদাশ্রয়য়োরিব চিদচিদ্বঙ্ণো ব্রন্ধত্বজাতিযোগমাত্রং বিবক্ষিতম্, এবং তহি 
অশ্বত্বগোত্ববদ্‌ ব্ৰহ্মাপি ঈশ্বরে চিদচিদস্তনোশ্চান্ুবর্তমানং সামান্যমেব স্যাদিতি শরঃতিন্মৃত্যাদিব্যবহারবিরোধ- 
প্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ “অংশে নানা” ইত্যত্র পূর্ববোক্তপ্রকারেণ জীববৎ পৃথক্সিদ্ধ্যনর্হবিশেষণতয়! অচিদ্বন্নো! 
্রহ্মাংশত্বং বিশিষ্টবস্তবেকদেশত্বেনাভেদব্যবহারো! মুখ্যঃ, বিশেষণবিশেষ্যয়োঃ স্বরূপত্ভাবভেদেন ভেদব্যবহারে! 
মুখ্য, ব্রহ্মণো নির্দ্দোষত্বঞ্চ রক্ষিতম্‌। তদেবং প্রকাশজা তিগুণশরীরাণাং মণিব্যকতিগুণ্যাত্বনঃ প্রতি 
অপুথকৃসিদ্ধলক্ষণবিশেষণতয়া যথা অংশত্বম, তথা ইহ জীবস্তাচিত্স্তনশ্চ ব্ৰহ্ম প্রতি অংশত্বম্‌, বিশেষণ- 
বিশেষ্যত্বেনৈব অংশাংশিভাব ইত্যর্থ ইত্যাহুঃ, তদসম্যক্‌, বিশেষণাহুপপত্তীনাং পুরর্বমের বিস্তৃতত্বাৎ। 


আধারাধেয়ভাব জানা যায় । আর ইহা! "্ছ্যভা গ্ভায়তনং স্বশন্বাৎ* এই সুত্র হইতেও তাহ! জানা যায় এবং “িয়ি 
সর্ধমিদং প্রোতম্‌” এই স্মৃতি হইতেও তাহ! জানা যায়। আর প্রদর্শিত উদয়াস্তময়ের আপত্তিও হইতে পারে না। 
কারণ তদংশে দৃষ্টান্তই-নহে। দৃষ্টান্ত ও দাষ্ট ন্তিকের অত্যন্ত সা্াত্য সম্ভাবিতই নহে। দৃষ্টান্ত ও দা্টযন্তিকের 
সৰ্ব্বথা সান্মপ্য কেহই স্বীকার করেন না। সর্বব্থা সারপ্য অপেক্ষিত হইলে 'দৃষ্টাস্ত-দার্টস্তিকভাবেরই উচ্ছেদ হইয়া 
যাইবে। ব্রন্ধে অনিত্য সাদৃশ্ত আছে বলিয়! ব্রহ্মের অনিত্যত্বাপত্তি হইবে। সর্বসাদৃশ্ত অপেক্ষিত হইলে সমস্ত 
পক্ষেই অতিপ্রসঙ্ দুর্বার হইবে। ইহাই প্রদর্শিত সবত্রদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত অর্থ। মূলকারক্ৃত এই প্রদর্শিত সৃত্তব্যাখ্য! 
সম্পূর্ণভাবে কেণবকাশ্মীরিব্যাখ্যার অনুরূপ । ২১৫ | 

যূলকার এস্থলে যে সমস্ত আশঙ্কা উদ্ভাবন করিয়া আশঙ্কার নিরসনপূ্ববক স্বগি্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা 
সমস্তই প্রক্কতৈতাবদধিকরণে “প্রতিবেধাচ্চ” ( ব্রঃ হুঃ ৩২1৩০ ) এই সুত্রে বেদাস্তকৌস্তভপ্রভা ব্যাখাতে কেশবকান্বীরী 
বলিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্তের খওনপ্রসঙ্গে এই সমস্ত কথ! বল! হইলেও বিশেষভাবে খণ্ডনের জন্ত মূলকার 
এস্থলে পুনশ্চ উক্ত মত প্রদর্শন করিয়া খণ্ডন করিতেছেন. কেহ কেহ বলেন__মণিপ্রতা ও মণি এই উভয়সাধারণে 
তেজন্ব, মণিত্বাদি জাতি আছে; এইরূপ চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্ম এই ভ্রিতয়সাধারণে ব্রহ্মত্ব জাতি আছে! ব্রিতয়মাধারণ 
র্তব প্রদর্শনের জন্তই চিদচিগবস্তর সহিত ব্রন্মের বিশেষণ-বিশেস্বভাব, শরীর-শরীরিভাব প্রভৃতি বল! হইয়াছে। 

এতদুত্তরে: বক্তব্য এই যে-_পুর্বরপক্ষীর এইরূপ বল! সঙ্গত হয় নাই। এইরূপ বলিলে যাবদস্বব্যজিতে অনবৃত্ত 
অশ্বত্বের মত এবং যাবদৃগোব্যক্তিতে অনুগত গোত্বাতির মত বরহ্মবস্তও ঈশ্বরে, চিদ্বস্ততে ও অচিন্স্বতে অন্থবর্তমান 
সামান্তরূপ হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে শ্রুতি-্ত্যাদিব্যবহারেরও বিরোধ হইয়! পড়িবে । এইরূপ আপত্তির উত্তরে 
বিশিষ্ট দ্বৈতবাদিগণ বলেন-__”অংশো! নানা” ইত্যাদি হুত্রাহুমারে জীবের মত অচিদ্বস্তও পৃথকৃসিদ্ধির অযোগ্য বলিয়া! 
অর্থাৎ অপৃথকৃসিদ্ধ বলিয়া ব্রন্মের অংশ । চিৎ ও অচিৎ বস্তু বিশিষ্ট বস্তুর একদেশ বলিয়া! বিশিষ্ট বস্তুর সহিত একদেশের 


অভেদব্যবহার মুখ্যই বটে। আবার বিশেষণ ও বিশেষ্বের স্বরূপভেদ ও ম্বভাবতেদ আছে বলিয়া চিদ্রচিদস্তর সহিত. রা 


্রন্মের ভেদব্যবহারও মুখ্যই বটে। আর ইহাতে ব্রন্বের নির্দোষত্বও রক্ষিত থাকে! চিদ্চিগিত দোবদারা ব্রহ্ম দুষ্ট 


তাহাতে অংশাংশিতাবের ব্যবহার দৈখা যায় ন! । বিশেষণ বি 


৬৩৮. অধ্যাস (পূরপক্ষ )-গিরিবভ্রম্‌ 


যদপুযুক্তং বিশিষ্টবন্তবেকদেশত্বেনাভেদব্যবহারো মুখ্য, বিশেষণবিশেষ্যয়োঃ স্বরূপত্ঘভাবভেদেন চ 
ভেদব্যবহারো মুখ্য ইতি, তদপি ছুরাগ্রহমাত্রমূ, ভেদাভেদব্যবহারস্তৈব মুখ্যত্বেন ভেদাভেদয়োশ্চ 
স্বাভাবিকতয়৷ অভ্যুপগম্য ভুয়ে! বিশিষ্টত্বাঙ্গীকারস্ত গৌরবমাত্রত্বাৎ, ভেদাভেদে দান, লাঘবাচ্চ। 
নাপি প্রকাশজাত্যাদিৃষ্টান্তোহত্র প্রমাণভাবমাপগ্ভতে, বৈষম্যযোগাৎ। তথাহি__প্রকাশমণ্যাদৌ জাতি- 
ব্যক্্যাদৌ বিশেষণবিশেষ্যতাবসত্বেহপি অংশাংশিক্বব্যবহারাদর্শনাৎ অসম্তবাচ্চ। তন্মাৎ আত্মাত্মীয়াদি- 
তাবেনৈব অংশাংশিত্বোক্তিঃ সৃপপন্না ইত্যলং বিস্তরেণ। তন্মাৎ ব্রহ্মণশ্চেতনয়োশ্চ ভিন্নাভিমত্বলক্ষণ এব 
সম্বন্ধে! বেদান্তশাস্তরপ্রতিপাগ্ভ ইতি সিদ্ধমূ। ২১৬। 

তথা শ্রুতয়ঃ__“একঃ সন্‌ বহুধা বিচচার” “একো দেবো বহুধ! সম্নিবিষ্টঃ” “ত্বমেকোইসি বহুধা বহুন্‌ 
প্রবিষ্টঃ’ ইত্যাদয়ঃ। এতাভিশ্চ ভেদাভেদশবস্য ব্যুৎপত্তিরপি দশিতা। তথাচ ভেদে সত্যেবাভেদো 
ভেদাভেদ ইতি। তথা চাহ ভগবান্‌ মঙ্গঃ£__“একত্বে সতি নানাত্বং নানাত্বে সতি চৈকত| ৷ অচিন্ত্যং 
বরহ্ধণো রূপং কন্তদ্বেদিতুমর্হৃতি ॥” ইতি। প্রীমুখেনাপ্যাহ_-“একত্বেন পৃথকৃত্বেন বহুধা বিখ্বতোযুখম্‌* 


স্্ 


হন না। সুতরাং প্রভার সহিত মণির, জাতির সহিত ব্যক্তির, গুণের সহিত গুণীর এবং শরীরের সহিত আত্মার 
যেমন অপৃথকৃষিদ্ধিলক্ষণরূপ বিশেষণত্ব আছে অর্থাৎ মণি হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ প্রভ! যেমন মণির বিশেষণ এবং যেমন 
ভাতি ব্যক্তির বিশেষণ এবং যেমন গুণ গুণীর ও শরীর আত্মার বিশেষণ হইয়। থাকে, আর বিশেষণ বলিয়াই ও সকলকে 
অংশও বল! হয়, সেইরূপ জীব ও অচিদ্বস্ত ব্রন্দের অংশ। ব্রন্ধ বিশেষ্য এবং জীব ও অচিদ্বস্ত বিশেষণ। আর 
এন্ত ব্ৰহ্ম অংশী এবং জীব ও অচিঘস্ত তাঁহার অংশ। এইরূপে চিদচিত্বস্তর সহিত ব্রদ্মের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব ও 
অংশাংশিভাব হইয়| থাকে। ইহাই বিশিষ্টা দ্বৈতবাদিগণ বলেন। 

বিশিষ্টাদৈতবাদ্দিগণের এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ প্রদর্শিতর্ূপে বিশেবণ-বিশেষ্বভাব যে হইতে 
পারে না, তাহা বিশিষ্টাদৈতবাদের খণ্ডনপ্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে বল! হইয়াছে। আর যে বলা হইয়াছে 
বিশিষ্ট বস্তুর একদেশ বলিয়! অভেদ-ব্যবহার মুখ্যই হইবে এবং বিশেষণ ও বিশেষ্যের স্বরূপভেদ ও 
শ্বতাবতেদ আছে বলিয়া ভেদব্যবহারও মুখ্যই হইবে, বিশিষ্টাতৈতবাদিগণের এরূপ বলা ছুরা গ্রহ্মাত্র । ভেদাভেদ 
ব্যবহারই মুখ্য। স্বাভাবিক ভেদাভেদ স্বীকার করিয়! আবার বিশিষ্টত্ব স্বীকার করিলে তাহা গৌরবমাত্রেই 
পর্য্যবসিত হয়। বিশিষ্টাদ্ৈতবাদিগণ স্বাভাবিক ভেদাতেদ স্বীকার করিয়াই বিশিষ্টত্ব স্বীকার করিয়াছেন । 
আর তাহাতে কেবল গৌরবই হইয়াছে। সুতরাং লাঘবপ্রযুক্ত ভেদাভেদ সিদ্ধান্তে তাহাদেরও পর্য্যবসান হইবে! 
সুতরাং বিশিষ্টাদৈতবাদ, অসঙ্গত। এইরূপ যে আপত্তি সমাধানের জন্য বিশিষ্টাততবাদিগণ স্বসিদ্ধান্ 
বলিয়াছিলেন, সেই আপপ্থিপ্রদর্শনকারিগণের মতও অমঙ্গত। প্রভা ও তদাশ্রয়ন্ধপ দৃষ্টান্ত অহুসারেই 
তাঁহার! জীব ও অচিন্বস্তর সহিত ব্রক্মের অংশাংশিভাব বলিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাদের দৃষ্টান্ত ও তিক উভয়ই 
_ অমদত। প্রকাশের সহিত মণির, জাতির সহিত ব্যক্তির, গুণাদির সহিত গণ্যাদির বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকিলেও 
শয্যের অংশ, ইহ! হইতেও পারে না| এজন্য আমাদের 
করিতে হইবে। ব্রহ্ম আত্মা এবং জীব ও অচিৎ বস্তু 
ব্ৰঙ্মের সহিত জীবের ও জগতের ভিন্নাভিবতবূপ সম্ব্ধই 


 মিদ্ধান্তাহ্সারে আত্মাত্মীয়াদিতাবেই অংশাংশিভাব স্বীকার 
আত্মীয় । এই ভাবেই অংশাংশিভাব যুক্তিসিদ্ধ। সুতরাং 
বদান্তশান্ত্রের প্রতিপাদ্য | ২১৬ । 


ব্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদসমর্থনম্‌ ৬৩৯ 


ইতি। হরিবংশে ঘণ্টাকর্ণোইপি আহ-_“কেচিদ্বহত্বেন বদন্তি দেবমেকাত্মন! কেচিদমুং পুরাতনমূ। 
বেদাস্তসংস্থাপিতসত্বযুজং দ্রঈ,ং তমীশং বয়যুদ্ধতাঃ স্ম॥ অনেকমেকং বহুধা বস্তি শ্রতিশ্মতিন্থায়নিবিষ্ট- 
চিত্তাঃ। আহ্র্ষমাত্মানমজং পুরাণং দ্রষ্ুং তমীশং বয়মুগ্যতাঃ স্ম ॥” ইত্যাদিস্মৃতয়শ্চ ৷ উভতয়থা ভানমপি 
শ্রুতিমুখেনৈব সুপপন্নম_“এষ তে আত্মা” “এষ সর্ব্বভৃতান্তরাত্মা” “সর্বব্যাপী সর্বভৃতাত্তরাতমা” ইত্যাদি- 
শ্রুতিভিরাত্মাত্মীয়স্বন্ধশ্রবণাৎ । এষ এব তাদাত্ম্যসম্বন্ধ উচ্যতে, “এঁতদাত্যযমিদং সব্ববম্” “তত্বমসি” 
ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তদেব জগছ্বপাদানং নিমিত্তঞ্চেতি পূর্ববমেব লক্ষণসূত্রেণ প্রতিপাদিতমিতি সংক্ষেপঃ ৷ ২১৭ । 

ননু যছুক্তং ব্রহ্মণ উভয়বিধিকারণত্বম, তদৃদ্রুক্তম্‌, অসম্ভবাৎ । লোকে কর্তঃ কুলালাদেরুপাদান- 
দ্রব্যাৎ অত্যন্তভেদদর্শনাৎ। কিঞ্চ “মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যা” “গৌরনান্তন্তবতী” ইত্যাদিশ্রুতৌ 
“্ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে” ইতি স্মৃতাবপি উভয়োর্ডেদব্যপদেশীৎ। তন্মাৎ লোকবেদবিরোধাৎ নিমিত্ত 
কারণমাত্রমেব ইত্যঙ্গীকর্তব্যমিত্যাশস্ক্য সমাধত্তে__“প্রকৃতিশ্চ প্রতিদ্ঞাটৃষ্টান্তান্ূপরোধাৎ ৷” চকারো 
নিমিত্তসমুচ্চয়ার্থঃ । প্রকৃতিরুপাদানং নিমিত্তঞ্চ ব্রন্মৈব, ন নিমিত্তমাত্রম্‌ ; কুতঃ প্রতিজ্ঞাৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ৷ 


শ্রুতি বলিয়াছেন-_:“একঃ স্‌ বহুধ! বিচচার” “একে! দেবো! বহুধা সন্নিবিষ্ট:ঃ” “ত্বযেকোহসি বহুধ! বহুন্‌ প্রবিষটঃ” 
ইত্যাদি শ্রৃতিই ভেদাভেদে প্রমাণ । এই প্রদর্শিত শ্রতিসমূহদ্বার! ভেদাভেদ কথার অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। ভেদ 
থাকিয়াই অভেদকে__ভেদের সত্ব্দশাতেই অতেদকে ভেদাভেদ বলা হয়। আর এই কথাই তগবান্‌ মনু বলিয়াছেন__ 
ব্ৰহ্ম এক হইয়াও নান! এবং নান! হইয়াও এক। ব্রঙ্গের এই অচিন্ত্য রূপ কে জানিতে সমর্থ হয়? এই মন্থুবচন প্রসিদ্ধ 
ম্থসংহিতায় উপলব্ধ নহে; কিন্ত কেশবকাশ্মীরী প্রক্কতৈতাবদধিকরণে (৮৯৯ পৃঃ শেষভাগে ) ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন! 
আর ভগবান্‌ গীতাতে বলিয়াছেন_-প্একত্বেন পৃথকৃত্বেন বহুধ| বিখবতোযুবম্‌'। হরিবংশে ঘণ্টাকর্ণও বলিয়াছেন 
যে_প্ভগবান্কে কেহ বহ-রূপে বলেন; কেহ এই পুরাণপুরুষকে একাত্মর্নপে বলেন। বেদান্তে যাহার স্বরূপ 
প্রতিপাদিত হইয়াছে, আমরা সেই ঈশ্বরকে দর্শন করিতে উদ্ভত হইয়াছিলাম। শ্রতিস্থৃতি-স্তায়নিৰিষ্টবুদ্ধি 
মহাপুরুষগণ্‌ যে পুরাণপুরুষ অর্ধ আত্মাকে অনেক ও একরূপে বহুধা! কীর্তন করিয়া থাকেন, আমর! সেই ঈশ্বরকে 
দর্শন করিতে উদ্ধত হইয়াছিলাম।” ইত্যাদি স্থৃতিও ভেদাতেদে প্রমাণপ। আর শ্রাতিও নিজেই ভেদাভেদ 
প্রতিপাদন করিয়াছেন; যথা-_“এষ তে আত্ম” «এব সর্বদভৃতাস্তরাত্মা* “সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাস্ম! ৷" ইত্যাদি শ্রৃতি- 
দ্বারা আত্মাত্মীয় সম্ন্ধই প্রতিপাদ্ন কর! হইয়াছে । এই সম্বন্ধকে তাদাত্ম্যস্বন্ধ বলে। “্তদাক্ম্যমিদং সর্বম্‌ 
“তন্বমসি” প্রভৃতি শ্রতিদ্বারা আত্মাত্মীয় সম্বন্ধরূপ তাদাত্্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও 
নিমিত্ত _ইহা পূৰ্বেই লক্ষণহুত্ৰদ্বার! প্রতিপাদদিত হইয়াছে। ২১৭। 


ইহাতে পূর্বপক্ষী শঙ্কা করেন যে_বরঙ্গের উভয়বিধ কারণত্ব যাহ! বল! হইয়াছে, তাহা অসদত। যে কার্যের 


যাহা উপাদান কারণ, তাহাই সেই কার্ষেযর নিমিত্ত কারণ হয় না। ঘটের উপাদান মৃত্তিকা হইতে ঘটের নিমিত্তকারণ 


কুলাল অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া! থাকে । আরও কথা এই যে- শ্রুতিতে জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ এক বস্তু 
নহে__ইহাই বলা হইয়াছে। *্মায়াং তুপ্রককৃতিং বিদ্বাৎ** “গৌরনাত্তস্তবতী” ইত্যাদি শ্ৃতিতে মায়াকেই ভগছুপাদান. 
বল! হইয়াছে; ঈশ্বরকে বলা! হয় নাই। “ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে” এই গীতাস্থৃতিতে প্রকৃতিকে উপাদানরূপে ৰ 


ও অধ্যক্ষ ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণরূপে নির্দেশ কর! হইয়াছে। সুতরাং এক ব্হ্থই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ_ 


এরূপ বলা লোকবিরুদ্ধ ও বেদবিরুদ্ধ। সুতরাং ঈশ্বরকে কেবলমাত্র নিমিত্রকারণই বল! সঙ্গত। এইরূপ আশঙ্কার 


৬3০ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিব্রম্‌ 


প্রতিজ্ঞা চ দৃষ্টান্তশ্চ তয়োরমুপরোধাৎ সামঞ্স্তাৎ। তত্র “যেনাক্রতং শ্রতং ভবতি” টু প্রতিসতা, 
প্যথেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ববং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্তাৎ” ইত্যাদি দৃষ্টান্তশ্চ। তয়োত্র ক্ষণ ত কা 
এবানুপরোধঃ, অন্যথা বাধ ইত্যর্থঃ । ন হি কুলালাদিবিজ্ঞানেন মৃন্ময়জ্ঞানং ৮ রি প তু মৃতৎপিপাদি- 
দরব্যজ্ঞানেনেতি ভাবঃ। “অভিধ্যোপদেশাৎ” “সোইকাময়ত বহু স্যাং সু ০5 বহু স্যাং 
প্রজায়েয়” ইতি বহুভবনসন্ধল্লোপদেশাদপি উভয়প্রকারং ব্রহ্ম ইত্যর্থট। তত্র “তদৈঙ্ষত” ইতি অং 
“বহু স্যামূ” ইত্যুপাদানত্বমিতি বিবেকঃ। কিঞ্চ "সাক্ষাচ্চোভয়ায়ানাৎ” ইতম্চ টিন ব্রহ্ম, যতঃ 
সাক্ষাৎ নিমিত্তত্বযুপাদানত্বঞ্চ তস্যায়ায়তে “কিংস্বিদ্বনং ক উস ডঃ আসীৎ যতো ছাবাপৃথিবী- 
নিষ্ঠতক্ষুৰ্মনীষিণো মনসা পৃচ্ছ্যতে এতদ্যদধ্যতিষ্ঠৎ ভুবনানি ধারয়ন্‌” “ব্রহ্ম বনং ক স বৃক্ষ আসীং 
যতো গ্াবাপৃথিবীনিষ্ঠতক্ষুর্মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বঃ ব্ৰহ্মাধ্যতিষ্ঠৎ ভূবনানি ধারয়ন্‌ ইত্যাদিনা | ২১৮। 

কিঞ্চ “আত্মকতেঃ পরিণামাৎ” “তদাত্মানং ন্বয়মকুরুত” ইতি সৃষ্টেঃ কর্তৃত্বং কর্ম ব্রহ্মণঃ 
আঁয়তে। তত্রাব্যাকৃতরূপেণ কর্তৃত্ব ব্যক্তনামরূপত্বেন চ কর্ম্মত্বং কার্য্যকারণয়োভ্তাদাত্্যাৎ । তত্র হেতুঃ 


=— = 
সমাধানের জন্য ব্রহ্গহত্রকার “প্রক্ৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টাস্তাহপরোধাৎ” (ব্রঃ সুঃ ১৪/২৩) ইহা বলিয়াছেন। এই সুত্তগত 
চকার নিমিত্তকারণের সমুচ্চয়ের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। জগতের উপাদান ও নিমিত্ত ব্রহ্মই বটেন। কেবলমাত্র 
নিমিত্ত নহেন। ইহার হেতু_ প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অন্ুপরোধ। অন্থপরোধ কথার অর্থ_সামঞ্জন্ত। শ্রৌত প্রতিজ্ঞা 
) ও টৃষ্টান্তের সামঞ্জস্তের জন্ত ব্ঙ্গকে জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ বলিতে হইবে। “যেনাশ্রতং শ্রুতং ভবতি” 
ইহাই শ্রোতী প্রতিজা। “যথৈকেন. মৃতপিণ্ডেন স্ব মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্তাৎ” ইহাই দৃষ্টান্ত। ত্রচ্মের জগছপাদান্ 
স্বীকার করিলেই প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জ্ত হইবে। অন্তথা বাধ হুইবে। ঘটাদি কার্য্যের -নিমিত্ 
কুলালাদির বিজ্ঞানদ্বার! মৃন্ময় ঘটাদি বস্তু বিজ্ঞাত হয় না; কিন্তু উপাদান মুখপিওাদি ভ্রব্যের জ্ঞানদ্বারাই ঘটাদি কার্য্যের 
জ্ঞান হইয়া থাকে। 
“অভিধ্যোপদেশাৎ* (১1২৪ ব্ৰঃ সুত্ৰ) এই হুত্রদ্বারাও উপাদান ও নিমিত্তকারণ ব্রহ্মই প্রতিপাদন করা 
হইয়াছে। “সোইকাময়ত বহ স্তাম্‌ প্রজাযের* “তদৈক্ষত বহু স্তাম্‌” ইত্যাদি শ্রতিদ্বারা বহুতবনরূপ সঙ্ল্লের উপদেশ 


কর! হইয়াছে বলিয়া ব্ৰহ্মই উপাদান ও নিমিত্ত l ঈক্ষণকর্তৃত্বের দ্বার! ভ্ষ্ট'ত্ব ও প্বহস্তাম্‌” অতিদ্বারা উপাদানত্ব বলা 


হইয়াছে। “সাঙ্গাচ্চোভযায়ানাৎ” (১18২৫) এই তারাও বরের উত্মবিধ কারণত্ব বলা হইয়াছে। শ্রতিতে 
বে অকগবেই উপাদান ও নিমিত্ত বলা হইয়াছে। “কিং শ্বিলং কউ সবৃক্ষ আসীৎ” এই প্রশ্নপ্রতিপাদক 
মর এবং নম বনং বৃক্ষ আসীত* এই উত্তরে জগতের উপাদান ও নিষিত্তকারণবিবয়ক জিজ্ঞাস! এবং বরন্ধকেই 
জগতের উপাদান ও নিষিত্তকারণরূপে উত্তর দেওয়া হইয়াছে। ২১৮ | 


আরও কথা এই যে--“আত্মরুতেঃ পরিণামাৎ” (১18২৬ ) এই সে ্ধের উভয়বিধ কারপত্ প্রতিপাঁদন করা 


হইয়াছে। "তদাস্থানং স্বয়যকুরুত” এই শ্রুতির! ্মেরই ষ্টিকর্তৃত্ব ও বর্ত্ব বলা হইয়াছে। অব্যাক্বতরপে 
অঙ্গে কর্তৃত্ব এবং ব্যজনাময়পে বন্ধে স্তর কর্ম বলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা কর্ম ও কর্তার, কার্য্য ও 
কারণের তাদাত্্য অবগত হওয়া যায়। কার্য্য-কারণের তাদাক্ক্যে হেতু পরিণাম। পরিণাম দ্িবিধ ;_ স্বরূপ- 
পরিণাম ও শিবিক্ষেপন্ধপ পরিণাম। শ্বর্ূপপরিণাম সাংখ্যসন্মত এবং শক্তিবিক্ষেপপরিণাম সিদ্ধাত্তসন্্ত। উক্ত 
রিকি বলা হইয়াছে, তাহা ব্ৰহ্মণজির বিক্ষেপরূপই বুঝিতে হইবে। ব্ৰহ্ম নিৰ্ব্বিকার বলিয়া তাহার স্বরূপ- 


. 


স্বাতাবিক-ভেদাভেদবাদসমর্থনম্‌ ৬৪১ 


পরিণামাৎ। পরিণামোহত্র শক্তিবিক্ষেপরূপঃ, ন তু স্বরূপপরিণামঃ। তন্মাৎ ন বিকারসন্তাবনাবকাশ 
ইতি । এতদর্থস্য অগ্রে বিস্তরিষ্যমাণত্বাৎ। “বথোর্ণনাভিঃ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ২১৯। 

কিঞ্চ “যোনিশ্চ হি গীয়তে” ইতন্চ ব্রহ্ম জগত উপাদানং নিমিত্তঞ্চ, বন্মাৎ জগদৃযোনিদ্বেনারায়তে = 
পকর্তারমীশং পুরুষং ব্রন্মযোনিং প'রপন্যন্তি ধীরাঃ” “এষ যোনিঃ সর্ববস্য* ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ। বোনি- 
শব্দস্য চ উপাদানে শক্তিঃ সুপ্রসিদ্ধেতে ভাবঃ। “এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাত! ব্যাখ্যাতাঃ*_এতেন 
সমন্বয়াধ্যায়োক্তাধিকরণসমুদায়েন সর্ব্বেইপি উক্তাহুক্তকারণপ্রতিপাদনপরা বেদান্ত! ব্যাখ্যাতা ভবস্তীতি 
শেষঃ। পদাভ্যাসোহধ্যায়সমান্তিং দ্যোতয়তীতি। তস্মাৎ সৰ্ব্বজ্ঞানশক্তিবলৈধৰ্য্যা্তনন্তগুণাদিনিলয়ে 
নিঃশেষদোযগন্ধাত্াতশীন্নি পরত্রন্মণি শ্রীপুরুযোত্তমে বেদাত্তানাং সমন্বয় ইতি সিদ্ধম্‌। “যঃ সর্বজ্ঞঃ” 
“সত্যকামঃ” “পরাস্য শক্তিবিবিধৈব” “য আত্মাপহতপাপ্ন!” ইত্যাদিক্রুতিভ্যঃ, “বেদাহং সমতীতানি” 
“অহং সৰ্ব্বস্য প্রভবঃ" ইত্যাদিস্বৃতেন্চ। যদি সর্ববন্ঞানশক্ত্যান্ভাত্রয়ঃ পরত্রন্মভূতে! মুকুন্দাখ্যো জগদ্ধেতুর্ণ 
স্যাৎ,  প্রতিনিয়তদেশকালাদিক্রিয়াতৎফলাদিসিদ্ধির্ন স্যাৎ। প্রতিনিয়তকালকোকিলাদ্যৎপত্তিঃ, 
প্রতিনিয়তকালমদ্ুদা দিগর্নাদিঃ, প্রতিনিয়তব্রান্মণা দিবর্ণাশ্রমক্রিয়াদিঃ, প্রতিনিয়তস্বর্গলোকাদিষযু সুখং 
নরকাদিঘু দুঃখং চ ন স্যাৎ। কিঞ্চ মনসাপি অতর্ক্যরচনস্য জগতস্তদ্রপৈকদেশবৃত্তিবিবিধনাড়ীজালাদি- 
সন্নিবেশবিশিষ্টরচনশরীরস্য চোৎপত্তির্ন স্যাদিত্যাদিকাঃ শান ত্রৈকমূলানুকুলতর্কাশ্চ অত্রানুসন্ধেয়াঃ ৷ ২২০ । 


পরিণাম হুইতে পারে না। হ্যত্রে পরিণাম বলায়_-ব্রঙ্গের বিকারিত্বের আপত্তিও হইবে ন!। এই বিষয় অগ্রে বিস্তৃত- 
তাবে বল! হইবে। দ্যথোর্ণনাতিঃ সন্তে গৃভুতে চ” এই শ্রৌত দৃষটাস্তদ্বারাও শক্তিবিক্ষেপর্ূপ পরিণামই বুঝিতে 
পারা যায়। ২১৯। 

“যোনিশ্চ হি গীয়তে” (১18২৭ ) এই ব্ৰহ্মহৃত্ৰদ্বারাও ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ-_ইহা! বুঝিতে পার! 
যায়! শ্রুতিতে ব্রহ্মকে জগদ্যোনি বলা হইয়াছে। পকর্তারমীশং পুরুষং ব্রন্মযোনি্‌* ইত্যাদি শ্রৃতিতে ব্রহ্মকে যোনি বল! 
হইয়াছে। "যোনিশব্দের উপাদানে শক্তি সুপ্রসিদ্ধ আছে। “এতেন সর্বে ব্যাখ্যাত! ব্যাখ্যাতাঃ (১1৪২৮) এই 
ব্রহ্মন্থত্তদ্বার সমস্ত বেদাস্তবাক্যই যে ব্রহ্মের উপাদানকারণতা ও নিমিত্বকারণতার প্রতিপাঁদকঃ তাহ! বল! হইয়াছে! 
অধ্যায়পরিসমাঞ্ঠি ুচনার জন্ত সুত্রে “ব্যাখ্যাতাঃ” পদটি দুইবার বল! হইয়াছে। সুতরাং সর্ব জান, শক্তি, বল, 
ধ্বধ্যাদি অনন্ত গুণার্দিনিলয় অর্ববদোষগ্ধরহিত পরবন্ ্রীপুরুযোত্মে বেদান্তবাক্যসমূহের সমন্বয় সিদ্ধ হইল। "ৰঃ 
সর্বব্ঞ:» “সত্যকামঃ” “পরাস্ত শক্তিব্বিবিধৈব” পয আত্মাপহতপাপ্ন!” ইত্যাদি শ্রুতি এবং ৭বেদাহং সমতীতানি” 
“অহং সৰ্ব্বস্ত প্রভবঃ” ইত্যাদি স্মৃতির সর্বাজ্ঞানশক্যাদির আশ্রয় পরত্রহ্মভূত মুকুন্দই জগতের হেতু--ইহা সিদ্ধ 
হইয়াছে।. যদি পরত্রহ্মভৃত মুকুন্দ জগতের হেতু ন! হইতেন, তবে প্রতিনিয়ত দেশবৃত্তি ও প্রতিনিয়ত কালবৃতি ক্রিয়া ও 
ক্রিয়ার ফলসিদ্ধি হইত না। প্রতিনিয়ত কালে কোকিলাদির উৎপত্তি হয়। প্রতিনিয়ত কালে মেঘ ও তাহার গর্জনাদি 
হয়। ব্ৰাহ্মণাদ্দি বৰ্ণ, ব্ৰহ্বচৰ্য্যাদি আশ্রম ও বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়া প্রতিনিয়ত পুরুষবৃত্তি হইয়া! থাকে। প্রতিনিয়ত 
্বর্গাি লোকেই সুখ ও নরকাদি লোকেই ছুঃখ হইয়া থাকে। এই প্রদরশিত নিয়মগুলির কোনটিই রক্ষিত হইত নাঃ 


বদি পরব্রহ্মভূত মুকুন্দ জগতের হেতু না হইতেন। আরও কথ! এই যে__বদি পরব্রন্থভূত মুকুন্দ জগতের হেতু না: 


হইতেন, তবে যে জগতের রচনা মনেও চিন্তা করিতে পারা যায় না, তাদৃশ জগতের উৎপত্তি হইত না। আর. : 
৮১ 2 


Ex) 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিব্রম্‌ 


গুণালয়ে| বেদশিরঃসমন্বিতঃ, শ্রীমন্মুকন্দো মা রর ূ 
ং ₹ ভগবাংস্তনোতু শম্‌ ॥ 
সনৎকুমারাদিপদানুজাশ্রিতং সমাশ্রিতানাং তগবাংনোত 
ইতি দির শ্রী১০৮ সনন্দনাদিপ্রবপ্তিতানাদি-বৈদিকসম্প্রদায়প্রতিষ্ঠাপক ব্রী১০৮ 
ভগব্িস্ারকচা্ধ্যপ্রতিপাদিতদৈতাদৈতসিদধান্তসমর্থনদক্ষ-নিখিলশাস্্রপারাবারীণ- 
শ্রীমাধবমুকুদ্দচরণেন বিরচিতে পরপরক্ষগিরিবজাখ্যে 
শারীরবহার্দসঞ্চয়ে সমন্বয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥১| 


দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ 


এবং প্রথমাধ্যায়ে বেদানাং নিথিলদোাল্পুষ্টমাহাত্মযসীয়ি অচিন্ত্ানস্তঘাবদাতববৃত্তিশ্বাভাবিকাসংখ্যে়- 
সার্বজ্যাদিসদৃগ্ার্ণবে অনন্তাচিন্ত্যশক্তো জগৎকারণে ব্রহ্মণি শ্রীবান্থদেবে ভগবতি সমন্বয়ঃ সংগৃহীত । 
অথ দ্বিতীয়াধ্যায়ার্থঃ ৷ তত্র তাবৎ স্মৃত্যবিরোধো নিরূপ্যতে ভগবতা স্ৃত্রকারেণ। স চ সম্প্রদায়ানু- 
4:৮৯ উট... 
বিবিধ নাড়ীজালাদি সম্গিবেশবিশিষ্ট জগতের একদেশরপ এই শরীরেরও উৎপত্তি হইত না। ইত্যাদি শাস্বৈকমূলক 
তর্কসমূহও পরব্রন্মভূত মুকুন্দের জগদ্ধেতুত্বে অনুমন্ধান করিতে হইবে । ২২০। & 

সমস্ত বেদের উপনিষদূভাগ যাহাতে সমন্বিত হইয়া থাকে এবং যিনি সমস্ত কল্যাণগুণসমূহের আধার, সেই 
নবনীত-চোর যশোদানন্দন ভগবান্‌ শ্রীমান্‌ মুকুন্দ, সম্প্রদায়প্রবর্তক সনৎকুমারাদি মুনিগণের চরণকমলসেবনদ্বারাই যাদৃশ 
মঙ্গল প্রাপ্ত হওয়! যায়, একান্ত আশ্রিত শ্বতক্তগণের তাদৃশ মঙ্গল বিধান করুন। 

ইতিশ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্্রনাথতর্কসাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘ-প্রীচরণাস্তেবাসি- 
শ্রীবিনোদবিহারি-পঞ্চতীর্থবিরচিত পরপক্ষগিরিবজের 
বঙ্গান্ববাদে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত 1১1 


৬৪২ 


সাংখ্যমত-নিরসনম্‌ ৬৪৩ 
সারেণাত্র সমস্ততে যুযুক্ষুজনোপকারায়_“স্বত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্তম্মত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ” 
ইতি। পূর্ব ব্ৰহ্মণঃ অন্যপ্রমাণাগোচরতয়! বেদৈকবেদ্যত্বং নিরণীতম্‌, অতীন্িয়ত্বাৎ “নেন্তরিয়াণি নান্ুমানমূ' 
ইতি শ্রুতেশ্চ। এবং শ্রত্যর্থস্ত আপ্তপ্রণীততপবৃংহণৌপয়িকস্থৃতিং বিনা দুর্জেযত্বাৎ স্থতয়োহপি অবশ্য- 
মপেক্ষিতাঃ! তত্র চ শ্রুত্যুপবৃংহণায় সাংখ্যাদিস্বৃতিগ্রাহা মন্বাদিস্মৃতির্বেতি বিশয়ে পূর্ববপক্ষমহি_ 
ণ্ন্বৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ” ইতি ৷ মন্বাদিস্মৃতীনাং বর্গগ্ভ্যুদয়ফলকাগিহোব্রজ্যোতিষ্টোমাদি নিত্য- 
নৈমিত্তিকাদিধন্মপ্রতিপাদনেন সাবকাশতয়া কৃতার্থভাৎ “বাবিং প্রস্থৃতং কপিলম্‌” ইতি শাস্্রসংস্তত্যমহধি- 
প্রণীতসাংখ্যম্মৃতিঃ কেবলপরতত্বপ্রতিপাদনপরত্বাৎ তদদুসারেণৈব বেদান্তশান্ত্রমপি ব্যাখ্যেয়মূঃ অন্যথা তন্তা 
অন্যত্ৰ নিরবকাশতয়া বাধরূপদৌষাপত্তেরিতি | ১। 

অয়ং তেষাং পক্ষঃ-_"যুলপ্রকৃতিরবিকৃতি্মহদাগ্ভাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত যোড়শকন্ত বিকারো ন 


হইয়াছে। ভাব্যকারীয় সম্প্রদায় অনুমারে মুমুক্ষু জনের উপকারের অন্ত এই দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রতিপাদ্য অর্থ সংক্ষেপতঃ 
প্রদর্শিত হইতেছে। 
খ্ৃত্যনবকাখদোবপ্রস্গ ইতি চেয্ান্তস্থত্যনবকাশদোবপ্রসঙগাৎ* ( ব্রঃ হুঃ ২1১১) ইহাই দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম 
সুত্র। প্রথমাধ্যায়ে ব্রন্ধ যে প্রত্যক্ষা্ি প্রমাণের অবেগ্ভ, কেবল বেদমাত্রবেগ্যঃ তাহা নিরূপিত হইয়াছে। 'অতীন্দরিয় 
ব্ৰহ্ম প্রমাণাত্তরবেগ্ঘ হইতে পারেন না। “নেন্দরিয়াণি নামুমানম্‌” ইত্যাদি শ্রুতিও ব্রন্গের প্রমাণান্তরবে্ততার নিষেধ 
করিয়াছেন। একমাত্র শ্রতিই ব্রন্মে প্রমাণ। শ্রত্যর্থের উপবৃংহক স্মৃতির অবলম্বন ব্যতীত শ্রত্যর্থ দুল্ঞেয়। সুতরাং 
অ্রত্যৰ্থ নিরূপণের জন্য স্থৃতিসমূহও অব্য অপেক্ষিত হইয়া থাকে। স্থৃতি নানাবিধ; শ্রত্যর্থের উপবৃংহণের জন্য সাংখ্যাদি 
স্মৃতি অবলম্বন করিতে হইবে অথবা মন্বাদি স্মৃতি অবলম্বন করিতে হইবে, এইরূপ সংশয়ে স্বত্রকার পূর্ববপক্ষ প্রদর্শন 
করিতেছেন-_“স্বৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ” ইতি। পূর্কপক্ষী মনে করেন__মন্বাদি স্থৃতি সাবকাশ ও সাংখ্যাদি 
স্বৃতি নিরবকাশ। এজ্রন্ত নিরবকাশ স্থৃতি অস্থসারেই শ্রত্যর্থের উপবৃংহণ কর! উচিত। মন্দ স্মৃতি ্বর্গাদি অভ্যুদয়ফলক 
অগ্নিহোএ, জ্যোতিষ্টোমাদি ধর্মেরও যেমন প্রতিপাদন করেন, এইরূপ পরতত্বেরও প্রতিপাদন করেন। পরত 
প্রতিপাদনে মন্বাদি স্মৃতি বাধিত হইলেও ধর্মপ্রতিপাদনে তাহ! নির্বাধই থাকিবে বলিয়া মন্বাদি স্থৃতি সাবকাশ। 
বর্প্রতিপাদনেই ম্াদি স্মৃতির চরিতার্থতা সমভাবিত হইবে। প্থবিং প্রন্থতং কপিলম্‌” ইত্যাদি ক্রতিদ্বার! সংস্ততমহিম 
পরমধি কপিলপ্রণীত সাংখ্যস্তি কেবল পরতন্তেরই প্রতিপাদক ; ধর্ণের প্রতিপাদক নহে। মন্বাদি স্মৃতির দ্বার! 
সাংখ্যস্বতিপ্রতিপান্ত অর্থ বাধিত হইলে সাংখ্যস্থৃতি সর্বথাই অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। পরতন্ব ভিন্ন অন্ত অর্থ 
প্রতিপাদনে সাংখ্যস্থৃতির অবকাশ নাই। এজন্য নিরবকাশ সাংখ্যস্বতি সারে বেদান্তশাস্ত ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত৷ 
অন্যথা সাংখ্য স্বৃতির সর্কখাই বাধ হইবে ; কিন্তু বেদগীতমহিম পরমর্থিপ্রনীত স্থৃতি সর্বথ! বাধিত হইতে পারে না : 
সাবকাশ ও নিরবকাশ এই প্রযাণদ্বয়ের বিরোধে নিরবকাশ প্রমাণই প্রবল হইয়! থাকে । ১। 
সাংখ্যাচাধ্যগণের সিদ্ধান্ত এইরূপ “মূলপ্রকুতিরবিুতিরমহদাদধাঃ প্রকৃতিবিক্কতয়ঃ সপ্। যোড়শকস্ত বিকারে! 
ন প্রৃতির্ন বিক্ৃতিঃ পুরুষ: ৷ (সাংখ্যকারিকা ২নং )1* এই কারিকার অর্থ 'এই যেঁ_মূলপ্রক্ৃতি প্রধান, এই প্রধান 
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* সাঁংখাশান্্রের গুতিপাদ্ বিষয় প্রদর্শনের জন্ত কেশবকাশ্মীরী অপ্রামাণিক সাংখ্যহৃত্রের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আচার্য্য মাধবযুকুন্দ 


তাহ করেন নাই। তিনি অতিপ্রামাণিক সাংখ্যকারিকাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। যদিও এস্থলে মাধবমুকুন্দ সর্বতো ভাবে কেশবকান্মীরীরই অনুবর্তন ১ 


করিয়াছেন, তথাপি শান্তরের সধধ্যাদা রক্ষা করিবার জন্য কেশবকাশ্মীরীর উক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন। 


৬৪৪ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


প্রকৃতি বিকৃতিঃ পুরুষঃ” ইতি তত্বসংগ্রহবাক্যম। অন্যার্থ__মূলপ্রকৃতিঃ প্রধানমজত্বাৎ, মহদহস্কারৌ 
পঞ্চভূতানি সুক্মাণি তন্মাত্ৰাখ্যানি সপ্ত মহদাগ্তাঃ প্রকৃতিবিকৃতয় ইতি তত্বান্তরোপাদানত্বাৎ গ্রকৃতিত্বং মহতো 

. বুদ্ধিসংজন্ত অহঙ্কারং প্রতি উপাদানত্বাৎ প্রকৃতিত্বম, প্রধানাপেক্ষয়া তৎকার্য্যত্বাৎ বিকৃতিত্মূ। তখৈব 

ই অহঙ্কারাদীনামণি স্বন্বকার্ধ্যাপেক্ষয়া প্রকৃতিত্বমূ স্বন্বকারণাপেক্ষয়া বিকৃতিত্বম্‌। একাদশেন্দরিয়পঞ্চমহাভূত- 
সমুদায়স্ত বিকৃতিত্বমেবেতি। পুরুষস্ত কৃটস্থ এব, উভয়ত্বাযোগাদিতি ৷ এবং প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ--“নান্তস্মৃত্য- 
নবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ’ ইতি। নেতি পূর্ববপক্ষনিষেধপরঃ, পূর্ববপক্ষোক্তির্ন যুক্তা, কুতঃ? অন্যাসাং 
মন্বাদিস্মতীনাং ব্ৰন্মকারণপ্রতিপাদকানাং শ্রুতিমূলকানাং অনবকাশত্বেন বাধরপদোষাপত্তেঃ। তথাচাই 
ভগবান্‌ মহুঃ--“মহাভুতাদিবৃত্তোজাঃ প্রাহরামীৎ তমোহুদঃ। সোইভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিস্ক্ষুবিবিধাঃ 
প্রজাঃ। অপ এব সমসর্জাদৌ তাসু বীর্য্যমবাহ্থদৎ” ইতি। আপস্তন্বম্চ “পুঃ প্রাণিনঃ সর্ববগুহাশয়স্ত 
হৃহন্যমানস্ত বিকল্মাষস্ত । তন্মাৎ কায়াঃ প্রভবস্তি সৰ্ব্বে স মুলং শাশ্বতিকঃ স নিত্যঃ” ইত্যাদি । ভারতে 
চ__“ারায়ণো জগন্মত্তিরনন্তাত্মা সনাতনঃ। তন্মাদব্যক্তমুৎপন্ং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম” ইত্যাদি । ভগবদ্গীতায়াং 
চ--“অহং সর্ববস্ত প্রভবো মত্তঃ সর্ব প্রবর্ততে” “অহং কৃতস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথ!” ইতি । এতাসাং 
বাধঃ স্যাদিত্যর্থঃ | ২। 


অজ অর্থাৎ অনাদি বলিয়া ইহা মুলপ্রকৃতি। মহান্‌, অহঙ্কার এবং সুন্ম পঞ্চভূত অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি 
্রক্কতিবিকৃতি। তত্বাস্তরের উপাদানকেই সাংখ্যশাস্তরে প্রকৃতি বলা হয়। অহঙ্কারের উপাদান মহান্‌ অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ব 
অহঙ্কারের প্রকৃতি এবং প্রধানের কাৰ্য্য বলিয়া মহান্‌ বিকৃতি। এইরূপ অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রও স্ব স্ব কার্য্যকে অপেক্ষা 
করিয়া প্রকৃতি এবং স্ব স্ব কারণকে অপেক্ষা করিয়া বিকৃতি হইয়! থাকে । আর একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত 
এই বোলটি তত্বাত্তরের উপাদান নহে বলিয়া কেবল বিক্ৃতিই বটে | কুটস্থ পুরুষ তত্বাস্তরের উপাদানও নহে এবং 
তত্বাস্তরের কাধ্যও নহে, এজন্য কুটস্থ পুরুষ অনুভয়রপ। ইহাই সাংখ্যাচার্যগণের সিদ্ধান্ত । 
সাংখ্যাচাধধ্যগণের পুর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী সিদ্ধান্ত বলিতেছেন_:'ন অন্তস্থৃত্যনবকাশদোষপ্রসলা”'দিতি। 
ুর্বপক্ষিগণের উক্তি সঙ্গত নহে-_ইহাই বলিবার ন্ স্ত্রকার “ন” এইন্প বলিয়াছেন। পূর্বপক্ষিগণের উক্তি কেন 
সঙ্গত নহে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে স্থত্রকার বলিয়াছেন_ অন্থস্থত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ। প্রধানকারণবাদী সাংখ্য- 
স্থৃতি অহদারে বেদারঘগ্রহণ করিলে ব্রহ্মকারণবাদী মন্াদি স্থৃতির অনবকাশ অর্থাৎ বাধদোষের আপত্তি হইবে । মন্বাদি 
ছি ডঃ ভগবান্‌ মহন বলিয়াছেন যে-_প্ততঃ বয়ভূর্ভগবান্‌” ইত্যাদি। “মহাভূতাদিবৃতৌজাঃ গ্রাছুরাসীৎ 
তমোহদঃ ইত্যাদি। ইহার অর্থ_প্রলয়ের অবসানে বয়স তগবান্‌ অব্যক্াবস্থ মহাভূতাদিকে অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। 
বৃুতোভাঃ_ অপ্রতিহতসামর্য, - ওমোহদ+-প্রকৃতিপ্রেরক শ্বয়ভু প্রকাশমান হইয়াছিলেন। নানাবিধ প্রজা দিন 
তগবান্‌ প্রজা উৎপন্ন হউক-_এইন্ধপ অভি্যান করিয়া! প্রথমতঃ জল সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাহাতে বীজ নিক্ষেপ 
্‌ করিয়াছিলেন আর আপন্তদ্ব বলিয়াছেন_ "পৃঃ প্রাণিনঃ জর্বগুহাশয়ন্ত হৃহন্তমানস্ত বিকল্মযন্ত” (আপত্তঘ 
| এ )! “্তম্মাৎ কায়াঃ প্রতবস্তি সৰ্বে স যুলং শাশ্বতিকঃ স নিত্যঃ* (আপস্ত্ব_৮৷১০)। ইহার অর্থ 
প্রাণীর শরীর সমভই গহাশয় (অন্তর্য্যামী ) অহস্থমান (অবিকৃত ) বিকল্ময (দোষরহিত ) পরমাত্বার।” “তাহা হইতে 
ly শরীর উর যা থাকে। তিনি শাশ্বতিক মূল এবং তিনি নিত্য 1" ুত্রকার কি মহাতারতেও 
| বলিয়াছেন_’হে দ্বিজসত্তম | সনাতন নারায়ণ জগন্প,ি ও অনসা্জা ; তাহা হইতে ভ্রিগুণ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান উৎপন্ন 


সাংখাযমত-নিরসনম্‌ ডর 
ননু তাসাং ধৰ্ম্মপ্রতিপাদনেন নৈরাকাজ্ঞ্যাদ্দিতি চেন্নঃ শাস্তরপ্রতিপান্শ্ীপুরুযোত্মভ্ঞানসাধনীভূত- 
ধ্মমাত্রপ্রতিপাদনেহপি ধর্মমসাধ্যজ্ঞান বিষয়ন্রক্মপ্রতিপাদনাভাবে বোধ্যমানে দোষতাদবন্থ্যাৎ । ন চ কপিল- 
স্বৃতিবাধোইপ্যযোগ্যঃ স্মৃতিত্বাবিশেষাদ্িতি বাচ্যম্ শ্রুতিবিরু্ধায়াস্তস্তা অপ্রামাণ্যন্য ইষ্টত্বাৎ। তথা টা 
সুচিতং ভগবতা জৈমিনিনা -“বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ অসতি হাহুমানমূ” ইতি । অস্যার্থ_শ্রুতিব্থতীনাং 
পরম্পরবিরোধে কস্যা বাধ ইতি নির্য়ার্থমিদমধিকরণম্‌। তত্র *ওহুম্বরীং স্পৃষ্টে দৃগায়েৎ” ইতি শ্রতিঃ, 
“ওঁদুন্বরী সব্র্বা বেষ্টয়িতব্যা” ইতি স্মৃতিঃ, যদি স্পর্শাঙ্গীকারস্তদ! স্মৃতিবাধঃ, যদি সর্ব্ববেষ্টনম, তদা 
শ্রুতের্বাধঃ ইতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ$_ বিরোধে ইত্যাদি । স্মতীনাং শ্রুতিবিরোধে সতি ক্রুতীনাং নিরপেক্ষং 
প্রামাণ্যং স্যাৎ, ন স্মৃতিবিরোধঃ অত্র বিচারণীয়ঃ, শ্রুত্যবিরোধে তু অনুমানমপি অনুমীয়তে শ্রত্যর্থোঁ 
যেন তদহ্থমানং স্বৃতিরপি প্রমাণমূ, ন তু ক্রুতিবিরোধেন। শ্র্তীনাং নিরপেক্ষতয়া প্রামাণ্যং স্বত এব; 
স্বৃতীনাং তু তন্মুলত্বাৎ শ্রুতিসাপেক্ষত্বাৎ তদবিরোধে সত্যেবেত্যর্থঃ। ৩। 


.. ২. এইকূপ অনির্ণ প্রাপ্তিতে সমাধানহ্ুত্র বলিয়াছেন যে_“বিরোধে”_স্বতিসমূহের শতিবিযোধ হইলে জতিমমহের 
... পঅনপেক্ষংত__নিরপেক্ষ প্রামাণ্য হইবে। স্থৃতিবিরোধদঘারা শ্রুতির অপ্রামাণ্য হইবে না। “অসতি”__শ্রৃতিবিরোধ 


হইয়াছে। আর ভগবদূগীতাতেও আছে-_*আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ এবং আম হইতে সমস্ত জগৎ প্ৰবৰ্তিত 
হইতেছে।” “আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়কারণ”। প্রধানকারণবাদী সাংখ্যস্থৃতি অনুযারে বেদার্থ গ্রহণ 
করিলে এই প্রদ্ণিত ব্রহ্মকারণবাদী মন্থাদি স্থৃতিসমূহের অনবকাশ অর্থাৎ বাধদোযের প্রসঙ্গ হইয়! পড়িবে। ২। 

ইহাতে শঙ্কা এই যে-প্রদর্ণিত মহ, আপস্তম্ব প্রভৃতি স্থৃতি নিত্যনৈমিত্তিকাদি ধর্মপ্রতিপাদনদবার! শাস্তাকাঙ্ক 
হইয়া থাকে বলিয়! ব্রহ্মকারণতাংশে বাধিত হইলেও অপ্রমাণ হইবে ন!। এইরূপ শঙ্কা সঙ্গত নহে, কারণ 
শাস্প্রতিপান্ত ্রীপুরুবোত্বমজ্ঞানের সাধনীভূত যর্ম্মাত্রের প্রতিপাদক হইলেও উক্ত স্মৃতিসমূহ ধর্ম্মসাধ্যজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম 
রীপুরুযোত্তমের প্রতিপাদক ন! হইলে অপেক্ষিত শরীপুরূষোত্তযপ্রতিপাদনাংশে উক্ত স্থৃতিসমূহের বাধ থাকিয়াই যাইবে। 

যদি বল! যায়-_মন্াদি স্থৃতিসমূহের অহসারে ব্র্নকারপতাবাদ স্বীকার করিলে কপিস্থতির বাধ হইবে । অথচ 
কপিলম্থৃতির বাধ স্বীকার কর! যায় না। যম্বাদি স্থৃতির মত কপিলস্বৃতিরও স্থতিত্ব তুল্যই আছে। সুতরাং মন্বাদি' 
স্থৃতিদ্ধার! কপিলস্থৃতি বাধিত হইতে পারে ন!। মন্দ স্থৃতিদ্থার! কপিলস্থতি বাধিত হইলে কপিলস্থৃতি সর্বথাই অপ্ৰমাণ 
হইয়া পড়িবে। 

এততুত্তরে বক্তব্য এই যে_-কপিলস্থৃতি কেবল মন্বাদি স্থৃতিবিরুদ্ধই নহে, কিন্ত তাহা! শ্রতিবিরুদ্ধ। শ্রতিবিরুদ্ধ 
কপিলস্থৃতির অপ্রামাণ্য ইষ্টই বটে । ভগবান্‌ জৈমিনিও বলিয়াছেন যেঁ-“বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্তাৎ অসতি হহ্মানমূ 
(জৈঃ সঃ ১৷৩৷৩)। ইহার অর্থ এই যে__ক্রতি-স্বৃতিসমূহের পরম্পর বিরোধ হইলে কাহার বাধ হইবে_এই নির্ণয়ের 
অন্ত উক্ত অধিকরণ প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই অধিকরণের বিষয়বাক্যরপে ভাষ্যকার শবরস্বামী "ওদু্বরীং স্পৃষট। ডদ্‌গায়েত! = E 
এই শ্রুতি ও প্হ্মবরী সর্ব বেষ্টয়িতব্যা” এই স্থৃতি এই উভয় পরস্পর বিরুদধার্থক হইয়াছে বলিয়া কাহার বাধ হইবে? 
এইরূপ সংশয় প্রদর্শন করতঃ যদি শ্রুতি অঙুযারে ওুঁদম্বরীর স্পর্শ স্বীকার করা যায়, তবে ওদ্বরীর সর্বন্টেন স্মৃতির 
- . ৰাধ হইবে। আর যদি স্থৃতি অহুসারে সর্ববেষ্টন স্বীকার কর! যায়, তবে ওদ্বরীর স্পর্শ প্রতিপাদক শ্রুতির বাধ হইবে, 


"না থাকিলে “অঙ্মানম্»-__স্থৃতিবাক্যঃ স্থৃতিবাক্যদ্বার! শ্রুতির অন্থমান হয় বলিয়া সুত্রে স্থৃতিকেই অনুমান 
হইয়াছে। শ্রতিবিরোধ না থাকিলে স্মতিও প্রমাণ হইবে। কিন্ত শ্রতিবিরুদ্ধ স্থৃতি প্রমাণ হইতে পারে না। নি 
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৬৪৩৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


কিঞ্চ ্যদ্‌ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ভেষজমূ” ইতি শ্লীঘ্যস্য ভগবতো মনোরপি নির্ণয়ব্চনং দ্যা 
বেদবাহাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাম্চ কুদৃষ্টয়ঃ। তাঃ সৰ্ব্বা নিক্ষলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মতাঃ” ইতি ৷ 
তন্মাৎ বেদবিরুত্ধানাং সাংখ্যাদিম্মৃতীনাং বাধো ন দোষাবহ ওপনিষদানামূ। নগ্গ “যস্মিন পঞ্চ পঞ্চজনা 
আকাশম্চ প্রতিঠিত” ইতি ্রুতিনিনীতিতত্ববিশদীকরণপরায়াঃ কপিলম্মতেরশ্রৌতদ্বোক্তিরযুক্তা, অন্যথা 
শ্রুতিবিরোধত্তবাপি তুল্যঃ “পঞ্চ পঞ্চজনা" ইতি পঞ্চবিংশতিতত্বানি শ্রুতিপ্রতিপাদিতানি, তেখামেব 
স্মৃতিসংগৃহীতত্বাদিতি চেন্ন, উত্তমন্্রস্য পঞ্চবিংশতিসংখ্যাকতত্বপ্রতিপাদকত্বাভাবাৎ। তথাহি-_-উপক্রমে 
“্তদেব জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ূর্হোপাসতেইযৃতম্‌” ইতি জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনামপি প্রকাশকত্বাৎ প্রত্রন্মাভিধঃ 
জীবাম্তদেবে| জ্যোতিঃপদার্থ, তমেবোপাসতে, ইতি তছুপাসনপর এবায়ং মন্ত্র ইতি নিশ্চয়াৎ। অত্রাপি 
যচ্ছব্দেন স এব পরামৃন্য পঞ্চ পঞ্চজনস্য আকাশস্য চ আধারতয়া নিরপ্যতে ইতি সুস্পষ্ট এব পঞ্চজন| ইতি 
সংখ্যাশবঃ সংজ্ঞাপরঃ। যথা সপ্তর্যয়ঃ সপ্ত ইত্যত্র একৈকোহপি সপ্তহিপদবাচ্যঃ, তথৈব পঞ্চজনশব্দোহপি 
বোধ্যঃ, “দিক্সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্‌” ইতি পাণিনিনা সুত্রিতত্বাৎ, “স্যুঃ পুমাংসঃ পঞ্চজনাঃ” ইত্যমরকোষাচ্চ। 


প্রযুক্ত শ্ৰতির প্রামাণ্য স্বতঃ এবং স্থৃতি তাহার মূলীভূত শ্রতিসাপেক্ষ বলিয়া শ্রুতির অবিরোধ হইলেই স্মৃতি প্রমাণ 
হইবে। প্রমাণাস্তরসম্বন্ধেও এই রীতি অনুসারে বাধ্যবাধকভাব বুঝিতে হইবে । ৩। * 
আরও কথা এই যে_-“্যন্ৈ কিঞ্চ মহরবদৎ তদ্ভেবজম্* (তৈঃ সং ২২1১০1২) ইত্যাদি বেদবাক্যদ্বারা স্তত্য 
ভগবান্‌ মন্থর উক্তিদ্বারাও সাংখ্যস্থৃতির অপ্রামাণ্য বুঝিতে পার! যায়। ভগবান্‌ মন্ত বলিয়াছেন যে_যে সমস্ত বেদবা 
ও যে সমস্ত কুদৃষ্টি, তাহ! সমস্তই তামস) এনন্ত তাহা! নিক্ষল। স্থতরাং বেদবিরুদ্ধ সাংখ্যাদি স্থৃতিসমূহের বাধ বেদাস্ত- 
বাদীর নিকট দোষাবহ নহে। 
যদি বলা যায়--“যন্সিন্‌ পঞ্চ পঞ্চজন! আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ" (বৃঃ ৪81১৭) এই শ্রুতিতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের 
কথা বলা হইয়াছে। পঞ্চগঞ্চশববদধারা পঞ্চগুণিত পঞ্চ অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি তত্বই বুঝিতে পারা যায়। এই শ্রোত 
২ পঞ্চৰিংশতি তত্ব বৃহতাবে প্রতিপাদনের জন্যই কপিলস্থৃতি প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া কপিলস্থিতিকে অশ্রোত বলা যায় না। 
__ শ্ৰৌত অর্থের প্রতিপাদক স্থৃতি শ্রোত বলিয়! সাংখ্যস্থতিবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তই শ্রতিবিরুদ্ধ হইবে। শ্রুতির “পঞ্চপঞ্চজন*- 
 পদ্ারা যে পঞ্চবিংশতি তত্ব শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সাংখ্যস্থৃতিতেও তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে। 
ূ ুর্বপক্ষীর এরূপ বলা নিতান্ত অস্ত ; কারণ উক্ত মন্ত্র পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতিপাদক নহে। উক্ত শ্রুতির 
উপক্রম “তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরামূর্হোপাসতেইমৃতম্‌” এই মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। এই মন্ত্রে কুর্ধ্যাদি জ্যোতিরও 
বনি প্রকাশক, যিনি পর্রহ্ধ নামধেয় শীবান্ছদেবন্ধপ জ্যেতিঃপদার্থ, তাহাকেই দেবতার! উপাসনা করিয়া থাকেন, 
ইহাই যন্ার্থ। আর তাহাতে বাহুদেবোপসনাতেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে । পরবর্তী প্যনথিন 
পঞ্চ পঞ্চ" _ ইত্যাদি মন্ত্রে যছব্দদ্বারা পূর্বোক্ত পরত্রহ্ম বান্থদেবই নির্দিষ্ট হইয়াছেন এবং তিনিই পঞ্চ পঞ্চজন ও 
আকাশের আধাররপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। আর তাহাতে পঞ্ঘন এই সংখ্যা শব্মটিও সংজ্ঞাপর ইহাই বুঝিতে 
পারা যায়। “সণ্র্যয়ঃ সপ্ত” এইকূপ বলিলে এক একটি খষি সপ্তিপদবাচ্য হইয়া থাকেন, সেইরূপ পঞ্চজন- 
০... 


_. * মুলকারকর্তৃক এই হুত্যোজন! মীমাংসকসন্মত নহে। শ্রতিবিরুদধস্থৃতির অপ্রামাণ্য প্রদর্শনের জন্তই এই সুত্র কিন্ত স্মৃতিবিরোধে 
শ্রুতির প্রাদাণ্য সমর্থনের জন্য নহে ; কিন্তু মলকাঁর কেশ্বকাশ্মীরীর উক্তিই উদ্ধৃত করিয়াছেন নিজে কোনও নুতন কথা বলেন নাই। মুলকার- 
'শবরশ্বামিসম্মত বটে ; কিন্তু ইহ! ভট্টবাত্তিকসন্মত নহে। 
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সাংখ্যমত-নিরসনম্‌ | দি. 
তথাচ-_-অবয়বার্থমনপেক্ষ্য পুরুষাভিধানপরোইয়ং পঞ্চজনশব্দ ইতি সিদ্ধমূ। মাধ্যন্দিনশাখোক্তান্চ ৰ Ee 
“প্রাণশ্চন্ুঃ শ্রোত্রং মনশ্চ” ইতি “প্রাণস্য প্রাণযুত চক্দুষন্চক্ষু শ্রোতরস্য শোতরসযাং মননো যে রন 5 
বিদ্ুঃ” ইতি বাক্যশেষাৎ, তেষাং পুরুষত্বামূপপত্্য লক্ষণয়! পুরুষসম্বন্ধিপ্রাণাদয়ে| গৃহাস্তে, অতঃ পঞ্চজনাঃ 
প্রাণাদয়ঃ ইতি সিদ্ধে তে কতি ইত্যপেক্ষায়াং সংখ্যাবাচকপঞ্চশবস্যাববয়ঃ, প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ ত ্ এরি 
বাক্যশেষাৎ” (১।৪1১২ ) ইতি স্মত্রাৎ। ৪) 
নন্থু কাণ্থমাধ্যন্বিনশাখরোর্যস্মিন পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি. পাঠস্য অবিশেষেহপি অন্নশব্দহীনত্বাৎ 
কাথপাঠস্য কথমুক্তার্থসিদ্ধিরিতি চেন্ন, তেষাং পূর্বববাক্যপঠিতজ্যো তিঃশব্দেন পঞ্চত্বসংখ্যাপূর্ণে তাৎপর্ধ্যাৎ 
“জ্যোতিষৈকেঘামসত্যন্নে (১৪1১৩) ইতি সূত্ৰাৎ। নন জ্যোতিঃশব্দ উভয়পাঠে সমানঃ, কথমেকেষামের 
তদৃগ্রহো| নান্েষামিতি বৈষম্যং নিয়ামকাভাবাদিতি চেন্ন, অপেক্ষভেদসৈযবাত্র নিয়ামকত্বাৎ। মাধ্যন্দিনানাং 
সমানমন্ত্রপঠিতপ্রাণাদিপঞ্চকস্য লাভাৎ অন্থমন্ত্রপঠিতজ্যোতিঃশব্দাপেক্ষাভাবঃ | কারথানাং তু পঞ্চমস্যালাভাৎ 
তবত্যন্স্যাপেক্ষেতি ভাবঃ ৷ যথা সমানেহপি অতিরাত্রে বচনতেদাৎ যোড়শরিগ্রহণাগ্রহণে, তথ প্রকৃতেহপি 


শব্দসন্বদ্মেও বুঝিতে হইবে । “দিকৃদংখ্যে অংজ্ঞায়াম্‌” এই পাণিনিস্থত্র অন্থসারে “পঞ্চজন” এই সংখ্যা- 
শব্দটিও সংজ্ঞার প্রতিপাদক বুঝিতে হইবে | “ন্থ্যঃ পুমাংসঃ পঞ্চজনাঃ”” এই অমরকোষ অন্থসারেও “পঞ্চলন’’শব্ব 
অবয়বার্থের অপেক্ষা না করিয়াই পুরুবার্থে রূঢ় বুঝিতে হুইবে। মাধ্যন্দিনশাখাতে “তে প্রাণশ্চক্ুশোত্রং মনশ্চ” টি 
এই শ্রুতিতে পুরুষসন্বন্বী প্রাণাদির নির্দেশ করা হইয়াছে। এই প্রাণাদি চারিটি বস্তই পুনর্বার “প্রাণন্ত প্রাণযুত টি 
চক্ষুষশ্চক্ষুঃ তত্রস্ত শ্রোত্রম্‌ অন্নন্তান্নম্‌ মনসো যে মনো বিছুঃ” ইত্যাদি বাক্যশেষদার নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রাণাদির ও 
পুরুবত্বের অনুপপত্তিপ্রযুক্ত লক্ষণাদ্বার! পুরুষসম্বন্ধী প্রাণাদিই পুরুষাভিধায়ী “পঞ্চজন**পদদ্বার! নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই ্‌ 
প্রাণা্দিই পঞ্চলনপদগ্রাহ হওয়ায় পঞ্চজরন কতিবিধ? এইরূপ জিজ্ঞসাতে শ্রুতি “পঞ্চ পঞ্চজনা£* বলিয়াছেন । পঞ্চজন বু 
পাচটি। সংখ্যাবাচক পঞ্চপদের পুরুষাভিধায়ী পঞ্চজনের সহিত অশ্বয় হইয়াছে। প্রাণি পাঁচটিই পঞ্চলন। আর এই | 
কথাই প্প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ'’ (১181১২ ) এই ব্ৰহ্মসথত্রে বলা হইয়াছে। ৪1 : 

ইহাতে শা এই যে__কাথ ও মাধ্যন্দিন এই উভয় শাখাতেই “বন্মিন্‌ পঞ্চ পঞ্চদনাঃ’” এই মন একরূপেই 
পঠিত হইয়াছে এবং মাধ্যন্দিন শাখাতে প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, অন্ন ও মন এই পাচটি নির্দিষ্ট হইলেও কাথ শাখাতে অন্ন 
পরিত্যাগ করিয়। অবশিষ্ট চারিটির নির্দেশ করা হইয়াছে । সুতরাং কাথ শাখাতে পঞ্চজন পাঁচটি হইল কিরূপে? 
এতছুত্বরে বক্তব্য এই যে--উপক্রমে “তদ্দেবা জ্যোতিবাং জ্যোতি” বলা হইয়াছে। এই উপক্রমস্থিত জ্যোতিঃশব্দ- 
দ্বারা কাখপাঠ অঙুগারেও পঞ্চত্বমংখ্যাপুরণে তাৎপর্য বুঝিতে হইবে | যে শাখায় অন্শব্দের পাঠ নাই, সেই শাখাতে 
উপক্রমন্থ জ্যোতিঃশব্দ গ্রহণ করিয়া পঞ্চত্বসংখ্যার পুরণ বুঝিতে হইবে । প্জ্যোতিষৈকেবামসত্যন্লে* (১18১৩) এই 
ব্ৰঙ্গহৃত্ৰদ্বার| ইহাই বুঝিতে পারা যার । 

ইহাতে শঙ্কা! এই যে-_উপক্রমস্থ জ্যোতিংশব্দ উভয় শাখাতেই সমানভাবে পঠিত হইয়াছে; অথ 
কেবলমাত্র কা শাখাতেই উপক্রমস্থ জ্যোতিঃশব্দ গ্রহণ করিয়া পঞ্চত্সংখ্যার পুরণ করিতে হইবে; কিন্তু যাব্যন্থি 
শাখাতে তাহা করিতে হইবে ন1-_এইরূপ বৈষম্যের নিয়ামক কেহ নাই বলিয়া উজর্ূপ বলা অঙ্গত 
এততুত্তরে বক্তব্য এই যে--মপেক্ষাবিশেষই উক্তরূপ বৈষম্যের নিয়ামক। মাধ্যন্দিন শাখাতে প্রাণ, 
শ্রোত্র, মনঃ এই চারিটি বলিয়াও বাক্যশেষে প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, অন্ন ও মন-_এই পাঁচটি বল! হইয়াছে বলিয়া 'ফ্ত্ব- 
সংখ্যা পুরণের জন্ত অন্থমনত্রপঠিত জ্যোতিঃশব্দের অপেক্ষা নাই ; কিন্ত কা শাখাতে'প্রাণাদি ই 
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৬৪৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


গ্রহণান্নোক্তদোষাবকাশঃ। কিঞ্চ পঞ্চপঞ্চজনশব্স্য ্ৃতাক্তপঞ্চবিংশতিসংখ্যাকতত্বপরত্বাভ্যুপগমেহপি 
নেইসিদ্বিরাশাসনীয়া, যন্মিমিতি তৎপদার্থস্যাকাশস্য চ পৃথক্‌ কঠরবেণ উদ্ঘুয্যমাণত্বাৎ সপ্তবিংশতিতত্বানি 
সম্পন্ধেরন্। সিদ্ধান্তে তু যো জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ দূর্য্যাদীনামপি প্রকাশকঃ, যশ্চ পঞ্চজনপদার্থানাং 
প্রাণাদীনামাকাঁশস্য চ আধারঃ, তেষামপি অন্তরাভ্বা চ, তমেব সর্ব্বাত্মানং ব্ৰহ্মণব্দাভিধেয়মহং মন্যে। 
তমেবামৃতং বিদ্বান্‌ মুতোহপি মৃততুল্যসংসারী অপি অমৃতং ্রক্মভাবং প্রাপ্োতীতি বাক্যার্থ;। দন 
ংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানীভাবাদতিরেকাচ্চ” (১18১১ ) ইতি সুত্রাৎ। ৫। 

নম “সদ্েব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদিতীয়স্” ইতি শ্রুতিরেবাত্র মানং- সচ্ছব্দাভিধেয়মত্র 
প্রধানমেবেতি চেন্ন, “তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়” ইতি সচ্ছন্দবাচ্যস্য করিপস্য ঈক্ষণবহুভবনসম্্লা- 
শরয়তশ্রবণাৎ ৷ তৎসমানাধিকরণবৃত্তিসারববজ্যাদীনাং ব্রহ্ধাসাধারণধর্্মাণামচেতনে প্রধানে কথমপ্যসম্তবাচ্চ। 
অথচ “তন্তু তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্ে অথ সম্পৎস্তে” ইতি কারণবিদো মোক্ষোপদেশাৎ 
প্রধানস্তোপাসনং তজ্ঞন্তজ্ঞানাৎ মুক্তিস্তবাপি অনঙ্গীকারাৎ। অন্যথা অচেতনজ্ঞানন্য সর্বেষামপি সত্বেন 


হইয়াছে বলিয়া পঞ্চতবসংখ্যা পৃরণের অন্ত অন্তের অপেক্ষা আছে। যেমন একই অতিরাত্র যজ্ঞে যোড়শীনামক 
মোমপাত্রের গ্রহণ ও অগ্রহণে “বোড়শিনং গৃহাতি ন গৃহ্াতি” এইরূপ বচনভে প্রযুক্ত হইয়! থাকে, এইরূপ প্রন্কতত্থলেও 
জ্যোতিঃপদের গ্রহণ ও অগ্রহণ অপেক্ষা বিশেষ প্রযুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে । 

আরও কথ! এই যে_-“পঞ্চগঞ্চজন*শব্দ সাংখ্যস্বত্যুক্ত পঞ্চবিংশতি তত্বের প্রতিপাদক হইলেও তাহাতে 
সাংখ্যবাদীর ইঞ্টসিদ্ধি হইতে পারে না। "যন্মিন্‌ পঞ্চ পঞ্চজন! আকাশশ্চ প্রতিষিতঃ”, এই মন্ত্রে পঞ্চ পঞ্চজনের 
আধাররূপে নির্দিষ্ট যৎপদার্থ এবং পঞ্চ পঞ্চজনের সহিত নিদ্দিষ্ট আকাশপদার্থ__এই দুইটি পঞ্চ পঞ্চজন হইতে 
অতিরিক্ত বলিয়া সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ব সিদ্ধ ন! হইয়! সপ্তবিংশতি তত্ত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে । “ন সংখ্যোপ- 
সংগ্রহাদপি লানাভাবাদতিরেকাচ্চ” (১1৪/১১ ) এই ব্রহ্গহতরাম্সারে প্রদণিত মন্ত্রের সিদ্ধান্তান্থসারী অর্থ এই হুইবে যে 
যিনি জ্যোতিরও জ্যোতিঃ অর্থাৎ হুর্যযাদিরও প্রকাশক এবং যিনি পঞ্চজনপদের অর্থ প্রাণাদি ও আকাশের আধার 
এবং যিনি প্রাণাদির অন্তরাত্বা সেই সর্বাত্বাকেই ব্রহ্মশব্দাভিধেয় বলিয়া আমি মনে করি। সেই ব্রন্ষশব্দাতিধেয় 
অমৃতকে জানিয়! মৃত পুক্ুষও অর্থাৎ মৃততুল্য সংসারী পুরুবও অমৃত প্রাপ্ত হইয়! থাকে অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়! 
থাকে ।-_ইহাই মন্তার্থ। ৫। 

প্রধানই জগতের উপাদান। আর ইহাই “সদরের সোম্যেদমগ্র আদীৎ” এই শ্রুতিদবারা প্রতিপাদন করা 
হইয়াছে। গত্পাদান প্রধানকেই শ্রুতি “সৎ”শবদার! নির্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্যবাদিগণের এরূপ বলা অস্ত? 
কারণ অচেতনপ্রধান তির “সশব্দ নির্দিষ্ট হইতে পারে না । “দেব সোম্যেদম্‌'” এই বাক্যের পরে “তদৈক্ষত 
. বহস্তং প্ৰজায়ে” এই শরতিঘার! সচ্ছন্দবাচ্য জগখকারণের ঈক্ষণ ও বহুভবনরূপ সঙ্ল্পের কথা বলা হইয়াছে। এই 
জগৎ্কারণকেই শ্রুতি সর্কজ্ঞত্বাদি গুণবিশি্ট বলিয়! "নির্দেশ করিয়াছেন। এজন্ভ জগৎকারণ চেতন। ক্ষণ, 
বহুভবনাদিদ্বার! তাহাই বুঝিতে পারা যায়। চেতন ব্রঙ্গের অসাধারণ ধর্ম ঈ্দণ, বহুভবন ও সার্বজ্যাটি কখনও 
অচেতন জড় প্রধানে সম্ভাবিত হইতে পারে ন| ৷ 
“তই ব্রদ্মোপদেশাৎ” এই স্হত্রের ভাষ্য বেদ্বান্তকৌস্তভে ও বেদাস্তকোস্তভপ্রভাতে গ্রীনিবাসাচার্য্য ও 
_ কেশবকাশ্মীরী যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধত করিয়া মূলকার বলিতেছেন__“তত্তমসি” এই বেদাত্তবাক্যদারা 


সাংখ্যমত-নিরসনমূ্‌ ৬৪৯ 


সৰ্ব্বমোক্ষপ্রসঙ্গাৎ, অচেতনাপত্তিরেব মুক্তিঃ স্যাৎ। কিঞ্চ “এতদাত্ম্যমিদং সর্ববম্’ ইতি সর্ব্বচেতনাচেতন- 
বস্তজাতস্য সদাত্মকত্বোপদেশেন তাদাত্ম্যাবগমাৎ অচেতনস্য প্রধানতাদাত্ম্যাপপত্তাবপি চেতনানাং তু 
তত্তাদাত্যস্য কথমপ্যন্ুপপন্নত্বাৎ | ৬। 

অথ “যেনাশ্রুতং শ্রন্তং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্‌” ইতি শ্রত্যা “যথা সোম্যৈকেন 
মৃৎপিণ্ডেন সর্ববং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ” ইতি দৃষটান্তৈঃ কারণবিজ্ঞানাৎ কার্য্যবিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতম্‌ 
প্রধানকারণবাদে তন্তা বাধপ্রসঙ্গাৎ, প্রধানবিজ্ঞানাৎ তদুপাদেয়াকাশাদেরচেতনবর্গস্য বিজ্ঞানে জাতেহপি 
চেতনবর্গন্ত জ্ঞানাসিদ্ধেঃ তদুপাদেয়ত্বাভাবাৎ ৷ তন্মাৎ ন সচ্ছব্দবাচ্যত্বং প্রধানন্ত “ঈক্ষতের্নাশব্রম্” (১1১16) 
ইতি সুত্রাৎ। নম চেতনকারণবাদেহপি অসম্ভবস্তল্য এব বিপ্রতিপত্তিবাহুলযাৎ। তথাহি-_উপাদেয়- 
ভূতস্ত বিকারস্ত উপাদানগতধর্ম্মাহুবিধায়িত্বনিয়মে! নিরবিববাদঃ, দৃষ্টশ্চায়ং নুবর্ণবিকৃতৌ কুগুলাদৌ। প্রকৃতে 
তু কারণধর্ম্মন্ত চৈতন্যস্ত আকাশা দিষনুবৃত্যদর্শনাৎ, অন্যথা তেষামপি চৈতন্যসাম্যেন ভোতৃত্বভোগ্যত্ব- 


জগৎকারণ ব্রহ্ম নিষ্ঠা--তদাত্মকত্বামুসন্ধান উপদেশ করিয়! ““তন্ত তাবদেব চিরং যাবন্ন বিষোক্ষ্যে অথ সম্পৎন্তে” এই 
শ্রতিদ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের ব্রন্মভাবাপত্তিলক্ষণ মোক্ষে ব্রহ্মনি্ঠ পুরুষের শরীরপাত পর্যন্ত বিলঙ্ব উপদিষ্ হইয়াছে । যদি 
চেতন মুমুক্ষু শ্বেতকেতুর প্রতি জগৎকারণ অচেতন প্রধানই আত্মরূপে উপদিষ্ট হইত, তবে শ্বেতকেতুর মোক্ষের 
সম্ভাবনা হইত না। চেতন জীবের অচেতন প্রধানভাবাপত্বিই মোক্ষ-_ইহা! প্রধাঁনকারণবাদীও স্বীকার করেন না। 
আর এই কথাই মুলকার এস্থলে বলিয়াছেন_-“কারণবিদো মোক্ষোপদেশাৎ"। জড় প্রধানের উপাসনা এবং 
প্রধানাত্বকতাজ্ঞান হইতে মোক্ষ সাংখ্যাচার্যযগণও স্বীকার করেন না । অন্যথা অচেতনের জ্ঞান হইতে মোক্ষ হইলে 
সকলেরই মোক্ষের আপত্তি হইত। অচেতন বস্তুর জ্ঞান সকলেরই আছে। আর অচেতনভাবাপত্তিই মোক্ষ হইত | 

আরও কথা এই যে-_“্তদাক্্যমিদং সর্ববম্৮ এই শ্রুতি সমস্ত চেতনাচেতন বস্তসমূহের সদ্বাত্মকত্ব উপদেশ 
করিয়াছেন বলিয়া সমস্ত বস্তুর সৎতাদাত্ম্য অবগত হওয়া যায়। এই সদ্বস্ত অচেতন প্রধান হইলে অচেতন বস্তুতে 
এই সত্তাদাত্ব্য থাকিলেও চেতন জীবসমূহের এই সততাদাত্থ্য কখনও উপপন্ন হইতে পারিত না । ৬ 

“প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ” (১১৯ ব্রঃ সঃ) এই স্থত্রের বেদাস্তকৌস্তভে ও কৌস্তভপ্রভাতে যাহ! বল! হইয়াছে, 
তাহার আশয় লইয়া মূলকার বলিতেছেন--"“যেনাশ্রতং শ্রৃতং তবতি” ইত্যাদি বাক্যদার! জগথকারণ একটি বস্তুর 
বিজ্ঞান হইতে সর্ববন্তর বিজ্ঞান হইয়া থাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর! হইয়াছে এবং প্যথা সোম্যেকেন মৃতপিণ্ডেল" ইত্যাদি 
দৃষ্টান্তৰবার! প্রতিজ্ঞাত অর্থের উপপাদন করিয়া! কারণবিজ্ঞানদ্ারা কার্য্যব্জ্ঞান সমধিত হইয়াছে। প্রধানকারণবাদ 
স্বীকার করিলে এই প্রতিজ্ঞার বাধ হইবে। উপাদান জড় প্রধানের বিজ্ঞান হইতে উপাদেয় আকাশাদি জড়বর্গের 
বিজ্ঞান হইলেও চেতনবর্ণের জ্ঞান তাহাতে সিদ্ধ হইতে পারে না। চেতনবর্ জড় প্রধানরূপ উপাদানের উপাদেয় 
নহে। এব্স্ত জড় প্রধান শ্রত্যুক্ত সৎ-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। *ঈক্ষতের্নোশব্দম্‌” (১1১৫) এই ব্রন্মহত্র হইতে 
প্রদশিত সিদ্ধান্তই সমধিত হইয়া থাকে ।* টু 

“ন বিলক্ষণত্বাৎ.. ইত্যাদি (২1১1৪) তর্গসত্রের “প্রভা*ব্যাখ্য| অহ্সারে মুলকার বলিতেছেন-_অচেতনকারণ-. 
বাদে যে সমস্ত দোষ প্রদর্িত হইয়াছে, চেতন বরহ্মকারণবাদেও সেই সমস্ত দোষ হইবে। ব্রহ্কারপবাদেও বছ 


SS RIE 
* মুলে যে “ঞরতিজ্ঞাবিরোধাৎ” (১1১৯) এই ত্র্মহৃত্রের আশর উদ্ধত হইয়াছে, এই সুত্র শাঙ্রভাহামুসারী বহে নাই? বিন 
নি্বার্কসিদ্ধান্ত অনুসারে ইহ! পঠিত হইয়াছে। টস 3 
৮ | 


৬৫০ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


বিভাগাসিদ্ধেঃ। আকাশাদয়ো ন চেতনোপাদেয়াঃ অত্যন্তবিলক্ষণত্বাৎ, অগ্নিজলবৎ গোহখ্ববদিতি 
প্রয়োগাদিতি চেন্ন, তন্তাভাসমাত্রত্বাৎং। তথাহি-_যত্র যত্ৰ উপাদানোপাদেয়ভাবত্তত্র তত্র সাদৃশ্যমিতি 
ব্যান্তির্ন তাবৎ নিয়তা, যেন তথাত্বং স্যাৎ ; বৈলক্ষণ্যে অপি কার্য্যকারণভাবস্ত পরত্যক্ষগম্যত্বাৎ 
ভুক্তাদন্াৎ কেশনখাদিরূপবিলক্ষণস্য, গোময়াচ্চ বৃষ্চিকস্য কার্য্যম্য উৎপত্তেরুপলভ্ভাৎ ৷ কিঞ্চ কার্য্যকারণ- 
ভাবস্য সর্ধথা সাদৃশ্যং কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যং বা? নাগ» কার্য্যকারণভাবস্যৈবাসিদ্ধেঃ। অন্যথা কেশনখাদা- 
বন্নাদেঃ, বৃশ্চিকাদৌ চ গোময়স্য সাদৃশ্যপ্রত্যয়াপত্তেঃ। দ্বিতীয়ে তু ইষ্টাপত্তি, সন্বাদেত নিধন 
আকাশাদাবপি ভাবাৎ “আকাশোহত্তি” ইতি প্রত্যক্প্রতীতেঃ ৷ আকাশাদিপ্রপঞ্চজাতং ব্রন্মোপাদেয়ং 
সত্বাদিধৰ্ম্মবত্বাৎ, যনৈবং তন্নৈবম্‌ অগ্নিসেচনয়োরিব ইত্যহমানাৎ সংপ্রতিপক্ষত্বং বোধ্যম। “আত্মান 
আকাশঃ সম্ভৃতঃ” ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ। ৭। 

কিঞ্চ প্রত্যক্ষারদিপ্রমাণাগোচরে ব্রহ্মণি তর্কাননুপ্রবেশাৎ শাস্ত্রং তু ব্রন্মোপাদেয়ত্বমেব প্রপঞ্চস্য 
বিদধাতি «নারায়ণাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দিয়াণি চ। খং বায়ুজের্চাতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী” 
ইতি শ্রুতেঃ। “অতশ্চ সংক্ষেপমিদং শুণুধ্বং নারায়ণঃ সর্ববমিদং পুরাণঃ। স সর্গকালে চ করোতি সর্গং 


ভিপি আছে| বেমন উপাদেয়তূত বিকারের উপাদানগত ধর্মের অহুবিধায়িত্বরূপ নিয়ম নির্তববাদ সুবর্ণ বিকার 
কুগুলাদিতে কুবর্ণধর্শের অহুবিধান সর্কালোকসিদ্ধ ; কিন্তু চেতনকারণবাদে কারণধর্ম্ম চৈতন্যের আকাশাদি জড় উপাদেয়বর্থে 
অন্থবিধান অর্থাৎ বৃত্তি দেখ! যায় না। আকাশাদিতেও চৈতন্তের অনথবৃত্তি হইলে আকাশাদি জড়বর্গও চেতন হইয়া 
যাইত। আর তাহাতে চেতন ভোক্তা ও জড় ভোগ্য এই লোকসিদ্ধ ভোত্ভৃভোগ্য-বিভাগ অসিদ্ধ হইয়া পড়িত। আর 
ইহাতে এইরূপ অন্থমান করা যায় যষে__“আকাশাদয়ো ন চেতনোপাদেয়াঃ অত্যত্তবিলক্ষণত্বাৎ, অগ্নিজলবৎ গোহশ্ববচ্চ 
ইতি।* অগ্নি ও জল এবং গো ও অশ্ব অত্যন্ত বিলক্ষণ বলিয়া! যেমন ইহাদের মধ্যে উপাদান-উপাদেয়ভাব নাই, এইরূপ 
আকাশাদি জড়বন্তর সহিত ব্রন্দের অত্যস্ত বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়! উপাদান-উপাদেয়তাব হইতে পারে না। 

সাংখ্যাচাধ্যগণের এরূপ বল! অসন্ত | প্ৃশ্তুতে তু” (২1১/৬) এই ব্রন্নহ্থত্রের কৌন্তভপ্রভ। অনুসারে মূলকার 
সিদ্ধান্ত বলিতেছেন- প্রদণিত সাংখ্যাহ্মান অহথমানাভাস। কারণ যাহাদের মধ্যে উপাদানোপাদেয়ভাব আছে, 
তাহাদের সাদৃশ্তও আছে, সদৃশ বস্তয়েরই উপাদানোপাদেয়ভাব হয়-_-এইবপ ব্যাপ্তি নিয়ত নহে। এইরূপ নিয়ত 
ব্যাপ্তি থাকিলে ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইতে পারিতেন না। বিলক্ষণ বন্তদ্বয়েরও কার্য্যকারণভাব প্রত্যক্ষগম্য, ভুক্ত 
অন্ন হইতে বিলক্ষণ কেশ-নখাদির উৎপত্তি হইতে দেখা! যায়। আর গোময় হইতেও তদ্ধিলক্ষণ বৃশ্চিকের উৎপত্তি হইতে 
দেখা যায়। আরও কথা এই যে- পুর্বপক্ষীর মতে উপাদান ও উপাদেয়ের কি সর্ধথা সানৃশ্ত অপেক্ষিত? অথবা কিঞ্চিৎ 
সাদৃশ্য অপেক্ষিত ? ইহার প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে। কারণ তাহাতে কার্য্যকারণভাবেরই অসিদ্ধি হইয়া পড়িবে। অন 
উপাদান এবং কেশ-নথাদি উপাদেয় । গোময় উপাদান এবং বৃশ্চিকাদি উপাদেয়। উপাদান-উপাদেয়মাত্রেই যদি সাগৃ্ 
'অপেক্ষিত হইত, তবে প্রদিত স্থলেও সাদৃশ্ডের আপত্তি হইত। প্রদর্শিত উপাদানোপাদেয স্থলে কাহারও সারৃষ্প্রতীতি 
হয় না। আর দ্বিতীয় পক্ষট আমাদের ইষ্টই বটে। গধর্ম-সভাদি আকাশীদিতেও আছে। “আকাশোহস্তি* এইরূপ 
প্রত্যক্ষপ্রতীতি হইয়া থাকে। সাংখ্যপ্রদণিত অনুমানের এইরূপ প্রতিরোধাহুমান করা যাইতে পারে যে__“আকাশাদি 
পঞ্চছাতং ব্ৰন্মোপাদেয়ম্‌, সততাদিধর্শবন্তাৎ যনলৈবং তন্নৈবমগরিসেচনয়োরিব।” সত্তাদি ধর্মবন্ব আছে বলিয়া 
Ene রে, হইয়া থাকে, যে যদুপাদেয় হয় না, সে তব সত দিযুও হয় না । যেমন অগ্নি ও জল। 
মিতা নাই। “আসন; আকাশ: সনু” ইত্যাদি শ্রতি আকাশাদির বন্বোপাদেয়দ্ে প্রমাণ। ৭ 


সাংখ্যমত-নিরসনম্‌ ৬৫১ 

₹হারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ ॥ তন্মাৎ কায়াঃ প্রভবস্তি সর্ব স মূলং শাখ্বতিকঃ স নিত্য: ৷” ইত্যাদি- 
স্মৃতেশ্চ ! তত্র কায়! ব্রহ্মরুদ্রাদয়ো দেবাঃ মুলমুপাদানমূ, শাখতিকঃ একরসে! নিবিবিকারঃ। ৮ 

নন্থু নিমিত্তকারণত্বাঙ্গীকারেইপি তদ্বিষয়কশান্ত্রস্য নৈরাকাজ্ঞ্যাৎ কিং ছুরাগ্রহেণোপাদানত্বা্গীকারি 

ইতি চেন্ন, “বহু স্যাং প্রজায়েয়” “সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ» ধ্স্বয়মাত্মানমকুরুত” ইত্যাদিশতীনাং কথমপি অন্যথা 

ব্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ। অন্যথা শ্রুতহান্য শ্র্তকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ । কিঞ্চ স্ম্ৃতিপ্রযুক্তার্ধপদানাং “সর্ববমিদং 

পুরাণঃ” “সংহারকালে চ তদত্তি ভুয়ঃ” “স মূলং শাশ্বতিকঃ” ইত্যাদীনায়ুপাদানপরত্বানঙ্গীকারে সর্ববখানু- 

পপত্তেঃ। কিঞ্চ “নৈষ। মতিস্তর্কেণাপনেয়া প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় প্রেন্ঠ” ইতি, “অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন 


তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ” “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ” ইতি চ ক্রুতিম্থৃতিস্থত্রৈঃ তর্কাণাং নিষেধ্যত্বাদপি উক্তানুমানস্যা- 
প্রামাণ্যম্‌। ৯। 


ননু "মন্তব্যঃ" ইতি শ্রত্যা “বস্তর্কেণাহসন্ধত্ে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ” ইত্যম্বয়-ব্যতিরেকস্বৃত্যা চ 
র্কস্য নির্ণরহেতুত্বপ্রতিপাদনাৎ কথং তন্নিষেধসম্তব ইতি চেৎ, সত্যং তথাপি শ্রুতিমূলকস্যৈব উপাদেয়ত্বমূ 


আরও কথ! এই যে_ ব্রন্ধ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় বলিয়া! ব্রহ্ম তর্কদ্বারা নিণাত হইতে পারেন ন!। ব্রহ্ম 
শান্দিকবেগ্। শাস্ত্র প্রপঞ্চকে ব্ৰহ্মোপাদেয়ই বলিয়াছেন । "নারায়ণ হইতে প্রাণ, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয় আকাশ, বায়, জল ও 
বিশ্বধারিণী পৃথিবী উৎপন্ন হইয়! থাকে ।” মহাভারতেও বলা হইয়াছে__“সংক্ষেপতঃ শাস্রসিদ্ধান্ত এই যে_ পুরাণ-পুরুষ 
নারায়ণই সর্বাত্মক । তিনিই সর্গকালে স্ষ্টি এবং সংহারকালে লয় করিয়া থাকেন।” আপান্তমবস্থতিতে বলা হইয়াছে__ 
সেই ব্ৰহ্ম হইতে সমস্ত শরীর উৎপন্ন হইয়া! থাকে, তিনি সমস্তের মুল, তিনি শাশ্বত এবং তিনি নিত্য । আপন্তহ্বস্থৃতিতে 
“কায়” শব্দের অর্থ_ ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবতা, “মুল” শব্দের অর্থ--উপাদান এবং “শাশ্বতিক” শব্দের অর্থ_একরস- 
নিধ্িকার | ৮। : 
বদি বলা যায়-ব্ৰহ্থকে একমাত্র নিমিত্তকারণ বলিলেও ত প্রদর্শিত শ্রতি-স্থবৃতির উপপত্তি হইতে পারে। 
দুরাগ্রহপূর্কা ব্রহ্মকে উপাদান বলিবার আবশ্যকতা কি? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_“বহু স্তাম্‌ প্রজায়েয়” “সচ্চ 
ত্যচ্চাভবৎ” ্সবয়মাত্বানমকুরুত” ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্ষের কেবলমাত্র নিষিত্বকারণ পক্ষে উপপন্ন হইতে পারে না। কেবল 
নিমিত্বকারণ পক্ষে উদ্ত শ্রুতির যোজন! করিতে গেলে শ্রুতহানি ও অশ্রতকল্পনাপ্রসঙ্গ হইবে। আরও কথা এই যে. 
পূর্বে প্রদর্শিত স্থৃতিবাক্যগুলিও ব্রন্দের উপাদানন্ব স্বীকার না করিলে অস্থপপন্ন হইয়া পড়িবে। আরও কথ! এই ষে_ 
“নৈৰ মভিন্তর্কেণাপনেয়া” এই শ্রুতি এবং “অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্বেণ যোজয়েখ এই স্মৃতি ও 
“তৰ্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ” এই স্থত্ৰদ্বারা সাংখ্যপ্রদণিত অনুমান নিরস্ত হইয়াছে। ৯। 
যদি বলা যায়-_£প্মস্তব্যঃ* এই শ্রুতি এবং প্যন্তর্কেণাহসদ্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতর£* এই অন্বয়-ব্যতিরেকপ্রদর্শক 
স্বতিদ্বারা তর্কের নির্ণরহেতূত প্রতিপাদন করা হইয়াছে বলিয়া জগৎকারণনির্ণয়ে তর্কের নিষেধ হইবে কেন? 
এতদৃত্তরে বক্তব্য এই যে-_শ্রুতিমূলক তর্কই উপাদেয় এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্ক হেয়। প্রমাণসমূহের অমুগ্রাহক উহকেই 
তর্কবলে। এই তর্ক অবিজ্ঞাত অর্থে প্রবৃত্ত হইয়া তত্ৃজ্ঞানের জননে সহায়ক হইয়া! থাকে । এই তর্কর্রবৃত্বির স্থল 
দেখাইবার জন্য মূলকার বলিতেছেন__প্যথ1 অগ্নেব্িস্ফুলিঙ্গাঃ”” ইত্যাদি শ্রতিছারা ভীবসমূহের জন্ম প্রতীত হইয়া 
 থাকে। আবার “ন জায়তে প্রিয়তে বা” ইত্যাদি শ্রতিদ্বারা জীবের জন্মের অভাব বুঝিতে পারা যায়। আত্মার জন্ম 
ও জন্মাভাব প্রতিপাদক শ্রতিসমূহ হইতে আত্মা নিত্য কি অনিত্য এইরূপ সংশয় হইলে তর্ক প্রবৃত্ত হইয়া আত্মার 
নিত্যত্বনির্ণায়ক প্রমাণের অনথগ্রাহক হইয়া থাকে এবং তর্কানুগৃহীত প্রমাণঘারা "আত্মা নিত্য এব" এইরূপ নির্ণয় হইয়া. 


৬ 


৬৫২ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


ন তদ্বিরুদ্ধস্য-_ইতি ক্রমঃ ৷ তর্কো নাম প্রমাণানামনুগ্রাহকঃ উহঃ, অজ্ঞাতনিশ্চয়ে বস্তুনি ক্রিয়মাণঃ 
ততৃভানৈকপ্রয়োজনঃ। “যথাগ্নেধিস্ফুলিঙ্গাঃ” ইতি শ্রত্যা প্রত্যগাত্মানো জন্ম গ্রতীয়তে, “ন জায়তে 
ভ্রিয়তে বা” ইতি শ্রত্যা চ তদভাবঃ ৷ তত্রাত্মনি নিত্যানিত্যসংশয়ে আত্মা নিত্য এব, যদি নিত্যো ন স্যাৎ 
তহি কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ, ইত্যাদিরূপঃ তর্কঃ *নাদবাচতে নিত্য তাভ্যঃ” “অবিনাশী 
বা অরে অয়মাত্মাহুচ্ছিত্তিধর্ম্মা” ইতি শান্্রমূলত্বাৎ প্রমাণসহায়ত্বেন গৃহতে, আগমস্যাবিরোধেন উহনং 
তর্ক উচ্যতে”। ইতি বচনাৎ, "অবিজ্ঞাততত্বেহর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ” ইতি ন্যায়নৃত্রাচ্ট। 
এবং তর্কগ্রাহকশ্রুত্যাদেঃ শ্রুতিমূলতর্কবিষয়ত্বাদঙ্গীকারঃ। যদি প্রপঞ্চো মিথ্যা ন স্যাৎ তহি অনিৰ্মোক্ষ 
প্রসঙ্গঃ স্যাৎ। যদি সেশ্বরং সর্ববমিদং জগৎ মিথ্যা ন স্যাৎ তহি নির্বিবশেষা দ্ৈতসিদ্ধাত্তসি দিন স্যাৎ, 
ইত্যাদীনাং শান্রনিযুৰ্লত্বাৎ নিষেধবিষয়ত্বমিতি রাদ্ধান্তঃ। এবমুভয়বিধস্যাপি শাস্তস্য স্বার্থে এব প্রামাণ্যাং 
= সামগ্রস্যম্‌। ১০। 

কিঞ্চ ত্বন্মতেইপি উক্তদোষঃ সমান এব । তথাহি__ত্রিগুণমচেতনং নিরবয়বং প্রধানং তততৎকাধ্যা- 

. কারেণ পরিণমতে ইতি ভবতো রাদ্ধান্তঃ। তত্র নিরবয়বাৎ নীরপাৎ প্রধানাৎ সাবয়বস্য রূপাদিমতঃ 


থাকে। এস্থলে তর্ক এইরূপ হুইবে যেঁ_আত্মা যদি নিত্য না হইত, তবে কৃতনাঁশ ও অকৃত-অভ্যাগমরূপ দোষের 
প্রসঙ্গ হইত। এইরূপ শ্রতিমূলক তর্কই উপাদেয় হইয়া থাকে। শুষ্ক তর্ক হেয়। “নাত্মাশ্রেতেণিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ* 
j (২৩১৭ ব্রঃ সঃ) “অবিনাশী ব! অরে অয়মাসত্বাহুচ্ছিত্তিধর্ম্মা” ইত্যাদি শাস্ত্র আত্মার নিত্যত্বনির্ণায়ক এবং প্রদরশিত তর্ক 
এই প্রমাণের সহায়ক । অভিযুক্তগণও এইরূপ বলিয়াছেন যে-_আগমের অবিরোধে উহণের নামই তর্ক । “অবিদ্ঞাত- 
তত্বের্থে কারণোপপত্তিতঃ তত্বৃজানার্থমৃহত্তর্ক:* (১১1৪০) স্থায়ন্থত্র হইতেও ইহা ভান! যায়। এভন্ শ্রুতি যে যে 
স্থলে তর্ককে উপাদেয় বলিয়াছেন, সেই সেই স্থলে শ্রতিমূলক তর্কই উপাদেয় বলিয়া বুঝিতে হইবে । যে সমস্ত তর্ক 
শন্রুলক নহে, তাহা হেয় ; যেমন-_অদ্বৈতৰাদিগণের প্রদর্শিত তর্ক শাস্রমূলক নহে বলিয়া! হেয়। অনৈতবাদি- 
প্রদর্শিত তর্ক যেমন_“বদি প্রপঞ্চো মিথ্যা ন স্তাৎ, তি অনির্মোক্ষপ্রসনঃ স্তাৎ” অর্থাৎ প্রপঞ্চ যদি মিথ্যা না হইত, 
তবে জীবের মোক্ষ হইতে পারিত ন|। এইরূপ “যদি সেখবরং সর্বমমিদং জগৎ মিথ্যা ন স্তাৎ তহি নির্িশেষাদৈত- 
সিদ্ধান্তসিদ্ি্ন স্তাৎ” অর্থাৎ যদি ঈশ্বরের সহিত সমস্ত জগৎ মিথ্যা না হইত, তবে নির্ধিশেবাদ্বৈত সিদ্ধান্তের সিদ্ধি 
হইত ন! এই সমস্ত তর্ক শান্্রমূলক নহে বলিয়া হেয়। আর পূ্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন -ব্রহ্মকে কেবল নিমিতত- 
কারণ বলিলেই চলিতে পারে; উপাদানকারণ বলিবার আবশ্তকতা ফিন /তাহাওা নিবন্ত হইল নানি 
উভয়বিধ কারণতাই উক্ত হইয়াছে। ১০ | 
ক, আর যাংখ্যাচার্য্যগণ ব্রহ্মকারণবাদে যে সমস্ত দোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেই সমস্ত দোষ ডাঁহারের সিদ্ধান্তে 
তির নত a বি কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব। চেতন হইতে 
সেই দোষের একজনের পক্ষেই পরয্যসযোগ ই খপত্তিও অসম্ভব। দুতরাং যে দোষ উভয় পক্ষেই সমান, 
ই র না-ইহাই লৌকিক স্তায়। সুতরাং সাংখ্যমতেও কার্য্য- 


ত্যক্ষ হইতে পারিবে না এবং নাম- 
আপাততঃ উভয় পক্ষের সমান দোষ বলিলেও বস্তুতঃ 


যোগমত-নিরসনম্‌ ৬৫৩ 


কার্য্যস্যোৎপত্তেরসম্তবে বিশেষাভাবাৎ, “যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোহপি বা সমঃ। নৈকঃ পর্য্যন্থ- 
যোক্তব্য্তস্মিনর্থবিচারণে |” ইতি স্যায়াৎ। ইতরথা সর্স্যাপি কার্য্যমাত্রস্য নিরবয়বন্ধং নীরূপত্বঞ্চ 
স্যাৎ। তথাত্বে চ কার্য প্রত্যক্ষং নামরূপাদিনা বিভক্তং চ নোপলভেত, ইত্যলং বিস্তরেণ। সিদ্ধান্তে 
্রহ্মণঃ অনিস্ত্যানস্তাঘটঘটনাপটায়সীশক্তিমত্বেন সৰ্ব্বং সমঞ্জসম্‌ । তন্মাৎ সার্বজ্ঞযাগ্যনম্তসদৃগ্তণাশ্রয়ো 
নিঃশেষদোষগঞ্ধাত্রাতমাহাত্মাং পরং ব্রদ্মৈব জগৎকারণমূ। ন প্রধানমিতি সিদ্ধমূ। “সন্মলাঃ সোম্যেমাঃ 
সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ” “যচ্চেহাত্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তম্মিন সমাহিতম” ' “তস্বিন্‌ কামাঃ 
সমাহিতাঃ” “সত্য কামঃ সত্যসঙ্ধকল্পঃ” “নামরূপে ব্যাকরবাণি” “্তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং 
পরমঞ্চ দৈবতম্‌” “ন তৎসমশ্চাভ্যধিশ্চ দৃশ্যতে, পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া 
চ” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। “যতঃ সৰ্ব্বাণি ভৃতানি ভবস্ত্যাদিযুগাগমে। যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব 
যুগক্ষয়ে” “অহং সৰ্ব্বস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথা” ইতি স্মতেশ্চেতি সংক্ষেপঃ। ১১। 
ইতি সাংখ্যপক্ষগিরিনিপাতঃ। 

এতেনৈব যোগস্থতিরপি প্রত্যুক্তা ইত্যাহ--"এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ” ইতি। অতিদেশরপমিদং 

সূত্রম্‌ । তত্বং নাম অসাদৃশ্যশঙ্কায়াং সাদৃম্যপ্রতিপাদনম্‌ । কেয়মসাদৃম্যশঙ্কেতে ? উরোগ্রীবাশিরাংসি 


আমাদের পক্ষে কোনও দোষ নাই। কারণ জগৎকারণ ব্রহ্ম অচিন্ত্য, অনস্ত ও অঘটনঘটনাপটীয়সী শক্তিবিশিষ্ট বলিয়! 
সমস্তই সমঞ্জস হইয়া থাকে। আর এই ভন্ত সার্ববজ্যাদি অনস্ত সদ্গুণের আশ্রয় সর্ববদোৌবরহিত পরব্রহ্মই জগতের 
কারণ, কিন্তু প্রধান নহে, ইহাই সিদ্ধ হইল। "জন্মুলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ” ইত্যাদি শ্রুতি কার্য্যমাত্তকেই সন্মলক, 
সদায়তন ও সৎপ্রতিষ্ঠ বলিয়াছেন। “যচ্চেহান্তি যচ্চ নাস্তি” ইত্যাদি শ্রুতি__যাহা ইহলোকে আছে ও যাহ! নাই, 
তৎসমস্তই ব্ৰন্মে সমাহিত বলিয়াছেন। শ্রুতি ব্ৰহ্মকে সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প বলিয়াছেন। ব্ৰহ্মই নামরূপের 
ব্যাকর্তা। ব্ৰহ্ম ঈশ্বরেরও ইশ্বর, দেবতাগণেরও পরমদৈবত, তাহার সমান ও অধিক কেহ নাই, এই ব্রঙ্গের স্বাভাবিক 
বিবিধ শক্তি, জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া আছে। স্তবতিতেও বল! হইয়াছে-_:এই ব্ৰহ্ম হইতেই সৃষ্টির প্রারম্ভে সমস্ত 
ভূত উৎপন্ন হয় এবং প্রলয়কালে তাহাতেই বিলীন হয়। আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান। ১১। 
ইতি সাংখ্যপক্ষগিরিনিপাত। 

প্রদণিতরূপে সাংখ্যস্থতি প্রত্যাখ্যান করিয়! ব্রহ্মহুত্রকার সাংখ্যপ্রত্যাখ্যানযুক্তিত্বার! যোগস্থৃতিরও প্রত্যাখ্যান 
করিবার জন্ত বলিয়াছেন_-“এতেন যোগ: প্রত্যুক্তঃ” (1১1৩)। এই হুত্রটি অতিদেশরূপ ৷ অতিদেশ বস্তুটি বুঝাইবার 
জন্য মূলকার বলিয়াছেন__কোন বস্তুর সহিত কোন বস্তুর অসাদৃশ্ত শঙ্কা হইলে সাদৃশ্য প্রতিপাদনের নাম অতিদেশ। 
সাংখ্যস্বতির সহিত যোগস্থতির অসানৃশ্ত শঙ্কা হইল কেন? এতদুত্বরে মূলকার বলিয়াছেন যে_ “ক্রিরুত্নতং স্থাপ্য সমং 
শরীরম্” ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরমন্ত্র এবং “তং যোগমিতি মন্তস্তে স্বিরামিন্দরিয়ধারণাম্‌'’ এই কঠোপনিষদ্বাক্যদারা পরম- 
শ্রেয়ের অসাধারণ হেতু জ্ঞানের সাধনরূপে যোগ শিষ্টগণদ্বার পরিগৃহীত হইয়াছে। এই যোগের প্রতিপাদকই 
যোগশাস্ত্। শ্বেতাশ্বতরমন্ত্রে যে “ক্রিরুম্নতং স্থাপ্য” ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ বক্ষঃস্থল, শ্রীবা ও মস্তক এই 
তিনটি উন্নতরূপে স্থাপনপুর্কাক যোগ সাধন করিবে । এই যোগশাস্তরে তরীপুরুষোত্তমই ধ্যের বলিয়া বলা হইয়াছে।, 
এজন্ত যোগন্থৃতি সাংখ্যস্থৃতি হইতে বিসদ্বশ । এই যোগস্থতি যে বেদান্তের উপযোগী, তাহা শ্বেতাশ্বতর ও কাঠক- 
বাক্যঘ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে । এজন্য যোগস্থৃতিদ্বারা বেদাস্তশীস্ত্ের উপবৃংহণ কর! উচিত অর্থাৎ যোগস্থৃতি অনুসারে 


কও 


৬৫৪ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


উন্নতানি যন্মিন্‌, এক্রিরুম্তং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্িয়াণি মনসা সংনিরুধ্য” ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি “তং 
যোগমিতি মন্যন্তে স্িরামিক্রিয়ধারণাম্‌” ইতি কাঠকে চ যোগঃ পরমশ্রেয়োইসাধারণজ্ঞানসাধনতয়া 
শিষটেগ্রহীতঃ। তৎপরমিদং যোগশান্ত্রমূ। তত্র ধ্যেয়োইপি ্রীপুরুষোত্তম ইতি- সাংখ্যম্থৃতেরসাদৃশ্থাং 
বেদান্তোগযোগিত্বাৎ তেন বেদান্তশাস্ত্রোপবৃংহণং যুক্তমিতি মন্দানাং শঙ্কা মাভূদিতি সাংখ্যস্থৃতেঃ সদৃশ 
দর্শয়ন্‌ সমাধত্তে_সমানং সাংখ্যানামিব অত্রাপি পরমেশ্থরানধিষ্ঠিতস্ত প্রধানস্ত স্বাতন্ব্যেণ উপাদানাৎ, 
পরমেশ্বরস্য নিমিত্তমাত্রাঙ্গীকারাচ্চ ৷ ধ্যাতুশ্চেতনস্য অচেতনবর্গস্য ব্রহ্মতাদাআ্যানভ্যুপগমাচ্চ অস্যা অপি 
বেদান্তবিরোধস্তল্য এব । তন্মাৎ ন অনয়া বেদাতন্তোপবৃংহণং মুক্তমঃ কিন্তু তন্নিরাস এব শ্রেয়ানিতি। 
তন্মাহৃক্তলক্ষণং ত্রদ্মেব জগৎকারণমিতি সিদ্ধমিতি যোগন্মৃতিঃ ৷ ১২। 

অথ কাৰ্য্যং মিথ্যা অনির্ব্চনীয়ং বা অসদ্রপং বা সদ্রপং বেতি সংশয়ে আহুরেকে-_অসঙ্গেন্ 
প্রতীয়েত, সঙ্েন্ন বাধ্যেত, প্রতীয়তে বাধ্যতে চ, অত: সদসঘ্িলক্ষণং হানির্বচনীয়মেবাভ্যুপগন্তব্যমূ। 
অনির্ব্বচনীয়ত্বাদেব মিথ্যাত্বমিতি। ননু প্রপঞ্চো যদি মিথ্যা ন স্যাৎ ভহি জ্ঞাননিবর্ত্যোহপি ন স্যাৎ 


লু কতা 
বেদান্তের অর্থ গ্রহণ কর! উচিত_এইরূপ শঙ্কা মন্বুদ্ধি জনের হইতে পারে। সেই শঙ্কা নিবুত্তির ভন্য স্থত্রকার 
খ্যম্থতির সহিত যোগস্থৃতির সাদৃগ্য প্রদর্শনপূর্কাক সমাধান বলিতেছেন__সাংখ্যশাস্ত্রে যেরূপ ঈশ্বরানধি্ঠিত স্বত্ত 
প্রধানকেই জগতের উপাদান বলা হইয়াছে, যোগশাস্তেও সেইরূপ প্রধানকেই জগতের উপাদান বলা হইয়াছে। 
যোগশাস্ত্রে নিমিত্তকারণরপে ঈশ্বর স্বীকৃত হইলেও বেদান্তশান্ত্রে যেমন উপাদানও বলা হইয়াছে, যোগশাস্তরে তাহা 
বল! হয় নাই এবং চেতন ও অচেতনবর্গের ব্রহ্মতাদাত্্যও দ্বীকার কর! হয় নাই। এজন্য সাংখ্যন্থৃতির সহিত 
বেদান্তের বিরোধের মত যোগস্থৃতির সহিতও বেদাস্তের বিরোধ তুল্যই আছে। সুতরাং যোগস্থতিদ্বারা 
বেদাস্তশান্তরের উপবৃংহণ সঙ্গত হইতে পারে না| এজন্য যোগস্থৃতিতে বেদাস্তবিরুদ্ধ অংশের নিরাস করাই উচিত। 

সুতরাং প্রদর্শিতরূপে ব্ৰহ্মই জগতের উপাদান ও নিষিত্তকারণ ইহাই সিদ্ধ হইল। ১২। 

ইতি যোগপক্ষগিরিনিপাত ৷ 
হুত্রকার ২১1১৪ সুত্রে কার্য্য ও কারণের অভেদ বলিয়াছেন। এই কাৰ্য্য কি মিথ্যা অনির্বচনীয়? অথবা 
অসন্রপ ? অথবা! সদ্রপ ? এইরূপ সংশয়ে অধৈতবাদিগণ বলেন-_কার্য্য যদি অসৎ হইত, তবে প্রতীত হইত না, আর 
যদি সৎ হইত, তবে বাধ্য হইত ন! ; অথচ কাৰ্য্য প্রতীতও হয়, বাধ্যও হয়, এজন্য কার্যযকে সদ্সদূবিলক্ষণ অনির্বচনীয়ই 
বলা উচিত। কাৰ্য্য সদ্রপে বা অসদ্রপে নির্বচনীয় নহে বলিয়াই তাহা অনির্ব্বাচ্য এবং অনির্বাচ্যত্বহেতু কার্য্যের 
ক মিথ্যাত্বও সিদ্ধ হইয়া থাকে । তাহার! আরও বলেন যে_ প্রপঞ্চ যদি মিথ্যা না হইত, তবে জ্ঞাননিবর্ত্যও হইতে 
ও পারিত ন! ; কিন্ত মিথ্যা পদার্থ ভুক্তিরজতাদির অধিষ্ঠানজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হইয়া থাকে-_এইরূপ লোকে দেখা বায়। 
EE এজন্য প্ৰপঞ্চ অধ্যস্তই হইবে ; যেহেতু তাহা জ্ঞাননিবর্ত্য। মিথ্যাত্ব ব্যতীত প্রপঞ্চের জাননিবর্ত্যত্বের উপপত্তি হইতে 
পারে না! বলিয়া জ্ঞাননিবর্ত্যত্বের অন্তথান্বূপপত্তির্ূপ অর্থাপতিও প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ে প্রমাণ । এই প্রপঞ্চের অনির্বচনীয়তব 
ও মিথ্যাত্ব অধ্যাসখণ্ডনকালেই নিরাস করা হইয়াছে। 

আরও কথা এই যে--অধৈতবাদিগণ যে “জ্ঞান মিথ্যাভৃত অজ্ঞানেরই নিবর্ভক হইয়| থাকে” (পঞ্চপাদিকা 
১1২ পৃঃ কাশমুক্িত) এইরূপ বলেন, জান মিথ্যাভূত অজ্ঞানভিন্ন অস্তের নিবর্ভক হইতে পারে না--এইরূপ অধৈত- 
1. ৰাদিগণের ্রদণিত নিয়ম অসিদ্ধ ; কারণ জন্ত ভানমাত্রই স্বপ্রাগভাবের নিবর্ভক হইয়া থাকে। জ্ঞানপ্রাগভাব জ্ঞান" 
বিষয়বিবয়ক অজ্ঞানও নহে এবং জ্ঞানবিষয়বিষয়ক অজ্ঞানোপাদানকও নহে। স্থতরাং জ্ঞানপ্রাগভাব মিথ্যা বন্ত নহে, 


অনির্ববচনীয়বাদ-নিরসনম্‌ ৬৫৫ 


দৃশ্যতে হি লোকে মিথ্যাপদার্থস্য শুক্তিরজতাদেরধিষ্ঠানজ্ঞানানিবৃত্তিং, অতঃ অধ্যত্তোহয়ং প্রপঞ্চঃ জ্ঞান- 
নিবর্ত্ত্বাদিতি জ্ঞাননিবর্ত্যত্বান্তথান্থপপত্তিঃ জগন্মিথ্যাত্বে মানমিতি চেন্ন, পুর্ববমেবাধ্যাসখগুনে নিরস্তত্বাৎ ৷ 
কিঞ্চ ন হি জ্ঞানমজ্ঞানস্যৈব মিথ্যাভূতম্য নিবর্তকমিতি নিয়মঃ, জ্ঞানমাত্রেণ জ্ঞানসমানবিষয়কাজ্ঞানানুপাদ্ান- 
কস্য সত্যস্য তজজ্ঞানপ্রাগভাবস্য, ঘটাদিজ্ঞানেন পটাদিজ্ঞানস্য, প্রত্যভিজ্ঞাদিনা সংস্কারস্য, বিষয়দোষ- 
দর্শনেন রাগাদেঃ, সেত্বাদিদর্শনেন ব্রহ্মহত্যাদেশ্চ সত্যস্তৈব নিবৃত্তিদর্শনাৎ। নহু সেত্বাদিদর্শনমজ্ঞাননিবৃত্তি- 
দ্বারেণ অদৃষ্টদ্বারেণ বা নিবর্ততকম্‌, সাক্ষাৎ নিবর্তকত্বেঘপি ন জ্ঞানেন, কিন্তু বিহিতক্রিয়াত্বেনেতি চেন্ন, 
প্রকৃতেইপি সাম্যাৎ। শ্রুতদর্শনত্যাগেন ততপ্রাপ্তিতজ্ব্যাদৃষ্টং বা নিবর্ত্তকং কল্প্যতে .চেৎ, ইহাপি শ্রবণ- 
জ্ঞানোত্তরং ব্রন্মধ্যানং তজ্ন্যাদৃষ্টং বা নিবর্তকমিতি বক্ত,ং শক্যত্বাৎ। “তন্তাভিধ্যানাৎ” ইতি শ্রুতেঃ। ১৩ 

ননু সেতুদর্শনমাত্রং ন নিবর্তকমূ, কিন্তু দূরাগমনাদিবিশিষ্টমিতি চেন্ন, অত্রাপি জ্ঞানমাত্রং ন 
নিবর্তকম্‌, কিন্তু নিয়মাধীতবেদান্তশ্রবণাদিনিয়মবিশিষ্টম্‌। অন্যথা ভাষাপ্রবন্ধাদিশ্রবণেইপি অসম্ভাবনাদি- 
ুক্তস্ত অজ্ঞাননিবৃত্তাপত্তেঃ। শুদ্রাদীনামপি গ্রেচ্ছভাষানিরূপিতবেদাস্তর্থশ্রবণাঁদিনাপি মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। 


কিন্তু সত্য। এই সত্য জ্ঞানপ্রাগভাবের জ্ঞানদ্বার! নিবৃত্তি হইয়! থাকে | সুতরাং অদ্ৈতবাদিগণের প্রদর্শিত নিয়ম 
অসদত। আরও কথা এই যে-_পরবর্তী ঘটাদিজ্ঞানদ্বার! পূর্ববর্তী পটাদিজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া! থাকে | পরবর্তী জ্ঞান 
বসমানাধিকরণ পূর্ববর্তী জ্ঞানাদির নিবর্তক হইয়া থাকে। প্রদিতরূপে পূর্ববর্তী ভান অজ্ঞানও নহে এবং 
অক্ঞানোপাদানকও নহে। এজন্ত তাহ! সত্য । এই সত্য পূর্ববর্তী জ্ঞানই উত্তরবর্ভী জ্ঞানঘারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে । 
আরও কথা এই যে_ প্রত্যভিজ্ঞা ও স্থৃতি জ্ঞান বস্তু ; অথচ ইহারা স্বজনক সংস্কারের নিবর্তক হইয়! থাকে। 
এই সংস্কার প্রদণিতরূপে সত্য বস্তু অর্থাৎ সংস্কারনাশক জ্ঞানবিষয়বিষয়ক অজ্ঞানও নহে এবং সেই অ্ঞানোপাদানকও 
নহে। অথচ প্রত্যভিজ্ঞা ও স্মৃতিদ্বারা স্বজনক সংস্কারের নাশ হইয়া থাকে । নু তরাং অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত নিয়ম 
অসঙ্গত। এইরূপ বিষয়দোষদর্শনজন্ত সত্য রাগাদির নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ সমুদ্রে রামসেতুদর্শনজন্ত সত্য 
ব্রহ্ম হত্যাদি,পাপের নিবৃত্তি হইয়া থাকে 

যদি বল! যায় _সেতুদর্শন, অজ্ঞাননিবৃত্তিদ্বার অথবা অদ্ৃষ্টোৎপত্তিদ্বার| ব্রহ্মহত্যাদি পাতকের নিবর্তক হইয়া 
থাকে; কিন্ত সাক্ষাৎ নিবর্তক হয় না। সেতুদর্শন সাক্ষাৎ পাপের নিবর্তক হয়_-এইব্বপ স্বীকার করিলেও জ্ঞানত্বরূপে 
সেুদর্শন পাপের নিবর্তক নহে; কিন্তু বিহিত ক্রিয়াত্বরূপেই পাপের নিবর্তক হইয়া থাকে। সেতুদর্শন বিহিত ক্রিয়া 
সেতুদর্শনে বিধি আছে; কিন্তু জ্ঞানে বিধি হয় না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্মশ্বণও 
সাক্ষাৎ বন্ধের নিবর্তক নহে। ব্রহ্মশ্রবণের পরে ব্রহ্গধ্যানই বন্ধের নিবর্তক হইয়া থাকে। সুতরাং ধ্যানদ্বারা 
শ্রবণভ্ঞানের নিবর্ভকত্ব, সাক্ষাৎ নহে। অথবা ব্রহ্ম-ধ্যানজন্ত অদৃষ্টই বন্ধের নিবর্তক, এইরূপ আমরাও বলিতে 
পারি। এতস্তাভিধ্যানাদযোজনাৎ তত্বভাবাৎ ইত্যাদি শ্রুতিই ইহাতে প্রমাণ । খ্যানাদিদবারাই শ্রবণজ্ঞান বন্ধের 
নিবর্তক হইয়া থাকে৷ ১৩। 

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে-_সেতুদর্শনমাত্রই পাপের নিবর্ভক নহে, কিন্ত দুরাগমন ও ব্রহ্মচর্য্যাদি- 
বিশিষ্ট সেতুদর্শনই পাপের নিবর্তক, তবে আমরাও বলিব-_ত্রঙ্মজ্ঞানমাত্রই বন্ধের নিবর্ভক নহে, কিন্ত নিয়মাধীত বেদাস্ত- 
শ্রবণাদি নিয়মবিশিষ্ট জ্ঞানই বন্ধের নিবর্তক হইবে। নিয়মাধীত বেদান্তশ্রবণ স্বীকার ন! করিলে ব্রন্মপ্রতিপাদক ভাষা. 
্রবদ্ধাদির শ্রবণ হইতে উৎপন্ন অসভাবনাদিযুকতব্র্মজ্ঞান হইতেও বন্ধননিবৃত্তির আপত্তি হইবে। আর তাহাতে ছি 


ডি অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিব্রম্‌ 


ন চ নিয়মাধ্যয়নাদীনামধিকারসম্পাদনেনৈব উপক্ষীণত্বাৎ ন জ্ঞানসহকারিত্বমিতি রাড প্রকৃতেইপি 
দুরাগরমনাদীনামধিকারসম্পাদনেনৈব নৈরাকাজ্ক্যসাম্যাৎ। নচ “ৃ্টেব তং যুচ্যতে রর দৰ্শনমাত্স্ত 
নিবৰ্তবকত্বশ্রবণাৎ ইতি বাচ্যম প্রকৃতেহপি “সেতুং দৃষ্ট ! সমুদ্ৰস্ত ব্ৰহ্মহত্যাং ব্যপোহতি” ইতি সেতোশ্চাক্ষুষ- 
জ্ঞানস্তৈব নিবর্তকত্বশ্রবণাৎ। কিঞ্চ লোকে অদৃষ্টত্বেইপি বিপক্ষে বাধকাভাবাৎ শ্রুতিবলাৎ সত্যস্তাপি 
বন্ধস্ত নিবৃত্তিঃ কিং ন স্যাৎ। অন্যথা লোকে অধিষ্ঠানতত্বে সাক্ষাৎকৃতে কর্ম্মবশাদপি নিরূপাধিক- 
রমানুত্েঃ। জীবন্মুক্তিদশীয়াং কর্ম্মবশাদমুবৃততস্ত জগতঃ সত্যত্বমেৰ স্তাৎ। তব মতেহপি লোকে 
অত্যন্তাপ্রসিদ্ধম্যাপি ব্যাপ্তিশূন্যস্য অশ্রোতস্য অনাগধ্যাসস্য গ্রতিপাদয়তো হত্যস্তাপ্রসিদ্ধাঙ্গীকারসাম্যাৎ। 
ন হি অনাগ্ধ্যাসে শ্রতি্মানমূ, নাপি লোকপ্রসিদ্ধা ব্যাণ্ডিঃ যত্রাধ্যাসস্তত্রানাদিত্বমিতি, প্রত্যুত সাদিত্বব্যাপ্তিঃ 
শুক্তিরপ্যাদে প্রসিদ্ধাপি কিন্তু যুক্তিমাত্রং মানমূ, তথাপি কুলধর্ম্মতয়! তত্বাজীকারঃ। অস্মাকং তু 
শ্রুতিবলাৎ সত্যসৈব শ্ৰৌতবৰহ্মজ্ঞানাৎ নিবৃত্যঙ্গীকারে কো বা দোষ ইতি মনীষিভিধিবেচনীয়ম্‌। ১৪। 


সা 


ৰেদান্তাৰ্থপ্রতিপাদক ম্েচ্ভাযাময় গর্পাঁঠার! শত্রাদিরও যোক্ষপ্রসদ হইবে। ইহাতে যদি অদৈতবাদিগণ বলেন 
বেদান্তের নিয়মাধীন অধ্যয়ন অধিকারীর জ্ঞানে অধিকারসম্পাদকমাত্র, কিন্ত তাহা জ্ঞানের সহকারী নহে, তবে আমরাও 
বলিব-_দুরাগমনাদি সেতুদর্শনে অধিকারসম্পাদকমাত্র। যদি বল! যায়_“দৃষ্টে ব তং মুচ্যতে” এইরূপ শ্রুতি অঙথুসারে 
ব্রহ্মদর্শনমাত্রই অজ্ঞানের নিবর্ভক, তবে আমরাও বলিব__“সেতুং দৃষ্টা! সমুদ্রন্ত ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি” এই শান্ত 
অন্থপারে সেতুর চাক্ষুষ জ্ঞানমাত্রই পাপের নিবর্তক হইবে। 
আরও কথা এই যে-জ্ঞানদার৷ সত্য বস্তুর নিবৃত্তি লোকে দৃষ্ট না হইলেও শ্রুতিপ্রমাণবখতঃ সত্য বন্ধেরও 
জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হইতে আপত্তি কি? ইহাতে কোনও বাধক প্রমাণ নাই। যদি বন্ধের সত্যত্ব স্বীকার না করা হয়, 
তবে অধিষ্ঠানের তত্বমাক্ষাৎকার হইলেও কর্ম্মবশতঃ নিরুপাধিক ভ্রমের অন্বৃত্তি হইয়া থাকে অর্গাৎ জীবন্মুক্ত পুরুষের 
প্রারব্ধ কর্মবশতঃ শরীরাদি প্রপঞ্চভ্রমের অসথবৃত্তি হইয়! থাকে, তত্বদাক্ষাৎকারদ্বারা অনিবৃত্ত অথচ কর্ম্মবশতঃ অন্বত্ 
জগতের সত্যত্বই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং শ্রৃতিপ্রমাণবশতঃ সত্য বস্তুর নিবৃত্ত স্বীকার করিলে কোনও দোষ 
হয় না। 
আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছেন- জ্ঞানদ্বার! সত্য বস্তুর নিবৃত্তি অত্যন্ত অদ্ৃষ্ট_ইহাই তেদাভেদবা দিগণকে 
স্বীকার করিতে হইবে। এতছুত্বরে বক্তব্য এই যে_জ্ঞানদবারা সত্য বস্তুর নিবৃত্তি অপরিরৃষ্ট হইলেও তাহা শ্রতিপ্রযাণ- 
সিদ্ধ। পরস্ত অধৈতবাদিগণের মতে অবিদ্বাদির যে অনাদি অধ্যাস স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাও ত লোকে অত্যন্ত 
অপ্রসিদ্ধ। অধ্যাসমা্রই সাদি, অধ্যাসের অনাদদিত্বে কোনও নিয়ামক নাই। সুতরাং অনাদিত্বের সহিত অধ্যাসত্বের 
ব্যাপ্তি নাই। অধ্যাসত্ব সাদিত্বেরই ব্যাপ্য কিন্তু অনাদিত্বের ব্যাপ্য নহে। আর অধ্যাসের অনাদিত্বশ্রৃতিগ্রমাণসিদ্ধও 
নহে। সুতরাং ব্যা্তিশৃষ্ত অশ্রোত এবং লোকে অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ অনাদি অধ্যাস অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। 
আর আমরা শ্রতিপ্রমাণবলে সত্য বস্তুর জ্ঞানদিবর্ত্যত্ব স্বীকার করি। . অনাদি অধ্যাসে শ্রতিগ্রমাণ নাই এবং 
এইরূপ লোকক্রসিদ্ধ ব্যাপ্তিও নাই যেঁযে যে অধ্যাস, তাহাতে অনাদিত্ব আছে। প্রত্যুত শুক্তিরজতাদিতে অধ্যাসের 


_ সাদিত্বব্যাপ্তিই প্রসিদ্ধ। সুতরাং সর্বধথা নিশ্রমাণক অনাদি অধ্যাস অদ্বৈতবাদ্িগণ কুলধৰ্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া 


__ থাকেন। আমরা শ্রতিপ্রমাণের বলে সত্য বস্তরই শ্রৌত ব্রন্নজ্ঞানাধীন নিবৃত্তি স্বীকার করি। ইহাতে আমাদের দোষ 
কি, ইহ! সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ১৪। 


অনির্ব্বচনীয়বাদ-নিরসনম্‌ ৬৫৭ 


কিঞ্চ সংস্কারসাপেক্ষগরুড়ত্রমরা দিধ্যানজ্ঞাননিবর্ত্যবিষকীটত্বাদৌ সত্যত্বদর্শনেন শ্রবণাদিজনিত- 
সংস্কারসাপেক্ষজ্ঞাননিবত্তযস্য প্রপঞ্চস্ত সত্যত্বমেব স্যাৎ। কিঞ্চ লোকে নিবৃত্তিনিবর্ত্যয়োঃ সমানসত্তাকত্ব 
নিয়মাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তিবৎ অজ্ঞানমপি তাত্বিকং স্যাৎ, প্রাতিভাসিকস্য রপ্যস্য প্রধ্বংসো ব্যাবহারিকশ্চেৎ 
তয়োবিরোধোইপি 'ন স্যাৎ, ব্যাবহারিকপ্রাতিভাসিকয়োঃ শুক্তিরূপ্যভেদাভেদয়োরিবেতি। কিঃ 
জ্ঞানজ্ঞেয়য়োর্দোষাধিষ্ঠানয়োশ্চ সমানসত্তাকত্বনিয়মাৎ ব্রহ্মাদজ্ঞানমপি সত্যং স্যাৎ? কিঞ্চ যথা অনাদি- 
ভাবরূপস্য অজ্ঞানস্য অন্যত্রাদৃষ্টাপি নিবৃত্তিঃ শ্রুতিবলাদজীকৃতা, তথা প্রকৃতেহপি কিং ন স্যাৎ? কিঞ্চ 
শঙ্খস্য শ্বেতত্বানুমিত্যাদিন! তদীয়স্য শ্বেতত্ববিষয়কাজ্ঞানস্যারোপিতগীতত্বস্য বা নিবৃত্তিবৎ ত্বন্মতে বিশ্ব- 
প্রতিবিদ্বয়োঃ এক্যসাক্ষাৎকারেণ এক্যাজ্বানদ্য আরোপিতভেদস্য বা নিবৃত্িম্চেৎ খেততবান্ুমিত্যাদিনা 
তদজ্ঞাননিবৃত্তৌী অজ্ঞানকার্ধ্যস্য আরোপিতপীতত্বাদেরননুবৃত্তির্ন স্যাৎ। ন চ তস্য সোপাধিকত্বেন 


আরও কথা! এই যে-_সংস্কারসাপেক্ষ গরুড়ধ্যানদ্বার! সত্য বিষের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সংস্কারসাপেক্ষ ভ্রমর- 
ধ্যানদ্বার! ভ্রমরগৃহীত কীটের সত্য কীটত্ব নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সত্য বস্তরও সংস্কারমাপেক্ষ ধ্যাননিবর্ত্যত্ব 
লোকগ্রনিদ্ধ। এইরূপ শ্রবণঞ্নিত সংস্কারসাপেক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা সত্য প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইতে দোষ কি? ধ্যাননিবর্ত্য 
বিষা্দির সত্যত্বের মত ব্রহ্গজ্ঞাননিবর্ত্য প্রপঞ্চেরও সত্যত্ব হইতে পারিবে । আরও কথা এই যে নিবৃত্তি ও 
নিবৃত্তির প্রতিযোগী নিবর্ত্য এই উভয়ের সমানসত্তাকত্বনিয়ম লোকসিদ্ধ বলিয়া অদ্বৈতবাদ্দিগণের মতে অজ্ঞাননিবৃদ্তি 
তাত্বিক বস্তু, এজন্ত নিবুত্তির প্রতিযোগী অজ্ঞানেরও তান্তিকত্বাপত্তি হইবে । যদি বলা যায়__নিবৃত্তি ও নিবর্ত্যের 
সমাননত্তাকত্বনিয়ম নাই; প্রাতিভাসিক রজতের নিবৃত্তি ব্যাবহারিক। এইরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ নিবৃত্তি ও 
_ নিবর্ত্য সমানসত্তাক না! হইলে তাহাদের বিরোধই হইতে পারে না। যেমন শুক্তিরজতের অভেদ প্রাতিভাসিক ও 
ভেদ ব্যাবহারিক ; কিন্ত ইহাদের বিরোধ নাই। ব্যাবহারিক ভেদের সত্ত্বদশাতেই প্রাতিতাসিক অভেদ হইয়! থাকে । 
আরও কথা এই যে-_জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুর সমানসত্তাকত্বনিয়ম আছে। বিষয়ের সমানসত্তাকই বিষয়ী হইয়া! থাকে । 
এন্ত সত্য ব্রহ্মবিবয়ক অজ্ঞানের সত্যত্বাপতি হইবে । এইরূপ দোষ অধিষ্ঠানের সমানসত্তাক হইয়া থাকে বলিয়! 
অবিগ্যার্ূপ দোষের ও অধিষ্ঠান ব্রন্মের সমানসত্তাকত্বের আপত্তি হইবে । আরও কথ! এই যে-_অদ্বৈতবাদিগণ অনাদি 
তাববস্ত অবিদ্যার নিবৃত্তি স্বীকার করেন। অনাদি ভাববস্তর নিবৃত্তি অন্যত্র অপরিদৃষ্ট হইলেও অনাদি ভাঁববস্তুর নিবৃত্তি 
তাহার! যেমন শ্রুতিপ্রমাণবলে স্বীকার করিয়৷ থাকেন, সেইরূপ আমরাও ব্রন্বজ্ঞানদ্বার সত্য বস্তুর (বন্ধের) 
নিবৃত্তি স্বীকার করিতে পারিব না কেন? আরও কথা এই যে-_শঙে পীতভ্রমের পরে শঙ্খে শঙত্বহেতু শ্বেতত্ব- 
- অমুমিতিদ্বার| শ্বেতত্ববিষয়ক অজ্ঞানের এবং আরোপিত পীতত্বের নিবৃত্তির মত অধ্বৈতবাদিগণের মতে বিশ্ব ও 
গ্রতিবিদ্বের এক্যসাক্ষাৎকারদার! এক্যবিষয়ক অজ্ঞানের এবং আরোপিত তেদের যদি নিবৃত্তি হয়, তবে শঙ্ছে 
শ্বতত্ববিষয়ক অহ্নমিত্যাদিদ্বার! শ্বেতত্ববিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে অজ্ঞানকার্য্য আরোপিত পীতত্বাদির অনহবৃত্তির 
মত বিশ্বপ্রতিবিম্বস্থলেও আরোপিত তেদের অন্থবৃত্তি না হওয়া উচিত । 

অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_প্রতিবিশ্বস্থলে পরক্যসাক্ষাৎকারদ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও অজ্ঞানকাধ্য 
আরোপিত ভেদের নিবৃত্তি হয় না। সোপাবিক অধ্যাসে অজ্ঞানকার্ধ্য যাবছুপাধিকালস্থায়ী হইয়া থাকে। উপাধির 
নিবৃত্তি ব্যতীত সোপাধিক অধ্যাসের নিবৃত্তি হয় না। সোপাধিক অধ্যাসে উপাধিনিবৃত্তিহক্ৃত জ্ঞানই অধ্যাসের 
নিবর্তক হইয়া থাকে । জ্ঞানদ্বার! সোপাধিক অধ্যাসের নিবৃভিতে উপাধিসান্লিধ্যই প্রতিবদ্ধক। প্রতিবদ্ধ কারণ কার্য্যের 
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জনক হয় না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ উপাদানের নিবৃত্তি হইলেও উপাদেয়ের অনিবৃত্তি অসম্ভব । 
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৬৫৮ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
যাবছুপাধিস্থায়িত্বনিয়মাৎ ন উক্তদোষযোগ ইতি বাচ্যম্ঃ উপাদাননিবৃত্তো কার্য্যান্ুবৃত্যযোগাৎ, জ্ঞানস্য 
গতীবনিবর্তন ইব অজ্ঞাননিবর্তনেহপি অন্যানপেক্ষণাৎ। ১৫। 
রা অপি চ টরমসাক্ষাৎকারেণ জীবনুকতিদশানুবৃত্স্তাজ্ঞানলেশ্ বা অজ্ঞানসংস্কারস্ত বা প্রারন্ধকর্মাদের্বা 
নিবৃত্তিঃ কিং ন স্যাৎ। তন্মাৎ ত্বয়াপি অজ্ঞানস্য আরোপিতভেদস্য বা জ্ঞানবিরোধিন এব জ্ঞানেন নিবৃত্তি- 
ধিরোধশ্চ কার্য্যনিরূপ্য ইত্যেব বক্তব্যমূ। এতন্মমাপি সমানম্‌। জ্ঞাননিবত্ত্যত্বে ন তাবৎ সত্বং মিথ্যাত্বং 
বা নিয়ামকম্‌, অপি তু জ্ানবিরোধিত্বমেবেতি সিদ্ধমিত্যলং বিস্তরেণ। বস্ত্রতত্ত ভগবত্প্রসাদাদের 
বন্ধনিবৃত্তির্ন প্রকারান্তরেণ। “শৃত্স্তোহপি বহবো যং ন বিছুঃ* “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ” দ্যস্য 
গ্রসাদাৎ পরমান্তিরূপাদশ্মাৎ সংসারান্চ্যতে নাপরেণ” ইত্যন্বয়ব্যতিরেকশ্রুতেঃ ৷ “মত্প্রসাদাৎ তরিষ্যসি* 
ইতি স্মৃতেন্চ। ১৬। 
ন চৈবং জানস্য বৈয়ৰ্থ্যাপত্্যা তৎপ্রতিপাদকশাস্্ব্যাকোপপ্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্‌, তস্য ততপ্রসাদ- 
হেতৃত্বাৎ। তথাহ বৈষ্ণৰে জীপ্ৰহলাদঃ_“এবং জ্ঞাতে স ভগবান্‌ অনাদিঃ পুরুযোত্তমঃ। প্রসীদত্যচ্যুতে 
তন্মিন প্রসন্নে ক্লেশসংক্ষয়ঃ। তন্মিন্‌ প্রসন্নে কিমিহাস্ত্যলভ্যম্‌' ইত্যাদিনা। অতো জ্ঞানস্য 


শশা 


উপাদান অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, অথচ উপাদেয় ভেদ থাকিবে ইহা হইতে পারে না । যদি বল! যায়_ উপাধিসান্িধ্য- 
রূপ প্রতিবন্ধকৰশতঃ জ্ঞান অজ্ঞানেরও নিবর্ভক হয় নাই। সোপাধিক অধ্যাসস্থলে উপাধিবিরহসহককত জ্ঞানই অজ্ঞানের 
নিবর্তক হইয়| থাকে | অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ ভাবভূত অজ্ঞান স্বীকার করিলেও তাহা 
জ্ঞানপ্রাগভাবের তুল্যযোগক্ষেম। জ্ঞান স্বপ্রাগভাবনিবৃত্তিতে যেমন অন্যকে অপেক্ষা করে না, এইরূপ জ্ঞান অজ্ঞান- 
নিবৃত্তিতে অন্যকে অপেক্ষা! করে না। ১৫ | 
আরও কথা এই যে-_অধৈতবাদিগণের মতে বরহ্মসাক্ষাৎকারদ্বার৷ জীবন্মুকিদশাতে অন্ুবৃত্ত অজ্ঞানলেশ অথবা 
অন্ঞানসংস্কার, অথবা প্রারন্ধ কর্ম্মাদির নিবৃত্তি হইল না কেন? এজন্য অবশ্য অদ্বৈতবাদ্দিগণকেও বলিতে হইবে যে 
অজ্ঞান ও অজ্ঞানপ্রযুক্ত ভেদ জ্ঞাননিবর্ত্য হইলেও জ্ঞানদ্বারা উভয়ের নিবৃত্তি ও বিরোধ ফলান্সারে উন্নয়ন করিতে 
হইবে। যে স্থলে জ্ঞান থাকিয়াও অজ্ঞান বা অজ্ঞানপ্রযুক্ত ভেদের নিবৃত্তি হয় না, সে স্থলে জ্ঞানের সহিত বিরোধ 
নাই, অন্তত্র আছে, ইহাই বলিতে হইবে। মিথ্যা হইলেই জ্ঞাননিবর্ভ্য হইবে__অন্তথ! হইবে না--এরূপ বল! যায় 
না।. আর ইহা সিদ্ধান্তীর মতেও তুল্য । সত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব জ্ঞাননিবর্ত্যত্বের ব্যাপ্য নহে; কিন্তু জ্ঞানবিরোধিত্বই 
জ্ঞাননিবর্তযত্বের ব্যাপ্য। সত্য বস্তুও জ্ঞানবিরোধী হইলে জ্ঞাননিবর্ত্য হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কথা এই যে_-ভগবৎ- 
প্রসাদ হইতেই বন্ধণিবৃত্তি হয়ঃ অন্তপ্রকারে হয় না। «শূরন্তোইপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ’’ (কঠ_১২৭) 
“যমেবৈষ বৃগুতে তেন লত্য:* (মুঃ-৩/২৩) ‘যন্ত প্ৰসাদাৎ পরমাপ্তিরপাদক্মাৎ, সংসারাস্মচ্যতে নাঁপরেণ” ইত্যাদি 
শ্রতিদ্বারা ভগবৎপ্রসাদই মোক্ষের একমাত্র কারণ, ভগবৎ্প্রসাদ ব্যতীত মোক্ষ হয় না__ইহাই প্রতিপাদিত 
হইয়াছে। এইরূপ গীতাস্থৃতিতেও ভগবৎপ্রসাদ হইতেই মোক্ষ হইয়া থাকে “মৎপ্রসাদাৎ তরিস্যাি* ইহা দ্বারা 
বলা হইয়াছে। ১৬। | 
যদি বল! যায় তগবৎপ্রসাদই মোক্ষের হেতু হইলে ততব্ঞানের আর আবশ্তকতা থাকিবে না। আর তাহাতে 
তলা হইতেই মোক্ষ হয়” এইরূপ শাস্ত্রের বাধ হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_তত্বজ্ঞান ভগবৎপ্রসাদের 
_ হেতু আর ইহাই বিষ্ণুপুরাণে রপ্রহলাদ বলিয়াছেন--“ভগবান্‌ অনাদি পুরুষোত্তম তন্বতঃ ভাত হইলে প্রসন্ন হইয়া 


অনির্ববচনীয়বাদ-নিরসনম্‌ - শি 


কারণত্বং ভগবৎপ্রসাদস্য অবান্তরব্যাপারত্বমিত্যুভয়শাস্ত্স্যাবিরোধাদিত্যলং প্রাসঙ্গিকেন, অগ্রে 
বিস্তরিষ্যমাণত্বাৎ। ১৭। - 

অথ পরাহতঞ্চ সত্তর্কেরেতদন্যথানুপপত্তিরপং -প্রমাণমৃ, তর্কাশ্চ প্রপঞ্চো যদি সত্যো নস্যাৎ তি 
প্রীপুরুযোত্মস্য পরব্রহ্মণঃ পরিপাল্যো নস্যাৎ, তৎপরিপাল্যত্বঞ্চ শ্রতিম্মতিন্তবরৈরদৃঘুষ্যমাণমূ। তন্মাৎ 
সদেবেতি। তথাহি__অধ্যস্তে প্রবৃত্তিরধিষ্ঠানসাক্ষাৎকারাভাববত এব পুরুষস্য দৃশ্যতে ঘটতে চ। নতু 
শুক্তিং শুক্তিত্বেন সাক্ষাদনুভবিতুঃ শুক্তিরূপ্যাদানে প্রবৃত্তিদৃষ্টিচর! ৷ স্থাপ্রিকপুত্রাদীনং গজতুরঙ্গাদীনাধ, 
পালনার্থপ্রবৃত্তিশ্চ জাগ্রতোইনুন্বত্তস্য কস্যচিৎ দৃষ্টা যুক্তা বা। তথা সর্বরস্যাধিষ্ঠানতত্বং সর্বদা পশ্যতঃ 
পরমেশ্বরস) প্রপঞ্চমিথ্যাত্বে কথং তস্য পালনে প্রবৃত্তিরিতি পণ্ডিতম্মন্যৈঃ বৈদিকত্বাভিমানিভিরেকাগ্রমনসা 
বিচারণীয়ম্‌ । পরমেশ্বরস্য অজ্ঞন্বকল্পনায়াং পরমেশ্বরত্বমেব ন স্যাৎ। সর্ববজ্ঞত্বে চ মিথ্যাবস্তপরিপালনে 
প্রবৃত্তযসম্ভবাৎ ৷ অন্যথা পরমেশ্বরস্য ভ্রান্তত্বপ্রস্ত্যা ততপ্রতিপাদকবেদো দত্ততিলাঞ্জলিঃ স্যাৎ। ১৮। 

ননু অন্দ্রজালিকবৎ তস্য মিথ্যাপালনং ভবস্বিতি চেন, দৃষ্টান্তবৈষম্যাৎ। এন্্রজালিকো মন্ত্রোধধাদি- 
বলাৎ অতীতানাগতান্‌ দেশাস্তরস্থিতাংশ্চ সত এব পদার্থান্‌ প্রদর্শয়ত্যেবঃ ন তু অপরোক্ষতয়া স্বয়ং পশ্যতি 


MET — — 
থাকেন। ভগবান্‌ প্রসন্ন হইলে জীবের ক্লেশসংক্ষয় হইয়া থাকে।” আরও বলা হইয়াছে?যে_-“তগবান্‌ প্রসন্ন হইলে 
তাহার অলভ্য কি থাকে?” অতএব প্রদর্শিত শ্রুতি, স্থৃতি ও পুরাণবাক্য হইতে ইহাই বুঝিতে পার! যায় যে 
তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের কারণ এবং ভগবৎপ্রসাদ তাহার অবাস্তরব্যাপার। তত্বজ্ঞান ভগবৎপরসাদদারা মোক্ষের দন 
হইয়া থাকে। এইর্প সিদ্ধান্তে জ্ঞান ও ভগ্ৰৎপ্রযাদের মোক্ষমাধনতাপ্রতিপাদক উভয় শ্াস্ত্ররেই অবিরোধ হইয়া 
থাকে। এই কথা অগ্রে আরও বিস্তৃতভাবে বল! যাইবে। ১৭| 

আর অধ্বৈতবাদ্রিগণ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসিদ্ধির জন্য যে অর্থাপত্তি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই প্রমাণ 
সততর্কসমূহদ্বারা পরাহত। সত্তর্কগুলি এইরূপ £-প্রপঞ্চ যদি সত্য ন! হইত, তবে শ্রীপুরুষোত্তম ব্রনের পরিপাল্যও 
হইত না। প্রপঞ্চ যে প্রীপুরুষোত্তমপরিপাল্য তাহা শ্রুতি, স্থৃতি ও ব্রন্সত্রঘারা! উদ্বেবাষিত হইয়াছে। এজন্য প্রপঞ্চ 
সত্যই বটে। মিথ্য| অধ্যত্ত বস্তু সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের পরিপাল্য হইতে পারে না। অধিষ্ঠানসাক্ষাৎকাররহিত পুরুবেরই অধ্যস্ত 
বস্তুতে প্রবৃত্তি হইতে দেখ! যায় এবং তাহাই সম্ভাবিত। শুক্তিকে শু্তিত্বরূপে প্রত্যক্ষ করিয়! শুক্তিরজতের গ্রহণের 
ন্ত প্রবৃত্তি দৃষ্ঠচর নহে । এইরূপ স্বপ্নৃষ্ট পুভ্রাদির এবং বৃ গজাশ্বাদির পরিপালনের ভন্তপ্রবৃত্বি কোনও স্বস্থচেত! 
ভাগ্রৎপুরুষেরই দেখা যায় না। আর তাহা! যুক্তিসিদ্ধও নহে। সুতরাং সমস্ত প্রপঞ্চের অধিষ্টানতত্বকে যে পরমেশ্বর 
সরববদ! দর্শন করেন, তাহার প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব নিশ্চিত আছে বলিয়া মিথ্যা প্রপঞ্চের পরিপাঁলনে পরমেশ্বরের প্রবৃত্তি 
কিরূপে সভাবিত হইতে পারে, তাহা পৃত্তিতন্মন্ত বৈদিকত্বাতিমানী অদ্বৈতবাদ্িগণ একান্ত মনে বিচার করিয়া দেখুন! 
পরমেশ্বরের অজ্ঞত্ব কল্পনা করিলে তাহার পরমেশ্বরত্বই থাকিতে পারে না। আর তাহার সর্বন্ত্ব থাকিলে মিথ্যা- 
প্রপঞ্চের পরিপালনে প্রবৃত্তি স্ভাবিত হইতে পারে না পরমেশ্বরের মিথ্যাপ্রপঞ্চের পরিপালনে প্রবৃত্তি স্বীকার 
করিলে পরমেখরের ভ্রান্তত্বাপত্তি হইবে বলিয়! তত্প্রতিপাদক বেদ অপ্রমাণ হইয়! পড়িবে। ১৮। 


যদ্দি বলা যায় এন্দ্ৰজালিক যেমন ইন্্রজালস্থষ্ট মিথ্যা বস্তর পরিপালন করিয়া থাকে, ইশ্বরও সেইরূপ মিথ্যা 


প্রপঞ্চের পরিপালন করিয়! থাকেন । এততুত্বরে বজব্য এই যে-_এই দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে ; কারণ ধন্রজালিক মস্ত্রোবধাদির 
কিন্তু উন্দ্ুজালিক নিজে তাহ! প্রত্যক্ষ 


বলে অতীতানাগত বস্তু এবং দেশীস্তরগত বস্তুই প্রদর্শন করাইয়া থাকে ই 


৬৬০. অধ্যাস ( পরপক্ষ )গিরিবজম্‌ 


পালয়তি বা। প্রকৃতে তু “যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সর্বববিৎ” “ব্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” “নামরূপে ব্যাকরবাণি* 
“আকাশে বৈ নাম নামরূপয়োনির্বহিতা” “সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্যদাস্তে” «একং 
বীজং বহুধা যঃ করোতি” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ঈক্ষণবহুভবনসঙ্কলপপূ্ববকস্ষ্ট্যা দিকর্তৃত্বং “ব্বয়মাত্মানমকুরুত” 
“সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” ইত্যাদিনা বহুভবনত্বেনোপাদানত্ব চোপলভ্যতে, ইতি বিপরীতত্বাৎ দৃষ্টাস্তস্য 
ইত্যৰ্থট । ১৯ ৷ ৰ 

নন এন্রজালিকস্য স্বমায়য়া অমোহিতস্য বিষয়াপরোক্ষত্বাভাবে পশ্যত্বিদমাত্ফলমিতি প্রতিজ্ঞাবচনং 
তথৈব প্রদর্শযিতৃত্বং চানুপপন্নম, এতদদন্যথানুপপত্ত্যা তস্য বিষয়াপরোক্ষমন্তীত্যবশ্যমজী কার্য্যমিতি চে, 
তস্যান্তথোপপন্নত্বাৎ । তথাহি__-যথা বৈদ্যো গুরূপদেশাদিনা জ্ঞাতৌষধিপ্রভাবো ভবিষ্যদ্রোগনাশাদি- 
বিষয়কাপরোক্ষাভাবেহপি ইদমৌষধমিমং রোগং সগ্ভো নাশয়তি পশ্যস্বস্য প্রভাবমিতি বদতি দদাতি চ, 
তথা এন্দ্রজালিকোহপি অশ্মান্স্ত্রাদেরেতে ভ্রাম্যন্তীতি জ্ঞাতমন্তাদিপ্রভাবঃ পশ্যস্িত্যাদি বদতি দর্শয়তি 
চেতি ভাবঃ। ন চ ধন্দরজালিকস্যাপি এন্দ্রজালিকান্তরাৎ ব্বস্থ্টানাং রক্ষণদর্শনাৎ তথাত্বে চ নোক্তবৈষম্য- 
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করে না এবং তাহার পরিপালনও করে ন! ; কিন্তু ঈশ্বর বৃদ্িপূর্বক জগতের স্ষ্টি করিয়া থাকেন --ইহাই শ্রুতি 
প্ৰতিপাদন করেন। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে__“ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্কবিৎ ; তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান, বল, ক্রিয়া) 
নামরূপব্যাকরণে তাহার সঙ্কল্প; আকাশাখ্য ব্রক্মই নামরূপের নির্বাহক। ইনিই সমস্ত বস্তু স্থষ্টি করিয়া স্থষ্ট বস্তুর 
নামকরণপূর্কাক সেই নামদারা স্ষ্ট বস্তুর গ্রতিপাদন-করিয়! থাকেন। একমাত্র জগদ্বীন্বকে যিনি বহুর্ূপে নির্মাণ 
করিয়া থাকেন।” ইত্যাদি শ্রতিসমূহ হইতে ঈশ্বরের ঈক্ষণ ও বহুভবন সঞ্চল্নপূর্কাক জগৎস্থষ্টির কর্তৃত্ব (নিমিত্ত- 
কারপত্ব) এবং “থয়মাত্বানমকুরুত” অর্থাৎ “তিনি নিজেই আত্মাকে জগদ্রপে স্থ্টি করিয়াছিলেন” “তিনিই প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ জগজ্রপ হইয়াছিলেন।” ইত্যাদি শ্রুতিদারা বহুভবনের উপাদানত্ব জান! যায় অর্থাৎ জগতের নিমিত্তকারণ ও 
উপাদানকারণরূপে ঈশ্বর শ্রতিতারা প্রতিপাদদিত হইয়াছেন। সুতরাং উ্্রজালিক দৃষ্টান্ত ঈশ্বরের বিপরীত। ১৯। 
যদি বলা যায়-_উন্রজালিক স্বীয় মায়াদ্বার! মুগ্ধ না হইয়াও যদি বিষয়কে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন না করিত, তবে 
এঁন্রালিক সাধারণ লোককে «এই আপনার! আত্ম ফল দেখুন” এইরূপ প্রতিভ্ঞাবাক্য বলিয়! প্রতিভ্ঞাত 
অর্থের প্রদর্শন করাইতে পারিত না। সুতরাং প্রতিজ্ঞা অনুসারে উন্্রজালিক প্রতিজাত অর্থ প্রদর্শন করায় 
বলিয়াই বুঝিতে হইবে যে ধী্রজালিকেরও তত বর প্রত্যক্ষ অবশ হইয়া থাকে। এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে 
অধৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। পরন্রজালিক ইন্জালসৃষ্ট বস্ত না দেখিয়াও অন্ত মুগ্ধ পুরুষকে তাহা দেখাইতে 
পারে। যেমন চিকিৎসক গুরূপদেশাদিদ্বারা ওষধের প্রভাব জানিয়া রোগের ভাবী নাশবিষয়ক প্রত্যক্ষ ন! থাকিলেও 
“এই ওঁষধ এই রোগকে সদ্য নাশ করিয়! থাকে, আপনার এই ওঁবধের প্রভাব দেখুন” এইরূপ বলে ও বধ দেয়, 
সেইরূপ ধ্রধালিকও “এই সমভাবে লোক মুগ্ধ হইয়া থাকে” এইরূপে মন্দির প্রভাব জ্ঞাত হইয়া “আপনারা 
ইহা দেখুন” এইন্ধপ বলে এবং বিষয় দেখায়। যদি বল! যায়_এন্দ্রজালিকও অন্য এন্্রজালিকের নিকট হইতে স্বস্থ 


অনির্ব্বচনীয়বাদ-নিরসনম্‌ ৬৬১ 


নম মম পক্ষে পরমেখ্রস্যাপি ব্যাবহারিকত্েন তদৃগুণশত্ত্যাদীনাং সার্বনযাদীনামপি তথাত্বেন 
পারমার্থিকত্বাভাবাৎ। তথাচাহ ভগবান্‌ ভাষ্যকারঃ__“ঈশ্বরস্যাত্বভূতে ইবাবিষ্ভাকল্পিতে নামরূপে তত্বান্- . 
ত্বাভ্যামনিরর্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্ববজে্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চশ্রুতিম্মৃত্যোরভিলপ্যেতে, 


তাত্যামন্যঃ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ, “আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োঃ" “সর্বাণি রূপানি” “একং বীজমূ” ইত্যাদি- 


ভ্ুতিভ্যঃ। এবমবিগ্ভাকৃতনামরূপোপাধ্যন্ুরোধীশ্বরো ভবতি ব্যোমেব ঘটকরকাছ্যপাধ্যন্থবরোধি। সচ 
স্বাত্মভূতানেব ঘটাকাশস্থানীয়ানবিদতাত্মকোপাধিপ্রত্যপস্থাপিতনামরপরুতাধ্যকরণসত্ঘাতাহুরোধিনো 
জীবাখ্যান্‌ বিজ্ঞানাত্বনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে, তদেবমবিগ্ভাত্বকোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষমে ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বং 
সৰ্ববজ্ঞত্বং সবববশক্তি্বং ন পরমার্থতঃ” ইত্যাদিনা ইতি চেন্ন, অশ্রোতদ্বেন কল্পনামাত্রত্বাৎ। তথাহি__পরমেশ্বরস্য 
মিথ্যাত্বে কিং মানমিতি বক্তব্যম? ন চ “আকাশে বৈ নাম নামরূপয়ো+” ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ পূর্বমেবোক্তা! 
“ইতি বাচ্যম্‌, তাসু মিথ্যাব্যাবহারিকাদিপ্রতিপাদকপদানামেকতমস্যাপি অদর্শনাৎ। প্রত্যুত নামরপাদি- 
হেতুত্বপ্রতিপাদনপরাণাং পদানাং প্রত্যক্ষোপলভ্যমানত্বাৎ। অতএব ন নামরূপয়োরপি মিথ্যাত্বম্‌, “যস্য 


নাম মহদৃবশঃ” “অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সতাম্” ইত্যাদিন! সত্যত্ব- 
শ্রবণাৎ। ২১। 


নাপি তস্য জ্ঞানশক্ত্যাদীনাং ব্যাবহারিকত্বং বক্ত;ং শক্যম্‌, পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকা 
জ্ঞানবলক্রিয়া চ” ইতি কঠরবেণ স্বাভাবিকত্বশ্রবণাৎ। ন চ তাসাং ব্যাবহারিকসতৃপরত্বম, তত্বঞ্চ জ্ঞান- 


আর অদ্বৈতবাদিগণ বলেন-_পরমেশ্বরও ব্যাবহারিক এবং পরমেশ্বরের গণ সার্কজ্ঞ্যাদিও ব্যাবহারিক ; ইহাদের 
পারমাধিকত্ব নাই। আর ইহাই ভগবান্‌ ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে - অবিদ্ধাকল্লিত নামরূপ ঈশ্বরের আত্মভূতপ্রায় এবং 
তাহা অনির্বচনীয় ও সংসারপ্রপঞ্চের বীজভূত। এই নামরূপ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়া, শক্তি, প্রকৃতি ইত্যাদি শব্দদ্বার| 
শ্রুতি ও স্থৃতিতে বলা হইয়াছে । এই নাম ও রূপ হইতে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ভিন্ন। আর ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন 
“আকাশাখ্য ব্রহ্ম নামরূপের নির্বাহক, সমস্ত নামরূপের ইনিই অষ্ী | এক জগদ্বীজকেই ইনি বহুধা! প্রকাশ করেন।” 
এই অবিগ্থাক্কৃত নামরূপ উপাধির অস্থরোধেই তিনি ঈশ্বর হইয়| থাকেন। যেমন ঘট-করকাদি উপাধির অনুরোধে একই 
আকাশ ঘটাকাশাদিরূপ হইয়া! থাকে, এইরূপ ঈশ্বর স্বাত্ভূত ঘটাকাশস্থানীয় অবিদ্যাত্রক উপাধিপ্রত্যুপত্থাপিত 
নামরূপকৃত কার্য্যকরণসজ্ঘাতানুরোধী জীব-নামধেয় বিজ্ঞানাত্মগণের প্রতি ব্যবহারবিষয়ে ঈশ্বর হইয়া থাকেন। 
এইরূপে অবিগ্থাত্বক উপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্ববজ্ঞত্ব ও সর্ববশক্তিত্ব ; কিন্তু পরমার্থতঃ নহে। এই 
সকল কথ! শাঙ্করভাষ্যে বল! হইয়াছে । অৈতবাদিগণের এতাদৃশ সিদ্ধান্ত অশ্রোত ও কল্পনামাত্র। পরমেশ্বরের 
মিথ্যাত্বে তাঁহার! কি প্রমাণ বলিবেন? যদি তাহার! বলেন-_-পআকাশে! বৈ নাম নামরূপয়োনির্বহিত!” (ছাঃ ৮1১৪১) 
ইত্যাদি পূর্ববপ্রদর্শিত শ্রুতিসমূহই তাহাতে প্রমাণ। এতহুত্রে বক্তব্য এই যে-_এন্সপ বলা অসঙ্গত ; কারণ উক্ত 
শ্রুতিসমূহে মিথ্যা অর্থের ব! ব্যাবহারিক অর্থের প্রতিপাদক একটি পদও নাই। প্রত্যুত নামরূপাদির হেতুত্বপ্রতিপাদক 
পদসমূহই শ্রুতিতে দেখা যায়। নামরূপও মিথ্যা নহে। প্যন্ত নাম মহদ্যশঃ* (যজ্ধুঃ ৩২1৩) “অথ নামধেয়ং সতন্ত 
সত্যমৃ’ (বৃঃ ২৩1৬ ) ইত্যাদি বাক্যে নামরূপের সত্যত্ব অবগত হওয়া গিয়াছে । ২১। 

এইরূপ ব্রন্মের জ্ঞান-শক্ত্যাদিরও ব্যাবহারিকত্ব বলা যায় না; কারণ “স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ* ইত্যাদি 
শ্রতিদ্বার! জ্ঞান, বল, ক্রিয়া প্রভৃতির স্বাভাবিকত্ব প্রতিপাদন কর! হইয়াছে। অ্বৈতবাদিগণ এরূপও বলিতে পারেন 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবভ্রমূ 


বাধ্যত্বম, ভেদবাক্যানাং ্রত্যক্ষার্িগ্রমাণগম্যভেদবিষয়কত্বেন অনুবাদপরত্বাভ্যুপগমাদিতি বাচ্যম, আপা, 
তোক্তেঃ। তথাহি__জীবব্রপ্মভেদে প্রত্যক্ষাদীনামপ্রসরাদিতি বিবরণা চার্ধ্যবচনাৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রাপ্ত্যভাবেন 
ভেদবাক্যানাং স্বার্থে এব প্রামাণ্যাৎ। অন্তথা হ্বরূপস্যাপি বাধোইভ্যুপগন্তব্যঃ স্বাভাবিকত্বসাম্যাৎ। কিঞ্চ 
বটোহস্তীতি প্রত্যক্ষেণ নি্তিবশেষাধিষ্ঠানবস্তুনো গম্যত্াৎ অভেদবাক্যানামেৰ তদমুবাদপরত্বেন স্বার্থে 
প্রামাণ্যমূ, প্রত্যক্ষধৃহীতগ্রাহিত্বাৎ । তথাচ--তবৈব সিদ্ধান্তৰিরোধঃ, অন্ত! বাক্যত ।২২। 
কিঞ্চ “ঈশ্বরস্তাত্বভূতে ইব” ইত্যস্ত কো বার্থে বিবক্ষিতঃ1 স্বরপাত্যস্তা ভনত্বং বা শুক্তিরজত- 
বদসত্স্ত প্রতীয়মানত্বং বা৷ স্বরূপাপৃথক্সিদ্ধত্বমাত্রং বা? নাগ্ঘ* শ্ুতিপ্রমিতত্বাৎ। অন্যথা নামৈব ব্রহ্ম 
রূপমেব ব্রহ্ম ইতি প্রতীত্যাপত্রেঃ। নাপি দ্বিতীয়ঃ, প্রতীয়মানত্বে প্রমাণাভাবাৎ, প্রত্যুত “অথ নামধেয়ং 
সত্যস্ত সত্যম” ইতি অত্যত্বশ্রবণাৎ। প্ব্যাকরবাণি” ইতি ব্যক্তিকরণশ্রুতেশ্চ । অন্তথ৷ প্রত্যাপয়ামীতি 
শ্রবণং স্তাৎ ৷ চরমশ্চেদিষ্টাপত্তিঃ। তদাত্মকত্বেন ্বরূপাপৃথক্‌সিদ্তবস্ত সিদ্ধান্তেহপ্যঙ্গীকারাৎ । “এঁতদাত্যু- 


৬৬২ 


২২২ 
না যে_-উক্ত শ্রতিদ্বারা জ্ঞান-শজ্যাদির ব্যাবহারিক সন্তু প্রতিপাদন কর! হইয়াছে । জ্ঞানবাধ্যত্বই ব্যাবহারিক সন্ত; 
শুদ্ধচৈতন্তপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্য ভিন্ন অপর সমস্ত বাক্যই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য ভেদবিষয়ক বলিয়া ভেদপ্রতিপাদক 
বেদাস্তবাক্যসমূহ অন্বাদী হইয়া থাকে। এঅন্ উক্ত বাক্যসমূহ তাত্ত্বিক অর্থের প্রতিপাদক ন! হইয়! ব্যাবহারিক 
অর্থেরই প্রতিপাদক হইয়া থাকে। অ্বৈতবা দিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। জীব-ব্রহ্গভেদ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য 
নহে__একথা বিবরণাচার্য্যই বলিয়াছেন। সুতরাং জীব-ব্রহ্মভেদ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণপ্রাপ্ত নহে বলিয়! তাহ! অন্থবাদী 
নহে।: এজন্ত ভেরপ্রতিপাদক বাক্যের স্বার্থেই প্রামাণ্য আছে। প্রমাণাস্তরদ্বার! অপ্রাপ্ত ভেদের প্রতিপাদক 
বাক্যও বদি স্বার্থে প্রমাণ না হয়, তবে ব্রন্মস্বরূপ-প্রতিপাদক বাক্যেরও স্বার্থে প্রামাণ্য থাকিবে না। ব্রহ্ধস্বরপ 
যেমন স্বাভাবিক, এইরূপ তাঁহার জ্ঞান-শক্ঞযাদিও শ্বাভাবিক। আরও কথা এই যে--অধ্বৈতবাদিগণের মতে ঘটাদির 
প্রত্যক্ষও সন্মাত্তণ্রাহী বলিয়া প্ঘটোহস্তি” এই প্রত্যক্ষদ্বার ঘটের অধিষ্ঠানীভূত নিব্ৰিশেষ চৈতন্যও অবগত হওয়া 
যায়। অভেদপ্রতিপাদক প্তত্বমসি” প্রভৃতি বেদাস্তবাক্যও নির্ব্বিশেষ ঠৈতন্মাত্রের প্রতিপাদক বলিয়া অভেদ- 
বাক্যেরও অঙ্গবাদিত্বাপত্তি হইবে। আর তাহাতে অভেদবাক্য স্বার্থে প্রযাণ হইতে পারিবে না। কারণ অতেদবাক্যও 
প্রত্যক্ষগৃহীত অর্থেরই প্রতিপাদক হইয়াছে। আর তাহাতে অদবৈতবাদিগণসম্মত সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে। 
অভেদপ্রতিপাদক বাক্যের স্বার্থে প্রামাণ্য সিদ্ধ হইবে না। আর ভেদ-প্রতিপাদক বাক্যের অহ্ুবাদিত্ব অধৈতবাদিগণ 
বলিতে পারেন না, বলিলে তাহাদেরই বিবরণাচার্য্যের উক্তির সহিত বিরোধ ঘটবে । বিবরণাচার্ধ্য জীবেশ্বরভেদ 
প্রত্যক্ষাদিগম্য নহে বলিয়াছেন । ২২। 

আর যে শাঙ্করভাষ্যে বলা হইয়াছে__“অবিষ্যাকল্লিত নামরূপ ঈশ্বরের আত্মভৃতপ্রায়__( আত্মভূতে ইব )” ইহার 
অর্থ কি? এই নামরূপ কি ন্বন্বরূপের সহিত অত্যন্ত অভিন্ন? অথবা শুত্তিরভতাদির মৃত অসৎ হইলেও তাহা 
প্রতীয়মানমাত্র? অথবা ন্বস্বরূপের সহিত অপৃথকৃসিদ্ধ? ইহার প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে ; কারণ নামরূপ ব্র্- 
শ্বর্ূপের সহিত অত্যন্ত অভিন্ন বলিয়া শ্রতিপ্রতিপাদিত হইলে “নামই ব্রহ্ম, রূপই ব্রহ্ম" এইরূপ প্রতীতির আপত্তি 


cs হ্ইত। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত ; কারণ নামরূপ শুক্তিরজতের মত অসৎ প্রতীয়মানমাত্র বলা যায় না। 
: কারণ তাহাতে কোনও প্রমাণ নাই। প্রত্যুত “অথ নামধেয়ং অত্যন্ত সত্যম্* 'এই শ্রুতিদ্বারা নামধেয়ের স 


প্রতিপাদিত হইয়াছে। নামরূপ শুক্তিরজতাদির মত -সদ্বিলক্ষণ বস্তু হইলে “নামর্ূগে ব্যাকরবাণি” এই শরতিখার 


অনির্ব্বচনীয়বাদ-নিরসনম্‌ ৬৬৩ 
মিদং সর্ব্ব”*মিতি ক্রুতেঃ। নাপ্যনিব্বচনীয়ন্বম অনির্ববচনীয়খ্যাতিনিরাসে বিশ্তরেণ নিরস্তত্বাৎ। তন্মাৎ 
সদেব। ২৩। 

কিঞ্চ ঈশ্বরন্তাতাত্বিকত্বে নিরীশ্বরসাংখ্যাদিভ্যঃ অবৈদিকেভ্যঃ তব সিদ্ধান্তস্ত পরবঞ্চনং বিনা কো 
বা বিশেষঃ। সর্ববস্ত বেদন্ত স্ববজ্ঞসর্ববশত্ত্যাদিনিলয়পরত্রহ্মপরত্বেন ভবতাং পারিভািকতর্কমাত্রং বিন! 
প্রমাণান্তরং নাস্তীত্যলং কুতর্কনিরাসৈঃ। কিঞ্চ যদি প্রপঞ্চমিথ্যাবাদঃ শ্রৌতঃ স্তাৎ, তহি শুক্তিরজতাদি- 
দৃষ্টান্তা বেদে উপন্যস্তাঃ স্যঃ! হ্তনির্ববচনীয়বাদঃ সুত্রকারাভিপ্রেতঃ স্তাৎ, তহি সবত্রিতোহপি স্তাৎ। ন তু 
তথা দৃশ্যতে ৷ তস্মাৎ কাৰ্য্যং সদেব, ইত্যাদিতর্কা অত্রানুসন্ধেয়াঃ। ২৪। 

ননু ব্রহ্মজ্ঞানেতরাবাধ্যত্বে সন্তিমত্বে চ সতি চিদনযশ্িথ্যা দৃশ্যত্বাৎ জড়ত্বাৎ পরিচ্ছিনত্বাচ্চ, শুক্তিরপ্য-” 
বদদিত্যনুমানমন্র প্রমাণমিতি চেন্ন, তস্য পক্ষসাধ্যহেতুদৃষ্টাত্তানামসম্ভবেনাভাসমাত্রত্বাৎ ৷ তথাহি-__ চিদন্দ্রপঃ 


নামরূপের ব্যক্তিকরণ উপপন্ন হইত না। শুক্তিরজতকে কেহ উৎপন্ন করিতে পারে না| নামরপ শুক্িরভের মত 
হইলে শ্রুতি প্নামরূপে ব্যাকরবাণি” এইরূপ না বলিয়! প্নামরূপে প্রত্যাপয়ামি” এইরূপ বলিতেন অর্থাৎ “জীবের 
নামরূপবিষয়ক প্রতীতির উৎপত্তি করাইব* এইরূপ বলিতেন। সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষ অসঙ্গত। আর তৃতীয় পক্ষ 
আমাদের ইষ্টই বটে। নামরূপ ব্রহ্মাত্বক বলিয়া ত্রহ্গত্বন্ূপ হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ_ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত | 
নামরূপ যে ব্রহ্মাত্মক, তাহাতে “এঁতদাত্ম্যমিদং সর্বম” এই শ্রতিই প্রমাণ। শাঙ্করভাষ্যে যে নামরূপকে অনির্বচনীয় 
বল! হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত .নহে। অনির্বচনীয়খ্যাতিনিরাসপ্রসজে অনির্বচনীয়তার নিষেধ বিস্তৃতভাবে করা 
হইয়াছে। সুতরাং নামরূপ পরমার্থ সত্য বস্তই বটে। ২৩। 

আরও কথা এই যে_শাঙ্করভায্যে ঈশ্বরকে যে অতাত্তিক বলা হইয়াছে, তাহাতে অবৈদিক. নিরীশ্বর সাংখ্য- 
সিদ্ধান্ত হইতে অৈতসিদ্ধান্তের বৈলক্ষণ্য কি থাকিবে? অদ্বৈতবাদিগণ ঈশ্বর মানিয়াও তাহাকে অতাত্তিক বলায় 
নিরীশ্বর সাংখ্যের সহিত তাহার কোনও ভেদ থাকিবে না৷ সমস্ত বেদই সর্কজ্ঞ-মর্বশত্ত্যাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিপাদক 
বলিয়। অধ্ৈতবাদিগণের “বেদ নির্ধিশেষ ব্রন্ধের প্রতিপাদক” এই সিদ্ধান্তে কোনও প্রমাণ নাই । কেবল অধবৈতবাদি- 
গণের পারিভাষিক কুতর্কমাত্রই তাহাতে প্রমাণ। জুতরাং বেদ সবিশেষ ব্রন্মেরই প্রতিপাদক। 

আরও কথা এই যে__প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব যদি শ্রুতিসিদ্ধ হইত, তবে বেদেও শুক্তিরজতা্ি দৃষ্টান্ত উপস্তত্ত হইত। 
যদি অনির্ববচনীয়বাদ ত্্গহত্রকারের অভিপ্রেত হইত, তবে অনির্বচনীয়বাদ স্ত্রেও নিদিষ্ট হইত | বেদে ও বর্ন 
অনির্বচনীয়বাদ বলা হয় নাই। এভন্ত কাধ্যমাত্রই সৎ বটে ; কিন্ত সদসিলক্ষণ অনির্বচনীয় নহে। এই সমস্ত তর্ক 
কাৰ্য্যের সদ্রপতা প্রতিপাদক প্রমাণের অনুগ্রাহক বুঝিতে হইবে । ২৪। 

সম্প্রতি মূলকার অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রেত প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানের খণ্ডন করিতেছেন। আর ইহা! স্তায়ামূত 
গ্রন্থে অতি বিস্তৃতভাবে বল! হইয়াছে এবং অদ্বৈতসিদ্ধি এন্থে মিথ্যা্ান্থমান সমিতি হইয়াছে। যাহা হউক, অদ্বৈত 
বাদিগণ 'এইরূপে প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের অঙ্মান করেন যে_-“ন্নজ্ানেতরাবাধ্যত্বে অসভিত্বত্বে চ সতি চিদ্বন্তৎ মিথ্যা, 
দৃগ্তত্বাৎ জড়ত্বাৎ পরিচ্ছিত্বাচ্চ ) শুজিরূপ্যবৎ।” এই প্রদর্শিত অহ্নযানে “চিদন্যৎ” এই পর্য্যন্ত পক্ষ, মিথ্যাত্ব সাধ্য 
এবং দৃশ্তত্বাদি হেতু ও শুক্তিরঘত দৃষ্টান্ত । শুক্তিরজতাদি প্রাতিতাসিক বস্তু ব্রহ্মজ্ঞানেতর শুভিপ্রমাবাধ্য। সুতরাং . 
শুকতিরজত ব্র্মজ্রানেতরবাধ্য । এই শুভিরজতাদি পক্ষের অন্তর্গত হইলে তাহাতে মিথ্যা সিদ্ধ আছে বলিয়া দৃুতবাদি 
হেতুদ্বার! তাহাতে খিথ্যত্বান্থমান করিলে সিদ্ধসাধনতাদোষ হইত। শুক্তিরজত অসন্তিন্নও বটে এবং চিত্তি্নও বটে । 
এস্থলে “চিৎ”শব্ৰের অর্থ ব্রহ্ম । এইরপে অংশতঃ সিদ্ধসাধনতাদোষ বারণের জন্য পক্ষে প্রথম বিশেষণটি দেওয়া! 


Sd 


৬৬৪ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


পক্ষ প্রমিতো ন বা? নাগ্ঘঃ প্রমিতদ্য নিষেধাযোগাৎ। নহ্‌ প্রপঞ্চস্য প্রত্যক্ষগোচরত্বেইপি 
সতানধিকরণন্বাদিনা মিথ্যাত্বং বক্ত,ং শক্যমেবেতি চেন, তব মতে নির্ধিবশেষম্য শুদ্ধস্য ভ্রহ্মণোহপি সত্বান- 
ধিকরণত্বাত্যুপগমাৎ তত্রাতিব্যান্তিঃ। শুদ্ধং ব্রহ্ম মিথ্যা সত্বানধিকরণত্বাৎ তবাভিপ্রেতপ্রপঞ্চবদিত্যম়ু 
মানাৎ ৷ ন দ্বিতীয়ঃ, শশশৃঙ্গং তীকষাগ্রং খপুষ্পং গন্ধবৎ ইতিপ্রয়োগস্যেব আশ্রয়াসিদ্বত্বাৎ ইতি পক্ষাসম্তবঃ। 
অথাস্য সাধ্যোহপি ছুর্নিরপঃ ৷ তথাহি-_সাধ্যমন্্র মিথ্যাত্বম্‌, তচ্চ সত্যং বা তুচ্ছং বা? আছে অদ্বৈতভঙ্সঃ। 
ঘিতীয়ে মিথ্যাত্বস্য মিথ্যাত্বে প্রপঞ্চম্য সত্যত্বাপত্তিঃ। যথা কেনচিৎ লৌকিকেনোক্তো দেবদতো মৃত, 


২০২ 
উজ প্রথম বিশেষণ ন! দিলে মিথ্যারূপে প্রসিদ্ধ শুক্তিরজতাদি প্রাতিভা সিক বন্তমাত্রই পক্ষের অন্তর্গত হইত. 
পক্ষে সাধ্যসিদ্ধি করিবার জন্যই অনুমান প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়৷ থাকে। যাহাতে সাধ্য সিদ্ধই আছে, তাহাতে সাধ্য- 
সিদ্ধির জন্য অনুমান প্রদর্শন করিলে সিদ্ধদাধনতাদোষ হয়। প্রথম বিশেষণ না! দিলে যাবদ্‌ ব্যাবহারিক ও যাবৎ 
প্রাতিতাসিক বস্তুই পক্ষের অন্তর্গত হইবে, আর তাহাতে প্রাতিভামিক বস্তু পক্ষের একদেশ বলিয়! অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা- 
দোষ হইবে । এই দোষের বারণের জন্ত প্রথম বিশেবণটি দেওয়| হইয়াছে। ব্যাবহারিক প্রপঞ্চব্রহ্মজ্ঞানমাত্রবাধ্য বলিয়! 
্রহ্মজ্ঞানেতরাবাধ্যই বটে। অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অহুমিতিতে সামানাধিকরণ্যে সাধ্যসিদ্ধিদ্বারা অংশতঃ সিদ্ধসাধনতাদোব কি 
না,এই সমস্ত বিচার অদবৈতসিদ্ধি গ্রন্থে ভ্রষ্টব্য। এইরূপ সামানাধিকরণ্যে সাধ্যসিদ্ধি থাকিলে সামানাধিকরণ্যে 

অহমিতির প্রতি তাহা দোষ হয় কি না, তাহাও উক্ত গ্রদ্থে আলোচিত হইয়াছে। 
আর এই প্রথম বিশেষপটি প্স্জঞানবাধ্য” এইরূপ ন! বলিয়া “্রহ্মজ্ঞানেতরাবাধ্য” এইরূপ বলা হইল কেন? 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে__দৈতসত্যত্ববাদিগণ ব্ৰহ্মজ্ঞানবাধ্য বলিয়া কোনও বস্তুই স্বীকার করেন না। জুতরাং ওঁরপ 
বলিলে অর্থাৎ “বনদজ্ঞালবাধ্য” এইরূপ বলিলে অপ্রসিদ্ধিদোষ হইত। এই দোষ বারণের জন্য নএদ্বয়গর্ভ বিশেষণটি 
ES প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর তাহাতে উক্ত বিশেষণের অর্থ_সর্বথা অবাধ্য ও ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রবাধ্য উভয় বস্তুসাধারণ 
হইয়াছে। প্রপঞ্চ সত্যত্ববাদীর মতে সৰ্বথা অবাধ্য বস্তুকে লইয়! ও মিথ্যাত্ববাদীর মতে ব্রক্মজ্ঞানবাধ্য ব্যাবহারিক 

বস্তুকে লইয়! বিশেষণটির সার্থকতা হইবে । 
আর পক্ষের এই প্রথম বিশেষণমাত্রই দিলে সর্ব! অবাধ্য ব্রহ্ম ও অলীক এবং ব্রহ্মপ্রমাবাধ্য ব্যাবহারিক এই 
তিনিই পক্ষরূপে গৃহীত হইত। আর এই পক্ষে মিথ্যাত্বের অহুমিতি করিতে গেলে ব্ৰন্মে ও অলীকে বাধদোব হইত। 
এই দোষের বারণের জন্ত “অসসিন্ত্বে চ সতি চিদন্তৎ এইরূপ বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রন্মজ্ঞানেতরাবাধ্য, অসত্তিযন ও 
চিন্তিন্ন বস্তুই পক্ষ । আর তাহাতে ব্রহ্মপ্রযামাত্রবাধ্য ব্যাবহারিক প্রপঞ্চই পক্ষরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বৈতসত্যত্বৰাদিগণ 
- আকাশাদি প্রপঞ্চের সত্যত্ব ও মিথযাত্ববাদিগণ আকাশাদি প্রপঞ্চের িথ্যাত্ব স্বীকার করেন। এন্ত ব্যাবহারিক 
প্রপঞ্চমাত্তকেই পক্ষ করিয়া প্রপঞ্চমিথ্যাত্ববাদিগণ মিথ্যাত্বাস্থমানে উক্তরূপ পক্ষ নির্দেশ করিয়া থাকেন । 

যাহা হউক, অদ্বৈতবাদিগণের এই প্রপঞ্চমিথ্যাত্বাস্থমান অসঙ্গত। কারণ প্রদর্শিত অনুমানে পক্ষ, সাধ্য, হেতু 
ও দৃষ্টান্ত এই চারিটিই অসম্ভব বলিয়া উক্তাহ্মান অনুমানাভাস। যেহেতু অদ্বৈতবাদিগণ এই মিথ্যাত্বাহ্থমানে' যাহাকে 
 পক্ষরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, সেই পক্ষ প্রমিত কি ন! 1 পক্ষ যদি প্রমিত হয় অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের বিষয় হয়, তবে 
তাহার নিষেধ সভাবিত হয় না| নিষেধ্যত্বই মিথ্যাত্ব? যাহা যে স্থলে প্রমিত, তাহা সে স্থলে নিষেধ্য হইতে পারে 
না। প্রমিত বস্তু সত্য ; তাহার মিথ্যাত্ব অসম্ভব । যদি অধৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে-_প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষবিষয় বলিয়া 
তত বটে ; আর তাহাতে সদসভানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বের অঙ্নুমিতি হইতে পারিবে। ইহাতে জিজ্ঞাস! এই 
_পুৰ্বপক্ষীর মতে মিথযাতবের লক্ষণ কি? যদি ভাহারা সত্ব ও অস্ত ধর্মের অনধিকরণত্বকেই মিথ্যাত্ব বলেন, তবে 


অনির্রবচনীয়বাদ-নিরসমমূ ৬ 


পরেণ চাপ্তেন নিনীয়োক্তস্তদভাবঃ। এবং চাণ্তবাক্যাৎ দেবদত্বমরণস্য মৃষাত্বে তস্য জীবনং সিদ্ধং তদ্বং ৷ 
সিদ্ধসাধনতাপত্তিশ্চ। লক্ষণপ্রমাণাত্তন্থপপত্তীনাং পূর্র্বমেব বিস্তৃতত্বাচ্চ । ২৫1 

নন্থ সদসত্বানধিকরণত্বং মিথ্যাত্বমিতি লক্ষণস্য সত্বাৎ কথং লক্ষণানুপপত্তিঃ। তত্বঞ্চ সত্ববিশিষ্টাসত্ব- 
ভাবরূপমিতি চেন্ন, সদ্দে কস্বভাবে জগতি বিশিষ্টাভাবস্যেষ্টত্বাৎ। ন চ সত্বাত্যন্তাভাবাসত্বাত্যস্তাভাবধর্ম্মদয়- 
মিতি বাচ্যম, সত্বাসত্বয়োরেকতরাভাবে অপরস্য সত্বাবশ্যকত্বেন ব্যাঘাতাৎ। নিধ'র্ল্মকত্রহ্মবৎ, 


উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণ নিধ মক ব্রন্গে অতিব্যাপ্ত হইবে। ব্রহ্ম নিধ্ন্মক বলিয়া তাহাতে সত্ব ও অসত্ব ধৰ্ম্ম নাই। সুতরাং 
এইরূপ অনুমান কর! যায় যে-_শুদ্ধবরহ্ম মিথ্য|. যেহেতু তাহা সত্বের অনধিকরণ ; যে যে বস্তু সত্ববেরে অনধিকরণ, তাহ! 
মিথ্য। ; যেমন অদৈতবা দিগণসন্্রত প্রপঞ্চ। এইরূপে পক্ষকে প্রমিত স্বীকার করিলে তাহাতে মিথ্যাত্বান্থমান হইতে 
পারে ন!। এইরূপ পক্ষ অপ্রমিত হইলেও তাহাতে মিথ্যাত্বান্থমান হইতে পারে ন!। অপ্রমিতপক্ষক অনুমিতিই 
অসম্ভব |--“শশশৃঙ্গং তীক্ষাগ্রং শূঙ্গত্বাৎ গোশৃঙ্গৰৎ” “্থপুষ্পং সুরভি পুষ্পত্বাৎ প্রসিদ্ধপুষ্পৰৎ” ইত্যাদি অপ্রসিদ্ধপক্ষক 
অনুমান যেমন আশ্রয়াসিদ্ধিদোযদুষ্ট, এইরূপ উক্ত অনুমযানও আত্রয়াসিদ্ধিদোবছুষ্ট হইবে। এইরূপে মিথ্যাত্বাহ্মানে 
প্রদণিত পক্ষ সর্ববথাই অসঙ্গত। 

এইরূপ উক্ত অনুমানে সাধ্যেরও নিরূপণ করিতে পার! যায় না। কারণ সাধ্য মিথ্যাত্ব কি সত্য অথব্য তুচ্ছ? 
(মিথ্য| ?) ইহার প্রথম পক্ষটি অসমত ; কারণ তাহাতে ব্রহ্ম ও মিথ্যাত্ব এই দুইটি সত্য বস্তু স্বীকার করায় অদ্বৈত- 
বাদের ভল হইবে। এইরূপ সাধ্য মিথ্যাত্বকে মিথ্যাও বল! যায় না; কারণ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে 
গ্রপঞ্চের সত্যত্বাপত্তি হইবে । যেমন কোনও লৌকিক ব্যক্তি এইর্লপ বলে--“দেবদত্ত মরিয়াছে”, আর অপর একজন 
আপ্ত ব্যক্তি বিশেষ নিরূপণপূর্বাক তাহার অভাব বলে, তাহাতে *দেবদত্ত বাচিয়া আছে” ইহাই যেমন জান! যায়, 
আগ্তবাক্যাধীন দেবদত্তমরণের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে দেবদত্তের জীবনই সিদ্ধ হয়, এইরূপ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব 
সিদ্ধ হইলে প্রপঞ্চের সত্যত্বই সিদ্ধ হইবে। আর প্রপঞ্চের সত্যত্বসিদ্ধির দ্বার! সিদ্ধসাধনতাদোষ হইবে | মিথ্যাত্বে 
লক্ষণ ও প্রনাণাদ্ির অন্গুপপত্তি পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে । ২৫ | 

মিথ্যাত্বের লক্ষণ কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে যদি অ্নৈতবাদিগণ বলেন-_“সদসত্তানধিকরণত্বই মিথ্যাত্বের 
লক্ষণ। সুতরাং মিথ্যাত্বলক্ষণে অন্থপপত্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে__সদসত্বানধিকরণত্ব কি 
সন্ববিশিষ্ট অসত্তবের অভাব? অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অস্ত হইবে। জগৎ সদেকম্বভাব ; এজন্য তাহাতে 
সত্বই আছে; কিন্তু সন্বববিশিষ্ট অসন্ব কোথাও নাই। স্তরাং সত্ববিশিষ্ট অসত্বের অভাব সর্বত্রই আছে বলিয়! 
উক্তরূপ সদসন্তানধিকরণত্ব আমাদের ইষ্টই বটে। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে- সন্ৃবিশিষ্ট অসত্ব অপ্রমিত হইলেও 
অপ্রমিতপ্রতিযৌগিক অভাব সিদ্ধান্ধী স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণ কিন্ত তাহা স্বীকার করেন না। 

আর এরূপও বলা যায় না যেঁসত্বের অত্যন্তাতাৰ ও অসত্বের অত্যস্তাভাবরূপ ধর্ম্মঘয়ই সদসত্তানবিকরগত্ব* 
রূপ মিথ্যাত্ব। ইহাতে বক্তব্য এই যে--এইরূপ বলিলে ব্যাঘাতদোঁষ হইবে । সত্তবের অভাবে অসত্বের ও অনন্তের 
অভাবে সত্বেরই প্রসক্তি হইয়া থাকে । উক্ত সত্ব ও অসন্বের একের অভাবে অপরের সত্তা অপরিহার্য্য। সুতরাং সত্ব 
ও অসত্ব__এতদুতয়ের অভাব কোনও স্থলেই সিদ্ধ হইতে পারে না। আরও কথা এই যে-প্রপঞ্চের সত্ব ও অসন্বের 


অভাব দিদ্ধ হইলেও তাহাতে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে না। যেমন নির্ধ্ণক ব্রহ্ম সত্ব ও অসত্ব ধর্মরহিত হইয়াও 


তাহা অদ্রপ পরমার্থ সত্য, এইরূপ ব্রন্গের মত প্রপঞ্চও সত্ব ও অসন্ব ধর্মরহিত হইয়াও সপ পরমার্থ সত্য 
হইতে পারিবে। |] 7 
৮৪ 


| 


৬৬৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


সন্বরাহিত্যেহপি সদ্রপত্বোপপত্ত্যা মিথ্যাত্বাসিদ্ধেঃ। এতেন সত্বাত্যন্তাভাববিশিষ্টাসত্বাত্যন্তাভাবরপং 
বিশিষ্টং তত্বমমিত্যপি নিরত্তং দোষসাম্যাৎ। ২৬! 

ননু সত্বাসত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরপত্বানজীকারান্ন ব্যাঘাতঃ পরস্পরবিরহব্যাপ্যত্বং চ ন ব্যাহতিকরং 
গৌতবাশবত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপ্যয়োঃ উদ্টে অসত্বাৎ। কিন্ত কচিছ্রপাধৌ সত্বেনাপ্রতীয়মানত্বমসনব 
ত্রিকালাবাধ্যত্বং সত্বং তয়োরভাবঃ সাধ্য ইতি চেন্ন অসল্লক্ষণস্ত অসঙ্গে র্মণ্য তিব্যাপ্ডেঃ ৷ তস্তাপি 
উত্তাসততাঙ্গীকারে সন্তিয়েতি অসভভিম্নেতি চ বিশেষণস্ত বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ ৷ শব্দাভাসেন তুচ্ছস্তাপি কচ্ছিপাধৌ 
সত্বেন ধীসম্ভবাচ্চ। উক্তসত্বাভাবস্তা শূন্যবাদিনা প্রপঞ্চে হ্বীকারাচ্চ। লাঘবাৎ সত্বাসত্বয়োঃ পরস্পরা, 


ভাবস্তৈব ওচিত্যাচ্চি। ২৭। 


সত্বাত্যস্তাভাব ও অসন্তাত্যত্তাভাব-_এই ধর্থদ্বয়কে যেমন মিথ্যা বল! যায় না, এইরূপ সন্তাত্যস্তাভাববিপি 
অসত্বাত্যস্তাভাবরূপ বিশি্টই মিথ্যাত্বং_এইবূপও বল! যায় না। কারণ ইহাতেও পূর্বোক্ত দোষই থাকিয়া 
যাইবে । ২৩। 
যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন-_সত্তব ও অসত্ব পরস্পর বিরহরূপ নহে অর্থাৎ জত্বাভাবই অসন্তু এবং অসত্বীভাবই 
সত্ব এরূপ নহে। হুতরাং প্রদপিত ব্যাধাতদোষ হইবে ন1। যদি সত্ব ও অসত্ব পরস্পর বিরহের ব্যাপ্য হয় অর্থাৎ 
অত্বাভাবের ব্যাপ্য অসত্ব ও অসন্বাভাবের ব্যাপ্য সত্ব হয়, তবে ব্যাঘাতদোষ হইতেই পারে না। পরস্পরবিরহব্যাপ্য 
ধৰ্মমদ্বয়ের অত্যন্তাভাব একস্থানে থাকিতে পারে । যেমন গোত্ব ও অশ্বত্ব এই ধর্মদ্ধয় পরম্পরবিরহের ব্যাপ্য হইয়াও 
উক্ত ধর্মন্বয়ের অত্যন্তাভাব উদ্্রীদিতে সিদ্ধই আছে। এজন্ত সত্ব ও অসত্ত পরস্পরবিরহরূপ নহে এবং পরম্পরবিরহের 
ব্যাপকও নহে। তাহা হইলে ব্যাঘাতদোষ হইত | পরস্পর বিরহের ব্যাপ্য হইলে যে ব্যাঘাত হয় না, তাহা বলাই 
হইয়াছে । আমরা সন্বাভাবই অসত্ব এবং অসন্াভাবই সত্ব_এরূপ বলি না। কিন্ত কোনও উপাধিতে অর্থাৎ আশ্রয়ে 
সতবপ্রকারক প্রতীতির অবিষয়ত্বকেই অসম্ব বলি এবং ত্রিকালাবাধ্যত্বকেই সত্ব বলি। এই অসত্ত ও সত্ব পরম্পর 
বিরহরূপ নহে। সুতরাং এই সত্ব ও অসত্বের অভাব প্রপঞ্চে সাধ্য । 
অধ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ তাহার! যে অসত্বের লক্ষণ করিয়াছেন__অর্থাৎ সত্তপ্রকারক 
প্রতীতির অবিষয়ই অমৎ__এইরূপ বলিয়াছেন, এই অসল্লক্ষণের অস ব্রন্মে অতিব্যাপ্তি হইবে। ব্রন্গে সত্তধর্ম নাই 
বলিয়া তাহা সত্বপ্রকারক প্রতীতির অবিষয়ই বটে। আর ব্রদ্দেরও অসত্ব স্বীকার করিলে পক্ষনির্দেশে 
অস্থির বলিলেই হইত, আর ত্দদতি্ন বলিবার আব্তকত! কি? তাহাতে “চিদন্ৎ” এই বিশেষণ ব্যর্থ 
হুইয়া পড়িবে। ট 
আর যে অৈতবাদিগণ বলিয়াছেন-_অসাবথসন্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় হয় না, তাহাও অসঙ্গত। কারণ 
সা OU চা প্রতীতি হইয়া! থাকে। যেমন «শশবিষাণমন্তি” হা 
| যে রা টিটি ধ্যত্বরূপ সত্বের অভাব শৃত্যবাদিগণ প্রপঞ্চে স্বীকার করিয় 
শূষ্ভবাদের অমুবর্ততন করেন। অদৈতবাদিগণ সত্ব ও অসত্বের যেরণ 


চন করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ লাঘবপ্রযুক্ত সত্ব ও অসত ধর্ম পরস্পর অত্যন্তাভাবরূপ হইয়া থাকে_ 
বলাই সঙ্গত | ২৭। * 


অনিরবচনীয়বাদ-নিরসনম্‌ লা 


ননু একেনৈব সর্ব্বাহুগতেন ব্রহ্মসত্বেন সর্বত্র সদিতি জানোৎপত্তৌ প্রত্যেকং সদ্রপত্বকল্পনমযুক্তম্‌, 
অন্যথানুগতব্যবহারান্পপত্তেরিতি চেন্ন, সত্তাত্রৈবিধ্যস্য ত্বয়াপি স্বীকারাৎ। লাঘবেন “যদ্াসীৎ তদধীন- 
মাসীৎ” ইতি শ্রুতেঃ প্রামাণিকপরত্ন্ত্রসত্তয়াপ্যহুগতধীদর্শনাচ্চ। এতেন সংপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিক- 
ভেদদবয়ং সাধ্যমিতি নিরস্তং নিধর্ল্যকে ব্রহ্মণ্যতিব্যাপ্তেশ্ট ৷ ন চ সন্ত ব্রহ্ম তততদতাবানধিকরণমিতি বাচ্যম্‌, 
প্রপঞ্চেইপি সাম্যাৎ ৷ ন চ ব্ৰহ্মণে| নিধ'্ম্মকত্বাৎ সত্বাসত্ববৎ তত্তদ ধিকরণত্বমপি নাস্ডীতি বাচ্যমূ, নিধর্ল্মকত্ব- 
হেতুসত্বাসত্বাভ্যাং ব্যাঘাতাৎ। সত্তাসত্বাগ্যনধিকরণত্বনিষেধে সদ্রসত্বাধিকরণত্বাপত্তেঃ। অন্যেষাং লক্ষণানাং 
পরাভিমতপ্রমাণানাঞ্চ পূর্ব্বমেব নিরস্তত্বাৎ। অলং বিস্তরেণেতি সাধ্যাসম্ভবঃ ৷ ২৮। 


এবং হেতৃনামপি আভাসত্বমেব ৷ তত্র দৃশ্যত্বং নাম কিং বৃত্তিব্যাপ্যত্বং বা (১)? শব্দাজন্তবৃত্তিবিষয়ন্বং 
বা (২)? সপ্রকারকরৃত্তিবিষয়ত্বং বা! (৩)? চিত্বিষয়ত্বং বা (৪)? স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্তচিদপেক্ষানিয়মো বা 


আর যে অদ্ৈতবাদিগণ বলেন-_সদ্রূপ ব্ৰঙ্গে সমস্ত প্রপঞ্চ অতেদে অধ্যস্ত বলিয়া প্রপঞ্চে সব্রপ ব্রন্ষের অনুগতি-: 
্রযুক্তই সমস্ত প্রপঞ্চে সতপ্রতীতির উপপত্তি হইতে পারে, প্রত্যেক প্রপঞ্চে পৃথক্‌ পৃথক সজ্রপত্ব কল্পন! অসঙ্গত। পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ অদ্রপত্বদ্বার! প্রপঞ্চে “সৎ সৎ” এইরূপ ব্যবহার উপপন্নই হইতে পারে ন!। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! 
অসঙ্গত | কারণ তীহারাই পারমাধিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভািক--এই ভ্রিবিধ সত্ত! স্বীকার করিয়াছেন। 
এন্সন্য সর্বান্থগত সদ্রপত!| তাহার! বলিতে পারেন না। লাঘবপ্রযুক্ত প্যদাসীৎ তদধীনমাসীৎ” এই শ্রুতি অনুসারে 
প্রামাণিক পরভন্তর সত্তাদ্বারাই অন্থগতবুদ্ধি হইতে পারিবে । 

আর যে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন-_সৎপ্রতিযোগিক ভেদ ও অসৎপ্রতিযোৌগিক ভেদ-_এই তেদদ্ধয়ই সদসত্বানধি- 
করণত্বরূপ মিথ্যা; আর তাহাই মিথ্যাতবাস্থমানে সাধ্য। এই পক্ষও পূর্বোক্ত সাধ্যখগুনদ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে। যাহা 
স্তন, তাহা অসৎ, কিন্ত তাহ! অসস্তিন্ন নহে। এইরূপ যাহা অসস্ভিন্ন, তাহ! সৎ, কিন্তু তাহা সপ্ভিন্ন নহে। সুতরাং 
সন্তেদ ও অদত্েদ কোনও স্থলেই সিদ্ধ নহে বলিয়া একস্থলে ভেদদ্বয় ব্যাহত । 

আরও কথা এই যে- বক্ষ নিধ্ম্মক বলিয়! তাহাতে সত্ব ও অন্ত ধর্ম নাই ; এজন্য তাহ! সত্িন্ন ও অনি 
সুতরাং মিথ্যাত্বলক্ষণ ব্রন্মে অতিব্যাপ্ত হইয়াছে।: 

য্দিবলা যায়_্রক্মগ সদ্রপ বলিয়া তাহা সন্তিন্ন নহে, তবে আমরাও বলিব-সন্রপ প্রপঞ্চ সত্তিন্ন নহে। যদি 
বল৷ যায়_ ব্ৰহ্ম নির্ধৰ্্বক বলিয়া যেমন তাহাতে সত্ব ও অসত্ব ধৰ্ম্ম নাই, এইরূপ ব্রঙ্মে সত্বধর্মের অধিকরণত্ব ও অসত্ব- 
ধর্মের অধিকরণত্বও নাই। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ নির্ধর্মমকত্ব হেতুদ্ধার! ব্রন্মে সত্বাদির 
অধিকরণত্বের অভাব সিদ্ধ কর! হইয়াছে। কিন্ত নির্ধর্্ক ব্রন্মে নির্ধর্্মকত্ব হেতুও ত নাই। সুতরাং ব্যাঘাতদোষ 
অপরিহার্য । ব্র্গে সত্তর অনধিকরণত্ব ও অসত্বের অনধিকরণত্বের নিষেধ সিদ্ধ হইলে সত্তর অধিকরণত্ব ও অসত্বের - 
অধিকরণত্বেরই আপত্তি হইবে। আর তাহাতে ব্যাখাতদোষ অপরিহার্য্য। মিথ্যাত্বের অন্তান্ত লক্ষণ ও ত অন্ত 
প্রমাণ যাহ! অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, তাহা পূৰ্বেই নিরস্ত হইয়াছে | ২৮। 

সাধ্য খণ্ডন সমাপ্ত ॥ A 

অদ্বৈতবাদ্দিগণ এই মিথ্যাত্বাস্থমানে তিনটি হেতু নির্দেশ করিয়াছেন দৃষ্তত্ব, জড়ত্ব ও বি | এই তিনটি ৩১ 
হেতুর একটিও সন্ধেতু নহে। এন্ত তিনটি হেতুই ভি তন্মধ্যে প্রথম দৃষুত্ব হেতু খণ্ডন করিবার অন্ত 
মূলকার জিজ্ঞাসা! করিতেছেন__এই দৃশ্ঠত্ব হেতুটি কি? দৃণ্ঠত্ব কাহাকে রলে? দৃহত্ব কি (১) বুতিব্যাপ্যত্ব 
অর্থাৎ বৃত্তিজ্ঞানের বিষয়ত্ব ? অথবা! (২) শব্ান্স্বৃত্তিবিষয়ত্ব ? অথবা (৩) সপ্রকারক ৰৃত্তিবিষয়ত্বই দৃহ্ব? 
অথবা (৪) চিদ্বিষয়ত্বই দৃষ্তত 1 অথব| (৫) স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত সন্বিদপেক্ষানিয়তিই ৮17 ? অ 
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(৫) অস্বপ্রকাশত্বং বা (৬)? না বৰহ্মণোহপি বেদততগ্বৃত্তিবিষয়ছেন তত্ৰাতিব্যাণ্েঃ ৷ অন্যথা! বেদানতস্য 
বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। ন চ শুদ্ধং ন দৃশ্যং “যত্তদদ্রেম্যম্‌” ইতি শ্রাতেঃ, কিন্তু উপহিতমেব ; তস্য মিথ্যাতব চ 
ইষ্টাপন্নম্‌ ৷ ন হি বৃত্তিদশায়ামনু্পহিতং তন্তবতীতি বাচ্যম উপহিতভানে উপধেয়ভানাবশ্যকত্বাৎ প্রসিদ্ধার্থক- 
যত্তচ্ব্দরয়োরযোগাচ্চ। স্বতঃসিদ্ধেনিরাসাৎ শুদ্ধাসিদ্ধযাপত্েশ্চ। শুদ্ধং স্বপ্রকাশমিতি শব্দজন্তবৃত্ধৌ 
শধাপ্রকাশস্তৎপ্রকাশো বা? আন্তে স্বপ্রকাশত্বাসিদ্ধেঃ। দ্বিতীয়ে সুতরাং তদপিদ্ধেঃ। ন চ শুদ্ধ 
্বপ্রকাশসিত্যস্য লক্ষণয়! অততদ্বত্বমন্বপ্রকাশত্বব্যাপকমিত্যর্থ; । তথাচ অশুদ্ধত্বব্যাবৃত্ত্যা শুদ্ধে স্বপ্রকাশত্ব- 
পর্য্যবসানং যথা ভেদনিষেধেন অভিন্ত্বমিতি বাচ্যম, অশুদ্ধত্বব্যাবৃত্তিসহ্বদ্ধিত্বেন শুদ্ধস্য জ্ঞানাভাবে তত্র 
্বপ্রকাশত্বপরধ্যবসানাসম্ভবাৎ । ন হি ব্যাপকাভাববত্বেনাজ্ঞাতে ব্যাপ্যাভাবঃ সিধ্যতি ৷ ২৯। 
TTT 7 TT TTT REESE — — 
(৬) অন্বপ্রকাশত্বই দৃশতত্ব? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে। কারণ ব্রন্ধও বেদাস্তবাক্যজ্ত বৃত্তির বিষয় হন বলিয়া 
বুতিবিষয়ত্বরূপ দৃশ্ত্ব ব্রন্মেও আছে। ব্রন্গে দৃ্যত্ব স্বীকার করিলে ব্রঙ্মের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইয়া পড়িবে। এন্ত 
অদ্বৈতবাদিগণ ব্ৰঙ্গের দৃথত্ব স্বীকার করেন ন|। জুতরাং দৃশ্তত্বের লক্ষণ অদৃষ্ঠ ব্রঙ্মেও আছে বলিয়া লক্ষণের অতিব্যাপ্জ 
হইবে। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্ধকে বেদাত্তবাক্যজন্ত বৃত্তির বিষয় বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে ব্রহ্মপ্রতিপাদক- 
বেদাস্তবাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে-শুগ্বতরহ্ দৃপ্ত নহেন ; “্বত্তদদ্রেপ্তম৮ এই শ্রুতি 
তাহাতে প্রমাণ। কিন্তু উপহিত ব্ৰঙ্গই দৃশ্ত হইয়া থাকেন। উপহিত ব্রহ্গে যেমন দৃষ্তত্ব আছে, সেইরূপ মিথ্যাত্বও 
আছে। ব্রহ্মবিষয়ক বৃত্তিদশীতে ব্ৰহ্ম অন্গপহিত হইতে পারেন ন!। বৃত্তিারা উপহিত ব্রহ্ম অনুপহিত নহেন। 
অধৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসন্গত। কারণ বৃত্তিদ্বারা উপহিত ব্রঙ্মের ভানে (প্রকাশে) উপধেয় ব্রঙ্গেরও 
প্রকাশ হইয়! থাকে । যে ব্রহ্ম উপাধিদ্বারা উপহিত হইয়াছেন, ষাহাঁতে উপাধির সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহাকেই উপধেয় 
বলা হয়। উপহিত ও উপধেয় এক নহে। এস্থলে শুদধত্রক্ষই উপধেয়। উপহিত ব্ৰহ্গের প্রকাশে উপধেয় ব্রহ্ষেরও 
প্রকাশ স্বীকার করিতে হইবে। আর এই প্রকাশ ব্রন্গগোচর বৃত্তিবারাই স্বীকার করিতে হইবে। শুদ্ধত্রন্ম বৃত্তির 
বিষয় না হইলে শুদ্ধ্হ্মপ্রতীতির জন্য শ্রুতিতে প্রসিদ্ধিবাচক “যৎ”শব্দ ও “তৎ”শব্দের প্রয়োগ হইতে পারিত না। 
টি রান না হইলে শুদ্ধের সিদ্ধিই হইতে পারিত না। ব্র্দের স্বতঃসিদ্ধি অর্থাৎ বৃত্তিব্যতীত 
রস্ত হইয়াছে। 
আরও কথা এই যে-_“গুদ্ধং স্বপ্রকাশম্‌* এইরূপ বাক্যজন্ত জ্ঞানে শুদ্ধবরঙ্ম ভাসমান হন কি না? যদি না হন, 
তবে ব্রন্মের স্বপ্রকাশত্বুসিদ্ধি হইবে না। ব্রন্গের শ্বপ্রকাশত শ্রতিবাক্যবারাই সিদ্ধ হইয়া! থাকে। আর যরি উক্ত 
শব্দজন্ত জ্ঞানে শুদ্ধ্রহ্ম ভাসমান হন, তবে শুদ্ধের দৃশ্ততব সিদ্ধই হইল, অনৃষ্ঠত্ব সিদ্ধ হইল না। 
এতছুত্তরে অধৈতসিদ্ধিকার বলেন যে_ শুদ্ধং স্বপ্রকাশমূ” এই বাক্যের লক্ষণাদ্বার! “অশ্তদ্ধত্ব অস্বপ্রকাশত্বের 
ব্যাপক” এইরূপ অর্থ হইয়া থাকে অর্থাৎ “যে যে স্থলে অন্বপ্রকাশত্ব সেই সেই স্থলে অশ্ব” এইরূপ অর্থ হুইয়া থাকে। 
অশুদ্ধ অন্বপ্রকাশত্ব ধর্মের ব্যাপক। ব্যাপকের ব্যাবৃত্তিতে ব্যাপ্য ধর্মের ব্যাবৃত্তি হয় বলিয়া! শুদ্ধব্রন্দে অশুদ্ধত্বের 
- ব্যাৰবত্তি্বার! অস্বপ্রকাশত্বেরও ব্যাৰবৃত্তি হইয়! থাকে। আর তাহাতে শুতে সবপ্রকাশছে পর্য্যবসান হয়। যেমন 
এ ভেদনিবেধঘারা অভেদের সিদ্ধি হয়। এতদুত্বরে মূলকার বলিতেছেন যেঁ_অদ্বৈতসিদ্ধিকারের উক্তি অনঙ্গত। 
__ কারণ শুর বর্মীতে অশুদ্ধত্ব ধর্মের ব্যাবৃত্তি বলিতে হইবে। এই ব্যাবৃতির ধ্িরূপে শুদ্ধ বস্তুর জ্ঞান না 
_ থাকিলে কাহাতে স্বপ্রকাশত্বের পর্য্যবদান হইবে? ব্যাপকাভাববিশিষ্র্ূপে যে ধর্মী জ্ঞাত হয় নাই, তাহাতে 
রর সিদ্ধি হইতে পারে ন!। (এই শঙ্কাও অদ্বৈতসিদ্ধিতেই আছে।)। ২৯। 
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কিঞ্চ বিশিষ্টভানে বিশেস্তভানমাঁবশ্যকম্‌, ন হি দণ্ডীতি জ্ঞানে পুরুষস্য বিষয়স্য জ্ঞানং নাভ্তি। ন 
চ বিশে্যতাপন্নং মিখ্যেবেতি বাচ্যম্, অধিষ্ঠানস্যাধিকসত্তাকত্বনিয়মেন বিশেষ্যতাপনস্য মৃষাত্বে অধিষ্ঠানত্বা- 
সম্ভবাৎ। ন হি বিশেষ্যতাপন্ং সৰ্ব্বথা জ্ঞানবিষয়ং হাবিষ্ঠানং ভবতি, জগতোহপি বিশেষ্যতাপয়ত্বাদিনা 
মিথ্যাত্বম্‌ স্বরূপেণ তু সত্যত্মিত্যাপত্তা অদ্বৈতহানিঃ স্যাৎ, শশশৃঙ্গং তুচ্ছমিতি শান্দধীবিষয়ে তুচ্ছে ত্বন্মতে 
ব্যভিচারশ্চ স্যাৎ। কিঞ্চ উদধস্যা বিষয়ত্বে মোক্ষাভাবপ্রসঙ্গাৎ উপহিতজ্ঞানেনৈব মোক্ষসিহ্যা অপসিদ্ধান্তা- 
পত্তেশ্চ ! ৩০ । 

ন দ্বিতীয়ঃ, ব্ৰহ্মণ্যতিব্যাপ্তেরেব। নহ তুচ্ছশবব্রক্মণোঃ শব্দাজন্যবৃত্ত্যবিষয়ত্বান্ন ব্যভিচার ইতি চেন্ন, 
সত্যস্য শুদ্ধস্যৈব ব্যাবহারিকঘটান্তধিষ্ঠানস্য ঘটাদিগোচরচাক্ষুষা্িবৃত্তিবিষয়তায়াঃ সত্বাৎ। ন হি অধিষঠান- 
মবিষয়ীকৃত্য অধ্যস্তং বৃত্তিবিষয়ীকরোতি “মনসৈবাহডষ্টব্যম” “দৃশ্যতে ত্গরয়া বুদ্ধ” ইতি ব্রহ্মণোহপি 


আরও কথা এই যে--বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞানে বিশেষ্যও বিষয় হইয়! থাকে। এইরূপ হইতে পারে ন! যে "দণ্ডী" 
এইরূপ বিশিষ্টবিষয়ক জ্ঞানে দণ্ডর্নপ বিশেষণের বিশেষ্য পুরুষ ভাসমান হয় ন! । যে দরীকে জানে, সে বিশেষ্য 
পুরুষকে জানে না_এরূপ হইতে পারে না। যদি বল! যায়__বিশেষ্যতাবিশিষ্ট বস্ত শুদ্ধ নহে, সুতরাং বিশেষ্যতাবিশিষ্ট 
বস্তু মিথ্যাই বটে ; আর মিথ্যাবস্তই জ্ঞানের বিষয় হয়। অধ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ “বৃত্তিবিশিষ্ট 
ব্ৰহ্ম” এইরূপ জ্ঞানে ব্রহ্ম বিশেষ্য ও বৃত্তি বিশেষণ। এই বিশেষ্য বস্তু যদি মিথ্যা হয়, তবে বৃত্তির অধ্যাসে অধিষ্ঠান 
হইবে কে? সর্বত্র অধিষ্ঠান অধ্যাস অপেক্ষা! অধিকসত্তাক হইয়া! থাকে। এই বিশেষ্যতাপন্ন ব্রহ্ম মিথ্য| হইলে 
অধিষ্ঠান হইবে কে? বিশেষ্যতাপন্ন বস্তুকে মিথ্যা বলা যায় না। কারণ সর্বত্র জ্ঞানের বিষয়ই অধিষ্ঠান হইয়! থাকে | 
অজ্ঞাত বস্তু অধিষ্ঠান হয় না। জ্ঞাত অধিষ্ঠান বিশেষ্যরূপে ও অধ্যস্ত বিশেষণরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। আর যদি 
অধ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে-_বিশেষ্যতাবিশিষ্টরূপে ব্রন্ধ মিথ্যা হইলেও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম মিথ্যা নহে । তরে আমরাও 
বলিব-_জগৎও বিশেব্যতাবিশিষ্টরূপেই মিথ্যা ; জগৎ সত্যই বটে। আর তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হইবে। 
আরও কথ! এই যে-_বৃত্তিবিষয়ত্বই যদি দৃষ্তত্ব হয়, আর যদি এই দৃশ্যত্বদ্বারা মিথ্যাত্বের সিদ্ধি হয়, তবে “শশশৃদং তুচ্ছম” 
এই বাক্যজন্ত বৃত্তিবিষয় তুচ্ছে মিথ্যাত্বের আপত্তি হইবে। এইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ বৃত্তিবিষয়ত্বকেই দৃশ্যত্ব বলিতে পারেন 
ন! । বলিলে তুচ্ছ বস্তুতেই দৃশ্যত্বহেতু মিথ্যাত্বের ব্যভিচারী হইয়া পড়িবে। আরও কথা এই যে_ ব্রহ্ধজ্ঞানই . 
মোক্ষের হেতু ; শু্ধব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানই যদ্ি অপ্রসিদ্ধ হয়, তবে তাহাদের মতে মোক্ষেরও অভাৰ হইবে | আর যদি 
অদ্বৈতবাদিগণ উপহিত ব্ৰন্মের জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ হয় বলেন, তবে তাহাদের অপসিদ্ধান্ত হইবে। ৩০! 

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অলঙ্গত। কারণ ব্রহ্মেও শব্দাজন্য বৃত্তিবিষয়ত্ব আছে বলিয়া ব্রঙ্গে দৃশ্যত্ব লক্ষণের 
অতিব্যাপ্তিদোষ হইবে অর্থাৎ ব্রঙ্মে উক্ত হেতু ব্যভিচারী হইবে। ‘যদি বল! যায়_ তুচ্ছ শশবিযাণাদি ও শুদ্ধত্রন্ম 
শব্দারন্ত বৃত্তির বিষয়ই হয় না। স্থতরাং প্রদর্শিত ব্যভিচারদোষ হইবে ন! | এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে_এরূপ বল! 
অসঙ্গত।: কারণ সত্য শুদ্ধব্রস্সই ব্যাবহারিক ঘটাদি বস্তুর অধিষ্ঠান বলিয়া এঁ অধিষ্ঠানও ঘটাদিগোচর চাক্ষুষাদিবৃত্তির 
বিষয় হইয়| থাকে। কোনও জ্ঞানই অধিষ্ঠানকে বিষয় ন! করিয়া অধ্যপ্তকে বিষয় করিতে পারে না। “মনসৈবাহ- 


টব্যম্” “বৃশ্যতে তৃরয়া বুদ্ধ্যা” ইত্যাদি শ্রতিদ্বার! ব্রহ্মও শব্দাজ্ত বৃত্তির বিষয় হইয়া থাকে_ইহাই সিদ্ধ হয়। বদি 
বল! যায়_-উক্ত শ্রুতিত্বারা উপহিত ব্ৰহ্মই মন ও বুদ্ধির বিষয়রূপে নিরূপণ করা হইয়াছে। এরূপ বলা অসঙ্গত$ কারণ 


“পশ্যতি নিন্ধলং ধ্যায়যান:” “তদ্বিষোঃ পরমং পদম্” ইত্যাদি শ্রুতি শুদ্বব্রক্ষকেই ধ্যানাদির বিষয় রা 5 পি 
শুদ্ধত্রহ্ম ধ্যানের বিষয় ন! হইলে «নিষ্কলম্”” এই বিশেষণটি নিরর্থক হইয়া পড়িত। ০ 


1 
EA 


৬৭০ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


শব্দাজন্যবৃত্তিবিষয়ত্বশ্রবণাচ্চ | ন চ উপহিতবিষয়কৈবেয়ং শ্রুতিরিতি বাচ্যম্‌, “ততস্ত তং পশ্যতি নিফলং 
ধ্যায়মানঃ” “তদ্বিষ্কোঃ পরমং পদং সদা পশ্যস্তি সুরয়ঃ” ইতি শুদ্ধস্যৈব ধ্যানাদিবিষয়ত্বশ্রবণাৎ। অন্যথা 
নিফলং পরমমিতি বিশেষণাস্বারস্যাৎ। শব্দৈকগম্যে ধর্ম্মাদৌ ভাগাসিদ্ধেন্চ। ৩১। 

অতএব ন তৃতীয়ঃ। নাপি চতুর্থ;, তত্বং নাম কিং যথা কথঞ্চিৎ চিৎসম্বন্ধিত্বমিতি চেন্ন, চিত: 
সংযোগা দিসস্বন্ধক্তাবপ্রযোজকত্বাৎ, আধ্যাসিকসম্বন্ধোক্তাবসিদ্ধেত্তস্য বিভ্তরেণ পূর্ববমেব নিরন্তত্বাৎ। নাগি 
পঞ্চম, বৃত্তিভিন্নচিদপেক্ষায়া ঘটাদৌ অসিদ্ধেঃ। ন চ ক্ষুরণরূপে ্রহ্মণি' বৃত্তিভিন্নচিতঃ কৃত্যাভাবেইপি 
অন্ফুরণরূপে ঘটাদৌ প্রকাশায় চিত্রিষয়ত্বমাবশ্যকমিতি বাচ্যমূ, অজ্ঞানবিরোধি্ফুরণত্স্য ত্রদ্মণ্যসম্ভবাৎ 
তদবিরোধিক্ষুরণত্বম্য ঘটাদাবপি বক্ত)ং শক্যত্বাৎ। নচ স্বতোহবিরোধ্যপি বৃত্ত্যারড়ং সদজ্ঞানবিরোধীতি 


8 — 
আরও কথ! এই যে--"শববমান্রবেগ্য বস্তু সত্য, শব্দাতিরিক্ত প্রমাণবেদ্ত বস্তু মিথ্য”__এইরূপ বলা যায় না; 
কারণ ব্রহ্ম যেমন শব্দমাত্রবেন্ত, এইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মও শব্দমাতরৈকবেগ্য ; এই ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম মিথ্যাত্বান্মানে পক্ষ ; অথচ এই পক্ষে 
শব্দাজন্তবৃত্ধিবিষয়ত্বরূপ দৃশ্যত্ব হেতু নাই বলিয়া পক্ষের একদেশে হেতুর অমস্তনিবন্ধন হেতু ভাগাসিদ্ধ হইয়া 
পড়িবে । ৩১। 
অতএব তৃতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে। কারণ পরমার্থ সত্য ব্রন্ব সপ্রকারক বৃত্তির বিষয়ই হইয়া থাকেন। 
সুতরাং বধ দৃগ্যত্ব হেতু ব্যভিচারী হইয়াছে। এইরূপ অলীক শশবিষাণাদিও সপ্রকারক বৃত্তির বিষয় হয় বলিয়া অলীকেও 
দৃশ্যত্ব হেতু ব্যভিচারী হইয়াছে। আর চতুর্থ পক্ষটিও সঙ্গত নহে। কারণ চিদিবয়ত্বই চতুর্থ পক্ষ । এই চিদ্বিষয়ত্বকে যদি 
যথাকথঞ্চিৎ চিৎসন্বদ্িত্ব বলা হয় | তবে জিজ্ঞাসা এই যে__-অদ্বৈতবাদিগণ চৈতন্যকে অসঙ্গ বলিয়! স্বীকার করেন, এভন 
বিষয়ের সহিত চৈতন্তের সংযোগারি সম্বন্ধও স্বীকার করিতে পারেন না। আর যদি বিষয়ের সহিত চেতন্তের 
সংযোগাদি সম্বন্ধ স্বীকারও করা যায়, তবে তাহাতে দৃশ্ত বস্তুর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে কেন? কোনও বস্তুতে 
টৈতন্সের সংযোগাদি সম্বন্ধ, সেই বস্তুর মিথ্যাত্বের প্রযোজক হইতে পারে না। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ চৈতন্যের সহিত 
আধ্যাসিক সন্বন্ধকেই চিৎমন্বন্ধ বলেন, অর্থাৎ চৈতন্যে বিষয় অধ্যস্ত হয় বলিয়াই বিষয়ে চৈতন্তের আধ্যাস্কি সম্বন্ধ 
থাকে এরূপ বলেন, তদ্ুত্তরে বক্তব্য এই যেঁ-_এরূপ বলা অসঙ্গত। অধ্যাসখণ্ডনে ইহা বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। 
এইরূপ পঞ্চম পক্ষটিও অসঙ্গত। ঘটাদি বিষয়ের ব্যবহারে বৃত্তিসন্বদ্ধই অপেক্ষিত। বৃত্তির বিষয় হইলেই 
তাহার ব্যবহার হইতে পারে । বিষয়ের ব্যবহারের ভন্ত বৃত্তিসন্বন্ধ ব্যতীত চৈতন্তের অপেক্ষাই অসিদ্ধ। ঘটাদি বস্ত-- 
বৃত্তিব্যতিরিক্ত বস্ত 'চৈতন্তকে অপেক্ষা করিয়া ব্যবহারের বিষয় হয় না। যদি বলা যায়-_ক্ষুরণরূপ ব্রচ্গে বৃত্তিতিন 
চৈতন্তের কোনও প্রয়োজন নাই। ্রহ্ষের স্ফুরণের জন্য বৃত্তিভিন্ন চিৎ অপেক্ষিতই নহে। কিন্তু অদ্ফ,রণরূগ 
-ঘটাদির স্ফুরণের জন্য চিদ্বিষয়ত্ব অপেক্ষিত হইবে। ক্ফুরণরূপ চিৎসহন্ধ ভিন্ন অন্কুরণরূপ ঘটের স্কুরণ হইতে পারে না। 
Ee 'অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ তাহাদের মতে ব্রন্ধের স্ষুরণর্ূপতা অজ্ঞানের বিরোধী নহে। স্বতরাং 
ব্ৰঙ্গ অজ্ঞানবিরোধী স্ষুরণরূপতা নাই। অজ্ঞানের অবিরোধী স্ফুরণরূপত্ব ঘটাদিতেও আছে__-এবূপ বলিতে পারা 
_যায়। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের মতে স্ফুরণরূপতা৷ ব্রহ্ম ও ঘট উভয়সাধারণ। ব্রন্মের স্কুরণে যদি চৈতন্তসম্বন্ধ 
_অপেক্ষিত না| হয়, তবে ঘটের স্ফুরণে চৈতন্তসন্বন্ধ অপেক্ষিত হইবে কেন? 
তি অধ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন-_চৈতন্ত স্বতঃ অজ্ঞানের বিরোধী না হইলেও প্রমারূপ অস্তঃকরণবৃত্তিতে আরঢ় 
_ হইয়া অজ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে, তবে আমরাও বলিতে পারি--ঘট স্বতঃ অজ্ঞানের বিরোধী ন! হইলেও 


হক 


অনির্ববচনীয়বাদ-নিরসনমূ ৬৭১ 


বাচ্যম ন্বাকারবৃত্যারূঢুঃ সন্‌ ঘটোইপ্যজ্ঞানবিরোধীতি বক্তুং শক্যত্বাং। ন চ বিষয়াপারোক্ষ্যায় 
চিদ্িষযত্বমিতি বাচ্যম্* প্রাতফলনং প্রতি প্রযোজকতয়াবশ্যকত্বেন বৃত্তিগতেন জ্ঞানাকরণকত্বাদিনা বিশিষ্টেন 
জ্ঞানেন বিষয়ীকৃতত্বেন বিষয়স্য আপরোক্ষ্যোপপত্ডেঃ ৷ নাগি চরমঃ অন্বপ্রকাশত্বং চ অন্যানধীনাপরোক্ষ- 
ত্বাবচ্ছিনন প্রতিযোগিতা কভেদাশ্রয়ত্বং বিবক্ষিতং চেৎ ব্ৰহ্মণঃ স্ববিষর়তানজীকারে স্বং প্রতি অপরোক্ষত্বস্যৈবা- 
ভাবাৎ, স্ব প্রকাশত্বাসিদ্ধা৷ তদভাবরূপহেতোরসিদ্বত্বাৎ, স্বাবিষয়স্যাপি স্বং প্রতি অপরোক্ষত্বাীকারে 


ঘটাকার প্রমাবৃত্তির বিষয় হইয়! ঘট অজ্ঞানের বিরোধী হইয়! থাকে | যদি বলা যায়__ঘট স্বতঃ অপরোক্ষবৃত্তি নহে; 
অপরোগ্ষতার জন্য ঘট চিদ্িবয়ত্বকে অপেক্ষ। করে, তবে বলিব__এরূপ ৰল! অসঙ্গত। কারণ চৈতন্য বুত্তিপ্রতিফলিত 
হইয়াই অজ্ঞানের বিরোধী হয় ইহ! অদ্বৈতবাদিগণ বলেন। এই বৃত্তিকে প্রমানপ প্রত্যক্ষবৃত্তি বলিতে হইবে | ভ্রম, 
সংশয়, ইচ্ছা, দ্বেব প্রভৃতি বৃত্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী হয় না। বৃত্তিতে চৈতন্যের প্রতিফলনের 
জন্য অবশ্তুই বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতে হইবে। যে ববৈশিষ্ট্যযুক্ত হইলে বৃত্তিতে চৈতন্ত প্রতিফলিত হয়, 
সেই নৈশিষ্টযুক্ত বৃত্তিই অজ্ঞানের বিরোধী এইরূপ বল! উচিত। বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য উভয়েরই স্বীকার্য্য। 
অভ্ঞাননিবৃত্তির জন্য বৃত্তিতে চিত্প্রতিফলন স্বীকার করা নিরর্থক। প্রত্যক্ষপ্রমাবৃত্তিই অভ্ঞানের নিবর্তক। এই 
বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য জ্ঞানাকরণকত্বাদি। নব্যনৈয়ায়িকগণ জ্ঞানাকরণক জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ বলেন। সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানে 
জ্ঞান/করণকত্ব ধর্ম আছে। এবং স্থত্রকারাদি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে প্রত্যক্ষজ্ঞানে ইন্দ্রিয়করণকত্বধর্ম আছে। 
সুতরাং জ্ঞানাকরণকত্বাদিবিশিষ্ট বৃত্তিতারা বিষয়ীকৃত বিষয়ের অপরোক্ষতাঁ উপপন্ন হইয়া থাকে । এজন্য 
বৃত্তিতে চৈতন্যপ্রতিফলনের আবশ্তকতা নাই। সুতরাং জ্ঞানাখ্য বৃত্যতিরিক্ত চৈতন্য বিষয়ের অপরোক্ষতাতে 
অপেক্ষিত নহে। ; 
এইরূপ বষ্ঠ পক্ষটিও সঙ্গত নহে। কারণ অন্যানধীন অপরোক্ষকে স্বপ্রকাশ বলে। ঘটা্ি বস্তু অন্যাধীন 
অপরোক্ষ। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানকে অপেক্ষ! করিয়াই ঘট অপরোক্ষ হইয় থাকে। স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম ঘটাদির মত অন্যাধীন 
অপরোক্ষ, নহে। এজন্য অন্তানধীন অপরোক্ষই স্বপ্রকাশ। এই স্বপ্রকাশভিন্ন বস্তুই অস্বপ্রকাশ। নুতরাং 
স্বপ্রকাশত্বাৰচ্ছিনপ্রতিযোগিতাক ভেদবান্‌ যাহা, তাহাই অস্বপ্রকাশ এবং অন্তানধীন অপরোক্ষত্বই স্বপ্রকাশত্ব। 
সুতরাং অন্তানধীনাপরোক্ষত্বাবঙ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ভেদের আশ্রয় অস্বপ্রকাশ ও তাদৃশ আশ্রয়ত্বই অস্বপ্রকাশত্ব। 
এইরূপ অন্বপ্রকাশত্ব যদি অধ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, তবে তাদুশ অস্বপ্রকাশত্বরূপ হেতুই অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে | 
কারণ ব্রন্মের অপরোক্ষত্ স্ববিময়ত্বাধীন। ব্রহ্ম নিজেই নিজের বেন্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম যদি নিজেই নিজের বেগ 
না হইতেন, তবে নিজের নিকটে অপরোক্ষও হইতে পারিতেন না। অথচ অদৈতবাদিগণ ব্রন্মের স্ববিষয়ত্ব স্বীকার 
করেন না। এন্ত ব্রন্মের নিকট ব্রনের অপরোক্ষত্বই উপপন্ন হয় না । আর ব্রহ্মের অপরোক্ষত্বই যদি উপপন্ন না! 
হয়, তবে 'অন্যানধীন অপরোক্ষত্বরূপ স্বপ্রকাশত্বও ব্রঙ্গের সিদ্ধ হইবে না। আর ্বপ্রকাশের অসিষ্ধিতে স্বপ্রকাশত্বের 
অভাবন্বপ অস্বপ্রকাশত্ব হেতুও অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে । আরও কথা এই যে-_ব্রহ্ম নিজে নিজের বিষয় না হইয়াও 
নিজের নিকট অপরোক্ষ হইয়! থাকেন, এরূপ স্বীকার করিলে আমরাও বলিব--ঘটাদি বস্তুও নিজের নিকটে অন্যানধীন ; 
অপরোক্ষ হইয়া! থাকে। সুতরাং বন্তমাত্রই বেন্ত । যাহ! স্ববেগ্ত, তাহ! স্বপ্রকাশ এবং যাহা পরবেদ্ধঃ তাহা 
অন্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশকে চিৎ ও অস্বপ্রকাশকে জড় বলে। যাহা স্ববেষ্বও নহে এবং পরবেদ্ভও নহে, তাহা! বস্তুই নহে 
আরও কথ| এই যে-_অঁদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ম নির্িশেষ বলিয়! ব্রন্মে স্বরূপভিয়্ অপরোক্ষত্ব ধর্মই নাই, ন 


চা এ 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


৬৭২ 
শক্যত্বাৎ, নির্বিবশেষে ত্রন্মণি স্বরূপভিন্নাপরোক্ষস্য|- 


ঘটাদেরপি ঘটং প্রতি অনন্যাধীনাপরোক্ষত্বস্য বক্ত,ং 


ভাবেন ব্যভিচারাচ্চেতি সংক্ষেপঃ ৷ ৩২। ৃ 
নাপি জড়ত্বং হেতুঃ, তত্বং ন তাবদজ্ঞানত্বমাত্মনি ব্যভিচারাৎ। তথাহি__আত্মরূপং জ্ঞানং সবিষয়ং 


নব|? আন্তে স্ববিষয়ং পরবিষয়ং বা? নাঃ, ত্বয়ানভ্যুপগমাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, মোক্ষে পরস্যাভাবাং। 
ন চার্থোপলক্ষিতপ্রকাশস্যৈব জ্ঞানত্বাৎ তস্য মোক্ষেহপ্যনপায় ইতি বাচ্যম্‌, যদ! কদাচিদ্বিষয়সম্বন্ধাৎ মোক্ষে 
জ্ঞানত্ববৎ যদ! কদাচিদ্‌ ছুঃখাদিসম্বন্ধাদ্‌ দুঃখিত্বান্ধাপত্তেঃ অভাবাদিষু সপ্রতিযোগিত্বাদেরিব জ্ঞানে 
সরিষয়্স্যাপি স্বাতাবিকস্য ধন্মিসমসত্তাকস্য দর্শনাৎ। ন চ সবিষয়ত্বং জ্ঞানস্য বিষয়েণ সহ আধ্যাসিকঃ 
সম্বন্ধ, সচ ন স্বাভাবিকঃ, এতদ্ধেত্বধীনমিথ্যাত্বসিদ্ধেঠ প্রাগাধ্যাসিকসম্বন্ধাসিদ্ধেঃ মোক্ষে আধ্যাসিক- 
সম্বন্ধাসিদ্ধেরিতি বাচ্যমূ, অজ্ঞানেচ্ছাদেরিব জ্ঞানস্যাপি সবিষয়তায়াঃ স্বাভাবিকত্বাৎ। ভোক্তৃভোজ্যং 
বিনা ভুজেরিব জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ং বিন! জ্ঞানস্যাসম্ভবাচ্চ। ন চানাদৌ তদনপেক্ষা, অনাদেঃ প্রাগভাবস্য 


সুতরাং অন্যানধীন অপরোক্ষত্ব ব্রন্গে নাই বলিয়! স্বপ্রকাশত্ব নাই। সুতরাং অশ্বপ্রকাণত্ব আছে; অথচ ত্রহ্ধে 
মিথ্যাত্বূপ সাধ্য নাই বলিয়া অস্বপ্রকাশত্বরূপ হেতু ব্যভিচারী হইয়াছে। ৩২। 
ৃশ্তত্ব হেতুখণ্ডন সমাপ্ত | 
এইরূপ জড়ত্ব হেতুও অসঙদ্গত। কারণ জড়ত্ব বস্তুটি কি? ইহাই জিজ্ঞাসা । যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন__ 
অন্ঞানত্বই ভড়ত্ব। জ্ঞানভিন্ন বস্তুকেই অজ্ঞান বলে; আর তাহাই জড় বস্তু। এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে-_এইরূপ 
বলিলে জড়ত্ব হেতু আত্মাতেই ব্যভীচারী হইবে। আত্মা জ্ঞানভিন্ন বলিয়া জড়) কিন্ত তাহা মিথ্যা নহে। যদি 
অধৈতবাদিগণ বলেন-_আত্মাও জ্ঞানম্বর্ূপ, জ্ঞানভিন্ন নহে । তাহাতে জিজ্ঞাস! এই যে-_আত্মস্বরূপ জ্ঞান কি সবিষয়ক? 
অথব| নির্ব্বিষয়ক ? যদি তাঁহার! সবিষয়ক বলেন, তবে তাহাতে জিজ্ঞাস! এই যে_-সবিবয়ক আত্মন্বরূপ জ্ঞান কি 
স্ববিষয়ক ? অথব| পরবিষয়ক ? ইহার প্রথম পক্ষট সঙ্গত নহে; কারণ আত্মা নিজেই নিজের বিষয় হয়_ইহা! অদ্ৈত- 
বাদিগণ স্বীকার করেন না। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত ; কারণ আত্ম! যদি পরবিষয়ক জ্ঞানত্বরূপ হয়, তবে 
এই পরবিষয়ক জ্ঞানস্বরপ আত্মা মোক্ষে থাকিবে কিরূপে? যোক্ষদশীতে আত্মাতিরিক্ত পর নাই। যদি 
'অদ্বৈতবাদিগণ বলেন-_অর্থোপলক্ষিত প্রকাশই জ্ঞান। এই জ্ঞানস্বরূপই আত্মা । এই জ্ঞানে যদ। কদাচিৎ অর্থ সম্বন্ধ 
থাকিলে তাহ! অর্থোপলক্ষিত প্রকাশশ্বরূপ হইতে পারে এবং ব্যবহারদশাতে অর্থসন্বন্ধ থাকিলেও মোক্ষদশাতে থাকে 
ন|। সুতরাং অর্থোপলক্ষিত জ্ঞানস্বরূপ আত্ম! মোক্ষে থাকে । ইহাতে কোনও অন্ুপপত্তি নাই। ইহাতে বক্তব্য এই 
যে-যদা কদাচিৎ বিষয়সন্বন্ধ দ্বার! মোক্ষদরশীয় আত্মার যদি জ্ঞানত্ব থাকে, তবে যদা কদাচিৎ দুঃখসম্বন্ধপ্রযুক্ 
মোক্ষদশাতেও আত্মার ছুঃখিত্বাদির আপত্তি হইবে । 
আরও কথা এই যে__অভাবের যেমন সপ্রতিযোগিত্ব স্বাভাবিক ধর্ম, নিশ্রুতিযোগিক অভাব অপ্রসিদ্ধ, ইচ্ছার 
যেমন সবিষয়কতব স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম, নিধ্বিষয়ক ইচ্ছ। শুপ্রমিদ্ধ, এইরূপ জ্ঞানেরও সবিষয়কত্ব স্বাভাবিক ধর্ম) নির্বিবযয়ক 
জ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ। স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম ধর্মীর সমানযত্তাক হইয়া থাকে ; এ্ন্ত স্বাভাবিক ধৰ্ম্মশৃন্ত যন্দ্মীই হইতে পারে না। 
যদি অদৈতবাদিগণ বলেন-_জ্ঞানের সহিত বিষয়ের আধ্যাসিক সনবন্ধই জ্ঞানের সবিষয়কত্ব। এই আধ্যাসিক সম্বন্ধ 


স্বাভাবিক হইতে পারে না অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ এই জড়ত্বহেতুার! বিষয়ের মিথ্যত্ব- 


সিদ্ধির পূর্বে বিষয়ের সহিত জ্ঞানের আধ্যাসিক সমন্ধ হইতে পারে না। মিথ্যা বস্তুই অধ্যস্ত হইয়! থাকে) সুতরাং 


অনির্বচনীয়বাদ-নিরসনম্‌ ৬৭৩ 
গ্রতিযোগ্যপেক্ষায়া জাত্যাদেঃ ব্যক্তযপেক্ষায়া অজ্ঞানস্ত বিষয়াত্রয়াপেক্ষায়া দর্শনাৎ। জ্ঞানস্য সন্তেয়ত্ব হি 
জ্রেয়োল্লেখিত্বম্‌' তচ্চাতীতাদিবিষয়জ্ঞানস্যাপি অক্ষতম.। তচ্চ তবানিষ্ঠম্‌। উল্লেখস্য তব সংসারত্বেন মোক্ষে 
তছুল্লেখে তদিপ্রবপ্রসঙ্গাৎ । নাপি জ্ঞানস্য নিধিবষয়ত্বং সম্ভবতি জ্ঞানত্বহানেঃ। অর্থপ্রকাশত্বরপজ্ঞান- 
স্বভাবাভাবে ঘটাদেরপি জ্ঞানত্বাপাতাৎ। জ্ঞাতুরর্থপ্রকাশস্য জ্ঞানত্বাদিতি বিবরণোক্তিবাধাচ্চ ৷ ৩৩। 

কিঞ্চ আত্মরূপং জ্ঞানং প্রম! বা ভ্রমো ব1? নাঃ তছধেদ্যস্য অবিদ্ভাদেঃ সত্যত্বাপত্তেঃ। নান্তযঃ, 
ভ্রমস্য দোষজন্যত্বনিয়মেনাত্মনস্তদভাবাৎ । উভয়ভিন্নত্বে জ্ঞানমেব ন স্যাৎ। ন চ তাঞ্চিকাভিমতেশ্বর- 
জ্ঞানবৎ ঘটাদিনিবিবিকল্পকবচ্চ উভয়বৈলক্ষণ্যেহপি জ্ঞানত্বোপপত্তিঃ, ঈশ্বরজ্ঞানস্য প্রমাতে গুণজন্যত্বস্য ভ্রমত্বে 
দোষজন্যত্বস্য চাপত্তেঃ, নিব্বিকল্পকে চ তদ্বতি তপ্রকারকত্বাভাবাৎ ইতি বাচ্যম্‌, অবাধিতার্থকত্বরূপ- 


যাথার্যপ্রামাণ্যত্ত ঈশ্বরীয়জ্ঞানাদাবক্ষতেঃ । বিশেষ্যাবৃত্য প্রকারকত্বরূপপ্রামাণ্যস্ত ঈশ্বরজ্ঞাননিবিবকল্প- 


এই হেতুর অধীন মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে আধ্যাসিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হইবে এবং আধ্যাসিক সন্বন্ধের সিদ্ধি হইলে তদ্রধীন 
জ্ঞানভিন্নত্বর্ূপ জড়ত্বের সিদ্ধি হইবে_-এইরূপে অন্োন্তাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইবে ৷ অদ্বৈতবাদিগণের মতেও 
যেমন অজ্ঞান ও ইচ্ছাদির দবিষয়ত্ব স্বাভাবিক, এইরূপ জ্ঞানেরও সবিষয়ত্ব স্বাভাবিক। তোক্তা ও ভোজ্য ব্যতীত 
যেমন ভোজনক্রিয়া অসম্ভব, এইরূপ জ্ঞাতা ও জেয ব্যতীত জ্ঞানও অসভ্ভব। জ্ঞানের বিবয়কেই জ্ঞেয় বলে এবং 
জ্ঞানের বর্তাকে জ্ঞাতা বলে। 

যদি বলা যায়-_ভোজি ক্রিয়া সাদি বলিয়া তাহার কর্তা ও কর্ম্ম অপেক্ষিত হইলেও অনার্দি জ্ঞানের কর্তা! ও 
কর্মের অপেক্ষা নাই। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ প্রাগভাব অনাদি হইয়াও প্রতিযোগিসাপেক্ষ 3 
নিশ্রতিযোগিক প্রাগভাব অপ্রসিদ্ধ ; জাতি অনাদি হইয়াও ব্যক্তিসাপেক্ষ ; অজ্ঞান অনাদি হইয়াও বিষয় এবং আশ্রয়- 
সাপেক্ষ ; এইরূপ জ্ঞান অনাদি হইলেও তাহা জ্ঞাতু-জ্রেযসাপেক্ষ হইবে । জ্ঞানের সঞ্জেয়ত্ব বস্তু, জ্ঞানের জেয়োল্লেখিতব। 
যেজ্ঞান যাহার উল্লেখে ভাসমান হয়, সেই বস্তই তাহার বিষয় হইয়া থাকে । অতীতারদিবিবয়ক ভান অতীতাঁদি 
বিষয়ের উল্লেখ করিয়া থাকে বলিয়! তাহারও সবিষয়কত্ব আছে,_ইহ! সর্বাহৃতবসিদ্ধ হইলেও অৈতবাদিগণ ইহা 
স্বীকার করিতে পারেন না । বিষয়ের উল্লেখ, সংসারদশাতে স্ভাবিত বলিয়া অদ্বৈতবাদদিগণের মতে যোক্ষে তাহা 
সভাবিত নহে। জ্ঞান নির্িষয়ক হইলে তাহার জ্ঞানত্বই থাকিতে পারে না। অর্থপ্রকাশত্বই জানের স্বভাব ) এই 
স্বভাব না থাকিয়াও যদি জ্ঞান হইতে পারে, তবে ঘটাদি বস্তরও জ্ঞানত্বের আপত্তি হইবে । “জ্ঞাতার নিকটে বিষয়ের 
প্রকাশকেই জ্ঞান বলে” ইহা বিবরণাচার্য্য নিজেই বলিয়াছেন। নির্বিষয়ক জ্ঞান স্বীকার করিলে উক্ত বিবরণবাক্যের 
সহিত বিরোধ হইবে। ৩৩। | 

আরও কথা এই যে_এই আত্মস্বরূপ জ্ঞান কি প্রমা? অথবা ভ্রমনূপ হইবে? ইহার প্রথম পক্ষ সদত নহে; 
যেহেতু আত্মরূপ প্রমাজ্ঞানপ্রকাশ্ত অবিদ্ধাদির সত্যত্বাপত্তি হইবে। প্রমাজ্ঞানের বিষয় সত্য হইয়া থাকে। এইরূপ 
দ্বিতীয় পক্ষও অসঙগত। কারণ ভ্রমের দোষজন্যত্ব নিয়ম আছে বলিয়া নিত্য আত্মন্বরূপ জ্ঞানে তাহ! সম্ভাবিত 
নহে। আত্মন্বরূপ জ্ঞান যদি প্রম| ও জ্রমতি্ন হয়, তবে তাহা জ্ঞানই হইতে পারিবে ন!। যদি বলা যায়_তাকিকমতে 
ঈশ্বরভ্ঞান যেমন প্রম| ও ভ্রমবিলক্ষণ এবং ঘটাদিবিবয়ক নির্ত্িকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমা ও ভ্রমবিলক্ষণ হইয়! থাকে ) অথচ 


উহাদের জ্ঞানত্বের অনুপপত্তি হয় না, এইরূপ আত্মস্বরূপ জ্ঞান উভয়বিলক্ষণ হইয়াও জান হইতে পারিবে। দশ্বরজ্ঞান 


প্রমা হইলে তাহার গুণজন্যত্ব এবং ভ্রম হইলে তাহার দোষজন্যত্বের আপত্তি হইত। ঈশ্বরজ্ঞান নিত্য বলিয়া তাহাতে 
ভন্যত্ব নাই। নিৰ্ত্বিকল্পক জান নিশ্রকারক বলিয়া তাহাতে প্রকারঘটিত প্রমান ও মত্ত সম্ভাবিত্ব নহে। .... 
৮৫ ও 
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৬৭৪ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


কয়োরক্ষতত্বাচ্চ। প্রমাসামান্তে চ ন গুণজন্যত্বং নিয়ামকমূ কিন্তু তদ্বিশেষে এব, “প্রমামাত্রে চ নামতে 
গুণঃ” ইতি মণিকৃতোক্তেঃ ৷ কিন্তু দৌষজন্যত্বমেব হি তন্নিয়ামকম্‌। ৩৪। 

নাপি জ্ঞানপদজন্যপ্রতীতিবিশেষ্যভিয়ত্বং জড়বূবৃত্যাত্বকজ্ঞানে ভাগাসিদ্ধেঃ। লাক্ষণিকজ্ঞানপদ, 
জন্যধীবিশেষ্যত্বস্ত দেহেক্দ্িয়াদাবপি সত্বেনাসিদ্ধেঃ। তৎপদজন্যশাব্দবোধবিশেষ্যত্বাভাবস্ত ভ্রহ্মণ্যপি সবে 
তত্র ব্যভিচারাৎ। ন চানানন্দত্বং জড়ত্বম, বৈষয়িকানন্দে ভাগাসিদ্ধেঃ। ন চ সোহপি ব্ৰহ্মানন্দ ইতি 
বাচ্যমূ, ক্ষীরনীরপানজন্তানন্দানাং তারতম্যোপলব্যা ব্রহ্মত্বাসম্তবাৎ। ন চ ছুখনিষ্ঠোৎকর্ষাপকর্ষয়োরামন্দ 
উপচারঃ, ছুংখলেশাপ্রতীতাবপ্যানন্দতারতম্য প্রতীতেঃ। নাপ্যজ্ঞাতৃত্বং জড়ত্বম, তব মতে অন্তঃকরণস্ত 
জাতৃত্বেন তত্রাব্যাপ্তেঃ, শুদ্ধে ্রন্মণ্যতিব্যাপ্তেশ্চ। শুদ্ধং ব্ৰহ্ম মিথ্যা অভ্ঞাতৃত্বাৎ আকাশাদিবং 


২, 


অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ প্রদর্শিত দ্বিবিধ জ্ঞানই পরম! ৷ অবাধিভার্থকত্বরূপ যাথার্থ 
উভয় জ্ঞানেই আছে; এই যাথার্ধ্যই প্রমাত্ব। বিশেষ্যাবৃত্যপ্রকারকত্বরূপ প্রমাত্ব ঈশ্বরজ্ঞানে ও নিধ্বিকল্পক প্রত্যক্ষ 
আছে। সুতরাং উভয় জ্ঞানই প্রা হইতে পারে। আুতরাং প্রম! ও ভ্রমবিলক্ষণ জ্ঞান অপ্রসিদ্ধ । নিত্য ঈশ্বরজ্ঞানৈ 
গুণপবন্তত্ব নাই বলিয়! তাহা প্রম] হইতে পারিবে না_-এরূপ বলা যায় না, জন্য প্রমাতেই গণজন্তত্ব অপেক্ষিভ। 
প্রমাসামান্তে কোনও অন্থগত গুণ নাই। এজন্ত নিত্য প্রমাতে দোবাজন্তত্বই গুণ । ৩৪। 
. অদ্বৈতবাদিগণের মতে বিষয়াকার অস্তঃকরণবৃত্যপহিত চৈতন্তই জ্ঞান বস্তু | জ্ঞানতিতন্বরূপ জড়ত্বকে মিথ্যাত্বের 
হেতু বলা হইয়াছে। এই জ্ঞান যদি জঞানপদবাচ্য হয়, তবে জ্ঞানপদবাচ্যভিননত্ই ভড়ত্ব হইবে । ভ্ঞানপদবাচ্য যেমন 
চৈতন্য, সেইরূপ অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ উপাধিও বটে। বৃক্তযুপহিত চৈতন্ভই জ্ঞান। বৃত্তি এই ঘিথ্যাত্বান্থমানের পক্ষ 
মিথযাহমানে পক্ষের একদেশ বৃদ্ধিতে অজ্ঞানত্বরূপ অড়ত্ব হেতু নাই বলিয় হেতু ভাগাসিদ্ধ হইয়াছে। 
আর যদি অবৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে__জ্ঞানপদজন্ত প্রতীতির বিশেখ্যতিযন্বই জড়ত্ব। বৃত্তি ভ্ানপদজন্ত 
গ্রতীতির বিষয় হইলেও উক্ত প্রতীতির বিশেষ্য নহে, কিন্তু বিশেষণ। সুতরাং জ্ঞানপদজন্য প্রতীতির বিশেষ্য চৈত্ন্ত 
এবং ততিনত্বই ভড়ত্ব। এইরূপ বলিলে উক্ত ভাগাসিদ্ধি দোব হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে__বৃত্যাত্বক 
জানও. ভ্ঞানপদভন্ত প্রতীতির বিশেষ্যই বটে। বৃত্তিজ্ঞান ব্যতীত চৈতন্তরূপ জ্ঞান স্বীকার করিবার আবশ্তকৃতা নাই। 
বৃত্তিজ্ঞানগত বৈলক্ষণ্যদ্বারাই বিষয়ের অপরোক্ষতা সিদ্ধ হইয়া থাকে একথা পূর্বেই বল! হইয়াছে। সুতরাং পূর্বোক্ত 
ভাগাসিদ্ধি দোষ অপরিহার্য্য। -আর যদি এরূপ বলা যায় যে-_লক্ষণাদ্বারা জ্ঞানপদজন্ত প্রতীতির বিশেষ্যত্বই জ্ঞানত 
রং তডিতবত্বই জড়ত্ব, অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ লক্ষণাদ্বার! জ্ঞানপদজন্ত প্রতীতির বিশেষ্যত্ব 
০ দেহেন্তিয়াদিতেও আছে বলিয়া উক্ত বিশেষ্যতিত্বত্বরূপ জড়ত্ব দেহেন্দ্রিয়াদিতে নাই। দেহান্দ্রিয়াদি মিথ্যাত্বাহুমানে 
পক্ষ) সুতরাং তাহাতে হেতু নাই বলিয়া স্বরূপাসিদ্ধই হইবে 
্‌ আরও কথা এই যে জ্ানপদজন্ত শাহবোধে বিশেষ্যতব নিরবর্মাক ্রঙ্গেও নাই। তাদুশ বিশেষ্যত্বের অত্যন্তা- 
ভাব বা তাদৃশ বিশেয্যের তেদই জড়ত্ব। এই জড় ব্েও আছে বলিয়া উক্ত হেতু মিথ্যাত্বের ব্যভিচারী হইয়াছে। 
ন্বর্প বলিয়া অনাননারপ অনাত্মত্বই জড়ত্ব। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও 
্বাহমানে পক্ষের অন্তর্গত । তাহাতে অনানন্বত্বরূপ জড়ত্ব নাই বলিয়া হেতুর 
য়-_বৈষয়িক আনন্দও ব্ৰহ্মই বটে 3 সুতরাং তাহ! মিথ্যাত্বাহুমানে পক্ষের 
প বলাও অসঙ্গত। কারণ ক্ষীরনীরপানাদিভ্রন্ত বৈষয়িক আনন্দের তারতম্য 
বৰ্মন্পত্ব হইতে পারে না। যদি বলা যায় দুঃখের উৎকর্ষাপকর্ষই আননে 


 অসঙ্গত ; কারণ বৈষয়িক আনন্দও মিথ্যা 


অনির্ব্বচনীয়বাদ-নিরসনম্‌ ৬৭৫ 
ইত্যাভাসসাম্যাৎ। ন চ কল্লিতজ্ঞাতৃত্বং শুদ্ধেহগি স্বীক্ষিয়তে ইতি বাচ্যম্‌, কল্লিতেন হেত্বভাবেনাতিব্যাপ্তয- 
নুদ্ধারাৎ, শুদ্ধত্বভঙ্গাচ্চ, শুদ্ধাগুদ্ধবিভাগাসিদ্ধেশ্চেতি সংক্ষেপঃ।৩৫। 

নাপি পরিচ্ছিমনত্বস্ত হেতুত্বম, আভাসত্বাবিশেষাৎ । তথাহি__তত্বং নাম দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদবত্বম্‌ ৷ 
তত্রাত্যস্তাভাব প্রতিযোগিত্বং দেশপরিচ্ছিনত্বম্‌, ধ্বংসাভাবপ্রতিযোগিত্বং কালপরিচ্ছিনত্মূ, অন্যোন্াভাব- 
প্রতিযোগিত্বং বস্তপরিচ্ছিননত্বমিতি বিবেকঃ ৷ তত্র নাগ্দ্বিতীয়ৌ, আকাশরূপদেশস্ত কালস্য চারি 
তত্রাব্যাপ্তেঃ। “আকাশবৎ সব্বগতশ্চ নিত্য£* “সদেব সোম্যেদরমগ্র আসীং” “অথ মর্ত্যোহমুতো ভবতি” 


». শা াীাাঁা চে -- সস 


উপচরিত হইয়া থাকে। ছুঃখাঙ্থুতবকালীন অঙ্ৃভুয়মান সুখে আনন্দের অপকর্ষ এবং ছুঃখলেশীহুভবকালে 
অন্ৃভুয়মান সুখে আনন্দের উৎকর্ষ প্রতীত হইয়া থাকে । সুতরাং দুঃখের উৎকর্ষ ও অপবর্ধই আনন্দে উপচরিত হইয়| 
থাকে। বস্তুতঃ আনন্দে উৎকর্ষাপকর্ষ নাই। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অস্গত ; কারণ দুঃখলেশের অপ্রতীতি- 
দশাতেও আনন্দের তারতম্যপ্রতীতি হইয়া! থাকে । তারতম্যযুক্ত বৈষয়িক আনন্দ ব্রহ্ম হইতে পারে না। 

এইরূপ অজ্ঞাতৃত্বই জড়ত্ব__এব্ধপও বল! যায় না। অদ্বৈতবাদিগণের মতে অন্তঃকরণ জ্ঞাত! বলিয়া! তাহাতে 
অজ্ঞাতৃত্বর্ূপ হেতু নাই ; অথচ অন্তঃকরণ মিথ্যাত্বাহ্থমানে পক্ষের অন্তর্গত ; আর তাহাতে ভাগাসিদ্ধি দোষ সুস্পষ্ট । এই 
ভাগাপিদ্ধিকেই মূলকার অব্যান্তি বলিয়াছেন। অব্যাপ্রি--ভাগাসিদ্ধি ও অতিব্যাপ্তি__ব্যভিচার দোব। অব্যান্তি ও 
অতিব্যাপ্তি বলিয়া হেতুর কোনও স্বতন্ত্র দোষ নাই। এজন্তই তগবান্‌ অক্ষপাদ অতিব্যাপ্তি ও অব্যান্তি বলিয়া 
কোনও দোষের উল্লেখ করেন নাই। আর অজ্ঞাতৃত্বই অড়ত্ব হইলে শুদ্ধব্রন্মে অতিব্যান্তি দোষ হইবে। 
গুদ্ধবন্মে অঙ্ঞাতৃত্ব হেতু আছে, কিন্ত মিথ্যাত্ব নাই। অন্ঞাতৃত্বই মিথ্যাত্বের হেতু হইলে ০শুদ্ধং ব্রহ্ম মিথ্যা 
অক্ঞাতৃত্বাৎ আকাশাদিবং” এইরূপ অন্থমানও হইতে পারে বলিয়া অজ্ঞাতৃত্বকে জড়ত্ব বলা যায় ন!। যদি বলা যায়_ 
শুদ্ধ ব্রন্মেও কল্পিত জ্ঞাতৃত্ব আছে; সুতরাং অজ্ঞাতৃত্ শুদ্ধ ব্রহ্ষে নাই। এজন্য কোনও দোব হইবে না| অধৈতবাদি- 
গণের এরূপ বলাও অসঙ্গত ; কারণ অন্ঞাতৃত্বমাত্রই মিথ্যাত্বের হেতু ; আর শুদ্ধত্রন্মে তাহা আছে বলিয়! ব্যতিচার 
দোষ অপরিহার্য্যই থাকিবে। শুদ্বত্রন্গে কল্পিত জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে তু্ধত্রন্গের শুদ্ধতবই তদ্ হইয়া! যাইবে। 
শুদধব্রন্ম ও অশুদ্ধব্রন্ম এইরূপ বিভাগও অপ্রসিদ্ধ | ৩৫। 

জড়ত্ব হেতুনিরসন সমাপ্ত ॥ 

এইরূপ মিথ্যাত্বাহমানে পরিচ্ছিননত্ব হেতুটিও অসঙ্গত ; কারণ দেশপরিচ্ছেদ, কালপরিচ্ছেদ ও বস্তুপরিচ্ছেদ এই 
প্রিবিব পরিচ্ছেদের যে কোনও পরিচ্ছ্েবিশিষ্ট বস্তুকেই পরিচ্ছিন্ন বলা যায়। অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই দেশপরিচ্ছিবত্ব। 
ধবংসপ্রতিযোগিত্বই .কালপরিচ্িত্বত্ব এবং অন্তোন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই বস্তুপরিচ্ছিন্নত্ব। আকাশ সর্ববদেশে বিদ্যমান 
আছে বলিয়া অত্যন্তাভাৰপ্রতিযোগিত্বরূপ দেশপরিচ্ছন্বত্ব আকাশে নাই। এইরূপ আকাশ নিত্য বলিয়া তাহাতে টু 
ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বন্নপ কালপরিচ্ছিন্নতও নাই। এইরূপ কালেও দেশপরিচ্ছিনত্ব ও কালপরিচ্ছিত্ব নাই। এবন্ত .. 
আকাশে ও কালে উক্ত দ্বিবিধ পরিচ্ছিননত্ব নাই বলিয়া হেতু ভাগাসিদ্ধ হইয়াছে। আকাশ যে সর্বত্র আছে ও তাহা... ১: 
নিত্য, ইহাতে “আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্য: এই শ্রুতিই প্রমাণ। এইরূপ কালনিত্যতাতেও “সদৰ সোম্যেদমগ্র : : 
আসীৎ” এই শ্রুতিই প্রমাণ । স্থষ্টির পুর্বে কালসন্ত প্রতিপাদন করা হইয়াছে। “ত্র ত্বন্ত সৰ্বমাস্মৈবাভূৎ” ইত 
শ্রুতিদ্বারাও অবিগ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষদশীতে কালের সত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে বলিয়া কালের নিত্যতাই 
হয়। জুতরাং কালতঃ পরিচ্ছেদ কালের নাই। এজগ্য পরিচ্ছিন্নত্ব হেতুটি ভাগাসিদ্ধ হইয়াছে । আর “অথ মতে 
মৃতো ভবতি” এই শ্রুতিতেও প্অথস্শব্বতবারা মোক্ষদ্রশীতে কালের নির্দেশ কর! হইয়াছে।  “্অথ*শন্দের অর্থ 


৬৭৬ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


“বত ত্বত্ত সৰ্ববমাত্মৈবাভূৎ” “অথ সম্পৎস্তে” ইত্যাদিঞ্ৰুতিভিঃ সদা সর্বত্র কার্য্যদর্শনাদিত্যাদিযুক্ত্যা ধন্মি- 
্রাহিণ সাক্ষিণ! চ তথাদাবগরমাৎ। ন চ প্আত্মন আকাশঃ সভূতঃ” ইত্যাকাশস্ত. কালপরিচ্ছেদঅবণা- 
দুক্তবিরৌধ ইতি বাচ্যম, ভূতাকাশস্ত উৎপত্তিনাশাদিসম্ভবেহপি অব্যাকৃতাকাশস্য তদযোগাৎ। নহি 
পূৰ্ভিং বিনা অবকাশনাশঃ সম্ভবতি । এতেন বিমতং মিথ্যা বিভক্তত্বাৎ। সন্‌ ঘটঃ সন্‌ পটঃ ইতি ঘটাদিক- 
মনহুগতমহুগতসন্্পে বিভজ্যতে ইতি নিরত্তম্‌। নীলো ঘটো নীলঃ পটে! ঘটশ্চলতি পটশ্চলতি 
অসম শৃঙ্গমসৎ খপুষ্পমিত্যাদৌ নীলাদিযু ঘটাদীনামসতি ন্বশৃঙ্গাদীনামধ্যাসাপত্তেঃ ! অনং সর্পঃ অয়ং সর্প 


কালে। এইরূপ “অথ সম্পৎন্তে” শ্রুতিতেও “অথ”শব্দদ্বার! মোক্ষদশাতে কালের সত্ব বলা হইয়াছে। সর্ব্বকালে সর্ব- 
দেশে কাৰ্য্য দর্শন হয়, এইরূপ যুক্তিদ্বারাও দেশ ও কাল নিত্য ও ব্যাপক বলিয়া সিদ্ধ হয়। দেশকালরূপ বন্দীর গ্রাহক 
সাক্ষিপ্রত্যক্ষদ্বারাও দেশ ও কালের ব্যাপিত্ব সিদ্ধ হয়। যদি বল! যায়-_-“আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভৃতঃ” ইত্যাদি শ্রাতি- 
. দ্বারা আকাশের উৎপত্তি সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া আকাশের কালতঃ পরিচ্ছেদ আছে, এতছুভরে বক্তব্য এই যে__ভূতা- 
কাশের উৎপত্তি-বিনাশ থাকিলেও অব্যাকৃত আকাশের উৎপত্তি-বিনাশ নাই। অবকাশাত্বক আকাশের পূরণ ব্যতীত 
বিনাশ হইতে পারে ন!। আর এতদ্বারা আন্দবোধভট্টারকপ্রণীত প্রমাণমালাতে প্রদর্শিত প্রপঞ্চের খিথ্যাত্বানথমানও 
নিরস্ত হইল*। প্রমাণমালাতে বলা! হইয়াছে--ঘটপটাদি ব্যাবহারিক বস্তু মিথ্যা অর্থাৎ স্বাম্থগত প্রতিভাসে 
কল্পিত ; ্বান্থগত গ্রতিভাসে ক্সিতত্বই মিথ্যাত্ব। ব্যাবহারিক বস্তু পক্ষ; আর তাহাই “বিমতম্” এই পদদ্বার! 
বলা! হইয়াছে। আর প্রদণিত মিথ্যাত্বই সাধ্য এবং বিতক্তত্ব__হেতু। বিভক্তত্ব কথার অর্থ__-অনহ্থগতদ্ব। 
যাহা যাহ! অনম্্গত, তাহা! স্বান্থগত বস্তুতে কল্পিত। এজন্ত-প্ঘটঃ সন্‌ পটঃ সন্” ইত্যাদি প্রতীতিতে 
অনমুগ্নত ঘট, পটাদি স্বান্থগত সদ্রপ বস্তুতে কল্পিত হইবে। “ঘটঃ সন্* ইত্যাদি প্রতীতিতে ঘটাদি 
ব্যাবৃত্তরূপে অর্থাৎ অনন্ুগতরূপে ভাসমান হয় এবং সদ্রপ ঘটাদিতে অন্ুবৃত্তর্ূপে ভাসমান হয়। যাহা অন্বৃত্তরূপ, 
তাহা পরমার্থ সত্য ও যাহা ব্যাবৃত্তরূপ, তাহা মিথ্যা । যেমন_ সর্প, মাল! ও ধারা প্রভৃতি রজ্ছুর ইদমংশে কল্পিত হইয়া! 
থাকে। রজ্জুতে কল্পিত সর্ণাদির প্রতীতিতে রজ্জুর ইদমংশ অন্থগতরূপে ও সর্ণাদি ব্যাবৃত্তরূপে ভাসমান হুইয়৷ থাকে 
বলিয়া রজ্জুর ইদমংশে সর্পাদি কল্পিত-_মিথ্য/। এইরূপ সদ্রপ ব্রহ্মও অনুগতর্ূপে ও ঘটাদি ব্যাবৃত্তরূপে প্রতীত হয় 
বলিয়া ঘটাদি সন্রপ ব্ৰন্মে কল্পিত, ইহাই প্রমাণমালাকারের অভিপ্রায়। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত। 
কারণ “নীলো ঘটঃ) নীলঃ পটঃ” ইত্যাদি প্রতীতিতে নীল অন্ুবৃত্তরূপে ও ঘটাদি ব্যাবৃত্তরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। 
অথচ নীলরূপে ঘটাদি অধ্যস্ত নহে। এইরূপ প্ঘটশ্চলতি পটণ্চলতি” ইত্যাদি প্রতীতিতে চলন-ক্রিয়া৷ অনুবৃত্তরূপে ও 
ঘটা ব্যাবৃত্তরূপে প্রতীত হইলেও চলন-ক্রিয়াতে ঘটাদি অধ্যস্ত নহে। এইরূপ “অসৎ নৃশ্লম্, অসৎ খপুষ্পম্* 
ইত্যাদি প্রতীতিতে অসৎ অহ্বৃত্তরূপে ও নৃশৃঙ্গাদি ব্যাবৃত্তরূপে প্রতীত হইলেও অমতে নৃশৃজাদি কল্পিত নহে। অথচ 
স্তায়মালাকারের প্রদর্শিত ব্যাপ্তি অঙ্থসারে নীলাদিতে ঘটাদির এবং অসতে নৃশৃঙ্গাদির অধ্যাসের আপত্তি হইবে । 
আরও কথা এই যে-__অন্ুব্বত্ত বস্তুতে ব্যাবৃত্ত বস্তু যে অধ্যস্ত নহে, তাহা! দেখান হইয়াছে; প্রত্যুত ব্যাবৃত 
বস্তুতেই অহুবৃত্ত বস্তু অধ্যস্ত হইতে দেখা যায়। রজ্জুঃ মালা, জলধারা ও দণ প্রভৃতি অননৃগত বস্তুতে “সর্পোহয়ং 
সর্পোহ্য়ং* এইরূপ প্রতী তিতে অন্থগত সর্পই অনহ্গত বস্তুতে আরোপিত হইয়া থাকে। এই সর্পারোপের মত অনহুগত 
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3 * আনন্দবোধভট্টারক অধবৈতবাদের একজন প্রধান আচার্য্য ইহার প্রণীত তিন খানি গ্রন্থ অতি সুপ্রসিদ্ধ :_স্তায়মকরন্দ, ন্যায়রত্বদীগা- 
“বলী ও প্রসাণমালা। মনে হয় ইনি অদ্বৈতবাদে নব্যন্যায়রীতির প্রবর্তক | ইহার গ্রন্থের লেখা অতি প্রগাড়। সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য চিৎধ 
“ন্যায়নকরন্দ" এহের টীকাকার চিৎখী এস্থেন্যাররত্রদীপাবলীর বহু অনুমান উদ্ধ ত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। 
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ইতি রজ্জুমালাদিষু অননুগতেষু অমুগতস্য সর্পস্য আরোপবৎ অননুগতেষু অন্ুগতসদ্রপত্বারোপাপত্তেশ্চ | 
খণ্ডো গৌমু গড গৌরিত্যাদাবন্থগতাগোত্বাদৌ ব্যক্তেরারোপাপত্তেশ্চ । ৩৬ 

ন চ সদ্দরপত্রহ্মভিমগোত্বাদেরনভ্যুপগমান্ো্তদোষ ইতি বাচ্যম, অগবাদিব্যাবত্তস্য গবাদিবৈলক্ষণ্য- 
ব্যবহারস্যানুপপত্তেঃ সদ্রপস্য সর্ব্বাহুগতত্বেন ব্যাবৃত্তেরসস্তবাৎ । ন চ তত্তদ্ব্যক্তিবিশিষ্টং সৎসামান্যমের 
তত্তদ্ব্যবহারজনকমিতি বাচ্যম্‌, তত্তদ্ব্যক্তিবিশিষ্টস্য মিথ্যাভূতস্য ব্যক্ত্যনধিষ্ঠানত্বেন তত্র ব্যক্রেরধ্যাসা- 
যোগাৎ। সংৎসামান্যব্যজ্ঞযোরাধ্যাসিকসম্বন্ধাতিরিক্তসম্বন্ধস্য ত্বয়ানজীকারাৎ। এতেন ঘটাদিকং সদ্রপে 
কল্পিতং প্রত্যেকং তদনুবিদ্ধত্বেন প্রতীয়মানত্বাৎ প্রত্যেকং চন্দ্রানুবিদ্ধজ্লতরঙ্গচন্দ্রবদিতি নিরস্তম্‌। 
রূপাদিহীনস্য ত্রহ্মণশ্চাক্ষুষত্বাযোগাচ্চ, চক্ষুরাদিগৃহীতস্য দৃশ্যস্য মিথ্যাত্বেন ঘটান্তনধিষ্ঠানত্বাৎ। কিঞ্চ 


ঘটপটাদিতে অঙ্গত সদ্রপেরই আরোপ হওয়! উচিত। সুতরাং ইহাতে স্তায়মালাকারের বিপরীতার্থনিদ্ধিই আপত্তি 
হইবে। এইরূপ “খণ্ডো গৌঃ মুণ্ডো গৌং” ইত্যাদি প্রতীতে গোত্বসামান্ত অনুগতরূপে ও খণ্ড-মু্ডাদি ব্যক্তি ব্যাবৃত্তরপে 
ভাসমান হইয়া থাকে। অনুবৃত্ত বস্তুতে যদি ব্যাবৃত্ব বস্তু কল্পিত হইত, তবে গোত্বাদি জাতিতেও গবাদি ব্যক্তির অধ্যাস 
স্বীকার করিতে হইত | ৩৬। 

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন-_সন্্প ব্ৰহ্ম ব্যতীত গোত্বাদি জাতি আমর! স্বীকারই করি না| সুতরাং 
জাতিতে ব্যক্তি কল্পিত হইলে ব্রহ্মরূপেই ব্যক্তি কল্পিত হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অযঙ্গত। কারণ গোত্ব- 
জাতি অগোব্যাবৃত্তরূপে ভাসমান হয়। অশ্বাদি অগো বস্তু ; গোভিন্ন বস্তুকেই অগে| বলে। গোত্বজাতি অগো! অশ্বাদি 
হইতে ব্যাবৃত্তর্ূপে ভাসমান হয়। যদি গোত্ব অশ্বা দিব্যাবৃত্তরূপে ভাসমান না হইত, তবে অশ্বও গোরূপে প্রতীত 
হইত। সুতরাং সন্্রপ ব্রহ্ম সর্বানুবৃত্ত বলিয়! অ-গবাদি ব্যাবৃত্ত গোত্বাদিরপ হইবে কিরূপে? যদি বলা যায়_ 
গবাদি ব্যক্তিবিশিষ্ট সৎদামান্তই গোত্বাদিরূপ হইতে পারিবে। আর তাহাতে গো-ব্যক্তিবিশি্ট সৎসামান্ত 
অন্থগত গো-ব্যবহারের জনক; এইরূপ অশ্ব-ব্যক্তিবিশিষ্ট সৎসামান্তই অন্থগত অশ্ব-ব্যবহারের জনক হইবে। 
অধ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত| কারণ অধৈতমতে সদবস্ত সত্য হইলেও মিথ্যাভূত তততদ্যক্তিৰিশিষ্ট সংসামান্ত 
মিথ্যাভূত্‌ বলিয়! তাহ! ব্যক্তির অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারে না| বৈশেধিকমতে জাতির সহিত ব্যক্তির সমবায় 
সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও অদ্বৈতমতে সৎসামান্যের সহিত ব্যক্তির আধ্যাসিক সম্বন্ধই স্বীকৃত হইয়া থাকে। অন্ত সম্বন্ধ 
অধৈতমতে সম্ভাবিত নহে। সুতরাং গোত্বাদি জাতিতে গবাদি ব্যক্তি অধ্যস্ত, এরূপ বলা যায় ন!। 
আর ব্রহ্মসিদ্ধিতে মণ্ডনমিশ্র যে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বাহুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা__বিবাদাধ্যাসিত ব্যাবহারিক 
ঘটাদি বস্তু, সদ্রপে (ক্রহ্গে) কল্পিত হইবে; যেহেতু তাহার! প্রত্যেকে সজ্রপাহুবিদধরূপে, প্রতীত হইয়া থাকে। 
যে যদনুবিদ্ধরূপে প্রতীত হয়, সে তাহাতে করিত হয়। এই সামান্ত ব্যাধিতে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন-_জলতরদ- 
সমূহে প্রতিবিশ্বিত চন্দ্ৰে চন্দ্রোহয়ং” “চন্দরোহয়ং” এইর্লপ অহুগতরূপে গগন চলর অনুবেধ আছে বলিয়! জ্লতরঙ্গ- 
সমূহে প্রতিবিশ্বিত চন্দ্সমূহ গগনন্থ চন্্ে কল্লিত। ব্ৰহ্গমিদ্ধিকারের এই অনুমানও অসঙ্গত। কারণ রূপাদিরহিত ব্রহ্ম 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অযোগ্য ; অথচ “ঘটঃ সন্” এই প্রতীতিতে সততা চাঙ্গুব প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। আরও বিশেষ 
কথা এই ফে ব্ৰহ্ম সংসারদশাতে অজ্ঞানাবৃত বলিয়! ঘটাদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ভাসমান হইতে পারেন =! ! হর 
অধিষ্ঠান ভাসমান ন! হইলে চক্ষ্রাদিগৃহীত ঘটাদি মিথ্যা দৃ্ের অধিষ্ঠানও জব ব্ৰহ্ম হইতে পারেন না। আরও কণা 
এই যে অঁদবৈতবাদিগণ ব্ৰহ্মকে সর্ষের বলিয়া স্বীকার করিলে ততমস্তাদি মহাবাক্যের উপদেশও ব্যর্থ হইয়া 


পড়িবে। মহাবাক্য গৃহীতথাহী হইবে বলিয়া তাহা অন্থবাদরূপ হইয়া যাইবে। ইন্দ্রিয়্বারী গৃহীত ব্রহ্গরূপ অর্থের £ 


) 


i 


৬৭৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


ব্ৰস্মণঃ সব্র্জিয়গ্রাহত্বাজীকারে মহাবাক্যোপদেশস্য অনুবাদকত্বাপত্তেঃ । মহাবাক্যোপদেশঃ ন স্বার্থপরঃ 
ইন্জিয়গৃহীতগ্রাহকত্বেন অন্ুবাদরপত্বাৎ “অগ্নিহিমম্য ভেষজম্‌” ইতি TORR | দ্রব্যগ্রহে 
চক্ষুযোরূপান্যপেক্ষা, ব্রহ্মণস্ত দ্রব্যত্বাভাবেন তদনপেক্ষত্বানোক্তদোষাবকাশঃ অসুলমনণু ইতি শ্রত্যা 
চতুরধিবধপরিমাণনিষেধেন ত্রব্যত্বপ্রতিষেধাদিতি নিরত্তমূ উক্তশ্রদতেঃ  প্রাকৃতপরিমাণনিষেধেন 
নৈরাকাক্ষ্যাৎ। অন্যথা “অণোরণীয়ান্‌ মহতো মহীয়ান্‌” ইত্যাদিশ্রুতিব্যাকোপাৎ। ৩৭। 

নাপি তৃতীয়ঃ  অন্যোন্যাভাবপ্রতিযো গিত্বরূপো৷ বস্পরিচ্ছেদো হেতু অনৃতাঘ্তো 


ভর বন হক ভাবির হইতে শাজিবে লাক সবাক নহে। নহি 
ভেষজম্‌* ইত্যাদি বেদবাক্যপ্রত্যক্ষগৃহীত অর্থের গ্রাহক বলিয়া তাহা অস্থবাদ। এই অঙ্ুবাদবাক্য যেমন 
বার্থতাৎপরধ্যক নহে, এইরূপ মহাবাক্যও অনুবাদ বলিয়া স্বার্থতাৎপর্য্যক হইতে পারিবে না। সুতরাং “অগ্নিহিমন্ত 
ভেবছম্” এই অন্থবাদবাক্যকে দৃষ্টান্ত করিয়া ইন্জরিয়গৃহীতগ্রাহকত্ব হেতৃদ্বারা মহাবাক্যেও স্বার্থতাঁৎপর্য্যাভাৰ 
অনুমিত হইবে। 
আর যে অদৈতবাদদিগণ বলিয়াছেন-_দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে রূপের অপেক্ষা আছে। ব্রহ্ম দ্রব্য নহে বলিয়া 
দ্ধের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে রূপের অপেক্ষা নাই। সুতরাং রূপরহিত বন্ধ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে । “অস্থুলমনণু 
ইত্যাদি শ্রতিদারা ব্রন্গের চতুর্কিধ পরিমাণ নিষেধ করা হইয়াছে। ভ্রব্যমাত্রই পরিমাণবিশিষ্ট। যাহা পরিমাণবিশিষ্ 
নহে, তাহা দ্রব্যই নহে। বৈশেধিকশান্ত্রে অণুত্ব, মহত্ব, স্বত্ব, দীর্ঘত্ব এই চতুৰ্কিধ পরিমাণ স্বীকার করা হইয়াছে। 
এই চতুর্ষিধ পরিমাণ ব্যতীত অন্ত কোনও পঞ্চম প্রকার পরিমাণ নাই। পঅন্থুলমনগু অ্বস্বমদীর্ঘম্‌” এই শ্রুতিদ্ারা! ব্রহ্মের 
) উজ চতুর্বিধ পরিমাণই নিষেধ কর! হইয়াছে। সুতরাং দ্রব্যত্বের ব্যাপক পরিমাণবত্ব ব্রন্মের নাই বলিয়া ব্রঙ্ধের 
1... দ্ৰব্যত্ব নাই। অবৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ উক্ত শ্রতিদ্বার! পরিমাণসামান্তের নিষেধ করা হয় নাই; 
কিন্ত চতুৰ্বৰিধ প্রাকৃত পরিমাণের নিষেধ কর! হইয়াছে। প্রাকৃত পরিমাণের নিষেধেই উক্ত শ্রুতি পর্য্যবসিত ; কিন্ত 
তদ্বারা অপ্রাকৃত পরিমাণের নিষেধ কর! হয় নাই। যদি উক্ত শ্রুতিদঘধার৷ পরিমাণসামান্তের নিষেধ কর! হইত, তবে 
"অগোরণীয়ান্‌ মহতে! মহীয়ান্‌” এই শ্রুতিদ্বারা যে ব্রহ্ম অণু হইতেও অণুতর এবং মহৎ হইতেও মহত্তর বল! হইয়াছে, 
" এই শ্রুতির বিরোধ ঘটিত | ৩৭। 
অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ দেশপরিচ্ছিত্ব ও ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বরূপ কালপরিচ্ছিয়ত্ব এই দ্বিবিধ 
পরিচ্ছিন্নত্ব খণ্ডন সমাপ্ত ॥ 
আর অন্তোন্তাতাবপ্রতিযোগিত্বরূপ বস্তপরিচ্ছিনত্ব হেতুও (যাহ! তৃতীয় প্রকার ) অসঙ্গত। ব্রহ্মও অন্তোন্তাভাবের 
প্রতিযোগী হইয়া থাকেন। অনৃত, জড় ও দুঃখরূপ প্রপঞ্চে ব্রঙ্মের অন্টোন্তাভাব আছে। সুতরাং অনৃতাদিনিষ্ঠ 
অস্তোন্তাভাবের প্রতিযোগিত্‌ব ব্রন্মে আছে বলিয়! অন্তোন্তাতাবপ্রতিযোগিত্ব্ূপ পরিচ্ছিত্ত্ব হেতু ব্র্মে আছে; অথচ 
বন্দে সাধ্য মিথ্যাত্ব নাই বলিয়া উক্ত হেতু ব্যভিচারী হইয়াছে। আ'র অন্োন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই পরিচ্ছিননত্ব হইলে 
রন্গে পরিচ্ছিপ্নত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইয়াছে। ব্যভিচার হেতুর দোষ এবং অতিব্যাপ্তি লক্ষণের দোব। ' এইরূপ 
দিতে বর্গের অত্যন্তাভাব আছে বলিয়! ব্দ্ধও অত্যত্তাভাবের প্রতিযোগী হয়! থাকেন। অত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই 
দেশপরিচ্ছিন্নত্র। সুতরাং দেশপরিচ্ছিন্নত্ব হেতুও ব্রক্মে আছে বলিয়া প্রদর্শিত ব্যভিচার দোষই হইবে । * 


অনির্ববচনীয়বাদ-নিরসনমূ 


প্াত্যন্তাভাবান্তো স্তাতাবয়োঃ সন্থাৎ তত্রাতিব্যাপ্েঃ। ব্ৰহ্ম মিথ্যা, অনৃতাগ্থন্যোন্যাভাবপ্রতিযো গিছ্া 

মতে ঘটপটাদিবদিত্যমমানাৎ ! নু অধৃতাদে। অ্রন্মাত্যন্তাভাবান্যোন্যাভাবয়োনিথ্যাত্বাৎ তত্র বি ন রর 

অভিযন্থাৎ নোক্তদোষ ইতি চেন, তথাতে মিথ্যাত্বাভিগনত্বসংসর্গয়োঃ তাত্িকদ্বাপত্য| তত পা রঃ 

স্যৈবাভাবস্ত অকামেনাপি ত্বয়া অঙ্গীকাৰ্য্যত্বাৎ, সন্দিগধানৈকান্তযস্তদু্ববারত্বাৎ অগ্রযোজকন্াচ্চ। ৬ 
কিঞ্চ ব্ৰহ্মভিমনত্বন্ত তা বিত্ত পরপধেপ্যভাবাৎ অর্পযনৃতব্যা তি বিকী, তয় তন্তু তথাত্বমনুমাতুং 

শক্যতে, কল্পিতস্ত ত্বাত্মনি সত্বাৎ ৷ সিদ্ধং দৃশ্যত্বাদিহেত্নামাভাসত্বং সোপধিকত্বাৎ । উপাধয়শ্চ সপ্রকারক- 

ধীবাধাৰ্হত্বম, অধ্যস্তা ধিকসত্তাকদোষপ্রযুক্তভানত্বং প্রতিভাসমাত্রশরীরত্বঞ্চেত্যাদয়ঃ। দেহাত্রৈক্যাধ্যাসন্তাপি 


৬৭৯ 


————  — ——— ও এ 


অতএবক্বরন্মা মিথ্যা, অনৃতাগ্ভান্তোন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বাৎ; তব মতে ঘটপটাদ্দিবৎ” এইরূপ অনুমান হইতে পারিবে | 
ব্ৰহ্ম মিথ্য| হইবে, যেহেতু ব্ৰহ্ম অনৃতার্দিনিষ্ঠ অন্তোন্তাভাবের প্রতিযোগী ; যাহা অন্োন্যাভাবের প্রতিযোগী, তাহা 
মিথ্যা ; যেমন অদ্বৈতবাদিগণের মতে ঘট-পটাদি। ঘট-পটাদি বস্তু অন্তোন্যাভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে 
বলিয়া তাহ! অদ্বৈতবাদিগণের মতে যেমন মিথ্যা, এইরূপ ব্রহ্মও অন্টোন্তাভাবের প্রতিযোগী বলিয়া মিথ্য! হইবে। 
ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদ্দিগণ এরূপ বলেন যে ব্রহ্ম অনৃতাদিনিষ্ঠ ভেদের প্রতিযোগী হইলেও প্রতিযোগিসংসর্গ- 
সমানসত্তাক ভেদের প্রতিযোগী ব্রহ্ম হন নাই। অনৃতা'দিতে যে ব্রহ্মসত্তার অভাব ও ব্রন্গের অন্তোন্তাভাব আছে, তাহা! 
মিথ্যা। জুতরাং উক্ত অভাব প্রতিযোগিসংসর্গসমানসভাঁক হয় নাই। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ 
অনৃতাদি বস্তুতে অর্থাৎ মিথ্যা! বস্তুতে ব্রন্মের ভেদ যদি মিথ্যা হয়, তবে মিথ্যা বস্তু বঙ্গের সহিত পরমার্থতঃ অভিন্ন 
হইবে। আর তাহাতে মিথ্য! বস্তুর মিথ্যাত্ব পারমাধিক (সত্য) হইয়া পড়িবে । এইরূপ ব্রন্মের ভেদ মিথ্যা 


হইলে অভেদ পারমাধিক হুইবে। স্বতরাং অনৃতাদি বস্তুর সহিত ব্রঙ্গের অভেদ পারমািক-_ইহাই অধৈতবাদিগণকে: 


স্বীকার করিতে হইবে । এই অভেদকেই মুলগ্রস্থে “অভিন্নত্বসংসর্গ" বল! হইয়াছে প্রদণিতরূপে মিথ্যাত্ব ও 
অভিন্নত্বের, তাত্তিকস্বাপত্তির . ভয়ে অনৃতাদি বস্তুতে ব্রন্মের ভেদ বা অভাব পারমাধিক বলিয়াই স্বীকার করিতে 
হইবে। আর তাহাতে পারমাধিক ভেদের প্রতিযোগিত্ব ৰ! পারমাধিক অভাবের প্রতিযোগিত্বরূপ পরিচ্ছিত্ব হেতু 
ব্রন্দে আছে বলিয়া হেতু ব্যভিচারী হইয়! পড়িবে । ব্যভিচারী হেতুকে অনৈকাস্তিক হেতু বলে। যদি অন্বৈত- 
বাদিগণ পরিচ্ছিনবত্ব হেতু ব্রন্মে সন্দিগ্চও বলেন, তথাপি পরিচ্ছিত্ব হেতু সন্দিগ্থানৈকাস্তিক হইয়া পড়িবে । বিপক্ষে হেতু 
সন্দিগ্চ হইলে সেই হেতুকে সন্দিগ্ধানৈকাস্তিক বলে। মিথ্যাতাহ্মানে ব্রহ্ম বিপক্ষ। এই বিপক্ষে পরিচ্ছিনত্ব হেতু 
সন্দিগ্ধ হইলে তাহ! সন্দিগ্ঠানৈকাস্তিক হেত্বাভাস হইবে। “যাহা বাহ! পরিচ্ছন্ন তাহ! মিথ্যা”_ এইরূপ ব্যাপ্তির 
গ্রাহক অহ্ুকুল তর্ক নাই বলিয়! পরিচ্ছিননত্ব হেতু অপ্রযোজকও বটে। কোনও বস্তু পরিচ্ছিন্ন হইয়াও তাহা যদি সত্য 
হয়, তবে" তাহাতে কি অনিষটপ্রসদ হইবে? কোনও অনিষ্ট প্রসঙ্গ হয় ন! বলিয়া উক্ত ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে 
পারে না । ৩৮। : 

আরও কথা এই যে-_প্রপঞ্চে যে ্রন্মের ভেদ আছে, তাহা অদ্বৈতবাদিগণের মতে তাত্বিক হইতে পারে না। 
সুতরাং প্রতিযোগিসমানসত্বাক ভেদ প্রপঞ্চে নাই। আরও কথ! এই যেঁ_ ত্রঙ্গে মিথ্যা বস্তুর ভেদ অর্থাৎ ব্যাবৃত্বি তাত্বিক 5 
এই তাত্বিক ভেদের প্রতিযোগিত্ব অনৃত প্রপঞ্চে আছে বলিয়া প্রপঞ্চেরও তাত্তিকত্ব অনুমান কর! যাইতে পারে এবং রে 
ব্ৰহ্থভেদেরও তাত্তিকত্ব অনুমান কর! যাইতে পারে৷ পপ্রপঞ্চবৃতিবঙ্গভেদঃ তাত্বিকঃ ব্ৰহ্মর্ণি প্রপঞ্চভেদস্ত তাত্বিকত্বাৎ। 

(2) 


ft) 


১... অধ্যাস (পরপক্ষ)-গিরিবজমূ 
ন চ সপ্রকারকেতি অধ্যস্তাধিকেতি ৯ 
পকত্বাৎ নোপাধিত্বমিতি বাচ্যম্‌ 


৬৮০ 
সপ্রকারকভেদবিষয়কজ্ঞানবাধযোগ্যত্বাৎ ন তত্র সাধ্যাবযাপ্ডিঃ। রে 
সাধনব 
বিশেষণবৈয়র্থ্যম্‌, তত্বিনৈবোপাধেঃ সাধ্যব্যাপকত্বাৎ, তাবন্মাত্রস্ত তু j 
বিশিষ্টাভাবস্তাতিরিক্তত্বেন তদ্বিশিষ্টস্তৈব সাধ্যব্যাপকতয়া বৈয়্ঘ্যাভাবাৎ। কিঞ্চ ঘটঃ সন্‌-সদৃছঃখমিত্যাদি- - 
প্রত্যক্ষবাধিতাশ্চ দৃশ্যত্বাদয়ঃ, দৃশ্যত্বাদিঃ কেবলান্বয়ীতি তত্র অব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ। কিঞ্চাস্ত প্রয়োগস্ত 


——__ 


ঘটপটতেদ-তাস্তিকতববৎ অর্থাৎ প্রপঞ্চে যে রঙ্গের ভেদ আছে, তাহা পরমার্থ সত্য । যাহাতে বাহার ভেদ পর্মার্থ 
ট পটের ভেদ সত্য বলিয়! পটেও ঘটের ভেদ ' 


সত্য হয়, তাহাতেও তাঁহার ভেদ পরমার্থ সত্য হইয়া থাকে । যেমন ঘ. 
সত্য হইয়। থাকে। অধৈতবাদিগণ যদি বলেন-_মিথ্যা ভেদের প্রতিযোগিত্ব ব্রক্গে থাকিলেও তাহাতে বন্ধের 


পরিচ্ছি্নত্ব হইবে নাঁ। এরপ বল! অসঙ্গত ) কারণ অধৈতবাদিগণের মতে ভেদমাত্রই হিথ্য। বলিয়। সত্য ভেদের 
প্রতিযোগিত্বই অপ্রসিদ্ধ। যদি কাল্পনিক ভেদের প্রতিযোগিত্বদ্বার! প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়, তবে ব্রন্ষেরও মিথ্যাত্ব 
সিদ্ধ হইবে। আরও কথা এই যে অদ্বৈতবাদিগণপ্ৰদৰ্শিত মিথ্যাত্বের অহুমাপক দৃষ্ত্বাদি হেতু সোপাধিক বলিয়া 
তাহ! সদ্ধেতু হইতে পারে না। এ সকল হেতু আভাদীভূত হেতুই হইবে । অধৈতবাদিগণ-_-“বিমতং মিথ্য| দৃগ্ুত্বাৎ 
ওড়ত্বাৎ পরিচিনত্বাৎ শুক্তিরজতবৎ”' এইরূপ অনুমান প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বে প্রদর্শন করিয়াছেন । এই অনুমানে বিয়দাদি 
শ্বর্গ পক্ষ ও শুজিরজত দৃষ্টান্ত । ইহাতে “সপ্রকারকবীবাধার্ত্ব”ই উপাধি হইবে। গুক্তিরজতরূপ দৃষ্টান্ত 
মিথ্যাত্ব সাধ্য আছে এবং “প্রকারকধীবাধার্হত্ব” এই উপাধিও আছে। কারণ শুক্তিরদ্রত সপ্রকারক জ্ঞানবাধ্য 
হইয়| থাকে অধিষ্ঠানতত্্বসাক্ষাৎকারই অধ্যস্ বস্তুর বাধক | এই অধিষ্ঠানতত্বসাক্ষাৎকার সপ্রকারক জ্ঞান। অধ্যন্ত 
বদ্রতের শক্তিই অধিষ্ঠান। এই অধিষ্ঠানের সাক্ষাৎকার “ইয়ং গুক্তিঃ” এইরূপ হইয়া থাকে । এই সাক্ষাৎকার অপ্রকারক 
সাক্ষাৎকার | সবিকল্পক সাক্ষাৎকারমাত্রই সপ্রকারক ; নিশ্রকারক নহে। নিশ্রকারক সাক্ষাৎকার নিধ্বিকল্পক। শুক্তির 
নির্ধিকল্পক সাক্ষাৎকার রজতের বাধক নহে । এভন্ত দৃষ্টান্ত শুক্তিরজতে উপাধি আছে বলিয়! উপাধি সাধ্যের ব্যাপক 
হইয়াছে। নিশ্চিত সাধ্যবান্ই সপক্ষ ; আর তাঁহাকেই দৃষ্টান্ত বলে। সুতরাং যেযে সাধ্যবান্‌ তাহা উপাধিমানু 
হইয়াছে বলিয়! এস্থলে উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে। আর এই উপাধি পক্ষে নাই বলিয়! উপাধি হেতুর অব্যাপক 
হইয়াছে। পক্ষ নিশ্চিত হেতুমান্‌ হইয়া থাকে। অথচ পক্ষে এই প্রদশিত উপাধি নাই। এন্ত উপাধি হেতুর 
অব্যাপক হইয়াছে। সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক ধর্মাকেই উপাধি বলে। পক্ষ বিয়দাদি প্রপঞ্চ ; এই বিয়দাদি 
প্ৰপঞ্চ ব্ৰহ্গযাক্ষাৎকারবাধ্য হইলেও নিশ্রকারক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই বিয়দাদি প্রপঞ্চের বাধক-_-ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ 
বলেন। অপ্রকারক ব্রহ্মমাক্ষাৎকার তাঁহাদের মতে ব্রন্মপ্রযাই নহে। সুতরাং “'সপ্রকারকধীবাধার্হত্বরূপ” উপাধি 
মিথ্যাত্বাহছমানের পক্ষে নাই। এজন্যই ইহ! প্রদর্শিত মিথ্যাত্বাহ্মানে উপাধি হইবে। এইরূপ “অধ্যস্তাধিকসত্তাক- 
দৌবপ্রযুক্তভানত্ব” উপাধি হইবে। শুক্তিরজতত্রমে অধ্যন্ত শুক্তির্রত প্রাতিভাসিক এবং এই ভ্রমে চাকচিক্যাদি 
দোষ ব্যাবহারিক। এজন্য শুক্তিরজতজ্ঞান অধ্যস্তাধিকসত্তাক দোষপ্রযুক্তভান। শুক্তিরভত প্রাতিভাসিক ও দোষ 
ব্যাবহারিক। প্রাতিভাসিক হইতে ব্যাবহারিক অধিকসত্তাক। এই উপাধি সকল দৃষ্টান্তে আছে বলিয়া সাধ্যের 
ব্যাপক হইয়াছে এবং ইহ! পক্ষে নাই বলিয়া হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে বিয়দাদি প্রপঞ্চের 
5 অবিদ্তাই দোব। এই অবিষ্যা বিয়দাদি প্রপঞ্চের মতই ব্যাবহারিক। এজন্য অধ্যস্ত প্রপঞ্চ অপেক্গ 
অবিদ্ধা অধিকদত্তাক নহে। সুতরাং প্রদর্শিত উপাধি পক্ষে নাই বলিয়া! তাহা হেতুর অব্যাপক হইয়াছে 


2 2 এইক্প প্রতিভাসমাত্রশরীরত্ব উক্তাহথমানে উপাধি হইবে। মিধ্যাত্বামুমানে শুক্তিরজতাদি দৃষ্টান্ত গ্রতিভাসমাত্রশরীর ৷ 


5558 যতক্ষণ থাকে, শুক্তিরভতাদিরূপ বিষয়ও ততক্ষণ থাকে। প্রতিভাসমাত্রশ্রীর বস্তুকেই প্রাতিভাসিক 


অনির্বচনীয়বাদ-নিরসনম্‌ .. .. & ৬৮১ 
দৃষ্টান্তোহপি দুনিরাপঃ, শুক্ত্যাদেঃ পক্ষান্তঃপাতিত্বেন তৎপ্রয়োগস্তাভাসমাত্রতবাং। ন চ মাস্ত শুভ্ত্যাদি- 
দৃষ্টা্তঃ ব্যতিরেকিৃষ্টাস্তন্ত বরহ্মণঃ সত্বাৎ নোক্তদোষাবকাশ ইতি বাচ্যম, বিকল্লাসহত্বাৎ। তথাহি_শুদব্য 

‘ দৃষ্টান্তত্বং বিশিষ্টস্য বা? নাদ্যঃ, সর্বপ্রমাণাগোচর্ত ব্রহ্মণঃ শশশৃঙ্গকল্পত্বেন দৃষ্টান্তানরহঁত্বাৎ প্রমাণবিষয়ত্বে 
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বলে। প্রাতিতাবিক বস্তুর অজ্ঞাত সত্তা নাই। দৃষ্টান্ত শুক্তিরজত প্রাতিভাসিক বলিয়! তাহাতে প্রতিভাসমাত্রশরীরদ্ব- 
রূপ উপাধি আছে। যাবৎ দৃষ্টান্তে এই উপাধি আছে বলিয়া তাহা! সাধ্যের ব্যাপক এবং পক্ষে নাই বলিয়! তাহ! 
হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। বিয়দাদি প্রপঞ্চই পক্ষ; আর তাহ! প্রতিভাসমাত্রশরীর নহে। বিয়দাদি প্রপঞ্চের 
অন্ঞাতসত্ত! আছে। ক্থতরাং উক্ত উপাধি পক্ষে নাই বলিয়া তাহা হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। এইরূপ “প্রকৃতস্থলে 
শ্রুতিতাৎপর্যযাবিবয়ত্বাদিও উপাধি হইয়াছে বলিয়! বুঝিতে হইবে । 
যদি বল! যায়-_দেহাত্্ৈক্যাধাসে সাধ্য মিথ্যাত্ব আছে, কিন্তু সপ্রকারকধীবাধার্হত্রূপ উপাধি নাই 3 দেহাত্মৈক্যা- 
ধ্যাস ব্রহ্গজ্ঞানবাধ্য। নিশ্রকারক ব্রহ্মজ্ঞানই দেহাত্্ৈক্যাধ্যাসের বাধক ; সুতরাং দেহাক্সৈক্যাধ্যাসে সাধ্য আছে, 
উপাধি নাই বলিয়া উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইল ন!। অদ্বৈতবাদ্িগণের এরূপ বল! অসন্ত ; কারণ দেহাক্সৈক্যাধ্যায় 
সপ্রকারকধীবাধ্যই বটে। “আত্মা দেহভিন্নঃ” এইরূপ আত্মাতে দেহতেদের সাক্ষাৎকারই দেহাস্ৈক্যাধ্যাসের বাধক 
হইয়| থাকে বলিয়া দেহাক্্ৈক্যাধ্যাসও সপ্রকারকধীবাধ্যই বটে। “আত্মা দেহভিন্নঃ” এইরূপ প্রত্যক্ষ সপ্রকারক 
জ্ঞান। সুতরাং প্রদ্ণিত উপাধিতে সাধ্যব্যাপকতার ভঙ্গ হয় নাই। 
ইহাতে অদৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে-_সপ্রকারকধীবাধার্হত্ব এবং অধ্যত্তাধিকসত্তাকদোধপ্রযুক্তভানত্ব এই 
দুইটি উপাধিতে যথাক্রমে সপ্রকারক ও অধ্যস্তাধিকসত্তাক এই দুইটি বিশেষণ যে যোগ কর! হইয়াছে, তাহ! উপাধির 
সাধ্যব্যাপকতাগ্রহে অনপেক্ষিত। কেবলমাত্র উপাধির সাধনাব্যাপকত্ব সম্পাদনের জন্তই এ বিশেষণ ছুইটি দেওয়া 
হইয়াছে অর্থাৎ এই বিশেষণ ছুইট সাধ্যের ব্যাপকতাগ্রহে অনাবস্তক। কেবলমাত্র সাধনবৎ পক্ষে উপাধি না থাকুক 
এই অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। সতরাং উপাধ্যতাবকে হেতু করিয়া সাধ্যাভাবের অনুমান করিতে গেলে হেতুর 
ব্যর্থবিশেষণতা দোষ হইবে অর্থাৎ হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। অধৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত) কারণ 
উপাধ্যভাবকে হেতু করিয়া সাধ্যাভাবের অনুমান করিতে গেলে ব্যর্থবিশেষণত| দোষ হইবে না। অপ্রকারক- 
বীবাধার্হত্বই উপাধি ও সপ্রকারববীবাধার্ৃত্বাতাৰ উপাধ্যতাব। এই উপাধ্যভাবকে হেতু করিয়া সাধ্যাতাব অনুমান 
করিতে গেলে ব্যর্থ বিশেষণতা দোষ হইবে ন! ; কারণ বিশিষ্টাতাব কেবল অভাব হইতে অতিরিক্ত অর্থাৎ বাধ্যত্বাভাৰ .... 
হইতে জপ্রকারকবীবাধ্যদ্থাভাব অতিরিজ। এই বিশিষ্টাভাব সাধ্যাভাবেরব্যাপ্য বলিয়া ব্যাপ্য অভাবের প্রতিযোগী... 
বিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপক হুইবে। সুতরাং বিশেষণের ব্যর্থতা দোষ হইবে না। ও 
আরও কথা এই যে--“সন্্‌ ঘটঃ, সৎ ছুঃখমূ- ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ঘটাদির সত্যত্বগ্াহী। ঘটাদির মিথ্যাত্বাহ্মান এই হন 
সত্যতবগরাহী প্রত্যক্ষদ্বার| বাধিতবিষয়ক হইবে। স্বতরাং দৃপ্তত্বাদি হেতু প্রত্যক্ষারদিবাধিত বলিয়া তাহা সন্ধেতু নহে. 
ওঁ সকল হেতু কালাত্যয়াপদিষ্ট নামক হেত্বাভাস। বর 
আরও কথা এই যে__ৃষুত্বাদি হেতু কেবলামবমী বলিয়া! দৃপ্তত্বাদিতেই এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যান্তি হইবে। যাহা 
কেবলাব্বয়ী বস্তু, তাহা মিথ্যা হইতে পারে না । কারণ প্রতিপন্ন উপাধিতে নিবেধপ্রতিযোগিত্বই মিধ্যাত্ব। মিথ্যাবন্ত ট 
্বাশরয়মিষ্ঠ অত্যত্তাতাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। মিথ্য! বস্তুর আশ্রয়রপে প্রতীত বস্তুতে মিথ্যা বস্তুর ৈ Jl 
অভাব থাকে। এন্ত মিথ্যা বস্তু স্বাত্যস্তাভাবাধিকরণেই প্রতীত হইয়া থাকে। আর কেবলাহযী বর্ম বৃত্তিমদত্য 
ভাবের অপ্রতিযোগী হইয়া থাকে অর্থাৎ কেবলাহ্বয়ী বর্ম্মের অত্যস্তাভাব কোথাও থাকে না! মিথ্যাবস্ত 
a ড 


1 
ঢ 


৬৮২ অধ্যাস( পরপক্ষ )গিরিবজম্‌ 


শুদধত্বহানেরদ্বৈতভঙ্গাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, বিশিষ্টস্ত পক্ষান্তঃপাতিত্বাৎ তব মতে ব্যতিরেকাহ্নমানানঙীকারাচ্ট। 


তন্মাৎ পক্ষসাধ্যহেত্বাদীনামাভাসত্বেনাপাতরমণীয়ত্বাৎ উক্তানুমানস্তেতি সিদ্ধমূ। ৩৯। 
কিঞ্চ বিশ্বং যদি কল্লিতং স্যাৎ ত সাধিষ্ঠানং স্যাৎ, সামান্যুতো জ্ঞাতত্বে সতি অজ্ঞাতবিশেষবত্বস্য 
অধিঠানত্বপ্রযোজকস্য নির্বিবশেষে নিঃসামান্তে ব্রহ্মণ্যসম্তবাৎ ৷ বিশ্বং যদি কম্পিতং স্যাৎ তহি সপ্রধানং 
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ভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। স্থতরাং কেবলাহ্বরী ধর্ম মিথ্যা হইতে পারে না। এজন্য কেবলাহয়ী দৃশ্যত্ব ধ্ে 
মিথ্যা সাবিত নহে বলিয়া মিথ্যাত্বলক্ষণের দৃক অব্যান্তি হইবে | বৈশেষিক মতাহুসারে দৃষ্ত্ব ধর্ম কেবলাযবয়ী 
হইলেও জড়ত্ব, পরিচন্নত্ব হেতু কেবলাম্বয়ী নহে। অন্ততঃ ব্রহ্মই অজড় ও অপরিচ্ছিগ্ন। এভন্ত দৃশ্ঠত্বাদি হেতুকে 
কেবলাম্বযী না বলিয়া! কেবল দৃশ্যত্ব হেতুকেই কেবলাধ্বয়ী বল! উচিত। 
হেতু খণ্ডন সমাপ্ত ॥ 
আর এই মিথ্যাত্বামানে দৃষ্টান্তও অসঙ্গত। শুক্িরজতাদি দৃষ্টান্ত মিথ্যা বলিয়! তাহ! মি্যাত্বামুমানে পক্ষের 
অন্তর্গত। পক্ষের একদেশ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না৷ বলিয়! শুক্তিরজত দৃষ্টান্ত হইতে পারে ন! ।০ ইহাতে যদি 
অঁদ্বৈতবাদিগণ বলেন শুক্তিরজত অবযী দৃষ্টান্ত হইতে ন! পারিলেও ব্রন্ধই ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত হইতে পারিবে। ব্রন্ধে 
মিথ্যাত্বরূপ সাধ্যও নাই এবং দৃগ্যত্বাদি হেতুও নাই । এন্জন্ত শুক্তিরজতকে অ্য়ী দৃষ্টান্তরূপে নির্দেশ ন! করিয়া 
ব্ৰহ্মকেই ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তরূপে নির্দেশ কর! যাইতে পারে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অস্গত। কারণ 
ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে-শুদ্ধ ব্ৰহ্মই কি দৃষ্টান্ত ? অথবা বিশিষ্ট ব্ৰহ্ম দৃষ্টান্ত ? ইহার প্রথম পক্ষট সঙ্গত নহে, কারণ 
অধৈতবাদিগণের সন্মত শুদ্ধ ব্রহ্ম সর্ববপ্রমাণের অবিষয় বলিয়! তাহ! শশশৃঙ্গতুল্য ; এজন্ত তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। 
প্রমিত বস্তুই দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে । শুদ্ধবন্দের প্রমাণবিষয়ত্ স্বীকার করিলে ব্রহ্ষের শুদ্ধত্বের হানি হইবে এবং অধৈত- 
সিদ্ধান্তের ত্ হইবে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অঙ্গত ; কারণ অদ্বৈতমতে বিশিষ্ট ব্রহ্ম মিথ্যা বস্তু বলিয়া তাহা 
মিথ্যাত্বাহ্মানে পক্ষের অন্তগ্গতই হইবে । আরও কথ! এই যে--অদ্বৈতবাদিগণ ব্যতিরেকী অন্ুমান স্বীকার করেন 
ন! বলিয়া তাহার! ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করিতে পারেন না। যাহারা অর্থাপত্তি প্রমাণ মানেন, তাহার! 
ব্যতিরেক্যহ্থমান স্বীকার করেন না। এইরূপে যিথ্যাত্বামুমানের পক্ষ, সাধ্য, হেতু ও দৃষ্টাত্তের আন্ডাসতা প্রতিপাদন 
কর! হইয়াছে বলিয়া প্রপঞ্চমিথ্যাত্বাহমান অসঙ্গত। ৩৯। 
মিথ্যাত্বাহমান খণ্ডন সমাপ্ত ॥ 
মিথ্যাত্বানুমানে প্রতিকূল তর্ক প্রদর্শন ॥ 
অধৈতবাদিগণের মতে বিশ্ব কন্পিত বিয়া বিশ্বকে সাধিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । কল্পিত বন্ধ 
নিরমিষ্ঠান হইতে পারে না। যদিও অধৈতবাদিগণ গ্নকেই কম্পিত বিশ্বের অধিষ্ঠান বলিয়া! স্বীকার করেন, তথাপি 
:.. ভীহাদের মতে ব্রহ্ম দিক বলিয়া তাহা অধিষ্ঠান হইতে পারে লা । যাহা সামান্তরূপে জ্ঞাত ও যাহা অজ্ঞাত 
বিশেষবান, তাহাই অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। অধিষঠানত্ব ধর্মের ব্যাপক অজ্াতবিশেষবন্ত এবং জ্ঞাতমামান্তবতব। বন 
নিৰ্ব্বিশেষ ও নিঃসামান্ত ; এন্ত তাহা অধিষ্ঠান হইতে পারে না। তি ত্ব এবং 
অধিষ্ঠান হইতে পারে না । প্রপঞ্চ মি ধষ্ঠানত্বের ব্যাপক ধর্ম ব্রন্মে নাই! এজন্য তাহ 
- ্যানবাহমান প্রতিক্লতর্কপরাহত বলিয়াও তাহ! মিথ্যাত্বে 
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স্যাৎ, নচৈবমন্তি, তন্মাৎ ন তথা। বিশ্বং যদি অধ্যস্তং স্যাৎ তহি সসংস্কারং স্যাৎ, ন তু তদস্তি, তন্মান্ন 
তথা । ন চ স্বেনাধ্যস্তঃ ন্বারোপে হেতুরিতি বাচ্যম্‌, ভ্রমাৎ পূর্বং স্বস্য কার্য্যানুমেয়সংস্কারস্য অধ্যাস- 
কারণত্বাসম্ভবাৎ ৷ অন্যথা ভ্রমহেতুসংস্কারস্য অধিষ্ঠানসমসত্তাকত্বং ছূর্বারমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ বিশ্বং যদি 
অধ্যন্তং স্যাৎ তহি সসাদৃশ্যং স্যাৎ, ন চৈবমন্তি, তন্মান্ন তথা । ন চ গীতঃ শঙ্খ ইতি সাদৃশ্যং বিনাপি 
ভ্ৰমো দৃষ্ট ইতি বাচ্যম্‌, দ্ৰব্যত্বাদিন! তত্রাপি সাদৃশ্বাজ্ঞানবন্বস্যান্থমেয়ত্বাৎ | স্বর্ণময়শঙ্ঘমূর্তো তস্য প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধত্বাচ্চ ! কিঞ্চ বিশ্বং যদি অধ্যস্তং স্যাৎ তহি অনাদিকর্ম্মাদিজন্যং ন স্যাৎ, অধ্যাসানাদিত্বস্য কাপি 
প্রসিদ্ধ্যভাবাৎ প্রত্যুত সাদিত্বস্য শুক্তিরপ্যাদৌ দর্শনাৎ। তন্মাৎ নাধ্যস্তত্বমিত্যাদিপ্রতিকুলতৰ্কেঃ 
পূর্্বত্রাধ্যাসখণ্ডনে প্রোক্তৈঃ প্রতিহতমিদমনুমানং ন প্রামাণ্যাহ্মিত্যলং বিস্তরেণ। অপ্রমাণত্বাৎ সূত্রকার- 


ন|। বিশ্ব যদি কল্পিত হইত, তবে সপ্রধান হইত, অথচ বিশ্ব সপ্রধান নহে বলিয়া তাহ! কল্পিত হইতে পারে না! 
আমরা কল্পিত বস্তুকে অসৎ বলিয়া থাকি । অদ্বৈতবাদ্দিগণ তাহাকে মিথ্যা বলেন। শুক্তিতে কল্পিত রজত, 
আপনস্থিত পরমার্থ সত্য রজতের অনুভবজন্য সংস্কারকে অপেক্ষা করে। পরমার্থ রজতের সংস্কার ন! থাকিলে অসৎ 
রজতের কল্পনা হইতে পারে না । এনন্ আরোপ্য-সমানজাতীয় পরমার্থ সত্য বস্তু দেশাস্তরে স্বীকার করিতে হইবে। 
এই সত্য রজতই অসৎ রজতের কল্পনাতে প্রধান। এন্ত কল্পিত বন্তমাত্রই সপ্রধান হইয়া থাকে । অসৎ রজত যেমন 
সত্যরজতদ্বারা সপ্রধান হইয়। থাকে, এইরূপ কল্পিত প্রপঞ্চেরও স প্রধানত্ব স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ দেশাস্তরে সত্য - 
প্রপঞ্চ আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সত্যবিষয়ক সংস্কার ন! থাকিলে অসতের কল্পনা হইতে পারে না। 
সুতরাং অদ্বৈতমতে বিশ্ব সপ্রধান নহে বলিয়া তাহ! কল্পিত হইতে পারে না। 

বিশ্ব যদি কল্পিত হইত, তবে তাহা! সসংস্কারক হইত, অদ্বৈতমতে বিশ্ববিষয়ক সংস্কার সম্ভাবিত নহে বলিয়া 
তাহা করিতও হইতে পারে না । সত্য রজতের অস্থতবজন্ত সংস্কার আছে বলিয়াই শ্রমে অসৎ রত ভাসমান হইয়া: 
থাকে। যাহার রজতসংস্কার নাই, তাহার রজতল্রান্তিও হয় ন|। অ্বৈতমতে বিশ্ববিষয়ক সংস্কার সম্ভাবিত লহে। 
যদি বলা যায়__বিশ্ববিষয়ক অঙ্থতব অঠ্বৈতমতে অন্থপপন্ন নহে। বিশ্ব ব্রন্মে অধ্যস্ত হইলেই তাহা! অনুভূত 
হইয়। থাকে। এইরূপ বলা অপদত। কারণ বিশ্ব অধ্যন্ত হইলে অন্থতব হইবে এবং বিশ্বের অহৃতব হইলে বিশ্বের 
অধ্যান হইবে__এইরূপে আত্মাশ্রয় দোষ হইয়। পড়িবে। আরও কথা এই যে-_নধ্যাপকালে বিশ্বের অনুভব অধ্যাসের 
কারণ হইতে পারে ন1। কার্য্যের পূর্বরভাবীই কারণ হইয়া থাকে। অধ্যাসরূপ কার্য্যের কারণ সংস্কার। এই সংস্কার 
পূর্বে না থাকিলে অধ্যাস হইতে পারে না। আরও কথা এই যে_অধ্যাসের হেতু সংস্কার স্বীকার করিলেও এই 
সংস্কার অধিষ্ঠানের সমানসত্তাক হইয়া থাকে__ইহাই নিয়ম। যেন রজতসংস্কার শুক্তির ষমানসত্বাক। বিশ্বের 
অধিষ্ঠান ব্রহ্ম ব্রহ্মের সখানসত্তাক বিশ্ববিষয়ক সংস্কার_-ইহা! অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না। সতরাং 
অধিষ্ঠানসমানসত্তাক সংস্কার সম্ভাবিত নহে বলিয়াও বিশ্ব কল্পিত হইতে পারে না হি 

বিশ্ব যদি অধ্যস্ত হইত, তবে অধ্যন্ত বস্ত অধিষ্ঠানের সহিত সাদৃশরযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়! বিশ্বও ব্রন্ষদদৃশ হইত 
আরোপ্য ও আরোপবিষয়ের সাদৃস্ত না থাকিলে আরোপ হইতে পারে না। যেমন শুিতে শুক্তিসদৃশ রজতেরই 
আরোপ অর্থাৎ অধ্যাস হইয়া থাকে; কিন্তু শুক্রিবিসৃশ গো ঘটাদির আরোপ শুজিতে কখনও হয় না । অথচ. 
অধৈতবাদিগণের মতে বিশ্বের সহিত ব্রন্মের সাদৃশ্ত নাই। যদি বলা! যায়_“পীতঃ শঙখঃ* এইরূপ আমে সারৃশ্ত 
ব্যতীতই শঙ্খে গীত দ্রব্যের অভেদের আরোপ হইয়া থাকে। এরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ আরোগ্য পীত দ্রব্য 


ও আরোপবিষয় শখের দ্রব্যত্বাদিরূপে সারৃষ্য আছে অর্থাৎ উভয়ই দ্রব্য। আরোপমাতে দাদুশু কারণ বলিয় 


৬৮৪ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


পক্ষহীনত্বাচ্চ উপেক্ষণীযোইয়মনির্বচনীয়কার্য্যবাদো মুযুক্ষৃতিঃ | তন্মাৎ সদেবেদং বিশ্বং “সদেব সোম্যেদ- 
মগ্র আমীৎ” ইতি শ্রুতেঃ, "সত্বাচ্চাবরস্য” ইতি বক্ষ্যমাণসৃত্রাচ্চ | ৪” । 
তচ্চ কাৰ্য্যং কারণাত্মকত্বাৎ তদপৃথকৃসিদ্ধমিত্যাহ ভগবান সুত্রকারঃ__“তদনন্যত্বমারম্তণশব্দাদিভ্যঃ”। 
তস্য কার্য্যস্য কারণাৎ অনন্যত্বং তদাত্মকত্বাদিন! অপৃথক্সিদ্ধত্বম। তত্র প্রমাণমাহ__আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ 
ইতি। অত্রামনস্তি ছান্দোগাঃ_“যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” ইত্যাদিনা হোকোপাদানকারণবিজ্ঞানেন 
সর্ব্বকার্য্যবিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় তংসিদ্ধয়ে দৃষ্টান্তোপন্যাসঃ_“যথা সোম্যেকেন যৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং 
বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম” ইতি। যথেতি দৃষ্টান্তো মৃৎপিণ্ডেন 
মৃদ্ত্ৰব্য্লপতয়! বিজ্ঞাতেন সর্ববং মৃন্ময়ং ঘটাদিমৃদ্বিকারজাতং মৃদাত্মকতয়! বিজ্ঞাতং ভবতি, তত্তদবস্থা- 
বিশেষমাত্রত্বাদুপাদেয়জাতস্য স্বোপাদানাপৃথক্সিদ্বত্াদিত্যাহ-_বাচারস্তণমিতি। কাধ্যজাতং বাচা 
মি ১:০৮... +.- EMME 
. হইলেই সাদৃশ্ত অনুমিত হইবে। কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে 
তাদাত্্যারোপে মাদৃশ্তজ্ঞান কারণ ও সংসর্গারোপে সাদৃশ্তের স্বরূপসত্তামাত্র কারণ। এস্কলে মূলকার তাঁদাত্ম্যারোপ 
অভিপ্রায়েই শঙ্কা! ও সমাধান দেখাইয়াছেন। (৯৯৪ পৃঃ তাৎপর্য্যপরিশুদ্ি-প্রকাশ।) আরও কথা এই যে 
বর্মময় শঙ্ছে “গীতঃ শঙ্খ:* এইরূপ প্রতীতিতে পীতদ্রব্যের সহিত শঙ্খের সাদৃস্ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ | 
) i আরও কথ! এই যেঁ_বিশ্ব বদি অধ্যত্ত হইত, তবে তাহা অনাদি হইত না। এইরূপ কর্মুজন্যও হইত না। 


সি 


অধৈতবাদিগণের মতে অবিদ্যাদদির অধ্যাস.অনাদি। গুক্তিরজতাদি অধ্যাসমাত্রই সাদি বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধ। অনাদি 
অধ্যাস অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং প্রদর্শিত এই প্রতিকূল তর্কসমুহদ্বারা পরাহত মিথ্যাত্বাস্থমান প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের সাধক হইতে 
পারে না! এজন্ত প্রপঞ্চ অধ্যপ্ত নহে। অধ্যামখণ্ডনপ্রস্তাবে যে সমস্ত যুক্তি দেখান হইয়াছে, তদ্বারাও প্রতিহত এই 
মিথ্যাত্বান্মমান প্রমাণ নহে । এই মিথ্যাত্বান্থমান প্রতিকূল তর্কপরাহত বলিয়া যেরূপ অপ্রমাণ, এইরূপ ব্রন্স্ত্রকারের 
বিরোধী বলিয়াও তাহ! অপ্রমাণ। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের এই অনির্বচনীয় কার্য্যবাদ মুমুক্ষুগণের উপেক্ষণীয় বলিয়াই 
বুঝিতে হইবে। সুতরাং এই বিশ্ব সত্যই বটে । "দেব সোম্যেদমূ* এই শ্রতিদ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় । আর “সত্বাচ্চাবরস্ত” 
(ত্রঃ হুঃ ২১১৬) এই বক্ষ্যমাণ হুত্ত্বারাও কার্য্যের সদ্রপতাই সিদ্ধ হয়। “সদেব সোম্যেদম্” এই শ্রুতিতে ইদং- 
শব্ববাচ্য কাধ্যসমূহের সচ্ছব্দবাচ্য ব্চ্গের সহিত অতেদই নির্দেশ কর! হইয়াছে বলিয়া অর্থাৎ যাহা ইদং, তাহা সৎ_ 
এইরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া হুত্স্থ “অবর” পদের অর্থ_কার্য্য এবং শ্রুতিস্থ ইদংপদবাচ্য কার্য্য সদ্্রপ কারণে 
স্থিত আছে বলিয়া কার্ধ্যবরহ্মাভিন্ন। এজ্ত উক্ত সত্ত্বা কার্য্য পরপঞ্চের ব্রঙ্মের সহিত অভেদই সিদ্ধ হয়। ৪০। 
ত এই কার্ষ্যের কারণা্মকত্বপ্রযুক্ত ব্রহ্গের সহিত কার্য্যের অপৃথকৃসিদ্ধত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য স্থত্রকার 
ই. তিনন্তত্বমারভণশব্দাদিত্যঃ” (২1১১৪ ব্রঃ সঃ) এই ত্র রচনা করিয়াছেন। সুত্রস্থ “তৎস্পদের অর্থ_কার্য্য। সেই 
_ কার্যের কারণ হইতে অনন্তত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেহেতু এই কাৰ্য্য কারণাত্মক। কার্য্যের কারণাত্মকত্বাদিপরযুকত 
কার্য কারণ হইতে অনন্ত অর্থাৎ অপৃথক্‌গিদ্ধ। এই অপৃথকৃসিদ্ধত্রূপ অনস্তত্ধে স্থত্রকার প্রমাণ বলিয়াছেন 
: আরভণশন্থাদিভ্য:"। ছান্োগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে যে--“যেনাক্রুতং শ্রুতং ভবতি” (ছাঃ ৬/১1৩)। এই 
: শরতিতে এক উপাদানকারণৰিজ্ঞানঘার! সম কার্য্বিবয়ক বিজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞাত 
_ অৰ্থের সিদ্ধির অস্ত শ্রুতিতে দৃষ্টান্তের উপস্তাস করা হইয়াছে_প্যথা সোম্যেকেন মৃৎগিণ্ডেন” ইত্যাদি (৬১1৪)। এই 
শ্রুতির অর্থ এই যে যেমন মৃখপিও যৃত্তিকা্রব্যরূপে বিজ্ঞাত" হই 2 - 
2 ল সমস্ত. মৃন্ময় বস্তু অর্থাৎ মৃত্তিকার যাবতীয় বিকার 
শৰু যৃত্তিকাত্মক বলিয়া বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, সমস্ত মৃদ্িকার মৃত্তিকারই ; 
: ES j অবস্থাবিশেষ ; মৃত্তিকার বিকারসমূহ উপাদেয় ও 


| 


| 
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বাগিন্দিয়েণ আরভ্যতে “ঘটেন জলমানয়” ইত্যাদিনা ব্যবস্থিয়তে ইতি বাচারম্তণম্‌। তচ্চ দ্বিবিধং বিকারে! 
নামধেয়ঞ্চেতি ৷ তত্র কথুগ্রীবাদিমদৃব্যক্তিবিশেষরূপো বিকারশব্দবাচ্য$ নামধেয়ঞ্চ ঘটাদিশব্ববিশেষ এব ৷ 
নম যথা কারণং মৃত্তিকা স্বতন্ত্রসত্তাশরয়ত্বাৎ সত্যা, তথা ঘটাদীনাং কার্ধ্যাগামপি পৃথক্‌ ন্বতহথসত্বং ভবতু 
উপলভ্যমানত্বাৎ ইত্যাহ--সৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি। এবকারোহন্যযোগব্যবচ্ছেদার্ঘঃ, ইতিশব্দঃ কারণ- 
পরামর্শপরঃ মৃত্তিকা কারণভূতৈব স্বতন্তুসত্তাঅ্রয়া, ন তু তথা ঘটাদিকার্য্যং স্বাতন্ত্যেণ সত্যমূ, কারণ- 
ব্যতিরেকেণ অনুপলভ্যমানত্বাৎ। তদদ্বিতস্য চোপলভ্যমানত্বাচ্েতি দৃষ্টান্তঃ। এবমাকাশাদিপ্রপঞ্চজাতস্য 
ব্রন্মোপাদেয়তয়। তদাত্মকতয়া চ স্বতন্তরসত্তানধিকরণত্বাৎ স্বোপাদানকারণভূতব্রহ্মাপুথক্সত্বমেবেতি রাদ্ধান্তঃ 
«ধ্তদাত্যুমিদং সর্ব্বম্” ইতি ক্রুতেঃ। “বাস্ুদেবাত্মকান্যাহুঃ ক্ষেত্ৰং ক্ষেত্ৰজ্ঞ এব ৮” ইত্যাদিন্মৃতেন্চ। 
তত্বমস্যাদিশ্রুতয়ন্ত পৃর্র্বমেব ব্যাখ্যাতাঃ | ৪১। ভি 
যত্তু কৈশ্চিৎ স্বকপোলকল্পিতানশ্রোততৃ্টন্তান্‌ শুক্তিরূপ্য-মৃগতৃষ্ণোদকাদীন্‌ উপন্যস্য আকাশাদি- 

₹ কাৰ্য্যস্য মৃষাত্বং প্রতিপাদয়ন্তিঃ এতৎ সূত্রং বিবর্তপরত্বেন ব্যাখ্যায়তে, তদসমীচীনং প্রতিজঞাদৃষ্ান্তাসম্তবাৎ ! 


মৃত্তিকা উপাদান । উপাদেয় স্বীয় উপাদান হইতে অপুথকৃ্‌সিদ্ধ বলিয়! মৃত্তিকার জ্ঞানে মৃদ্বিকারও জ্ঞাত হইয়া থাকে। 
আর এন্তন্ত শ্রুতি কার্য্যসমূহকে বাচারজ্তণ বলিয়াছেন। প্বাচারভণ” কথার অর্থ__বাগিন্দিয়দ্বার! ব্যবহার্য্য। মৃত্তিকার 
বিকার ঘটাদি বস্তু বাগিন্দরিয়্বারা আরভ্যমাণ হইয়! থাকে। “ঘটেন জলমানয়” অর্থাৎ “ঘটদ্বার জল আনয়ন কর” 
এইরূপ বাঁক্যজন্ত ব্যবহারের বিষয় মৃদ্ধিকার ঘটাদি বস্তু হইয়! থাকে। এই বাচারভণ ছুই প্রকার ;_ বিকার ও নামধেয়। 
কন্ুপ্রীবাদিমৎ ব্যক্তিবিশেষই বিকার এবং ঘটাদি ব্যক্তিবিশেষই নামধেয় | 
ইহাতে আপত্তি এই যে__ঘটাদির উপাদানকারণীভূত মৃত্তিকা ব্বতত্্ত্তার আশ্রয় হইয়া থাকে বলিয়া তাহা 
যেমন সত্য, এইরূপ সত্য ঘটাদি উপাদেয়েরও পৃথক্‌ স্বতন্ত্রস্ত! স্বীকার কর! উচিত। যেহেতু উপাদানের মত উপাদেয় 
বস্তুও সদ্রপে উপলভ্যমান হইয়া থাকে । এতদুত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন-__দ্মৃভিকেত্যেব সত্যম” । এই স্থলে “এব”- 
কারদার! অন্থযোগব্যবচ্ছেদরূপ অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে । এস্কলে “এব”কার অন্তযোগব্যবচ্ছেদার্থক | আর এই শ্রুতিতে 
“ইতি”শব্ম কারণপর। আর তাহাতে এইরূপ অর্থ হইবে যে_উপাদানকারণীভূত মৃত্তিকামাতই ্বতন্্সতার আশ্রয়, 
কিন্ত উপাদেয় ঘটাদি বস্তু স্বতন্ত্রসত্তার আশ্রয় নহে। যেহেতু উপাদেয় ঘটাদি স্বোপাদান সৃত্তিকাব্যতিরেকে উপলভ্যই 
হইতে পারে ন! এবং উপাদেয় ঘটাদি উপলভ্যমান হইতে স্বোপাদান মৃত্তিকা্থার! অস্বিত হইয়াই উপলভ্যমান হইয়া 
থাকে । এই ৃষ্টান্তে উপাদেয়ের যেমন স্বতস্ত্রসত্তা নাই, উপাদানই স্বতন্ত্রদত্তার আশ্রয়, সেইরূপ আকাশাদি প্রপঞ্চসমূহ 
ব্রহ্মের উপাদেয় বলিয়া উপাঁদানীতৃত ব্রন্ধাত্মকই হইবে। আর তাহাতে ব্ৰহ্মই স্বতস্ত্ৰণত্তার আশ্রয় ; কিন্ত আকাশাদি 
কাৰ্য্য বস্তু স্বতন্ত্রসত্তার আশ্রয় নহে । উপাদেয় আকাশাদি স্বকীয় উপাদানকারণ ব্রহ্ম হইতে অপৃথকৃসিদ্ধই বটে। এজন্য 
_আকাশাদির পৃথকৃসত্তা নাই_-ইহাই সিদ্ধান্ত । স্থত্রে «আরম্ভণশব্দাদি* যে বল! হইয়াছে, এই “আদি"শব্দদ্বারা 
“ওতদাত্মযমিদং সর্বাম্’ (ছাঃ ৬1৮৭) এবং পবাস্দেবাত্মকান্াহঃ ক্ষেত্ৰং ক্ষেত্ৰজ্ঞ এব" এই শ্রুতি ও স্থৃতি প্রভৃতি গৃহীত 


হইয়াছে। এই শ্রুতি-স্বৃতিদ্বারাও বিয়দাদি উপাদেয় বস্তুর স্বোপাদান ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্সন্ব সি হইয়া থাকে। 


তত্বমন্তাদি শ্রুতির অর্থ পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ৪১। ও কু 
আর যে অবৈতৰাদিগণ শুক্িরজত, মুগতৃফিকাদি স্বকপোলকল্সিত অত দৃষ্টান্মূহের উপন্থাসঘারা আকাশাদি 

কার্যের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে প্তদনন্তত্বমারভণশব্দাদিত্যঃ" (২১১৪ ) ব্ৰহ্মস্থত্ের বিবর্ত পক্ষে ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন, তাহা! সঙ্গত হয় নাই ; কারণ বিবর্ত পক্ষে শ্রোত প্রতিজ্ঞা ও দৃ্ান্বই অসঙ্গত হইয়! পড়ে। ৭যেনাশ্রুত 


৬৮৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


তথাহি_দযেনাশ্রুতং শ্রম ইত্যাদিশ্রোতপ্রতিজ্ঞাবাক্যে কারণবিজ্ঞানাৎ কার্য্যবিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতমূ, তত 
কিং তাবৎ কারণং শুদ্ধং নির্বিবশেষং ব্রহ্ম বা উপহিতং বা? নাঃ ত্য কারণত্বানভ্যুপগমাৎ। তত্র 
প্ামাণীভাবেন তথিজ্ঞানস্যৈবাসম্তবাচ্চ। “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” “যদা চৰ্ম্মবদাকাশং বেষ্টিত 
মানবাঃ” ইত্যন্বয়ব্যতিরেকক্রুতিব্যাকোপাচ্চ। তজজ্ঞানাতাবে অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাচ্চ ৷ ন দ্বিতীয়ঃ, তদ্বিজ্ঞানস্থ 
মোক্ষহেতুত্বেনাপ্রযোজকত্বাৎ। উপহিতস্তৈব ব্ৰহ্মণো জগৎকারণত্বেন তজজ্ঞানেন তদ্ুপাদেয়ন্ঞানে জাতেইপি 
তন্ত মোক্ষাহেতুত্বেন মিথ্যাত্বেন চ অনির্মোক্ষ প্রসঙগস্তাবশ্যম্তাবাৎ । অন্যথা উপহিতং ব্রদ্ধৈব মুক্োপস্থপ্যং 
স্তাৎ, শুদ্ধন্তাসিদ্ধেশ্চ | কিঞ্চ গুক্তিরপ্যয্বগতৃষ্ণোদকাদিদৃষ্টান্তানামপ্যপ্রামাণ্যম্‌, অশ্ৌতত্বাৎ শ্ৌতিতাৎপর্য্য- 
বিরোধাচ্চ। মৃত্তিকাহ্যপাদানপদার্থজ্ঞানাদ্‌ যথা ঘটাদ্দিতৎকার্য্যজাতস্য বিজ্ঞানং তছুপাদেয়ত্বাৎ সর্ববপ্রাণি- 
গোচরমূ, ন তথা শুিজ্ঞানাৎ রপ্যমাত্রস্য, উৎরজ্ঞানাঘা উদকমাত্রস্য জ্ঞানং কস্যাপ্যহুমমততস্য জায়তে, 


ME _ _____ 2222-22-22) 
শ্রতম্* ইত্যাদি ছান্োগ্যক্রতির প্রতিজ্ঞাবাক্যে কারণবিজ্ঞানদ্বারা কার্য্যবিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাত হুইয়াছে। আকাশাদি 
কার্ষ্যের কারণ ব্রহ্ম। কারণীভূত ব্রন্গর বিজ্ঞানে আকাশাদি সমস্ত কার্ধ্য বিজ্ঞাত হইবে_ইহাই শ্রোত প্রতিজ্ঞা- 
বাক্যের অর্থ। ইহাতে ভিজ্ঞাসা এই যে-_অদ্বৈতবাদিগণ মে ব্রহ্মকে কারণ বলিয়া থাকেন, তাহা কি শুদ্ধ নিব্রিশেষ 
ব্ৰহ্ম ? অথবা উপাধিযুক্ত সবিশেষ ব্ৰহ্ম? ইহার প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে; কারণ অন্বৈতবাদিগণ শুদ্ধ ব্রহ্ের 
কারগতাই স্বীকার করেন না । আরও কথ! এই যে_শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাণই সম্ভাবিত নহে বলিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক 

) বিজ্ঞান উৎপন্নই হইতে পারে না। নির্ব্ৰিশেষ বস্তু প্রযাণগম্যই নহে । আর তাহাতে “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” 


. ইত্যাদি শ্রতিদ্বারা ব্হ্মবিজ্ঞান হইতেই জীবের মোক্ষ হইয়| থাকে এবং “যদ! চর্ন্ববদাকাশং বেষ্টয়িয্যস্তি যানবাঃ। তদা 
দেবমবিজ্ঞায় দু:ঃখন্তাত্তে। ভবিষ্যতি” ইত্যাদি শ্রতিদ্বার! ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হইতে পারে না এইরূপে ব্রহ্মবিজ্ঞান 
মোক্ষের অন্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধ কারণ, ইহাই অন্বয়-ব্যতিরেকশ্রুতিদবার| প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানই অসভাবিত 

“হইলে প্ৰদৰ্শিত অস্ব্যতিরেকশ্রুতির বাধা হইবে। ব্রঙ্মজ্ঞানই অসভ্ভাবিত হইলে জীবের মোক্ষই হইতে পারিবে 
না। এইক্লপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত। অধৈতবাদিগণ উপহিত ব্রন্ের জ্ঞানকে মোক্ষের হেতু বলিয়! শ্বীকারই 
করেন না। সুতরাং তাহাদের মতে উপহিত ব্রহ্ছের জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ হইতে পারিবে না । তাহাদের মতে উপহিত 
ব্ৰহ্মই জগতের কারণ বলিয়া উপহিত বন্ধের জ্ঞানদ্বার! ব্রহ্গরূপ উপাদানের উপাদেয় আকাশাদির জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও 
উপহিত ব্রন্দের জ্ঞান মোক্ষের জনক নহে বলিয়া জীবের অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গই থাকিয়া যাইবে । আরও কথা এই যে_- 
.. উপহিত ব্ৰন্ধ তাহাদের মতে মিথ্যা বস্তু বলিয়! মিথ্যা ব্রহ্গের জ্ঞানদ্বার মোক্ষ হইতেই পারে না। উপহিত ব্রঙ্গের 
. জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ স্বীকার করিলেও যুক্ত পুরুষের গম্য ব্রহ্ম উপহিতই হইবে। মুক্ত পুরুষের শুদ্ধব্হ্মপ্রাপ্তি হইবে না 
এবং ুদ্ধব্রহ্ম যে প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। 
আরও কথা এই যে__প্রদণিত আত প্রতিজ্ঞার সমর্থনের জন্য শুক্তিরজত, মৃগভৃষ্তিকাদি দৃষ্টান্ত সঙ্গতই হইতে 
রেনা। শুজিরজতাদি দৃষটাত্তঘারা শ্রোতপ্রতিজ্ঞা সমখিত হয় না। শুক্তিরভতাদি দৃষ্টান্ত তত নহে; প্রত্যুত 
শত তাৎপর্য্ের বিরোধী | শ্রুতি যৃত্তিকাদির্নপ উপাদানের জ্ঞান হইতে ঘটাদি উপাদেয়ের জ্ঞান হইয়া 


উপাদেয় ঘটাদির জ্ঞান শ্রুত্যাদিপ্রযাণসিদ্ধ ; কিন্ত শুক্তিজ্ঞানদ্রারা রজতমাত্রের, উষ্রভূমির জ্ঞানদ্বারা উদকমাত্রের 


দরের হইতে পারে না। রজত শুক্তিকার উপাদেয় নহে এবং উদকও উষরভূমির উপাদেয় 
] আৈতবাদিপ্রদপিত শুক্তিরজতারি দৃষ্টান্ত দৃষ্টা্াভাস। 


বলিয়াছেন। মৃত্তিকাদি উপাদান এবং ঘটাদি উপাদেয়_ইহা প্রমাণসিদ্ধ । সুতরাং যৃত্তিকাদি উপার্বানজ্ঞানহারা 


*লৌকিকপরীক্ষকাণাং যন্মিন্রর্ণে বুদ্ধিপাম্যং 


! 
l 


অনির্ববচনীয়বাদ-নিরসনম্‌ ৬৮ 
উপাদেয়ত্বাভাবাৎ। তন্মাৎ দৃষ্টান্তাভাসত্মমের তেষামিতি সিদ্ধমূ, “লোকিকপরীক্ষকাণাং যস্রিন্র্থে বুদ্ধিসাম্যং 
স দৃষ্টান্তঃ” ইতি গৌতমীয়লক্ষণস্থত্ৰাৎ । ৪২ ৷ 

নন্থু ঘটাদীনামপি ম্বদাদৌ অধ্যস্তত্বেন বিবর্তপক্ষেহপি দৃষ্টান্তত্বসস্তবাৎ নাভাসত্বমিতি চেনন, মৃদাদি- 
জ্ঞানেন, ঘটাদীনাং বাধাদর্শনাৎ। বাধং বিন! চারোপ্যে মানাস্তরাভাবাৎ যুদাদিজ্ঞানেহপি ঘটাদীনাং 
পূর্বববদ্ধি্মানানাং প্রাতীতিকত্বাসম্তবাচ্চ ৷ কিচ ব্যাবহারিকবিবক্ষায়াং মৃদাদিবৎ কারকব্যাপারসাধ্যানাং 
জলাহরণাদিকাধ্্যসমর্থানাং চাবস্থাবিশেষাণাং ঘটাদীনামপি সত্বাৎ তাত্বিকসত্ববিবক্ষায়াং চ মৃদাদেরপি 
সত্যত্বাভাবাচ্চ দৃষ্টান্তাভাসত্বমূ | ননু ঘটাদয়ো৷ ন তাবৎ মুদাদিমাত্রে অধ্যস্তাঃ, কিন্ত মৃদাগ্বচ্ছিন্নচেতনে এব, 
তথাত্বে চ মৃদদাগ্বচ্ছিন্নতত্জ্ঞানাভাবাৎ তদবাধো যুক্ত এবেতি চেন্ন, প্রমাণহীনত্বাৎ শ্রৌতদৃষ্টাস্তবিরুদ্ধত্বাচ্চ | 


MESES TT 
দৃষ্টান্ত" (১1১২৪ গৌতম সুত্র) এই গৌতম হুত্র অনুসারে বাদী ও প্রতিবাদীর দ্বারা স্ব প্রমাণসিদ্ধ বস্তুই দৃষ্টান্ত 
হইয়া থাকে। শুক্তিরজতাদি প্রমাণসিদ্ধ নহে বলিয়া এবং “রজতাদির উপাদান শুক্তিকা* ইহ! আমর! স্বীকার 
করি ন! বলিয়! শুক্তিরজতাদি দৃষ্টাস্তই হইতে পারে ন!। ৪২। 
| অৈতবাদ্দিগণ যদি বলেন._বিবর্তবাদাম্থসারে কার্য্যমাত্রই স্বীয় উপাদানে অধ্যস্ত ; এজন্য রজত যেমন শক্তিতে 
অধ্যস্ত হয়, এইরূপ ঘটাদিও মৃত্তিকাদিতে অধ্যস্তই হইয়! থাকে। সুতরাং বিবর্তবাদা্সারে যৃদ্ঘটাদি শ্রোত দৃষ্টান্ত 
সঙ্গতই বটে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ অধ্যস্ত বস্তু অধিষ্ঠানজ্ঞানদ্বারা বাধিত হইয়! থাকে। 
মৃত্তিকাদি অধিষ্ঠান হইলে মৃত্তিকাদির জ্ঞানদ্বারা ঘটার্দিরও বাধ হইত; কিন্তু তাহ! হয় না। বাধ ব্যতীত বস্তুর 
আরোপিতত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অধ্যস্তত্বসিদ্ধিতে বাধই প্রমাণ । অবাধিত বস্তু অধ্যত্ত নহে। উপাদান মুদাদির 
বিজ্ঞান হইলেও উপাদেয় ঘটাদি পূর্বাবৎ বিদ্তমানই থাকে। এজন্য উপাদেয় ঘটার্দিকে প্রাতীতিক অর্থাৎ অধ্যন্ত 
বল! যায় না। 
ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদ্দিগণ এরূপ বলেন যে-_অধ্যস্ত বস্তু ছুই প্রকার $_প্রাতীতিক ও ব্যাবহারিক | ঘটাদি- 
অধ্যস্ত বস্তু ব্যাবহারিক এবং শুক্তিরজতাদি অধ্যস্ত বস্ত প্রাতীতিক। অদ্বৈতবাদ্দিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ 
বিবর্তবা্রে অধিষ্ঠান ও অধ্যস্ত বস্তু সমানসত্তাক হইতে পারে না। অথচ মৃদাদি উপাদান ও ঘটাদি উপাদেয-_এই 
উভয়ই অমানসত্তাক। মুদাদির মত ঘটাদিও কারকব্যাপারসাধ্য এবং জলাহরণাঁদি কার্যজননসমর্থ বলিয়া মৃদ্বাদি 
উপাদানের অবস্থাবিশেষ ঘটাদিরও মৃদাদির সমানসতত। স্বীকার করিতে হইবে। < 
আর যদি অঁদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে-_অধিষ্ঠান তাত্তবিকসত্তাযুক্ত হইয়া থাকে ও অধ্যস্ত বস্তু অতাত্বিক . 
সতাযুক্ত হয়। এন্ত ব্ৰহ্ম তাত্বিক ও আকাশাদি প্ৰপঞ্চ অতাত্বিক হইয়া থাকে। অধবৈতবাদ্িগণের এরূপ বলাও 
অসঙ্গত; কারণ তাহাদের মতে মূদাদিরও তাত্বিক সত্তা নাই বলিয়া ঘটাদি অধ্যাসের তাহ! অধিষ্ঠান হইতে রঃ 
পারে না। অসত্য বস্তু অধিষ্ঠান হয় না। সুতরাং তাহাদের মতে শ্রোত মৃদাদদি দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্তাভাসই হইবে। হহাতে 
যদি অদৈতবাদিগণ বলেন-_ঘটাদি উপাদেয় বস্তু মৃত্তিকাঁদিমাত্রে অধ্যত্ত নহে ; কিন্ত মৃদদাস্থবচ্ছি্ চৈতন্তেই 
ঘটাদি উপাদেয় বস্তু অধ্যস্ত হইয়া থাকে। অধিষ্ঠানত্ব মৃদাদিতে নাই ; কিন্ত চৈতন্তে আছে। যৃদ্াদি অধিষ্ঠানতার 
অবচ্ছেদকমাত্র। এজন্য মৃদ্বাদ্যবচ্ছি্ন চৈতন্যবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান সংসারদশাতে সম্ভাবিত নহে বলিয়! ংসারদরশা্ে 
ঘটাদির বাধ হয় না। অধিঠানতত্বদাক্ষাৎকার ভিন্ন অধ্যত্ত বস্তুর বাধ হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদ্বিগণের এ 
বলাও অস্ত; কারণ তাহা প্রমাণরহিত এবং শ্রৌত দৃষটাস্তবিরুদ্ধ। শ্রুতি সৃদাত্তবচ্ছি্ন চৈতন্ের 
সমস্ত মৃন্ময় বস্তু বিজ্ঞাত হইয়া থাকে_এক্ূপ বলিয়াছেন সুতরাং দৃষ্টির ব্যাখ্যা  অদ্বৈতৰাদিগণে 


তি অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


ন হি তো মুদাপ্ভবচ্ছিন্নচেতনবিজ্ঞানেন সর্ব মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদিতি দৃষ্টান্ত উপন্যসতঃ। কিন্ত সৃৎপিতুমাত্র 
এব। তন্মাৎ কপোলকল্পিতপারিতাধিকমাত্রতবাৎ দৃষ্টান্তাভাসত্বমেব | ৪৩। ঃ 

নচু “ভুক্ত জ্ঞাতায়াং রূপ্যং তত্বতো জ্ঞাতং ভবতি, সা হি তস্য তম এবং ব্রশ্মজ্ঞানাৎ সর্ধং 
তত্বত! জ্ঞাতং ভবতি” ইতি বাচস্পতিমিট্র্ভামতীপ্রবন্ধে প্রতিপাদনাৎ, কিঞ্চ “যথা ঘটকরকাণ্ভাকাশীনাং 
মহাকাশাদন্য্, যথা চ মৃগতৃফ্ণিকোদকাদীনাযুষরাদিভ্যোহনন্ত'ত্বম, দৃষ্টন্টব্বরূপত্বাৎ, বরে 
অন্থপাখাত্বাৎ, এবমস্তু ভোগ্যভোক্তৃত্বাদিপ্রপঞ্চজাতন্য রহমব্যতিরেকেণ অভাব ইতি দ্ষ্টব্যমৃ” ইত্যাদি 
্রীতগবৎপাদৈর্াস্তকারৈস্যোক্ততাৎ কথং প্রলাপ ইতি চেন, এবং তহি রি দে রো জ্ঞাতং ভবতীত্যর্থ 
উত্তঃ স্যাৎ, তচ্চাযুক্তং সর্বমিতি সাধারণশ্রবণাৎ স্বস্য স্বহেত্ত্বাযোগাৎ, যেনাশ্র্তম্‌” ইত্যাদি শ্রুতিগতা- 
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জন নাম স্বাসাধারণং স্বরপং ব্বাসাধারণধর্থো। বা, ন তু ভ্রমাধিষ্ঠানং শ্রৌতদৃষ্টান্তানাং 
মৃংগিণ্ডাদীনাং ঘটাঘ্তধিষ্ঠানত্বাভাবাৎ। অন্যথা রজতাদিবৎ ঘটাদীনামপি বাধপ্রসক্তেঃ। বাধাতাবান্যথা- 


কল্পিত বলিয়া তাহা. পরিভাষামাত্র। এনন্ভ শ্রোত দৃষ্টান্ত তাহাদের মতে টৃষ্টান্তাভাসই বটে এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানদ্বার! 
সর্বজ্ঞানপ্রতিজ্ঞার উপপাদনের জন্য তাহাদের প্রদণিত শুক্তিরজতাদি দৃষটান্তও দৃষ্টান্তাভাস। ৪৩। 
অধৈতবাদিগণ যদি বলেন যে_ যেমন শুক্তি জ্ঞাত হইলে শক্তিতে আরোপিত রজত তত্বতঃ জ্ঞাত হইয়া থাকে, 
শুক্তিই আরোপিত রজতের তত্ব, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বার! ব্রন্মে আরোপিত আকাশাদিও তত্তৃতঃ জ্ঞাত হইয়া থাকে। 
ব্রন্মই আরোপিত আকাশাদির তত্ব ইহাই শ্রীবাচস্পতিমিশ্র ভামতীপ্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছেন। আর ভাষ্যকার 
শ্রীতগবৎপাদও বলিয়াছেন যে__যেমন ঘটাকাঁশ, করকাকাশ প্রভৃতি মহাকাশ হইতে অনন্ত অর্থাৎ অব্যতিরিত্ত, 
যেমন_ুগতৃষিঃকোদকাঁদি উধরাদি ভূমি হইতে অনন্ত অর্থাৎ অব্যতিরিক্ত, যেহেতু তাহা! দৃষ্টনষ্টস্বরূপ ও অধিষ্ঠান ব্যতীত 
শ্বরূপতঃ অহপাখ্যেয়, এইরূপ ভোগ্য ভোকত প্রভৃতি প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অব্যতিরিক্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত এই সমস্ত 
প্রপঞ্চের কোনও সত্তা নাই--এইরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং যাহ! ভাষ্যকার, ভামতীকার প্রভৃতি বলিয়াছেন, তাহা 
প্রলাপ হইতে পারে না। অধৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আকাশাদি প্রপঞ্চই বস্তুতঃ 
যদি না থাকে, তবে ব্রম্বজ্ানদ্বারা জ্ঞাত হইবে কে? ব্রন্বজ্ঞানদ্বারা ব্রদ্ধই জ্ঞাত হইয়া থাকেন__-এইরূপই 
অদ্বৈতবাদিগণকে বলিতে হইবে। আর এরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা “সৰ্বং বিদ্িতং ভবতি” শ্রুতি 
এইরূপ বলিয়াছেন। ব্রদ্ম ব্যতিরিক্ত বন্ধই না থাকিলে সাধারণ ভাবে বন্তমাত্রের নির্দেশক “সর্ব” শব্দই অসঙ্গত 
3 হয়া পড়িবে। ব্রঙ্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু_এরূপ বলা যায় না। আরও কথা এই যে -“্ব্হ্মশ্রবণরারা অশ্রুত 
বস্ত শ্রুত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম-বিজ্ঞানদ্বার অবিজ্ঞাত বস্তু বিজ্ঞাত হইয়া থাকে*__ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও ব্যর্থ 
হইয়| পড়িবে । ৪৪1 
আরও কথা এই যে--অধৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন শুক্তি জ্ঞাত হইলে তাহাতে অধ্যস্ত রজত তন্বতঃ 
পাত হইয়া থাকে,__এই তত্ব বস্তুটি কি? নিজের অসাধারণ স্বরূপকেই তত্ব বলা হয়, অথবা নিজের অসাধারণ 
বর্কেই তত্ব বলা হইয়া থাকে । রজতের অসাধারণ স্বরূপ বা রজতের অসাধারণ ধর্মই রজতের তত্ব; কিন 
জতপ্রয়ের অধিষ্ঠানই রজতের তত্ত-এরপ বলা বায় লা। শ্রৌত দৃষ্ান্তে মৃৎপিওাদি ঘটাদির অধিষ্ঠানও 
নহে ববৎপিওাদি ঘটাদির অধিষ্ঠান হইলে মৃৎপিাদির জ্ঞানদ্বার| ঘটাদির বাধ হইয়া পড়িত। মৃৎপিওাদির 


নুপপত্তেরপ্যত্র প্রামাণ্যাৎ। এবং দাষ্টাস্তেহ্‌পি ব্ৰহ্মজ্ঞানাৎ প্রপঞ্চাবাধদর্শনস্যাপি অনধ্যত্তত্বে মানত্বং 
বোধ্যম। অন্যথা শুক্তিতত্বজ্ঞানাৎ রপ্যনাশবৎ বন্ধজ্ঞানাৎ সর্ববননাশাপত্ত্যা সর্বববিজ্ঞানাসম্তবাদিতি ভাবঃ। 
অপি চ বাচারম্তণশব্দস্য মিথ্যার্থকত্বে যোগরচ্যোরভাবাৎ বাচারক্ধকাব্যাদেনিথ্যাত্বাদর্শনাৎ। বাগালম্বন- 
মাত্রমিতি ব্যাখ্যানে অশ্রুতকল্পনাৎ ত্বয়া নামধেয়মিত্যস্যাপি নামমাত্রং হোতদিতি ব্যাখ্যাতত্বেন 
পৌনরুক্ত্যাচ্চ ৷ ৪৫ | - 

নহ “কো ভবানিতি নির্দেশ বাচারস্তো হানর্থকঃ” ইতি স্মৃত্যা বাচারম্তশব্দস্য মিথ্যাপরত্বদর্শনাৎ 
তথাত্রাপি বোধ্যমিতি চেন, স্মৃতাবপি পূর্ববোক্তরদ্যাগ্ভভাবেন ত্বদিষ্টপরত্বাভাবাৎ। তথাহি- দেহানাং 
প্রকৃত্যুপাদেয়ত্বেন প্রাকৃতত্বাবিশেষাৎ “কে! ভবানিতি নির্দ্দেশো” দেহবিষয়কপ্রশ্নোহনর্থকঃ, প্রকৃতেঃ 
স্বতন্ুভিন্নতয়া নির্ধারণরূপার্থশুন্য কিন্তু বাচারভ্তে বাগ,ব্যবহারযোগ্য ইতি স্থত্যর্থঃ । অন্যথা! শব্দমাত্র- 
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জ্ঞানদ্বার! ঘটাদির বাধ হয় ন! বলিয়া ঘটাদি বে মৃৎপিণ্ডে অধ্যস্ত নহে, ঘটাদিও যে সত্য বস্তু, তাহাই সিদ্ধ 
হয়। যেমন দৃষ্টান্তে ঘটাদির সত্যত্ব সিদ্ধ হয়, এইরূপ দাট্টাস্তিকেও ব্রহ্মজ্ঞানদ্বার! প্রপঞ্চের বাধ দেখা যায় না বলিয়া 
প্রপঞ্চও যে ব্রন্দে অধ্যস্ত নহে, অনধ্যস্ত প্রপঞ্চ যে পরমার্থ সত্য,_ইহাই সিদ্ধ হয়। যদি শুক্তিতত্সাক্ষাৎকারঘার! 
গুক্তিতে অধ্যস্ত রজতের নাশের মত ব্রহ্মতত্বসাক্ষাৎকারদার! সমস্ত বস্তুর নাশ হুইত, তবে ব্রহ্মবিজ্ঞানদ্বারা সর্বববস্তর 
জ্ঞান হইয়া থাকে, যাহ! প্রতিজ্ঞাবাক্যে বল! হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হইত কিরূপে? সুতরাং অধৈতবাদ্দিগণের, 
মতাহ্থদারে শ্রোত দৃষটান্তদবারা শ্রৌত প্রতিজ্ঞা না হইয়া বাধিতই হইয়া! পড়িবে । 

আরও কথা এই যে-শ্রুতিতে যে প্বাচারভ্ণং বিকার! নামধেয়ম্‌” বলা হইয়াছে, এই “বাচারভণন্শব্মিথ্যার্থক 
হইতে পারে না। মিথ্যারূপ অর্থ বাচারভণশব্ধের যোগলভ্য অর্থও নহে এবং রূটি-লত্য অর্থও নহে। বাকৃদ্ধার! 
আরদ্ধ কার্যের মিথ্যাত্ব দেখ! যায় না। বাকৃদ্বারা আরবত্ব ধর্ম মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য নহে অর্থাৎ যাহা যাহা বাগারন্ধ, 
যেমন কাব্যাদি, তাহ! মিথ্যা, এইরূপ লোকে দেখা যায় না৷ সুতরাং “বাচারভণম্‌” এই শব্দদ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ সিদ্ধ 
হইতে পারে ন! । আর “বাচারভণম্‌* ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ যদি অদ্বৈতবাদিগণ “বাগালক্বনমাত্র” এইরূপ বলেন অর্থাৎ বিশ্ব 
বাগালম্বনম্ত্র, কিন্ত তাহা বস্তুতঃ নাই, এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, তবে বক্তব্য এই যে_-এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে অশ্রত- 
কল্পনা দোষ হইবে । কারণ শ্রুতি কার্যের বাগারব্ত্বই বলিয়াছেন, কিন্ত কার্ষ্যের অবস্তত্ব বলেন নাই! আরও কথ! 
এই যে__এই শ্রুতিতে কাৰ্য্যকে নামধেয় বলা হইয়াছে। এই “নামধেয়”শব্দের ব্যাখ্যাতে অদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন যে_- 
কাৰ্য্য নামধেয়মাত্র অর্থাৎ তাহা বস্তু: নাই। বাচারভ্ণশব্দ ও নামধেযশব্ব তাহাদের মতে একার্থক বলিয়া! 
বাচারস্তণশব্দের অর্থকেই নামধেয়শব্বদ্ার! প্রতিপাদন করায় পুনরুক্ততা দোষই হইয়াছে। ৪৫ । 3 

যদি বলা যায়_মিথ্যাভূত বস্তুতেও “বাচারম্ভ"শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন “কে! ভবানিতি নির্দেশে 
বাচারস্ভো হানর্থকঃ” এই স্থৃতিবাক্যে “বাচারভপ্শব মিথ্যা অর্থে ই প্রযুক্ত হইয়াছে । এইরূপ মিধ্যাভূত কার্য্যপ্রপঞ্চে 


বাচারস্ভশব্দের রঢ়ি বা যোগরূটি নাই ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত স্থৃতিতেও বাচারভশব্দ ত 
বাদিগণের অভিমত মিথ্যা! অর্থের বোধক নহে। প্রদর্শিত স্মৃতির অর্থ এই যে_ দেহ প্রকৃত্যুপাদানক বলিয়া! অর্থাৎ 


পরতন্ত্। সুতরাং “কে! ভবান্‌” এইরূপ নির্দেশ অর্থাৎ দেহবিবয়ক প্রশ্ন অনর্থক! প্রক্ৃতিপরত 
নির্ধারণ নিশ্রয়োজন ; কিন্তু দেহ বাচারস্ত বটে, অর্থাৎ বাগব্যবহারযোগ্য বটে। ইহাই 
৮৭ 


৬৮৮ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


ন হি করত মৃদান্তবচ্ছিন্চেতনবিজ্ঞানেন সর্ববং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদিতি দৃষ্টান্ত উপস্যন্তঃ। কিন্ত মৃৎপিতমানর 
এব। তস্মাৎ কপোলকল্পিতপারিভাষিকমাত্রত্বাৎ দৃষ্টান্তাভাসত্বমেব ৷ ৪৩! 

নম “শত জ্ঞাতায়াং রপ্যং তত্তবতো জ্ঞাতং ভবতি, সা হি তস্য তম এবং ব্রহ্মজ্ঞানাৎ সর্বদং 
তত্বৃতো৷ জাতং ভবতি” ইতি বাচক্পতিমিশৈর্ভামীপ্রবন্ধে প্রতিপাদনাৎ, কিঞ্চ “যথা ঘটকরকাগ্ঠাকাশানাং 
মহাকাশাদনন্তত্বম, যথা চ মৃগতৃষ্কিকোদকাদীনামুষরা দিভ্যোইনন্তবম, দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ, বরণ তু 
অনুপীখ্যত্বাৎ, এবমন্ত ভোগ্যভোক্তৃত্বাদিপ্রপঞ্চজাতন্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণ অভাব ইতি প্রষ্টব্যম্‌” ইত্যাদি 
প্রীতগবৎপাদৈর্ীস্তকারৈশ্চোক্তত্বাৎ কথং প্রলাপ ইতি চেন্ন, এবং তহি ব্রহ্মজ্ঞানেন মো জ্ঞাতং ভবতীত্যর্থ: 
উক্তঃ স্যাৎ, তচ্চাযুক্তং সর্বমমিতি সাধারণশ্রবপাঁৎ স্স্যস্বহেতৃত্বাযোগাৎ, “যেনাশ্রচতমূ” ইত্যাদি শ্রুতিগতা- 
আতাদিপদবৈয়র্ধ্যাচ্চ। ৪৪। 

কিঞ্চ তত্বং নাম স্বাসাধারণং স্বরূপং স্বাসাধারণধর্ম্মো বা, ন তু ভ্রমাধিষ্ঠানং শ্রোততৃষ্ান্তানাং 
মৃংগিণ্ডাদীনাং ঘটাদ্তধিষ্ঠানত্বাভাবাৎ। অন্যথা রজতাদিবৎ ঘটাদীনামপি বাধপ্রসক্তেঃ। বাধাভাবান্তথা- 


কল্পিত বলিয়া তাহা পরিভাবামাত্র। এজন্ত শত দৃষ্টান্ত তাহাদের মতে দৃষ্টাস্তাভাসই বটে এবং ব্রহ্গবিজ্ঞানদ্বার! 
সরবজ্ঞানপ্রতিজ্ঞার উপপাদনের জন্য তাহাদের প্রদর্শিত শুক্তিরজতাদি দৃষ্টাস্তও দৃষ্টান্তাভাস। ৪৩। 
অবৈতবাদিগণ যদি বলেন যে-_যেমন শুক্তি জ্ঞাত হইলে শুক্তিতে আরোপিত রজত তত্বতঃ জ্ঞাত হইয়া থাকে, 
শুজিই আরোপিত রজতের তত্ব, সেইরূপ ব্রহ্গজ্ঞানদ্বারা ব্রন্মে আরোপিত আকাশাদিও তত্তৃতঃ জ্ঞাত হইয়! থাকে। 
ব্ৰহ্মই আরোপিত আকাশাদির তত্ব ইহাই শ্রীবাচমস্পতিমিশ্র ভামতীপ্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছেন। আর ভাষ্যকার 
শ্রীতগবৎপাদও বলিয়াছেন যে_যেমন ঘটাকাশ, করকাকাশ প্রভৃতি মহাকাশ হইতে অনন্ত অর্থাৎ অব্যতিরিজ, 
যেমন_গতৃষিকোদকাদি উষরাদি ভূমি হইতে অনন্ত অর্থাৎ অব্যতিরিক্ত, যেহেতু তাহা! দৃষ্টন্টস্বর্ূপ ও অধিষ্ঠান ব্যতীত 
স্বর্ূপতঃ অহপাখ্যেয়, এইরূপ ভোগ্য তো প্রভৃতি প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অব্যতিরিক্র অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত এই সমস্ত 
পরপঞ্চের কোনও সত্তা নাই_-এইকূপ বলিয়াছেন। সুতরাং যাহ! ভাষ্যকার, ভামতীকার প্রভৃতি বলিয়াছেন, তাহা 
প্রলাপ হইতে পারে না। অধৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আকাশাদি প্রপঞ্চই বস্তুতঃ 
যদি না থাকে, তবে র্নজঞানদ্বারা জ্ঞাত হইবে কে? ত্রন্বজ্ানঘারা ব্রহ্ধই জ্ঞাত হইয়া থাকেন__এইরূপই 
অধৈতবাদিগণকে বলিতে হইবে । আর এক্ূপ বলা অসদ্ত। কারণ ্রহ্মজ্ঞানদ্বারা “সৰ্বং বিদিতং ভবতি” শ্রুতি 
এইরূপ বলিয়াছেন। বক্ষ ব্যতিরিক্ত বস্তুই না থাকিলে সাধারণ ভাবে বস্তমাত্রের নির্দেশক প্সর্ব্ব” শব্দই অসঙ্গত 
হইয়া পড়িবে। ব্ৰহ্মজ্ঞানই বৰহ্মজ্ঞানের হেতু-_এন্সপ বলা যায় না। আরও কথা এই যে -প্বরহ্মত্রবণদ্বারা অশ্রুত 
বস্তু শ্ৰুত হইয়| থাকে, ব্ৰহ্ম-বিজ্ঞানদ্বার অবিজ্ঞাত বস্তু বিজ্ঞাত হইয়া থাকে*_ ইত্যাদি শ্রতিবাক্যও ব্যর্থ 
হইয়া পড়িবে | ৪৪1 
= আরও কথা এই যে--অপ্বৈতবাদ্িগণ যে বলিয়াছেন শুক্তি জ্ঞাত হইলে তাহাতে অধ্যস্ত রজত তত্তৃতঃ 
জ্ঞাত হইয়া থাকে, _এই তত্ব বস্তুটি কি? নিজের অসাধারণ স্বরূপকেই তত্ব বল! হয়, অথবা নিজের অসাধারণ 
: ধর্মকেই তত্ব বলা হইয়া থাকে ৷ রজতের অসাধারণ স্বরূপ বা রজতের অসাধারণ ধর্মই রজতের তত্ব; কিন্ত 
রজত্রমের অধিষ্ঠানই রজতের তত্ব__এরূপ বলা যায় না। শ্রৌত ৃষটান্তে মৃৎ্পিগাদি ঘটার্দির অধিষ্ঠানও 
হেট মৃৎপিগাদি ঘটাদির' অধিষ্ঠান হইলে মৃৎপিণ্ডাদির জ্ঞানদ্বারা ঘটাদির বাধ হইয়া পড়িত। মৃৎ্পিগাঁদির 
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নুপপত্তেরপ্যত্র প্রামাণ্যাৎ। এবং দাষ্টস্তেহপি ব্ৰন্মজ্ঞানাৎ প্রপঞ্চাবাধদর্শনস্যাপি অনধ্যস্তত্বে মানতবং 
বোধ্যম্‌! অন্যথা শুক্তিতত্বজ্ঞানাৎ রূপ্যনাশবৎ ব্রহ্মজ্ঞানাৎ সর্ববনাশাপত্ত্যা সর্ববিজ্ঞানাসস্তবাদিতি ভাব: 
অপি চ বাচারস্তণশব্দস্য মিথ্যার্থকত্বে যোগরট্যোরভাবাৎ বাচারব্ধকাব্যাদেনিথ্যাত্বাদর্শনাৎ। বাঁগালম্বন- 
মাত্রমিতি ব্যাখ্যানে অশ্রুতকল্পনাৎ ত্বয়া নামধেয়মিত্যস্যাপি নামমাত্রং হোতদিতি ব্যাখ্যাতত্বেন 
পৌনরুক্ত্যাচ্চ । ৪৫। 


নন্্ু “কো ভবানিতি নির্দেশো বাচারম্তো হৃনর্থকঃ” ইতি স্মত্যা বাচারভ্শব্দস্য মিথ্যাপরত্বদর্শনাৎ 
তথাত্রাপি বোধ্যমিতি চেন্ন, স্মৃতাবপি পূর্ববোক্তরঘ্যাগ্যভাবেন ত্বদিষ্টপরত্বাভাবাৎ। তথাহি- দেহানাঁং 
্রকৃত্যুপাদেয়ত্বেন প্রাকৃতত্বাবিশেষাৎ “কে! ভবানিতি নির্দেশে!” দেহবিষয়কপ্রশ্নোইনর্থক, প্রকৃতেঃ 
স্বতন্ত্রতিন্নতয়া! নির্ধারণরপার্থশূন্যঃ, কিন্তু বাচারস্তো বাগ ব্যবহারযোগ্য ইতি স্বৃত্যর্থঃ। অন্যথা শব্দমাত্র- 
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জ্ঞানদ্বারা ঘটাদির বাধ হয় না বলিয়া! ঘটাদি যে মৃৎপিণ্ডে অধ্যস্ত নহে, ঘটাদিও যে সত্য বস্ত, তাহাই সিদ্ধ 
হয়। যেমন দৃষ্টান্তে ঘট।দির সত্যত্ব সিদ্ধ হয়, এইরূপ দাষ্ট্স্তিকেও বন্গজ্ঞানদ্ারা প্রপঞ্চের বাধ দেখ! যায় না বলিয়া 
প্রপঞ্চও যে ব্রন্মে অধ্যস্ত নহে, অনধ্যস্ত প্রপঞ্চ যে পরমার্থ সত্য,_ইহাই সিদ্ধ হয়। যদি শুক্তিতত্বসাক্ষাৎকারদারা! 
শক্তিতে অধ্যস্ত রজতের নাশের মত ব্রনহ্মতত্সাক্ষাৎকারদঘারা সমস্ত বস্তুর নাশ হইত, তবে ব্রহ্মবিজ্ঞানদ্বার! সর্ববন্তর 
জ্ঞান হইয়া! থাকে, যাহা প্রতিজ্ঞাবাক্যে বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হইত কিরূপে? দ্ুতরাং অদ্বৈতবাদ্িগণের 
মতাহুসারে শ্রোত টৃষ্টাস্তদ্বারা শ্রৌত প্রতিজ্ঞা না হইয়া বাধিতই হইয়া পড়িবে । 

আরও কথ! এই যে-শ্রুতিতে যে প্বাচারভণং বিকারো নামধেয়ম্* বলা হইয়াছে, এই “বাচারভণস্শব্ মিথ্যার্থক 
হইতে পারে না। মিথ্যারূপ অর্থ বাচারভ্ভণশবের ষোগলত্য অর্থও নহে এবং রঢ়ি-লভ্য অর্থও নহে। বাকৃদ্বারা 
আরব্ধ কার্ষ্যের মিথ্যাত্ব দেখ! যায় না। বাকৃদ্বারা আরব্বত্ব ধর্ম্ম মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য নহে অর্থাৎ যাহা যাহা বাগারব, 
যেমন কাব্যাদি, তাহা মিথ্যা, এইরূপ লোকে দেখা যায় ন!। সুতরাং প্বাচারভণম্‌” এই শব্দদ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ 
হইতে পারে ন|। আর “বাচারভ্তণম্‌” ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ যদি অদবৈতবাদিগণ প্বাগালম্বনমান্র” এইরূপ বলেন অর্থাৎ বিশ্ব 
বাগালম্বনমাত্র, কিন্ত তাহা বস্তুতঃ নাই, এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, তবে বক্তব্য এই যেঁ_এইরপ ব্যাখ্যা করিলে অশ্রুত- 
কল্পনা দোষ হইবে । কারণ শ্রুতি কার্যের বাগারবত্বই বলিয়াছেন, কিন্ত কার্ষ্যের অবস্তত্ব বলেন নাই। আরও কথা 
এই যে__এই শ্রুতিতে কাৰ্য্যকে নামধেয় বলা হইয়াছে । এই “নামধেয়”শব্দের ব্যাখ্যাতে অদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন যে 
কাৰ্য্য নামধেয়মাত্র অর্থাৎ তাহা বস্তুতঃ নাই। বাচারভণশব্দ ও নামধেয়শব্ব তাহাদের মতে একার্থক বলিয়া 
বাচারস্ণশব্দের অর্থকেই নামধেয়শব্বদবারা প্রতিপাদন করায় পুনরু্ততা দোষই হইয়াছে। ৪৫1 

যদি বলা যায়_মিথ্যাভূত বন্ততেও “বাচারভ"শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন “কো ভবানিতি নির্দেশে 
বাচারস্তে| হানর্থকঃ” এই স্মৃতিবাক্যে “বাচারম্ত”শব্দ মিথ্যা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ মিথ্যাভূত কাধ্যপ্রপঞ্চেও 
প্বাচারভ্শনদ প্রযুক্ত হইতে পারিবে । এতদুত্তরে বক্তব্য এই যেঁ_এরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ মিথ্যারূপ অর্থে 
বাচারস্ভশব্দের বটি বা যোগরূটি নাই ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত স্থৃতিতেও বাচারভশব্দ অদ্বৈত- 


বাদদিগণের অভিমত মিথ্যা অর্থের বোধক নহে | প্রদর্শিত স্বৃতির অর্থ এই যে_ দেহ প্রকত্যুপাদানক বলিয়। অর্থাৎ দেহ 


রক্কতিরূপ উপাদানের উপাদেয় হয় বলিয়া তাহ! প্রাকৃত। প্রকৃতি ও প্রাকৃত বস্তুর শ্বতন্ত্রতা নাই) কিন্ত তাহা 


পরতন্ত্র। সুতরাং “কো ভবান্* এইরূপ নির্দেশ অর্থাৎ দেহবিবয়ক প্রশ্ন অনর্থক । প্রক্ৃতিপরতন্ত্র বলিয়া তাহার . 


নির্ধারণ নিশ্রয়োজন ; কিন্ত দেহ বাচারভ বটে, অর্থাৎ বাগ ব্যবহারযোগ্য বটে। ইহাই প্রদর্শিত স্থির অর্থ । 
৮৭ ক 


5 অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 


স্যাপি বাগিন্দিয়ারস্তত্সাম্যাৎ বাচেতি বৈয়র্ঘ্যাপত্তেঃ। অর্থাসত্বেন বাগাদিপ্রয়োগস্য তবয়ৈবাহুভূততবাৎ, ঈ 
S তি ভাবঃ। ৪৬ । 

L | গা বিচারাসহত্বং বিবক্ষিতম্‌, তথাহি-_ভূমিবিকারস্য ঘটাদেঃ স্বরূপবিচারে 
বিকারে| মিথ্যা, ভূমিঃ সত্যা, তৎস্বরূপবিচারে চ সাপি মিথ্যা, তদ্বেতুভুতাপঞ্চীকৃতভূতান্যেব সত্যানি, 
তৎম্বরূপবিচারে চ তেষামগি সিথ্যাত্বম কিন্তু তৎপরমকারণং ত্রদ্মৈব সত্যমিতি। মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি 
সত্যমিত্যত্ৰ হেতুৰ্বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং বাঙমাত্রং বিচারাসহম্‌। তন্মাৎ নিবিবকারং ব্রঙ্মৈব 
সত্যমিতি চেন্ন, বিপরীতত্বাৎ। তথাচ বিকারপ্য কারণাৎ পৃথক্সত্তাসিদ্ধ্যা স্বতন্ত্রসত্তাভাবমেব বোধয়তি 
শ্রুতিঃ, ন তু স্বরূপেণ মৃষাত্বম্‌ ৷ অন্যথা বিচারাসহত্বমাত্রেণ মিখযািক্নারাং ব্রহ্মণোহপি “ন সং 
তন্নাসহচ্যতে” ইতি স্মৃতেঃ সদসভ্যাং বিচারাসহত্বেন মিথ্যাত্বপ্রসক্তেছ বর্বারত্বাৎ। ব্রহ্ম মিথ্যা সদসন্ত্যাং 
বিচারাসহত্বাৎ তব মতে পৃথিব্যাদিবদিতি প্রয়োগাৎ। ৪৭ । 


উক্ত শ্রুতির প্রদ্রশিতরূপ অর্থ স্বীকার না করিলে শব্দও বাগিন্দরিয়ারন্ধ হইয়া! থাকে বলিয়! কেবল মিথ্যা অর্থকেই 
বাগিষ্জ্রিয়ার বল! সঙ্গত হয় না | অৈৈতবাদিগণ মিথ্যা! অর্থকে নামধেয় মাত্র বলিয়াছেন। নামধেয়মাত্রই স্বভাবতঃ 
বাকৃনিষ্পান্ত হয় বলিয়া শ্রুতিতে “বাচা” এই শব্দ প্রয়োগ করিবার আবশ্যকত! থাকে না। ন্বতরাং মিথ্যা বন্ত 
শব্দালম্বনমাত্র বলিয়৷ অদ্বৈতবাদিগণের মতে শব্দও মিথ্যা! বস্তু বলিয়া! শব্দকেও বাগালম্বন বলিতে হইবে। আর 
তাহাতে শ্রতিষ্থিত “বাচা” শব্দের ব্যর্থতাই হইবে। বস্তুতঃ শব্দমাত্রই সার্থক ; অর্থরহিত শব্দই হইতে পারে না। 
অর্থ নাই, অথচ শব্ধ প্রয়োগ হইয়া থাকে-_এর্প কথা অদৈতবাঁদিগণ ভিন্ন অন্য কেহ বলেন না । ৪৬। 
যদি বল! যায়-__বাচারভণ ও নামধেয় এই দুইটি শব্দদ্বার প্রপঞ্চের বিচারাসহত্বই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 
পৃথিবীর বিকার ঘটাদির স্বরূপ বিচার করিলে বিকার ঘটাদি মিথ্যা ও ভূমিই সত্য__ইহাই প্রতীত হয়। পৃথিবীও 
পঞ্চীকৃত ভূত ; এত্ত তাহাও অপঞ্চীকৃত ভূতের বিকার । এজন্ত পঞ্ষীকৃত পৃথিবী বিকার বলিয়া তাহাও মিথ্যা 
এবং পৃথিবীর উপাদান অপঞ্ধীকৃত ভূতই সত্য । এই অপঞ্ধীক্ৃত ভূতের স্বরূপ বিচার করিলেও তাহা ব্রঙ্মের বিকার 
বলিয়া মিথ্যা এবং নির্বিকার ব্রগ্গই পরম সত্য। শ্রুতিতে “মৃত্তিকেত্যেৰ সত্যম”? এইরূপ বলায় মৃত্তিকার যে 
সত্যত্ব বল! হইয়াছে, তাহার হেতু মৃত্তিক! ঘটাদি বিকারের উপাদান। বিকারমাত্রই বাচারভণ এবং নামধেয়। এই 
দুইটি শব্দদ্বার! বিকারমাত্রকে বিচারাসহ বলা হইয়াছে। আর তাহাতে প্রদর্ণিতরপে নিধ্বিকার ব্রহ্মকেই পরম সত্য 
বলা হইয়াছে। বিকারের মিথ্যাত্ব এবং নির্বিকার বস্তুর সত্যত প্রতিপাদনই উক্ত শ্রুতির অভি লী 
অধৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্ত। প্রদর্শিত শ্রতিবাব্যদ্বারা বিকারমাত্রের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই; 
কিছ বিকারাস্মক বস্তার উপাদান হইতে পৃথকৃসত! সিদ্ধ হয় না বলিয়া বিকারাত্মক বস্তুর শ্বতগ্রসারাহিত্যই উক্ত 
শ্রতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্রঙ্গের হ্বতত্রত্তা এবং বিকারের পরত্্রত্বা _ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ; কিন্ত 
সর রি ্বরপতঃ মিথ্যাত্ব উক্ত ্ুতির প্রতিপাদ্য নহে। যদি বিকারাত্মক বস্তুর বিচারাসহত্বপ্রযুক্তই মিথ্যাত্ব 
কন! কর! যায়, তবে ব্রহ্মও সদসজরূপে বিচারাসহ বলিয়া ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব প্রসঙ্গ হইবে। “ন সৎ তন্নাসছুচ্যতে” এই 


অনির্বচনীয়বাদ-নিরসনম্‌ ৬৯১ 


কিঞ্চ বিকারো৷ নামধেয়মিত্যত্র সাক্ষাৎকণ্ঠরবেণ বিকারশব্দপাঠাদপি বিবর্তাসিদ্বেঃ। যদি 
শ্রাতেবিববর্তোইভিপ্রেতঃ স্যাৎ, তহি বিকার ইতি মৃংপিণ্ডািদৃষ্টান্তান্‌ চ ন শ্রাবয়েৎ, অপি তু ভান্তির্লাম- 
ধেয়সিতি ব্রয়াৎ, শুক্তিরজতাদিদৃ্টাস্তান্‌ চ উপন্যস্তেৎ । ন হি বিবর্তকার্ধ্যং বিকারঃ, অপি তু ভমমাত্ৰম্‌ 
অন্যথা বিবর্ত এব ন স্যাৎ। কিঞ্চ বদি নামরূপাত্মকং কার্য্যমনৃতমেব, তি বেদাসন্তশান্ত্রস্য তদ্বিচারস্ত চাপি 
মৃষাত্বাবিশেষেণ তন্মাৎ সদ্রপত্ৰহ্মভাবাপত্তিলক্ষণমোক্ষস্যাপি কথমিব সিদ্ধিরিতি মনীষিভিবৈদিকস্মন্ৈ- 
ধিচারণীয়মেকাগ্রমনসা “কথমসত; সজ্জায়েত” ইতি ক্রুতেঃ, “সাধনং চেদবশ্যঞ্চ পরমার্থাত্তিতা ভবেৎ। 
সিন্ধির্নাপরমার্থেন পরমার্থস্য যুজ্যতে ॥” ইতি ভট্টপাদৈরুক্তত্বাচ্চ । ৪৮। 


নন্ু অসত্যমপি প্রতিবিস্বং বিশ্বস্য, রেখারোপিতো! বর্ণশ্চার্থস্য, বর্ণদৈর্ঘ্যাদিকং নগো নাগ ইত্যর্থ- 
ভেদস্য, শঙ্কাবিষং মরণস্য, সবিতৃত্ষিরাদিশ্চারিষ্টাদে, রজ্জুসর্পো ভয়কল্পাদেঃ, স্বাপ্নিক-স্ত্রীসমঃ সুখস্য, 


=I 


বিচারাসহ, তাহ! মিথ্যা; যেমন অদ্বৈতবাদিগণের মতে পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চ সৎ ও অসৎরূপে বিচারাসহ বলিয়া মিথ্যা | 
প্রদর্শিত গীতাস্ৃতি অনুসারে ব্রহ্মও বিচারা'সহ বলিয়! মিথ্যা হইবে | ৪৭ | 

আরও কথা এই যে-শ্রুতিতে “বিকারে| নামধেয়ম্”” এইরূপ বল! হইয়াছে। আর তাহাতে কার্য্যমাত্রকে শ্রুতি 
বিকারশবদ্বারাই নির্দেশ করিয়াছেন ; কিন্ত বিবর্ত বা মিথ্যাশব্দদ্বার নির্দেশ করেন নাই। আকাশাদি প্রপঞ্চের 
ব্ৰহ্মবিবৰ্ততাই যদি শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তবে “বিকার”শব্দের উল্লেখ ও মৃৎপিপ্ডাদি দৃষ্টান্ত রতি প্রদর্শন করিতেন 
না। প্রত্যুত শ্রুতি কাৰ্য্য প্রপঞ্চকে “বিকারো নামধেযম্” এইরূপ না বলিয়! “ভরান্তি্নামধেয়েম্‌" এইরূপই বলিতেন। 
আর শ্রুতি মৃৎ্পিগাদিকে দৃষ্টান্ত ন! করিয়া গুক্সিরজতাদ্দিকে দৃষটাস্তরূপে প্রদর্শন করিতেন। আরও কথা এই যে 
বিকার বিবর্ভকার্য্য নহে ; যাহা যাহার বিবর্ত, তাহ! তাহার বিকার নহে। প্রত্যুত যাহা যাহার বিবর্ত। তাহা 
তদ্বিষয়ক ভ্রমমাত্র । বিকার বিবর্ত হইতে পারে না । 

আরও কথ! এই যে__যদদি নামরূপাত্বক কার্য্য মিথ্যা হইত, তবে নামক্নপাত্বক কার্ষ্যের অন্তর্গত বেদাস্তশান্্র 
অর্থাৎ উপনিষৎসমূহ ও বেদাস্তবিচার অর্থাৎ ত্রহবসতরও মিথ্যা হইয়া যাইত। শাস্ত্র ও বিচার মিথা| হইলে তদ্বার! 
সত্য ব্রন্মের সিদ্ধি হইত না। মিথ্যাভূত শাস্ত্র হইতে সন্ত্রপ ব্রহ্মভাবাপত্তিই মোক্ষ, যাহা অধৈতবার্দিগণ বলেন, 
তাহারই বা সিদ্ধি হইত কিরূপে ? ইহা বৈদিকন্ন্ত মনীষী অধ্বৈতবাদিগণের একাগ্রমনে বিচার করিয়া দেখা উচিত 
শ্রতিই বলিয়াছেন যে__-অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না । সাধন পরমার্থ সত্য না হইলে তাহ! সাধনই 
হইতে পারে না। ভট্টপাদ কুমারিলও বলিয়াছেন যে-যাহ! সাধন, তাহা অবশ্তই পরমার্থ সত্য অপরমার্থ 
সাধন হইতে অর্থাৎ মিথ্যা! সাধন হইতে পরমার্থ সত্য বস্তুর সিদ্ধি হইতে পারে না ৪৮। 

5 “তদনন্তত্বমারভণশব্দাদিত্য:” এই সুত্রের ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ 

সম্প্রতি “ভাৰে চোপলৰেঃ” (২১1১৫ ) সতের ব্যাখ্যা করা হইতেছে। পূর্বে বলা হইয়াছে ফে সত্য বস্তুহ 
কারণ হইয়। থাকে ; অসত্য বস্তু কারণ হইতে পারে ন! ! অসত্য বস্তু সত্য বস্তুর জনক হয় ন! । ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ 
শঙ্কা করেন যে__অসত্য বস্তুও সত্য বস্তুর জনক হইতে দেখা যায়। যেমন অসত্য প্রতিরিষ্থ সত্য বিশ্বের সাধক হইয়। 
থাকে। রেখাতে আরোপিত বর্ণ সত্য অর্থের সাধক হইয়া থাকে। বর্ণে আরোপিত দৈর্ঘ্যাদি, বৃক্ষ কুঞ্জরাদি অর্থের 


সাধক হইয়। থাকে | যেমন “নগ”শব্দদ্বারা বৃক্ষের ও ণ্নাগ” শবদার! কুঞ্জররূপ অর্থবিশেষের সিদ্ধি হইয়া থাকে || ন্‌গ- es 5 


শব্দের অন্তর্গত অকারের তৃম্বত্ব ও নাগশব্দের অন্তর্গত আকারের দীর্ঘত্ব আরোপিত। কারণ অ কারাদ বর্ণ আকাশের 
গণ বলিয়। তাহাতে হৃম্ত্ব দীর্ঘতবাদি পরিমাণ থাকিতে পারে লা পরিমাণ খণবস্ত ।+ ভণে ডগ থাকে না। একন্ত. 


৬৯২ অধ্যাস ( পরপক্ষ )গিরিবজম্‌ 


স্বাপ্নোহ্থঃ শুভাশুভয়োঃ সাধকং দৃষ্টমূ। আহ চ ভগবান্‌ তান্তকার:--"নৈষ দোষঃ, শঙ্কাদোষাদিনিষিতত- 
মরণারদিকার্ষ্যোপলবেঃ স্বপরদর্শনাবস্থস্য চ সর্পদংশনোদকন্ানাদিকার্ধ্যদর্শনাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ- দ্যা 
কর্ন কাম্যেষু স্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি ৷ সমৃদ্ধি তত্র জানীয়াৎ তন্মিন্‌ স্বপ্নিদৰ্শনে |” ইতি অসত্যস্বপ্ননিদ্শনেন 
সত্যসমৃদ্ধেঃ প্রতিপত্তিং দর্শয়তি, তথা প্রত্যক্ষদর্শনেষু কেষুচিদরিষ্টেযু জাতেষু ন চিরমিব জীবিষ্যতীতি 
বিদ্যাদিত্যুক্ত । “অথ স্বপ্নে পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদস্তং পশ্যতি স এনং হস্তি” ইত্যাদিনা তেন তেনাসত্যেনৈব 
্বপ্নদর্শনেন সত্যং মরণং সুচ্যতে ইতি দর্শয়তি। প্রসিদ্ধঞ্চেদং লোকে অন্বয়ব্যতিরেককুশলানামীদৃশেন 
বপনদর্শনেন সাধ্বাগমঃ সুচ্যতে ঈদৃশেনাসাধ্বাগম ইতি, তথা অকারাদিসত্যাক্ষরপ্রতিপত্তিদৃষ্টা রেখানৃ- 
তাক্ষরপ্রতিপত্তেঃ” ইত্যাদিনা, ইতি চেৎ তত্রাহ ভগবান্‌ স্ুত্রকারঃ_-“ভাবে চোপলব্ধেঃ (২৷১৷১৫ ) 


ইতি । ৪৯। 
কারণস্য সন্ভাবে সত্যেব কার্য্যোপলক্ধিদৃ চর! । যথা মুদাদিতাবে এব ঘটাদিকার্য্যোপলস্তো 


নগ ও নাগ এই উভয় পদেই হুত্বত্ব ও দীর্ঘত্ব আরোপিত । আরোপিত বস্তু সত্য নহে। অথচ হ্ুন্বত্ব আরোপিত 

হইলেও নগশব্দদ্বার সত্য বৃক্ষ বা পর্বতের সিদ্ধি ও আরোপিত-দীর্ঘত্ব নাগশব্দদ্থারা সত্য কুঞ্জরের সিদ্ধি হইয়া থাকে। 

এইরূপ অসত্য শঙ্কাবিষদ্ধারা সত্য মরণের সিদ্ধি হইয়! থাকে এবং নুর্য্যের মধ্যে মিথ্যাকল্লিত ওৎপাতিক রদ্ধাাদির 

দ্বারা সত্য অরিষ্টাদির সিদ্ধি হইয়া থাকে । অসত্য রজ্জুসর্প হইতে সত্য ভয়-কল্পাদির সিদ্ধি হুইয়! থাকে। 

অসত্য স্াগ্রিক স্ত্রীসঙ্গম হইতে সত্য সুখবিশেষের সিদ্ধি হইয়া থাকে । অসত্য স্বাপ্ন অর্থ সত্য শুভাগুভের 

সাধক হইয়া থাকে। আর এই কথাই ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে--অসত্যও সত্যের সাধক হইতে 

গারে। সাধকতার উপপাদনের জন্ত সাধকের সত্যত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। শঙ্কাবিষাদি হইতেও 

মরণাদি কার্য্য উপলব্ধ হইয়া থাকে। সর্পদষ্ট না হইয়াও “আমি স্পষ্ট হইয়াছি” এইরূপ দৃঢ় ভ্রাসতিপ্রযুক্ত 

তাদৃশ ভ্রান্ত পুরুষের মৃত্যু হইয়! থাকে । ্বপ্নাবস্থায় স্বাপ্ন বস্তু অসত্য হইলেও সেই স্বাগ্র অসত্য বস্তু, যেমন সর্প, 

জলাদি হইতে সর্গদংশন উদকন্মানাদি কাৰ্য্য স্বপ্নে উপলব্ধ হইয়া থাকে। অসত্য বস্তু যে সত্যের সাধক হয়, তাহা 

শ্রঁতিও বলিয়াছেন_-“কাম্য কর্মের অচ্ষঠাতা পুরুষ কাম্য কর্মের অহুষ্ঠানকালে স্বপ্নে যদি স্ত্রী দর্শন করে, তবে সেই 

স্ীদর্শন হইতে অহুষঠীয়মান কাম্য কর্মের সমৃদ্ধি হইবে জানিতে পারা যায়।” অসত্য স্বাগ সতরীদর্শন হইতে সত্য 

সমৃদ্ধির প্রতিপত্তি হইয়! থাকে-_ইহা শ্রুতিই বলিয়াছেন। অসত্য যেমন সত্য ইষ্টের স্থচক, এইরূপ সত্য অনিষ্টেরও 

সুচক হয়! থাকে । শ্রুতি বলিয়াছেন যে-_ুমূ্-ব্যক্তির অরিষ্টদর্শন অসত্য হইলেও তাহ হইতে সত্য মৃত্যু স্থচিত 

হইয়া থাকে৷” আবার শ্রুতি বলিয়াছেন -“ব্বপ্নে যদি কষ্স্ত কৃষ্ণবৰ্ণ পুরুষ দর্শন করা যায়, তবে সেই স্ব ক্্ণবর্ণ 

পুরুষ সষ্টাকে বধ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাদুশ হা পুরুষ অচিরকালেই মৃত্যুুখে পতিত হয়_ইহা জানিতে পার! 

যায়।” এইরূপে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য অসত্য স্বপ্নদর্শন হইতে সত্য মরণ স্থচিত হয় বলিয়াছেন। তিনি আরও 

| যাহেল যে _ অন্বয়-ব্যতিরেককুশল পুরুষগণ “এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে শুভ হয়, এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে অশুভ 

রা ইহা বুঝিতে পারেন। সুতরাং লোকগ্রসিদ্ধি অহ্সারেও অসত্য হইতে সত্যের প্রতিপত্তি হইয়া থাকে । আরও 

বলিয়াছেন যে রেখারূপ অসত্য অক্ষর হইতে অকারাদি সত্য অক্ষরের প্রতিপত্তি হইয়! থাকে । এতছুত্তরে ভগবান্‌ 
 ুত্রকার বলিয়াছেন যে_-“ভাবে চোপলবেঃ* (1১1১৫ )| ৪৯। 

রি চার উপল দৃষ্ট হইয়া থাকে। মৃত্তিকাদি কারণের সপ্ভাব থাকিলেই ঘটাদি 

5 হইয়া থাকে? অনকথা হয় না। হহাই প্রদণিত ছত্রের আক্ষরিক অর্থ। সবন্তই উপাদান হইয়া 
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অনির্বচনীয়বাদ-নিরসনম্‌ ৬ 


নাগ্তথা, ইতি সুত্রাক্ষরার্থঃ | তন্মাৎ সদেব উপাদানমিতি দিদ্ধমূ। নাপি পূর্ব্বোক্তব্যভিচারকল্পনা যুক্তা 
সর্বত্র কারণস্য সত্বাৎ । তথাহি -বিগ্বাভাববদবৃত্িত্বরপব্যাপ্রেঃ প্রতিবিশ্বে সত্বাৎ, তজ জ্ঞানস্যৈব নল 
বিশ্বান্থমিতিজনকন্বাচ্চ ন ব্যভিচারঃ। রেখায়াশ্চ বর্ণে পদারথস্যার্থে ইব সঙ্কেতিতত্বেন রেখাস্মারিতবর্ণস্যৈব 
বোধকত্বাৎ রেখাভেদঙ্ঞানবতামেব তথা বোধাৎ, দীর্ঘত্বাদিকং বর্ণগতং সত্যমেব, তাক্কিকমতে নানা- 
দীর্ঘত্বাদয়োহনিত্য! বর্ণাঃ ; সিদ্ধান্তে তু নিত্যা এব, ত্বন্মতে তু অনিত্যা এব বর্ণাঃ। শান্যোন্যধিকরণে 


RSPEI 
থাকে-_ইহাই উক্ত সুত্র হইতে সিদ্ধ হয়। অসত্য কারণ হইতে কার্য্যের সিদ্ধি হইতে পারে না। অসত্য কারণ 
হুইতেও সত্য কার্যের সিদ্ধি হয়__যাহা! শঙ্করাচার্য্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে কুত্রকারপ্রদর্শত নিয়মের ব্যভিচার 
হয় নাই। হ্বত্রকার সবস্ত হইতেই কার্ষে্যর উপলব্ধি স্বীকার করিয়াছেন। অসত্য হইতে সত্যের উপলব্ধি 
স্বীকার করিলে স্থত্রকারপ্রদশিত নিয়মের ব্যভিচার হইত বটে, কিন্তু তাহা হয় নাই। অম্ত্য হইতে সত্যের 
উৎপত্তি হয় না। শঙ্করাচার্য্যপ্রদর্শিত দৃষটাত্তগুলিতেও অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি সমধিত হর নাই। অসত্য 
সত্যের জনক-_ইহার কোনও দৃষ্টান্তই নাই। আর প্রতিবিষ্বকে যে দৃষ্টান্ত বল! হইয়াছে, তাহাতেও প্রতিবিদ্ব 
বিদ্বের অব্যতিচারী-_-ইহাই সিদ্ধ হয়। বিশ্ব না থাকিলে প্রতিবিষ্ব থাকে না বলিয়! ৭বিস্বাভাববদবৃত্তিত্ব্রূপ 
বিদ্বের ব্যাপ্তি প্রতিবিষ্বে আছে । স্বাভাববদবৃত্তিত্বই স্ব-এর ব্যাপ্তি আর যে বলা হইয়াছে-_মিথ্য! প্রতিবিদ্বের 
জ্ঞান হইতে সত্য বিষ্বের জ্ঞান হয়, তাহাতেও প্রতিবিদ্বের জ্ঞান সত্য বস্তু বলিয়া সত্য জ্ঞান হইতেই বিশ্বের 
অনুমিতি হইয়! থাকে। বিষ্বান্বমিতিজনকত্ব সত্য জ্ঞানে আছে; কিন্ত অসত্য প্রতিবিষ্বে নাই। সুতরাং 
সত্যই জনক হইয়া থাকে-_-এই নিয়মের ব্যভিচার নাই। অসত্য রেখারূপ অক্ষর হইতে সত্য অকারাদির 
প্রতিপত্তিতেও সুত্রকারপ্রদিত নিয়মের ব্যভিচার হইবে না। যেমন পদ অর্থে সঙ্কেতিত হয় বলিয়! পদজ্ঞান অর্থের 
স্মারক হইয়া থাকে, এইরূপ রেখা অকারাদি বর্ণে সঙ্কেতিত হয় বলিয়! রেখার জ্ঞান বর্ণের স্মারক হইয়া থাকে । 
সুতরাং রেখাজ্ঞান রেখাম্মারিত বর্ণের বোধক হয় বলিয়! সত্যেরই বোধকত্ব সিদ্ধ হয়; অসত্যের বোধকত্ব সিদ্ধ হয় না। 
যাহার রেখাবিশেষের বোধ আছে অর্থাৎ "এতাদৃশ রেখা এতাদৃশ বর্ণের বোধক" এইরূপ জ্ঞান আছে, তাদুশ পুরুষেরই 
রেখাবিশেষ হইতে বর্ণবিশেষের বোধ হুইয়া থাকে । 


আর যে বল হইয়াছে__লগ, নাগাদি পদে ব্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব মিথ্যা, এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। বর্ণগত দীর্ঘত্বাদি 
ধর্ম সত্যই বটে তার্ষিকমতে বর্ণ অনিত্য। এই অনিত্য বর্ণ গুণবস্ত বলিয়া তাহাতে দীর্ঘত্বাদি গুণ না থাকিলেও 
অনিত্য বর্ণের কারণ বায়ুর্ূপ ধ্বনির দীর্ঘতবাদি ধর্ম আছে। আর তাহাই বর্ণে ভাসমান হয়।. আমাদের সিদ্ধান্তে বর্ণ 
নিত্যই বটে। অনৈতবাদিগণের মতে বর্ণ অনিত্য । অদবৈতবাদিগণ শীস্রযোনিত্বাধিকরণে বেদের অনিত্যত্বই স্বীকার 
করিয়াছেন । যদিও তার্ফিকমতে ধ্বনিগত দীর্ঘন্বাদি বর্ণে ভাসমান হয় বলিয়া তাহা সত্য নহে, তথাপি অসত্যের 
সত্যজনকত্ব সিদ্ধ হয় না। বর্ণগত অসত্য দীর্ঘত্বাদি প্রতীতিবিশেষের জনক নহে; কিন্ত দীর্ঘত্বাদির জ্ঞান সত্য বস্তু। 
আর তাহাই প্রতীতিবিশেষের জনক হইয়! থাকে । প্রতিবিশ্ব অসত্য হইলেও তাহার জ্ঞান যেমন সত্য, এইরূপ 
বর্ণগত দীঘতবাদি অসত্য হইলেও তাহার জ্ঞান সত্য 1* মূলগ্রন্থে “নানাদীর্ঘত্বারযঃ” এইরূপ বলা হইয়াছে, 


শা 


* রেখাস্মারিত বর্ণনমুহে দীর্ঘতাদি ধর্ম বস্তুতঃ আছে। চক্গুরাদি ইন্রিয় যেমন দ্বরপদতামাজেই অর্থবিশেষবিয়ক জানের জনক হইয়া 
থাকে; উড নহে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জ্ঞাত হইয়া! জ্ঞাপক হয় না। এইরূপ দীর্ঘত্বাদিও স্বরূপমতামাত্রেই অর্থ- 2 
বিশেষের জ্ঞাপক হইয়া থাকে, ইহাই একটি পক্ষ! ২য় পক্ষ_বস্ততঃ দীর্ঘত্বাদি ধর্ম বর্ণে নাই; তাহা আরোগিতই ৰটে। এই দ্বিতীয় পক্ষে 
দীর্ঘত্বাদি ধর্ম সবরূপনত্বামাত্রে জানের জনক হয় ন! ; কিন্তু জাত হইয়াই জ্ঞানের জনক হইয়া থাকে! ব্যয় আত ত 


৬৯৪ অধ্যান (পরপক্ষ) গিনিৰ 


বেদানিত্যত্বন্য বয়াীকারাৎ | দীর্বত্বাদিজ্ঞানস্যৈব হেতুত্বেন মতাত্তরেহপি 25 শঙ্কা নিমিত্ত- 
ভয়জন্যধাতুব্যাকুলতৈব মরণহেতুর্নাবিষমূ। পুজ্মরণঅ্রবণবৎ ভারা! ঘ ৎকচাদিভি 
শক্তিবিশেষাৎ স্ষটমর্থক্রিয়াকারি গজাদিকং সত্যমেব ৷ সবিতৃনুষির-রজ্ছুসপভ্ঞানমেব অরিষ্টভয়াদিহেতুঃ, 
সত্যেইপ্যর্থে তদজ্ঞানে ভয়া্তভাবাৎ ৷ স্বাগন্তীজ্ঞানস্যৈব সুখহেতুত্বম ন তু তখন, তনজ্ঞালাং তদভাবাৎ। 
স্বাথ্িকপদার্থানামপি পরমাত্মন্থজ্যত্বেন সৎকার্য্যজনকত্বাৎ, নাসতঃ ক্কাপি কার্য্যকারিত্বমিতি ভাবঃ। ৫০ । 
কিঞ্চ একত্র সত এব অন্যত্র আরোপো নিয়তঃ, স্বরূপেণাসতঃ খপুষ্পাদেঃ কচিদপি আরোপা- 

দর্শনাৎ। ন চারোপে তদ্বিষয়কপ্রতীতিমাত্রমেবাপেক্ষিতম্‌, ন তু বিষয়সতবমপি ইতি ব্যচ্যম, অসতঃ 
প্রতীতেরেবাসম্তবাৎ। নম শুক্তৌ রজতপ্রতীতিবৎ রজ্জৌ সর্রপ্রতীতিবচ্চ ভেদপ্রতীতেরপি দোষমাত্রং 
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আমাদের পাদটীকা আলোচনা করিলে ইহার বরহস্ত বুঝ! যাইবে । মূলগ্রন্থে যে “তাক্িকমতে” বলা! হইয়াছে, তাহার 
অর্থ__মাধ্বাদিমতে | নৈয়ায়িকমতে দীৰ্ঘত্বাদি ধর্মকে নানা বল! হয় নাই। যাহারা! দীর্ঘত্বাদিকে আরোপিত বলেন, 
তাহাদের মতেও অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তির আপত্তি হয় না--ইহা বলাই হইয়াছে। 

বিষশঙ্কানিমিত্তক মরণেও মিথ্যা বিষ হইতে মৃত্যু ঘটে না) কিন্ত মিথ্যা বিববিষয়ক জ্ঞান হইতে ভয়ের 
উৎপত্তি হয় এবং তাহা! হইতে ধাতুবৈম্য উৎপন্ন হয়; আর তাহা হইতেই মৃত্যু ঘটে। অসত্য বিষ মৃত্যুর 
জনক নহে। যেমন পুভের স্বত্যুশ্রবণে মৃত্যু ঘটে । এই মহাভারতের যুদ্ধাদিতেও ঘটোৎকচাদি রাক্ষস যোদ্ধগণ স্বীয় 
শক্তিবিশেষদ্ার! অর্থক্রিয়াসমর্থ সত্য গজাদির স্ষ্টি করিয়াছিলেন। সুতরাং মিথ্যা গজাদি কার্য্যের জনক হয় নাই। 
এইরূপ স্র্য্যের মধ্যে ছিত ন! থাকিলেও সেই অসত্য ছিদ্রের জ্ঞান অরিষ্ট্জনক হইয়া থাকে এবং অসত্য রজ্জু- 
সর্গরিষয়ক সত্য জ্ঞানই ভয়ের হেতু হইয়া থাকে । অর্থের জ্ঞান না হইলে অর্থ থাকিলেও তয়াদি উৎপন্ন হয় 
না। স্বাপ স্ত্রীর জ্ঞানই সুখের হেতু? কিন্ত স্বাপ্ন স্ত্রীস সুখের হেতু নহে। যাহার স্বাগন স্ত্রীর জ্ঞান নাই, তাহার 
তুখও হয় না। স্বাপ্রিক পদার্থ পরমাত্বকর্তৃক স্থ হয় বলিয়া তাহ! পরমার্থ সত্য। স্বাপ্ন পদার্থের সুখজনকত্ব 
স্বীকার করিলেও তদ্বারা অসত্যের জনকত্ব সিদ্ধ হইবে না। ৫০ ৃ 

আরও কথা এই যেকোনও স্থানে যে বস্তু সত্য আছে, তাহারই অন্তত্র আরোপ হইয়া থাকে-_ইহাই 
নিয়ম। আরোপে প্রধানের সত্ত| নিয়ত অপেক্ষিত। নিগ্রধান আরোপ হয় না। যাহা স্বরূপতঃ অসৎ, যেমন 


সত্য জানেরই জনকত্ব সিদ্ধ হয়। প্রথম পক্ষে বর্ণগত দীর্ঘত্বাদি ধর্ম কি? তাহা নির্বচন করা আবশ্যক ৷ -বর্ণগত দীর্ঘতাদি গুণপদার্থ নহে; 
কিন্ত দী্ঘধবনিসন্িহিততই বৰ্ণে দীৰ্ঘত্ব। এইরূপ হা দিও বুঝিতে হইবে । দীর্ষধ্বনিব্যক্ততই বর্ণগত দীর্ঘ । বর্ণে দীর্ঘ না থাকিলেও বর্ণের 
কারণ বারুযপ ধ্বনিতে দীর্ঘস্বাদি আছে। সুতরাং বস্তুতঃ দীর্ঘধ্বনিব্যক্তত্রূপ ধর্ম বর্ণে আছে। আর এতাদৃশ বর্ণগত দীর্ঘত্বাদিই প্রতী তিবিশেষের 
অনক। বর্দগত এতাদৃশ দীর্ঘতবাদি সত্য বস্তুই বটে। ভ্রব্যগত দীর্ঘ গুণপদাৰ্থ কিন্ত বর্ণগত দীর্ঘ গুণপদার্থ নহে। পরস্ত তাহা দীর্ঘধ্বনি- 
ব্যঙ্গব। সুতরাং এতাদৃশ দীর্ঘ বর্ণে সত্যই বটে | প্রদর্শিতরূপে বরণগত দীর্ঘত্বের নির্বচন পরিভাষামাত্র অর্থাৎ বর্ণের দীর্ঘতব পারিভাষিক! 
এলে মনে রাখিতে হইবে যে, ধ্বনি বা নাদ যদি শরণ হয়, তবে তাহা! গুণবস্ত বলিয়া তাহাতেও দীর্ঘতারি গণ থাকিতে পারিবে না। যদি বলা 
যার- ধ্বনি বা নাদ শব্দ হইলেও তাহা গুণ নহে) কিন্ত তাহা দ্রব্য, তবে বর্ণকেও ত্রব্য বলা যাইত ৷ হ্ৃতরাং ধ্বনি বা৷ নাদ বর্ণের অভিত্যপ্রক 
বারুমাত্র। আর তাহা দ্রব্য বলিয়া দীর্ঘত্বাদি গুণ তাহার আছে। এই পরিভাষারপ প্রথমপক্ষ সঙ্গত বোধ না হইলে দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করা 
যাইতে পারে অর্থাৎ ধ্বসিগত দী্ঘবই বর্ণে আরোপিত হইয়া থাকে। আরোপিত দীর্ঘ অসত্য হইলেও তাহা স্বরপসৎ কারণ নহে? কিন্ত 
তাহার জ্ঞানই কারণ জ্ঞান সত্য বন্ত। সত্য বস্তুর জনকতা সর্বসম্মত। অনত্য বস্তুর জমকতা ইহান্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। আর 


ইহাই বোঁদ্ধের প্রতি ভটবাপ্ডিকে বলা হইয়াছে যে--প্মাধকং চেদবহ পরমারথাস্তিতা ভবেৎ। দদ্ধিনাপরমার্ধেন পরমার্থভ যুজ্যতে। এই 


সম কথা স্যায়ামৃতাদি গ্ৰন্থে অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইযাছে। (স্থা_১৭৮ পৃঃ ) 


অনিরবচনীয়বাদ-নিরসনমূ ৬৯৫ 


কারণমপেক্ষিতং ন বিষয়সন্ভাব ইতি চেন, ত্বন্মতে দোষমাত্রকারণস্যাপি তুচ্ছত্বসাম্যেন ততঃ প্রতীতিরূপ- 
কার্য্যোৎ্পত্তেরসম্ভবাৎ। কার্য্যস্য কারণসত্তাপেক্ষত্বনিয়মাৎ। ন চ অসত্যস্তাপি আরোপিতসর্গন্ত ভয়- 
কম্পাদিজনকত্বদৰ্শনাৎ উক্তহেতোবভিচার ইতি বাচ্যম্‌ স্বরূপেণাসতঃ কার্য্যোৎপত্তযমুকুলশক্তিমত্বাভাবাৎ ৷ 
আরোপিতসর্পস্থলেহপি সর্পজ্ঞানস্তৈব তয়াদিহেতুদ্বং নারোপিতবিষয়স্তেতি পূর্ববমেবোক্তম্‌। অন্যথা 
সর্গজ্ঞানাভাববতো বালস্য ভ্রমো ভয়াদিশ্চ ভবেৎ, ন তু তদস্তি, প্রত্যুত সত্যসর্সস্তাপি বালৈঃ ব্বহস্তস্পর্শ- 
দর্শনাৎ। ন চাসতোহপি রজ্দুসর্পাদেঃ ব্বজ্ঞানজনকতা ইব ভয়কম্পাদিজনকতাঁপি কিং ন স্তাৎ ইতি 
বাচ্যম্‌, তত্রাপি দোষস্তৈব জ্ঞানজনকত্বাৎ ন আরোপিতবিষয়ন্য । অন্যথা অসত্যপি তমোদোষে রজ্ৌ 
সর্পজ্ঞানোৎপত্তিঃ কেন বাধ্যতে। তবাভিপ্রেতাসতঃ কারণস্য বিদ্মানত্বাৎ। এবঞ্চ মুগতৃষ্ণাজলেন 
মৃগাদীনাং তৃষ্ণানিবৃত্তিঃ, গুঞ্জারোপাগ্নিনা শীতনিবৃত্তিঃ, বিষারোপিতামূতেন মরণাভাবঃ, শূদ্রাদ্বাহ্মণ্যাং 


খপুষ্পাদি তাহার কোথাও আরোপ হয় না। বদি বল! যায়_আরোপে আরোপ্যের জ্ঞানমাত্রই অপেক্ষিত $ কিন্ত 
আরোপে প্রধানীভূত বস্তুর পারমাধিক সত্তা অপেক্ষিত নহে। এততুত্তরে বক্তব্য এই যে-_-অসত্য বস্তর প্রতীতিই 
অঙ্ভব। যদি বলা যায়__গুক্তিতে যেমন অসত্য রজতের প্রতীতি হয়, রজ্জুতে যেমন অসত্য সর্পের প্রতীতি হয় 
যেমন মিথ্যা ভেদের প্রতীতি হয়, এইরূপ অন্তত্রও অসত্য বস্তুর প্রতীতি হইতে পারিবে। অসত্য বস্তুর প্রতীতিতে 
দৌষমাত্রই অপেক্ষিত ; বিষয়ের সন্ভাব অপেক্ষিত নহে। এইরূপ বলাও অসঙ্গত) কারণ বিষয়নিরপেক্ষ দোষ- 
মাব্রজন্ত প্রতীতির বিষয় অলীক অর্থাৎ তুচ্ছ। এই তুচ্ছ বস্তু হইতে প্রত্যক্ষপ্রতীতি উৎপন্ন হইতে পারে না। 
কারণের সত্তাকে অপেক্ষা করিয়াই কার্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

যদি বলা বায়__অসত্য আরোপিত সর্পা্দির ভয়-কম্পাদিজনকত্ব হইতে দেখা যায় বলিয়া কার্য্যের কারণ- 
সত্বসাপেক্ষত্ব নিয়ম নাই। এরূপ বলাও অসঙ্গত ; কারণ স্বরূপতঃ অসদ্বস্তর কার্ষ্যের অনুকুল শক্তিমন্তুও নাই। 
আরোপিত সর্পের জ্ঞানই ভয়াদির হেতু ; কিন্তু আরোপিত সর্পাদি ভয়াদির হেতু নহে_হহা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে। আরোপিত স্থলে সর্পের জ্ঞানই যদি ভয়াদির হেতু না হইত, তবে স্পজ্ঞান যাহার নাই, এইরূপ বালকেরও 
সর্পল্রম ও ভয়াদি উৎপন্ন হইত; কিন্তু তাহ! হয় না। প্রত্যুত সৰ্পজ্ঞান না থাকায় বালকের নিজ হস্তঘার! 
সর্প সৃষ্ট হইতে দেখা যায়| 

ইহাতে যদি আপত্তি কর! যায় যে-_রজ্জুসর্পাদি অসৎ হইলেও তাহাতে যেমন তদ্বিবয়ক জ্ঞানের জনকতা৷ আছে, 
এইরূপ রজ্জুসর্পাদিতে ভয়কম্পাদির জনকতাও থাকিতে পারিবে ন! কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে_এইরূপ বলা 
সঙ্গত নহে। কারণ রজ্জুসর্পা্ি স্ববিষয় জ্ঞানের জনক নহে এবং তয়কম্পাঁদিরও জনক নহে। অসৎ রজ্জুসর্পাদি ভ্রনকই 
হইতে পারে না । এজন্ত দোষই রজ্জুর্পাদি জ্ঞানের জনক | আরোপিত অসদ্বিষয় তাদৃশ জ্ঞানের জনক নহে। এইরূপ 
স্বীকার না করিলে অর্থাৎ দোষ ব্যতীতই যদি জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারিত, তবে সর্বদাই রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের 
উৎপত্তি হওয়! উচিত ছিল। অসন্বস্থকে জ্ঞানের জনক বলিলে অসৎ সর্বদাই একরূপ বলিয়া! সর্বদাই রজ্জুসর্পাদির 
জ্ঞান হওয়া উচিত ছিল। অসতের জনকত্ব স্বীকার করিলে মৃগতৃষ্ণিকারূপ জলদ্বার| মৃগাদির তৃষ্ণার নিবৃত্তি হওয়! 
উচিত ছিল এইরূপ গঞ্জাপুঞ্জে আরোপিত অগ্নিদ্বারা! শীতনিবৃত্তি হওয়া উচিত। বিষে আরোপিত অমৃতন্বারা 
মরণের অভাব হওয়া উচিত। চও্ডালে আরোপিত ব্ান্মণত্ববারা তাহার বেদাধিকার হওয়| উচিত এবং ততকুত 
জ্যোতিষ্টোমাদির স্বর্গাদ্িজনকত্ব হওয়া উচিত। ব্রাহ্গনীর গর্ভে শুদ্রের ওরসজাত সন্তানকে চণ্ডাল বলে। এইরূপে Ee 
দেহাদিতে আত্মত্বের আরোপ হইলে সেই আরোপিতাত্মত্ব দেহাদির শ্রবণ হইতে মুক্তি হওয়া উচিত। এইরপ 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
তৎকৃতযজ্ঞন্ত জ্যোতিষ্টোমাদেঃ স্বৰ্গী দিজনকতবম্‌ 
স্বাগ্িকবজ্ঞাদেস্চ স্বর্গীদিপ্রাপ্তিশ্চ স্তাদিতি ভাবঃ। 


৬৯৬ 
জাতস্য চাণ্ডালস্ত ব্রান্মণত্বেন জ্ঞাতন্ত বেদাধিকারঃ, 
আরোপিতাত্মত্বাদেশ্চ দেহাদেঃ অবণাদিতো যুক্তিঃ, 
তন্মাৎ সদেব উপাদানমিতি সিদ্ধমূ। ৫১। 

ৰ তাঁর কাৰ্য্যমগি সদেবোৎপন্থতে ইত্যাহ -“সত্বাচ্চাবরস্ত” (২৷১৷১৬) ইতি । অবরস্ত কান্ত 
কারণে সত্বাৎ, যত্র যস্তাভীবো ন তৎ তত উৎপগ্ভতে, যথা অগ্নেব্ৰীহঙ্করাদিঃ সিকতাভ্যশ্চ তৈলমিত্যর্থঃ । 
যথা কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু ন ব্যভিচরতি, তথা কার্য্যরপং বিশ্বমপি ঙিযু কালেমু সত্বং ন ব্যভিচরতীতি 
পরৈরপি তথৈবোজেঃ॥ অন্যথা “সদেব সোম্যেদম্‌” ইতি ইদংশব্দগৃহীতস্ত কার্য্যস্ত ভূতকালীনসত্তাযোগ- 
শ্রবণস্ত বাধাৎ। অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিনোহ্বস্তত্বেন .কালসশ্বন্ধাসম্তবাৎ ৷ নমু স্বাপ্নরথাদিস্ষ্টিদর্শনে 
বিষয়ন্য দুনিরপত্বেন মৃষাত্বং সুপ্রসিদ্ধম্‌, তদ্বৎ জাগ্রৎপ্রপঞ্চন্তাপি মৃযাত্বমেব । তথাচ বিষয়াসিদ্ধ্যা তজ- 
CT EES 


প্নদশীয় অনুষ্ঠীযমান যজ্ঞাদি হইতে স্ব্গাদি হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় না। অসৎ মৃগতৃষ্ণিকারূপ জলাদিদ্বার! 

স্বোচিত কাৰ্য্য নিষ্পন্ন হয় ন! বলিয়া সদ্বস্তই কারণ হইয়া থাকে। এন্ত সঘস্তই উপাদানও হইয়| থাকে-ইহাই 

সিদ্ধ হইল। 6১। 

কারণের সদ্রপত্ব সমর্থন সমাপ্ত | 

এইরূপ কার্ধ্যও সদ্বস্তই হইয়া থাকে। আর ইহাই প্রতিপাদ্ন করিবার ভন্ত ব্রহ্মস্থত্রকার “সত্তাচ্চাবরন্ত” 

(২1১১৩) এই স্তর প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে-_অবর-_-অর্থাৎ কার্ধ্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে ছিল। 

কারণকে পূর্ব এবং কার্য্যকে অবর বল! হয়। কাৰ্য্য অবরকালীন হইয়া থাকে। কার্ষ্ের উৎপত্তির পূর্বের কার্য্য 

শ্বীয় উপাদানে ছিল। উৎপত্তির পূর্বের যে কার্য্য যে উপাদানে থাকে না, তাহা হইতে সেই কার্ধ্য উৎপন্নও হয় না। 

যেমন অগ্নি হইতে ধান্তের অদ্কুর উৎপন্ন হয় না। এইরূপ বালুকারাশি হইতে তৈল উৎপন্ন হয় না । যেমন কারণ 

ব্ৰহ্ম কালত্রয়ে সত্তের ব্যভিচার করে না, অর্থাৎ অসৎ হয় না, এইরূপ কাধ্যরূপ বিশ্বও তিন কালেই সত্ববের ব্যভিচার 

করে ন! অর্থাং তিন কালেই কার্য্য সং। এই কথ! শাঙ্করভাষ্যেও বল! হইয়াছে। কার্য যদি উৎপত্তির পূর্বে অসৎ 

হইত, তবে প্লদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” এই শ্রতিতে “ইদং*শব্বপ্রতিপাস্থ কার্য্যের ভূতকালীন সত্তাপ্রতিপাদন 

অস্ত হইত। যাহা অত্যস্তাতাবের প্রতিযোগী তাহা অবস্ত অর্থাৎ অসৎ | ত্রৈকালিক সংসর্গাভাবকেই অত্যন্তাতাব 

বলে। সর্বত্র ত্রেকালিক নিবেধপ্রতিযোগিত্বই অসন্ব। বন্ধ্যাপুভ্রাদি অসস্তরও এতাদুশ অসত্ব বুঝিতে হইবে। 

টু উৎপত্তির পুর্বে কার্য্যের অত্যস্তাভাৰ উপাদানে থাকিলে কাৰ্য্য অত্যত্ত অসৎ হইবে । আর অসদ্বস্ত কালসহন্ধী হয় 
লা বলিয়া শ্রুতিতে “ইদমাসীৎ” এইরূপে কার্য্যবস্তর ভূতকালীন সত্তাপ্রতিপাদন অস্ত হইয়া পড়িত। 

০ রি যদি বলা যায়_“ন তত্র রথা” ইত্যাদি শ্রৃতিতে স্থাগ্ন রথাদির স্থষ্ি প্রতিপাদিত হইয়াছে । অথচ স্বাগ্ 

প্রতীতির বিষয় রথাদি সদ্‌ বা অমদ্রপে দুনিরূপ বলিয়া তাহা মিথ্যাই বটে। এই স্বপ্নই রথাদির মত জাগ্রং- 

_ প্রপক্চেরও মিথ্যাত্বই হওয়া উচিত। জাগ্রৎপ্রপঞ্চেরও যেমন স্থটটি হয়, এইরূপ স্বাপ্রপ্রপঞ্চেরও স্থষ্টি হয়। সুতরাং 

ছাগ্রৎপ্রপঞ্চও স্বাপ্রপ্রপঞ্চের মতই মিথ্যা | মিথ্যা প্রপঞ্চবিষয়ক জ্ঞানও মিথ্যাই হইবে । 
অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। স্থাগপ্রপঞ্চ সত্যই বটে। স্বাপ্নপদ্বার্থও উশ্বরস্থষ্ট বলিয়া ঈশ্বরসষ্ট 


আকাশাদির মত তাহা সত্য। ্বাগপদার্থ সত্য বলিয়া তাহার জ্ঞানও.সত্য। সুতরাং স্বাগ্রজ্ঞানের সত্যত্বে কাহারও 
হইতে পারে না। . * | 


গিরি সি বিন 


৮৮১ 


অনির্বচনীয়বাদ-নিরসনম্‌ 


জ্ঞানমপি মৃষৈবেতি চেন, বিষয়স্ত তত্রাপি সত্বাৎ। তথাহি-্বাপ্রপদারথস্য ঈশ্বরস্জ্যত্বেন বাথাত্মুং 
সন্রপত্বাৎৎ আকাশাদিবৎ। এবঞ্চ তদ্বিষয়কজ্ঞানযাথাথ্যত্ত বিবাদে! নিরবকাশঃ। নহু যদি স্বাপ্নসথষ্টিঃ 
পারমেখ্বরীয়া, তি তাৎকালিকবাধো ন স্যাৎ, তত্সমীপবত্তিভিরন্যপুরুবৈশ্চানুভূয়েত, ন তু তদত্তি, তন্মাৎ 
জীবস্থষ্টিরেব, অতত্তন্মিথ্যাত্বস্য সুতরাং সিদ্ধিরিতি চেন্ন, ন হি তাবদীশ্বরৃষ্টেঃ সর্ববদ্যা অপি আকাশাদিবৎ 
বহুকালাবস্থারিত্বনিয়মো বক্ত,ং শক্যঃ, তৎসঙ্বন্পাহুসারিত্বাৎ তৎকার্য্যস্য । তত্র কস্যচিদাকাশাদের্মহা গ্রলয়- 
বসানাবস্থিতিঃ, ইতরস্য চ দেবদত্তপুত্রাদের্যংকিঞ্চিৎ কালীবস্থারিত্বনিয়মঃ, কস্যচিৎ পদার্থন্য তাৎকাঁলিকোৎ- 
পত্তিবিনাশযোগস্চ প্রত্যক্ষারদিপ্রমাণসিদ্ধঃ। তস্মাৎ স্থিতিকালস্য তৎকর্তৃপরমেশ্বরসন্বল্লাধীনত্বেন বহবল্প- 
কালাবস্থানানিয়মাৎ নোক্তদৌধাবকাশঃ। নাপি সমীপবস্তিভিরনমুভূয়মানত্বং মিথ্যাত্বে নিয়ামক, 
দেবদত্বাদিমনোগতন্থখাদেরশ্ৈরনম্থভূয়মানত্বেহপি তস্য মিথ্যাত্বাভাবাৎ। তথ প্রকৃতেহপি বোধ্যম্‌। ৫২1 
ন চ মনোগতস্থখাদেজীবিজন্ত্বমাশঙ্কনীয়মূ, ঈশ্বরস্জ্যত্বস্য শ্রীমুখগীতত্বাৎ “সুখং ছুঃখম্‌* ইত্যারভ্য 
“ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব” ইতি বাক্যেন। কিঞ্চ তত্তৎপ্রাণিপুণ্যাপুণ্যাহ্ুরূপতত্তৎপুরুষাহুভাব্যতাবৎ- 


পাশা 


যদি বল! যায় - স্বাগ্পদার্থ যদি পরমেশ্বরস্থষ্ট হইত এবং পরমেশ্বরস্থষ্ট বলিয়! তাহা সত্য হইত, তবে স্বাগ্র- 
পদার্থের আকাশাদির মত বাধ না হওয়া উচিত ছিল এবং স্প্রে পুরুষের সমীপবর্তা অন্ঠ পুরুষেরও তাহ! অনুভূরমান 
হওয়া উচিত ছিল; কিন্ত তাহ! ত হয় না। এছস্তস্বাপ্রপদার্থ জীবস্থ্ এবং তাহা! মিথ্য|__ইহাই দিদ্ধ হইবে । 
অন্ৈতবাদিগণের এরূপ বল! অস্ত; কারণ ঈশ্বরহষ্টবস্তমাত্রই ঈশ্বরস্থষ্ট আকাশাদির মত নিয়মতঃ বহুকালন্থায়ী 
হইবে_ এইরূপ বলা যায় না। ঈশ্বরন্থট বন্তমাত্রই ঈশ্বরের যললাহ্থসারী ৷ ঈশ্বরস্থ্ট আকাশার্দি কোন কোনও বন্ধ 
ঈশ্বরসন্বর্ অনুসারে মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকে। আবার ঈশ্বরস্থ্ট কোন কোনও বস্তু দেবদত্তপুত্াদি কিঞ্চিৎ- 
কালাবস্থারী হইয়া থাকে। “এইরূপ ঈশবরস্থ্ট কোন কোনও বস্তুর উৎপত্তির পরেই বিনাশ হইয়া থাকে। হহা 
প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং ইশ্বরসথ্ট বন্ধর স্থিতিকাল কর্তা ঈশরের স্ল্লাধীন বলিয়া ঈশ্বরহ্ষ্ট বস্তু বহুকাল 
অবস্থিত হইবে ৰ৷ অল্নকাল অবস্থিত হইবে -এইরূপ কোনও নিয়ম নাই। এন্ত স্বাপ্নপদার্থ ঈশ্বর হইলেও 
তাথকালিক বাধ হইতে পারে। স্বাপ্নবন্ত অল্পকাল স্থিত হয় বলিয়াই তাহার বাধ হইয়া থাকে । সমীপবত্তী 
পুরুষ স্বাগ্রপদার্থ দর্শন করে না| বলিয়! স্বাগ্নপদার্থ মিথ্য! হইবে এরূপ বলা যায় না। দেব্দত্তাদির মনোগত স্ুখ- 
হুঃখাদি অন্তে অন্ুতব করিতে পারে ন! বলিয়া মুখ-ছুঃখাদির মিথ্যাত্ব হয় নাই ; এইরূপ স্বাপনপদার্থ সম্বন্ধেও বুঝিতে 
হইবে ] ৫২। 
যদি বলা যায়-_মনোগত হুখ-হুঃখাদির কর্তা জীব, ঈশ্বর নহে; কিন্ত তাহা অসঙ্গত। নুখ-ছুঃখাদি যে ঈশ্বর- 
স্ুষ্ট, তাহা গীতাতে তগবান্‌ প্রীমুখে বলিয়াছেন। গীতাতে “সুখং দুঃখম্‌’ ইত্যাদি “ভবস্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব 
“পৃথকৃবিধাঃ” ইত্যাদিবাক্যে সুখ-হুঃখাদিকে ঈশ্বরন্থ্ট বল! হইয়াছে। আরও কথা এই যে ব্রা পুরুষের পুপ্য-পাপ 
কর্মাহসারে সেই সেই পুরুষের অমুভাব্য তাবখকালাবস্থানের অন্থকুল তগবৎসফ্প হইতে স্বাপ্রপদার্থ স্্ট হইয়া থাকে | 
স্বাপ্পদার্থ জীবস্থ্ট নহে। বন্ধাবস্থায় জীবের সত্যসম্ব্ত্ব থাকে না। বন্ধাবস্থাও জীব সত্য হইলে জীবের 


সর্বদা! সুখই হইত ; কখনও দুঃখ হইত না। ভীব জাগ্রৎ সময়েও স্বীয় সঙ্কল্লাহ্সারেই স্থ্টি করিতে পারিত ; ্‌ রহ রর ই 


তাহ! দেখা যায় না, তাহাতে প্রমাণও নাই এবং তাহ! সম্ভাবিতও নহে। 2: 
আরও কথ! এই যে--“য এব স্ুপ্তেযু জাগত্তি” অর্থাৎ “জীব সুপ্ত হইলেও যে পুরুষ জাগ্রত থাকে “কামং : 
কামং পুরুষে! নিন্মিমাণঃ” অর্থাৎ “যে পুরুষ জীবের কাম্য (ভোগ্য) নির্মাণ করিয়া থাকে” “তদেব শুক্রং তদু ব্রদ্ম 
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অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


কালাবস্থানানুকুলভগবৎসঙ্কল্পসষ্টা এব স্বাপ্পদার্থাঃ ন জীবস্ষ্টাঃ, তেষাং বদ্ধাবস্থায়াং সত্যসম্কন্নত্বাভাবাৎ। 
অম্যথ| তেষাং স্ুখমেৰ সর্বদা স্যাৎ, ন কদাচিদ্ছঃখযোগঃ। জাগ্রৎসময়েইপি সন্বল্লানুসারিণীং রিং কুযুঃ ন 
তু তথা দৃষ্ঠতে প্রমাণাভাবাৎ অসম্ভবাচ্চ কিঞ্চ “য এষ সুপ্তেঘু জাগত্তি কামং কামং ও নিম্মিমাণভ্তদেব 
শুক্রং তদ্‌বন্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ৷ তশ্মিন্‌ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব তছু নাত্যেতি কশ্চন ( কঠ-_৫1৮) ইতি 
্বপ্সটশ্রত্যুক্তলিলগানি ন কথমপি জীবাত্মনি অযেতুং শক্যানি পরমেশ্বর।সাধারণধর্মাত্বাৎ। বিশ্েষার্ধত্ব 
তৃতীয়াধ্যায়ে ততপ্রকরণে বক্ষ্যতে ৷ তস্মাৎ পরমেশ্বরস্থজ্যা এব স্বাপ্রপদার্থা ইতি সিদ্ধমূ। ৫৩। 
কিঞ্চ তৎকাৰ্য্যকারিত্বান্যথানুপপত্তিরপি তৎসত্যত্বে মানত্বেন অহুসন্ধেয়া | কিঞ্চ ব্ৰহ্মণঃ সৰ্ববকারণ- 
ত্বান্যথান্ুপপত্তি্চাপি স্বপ্নপদার্থানাং তৎস্থজ্যত্বে প্রমাণমিতি সংক্ষেপঃ। এবং মিথ্যাত্বে প্রমাণাসিদ্ধা 
কার্ধ্যজাতং সদেব স্বোপাদানব্রহ্ধাপৃথকৃসিদ্ধং চোপাদানাত্বকত্বাহ্রপাদেয়মাত্রস্যেতি সিদ্ধম, “সদেব সোম)” 
*এীতদাত্যযম্” ইত্যাদিশ্রাতেরিতি রাদ্ধান্তঃ॥ সদসচ্ছন্যয়োঃ পঞ্চমহাভূতপরত্বস্য শ্রুত্যৈব কঠরবেণ 
ব্যাখ্যাতত্বাৎ “যদন্তদ্বায়োশ্চান্তরিক্ষাচ্চ অন্মর্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ» ( বৃঃ ২৩1২ ) ইতি শ্রুতেরিত্যাদিনা 
অধ্যাসনিরাসে পূর্ববমেব বিস্তরেণ প্রত্যুকতত্বাৎ। অন্যথা “ন জত্তন্নাসছুচ্যতে' ইতি স্মৃত্য। আত্মনোইগি 


অনির্ববচনীয়ত্বপ্রসঙ্গারদিত্যপি পূর্র্বমেবোক্তমূ। অলং বিস্তরেণ। ৫৪। 


তদেবামৃতমুচ্যতে ৷ তন্সিন্‌ লোকাঃ-শ্রিতাঃ সৰ্বে তদ নাত্যেতি কশ্চন” ( কঠ-২1৫।৮ ) অর্থাৎ “সেই স্বাপ্ন প্রপঞ্চের ভা 
শুক্র ব্রহ্ম এবং অমৃত শুক্রশব্দদঘারা শুরু- নির্মল__প্রকাশমান বলা হইয়াছে। তাদৃশ স্বাগ্নপ্রপঞ্চের শরষ্টাতে সমস্ত 
লোক আশ্রিত হইয়াছে । তাহাকে কেহও অতিক্রম করিতে পারে না।” এই সমস্ত স্বাপ্রন্থ্িপ্রতিপাদক 
শ্রুতিবাক্যে ্াপ্প্রপঞ্চের স্টার যে অসাধারণ রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই রূপ কখনও জীবাত্মার হইতে পারে না। 
ঁতিপ্রদশিত রূপগুলি পরমেশ্বরেরই অসাধারণ ধর্ম । স্বাপ্রস্থা্টপ্রতিপাদক শ্রুতিগুলির বিশেষ অর্গ তৃতীয় অধ্যায়ে 
স্বাপ্রস্থষ্টপ্রকরণে বিশেষভাবে বলা যাইবে। সুতরাং স্বাপ্নপ্রপঞ্চ পরমেশ্বরস্থষ্ট--ইহাই সিদ্ধ হইল। ৫৩। 
আরও কথা এই যে স্থাপ্নবস্তর স্বোচিত কার্য্যকারিত্বের অন্যথাহ্ুপপত্তিও স্বাগ্নবস্তর সত্যত্বে প্রমাণ। 
অসধস্তর কার্য্যকারিত্ব নাই। স্বপ্ননৃষ্ট জলাদিদ্বারা পানাবগাহনাদি জলোচিত অর্থক্রিয়া হইয়া থাকে। স্বাগ্নবস্ত অসৎ 
হইলে তাহা হইতে পারিত না। আরও কথ! এই যে-_-ব্রহ্মই সর্বকার্ষ্ের কারণ। এই সর্ববকারণত্বের অন্যথান্ুপ- 
পত্ভিও ব্রনের স্বাপ্রকার্য্যের অষ্ট্বে প্রমাণ। ব্রহ্ম যদি স্বাগ্পদার্থস্তষ্টির কারণ ন! হইতেন, তবে তাহাকে সমস্ত কার্য্যের 
কারণ বল! যাইত না। এইকপে কার্য্যমাত্রের মিথ্যাত্বে কোনও প্রমাণ না থাকায় কার্য্যমাত্রই সৎ, ইহাই সিদ্ধ হইল। 
কারোর সত্ব কারধে্যাপাদান বর্গ হইতে অপৃথকৃিদ্ধতবরপ। সংস্বরূপ ত্ই কার্ধ্যের উপাদান। কাধ্য এই উপাদান 
হইতে অপৃথকৃপিদ্ধ। এই অপৃথকৃসিন্কই কার্যের সন্ব। “দেব সোম্যেদম্* ইত্যাদি পীতদাত্্যমিদং সর্বম্চ ইত্যন্ত 
শ্রতিঘারা ইহাই সিদ্ধ হয়। উপাদেয়মাত্রই উপাদানাস্বক। “ন সৎ তঙ্োসদুচ্যতে” ( গী-১৩1১৩) এই স্থৃতিতে 
সদসৎশ দ্বারা আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। বায়ু ও আকাশ ভিন্ন ভূততরয় “মৎ” শৰ্দদ্বারা এবং 
না সকাগ অদৎ পন্বহারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আর ্ৰ্ন্তদ্বায়োশ্চান্তরিক্ষাৎ* এই শ্রতিতেই ইহা বলা 
5 হইয়াছে। এ সমস্ত কথা অধ্যাসনিরাসপ্রকরণে পূর্বেই বলা হইয়াছে । যদি সদসঘিলগ্ষণ বলায় মিথ্যাত্বের সিদ্ধি 
র টা টু | উরি তে তা স্বৃতিদ্বারা আত্মারও অনির্বচনীয়ত্ব সিদ্ধ হইয়া যাইত। আর এ সকল বা 


৬৯৮ 


মসখকাধ্যবাদ-শিরসলম্‌ ৬৯৯ 
ননু মাস্ত কাৰ্য্যন্ত অধ্যস্তত্বাসিদ্ধ্য মিথ্যাত্বমনির্ব্চনীয়ত্বে প্রমাণাভাবাৎ, কিন্তু অসন্বমেবাস্ত প্রপঞ্চস্ত 
তত্র শ্রৃতিপ্রমাণস্য সত্বাৎ-_ইত্যান্ষিপ্য উত্তিষ্ঠত্তি অসৎকাৰ্য্যবাদিনো বৈশেষিকাদয়ঃ অনন্য নতো রিতি। 
তথাচ তোময়মভিপ্রায়ঃ-_কার্ধ্যমসদেব কারণবৈলক্ষণ্যাৎ । তথাহি__ন হি কার্য্যকারণবিষয়কজ্ঞানপ্তৈক- 
রূপত্বনিয়মঃ শব্দভেদাৎ, ঘটঃ পট ইতি শব্দাং কাৰ্য্যপ্রত্যয়ঃ, মৃৎ তন্তব ইতি শব্দাৎ কারণপ্রত্যয়ঃ ৷ 
জলাহরণাদি দেহাচ্ছাদনাদি চ ঘটপটাদেঃ কার্য্যস্ত ফলম্‌, কুড্যনির্্মাণাঁদি রজ্জুনির্ম্মাণাদি চ মৃত্তস্থাদিকারণস্ত 
ফলস ন হি ঘটাদিন। কুড্যনিৰ্ম্মাণাদিসম্ভবঃ, নাপি মৃদাদিনা জলাহরণাদিসম্তবশ্েতি অগ্বয়ব্যতিরেকেণ 
ফলভেদাচ্চ । কালভেদাদপি প্রাকৃকালীনং কারণম্‌, উত্তরকালীনঞ্চ কার্য্যয, আকৃতিসংখ্যাভেদাচ্চ, 
পিগডাকারমেকসংখ্যাকঞ্চ কারণম্‌, কম্বৃগ্রীবপৃথুবুগ্োদরাকারমনেকমংখ্যাকঞ্চ কার্য্যম্‌ । কিঞ্চ কার্য্যন্ত সত্ব 
কারকব্যাপারবৈয়র্থ্যাচ্চ, ইত্যাদিত্যে। হেতুভ্যঃ কাৰ্য্যস্তাসত্বমিতি তাৎপর্য্যেণ শঙ্ক্যতে কাণাদাদিভিঃ। নম 
“অসদেবেদমগ্র আসীৎ” “অলঘ। ইদমগ্র আদীৎ” ইত্যাদিভিঃ কার্য্যস্তোৎপত্তেঃ প্রাক্কালে অসন্বব্যপদেশাৎ 
কথং সত্বমিতি ৷ ৫৫। 
তত্রোত্তরমাহ ভগবান্‌ হুত্রকারঃ_-নেতি। প্রাগপি কাধ্যস্ত অসত্বং ব্যপদিশ্যতে ইতি নাশাসনীয়মূ । 
তত্র হেতুমাহ-_ধৰ্ম্মান্তরেণেতি । অভিব্যক্তনামরূপাৎ সত্বধর্্মাৎ ধর্ম্মাস্তরমনভিব্যক্তনামরূপমসত্বমূ, তেনেয়ং 


atm TE OTE 


অসৎকাৰ্য্যবাদ খণ্ডনারম্ভ 

কাৰ্য্যের অনির্বচনীয়ত্বে প্রমাণ ন! থাকায় কার্য্যের অধ্যস্তত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়! কারের মিথ্যত্বসিদ্ধি ন! হইলেও 
গ্রপঞ্চরূপ কার্য্যের অস্ত হইতে পারিবে । কার্ষ্যের অসত্তে শ্রুতিপ্রমাণই আছে--এইবপ মনে করিয়া বৈশেষিকগণ 
সৎকার্ধযবাদ সিদ্ধান্তে আক্ষেপ প্রদর্শন করেন যে ..প্অসঘ্যপদেশাদিতি চেৎ” (২1১1১৭ ব্রঃ স্ঃ)। অসৎকাৰ্য্যবাদী 
বৈশেধিকগণের অভিপ্রায় এই যে-_ার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়া কার্য্য অসৎ । কাৰ্য্য ও কারণ অভিন্ন নহে। 
অভিন্ন হইলে কারণ সৎ বলিয়। কার্য্যও সৎ হইত। কাৰ্য্য ও কারণ যে ভিন্ন, তাহা কাৰ্য্য ও কারণবিষয়ক ভেদ 
হইতেই বুঝিতে পাঁর! যাঁয়। কার্য ও কারণ অভিন্ন হইলে কার্য্যবিষয়ক ও কারণবিষয়ক জ্ঞানের এঁক্য থাকিত। 
কাৰ্য্য ও কারণ অভিন্ন হইলে তাহার প্রতিপাদক শব্দও এক হইত | জ্ঞানতেদপ্রযুক্ত; শব্দতেদপ্রবুক্ত ও অর্থক্রিয়াতেদ- 
প্রযুক্ত কার্য ও কারণের ভেদই সিদ্ধ হইয়া থাকে । ঘট, পট ইত্যাদি শব্দদার! কার্ষ্যের প্ৰতীতি হয়। মৃত্তিকা ও তদন্ত 
প্রভৃতি শব্দধার। কারণের প্রতীতি হয়। ঘট ও পট কার্যের ফল জলাহরণ ও দেহাচ্ছাদন। মৃত্তিকা ও তন্বরূপ 
কারণের ফল কুড্যমির্ম্মাণাদি ও রজ্জুনির্মাণাদি। ঘটাদি কার্ষ্যের ফল কুড্যনির্ম্মাণাদি নহে এবং মৃদাদি কারণের ফলও 


জলাহরণাঁদি নহে । এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকঘারা কার্য ও কারণের ফলভেদ হইয়! থাকে । কালভেরপ্রযুক্তও 


কাধ্য-কারণের ভেদ িদ্ধ হয়। কারণ পূর্বাকালীন হয় এবং কার্য্য উত্তর-কালীন হইয়া থাকে। এইরূপ আক্কৃতি ও . 
সংখ্যাভেদ প্রযুক্তও কার্য্য ও কারণ ভিন্ন। মৃত্তিকারূপ কারণ পিগাকার ও এবত্ৃসংখ্যাযুক্ত। আর কার্য্য ঘট কনু- 
গ্রীবাদিবিশিষ্ট ও পৃথুব্য্োদরাকার এবং অনেকত্বসংখ্যাযুক্ত। আরও কথা এই যে - কাৰ্য্য উৎপত্তির পূর্বে সৎ হইলে 


অর্থাৎ উপাদানে বিদ্যমান থাকিলে কার্য্ের উৎপাদনের দন্ত কারকসমূহের ব্যাপার ব্যর্থ হইয়া পড়িত। এই সমস্ত রি 
হেতু হইতে কাৰ্য্য উৎপত্তির পূর্বে অসৎ_-হহাই সিদ্ধ হয়। এই অভিপ্রায় কণাদমতাহুসারী বৈশেষিক আচার্য্যগণ 


উৎপত্তির পূর্বে কার্য্যের অসত্ববের শঙ্কা করিয়া থাকেন। প্অসদেবেদমগ্র আসীৎ” “্অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” 
ইত্যাদি শরতিদ্বারাও উৎপত্তির পূর্বে কার্ধোর অমত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৫৫1 নু 


৭০০ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


আতিঃ অসত্বং ব্যপদিশতি ; ন তু ব্বরূপাসতৃম্‌। অনভিব্যক্তনামরূপকমতিুক্প্রমা সীদিত্যর্থ: ৷ তত্র হ্তুঃ 
বাক্যশেষাদিতি। উপক্রমে জাতে সংশয়ে বাক্যশেষাদ্বিনিশ্চীয়তে তাৎপর্য্যমিতি প্রেক্ষাবতাং প্রক্রিয়া। 
তথাচোপক্রমে অসদিতি নি্্দিষ্টম্‌ “অসদেবেদমগ্র আসীৎ” ইতি, তদেব পুনস্তচ্ছবেন পরামৃধ্যতে শ্রত্যা 
“তৎ স্দাসীং” ইতি অসত্বসংশয়ং বারয়তি । অসতঃ কালত্রয়সধ্বন্ধাযোগাৎ, তথাত্বে চ আসীদিতি প্রয়োগাস- 
পপত্রেঃ। সচ্ছফ্দেন পরামর্শীনুপপত্তেন্চ। ৫৬। 

অপি চ “অসঘা৷ ইদম্‌” ইত্যত্রাপি “তদাত্মানং স্বয়কুরুত” ইতি বাক্যশেষে বিশেষশ্রবণাৎ ন 
্বরূপাসত্বম্‌ কিন্তু অব্যক্তমামরূপকত্বাদ তিনুক্ষং বস্ত অসচ্ছবেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। তম্মাৎ কাৰ্য্যং সদেব 
উপলভ্যমানত্বাৎ। ন হি অত্যন্তাসতঃ খপুষ্পাদেঃ কাপুযুপলক্ধিরিষ্টা চোপপন্ন! বা। যছুক্তং কারণবৈলক্ষণ্যা- 
দিতি কার্ধ্যাসত্বে হেতু, সোহপি ্বরপাসিদ্ধত্বেনাভাসরপ এব। ন হি কারণান্বয়হীনং কাৰ্য্যং 
কাপুযুপলভ্যতে ৷ নাপি কালভেদাৎ তয়োরত্যন্তভেদো বক্তুং শক্যঃ তস্তাবস্থাভেদবিষয়কত্বাৎ ন 
ভ্রব্যপরত্বমসম্ভবাৎ। কারণাবস্থাতেদেনৈবাকারসংখ্যাফলাদিভেদস্তাপুযুপপঞ্থমানত্বেন উক্তদোষাযোগাৎ। 
অন্যথ! বালস্যাপি অবস্থাভেদেন স্বরূপভেদোইঙ্গীক্রিয়তাং তর্কনিপুণৈঃ। তথাত্বে চ যোইহুং পিতুরুৎসঙ্গে 


হেতুসমূহদ্ার! কার্ষ্যের অনন্ত দিদ্ধ হয় না । স্ুত্রকার তাহার কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে-_“বর্ম্মা্তরেণ বাক্যশেবাৎ*, 
ইহার অর্থ_অভিব্যক্তনামরূপ সত্ব ধর্ম হইতে অনভিব্যক্তনামরূপ অসত্ব ধর্মই ধর্থাত্তর। এই অনভিব্যক্তনামরূপ- 
দ্বারা শ্রুতি কার্য্যের অসন্ত্ ব্যপদেশ করিয়াছেন; কিন্তু কার্য্যের স্বরূপতঃ অসত্ব প্রতিপাদ্দন করেন নাই। উৎপত্তির 
পুর্বে কাৰ্য্য অনভিব্যক্তনামরূপ অতিস্থক্ম ছিল। ইহাই শ্রুতির অর্থ । ধর্মাস্তরদ্বারাই শ্রুতি যে কার্য্যের অসত ব্যপদেশ 
করিয়াছেন, হৃত্রকার তাহার হেতু নির্দেশ করিয়াছেন যে__শ্রতির বাক্যশেষ হইতে ইহাই বুঝিতে পার! যায়। বাক্যের 
উপক্রমে যে বাক্যতাৎপর্য্য সন্দিগ্ধরূপে প্রতীত হয়, বাক্যশেষদ্বারা সেই তাৎপর্ষ্যের নিশ্চয় হইয়া থাকে__ইহাই 
প্রেক্ষাবান্গণের প্রক্রিয়া। "সন্দি্ধে বাক্যশেষাৎ” ইহাই জৈমিনিহ্ত্র। শ্রুতি উপক্রমে কার্য্যকে 
অসদ্রপে নির্দেশ করিলেও অর্থাৎ "অসদেবেদযগ্র আসীৎ” এইরূপ বলিলেও বাক্যশেষে শ্রুতি এই অসৎ 
কাধ্যকে তৎ-শব্দদ্বার! গ্রহণ করিয়া তাহার অন্্রপত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। “তৎ সদাসীৎ” এইরূপ নির্দেশ করিয়া 
কার্য্যের অসত্ব-সংশয় নিবারণ করিয়াছেন । অসৎ কালসন্বন্ধী হয় না। অথচ শ্রুতি এই অসৎ কার্ধ্যকে “আসীৎ*- 
পদদধারা নির্দেশ করিয়াছেন। আর তাহাতে কার্য্যের অভীতকালস্বন্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে । কাৰ্য্য যদি দ্বরূপতঃ 
অসৎ হইত, তবে তাহাকে “তৎ সদাসীৎ” এইরূপ সৎশব্দদ্বার! পরামর্শ করাও অস্ত হইয়া পড়িত। ৫৬। 
আরও কথা এই যে-“অসদ্বা ইদমগর আসীৎ” এই স্থলেও “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত” এই বাক্যশেষে অসৎ 
কার্য্যকে আত্মশব্বদারা নির্দেশ করায় কার্য সবরূপতঃ অসৎ হইতে পারে না । এজন্ত এইরূপই উপক্রমনির্দি্ট অসৎ- 
শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে যে-_অব্যক্তনামন্ধপ অভিঙ্দ্্ম বস্তু কার্য্যকেই শ্রুতি অসৎশন্বদ্বারা বলিয়াছেন। সুতরাং 
কার্য সৎই বটে ; যেহেতু তাহা উপলত্যমান। অত্যন্ত অসৎ গগনকুনমাদি কোনও স্থলেই উপলব্ধ হয় না। অসতের 
উপলদ্ধি যুক্তিবিরুদ্ধও বটে। 
ন আর যে বৈশেষিকগণ বলিয়াছেন--কারণবৈলক্ষণ্যপ্রযুক্ত কার্য্য অসৎ হইবে, তাহাও অসঙ্গত। “কার্য্যমযৎ 
কারণবৈলক্ষণ্যাৎ” এইরূপ অহুমানপ্রয়োগে কারণবৈলব্ষণ্যরূপ হেতু স্বূপাসিদ্ধ বলিয়া তাহা হেস্বাভাম। কারণ সর্বত্রই 
কার্য্যকারণাহুগতরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে অর্থাৎ কারণের সহিত অভেদে প্রতীত হইয়া থাকে। কাৰ্য্য কারণান্নয়- 
ত হইয়া কোথাও প্রতীত হয় না। 


অসৎকাধ্যবাদ-নিরসনম্‌ নত 


তক্রীড়ম্‌। সোইহং বৃদ্ধো বালান্‌ লালয়ামি ইতি প্রত্যভিজ্ঞানুপপত্তেঃ। কতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাচ্চ ৷ 
নাগি তস্য ভাবে কারকব্যাপারস্য বৈয়ধ্ধ্যম পূর্ব্বানভিব্যক্তস্য অভিব্যগ্রনেনৈব তস্য সার্থক্যোপপন্ডে: ৷ 
াগ্ঘথা অসতোহভিব্যক্ত্যঙ্গীকারে কারকাদিব্যাপারেণ অগ্নেরববাদীনাম্‌, জলমন্থনাদ্‌ ঘৃতাদেঃ 
তৈলস্যাপি অভিব্যক্তিপ্রসঙ্গাৎ | ৫=। 

কিঞ্চ অসৎকাৰ্য্যবাদিনামপি কারকব্যাপারোহহুপপন্ন এব। প্রাপুংপত্তেঃ কার্ধ্যস্য অসত্বাৎ 
কাৰ্য্যাদন্যত্রৈৰ কারকব্যাপারেণ ভবিতব্যমূ। তত্রাম্যত্বাবিশেষাৎ তত্তগতকারকব্যাপারেণ ঘটাদীনামুৎপত্তি- 
প্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ ৷ তস্মাৎ নাসত্বং কাধ্যস্যেতি ভাবঃ। কিঞ্চ যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ইতি উভাভ্যাং হেতুভ্যাং 
কার্্যস্য সত্ত্বং নিশ্চীয়ত ইত্যক্ষরার্থঃ। তত্র যুক্তির্নাম অনুপপত্তিনিরাসেন উপপত্তিসমর্থনেন বস্তনির্ণায়ক- 
বাগ.বিসর্গঃ। তথাহি_যদি অসদেব কার্ষ)ম্‌, তহি দধ্যধিভিঃ ক্ষীরস্যৈব ঘটাথিভিশ্চ মৃদ এব গ্রহে ন 


9) সিকতাভ্যশ্চ 


আরও কথা এই যে-_কার্ধ্য ও কারণের কালভেদ আছে বলিয়া কায ও কারণের অত্যন্ত ভেদই স্বীকার করিতে 
হইবে--এইরূপ বলা যায় না। কার্য কারণেরই অবস্থাবিশেষ। উপাদানকারণের অবস্থারিশেষই কার্য্য। অবস্থা- 
ভেদনিবন্ধনই কাৰ্য্য ও কারণের ভেদ-ব্যবছার হইয়া থাকে । উপাদানদ্রব্য হইতে কার্য্য ভিন্ন নহে। উপাদদানব্রব্য 
নান! অবশ্থাপন্ন হইলেও উপাদানদ্রব্যের ভেদ হয় না। উপাদানকারণের অবস্থাভেদদ্বারাই আকার, সংখ্যা ও ফলাদির 
ভেদ উপপন্ন হইয়! থাকে বলিয়! আকারাদির তেদনিবন্ধন কার্য্য ও কারণের অত্যন্তভেদ সিদ্ধ হয় না। অসৎকার্য্যৰাদী 
বৈশেষিকগণ আকারাদির ভেদনিবন্ধনই কার্য ও কারণের অত্যন্ত ভেদ বলিয়াছিলেন। একটি উপাদানদ্রব্যই অবস্থা- 
ভেদনিবন্ধন নানাত্বব্যবহারের বিষয় হইয়া! থাকে । এরূপ স্বীকার ন! করিলে একটি পুরুষেরই বাল্যার্দি অবস্থাতেদে 
ঘ্বর্পের তেদের আপত্তি হুইয়া পড়িবে । বালক, যুবক, বৃদ্ধ একটি পুরুষেরই নানাত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। 
যে বাল্যাবস্থায় ছিল, সেই যৌবনাবস্থ! প্রাপ্ত হুইয়! থাকে। অবস্থাভেদনিবন্ধন পুরুষস্বরূপের ভেদ স্বীকার করিলে 
“যে আমি বাল্যে পিতার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিয়াছিলাঁম, সেই আমি বৃদ্ধাবস্থায় বালকগণের লালন করিতেছি” এইরূপ 
সর্বাহ্থতবসিদ্ধ গ্রভ্যভিজ্ঞাও অমুপপন্ন হইয়! পড়িবে। এইরূপ কতনাশ ও অক্কতাভ্যুপগমন্ূপ দোবঘয়েরও আপত্তি 
হইয়া পড়িবে। যৌবনাবন্থ পুরুষ বৃদ্ধপুরুষ হইতে ভিন্ন হইলে যৌবনাবস্থায় কৃতকর্স্মের ফল বৃদ্ধাবস্থায় ভোগ করিতে 
পারিল না । বুদ্ধাবস্থায় যে ফল.ভোগ করিল, সে তাহ! নিজে করে নাই। 

আরও কথা এই যে--উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য সৎ হইলে কারকব্যাপার ব্যর্থ হইয়া পড়িবে_এইরূপ যাহা বলা 
হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে। পূর্ব অনভিব্যক্ত অবস্থার অভিব্যঞ্জনঘারাই কারকব্যাপার সার্থক হইতে পারিরে। 
কারকব্যাপারদবারা অসবস্তর অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে কারকৰ্যাপারদ্বারা অগ্নি হইতে যবাদি শস্যের, জলমস্বন হইতে 
স্বতাদির এবং ধুলিরাশি হইতে তৈলের অভিব্যক্তি হইতে পারিত। ৫৭1 3 

আরও কথা এই যে-__অসংকার্ধ্যবাদিগণের মতেও কারকব্যাপার অসঙ্গতই বটে। কারণ উৎপত্তির পূর্বে 
কাৰ্য্য উপাদানে নাই। উপাদান উপাদেয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন । এজন্ত উপাদানগোচর কারকব্যাগার কার্য্যগোচর 


কারকব্যাপার নহে--ইহাই বলিতে হইবে। আর তাহাতে অন্তত্র কারকব্যাপারদঘারা অন্তের উৎপত্তি হয়_ইহাই . 


স্বীকার করিতে হইবে। অন্যত্র কারকব্যাপারদ্বারা অন্যের উৎপত্তি হয় স্বীকার করিলে তন্তগত কারকব্যাপ রাহ 
ঘটাদির উৎপত্তির প্রসঙ্গ হইত। হুতরাং উৎপত্তির পূর্ব কার্য্য অসৎ এইরূপ বল! অসন্ত | 

আরও কথা এই যে_ ব্রহ্মহুত্রকার “যুজেঃ শব্দাস্তরাচচ” এই হুত্রাংশদ্বারাও অসৎকার্য্যবাদ মিরসনপূর্বক মৎকা 
বাদ সমর্থন করিয়াছেন। টি ও শব্দাস্তর-_এই দুইটি হেতুদার! উৎপত্তি পুর্বে কার্য ধা ইহাই নি 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


স্যাৎ। প্রত্যুত বিপর্য্যয়শ্চ স্যাৎ, দধ্যধিভিঃ মৃদাদিগ্রহঃ, ঘটাধিভিশ্চ ক্ষীর দিগ্রহঃ স্যাৎ, অসন্াবিশেষাৎ 
সর্ধত্র। ন তু তদত্তি, তস্মায্ন তথ! ৷ অতঃ কারণে ব্যক্তাব্যক্তোভয়াবস্থায়াং কাৰ্য্যস্য সদ্ভাব এব 
সুলসুক্মধ্যবস্থয়৷ সদসৎপদাভ্যাং ক্রত্যা ব্যপদিশ্যত ইত্যৰ্থ ৷ অন্যথা সর্বত্র সব্বাভাবাবিশেষেণ জলমহ্থনা- 
দলি কিমিতি ঘৃতং নোৎপদ্যতে, অগ্নেশ্চ অঙ্ুরাদিঃ কথং ন জায়তে | ৫৮। 
নহ সাম্যেহপি অসত্বে ক্ষীরে এব দধিঘ্বতাদেঃ কম্চিদতিশয়ো মৃদাদৌ, বদি এব ঘটস্য 
কশ্চিদতিশয়ে। ন ক্সীরাদাবিতি চেন্ন, অতিশয়াঙ্গীকারে প্রাগবস্থায়ামসৎকার্ধ্যবাদহানিঃ সৎকার্ধ্যবাদসিদ্ধিষ্চ 
তব ্রীয়ুখেনৈব সিদ্ধেতি। নচ সংকার্ধ্যবাদে কারকব্যাপারবৈয়্ঘ্য মিতি বাচ্যম্, তস্য পুর্বমেব নিরস্তত্বাৎ । 
কিঞ্চ কারণন্য কার্ধ্যাকারব্যবস্থাপকত্বেনৈব তন্য সার্থকত্বাৎ। কার্য্যাকারাণাঞ্চ কারণাত্মকত্বনিয়মাৎ, 
“ধীতদাত্্যমিদং সর্বমূ” ইতি শ্রুতেঃ ৷ “বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ” ইতি স্মৃতেশ্চ। ইত্যাদিযুক্তেঃ কার্ধ্যস্য 
টি: 77777 
থাকে। প্রদর্শিত হুত্রাংশের ইহাই অক্ষরার্থ। যুক্তিকথার অর্থ এই যে_অস্থপপত্তি নিরাসপূর্বাক উপপত্তিমযর্থনদ্বার! 
বস্তুনির্ণায়ক বাক্যরচনা | এষ্থলে যুক্তি এই যে_-যদি উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য উপাদানে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্ধমান হইত, তবে 
দধ্যর্ী পুরুষ ক্দীরেরই উপাদান করিত না এবং ঘটার পুরুষ মৃত্তিকারই উপাদান করিত না । প্রত্যু্ভ বিপধ্যয়ই হইত। 
দধার্থী পুরুষ মৃদাদির ও ঘটার্থ পুরুষ ক্ষীরাদির উপাদান করিত। অসৎকাধ্যবাদীর মতে ক্ষীরেও যেমন দধি নাই, 
এইরূপ মৃত্তিকাতেও দধি নাই! উভয় স্থলেই দধি অবিদ্ধযান হইলেও দধ্যর্থী ক্ষীরেরই উপাদান করে 3 কিন্ত মৃত্তিকার 
উপাদান করে না। এই উপাদাননিয়ম অসৎকার্য্যবাদীর মতে অসম্ভব । এই উপাদাননিয়ম প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া অমৎ- 
কাধ্যবাদ অমন্ত। এজন্ত উপাদানকারণে কার্য ব্যক্ত অবস্থায় বা অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। উৎপত্তির পূর্বে 
অব্যক্ত অবস্থায় এবং উৎপত্তির পরে ব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। কার্য্যের ব্যক্তাবস্থাকে স্থুলাবস্থা ও অব্যক্তাবন্থাকে 
সুক্মাবস্থা বলা হয়। কার্ষ্যের স্বলাবস্থাকে সৎপদদ্বারা এবং সুন্মাবস্থাকে .অসৎপদদ্থারা শ্রুতি নির্দেশ করিয়াছেন। 
উৎপত্তির পূর্বে সর্বত্রই কার্ষেযর অমত্ব হইলে জলম্থন হইতে দ্বৃতের উৎপত্তি হয় না কেন? এবং অগ্নি হইতে 
অঙ্কুরাদির উৎপত্তি হয় না কেন {| ৫৮। 
যদি বলা যায়-_-উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য সর্বত্র অবিস্ধমান হইলেও ক্ষীরেই ঘ্বৃতাদির কোনও অতিশয় আছে; কিন্ত 
মৃদাদিতে নাই এবং মৃত্তিকাতেই ঘটের কোনও অতিশয় আছে; ক্ষীরাদিতে নাই। এজন্যই উপাদাননিয়ম রক্ষিত 
হইয়! থাকে। অসৎকারধ্যবাদীর এইরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ উৎপত্তির পুর্বে উপাদানে কার্য্যের অতিশয় স্বীকার 
করিলে অমৎকার্য্যবাদের হানি ও সৎকাধ্যবাদের সিদ্ধি হইয়া পড়ে। কার্য্যের সবজ্মাবস্থাই কার্য্যের অতিশয় । যদি 
বলা বায়_কাধ্যের' উৎপত্তির পূর্বেও উপাদানে কার্ধ্য বিদ্যমান থাকিলে কারকব্যাপার ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। এই 
আপত্তির উত্তর পূর্বেই বল! হইয়াছে। কার্য্যাকার ব্যবস্থাপনের জন্তই কারকব্যাপার সার্থক হইয়া থাকে। কাৰ্য্যসমূহ 
নিয়ত স্ব শ্ব উপাদান কারণাত্মক হইয়! থাকে। কার্য্যাকারপ্রাপ্ত কারণকেই কাঁধ্য বল! হইয়া থাকে । “এঁতদাত্য্যমিদং 
সর্বম্* এই শ্রুতি ও “বামুদেৰাস্ৰকান্তাহুঃ” এই স্থৃতি হইতেও উৎপত্তির পুর্বে কার্য্যের সন্ত নিশ্চিত হইয়া থাকে | এই 
শ্রুতি-স্থৃতিপ্রদণিত যুক্তিদ্বার! সৎকার্যয নির্ণীত হইয়া থাকে । 
লাখ! এই বে-_“ৰ্দাস্তরাচ্চ” এই সুত্রাংশে “ত্বানিশ্চয়ঃ” এই অংশ যোগ করিতে হইবে। আর তাহাতে 
_ শৰ্মা হইতেও কারের সনণশ্চয হইয়া থাকে_এইক্ূপ অর্থ সিদ্ধ হইবে। পূর্কোদাহৃত অসৎপ্রতিপাদক শব্দ 
হইতে অন্ত শব্দ অর্থাৎ অমতের বিপর্য্য়প্রতিপাদক শব্দই শব্দান্তর। “সদেব সোম্যেদম্* ইত্যাদি শ্রতিবাক্যই শব্দা্তর 
ই কথার অর্থ । এই শব্দাস্তর হইতেও কার্ষ্যের সত্ব অবগত হওয়া যায়। অথবা_প্তদ্ধৈক আছরসদেবেদমগ্র আসীৎ* 
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প্রাপ্ুংপত্তেঃ সন্থনিশ্চরাৎ। কিঞ্চ শব্দাস্তরাচ্চেতে পূর্বোদা হৃতাদসতপ্রতিপাদকাৎ অসচ্ছব্দাৎ অন্তঃ 
তধিপর্ধ্য়প্রতিপাদনপরঃ শব্দঃ শব্দাস্তরঃ “সদেব সোম্যেদমূ” ইত্যাদিঃ তন্মাদগীতি যাবৎ । বদ! পতাদ্ধৈকে 
আহঃ অসদেবেদমগ্র আসীৎ” ইত্যসদ্ব্যপদেশপরঃ ততো বৈলক্ষপ্যপরঃ “কথমসতঃ সজ্জায়েত” ইতি 
শৰ্দান্তরঃ, তন্মাদপি উৎপত্তেঃ প্রাক কার্যস্য ইদংশব্দাভিধেরন্য সত্বনিশ্চরাৎ। অন্যথা তদ্য 
ইদংলন্দব্যপদিষ্টস্য কার্য্যস্য সচ্ছন্দবাচ্যেন কারণেন সহ আঁয়মাণসামানাধিকরণ্যস্য অসম্ভবো দুর্ব্বারঃ, 
সদসতৌরিতরেতরাত্যস্তবিরুদ্ধয়োঃ সামানাধিকরণ্যাসম্তবাৎ । ৫৯। 

এতেন “স্থাণুরেব চৌরঃ” ইতিবৎ “সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম” ইতি জগৎকারণয়োঃ সামানাধিকরণ্যং 
নুপপন্নমিত্যুক্তিনিরস্তা, অতৌতত্বাৎ ৷ অন্যথা অসৎকার্ধ্যবাদপ্রসঙ্গাৎ। স্থাগুচৌরয়োঃ উপাদানোপাদেয়ত্বা- 
ভাবেন দৃষ্ান্তাসিদ্েশ্চ । “তজ্জলান্‌” ইতি বাক্যশেষাৎ। এতেনৈব কার্য্যকারণয়োরত্য্তভেদপক্ষোহিপি 
নির্তঃ। অত্যন্তভিন্নয়োর্বাশ্বয়োরিব সামানাধিকরণ্যাসম্তবাৎ। পগৌরনাদ্ন্তবতী” পউর্দমূলোহ্রবাকৃশাথ 
এষোহস্বথঃ সনাতনঃ” “তৎসদাসীৎ” “অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যং প্রাণা বৈ সত্যম্” “অথৈনমাহুঃ সত্য- 


— 


ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই শব্দ এবং ইহার বৈলক্ষণ্যপ্রতিপাদক “কথমসূতঃ সজ্জায়েত” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই শব্দাস্তর। 
এই ব্দান্তর হইতে উৎপত্তির পূর্বে ইদংশব্বাতিধেয় কার্য্যের সত্ব নিশ্চিত হইয়! থাকে। অন্তথা ইদংশব্দাভিহিত 
কার্ধ্যের সৎশব্দবাচ্য কারণের সহিত শ্রয়মাণ সামানাধিকরণ্যের অসম্ভব হইয়! পড়িবে । সৎ ও অসৎ অত্যন্ত বিরুদ্ধ 
বস্তু | এই অত্যন্ত বিরুদ্ধ সৎ ও অসৎ কারণ ও কার্য্য কখনও সমানাধিকরণরূপে নিদ্দিষ্ট হইতে পারে নাঁ। অথচ 
শ্রুতি “সৎ ইদং” এইর্প নির্দেশ করিয়াছেন। ৫৯। 

আর এস্থলে অদ্বৈতবাদিগণ ৰলিয়াছেন_ক্রৃতিপ্রদরশিত সামানাধিকরণ্যবাধ অভিপ্রায়ে প্রদরশিত হইয়াছে 
প্বাধায়াং সামানাধিকরণ্যম্‌”, যেমন--“এই স্থাণুই চোর” অর্থাৎ “ইহা! স্থাণু নহে, ইহ! বস্তুতঃ চোর”! বাধিত 
স্থাণুর সহিত অবাবিত চোরের যেমন সামানাধিকরণ্য ব্যপদেশ হইয়া থাকে, এইরূপ অবাধিত সদ্বস্তর সহিত 
বাধিত ইদং বস্তুর সামানাধিকরণ্যব্যপদেশ হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের এই উক্তি সঙ্গত নহে। ইহ! ইদং 
নহে, কিন্ত সৎ এইরূপ বাধদ্বারা সামানাধিকরণ্য অশ্রৌত বলিয়! নিরস্ত হইল। বাধদ্বারা সামানাধিকরণ্য সমর্থন 
করিলে অনৎকার্য্যবাদেরই প্রমঙ্গ হইবে। ব্রচ্গের সহিত জগতের সামানাধিকরণ্য সমর্থন করিবার জন্য 
“স্থাপুরেব চৌরঃ” এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অমন্গত। ব্রঙ্গের সহিত জগতের উপাদান-উপাদেয়তাঁৰ আছে। 
কিন্তু স্থাণুর সহিত, চোরের উপাদানোপাদেয়তাব নাই। ্তজ্জলান্‌* এই বাক্যশেষ শ্রতিদবারাও ব্রঙ্গের সহিত 
জগতের উপাদানোপাদেয়ভাবই সমর্থিত হইয়াছে। “সদ্বেব সৌমেদম্‌’ প্তজ্জলান্ ইত্যাদি শ্রতিদারা ভ্রন্ের সহিত 
জগতের উপাদানোপাদেয়ভাব সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া এবং শ্োত সামানাধিকরণ্যও অুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া 
“উপাদান ও উপাদেয়ের অত্যন্ত ভেদ”__এই পক্ষও নিরস্ত হইল। অত্যন্ত ভিন্ন গো. ও অশ্বের “গৌরশ্বঃ" এইরূপ 
সামানাধিকরণ্য ব্যপদেশ হইতে পারে না। সুতরাং কার্য্য অসৎ নহে। শব্বান্তর হইতেও কার্য্যের সত্বনিশ্চয় হইয়া থাকে টু 
এইরূপ যাহ! বল! হইল, শ্রুতিবাক্য ও স্থৃতিবাক্য হইতেই তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন__”গৌরনাদ্ত্ত- 


বতী” অৰ্থাৎ পৃথিবী আগ্যন্তরহিত। প্উর্মূলোধর্বাকৃশাখঃ এবোহশ্বখঃ সনাতন অর্থাৎ এই সংসাররূপ অশবৃক্ষ 


উর্ধমূল, নিয়শাখ ও সনাতন । “তৎ সৎ আসীৎ?’ অর্থাৎ তাহা উৎপত্তির পূর্বের সৎ ছিল ! এইরূপ চি 
সত্যন্ত সত্যম্‌ প্রাণ! বৈ সত্যম্‌” প্অখৈনমাহঃ সত্যকর্মেতি সত্যং হেবেদং বিশ্বমসৌ স্থজতে” ‘অষ্টরূপামদাং ন 


রি অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
কর্মোতি সত্যং হোবেদমসৌ স্জতে” “অষ্টরপামজাং ্রবাম্‌” ইত্যাদিঞ্রতিভ্যঃ, “উৰদবমূলমধঃশাখম’ 
ইত্যাদি স্বৃতেশ্চ ৷ ৬০! 
নম উক্তক্রুতিত্মৃতীনাং ভেদপরাণাং ব্যাবহারিকসত্তাপরত্বেন নৈরাকাজ্ঞ্যাৎ ন পারমাধিক- 
সন্বপরত্বম। অভেদক্রুতীনাস্ত পরমার্থসত্বপরত্বাৎ প্রাবল্যমিতি চেন, কপোলকল্পনাং বিনা প্রমাণাস্তরা- 
ভাবাৎ। ন চ ষড়্‌লিঙ্গোপেতত্বেন প্রাবল্যমিতি বাচ্যম্ঃ ভেদশ্রন্ভীনামপি তথাত্বস্য পূর্বমেব প্রতি- 
পাদিতত্বাৎ। ন চাভেদপরাণাঃ নিরবকাশত্বেন প্রাবল্যং শঙ্কনীয়ম, ভেদশ্রভীনামপি তথাত্বাৎ। নচ 
তদ্বিষয়ভেদস্য প্রত্যক্মপ্রাপ্তত্বেন তাসামনুবাদপরত্বমিতি বাচ্যম্‌, নির্বিবশেষাধিষ্ঠানরাপসত্তায়া অভেদশান্ত- 
বিষয়ায়া অপি ঘটোইস্তি পটোইস্তীতি প্রত্যক্ষপ্রাপ্ততয়া অভেদশ্রুতীনামপি তদনুবাদপরত্বস্য সাম্যাৎ। 
তচ্চ পূর্ববমেবোজং বছণশঃ। কিঞ্চ অভেদশ্রুতিগম্যং নি্বিবশেষাদ্বিতীয়ং ব্ৰহ্ম তাসাং বিষয়ো ন বেতি? 


TTT = 
ইত্যাদি শ্রতিবাক্য হইতেও কাৰ্য্য জগতের সত্বনিশ্চয় হইয়! থাকে। এইরূপ গীতাশ্বতিতেও উক্ত হইয়াছে__ 
পউর্দমূলমধঃশাখম্” ইত্যাদি । ইহ! হইতেও কাৰ্য্য জগতের সত্বৃনশ্চয় হইয়া থাকে। ৬০। 
যদি বলা যায়-_-ভেদপ্রতিপাদক উক্ত শ্রুতি-স্থৃতিসমূহ ব্যাবহারিক সন্তগ্রতিপাদনদ্ারাই নিরাকাজ্ক হইতে পারে 
বলয়! তই সকল শ্রুতির পারমাধিক ভেদপ্রতিপাদকত্ব নাই। অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহই গারমাধিকসত্তাবিশিষ্ট 
অতেদের প্রতিপাদক বলিয়া অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিই প্রবল। ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি ব্যাবহারিক ভেদের প্রতিপাদক 
ৰলিয়। তাহা দুর্বল । অধৈতবাদিগণের এরূপ বলা কপোলকল্পনামাত্র। ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই। 
যদি বল| যায়_যড়বিধ তাৎপৰ্য্যনিৰ্ণায়ক লিদযুক্ত বলিয়া অতেদশ্রুতিই তেদশ্রুতি হইতে প্রবল হইবে। 
এইরূপ বলাও অসঙ্গত| কারণ ভেদঞ্রতিরও যে বড়বিধ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিন আছে, তাহা পূর্বেই বল! 
হইয়াছে । যদি বলা যায়--অতেদপ্রতিপাঁদক শ্রুতি নিরবকাশ বলিয়! তেদশ্রুতি হইতে তাহা প্রবল হইবে। 
এইরূপ বলা অমঙগত। কারণ ভেদশ্রতিও অভেদক্রতির মত নিরবকাশ। এজন্ত উভয়বিধ ভ্রুতিই তুল্যবল। 
যদি বল! যায়_তেদশ্রতিদ্বারা প্রতিপাদ্য ভেদ প্রত্যক্ষপ্রমাণপ্রাপ্ত বলিয়া তেদশ্রুতি প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত ভেদের অনুবাদী 
হইবে । এইরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ নির্ব্বিশেষ অধিষ্ঠানর্ূপ সত্তাই অভেদশ্রুতির বিষয়। এই অধিষ্ঠানসত্তাও 
প্ঘটোহস্তি” “পটোহস্তি” ইত্যাদি প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত বলিয়া অভেদশ্রুতিরও প্রত্যক্ষায়ুবাদ্িত্বই আছে। অভেদশ্রুতির 
অঙ্ুবাদিত্ব পূর্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে। আরও কথা এই যে-_-অভেদশ্রুতিগম্য নিধ্বিশেব অদ্বিতীয় ব্রন্ম অভেদ- 
শ্রুতির বিষয় হন কি না? ইহার প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে। কারণ “্তত্ত্ব্মসি” ইত্যাদি অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের 
ঘটক তৎপদের অর্থ_নির্িশেষ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম । তাদৃশ ব্রহ্ম তৎপদের অর্থ বলিয়া তাহা পদার্থ; কিন্ত বাক্যার্থ নহে। 
পদার্থে শাসত প্রমাণ হয় না। পদদ্বারা প্রতীত অর্থই বাক্যার্থে ভাসমান হয় বলিয়া পদার্থে বাক্য অন্ুবাদী। এজন 


ই ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি যেমন অমুবাদিনী, এইরূপ অভৈদশরতিও অঙ্ুবাদিনীই হইবে। অনুবান্তংশে শাস্ত্র প্রমাণ হয় না। 


এদল অমুবাংশে পারমাখিকত্ব বিদ্ধ না হইয়া ব্যাবহারিকত্বই সিদ্ধ হইবে। আর ইহাতে এইরূপ অঙ্ুমানের প্রয়োগ 
হইতে পারে যে;__নিৰ্ধিশেষ অদ্বিতীয় ব্ৰহ্ম (পক্ষ), ব্যাবহারিক (সাধ্য), যেহেতু তাহ! অভেদক্রুতির বিষয় এবং 
তাহা পদাৰ্থ । যেমন “সদ্েব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি অদ্বিতীয় ব্ৰহ্মপ্ৰতিপাদক শ্রুতির বিষর ইদংপদপ্রতিপাগ্ধ 


্‌ চার রা HE অতেদশ্রুতির বিষয় আকাশাদিতে ব্যাবহারিকত্ব অদ্বৈতবাদিগণ 
স্বীকার করেন। এইরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মও অভেদর্জতির বিষয় হইলে আকাশাদির মত ব্যাবহারিকই হইবে। এইরূপ 


ব্ৰহ্ম পদার্থ ৰলিয়াও ইতর পদার্থের মতই ব্যাবহারিক হইবে। এইরূপ ধিতীয় পক্ষটও অসদ্গত। কারণ তারৃশ তর 


ছি অসংকাধ্যবাদ-নিরসনমূ 
নাগ তস্য পদার্থত্বেন ভেদশাস্্বং অভেদশ্রতীনামপি ব্যবহারপরত্বং ভবতাং 
নির্বিবশেষাদ্ধিতীয়ং ব্রহ্ম ব্যাবহারিকম্‌ অভেশ্রুতিবিষয়ত্বাৎ, পদদার্ঘত্বাচ্চ, তব 
প্রয়োগাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, ইদমর্থত্বেন শব্দাদিপ্রমাণাগোচরে ভেদশাস্ত্রবদভেদশা 
সৃপপন্নমূ। ৬১। 

কিঞ্চ অর্বপ্রমাণাবিষয়স্য শশশৃঙ্গায়মানত্বেন দ্বিতীয়পরশান্স্যাপি নির্বিবযয়ত্বেন বাধপ্রসত্ধে- 
দুর্ব্বারত্বাৎ ! তব পক্ষে অভেদশান্তরস্য নিরিবষয়ত্বেনৈব বাঁধ:, অস্মংপক্ষে তু ত্য স্ব্বজ্ঞসর্বাশক্রে- 
বিশ্বকারণস্য এক্যপ্রতিপাদনপরত্বেনৈব নৈরাকাজ্কাৎ নোক্তদোষযোগ ইতি পূর্বমেবোক্তত্বাদিত্যলং 
বিস্তরেণ। নন বদি বিবর্তপক্ষানঙ্গীকারঃ, তহি কো বা পক্ষোইভিপ্রেতঃ? সঙ্বাতবাদো বা? আরম্ত- 
বাদো বা? পরিণামবাদো বা? ইতি। নান্তঃ, বাহপক্ষপ্রবেশাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, তাকিকপক্ষাবলম্বন- 
প্রসঙ্গাৎ। নাগি চরমঃ, আন্মানিকসাংখ্যমতপ্রবেশাৎ। পক্ষা্তরাভাবাচ্েতি চেন্ন, চরমপক্ষস্যৈবাস্মদভি- 
প্রেতত্বাৎ ম্ুত্রকারা ভিমতত্বাচ্চ, “আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ” (১81২৬) প্তদাত্মানং স্বয়মকুরুত” (তৈঃ 
২৭1১) ইতি শ্রুতিনৃত্রাভ্যাম। ন চোক্তদোষস্য তাদবস্থ্য মিতি বাচ্যম্‌, বক্ষ্যমাণরীত্যা সামঞ্জয্যাৎ । ৬২। 

অয়ন্তাবঃ__-পরিণামে দ্বিবিধঃ, স্বরূপপরিণামঃ শক্তিবিক্ষেপলক্ষণপরিণামশ্চ । তত্রাছো ব্রহ্গান- 
ধিঠিতম্বত্বপ্রকৃতিত্বরূপপরিণামবাদোহয়ং সাংখ্যানাং রাদ্ধান্তঃ। দ্বিতীয়শ্চৌপনিষদানামিতি বিবেকঃ। 


q০৫ 


অ্রযুখেনৈব সিদ্ধম। 
মতে ব্যোমাদিবদ্দিতি 
ভ্রস্যাপি ব্যবহারপরত্বং 


যি শ্রতিপ্রমাণেরই বিষয় না হন, তবে তাহ! অপ্রমাণিক হইবে । অদ্বৈতবাদিগণের মতে ভেদ অগ্রামাণিক বলিয়া তাহ! 
যেমন ব্যাবহারিক, এইরূপ ব্রন্মেরও ব্যাবহারিকত্বাপত্তি হইবে। যেহেতু তাদৃশ ব্রহ্ম শব্দাদি প্রমাণের অবিবয়। ৬১। 
আরও কথ| এই যে-_যাহা সর্ধপ্রমাণের অবিষয়, তাহ! শশশৃঙ্গাদির মত অলীক । এগন্ত নির্িশেষ ব্র্ষপ্রতিপাদক 
শাস্ত্র নির্বিষয় বলিয়া তাহাও অপ্রমাণই হইয়া পড়িবে । এস্ত অদ্বৈতবাদিগণের মতে অতেদশ্রুতি নির্িষয় বলিয়াই 
বাধিত হইবে ; কিন্ত আমাদের মতে অতেদশ্রুতি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি বিশ্বকারণেরই একত্বপ্রতিপাদক বলিয়া নিব্বিষয়ত্বাপত্তি 
দোষ হইবে না। আর ইহ! পূর্ব্বেই বল! হইয়াছে। 
ইহাতে শঙ্কা এই যে-_মুলকার যদি বিবর্তপক্ষ অঙ্গীকার না করেন, তবে তাহার কোন্‌ পক্ষ অভিপ্রেত?. 
সজ্যাতবাদ ? অথবা আরম্ভবাদ ? অথবা পরিণামবাদ? ইহার প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে। অভ্বাতবাদ বেদবাহ্‌ বৌদ্ধগণের 
সম্মত বলিয়া তাহা মূলকারের সন্মত হইতে পারে ন|। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও তাকিকগণের সম্মত বলিয়া অর্থাৎ 
স্যায়-বৈশেষিকগণের সন্মত বলিয়! আরভবাদ স্বীকার করিলে তার্কিকমতে প্রবেশ করিতে হইবে। এইরূপ তৃতীয় 
পক্ষটিও সঙ্গত নহে.। পরিণামবার্দ সাংখ্যগণের সম্মত বলিয়৷ পরিগামবাদ স্বীকার করিলে সাংখ্যমতে প্রবেশ 
হইবে। সাংখ্যাচারধ্যগণ মাত্র অম্ুমানপ্রমাণরার! “প্রধানপরিণামই জগৎ” এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন বলিয়া সাংখ্যমতকে 
আহ্মানিক মত বলা হইয়াছে। প্রদর্ণিত তিনটি বাদ ব্যতীত পক্ষান্তরও সভাবিত নহে। এইরূপ শঙ্কার উত্তরে. 
যূলকার বলিয়াছেন__পরিণামবাদই আমাদের অতিপ্রেত এবং ইহা ব্রহ্স্তত্রকারেরও সন্মত। “আত্মকতেঃ পরিণামাৎ”... 
(১২৬), “তদবাত্মানং স্বয়মকুরুত” এই শ্রুতি ও সুত্র হইতে শ্রতি-হুতরের পরিণামবাদই অভিপ্রেত বিয়া BE 
বুঝিতে পারা মায়। পরিণামবাদ স্বীকার করিলে পরিণামৰাদে যে সকল দোব দেখান হইয়াছে, তাহা বক্ষামাণ 
রীতি অহসারে সিদ্ধান্তে হইবে ন|। ৬২। টি 
পরিণাম দ্বিবিধ ১. স্বরূপপরিণাম ও শিবিক্ষেপলক্ষণ পরিণাম। স্বরূপপরিণাম সাংখ্যসন্ 
- শীংখ্যমতে ব্ৰহ্ধানধিষ্ঠিত স্বতন্ত্ৰ প্রকৃতির ্বরূপপরিণায হইয়া থাকে। আর দ্বিতীয় পক্ষ সিদ্ধাতিসন্মত। রব 
৮৯ 


ধ,৬ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 


তথাঁচ সর্ব্বজ্ঞত্সর্ধ্বশক্ত্যা্দিনিলয়ঃ পরব্রহ্মভূতঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ স্বাত্মকস্বাধিষ্ঠিতন্জিশক্তিবিক্ষেপেণ জগজ্জম্মা- 


দিকং ভাবয়তি। যথা! অপ্রচ্যতত্বরূপাদিভ্য এর আকাশোর্ণনাভ্যাদিভ্যঃ শব্দবাঘোভস্বাদেশ্চ জন্মাদিকং 
পরত্যক্ষাগমাদিমানসিদ্ধমূ, তেষাং তাদৃশপরিমিতশক্তিবোগমাত্রাদে ব, তথৈবাত্র নিবিবিকারা প্রচ্যুতম্বরূপাদেব 
পরবন্মণঃ ভ্রীভগবতো জগজ্জন্মাদিকং বোধ্যমূ, ্র্বৃত্যচিন্তযানস্্বাতাবিকসর্র্শক্তিযোগাদেব | “পরাস্য 
শক্তিবিবিধেব শরয়তে” প্যঃ সর্ববজ্ঞঃ” “সত্যকামঃ সত্যসন্কল্পঃ” “অসত্যমাহর্জগদেতদজ্ঞাঃ, শক্তিং হরেন 
বিদুর্যে পরাং হি। যঃ সত্যরূপং জগদেতদীদৃক্‌, সুষ্ট! ত্বভুৎ সত্যকর্ম্মা মহাত্মা। বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ 
পুরাণো, ন চান্তেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্থযঃ” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। “শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ। 


£ ৯ 


শাতশে। ব্ৰহ্মণত্তাত্ত সর্গাগ্ধ। ভাবশক্তয়ঃ। ভবস্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাঁবকম্য যথোষ্তা” ইত্যাদি স্মৃতিভ্যন্চ ৷ 
“সবের্বোপেতা” ইতি সুত্রাচ্চ ৷ ৬৩। 

ন চ শক্তিবিক্ষেপোপসংহারবাদে কিং প্রমাণমিতি বাচ্যম্‌, শান্্রন্যৈব মানত্বাৎ। প্বথোর্ণনাভিঃ 
কজতে গৃভুতে চ” “যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি যথা পৃথিব্যা ওষধয়ঃ সম্ভবন্তি, তথা অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ 
বিশ্বম্” ইত্যুপপত্তিসহকৃতশ্রুতেঃ ৷ “প্রধানং পুরুষং চাপি প্রবিশ্যাত্েচ্ছয়া হরিঃ। ক্ষোভয়ামাস সম্প্রাপ্তে 
সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ* ইতি বিক্ষেপপর্য্যায়ক্ষোভশব প্রয়োগন্মরণাৎ। কিঞ্চ আত্তাং পর্য্যায়প্রয়োগঃ, 


সর্বশজ্যাদিনিলয় পরব্রন্ম গ্রপুরুযোত্তম, স্বাত্বক স্বাধিঠিত নিজশক্তিবিক্ষেপদ্ার জগতের জন্মাদি সম্পাদন করিয়া 
থাকেন। যেমন- স্বরূপ হইতে অপ্রচ্যুত হইয়াই আকাশ- শব্দ ও বায়ুর জন্মাদি সম্পাদন করে, আর উর্ণনাভি যেমন 
তন্তর জন্মাদি সম্পাদন করে, ইহা প্রত্যক্ষ ও আগমাদি প্রমাণসিদ্ধ । আকাশ, উর্ণনাতি প্রভৃতি পরিমিত শক্তিযুক্ত 
হইয়াও স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত ন! হইয়াই বায়ু প্রভৃতির সুষ্ট্যাদি করিয়া থাকে, সেইরূপ নির্বিকার পরত্রহ্ম প্রীভগবান্‌ 
স্বরূপ হইতে অপ্রচ্যুত হইয়াই জগতের জন্মাদি করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম পরিমিতখক্তি নহেন ; কিস্ত তিনি অচিন্ত্য, অনন্ত, 
স্বাভাবিক সর্বশক্তিযুক্ত । সুতরাং অপ্রচ্যুতস্বরূপ হইয়াও ব্রহ্ম জগতের স্বষ্ট্যাদি সম্পাদন করেন। প্পরান্ত শক্তি- 
ব্ৰিবিধৈৰ” প্যঃ সৰ্ক্জ্ঞঃ” “্যত্যকামঃ সত্যচফ্কম:ঃ” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ইহাই অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি আরও 
বলিয়াছেন যে__“অজ্ঞ পুরুষেরাই জগৎকে অসত্য বলে। তাহারা হরির পর! শক্তি জানে না। হরি সত্যর্ূপ ঈদৃশ 
জগৎকে সৃষ্টি করিয়! সত্যকর্ম্মা হইয়াছেন। এই পুরাণপুরুষ বিচিত্র শক্তিযুক্ত। অন্যের এতাদুশ শক্তি নাই।” আর 
স্বতিতেও বল! হইয়াছে_-“সমন্ত বস্তুর শক্তিই অচিত্ত্য। ব্রঙ্মের শক্তি অনন্ত এবং তাহা হইতেই জগতের স্থষ্টি হইয়া 
থাকে। পাবকের উষ্ণতার মত ব্রন্মের শক্তি স্বাভাবিক । “্নর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ” এই ব্রহ্মহ্থত্রে ইহাই প্রতিপাদন 
করা হইয়াছে। ৬৩। ৃ 
__ ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে-_স্বরূপপরিণাযৰাদ অসদত হইলেও শক্িবিক্ষেপরূপ পরিণাম সঙ্গতই বটে, 
ইহাতে প্রমাণ কি? শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণামই শাস্তপ্রতিপাত্ত ইহা কোন্‌ প্রমাণদ্বার! সিদ্ধ হইবে? এতদুত্তরে 
বক্তব্য এই যে--শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণামে শাস্তরই প্রমাণ | “্যথোর্ণনাভিঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে__উর্ণনাতি 
যেমন নিজের মধ্য হইতেই তত্র স্যরি করে ও সুষ্ট ত্তর নিজেই উপসংহার করে, এইরূপ ঈশ্বরও জগতের স্থষটি ও লয় 
করিয়া থাকেন। এইক্সপ অন্য শ্রতিতে বলা হইয়াছে_যেমন পুরুষ হইতে কেশ-লোমাদি উৎপন্ন হয়, যেমন পৃথিবী 
হইতে ভ্ৰীহি-যৰাদি ওষধি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অক্ষর ঈশ্বর হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রদর্িত যুক্তি 


 সহকুত শ্রুতিই শক্তবিক্ষেপরূপ পরিণামে প্রথাণ। স্থৃতিতেও বলা হইয়াছে “হুষ্টিকালে হরি স্বীয় ইচ্ছাবশতঃ প্রধান 


ও পুরুষের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকেন।» প্রধান পরিণামী বলিয়! তাহা ব্যয়শব্দবাচ্য ও 


অসংকার্য্যবাদ-নিরসনম্‌ নী 


কঠরবেণৈব দৃষ্টান্তোপপত্তিপূর্ব্বাকং স্বর্য্যতে শ্রীভীষ্মেণ-“প্রসার্য্য চ যথাঙ্গানি কুর্ম্মঃ সংহরতে পুনঃ। 
ত্বদ্ভূতানি ভূতাত্বা স্ৃষ্টানি গ্রসতে পুনঃ” ইতি ভারতে । ৬৪। 


এতেন পরিণামবাদে বিকারস্তাবশ্যস্তাবঃ নিরবয়বশাস্রবাধশ্চ। “কৃৎসপ্রসক্তিমিরবয়বন্ধপবব্যাকোপো 
বা” ইতি স্ুত্রাৎ। অস্যার্থঃ__পরিণাসবাদে কৃতস্য পরিণামোইভিপ্রেতঃ তদেকদেশস্য বা? নাঃ 
ব্র্ণণঃ কারধ্যাকারেণ পরিপামাপতৌ সত্যাং মুক্তোপক্পাত্াতাবগ্রসঙ্গাৎ বিকারিত্বানিত্যতবপ্রদক্রেন্চ। 
তথাত্বে “নিত্যং বিভুং সব্ধগতম্” ইত্যাদিশ্রভিব্যাকোপাচ্চ। কিঞ্চ বিকারাপন্নস্য কৃতস্বস্য ব্রহ্মণো 
জগদাকারতয়া প্রত্যক্ষগোচরত্বেন সর্ষ্ব্ষামপি প্রাপ্তত্বাৎ সর্ববমোক্ষপ্রসঙ্গাৎ জাধনানাং তছুপদেশশান্ত্াণাং 
তদুপদেষ্ট ণাং চানর্থক্যাচ্চ ৷ ন দ্বিতীয়ঃ, সদেশত্বাপত্ত্যা সাবয়বত্বযোগেন “নিফলং নিক্রিয়ং শান্তুম্” ইত্যাদি 
নিরবয়বতপ্রতিপাদ কশীব্ত্রব্যাকোপাচ্চ ইত্যাদিবিকল্পা নিরস্তাঃ স্বরূপপরিণীমানভ্যুপগ্রমাৎ। এতেনৈব 
Ee ১ 
পুরুষ অব্যরশন্দবাচ্য। এই স্থৃতিতে যে “ক্ষোত"্শব্ধের প্রয়োগ করা হইয়াছে, এই প্রযুক্ত “ক্ষোভ"শবর শত্তি- 
বিক্ষেপেরই নানান্তর। কেবল পর্য্যায়শব্দব্বারাই নহে, স্থৃতি সাক্ষান্তাবে শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণাম প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। মোক্ষধর্থ্ে ভীষ্ম বলিয়াছেন যে__কুর্ম যেমন স্বীয় অগসমূহ প্রসারিত করিয়া পুনর্বার নিজের মধ্যেই 
উপনংহরণ করিয়! থাকে, এইরূপ ভূতাত্মর। স্বস্থ্ট বস্তুকে নিজের মধ্যেই পুনঃ পুনঃ উপসংহরণ করিয়া থাকেন। এছন্ 
শক্তিবিক্ষেগরূপ পরিণামবাঁদ পক্ষই সিদ্ধান্ত ; কিন্ত স্বরূপপরিণামবাদ সিদ্ধান্ত নহে। এজন্য স্বরূপপরিণামবাদে যে সমস্ত 
দোয পূর্কপক্ষিগণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধান্ত পক্ষে সঙ্দত হইবে না। ৬৪। 
্বর্ূপপরিণ।মবাদ স্বীকার করিলে ব্রঙ্গের বিকার অবশ্থ স্বীকার করিতে হইবে এবং ব্রঙ্গের নিরবয়বত্বপ্রতিপাদক 
শান্ত্েরও বাধা হইবে। আর ইহাই হ্ত্রকার বলিয়াছেন যে--বতঘ্সপ্রসক্কিণিরবয়বন্বশব্বকৌপো ব1”। এই স্থত্রের 
অভিপ্রায় এই যে -স্বরূপপরিণামৰাদ স্বীকার করিলে জিজ্ঞাস! এই যে---ব্রহ্ম কি সমগ্রভাবে জগদাকারে পরিণত হইয়া 
থাকেন? অথব। ব্রহ্মেৰ একদেশ ভগদাকারে পরিণত হইয়! থাকে? ইহার প্রথম পক্ষ সদ্ত নহে, কারণ সমগ্র ব্রহ্ম 
কার্ধ্যাকারে পরিণত হইলে মুক্তপুরুষগণ্য ব্রন্ধের অভাবই হইয়া পড়িবে। বিকারী ব্রহ্ম মুক্তপুরূষের গম্য নহে। সমগ্র 
ব্ৰহ্ম বিকাররূণ হইলে বিকার অনিত্য বলিয়া ব্রহ্মের অনিত্যত্বাপত্তি হইবে । আর তাহাতে ্রহ্গের নিত্যত্বপ্রতিপাদক 
শ্রুতির ব্যাঘাত হুইবে। “নিত্যং বিভুং সর্ববগতমূ* ইত্যাদি শ্রুতি ব্রঙ্মের নিত্যত্বপ্রতিপাদক। আরও কথা এই যে 
সমগ্র ব্রহ্ম বিকারভাব প্রাপ্ত হইলে জগদাকারে পরিণত ব্রহ্ম সকলেরই প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া র্প্রত্যক্গদারা সকলেরই 
যুক্তির আপত্তি হইবে। জগদাকারে পরিণত ব্রঙ্গের প্রত্যক্ষের জন্য আর পৃথক, শম-দমাদি সাধনের অপেক্ষা থাকিবে 
না। সুতরাং মৌক্ষসাধন, মোক্ষসাধনোপদেশশাস্্ ও সাধনের উপদেষ্টা ওরুরও সর্ব আনর্থক্য প্রসঙ্গ হইবে। 
সুতরাং জগদাকারে পরিণত ব্রহ্ম সকলেরই অনায়ামপ্রত্যক্ষগম্য বলিয়া মোক্ষশাস্ত্ই নিরর্থক হইয়া পড়িবে। যদি বল! 
যায়_সমগ ব্রহ্ম বিকারভাব প্রাপ্ত না হইলেও ত্রদ্মের একদেশ বিকারভাব প্রাপ্ত হইবে। এইক্লপ বলাও দত 
নহে। ব্ৰহ্মের দেশ স্বীকার করিলে ব্রহ্গের সাবয়বত্বাপত্তি হইবে । আর তাহাতে *নিফলং নিক্রিয়ং শান্তম্” ইত্যাদি : 
বন্ধের নিরবয়বত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির বাধ! হইবে। স্বরূপপরিণামবাদে এই সমস্ত দোষ অপরিহার্য্য হইলেও সিদ্ধান্তে 


এই সমস্ত দোষ হইবে না। কারণ সিদ্ধান্তে স্বরূপপরিণাম স্বীকার করা হয় নাই? কিন্ত শক্তিবিদ্গেপরনণ পরিগামই ২. 


স্বীকার করা হইয়াছে। এন্থলে মনে রাখিতে হইবে যে_ বিবিধ পরিণাম প্রদর্শন বরা হইয়াছে-__স্বরূপপরিণ 
ও শিবিক্ষেপপরিণাম। ইহার প্রথম পক্ষটি ভগবডা্করের সিদ্ধান্ত এবং দ্বিতীর পক্ষটি নি বাহ 
আর ইহাতে মিরবয়ব মনের পরিণাম কিন্পে সাবিত হইতে পারে !-ইত্যাদি পর্পিগণের আগ 


৭৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
নিরবয়বন্য কথং পরিণাম ইত্যাদিতর্কা অপি নিরস্তাঃ। আকাশাদিবহুপপত্তেঃ, “আকাশাদ্বায়ুঃ” ইতি 
অআতেঃ। ৬৫। 

নচ তস্যাপি জাবয়বন্বং জন্যত্বাদিনা অবগম্যতে ইতি বাচ্যম, অপঞ্চীকৃতসাত্র বিবক্ষিতত্বাৎ, 
«আকাশবৎ সব্বগতম্চ নিত্যঃ” ইতি শ্রুতেঃ ইত্যাদিতাৎপর্য্যং বুদ্ধ কৃত্বা হুত্রয়তি ভগবান্‌ বাদরায়ণঃ_. 
এপটবচ্চ* (২1১/১৮) ইতি। যথা সঙ্কুচিত: পটঃ পটত্বেনাগৃহমাণোহপি পট এব, প্রসারণে তু স্পষ্ট 
প্রত্যক্ষেণ গৃহাতে, তথা তিরোভাবসময়ে অনভিব্যক্তং বিশ্বং নামরূপাভ্যামগৃহামাণমপি সদেব। আবির্ভাব- 
সময়ে তু প্রত্যক্ষাগমাদিনা স্পষ্টং নামরূপাভ্যাং গৃহাতে ইতি সৃত্রার্থ;। তথোক্তং বৈষ্ববে প্রীঞ্চবেণ-__ 
£ন্যঞ্সোধঃ সুমহানল্লে যথা বীজে ব্যবস্থিতঃ। সংযমে বিশ্বমথিলং বীজভূতে তথ। ত্বরি। বীজাদঙ্কুরসভূতে 
হ/গ্রোধঃ সুসমুথিতঃ। বিস্তারং চ যথা যাতি ত্বত্ত; সৃষ্টো তথা জগৎ ॥” ইত্যাদিনা। ৬৬ । 

শ্রত্যর্থভ্ত__যথোর্ণনাভেঃ উর্ণাপ্রসারণাকুঞ্চনমাত্রযোগ্যতাবৎ উর্ণায়া আবির্ভাবতিরোভাবৌ তদ- 
প্রচ্যত্বরূপতয়ৈব ভবতঃ, যথা চ পুরুষাদন্নময়াৎ তন্মাত্রশক্তিমতঃ কেশলোমোৎপত্তিমাত্রমূ, যথা চ 
পৃথিব্যাঃ তন্মাত্রশক্তিমত্যা ওষধীনাং জন্ম যবর্রীহ্যাহ্যৎপত্তিঃ, তথা সর্বকার্য্যোৎপাদনার্ চিন্ত্যানস্তস্বাভা- 
বিকাঁঘটঘটনাপটুসবর্বশক্তিমতঃ অক্ষরপদার্থাৎ পরব্রহ্মণঃ শ্রীপুরুষোত্তমাৎ বিশ্বমখিলপ্রপঞ্চরূপং কাৰ্য্যং 


হইল। স্বরূপরিণামবাদ স্বীকার করিলেই প্রদখিত আপতিগুলি হইবে । এই সকল আপত্তি পরিহারের জস্ই শক্তি- 
বিক্ষেপরূপ পরিণাম স্বীকার কর! হইয়াছে। আকাশ হইতে যেরূপ বায়ুর উৎপত্তি হয়; অথচ আকাশ সর্বতোভাবে 
বাযুভাব প্রাপ্ত হইলেও আকাশের অভাব হইয়া যায়_এরূপ নহে। এইরূপ ব্রহ্ম হইতে জগছুৎপন্ন হইয়া থাকে । ৬৫। 
যদি বল! যায়_-আকাশ জন্ত বস্তু বলিয়া তাহ! সাবয়ব। এজন্ত আকাশের একদেশপরিণাম অভাবিতই বটে। 
এরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ অপঞ্চীকৃত আকাশকেই এস্থলে ব্রহ্ধের দৃষ্ঠান্তরূপে বলা হইয়াছে। পঞ্ষীরত আকাশ জন্য 
হইলেও অপঞ্চীকৃত আকাশ জন্য নহে । “আকাশবৎ সর্বগতন্চ নিত্য:* এই শ্রুতি অনুসারে আকাশের নিত্যত্ব অবগত 
হওয়! যায়। এই সমস্ত বিষয় বিবেচন! করিয়াই স্থত্রকার বাঁদরায়ণ “পটবচ্চ* (২।১/১৮) এই সুত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। 
তের অর্থ এই যে-_সঙ্কুচিত পট যেরূপ পটরূপে গৃহীত না হইলেও তাহা! বস্তুতঃ পটই বটে; সঙ্কুচিত পটের সম্প্রদারণ 
করিলে তাহা স্পষ্টত: পটরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া! থাকে, এইরূপ বিশ্বও প্রলয় সময়ে অনভিব্যক্ত হইয়া নাম-রূপদারা গৃহীত 
না হইলেও সঙ্ভুচিত পটের মত তাহ! সত্যই বটে। আবির্ভাব সময়ে বিশ্ব নামরূপে প্রত্যক্ষাগমাদিদ্বার! গৃহীত হইয়া 
থাকে | বিস্ণুপুরাণে জবের উক্তিতেও এই কথাই বলা হইয়াছে_“যেষন মহান্‌ বৃক্ষ তাহার ক্ষুত্রবীলে অবস্থিত 
থাকে, এইরূপ প্রলয়দময়ে অধিল বিশ্ব বীজভূত তোমাতেই অবস্থিত থাকে। বটবীজ হইতে বটান্থুর উখিত হইয়া 
কমে সহাবটবক্ষরপে বিভার লাভ করে, এইরূপ স্ষ্টদশাতে তোমা হইতেই জগৎ বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। ৬৬। 
“্যথোর্ণনাভিঃ” ইত্যাদি শ্রতিতে বলা হইয়াছে যে উর্ণনাভি হইতে উর্ণার আঁ তে [রণমা ত্রদ্বারা উর্ণার 
আবির্ভাব-তিরোভাব হয়! থাকে । ইহাতে উর্ণনাতি শ্বস্বরূপে স্থিতই থাকে। তে ন-প্রস be ত্রদ্ব রর রা 
যেরূপ অন্নময় পুরুষ হইতে কেশ-লোমের উৎপত্তিতে পুরুষের স্বরূপ প্র রা 
উৎপত্তি হইয়া থাকে, যব-্রীহি প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, যেযে উট টা রত জা 
উপাদানে সেই সেই কার্ষ্যের অনুকুল শক্তি অবশ্যই থাকে, এইরূপ রা পাতি হি টি 
৮৮১ 
কে। বদি স্বাভাবিক অল্পশক্তিবিশিষ্ট জড়বস্তুসমূহেরই 


My 


অসংকাধ্যবাদ-নিরসনমূ 


সন্ভবতীতি ! যদি ব্বম্বাভাবিকাল্লাল্পণক্তীনাং জড়াদীনামপি তত্তহ্থত্যহুকুলতত্তংকাৰ্য্যভাবাপত্তৌ হাচ্যুত- 
হবরপত্বং ্রত্যক্ষাদিপ্রমানসিদ্ধত্বেনাপহ্হোতুমশক্যম্‌ তহি অচিন্তযাসস্বাবিলকা 
পরব্রহ্মণঃ জীবাসুদেবস্য জগদৃভাবাপত্তাবপি অপ্রচ্যতন্বরূপত্বেন কোঁটস্থ্যযোগঃ কঃ অশক্য ইতি টা 
তন্মাৎ কাৰ্য্যং সদ্রপমেব। তছুপাদানং নিমিত্ঞ্চ কারণং পর ব্রন্মৈবেতি সর্ব্বপ্রদাণসিদ্ধম্‌। ৬৭ ড 
তত্র কারণত্বং নাম কার্য্যোৎপত্তিপ্রাককালীননিয়তসম্বন্ধাত্রয়ত্ম্‌। তদ্দিবিধং নিমিত্তোপাদানভেদাৎ। 
তত্র নিমিত্তত্বং নাম কার্্যোৎপত্তযহ্ুকুলজ্ঞানচিকীর্ষাকৃতিমত্বে সতি তদ্ব্যাপারাশ্রয়তম্‌। ব্যাপারাশ্রয়ত্্ 
্বস্থানাদিকর্মাসংস্কারবশীভূতাত্যন্তসন্কৃচিততোগানহজ্ানশক্তিধর্াকাণাং চেতনানাং কৰ্ম্মফলভোগার্হজ্ঞান- 
প্রকাশেন তত্তুৎকর্্মফলভোগার্হেঃ স্বন্থষ্টেঃ তত্ত্ভোগকরণৈঃ সহ সংযোজয়িতৃত্বম্‌। পরমতে তু তত্বং 
দুর্ঘটম্‌, তথাহি__কর্তৃত্বং নাম কিং শুক্তাদিবদধিষ্ঠানমাত্রত্বং বা? কুলালাদিবদুপাদানগোচরপ্রযতুচিকী- 
ধাদিমত্বং বা? নাঃ, তন্মতে অধিষ্ঠানাতিরিক্তোপাদানত্বাভাবেন কর্তৃত্বাপাদানত্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যো- 
জ্যযোগাৎ “তদৈক্ষত” “নামরূপে ব্যাকরোৎ” ইত্যাদিশ্রতিবাধাচ্চ। নহি চেতনো বা স্বশ্মিম্মারোপিতং 
সম্বল্নয করোতীতি ভাবঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, কার্য্যস্য কল্লিতত্বাঙ্গীকারেণ কুলালবদ্ুপাদানগোচরপ্রযত্রচিকীর্ধাদি: 


৭9৪৯ 


০০০৭ 


তত্তৎ-শক্তিদ্বারা! তত্ত-কাধ্যভাবাপত্তি হইতে পারে, কার্য্যভাবাপন্ন হইয়াও অল্পণক্তি জড়বস্ত অপ্রচ্যতত্বরূপই থাকিতে 
পারে, কার্ধচজনক হইয়াও যদি জড়বস্ত অপ্রচ্যুতন্বরূপ থাকে এবং ইহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধও বটে, তবে অনন্ত অচিন্ত্য 
অধিল কার্য্যোৎপাদনশক্তিবিশিষ্ট পরবরহ্ম বাহ্দেব জগস্তাবাপন্ন হইয়াও অপ্রচ্যুতস্বরূপ কুটস্বস্বতাব থাকিতে পারিবেন-= 
ইহাতে অসভাবন1 কোথায়? সুতরাং কার্য্য সদ্রপই বটে এবং এই কাধ্যের উপাদান ও নিমিত্বকারণ পরব্রক্গই বটেন__ 
ইহাই সর্দপ্রমাণসিদ্ধ। ৬৭। 

কারণত্ব নিরূপণ করিবার জন্য মূলকার বলিতে ছেন-_যাহা কার্য্যোৎপত্তির প্রাকৃকালে নিয়ত সন্বন্ধের আশ্রয় 
হইয়া থাকে, তাহাই কারণ। কারণ ছুই প্রকার,_নিষিত্ব ও উপাদান। নিমিত্তকারণ কি, তাহাই নিরূপণ করিবার 
জন্ত মূলকার বগিতেছেন-_কার্য্যোৎপত্তির অনুকুল জ্ঞান, চিকীর্ষ| ও কৃতিমান্‌ হইয়া! যে তদ্যাপারের আশ্রয় হইয়! থাকে, 
তাহাই নিষিত্তকারণ অর্থাৎ কর্তা । ব্যাঁপারাশ্রয়ত্ব কথার অর্থ_জীব স্ব স্ব অনাদি কর্ম্মদংস্কারবশীভূত অত্যন্ত সঞ্চিত 
ভোগানর্থ জ্ঞানশক্তিধর্ত্বক। এজন্য জীব ঈশ্বরের সহায়ত! ব্যতীত ফলভোগ করিতে পারে না! এজন্য ঈশ্বর জীবের 
ফলভোগার্থ জ্ঞান প্রকাশনদ্বার| তত্তৎকর্মফলভো গার স্বসংস্ষ্ট ভোগকরণসমূহদ্বার! সংযুক্ত করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের 
এই সংযোজয়িতৃত্বই ব্যাপারাশ্রয়ত্ব। ঈশ্বর এতাদৃশ ব্যাপারবান্‌ ন! হইলে জীবের ফলভোগ সম্ভাবিত হইত না। 
আমাদের মতে ঈশর যেরূপ নিমিত্তকারণ বা কর্তা হইয়! থাকেন, তাহা বল! হইল | অদ্বৈতবাদিগণের মতে এই 
নিমিত্বকারণত্বর্ূপ কর্তৃত্ব ঈশ্বরের সম্ভাবিত হয় না। কারণ তাহাদের মতে শ্ুজ্যাদির মত রজতাদির অধিষ্ঠানত্বমাত্রই 
কি কর্তৃত্ব হইবে? অথব। কুস্তকারাদির মত উপাদানবিবয়ক প্রযন্্র-চিকীর্ষাদিমত্বরপ কর্তৃত্ব হইবে? ইহার প্রথম পক্ষ 
সঙ্গত নহে, কারণ অধৈতমতে অধিষ্ঠানাতিরিক্ত উপাদানই সম্ভাবিত নহে বলিয়া শ্রুতিতে কর্তৃত্ব ও উপাদানত্বের 
সামানাধিকরণ্যোক্তি অসঙ্গত হইয়া পড়িবে । ঈক্ষণ-সনবপ্া দিপু্বক স্থষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতিরও বাধা হইবে। প্তিদৈক্ষত* 
“নাম-রূপে ব্যাকরোৎ* ইত্যাদি শ্রুতিহার! ঈক্ষণাদিপূর্বক স্থ্টি প্রতিপাদিত হইয়াছে। শুজিতে র্তারোপের 
স্তায় বক্ষে জগতের আরোপ হইলে ব্রহ্ম সঙ্কল্পাদিপূর্কাক জগতের শর্ট! হইতে পারিতেন না। কোন চেতনই 
দিদ্দেতে আরোপিত বস্তুর সহকপূর্বক স্থষ্টি করে না। এইরূপ দ্বিতীয় প্রকার কর্তৃত্বও সম্মত শহে। টি 
কাধ্য কল্পিত বলিয়া! কুভকারাদির মত উপাদানবিষয়ক প্রদ-চিকীর্াদিমত রঙ্গের সভাবিত হইতে পারে না 


১৩ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 

সতাসন্তবাৎ। ন হি কল্পিতশুক্তিরপ্যাদিকং প্রতি ভরা্তদ্যানস্য বা কর্তৃত্ব প্রামাণিকং ভবতি। নট 
রূপ্যাদৌ সাক্ষ্যেব কর্তা, ন হি অনর্শনমাত্রেণ কত্রপলাপো বক্তুং শক্যঃ, সবম্মতে সৰ্ব্বজ্ঞস্য কর্তরপলাপা- 
পৃত্তেরিতি বাচ্যম্‌, ইদমর্থাবচ্ছিনস্য ইদমাকারবৃত্তযবচ্ছিনস্য বা ্বদভিমতস্য সাক্ষিণঃ ইচ্ছাগ্ভাবে কর্তৃতবা- 
সন্তবাৎ । সর্ধবজ্রে কর্তরি শ্রত্যাদেরিব শুক্তিরপ্য।দিকর্ভরি ভাবা ন হি “নামরপে 
ব্যাকরবাণি” ইতি শ্রত্যুক্েশ্বরস্যেব “শুক্িরপ্যং ব্যাকরবাণি” ইতি কস্যাপি অন্ভবো 
দৃশ্যুতে ৷ ৬৮। 

ন চ ভ্রান্তবদধ্যাসইত্বমূ, ভ্রান্তস্য প্রেক্ষাপূর্র্বকম[রোপিতকর্তৃত্বাভাবাৎ। ব্রহ্গণোহভরান্তত্বেন : 
অকর্তৃতবস্য, জীবস্য ভ্রাস্তত্বেন কর্তৃতস্যাপাতাচ্চ । ন চ ইষ্টাপত্তিঃ, শ্রত্যাদিবিরোধাৎ। শ্রোতং পরমেশ্বরং 
মুক্তা! সংসারিণো জগজ্জন্মকর্তৃত্বসম্ভাবনায়াঃ অসম্ভবাৎ। “জগত ঈশ্বরং মুক্ত! সংসারিণ উৎপত্ত্যাদি 
সম্ভাবয়িতুমশক্যম্‌” ইত্যাদিত্বস্তাষ্যবিরোধাচ্চ। ন চ শুদ্ধদ্য ভ্রান্তত্বেহপি মায়াসম্বলিতঃ কর্তা ইশ্বরঃ 
ভ্রান্ত ইতি বাচ্যম, তথাত্বে তস্য সংসারাগ্ভাপাতেন সর্ববজ্ঞঞ্রুতিবাধাৎ। ন চ মায়াবিবদ্ব্যামোহকত্বম, 
ব্যামোহনীয়ানামপি কর্িতত্বেন তন্দর্শনে পরেশস্য ভ্রান্তত্বাপত্তেঃ। ন হি এন্দ্রজালিকঃ কল্লিতানেব 
মোহয়তি ! ৬৯। ৃ 


COE ESE E 
কল্পিত শুক্তিরজতাদির উক্তরূপ কর্তৃত্ব ভ্রান্ত পুরুষে প্রমাণসিদ্ধ নহে এবং অন্ত পুরুবেও প্রমাণসিদ্ধ নহে। 
যদি বলা যায় যে__শুক্তিরতাদির সাক্ষীই শুক্তিরজতার্দির কর্তা; সাক্ষীর কর্তৃত্ব অন্তত্র দৃষ্ট ন! হইলেও কর্তার 
অপলাঁপ বরা যায় না। অন্যত্র দৃষ্ট নহে বলিয়! যদি সাক্ষী কর্তা! না হয়, তবে অর্ধভ্ঞেরও কর্তৃত্ব দৃষ্ট নহে বলিয়া 
সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বর্তৃত্ব অমিদ্ধ হইয়া! পড়িবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত ; কারণ অনৈতমতে 
ইদমর্থাবচ্ছিন্ন অথবা, ইদমাকারবৃত্তযবচ্ছিন্ন চৈতন্তই সাক্দী। এই সাক্ষীর ইচ্ছাদি সম্ভাবিত নহে বলিয়া তাহাতে 
কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না! | সর্বন্ঞের কর্তৃত্ব যেমন শ্রত্যাদিপ্রমাণসিদ্ব, এইরূপ শুক্তিরজতাদির কর্তৃত্ব প্রমাণসিদ্ধ 
নহে। প্নামরূপে ব্যাকরবাণি* ইত্যাদি শ্রতিদ্বারা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের কর্তৃত্ব যেমন প্রতিপাদিত হইয়াছে, এইরূপ 
পগুক্তিরূপ্যং ব্যাকরবাণি* এইরূপ অনুভব কাহারও হয় না। ৬৮ 

আর অধ্যাস্র্টত্বই কর্তৃত্ব_এইরূপও বল! যায় না) কারণ অধ্যাসনরষা ভ্রান্ত পুরুষের বুদ্ধিপুর্রবক আরোপণকর্তৃত্ব 

নাই। অধ্যাসতষঠ ভ্রান্ত পুরুষেরই কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইলে অভ্রান্ত বরহ্মের কর্তৃত্ব অসিদ্ধ হইয়! পড়িবে । কেবল ভ্রান্ত জীবেরই 
কর্তৃত্বের আপত্তি হইবে। ইহাতে ইষ্টাপত্তিও হইতে পারে না; কারণ তাহ! হইলে শ্রত্যাদি গ্রমাণের বিরোধ ঘটিবে। 
অত্রাস্ত ্রহ্ধ জগতের কর্তা না হইলে জগতের কর্ত। হইবে কে? শ্রতিসিদ্ধ ঈশ্বর ব্যতীত সংসারী জীবের জগজ্জস্মাদির 
কর্তৃত্ব অসভ্ভাবিত। শাঙ্করভাম্যেও বলা হইয়াছে যে ঈশ্বর ব্যতীত সংসারী জীব হইতে জগতের উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবিতই 
লহে। সুতরাং ঈশ্বরের কতৃত্ব স্বীকার ন! করিলে স্বীয় ভায্যের সহিত বিরোধও ঘটবে । 

১ যদি বলা যায়__শুদ্ধ ব্ৰহ্ম অভ্রান্ত হইলেও মায়াসংবলিত চৈতন্তই ঈশ্বর ; ইনিই কর্ত। এবং ইনি ভ্রান্তই বটেন। 

এইরূপ বলাও অসঙ্গত ; কারণ ঈশ্বর ভ্রান্ত হইলে তাঁহার সংসারাপত্তি হইবে। আর ঈশ্বরের সর্ব প্রতিপাদক 

 শ্রাতির বিরোধও ঘটিরে |. যদি বলা যায়_মায়াবী পুরুষের মত ব্যামোহকত্বই ঈশ্বরের কৃ । এইরূপ বলাও 


মঙ্গত ; কারণ ব্যামোহক ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ব্যামোহনীয় জীব কল্পিত বলিয়া কল্পিত বস্তুর দর্শনে ঈশ্বরেরও ভ্রান্তত্বাপত্ত 
| এন্দজালিক কল্পিত পুরুষকে মুগ্ধ করে না| ৬৯| | 


অসৎকার্য্যবাদ-নিরসনম্‌ 
কিঞ্চ জনমাদিসতর অর্ধ বসা স্য রবি শান্তযোনিসৃত্ৰমিতি তবম্মতস্য ভ্গাপত্রেঃ। অধ্যস্ত- 
ষ্টব্যামোহুকস্য সার্ব্বজ্যাসম্তবাৎ। “নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাচ্চ। ন হি মায়াবী 
রাজাদিকং করবাণীতি সঙ্কল্া করোতি, কিন্তু দর্শয়ানীতি সন্কল্্য দর্শয়তি। ন চ “করবাণি” ইতি 
সঙ্ক্নপূর্বাকং কর্তৃতবং মায়িন্যপি অস্তীতি বাচ্যমূ, কল্পিতপদাৰ্থকর্তৃত্বাভাবেহপি প্রতারকস্য মায়িনঃ “করবাঁণি” 
“করোমি” ইত্যুক্তিসম্তবেইপি পরমাপ্তস্য পরমেশ্বরস্য বাস্তবিককর্তৃতবং বিনা তথোত্যযসম্তবাৎ। ন চ 
মায়াবিত্বেহপি স্যজ্যমানমায়িকবিশ্বা কারমায়াসত্বাংশপরিণামাধারতয়া সার্বভ্যলাভ ইতি বাচ্যম্‌, মায়ামোহং 
বিনা মায়িনে! মারিকানাং দর্শনাভাবেন সার্ব্জ্যস; দূরাদপাত্তত্বাৎ স্বস্মিন্‌ স্বমায়ামোহনস্য ব্যাহতত্বাদলং 
কুতর্কনিরাসৈঃ ৷ সিদ্ধান্তে তু “তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়” “নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইত্যাদি শ্রুতেরেব 
কারণত্বে মানাৎ 1৭০! ক 
অথোপাদানত্ব্চ কার্ধ্যাকারভজনাহশক্তিমত্বে সতি তদবস্থাপত্তিযোগ্যত্বম্‌, ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ঞক্ষরাক্ষরাঁদি- 
পদ্াৰ্থভূতব্বন্থাভাবিকসুন্মাবস্থাপন্নানাং শক্তীনাং তত্তদ্গতসুক্মসদ্রপকাৰ্য্যাণাঞ্চ স্বাভাবিকানাং স্বান্বিতানাং 
সুলতয়া প্রকাশকত্বমিত্যর্থঃ । ব্ৰহ্মণে জগছুপাদানত্বে চ “যতো ব| ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” “জন্মাপ্স্য 


৭১১ 


আরও কথা এই যে__জন্মাদি সথত্রদ্বারা অর্থলব্ধ সর্ববজ্ঞত্বের পরিস্ষুরণের জন্তই শাস্রযোনিত্ব হুত্র বলা হইয়াছে_ 
এই কথ! শাঙ্করভায্যে আছে। স্বতরাং ঈশ্বরকে ভ্রান্ত অসর্কজ্ঞ বলিলে অদৈতবাদিগণের স্বীয় ভাম্যবিরোধ ঘটবে। 
কল্পিত দ্রষ্টীর ব্যানোহক ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বই সম্ভাবিত হইতে পারে ন!। নামরূপাত্বক প্রপঞ্চ কল্পিত হইলে “নামরূপে 
ব্যাকরবাণি” ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ ঘটিবে। মায়াবী “রজতাদি নির্মাণ করিব” এইরূপ সঙ্কন্নপূর্কাক তাহা করে নাঃ 
কিন্ত “মিথ্যাবস্ত দর্শন করাইব” এইরূপ সঙ্কলসপূর্বক মিথ্যাবস্ত দর্শন করাইয়া থাকে। যদি বল! যায়__মায়াবীও 
“করবাণি” এইরূপ সঞ্চল্পপূর্বাকই মিথ্যাবস্ত নির্মাণ করিয়া থাকে। এইরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ কম্পিত 
পদার্থের বর্তৃত্ই অসম্ভব । এজন্ত প্রতারক মায়াবীর “করবাণি'” “করোমি” ইত্যাদি উক্তি সভাবিত হইলেও 
পরাত্বা পরমেশ্বরের বাস্তবিক কর্তৃত্ব ব্যতীত “নামর্ূপে ব্যাকরবাণি” এইরূপ উক্তি সভাবিত হইত না। ৷ 
যদি বল! যায়-_ঈশ্বর মায়াবী হইলেও স্থজ্যমান মাঁয়িক বিশ্বাকারে পরিণমমান মায়ার সত্বাংশের পরিণাম জ্ঞানের 
আধাররূপে ঈশ্বরের সর্বক্ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপ বলাও অসঙ্গত। মায়ামোহ ব্যতীত মায়াবী পুরুষের যায়িক রি 
পদার্থের দর্শন সভ্ভাবিত নহে বলিয়! ঈশ্বরের সর্বজ্ত্বই দুরোৎসারিত হইয়! পড়িবে । নিজের মায়াদ্বার! নিজেরই মোহ 
ব্যাহতই বটে। লোবদৃষ্ট মায়াবী পুরুষ নিজের মায়াদ্বার! নিজে মুগ্ধ হয় না। | 

দ্বৈত দ্বৈতসিদ্ধান্তে প্তদৈক্ষত বহু স্তাম্‌ প্রজায়েয়” ইত্যাদি শ্রৃতিই বঙ্গের জগথকারপত্ধে প্রমাণ। এ স্থলে. 
ব্ৰঙ্গকে যে কারণ বলা! হইয়াছে, তাহাতে নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ এই উভয়ই বুঝিতে হইবে | দক্ষণাদি 
শরতিদারা নিমিত্তকারণত! ও বহু স্তাম্‌ ইত্যাদি শ্রতিঘারা উপাদানকারণতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ৭০। দহ 

ব্ৰন্মের যে উপাদানত্ব বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে কার্য্যাকারপ্রাপ্তিযোগ্য শক্তিমান্‌ হইয়া বর্ষের 
কার্য্যাবস্থাপত্তিযোগ্যত্ই ত্রন্ষের উপাদানত্ব। ব্রম্মের এতাদৃশ উপাদানন্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে- ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ, ক্র, 
অক্ষরাদি পদার্থভূত স্বকীয় স্বাভাবিক সুম্াবস্থাপন্ন শ্তিসমূহের এবং তদ্‌গত সম্স সব্রপ স্বাভাবিক কার্য 
স্বরূপে প্রকাশকত্বই ব্রচ্মের উপাদানত্ব বুঝিতে হইবে এবং স্থস্ম সদ্রপ কার্য্যমমূহও ব্ৰহ্মা্িতই বটে, ইহাও 
হইবে। “যতো ৰা ইমানি ভুতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি শ্রুতি "জন্মাপতভা যতঃ” ইত্যাদি ব্ৰহ্মহুত্ৰ যা I 


৭১২ অধ্যাস ( পরপক্ষ )গিরিবজ্রমূ 
যতঃ” “যতঃ সর্বানি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে” ইতি ক্রুতিস্থৃতিসথত্রেষু “জনিকর্তূঃ প্রকৃতিঃ” ইতি 
পাণিনিস্থত্রে প্রকৃত্যর্থবিহিতপঞ্চম্যাঃ প্রামাণ্যাৎ। ৭১। 

ননু চ বৃতৌ “পুজাৎ প্রমোদো জায়তে” ইত্যনুপাদানেহপি পঞ্চমীদর্শনাৎ প্রকৃতিপদং হেতুপরমিতি 
উপাদানপরত্বমিষেধাৎ ম্যাসেইপি ইদমেবাশ্রিত্যাসতি প্রকৃতিগ্রহণে উপাদানস্যৈবাপাদানসংজ্ঞা স্যাৎ 
পত্যাসন্ত্বান্েতরস্য, প্রকৃতি গ্রহণাৎ কারণমাত্রস্য ভবতীতি প্রকৃতিপদমন্্রপাদানেইপি অপাদানসংজ্ঞা- 
সিন্যর্থমিত্যুক্তহাৎ ৷ মহাভাস্বকারৈরপি “অয়মপি প্রয়োগঃ শক্যো বক্তুম্‌ গোলোমাজলোমবিলোমভ্যো 
দুর্ক। জায়স্তে অপক্রামন্তি তাত্তেভ্যঃ” ইত্যাদিনা, লোমাদীনাং দুর্ববাদীন্‌ প্রত্যবধিত্বাৎ, “ঞ্রবমপায়েহপাদানম্‌” 


 ইত্যনেনৈব অপাদানসংজ্ঞাসিন্ধেরিদং সূত্রমনারভ্যমিতি প্রত্যাখ্যাতত্বাৎ। কৈয়টেইপি অপক্রমণাবধিত্বে 


লোমাদিষু কাৰ্য্য প্রতীতির্ন সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্য বিলামিক্রামতো দীর্ঘভোগস্ত ভোগিনঃ অবিচ্ছিন্নতয়া'তত্রোপলক্ধিবৎ 
কাৰ্য্যন্তাপি দূর্ববাদেঃ তত্রোপলক্ধিরিত্যবধিত্বন্তৈব তত্রোপপাদিতত্বাৎ । অত উপাদান এব। “জনিবর্তূঃ” 


ভূতানি” ইত্যাদি গীতাম্থৃতি হইতেও ব্ৰস্মের ্গদ্ুপাদানত্ব সিদ্ধ হইয়! থাকে৷ প্যতে| বাঁ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” 
এই শ্রুতিতে এবং প্রদর্শিত সুত্র ও স্থৃতিবাক্যে প্রকৃত্যর্থে বিহিত পঞ্চমী বিভক্তিদ্বারা ত্রন্মের উপাদানত্ব “জনি- 
কর্তুঃ প্রক্ৃতিঃ” এই পাণিনিহুত্র হইতে বুঝিতে পার! যায়। ৭১। 
ইহাতে মাধ্বগণের আপত্তি এই যে - প্রদর্শিত পাণিনিসবত্রদ্বার৷ উপাদানবাচী পদের পরই পঞ্চমী বিভক্তি হইবে 
এইরূপ বল! যায় না। জয়াদিত্য ও বামনকৃত কাশিকাবৃত্তিতে বলা হইয়াছে যে_“পুল্রাৎ প্রমোদে! জায়তে” ইত্যাদি 
প্রয়োগে অন্থপাদানবাচী পুভ্রপদের পরেও পঞ্চমী বিভক্তি হইয়া থাকে বলিয়া পাণিনিস্বত্রহ্থ প্রকৃতিপদ 
হেতুসামান্তবাচী ; কিন্তু উপাদানবাচী নহে। কাশিকাবৃত্তির টীকা যাহা জিনেন্দবুদ্ধিপ্ণীত এবং যে টীকা “ভাস” 
নামে পরিচিত, সেই স্তাসপ্রন্থেও বল! হইয়াছে যে-স্থত্রে প্রকৃতিপদ ন! থাকিলে প্রত্যাসত্তিপ্রযুক্ত উপাদানকারণেরই 
গ্রহণ হইত। সহকারী কারণ কাধ্যের ভিন্নদেশ বলিয়। তাহা অপ্রত্যাসন্ন। এজন্য প্রত্যা সততিপ্রযুক্ত ইতর কারণের 
গ্রহণ না হইয়! কেবলমাত্র উপাদানকারণেরই গ্রহণ হইত। স্থত্রে প্রকৃতিপদ থাকায় অন্ুপাদান নিমিত্তকারণেরও 
'অপাদানসংজ| সিদ্ধ হয়! অহথপাদানবাচী পদের পরে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়| থাকে । মহাভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে 
গোলোম, অজলোম ও অধিলোম হইতে দূর্ধা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই উৎপত্তিতে দুর্বা! গোলোমাদি হইতে 
অপক্রান্ত হইয়া থাকে । যে উপাদেয় যে উপাদান হইতে উৎপন্ন হয়, সেই উপাদেয় সেই উপাদান হইতে অপক্রান্তই 
হইয়া থাকে। এন্ন্ত অপাদানসংজ! সিদ্ধির জন্য “জনিকর্ভূঃ প্রন্বৃতি: এই হৃত্রের কোনও আবশ্তকত নাই। 
উপাদানের অবধিত্ব প্রতীত হয় বলিয়াই “ফরবমপায়েহপাদানম্‌” এই সুত্রদ্বারা জনিবর্তার প্রকৃতির অপাদানসংজঞা 
হ্য়| থাকে সৃতরাং “জনিকর্ভূঃ প্রকৃতি:” এই সত্ৰ নিশ্রয়োজন। মহাভাষ্যব্যাখ্যা কৈয়টেও বল! হইয়াছে যে_ 


__ িৰিলোমত্যে দুৰ্বা জায়ন্তে অপক্রামন্তি তান্তেত্যঃ” ইত্যাদি প্রয়োগাহুসারে অবিলোমাদি দুর্বার অপক্রমণের 
ই অবধিত্বরূপে প্রতীত হইলেও দুর্বার লোমকার্দব প্রতীত হইতে পারে না। গ্রামাবধিক পুরুষের অপক্রমণদ্বার 
. পুষের গ্রামকার্য্যত্ব সিদ্ধ হয় না। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ভাম্যাভিপ্রায়ের সমাধানের অন্ত বলিয়াছেন যে - বিল 
হইতে দীর্ঘদেহ সঙ্গের নিক্ষমণের সময় সর্পদেহ বিলের সহিত সম্বন্ধ থাকিয়া বিলের বহি্দেশে উপলব্ধ হইয়া থাকে। 
: এইরূপ দুর্বার কার্য্যও উপাদান লোমের সহিত সম্বন্ধ থাকিয়াই অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ন! হইয়াই উপলব্ধ হইয়া! থাকে। 


রাং “জনিকর্ভুঃ” হুত্রদ্বার] উপদানবাচী পদের পরই পঞ্চ রর 
১ মী বিভক্তি হইবে, য় না! 
পাদানবাচী পদের পরেও পর্চযী বিভক্তি হইতে পারে। নি দিছ 


r 
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ইত্যানেন পঞ্চমীতি ন নিয়মঃ, অন্যত্রাপি সম্ভবাদিতি চে, কারণমাত্রার্থকদ্বেহপি উপাদানপরত্বভ্যুপগমাৎ 
ছাগপপ্তন্যায়েন যথা “পশুনা যজেত” ইত্যত্ৰ পশুপদস্ত পণ মাত্রবাচকদ্েহপি “ছাগবপায়াঃ”ইতি বাক্যশেষাৎ 
পণ্ডবিশেষপরত্বং তদ্বৎ প্রকৃতেহপ্যহুসন্ধেয়ম্‌ । ৭২। 

ন চ উক্তন্যায়বিরোধোহত্র নিশ্চয়ৌপয়িকবাক্যশেষাভাবাদিতি শঙ্কনীয়ম, “আত্মন আকাশঃ সভূতঃ” 
ইত্যাদৌ উপাদানে পঞ্চম্যাঃ “সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” ইতি বাক্যশেষেণ “সোইকাময়ত বহু স্যাম্‌’ ইত্যেতচ্ছাখাত্তরস্থ- 
বাক্যেন প্রতীতসামানাধিকরণ্যস্ত নিয়ামকত্বাৎ। বস্তৃতস্ত “তদৈক্ষত বহু স্তাম্‌” “সোহকাময়ত বহু স্যাম” 
“কচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত” “তদৃতভুতযোনিম্‌” ইত্যাদিক্রতীনাং “প্রকৃতিশ্চ” ইত্যাদি 
চাত্র মানত্বাৎ । পরমতে তু ব্রহ্মণ উপাদানত্বপ্রতিপাদনং প্রামাদিকমেব, ভ্রমাধিষ্ঠানে শু্যাদৌ অভবদিতি 
প্রয়োগাভাবাৎ ! তত্প্রয়োগবিষয়বহুভবনরূপোপাদানতায়া ব্রন্মণত্ুয়া অনভ্যুপগমাৎ ৷ ৭৩। 

ন চ শুক্তিরপ্যন্ত অনুপাদানত্বাৎ শুক্তিরূপ্যমভবদ্দিতি ব্যবহাঁরাভাবে যুক্ত ইতি বাচ্যম ইদং 
রূপ্যমিত্যত্র রূপ্যাভিন্নতয়া প্রতীতম্ত ইদমর্থন্ত রূপ্যোপাদানতয়া ত্বদভিম্তস্তেদং রূপ্যমভবদিতি ব্যবহারা- 
বিষয়ত্বাৎ। কি স্পটেঃ প্রাক্‌ অহমর্ধাভাবেন উত্তমপুরুষপ্রয়োগানুপপত্তেঃ । ন চ অবিদ্তাপরিামবিশিষ্টে 


বৈয়াকরণগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণমান্রবাচী পদের পরে পঞ্চমী বিভক্তি হইতে পারিলেও “যতো 
বা ইমানি” ইত্যাদি শ্রতিতে' “্যৎ”শব্দৰারা উপাদানই নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে । “ছাগপত্তন্তায়” 
অনুমারে যেমন শ্রৃতিতে “পত্তন যজেত” এই বাক্যে পশ্ুসামান্তের বাচক পণ্ুপদ ছাগপন্তর বোধক হইয়া! থাকে। 
কারণ “পগ্ুন| যজেত” এই বাক্যের পরে শ্রুতিতে “ছাগস্য বপায়াঃ” ইত্যাদি বাক্যশেষস্থিত ছাগপদদ্বারা উপক্রমন্থ 
পণ্ুপদ ছাগার্থক হইবে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, এইরূপ “যতো বা ইমানি” ইত্যাদি শ্রতিতেও বন্ধ কারণ 
সামান্তবাচী হইলেও শ্রুতির বাক্যশেষদ্বার! যৎ-শব্দ উপাদানকারণবাচীই হইবে । ৭২। 

যদি বল! যায়__প্পণুনা! যজেত” এই স্থলে ছাগপশুনিশ্চায়ক বাক্যশেব থাকিবের্ভ প্যতে] ব! ইমানি” ইত্যাদি 
শ্রুতির উপাদানত্বনিশ্চায়ক কোনও বাক্যশেষ নাই | এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে-_-এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। “আত্মনঃ 
আকাশঃ সম্ভূতঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্ম-পদের পরে অপা্দানে পঞ্চমী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। এই আত্মার উপাদ্ানতব- 
নিশ্চায়ক “সচ্চ ত্যচ্চাতবৎ” ইত্যাদি বাক্যশেষদ্বারা আত্মার উপাদানত্বই নিশ্চিত হইয়া থাকে এবং “বহু স্তাম্‌' 
ইত্যাদি শাখাস্তরস্থিত বাব্যদ্বারাও স্জ্যমান বস্তর-সহিত ষ্টার অভেদনির্দেশহেতুক স্রষ্টার উপাদানত্বই প্রতিপাদিত 
হইয়াছে। বস্তুত: কথা এই যে_-“তদৈক্ষত বহু স্তাম্‌” *সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” “তদাত্বানং স্বয়মকুরুত” “তদ্ভূতযোনিম্‌ 
ইত্যাদি শ্ৰতিদ্বারা এবং “প্রক্ৃতিণ্চ প্রতিজ্ঞা টৃষ্টান্তানুপরোধাৎ” (১18২৩) ইত্যাদি সরদার ব্রহ্গের ভগছুপাদানত্বই সিদ্ধ 
হইয়াছে। অদ্বৈতমতে ব্ৰহ্মের উপাদানত্বপ্রতিপাদন অসম্ভব ; কারণ তাহাদের মতে ব্রহ্ম অগদ্ভ্রমের অধিষ্ঠানমান্র | 
ভ্রযাধিষ্ঠান অধ্যস্তরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ প্রয়োগ হয় না। ুক্তিঃ রজতমভবঘ, এইরূপ প্রয়োগ নাই। “বছ 
স্তাম্‌’ এই শ্রতিতে ৰহুভবনের উপাদানত! ব্রন্মে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অধ্বৈতমতে বহভবনের উপাদানতা 
ব্ৰঙ্দে স্বীকৃত হয় না। ৭৩। 2 

যদি বলা যায়_শুক্তি রজতের উপাদান নন্কে বলিয়া “শুক্তিঃ রজতমভবখ এইরূপ ব্যবহারের অভাব স্তই 
বটে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে_ শুক্তি উপাদান না! হইলেও তাহাদের মতে পইদংসবস্ত উপাদানই যে ড ইদং 
রপ্যমৃ* এইরূপ প্রতীতিতে রজতের সহিত অভিননরূপে প্রতীত ইদমর্থের রজতোপাদানত! অধৈতবাদদিগণে 
হইলে “ইদং রূপ্যমভবৎ» এইরূপ ব্যবহার হয় ন! কেন? 3 : 
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শর অন্যান (পরপর )-গিরিবজোম 

ক উত্তমপুরুযোগপল্তি সুপপয়েতি বাচ্যন, উক্তদহ্য্াৎ প্রাক অবিদ্যাপ রিণামাভাবাহ। 
ভ্রত্বস্তাযঃ_শহ্য্নাৎ আকু অবিভাপরিণামোইভি ন বেতি বক্তব্যম্‌ ? লাগ, “একমেরার্বিতীরন্* হুতি 
বেরা নান্ত্যত় উল্তোতনপুরুপ্ররোগাসন্ভবাদিভি | বিষ্চ তিদান্যালং শরমনুক্রিত” ইসি 
আনতিবিক্বোযাহ | অনস্তথ! “আকুরুভ” ইতি তত্রোক্যবোগাৎ । বিবর্ভাধিহানে ইদমর্দে আদ্ছানং ব্বপ্যাস্থিনা 
“অকুরুত" ইতি ব্যবহারাদ দরলাচ্চ 1 কিঞ্চ “ভন্ড ঘুইতযোনিদ্‌ 9 ইতি ভ্রুভিবিরোধত ইদমর্ছে বপ্যাস্ঘিধিষ্টানে 
যোলিশফাপ্রয়োগাৎ ৷ “সর্ববং খন্ধিদং ব্রহ্ম ভজ্জলান্” ইতি সহেতুকনামানাধিকরণ্যশ্রুতিবাধন্ড। ন উ 
সাগরের চৌরঃ" ইতিবৎ বাধিতনমানাবিকরগন্থাঙ্গীকারান্র বাধ ইতি বাচ্যন্ঠ পূর্ব্নের লিরস্তছাৎ । ৭ | 


ত পরছে লে তরী নপ্রানাণ্যাপত্তেঃ, শ্রুতত্যাগ 
শ্রতক্লুনাপ্রসঙ্গাৎ, তচ্জলানিতি হেতুবাধাচ্চ। ন হি ভুক্ত রপ্যন্ত 'প্রাণনযাৱব্যবহাঁরে] 


তিতে 
ততে 


আরও কথ! এই যেঁ-"বহু স্তাম্‌” ইত্যাবিক্র 


'অহমর্থই নাই বলিয়া উত্তমপুরুবের প্রয়োগ শ্রতিতে হইল কিরূপে ? বদি বলা 
ংপদের প্রয়োগ সম্ভাবিত বটে! এন্ত উত্তমপুরুবের ও প্রয়োগ হইতে পারিবে ! 
বহুভবনরূপ লক্ষল্ের পুর্ব্রে অবিদ্থাপরিণানই সন্ভাবিত নহে! অভিপ্রায় এই যে- অ 


সঙ্কলের পূর্বে অবিস্ধার পরিগান আছে কি না ? বনি থাকে, তবে ব“একনেবাধিতীর 
অবিভাপরিণামই দ্বিতীয় বন্ত আছে! আর যদি না থাকে, তবে উত্তবপুরুবের প্রয়োগ হই 
আরও কথ! এই বে-_প্তদান্বানং দ্বয়নকুরুত" বিয়ের অন্বেতনতে 


র - অবস্ত- মিথ্যা বলিয়া তভৃতঃ কোনও বন্তরই করণ সন্ভাবিত নহে] রভতন্গপ বি 


করে না। “আম্মানং রপ্যাত্ননা অকুকুত” এইরূপ ব্যবহার দেখা যায় না । আর 
হইবে। রজতাদির অধিষ্ঠান ইন্মর্থে বোনি-শব্দের প্রয়োগ হয় না | 


আরও কথা এই বে-_প্র্বৎ বন্বিদং ব্ৰহ্ম তজ্জলান্‌ ইতি” এই শ্রুতিতে ব্রচ্ছের জ্হাককত তেতলিপর্ক 
রে শ্রুতি বলিয়া? হেন-__-পরিদৃশ্তমান সমস্ত কার্য্যবন্ত বঙ্গ হইতে উ ভতপন্ন হজ, হাক্ষ জীল হজ ২ ই 
রর এজন ক্রতি কাৰ্য্যবস্তুকে ' ব্যাজ ইহার অর্থ-তজ্ত, তল্ল ' ৷ ত্রত্যর্থ পৃ 
| বলা হইয়াছে । ইহাতে অনৈতবাদিগদ বলেন _“সর্ক্মমিৰং ব্রক্ষ'+ এইরূপ যে অভেদ দি হইয়াছে ভে 
_.. সর্ধবন্তর সহিত ত্রন্বের তালা ভি নাই। কিন্ত “স্থাযুরেব জী” ০ 
.. সাঁমানাযিকরণ্য হইয়া থাকে অর্থাৎ “ইহা স্থাহু নহে, কিন্ত চোর", এইস 

. ব্রহ্বরূপতার প্রতি 
অঙ্রৌত! সা ছে অনৈতবাদিগশের এই কথা হে নি হইয়াহে । এতাদুশ কল্পনা 
= অমকায্যবাৱের আপত্তি এবং স্থাদু ও চোৰে ee ইউ টু 
হয়, ইত্যাদি কথা পুর্বেই বলা হইয়াছে ! ৭৪ টেক্স তপানানোপানদেহভ্যবের ভভাব 


আরও কথা এই যে-_ক্রুতি বলি ঈ প্রপঞ্চের সহিত আরোপিত অভেলের 
সস তত্রহ্ষের রাগ 
অভেবের প্রতিপাৰক শক্তিতে "ইং রজতম্” ইত্যাদিবাক্যের ই SE 
ক্রুতিবাক্যের রি ত্যাগ ও তে কল্পনা প্র 
৮ ১৬৬ 
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অসৎকার্য্যবাদ-নিরসনম্‌ 
ছৃত্যৰ্ঘঃ | নহ তব সৎকার্য্যবাদপক্ষেইপি “বহু স্তাম্‌’ ইত্যত্র বহুপদ 
ব্ক্মাভিন্নতয়! নিত্যসিদ্ধত্বেন তত্রেচ্ছাযোগাদিতি চেয্ন, পভূতগ্রামঃ স 
প্রত্যভিজ্ঞাবচনাৎ, সৎকার্য্যবাদে স্জ্যানাং নিত্যত্বেহপি তত্রেচ্ছাস 
বাত্রেচ্ছাবিষয়ত্বাৎ ন উক্তদোষাবকাশ ইতি সংক্ষেপঃ 
প্রত্যভিজ্ঞা দৃশ্যাতে উপপদ্ভতে বেতি ভাবঃ। ৭৫। 


ননু স এবায়ং দীপঃ, তদেবেদং জলম্‌ ইতি সাদৃশ্যমাত্রেণাপি প্রত্যভি্ঞা দৃষ্যতে, তথাচ 

ইতি চেন্, তহি অনিত্যত্বমেব সিধ্যতি, ন তু শুক্তিরপ্যাদিবৎ মিথ্যাত্বম্‌, অন্যথা শুক্তিরূপ্যাদিবদুবাধঃ কুতো 
ন স্তাৎ, প্রত্যুত তথোপলন্তাৎ। তস্মাৎ বাধাভাবান্তথাহুপপত্ত্যা মিথ্যাত্বাসিদ্বেঃ। ন হি শুক্তিরপ্যাদৌ 
কন্তাপ্যনুন্মত্তস্ত প্রত্যভিজ্ঞা জায়তে । অন্যথা আরোপ্যত্বস্তৈবাসন্তবাৎ। বাধং বিনা আরোপ্যতবনিরণয়ে 
মানাস্তরাভাবাচ্চ ইত্যলং বিস্তরেণ। তন্মাৎ সার্ববজ্ঞ্যসর্ববশক্ত্যান্ধনস্তন্থাভাবিকগুণাদিনিলয়নিঃশেষদোষ- 
গন্ধাভ্রাতমাহাত্্যং ব্রন্মৈব জগদ্রপাদাননিমিত্তং চ ইত্যুক্তোভয়লক্ষণসমন্বয়ভূমিত্বাৎ ইতি সূত্রকারাভিপ্রায়ঃ ৷ 
“প্ৰকৃতিশ্চ” ইতি সৃত্রাৎ প্রকৃতিপদমুপাদানপরম্‌, চকারে!| নিমিত্তসযুচ্চয়ার্থট, তথাচ উপাদানং নিমিত্রঞ্চ 
ব্ৰম্নৈবেতি সুত্ৰাৰ্থঃ । ৭৬ । 


প্রতিপাদক। স্থ্্যবস্তু ব্রহ্মনিয়ম্য বলিয়া ব্রহ্মাভিন্ন এই ব্রঙ্গাভিন্ন ব্ৰহ্মনিয়ম্য ক্যজ্যবস্থ নিত্যসিদ্ধ বলিয়! তাহাতে 
ইচ্ছা হইতে পারে ন!। ইচ্ছামাত্রই সাধ্যবিষয়িণী $ কিন্তু সিদ্ধবিবয়িণী নহে। 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে--“ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে” ইত্যাদি গীতাবাব্যদ্বার! কার্য্যপ্রপঞ্ 
মাত্রই ঈশ্বরের প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হইয়া থাকে, ইহা! জানিতে পারা যায়। সৎকার্য্যবাদে স্জ্যবস্ত নিত্য হইলেও 
তাহাতে ইচ্ছ! হইতে পারে ; সদ্রপ বস্তরও নাম-র্লপ ব্যাকরণের অস্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে। ইচ্ছা! নাম-রূপব্যাকরপমাত্র- 
বিষয়ক । এজন্য সৎকার্য্যবাদে প্রদর্শিত দোষের অবকাশ নাই। কার্য্যপ্রপঞ্চ শুক্তিরজতাদির মত আরোপিত হইলে 
আরোপিত পদার্থে “স এবায়ম্‌” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা লোকে বা! বেদে উপপন্ন হইতে পারে ন! । ৭৫। 

যদি বলা যায়_“স এবায়ং দীপঃ” প্তদেবেদং নদীজলম্‌* ইত্যাদি উদবাহরণে সাদৃষ্মাত্রেই প্রত্যভিজা হইয়া 
থাকে। পূর্ব্বোত্তর দীপের তীক্য নাই। এজন প্রত্যতিজ্ঞা পক্যবিষয়িণী না হইয়! সাদৃশ্ববিষিণী হইয়াছে বলিতে 
হইবে। এইক্প “ভূতগ্রামঃ স এবায়মূ” ইত্যাদি স্থলেও সাদৃহবিষয়িণিই গ্রত্যতিজা) কিন্তু এক্যবিবয়িণী নহে। 

অধৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। এইরূপ বলিলে প্রদীপাদির মত প্রপঞ্চেরও অনিত্যত্বই সিদ্ধ হইবে; - 
কিন্ত শুক্তিরজতাদির মত মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে না । প্রপঞ্চ যদি শুক্তিরভতাদির মত মিথ্যা হইত, তবে শুক্রিরজতাদির 
বাধের মত প্রপঞ্চেরও বাধ হইত ; কিন্ত প্রপঞ্চের বাধ হয় না। সুতরাং বাধের অন্থথ! অঙ্ুপপত্তিপ্রযুক্ত প্রপঞ্চের 


৭১৫ 
২ স্থজ্যপরমেব, স্জ্যানাঞ্চ নিয়ম্যরূপাণাং 
এবায়ং ভুত্বা ভুত্বা প্রলীয়তে” ইতীশ্বরীয়- 
স্তবাৎ, সদ্রপস্ত নামরূপব্যাকরণমাত্রস্তৈ- 
৷ ন হি আরোপিতপদার্থে স এবায়মিতি লোকবেদয়োঃ 


মিধ্যাতবসিদ্ধি হইবে, যাহা! অধৈতবাদিগণ বনিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত। প্রত্যুত রাধাভাবের অহপপত্তিপযুক্ত : 2 রি 
প্রপঞ্চের সত্যত্বই সিদ্ধ হইবে । মিথ্যা শুক্তিরজতাদিতে স্বস্থচিত্ত কোন পুরুষেরই প্রত্যভিজা হয় না। বি পরত্যতিজা নু 
, তবে শুক্তিরজতাদির আরোপ্যত্বই সিদ্ধ হইত না। আরোপ্যত্বনির্ণয়ে বাধ ব্যতীত প্রমাণান্তর নাই। 


ঈতযাং ইহাই সিদ্ধ হইল যে__স্জজ্। সর্বশক্তি প্রভৃতি অনন্ত স্বাভাবিক পের আশ্রয় ও সমস্ত দোবগম্ধরহিতসহিষ 
বহ্গই জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ। যেহেতু বশ্নই উক্ত উভয়লক্ষণের সমঘয়ভূমি ইহাই হুতরকা 
অভিপ্রায়। “প্রকৃতিশ্চ” এই সুত্রে “প্রকৃতিষ্পদের অর্থ উপাদান এবং হু চাকার নিমিতসমুচ্চয়ের জন্য পর 
ইহয়াছে। আর তাহাতে ব্রহ্মই উপাদান ও নিমিত্_ইহাই হুত্রার্থ বলিয়া নিরূপিত হইল । ৭৬। 


৭৬৬ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


ননু অভিন্ননিমিত্বোপাদানস্ত কাপ্যদৃষ্টচরত্বাদত্য্তাপ্রসিদ্ধস্ত শিষ্টেরনঙ্গীকারাৎ কথমিব প্রামাণ্যসিতি 
চেন, কেষাঞ্চিৎ তাঁকিকাদীনাং মতেহপি ঘটেশ্বরসংযোগাদিকার্য্যে পরমেশ্বরস্ত জীবগতজ্ঞানাদিকার্ধ্যে চ 
জীবস্তু তথাত্বাবগমাৎ নাত্যন্তাপ্রসিদ্ধিদোষাবকাশঃ ৷ ত্র জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানং ভবিতুমর্হঁতি, তাদৃশ- 
শক্তিমত্বাৎ, পরমতে ঘটেশ্বরসংযোগাদৌ কাৰ্য্যে ঈখবরবৎ, জীবগতজ্ঞানাদিকার্যেযে জীববচ্চ ইত্যন্মানাৎ। নু 
যদুক্তমচেতনস্য পরিণামিসত্তাযোগাদ্‌ ভবতু তৎকারণত্বম ব্রহ্মণঃ চেতনস্য তু কুটস্থসত্তাত্রয়ত্বেন জন্মাদ্বসম্ভবাৎ 
কথং তৎকারণত্বম্‌, অন্যথা অনিত্যত্বাপত্তেঃ | প্রত্যগাত্মাণঃ অনিত্যাঃ জন্মাদিমত্বাৎ ঘটাদিবদিতিপ্রয়োগাৎ। 
দন জায়তে ভ্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ” “নাত্মা আতেঃ” ইতি শাস্তরব্যাকোপাৎ্, কৃতনাশাদিপ্রসঙ্গাচ্চ ইতি চেয়, 
প্রামাদিকোক্তেঃ। স্বানাদিকর্ম্মণাং মধ্যে ফলং দাতুমুন্ুখস্য প্রবলস্যৈকতমস্য কর্্মবিশেষস্য ফলামুভৃতয়ে 
তদনুকুলদেহাদিসংযোগে সতি তদৃভোগাহজ্ঞানশক্তাদিবিকাশস্য জীবজন্মপদার্থত্বাৎ, অত্যন্তবিস্থৃতিপূর্ববক- 
স্ুলদেহাদিবিয়োগেন ভোগান্তনরহঁতাপত্তেশ্চ মৃত্যুনাশাদিপদার্ঘত্বাৎ নোক্তদোষাবকাশঃ। বস্ততত্ত অস্যাঃ 
শঙ্কায়াঃ উন্মত্তপ্রলাপত্বমেব । অরতেম্তাবৎ সর্ববকার্ধ্যং প্রত্যেব ব্রদ্মাণঃ কারণত্বপ্রতিপাদকত্বেন জীবে 
তৎপ্রসঙ্গাভাবাৎ ৷ যদি প্রত্যগাত্মা কাৰ্য্যং স্যাৎ, ব্রহ্মণশ্চ তত্তদুপাদানত্বাভাবে সর্ববকারণসত্বে ন্যূনতাপ্রসক্তিঃ 
. স্যাৎ, ন তু তদস্তি, তস্যানান্তনস্তকুটস্থত্বশ্রবণাদিতি ভাবঃ । ৭৭ । ; 
MAM 


যদি বলা যায় কোনও কার্য্ের যাহা উপাদানকারণ, তাহাই তাহার নিমিত্তকারণ, এইরূপ দেখা যায় না। 
সুতরাং অর্বথা অদৃষ্টচর অভিন্ন নিমিত্োপাদানত্ব ব্রচ্মের স্বীকার করা উচিত নহে। এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে. 
| তার্ক্কিকগণের মতে ঘটের সহিত ঈশ্বরের সংযোগরূপ কার্য্যে ঈশ্বর উপাদানকারণও বটেন এবং নিমিত্তকারণও 
বটেন) এইরূপ জীবগত জ্ঞান, সুখাঁদি বার্ষ্য জীব উপাদানুকারণও বটে এবং নিমিত্তকারণও বটে। সুতরাং 
যে কার্য্যের প্রতি যাহা উপাদান, সেই কার্ষ্যের প্রতি তাহ নিমিত্তকারণও হইয়! থাকে, ইহ! অপ্রসিদ্ধ নহে। 
আর তাহাতে এইরূপ অনুমান হইতে পারে যে_ ব্রহ্ম জগতের অভিন্ন নিমিত্তোপাদান হইতে পারেন, যেহেতু তাহাতে 
তাদৃশ শক্তি আছে; যেমন তাকিকমতে ঘটেখবরসংযোগাদি কার্যে ঈশ্বর এবং ভীবগত জ্ঞানাদি কার্ধ্যে জীব। 
ইহাতে আপত্তি এই যে- ব্রহ্ম অচেতন জড়বর্গের উপাদান ও নিষিত্বকারণ হইতে পারেন ; যেহেতু .অচেতনবর্গ : 
পরিণাম বন্ত। তাহাতে পরিণামী সত্তা আছে) কিন্ত ব্রহ্ম চেতন জীরবর্গের উপাদান ও নিমিত্তকারণ হইবেন 
কিরূপে ? চেতন জীব কুটস্ব সত্তার আশ্রয় বলিয়। তাহার জল্মা্দি সম্ভাবিত নহে । যাহার জন্মাদিই সম্ভাবিত নহে : 
তাহার কারণও কেহ হইতে পারে না। অন্মাদি স্বীকার করিলে জীবের অনিত্যত্বাপত্তি হইবে। আর তাহাতে 
এইবপ অন্থমান হইবে যে-_প্রত্যগাস্থা অর্থাৎ ভীবসমূহ অনিত্য, যেহেতু তাহাদের জন্মাদি আছে ১ বাহার জন্মাদি আছে, 
তাহা অনিত্য হইয়! থাকে ; যেমন ঘটাদি। “ন জায়তে খ্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ* প্নাত্মা অশ্রুতে” ইত্যাদি শাস্ত্রের 
বিরোধ ঘটিবে, যদি জীবসমূহের জন্মাদি স্বীকার কর! যায়। আর জীবের অন্মাদি স্বীকার করিলে কৃতনাশাদি প্রশ্নও 
হইবে । এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে_-এইক্সপ শঙ্কা প্রমাদক্কত। জীবের জন্ম কথার অর্থ এই যে-_জীবের অনাদি" 
কালসঞ্চিত কর্ণের মধ্যে যে কোনও একটি প্রবল কর্ম্ম ফলদানে উন্মুখ হইলে সেই কর্মফল অনুভবের জন্তু অচুতবান্কুল 
দেহাদিসংযোগ হইলে সেই কর্মফলভোগার্হ জঞান-শজ্যাদির বিকাশই জীবের জন্মপদার্থ এবং অত্যন্ত বিস্বতিপুর্বক 
সুলদেহাদির বিয়োগদ্বার! কর্মফলভোগের অনর্হতাপত্তিই জীবের মৃত্যু, নাশ ইত্যাদি পদের অর্থ। এন্ত প্রদর্শিত 
শঙ্কার অবকাশ নাই। বস্তৃতঃ কথা এই যে_-প্রদর্ণিত শঙ্কাই অস্ত শ্রুতি সমস্ত কার্ধ্যের প্রতিই ব্রন্গের কারণ 
₹ প্ৰতিপাদন করিয়াছেন. জীব নিত্যবস্ত বলিয়া তাহার কারণই অপ্রসিদ্ধ। জীব, যদি কার্য্যবস্ত হইত এবং ব্রন যি 


অসৎকাধ্যবাদ- ২ 
নিযে ৭১৭ 


‘ নিত্য!” 

TL দি ডি ক কারণত্বং ব্রহ্মণোহনুপপন্নম্‌, তথাত্বে 
Ee « ম, তন্তাপি নিঃশ্বসিতঘ্যায়েন আবির্ভাবকারণত্বস্য ত্রহ্মণতত্বেন 
উত্তদৌষানবকাশাৎ। “অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগবেদো যতুর্বেদঃ সামবেদঃ” ইতি 
ঞ্রুতেরুক্তন্যায়ে মানত্বাৎ। “তন্মাদ্‌ যজ্ঞাৎ সর্ববত খচঃ সামানি জজ্ঞিরে” ইতিশ্রুতেশ্চ তদা বোট 
বেদানাং জন্মাদয়ন্ত নিধিবিকারদ্বেনৈব আৰবিৰ্ভাবতিরোভাবমাত্রত্বং ন তু আমনপূর্্যান্তথাভাব ইতি সিদ্ধান্ত 
দেতুকায়াং শীনুন্দরভট্টপাদোক্তেঃ । অচেতনপ্রকৃতব্গস্য আকাশাদেন্ত পরিণামিসতাকছেন স্মললুক্াবস্থা- 
ু রব্যক্াব্যক্তনামরপাস্তরবিভাগেনাবস্থিতিরেব উৎপত্তিলয়শব্াভ্যাং প্রতিপান্ততে, ন তু তাকিকবৎ অসতে! 

জন্মনাশৌ শশশুঙ্গাদাবতি প্রসঙ্গাৎ। নাপি অহ্যেষামিবারোপাপবাদৌ শ্রুতিপ্রমাণশুন্তত্বাৎ। তন্মাঁৎ উক্ত- 

লক্ষণ, ব্ৰহ্ম জগছুপাদানং নিমিত্তঞ্চ তছুপাদেয়ত্বাৎ, কার্ধ্যস্যাগি পরভন্্রসত্বং স্বোপাদানাত্মকত্াচ্চ, তদপৃথক্‌- 

সিদ্ধত্বমিতি শ্রীভগবতঃ সুত্রকারস্যাভিপ্রায় ইত্যলং বিস্তরেণ। ৭৮1 

উত্তসিদ্ধান্তসিদ্বয়ে তছ্ছপোদ্লনরূপং দৃষ্টাস্তাত্তরমাহ ভগবান্‌ শৃত্রকারঃ-যথা চ প্রাণাদিঃ' 

(২১৯/১৯)। যথা প্রাণায়ামে সঙ্কুচিতশক্তিঃ প্রাণঃ প্রাণাপানারদদিবিশেষরূপেণ অগৃহামাণোহপি নুচ্মসব্রপ- 

প্রাণাপানাদ্দিবিশেষবানেব। যুক্তায়ামস্ত তন্তদ্বিশেষরূপেণাকুচনপ্রসারণা দিকার্ধ্যান্তথানুপপত্ত্যা স্পষ্টং 
________ শ 77. 

সেই কাৰ্য্য জীবের উপাদান ন! হইতেন, তবে ব্রন্গের সর্বকারণত্ধ সিদ্ধ হইত না; কিন্ত জীব কাৰ্য্যবস্ত নহে। তাহা 

অনাদি, অনন্ত ও কুটস্থ । ৭৭। 

ইহাতে শঙ্কা! এই যে__“অনাদিনিধনা নিত্য” ইত্যানিশীস্্ধারা বেদের অনাদি ও অনন্ততব সিদ্ধ হইয়াছে 

_ বলিয়। ব্ন্মের বেদকারণত্বও থাক! উচিত নহে। ব্রহ্ম বেদের কারণ না হইলে ব্রঙ্মের সর্বকারণত্ব সিদ্ধ হইবে না। 
এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে_নিঃশবসিতন্থায়ে বেদের আবির্ভীব স্বীকার করা হয়। এই আবির্ভাবকারণত! ব্রঙ্গে 
আছে বলিয়! প্ৰদৰ্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই। “অন্ত মহতো ভূতত নিঃশ্বসিতমেতৎ” এই শ্রুতিই নিঃশ্বসিতন্তায়ে 
প্রমাণ । “তন্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ খচঃ সামানি যজ্তিরে” ইত্যাদি শ্রুতি বেদের আবির্ভাবে প্রমাণ বেদের জন্মাদি 
শাস্ত্রে থাকিলেও নিব্বিকাররূপে বেদের আবির্ভীব-তিরোভাবমাত্রই বেদের জন্মাদির অর্থ ; কিন্তু বেদের আমুপুব্ৰিক 
অন্তখাভাব হয় না। এই কথ! সিদ্ধান্তসেতুকাতে প্রীুন্দরভট্টপাদ বলিয়াছেন। আর অচেতন প্রাকৃত আকাশাদি 
জড়বর্ণের পরিণামী সত্তা আছে বলিয়া তাহাদের স্থূল ও হুন্ম অবস্থা এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত নামরূপবিভাগে অবন্থানই 
উৎপত্তি-প্রলয়শব্দদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্যক্তনামরূপ স্থলাবস্থাপ্ৰাপ্তিই উৎপত্তি এবং অব্যক্তনামরূপ হুন্্মাবস্থা- 


প্রাপ্িই প্রলয়; কিন্তু তাকিকগণের মত অসতের সত্ব ও সতের অনত্বরূপ জন্ম ও নাশ নহে। শশবৃঙ্গার 


অসদ্বস্তর জন্মাদি হয় না। এইরূপ অধ্বৈতবাদ্িগণের মতে যেমন আরোপ ও অপবাদকে প্রপঞ্চের উৎপত্তি ও প্রলয় 


বল! হয়, তাহাও নহে। কারণ তাহাতে কোনও শ্রুতিপ্রমাণ নাই। সুতরাং আমাদের প্রদর্শিত লক্ষণলক্ষিত ব্রহ্ম 


জগতের উপাদান ও নিমিত্ত এবং কার্য্যপ্রপঞ্চ ব্ৰহ্ছরপ উপাদানের উপাদেয় বলিয়া কাৰ্য্যপ্রপঞ্চের পরতন্্ত্ব, 
স্বোপাদানাত্ববত্ব এবং উপাদান হইতে অপৃথকৃসিদ্বত্ সিদ্ধ হয়! থাকে। ইহাই ব্র্ষনথত্রকারের অভিপ্রায় । ৭৮1 

উক্ত সিদ্ধান্তসিদ্ধির জন্য তাহার উপোহলনরূপ দৃষ্টান্ত হুত্রকার বলিয়াছেন _“যথ! চ প্রাণাদিঃ” (২১! 
যেমন প্রাণায়ামকালে সঙুচিতশক্তি প্রাণ প্রাণ, অপানারনিবিশেষেরপে অগৃহীত হইলেও হুক্ম সদ্রপ প্রাগাপানাদিবিশে 
বান্ই থাকে । আর প্রাণায়ামপরিত্যাগকালে হুম সব্গপ ্রাণাপানাদিই বিশেষরূপে আকুঞ্চন প্রসারণ 


রশ 


a5 অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
গৃহাতে, তদ্বৎ সৃষ্টেঃ প্রাক অনভিব্যক্তনামরূপকং কাৰ্য্যং তত্তম্মামরপাভ্যামগৃহমাণমপি স্বোপাদানে সদেব। 
তৃষ্টিসময়ে তু ব্যাকৃতনামরূপত্বাৎ স্পষ্টং গৃহতে ইত্যক্ষরার্থঃ। ৭৯। ৰ 
নন স্তাদেতদৰ্থাপত্তযনুমানয়োরপ্রামাণ্যমূ, যদি শ্রুতিনির্ম্চূলং স্তাৎ, ন তু তদত্তি, কিন্তু “সদেব 
সোম্যেদমগ্র আসীৎ৮ «একমেবাদ্িতীয়স্» “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” দ্মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্োতি য ইহ নানেব 
পশ্যতি” ইত্যাদিস্রন্তীনাং সাবধারণানামন্বয়ব্যতিরেকেণ কারণৈকত্বনিশ্চায়কানাং তদিতরবস্তুমাত্রনিষেধপরাণাং 
তশমলদবাৎ কথমপ্রামাণামূ1 অয়ম্ভাবঃ_কারণস্ত পরত: উক্তাভিঃ শ্রুতিভিঃ অবধারণেন অয়- 
ব্যতিরেকাত্যাঞ্চ একত্বাবধারণং দ্বিতীয়বস্তুনোহ্নৃতত্বং বিনা অনুপপন্নমতত্তস্য মৃষাত্বং প্রত্যগাত্মনশ্চ তত্ব- 
মন্যাদিনা ্বয়ংসিদ্ধরন্গাত্মত্বোপদেশঃ শারীরত্বস্ত বাধং বিনা অনুপপন্নোইত্তন্তাপি মৃাত্বমিত্যবগম্যতে । 
তম্মাৎ রজ্জুজ্ানেন সর্পাদিবাধবৎ ব্রন্মাত্মত্বজ্ানেন শারীরত্বস্ত বাধে তৎকৃতসর্ববব্যবহারত্যাপি বাধঃ স্তাদিতি, 
দ্যত্র তস্য সর্বমাট্মৈবাভৃৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ” ইতি শ্রুতেঃ। তথৈবাহ চ ভগবান্‌ ভাস্তকারঃ-- 
“যৃত্তিকেত্যের সতযম্* ইতি রক্ৃতিমাত্রস্ত দৃষ্টান্ত সত্যন্াবধারণাৎ বাচারভণশব্দেন চ বিকারভাতন্ত 
অনৃতত্বাভিধানাৎ। দাষ্টাত্তিকেহপি “এঁতদাত্ম্যমিদং সব্র্বং তৎ সত্যম্” ইতি চ পরমকারণস্ত একস্ত 
সত্যত্বাবধারণাৎ| “স আত্ম! তত্বমসি শ্বেতকেতো” ইতি চ শারীরস্ত ব্রক্মভাবোপদেশাৎ স্বয়ং প্রসিদ্ধং 


করিয়া থাকে। প্রাণায়ামের পরে প্রাণাদির কার্য্যবিশেষদারা প্রাণায়ামকালে হুক্ম সদ্রপে প্রাণাদ্দির অবস্থান যেমন 
সিদ্ধ হয়, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্বে অনভিব্যজ নামরূপ কার্য্য তত্তৎ নামরূপদ্বারা গৃহীত ন! হইলেও স্বকীয় উপাদানে 
হুক্রূপে বিদ্তমানই ছিল ; স্ষ্টিসময়ে তাহা ব্যাকৃত নামরূপ হইয়া! স্পষ্টরপে গৃহীত হইয়া থাকে, ইহাই স্থত্রের 
অক্ষরার্থ। ৭৯। 
ইহাতে শঙ্কা এই যে--“সদেৰ"” ইত্যাদি শ্রুতি এবকারঘটিত বলিয়া একমাত্র ব্হ্গই কারণ ইহা নিশ্চিত হইয়! 
থাকে। “নেহ নানাস্তি” ইত্যাদি শ্রতিদ্বারা ব্রহ্মেতর বন্তমাত্রের নিবেধ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। দ্তরাং 
প্রদর্শিত শ্রতিদ্বয়যূলে অঙ্ুমান ও অর্থাপত্তি্বারা একমাত্র পরমকারণের সত্যত্বাবধারণ এবং নানাত্দর্শনমিন্বাদবার! 
একমাত্র পরমকারণেরই সত্যত্ব সুদৃঢ় হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রতিমূলক অহুমান ও অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বার! কারণের 
'সত্যত্ব ও তদিতরের মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে | অভিপ্রায় এই যে_ উক্ত শ্রুতিসমূহদ্বারা কারণ ব্রঙ্গের অবধারণ ও 
অগ্নয়-ব্যতিরেকদ্বার! কারণ ব্রন্মের একদ্বাবধারণ দ্বিতীয় বস্তুর মিথ্যাতব ব্যতীত অঙ্থপপন্ন হইয়| থাকে । এজন্য দ্বিতীয় 
বস্তুর মিথ্যা এবং তত্বমন্তাদি বাক্যদারা প্রত্যগাস্মার স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মা ত্বত্বোপদেশ প্রত্যগাত্মার শারীরত্বের বাধ ব্যতীত 
| উপপন্ন হইতে পারে ন! বলিয়া “প্রত্যগাত্বার শারীরত্ব মিথ্যা” ইহ! অবগত হওয়া যায়। এই ব্ৰহ্মাতবত্বজ্ঞানদ্বারা 
_ বজ্জুদ্ঞানদবারা সর্পাদির বাধের মত শারীরত্বের বাধ হইলে শারীরত্বাভিমানক্ৃত সর্বব্যবহারেরও বাধ হইয়া থাকে। 
SS এই কথাই শ্রুতি “যত্ৰ তৃন্ত সর্কমাস্মৈৰাভূৎ তৎ কেন কং পণ্ঠেৎ” ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন। আর ভাষ্যকার 
_ শঁ্করাচার্য্যও এই কথাই বলিয়াছেন যে_-“যৃত্তিকেত্যেৰ সত্যমৃ” এই দৃষ্টান্ত বাব্যদবার! শুতি প্রকতিমাতেরই সত্যদ্বাবধারণ 
ক এবং বাচারস্তণশব্দদ্বারা বিকারমাত্রের মিথ্যাত্বাভিধান করিয়াছেন এবং দাষ্টাস্তিকেও প্ধতদাক্স্যমিদং 
ত্য রে ডি রর সত্যদ্বাবধারণ কর! হইয়াছে। “স আত্মা! তত্বমস্সি” এই শ্রুতিতে 
তা পবা রি সা যাহা স্বয়ং প্রসিদ্ধ, তাহাই শ্রুতিতে উপরিষ্ 
টিভি জী মাত্বত্ব অবগত হইলে, তাহা! স্বাভাবিক শারীরত্বের 
| হয়। এই শারীরাত্বত্ব বাধিত হইলে জীবের সমস্ত 


 অসৎকাধ্যবাদ-নিরসনমূ্‌ 

হোতচ্ছারীরস্য বরন্মাত্বত্বমুপদিশ্যতে, ন যত্বান্তরসাধ্যমূ, অতশ্চৈবং 

শারীরত্বস্ত বাধকং সম্পগ্ধতে, রজ্জাদিবুদ্ধয় ইব সর্পাদিবুদ্ধীনাম্‌। 
স্বাভাবিকো ব্যবহারে বাধিতে! ভবতীত্যাদিনা ইতি চেৎ | ৮5 | 

ন, একত্বাবধারণশ্রুতীনাং জগৎকারণসার্ববজ্ঞাদিমৎপরব্রদ্ৈকত্বপরত্বেন « 

চ কারণগতন্বতন্ত্রসত্তাবচ্ছিনবস্তমাত্রনিষেধপরত্বেন চ সস্মৎপক্ষে স্বার্থে এব প্রামাণ্যাৎ। ন তাবৎ 


কারণৈকত্বাবধারণং নিষেধশ্চেতরস্য বস্তুজাতস্য অনৃতত্বে নিয়ামকম্‌, অপি তু স্ববিষয়সমসত্তাকত্বনিষেধমাত্র 
এব ; বথা “চোলরাজা একোহ দ্বিতীয়োহভুৎ” ইতি বাক্যংন তদ্রাজান্তরমাত্রস্য তৎসেনাদীনাং বা নিষেধপরমূ। 
কিন্তু তততুল্যন্পান্তরস্য নিষেধমাত্রপরমেব, এবং প্রকৃতেইপি সমঞ্জসম্‌। কিঞ্চ কার্য্যজাতস্যানৃততে 
অসংকাৰ্য্যবাদাপত্ত্য। বৈদিকত্বং দত্ততিলাঞ্তলিঃ স্যাৎ। অসত্যমপ্রতিষ্ঠং "তে জগদাহুরনীশ্বরম্* ইতি 
আন্মুরপক্ষাভ্যুপগমণ্চ, “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ» “ত্বাচ্চাবরস্য” ইত্যাদিশাস্তব্যাকোপম্চ। অত্র 
বিশেষনিরাসস্ত পূরর্বমেব বিস্তৃতঃ। তত্বমস্যাদিশ্রুতয়োহপি পূ্বমেব ব্যাখ্যাতাঃ। তাসাং ব্রহ্মতাদাত্ময- 
বিধানপরত্বস্যেষ্টত্বাৎ। প্রপঞ্চস্যাধ্যস্তত্বমপি পুরর্বমেব নিরস্তম্‌। তথাত্বে সুতরাং বাধাভাব ইতি 
সিদ্ধম্‌ ৷ ৮১। 


২) ESE 
ব্যবহার বাধিত হইয়া! থাকে। অুতরাং স্ব ন্ম হইতে উৎপন্ন কার্য্যমাত্রের সজ্রপত্ব এবং ব্যাক্ৃত নামরূপের অন্তথানুপ- 
পত্তিদ্বার! কার্ধ্যের সদ্রপত্ব যাহ! সিদ্ধান্তে সমধিত হইয়াছে, তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। ৮০। | 

অদ্বৈতবেদাস্তিগণের এইরূপ বল! সঙ্গত নহে; কারণ “একমেবাদ্িতীয়ম্‌” শ্রুতিতে সর্বজ্তত্বাদিবিশিষ্ট জগৎ- 
কারণ পরত্রন্মের একত্বাবধারণের জন্তই “একম্‌ এব” বলা হইয়াছে। আর “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইত্যাদি শ্রতিদ্ারা 
কারণব্রন্ষের যেরূপ স্বতত্ত্রস্তা আছে, এইরূপ স্বতগ্ত্রসত্তাবিশিষ্ট বস্তু ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ নাই ইহাই প্রতিপাদন করা! 
হইয়াছে ; কিন্ত ব্রহ্মাতিরিক্ত বন্তমাত্রের মিথ্যাত্ব গ্রতিপাদন করা হয় নাই। এন্ত আমাদের মতে শ্রুতির স্বার্থেই 
প্রামাণ্য থাকিতে পারে । জগৎকারণ ব্রঙ্মের একত্বাবধারণ এবং ব্রহ্মেতর বস্তুর নিষেংদ্বারা ব্রন্মেতর বস্তুমাত্রের 
মিথ্যাত্বপ্রতিপাদন করা হয় নাই ; কিন্ত নিষেধক্রতিদ্ার! ব্ৰঙ্মতুল্যসত্তাক বন্তযাত্রের নিষেধ করা হইয়াছে। মূলগ্রন্থের 

“স্ববিষয়সমসত্তাক” কথার অর্থ_ক্রুতিপ্রতিপান্ ব্রহ্মসমসত্তাক | যেমন “চোলরাজ!| এক অদ্বিতীয় ছিলেন” এই বাব্যদ্বার! 
অস্ত রাজগণের নিষেধ কর! হয় নাই এবং চোলরাজার সৈনিকদেরও নিষেধ করা হয় নাই) কিন্তু চোলরাজার মত 
অথ রাজারই নিষেধ করা হইয়াছে, এইরূপ “একমেৰাদ্বিতীয়ম্‌” ইত্যাদি বাক্যের অর্থও বুঝিতে হইবে। রি 

আরও কথা এই যে__-অদ্বৈতমতে কাৰ্য্যমাত্ৰই মিথ্যা বলিয়! তাহাদের মতে অসৎকাধ্যবাদের আপত্তি হইবে] 
অবৈদিক অসৎকাধ্যবাদ স্বীকার করায় তাহাদের বৈদিকত্বই থাকিতে পারিবে না। “অত্যযপ্রতিং তে ভগদাহরনী- 


৭১০৯ 


শান্ত্রীয়ং অশ্বাত্মত্বমবগম্যমানং স্বাভাবিকস্ 
বাধিতে চ শারীরাত্মত্বে তদাশ্রয়ঃ সমস্তঃ 


নেহ নানা” ইত্যাদিশ্রতীনাং | 


শরম’ ইত্যাদি গীতাস্থৃতি অনুসারে তাহাদের আসর পক্ষাভ্যুপগম হইয়া পড়িবে । “সদেব োম্যেদমগর আদীব” টো 
ইত্যাদি শ্রুতি ও “সত্বাচ্চাবরন্ত” ইত্যাদি ব্রহ্মস্থত্রের বিরোধও হইবে । উক্ত শ্রুতি ও সুত্রদ্বারী সৎকার্য্যবাদ সম্ধিত 


হইয়াছে। এই. সমস্ত শ্রুতি ও স্তরের অর্থ অধ্যাসবাদ নিরাকরণপ্রদজে আলোচিত হইয়াছে এবং তত্বম্তাদি: শীত 
্যাধ্যাত হইয়াছে। তত্্মন্তাদি শ্রুতি যে ব্ষতাদাস্যগ্রতিপাদক,. তাহা আমাদেরও 2 50০ ০ 
ঈদ নহে, তাহাও পূৰ্বেই বলা হইয়াছে। প্রপঞ্চ অধ্যস্ত নহে ৰলিয়াই বসা 
না| ইহাই সিদ্ধ হইল । ৮১। ড j ৰ 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


নাপি প্যত্র ্বস্য” ইতি ক্রুতিঃ প্রপঞ্চবাধপরা, কিন্ত কারকজাতস্য স্বতন্ত্রসত্তানিষেধেন তস্য 


্হ্মাত্মকত্ববিধানপরেতি সৰ্ব্বং সমগ্রসম্। অন্যথা *সর্ববং হি পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্মাপ্ধোতি স্ববশঃ” ইত্যাদি- 


শ্ুতিবিরোধাৎ ৷ অত্যর্থস্ত-_সদেবেত্যত্র স্বতন্তরসত্তাশ্রয়ঃ সৎপদার্থঃ। “আত্মা হি পরমঃ স্বতন্ত্রোহধিগুণঃ” 


ইতিশ্রুতেঃ। একপদং ব্ৰন্মণঃ ক্ষরাক্ষরাত্যামুৎকর্ষরূপপ্রাধাস্তং EE “একে যুখ্যাম্যকেবলাঃ” 
ইত্যমরোক্তেঃ । একশব্দোহয়ম্‌ অন্তপ্রধানাসহায়সংখ্যাপ্রথমসমানবাচীতি একো গোত্রে” ইতি ত্র 
কৈয়টোক্তেন্চ | সহাযাস্তরশন্ত্বোৎকর্ষপরো বা, “ফ্ান্তাঃ ঘট” ইতি সুত্রে একশব্দোহয়ং হর “অতি 
সংখ্যার্থে অস্তি অসহায়বাটী, অস্যন্তার্থ ইতি মহাভাষ্যকারোক্তেন্চ। তথাচ_ ক্ষরাক্ষরাভ্যাযুংক্বমন্যসহায়- 
হীনমেকসংখ্যাকমেকপদাখঃ। «প্রেধানক্ষেত্ৰজ্ঞপতিঃ” “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ইত্যাদিশ্রুতেঃ । “যস্থাৎ 
ক্ষরমতীতোহহম্” “মত্তঃ পরতরং নান্যৎ” ইতি শ্রীমুখোক্তেশ্চ। «“অযোগব্যবচ্ছেদার্থঃ প্রথম একশব্বঃ 
পরো দ্বিতীয় এবকারঃ স্বাতিশয়বস্তশূয্ ইত অদ্বিতীয়শব্দশ্চ সমান- 


তদধিকোংৎকৃষ্টব্যবচ্ছেদ 
নিষেধপরঃ। অস্য গৌধিতীয়োহবেষ্টব্যঃ' ইত্যুক্তেঃ গৌরেব দ্বিতীয়োহম্বস্ততে, নাঁথো ন গর্বিত 


৭২০ 


২২ 
এইরূপ “যত্র তত সর্বমাস্বৈবাতৃৎ্'” এই শ্রতিদ্বারাও প্রপঞ্চের বাধ সিদ্ধ হয় না? কিন্ত ব্রহ্মাতিরিক্ত 
কারকমাত্রের ্বতন্ত্ত্তানিবেধপ্রতিপাদকই উক্ত শ্রুতি হইয়। থাকে । কারকমাত্রের স্বতঞ্্রসত্ত! নাই বলিয়াই তাহাদের 
ব্রহ্মাত্মবত্ব বল! হইয়াছে। ব্ৰহ্মাতিরিক্ত বস্তমাত্রের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে “সর্কাং হি পঞ্ডঃ পণ্ততি সর্ববমাপ্নোতি 
নর্বশঃ* ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ ঘটিবে। “সদেব সোম্যেদম্‌” ইত্যাদি শ্রুতির অন্তর্গত সৎপদের অর্থ_ স্বতনতরততাশ্রয় 
ব্ৰহ্মবস্ত । এই পরমাত্মাই যে স্বতন্ত্রসত্তা্রয়, তাহা পআত্ম। হি পরমঃ স্বতম্ত্রোহধিওণঃ” এই শ্রতিদ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। 
«একমেবাদ্ধিতীয়ম্” এই শ্রতিতে “এক”পদ ক্ষর ও অক্ষর হইতে ব্ৰন্মের উৎকর্ষরূপ প্রাধান্ত প্রতিপাদন করিয়া! থাকে। 
প্রাধান্ত অর্থে “এক”শব্দ অমরকোষেও বলা হুইয়াছে। মুখ্য, অন্য, কেবল এই সকল “এক”শব্দের অর্থ। 
“একে! গোত্রে” এই পাণিনিহুত্রের ব্যাখ্যাতে কৈয়ট অন্য, প্রধান, অসহায়, একত্বসংখ্যাঃ প্রথম, সমান এই সকলের 
বাচক «এক”শব্ব হইয়! থাকে এইরূপ বলিয়াছেন। এইরূপ “ফ্যস্তাঃ যু” এই পাণিনিস্থত্রের মহাভাত্বে বনা 
হইয়াছে যেঁ“এক”শব্বের বহু অর্থ আছে। কোনও স্থলে একশব্দ সংখ্যার্ঘক হইয়| থাকে,.কোনও স্থলে অসহায়বাচী 
হইয়া থাকে, কোনও স্থলে অন্য অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আর এজন্য “একমেব” শ্রুতিতেও একপদদ্বার! 
ব্ৰহ্ম ক্ষর ও অক্ষর হইতে উৎরুষ্ট ইহাই বল! হইয়াছে। এইক্ধপ অন্য সহায়হীন বল! হইয়াছে। এইরূপ একত্ব- 
সংখ্যাযুক্তও বলা হইয়াছে। ক্ষর ও অক্ষর হইতে ব্ৰন্মের উৎকৃষ্টত্ব “প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ’’ “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ!' 
ইত্যাদি শ্রতিদ্বার! সিদ্ধ হইয়াছে এবং “'যন্মাৎ ক্ষরমতীতোহহং” “মত্তঃ পরতরং নান্যৎ'? ইত্যাদি গীতাস্বতিদ্বারাও 
রিনি হইয়াছে রা শ্রতিতে এপার] অযোগব্যবচ্ছেদরূপ অর্থ প্রতিপাদ্িত হইয়াছে। 
যা ডা পাল অধিক উৎকৃষ্ট বস্তুর ব্যবচ্ছেদ কর! হইয়াছে। আর 
ছে Ta রা সিদ্ধ হয়। অদ্বিতীয়শব্দদ্ারা ব্রন্মের সমান বস্তুর 
EY ভা্যকারও বলিয়াছেন যে “অন্ত গোর্িতীয়োহথে এ টি হি ০ Tt 
পাছে ইহা বুঝিতে পারি বাক্য হইতে গোসমানজাতীয় দ্বিতীয় গোর 
যজি য়) গো-বিজাতীয় অঙথ-গর্দভাদি এই দ্বিতীয়শবদার! ' 

8 বক্চ দৃণ্ততে* এই শ্রতিদ্বার! ব্রহ্ম যে সাম্যা তিশয়বিনির্দ তাহা বুঝিতে 


অসংকার্ধ্যবাদ-নিরসনমূ ৭২১ 
ইতি মহাভাগ্যকারোক্তেঃ। “ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে” ইতি শ্রুতেঃ। 
কুতোহ্যঃ” ইতি স্মৃতেশ্চ । ৮২ । 
যদ্বা একশব্দঃ সংখ্যাপরঃ, একা দ্িতীয়শব্রয়োশ্চেতনাচেতননিবেধপরত্বম, উভয়োরগি ব্রহ্মসমত্যতন্ত্র- 
সত্তাকত্বাভাবাৎ। কিঞ্। স্বগতানন্তাসংখ্যেয়জ্ঞানাদিকারুণ্যাদিকল্যাণধর্ম্মাণামপি স্বরূপেতরম্বতন্ত্রসত্তাভাবেন 
তদ্‌গতম্বতন্্সত্তানিষেধোইপি অবিরুদ্ধঃ, “যদাসীৎ তদধীনমাসীৎ” ইতি শ্রুতে:। তথাচ চেতনানাং স্বগত- 
ধর্মাণাং চ তদাত্মকত্বাগ্ভবিশেষেণ তদপৃথক্সিদ্ধত্বাৎ “এতদাত্ম্যমিদং সববরম্” ইত্যপ্রিমবাক্যাৎ “বাসথদেবাত্মকা- 
্যাছঃ” ইতি স্মৃতেশ্চ ৷ এষ এব স্বতন্ত্রসত্তা্রয়ঃ সৎপদার্থ: আত্মা যস্য স এতদাত্মা তস্য ভাবঃ তত্বমিতি: 
শ্রুত্যর্থঃ সদাত্মকমিতি যাবৎ । ৮৩। 
 নম্থু অস্য বাক্যস্য সজাতীয়াদিভেদশূন্যপরত্বমেব, তত্র চেতনভেদঃ সজাতীয়ভেদঃ, জড়তেদো 
বিজাতীয়ভেদঃ, ধর্ম্মভেদঃ ন্বগতভেদঃ ; তথাচ ব্রিবিধভেদস্য শ্রুত্যৈব নিষেধেন তদ্বিষয়স্য কথং 
পারমাথিকত্বমিতি চেন্ন, স্বপ্রাঙ্গনে অশ্বধাবনমাত্রত্বাৎ। তথাহি-_-অদ্বিতীয়পদেনৈব দ্বিতীয়পদার্থমাত্রম্য 
নিষেধসিদ্৷ পদাত্তরবৈয়র্যাৎ। ব্রন্মেতরস্য ভ্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং বদস্তঃ অত্র প্রষ্টব্যাঃ__ 


“ন তৎসমোহত্তযভ্যধিক£ 


পপ 


পার! যায়। ব্রশ্মের সমানও কেহ নাই এবং ব্রহ্ম হইতে উৎরু্ও কেহ নাই। “ন তৎসমোহস্তযভ্যবিকঃ কুতোহন্যঃ” 
এই গীতাস্বতিদ্বারাও ব্রহ্ম যে সাম্যাতিশয়বিনির্ক্ত ইহ! বুঝিতে পারা! যায়। ৮২ 
পুর্বে “এক”শব্দের অর্থ__অযোগব্যবচ্ছেদ বলা হইয়াছে। আর “এক” শব্দকে সংখ্যাপ্রতিপাদক বলিয়া স্বীকার 
করিলেও কোন দোষ হইবে না । আর “এব»কার ও “অদ্বিতীয়”শব্দদ্বারা চেতন ও অচেতনের নিষেধ প্রতিপাদন কর! 
হুইয়াছে। চেতন ও অচেতন উভয়ই বরন্মের সমান নহে এবং ব্রন্মের মত স্বতগ্ত্রসত্তাযুক্তও নহে। যদিও ব্রন্মে অনন্ত 
অমংখ্যেয় জ্ঞানাদি ও কারুণ্যাদি কল্যাণধর্শা আছে? কিন্তু তাহাদের ব্রহ্মস্বরূপ হইতে স্বতন্ত্রমত্ত| নাই বলিয়! সেই 
ওণসমূহে স্বতত্্রপত্তার নিষেধও সঙ্গতই হইয়াছে । “যদাসীৎ তদধীনমেবাসীৎ” এই শ্রুতিদ্বার! ব্র্মগুণসমূহেরও ব্রহ্মাধীন- 
সত্তাই বুঝিতে পারা যায়। আর এজন্ত চেতন জীববর্গের এবং ব্ন্ধগত জ্ঞানাদি ধর্শের ব্রহ্ম হইতে অপৃথকৃসিদ্ধিপ্রযুক্ত 
্ধাত্বত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে । অপৃথকৃসিদ্ধি প্রযুক্ত তদাত্মকত্ব “তদাত্ম্যমিদং সৰ্কম্‌” ইত্যাদি শ্রতিসিদ্ধ এবং : 
“বাজদেবাত্মকান্তাহু:” ইত্যাদি স্থৃতিসিদ্ধও বটে। “গুঁতদাত্্য”ক্রতির অর্থ এই যে-সেই স্বতন্তরসত্তাশ্রয় সৎ-পদার্থ 
আত্মা হইয়াছে যাহার, তাহাকে এতদাত্ম বলা যায়। এতদাত্মার ভাবই এঁতদাত্্য অর্থাৎ সদাত্বক। ৮৩। ৃ 
ইহাতে অধবৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে__“একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” এই শ্রুতিবাক্য সজাতীয়াদি তরিবিধ ভেদশৃন্ত বন্ধের... 
প্রতিপাদক। জজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদ ও স্বগত ভেদ ব্রন্গে নাই__ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ। ব্রহ্ম-সজাতীয় 
জীব; যেহেতু উভয়ই চেতন ; ভীবপ্রতিযোগিক ভেদই সজাভীয় তেদ। এই সজাতীয় ভেদ বর্ষে নাই । জড়বস্ত- 
প্রতিযোগিক ভেদ বিজাতীয় তেদ। এই বিজাতীয় ভেদ ব্রন্মে নাই। এইরূপ বর্ধনপ্রতিযোগিক ভেদ স্বগত তেদ। 
এই স্বগত ভেদও ব্রন্মে নাই। সুতরাং শ্রুতিই বরহ্ে প্রদর্ণিত ত্রিবিধ ভেদের নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং যাহা শ্রুতি-. 
ঘারা শিষিদ্ধমান, তাহার পারমাধিকত্ব হইবে কিরূপে ? নিজের আদিনায় ঘোড়! দৌড়ানের মত অধৈতবাদিগণের এব 
উক্তিই অসঙ্গত। কারণ “অদ্বিতীয়” পদমাতারাই ব্রঙ্গে দিতীয় পদার্থমাতরের নিষেধ সিদ্ধ হইয়! থাকে বলিয়া “একমে 
এই পদঘয় ব্যর্থ হইয়া পড়িবে অধ্ৈতবাদিগণের মতে “অদ্বিতীয়” বলিলে যাহা সিদ্ধ হয়, “একমেবাদিতীয়ম 
বলিলেও তাহাই সিদ্ধ হয়| সুতৰাং তাহাদের মতে উক্ত পদ্য ব্যর্থই বটে। অধৈতবাদিগণ ব্রহ্ম ব্যতিরিভ, 
৯১ 2 


৭২২ অধ্যাস ( পরপক্ষ )গিরিবজ্রমূ 


শ্রুত্যাভিহিতত্বিতীয়মাত্রাভাবঃ কালত্রয়ে অস্তি ন বা? নাগ স্বোক্তব্যাধাতাৎ। অন্ত্যে দ্বিতীয়স্য 
স্ীপ্তেষ। নচ নাভাবে! দবিতীয়োহদবৈভবিরোধীতি বাচ্যম্‌ অভাবত্বাধেয়ত্বাধারত্বাদিভাবৈরবিনাভূতে- 
নাতিশয়োহপ্য দবৈতভঙ্গাৎ । অভাবত্বরপপ্রবৃত্তিনিমিত্তদম্তবেন বেদাস্তানাং STS 1৮৪ । 

কিঞ্চ কো বা সৎপদাৰ্থঃ ? শুদ্ধো বা উপহিতো বা অব্যাকৃতো বা? নাগ, তদৈক্ষত বনু স্যাম 
ইতি শ্রুত্যেক্ষণবহুভবনসঙ্কল্লযোগশ্রবণাৎ। অন্যথা শুদ্ধত্বভঙ্গাৎ। ভুয়া শুদ্ধস্য পদার্থত্বানজ্গীকারাচ্চ । অন্যথা 
মিধ্যাত্বপ্রসঙ্গাৎ। শুনধং রদ্ধ মিথ্যা পদার্থত্বাৎ তব মতে ঘটাদিবদিত্যহমানাৎ। দ্বিতীয়ে ততে৷ 
মায়াভূতোপাধিভিক্নোভিনো বা? নাঃ দ্বৈতাপত্তেঃ ৷ নাস্ত্যঃ, উপাধিব্রন্ষেতি সিদ্ধান্তাপত্তেঃ। উপহিতস্ত 


ব্ৰহ্মমিষ্ঠ ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব অর্থাৎ অত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব শ্বীকার করিয়া থাকেন। প্রপঞ্চোপাদান 
ব্ৰহ্মনিষ্ঠ অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব যাবৎ প্রপঞ্চে আছে, এন্যই প্রপঞ্চ মিথ্যা ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের কথা। 
ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে__উাহাদের মতে শ্রতিদ্বার| অভিহিত দ্বিতীয় বস্তমাত্রের অভাব কালপ্রয়ে থাকে কি না? অর্থাৎ 
উক্ত অভাব কাল্রয়স্থায়ী কি না? যদি উক্ত অভাবকে কালত্রয়স্থায়ী বল! যায়, তবে উক্ত অভাব কালল্রয়স্থায়ী বলিয়া 
উক্ত অভাবে ব্রৈকালিকনিবেধপ্রতিযোগিত্ব নাই। এজন্য তাহাদের উক্তিরই ব্যাথাত হইবে। তাহার! ব্রন্মেতর 
বস্তুমাত্রেরই ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করেন। অথচ দ্বিতীয়াভাব ব্রন্েতর হইয়াও কালত্ররে বিদ্ধমান আছে। 
তাহ! নৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী নহে। এইরূপে স্বীয় উক্তির ব্যাঘাত হইবে । আর বদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করা 
যায় অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তরমাত্রের অভাব কালত্রয়ে থাকে ন!-_এই রূপ বল! যায়, তবে যখন দ্বিতীয় বস্তুর অভাব থাকিবে 
না, তখন দ্বিতীয় বন্তরই সত্তাপত্তি হইবে । 

যদি বলা যায়-_দ্বিতীয় বস্তুর অভাব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে; ব্রঙ্মভিন্ন অভাব স্বীকার করিলে ব্রন্দের 
অদ্বিতীয়ত্বের ক্ষতির আপত্তি হইত, কিন্তু তাহা! নহে; দ্বিতীয়ভাব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অদ্বৈতবাদিগণের 
এইরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ দ্বিতীয়াভাব অবশ্যই অভাবত্ববিশিষ্ট হইবে । অভাবে অভাবত্ব স্বীকার করিলে 
্রন্মের অধিতীয়ত্ব ভদ্গই হইবে। ব্রহ্ম ভাববস্ত ; তাহ! অভাবত্ববিশিষ্ট অভাবন্বর্ূপ হইতে পারে না। অভাব 
সপ্রতিষোগিক) আর ব্রহ্ম নিশ্রতিযোগিক। নিশ্রতিযোগিক ভাবভূত ব্রন্মের সহিত সপ্রতিযোগিক স্মভাবের 
অভেদ অসভাবিত। অভেদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মেও অতিশয় স্বীকার করিতে হইবে । আর তাহাতে অদ্বৈত- 
সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে । ব্রহ্মনিষ্ঠ দ্বৈতাভাৰ আধেয় বস্তু এবং ব্রহ্মকেই অভাবরূপ আধেয়ের আধার বলিতে 
হইবে। অভাবে আধেয়তু এবং ব্রঙ্গে আধারত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এই আধেয়ত্ব-আধারত্বরূপ বর্ম্মবৈশিষ্ট্য 
স্বীকার করিলে অধৈত সিদ্ধান্তের ভই হইবে ব্রহ্ম অভাবস্বরূপ হইলে ভ্রহ্মপ্রতিপাদক শব্দ অভাবত্বরূপে বন্ধের 
প্রতিপাদক হইবে। ব্রহ্মপ্রতিপাদক পদের অভাবত্বই প্রবৃত্তিনিষিত্ত হইবে। আর অতাবত্বরূপে ব্রহ্মপ্রতিপাদক 


__ বেদান্তবাক্যের মখণ্ডার্থত্বের আপত্তি হইবে এবং অখণার্থতার ভঙ্গ হইবে। ৮৪। 


আরও কথা এই যে__-প্পদেব সোয্যেদমগ্র আসীৎ” এই শ্রতিবাক্যের অন্তর্গত প্সৎস্পদের অর্থ কি? তাহা! কি 
শুদ্ধ ব্ৰহ্ম ? অথবা উপহিত ব্রহ্ম? অথবা অব্যাক্বত ব্ৰহ্ম ? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে। “তদ্দৈক্ষত বহু 
স্তাম্‌” ইত্যাদি শরতিতে ত্রন্মের ঈক্ষণ ও বহুভবনরূপ সঙ্কল্প প্রতিপাদন কর! হইয়াছে। শুদ্ধ ব্রন্মের ঈক্ষণাদি হইতে 
রে না। ঈক্ষণাদিযুক্ তরঙ্গের শুদ্ধত্ব থাকিতে পারে ন!। অধ্বৈতমতে শুদ্ধ ব্রশ্ম কোনও পদেরই শক্য নহে। সুতরাং 
ব্ৰহ্ম সৎ-পদের অর্থ হইতে পারে ন!। অধ্বৈতমতে পদ-শক্য বস্তু মিথ্য|। শুদ্ধ ব্রহ্ম সৎ-পদের শক্য হইলে মিথ্যা 
ডিবে। তাহাতে এইন্সপ অমুমান হইবে যে- শুদ্ধ ব্রহ্ম মিথ্যা, যেহেতু তাহা, পদার্থ অর্থাৎ, পদশক্য ; যেমন 
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অসতকাধ্ধ্যবাদ-নিরসনমূ ৭২৩ 
পারমার্থিকসত্তাসম্তবাচ্চ ৷ অন্যথা তস্তৈব যুক্তগম্যত্বেন শুদ্ধন্ত অ 


প্রযোজকত্বাপত্েশ্চ। নাপি অব্যাকৃতঃ, 
সিন্ধান্তভঙ্গাৎ অন্মদিষ্টত্বাচ্চ। অব্যাকৃতন্ত জীবাদিভেদেহ্‌পি নাস্মাকং হানিঃ, জীবাদীনাং Sn 


সম্বন্ধাভ্যুপগম!ৎ ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বাঙ্জীকারাচ্চ। অব্যাকৃতত্বং নাম ভূতসুম্মাণি কর্ম্মসংস্কারসহিতাশ্চ 
জীবান্তদন্তৰ্্যামী পরমেখ্বরশ্চা ধিষ্ঠাতা, এতেষাং সমুদায়ঃ, তন্তু চানেকবিশেষবত্বাৎ, সুতরাং তব সিদ্ধান্তভ্গঃ 


উক্তব্যাখ্যাবিরোধশ্চড । অন্যথা ভূত ক্মাভাবে অসৎকাৰ্য্যবাদাপত্তেঃ, জীবানঙ্গীকারে কৃতনাশাদিপ্রসন্গাৎ | 
স্বষ্টিবৈচিত্ৰযহেতুভুতকৰ্ম্মাভাবে সুষ্ট্যভাব প্রসঙ্গাৎ, তস্যাঃ সাম্যপ্রসঙ্গাচ্চ। ব্রঙ্মণি 


পরমেশ্বরানঙ্গীকারে অষ্টরভাবেন সষ্ট্যসম্তবাৎ ৷ 
অগ্রপদস্য বৈরর্থ্যাৎ ৷ ৮৫ । 


কিঞ্চ কো বা অদ্বিতীয়পদার্ঘঃ1 ন দ্বিতীয়ঃ অদ্বিতীয়ঃ ইতি চেৎ, নএর্থস্তাবৎ ষড়বিধঃ__ 
“তৎসাদৃশ্থামভাবন্চ তদন্তত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞ্থণঃ ষট্‌ প্রবীন্তিতাঃ॥৮ ইতি বচনাৎ। 
তত্র ন তাবৎ সাদৃশ্যম্‌, দ্বিতীয়সদৃশমিতি পদা্থাপত্তেঃ, নির্ধিবশেষে সাদৃশ্বধর্মাসম্তবাচ্চ । নাঁপি অভাবঃ, 


বৈষম্যনৈদৃণ্যপ্রসকেশ্চ, 
বান্ৃপক্ষাঙ্গীকারপ্রসঙ্গাচ্চ ৷ দ্বিতীয়মাত্রনিষেধে শ্রুতৌ৷ 


অদ্বৈতমতে ঘটাদ্ি পদার্থ। আর দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে অর্থাৎ উপহিত ব্রহ্ম সৎ-পদার্থ হইলে ব্রহ্মের উপাধি 
মায়া ব্ৰহ্ম হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন? ভিন্ন হইলে দ্বৈতাপত্তি হইবে । আর অভিন্ন হইলে উপাধিই ব্রহ্ম--এইরূপ 
হইয়া পড়িবে ; কিন্ত অদ্বৈতমতে উপাধি মিথ্যা । অদ্ৈতমতে উপহিত ব্ৰহ্মের পারমাধিক সত্তাও সভাবিত নহে। 
উপহিত ব্ৰহ্ম পাঁরমাথিক হইলে উপহিত ব্রঙ্মই যুক্ত পুরুষের প্রাপ্য বলিয়া! শ্ত্ধ ব্রত্মের অপেক্ষাই থাকিবে না! 
আর তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ অব্যাকৃতও সৎ-পদার্থ নহে। তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভদ হইবে এবং তাহাতে 
আমাদের ইঠ্টাপত্তিই হইবে। অব্যারুত বস্তু জীবাঁদি হইতে ভিন্ন হইলেও তাহাতে আমাদের হানি হইবে না| 
অব্যাকৃতের সহিত জীবাদির তাদাত্ব্য সম্বন্ধ আমর! স্বীকার করি। আমাদের মতে ব্রহ্ম সবিশেষ বন্ত | অব্যারুত বস্তু 
ভূতন্থক্ম, কর্মদংস্কারদহিত জীব এবং ভূতনথক্্ ও জীবের অন্তয্যামী অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর _এই অমুদায়কে অব্যাকৃত 
বল! হয়। এই অব্যাকৃত অনেকবিশেষবিশিষ্ট বলিয়া অদ্বৈতমতে এই অব্যাকৃত বস্তুকে সৎ-পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা 
যায় না.। শ্বীকার করিলে তাহাদের সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে এবং ত্রিবিধ ভেদরহিত ব্রহ্ম, যাহা পুর্বে বলা হইয়াছে, 
তাহার সহিতও বিরোধ ঘটবে। অব্যারুতন্বরূপ যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে ভৃতনুক্ম না থাকিলে অসৎ- 
কা্য্যবাদের আপত্তি হইবে । জীব অব্যাকতের অন্তর্গত না হইলে কৃতনাশাদি দোষের প্রসঙ্গ হইবে। স্ষ্টিবৈচিত্রযের 
হেতুভূত জীবের কর্ম অব্যাকতের অন্তর্গত ন! হইলে স্থষ্টির অভাবের প্রসঙ্গ হইবে। স্বষ্টিবৈচিত্রযের হেতুভূত কর্ম ন! 
থাকায় স্থষ্টির সাম্যপ্রসঙ্গ হইবে। কর্ম্ম না থাকিলে ব্রন্মের বৈষম্যনৈত্ব্ধ্য দোষের প্রসঙ্গ হইবে। অব্যাক্কতের 
অন্তর্গত পরমেশ্বর অনঙ্গীকার করিলে ষ্টার অভাবপ্রযুক্ত স্থষ্টিই অসম্ভব হইবে। অষ্ট ব্যতীতই স্ষ্টি স্বীকার করিলে 
বেদবাহ্‌ বৌদ্ধাদি মতের অনীকারপ্রসঙ্দ হইবে। দ্বিতীয়মাত্রের নিষেধ “অদ্বিতীয়” কথার অর্থ হইলে এই শ্রুতিতে 
“অগ্র” পদের ব্যর্থতা হইবে । ৮৫। 


আরও কথা এই যে-_অদ্বিতীয় পদের অর্থ কি? “ন দ্িতীয়ঃ অদ্ধিতীয়ঃ* এইরূপ অর্থ যদি গ্রহণ রঃ 


করা যায়,. তবে নঞ এর অর্থ কি হইবে? তৎসাদৃগ্ত, অভাব, তদন্ত্ব, তদল্লতা, অপ্রাশিত্য ও নি বই 
ছয়টি নএহএর অর্থ। এই ছয়টি অর্থের মধ্যে সাদৃগত অর্থ হইতে পারে না। তাহাতে অদ্বিতীয় শব্দের অর্থ এই 
যে__দবিতীয়-সাদৃস্ত। বন্ধে দ্বিতীয়-দাঘৃপ্ত আছে। ব্রহ্ম নির্বিশেব বলিয়া তাহাতে সাহৃহথধর্শ সভাবিত নহে। 2 
পরক্কতস্থলে নঞ্‌এর অভাবরূপ অর্থও মঙ্গত নহে। কারণ তাহাতে অদ্বিতীয় শব্দের অর্থ-_দ্বিতীয়াভাৰ’হইবে। 


৭১৪ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


__ «আসনের স ভবতি অসদ্ব্রন্মেতি বেদ চেৎ” ইতি নিন্দাত্রবণাৎ ৷ নাপি তদন্যত্বম, দৈতাপত্তিপ্রসঙ্গাৎ ৷ 
 নালি তদন্ততা, ঈষদ্বিতীয় ইতি পদার্থ স্যাৎ। নাপি অপ্ৰাশন্ত্যম, অপ্ৰশস্তদবিতীয় ইত্যর্থ স্তাৎ। নাপি 
বিরোধঃ অনঙ্গীকারাৎ। কিঞ্চ অদ্বিতীয়পদস্ত দ্বিতীয়াভাবমাত্রসঙ্কোচাপেক্ময়া সকলকল্পনাবিরোধায় 
স্বতন্তৰসত্তাবচ্ছিন্নদ্বিতীয়নিযেধপরত্বস্যৈব উচিত্যাৎ। ন চাবাস্তরতাৎপর্য্যেণ দ্বিতীয়াভাবসিদ্ধিঃ, মহাতাৎপর্যেণ 

ঢ় অখগ্াৰ্থসিদ্ধিরিতি বাচ্যম, দ্বিতীয়াভাবস্য সত্বে অদ্বৈতহানিঃ, মৃষাত্বে দৈতস্য সত্যত্বাপত্তেঃ। 
দ্বিতীয়াভাববিশিষ্টতয়া জ্ঞাতে ব্ৰহ্মণি বিশেষ্যমাত্রে সন্দেহাদ্যভাবেন তত্র তাৎপর্ধ্যান্তরকল্পনস্য 
অপ্রামাণিকত্বাৎ। অন্যথা শব্দমাত্রস্য তাৎপর্য্যদ্বয়ং স্বীকৃত্য অখগ্তার্থকত্বাপত্তেরিতি সংক্ষেপঃ। এতেন 


দ্বিতীয়াভাবস্বরপ, ইহ! বলা যায় ন!! “অসন্নেব স ভবতি অসন্ধ,ন্গেতি বেদ চেৎ” ইত্যাদি শ্রতিদ্বারা ব্রহ্মের অভাব- 
রূপতাবেদনের নিষেধ কর! হইয়াছে। এইরূপ নঞএর তদন্তত্বর্ূপ অর্থও প্রকৃতস্থলে সমত হয় না। কারণ তাহাতে 
অদ্বিতীয় কথার অর্থ এই হইবে যেঁ ব্রহ্ম দ্বিতীয়ভিন্ন। ব্রহ্ম দ্বিতীয়ভিন্ন হইলে অদ্বৈতমতের ক্ষতিই হইবে। এইরূপ 
তদক্সতারূপ অর্থও সঙ্গত নহে। কারণ তাহাতে অদ্বিতীয় কথার অর্থ হইবে - ঈষৎ দ্বিতীয়। আর তাহাতে 
অদ্ৈতমতের ক্ষতিই হইবে। এইরূপ অপ্রাশস্ত্যরূপ অর্থও সঙ্গত নহে। কারণ তাহাতে অদ্বিতীয় কথার অর্থ 
হইবে-_অপ্রশস্ত দ্বিতীয়। আর তাহাতে অদ্বৈতমতের ক্ষতিই হইবে। এইরূপ বিরোধরূপ অর্থও সন্ত নহে। 

) কারণ তাহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকারই করেন না। আরও কথা এই যে_নঞ্এর ছয়টি অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে, 

৷ তাহার মধ্যে কেবলমাত্র অভাব অর্থ গ্রহণ করিয়া অদ্বিতীয়পদ্বের দ্বিতীয়াভাবরূপ অর্থ সঙ্কোচ করা অপেক্ষা 
্বতনসত্তাবিশিষ্ট দ্বিতীয় বস্তুর নিবেধরূপ অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। তাহাতে নএএর সর্বববিধ অর্থেরই অবিরোধ উপপন্ন 
হইতে পারে। 


আরও কথা এই যে__অদ্বৈতমতে নঞ্এর অভাবরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে বেদাস্তবাক্য অখণ্ড ব্রহ্মরূপ অর্থের 

প্রতিপাদক হইতে পারিবে ন!। ব্রহ্ম দ্বিতীয়াভাববিশিষ্ট হইলে তাহার অখণ্ডার্থত| থাকিতে পারে না। আর অখণ্ড 
ব্ৰহ্মতাৎপৰ্য্যক বেদান্তবাক্য হইতে দ্বিতীয়াভাবের সিদ্ধিও হইতে পারে না। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন 

‘যে - দ্বিতীয়াভাবে শ্রুতির অবাস্তরতাৎপর্য্য এবং অথণ্ড ব্রহ্গে তির মহাতাৎপর্য্য আছে। মহাতাৎপর্য্যদ্বারা অখণ্ড ব্রহ্ম 

সিদ্ধ হইলেও অবাস্তরতাৎপর্যদ্বার! দ্বিতীয়াভাবের সিদ্ধি হইতে পারিবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও অসদত। 
বেদাত্তের অবাস্তরতাৎপর্য্যদ্বার! দ্বিতীয়াভাব সিদ্ধ হইলে এই দ্বিতীয়াভাবের সত্যত্ব স্বীকার করিলে অদ্বৈতহানি হইবে। 

আর উক্ত দ্বিতীয়াভাবের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে দৈতের সত্যত্বাপত্তি হইবে। অবাস্তরতাৎ্পর্য্য্বারা অদ্বৈতশ্রতি 

__ দ্বিতীয়াভাৰবিশিষ্ট বন্ধের প্রতিপাদক হইয়া! থাকে এবং মহাতাৎপর্য্যঘারা শুদ্ধ বন্মের সিদ্ধি হইয়া থাকে ইহাই অদ্বৈত- 
বাদিগণ বলেন? কিন্ত তাঁহাদের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ দবিতীয়াভাববিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম ভাত হইলেও বিশেষ্য 
শুদ্ধ ন্মে সন্মেহাদি হইতে পারিবে না। বিশিষ্টবিষয়ক জ্ঞান বিশেষ্যমাত্রেরও প্রকাশত্বরূপ। সুতরাং বিশিষ্টবিষয়ক 
জানবার! শুদ্ধ বহ্ও জ্ঞাত হইয়াছে বলিয়া শুদ্ধ ্হ্মবিষিয়ক জ্ঞানের জন্য শুদ্ধ ব্রহ্মে অধৈতঞ্ততির মহাতাৎপর্্য কল্পনা 
করিবার আবস্তকত| নাই। অবাস্তরতাৎপর্যঘারাই শুদ্ধের সিদ্ধি হইতে পারে বলিয়া শুদ্ধসিদ্ধির জন্য অহাতাৎপর্য্য 
কনা অপ্রামাণিক | অবাস্তরতাৎ্পধ্যঘারা স্বারথসিদ্ধি হইলেও যদি অন্য মহাতাৎপর্য্য স্বীকার করিতে হয়, তবে 
মাত্রেই তাৎপৰ্্যদয়ের আপত্তি হইবে। অতএব অদ্বিতীয়পদের আমাদের প্রদণিত অর্থই সঙ্গত বলিয়া অদ্বৈত- 


প্রদশিত অর্থ পরিত্যাগ কর] কল্যাণকামিগণের কর্তর্য। আর. এই অদ্বিতীয়-শ্রতির ব্যাখ্যাদ্বার! প্আত্মা বা 


টি ৪টি ব* BACT NR উকি সহ ৯৬০০৮ ই আত 


অসৎকাধ্ধ্যবাদ-নিরসনম্‌ 


৭২৫ 
“আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ” “নান্তৎ কিঞ্চনমিষৎ”> “একো হ বৈ 
নারায়ণ আসীৎ” 
ব্যাখ্যাতাস্তল্যার্থত্বাৎ । ৮৬। ৎ” ইত্যাদিশ্রুতয়োহপি 


অথ “নেহ নানা” ইতি। ইহ জগৎকারণে ব্রহ্মণি নানাত্বং নাত্তি, তস্য সর্বান্থ অপি উপনিষৎন্থু 
একত্বাবধারণ!ৎ। কারণনানাত্বদর্শনস্য ফলমাহ-_“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি” ইতি নিত্যসংসারী ভবতি 
পরমেখরে নানাত্বদশিত্বাৎ। ইবশব্দোহস্লার্থঃ। “ইবোপমায়ামল্পে চ* ইতি কোষাৎ। স চ কৈয়ুত্যন্যায়- 
পরঃ, কারণে ব্রহ্মণি যদি অল্পনানাত্বদর্শনস্যাপি ঈদৃক্‌ ফলম্‌, কিং পুনহুত্বেনেত্যর্থ:। এতেন “দ্বিতীয়াদৈ 
ভয়ং ভবতি” ইত্যপি ক্রুতিবযাখ্যাতা তুল্যাৰ্থত্বাৎ। ৮৭ ৷ 

নন্থ কারণে ব্রহ্মণি ভেদাপ্রসক্তিরপ্রসক্তম্য নিষেধাযোগাদিতি চেন্ন, জগৎকারণে অনেকত্বপ্রাপ্তেঃ 
শান্ত্রসিদ্ধত্বাৎ। “জীবাদৃভবস্তি ভুতানি জীবে তিঠন্তযচঞ্চলাঃ। জীবে প্রলয়মবচ্ছন্তি ন জীবাৎ কারণং 
পরম্‌ !” ইতি “ব্রহ্ম! দেবানাং প্রথমঃ সম্বভুব বিশ্বস্য কর্ত। ভুবনস্য গোপ্তা? “ন সন্ম চাসচ্ছিব এব কেবল£” 
“ত্বভাবমেকে কবয়ে| বদন্তি কালং তথান্যে” ইত্যাদিক্রুতিভিঃ কারণনানাত্বস্য সুপ্রসক্তত্বাৎ ইহেতি 
বিশেষণায়ানাত্বমাত্রনিযেধসম্ভবঃ, নিষেধতদাধারব্রহ্মণোঃ নিষেধনিষেধ্যয়োর্নানাত্বতদভাবয়োশ্চ ভেদাবশ্যক- 
ত্বাদিতি সংক্ষেপঃ ৷ ৮৮। 

অথবা নানাশব্দোহত্ৰ বিনার্থকঃ “বিনঞ ভ্যাং নানাঞো ন সহ” (৫11২৭ পাঃ সূঃ) ইতি সূত্ৰে 


ইদমগ্র আসীৎ” “একে! হু বৈ নারায়ণ আসীৎ” ইত্যাদি শ্রতিও ব্যাখ্যাত হইল। অদ্বৈতশ্রতির সহিত এই 
সমস্ত শ্রুতি সমানার্থক | ৮৬ । 


আর “নেহ নানাস্ভি” ইত্যাদি শ্রতিদ্বারা জগৎকারণ ব্রন্মে নানাত্ব নাই, সমস্ত উপনিষদে জগৎকারণ ব্রন্মের 
একত্বই অবধারিত হইয়াছে। জগৎকারণ ব্রহ্গের নানাত্বদর্শনের ফল শ্রুতি বলিয়াছেন যে__'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি |” 
এই শ্রুতির অর্থ--জগৎকারণের নানাত্বদ্শী নিত্যসংসারী হইয়া থাকে। দ্নানেব” এই শ্রুতিতে “ইব"শব্দ অল্লার্থক। 
“ইৰ উপমায়ামল্লে ৮* এই কোষবাক্যদ্বার “ইব*শব্দের অল্গার্থতা বুঝিতে পারা যায়। জগৎকারণ ব্রঙ্গের অমর 
নানাত্বদর্শনেরই ফল বদি প্রদর্শিতরূপ হয়, তবে বহু নানাত্বদর্শনের ফল যে নিত্যসংসারিত্ব হইবে, তাহাতে 
আর বক্তব্য কি? এইরূপে কৈমুতিকন্তায় শ্রৃতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। “নেহ নানাস্তি” এই শ্রাতির ব্যাখ্যাঘারা রে 
“দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি” ইত্যাদি শ্রতিও ব্যাখ্যাত হইল; যেহেতু তাহা! তুল্যার্থকই বটে। ৮৭ ৪2:75 
যদি বলা যায়-জগৎকারণ ব্রন্গে নানাত্বের প্রসজিই ছিল না বলিয়া অপ্রসক্তের প্রতিষেষ অসদত। এরূপ. 
বলাও উচিত নহে । কারণ শন্্্ধারাই জগৎকারণের অনেকত্ব গ্রস্ত হইয়াছে। “ভীবাদ্‌ ভবস্তি ভূতানি” ইত্যাদি 
শান্তার! নান। জীবের জগৎকারণত্ব প্রস্ত হইয়াছে । এইরূপ “ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ" “ন সন্ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ” ee 
“্বভাবমেকে কবয়ে! বরস্তি কালং তথান্তে” ইত্যাদি শ্রতিদ্বারা ব্রহ্মা, শিব; কাল, স্বভাব প্রভৃতির জগৎকারণতব প্রস্ 
হইয়াছে। এই প্রসক্ত নানাত্বের নিষেধের জন্ত “ইহ নানা নাস্তি” এইরূপে শ্রুতি নিষেধ করিয়াছেন। অদ্বৈতশ্রুতি 
দ্ৈতমিবেধার্ক হইলেও দৈতনিবেধ ও এই নিষেধের আধার ত্রন্গ এবং নিষেধ ও নিষেধ্য দৈতের নানাত্ব এবং নিষেধে 
সহিত নিষেধের ও নিষেধাধিকরণের সহিত নিষেধের ভেদ অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে। ৮৮ 5 
অথবা শ্রুতিতে “নানা*শব্দ বিনা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। “বিনঞড্যাম্‌* এই পাণিনিহত্রে মহাতাহ 
ও বিনা শব্দ একার্থক বলিয়াছেন। আর তাহাতে “নেহ নানান শ্রুতির এইরূপ অর্থ হইবে যেইহ 


৭২৬ অধ্যাস (পরপক্ষ)-গিরিবজম্‌ 


অহাভাষ্যকাঁরৈঃ নানাবিনাশব্দয়োরেকার্থতোকেঃ ৷ তথাচৈবং যোজনা--ইহু জগতি নানা স্বোপাদানং 
পরমেশ্বরং বিনা কিঞ্চনাপি বস্তুজাতং নাত্তি সর্ব্বকারধ্যত্বাবচ্ছিমস্য স্বোপাদানাবিনাভূতত্বাৎ “যচ্চাপি সর্ব 
ভূতানাং বীজং তদহমর্জুন। ন তদত্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্‌” “ইতি শ্রীমুখোক্তেঃ। অন্ত 
স্পটম্‌ “সর্ব্বং তং পরাদাদ্‌ য আত্মনোইন্তৎ সর্বং বেদ” ইতি শ্রত্যন্তরাচ্চ। এতেনৈব “নান! বিষ্ণু 
মোক্ষদো নান্তদেবঃ” ইত্যপি ক্রু্তি্ব্যাখ্যাতা। বিষ্ণুং বিনা অন্যদেবো ব্রহ্মাদিঃ মোক্ষদো নাত্তীত্যৰ্থঃ 
“বন্ধুকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চি মোচকঃ। কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ ॥” ইতি স্মৃতেঃ। 
“সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ” ইতি শ্রত্যন্তরাচ্চ। ৮৯। 
অথ “ত্র ত্বস্ত” ইতি ৷ যত্ৰ যন্তাং গ্রবাম্মত্যাখ্যাবস্থায়াম্‌ অস্য বিহুষঃ সৰ্ব্বং কর্তৃকরণকর্ম্মাদিকারক- 
জাতম্‌ আত্বমৈবাভূৎ ইতি আত্মশব্দোহত্র বিখাত্মভূতপরত্রন্মবাচকঃ ্্মাত্বকত্বেন তদপৃথকৃসিদ্ধত্বাৎ 
তত্তাবিধানমবিরুদ্ধং বক্মৈব বরহ্মাপৃথক্সিদ্মমেবাভুৎ, তহি কেন স্বতন্ত্রসত্তাবচ্ছিমকরণেন কং বা স্বতন্ত্বেন 
পৃথগ বস্তুজাতং কর্ম্মকারকরূপং কো বা স্বতন্তরভুতে দ্ৰষ্টা! কর্তৃকারকরূপঃ পশ্যেদিতি যোজনা ৷ সর্ব্বকারক- 
জাতস্য তৎপ্রযোজ্যতয়! কেষুচিদপি কর্ত্রদিযু স্বাতন্ত্যাভাবেন “স্বতন্ত্ঃ কর্তা” (১৷৪৷৫৪ পাঃ সুঃ) ইতি 
সুত্রোক্তকত্র দিকারকলক্ষণাসমন্বয়েন তত্তাভাবাৎ। তদাত্মকতৎপ্রযোজ্যতদাধেয়তদৃব্যাপ্যত্বান্যবচ্ছিনৈঃ 
তত্তৎকারকৈঃ তত্তৎকর্ম্মকারয়িত! ভ্রীপুরুষোত্তম এব, “এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং বষেভ্যো লোকেভ্য 


শশা 


নানা__ম্বোপাদান পরমেশ্বর বিনা ন অস্তি-_ কোনও বন্তই নাই। সমস্ত কাৰ্য্যই স্বোপাদানের অবিনাভূত | উপাদান 
'বিনা কাৰ্য্য থাকিতে পারে ন!। আর এই কথাই গীতাতে ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_“হে অর্জন! যাহা সমস্ত ভূতের 
বীজ, তাহা আমিই, আম! বিন! চরাচর ভূত কিছুই নাই”। প্জর্বং তৎ পরাদাদ্য আত্মনোহস্তৎ জর্ধং বেদ” এই 
শ্রৃতিদ্বারাও প্রদর্শিত অর্থই বুঝিতে পারা যায়। প্রদশিত শ্রতি-স্থৃতি অহ্সারে “নানা বিধুং মোক্ষদো নান্তদেবঃ” 
এই শ্রুতিও ব্যাখ্যাত হইল। এই শ্রুতির অর্থ এই যে_ বিষুঃ ব্যতীত ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি অন্ত দেব মোক্ষপ্রদ 
হয় না। ্থৃতিতেও বল! হইয়াছে যে_ পরংব্রক্গ বিষ্ণুই ভবপাশদ্বার! বন্ধন করিয়া থাকেন এবং ভবপাশের যোচনও 
তিনিই করিয়া থাকেন। এজন্য বিষ্ণুই কৈবল্যপ্রদ। অন্ত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে__বিষ্কুই সংসারের বন্ধন, স্থিতি 
ও মোক্ষের হেতু | ৮৯। 
“সত সর্বমাস্ৈবাভৃৎ” এই শ্ৰুতিতে “‘যত্ৰ”পদের অর্থ ধ্রুব! স্থৃতি-অবস্থা। এই অবস্থা ছান্দোগ্যে “সতত 
করবা স্বৃতিঃ” ইহাদ্বারা বল! হইয়াছে। “'যত্র ত্বস্ত” শ্রৃতিতে “অস্ত” পদের অর্থ বিদ্বানের। এই শ্ৃতিতে “সর্ব্্পদের 
অর্থ করত কৰ্ম্ম, করণ প্রতি কারকসমূহ। এই শ্রুতিতে যে “আক্রৈবাভুৎ” বলা হইয়াছে, এই আত্ম-শব্দের অর্থ 
ৰিশ্বাত্মভূত পরব্রন্ম। কর্তৃ, কর্মাদি কারকবর্গ ব্ৰঙ্গ হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মাত্মক | এজন্য কারববর্গের ব্রহ্থরূপতা 
বলা হইয়াছে। শরঁতিস্থিত “আসনৰ” কথার অর্থ ব্রহ্ম হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ। 
2 “তিৎ কেন কং পৃশ্যেৎ” এই শ্রুতির অর্থ_কেন--স্বতন্্রসত্তাৰিশিষ্ট করণদ্বারা কং-_স্বতন্ত্রসত্তা বিশিষ্ট পৃথকৃবস্তরূপ 
চলা টি রা ৰা CE অর্থ শ্বত্নদত্তাবিশিষ্ট কোন্‌ দ্ষ্ঠা কর্তৃকারক দর্শন করিবে? ইহাই 
- | শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে_-সমন্ত কারকবর্গ ব্রহ্প্রযোজ্য বলিয়া কর্তা প্রভৃতি কোনও কারকেরই 
শ্বাতনত্য নাই বলিয়া স্রষ্টা কর্তা হইতে পারে না। "শ্বত্্ঃ কর্তা” এই পাণিনিহুত্াইসারে বর্তৃ প্রভৃতি কারকলক্ষণ সঙ্গত 
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হয় না নিসা দ্র] প্রভুতিরও কারকত্ব থাকে না; কর্তৃ প্রভৃতি কারকবর্ বাক, ব্রহ্মপ্রযো্য, অগাধ 


্‌ 


অসৎকার্ধ্যবাদ-নিরসনম্‌ 
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উন্নিনীষতে i I বা পা ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ তদাত্মকদ্রেন করণেন তদাত্মকং 
বস্তুদাতং তদাত্মকো সষ্টা ইত্যর্থঃ। “এঁতদাত্মযমিদং সর্বমূ* ইতি শ্রুতেরিতি সংক্ষেপার্থঃ। ৯০। 

নম্বেবং চেতনবর্গে হিতাকরণাদিদোষপ্রসভিঃ, তস্য ব্রক্মেতরস্য চেতনস্য নি রহগাত্বোপ- 
দেশাদিতি। অত্রাহ ভগবান্‌ সুত্রকারঃ--“অধিকন্ত ভেদনির্দেশাৎ” ইতি। তুশবঃ পর্ষব্যাবত্যর্থঃ| বৎ 
সার্বজ্যাগ্নস্তা চিত্ত্যাসংখ্যেয়কল্যাপধর্থাশ্রয়ভূতং জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণম্‌, তৎ তম্মাচ্ছারীরাদধিকং 
উৎকৃষ্ট তদত্যন্তবিলক্ষণং পরং ব্রন্মেতি নোক্তদোষাবকাশঃ। কুতঃ? ভেদনির্দেশাৎ। “আত্মা বারে 
দ্রষ্টব্যঃ আোতব্যো মন্তব্যে! নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি কর্তৃকর্ম্মাদিভেদস্য, “ব্ৰহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” ইতি প্রাপ্ত- 
্রাপ্তব্যভেদস্য, “ঘ আত্মানমন্তরো৷ যময়তি” ইতি নিয়ন্তুনিয়ম্যভেদস্য চ নির্দ্দেশাৎ। অযস্তাবঃ যদি 
চেতনস্য শারীরস্য জগৎকারণত্বং সুত্রকৃতোইভিপ্রেতং স্যাৎ, তহি তস্য সার্বব্যাদিসর্বরশকিযোগেন 
হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্ভিঃ স্যাৎ, ন তু তদস্তি। প্রত্যুত তদত্যন্তবিলক্ষণন্ সর্ববজ্ঞানশক্তিবলৈশ্র্য্যাদি- 
কল্যাণধর্মার্ণবস্ত পরব্রহ্মণঃ সমন্তদোষগন্ধানাভ্রাতমাহাত্যযস্ত শ্রীপুরুষোত্মস্য স্বতন্তরসত্তাশ্রয়স্য কারণত্ব- 
নির্দেশান্োক্তদোষযোগঃ ৷ এতেন পূর্ববনিণাঁতো ভেদাভেদলক্ষণসিদ্ধাস্তোইপি স্ত্রকৃতা প্রসঙ্গাৎ স্মারিতঃ | 
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ENN TT 
ও ব্ৰহ্মব্যাগ্য। এতাদৃণ কারকসমূহদ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমই কর্ম্মের কারয়িতা। “এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি” 
ইত্যাদি শ্রঁতিদ্বার! শ্রীপুরুষোত্তমই সাধু ও অসাধু কর্মের কারয়িতা সিদ্ধ হইয়াছে। প্রদর্শিতরূপে ব্রহ্মাত্মক করণদ্বারা 
ব্ৰহ্মাক বস্তুকে ব্রন্ধাত্বক দ্ৰষ্টা দৰ্শন করৈন। «তদাত্ব্যমিদং সর্বম্‌” এই শ্রতিরও ইহাই অভিপ্রায় । ৯০। 

ইহাতে শঙ্কা এই যে-_অদ্বৈতবাদ্দিগণের মতে - জীববর্গ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। সুতরাং হিতের 
অকরণভন্ত ত্রন্মে রাগ-দ্বেবাদি দোষের প্রসঙ্গ হইবে । প্তত্ব্মসি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা' জীববর্গ ব্রহ্ম হইতে যে অভিন্ন 
তাহাই সিদ্ধ হইয়াছে ।__এই অদ্বৈতবাদিগণের শঙ্ক! নিরাষের জন্য সুত্রকার বলিতেছেন-_“অধিকন্ত ভেদনির্দেশাৎ" 
২১২১ সঃ। এই সুত্রে “তু"শব্দ প্রদর্শিত শঙ্কার ব্যাৰৃত্তির জন্ত বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ_প্রদর্শিত শঙ্ক! সঙ্গত 
নহে। যেহেতু সর্ধজ্ত্বাদি অনন্ত অচিন্ত্য, অসংখ্যেয় কল্যাণধর্শের আশ্রয়ভূত পরব্রক্গ জগতের নিমিত্তকারণ ও 
উপাদানকারণ। এতাদৃশ ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক অর্থাৎ উৎরুষ্ট__অর্থাৎ পরত্রন্ধ জীব হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ | এন 
উক্ত দোষের অবকাশ নাই। যেহেতু শ্রুতিতে ভেদ নির্দেশ করা হইয়াছে। “আত্ম! বারে জ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যে 
নিদিধ্যাসিতব্যঃ* ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রন্মকে দর্শনাদির কর্মরূপে ও জীবকে কর্তৃরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। দর্শনাদির 
কর্ম ও কর্তা এক হইতে পারে না। 

এইরূপ প্রক্ষবিদাপ্রোতি পরম” ইত্যাদি শ্রতিতেও ব্ন্থকে প্রাপ্যরপে এবং জীবকে প্রাপ্ুরূপে নির্দেশ কর! 
হইয়াছে অর্থাৎ কর্তৃ-কর্মভাবে ভেদ নির্দেশ কর! হইয়াছে। প্য আত্মানমস্তরো যময়তি” ইত্যাদি শ্রুতিতে ঈশ্বরকে নিয়ন্ত- 


রূপে এবং জীবকে নিয়ম্যূপে নির্দেশ কর! হইয়াছে । সুতরাং অদ্ৈতবাদিগণের শঙ্কা নির্মুল। অভিপ্রায় এই যে-_যদি টি 
চেতন জীবই জগতের কারণ বলিয়া স্ত্রকারের অভিপ্রায় হইত, তবে জীবেরই সর্বক্ত্বাদি শক্তি স্বীকার করিতে টং 
হইত । আর তাহাতে জীবের হিতের অকরণনিবন্ধন দোষের প্রসক্তি হইত | কিন্ত তাহা নহে। ব্ৰহ্ধ জীব হইতে 3 Tl 


অত্যন্ত বিলক্ষণ। সমত্ত জ্ঞান, শক্তি, বল, ওুঁখয্যাদি কল্যাণধর্থের সমুদ্র পরব্রদ্ সমস্ত দোষগন্ধরহিত। এই 
জীপুকবোভমই স্বতন্্সত্বের আশ্রয়। তাহারই জগৎকারণত্ব বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রদর্শিত দোষ সভাবিত, 
এতদ্বারা! পূরবনিরীত ব্রস্মের সহিত জীবের ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত হুত্রকার প্রসঙ্তঃ মর? করাইয়াছেন। জীবের সহিত 
রঙ্গের তাদাত্যনির্দেশঘার! অভেদের এবং হ্বরূপতঃ তেদের নির্দেশ করিয়াছেন। তর, স্বতজ্সত্তাবিশিষট্পে 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবদ্রম্‌ 
তথাচ পরতন্ত্রসত্তাবচ্ছিননস্বরূপেণ ভিন্নত্বেহ্পি 
অলং প্রাসঙ্গিকেন। তত্মাৎ কাৰ্য্যং দেব, 
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 তাদাত্যাদভেদোক্তেঃ, ব্রহ্মণঃ স্বরূপেণ ভেদনির্দেশাৎ। 
তদাত্মকত্বাদিনা! তদপুথকৃত্বাদ্‌ ভিন্নাভিমত্বমিতি ভাবঃ। 


কারণাত্বকত্বেন তদপৃথক্সিদ্ধঞ্চেতি সিদ্ধমূ। ৯১। 
ইতি অসংকাৰ্য্যবাদানির্বচনীয়কার্য্যবাদগিরিনিপাতঃ ॥ 


অথ পরমাগুকারণবাদং নিরাকরোতি। তথাচায়ং তেষাং সিদ্ধান্ত:__পাধিবাপ্যতৈজনবায়বীয়ভেদাৎ 
চতুর্বিবধাঃ পরমাণবঃ ; তে চ নিত্য নিরবয়বা রাপাদিম্তঃ পারিমাগুল্যপরিমাণাঃ গ্রলয়ে অনারব্ধবকার্য্যা 
অবতিষ্ন্তে। সৰ্বত্ৰ ত্রিভ্যঃ কারণেভ্যঃ সমবায্যসমবায়িনিমিত্তাখ্যেতযঃ কার্য্যনিষ্পত্বিঃ। যথা পটরূপ- 
কার্ষ্যোৎ্পত্তৌ তত্তবঃ সমবায়িকারণম্‌, তেষামিতরেতরসংবোগোইসমবারিকারণম্ তুরীবেমকুবিন্দাদি 
নিমিত্তকারণমূ। তত্র ঈশ্বরেচ্ছাবশেনাগ্ং কৰ্ম্ম বায়বীয়েঘু পরমাণুষু উৎপগ্ভতে, ততঃ সংযোগঃ, তেন 
দ্বাভ্যাং পরমাণুভ্যাং ছ্যণুকমুৎপদ্ভতে ৷ এবং ্র্যণুকাদিক্রমেণ মহান্‌ বায়ুরুৎপগ্ দোধুয়মানস্তিষ্ঠতি ৷ 
তথৈব ক্রমেণ তৈজসপরমাণুভ্যো মহানয়িরৎপন্নো জাজল্যমানঃ তথা চাপ্যেভ্যঃ পরমাণুভ্যো মহান 
জলনিধিরুৎপন্নঃ পোর্নুরমানঃ। এবং পািবপরমাণুভ্যঃ পৃথিবী উৎপন্ন নিশ্চল! চ তিষ্ভীতি। ৯২। ছি 


ভিন্ন হইলেও তদাত্মকত্বাদি ধৰ্ম্মদ্বারা জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ বলিয়। ভিন্নাভিন্নরূপই বটে, ইহাই সিদ্ধান্ত । 
আর ইহাতে ইহাই সিদ্ধ হইল যে__কারধ্য কারণাত্মক বলিয়া সৎই বটে এবং কার্য্য কারণ হইতে অপুথকৃমিদ্ধও বটে। 
) আর তাহাতে কার্ধ্য অসৎও নহে এবং অনির্বচনীয়ও নহে-_ইহাই সিদ্ধ হইল। ৯১। 


এ 0 পপ 


॥ পরমাণুকারণবাদ খণ্ডন ॥ 

সমপ্রতি বৈশেষিকসন্মত পরমাধুকারণবাদ খণ্ডন করা যাইতেছে। এই বৈশেষিক সিদ্ধান্তে চতুর্িধ পরমাণু 
স্বীকৃত হইয়া থাকে :_পাধিব, জলীয়, তৈজসীয় ও বায়বীয় পরমাণু । এই চতুধ্রিধ পরমাণুই নিত্য, নিরবয়ব ও 
পারিমাগুল্য পরিমাণযুক্ত এবং পাখিব, জলীয় ও তৈজসীয় পরমাণুত্রয় রূপাদি বিশিষ্ট । আর বায়বীয় পরমাগুতে 
রূপ-রসাদি নাই; কিন্ত স্পর্শ আছে। এই নিত্য নিরবয়ব পরমাণুগুলি প্রলয়কালে অনারব্-কার্ধ্য হইয়া অবস্থান করে। 
এই মিদ্ধান্ত নৈয়ায়িকগণেরও সম্মত। স্যায়-বৈশেষিক আচার্য্যগণ বলেন-_ভাবকার্য্যমাত্রই ত্রিবিধ কারণ হইতে 
উৎপন্ন হয়। জমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ__এই ভ্রিবিধ কারণ হইতে তাবকাধ্য উৎপন্ন হইয়া 
: থাকে। এই তিনটি কারণের যে কোনও একটি ন! থাকিলেই ভাবকাধধ্য উৎপন্ন হইতে পারে না । অভাবকার্য্য_ 
52 ধ্বংস কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পটরূপ ভাবকার্য্যের উৎপত্তিতে তন্তসমূহ সমবায়িকারণ, 
: 'তন্তমনুহের পরস্পর সংযোগ অসমবায়িকারণ এবং তুরী (মানু ), ৰেম (বায়নদণ্ড) এবং কুবিন্দ (তন্তবায় ) পটরূপ 
কার্যে প্রতি নিমিতকারণ হইয়! থাকে। প্রলয়ের অবসানে ঈশবরেচ্ছাবশতঃ বায়বীয় পরমাণুষমূছে প্রথমে স্পন্দনরূপ 
করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে | এই বায়বীয় পরমাণুর ক্রিয়ান্ত একটি বায়বীয় পরমাণু অপর একটি বায়বীয় পরমাণুর 
সহিত সংযুক্ত হয়। সংযুক্ত পরমাণুর হইতে দ্ব্যনুক উৎপন্ন হয়। এইরূপ তিনটি দ্ব্যণুক মিলিত হইয়া একটি ভ্রপুক 
পঠন হয়| এইরূপে ক্রমশ: মহান্‌ বায়ু উৎপন্ন হইয়া প্রবহমান থাকে। এই প্রদর্দিত প্রক্রিয়া অহুসারে তৈজপীয় 
রমাণু হইতে মহান্‌ অগ্নি উৎপন্ন হইয়া প্রজলিতরূপে অবস্থিত থাকে। এইরূপ জলীয় পরমাণু হইতে মহাজলধি 
হইয়া প্রবমান থাকে। এইরূপ পাধিব পরমাণু হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়! নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। মূল- 

সের এই কথাগুলি প্রশত্তপাদভায্যের সষ্টিপ্রক্রিয়া হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ৯২। , 


চিড় একটি ররর বাকি 


পরমাণুকারণবাদ-নিরসমমূ্‌ 


কিঞ্চ অযুতসিদ্ধানামাধারাখেয়ভূতানামিহপ্রত্যয়হেতুঃ সমবায়: | যথেহ তন্তযু পটঃ, গবি গৌতম, 
পটে শুক্লাদি রূপমিতি। কার্য্যকারণয়োঃ সামান্য বিশেষয়োগুরগুণিনোস্চ সহন: সমবায় এব অজ 
বি ব। জ চৈকো 
নিত্যঃ সবর্বগতো বোমবদিষ্যতে ৷ যুতসিদ্ধানাং তু সংযোগঃ সম্বন্ধ: যথা পৃথক্সিদ্ধয়োঃ রজুঘটযোরিতি 
আত্রাহ_“উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ” ইতি। আত্যকর্শ্মোৎপত্তিরনুপপন্না প্রলয়ে বাতি 
বর্্মহেতুনামভাবাৎ ৷ নচাত্র অদৃষ্টস্য হেতুত্বং কল্্যতে ইতি বাচ্যম্‌, বিকল্পাসহত্বাৎ | তথাহি_ পরমা 
গতমানং কর্ম 7555 আত্মগতাদৃষ্টপ্রযুক্তং বা? নাগ্ঘঃ অদৃষ্টম্যাত্মাসাধারণধর্ম্মবিশেষস্য 
পরমাণুবৃত্তিত্বাসম্তবাৎ, অনস্থ্াপগমাচ্চ। অত্যপগমে চ সদোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গাৎ অপসিদ্ধান্তাপত্রেশ্চ। 
অদৃষ্টস্যাচেতনত্বেন প্রবর্ততবকত্বাসম্তবাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, তস্যাত্বগতত্বেহপি তদাত্মনাং চৈতন্যাভাবেন কার্ষ্যোৎ- 
পাদনযোগ্যতাসভ্ভবাৎ। অন্যথা প্রলয়াভাবপ্রসঙ্গো দুর্ববারঃ। অতো ন কর্ম্মোৎপত্তিরিতি সিদ্ধম্‌। ৯৩। 
82:২1 EM 
বৈশেষিক আচাধ্যগণ আরও বলেন যে_আধার ও আধেয়ভূত অযুতসিদ্ধ পদার্থের ইহপ্রত্যয়হেতু সমবায়। 
যেষন_“ইহ তন্তযু পটঃ”। তন্ত ও পট আধার-আখধেয়ভাবযুক্ত ; তন্ত আধার ও পট আধেয়। এইরূপ তন্ত ও পট 
অবুতসিদ্ধ। এই অযুতসিদ্ধ আধারাধেয়ভাবযুক্ত তন্ত ও পটের যে *তন্তযু পটঃ” এইরূপ ইহপ্রত্যয় হয়, এই প্রত্যয়ই 
তন্তৃতে পটের সমবায়সন্বদ্ধে প্রমাণ। এইরূপ গোতে গোত্ব আছে, পটে শুর্লাদি রূপ আছে, ইত্যাদি ইহপ্রত্যয়ও 
সমবায়সম্বন্ধে প্রমাণ । অবয়বীর সহিত অবয়বের, ওণীর সহিত গুণের, ক্রিয়াবানের সহিত ক্রিয়ার, জাতির সহিত ব্যক্তির 
এবং নিত্য দ্রব্যের সহিত বিশেষের সম্বন্ধ সমবায় বলিয়! বুঝিতে হইবে। এই সমবায় এক এবং নিত্য। আর তাহা 
'আকাশাদির মত সর্ব্গত। অযুতসিদ্ধের সম্বন্ধ সমবায় বল! হইয়াছে। কিন্ত যুতসিদ্ধের সম্বন্ধ সংযোগ। পৃথকৃসিদ্ধ 
ব্যকে যুতসিদ্ধ বল! হয়। যেমন রজ্জু ও ঘট । এই পৃথকৃসিদ্ধ দ্রব্যদধয়ের সম্বন্ধ সংযোগ। এইরূপই বৈশেবিক- 
মতসিদ্ধ পরমাণুকারণবাদ সংক্ষেপে এই স্থলে বল! হইয়াছে। এই পরমাণুকারণবাদ খণ্ডণের ভন্ত বরহ্মহথত্রে “উভয়থাপি 
ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ” (২২১২) এইরূপ বলা হইয়াছে।* স্থত্রের অভিপ্রায় এই যে-_প্রলয়ের পরে পরমাণুর আস্ত 
ক্রিয়ার উৎপত্তিই অঙ্পপন্ন । যেহেতু ক্রিয়ার হেতু_যত্ব ও অভিঘাতাদি প্রলয়কালে নাই।1 
যদি বল! যায়_প্রলয়কালে বিদ্যমান অনৃষ্টই পরমাণুর আন্ত ক্রিয়ার কারণ হইতে পারিবে। এইরূপ বলাও 
অমঙ্গত। কারণ পরমাণুগত আছ ক্রিয়ার কারণ অদুষ্ট কি পরমাণুগত ? অথবা আত্মগত? ইহার প্রথম পক্ষটি 
অসক্গত ; কারণ ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্ট জীবাত্মার বিশেষগুণ। জীবায্মার বিশেষগুণ পরমাণুতে থাকিতে পারে না। অষ্ট 
পরযাগুগত-_ইহা৷ বৈশেষিকগণ স্বীকারও করেন ন!। স্বীকার করিলে অদৃষ্ট সর্বদা আছে বলিয়া পরমাধুক্রিয়ারও সর্বদা! 
উৎপত্তির প্রসঙ্গ হইবে । পরমাণুতে অষ্ট স্বীকার করিলে বৈশেবিকগণের অপদিদ্ধান্ত দোষও হইবে। অষ্ট অচেতন টী 
বলিয়া তাহার-পরমাণুপ্রবর্তকত্বও সম্ভাবিত নহে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসজত। কারণ অনৃষ্ট আত্মগত হইলেও টি 
সষ্টির প্রারম্ভে আত্মার চৈতন্য নাই বলিয়া তাহা কার্য্ের উৎপাদক হইতে পারে না। আত্মাতে অষ্ট আছে বলিয়াই 2 
যদি পরমাধুসমূহের আন্ত ক্রিয়া উৎপন্ন হইত, তবে প্রলয়ের অভাবপ্রপঙ্গই হইয়! পড়িত। কারণ প্রণয়কাবেও আস্মাতে 


অদৃষ্ট আছে। সুতরাং প্রলয়ের পরে পরমাণুর আন্ত ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে ন!- ইহাই সিদ্ধ হইল ৯৩। রি 
* এই স্থলে সমবাঁয়কে যে আকাশাদির মত সর্বগত বলা হইয়াছে, ইহ! বৈশেষিক সিদ্ধান্ত নহে। বিভু ব্য আকাশীদি সত 
থাকে ; কিন্তু সমবায় দ্রব্য নহে। চা ই 
1 এই মূলগ্স্থ কেশবীয় ভাষ হইতে সংগৃহীত হইলেও এই স্থলে কেশবীয় ভান্তের কিয়দংশ পরিত্যাগ কর! হইয়াছে। রা 
'আছে। স্থলবিশেষে নুতন অংশ যোগও করা হইয়াছে। রঃ 
৭২ 


৭২৯ 
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৩০ 
EES | সমবায়সম্বন্ধং নিরাকরোতি__“সমবায়াত্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ” ৷ নাঁপি সমবায়াড্যুপগ্মঃ 
নিক £, আসন্তবাৎ। তথাহি__ঘথা ছ্যণুকং সমবায়সমন্ধেন স্বকারণে সমবেতমত্যস্তভি্নত্বাৎ, তথা 

| সমবায়সমবন্ধান্তরেণ সমবেতব্যঃ, অত্যন্তভেদসাম্যাৎ। সোহপি সম্বন্ধাত্তরেণ 
সমবন্ধরূপত্বাৎ ন স্বন্ধান্তরাপেক্ষেতি বাচ্যম্‌, সংযোগস্যাপি 
তথাত্বে চ সংযোগস্য সংযোগিভ্যাং সম্বন্ধঃ সমবায় 


 জমবায়োইপি সমবায়িভ্যাং 
__ ইত্যনবস্থানাৎ। ন চ সমবায়স্য স্বয়ং 
_ সম্বন্ধরপত্বসাম্যেন সমবায়ানপেক্ষত্বাপত্তেঃ ৷ 


'ইতি প্রতিজ্ঞাভঙ্গাৎ । ৯৪। 
ন চ সংযোগো গুণত্বাৎ সমবায়মপেক্ষতে ইতি বাচ্যম, পারিভাষিকমা্রত্বাৎ, সমবারস্যাপি গুণত্বং 


বক্তং শক্যত্বাং। ন চ কার্ধ্যকারণয়োরযুতসিদ্ধত্রম কারণসা ূ্বিদ্বত্বাৎ কার্য্যস্ উত্তরকালীনত্বাৎ, তথাত্বে 

৯ ৩৬ 
অপৃথক্সিদ্ধত্বাসস্তবাৎ। ন চান্ততরাপেক্ত্বমঘুতসিদ্ধত্বমিতি বাচ্যম্‌, তথাপি ছয়োঃ সতোঃ সম্বন্ধ ইতি কৃত্বা 
. উৎপন্নং কাৰ্য্যং ক্ষণমাত্রং পৃথগবস্থায় সমবায়েন সন্বধ্যত ইতি দূষণস্য তাদবস্থ্যাৎ । অথোৎপত্তিরেব সমবায় 


ক... 
: আর বৈশেষিক মতসিদ্ধ সমবায়সম্বন্ধ নিরীকরণের জন্য ব্ৰহ্মস্তত্ৰকার বলিয়াছেন_-“সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদ্ন- 
বস্থিতেঃ” (২1১৩) ইহার অর্থ এই যে-_বৈশেষিকসম্মত “সমবায়” পদার্থে কোনও প্রমাণ নাই | কারণ তাহাদের 

মতে দ্ব্যনুক যেমন সমবায়-সন্বন্ধে স্বকারণ দুইটি পরমাণুতে সমবেত থাকে । দুইটি পরমাণু হইতে দ্যণুক অত্যন্ত ভিন্ন 
বলিয়া দ্ব্যণুক স্বকারণ পরমাণুদ্য়ে সমৰায়-সম্বন্ধে সমবেত হয়-এই রূপই বৈশেবিকগণ মনে করেন। এইরূপ সমবায়- 
 নবদ্ধও সমবায় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া! অন্ত সমবাঁয়সন্বন্ধঘারা! সমবেত হইবে। এইরূপে সমবায়সন্বদ্ধ কল্পনাতে 
.. অনবস্থা দোষই হইবে 
২ বৈশেধিকগণ যদি বলেন_ সমবায় স্বয়ং সম্বন্ধর্প বলিয়া তাহার সম্বন্ধ হইবার জন্য সমবায়াস্তরের অপেক্ষা নাই। 
তরে আমরাও বলিব-_সংযোগও স্বয়ং সম্বন্ধরূপ বলিয়। তাহারও সমবায়সম্বন্ধের অপেক্ষা! হইবে না। আর সংযোগ 
দি সমবায়সন্দ্ধে সমবেত ন! হয়, তবে “ত্ৰব্যৱয়ের সহিত সংযোগের সম্বন্ধ সমবায়” এই বৈশেবিকসিদ্ধান্তের ভই 
হইবে | ৯৪। 
- ইহাতে যদি বৈশেষিকগণ এরূপ বলেন যে--সংযোগ গুণ বলিয়া সমবায় সম্বন্ধের অপেক্ষা করে। সমস্ত গুণই 
২. অমবায় সম্বন্ধে ওণীতে থাকে। গণ ও গুণীর সম্বন্ধই সমবায় । এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে__সমবায় ও সংযোগ এই 
__ উত্তয়ন সন্বন্ধই সমন্ধীতে আশ্রিত হইয়াও সমবায় সমবায়াস্তরের অপেক্ষা করে না| কিন্তু সংযোগ গুণ বলিয়া সমবায় 

:. বন্ধের অপেক্ষা করে। সংযোগ গুণ, কিন্তু সমবায় গুণ নহে, ইহ! বৈশেষিকশাস্ত্রের পরিভাবামাত্র। পরিভাষা- 

: মাত্ৰদ্বার! বস্তস্বরূপের অন্তথ! হয় না। সমবায় সম্বন্ধ আশ্রিত বলিয়া! তাহ! গণই বটে। আশ্রয় প্রধান ও আশ্রিত বস্তুই 

গুণ, ইহাই লোকের অম্নুভব। সুতরাং সমবায় আশ্রিত বলিয়! গুণই হইবে। 

আর যে বৈশেষিকগণ অবুতসিদ্ধ সম্বদ্ধিদ্য়ের সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন, সমবায়িকারণ ও সমবেতকার্য্যের 

যুতসিদ্ধত্ব তাহারা স্বীকার করেন, এই অযুতসিদ্ধত্ব কথার অর্থ_অপৃথকৃসিদ্ধত্ব। এই অপৃথকৃসিদ্ধত্বরূপ অুতসিদ্ধত্ব 

য়িকারণ ও সমবেতকার্ষ্য থাকিতে পারে ন| | পূর্ব্মমিদ্ধই কারণ হইয়া থাকে। আর কার্ধ্য উত্তরকালীন হইয়া 

॥ কাৰ্ষ্যের পূর্বাকালীন কারণের সহিত উত্তরকালীন কার্য্যের অপৃথকৃগিদ্ধত্বরপ অযুতসিদ্ধত্ব সভ্ভাবিতই 

| বদি বলা যায়_অপৃথকৃসিদ্ধত্বই অযুতসিদ্ধত্ব নহে, কিন্তু অ্ততরাপেক্ষত্বই অযুতসিদ্ধত্ব। কারণ. কার্য্যাপেক্ষনা! 

ও কাৰ্য্য কারণাপেক্ষই বটে। এজন কার্য্য ও কারণের অযুতসিদ্ধত্ব আছে বলিয়া. সমবায় সম্বন্ধ হইতে পারিবে । 
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নি রূপ বলা অসদ্গত। কারণ ইট সদ্বস্তরই সঘধ হইয়া থাকে কিড অস্ত সহিত অন্তর 
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৯০০ ০১১১৯৯- 


পরমাণুকারণবাদ-নিরসনম্‌ 

ইত্যপ্যযুক্তমূ, তথাত্বে সমবায়স্য নিত্যত্বাসম্তবাৎ ৷ উৎপত্তিনিত্যত্বয়োরত্যন্তবিরোধাৎ, উৎপত্তেদি 
কারে কার্য্যত্বাবচ্ছিন্নস্য নিত্যত্বাপত্তেঃ, কারকব্যাপারানর্থক্যাচ্চ। কার্যকারণয়োঃ 1 
তদভাব ইত্যন্বর্ততে, প্রকৃতকণভুক্প্রক্রিয়াসম্তব ইতি যাবং। বিঞ্চ সমবায়ন্য সারা 
সমবেতত্বম্‌, তস্যাপি সন্বন্ধান্তরেণ_ইত্যনবস্থাপত্তেরিতি সূত্ৰাহ্ষরার্থঃ ৷ ৯৫ । = 
কিঞ্চ নিত্যমেব চ ভাৰাৎ"__পরমাণুনাং প্রবৃত্তিম্বভাবত্বে প্রবৃত্তের্ডাবাৎ নিত্যস্বষ্টিপ্রসঙ্গ 
ইত্যক্ষরার্থ ! অয়মভিপ্রায়ঃ_পরমাণবঃ প্রবৃত্তিস্বভাবা নিবৃত্ি্ষভাবা উতয়শীলা অনুভয়শীলা 
বা? আন্তে সৃষ্টেনিত্যত্বং প্রলয়াভাবশ্চ। দ্বিতীয়ে সর্গাভাবে নিত্যপ্রলয়প্রসক্তিশ্য । ন তৃতীয়তুর্থেই 
উভয়ন্বভাবত্বস্য ইতরেতরবিরোধাৎ সর্ব্বথ| অন্নুপপত্তেরিতি। কিঞ্চ “রূপাদিমন্্াচ্চ বিপর্য্যয়ে দর্শনাৎ*__ 
পরমাণবঃ রূপাদিগুণবন্তো ন বা? নাগ্ধঃ, অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। পরমাণবোহনিত্যাঃ রূপাদিমদৃত্রব্যত্বা 
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অথবা সদ্বস্তর সহিত অসদ্বস্তর সম্বন্ধ হইতে পারে না। এন্রন্ত কার্য ও কারণরূপ সস্তবয়েরই সম্বন্ধ স্বীকার করিতে 
হইবে। আর তাহাতে কার্য্য উৎপন্ন হইলে পরে কারণের সহিত সম্বন্ধ হইবে বৈশেবিকগণের মতে উৎপত্তির পূর্বে 
কাৰ্য্য অসৎ। এভস্ত উৎপন্ন কাৰ্য্য ক্ষণকাল কারণ হইতে পৃথক্‌ অবস্থিত থাকিয়া পরে কারণের সহিত সমবায়স্ধে 
সম্বন্ধ হইবে। এইরূপই বৈশেধিকমতে স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে অসমবেত তাবকার্স্যোৎপত্তির আপত্তি 
হইবে। যদি বৈশেবিকগণ বলেন-_ভাবকার্যের উৎপত্তিই সমবায় । তাহা হইলে সমবায়ের অনিতা ত্বাপত্তি হইবে। 
উৎপত্তি নিত্য নহে। উৎপত্তির সহিত নিত্যত্বের অত্যন্ত বিরোধ আছে। সুতরাং নিত্য সমবায় উৎপত্তিত্বরূপ হইতে 
পারে না। উৎপত্তিরও নিত্যত্ব স্বীকার করিলে কার্য্যমান্রেরই নিত্যত্বাপত্তি হইবে। আর তাহাতে কারকব্যাপার 
অনর্থকই হইয়! পড়িবে । 

বৈশেষিকগণ ভাৰকাৰ্য্যের সহিত সমবায়িকারণের সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিয়! থাকেন । এই সম্বন্ধ যে হইতে 
পারে ন! তাহা বলা হইয়াছে । “সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ” এই ক্স পূর্ববুত্র হইতে অঙবৃত্ত "তদতাব" 
এই অংশটি যুক্ত হইবে অর্থাৎ এই অংশের অনুবৃত্তি হইবে । আর তাহাতে এই ব্রন্ষহুত্রের এই অর্থ হইবে যে_ সমবায় 
স্বীকার করায় অনবস্থাপ্রসঙ্গ হয় বলিয়। মহধি কণাদপ্রণীত প্রক্রিয়া অস্ত | সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিলে যেরূগে 
অনবস্থাদোব হয়, তাহা! প্রদর্শন করিবার জন্ম মূলকার বলিয়াছেন_-সমবায় সম্বন্ধ বদি দুইটি সমবায়ীতে সমবায়াততরদারা 
সমবেত হয় এবং সেই সমবায়াস্তরও যদি অন্ত সমবায়সন্ন্ধবার! সমবেত হয়, তবে সমবায়ধার! স্বীকার করিতে হইবে 
বলিয়া অনবস্থা দোষ হইবে। : আর এই কথাই ব্রহ্মহৃত্রে “সাম্যাদনবস্থিতেঃ” এই অংশদ্বার! বলা হইয়াছে । ৯৫] 

সমবায়খণ্রন সমাপ্ত ॥ 

ূর্বপ্রদণিত বৈশেবিকপ্রক্রিয়! খণ্ডনের জন্য ব্রহ্মহত্রে “নিত্যমেৰ চ ভাবাৎ» (ব্ৰঃ সঃ ২২১৪) বলা হইয়াছে। 
এই সুত্রের অক্ষরার্থ এই যে-বৈশেষিকমতসিদ্ধ পরমাণুরমুহ প্রবৃত্তিত্বতাব বলিয়া স্বীকার করিলে নিত্য পরমাণুর প্রবৃত্তি 
স্বভাবতাপ্রযুক্ত নিত্যস্থষ্টির প্রসঙ্গ হইবে। এস্থলে অভিপ্রায় এই যে_বৈশেধিকগণ পরমাণুয়মূহকে কি প্রবৃত্তিস্বভাব 
বলিয়া স্বীকার করিবেন? অথবা নিববত্তিস্বভাব বলিয়া! স্বীকার করিবেন? কিছা উতভ্স্বভাব বলিয়! স্বীকার করিবেন? 
অথবা অঙ্নভয়স্বভাব বলিয়| স্বীকার করিবেন? প্রদর্ণিত চারিটি প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকার সঙ্গত নছে। তাহাতে 
সৃষ্টির নিত্যত্ব ও প্রলয়ের অভাব হুইয়! পড়িবে । এইরূপ দ্বিতীয় প্রকারও অস্ত ; তাহাতে স্ষ্টির অভার ও প্রলয়ের 
মিত্যত্বাপত্তি হইবে। এইরূপ তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রকারও অসঙ্গত। কার? পরস্পরবিরুদ্ধ উভয়স্বতাৰ কোনও বস্তু 
হইতে পারে না এবং পরস্পরবিরহস্বরূপ দুইটি স্বভাবরহিত কোনও বন্ধ হইতে পারে না 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 

সিদ্ধান্তভঙ্গাৎ, কার্যযস্যাপি রূপাদিশুন্তত্বাপত্েশ্চ। অথ যদি 
রূপাদ্িমৎ ন স্যাৎ। রূপার্দিমস্তোহনিত্যাশ্চেতি তব বচনাৎ। 
তে তেষাং রূপাদিমত্বা নিত্যত্বয়োরদর্শনাৎ 
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ঘটাদিবদিতি প্রয়োগাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ 


কারণং রূপাদিমন্নেষ্যতে, তদ! কাৰ্য্যং 
বপাদিমত্বাচ্চ পরমাণুনাং বিপর্য্যয়োহনিত্যত্বং স্যাৎ! তর ম 


ইতি সৃত্রাহ্মরার্থঃ ৷ ৯৬। 
কিঞ্চ প্উভয়থা চ দোষাৎ”_পরমাণুনাযুপচিতগুণবত্বাঙ্গীকারে সর্ব্বেষাং তুল্যত্বাপত্তেঃ। অপত্ু 


অপি গন্ধ উপলভ্যেত, রসগন্ধৌ তেজসি, রূপরসগন্ধাশ্চ বায়ৌ; তেষাং স্থৌল্যহেতুত্বাৎ পরমাণুনামপি 
সুলত্বাপত্ত্যা। অপরমাণুত্বপ্রসঙ্গাৎ। অপচিতগুণবত্ে চ সর্ব্বেষামেকৈকে! গুণঃ স্যাৎ, তথাত্বে চ তেজসি 
স্পর্শোহপ ত্র রূপস্পর্শো পৃথিব্যাং রপন্পর্শরসাশ্চ ন আয, কারণগুণপূর্র্ককত্বাৎ কার্য্যগুণানামিত্যুভয়থাপি 
দোষাদিতি সূত্রার্থঃ। ননু কেচিৎ উপচিতগুণাঃ কেচিৎ অপচিতগুণা ইতি বিচিত্রত্বাঙগীকার ইতি চেন, 


তথাপি উপচিতগুণানাং পরমাণুত্বহানি প্রসঙ্গাৎ, দৃশ্যাৃশ্যাদিমূর্তা মুত্তান্তবাস্তরবিচিত্রতায়াঃ গুণোপচয়- 
নিবন্ধনতবাৎ, চতুবিধানাং পরমাণুনাং স্বতো ভেদাৎ। সিদ্ধান্তে তু মহাভূতবৃত্তিগুণানাং নিয়মশ্রুতিসিদ্ধত্বেন 
দৌষাভাবাদিতি ভাবঃ। “শব্দম্পর্শরূপরসগন্ধাঃ পৃথিব্যা গুণাস্তেষু গন্ধহীনাঃ চত্বারঃ অপাং গুণাঃ তেষু 
রসহীনান্ত্রয়ে গুণা অগ্নে শবম্পর্শাবিতি বায়োঃ, শব এক আকাশস্য” ইতি লৌকিকোপনিষচ্ছতেঃ 


এই বৈশেবিকপ্রক্রিয়া খওনের জন্য ত্রহ্মস্ত্রে আরও বলা হইয়াছে যে-_“রূপাদিমন্ত্বাচ্চ বিপর্ধ্যয়ে। দর্শনাৎ" 
(ব্ৰঃ সঃ ২৷২৷১৫ )। এই স্থত্রের অর্থ এই যে__বৈশেষিকমতসিদ্ধ নিত্য পরমানু, রূপাদিগুণবিশিষ্ট কি না? ইহার 
প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে পরমাণুর অনিত্যত্বপ্রসঙ্গ হইবে । পরমাণুর অনিত্যত্বসাধক এইন্লপ অনুমান হইবে যে: 
পরমাণুয়মুহ অনিত্য, যেহেতু তাহা রূপাদিবিশিষ্টভব্য। যে যে র্পাদিবিশিষ্ দ্রব্য, তাহা অনিত্য। যেমন ব্ূপাদি- 
বিশিষ্ট ঘটাদি দ্রব্য। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত। কারণ পাধিবাদি পরমাণু ব্ূপাদিগুণরহিত বলিয়া স্বীকার 
করিলে বৈশেধিক সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে এবং কার্য্যদ্রব্য ঘটাদিরও রূপশৃস্তত্বাপত্তি হইবে। কার্ধ্যদ্ব্যের কারণ পরমাণু 
বদি রূপরহিত হয়, তবে কাৰ্য্যস্ব্যও রূপরহিত হইবে । অথচ বৈশেষিক আচার্য্যগণ কার্য্যদ্রব্যকে রূপাদিমান্‌ ও অনিত্য 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রদশিত হুত্রের অক্ষরার্থ এই যে-_পরমাণুসমূহের ব্বপাদিমত| স্বীকার করিলে বিপর্যয় 
অর্থাৎ নিত্যত্বের বিপর্যয় অনিত্যত্বের আপত্তি হইবে । বৈশেধিকমতে রূপাদদিমৎ দ্রব্যের অনিত্যত্বেরই দর্শন আছে 
ইহাই সুত্রে প্দর্শনাৎ” এই পদঘার! বল! হইয়াছে। ৯৩। 
র্গনুত্রে আরও বল! হইয়াছে যে__প্উভয়থা চ দৌষাৎ”' (ব্রঃ স্থঃ ২২১৬ )। এই সুত্রের অর্থ এই যে 
চতুর্বিধ পরমাণুরমূহের উপচিতগুপবন্ধ স্বীকার করিলে অর্থাৎ সমস্ত পরমাণুই রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শবিশিষ্ট বলিয়! স্বীকার 
করিলে পৃথিব্যাদি জব্যেরতুল্যত্বাপত্তি হইবে। তাহাতে জলেও গন্ধের উপলদ্ধি হইবে) তেজে গন্ধ ও রসের উপলব্ধি 
ই সনি রর রর উপলদ্ধি হইবে। আর পৃথিব্যাদির স্থলত্বের হেতু পরমাণুসযূহেরও স্ুত্বাপত্তি 
না! করিয়া পরমাণুর রা তা খা 
হয় অর্থাৎ পাধিবপরমাখুতে গন্ধ, জলীয় পরমাণুতে রস, তৈজস 


. পরমাণুতে রূপ ও বায়বীয় পরমাণুতে কেবল স্পর্শ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তেজে স্পর্শ থাকিত না ; জলে রূপ 


ওল্পর্শ থাকিত ন! এবং পৃথিবীতে রূপ, স্পর্শ ও রস থাকিত না। বৈশেষিকমতে কারণগুণপূর্ব্রক কার্য্যের গুণ উৎপন্ন 


[থাকে । সুতরাং বৈশেষিকমতে পরমাণু উপচিতগুণবান্‌ অথব| 
ছি: অপচিতগুণবান্‌ স্বীকার করিলে উভয়থাই 
শীত দোষের আপত্তি হইবে, ইহাই “উভয়থা.চ দোষাৎ'” এই সতের অর্থ র 


পাশুপতমত-নিরসনম্‌ ৃ 

৭৩৩ 
ধ্াকাশবায়ুতেজাংসি সলিলং পৃথিবী তথা। শব্দাদিভিগৈররগ্ন্‌ সংযুক্তানুত্তরোত্তরৈঃ I” ইতি 
বিষ্ণুপুরাণোক্তেন্চ ৷ সৰ্ব্বজ্ঞ সব্বশ ক্তিব্ৰন্মাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ মহাভূতাদিপ্রপঞ্চন্ত- ইত্যলং পাসি! 


কিঞ্চ “অপরিগ্রহাচ্চাত্যত্তমনপেক্ষা | অসৎকার্য্যাদস্ত বৈশেষিকাদ্িপরিকন্পিতপরমাণুকারণবাদস্তয চ 
মন্বাদি ভিঃ ওঁপনিষদৈঃ কেনাপ্যংশেন অপরিগ্রহাদত্যস্তমনপেক্ষা, অতঃ 
পক্ষঃ নিঃশ্রেয়োইথিভিরিতি স্ুত্রকৃতোইভিপ্রায়ঃ ৷ ৯৭ | 


ইতি পরমাণুকারণবাদগিরিনিপাতঃ 


অতিশয়েন অনাদরণীয়ঃ অয়ং 


অথ পশুপতিপক্ষনিরাস উপক্রম্যতে শ্রীন্বত্রকারেণ_“পত্যুরসাম্রস্তাং৮ ইতি। ইয়ং তাবৎ 
পাশুপত্যানাং প্রক্রিয়া,_পশুপতিনেশ্বরেণ প্রণীতং পঞ্চাধ্যায়ি শান্ত্রম্‌। পঞ্চ তত্র পদার্থা নির্ীযন্তে_ 
কারণং কার্ধ্যং যোগে বিধিদ্ুঃখান্ত ইতি। কারণমীশ্বরঃ প্রধানঞ্চ, মহদাদি চ কার্য্যম, যোগোহপি 
«ওস্কারমভিধ্যায়াৎ সকৃৎ” ইতি, “রকুর্য্যাৎ ধারণম্‌” ইত্যেবমুক্তঃ, বিধিপদার্থঃ_বিধিজ্রিষবণস্রানাদিগুড়- 

. চর্ঘযাবসানঃ, ছুঃখান্তো মোক্ষঃ। স চ তাকিকাদিবৎ পাষাণবল্লাবস্থিতিঃ পাশুপতকাপালিকয়ো 


মি... -:  — — —_—_—_—_— —_ _ ——— — — — 


যদি বল! যায়__কোঁনও পরমাণু উপচিতগুণ এবং কোনও পরমাণু অপচিতগুণ হইবে | এইরূপে পরমাণুর 
বিচিত্র স্বীকার করা যাইবে । এইব্বপ বলাও অসঙ্গত। কারণ তাহা হইলে উপচিতগুণ পরমাণুর পরমাণুত্বের 
হানিই হইয়া পড়িবে । গুণের উপচয়নিবন্ধনই ভূতবর্গের দৃশ্য ও অদৃষ্তাদি বৈচিত্র্য হয় এবং ূর্তাদি অবাস্তর বৈচিত্র্যাদি 
হইয়া থাকে। চতুর্বিধ পরমাণুযমূহের স্বতঃই ভেদ আছে। আমাদের সিদ্ধান্তে মহাভৃতবৃত্ি পসমূহের নিয়ম 
শ্রতিষিদ্ধ বলিয়! কোনও দোষ নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গণ পৃথিবীর । গন্ধ ব্যতীত অপর 
টারিটি গুণ জলের। রস ব্যতীত অপর তিনটি গণ অগ্নির। রূপ ব্যতীত ছুইটি ও বায়ুর এবং শব্দমাত্র একটি ও? 
আকাশের । ইহাই লোকসিদ্ধ ও শ্রুতিসিদ্ধ। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটি মহাভূত উত্তরোত্তর 
বিবর্ধমান শব্দাদিগণবুক্ত ইহাই বিষ্ণুপুরাণে বল! হইয়াছে। | 

সিদ্ধান্তে মহাভূতাদি প্রপঞ্চ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ব্রহ্মদ্বারা অধিষ্ঠিত। ব্রহ্মহত্রে “অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা” 
(২১৭) স্ত্রে বৈশেধিকমতের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। এই মতে অসৎকাধ্যবাদ এবং পরমাধুকারপবাদ স্বীরত 
হইয়া থাকে। ইহা অর্থাৎ এতঘূতয়ই অস্ত বলিয়! পূৰ্বেই বল! হইয়াছে। এই অসৎবার্ধ্যবাদ প্রভৃতি মম্বাদি 
ওপনিষদগণ লেশতঃও গ্রহণ করেন নাই বলিয়া শ্রেয়োহ্থিগণকর্তৃক অত্যন্ত উপেক্ষমীয় বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইহাই 
স্ত্রকারের অভিপ্রায়। ৯৭। . 


পাশুপতপক্ষ নিরাস | 


পান্ডপতপক্ষ নিরাস করিবার জন্য ব্রহ্মহত্রকার “পত্যুরসামঞ্জস্তাৎ” (২২/৩৭) হুত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। 


পাপ্ুপতসিদ্ধান্তে এইরূপ প্রক্রিয়! বর্ণিত হইয়াছে যে__পণুপতি ঈশ্বর পঞ্চাধ্যায়াত্ক পাণ্ুগত শান্ত প্রণয়ন করিয়াছেন 
এই শান্তে পাঁচটি পদার্থ নির্ণাত হইয়াছে! যথা__কারণ, কার্য, যোগ, নি হাত ৰ 
কারণপদার্থ। ঈশ্বর নিমিত্তকারণ ও প্রধান উপাদানকারণ (১)। আর হাদি রানা 1 
অভিধ্যান যোগপদার্ঘ। তাহা ধারণা-ধ্যানাদিরপ (৩)। বৈকালিক সানাদি যা পাত 


৭৩৪ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ J 
শৈবানাং তু সাংখ্যবৎ টৈতন্তা আত্মানভ্তিষ্স্তীতি বিশেষ)। তন্মতাহুগা মিনস্চতুধিবধাঃ _কাপালাঃ 
-কালমুখাঃ, পাশুপতাঃ, শৈবাশ্চ ইতি। জর্বেহপি বেদবিরুদ্ধাচারান্‌ নিংশ্রেয়ঃসাধনতরা মন্যন্তে । নিমিত্তো- 
পাদানযোর্ডেদং নিমিত্তকারণং পশুপতিং মন্তস্তে। তথৈব সাধনমপি মুদ্রিকাষটকধারণাঁদি। তথাচাহঃ 
রা পালাঃ- দমুদ্রিকাষট্কতত্ব্রঃ পরযুদ্রাবিশারদঃ ৷ ভগাসনস্থমাত্মানং ধ্যাত্বা নিৰ্ব্বাণযৃচ্ছতি ॥ কন্ঠিকা 
রূচকং চৈব কুণ্ডলং চ শিখামণিঃ। ভন্মযজ্ঞোপবীতং চ যুদ্রাযটকং প্রচক্ষতে ॥ আভিয়ু দ্রিতদেহস্ত ন 
ভূয় ইহ্‌ জায়তে |” ইত্যাদি । তথা কালামুখা অপি কপালপাত্রভোজনশবভস্মস্সানতৎপ্রাশনলগুড়- 
ধারণসুরাকুন্তস্থাপনতদাধারদেবতাপূজাদিকর্ম্মৈহিকাযুম্মিকসকলফলসাধনম্‌” ইতি মন্যন্তে । পরভ্াক্ষং 
: কঙ্ধণং হস্তে জট! চৈকা চ মস্তকে । কপালং ভন্মনা স্নানম্‌” ইত্যাদিকং শৈবাগমে প্রসিদ্ধম্‌। তথাচ 
কেনচিৎ ক্রিয়াবিশেষেণ ইতরজাতীয়ানামপি ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তিযুত্তমাশ্রমপ্রাপ্তিং চ বিদধতি “দীক্ষাপ্রবেশ- 
মাত্রেণ ব্রাহ্মণো ভবতি ক্ষণাৎ। কাপালং ব্রতমাস্থায় যর্তির্ভৰতি মানবঃ1৮ ইতি । ৯৮। 
__ তম্নিরাকরোতি-“পত্যুরসামঞ্রস্তাৎ ইতি। পশুপতেঃ পক্ষঃ শ্রেয়োহথিভিরাদরণীয়ঃ। 
কুতঃ? অসামঞ্জন্তাৎ বেদবাহাত্বাৎ, মুদ্রাষট্‌কধারণভগাসনস্থাতমধ্যানমবরাকুম্ভস্থাপনতৎস্থদেবতার্চচনগুঢ়া- 


বিধি (৪)। আর মোক্ষকেই দুঃখাস্ত বলে (৫)। স্তায়-বৈশেষিকমতে মোক্ষস্বরূপ যাদৃশ স্বীকার কর! হয়, 

 পাগুপাত এবং কাপালিক মতেও তাদুশ মোক্ষত্বর্ূপই স্বীকার কর! হয়। মোক্ষদশাতে জীবের সমস্ত দুঃখের 
উচ্ছেদ হইলেও জীব অচেতন পাঁষাণবৎ অবস্থান করে। কিন্ত শৈবসিদ্ধান্তে জীব মোক্ষদশাতে পাষাণবদবস্থিত হয় না; 
কিন্ত সাংখ্যসিদ্ধান্তে মোক্ষদরশাতে পুরুষ যেমন চিৎস্বরূপে অবস্থিত থাকে, শৈবসিদ্ধান্তেও তাদৃশই থাকে । মোক্ষবিষয়ে 
 পাশুপতগণ শ্ভায়-বৈশেষিকমতাহুসারী এবং শৈবগণ সাংখ্যমতাহ্ুদারী। এই শৈব পাণুপভগণ চতুধ্বিধ £ 

কপাল, কালামুখ, পাণুপত ও শৈব। ভামতীগ্রস্থেও শৈবগণকে চতুব্ৰিধই বলা হইয়াছে । তাহাতে বলা হইয়াছে 
যে, মাহেখবরগণ চারিপ্রকার £_শৈব, পাশুপত, কারুণিকসিদ্ধান্তী ও কাপালিক। এই সমস্ত শৈবসিদ্ধান্তেই বেদবিরুদ্ধ 
: আচারকেই মোক্ষের সাধনরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তে নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণের ভেদ, স্বীকার 

 করাহয়। পণুপতি জগতের নিমিত্তকারণমাত্র ; কিন্ত উপাদানকারণ নহেন। এই মতে বড়বিধ মুদ্রিকা ধারণকে 
 মোক্ষের সাধন বল! হয়। কাপালিকগণ বলেন যে__বড়বিধ মুদ্িকাতত্ব যিনি অবগত আছেন এবং যিনি পরমুদ্া- 
বিশারদ, তিনি আত্মাকে ভগাসনন্থরূপে ধ্যান করিয়! নির্বাণ লাভ করিয়! থাকেন। কণিকা, রুচক, কুগুল,, 
শিখামণি, ভন্ম 'ও যজ্ঞোপৰীত এই ছয়টিকে মুদ্রাবট্ক বলে । এই বড়বিধ মুদ্ৰাদ্বারা মুদ্রিতদেহ সাধক আর 
জন্মগ্রহণ করে না। কালামুখ শৈবগণ বলেন-_-নরশিরঃকপালমাত্রে ভোজন, শবভস্মদ্বার| স্বান এবং তাহাই ভোজন, 
লগুড়ধারণ, সুরাকুভস্থাপন ও স্থাপিত কুম্ভে দেবতার পৃজাদি ওঁহিক আমুন্লিক ফলের সাধন। শৈবাগমে বলা 
হইয়াছে_হত্তে রুদ্রাক্ষের কঙ্কণ ধারণ, মস্তকে একটি জট! ধারণ, নরশিরঃকপাল ও তক্মদ্বারা সান ইত্যাদি প্রহিকামুগ্মিক 
কলের সাধন। তাঁহারা আরও বলেন যে--শৈবাগম প্রসিদ্ধ ক্রিয়াবিশেষদারা! ব্রাহ্মণেতর জাতিও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া 


নাত হয়। কাপাল্রত অবলম্বন করিয়া মানব যতি হইয়| থাকে। ইহাই শৈবসিদ্ধান্ত। ৯৮। 
টা এহ শৈবষিদ্ধান্ত নির করণের ভন্ত ব্ৰহ্মহত্রকার "পত্যুরসামঞ্জন্তাৎ” (২1২৩৭ ) এই সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। 
ধার অর্থ এই যে পত্যুঃ_পপ্তপতির পক্ষ শ্রেয়োহধিগণের অনাদরণীয়, তাহাতে হেতু অসামঞ্চস্তাৎ অর্থাৎ 


পাঁশুগতমত-নিরসনম্‌ 


চারম্মশানভন্মস্নানপ্রণবপূর্বাভিধ্যানাদেরন্োম্যবিরুদ্ধত্বাৎ বেদবাহধর্মতবাচ্চ। ত 
বেদান্তশ্রবণাদিভগবছূপাসনাদীনাঞ্চ পরস্পরাত্যন্তবিরোধাচ্চ | ৪20 
কত্বাৎ। তথা পশুপতেরগি জন্যত্বেন জগৎকারণত্বাসন্তবাচ্চ। “একো হ বৈ নারায়ণ আসীন ব্রহ্গা 
নেশীনঃ, তন্ত ধ্যানাস্তন্থন্ত ললাটাৎ ত্যক্ষঃ শুলপানিঃ পুরুযোইজারত” নাভি 
জন্যত্বাবগমাৎ। “তদৈক্ষত বহুস্তাং প্রজায়েয়” “নারায়ণাৎ প্রাণো জারতে রী সর্বেক্দিয়াণি চ। : 
খং বায়ুর্জেযোতিরাপঃ পৃথ্বী বিশ্বস্ত ধারিণী” “নারায়ণাৎ ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাৎ রুদ্রঃ” ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ 
পরবন্ম শ্রীপুরুষোত্তমং জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানং বদন্ত্যঃ অন্যস্ত বস্তুজাতস্ত ততৃপাদেয়ত্বং নিন 
রুচিৎ অঁয়মাণাঃ শিবাদিশব্ব। অপি আকাশশব্দবদ্ব্রহ্মপরা এব | তচ্চ “সিদ্ধান্তজানব্যাং A 
পাদৈৰিশদং নির্ণীতিম্‌। ৪৯ । 

কিঞ্চ “অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্’”। পঞ্ডপতেঃ কুলালাদিবৎ প্রধানাধিষ্ঠাতৃত্বব নোপপন্ততে 
অশরীরত্বাৎ, সশরীরস্তৈব কুলালাদেমৃদান্যধিষ্ঠাতৃত্বদর্শনাচ্চ। কিঞ্চ “করণবচ্চেন্ন' ভোগাদিভ্যঃ”। 
যথা অশীরন্তৈব জীবন্ত করণকলেবরাদ্বধিষ্ঠাতৃত্বচ, তথা পশুপতেরপি প্রধানান্ধিষ্ঠাতৃত্ব 
'অন্তবতীতি চেন, কুতঃ? ভোগাদিভযঃ, পুণ্যাদিফলভোগাদিনিমিত্তং পুণ্যাগঘদৃষ্টকারিতং চ জীবস্থাধিষ্ঠাতৃ- 
ত্বম, তথা পশুপতেরপি পুণ্যাদিযো গাদীশ্বরত্বাসম্তবঃ তন্মা্নাধিষ্ঠানত্র্তবঃ ৷ কিঞ্চ প্অন্তবন্মসরবরজ্ঞতা 


€ বৃ 1 দাক্ত- 
পাষাণকল্লাবস্থিতিরূপমোক্ষত্াপি অবৈদি- 


——_—_—_—_— 


পণ্ুপতিপক্ষ অসমঞ্জস অর্থাৎ বেদবাহ। মুদ্রাযট্‌কধারণ, ভগাসনস্থ আত্মধ্যান, সুরাকুভস্থাপন, তাহাতে দেবতার 
অর্চন|, গুঢ়াচার, শাানতন্মৰারা স্নান ও ওঁকারের অভিধ্যান ইত্যাদি কর্ম্মকলাপ পরন্পর বিরুদ্ধ এবং ইহ! বেদবাহ্‌ ধর্ম্ম। 
এই শৈৰাগমোক্ত সাধনসমূহ এবং বেদোক্ত বেদান্তশ্রবণাদি ও ভগবদুপাসনাদি পরম্পর বিরুদ্ধ । পাষাপবৎ অবস্থিতিই 
জীবের মোক্ষ, ইহ! অবৈদিক। পণুপতিও জন্য বস্তু বলিয়া তাহার জগৎকারণত! সম্ভাবিত নহে। পনির পূর্বে এক 
নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না, ঈশান ছিলেন না। এই ধ্যানস্থ নারায়ণের ললাট হইতে ত্র্যক্ষ শূলপাণি জন্মগ্রহণ... 
করিয়াছিলেন” এই অশ্বয়-ব্যতিরেক শ্রুতি হইতে পণ্ুপতির জন্তু অবগত হওয়া যায় । “তদৈক্ষত” “নারায়ণাৎ প্রাণো 
জায়তে” “্নারায়ণাৎ ব্রহ্ম! জায়তে নারায়ণাজ্রদ্রঃ” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে পতুপতির জন্তত্ব এবং নারায়ণের কারণত্ব < 
অবগত হওয়া যায় । প্ৰদৰ্শিত শ্রুতিসমূহ হইতে পরব্রন্ম ীপুরূষোত্তমই জগতের অভিনননিমিভোপাদান এবং তদ্তিয় 
বস্তমা্রই তহ্পারের, ইহাই নিশ্চিত হইয়া থাকে। কোনও স্থলে শ্রতিতে জগৎকারণ পুরুযোদমকে শিবাদি শব্দদ্বারও 
নির্দেশ কর! হইয়াছে, তাহাও আকাশাদি শব্দের মত ব্রহ্ম অভিপ্রাযেই প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই কথা 
সিদ্ধান্ত জাহুবীতে শ্রীদেবা চার্য্যপাদ বিশদৃভাবে নির্দয় করিয়াছেন। ৯৯। ক 
র্সত্রকার আরও বলিয়াছেন-__দ্অধিষ্ঠানাহ্পপত্েন্ট” (২২/৩৯ )। ইহার অর্থ_পশুপতি কুলালাদির মত 
শরীর কুলালাদিরই যুদাদির অধিষ্ঠাতৃত্ব ৫ 
)। ইহার অর্থ এই যেঁ_অশরীর জীব যেমন 


অধিষঠাতৃত্ব, পশুপতিরও সেইরূপ অধি্াতৃত্ব স্বীকার করিলে পুণ্যারিয়োগ 
সতরাং পশুপতির অধিষ্ঠানত্ব সম্ভাবিত নহে। হুত্রকার আরও ব্লিয়াহে 


৭৩৬ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
বাস পশুপতেঃ পুণ্যপাপানৃষ্টাদিযোগে জীববদস্তবত্বং স্বষ্ট্যা্তন্তঃপাতিহম্‌ অসর্ববজ্ঞতা চ স্তাদিতি 


সংক্ষেপঃ ৷ ১০০ । 
ইতি পশুগতিপক্ষগিরিনিপাতঃ ৷ 


"উৎপত্ত্যসন্তবাৎ৮» ইতি। প্রীভগবৎপ্রণীতপরমশ্রেয়োবোধকন্তাপি পঞ্চরাত্রস্য ভগবচ্ছান্ত্রস্য 
কপিলাদিশান্তবদপ্রামাণ্যমাশঙ্ক্য তৎ পরিহরতি । ততঃ শঙ্ক্যতে-_পরমাত্মনঃ পরব্রক্গণো জগদভিন্নমিমি- 
ত্বোপাদানকারণাৎ শ্রীবানুদেবাৎ সন্বর্ধণো জীবো জায়তে, সন্বর্ষণাৎ প্রহ্যয়সংজ্ঞং মনে! জায়তে, ততোইনিরু- 
দ্বাখ্যঃ অহঙ্কার ইতি পাঞ্চরাত্রাণাং প্রক্রিয়া । তত্র জীবস্তোৎপত্ত্যসম্তবাৎ ক্রুতিবিরুদ্ধত্বাৎ, “অজো| হোকো 
জুষমাণঃ” “ন জায়তে .্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ” ইত্যাদি ক্রুতেঃ। কিঞ্চ “ন চ কর্তৃঃ করণম্‌”। 
কর্তৃঃ সন্ধর্ষণাখ্যাৎ জীবাৎ সকাশাৎ প্রধ্যয়াখ্যন্ত মনসঃ করণস্ত উৎপত্তিরনুপপন্না, বিরুদ্ধত্বাৎ। ন হি 
কুলালাদের্দগ্ডাদীনাযুৎপত্তি. কন্তচিৎ দৃষ্টচরা উপপন্না বা ইতি ভাবঃ। “‘এতস্মাজ্জায়তে প্রাণে! মনঃ 
সৰ্ব্বেন্ড্রিয়াণি চ” ইত্যাদিক্রুতিবিরোধাচ্চ অপ্রমাণমিদং শাস্ত্রমিতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ_“বিজ্ঞানাদিভাবে বা 
DI —— — — 
অর্থ এই যে--পশুপতির পুণ্য-পাপরূপ অদৃষ্ট স্বীকার করিলে জীবের মত তাহার অন্তবত্ব হইবে অর্থাৎ সুষ্ট্যাদির 
অন্তঃপাতিত্ব হইবে এবং অসর্বজ্ঞতাও হইবে! ১০০ | 

পাশুপত মত খণ্ডন সমাপ্ত ॥ 


) ব্রহ্মন্থত্রের শাঙ্করভাস্যে উৎপত্ত্যধিকরণে (২1২৪২ ব্রঃ সঃ) ভাগবতমতের নিরাস করা হইয়াছে। কিন্তু এই 

 সলগরন্থের শাত্যোনিত্বাধিকরণে ভাগবতমতের প্রামাণিকত্ব ও পাঞ্চরাত্রাগমের প্রামাণ্য সমর্থন কর! হইয়াছে। 

পঞ্চরাত্রাগমে পরমাস্বা বাসুদেব হইতে সন্কর্ষণ নামক জীবের উৎপত্তি স্বীকার করায় তাহ! শ্রুতিবিরুদ্ধ হইয়াছে এইরূপ 

বাহার! মনে করেন, তাহাদের এই শঙ্কা প্রদর্শন করিয়া সত্রকার নিজেই তাহার পরিহার বলিবেন। শ্রীভগবৎপ্রণীত 

পরমত্রেয়োবোধক পঞ্চরাত্ররূপ তগবৎ-শাস্ত্ের সাংখ্যাদি শাস্ত্রের মত অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার বলা 

হইবে | পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তে পরত্রঙ্ম পরমাক্সা শীবাস্ুদেব জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ, এইরূপ বলা 

হইস্্রছে এবং শরীবাস্ুদের হইতে সন্র্ষণরূপ জীব উৎপন্ন হইয়া! থাকে। সঙ্কর্যণ হইতে প্রছ্যয় নামক মন উৎপন্ন হয় 
এবং প্রদ্যুয় হইতে অনিরুদ্ধ নামক অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে_ইহাই পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রক্রিয়া । 

ৰ ইহাতে সুত্রকার শঙ্কা প্রদর্শন করিতেছেন__“উৎপত্যসভবাৎ” (২২1৪২)। ইহার অর্থ উৎপত্তি সম্ভাৰিত নহে 
অর্থাৎ বাসুদেব হইতে সন্ধর্যণ নামক জীবের উৎপত্তি সম্ভাবিত নহে। কারণ জীব নিত্য। “অজো হেকো ভুষযাণঃ” 
এবং “ন জায়তে ম্রিয়তে বা! বিপশ্চিৎ” ইত্যাদি শ্রতিত্বারা জীব নিত্য ও জীবের উৎপত্তি নাই ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। 

এন্ত পা্চরাত্র প্রক্রিয়া শ্রুতিবিরদ্ধ বলিয়! বুঝিতে পারা যায়। শ্রুতিবিরুদ্ধ অর্থের প্রতিপাদক পাঞ্চরাত্রাগম অপ্রমাণ। 

এইকূপ “ন চ কর্তৃঃ করণম্‌” (২২1৪৩) সথত্রে কর্তা হইতে অর্থাৎ সম্বর্ষণ ন:মক জীব হইতে করণের উৎপত্তি হইতে 
রেনা। প্রদ্যয়াখ্য মন করণ। কর্তা জীব হইতে করণ মনের উৎপত্তি যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া সম্ভাবিত নহে। 
ঘটাদির কর্তা কুভভকারাদি হইতে দণ্ডাদি করণের উৎপত্তি হইতে দেখ। যায় না । আরও কথ| এই যে-_“এতস্মাজ্জায়তে 
মঃ সৰ্ব্বেন্দরিয়াণি চ” ইত্যাদি শ্রতিদ্বারা ভগবান্‌ হইতেই মনের উৎপত্তি সিদ্ধ হইয়াছে। জীব হইতে মনের 
স্বীকার করায় পঞ্চরান্রাগম শরতিবিরুদ্ধ হইয়াছে। স্তরাং শ্রুতি ও যুক্তি বিরুদ্ধ পাঞ্চরাতরাগম অপ্রমাণ। 


PE Oe VS TAT VEE HEN AVEC ERA 


পঞ্চরাত্রস্ত প্রামাণ্য-সমর্থনম্‌ 

ত প্রতিষেধঃ” ৷ বা-শব্দঃ পূর্ববপক্ষব্যাবৃত্তযর্থঃ ৷ সম্কর্ধণাদীনাং বিজ্ঞানাদিভাবে 
ইতি শ্রত্যুক্তব্রদ্মভাবে সতি তত্প্রতিপাদনপরস্থাস্ত শান্ত প্রমাণত্বাপ্রতিষেধঃ, 
ইত্যর্থ। ১০১। 

অত্রায়মভিপ্রায়ঃ_-ভগবচ্ছান্ত্রবিচারশূন্ঠানাং প্রামাদিকৈবেয়ং 
রীবানুদেবাখ্যং পরং জক্মৈব বাৎসল্যকারুণ্যক্ষমাদিগুণগণবশীভূতঃ 
স্বেচ্য়া চতুবুর্ণহমূর্ত্যা অবস্থিত ইতি তন্য শান্ৰন্ত প্রক্রিয়া । “কর্তব্যত্বেন বৈ যত্ৰ চাতুরাত্ম্যযুপাসতে ৷ 
ক্রমাগতৈঃ স্বসংজ্ঞাভিত্ৰ'ন্মণৈরাগমং তু তৎ” ইতি পৌঁদ্বরসংহিতাবচনাৎ। তচ্চ চাতুরাত্ম্যোপাসনং 
ব্ৰহ্মোপাসনমেব, “্রান্মণানাং হি সদ্ত্রঙ্ম-বামুদেবাখ্যযাজিনাম্‌। বিবেকদং পরং শাস্তরং ব্র্গোপনিষদং 
মহৎ” ইতি সাত্বতসংহিতোক্েঃ ৷ তদেব বাস্ুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম পূর্ণযাড় গুণ্যবিগ্রহং ব্যুহাদিরূপেণ 
যথাধিকারং ভক্তেঃ সমারাধিতং সৎ সমবাপ্যতে। তুক্তং পৌঞ্করে -“যন্মাৎ সম্যক্‌ পরং ব্রহ্ম বানুদেবাখ্য- 
মব্যয়ম্‌। অন্মাদবাপ্যতে শাস্তজ্ঞানপূর্বেবেণ কৰ্ম্মণা ॥” ইতি। তন্মাৎ সন্ধ্যণাদীনামপি পরস্তৈব ব্রহ্মণঃ 
স্বেচ্ছাবহরূপত্বাৎ তত্তদ্রপেণ তদাবির্ভাবোহবিরুদ্ধঃ, “অজায়মানে| বহুধা বিজায়তে” ইতি শ্রুতেঃ। 


৭৩৭ হে 
“বিজ্ঞানমানন্দং ব্ৰহ্ম” সু 
ততপ্রামাণ্যং ন প্রতিযিধ্যতে 


শঙ্কা যৎ জীবোৎপত্তিবিরুদ্ধেতি | 
সৌকর্যেণ স্যাশ্রিতজনসমাশ্রয়ণীয়্ায় 


এইরূপ শঙ্কার উত্তরে হুত্রকারু বলিয়াছেন-_«বিজ্ঞানাদিতাবে বা তদপ্রতিষেধ:* (২1২৪৪)। এই স্তরে 
্রকার বা-শব্দদ্বারা প্রদর্শিত পুর্কাপক্ষের ব্যাবৃততি প্রতিপাদন করিয়াছেন অর্থাৎ প্রদর্শিত আপত্তি সঙ্গত নহে- ইহাই 
বলিয়াছেন ; কারণ সন্বর্ষণাদির বিজ্ঞানাদি ভাব আছে বলিয়া অর্থাৎ «বিজ্ঞানমানন্ং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রত্যুকত ব্রহ্মভাব 
সঙ্র্যণাদির আছে বলিয়! সন্ষর্ষণ হইতে প্রছ্যুয়ের উৎপত্তি বাসুদেব হইতেই প্রদ্যুয়ের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়। মুতরাং 
প্রদণিত পঞ্চরাত্র-প্রক্রিয়া শ্রৃতিবিরুদ্ধ হে । এজন্য তাহা অপ্রমাণও নহে। ১০১। 

অভিপ্রায় এই যে-_পঞ্চরাত্রাগমরূপ ভগবচ্ছান্ত্রে বিচারবিমুখ ব্যক্তিগণেরই প্রদপিতরূপ শঙ্কা হইয়া! থাকে । 
তাহাদের এতাদৃশ শঙ্ক! প্রমাদপ্রস্থত | তাঁহারা যে বলিয়াছেন-_ বাসদের হইতে সঙ্ধর্যণাখ্য জীবের উৎপত্তি শ্রতিবিরুদ্ধ, 
ইহা ভগবৎ-শান্ত্র না জানারই ফল। শ্রীবাহদেবাখ্য পরবুন্ধই স্বীয় বাৎসল্য, কারণ্য, ক্ষমার্দি ওণরাশিত্বারা 
বশীভূত হইয়াই স্বাশ্রিত জনের অনায়াসে আশ্রয়ণীয় হইবার জন্ত অর্থাৎ ভক্তজনের ভদনীয় হইবার ভন্ত রে 
স্বীয় ইচ্ছাবশতঃ বান্থদেবাদি চতুবৃর্তহ মুণ্ডিতে অবস্থিত হইয়! থাকেন-_ইহাই ভগবচ্ছাস্তরের প্রক্রিয়া । পঞ্চরাত্রাগমের 
পৌফরসংহিতাতে বলা হইয়াছে যে_-তগবান্‌ বাঙ্জদেবই চতুবু্ঠহরপে অবস্থিত। জীব, মন ও অহঙ্ধাররূপ 
তিনটি তন্বের অধিঠাত! বাস্্দেব। এজন্য বাস্থদেবকেই জীব, মন ও অহঙ্কারশব্দদ্বার বল! হইয়াছে অর্থাৎ 
সর্ষণ প্রদ্যু় ও অনিরুদ্ধশব্বদ্বারা বাস্ুদেবকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রদরিতরূপে চতুবুযহরূপে অবস্থিত 
ভগবান্‌ ' বাস্তুদেবকেই ব্রাহ্মণগণ উপাসন! করিয়া থাকেন। এই চতুরুযুহ উপাসনা ত্রন্মোপাসনাই বটে। 
সাত্বতমংহিতাতেও বলা হইয়াছে যে-বাম্নদেৰাখ্য সন্ত্ৰহ্মযাজী ব্রান্মণগণের বিবেকপ্রদ এই পরম 
রন্ধোপনিষতই বটে। এই বান্তদেবাধ্য পরত্রঙ্গ পূর্ণ যাড়ওণ্যবিগ্রহ। ব্যুহাদিরপে ভক্তগণ অধিকারাহসারে 
আরাধনা করিয়া বহ্ধকে লাভ করিয়া থাকেন। পৌঁফরাগমে বলা হইয়াছে যে-বাসুদেবাখ্য পরত এই শাসকের 
জানপূ্বক কর্ম্ধারা প্রাপ্ত হওয়া! যায়, বলিয়া এই শাস্তরই ব্র্মোপনিযৎ। সুতরাং স্পা পরব্রম্মেরই শ্বেচ্ছাবযুহর 
বলিয়| সফর্ষণাদিরূপে বাসুদেবের আবির্ভাব শাস্তরবিরুদ্ধ বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। শ্রতিও বরাতে বাসুদেব এ 
ন্গুহণ না করিয়াও বহুরূপে প্রকাণমান হইয়া থাকেন। গীতাস্থৃতিতেও বলা হইয়াছে যে__সাধুগ্রণের প 

৯৩ টি 


৭৩৮ অধ্যাস.( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


"্পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুষ্কৃতাম্‌। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” ইতি স্মৃতেশ্চ। 
জীবমনোইহস্কারতত্বানামধিষঠাতৃত্বাৎ তেষাং তথাত্বোপদেশোহপ্যবিরুদ্ধঃ ৷ ১০২। 

কি “বিপ্রতিষেধাচ্চ”। তন্ময়ের শাস্ত্রে জীবোৎপত্েবিপ্রতিষেধাচ্চাপি নোক্তদোষাবকাশঃ। 
«অচেতন! পরার্থ। চ নিত্য! সততবিক্রিয়া। ত্রিগুণং কর্ম্মণাং ক্ষেত্রং প্রকৃতে রূপমুচ্যতে ॥ ব্যাণ্তিরূপেণ 
সম্বন্ধত্্তাশ্চ পুরুষন্ত চ। স হনাদিরনস্তশ্চ পরমার্থেন নিশ্চিতঃ | ইতি পরমসংহিতোক্তেঃ। কিঞ্চ 
সৰ্ব্বান্থপি সংহিতা জীবস্ত নিত্যত্বনির্ণয়াৎ জীবস্বরূপোৎপত্তিঃ পঞ্চরাব্রশান্ত্রনিষিদ্ধেব। নাপি সন্বর্ষণাখ্য- 
জীবীৎ প্ররহ়াখ্যস্ত মনসঃ করণস্যোৎপত্তিঃ বিরুদ্ধেতি পূর্ববোক্তদোষাবকাশঃ শঙ্কনীয়ঃ সক্বর্ষণাদীনাং 
ব্রহ্মত্বে সিদ্ধে ততো মন-আদীনামুৎপত্তেঃ সুপপন্নত্বাৎ। «এতন্মাৎ জায়তে প্রাণঃ” ইতি শ্রুতিরপি 
বার্থপরদ্বেন নৃপপন্না চেতি। এতেন যুগতে কৈশ্চিৎ প্রাপ্নোত্যেবায়যুৎপত্ত্যসম্ভবো দোষঃ প্রকারাস্তরেণে- 
ত্যতিপ্রায়ঃ, কথম্‌ ! যদি তাবদয়মভিপ্রায়__পরম্পরভিন্ন! এবৈতে বানুদেবাদয়স্চত্বার ঈশ্বরাস্তল্যধর্্মাণঃ) 
নৈষামেকাত্মত্বমন্তীতি, ততোইনেকেস্বরকল্পনানর্থক্যম্‌, একেনেশ্বরেণ ইশ্বরকার্য্যসিদ্ধেঃ, সিদ্ধান্তহানিশ্চ। 
তগবান্‌ একো বানুদেবঃ পরমার্থতত্বমিত্যত্যুপগমাৎ। অথায়মভিপ্রায়ঃ_-একস্যৈব ভগবত এতে চত্বারো 


জন্য ও দুদ্ধতিকারিগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে আবিভূতি হইয়া থাকেন। 
ভীব, মনও অহঙ্কারতত্ত্রের বাস্থদেবই অধিষ্ঠাত| বলিয়া বাস্থদেবকেই জীবাদিশ্ব্দ্বার! শাস্ত্রে নির্দেশ করা হইয়াছে! 
ইহাতে শ্রতিবিরোধ বা যুক্তিবিরোধ নাই । ১০২। 
আরও কথা এই যে--“বিপ্রতিষেধাচচ” (ব্রঃ হুঃ ২1২৪৫) এই স্থত্রে ক্ত্রকারই বলিয়াছেন যে-_পঞ্চরাত্রশান্ত্ে 
জীবের উৎপত্তি নাই বল! হইয়াছে। সুতরাং ব্কর্ষগাখ্য জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে যে দোষ হয়, তাহার সম্ভাবন! 
নাই৷ পঞ্চরাত্রাগমের অন্তর্গত পরমসংহিতাতে বলা হইয়াছে যে_-অচেতন, পরার্থ, নিত্য এবং সর্বদা পরিণামী 
ত্ৰিগুণাত্মক কর্মনসমূহের ক্ষেত্রশ্বরূপ প্রকৃতি ; অচেতনত্ব প্রভৃতি প্রকৃতির রূপ ; প্রকৃতি ব্যাপিনী বলিয়া! প্রকৃতির সহিত 
পুরুবের ব্যাপ্তিসন্্ধ আছে। পুরুষ অনাদি ও অনস্ত। ইহাই পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্ত। 
আরও কথা এই যে__পঞ্চরাত্রাগমের সমস্ত সংহিতাতেই জীবের নিত্যত্ব নির্ধারণ করা হইয়াছে । এভস্ জীবের 
উৎপত্তি পঞ্চরাত্রশাস্ত্ের বিরুদ্ধ। এইরূপ সন্কর্ষণাখ্য জীব হইতে প্রহুয়াখ্য মনোরূপ করণের উৎপত্তি বিরুদ্ধ বলিয়! যে- 
শঙ্কা কর! হইয়াছিল, তাহাও অসদত ; কারণ সব্র্ষণাদির বত পূর্বেই বল! হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে মনঃ প্রভৃতির 
উৎপত্তি শান্ত ও যুক্তিসিদ্ধই বটে ।.এজন্ “এতন্মাৎ জায়তে প্রাণঃ* এই শ্রুতিও পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তে সঙ্গতই বটে। ব্রহ্ম 
হইতে প্ৰাণ প্রভৃতির উৎপত্তি পঞ্চরা্রসিদ্ধান্তে স্বীকৃত হইয়াছে । আর যে শাঙ্করভাষ্যে বলা হইয়াছে__প্উৎপত্যসভবাৎ* 
_ স্তরে সঙ্ক্ঘণাখ্য জীবের উৎপত্তি অসম্ভাবিত বলিয়! যে দোষ প্রদর্শন কর! হইয়াছে, তাহাও প্রকারাস্তর অবলম্বন করিলেও 
রে কিরে 3 কারণ পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তে যদি এরূপ স্বীকার করা যায় যে-_বাহ্ছদেবাদি ব্যুহচতুষ্টয় পরস্পর ভিন্ন) ইহার! 
{সকলেই ঈশ্বর এবং সকলেই তুল্যর্থবিশিষ্ট । এই চারিটি বু একটি বস্তু নহে। এইক্লপ স্বীকার করিলেও সন্ধর্ঘণাখ্য 
জীবের উৎপত্তি স্বীকার না করায় প্রদর্শিত দোষ হইবে ন| বটে, কিন্ত অনেকেখ্বর কল্পনা নিরর্থক বলিয়া এই আনর্থক্য 
দোষ থাকিয়াই যাইবে । একটি ঈশ্বরদ্বারাই ঈশ্বরের - : 
টি সমস্ত কার্য্েরই নির্বাহ হইতে পারে বলিয়া অনেকেশ্বর কল্পনা 
সি অল কল্পনা করিলে পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তেও হানি হইবে। পঞ্চরাত্তসিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে যে_এক 
াহুদেবই পরমার্থতন্ব। আর বদি এরূপ বলা যায় যে_-এক ভগবানেরই এই চারিটি বৃহ এবং সকলেই তুল্য 


এইরূপ বলিলেও উৎপত্যনভৰ দোষ থাকিয়াই যাইবে) কারণ“তুল্যধর্মবিশিষ্ট চারটি বের মধ্যে 


IVE TONY WAI 


পঞ্ধযাতরস্ত প্রামাপ্য-সমর্থনম্‌ 

ব্যুহা্তল্যধৰ্্মাণ ইতি, তথাপি তদবস্থ এব উৎপত্ত্যসম্তবো দোষ; ন হি বাহুদেবাৎ সম্ধ্ধণোৎপত্তিঃ 
সম্ভবতি, সক্কর্যণাচ্চ প্রদ্যয়ন্ত, প্রন্যয়নাচ্চ অনিরুদ্ধন্ত অতিশয়াভাবাৎ। ভবিতব্যং চ ক্যা 
বতিশয়েন, যথা মৃদ্ঘটয়োঃ, ন হি অসত্যতিশয়ে কাৰ্য্যং কারণমিত্যবকল্পতে। ন নু পঞ্ধরাত্রসিদ্ধান্তিভি- 
বরনুদেবাদিযু একৈকস্মিন্‌ সৰ্ব্বেষু বা জ্ঞানৈধ্বৰ্য্যাদিতারতম্যকৃতঃ কশ্চিদ্‌ ভেলা বালে 
এব হি সর্বের ব্যুহা নিবিবশেষা ইয্যন্তে। ন চৈতে ভগবদ্ব্যুহাঃ চতুঃসংখ্যায়ামেবাবতিষেরন্‌ ব্ৰহ্মা্িত্তদ্ব- 
পর্য্যন্ত সমস্তন্তৈব জগতো ভগবদ্বুহত্বাবগমাদিতি, তম্নিরত্তম্‌ I S১০৩ | 5 
বান্ুদেবস্য একত্বেহপি ব্যহাবতারাদিন| অবস্থানে তন্তদ্বপেণ প্রাদূর্ভাবে চ বিরোধাভাবাং 
স্বরূপেণৈকত্বং মর্ত্যাত্মন! অনেকত্বং চ শাস্তরসঙ্গতমেব, “অজারমানো। বহুধা বিজায়তে” ইতি শ্রুতেঃ। নালি 
সন্র্ষণাহ্যুৎপত্তিপ্রকারো বিরুদ্ধঃ, অধিষ্ঠেয়ানামধিষ্ঠাত্রপকথনন্য সূপপন্নত্বাৎ, “তেজ ওঁক্ষত, তাঁ আপ 
এক্ষত্ত” ইত্যত্র ঈক্ষণস্ত তেজঃপ্ৰভৃতিজড়বৰ্গে অনপপন্নতয়া তেজআদীনাং শব্দানাং তদধিষ্ঠাতৃপরত্বং 
ব্যাখ্যাতং সবৈর্বরপি: তদ্বং প্রকৃতেইপি সন্ধর্ধণাদিশব্দানাং তদধিষ্ঠেয়পরত্বব্যাখ্যানে বিরোধাভাবাৎ। তথাচ 
এবমভিপ্রায়ঃ --প্রীনানুদেবাৎ ঙ্কর্ষণাধিষ্ঠেয়সম্টিজীবস্থুলদেহাদিযোগরূপোঁৎপত্তিঃ “যথায়েঃ ক্ষ 
বিন্ষুলিঙ্গাঃ” ইত্যাদিশ্রতেঃ। ন তু স্বরূপেণৈব জন্ম, অনিত্যত্বাপত্তেঃ, কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ, 
অজত্ববোধকশ্রগতিবিরোধাচ্চ ।  তথৈব সঙ্কর্ষণাখ্যাচ্চ ব্ৰহ্মণ এব প্রন্যয়াধিষ্ঠেয়মনোবর্গোৎপত্তিঃ, 


দৃ৩৯ 


বাসুদেব হইতে সব্ধর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রন্থ্যয়ের এবং প্রছ্যুয় হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হইতে পারিবে না। সকলেই 
তুল্যধর্মাবিশিষ্ট বলয়! একটি হইতে অপরটির অতিশয় নাই। অথচ কার্য ও কারণ এতদুভয়ের মধ্যে অতিশয় অবশ্তই 
থাকিবে। যেমন কারণ মৃত্তিকা হইতে কার্ধ্য ঘটের অতিশয় সর্বাহ্ভবসিদ্ধ। অতিশয় ন! থাকিলে “ইহা কারণ, ইহা 
কাৰ্য্য’ এইরূপ বিভাগই হইতে পারে না । পঞ্চরাত্রসিদ্ধাস্তিগণ বাহদেবাদি ব্যহচতুষটয়ে জ্ঞানৈখ্রয্যাদির তারতম্যক্কত 
কোনও ভেদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন _সমস্ত বাহই বাসুদেব । ইহাদের পরস্পর কোনও বিশেষ নাই! 
আরও কথা এই যে--ভগবদূব্যহ কেবল চারিটি সংখ্যাতেই অবস্থিত নহে। ব্ৰহ্মাদি ভঘ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎই 
ভগবদব্যুহ। শাঙ্করভাষে এইরূপ যাহা বল! হইয়াছে, তাহা নিরস্ত হইল অর্থাৎ অমত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল | ১০৩। 
বাস্ছদেব এক হইলেও ব্যুহ, অবতারাদিরূপে অবস্থান এবং ব্যুহ, অবতারাদিরূপে ্রাছর্ভাব-ইহাতেও কোনও 
বিরোধ নাই। বাসুদেব স্বর্ূপতঃ এক হইলেও মৃত্তিরূপে তাহার অনেকত্ব শান্রসতই বটে। "অভায়মানো বহুধ! বিভায়তে 
এই শ্রৃতিই উক্তার্থে প্রমাণ। আর সক্র্ষণাদির উৎপত্তিপ্রকারও বিরুদ্ধ নহে। সবর্ষণাদি অধিঠ্ঠেয় এবং বাসুদেব 
অধিষ্ঠাতা | অধিষ্ঠেয়কে অধিষাতৃরূপে বলা সঙ্গতই বটে। “তেদ ক্ষত, ত! আপ এক্স” ইত্যাদি শ্ৃতিতে ক্ষণ তেজঃ 
প্রভৃতি জড়বর্গে অন্থপপন্ন বলিয়া তেজঃ প্রভৃতি শব্দের অধিষ্ঠাতবপরত্ব সমস্ত ব্যাখ্যাকারগণই স্বীকার করিয়াছেন। 
এইরাপ ষন্কর্ষণাদিশব্বও স্বর্ষণাধিষ্ঠেযর় ভীবপরত্ব ব্যাখ্যা করিলে কোনও দোষ হইবে না। আর ইহার ইডি এই 
যেশ্রীবাহ্ছদেব হইতে সন্ধ্ধণাধিচেয় সমষ্টি ভীবের স্থূলদেহাদিযোগরূপ উৎপত্তি হইয়া থাকে। “অঃ ক্ষত 
বিস্ফৃলিঙগা:* ইত্যাদি শ্রতিদ্বার| ইহাই অবগত হওয়া যায়। স্থুলদেহাদিযোগরূপ উৎপত্তি ব্যতীত জীবের রি 
উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। তাহাতে জীবের অনিত্যত্বাপত্তি হইয়া পড়ে এবং কতনা ও সরা তি 
হয়। আর জীবের অজত্ববোধক শ্রৃতিরও বিরোধ হয়। এইরূপ সন্কর্ষণাখ্য রন হইতেই TET বো 
উৎপত্তি হইয়। থাকে এবং প্রর্থায়াখ্য ব্রহ্ম হইতেই অনিরুদ্ধাধিটের সমষ্টি অহঙ্কারের উরি 


oe 
$ ৭85 অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
প্রন্যম্নাখ্যাচচ অনিরুদ্ধাধিঠিতস্ট্যহস্কারস্তেতি সর্ব্বসামঞ্জন্তাৎ “্নারায়ণাজ্জায়তে প্রাণে মনঃ 
 সর্ধেিয়ানি চ" ইতিশ্ৰুতেঃ। সঙ্ধৰ্ণাদিরপাদপি নারায়ণাৎ তত্তৎকার্য্যোৎপত্তেঃ সম্ভবাৎ | ১০৪। 

ন টৈবং শ্রতত্যাগাশ্রতকল্নাপ্রপঙ্গ ইতি শক্বনীয়মূ, “যথাগেঃ ক্ষুদাঃ” ইত্যাদিশতিব্যাখ্যানে 
সর্বেষাং তুল্যত্বেন তব মতেইপি অবিশেষাৎ। তন্মাৎ শান্বাক্যানামিতরেতরবিরোধে তদ্ব্যবস্থায়া- 
মুক্তদোষস্যাযোগাৎ। নাপি ব্ৰহ্মাদীনাং ব্হত্বোক্তিঃ সুবচা, প্ৰমাণশৃষ্ভত্বাৎ। অঙ্োসানাদীনাং তজ্জন্যত্ব- 
তদুপদিষ্টত্বতদ্দত্তৈখৰ্য্যা দিভিা বত্বাবিশেষাৎ ৷ বিশেষাৰ্থন্চ শান্রযোন্তধিকরণে পূর্ববমেব বিস্তৃতঃ ৃ যচ্চোচ্যতে 
বিপ্রতিষেধশচান্মিন শাস্ত্রে বহুবিধ উপলত্যতে, গুণগুবিত্বকল্পনাদিলক্ষণো! জ্ঞানৈখ্বৰ্য্যশক্তিবলবীৰ্য্যতেজাোংসি 
গুণ! আত্মান এবৈতে ভগবস্তো বাসুদেবা ইত্যাদিদর্শনাদিতি, তত্তচ্ছম্‌, গুণাদীনাং ALE খাভারিক, 
ভ্বাং। প্পরাস্য শক্তিবিবিধৈব অঁয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” ইতি শ্রুতেঃ | বদপুযৃক্তং চতুষু বেদেষু 
পরং শ্রেয়োহলক্ধ | শাণ্ডিল্য ইদং শান্ত্রমবীতবান্‌” ইত্যাদিন! বেদনিন্দাদর্শনাদপ্রামাণ্যমস্য শাস্তরস্য ইতি, তৎ 

খু 


বাত্রাগমের ইহাই অভিপ্রায়। ইহাতে প্রদর্িত দোষের কোনও সম্ভাবনা নাই। নারায়ণ হইতে প্রাণ, মন ও 
ইন্দিয়াদির উৎপত্তি শ্রুতিই বলিয়াছেন। সত্র্ষশাদিরূপ নারায়ণ হইতে মনঃ প্রভৃতির উৎপত্তি স্বীকার করায় কোনও 
দোষ হইতে পারে না| ১০৪। 
যদি বলা যায়-_জীবের স্ব্পোৎপত্তি স্বীকার ন! করিয়! স্থুলদেহাদিযোগরূপ উৎপত্তি স্বীকার করায় উৎপত্তি 
পদের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিতে হইল-_-ইহাই দোষ হইবে এবং সঙ্কর্ষণ প্রন্থ্যয়াদির উৎপত্তি যেরূপে বলা হইয়াছে, তাহাতে 
শুতিহানি ও অশ্ৰতকল্পনাই দোষ হইবে । এইরূপ আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে -যথা “অগ্নেঃ ক্ষুদ্র! বিস্কুলিঙ্গাঃ 
ইত্যাদি শ্রতিতে জীবসমুহের উৎপত্তি বল! হইয়াছে, অথচ জীবের শ্বরূপতঃ উৎপত্তি হইতে পারে ন! বলিয়া! সকলকেই 
এস্থলে উৎপত্তির ব্যাখ্য! পূর্ববোক্তরূপ করিতে হইবে। সুতরাং পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ প্রদরশিতরূপে পরিষত 
হইয়াছে বলিয়া! পূর্বপক্ষিগণের প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রবাক্যের পরস্পরবিরোধের পরিহাররীতি 
এইক্সপই বুঝিতে হইবে । আর যে পুর্বপক্ষী বলিয়াছেন- বগা, রুদ্র প্রভৃতিও তগবদ্ব্যুহ বলিয়! বাজুদেবাছি,চতুব্ণহ 
বলা সঙ্গত হয় নাই ইত্যাদি, তদুত্বরে বক্তব্য এই যে-_তাহাদের এইরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি 
তগবদ্ব্যুহ, ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই। ব্ৰহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি ভগবজ্জ্য বলিয়। এবং ভগবদুপদিষ্ট ভগবদ্দত্ 
থর্যাদিযুক্র বলিয়া ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতির জীবত্বই স্থিরীকৃত হইয়াছে। শাস্তষোনিত্বাধিকরণে এই বিষয়ে বিস্তৃত 
আলোচনা করা হইয়াছে। 
আর যে শাঙ্করভাম্যে বল! হইয়াছে -পঞ্চরাত্রাগমে পরষ্পরবিরুদ্ধ বহু কথা বলা হইয়াছে; ' এজন্ত এই 
আগমশাস্তরে বিপ্রতিষেধ দৃ্ট হয়। যেমন ওণগণিতবাদি কল্পনা । জ্ঞান, এখবর্য্য, শক্তি, বল, বীৰ্য্য ও তেজ গুণ। আবার 


বল! হইয়াছে_এই গণগুলিই আত্মা বান্ছদেব। গুণ হইতে গুণীর ভেদ নাই। যাহা গুণ তাহাই গণী। 
: পুর্ববপক্ষিগ্ণণের এরূপ বলা অসদত ; কারণ এই গুণগুলি স্বা 


বিবি? z ভাবিক বলিয়! ক্রুতিই নির্দেশ করিয়াছেন। “পরাস্ত 
ণক্কিৰ্ব্ৰৰি ধব শ্রয়তে” ইত্যাদি শ্রুতিই উক্তার্থে প্রমাণ। অপৃথকৃসিদ্ধ স্বাভাবিক গুণের সহিত ওণীর 
অভেদনিৰ্দেশ হইতে পারে ; তাহাতে কোনও দোষ হয় না। 


ভিড জানে Si হইয়াছে _“তগবান্‌ শাণ্ডিল্য চারি বেদ্রে শ্রেয়োলাভ করিতে ন! পারিয়া এই 
শান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন” ইত্যাদি পঞ্চরাত্রাগমের উক্তিদ্বারা বেদেরই নিন্দা করা হইয়াছে বলিয়া বেদনিন্দা- 


পরাভিমতাত্মন্বরূপ-নিরসনমূ্‌ 


্ামাদিকম্‌ পূর্বের শীন্রযোন্যখিকরণে অস্য শালসয উপক্রমাদিষড় লিঙ্গোপেতভারতবাক্যৈঃ প্রামাণ্যতমত্বং 


নির্নীতং বিস্তরেণ ৷ “ইদং মহোপনিষদং চতুর্বেদসমহ্বিতম্‌’ ইত্যাদিনা অস্য ক্রুতিবৎ প্রামাণ্যতমন্বসিতি 
দিদ্ধমূ। ১০৫। 


৭৪১ 


ইতি পঞ্চরাত্রে পরকষ্লিতাপ্রামাণ্যগিরিনিপাতঃ। 
অথ কিং প্রত্যগাত্মন্বরপমিতি। (১) অত্রাহুশ্চার্বাকাঃ_দেহ এবাতেতি। তত্র মুতে শরীরে 
চৈতগ্ঠা্ুপলব্ধেঃ দেহে নাত্মা! ভৌতিকত্বাৎ ঘটার্দিবৎ ইত্যহুমানাৎ। (২) দেহাতিরিক্র-তৎপরিমাঁণক 
আতক্মেতি দিগন্বরাঃ। তন্ন, অনিত্যত্বাপত্রেঃ। দেহপরিমাণকো নাত্ম। সাবয়বন্থাৎ ঘটাদিবৎ। (৩) 


প্রকাশক শাস্ত্রের অপ্রামাণ্যই হওয়া উচিত। এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে--এইক্সপ উক্তি নিতান্ত প্রামাদিক ; কারণ 

শান্ত্রযোনিত্বাধিকরণে পূর্বেই এই পঞ্চরাব্রশাস্ত্রেরে উপক্রমোপসংহারাদি বড়বিধ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক মহাভারতবাক্য- 

সমূহার! বিস্তৃতরূপে প্রামাণ্যতমত্ব নির্ণীত হইয়াছে। আর “ইদং মহোপনিষদং চতুর্কেদসমধ্বিতম্‌' ইত্যাদি বাক্য্ারা 

এই পঞ্চরাত্রশান্ত্রের শ্রুতির স্তায় প্রামাণ্যতমত্ত সিদ্ধ হইয়াছে। ১০৫1৯ | 
পঞ্চরাত্রাগমে পরকল্লিত অপ্রামাণ্য নিরাস ॥ 


পঞ্চরাত্রাগমের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়! মূলকার সম্পতি আত্মন্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। যদিও ব্রহ্বস্থত্রের 
দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে বৌদ্ধ ও জৈনমতের নিরসন কর! হইয়াছে, তথাপি সেই সমস্ত খওনরীতি নিল্রয়োজনবোধে 
পরিত্যাগ করিয়া মূলকার জীবাস্মার স্বরূপনিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই বিচার ব্রক্মহত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় 
পাদে প্রদশিত হইয়াছে। এই পাদের-ণজ্ঞোইতএব* (২1৩১৮) সুত্তের কেশবকাশ্মীরীপ্রণীত ভাষ্যাহুসারে বলিয়াছেন 
যে-প্রত্যগাত্মার স্বরূপ কি? (১) এইরূপ জিজ্ঞাসাতে চার্বাকগণ বলেন স্থূলদেহই আত্মা ; কিন্তু এরূপ বলা সঙ্গত 
নহে; কারণ দেহই চেতন আত্ম! হইলে মৃতশরীরেও চৈতন্তের উপলব্ধি হইত কিন্ত তাহা হয় না। এজন্য দেহ 
আত্মা রহে। দেহ যে আত্মা নহে-_ইহা অন্থযানপ্রমাণের দ্বারাও সিদ্ধ হইয়া থাকে।. অহ্মানটি এইবূপ_ দেহো 


+ ব্পরপক্ষগিরিবন্” গ্রস্থের এই উৎপত্ত/ধিকরণে যে সমস্ত কথ! বলা হইয়াছে, তাহা কেশবকাশ্বীরীপ্রধীত ব্যাধযা হইতেই গৃহীত ৷ 
হইয়াছে। কেখবকাশ্ীরী এই অধিকরণকে শক্তিবাদনিরাকরণ অভিপ্রায়ে যোজন! করিয়াছেন । ভগবান, নিশ্বার্ক বেদান্তপাঠিজাতদৌরভে 
এবং খ্রীনিবাাচার্য্য বেদাস্তকৌ্ততে শক্তিবাদনিরাকরণ অভিপ্রায়েই এই অধিকরণের যোজনা করিয়াছেন। ব্রন্নহুত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় 
পাদে পরপক্ষের প্রত্যাখ্যানই করা হইয়াছে। এই পাদের প্রত্যেকটি অধিকরণে পরপক্ষ প্রত্যাধ্যাত হইয়াছে। উৎপত্যধিকরণে পক্চরাত্রসিদ্ধান্ত 


পঞ্চরাত্রসিন্ধান্তে যে সমস্ত দোষ 
প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, শাস্করভায়ে বলা হইয়াছে। এই অধিকরণে শাঙ্করভায়ে বে সমস্ত কথাদ্বারা 
ডি হং তন্ত্ৰভাবে কোনও পক্ষের প্রত্যাখ্যান প্রদর্শন 


করা হয় নাই। এজন্য এই ব্য্যখ্যাতে পাঁদদন্তি রক্ষিত হয় না। 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। নিষ্বার্কসিদ্ধান্ডে সমস্ত প্রাচীন আচার্য্য শানতের এ? রা ই 
পশাক্তমত মহাজনপরিগৃহীত নহে বলিয়া শাক্রমত নিরাকরণের অন্ত এই অধিকরণের যোজনা নিতাই নিরর্থক? হি 
অকিঞ্চিৎকর, তাহা শিশ্বার্ক্প্রদায়ের আচীর্ধ্যগণের ভাষ্য অবলোকন করিলেই বুবিতে পারা যাইৰে। ই ও দে তায়কারগণই 
যে_বোঁদ্ধ জৈনাদি সতের প্রত্যাখ্যানের জন্য বর্ষের দ্বিতীয়াধ্যায়ে ঘিতীয় পাদে র্‌ বে কলিকাতা 
ও জৈন মতের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন | এই বোঁদ্ধ এবং জৈনমতও কি মহাজনপরিগৃহীত? এই টি চি 


প্রেস্যুত্িত বিবরণগ্রন্থের সপ্তম বর্ণকের শেষে ৯৭৮ পৃষ্ঠাতে বলা হইয়াছে। 


Es ক 
র্‌ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 
ভুতচতুষ্টয়সমুদায় আত্মেতি লৌকায়তিকাঃ। তত্তচ্ছম্ঃ সজ্ঘাতত্বাৎ উক্তলক্ষণো নাত সজ্ঘাতত্বাৎ 


্ৰীহাদিরাশিবৎ। (8) ক্ষণিকবাহার্থ এবাত্মেতি বৈভাষিকাঃ। তভ্চ্ছম্ ভৌতিকত্বাৎ। ক্ষণিকবাহার্থে 
নাত জড়ত্বাৎ ঘটাদিবৎ ৷ (৫) এতেন ক্ষনিকবিজ্ঞানবাদোহপি নিরতঃ। ক্ষণিকবিজ্ঞানং নাত্মা ক্ষণিকত্বাৎ 


. শন্দাদিবং। (৬) শৃষ্যমেৰাত্মতত্বমিতি মাধ্যমিকাঃ। তৎ তুচ্ছতরম্‌, শৃষ্ং নাস তা আকাশবং। , 


(৭) ইনদয়ান্যেবাম্মেত্যেকে। তত্চ্ছম, স্বাপাদৌ ততয়াৎ। ইন্জিয়বর্গো নাত্মা সব্বাবস্থানমুগতদ্বাৎ 

নেহবৎ করণত্বাৎ াস্যাদিবৎ। (৮) অতএব ন মনো বুদ্ধিশ্চ অস্তঃকরণত্বাৎ বাহ্যকরণবৎ। (৯) প্রাণ 
A ৯ 5 বট 

এবাত্মেতি চান্যে । ততু্ছমূ, জড়ত্বাৎ ৷ সুষুপ্তৌ চৌরাদিভিতূ ঘণাদে। মুষিতে চৈতন্যাভাবেনানমুভুয়মানত্বাৎ। 


টাটা সলাত 


নাত্মা ভৌতিকত্বাৎ ঘটাদিবৎ। ইহার অর্থ_ভৌতিক স্থূল দেহ আত্ম! হইতে পারে না; যেহেতু তাহা ভৌতিক। 

যাহ! ভৌতিক তাহা আত্মা হয় না; যেমন ঘটাদি। (২) আর দিগম্বর জৈনগণ দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিয়াও 

আত্মাকে দেহপরিমাপ বলিয়া স্বীকার করেন। এজন্য জৈনমতে আত্ম মধ্যমপরিমাণ। আত্ম! অগুপরিমাণও নহে এবং 
বিভুপরিমাণও নহে। দিগম্ঘরগণের এই মত সঙ্গত নহে) কারণ আত্মাকে মধ্যমপরিমাণ স্বীকার করিলে আত্মার 
 আনিত্যন্বাপত্তি হইবে। তাহাতে এইরূপ অন্যান প্রয়োগ করা যাইবে যে-_দেহপরিমাণক বস্তু আত্মা নহে; 
যেহেতু তাহা সাবয়ব। যেমন ঘটাদি সাবয়ব বস্তু বলিয়া তাহা আত্ম হইতে পারে না। (৩) আর লোকায়তিকগণ 
গৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়সমুদায়কেই আত্ম! বলিয়া থাকেন। তাহাও সঙ্গত নহে ; কারণ ভূতসমুদায় সড্ঘাতরূপ। 

যাহা সঙ্ঘাতরূপ, তাহা! আত্ম! হইতে পারে না। ইহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইবে যেঁ_ভূতচতুষ্টয়সমুদরায় 

॥ আত্মা নহে; যেহেতু তাহা সঙ্ঘাতরূপ। যেমন ধান্তাদিরাশি সজ্ঘাতরূপ বলিয়! আত্ম! নহে। (৪) আর বৈভাধিক 
1 : বৌদ্ধগণ ক্ষণিক বাহার্থকেই আত্মা বলেন। তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ বাহ্‌ বন্ত তৌতিক। সুতরাং ক্ষণিক বা বস্তু 
২ আত্ম হইতে পারে না। যেহেতু ভৌতিক বলিয়! তাহ! জড়। যাহা জড় তাহা আত্ম নহে। যেমন ঘটাদি জড় 
বলিয়া! আত্ম! নহে। (৫) ইহাদ্বার! ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদও নিরস্ত হইল। যোগাচার বৌদ্ধগণ ক্ষণিক বিজ্ঞানকেই 
আত্মা বলেন) কিন্ত এক্প বল! সঙ্গত নহে! যাহা ক্ষণিক, তাহা আত্ম! হইতে পারে ন1| যেমন ক্ষণিক শব্দাদি 
বন্ত আম্মা নহে। (৬) আর মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ শৃন্তকেই আত্মতত্ব বলেন। তাহাও সঙ্গত নহে) কারণ শুন্য বস্ত 
জড়। জড় বলিয়া শৃন্ত আত্ম! হইতে পারে না; যেমন আকাশ । (৭) আর কেহ কেহ ইন্দ্িয়গুলিকেই আত্মা বলেন। 
তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ স্বপ্ন-সুযুপ্যযাদিতে ইন্জরিয়বর্ণের লয় হইয়া থাকে। এজন্য ইন্দ্রিয়বর্গ আত্মা হইতে পারে 
না। যেহেতু তাহা সর্ববাবস্থ(তে অন্থগত নহে। যাহা অর্ববাবস্থাতে অনুগত নহে, তাহা আত্ম! নহে। যেমন স্থুলদেহ। 
. এইরূপ ইন্জিয়বর্গ করণ বলিয়াও তাহা আত্মা হইতে পারে না। যাহ! করণ, তাহ! আত্মা হইতে পারে না। যেমন 
বাইশ, কুঠার প্রভৃতি। জ্ঞানেন্দরিয় জ্ঞানের করণ ও কর্ম্মেন্রিয় কর্ণের করণ । (৮) এইরূপ মন ও বৃদ্ধি আত্ম! হইতে পারে 
না যেহেতু মন ও বুদ্ধি অন্তঃকরণ। যাহা অস্তঃকরণ, তাহা আত্মা নহে। যেমন বাহকরণ করণ বলিয়া তাহা আত্মা 
 নহে। (৯) আর কেহ কেহ প্রাণকে আত্মা বলেন। তাহাও অসঙ্গত ; যেহেতু তাহা জড় অর্থাৎ অচেতন । যাহা অচেতন, 
তাহ! আত্ম! হইতে পারে না| প্রাণ যে জড় অর্থাৎ অচেতন, তাহা অন্ুভবসিদ্ধ। সুযুন্তিদশাতে প্রাণ থাকে; কিন্ত 
বুপ্তিদশাতে চৌরাদি ভূষণাঁদি অপহরণ করিতে থাকিলেও প্রাণ তাহা জানিতে পারে না । এইরূপ প্রাণ আত্মা হইতে 
যেহেতু তাহা ৰায়ু। যাহা বায়ু তাহা! আত্মা হইতে পারে না। যেমন ব্যজনবায়ু (পাখার বাতাস )। 
্ূপ যাহা দেহেম্ডিয়াদি হইতে ভিন, জ্ঞানেচ্ছা প্রযত্বাদির আশ্রয়, বিভূপরিমাঁণ ও প্রতিদেহভেদে ভিন্ন, তাদুশ 


Ho te ARTY 


পরাভিমতা ত্্বরূপ-নিরসনমূ নি 
রে be ভি রর বিন ৷ (১০) দেহেন্ডিয়াদিভিয়ে| জানেচ্ছািপ্রয্ানতাশ্যো 
বিভুঃ প্রতিদেহং ভিহ্বো ভ্রব্য' বশেষ আত্মেতি তাকিকাদয়ঃ অভ্যুপগচ্ছস্তি। তন, অসম্ভবাৎ | ১০৬। চি 
তথাহি__চৈত্রচরণ প্রবিষ্টকণ্টকাদিজন্যদুঃখানুভবকালে সৰ্কেযোমগ্যাত্মনাং ভর সত্বেন ৩৪. 
. প্রসক্েঃ। তত্র নিগমনাভাবেন অসম্ভাবিতত্বাবগমাৎ | ন চ যস্য শরীরে কণ্টকবেধাদিস্তস্যৈব বেদনানুভবো! 
নান্যেঘামিতি ব্যবস্থাঙ্গীকারাৎ নোক্তদে প্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্‌, সর্বেষাং সামিধ্যাবিশেষেহপি একস্যৈবানুভবে! 
নান্যেঘামিতি নিয়ন্তমশক্যত্বাৎ। ন চ যদদৃষ্টোপাদিতং শরীরম্‌, তৎ তদীয়মিতি নিয়ম ইতি বাচ্যমূ 
অদ্ৃষ্টস্যাপি উক্তন্যায়েন নিয়ামকত্বাসম্তবাৎ। যদা হি তাদৃশাদৃষ্টোৎপাদনায় একেনাত্মন! সংযুজ্যতে মনঃ, 
তথা অন্যৈরপি মনোযোগস্তাবিশেষাৎ কথমিব কারণসাধারণে কচিদেবাদৃষ্টোৎপত্তিঃ, নান্যত্রেতি ৷ .০৭ | 
নন মনঃসংযোগসাধারণ্যেহপি “অহমিদং ফলং প্রাপ্ন্যামি” ইত্যভিযন্ধিরদৃষ্টোৎপাদককর্ম্মানুকুল- 
কৃতিরিত্যেবমাদিব্যবস্থানমিতি, তত এব অদ্ৃষ্টনিয়মো ভবিষ্যতীতি চেন্ন, অভিসন্ধ্যাদীনামপি সাধারণমনঃ- 
সংযোগনিষ্পাপ্ততয়া ব্যবস্থিত্যসিদ্ধেঃ। ননু স্বকীয়মনঃসংযোগোহভিসন্ধ্যাদিকারণমিতি মনঃসংযোগ 


শা? ভিউ 8০7৮, 


ব্যবিশেষই আক্ম ইহ! তাকিকগণ অর্থাৎ নৈয়ায়িক ও বৈশেধিকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহাঁও সত নহে; 
কারণ আত্মার এইরূপ স্বরূপ সম্ভাবিতই নহে। ১০৬। 

আত্মা যদি বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী হইত, তবে চৈত্রের চরণে প্রবিষ্ট কণ্টকাদিজন্য চৈত্রের ছুঃখাহৃভব-কালে 
সকলেরই ছুঃখান্তবের আপাতত হইত) কারণ সমস্ত আত্মাই সর্বব্যাপী বলিয়া তাহা চৈত্রের চরণদেশেও বিদ্যমান 
আছে। অথচ কেবল চৈৱ্ৰেরই ছুঃখাহুভব হয়, সমস্ত আত্মার দুঃখাহুতৰ হয় না । এদন্য আত্মা বিভূপরিমাণ হইতে 
পারে না। যদি বলা যায়-__যাহার শরীরে কণ্টকবেধানি হইয়াছে, তাহারই বেদনাহতব হইবে; অন্যের হইবে নাঁ। 
এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ চত্রের আত্মার মত সমস্ত আত্মারই চৈত্রের চরণদেশে সমান সান্নিধ্য আছে 
বলিয়। একজনেরই দুঃখ হইবে, অন্যের হইবে না-_একূপ বলা যায় না। যদি বলা যায়_যাহার অনৃষ্টবশতঃ 
যে শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা তাহারই বটে; অন্যের নহে। এজন্য সেই শরীরাবচ্ছেদে সুখ-দুঃখাদি 
তাহারই হইবে; অন্যের হইবে না। এইরূপ বলাও অঙ্গত ; কারণ প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে অদ্ৃষ্টেরই 
নিয়ম হইতে পারে ন!। আত্মমযবেত ধর্ম ও অধর্ম্মর্ূপ বিশেষ গুণকেই অদৃষ্ট বলে। এই বিশেষ গণের 
অসমবায়িকারণ আত্মমনঃসংযোগ । এই অদৃষ্ট উৎপাদনের জন্য মন যখন একটি আত্মার সহিত সংযুক্ত হয়, তখন 
সেই মন সমস্ত আত্মার সহিতই সংযুক্ত হইয়া থাকে৷ মনের ক্রিয়াদ্বার| মনের সহিত আত্মার সংযোগ কেবলমাত্র একটি 5 
আত্মাতে হইতে পারে না । সমস্ত আত্মাতেই সংযোগ হইবে। মন মূর্ত দ্রব্য ; আত্মা বিভু দ্রব্য ; বিভু জব্যযাতরই মূর্ত 
দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত । সুতরাং একটি আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবে, অন্যের সহিত হইবে না এরূপ বলা ৃ 
যায় ন]। ১০৭। নু 

যদি বলা যায়_মন£সংযোগ র্বাত্বমাধারণ হইলেও “আমি এই কর্ম্জ্ত ফল প্রাপ্ত হইব” এইরূপ অভি 
সমস্ত আত্মার হয় না; কোনও আত্মারই হইয়! থাকে। এইরূপ হঘৃষ্টোৎপাদক ক্রিয়ার অনুকুল কৃতি সমস্ত আম 
হয় না, কিন্ত কোনও আত্মারই হইয়া থাকে। অভিমন্ধি (ইচ্ছা) ও কৃতি অনৃষ্টোৎপাদক কর্মের কার 9 
অভিসন্ধি ও কৃতি প্রতি আত্বাতে ব্যবস্থিত7 কিছ পর্বানাধার লে সু 
অভিসন্ধি ও কৃতি অসাধারণ বলিয়া! অর্থাৎ তৎ তৎ আত্মাতে ব্যবস্থিত বলিয়! ব্যবস্থিত ভি f 
উৎপন্ন অদৃষ্টও ব্যবস্থিত হইবে অর্থাৎ যে আত্মার অভিমন্ধ্যাদি হইতে উৎপন্ন ক্রিয়া হইতে অদৃষ্ট উৎপন্ন 


ও 
488 অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ } 
এবাসাধারণে| ভবিষ্যতীতি চেন্ন, নিত্যং সর্ব্বাত্মমংযুক্তং মনঃ ক চিদেবেতি নিয়ন্তমশক্যত্বাং। ন 
দুষ্ট বিশেষাৎ আত্মবিশেষেণ মনসঃ বস্বামিভাবসিদ্ধিরিতি বাচ্যম, তস্যাপি অদৃষ্টস্য পুর্বববদ্ব্যবস্থিত্যসিদেঃ। 
ন্‌ চাত্মনাং বিভুত্বেহপি তেষাং প্রদেশবিশেষা এব বন্ধভাজ ইত্যাআন্তরাণাং চৈত্রশরীরে তৎপ্রদেশবিশেষাভাবাং 
নুখ-ছুঃখাদিব্যবস্থা ভবিষ্যতীতি বাচ্যম্‌, যন্মিন্‌ প্রদেশে চৈত্রঃ সুখা্তনুভুয় তন্মাদ্‌ দেশাদপক্রাত্তস্ত স্মিয়েব 
মৈত্রে সমাগতে সতি তস্যাপি তত্র সুখাদিদৰ্শনেন শরীরাস্তরে আত্মাস্তরপ্রদেশবিশেষস্যাপি অন্তর্ভাবাং। 


তস্মাৎ বিভুবহবাত্মবাদিনাং তাকিকাদীনাং ব্যবস্থা সুদুৰ্ঘটেতি সংক্ষেপ? ৷ ১০৮। 
ইতি তাক্কিকান্তভিমতজীবাত্মনিৰ্ণয়গিরিনিপাতঃ ॥ 


এবং মীমাংসকানামপি ব্যবস্থা দুর্ঘটেব ৷ ইয়াংস্ত বিশেষঃ_তন্মতে আত্মবন্মনসামপি বিভুপরিমাণ- 
কত্বমিতি | তথাচ তত্রাপি সর্ব্র্মনোতিঃ সর্বেষামপি জীবাত্মনাং সংযোগাদেঃ সাম্যাৎ। কিঞ্চ আত্মবৎ 
সবৈর্বরপি চক্ষুরাদিভিরিন্দ্রিয়েঃ সাকং মনঃসংযোগন্ত সাম্যাৎ শ্রাবণম্পার্শনাদিজ্ঞানানাং যুগপছুৎপত্তি- 
প্রঙ্গো দুর্ব্বার ইতি দোষবিশেষস্চিন্তনীয়ঃ। দরঞ্ধাদিভিত্র ব্যৈমনোযোগস্য যুগপৎ সন্ভাবাৎ। ন চ 
আবণাঁদিজ্ঞানং অবণাদিভিরিক্দিয়ৈঃ শব্দাদিযোগস্ত অসাধারণহেতুত্বাৎ মনোভিবিষয়সম্িকর্ষেহপি জ্ঞানা- 


(অভিসার আত্রয্ন আঙ্গাতেই আসর হইয়া থাকে অর্থাৎ অভিসন্ধ্যাদির ব্যবস্থাপ্রযুক্তই অদৃষ্টের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। 

তাকিকগণের এইরূপ বল! অত্যন্ত অসঙ্গত ; কারণ অভিসন্ধি ইচ্ছা । এই ইচ্ছা ও ক্ৃতির অসমবায়িকারণ আত্মমনঃ- 
সংযোগ । এই মনঃসংযোগ সর্ব্বাত্্বমাধারণ বলিয়! সর্বাত্মমাধারণ মনঃসংযোগনিষ্পান্ত অভিসন্ধ্যাদিরও ব্যবস্থা সিদ্ধ 
SS হইতে পারে ন! | যদি বল! যায়_ স্বকীয় মনঃসংযোগই অভিসন্ধ্যাদির কারণ। স্বকীয় মনের সহিত সেই আত্মার সংযোগ 
অসাধারণই বটে | সুতরাং মন.সংযোগের অসাধারণতা প্রযুক্ত ব্যবস্থা সিদ্ধ হইবে'। এইরূপ বলাও অসঙ্গত ) কারণ 
সমস্ত আত্মার সহিত নিত্য মন সর্বদাই সংযুক্ত হইয়া আছে। এই মন কাহারও স্বকীয় এবং কাহারও পরকীয় 
হইতে পারে না। সর্বাত্সংযুক্ত নিত্য মনে স্বকীয়ত্ব পরকীয়ত্ব ব্যবস্থাই হইতে পারে ন! | যদি বলা যায়__অনৃষ্টবিশেষ- 
প্রযুক্ত আত্মবিশেষের মহিতই কোনও মনের স্ব-স্বামিভাব সিদ্ধ হইবে। এইরূপ বলাও অসন্ত ; কারণ অনৃঠের যে 
ব্যবস্থা হইতে পারে না, তাহা পুর্কেই বলা হইয়াছে। যদি বলা যায়--সমস্ত আত্মা বিভু হইলেও সেই আত্মার প্রদেশ- 
বিশেষই বন্ধতাক্‌ হইয়া থাকে। এসন্ত অন্য আত্মার চৈত্রশরীরে সেই প্রদেশবিশেষ নাই বলিয়া সুখ-ছুঃখাদির ব্যবস্থা 
হইতে পারিবে | এইরূপ বলাও অঙ্গত ; কারণ যে প্রদেশে চৈত্র সুখ অহ্থভব করিয়া সেই প্রদেশ হইতে অপক্রান্ত 
হইয়াছে, সেই প্রদেশে মৈত্র সমাগত হইলে তাহারও সুখাদির দর্শন হইয়া থাকে বলিয়া শরীরাত্তরেও আত্মান্তর- 
প্রদেশবিশেষের অন্তর্ভাৰ আছে। সুতরাং বিভু বছ আত্মবাদী তাফচিকগণের ব্যবস্থা দুর্ঘট। ১০৮ 

তাকিকগণের মতমিরাস সমাপ্ত ॥ 

আত্মার বিভুত্ববাদী স্যায়-বৈশেষিকগণের মত খণ্ডন করি 
_ কৰ্ম্মমীমাংসকগণও আত্মার বিভূত্ব স্বীকার করেন। ভৈমিনি 
'ভাকরমিশ্র প্রভৃতি কর্মমীমাংসক বলিয়া! প্রসিদ্ধ । 
হইয়া থাকে। এই উভয় মতেই আত্মার বিভুত্ব স্বী 
পূর্বেই দেখান হইয়াছে। “ভায়-বৈশেবিকগণ 


য়! সম্প্রতি কর্মুমীমাংসকগণের মত খণ্ডন করিতেছেন। 
"হত্রের শ্বাবরভাম্বের বাপ্তিককার কুমারিলভট্ট ও টীকাকার 

এজন্ত কৌমারিলদর্শন ও প্রাভাকরদর্শনকেই কর্মমীমাংসাদর্শন বলা 
কার করা হয়। আত্মার বিভুত্ব স্বীকার করিলে যে দোষ হয়, তাহা 
মনকে অগুপরিমাণ বলেন। প্রভারুরমতেও তাহাই স্বীকার কর! 


টু 


চি 


555 ৭৪৫ 
নুংপত্তিঃ স্ুশকেতি বাচ্যম্‌, মনসামিক্দিয়ৈরিত্যসংযোগন্ত সত্বেন ইন্ড্ৰিয়দংযুক্তমনসাং বিষয়সন্নিকর্ধাবিশেষাঁৎ। ্‌ 
কি অন্ত বা কয়াচিৎ কূটকমনযা হু্যাদৌ বাহশরবগানিভনাতপত্তি মনোবিষয়মংযোগ্ত ডে 
তত্েক্িয়সিকর্াভাবাৎ, তথাপি জাগ্রদাদৌ ইনরিসংযুকমনসাং নিত্যসংযোগস্ত দুর্বারতবেন শব্াদি- 
ত্বাবচ্ছিমশব্দাদিমাত্রবিষয়কজ্ঞানস্তয উৎপত্তেরবশ্যস্তাবাৎ । মনস্ববাবচ্ছিয়মনইন্দরিয়নংযোগাভাবেহপি শব্দারি- Ee; 
তবাবচ্ছিন্নবিষয়স্মরণস্য সদা সন্ভাবাপত্তেম্চ_ইত্যলং বিস্তরেণ। ১০৯ | I 

"ইতি মীমাংসকনিণীতাত্মসিদ্ধান্তগিরিনিপাতঃ ॥ 


নন স্তাদেতৎ মনসামাত্মনাঞ্চ বিভুত্ববহুত্বযোগে উক্তদোষযোগো ন তু একত্ববিভুত্বযোগে। তথাচ 
এক এব বিভুরাত্মা অনেকোপাধিভিরবচ্ছিন্নে ঘটাবচ্ছিন্নাকাশবৎ ভিন্নতয়া ভাতি। শ্বস্বোপাধিপ্রযুক্তান্চ 
স্বীয়নুখদুঃখানুভুতয়ে উপাধীনামেব ইতরেতরভিন্নানাং ভেদনিয়ামকত্বেন সুখাদ্বমুভবমা্কর্য্যাভাবাৎ ব্যবস্থা- 
সামঞ্জস্তম্‌ । যদ্ধ৷ বিষ্বস্থানীয়মেকং ব্ৰহ্ম জলাদিস্থানীয়ে অন্তঃকরণাছ্যপাধো প্রতিবিশ্বিতং সৎ জীবত্ব- 
মাপন্থতে ৷ উপাধেম্চাবিদ্তকত্বাৎ ততপ্রুক্তো ভেদোহপ্যাবিদ্ধকঃ। বথ সূর্য্যস্য জলপরিপুরিতঘটেযু তত্র 


হয়। কিন্তু ভট্টনতে মনের বিভুত্ব স্বীকার করা হয়। আর তাহাতে দোষ এই যে-_মন ও আত্মা উভয়ই বিভু হইলে 
সমস্ত মনের সহিত সমস্ত জীবাত্মার সংযোগ স্বীকার করিতে হইবে । আর তাহাতে সুখ-তুঃখভোগ ব্যবস্থার অহুপপত্তি 
হইয়। পড়িবে । আরও দোষ এই যেঁ_বিভু আত্ম! যেমন সমস্ত চক্ষুরাদি ইন্সিয়ের সহিত সংযুক্ত, এইরূপ বিভূ মনও 
সমস্ত জীবের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইবে। আর তাহাতে সমস্ত জীবেরই শ্রাবণ-ম্পারশনাদি জ্ঞানের যুযপ- 
দুৎপত্তির প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে । আরও কথ! এই যে-_কোনও পুরুষের দুগ্ধাদি পানকালে দুগ্ধদ্রব্যের সহিত চক্ষুঃ, রসনা, 
ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সন্বিকর্ধ আছে এরং ইন্জরিয়গুলির সহিত মনের বংযোগও আছে, যেহেতু মন বিভু। স্বতরাং সেই : 
পুরুষের ছুগ্ধবিষয়ক চাক্ষুষ, রাঁসন ও ত্বাচ, প্রত্যক্ষ এককালে হওয়া উচিত যদি বলা! যায়_ শ্রাবণারি প্ৰত্যক্ষে 
শবণানি ইন্দ্রিয়ের সহিত শব্দাদি বিষয়ের সন্নিকর্ষ অসাধারণ কারণ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ন! থাকিলে 
সেই ইন্্রিয়জন্ত সেই প্রত্যক্ষ সেই পুরুষের হইতে পারে না! । মন বিভু বলিয়া সমস্ত বিষয়ের সহিত স্বদ্ধ হইলেও 
বিষয়ের সহিত ইন্দিয়সমবন্ধ নাই বলিয়! যুগপৎ শ্রাবণাদি- প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইবে না। এতছুরে বক্তব্য এই 
যে__মন বিভু বলিয়। মনের সহিত ইন্দিয়গুলির সর্বদাই সংযোগ বিদ্ধমান আছে এবং ইন্দরিয়সংঘুক্ত মনের সহিত ও 
বিষয়ের সন্নিকর্ষ আছে। সুতরাং যুগপৎ শ্রাবণাদি জ্ঞানের আপত্তি অপরিহার্য্যই হইবে। আর ইন্দিয়সংযুক্ত 
মনের সহিত বিষয়ের অঙ্িকর্ধ থাকিলেও বিষয়ের সহিত ইন্জিয়ের সাক্ষাৎ সন্নিকর্ষ নাই বলিয়া সুযুপ্তি মূর্ছাদি 
অবস্থাতে শ্রাবণাদি জ্ঞান উৎপন্ন হইতে না পারিলেও জাগ্রদাদি অবস্থাতে ইন্দরিয়সংযুক্ত মনের সহিত বিষয়ের 
নিত্যসংযোগ আছে বলিয়া শব্াদিবিষয়ক নানা প্রত্যক্ষজ্ঞানের আপত্তি থাকিয়াই যাইবে । ১০৯ । a 
 পু্বমীমাংলক মতে মন ও আত্মার বিভুত্ব ও অনেক স্বীকার করায় প্রদরণিতরূপ দোষ হইলেও বিভু আত্মার 
একবাদিমতে অর্থাৎ অইৈতবেদাসতিগণের মতে প্রদিতরূপ দোষ হইবে না । এই অধৈতবাদিগণের মতে বিদু আসমা 
এক ও বিভু. । ক্ুতরাং একই বিভু আত্মা অনেক উপাধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের মত ভিন্ন ভিন্নর 
প্রতিভাত হইয়| থাকে এবং এই উপাধ্যবচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন আত্মার স্বীয় সুখ-দুঃখাহভুতি নিজ নিজ উপাধিপ্রযুক্ত 
ভিন্ন উপাধিসমূহই আত্মার ভেদের নিয়ামক! বস্তুত: আত্মার কোনও তোর নাই ; আত্মা এক। 
আত্মতেদের নিয়ামক বলিয়া সুখ-দুঃখাদি অহুভবের সাধ্য নাই; এজ অুখ-দুঃখাদি অঃ 
৯৪ 


০5 


_ দ্বার! এই গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে বন্ধ-মোক্ষের ব্যবস্থাহথপপত্তি প্রস্ৃতি বলা হইয়াছে। ১১০। 


৭৪৩৬ অধ্যাস € পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 


তত্র প্রতিবিশ্বিশেষো ঘটোপাধিকতো! ভেদস্চ। তৱ্রৈকস্মিন্‌ চাল্যমানে ঘটজলে তদ্‌গতস্যৈৰ ৰতিবিষ্বস্য 
কম্পাদিযোগৌ নান্তেষাম্‌, একস্মিংশ্ট ঘটনাশে তদৃগতনস্যৈব প্রতিবিশ্বস্য বিঘ্ভাবাপত্তি্নান্যেযাম্‌ তথা 
একস্মিম়েবাস্তঃকরণে স্থখানিবৃত্তিরপপরিণামে সতি তদ্গতৈক্যৈব চেতনপ্রতিবিশ্বদ্য তৎস্ুখাদ্যুভবে| 
নান্তেষাম্‌ । তথাচ একস্মিয়েবোপাধে তত্মস্যা দিবাক্যশ্রবণজন্যজীবত্রন্ৈক্যজ্ঞানাৎ নষ্টে সতি তস্যৈব 
ব্ৰহ্মভাবাপত্তির্নান্তেষাম্‌ ইতি সর্ববস্যা অপি সুখছুঃখভোগসন্বরয্যাভাবব্যবস্থায়া৷ বন্ধমোক্ষব্যবস্থায়াম্চ 
সুবচত্বমিতি চেন, উভয়পক্ষেহপি বন্ধমোক্ষব্যবস্থাহুপপত্তেঃ সুখাদিভোগসান্ধর্য্যাপত্তেশ্চ । পূর্ব্বমের 
বিস্তৃতত্বাৎ পরমতপ্রয়োজননিরাকরণপ্রকরণে গ্যস্য ব্রহ্মভাবাপন্তিলক্ষণো মোক্ষঃ প্রয়োজনতেনাভ্যুপ- 
গম্যতে” ইত্যারভ্য “জীবব্রন্দৈক্যং বক্ত,মশক্যম্‌” ইত্যন্তেন গ্রন্থেন প্রথমাধ্যায়ে । ১১০ । 

কিঞ্চ সর্বগতাদ্ধিতীয়াত্ববাদে উপাধেবিভুত্বাঙ্গীকারশ্চেৎ সর্ববস্তাপি চেতনস্যাবৃতত্বেন জগদাস্ধয প্রসঙ্গঃ 
প্রকাশীভাবাৎ, গরত্যাগ্ন্বপপত্তেঃ মুকোপন্প্যব্রন্মোচ্ছেদপ্রসঙ্াচ্চ । “ব্হ্মবিদাপ্নোতি পরম্» “পুতা 
মন্ভাবমাগতাঃ” ইত্যাদিমোক্ষশান্ত্রবাধাচ্চ ৷ উপাধিপরিচ্ছিন্নানেকত্ববাদে চ পদে পদে বন্ধমোক্ষাপত্ত্যাদি- 
দোষাণাং পুর্বে বিস্তৃতত্বাৎ। কিঞ্চ মোক্ষস্ত উক্তন্যায়েন অকস্মাৎ পদে পদে সিদ্ধৌ “তমেব বিদিত্বাতি- 


হুইয়া থাকে। ইহাই অবচ্ছেদবাদী বাচম্পতিমিশ্রের শিদ্ধান্ত। অথব| বিদ্বন্থানীয় এক ব্ৰহ্মই জলাদিস্বানীয় 
অন্তঃকরণাদিরপ উপাধিতে প্রতিবিিত হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর উপাধি আবিদ্ভক বলিয়| সেই 
উপাধিপ্রযুক্ত তেদও আবিদ্ধক | আবিগ্তক কথার অর্থ_অবিদ্ধাপ্রযুক্ত। যেমন জলপুর্ণ ঘটসমূহে স্র্য্যের প্রতিবিদ্ব- 
বিশেষ হইয়া থাকে এবং সেই স্বর্য্যপ্রতিবিদ্বে উপাধিকৃত ভেদও হইয়! থাকে। আর তাহাতে একটি ঘটের জল 
চঞ্চল হইলে সেই জলগত হূর্ধ্যপ্রতিবিদ্বই চঞ্চল হইয়] থাকে; কিন্তু অন্য ঘটগত জলে প্রতিবিদ্বিত সৃ্ধ্য চঞ্চল হয় ন! 
এবং একটি ঘটের লাশে সেই ঘটজলগত সূর্য্যপ্রতিবিষ্ব বিশ্বভৃত সূর্য্যরূপে ' অবস্থিত হয়) কিন্ত তাহাতে অন্ত 
প্রতিবিষ্বগুলির বিশ্বভাবাপত্তি হয় না, সেইরূপ একটি অন্তঃকরণের সুখাদিরপ বৃত্তিপরিণাম হইলে তদ্গত 
চেতনপ্রতিবিস্বেরই সেই দুখাদ্ির অনুভব হয়, অন্য প্রতিবিষ্বের হয় না এবং একটি অন্তঃকরণরূপ উপাধি 
তত্মন্তাদি বাক্যশ্রবণজন্ত জীব-ব্রম্বৈক্যজ্ঞান হইতে নষ্ট হইলে সেই উপাধিতে প্রতিবিষ্বিত জীবচৈতন্তেরই-বিস্বভৃত 
্রহ্মভাবপ্রান্তি হইয়া থাকে; কিন্ত অন্ত অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে প্রতিবিষ্বিত চৈতন্তের ব্রহ্গভাবাপত্তি হয় না। 
সুতরাং এই মতেও অর্থাৎ জীবচৈতন্ভের ত্ুহমপ্রতিবিস্ববাদীর মতেও সুখ-ছুংখভোগের সাক্র্য্য নাই বলিয়া সুখ- 
£খভোগের ব্যবস্থা ও বন্ধ-মোক্ষের ব্যবস্থা উপপন্ন হইতে পারে। ইহাই হইল অবচ্ছেদবাদী ও প্রতিবিদ্ববাদী 
অধৈতবাদিগণের কথা । হ্‌ 
অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ প্রদরশিত উভয় মতে বন্ধ-মোক্ষের ব্যবস্থা অন্ুপপন্ন এবং সুখ- 
দুঃখাঁদি ভোগের সাঙ্ধর্য্যাপত্িও দুষ্পরিহরণীয়। এই সকল কথা পূর্বেই বিভ্তৃততাবে বলা হইয়াছে। পরমতসিদ্ধ 


. প্রয়োজননিরাকরণ প্রকরণে বল! হইয়াছে। “যে সমস্ত বাদিগণের মতে জীবের ব্রহ্মভাবাপত্তিরপ মোক্ষকেই 


প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করা হয়"_ ইত্যাদি হইতে প্জীব-্রন্গের প্রীক্য কোনও মতেই বলা যায় না” এই পর্য্যন্ত এই 
ত আরও কথা এই যে-_সর্কাগত অদ্বিতীয় আত্মবাদীর মতে জীবোপাধি অবিদ্যার বিভুত্ব স্বীকার করিলে আবরক 
বিত অৰি্ধাদ্বার চেতন আবৃত বলিয়া জগদান্ধ্যের প্রসঙ্গ হইবে। এক বিভু আত্মচৈতন্ত অবিদ্যাবৃত ; সুতরাং চেতন 
প্রকাশকই হইতে পারিবে না। আত্ম! বিভু হইলে জীবের পরলোকে গমনাগমন সম্ভব হইবে না এবং মুক্ত জীবের 


| পরাভিমতাতবন্বরূপ-নিরসনম্‌ ৭৪৭ 
মৃত্যুমেতি” “যদা চৰ্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িয্ত্তি মানবাঃ। তদা দেবমবিজ্ঞায় দ্বঃখস্তান্তং নিগচ্ছতি” ইত্যা 
ব্যতিরেকাবধারণযুক্তমোক্ষসাধনবোধকক্রুতীনাং বাধপ্রসঙ্গাৎ। মোক্ষোদ্দেশেন দিজাগাশাতাভ 
কিঞ্চ উভয়পক্ষেহপি আবরকোপাধেঃ সত্যত্বং মিথ্যাত্বং বা? নান্তঃ, দ্বৈতাপত্তেঃ। সত্যস্ত ভাবনা 
নঙ্গীকারেণ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাচ্চ, পরমতপ্রবেশাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, অনুপপন্নত্বাৎ। তথাহি-_বথা বি 
দাবয়বত্বরূপবত্াদিনা সজাতীয়সমসত্তাকোপাধোৌ প্রতিবিষ্বননিয়ম:, তথা অবচ্ছেদকন্যাপ্যুপাধেঃ সমসত্তা- 
কম্তৈব অবচ্ছেদকত্বনিয়মঃ । অন্যথা স্বপনরজ্জা জাগ্রদবস্থায়াং রাজভটনিগৃহীতচৌরদীনাং বন্ধনাপত্তেঃ ৷ মৃগ- 
মরীচিকাজলে সূর্য্যাদেঃ প্রতিবিশ্বনাপত্তেশ্চ। ন তু তদত্তি দৃষ্টিক্রুত্যগোচরত্বাৎ ৷ ১১১ । 

কিঞ্চ তত্্বন্ানাৎ জীবোপাধিনাশে সতি জীবে নশ্যতি ন বা? আন্তে স্বরূপনাশন্তৈব মোক্ষত্বাপত্তেঃ। 
দ্বিতীয়ে অবিদ্যানাশেহ্‌পি অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ, ব্ৰহ্মাতিরিক্তজীবস্বরূপাবস্থানাৎ ৷ ন চ দ্পণাদিযু উপলভ্যমান- 
মুখমালিন্যাদিবৎ শুদ্ধাদিব্যবস্থোপপত্তিরিতি বাচ্যম, আপাতোক্তেঃ। মালিন্যাদয় ওপাধিকা দোষাঃ বদ! 


অধিগম্য অনাবৃতচৈতন্য ব্রহ্মেরও উচ্ছেদ হইয়! পড়িবে । আর তাহাতে “ব্রহ্মবিদ্াপ্নোতি পরম্” “পুত! মস্তাবমাগতাঃ” 
ইত্যাদি শ্রুতিস্থতির্ূপ মোক্ষশাস্ত্রেরও বাধ হইবে। আর উপাধিপরিচ্ছিন্ন অনেকাত্মবাদে ক্ষণে ক্ষণে জীবের 
বন্ধ-মোক্ষাদ্ির আপত্তি হইবে। এই সমস্ত কথা পূর্বেই বিস্তৃতভাবে বল! হইয়াছে। আরও কথা এই যে 
উপাধিপরিচ্ছিন্ন অনেকজীববাদে প্রদর্শিত রীতিতে ক্ষণে ক্ষণে মোক্ষের আপত্তি হওয়ায় ”তমের বিদিত্বাতিনৃত্যুমেতি” 
প্যদ! চর্বদাক।শং বেষ্টয়িষ্যস্তি মানবাঃ।' তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখন্তাস্তং নিগচ্ছতি” এই অন্বয় ও ব্যতিরেক অবধারণযুক্ত 
মোক্ষোপায়বোধক শ্রতিসমূহের বাধপ্রসঙ্গ হইয়া! পড়িবে। আর মোক্ষের উদ্দেষ্যে বিচারশাস্তের আরম ব্যর্থ 
হইয়া পড়িবে। 

আরও কথ! এই যে__অধৈতবাদিগণের সম্মত অবচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিষ্ববাঁদ এই উভয় পক্ষেই আবরক উপাধির 
সত্যত্ব কি তাঁহার! স্বীকার করেন ? অথবা মিথ্যাত্ব স্বীকার করেন? ইহার প্রথম পক্ষ অর্থাৎ আবরক উপাৰির 
সত্যত্ব তাহার! স্বীকার করিতে পারেন না ; কারণ তাহাতে দ্বৈতাপত্তি হইয়া! পড়িবে এবং আবরক উপাধির জ্ঞাননাস্যত্ব 
স্বীকার না. করায় অনির্নোক্ষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। আর আবরক উপাধির সত্য স্বীকার করিয়া জ্ঞাননাশত্ব 
স্বীকার করিলে তাহাদিগকে পরমতেও প্রবেশ করিতে হইবে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটও তাহারা স্বীকার করিতে 
* পারেন নাঃ কারণ তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ । মিথ্যা উপাধিতে বিশ্বের প্রতিবিষ্ হয় না। বিশ্বসমানসত্তাক উপাধিতেই 
বিশ্ব প্রতিবিদ্বিত হইয়! থাকে। সাবয়বত্ব ও রূপবত্বাদিরূপে স্বসমানজাতীয় সমানসত্তাক উপাধিতেই বিশ্বের 
প্রতিবি হইয়| থারে__ইহাই নিয়ম এইরূপ অবচ্ছেদকরূপ উপাধিও অবচ্ছেত্তের সমানসত্তাকই হইয়া থাকে 
অর্থাৎ অবচ্ছেগ্ঠের সমানসত্তাকের অবচ্ছেদকত্ব হইয়া! থাকে_ইহাই নিয়ম। তাহা স্বীকার না করিলে জাগ্রদবস্থায় 
রাজপুরুষকর্তৃক নিগৃহীত চৌরাদির স্বপ্দৃষ্ট রজ্জুহার! বন্ধনের আপত্তি হইয়া পড়িবে এবং মরীচিকাজলে কুর্য্যাদির 
প্রতিবিদ্বনের আপত্তি হইয়! পড়িবে। কিন্তু তাহ! কখনও হয় ন! ; কারণ তাহ! কখনও দেখাও যায় না এবং শুনাও 
যায় না। ১১১। - 

আরও .কথা এই যে__-অদ্বৈতবাদিগণের মতে তত্বজঞানদারা ভীবোপাধির নাশ হইলে জীবের নাশ হয় কিনা? 
ইহার প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিলে জীবের স্বরূপনাশই মোক্ষ হইয়া পড়িবে। আর বিতীয় পবা 
ততবজানঘারা জীবোপাধির নাশ হইলেও জীবের নাশ হয় না বলিয়া জীবের মোক্ষই হইবে না। কারণ মোসরশ তেও 
ঙগাতিরিক ভীবনবক্ূপ থাকিয়াই যাইবে “বদি বলা যায়_দর্পপাদিরূপ উপাধিতে উপলভ্যমান মুখাদির মালিস্ত 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্মম্‌ 


নশ্যেয়ঃ ? দৰ্পণাদ্যপাধ্যপগমে ইতি চে, কিং তদা মালিগ্াাশয়ঃ প্রতিবিস্বঃ তিষ্ঠতি ন বা? আন্তে 
তংস্থানীয়স্ত জীবস্তাপি স্থিতত্বাৎ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্ঃ। 0 রা খান এমাহ 
স্যাৎ। কিঞ্চ যন্তাপুরুঘার্থরপদোষপ্রতিভাসম্তছুচ্ছেদঃ পুরুষার্থ, তত্র কিমৌপাধিকদোষপ্রতিভাসো 
বিশ্বস্থানীয়স্য তহ্মণঃ ? উত প্রতিবিশ্বন্থানীয়স্য জীবস্য বা অভিপ্রেতঃ? তদিতরস্য বা? আদ্বয়োঃ 
কল্পয়োদৃ ষটান্তাসিদ্ধিঃ মুখম্য .তৎপ্রতিবিদ্বম্য বা মালিন্যাদিদোষশৃন্তত্বাং। ন হি মুখং প্রতিবিষ্বং বা. 
চেতয়তে, উভয়োর্জড়ত্বাৎ ? তছ্তয়েতরদ্র্,রভাবানন তৃতীয়ঃ। ১১২। 

__কিঞ্চ অবি্ধাকল্ল্যস্য জীবস্য কো বা কল্পকঃ ? অবিদ্ভেতি চেন্ন, অচেতনত্বাৎ। নাপি জীবঃ, 
আত্মাশ্রয়াপত্তেঃ, শুক্তিরজতবৎ অবিদ্যাকল্লিততবচ্চ। জীবস্য ব্রন্মৈব কল্পকমিতি চেন্ন, ব্ৰহ্মণি অজ্ঞানস্যৈবাপা- 
তাৎ। কিঞ্চ ্ৰহ্মণ্যজ্ঞানানঙ্গীকারে কিং ব্রহ্ম জীবান্‌ পশ্যতি ন বা? ন পন্যৃতি চেৎ, ঈক্ষাদিপৃথিবকা 


৭8৮ 


উপলব্ধ হইলেও বিশ্বভূত মুখের যেমন মালিন্ত হয় না। বিশ্বভূত মুখ শুদ্ধ ও প্রতিবিম্ব মুখ মলিন। এইরূপ 
অন্তঃকরণাদিরূপ উপাধ্যবচ্ছিন্ন জীবাত্মারই সংসাররপ মালিন্য হইয়া থাকে; কিন্তু বিশ্বভৃত শুদ্ধ ব্রন্দের সংসাররূপ 
মালিন্য হয় না। এইরূপ বলাও সঙ্গত নহে ; কারণ ইহা আপাত উল্তিমাত্র অর্থাৎ কথার কথামাত্র। বস্তুতঃ ইহা 
বিচারসহ নহে।. তাহাতে এইরূপ জিজ্ঞাস! হইবে যে-_এই মালিস্তাদি ওপাধিক দোষসমূহ কখন বিনষ্ট হয়? 
ইহাতে যদি তাহার! বলেন যে_ দর্পণাদি উপাধির অপগমেই ওপাধিক দোষ বিনষ্ট হয়। ইহাতে জজ্ঞাস! এই যে 
উপাধির অপগমকালে মালিন্যাদির আশ্রয় প্রতিবিষ্ব কি থাকে? অথবা! থাকে না? ইহার প্রথম পক্ষ স্বীকার 
করিলে দোষ এই হইবে যে--উপাধির অপগমকালে প্রতিবি্বস্থানীয় জীব:ও থাকে বলিয়া জীবের অনির্থোক্ষ প্রস্ 
হইয়! পড়িবে। আর দ্বিতীয় পক্ষ শ্বীকারে দোষ এই হইবে যে_যেমন দর্পণার্দি উপাধির অপগমে মালিন্যাদির 
আশ্রয় প্রতিবি্ব দেখা যায় না, এইরূপ উপাধির অপগমকালে মালিন্যাদির -আশ্রয় প্রতিবিম্বস্থানীয় জীবও থাকে 
না। আর তাহাতে জীবের ম্বরূপনাশই জীবের মোক্ষ হইয়া পড়িবে। 

আরও কথ! এই যে_-অদ্বৈতবাদিগণ মনে করেন-_উপাধিপ্রযুক্ত দোষপ্রতিভাসই অপুরুতার্থ অর্থাৎ বন্ধ এবং 
দৌষপ্রতিতাসের উচ্ছেদই পুরুতার্থ অর্থাৎ মোক্ষ। ইহাতে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা এই যে-_ওপাধিক দ্রোষপ্রতি- 
তাস কি তাহার! বিষ্বস্থানীয় ব্রঙ্মের স্বীকার করেন? অথবা প্রতিবিত্বস্থানীয় জীবের স্বীকার করেন? অথবা 
তাহা অন্য কোন তৃতীয় বস্তুর স্বীকার করেন? ইহার মধ্যে প্রথম দুইটি পক্ষে তাহাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তই অসদত হইয়া 
পড়িবে। দর্পণপ্রতিবিদ্ব মুখের মালিন্যাদিই দৃষ্টান্ত । বিশ্ব মুখ ও প্রতিবিষ্ব মুখ উভয়ই মালিন্যাদি দোষশুন্য অর্থাৎ 
মালিন্যাদির অহুভবিত! বিঘ্বিযুখও.নহে এরং প্রতিবিষ্ব মুখ্ও নহে। . যেহেতু উভয়ই জড় বস্ত। চেতনই ড্রষ্টা হইয়া 
থাকে; জড় বস্তু ভরা নহে: . সুতরাং .জড় বস্ত -চেতনের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। এজন্ত অইৈতবাদিগণের 


মতে প্রদপিত দৃষ্টাত্তের.অসিদ্ধিই হইবে। এইরূপ তৃতীয় পক্ষ অসঙ্গত }, কারণ অধৈতবাদিগণের মতে দ্রীব- ও তরঙ্গ 
ব্যতিরিক্ত তৃতীয় কোনও-জরষ্টাংনাই। সুতরাং ওপাধিক দোষের:প্রতিতাস্/বরহ্ ও জীব ব্যতীর. কোনও তৃতীয় বস্তুর 


হইতে পারে না। ১১২। 


রঃ _ 'অবিগ্ভাকল্লিত জীবের কল্পক কে? কল্পিত বস্তু কল্পকসাপেক্ষ হইয়! থাকে, অবিদ্া কল্পক হইতে পারে না; যেহেতু 


২ আরও কথ! এই বে_অদৈতবাদিগণ জীবকে অৰিদধাদ্বারা.কম্লিত:বলিয়া:মনে, করেন..| -ভঁহার- বলেন একই 
_ শুদ্ধচৈতন্য অবিদ্বার্ূপ মিথ্যা উপাধিদ্বারা জীব ও ঈশ্বরভাবে কক্সিত; হইয়া থাকে।- ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে. 


_ তাহা অড়। আর জীবও কল্পক হইতে পারে ন! 5:কারণ তাহা হইলে আমাশয় রাহা পড়ে জীনের করিত 
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খু 


পরাভিমতাত্মন্বরূপ-নিরসনম্‌ ৭৪৯ 
বিচিত্ৰহ্ষ্টির্নামরাপব্যাকরণাদিশ্চ ব্রহ্মণো ন স্যাৎ। অথ পশ্যতি চেৎ, অথটৈকরসং ব্রহ্ম ন অবিষ্ামন্তারেণ 
জীবান্‌ পশ্যতীতি ব্ৰহ্মণ্যজ্ঞানপ্রসঙ্গঃ। অতএব মায়াবিগ্ভাবিভাগবাদোহিপি নিরস্তঃ। অজ্ঞানমন্তরেণ হি 
মায়িনো ব্ৰহ্মণো জীবদশিত্বাসম্তবাৎ। ন হি মায়াবী পরানদৃষ্ট। মোহয়িতুমলম্‌ ৷ নাপি মায়ামায়াবিনো্শিন- 
সাধনং দৃষ্টেঘু পরেষু তন্মোহনসাধনমাত্রত্বাৎ তস্তাঃ। অথ ব্রহ্মণো মায়া জীবদ্শিত্বং কুর্ব্বতী জীবমোহনস্য 
হেতুরিতি চেন, তহি পরিশুদ্ধস্য অখণ্ডৈকরসম্য স্বপ্রকাশসা ত্রহ্মণঃ পরদর্ণিত্বং কুর্ববতী মায়া অপরপর্য্যায়া- 
বিদ্তৈব স্যাৎ। নন্গু বিপরীতদর্শনহেত্রবিদ্যা, মায়া তু মিথ্যাভূতং ত্রহ্মব্যতিরিক্তং মিথ্যাত্বেন দর্শয়ন্তী ন 
বৰ্মণে! বিপরীতদর্শনহেতুঃ! অতঃ তস্যা অনাদিত্বমিতি। মৈবম্‌, একত্বে জ্ঞায়মানে দিচন্রদর্শনহেতো- 


রূপি অবিষ্যাত্বাৎ ৷ বদি চ ব্রহ্ম মিথঠাত্বেনৈব স্বব্যতিরিক্তং জানাতি, তহি কথং তান্‌ মোহয়তি, ন হি 
অনুন্বত্তে৷ মিথ্যাত্বেনজ্ঞাতান্‌ মোহয়িতুমীহতে ৷ ১:৩। 


অথাপুরুষার্থাপরমার্থদর্শনহেতুরবিদ্ধা, মায়! তু ব্রহ্মণো নাপুরুষার্থরর্শনহেতুঃ, অতঃ অস্তযা অনাদিত্ব- 
AAD monn tanner —— TTT ETT TET 
জীবসাপেক্গ হইলে আত্মাশ্রয়দৌষ অপরিহাধ্য। জীব নিজদ্বার! নিজে কল্পিত হইতে পারে না। আর অদ্বৈতবাদিগণ 
ভীবকে শুক্তিরজাতাদির মত অবিদ্যাকল্লিত বলিয়াই স্বীকার করেন। কিন্ত জীবকল্পিত বলেন না॥ আর ব্ৰহ্মই 
জীবের কল্পক হইবে__এইবপও বল! যায় না। ব্রহ্ম জীবের কল্পক হইলে ব্রন্মেরই অজ্ঞানের আপত্তি হইবে। 
অঙ্ঞানবান্ই কল্প হইয়া থাকে । আরও কথা এই যে_ত্রদ্ষে অজ্ঞান স্বীকার ন! করিলে ব্রহ্ম জীবগণকে দর্শন 
করেন কি না? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ কি বলিবেন ? ব্রন্ধ যদি জীবগণকে দর্শন করিতে না! পারেন, 
তবে ব্রন্মের ঈক্ষণপুর্ববক ' বিচিত্র জগৎস্যন্ট এবং নামরূপাদির ব্যাকরণ হইতে পারিবে না। আর যদি ব্রহ্ম 
জীবগণকে দর্শন করেন, তবে-অখটকরস ব্রহ্ম অবিগ্য! ব্যতীত জীবগণকে দর্শন করিতে পারেন না বলিয়া বঙ্গেও 
অস্ঞানের আপত্তি হইবে। প্রদশিত 'যুক্তি অহুপারে মায়া ও অবিদ্ধার তেদও অযজত | অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকে 
মামী ও জীবকে অবিদ্ভাবান্‌. বলেন। ইহা অনগত; কারণ অজ্ঞান ব্যতীত মায়ী ত্রহ্গের জীবদর্শন অসম্ভব! 
মায়াবী পুরুষ পরকে না দেখিয়! পরপুরুষকে মুগ্ধ করিতে পারে না। আরও কথা! এই যে_মায়! মায়াবীর 
দর্শনসাধন নহে। মায়াতে দর্শনসাধনতা নাই। মায়! পরপুরুষের ব্যামোহনমাত্রেরই সাধন হইয়! থাকে। 
যদি বলা যায়__-্রন্ষের মায়! ব্রন্মের ভীবদরিত্ব সম্পাদন করিয়া! জীবের ব্যামোহনেরও হেতু হইয়া থাকে। এইরূপ 
বলাও অনঙ্গত ; কারণ এইরূপ বলিলে শুদ্ধ অথটৈকরস স্বপ্রকাশ ব্রন্দের পরদণিত্সম্পাদিকা মায়া অবিগ্াই হইয়! 
পড়িবে। মায়া প্রদণিত উভয় কার্য্যকারিণী হইলে মায়া ও অবিদ্যার ভেদ থাকিবে না। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদ্িগণ 
এইরূপ বলেন যে_-বিপরীতদর্শনহেতু অবিদ্ধা.; কিন্ত ব্রঙ্গের' মায়! ব্রহ্ম, ব্যত্রিক্ত মিথ্যাভূত বস্তুকে মিথ্যারপেই 
দর্শন করাইয়| থাকে বলিয়! তাহা ত্র্মের বিপরীতদর্শনের হেতু হয় নাই। সুতরাং মায়াকে অবিদ্ধা বলা যায় 
ন! | এজন্ত এই মায়া অনাদিই বটে। অধ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! -অসঙ্ত। কারণ মায়! যদি.বিপরীতদর্শনের .. 
হেতু ন! হইত, তবে ব্রহ্ম কেবল. নিজের একত্বই দর্শন করিতেন। -আর তাহাতে মায়! কাহার ব্যমোহক হার 
রঙ্গের দ্বিতীয়দর্শন বিপরীতদর্শনই-ৰ্টে।: এজন, দবিচন্দর্শনহেতু অবিদ্যাই বটে।. বিপরীতদরশনহেতুই “অবি্া| 
বন্ধ যদি শ্বব্যতিরিক্ত জীবসমূহকে মিথ্যা বলিয়াই জানেন, তবে কাহাদিগকে তিনি ব্যাযুগ্ধ' করিবেন। দ্বস্থচেত 
পুরুষ মিথ্যারূপে জ্ঞাত ব্যক্তিকে ব্যামুঞ্ধ-করিতে.প্রয়াস করে না। 2১০! : MEE 2 
. অদৈতবাদিগণ যদি বলেন_অপুরুষার্থ অপরযার্থ দর্শনহেতুই অবিদ্া। মায়া অরে অপুরুষার্থদর্শনের হেতু 
নহে। এন্তন্ত মায়া অনাদি । অধৈতবাদিগরণের এরূপ বলা সস ; কারণ অপুক্যার্থর্শনের হেতু সা 
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মিতি মতম্‌ ৷ তত্র ছিতন্দ্রদর্শনন্য দুঃখহেতুত্বাভাবেনাপুরুষার্থস্বাভাবেহপি তন্ধেতুরবিত্ঠৈব তঙ্লিরদনে 
প্রয়াসদর্শনাৎ । যদি চ নাপুরুযার্থদর্শনকরী মায়া, তহি অনুচ্ছেগ্ভতয়া ব্রন্স্বরূপানুবন্ধিনী স্তাৎ। অন্ত 
কো দোষ ইতি চেৎ, দ্বৈতদর্শনমেব দোষঃ। “যত্ৰ হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি” খ্যত্র 
ব্য সর্ব্মমাত্মিবাভূৎ তৎ কেন কং পাশ্যেৎ' ইত্যা্ধদ্বৈতশ্ৰুতিব্যাকোপাৎ ৷ পরমার্থবিষয়াঃ শ্রুতয়ঃ, 
মায়ায়াস্ত অপরমার্থত্বাৎ ন বিরোধ ইতি চেৎ, অপরিচ্ছিন্নানন্দৈকরূপস্য ব্রহ্মণোহপরমার্থভূতমায়াদিদর্শনং 
তত্ব চাবিদ্ধামস্তরেণ নোপপন্ততে, তব মতে হাবি্যকমেব ব্রহ্ম মায়াদিদ্শিত্বাদিতি ৷ ১১৪ ৷ 
নন “অনেন জীবেনাত্মনান্থপ্রবিশ্য” ইতি শ্রুতেন“জীবব্রহ্মণোঃ বাস্তবো ভেদঃ কিন্ত কল্পিতভেদা- 
শরয়ণেনৈব ইয়ং ব্যবস্থা উচ্যতে। ন চ কস্য কল্পনা? ন তাবদ্‌ ব্ৰহ্মণঃ, অস্য পরিশুদ্ধজ্ঞানাত্বনঃ 
কল্পনাশৃন্ততবাৎ। নাপি জীবানাম্‌ অন্যোন্যাশ্রয়াপত্তেঃ ৷ কল্পনাধীনো হি জীবভাবো জীবাত্রয়া চ কল্পনেতি 
বাচ্যম অবিদ্যাজীবত্থয়োবাঁজাহ্কুরন্যায়েন অনাদিত্বাংৎ। জীবানাম্‌ অবিদ্যায়া অনাদিত্বাৎ ন তদ্দেতুরন্বেষণীয় 
ইতি চেন্ন, স্বকপোলকল্পনাবিভ্ব্ভিতত্বা। তথাহি__জীবস্য অকল্পিতম্বরূপেণ অবিষ্াশ্রয়ত্বে ব্রন্মণ এব 
অবিষ্যাত্রয়ত্বযুক্তং স্যাৎ। তদতিরিক্রেন তন্মিন্‌ কল্পিতেনাকারেণ অবিষ্যাত্রয়ত্বে জড়স্য অবিদ্যাত্রয়ত্বযুক্তং 


--িইিউটটিউি উই 


J অবিষ্ভ| হইয়া থাকে। যেমন জীবের ঘিচন্্দর্শন দুঃখহেতু নহে বলিয়! তাহাকে অপুরুষার্থ দর্শন বলা যায় না। অথচ 
_ ছরিন্তরর্শনের হেতু অবিদ্যাই বটে । কারণ এই অবিগ্ভার নিরসনে জীবের প্রয়াস দেখিতে পাওয়! যায়। আর যদি 
মায়! অপুরুবার্থদর্শনকরীই না হইত, তবে মায়! অসুচ্ছেন্ত ও রহ্মত্বরপাহ্বদ্ধিনী হইত অর্থাৎ ব্রহ্ম থাকিলেই মায়া 
থাকে_এইরূপ হইত। ইহাতে যদি অদ্ৈতবাদিগণ বলেন- মায়া ব্ৰহ্মস্বরূপাহবন্ধিনী হইলে দোষ কি? এতদুত্তরে 
বক্তব্য এই যে__দ্বৈতদর্শনই দোষ। তাহাতে “যত্ৰ হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি” “যত্র ত্বন্ত 
.. জর্বমান্ৈবাভূৎণ তৎ কেন কং পশ্যেখ” ইত্যাদি অধ্বৈতশ্রুতির বিরোধ হইবে। যদি অদৈতবাদিগণ বলেন_- 
... অধ্বৈতশ্কতি পরমার্থবিষয়ক ; আর মায়া অপরমার্থ বস্তু! সুতরাং বিরোধ হইবে না। এতদছুত্তরে বক্তব্য এই 
..ষে_:অপরিচ্ছিন্ন আনদ্দৈকরস ব্রন্মের অপরমার্থ মায়াদির দর্শন এবং ব্রন্দের মায়াবিত্ব অবিদ্ধা ব্যতীত হইতে পারে না। 
 এজন্ত অধবৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ধের মায়াদিদশিতবপ্রযক্ ব্রন্মেরও আবিদ্যকত্বাপত্তি হইবে । ১১৪। 
অদ্বৈতবাঁদিগণ যদি বলেন-__পঅনেন ভীবেনাত্বনা” ইত্যাদি শ্রৃতিদ্বারা জীব ও ব্রঙ্গের বাস্তব ভেদ নাই-_ইহাই 
সিদ্ধ হইয়াছে; কিন্ত জীব ও ব্রন্ধের কল্পিত ভেদ আশ্রয় করিয়াই ব্রঙ্গের জীবদণিত্বাদি ব্যবস্থা উপপন্ন হইতে পারিবে। 
অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলাও অসঙ্গত | কারণ কাহার কল্পনাদ্বার। জীব-ব্রঙ্মের কাল্পনিক ভেদ হইবে? ব্রহ্ষের 
কল্পনা বলা যায় নাঃ কারণ বিশুদ্ধ জ্ঞানাত্া ব্রহ্মের কল্পন! থাকিতে পারে না। এইরূপ জীবেরও কল্পন! বল! যায় না; 
কারণ তাহাতে অন্োন্তাশ্রয় দোষ হইবে। যেহেতু কল্পনাধীন ব্রহ্মের জীবভাব এবং জীবাশ্রয়া কল্পনা, এইরূপ 
অন্তোন্যাশ্রয় দোষ হইবে । এই দোষ পরিহারের জন্য অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়! থাকেন যে-_-বীজাঙ্কুর ন্যায়ে অবিদ্যা ও 
জীবের অনাদিতব স্বীকার কর! হয়। জীব ও অবিদ্যা অনাদি বলিয়! তদুভয়ের হেতু অন্বেষণ নিক্ষল। অনাদি 
বস্তুর উৎপত্তি নাই বলিয়া তাহ! সহেতুক নহে। সুতরাং উৎপত্তিতে প্রদর্শিত অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে না। 
অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বল! অসঙ্গত; কারণ প্রদর্শিতর্ূপে অস্তোন্তাশ্রয় দোষের পরিহার অদদ্বৈতবাদিগণের 
স্বকগে ।লকল্পলাবিঞভিতমাত্ৰ । কারণ জীব যদি অকল্লিতশ্বর্পে অবিদ্ধার আশ্রয় হয়, তবে অদ্বৈতবাদিগণের মতে 
্রন্দেরই অবিদ্ধা্রয়ত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আর বদি জীব কল্পিতস্বর্ূপে অবিদ্ধার, আশ্রয় হয়, তবে অধৈতবাদি- 


পরাভিমতাত্ধন্বরূপ-নিরসনমূ্‌ নিন 

স্যাৎ। ন হি মায়াবাদে তগুভয়াতিরিজ্ঞাকারস্যাঙ্গীকারঃ। ন চ কল্পিতাকারবিশিষ্টেন স্বরূপেণৈৰ 
অবিষ্তাশ্রয়ত্বমিতি বাচ্যম, অখৈকরসন্বরূপস্য অবিদ্ামস্তরেণ বিশিষ্টত্বাসস্তুবাৎ | ১১৫ | র্‌ 

কিঞ্চ জীবাজ্ঞানাশ্রয়ণে কিং প্রয়োজনমিতি বাচ্যম্‌, বন্ধমোক্ষব্যবস্থাসিদ্ধিরেবেতি চেন্নঃ স! তু 
তৎপক্ষেহপি ন সন্ভবতি। অবিগ্ায়৷ বিনাশো হি মোক্ষঃ, তত্র একস্মিন্‌ মুক্তে অবিদ্তাবিনাশাৎ সর্ব 
মুচ্যেরন্‌। অন্যেষাং হি অমুক্ত্বাৎ অবিদ্যা তিষ্ঠতীতি চেৎ, তহি ন বস্যাপি মুক্তিঃ স্যাৎ, অবিদ্ায়া 
অবিনষ্টত্বাৎ। প্রতিজীবমবিগ্ভাভেদঃ কল্প্যতে চেৎ, ভেদঃ স্বাভাবিকো বা উত কল্পিত ? নান্তঃ, অন্গীকারাৎ। 
তেদসিদ্ধয়ে অবিদ্যাকল্পনস্য বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, অন্যোন্যাশ্রয়াৎ। জীবভেদসিদ্ধৌ তাসাং সিদ্ধিঃ, 
তান্ু চ জীবভেদসিদ্ধিরিতি। ন চ বীজাঙ্কুরন্যায়েন তস্যাদোষতবমুক্তমেবেতি বাচ্যম্‌, উত্তন্যায়স্য অত্রানব- 
সরাৎ। তথাহি__বীজাঙ্কুরেষু তাবৎ অন্যৎ অন্যৎ বীজমন্যস্যান্যস্য অস্কুরস্যোৎপাদকং প্রত্যঙ্ষাদিপ্রমাণ- 
সিদ্ধ, ইহ তু যাভিরবিদ্যাভিঃ যে জীবাঃ কল্প্যস্তে, তানেবাশ্রিত্য তাসাং সিদ্ধিঃ। অথ বীজান্ধুন্যায়েন 
ু্্বপূ্রবজীবাশ্রয়াভিঃ অবিষ্যাভিঃ উত্তরোত্তরজীবকল্পনাং মন্যসে? উত বিজ্ঞানবাদিবৎ জীবোৎপত্রিম্? আছে 


গণকে “জড় বন্তই অবিগ্ভার আশ্রয়” ইহ! স্বীকার করিতে হইবে । কারণ মায়াবাদিগণের মতে অকল্পিত ও কল্পিত 
আকার ভিন্ন অন্ত কোনও বস্তু প্রসিদ্ধ নাই। অকল্পিত বস্তু পরমার্থ ব্রহ্ম সত্য এবং কল্পিত বস্তু অপরমার্থ মিথ্য! জড়। 
এই চিৎ ও জড় দুইটি রাশি ভিন্ন আর তৃতীয় রাশি মায়াবাদিগণের মতে নাই আর যদি অধৈতবাদিগণ এইরূপ 
বলেন যে__কল্পিত আকারবিশিষ্টর্ূপে চৈতস্তাত্বক জীবই অবিস্তার আশ্রয়। তাহাদের এইরূপ বলাও অসঙ্গত) 
কারণ অখণ্ডৈকরস চিম্মাত্র বস্তুর অবিদ্ধা ব্যতীত বিশিষ্টরূপ সম্ভাবিতই নহে। ১১৫1 

আরও কথা এই যে-_অদ্বৈতবাদিগণ জীবের অজ্ঞানাশ্রয়তাতে কি প্রয়োজন বলিবেন? বদ্ধ ও মোক্ষের 
ব্যবস্থাসিদ্ধিই প্রয়োজন__এইরূপ বলা 'যায় না। কারণ বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থা৷ অধৈতবাদ্দিগণের মতে সম্ভাবিতই নহে। 
অদৈতবাদিগণের মতে অবিদ্ভার বিনাশই মোক্ষ। আর তাহাতে একটি জীবের মুজিতেই অবিদ্ধার নাশ হইয়াছে 
বলিয়! সমস্ত জীবই মুক্তি লাভ করিবে । যদি বল! যায়__-একটি জীবের মু্জিতে অন্ত জীব মুক্তি লাভ করে নাই বলিয়া 
অৰিদ্ধ| বিদ্ধমানই আছে। এইরূপ বলিলে কোনও জীবেরই মুক্তি হইতে পারিবে না। কারণ অবিদ্ধা এক এবং 
তাহা বিদ্যমানই রহিয়াছে। 

যদি বল! যাঁয়__প্রতি জীবে অবিগ্ভার ভেদ স্বীকার করিলে প্রদর্শিত দোষ হইবে না | এতদুত্বরে জিজ্ঞাস এই 
যেঁঅবিদ্ধার পরস্পর ভেদ কি স্বাভাবিক? অথবা কল্পিত ? ইহার প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না। 
তাহাদের মতে ভেদমাত্রই কল্পিত। স্বাভাবিক তে স্বীকার করিলে ভেদসিদ্ধির জন্ত অবিদ্যাকল্পনাই তাহাদের মতে 
ব্যর্থ হইয়া পড়িত। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতে অস্তোস্তাশ্রর় দোব হইবে। জীবভেদপ্রযুক্ত 
অবিদ্ার ভেদসিদ্ধি করিলে “জীবের ভেদের সিদ্ধি হইলে অবিদ্ধার তেদের সিদ্ধি এবং অবিগ্ভার তেদের সিদ্ধি হইলে 
জীবের তেদের সিদ্ধি"_এইক্ূপে অন্তোস্কাশ্রয় দোষ হইয়া পড়িবে। 

যদি বলা যায়-_আবিদ্তক জীবভেদ স্বীকার করিলেও অস্তোসথাশ্রয় দোষ হইবে যেমন বীজ অছুরদাগেক্ষ এবং 
অঞ্জুর বীজসাপেক্ষ হইয়াও বীজ ও অঙ্কুর অন্যোন্তাশ্রয়দৌষধুক্ত হয় নাই, এইয্লপ প্রকৃত স্থলেও অন্যোস্াত্রয় দোষ 
হইবে না। ৰীজাঞ্জুরন্তায়ে উৎপত্তিতে অন্তোন্যাশ্রয় হয় না| এতনুত্তরে বক্তব্য এই যে-_প্রকৃত স্থলে বীনা 
অবসরই নাই ; কারণ যে বীজ হইতে যে অষ্কুরের উৎপত্তি হয়, সেই অন্তর হইতে সেই ৰীদের উৎপত্তি 
বীজ-দাতীয়ের সহিত অস্কুর-জাতীয়ের পরস্পর অপেক্ষা থাকিলেও বীজ-ব্যক্তি ও অঙ্কুর-ব্যক্তি ্ 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 

1ৎ। দ্বিতীয়ে জীবানাং ভঙ্গুরত্বং কৃতনাশাকৃতাভ্যা গমপ্রসঙ্গশ্চেতি। 
উত্তরোত্তরজীবভাবকল্পনমিত্যপি নিরস্তম্‌। অবিষ্যাপ্রবাহে 
[দিতা স্তাৎ, ন গ্রুবরূপতা। তথাত্বে চ আমোক্ষাৎ 


৭৫২ 
অসন্তবঃ) কল্পনায়াঃ প্রাক্‌ কল্পকস্তাভাব 
অতএব ব্রহ্মণঃ পূর্ববপূর্বজীবাশ্রয়াভিঃ অবিদ্যা ভিঃ 
অভ্যুপগম্যমানে তৎকল্লিতজীবভাবস্যাপি তদ্বৎ প্রবাহান 


জীবতীবন্ত গ্রবত্বমপি তবেষ্টং ন সিদ্ধ্েৎ। ১১৬। 
নম পরাসার্দনিগরণাদিবদন্ুপপন্নতৈকবেগ্ারামবিদ্ধায়ামবন্ততৃতায়াং ন ইতরেতরাশ্রয়াদিদোষা অনব- 


ক্র ্রিমাবহস্তীতি চেন্, তথাত্বে চ সতি মুক্তানপি পরং ত্র চাশ্রয়েদবিদ্ভেতি মস্তব্যং পণ্ডিতম্মন্যৈঃ ৷ তেষাং 
শুদ্ধজ্ঞানরূপত্বাৎ অশুদ্ধরপী অবিষ্ঠা ন তত্র সজ্জতীতি চেৎ, তহি উক্তোপপত্তিভিজীবানপি নাশ্রয়েৎ 


তেষামপি ব্বরূপতো ব্রহ্মাভিনত্বেন শুদ্ধত্বাবিশেষাৎ ৷ অন্তথ! তব মতে শুদ্ধদ্য ব্ৰহ্মণঃ অবিষ্যাত্রয়ত্বা্জী- 
কারেণ মুক্তানাং শুদ্ধানাং পুনরবিদ্াত্রয়ণেহপি কিয়ান্‌ দৌষঃ। তথোক্তম__“আশ্রয়ত্ববিষয়ত্বভাগিনী 


বিভিন্ন অস্কুর-ব্যক্তিকে অপেক্ষ! করে। এজন্য ব্যজিতেদপ্রযুক্ত অন্যোন্তা শ্রয়দৌব হইতে পারে না। কিন্ত প্রকৃত 
স্থলে যে সমস্ত অবিষ্ঠা্বারা যে সমস্ত জীব কল্পিত হইয়| থাকে, সেই সমস্ত ভীবেই সেই অবিদ্য! আশ্রিত হইয়া 
থাকে। আর অ্নৈতবাদ্িগণ কি--“পূর্ব পূর্বা জীবাশ্রিত অবিদ্ধাসমূহদ্বার! উত্তর উত্তর জীবসমূহ কল্পিত হইয়া 
থাকে, অথব| বিজ্ঞানবাদী বৌদ্বগণের মত জীবের উৎপত্তিই স্বীকার করা হয়*_-এইরূপ বলেন? ইহার মধ্যে 
প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে। কারণ উত্তর উত্তর জীবকল্পনার কল্পক কেহ নাই। কল্পক ব্যতীত কল্পন! হইতে পারে ন|। 
আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অমদত। জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলে ক্বতনাশ ও অব্কতাত্যাগমনাপ দোষ 
হইবে। এইরূপ পূর্ব পূর্বা জীবাশ্রিত অবিষ্ভাসমূহদার! উত্তর উত্তর জীবভাব কল্পনা! ব্রদ্মেরই হইয়া থাকে- ইহাও 
নিরস্ত হইল। এইক্ূপ বলিলে অবিষ্যাপ্রবাহ স্বীকার করিতে হয়। আর তাহাতে অবিদ্যাকল্পিত ভীবতাবেরও 
অবিগ্ভার মতই প্রবাহরূপে অনাদিতা হইবে । কিন্ত জীবের গ্রবরূপতা! হইবে না। প্রবাহ্‌রূপে জীব অনাদি হইলেও 
কোনও একটি ভীবই অনাদি হইবে না| আর তাহাতে মোক্ষ পর্য্যন্ত জীবতাবের ্রবত্ব যাহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার 
করেন, তাহাও আর সিদ্ধ হইবে ন! | ১১৬। 
আর যে অবৈতবাদিগণ বলিয়াছেন-_অবিদ্ধা অবস্ত বলিয়া তাহা অহৃপপন্স্বরূপ। বস্তু অনুপপন্ন্বরূপ হইতে 
: পারে না। কিন্তু অবস্ত অন্ুপপন্নই বটে । উপপত্তির অভাব বস্তুত্বের ক্ষতিকারক হইলেও অবস্তত্বের ক্ষতিকারক নহে। 
Le সবজহের অহ্হ্না সতরাঃ অয অবিদ্তাতে কোনও অনুপপত্ভিই দোষ নহে) প্রত্যুত তাহা গুণই 
বটে। যেমন পুরুষের প্রাসাদাদি ভক্ষণ অন্থপপন্ন হইলেও মায়াবী পুরুষের প্রাসাদাদি ভক্ষণ পুরুষের মায়াবিত্বের 
প্রমাধক। কারণ প্রাসাদাদিতক্ষণ অবস্ত | অবস্ততে অন্পপত্তি দোষাবহ নহে। এইরূপ অবস্তভূত অবিদ্যাতেও 
অস্তোন্াশ্রয়াদি দোষ নহে। অদ্বৈতবাদ্দিগণের এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ অবিগ্ভাতে অন্ুপপত্তিযাত্রই যদি 
2 দি পার তো বলা যাইতে পারে। যদি বল! যায়_মুক্ত 
যে উপপত্তি অহ্দারে যুক্ত জীবে অবিদ্ধা আশ্রিত বি দা 
র্‌ তে পারে নাই, সেই উপপত্তি অনুসারে জীবেও অবি্। 


. আশ্রিত হইতে পারিবে না| জীবও ম্বরূপতঃ ব্রহ্মাভিন্ন বলিয়া! শুদ্ধ্বর্নপই বটে। ব্রহ্মাভিন্ন জীবে অবিদ্ধা 


মু হতে পারিলে মুক্ত জীবে অবিদ্ধা আশ্রিত হইলেই বা অধিক দোষ কি হইবে? আর এই 
 অংক্ষেপশারীরকে বলা হইয়াছে যে--নিব্ৰিশেষ চৈতন্তই অবিদ্ভার আশ্রয় ও বিষয় হইয়া থাকে। 


শারীরক ১--৩১৯ শ্লোক ) 


৭৫৩ 
নির্বিবশেষচিতিরেব কেবলা” ইত্যাদিনা। অতঃ পরৈরপি ্‌ 
শ্ৰেয়োহখিভিঃ সৰ্ব্বথোপেক্ষণীয়ঃ অত্যাদিমানশূন্ত্বাৎ। রি নিরত্তত্বাৎ প্রতিবিস্ববাদঃ পাগীয়ানিতি " 
নহ “এক এব হি ভুতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একথা বুধ! চৈব দৃশ্বাতে জলচন্দরবৎ* 
ইতি শ্রুতিপিদ্বত্বাং কথমশৌতত্বমিতি চেন্ন, উক্তক্রুত্রেন্তর্য্যামিদ্োবাসংস্পর্শপ্রতিপাদনপরত্বেন 
প্রতিবিস্ববিষয়কত্বাভাবাৎ, তশ্মিন্‌ বাক্যে প্রতিবিশ্বশবাদর্শনাৎ। কাল্পনিকার্থন্ত বুদ্ধিকৌশলমাব্রত্বাং। 
্রত্যথন্ত _ ভুতাত্মা ভগবান্‌ বান্দেব এক এব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত ইতি প্রথমভূতশব্দঃ দেবতিরধ্যঙনুস্তা- 
দিচেতনবর্গঃ। দ্বিতীয়ভূতশব্দঃ অচেওনবর্গপরঃ, যা ভূতে কার্য্যবর্গে অভূতে কারণবর্গে, বা ভূতে 


টিসি ৯৮ 


পরাভিমতাত্মব্বরূপ-নিরসনম্‌ CS 


বিবরণাচার্য্যের সন্মত এই প্রতিবিদ্ববাদ অন্ত আচার্য্যগণও খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া ইহা অদরীচীন ও 
্রেয়ামিগণের অন্থপাদেয়। আর এই প্রতিবিশ্ববাদ শ্রত্যাদি প্রযাণশৃন্তও বটে। ১১৭ * 

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে-_"এক এব হি ভূতাত্ন ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধ! বহুধ! চৈব দৃগ্যতে 
জলচন্্রবৎ” (ব্ৰহ্মবিন্দুপনিষৎ-১২ ) এই শ্রুতিপ্রমাণদ্বারাই প্রতিবিষ্ববাদের সিদ্ধি হয়। সুতরাং প্রতিবিশ্ববাদকে অশ্রৌত 
অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণশৃন্ত বল! হইল কিরূপে? এতহুত্তরে বক্তব্য এই যে__উক্ত শ্রুতিদ্বারা! প্রতিবিশ্ববাদের সিদ্ধি হয় না| 
কারণ সর্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বর যে চেতনাচেতন-বর্গের দোবসংস্পর্শরহিত, তাহাই উক্ত শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। 
সুতরাং ততপ্রতিপাঁদনপর বলিয়! অর্থাৎ তাদৃশ অর্থে তাৎপর্য্য বলিয়া উক্ত শ্রুতি প্রতিবিদববিষয়ক নহে। আর উক্ত 
রতিবাক্যে প্রতিবিষ্ব শব্দও দেখ! যায় 'ন!। অতএব তদ্বার! প্রতিবিষ্ববাদের সিদ্ধি হয় না। অদ্বৈতবাদিগণ যে তাহা 


EMM ৭ 8 
« সওনমিশ্রের ব্রহ্মনিদ্ধির ব্রহ্মকাণ্ডে অবিদ্ধামস্বক্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচন! কর! হইয়াছে এবং অবিদ্তাকে জীবাপ্রিত বলা হইয়াছে। 

(ব্হ্মকাও »পৃঃ, মা্রাজনুদ্রিত)। ভামতী গ্রন্থে বাচম্পতিমিশ্রও তাহাই বলিয়াছেন। মূলগস্থে প্রদণিত ইতরেতরাশ্রয়দোষের সসাধানের জন্য নণ্ডননিশ্র - 

দুইটি পক্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন । দ্বিবিধ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়! তিনি উক্ত আপত্তির সমাধান করিরাছেন। প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে-_কেহ কেহ 
বলেন-_অদিদ্ধ বস্তদ্বারা বন্তস্তরের সিদ্ধি হইতে পারে না, ইহা সত্যই বটে ; কিন্ত মায়ামাত্রে এই দোষ হর না। মারাতে কোনও অনুপপত্তি নাই! 

অনুপপন্ন অর্থকেই মায়া বলে। মায়! যদি উপপত্তিযুক্ত হইত, তবে ত তাহ! পরমার্থ বস্তুই হইত। উপপন্ বস্তুকে নায়া বলা যায় না। অনুপপন্ন বলিয়াই 

জীব-্রগরপ বিভাগাদি মািক। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে-_অন্ আচার্য্যগণ বলেন--অবিদ্য| ও জীব এই উভয়ই অনাদি । এজন্য বীজান্কুর প্রবাহের 

মত ইতরেতরাশ্য়্ব দোষ নহে। আর এই কথা অবিদ্যোপাঁদানভেদবাদী আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে--“‘অনাদিরপ্রয়োজন! চাবিদে]তি। 
তত্রানাদিত্বায়েতরেতরাশ্রয়তবদোষঃ” (ত্রক্ধকাও ১*পৃঃ ) অর্থাৎ জীব ও অবিদ্যা উভয়ই অনাদি বলিয়া প্ৰদৰ্শিত ইতরেতরাশ্রযত্ব দোব হইবে না। 

ইহাই প্রাচীন আচার্য্যগণের অভিপ্রায়। মও্প্রদধিত এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তই বাঁচম্পতিমিশ্র ভামতী গ্রন্থে সমর্থন করিয়াছেন । ( ব্রঃ সুঃ ১৪1২২) 

এই দুইটি দিদ্ধান্তই সণ্ডনমিশ্র নিজে উদ্ভাবন করেন নাই । তিনিও পূৰ্বাচার্য্যপ্রদর্শিত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন! মণ্ডনের উক্তি হইতে 

ইহাই বুখিতে পারা যায়। “কেচিদাহঃ” এবং “অন্তে তু" বলিয়াই মওন পূর্বোক্ত দুইটি মিদ্ান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্র্মহুত্রের শাঙ্করভায়ের 

ভামতী টাকাতে বাচগ্পতিমিশ্র ম্লঞ্জোক হইতে আরম্ভ করিয়া বহু স্থলে অবিদ্যাসম্বন্ধে অল্প-বিগ্তর আলোচন| করিয়াছেন। তন্মধ্যে জীবের 

অবিদ্যাশ্রয়ত্ব প্রতিপাদনের জন্ত ব্রহ্মহুত্রের 18২২ সুত্রের ভামতীতে বহু কথা বলিয়াছেন এবং মণ্ডনমতের নির্য্যাস প্রদর্শন করিয়াছেন! 

নন চৈৰমন্তোন্যশ্ৰয়ঃ,জ্ীববিভাগাশ্ৰয়া অবিদ্যা অবিদ্যাশ্ৰয়ণ্চ জীববিভাগ ইতি বীজানুরবৎ অনানিহাঁৎ।" এইরূপে বাচপ্পতিমিশ্র মওনপ্রদর্শিত মতের. 
সমর্থন করিয়াছেন । এই ভামতীর টীকা কল্পতরুতে এবং কল্পতরুর টাকা পরিমলে অস্ত স্ঠাশ্রয়দৌষ প্রদর্শন ও তাহার সমাধান বিস্তৃতভাবে Sl 
হইয়াছে। ছি 

গ্রতিবিশ্ববাদ অর্থাৎ ক্প্রতিবদ্বই জীব, এই কথা! বিবরণাচার্্য বিবরণের পথম বর্ণকে (৩৫1৬৬ পৃঃ) অতিবিস্তৃতভাঁবে বলি টি 

অবচ্ছেদবাদ অপেক্ষা প্রতিবিশ্ববাদই যে যুক্তিযুক্ত, তাহাও বলিয়াছেন । (কাশী বিজয়নগর সং)! সা সং টা 
স্বীকৃত হইলেও বিবরণাচার্য্য প্রতিবিশ্ববাদেরই সমর্থন করিয়াছেন; কিন্ত পরিমল এহে অপায়দীক্ষিত এই প্রতিবিস্ববাদ খন করি ডু 
বাদে সমর্থন করিয়াছেন এবং এই অবচ্ছেদবাদ কমতরকাবের সন্মত বলি প্রচার করিতে চেষ্টা করাল 5518 
: ভষ্টব্য। নির্ণযনাগর সং)। £ রা 
৯৫ - 


শুই অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
[নতর্গতে নিত্যমুক্তচেতনবর্গে বিশেষেণ সদৈকরসানন্দরূপেণ 


সৃষ্টিগতে বন্ধচেতনবর্গে অভূতে হট 
অবস্থিতোহপি তদৃগতদোষাসংস্ৃ্টমাহাত্্য এব দৃশ্যাতে মহাত্মভিত্তদন্গ্রহভাজনৈঃ উপনিষচচ্ষুষা 


ইত্যন্বয়ঃ ৷ ১১৮। নু 
নম গুণদোষসম্পূক্তে বস্তুনি বর্তমানস্ত কথমিব তনির্লেপত্বমিতি শঙ্কাং দৃষ্টান্তেন নিবাকরোতি-_ 


জলচন্দ্রবদদিতি । যথা চন্দ্র ্রীগঙ্গাদিপুণ্যজলেষু শুকরাদিবিলোড়িতদুর্গস্ধিগর্তাদিজলেযু স্বকরনিকরব্যাপ্ত্য 
বর্তমানোহপি তদ্গতগুণৈৰ্দোষৈৰবৰা ন যুজ্যতে, এবং ব্ৰহ্মাদিশবপাকান্তেষু চেতনাচেতনেষু সাম্যেন স্বরূপব্যাপ্ত্যা 
তিঠরপি পরমেশ্বর ন তদ্গতগুণৈর্দোধৈরর্া যুজ্যতে অস্পৃষ্টস্বভাবত্বাৎ। “নৃ্য্যো যথা সর্ববলোকস্ত চক্ষু্ 
লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহৃদোযৈঃ, একভ্তথা সৰ্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদ্ুঃখেন বাহুঃ” ইত্যগ্রিমবাক্যাৎ। 
এতেন “অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ” ইতি সূত্রং ব্যাখ্যাতং বোধ্যম্‌। তত্র একধা সমষ্ট্যস্তরাত্মতয়া, বহুধা 
ব্যষ্ট্ন্তরাত্মতয়েতি সংক্ষেপঃ ৷ ১১৯ । 

MI .____________________ 


কল্পনা করিয়াছেন, তাহাদের প্র কাল্পনিক অর্থ বুদ্ধিকৌশলমাত্র। তদ্বারা প্রতিবিস্ববাদ সিদ্ধ হয় ন! । উক্ত শ্রুতির অর্থ 
) এইরপ_“ভূতাত্ম” তগবান্‌ বাসুদেব “একঃ এব হি” এক হইয়াই "একথা বহুধা চ এব” সমগ্টযস্তরাত্মরূপে এক প্রকারে 


ও ব্যষ্যন্তরাস্ুরূপে বহু প্রকারে “ভূতে ভূতে” দেব-মমুষ্াদি চেতনবর্গে ও অচেতনবর্গে অথব! কার্য্যবর্গে ও কারণবর্গে 
অধরা টির অন্তত বদ্ধ চেতনবর্গে ও স্থির অন্তর্গত নিত্যযুক্ত চেতনবর্গে “ব্যবস্থিতঃ অপি” বিশেষরূপে অর্থাৎ 
সদৈকরস আনন্দরূপে অবস্থিত হইয়াও “তদ্গতদোবাসংদ্ৃ্টমাহাত্্যঃ এব” উক্ত চেতনাচেতনবর্গগত দোষদ্বার! 
অসংসৃষ্মাহাস্্য হইয়াই প্তদহগ্রহভাজনৈঃ মহাত্মতিঃ উপনিষচ্চক্ষুয! দৃশ্ঠতে” ভগবদমৃগ্ৰহভাজন মহাত্মগণকর্তৃক 
উপনিষদ চকষদ্ারা অর্থাৎ শ্রতিমূলক তত্বজানদারা! দৃষ্ট হইয়া থাকেন। চিহিত কয়েকটি শব্দ যোগ করিয়া! উক্ত 
শ্রুতির এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে ১১৮। 
ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে_গুণ-দোষসংস্পৃষ্ট চেতনাচেতনরূপ বস্তুতে বর্তমান পরমেশ্বরের এরূপ নির্লেপত্ব 
অর্থাৎ ওণদোষদ্বার| অসংসৃষটত কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? শ্রুতি এইরূপ আশঙ্কা অর্থাৎ আপত্তি দৃষ্টাস্তদ্বারা 
নিবারণ করিতেছেন প্জলচন্ত্রবৎ* | যেমন চন্দ্র গঙ্গাদি পুণ্যজলমমূহে এবং শৃকরাদিকর্ভৃক আলোড়িত দুর্গন্ধযুক্ত 
গর্ভতাদিগত জলসমূহে স্বীয় কিরণজালদ্বার| বর্তমান থাকিয়াও তদ্গত ওণ বা দোবদ্বারা সংপৃক্ত হয় না, এইরূপ 
পরমেশ্বর ব্ৰহ্মাদি চণ্ডাল পর্য্যন্ত চেতনাচেতনবর্গে সমানভাবে স্বরূপে অর্থাৎ নিজব্যান্তিদ্বারা বর্তমান থাকিয়াও 
তা্‌গত গুণ বা দ্ৰোষদ্বার| সংপৃক্ত হন ন!। কারণ পরমেশ্বর অষ্পৃষ্টস্বভাব। পরমেশ্বর যে অন্পৃ্্বভাব, তাহা 
কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে, যথা__প্হ্র্য্ো যথা* ইত্যাদি (কঠ-_৫৷১১)। অর্থাৎ “ক্য্য যেমন 
সর্বলোকের চক্ষু হইয়াও বাহ্য চাক্ষুষ দোষে লিপ্ত নহেন, সেইরূপ এক পরমেশ্বর সর্বভূতের অন্তরাত্থা 
হইয়াও লোকতুঃখরপ দোষে লিপ্ত হয়েন না।” আর এই যাহা বলা হুইল, তন্্বার। উভয়লিঙ্গীধিকরণের 
ES 
HE - হইয়াও সেই জলাদিপ্রযুক্ত দোবসমৃহদ্বার! সংস্পৃষ্ট হন নাঃ 
। সেইরূপ পরত চিতল থাকিয়াও তদ্গত দোষসমূহদ্বারা স্পষ্ট হয়েন না। এই জন্তই শাস্ত্রে উপম! 
টা হে ঃ টু এব হি ভূতাত্মা” ইত্যাদি শ্রুতিতে যে “একধ|* ও প্বহুধা” বলা হইয়াছে, তাহার 
| ভ্তরাত্মরূপে এক প্রকারে এবং ব্যটস্তরাত্বরূপে বহু প্রকারে । ১১৯। 


পরাভিমতাত্বম্বরপ-নিরসনমূ নি... 
কিঞ্চ তবাভিপ্রেতং বিশ্বভূতং ব্ৰহ্ম উপাধ্যন্তঃস্থং তদনন্তৰ্গতং বা? নাগ জলান্তঃস্থন্ত মংসযকর্াদেঃ 
প্রতিবি্বাদর্শনাৎ | নাস্ত্যঃ, তব পক্ষে ব্রন্মণোধবি্ঠাবহিঃস্থত্বাসম্তবাৎ ৷ অনা ই পরি ত 
প্রসঙ্গাচ্চ। তথাত্বে চ মিথ্যাত্বং দুর্ববারম্‌ ব্রহ্ম মিথ্যা স্বদেশত্বাৎ পৃথিব্যাকাশাদিবৎ রিকি বি 
ইত্যনুমানাৎ । ১২০ । | 
এবমবচ্ছেদবাদেইপি উক্তদ্রোষা উহনীয়াঃ, বিশেষাভাবাৎ। নাপি একজীববাদণ্ত সম্যকত্বং পূর্র্বমেব 
নিরস্তত্বাৎ, প্রমাণশুন্যত্বচ্চ । ন চ “পুরত্রয়ে ক্রীড়তি দেব একঃ” “একো দেবঃ সৰ্বভূতেযু গঢ়” ইত্যাদি- 
শ্রুতীনাং তত্র মানত্বমিতি বাচ্যম্‌; তাসামেকজীবপরত্বাভাবাৎ। অর্যরঘস্ত - পুরতরয়ে জাগ্রদানবস্থাবচ্ছি- 
দেহত্রয়ে এক এব জীবাত্ম! দেবঃ প্রকাশরূপত্বাৎ ক্রীড়নশীলত্বাদ্। ন তু অস্থাভেদাং জীবভেদ? অনা 


আরও কথা এই যে -অ্বৈতবাদিগণের অভিমত বিদ্বভূত ব্রহ্ম উপাধির অন্তর্গত কি না? অর্থাৎ সর্বব্যাপী 
ব্ৰহ্ম অন্তঃকরণাদি উপাধির অন্তর্গতও বটে ; এই উপাধ্যন্তর্গত ব্ৰহ্মই কি উপাধিতে প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে? অথব| 
উপাধির বহি.স্থিত ব্রহ্ম উপাধিতে প্রতিবিশ্বিত হইয়াছে? এই দুইটি পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষটি অসদত। কারণ 
জলের মধ্যস্থিত মৎস্ত কুর্মা্দি যেমন জলে প্রতিবিশ্বিত হয় না, এইরূপ উপাধির অন্তর্গত ব্রহ্মও উপাধিতে প্রতিিশ্বিত 
হইতে পারিবে না। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও অনঙ্গত। কারণ অবিগ্কারূপ উপাধির বহিঃস্থিত ব্ৰহ্মই অবিদ্যারূপ 
উপাধিতে প্রতি বিধিত হয়, ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না, বলিলে ব্রহ্গের সদেশত্বাপত্তি হইবে অপরিচ্ছিননবন্ত 
নিপ্রদেশ। সদেশ বস্তুমাত্রই পরিচ্ছন্ন বলিয়া ব্ঙ্গেরও পরিছিন্নত্বাপত্তি হইবে। আর তাহাতে অদ্দৈতবাদিগণের মতে 
্রহ্ধের মিথ্যাত্বাপত্তি দুর্বার হইবে । ব্রন্বের মিথ্যাত্বাহথমান এইরূপ হইবে যে_ব্ক্গ মিথ্যা, যেহেতু তাহা সদেশ ; 
যাহা যাহ! সদেশ, তাহা মিথ্যা ; যেমন পৃথিবী, আকাশ প্রভৃতি। এইরূপ_ ব্রহ্ম মিথ্যা, যেহেতু তাহা পরিচ্ছিনন ; 
যাহ! যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা মিথ্যা ; যেমন ঘটাদি। এইরূপে বিবরণমম্মত প্রতিবিদ্ববাদ অসঙ্গত | ১২০। 

এইরূপ অবচ্ছেদবাদও অসঙ্গত। অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্তই জীব অথবা স্থুল-হুম্মসাধারণ অন্তঃকরণাবচ্ছিত্ 
চৈতন্তই জীব_এইরূপ যাহার! স্বীকার করেন, তাহাদের মতেও প্রদর্গিত দোষই হইবে | এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে 
যে-_প্রচলিত অঁদ্বৈতবাৰে ভামতীকার, কল্পতরুকার প্রভৃতিকে অবচ্ছেদবাদী বলা হয়। পরিমলকার কল্পতরুকারকে 
অবচ্ছেদবাদী বলিয়াছেন; কিন্ত ভামতীকার জীবকে রহপ্রতিবিষ্বরূপে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। ভামতীতে 
বল! হইয়াছে__দ্ভীবাত্মানশ্চাবিদ্যাদর্গণাব্হ্প্রতিবিষ্বকাঃ |” (ত্রঃ হুঃ ৪1১1৪৪৩৯ পৃষ্ঠা, নির্ঘয়সাগরমুদ্রিত )। যাহা! 
হউক, অবচ্ছেদবাদেও দোষ এই যে__অবিদ্যাদির অন্তর্গত ব্রহ্ম কি অবিদ্যাদিদ্বারা৷ অবচ্ছিন্ন হয়? অথবা অবিদ্যাদির 
বহিভূত ব্রহ্ম অবিদ্ধাদিদ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় ? এই উভয় পক্ষেই ব্রহ্ধের সদেশত্বাপত্ি হইয়! পড়িবে। আর তাহাতে 
ব্ধের পরিচ্ন্াপ্িও দুর্বার হইবে এবং তাহা হইলে নধর মিধ্যাত্বও অপরিহার্য হইয়া পড়িবে । ডি 

আর একভীববাদও সমীচীন নহে) কারণ তাহা পূর্বেই নির্ত হইয়াছে এবং তাহাতে কোন প্রমাণও নাই এ 
ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যেঁ_“পুরত্রয়ে জীড়তি দেব একঃ' “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢঃ ইত্যাদি জুতিই, 
একজীববাদে প্রমাণ । এতছুত্বরে বক্তব্য এই যে_এইরূপ বলাও সদত নহে কারণ উক্ত শ্রতিসমূহ একজীবপর 
নহে অর্থাৎ জীবের একত্ব প্রতিপাদনে উক্ত শ্রুতিসমূহের তাৎপৰ্য্য নাই। উক্ত তির অর্থ এইরূপ-_পুরত্রয়ে অর্থা 
জাগ্ৎ, বপন ও সুযুণ্তি এই অবস্থাত্রযযুক্ত দেহে একই ভীবাস্রূপ দেব জীড়া করিয়া থাকেন। জীবাত্ব! প্রকা* 
বলিয়া জীবাত্মাকে দেব বল! হইয়াছে, অথবা জীড়নশীল বলিয়া জীবাস্াকে দেব বলা হইয়াছে । জীড়া 
ব্যবহার, ছ্যতি, স্ততি প্রভৃতি দিব ধাতুর অর্থ। অবস্থাতরয়তেদে ভীবের ভেদ হইবৈ নাঁ_ইহাই 


৭৫৬ অধ্যাস.( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ_ইতি প্রথমবাক্যার্ঘঃ। “একো দেবঃ” ইত্যাদিবাক্যং তু ব্রহ্মপরমূ 
র্কব্যাপ্িতসবৃতাত্তরা ত্র ধ্যষতসরবসাক্ষিতবাদীনাং ব্রহ্মাসাধারণলিঙ্গানাং জীবে কথমপ্যসম্তবাৎ 
তন্মাৎ একজীববাদঃ অশ্রোত এবেতি সিদ্ধম্‌। “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্” “অংশে 
নানাব্যপদেশাৎ” “ন ত্বেবাহং জাতু নাশং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ” “বহবো৷ জ্ঞানতপসা পুতা মন্ভাবমাগতাঃ” 


ইত্যাদি ক্রুতিস্মৃতিন্যায়বিরোধাৎ ৷ : শাস্ত্রে কচিদেকবচনোক্তির্জাতিপরা, “ব্রাহ্মণো ন হস্তব্যঃ” 
ইত্যাদিবৎ | ১২১। 
উপাধিকভেদবাদে তু কায়ব্যুহস্থলে যোগিনঃ সর্ববদেহেষু ভোগ ইব একজীবস্ত সর্ব্বদেহেষু ততনুখা্- 
হুভবাপত্তেঃ, ব্রহ্মণ এব জীবত্বেন নিত্যমুক্ততবাদিশ্রুতিব্যাকোপাচ্চ, একস্ত অনেকদেহেষু প্রত্যকৃত্বপরাকৃত্বা- 
সম্ভবাচ্চ। ন ঢান্তঃকরণভেদস্যাত্র নিয়ামকত্বমিতি বাচ্যম যোগিনঃ কায়ব্যুহানামন্তঃকরণভেদেইপি 
প্রত্যক্ত্পরাক্ত্বাদর্শনাৎ। প্রত্যুতাহমিত্যেব সর্বত্র প্রতীতিদর্শনাচ্চ। অবচ্ছেদবাদোক্তদোষাণামত্রাপি 
সাম্যাৎ। কিন্তু উপাধিসত্বমিথ্যাত্বয়োরেব বিশেষঃ, ইত্যলং বিস্তরেণ। ১১২। 


প্রতিপাদিত হইয়াছে । অবস্থাতেদে জীবের ভেদ স্বীকার করিলে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষের প্রসঙ্গও হইত। 
FE এইরূপে প্রথম ক্রতিদ্বার| অবস্থাত্রয়ে জীবের একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্ত একজীববাদ প্রতিপাদিত হয় নাই। 
ৰ আঁর “একো দেবঃ” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যদ্বার| ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিদ্বার! ব্রঙ্গের সর্বব্যাপিত্ব, 
সৰ্বভূতান্তরাত্বত্ব, কর্ম্মাধ্যক্ষত্ব, সর্কসাক্ষিত্বাদি অসাধারণ লিঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রন্দের অসাধারণলিল প্রতিপাদক 
উক্ত শ্রুতি কখনও জীবে সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং একজীববাদ অশ্রোত ইহাই সিদ্ধ হইল। “নিত্যো 
নিত্যানাম্‌” ইত্যাদি: শ্রুতি, “অংশো নান! ব্যপদেশাৎ” ইত্যাদি হুত্র, “ন দ্বেবাহং জাতু নাশম্‌" ইত্যাদি গীতাস্থতি 
এবং “বহবে! জ্ঞানতপস| পুত! মন্তাবযাগত!ঃ” ইত্যাদি গীতাস্বৃতিদ্বারা জীবের নানাত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
শাস্ত্রে কোনও স্থলে একবচনঘারা জীবের নির্দেশ করায় জীবসমূহগত জীবত্ব জাতির একত্বই নিদ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়! 
বুঝিতে হইবে। “ব্ৰাহ্মণো নহ্তব্যঃ* ইত্যাদি স্থলে জাত্যভিপ্রায়েই একবচনপ্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্ত ব্যত্ত্যw্িপ্রায়ে 

নহে। এইরূপ শ্রুতিতে জীবের একবচননির্দেশ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। ১২১। 
" ভগবদ্ভাস্করের মতে অন্তঃকরণরূপ উপাধিদ্বারা জীবভেদ স্বীকার কর! হয়। সত্য অন্তঃকরণন্ূপ উপাধির 
তেদপ্রযুক্তই জীবের ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভাস্বরমতে এই তেদও সত্য। সত্য উপাধির বিনাশে সত্য ভেদের নিবৃ্ি 
.. হইবে। এই মতে বঙ্গেরই লক বিন সি ছে জৰা হেল 
₹ ঘটিবে। একই ব্ৰহ্ম নানাদেহে জীবভাৰ প্রাপ্ত হওয়ায় রা জর 
দৃশ্তত্ব অহৃপপন্ন হইয়! পড়িবে ৷ যদি: বলা টি রং সৰা 
বলাও অসঙ্গত। কারণ যোগীর কায়ব্যুহ গ্রহণকালে টার ভি হইবে 
কাছে লা মা 2 থাকিলেও কায়ভেদে প্রত্যকৃত্ব ও পরাকৃত্ব ভেদ 
প প্রতীতি হইয়া থাকে। এই ওপাধিক ভেদবাদেও 


বচ্ছেদবাদোক্ত দৌষগুলি হইবে। কেবলমাত্র ইহাই প্র , 
ভি: ভেদ যে__ওপাধিক ভেদবাদে উপাধি সত্য এবং 
দে অবচ্ছেদরূপ উপাধি মিথ্যা । ১২২। | 
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স্বাভিমতাত্মন্বরূপ-সমর্থনম্‌ 
সিদ্ধান্তে তু দেহেন্তরিয়মনোবুদ্ধিপ্রাণাদিজড়বর্গভিন্নো জ্ঞানম্বরূপো জ্ঞ|তৃতাদিধর্্াশ্ররঃ | তত্র প্রথম- 
বিশেষণং দেহেস্দ্িয়াদিজড়বরগবাদিবাহাপক্ব্যাবত্যর্থম, তে চ পূর্ববমেব প্রমাণমুখেন নিরস্তাঃ | এ 
ময়াদন্োহস্তর আতা বিজ্ঞানময়ঃ ইতি শ্রুতেঃ। “আকাশবায গ্নিজলপৃথিবীভ্যঃ ত্বৰিতে ৷ আত্মন্যাতমময়ং 
ভাবং কঃ করোতি কলেবরে॥” ইত্যাদিস্থতেশ্চ। অথ তাক্কিকাদিপক্ষন্যাবৃত্তর্ঘং দিতীয়রিশেণয়। 
ণ্তয়মাত্মানন্তরোহবাহঃ কৃৎস্নে বিজ্ঞানবন এব” “অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়প্ত্যোতির্ভবতি” ইভান 
তেষাং মতে ব্বরূপস্য চেতনত্বানঙ্গীকারেণ উক্তশ্রুতেরব্যাকোপাদিতি ভাবঃ । অথ মায়াবাগ্ভিমতপক্ষব্যাবৃত্রযে 
চরমবিশেষণম্‌। “পুরুষ এব দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা স্রাতা মন্তা বোদ্ধা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ” ইতি “ন হি 
্টৃ্টেবিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ, ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতেন” হি মস্তর্মতেন” হি বিদ্ঞাতুবিজ্রণতে- 
ধিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ” ইত্যাদি- 
শ্রুতিভ্যঃ। “জ্ঞোহত এব” “কর্তা শান্ত্রার্থবত্বাৎ” ইত্যাদি্তায়াংৎ। “এতদৃযে| বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি 
তদ্ধিদঃ” ইতি স্মৃতেশ্চ। তন্মতে জ্ঞাতৃত্বাস্ঘনঙ্গীকারেণ ততপ্রতিপাদকশীস্ত্রবাধাৎ ৷ ১২৩। 
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এই দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তে দেহ, ইন্দিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রাণাদি জড়বর্গ হইতে ভিন্ন দ্ৰানশ্বরূপ 'জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্মের 
আশ্রয়ই জীব ; কিন্ত প্রতিবিস্বাদিন্ূপ নহে। এই জীবস্বরূপ নিরূপণের জন্য যে প্রথম বিশেষণটি দেওয়া! হইয়াছে, 
তাহা “দেহেন্দ্ৰিয়াদি জড়রূপই জীব” এই বেদবাহ্য পক্ষ ব্যাবৃত্তির ওন্ভই দেওয়া হইয়াছে। এই বেদবাহ্‌ পক্ষগুলি 
পূর্বেই প্রমাণোপন্তাসপূর্বক নিরস্ত ইইয়াছে। “এতন্মান্মনোময়াদন্তোহস্তর আত্ম! বিজ্ঞানময়:” ইত্যাদি শ্রতিদ্বারা 
জড় মন হইতেও যে জীব ভিন্ন তাহা সিদ্ধ হইয়াছে । “আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী হইতে আত্ম! পৃথকৃত্থিত। 
এনন্য পাঞ্চভৌতিক শরীরে আত্মবুদ্ধি কে করিবে?” এই স্থৃতিদ্বারাও জীব যে জড়বর্গ হইতে ভিন্ন, তাহা সিদ্ধ হইয়! 
থাকে । আর এই দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তে জীবকে যে জ্ঞানস্বর্নপ বলা হইয়াছে, তাহ! তাকিকাদি পক্ষের ব্যাবৃত্তির জন্যই বল! 
হইয়াছে। তার্িকগণ অর্থাৎ নৈয়ারিক ও বৈশেধিকগণ জীবকে জ্ঞাত! বলেন) কিন্ত জ্ঞানস্বরূপ বলেন না। এই 
তারিক পক্ষের ব্যাবৃত্তির ওন্যই দ্বিতীয় বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। “অয়মাত্রানস্তরোধংবাহঃ ক্ৃৎস্নো বিজ্ঞানঘন এব” 
এই ক্রতিদ্বারা এবং “অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ঞ্জযোতির্ভবতি” এই শ্রতিদ্বারা জীবের জ্ঞানশ্বরূপতাই সিদ্ধ হইয়াছে। 
তার্চিকমতে জীবস্বর্ূপের চেতনত্ব স্বীকার কর! হয় ন! বলিয়া উ্ত শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়ে। মায়াবাদিগণের 
মতে জীবের জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম স্বীকার করা হয় না। এই মায়াবাদিগণের পক্ষ ব্যাবৃত্তির জন্ত “জ্ঞাতৃত্বাদিধন্মা শ্রয়ঃ” 
এই তৃতীয় বিশেষণটি দেওয়! হইয়াছে। জীবাত্মার যে জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম আছে, তাহাতে শ্রতিই প্রমাণ । 
রতি বলিয়াছেন-_“পুরুষই ভ্রষ্টা ভোতা রসয়িত! ভ্রাতা মন্ত! বোদা বিজ্ঞানাত্বা পুরুষ!" আবার 
বলিয়াছেন--দ্রষ্ঠা জীবের দৃষ্টির বিপরিলোপ হয় না। যেহেতু তাহা অবিনাশী”। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন_- 
“শ্রোতা জীবের শ্রুতি, মত্ত। জীবের মতি এবং বিজ্ঞাতা জীবের বিজ্ঞাতির বিপরিলোপ হয় না। যেহেতু চাট 
অবিনাশী” আবার বলিয়াছেন-_বিজ্ঞাত| জীবকে কেমন করিয়! জান! যাইবে আবার বলিয়াছেন__-“জীব জানি রি 
থাকে”। এই সমত শ্রতিৰাক্যদারা জীবের জ্ঞাতৃত্বাদি বর্ম সিদ্ধ হয়। “জোহত এব” “কর্তা শা্তার্থবত্বাৎয ইত্যাদি 
ব্স্তর্থারাও জীবের জ্ঞ'তৃত্বারি ধর্ম শিদ্ধ হয়। শ্রত্যপেক্ষিত ভায়ের সুচক বলিয়া নমাহতকে ই বা 
হইয়া থাকে । “এতদ্যো বেত্তি তং প্রাঃ ক্ষেত্ৰজ্ঞ ইতি তথিদঃ' ই গীতাস্থৃতিদারাও জীবের জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম সিদ্ধ নি 
থাকে। মায়াবাদিগণের মতে জীবের জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম স্বীকার কর! হয় ন! বলিয়া লতি 
বিরোধ ঘটবে । ১২৩ টি 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


নন স্যাদেতদ্‌ যদি তবাভিপ্রেতং ধৰ্ম্মজ্ঞানং সিধ্যেত, ন তু তদত্তি, জঞানয়োরত্যত্তসজাতীয়তয় 
আধারাধেয়তাবোইসম্তবঃ জলে নিক্ষিপ্তজলবদ্দিতি চেয়, বিষমদৃষটান্তত্বাৎ। জলয়োদ্রব্যত্বেন তত্র 
ভেদানুপলবিরিষ্টাপন্না অত্যন্তসাজাত্যাৎ ৷ পরস্ত ভেদস্য সাবয়বদ্রব্যত্বেন তত্রাপ্যনুমানগম্যত্বাৎ, অন্তথা 
ৃদধিহ্াসানুপপত্তে;। প্রকৃতে তু ধর্ম্মত্বস্য ধশ্মিত্স্য চ অবচ্ছেদকস্য ভিন্নত্বাৎ ন উক্তদোষযোগঃ । 
মণিত্যমণ্যাদিযু আধারাধেয়ভেদস্য প্রত্যক্ষোপলবেঃ, প্রকৃষ্টপ্রভাবান্‌ সূর্য্য ইত্যাদিপ্রতীতেঃ। ন চ 
মণ্যাবয়বেঘেব প্রভাত্বব্যবহারঃ, সূর্্যস্যাবয়বা এব বিশীরধ্যমাণা লোকে প্রচরস্তীতি বাচ্যম, কালাস্তরে 
দ্রব্যনাশপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তত্রাবয়বাস্তরোৎপত্তিঃ কল্প্যতে ইতি বাচ্যম্‌, ত্বদ্দ,রাশেতরপ্রমাণাভাবাৎ। 
প্রভাতদ্বতোর্ভেদস্য চ প্রমাণসিদ্ধত্বাৎ ৷ “রামেণাহুগতা সীতা ভাস্করেণ প্রভা যথ!” ইতি সর্ববজ্ঞবান্মীক্যক্তেঃ। 
অন্যথা রজতাদিসম্পুটনিহিতায়াঃ কম্ত,রিকায়া অবয়বনাশে কালান্তরে সর্ব্বস্যা অপি তস্যা অনুপলক্ধি- 
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= ইহাতে অৱৈতৰাদিগণ শঙ্কা! করেন যে-_জ্ঞানম্বরূপ ব্রন্দের জ্ঞানবতবরূপ জ্ঞাতৃত্ব যাহা বলা! হইয়াছে, তাহা সদত 

হইতে পারে ন!। কারণ জ্ঞানস্বরূপ ব্ৰহ্মই ধর্মী এবং এই বর্ধের জ্ঞানবত্বরূপ জ্ঞাতৃত্ব সম্ভাবিত নছে। জ্ঞানশ্বরূপ বন্ধের 

ধৰ্ম্ম ভান হইতে পারে ন!। ধর্ম ও ধ্সিস্বরূপ জ্ঞানঘয় অত্যন্ত সজ্গাতীয় বলিয়া! ইহাদের আধারাধেয়ভাব সম্ভাবিত নহে। 

ধর্মী জান আধার ও ধর্ম্ম জ্ঞান আধেয়_ এইরূপ হইতে পারে না । যেমন জলে নিক্ষিপ্ত জলের আধারাধেয়ভাব হয় 

) না। অগ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অসঙ্গত। জলে নিক্ষিপ্ত জল আধারাধেয়ভাবে প্রতীত হইতে পারে না; কারণ 

উভয়ই একজাতীয় ত্বব্য বলিয়! অত্যন্ত সাঁজাত্য আছে। অত্যন্ত সজাতীয় ভ্রব্যদ্বয়ের ভেদের অন্থপলন্ধি আমাদেরও 

ইষ্টই বটে। এই জলঘয়ের ভেদের প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি না থাকিলেও উভয় জলের ভেদ অনুমানগম্য বটে। উভয় জল 

সাবয়ব দ্রব্য বলিয়! ইহার! পরম্পর ভিন্ন। দুইটি সাবয়ব দ্রব্য অভিন্ন হইতে পারে না। জলে নিক্ষিপ্ত জল যদি অভিন্ন 

হইত, তবে জলের বৃদ্ধিই হইতে পারিত না । এইরূপ জলের অপসারণে জলের হ্রাসও হইতে পারিত ন! ; কিন্ত 

প্রকৃত স্থলে জ্ঞানাত্মক ত্হ্গরূপ ধর্মীতে ও বর্ষের জ্ঞানরূপ ধর্মে ধন্সিত্ব ও ধর্ম্বত্বরূপ অবচ্ছেদক ভিন্ন বলিয়! প্রদর্শিত 

দোষের সভাাবন! নাই। যেমন সূর্য্য ও হৃ্ধ্যপ্রভা অথব! মণি ও মণিপ্রভার ধর্ম্-ধন্মিভাব আছে, এইরূপ জ্ঞানদ্বরূপ 

্রন্মের জ্ঞানের সহিত ধর্ম্-ধন্মিভাৰ থাকিতে পারিবে | মণি আধার ও মনিপ্রভা আধেয় এবং স্ব্য্য আধার ও 

হুয্যগ্রভা আধেয় হইয়! থাকে, এইরূপ ব্রহ্ম ও জ্ঞানে আধারাখেয়তাব বা ধর্ম্মধন্মিভাব থাকিতে পারিবে । মণি ও 

মপিপ্রভাদির ভেদ ও আধারাধেয়ভাৰ প্রত্যক্ষমিদ্ধ। সর্য্য হইতে সূর্য্যপ্রভ! যে ভিন্ন এবং স্বর্য্য ও প্রভাতে যে 

: আধারাধেয়ভাব আছে, তাহা “প্রকষ্টপ্রতাবান্‌ হুরয্যঃ* ইত্যাদি প্রতীতিদ্বারাই সিদ্ধ হইয়! থাকে । স্থর্য্য ও স্ব্য্যপ্রভার 
২ মতই ব্ৰহ্ম ও জ্ঞানের ধর্ম-বর্মিভাব বুঝিতে হইবে। 

টু ইহাতে যদি এরূপ বলা যায় যে_-মণি ও মণিপ্রভ! প্রভ্ৃতিতে ধর্ম-ধা্ম্মিভাব স্বীকার কর! যায় ন|।' মণি প্রভৃতির 

2 অবয়বেই প্রভাব্যবহার হইয়! থাকে । মণি প্রভৃতির প্রতা ধর্ম নহে। ক্র্য্যাদির অবয়বই বিশীণ হইয়া! স্র্য্যাদির 

কিরণরূপে প্রতীত হইয়! থাকে। এরূপ বলাও অসঙ্গত; কারণ মণি ও ক্্যযাদির অবয়বই যদি বিশীর্ণ হইয়| কিরণ বা 

.. প্রভার়পে প্রতীত হইত, তবে মণি ও সূর্য্যাদি দ্রব্যের নাশের আপত্তি হইয়া পড়িত। যদি বলা যায় দ্রব্যনাশের 

তা আপত্তি হইবে নাঃ কারণ হর্য্যাদির কিছু অবয়ব বিশীর্ণ হইলেও অবয়বাস্তরের উৎপত্তি হয় বলিয়া স্র্য্যাদি পূর্ববৎ 

নি অবিনইই থাকে। এতদুরে বকব্য এই যে__-অবয়বাস্তরের উৎপত্তি কল্পনাতে পুর্বপক্ষীর দুরাশ! ভিন্ন অন্য কোনও 

প্রমাণ নাই। প্রভা ও প্রতাশালী সূর্য্যাদির ভেদ প্রমাণসিদ্ধ বনিয়! প্রভা প্রভাশালী দ্রব্যের অবয়ব হইতে পারে ন!। 


্ ‘ভাঙ্করের প্রভার' মত সীতা রামের অহ্থগামিনী হইয়াছিলেন অর্থাৎ স্যর প্রভা যেমন নিয়ত স্বর্য্যের 


মে ৮ 


শ্বাভিমতাত্বন্বরপ-লমর্থনম্‌ ৭৫৯ 
প্রদঙ্গাৎ ৷ তন্মাৎ যথ। নূর্্যতৎ প্রতয়োন্তৈজসত্বাবিশেষেইপি সূ্য্যত্বপ্রভাত্বয়োরবচ্ছেদকত্বেন আধারাধেয়ত! 
প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধা, তদ্বৎ প্রকৃতেইপি উভয়োজ্ঞণনত্বদাম্যেহপি ধর্মত্বধশ্মিত্বাবচ্ছিমতয়!। তত্তাসিদবিঃ 


ৃপপন্না_ইতি সংক্ষেপঃ। এতেন বুদ্ধিবৃত্তাবেব জ্ঞানত্বোপচার ইতি নিরভ্তমূ। পুরর্মেব বিস্তরেণ 
নিরূর্দলিতত্বাৎ। ১২৪। ; 


কিঞ্চ জড়রূপয়! তয়া অজ্ঞানানিবৃত্তেঃ । অন্যথা ওপচারিকস্যাপি কার্য্যকারিত্বে “আদিত্যে। যুপঃ” 
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অনুগামিনী হইয়া থাকে, সীতাও সেইরূপ রামের অন্থগামিনী হইয়াছিলেন।” ইহা! রামায়ণে সর্ব বান্দী কিই 
বলিয়াছিলেন। প্রত! স্বর্য্যের অবয়ব হইলে বাল্মীকি এইরূপ বলিতে পারিতেন না । প্রভা যেমন প্রতাশালী দ্রব্যের 
অবয়ব নহে, এইরূপ গন্ধও গন্ধবৎ দ্রব্যের অবয়ব নহে। যেমন কন্তরী প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য র্তাদিনির্মিত কৌটাতে 
আবদ্ধ থাকিলেও তাহার সদ্গন্ধ বাহিরে উপলব্ধ হয়; বহির্দেশে ও সদ্‌গন্ধের উপলব্ধির! কন্তরীর অবয়বের 
বিনাশ সিদ্ধ হইলে কালাস্তরে কৌটাস্থিত কস্তুরীর বিনাশেরই আপত্তি হইয়া পড়িবে। অবয়বের নিরন্তর বিনাশে 
অবয়বীর বিনাশ অপরিহার্য্য। আর তাহাতে কালাস্তরে কৌটাতে আর কস্তরীর উপলব্ধিই হইতে পারিবে না। 
সুতরাং স্বর্য্য ও স্ব্য্যপ্রভার ভেদ ও বর্ম্ম-ধ্্মিভাব প্রয়াণসিদ্ধ বিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। সূর্য্য ও স্র্য্যপ্রত! 
উভয়ই তৈজস বস্তু হইলেও সুর্য্যত্ব ও প্রতাত্বরূপ অবচ্ছেদকভেদে আধারত! ও আধেয়ত1 প্রত্যক্ষাদদিপ্রমাণসিন্ধ হইয়া 
থাকে অর্থাৎ হুর্য্যত্ব আধারতাবচ্ছেদক এবং প্রতাত্ব আধেয়তাবচ্ছেদক | এই স্বর্য্য ও হৃরয্যপ্রভার মত ব্রহ্ম ও 
জ্ঞানের ধর্ম্ম-ধন্মিভাব বুঝিতে হইবে। ধর্মরূপ জ্ঞান ও ধর্মিন্প জ্ঞানের ধর্ণত্ব ও ধর্সিত্ব্ূপ অবচ্ছেদকতেদ্রযুক্ত 
আধারাধেয়তাঁৰ উপপন্ন হইতে পারিবে । ধর্মরূপ জ্ঞান ও ধর্িরূপ জ্ঞানের জ্ঞানত্বর্ূপে সাম্য থাকিলেও ধর্ম্মত্ব ও 
ধণ্মিত্বের ভেদপ্রযুক্ত আধারাধেয়ভাব হইতে পারিবে। আর ইহাতে অদ্বৈতপ্রস্থানের বিবরণ-গ্স্থে “বুদ্ধিবৃত্তিতে জ্ঞানত্বের 
উপচার হইয়া থাকে” এইরূপ যে বল! হইয়াছিল, তাহাও নিরস্ত হইল। (৪৯ পৃঃ, বিররণ কাশীমুদ্রিত )| 
প্অন্তঃকরণপরিণামে জ্ঞানত্বোপচারাৎ” ( বেদীস্তপরিভাষা__8৪ পৃঃ, বোম্বে ক্ষেমরাজ )। এই সকল কথা পূৰ্বেই 
অতিবিজ্ততভাবে নিরাস করা হইয়াছে। ১২৪। 

আরও কথা এই যে-_বিবরণগ্রন্থে অন্তঃকরণবৃত্তিতে যে জ্ঞানত্বের উপচার স্বীকার কর! হইয়াছে, তাহা নিতান্ত 
অমঙ্মত। কারণ অন্তঃকরণবৃত্তি জড় বস্তু। এই জড় অন্তঃকরণবৃত্তিকেই অধ্বৈতবাদিগরণ অজ্ঞানের নিবর্তক বলিয়া 
স্বীকার করেন। কিন্ত শুদ্ধচৈতন্তকে অজ্ঞানের নিবর্তক বলেন ন! ৷ যাহ! অজ্ঞানের নিবর্তক, তাহাকেই জ্ঞান বলা যায়_ 
ইহাই লোকসিদ্ধ। অজ্ঞানের অবিরোধী বস্তুকে জ্ঞান বল! যায় না। জড় অস্তঃক্রণরৃত্তি অদ্বৈতমতে জ্ঞান নহে, ইহা 
জড় বস্তু । সুতরাং জ্ঞান ভিন্ন জড় অস্তঃকরণৰৃত্তি অজ্ঞানের নিবর্তক হইবে কিরূপ ? যদি বল! বায় অব 
মুখ্য জ্ঞান না| হইলেও তাহাতে জ্ঞানপদের উপচার হয় বলিয়া উপচরিত জ্ঞানত্ব অন্তঃকরপবৃতিতে আছে। আর... 
তাহাতেই অন্তঃকরণবৃত্তিদ্ধার জ্ঞানোচিত কার্য্য অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারিবে । অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা ৰ 
নিতান্ত অসগ্গত। কারণ ওঁপচারিক জ্ঞানত্ববিশিষ্ট অন্তঃকরণৰৃত্তি যদি সুখ্য জ্ঞানোচিত কার্য করিতে পারিত, তরে 
“আদিত্যে| যুপঃ” ইত্যাদি শ্রতিতে যুপকা্ঠে আদ্িত্যত্বের উপচার করা হইয়াছে বলিয়া উপচরিত আদিত্যরাপ যুপক 
হইতেও মুখ্য স্র্য্যোচিত অন্ধকারনিবৃত্তি ও শীতনিবৃত্তিরূপ কাৰ্য্য হওয়া উচিত হইত। কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং 
উপচারযাত্রদ্বার! উপচরিত বন্ত মুখ্যোচিত কাৰ্য্য করিতে পারে না। এন্ত উিপচরিত রর 52 
জ্ঞানোচিত অজ্ঞানের নিবৃত্তি করিতে পারে না। পদের লক্ষণাবৃত্তিকে উপচার বলো । es 


৭৬৮ অধ্যাম (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রগ্‌ 


ইতি ্রুত্য| দুৰ্্যত্বেন উপচরিতাদপি যুপাৎ তমোজাড্যাদিনিরৃত্তিপ্রস্গাৎ ৷ নাপি বৃতিপ্রতিবিহিতচৈভ্ত 


জ্ঞানত্বমিতি বাচ্যম্‌, প্রতিবিস্বানুপপত্তীনাং পূর্ববমেব বিস্তৃতত্বাদিতি HE ১ লে 
অথ তন্য স্বরপমহমর্থ এব, “অহং জানামি” ইত্যাদিপ্রতীতেঃ। অহং বৈ ত্বমসি" “অহং ব্ৰন্মাস্থি” 
ইতি শ্রুতিভ্যঃ। অত্র বিপ্রতিপত্তয়শ্চ প্রথমাধ্যায়ে বিস্তরশো নিরন্তা এব! পচ জ্ঞাত্রভিন্নঃ “বিজ্ঞানং 
যজ্ঞং তনুতে” ইতি ক্রুতেঃ। কর্ত্রভিন্নন্চ ৷ ন চ বিজ্ঞানশব্দোহংত্র বুদ্ধিপর ইতি বাচ্যম্‌, তম্যা জড়ত্বাৎ 
করণত্বাচ্চ । অন্যথা ঘটাদৌ দণ্ডাদৌ চাতিপ্রসঙ্গাৎ জড়তবাগ্ভবিশেষাৎ। নহ অকর্তৈবাত্সা, তথা চ “ন জায়তে 
ভিয়তে বা” ইতি তস্য জন্মাদিবিকারং প্রতিষিধ্য “হস্তা চেন্মস্তে হস্তং হতশ্চেম্মন্ততে হতম্‌ । উভৌ তৌ ন 
বিজ্ৰানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে” ইতি হননক্রিয়ায়া ব্যাপারাঅরয়ত্বং ফলাত্রয়ত্বং বা মন্যমানঃ অজ্ঞঃ ইতি 
টি... একই জিত ডি. 
আর বৃত্তিপ্রতিবিিত চৈতন্তেরই জ্ঞানত্ব -ইহাও অ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না। কারণ প্রতিবিদ্ববাদে 
ৈতান্তের প্রতিবিঘনের বহু অন্থপপত্তি আমর! ইত:পূর্বেই বিস্তৃতভাবে দেখাইয়াছি। ১২৫। 
এই জীবের স্বরূপ অহমর্থই বটে। “অহম্‌” এইরূপ প্রতীতিতে ভাসমান বস্তুই জীব । লৌকিক প্রতীতিতেও 
«অহং জানামি” অর্থাৎ “আমি জানিতেছি* এইরূপেই জীবস্বরূপ ভাসমান হইয়। থাকে। লৌকিক প্রতীতি হইতে 
যেমন অহ্মর্থই জীবস্বরপ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, এইরূপ “অহং ব্রহ্ধাস্মি” ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও. অহমর্থই 
জীবন্বরূপ বলিয়! বুঝিতে পার! যায়। অহমর্থ জীবদ্বর্ূপ হইতে পারে না--এরূপ যাহারা মনে করেন, তাহাদের 
যুক্তি বিস্তৃততাবে প্রথম অধ্যায়েই নিরাস করা হইয়াছে। 
এই ভীব জ্ঞাত! ; পবিজ্ঞানং যজ্ঞং তন্তে” এই শ্রুতি হইতে জীবের জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ জীব কর্তাও বটে। 
যদি বলা যায়-_বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে” এই শ্রুতিদ্বার! জীবকে জ্ঞাত! বল! হয় নাই ; এই শ্রুতিগত বিজ্ঞানশব্দের অর্থ 
বুদ্ধি। সুতরাং উক্ত শ্রতিতবার! বুদ্ধিরই জ্ঞাতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ বলাও অসন্ত। কারণ বুদ্ধি জড় বলিয়া 
তাহার জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয় না। চেতনই জ্ঞাত! হইয়া থাকে। এইরূপ বৃদ্ধি করণ বলিয়াও তাহ! কর্ত। হইতে পারে না। 
যাহা ক্রিয়ার করণ, তাহ! কর্তা নহে। করণও যদি কর্তা হইতে পারিত, তবে জলাহরণের করণ ঘটও জলাহরণের কর্তা 
হইত। এইরূপ ঘটের করণ দণ্ডাদিও ঘটের কর্তা! হইত। ঘট, দণ্ড প্রভৃতি জড় বলিয়া যেরূপ কর্ত! নহে, এইবণ বুদ্ধিও 
জড় বলিয়া তাহা কর্তা হইতে পারে না। চেতন জীবই কর্তা হইয়! থাকে। 
যদি বলা যায়-_“ন জায়তে স্ৰিয়তে বা! বিপশ্চিৎ” ইত্যাদি বাক্যদ্বার! জীবের জন্মাদি বিকার প্রতিবেধ করিয়া “হস্ত! 
চেও মন্ততে হন্ত" (১1২১৯) ইত্যাদি বাক্যদ্বারা কঠশ্রুতিতে বল! হইয়াছে যে__হনদক্রিয়ার ব্যাপারাশ্রয়ত্ব বা ফলাশ্রয়ত 
জীবের আছে যাহার! মনে করে, তাহারা অজ্ঞ । এইরূপ গীতাস্থৃতিতে বল! হইয়াছে _ ‘প্রকৃতির গুণদ্বারাই সমস্ত কর্ণ 
অস্ত হইয়! থাকে; কিন্ত অহঙ্কারবিযূঢ় জীব আমিই কর্তা_এইক্ূপ মনে করিয়া থাকে। আবার বলা হইয়াছে 
1গপেরই কর্তৃত্ব আছে। ওণ হইতে ভিন্ন অন্ত কেহ কর্তা নহে”। আবার বলা হইয়াছে-_“কর্তৃতে প্রক্কতিই হেতু 
এবং হুখছুঃখের ভোতৃত্ে পুরুষই হেতু”। ্ুতরাং গীতাস্থৃতিতে প্রকৃতির কর্তৃত্ব এবং পুরুষের ভোক্তৃত্বই নির্ণীত 
হইয়াছে। সুতরাং জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার অসঙ্গত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই ফে-প্রদর্শিত শাস্্দ্বারা জীবের যে অকতৃত্ব 
সিদ্ধ হয় না, তাহা পুর্বেই প্রদশিত হইয়াছে। জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার না করিলে “বেত শ্বর্গকাম:” ইত্যাদি ভোগ- 
সাধনের উপদেশশান্র বাধিত হইর! পড়িবে। আর “মুর শরণং ব্রজেৎ”” “সোহবেষ্টবা:* ইত্যাদি মোক্ষসাধনের 
ক  উপদেশশানও ব্যর্থ হইয়া! পড়িবে। “নায়ং হস্তি” ইত্যাদি শ্রতিদারা আত্মার নিত্যত্বাদিপ্রযুক্ত হননক্রিয়ার ব্যাপারাশরয়ত্ব 


০০ 


9 ফলাশরত্বের নিষেধ করা হইয়াছে কিন্ত কর্তৃত্বের নিষেধ করা হয় নাই। স্মার-_প্রদরণিত গীতাস্থৃতিতে থে 


NE তব 


স্বাভিমতাতবন্বরূপ-সমর্থনম্‌ 

কঠবন্প[ুকতেঃ। “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সব্বরশঃ। 
ধ্নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদ! দ্রষ্টানুপশ্মতি।» “কাৰ্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃত্রিচ্যতে ৷ পুরুষ সাথ 

ভোভৃত্বে হেতুরুচ্যতে ৷” ইত্যাদ্িস্থৃতিভ্যশ্ড । তম্মাৎ প্রকৃতেরেব হা 

নিৰ্ণয়াদিতি চেন, পুরর্বমেব দত্তোত্তরত্বাৎ । অন্যথা “বজেত স্বর্গকাম্‌$” ুযুক্ুর্বে শরণং ব্রজেৎ” দলা 

” ইত্যাদিতোগমোক্ষসাধনোপদেশশস্্রবাধাৎ। “নায়ং হস্তি” ইতানিরতে নে 


৭৬১ 
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্ম কর্তাহমিতি মন্যতে |? 


স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ' 
নিত্যত্বাদিনা হননক্রিয়ায়! ব্যাপারাশ্রয়ত্বফলাশ্রয়ত্বয়োনিষেধেন কৃতার্থত্বাৎ। নাপি “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি 
গুণৈঃ” ইত্যাদিস্মৃতিবাধঃ শঙ্কনীয়ঃ, সাংসারিকপ্রবৃতৌ অস্য কর্তৃত্বং প্রাকৃতগুণপ্রযুক্তম, ন স্বরূপপ্রযুক্তমিতি 
বিবেচনায় গুণেষু কর্তৃত্বমূ। তথাচ-_-“কারণং গুণসঙ্গোইস্ত সদসদৃযোনিজন্মনু” ইতি “তত্রৈবং সতি 
কর্তারমাত্মানং কেবলন্ত যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বানন স পশ্যতি দুর্নীতি ইতি সাংসারিকপ্রবৃত্ৌ 
অধিষ্ঠানাদিপঞ্চকং হেতুর্ন কেবল আত্মা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ । অন্যথা গুণানাং কর্তৃত্বে তেষামেব 
ভোত্ৃত্বাপত্তে, কর্তৃত্বভোতৃত্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যনিয়মাৎ। ন হি দেবদত্বকর্তৃককর্ম্মণো। যজ্ঞদত্তাদীনাং 
ভোতৃত্বং লোকবেদয়োঃ প্রসিদ্ধম্‌ । কিঞ্চ গুণকর্তৃকপ্রবাহন্ত নিত্যত্বেন অনির্সোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। মুক্তানামপি 
পুনরতোতৃতপ্রসঙ্গো ছুবর্বারঃ, ইতরকর্তৃত্বপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চ ভোভৃত্বাত্্বীকারেহপি ভুজিক্রিয়ায়া 
ব্যাপারাঅ্রয়ত্বেনাবশ্যস্তাবাৎ কথমবর্তৃতবমাত্বম ইতি পণ্ডিতম্মন্ৈবিচারণীয়মিতি সংক্ষেপঃ। ১২৩। 


প্রকৃতির কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে-_সাংসারিক প্রবৃত্তিতে জীবের যে কর্তৃত্ব আছে, তাহা প্রাকৃত- 
ওপপ্রযুক্ত ; কিন্তু জীবের স্বরূপপ্রযুক্ত নহে। এজন্যই তৎস্থলে গুণের কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে। সুতরাং জীবের কর্তৃত্ব. 
্বীকার করায় গীতাস্মৃতির বাধ হইবে না । গীতাস্থৃতিতে পরে এই কথ! বিশদভাবে বলা! হইয়াছে যে--“ভীবের সৎ ও 
অসৎ যোনিতে যে জন্ম হয়| থাকে, তাহার কারণ ওণসঙ্গ”। আবার বল! হইয়াছে _“যে অব্বতবুদ্ধি পুরুষ কেবল 
আস্মাকেই: কর্তা বলিয়া! মনে করে, সে দুৰ্ম্মতি সম্যক্‌ বুঝিতে পারে নাই।” ইত্যাদি গীতাবাক্যে সাংসারিক প্রবৃত্তিতে 
অধিষ্ঠানাদি পাচটিই হেতু,= কেবল জীবমাত্রই কর্তা নহে বলা হইয়াছে। সুতরাং গীতাবাক্যঘারা জীৰের কর্তৃত্বের 
নিষেধ করা হয় নাই। যদি প্রদর্শিত গীতাবাক্যসমূহদারা চেতন জীবের কর্তৃত্ব নিষেধ করিয়া জড় প্রক্ৃতিরই অর্থাৎ 
গুণত্য়েরই কর্তৃত্ব প্রতিপাদন কর। হইত, তবে জড় ওণেরই তোকৃত্বাপত্তি হইত। যাহার কর্তৃত্, ভোত্ৃত্ও তাহারই 
হইয়া থাকে। কর্তৃত্ব ও ভোত্ৃৃত্বের সামানাধিকরণ্য নিয়ম আছে। যে কর্মের কর্তা দবেবদত্ত, সেই কর্ম্মের ফলভোা 
য্ঞদত্তাদি হইতে পারে না। ভিন্ন পুরুষ র্তা ও ভিসন পুরুষ তোভা-_এইরূপ লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ নাই। 

আরও কথা এই যে__গুণেরই কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে কর্তৃণের প্রবাহ নিত্য বলিয়া জীবের কখনও মোক্ষ হইতে 
পারিবে না এবং মুক্ত জীবেরও পুনরায় ভোক্তৃত্বের আপত্তি হইবে। জীবের ভোতৃত্ব ও গণের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে 
কর্তৃত্ব-ভোভৃত্বের বৈয়ধিকরণ্য দোষও হইবে । জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার ন! করিয়া কেবল তোতৃত্ব স্বীকার করিলেও 5 
জীবের কর্তৃত্ব অপরিহাধ্যই হইয়! পড়িবে । কারণ ভোক্তাও ভুজি ক্রিয়ার কর্তাই বটে। সুতরাং ভোকত! জীবের 2 
অকর্তৃত সিদ্ধ হইবে কিরূপে ? ইহা পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বিবেচন! করিয়া দেখিবেন। ১২৬। 


— 


* অধিষ্ঠানাদি যথা-“অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগবিধম্‌ । বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্ৰ 
(১) অধিষ্ঠান_পঞ্চমহাভূতসজ্ঘাতরপ শরীর, (২) জীবাত্মা, (9) পঞ্চেন্দরিয়, (৪) প্রাণাপানাদি সা 
পরমাত্মা | ট 
৯৬ - 


পঞ্চমম্‌ ॥” ৯৮১৪ শোক গীতা | | 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 


অথ কিংপরিমাণকোহয়ং জীবাত্মা? মধ্যমপরিমাণক ইতি চেন, অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ পূর্ববং বিস্তরেণ 
নিরম্তত্বাচ্চ । নাপি বৈভবপরিমাণকঃ, তত্র তত্র নিরস্তত্বাৎ। তন্মাৎ অণুপরিমাণক এব, উপক্রাস্তিগত্যা- 
গতিশ্রুতীনাং জার্থক্যাৎ। “তেন প্রস্তোতেনৈষ আত্মা নিক্রামতি চক্ষুষ্টো বা যুদ্ধে! বা” ইত্যুৎক্রমণশ্রুতি; 
«যে বৈ কে চান্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চত্রমসমেব তে সর্ব গচ্ছন্তি” ইত্যাদি-গতিশ্রুতিঃ, “তস্মাৎ লোকাৎ 
পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কৰ্ম্মণ” ইত্যাগতিশ্রুতিঃ, বিভুবাদে তাসাং বাধাদিত্যর্থ;। “উৎক্রাস্তিগত্যা- 
গতীনাম্” ইতি স্যায়াৎ | নহু “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেছু হ্ন্তর্জযো তি ইত্যাদি জীবপ্রস্তাবে “এষ 
মহানজ আত্মা” ইতি বিভুত্শ্রবণবিরোধঃ ইতি চেন্ন, তন্তাঃ শ্রতেঃ ্রহ্মপরামর্শপরত্বাৎ। “যস্থান্ুবিত্রঃ 
প্রতিবুদ্ধ আত্মা” ইতি মধ্যে ব্রহ্মপ্রতিপাদনাৎ তন্যৈব পরামর্শ ইত্যর্থট ৷ “নাণুরতচ্ছ, তেরিতি চেন্নেতরা- 
ধিকারাৎ" ইতি স্মত্রকারোক্তেঃ। কিঞ্চ “এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন প্রাণঃ পঞ্চধা সম্বিবেশ” 
ইতি কঠঠরবেণাখুত্বশ্রবণাৎ । “বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্ত চ। ভাগে! জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় 


৭৬৪ 


স্পা 


এক্ষণে জীবের পরিমাণ নিরূপণ করিতে যাইয়া মূলকার বলিতেছেন-_“অথ কিংপরিমাণকোহয়ং জীবাত্মা” অর্থাৎ 

এই জীবাত্মার পরিমাণ কি? যদি বল! যায়-_জীবাস্ব মধ্যমপরিমাণ। এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে-_জীবাত্ম! মধ্যমপরিমাণ 
হইতে পারে না। কারণ তাহ! হইলে জীবাত্মার অনিত্যত্বপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। তাহা পূর্বেই অর্থাৎ এই প্রকরণেই 
বিভ্ৃতরূপে নিরাস করা হইয়াছে। আর জীবাত্মা বিভূপরিমাণও হইতে পারে না। কারণ তাহাও শর প্রকরণে 
তাঁকিকমত খণ্ডনপ্রশল্ে বিস্তৃতরূপে নিরাস কর! হইয়াছে । অতএব জীবাত্মা অণুপরিমাণক বলিয়াই সিদ্ধ হয়। 
কারণ তাহা হইলেই উৎক্রাস্তিশ্রতি, গতিশ্রতি ও আগতিশ্রুতির সার্থক্য থাকে। বৃহ্দারণ্যকশ্রুতিতে বল! 
হইয়াছে-_-“সেই প্রদ্যোতদ্বারাই এই আত্ম চক্ষু বা মস্তক হইতে নিষ্কাস্ত হইয়া থাকে” (818২)। ইহাই 
উৎক্রমণঞ্রুতি। কৌধীতকিব্রাঙ্গণক্রতিতে বল! হইয়াছে_-“যে কেহই এই লোক হইতে প্রস্থান করে, তাহারা 
চন্্মাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে” (১1২) ইহাই গতিশ্রতি। এইরূপ বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে বলা হইয়াছে-_“জীবাস্মা 
সেই লোক হইতে কর্ম্মলোকের উদ্দেশ্যে পুনরায় আগমন করিয়া থাকে” (8181৬)। ইহাই আগতিশ্রুতিণ, আত্মা 
অণুপরিমাণক হইলেই এই সকল শ্রুতির সার্থক্য থাকে | তাহা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ আত্মাকে বিভূপরিমাণ 
বলিয়া স্বীকার করিলে উক্ত উৎক্রান্তি, গতি ও আগতিবোধক শ্রুতির বাধ হইয়া! পড়ে। আর এজন্ই ব্রঙ্নস্থত্রকার 
“উৎক্রাস্তিগত্যাগতীনাম্” (২৩1১৯) এই হুতরদ্বারা আত্মার অণুত স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে আত্মার বিভুত্ববাদী শঙ্কা 
করেন যে_-“যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেযু* (বৃঃ ৪৩৭ ) ইত্যাদিদ্বারা জীবস্বরূপপ্রতিপাদন প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে 

১ “এব মহানজ আত্ম!” (৪181২২) এই বাক্যদ্বারা আত্মার বিতুত্বই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অণুত্ব স্বীকার করিলে 
এই বিভূতবপ্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ হইবে। পূর্বপক্ষীর এইরূপ আশঙ্কা অসঙ্গত। প্রদণিত শ্রতিদ্ারা ব্রঙ্গেরই 
বিভুত্ব প্ৰতিপাদন কর! হইয়াছে; কিন্ত জীবাত্মার নহে। “বস্তা বিত্ত: প্রতিবুদ্ধ আত্মা” (৪18১৩) ইত্যাদি শ্রতি- 
দ্বারা জীবান্বত্বরূপ প্রতিপাদনপ্রকরণেই ব্রন্ের প্রতিপাদন করিয়া ব্রহ্গেরই বিভূত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। “নাণুর্তচ্ছ তেঃ” 
(২৩২১) সুত্ৰদ্বারাও ব্রহ্মহুত্রকার জীবাত্মার অধুত্ব পরিমাণেরই সমর্থন করিয়াছেন। আরও কথা. এই যে_ 
“এষোহিণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ” (যুঃ ৩৯) ইত্যাদি শ্রতিদ্বার জীবের অধুত্বই সাক্ষাৎ নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
“ৰালাগ্রশতভাগন্ত”’ (৫1৯) ইত্যাদি খ্বেতাষ্বতর-শ্রতিতে জীবের উন্মাননির্দেশদ্বারাও অণুত্ব সমধিত হইয়াছে। এছলে 
“স্নান” কথার অর্থ অণুনদৃশ পদার্থের নির্দেশ করিয়া সেই পদার্থের পরিষাণসদৃশ নীরিমাণ জীবে দেখান হইয়াছে! 


৮ ইত্যুন্থানশ্রবণাচ্চ। উন্মানত্বঞ্চ অণুসদৃশং রর 
ও না খুদূশং পদাথযুদত্য তনযানতবমিত্য্। দন্বশকোন্মানাভ্যাং 
নম ত সৰ্ব্বাবয়বগতন্বখত্ুঃখান্তন্ুভবযৌগপন্ধব্যবস্থাহুপপত্তিঃ স্বরপস্যাণুমাত্রদেশবৃত্তিত্বাদিতি 

ধৰ্ল্মিণঃ অণুত্বেহপি ত্র্ম্মভূতস্য জ্ঞানস্য বিভুত্বাৎ, “বথাণুনশ্চ্ুঃ প্রকাশে! ব্যাপ্ত আনন টা 
ব্যাপ্তে৷ বৈ পুরুষঃ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। “যৃথ| প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎন্বং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা 
কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত |” ইতি সদৃষ্টান্তোপপত্তিস্থৃতেঃ। “তদ্গুসারত্াত না ্রাজ্রবৎ* 
ইতি ূত্রাচ্চ। “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো a বিভেতি কদাচন” 
ইতি শ্রুতেঃ। যথা প্রাজ্ঞস্য হৃপরিচ্ছিন্নঃ ূ্ণজ্ঞানানন্দঃ সাঁরভূতে| গুণস্তদ্বদস্ত জ্ঞানং সারভূতে| গুণ 
ইত্যর্থ: ৷ যাবদাত্মবৃত্তিত্বাৎ নিত্যত্ব/চ্চ, “যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষন্তদ্মর্শনাৎ” ইতি সূত্রাৎ। নচতন্ত 
নিত্যত্বে ুষুপ্তযাদৌ বিষয়ানুভবাপত্তিরিতি বাচ্যমূ তত্রানভিব্যক্তত্বাৎ, ““পুংস্থাদিবত্স্য সতোহভি- 
ব্যক্তিযোগাৎ” ইতি স্থত্রাৎ। অন্যথা পুংস্বাদেরাগন্তকতাপত্তে, তথাত্বে চ পুংস্ব্ীবত্ববিভাগা- .. 
সিদ্ধেরিত্যর্থ; । ১৩০ । 


স্বাভিমতাত্বন্বরূপ-সমর্থনম্‌ : EES 


SOMME ——= নি. 
: প্ৰদৰ্শিত শ্বেতাশ্বত্রশ্রতিতে সহতধা বিভক্ত কেশাগ্রের পরিমাণ জীবে নির্দেশ কর! হইয়াছে। “ম্বশব্োন্মানাভ্যাঞচ” 
(২/৩২২ ) এই স্থত্রদ্বারাও জীবের অণুপরিমাণই সমধিত হইয়াছে। ১২৯। ও 
যি বলা যায়__জীব অথুপরিমাণ হইলে সর্ক্যানগত সুখ-দুঃখাদির যুগপৎ উপলব্ধি হইতে পারিবে ন!। শীতল 
জলে অবগাহন করিলে সর্ববাঙ্গে যুগপৎ শৈত্যের উপলব্ধি হয়। এইরূপ উষ্ণ জলে উষ্ণতার উপলদ্ধি হয়। আত্ম! 
অণুপরিমাণ হইলে তাহার সর্বাা্গসম্বন্ধ যুগপৎ হইতে পারে ন! বলিয়া প্রদর্শিত অনুভবের অনুপপন্ি হইয়া পড়িবে। 
এতদৃত্তরে বক্তব্য এই যে-_-জীবাত্বার' অধুত্বপরিমাণ থাকিলেও জীবাত্মার ধর্ম জানের বিভুত্ব আছে। অণু আত্মার 
জ্ঞান বিভূপরিমাণ। এজন্য সর্বাজে যুগপৎ শৈত্যাদির উপলব্ধি হয়। শ্রুতিও বলিয়াছেন_অপুপরিমাণ চস্কুর প্রকাশ 
যেমন বহুদেশব্যাপী হইয়া থাকে, এইরূপ অধুপরিমাণ জীবাস্বার জানন্নপ প্রকাশও বহুদেশব্যাগী হইয়! থাকে । “থা 
প্রকাশ্য়ত্যেকঃ” ( গীঃ ১৩1৩৩) ইত্যাদি গীতা স্থৃতিতেও একদেশস্থিত স্বর্য্যের সমস্ত জগৎপ্রকাশকত্বের মত শরীরের 
একদেশস্থিত অণুপরিমাণ জীবেরও সমগ্র শরীরপ্রকাশকত্ব আছে_ ইহা বল৷ হইয়াছে। “তদৃ্ণসারত্বাৎ* (২৩২৮) 
ইত্যাদি ব্ৰহ্মহতত্ৰ্বারাও এই কথাই বল! হইয়াছে। “যতে! বাচো নিবর্ভস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” (তৈঃ ২৪১) এই ই 
শ্রতিতেও ইহাই বল! হইয়াছে। প্রদর্শিত বরহ্মহ্থত্রের অর্থ এই যেঁ-যেরূপ প্রাজ্ঞ পরমাত্বার অপরিচ্ছিন্ন পূর্ণানন্থই 
সারভূত গুণ, সেইরূপ জীবাত্মারও জ্ঞানই সারভূত'গুণ। অীবাগার জ্ঞান যাবদাত্মভাবী। জীবাা আছে, তাহার জ্ঞান 
নাই, এইরূপ হইতে পারে না। এন্ত ীবাত্মার জান জীবাস্মার মতই নিত্য। এল নথ গ্যাবদাত্মভাবিস্বাচ্চ ন 
দোষজ্দদর্শনাৎ” (২1৩২৯) এইরূপ বলিয়াছেন! জীবাত্বার জানরূপ গু নিত্য হইলে তি মূর্ছা প্রভৃতি দশাতে' 


ভীবাত্বার বিষয়ামুভবের. আপত্তি হইবে। এইরূপ বলা সঙ্গত নহে! কারণ সুযুপ্যাদি দশাতে জীবাস্মার জ্ঞান 


অনভিব্যক্ত থাঁকে। অনভিব্যক্ত জ্ঞানই জাগরণাদিতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । আর এই কথাই ব্ৰহ্মহুত্ৰে “পুত 
তিপ্রায় এই যে_ নুবুপ্যাদিতে অনভিব্যক্ত 


স্বতোইভিব্যক্তিযোগাৎ* (২৩৩০) স্থত্রে বলা হইয়াছে। হুত্রের অ 
জ্ঞানই জাগ্রদবস্থায় অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। যেমন বাল্য পুরুষত্বাদি ধর্ম অনভিব্যতরপে বিদ্যমান খা 
যৌবনে তাহা! অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । : এইরূপ স্বীকার না করিলে পুরুবত্বাদির আগন্তকত্বাপত্ি হা 
আগন্বকত্ব স্বীকার করিলে পুংস্ব-কীবত্ব বিভাগ অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িত ১৩০! 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


নচ জ্ঞানাদিধর্ম্মস্ত স্বাশ্রয়ং বিনা ব্যাপ্ত্যসম্তব ইতি বাচ্যম্‌, দীপং বিনা ততপ্রভায়াঃ, বহ্ছিং বিনা 
তদৌষ্যাদেঃ, পুষ্পং বিনা তৰ্গন্ধস্ত ব্যা্তঃ প্রত্যঙ্ষাগমাত্যাং প্রসিদ্ধতর! “গুণাঘা লোকবৎ” ইতি 
সুত্রাৎ। “অণুনশ্চক্ষুষঃ” ইত্যাত্যক্তশ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চাপি অনুত্রাসন্ধেয়া ৷ ধন্মিণং বিনা জাতিসমবায়াদীনাং 
ব্যান্তিঃ অগ্যৈরগি স্বীকৃত চ। এতেন কচিৎ বিভুত্বপরং শাস্্রমপি ব্যাখ্যাতমূ। বিভুধর্ম্মাত্রয়াণাং তথাতবস্ত 
শক্ত্যৈবাবগমাৎ মুখ্যত্বমেবেত্যর্থঃ । ১৩১। 

নহব আত্মনঃ অণুত্বাঙ্গীকারেহপি ন্মুখছুঃখাগ্ভনুভবব্যবস্থা ছুরুপপাদা । আত্মনৃততিবিভুপরিমাণক- 
ধৰ্ম্মভূতজ্ঞানেন ্বশিরঃপাণ্যা দিগতুখাগনভূতিবৎ পরশরীরগতন্খাগ্হথতবোইপি দুর্ববারঃ, জ্ঞানব্যাপ্তেততত্রাপি 
সত্বাৎ, সর্ববজীবনিকায়বৃত্তিন্থখাদেঃ জবের্বষামপি অবশ্যমহ্ভাব্যমেব, বিভুবাদে চ কল্পিতদোষাণাং 
ভোগান্র্য্যস্ত চ তবাপি দুর্বারত্বাৎ, ব্যাপ্তিসাম্যাদিতি চেন্ন, আপাতোক্েঃ | তথাহি-__অস্মৎসিদ্ধান্তে 
দ্অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্” “আবৃতং জ্ঞানমেতেন” ইত্যাদিমানাৎ আত্মজ্ঞানস্ত বিভূত্বেহপি বদ্ধাবস্থায়াং 


৭৬৩৬ 


যদি বলা যায়__আত্মার জ্ঞানাদি ধর্ম আত্মব্যতিরিক্ত অন্ত প্রদেশকে ব্যাপন করিতে পারে না । আত্মাতে 
আশ্রিত জ্ঞান আশ্রয় আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়! অন্য দেশ ব্যাপন করিতে পারিবে না । এইরূপ বল! অসঙ্গত ; কারণ 
্রদীপপ্রতাপ্রদীপকে পরিত্যাগ করিয়া, বির উষ্ণতা বহ্ধিকে পরিত্যাগ করিয়া, পুণ্পের গন্ধ পুষ্পকে পরিত্যাগ করিয়া 
দেশাস্তরে ব্যাপ্ত হইয়! থাকে_ ইহা! প্রত্যক্ষ ও আগমপ্রমাণসিদ্ধ। পগুণাদ্বা লোকবৎ” (২৩২৫) এই ব্রম্বহ্থত্রদ্বারাও 
ইহাই বলা হইয়াছে। “অণুনশ্চক্ষুষঃ” ইত্যাদি শ্রৃতিদ্বারা এবং “যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ” ইত্যাদি শ্মৃতিদ্বারাও ইহ! পূর্বেই 
সমিত হইয়াছে। বৈশেষিকাদিমতেও স্বাঅ্রয় ধর্মী ব্যতীত আশ্রিত জাতি ও সমবায় প্রলয়দশাতে কালে বিদ্যমান 
থাকে_হহা স্বীকার করা হয়। বৈশেষিকমতে জাতি ও সমবায় নিত্য। জীবাত্মা অণুপরিমাণ হইলেও 
তাহার জ্ঞানকে বিভু বলা হইয়াছে। আর তাহাতেই কোনও স্থলে শাস্ত্রে আত্মাকে যে বিভু বল! হইয়াছে, তাহাও 
উপপত্ন হইয়! থাকে। জ্ঞানের বিভূত্ব অভিপ্রায়েই আত্মার বিভূত্ব বলা হইয়াছে অর্থাৎ জ্ঞানরূপ বিভু ধর্মের আশ্রয় 
বলিয়াই জীবাত্মাকে বিভু বলা হইয়াছে। সুতরাং জীবাত্মার প্রতিপাদক বিভূপদ শক্তিদ্বারাই বিভু জ্ঞানের আশ্রয় 
আত্মার প্রতিপাদক হইয়া থাকে। আর তাহাতে জীবাত্মপ্রতিপাদক বিভূপদের মুখ্যত্বই রক্ষিত হয়। ১৩১। 
ইহাতে আপত্তি এই যে _-অণু আত্মার ধর্ম জ্ঞানকে বিভু বলিলে সুখ-ছুঃখাদি অনুভবের ব্যবস্থা থাকিতে পারিবে 
না। কারণ আত্মার জ্ঞানরূপ গণ বিভু-পরিমাণ হইলে তদ্বারা যেমন স্বকীয় হস্ত-মস্তকাদিগত ছুখাদির অনুভব হইতে 
পারে, এইরূপ পরশরীরগত সুখাদির অন্থতবও দুর্বার হইবে। কারণ বিভু অনুভবের সহিত স্বশরীরের 
মত পরশরীরেরও ব্যাপ্তি আছে। বিভু অন্থভব যেমন দ্বশরীরকে ব্যাপন করে, এইরূপ পরশরীরকেও ব্যাপন 
করে। পরশরীরকে ব্যাপন না করিলে অহ্তবের বিভূত্বই থাকিবে না। অনুভবের বিভুত্ব স্বীকার করিলে 
সমস্ত প্রাণবৃত্তি সুখাদি সমস্ত প্রাণীরই অঙ্ৃতাব্য হইয়া পড়িবে; কিন্ত তাহা হইতে পারে না। তৎ তৎ 
জীবের দুখ ছুঃবাদি তৎ তৎ জীবই অহ্ভব করে ; অন্তে করে না। ইহাকেই ভোগব্যবস্থা বলা হয়। জ্ঞানের বিভুত 
Ys ্বীকার করিলে এই ভোগন্যবস্থা রক্ষিত হইতে পারে না। আত্মার বিভুত্ব- স্বীকার করিলে যে সমস্ত দোষ হয়, 
_ আয্নাকে অণু বলিয়া তাহার ধর্ম জ্ঞানকে বিভু বলিলেও সেই সমস্ত দোবই হইবে। সুতরাং সিদ্ধান্তীর পক্ষেও ভোগ- 
২৬ Ea EN জ্ঞানকে সর্বব্যাপক বলিলে সর্বব্যাপিত্বরূপ বিভুত্ব 
উভয় পঙ্গেং ত্ার বিভুত্ববাদে হয়, তাহা! সমস্তই এই জ্ঞানের বিভুত্ব পক্ষে হইবে। 


্‌ স্বাভিমতাত্মন্বরাপ-সমর্থনম্‌ ৰ | | 
কৰ্ম্মাত্মকাজ্ঞানাবৃতত্বেন  ইন্দ্িয়সম্নিকর্ষসাপেক্ষত্বাৎ, বন্য ইল ূ 1 
- শরীরগত : বাহিভবঃ, নাস্াস্তেতি। 
এবং দেবদত্ন্ত El! সুখাদিভিঃ স্বাস্তঃকরণসন্নিকৃষ্ত্বাৎ তেষামেবা 
ং হুভবো ন যজ্ঞদত্ত- 
শরীরগতন্খাদীনাং স্বকরণসন্নিকর্ধাভাবাৎ। মোক্ষাবস্থায়াং তু তদাবরকাজ্ঞানস্য ধ্বংসাৎ সর্বববি 
তবোষ্ঠাপত্তেঃ “সর্ব্বং হ পন্যঃ পশ্যতি সর্ববমাঞ্ধোতি সর্ববশঃ” ইত্যাদিশ্রতেঃ। প ৃ be 
ন্বাদুক্তদোযোদ্ধারাসম্তব ইতি । সিদ্ধান্তে তু প্রতিদেহং স্বরূপভেদাৎ নোক্ত পক্ষে ই 
ৎ নোক্তদোষাবকাশ ইতি মহছবৈলক্ষণ্য- 
মিতি বিবেকঃ ৷ ১৩২ । 

“অংশো নানা ব্যপদেশাৎ” “নিত্যে। নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাম্” ইত্যাদিশান্তরাৎ 
পরমাত্মনো জীবানাঞ্চ মহদৈলক্ষণ্যমপৃযুক্তমূ, তস্যৈকস্যৈৰ সর্বত্র স্বরূপেণ ব্যাপ্তত্বাৎ, জীবানাং 
গ্রতিদেহং ভেদাৎ ভোক্ত্বতদভাববত্বাচ্চ। “তরোরন্যঃ পিগ্ললং স্বাদ্বত্তযনশ্্নন্যোইভিচাকশীতি” ইতি 
শ্রতেঃ। এতৈনৈব জীবানামিতরেতরভেদোইপি স্পষ্টং নিরূপিতো ভবতি। “অজো হোকো 
জুষমাণোহন্বশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ” ইত্যাদি-শ্রুতেঃ। এতেনৈব নিত্যমুক্তানাং ব্যবস্থাপি 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে _আমাদের সিদ্ধান্তে এই প্রদর্শিত দোষ হইবে নাঁ। কারণ জ্ঞান বিভু হইলেও 
কর্মরূপ অবিগ্াদ্বারা তাহা আবৃত থাকে। জ্ঞান যে অজ্ঞানাবৃত হয়, তাহাতে “অক্রানেনাবৃতং ভানম্‌” (1১৫ ) 
“আবৃতং জ্ঞানমেতেন” (৩৩৯) ইত্যাদি গীতাস্থৃতিই প্রমাণ। আত্মধর্ম জ্ঞান বিভু হইলেও বদ্ধাবস্থাতে কর্মরূপ 
অজ্ঞানদ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া আত্মার জ্ঞান ইন্রিয়সন্নিকর্ষাদিসাপেক্ষ হইয়া থাকে। যাহার ইন্দ্িয়সন্নিকর্ষাদি হয়, 
তাহারই জ্ঞান হইয়া থাকে, অন্যের হয় না। সুতরাং দেবদত্রের স্বশরীরগত সুখাদির সহিত দেবদত্তের অস্তঃকরণ 
সগনিকষ্ট বলিয়া দেবদসত্তের স্বশরীরগত সুখাদির অহুভব দেবদত্তেরই হইয়া থাকে। যজ্ঞদত্তাদির হয় না! এবং যন্ঞদত্ত- 
শরীরগত সুখাদির সহিত দেবদত্তের' অন্তঃকরণের সন্নিকর্ষ নাই বলিয়া বজ্দত্তশরীরগত হুখাদির অনুভব দেবদত্তের হয় 
না। কিন্তু মোক্ষাবস্থাতে জ্ঞানের আবরক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যায় বলিয়া সর্বববিষয়ক অনুভব আমরা স্বীকার করি। 
মোক্ষাবস্থায় যে সর্বববিবয়ক জ্ঞান হইয়! থাকে, তাহাতে “সৰ্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্রোতি সর্বশঃ”' (ছাঃ ৭২৬২) 
ইত্যাদি, শ্রুতিই প্রমাণ। কিন্তু আত্মার বিভুত্ববাদিগণের মতে প্রদর্শিত ভোগসা্কর্যযদোষ অপরিহাধধ্য। কারণ 
তাহাদের মতে আত্মার স্বরূপই বিভু। আর আমাদের মতে আত্মার স্বরূপ অপু! আর যাহারা জীবের একত্ব স্বীকার 
করেন, সেই একজীববাদী অদ্বৈতবাদিগণের মতে সর্বরশরীরসনবদ্ধী একই জীবস্বরূপ বলিয়া তোগসাহর্ধ্যদোষ অপরিহার্য ৷ 
আমাদের সিদ্ধান্তে প্রতি শরীরে আত্ম্বরূপ ভিন্ন বলিয়া! ভোগসান্ধর্য্য দোষের অবকাশ নাই। ১৩২। ৃ ৃ 

আরও কথা এই যে-:"অংশে! নান! ব্যপদেশাৎ” (২৩৪২) ইত্যাদি সুত্রে এবং “নিত্যে নিত্যানাম্‌' {| 
(কঠ ৬1১৩) ইত্যাদি শ্ৰৃতিতে ব্ৰন্বের সহিত জীবের ভদাভেদ বল! হইয়াছে। জীব পরমায্মার অংশ- ইহাই দলা 
হইয়াছে বলিয়! পরযাত্বার সহিত জীবের মহদ্বৈলক্ষণ্য আছে। এজন্ত পরমাত্মার মত জীব বিভু হইতে গা ll 
বিভু পরমাত্মা স্বরূপতঃ সর্দব্যাগী ৷ কিন্তু জীব গ্রতিদেহভেদে ভিন্ন । জীব কর্মফলতোক্জা এবং পরমাত্মা কর্ম্মঘলভোকা 
নহেন। জীবের ভোত্ৃৃত্ব ও পরমাত্মার অভোক্তৃত্ব “তয়োরন্যঃ পিগলং সাদবত্তি” (মু ৩১1১) এই শ্রুতি হইতে ছায়া £ 
যায়। তোত্তু ও অভোক্ত্রূপে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ আছে। এবং জীবসমুহেরও পরস্পর ভেদ তাহে 5) 
হেকো| জুষমাণোহহথশেতে” ( শ্বেতাঃ ৪৫ ) এই শ্রুতি হইতেই ইহা জানা যায়। টু পি 5 
পরিকর গরুড়, বিষকৃসেন প্রভৃতি নিত্যমুক্ত তাহাদিগকেই নিত্যমুক্ত বলা ই অব 0 
অত্যন্তাভাববান্‌। ধাহাদের সংসারছুঃখ কোনও কালেই থাকে না, তাহারা নিত্যযুক্ত ৫ ১ 


রা তাপ... ফুৰ রে 
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সালাহ 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিব্রম্‌ 
নাম ত্ৰৈকালিকসংসারদুঃখত্বাবচ্ছিননাত্যস্তাভাবাশ্রয়ত্বে সতি সদৈব স্বভাবতঃ 


পরাহণুভাবিততৎস্বরূপগুণাদিবিষয়কাহুভবানন্দবত্বম | ুক্তেঘতিবযান্তিবারণায় প্রথমবিশেষণম্‌, মুক্তানাং 
মুক্তেঃ প্রাক সংসারছুঃখাত্যস্তীভাবাভাবাৎ। বরহ্মণ্যতিব্যান্তিবারণায় পরান্ুভাবিতপদম্, তত্র পরামু- 
ভাবিতত্বাভাবাৎ “সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ” ইতি শ্রুতেঃ। তে চ গরুডবিষক্সেনশঙ্খচক্রকৌত্তভকিরীটাদিসজ্ঘা 


ভগবদীয়নিত্যধায়ঃ পরিকরভূতাঃ। ১৩৩ । 
ন্ৃতৎকাৰ্য্যত্ঃখাৎ তদৃভোগোপযোগিদেহাদিরূপবন্ধবিনির্ম্যুক্তাঃ 


অনাদিকর্ম্মাত্মিকাবিদ্যাপ্রযুক্তপ্রকৃতিসম্ব 
সন্তো ভগবদৃভাবমাপন্না বন্ধক উচ্যস্তে। “জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহম্যঃ” ইতি শ্রদতেঃ। “বহবো 
জ্বানতপসা পৃতা মন্তীবমাগতাঃ” “ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্থ্যমাগতাঃ” ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ । তে চ 


শুকবামদেবাদয়ো জ্ঞেয়াঃ “সমিরুদ্ধস্ত তেনাআ সর্বেষ্বায়তনেষু চ। জগাম ভিত্বা যুর্ধানং দিবমিত্যুৎপপাত হ” 
ইতি ভারতোজেঃ। তত্র নিত্যেষু অিপ্রসঙ্গবারণায় প্রথমবিশেষণমূ। বন্ধেষু ব্যভিচারবারণায় উত্তর- 
দ্লম। উভয়দলাত্মকং তেষাং লক্ষণমিতি বিবেকঃ ৷ ১৩৪ । 

অথ বন্ধো নাম অনাদিকর্ম্মা ত্মিকাবিদ্যাজস্যদেবতির্ধ্যঙ সনুস্যাদিদেহেযু আত্মীয়াভিমানেন সংসারচক্র- 


_ ৭৬৮ 
সিদ্ধা। তত্র নিত্যমুক্তত্বং 


ee  িিিি 
বরপগুণাদিবিষয়ক অন্ৃতববান্‌ ও আনন্দবান্‌ অর্থাৎ স্বভাবতঃই ভগবদমুগ্রহবশতঃ যাহার! স্বর্নপগুণাদিবিষয়ক 
অচুতববান্‌ ও আনন্দবান্‌, তাহাদিগকে নিত্যযুক্ত বলে। সাদিযুক্ত জীবেরও স্বভাবতঃ তগবদনুগ্রহপ্রযুক্ত 
সবরূপগণািবিষয়ক অনুভব ও আনন্দ আছে। কিন্ত সাদিযুক্ত জীবের মুক্তির পর্বে সংসারছুংখ ছিল, কিন্ত 
সংসারছুঃখের অত্যন্তাভাব ছিল ন!।' সাদিমুক্ত জীবে অনাদিমুক্ত জীবের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 
গত্রকালিক সংসারছূঃখের অত্যত্তাতাববন্তরূপ বিশেষণটি লক্ষণে দেওয়া হইয়াছে। আর ব্রঙ্গে এই নিত্যমুক্তক্ষণের 
অতিব্যাপ্তি বারণের জন্ত এই লক্ষণের বিশেষ্যভাগে *পরাহ্থভাবিত”' দলটি.যোগ করা হইয়াছে। এই দলটি 
যোগ ন! করিলে ব্রঙ্গেও নিত্যমুক্তলক্ষণের অতিব্যান্তি হইত। ব্রঙ্গেও ত্রেকালিক সংসারদুংখের অত্যন্তাতাৰ আছে 
এবং স্বভাবতঃ শ্বরূপগুণাদিবিবয়ক অনুভব ও আনন্দ আছে। নিত্যমুক্তগণের স্বরূপগুণাদিবিষয়ক অনুভব পরাহ্থভাবিত 
অর্থাৎ ভগবদমুগ্রহলন্ধ ঃ . কিন্ত ব্রহ্মের অনুভব পরাহুভাবিত নহে। এই নিত্যমুক্তগণকে লক্ষ্য করিয়াই “ত্দ্বিষ্ণোঃ 
পরমং পদং সদ! পশ্যস্তি হুরয়:', এই শ্রুতি প্রবৃত্ত হইয়াছে। গরুড়, বিধক্সেন, শঙ্খ, চক্র, কৌস্তভ, কিরীট প্রভৃতি 
ভগবানের নিত্যধায়ের পরিকরভূত তগবৎপার্ষদগণ নিত্যমুক্ত | ১৩৩। 
সারদিমুক্ত অর্থাৎ বদ্ধমুক্তগণ অনাদি কর্মাত্বক অবিদ্যাপ্রযুক্ত প্রকৃতিসন্বন্ধ ও প্রর্ৃতিসম্বন্ধের কার্য্য ছুঃখভোগের 
_ উপযোগী, দেহাদিরূপ বন্ধ হইতে বিনির্ঘু্ত হইয়া ভগবদূভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাদ্রিগকেই বদ্ধমুক্ত বলে। 
“জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ’’ (৪1৫ স্বেঃ ) “বহবে। জ্ঞানতপসা পৃতাঃ” ইত্যাদি শ্রৃতি-ন্থৃতিই বন্ধপূৰ্বাক মুক্তিতে 
প্রমাণ। শুক, বামদের প্রভৃতিই বনদ্ধমুক্ত। মহাভারতেও শুক্দেবের মুক্তিলাভসম্বন্ধে বলা হইয়াছে যেঁ_“সমস্ত 
আয়তনে আত্মাকে সন্নিরোধ করিয়া মুর্ধদেশ বিদারণপূর্বাক ছ্যুলোকে গমন করিয়াছিলেন» নিত্যমুক্ত গরুড়াদিতে 
 বদ্ধমুক্রলক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য বন্ধমুক্তলক্ষণে বিশেষণভাগ দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ “দুঃখভোগোপযোগী 
 দেহাদিরূপ বন্ধ হইতে বিনির্দুক্ত হইয়া” এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। বন্ধ পুরুবও মরণকালে দেহরূপ বন্ধবিনির্দুক্ত 
হয় বটে, কিন্তু ভগবন্তাবাপন্ন হয় ন! ; কিন্তু সে দেহাস্তর গ্রহণ করে) এজন্য বন্ধযুক্তের লক্ষণে বিশেষ্যভাগ দেওয়া! 
হইয়াছে। এই লক্ষণের বিশেষণ দল ও বিশেষ্য দল লইয়াই বদ্ধযুক্তলক্ষণ বুঝিতে হইবে । ১৩৪ । 
ন জীব অনাদি কৰ্ম্ম্নপ অবিদ্ধাজন্ত দেব, তিথ্যক্‌ মহুয্যাদি দেহে আত্মীয়াভিমানদ্ারা অর্থাৎ “ইহা! আমার” 


স্বাভিমতাত্বম্বরূপ-সমর্থনম্‌ 
ভরমণঞনযহঃথাত্হ্হতিমান্‌। স চ ভগবন়ির্হেতুককৃপাকটাক্ষা 
চা সিদ্ধান্ত ধাসংগ্রাবিতো নিরভসংসাররোগো ভগবৎস্বরূপগুণাদিবিষয়কধ্যানসম্ততিপরিপাকভন্ত- 
সাক্ষাৎকারনিরস্তকর্ম্মবন্ধো ভগবস্ভাবাপত্তিযোগ্যো ভবতীতি ভাবঃ। “পরাভিধ্যানাত্ত তিরোহিতং ততো 
হন্ত বন্ধবিপৰ্য্যয়ৌ” ইতি সৃত্রাৎ। “ষমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ“ ইতি ঞ্রুতেঃ। ভগবদীয়কপাবিতাবো- 
হপি আবণাদিসাধনসম্পত্র শ্রীহরিগুরুভক্তিসম্প ক্তে অধিকারিবিশেষে এব ভবতি, নান্যত্র । এবং সাধনানাং 
তদৃৰ্ষিয়কশাস্তস্যাপি সার্ক্যানন বিরোধঃ। তখোজমাগ্াচারয/পাদৈঃ “কৃপান্য দৈন্যাদিযুজি প্রজায়তে ৷” 
এবমুক্তসাধনহীনঃ সংসরতীতি ভাবঃ। ১৩৫ | 
নস ভগবদীয়| কৃপা পরিচ্ছি্া সরব্বগতা বা? নাস্তা, অন্মদীয়াদিবৎ অকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, 
র্ববমোক্ষপ্রসঙ্গাদিতি চেন, আপাতোক্তেঃ। ন তাবদৃবস্তসদ্ভাবমাত্রমোক্ষাসাধারণমূ, অপি তু তদ্বিষয়ী- 
ভাব» এব কৃপায়! ব্যাপকত্বেহপি তদ্বিষয়ীভূতস্তৈব বন্ধনিবৃত্তি্নান্স্ত ইতি নোক্তদোষাবকাশঃ ৷ অন্যথা 
্রহ্মণঃ সবর্বগতত্বে নিরিববাদে সর্ব্বেষাং মোক্ষঃ কিং ন শন্ধেথা দেবানাং প্রিয়ঃ। ন চ তন্য সর্বগতত্বেহপি 
তদ্বিষয়কসাক্ষাৎকারাভাবাৎ নোক্তদৌষপ্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম, উক্তরীত্যা প্রকৃতিহপি সাম্যাৎ। যথা 
হিরণ্যাদিনিধিঃ স্বীয়ৈঃ পিত্রাদিভিঃ গৃহে নিখনিতো বি্যমানোইপি তৎপ্রজান্তদজ্ঞানেন তমপ্রাপ্য দরিদ্রাঃ 


৭৬৯ 
বলোকনেনাচাধ্যদেবস্বাপত্ত্যা তণুখনির/রিত- 


0 


এইরূপ অভিমানদ্বার! সংসারচক্রভ্রমণজ্রন্ধ দুঃখাদির অন্তুতব করিয়া থাকে। এতাদৃশ অমুভূতিবিশিষ্ট জীবকেই বদ্ধ 
জীৰ বলা হয়। এই বদ্ধ জীৰই ভগবানের নির্েতুক কপাকটাক্ষাবলো কনদারা আচার্ধ্যদেবদ্াপন্ন হইয়া অর্থাৎ 
আচাৰ্য্যকেই দেববুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া আচার্য্য সমীপে গমনপূর্বক আচার্য্যযুখনিঃস্থত সংশাস্বসিদ্ধান্তরূপ অমৃতরারা 
প্লাবিত হইয়! সংসাররোগ হইতে নিত্তীর্ণ হয়| থাকে এবং তগবৎঘ্বরূপ-গুণাদিবিষয়ক ধ্যানসন্ততির পরিপাকজন্ত 
ভগবৎসাক্ষাৎকারদ্বার! নিরস্তকর্ম্মবন্ধ হইয়া তগবদূভাবাপত্ভিযোগ্য হইয়! থাকে। “পরাতিধ্যানাত্‌ তিরোহিতং ততে! 
হৃন্ত বন্ধবিপর্য্যয়ৌ” (৩২৫ ) “যমেবৈষ বৃণুতে” ইত্যাদি স্থন্্ ও শ্রুতি উজাৰ্থে প্রমাণ। ভগবানের কপার আবির্ভাবও 
অবণাদি সাধনসম্পন্ন এবং শ্রীহথরি ও গুরুর প্রতি ভক্তিসম্পন্ন অধিকারিবিশেষেই হইয়া থাকে ; অন্তত্র হয় না। এইরূপে 
মোক্ষদাধন ও তৰ্বিষয়কশাস্তরের সার্থক্য হইয়া থাকে। আর ইহাই আচাধ্যপাদ বলিয়াছেন-_ দৈন্যাদিযুক্ত পুরুবেই 
ভগবানের কৃপা হইয়া থাকে। আর প্রদরশিত সাধনহীন পুরুষ সংসারে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । ১৩৫। 

পূৰ্বেৰ বল! হইয়াছে__-ভগবানের নির্হেতুক কৃপাকটাক্ষ অবলোকনজন্ত সদৃগুরু লাভ হইয়! থাকে, তাহাতে জিজ্ঞামা 
এই যে_-ভগবানের কপ! কি পরিচ্ছি্ন? অথবা সর্বগত? পরিচ্ছিত্ হইলে আমাদের পরিছিন্ন কপার মতই তাহা 
অকিঞ্চিখকর হইবে । আর তাহা সর্বগত হইলে সর্ধজীবেরই মোক্ষের আপত্তি হইবে । এততুত্তরে বক্তব্য এই যে... 
ভগবৎক্বপ! সর্ববগত আছে বলিয়াই তাহ! মোক্ষের অসাধারণ কারণ নহে ; কিন্তু যে পুরুষ সেই কপার বিবয়ীভূত হয়, 
তাহারই মোক্ষ হইয়! থাকে। কপার সপ্তাবসাত্রই মোক্ষের কারণ নহে। ভগবৎবৃপা ব্যাপক হইলেও সেই কপার 
বিষয়ীভূত পুরুষেরই বন্ধানিবৃত্তি হয়ঃ অন্যের হয় না। ইহাতে প্রদর্শিত দোষের সভাবনা নাই। র্বব্যাপিনী 
ভগবৎন্কপা আছে বলিয়া সর্বমোক্ষের আপত্তি যেমন পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন, এইরূপ পুর্বপক্ষীর মতেও ব্রহ্ম সর্বগত 
বলিয়া সর্বমোক্ষের আপত্তি হইবে না কেন? ব্রহ্ম যে সর্কাগত ইহাতে কাহারও বিবাদ নাই। যদি বলা যায় 
বন্ধ সর্বগত হইলেও ব্রহ্মবিষয়ক সাক্ষাৎকার নাই বলিয়া সর্বমোক্ষ হইবে না। তবে আমরাও বলি l 
তগবৎবপা| সৰ্ব্বব্যাপিনী হইলেও সেই কপার বিষয়ীভূত না হইলে মোক্ষ হইবে না। যেমন পিত্রাদিকতৃক সুরঃ 

৯৭ এ 


৭৭০ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিব্রম্‌ 


বিমান! ভ্রমস্তি,তথ! ভগবদীয়গুণানাং সত্বে মোক্ষাসাধারণহেতুত্বে চাপি লৌকিকা অজ্ঞানেন তদবিষয়ীভূতাঃ 
ংসরস্তীতি ন কন্চিদ্‌ বিরোধঃ ! ১৩৬ । 
নম্নু ভগবদীয়ানুগ্রহাদিগুণগণঃ সাধনাস্তরসাপেক্ষঃ স্বতন্ত্র বা? নাগঃ অন্যোন্তাশ্রয়াৎ অপ্রাধান্যা- 
পত্তেশ্চ । ন দ্বিতীয়ঃ, সর্বত্র ব্যাপ্তিপ্রসঙ্গাদিতি চেয়, তস্ত নিরপেক্ষত্বেহপি তত্র নৈঘ্বণ্যাদি-দোষপ্রস্র- 
বারণায় সাধনাস্তরপ্রতিপাদকশান্ত্রবাধানিবৃত্তয়ে চ সাধনাস্তরাণামপি ব্যাজমাত্রেণ স্বীকারাৎ নোক্তদোষ- 
প্রসক্তিঃ। ন হি ব্যাজমাত্রস্ত বস্তুন্বাতন্ত্যহানিকর্তৃত্বশক্তিযুক্তা অতিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ সাধনাস্তরং ব্যাজী- 
কৃত্য স্বয়মেব সব্্বকলদানার্হো ভগবদীয়ানুগ্রহাদিগুণগণ ইত্যলং প্রাসাঙ্গিকেন | ১৩৭ । 
নহু পবুদ্ধেগুণেনাত্বগ্ডণেন চৈব আরাগ্রমাত্রোহপ্যবরোহপি দৃষ্টঃ” ইতি শ্রুতেঃ বুদ্ধমূপাধি- 
পরিমাণোহণুপরিমাণঃ, আত্মগুণেন তু অবরো বিভুপরিমাণক ইত্যখুশ্রুতীনাং ওপাধিকপরিমাণপরত্বাদিতি 


নিধি গৃহে নিখাঁতভাবে বিদ্ধমান থাকিলেও সেই পিত্রাদির সন্ততিবর্গ তাহা ন! জানিয়া গৃহে নিখাত নিধি লাভ 
করিতে পারে না, এজন্ত তাহারা দরিদ্র হইয়া খেদযুক্ত অবস্থায় ভ্রমণ করে, সেইরূপ. মোক্ষের অসাধারণ কারণ 
ভগবানের গুণরাশি বিদ্যমান থাকিলেও বন্ধ জীব তাহা জানে না বলিয়া তাহার বিষয়ীভূত হইতে পারে না; এজন্তই 
তাহার! সাংসারিক দুঃখ অনুভব করিয়! থাকে । সুতরাং ভগবৎকুপা সর্ধগত হইলেও তাহাতে" কোনও বিরোধ 
নাই । ১৩৬ । k 
পর্বে বলা হইয়াছে_ভগবদীয় ওণরাশি মোক্ষের অসাধারণ হেতু। ইহাতে জিজ্ঞাস! এই যেঁ_ভগৰদীয় 
অননগ্রহাদি গুণরাশি কি সাধনাস্তরসাপেক্ষ হইয়া মোক্ষের হেতু হয়? অথবা সাধনাস্তরনিরপেক্ষ হইয়া মোক্ষের হেতু 
হইয়া থাকে? ইহার প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নহে ; কারণ তাহাতে অন্তোন্তাশ্রয় দোষ হইবে । ভগবদন্ুগ্রহ হইতে সাধনান্তর 
সম্পাদন এবং সাধনাস্তর লাভ হইতে ভগবদম্ৃগ্রহ লাভ এইরূপ অন্ঠোন্তাশ্রয় দোষ হইবে। ভগবদন্ুগ্রহ ব্যতীত 
মোক্ষের সাধনাস্তর সম্পাদন জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। আরও দোষ এই যে-_-ভগবদন্ুগ্রহাদি সাধনান্তরকে অপেক্ষা 
করিলে অপ্রাধান্যাপত্তি হইয়া পড়িবে অর্থাৎ মোক্ষজননে ভগবদন্গ্রহাদির স্বাতন্ত্য থাকিবে না। এইরূপ দ্বিতীয় 
পক্ষটিও অ্্ত। কারণ সাধনাস্তরনিরপেক্ষতাবে ভগবদহুগ্রহাদি মোক্ষের জনক হইলে সর্ধযোক্ষের আপত্তি 
হইবে। এতদুত্রে বক্তব্য এই যে-_তগবদহ্হাদি গুণরাশি সাংনাস্তরনিরপেক্ষ হইয়া জীবের মোক্ষের জনক হইলেও 
ভগবানের বৈধম্যনৈত্বণ্যাদি দোষ বারণের জন্য এবং সাধনাত্তরপ্রতিপাদক শাস্ত্রের বাধনিবৃত্তির জন্য মোক্ষে সাধনাস্তরের 
অপেক্ষা ব্যাজযাত্রে স্বীকার কর! হইয়াছে। ইহাতে প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই। সাধনাস্তরের অপেক্ষা 
ব্যাজমাত্রে থাকিলেও তগবদনগ্হাদির বস্তুতঃ শ্বাতনত্যহানি হয় নাই। একজন যোক্ষে সাধনাস্তরকে ব্যাজরূপে অর্থাৎ 
ছলরূপে গ্রহণ করিয়াই ভগবদীয় অন্থগ্রহাদি গুণরাশি স্বয়ং স্বতন্তরভাবে সর্বফল প্রদান করিয়। থাকে এবং মোক্ষও 
প্রদান করিয়া থাকে। এ বিষয়ে অধিক বলা! নিশ্রয়োজন। ১৩৭ । 
আত্মার বিভুত্ববাদিগণ শঙ্কা করেন যে-_“বুদ্বেপেনাত্মডণেন চৈব আরাগ্রমাত্রোহপ্যবরোইপি দৃষ্ঠঃ” (৫1৮) এই 
_ খ্তাম্বতর শতিতে বলা হইয়াছে যে-বুদধিকূপ উপাধির অণুত্বপরিমাণপ্রযুক্তই আত্ম! অণুপরিযাণ হইয়া থাকে। কিন্ত 
_ আড্মণদ্বারা আত্ম। অবর অর্থাৎ বিভুপরিমাণ। যাহা হইতে বর আর কেহ নাই, তাহাকেই অবর বলে। এই 
| নহে। প্রদশিত শ্রুতির অর্থ এই যে__বুদ্ধিরূপ উপাধির 


নাতুম্বরূপপরিমাণপরত্বমিতি চেন, শ্ুতেরন্যার্থকত্বাৎ | তথাহি ৃ 


- বৃদ্ধেরপাধেগ্ডণেন 
পরিমাণেন চ অবরো ভগবতঃ অপকৃষ্টো জীবাত্মা আরাগ্রমাত্রঃ অণুপরিমাণকঃ উড, সুদ 
“দৃশ্যে তৃগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা” ইতি শ্রুতেঃ। ঃ টা দেশি 
দশ বু তঃ। অবরশব্দঃ পরমেশ্বরস্ত পরত্ববোধকঃ, তস্তান্যসাপেক্ষত্বনিয়মাৎ 


তয়োঃ ভেদঃ স্বভাবিকঃ ইত্যুক্ং ভবতি। “অভি খবন্যোহপরো ভূতাত্বা যোহয়ং দিতাসিতৈঃ কৰ্ম্মফলৈ- 
রভিভূয়মানঃ সদসদৃযো নিমাপ্তে” “সম্মঢত্বাদাতবস্থং প্রভুং ভগবস্তং কারয়িতারং নাপশ্থাদ্‌ শু গত 
মানঃ কলুষীকৃতশ্চ” ইতি মৈত্রায়ণ্যুপনিষচ্ছ, তেঃ | “যোহস্তাত্বনঃ কারয়িতা তং ক্ষেত্রজ্ঞং দি যঃ 
করোতি তু কর্ম্মাণি স ভূতাত্মোচ্যতে বুধৈঃ। জীবসংজ্ঞোহস্তরাত্মান্যঃ সহজঃ সর্ববদেহিনামূ। যেন চৈ 
সৰ্বং সুখং ছুঃখং চ জনবান্থ ॥” ইতি মন্স্থৃতেঃ। €কষেত্জস্তেশ্বরজ্ঞানাদিতুদ্ধিঃ পরমা মতা” ইতি বাজ্ঞবন্ধ্য- 
স্বৃতেরিতি সংক্ষেপঃ ৷ ১৩৮। - 
অথ জীবাত্মনো জন্মাদয়ঃ সম্তি ন বা? কিং তাবৎ প্রাপ্ত, সন্তীতি, কৃতঃ1 দেবদত্তো জাতঃ, 
অস্তি, মৃতঃ ইত্যাদিপ্রতীতেঃ। অত্র রাদ্ধান্তঃ-_“চরাচরব্যাপাস্রয়ন্ত স্তাৎ তদ্‌ব্যপদেশো তির 
২ ১১ ইডি 


গুণদ্বার| অর্থাৎ পরিমাণদ্বার৷ এবং আত্মগুণদ্বারা অর্থাৎ আত্মপরিমাণদার! জীবাত্মা অবর অর্থাৎ ভগবান্‌ হইতে 
অপরষ্ট। যাহ! বর নহে, তাহাই অবর। এই ভীবাত্ব! আরাগ্রমাত্র অপুপরিমাণক- ইহাই দুষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ 
কুক্বুদ্ধি মনীবিগণ” ইহাই নিরূপণ করিয়াছেন। দ্দৃশ্ততে ত্বগ্যয় বুদ্ধ্যা” এই শ্রুতি অনুসারে অগ্র্য অর্থাৎ 
হুক্মবুদ্ধিদ্বারাই বস্তস্বরূপ দুষ্ট হইয়! খাকে। শ্বেতাশ্বতরশ্রতিতে অবরশব্দদ্বারা পরমেশ্বরের পরত্ব এবং জীবের 
অপরত্ব প্রতিপাদন কর! হইয়াছে। অপর জীবকেই শ্রতিতে “অবরষ্শব্বদ্বারা নির্দেশ কর! হইয়াছে । ব্রহ্ম পর 
অর্থাৎ নিরপেক্ষ এবং জীব অপর অর্থাৎ অস্সাপেক্ষ। পর হইতে ভিন্ন বস্তুকেই অপর বলে। এজন্ত অপর অন্ত- 
নিরপেক্ষ হইতে পারে না। আর তাহাতে পর ও অপর অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবের তেদও স্বাভাবিক ইহাই বল! হইয়াছে। 
মৈত্রায়ণী শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে যে-_-“পর ব্রহ্ম হইতে অন্ত অপর ভূতাক্মা। যে ভূতাত্মা শুরু ও কৃষ্ণ কর্ম্ফলের 
দ্বারা অভিভুয়মান হইয়! শুক্ুকর্মঘারা সদ্যোনি ও কৃষ্ককর্মদ্ধারা অসদ্যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাঁকে। কষ্ণকর্মের ফলে 
অধোগতি এবং শুর্লুকর্ম্ের ফলে উর্দগতি লাভ করে। এই উভয় গতিতেই জীবাত্ন! রাগদ্ধেবাদি দবন্দসমূহদ্বার! 
অভিভূত হইয়! সংমূঢ় থাকে । আর এজন্য সংমূঢ় জীব আত্মস্থ প্রভু ভগবান্_যিনি সর্বকর্মের কারয়িতা, তাঁহাকে 
দেখিতে পায় না। জীব রাগদ্বেষাদি গুণসমূহদ্ারা তৃপ্তপ্রায় ও কলুষীকৃত হইয়া থাকে ।” (৩য় প্রপাঠক)। আর 
মনুশ্বতিতেও বল! হইয়াছে যে__ধিনি জীবাত্বার কারয়িতা, তাহাকে ক্ষেত্ৰজ্ঞ বলে; আর যে কর্ম্ম করে, তাহাকে 
ভূৃতাত্বা বলে। ইহাকেই জীব বলে। অন্তরাত্মা এই জীব হইতে ভিন্ন এবং সমস্ত জীবকে ইনিই চেতিত করেন 
ও স্ুখ-হুঃখাদি- প্রদান করেন। আর যাজ্ঞবন্্স্থতিতেও বল! হইয়াছে যে__জীব ঈশ্বরজ্ঞানদারা পরম বিশুদ্ধিতা, 
লাভ করে। ( প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় অশৌচপ্রকরণ, ৩৪ নং শ্লোক )। ১৩৮। 

জীবাত্মার জন্মাদি আছে কি ন! এইরূপ সন্দেহে সাধারণ লোক মনে করে-_জীবাস্মার জন্মাদি আছে। কারণ 
*দেবদত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে” “সে বিদ্যমান আছে” এবং “তাহার মৃত্যু হইয়াছে” এইরূপ প্রতীতি সকলেরই হইয়া 
থাকে। সুতরাং জীবাত্মার জন্মাদি আছে এইরূপ পূৰ্ব্বপক্ষে ব্ৰহ্মস্থত্ৰকার সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন_-“চরাচরব্যপাশযন্ ও 
ভাৎ তদ্ব্যপদেশে! ভাক্তস্তহ্ভাবভাবিত্বাৎ” (২/৩৷১৬) | এই সথত্রের অভিপ্রায় এই যে-সেই জীবের উৎপত্যাদি ব্যপদেশ 
ভাক্ত ; ভক্তিদ্বারা প্রতিপাদক শাস্ত্রকে ভাক্ত বলা হয়। লক্ষণাকে ভক্তি বলে। ভজ, খাতু হইতে তভিপদ নিষ্পন্ন 
হইয়াছে। যাহা বাচ্যের একদেশের ভ্পন! করে। তাহা তাত অর্থাৎ ওঁপচারিক।* জীবের ম্মাদি ব 


ন | অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিব্্রম্‌ 


বিত্বাৎ’। তন্য জীবস্ত উৎপত্তযাদিব্যপদেশো ভাক্তঃ বাচ্যৈকদেশে ভজ্যতে ইতি তথা গুপচারিক 
ইত্যর্ঘঃ। তহি কিংবিষয়কোহয়ং যুখ্যো ব্যপদেশঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ_চরাচরব্যপাত্রয় ইতি। চরাচর- 
শরীরমাশ্রিত্য জন্মাদিব্যপদ্বেশস্ত প্রবৃতিনত্ন্বরূপমুদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ | কুতঃ? তন্তাবে শরীরভাবে জম্ম- 
মরণয়োর্ভাবিত্বাৎ “স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্ধমানঃ স উৎক্রামন্‌ অিয়মাণ” ইতি 
স্ুলশরীরসংযোগবিয়োগয়োরেব জন্মাদিপদার্থত্ব শ্রবণাৎ। নঙ্গ অগ্নিবিস্ফুলিঙগা দিদৃষটান্তৈরাত্বজন্মাদেঃ 
শরয়মাণত্বাৎ কথং ভাক্তত্বমিত্যাশঙ্য সমাধত্তে _“নাত্মাক্ততেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ”। আত্মা জীবাত্বা 
্বরূপেণ নোৎপন্থতে, কুতঃ? অশ্রুতেঃ, স্থষ্টিপ্রকরণেষু তজ্জন্মাদেরশ্রবণাৎ, উক্তক্রুতেঃ পূর্ব্বোক্ত- 
ত্য ভাক্তত্বমেব। কিঞ্চ তন্ত তাভ্যঃ ক্রুতিভ্যে| নিত্যত্বাবগমাৎ “ন জায়তে স্রিয়তে বা বিপন্চিৎ* 
“নিত্যো নিত্যানাং চেতনস্চেতনানাম্‌” “অজো| হ্োকো| জুযমাণোহমুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ” 
“অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে” ইত্যাদিশ্রুতিস্থৃতিভ্যঃ ৷ ১৩৯ । 

ন চৈবমেকবিজ্ঞানেন সর্ধববিজ্ঞানগ্রতিজ্ঞাভক্গ ইতি বাচ্যম, তন্তু তদাত্মকত্বেন তদপুথকৃসিদ্ধত্বাভ্যুপ- 
গমাৎ স্বতন্ত্ৰসত্তানাশ্রয়ত্বাচ্চেতি ৷ ১৪০ । 

আকাশ উৎপগ্ধতে ন বেতি উভয়বিধশ্রুতেঃ সংশয়ঃ । নোৎপদ্ভতে ইত্যাহ__“ন বিয়দক্রুতেঃ”। 


তাক্ত অর্থাৎ ওঁপচারিক। মুখ্যব্যপদেশপূর্বক ওপচারিক ব্যপদেশ হইয়া থাকে। এজন্য জন্মার্দির ব্যপদেশ মুখ্য 
হুইবে কোথায়? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে স্ত্রকার বলিয়াছেন-_প্চরাচরব্যপাশ্রয়” । চর ও অচর অর্থাৎ জন্য ও 
স্থাবর শরীরকে লক্ষ্য ক।রয়াই জন্মাদি শব্দের মুখ্য ব্যপদেশ হইয়া থাকে। আত্মন্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া জন্মাদিশব্বের : 
মুখ্য ব্যপদেশ হয় না| জন্মাদির মুখ্য ব্যপদেশ শরীরেই কেন হইয়! থাকে, তদুত্তরে স্থত্রকার বলিয়াছেন-_প্তদ্ভাব- 
ভাবিত্বাৎ” | “তদৃতাবে* শরীরভাবে__শরীর থাকিলেই জন্ম-মরণ “তাবিত্বাৎ__ হইয়া! থাকে । বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও 
বল! হইয়াছে যে_-“শরীরপরিগ্রহই জীবের জন্ম এবং শরীরবিয়োগই জীবের মরণ ( বৃঃ ৪1৩1৮)। স্থল শরীরের 
সংযোগ-বিয়োগকেই জন্ম-মরণ পদার্থরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । 
যদি বল! যায়_ শ্রুতি অগ্নিবিস্ষুলিজাদি দৃষ্টা্তদ্বারা স্বরূপতঃ আত্মারই ভন্মাদি নির্দেশ করিয়াছেন. সুতরাং 
জীবের জন্মাদি তাক্ত হইবে কেন ? এততুত্বরে হুত্রকার বলিয়াছেন-_“নাত্বাশ্রতে্সিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ” (২1৩১৭)। 
ইহার অর্থ_ ভীবাস্ম! ্বরূপতঃ উৎপন্ন হয় ন! ; যেহেতু শ্রুতির স্ষ্টিপ্রকরণে জীবের জন্মাদি প্রতিপাদন করা হয় নাই। 
বিস্ফুলিষন্ায়ে জীবের উৎপ্রিপ্রতিপাদক শ্রুতি ভাক্ত বলিয়! বুঝিতে হইবে। যেহেতু শ্রুতিসমূহই জীবের নিত্যত্ব 
প্রতিপাদন করিয়াছেন “ন জায়তে শ্রিয়তে বা” (২১৭) ইত্যাদিকঠস্রতি, “নিত্যো নিত্যানামূ” (1১) এই কঠশরতি, 
_অজো হেকো জুষমাপোইহশেতে” (৪1৫ ) এই স্বেতাশ্বতরশ্রতি এবং “অজো! নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ” ইত্যাদি 
গীতাস্থতি হইতে জীবের নিত্যত্ব অবগত হওয়া যায়। ১৩৯। 
যদি বলা বায়__নিত্য জীবসমূহ ব্ৰহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া! এক ব্র্গবিজ্ঞান- 
দ্বারা সমস্তের বিজ্ঞান হইবে কিরূপে ? ছান্োগ্যশ্রতিতে একবিজ্ঞানের দ্বারা সর্কবিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা কর! হইয়াছে। 
জীব নিত্য হইলে এই প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যেঁজীব ব্রহ্ম হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ বলিয়া 


ব্ৰহ্মাক এবং জীব স্বতন্্সত্তার আশ্রয় নহে বলিয়াও বরহ্মাত্বক। এজন বন্মতঞানছারা জীবের জ্ঞান উপপ্ন 
হইতে পারিবে । ১৪০ । 


টু পুর্বোজরূপে পরপক্ষের যুজ্যাভাসমূলকত্ব দেখান হইল। এক্ষণে শ্রুতিসমূহ্র পরঞ্পর বিরোধ যে নাই, তাহাই 


আকাশাছ্যৎপত্তি-নিরূপণম্‌ 
ছান্দোগ্যে সৃষ্টি পরকরণে তন্তু বিয়ত আকাশস্য উৎপত্তেরশ্রবণাৎ। 
দাত্মন আকাশঃ . সম্ভূতঃ” ইত্যুৎপত্তিশ্রুতিরস্তীতি বাচ্যমঃ তস্যা 
রীক্ষং চৈতদমুতম্‌” ইত্যযৃতত্বশব্দাচ্চ। নহ এক্মিনেব বাক্যে সম্ভূতশব্দস্য আকা শাদ্্যুৎপত্তে৷ গৌণতবম্‌ 
বায়ুপ্রভৃত্যুৎপত্তৌ চ মুখ্যত্বমিতি কথং সম্ভাবনা অর্ছজরতীয়ন্যায়প্রসদ্গাদিতি চেন্ন, তাংপর্য্যবশা- 
দুপপত্তেঃ। যথা “তপসা ব্ৰহ্ম বিজিজ্ঞাসম্ব তপো ব্রহ্ম" ইত্যত্র জ্ঞানসাধনে তপসি ত্ৰহ্ম-শবস্য 
গৌণত্বম, জিজ্ঞাস্যে ব্ৰন্মণি চ মুখ্যত্বম, তদ্ৎ প্রকৃতেহপি সম্ভাব্যমিতি: প্রাপ্তে রাস্কান্তমাহ__ 
“প্রতিজ্ঞা-হানিরব্যতিরেকাচ্ছব্বেভ্যঃ।  *যেনাস্র্তং শ্রুতং ভবতি অমতং মতম্‌ অবিজ্ঞাতং 
বিজ্ঞাতম্‌” ইতি, “আত্মনি খবরে দৃষ্টে ক্রুতে মতে জ্ঞাতে সৰ্ব্বং বিদিতম্” ইতি প্রতিবেদাস্তং 
প্রতিশ্রুত! যা প্রতিজ্ঞ, তদ্যাশ্চ প্রতিজায়া আকাশাদিসর্কপ্রপঞ্চস্য ব্রমনোগাদেয়ছেন উৎপত্যত্যপগমে 


অহানিরস্থুরোধঃ স্যাৎ উপাদেয়স্য উপাদানাব্যতিরেকাৎ ম্বতন্সত্তাভাবাৎ ; ব্যতিরেকে প্রতিজ্ঞাহানিঃ। 


৭৭৩. 


ন চ “তম্মাদ্থা এতস্মা- 
গৌণত্বাৎ।  “বাযুশ্টান্ত- 
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দেখান হইতেছে। আকাশ উৎপন্ন হয় কি ন--এইরূপ সন্দেহ হইয়। থাকে। আকাশের উৎপত্তিপ্রতিপাদক ও নিত্যত্ব- 
প্রতিপাদক এই উভয়বিধ শ্রুতি আছে বলিয়াই প্রদর্শিতর্ূপ সংশয় হয়। এইরূপ সংশয়ে আকাশ উৎপন্ন হয় নাই_ 
ইহাই পুর্বপক্ষ1 ইহাতে ব্ৰহ্ম্বত্কার “ন বিয়দশ্রতেঃ” (২৷৩৷১) এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার অর্থ_ছান্দোগ্যের সুপি- 
প্রকরণে “বিয়ৎ” অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তি বল! হয় নাই। ইহাতে আপত্তি এই যেঁ_তন্মা্বা এতক্মাদাক্্নঃ আকাশঃ 
সভূতঃ” (২৷১৷১) এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি হয় 
নাই এইরূপ বল! যায় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে--তৈত্তিরীয় শ্রত্যুক্ত আকাশের উৎপত্তি গৌণ। কারণ বৃহদারণ্যক 
শ্রুতিতে “বাযুস্াস্তরীক্ষৈন্তদমূতমূ* এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ_বায়ু ও আকাশ এই উভয়ই অমুত। যাহা অমৃত 
অমরণধর্ম্ম, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে ন! । যদি বলা যায়--তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে প্তন্মাঘ! এতন্মাদাত্বন আকাশঃ সভূতঃ, 
আকাশাদ্‌ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ” এইরূপ বলা হইয়াছে। একই সম্ভৃতশব্বদ্বার। আকাশ, বায়ু প্রভৃতির উৎপত্তি প্রতিপাদন 
করা হইয়াছে। আকাশের উৎপত্তি গৌণ এবং বায়ু প্রভৃতির উৎপত্তি মুখ্য এইরূপ বলা যায় না। ইহাতে অর্দজরতীয় 
স্তায়ের আপত্তি হয়। একটি স্ত্রীশরীরের অর্ধাংশ যুবতী ও অর্দ্ধাংশ বুদ্ধ! এরূপ বলা যায় না| এতদুত্বরে বক্তব্য 
এই যে__তাৎপর্যযবশতঃ একই শব্দ কোনও স্থলে গৌণ এবং কোনও স্থলে মুখ্য হইতে পারে। যেমন “তপন! ব্রহ্ম 
বিজিজ্ঞাসম্ব তপে! ব্ৰহ্ম” (৩২1১) এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে জ্ঞানসাধন তপন্তাতে ব্রন্মশব্ব গৌণ এবং ভিজ্ঞাস্ত ব্রহ্দে বরহ্ম- 
শব্দ মুখ্য। এইরূপ প্রকৃত স্বলেও হইতে পারিবে। EL EE 
' এইক্নপ পূর্বপক্ষের উত্তরে ুতরকার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন_প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছবেতা” (রঃ হুঃ ২৩৫) । 
ইহার অর্থ_ণ্যেনাক্রুতং শ্রুতং ভবতি” (৬1১/৩) ইত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্যে একবিজানদ্ারা সর্কাবিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা কর! 
হইয়াছে। পআত্মনি খবরে দৃষ্টে ্রুতে মতে জ্ঞাতে সর্বং বিদিতম্” (81৫1৬) এই বৃহদারপ্যক শ্রতিতেও একবিজ্ঞানঘার 
সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। এই প্রতিজ্ঞার অহানি অর্থাৎ প্রতিজ্ঞার উপপত্তি তবেই হইতে পারে,যদি আবাশাদি 
সমস্ত প্রপঞ্চ ব্রন্মোপাদেয় হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। সমস্ত প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেই উক্ত প্রতি 
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সমতা নাই। আকাশাদি প্রপঞ্চের শ্বতত্তরত্ স্বীকার করিলে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে বানান তি 
প্রদশিত প্রতিজ্ঞার উপপত্তি হইতে পারে না।. প্রদর্ি প্রতিজ্ঞার উপপত্তি অন্তথ! হইতে পারে না ৰ 
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আকাশাহ্যৎপত্তি-মিরূপণম্‌ 
প্রতিজ্ঞায় তেষাং মধ্যে ত্রয়াণামুপ ও 
অমৃতত্বক্রুতেরপি অম্রা দেব তি সরলা বালি 
মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ"। এতেন আকাশোৎপত্তিপ্রতিপাদনেন বাতি এজি 
ভবতীর্ঘঃ| “আকাশাদৃবাযুঃ” ইতি শ্রুতেঃ। অথাকাশবাষ্যোরমৃততশ্রবণেহপি যদি উৎপত্তিরভ্যুপগতা 
তঙি ব্রহ্মণোহপি উৎপত্তিঃ কিং ন ্যাদিত্যাশঙ্যাহ-__“অসন্তবন্ত সতোহনুপপত্তেঃ” । তুশবঃ সৰ 
সতো ব্রহ্ধণঃ অসম্ভবঃ জন্মাভাবঃ, কুতঃ? অনুপপত্তেঃ 'উৎপত্যশ্রবণাৎ ; না “স বা 
করণাধিপাধিপো ন চান্ত কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ” ইতি ব্রহ্মণঃ সৰ্ববকারণত্বমুক্ত | তদন্যকারণস্ত 
নিষেধশ্রবণাৎ। অন্যথা অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ, সর্ব্বক্রতিব্যাকোপাচ্চ। কিঞ্চ “তেজোহতন্তথা হ্যাহ”। 
অতো বায়োঃ তেজ উৎপ্ভতে, হি নিশ্চয়ে, কুতঃ? শ্রুতিস্তখৈবাহ “বায়োরগ্রি£” ইতি জ্তেঃ। 
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যায়; কিন্ত কোনও দিনই দেবতাদের মৃত্যু হইবে ন'--এইরূপ বুঝ! যায় না। বহুকালাবস্থিতি অভিপ্ৰায়ে “অমর” পদ 
যেমন গৌণ প্রযুক্ত হইয়াছে,এইকপ “আয়ুর্কৈ ঘ্বতমূ” ইত্যাদি বাক্যে আমুরর্ধক ঘ্বৃতে “আয়ুঃ" এই পদটি যেমন গৌণ প্ৰযুক্ত 
হইয়াছে । আকাশের উৎপত্তি সমর্থন করিয়া বায়ুর উৎপত্তি প্রতিপাদনের জন্ত বলিয়াছেন _“এতেন নাতরিশ্বা 
ব্যাখ্যাতঃ” (ব্রঃ স্থঃ ২৷৩৷৭) 1 ইহার অর্থ__এতেন-_অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তিপ্রতিপাদনদবারা বায়ূরও উৎপত্তি 
প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হয়__এইরূপ বলা হইয়াছে। 

ইহাতে শঙ্কা এই যে__শ্রুতিতে আকাশ ও বায়ুর অমৃতত্ব বল! হইলেও স্থত্রকার এই উভয়েরই উৎপত্তি সমর্থন 
করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে--শ্রুতি যাহাকে অমৃত বলিয়াছেন, তাহারও উৎপত্তি আছে। অমৃত বায়ু ও 
আকাশের প্যায় অমৃত ব্রন্মেরও উৎপত্তি হইবে ন! কেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে সুত্রকার বলিয়াছেন--পঅসন্তবন্ত 
সতোহঙূপপত্েঃ” (২৷৩৮)। ইহার অর্থ_স্ুত্রস্থ তুশব্ব ব্রঙ্মে উৎপত্তিসম্ভাবনার 'ব্যাবৃত্তির জন্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। 
অর্থাৎ ব্রন্মের উৎপত্তি নাই। স্থব্রকার বলিয়াছেন_“সতঃ অসম্ভবঃ”, সৎ ব্রঙ্মের জন্ম অসম্ভব । তাহাতে যুক্তি 
বলিয়াছেন --“অঙ্কুপপত্তেঃ”। ইহার অর্থ_শ্রুতিতে ব্রন্মের উৎপত্তি বলা হয় নাই । প্রত্যুত শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিতে বল! 
হইয়াছে যে_ ত্রহ্গই কারণ, ব্রহ্মই করণাধিপতির অধিপতি, [ব্রঙ্মের কেহ কারণ নাই এবং ব্রঙ্গের অধিপতিও কেহ নাই .. 
(৬৯) এই শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিতে ব্রহ্ধকেই সর্বপ্রপঞ্চের কারণ বলা হইয়াছে এবং ব্রন্মের কারণের নিষেধ কর! হইয়াছে। .. 
সর্বপ্রপঞ্চের কারণ বরন্ষেরও যদি কারণ থাকিত, তবে তাহারও কেহ কারণ থাকিত, এইরূপে অনবস্থাই হইয়া 
পড়িত। আর তাহাতে সমস্ত শ্রুতির বিরোধ ঘটিত । 2 

আকাশ ও বায়ুর উৎপত্তি নিরূপণ করিয়া এবং প্রসঙ্গঃ ব্রহ্ষের অকারপত্ব প্রতিপাদন করিয়া হুত্রকার সম্প্রতি 
বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি বলিতেছেন-_”তেজোইতস্তথা হাহ" (২1৩৯)। ইহার অর্থ--অতঃ অর্থাৎ বায়ু হইতে তেজ 
উৎপন্ন হইয়! থাকে-। সুত্রে “হি”শব্দ নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । কোন্‌ প্রমাপঘারা ইহা জানা যায়? এইরূপ : 
শঙ্কার উত্তরে স্থত্রকার বলিয়াছেন-__-প্তথা হি আহ” অর্থাৎ “তথৈৰাহ”। তৈত্তিরীয় শ্রৃতিতে বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন 
হয় বলা হইয়াছে । তেজ হইতে জলের উৎপত্তি প্রতিপাদনের জন্য সত্রকার সিরিয়া হে ( )। 
ূ্বহৃ হইতে “অতঃ"শব্দের অনুবৃত্তি কিয়! এই হুত্রটি "অত: আপঃ" এইরূপ হইবে। আর তাহাতে ও 
যে--অতঃ- তেজ হইতে জলসমূহ উৎপন্ন হইয়! থাকে। তৈত্ডিরীয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে_“অগ্নি হইতে জল 
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“আপঃ”। অত ইত্যন্বর্ততে, অতস্তেজস আপ উৎপন্তন্তে “অগ্নেরাপঃ” ইতি শ্রুতেঃ। *পৃথিবী। 
অন্য পৃথিবী উৎপগ্তে “তা অননমন্থজস্ত” ইতি ক্ৰুজে ৷ ১৪৩। 

ননু অন্নশব্বস্যাদ নীয়ে ব্রীহিষবাদৌ শক্তত্বাৎ কথং পৃথিবীবাচকত্বমিত্যাশ্ক্যাহ_ পৃথিব্যধিকার- 
অধিকারশ্চ রাপঞ্চ শবদান্তরঞ্চ এতেভ্যঃ. হেতুভ্যঃ অম্নশব্দস্য পৃথিবীপরত্বং 
নিশ্চীয়তে ইত্যর্চ। তত্র “তত্তেজোহনদত “তদপোইস্থজত” ইতি মহাভৃতাধিকারদর্শনাৎ। 
্রমপ্রাপ্তাং পৃথিবীমেৰ বোধয়তি অন্শবঃ। হত কৃষ্ণং তদক্নস্য” ইতি রূপশ্রবণাৎ কৃষ্ণং রূপং 
পৃথিব্যা এব, “যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসম্ভ্রপং যৎ শুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদননস্য” ইতি 
রূপবিভাগশ্রুতেরিত্যর্থ; ৷ শব্দান্তরাচ্চ “অগ্নেরাপ অ্ভযঃ পৃথিবী” ইতি। “তদ্যদপাং শর আসীৎ 
সমহন্তত সা পৃথিব্যতবৎ” ইতি শ্রতেঃ। কিঞ্চ পৃথিবযা অন্নোৎপত্তিশ্রবণাদপি কার্য্যকারণয়োরভেদ- 


বিবক্ষয়াপি তদ্‌ব্যপদেশঃ সুূপপন্নঃ। “পৃথিব্যা। ওষধয়ঃ ওষধীভ্যোহনম্‌: ইতি শ্রুতেঃ। ১৪৪ । 
অথ বিয়দাদীনি বাষ্াদিকং কাৰ্য্যং স্বয়মেব স্বতস্তরত্বেন স্থজন্তি উত পরমেশ্বর এব তত্তদন্তরাত্মতয়৷ 


রূপশব্ান্তরেভ্যঃ”। 


সৰ্ব্বং কাৰ্য্যং স্জতীতি সংশয়ে স্বাত্বন্তরেন শ্বয়মের সুজন্তি “আকাশাদূ বারুঃ” ইতি শ্রাতেঃ, , 


৮... ২527 
| হয়” । জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি প্রতিপাদনের জন্য হুত্রকার বলিয়াছেন__দ্পৃথিবী” (২৩1১১ )। ইহার অর্থ_জল 
) হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ছান্দোগ্যক্রতিতে বল! হইয়াছে “সেই জলসমূহ অন্নের স্ষ্টি করিয়াছিল” । ১৪৩ | 
্‌ ইহাতে শঙ্কা এই যে_ ছান্দোগ্যশ্রুতিতে জল হইতে অগ্নের উৎপত্তি বলা' হইয়াছে। অন্শব্ব অদণীয় ত্রীহি 
যবাদির বাচক; কিন্তু পৃথিবীর বাঁচক নহে। স্থতরাং ছান্যোগ্যশ্রুতিদ্বার! জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি সিদ্ধ হইল কিরূপে? 
এইরূপ শঙ্কার উত্তরে স্থত্রকার বলিয়াছেন_“পৃথিব্যধিকাররূপশব্দাস্তরেভ্যঃ” (২৩1১২ )। ইহার অর্থ__অধিকার, 
রূপ ও শব্দান্ত-এই সমস্ত হেতু হইতে অশ্নশব্দের পৃথিবীপরত্ব নিশ্চিত হইয়] থাকে । মহাভূতপঞ্চকের উৎপত্তিপ্রকরণে 
«তা অন্মন্জন্ত"এই শ্রুতি পঠিত হইয়াছে। প্রকরণকেই এন্থলে অধিকার বলা হইয়াছে। মহাভূতাধিকারে চারিটি ভূতের 
উৎপত্তি বলিয়া অবশেষে অগ্নের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে অন্নশব্দদ্বার! অধিকারবশতঃ পঞ্চম মহাভূত 
পুথিবীই বুঝিতে পারা যায়। অন্নশব্দদার| পৃথিবীরূপ যহাভূতকে গ্রহণ না করিলে মহাভূতাধিকারই বাধিত হইয়া 
পড়িবে । ছান্দোগ্যশ্রুতিতে অন্নের কৃষ্ণ কূপ বল! হইয়াছে। কৃষ্ণ রূপ পৃথিবী মহাভূতেরই হইতে পারে। আর কাহারও 
হইতে পারে ন!। কারণ ছান্দোগ্যশ্রুতিতে রূপের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে ; অগ্নির লোহিত রূপ তেজের, শুরু রূপ 
জলের ও কৃষ্ণ রূপ অন্নের | সুতরাং এস্থলে অন্নশব্বদারা পৃথিবীরই নির্দেশ কর! হইয়াছে বলিয়! বুঝিতে পার! যায়। 
আর শব্দন্তর হইতে অর্থাৎ শ্রত্যন্তর হইতেও ইহা জানিতে পার! যায়। তৈত্তিরীয়শ্রৃতিতে-_অগ্নি হইতে জল ও জল 
হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয় বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে বল! হইয়াছে যে--স্থষ্টকালে জলের উৎপত্তির পরে 
জলে যে শর ছিল, তাহ! সংহত হইয়াছিল এবং সংহত শরভাগই পৃথিবী হইয়াছিল । আরও কথা এই যে-পৃথিবী 
হইতে অন্নের উৎপত্তি ক্রতিতে বল! হইয়াছে। কার্য্য ও কারণের অভেদ বিবক্ষ! করিয়া অন্নকারণ পৃথিবীতে 
 পথিবীকাধ্য অশ্নপদ্ের ব্যপদেশ করা হইয়াছে তৈত্তিরীয়শ্রতিতে পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ ও. ওবধিসমৃহ হইতে 
... অন্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে-_-এইরূপ বলা হইয়াছে । ১৪৪। 
__ এইরূপে পরমেশ্বর হইতে ক্রমশঃ পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে । ইহাতে সংশয় এই যে_ 
পরমেশ্বর হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন 
ছি আকাশাদি ভূত বু প্রদ্থতি ভূতের স্য্ি করিয়া থাকে । ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে-_-আকাশাদি ভূত কি 


৮০০০০০৮০৯৬৪. 


 ব্যাবত্যর্থঃ ৷ “তদৈক্ষত বহু স্যাং 


কার্্যস্য লয়ক্রমনিরাপণম্‌ টি 


া্ান্তঃ--“তদভিধ্যানাতু, তল্লিঙ্গাৎ সঃ” | তুশব্দঃ পুরব্বপক্ষ- 
প্রজায়েয়” ইতি তদীক্ষণবহুভবনসন্বল্পঃ তদভিধ্যানপদার্থঃ। তদেব 
তদসাধারণং লিঙ্গম্‌, তস্মাৎ স পরমেশ্বর এব তত্দস্তরাত্মা তত্তৎকার্ধ্যস্য অষ্টেতি নিশ্চীয়তে ৷ ধ্য 
আকাশে ভিষ্ন্” ইতি শ্রুতেঃ। এতেন “তত্তেজ ওঁক্ষত” ইত্যাদিশ্রতেরপি যু্যার্থবং নিরূপিতমূ। 
তত্র পূর্ব্বোজরীত্যা পরস্যৈব' ঈক্ষণত্ববিধানাৎ। ১৪৫ । 


অথ লয়প্রকারমাহ-- “বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোহত উপপন্ধতে ৮*। তুশব্দঃ কারণলয়পূরর্বক- 
কার্ধ্যলয়বাদিতাকিকাদিপক্ষব্যাবৃত্যর্থ ৷  উপাদানলয়ে উপাদেয় তৎ স্বষ্টিক্ৰমাদ্বিপর্য্যয়েণ 


প্রাতিলোম্যেন লয়ো বোদ্ধব্যঃ। তত্র হেতুঃ_-«অত উপপন্থতে চ” ইতি। অতঃ আপ্যস্য হিমকরকাদেরবৃ- 


প্রমেশ্বরাধিষ্ঠিতত্বাত্রবণাচ্চেতি প্রাপ্ডে 


২১১২ নি 
শ্বতন্তরভাবে বায়ু প্রভৃতির স্ষ্টি করিয়া থাকে? অথব| আকাশারি ভুতের আত্মরূপে অবস্থিত পরমেশ্বরই বায় প্রভৃতি 
কার্ষ্যের স্থাষ্ট করিয়া থাকেন? এইরূপ সংশয়ে পূ্বপক্ষ এই যে__আকাঁশাদি মহাভৃত স্বত্ভাবেই স্বয়ং বাত, প্রতৃতি 
কারের সি করিয়া থাকে। কারণ তৈততিরীয়্রতিতে--"আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হয়” এইরূপ বলা হইয়াছে। 

কিন্তু পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত আকাশ হইতে বায়ু প্রভৃতির উৎপত্তি হয় বলা হয় নাই। এইরূপ পূর্বপক্ষের উপরে হ্ুত্রকার 
সিদ্ধান্ত বলিয়াছের্ন--“তদভিব্যানাত, তল্লিঙ্গাৎ সঃ” (২/৩১৩) । সুত্রে তুশব্দটি পূর্বাপক্ষব্যাৰৃত্তির জন্ত দেওয়া হইয়াছে। 
ছান্দোগ্যশ্রতিতে “তদৈক্ষত” বলায় প্রমেশ্বরের স্থষ্টির অনুকূল ঈশ্ষণ বলা! হইয়াছে। আর “ৰহু সাং প্রজার” 
এইরূপ বলায় পরমেশ্বরের বহুভবনসঙ্কন্প বলা হইয়াছে। এই ঈক্ষণ ও বহুতবনসফই সস অভিযান” পদের অর্থ 

এই অতিথ্যানই পরমেশ্বরের অসাধারণ লিঙ্গ। আর তাহাতে সেই পরমেশ্বরই আকাশাদি মহাভূতের অন্তরা্বরপে স্থিত 

হইয়া বায, প্রভৃতি কার্য্যের অষ্ট! হইয়া থাকেন-_ইহ! বুঝিতে পার! যায়। বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে পরমা যে 
আকাশাদির অন্তরাত্মর্ূপে স্থিত আছেন-_ইহ!| জানিতে পারা যায় (৩/৭।১২)। এইরূপ ছান্দোগ্যশ্রুতিতে “তত প্রক্ষত* 
(৬২৩) ইত্যাদি বাক্যে তেজ প্রভৃতির যে ঈদ্দণ বলা! হইয়াছে, তাহাও মুখ্য ঈক্ষণই বুঝিতে হইবে । তেজ: প্রভৃতি 
জড়বস্তুর মুখ্য ঈক্ষণ সম্ভাবিত না হইলেও তেজঃ প্রভৃতির অন্তরাত্মরূপে স্থিত পরযেশ্বরই ঈক্ষণপূর্বক জলাদির সি 

করিয়া থাকেন। তেজের ঈক্ষণ পরমেশ্বরেরই ঈক্ষণ্‌ বলিয়া তাহা মুখ্য। ১৪৫। 

কাধ্যমাত্রের উৎপত্তিক্রম নিরূপিত হইয়াছে। সম্প্রতি কার্য্ের লয়ক্রম নিরপণ' করা হইতেছে। 
“বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোইত উপপণ্ঘতে চ” ( ২৩১৪ )। সুত্রে তুশব্দ পূর্ববপক্ষের ব্যাবৃত্তির জন্য দেওয়া! হইয়াছে। 
তাকিকগণের পক্ষই এসে পু্বপক্ষ। তািকগণ কারণের লয়পূরবক কার্য্যের লয় স্বীকার করেন। কারণের বিনাশে 
কাৰ্য্যের বিনাশ হয়-_ইহাই বৈশেষিকাদি তা্কিকগণের কথা। উপাদানের বিনাশ হইলে পরে উপাদেয়ের বিনাশ হয় .. : 
_এইক্প যাহ! তাকিকগণ বলিয়া থাকেন, তাহা সঙ্গত নহে। উপাদানের বিনাশকালে উপাদেয় অবস্থিত থাকিতে 
পারে না। কার্য্যদ্রব্যের আরম্ভক অবয়বই তার্চিকগণের মতে উপাঁদান। এই অবয়বের বিনাশের পরে অবয়বীর 
বিনাশ হইবে--এইরূপ রলা যায় না । অবয়বের বিনাশকালেও যদি অবয়বী থাকে, তবে সেই অবয়বী নিরবয়ব হইবে 
এবং অবয়ববিনাশের পরক্ষণে নিরবয়ব অবয়বীর বিনাশ স্বীকার করিতে হইবে। আর এজন্যই মূলগ্রন্থে বল! হইয়াছে 
যে_ উপাদানের লয়কালে উপাদেয়ের স্থিতি হইতে পারে না। প্রদর্শিত এই তা ফিকমতের ব্যাবৃত্তির ভন্তই হতে 
শব্দটি দেওয়| হইয়াছে। সিদ্ধান্তে স্থষ্টিক্রমের বিপরীতক্রে কার্য্যের লয় বুবিতে হইবে। বে ক্রমে ২ 
হইয়াছিল, তাহার বিপরীত ক্রমে কার্যের লয় হইয়া থাকে। হকার ইহার কারণ নির্দেশ করিতে. 
৯৮ 2 : 
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বেখ৮ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


ভাবাপত্তে্শনাৎ উপপঞ্ধতে চ যম্মাৎ যস্যোৎপত্তিঃ তত্রৈব তদ্য লয়! নান্যথেতি, “অমেন সোম্য শুঙ্জে- 
'নাপো মূলমন্বিষ্য” ইত্যা দিশ্ুতেঃ। «জগৎপ্রতিষ্ঠা রাজবেঁ” ইত্যাদিস্বৃতেশ্চ ৷ ১৪৬। ্‌ 
অথ ইন্্রিয়াণাং স্থপটিবিপ্রতিপত্তিং পরিহরতি। তত্র “এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” “তত্তেজো- 
সুজ” ইত্যানিসগ্রকরণে প্রাণোশপত্য্রবণাৎ “অসধ। ইদমগ্র আসীৎ* ( তৈঃ ২1৭1১) “্তদাছঃ কিং 
তদসদাসীদিতি ঝষয়ো বাব তেইগ্রে সদাসীৎ তদাহুঃ কে তে খষয় ইতি প্রাণ বা খষয়ঃ” ( খক্‌ ১০১৯১) 


ইত্যত্র প্রাণানাং সত্শ্রবণাচ্চ | ্যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরস্ত্যেবমেবাম্মাদাতআবনঃ সর্বে প্রাণা” : 


(বৃঃ ২1১২০) ইতি, «এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেক্িয়াণি চ” (যুঃ ২১৩) ইতি, “সপ্ত প্রাণাঃ 
ন্তবস্তি তন্মাৎ” (মুঃ ২1১৮) ইতি, “স প্রাণমন্জত প্রাণাৎ শরদ্ধাম” (প্রঃ ৬1৪) ইত্যাদিযু 
উৎপত্তিশ্রবণাৎ কিং প্রাগা জায়ন্তে ন বেতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্য, জায়ন্ত ইতি, কুতঃ? 
«“অসঘ ইদমগ্র আসীৎ” ইতি সর্ব্বাভাবকথনপূর্র্বকতৎসস্তাবশ্রবণাৎ। অত্র রান্ধান্তঃ--“তথা প্রাণাঃ”। 


ভিত... .______________________ গে 
পদ্ততে ৮*। যেহেতু উৎপততিক্রমের বিপরীতক্রমে কার্য্যের লয় হয়, সেই জন্য জল হইতে উৎপন্ন হিম-করকাদির লয় 
হস! জলতাবপ্রাপ্তি হইতেই দেখা যায়। কিন্ত জলের বিনাশ হইয়া হিমকরকাদির বিনাশ হইতে দেখা যায় না। সি 
ক্রমের বিপরীতক্রমে কার্ষ্যের লয় উপপত্তিযুকতও বটে। যে উপাদান হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, সেই উপাদানেই 
সেই কার্যের লয় হইয়া থাকে ; অন্যত্র হয় না। ১৪৬।% টু 
ছান্বোগ্যশ্রতিতে বলা হুইয়াছে-_দ্অন্নরূপ কার্ষ্যের দ্বারা তাহার কারণ জলকে জানিবে।” ইহাদ্বারাও উপা- 
দবানেই উপাদেয়ের লয় হয় বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। আর স্থৃতিতেও বলা হইয়াছে__পৃথিবী জলে লীন হইয়া 
থাকে, জল তেঞ্জে ও তেজ বায়ুতে ইত্যাদি । এই স্থ্তিবাক্যগুলি কৌস্তভপ্রভাতে বিস্তৃতভাবে দেখান হইয়াছে। 
এই স্বত্রের প্রতাটাকা অতিবিস্তৃত ; তাহ! পরিত্যাগ করিয়া মূলকার ইন্দিয়ের স্থপ্টি দেখাইতেছেন। দ্বিতীয়াধ্যায়ের 
তৃতীয় পাদে বহু বিচার থাকিলেও মূলকার তাহা পরিত্যাগ করিয়া "চতুর্থ পাদের প্রথম সুত্র হইতে বিচার প্রদর্শন 
করিতেছেন ইন্দিয়সমূহের স্পিপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহে আপাততঃ বিরোধ প্রতিভাসমান হয় বলিয়! তাহার 
সমাধানের জন্য এই চতুর্থ পাদ আরম্ভ হইতেছে। তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে প্রথমতঃ আত্ম! হইতে আকাশের উৎপত্তি বলা 
হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু প্রভৃতির সৃষ্টি প্রতিপাদিত হইয়াছে) কিন্তু প্রাণশব্বপ্রতিপাগ্য ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি বলা 
হয় নাই। এইরূপ ছান্দোগ্যশ্রুতিতে তেজঃ প্রভৃতির স্থষ্ট বল! হইয়াছে; কিন্ত ইন্জিয়ের স্থষ্টি বলা হয় নাই ) কিন্ত 
অন্য শ্রুতিতে প্রাণশব্দপ্রতিপান্ত ইন্দরিয়ের সত্ব প্রতিপাদন কর! হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে আত্ম! হইতে প্রাণের 
উৎপত্তি বলা হইয়াছে। মুওকশ্তিতে প্রাণ, মন ও ইন্রিয়ের পৃথক্‌ উৎপত্তি বলা হইয়াছে। এইরূপ . যুক্তিতে 
অন্যত্র সপ্ত প্রাণের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। প্রশ্নোপনিষদে প্রাণের উৎপত্তি ও প্রাণ হইতে শ্রদ্ধার উৎপত্তি বলা 
Ee Le hl 2 রাত সন্দেহ হয় যে বস্তুতঃ প্রাণের উৎপত্তি আছে কিনা? এইরূপ 
রি | কারণ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে প্রলয়দশাতে সমস্ত বস্তুর অভাব প্রতিপাদন 
পূর্বক প্রাণের সন্তাব প্রতিপাদন করা হইয়াছে অর্থাৎ যখন কিছুই ছিল না, তখন প্রাণ ছিল--ইহা বল! হইয়াছে। 
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টে (EE) 4444: 

ES এই সুত্রে “অতঃ” শব্দের যেরূপ যোজনা করিয়াছেন।_সৌরভে ও কৌস্ততে তাহা করা হয় নাই। তাঁহারা ৃপ্িক্রমকেই গআতঃশ 

ধার নির্দেশ করিয়াছেন। আর তাহাতে অর্থ এই হইয়াছে ফে--4“অতঃ া্টকসাৎ,বিপর্াযেণ অর্থাৎ প্রদর্শিত সষ্টিক্রমের বিগরীতরগে” । 
মুনকার যেরূপে “অতঃ" শব্দের যোজন! করিয়াছেন, তাহা কোঁস্তভপ্রভা হইতে গৃহীত হইয়াছে 


০৮০২০৮০৯৮০৯ পা 
স্নান 


সুতরাং প্রাণের উৎপত্তি হয় না__ইহাই পূর্ববপক্ষ। এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে সুত্রকার সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতেছেন_ 


প্াণাদীনামৃতপত্তিপ্রকার-নিরূপণম্‌ 

যথা আকাশাদিভূতানামুৎপত্তিঃ, তথা প্রাণপদাভিধেয়েন্দ্রিয়া I 
তপত্তিৰবো 2. 

মন্থজত প্রাণাৎ ্ধাং খং বায়ূ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীমিলিয়ং হা ( পা বাজাদ 
বাহুল্যাৎ ৷ ১৪৭। * তি ডগ ত | 


নহ্‌ সন্ভাবশ্রবণবিরোধাদ্রৎপত্তিগ্গৌনীতি চেৎ, অক্রাহ:_« পানা Ee 
গৌণ্যসম্তভবঃ তস্মাৎ প্রাণোৎপত্তিশ্রুতের্গেণত্বং ন সম্ভবতি। “কন্সি্ন ভগবো বিভা টি 
বিজ্ঞাতং ভবতি” (মুঃ ১1১৩) ইতি একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় তৎসিদ্ধয়ে ইদ লাল 
“এতন্মাজ্জায়তে প্রাণঃ” (মুঃ ২1১৩) ইত্যাদি। সাচ প্রতিজ্ঞা প্রাণাদেঃ সবর্ববিকারজাতন্ত ভা 
্গীকারে এব সিধ্যতি, নাস্যথা, উপাদানাপৃথকৃসিদ্ধত্বাদপাদেয়ন্তেত্যর্থ৷। তথা “্আত্মনো বা! অরে নেন 
শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সব্বং বিদিতম্‌” (বৃঃ ২৪7) ইত্যাদি অন্তত্রাপি শ্রবণাৎ। কি প্তৎ; 
প্রাক্্রুতেশ্চ”।  ইতোইপি আকাশাদিবৎ প্রাণানাং মুখ্যৈব জন্মক্ৰুতিঃ।  “এতন্মাজ্ছায়তে 
প্রাণঃ” ইতি সবৃছচ্চরিতো। বহুভিঃ সন্বধ্যমানো জায়ত ইতি শব্দঃ কচিনুখ্যঃ কচিদৃগৌণঃ ইতি 
নির্ণেতুমশক্যত্বাৎ, বৈরূপ্য প্রসঙ্গাৎ । তথা “স প্রাণমন্থজত” (প্রঃ ৬৪) “আত্মনো ব্যুচ্চরস্তি” (বৃঃ ২1১২০) 
ইত্যাদাবপি এষ ন্যায়! বোধ্যঃ। কিঞ্চ তেজোইবন্নপূ্ববকত্বাভিধানাৎ বাক্প্রাণমনসাম্‌ “অন্নময়ং হি সোম্য 


n 


4৭5 | 


অ ৰা 


“তথ প্ৰাণাঃ” (২৷৪৷১)। ইহার অর্থ_যেমন আকাশাদি মহাভূতের উৎপত্তি আছে, সেইরূপ প্রাণপদাভিধেয ইন্দিয়ের 
উৎপত্তিও আছে বলিয়া বুঝিতে হুইবে। প্রাণের উৎপত্তিপ্রতিপাদক প্রশ্নোপনিষদের বাক্য পূর্বেই দেখান 
হইয়াছে । ১৪৭। | | 

ইহাতে শঙ্কা এই যে - প্রাণের উৎপত্তি স্বীকার করিলে প্রলয়দশাতেও প্রাণের সভ্ভাবপ্রতিপাদক তৈত্তিরীয়- 
শ্রুতির সহিত বিরোধ হইবে। সুতরাং উভয় শ্রুতির অবিরোধের জন্য প্রাণের উৎপত্তি গৌণ বলা উচিত। 
এইরূপ শঙ্কার সমাধানের জন্য হুত্রকার “গোৌণ্যসভবাৎ” (২1৪২) এই সুত্র বলিয়াছেন! ইহার অর্থ_প্রাণের 
উৎপত্তি প্রতি-পাক শ্রুতি আছে বলিয়া প্রাণের উৎপত্তি গৌণ হইতে পারে ন1। শ্রুতি একবিজ্ঞানদ্বারা 
সর্কাবিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞাত অর্থের উপপাঁদনের অন্য: ব্রহ্ম হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইয়া থাকে 
ইত্যাদি বলিয়াছেন। মুণ্কশ্রুতিতে প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞা তবেই উপপন্ন হইতে পারে, যদি প্রাণাদি সমস্ত 
বিকারবস্ত ব্রহ্মর্প উপাদান হইতে উৎপন্ন হয়। অন্তথ! ব্রন্মবিজ্ঞান-দ্বারা সর্ববিজ্ঞান সভাবিত হইবে না। 
উপাদেয় উপাদান হইতে. অপৃথকৃসিদ্ধ বলিয়া উপাদানের বিজ্ঞানে উপাদেয়ও বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। এজন্ত 
ব্রহ্ম উপাদান ও প্রাণার্দি উপাদেয়__ইহা অবগ্ত স্বীকার করিতে হইবে। যেমন মুওক-শ্রুতিতে একবিজ্ঞানদারা 
সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে এবং প্রতিজ্ঞার উপপাদনের জন্য প্রাণাদির উপাদান ব্রহ্ম বলিতে হইয়া 
এইরূপ বৃহ্দারণ্যকশ্রুতিতেও আত্মবিজ্ঞানদ্বার সমস্ত বস্তু বিজ্ঞাত হয়_এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে এ 
প্রতিজ্ঞাত অর্থের উপপত্তির ভন্ত ব্রহ্মকেই সমস্ত বস্তুর উপাদান বলা হইয়াছে। হুত্রকার আরও বলিয়াছেন বে 
পতৎপ্রাকৃশ্রুতেষ্চ” (২৩) | ইহার অর্থ__আকাশাদির মত প্রাণেরও জন্মাদিক্রুতি মুখ্যই ৰটে। “এত 
প্ৰাণঃ” এই মুণ্তশ্রতিতে সনতছচ্চরিত “জায়তে” এই শব্দটি প্রাণ, মন, সৰ্কেন্সিয়, আকাশ, বায়ু ও তেজ 5 
অম্বিত হইয়াছে। সক্বদচ্চরিত “জায়তে” শব্দ আকাশীদির সহিত বদ্ধ হইয়া মু ঘের 


৭৮০ অধ্যাস ( পরপক্ষ )গিরিবজ্রম্‌ 


মন আপোময়ঃ প্রাণন্তেজোময়ী বাক্‌” (ছাঃ ৬1৫৪) ইত্যত্ ভূতাপ্যায়কত্বাদপি মুখ্যমেব জন্মেতি নিশ্চীয়তে ৷ 
নহি স্বতঃ সিদ্ধং বস্তু পরানুগ্রাহকত্বমপেক্ষত ইতি ভাবঃ। তন্মাৎ বাগাদীনাং ভূতানুগ্রান্থত্বং বদস্তী শ্রুতিঃ 
তৎসম্ভাবমন্বদতীতি তাৎপর্ধ্যার্থঃ ৷ ১৪৮.। 
অথ প্রীণবিষয়কসংখ্যাবিপ্রতিপত্তিপরিহারায় ইদমারভ্যতে। কতীতরে প্রাণা ইতি বিষয়ঃ। অত্র 
“সপ্ত প্রাণাঃ গ্রভবস্তি তম্মাৎ” (মুঃ ২১৮) ইতি, “অষ্ট গ্রহাঃ” ( বৃঃ ৩২1১) ইতি, “সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ 
প্রাণাঃ দ্বাববাঞ্চৌ” ( তৈঃ সং ৫1১1৭১) ইতি, “নব বৈ পুরুষে প্রাণ! নাভির্দশমী” ইতি, ““দশেমে পুরুষে 
প্রাণা আ্বৈকাদশ” ( বৃঃ ৩৯৪ ) ইত্যাদিশ্রুতিযু সপ্তাদিচতুৰ্দেশপর্য্যস্তা প্রাণসংখ্যা দৃশ্বাতে । অতঃ সংশয়ঃ 
_কতীতরে প্রাণা ইতি ॥ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্‌ ? সপ্তৈব, কৃতঃ1 “গতেঃ” ইতি । “সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবস্তি 
তন্মাৎ” (মুঃ ২৷১৷৮ ) ইতি শ্রত্যাবগমাৎ | ন চ “গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত” ( নাঃ ১২1১) ইতি বীগ্গা- 
ক্রৃতিবিরোধ ইতি বাচ্যমূ, বীন্সায়াঃ পুরুষভেদাভিপ্রায়কত্বাৎ। তথাচ প্রতিপুরুষং সপ্ত ইত্যর্থঃ। নম 
এবমট্দবা্ত ধিকসংখ্যাশ্রুতের্ব্যাকোপ ইতি চেৎ তত্রাহ _-«বিশেষিতত্বাচ্” | “সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ” ইতি 
তাবন্মাত্রেণ ক্রুত্যা বিশেষিতত্বাৎ। অধিকন্য চাত্রৈবাস্তর্ভাবাদিত্যর্থ । অত্র রাদ্ধান্তঃ_-“হস্তাদয়স্ত 
স্থিতেহতো নৈবস্। হস্তাদয়্বন্তে প্রাণাঃ সপ্তভ্যো ভিন্নাঃ শ্রুত্যা পঠ্যন্তে “হস্তো বৈ গ্রহ: স 


ক্র 


প্রাণ ইন্দরিয়াদির সহিত সম্বদ্ধ হইয়া গৌণ জন্মের প্রতিপাদক হইবে-_এইরূপ হইতে পারে ন1। প্রত্যুত এই শ্রুতি 
অনুমারে প্রীণাদির জন্মই মুখ্য এবং আকাশাদ্ির জন্ম গৌণ__এইরূপও ত বল! যাইতে পারে। 
আরও কথা এই যে_“স প্রাণমস্থজ্রত” এই প্রশ্শ্রতিতে এবং “আত্মনো! ব্যুচ্চরত্তি”' এই বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে 
স্পষ্টভাবেই প্রাণের উৎপত্তি প্রতিপাদিত হুইয়াছে। ছান্দোগ্যক্রতিতে মনকে অশ্নময়, প্রাণকে জলময় ও 
বাকৃকে তেজোময় বল! হইয়াছে। মনের উপাদান অন্ন, প্রাণের উপাদান জল ও বাকের উপাদান তেজঃ| এজন্য 
মনঃ প্রভৃতি স্ব স্ব উপাদানেই লীন হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে । আর তাহাতে প্রাণাদির জন্ম যুখ্যই 
বুঝিতে হইবে। প্রদর্শিত স্থলে প্রাণাদির জন্ম স্পষ্ট নির্দিষ্ট আছে বলিয়া কোনও স্থলে প্রাণাদির জন 
উল্লেখ ন! থাকিলেও তাহাতে ক্ষতি নাই। শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ বস্তু অন্য অনুগ্রাহকের অপেক্ষা করে ন!। 
সুতরাং ছান্দোগ্যশ্রতিদ্বারা বাগাদির ভূতানুগাহ্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া বাগাদির জন্মসস্ভাবের অনুবাদ 
করিয়াছেন। বাগাদির জন্ম না থাকিলে বাগাদি ভূতামগ্া. হইতে পারিত না। উপাদীনদ্ারাই উপাদেয় 
 অন্ুগৃহীত হইয়া থাকে । ১৪৮। 
সম্প্রতি প্রাণবিষয়ক সংখ্যাসম্বন্ধে শাস্ত্রে যে বিপ্রতিপত্তি দেখ! যায়, তাহার পরিহারের জন্য অধিকরণ 
আরব হইতেছে। প্রাণোৎপত্যবিকরণ পূর্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রাণের সংখ্যা নিরূপণের জন্ত এই বক্ষ্যমাণ 
অধিকরণ আরব হইতেছে। বি সংখ্যা কত? এই বিষয়ে শ্রুতিসমূহে বিরোধ দেখা যায়। কোনও শ্রুতিতে 
হারে রঃ হা প্রতবস্তি”, কোনও স্থলে আটটি প্রাণ বল! হইয়াছে-_“অষ্টো গ্রহাঃ”, কোনও 
লট ছ-_শী্ঘদেশে সাতটি ও অধোদেশে সুইটি”, কোনও স্থলে দশটি প্রাণ বলা হইয়াছে 
ধাঁ ইন্জিয়ের সংখ্যা কত? এইর রা তাহাতে আয় হয় তেল 
য়ে ? এইরূপ সংশয়ে স্থত্কার ূর্বপক্ষ দেখাইয়াছেন যে--“্যপ্ত গতেবিশেবিতত্বাচ্চ” (২1৪৪)! 


ইন্জিয়াণাং সংখ্যা-নিরূপণম্‌ 

কর্মণাতিগ্রহেণ গৃহীতে। হস্তাভ্যাং হি কর্ম্ম করোতি” (বঃ 
বুঃ ৩২1৮ 

সপ্তানাং তদধিকসংখ্যায়ামন্তর্ভাবো যুক্তঃ, ন তু অধিকসং ইত্যাদিশ্রতিযু স্থিতে সপ্তত্বাতিবিলক্ষণে 


চৰ খ্যায়া হীনসংখ অন্য $ ৰ 
সপ্ত্বাতিরিক্তত্বাদেব নৈবং সপ্তৈবেতি ন মন্তব্যমূ। তথাচৈৰং না রর রে রঃ জা 
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ার্ধ্স্তাপি তাবন্মাত্রত্বাৎ, ফলাভাবে সাধনাপেক্ষাভাবাৎ। “্দশেমে পুরুষে প্রাণ আত্মৈকাদশ” ই' 
ত্যত্র 


আত্মশব্দোইস্তঃকরণরূপমনোবাচকঃ, করণস্তৈবাধিকারাৎ। তত্র শব্বস্পর্শরূপরসগন্ধবিষয়কানি পঞ্চ জানান 


তৎকরণানি পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয়াণি শ্রোব্রত্বক্চক্ষুরসনভ্তাণাখ্যানি, বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দরূপাশ্চ পঞ্চ কর্ম্ম- 


বিশেষাঃ, তৎকরণানি চ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্হস্তপাদপায়ুপস্থাখ্যানি, সন্বল্লাদিকং চআত্তরং কর্ম্ম তংকরণঞ্চ 
মনঃ “ইন্সিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দরিয়গোচরাঃ” ইতি শ্রীযুখোক্তেঃ। তত্র সপ্তসংখ্যায়াশ্চান্তর্ভাবে দোষ- 


লেশাবকাশোহপি নাস্তি । অধিকসংখ্যাক্রুতেন্ত মনোবৃত্তিভেদমাদায় সামপ্জন্তং বোধ্যম্‌ । তথাহি__মনস 
এব বৃত্তিভেদেন চাতুবিধ্যাৎ তন্যৈব দ্বিত্ববিবক্ষয়া দ্বাদশত্বম্‌, ত্রিত্ববিবন্ষয়া ত্রয়োদশত্বম চতুক্ষবিবক্ষয়! চ 


——— ১ 
স্থত্রে “গতি” শব্দের অর্থ_অবগতি। প্রাণের সপ্ত সংখ্যা শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়। “্লপ্ত প্রাণাঃ 
প্রতবস্তি” ইহাই শ্রুতি ।* ইহাতে শঙ্কা এই যে_“গুহাশয়। নিহিতা; সপ্ত সপ্ত” এই শ্রুতিতে “সপ্চ" পদের বীধ্দাদারা 
প্রাণের সংখ্যা সাত হইতে অধিক বল! উচিত। ইন্দরিয়ের সপ্ত সংখ্যা স্বীকার করিলে বীগ্গাশ্রতি বিরুদ্ধ হইবে। 
এতদুত্বরে বক্তবঃ এই যে-_প্রত্যেক পুরুষের সাতটি ইন্দরিয়কে বুঝাইবার জন্যই শ্রুতিতে বীন্ধা প্রদর্ণিত হইয়াছে। 
যদি বল! যায়__শ্রুতিতে অষ্টত্বাদি সংখও ত প্রদর্শিত হইয়াছে, এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে_শ্রুতি সাতটি ইন্লিয়েরই 
বিশেষভাবে নির্দেশ করিয়াছেন__“সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ*। এই সপ্ত সংখ্যা হইতে অধিক সংখ্যা__যাহা করৃতিতে 
বল! হইয়াছে, তাহাকে উক্ত সপ্ত সংখ্যারই অন্তর্ভাবিত করিতে হইবে। আর ইহাই সুত্রকার বলিয়াছেন 
“বিশেষিতত্বাৎ’। এইরূপ পূর্বরপক্ষের উত্তরে হুত্রকার বলিয়াছেন__“হস্তাদয়স্ত স্থিতেইতো| নৈবম্* (২1৪৬)। ইহার 
অর্থ_-সাতটি ইন্দ্রিয় হইতে অতিরিক্ত হস্তাদি ইন্দ্রিয় ্রতিতে পঠিত হইয়াছে । যথা-_“হস্তে| বৈ গ্রহঃ স কর্ম্মণাতিগ্রহেণ 
গৃহীতঃ* ইত্যাদি । সুতরাং সপ্তত্ব হইতে অধিক সংখ্যাতে সপ্তত্ব সংখ্যার অন্তর্তাব হইতে পারে। কিন্ত অধিক সংখ্যা 
অল্প সংখ্যাতে অস্তভু ক্ত হইতে পারে না। অতএব হস্তাদি সপ্ত সংখ্য! হইতে অতিরিক্ত বলিয়! ইন্দিয়ের সংখ্যা সপ্ত 
হইতে পারে না। এজন্য ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একাদশ হইবে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। একাদশ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও 
একাদশটি। একাদরশটি কার্য্য অপেক্ষা! অধিক কার্য নাই বলিয়! ইন্দ্িয়ের সংখ্যা অধিক হইতে পারে না। ইহাই 
শ্রুতি বলিয়াছেন__“পুরুষের দশটি ইন্দ্রিয় ও আত্মা একাদরশ*। শ্ুতিগত আত্মশব্ব অন্থঃকরপরূপ মনের 
বাচক। ইন্দরিয়-প্রকরণগত আত্মশব্ ইন্দ্রিয়ার্থকই হইবে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রম ও গন্ধ_এই পাঁচটি বিষয়।, 
এই পাঁচটি বিষয়ের পাঁচটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই পাঁচটি জ্ঞানের করণও পাঁচটি জ্ঞানেন্দিয়_শ্রোত্, তৃকৃ, চক্ষু, 
রমন ও ভ্রাণ। বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ ও আনন্দ_-এই পাঁচটি বিশেষ কর্ম্ম। ইহার করণও পাঁচটি. 
কর্ম্মেন্দরিয় ; যথ!_ বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। আর সঙ্কল্লাদি আস্তর কর্ম্ম। ইহার করণ মন। আর ইহাই EE 
গীতাস্থৃতিতে বলা হইয়াছে যে_ “ইন্দ্রিয় একাদশটি। তন্মধ্যে পাচটি জ্ঞানেন্দিয় ইত্যাদি” । এই ইন্তিয়ের 2 
সংখ্যাতে ুর্বপ্রদর্শিত অপ্ত সংখ্যাও অন্তভূ্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে যে অধিক সংখ্যা বলা হইয়াছে, তায় 

মনের বৃত্তিতেদপ্রযুক্ত বলিয়! বুঝিতে হইবে। বৃতিভেদপ্রযুকত মন চতুর্ব্ৰিধ । মনের দৈবিধ্য টি Sl a হী 
সবলে ইন্দিয়সংখ্য। দ্বাদশ বলা হইয়াছে এবং মনের বৃত্তিতেদে মনের ভ্রিত্ব বিবক্ষ! করিয়া ইঙ্রিরসং্যা অযোদশ 
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* সোঁরভে ও কোঁস্তভে সুত্রের্‌ঞ্গতি" 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


৭৮২ 
চতুৰ্দিশত্বং শ্রুতিতিরুচ্যতে ৷ তথাত্বে চ সর্বর্রন্তীনাং স্বার্থপরত্বে নৈরাকাজ্ঞ্যাৎ সামগ্রস্যমেব, অধিকসংখ্যা- 


কল্পনস্ত বৈয়র্ঘযাৎ একাদশৈব প্ৰাণ! ইতি সিদ্ধমূ। ১৪৯। ৃ 

অথ ইন্দ্রিয়াণাং পরিমাণবিবাদং পরিহরতি _«অণবশ্চ” (২181৭) ইতি ৷ -. প্রকৃতাঃ প্রাণা ইন্দ্ৰিয়াণি 

'বিভবঃ অণবঃ বাঁ? ' কিং তাবৎ প্রাপ্তম, বিভব ইতি। কুতঃ? “তে এতে সবের্ব সমা অনস্তাঃ৮ ইতি 

অনন্ততবশ্রতেঃ1 অত্র রাদ্ধান্তঃ__“অণবন্চ”। প্রকৃতাঃ প্রাণ অণবঃ। এতৎ কুতঃ? “প্রাণমনূতক্রমন্তং 

সর্ব প্রাণা অনৃতক্রামন্তি” (বৃঃ ৪৩২) ইতি উৎক্রান্তযাদিশ্রবণাৎ। তোমুৎক্রাস্ত্যাদিষু পার্শস্থৈরহ্প- 

লত্যমানত্বাচ্চ । ন স্থৌল্যমগীতি ভাবঃ। ন চ অনন্তবিধায়কবাক্যবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, তস্য অসঙ্ঘাতত্ব- 

বিধানপরত্বীৎ। যদ্বা "অথ যে! হৈতাননস্তাহূপান্তে” ইতি শ্রত্যুক্তোপাসনার্থতাৎ। ন চ মনসোইণুত্বে সর্ব- 

.. দেহগতম্খদুঃখাগ্তমূতবাভাবপ্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্‌, তপ্ত সন্কোচবিকাশশীলত্বাৎ । অন্যথা গ্ুবাদিবিষয়পর্যয্তান- 
রি ,... ভবানুপপত্তেঃ। অন্যেষাং চক্ষুরাদীনাং তেন বিন] অকিঞ্চিৎকরত্বাদিতি ভাবঃ। ১৫০ । j 

«শ্রেুন্চ” (বঃ সঃ ২৷৪৷৮ ) ৷ প্রাণসম্বাদে শরীরধারণহেতুতয়! নিশ্চিতে! মুখ্যঃ প্রাণঃ রেষ্টশব্বাভি- 


২৭-৭3-3550 
হইয়াছে ও মনের চতুর্থ বৃত্তি বিবক্ষা করিয়া ইন্দিয়সংখ্য! চতুর্দশ বল! হইয়াছে। প্রদশিতরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেই 
মস্ত শ্রতিবাক্যের সামপ্রন্ত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের অধিক সংখ্যা কল্পনা ব্যর্থ বলিয়া ইন্দ্রিয়ংখ্য। একাদশটিই 
বুঝিতে হইবে । এই একাদশ ইসজিয়কে ইতর প্রাণ বল! হইয়াছে অর্থাৎ ইহারা মুখ্য প্রাণ নহে। ১৪৯ 

এক্ষণে ইন্জিয়ের পরিমাণবিবাদ পরিহার করিতে বাইয়া স্থত্রকার বলিতেছেন__্অণবশ্চ” (২1৪।৭)। ইহার 

অর্থ এই যে_ ইন্জিয়ের একাদশ সংখ্যা নিরূপিত হইল। এই ইন্দ্রিয় কি অস্থপরিমাণ? অথবা বিভূপরিমাণ? এইরূপ 
সংশয়ে পুর্বপক্ষী বলেন- ইন্দ্রিয় বিভূপরিমাণ। কারণ শ্রতিতে বলা হইয়াছে _“এই সমস্ত প্রাণ সমপরিমাণ ও অনন্ত”। 
শ্রুতি প্রাণের অনস্তত্ব বলায় তাহ! বিভূপরিমাণ হওয়া, উচিত। সাস্ত বস্তু অবিভু। কিন্ত বিভু বস্তুই অনন্ত হইয়া 
থাকে। এইরপ পূর্বপক্ষের উত্তরে স্ত্রকার “অণবশ্চ” এই সুত্র বলিয়াছেন। সুত্রে “চ” শব্দ অবধারণার্থক। প্রন্বত 
প্রাণ অর্থাৎ ইন্দিয়মমূহ অনুপরিমাণই হইবে। যেহেতু শ্রুতি প্রাণের উৎক্রমণের পরে ইন্দ্রিয়সমূহের অনুংক্রমণ 
_বলিয়াছেন। উৎক্রান্ত্যাদি ক্রিয়া বিভু বস্তুর হইতে পারে না। প্রাণের উৎক্রান্তি, গতি প্রভৃতি পার্শ্বস্থ পুরুষের 
উপলব্ধ হয় ন! বলিয়! ইন্দরিয়ের স্থৌল্য নাই। যদি বল! যায়_তাহা হইলে শ্রুতিতে ইন্দরিয়সমূহকে যে অনন্ত 
সু বল! হইয়াছিল, তাহার বিরোধ হইবে। এততুত্তরে বক্তব্য এই যে-ইন্দ্রিয় অসংখ্য বলিয়া অনন্ত বল! হইয়াছে। 
২ কিন্তু ইন্দ্ৰিয় বিভুপরিমাণ বলিয়া আন্ত বল! হয় নাই। অথবা “যো হৈতাননস্তাহুপান্তে* এই ক্রুতিতে আন্তযগুণযুজ 

.. ইুন্দ্িয়ের উপাসনা বলা হইয়াছে। আনন্যগুণযোগে ইন্দ্রিয়ের উপাসনার জন্তই “সর্বে সমা অনস্তাঃ এইরূপ 
বল! হইয়াছে। অণু ইন্তিয়ই আনন্তযগণ-যোগে উপাসিত হইলে ফললাভ হইয়া থাকে। উপাসনার জন্ত 
. আনন্ত্যগুণযোগ্ারা ইন্দিয়ের অপুত্বের বিরোধ হয় না। যদি বল! যায়__মনকে অণু স্বীকার করিলে দেহব্যাপী 
জুখ-ছুখোদির অন্তর হইতে পারিবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যেমন সঙ্কোচবিকাশশীল। মনের বিকাশপ্রযুক্তই 
দেহব্যাপী সুখ-দঃখাদির অনুভব হইয়া থাকে। মনের বিকাশণীলত! স্বীকার না করিলে ক্রবাদি বিষয় পর্যন্তের 
অনুভব হইতে পারিত ন!। মন ব্যতীত চক্ষুরাদি কার্য্যকর হইতে পারে না। চক্ষুরাদি যেমন ফ্রবাদি দেশ পর্য্যন্ত 

কাণী হইয়! থাকে, মনও সেইরূপ বিকাশী হইয়া থাকে। ১৫০। | 

এক্ষণে তৎপরবরত মুধ্যপ্রাণোৎপত্ত্যধিকরণ বরন! করা হইতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চযাধ্যায়ের প্রথমেই 


পণস্যোতপত্তি-সমর্থনম্‌ 

ধেয়ঃ। “প্রাণো বাবে৷ জ্যেষটশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ” (ছাঃ ৫1২।১) ইতি শ্রুতেঃ। 
কুতঃ? “ন মৃত্যুরাসীদযৃতং ন তহি ন রাত্্যা অন্ন আসীৎ প্রকেতঃ 'আনীদবাতং স্বধরা তদেকং তন্মা- 
দ্ধান্তয় পরঃ কিঞ্চনাস” (খগবেদ ১ম মণ্ডল ) ইতি শ্রুতৌ আনীদিতি প্রাণকর্ম্মোপাদানাৎ প্াপ্তংপতেঃ : 
প্রাণ্ত সন্ভাবাবগমাদিতি প্রাপ্ত রাদ্ধান্তঃ “শ্রেষ্ঠ” ইতি। শ্রেষ্ঠ মুখ্যঃ প্রাণোহপি ভুতাদ্িবদুৎপন্ততে, 
কুতঃ “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ অর্ব্েন্দরিয়াণি চ” ইত্যত্র মনন ইন্ডিয়েভ্যন্ড তন্তু পিকে 
নোৎপত্তিশ্রবণাৎ ৷ ন চোক্তশ্রতিবিরোধ ইতি বাচ্যম্‌ তন্তাঃ পরমকারণব্রহ্মপরত্বাৎ। নাপি আনীদিতি পদং 
প্রাণসন্ভাবে মানম্‌, “অবাতম্* ইতি বিশেষণশ্রবণাঁৎ। “অপ্রাণে| হামনা” (মুঃ ২1১1২ ) ইতি জ্রত্যন্তরোক্ত- 
ব্ৰহ্মলিঙ্গত্বাদবাতস্তয অবাতমপ্রাণমিত্যর্থ । অন্যথা অদ্বতীয়াদিশ্রুতিব্যাকোপাদিত্যর্থ । ১৫১1 
”ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ”। প্রাণঃ বায়ুতত্বান্তর্গতঃ ইন্দরিয়ব্যাপাররূপা তৎক্রিয়া চ ন 
ভবতি। কুতঃ? পৃথগুপদেশাৎ। ন চৈবং "যঃ প্রাণ স রায়ুঃ স এষঃ বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ প্রাণোহপানো ব্যান 


৭৮৩ 
স জায়তে ন বেতি সংশয়ে ন জায়তে, 


প্রাণসংবাদে শরীরধারণের হেতুরূপে নিশ্চিত যে মুখ্য প্রাণ, তাহা সে স্থলে শ্রেষ্ঠ শব্দের অভিধের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠশব্দদ্বার| 
সে স্থলে তাদৃশ মুখ্য প্রাণের কথাই বলা হইয়াছে। যেহেতু শ্রতিতে বল! হইয়াছে “প্রাণে| বাব জ্যে্ঠন্চ শ্রেষ্ঠ 
(ছাঃ €৷১৷১)। এই মুখ্য প্রাণের উৎপত্তি আছে কি না এইরূপ সংশয়ে পূর্বপক্মী বলিতেছেন- মুখ্য প্রাণের 
উৎপত্তি নাই!” কারণ নাঁসদাসীয় হুক্তে বল! হইয়াছে-“ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তি” ইত্যাদি। এই 
বকের বিস্তৃত অর্থ পূর্ব পরা ভিমত অনির্কাচনীয়ত্বে প্রমাণনিরাস" প্রকরণে দেখান হইয়াছে উক্ত সুক্তের যতটুকু 
এ স্থলে ধরা হইয়াছে, তাঁহার অর্থ এই যে_প্তখন সংহর্ত মৃত্যু ছিল না, সুতরাং তখন অমৃত অর্থাৎ জীবন ছিল না। 
তখন রাত্রি ও দিনের জ্ঞাপক চন্্র-হ্্য ছিল না। মহাঁপ্রলয়ে এক ব্রহ্ম মায়ার সহিত বায়ুবিলক্ষণ জীবিতবৎ ছিলেন। 
সেই মায়াসহ ব্রহ্ম ব্যতীত স্থষ্টিকালে জায়মান অপর কিছু তখন ছিল না।* এই শ্রুতিতে যে “আনীৎ” এইরূপ বলিয়া 
প্রাণকর্ম্ম গ্রহণ কর! হইয়াছে, তাহা হইতেই উৎপত্তির পূর্বে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে প্রাণের সন্ভাব অবগত হওয়া যায়| 
সুতরাং মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি নাই, ইহাই উক্ত শ্রুতি হইতে জানা যায়। 
এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে স্ত্রকার দিদ্ধান্তসথত্র বলিয়াছেন--“শ্রেষ্টশ্চ” (২1৪৮)। ইহার অর্থ_যুধ্য প্রাণও 
মহাভূতাদির মত উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ প্এতন্যাজ্জায়তে প্রাণে! যনঃ সর্কোম্নিয়ানি ৮” (মু$২১/৩) এই 
আতিবাক্যে মন ও ইন্জিয়সমূহ হইতে প্রাণের পৃথকৃরূপে উৎপত্তি শুনা যায়। ইহাতে যদি বলা যায়_তাহা হইলে রি 
“ন মৃত্যুরাসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ ত হইয়া পড়িবে । এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে- এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ : 
উক্ত শ্রুতি পরমকারণ ব্রহ্মপর ; কিন্তু প্রাণসন্ভাবপর নহে। আর উক্ত শ্রুতিতে “আনীৎ” এই পদ সৃষ্টির পুর্বে | 
অর্থাৎ প্রলয়ে প্রাণসভাবে প্রমাণও নহে। কারণ সেই স্থলেই প্অবাতম্" এই বিশেষণটি আছে। দতরাং 
অবাতম্* বিশেষণশ্রবণ হইতেই স্ষ্টির পূর্বে অর্থাৎ প্রলয়ে মুখ্য প্রাণের সত্তার কল্পনা করা যায় না। 'অপ্রাণে| 
হমনা” এই অপর শ্রত্যুক্ত ব্রন্মের লিঙ্গ এই অবাতশব্ব। অবাত অর্থাৎ অপ্রাণ। ইহ! স্বীকার না করিলে টা 
প্রলয় প্রাণের সন্ভাব স্বীকার করিলে অদ্িতীয়াদি শ্রুতি বিরুদ্ধ হইয়া! পড়িবে । সুতরাং মুখ্য প্রাণও মহাডুতাদি ৃ 
মতই উৎপন্ন হয়, ১৫১ } সিটি 
তন ক বাযুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ” (২1৪/৯)। সেই মুখ্য টি, 
নহে এবং ইন্দরিয়ব্যাপাররূপ তৎক্রিয়াও নহে। যেহেতু পৃথক্‌ উপদেশক্রুতি আছে। SS টা লি 
“এতত্যাজ্জায়তে প্রাণে! মনঃ সর্ক্বেন্দিয়াণি চ খং বায়ঃ” ইত্যাদি! সুতরাং পৃ উজ হে 


৭৮৪ অধ্যাম (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


উদানঃ সমানঃ” ইতি অ্রবণবিরোধ ইতি বাচ্যম্‌, “প্রাণ এব ব্ৰহ্মণশ্চতুৰ্থপাদঃ, স বায়ুনা জ্যোতিষ! ভাতি চ 
তপতি চ৮ ইতি শ্ুতেঃ। ন হি বায়ুরেব সন, বায়োঃ পৃথগুপদিশ্যেত ইত্য্। তথা কিনা? করণ- 
ব্যাপারোহপি পৃথকৃত্বেনোপদিশ্যতে, «এতম্াজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দিয়াণি ৮” ইত্যত্র প্রাণস্ত 
করণেভ্যঃ পৃথগুপদেশাৎ। ন হি সর্বষাং কারকাণামেকব্যাপা রত্বসম্তবঃ ৷ মত তেষাং ভিন্নব্যাপারত্- 
নিয়মাৎ। অন্যথা সর্ব্ষামপি সর্ব্বব্যাপারকত্বাপত্তেঃ 1 ন চ “যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ” ইত্যাদি-শ্তিবিরোধস্ত 
তাদবস্থ্যমিতি বাচ্যম্‌, বায়ুরেবায়মধ্যাত্বভাবাত্মকাবস্থাপনঃ পঞ্চরপাত্মনা বর্তমানঃ প্রাণাখ্যয়া উচ্যতে, ন 
দ্রব্যাস্তরং ন বা বায়ুমাত্রমিত্যবিরোধ উভয়শ্রুতেঃ। এতেন “সামান্যা করণবৃত্তিঃ প্রাণান্যা বায়বঃ পঞ্চ” ইতি 
করণানাং সামান্তা বৃত্তিঃ প্রাণ ইতি সাংখ্যপক্ষো নিরস্তঃ। ১৫২। 
নহ “সুপ্তেষু বাগাদিষু প্রাণ একো জাগন্তি, প্রাণ একো মৃত্যুনানাপ্তঃ প্রাণঃ সম্বর্গো বাগাদীন,সম্থঙ্‌ক্ে 
প্রাণ ইতরান, প্রাণান, রক্ষতি মাতে পুক্রান» ইতি প্রাণস্য শরীরেন্দ্রিয়াদীন, প্রতি স্বাতন্ত্যশ্রবণাৎ স্বতন্ত্র 
বায়মাতও নহে এবং ইন্দ্রিয়ব্যাপাররূপ তৎক্রিয়াও নহে। যদি বলা যায়_-তাহা হইলে ত প্যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ স এষ 
বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ” ইত্যাদি শ্রতির বিরোধ হইবে। যেহেতু উক্ত শ্রুতি প্রাণকে বায়ু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
ইহাতে বক্তব্য এই যে-_এরূপ বল! সঙ্গত নহে ; যেহেতু ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বল! হইয়াছে_“প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ 
স বায়ন! ভ্যোতিবা ভাতি চ তপতি চ।৮ এস্থলে বলা হইয়াছে- প্রাণ বাযুদ্বারা ও তেজঃদ্বারা প্রকাশিত হয় ও 
তাপ প্রদান করে। তাহা হইলেই বুঝা যায়_ প্রাণ ও বায়ু এক নহে। প্রাণ বায়ু হইলে তাহা! বায়ু হইতে পৃথকৃরূপে 
) উক্ত শ্ৰৃতিতে উপদিষ্ট হইতে পারিত ন!। কারণ “এতস্মাজ্জ্বায়তে প্রাণে! মনঃ সর্কেন্দ্িয়াণি চ? এই মুণ্তকশ্রুতিতে 
করণ ইন্দিয়সমূহ হইতে প্রাণের পৃথক্‌ উপদেশ আছে। ইন্দিয়ব্যাপার প্রাণ হইলে এরূপ ইন্দ্ৰিয়সমূহ হইতে প্রাণের 
পৃথক্‌ উপদেশ হইতে পারিত না; কারণ তাহা ব্যর্থ । আর চক্ষুরাঁদি ইন্দ্রিয়রূপ সমস্ত কারকের এক ব্যাপার নহে 
তাহা কখনও সম্ভাবিতও নহে 3 কারণ তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার, ইহাই নিয়ম। যাহা চক্ষুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহা 
শ্রোত্রাদি-সাধ্য ব্যাপার নহে। সমস্ত ইন্দিয়ই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারবান্। তাহা না হইলে সমস্ত করণই সমস্ত ব্যাপারবান্‌ 
হওয়ার আপত্তি হয় অর্থাৎ এক একটি ইন্দ্রিয়েই অপর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি হওয়ার আপত্তি হয়। সুতরাং, এক 
প্রাণ সমস্ত ইন্দিয়ের ব্যাপার হইতে পারে না। 
ইহাতে যদি বল! যায়-_তাহা হইলে “যঃ প্রাণ: স বায়ু” ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ ত থাকিয়াই গেল। এতদুত্তরে 
বক্তব্য এই যে_-এইরূপ বল! সঙ্গত নহে। কারণ প্রাণ সাক্ষাৎ মহাভূতবিশেষ বায়ু না হইলেও এই বায়ুই অধ্যাত্ব- 
" ভাবাত্মকরূপ অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইয়া প্রাণাপানাদি পঞ্চরূপে বিদ্যমান থাকিয়া প্রাণ নামে কথিত হইয়া থাকে। এন্ত 
প্রাণ বায়ু হইতে পৃথকৃ দ্রব্য নহে এবং তাহ! বায়ুমাত্রও নহে। আর এই জন্যই “এতস্মাজ্জয়তে প্রাণঃ» ইত্যাদি ও 
“যঃ প্রাণঃ স বায" ইত্যাদি এই উভয় শ্রুতির অবিরোধ হইয়া! থাকে। সুতরাং ইহাই সিদ্ধ হইল-_ প্রাণ বায়ুয়াত্ 
নহে, কিংবা ইন্রিয়সমূহের বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপারও নহে) কিন্তু অবস্থাস্তরপ্রাপ্ত মহাভূতবিশেষ বাযুই প্রাণ। আর তাহাতে 
উক্ত বিরোধও পরিহৃত হইল। আর এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়ায় তদ্বারা “লামান্তা করণবৃত্তিঃ প্রাণাগ্ভাঃ বায়বঃ পঞ্চ” 
 এইক্সপ বলিয়া সাংখ্যগণ যে ইন্ছিয়সমূহের সামান্ত! বৃত্তিকে পঞ্চপ্রকার প্রাণ বলিয়া থাকেন, সেই জাংখ্যমতও নিরন্ত 
_ হইল। ১৫২ 
_ এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে--সসনপ্তেষু বাগাদিযু প্রাণ একো জাগ্ডি* ইত্যাদি শ্ুতিতে বলা হইয়াছে প্বাগাদি 
ই্িয়বৰ্গ সপ্ত হইলে প্রাণই এফমাত্র জাগরিত থাকে। প্রাণই একমাত্র মৃত্যুকর্তৃবক অনাক্ানত হইয়া বাগাদি ইন্দিয়বর্গকে 


টি 


প্রাণস্যোৎপত্তি-সমর্থনম্‌ ave 
প্রাণ ইত্যভ্যপগন্তব্যমিত্যশঙ্ক্য সমাধত্তে _“চক্ষুরাদিবত্ত, তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ” ( ব্রঃ সঃ ২৪৷১০৷ ) ৷ 
তুশব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্তৰ্থ, ৷ যথা চক্ষুরাদীনি জীবকর্তৃত্বাদিব্যাপারং প্রতি করণানি, তথা মুখ্যঃ প্রাণোহপি 
রাজমন্ত্রিৎ উপকরণভূত এব, ন স্বতন্তরঃ। কুতঃ ? তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ। শিল্টিঃ শাসনং চক্ষুরাদিভিঃ সহ | 
তস্যাপি শাসনশ্রবণাৎ প্রাণসম্বাদে। তৎসজাতীয়ত্বে হি তৈঃ সহ শাসনং যুজ্যতে, প্রাণশব্দপরিগৃহীত- 
করণেষু অস্য বিশিষ্যাভিধানমাদিশব্দেন গ্রাহৃম্‌। «অথ য এবায়ং যুখ্যঃ প্রাণঃ যোহয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ” 
ইত্যাদিযু বিশিষ্য অভিধানাৎ জীবং প্রতি চক্ষুরাদিবদ্ুপকারকত্বমিতি সিদ্ধমূ। ১৫৩ । 
নু যদি চ্ষুরাদিবদস্ত জীবং প্রতি উপকরণত্বমূ তহি অস্ত বিষয়রপকার্য্যমপি দ্বাদশযঙ্গীকাৰ্য্যমূ, 
তথাচ একাদশসংখ্যাককাধ্যাভ্যুপগম সিদ্ধান্ততঙ্গঃ ইত্যাশঙ্কায়াং সমাধানমাহ__দঅকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি 
দর্শয়তি” (ব্রঃ স্থঃ ২1৪।১১)। অত্র নোক্তদোষপ্রসঙ্গাবকাশং, চক্ষুরাদিবৎ মুখ্যপ্রাণস্য অকরণত্বাৎ 
জীবব্যাপারং প্রতি তস্য করণত্বাভাবাৎ। তি কিমর্থোইস্তাঙ্গীকারস্তত্রাহ-_তথাহি দর্শরতি । “হি” ইতি 


আবরণ করিয়! থাকে । মাতা যেমন পু্রগণকে রক্ষ! করে, সেইরূপ প্রাণ অপর ইন্জরিয়সমূহকে রক্ষা করিয়া থাকে।” 

এই শ্রুতিতে শরীরেন্্িয়াদির প্রতি প্রাণের স্বাত্স্ত্য অবগত হওয়া! যায়। এভন্ত প্রাণকে স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন বলিয়া * 

স্বীকার করা উচ্ি। এইরূপ শঙ্কার সমাধানে স্থত্রকার বশিয়াছেন-_“চক্ষুরাদিবত, তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ”। সুত্রে উক্ত 

পুর্কাপক্ষের ব্যাবৃত্তির জন্য তুশব্দটি দেওয়! হইয়াছে। ইন্দরিয়বর্গ অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ হইলেও জীবের স্তায় প্রাণের 

স্বাতন্্য নাই, ইহাই তুশব্ের অর্থ । যেমন চক্ষুরাদি ইন্দরিয়বর্গ জীবকর্তৃত্বাদি ব্যাপারের প্রতি করণ, এইরূপ মুখ্য 

প্রাণও করণই ; কিন্ত স্বতন্ত্র নহে। রাজমন্ত্রী অপর অমাত্যবর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও যেমন রাজকর্তৃত্বাদি ব্যাপারের প্রতি 

অপর অমাত্যবর্গের মত উপকারক, এইরূপ মুখ্যপ্রাণ চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও জীববর্তৃত্বাদি ব্যাপারের 

প্রতি অপর ইন্দরিয়বর্গের মত উপকারকই ; মুখ্যপ্রাণ স্বত্ত অর্থাৎ স্বাধীন নহে। ইহা ভানা যাইবে কোথা হইতে? - 

এইরূপ আকাঙ্ঞায় হুত্রকার হেতু নির্দেশ করিতেছেন-_“তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ”। শিল্টিশব্দের অর্থ শাসন। যেহেতু শ্রুতিগত 

পরাণনংবাদ প্রকরণ চক্ষুরাদি ইন্রিয়বর্গের সহিত ষুধ্যপ্রাণেরও শাসন শুনা যায়। চক্ষ্রাদি ইন্সিয়ের সমানজাতীয় 

যদি প্রাণ হয়, তবেই তাহাদের সহিত প্রাণের শাসন স্ভাবিত হইতে পারে । সুতরাং শ্রুতি হইতে চক্ষুরাদির সহিত 

মুখ্য প্রাণেরও শাসন শুন! যায় বলিয়া মুখ্য প্রাণ স্বতন্ত্র নহে। প্রাণশব্দদ্বার! পরিগৃহীত কর«সমূহের মধ্যে এই মুখ্য 
প্রাণের বিশেষর্ূপে আদিশব্দদ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। এজন্ত “অথ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ যোহয়ং মধ্যমঃ প্ৰাণঃ" 

ইত্যাদি শ্রতিতে মুখ্য প্রাণের কথা বিশেষরূপে বলায় জীবের প্রতি প্রাণ চক্ষুরাদির মত উপকারক, ইহাই সিদ্ধ 

হ্য়। ১৫৩। ট - 
ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যেঁযদি চক্ষুরারির মত মুখ্য প্রাণ জীবের প্রতি উপকারকই হয়, তাহা হইলে - Es 
এই মুখ্য প্রাণের বিষয়ক্ূপ কাধ্যও একাদশ সংখ্যা হইতে অতিরিক্ত দ্বাদশ বলিয়া একটি স্বীকার করিতে হইবে। আর 
তাহা হইলে “একাদশ সংখ্যক কাৰ্য্য” এইরূপ সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া পড়িবে । এইরূপ শঙ্কার উত্তরে সুত্রকার বলিয়াছেন__ ; 
অকর্ণত্বাচ্চ ন দোষন্তথাহি দর্শয়তি”। ুতস্থ “চ”শব্দট উক্ত শঙ্কার উচ্ছেদের নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছে। 
উক্ত দ্বোষপ্রসঙ্গের অবকাশ নাই। কারণ চক্ষুরাদির মত জীবব্যাপারের প্রতি মধ্য প্রাণের করণত্ব নাই। তাহা 

লে কি প্রয়োজনে প্রাণ স্বীকার করা হইয়াছে ? এতন্ৃত্তরে স্থত্রকার বলিয়াছেন_-“তথাহি দর্শয়তি* Ll হিপ 
ঢা প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রুতি মুখ্য প্রাণের ভিন্ন অর্থাৎ অসাধারণ কার্য্যান্তর দেখাইয়াছেন। শর 

হারে “অথ হপ্রাণা অহং শ্রেয় ব্যুদিরে” এইরূপ উপক্রম করিয়া “নিধনে ইদং শরীরং 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবগ্রম্‌ 


কার্য্যান্তরং দর্শয়তীত্যর্থ ৷ তথাহি_ প্রাণসম্থাদে “অথ হ প্রাণা 


নিশ্চয়ার্থ। শ্রুতিত্তস্য ভিন্নমসাধারণং 

 অহং ্রেয়সি ব্যুদিরে” ইত্যুপক্রম্য “যস্মিন্‌ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যেত সব শ্রেষ্ঠ” (ছাঃ 
0১৬-৭) ইত্যুক্তে বাগাদীনাং প্রত্যেকযুংক্রান্তৌ প্রবচনাদিবৃত্তিমাত্রহীনং বথাপূরর্ষং জীবনং দ্শয়িত্ব 
প্রাণস্ত উচ্চিক্রমিষায়াং বাগাদিশৈথিল্যাপত্তিং শরীরপাতপ্রসক্তিঞ্ণ নিরূপ্য প্রাণাধীনাং দেহাদিস্থিতিং 


প্রাণাসাধারণকার্ধ্যভূতাং দর্শয়তি_-“তাঁন্‌ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ মা মোহমাপছেথাহমেবৈতৎ পঞ্চধা আত্মানং 
বিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামি” ( প্রঃ ২৩ ) ইতি। কিঞ্চ “প্রাণেন রক্ষ্নবরং কুলায়ম্” ইতি চক্ষুরাদীনাং 
লয়ে প্রাণকৃতদেহাদিরক্ষাং দর্শয়তি। কিঞ্চ “কস্মিমনহযুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কন্মিন্‌ বা গ্রতিষ্ঠিতে 
পরতিঠান্তামি” ইতি “স প্রাণমন্থজত” ইত্যাদিনা প্রাণাধীনাং জীবস্য স্থিতিমুংক্রাত্তিং চ দর্শয়তীতি। ১৫৪। 
ননু তথাপি নৈকত্বং প্রাণস্য অনেকত্বশ্রবণাৎ | তথাহি প্রাণোইপানো ব্যান উদানঃ সমানশ্চেতি। 
অত্র প্রাগ বৃত্তিরচ্ছাসাদিকর্ম। নাসাদিসঞ্চারী প্রাণঃ, অপানোহ্ব্বাগবৃত্তিঃ নিঃশ্বাসাদি কর্ম্মাঃ বানস্তয়োঃ 


TTT 


দৃগ্ুতে স বঃ শ্রেষ্ঠ” এইরূপ বল! হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে_প্রাণসমূহ অর্থাৎ বাগাদি করণবর্গ প্রত্যেকে শ্রেষ্ঠ 

ৃ হইবার জন্ত বলিতে লাগিল-_আমিই শ্রেষ্ঠ হই, আমিই শ্রেষ্ঠ হই। তখন সেই প্রাণসমূহ পিতা! প্রজাপতির নিকটে 
ইয়া বলিল_হে ভগৰন্‌ ! আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তখন প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন__তোমাদের মধ্যে 
) যে চলিয়| গেলে এই শরীর পাপি্ঠতর অর্থাৎ মৃতের স্তায় দেখ! যাইবে, তোমাদের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ। তাহার পর শ্রুতি 
বাগাঁদি করণবর্গের প্রত্যেকের উৎক্রমণে শরীরের প্রবচনাদি বৃত্তিমাততশৃগ্ত পূর্বববৎ জীবন দেখাইয়া এবং মুখ্য প্রাণের 
উৎক্রমণেচ্ছামাত্রেই ৰাগাদি করণবর্গের শৈথিল্যপ্রাপ্তি ও শরীরপাতের প্রসক্তি নিরূপণ করিয়! দেহেন্দ্রিযবিধারণরূপ 
ক মুখ্য প্রাণের অসাধারণ কার্য্য দেখাইয়াছেন। মুখ্য প্রাণের অধীন দেহেন্ত্রিয়স্থিতি ; তাহাই প্রাণের অসাধারণ কাৰ্য্য 
.. ইহাই শ্রুতি প্ৰাণসম্বাদে দেখাইয়াছেন। আর ইহাই প্রশ্নোপনিষদে বল] হইয়াছে যে “তান্‌ বরিষ্টঃ প্রাণ উবাচ ম| 
 মোহমাপস্েথা” ইত্যাদি অর্থাৎ সেই করণবর্গকে শ্রেষ্ঠ প্রাণ বলিয়াছিল-_তোমর! মোহ প্রাপ্ত হইও না। আমিই নিজকে 

পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত করিয়া এই শরীরে ব্যাপ্ত হইয়! তোমাদিগকে বিধারণ করিয়া রাখিব 1” আরও কথা এই যে 
“প্রাণেন রক্ষ্নবরং কুলাক়ম্‌” এই শ্রুতিতে চক্ষুরাদির লয়ে প্রাণকৃত দেহাদির রক্ষা দেখান হইয়াছে এবং “কন্মিন্‌ 
 অহমুতক্রান্তে উৎক্ৰান্তে| ভবিষ্যামি কম্সিন্‌ বা প্রতিষিতে প্রতিষ্ঠান্তামি* “স প্রাণমস্থজত” ইত্যাদি বাক্যদ্বার! রতি 
 প্রাগাধীন! জীবের স্থিতি ও উৎক্রান্তি দেখাইয়াছেন। সুতরাং দেহেন্দরিয়ের বিধারণ মুখ্য প্রাণের অসাধারণ কাৰ্য্য ৷ ১৫৪। 
ইহাতে আপত্তি এই যে__-তাহা! হইলেও প্রাণের একত্ব ত বলা যায় না। যেহেতু প্রাণের অনেকত্বই শুন! যায়। 

প্রাণ, অপান, ব্যান, উদ্দান ও সমান এই পঞ্চ প্রাণের কথ! শ্রুতি হইতে জানা যায়। তন্মধ্যে প্রাণ প্রাগ বৃত্তি, 
: উচ্ছাসাদি তাহার কর্ম এবং তাহা নাসাদিসঞ্চারী। অপান অর্কাগত্তি এবং নিংশ্বাসাদি তাহার কর্ম্ম। ব্যান 
টা প্রাণাপানের সদ্ধিতে বর্তমান থাকে এবং তাহা বীর্য্যবৎ কর্মের হেতু । উদ্ান ডৰ্দ্বববত্তি এবং তাহ! উৎক্রান্ত্যাদির হেতু । 
আর সমান সমভাবে সমস্ত অঙ্গে সঞ্চরণ করে। এইরূপে নাম, সংখ্যা ও কার্য্যভেদে পঞ্চ প্রাণের তত্বাস্তরত্বই সিদ্ধ 
হ্য়। এইরূপ আপত্তি হইতে পারে বলিয়া তাহাতে স্বত্রকার বলিয়াছেন__“পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্তে” | 
ৰণ অপানাদি নামক পাঁচটি পঞ্চৰৃত্তিবিশিষ্ট প্ৰাই । তাহারা তত্বন্তর নহে। “এতৎ জর্কং প্রাণ এব” এই বাক্য 
তেই হা জানা যায়। তাহাতে হত্রকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন “মনোবৎ৮। “কামঃ সঙ্কল্প বিচিকিৎসা” ইত্যাদি 


যেমন কামাদিকে মনোৃত্তি বলিয়া জানা যায়, এইরূপ “এতৎ স্ব প্রাণ এব” এই বাক্য হইতেই 


ইন্জিয়াণাং পারতন্ত্য-নিরাপণম্‌ ৭৮৭ 
সন্ধৌ বৰ্তমানো বীর্ষ্যবৎকর্ম্মহেতুঃ, উদানঃ উর্দবতৃত্তিরুংক্রান্ত্যাদিহেতুঃ সমানঃ সমং সর্কেঘন্জেষু রসান্‌ 
নয়তীতি ! এবং সংজ্ঞাসংখ্যাকার্য্যভেদাৎ তত্বান্তরত্বমেব তেষামিতি চেদত্রাহ_“পঞ্চবৃত্তির্যনোবদ্যপদিশ্যতে” 
(ত্র স্থঃ ২৪1১২ )। প্রাণাদিসংজ্ঞকা পঞ্চ পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণ এব, ন তত্বান্তরমূ। “এতৎ অর্ব্বং প্রাণ এব” 
ইতি বচনাৎ। তত্র দৃষ্ান্তঃ__মনোবদিতি। “কামঃ সঙ্বল্পঃ.....ইত্যেতৎ সৰ্ব্বং মন এব” ইতিবৎ | যথা 
সঙ্বল্লাদয়ো মনোবৃত্তিবিশেষাঃ, তথা প্রাণাপানাদয়োইপি প্রাণবৃত্বয় ইত্যর্থঃ| স চাণুঃ “অণুশ্চ” 
(ব্রঃ সঃ 31১৩ ) ইতি স্ুত্রাৎ। ব্যাখ্যাতপ্রায়মিদমূ, ইতরপ্রাণোক্তন্তায়স্য অত্রাপি অরতরণীয়ত্বাৎ। 
নহু “সমঃ প্রুধিণা সমো মশকেন সমে! নাগেন সম এভিস্তরিভির্লোকৈঃ সমোইনেন সর্ব” ( বৃঃ ১৩২২ ) 
«প্রাণে সৰ্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং প্রাণেনাবৃতম্‌” ইতি বিভুত্বশ্রবণাৎ বিভুত্বমেব, অন্যথা উক্তশান্্রধিরোধো দুষ্পরিহর 
ইতি চেন্ন, উক্তশ্রতেঃ সমষ্টি প্রাণপরত্বেনাবিরুদ্ধত্বাৎ। ১৫৫। 

অথ ইন্দ্ৰিয়াণি স্বতন্ত্রয়া স্বয়মেব স্বকার্য্যে প্রবর্ব্তে ? স্বন্থাধিষ্ঠাতৃদেবতাপ্রেরিতানি বা? কিং 
তাবৎ প্রাপ্তম্‌, স্বয়মেব প্রবর্তস্তে ইতি। কুতঃ? তেষাং তাদৃক্শক্তিমত্বাৎ। অত্র ব্রতে_জ্যোতি- 
রাগ্ঘধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ” (ব্রঃ সুঃ ২191১৪)। জ্যোতিরাদিভিরগ্ন্যাদিভিঃ অধিষ্ঠানাধিঠিতং বাগাদি- 


প্রাাপানাদিকেও প্রাণবৃত্তি বলিয়া জানা যায় অর্থাৎ বঙ্বক্সাদি যেমন মনোবৃত্তিবিশেষ, এইরূপ প্রাণাপানাদি 
প্রাণবৃত্তিবিশেষ ৯ ইহারা তত্বান্তর নহে। J 

প্রাণের স্বরূপ প্রদণিত হইয়াছে । এই প্রাণ অণুপরিমাণ। এইজন্তই স্থত্রকার বপিয়াছেন-__“অপুশ্৮” | 
এই সুত্র প্রায় ব্যাখ্যাতই হইয়াছে । কারণ পূর্বে “অণব্চ” স্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অপর প্রাণসমূহের 
অর্থাৎ করণবর্গের অণুত্ব যে রীতিতে প্রদশিত হইয়াছে, এই মুখ্য প্রাণের সম্বন্ধেও সেই রীতির অবতারণা 
করিতে হইবে । উক্ত রীতিতে মুখ্য প্রাণেরও অধুত্বই বুঝিতে হইবে । 

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে-_বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বল! হইয়াছে__“সমঃ প্লষিণ! সমে! মশকেন সমো নাগেন 
সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোইনেন সর্বেণ” ৷ এইরূপ অপর শ্রুতিতে বল! হইয়াছে__ “প্রাণে সর্ধং প্রতিষিতং প্রাণেনা- 
বৃতম্”। এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে প্রাণের বিভূত্বই অবগত হওয়া যায়। সুতরাং প্রাণের বিভুত্বই স্বীকার 
করিতে হয়। তাহ! স্বীকার ন! করিলে উক্ত শাস্ত্রের বিরোধ ছু্পরিহরণীয় হইয়া পড়িবে । এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে 
এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ উক্ত শ্রুতি সমষ্টিপ্রাণপর। সমষ্টি প্রাণের কথাই উক্ত শ্রুতিতে বল! হইয়াছে। 
সুতরাং তদ্বার! প্রাণের বিভুত্ব সিদ্ধ হয় ন! । ১৫৫। - 

অনন্তর সংশয় হইতে পারে যে ইন্দরিয়সমূহ কি স্বতস্ত্রভাবে স্বয়ংই স্ব স্ব কার্য্যে প্রবত্তিত হইয়া থাকে? অথবা 
স্ব স্ব অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতাকর্তৃক প্রেরিত হইয়! স্ব স্ব কাৰ্য্যে প্রবত্তিত হয়? এইরূপ সংশয়ে পূর্বপক্ষীর কথা এই যে 
ইন্দিয়সমূহ স্বয়ংই স্ব স্ব কাৰ্য্যে প্ৰবৃত্ত হইয়া থাকে। যেহেতু তাহাদের তাদৃশ শক্তিমত্তা আছে। এতদুত্তরে : 
হ্ত্রকার'বলিয়াছেন__“জ্যোতিরা গ্যথিষ্ঠানস্ত তদামননাৎ*। ইহার অর্থ_প্রযোতিরাদি অর্থাৎ অগ্ন্যাদিকর্তৃক অধিঠিত 
বাগাদি করণসমূহ সেই সেই দেবতাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ নিল কার্য্যে প্রব্তিত হয়। কিন্ত হন্দিয়সম 
স্বতন্চাবে স্বয়ংই স্ব স্ব কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হয় ন!। ইহাতে স্থত্রকার হেতু দিয়াছেন __'তদামননাৎ'' | অর্থাঁ 
কারণ শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন--"অগ্নি বাক্‌ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন, বায়ু প্রা 
নাষিকায় প্রবেশ করিলেন, সূর্য্য চক্ষু হইয়া চক্ষুগোলকে প্রবেশ করিলেন” ইত্যাদি । অধ্যাত্ম, অধি 
অধিদৈব এই ত্ৰিবিধ রূপদ্থারাই সমস্ত জ্ঞানক্রিয়ারপ ব্যবহারের সিদ্ধি হইয়া! থাকে, ইহাই ত 


করণজাতং দেবতাপ্রবন্তিতং সৎ স্বকার্ধ্যা্থংপ্রবর্ততে, ন স্বাতন্ত্যেণ। কুতঃ? তদামননাৎ। “অগ্ির্বাগ 
ভুত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ, আদিত্যশ্চক্ষুভু ত্বাক্ষিণী প্রাবিশৎ” (ঞ& আঃ 
১1৪৷১৷৪ ) ইত্যাদি অবণাৎ। অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবৈঃ সর্ববজ্ঞান-ক্রিয়াব্যবহারসিদ্ধিরিতি তাৎপর্য্যার্থ;। 
তত্রাধযাত্বশন্ৰঃ ক্রণপরঃ, অধিভূতশব্দো বিষয়পরঃ, অধিদৈবশব্দশ্চ করণাধিষ্ঠাতৃদেবতাবর্গবাচকঃ। 
“চক্ষুরধ্যাত্মং ষ্টব্যমধিভূতমাদিত্যস্তত্রাধিদৈবতম্‌, শ্রোত্রমধ্যাত্মং শ্রোতব্যমধিভূতং দিশস্তত্রাধিদৈবতমূ, নাসা- 
ধ্যাত্বং আতব্যমধিভুতং পৃথিবী তত্রাধিদৈবতমূ, জিহ্বাধ্যাত্মং রসয়িতব্যমধিভূতং বরুণস্তত্রাধিদৈবতমূ, 
স্বগধ্যাত্মং স্পর্শয়িতব্যমধিভূতং বায়ুন্তত্রাধিদৈবতম্” ইত্যাদি শ্ুতিভ্যঃ। অত্র পৃথিবীশবেনাখিনৌ 
লক্ষ্েতে, শাস্রান্তরবিরোধপরিহারার্থং জড়ায়াঃ প্রেরকত্বাসম্তবাৎ ৷ “বাগধ্যাত্মমিতি পাত্র ণাস্ততব- 
দশিনঃ। বক্তব্যমধিভূতঞ্চ বহিন্তত্রাধিদৈবতমূ॥” ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। উক্তহেতোরাভাসন্বং নির্ণাঁতং ভবতি, 
রথাদীনাং শক্তিমত্হেপি অনডুহাদিকং বিনা প্রবৃত্তযদর্শনাৎ অপ্রয়োজকত্বং জড়ত্বেন সৎপ্রতিপক্ষত্বঞ্চ। 
ইন্দরিয়াণি ন স্বাতন্ত্যযোগ্যানি জড়ত্বাৎ করণত্বাদ্বা রথাদিবচ্চেতি। তম্মাৎ শাস্তাদি প্রমাণবলেন পরা ধিষ্টিতত্ব- 
সাপেক্ষত্বমেবেতি সিদ্ধমূ। ১৫১। 

নহু যদি দেবতাধিষ্ঠিতত্বমেব তেষাঙ্গীক্রিয়তে, তি তদধিষ্ঠাতৃদেবতানামেব ভোভৃত্বমপি স্বীকার্য্যং 


তন্মধ্যে অধ্যাত্ম শব্দ করণের বাচক অধিভূত শব্দ বিষয়ের বাচক এবং অর্ধিদৈব শব্দ করণাধিষ্ঠাত্রী দেবতার বাচক। 
\ শ্রুতিই বলিয়াছেন __“চক্ষুরিন্দিয় অধ্যাত্ম, দষ্টব্য বিষয় অধিভূত এবং আদিত্য তাহাতে অধিদৈবত। এইরূপ শ্রোত্র 
|... অধ্যাত্, শ্রোতর্য অধিভূত এবং দিকৃষযুহ তাহাতে অধিদৈবত| এইরূপ নাসা অধ্যাত্ম, দ্রাতব্য অধিভূত এবং : 
পৃথিবী তাহাতে অধিদৈবত। এইরূপ জিহ্বা! অধ্যাত্ম, রসয়িতব্য অধিভূত এবং বরুণ তাহাতে অধিদৈবত। এইরূপ 
রঃ ত্বক অধ্যাত্ম, স্পর্ময়িতব্য অধিভূত এবং বায়ু তাহাতে অধিদৈবত।” এস্থলে পৃথিবীকে যে অধিদৈবত বল! হইয়াছে, : 
এই পৃথিবী পদের দ্বার! অশ্বিনীকুমারঘয় লক্ষিত হইয়াছেন। কারণ তাহা হইলেই শাস্তান্তরের সহিত অবিরোধ হয় 
এবং জড় পৃথিবীর প্রেরকত্বও সম্ভব নহে। আর স্থৃতিতেও আছে_-“তত্বদরশী ব্রাহ্মণগণ বাক্‌ অধ্যাত্ম, বক্তব্য অধিভূত 
এবং বহ্নি তাহাতে অধিদৈবত, ইহা! বলিয়া! থাকেন” ইত্যাদি। পূর্বরপক্ষী ই্দ্রিয়সমূহ স্বতত্্ভাবে স্বয়ং স্ব স্ব কাৰ্য্য 
প্রবৃত্ত হয় বলিয়া তাহাতে যে শক্তিমত্ব হেতুটি দিয়াছেন, সেই হেতুর আভাসত্বই নির্ণীত হইয়া! থাকে। যেহেতু 
রখাদির শক্তিমত্ত| থাকিলেও বৃযাদি ব্যতীত রথাদির স্বয়ং প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায় না। এজন্য উক্ত হেতুর 
অপ্রযোজকত্বই নিৰ্ণীত হয়। আর ইন্দ্রিয়সমূহ জড় বলিয়াও উক্ত হেতুর সৎপ্রতিপক্ষত্ব নির্ণাত হইয়া থাকে। তাহা 
এইরূপ ইন্দিয়সমূহ স্বাতত্্যযোগ্য নহে, যেহেতু ইন্দিয়সমূহ জড় এবং করণ, যাহা যাহা জড় এবং করণ, সেই সমস্ত 
. স্বাত্ত্যযোগ্য নহে ; যেমন রখাদি। অতএব শাস্্াদি প্রমাণবলে ইন্দজ্িয়সমূহের স্ব স্ব 'কার্য্যে প্রবৃত্তিতে পরাধিষ্ঠিতত্ব 
অপেক্ষিত হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধ হইল। ১৫৬ । 
ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে_যদি ইন্জিয়সমূহের দেব্তািষাতৃত্ইই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে 
দ্িয়াধিষ্টাত্রী দেৰতাদিগেরই ভোৃত্ও স্বীকার করা উচিত। কারণ চেতনই ভোক্তা হইয়! থাকে। অধিষ্ঠান 
রাত চেতন । আর তাহা হইলে শরীরী জীবের ভোতৃত্বের অপ্রযোজকত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে অর্থাৎ 
ভৃত্ব জীবের না হইয়! দেবতাদিগেরই হইবে। এইরূপ আপত্তি 
প্রাণ ইহার আছে” 


র সমাধানের জন্ত স্থত্রকার বলিয়াছেন-_“প্রাণবত! 
এইরূপ বাক্যে প্রাণশব্দের উত্তর বতুপ, প্রত্যয় করিয়া প্রাণবান্‌ শব্দটি 


ছি 


ইন্দিয়াযিষ্ঠাতৃদেবানাং ভোভৃতব-নিরসনম্‌ 


৭৮৯ 
চেতনত্বাৎ, তথাত্বে চ শারীরভোক্তত্বস্তাপ্রযোজকত্বাপত্তিরিত্যাশঙ্ক্য তৎপরিহারমাহ__«প্রাণবতা শব্দ” (ভ্ৰঃ 
লুঃ ২81১৫ ) ৷ প্রাণেহিস্তান্তীতি প্রাণবান্‌ তেন প্রাণবতা প্রাণোপলক্ষিতদেহেন্দরিয়াদিসমুদায়স্বামিনা 


শারীরেণৈব প্রাণানাং সম্বন্ধ, ন দেবতাদিভিঃ। কুতঃ? শব্দাৎ ক্রুতিমুখেন তথৈবাবগমাৎ। “তথ বত্রৈ- 
তদাকাশমন্তুবিষপরং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষে! দর্শনায় চক্ষুরথ যো বেদেদং জিত্রাণীতি স আত্ম! গন্ধায় ভ্রাণম্‌” 
(ছাঃ ৮১২৪ ) ইত্যাদিশ্রুতিঃ শারীরেণৈব প্রাণানাং সম্বন্ধং দর্শয়তি। পরমপুরুষেণ ইন্দরিয়াধিষ্ঠাতৃ- 
দেবতানাং দ্বারি দ্বারপালানামিব করপপ্রবর্তকত্বে নিরূপিতত্বাৎ, ন ভোভৃক্াদিযু” ন হি স্বামিভোগে দ্বার- 
পালানামধিকারঃ সম্ভবতি । .তাসাং তড়িন্নদিব্যভোগপ্রদানাচ্চ। তন্মাৎ ভগবদাজয়া শারীরকরণানি তব 
্বকার্ষ্যে প্রেরয়ন্ত্যো দিব্যভোগং তুঞ্জস্তি ; শ্রীভগবদাজ্ঞাভঙ্গভিয়া নান্যত্র ভোগে তাসাঃ প্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ। 
“্ভীষান্মাঘ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ৷ ভীষাম্মাদগ্িশ্েন্্রশ্চ ৃত্যুধ্ণাবতি পঞ্চমঃ” ( তৈঃ ২৮ টার 
বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গাগি সূর্য্যাচন্দ্রসসৌ বিধূতৌ তিঠত” ইত্যাদিনা দেবতাঁনাং পরনিযোজ্যতবশ্রবণাৎ। 
*সর্বন্ত চাহং হৃদি সনিবিষ্ট (গীঃ ১৫১৫.) ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। কিঞ্চ “তস্য চ নিত্যত্বাৎ” (তে 
২৪।১৬)। তস্য করণসম্বন্ধস্ত শারীরেণৈব নিত্যত্বাৎ ন দেবতাভিরিতি সৃত্রার্থ | উৎক্রান্ত্যাদে তদনু- 


=» 


নিশন্ন হইয়াছে। প্রাণবত! প্রাণোপলক্ষিত দেহেন্দিয়াদি সমূদায়ের স্বামী' জীবের সহিতই ইন্দিয়সমূহের সম্বন্ধ ; 
দেৰতাদিগের সহিত নহে। ইহাতে হেতু নির্দেশ করিতে যাইয়া! স্বত্তকার বলিয়াছেন “শব্দাৎ”। যেহেতু শব্ 
অর্থাৎ শ্রুতি হইতে তাহাই জানা যায়। ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিয়াছেন _“অথ যত্রৈতদাকাশমন্ণব্যিধ্নম্‌ ইত্যাদি । এই 
শ্রতির অর্থ__“তাহার পর এই দর্শনেন্দ্রিয় আকাশের অর্থাৎ কৃষ্ণতারকার যে স্থলে অনুপ্রবিষঠ হয়, সেই স্থলেই চাক্ষুষ 
পুরুষ বর্তমান । চক্ষু কেবল দর্শন করিবার জন্য । আর যিনি বুঝিতেছেন আমি ইহ! হ্রাণ করিতেছি, তিনিই জীবাস্মা, 
নাসিকা কেবল ঘ্রাণ করিবার জন্য।” ইত্যাদি শ্রুতি জীবের সহিতই ইন্দিয়সমূহের সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন। প্রভু- 
কর্তৃক যেমন ছারে দ্বারপাল নিরূপিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পরমেশ্বর কর্তৃক ইন্দরিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাবর্গ ইন্দিয়সমুহের 
প্রবর্তকত্বে নিক্পপিত হইয়াছেন। দেবতাবর্গ ভোক্তৃত্বে নিরূপিত হন নাই । প্রভুর ভোগে দ্বারপালগণের অধিকার 
সম্ভব নহে। এইরূপ জীবের ভোগে ইন্দিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাঁদিগের অধিকার নাই 1, কারণ পরমেশ্বর দেবতাদিগের 
সন্ধে তদ্তিন্ন দিব্যতোগই বিধান করিয়াছেন। সুতরাং দেবতারা ভগবানের আজ্ঞায় জীবের করণবর্দকে অর্থাৎ 
ইন্তিয়সমূহকে স্ব স্ব কাৰ্য্যে প্রেরণ করিয়া দিব্যভোগ ভোগ করিয়! থাকেন অর্থাৎ গ্রীতগবানের আজ্ঞাতঙ্গের 
ইয়ে অন্ত ভোগে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না| তৈত্তিরীয় উপনিষদে বল! হইয়াছে_-«এই পরমেশ্বরের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত: 
হইতেছে, তাহার ভয়ে সর্য্য উদিত হইতেছে, তাঁহার ভয়ে অগ্নি, চন্দ ওঁ যৃত্যু ধাবিত হইতেছে।” বৃহদারণ্যক উপনিষদে 


বলা হইয়াছে_“হে গাগি | এই অক্ষর পরমেশ্বরেরই প্রশাসনে সূৰ্য্য ও চন্দ্র বিস্বৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে””। ইত্যাদি : 
ক্তিদ্বারা দেবতাগণ 


শিস চ' নিত্যত্বাৎ”। যেহেতু সেই করণসঘ্বন্ধ জীবের সহিতই নিত্য, কিন্তু দেবতাদিগের সহিত নহে, 
ইহাই এই হুতের অর্থ। উৎক্রান্ত্যাদিতে করণবর্গের জীবাহবৃত্তিই দেখা যায়|. বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে 
ৃ স্ন উতক্রমণ করিতে থাকিলে প্রাণ তৎপকশ্চাৎ উৎক্রমণ করে -এবং প্রাণ তৎপশ্ঠাৎ উৎক্রমণ ক 


i ~~ 


7 অধ্যাম (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


বৃত্তিদৰ্শনাৎ “তমুতক্রামন্তং প্রাণমনৃতক্রামস্তং সর্ব প্রাণাঃ অনুতক্রামন্তি” ইতি শ্রুতেঃ। তন্মাৎকরণাধিষ্াতু-. 
দেবানাং সত্বেহপি শারীরস্তৈব ভোক্তৃত্বং ন দেবতানামিতি সিদ্ধমূ। ১৫৭। | 
অত্র কৈশ্চিৎ তদিদং জীবস্তা্যাদিদেবতানাঞ্চ প্রাণবিষয়মধিষ্ঠানং কি স্বায়ততম্‌? পরায়ত্তং বা? 
ইতি বিশয়ে স্বায়ত্তমিতি প্রাপ্তে উচ্যতে-_«জ্যোতিরা ্থিষ্ঠানম্‌” (২1৪.১৪ ) ইতি। প্রাণবতা জীবেন সহ 
জ্যোতিরাদীনামগ্র্যাদিদেবতানাং প্রাণবিষয়মধিষ্ঠানং “তদামননাৎ” তস্ত পরমাত্মনঃ সঙ্কল্লাদেব ভবতীত্যর্থঃ। 
কুতঃ? “শব্দাৎ”। ইন্দ্িয়াণাং সাভিমানিদেবতানাং জীবাত্মনশ্চ পরমপুরুষামননায় তত্বং শাস্ত্রাদিতি 
সিদধান্তিতমূ, তচ্চিন্তযম। যগ্ঘপি চেতনাচেতনন্বরূপস্থিত্যাদিকং পরমেশ্বরায়ত্তমিতি সর্ববসম্মতম্‌, অস্মাকস্ত 
অভীষ্টতসমেব শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎং। তথাপি উকতার্থস্য “পরাভ, তচ্ছুতেঃ ( ২৩1৪০ ) “ইত্যা্যক্তশান্ত্ে- 
ণৈব সিদ্ধতয়| পৌনরুক্ত্যদোষস্য অবশ্যম্তাবাদিতি মনীষিভিরহসন্ধেয়ম্‌” ৷ ১৫৮ । 
ননু যথা প্রাণাপানাদয়ো মুখ্যপ্রাণস্য বৃত্তিবিশেষাঃ, তথেতরে প্রাণাশ্চক্ষুরাদয়োইপি তদ্বৃত্তয় এব, ন 
তত্বান্তরাণি। কুতঃ? তথৈব অয়মাণত্বাৎ। “্হস্তাস্যৈব সৰ্বে রূপমসামেতি" ( বৃঃ ১/৫।২১) ইত্যাদিনা। 
কিঞ্চ প্রাণৈকশব্দ্রবণাদপি তত্বাভেদো নিশ্চীয়তে ইত্যাশঙ্ক্য উত্তরমাহ__“ত ইন্দ্ৰিয়াণি তদ্যপদেশাদন্তত্র 
শ্ৰেঠঠাৎ” (ব্ৰঃ সঃ ২181১৭)। তে প্ৰক্ৃতাঃ প্ৰাণা বাগাদয় ইন্দ্ৰিয়াণি উচ্যন্তে, তানি তত্বাস্তরাণ্যেব, ন 


সমস্ত ইন্দিয় প্রাণের পশ্চাৎ উৎক্রমণ করিতে থাকে।” অতএব করণাধিষ্ঠাত্রী দেবতার! বিদ্যমান থাকিলেও শরীরী 
জীবেরই তোক্ৃত্ব, দেবতাদিগের নহে_ইহাই সিদ্ধ হইল। ১৫৭। 
এই স্থলে অর্থাৎ এই জ্যোতিরান্তধিষ্ঠানাধিকরণে কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদর্শনপূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন 
যে- এই যে জীবের ও অগ্নযাদি দেবতার প্রাণবিষয়ক অর্থাৎ করণবিষয়ক অধিষ্ঠান, এই অধিষ্ঠান কি তাহাদের স্বায়ত্ত ? 
কিংবা পরায়ত্ত ? এইরূপ সংশয়ে যদি পূর্বপক্ষী বলেন-_তাহা তাহাদের স্বায়ত্ত,ত ুত্তরে স্ুতকার বলিয়াছেন-_-»জ্যোতি- 
রান্তধিষ্ঠানন্ত'” ইত্যাদি। “'প্রাণৰত1”-_জীবের সহিত “জ্যোতিরাদীনাং”_ অগ্ন্যাদি দেবতার করণবিষয়ক অধিষ্ঠান 
“তদামননাৎ” সেই পরমেখরের সল্প হইতেই হইয়া থাকে। ইহাতে হেতু নির্দেশ করা হইয়াছে “শব্দাৎ"'। 
ইন্দ্রিয়াতিমানী দেবতাদিগের ও জীবাত্মার পরমপুরুষের সঙ্কল্প হইতেই তাহা হইয়া থাকে ; যেহেতু শান্তে তাহাই আছে। 
এইক্প সিদ্ধান্ত কেহ কেহ করিয়া থাকেন। ইহা মনীষিগণের চিন্তনীয়। কারণ যদিও চেতনম্বরূপ ও অচেতন- 
শ্বরূপের স্থিতি প্রবৃত্যাদি পরমেশ্বরায়ত্তই, ইহ! শ্রুতি প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া সর্বসম্মত এবং আমাদেরও অভীষ্টই, তথাপি এই 
প্রদণিত সিদ্ধান্ত “পরাত্তু তচ্ছ,তেঃ'” ইত্যাদি হুত্রদ্বারাই সিদ্ধ আছে বলিয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত এস্থলে করিলে পুনরুক্তি- 
দোব অবশ্যই হইয়া পড়িবে | ইহা মনীবিগণের অনুসন্ধান করা উচিত | ১৫৮। - 
এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে_যেমন প্রাণ অপানাদি মুখ্য প্রাণেরই বৃত্তিবিশেষ, সেইরূপ অপর প্রাণ 
চক্্রাদিও মুখ্য প্রাণেরই বৃত্তি ; তাহার! তত্বাস্তর নহে। কারণ তাহাই শ্রুতি হইতে জানা যায়। বৃহদারণ/ক শ্রুতিতে 
আছে--হস্তা্যৈরসর্বে ক্লপমসামেতি ত এতগ্যৈৰ সর্ব ূপমভবন্*। ইহার অর্থ “সমস্ত ইন্দিয় এই মুখ্য প্রাণেরই 
াপ্ত হইয়! থাকে ; সমস্ত ইন্দ্ৰিয় এই মুখ্য প্রাণেরই রূপ হইয়া থাকে।” ইত্যাদি শাস্তরদবারা চক্ষুরাদি ইন্রিয়সমূহকে 
মুখ্য « ণেরই বৃত্তি বলিয়া! জানা যায়। আরও কথা এই যে-_শ্রুতিতে মুখ্য প্রাণ ও ইন্দিয়সমূহকে এক. প্রাণশব্দদ্বার! 
if | হইয়াছে। সুতরাং এক প্রাণশব্দ শ্রবণ হইতেও মুখ্য প্রাণ ও হন্দ্রিয়সমূহের তত্বাভেদ অর্থাৎ এক তত্ব 
হইয়া থাকে। এইন্ধপ আপত্তির উত্তরে কৃত্রকার বলিয়াছেন_“ত ইন্জিয়াণি তথ্যপদেশাদন্তত শ্রেষ্ঠাৎ” 


বাগাদীনাং তত্বান্তরত্ব-নিরূপণম্‌ ৭৯১ 
ুধযপ্রাণস্য বৃততরঃ। কুতঃ? “তদ্যপদেশাদন্থত্র শ্রেষ্ঠাৎ”। শ্ৰেষ্ঠাদন্যত্ৰ মুখ্যপ্রাণং বিনা তণ্ভিন্নতয়েতি যাবৎ | 
তেষাং বাগাদীনাং তো ব্যপদেশাৎ “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ” ইত্যাদিনা । তনু তহি 
মনসোহপি নেন্দ্রিয়ত্বম্‌, পৃথগুপদেশাবিশেষাৎ ইতি চেন্ন, তন্য মনসঃ শ্রুতিব্যাখ্যারূপম্থৃতৌ৷ হি ইন্দ্রিয়- 
ত্বাত্যুপগমাৎ ৷ ‘ইন্দ্ৰিয়াণি দশৈকঞ্চ” ইতি শ্ীমুখোক্তেঃ। “দশমে পুরুষে প্রাণ আত্মিকাদশ” ইতি 
শ্রুতেন্চ। সমানজাতীয়ত্বে একাং জাতিং ক্রিয়াং গুণঞ্চাত্রিত্য সংখ্যাপ্রয়োগঃ প্রবর্ততে, যথা “অষ্ট 
গ্রহাঃ”। রূপাদিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বাচ্চ ইন্ডিয়ত্ং মনস ইতি ভাবঃ। নম্থু কথং তহি চক্ষুরাদৌ প্রাণশব্দ- 
প্রয়োগ ইতি চেন্ন, প্রাণা ধীনপ্রবৃত্তিকত্বেন ইন্দরিয়াণাং তত্তবানির্দ্দেশস্য গৌণত্বেনাবিরোধাৎ। “তস্মাদেত 
এতেনাখ্যায়ন্তে" ইতি শ্রোতেঃ। মুখ্যপ্রাণবিষয়স্যৈব প্রাণশব্দস্য ইন্ডিয়েঘু লাক্ষনিকত্বাবগমাদিত্যর্থঃ। ১৫৯ । 

কিঞ্চ “ভেদশ্রতের্বৈলক্ষণ্যাচ্চ” (ত্র সুঃ ২৷৪৷১৮)। মুধ্যপ্রাণস্যেন্দিয়াণাঞ্চ ভেদশ্রবণাদপি 
মুখ্যপ্রাণাদিন্দ্রিয়াণাং তত্বাস্তরত্বমিত্যর্থঃ। “তে হ বাচমুচুঃ” (বৃঃ ১:৩২) ইত্যুপক্রম্য বাগাদীনামনুর- 


ইহার অর্থ_সেই মুখ্য প্রাণভিন্ন অপর প্রাণ বাগাদ্ি ইন্দ্রিয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সেই বাগাদি 
তত্বাস্তরই ; মুখ্য প্রাণের বৃত্তি নহে। ইহাতে হেতু নির্দেশ করিতেছেন--“তদ্ব্যপদেশাদন্তত্র শ্রেষ্ঠাৎ” | “অন্তত্র 
শ্রেষ্ঠাৎ”_ যেহেতু মুখ্য প্রাণ বিন! অর্থাৎ মুখ্য প্রাণ হইতে ভিন্নর্পে “তত্বযপদেশাৎ*_-সেই বাগাদির শ্রুতিতে 
“এতম্মাজ্জায়তে' প্রাণো মনঃ সর্বেন্দিয়াণি চ” ইহাদ্বারা ব্যপদেশ করা হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিতে মুখ্য প্রাণ হইতে ভিন্ন- ্‌ 
রূপে ইন্দ্রিয়সমূহের নির্দেশ করাতেই বাগাদি ইন্জিয়সমূহের তত্বাস্তরত্ব সিদ্ধ হইতেছে। 
ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে_-তাহা হইলে ত মনেরও ইন্দরিয়ত্ব হইতে পারিবে না। কারণ উক্ত শ্রতিতেই 
মনেরও পৃথক্‌ নির্দেশ কর! হইয়াছে । পৃথক্‌ নির্দেশ থাকায় যেমন বাগাদি ইন্দিয়সমূহ মুখ্য প্রাণ হইতে ভিন্ন তত্ব, 
সেইরূপ পৃথক্‌ নির্দেশ থাকায় মনও ইন্জিয়সমূহ হইতে ভিন্ন তত্ব হউক | পৃথক ব্যপদেশরূপ হেতু ত উতয়ত্র তুল্য 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_-এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ শ্রুতির ব্যাখ্যারূপ স্ত্বতি গীতাতে মনের হন্দরিয়ত্ব 
স্বীকৃত হইয়াছে । ভগবান্‌ নিজমুখেই বপিয়াছেন_ “ইন্দরিয়াণি দশৈকধ্চ” (১৩৫) । আর বৃহদারণ্যক শ্ররতিতেও 
বলা হইয়াছে_-“দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্বৈকদ্রশ* ইতি। সমানজাতীয় হইলেই এক জাতি, ক্রিয়া ও ওণকে আশ্রয় 
করিয়া সংখ্যাপ্রয়োগ প্রবন্তিত হইয়! থাকে । যেমন-_“অষ্টো গ্রহাঃ” | আর চক্ষুরাদির মত রূপাদি জ্ঞানের হেতু বলিয়াও 
মনের ইন্দরিয়ত্ব সিদ্ধ হয়। 
ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে__তাহ! হইলে কি প্রকারে চক্ষুরাদিতে প্রাণশব্দের প্রয়োগ হয়? এতদুত্তরে 5 
বক্তব্য এই যে--এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ ইন্দিয়সমূহের প্রবৃত্তি প্রাণাধীন। এন প্রাণশব্দদ্বারা ইন্দ্রিয় ... 
সমূহকে নির্দেশ করা যায়। কিন্ত গরূপ নির্দেশ গৌণ। ক্ৃতরাং ইহাতে কোনও বিরোধ নাই। শ্রুতিই বলিয়াছেন... 
“তন্মাদেত এতেনাখ্যায়ত্তে” অর্থাৎ এই ইন্দ্িয়সমূহ এই প্রাণদ্বারা কথিত হইয়া থাকে। প্রাণশব্ মুখ্য প্রাণকেই 
বিষয় করে। আর সেই প্রাণশব্দ ইন্দ্িয়সমূহে প্রযুক্ত হইলে তাহা লাক্ষণিক বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ১৫৯। DE 
বাগাদি ইন্দ্ৰিয়সমূহ যে মুখ্য প্রাণ হইতে তত্বাস্তর, ইহাতে হুত্রকার আরও হেতু নির্দেশ করিতে যাইয় বলিয়াছেন 
-ভেদশ্রুতে্কলক্ষণ্যাচ্চ*। মুখ্য প্রাণ ও ইন্দরিয়সমূহের তেদশ্রবণ আছে বলিয়াও মুখ্য প্রাণ হইতে ইন্দিয়সমূহের 
তত্বাস্তরত্ব সিদ্ধ হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে “তে হ বাচমৃচুঃ* এইরূপে উপক্রম করিয়া অস্ুরবিধ্ব্ত বাগাদির উপন্তাড 
করতঃ সেই প্রকরণের উপসংহারে “অথ হেমমামন্তং প্রাণমূচুঃ" এইরূপে অন্থরবিধ্বংসী মুখ্য প্রাণের পৃথকৃরূপে উঃ 


৭৯২ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজগ্‌ . 


__ বিধ্বস্তানাযুপন্যাসং কৃত্ব। ততপ্রকরণোপসংহারে “অথ হেমমাসন্তং প্রাণযুচুঃ (স্ব ১৷৩৷৭ ) ইত্যনুরবি- 
_ধ্বংসিনে| মুখ্যস্য প্রাণ্য পৃথকৃত্বেনোপক্রমাৎ। অত্রৈব হেতবন্তরমাহ__ বৈলক্ষণ্যাচ্চ” ৷ মুখ্যপ্রাণাদিতরেষাং 
: বৈলক্ষণ্যাদপি তত্বান্তরত্বমিতি সুতরার্থ; ৷ তথাহি-_প্রাণস্য বাগাদিযু সুপেয়, জাগরণম্‌, ইন্দ্ৰিয়াণাং 
| ৃত্যুব্যাপ্তত্বেন প্রাণস্য মৃত্যুনা৷ অনাপ্তত্বম, তেষাং বিষয়-গ্রহণহেতুত্বম, প্রাণস্য তু দেহাদিধারণ- 
 প্রাতনহেতুত্বম চ শ্ৰুতিষু দর্শনাদ্‌ বৈলক্ষণ্যেন তত্বাস্তরমিত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়েযু অরবণালোচনাগ্যসাধারণবৃত্তয়ঃ 
্‌ প্রাণস্য তু সর্ব্বেন্দরিয়েষু পরিস্পন্দরূপাসাধারণবৃত্তিরিতি বিবেকঃ। অত্র প্রমাণভূতাঃ শ্রুতয়স্ত পুর্ব্বমেব 

পঠিতা অনুসন্ধেয়। ইতি সংক্ষেপঃ । ১৬০। 
ননু “তত্তেজোহস্যজত” (ছাঃ ৬২।৩ ) “তন্মাদ্বা এতন্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” ( তৈঃ ২1১1১ ) 
“এতন্মাজ্জায়তে প্রাণ” (মুঃ ২৷২৷৩) ইত্যাদিজগৎস্ষ্টিবিষয়শ্রুতীনাং প্রস্পরবিরুদ্ধস্থষ্টিক্রমত্বদর্শনাৎ ইত- 
রেতরবাধ্যবাধকভাবাপত্ত্যা হোকতমস্যাপি ক্রমস্য প্রামাণিকত্বং ন স্যাৎ সর্বেষামপি শ্রৌতত্বাবিশেষা্িতি 
চেন্ন, গুণোপসংহারন্যায়েন ন্যুনাধিকসংখ্যোপক্রমস্য পৌর্বাপর্য্যক্রমস্যাবিরোধেন সর্বস্যাপি সামগ্রস্যাৎ 
তথাচোক্তং বিবরণকারৈঃ প্রীপুরুষোত্তমাচার্য্চরণৈঃ -“গুণোপসংহার্যায়েন সর্ববস্য বাক্যজাতস্য সামপ্স্য- 
. -. মেব” ইত্যাদিনা । এতছুক্তং ভবতি_ স্ষ্টিক্ৰমঞ্ৰুতীনাং পরম্পরবিরোধে কয়াচিদ্‌ ব্যবস্থরৈব ভাব্যম্‌, 


8 


: পবৈক্ষপ্যাচ্চ* মুখ্য প্রাণ হইতে অপর প্রাগদমূহের অর্থাৎ ইন্জরিয়দমূহের বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়াও ইন্জিয়সমূহের 
তত্ান্তরত্ব সিদ্ধ হয়, ইহাই হত্রার্থ। তদুতয়ের বৈলক্ষণ্য এইরূপ £--৫১) বাগাদি ইন্দিয়সমূহ সুপ্ত হইলেও প্রাণ 
জাগরিত থাকে। (২) ইন্দিয়সমূহ মৃত্যুদ্বারা গ্রস্ত হইলেও প্রাণ মৃত্যুদবার গ্রস্ত হয় না। (৩) ইন্দ্িয়মূহ বিবয়গ্রহণের 
হেতু এবং প্রাণ দেহেন্্িয়াদির ধারণ ও পাতনের হেতু । এই সকল বিষয় শ্রুতিতে দেখা যায় বলিয়া মুখ্য প্রাণ ও 
ইন্দিয়সমুহের বৈলক্ষপ্য আছে স্বীকার করিতে হয়। আর তাহাতে মুখ্য প্রাণ হইতে ইন্দরিয়সমূহের তত্বাস্তরত্বই সিদ্ধ 
হয়। ইন্দ্িয়সমূহে শ্রবণ, আলোচন প্রভৃতি অসাধারণ বৃত্তি আছে। আর প্রাণের "সমস্ত ইন্দ্রিয়ে পরিস্পন্দনরূপ 
অসাধারণ বৃত্তি আছে, ইহাই এতদুতয়ের পার্থক্য। এই বিবয়ে প্রমাণভূত শ্রুতিবাক্যসমূহ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 
তাহ! অনুসন্ধান করিতে হইবে ১৬০। 
এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে_ স্ষ্টি্রম দেখাইতে গিয়া ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বলা হইয়াছে “তৎ তেজো ইস্যগুত”। 
__ তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে বল! হইয়াছে-_“তন্মাদ্ব! এতন্মাদাত্বন আকাশঃ সভূতঃ”। আর মুণডকশ্রুতিতে বলা হইয়াছে - 
_ “এত্মাজ্দায়তে প্রাণ: ইত্যাদি । এই সকল জগৎস্থষ্টিবিষয়ক শ্রুতিবাক্যে স্্টিক্রম পরস্পর বিরুদ্ধ দেখা যায়। 
 এজন্ত এই সকল শ্রুতিবাক্যের পরম্পর বাধ্য-বাধকতাবের আপত্তি হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে একটি শ্রুতিবাক্যও 
মাণিক বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে ন! অর্থাৎ পরস্পরবিরুদ্ধ শ্রুতিসমূহের পরস্পর বাধ্যবাধকভাবের আপত্তি হয় 
যা একটি ্তিরও প্রামাণিকদ্ব থাকিতে পারে না। কারণ সকল শ্রাতিবাক্যই শ্রৌত। শ্রৌতত্ব প্রত্যেকেই 
এজন্য একটি বাধ্য ও অপরটি বাধক এইরূপ নিশ্চয় হইতে পারে না। সুতরাং কোনও শ্রতিরই প্রামাণিকত্ব 
|| এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে--এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ তত্বমমূহের স্ষ্টিক্রম বলিতে গিয়া! 
শর জঁতিতে যে নুযুন বা অধিক সংখ্যার উপক্রম কর! হইয়াছে এবং পৌন্ধাপধ্যক্রম দেখান হইয়াছে, তাহা 
রী প্রতীরযান হইলেও ওণোপনংহারন্তায়ে তাহাদের অবিরোধ হয় বলিয়া সমস্ত শ্রতিবাক্যেরই 
ডে 1 ওগোপংহার্ায় কথার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে ন্যুন বা অধিক সংখ্যার উপক্রম করা হইলে 


ত্রিবৃৎ্করণ-নিরাপণম্‌ 
তান্তথা একতমস্তা৷ অপি শ্রগতের্বাধায়ামর্নাত্তিকত্বাপত্বেঃ। তত্র প্রলয়শ্ততেঃ প্রবলত্বাৎ তদনুসারেণ 
র্বান্ষপি স্থষ্টিবিষয়কাস্থ শ্রুতিযু গুণোপসংহারম্যায়েন স্থিক্রমোপস্তাসিঃ কর্তব্যঃ। তথাত্বে তু ন 
কশ্চিথিরোধলেশাবকাশঃ ৷ তথৈবায়ায়তে স্ববালোপনিষদি লয়ক্রমঃ__“পৃথিব্যপ স্ব প্রলীয়ত আপন্তেজসি 
পরশয়্তে তেজ! বায়ৌ বিলীয়তে বায়ুরাকাশে বিলীযত আকাশ ইন্দিরেযু ইন্দিয়াণি ওনার 
তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ ধিলীয়স্তে ভূতারির্সহতি বিলীয়তে মহ ৷ 


১ নব্যক্তে বিলীয়তে অব্যক্তমক্ষরে অক্ষরং 
তমসি তমঃ পরে দেবে একীভবতি” €২) ইত্যাদিনা। ব্যাখ্যাতা চেয়ং শ্রতিবষ্বে প্রীপরাশরেণ প্ভগৎ' 


প্রতিষ্ঠা দেবর্ষে পৃথিব্যপ্তপ্রলীয়তে। তেজস্তাপঃ প্রলীয়ন্তে তেজো বায়ৌ প্রলীয়তে ৷ বায়ু লীয়তে ্‌ 

ব্যোয়ি তঙ্চাব্যক্তে প্রলীয়তে।” ইত্যুক্তা *প্রকুতির্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তন্বরূপিণী। পুরুষশ্চাপুযুভা- 

বেতৌ লীয়তে পরমাত্মনি। পরমাত্বা চ সবেরবষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ ৷ বিষ্ণুনামা স বেদেষু বেদান্তেষু 

চগীয়তে ॥” ইত্যাদিনেতি সংক্ষেপঃ ৷ ১৬১.। ্‌ 
“সংজ্ঞাযুত্তিক্কগ্রিত্ত ত্রিবুৎকুব্বত উপদেশাৎ” (বরঃ সুঃ ২81১৯)। ছান্দোগ্যে সতপ্রকরণে “সেয়ং 

দেবতৈক্ষত হস্তাহমিমান্তিআো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি তাসাং 

ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি” (ছাঃ ৬৩২) ইতি .নামরূপব্যাকরণমায়াতম্‌। তত্র সংশয়ঃ 
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এবং পৌর্কাপর্য্যক্রমের ব্যত্যয় দেখা গেলে অধিকসংখ্যাগত স্থল হইতে ন্যুনসংখ্যাগত স্থলে অধিকসংখ্যা ও 
পৌর্বাপধ্যক্রম সংযোজন করিতে হয়। তদ্বারাই সমস্ত বাক্যের সামঞ্জগ্ত হইয়| থাকে। এজন্তই বিবরণকার 
পুরুষোত্তমাচার্য্য বলিয়াছেন_-ণগপোপসংহারন্তায়ে সমস্ত বাক্যেরই সামঞ্জস্ত হইয়া থাকে । ইহাই বল! হইল যে_ 
সৃষ্টিক্রমবিষয়ক শ্রুতিসমূহের পরস্পর বিরোধ হইলে কোনও ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা না করিলে একটি 
শ্রুতিরও বাধ হইলে তাহাতে অর্ধানাস্তিকত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে। আর কোনও ব্যবস্থা করিতে হইলে তাহাতে 
প্রলয়শ্রুতিই প্রবল বলিয়া তদন্ুসারে গুণোপসংহারন্তায়ে স্থষ্টিবিষয়ক সমস্ত শ্রাতিতেই স্বপ্টিক্রমের উপন্তাস কর! 
কর্তব্য। তাহা কর! হইলেই আর কোনও বিরোধের বিনুযাত্রেরও অবসর থাকে ন|। আর সেইরূপই হ্থবালোপ- 
নিষদে নয়ক্রম বল! হইয়াছে--“পৃথিবী জলে লীন হয়, জল তেজে লীন হয়, তেজ বায়ুতে লীন হয়, বাযু আকাশে লীন 
হয়। এইর্ূপে আকাশ ইন্দরিয়সমূহে, ইন্দরিয়সমূহ ও পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্ত্ব, মহত্ত্ব অব্যক্তে, অব্যক্ত 
অক্ষরে, অক্ষর তমঃতে অর্থাৎ মায়াতে এবং মায়া পরমদেবতাতে লীন হইয়া! থাকে”। প্রীপরাশর বৈষ্ণবতন্ত্রে এই 
শ্রতির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_-“হে দেবর্ষে! জগতের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রলয় এইরূপ-_ পৃথিবী জলে, জল তেনে, 
তেজ বাুতে, বায়ু জাকাশে এবং আকাশ অব্যক্তে লীন হইয়! থাকে!” এইরূপ বলিয়া পরে বলিয়াছেন “আমি যে 
ব্যজাব্যজন্বরূপিণী প্রন্কৃতি ও পুরুষের কথা বলিয়াছি, এই উভয়ই পরমাত্মাতে লীন হইয়া থাকে। বিফ্ণুনামক 
“রযাত্ম পরমেশ্বর সমস্তের আধার ; তিনিই সমস্ত বেদে ও বেদান্তে কীন্ডিত হইয়! থাকেন। ১৬১। 

অতঃপর হৃত্রকার বলিয়াছেন__“সংজামুণতিরু্ডত্ব ত্রিবৃৎকূর্বাত উপদেশাৎ*। ছান্দোগ্য উপনিষদে 
ংপ্রকরণে বলা হইয়াছে_-“সেয়ং দেবতৈক্ষত” ইত্যাদি। তাহার অর্থ_“সেই সৎশ্বরূপ দেবতা সনধল্প করিলেন আচ্ছা, 
আমি এই জীবাত্মূপে এই তেজ, জল ও অন্ন নামক তিন দেবতাতে অমুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করি। আমি 
এই তিন দেবতার প্রত্যেককে তব ত্রিবৃৎ করি।” এইরপে ছান্দোগ্য শ্রতিতে নামর্ূপের ব্যাকরণ উক্ত হইয়াছে। 
তাহাতে সংশয় এই যে__এই নামরপব্যাকরণরূপ ব্যাপারের আশ্রয় কি জীব? অথবা পরমা? শান্ত হইতে: ফি 
পাওয়া যায়? ইহাতে পূর্পক্ষী লেন_এই নাম-রূপের ব্যাকরণরপ ব্যাপারের আশ্রয় জীব। কারণ উক্ত শ্রতিতেই 


১০০ 


৭৯৪ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্ম্‌ 
এতদ্নামরপব্যাকরণব্যাপারাশ্রয়ে। জীবঃ পরমাত্মা বেতি, কিং তাবৎ প্রাপ্তম জীব এবেতি। কৃত: 
“জীবেনাত্মনা” ইতি বিশেষোক্তেঃ। যথা “চারেণাহং পরসৈন্যমনুপ্রবিশ্য সঙ্কলয়ানি” ইতি প্রয়োগে 
চারকর্তৃকমেব পরসৈম্প্রবেশকলনং হেতুকর্তৃ্েন রাজ্জি উপচর্য্যতে উত্তমপুরুষপ্রয়োগেণৈব, তথ 
জীবকর্তৃকমেব তত্নামরাপব্যাকরণং হেতুকর্তৃত্বেন পরমাত্মনি উপচর্ধ্যতে উত্তমপুরুষপ্রয়োগেণেতি। 
অত্র রাদ্ধান্ত-_«সংভামুততিকুত্তিঃ ইতি। সংজ্ঞা চ মুত্তিশ্চ সংজঞামুত্তা, তয়োঃ করুপ্তিঃ সমর্থনং 
ব্যাকরণমূ, সা চ ত্রিবৃৎকুর্বতঃ ত্রিবৃতিকর্তূঃ পরমেশ্বরস্তৈব কর্ম্ম, ন জীবন । কুতঃ? উপদেশাৎ, 
«সেয়ং দেবতৈক্ষত” ইত্যাদিন| “ব্যাকরবাণি” ইত্যুত্বপুরুষপ্রয়োগেণ পরস্তৈব ব্যাকর্তৃত্বোপদেশাৎ। 
ব্যাকরণপ্রবেশয়োঃ সমানকর্তৃত্বোপপত্তেশ্চ ইতি স্ত্রার্থ । ১৬২। 
নন “অনেন জীবেনাত্মনা” ইতি বিশেষশ্রবণাজ্জীবস্তৈব কর্তৃত্বং যুক্তমিতি চেন্ন, নামরূপ- 
ব্যাকরণাৎ প্রাক্‌ কর্তৃত্বে জীবন্ত সামর্থ্যাভাবাৎ। অন্যথা প্রলয়েইপি তস্য কর্তৃত্সামর্থযোগে প্রলয়া- 
তাবপ্রসঙ্গাৎ। এতেন সমষ্টিজীবাভিমানিচতুন্মুখস্তৈব নামরূপব্যাকরণং কর্ম্মেতি পক্ষোহপি নিরস্তঃ। 
তন্তাপি ত্রিবৃৎকৃতনি্মিতব্হ্ধাগুজন্মানস্তরোৎপত্তিকত্বাৎ। “তশ্মিন্নেবাভবদৃত্র্মা সর্রবলোকপিতামহঃ” ইতি 
২, স্মরণাৎ। কিঞ্চ ত্রিবৃৎকরণপূর্বাকমেবেদং নামরূপব্যাকরণমিত্যবগম্যতে, প্রত্যেকং নামরূপব্যাকরণস্ত 


: "আনেন জীবেন আত্মনা” এইরূপ বিশেষ উক্তি আছে। “চরদ্বার আমি পরসৈন্তে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সঙ্কলন করিব” 
এইরূপ প্রয়োগে চরকর্তৃক পরসৈল্যে প্রবেশ ও সঙ্কলনই যেমন হেতুকর্ত! বলিয়া রাজাতে উপচরিত হইয়া থাকে, 
ইহা! উত্তমপুরুষের প্রয়োগদ্বারাই জানা যায়, সেইরূপ জীবকর্তৃক নাম-রূপের ব্যাকরণই হেতুকর্তা বলিয়া পরমাত্মাতে 
উপচরিত হইয়! থাকে, ইহ! উত্তমপুরুষগ্রয়োগণ্বারাই জানা যায়। এইরূপ আপত্তির সমাধানে হুত্রকার বলিয়াছেন 
“নংজামুততিরপরি্ত* ইত্যাদি । সংজ্ঞা নাম ও যুন্তি রূপ, তছুতয়ের ক্লপ্তি ব্যাকরণ ত্রিবৃৎকারী পরমেখরেরই কর্ম; 
জীবের নহে। “উপদেশাৎ* যেহেতু “সেয়ং দেবতৈক্ষত” ইত্যারদিদ্বারা শ্রুতি “ব্যাকরবাণি” এইরূপ উত্তমপুরুষের 
প্রয়োগ করায় পরমেশ্বরেই ব্যাকরণকর্তৃত্ব উপদেশ করিয়াছেন। আর এই নাম-রূপের ব্যাকরণ পরমেশ্বরের কর্ম 
হইলেই অনুপ্রবেশ ও ব্যাকরণের সমানবর্তৃত্বের উপপত্তি হইতে পারে। এই জন্তও উক্ত ব্যাকরণ পরখেশ্বরেরই 
কর্ম। জীবের নহে। ১৬২। 

ইহাতে যদি বল! যায়_-“অনেন জীবেন আক্মনা”” এইরূপ বিশে শ্রবণ হইতে জীবেরই উক্ত ব্যাকরণের কর্তৃত্ব 
| হওয়া সমীচীন হয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে_এইরূপ বলা সঙ্গত নহৈ। কারণ নাম-রূপব্যাকরণের পূর্ব কর্তৃত্বে ' 

ই. জীবের সামর্থ্য নাই অর্থাৎ সির পূর্বে কর্তৃত্বিষয়ে সামর্থ্য অর্থাৎ জগন্ন্্মাণসামর্থ্য জীবের নাই। থাকিলে 
প্রলয়েও জীবের কত তবসামর্থয থাকায় প্রলয়ের অভাবপ্রসদই হইয়া পড়িবে। জগন্নিশ্মাণে সামর্থ্যবান্‌ জীব প্রলয়েও 

থাকে বলিয়া জীবক্তৃক প্রলয়ে জগসবস্বাণ হওয়া সম্ভব বলিয়া প্রলয়ের অভাব হইয়া পড়িবে। ইহাঘার! যাহার! 

বলিয়া থাকেন-_সমষ্টি জীবাভিমানী চতুর্দুখ বরহ্মারই এই লাম-রূপের ব্যাকরণরূপ কর্ম, তাহাদের মতও নিরস্ত হইল। 
কারণ সেই ব্রহ্মাও ত্রিবৃংকত মহাভূতদ্বার! নির্মিত যে ব্রহ্মা, সেই ব্রহ্মা্ডের উৎপত্তির পরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
যেহেতু স্বতিতে বল! হইয়াছে “সেই ব্ৰহ্মাণ্ডেই সৰ্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়| থাকেন” । 

মু আরও কথা এই যে-ত্রিবৃৎকরণ পুর্ববকই এই নাম-রূপের ব্যাকরণ অবগত হওয়া যায়। আর প্তখতেজোহ- 

গত ইত্যাদি তেজ, জল ও অন্নের উৎপত্তিশ্রতিদ্বারাই প্রত্যেক নাম-রূপের ব্যাকরণের নির্ণয় হইয়াছে! 

নামরূপের ব্যাকরণ ব্যতীত তেজ, জল ইত্যাদি নামদ্বারা নির্দেশ করা" যায় না। তেজঃ প্রভৃতি নাম 
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ত্রিবৃতৎকরণ-নিরূপণম্‌ 


তেঞ্জোহবমোৎপত্তিবচনেনৈব নির্ণয়াৎ, নামরূপব্যাকরণং বিনা তেজোইবন্নমিত্যাদিনায়া নির্দে্মশক্যত্বাৎ । 
তেজ ইত্যাদিনামাগ্ভাঁবে কেন নির্দিশেং | যথা নামরূপব্যাকরণাৎ প্রাক দেবদত্তস্য পুরা ইতি সামান্য- 
নির্দেশে সত্যপি ' দেবদত্তস্য অয়ঃ পুভ্রাঃ যজ্ঞদত্তোহগ্নিদত্বো ব্ৰহ্মদত্তশ্চেতি নির্দেশাসম্ভবঃ, নামাদি- 
ব্যাকরণোত্তরং ভু সম্ভবত্যেব, তথ! নামরূপব্যাকরণাৎ প্রাক্‌ পরমেখ্বরস্থত্যমিদং জগদিতি সামান্যেন 
নির্দেষ্টং শক্যেইপি তেজোহ্বন্নমিতি নামাদিবিশেষবিভাগেন বক্তমশব্যত্বাৎ। ব্যাকরণে তু সম্ভবতীতি 
ভাবঃ। তচ্চ ত্রিৰৃৎকরণং অগ্ন্যা দিত্যচন্দ্রবিদ্যুৎস্থু শ্রুত্যা দশিতম্__“যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসন্তদ্রপং 
হচছুকুং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদনস্য” (ছাঃ ৬৪১) ইত্যাদিনা। তত্রায়িরিতি রূপব্যাকরণং রূপপ্রাগ- 
তাবে তদন্ুপলব্বিপ্রসঙ্গাৎ ৷ রূপব্যাকরণমেব বিষয়োপলব্বেরসাধারণহেতুরিত্যর্থঃ ।  তথৈবান্লিরিতি 
বর্ণসয়ুদায়রপং নামব্যাকরণমেবমাদিত্যাদিঘপি বিবেচনীয়ম। এতেনৈব পার্ধিবাপ্যতৈজসেঘপি পদার্থে 


৭৯৫ 


ত্রিবৃৎকরণং সুপপন্নমূ। উপক্রমোপসংহারসাধারণ্যাৎ ৷ তত্র “ইমাস্তিজো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ 
ত্রিব্দেকেকা ভবতি” ইতি উপক্রমসামান্যাৎ। “যদ্রোহিতমিবাভূদিতি তেজসস্তদ্রপম্‌” ইত্যুপসংহার- 
সাম্যাচ্চতে সংক্ষেপঃ। যচ্চোক্তং চারেণ পরসৈন্যং প্রবিশ্য ইত্যাদি তত্ুচ্ছম্‌, দৃষ্টান্তবৈষম্যাৎ ৷ 
রাজচারয়োরত্যন্তভেদেন পৃথক্‌সিদ্ধত্বাৎ, প্রকৃতে জীবস্য ব্রহ্মাতুকত্বেন তদপৃথক্সিদ্ধত্বাৎ ব্রহ্মাণান্তর্বত্তিনো 
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না থাকিলে কাহার দ্বারা নির্দেশ করা যাইবে। যেমন নামরূপব্যাকরণের পূর্বে “দেবদত্তের পুত্রগণ* এইরূপ 
সাধারণভাবে নির্দেশ হইতে পারিলেও ৭দেবদত্তের তিন পুত্র--যজ্ঞনত্ত, অগ্নিদত্ত ও ব্রহ্মদত্ত* এইরূপ বিশেষ 


নির্দেশ অসম্ভব ; নামাদি ব্যাকরণের পরে তাহা সম্ভবই হইয়া থাকে, সেইরূপ নামরূপ ব্যাকরণের পর্বে 


“পরমেশখবরত্যজ্য এই জগৎ” এইরূপ সামান্তভাবে নির্দেশ করা গেলেও “তেজ, জল, অন্ন এইরূপ নামাদি বিশেষ : 


বিভাগ করিয়া বলা অসম্ভব ; কিন্ত নামক্নপাদি ব্যাকরণের পরে তাহা সম্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং ত্রিবৃৎকরণ 
শামক্পব্যাকরণ ব্যতীত সম্ভব নহে বলিয়া তেজ, জল ইত্যাদি নামরূপব্যাকরণ পরমেশ্বরকর্তৃক বলিয়া স্বীকার 
করিতে ,হয়। আর তাহা হইলে প্রকৃত “অনেন জীবেনাস্পনাহনপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি” এই নামরূপৰ্যাকরণও 
পরমেশ্বরকর্তৃক বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। আর শ্রুতি সেই ত্রিবৃৎকরণ অগ্নি, আদিত্য চন্দ্র ও বিদ্যুতে 
দেখাইয়াছেন-_“্যদগ্গে রোহিতং রূপং তেজসন্তদ্পং যচ্ছুরং তদপাং যৎ ক্ষ্চং তনননস্ত” ইত্যার্দি। তাহাতে 


অনি” ইহা রপব্যাকরণ ; রূপের প্রাগতাবে তাহার অঙ্ুপলন্ধির প্রম্গ হইয়া পড়িবে অর্থাৎ রূপব্যাকরণই 
বিষয়-উপলব্ধির অয়াধারণ হেতু । সেইরূপ “অগ্নি” এই বর্ণসমুদবায়রূপ নামব্যাকরণ। অগ্নিতে ত্রিবৃৎকরণ দেখান 
হইল। এইরূপ আদিত্যাদিতেও ত্রিবৃৎকরণ বুঝিতে হইবে । এই যে ত্রিবৃৎকরণ দেখান হইল, ইহাদ্বারাই 


পাব, জলীয় ও তৈজস পদার্থসমুহেও ত্রিবৃৎকরণ উপপন্ন হইয়া থাকে; যেহেতু এইরূপ ত্রিবৃৎকরণই 


উপক্রমোপসংহারসাধারণ | তন্মধ্যে উপক্রমে সামান্তভাবে বল! হইয়াছে-_“ইমাস্তিজে দেবতাঃ” ইত্যাদ্ি। আর. 


উপসংহারে সাম্য দেখাইয়া বল! হইয়াছে_“যদ্র রোহিতমিবাভূৎ্” ইত্যাদি প্রসঙ্গপ্রাপ্ত ত্রিবৃৎকরণের কথা কু 
শংক্ষেপে বলা হইল । ৮57 


আর পুর্বপক্ষী যে উক্ত নাম-রূপ-ব্যাকরণরূপ ব্যাপারের আশ্রয় জীব বলিয়া তাহা সমর্থন করিতে 
যাইয়া “চারেণাহং পরপৈষ্চমন্থপ্রবিশ্য সন্ধলয়ানি” ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাও তুচ্ছ অর্থাৎ, অর ফি 
কারণ দৃষ্টাত্তবৈষম্য হইয়াছে অর্থাৎ বিষম দৃষ্টান্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত রাজা ও অনচর অত্যন্ত ্ 


৭৯৬ | অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


জীবস্য তদ্বহিভূতিপদার্থানাং নামরূপব্যাকরণাসম্ভবাৎ, চতুন্ম্্থাদেঃ স্বস্থজ্যানাং নামাদিব্যাকরণে 
' শক্তিমত্বেহপি স্বস। ন্বপ্রাক্বস্ত,নাং চ নামানিব্যাকর্তৃত্বে ন শক্তিরিতি ধবন্যর্থঃ । ১৬৩. 

কিঞ্চ জীববৃদ্ধ্যগোচররচনস্য জগতো নামাদিব্যাকৃতৌ পরমেশ্বরস্যৈব সমর্থত্বান্নান্যস্য, “আকাশে 
বৈ নাম নামরপয়োনির্বহিতা” ( ছাঃ ৮1১৪১) ইত্যাদিন! উপনিষৎস্ তস্যৈব তথাত্বশ্রবণাৎ। শ্ৰত্যৰথত্ত 
ইমাঃ সাকল্যেন করনিহিতফলবৎ পরমেশ্বরস্য শ্রত্যর্থাভিমানিদেববিশেষস্য প্রত্যক্ষগোচরাঃ তেজোই- 
বন্নসংজ্ঞকাততিজ্রে। দেবতাঃ অনেন জীবেন স্বাত্মকসমষ্টিজীবাবচ্ছিয়েন জীবনহেতুনা অস্তরাত্মন! অনুপ্রবিশ্য 
নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি দেবতির্য্যঙ মনুয্যাদিবিচিত্রাসংখ্যেয়স্বেতরাগোচরব্যক্তানা বিভজ্য তত্তমমামা- 
দিনা সংযোজয়ামীতি এতৎসন্ল্পবিষয়সংসিদধয়ে তাসামন্যোন্যাসংস্থষ্টানাং তত্তৎকার্য্যাসমর্থানাং সংসর্গ. 
লক্ষণসামর্থ্যং বিধায় একৈকং ত্রিবৃতমকরোদিতি যাবৎ । 'নন্থু এবম্‌ “'অনেন জীবেনাত্মনা” ইতি 
সামানাধিকরণ্যস্য মুখ্যতাভঙ্ন ইতি চেন্ন, তত্বমস্যাদিবাক্যব্যাধ্যানোক্তন্যায়েন সামঞ্জস্যাৎ। অত্র যে 
তু জীবব্ৰহ্মণোরত্যস্তাভেদমভ্যুপগচ্ছপ্তি, তে পরষ্টব্যাঃ_ স্থষ্েঃ প্রাক প্রলয়সময়ে অনভিব্যক্তনামরূপকস্য 
জীবস্য জীবাত্মনা সম্ভাবো নবেতি। নাগ্ধঃ, অধবৈতভঙ্গাৎ। ব্রহ্মণ এব জীবভাবাপত্ত্যা প্রবেশ ইতি 
সিদধান্ততঙ্গাং। সজাতীয়বিজাতীয়ন্বগতভেদশৃন্যং নির্বিবশেষং ব্ৰহ্ম আসীদিতি “সদেব সোম্য” ইতি 


পৃথকৃমিদ্ধ ; কিন্ত প্রকবতন্থলে অর্থাৎ দাট্টন্তিকে জীব ব্রহ্মাত্বক বলিয়া ব্ৰহ্ম হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ। সুতরাং এই 
বিষম দৃষ্া্তঘার| পূর্বপক্ষী নামরূপব্যাকরণে জীবের কর্তৃত্ব বলিতে পারেন না। আর ব্ৰহ্মাণ্ডান্তৰ্বা্তী জীবের 
পক্ষে ব্রঙ্গা্ডের বহিভূর্ত পদার্থসমূহের নামরূপব্যাকরণ সম্ভব নহে। চতুর ব্রহ্মা প্রভৃতির স্বস্থজ্য পদার্থসমূহের 
* মাম-রূপ-ব্যাকরণে শিম! থাকিলেও-তাহাদের পূর্ববর্তী পদার্থদমূহের নাম-রূপ-ব্যাকরণে তাহাদের শক্তি নাই 
ইহাই তাৎপ্্যার্থ। ১৬৩। 
আরও কথা এই যে__খাহার রচন! জীববুদ্ধির অগোচর, তাদৃশ এই জগতের নাম-ূপ-ব্যাকরণে পরমেশ্বরেরই 
সামর্থ্য আছে, অন্যের নাই; যেহেতু “আকাশে! হ বৈ নাম নামরূপয়োণির্বহিতা”' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ছান্দোগ্য 
. উপনিষদে পরমেশ্বরেরই তাদৃশ সামর্থ্য আছে বল! হইয়াছে। 
ণ্স্তাহমিমাত্তিজে| দেবতা ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ এইরূপ £__“হন্ত”__আচ্ছা বেশ, “অহং”__আমি “ইমাঃ' 
যাহ! শ্রত্যর্থাতিমানী দেববিশেষ পরমেশ্বর আমার হ্তনিহিত ফলের স্যায় সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষগোচর, তাদৃশ এই 
তেজ, জল ও অন্ন নামক “তির: দেবতা:»__তিন দেবতাতে “অনেন ভীবেন আত্মনা”-_স্বাত্বক সমষ্টিজীবা- 
বচ্ছি্ জীবনহেতু অস্তরাত্ূপে “অনুপ্রবিস্ত” অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া “নামন্ধূপে ব্যাকরবাণি”_দ্রেব তিথ্যক্‌ মন্দ, 
বিচিত্র, অমংখ্যেয়, নিজভিন্ন অপরের অগোচর ও ব্যক্তর্ূপে বিভাগ করিয়! সেই সেই নামাদির সহিত সংযোজিত 
করি। (ছাঃ_৬৩২। তৎপরে ছাঃ ৬৩৪ নং বাক্যের অর্থ কর! হইতেছে।) এই সঙ্কল্পবিষয়ের সংসিদ্ধির নিমিত্ত 
পরমেশ্বর “তাসাং যাহার! পরস্পর অসংস্থ্ট ও তৎ তৎ কার্য্যে অসমর্থ ছিল, তাহাদের সংগর্গরূপ সামর্থ্য বিধান 
" করিয়া “একৈকাং” এক একটিকে_ত্রিবৃতং ত্িবৃতম্‌ অকরোৎ” প্রিবৃং ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন। 
ৰ ইহাতে যদি বলা যায় যে--এইরূপ হইলে অর্থাৎ শ্রুতির প্রদর্শিতরূপ অর্থ হইলে “অনেন জীবেন আত্মনা” 
এই সামানাধিকরণ্যের মুধ্যতা-ভদ হইয়া পড়িবে। এতছ্ত্তরে বক্তব্য এই যেঁএইরূপ বল! সঙ্গত নহে। কারী 


সিএস রিট হী 


: তিব্ঘকরণ-নিরপণম্‌ ৭৯৭ 
শত্যর্থ ইতি উপক্রমবাক্যার্থসিদধান্তভঙ্গাচ্চ। ন দ্বিতীয়, জীবস্যাজত্বানাদিত্ভঙ্গাচ্চ, তদ্বোধকশান্ত- 
ব্যাকোপাচ্চ, কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাচ্চ | ১৬৪ । 

কিঞ্চ “সদেব” ইতি বাক্যস্য উক্তলক্ষণনির্বশেষপরত্াঙ্গীকারে “তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়” 
(ছাঃ ৬২1৩)  ইত্যারিশ্রতিপ্রতিপাদিততদীক্ষণবহুভবনমন্স্াশ্রয়স্য তৎপূর্ববকস্থষ্টিকর্ত্রভাবেন সষ্ট্য- 
ভাবপ্রসঙ্গাৎ, বাক্যস্য. নিিবষয়্াপত্ত্যা বাধপ্রসঙ্গো নালোচ্যতে বৈদিকাভিমানিভিরে্বানাং প্রিয়েঃ। 
হচ্চ কৈচ্চিৎ: “অনেন জীবেন” ইত্যেতৎ “অনুপ্রবিশ্য” ইত্যনেন সম্বধ্যতে আনন্তর্ধ্যান্ন ব্যাকরবাণীত্যনেন 
ইতি শ্রত্যক্ষরাণি যোজিতানি, তদপ্যপেশলম্, তদানীং তম্মতে জীবস্তাভাবাৎ। অন্যথা অদ্বৈতসিদ্ধান্ত- 
ভঙ্গাৎ। কিঞ্চ জা প্রত্যয়েন সমানকর্তৃক প্রতীতিবাধপ্রসঙ্গাচ্চ। বস্তু “চারেণ পরসৈন্তং প্রবিশ্ঠ” ইত্যাদি: 
ব্যাখ্যানম্‌, তন্মহৎ ক্ষুদ্রম্‌ ৃ্টাত্তবৈষম্যোক্ত্যা পূর্র্বমেব নিরস্তত্বাৎ। অত্যন্তভেদপরত্বে ব্রহ্মণো জগত্ুপা- 
দানত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ । তথাত্বে চ অবৈদিকতাকিকাদিপক্ষপ্রবেশাচ্চ। অন্তৈস্ত অনেন জীবেন” 


— 


অর্থাৎ ব্ৰহ্ম সর্বাত্মা বলিয়! সর্ববশব্দের বাচ্য ; আর এজ্জন্ত প্রকৃত স্থলে সামানাধিকরণ্য মুখ্যই। এস্থলে যাহার! 
জীব ও ব্ৰস্মের অত্যন্ত অভেদ শ্বীকার করেন, ভাহাদিগের প্রতি জিজ্ঞাসা এই যে_স্ষ্টর পুর্বে প্রলয়সময়ে অনভিব্যক্ত 
নামরূপবিশিষ্ট জীবের জীবন্ধপে সত্ভাব থাকে কিনা? ইহার প্রথম পক্ষ অর্থাৎ প্রলয়ে জীবের জীবরূপে সভাব 
থাকে_ইহা তীহারা স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ তাহ! হইলে তাহাদের অদৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইয়া 
পড়িবে এবং তাহার! যে বলেন-_ ব্রন্মেরই জীবভাবপ্রাপ্ডিঘবার! প্রবেশ হয়, তাহাদের এই সিদ্ধান্তেরও ভঙ্গ হইবে। 


আর যে তাহার! ছান্দোগ্যের সত্প্রকরণের “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ১ এই উপক্রমশ্রুতির অর্থ এইরূপ বলেন_. 


“সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্ নির্বিশেষ ব্রহ্ম অগ্রে ছিল” তাঁহাদের এই সিদ্ধাত্তেরও তঙ্গ হইয়া 
পড়িবে । এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অর্থাৎ প্রলয়ে জীবের জীবরূপে সন্তাব থাকে না__ইহাও তাহার! স্বীকার করিতে 
পারেন না। কারণ তাহা হইলে জীবের অজত্ব অনাদদিত্ব প্রভৃতিরপ সিদ্ধান্তের তঙ্গ হইবে, জীবের অজত্ব 
অনাদ্বিত্বাদিবোধক শাস্ত্রের বিরোধ হইবে এবং কৃতনাশ ও অরুতাত্যাগমরূপ দোষের প্রসজ হইবে |: প্রলয়ে 
জীবের সম্ভাৰ ন! থাকিলে সে যে কর্ম করিয়াছে, তাহার ফল পাইবে না এবং পুনরায় স্থষ্টিতে অকৃত কর্মেরই ফল 
ভোগ করিবে । ১৬৪। j 

আরও কথা এই যে__“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” এই বাক্যের প্রদশিতরূপ নিব্বিশেষপরত্ব স্বীকার করিলে 
“তদৈক্ষত বহু স্তাং প্রজায়েয়” ইত্যাদি শ্ৰুতিবাক্যদ্ধার! যে ঈক্ষণ ও বহুভবনরূপ সঙ্কল্পের আশ্রয়ের কথা বল! হইয়াছে 
এবং তাদৃশ' সঞ্কল্পপুর্কাক স্থষ্টিকর্তার কথা বল! হইয়াছে, সেই স্বষ্টিকর্তার অভাবহেতু স্ষ্টিরই যে অভাব প্রন হইবে 
এবং উক্ত বাক্য নির্ত্বিষয়ক হওয়ার আপত্তিতে যে বাধপ্রপজ হইবে, তাহা বৈদিকাতিমানী দেবপ্রিয় অদ্বেতৰাদিগণ 
আলোচনা করেন নাই । 


আর যে অদ্বৈতবাদিগণ “আননস্তর্য্যহেতু ‘অনেন জীবেন' ইহ্‌! 'অনপ্রবিত্ত' ইহার সহিত সম্বন্ধ ১517 রি 2 
‘ব্যাকরবাণি’ ইহার সহিত সম্বদ্ধ হইবে না” এইরূপে শ্রতির অক্ষরসমূহ যোজনা করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হয় নাইঃ 


কারণ তাহাদের মতে তখন জীবেরই অভাব আছে অর্থাৎ তখন জীবই নাই। আর তখন জীব থাকিলে তাঁহাদের 
অধৈতসিদধান্তেরই ভঙ্গ হইয়! পড়িবে । শ্রুতির এরূপ অক্ষরযোজনা করায় আরও দোষ এই যে-_জ্বাপ্রত্যয়নদ্বারা যে 
সমানকর্তৃকতবপ্রতীতি হওয়া উচিত হয়, সেই প্রতীতির বাধপ্রসঙ্গ হইয়া! পড়িবে । আর. যে 'চারেগাহং "রগ 


2৯৮ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ . 
ইত্যস্ত প্জীববিশিষ্টেন* ইতি ব্যাখ্যানযুক্তম, তদপ্যপেশলমূ, বিশিষ্টবাদস্ত পুর্বমেব নিরতত্াদিত্যলং 
Ln a তেজোইবন্নানাং কার্ধ্যবিভাগমাহ__"মাংসাদিভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ” (কঃ 
নুঃ ২8২০)। ভূমেঃ ত্রিবৃৎকৃতায়াঃ পুরুষেণ ভূজ্যমানায়া ইদং ভৌমং মাংসাদিকার্য্যং যথাশবং 
শ্রুতিরূপশবদনিরূপ্যমবগন্তব্যমূ। প্অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্ত যঃ স্থবিষ্টো ধাতুত্তৎ পুরীষং ভবতি 
যে| মধ্যমন্তন্মাংসং যোহণিষ্ঠভতন্মন” (ছাঃ ৬৷৫৷১) ইতি শ্রুতেঃ। এবমিতরয়োঃ অপ্‌তেজসোশ্চ 
- কাৰ্য্যমপি বোধ্যমূ। মুত্ৰং লোহিতং প্রাণশ্চ ইত্যপাং কার্য্যম, অস্থি মজ্জা বাক্‌ চ তেজসঃ কাধ্যমিত্যর্থঃ। 
নন্ু সর্ব্বং ভূতভৌতিকবস্তুমাত্রং ত্রিবৃৎকৃতমেব চেৎ তহি ইদং ভূমেঃ কাৰ্য্যমিদমপামিদং তেজস ইতি 
ভেদনির্দেশাসস্তবপ্রসঙ্গো দুর্বারঃ, সর্বেষাং সর্বত্র সত্বাদিত্যাশক্কাং পরিহরমাহ-__“বৈশেষ্যাত্ত্‌ 
তথ্বাদস্তদ্বাদঃ” ( ্রঃ সু ২৷৪৷২১ ) ৷ তুশব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থকঃ। বিশেষস্ত ভাবে! বৈশেষ্যং ভাগভূয়স্বমিতি 


লালা তালা লী 


প্রবিশ্ঠ” ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা অতি হেয় ব্যাখ্যা । দ্ৃষ্টান্তবৈষম্যের কথা বলিয়! তাহ! পূর্বেই নিরাস 
করা হইয়াছে । 
আর জীব ও ব্রন্গে অত্যন্ত ভেদ যাহার! স্বীকার করেন, তাহাদের মতও সমীচীন নহে; কারণ অত্যন্তভেদ- 
পরতে বন্ধের জগ্ুপাদানত্বের অভাবপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে অর্থাৎ ব্রহ্ম জগছুপাদান হইতে পারেন না। আর তাহাতে 
তাহাদের অবৈদিক তার্িকাঁদির মতে প্রবেশ করিতে হয়। আর অপর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ “অনেন জীবেন” এই 
শ্রতিবাক্যের "জীববিশিষ্টেন” এইরূপ ব্যাখ্য! করিয়া থাকেন, তাহাদের এইরূপ ব্যাখ্যাও সমীচীন নহে। কারণ 
বিশিষ্টাদৈতবাদ পূর্বেই অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ের শেষভাগেই নিরাস কর! হইয়াছে। এ বিষয় আর অধিক বিস্তার 
করা নিশ্রয়োজন। ১৬৫ | 
অনন্তর সুত্রকার ত্রিবৃৎকৃত তেজ, জল ও অস্নের কার্য্যবিভাগ বলিয়াছেন_ প্মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ” 
(২২০)। ইহার অর্থ তরিবৃৎকতা এবং পুরুষকর্তৃক ভূজ্যযানা ভূমির এই মাংসাদি কার্য শ্রুতিরূপ শব্দনিরূপণীয় 
বলিয়া অবগত হইবে । কারণ শ্রুতিই বলিয়াছেন--“অন্নমশিতং ত্রেধা” ইত্যাদি (ছাঃ ৬।৫1১)। এই শ্রুতির অর্থ 
__অম্ন ভুক্ত হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়, সেই অগ্নের যাহা! স্থলতম অংশ, তাহা পুরীষ হয়। যাহা মধ্যম ভাগ, 
তাহা মাংস এবং যাহা হুন্মতম অংশ, তাহা মন। স্বতরাং পুরীষ, মাংস ও মন এই তিনটি ভূমির অর্থাৎ অন্নের 
কার্য । এইরূপ অপর জল ও তেজের কার্য্যও অবগত হইতে হইবে। মুত্র, রক্ত ও প্রাণ এই তিনটি জলের কাৰ্য্য 
এবং অস্থি, মজ্জ ও বাক্‌ এই তিনটি তেজের কার্য্য। ইহাও ছান্দোগ্যের ৬৫1২-৩ বাক্যে আছে। ২০৭) 
রি ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে-_সমস্ত ভূত-ভৌতিক বস্তু যদি ত্রিবৃৎকৃতই হইয়া থাকে, তাহা! হইলে ‘ইহ! 
ৰ 'ছুমির কাৰ্য্য ইহা জলের কার্য, ইহা তেজের কার্য্য”. এইরূপ ভেদনির্দেশ ত সম্ভব হইতে পারে না। যেহেতু 
: শিবৃত্কৃত বলিয়া সর্ববস্তরই সর্ববস্ততে সত! বিদ্যমান আছে। এইরূপ শঙ্কার সমাধানে সুত্রকার বলিয়াছেন" 
'“বৈশেষ্যাত্ তদ্বাদত্তদ্বাদঃ” (২1৪1২১)। উক্ত শঙ্কার নিরাসের (৩) 
8 ভন্তই হৃত্রে টি হইয়াছে। বিশেষের 
ভাব বৈশেব্য অর্থাৎ ভাগাধিক্য। সেই 8 
7: ধক্য। সেই বৈশেষ্য অর্থাৎ ভাগাবিক্য পৃথিব্যাদিতে দেখা যায়; এজন্য যাহাতে যাহার 
ভাগাধিক্য থাকে, তাহাকে তাহা বল! হয়। পৃথিবীতে পৃথিবীর ত | 
। এইরূপ জলে জলের ভাগাধিক্য আছে বলিয়া তাহাকে 71 
নথ : জল বলা হয় এবং তেজে তেজের ভাগাধিক্য আছে বলিয়া 


যাবৎ | তত্ত পৃথিব্যাদৌ দর্শনাৎ তদ্বাদঃ 


স তেজোইবননবিশেষবাদে। ভৌতিকবস্তুবিশেষবাদন্চ সৃপপন্ন 
ইত্যর্থঃ। ১৬৬। 
অপ্রতক্যায় হরয়ে রমাকাস্তায় বিষ্ণবে। 
শ্ৰীকৃষ্ণায় নমন্তেহস্ত নির্দোষগুণশালিনে ॥ 
ইতি শ্রী১০৮ ভগবদবতারশ্রীসনন্দনাদিপ্রবন্তিত শ্রী১০৮ ভগবঙ্নিম্বার্কমহামুনীন্দ্রোপৰৃংহিতবৈদিক- 
সৎসম্প্রদায়ানুগতন্থাভাবিকভেদাভেদ সিদ্ধা্তসমর্থনদক্ষনিখিলশান্্রারাবারীণ- 
শ্রীমাধবমুকুন্দচরণেন বিরচিতে পরপক্ষগিরিবজ্রাখ্যে শারীরক- 
হার্দিসঞ্চয়েইবিরোধাখ্যো দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥ 


সাধনাখ্যস্তৃতীয়োহধ্যায়ঃ 

ইং দ্বিতীয়ে শ্রুতিবিরুদ্বম্বতীনাং তর্কাণাং চ ভ্রমমূলত্বং প্রদর্শয়িত্বা শ্রুতীনামিতরেতরবিরোধাভাসং 
নিরাকৃত্য সমন্বয়াবিরোধো নির্ণীতঃ। অথেদানীমস্মিংস্তৃতীয়াধ্যায়ে সাধনানি নিরপ্যন্তে শ্রীভগবতা 
শুত্রকারেণ। তানি চ পূর্ববাচার্য্যেবিস্তরেণ ভাষিতান্াত্র যুমুক্ষজনোপকারার্থং সংগৃহস্তে। তত্রেয়ং তাবৎ 


তাহাকে তেজ বলা হয়। ভৌতিক পদার্থের সম্বন্ধেও এইন্ধপই বুঝিতে হইবে । এইরূপে তেজ, জল ও অন্নরূপ 
বিশেষবাদ এবং ভৌতিক বস্তরূপ বিশেষবাদ উত্তমরূপে উপপন্ন হইয়া থাকে । ইহাই হুত্রার্থ। ১৬৬ | 
হে ভগবন্‌ ! তুমি তর্কের অগোচর ও নির্দোষ ওণশালী এবং তুমি রমাকাত্ত, হরি, বিষ্ণু ও গ্রীক) এতাদৃশ 
শ্রীকষ্চ তোমাকে নমস্কার । 
ইতি শ্রীমন্মহামহৌপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘ-শ্রীচরণান্তেবাসি- 
শ্রীবিনোদবিহারি-পঞ্চতীর্থ বিরচিত পরপক্ষগিরিবজ্ের 
বঙ্গাঙ্গবাদে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ২ 


এই প্রকারে দ্বিতীয়াধ্যায়ে শ্রুতিবিরুদ্ধ স্ৃতিসমূহের ও তর্কসমূহের ভ্রমমূলত্ব দেখাইয়! ক্রতিসমূহের পরম্পর 
বিরোধাতাস অর্থাৎ আপাততঃ প্রতীত বিরোধ নিরাকরণ করিয়া প্রথমাধ্যায়ো্ত সমন্বয়ের অবিরোধ নির্ণয় করা 
হইয়াছে। অনস্তর এক্ষণে জরীভগবান্‌ হুত্রকার বেদব্যাস এই তৃতীয় অধ্যায়ে মোক্ষের সাধনসমূহ নিরূপণ করিতেছেন 
পূ্বাচাধ্যগণ সেই সাধনসমূহ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; মুযুক্ষুগণের উপকারের নিমিত্ত এই গ্রন্থে তাহা সংগ্রহ করা 
₹ হইতেছে। তাহাতে শ্রেয়ঃসাধনপ্রক্রিয়া এইরূপ £_ আদিতে জন্মসময়ে পুরুষের প্রতি ভগবান্‌ ্রীমুকুন্দের কপাকটাক্ষই 
যুয়ুকা অর্থাৎ মুক্তির ইচ্ছ! উৎপাদনের অসাধারণ হেতুস্থানীয় হইয়া থাকে। তাহাই নারায়ণীয় আখ্যানে বল! 
' হইয়াছে__“জায়মান যে পুরুষকে মধুহ্থদন দর্শন করেন অর্থাৎ যাহাকে মধুস্থদন কৃপাকটাক্ষে অবলোকন করেন, দেই 
পুরুষকেই সাত্বিক বলিয়া জানিবে এবং সেই পুরুষই মোক্ষরূপ পরমপুরুতার্ধের চিত্তক অর্থাৎ মুমুক্ষ।” তাহার পর 
অর্থাৎ ভগবংক্বপাকটাক্ষের পর পুরুষের সাত্বিক মুমুক্ষাযোগ্য জন্ম হইয়া থাকে। আর যুয়ুক্ষা অর্থাৎ মুক্তির ইচ্ছা 
উৎপন্ন হইলে পুরুষ মুক্তির সাধনে নিজের অধিকার অনুরূপ যত্ব করিয়া থাকে। তাহাতে প্রথমে নেই মুযুক্ .:. 
*কষকর্তৃক নিজের অধিকার অঙুসারে ভগবানে সমপিত নিফ্ধাম কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে তগবানের অনগ্হ- 20 
“হকারে সেই নিক্কাম কর্ম্মদবারা- মুযুক্ষুর চিত্ত সংস্কৃত অর্থাৎ নির্মল হয়। অনন্তর সেই নির্ম্বলিচিত্ মুযুক্ধুর বৈরাগ্যাদি b 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )গিরিবম্‌ 
শরেয়ঃসাধনপ্রক্তিয়া__-আদৌ জন্মসময়ে পুংসি তগবতঃ শ্রীমুকুন্দস্য কৃপাকটাক্ষে| যুযুক্ষোৎপাদনাসাধারণ- 
হেতুভৃতঃ1 তথোক্তং নারায়ণীয়াখ্যানে - “জায়মানং হি লু যং লারা দেন সাত্বিক স তু 
বিজ্ঞেয়ঃ স বৈ মোক্ষাৰ্থচিন্তকঃ ৷” ইতি। ততঃ সাত্তিকং মুমুক্ষার্হং জন্ম, মুযুক্ষায়াং সত্যাং তৎসাধনে 
স্বাধিকারানুরপং প্রযততে ৷ তত্রাদৌ যথাধিকারং ভগবদপিতনিষ্কামকর্ম্মযোগন্তেন ভগবদীয়ানুগ্রহসহকৃতেন 
সূংস্কৃতমনম্বস্য ুমুক্ষোরবৈরাগ্যাদিপূরব্বকজিজ্ঞাসয়া শ্রবণাদিলক্ষণয়৷ তৎন্বরূপাদিবিষয়কং পরোক্ষজ্ঞানমূ 
ততো ধ্যানপরিপাকজন্যা পরাভক্তিপর্্যায়রপা করবা স্মৃতিঃ, তয়া চ তদনুগ্রহেণ তৎসাক্ষাৎকারঃ, ততো 
মোক্ষ ইতি। “কর্ণ তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি” ( গীঃ ১৮৭৪৬) ইত্যুপক্রম্য “বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়! যুক্তে! 
ত্যতানং নিয়ম্য চ। শব্দাদীন্‌ বিয়া রাগে বুযদস্য চ! বিবিক্তসেবী লঘু শী যতবাক্‌কায়মানসঃ। 
ধ্যানযোৌগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ৷ অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম। বিমুচ্য 
নিৰ্ম্মমঃ শান্তো ত্ৰহ্মভুয়ায় কল্পতে ৷ বৰহ্মভূতঃ পরসন্াত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি । সমঃ সর্ব ভূতেষু 
মন্ভক্তিং লভতে পরাম্‌। ভক্ঞযা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্বতঃ ৷ ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে 
তদনভ্তরমূ1৮ (গীঃ ১৮1৫১-৫৫ ) ইতি শ্রীমুখনির্ণয়াৎ। ১। 

ত্র কৰ্ম্মযোগন্ত্িবিধঃ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যভেদাৎ। তত্র “অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত” “যাবজ্জ্বীবমগ্নি- 
হোত্রং জুহোতি” ইত্যাদিশ্রত্যা৷ নিত্যতয়া বিধীয়মানং নিত্যম। তচ্চ সন্ধ্যোপাসনাগ্নিহোত্রতর্পণা দিষজ্ঞা- 


তি 


2.1... 
উৎপন্ন হইয়া শ্রবণ সননাদিন্বপ বিজাসাদ্বারা ভগবানের ্বরূপণ্ণাদিবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
তাহার পর ধ্যানপরিপাক হইতে অর্থাৎ নিরন্তর ধ্যানের ফলে সেই মুযুকুর পরাভক্তি নামক ক্রুবা স্বৃতি উৎপন্ন 
হইয়া থাকে এবং সেই বা স্বৃতিদ্বারা তগবনগ্রহে তাহার তগবৎাক্ষাৎকার হইয়া থাকে । অতঃপর সেই পুরুষের 
মোক্ষ হয়| এই বিষয়ে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রীতগবান্‌ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই প্রমাণ। তাহাতে শ্রীতগবান্‌ 
“মমুব্যগণ নিজ নিজ স্বভাবাহ্যায়ী কর্ণার সেই পরমেশ্বরের অর্চনা করিয়া! সিদ্ধিলাভ করে” এইরূপে উপক্রম 
করিয়! নির্ণয় করিয়াছেন যে_“বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত পুরুষ ধারণাদ্বারা চিত্তকে সংযত অর্থাৎ নিশ্চল করতঃ শব্দাদি রিষয়ের 
ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া কাহারও এবং কিছুরও উপর অস্থরাগ ও দ্বেষ পরিহার করতঃ নির্জ্জনস্থানবাসী ও অল্লাহারী 
হইয়া বাক্য) শরীর ও মনকে সংযমপূর্বক সর্বদা! ধ্যানযোগে স্থিত হইয়া ও বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়া! অহঙ্কার, বল, 
দৰ্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগপুর্বাক “আমার, তোমার” ইত্যাদি তেদভাব বর্ধন করিয়! শাস্তচিত্ত হইয়া 
ব্ৰহ্মভাবে স্থিত হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। ব্রন্ধভাবে স্থিত প্রসন্নাত্ম! পুরুষ কোন বিষয়ের জন্য (শাক করেন না 
এবং কোন বিষয়ের আকাজ্কাও করেন না। সমস্ত প্রাণীতে তাহার সমদর্শন উপজাত হয় এবং তৎপর 
তিনি মৎসন্বদ্ধিনী পরাতক্তি লাভ করেন। সেই পুরুষ আমি যে প্রকার ও যেরূপ, তদ্বিষয়ক তত্বের সহিত পরাভক্জি 
দ্বার! সম্পূর্ণরূপে আমাকে জ্ঞাত হয়েন। এই প্রকারে আমাকে তন্তৃতঃ জ্ঞাত হইয়া তাহার পর আমাতেই প্রবেশ 
করেন” | ১। 
দে 
তা মধ্যে "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত” “যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং 
ডি STS ইত্যাদি শ্রতিদ্ার! যাহা নিত্যর্ূপে বিহিত হইয়াছে, তাহা নিত্যকৰ্ম্ম । সেই নিত্যকর্ম_সন্ধ্যোপাসনা, 
টু রর ত্পণাদি ও যজ্ঞাধ্যয়নাদিরূপ | এই নিত্যকর্ম্সমূহের মধ্যে যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটি ব্রাহ্মণ 


আশ্রমধর্ম্ম-নিরূপণম্‌ ৮০১ 
ধ্যয়নাদিরপম্‌ ! তত্র বজ্ঞদানাধ্যয়নানি ত্রেবণিকদ্বিজাতিসাধারণানি। অধ্যাপনযাজনাদানানি বিজা্যা- 
সাধারণানি, তথাচাহ মনুঃ-_“অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহঞ্চেব ব্রাহ্মানামকল্পয়ৎ । 
প্রজ্ানাং রক্ষণং দনিমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বিষয়েঘপ্রসভিঞ্চ কষতরিয়াণাং সমাদিশৎ, পশূনাং রক্ষণং 
দানমিঞ্যাধ্যয়নমেব চ। বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যন্ত কৃষিমেব চ।৮ ইতি। তত্র যজ্ঞাদয়ে! নিত্যাঃ 
যাজনাদয়স্ত নিফামধির| নিত্যাঃ, সকামতাযোগে চ বৃত্রয়ঃ। তত্রাপি বাজনাধ্যাপনযোর্দেহমাত্রতয়ৈব 
বাৰ্থত্বম, অন্যথাত্বে স্বরূপহানিঃ, প্রতিগ্রহে প্রবেশম্চ, পৃথগ.বিধানান্যথানুপপত্তেরেবাত্র মানত্বাৎ। ইতরথা 
পৃথগ.বিধানবৈররধ্যাৎ। শৃদ্রস্ত তু একজাতিত্বাৎ ন উত্তধর্মাধিকারঃ, “শূদ্রশ্চতুর্থে বর্ণ একজাতিঃ” ইতি 
গৌতমোক্তেঃ। “একমেব তু শুদ্রন্ত প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রাষামনন্ুয়য়া” ইতি 
মনৃক্তেঃ 1 ২। 

অথ আশ্রমধর্ম্মাঃ__“রয়ো ধৰ্ম্মস্কন্ধা যজ্ঞোহধ্যয়নং দানমিতি প্রথমত্তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্য্যা- 


চাৰ্য্যকুলবাসী তৃতীয়োইত্যস্তমাত্মা নমাচার্য্যকুলেহবসাদয়ন্‌ সর্ব এতে পুণ্যলোকা৷ ভবস্তি ব্রহ্মসংস্থোহমুতত্ব- 


ক্ষত্রিয় ও বৈষ্য এই ত্ৈবণিক দ্বিজাতিসাবারণ অর্থাৎ উক্ত তিনটি নিত্যকৰ্ম্ম ঘিজাতি সকলেরই কর্তব্য বলিয়া বিহিত। 
আর যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটি ব্রাহ্মণের অসাধারণ কর্ম অর্থাৎ কেবল ব্রাহ্মণেরই কর্তব্য বলিয়া 
বিহিত। তাহঠই ভগবান্‌ মহন বলিয়াছেন “ব্ৰহ্ম! ব্রাহ্মণগণের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই 
ছয়টি কৰ্ম্ম বিধান করিয়াছেন। আর ক্ষত্রিয়গণের প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়সমূহে অপ্রসক্তি এই সকল 
কর্ম নির্দেশ করিয়াছেন এবং বৈশ্তগণের পশুরক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কুদীদ অর্থাৎ স্থদ গ্রহ্ণপুর্ববক খণদান 
ও কৃষি__এই সকল কর্ম বিধান করিয়াছেন» তাহার মধ্যে অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দান এই তিনটি নিত্যকর্মা। আর 
অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটি নিঙ্কাম বুদ্ধিতে করা হইলে তাহা! নিত্যকৰ্ম্ম এবং সকাম বুদ্ধিতে বরা 
হইলে তাহা বৃত্তি - জীবিকা অর্থাৎ জীবনোপায়। তাহার মধ্যেও অর্থাৎ এ বৃত্তিসমূহের মধ্যেও যাজন ও অধ্যাপন 
এই দুইটি কেবল দেহধারণের জন্য কর! হইলে তহ্তয়ের স্বার্থত্ব অর্থাৎ জীবিকাত্ব থাকে। কিন্তু তদ্বার! 
দেহধারণমাত্রের অধিক উপার্জন কর! হইলে আর তুভয়ের স্বার্থত্ব অর্থাৎ জীবিকাত্ব থাকে ন! এবং তাহ! 
প্রতিগ্রহেরই অন্তভূক্তি হয়। অধ্যাপন ও যাজনের প্রতিগ্রহ হইতে পৃথক্‌ বিধান করা হইয়াছে বলিয়া এইরূপেই 
উপপত্তি করিতে হইবে । এই পৃথকৃবিধানের আর অন্য প্রকারে উপপত্তি কর! যায় না। স্থতরাং পৃথকৃবিধানের 
অন্তথ| অহপপত্তিরূপ অর্থাপত্তিই এন্থলে প্রমাণ । তাহা স্বীকার না করিলে পৃথকৃবিধান ব্যর্থই হইয়া পড়ে! আর 
শূদ্ৰ একদ্রাতি অর্থাৎ অন্পনীত বলিয় উক্ত ধৰ্ম্মে শুদ্রের অধিকার নাই। যেহেতু গৌতম বলিয়াছেন-_*শূদ্র চতুর্থ বর্ণ 
অন্থপনীত।* মহ্‌ বলিয়াছেন-_"অস্য়া! ন! করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের যে শুশ্রা অর্থাৎ সেবা, 
এই এক কৰ্ম্মই প্রভু ব্রহ্ম! শুত্রের সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়াছেন”। ২। র 

এক্ষণে আশ্রমধর্্ম বল! হইতেছে । যেহেতু ছান্দোগ্য উপনিবদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ খণ্ডে আছে_- 
"ধরে স্কন্ধ অর্থাৎ বিভাগ তিনটি । যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটি প্রথম স্বন্ধ। তপস্তা দ্বিতীয় স্ক্ধ । আর 
যাবজ্জীবন গুরুণৃহে বাসপুর্ববক দেহক্ষয় করিয়া গুরুকুলবাসী হইয়! ব্ৰহ্মচৰ্য্য অবলম্বন তৃতীয় স্ব্ধ। ইহারা সকলেই 
পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন। ব্ৰহ্মমংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন।” অধ্যয়ন ও সেবা ব্রহ্মচারীর অসাধারণ ধর্ম যজ্ঞ ও 


দান গৃহীর ধর্ম, তপস্তা বানপ্রন্থের ধর্ম এবং অনশন ব্রত, হিত ও পরিমিত ভোজন সন্্যাসীর ধর্ম। যেহেতু 


বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে_“তমেতং বেদাহুবচনেন” ইত্যাদি! ইহার অর্থ “্তাদৃশ এই পরমাত্মাকে 


১০১ po) 


৮০২ অধ্যাঁস ( পরপক্ষ )-গিরিবজমূ্‌ 
মেতি* (ছাঃ ২২৩1১ ) ইত্যাদিতে ৷ অধ্যয়নং সেবা চ ব্ৰহ্মচাৰ্য্যসাধারণম্‌, যজ্ঞো দানং চ গৃহিণঃ, 
তপে! বানপ্রস্থস্ত, অনাশকং চ হিতসিতভোজনং পরিত্রাজকস্য ইতি, “তমেতং বেদান্বচনেন ত্রাহ্মণা 
বিবিদিষস্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন” (বৃঃ 8181২২) ইতি শ্রুতেঃ। তত্র চতুরাশমে ভ্রাহ্মণস্তৈবাধিকারঃ 
রাহ্গণঃ পরিব্রভেৎ” “ব্ৰাহ্মণে! ব্যথায়” “ব্ৰাহ্মণে নির্বেদমায়াৎ” (মুঃ ১৷২৷১২ ) ইত্যাদিনা ত্রান্মণস্ত 
কঠরবেণ পঠনাৎ। কেচিত্তু “যদি বেতরথা ত্রহ্মচর্য্যাদেব পরিত্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা” ইতি সামান্যক্রতেঃ 
ণ্ৰ্ৰাহ্মাণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা প্রব্রজেদৃগৃহাৎ ! ব্রয়াণামপি বেদমধীত্য চত্বার আশ্রমাঃ” ইতি স্মতেশ্চ 
্রয়াণাং বর্ণানাং স্যাসেহপ্যধিকারঃ। ন চ পূর্ব্বোক্তশ্রুতেবিরোধ ইতি বাচ্যম্‌, তত্র ব্রাহ্মণস্তেতি ইতরয়োরূপ- 
লক্ষণত্বাদ বিরোধ ইত্যাহঃ তন্ন, শ্রুতিষু সন্নযাসপ্রকরণে ক্ষত্রিয়াদেরনাম়ীতত্বাৎ । ন চ সামান্যশ্রুতৌ ত্রয়াণাং 
গ্রহে ন কোহপি দোষো নিষেধাশ্রবণাৎ, তদর্থভূতায়াং স্থৃতৌ ব্রয়াণামপি কণ্ঠরবেণ পাঠাৎ তদ্রপবৃংহগাদুকার্থ- 
সিদ্ধেরিতি বাচ্যমূ, সামান্যবাক্যস্য বিশেষবাক্যেন সক্কোচাৎ বিশেষশ্রতিবিরুদ্ধায়াঃ স্মৃতেরপ্রামাণ্যেন 


্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্ত! ও অনশনব্রতদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন”। এই আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে চতুর্থ 
সন্্যাসাশ্রমে ব্রাহ্মণেরই অধিকার | অন্যের নহে। যেহেতু “ব্রাহ্মণ: পরিব্রজেৎ” “ব্রাহ্মণে! ব্যুখায়” “ব্রাহ্মণ 
নির্ব্দমায়াৎ” ইত্যাদি বাক্যদ্বার! শ্রুতি পবরাঙ্গণেরই চতুর্থাশ্রমে অধিকার” ইহ! স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন । 
কেহ কেহ বলেন- ব্রাহ্মণ, ক্ষভিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়েরই সগ্যাবে অধিকার আছে। যেহেতু জাবালশ্রুতিতে 
্‌ 'ব্নচ্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী তবেৎ গৃহী তৃত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভুত্বা প্রত্রজেৎ'* এইরূপ বলিয়া পরে বলা হইয়াছে 
) “যি বেতরথ! ব্রহ্মর্য্যাদেব পরিব্রজেদ্‌ গৃহাদ্ব! বনাদ্া” অর্থাৎ “অথবা যদি বৈরাগ্যাদি উপজাত হয়, তবে ব্রহ্নচ্্য 
২: হইতেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে, বিস্বা গৃহস্থাশ্রম বা বানপ্রন্থ হইতে সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে” । এই সামান্য শ্রুতি 
হইতে বরাহ্মণাদি বৰ্ণত্রয়েরই সন্্যাসে অধিকার আছে বলিয়া বুঝ! যায়। আর স্থৃতিতেও বলা হইয়াছে-_-“ব্রাহ্মণ, 
ক্ষতিয় কিংবা বৈশ্য গৃহস্থাশ্রম হইতে প্রতরজ্য গ্রহণ করিবেন। এই বর্ণবয়েরই বেদ অধ্যয়নের পরে চারিটি আশ্রম 
অবল্বনীয় 1” ইহাতে এইরূপ বলা যাইবে না! যে-_-তাহা হইলে ““ব্রাহ্মণঃ পরিব্রজেৎ» “ত্রাঙ্গণে। ব্যথায়” “ব্ৰাহ্মণো 
িরবেদমায়াৎ” ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হইবে, কারণ সকল শ্রতিবাক্যে যে ব্রাহ্মণপদের উল্লেখ করা হইয়াছে, 
তাহা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপলক্ষণার্ঘ বলিয়া বলিতে হইবে অর্থাৎ ও ব্রাহ্মণপদদ্বার! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন 
বর্ণকেই বুঝিতে হইবে । সুতরাং কোনও বিরোধ নাই। : 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই জবর বল! সঙ্গত নহে ; কারণ শ্রুতিসমূহে সন্ন্যাসপ্রকরণে ক্ষত্রিয়াদির কথা বলা 
3 ত EEN টি EL শ্ুতিতে ব্রাহ্মণাি বর্ণত্রয়ের গ্রহণে কোনও দোষ হয় 
চলনা হযাছে। এ নার চিত ভূত “ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয় বাপি" ইত্যাদি স্মৃতিতে বর্ণব্রয়েরই . 
 অন্যামাধিকাররূপ অর্থের সিদ্ধি হইয়া থাকে। এ উজ ব্রা ৰ 
_ পরিব্রজেৎ” “বাঙ্গণো ব্যথায়” প্রাঙ্গণে টিটি যে- এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ “ব্রাহ্মণ: 
তে হা রলাঘা” ইত্যাদি বাকা খ বাক্য বিশেষ বাক্য এবং “যদি রেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব 
শামান্তৰাক্য। বিশেষবাক্যঘার! সামান্তবাক্যের সঙ্কোচ হইয়া থাকে। 


বদি বেতরথা* ইত্যাদি বাক্যের সঙ্কোচ হইয়! ব্রাহ্মণপক্ষেই 


কর্্মযোগ-নিরপণমূ ৮০৩ 


তদুপরৃতহণত্বাযোগাৎ। তক্মাৎ সঙ্যাসাশ্রমে ব্ৰাহ্মণস্যৈবাধিকারঃ, উদাহতজাবালশ্রুতৌ সন্যাসাধিকার- 
্া্মপশন্বাপ্রয়োগেইপি বহুবাক্যবিরোধে তস্যা অপি গতিসামান্তাদিত্য্থট | ৩। 

ইতরাশ্রমেষু কষত্রিয়বৈশ্যয়োরপ্যধিকারঃ ফলকর্তৃত্বা্তভিমানশূন্যৈয়ু ক্ষুভিরহুষিতানাং তেষাং মনঃ- 
শুদ্বিপরম্পরয়! জ্ঞানভক্তিজনকত্বেন মোক্ষসাধকত্বং বিবিদিষাঞ্রতেঃ | ফলসঙ্কল্লযোগে তু কাম্যকোটো 
প্রবেশ ইতি বিবেকঃ। কিঞ্চ শমদমদয়াক্ষমাহিংসাতীর্থসেবনোপবাসফলাহারদেহশোষণানদানাদীনি সর্ব্ব- 
বর্ণাদিসাধারণানি । তথা চ বিষ্ণুস্বৃতৌ “ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিল্দিয়সংবমঃ। অহিংসা গুরু- 
শুশ্রয| তীর্থানুসরণং দয়া । আ্জ্জবং লোভশৃন্ধত্বং দেবব্রাহ্মাণপূজনম্‌ । অনভ্যনুয়া চ. তথা ধৰ্ম্মঃ সামান্ত 
উচ্যতে!” ইতি। ভারতে চ- “সত্যং দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষে! হীঃ ক্ষমার্জবমূ। জ্ঞানং শমো দয়া 
ধ্যানমেষ ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ।” ইতি । পুনস্তত্রৈব_“অন্শংসমহিংসা চাপ্রমাদঃ সম্বিভাগিতা। আদ্বকৰ্ম্মাতি- 
থেয়ঞ্চ সত্যমক্রোধ এব চ। স্বেষু দারেষু সস্তোষঃ শৌচং নিত্যানম্থয়তা। আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধৰ্ম্মঃ 
সাধারণো নৃপ ৷” ইতি । ৪ । 


অথ কেনচিৎ কালাদিনিমিত্তবিশেষেণ বিধীয়মানং শ্রাদ্ধাদ্িকং তী্নানমাত্রাদিকং কর্ম নিন | 


“দি বেতরথা” ইত্যাদি উদান্ৃত জাবালশ্রুতিতে সন্ন্যাসাধিকারে ব্রাহ্মণশব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও সন্ন্যাসে 
রাঙ্মণেরই অধিকারজ্ঞাপক বহু বাক্যের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া সেই জাবালশ্রুতির তাৎপর্য্যও ্রাহ্মণপক্ষেই 
বুঝিতে হইবে। ৩। ঃ 

আর ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ আশ্রমে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও অধিকার আছে। ফলতোগের কত ত্বাতিমানশূন্য 
অর্থাৎ নিষ্কামী মুমুক্ষুগণকতৃ্কি এই আশ্রমত্রয়ে অনুষ্ঠিত সেই সেই যজ্ঞ দানাদি কর্ম্মসমূহ চিত্তগুদ্ধি করিয়া পরম্পরাক্রমে 
জ্ঞান ও ভক্তির জনকরূপে মোক্ষের সাধক হইয়া থাকে । কারণ “তমেতং বেদাহ্ৃবচনেন ব্রাহ্মণ! বিবিদিবস্তি যজ্ঞেন 
দামেন তপসানাশকেন” এই শ্রুতি হইতে তাহাই জান! যায়। বিবিদিবন্তি- বেদিতুমিচ্ছস্তি, ন তু বিদত্তি অর্থাৎ 
আশ্রমত্রয়বিহিত যক্ত-দানাদি কর্মন্থারা তাদৃশ এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করে; কিন্ত জানে না| সুতরাং কর্ম্মসমূহ 
. পরম্পরা মোক্ষের সাধক; কিন্তু সাক্ষাৎ সাধক নহে । আর ফলতোগের সঙ্কল্প থাকিলে অর্থাৎ সকাম হইলে এ 
যজ্ঞ-দানাদি কাম্যকর্ম্েরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে । 

আরও কথ! এই যে__শম, দম, দয়া, ক্ষমা, অহিংসা, তীর্থসেবন, উপবাস, ফলাহার, দেহশোবণ ও অন্নদানাদি 
সরববর্ণের সাধারণ ধর্ম । তাহাই বিষ্ণুস্বতিতে বল! হইয়াছে _“ক্ষম, সত্য, দম, শৌচ, দান, ইন্রিয়সংযম। অহিংযা, 
গুরুগু্রযা, তীর্ঘস্বেন, দয়া, সরলতা, লোভশূন্যতা, দেব-ব্রাহ্মণের পূজন ও অনত্যহ্থয়া এই সকল সাধারণ ধৰ্ম্ম বলিয়া. 
কথিত হইয়া থাকে।” মহাতারতেও বল! হইয়াছে “সত্য, দম, তপস্তা, শৌচ, সন্তোষ, লজ্জা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, ) 
শম, দয়া ও ধ্যান ইহ! সনাতন ধৰ্ম্ম 1” আবার মহাভারতের সেই স্থলেই বল! হইয়াছে _ “হে রাজন্‌ ! অনৃশংস, 
অহিংসা, অপ্রমাদ, সঞ্বিভাগিত!, শ্রাদ্ধকর্ম, আতিথ্য, সত্য, অক্রোধ, স্বীয় পত্বীতে সন্তোষ; শৌচ, সতত অনহুয়ত, 
আত্মজ্ঞান ও তিতিক্ষা এই সকল সাধারণ ধর্ম ৪। Se 

নৈমিত্তিক কর্ণের কথা এক্ষণে বলা হইতেছে _কোনও কালাদি নিমিত্ব-বিশেষের ঘারা বিধীয়মান যে আদ্ধাদি 
ও তীর্ঘমানাদি, তাহাই নৈমিত্তিক কর্ম । তাহাতে কাল হইল-_-অমাব্তাদিরূপ এবং দেশ হইল-_গঞ্াদিরপ ও গয়! f 
নুাপুরী প্রভৃতির্প । ইহাই নৈমিত্তিক কর্ণের সংক্ষেপতঃ স্বরূপ । OE 

এক্ষণে কাম্য কর্ম্মের কথ বল! হইতেছে__সকাম অধিকারিবিশেষকে উদ্দে্ করিয়া বি 


৮০৪ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


তত্র কালোইমীবস্যাদিরপঃ, দেশশ্চ গঞ্গাদিগয়ামথুরাপূর্য্যাদিরূপ ইতি সংক্ষেপঃ। অথ সকামাধিকারি- 
বিশেষমুদ্দিশ্য বিধীয়মানং কর্ম্ম কাম্যসংজ্ঞকং ন্বর্ককামো যজেৎ, পুভ্রকামো যজেৎ, প্রতিষ্ঠাকামো যজেং» 
ইত্যাদিমানাৎ ৷ তত্র কাম্যানাং নিষিদ্ধবৎ সংসরণহেতুত্বাবিশেষাৎ হেয়ত্বমেব । নিত্যনৈমিত্তিকানাং তু 
্রীপুরুষোত্তমাজ্ঞাহুবৃত্তিসেবারূপত্বাৎ অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বম, “মোক্ষার্থী ন প্রবর্তেত তত্র কামানিষিদ্ধয়োঃ। 
নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্যযাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়! ৷” ইতি স্মরণাৎ। প্রত্যবায়ো নাম ভগবদাজ্ঞাতিক্রমঃ, 
“আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মন্তক্তোইপি ন বৈষ্ণবঃ” ইতি স্মৃতেঃ। অয়মভিপ্রায়ঃ_ শ্রবণানুসারেণানুষ্ঠীয়- 
মানৈনিত্যনৈমিত্তিকৈঃ কৰ্ম্মভিঃ আরাধিতঃ শ্রীপুরুষোত্তমো নিজাজ্ঞাপালনব্যাজেন প্রসম্নঃ অনুষ্ঠাতুন্‌ 
অনুগৃহা ব্ববিষয়কজ্ঞান-তক্ত্যোরধিকৃত্য স্বাত্মানং দর্শয়িত্বা -আত্মভাবাপত্তিলক্ষণং মোক্ষং হচ্ছতীতি 
শরীমুখেনৈব গীতত্বাৎ ৷ এ্ান্মণক্ষকরিয়বিশাং শুন্রাণাঞ্চ পরস্তুপ । কৰ্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগুণৈঃ” 
(গী ১৮:৪১) “স্বে স্বে কৰ্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। স্বকর্্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথ৷ বিন্দতি ত্চ্ছণু॥ 
যতঃ প্রবৃত্তিভূ'্তানাং যেন সর্বমিদং ততমৃ। স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যৰ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥৮ 


তাহাই কাম্য কর্ম নামে অভিহিত হইয়! থাকে। যেহেতু “'স্বর্গকামো যূজেৎ” “প্রতিষ্ঠাকামো যজেৎ” ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্য তাহাতে প্রমাণ। | % 
এই নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্মসমৃহের মধ্যে কাম্যকর্ম্মসমূহ নিষিদ্ধ, কর্ম্মসমূহের মত সংসরণের অর্থাৎ 
জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসারের হেতু । নিষিদ্ধ ও কাম্য এই উভয়বিধ কর্ণ সংসরণের তুল্য হেতু ; এভন্ত কাম্য কর্ম 
ুযুক্ষুগণের পরিত্যাজ্য! কিন্তু নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহ প্রীপুরুবোত্ধমের আজ্ঞার অনুবৃত্তি ও সেবারূপ বলিয়া 
তাহা অবশ্যই মুমুক্ষুগণের অনুষ্ঠেয়? যেহেতু স্থৃতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে__“মোক্ষার্থা পুরুষ কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্মে 
প্রবর্তিত হইবেন ন! ! মোক্ষার্থী পুরুষ প্রত্যবায় দূর করিবার জন্য নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবেন» এই প্রত্যবায় 
কথার অর্থ_তগবদাজ্ঞার অতিক্রম কর! । যেহেতু স্থৃতিতে আছে ভগবান্‌ বলিয়াছেন “আজ্ঞা অতিক্রমকারী পুরুষ 
আমার দ্বেবকারী। সেই পুরুষ আমার ভক্ত হইলেও বৈষ্ণব নহে।” অভিপ্রায় এই যে-_শ্রবণাহুসারে অনুষ্ঠীয়মান 
নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মসমূহদারা আরাধিত হইয়া ৬তগবান্‌ গ্রপুরুষোত্ম নিজাজ্ঞা পালনচ্ছলে অর্থাৎ নিজের, আজ্ঞা , 
পালন করায় সেই নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ণের অুষ্ঠাতা পুরুবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়! থাকেন এবং অনুগ্রহ করিয়া 
তাহার্দিগকে জ্ঞান-ভক্তির অধিকারী করতঃ নিজস্বরূপ দেখাইয়া নিজভাবপ্রাপ্তিরপ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। 
ইহাই গীতাতে ভগবান্‌ শিজমুখে বলিয়াছেন। ভগবান্‌ গীতাতে বলিয়াছেন _“হে শক্রতাপন অর্জুন ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শৃদ্রগণের কর্ম সকল তাহাদের নিজ নিজ স্বতাবজাত গণাহ্গসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে ।” “মহুষ্যগণ 
নিজ নিজ ( শ্বতাবাহুরূপ জাতিগত ) কর্ম আচরণ করিয়া সম্যক্‌ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। নিজ নিজ কর্ণ 
আচরণ করিয়া মহথয্যগণ যে প্রকারে সিদ্ধি লাভ করে, তাহা শ্রবণ কর খাহা! হইতে সমস্ত প্রাণীর কর্স্বচেষ্ট 
উৎপন্ন হয় এবং ববাহাদারা সমস্ত লোক পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, মন্্য্যগণ নিজ নিজ স্বভাবান্যারী কর্ণার! তাহার 
অর্চন| করিয়া সিদ্ধিলাভ করে ।* ট 
তা অতএব জ্ঞান ও ভক্তি উৎপাদনদ্বারা পরম্পরাক্রমেই কর্শ্ম মোক্ষের সাধন) কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে সাক্ষাৎ কর্ম 
লোকের সাধন নহে। কর্ণের মোক্ষসাধনত্ব পরম্পরাক্রমেই বুঝিতে হইবে, কিন্ত সাক্ষাৎ নহে । আর বর্বিদ্তাসমিত 


অর্থাৎ জ্ঞানসমধ্বিত কর্মও মোক্ষের সাধন নহে। কর্মের দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদিত হয় এবং জ্ঞানে ও ভক্তিতে 


প্রা হয়। ইহাই কর্মের শেষ ফল। আর ইহাকেই কর্ণের সিদ্ধি বলা যায়. ইহাই আমাদের সাংশরদারিক 


ব্রহ্মজ্ঞানস্য কৰ্ম্মাঙ্ত্ব-নিরসনম্‌ 


(গীঃ ১৮1৪৫-৪৬ ) ৷ তস্মাৎ কৰ্ম্মণো জ্ঞানভক্ত্যৎপাদনদ্বারেণৈৰ মোক্ষসাঁধনত্বং 
র্াবিষ্ঠাসমুচ্চয়েনেতি. সাম্প্রদায়ে! রাদ্ধান্তঃ । 


৮০৫. 


ন স্বাতন্ত্র্েণ। নাপি 
এতেন বিবিদিষাশ্রতির্ব্যাখ্যাতেতি বোধ্যমূ। ৫। 

নম বছুক্ং ব্রন্মবিদ্তাদিসাধনত্মাত্রং কৰ্ম্মণ ইতি তদবুক্তম্‌, ক্রত্র্থকর্তৃসাবকত্বেন তস্যা এব 
কর্ম্মাঙ্গত্বাদিতি চেন্ন, পূর্ববমেব সমন্বয়াধিকরণে বিস্তরেণ নিরস্তত্বাৎ, “তমেব বিদিত্বা” “তরতি শোকম্ 
ইত্যাদিক্রুতিভিঃ বিদ্যায়াঃ স্বাত্তর্েণ মোক্ষহেতুত্বনির্ণয়াৎ | নহু- উক্তশ্রুতীনাং ক্রত্বঙ্গ চর্তবস্বরূপযাথাত্য- 
বিধানপরসত্বেন কর্তৃসংস্কারঘারেণ আত্মজ্ঞানস্য কর্ম্মাঙ্রত্বমের ফলশ্রবণস্য তু অর্থবাদমাত্রত্বাৎ। তনুক্তং 
ণ্দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মনন পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্৫ঘবাদঃ স্যাৎ” (81৩1১) ইতি সুত্ৰেণ। তত্র দ্ৰব্যে ফলশ্রতিঃ 
_ এ্যস্ পর্ণমরী জুহূর্ভবতি স ন পাপঃ শ্লোকং শৃণোতি” ইত্যান্ধ৷। সংস্কারে ফলশ্রুতিঃ-_“্যদাউক্তে 
চক্ুরেব ভ্রাতৃব্যস্ত বৃঙ-ক্তে” ইত্যাগ্যা, কর্ম্মণি ফলক্রুতিশ্চ_“বর্ম্ম বা এতদ্‌ যজ্ঞন্ত ক্রিয়তে যৎপ্রযাজানু- 
যাজা ইজ্যন্ত” ইত্যাগ্া ৷ যথান্যেযু দ্রব্যাদিযু পর্ণময়িপ্রব্যে যজমানস্তাঞ্জনাদিসংস্কারে প্রযাজাদিরূপে চ 
পাপশ্লোকাঅ্রবণাদিশ্রুতিরর্থবাদস্তথ| অত্রাপি পুরুযার্থশ্রুতিরর্থবাদ ইত্যর্থ। ব্রহ্গঞানং কর্ম্মানরং ফল- 


দিদধান্ত। আর এইরপ সিদ্ধান্ত প্রদর্শনদ্বার! “তমেতং বেদান্থবচনেন ব্রাহ্মণ! বিবিদিষস্তি যেন দানেন তপসানাণকেন” 
এই শ্রুতি ব্যাখ্যাত হইল বলিয়! বুঝিতে হইবে। ৫। র 
ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে__এই যে কর্্মকে ব্রন্গবিদ্ভাদির অর্থাৎ জ্ঞান ও তক্তির সাধনমাত্র বলা হইল, 
তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ ব্রহ্গবি্ধা ক্রত্বর্থ অর্থাৎ বজ্ঞকর্শের উপকারক অর্থাৎ নিপ্পাদক কর্তার স্তাবক বলিয়া 
ব্ৰন্ধবি্ধারই কর্শ্মাঙ্গত্ব হইয়া থাকে । সুতরাং কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্ধার অঙ্গ হইতে পারে না। প্রত্যুত ক্রতুর্থ কর্তার স্তাবক 
বলিয়া ব্ৰন্ধবিষ্যাই কর্মে অঙ্গ। এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে__এইরূপ বল! সঙ্গত নহে ; কারণ এইরূপ আপত্তি পুৰ্কোই 
কর্মমীমাংসকমত খণ্ডনপ্রকরণে বিস্তৃতভাবে নিরাস করা হইয়াছে। যেহেতু “তমেব বিদ্দিত্বা” “তরতি শোকম্‌” 
ইত্যাদি শ্রুতিদ্বার! ব্রহ্মবিদ্বারই স্বতন্ত্রভাবে সাক্ষাৎ মোক্ষহেতুত্ব নির্ণয় কর! হইয়াছে। 
ইহাতে আপত্তি এই যে-_প্রদৰ্শিত '“তমেব বিদিত্বা” “তরতি শোকম্‌” ইত্যাদি শ্রুতি ক্রতুর অঙ্গ কর্তার 
. স্বরূপযাথাত্র্যের বিধান করিয়াছে, এজন্য অর্থাৎ এ সকল শ্রুতি এরূপ অর্থবিধানপর বলিয়! আত্মজ্ঞান বা! ব্রন্ষবিদ্থ] 
্রতবর্থ কর্তার সংস্কারদ্বার! কর্মের অঙ্গই হইবে । যেহেতু ক্রতুর অঙ্গ দ্রব্যে যে ফলশ্রবণ থাকে, তাহ! অর্থবাদমাত্র। আর 
ইহাই জৈথিনি 'দ্রবসংস্কারকর্শন পরারঘত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্ত ৎ* (81৩1১ ) এই হুত্রদ্বার| বলিয়াছেন! ইহার অর্থ 
পরার্থতবহেতুক অর্থাৎ ক্রতুর অঙ্গতবহেতৃক ক্রত্বঙ্গ দ্রব্য, ক্রত্ব্গ সংস্কার ও ত্রত্বঙ্গ কর্মের যে ফলশ্রতি আছে, তাহ! অর্থবাদ- 
মাত্ব। কলবৎ কৰ্ম্মের অঙ্গ দ্রব্যাদির আর পৃথক্‌ ফলাকাজ্ষা হইতে পারে না । অলী কর্মের ফলবন্প্রযুক্তই অঙ্গের 
 ফলাকাজ্ঞা খান্ত হইয়াছে অর্থাৎ অঙ্গীর ফলবত্তাদ্বারা অঙ্গও ফলবৎ হইয়াছে। এজন্ত অজের আর পৃথক্‌ ফলাকাজ্জ! 
নাই। এজজ্য অঙ্গসম্বন্ধ ফলপ্রতিপাদক বাক্য অর্থবাদমাত্র করত দ্রব্যাদির উদাহরণরূপে শাবরভাস্ে যাহা বলা হইয়াছে, 
তাহাই এস্কলে উদ্ধৃত হইয়াছে। ভ্রব্যে ফলশ্রুতি যথা__“্যস্ত পর্ণময়ী ভুহুর্ভবতি স ন পাপং শ্লোকং শৃণোতি* ইহার 
অর্থ _যাহার ভুহ্‌ পর্ণময়ী হয় অর্থাৎ পলাশকাষ্ঠময়ী হয়, সে পাপশ্লোক অর্থাৎ নিন্ছাবাদ্ শ্রবণ করে ন!! জু উপভৃৎ 


. প্রতি ষজপাত্র। এইরূপ সংস্কারকর্ম্মে ফলশ্ৰুতি যথ!--“যদাঙে ক্র চক্ষুরেৰ ভ্রাতৃব্যন্ত বৃঙ্জে” ইহার অর্থ_যজমানের 


চকুতে যে অঞ্জন দেওয়া হয়, তাহাতে যজমানের শক্রর চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়! অঞ্জনপ্রদান সংস্কারকর্ম | 5 ক [ও 
“খের ফলক্রতি যথা-_দর্শপৌর্ণমাম যাগের পূর্বে প্রযাজের অনুষ্ঠান ও পরে অহ্যাভের অনুষ্ঠান করিতে হয় 92 
পযাজ ও অন্যাজদ্ারা দর্শাদি যাগ সম্পুটিত হইয়া থাকে৷ এজন্য প্রযাজ ও অন্যাজকে বের বর্ম্ বল! হইয়াছে। 


৮০৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
ন্যত্বে সতি কর্ন ্রয়্াৎ পর্ণতাদিবদিত্যনমানাৎ। ন চ কর্ম্মণ্যাতমজ্ঞানস্যাপ্রযোজকত্বমিতি বাম 
আত্মনে! দেহাদিব্যতিরেকজ্ঞানমন্তরেণ পরলোকগামিত্বানিশ্চয়াৎ, জ্যোতিষ্টোমাদৌ প্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ ৷ 


তন্মাৎ ক্রতুপ্রবৃত্যর্থমাত্মজ্ঞানস্য উপকারকত্বাৎ কৰ্ম্মাঙ্গত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ৷ ৬। 
__ নচ কর্তরাতমনোহস্থো মুযুক্ষুবেষ্ধো মুক্তোপহ্প্যো বেদাস্তৈরুপদিশ্টতে ইতি বাচ্যম্‌, বেদাস্তেঘেব 


রনজ্ঞানস্য কর্ম্মপ্রধান্যং লুচয়স্তিলিলৈত্তহপবৃংহিতমামানাধিকরণ্যনির্দ্বেশেন চ বেদাস্তা অপি দেহাতি- 


রিক্তপ্রত্যকৃষ্বরপযাথাত্যবেদনপরা ইত্যবম্যমঙ্গীকর্তব্যঃ। লিঙ্গান্যপি অত্র প্রমাণানি - “জনকো হ 
বৈদেহে| বহুদক্ষিণেন যজ্জেনেজে" (ৰৃঃ ৩1১১) “যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবস্তোইহুমস্মি” (ছাঃ ৫1১১৫) 


ইত্যাদিশ্রৃতিভ্যো জনককেকয়াদীনাং ব্রহ্ষবিগ্ভাবতামপি কর্্মাচরণদর্শনাৎ | “যদেব বিদ্যয়া করোতি 


র্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি” ( ছাঃ ১/১/১০ ) “তং বিদ্াকন্্ণী সমম্বারভেতে” (বৃঃ ৪81২) 
ইতি বিদ্াকন্মণোঃ সমুচ্চ়্শ্রবণাচ্চ। “আচার্য্যকুলাদ্‌ বেদমধীত্য বথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষে- 
নাভিসমাবৃত্য কুটুস্বে শুচৌ দেশে” ( ছাঃ ৮/১৫।১) ইত্যাদৌ বেদজ্ঞানবতোইপি কর্ম্মস্থ বিনিয়োগদৰ্শনাৎ। 
রর কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেস্থতং সমাঃ” (ইশ ২) “্যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি” ইত্যাদিতে? 


যজ্ঞের বর্ধ প্রযাজ ও অন্যাজের অনুষ্ঠানদ্বারা য্মানই বর্মাবৃত হইয়! থাকে শত্রুকে পরাভূত করিবার ভন্য। এজন 
উক্ত শ্রুতিতে বল! হইয়াছে_ প্বর্ম যমানন্ত ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ। এই প্রদর্শিত উদাহরণসমূহে পর্ণময়ী জুহু দ্রব্যে 
্‌ পাপন্নোক অশ্রবণশ্রুতি অর্থবাদ, যজমানের অঞ্জনাদি সংস্কারে শত্রুর চক্ষুনাশশ্রুতি অর্থবাদ। প্রবাজাদি অঙ্গ কর্মে 
) যজমানের বন্মাবৃতত্ব-ক্রতি অর্থবাদ । সেইরূপ “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” “তরতি শোকমাত্মবিৎ” ইত্যাদি পুরুষার্থ- 
| শ্রুতিও অর্থবাদই হইবে। ব্রহ্বজ্ঞান স্বতন্ত্র ফলের জনক নহে। কিন্তু তাহ! কর্স্মের অঙ্গ । এজন্য কর্ম্মকলদ্বারাই তাহা 
ফলবৎ হইবে ব্ৰহ্মজ্ঞান যে কর্ম্মান্গ তাহা অঙ্থমানপ্রমাণমিদ্ধ। অন্থমানটি এইরূপ- ব্রহ্ষজ্ঞান (পক্ষ) কর্ম্াজ হইবে 
(সাধ্য), যেহেতু ব্ৰহ্মজ্ঞান ফলশৃন্ত, অথচ কর্মাঙ্গ কর্তৃপুরুষাশ্রিত। যাহা কলশুন্ত হইয়া কর্মাজা শ্রিত হয়, তাহা কর্মের অঙ্গ 
হইয়া থাকে। যেমন প্রদশিত পর্ণময়ী জুহু প্রভৃতি। আর কর্মে আত্মজ্ঞান অপ্রযোজক অর্থাৎ কর্মেতে আছজ্ঞানের 
উপযোগ নাই-_ইহাও বলা যায় না, কারণ আত্মার সম্বন্ধে “আত্ম! দেহাদি হইতে ব্যতিরিক্ত” এইরূপ জ্ঞান না থাকিলে 
আত্মার পরলোকগামিত্বনিশ্চয় হইতে পারে না; আর তাহাতে জ্যোতিষ্টোমাদিতে পুরুষের প্রবৃতিই হইতে পারিবে 
না। অতএব ক্রতুতে প্রবৃত্তির নিমিত্ত আত্মজ্ঞান ক্রতুর উপকারক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে 
আত্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গত্বই সিদ্ধ হয়। যাহা যাহার উপকারক, তাহা তাহার অঙ্গ ; আত্মজ্ঞান কর্মে প্রবৃত্তির জনক বলিয়া! 
তাহা কর্মের উপকারক এবং কর্মোপকারক বলিয়! আত্মজ্ঞান কর্মের অঙ্গ ।৬। ন 
যুদি বলা যায়_ বেদাত্তবাক্যসমূহ কৰ্ত৷ আত্ম! হইতে ভিন্ন, মুযুক্ষুগণের বেছ্ধ ও মুক্তগণের প্রাপ্য পরমাত্মার 
কথাই বলিয়াছেন। কর্মোপকারক কর্তা আত্মার কথা বলেন নাই । এততদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_ এরূপ বলা সঙ্গত 
নহে। কারণ বেদাত্তবাক্যসমূহেই ব্রহ্মজ্ঞানের কর্ম্প্রাধান্ত সুচনা করা হইয়াছে। এইরূপ লিঙসমূহদ্বারা এবং 
লিজোপবুংহিত সামানাধিকরণ্য নির্দেশের দ্বারা ইহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে যে-_বেদাস্তবাঁক্যসমূহও দেহাদি 
ব্যতিরিজ কর্তা প্রত্যগাত্মার স্বরপযাথাত্যযই জানাইয়! দিক্লাছে। কর্তা প্রত্যগাত্মার স্বরূপযাথাত্্য প্রতিপাদনেই 
বেদাত্তবাক্যসমূহও পর্য্যবসিত। 
| ৰ সকল লিঙ্গ দেখাইতে যাইয়া হুত্রকার বলিয়াছেন-_-““আচারদর্শনাৎ” (৩৪/৩ )| বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে 
| হইয়াছে_-“বিদেহরাজ জনক বহদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ আরম্ভ করিতেছেন” ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বলা হইয়াছে_- 
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E ত্তম্মজ্ঞানিস্ত কন্মান্ত্ব-নিরসনমূ 
আরাত্মবিৎসমাননির্দ্দেশশ্চেতি চেয়, ক্রতুক্রণত্বনঃ সকাশা পারি 
শৰ য় 

গন্ধাস্পৃষ্টমাহাত্ম্যানস্তাচিন্ত্যাপরিমিতসদৃগুণার্ণবস্য শরীপুরুষোত য়সাম্যশৃন্যস্য হেয় 


£ Yh মস্য বেদান্তৈঃ প্রতিপান্ধমানত্বাৎ। “অধি- 
কোপদেশাভূ্‌ বাদরায়ণস্যেৰং তনদ্দর্শনাৎ” (৪৮) ইতি সুত্রকারসিদধাস্তাৎ। “এষ সর্ব্বশ্বর এষ ভূতাধি- 
পতিরেষ ভূতপালঃ ( বৃঃ ৪181২২) “স 


কারণং করণাধিপাধিপে। ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ” 
(শ্বেঃ৬৷৯) “এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি” (বৃঃ ৩৮৯) “ভীষাস্মাদ্বাতঃ” ( তৈঃ ২৷৮৷১ ) “যঃ 


সর্ব্বজ্ঞঃ” (মুঃ ১' 1৯) “সত্যকামঃ সত্যসন্ধন্ঃ” (ছাঃ ৮1১৫) ইত্যাদিক্রুতিভ্যঃ। “অহং জর্ব্বস্য 
প্রভবঃ” ( গীঃ ১০৷৮ ) “মত্তঃ পরতরং নান্যৎ» (গীঃ ৭1৭ ) “তপাম্যহমহং বর্ধম্ ( গীঃ ৯১৯) “পিতাহ- 
মস্য জগতঃ” ( গীঃ ৯৷১৭ ) ইত্যাদিস্বতেশ্চ । এতৈঃ সা্বজ্যাদিম্বাভাবিকাচিস্তযানস্তকল্যাণরূপধন্মৈ? 
্রীপুরুযোত্তমস্যাখিলা বিদবাপ্স্পৃমাহাত্মযসীয়ঃ পরব্র্মভৃতস্য প্রতিপা্মানতে সিদ্ধে তাদৃশধর্ম্মাণাং কথমপি 
হেয়সম্বন্ধার্হে প্রত্যগাত্মনি জীবে অসস্ভাব্যত্বাৎ তথাভূতস্য বেদান্তবেছ্ধপরব্রহ্গজ্ঞানস্য কৰ্ম্মণ্যনুপযোগাৎ 


“হে ভগবদৃগণ ! আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি”। ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বিদেহরাজ জনক ও কৈকেয়পুত্র অশ্বপতি 
প্রভৃতি আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণের কর্মাচরণ জানা যায়। সুতরাং এই সকল লিঙ্গদ্বারাও আত্মজ্ঞানের কর্শ্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ 
হয়। আর ছান্দোগ্যঞ্রতিতে বলা হইয়াছে-_-“বিদ্ছাযুক্ত শরদ্ধাযুক্ত ও উপনিষদৃযুক্ত হইয়! যাহা সম্পাদন কর! যায়, 
তাহাই অধিকতর বীর্য্যযুক্ত হয়”। এই শ্রুতিই বিদ্ধার অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের কর্শ্মান্ত্ব বলিয়াছেন। আবার 
বৃহদারণাক শ্রুতিতে বল! হইয়াছে-_*“তং বিদ্ধাকর্শ্বণী সমস্বারভেতে” অর্থাৎ “জীবের পরলোকগমনসময়ে বিদ্ধ 
ও কর্ম তাহার অন্থগমন করে"”। এই বিদ্যা ও কর্মের সাহিত্য শ্রবণ হইতেও বিদ্ধার কর্শালত্ব অবগত হওয়া 
যায়। আর “আচার্য্যকুলাদৃবেদমধীত্য” ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বেদজ্ঞানীরও কর্ম্বসমূহে বিনিয়োগ দেখা যায় 
বলিয়া বিদ্যার কর্শ্মা্ত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ “কুর্বন্নেবেহ কর্স্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ” “যাবজ্দরীবমযনিহোত্রং 
জুহোতি” অর্থাৎ “এই সংসারে কর্মসকল করিয়াই শত বৎসর বাঁচিয়! থাকিতে ইচ্ছ! করিবে” “যাবজ্জীবন অগ্নি- 
হোত্র করিবে” ইত্যাদি শ্রত্যুক্ত নিয়ম হইতেও বিদ্যার কর্মাজত্ সিদ্ধ হয় রঃ 

এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে বক্তব্য এই যে__এইরূপ বল! সঙ্গত নহে| কারণ বেদাস্তসমূহ কর্মের কর্তা 
্রত্গাত্বা হইতে অত্যন্ত ভিন্নরূপ, অতিশয় ও সাম্যশৃন্ট, হেয়গন্ধঘারা অস্পৃষ্টমাহাত্্য, অনস্ত অচিন্ত্য অপরিমিত সদৃগ্ুণ- 
সাগর শীপুরূবোত্তমকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর প্রদর্শিত আপত্তির উত্তরে ুত্রকারও “অধিকোপদেশাভূ 
বাদরায়ণ্তৈবং তদ্দৰ্শনাৎ’’ এই স্থতরদ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃহদারপ্যক শ্রুতিতে বল! হইয়াছে : 


এব সর্বো্থর এষ ভূতাধিপতিরেৰ ভূতপালঃ" । শ্বেতা্বতর শ্রুতিতে বলা হইয়াছে_“স কারণং করণাধিপাধিপো ্‌ 
' * টান্ত কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপ:”। বৃহদারণ্যকে বল! হইয়াছে_“এতন্ত বা অক্ষরন্ত প্রশাসনে গাগি”। তৈতিরীয়কে 


বলা হইয়াছে --“তীযাস্মাদ্বাতঃ” । মুণ্কে বলা হইয়াছে__“যঃ সর্কজ:*। ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে_্লত্যকামঃ সত্য- 


শ্ঃ? ইত্যাদি । এই সকল শ্রুতিনাক্য হইতেও কর্মকর্তা গরত্যগাত্থা হইতে অত্যত্তবিলক্ষণ পরমাত্ব! পুরুষোত্তমই বেদান্ত. : 


বাক্যের প্রতিপান্ধ বলিয়া জানা যায়। গীতাস্থৃতিতেও বলা হইয়াছে_-“মন্তঃ পরতরং নান্তৎ” “তপাম্যহমহ্‌ং বর্ষমূ” 


₹ দিতাহ্যন্ত জগত: ইত্যাদি। স্কুতরাং স্বৃতিবাক্য সমূহদবারাও উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। শ্রুতি প্রন্ৃতিতে উক্ত 


উভাবিক অচিন্ত্য অনন্ত কল্যাণরূপ এই সর্কজ্ঞত্ব সর্কেশ্রত্বাদি ধর্ম, বাহার মাহাতমাসীমা অবিদ্াদি সর্কাদোবে : 
মন্দ, সেই পরম শরীপুরুষোত্তমই বেদাত্তবাক্যসমূহের প্রতিপাদ্য হইয়া থাকেন এবং এইরূপে EHEC 
-শপুযোত্ধমের প্রতিপাদ্যমানত্ব, সিদ্ধ হয়। আর তাহ! হইলে সেই সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মসমূহ কোনর্ূপেই হেয়্যহন্ধ 


৮৮০৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিব্্রম্‌ 


“ফলবৎ সমিধাবফলং তদঙ্গম্‌” ইতি ন্যায়াৎ। পরমা 


প্রকরণাগ্ভাবাচ্চ কর্ম্মাজত্বং কল্পয়িতুসশক্যমৃ, 
বীতশোক£" ইত্যাদিক্রুতিগ্রতিপাদিতেনৈব ফলেম 


ই. জ্ঞানস্য তু ম্বপ্রকরণগ্রতেনৈব “মহিমানমিতি 


নৈরাকাজ্ফ্যাৎ নান্যশেষত্বং তত্র পঠিতন্যায়াসমন্বয়াদিত্যর্থঃ । 9 
নচ তত্মস্যাদিনা তস্যৈব তত্তাবিধানাদন্মদর্থসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্ঃ তস্য তদাত্মকত্বা দিভিত্তদপৃথক্‌- 


সিদ্ধত্বাং এক ত্বোক্তিরবিরুদ্ধা, ন স্বরূপতঃ অভেদ ইতি পূর্ব্বমেব প্রতিপাদিতত্বাৎ । অখিলবেদাস্তস্য 
অশেষদোষা্পৃষ্টমাহাত্ত্যে জ্ঞানৈশব্য্যকারুণ্যবাৎসল্যগুণার্ণবে ব্রহ্মণি শ্রীতগবতি সমন্বয়েন ভ্রন্মবি্থায়াং 
ক্লেশকর্ম্মান্তশেষহেয়ধর্ম্মাঅ্রয়ম্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য প্রত্যগাত্মনো গন্ধোইপি নাপ্তি। তন্মাৎ তন্তাবাপত্তিরপনিশ্রেয়, 


সৈকপ্ৰয়োজনমেবোপনিষদ্জ্ঞানানামিতি ৷ ৮। 
নাঁপি উক্তলিঙ্গানাং তত্র প্রামাণ্যমচ তেষামন্যপরত্বেন উক্তার্থাসাধকত্বাৎ । তথাহি__-ন তাবৎ 


যোগ্য প্রত্যগাত্ম! জীবে সভাবিত হইতে পারে না। এই কারণে তাদুশ বেদাত্তবেগ্ত পরত্রদজ্ঞাণের কর্মে কোনও 
উপযোগ ন! থাকাহেতু এবং প্রকরণাদির অতাবহেতু পরক্রক্জ্ঞানের কর্ম্বালত্ব কল্পনা! করা যায় নাঁ। যেহেতু 
'ফলবৎসন্লিধী অফলং তদলম্‌” এইরূপ স্তায় রহিয়াছে। পরমাত্মজ্ঞান যদি অফল হইত, তবেই পূর্বপক্ষীর কথা- 
মত ব্ৰহ্মজ্ঞানের কর্শাক্গত্ব কল্পনা! করা যাইত, কিন্তু তাহ! ত হয় নাই। কারণ শ্রুতি পরমান্নজ্ঞানপ্রকরণেই, 
“মহিমানমিতি বীতশোক:* এইরূপ বলিয়া পরমাস্সজ্ঞানের ফল প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্গজ্ঞান 
“মহিমানমিতি বীতশোকঃ” এই শ্বপ্রকরণপঠিত ফলছ্বারাই নিরাকাজ্ হইয়াছে বলিয়া! অর্থাৎ সফল হইয়াছে 
বলিয়া অর্থাৎ অফল হয় নাই বলিয়া ব্র্গজ্ঞানের বর্শাক্ত্ব কল্পনা কর! যাইতে পারে না। আর এই জন্তই 
উক্ত স্থলে পুর্বপক্ষী “রব্যসংস্কারকর্শন্থ পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্তাৎ”, এই হ্তরদ্ধার! স্বপক্ষ সমর্থন করিয়া 
যে সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইতে পারে না। ৭। 

ইহাতে যদি বলা যায়-__তত্মস্তাদি বেদাস্তলাক্যদ্ারা জীবেরই ব্রঙ্গতা বিধান করা হইয়াছে, সুতরাং তদ্বার! 
আমরা পুর্বে যে বলিয়াছি__“তমেবর বিদিত্বা” “তরতি শোকম্‌” ইত্যাদি শ্রুতি ক্রত্বদ কর্তার স্বরূপযাথাত্ন্য বিধান করিয়াছে 
বলিয়া, আত্মজ্ঞান ক্রত্ব্গ কর্তার সংস্কারদ্বার! কর্শের অঙ্গই হইবে ইত্যাদি, আমাদের এই পূর্বপক্ষের সিদ্ধি হইয়!. থাকে 
অর্থাৎ তত্যন্তাদি বেদাস্তবাক্যদ্বারা ভীবেরই ব্রহ্মতা বিধান করায় আমাদের প্রদর্শিত অর্থের দিদ্ধিই হুইয়। থাকে। 
সুতরাং ব্রহ্গজ্ঞানকে কর্মাজ বলাই উচিত । 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে__এইরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কারণ জীব ্রঙ্গাত্বকত্বাদিদ্বার! ব্রহ্ম হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ 
বলিয়! ততবমন্তাদি-বাক্যদার! জীব-্রদ্গের একত্ব বল! হইয়াছে অর্থাৎ জীব ব্র্গাত্বক এবং জীবের স্বতন্ত্র স্থিতি-প্রবৃত্ত্যাদি 
নাই এই হিসাবে তত্মন্তাদি বাক্যঘারা জীব-্ধের একত্ব বলা হইয়াছে সুতরাং ই একত্বোক্তি বিরুদ্ধ নহে) কিন্ত 
জীব-্রন্দের স্বর্ূপতঃ অভেদ ততৃমন্তাদি বাক্যদারা উক্ত হয় নাই। ইহ! পূর্বেই প্রতিপাদন কর! হইয়াছে । সুতরাং 
জীব-ব্রন্মের স্বরূপতঃ অভেদ নাই বলিয়া পূর্বপক্মীর উক্তি সঙ্গত নহে। যাহার. মাহাত্ম্য সমস্ত দোবদ্বারা অস্পৃষ 
এবং যিনি জ্ঞান, পর্ব, কারুণ্য ও বাৎসল্য গুণের আধার, সেই তগবান্‌ পরব্রন্দে সমস্ত বেদাস্তের. অর্থাৎ উপনিষদের 
সময্বয় হইয়া থাকে ; এজন্য ব্রহমজ্ঞানে ক্লেশকর্ম্মাদি অশেষ হেয় ধর্শের আশ্রয় ক্ষেত্জ্ঞ প্রত্যগাত্মার গন্ধও অর্থাৎ 
বিন্দুমাত্র উল্লেখও নাই । অতএব উপনিষৎপ্রতিপাদ্য জ্ঞানের ভগ্বদৃতাবাপত্তিরপ মোক্ষই একমাত্র প্রয়োজন | ৮। 

আর যে পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন _' ‘জনকো হ বৈদেহে! বহুদক্ষিণেন”” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যরূপ লিলসমূহদ্বার! বরহ্ম- 


ন) 


ও টনের বাল সিদ্ধ হয়। পপূর্বপক্ষীর এরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ উক্ত লিঙ্গসমুহের ব্রহ্মজ্ঞানের কর্ব্মা্গত্বে" 


__ ব্ব্জানত্ কৰ্ম্মা্ত্ব-নিরনম্‌ ৮০৯ 
ৰিন্াবতাং কর্মানুষ্ঠানস্ত বিদ্যা়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বে লিঙ্রত্বমনৈকাস্তিকত্বাৎ। 


কাববেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যষ্তামহে কিমর্থা বয়ং যন্মামহে এতদ্ৈ পূৰ্বে বিদ্বাংসোহয়িহোত্ৰং ন 
জুহবাঞ্চক্রিরে” ইত্যাদিন! তদ্ধিপরীতশ্রবণাৎ। নাপি “্যদে বিদ্তয়া” ইতি শ্রুতিস্তৎপরেতি শঙ্ক্যম্‌, তস্যাঃ 
প্রকৃতোদৃগীথবি্যামাত্রপর'্থাৎ ৷ “যদেব” ইত্যত্র ষচ্ছবস্ত অনিশ্চিতবিশেষন্ত “উদ্ৃগীথযুপাসীত” ইতি 
্রস্ততোদৃগীথবিশেষনিষ্ঠত্বাৎ ৷ ন হি যৎ করোতি তদৃবিদ্বয়ে- ত্য্বয় ইতি ভাবঃ।৯। 
নাপি “তং বিগ্যাকন্মণী” ইতি শ্রুতেমতৎপরত্বং সম্তাব্যম্‌, বিভক্তাধিকারিকত্বাৎ শৃতবৎ, যথা শতমাভ্যাং 
দীয়তে পঞ্চাশদেকস্মৈ, পঞ্চাশদন্যস্মৈ, তথা বিদ্যা অন্তস্থৈ, কর্ম্ম চানান্মৈ ইতি বিভাগে ডষ্টব্য ইত্যৰ্ঘঃ । বছা 
₹ বিভক্তফলকন্বাৎ বিদ্যা! স্বফলাৰ্থা সমারভ্যা, কর্ম্ম চ স্বফলার্থমারভ্যমিতি যাবৎ। নাপি “আচার্য্যকুলাৎ” 
ইত্যাদিশ্রুতিরুক্তার্থপরা, বেদাধ্যয়নমাত্রবতঃ পুংসস্তদ্বিষয়ত্বাৎ। ন তু পরবিগ্ভাবতঃ অধ্যয়নশব্বস্ত অক্ষর- 
প্রামাণ্য নাই । কারণ ও সকল শ্রুতিবাক্য অন্য অর্থের বোধক বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের কর্ম্মাত্বের সাধক নহে। জনক 
ও অশ্বপতি প্রভৃতি বিদ্যাবান্‌ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণ কর্ম্মানুষ্ঠান করায় তাহাদের এঁ কর্ধানু্ঠান ব্রহ্গজ্ঞানের 
কর্মাঙ্গতে লিদ হইতে পারে না। কারণ উক্ত লিঙ্গটি অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী অর্থাৎ কর্থের অননুষ্ঠানেও 
ব্ৰহ্মজ্ঞান হইতে দেখা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন_-“এততদ্ধ স্ব বৈ” ইত্যাদি। ইহার অর্থ_“ইহাই পূর্বে ব্ৰহ্মজ্ঞানী 
, কাববেয় ঝবিগণ*বলিয়াছেন__কি প্রয়োজনবান্‌ হইয়া আমরা অধ্যয়ন করিব এবং কি প্রয়োজনবান্‌ হইয়া আমরা বন্ত 
করিব। এই জন্যই পূর্ববর্তী আত্বক্ঞানিগণ অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করেন নাই|” ইত্যাদি শ্রৃতিবাক্যদ্বার! বর্ধানুষ্ঠানের 
বিপরীত কর্মত্যাগই শুনা যায়। 
আর ““যদেব বিদ্যয়া করোতি”' ইত্যাদি শ্রতিবাক্য ত্রহ্মবিদ্যার কন্মান্গত্ববোধক ইহাও পূর্বপন্গী বলিতে পারেন 
না; কারণ উক্ত শ্রুতিবাক্য কেবল প্রক্কত উদ্‌গীথবিদ্যাপর । “ঘদেব* এই যে অনিশ্চিতবিশেষ যচ্ছব্ব, এই যৎ-শব্দের 
“উৎগীথমুপাদীত"* এই প্ৰস্তুত উদৃগীথবিশেষের সহিত্ই অন্বয় হইবে । কিন্তু “যাহ! করে, তাহা বিদ্ধা্বারা” এইরূপ 
অন্বয় হইবে ন|। ৯। 
আর পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন--“তং বিদ্যাকর্মমী সমন্বারতেতে” এই শ্রুতিবাক্য বিদ্ধ ও কর্ধের সমুচ্চয় অর্থাৎ 
সাহিত্যপর, ইহাও তাহারা! বলিতে পারেন না । কারণ উক্ত শ্রৃতিৰাক্য বিভক্ত অধিকারিবিবয়ক | তাহাতে উক্ত শ্রুতির 
এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে যে-_“পরলোকগমন সময়ে বিদ্ধা কোন কোন জীবের অন্থমরণ করে এবং কর্ম্ম অপর কোন 
কোন জীবের অনুসরণ করে। যেমন “একশতটি উভয়কে দাও” এইরূপ বল! হইলে পঞ্চাশটি একজনকে এবং পঞ্চাশটি 
অপর জনকে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়, সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও বিদ্ধ ও কর্মের অনুসরণ বিভাগক্রমেই বুঝিতে হইবে। 
অথবা উক্ত শ্রুতিবাঁক্য বিভক্ত ফলবিষয়ক। তাহাতে উক্ত শ্রুতির অর্থ এইরূপ হইবে_বিদ্ধ! স্বীয় অসাধারণ ফলের 
মিমিত্ত তাহার অহ্‌সরণ করে। যেমন শতদবয় ক্ষেত্ররত্ববিক্রয়ীর অনুসরণ করে__এইরূপ বলিলে ক্ষেত্রের জন্য শত 
ও রত্বের জন্য শত এইরূপ বুঝিতে হয়, সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও বিদ্য। স্বফলের নিমিত্ত কাহারও অনুসরণ করে; এবং 
কর্ম স্বফলের নিমিত্ত-কাহারও অনুসরণ করে। 
আর পূর্ব্পক্ষিপ্রদর্শিত “আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্য” ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রৃতিও ত্ন্বজ্ঞানের বর্ধাঙত্ব প্রতিপাদন 


“এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুখবয়ঃ 


করে না। কারণ কেবল বেদাধ্যয়নকারী পুরুষবিবয়কই উক্ত শ্রুতি) কিন্ত পরবিদ্য! অন্ুশীলনকারী পুরুববিষয়ক .... . 


রর শ্রুতি নহে। যেহেতু উক্ত শ্রুতিতে যে বেদাধ্যয়নের কথা বলা হইয়াছে, এ অধ্যয়নশব্ব অক্ষররাশি গ্রহণমাজ্রেই IY 
নিরাকাজ্ হইয়া থাকে। আর “নাবজ্জ্ীবমযিহোত্রং জুহোতি” এই শ্রতিও ব্ৰহ্মবিদ্যার কর্ম্মান্ত্ব প্রতিপাদন' রি এ 
১০২. 


৮১৫ ৃ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
রাখিগ্রহণমাত্রেণৈব নৈরাকাজচ্যাৎ। নাপি, যাবজ্জীবশ্রুতিরুক্তার্থপরা, তয়া চ ন বিদ্ায়াঃ কর্্মাজত্বং নিৰ্ণেতুং 
শক্যম্‌, বিশেষাভাবাৎ | তস্তা অজ্ঞবিদ্বৎসামান্তেন নিয়তবিদর্দবিষয়কত্বাযোগাদিত্যর্থঃ । ১০ । 

॥ নন সামান্যবিষয়কবেহপি বিদ্ুযোহপি তান্তঃপাতিত্বেন তনিয়মন্ত তাদবস্থ্যাদিতি ভি ব্ৰহ্মবিদ্যাস্ততয়ে 
কর্ম্মণামনুজ্ঞামাত্রত্বাৎ যাবজ্জীবতি ব্ৰহ্মবিদ্ভাবতি পুংসি ‘কৰ্ম্মকুর্বত্যপি বিদ্যাসামর্থ্যাৎ কর্ম্মলেপো! নাস্তীতি 
তস্তাঃ শুতে বিদ্ধাসামর্থ্যদোতনার্থকত্বাদিত্যর্থ ৷ “থা পুফরপলাশ আপো ন শ্রিষ্যস্তে এবমেবশ্বিদি পাপং 
কৰ্ম্ম ন শ্লিষ্যতে” (ছাঃ 81১৪1৩ ) ইত্যাদিশ্রুতেঃ, “সব্বকর্্মাণ্যপি সদা কুব্বাণো মদ্যপাশ্রয়ঃ ৷ মতপ্রসাদাদ- 
বাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌।” (গাঃ ১৮৫৬) “ইতি মাং যোইভিজানাতি কর্মমভির্ন স বধ্যতে” (গীঃ 
81১৪ ) “ব্ৰহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা করোতি যঃ। লিপ্যতে নস পাপেন পন্মপত্রমিবাস্তসা” ( গীঃ 
৫1১০ ) ইতি স্মতেশ্চ। “অথ কিং প্রজয়া করিস্তামো যেষাম্‌” ইত্যাদিন! বিদ্যাং কর্মত্যাগস্তাপি শ্রবণাৎ 
বিদ্যায়! যদি কর্মানত্বত্যুপগতং স্তাৎ তহি তদ্বিরোধাদ্গার্হস্থ্যত্যাগবিধানাহুপপত্তেঃ, সংসারবীজস্ত কর্ম্মণে! 
বিস্তোপমর্দকত্বশ্রবণাচ্চ ন বিদ্ধা কর্ম্মাঙ্গম্‌, “ক্ষীয়ন্তে চান্ত কর্ম্মাণি তস্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে” (মুঃ ২২৮) 


না অর্থাৎ উক্ত শ্রতিদ্বারাও ব্রহ্ষবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব নির্ণয় করা যায় না) কারণ উক্ত শ্রুতি অজ্ঞ ও বিদ্বান্‌ এতদুভয়- 
সাধারণ। নিয়ত বিহদৃবিষয়ক নহে। এইরূপ “কুর্কয়েবেহ কর্ম্মাণি” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারাও ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম 
নির্ণয় কর! যায় না) কারণ তাহ! অজ্ঞ ও বিদ্বান এতদুভয়সাধারণ ; নিয়ত বিদ্বদূবিযয়ক নহে। উক্ত শ্তিবাক্যে 
“বিদ্বান কুর্বন্* এবং “বিদ্বান যাবজ্জীবময়িহোত্রং জুহোতি” এইরূপ বিশেষ থাকিলেই তদ্বার! ব্রহ্মবিদ্যার কর্মান্ত্ 
সমর্থন করা যাইত ; কিন্তু কোনও বিশেষ নাই ; এজন্ত তদ্বার! ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব সমর্থন করা বায় ন! । ১০। 
ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে-_"যাবজ্জীবম্‌” “কুর্কয়েবেহ” ইত্যাদি শ্রুতি অজ্ঞ-বিদ্বৎ্সাধারণবিষয়ক হইলেও 
বিদ্বান্ও ত্বন্তর্গত বলিয়া উক্ত শ্ৰৃতিতে যে কর্ম্মনিয়মের বিধান করা হইয়াছে, তাহা বিদ্বানের পক্ষেও আছেই। 
সুতরাং উক্ত শ্রুতি অজ্ঞের মত নিয়ত বিদ্ধদ্বিযয়কও হইয়াছে। সুতরাং তদ্বার! ব্রহ্মবিদ্যার কর্মাঙ্ত্ব নির্ণয় করা 
যাইতে পারে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে__এইরূপ বল! সঙ্গত নহে; কারণ ওঁ সকল শ্রুতিতে ব্রক্মবিদ্যার স্তুতির 
নিমিত্ত কর্ণের অহুজ্ঞামাত্রই কর! হইয়াছে। বিদ্যাবান্‌ পুরুষ যাবজ্জীবন কর্ম করিতে থাকিলেও বিনদ্যাসামর্থযবশতঃ 
তাহাতে কর্ম্মলেপ হয় না| অর্থাৎ কর্মজনিত দোব বর্তে না, এইরূপ বিদ্যাসামর্থ্য প্রকাশনের নিমিত্তই এরূপ শ্রুতিবাক্য 
প্রবৃত্ত হইয়াছে অর্থাৎ এইরূপ বিদ্যাসামর্থ্যপ্রকাশনই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য। যেহেতু ইহাই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে 
বলা হইয়াছে_ “যেমন পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন হয় না, এইরূপ যিনি এই প্রকার জানেন, তাহাতে পাপকর্ধ সংশ্লিষ্ট হয় 
না”। আর এজন্যই গীতাস্থৃতিতেও বলা হইয়াছে-_“আমাকে আশ্রয় করিয়া যিনি সর্বদা সমস্ত কর্ম সম্পাদন করেন, 
তিনিও আমার প্রসাদে অনাদি অক্ষয় মোক্ষপদ লাভ করিয়| থাকেন।” "যিনি আমাকে এইরূপ অবগত হয়েন, ' 
তিনি কর্্মদ্বারা লিপ্ত হন ন11” প্সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে সমর্রণপূর্ববক আসক্তি ত্যাগ করিয়া যিনি সমস্ত কর্স্ম করেন, 
পন্নপত্র ছলে থাকিয়াও যেমন তাহাতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ তিনি কোন পাপে লিপ্ত হয়েন না|” আর কর্মৃত্যাগে 
শ্রতিপ্রমাণও রহিয়াছে__ণঅথ কিং প্রজয়! করিষ্যামো যেযাম্‌” ইত্যাদি অর্থাৎ “আর প্রজাদ্বারা কি করিব” ইত্যাদি! 
এই সকল শ্রুতিদ্বারা বিদ্বদগণের কর্ৃত্যাগও জানা! যায়, সুতরাং বিদ্যার কন্ধাঙ্গত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে না। যদি 
ব্ৰহ্মবিদ্যার কর্ম্মানত্ব স্বীকার কর! যায়, তাহা হইলে উত্ত শ্রতির বিরোধ হইবে এবং গৃহ্থাশ্রম পরিত্যাগবিধানের 


__ অহুপপত্তি হইয়া পড়িবে । আর বিদ্যা সংসারবীজ কর্মের উপমর্দক, ইহা শ্রুতি হইতে জান! যায় বলিয়াও বিদ্যার 


কর্মাদর মারি হইতে পারে ন! যেহেতু শ্রুতিই বধিয়াছেন-"ক্ষীয়ন্তে চাস্তু কর্ম্মাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে” 


ৃ ব্মজ্ঞানস্য কর্ধাতব-নিরসনমূ 
ইতি শ্রতেঃ *জ্ঞানাগ্রিদগ্ধকর্্মাণমূ” ( গীঃ ৪1১৯) 
ইতি স্বতেন্ট ১১। . 
নন তথাপি প্রত্যগাত্মজ্ঞানং বিনা অদ্ৃষ্টব্র্গাদিফলকে যাগাদিকর্ম্মণি প্রবৃত্তেরেবাসস্তবাদন্যথা 
কর্ম্মক্রুতের্বাধ্তবাপি বৈদিকত্বাদনিষ্ট এব, তন্মাৎ জ্ঞানস্ত কৰ্ম্মাঙ্গত্বমবশ্যমভ্যুপেয়মিতি চেৎ মৈবম্‌ 
আপাতোক্তেঃ ৷ তথাহি-_জ্ঞানং তাবদ্বিবিধম্‌,_দেহাদিব্যতিরিক্তপ্রত্যগাত্মত্বংপদার্থবিষয়কং প্রত্যগাত্ত্রহ্ম- 
তাদাত্মযবিষয়কঞ্চেতি ৷ তত্রা্বস্ত দেহাদিবিবেকজ্ঞানস্ত কর্ম্মা্তত্বেহপি ততোহত্যস্তবিলক্ষণদ্বিতীয়দ্রানস্ত ন 
কথমপি পরাঙ্রত্বমিতি রাদ্ধান্তঃ। “প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ” (খ্েঃ - ৬১৬) 
ণ্তক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ( যুঃ ২৷১৷২ ) ইত্যাদিবিবেচকক্রুতেঃ, “যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। 
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ” ( গীঃ ১৫1১৮) ইতি স্মৃতেঃ, “অধিকন্ত ভেদনির্দেশাৎ” 
(২১২১) “স্ব্বোপেতা চ” ( ভ্রঃ সূঃ ২৷১৷২৯) ইত্যাদি-স্যায়াচ্চ । মোক্ষফলকং স্বতন্্রমেব সর্ববাত্ম- 
পরমাত্মজ্কানং পরমাত্মনশ্চ তৎফলদাতৃত্বমিতি সিদ্ধমূ। ১২। 
নন স্তাদেতৎ পরমেশ্বরস্য কর্ম্মফলদাতৃত্বম, যদি কর্ম্মনিরপেক্ষং স্তাৎ, ন তু তদত্তি, তস্য 
কর্ম্মসাপেক্ষত্বং ত্বয়াপি অভ্যুপগতমূ, অন্যথা বৈষম্যাদিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ কর্ম্মানুসারিফলদাতুরীশ্বরস্যা- 


৮১১, 
“জ্ঞানায়িঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ভম্মসাৎ কুরুতে” (গীঃ ৪৩৭) 


অর্থাৎ “সেই পঠ্নাবর ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে সাক্ষাৎকারী পুরুষের কর্ম্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।” গীতা স্থৃতিতেও 
বল! হইয়াছে__“জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা যাহার কর্ম সকল দগ্ধ হইয়াছে” ভ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মীভূত 
করে” | ১১। 

এক্ষণে আপত্তি এই যে_ সিদ্ধান্তী যাহা বলিলেন, তাহা তদ্রপ হইলেও প্রত্যগাত্বার জ্ঞান ব্যতীত 
অদৃষ্ট স্বর্গাদিফলক যাগাদি কর্মে জীরের প্রবৃত্তিই অসম্ভব। আর প্রবৃত্তি ন! হইলে কর্মপ্রতিপাদক শ্রুতির বাধ 
হইয়া যাইবে এবং সিদ্ধান্তীও বৈদিক বলিয়! কর্মপ্রতিপাদক বেদের বাধায় তাহারও অনিষ্টই হইবে। অতএব 
জ্ঞানের কর্ধান্গত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এতদৃত্তরে বক্তব্য এই যে--এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ 
তাহা আপাত উক্তি। তাহাই দেখান হইতেছে-_জ্ঞান ছুই প্রকার ; দেহাদি হইতে ভিন্ন প্রত্যগাত্মরূপ ত্বংপদার্থ- 
বিষয়ক এক প্রকার জ্ঞান এবং প্রত্যগাত্সা ও ব্রন্ধের তাদাত্ব্য-বিষয়ক অপর প্রকার জ্ঞান। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার 
জ্ঞান অর্থাৎ দেহাদিবিবেকজ্ঞান কর্মের অঙ্গ হইলেও তাহা হইতে অত্যন্ত ভিন্নরূপ দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান অর্থাৎ 
প্রত্যগাত্ন ও ব্রহ্মের তাদাত্থ্যভ্ঞান কোনও প্রকারেই কর্থের অঙ্গ হইতে পারে না । আর ইহাই সিদ্ধান্ত । সুতরাং 
পূর্বপক্ষীর উক্তি আপাতোক্তিই বটে। এইরূপ সিদ্ধান্তে শ্রুতি, স্থৃতি ও হুত্রই প্রমাণ। স্বেতাশ্বতর ক্রঁতিতে বল! 
: হইয়াছে__প্রধানক্ষেব্জ্ঞপতিগু“ণেশ: সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতঃ*, মুণ্ক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে__-“অক্ষরাৎপরতঃ 
পরঃ গীতাস্বতিতে বলা হইয়াছে_“যন্মাৎ ক্ষরমতীতোহহ্মক্ষরাদপি চোত্রমঃ£। অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ 
পুরুষোত্বমঃ”, স্থত্রকার বলিয়াছেন-__“অধিকন্ ভেদরনির্দেশাৎ” (২1১২১) “সর্বোপেতা চ যা! তদ্্শনাৎ” € ২১1২৯) 
(সহজ বলিয়া ও গ্স্থগৌরবভয়ে এশকলের অনুবাদ কর! হইল না।) সর্কাত্বস্বরূপ পরমাস্মার জান প্রত্যগাস়জান 


হইতে স্বতন্বই অর্থাৎ, ভিন্নই এবং তাহা মোক্ষষলক। আর পরমাত্থা কর্মফলের দাতা-_ইহাই সিদ্ধ 


হইল। ১২। 


দানে করমনিরপেক্ হয় অর্থাৎ ফলদানে যদি পরমেখরের কর্ণের অপেক্ষা না থাকে; কি পরলো বায 


ইহাতে আপত্তি এই যে--এই পরমেশ্বরের কর্মফলদাতৃত্ব তবেই লব হইতে পারে, যদি পরমে 5 


৮১২ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবভ্রম্‌ 


' ভ্যূপগমে গৌরবমাত্রত্বাৎ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং কর্ম্মণ এব একাত্তফলহেতুতবদর্শনাৎ কর্্মাভাবে কেবলেশবরস্য 
ফলদাতৃত্বাভাবাচ্চ অপ্রযোৌজক এব ঈশ্বরঃ ৷ দৃ্যতে চ লোকে কৃ্তাদিকর্ম্ণঃ ফলহেতুত্বম্‌। তথা বৈদিকেইপি 
যাগাদৌ তস্যৈব স্বাতন্ত্যমনুমেয়ম্‌, যাগার্দিকং বৈপিকানুষ্ঠানং ফলদানাহং কর্মত্বাৎ কৃষ্যাদিবৎ__ইত্যনুমানাৎ ৷ 
ন চাশুবিনাশিত্বাৎ তস্য কথং ফলদাতৃত্বমিতি বাচ্যম্‌, তস্য বিনাশিত্বেইপি তজন্যাদৃষ্টলক্ষণসংস্কারস্য যাবৎ 
ফলাবাপ্তিস্থৈৰ্য্যাত্যুপগমাৎ । কিঞ্চ “স্বৰ্গকামো যজেত” ইত্যাদিবিধিবাক্যমপি র্গাদিফলসিদ্যে কৰ্ম্মণ 
এব বিধানপরম্‌, ন তু ঈশ্বরম্যেতি “ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব” ( ৩৷৩৷৪০ ) ইতি সূত্রাচ্চেতি চেন্ন, 
কৰ্ম্মণো! জড়ত্বেনাকিঞ্চিৎকরত্বাদিতি পূর্ব্বমেবোক্তমূ। কিঞ্চ তজ্জন্যাপূর্বস্যাপি জড়ত্বাবিশেষাৎ। নাপি 
উক্তাহুমানমত্র প্রমাণমূ, আভাসমাত্রত্বাৎ বৃষ্ঠ্যা ভাবেন উপলাদিপাতেন বা ফলব্যভিচারদর্শনাৎ । ১৩। 

নাপি প্যজেত”" ইত্যার্িশাস্ত্রস্য কর্্মমাত্রবিধায়কত্বম, অপি তু পরদেবতারাধনপরত্বমেব। তথাচ-_ 
“্যজদেবপূজায়াম্‌” ইতি ধাত্বর্থাদেব কর্ণ পরাঙ্গত্বোপলব্ধেঃ ৷ “বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ। 


হইয়া ত ফলদান করেন না। পরমেশ্বরের কর্মসাপেক্ষত্ব ত সিদ্ধা্তী শ্বীকারই করিয়া থাকেন। তাহা স্বীকার না 
করিলে পরমেশ্বর বৈষম্য-নৈর্বণ্যাদি দোষের প্রসঙ্গ হয়। অতএব যেহেতু কর্ান্গসারী কলদাতা ঈশ্বর স্বীকার 
করিলে অযথা গৌরবদোষ হয়, আর যেহেতু অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা কর্মেরই কেবল ফলহেতুত্ব (দেখ! যায় এবং 
যেহেতু কর্মের অভাবে কেবল ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব হয় না, সেই হেতু কর্মফলদানে ঈশ্বর অপ্রযোভ্রকই স্বীকার 
করিতে হইবে অর্থাৎ ঈশ্বর কর্মৃফলের দাতা নহেন। কর্ম্মই ফলের হেতু। লোকেও দেখা যায়-_কৃব্যাঁদি কর্মৃই 
শস্তাদি ফলের হেতু। সেইরূপ বৈদিক বাগাদি কর্মেও কর্ম্মেরই স্বাতন্ত্র্য অনুমান করিতে হইবে-_যাগাদি বৈদিকা- 
হুষ্ঠান (পক্ষ), ফলদানযোগ্য (সাধ্য), যেহেতু তাহ! কর্ম, যাহ! যাহা কৰ্ম্ম, তাহাই কলদান-যোগ্য ; যেমন 
কৃষ্যাদি। আর কর্ণ আশু বিনাশী বলিয়া তাহার ফলদাতৃত্ব কি প্রকারে সম্ভব হইবে? এইরূপ আপত্তিও সঙ্গত 
নহে 5 কারণ কর্ম বিনাশী হইলেও কর্মুভন্য অদৃষ্টরূপ সংস্কার ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত স্থির থাকে_ইহা স্বীকার কর! 
হয়। এজ্জন্ত ওরপ আপত্তি হইতে পারে না। আরও কথা এই যে-_“ন্বর্গকামো বজেত” ইত্যাদি বিধিবাক্যও 
. শবর্গাদি ফলসিদ্ধির জন্য কর্ম্মেরই বিধান করিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরের বিধান করে নাই। আর ধ্ধর্ম্ং জৈমিনিরতএব"ঃ 
(৩৩৪ ব্রঃ হু: ) এই ুত্রদ্বারাও তাহাই জানা যায়। 
এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে__এইরূপ বল! সঙ্গত নহে; কারণ কর্ণ জড় বলিয়া ফলদানে কর্ণ্ম অকিঞ্চিৎকর, 
ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। আর কর্মন্ত অদৃষ্টরূপ সংস্কারও জড় বলিয়া তাহাও অকিঞিৎকর। আর 
ুর্বপ্ীর প্রদণিত অহমানও তাহাতে প্রমাণ নহে; যেহেতু তাহা প্রমাণ নহে, কিন্ত প্রমাণাভাস। যেহেতু 
বৃষ্যাদির অভাবে কিংবা উপলাদিপাতে কৃষ্যাদি কর্ম্ম ফলদায়ক হয় না। এইরূপ ব্যভিচার দেখা যায় বলিয়! 
তাহাকে প্রমাণ বলা যায় না । ১৩। 
আর “জে” ইত্যাদি শান ক্মমাতরের বিধায়ক নহে। কিন্তু তাহা পরমদেবতার আরাধনপরই। “যজ- 
দেবপুায়াম্‌, এই ধাতৰ্থ হইতেই কর্মের পরদেবতারদ্ক জানা যায়। আর “্ৰায়ব্যং শ্বেতমালতেত ভূতিকামঃ 
: বায়ু্কৈ কষেপিা দেবতা বাযুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবৈনং ভূতিং গময়তি” ইত্যাদি শ্থলসমূহে যে কামী 


গজের শিলাদযিষিত কলের সাধনব্রকার উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাও বিধির অপেক্ষিত। তাহাতে 


 াধনপ্রকারক শা করা সূদত নহে। এইন্পে অপেক্ষিত ফলসাংনসপ্রকার শব হইতেই অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য 


সি 


ব্রজ্ঞানম্য কর্মান্ত্ব-নিরননম্‌ 


ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগখেয়েনোপধাবতি স এবৈনং ভূতিং গময়তি* ইত্যাদিযু কামিনঃ 
পুংসঃ সিসাধয়িষিতফলসাধনত্বপ্রকারোপদেশোইপি বিধ্যপেক্ষিতঃ, নাতৎপ্রকারকত্বশঙ্থা যুক্ত! rR 
ক্ষিতেহপি ফলসাধনত্বপ্রকারে শব্দাদেবাবগতে সতি তৎপরিত্যাগমক্রুতাপূর্ববকল্পনঞ্চ ন বিদ্যাং সম্মানার্হম 
তান্যাযাত্বাৎ শ্রুতিবিরুদ্বত্বাচ্চ। নম্থ তহি দেবা এব পুণ্যকর্ম্মাণঃ ক্ষেত্রজ্ববিশেষাঃ কর্মফলদাতারঃ ত 
তেষামপি কৰ্ম্মণ এব পরম্পরয়া হেতুত্বসিদ্ধেঃ, তেষাং জীবত্বসামান্তেহ { 


ফলদাতৃতবযোগ্যতা দত চে তেষাং কন্মবশ্যানাং পারতন্ত্যা বিশেষেণ তাদৃক্শজ্ঞযসম্ভবাৎ তত্তদন্তৰ্য্যামিপরম- 
পুরুষ এব ফলদো নান্য ইত্যবগম্যতে। “ইষ্টা 


/ পূর্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভত্তি ভূবনস্য নাভিঃ। 
তদেবাগ্রিভদ্বায়ুতৎ্যর্যতগ চন্দ্রমাঃ” ( নাঃ_-১৷২) ইত্যাদিশ্রত্যা তদাত্মকত্বেন সামানাধিকরণ্যোক্তেঃ ৷ 


“যো যো যাং যাং তহুং ভক্তঃ ্রদ্ধয়াচ্চিতুমিচ্ছতি ৷ তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং ভামের বিদধাম্যহম ॥ স তয়া 


দয়া যক্তত্তস্যারাধনমীহতে | লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্্‌॥? (গী ৭২১-_২২) 
ইত্যাদি-শ্রীযুখগানাচ্চ । “‘ফলমত উপপত্তেঃ” ( ৩৷২৷৩৮' ) ইতি সূত্ৰাচ্চেতি সংক্ষেপঃ। ১৪। 


ইতি কর্মস্বাতন্ত্যতৎসমুচ্চয়গিরিনিপাতঃ ॥ 


৮১৩ 


হইতেই অবগত"হইলেও তাহার পরিত্যাগ এবং অশ্রুত অপূর্ববকল্পনা বিছদৃগণের গ্রাহ্থ হইতে পারে না । যেহেতু তাহা 
অন্যায্য এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ । 0 

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে--তাহ হইলে পুণ্যকর্ম্মা ক্ষেত্রজ্ঞবিশেষ দেবগণই কর্ম্ফলদাত| হউন। ভীহারাও 
যে এই কর্মৃফলের প্রদাত! হইয়! থাকেন, তাহা কর্মদ্বারাই পরম্পরাক্রমে সিদ্ধ হইয়া থাকে। বহু পুণ্যকর্মের ফলেই 
তাঁহারা দেবতা হইয়াছেন। স্থতরাং.দেবতাঁরাও জীবই বটেন। সাধারণ জীবের মত জীবত্ব তাহাদেরও আছে? তাহা 
হইলেও পুণ্যকর্থের আধিক্যজন্ত শ্তিদ্বারাই তাহাদের কর্মফলদাতৃত্বন্ূপ যোগ্যতা হইয়াছে । অতএব দেবতারাই 
কর্মকলদাতা. হউন। পরযেশ্বরকে কর্শ্মফলদাত! বলিয়া স্বীকার করিবার আবস্তকতা নাই। এতদুত্বরে বক্তব্য এই 
যে_ এরূপ বল! সঙ্গত নহে; কারণ দেবতারাও কর্মের বশীভূত। কর্ম্বব্য দেবগণের পারতন্ত্য অর্থাৎ পরাধীনতা! 
সাধারণ জীবের মতই ; কোনও বিশেষ নাই। এলন্য তাহাদের কর্মফলদাতৃত্বশি সম্ভব নহে। সেই সেই দেবতার 
অনতধ্যামী পরমপুরুবই কর্ম্ফলের প্রদাতা, অন্ত কেহ নহে, ইহ! অবগত হওয়া বায় শ্রুতি, স্বৃতি ও হত্রই ইহাতে 
প্রমাণ। মহানারায়ণোপনিষদে বল! হইয়াছে_“ইষ্টাপূর্তং বহুধা” ইত্যাদি | ইহার অর্থ-_“ভূবনের নাতিত্বরূপ পরমেশ্বর 
ষটাপূর্ত এবং বহুধা, জাত ও জায়মান বিশ্বের ভরণ করিয়া থাকেন। তিনি অগ্নি, তিনি বায়ু, তিনি স্থয্য এবং তিনিই 
: হ্যা ৷” ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্ৰহ্মাত্বকতাদ্বার! সামানাধিকরণ্য বলা হইয়াছে। গীতাস্থৃতিতে বল! হইয়াছে_“যে যে ভক্ত 
থে যে দেবমৃত্তিকে শ্রদ্ধাসহকারে অর্চনা করিতে ইচ্ছ। করেন, সেই সেই ভক্তগণের সেই সেই মুত্তির উপর অচলা শ্রদ্ধার 


বিহিত কাম্য বস্তসমূহ সেই দেবতা হইতে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।* স্থত্রকার বলিয়াছেন “ফলমত উপপত্তেঃ* রা 

হার অর্থ--“এই ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতেই তদহরূপ ফল হইয়া থাকে, যেহেতু পরমেশ্বরেরই ফলদাতৃত্ব 

উপপন্ন হয়। ১৪ | 5 a 
মোক্ষদাধনে বর্ধন্বাতন্ত্য ও কর্ম্বজ্ঞানসযুচ্চয়ের খণ্ডন সমাপ্ত 


~ 
এআপস্পস্পহপা 


১) 


বিধান আমিই করিয়া থাকি। সেই পুরুষ শরদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবতার আরাধন! করিতে ষত্ব করে এবং আমাকর্তৃকই 


৮১৪ 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


অথ বর্ণাশ্রমাদিহীনানাং ধর্ম্মাস্ত পৃর্ববোক্তাঃ শামদমজপতপততীর্ঘযাত্রাদয়ঃ | ইয়াংস্ত বিশেষঃ_ 


আই্রমাদিহীনা দ্বিবিধাঃ, আপদ্ধশাদ্‌ ভষ্টাত্রমা অশক্তা বিধুরাদয় একে, অসৎসঙ্গাৎ পাপবস্থা৷ বুদ্ধিপুর্্বক- 


বধৰ্ম্মত্যাগিনশ্চান্যে তত্র পুর্বেরষাং তপোত্ৰন্মচৰ্য্যাদিনা আরাধিতো| ভগবাননুগৃহাতি, “তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ 
শ্ৰদ্ধয়া আত্মানমন্বিষ্াৎ’ ইতি শ্রুতেঃ “জপ্যেনৈব হি সংসিদ্ধেদ্‌ ব্ৰাহ্মণো নাত্ৰ সংশয়ঃ | কুৰ্য্যাদশ্যত্ৰ বা 
কুর্য্যান্মৈত্রে ব্ৰাহ্মণ উচ্যতে ৷” ইতি স্মৃতেশ্চ ৷ দ্বিতীয়কোট্যা দ্বিবিধাঃ, কুসঙ্গাদিনা আতশ্রমাদিবিভ্রষ্ট। অপি 
শাস্তশ্রবণাদিনা ভগবন্নিরহেঁতুকামনুগ্রহপ্রবোধিতপূর্ববনুকৃতসংস্কারাঃ স্বদোষমাকলয্য স্বাধিকারাহনুরূপশ্রেয়- 
উপায়ান্‌ অম্বিস্তমাণ। একে । তেষামনন্যভাবেন ভজনীয়ো! ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এব, অন্যত্রানধিকারাৎ। তচ্চ 
হ্বয়মেব গীতং পরমৌদ্যার্য্যক্ষমা কারুণ্যা দিগুণগণবশেন ভগবত! -_-“অপি চেৎ সুদুরাচারো! ভজতে মামনন্যভাক্‌ 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ-ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা শহচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কোৌস্তেয় 
প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণম্যৃতি ॥” (গীঃ ৯৩০-৩১) ইতি । অন্ত ব্যাখ্যা শ্রীবেদাত্তরত্বমঞ্জ্যায়াং 
দ্রষ্টব্য । অথ দ্ষ্কৃতবাহুল্যাদ্যন্্বভিষ্টা অপি স্বদোষং গুণত্বেন বহুমন্যমানা মূর্থাঃ পণ্ডিতমানিনশ্চান্যে। তে 


MECC oT 


আর বর্ণাঅ্রমা্িৰিহীন ব্যক্তিগণের ধর্্_পূর্ব্বোক্ত শম, দম, জপ, তপন্তা ও তীর্থবাঞ্! প্রভৃতি । ইহাতে বিশেষ 

কথ] এই যে-আশ্রমাদিবিহীন ব্যক্তিগণ দুই প্রকার । আপদৃূৰশে আশ্রমল্রষ্ট, .অশক্ত, বিমুঢ়, বিকল প্রভৃতি_ইহারা 
এক প্রকার | আর যাহার! অসৎসন্গবশতঃ পাপের বশীভূত ও বৃদ্ধিপূর্কাক স্বধর্ম্মত্যাগী, তাহারা অন্যপ্রকার। এই উভয় 
শ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণের তপন্তাঁ ব্রন্বচর্য্য প্রভৃতি দ্বার! আরাধিত হইয়! ভগবান্‌ তাহাদের প্রতি 
অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন--“তপস্তা, ব্রহ্চর্য্য ও শরদ্ধান্ার। আত্বাকে অন্বেবণ করিবে।” 
স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে-__“জপ্যেনৈব হি সংসিদ্ধ্দ্‌ ব্ৰাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। - কুৰ্য্যাদন্তত্ৰ বা কৃর্যযান্মৈতো! ব্ৰাহ্মণ 

উচ্যতে ॥” 

আর যে দ্বিতীয় প্রকার আশ্রমাদিবিহীন ব্যক্তিগণের কথ! বলা হইয়াছে, তাহার! ছুই প্রকার £_কুসঙ্গাদির দ্বারা 
আশ্রমাদি হইতে বিজষ্ট হইলেও শীক্রশ্রবণাদির ফলে ভগবানের নির্েতুক অনুখ্হদ্বার! যাহাদের পুরবপুখাসংস্কার 
প্রবোধিত হয়, সুতরাং যাহারা নিজের দোষ বুবিয়! তাহা দূর করিবার নিমিত্ত নিজের অধিকারাহ্ুরূপ কল্যাণকর 
উপায় অন্বেষণ করে, তাহারা! এক শ্রেণীর আশ্রমবিহীন। তাহাদের অন্ত কোন উপায়ে অধিকার নাই বলিয়া ভগবান্‌ 
্রীরুষই তাহাদের অনন্ঠভাবে ভজনীয় হইয়া থাকেন। পরম উদারতা, ক্ষমা ও কারপ্যাদি গুণসমূহের আশ্রয় তগবান্‌ 
শ্রীরুষ্চ নিজেই তাহা কীর্তন করিয়াছেন । গীতাগ্রন্থে বলা হইয়াছে-_“অত্যত্ত দুরাচার পুরুষও যদি.একমনে আমার 
ভজন করে, তাহা হইলে সেও সাধু বলিয়া গণ্য হয়। কারণ “পরমেশ্বরের তজনে নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইব”-_এইবূপ 
নিশ্চয়াত্মিকা! বুদ্ধি তাহার আছে। সেই ব্যক্তি শীই ধর্ম্মাত্থা হয় এবং স্থায়ী শাস্তি লাত করে। হে কৌন্তেয়! আমার 
ভক্ত ও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না__ইহা তুমি নিশ্চিতরূপে জানিও ৷” (৯/৩০__৩১ গীঃ ) এই গীতান্রোক দুইটির বিস্তৃত 
ব্যাখ্যা বেদাতরমগুযা নামক গ্রন্থে করা হইয়াছে, তাহা ব্য। আর যাহারা পাপবাহুল্যহেতু ধ্ষ্ট হইয়াও সব সব 
 দোষকে ভগ বলিয়া বহু মনে করিয়া থাকে, তাদৃশ মূর্ব পণ্ডিতাভিমানী ব্যজিগণই দ্বিতীয় প্রকারের আশ্রমবিহীন। সেই 
দ্বিতীয় প্রকারের আশ্রমবিহীন ব্যক্তিগণ মনীষিগণের উপেক্ষণীয় অর্থাৎ মনীষিগণ তাহাদিগকে উপদেশ করিবেন না 


কারণ শাসোকবিষয় তাহারা অনধিকারী। এই কারণেই কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে_-“শাত্থাচারবিরোধী পাপকর্খ 


হইতে অবিরত, অসংযতেমিয়, মাহিতচিত ও দির বিষয়াসক্তচিত্ত ব্যক্রিগণ আত্মাকে লাভ করিতে পারে নাঃ. 


বিধিষ্বরপ-নিরূপণম্‌ 


, ৮১৪. 
মদীধিভিক্পেক্ষণীয়াঃ, শাস্োজানধিকারিছাৎ, “নাবিরতো ছণ্চরিতান্াশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশাস্ত- 
মানসে! বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাগুয়াৎ* (কঠ ১1২২৩) ইত নি ৃ 


রন অগ্রেব 6 ত 
নবিরুদ্ধম। ইতি কর্ম্মযোগনির্ণয়ঃ। ১৫। গ্র বক্ষ্যমাণমপি প্রসঙ্গাদুক্তং 


অথ উজ্তলক্ষণকর্ম্মযু্ঠানব্যাজপ্রীণিতপ্রমেশ্বরৈঃ - পরিপক্মনঃকষায়কৈঃ শান্াধিকারিয়ুযুক্ষুভিঃ 
শ্রাস্ত্রোক্তলক্ষণসম্পন্াচার্য্যসমা শ্রিতৈর্যধাশ্রুতাভ্যস্তমানং শ্রবমননাদিজগ্ং পরত্র্স্বরপগ্ণাদিবিষয়কং 
ঢেতনাচেতনজগ্তরা তক বিষরকং জ্ঞানং ততপ্রসাদৈকহেতুকসাক্ষাৎকারঘারেণ মোক্ষানাধারণসাধনং“তমেব 
বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিস্যতেহ্য়নায়” (খ্বেঃ ৬৷১৫--৩৷৮) প্যমেবৈষ বৃত্তে তেন লত্য (ুঃ এ 
কঠ ২২২) ভিতে হৃদয়গ্রনথিচ্ছিন্ত্তে সর্ববসংশয়াঃ” (মুঃ ২২৮) “যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্সবর্ণম্‌” 
ইত্যারভ্য “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” (মুঃ ৩৷১৷৩ ) ইত্যাদিখ্রুতিভ্যঃ। উক্ত লক্ষণজ্ঞানার্থং জী 
বিধীয়ন্তে “আত্মা বারে জ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ” (বৃঃ ২1816) “ভুমা দ্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” 


BE 
৫ 7 শা টাটা ই 
কিন্তু তবিপরীত অর্থাৎ পাপকর্ম্ম হইতে বিরত, সংযতেন্তিয়, সমাহিতটিত এবং সতত বিষয়ে অনারভচিত স্যক্িগণ 


ব্ৰহ্মবিঞ্জানদ্বার! আত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন ॥” এই সকল কথা যদিও অগ্রে বিশেষভাবে বল! হইবে, তাহা হইলেও 
এন্থলে প্রসঙ্গতঃ বলায় বিরুদ্ধ হয় নাই | ১৫ | | 


2 কর্মযোগনির্ণয় সমাপ্ত ॥ 


পর্বোক্তরূপ কর্শোর অনুষ্ঠানদ্বারা বাহার. পরমেশ্বরের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন, বীহাদের মনঃকৰায় 
পরিপক্ক হইয়া থাকে অর্থাৎ বাহারের মনের চাঞ্চল্যাদি দূরীভূত হয় এবং যাহারা শাস্বোক্তলক্ষণমন্পন্ব আচার্য্যকে 
সম্যকন্ধপে আশ্রয় করিয়! থাকেন, তাদ্ৃশ শাস্ত্াধিকারী মুযুক্ষুগণকর্তৃক যে জ্ঞান যথাক্রত অত্যন্তমান হয়, বে জ্ঞান 
শ্রবণমননাদিল্ন্য ও পরবরহ্গের স্বরূপণুণাদিবিবয়ক এবং ষে জ্ঞান “চেতনাচেতন জগৎ ত্রঙ্গাত্বক” এতত্বিবয়ক, সেই 
জ্ঞানই একমাত্র ভগবদন্গ্রহের হেতুভূত সাক্ষাৎকারদারা মোক্ষের অসাধারণ কারণ হইয়া থাকে, শ্রুতি হইতে ইহাই 
জানা যায়ে। শ্রুতিবাক্যই ইহাতে প্রমাণ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বল! হইয়াছে_“তমেৰ বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ 
পন্থা বিদ্ধতেহয়নায়।” অর্থাৎ দেই আত্মাকে জানিয়! মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। জ্ঞানভিন্ন মুক্তিলাতের অন্ত কোন 
উপায় নাই। যুণ্ডকে বল! হইয়াছে-_প্যমেবৈ বৃণুতে তেন লত্যঃ” অর্থাৎ এই বিদ্বান পুরুষ যে পরমাস্সাকে পাইতে 
ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাদারাই তাহাকে লাভ করিতে পারেন। মুগ্ডকে অন্তত বল! হইয়াছে_“তিদ্বতে হদয়গ্রনথিশ্হিদত্তে 
সর্বসংশয়াঃ” অর্থাৎ সেই ব্রন্মকে দর্শন করিলে কামাদি হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত সংশয় বিনষ্ট হয়। 
| কের অন্যত্র আবার বলা হইয়াছে_্যদা পশ্তঃ” ইত্যাদি অর্থাৎ যখন সাধক জ্যোতির্ময় জগৎ! হিরণ্যগর্ভের 
উৎপাদক ঈখবররূপ পুরুষকে দর্শন করেন, সেই বিদ্বান্‌ তৎকালে পুণ্য ও পাপ ত্যাগ করতঃ র্লেশরহিত হইয়া ধের 
রূপ প্রাপ্ত হন। এই যে জ্ঞানের কথা বলা হুইল, এইরূপ জ্ঞানের জন্তই শাস্তে শ্রবণ-মননাদি বিহিত হইয়াছে। 


মেহেতু বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে_-আত্মা বারে ভ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্য:” | আর টা - 0 
পনিষদে বলা হইয়াছে-_ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” ইত্যাদি । তব্যপ্রত্যয় বিধিলিঙের সমানার্গক বলিয়া শরবণাদিতে 


উ 


সিদ্ধ হইয়াছে। বিধির লক্ষণ বলিতেছেন-_প্প্রয়োজনবদর্থবিধানেনার্ধবন্ম্‌” অর্থাৎ উট 
. ইয্লোজন। ফলকেই প্রয়োজন বলা হয়। প্রয়োজনের সাধন যাগ, দান, হোমাদিই প্রয়োজনবান্‌ ন 
__ ফলসাধ্নর্ূপ কৰ্ম্ম । এই কর্মের বিধায়ক বাক্যকে বিধিবাক্য বলে। যেমন “অগ্নিহোত্রং জুহম়া 2 ইহা 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ নর 
(ছাঃ ৭২৩) ইত্যাদিক্ৰুতিভ্যঃ। বিধিত্বং নাম প্রয়োজনবদর্থবিধানেনার্থবন্বমূ, যথা “অগ্নিহোত্রং জুহুয়াং 
বর্গকামঠ” ইত্যত্র প্রয়ৌজনবদ্ধোমরূপমর্থং বিধত্তে। ১৬। ছে 

স চ দ্বিবিধঃ) অভিধানাভিধেয়ভেদাৎ । তত্রাতিধানবিধিশ্চতুরধিবধঃ, উৎপত্তিবিধিধিনিয়োগবিধিরধি- 
কারবিধিঃ প্রয়োগবিধিশ্চেতি ৷ তত্র কর্মস্বরূপবোধকো! বিধিরাগ্ধঃ, বথা “অগ্নিহোত্রং জুহোতি” “সোমেন 
য়জেত” ইত্যাদি । ঞ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানামন্যতমসহায়েনাঙ্গতাবোধকো! বিধিদ্বিতীয়ঃ, যথা 
“দন জুহোতি” “পশুনা যেত” ইত্যাদি । অঙ্গত্বঞ্চ পরোন্দেশপ্রবৃত্তকৃতিব্যাপ্যত্বং পরার্থত্বং বা। তত্র 
নিরপেক্ষো রবঃ ক্রৃতিঃ। শব্দন্ত স্বার্থপ্রকাশনসামর্থ্যং লিঙ্গমূ ৷ সমভিব্যাহারে! বাক্যমৃ, পদযোগ্যেতর 
পদাকাজ্জ! ব|। অঙ্গবাক্যসাপেক্ষং প্রধানবাক্যং প্রকরণম, উভয়াকাজ্ষারূপং বা। দেশসামান্যং স্থানমূ। 
ক্রমপঠিতানামর্থানাং ক্রমপঠিতৈথাক্তমসম্বন্ধো বা স্থানম্‌, যথা ইন্দাগ্যাদয় ইয়ে! দশ ক্রমেণ পঠিতা দশ 


৮১৬ 


বিধিবাক্য। এই বাক্য স্বর্গসাধন অগ্নিহোত্র হোমের বিধায়ক। অগ্নিহোত্র হোম পুরুবাভিলবিত স্বর্গের সাধক 
বলিয়! তাহা অর্থঃ এই অর্থরূপ কর্মের বিধায়ক বলিয়! বিধিও অর্থবান্‌। ১৬। 

এই বিধি অভিধান ও অভিধেয়ভেদে ছুই প্রকার । অভিধানবিধি চারি প্রকার-_উৎপত্তিবিধি, বিনিয়োগবিধি, 
অধিকারবিধি ও প্রয়োগৰিধি। কর্ম্বরূপবোধক বিধি উৎপত্তিবিধি, প্অগ্রিহোত্রং ভুহোতি” “সোমেন যজেত* ইত্যাদি 
উৎপৃত্তিবিধি। দ্রব্য ও দেবতাই কর্মের স্বর্ূপ। দ্বিতীয় বিনিয়োগবিধি। অঙ্গীর সহিত অঙ্গের সন্বন্ধবোধক 
বিধিকে বিনিয়োগবিধি বলে । এই বিনিয়োগবিধি শ্রুতি, লিঙ্গ প্রভৃতি ছয়টি প্রমাণের অন্থতমকে সহায়রূপে গ্রহণ 
করিয়া অঙ্রত্বের বোধক হইয়া থাকে। যেমন "দর্না জুহোতি” প্পশুনা যজেত” ইত্যাদি। “দর” এই 
তৃতীয়াশ্রতিসহকারে বিনিয়োগবিধি দধির হোমাজত্বের ৰোধক হইয়াছে । এইরূপ প্পশুনা! যজেত” এই স্থলেও তৃতীয়া- 
শ্রতিদহকারে বিনিয়োগবিধি পশুর যাগানত্বের বোধক হইয়াছে। পরোদ্দেশে প্রবৃত্ত পুরুষের কৃতিদ্বারা যাহা সাধ্য 
হয়, তাহাকেই অঙ্গ বলা হয়। যাহা পরার্থ, তাহাই অঙ্গ। ইতরনিরপেক্ছভাবে অঙ্গতার বোধক শব্দকে শ্রুতি 
বলা হয়। লিঙগই শ্রত্যাদিসাপেক্ষ হইয়া অঙ্গত্বের বোধক হইয়া থাকে | কিন্ত শ্রুতি নিরপেক্ষভাবে অঙ্গত্বের বোধক 
হইয়া থাকে । .শব্দের ্বার্থপ্রকাশনসামর্থ্যই লিদ। পদ্াস্তরের সমাহারকে বাক্য বলে। অথবা যোগ্য ইতরপদ- 
সাকাজ্জ পদকে বাক্য বলে। অর্দবাক্যসাপেক্ষ প্রধানবাক্যকে প্রকরণ বলে। এজন্য উভয়াকাজ্জাকেও 
প্রকরণ বল! হয়! অন্গবাক্যের প্রধানবাক্যাকাজ্কা! এবং প্রধানবাক্যের অঙ্গবাক্যাকাঁজ্জ৷ আছে বলিয়া উভয় বাক্যই 
পরস্পর আকাজ্কাযুক্ত। দেশসামান্তকে স্থান বলে। কিংবা ক্রমপরিপঠিত অর্থসমূহের ক্রমপরিপঠিত অর্থাত্তরের সহিত 
যথাক্রমে যে সঙ্গন্ধ, তাহার নাম স্থান! যেমন ইন্্রাপ্ন্যাদি দশটি হষ্টি ব্রাহ্মণগ্রন্থে পরিপঠিত হইয়াছে। মন্ত্রসংহিতা 
গ্রন্থেও *ইন্দ্রামীরোচন! দিব” ইত্যাদি দশটি মন্ত্র পরিপঠিত হইয়াছে। এস্থলে ব্রাহ্মণপঠিত প্রথম ইঞ্টিতে সংহিতাপঠিত 
প্রথম মন্ত্রের বিনিয়োগ হইবে। এইরূপ দ্বিতীয় ইষ্টিতে দ্বিতীয় মন্ত্রের বিনিয়োগ হইবে। প্রথম ইষ্টি ও প্রথম মন্ত্রে 
সমানদেশত! আছে। এইরূপ দ্বিতীয় ইষ্টি ও দ্বিতীয় মন্ত্রের সমানদেশতা আছে। এছন্যই দেশসামান্ত বা 
সমানদেশতাকে "স্থান বলা হইয়াছে। এই স্থানপ্রমাণসহকারে বিনিয়োগবিধি অঙ্গত্বের বোধক হইয়া! থাকে। 
আর যৌগিক শব্দকে সমাধ্যা বলে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সমাধ্যাসাম্যনিবন্ধন বিনিয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। 


 মঙ্্রসংহিতাতে আধ্ব্য্যবসংজ্ঞক মন্ৰসমূহ ব্াহ্মণগ্ৰন্থে পঠিত আধ্বৰয্যবমংজ্ঞক কর্শে বিনিযু্ত হইয়া থাকে। বভূ্বেদবিৎ 


ই ত্বককে অধ্বযুয বলে। এই অধ্বযুযর পাঠ্যমন্ত্র ও অমষ্ঠেয় কর্মমকে আধব্যব বলে। “উৎপন্ন কর্মের কলসবদ্ধবোধক 
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১৮১ -ররারা 


অপূর্ববাদিবিধীনাং স্বরূপ-নিরূপণমূ 


তরা্চ "ইন্্াগলারোচনাদিব” ইত্যা্াঃ, তত্র প্রথমে ইট প্রথমন্তন্ত বিনিয়োগ ইত্যাদিঃ। সংজ্ঞাসাম্যং 
লমাধ্যা, যৌগিকঃ শব্দঃ সমাখ্যেতি বা। আধ্বর্য্যবসংজ্ঞকানাং মন্ত্রাণামাধ্বৰ্য্যবসংজ্ঞকে কর্ম্মণি বিনিয়োগ 
ইতি গংক্ষেপঃ। উৎপন্নস্ত কম্মণঃ ফলমম্বন্ধবোধকো বিধিরধিকারবিধিঃ, বথা-__“অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ 
ব্ৰ্গকামঃ” “জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকামঃ” ইত্যাদিঃ। সাঙ্গে কর্ম্মণি অহুষ্ঠাপকো বিধিবিনিয়োগবিধিঃ, 


বথ--“পৌঁ্ণমাস্তাং পৌরপমাস্ত। যজেত” ইত্যাদিরিতি বিবেক: কৃতিসাধ্যত্বে সতি ইষ্টসাধনত্বমভিধেয়বিধিত্বম্‌। 


অয়মেব বিধিলিঙর্থঃ । এতেন ভাবনানিয়োগবাদে| নিরস্তো বোধ্যঃ, প্রমাণাভাবাৎ । ১৭ । 
এবং বিধীনাং প্রয়োজনবদর্থপর্য্যবসায়িত্বং নির্ণীতম্‌ ৷ স চ বিধিস্তিবিধঃ, অপূর্র্বনির়মপরিসঙ্খ্যাভেদাৎ। 


___ 4২ ১ তি 
বিধিকে অধিকারবিধি বলে । যেমন-_“অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম:* “জ্যোতিষ্টোমেন জুহুয়াৎ স্র্গকাম+ ইত্যাদি 
উক্ত বাক্যদ্বার। অগ্নিহোত্র হোমের স্বর্গরূপ ফলদন্বদ্ধ এবং জ্যোতিষ্টোম যাগের স্বর্গরূপ ফলসন্দ্ধ বোধিত হইয়াছে । 
আর সাম কর্মের অন্ষ্ঠাপক বিধি প্রয়োগবিধি। যে বিধিদ্বার! পুরুষ সাঙ্গ কর্ণের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া! থাকে ৷ বেমন 
*পৌর্ণনান্তাং পৌর্ণমাস্তা যজেত” ইত্যাদি । 

পর্বে অভিধানাভিধেয় ভেদে দ্বিবিধ বিধি বল! হইয়াছে এবং চতুধ্বিধ অভিধানবিধিও প্রদর্শিত হইয়াছে। 
ম্রুতি অভিযেয়বিধির কথা বলিতেছেন--কৃতিসাধ্যত্বে সতি ই্টসাধনত্বই অভিবেয়বিধিত্ব অর্থাৎ বিধির অভিধেয় 
অর্থ। যাহা কুৃতিদাধ্য হইয়া ইঞ্টের সাধন হয়, তাহাই বিধিবিতক্তির অর্থ। বিহিত বাগ, দান, হোমাদি বাতৃর্থে 
বিধিবিতক্তির অর্থ কৃতিসাধ্যত্ববিশিষ্ট ইস্টসাধনত্ব অধ্ধিত হইয়া থাকে। আর তাহাতে বিহিত যাগ, দানাদি অধিকারী 
পুরুষের কৃতিসাধ্য ও ইষ্টসাধন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। মণ্ডনমিশ্রপ্রণীত বিধিবিবেকগ্রন্থে উত্তরকণিকাতে 


এতাদৃশই বিধ্যর্থ শিরূপিত হইয়াছে। “পুংসে! নেষ্টাত্যুপায়ত্বাৎ ক্রিয়াস্বম্তঃ প্রবর্তকঃ1” এই বাক্যঘার! কৃতিসাধ্যত্ব- 


সমানাধিকরণ ইঞ্টসাধনতৃই বিধ্যর্থপ্রতিপাদিত হইয়াছে। আর ইহাই বেদান্তিগণ ও নৈয়ায়িকগণ্‌ সমর্থন করিয়াছেন। 
্থায়কণিকার ৩০২ পৃষ্ঠাতে বাচম্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে-_আচার্য্য মণ্ডন “কর্ভূরিষ্টাত্যুপায়ে হি কর্তব্যমিতি লোকবীঃ” 
এইরূপ বলিয়াছেন । আর তাহাতে পকর্ত,২* এইরূপ বলায় কর্তব্যতৈকার্থবমবায়িনী হিতদাধনতাজ্ঞানই প্রবৃত্তির 
হেতু বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। মণ্ডনমিশ্রপ্রদণিত এই সিদ্ধান্ত ভট্টপাদ কুমারিলও শ্লোকবাপ্তিকের প্রারম্ভে 
বলিয়াছেন। *শ্রেয়ঃসাধনতা হেষাং নিত্যং বেদাৎ প্রতীয়তে” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা তিনি তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন । 
ভাষ্যকার শবরস্বামীও শ্রেয়স্করভাব্যে (জৈঃ সঃ ১1১) “তন্মাচ্চোদনালক্ষণোহ্ধ: শ্রেয়স্করঃ* ইত্যাদি বলিয়াছেন । 
সুতরাং মূলকারপ্রদিত বিধ্যর্থ অতিপ্রাচীন কাল হইতেই মীমাংসকগণ নিরূপণ করিয়াছেন ভট্টপাদপ্রণীত 
শ্লোকবাপ্তিক গ্রন্থের টীকাকার সুচরিতমিশ্র এবং নীতিতত্বাবির্ভাব নামক সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসাগ্রন্থের প্রণেতা চিদানন্দ 
- প্রভৃতি ' পূর্কামীমাংসকগণ প্রদণিতরূপ বিধ্যর্থেরই সমর্থন করিয়াছেন। ভট্টপাদ যেমন শ্রেয়ঃসাধনত্বকে বিধ্যর্থ 
বলিয়াছেন, এইরূপ তিনি শাব্দীভাবনাকেও বিধ্যর্থ বলিয়াছেন। শান্তরদীপিকা' গ্রন্থে পার্থসারথিমিঅর এই ভাবনা- 
বিধ্যর্ঘৰাদেরই সমর্থন করিয়াছেন শাবরভাব্যের টীকাকার মহামতি প্রতাকরমিশ্র “নিয়োগই বিবির অর্থ” এইরূপ 
বলিয়াছেন। এই নিয়োগবিধ্যর্ঘতাবাদ অতি গভীর। ভট্টপাদের মতানুসারী মীমাংদকগণ এই নিয়োগবিধ্যর্থতা- 
বাদের খণ্ডনই করিয়াছেন। এস্থলেও যুলকার ইঞ্টাধনত্বই বিধ্যর্_-এইরূপ বলিয়া “ভাবনাবিধিবাদ ও নিয়োগ- 
বিধিবাদ নিরস্ত হইল” এইরূপ বলিয়াছেন। উক্ত উভয়বাদই প্রমাগরহিত ইহাও বলিয়াছেন । ১৭। 

এই প্রদনিতরূপে বিধিসমূহের প্রয়োজনবর্ঘপর্য্যবসায়িত্ নির্ণীত হইল। সেই বিধি তিন প্রকার £_ অপুর্বাবিধিঃ 
শিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি। তন্মধ্যে যাহ! প্রমাপাস্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত অর্থের কর্ত্ব্যরূপে বোধক হইয়! থাকে, 

১০৩ n ন্‌ 
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৮১৮ | অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 


তত্ৰ মানাস্তরেণাপ্রাপ্তন্তারথস্ত কর্তব্যতাবোধকো বিধিরপু্ববিধিঃ, যথা “ন্রীহীন্‌ প্রোক্ষতি” ইতি। ব্রীহীণাং 
প্রোক্ষণস্ত সংস্কারস্ত মানাস্তরেণাপ্রাপ্তত্বাৎ তৎকর্তব্যতাবোধনপরোইয়মপুর্বস্ত চা ৷ সাধনঘয়স্থয 
পক্ষে প্রার্তৌ অন্যতরস্ত সাধনস্তাপ্রাপ্ততাদশায়াং যো বিধিঃ স নিয়মঃ, যখা__ '্রীহীনবহত্তি”। তুষনিবৃত্তিং 
প্রতি একত্র পক্ষে অবঘাতঃ, একত্র পক্ষে নখবিদলনাদিম্চ প্রাপ্তঃ, যদা নথবিদলনাদিঃ প্রাপ্তঃ ততশ্চ 
তুষনিবৃত্তিং প্রতি পক্ষপ্রাপ্তস্তাবঘাতাদেরপ্রাপ্তাংশং পুরয়তি অবহননবাক্যমবঘাতেনৈব তুষনিবৃত্তিঃ কার্ষ্যেতি: 
নিয়মঃ, ন বৈতুষ্যকরণং বিধ্যর্থঃ, তন্যান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সিদ্ধত্বাৎ । অতশ্চ নিরমনিধারপ্রাপ্তাংগুরকোংয়া 
নিয়ম এবেত্যর্থঃ ৷ উতভয়স্ত যুগপংপ্রাপ্তৌ ইতরব্যাবৃত্তিপরঃ পরিসম্থযাবিধিঃঃ যথা পঞ্চ পঞ্চনখ! ভক্ষ্য!” 
ইতি বিধিবাক্যং ন ভক্ষণপরং ত্য রাগতঃ প্রাপ্তত্বাৎ। নাপি নিয়মপরং পঞ্চনখাপঞ্চনখভক্ষণয়োঃ যুগপৎ- 
প্রাপ্তত্বাৎ পক্ষে প্রাপ্ত্যভাবাৎ! কিন্তু অপঞ্চনখভক্ষণনিবৃত্তিপরমিদং বাক্যম্‌, অপঞ্চনখা ন ভক্ষ্যা ইতি 


বাক্যার্থঃ। ১৮। ) 
নন নিয়মপরিসভ্যযয়োঃ কো বিশেষঃ, উভয়ত্র ইতরব্যাবৃত্তেরবিশেষাদিতি চেন্ন, নিয়মবিধৌ 


তাহাকে অপূর্ববিধি বলে। যেমন “ব্রীহীন্‌ প্রোক্ষতি” অর্থাৎ ত্রীহিসযুহকে প্রোক্ষণ করিবে। এই ত্রীহিসমূহের 
প্রোক্ষণরূপ সংস্কার অন্ত প্রমাণদ্বারা প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং এই বিধিবাক্য অপ্রাপ্ত প্রোক্ষণরূপ অর্থের কর্তব্যতারূপে 
ৰোধক হইয়াছে বলিয়া ইহাতে অপূৰ্বাবিধির প্রদর্শিত লক্ষণের সমন্বয় হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহ! অপূর্বববিধি বলিয়া 
বুঝিতে পার! যায়। . 
আর দুইটি সাধনের পাক্ষিক প্রাপ্তি থাকিলে একটি সাধনের পক্ষে অপ্রাপ্তিদশাতে তাহার বর্তব্যতারূপে 
- বোধক যে বিধি, তাহাকে নিয়মধিধি বলে অর্থাৎ অপ্রাপ্ত অংশের পরিপূরক যে বিবি, তাহাকে নিয়মবিধি বলে। 
যেমন ?ৰীহীন্‌ অবহৃত্তি” অর্থাৎ ত্রীহিসমূহকে অবহনন করিবে! ত্রীহির তৃষনিবৃত্তি অবঘাতের দ্বারাও হয় এবং 
. নখবিদলনাদিদ্বারাও হয়। স্থতরাং তুষনিবৃত্তির প্রতি এক পক্ষে অবঘাত প্রাপ্ত আছে এবং এক পক্ষে নখবিদল- 
নাদি প্রাপ্ত আছে। যে পক্ষে নখবিদলনাদির প্রাপ্তি আছে, সেই পক্ষেও অবঘাতের প্রাপ্তি করাইবার জন্যই “ৰীহীন্‌ 
অবহস্তি” এইরূপ বিধিবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। এক পক্ষে অবঘাত প্রাপ্ত আছে। অপর যে পক্ষে অবঘাতের প্রাপ্তি 
নাই, নখবিদলনাদির প্রাপ্তি আছে, সেই পক্ষেও অবঘাতের প্রাপ্তি করাইয়া অপ্রাপ্ত অংশের পরিপুরক হওয়ায় উহাকে 
নিয়মবিধি বলা! হয়। উক্ত বিধিবাক্যদ্বারা “অবঘাতের দ্বারাই তুষনিবৃত্তি করিবে” এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে বলিয়া 
উহা! নিয়মবিধি। ত্রীহির বৈতুষ্যকরণ অর্থাৎ বিতুষতাসম্পাদ্ন উক্ত বিধিবাক্যের অর্থ নহে। কারণ তাহা অন্বয়- 
ব্যতিরেকদারাই সিদ্ধ হয়। কিন্ত প্রদর্শিতরূপ অর্থাৎ অপ্রাপ্তাংশপরিপূরকরূপ নিয়মই বিধির অর্থ। 
আর উভয় অর্থের যুগপৎ প্রাপ্তিতে অন্ততর অর্থের ব্যাবৃত্তিপর অর্থাৎ নিষেধপর বিধিকেই পরিসঞ্থ্যাবিধি . 
. কহে। যেমন “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ” অর্থাৎ পঞ্চনখবিশিষ্ট পাঁচটি তক্ষণ করিবে । এই বিধিবাক্য তক্ষণপর নহে, 
কারণ তাহা রাগত:ই অর্থাৎ আসজিনিবদ্ধনই প্রাপ্ত আছে। আর এই বিধি নিয়মপরও নহে, কারণ পঞ্চনখ ভক্ষণ ও 
অপঞ্চনথ ভক্ষণ এই উভয়েরই যুগপৎ প্রাপ্তি আছে বলিয়! পক্ষে প্রাপ্তি নাই। পাক্ষিক প্রাপ্তিতেই নিয়মবিধি হইয়া 
থাকে। এই স্থলে পাক্ষিক প্রাপ্তি না হইয়া যুগপৎ প্রাপ্তি হওয়ায় ইহা নিয়মবিধি হইতে পারে না। কিন্তু অপঞ্চনথ 


. . তক্ষণের নিবৃত্তিপরই এই বিধিবাক্য। অপঞ্চনখ তক্ষণ করিবে না, ইহাই এই বিবিবাক্যের অর্থ। সুতরাং এই 


রা  বিধিবাক্যেপ্রদূপিত পরিসঞ্যার লক্ষণ সমস্বিত হইয়া থাকে । ১৮। 
ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে-_তাহা হইলে নিয়মবিধি ও পরিসঞ্যাবিধির পার্থক্য কি? উভয় স্থলেই ত 


শ্রবণাদীনা,াঙ্িত্ব-নিরূপণমূ 


ইতরব্যাবত্তিঃ আধিকী, পরিসম্খ্যাবিধৌ সা বিধেয়া ইতি বিশেষস্ত সত্বাৎ। পরিধিরভামলাব নি 
পাক্ষিকে সতি! তত্র চান্তত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসঙ্্েতি গীয়তে” ইতি বচনাৎ । তত্র পনিদিধ্যা সিতবয£* ইতি 


বিধিরেব, ধ্যানন্ত বেদাস্তমুতে মানান্তরেণাপ্রাপ্তত্বাৎ। তদেবাঙ্গি “ততস্ত তং পশ্যতে নিফলং 


ধ্যায়মানঃ” ইত্যাদিনা সাক্ষাৎফলত্শ্রবণাৎ। ন চ পুরাণাদিনাপি তৎপ্রাপ্তেঃ কথমুক্তার্থসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্‌ঃ 
তাদৃক্পুরাণবাক্যানাং বেদাস্তবাক্যব্যাখ্যানরূপত্বেন ভিন্নপ্রমাণত্বাভাবাৎ। শ্রবণমননয়োভিন্নফলকত্বাভাবেন 
তাঙ্গত্বম্‌ ৷ তথাচ _দর্শনমুদ্ধিশ্য তদস্তরজসাধনং ধ্যানমাত্রং বিধেয়ং অবণমননয়োর্্যানে বিনিয়োগঃ 
তাদর্ঘ্যাদিতি শ্রুত্যর্থঃ | ১৯। 

নন শ্রোতব্য ইত্যাদিবাক্যে শ্রবণস্তৈবাজিত্বমঙ্গীকার্য্যম, তথাহিযৎ সাক্ষাৎ ফলসাধনত্বেন অয়তে, 
তদেবাজী শেষী প্রধান মিত্যাদিসংজ্াং লভতে। তৎসমিধৌ ফলং বিনা যৎ কর্তব্যতয়া শ্রুতমূ। "তদঙ্গং শেষঃ 


৮১৯, 


ইতরের ব্যাবৃত্তি তুল্য। ইতরের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ অন্যতরের নিষেধ উভয় স্থলেই আছে বলিয়া ও উভয় বিধির কোনও 
পার্থক্য ত উপলব্ধ হয় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে_এরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ নিয়মবিধিতে ইতরের ব্যাবৃদ্তি 
অর্থাৎ নিষেধ আথিকী অর্থাৎ তাৎপর্য্যতঃ লভ্য হইয়া থাকে । আর পরিসংখ্যাবিধিতে ইতরের ব্যাবৃতি বিবেয়ই | 
সুতরাং এইরূপ বিশেষ আছে বলিয়া তদুতয়ের পার্থক্য মিদ্ধ হয়। ফল কথা- পাক্ষিক প্রাপ্তিতে অপ্রাপ্তাংশের 
পরিপূরক বিধি লিয়মবিধি এবং যুগ্পৎপ্রাপ্তিতে ইতরের নিষেবপর বিধি পরিসংখ্যাবিধি। এই জন্যই পূর্কাচার্য্যগণ 
বলিয়াছেন__“বিধিরত্যন্তমপ্রাণ্থো নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্তত্র চ প্রাপ্তো পরিসংখ্যেতি গীয়তে ॥* এই ব্চন 
হইতে প্রদর্শিত সিদ্ধান্তই সমধিত হয়| ৃ 

তাহাতে শ্রত্যুক্ত “নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইহা! অপুৰ্কাবিধিই ; যেহেতু পনিদিধ্যাসিতব্য+* এই যে বিহিত ব্যান, এই 


ধ্যান বেদান্ত অর্থাৎ শ্রতিপ্রমাণ ব্যতীত অন্ত কোনও প্রমাণদ্বারা পাওয়! যায় নাই। সুতরাং এই শ্রুতি প্রমাণান্তর- iE ge 
দ্বার! অপ্রাপ্ত অর্থের কর্তব্যরূপে বোধক হইয়াছে বলিয়। ইহা অপূর্কবিধি। আর “শ্রোতব্যে| মন্তব্যে! নিদিধ্যাসিতব্য£ 
এই বিধিবাক্যে “নিদ্িধ্যাসিতব্যঃ’”’ ইহাই অঙ্গী। কারণ “ততত্ত তং পশ্যতে নিফলং ধ্যায়মানঃ” (মু৩১৷৮) 


ইত্যাদি.্রুতিদ্বার! ধ্যানেরই সাক্ষাৎ ফলত্ব শ্রত হওয়া যায়। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে- পুরাণারি 
দ্বারাও ত ধ্যান প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে, সুতরাং এই বিধি প্রমাণাস্তরদ্বারা অপ্রাপ্ত অর্থের কর্তব্যরূপে বোধক হইল 
কির্ূপে ? আর তাহাতে এই বিধির অপূর্বাতবই বা থাকিবে কিরূপে ? এতহুততরে বক্তব্য এই যে-_এইরূপ আপত্তিও 
করা যায় না; কারণ তাদৃশ অর্থাৎ ধ্যানবোধক পুরাণবাক্যসমূহ বেদান্তবাক্যেরই ব্যাখ্যানরূপ। এত্ত 
পুরাণবাক্যসমূহের. শ্রতিবাক্য হইতে ভিন্নরপে প্রমাণত্ব নাই। সুতরাং উক্ত বিধির অপূর্ব অঙ্ক রহিল 
' বলিয়া তাহা" অপুর্কাবিধিই বটে। “শ্রোতব্যে| মস্তব্যো নিদিধ্যাসিতৰ্যঃ” এই বাক্যে “নিদ্িধ্যাসিতব্যঃ" ইহাকে 
অগী বলা হইয়াছে। আর গু বাক্যে যে শ্রবণ ও মনন বিহিত হইয়াছে, সেই শ্রবণ ও মনন বিহিত থ্যানরূপ 


অঙ্গীর অঙ্গ, যেহেতু শ্রবণ ও মননের ভিন্ন ফল বলা হয় নাই। অতএব “্ৰষ্টব্যঃ” এই ফলরূপ দর্শনকে উদ্দেশ 


করিয়। তাহার অন্তরঙ্গ সাধন ধ্যানমাত্রই উক্ত বিধিবাক্যের বিধেয় এবং শ্রবণ ও মনন ধ্যান সম্পাদনের অস্ত বলিয়া 
শ্রবণ ও মননের ধ্যানে বিনিয়োগ বলিয়া বুঝিতে হইবে । ইহাই উক্ত শ্রতিবাক্যের অর্থ ১৯1 


ইহাতে অদবৈতবাদ্িগণ আপত্তি করেন যে__“আ্রোতব্যো মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্য:* এই বিধিবাক্যে শ্রবপেরই 


অনি স্বীকার করিতে হইবে, আর তাহাই উচিত। যাহা ফলের সাক্ষাৎ সাধনরূপে রত হয়, তাহাই যা 
|. ধন প্রধান ইত্যাদি সংজ্ঞা অর্থা নাম প্রা হয়া থাকে। আর তাহার সমীপে ফল ব্যতীত বাহ! বর্ণে 


ক ক 


৮২০  অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ ' 


সহকারীতি চ িসিতে । যথা প্দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বৰ্গকামো বজেত” ইতি বিধিন! দর্শপৌর্ণমাসাগ্নেয়াদয়ঃ 


ষট্‌ যাগাঃ সাক্ষাৎ ফলসাধনত্বেন বিহিতত্বাৎ অঙ্গিনঃ। তত্প্রকরণে “্ব্ৰীহীন্‌ প্রোক্ষতি” “সমিধো যজতি” 
ইতি প্রোক্ষণাদয়ঃ সমিদাদয়স্চ সাক্ষাৎ ব্র্গফলমন্তরেগ কর্তব্যতয়া বিহিতত্বাৎ তদঙ্গানি, “ফলবৎসম্িধৌ 
অফলং তদজম্” ইতি ন্যায়াৎ। তত্রাঙ্গান্তপি দ্বিবিধানি স্বরূপোপকারীণি কলোপকারীণি চ। তত্র 
প্রোক্ষণাদীনি স্বরপোপকারীণি, তান্তেব সন্নিপত্যোপকারকসংজ্ঞকানি। প্রযাজাদীনি তু ফলোপকারীণি, 
তান্তেবারাহুপকারীণীতি শান্ত্রীয়া প্রক্রিয়া সর্ববাদিসম্মতা। তথা প্রকৃতেহপি বেদান্তশ্রবণত্ত প্রমাণ- 
বিচাররূপত্বেন ব্রহ্ষানুভবং প্রতি সাধনত্বেন বিহিতত্বাদদ্িত্বম্‌, বিবেকাদিগুরূপসত্যন্তানি তৎসমিধে বিহিতানি 
স্বরূপোপকারকাণি, তেষাং জ্ঞানাতিরিক্তফলাস্তরাশ্রবণাৎঃ মননাদীনি ফলোপকার্ধ্যক্ানিঃ ফলং বিনা 
তৎসন্লিধৌ ব্রিহিতত্বাৎ। তথাচ মনননিদিধ্যাসনাভ্যাং সহ অরবণং নামাঙ্গি বিধেয়মূ। ২০। 

তথাচাত্র প্রয়োগঃ -শ্রোতব্য ইত্যাদিনা শ্রায়মাণং শ্রবণমর্গি সাক্ষাদৃত্রন্মপ্রমাং প্রতি সাধনত্বেন 
শ্রুতত্বাৎ, “দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং যজেত স্বৰ্গকামঃ” ইত্যানিশ্রতদর্শাদিবদিতি চেৎ সত্যম্‌ উক্তাঙ্গাদ্িপ্রক্রিয়ায়াঃ 


হওয়া যায়, তাহাই অঙ্গ, শেষ, সহকারী প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়! থাকে। যেন দ্দর্শপৌরর্মাসাভ্যাং স্বর্গকামো 
যেত" এই বিধিদ্বার! আগ্নেয়, অগ্লিবোমীয় ও উপাংশু এই তিনটি পৌর্দমাস যাগ ও আগ্নেয়, এন্রদধি ও এন্দরপয় এই 
(তিনটি দর্ম যাগ মোট ছয়টি যাগ বিহিত হইয়াছে । সুতরাং স্বর্গকলের সাক্ষাৎ সাধনরূপে উক্ত ছয়টি যাগ বিহিত 
হইয়াছে বলিয়া উক্ত ছয়টি যাগ অঙ্গী। আর সেই প্রকরণেই “ব্রীহীন্‌ প্রোক্ষতি” “সমিধো যজতি” ইত্যাদি বিধিদ্বারা! 
প্রোক্ষণাদি ও সমিদাদদি সাক্ষাৎ স্বগ্গফল ব্যতীত কর্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে বলিয়া এ প্রোক্ষণাদি ও সমিধাদি উক্ত 
অঙ্গী বট যাগের অঙ্গ। “ফলবৎসন্নিধৌ অফলং তদ্ম্” অর্থাৎ ফলবানের সমীপে যদি অকল বিহিত হয়, তবে তাহা 
ফলবানের অঙ্গ হইয়! থাকে, এই স্থায় অনুসারে প্রদশিতন্ূপ অঙ্গিত্ব ও অঙ্গত্ব নির্ণাীত হুইয়! থাকে৷ তাহার মধ্যে 
অন্ন ছুই প্রকার :_ স্বর্ূপোপকারী ও ফলোপকারী। তন্মধ্যে প্রোহ্ষণাদি বিহিত অঙ্গী ষট্‌ যাগের স্বরূপোপকারী 
অঙ্গ | এই শ্বরপৌপকারক অঙ্গসমুহই সন্লিপত্যোপকারক নামেও অভিহিত হুইয়া থাকে। আর প্রযাজাদি বিহিত 
যাগের ফলোপকারী অঙ্গ। এই ফলোপকারক অঙ্গসমূহই আরাছুপকারক নামেও অভিহিত হইয়া থাকে! 
এই শাীয় পরকিয়া সর্ববাদিসন্মত। এইরূপ প্রকৃত স্থলেও বেদাস্তশ্রবণ প্রমাণবিচাররূপ বলিয়া! ফলরূপ ত্রঙ্গান্থভবের 
প্রতি সাক্ষাৎ সাধনরূপে তাহাই অর্থাৎ বেদবান্তশ্রবণই বিহিত' হইয়াছে; আর এজন্য তাহাই অঙ্গী। আর এই 

বেদাত্তত্রবণের সমীপে বিবেক, বৈরাগ্য হইতে আরম্ভ করিয়! গুরূপসত্তি পর্যন্ত যাহা! যাহা! বিহিত হইয়াছে, তৎসমন্ত 
বিহিত বেদাত্তশ্রবপরূপ অঙ্গীর স্বরূপোপকারক অঙ্গ। কারণ এ বিবেকাদির ব্ৰহ্মজ্ঞান ব্যতীত অপর কোনও ফল 

শৰত হওয়া যায় না। আর মননাদি বিহিত বেদাস্তএবণাদিরূপ অঙ্গীর ফলোপকারক অন্গ। কারণ ফল ব্যতীতই 


শ্রবণসমীপে তাহা বিহিত হইয়াছে। ৃতরাং মনন ও নিদিধ্যাসনের সহিত শ্রবণ বিহিত হইয়াছে। এজন্শ্রবণই . 


অঙ্গী এবং তাহাই বিধেয় | ২০। 


আর তাহাতে এইরূপ ্তায়বাক্য প্রয়োগ করা যায় যে--“শ্রোতব্যঃ” ইত্যাদি বাক্যদারা শ্রয়মাণ শ্রবণ অনগী, 
বেহেতু তাহা সাক্ষাৎ ত্র্গপ্রমার প্রতি সাধনরূপে শ্রুত হইয়াছে। এই স্থলে ত্রহ্মপ্রমাই ফল এবং এই ফলের 
সাক্ষাৎ সাধন শ্রবণ। সাক্ষাৎ ফলসাধনরূপে রাহা শ্রুত হয়, তাহাই অঙ্গী হইয়া থাকে। যেমন প্দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং 
ৰজত স্বগৰ্কামঃ" ইত্যাদি শ্রতিবাক্যে স্বরূপ ফলের সাক্ষাৎ সাধনরূপে শ্রুত দর্শপৌর্ণমাস অলী হইয়া থাকে । 
: আতরাং শ্রবণাদি সাধনকলাপের মধ্যে শ্রবণ অঙ্গী ও মননাদি তাহার অঙ্গ। যেমন, দর্শপৌর্শমাস অঙ্গী এবং প্রোক্ষণ 


অবণাদীনামঙ্গাঙ্গিত্ব-নিরূপণমূ ৮২১ 


শান্রীয়তবেনাস্মাকমপ্যঙীকাধ্যদ্বাবিশেষাৎ। তথাপি যদৃকতং শ্রবণস্যাঙ্গিদ্ম, তৎ প্রামাদিকমাত্রম, তত্র 
সাক্ষাৎ ফলসাধনত্বেন আয়মাণস্যাক্িলক্ষণস্যাব্যাপনাৎ তৎফলশ্রাবকবাক্যাভাবাৎ। এতেন উল্তানুমানন্য 
স্বরূপাসিদ্ধহেতুকত্বাদাভাসমাত্রত্মপি দশিতং ভবতি। দৃষ্টাস্তন্য সাধনবিকলছেনাপ্রসিদধসাধযক্েন চাপি 
তথাত্বং বোধ্যম্‌ ৷ কিঞ্চ বেদান্তশ্রবণস্য সাক্ষাদৃত্ৰন্মপ্রত্যক্ষানুভূতিসাধনত্বনিযেধশ্রবণাৎ “নায়মাত্মা প্রবচনেন 
লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রোতেন” ( কঠ ১২২) “শৃত্ন্তোহপি বহবো বং ন বিছ্ঃ (কঠ ১২৭) 
ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ৷ কিঞ্চ উক্তহেতোধিরুদ্ধত্বাপি আভাসত্বমূ যত্র শ্রবণং তত্র পরোক্ষজ্ঞানমিতি সাধ্যাভাব- 

রূপেণ পরোক্ষজ্ঞানেন ব্যাপ্তত্বাৎ। ২১। 
নন্থু তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যং জ্ঞানমপরোক্ষমেব, পুরোক্ষজ্ঞানাভ্যাসসংস্কতেন মনসা ব্রহ্মাপরোক্ষ্যসম্তবাৎ 


অবঘাত, প্রযাজাদি তাহার অঙ্গ। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে--উদ্দাহরণরূপে প্রদর্িত দর্শপৌর্ণমানের অঙ্লিত্ব 
এবং প্রোক্ষণ-প্রযাজাদির অঙ্গত্ব মীমাংসাশাস্্রসম্মত বলিয়া আমরাও তাহা শ্বীকার করি। কিন্তু পূর্বপন্ষী 
যে শ্রবণের অঙ্গিত্ব বলিয়াছেন, তাহ সঙ্গত নহে। সাক্ষাৎ ফলসাধনত্বরূপ অঙ্গিতের লক্ষণ শ্রবণে নাই। কারণ 
শ্রবণ যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জনক হইয়! থাকে;_ইহার প্রতিপাদ্রক কোনও শ্রতিবাক্য নাই। সুতরাং 
প্রদর্শিত অনুমানে হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ হইয়াছে। শ্রবণরূপ পক্ষে অনরিতবলক্ষণরূপ হেতু অর্থাৎ সাক্ষাৎ ফলসাধনত্ব 
নাই; এজন্য পক্ষাবৃত্তি হেতু স্বরূপাসিদ্ধ হইয়াছে। এই অসিদ্ধ হেতু সাধ্যের সাধক নহে। 

আরও কথা এই যে-প্রদশিত দৃষ্টান্তও সাধনবিকল হইয়াছে। দর্শপৌর্দমাস স্বর্গর্ূপ ফলের সাক্ষাৎ সাধন 
হইলেও ব্ৰহ্মপ্ৰমার প্রতি সাক্ষাৎ সাধন নহে। ব্রহ্মপ্রমার প্রতি সাক্ষাৎ সাধনত্বর্ধপে শ্রুতত্বই উক্তানুমানে হেতু | 
আর তাহা দৃষ্টান্তে নাই বলিয়া দৃষ্টান্তটি সাধনবিকল হইয়াছে। সুতরাং দৃষ্টান্ত সাধনবিকল বলিয়াও প্রদর্শিত 
অন্থমান অন্থমানাভাস । আরও বিশেষ কথা এই যে-শ্রবণরূপ পক্ষে অজিত্বলক্ষণরূপ হেতু নাই বলিয়া! পক্ষে অদিত্বের 
সিদ্ধিই হইতে পারে না । এজন্য শ্রবণের অঙ্গিত্বরূপ সাধ্য অপ্রসিদ্ধ । ৫ 

শ্রবণের অঙ্গিত্ব তবেই সম্ভাবিত হইতে পারিত, যদি ব্হ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি শ্রবণের সাক্ষাৎ সাধনত্ব সম্ভাবিত 
হইত. কিন্তু ক্রতিই ব্রন্মসাক্ষাৎকারের প্রতি শ্রবণের সাক্ষাৎ সাধনত্বের নিষেধ করিয়াছেন। “নায়মাত্মা প্রবচনেন 
লভ্যঃ ন মেয়! ন বহুন! শ্রুতেন” “শৃষ্ব্তোহপি বহবো! যং ন বিদ্যুঃ" ইত্যাদি শ্রুতির! ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে 
যে- শ্রবণ ব্রহ্গসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ সাধন নহে । আরও কথা এই যে-_পূর্বপক্ষিপ্রদশিত অনুমানে হেতুটি বিরুদ্ধ 
বলিয়াও তাহা অন্থমানাভাস। কোন স্থলেই শ্রবণ সাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ সাধন হইতে পারে ন|। শ্রবণমাত্রই 
পরোক্জ্ঞানের সাধন। শ্রবণ যদি শাব্ববোধাত্বক জ্ঞান হয়, তবে যাত! শ্রবণ, তাহা পরোক্ষজ্ঞান ইহাই হইবে | 
অন্থুমিতি শাব্ববোধ প্রভৃতি পরোক্ষাহ্ৃতব। সুতরাং যাহা! শ্রবণ তাহা পরোক্ষজ্ঞান ইহাই হইবে। সুতরাং শ্রবণ 
শ্সাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ সাধন না হইয়! বরহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানেরই সাক্ষাৎ সাধন হইবে। এজছ্ত প্রদর্শিত হেতু 
সাধ্যাতাবের ব্যাপ্য বলিয়! বিরুদ্ধ। ২১। 

ইহাতে পূর্বপক্িগণ শঙ্কা করেন যে__“তদধান্ত বিজজ্ঞৌ” প্তমসঃ পারং দর্শয়তি” “বেদাস্তবিজ্ঞানসনিশ্চিতার্থা” 
ইত্যাদি বেদাত্তবাক্যে উপদেশমাত্র হইতেই ত্রন্ববিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে বলা হইয়াছে। সুতরাং 
তত্বমস্তাদি বাক্যজন্ত জ্ঞানও অপরোক্ষজ্ঞানেরই জনক হইবে। অসংস্কত মনঃসহকারে তত্বমস্তাদি বাক্য অবিদ্ধা- 


নিবৃত্তিফলক ব্রঙ্গসাক্ষাথকারের জনক ন! হইলেও মনন-নিদিধ্যাসনাদিঘারা সংস্কত মনঃসহকারে তত্তমস্তাদি বাক্য ৃ 
অবিগবানিবৃত্তিফলক ত্রঙ্গসাক্ষাৎকারের জনক হইতে পারিবে। মননাদিজন্য জ্ঞান পরোক্ষভান। 


র্‌ ১ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্ম্‌ 
“তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ” (ছাঃ JAD) “তমসঃ পারং দর্শয়তি” (ছাঃ ৭২৬২) “বেদান্ত বিজ্ঞান স্থমিশ্চিতার্থাঃ. 
. ইত্যাদৌ উপদেশমাত্রাদেবাপরোক্ষ্যোভেঃ। শান্দজ্ঞানমপরোক্ষমপরোক্ষমাত্রবিষয়কজ্ঞানত্বাৎ স্ুখাদিজ্ঞানবৎ। ' 
অপরোক্ষতব্ণ বেদাস্তজন্তজ্ঞান বৃত্তি অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বাৎ জ্ঞানত্ববৎ ইত্যনুমানাচ্চেতি 
চেন, “বিজজ্োৌ” ইত্যাদেঃ পরোক্ষজ্ঞানেনাপি উপপত্তেঃ “পারং দর্শয়তি” ইত্যাদেশ্চ গ্রামোপদেষ্টরি 


৯2 িভিউ 
আরও কথা এই যে_ জ্ঞানের পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব প্রমাণাধীন নহে। কিন্ত তাহা বিষয়াধীন। এজন 
: তত্বমন্তাদি বাক্যজন্ত শাবজ্ঞানও অপরোক্ষই হইবে। কারণ উক্ত জ্ঞান অপরোক্ষমাত্রবিবয়ক হইয়াছে। ব্রহ্ম সাক্ষাৎ 
অপরোক্ষ বন্তু। অপরোক্ষ বন্তবিষয়ক পরোন্ষজ্রান হইলে সেই জ্ঞানের ভ্রমত্বাপত্তি হইবে। অপরোক্ষ বস্তবিষয়ক : 
জানমাত্রই যে অপরোক্ষ হয়, তাহা স্ুখাদিজ্ঞানে প্রসিদ্ধ আছে। নুখাদি সাক্ষিচৈতন্যে অধ্যত্ত বলিয়া তাহা 
অপরোক্ষ। এজন্য সুখাদির বিদ্যমানতাদশায় “ত্বং সুখী” ইত্যাদি বাক্যজন্ত ভ্ঞানও জুখবান্‌ পুরুষের অপরোক্ষই 
হইয়। থাকে । কিন্ত পরোক্ষ হয় না। "সুতরাং এইরূপ অনুমান হইবে_-“বিমতং শান্দজ্ঞানম্‌ অপরোক্ষম্‌ অপরোক্ষ- 
বিবয়ত্বাৎ সুখজ্ঞানবং*। এই অনুমান ন্যায়রত্বাবলীতে আনন্দবোধভট্টারক প্রদর্শন করিয়াছেন। আর তাহাই 
এন্থলে মূলকার ভঙ্গ্যন্তরে গ্রহণ করিয়াছেন । ৰ 
দ্যপরোক্ষত্বং বেদাস্ত্ন্তজ্ঞানববৃত্তি অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিষোগিত্বাৎ জ্ঞানত্ববৎ” এইরূপ অনুমানে 
অপরোক্ষত্ব পক্ষ, তত্বমন্তাদি বেদান্তবাক্যজন্তজ্ঞানবৃত্তিত্ব সাধ্য, অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্ব হেতু 
. এবং জ্ঞানত্ব দৃষ্ঠান্ত। যাহা যাহা জ্ঞাননিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হইবে, তাহা তত্মন্তাদি বেঁদান্তবাক্যজন্- 
জ্ঞানবৃত্তিও হইবে ;_যেমন জ্ঞানত্ব ধৰ্ম্ম । অপরোক্ষজ্ঞান জ্ঞান বটে, তাহাতে জ্ঞানত্বধর্ব্মের অত্যন্তাভাব থাকিতে 
পারে না। অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী দ্রব্যত্ব, পৃথিবীত্বাদি ধর্মা হইয়া থাকে। সুতরাং দ্রব্যত্বাদিতে 
প্রতিযোগিত্ব এবং জ্ঞানত্বে অপ্রতিযোগিত্ব অর্থাৎ প্রতিযোগিত্বাভাৰ আছে। জ্ঞানত্ব ধর্মে হেতুও আছে এবং সাধ্যও 
আছে। কারণ তত্বমন্তাদি বাক্যজন্ত জ্ঞানও জ্ঞানই বটে এবং তাহাতে জ্ঞানত্ব ধর্ম আছে। ভ্ঞানত্ব ধর্মে হেতু ও সাধ্য 
উভয়ই আছে বলিয়! হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াছে। অপরোক্ষত্বরূপ পক্ষে হেতু আছে; কারণ অপরোক্ষত্ব 
ধৰ্ম্ম অপরোক্ষজ্ঞাননি্ অত্যন্তাতাবের অপ্রতিযোগীই বটে। সাধ্যব্যাপ্য হেতু পক্ষে আছে বলিয়া! অপরোক্ষত্বরূপ 
পক্ষে তত্বমন্তাদি বেদাস্তবাক্যজন্তজ্ঞানবৃত্তিত্বও সিদ্ধ হইবে। আর তাহাতে বেদাত্তবাক্যজন্য জ্ঞান অপরোক্ষ_-ইহাই 
সিদ্ধ হইবে। এই অনুমান শব্দের অপরোক্ষত্ঞানজনকত্বপ্রকরণে চিৎসুখাচার্য্য ও মধুক্ছদনসরন্বতী প্রদর্শন করিয়াছেন। 
তাহাই এই স্থলে মূলকার উদ্ধত করিয়াছেন। 
এতদুত্তরে মূলকার বলিয়াছেন যে_ বেদাত্তবাক্য অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হুইয়া থাকে; _ ইহাতে “্তদ্ধাস্ত 
বিজ্ঞ” ইত্যাদি প্রদণিত শ্রতিই প্রমাণ ইহাই পূর্কাপক্ষী অদ্বৈতবাদিগণ মনে করিয়াছেন । আর তদমুসারে উক্ত 
অহুমানটিও প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা অসন্ত “বিজজ্ঞো* এই শ্রুতিতে অপরোক্ষজ্ঞানের কথা ৰল! হয় নাই। 
পরোক্ষল্ঞানদ্বারাই “বিজজ্ঞো” শ্রুতির উপপত্তি হইতে পারে | “বিশেষভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হুইয়াছিল”-__ইহাই “বিজজ্ঞৌ” 
শব্দের অর্থ। ইহাদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। পরোক্ষজ্ঞানেও “বিজজ্ঞৌ” বলা যাইতে পারে। এইরূপ 
“তম: পারং দর্শযর্তি এই শ্রুতিতেও অপরোক্ষভ্রানের প্রতিপাদক দৃশ, ধাতুর প্রয়োগ থাকিলেও এই স্থলে দৃশ ধাতু 
. সুধ্যাৰ্থক নহে। যেমন দূরস্থিত গ্রামের উপদেষ্টা পুরুষকে “গ্রামং দর্শয়তি” এইরূপ বলা হয়, উপদেষ্টা পুরুষ গ্রামকে 
প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয় না। উপদেশদ্বারা গরমের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে । গ্রামবিষয়ক 
পরোক্ষজ্ঞান অতিপ্রায়েও যেমন “গ্ৰামং দর্শয়তি’” এইরূপ প্রয়োগ হয়, প্রকৃত স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে | মনের 


দ্বারাই বন্ধের সাক্ষাৎকার হয়ঃ কিন্তু বেদাভ্বাব্যদ্বার! হয় না--ইহা “মনসৈবাহডূ্টব্যম্‌” ইত্যাদি শ্রতিতে বলা 


শ্রবণাদীনামন্ধাঙ্গি-নিরূপণম্‌  .. 
গ্রামং দর্শরতীতিবছুপপত্তেঃ। “মনসৈবান্ডষ্টব্যম্‌” ইত্যাদিক্রাতিবিরোধাচ্চি। 
সকত্বেনৈবাপরোক্ষ্যজনকত্বাপ্রাপ্তেশ্চ। ২২1. 


শাব্দং জ্ঞানং পরোক্ষং শব্দজন্জ্ঞানত্বাৎ জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যজন্যভ্ঞানবৎ, শাব্দো নাপরোক্ষবীহেতুঃ 
শব্দজন্যত্বাৎ জ্যোতিষ্টোমা দিশব্দজন্তবিচারবৎ, অপরোক্ষত্বং ন শব্দজন্যধীবৃত্তি অপরোক্ষমাত্রবৃত্তিত্বাৎ 


৮২৩ 
জুপদস্যাপ্রামাণ্যশঙ্কানিরা- 


৮৮০77787775 ₹-7-১৯৩০০িিি 
হুইয়াছে। “বেদাস্তবিজ্ঞানন্গনিশ্চিতার্থাঃ, এই শ্রুতিতেও বেদাত্তবাক্যের অপরোক্জ্ঞানজনকত্ব বলা হয় নাই। 
অদ্বৈতবাদিগণ মনে করেন _বেদাত্তবাক্যভন্ত জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলায় জ্ঞানের বিশেববিবয়্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে । 
আর তাহাতে বেদাত্তবাক্যের ব্রহ্মনিশ্চয়হেতুত্ব সিদ্ধ হইলেও “ুনিশ্চিতার্থা* এই “্কু'্পদগ্ধারা বেদান্তবাক্যের 
অপরোক্ষনিস্চয়হেতুত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। (চিৎসুখ ৩৩৬ পৃঃ)। এতদুত্তরে মূলকার বলিয়াছেন যৈত 
বেদান্তৰাক্যজন্য জ্ঞানের অপ্রমাত্বশঙ্কারই শিরাস করা হইয়াছে। কিন্তু বেদাস্তবাক্যের অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব বলা 
হয় নাই । ২২। 

আরও কথ! এই যে-_বাক্যজন্যদ্ঞান অপরোক্ষ হইতেই পারে ন!। অদ্বৈতবাদিগণ শাব্দজ্ঞানের অপরোক্ষত্বসিদ্ধির 
জন্য যে অমুযান প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহ! সাধ্যের সাধক হইতে পারে না। কারণ তাহাতে বহুতর প্রতিরোধান্থমান 
প্রদর্শন করা বাইতে পারে। যেমন--€১) বাক্যজন্ত জ্ঞান পরোক্ষই হইয়া থাকে, যেহেতু তাহা বাক্যভন্য জ্ঞান | 
যাহা! যাহ! বাক্যভন্ত জ্ঞান তাহ! সমস্তই পরোক্ষ ১ যেমন জ্যোতিষ্টোমাদি বাক্যজন্ত জ্ঞান (“জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামে| 
বজেত” )। (২) শাৰ্দ বিচার অপরোক্ষজ্ঞানের হেতু হয় না; যেহেতু তাহা শব্দজন্ত ; যেমন জ্যোতিষ্টোমাি 
শব্দন্যবিচার অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হয় না। (৩) অপরোক্ষত্ব ধর্ম বাক্যজন্তজ্ঞানবৃত্তি হয় নাঃ যেহেতু 
অপরোক্ষত্ব ধর্ম অপরোক্ষমাত্রবৃত্তিই হইয়া থাকে । যেমন চাক্ষুবত্বাদি ধর্ম অপরোক্ষমাত্রবৃত্তি বলিয়া তাহা 
বাক্যজন্তজ্ঞানবৃত্তি নহে। 

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ শঙ্কা করেন যে_ বাক্যজন্ত জ্ঞানমাত্রই পরোক্ষ নহে। দ্দশমন্ত্রমসি ইত্যাদি বাক্যজন্য 
জ্ঞান অপরোক্ষই হুইয়া থাকে । সুতরাং বাক্যজন্ত জ্ঞানমাত্রেরই পরোক্ষত্ব বল! যায় না| বাক্যজন্তত্ব হেতুদ্বারা 
পরোক্ষত্বের অনুমান করিলে “দশমত্বমসি” ইত্যাদি বাক্যজন্ত জ্ঞানে উক্ত হেতু ব্যভিচারী হুইবে ।* 


* অদ্বৈতবেদান্তে শান্দাপরোক্ষবাদ একটি অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়। চিৎস্খী, অদ্বৈতমিদ্ধি প্রভৃতি নবীন গ্রন্থে এই বাদের বিস্তৃত আলোচনা 
আাছে। অপর শান্তরেও এই শাব্দাপরো ক্ষবাদের প্রতিকূল ও অনুকূলে নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। শ্ঠারশান্তরের অতি কুপ্রনিদ্ 
স্থ “্যায়পরিশুদ্ধি"তে মহামনীবা উদয়ন শাব্দাপরোক্ষবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। স্যায়পরিপ্তদ্ধিতে “তন্মাদ্‌ যে বেদাস্তিনে! বাক্যার্থজঞানাদেব মুক্তি 
মিচ্ছন্তি তে পরষ্টব্যাঃ", এইরূপে শাব্দাপরোক্ষবাদের অবতারণ| করির। খণ্ডনাভিপ্রায়ে বলিয়াছেন যে_ঞ্নে চ বাচ্যং বাক্যাদেবান্মসাক্ষাৎকারোদয় 
ইতি তন্য কেবলস্ত সাসরথ্যানুপলভ্তাৎ।” ইহার অর্থ-__কেবল বাক্য অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হইতে পারে না| অপরোক্ষ জ্ঞানভননসানর্থ্য বাক্যের 
নাই। এইরূপ বলিয়া “দশম্বমসি" এই বাক্যের অপরোক্ষজ্ঞানজনকতা আছে কি ন! তাহা বিচার করিয়াছেন। উদয়ন বলিয়াছেন যেঁ'“যদপি 
ভৌতদর্শকনদীসম্ভরণমুদাহরণং তত্রাপি ন কেবলেনৈব বাকোন সাক্ষাৎকারঃ কিন্তু চক্ষুরাদিনৈব।” এই তাৎপর্যপরিশুদ্ধির বাক্যের ব্যাখ্যা 
“প্রকাশে” বর্ধমানোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে-_“বর্বরদেশগতয়ে নদীং সন্তীর্ণে সর্বঃ স্বং ব্বমনন্তর্ভাব্য নবৈব গণয়ন্‌ যদা অন্যেন বোধ্যতে ত্বং দশম 
ইতি, তদা শব্দাদেবান্ত স্বশরীরনাক্ষাৎকারঃ, তথাত্মনোহপি সতাদিত্যর্ঘ;।” ইহার অভিপ্রায় এই যে-_দশ জন লোক বর্ধর দেশে যাইবার ১ 
সীতার দিয়া নদী পার হইয়া সকলেই নদী গার হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য তাহারা লোকের গণনা করিয়াছিল এবং প্রত্যেকেই নিজকে 
মশা না করিয়া নয় জনের গণনা করিয়াছিল। দশ জনের মধ্যে নয় জন ননী পার হইয়াছে, সুতরাং একজন নিশ্চয়ই নদীতে মারা গিয়াছে_ 
এইরূপ মনে করিয়া তাহারা শোকাকুল হইয়াছিল। এমন সদরে একজন আগস্তক বুদ্ধিমান লোক তাহাদের শোকের কারণ অবগত হইয়া 
উহাদের শোকনিবারণীর্থ বলিয়াছিলেন যে-তোমরা আবার গণনা করিয়া দেখ। তথন তন্মধ্যে একজন নিজকে পরিত্যাগ করিয়া নয় জনের 


ক 
৮২৪ অধ্যাস (অধ্যাক্ষ )-গিরিবজরম 


চাক্ষুদ্বাদিবদিতি প্রতিরোধাচ্চ। ন চ “দরশমন্ত্রমসি* ইত্যাদিশব্দজন্যে ব্যভিচারঃ, তস্তাপি পরোক্ষতুল্যত্বাং। 
অত্র যু প্রত্যক্ষাবাপ্তত্বাৎ তমনুগ্ তত্ৰ দশমত্ববিধানাৎ ৷ তখাচ- যং অপারোক্ষ্েইপি বিখেয়- 
নি িযোন্াৎ। নাচ পরোক্ষেণাপরোক্ষত্রমনিবৃত্তিরন্ুপপন্নেতি বাচ্যম্‌, ধর্মাবাংস্বমসীতিবৎ 
তস্যাপি সম্ভবাৎ। ইন্দিয়ান্তাজন্যেন উপদেশসহকৃতেনাপি তন্নিবৃত্তুপপত্তেঃ।  বাক্যশ্রবণানস্তরং 
মনোযুক্তেন্দরিয়েণ ব্যক্ত্যবচ্ছিন্নযুন্মদর্থস্য প্রত্যক্ষত্বাভ্যুপগমাদবিরুদ্ধমিত্যর্থট । অন্যথা ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারেণ 


ধৰ্ম্মাদিজ্ঞানম্যাপি অপরোক্ষত্বাপত্তেঃ ৷ ২৩! 
নন অপরোক্ষার্থকশব্দন্য অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বনিয়মঃ, শব্দস্য অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বস্থাভাব্যে হি 
nine -- 


অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত। প্ৰশমত্বমসি” এই বাক্যজন্ত জ্ঞানও অপরোক্ষ নহে; কিন্তু তাহা! 
পরোক্ষতুল্য। এই বাক্যে ত্বংপদের অর্থ প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত বলিয়! প্রত্যক্প্রাপ্ত ত্বংপদার্থের অনুবাদপুর্বাক দশমত্বের বিধান 
করা হইয়াছে বুক ধর্মী অপরোক্ষ হইলেও বিধেয় দশমত্ব পরোক্ষই বটে। 
যদি বলা যায়__প্দণমত্্মসি” এই বাক্যভন্থ জ্ঞান পরোক্ষ হইলে পরোঙ্ষজ্ঞানদ্বারা অপরোক্ষ- ভ্রনের নিবৃত্তি 
হইতে পারিবে ন!। অপরোক্ষ ভ্রম অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে-_পরোক্ষ 
জ্ঞানদ্বারাও অমর নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যেমন-_ স্বগত বর্মাভাববিষয়ক সন্দেহ ও ভ্রম প্র্বান্‌ তবমসি” ইত্যাদি 
বাক্যজন্ জানদারা নিরৃতত হইয়া থাকে। প্রকৃত স্থলেও সেইরূপ হইবে । বিশেষ কথা এই যে-“ৰশমুমসি” ইত্যাদি 
বাক্যজন্ শ্রোতার “আমিই দশম” এইরূপ যে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এই প্রত্যক্ষজ্ঞান প্ৰশমন্মসি” এইরূপ উপদেশ- 
সহন্কত চক্ষু ব! ্গিন্রিয়দ্বারা হইয়া থাকে । চক্ুত্মান্‌ ব্যক্তির উপদেশসহক্ত চক্ষুঃদ্বার! ও অন্ধ ব্যক্তির উপদেশসহকুত 
তগিন্দিয়্বারা “আমিই দশম” এই প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই প্ররত্যক্ষঙ্ঞানদ্বারাই প্রত্যক্ষত্রান্তির নিবৃত্ত 
হইয়। থাকে | উপদেশবাক্য শ্রবণের পরে মনোযুক্ত চক্ষু বা ত্বগিন্দিয়দ্বারা যুন্দর্থের প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করা হয় বলিয়া 
অপরোক্ষভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে। শব্দ যদি অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হইত, তবে ধর্মাশান্ত্রের বিচারদ্বারাও 
ধর্মবিবয়ক জ্ঞানের অপরোক্ষত্বাপত্তি হইত। পূর্বপক্গীর মতে ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যের বিচারদ্বার! যদি ব্রহ্মবিষয়ক 
. অপরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে, তবে বর্ঘপ্রতিপাদ্ক বাক্যের বিচারদ্বারা ধর্মেরই বা অপরোক্ষজ্ঞান হইবে না 
কেন ?।২৩। 
ইহাতে পুর্বপক্ষী বলেন যে--অপরোক্ষ অর্থের প্রতিপাদক শব্দবেরই অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব নিয়ম আছে। এন্ত 
ই. অপরোক্ষ অর্থ ্ন্ের প্রতিপাদক শব্দ হইতে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইবে । কিন্ত পরোক্ষধর্দ্মের প্রতিপাদক বাক্য 


গণনা করিলে সেই আগন্তক পুরুষ বলিলেন-_তুমিই দশম”। তখন এই বাক্য হইতে দশম পুরুষের অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়ায় তাহার 
শোকনিবৃত্তি হইয়াছিল। (তাঁৎপর্ব্যপরিশুদ্ধি ৩৭১__-৩৭২ পৃঃ)! 
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ডং যাজ্ঞবন্ধ্ স্মৃতির ‘‘ক্ষেত্রজ্ঞন্তেশ্বরজ্ঞানাদ্বিশুদ্ধিঃ পরমা মতা” (প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় ৩৪ নং শ্লোক ) এই শ্লোকের টাক! মিতাক্ষর। টাকাতে 
th পরমহংসপরিব্রাজক বিনে ভট্টারক বলিয়াছেন যে-“কেতরজন্ত তপো বিদ্যা বিশু্স্ত ত্বংপদার্থভূতন্ত তবমন্তা দিবাক্যজন্তাৎ সাক্ষাৎকাররূপাৎ 
i দ্রজ্ঞানাৎ পরম! বিশ্ুদ্ধিযু'ক্তিলক্ষণ!।" ইহার অভিপ্রায় এই যে-_তত্বমস্যাদি বাক্য হইতে ত্বংপদার্থভূত জীবের ত্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে 


২ এবং এই সাক্ষাৎকার হইতে জীবের যুজি হইয়া থাকে। নিতাক্ষরাকার শীব্দাপরোক্ষবাদ স্বীকার করিয়াই এই কথা বলিয়াছেন! 
পাটি তৃতিযপাকরণে € শ্লোক হইতে ৬ মোক পৰ্য্যন্ত “দশমবমসি” এই বাক্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অদ্বৈতৰাদ্বিগণের মধ্যেও 
নওননিশ্র, বাচম্পতিনি্র প্রভৃতি আচাধ্যগণ শান্দাপরোক্ষবাদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা অস্তঃকরণদ্বারাই জীবের ত্রন্মৈক্যসাক্ষাৎকার হয় 
ই দ্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তৰাক্যজন্য ব্র্দাক্ষাৎকার এবং অন্তঃকরণদ্বারা ব্রহ্মনাক্ষাৎকার এই দুইটি পক্ষই শ্রুতি, সুত্র ও ভায়ে পাওয়া . 
সায় শদ্করাচা্য্যও গীতাভান্তে অস্তঃকরণদ্বার! ব্রদসাক্ষাৎকার হয় বলিয়াছেন। এই দুইটি পক্ষের বিশদ আলোচনা মহাভারতে মোক্ধর্দ্বের: 
2৪৭ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে নীলকঠও বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। 


CE EE i 


গু 
অবণাদীনামঙ্গাঙ্গিত্ব-নিরূপণম্‌ 


অপ্তবিষয়কাপরোক্ষজ্নকতায়। অবশ্যান্তাবাৎ। অন্যথা 
তর্নিমিভত্বাদিতি হি SURG জীবেশাভেদাহুমানাদপি অপরোক্ষাপত্তেশ্চ ৷ এতেন যং শাব্বোধমাঁদায় 
যস্ত বোদ্ধৃত্বম, 'তৎসাক্ষাৎকা ার্থং তদভিনার্থাবগাহিত্বনিমিত্তকমিত্যপি নিরস্তম্‌। পরমধর্ম্মবাংস্তুসসীত্যাদি- 
শব্দাদপি অপরোক্ষত্বাপত্তেঃ । ২৪ । ” 

ন চ “তং দৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” ইত্যাদৌ “তত্র সাধ (পাঃ সঃ ৪৪1১৯) ইতি তদন্যাসাধুত্ে 
সতি তৎসাধুত্বরূপযাধ্বর্থকতদ্ধিতেনাপরোক্ষজনকত্বং শব্বন্তেতি বাচ্যম, পরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বেনোপি উপনিষদ- 
ত্বোপপত্তেঃ সামঞ্জন্তাৎ। ন চ ধর্ম্মাদেরপি ওপনিষদত্বাপত্তিঃ ধৰ্ম্মাদর্যোগিপ্রত্যক্ষগম্যত্বাৎ। ন চ 
ণ্যন্মনসা ন মহ্ুতে” ইতি মনসঃ করণত্বনিষেধাৎ ্রুতিরের ব্রহ্মাপরোক্ষ্যে হেতুরিতি বাচ্যমূ, প্যতো বাচো 
নিবর্তস্তে” ( তৈঃ ২৷৪৷১ ) ইতি শব্দনিষেধস্যাপি সাম্যাৎ। ন চ শত্ত্যা অবোধকত্বপরং ' 


৮৩৫ 


ভদ্দিতি বাচ্যযৃ, 


হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে ন|। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে--শন্দের অপরোক্ষজ্ঞানজননস্বতাব হইলে 
শব্দদ্রন্ত যে কোন জ্ঞানই অপরোক্ষ হইয়! পড়িবে। শব্দ কোনও স্থলে অপরোক্ষজ্ঞানের জনক এবং কোনও স্থলে 
পরোক্ষজ্রানের জনক, এইরূপ স্বীকার করিলে অর্দাজরতীয় ন্যায়ের আপত্তি হইবে। যদি বল বায়__অপরোক্ষবিষয়ক 
জ্ঞানই অপরোক্ষ হইয়া থাকে। এজন্য বিষয়ের আপরোক্ষ্যই জ্ঞানের আপরোক্ষ্যে প্রযোজক | পুর্বপক্ষীর এরূপ 
বলা অপঙ্গত। "কারণ অপরোক্ষবিষয়ক যে কোনও জ্ঞানই যদি অপরোক্ষ হয়, তবে জীবের সহিত ঈশ্বরের 
অভেদবিবয়ক অন্থমিত্যাত্বক জ্ঞানেরও অপরোক্ষত্বাপত্তি হইবে। পূর্বপক্ষীর মতে জীবের সহিত ব্রন্গের অভেদ 
পারমাধিক বলিয়া! স্বীকৃত আছে। এই অভেদ বা কয কোনও ধর্ম্ম নহে, কিন্তু চৈতন্যমাত্র। আর তাহা অপরোক্ষ 
বলিয়া! তদ্ধিষয়ক অঙুমিত্যাদিরও অপরোক্ষত্বাপত্তি হইবে । ৰুং 
আর যে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন-__তাদৃশ স্থলেই বাক্যজন্ত জ্ঞান অপরোক্ষ হইয়! থাকে, যে স্থলে বাক্যজ্তন্ত 
জ্ঞানের বোদ্ধার অর্থাৎ প্রমাতার সহিত অভিন্ন অর্থবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যে শাব্দবোধের যে বোদ্ধা, সেই শান্ববোধ 


যদি বোদ্ধপুরুবের সহিত অভিন্ন অর্থবিষয়ক হয়, তবে সেই শাব্দবোধের প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার কর! হয়। যদিও অদ্বৈত- 


মিদ্ধিকার্‌ এস্বলে শাব্ববোধেরই প্রত্যক্ষত্ব দেখাইয়াছেন, তথাপি এস্থলে শাব্বত্ব অবিবক্ষিত। কারণ এতাদৃশবিষয়ক 
অস্থমিত্যাদিরও অপরোক্ষত্ই স্বীকার করা হয় ইহাই লঘুচন্দিকাতে বল! হইয়াছে। এজন্য প্রদর্শিত অইৈতসিদ্ধির 
বাক্যের অর্থ এইরূপ হুইবে যে__যে বোধকে লইয়া পুরুষের বোদ্ধ,ত্ব হয়, সেই বোধ যদি সেই বোদ্ধার সহিত অভিন্ার্থ- 
বিষয়ক হয়, তবে সেই বোধ প্রত্যক্ষরূপ হইবে। ইহাই অধৈতসিদ্ধিকারের উক্তির নির্ষ। ইহার খণ্ডনের জন্ত মূলকার 
বলিয়াছেন যে__বোদ্ধার সহিত অভিন্রার্থবিষয়ক বোধমাত্রই যদি প্রত্যক্ষরূপ হয়, তবে জীবেশ্বরের অভেদবিষয়ক 
অহুমিতিরুও' অপরোক্ষত্বাপত্তি হইবে। এইরূপ “পরমধর্ম্ববান্‌ ত্বমসি” অর্থাৎ, “তুমি পরমধার্মিক” এইরূপ বাক্য- 
জন্য ভ্ঞানেরও অপরোক্ষত্বাপত্তি হইবে। এই বাক্যজন্ বোধ বোদ পুরুষের সহিত অভিম্ার্থবিষয়ক হইয়াছে। কিন্ত 
ধর্ম অতীন্ত্রিয় বস্তু বলিয়া ধর্মাংশে এই জ্ঞান অপরোঙ্ষ কখনও হইতে পারে না । ২৪ । 


যদি বলা যায় _-প্তত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃষ্ছামি” ইত্যাদি শ্রুতি অন্থসারে উপনিষদ্বাক্যজন্ত জ্ঞানেরও অপরোক্ষত্ব - ডি 
সিদ্ধ হইবে। কারণ উপনিষৎস্থ সাধুঃ উপনিষদ, তং ওপনিষদম্। "তত্র সাধুং এই পাণিশিস্ত্র সারে এরূপ 


অর্থহইবে। যে পুরুষ উপনিষন্মাত্সিদ্ধ সেই পুরুষকেই ওপনিষদ পুরুষ বলা যায়। মে পুরুষ উপনিষদ্ভিন্ শানে 
: অসাধু অর্থাৎ সিদ্ধ নহে এবং যাহা উপনিষদে সাধু অর্থাৎ যাহা উপনিষৎপ্রমাণৈকবেগ্ তাহাকেই ওপনিষদ বলা হয়। 


সাধু অর্থে তদ্ধিতপ্রত্যয়দ্বারা উপ্নিষদের ব্রহ্মগোঁচর অপরোক্ষস্থানজনকত্ব সিদ্ধ হয় ইহাই অদৈতবাদিগণ রি 
্‌ Se y 


~ 


অর্দ্ঞ্জরতীয়ন্যায়প্রসঙ্গাৎ। বিষয়াপরেশক্ষ্যিস্ত ' 
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৮২৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজগ্‌ 

“মনসৈবানুদ্রষটব্যম্” (বৃ 881১৯) ইতি তৃতীয়াশ্রুত্যনুসারা দ্যন্মনসা ন মন্ুতে” ইতি নিষেধস্য 
অপরুমনোবিষয়ত্বেনীপি সামঞ্জন্যাৎ। শক্ত্যাবোধকদে শ্তত্যাগাশ্রুতকপনাপত্ডে | বেদাস্তম্য 
ুখ্যার্থত্যাগাচ্চ । তক্মাদিয়ত্তীবচ্ছেদেন নিষেধে এব শ্রুতেন্তাৎপর্য্যম, কাৎ ন্নাগোচরতরা যতঃ সকাশাদ্‌ 
বচসাং নিবৃত্তিবিবক্ষিতা, তস্য ব্রহ্মাণঃ আনন্দাদীনাং গুণানামনস্তত্বাৎ। অন্যথা “আনন্দং বরহ্মণো! বিদ্বান্‌” 


কিন্তু তাহ! সঙ্গত নহে) কারণ উপনিবদ-পদদ্বারা উপনিষদের অপরোক্ষজ্ঞানজনক্ব সিদ্ধ হয় না। উপনিবদ্বাক্য 
যদি ব্রমমবিষয়ক পরোক্ষপ্রানেরও জনক হয়, তাহা হইলেও ব্র্গের উপনিদত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। শ্রুতি তর্কে 
উপনিষদ বলিয়াছেন? কিন্তু ইহা দ্বারা উপনিবদের ত্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব আছে এইরূপ বলেন নাই। 
বাক্যমাত্রই পরোক্ষজ্ঞানের জনক হয়; সুতরাং উপনিবদ্বাক্যও পরোক্ষজ্ঞানেরই জনক হইবে। যদি বলা যায়-_ 
উপনিবদ্বাক্যজন্ত পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম হইয়া থাকে বলিয়! যদি ব্ৰহ্ম ওপনিবদ হন, তবে ধন্মাদিরও 
$পনিষত্বাপত্তি হইবে। উপনিষদ্বাক্য জন্য ধর্মাদিও পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে । এতদুত্তরে বক্তব্য 
এই যে_ ব্ৰহ্মই উপনিবদ্প্রমাণবেস্ 3 ধর্মাদি যোগিপ্রত্যক্ষগম্য । যদি বলা যায়_“যন্মনস! ন মনতে” এই শ্রতিদ্বারা 
ব্রহ্মসাক্মাৎকারে মনের করণত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্ৰহ্ম-বিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান মনঃকরণক হওয়! সম্ভাবিত নহে। 
এন্ত শুতিই ব্ৰহ্মযাক্ষাৎকারে করণ হইবে! এইরূপ বলাও অসঙ্গত ; কারণ “যতো বাচো নিবৰ্তন্তে” এই শ্রতিদ্বারা 
্রন্মসাক্ষাৎকারে যে শব্দও করণ নহে, তাহা বলা হইয়াছে। | 
যদি বলা যায়__“্যতো বাচো| নিবর্তস্তে* এই শ্রুতি শব্দ শক্তিদ্বার! ব্রচ্মের অবোধক হইয়! থাকে ইহাই বলিয়াছেন। 
সুতরাং লক্ষণাদ্ার! শব্দ তরঙ্গের প্রতিপাদক হইবে, এইরূপ বলা! যাইতে পারে । আর তাহাতে উপনিষদ্বাক্য লক্ষণা- 
দ্বারা ব্র্মসাক্ষাৎকারের করণ হইতে পারিবে, ইহাই সিদ্ধ হইল। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ 
“মনসৈবাহুতব্যম্” এই শত ব্ৰহ্মমাক্ষাৎকারের করণর্ূপে মনকে নির্দেশ করিয়াছেন। এই শ্রুতি অঙ্থসারে “ন্মনসা 
ন মনতে” এই অতি যে ব্ৰহ্গসাক্ষাৎকারে মনের করণত্ব নিষেধ করিয়াছেন: তাহ! অপক মনের বিষয়ে বুঝিতে হইবে। 
অপর মন ব্রন্সাক্ষাথকারে করণ নহে; কিন্ত পরিপক মনই ব্রহ্মাক্ষাৎকারে করণ, ইহাই উতয়শ্রুতির তাৎপর্য্যলত্য 
অর্থ। আর যে অদ্বৈতবাদিগণ উপনিষদ্বাক্য শক্তিদ্বার! ব্রঙ্গের বোধক হয় না বলিয়াছেন, তাহাতে অতত্যাগ ও 
অশ্রতবন্পনা এই দুইটি দোবেরই আপত্তি হইবে। শব্দের শব্যার্থই মুখ্য অর্থ। ব্রহ্ম শক্তিলভ্য অর্থ না হইয়। 
লক্ষণালত্য অর্থ হইলে ব্রহ্ম বেদাস্তের মুখ্য অর্থ হইতে পারিবে না। আর তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণের মতে বেদাত্তের 
শক্তিলভ্য অর্থরূপ মুখ্যার্থের ত্যাগই করিতে হইবে। বস্তুতঃ কথ! এই যে-_“যতে! বাচ নিবর্তত্তে” এই শ্রুতির ণ্ব্হ্ম 


বেদান্তবাক্যের শক্তিদ্ারা প্রতিপান্ধ নহেন, কিন্তু লক্ষণদ্বারা প্রতিপান্থ* এইক্লপ অর্থই নহে। কিন্তু উক্ত শ্রুতির তাৎপৰ্য্য 


অন্তরূপ। “ব্রহ্ম এতাদৃশ” এইরূপ ইয়ত্তাবচ্ছেদে ব্রহ্ম বাক্যের অগোচর, এইরূপ নিষেধেই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য 
কারণ ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে বাগাদি ইন্দ্রিয়মূহের অগোচর। যে ব্রহ্ম হইতে বাক্যসমূহের নিবৃত্তি উত্ত শ্রুতির বিবঙ্গিত, 
সেই ব্রন্গের আনন্দা্দি গুণ অনস্ত বাক্য অনন্ত ওণযুক্ ব্রন্দের প্রতিপাদক হইতে পারে ন্লা। আর এজন্যই 
শ্রুতিতে “যতে! বাচে! নিবর্তত্তে” এইরূপ বল! হইয়াছে। উক্ত শ্রুতির প্ররূপ তাৎপর্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্ত 
ব্ৰহ্ম সৰ্বথা! বাগাদি ইন্দিয়ের অগোচর এইরূপ অর্থ নহে । হয়ত্তাবচ্ছেদে নিষেধেই শ্রুতির তাৎপর্য স্বীকার ন! করিলে 
প্ৰতো বাচো| নিবর্তত্তে” ইত্যাদি তৈত্তিরীয়ক মন্ত্রের পরার্ধ "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্* এই অংশের সহিত বিরোধ 
দুপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে । কারণ ব্রহ্ম সর্ব! বাগাদি ইন্দরিয়ের অগোচর হইলে তাহাকে জানা সম্ভব নহে। আর 


অবণাদীনামক্গা্িত্ব-নিরূপণম্‌ 


(তৈঃ ২1৪1১) ইতি মন্ত্ৰোত্তরাদ্ধবিরোধে! দুর্বার 
ইত্যুকের্বাধাৎ। ২৫। 


এতছুক্তং ভবতি-_সন্নিক্বষ্টবিষয়েহপি বাক্যস্য আলোকাদিসহকৃতচন্কুরািক্র প্তকরণদ্বারেণৈর 
অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বং ন স্বাতস্ত্েপ। অন্যথা, অন্ধকারেইপি “অয়ং ঘটঃ” ইতি বাক্যাৎ সমিকৃষ্টঘটস্য 
অপরোক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ।. এবং চক্ষুরাদেরেব প্রমাকরণত্বম্‌, ন তু বাক্যস্য । তথা শ্রবণানস্তরং হি আঁলোক- 
স্থানীয়্রীভগবদনথগ্রহসহকৃতনিদিধ্যাসনেনৈব র্মসাক্ষাৎপূ্বকশ্রুতিনিরনীতোহ্থঃপ্যসেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ” 
(কঠ ১৷২৷২২ ) “ততত্ত তং পশ্যতি নিফলং ধ্যায়মানঃ” (মু ৩১৮) ইত্যাদ্িক্রুতিভিঃ। তত্মাৎ সাক্ষাৎ- 
ফলসাধনত্বেন আঁয়মাণত্বং শেষিত্মিতি লক্ষণস্য নিদিধ্যাসনে এব সময়াৎ তন্যৈবানিত্বম্‌। শরবণাদেক্ 
পরোক্ষবীজনকত্বাদারাছুপকারকরপাঙ্গত্বমিতি সিদ্ধমূ। শ্রবণং ন নিদিধ্যাসনস্যাঙ্গি, সাক্ষাৎফলসাধনদ্বেনা- 
শ্রয়মাণত্বাৎ, “ত্রীহীন্‌ প্রোক্ষতি” ইতি শ্রতপ্রোক্ষণাদিবং | বেদান্তবাক্যং ন ত্রহ্মসাক্ষাৎপ্রমাকরণং 


৮২৭ 
£, স্ব্থৈবাগোচরত্বে বিদ্বত্তাসস্তবাৎ, “আনন্দং বিদ্বান” 


পরোক্ষজ্ঞানজনকত্বাৎ শব্দত্বাচ্চ জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যবৎ। শ্রবণং ন সাক্ষাৎকারহেতুঃ “শৃণ্বস্তোহপি বহবঃ” - 


( কঠ ১৷২৷৭ ) ইতি শ্রুতিনিষিদ্ধত্বাৎ যন্নৈবং তয়ৈবম্‌, “ততত্ত তং পশ্যতি” ইতি কঠরবেণ সাক্ষাৎফল- 
সাধনত্বেন অয়মাণনিদ্বিধ্যাসনবদিত্যান্তনুসানেভ্যঃ। এতেন পূর্ব্বোক্তশান্ত্ীয়প্রক্রিয়াপ্রকারে! দর্লিতঃ। 


9 


তাহা হইলে “আদনন্দং বিদ্বান” এই উক্তির বাধ অপরিহার্য্য। সুতরাং ইয়ত্তাবচ্ছেদে ব্রহ্ম বাক্যের অগোচর, ইহাই 


প্যতো বাচো নিবর্তপ্তে” এই শ্রতিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। ২৫ | র্‌ 
এই প্রকরণে বিচারপ্রদর্শনদ্বার! যাহা! বল! হইয়াছে, তাহা এই যে__সন্বিকষ্ট বিষয়েও বাক্য আলোকাদি সহর্বত 
চচ্ষুরাদি ক্লুপ্ত করণকে দ্বার করিয়াই অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হইয়া থাকে: কিন্তু স্বতন্ত্রতাবে বাক্য অপরোক্ষ- 
জ্ঞানের জনক হয় না । ইহা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ বাক্য স্বতন্্রতাবে অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হয় স্বীকার করিলে 
অন্ধকারেও “অয়ং ঘটঃ” এইরূপ বাক্য হইতে সন্নিকৃষ্ট ঘটের অপরোক্ষত্ব প্রসঙ্গ হইয়! পড়িবে । এইরূপে যেমন 
চক্ষুরাদ্িরই প্রমাকরণত্ব অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব নিশ্চিত হয়; কিন্তু বাক্যের নহে, সেইরূপ শ্রবণের অনস্তর 
আলো কস্থানীয় জীভগবদনুগ্রহ সহকৃত নিদিধ্যাসনদ্বারাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে | এজন্য 
নিদিধ্যাসনেরই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারবূপ অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব নিশ্চিত হয় ; কিন্ত শ্ররণের নহে। ইহাই শ্রুতিনির্ণীত 
অর্থ। আর প্যমেবৈব বৃধুতে তেন লত্যঃ” “ততস্ত তং পশ্যতি নি্লং ধ্যায়মানঃ” ইত্যাদি কঠ ও মুণ্ডক শ্রুতিঘবারাই 
তাহা সমথিত হয়। (এই শ্রতিদয়ের অর্থ পূর্বেই বলা হইয়াছে )। 
- অতএব “যাহা ফলের সাক্ষাৎ সাধনরূপে শ্রুত হয়, তাহাই অঙ্গী” এই অঙ্গিলক্ষণের নিদিধ্যাষনেই সমন্বয় হয় 


বলিয়! নিদিধ্যাসনেরই অঙ্গিত্ব সিদ্ধ হয়। আর “শ্রোতব্যো' মন্তব্যে! নিদিধ্যাসিতব্য£' এই স্থলে যে শ্রবণাদি, তাহা 


পরোক্ষজ্ঞানের জনক বলিয়া তাহার আরাছ্ুপকারকরূপ বা ফলোপকারকরূপ অঙ্গত্ব সিদ্ধ হয়। এই বক্ষ্যযাণ 
অহমানসমূহদ্বারা প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত সমধিত হয়। যথা-৫১) শ্রবণ (পক্ষ) নিদিধ্যাসনের অঙ্গী নহে (সাধ্য); 


যেহেতু শ্রবণ সাক্ষাৎ ফলসাধনরূপে শ্রয়মাণ হয় নাই। যাহা সাক্ষাৎ ফলসাধনরপে ভ্রয়মাণ হয় না, তাহা অঙ্গী হয় 
.না। যেমন প্ব্রীহীন্‌ প্রোক্ষতি” ইত্যাদি স্থলে শ্রুত প্রোক্ষণাদি সাক্ষাৎ ফলসাধনরূপে অয়মাণ হয় নাই বলিয়া অঙ্গী 


নহে। ৫২) বেদবাত্তবাক্য (পক্ষ ), বৰহ্মসাক্মাৎকারের করণ নহে (সাধ্য )১ যেহেতু তাহা পরোক্ষজানের ভমক এবং 


যাহ শব, তাহা সাক্ষাৎকারের করণ অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হয় না। নেন জ্যোতিষ্টোমাদি ডি বর 


৮ 


৮২৮ অধ্যাস ( অধ্যাক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


শ্োতস্যা্গিলক্ষণস্য নিদিধ্যাসনে সমন্বয়াৎ তস্যাঙগিত্বম্‌। অঙ্গলক্ষণস্য চ শরবণাদৌ ব্যাপনাৎ তম্যাঙ্গত্বমিতি 


বাদ্ধান্তঃ ৷ ২৬। 


নহু “জর্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ” ইতি দর্শনাব্যবধানপাঠরূপসন্নিধানাৎ শ্রবণস্যাপরোক্ষান্ুভবজনকতেনাঙ্গিত্ব- 


মিতি চেন্ন, উক্তহেতোরপ্রযোজকন্বাৎ। ন তাবৎ সন্লিধানমান্রং হি অঙ্গিত্বে নিয়ামকমূ, কিন্তু তদ্‌গতফল- 
জননমামর্থ্যম্‌, তন্য পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ অ্রবণে অসম্ভবাং। অন্যথা প্রোক্ষণাদীনামপি তথাত্বপ্রসঙ্গাৎ। 
ক্রীবসানিধ্যাদপি স্রিয়ঃ প্রজোৎপত্তিপ্রসঙ্গাচ্চ। অপি চ শ্রবণস্ত সাক্ষাদৃত্ৰহ্মাপরোক্ষাহুভুতিজনকত্বং 
নিদিধ্যাসনন্ত তদঙ্গত্বঞ্চেতি যদুক্তং তং তুচ্ছতরম্‌, অত্যন্তাসম্ভবাৎ ৷ ন হি “অয়ং দেবদত্তঃ” ইতি বাক্যাৎ 
দেবদত্তবিষয়কপ্রত্যক্ষপ্রমায়াং জাতায়াং পুনঃ তদ্থধ ধ্যানাপেক্ষা কস্যচিৎ অনুন্মত্তস্ত পুংসো জায়তে অদৃষ্ট- 


অবণাৎ অন্ুপপত্তেশ্েতি সংক্ষেপঃ । ২৭। 
ইতি অবণাঙ্গিত্বগিরিনিপাতঃ । 


এইরূপ (৩) শ্রবণ (পক্ষ), সাক্ষাৎকারের হেতু হয় না সাধ্য); যেহেতু তাহা “শৃহভ্ভোইপি বহবো! যং ন বিছঃ” এই 
শ্রতিদ্বার! নিষিদ্ধ | যাহা এইরূপ হয় না, তাহ! এইরূপ হয় ন! ! ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত যথা নিদিধ্যাসন। “ততত্ত তং 
পশ্যতি নি্ধলং ধ্যায়মানঃ* এই শ্রুতি হইতে ম্পষ্টতাবেই নিদ্দিধ্যাসনের ফলসাধনত্ব শুন! যায়। ইহাদ্বার! পূর্ববো্ 
শাস্ীয় প্রক্রিয়াই দেখান হইল ।- শ্রৌত অঙ্গিলক্ষণের নিদিধ্যাসনে সমন্বয় হয় বলিয়! নিদিধ্যাসনের অল্গিত্ব এবং 
অঙ্গলক্ষণ শ্রবণাদিতে আছে বলিয়! শ্রবণাদির অঙ্গত্ব সিদ্ধ হয় ইহাই সিদ্ধান্ত । ২৬। 

ইহাতে যদি এইরূপ আপত্তি করা যায় যে_ শ্রুতিতে বল! হইয়াছে “দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যে নিদিধ্যা সিতব্যঃ”, 
সুতরাং দর্শনরূপ ফলের অব্যবধানে' শ্রবণ পঠিত হইয়াছে। অতএব পাঠরূপ সন্নিধানপ্রযুক্ত শ্রবণেরই সাক্ষাৎ 
অপরোক্ষাহৃতবজনকত্ব আছে বলিয়া অঙ্গিত্ব সিদ্ধ হইবে । এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। 
কারণ শ্রবণের অঙ্গিত্বে পাঠরূপ মন্নিধানকে যে হেতু বল! হইয়াছে, উক্ত হেতুটি অঙ্গিত্বে অপ্রযোজক। সন্নিধানমাত্রই 
অঙ্গিত্বে নিয়ামক নহে ; কিন্তু তদ্‌্গতফলজননসামর্ধ্যই অঙ্গিত্বে নিয়ামক। আর এই ব্রক্মসাক্ষাৎকাররূপ ফুলজনন- 
সামর্থ্য যে শ্ৰবণে অসম্ভব, তাহা পুর্বে দেখানই হইয়াছে। ইহা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ সাক্ষাৎ ফলের অজনকেরও 
অঙ্গিতব স্বীকার করিলে প্রোক্ষণাদিরও অজ্িত্বপ্রসঙ্গ হইয় পড়িবে এবং. ব্লীবের সান্নিধ্য হইতেও স্ত্রীর সম্ভানোৎপত্তির 
প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। 

আরও কথা এই যে_-অধৈতবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন- শ্রবণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মাপরোক্ষাহভূতির 
অর্থাৎ ব্রহ্গসাক্ষাৎকারের টি নিদিধ্যাসন তাহার অঙ্গ, অধৈতবাদিগণের এই উক্তি অতি তুচ্ছ।.'. 
বাচা ১ ৰ টি হইতে দেবদতুবিষয়ক প্রত্যক্ষপ্রমা উৎপন্ধ হইলে 
অনুপপন্ন। শ্রবণ হইতেই যদি বরহ্মাক্ষাৎকার হইত 591 মেয়ে তাহা 
শবণের অঙ্গিত্ব সর্ববথ| অন্ুপপন্ন | নিনিধ্যাসনই অদী রি বান বা ত 

১ অবণাদি তাহার অঙ্গ। ২৭। 


. ইতি পরমম্মত শ্রবণা্গিত্বগিরিনিপাত। 


অবণাদীনাং স্বরূপ-নিরূপণম্‌ 
তত্র শ্রবণং নাম বেদান্তবাক্যানাং 


৮২৯ 
ভগবৎস্যরূপগুণাদিসর্ববাস্তরত্বাদিপ্রতিপাদনপরত্বং নিশ্চিত্য 
ততপ্রতিপাণনরন্মষরপাগ্ম্তবিতুরাচাধ্যস্ত মুখাৎ তদনুভূতবাক্যারথসত গ্রহণমূ। আতস্ত চ উপা্্িষ্টার্থস্ত 
্বান্ুভববিষয়ীকরণায় শান্্রাহ্বকৃলযুক্তিভিবিচারবিশেষে| মননম্‌। মননবিষযস্থার্থন্ত অপরোক্ষপ্রমাসাধারণো- 
পায়ভৃতমনবরতধ্যানং নিদিধ্যাসনঞ্চেতি। কেচিত্তু শক্তিতাৎপর্য্যাবধারণং শরবণমিত্যান্থঃ তন্ন, সবর্বশব্বা- 
বাচ্যে শক্ত্যসম্তবাৎ। সংশয়ধম্মিণঃ প্রাগেব নিণাতত্বেন বিশেষ্য তত্রাভাবেনাবধারণীয়ত্বাভাবাৎ। ন 
চাবধারণং মনোবৃত্তত্তরমূ, যত্র যত্র বিধিঃ প্রতীয়তে, তত্র সর্বত্র জ্ঞানভিন্নমনোবৃত্তিরিতি বক্ত,ং শক্যত্বেন 
জ্ঞানে বিধির্নাস্তীত্যুক্তেনিচ্ফলত্বাপত্তেঃ। তাংপর্য্যরূপে বিষয়ে উপক্রমাদিরূপে চ প্রমাণে সতি জায়মানন্ত 


ena TT TL T= TT — 
তন্মধ্যে বেদান্তৰাক্যসমূহ ভগবানের স্বরূপগুণাদি ও সর্বাস্তরত্বাদি প্রতিপাদনপর-_ইহ| নিশ্চয় করিয়া বেদান্ত- 
বাক্যদযূহের প্রতিপাগ্ধ ব্রহ্মন্বরূপগুণাদির যিমি অন্থভবিতা, তাদ্বশ আচার্য্য মুখ হইতে তাহার অনুভূত 
বাক্যার্থের যে গ্রহণ, তাহাকেই শ্রবণ বলে। আর শ্রুত উপদিষ্ট বাক্যার্থকে নিজের অনুভবের বিষয় করিবার 
জন্য শাস্ত্রানুকুল বুক্তিসমূহদ্বার৷ যে বিশেষ বিচার কর! হয়, তাহাঁকেই মনন বলে। আর মননের বিবয়ীভূত 
বাক্যার্থের যে অনবরত ধ্যান, যাহ! অপরোক্ষপ্রমার অসাধারণ উপায়ভূত হইয়া থাকে, তাহাকেই নিদিধ্যাসন কহে। ' 
অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে তামতীপ্রস্থানে শ্রবণাদিতে বিধি স্বীকৃত না হইলেও রিবরণপ্রস্থানে শ্রবণাদিতে 
বিবি স্বীকৃত হইয়াছে। বৃহ্দারণ্যক উপনিষদের মৈত্রেমীব্রাহ্গণে “আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ আোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যা- 
মিতব্যঃ” এইরূপ বল! হইয়াছে । “শ্রোতব্যঃ” এই বাক্যদ্বার! শ্রবণ বিহিত হইয়াছে। শাঙ্করমতে অদ্বৈতবেদাত্তে 
কোন আচার্ধ্যই জ্ঞানে বিধি স্বীকার করেন না| এজন্য বিহিত শ্রবণ জ্ঞানরূপ হইতে পারে না। বিবরণাচার্ষ্যের 
মতান্থমারে অদৈতসিদ্ধির তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমভাগে মধুস্থদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে__-পশব্বশক্তিতাৎপধ্যাব- 
ধারণং তাবৎ বিচারঃ” | এস্থলে বিচারপদের অর্থ শ্রবণ । এই অদৈতসিদ্ধি্স্থ উদ্ধরণপুর্কাক যূলকার পকেচিৎ তু 
১০০০৫ আহঃ” এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে- শরবণরূপ বিচার শক্তিতাৎপধ্যাবধারণম্বরূপ। ইহা! যাহারা 
বলিয়। থাকেন, তাঁহাদের কথ! সঙ্গত নহে। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ “বাচে! যত্ৰ নিবৰ্তস্তে" এই শ্রুতি অনুসারে 
র্ষকে সমস্ত শব্দের অবাচ্যন্ধপে নির্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম শব্দের শক্তিদ্বার প্রতিপাগ্ভ নহেন_-ইহাই তাহাদের 
. সিধান্ত। যে ব্ৰহ্ম শব্ষশক্তির বিষয়ই নহেন, সেই বন্ধে শক্তির অবধারণরূপ বিচার বা শ্রবণ হইবে কিরূপে ? 
আরও কথ! এই যে-_শক্তিবূপ তাৎপর্য্যের অবধারণই বিচার, ইহাই পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন। এই কথ! 
লঘুচন্দিক গ্রন্থে বলা হইয়াছে_“প্রমাজননানুকুলশক্তিরূপতাৎপর্য্যেত্যর্থঃ” (তয় পরিচ্ছেদ ১ম ভাগ )। তাৎপর্য্যার- 
ধারণ সেই স্থলেই আবশ্যক, যে স্থলে তাৎপধ্যসংশয় ব! তাৎপর্যের ভ্রম আছে। ্রহ্গধন্মীতে তাৎ্পর্য্যসংশয় বা 
তাৎ্পধ্যত্রদ. হইতে গেলে সংশয় ও ভ্রমের কারণরূপে ধর্থীর জ্ঞান থাকা আবস্তক। ধৰ্ম্মীর জ্ঞান না থাকিলে 
সংশয় ও ভ্রম হইতে পারে না। তাৎ্পর্ধ্যাববারণনিবর্তনীয় সংশয়ের ধর্লিরূপে ত্রচ্দের নির্ণয় তাৎপর্য্যনির্ণয়ের 
পূর্বেই 'আছে_ইহা অদৈতবা্দিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। অধৈতবাদ্রিগণের মতে ব্রহ্ম নিব্বিশেষ বস্তু বলিয়া 
তাৎপর্যযাবধারণদ্বার! ব্রগ্মে কোন বিশেষ ধর্মের সিদ্ধি হইতে পারে না৷ সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের মতে 
তাৎপর্ধ্যাবধারণ সর্বধথাই নিক্ষল | কারণ অবধারনীয় কোনও ধর্ম ব্রঙ্মে নাই। নিরদিশেষ বন্ধ তাৎপর্য্যসংশয়দশাতেই 
অবধৃত রহিয়াছে। প্রকারাংশে সংশয় বা. বিপৰ্য্যয় হইলেও ধর্ম্যংশ নিক্পপিতই থাকে। বর্ম্যংশে সংশয় বা 
বিপৰ্য্যয় হয় ন|। শক্তিতাৎপর্ধ্যাবধারণরূপ শ্রবণ বা বিচার জ্ঞানম্বরূপ বলিয়া তাহাতে বিধিই বাঁ হইল 
কিরূপে? অদ্বৈতবাদিগণের মুতে জ্ঞানে ত বিধি স্বীকার করা হয় না। ইহাতে যদি অধৈতবাধিহণ, চি 


৮৩০ ৃ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


তন্ত জানবহির্ভাবানুপলবেন্তদ্বহিভূ্তিবাগ খে্পাসনাদ প্রমাণবস্তুপরতন্তরত্বাদর্শনাচ্চেতি, অলং 


বিস্তরেণ। ২৮। । 

অথোক্তলক্ষণানবরতধ্যানং ভগবদনুগ্রহাসাধারণং কারণম্‌ তস্য চ সন্তো মোক্ষাসাধারণোপায়ত্বমিতি 
রাদ্ধান্তঃ ৷ নম শ্রবণাদেঃ সাক্ষান্মোক্ষহেতুত্বমেবাস্ত, কিমন্ুগ্রহাজীকারেণ, গৌরবাদিতি চেন্ন, তেষাং 
ব্যভিচারদর্শনাৎ। অস্য তু অনয়ব্যতিরেকাভ্যামব্যভিচারিত্বশ্রবণাদবশ্যাত্যুপগম ইত্যর্থঃ। “্নায়মাত্মা 
প্রবচনেন লভ্যে| ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ” (কঠ ১২২২) “তমক্রতুং 
পশ্যতি বীতশোকো ধাডুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ” (কঠ ১২২০) ইত্যাদিক্রুতেঃ। নম তিতত্ত তং 
পশ্তি” ( মুঃ ৩১1৮) ইত্যাদি! ধ্যানস্যৈব সাক্ষাৎকারং প্রতি প্রধানোপায়ত্বশ্রবণাৎ তদ্বাধ ইতি চেয়, 


বলেন যে-_শক্তিতাৎপরয্যাৰধারণ জ্ঞান নহে; কিন্ত জ্ঞানাখ্য মনোবৃত্তি হইতে ভিন্ন মনোবৃত্তিিশেষই তাহ! 
হইবে; শক্তিতাৎপরধ্যাবধারণ জ্ঞানভিন্ন যনোবৃত্তিবিশেষ হইলে তাহাতে বিধি হইতে আপত্তি- নাই। 
পূর্বপক্ষিগণের এরূপ বল! অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ যে যে স্থলে জ্ঞানে বিধি প্রতীয়মান হয়, সেই সমস্ত স্থলেই 
্রানভিন্ন মনোবৃ্ধিবিশেষই ধাত্র্ঘ_ইহা অনায়াসেই বলিতে পারা যায়৷ আর তাহাতে “জ্ঞানে বিত্ত 
অর্থাৎ জ্ঞানে বিধি হইতে পারে না-_এইরূপ বলা! পূর্বপক্ষিগণের নিতান্তই নিষ্ষল হইয়! পড়িবে। 
নু আরও বিশেব কথা এই যে-_শক্তিতাৎপর্য্যাবধারণ জ্ঞানভিন্ন মনোবৃতিবিশেষ-_ইহা বলাই যাইতে পারে 
| .. না।॥ কারণ এই অবধারণের বিষয় তাৎপর্য্য এবং অবধারণের প্রমাণ উপক্রমোপসংহারাদি তাৎপর্য্য-বিষয়ক এবং 
উপক্রমাদি প্রমাণজন্ত জায়মান অবধারণের জ্ঞানবহির্ভাব উপলব্ধ হয় না। সুতরাং অবধারণ জ্ঞানরূপই হইবে। 
যাহা প্রমাণতন্ত্র ও বিষয়তন্ত্র, তাহা জ্ঞানরূপই বটে। জ্ঞান-বহিভূর্ত মনোবৃত্তি প্রমাণতন্্ বা বিষয়তন্ত্র হয় না। 
যেমন প্বাচং ধেনুযুপাদীত” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যে বাক্যের ধেহুরূপে উপাসনা বিহিত হ্ইয়াছে। এই বিহিত 
উপাসনা প্রমাণতন্ত্রও নহে এবং বস্ততন্বও নহে বলিয়া এই উপাসনাখ্য মনোবৃত্তি জ্ঞানন্ূপ মনোবুত্তি হইতে পারে 
না| কিন্ত শক্তিতাৎপ্্যাবধারণ প্রমাণতন্্ ও বস্তুতন্ত বলিয়া! তাহা! অবশ্যই জ্ঞানরূপ হইবে | ইহাতে আব. অধিক 
বিস্তারে প্রয়োজন নাই। ২৮। 
অতএব পূর্ব্োক্তলক্ষণ অর্থাৎ পূর্কোক্তরূপ অনবরত ধ্যানই অর্থাৎ নিদিধ্যাসনই ভগবদন্গ্রহের অসাধারণ 
কারণ এবং দেই ভগবদন্গ্রহই সদ্য মোক্ষের অসাধারণ উপায়, ইহাই সিদ্ধাত্ত। ইহাতে আপত্তি হইতে 
পারে যে__-ভগবদশ্গ্রহকে সাক্ষাৎ মোক্ষের কারণ বল! হুইল কেন? শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই সাক্ষাৎ 
মোক্ষের হেতু হউক মধ্যে আর তগবদহুগ্রহ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? তাহাতে অযথা গৌরব 
দোবই হয়। লাঘববশতঃ শ্রবণাদিরই সাক্ষাৎ মোক্ষতেতুত্ব স্বীকার করা উচিত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই 
যে_-এইকসূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ শ্রবণাদির মোক্হেতুত্ধে ব্যভিচার দেখ! যায় অর্থাৎ, কদাচিৎ 
রর লি ক তি দেখা যায়। কিন্ত এই তগবদথগ্রহ থাকিলেই মোক্ষ হয়, ন! থাকিলে 
৷ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর বা বত 755 রঃ বা 
(কঠ 2২২1 ইহার অর্থ_“শাস্ব্যাখ্যাদ্বারা আত্মত ৎ মোক্ষের হেতু । শ্রুতিই বলিয়াছেন__“নায়মাত্মা” ইত্যযদি 
লা না তি ত্ব জানা যায় না, ধারণশক্তিদ্বারা বা বহু শাস্ত্র শুনিয়াও আত্মাকে 
নো 2 তিশি বাহার প্রসন্ন হন, তিনিই তাহাকে লঃভ করিতে পারেন।” আবার 


3 


বদ্ধজীবান৷যুংক্রান্ত্যাদি-নিরূপণয্‌ 


অবিরুদ্ধত্বাৎ ধ্যানস্য করণত্বেন ভগবৎপ্রসাদস্ত ব্যাপারত্বেনাঙ্গীকারাৎ উ 
প্রসাদক্রুতের্বাধপ্রসঙ্গাদিতি যাবৎ । ২৯ । 


অথ বিরাগার্থং বদ্ধজীবানামুক্রাস্তিগত্যাগতয়ো৷ জাগরণাঘ্বস্থাবিশেষান্চ নিরূপ্যন্তে। তত্রায়ং জীবো 
দেহাছুৎক্রম্য দেহাস্তরং লোকান্তরং বা গচ্ছন্‌ সুক্মদেহোপাদানভূতৈঃ সুগ্বৈঃ মহাভূতৈঃ পঞ্চভিঃ পরিঘক্ত 
- এব যাতি ৷ তথৈবায়ায়তে পঞ্চায়িবি্যায়াং পরশনোততরাভ্যামূ_ শ্বেতকেতুমারুণেরং পাঞ্চালঃ প্রবাহণঃ কণ্মিণাং 
গন্তব্যদেশাদীন্‌ বনুপ্রষ্ব্যান্‌ পুষ্ট ইদমপি পৃষ্টবান্_"বেথ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো তব তি 
তমিমং চরমপ্রশ্নং বদন দ্্যপর্্ব্যপৃথিবীপুরুষযোধিৎস্ু পঞ্চাগ্িযু অন্ধাসোমৃষ্্যমরেতোরূপাঃ পঞ্চাহুতযবত্তত্র 
চরমায়াং যোষিদ্রপায়ামাহুতৌ রেতোরপায়াম্চাপঃ পুরুষবচসো! গর্ভরূপাঃ পুরুষ ইতি কথ্যন্তে ই 
দত্তবান্‌ “ছ্যুলোকে অগ্নিত্বেন দেবাঃ অ্রদ্ধারপামাহুতিং জুহবতে, তস্যাহুতেঃ সোমে| রাজা সম্ভবতি” 


৮৩, 
ভয়োঃ সামগ্তস্যমিত্যর্থ । অন্যথা 


শ্রুতি বলিয়াছেন_-“তমক্রতুং পশ্যতি” ইত্যাদি (কঠ২২০)। 
অনুগ্রহে পরমাত্মার মহিম! দর্শন করিয়া থাকেন |” 

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে__যুগডকশ্রুতিতে বল! হইয়াছে_ প্ততন্ত তং পশ্যতি নিল ব্যায়মানঃ" ইত্যাদি 
এতদ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকারের প্রতি ধ্যানেরই প্রধানহেতুত্ব শুনা বায়, আর তাহাতে প্রদর্শিত সিদ্ধান্তর্বপ অর্থের 
বাধ হইয়া পড়ে৷ এততুত্তরে বক্তব্য এই যে-_এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ “নায়মাত্মা” ইত্যাদি কঠশ্রুতি ও 
“ততস্তু তং পশ্যতি” ইত্যাদি মুণ্ডকশ্রুতি পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেই একের দ্বারা অপরের বাধপ্রসঙ্ 
হইতে পারে। উক্ত উভয় শ্রুতি অবিরুদ্ধ বলিয়| প্রদরশিত আপত্তির অবকাশ নাই। ভগবৎসাক্ষাৎকারের- প্রতি 
ধ্যান অর্থাৎ নিদিধ্যাসন করণ এবং তগবদস্ুগ্রহ তাহার ব্যাপার বলিয়! আমরা স্বীকার করি। এজন্য উভয় শ্রুতিরই 
সামঞ্জন্ত হইতে পারে । মুণ্ডকশ্রুতি করণরূপ ধ্যানকে ভগবৎসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎসাধন বলিয়াছেন এবং কঠক্রতি 
করণব্যাপাররূপ ভগবদস্থগ্রহকে ভগবৎসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ সাধন বলিয়াছেন। ইহাতে কোনও বিরোধ নাই। 
এইরূপ স্বীকার ন! করিলে প্রসাদশ্রুতির অর্থাৎ কঠশ্রুতির বাধপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে । ২৯। 

.অনস্তর বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত বদ্ধজীবগণের উৎক্রান্তি, গতি, অগতি এবং জাগরণাদি অবস্থাবিশেষ নিরূপণ 
করা হইতেছে । এই সকল কথ ব্রহ্মস্থত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদ হইতে বলা হইয়াছে । তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে 
বল! হইতেছে। জীব দেহ হইতে উৎক্রমণ করিয়া দেহাত্তরে বা! লোকাস্তরে গমন করিবার সময়ে ব্থক্মদেহের উপাদান- 
ভূত পাঁচটি স্থগ্ম মহাভূতের দ্বার! পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে। ছান্দোগ্য উপনিবদের পঞ্চমাধ্যায়ে যে পঞ্চায়িবিদ্ধা 
বৰ্ণিত হইয়াছে, তাহাতে প্রশ্নোত্তরদ্বারা তাহাই বল! হইয়াছে। আর ব্রহ্মস্থত্রকার তদন্তরপ্রতিপত্যধিকরণদবার! 
(৩১১), তাহাই বৰ্ণনা করিয়াছেন। উক্ত পঞ্চাপ্নিবিগ্ায় আছে__পঞ্চালদেশের অধিপতি প্রবাহণ জৈবলি আরুণেয় 
শ্বেতকেতুঁকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন-_-হে কুমার ! (১) প্রাণিগণ এই লোক হইতে উর্ধে কোথায় গমন করে, তাহা 
তুমি জান কি? (২) কিরূপে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে, তাহা তুমি জান কি? (৩) দেবযান ও পিতৃযান নামক 
মারগদয় কোথায় প্ররস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা তুমি জান কি? (৪) চন্দ্রলোক কেন পরিপূর্ণ হয় না, তাহা তুমি 
জান কি? এইরূপে কণ্পিগণের গন্তব্য দেশাদিবিষয়ক চারিটি প্রশ্ন করিয়া পরে তিনি ইহাও জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন 
যে--€) হে কুমার! পঞ্চম আহুতি প্রদত্ত হইলে জল কিরপে পুকুষপদবাচ্য হয়, তাহা তুমি ভান কি? আরুণের় 
শ্বেতকেতু এই পাচটি প্রশ্নের প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরেই নিজের অক্ষমতা জানাইয়া মনু হইয়া পিতার নিকটে ফিরিয়া 
সমস্ত জানাইয়াছিলেন। তখন তাহার পিতা গৌতম নিজেও ও সকল প্রশ্নের উত্তর জানেন না বলিয়া প্রবাহ জৈবলি 


ইহার অর্থ-“নিফাম ও শোকরহিত জীব বিধাতার 


যাস 


Lf 


তং অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


ইত্যাদিনা। অত্র জীবস্য প্ৰাণ৷ দেবপদার্ঘঃ, জীবস্য প্রাণা ছ্যলোকরপে অগ্নৌ শ্রদ্ধারাপং বস্তু প্রক্ষিপত্তি। 
লা চ শ্রদ্ধা সোমরাজাখ্যামৃতময়দেহরূপেণ পরিণমতি। তঞ্চামৃতময়ং দেহং ত এব প্রাণাঃ পঞ্জন্থরূপে অগ্নৌ 
এক্ষিপত্তি। সচ দেহস্তত্র প্রক্ষিপ্তে| বর্ষং ভবতি। তচ্চ বরং ত এব প্রাণাঃ পৃথিবীরূপাপ্নৌ প্রক্ষিপস্তি, 
উচচান্সং ভবতি, তচ্চ ত এব প্রাণাঃ পুরুষরাপে অগ্নৌ প্রক্ষিপত্তি, তচ্চ তত্র রেতো ভবতি, তচ্চ ত এব 
যোষিদ্পায়ৌ প্রক্ষিপন্তি। তথাচ পূর্ব্বাহুতিষু হুতানামেবাপাং গর্ভরূপেণ পুরুষসংজ্ঞ! জায়তে ইত্যর্থঃ । ৩০। 

ননু দেহস্য পঞ্চভূতজন্যত্বাদত্ৰ জলমাত্রশ্রবণবিরোধ ইতি চেন্ন, অপাং ত্ৰ্যাত্মকত্বাৎ অন্নতেজসোরপি 
পরিগ্রহঃ সূপপন্নঃ, শুক্র শোণিতে অপাং বাহুল্যাৎ তন্মাত্রশ্রবণমপি অবিরুদ্ধমূ “ত্ৰবৃতং ত্ৰিবৃতমেকৈকাং 


রাজার সমীপে -আগমন করিয়া তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন। তখন জৈবলি প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রথমে ন! বলিয়া 
শেষ প্রশ্নের উত্তরই প্রথমে বলিয়াছিলেন। কারণ তাহাতেই পঞ্চপ্রশ্নাত্ুক বিষয়টি সহজে বোধগম্য হইবে। উক্ত 
পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর বলিতে বাইয়া! তিনি ছ্যুলোক, পর্জ্গ্ঠ, পৃথিবী, পুরুষ ও যোবিৎ অর্থাৎ নারীরূপ পাঁচটি আহুতি 
দানের কথ! বলিয়াছেন এবং তন্মধ্যে অস্তিম বৌধিতরূপ অগ্িতে শুক্ররূপ জল আহুতি দিলে তাহা গর্ভরূপে পুরুষ- 
পদবাচ্য হইয়া “পুরুষ” নামে কথিত হইয়া থাকে-এইর্প উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বলা 
হইয়াছে _“দ্যুলোকই অগ্নি, দ্েবগণ দ্যুলোকরূপ অগ্নিতে অদ্ধাকে আহুতি দেন, সেই আহুতি হইতে সমুজ্জল চন্দ 
জাত হন। পর্জগ্তই অগ্নি) দেবগণ সেই পর্জন্তরূপ অগ্নিতে সমুজ্জ্বল চন্দ্রকে আহুতি দেন, সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি 
উৎপন্ন হয়। পৃথিবীই অগ্নি ; দেবগণ সেই পৃথিবীরূপ অগ্নিতে বৃষ্টিকে আহুতি দেন, সেই আহুতি হইতে অন্ন (ভ্রীহি- 
যবাদি ) সমুৎপন্ন হয়। পুরুষই অগ্নি ; দেবগণ সেই পুরুষরূপ অগ্নিতে অন্নকে আহুতি দেন, সেই আহুতি হইতে শুক্র 
সমুৎপন্ন হয়। নারীই অগ্নি ; দেবগণ সেই নারীরূপ অগ্নিতে শুক্র আহুতি দেন, সেই আহুতি হইতে গর্ভ উৎপন্ন হইয়! 
থাকে। তাহাই পুরুষ নামে কথিত হয়।” নু 
শ্রতিতে যে "দেবা ঃ” এইরূপ বলা হইয়াছে, এই “দেব” পদের অর্থ__জীবের প্রাণসমূহ। জীবের প্রাণসমূহ 
ছ্যুলোকরূপ অগ্নিতে শরদ্ধারূপ বস্তু নিক্ষেপ করিয়! থাকেন। সেই শ্রদ্ধা সোমরাজ নামক অমৃতময় দেহরূপে পরিণত 
হুইয়া থাকে। সেই অমৃতময় দেহকে সেই প্রাণসমূহই পর্্গ্তরূপ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়। থাকেন। সেই দেহ 
তথায় প্র্ষিপ্ত হইয়া বৃষ্টিরপে পরিণত হয়। আবার সেই বৃষ্টিকে সেই প্রাণসমূহই পৃথিবীরূপ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া 
থাকেন। সেই বৃষ্টি তথায় প্রক্ষিপ্ত হইয়া অন্নরূপে পরিণত হয়। আবার সেই অন্নকে সেই প্রাণসমূহই পুরুবরূপ 
অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। সেই অন্ন তথায় শুক্ররূপে পরিণত হয়। আবার সেই শু্রকে সেই প্রাণসমূহই 
নারীরূপ অগ্লিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এইবপে পূর্ব পূর্বব ছ্যুলোকাদিন্ধপ আহুতিতে হুত শদ্ধাদিরপ জল- 
সমুহেরই নারীরূপ শেষ আহতিতে গর্ভরূপে পুরুষসংজ্ঞা হইয়! থাকে ।__ইহাই প্রদর্শিত শ্রুতির নিফর্যার্থ। ৩০ 1 
ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে-_দেহ পঞ্চভূতজন্য। অথচ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে__“আপঃ পুরুববচসে! 
তবস্তীতি”, সুতরাং এম্থলে জলমাত্রশ্রবণ ত বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এতদৃত্তরে বক্তব্য এই যে--এইরূপ আপত্তি সঙ্গত 
নহে! কারণ ব্রিবৃৎকরণদ্বারা জল, ত্র্যাত্মক অর্থাৎ ভূৃতত্রয়াত্মক বলিয়া ও ্রত্যুক্ত জলে পৃথিবী ও তেজও আছে। 
সুতরাং দেহ পঞ্চভূতজন্ত হইলেও দেহকে জলজন্ত বলিলেও দোষ হয় না। কারণ পঞ্চীকরণদ্বারা জল পঞ্চভৃতাত্বক। 
আর শুক্রশোণিতে জলের বাহুল্য আছে বলিয়া “জল পুরুষপদবাচ্য হয়” এই জলমাত্রশ্রবণও বিরুদ্ধ নহে। অপর 
 ছুতও আছে, তথাপি জলের বাহুল্য বশতঃই শ্রুতিতে জলমাত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাতে কোনও বিরোধ 
2 লাই, যেহেতু শরতিই বলিয়াছেন_ “ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং একৈকাং করবাণীতি”। আর ব্রহ্মস্থত্রকারও ওত্যাত্মকত্বাতূ, 


ব্ধজীবানামুতকরাস্তযাদি-নিরপণম্‌ 


: করবাণি” ( ছাঃ ৬৩৩) ইতি ক্রুতেঃ। কিঞ্চ প্তযুৎক্রামন্তং প্রাণোধমুৎক্তামতি প্রাণমনুৎক্রামস্তং সর্বের 
প্রাণা অনুতক্রামন্তি, (বৃঃ 8181২) “সনঃষষ্ঠানীন্দিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি। শরীরং যদবাপ্রোতি 
যচ্চাপুযুৎক্রামতীশ্বরঃ ৷ গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ু্গন্ধানিবাশয়াৎ” (গী ১৫৷৭-৮) ইত্যাদি্তিস্বৃতিভিঃ 
্রাণাহৎক্রাস্তিবিধীরতে । সা চ তেষাং নিরাশ্রয়াণাং নোপপন্না, অতো ভূতসৃন্মানামপি গতিঃ 
ুপপনা ৷ ৩১। 

নহু “ত্রাস্য পুরুষস্য যৃতস্যাগ্লিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশচক্ুরাদিত্যম্‌” (বৃঃ ৩২1১৩) ইত্যাদিনা : 
প্রাণাদীনাং মরণসময়ে অগ্ন্যাদাবপ্যযশ্রবণাৎ কথং জীবেন সহ গমনমিতি চেন্ন, অগ্ন্যাদাবপ্যয়স্য গৌণত্বাৎ 
“ওষধীর্লোমানি বনস্পতীন্‌ কেশ” ইত্যপ্যয়বস্তির্পোমাদিভিঃ সহ শ্রবণাৎ। যথা লোমাদিলয়স্য ভাক্তং তথা 


প্রাণাদীনামপি জ্ঞেয়ম্‌। অগ্ল্যাদিগমনস্য তদধিষ্ঠাতৃত্বনিৰৃত্তৰ্থত্বেনৌপ্‌চারিকত্বাদিত্যর্থয । ভাক্তং নাম 


ভূয়ত্থাৎ” (৩১ ব্রঃ সঃ) এই তারা এইরূপ সিদ্ধাস্তই প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং জীব দেহ হইতে উৎক্রমণ 
করিয়! দেহাস্তরে বা লোকাস্তরে যাইবার সময়ে সুক্মদেহের উপাদানভূত পাঁচটি হুন্ম মহাভূতদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াই 
গমন করে। ১ 
আরও কথা এই যে-বৃহদারপ্যক উপনিবদের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে বলা! হইয়াছে_“সেই আদা 
উৎক্রমণ করিলে প্রাণ তাহার অস্থগমন করে, প্রাণ তাহার অন্থগমন করিলে সমুদয় ইন্দ্রিয় তাহার অনুগমন 
করে”। শ্রীমদৃভগবদৃগীতাতে পঞ্চদশাধ্যায়ে বল! হইয়াছে “জীব প্রকৃতির অঙ্গীভূত মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়কে 
আকর্ষণ করিয়া থাকে। দেহের ঈশ্বররূপী জীব যখন কোনও দেহ গ্রহণ করেন এবং যখন কোন দেহ পরিত্যাগ 
করতঃ গমন করেনঃ তখন বায়ু যেমন পুণ্গাদি আধার হইতে গন্ধ আহরণ করতঃ প্রস্থান করে, তদ্রপ তিনিও এ 
ইন্দিয়বর্গ ও মনকে আকর্ষপপুর্বাক সঙ্গে লইয়া গমন করেন” ইত্যাদি শ্রুতি ও স্বৃতিদ্বারা প্রাণ ও ইন্জিয়সমূহের 
উৎক্রাস্তি অর্থাৎ ভীবাত্বার সহিত গমন বিহিত হইয়াছে। আর কোনও আশ্রয় ব্যতীত নিরাশ্রয় প্রাণ ও 
ইন্দ্রিয়মূহের সেই উৎক্রমণ উপপন্ন হইতে পারে না । অতএব প্রাণাদির আশ্রয়ভূত সক্ম ভৃতপঞ্চকের দেহ 
হইতে "দেহাস্তরে ব৷ লোকাস্তরে গতি স্বীকার করিতে হয়। আর তাহাতে আশ্রয় থাকায় প্রাণাদ্দির গতিতে 
কোনও অন্থপপত্তি হয় না। আর ইহাই ব্রহ্মসুত্তকার “প্রাণগতেশ্চ” (৩1১৩) এই হৃত্ঘারা বলিয়াছেন। ৩১। 
ইহাতে আপত্তি এই যে__জীবের দেহ হইতে দেহাস্তরে গমনকালে প্রাণ ও ইন্রিয়সমূহের জীবের সহিত গমন ত 
উপপন্ন হয় না কারণ বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় ত্রাহ্মণে বলা হইয়াছে,_ “যখন মৃত পুরুষের 
বাক্‌ অগ্নিতে গমন, করে, প্রাণ বাযুতে চক্ষু স্থর্য্যে” ইত্যাদি | সুতরাং উক্ত ক্রুতিবাক্যদ্বারা মরণসময়ে বাগাদির অগ্ন্যাদিতে 
গমন শুনা যায় বলিয়া প্রাণেন্দরিয়সমুহের কিরূপে জীবের সহিত গমন সম্ভব হইবে? তাহা ত হইতে পারে না। 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_-এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে ; কারণ বাগাদির অগ্ন্যাদিতে যে গমন বলা হইয়াছে, তাহা 
গৌণ অর্থাৎ উপচারিক। বস্তুতঃ বাগাদি অগ্ন্যাদিতে গমন করে নাঁ কিন্তু বাগাদির অধিষ্ঠাত্রী যে অগ্যাদি মি 
বাগাদিতে সেই অগ্ন্যাদি দেবতার অধিষ্ঠাতৃত্ব মরণের পরে আর থাকে না_ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপ্যার্থ । 
সেই এ্রতিবাক্যেই পরে বল! হইয়াছে _“ওবধীর্লোমানি বনস্পতীন্‌ কেশাঃ” অর্থাৎ “লোমসমুহ ওষধীতে ও কেশসমূহ 
বশস্পতিতে প্রবেশ করে” । এস্থলে লোমসমুহ ও কেশসমূহের ওষধি ও বনল্পতিতে গমন সম্ভব নহে বু কৰাহি 
দেখাও যায় না; স্থতরাং তাহা যেমন ভাক্ত অর্থাৎ উপচারিক গৌণপ্রয়োগ, বাগাদির অগ্নণাদিতে গমনও সেইরূপ 
ভাক্ত অর্থাৎ উপচারিক গৌণপ্রয়োগ বলিয়া বুঝিতে হইবে। বাগাদির অধ্যাদিতে গমণ কাৰ be ULES 
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৮৩৪ _ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবভরম্‌ 


তজ্যতে মুখ্য! বৃত্বর্ষয়া গৌণ্যা সা ভক্তিস্তত্র ভবং ভাক্তম্‌! নঙ্গ প্রথমে আগ্ন ছ্যলোকাখ্যে 
দতন্মিম্নেতন্মিন্নগ্ৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহবতি” ইতি শ্রবণাৎ অপামশ্রবণাৎ চ কথমাপত্তত্র হোম্যা ইতি চেন, অত্র 
র্ধাশবস্ত অব বাচকন্থাৎ “শ্রদ্ধা বা আপঃ শরদ্ধামেবারভ্য যজ্জেন যজতে” ইতি প্রয়োগদর্শনাৎ। ৩২। 

নন অস্মিন্‌ বাক্যে জীবস্তাত্রবণাৎ শ্রদ্ধাদীনামেব হোম্যত্বেন শ্রবণাচ্চ কথং জীবস্ত ভূতপরিঘক্ত- 
স্তোগলব্িরিতি চেন্ন, “অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্তে দত্তমিত্যুপাঁসতে তে ধূমমভিসম্ভবস্তি” ( ছাঃ ৫1১০1৩) 
ইতি উত্তরত্র কর্ম্মকারিণাং প্রতীতেঃ। ননু “তে ধূমমভিসম্ভবস্তি ধুমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্‌ 
যান্‌ ড় ুক্ষিণৈতি মাসাংস্তারৈতে স্বৎসরমভিপ্রাপণ,বস্তি, মাসেত্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলো কাদাকাশমাকাশী- 
চন্্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়স্তি। তস্মিন্‌ যাবত্বম্পাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং 
পুননিবর্তন্তে, যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুভু ত্বা ধুমো ভবতি ধুমো ভুত্বা অভ্রং ভবতি অভ্রং ভুত্বা মেঘে 
ভবতি মেঘো ভুত্বা প্রবর্ধতি ত ইহ ব্ৰীহ্যিবা ওষধিবনম্পতয়ত্তিলমাষ! ইতি জায়ন্তে” (ছাঃ ৫1১০1৩--৬) 


অগ্ন্যাদির অধিষ্ঠাতৃত্ব না থাক! । যে গোণী বৃত্তিদ্বার! মুখ্য! বৃত্তির ভঙ্গ হয়, তাহাই ভক্তি ; সেই ভক্তিতে যাহা হয়, 
তাহাকেই তাক্ত কহে। সুতরাং প্রদর্শিত্ূপে সহপঠিত কেশলোমাদির স্যায় বাগাদির . অগ্ন্যাদিতে গমনশ্রুতির 
তাক্তত্ব অর্থাৎ ওপচারিকত্ব বুঝিতে হইবে। আর ইহাই ব্রহ্মহ্থত্রকার “অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্তাক্তত্বাৎ” 
(৩৪ ব্রঃ স্থঃ ) এই সুঙ্দ্বার! বলিয়াছেন। 
ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে-_ছান্দোগ্যশ্রুতি ছ্যলোক নামক প্রথম অগ্নির কথা বলিয়! “তশ্িযেত শিনয়ৌ 
দেবাঃ শদ্ধাং জুহ্বতি” এইরূপ বলিয়াছেন। জুতরাং ছ্যুলোককূপ প্রথম অগ্নিতে শ্রদ্ধারূপ আহুতির কথাই শ্রুতি 
বলিয়াছেন। সুতরাং প্রথমে শ্রদ্ধার কথা শুনা গিয়াছে বলিয়া এবং জলের কথা শুন! যায় নাই বলিয়া শ্রুতিতে যে 
বলা হইয়াছে__“প্ষম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসে! তবভীতি*, ইহা! অর্থাৎ জল পুরুষপদবাচ্য হয় ইহা কিরূপে সঙ্গত 
হয়? অর্থাৎ জল কিরূপে হবনীয় হয়? জল ত আহুতিরপে প্রদত্ত হয় না) কিন্তু জ্ঞানবিশে শ্রদ্ধাই ত আহুতিরূপে 
প্রদত্ত হইয়া থাকে। এতদৃত্তরে বক্তব্য এই যে__এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ এস্থলে সেই জলই শরন্ধ!শব্দদ্বারা! 
উপস্থিত করা হইয়াছে, যে জল প্রশ্নে উপস্থিত আছে। শ্রুতিগত প্রশ্নে বল! হইয়াছে “বেথ যথা পঞ্স্যামাহুতাবাপঃ 
পুরুষবচসো তবস্তীতি”। সুতরাং শরদ্ধাশব্দদ্বারা জলকেই বৃঝাইয়াছে। কারণ তাহা হইলেই উপক্রম ও উপসংহারে 
উস হইতে পারে। আর প্রা বা আপঃ, অ্ধাযেৰারভ্য যজেন বজতে” এইরূপ প্রয়োগ থাকায়ও এস্থলে 
পন্ধাশন্দ জলবাচক বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর ইহাই ব্রহ্মন্তত্রকার “প্রথমেহশ্রবণাদ্িতে চেগ্ন তা এব হ্যপপত্তে:” 
(৩1১1৫) এই কুত্রদ্বার! বলিয়াছেন । ৩২। হু 
ইহাতে আপত্তি এই যে_ শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে_পঞ্চম আহুতিতে শ্রদ্ধা, সোম ও বৃষ্ট্যাদিক্রমে জল 
পুরুষপদবাচ্য হইয়া থাকে, তাহা হয় হউক এবং জল ত্রাত্মক বলিয়া অপর ভূতসমূহও পাওয়া যায় যাউক, কিন্ত সেই 
oo ০০ বিন বেল শ্রদ্ধাদির কথাই শুনা যায় বলিয়া! জলাঁদি সবগ্ম ভূতপঞ্চক- 
' জীবের কথা ত' শ্রুতিবাক্যে k ই না। ভূতপরিবেষ্টিত হইয়! জীব গমন করে ইহ! জান! গেল কিরূপে? 
 প্রকরণেই রি 1 এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে- এরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ শ্রুতিতে সেই 
এ হা অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদিরূপ তত, বাপীকুপাদির 
রে ধুকে প্রাপ্ত হন” ইত্যাদি। এতদ্বারা এ ইষ্টাদি কর্মকারিগণের 


ব্ধজীবানাযুতকরাস্ত্যাদি-নিরূপণম্‌ 


ইত্যাদিগতাগতশ্রুতয়ঃ, তত্র দেবা ভক্ষয়ন্তীতি দেবভকষ্যতশ্রবণাৎ সোমো রাজেতি শব্দো ন জীবপরস্তস্ত 
ভক্ষণীযত্বাসম্ভবাদিতি চেন্ন, অত্র ভক্ষ্যতবত্রবণস্ত গৌণত্বাৎ ৷ ইষ্টাদিকারিণামনাত্মবিত্বাৎ তে দেবানামুপ- 
করণত্বেন বর্তস্তে ইহামুত্র । তত্র ইহ ইষ্টাদিন! তদারাধনরূপমুপকারং কুর্বন্তি, তেন তদদত্রফলং স্বর্গে খা 
তত্তোগোপকরণরপাশ্চামুত্রাপি তবস্তি। অবিছ্যাং দেবোপকারকত্বং দর্শয়তি শ্রুতিঃ “পশুরেব স 
দেবানাম্‌” ( বৃঃ ১1৪১০ ) ইত্যাদিঃ। “দেবান্‌ দেববজো! যান্তি” (গীঃ ৭২৩) ইতি স্মৃতিশ্চ ৷ ভি 
দেবোপকারিত্বমেব তপ্তক্ষ্যতেনোপচর্য্যতে । যথা রাজ্ো বিশোহত্সং বিশামন্নং পশব ইত্যাদিবদিতি ভাঁবঃ। 
“তদত্তরপ্রতিপত্বৌ রংহতি সম্পরিঘক্তঃ পরশ্ননিরপণাভ্যাম্” (ত্রঃ সঃ ৩1১1১) ইত্যাদি্তরাণি অত্রানু- 


৮৩৫ 


শু 


ধ্যাদিযাগে চক্্রলোকপ্রাপ্তি প্রতিপাদন করিয়া “এষ সোযে রাজা" এইরূপ বলিয়! শ্রতি সেই ইষ্টাদি কর্ম্কারিগণকেই : 
“সোমরাজ” শব্বদ্ধারা অভিহিত করিয়াছেন। আর তাহা হইলে “তন্সিব্লেতন্সিন্নন্ী দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তন্তা 
আহুতে: সোমো রাজ সম্ভবতি” এই প্রক্ৃতবাক্যেও মোমরাজশব্দবাচ্যরূপে-যেই ইষ্ট কর্মকারিগণকেই বুঝাইয়াছে। . 
মৃতরাং ইষ্টাদি কর্মকারিগণের প্রতীতি আছে বলিয়া জীবের শ্রবণ আছেই। সেই জীবই জলাদি সুক্ষ ভূতসমূহে 
পরিবেষ্টিত হইয়! দেহাস্তরে বা লোকাত্তরে গমন করে। সুতরাং ইহাতে কোনরূপ আপত্তির অবকাশ নাই। আর 
ইহাই ব্ৰহ্মহ্থত্ৰকার “অশ্রুতত্বাদিতি চেন্ে্টাদিকারিণাং প্রতীতে:” (৩1১1৬) এই কুত্রদ্বার! বলিয়াছেন । 
ইহাতে আপত্তি এই যে__গমনাগমন শ্রুতিতে বলা হইয়াছে--“তাহারা ধুমকে প্রাপ্ত হন ধুম হইতে রাব্রিফে, * 
রাত্রি হইতে কৃষঃপক্ষকে এবং কৃষ্ণপক্ষ হইতে হর্য্য যে ছয় মাস দক্ষিণে গমন করেন, সেই মাঁস সকলকে প্রাপ্ত হন। 
ইহারা সম্বতসরকে প্রাপ্ত হন না। মাস সকল হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রকে 
প্রাপ্ত হন। ইনিই অর্থাৎ এই চন্ত্রমাই ত্রাঙ্গণদিগের রাজ! সোম । ইনি দেবগণের অন্ন ; দেবগণ ইহাকে ভক্ষণ করেন । 
কর্মফল ক্ষয় ন! হওয়! পর্য্যন্ত উক্ত চন্্রলৌকে বাস করিয়া অতঃপর যেরূপে গিয়াছিলেন, সেইরূপেই বক্ষ্যমাণ মার্গে 
তাহার! পুনর্ববার ফিরিয়া আসেন। তাহার! আকাশকে প্রাপ্ত হন এবং আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হন। বায়ু 
হইতে ধুম হন, ধুম হইয়া অভ্র হন, অভ্র হইয়! মেঘ হন, মেঘ হইয়া! বর্ষণ করেন। অনন্তর তাহার! এই লোকে ত্রীহি, 
যব, ওমধি, বনস্পতি, তিল ও মা ইত্যাদির্পে জাত হন।* এই স্থলে বলা হইয়াছে_রাজ|! সোম দেবগণের অন্ন, 
দেবগণ ইহাকে ভক্ষণ করেন। সুতরাং পূর্বে যে বলা হইয়াছে__/“সোমো রাজা সম্ভবতি” এই প্রকৃত বাক্যেও 
সোমরাজশব্দবাচ্যরূপে ইষ্টাদি কর্ম্মকারী জীবগণকেই বুঝাইয়াছে, তাহ! সঙ্গত হইতে পারে না “সোমরাজ” শব্দ 
জীবপর হইতে পারে না। কারণ উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে সোমের দেবতক্ষণীয়ত্ব অবগত হওয়া যায়। সোম দেবভক্ষ্য 
হইলে তাহা ভীব্পর হইতে পারে ন|। কারণ জীবের ভক্ষণীয়ত্ব সম্ভব নহে। চৈতন্তময় জীব কাহারও ভক্ষণীয় হইতে 
পারেন না।' এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে -এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে ; কারণ এই স্থলে যে ইষ্টাদি কর্ম্মকারী জীরপর 
ঘোমকে দেবভক্ষপীয় বলা হইয়াছে, ইহ! ভাক্ত-__উপচারিক অর্থাৎ গৌণ) কিন্তু যুধ্য নহে। ইষ্টাদি কর্মকারী 
জীবগণ' অনাত্মজ্ঞ বলিয়া তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে দেবগণের উপকারক হইয়াই অবস্থান করে। ইহলোকে 
জীবগণ যজ্ঞাদিদ্বার! দেবগণের আরাধনারূপ উপকার করিয়া থাকে এবং পরলোকে তাহার ফলে দেবদত্ত ফল পরাগ 
হইয়া দেবগ্রণের ভোগোপকরণন্ধপ উপকারক হইয়া অবস্থান করে। শ্রুতি অনাস্বজ্গণের দেবো পক রক দেখাইতে 
_“দেবান্‌ দেবযজো যান্তি’ | 
গিয়া বলিয়াছেন_-«পণুরের স দেবানাম্‌” বেঃ--১18১০)। গীতাস্বৃতিতে বল! হইয়াছে_-“দেবান্‌ পার 
ং টা ধা গৌণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্ত মুখ্য অশ্ত্ব বলা 
ঈতরাং দেবোপকারকত্বই দেবতক্ষ্যত্ব্ূপে উপচরিত অর্থা এ 5 
হয়নাই। যেমন “রাজার অন্ন-বৈস্ত এবং বৈশ্বের অন্ন পণ্ড এইরূপ গৌণ প্রয়োগ হা ES 


ছ৩৬ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


সন্ধেয়ামি। এতেন “ফলমনুভূয়তে তব্রৈব ভূতানি লত্যন্তে” ইতি সাংখ্যপক্ষো নিরত্তঃ। “অধৈনমেতে 
প্রাণা অভিসমায়ন্তি” ( বৃঃ 8181১) “অন্যমবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে” ( বৃঃ 81818) ইত্যাদি- 
শুতিবিরোধাদিতি সংক্ষেপঃ। ৩৩। 
এবমবিছ্ষামারোহণপ্রকাবে৷ নিরূপিতঃ। অথেদানীমবরোহণপ্রকারমাহ-_“তস্মিন যাবৎসম্পাত- 
মুধিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুননিবরতন্তে” ইত্যাদিশ্রুতেঃ। সম্পতস্তি অনেনেতি সম্পাতং কর্মেত্যর্থঃ। স 
. চাবিদ্ধান্‌ সাহুশয় এবাবরোহতি। “তদ্‌ য“ইহ রমণীয়চরণ! অভ্যাশো! হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপপ্ভেরন্‌ 
ব্রাহ্গণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপুয়চরণ! অভ্যাশে! হ যত্তে কপুয়াং 


———_—— — — টিটি, 
২ 


সেইরূপ বুঝিতে হইবে। আর এইরূপ সিদ্ধান্তই ব্রহ্মস্থত্রকার “ভাক্তং বানাত্মবিস্বাৎ তথাহি দর্শয়তি” (৩1১1৭ ) এই 
স্ত্রধারা বলিয়াছেন । 
জীব দেহ হইতে উৎক্রমণ করিয়! দেহাস্তরে বা লোকাস্তরে গমন করিবার সময়ে দেহের উপাদানভূত পাঁচটি ক্ষ 
মহাভূতদ্বার! পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে-_ ইহ! শ্রুতি ও যুক্তিদ্বার! প্রতিপাদন কর! হইল | ইহাদ্বারা সাংখ্যগণ যে 
বলিয়া থাকেন “জীব যেখানে ফল অন্গতব করিয়! থাকে, সেখানেই তছ্ুপভোগযোগ্য ভূতসমূহ লাভ করিয়া থাকেন ।» 
এইরূপ সাংখ্যমত নিরস্ত হইল। যেহেতু বৃহদারণ্যকশ্রতিতে আছে-_“অনস্তর এই ইন্দরিয়সমূহ আত্মার অন্থগমন করে”। 
আবার সেখানেই বল! হইয়াছে- “আত্মা এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্ত একটি নবতর ও কল্যাণতর রূপ নির্মাণ 
করে”। সাংখ্যসিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে এই প্রদর্শিত শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হয়! পড়িবে। সুতরাং 
সাংখ্যমত হেয়। ৩৩। 
এইরূপ অনাস্মজ্ঞগণের অর্থাৎ বদ্ধজীবগণের দেহাস্তরে বা লোকাত্তরে গমনপ্রকার নিরূপণ করা হইল। অনন্তর 
“এক্ষণে তাহাদের আগমনপ্রকার নিরূপণ করা হইতেছে। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন__-“্তম্মিন্‌ যাবৎসম্পাতমুযিত্বাথৈত- 
মেবাধবানং পুনণিবরতে” অৰ্থাৎ ইষ্টাদি কর্মকারী জীবগণ খুমাদি মারগক্মে চন্দ্রলোকে আরোহণ করিয়া! কর্মীকল ভোগ 
করতঃ কর্ম্ক্ষয়ন পর্য্যন্ত বাস করিয়া অতঃপর যেরূপে গিয়াছিলেন, সেইরূপেই বক্ষ্যমাণ মার্গে পুনর্বার ফিরিয়া আসেন। 
সুতরাং শ্রুতি উকতবাক্যঘারা স্বর্গবাসিগণের অর্থাৎ চন্দ্রলোকবাঁসিগণের পুনরাগমন বর্ণনা করিয়াছেন। সম্পত্তি হয় 
যদ্দারা, তাহা! সম্পাঁত অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুভূত কর্ণুকেই সম্পাত শব্দদ্বার! বুঝাইয়াছে। আর তত্তিন্ন খঁহিক শরীরাদি- 
প্রাপ্তির হেতুতুত কর্মকে অহুশ শব্দবার! বুঝাইয়া থাকে। এক্ষণে এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে-__এ অজ্ঞ স্বগী জীব 
কি নিরহৃশয় হইয়! অর্থাৎ.এঁহিক শরীরাদিপ্রাপ্তির হেতুভূত কর্মবিহীন হইয়া চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণ করে? 
অথবা অহুশয়বিশিষ্ট হইয়া অবরোহণ করে? এইরূপ সংশয়ে সিদ্ধান্ত এই যে-_ঁ অন্ত স্বর্গী জীব অন্ুশয়বিশিষ্ট 
হইয়াই চন্দ্রলোক হইতে অবতরণ করে। যেহেতু শ্রতিই বলিয়াছেন_“তাহারের মধ্যে যাঁহাদের' ইহলোকে 
অজ্জিত শুভ কৰ্ম্মফল অবশিষ্ট আছে, তাহারা ্রাহ্মণযোণিতে বা! ক্ষত্রিযযোনিতে বা বৈশ্যযোনিতে অতিণীম্র জন্ম 
পাতি করেন। আবার যাহাদের ইহলোকে অজ্ভিত অপ্তভ কর্মফল অবশিষ্ট আছে, তাহারা কুর্ুরযোনিতে বা 
রে না উ্ালযোনিতে অতিনী জন্মলাত করে” (ছাঃ ৫1১৭৭)। এই স্থলে শ্রতিতে যে “চরণ” শব্দ আছে, 
তাহার অর্থ _-আচরণীয় কর্ম। এইরূপ স্বৃতিতেও বলা হইয়াছে__“বর্দ ও আশ্রমবিশিষ্ট স্বক্বনি্ঠ জীবগণ মরিয়া 
কর্মফল অনুভব করতঃ অবশিষ্ট কর্নার! বিশিষ্ট দেশ, জাতি, কুল, রূপ, আয়ু, বিদ্ধা, বিত্ত, চরিত্র, সুখ ও বুদ্ধিবিশিষ্ট 
হইয়া Ea করে| সুতরাং জীব যে অঙ্থশয়বিশিষ্ট হইয়াই অৰরোহণ করে, তাহা উক্ত শ্রতি-স্বতিদারাই সিদ্ধ 
হয অজিত স্গপ্াধির হেতুডুত কর্মসযূহ হইতে ভিন্ন অজিত কর্মসমূহই অহুশয়গদের বাচ্য-_ইহ! পূর্বেই বলা 


চি 


বন্ধজীবানাযুৎক্রাস্ত্যাদি-নিরূপণম 

' যোনিমাপণ্েরন্‌ শ্বযোনিং বা শুকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা! ॥ (ছাঃ 0১০৭) তি আতে। চরণ, 

শব্দঃ আচরণীয়কর্ম্মপরঃ। বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্মাফলমযুতূয ততঃ শেখে নারে 

জাতিকুলরপায়ুঃশ্রুতবিত্তবৃত্বস্বখমেধসো জন্ম প্রতিপপ্ান্তে” ইতি পুতে । 2 

কন্ান্তরমনুশয়পদবাচ্যমূ, তদানবরোহতীত্যর্চট। তত্র পিতৃযানে ধা বাশয়োদিরেশেনাবরোহ্ববাদা, 

রোহণানুসার এবাবরোহঃ। তদ্রিরুদ্ধবায দিশ্রবণাচ্চান্তথাগীতি বোধ্যম | রর 
স্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ" (ব্রঃ সঃ ৩1১/৮ ) ইতি সুত্রাৎ। ৩৪। 

অথ জীবস্ত গতিস্তিধা-__অচ্চিরাদিকা ধৃমাদিকা যমবশগা চ। ত্র বিদ্যাং মোগহেতুকা প্রথমা | 

সা চ ফলাধ্যায়ে বক্ষ্যতে । অবিদ্ষাং পুণ্য কর্মণাঞ্চ ধূমাদিকা নিরূপিত| । ত 

পত্তিশ্চেদানীং নিরূপ্যতে। বিষ্কাকর্ম্মবিহীনানাং দেবযানপিতৃঘনগ্ী 


৩৭ 


কুতাত্যযেশযুশয়বান দুর, 


গুভরনিধুরাণাং তু নরব19- 
এ ওঃ কারণাভাবাৎ। এতেন 


হইয়াছে। সেই অস্থশয়বিশিষ্ট হইয়! জীব অবরোহণ করে। পিতৃমানে ধুম ও আকাশের নির্দেশ কর| ত 
অবরোহণেও আকাশ ও ধূমের নির্দেশ আছে, সুতরাং আরোহণ অন্ুসারেই অবরোহণ হয় বলিয়| বুঝিতে তবে এবং 
অবরোহণে তদ্দিরুদ্ধ বায়ু প্রভৃতির কথ! শুন! যায় বলিয়া অবরোহণ অন্তপ্রকারেও হয় বলিয়| বুঝিতে হইবে । আর এই 
সকল কথাই ত্ন্ন্ত্রকার “কৃতাত্যয়েহমশয়বান্‌দৃ্স্থৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ” (৩1১1৮) এই সৃত্রদ্বার! বলিয়ােন | ৩৪। 

জীবের গতি তিন প্রকার-_অচ্চিরাদি মার্গে গতি, ধুমাদিমার্গে গতি ও ধনালয়ে গতি। তন্মধ্যে জানিগণের 
মোক্ষজনক অচ্িরাদি মার্গে গতি হইয়! থাকে ; সেই গতির কথ! কলাপ্যায়ে অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ন! করা হইবে । 
অজ্ঞ পুণ্যকর্ম্কারী জীবগণের ধুমাদি মার্গে গতি হইয়া থাকে । ইহ! ইতঃপূর্বো নিরপণ বরা হইরাছে। আর 
যাহারা জ্ঞান ও পুণ্যকর্মবিহীন, তাহাদের নরকাদিপ্রান্তি অর্থাৎ যমালরে গতি হইয়! পাকে, ইহাই এক্ষণে নিরপণ 
করা হইতেছে । যাহার! বিহিত কর্ম করে ন! এবং যাহার! নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে, সেই উভয় শ্রেণীর জাবই অনিষ্ঠাদিকারী । 
এই অনিষ্টাদ্দিকারী জীবগণ চন্ত্রলোকে গমন করে কি না? ইহাই সংশয় | এইরূপ সংশয়ে কৌমীতকিক্রতিতে যে 
বলা হইয়াছে__“যে বৈ কেচাম্মাল্লোকাৎ প্রয়স্তি চন্দ্রমসমেব তে সৰ্বে গচ্ছন্তি” (১২) অর্থাৎ “বে কেহই এই লোক হইতে 
গমন করে, তাহার! সকলেই চন্দ্রলোক প্রা হয়” ইহা অবলম্বনপূর্বাক ব্রহ্মন্তত্রকার “অনিষ্টাদিকারিণদিপি চ এ্রতম্” 
(৩১1১২) ইত্যাদি স্ত্রদ্ধার অনিষ্টািকারিগণেরও চন্দ্রলোকে গমনরূপ পূর্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন এবং নিদ্ধান্তে 
“বিদ্যা কর্মণোরিতি তু প্রক্বতত্বাৎ” (৩1১১৭) এই সুত্রদ্ধার| বলিয়াছেন-_বিগ্ভ! ও কর্ম্মবিহীণ অর্থাৎ জ্ঞান ও পুণ্যকর্ম্ম- 
বিহীন জীবগণের বি ও পিতৃঘানরূপ গতি হয় ন|। বেহেতু তাদৃশ অনিষ্টাদিকর্্মকারিগণের দেবযান ও 
পিতৃযানে গতি হওয়ার কোনও কারণ নাই। উ্জ সিদ্ধান্তহত্রের বেদাস্তকৌস্তভ ও বেদাস্ত্কৌন্ততপ্রভা টাকায় ইহ! 
বিশদভাবে বর্ণনা কর! হইয়াছে। সুতরাং অনিষ্টাদিকারিগণের চন্দ্রলোকে গতি হয় না ইহাই সিদ্ধান্ত। আর যাহারা 
বলেন--“কোন কোন পাপকর্মকারী জীব যমালয়ে গমন করিয়া তথায় যমযাতনারূপ দুঃখভোগের ছারা পাপ ক্ষয় 
করিলে পুনরায় তাহাদের চন্দ্রলোকে আরোহণ ও অবরোহণ হইয়া থাকে,” তাহাদের এইরূপ উক্তি আমাদের প্রদর্শিত 
সিদ্বান্তদ্বার। নিরস্ত হইল । যেহেতু তাহাদের এরূপ উক্তি প্রমাণশৃদ্য | 

ইহাতে আপত্তি এই যেঁ“পঞ্চন্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো! তবস্তি* এই অতিবাক্য হইতে দেহপ্রাপ্তি পঞ্চমাহুতি- 
সাপেক্ষ বলিয়া জানা যায়, আর সেই আহুতি চন্দ্রলোকপ্রাপধিপূর্বকই হইয়! থাকে ইহা শ্রতিতে বল! হইরাছে L 
সুতরাং অগিষ্টাদিকারিগণের যদি চন্দ্রলোকে গমনই ন! হয়, তৰে তাহাদের দেহপ্রাধিই অসম্ভব হইয়া পড়িবে; ই 
কারণ তাহাদের চন্রলোকপ্রাপ্তি-না হওয়ায় পঞ্চম আছুতি নাই। পঞ্চম আহুতির অভাবৈ দেহপ্রাপ্তি ত সম্ভব হইতে সু 


হয়ছে, আর 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )গিরিবজম্‌ 


যদুক্তং কেধাঞ্চিৎ পাঁপকর্মণাং যমালয়ং গত্বা তত্র পাপং যমযাতনাগঃখভোগেন গা পুনরারোহাবরোহোৌ : 
স্তঃ ইতি তমিরত্তম্‌, প্রমাণশূন্যত্বাৎ' নম্থু এবং তহি তেষাং চন্দ্ৰগমনাভাবে 0185 পঞ্চম্যাহুত্য- 
ভাবাৎ ইতি চেন্ন, কেবলপাপকর্ম্মণাং ন পঞ্চম্যাহুত্যপেক্ষা, তখৈব শ্রবণাৎ। “ঘথাসৌ লোকো ন সম্পূৰ্য্যতে” 
৫৷৩৷৩ ) ইতি প্রশ্নস্ত প্রতিবচনে “অখৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাব্তীঁনি 
তেনাসৌ লোক ন সম্পূর্য্যতে' (ছাঃ ॥৷১০৷৮ ) ইতি 


৮৩৮ 


(ছাঃ 
ভূতানি ভবস্তি জায়স্ব স্রিয়স্বেত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং 
' ক্ৰুত্যা অনপেক্ষাদর্শনাৎ ৷ ৩৫ ৷ ৃ 
ন চৈবং পঞ্চম্যাহুতিবাক্যবাধ ইতি বাচ্যম্‌, তন্ত পুরুষবচত্প্রতিপাদনমাত্রেণোপক্ষীণতয়া অন্থানিবার- 
কত্বে মানং নাস্তি অবধারণাদর্শনাৎ ৷ . অন্যথা বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ । পুণ্যকর্ম্মণাং ধৃষ্টদ্যুয়ড্রৌপদীপ্রভৃতীনাং 
MELEE ET TTT 
পারে ন! । এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে_এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে ; কারণ কেবল পাপকর্ম্মকারিগণের দেহপ্রাপ্তিতে 
পঞ্চম আছতির অপেক্ষা ই নাই। শ্রুতি হইতে তাহাই জান! যায়। ছান্দোগ্যশ্রুতির উক্তপ্রকরণে “বেখ যথাসৌ 
লোকো ন সম্ূ্্যতে” এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে__-“অখৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ” ইত্যাদি অর্থাৎ "তপস্তাদি ও 
পুণ্যকন্মাদিবিহীন জীবগণ দেবযান ও পিতৃযান এই উভয় পথের কোন পথেই গমন করে না। সেই জীবগণ 
“জন্মগ্রহণ কর, মর” এইরূপ ঈশ্বরাদেশক্রমে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণকারী ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়৷ থাকে। ইহাই তৃতীয় স্থান 
সেই কারণেই অর্থাৎ যেহেতু পুণ্যকর্মাকারিগণ চন্রলোক হইতে প্রত্যাবর্তন করে এবং অনিষ্টাদিকারিগণ তথায় যায় - 
না, সেই কারণেই ওঁ চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হয় না”। এই প্রদর্শিত শ্রুতি হইতেই অনিষ্টাদিকারিগণের দেহপ্রাপ্তিতে 
পঞ্চমাহুতির অপেক্ষা নাই বলিয়া জান! যায় । ৩৫ | 
ইহাতে আপত্তি এই ষে__তাহা! হইলে “পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো! ভবস্তীতি” এই শ্রুতিবাক্যের ত বাধ 
হইয়। পড়িবে ; কারণ অনিষ্টার্দিকারিগণের দেহপ্রাণ্থিতে পঞ্চম আহুতির অপেক্ষা নাই ইহাই ত বলা হ্ইয়াছে। 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে_এইর্নপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ উক্ত শ্রুতিবাক্য পুণ্যকর্ন্মকারিগণের পুরুষপদবাচ্যত্ব 
প্রতিপাদন করিয়াই উপক্ষীণ অর্থাৎ বিরত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত শ্রুতিবাক্য অনিষ্টাদিকারিগণের প্রকারাস্তরে 
দেহাদিপ্রাপ্থির বারণ করে নাই। শ্রুতি “পঞ্চম্যামাহুতাবেবাপঃ পুরুষবচসো! তবস্তীতি* এইরূপে “এব*কার. দিয়া 
তোর! পঞ্চম আহুতিতেই পুরুষপদবাচ্যত্ব হয়, এইরূপ অবধারণ করেন নাই। শ্রুতিতে “এব”কার থাকিলেই 
প্রকারান্তরে দেহপ্রাপ্তির বারণ বুঝা যাইত। সুতরাং প্রকারান্তরে দেহাদিপ্রাপ্তির বারণে প্রমাণ নাই বলিয়াই তাহা 
বলা যায় না। উক্ত শ্রুতিবাক্য কোনও নিয়ম করেন নাই। নিয়ম করিলে বিধি ও নিষেধ এই দুইটি অর্থ স্বীকার 
করিতে হয়। আর তাহ! হইলে বাক্যভেদের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। সুতরাং পূর্বপঙ্ষগীর আপত্তি অসঈত। “পঞ্চম্যা- 
মাহতাবাপ: পুরুষবচসো তনন্তীতি” এই শ্রতিবাক্যে যে নিয়ম কর! হয় নাই, তাহাতে আরও প্রমাণ এই যে_পুণ্যকর্ম- 
কারী হায় জৌপদ প্রভৃতির এবং অতিশয় অজ্ঞানাচ্ছ্ শ্বেদ্র ও উদ্ভিদ প্রভৃতির পঞ্চম আহুতিনিরপেক্ষই জন্ম হয় 
ইহা শ্ৰুতি স্বৃতিতে দেখা যায় । তাহা স্বীকার না করিলে তদ্বোধক শাস্ত্রের বাধ হইয়া পড়িবে। যেহেতু শ্রুতিতে 
হইয়াছে __“পুর্ব্বোক্ত এই ভূতবর্গের মাত্র তিনটি কারণ আছে-__অণ্ডজ, জীবজ ও উত্ভিজ্ঞ”+ (৬৩১ ছাঃ)। 
হান চতুর | সুতরাং যদিও এই প্রদর্শিত ছান্দোগ্যক্ততিতে ত্রিবিধ ভূতগ্রামের কথা জানা যায়, তাহা 
টু হইলেও ডে শ্ৃতিৰাক্যগত “উদ্তিজ্ব"শব্দদ্বার! স্বেদজও উপলক্ষিত হইয়াছে। আর ইহাই “তৃতীয়শব্দাবরোধঃ 
চাবির (৩1১২১ ব্রঃ হু:) এই বর্সত্দ্বার! প্রতিপাদিত হইয়াছে। (১) অগ্জ, (২) ভীবজ অর্থাৎ জরায়ুজঃ 
১ চি (৪) সংশোকজ অর্থাৎ স্বেদজ এইরূপে ভূতগ্রামের চাতুক্িধ্য বুঝিতে, হইবে | 


বদ্ধজীবানামুৎক্রান্ত্যাদি-নিরূপণম্‌ ৮৩$ 
ব্বেদজোন্তিজ্জাদীনাং নিবিড়তমস্কানাঞ্চ পঞ্চম্যাহুতিনিরপেক্ষং 


জন্ম শ্রুতিযু দৃশ্যতে । অন্যথ| তদ্বোধকশান্্র- 
বাধাৎ। “ত্রীণ্যেব বীজানি ভবস্তি অণ্ুজং জীবজমুদ্িজ্ৰম্* ( ছাঃ ৬৩1১ ) ইতি শ্রুতেঃ। যগ্ভপ্যত্র ত্রয়াণা- 


মেব শ্রবণং তথাপি উদ্ভিজ্ঞশব্দেন স্বেদজোইপ্যুপলক্ষ্যতে “তৃতী়শদাবরোধ: সংশোকজগাদ 
টিং) ইতি হে জীবজং জরায়ু্জং সংশোকজং ম্বেদজসিতি চাতুবিবধ্যমেব বোধ্যম। কিঞ্চ 
“আকাশাছায়ুং বায়ুভু ত্বা ধূমো ভবতি” ইতি বৰ্ষাপৰ্য্যন্তে শত্যুক্তাকাশাদিভাবাপত্তিস্তৎসাদৃশ্যাপত্তিরে, 
ন তু মনুম্যাদিভাববৎ তত্বাপত্তিঃ, তেষু সুখছঃখোপভোগাভাবাৎ “তৎস্বাভাব্যাপত্তিরপপত্তেঃ” (বর সুঃ ' 
৩৷১৷২২ ) ইতি সূত্ৰাৎ । ৩৬ ৷ 

কিঞ্চ যাবদৃত্রীহিপ্রাণ্তিরবরোহঃ অল্পকালেন বোধ্যঃ বিশেষত্রবণাৎ। “অতো বৈ খলু ছর্িস্রপতরমূ" 
(ছাঃ ৫1১০৬) ইতি, অস্মাৎ ত্রীহাদিভাবাহুত্তরং ছুঃখতরং নিঃসরণমিতি বদন্‌ সর্বত্র পূৰ্ব্বত্ৰাচিরকালং 
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ইষ্টাদি কর্ম্মকারী জীবগণ ভূতম্ক্মপরিবেষ্টিত হইয়। যে প্রকারে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়! কর্মফল অহুতর করতঃ 
অন্থশয়বিশিষ্ট হইয়া প্রত্যবরোহণ করে, তাহা বলা হইল। এক্ষণে তাহাদের সেই অবরোহ্ণ কি প্রকার হয়, তাহাই 
বল! হইতেছেএ সুতরাং আরও কথ| এই যে, শ্রুতিতে বলা হইয়াছে_“অতঃপর যেরূপে গিয়াছিলেন, সেইরূপেই 
বক্ষ্যমাণ মার্গে তাহার! পুনর্ববার ফিরিরা আসেন। তাহারা আকাশকে প্রাপ্ত হন, আকাশ হইতে বারুকে প্রাপ্ত 
হন। বায়ু হইতে ধুম হন, ধুম হইয়! অত্র ব| শ্বেত মেঘ হন। অভ্র হুইয়! মেঘ হন, মেঘ হইয়া বর্ষণ করেন।” (ছাঃ 
৫1১০1) অস্থুশয়বিশিষ্ট উক্ত জীবগণের এই শ্রত্যুক্ত আকাশাদিতাবপ্রাপ্তি কথার অর্থ আকাশাদির সাদৃশ্যপ্রাধি 
বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কিন্তু দেবমসথব্যার্দিতাবের স্ায় আকাশাদিতাবপ্রাপ্তি বলিয়! বুঝিতে হইবে ন!। কারণ 
আকাশাদিতে সুখছুঃখের উপভোগ নাঁই। আর এই কথাই ব্রহ্মহ্থত্রকার “তৎম্বাভাব্যাপত্তিরূপপত্তেঃ” (৩১1২২) 
ক্তরত্বারা বলিয়াছেন । ৩৬। | 

আরও কথা এই যে--উক্ত অনুশয়বিশিষ্ট জীবগণের ত্রীস্বাদিপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আকাশ, বায়ু, ধুম, অত্র, মেঘ 
ও বর্ষপ্াপ্ডিক্রমে অবরোহণ অল্প অল্প কালেই হয় বলিয়! বুঝিতে হইবে। কিন্ত আকাশাদির সাদৃশ্তে দীর্ঘকালে 
অবরোহণ হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে নাঁ। কারণ বিশেষ শ্রবণ আছে। ক্রুতিতে ব্রীন্বাদিভাবপ্রাপ্ির পরে বলা! 
হইয়াছে_-“অতো বৈ খনু ছুনিশ্রপতরম্* অর্থাৎ এই ত্রীহিপ্রভৃতিভাব হইতে নিক্রুমণ কিন্ত অধিকতর দুঃসাধ্য | সুতরাং 
শ্রুতি ত্রীহাদিভাব হইতে নিক্রমণ অধিকতর দুঃসাধ্য বলিয়া পুর্ব পূর্ব আকাশাদিভাব হইতে নিঃসরণ অল্পকালনাধ্য 
বলিয়া বুঝাইয়াছে। আর ইহাই ব্রহ্মস্থত্রকার “নাতিচিরেণ বিশেষাৎ” (৩1১২৩) স্বত্রদ্বার! বলিয়াছেন 

' আর তৎপরে শ্রুতিতে বল! হইয়াছে “ত ইহ ব্রীহিযব! ওববিবনস্পতয়স্তিলমাবা ইতি জায়ন্তে |” এই স্থলেও 

অপর ত্রীহাদি শরীরবিশি্ট জীবাধিষ্টিত ব্রীহাদিতে উক্ত অহুশয়বিশিষ্ট অবরোহণকারী জীবগণের সংসর্গমাত্রই হইয়া 
থাকে বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু তাহারা ত্রীহাদি শরীরবিশিষ্ট হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে না| কারণ ক্রতি 
আকাশাদিতে যেমন অন্ুশয়বিশিষ্ট অবরোহণকারী জীবগণের সংসরগ্মাত্র হয় বলিয়াছেন, ত্রীস্থাদিতেও সেইরূপ 
তাহাদের. সংসর্গমাত্রই বলিয়াছেন। সেই ত্রীহাদি অপর জীবাধিঠিত ; কিন্ত অনুশয়বিশিষ্ট অবরোহণকারী জীবগণের 
শরীর নহে। অর্থাৎ উক্ত ত্রীহ্াদি, অনুশয়বিশিষ্ট অবরোহণকারী জীবগণের কর্ম্জন্ত নহে বলিয়া তাহ! তাহাদের শরীর : 
নহে অর্থাৎ তাহাদের স্থাৰরযোনিত্ব হর না। আর এই কথাই ব্রন্মহত্রকার “অন্তাধিটিতে পুর্ববদভিলাপাৎ” (৩11২৪) 
এই স্তর! বলিয়াছেন। সুতরাং অহশয়বিশি্ট অবরোহণকারী জীবগণের শ্ীহি প্রস্ভিতে সংসর্গনা্রই হই! 


৮৪৭ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


বোধয়তি “নাতিচিরেণ বিশেষাৎ» (৩1১২৩) ইতি সূত্রাৎ । ত্রীহ্যাদৌ অন্নশাফ়িনো হা দিশরীরিজীববিশেষা- 

যিঠিত এব সংসর্গমাত্রং ন তু ব্রীহ্যাদিশরীরিত্ পূর্ব্বোজাকাশাদিবৎ তেষামপি কথনাৎ, তংকর্ম্জশ্যত্বভাবাৎ 

নস্থাবরযোনিত্বমিত্যর্থট। এতেন কর্ম্ম দ্বিবিধং শুদ্ধমশুদ্ধ, তত্র শু্ধমহিংসাদি, দ্বিতীয়ং জ্যেতিষ্টোমাদি 

পশুহিংসাবন্থাৎ, অনুশায়িনাং জ্যোতিষ্টোমাদি কর্তৃত্েন অশুদ্ধব্যামিশ্রকর্ম্মফলভোগায় যুখ্যমেব স্থাবরং জন্মেতি 

'খ্যসিদ্ধান্তো নিরত্ঃ! সামান্যবিধেবিশেষবিধির্বলীয়ান্‌ । “ন হিংস্তাৎ সবর্বা ভুতানি” ইতি সামান্ত- 

' নিষেধস্য বাহ্যহিংসাবিষয়কত্বেন সাবকাশত্বাৎ। ক্রতুগতহিংসাবিধেন্ত নিরবকাশত্বেন বলীয়ত্বাৎ তেন 
সামান্যনিষেধস্ত বাধে! যুক্ত এব, “অগুদ্ধমিতি চেন শব্দাৎ” ( ব্রঃ সঃ ৩১২৫ ) ইতি সুত্রাৎ। ৩৭ । 

কিঞ্চ ত্ৰীহাদিভাববচনানস্তরং “যো যো হন্নমন্ত্ি যে! রেতঃ সিঞ্চতি তদুয় এব ভবতি” ( ছাঃ ৫1১০।৬) 

ইতি শ্রুতেঃ রেতঃসিগ্‌যোগো যথা তদ্যোগমাত্রং বক্তি, তথ ত্রীহ্যাদিভাবোইপি তদৃযোগমাত্রমেব, “ভুয় এব 

ভবতি” তদীকৃতির্ভবতীত্যর্থঃ, মন্মষ্যেণ ভক্ষিতো! মনুষ্যো জায়তে, পশ্বাদিনা ভক্ষিতঃ পশ্বাদির্ভবতি ইতি যাবৎ, 


“রেতঃসিগ্‌যোগোহথ” (৩১২৬ ) ইতি সূত্রাৎ। কিঞ্চ যোনিপ্রাপ্তেঃ পশ্চাদেব অনুশায়িনাং দেহপ্রাণ্তিঃ, 


———— 


থাকে। তাহ! তাহাদের শরীর নহে-_ইহাই সিদ্ধান্ত | কিন্তু সাংখ্যগণ বলিয়া থাকেন--কর্ম্ম দ্বিবিব, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ 
অহিংসাদি কৰ্ম্ম শুদ্ধ ও জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ন্ম অগুদ্ধ। জ্যোতিষ্টোমাদি কৰ্ম্ম অশুদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে__তাহ! 
পশুহিংসাযুক্ত । সুতরাং অনুশয়বিশিষ্ট জীবগণ জ্যোতিষ্টোমাদি কর্মের কর্তা বলিয়! অশুদ্ধমিশ্রিত কর্মের ফলভোগের 
নিমিত্ত তাহাদের ত্রীহাদিদেহপ্রাপ্ডিরপ মুখ্য স্থাবরজন্মই হইয়া থাকে। ইহাই সাংখ্যসিদ্ধান্ত। আমাদের প্রদর্শিত 
উপপত্তিযুক্ত সিদ্ধান্তদ্বার! এই সাংখ্যসিদ্ধান্ত ণিরস্ত হইল । জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম শাস্তরবিহিত ; সুতরাং তাহা অশুদ্ধ 
হইতে পারে ন!। “ন হিংস্তাৎ সর্বা ভূতানি” ইহ! সামান্য নিষেধ অর্থাৎ উক্ত শাস্ত্দ্ধারা সাধারণভাবে হিংসা 
নিবিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং যজ্ঞগত অর্থাৎ বৈধ হিংসাতিরিক্ত বাহহিংস! স্থলে উক্ত নিষেধশাস্তের অবকাশ 
আছে। কিন্ত যজ্ঞগত বৈধ হিংসা নিরবকাশ অর্থাৎ তদ্ব্যতীত যন্ঞগত হিংসাবিধির আর কোনও বিষয় 
নাই। সুতরাং তাহা বিশেষ বিধি। “সামান্য বিধি হইতে বিশেষ বিধি বলবান্‌” এই ন্যায় অঙ্থসারে যজ্ঞগত 
হিংসাবিধিদ্বারা “ন হিংস্তাৎ সর্ববা ভূতানি” এই সামান্য নিষেধের বাধ হওয়া যুক্তিযুক্তই বটে । আর তাহাতে হিংসা- 
যুক্ত হইলেও বৈধহিংসাযুক্ত বলিয়া জ্যোতিষ্টোমাদি কৰ্ম্মকে অশুদ্ধ বল! যায় না| আর এই সকল কথাই ব্ৰহ্মস্থত্ৰকার 
“অভ্তদ্ধমিতি চেত্ন শব্দাৎ” ( :1১1২৫) স্বত্ৰদ্বার! বলিয়াছেন । ৩৭। 
আরও কথা এই যে_ শ্রুতি অন্থশয়ী জীবের ত্রীহ্যিবাদিভাবপ্রাপ্তির কথা বলিয়া পরে বলিয়াছেন “যে যে এ 
অন্ন (ত্রীহিযবাদি ) ভক্ষণ করে এবং যে যে সন্তানোৎপাদন করে, জীব তাহারই আকার গ্রহণ করিয়া জাত হয়”। 
(৫1১০৬ ছাঃ) এই শ্রুতিবাক্য যেমন রেতঃসেচনকারীর অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনকারীর সহিত অন্ুশয়বিশিষ্ট জীবের 
যোগমাত্রই বলিয়াছেন, সেইরূপ ব্রীহ্যিবাদিতাবপ্রাপ্তিবোধক শ্রৃতিবাক্যও ব্রীহিষবাদির সহিত অনুশয়বিশিষ্ট জীবের 
যোগমাত্রই বলিয়াছেন। শ্রুতিতে যে “তড়ুয় এব ভবতি” বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ তদাক্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ 
কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া মহব্য হয়, পণ প্রতি কর্তৃক তক্ষিত হইয়া পশু প্রভৃতি হয়। আর এই সকল কথাই 
ব্গহত্রকার “রেতঃসিগৃ যোগোহথ” (৩১২৬) এই হুত্রদ্বারা বলিয়াছেন। 


"আরও কথা এই যে--যোনিপ্রাপ্তির পরেই অনুশয়বিশিষ্ট জীবগণের নহপ্রান্তি হট! বাকে কারণ লেই 


ৃ এ তাহাৰে হুখ-ছুঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে। ওঁ যোমিপ্াপ্তির পুর্ব্বে আকাশাছি প্রাপ্তিতে অস্থশয়ী জীবগণের 


্বপ্াবস্থা-মিরগণম্‌ ৮৪১ 
তত্ৰৈব নহি শত্বাৎ। ততঃ পূৰ্ব্ব, হাক৷শাদিপ্রাপ্তে তদ্যোগমাত্ৰমেবেতি খিদ্ধমূ “যোনেঃ 
শরীরমূ” (৩৷১৷২৭ ) ইতি সুত্রাদিতি সংক্ষেপঃ। ৩৮ । 

- ইথং জাগ্রদবস্থায়াং. জন্মমরণস্বর্ণনরকগমনািদুঃখজাতং জীবন্ত বিরাগার্থং প্রপঞ্চিতয্‌। 
এতেনাত্বানাত্ববিবেকোহপি সিদ্ধঃ। অথেদানীং তয়োবিবেকবিরাগয়োঃ দাঢঠাথং ব্বপ্নাদ্যবস্থ। নির্ীয়তে । 
তত্র স্বপ্নে সৃষ্টি আয়তে বৃহদারণ্যকে--“ন তত্র রথা ন রথযোগ! ন পন্থানো ভবস্তি অথ রথান্‌ রথযোগান্‌ 
পথঃ স্থজতে” ( বৃঃ ৪৷৩৷১০ ) ইত্যাদিনা। সা৷ সৃষ্টি পরমেশ্বরনিশ্মিতেব, ন জীবকৃতা, ত্য তত্রোপকরণান্ত- 
ভাবাৎ, জীবস্ত তচ্ছক্তিশৃষ্যত্বাৎ। তজ্জীবকর্ম্মাহুসারেণ তত্তদ্রৈকৈকজীবাহুভবযোগ্যমিতরসকলপুরুষা- 


TE SEE 
কেবল আকাশাদির সংসর্গমাত্রই হইয়া থাকে। আর এই কথা 
হ্ুত্রদ্বার! বলিয়াছেন। ৩৮। 

এই প্রকারে সংক্ষেপে জাগ্রদবস্থায় জীবের জন্ম, মরণ, স্বর্গ ও নরকগমনরপ ছুঃখসমূহ জীবের বৈরাগ্য 
উৎপাদনের নিমিত্তই বর্ণনা করা হইল। আর ইহাদ্বারাই জীবের আত্মবস্ত ও অনা্মবস্তুৰিষয়ক বিবেকও সিদ্ধ হয়। 
অনস্তর এক্ষণে সেই বিবেক ও বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য জীবের স্বপ্ীদি অবস্থা নিরূপণ কর! হইতেছে। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বল! হইয়াছে--"ন তত্র রথা ন রথযোগ| ন পদ্থানো তবন্ত্যথ রথান্‌ রথযোগান্‌ পথঃ 
হলতে” ইত্যাদি অর্থাৎ “সেই অবস্থায় রথ নাই, রথের বাহনাদি নাই এবং পথ নাই। অনস্তর তথায় রথ, রথের 
বাহনাদি ও পথ স্বষ্টি করেন” ইত্যাদি । এই বৃহদারণ্যক শ্রতিদ্বার! স্বপ্নে স্থষ্টি হয় বলিয়! জানা যায়। সেই স্ব 

পরমেশ্বরকর্ত্বকই নিশ্লিত। ওঁ সষ্টি জীবকৃত নহে। কারণ জীবের স্বগে সির উপযোগী উপকরণ কিছু থাকে ন! 
এবং জীব তখন স্বষ্টিশক্তিশৃন্য হইয়াই অবস্থান করে। স্বপ্নাবস্থায় সেই সেই জীবের কর্ম অনুসারে সেই সেই এক 
এক জীবের অন্ভবযোগ্য এবং অপর সকল জীবের অননৃভূয়মান রথাদি বস্ত প্ীপুরুযোত্তমই নির্মাণ করিয়া থাকেন; 
কারণ পরমেশ্বর শ্রীপুরুযোত্তমে সর্বশক্তি, সত্যসঙ্কল্পাদি স্বাভাবিক বর্মসমূহ বিদ্যমান আছে। তিনি যখন যাহ! ইচ্ছা 
করেন, তখন তাহাই করিতে পারেন। বদ্ধজীবের কিন্ত তাহা নাই এবং ইচ্ছাহুসারে কিছু করিতেও পারে না। 
কারণ বদ্ধাবস্থায় জীবের সত্যসঙ্কল্লাদি ধর্ম তিরোহিত থাকে। সুতরাং স্বপ্নস্থষ্টির কর্তা পরমেশ্বরই ; জীব নহে। 
আর এই সকল কথাই ব্রক্ষন্থত্রকার "সন্ধ্যে স্থষ্টিরাহ হি” (৩২১) পনির্মাতারং চৈকে পু্রাদয়শ্চ” (৩1২ 
“মায়ামাত্রং তু কাৎস্নেঠনানভিব্যক্তস্বরপত্বাৎ” (৩২1৩) এই সকল সৃত্রদ্বার! বলিয়াছেন 

ও কথা এই যে__ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে-_-৭কাম্য কন্মসমূহের অনুষ্ঠানকালে যখন স্বপ্নে সত্ীদর্শন হইবে, 
তখন ও স্বপ্নদর্শনের ফলে কর্ম্ম সফল হইবে বলিয়া জানিবে” (ছাঃ ৫1২৮), আবার অপর শ্রুতিতে আছে “স্বপ্নে 
যখন জীব কর্ণ কফত পুরুষকে দর্শন করে, তখন সেই পুরুষ সেই জীবকে বধ করে” (স্বপ্নাধ্যায়ী ), ইত্যাদি 
তি হইতে স্বপ্নের ইষ্ট ও অনিষ্টন্চকত্ব অবগত হওয়া যায়। জীব স্বপ্স্্টির কর্তা হইলে স্বপ্নের এ ইষ্টানিষ্টহুচকত্ব 
সভাবিত হয় না। যদি জীব স্থষ্টিকর্তা হইত, তবে জীব শুতহচক স্বপ্নই দর্শন করিয়া সর্বদা খই অহতব করিত । 
কখনও জীব স্বপ্নে ছুঃবী হইত না।. কোনও চেতন জীব নিজের দুঃখের নিমিত্ত যত্ব করে ন!! সুতরাং পরমেশ্বরই 

হর কর্তা) জীব নহে। ২ 

আরও কথা এই যে__প্য এব স্ুপ্ডেতু জাগণ্তি কামং কামং পুরুষে! শির্সিমাগঃ। তদেব চা 
যাতে ॥ তস্মিন্‌ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্কে (কঠ ৫৮) এই কঠশ্রতি হইতেও পরমেশ্বরেরই সস বা | 
হওয়া যায়। পরমাত্থার ও অসাধারণ ধর্ম জীবে কোনও প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না অতএব জীবগণের 


১০৬ 


ই ব্ৰহ্মহ্থত্ৰকার “যোনেঃ শরীরমূ” (৩/১২৭ ) এই 


. শ্ুহদারণ্যক উপনিষদে আছে 


৮৪২ কা 
নমুভূয়মানং রথাদিকং শ্রীপুরুষোত্মেনৈব নিম্মীয়তে, তত্ত ্বিসত্য হয়া ি্যাভাবিকধধ্যোগাৎ। 
জীবস্ত/বন্ধাবস্থায়াং সত্যসঙ্ধল্লত্বাদিধর্ম্মাণাং তিরোধানাৎ। কিঞ্চ “যদ! কর্ম্মন্থ কাম্যেযু ন্তিয়ম্‌” (ছাঃ ৫২৮) 
“অথ যদ! স্বপ্নেষু পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তম্‌’ ইত্যাদিনা প্রত ইষ্টাদিসুচকত্বশবণাৎ। তচ্চ জীবকর্তৃকত্ধে ন 
সম্ভবতি। যদি জীব সৃষ্টিকর্তা, তি শুভনৃচকমেব স্বপ্নং দৃষ্ট! সদা সুখমেবানুভূয়েত, ন কদাপি দুঃখী 
স্তাৎ। ন হি চেতনঃ স্বদুঃখাৰ্থং কোহপি যততে ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ “য এষ সুপ্তেযু জাগত্তি কামং কামং 
পুরুষো নি্্মিমাণঃ ৷ তদেব শুক্রং তদতর্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ॥ তস্মিন্‌ লোকাঃ শ্রিতাঃ সরব” ( কঠ ৫৮) 
ইতি পরমাত্মাসাধারণধর্মশিবণং তেষাং জীবে কথসপ্যসম্ভবাৎ ৷ তন্মাৎ জীবানামন্লতরকর্্মানুসারিফলযোগায় 
তাবন্মাত্রকালীনং তদেকতমেনাহুভাব্যং রথাদি পরমেশ্বর এব স্বজতীতি সিদ্ধম্‌। বিশেষাথন্ত 
পূর্ব্বমেবোক্তঃ। ৩৯ ৷ : | | 
নহু জীবস্তয সত্যসন্ধল্লাদিকং কুতত্তিরোহিতমিতি'চেৎ শৃণু, অনাদিতৎকর্ম্মানুগুণপরমেখ্বরসঙ্কল্পাদেবেতি 
ব্রমঃ। পুনশ্চ তচচরণোপসন্শ্চেৎ তেনৈব বন্ধো নিবার্য্যতে ৷ বন্ধমোক্ষয়োর্হেতুঃ পরমেশ্বর এবেতি 
শান্ত্াদবগম্যতে, “সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ( শ্বেঃঁ_ ৬১৬) ইতি ক্রুতেঃ। “বন্ধকো ভবপাশেন 
ভবপাশাচ্চ মোচকঃ” ইত্যাদি স্মৃতেন্চ। “পরাভিধ্যানাত্ত, তিরোহিতং ততো হ্যন্ত বন্ধবিপর্য্যয়ৌ” (৩1২1৫) 
ইতি সূত্রাচ্চ। এতেন “সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ্‌ হি” (৩1২১) “নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ” (৩২২) ইতি 
শান ব্যাখ্যাতম্‌। অত্র সন্ধ্যশব্দঃ স্বপ্নপরঃ, “সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপনস্থানমৃ” ( বৃঃ ৪1৩৯ ) ইতি বচনাৎ। ৪০ । 
অথ নুসুপ্ত্যবস্থা আয়তে--“তদ্‌ যত্ৰৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্ৰসন্নঃ ্বপ্hং ন বিজানাত্যান্্ তদা নাড়ীষু 


অল্পতর কর্ণের অনুসারে অল্প ফলভোগের নিমিত্ত অল্পকালস্থায়ী ও প্রত্যেক জীবের অস্ুভাব্য রথাদি বস্তু স্বপ্নে 
পরমেশ্বরই সুষ্টি রিয়া থাকেন ইহাই সিদ্ধ হইল। এই বিষয়ে বিশে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ৩৯। 

__ এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে-_-জীবের সত্যসহল্লাদি কি কারণ হইতে তিরোহিত হয়? তদুত্তরে বলিতেছি 
শুন, জীবের অনাদি কর্ম্মানুগত পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতেই জীবের স্বাভাবিক সত্যস্বল্লাদি তিরোহিত হইয়! থাকে। 
ও অবস্থাই জীবের বন্ধাবস্থা। আবার জীব যদি পরমেখরের চরণাশ্রিত হয়, তবে তদ্বারাই তাহার বন্ধ নিবৃত্ত 
হইয়া! যায়। বন্ধ ও মোক্ষের হেতু পরমেশ্বরই, ইহা শাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন__“সংসার- 
মোক্ষস্থিতিবনধহেতু অর্থাৎ পরমেশ্বরই সংসারবন্ধ, সংসারস্থিতি ও সংসার হইতে মোক্ষের কারণ। স্থৃতিতেও বলা 
হইয়াছে_“বন্ধকো তবপাশেন তবপাশাচ্চ মোচকঃ” অর্থাৎ পরমেখরই জীবকে সংসারপাশদ্বারা বন্ধন করিয়া থাকেন. 
এবং পরযেশ্বরই জীবকে সংসারপাশ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। আর এই সকল কথাই ব্ৰহ্ধস্থত্ৰকার "্পরাতিধ্যানাতু 
তিরোহিতং ততো হন্ত বন্ধবিপর্য্যয়ৌ” (৩২1) এই ক্ত্রদধারা বলিয়াছেন। .আর এই সিদ্ধাস্তপ্রদর্শনঘারাই "সন্ধ্যে 

স্্টিরাহ হি” (৩1২1১) “নির্ম্মাতারং চৈকে পুভ্রাদয়শ্চ” (৩1১২) এই পুর্ববপক্ষ্ত্রদ্বয়ও ব্যাখ্যাত হইল। ওঁ প্রথম 
স্ত্ে “দন্ধ্য" শব্দ স্বপ্ন-প্রতিপাদক।. কারণ শ্রুতিতেই বলা হইয়াছে__“দন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানমূ* ৪০ | 

এক্ষণে জীবের যুণ্তি অবস্থার কথা বলা হইতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে__এতদ্যাত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ 
সম্প্রসন্নঃ শবপ্নংন বিজানাত্যান্থ তদ নাড়ীযু সুপ্তো তবতি* (ছাঃ ৮1৬1৩ 


ৃ ) অর্থাৎ প্ছুতরাং যখন এতাদৃশ হয় যে, 
বতমশ্বরপে নি্রিত হইয়া সন হয়, শ্ব্ও জানে না, তখন জীব এই নাড়ীসমূহের মধ্যে প্রবেশ করে*। আবার 


‘অথ যদা সুযুপ্তো তবতি, যা ন কন্তচন বেদ, হিতা নাম নাড্যো দ্বাসগুতিসহজাণি 
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সুপ্ত ভবতি (ছাঃ ৮৬৩), তথা “অথ যদা নুযুপ্তো ভবতি যদা ন কম্তচন বেদ, হিত! নাম নাড্যো 
দ্বাসগুতিসহআণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠস্তে তাভিঃ প্রত্যবসপ্য পুরীততি শেতে” (ৰৃঃ ২৷১৷১৯ ) 
ইতি, তথা “যত্ৰৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা! সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি” (ছাঃ ৬৮১) ইতি ত্রিবিধ- 
ুষুণ্তিস্থানপরাঃ শ্রুতয়ো দৃশ্যান্তে ৷ তত্র নাড়ীপুরীততোঃ প্রাসাদট্টাস্থানীয়য়োঃ, বর্ম পর্য্যঙ্কস্থানীয়ম্‌। তত্র 
রহ্ম সাক্ষাৎ সুষুণ্তিস্থানং জয়ং তন্মাদেব প্রবোধশ্রবণাৎ “সত আগম্য ন বিছুঃ সত আগচ্ছামহে” 
(ছাঃ ৬।১০।২ ) ইতি শ্রুতেঃ, “তদ ভাবো নাড়ীষু তচ্ছতেরাত্মনি চ” (৩1২৭ ) ইতি নুতরাৎ। ৪১ ৷ 

কিঞ্চ যঃ সুপ্তঃ প্রবোধকালে স এবোত্তিষ্ঠতি নান্যঃ, *যোহহমশ্বাপং স এব জাগন্থি” ইতি 


প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ৷ পূ্বহযরদ্ং কৃতং কর্ম্ম অনস্থৃত্য পরেছ্যঃ সমাপ্তয়ে প্রবৃত্িদর্শনাচ্চ। “তে ইহ ব্যাজো 


ন্বদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠস্তে, তাভিঃ প্রত্যবস্থপ্য পুরীততি শেতে” ( বৃঃ ২১1১৯) অর্থাৎ “যখন জীব অযুপ্ত হয় এবং 
কোন বিষয়ই জানিতে পারে না, তখন হিত! নামক যে ৭২০০০ হাজার নাড়ী হৃৎপিও হইতে বহির্গত হইয়। পুরীতৎ 
অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে, জীব সেই নাড়ীসমূহদারা বিস্তৃত হইয়া পুরীততে শয়ন করিয়া থাকে ।” নাড়ী ও ব্রন্ধ 
এই উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানবিশেষকে পুরীতৎ কহে। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে__“যত্রৈতৎ পুরুষ: 
স্বপিতি নাম, সত! সোম্য তদ! সম্পন্নে! ভবতি” (ছাঃ ৬1৮১) অৰ্থাৎ “যখন জীব সুযুপ্ত হয়, হে সৌম্য! তখন জীব 
সতের (ব্রন্মের ) সহিত একীভূত হন। এই -তিন প্রকার তিনটি শ্রুতিবাক্য জীবের তিনটি বিভিন্ন স্বুপ্িস্থান 
প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়! দেখা যায়| ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে__এই নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রগরূপ তিনটি 
ুযুপ্তিস্থান কি পরস্পর নিরপেক্ষরূপে জীবের বৈকল্পিক বযুধ্তিস্থান হয়? অথবা পরস্পরাপেক্ষরূপে ও তিনটির প্রত্যেকটি 
জীবের সুযুপ্তিস্থ ন হয়? অর্থাৎ সিদ্ধান্তী কি সুযুপ্তিস্থানের পরস্পরনিধপেক্ষ বিকল্প স্বীকার করেন? অথবা 
পরম্পরসাপেক্গ সমুচ্চয় স্বীকার করেন? এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে-_জীবের অুযুধ্যি নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম এই 
তিনটিতেই যুগপৎ হইয়! থাকে অর্থাৎ জীবের সুযুপ্তিস্থানের পরম্পরসাপেক্ষ সমৃচ্চয়ই সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হইয়া থাকে। 
যেহেতু শ্রুতি হইতে উক্ত তিনটিই জীবের সুযুপ্তিস্থান বলিয়া অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে নাড়ী ও পুরীতৎ 
প্রাসাদ. খট্াস্থানীয় এবং ব্রহ্ম তদভয়ের মধ্যে পর্য্ঙ্কস্থানীয় । সুতরাং ব্রহ্ম জীবের সাক্ষাৎ সুযু্তিস্থান এবং নাড়ী ও 
পুরীতৎ পরম্পরা ন্বযুণ্তিস্থান। ব্রহ্ম জীবের সাক্ষাৎ স্বুপিস্থান হওয়ার হেতু এই যে- তাহা হইতেই অর্থাৎ ব্রহ্ম 
হইতেই জীবের দ্াগরণ শ্রুতিবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন_-“সত আগম্য ন বিছুঃ সত 
আগচ্ছামহে* (ছাঃ ৩|১০২ ) অর্থাৎ “জীবগণ সৎ হইতে আসিয়াও জানিতে পারে না আমর! সৎ হইতে আধিয়াছি | 
বন্ধ জীবের সাক্ষাৎ স্বযুপ্তিস্বান হইলেই তাহা হইতে জীবের জাগরণ্রুতি উপপন্ন হইতে পারে, নতুব! নহে | সুতরাং 
নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম এই তিনটিই যুগপৎ জীবের সুমুধিস্থান হইলেও ত্রহ্ধই সাক্ষাৎ সুযুধ্চিস্থান। আর এই সকল 
কথাই ব্ৰহ্মহ্থত্রকার “তদতাবো! নাড়ীযু তচ্ছুতেরাত্বনি চ (ব্রঃ স্থঃ এ২৭) “অতঃ প্রবোধোহন্মাৎ? (৩২৮) 
এই হৃত্ৰদ্বয়দ্বার! বলিয়াছেন। ৪১। | 
বযুণ্তিতে জীব ব্ৰন্ধে প্রবিষ্ট হয় বলা হইয়াছে। . তাহাতে প্রশ্ন হইতে পারে_যে জীব সপ্ত হয়, দেই জীবই কি 
জাগরণসময়ে উঠে? কিংবা অপর জীব উঠে ? এতদৃত্রে বক্তব্য এই যেযে জীব সুপ্ত হয়, সেই জীবই জাগরণ 
সময়ে উঠে অপর জীব উঠে না। যেহেতু প্রত্যতিজ্ঞা, কর্ম্ামস্থতি, শ্রতিবাক্য ও ্রত্যুত বিধিবাক্য হইতেই তাহা 
জানা যায়। “যে আমি হু হইয়াছিলাম,.সেই আমিই জাগরিত হইয়াছি” এইরূপ প্রত্যতিজ্ঞা হইয়া থাকে। আবার 
যে জীব পূর্বদিন যে কর্ণের অর্দেক করিয়াছিল, পরের দিন সেই জীবেরই সেই কর্ম অহুস্বরপপূর্বাক কর্মসমাধির ৰ 


রর ই “দো নিশ্চয় করিয়া আর এ 
আক হইয়া মোক কলা 


৮৪৪ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম 


বা সিংহো বা বুকো বা বরাহো বা রীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্‌ যদ্‌ ভবস্তি তদ| ভবস্তি” 
( ছাঃ ৬১০1২) ইতি শ্রুতেঃ। অন্যথা আগিহোত্রানিশ্রবণাদিতোগমোক্ষসাধনশ্রুতয়ো. বিধেয়রূপা অনর্থকাঃ 
স্থ্ুঃ, কৃতনাশাকৃতাভ্যাগম প্রসঙ্গ শ্চ, অহরহ উৎপত্তিবিনাশৌ চ স্যাতাং জীবানামিতি ভাবঃ। “স এব তু 
কৰ্ম্মানুস্থৃতিশব্দবিধিভ্যঃ” (৩1২৯) ইতি সূত্রাৎ। ৪২। 
কিঞ্চ ুচ্ছাবস্থাপি ভিন্নৈব জাগরাদৌ তদনন্তর্ভাবাৎ। তথাহি_-ন তাবৎ স্বপ্রজাগরৌ বিশেষজ্ঞানা- 
ভাবাৎ। নাপি মরণম্‌, প্রাণোত্মণোবিদ্মানত্বাৎ। নাপি স্বযুণ্তিঃ, বৈলক্ষণ্যাৎ, পত্ত, মুখপ্রসন্নত্বনেত্র- 
নিমীলন্বাসমুঞ্চনাদীনামুপলত্তাৎ। পরিশেষাদদ্ধসম্পত্তিঃ সুন্মপ্রাণদেহসম্বন্ধেন অবস্থিতিমূ'চ্ছেতি বিবেকঃ। 
তম্মাৎ জন্মমরণন্বর্গনরকাদিভোগেন স্বপ্লাদিছঃখভোগেন চ তেষু দোষান্‌ নিশ্চিত্য তেভ্যশ্চ স্ব্বানাত্মবর্গেভ্যঃ 
আত্মানং বিবিচ্য ততঃ সর্র্বতো বিরজ্য শ্রেয়সে যতেত ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। “পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্ম্মচিতান্‌ 


হুইতে দেখা যায়। আবার শ্রতিতে বল! হইয়াছে__“ত ইহ ব্যান্রো! বা! সিংহো বা বূকো! বা বরাহো বা কীটো বা 
পতজো! ব! দংশে বা মশকো বা যদ্‌ যদ্‌ তবস্তি তদ! বস্তি” (ছাঃ ৬১০1২ ) অর্থাৎ “উক্ত জীবগণ নিদ্রাদির পূর্বে ব্যাস্ত, . 
সিংহ, বুক; বরাহ্‌, কীট, পতঙ্গ, দংশ বা মশক যাহা যাহ! ছিল, নিদ্রাদির পরে ফিরিয়া আসিয়াও তাহাই হইয়া থাকে।” 
* আর শ্রুতিতে ভোগ ও মোক্ষের সাধনবিধায়ক বিধিবাক্যও রহিয়াছে-_“অগ্নিহোত্রং ভুহয়াৎ” “আত্মানযুপাসীত”। 
এক জীব অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বা উপাসনার কিছু করিয়া নিদ্রা গেলে পর অপর জীব যদি জাগরিত হয়, তবে ওঁ 
ভোগ-মোক্ষের সাধনবিধায়ক শ্রুতিবাক্যের আনর্থক্য হইয়া পড়ে । আর কতনাশ ও অকৃতাত্যাগমন্ূপ দোষের প্রসঙ্গও 
হইয়া পড়ে। আর জীবগণের অহরহ উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং এই সকল কারণে যে জীব 
সুপ্ত হয়, সেই জীবই উখিত হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে । আর এইরূপ সিদ্ধান্তই ব্রহ্মস্থত্রকার “‘স এব তু কর্মানুস্মৃতিশব- 
বিধিত্য:” (৩২1৯) এই স্থত্ৰদ্বারা. প্রদর্শন করিয়াছেন । ৪২ । 

জীবের চারিটি অবস্থার কথ! বর্ণনা কর! হইয়াছে- স্বপ্ন, জাগ্রত, সযুপ্তি ও উৎক্রাস্তি বা মরণ। এক্ষণে জীবের 
মুর! অবস্থাটি কি, তাহাই নিরূপণ করা হইতেছে। জীবের মৃচ্ছা অবস্থাটিও একটি ভিন্ন অবস্থাই। কারণ তাহা স্বপন, 
জাগদাদির অন্তভুক্তি হইতে পারে না। মৃষ্ঠা অবস্থাকে স্বপ্ন বা জাগৎ বলা যায় না ; কারণ মৃচ্ছা অবস্থায় স্বপ্ন বা 
জাগ্রৎ অবস্থার মত বিশেষ জ্ঞান থাকে না। আর মূচ্ছা! অবস্থাকে মরণও বল! যায় না) কারণ মরণ অবস্থায় যাহা 
থাকে না, সেই প্রাণ ও উগ্না মূর্ঘ। অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। সুতরাং তাহ! মরণ নহে। আর যুচ্ছা অবস্থাকে 
সযুপ্তিও বলা. যায় না কারণ অুযুধ্ধি ও মুর্ছার বৈলক্ষণ্য আছে। সুপ্ত জীবের প্রসন্ন বদন, নেত্র নিশীলন ও শ্বার 
ু্ধনাদি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ; কিন্তু মুচ্ছিত জীবের তাহা পরিলক্ষিত হয় না। এজ মুছাকে সুযুপ্তিও বলা যায় 
না। সতরাঃ মূর্ছা অবস্থাকে উক্ত অরস্থাচতুষ্টয় হইতে অতিরিক্ত পঞ্চম অবস্থা বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। ওঁ 
মুছা অবস্থায় জীবের মরণার্দ সম্পত্তি হয় অর্থাৎ মরণাবস্থার অর্ধপ্রাধি ঘটে। স্থল ও ক সর্কা প্রাণাদির সহিত সদর 


বিরতিই মরণ । আর কেবল সুক্ষ্ম প্রাণদেহাদির সহিত সমন্ধপুর্ববক অবস্থিতিই মুঙ্চছা। 
রণ র এই বৈলক্ষণ্য। 
মূৰ্চ্ছা অবস্থায় জীব মরণস্থানের অর্ধেক প্রাপ্ত হয়। .. . ুষ্া। মরণ ও ধার এই 


অতএব জীব-_জন্ম, মরণ, স্বর্গ ও নরকাদি তোগদ্বারা এবং স্বপ্নাদি অবস্থাগত ছুঃখভোগদ্বারা এ সব ভোগে 


সকল ভোগ্য অনাত্ববর্গ হইতে আত্মাকে পৃথকৃ বুঝিয়া সেই সমস্ত ভোগ্য বস্তু হইতে 
গর নিমিত্ত বন্ধ করিবেন-_ইহাই এই প্রকরণের তাগপয্যার্থ। যেহেতু মুণ্ডকশ্রুতিতে 


উপাসনা গুণোপসংহারস্বরূপ-নিরূপণম্‌ ৮৪৫ 


ব্ৰাহ্মণো নির্কেদমায়াৎ” (মুঃ ১২১২) “্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে” (2 


ইত্যাদিশ্রুতেঃ | ৪৩) 


অথেদানীমুপাসনাবিশেষাস্তান্থ গুণোপসংহারপ্রকারশ্চ নিরূপ্যতে ৷ তাশ্চ ছবি বি 
গহৰপভেদাৎ। ত তদিতরস্মিংস্তদ্দৃষ্টিমত্বম্‌। যথা “পুরুযো বান্ির্সে তম” 
₹ (ৰঃ অ২১২) ইতি । অত্ৰায়িভিয্নে পুরুষাদৌ হয়িদৃষ্টিরিতি । এবমাদিপ্রতীকোপাসনোদাহরপঞ্চ 
বোধ্যম্‌ ! অহংগ্রহত্বং নাম তত্তদূপদেশানুকুলে ভ্রহ্মণি তাদাত্মান্স্ানুসন্ধানমূ। যথা সত্যবিদ্াদয়ঃ, : 
“এঁতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বং তৎ সত্যং স আত্ম! তত্বমসি” (ছাঃ ৬:৮৭ ) ইত্যাদি শ্রুতে:। তাশ্চ উদ্দৃগীথবিদ্া- 
শাণ্ডিল্যবিদ্তাপুরুষবিঘ্যাদহরবিঘ্যাদয়ঃ একৈকা অনেকশাখান্থ পঠিতাঃ। তান চ ইতরেতরগুণানামুপসংহারং 
কৃত্বোপাঁসনীয়ম্‌ । তত্র গুণোপপংহারে! নাম একস্তামনেকশাখাপঠিতায়াং বিদ্যায়াং তত্র তত্র পঠিতানাং 
ন্যুনাধিকানামিতরেতরং নিষ্কৃষ্য সংযোজনম্‌ । যথা বাজেসনেয়কে অগ্নিরহস্তে শাণ্ডিল্যবিদ্য। আরতে_ - 
“সৰ্ব্বং খন্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীতাথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ” ইত্যারভ্য “মনোময়ঃ প্রাণশরীরো 
ভারূপঃ সত্যসঙ্ধ্প আকাশাত্মা” (ছাঃ ৩১৪১-২ ) ইতি । তথা বৃহদারণ্যকেইপি শাণ্ডিল্যবিদ্য| শরয়তে 
“মনোময়োহয়ং পুরুষো ভাঃ সত্যঃ” ইত্যারভ্য “স এষ স্বস্যেশানঃ র্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশান্তি” 


চি 


বলা হইয়াছে_পপরীক্ষ্য লোকান্‌কর্মচিতান্‌ ব্রাঙ্মণো নির্বেদমায়াৎ*। ,(১1২1১২)। ছান্দোগ্যক্রতিতে বলা 
হইয়াছে-_“যথেহ কর্মজিতো! লোকঃ ক্ষীয়তে*। ৪৩ | 
অনন্তর এক্ষণে উপাসনাবিশেষ এবং সেই সেই উপাসনায় ওণোপসংহারের প্রকার নিরূপণ কর! হইতেছে সেই 
উপাসনা সকল ছুই প্রকার :_ প্রতীকরূপ ও অহংগ্রহরূপ। তন্মধ্যে তন্ন বস্তুতে অর্থাৎ উপান্ত ভিন্ন বস্তুতে তদৃদৃ্টি 
অর্থাৎ উপাস্তদৃ্টি দিয়া উপাসনা! করার নাম_ প্রতীকোপাসনা। যেমন-_“পুরুষে| বাসর তম”. এই স্থলে 
অগ্নিভিন্ন পুরুষাদিতে অগ্নিদৃষ্টি দিয়! উপাসনা করিতে. হয় বলিয়া ইহা প্রতীকোপাদ্না। এইরূপ অগ্ররাপর 
উপাদনাকে প্রতীকোপাসনার উদাহরণ বলিয়া বুঝিতে হইবে । আর সেই সেই উপদেশাহ্কুল ব্রহ্মে তাদাস্ম্যদস্বন্ধের 
অনুসন্ধানের নামই অহ্ংগ্রহরূপ উপাসন! | যেমন সত্যবিদ্া প্রভৃতি অহংগ্রহর্ূপ উপাসনা । যেহেতু শ্রতিই এরপ 
তাদাঘ্বযান্স্ধানের কথা বলিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের যষ্ঠাধ্যায়ের অষ্টমথণ্ডে বল! .হইয়াছে_-“এতদাস্্যমিদং 
সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্বমসি* ইত্যাদি। ও উদৃগীথবিদ্যা, শাপ্ডিল্যবিদ্বা, পুরুষবিদ্ঠা, দহরবিষ্ভা প্রভৃতি: 
উপাসনা এক. একটিই শ্রুতির অনেকশাখায় পঠিত হুইয়াছে। ও সকল উপাদনায় পরস্পর উপান্তগুণসমূহের 
উপসংহার করিয়া অর্থাৎ একত্র দৃষ্ট উপাস্যগুণমূহ অপরত্রও যোজনা করিয়া উপাপনা করিতে হইবে। 
গণোপসংহার কথার .অর্থ এই যে-_একটি বিদ্ধা অনেক শাখায় পঠিত হইলে এবং সেই সেই স্থলে উপাস্যের 
গুণসমূহ ন্যুনাধিকভাবে পঠিত হইলে ও ন্যুনাধিক ওণসমূহ সেই সেই স্থলে পরন্পর আকর্ষণ পূর্বাক 
সংযোজন করাই গুণোপসংহার 1 : যেমন-_-বাজসনেয় অগ্নিরহস্যে অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদে শাগ্ডিল্যবিদ্ধার কথা 
এইরূপ শুন! যায়__“সর্ধং খন্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত, অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ' এইরূপে আরম্ভ 
করিয়া বল! হইয়াছে__“মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল আকাশ" | আবার বৃহদারণ্যকেও শাল”: 
বিদ্ধার কথা শুনা যায়_“মনোময়োহরং পুরুষো তাঃ সত্য:” এইরূপে আরভ করিয়া বলা হইয়াছে এব 
সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ সর্রমিদং প্রশান্তি” । ্ৃতরাং ছান্দোগ্যবাক্য ও বৃহদারগ্যকবাক্য ৪১ বেদ্য 


৮৪৬. অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
( ৰৃঃ ৫৬।১) ইতি । উভয়ন্র বেদ্যাভেদাদ্‌ বিদ্যৈক্যং নিশ্চিত্য সত্যসন্্পত্বাদীনাং সর্বববশিত্বাদীনাঞ্চ উভয়ত্র 
ইতরেতরোপসংহরণম্‌, এবমন্তত্রাপি বোধ্যমূ। ৪৪। . 
কিঞ্চ আনন্দাদীনামপহতপাপাত্বাদীনামস্থূলত্বাদীনাঞ্চ সর্ববাস্বপি বিদ্যান্থ উপসংহারঃ, সর্ববত্রোভয়বিধস্য 
ব্ৰহ্মণে| বেদ্যস্তাভেদাৎ ৷ তথাচোক্তং ভগবত! সূত্ৰকৃত৷ “ন স্থানতোহপি. পরস্তোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি” 
(ব্ৰঃ স্থঃ ৩২1১১) ইতি। ব্ৰহ্মণঃ সৰ্ব্বত্ৰ চেতনাচেতনবস্তুমাত্রে শুদ্ধাশুদ্কপদার্থে স্বেচ্ছয় প্রবিষ্টস্তাপি ' 
' স্থানতঃ চেতনাচেতনাদিস্থানভূতৈঃ পদাৰ্থৈ নাপুরুতার্থতূতহেয়ধমাস্্বগন্ধঃ। হি যন্মাৎ সৰ্ব্বত্ৰ সব্বাস্বপি, 
শ্রুতিস্থৃতিষু উভয়লিঙ্গং ব্ৰস্ম আয়াতম্‌ ৷ “য আত্মাপহতপাপা।' “সত্যকামঃ সত্যসন্ধল্পঃ” “যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সবর্ববিৎ 
যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ” “আনন্দং ব্ৰহ্মণে| বিদ্বান’ «স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” “ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে” 
«নিফৃলং নিক্রিঘ়ং শাস্তম্‌” “অথাত আদেশে! নেতি নেতি” “অস্থুলমনণু ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ, “‘সমস্তকল্যাণ- 
- গুণাত্মকোহসৌ স্বশক্তিলেশোদ্ৃতভূতসৰ্গঃ। তেজোবলৈশ্বর্যমহাববোধঃ ্ববীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ ॥” 


আত্মার অভেদপ্রযুক্ত বিদ্ধার একত্ব অবধারণ করির! সত্যসঙ্কল্লাদি গণসমূহের এবং সর্কাবশিত্বাদি গুণসমূহের উভয়স্থলে 
পরস্পর উপসংহার অর্থাৎ আকর্ষণপুর্ববক সংযোজন করিতে হইবে। আর ইহাকেই গণোপনংহার কহে। এইরূপে 

* গুণোপসংহার অন্তত্রও বুঝিতে হইবে। ৪৪। | 
আরও কথা এই যে_আনন্দাদি, অপহতপাপাত্বাদি অর্থাৎ অপগত সমস্তদোষস্াদি ও অস্থুলত্বাদি স্বাভাবিক 
ব্রহ্ধগুণসমূহের সমস্ত বিগ্বাতেই উপসংহার করিতে হইবে । যেহেতু সমস্ত বিদ্যায় অর্থাৎ উপাসনায় এই স্বতাবতঃ 
নিত্যনির্দোষ ও স্বাভাবিক কল্যাণগুণনিলয়ন্ধপ উভয়বিধ বেদ্য ব্রন্দের অভেদ বলা হইয়াছে। আর এজন্তই ব্রহ্গ- 
হুত্রকার বলিয়াছেন-__“ন স্থানতোহপি পরস্যোভয়লিগং সর্বত্র হি” (৩২1১১) অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বত্র শুদ্ধ শুদ্ধ পদার্থ চেতনা- 
চেতন বস্তুমাত্রে স্বেচ্ছায় প্রবিষ্ট হইয়! থাকেন, তাহ! হইলেও সেই সেই চেতনাচেতন পদার্থদ্বারা তাহার অপুরুঘার্থভূত 
হেয় ধর্মের সম্বন্ধ বিন্দুমাত্রও হয় না অর্থাৎ সেই সেই চেতনাচেতন পদার্থ-প্রযুক্ত দোষ ব্রন্মের নাই। যেহেতু সমস্ত 
. শ্রুতি ও স্বতিতেই স্বভাবতঃ নিত্যনির্দোষ ও স্বাভাবিক, কল্যাণগুণনিলয়রূপ উভয়বিধ ব্রঙ্মের কথা বল! হইয়!ছে। 
ছান্দোগ্য শ্রতিতে বল! হইয়াছে-_“য আত্মাপহতপাপ্]।” (৮৭1১) “সত্যকামঃ সত্যসন্বল্প৮ (৮1১৫ )। মুণ্ডক- 
শ্রুতিতে বলা! হুইয়াছে_ “যঃ সর্বজ্ঞ সর্বাবিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ” (১1১/৯)। তৈত্তিরীয়শ্রতিতে বল! হইয়াছে__ 
“আনন্দং ব্রঙ্গণে! বিদ্বান” (২1৪১)। শ্বেতাশ্বতরক্ররতিতে বল! হইয়াছে_“ম্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” (৬1৮) 
পুনরায় তৈত্তিরীয়ক্রতিতে বলা হইয়াছে-_“ভীষান্মাদ্বাতঃ পৰতে” (২1৮/১)। পুনরায় স্বেতাশ্বত্রশ্রুতিতে বলা 
হুইয়াছে_“নিফলং নিন্ধিয়ং শান্তমূ্‌” (৩1১৯)। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বল! হুইয়াছে-__“অথাত আদেশো! নেতি নেতি'” 
(২৩৩) “অস্থলমনণু” (৩৮৮)। স্বতিতে আছে__“মস্তকল্যাণ-গুণাত্মকোহসৌ স্বশক্তিলেশোদ্ধতভূতসর্গ:ঃ। 
তেজোবলৈশ্বর্ধ্যমহাববোধঃ স্ববীৰ্য্যশত্যাদিগুণৈকরাশিঃ” «পরঃ পরাণাং সকল! ন যত্র ক্লেশাদয়: সম্তি পরাবরেশে* 
“যে! মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্* (গীত! ১০৩) “ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি) (৯1১০ গীতা) «উত্তমঃ 
পুরুবন্বন্যঃ, (১৫১৭ গীতা) | “সর্ববজ্ঞঃ সর্বকবৎ সর্বশক্তিজ্ঞানবলাদিমান্‌। অন্যুনশ্চাপ্যবৃদ্ধশ্চ ম্বাধীনোহ্নাদিমান্‌ 
. বশী॥ কামতত্্াতয্নকোধকামাদিভিরসংযুতঃ | নিববদ্যঃ পরঃ প্রাগ্ডেসিবিষ্ঠোইক্ষরক্রম:” এই প্রদর্শিত শ্রুতি ও 
ই 155 দোবলেশশুন্ঠমাহাত্ব্য ও অশেষ কল্যাপগুণসাগর পরত্রহ্গকে প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর এইরূপ 
২. অর্থ অবধারণ রা বাক্যকার আদ্যাচার্য্য ির্া্ক তগবান্‌ বলিয়াছেন--“হভাবতবোহপাত্তসমন্তদোষমশেষকল্যাপ- 


উপাষনানাং বিকল্পসমুচ্য়-নিরূপণগ ‘৮৪৭ 
“পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সত্তি পরাবরেশে” “যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্‌” 
“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ” “ডিত্তমঃ পুরুষত্বন্যঃ” “সর্বজ্ঞ: সর্বকুৎ সর্ববশক্তিজ্ঞানবলাদিমান্‌ । অন্যুনশ্চাপ্যবৃদ্ধশ্চ 
স্বাধীনোইনাদিমান্‌ বশী। কামতন্দ্ৰাভয়ক্রোধকামাদিভিরসংযুতঃ। নিরবদ্যঃ পরঃ প্রাপ্তেনিরধিষোহক্ষরক্রমঃ 
ইত্যাদিস্মতয়শ্চ সমস্তহেয়লেশাস্পৃষ্টযাহাত্যুমশেষকল্যাণগুণসাগরং পরং ব্রহ্মা প্রতিপাদয়ন্তীত্যর্থঃ। 
এতদভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীভগবতা আদ্যাচার্য্যেণ বাক্যকারেণ-_ “ব্বভাবতোহপাস্তসমস্তদোষমশেষকল্যাণ- 
গুণৈকরাশিম্‌” ইত্যাদিনা। “উভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম” ইতি দ্বিতীয়পাদোক্ততুতরার্থোহত্রানুসন্ধেয়ঃ | “আনন্দাদয়ঃ 
প্রধানস্য” (৩৩1১১) ইতি সুত্রাৎ। এতেন সর্ববব্যাবৃত্তরন্মোপলস্তাৎ ব্রন্মাসাধারণত্বাদুভয়লিঙগয়োরিত্যর্থঃ 
18৫ ॥ 

কিঞ্চ উক্তানাযুপসনানাং বিকল্প এব, ন তু সমুচ্য়ঃ। সর্ব্বত্রোপাস্তস্ত পরব্রন্মণঃ তত্ভাবাপত্তিলক্ষণন্ত 
চ একৈকয়া হি সিদ্ধেঃ সুকরত্বাৎ “বিকল্লোহবিশিষ্টফলত্বাৎ* (৩৩1৫৭ ) ইতি সুূত্রাৎ। কিঞ্চ তদ্বিপরীতানাং 
কাম্যোপাসনানাং ফলাদিভেদাৎ সমুচ্চয়োইপ্যবিরুদ্ধঃ। মোক্ষফলকত্বহেত্বভাবাম বিকল্প ইতি ভাবঃ। “কাম্যাস্ত 
যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্‌ ন বা পূর্র্বহেত্বভাবাৎ” (৩৩1৫৮ ) ইতি সূত্রাৎ। যথাকামং ফলানুগ্চণম্, অধিকফল- 


0 


গুণৈকরাশিম্‌'। এই স্থলে “ন স্থানতোহপি প্রস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি? (৩২১১) এই দ্বিতীয় পাদোক্ত সবত্রের 
অর্থ অনুসন্ধান করিতে হইবে। যেহেতু বহ্গস্ত্রকারই বলিয়াছেন-_-“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য', (৩1৩১১ স্থঃ) অর্থাৎ 
বরহ্ষের সর্বত্র অর্থাৎ সর্ববিদ্যায় অভেদ শ্রুত হওয়! যায় বলিয়া সর্বত্র আনন্দাদি ব্রহ্মগুণসমূহ উপসংহার করিতে 
হইবে। ইহাদ্বারা উভয়লিঙগব্রন্মের অসাধারণ ধর্ম্মহেতু ব্রহ্ম সর্বব্যাবৃত্ত বলিয়া উপলব্ধ হন_এইরূপ অর্থই সিদ্ধ 
হয়। ৪৫ | 

আরও কথ| এই যে-_আপত্তি হইতে পারে__এই যে শাণ্ডিল্যবিদ্যা, ভূমবিদ্যা, সঘিদ্যা প্রভৃতি উপাসনা, এই 
সকল উপাসনা কি সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠেয় হইবে অর্থাৎ সমস্ত উপাসনারই কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে? অথবা! বিকল্পে 
অনুষ্ঠেয় হইবে অর্থাৎ যে কোনও একটি উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে হইবে? এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে_এই সকল 
উপাসনার বিকল্পই বুঝিতে হইবে, সমুচ্চয় নহে অর্থাৎ যে কোনও একটি উপাপনারই অনুষ্ঠান করিতে হইবে  সমস্তের 
নহে। কারণ সেই সমস্ত উপাসনায়ই পরত্রহ্ম উপাস্য এবং ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিই তাহার ফল। আর সেই ফলের'সিদ্ধি যে 
কোনও একটি উপাসনার দ্বারাই করা যায় বলিয়া অপর উপাসনার প্রয়োজন নাই। হৃতরাং উপাসনাসমূহের 
সমুচ্চয় বুঝিতে হইবে না। আর এই কথাই ব্রহ্মহ্ত্রকার «বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ” (৩৩1৫৭) তুত্রদ্বারা 
বলিয়াছেন। আর যে সকল উপাসনা. তাহার বিপরীত অর্থাৎ যে সকল উপাসনার ফল ব্ৰহ্মভাৰপ্ৰাপ্তি নহে, 
অপর কিছু, সেই কাম্য প্রতীকোপাসনাসমূহের সমুচ্্নও বিরুদ্ধ নহে অর্থাৎ দেই কাম্য উপাষনাসমূহ সমুচ্চয়েও 
অন্য হইতে পারে, কিংবা নাও হইতে পারে। তাহাতে কোনও নিয়ম নাই। কারণ এ সকল উপাযনার 
ফলভেদ' আছে। সমস্তই মোক্ষফলক নহে বলিয়া! তাহাদের বিকল্প বুঝিতে হইবে না। আর এই কথাই ষ- 
ত্রকার “কাম্যান্ত যথাকামং সমুচ্ঠীয়েরন্‌ ন বা পূর্বহেত্বভাবাৎ” (৩৩৫৮ ) এই স্তহ্থারা বলিয়াছেল। “থাকামম্‌! 
এই কথার অর্থ__ফলাহ্গণ। অধিক ফলপ্রাপ্তির জন্তু যে অন্য উপীষনার, সমুচ্চয় করা হয়, তাহা কেবল 
তাবস্মাত্র ফলের অন্ত নহে, কিন্ত অধিক ফলের জন্যই হইয়া থাকে । ১ ছি El 


্‌ হুইতে বাধা নাই! কুত্রকার ইহাই “কুশ” পছন্দ” *ত্তুতি* ও প্উপগান” 
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৮৪৮" অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


্রাপ্তয়ে অস্যোপাসনসমুচ্চয়ঃ, তাঁবন্াব্রফলায় নেত্যর্থ। অথ চ “অশ্ব ইব রোমাণি বিধুয় পাপং চন্দ্র ইব 
রাহোমুধাৎ প্রযুচ্য ধুত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা বর্মলোকমভিসম্তবামি” ইতি নী ক্রুতিঃ। তথা অথবর্ধণে 
তা! বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে বিধুয় নিরপ্রনঃ পরমং সাম্যমুপেতি” ইতি শ্রুতিঃ। “তস্ত পুজা দায়মুপয্তি সুহৃদঃ 
সাধুকৃত্যং দবিষস্তঃ পাপকৃত্যম্‌” ইতি শারযায়নিশ্রুতিঃ। “স্বকৃতহু্কৃতে ধুহুতে তন প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপবস্তি 
অপ্রিয়! দৃষ্কৃতম্‌” ইতি কৌষীতকিশ্রুতিঃ ৷ অত্র কচিৎ পুণ্যাপুণ্যয়োর্ানিমাত্রমূ, কচিৎ তয়োঃ বিভাগেন 


:. প্রিয়েশ্চোপায়নে, কচিতুভয়হানোপাদানঞ্চেতি অন্যোস্ক বিরোধে! নাশঙ্কনীয়ঃ। কেবলায়াং হানৌ শ্রুতায়াং 


উপায়নে চ ইতরেতরসযুচ্চয়ঃ কার্য্যঃ, উভয়োরন্তোন্যসাপেক্ষত্বনিয়মাৎ । কৌষীতকিশ্রত্যুক্তোভয়গ্রহণস্যৈ- 
বাত্র নিগমনাত্বাৎ ৷ “হানো তুপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্স্ত্যুপগানবৎ তদ্ুক্তমূ’ (৩৩২৬ ) ইতি সৃত্রাৎ। 


- আরও কথা এই যে- ছান্দোগ্য উপনিবদে অষ্টমাধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ডে আছে__“অশ্ব যেমন লোম সকল 
কম্পিত করিয়া শ্রমাদি দুর করে, আমিও সেইরূপ পাপ বিধৌত করিয়! এবং চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস হইতে 
মুক্ত হইয়! উজ্জল হয়, আমিও সেইরূপ শরীর ত্যাগ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়! শাশ্বত ব্রদ্গলোক প্রাপ্ত হই”। 
এইরূপ অথর্ববেদীয় মুণ্ডক উপনিষদে আছে-_“ব্রঙ্গোপাসনার পর পুরুষ দেহত্যাগ করিয়া পুণ্য ও পাপ উভয়কে 

“ ঝাড়িয়। ফেলিয়! সর্ববিধ দোষমুক্ত হইয়| পরমাত্মার সহিত সমতাপ্রাপ্ত হয়েন।”: (মুঃ ৩1১৩) আবার শাট্যায়ন 
শাখায় উক্ত হইয়াছে_-“তীহার পুল্রগণ তাহার বিত্ত গ্রহণ করে, সুহৃদৃগণ পুণ্য গ্রহণ করে এবং শত্রগণ পাপ গ্রহণ 
করে” | এইরূপ কৌবীতকিব্রাঙ্গণোপনিষদে বলা হইয়াছে__“সেই বিদ্বান্‌ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন, 
তাহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ পুণ্য গ্রহণ করে এবং অপ্রিয় ব্যক্তিগণ পাপ গ্রহণ করে।” এই সকল 
স্থলে কোথাও অর্থাৎ ছান্দোগ্যশ্রতি ও যুণ্ডকশ্রৃতিতে পুণ্য ও পাপের হান অর্থাৎ পরিত্যাগই 
বণিত হইয়াছে। আবার কোথাও অর্থাৎ শাট্যায়ন শ্রুতিতে কেবল বিভাগপূর্বক পুণ্য ও পাপের উপায়ন অর্থাৎ 
গ্রহণই বণিত হইয়াছে। আবার কোথাও অর্থাৎ কৌধীতকি শ্রুতিতে পুণ্য ও পাপের হান ও উপাদান উভয়ই বর্ণিত 
হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় প্রদর্শিত শ্রতিবাক্যসমূহের পরস্পর বিরোধাশঙ্কা হইতে পারে, তত্ুত্তরে মূলকার 
বলিতেছেন-_এরূপ বিরোধের আশঙ্কা করিবে না। কারণ কোন শ্রুতিৰাক্যে পুণ্য ও পাপের কেবল পরিত্যাগ বা. 
কেবল গ্রহণ শুন! গেলেও সেই সেই স্থলে পরম্পর গ্রহণ বা পরিত্যাগ সমুচ্চয় অর্থাৎ সংযোজিত করিয়া লইতে হইবে। 
যেহেতু ত্যাগ ও গ্রহণের পরম্পর সাপেক্ষত্বণিয়ম আছে অর্থাৎ বিদ্বান্‌ পুরুষ দেহ পরিত্যাগ করিলে তাহার 
পুণ্য ও পাপ পরিত্যক্ত তয়-_-এইমাত্র ছান্দোগ্যশ্রুতিতে ও মুওকশ্রুতিতে উল্লেখ থাকিলেও অপর শাঁট্যায়নক্রুতি ও 
কৌবীতকিক্রিতিতে যে মিত্র ও শত্রগণের পুণ্য ও পাপ গ্রহণ করার উল্লেখ আছে, সেই ফলও ছান্দোগ্যত্রত্যুক্ত ও মুণ্ডক- 
শ্রহ্যু্ত উপাসকের সম্বন্ধে ঘটিয়! থাকে বুঝিতে হইবে । ইহাতে কৌধীতকিশ্রুতিতে যে ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ের কথ! 
হইয়াছে, তাহাই নিয়ামক আর ইহাই বকষন্ত্রকার “হানো তুপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দস্তত্যুপ্গানবৎ তদুকতমূ” 
(৩৩২৬) এই স্বত্ৰন্বার| বলিয়াছেন। বিদ্যা বা উপাসনা ভিন্ন হইলেও এক শ্রুতির উপদেশ অন্ত শ্রুতিতে প্রযোজ্য 


3 | এই চারিটি দৃষটান্তঘারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
এবং জৈমিনিকতারা সমর্থন করিয়াছেন। বিভ্ৃতিভয়েউত দৃষ্টাস্তসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা করা! হইল ন!। উক্ত হুত্রের 


ভাষ্য দেখিলেই তাহা স্পট বুঝা যাইবে। 


"আরও কথা এই যে- বিদ্বান পুরুষের দেহ হইতে উৎক্রমণসময়েই পুণ্য ও পাপ নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। 


বিদ্যামুতক্রমণন্বরূপ-নিরাপণম্‌ 


সা ই এম হতে দিল নে, হান তাং তো 
EE ত যযুপয স্তি” ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ৪৬ | 
8 তে বুহুতে” (১৪) ইতি কৌষীতক্যাং মার্গে তন্নাশশ্রবণাৎ তেন 

বিরোধ ইতি চেয়, অরধাহূপপত্িবলাৎ “কত্ত ধুতে ইতি বাক্যশেষসয পূৰ্ববত্ৰ অস্বেতব্যত্বাৎ।. সুকৃত- 
ুস্কৃতে উৎক্রান্তিসময়ে বিধুন্নুতে,ততম্চ দেবযানমাসা্ঠ অগ্নিলোকমাগচ্ছতীত্যঘরঃ। “সাম্পরায়ে তর্তব্যাভাবাৎ. 
তথা হন্তে” (৩৷৩!২৭ ) ইতি হুত্রাৎ। অন্যথা তৎফলভোগস্যাপি অবশ্যস্তাবাদৃবিরোধঃ | ৪৭1 

নহু তস্য পুজা দায়মুপযস্তি” ইতি পরকীয়স্ত সংক্রান্তঃ শ্রন্তা,সা বিরুদ্ধা তথাতাদর্শনাদিতি 
চেন, পরসম্বল্পাৎ তথাত্বোপপত্তেঃ। যো হি বিদ্যাং শুভং বাঞ্থতি, তন্ত সুকৃতাপত্তিঃ, যস্তু দেযাদহিতং 
স্বল্য়তি, তন্ত দৃষ্কৃতাপত্তিরিতি শাস্তরাদেবাবগতম্‌ । তথাহ ভগবান্‌ মন্ু*_“প্রিয়েষু তেষু সুকৃতমপ্ৰিয়েষু 
_______ 7] EE 
কারণ দেহত্যাগের পরে পুণ্য ও পাপের দ্বারা তাহার ভোক্রব্য কিছু থাকে না। ইহাতে “অশ্ব ইব রোমাণি* প্তস্ত 
পুজা দায়মুপযস্তি” ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ। ৪৬ | 

বিদ্বান্‌ পুরুষের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পুণ্য ও পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়! সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে, ইহাতে 
আপত্তি এই যে"_কৌবীতকিক্রান্ণ-উপনিষদে “তিনি এই দেবষান মাৰ্গ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করেন* এইরূপে 
আরভ করিয়! বল! হ্ইয়াছে_-“তিনি বিরজা নদীতে আগমন করেন এবং মনের দ্বারাই তাহা] অতিক্রম করিয়া থাকেন 
ও পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করেন”। সুতরাং কৌবীতবিত্রাঙ্গণোপনিষদে পথিমধ্যে বিদ্বান্‌ পুরুষের পুণ্য-পাপ বিনষ্ট হয় 
শুন! যায় বলিয়! তাহার সহিত পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধ হয়| পড়ে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে__ 
প্রদর্শিত বিরোধ হইরে না। কারণ অর্থের অস্থপপততি হয় বলিয়া "কতদুদ্বতে ধুহুতে” এই শেষ বাক্যটি পূর্বে 
অর্থাৎ প্রথম বাক্যের প্রথমে অস্বিত হইবে । তাহাতে এইরূপ অগ্নয় হইবে যে-বিদ্বান্‌ পুরুষ দেহ হইতে উৎক্রমণ- 
সময়ে পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করে, তাহার পর দেববান মার্গ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করে।” আর ইহাই 
ব্ৰহ্মহ্থত্কার “সাম্পরায়ে তর্তব্যাভাবাৎ তথা! হন্তে” (৩1৩২৭ ) হুত্রদ্ধার! বলিয়াছেন। বিদ্বান্‌ পুরুষের দেহপরিত্যাগ- 
কালেই নিঃশেষরূপে পুণ্য-পাপ পরিত্যক্ত হয় এবং তাহা! মিত্র ও শক্রকর্তৃকি গৃহীত হয়, কারণ শরীরবিয়োগের পর 
উক্ত পুণ্য-পাপের দ্বারা প্রাপ্তব্য কোন প্রকার ভোগ নাই। এইবূপই অন্ত শ্রুতিতে বল! হইয়াছে_“শরীর পরিত্যক্ত 
হইলে প্রিয়াপ্রিয় কিটু তাহাকে স্পর্শ করে না- ইত্যাদি (ছাঃ ৮! ২1১)” ইহাই হুত্রার্থ। ইহা স্বীকার ন! করিলে 
অর্থাৎ দেহত্যাগ্রে পরও বিদ্বান্‌ পুরুষের পুণ্য-পাপ থাকে স্বীকার করিলে তাহার ফলভোগও অবস্ঠভাবী হইবে বলিয়া 
বিরোধ অপরিহার্ধ্য হইয়া পড়িবে। ৪৭। 

এক্ষণে আপত্তি এই যে-_-শাট্যায়নশ্রুতি ও কৌবীতকিশ্রুতিতে যে বলা! হইয়াছে_“তন্ত পুজা দায়যুপযস্তি” 
ইত্যাদি, তাহাতে পরকীয় পুণ্য-পাপ অপরে সংক্রামিত হয় বলিয়া শুনা যায়) তাহা ত বিরুদ্ধ । কারণ একের পুণ্য ও 
পাপ অপরে সংক্রামিত হইতে ত দেখা যায় ন!। এতছত্তরে বক্তব্য এই যে__না, উহা বিরুদ্ধ নহে। কারণ প্রের সস 
অমুমারে এরূপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিদ্বান্‌ পুরুষের শুভ কামনা করেন, 75885 
প্রাপ্তি ঘটে এবং যে ব্যক্তি দ্বেষবশতঃ বিদ্বান্‌ পুরুষের অশুভ কামনা করে, ১ 
ঘটে, ইহা শাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া যায়। টা এইরূপ বলিয়াছেন-_“বিহান্‌ পুরুষ টা AL 
পুণ্য এবং অপ্রিয় ব্যক্তিতে পাপ পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানযোগে সনাতন ত্র্ধকে প্রা হইয়। থাকেন।” অপর মতিক টে 


১০৭ 


৮৪০ 


সেই ব্যক্তির বিদ্ধৎপরিত্যক্ত পাপের প্রাপ্তি টু 


৮৫ j অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


চ ছুফকতম। বিস্ত্য ধ্যানযোগেন ব্রহ্ম যাতি সনাতনম্।” ইতি। "শপ্যমানন্ত যৎ পাপং শপমানং 
হি গচ্ছতি” ইতি স্মত্যত্তরাৎ। এবুভয়শ্রুত্যোরবিরোধঃ। “ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ” ( ৩৩1২৮) ইতি 
সুত্রাৎ। তন্মাদুৎক্রাস্তিকালে এব বিছুষঃ সর্ববকর্ম্মক্ষয়ঃ, সুক্মদেহানুবৃত্তিত্ত গত্যন্তথাহুপপত্ত্যা স্বীক্রিয়তে। 
শীল্রমানেনৈব গমনানস্তরঞ্চ পরদেবতায়াং তন্তু লয় ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ| “ভুয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ” 
(শ্বেঃ ১৷১০ ) ইতি শ্রুতেঃ ৷ ৪৮। 

অথ চোপকোশলদহরাদিবিষ্তাত্বেব গতিঃ শরীয়তে, নান্তানু মধুবিগ্ভাশাপ্ডিল্যাদিবিদ্যাস্থ। তন্মাৎ 
উপকোশলাদিমতামেব 'গতিরূপপপ্ভতে নান্যেষামিতি চেন্ন, সর্বষামপি বিছযাং গতিরবিরুদ্ধা শ্রুত্যাদি- 
মানাৎ। তন্মাৎ ন উপকোঁশলাদ্দিবিগ্ভাবতামেব গমনে নিয়মঃ ৷ শ্রুতিস্তাবৎ ছান্দোগ্যে বাজসনেয়কে চ 
পর্ধারিবিভায়ামর্চিরাদিনা সর্ব্ববহ্মনিষ্ঠানাং .গমনমাহ-_“তে য এবমেতদ্‌ বিছুর্যে চামী অরণ্যে শরদ্ধাং 
সত্যমুপাসতে তেহচ্চিরভিসম্তবস্তি” ( বৃ ৬২1১৫ ) ইতি, “তদ্‌ য ইথং বিদুর্যে চেমেহরণ্যে” ( ছাঃ ৫১০1১) 
ইত্যাদিনা। তত্র যে ইথং বিছ্রিতি পঞ্চান্নিবিষ্তানিষ্ঠান্‌ যে চেমেহরণ্যে ইতি শ্রদ্ধাপূর্বাকং ব্রন্মোপাস- 
'কাংশ্চ উদ্দিশ্য অঙ্টিরাদিগতিরুপদিষ্টা । “সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” “সত্যং জ্ঞানম্” ইত্যত্র সচ্ছঝো 


* আছে_-*শপ্যমান ব্যক্তির যে পাপ, তাহা শাপকারী ব্যক্তিতে গমন করিয়া থাকে” । এইরূপে শাট্যায়নশ্রতি ও 
কৌধীতকিশ্রাতির অবিরোধ বুঝিতে হইবে । আর ইহাই ব্রহ্মহ্থত্রকার “ছন্দত উতয়াবিরোধাৎ” (৩)৩।২৮) সুত্রদবারা 
'বলিয়াছেন। অতএব-দেহ হইতে উৎক্রমণ সময়েই বিদ্বান্‌ পুরুষের সর্বকর্ব্বের ক্ষয় হইয়া থাকে । হুক্মদেহের অম্ুবৃত্তি 
কেবল গতির অন্ত কোন প্রকারে উপপত্তি হয় ন! বলিয়াই স্বীকার করা হয়। দেহ হইতে উৎক্রমণের পর পরমদেবতায় 
বিদ্বান্‌ পুরুষের লয় হয়__ ইহা শাস্তরপ্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয়| ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। যেহেতু শ্রুতিই বলিয়াছেন__“ভুয়- 
শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তি:* (শ্বেঃ ১/১০)। ৪৮ । 

এক্ষণে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে ফে__উপকোশলবিদ্ভা, পঞ্াগ্নিবিদ্ভ! ও দহরবিদ্যা প্রভৃতি কোন কোন 
উপাসনায়ই অচ্চিরাদি গতির কথ! শুনা যায়? কিন্তু মধুবিদ্ধা, শাণ্িল্যবিদ্ধা প্রভৃতি অপর উপাসনায় ত অচ্টিরাি 
গতির কথা শুনা যায় না। অতএব উপকোশলাদি বিছ্যানিষ্ট ব্রহ্মোপাঁসকগণেরই গতি উপপন্ন হয় ; অপর মধুবিদ্যাদি- 
িষ্ট ব্রন্মোপাসকগণের গতি উপপন্ন হয় না। আর শ্রতিবাক্য অনুসারে তদ্রপই হউক অর্থাৎ কোন কোন 
বন্মোপাসকের গতি হউক ১ কাহারও ন! হউক। এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে_এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে । কারণ 
শ্রুতি প্রমাণ আছে বলিয়া সমস্ত বিদ্বানেরই অর্থাৎ সমস্ত বিগ্যানিষঠ ব্রক্মোপাসকেরই গতি অবিরুদ্ধ ॥ সুতরাং কেবল 
উপকোশলাদি বিদ্ধানি্ঠ উপাসকেরই অচ্চিরাদি মার্গে গমনে নিয়ম নাই। বৃইদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চায়ি- ' 
বিদ্ধায় সমস্ত ব্রঙ্গোপাসকগণের' অচ্চিরাদি মার্গে গমন বর্ণিত হইয়াছে। বৃহ্দারণ্যকে বলা হইয়াছে-_প্যাহার! এই 
বি! জানেন, তাহারা এবং যীহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাকে সত্যনূপে উপাসন! করেন, তাহারা সকলেই অর্চচিতে গমন 
করেন: (২১৫) ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে_ “তন্মধ্যে বাহার! এই পঞ্ধায়িবিদ্তা জানেন এবং যে পরিব্রাজকগণ ও 
বানপ্রস্থগণ অরণ্যে থাকিয়া শ্রদ্ধা ও তপন্তাদির সেবা করেন, তাহারা সকলেই অর্ঠচরাতিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন" 
(৫1১০৷১)। তাহাতে “যে ইথং বিদ্নঃ” ইহাদ্বারা পঞধান্নিবিদ্ধানি্ঠ উপাসকগণকে উদ্দেশ্য করিয়া এবং “যে চেমে 
অরণ্যে” ইহাদারা শ্রদ্ধাপুর্বক ব্রন্মোপাসকগণকে উদ্দেশ্য করিয়া অর্চিরাদি গতি উপরি হুইয়াছে। “সত্যং ত্বেব 
বিজিজ্ঞাসিতব্যম্* (ছাঃ ৭1১৬১ )এই শ্রতিবাক্যে এবং “সত্যং জ্ঞানম্‌" €(তৈঃ ২১৯) এই শ্রতিবাক্যে “সৎশব 


বিছ্যামুতত্রমণন্বরূপ-নিরাপণম্‌ 
পরত তপঃশব্দোহপি তেনৈকাধতিততৎপর এবেতয্। “অগ্নিজ্োতিরহঃ শুরুঃ যন্মাস! উতর 


তত্র প্ৰয়াত! গচ্ছন্তি ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্মবিদে| জনাঃ” (গী ৮২৪ ) ইত্যাদি ভিউ 
শব্দাহুমানাভ্যামূ* (৩1৩৩১ ) ইতি সুত্রাৎ ৷ ৪৯। শ্রুতিস্বৃতিভ্যঃ “অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধঃ 
নহ যদ্ক্তং বিদ্ষাযুতক্রমণকালে এব স্বক্বতদৃ্ৃনাশঃ অচ্চিরাদিক! 
iy ক! গতিশ্চেতি তদযুক্তম্‌, Es 
দীনাং ব্ৰহ্মবিদামপি ছুঃখাদিভোগস্ত দেহাস্তরপ্রাপ্তেন্চ শান্তি শচতি তদযুক্তম্‌, বশিষ্ঠা 


gS দ্ধত্বাদিতি চেন, আপাতোক্তেঃ, ন হি জ্ঞানি- 
মাত্ৰস্ত দেহবিয়োগসময়ে সর্ব্বকর্মক্ষিয়ে বিবক্ষিতঃ, অপি তু যেষাং দেহপাতানভ্তরমেব অর্চিরাদিগত্য। 


ব্ৰহ্মপ্ৰাপ্তিস্তেষামেব। বশিষ্ঠাদীনাং তু প্রারবস্তাধিকারস্তাসমাপ্দ্বাং। কর্মাবিশেষেণাধিকারবিশেষং 
প্রাপ্তানাং যাবদধিকারমমাপ্তিত্তদধিকারকর্ম্বক্ষয়াভাবাৎ ত্তোগায় তেষাং স্থিতিরবিরুদ্ধেতি ভাব প্যাব- 
দধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্‌” ( ৩৩1৩২ ) ইতি স্ত্রাৎ। ৫০ | 

অথোক্তোপাসনানাং সাধনান্যাহ ্ৃতিঃ-“তস্মাদেবম্বিৎ শান্ত দান্ত উপরতত্তিতিন্ষুঃ সমাহিতো 
ভৃত্বাত্মন্তেবাত্মানং পশ্যতি” ( বৃঃ ৪৷৪৷২৩ ) ইত্যাদিনা। তানি চ বিদ্ধাসিদ্ধৰ্থ( মুমুক্ষুণানুষ্ঠেয়ানি, অস্তরঙগত্বা 


৮৫১ 


ব্রহ্থপর | সুতরাং তাহার সহিত একার্থতা প্রযুক্ত প্রদশিত অত্যুক্ত “তপঃ”্শব্দও ব্রহ্মপরই হইবে ] গীতাস্বতিতেও 


বল! হইয়াছে “অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিবা শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণের ছয় মান-__এই দেরযানে গমন করিয়া ব্রক্ষোপাসক 
পুরুষগণ ব্র্গলৌকে গমন করেন”। সুতরাং উক্ত শ্রুতি-স্বৃতি প্রমাণবলে অচ্চিরাদি গতি অবিশেষে সমস্ত বিগ্যানিষ্ঠ 
্রন্মোপাসকগণেরই হুইয়! থাকে বুঝিতে হইবে । আর ইহাই ব্র্ন্ত্রকার “অনিয়মঃ সর্কেবামবিরোধ: শনদাহুমানাত্যাস্ত 
(৬৩৩১) এই স্বত্ৰদ্বার| বলিয়াছেন। ৪৯। 

এক্ষণে আপত্তি এই যে__এই যে বল! হইল- বিদ্বান পুরুষগণের দেহ হইতে উৎক্রমণকালেই পুণ্য ও পাপের 
নাশ এবং অচ্িরাদি গতি হয়, ইহ! ত. যুক্তিসঙ্গত হয় ন! । কারণ বক্র মহামুনি বশিষ্ঠাদিরও ত ছুঃখাদিযোগ ও দেহাত্তর- 
প্রাপ্তি শাস্্সিদ্ধ অর্থাৎ শাস্ত্র হইতে জানা যায়। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে | এতদত্বরে বক্তব্য এই-_এইব্গ্ন 
আপত্তি সঙ্গত নহে । কারণ জ্ঞানী পুরুষের উৎক্রমণকালেই যে পুণ্য-পাপের নাশ ও অচ্িরাদি গতি হয় বল! 
হইয়াছে, তাহ! আপাতোক্তি) কিন্তু জ্ঞানিমাত্রেরই দেহবিয়োগকালে পুণ্য-পাপরূপ সর্বাকর্মের ক্ষয় আমাদের 
বিবক্ষিত নহে। পরস্ত যে সকল বিদ্বান্‌ পুরুষের দেহপাতের পরই অঙ্চিরাদি মার্থে গমনদ্ারা ব্রন্মপ্রাপ্তি ঘটে, 
তাহাদের সম্বন্ধেই আমাদের এরূপ উক্তি বুঝিতে হইবে । “বশিষ্ঠা্দি ঝি বেরপ্রবর্তনাদি কর্ম করিতে অধিকার প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। সুতরাং তাহাদের অধিকারপ্রদ প্রারন্ধ কর্ম্ম অসমাপ্ত ছিল। আর এজন্য অধিকারসমাপ্তি না হওয়া 
পৰ্য্যন্ত সেই অধিকারপ্রদ কর্ম্ম ক্ষয় না হওয়ায় তদ্ভোগের জন্তু তাহাদের অবস্থান করিতে হইয়াছিল। ইহা বিরুদ্ধ 
নহে।' যে কর্ম ফলপ্রদান করিতে আরভ করে, তাহা যুক্ত পুরুষদিগেরও ভোগের দ্বারাই শেষ করিতে হয়। এর 
দেহে দেই ভোগের কোনও বিশেষ কারণে শেষ ন! হইলেও অন্ত দেহাবলম্বনে তাহা তোগবারাই তাহাদিগকেও শেষ 
করিতে হয়। এজন্যই বশিষ্ঠাদিরও ছুঃখাদিযোগ ও দেতহাত্তরপ্রাপ্তি বটিয়াছিল। তাহাতে প্রদর্শিত সিদ্ধান্তের সহিত 
কোনও বিরোধ হয় না। আর ইহাই ব্রহ্মহত্রকার “যাবদধিকারমরস্থিতিরাধিকারিকাণাম্‌” (৩৩৩২) এই সুত্রদ্বারা! 
বলিয়াছেন ] ৫০ 


অনন্তর শ্রুতি প্তন্মাদেবহিৎ শান্ত! দান্ত উপরতপ্তিতিক্ষুঃ সমাহিতে! ভৃত্বাত্্তেরা্বানং পর্তুতি” (ববঃ ৪1৪/২৩) 


এই-বাক্যদবারা উক্ত উপাদনাসমূহের সাধনসমূহ রলিয়াছেন উক্তি শ্রতির অর্থ_“সেইজন্ত এই প্রকার জানয় 


ব্যক্তি শান্ত, দাস্ত, উপরত, তিতিন্নু ও সমাহিত হইয়া আস্বাতেই আত্মাকে দর্শন করেন!” সেই শম১ দয, সি ্‌ 
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৮৫২ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


bb) 


তেষাম্‌। “শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাঁৎ তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষা 
অথ চ বাজিছান্দোগ্যয়োরায়ায়ে প্রাণবিগায়াং শীয়তে-_“ন হ বা রর অস্যানন্নং জঙ্কং ভবতি নানয়ং 
পরিগৃহীতম্‌’ (বৃঃ৬৷১৷১৪) “ন হ বা এবস্বিদি কিঞ্চনান়ং ভবতি” (ছাঃ ৫২1১) ইতি প্রাণবিদঃ 
সর্ধবান্নভোজনানুমতিঃ। সা সৰ্ববান্নানুমতিঃ প্রাণবিষ্ভাবতাং সর্বব্দ! কর্ততব্যা, উত প্রাণাত্যয়াপত্তাবিতি 
ংশয়ে বিশেষাশ্রবণাৎ সর্ব্বদেতি প্রাপ্তে সমাধত্তে ভগবান্‌ সুত্রকারঃ “সব্ধবানানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ» 
(৩1৪1২৮)। ্চ"শব্দোইবধারণার্থঃ। প্রাণাত্যয়ে এব সর্ববানানুমতিঃ সর্ববানভক্ষণানুজ্ঞা, ন সৰ্ব্বদা 
কৃতঃ? তদ্দর্শনাৎ। ব্রহ্মবিদামপি প্রাণাত্যয়াপত্তৌ তথাত্বশ্রবণাৎ। কিং পুনঃ প্রাণবিদঃ, উষস্তি কিল 
চাক্রায়ণো ব্রনগাবিদগ্রসরো৷ মটচীহতেযু কুরুষু ছুতিক্ষদৃষিতেষু কুরুষু ইত্যগ্রামে বসন্ননশনেন প্রাণসংশয়া- 
পন ব্রন্ষবিষ্তানিষ্পত্বয়ে প্রাণানামনবসাদমাকাজ্ষমাণ ইত্যং কুল্মাষান্‌ খাদস্তং ভিক্ষমাণত্তেন উচ্ছিষ্টেভ্যো- 
হন্যে ন বিদ্যন্তে ইতি প্রত্যু্তঃ। পুনরপ্যেতেষাং মে দেহীত্যুক্তা তেন চ ইভ্যোচ্ছিষ্েত্য আদায় দত্তান্‌ 
কুল্সাষান্‌ প্রগৃহান্ুপাপ্রতিগ্রহমিত্যেনাধিতমুচ্িষ্টং মে গীতং স্তাদিতি বদন্‌ চাক্রায়ণঃ কিমেতে কুল্সাষ! 
অনুচ্ছিষ্টা ইতি ইভ্যেন পর্য্যনুযুক্তো ন বা আজীবিষ্যমিমাং ন খাদন্‌ কামো মে উদকপানমিতি কুল্মাষা- 


ও তিতিক্ষা্দি সাধনসমূহের অনুষ্ঠান উপাসনাসিদ্ধির জন্য মুযুক্ষুকে অবশ্যই করিতে হইবে কারণ ও সকল সাধন 
উপাসনাসিদ্ধির অন্তরঙ্গ সাধন। আর যজ্ঞাদি আশ্রমবিহিত কর্ম বহির্গ সাধন! উপাসনাসিদ্ধিতে অন্তরসাধন 
একান্ত আবশ্যক! আর এই কথাই ্রক্গসুত্রকার “শমদমাছ্যুপেতঃ স্তাত্তথাপি তু তদ্দিধেস্তদঙ্গতয়! তেবামবশ্ঠানুষ্ঠেয়ত্বাৎ 
(৩৪1২৭ ) হুত্রদ্বার! বলিয়াছেন। 

আরও কথা এই যে-_-বৃহ্দারণ্যকশ্রুতিতে আছে- প্রাণের অন্ন কি ইহা যিনি জানেন, তাহার নিকটে কোন 
খাগ্তই অভক্ষ্য নহে, কোন খাগ্ই তাহার অগ্রহ্ণীয় হয় না” (৬1১1১৪)। ছান্দোগ্যক্রুতিতে আছে--“প্রাণোপাষকের 
পক্ষে কিছুই অনন্ন অর্থাৎ অভক্ষ্য নহে” (৫1২1১)। এই শ্রুতিদ্বয় হইতে প্রাণোপাসকের সর্বান্ন তোজনের 
অনুমতি অবগত হওয়া যায়। ইহাতে সংশয় এই যে__প্রাণোপাসকগণের এই সর্বান্ন ভক্ষণের অনুমতি কি সর্বদাই 
বিহিত? অথবা কেবল প্রাণসংশয়ন্থলেই তাহা বিহিত? এইরূপ সংশয়ে কোনও বিশেষ শুনা যায় না বলিয়া 
প্রাণোপাসকগণের সর্বদাই সর্বান্ন তক্ষণের অনুমতি আছে, এইরূপ পূর্বপক্ী বলিলে তাহার সমাধানে ভগবান্‌ 
রহ্ষসথত্রকার বলিয়াছেন_-“সর্ঘান্নান্মতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ” (৩1৪২৮)। স্থত্রস্থ “চ”শব্ব অবধারণার্থক। 
প্রাণংশয়স্থলেই সর্বাশ্নতক্ষণের অহ্মতি বুঝিতে হইবে; সর্বদা নহে। কারণ ক্রুতিতে তাহাই দেখা যায়। 
ব্ৰঙমজ্ঞগণেরও প্রাণস্ট উপস্থিত হইলেই সরকার তক্ষণের অনুমতি আছে, ইহা শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়ঃ 


মবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ” (৩1৪।২৭ ) ইতি সূত্রাৎ। 


প্রাণোপাসকগুণের বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ছান্দোগ্যক্রতির প্রথমাধ্যায়ের দশমখণ্ডে আছে-_কুরুদেশীয় শস্তসন্পদ্‌ ' 


বিনষ্ট হইয়া কুরুদেশ ছুতিক্ষদুষিত হইলে বরহ্মজ্ঞশরেষ্ঠ উবস্তি চাক্রায়ণখষি দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পত্নীর সহিত হস্তিপকদের 
গ্রামে বাস করিতে থাকেন। তথায় তিনি অনশনে প্রাণসংশয় প্রাপ্ত হইয়া এবং ব্রহ্মবিদ্যা নিষ্পত্তির জন্ত প্রাণের 
অনবসাদ কামনা করিয়! কদর্য মাষতক্ষণে নিরত এক হত্তিপকের নিকট ভিক্ষা চাহেন। তখন সেই হস্তিপক 
তাহাকে বলিল-_এই উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ আমার ভুক্তাবশিষ্ট মাযরাশি ভিন্ন অপর মাষ আমার নিকটে নাই। তাহা 


২. শুনিয়া চাক্ৰায়ণধৰি পুনরায় তাহাকে বলিলেন_-এই মাবগুলিই আমাকে দাও। তখন সেই হস্তিপক উচ্ছিষ্ট 
ক মাবগুলিই লইয়! তাহাকে দিল এবং তিনিও তাহা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর হস্তিপক বলিল__আপনি আমার 
: এই পীতাবশের জল গ্রহণ করুন | তখন চাক্রায়ণখধি বলিলেন-_তাহা হইলে আমার উচ্ছিষ্ট পান করা হইবে। 


শা 


্মবিষ্তায়ামধিকারি-নিরূপণম্‌ 


খাদনে বত প্রাণসংশয়াপতিতাবনসত্রধাদনেন ধৃতপ্রাণস্ত সবস্য উচ্ছিষ্টোদকপানং কামচারং নিষিদ্ধং 
স্তাদিত্যুজ! স্বুক্তশেষ্ং জায়ায়ৈ দত্বা তয়৷ চ রক্ষিতা দিনাস্তরে চ পুনঃ প্রাণসঙ্কটে ভার্য্যয়! দত্তান্‌ 
ইত্যোচ্ছিষ্টান্‌ স্বোচ্ছিষ্টাস্চ চখাদেতি ত্রন্মবিদাং প্রাণসঙ্কটে এব সবরবানানুমতিদর্শনাৎ, আত্রাবিশেষ- 
দর্শনেইপি প্রাণাত্যয়ে এব প্রাণবিদোহপি তথাত্বমিতি সিদ্ধম। “আহারশুদ্ধো সত্বগুদ্ধিঃ” (ছাঃ ৭২৬া২) 
ইতি শ্রুতেঃ। অন্যথা তদ্বাধাপত্তেঃ। “অবাধাচ্চ” (৪২৯) ইতি সৃত্রাৎ। “জীবিতাত্যরমাপনো 
যোহন্নমত্তি যতত্ততঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্পপত্রমিবাস্তসা” ইতি স্বতেঃ। কামচারপ্রতিষেধক- . 
আতেন্চ। “তম্মাদ্‌ ব্ৰাম্মণঃ স্ুরাং ন পিবতি পাপুনা নোৎস্থজা” ইতি কঠায়ায়াৎ। “অপি চ বরাতে” 
(৩1৪৩০ ) “শব্দাম্চাতোইকামকারে” (৩1৪৩১ ) ইতি সৃত্রাৎ। ৫১। 

অথ চানাশ্রমিণাং ্রন্মবিগ্ায়ামধিকারোহস্তি ন বেতি সংশয়ে কিং প্রাপ্তং নাভীতি। কৃতঃ? 
তেষাং বিগ্ভাসাধারণাশ্রমধর্্মাভাবাৎ। অন্রাহ- “অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ (৩1৪৩৬ )। অন্তরা 


বর্তমানানামনাশ্রমিণামপি অধিকারোইস্ত্যেব ; কৃতঃ তদৃদৃষ্টেঃ। রৈকভীন্মসন্র্তাদীনাং ব্রনগবি্ানিষ্ঠতর্শনাৎ। 


তখন হস্তিপক পর্য্যম্যোগ করিয়! বলিল - এই মৎপ্রদত্ত মাষগুলি উচ্ছিষ্ট নহে কি? তদুত্তরে চাক্রায়ণখবি বলিলেন-_ 
এই মাষগুলি না খাইলে আমি বাঁচিতাম ন!। কিন্তু পানীয় জল আমি যথেচ্ছ পাইতে পারি। এইরূপে 
চাক্রায়ণখবি মীষগুলির অভক্ষণে নিজের প্রাণসংশয় উপস্থিত হয় বলিলেন এবং কেবলমাত্র সেই মাবগুলি খাইলেই 
প্রাণধারণ করা যায় বলিয়া প্রাণধারণকারী নিজের যথেচ্ছ উচ্ছি্ই জলপান নিষিদ্ধ বলিলেন। অনন্তর তিনি নিজের 
ভুক্তাবশিষ্ট মা পত্থীকে দিলেন। তৎপূর্বেই স্থৃতিক্ষা লাভ হইয়াছিল বলিয়া পত্নীও সেই মাবগুলি 
গ্রহণ করিয়া রাখিয়! দিলেন। আবার পরের দিন চাক্রায়ণধধির প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে তিনি সেই পত্রীপ্রদত্ত 
হস্তিপকোচ্ছি্ট ও নিজোচ্ছিষ্ট মাষগুলি খাইয়া প্রাণধারণ করিলেন। এইরূপে ব্রহ্গজ্ঞগণের প্রাণসঙ্কটেই সর্বান্্তক্ষণের 
অনুমতি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়। সুতরাং বিশেষ দর্শন ন! থাকিলেও প্রাণসন্কটেই প্রাণোপাসকগণেরও 
স্ধায় তক্ষণের অনুমতি বুঝিতে হইবে, সর্বদা নহে, ইহাই সিদ্ধ হইল। কারণ ছান্দোগ্যক্ররতিতে বলা হইয়াছে. 


৮৫৩ 


op) 


_“আহারশুদ্ধো সত্তৃশুদ্ধিঃ» (ছাঃ ৭1২৬1২)। অন্যথ| অর্থাৎ সর্ববান্ন ভক্ষণ স্বীকার করিলে উক্ত শ্রুতির বাধ! হইবার 
- আপত্তি হইয়া পড়িবে। আর ইহাই ব্রক্গন্ত্রকার "অবাধাচ্চ* (৩1৪২৯) স্থতরদ্বারা বলিয়াছেন। আর স্বৃতিতে 


আছে--“প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি যেখান সেখান হইতে অন্ন ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি তজ্জনিত পাপে লিপ্ত 
হয় নাঃ যেমন জলসংযোগেও পদ্মপত্ৰ তাহাতে লিপ্ত হয় না।” এই স্থৃতিও প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেই সর্বদা ভক্ষণের 
সমর্থন করিয়াছেন। আর যথেচ্ছ আচার-নিবেধক শ্রুতিও আছে। কঠসংহিতায় বলা হইয়াছে_-“অতএব ব্রাঙ্গণ 
পাপসংস্পৃষ্ট হইব ন! মনে করিয়! সুরাপান করিবেন ন1।* এই সকল কথাই ব্রহ্মস্ত্রকার “অপি চন্মধ্যতে( ৩1৪৩০ ) 
“শৰাশ্চাতোহকামকারে” (৩1৪৩১ ) এই স্বত্রদ্বয়দ্বারা বলিয়াছেন । €১। 

"অনন্তর সংশয় হইতে পারে ষে__যাহারা অনাশ্রমী অর্থাৎ যাহারা সমাবর্তনের পর বিবাহ করে নাই, অথচ 
স্যাসও গ্রহণ করে নাই এবং যাহাদের পরীবিয়োগের পর সন্্যাসগ্রহণ হয় নাই, অথচ পুনরায় বিবাহও হয় নাই এবং 
যাহারা অত্যন্ত দারিদ্্যাদিযুক্ত, তাদৃশ অনাশ্রমিগণের বন্ধবিদ্ধায় অধিকার আছে কিনা! ? এইরূপ সংশয়ে পূর্বপক্ষী 
যদি বলেন-_না, তাহাদের ব্রহ্মবি্ায় অধিকার নাই) কারণ ব্রহ্মববদ্ধাাধারণ আশ্রমধর্্ম তাহাদের নাই। এতছ্বরে 
ব্হ্মহ্ুত্কার বলিয়াছেন-_“অন্তরা চাপি তু তদ্দষ্টেঃ” (৩৪|৩৬)। আশ্রমবহিভূ তপে অন্তরালে অবস্থানকারী 
অনাশ্রমিগণেরও ব্রহ্মবিদ্ধায় ত্রধিকার আছেই! কারণ তাহ! শাস্ত্রে দেখা যায় বৈক, ভীষ্ম, সন্বৰ্ত প্রতি ্ 


৮৫৪. অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


ন চ তেষামনুগ্রাহকধর্ম্মাভাব ইতি বাচ্যম্‌, ন্রহোমাদ্যনৈকাততিকধর্মাীভাবেহপি EUCLA 
দীনামেকাস্তিনামাশ্রমানিয়তানাং বিষ্যানুণ্রাহকধর্ম্মাণাং তেঘপি সত্বাৎ। “জপ্যেনৈব তু সংসদে ব্রাহ্মণো- 
নাত্র সংশয়ঃ ৷ কৃরধযাদসতন্স বা কুধ্যান্‌ মৈত্র ব্ৰাহ্মণ উচ্যতে” ইতি স্মৃতেস্চ নট শঁয়তে চানামধ তের 
বিদ্যানুগ্রহঃ_-“তপসা' ব্ৰহ্মচৰ্য্যেণ শ্ৰদ্ধয়া বিদ্যযনাত্রানমন্িষ্যেৎ” ইতি । “অপি চ স্ব্য্যতে” (৩৪1৩৭ ) 
“বিশেষানুগ্রহম্চ” ( ৩1৪৩৮) ইতি তুত্রাৎ। তথাপ্যাশ্রমিত্বানাতরমিত্বয়োরাশ্রমিত্বস্যৈব বৈলিষ্ট্যমাহ-- 
- «অতত্তিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাৎ” (৩1৪৷৩৯ )। ইতরদাশ্রমিত্বমেব জ্যায়ো বরিষ্ঠং ভূয়োধর্ম্ম কাল্পধর্ম্মকয়োর- 
তুল্যকাৰ্য্যত্বাৎ লিলগাৎ__«তেনৈতি ব্রহ্গবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসম্চ” (ৰৃঃ 8181৯) ইতি। দেবযানেন পথ৷ 
গরমনমাশ্রমিণামেব দর্শয়তি_:“যে চেমেহরণ্যে” ইত্যরণ্যবাসিনামেব গ্রহণাৎ “চত্বার আশ্রমা” ইতি 
নিয়মাৎ। “অনাশ্রমী ন তিষ্েত দিনমেকমপি দ্বিজঃ” ইতি নিন্দাবচনাচ্চাশ্রমিত্বেনৈব ভাব্যম্‌। ৫২। 
অপিচ .বিনষ্টদার! অকৃতদারা বা বিধুরাদয়ঃ কেনচিদ্ধেতুনা আশ্রমপ্রতিপত্যসম্ভবে তেষামপ্যপ- 
বর্গ৷ জপাদিসাধারণধর্মৈর্িদযানুগ্রহাদবগম্যতে । তথাহ যাজ্ঞবন্ধ্যঃ_“নাশ্রমঃ কারণং ধর্মে ক্রিয়মাণো 


লুল ইল 


বৰহ্মবি্যানিষ্ঠত্ব শাস্তে দৃষ্ট হয় । আর ইহাতে এইরূপ আপত্তিও করা যায় না! যে-ত্রন্গবিদ্যাগ্রাহক ধর্ম ত্যহাদের 
« লাই ; কারণ যজ্ঞ, হোমাদি অনৈকান্তিক ধর্ম তাহাদের না থাকিলেও জপ, উপবাস, দান ও দেবারাধনাঁদি একাস্তিক 
জীশ্রমানিয়ত বরহ্বিদযানুগ্রাহক বর্ম তাহাদের আছে । আর স্থৃতিতেও উক্ত হুইয়াছে_-“জপের দ্বারাই ব্রাঙ্মণগণ সম্যক্‌ 
সিদ্ধিলাভ করিবেন। অপর কৌন'কর্ম করুন ব| না করুন, ব্রাহ্মণগণ ক্রয্যসদৃশ 1” এতদ্বারা অনাশ্রমী পুরুষেরও 
জপাদিসাধনদ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ স্থৃতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। আর তাদৃশ অনাশ্রমিগণের অনাশ্রমধর্ম্মদ্বারা 
্রঙ্গবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ শ্রুতি হইতেও অবগত হওয়! যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন-__“তপন্তা ব্ৰহ্মচৰ্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যাদ্বার! 
আত্মাকে অষ্বেষণ করিবে” । আর এই সকল কথাই ব্রন্ষহুত্রকার "অপি চ স্বর্য্যতে” (৩৪/৩৭ ) “বিশেবাহুগ্রহ্চ” 
(অ৪৩৮) এই ুতরঘ়দ্বারা বলিয়াছেন । 
যদিও অনাশ্রমিগণেরও ব্রন্ষবিগ্ভায় অধিকার আছে, তাহা! হইলেও আশ্রমিত্ব ও অনাশ্রমিত্ব এতছুভয়ের মধ্যে 
আশ্রমিত্বেরই বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মসথত্রকার “অতস্থিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাৎ* (৩1৪৩৯) এই হুত্রঘ্ধারা বলিয়াছেন। অনাশ্রমী 
হইয়া থাক! অপেক্ষা আশ্রম অবলম্বন করিয়া! থাকাই শ্রেষ্ঠ ; কারণ অধিক ধর্ণাযুক্ত আশরমিত্ব এবং অল্পধর্শযুক্ত অনাশ্রমিত্ব 
তুল্য কাৰ্য্য নহে। যেহেতু তাহা শ্রুতিলিজ ও স্বাতিলিঙ হইতেই অবগত হওয়া! যায়। বৃহাদারণ্যকশ্রতিতে আছে_ 
রশ্বজ, পুপ্যকারী ও তেজোযুক্ত পুরুষ এই পথে গমন করেন” (8181৯)। শ্রুতি আশ্রমিগণেরই দেবষানমার্গে গমন 
দেখাইয়াছেন।। যেহেতু শ্রুতি “যে চেমেহরপ্যে” (ছাঃ ৫। ০1১) এইরূপ বলিয়। অরণ্যবাসিগণেরই গ্রহণ করিয়াছেন । 
“চারিটি আশ্রম” ইহাই নিয়ম আছে। আর স্থৃতিতেও উক্ত হইয়াছে “দ্বিজ অনাশ্রমী হুইয়! একদিনও থাকিবে ন1।” 
সুতরাং অনাশ্রমীর পক্ষে এইরূপ নিন্দাবাদ আছে বলিয়া আশ্রম অবলম্বন “করিয়া থাকাই কর্তব্য । ৫২) 
5 a কথা এই যে-বিপীক বা অক্কতদার বিধরাদদি ব্যক্তিগণের'কোনও কারণে আশ্রমাবলম্বন অসম্ভব হইলে 
লিটার না বু বিদায় সিদ্ধিলাত হওয়ার ফলে মোক্ষ হয় বলিয়া অবগত হওয়া যায়| ভগবান্‌ 
ক এ তাহা বলিয়াছেন "আম অবলম্বন কা হইলেও তাহা ধৰ্ম্মে কারণ নহে । অতএব নিজের যাহা অনমুকুল, 
রি তাদৃশ পরের বর্ম কখনও আচরণ করিবে না।* ইতিহাসেও বল! হইয়াছে-“যিনি বিদ্ধাৰৃত্তিদ্বারা বিনীত হইয়াছেন, 
__ সবাহারু ইন্দিয়গ্রাম নিগৃহীত হইয়াছে এবং খিনি সরলতায় বর্তমান আছেন, তাহার আশ্মাবলম্বনে প্রয়োজন কি” 


তু 


ত্ৰহ্মবি্ধায়ামধিকারি-নিরূপণ্‌ 
ভবেদ্‌ দ্বিজ: । অতো যদাত্মনোহপথ্যং পরস্য ন তদাচরেৎ” 
নিগৃহীতেন্দ্ৰিয়স্য চ। আজ্বে বর্তমানস্ত আশ্রমৈঃ কিং 
পরিব্রাজকানাং স্বাত্রমেভ্যঃ প্রচ্যুতানামপি ্মবিদ্যাধিকারোইভি ন বেতি সংশয়ে অস্তীতি বিধুরাদিবদনা- 
শ্রমধর্মৈভ্েষামপি বিদ্যান্ুগ্রহসন্তবাদিতি প্রাপ্ডে আহ--তদ্ভূতদ্য তু নাতন্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাৎ তদ্‌- 


রূপাভাবেভ্যঃ" (৩৪1৪০)। “তু”শব্ৰঃ পক্ষনিষেধার্থঃ। তদ্ৃতস্ত, নৈঠিকা দিধর্নিষঠন্ত নাতদৃভাবঃ, অনাশ্রমিত্বং 
ন.সম্ভবতি ৷ কুতঃ? তদ্রাপাভাবেভ্যো নিয়মাৎ । তদূরূপাণাং 


নৈঠিকাদিবৃহদধর্নিষ্ঠন্‌ স্বাত্রমধৰ্ম্বত্যাগান্‌ নিফচ্ছত্তি শাস্তাণি_“ব্ৰহ্মচাৰ্য্যাচাৰ্য্যকুলবাসী তৃতীয়োহত্যস্ত- 
মাত্মানমাচাৰ্য্যকুলেহবসাদয়ন্‌” ইতি, “অরণ্যমীয়ান্ন ততঃ পুনরেয়াৎ” ইতি, “সন্যস্যায়িং ন পুনরাবর্তয়েৎ” 
ইত্যার্দিভিঃ। অতো বিধুরাদিবৎ তেষামনাশ্রমিত্বাসম্ভবানন ত্ৰন্মব্দ্যাধিকারঃ, জৈমিন্তাচার্য্যোহপি 


তখৈব মন্যতে । কিঞ্চ “্বৰহ্মচৰ্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ» ইত্যারোহণবিধিবদবরো হণবিধ্যদর্শনাদিত্যর্থ; 
শিষ্টাচারাভাবাচ্চি। ৫৩। 


নম্বধিকারলক্ষণে প্অবকীর্ণী পণুস্চ তদ্বদাধানস্তাপ্রাপ্তকালত্বাৎ” (জৈঃ সঃ ৬াপ২২) ইতি “ব্ৰহ্মচাৰ্য্য- 
বকীণী নৈঞ্ণ'তং গার্দতমালভেত" ইত্যাদিনা প্রচ্যুতবরগচ্স্য প্রায়শ্চিত্রবিধানাৎ কৃতপ্রায়স্চিতোহধিকারী 


7৮৫৫ 


ইতি। ইতিহাসে চ-_«বিদ্যাবৃত্তিবিনীতস্য 
প্রয়োজনম্* ইতি। অথ চ নৈঠিকবৈখানস- 


অনন্তর সংশয় হইতে পারে যে-_উর্ধারেতা নৈষ্ি ব্রহ্মচারী, বৈখানস ও পরিত্রাজকগণ নিজ নিজ আশ্রম হইতে 
ভষ্ট হইলে তাহাদেরও ব্রন্মবিস্তায় অধিকার আছে কিনা? এইরূপ সংশয়ে ুর্ববপক্ষিগণ যদি বলেন-_হা, তাহাদেরও 
হ্মবিগ্ভায় অধিকার আছে। যেহেতু পূর্ববোক্ত বিধূরাদির স্যায় অনাশ্রমবর্শের দ্বারা তাহাদেরও ব্রহ্মবিদ্বায় সিদ্ধিলাভ 
সম্ভব হইতে পারে । এতদুত্তরে ব্রহ্নস্থত্রকার বলিয়াছেন__“তভ্তন্ত তু নাতত্তাবে! জৈমিনেরপি নিয়মাৎ তদ্রপাভাবেত্যঃ” 
(৩৪1৪০ )। স্থত্ৰন্থ গতু”শব্দ পুর্বপক্ষের নিষেধার্থক। প্তভূতন্ত"-_নৈষ্ঠিকাদি ধর্মনিষ্ঠ পুরুষের “ন অতভ্ভাবঃ”__ 
অনাশ্রমিত্ব সম্ভব হইতে পারে না। কারণ -প্তন্রপাভাবেভ্যঃ নিয়মাৎ”_নৈষিকাদিরূপের অভাব হইতে শান্তর 
তাহাদিগকে নিয়মিত করিয়! রাখিয়াছেন অর্থাৎ শাস্ত্র নৈষ্টিকাদি বৃহদবর্মনিষ্ঠ পুরুবদিগকে নিজ নিজ আশ্রমত্যাগ 
হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে “যাবজ্জীবন আচার্য্যগৃহে শরীরক্ষয়কারী গুরুগৃহবাসী ব্রহ্চচারীই 
তৃতীয় বিভাগ” (ছা: ২২৩১) “অরণ্যে গমন করিবে, তাহা হইতে ফিরিবে না” "অগ্নি ত্যাগ করিয়! পুনরায় 
গৃহী হইবে ন1।” অতএব বিধুরাদির ন্যায় নৈঠিক ব্রহ্মচারী, বৈখানস ও পরিভ্রাজকগণের অনাশ্রমিত্ব সম্ভব 
নহে বলিয়া আশ্রমভ্রষ্টে তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার হইতে পারে না। জৈমিনি আচার্য ও তাহাই মনে করেন। 
আরও কথা এই যে--জাবালোপনিবদে আছে--“ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে” (8) ইত্যাদি। তাহাদ্ারা 


ব্ৰহ্মচৰ্য্য, গাৰ্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সম্যাস--এই আশ্রমচতুষটয়ে ক্রমিক আরোহণবিধিই আছে বলিয়া জানা যায় ; কিন্তু তাহার 


ষ্যায় অবরোহণবিধি শ্রুতিতে কুত্রাপি দেখা যায় ন!। সুতরাং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতির ই না হাতি 
আর তাহার ফলে তাহাদের আশ্রমভ্রষ্টে ব্রহ্মবিষ্ঠায় অধিকারও শাস্সম্মত হইতে পারে না আর ই; ্‌ ট্টাচারেরও 
বিরুদ্ধ I ৫৩ । 


নৈঠিকাদিরূপাণামভা বা্তেভ্যঃ শান্তৈনিয়মাৎ | ' 


এক্ষণে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে__+্বচাধ্যবকীর্ী নৈথ তং গর্দিতমালতেত” এই শ্রাতিবাক্য হইতে 


্্ধযত্রতভঙ্গকারীর নৈখ তযাগরূপ প্রায়শ্চিত্তের কথা অবগত হওয়া বায়। আর তাহাই পুর্বমীমাংসাদর্শনের 1 


'অধিকারলক্ষণে বষ্ঠাধ্যায়ে “তবকীর্ণা পপ্শ্চ তদদাধানন্তাযপ্রাপ্তকালত্বাৎ' (৬৮/২২ )" এই. ইতি বারে ৰ 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


«ন চাঁধিকারিকমপি পতনাহুমানাৎ তদযোগাৎ” €৩1৪।৪১) ইতি। 


স্যাদ্‌ ব্রহ্মবিদ্ভায়ামিত্যাশঙ্ক্যাহ_ নি 
আধিকারিকম্‌ অধিকারলক্ষণোক্তমপি প্রায়শ্চিত্ত নৈঠিকধর্মপ্রচ্যুতানাং ন ই কৃতঃ? 
তেষাং পতনম্মরণাৎ প্রায়স্চিত্তাযোগাৎ। “আরো নৈষ্ঠিকংধৰ্ম্মং যস্ত প্রচ্যবতে ধিজঃ। প্রায়শ্চিত্ত 


ন পধ্যামি যেন শুব্যেৎ স আত্মহা”: ইতি ন্মৃতেঃ। “অপি” শবাঃ উপকূৰ্ব্বাণবিষয়কত্বঘ্োতনার্থকঃ । 
প্রায়ন্চিত্তম্য একে ত্বম্য মহাপাতকবিলক্ষণত্বাহুপপাতকত্বা প্রায়শ্চিত্তভাবং মন্থাস্তে। il মধ্বশ- 
নাদিনিষেধস্তৎপ্রায়শ্চিত্তং চ উপকুর্ববাণস্য নৈষ্ঠিকানাঞ্চ সমানম্‌, তছজং স্বৃতিকর্তৃভিঃ_-“উত্তরেষাঞ্ধৈ- 
তর্দবিরোধি” ইতি | ' গুরুকুলবাসিনাং যছুক্তং তৎ ্বাশ্রমাবিরোধ্যত্তরেষামপ্যাশ্রমিণাং ভবতীত্যর্থঃ। 
তথাত্রাপি ব্ৰন্মচৰ্য্যচ্যবনে. প্রায়শ্চিত্তসম্তবা দিত্যর্থঃ ৷ “উপপূর্র্বমপি ত্বকে ভাবমশনবৎ তছভমূ 
(৩৪1৪২) "ইতি স্বত্রাৎ। -উপপাতকত্বে মহাপাতকত্বে বা উভয়থাপি তেষাং বহিভূতত্বাৎ। 
«আরাঢো. নৈঠিকম্চ ইতি স্মৃতেঃ। শিক্টেতেষাং সাহিত্যভোজনাদিব্যবহারো নাস্তীত্যর্থঃ। 
প্রায়শ্চিত্তে কৃতেহপি তাদৃশশুদ্যন্রূপযোগ্যতাভাবাৎ অধিকারাসম্ভব ইতি ভাবঃ। “বহিত্ত,ভয়থাপি 


৮৫৬ 


সুতরাং. ব্চর্যযষ্ট পুরুষের প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে বলিয়! কৃতপ্রায়শ্চিত্ত তাদৃশ পুরুষ ব্রহ্মবিষ্ায় অধিকারী হউক, 


এইরূপ শঙ্কা! ত অমঙ্গত.নহে। এতদুত্তরে ব্রহ্মহুত্রকার বলিয়াছেন_-“ন চাধিকারিকমপি পতনাহ্মানাৎ তদযোগাঁৎ” 

*. (৩৪৪১)। ইহার অর্থ_অধিকারলক্ষণোক্ত প্রায়শ্চিত্বও নৈঠিকধর্ম্মচ্যুত ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিহিত নহে। তাহা 

উপরুর্বাণ বর্চারীর পক্ষেই বিহিত। কারণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হুইলে তাহার পতনই স্মৃতি হইতে 

অবগত হওয়া যায়। এজন্য তাহাদের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব নহে। স্থৃতিতে আছে-_“নৈষ্টিক ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্দে আরোহণ 

- করিয়া যে ব্যক্তি তাহা হইতে বিচ্যুত হয়, সেই আত্মঘাতী পাতকী পুরুষ পুনরায় শুদ্ধিলাভ করিতে পারে এমন 
' কোনও প্রায়শ্চিত্ত দেখি না, কুত্রস্থ “অপি*শব্দ উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারিবিষয়ক | " 

কোন কোন আচার্য্য মনে করেন-__গুরুপত্ব্যাদি ভিন্ন অন্যত্র নৈষ্ঠিক ত্রন্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যস্থলন মহাপাতকবিলক্ষণ 

বলিয়া ও তাহা উপপাতক বলিয়া উপকুর্বাণ ব্রহ্গচারীর মত নৈষ্ঠিক ব্রন্মচারীরও প্রায়শ্চিত্ত আছে; যেহেতু উভয়েই 

ব্রহ্মচারী, তদ্তয়ের ত্রন্মচারিত্বে কোনও বিশেষ নাই এবং উভয়েই অবকীর্ণা অর্থাৎ যোনিতে রেতোনিষেককারী ; 

তদ্ুতয়ের অবকীর্ণীত্বেও কোনও বিশেষ নাই। যেমন মদ্যাদি তক্ষণনিষেধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত উপকুর্ব্বাণ ও নৈঠিক 

উভয় ব্রহ্মচারীর পক্ষেই সমান। তাহাই স্বৃতিকার জৈমিনি “উত্তরেবাঞ্চেতদবিরোধি” এই স্থত্রে বলিয়াছেন অর্থাৎ 

গুরুকুলবাসী উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারীর পক্ষে উক্ত ধর্ম অপর আশ্রমী নৈঠিক ব্রন্চচারীর পক্ষেও স্বীয় আশ্রমের অবিরোধী 

হইয়া! থাকে এইরূপ বলিয়াছেন, সেইরূপ প্রক্ৃতস্থলেও অর্থাৎ নৈষিক ব্রন্মচারিবিষয়েও দৈবাৎ ব্ৰহ্মচৰ্য্যস্থলনে উপকৃর্ববা 


ব্ৰহ্মচারীর মত প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব হইয়া থাকে। আর প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব হয় বলিয়া তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যায় পুনরধিকার ' 


আছে। আর ইহাই ব্রহ্মহ্ত্রকার “উপপূর্বমপি ত্বেকে তাবনশনবনরহজমূ* (৩৪৪২) এই কারা বলিয়াছেন! 
এইন্সপ যতি ও বানপ্রস্থগণের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। ইহাই কোন কোন আচার্য্য মনে করেন। 
ইহাতে সিদ্ধান্ত এই যে_নৈঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতির আশ্রমপ্রচ্যুতিকারক পাতক মহাপাতকই হউক বা 
উপপাতকই হউক, তাহারা শিষ্টগণকর্তক ্রহ্মবিদ্বাধিকারাদি হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকেন । কারণ স্থৃতি বলিয়াছেন 
..“নৈ্িক ব্ৰহ্মচ্য্ধৰ্ম্মে আরোহণ করিয়! যে ব্যক্তি পুনরায় তাহা হইতে চ্যুত হয়, সেই আত্মঘাতী পুরুষ পুনরায় শুদ্ি 
ই লাভ করিতে পারে এমন কোনও প্রায়শ্চিত্ত দেখি ন1।” শিষ্টগণের সহিত তাহাদের সাহিত্যতোজনাদি ব্যবহার 
নাই_ইহাই ্বত্যর্থ। তাহার! প্রায়শ্চিত করিলেও তাহাদের তাদৃশ শুদ্ধির অনথরূপমোগ্যতা নাই বলিয়া! ব্রহ্মবিদ্যায় 


১৪০৭08৮17৭৯, ০০০০ 


বিস্যোৎপত্তিপ্রকার-বর্ণনমূ টি 


্ৃতেরাচারাচ্চ (৩1৪৪৩) সৃত্রাৎ। তস্য জপাদিনা পারমাধিকফলভাক্তেইপি ব্যবহারযোগ্যতা নাস্তীতি 


সিদ্ধান্তঃ ৷ ৫৪। 


অথেদানীং বিদ্যোৎপত্তিপ্রকারমাহ_-“আত্ম! বারে দ্রষ্টব্য” ইত্যাদিনা রহ্দর্শনায় বিধীয়মানানি 


শ্রবণমনননিদিধ্যাসনানি আযস্তে। তানি চাসকৃদাবর্তনীয়ানি নৈকাবৃত্তিমাত্রমূ, নিদিধ্যাসনপদপ্রয়োগাৎ। 
তস্য নিরন্তরধ্যানে এব শক্তত্বাৎ । অয়মর্থ__“ততত্ত তং পশ্যতি নিফলং ধ্যায়মানঃ” ইত্যাদিনা ত্রঙ্গা- 
পরোক্ষাসাধারণোপায়ত্বেন রয়মাণং ধ্যানং সকৃৎ কৃতং বদর্শনায় ন ক্ষমং ভবতি, কিন্ত অসকুদেবেতি | ' 
“আবৃত্তিরসকৃদপদেশাৎ৮ (81১1১ )ইতি সুত্রাৎ। «“আলোড্য সর্ববশাস্ত্রানি বিচাৰ্য্য চ পুনঃ পুনঃ” ইতি স্মতেশ্চ ৷ 
অথ যয্য ধ্যানং নৈরন্ত্য্যেণ নি্ণীতম্‌, সোধশেষদোষাসংস্পৃষ্াহাত্যঃ সার্ব্বজ্্যাদ্যসংখ্যেয়স্বাভাবিকসদৃগুণ- 
শক্তিবৈভবঃ সর্বাত্ম! পরব্রহষাখ্যঃ জীভগবান্‌ “মমাত্বৈব, অহঞ্চ তদাতমকঃ” ইতি তাদাত্মযসম্বঞ্ধেনৈৰ ধ্যেয়ো 
ন প্রতীকালম্বনতয়! ইতি রাদ্ধান্তঃ ৷ কুতঃ? “এষ সব্বেশ্বঃ স মে আত্মা” “এষ সৰ্বভূতাস্তরাত্ম” ইতি 
মহত্তিরভ্যুপগমাৎ। “এষ তে আত্বান্তর্ধ্যামী” “ধীতদাত্মযমিদং সর্ববম্” প্তত্বমসি” ইত্যাদিনা 
শিষ্যেভ্যস্তখৈবোপদেশাচ্চ। “আত্মেতি তৃপগচ্ছস্তি গ্রাহয়স্তি ৮৮ (৪1৩) ইতি সুত্ৰাৎ। “অহমাত্মা 


তাহাদের অধিকার সম্ভব নহে--ইহাই তাবার্থ। আর এই কথাই ব্রহ্মস্থত্রকার “বহিতুতয়থাপি স্বতেরাচারাচ্চ” 
(৩৪1৪৩) এই স্থত্ৰদ্বারা বলিয়াছেন। তাহারা জপাদিদ্বারা পারমারধিক ফলের ভাগী হইলেও শিষ্টগণের সহিত 
তাহাদের ব্যবহারযোগ্যতা নাই-_ইহাই সিদ্ধান্ত। ৫৪। 

অনন্তর এক্ষণে বরহ্মবিদ্ধোৎপত্তির প্রকার বলা হইতেছে। "আত্মা বারে দ্রষ্টব্য: আোতব্যেমস্তব্যো নিদিধ্যািতব্যঃ 
(বৃঃ ২1৪1৫ ) ইত্যাদি শ্রতিবাক্যদ্বার ব্রহ্ধদর্শনের নিমিত্ত বিধীয়মান শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ সাধনের কথা শুনা 
যায়। সেই সকল শ্রবণাদি সাধনের অমরুৎ আবর্তন অর্থাৎ পুনঃ পুন: অহষ্ঠান করিতে হইবে; কেবল একবারমাত্র 
অনুষ্ঠান করিলে চলিবে না। যেহেতু তথায় *নিদিখ্যাসনষ্পদের প্রয়োগ আছে। পনিদিধ্যাসনষ্পদ নিরন্তর ধ্যানেই 
শক্ত অর্থাৎ নিরন্তর ধ্যানই নিদিধ্যাসন পদের শক্যার্থ। ইহার অর্থ এই যে--“ততত্ত তং পশ্যতি নি্লং ধ্যায়মানঃ” 
(মুং ২1১১৮) ইত্যাদি শ্ৰুতিবাব্যদ্বার! ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অসাধারণ উপায়রূপে শ্রয়মাণ ধ্যান একবার করা হইলে 
তাহ! বরহ্মদর্শনে সমর্থ হয় না। কিন্তু পুনঃ পুনঃ করা হইলেই তাহ! ব্রহ্মদর্শনে সমর্থ হইয়া থাকে! আর এই সকল 
কথাই ব্ৰহ্মস্থত্ৰকার “আবৃত্তিরসকু্ূপদেশাৎ” (81১1১ ) এই স্ত্ৰদ্বার! বলিয়াছেন। আর এইরূপ সিদ্ধান্তে "আলোড্য 
সর্বশাস্াণি বিচাৰ্য্য চ পুনঃ পুনঃ” এই শ্বৃতিবাক্যও প্রমাণ । . 

অনন্তর বক্তব্য এই যে-_প্ধাহার ধ্যান নিরন্তরতাবে করিতে হইবে বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, সেই সর্কদোষাস্পৃষ্ট- 
মাহাত্ম্য, সার্বজ্যাদি অসংখ্যেয স্বাভাবিক গুণশক্তিরূপ বৈভবযুক্ত সরবাত্মা পরত্রহ্মনামক শ্রীতগবান্‌ আমার আত্মাই এবং : 
আমি তদাত্্ক* এইরূপ তাদাস্ম্যসম্বন্ধেই তিনি ধ্যেয় হইয়া থাকেন কিন্তু তিনি প্রতীকালক্বনরূপে অর্থাৎ ব্রন্মজিন্তান্ 
হইতে তিন্ন্পপে ধ্যেয় হন না,_ইহাই সিদ্ধান্ত । কারণ কৌধিতকী উপনিষদে বলা হইয়াছে_“এষ সর্বেশ্বরঃ স মে 
আত্মা” (৩1৯), ্বেতাশবতর উপনিষদে বলা হইয়াছে_“্এষ সর্বতৃতাত্তরাত্ম(” (৬1১৯), 2 Ll bh চি 
পুর্বাতন মহাতমগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আর বৃহদারণ্যক উপনিষদে বল! হইয়াছে_'এষ তে আতা 
(অ৭৩), ছান্দোগ্যে বল! হইয়াছে-“ওঁতদাত্ম্যমিদং সর্বমূত “্তত্ব্মমি* (৩১৭), সুতরাং এরূপ ১ বু 
মতন: মহাত্যুগণ শিষ্যগণকে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। আর এইপ িদ্ানই ব্র্বহত্রকারের আক্েতি 
তুপগচ্ছত্তি গ্রাহয়ন্তি ৮৮ (৪1১1৩) এই সুত্র হইতে জানা যায়। আর স্মৃতিতে বলা হইয়াছে_-“অহমাক্া গুড়াবেশ” 


১০৮ টু 


৮৫৮. অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
গুড়াকেশ” “ক্ষেত্ৰজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি” ইত্যাদি, “বামুদেবঃ সর্ব্বমিতি” “অখিলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ” 
“বাসুদ্েবাত্মকান্যাহুঃ” ইত্যাদিস্ৃতেশ্চ ৷ ৫৫। < 
প্রতীকোপাসনে তু “নাম ব্ৰহ্ম” ইত্যুপক্ৰম্য প্রাণপর্য্যন্তোপাসনেষু নামাদিপ্রতীকস্যোপাসনম্‌, ন তু 
পরব্রন্মণত্তস্য তত্র তত্তদ্ৃষ্টযানুসন্ধানমাত্রত্বাৎ, উপাসনাতারতম্যাৎ, তৎপরিচ্ছিন্নফলতারতম্যশ্রবণাচ্চ। «নেদং . 
যদদিদমুপাসতে” ইত্যার্দিনিষেধশ্রবণাচ্চ॥ প্রভীকস্য বিশ্বাতবাদ্যন্তবাচ্চ, তাদাত্যযবিধানশাস্রবিরোধাচ্চ। 
 তচ্চ ধ্যানমুপাসীন এবানুতিষ্ঠেৎ। ন তু শয়ানভ্তি্ঠন্‌ গচ্ছন্‌ বা শয়নাদীনাং লয়বিক্ষেপহেতুত্বাৎ, লয়াদৌ 
ধ্যানাসম্ভবাচ্চ । «আসীনঃ সম্ভবাৎ” ইতি সূত্রাৎ ৷ অন্যথা ধ্যানাসিদ্বেঃ। ধ্যানং চ বিজাতীয়প্রত্যয়শৃন্যত্বে 
সতি ধ্যেয়াকারৈকস্মৃতিসস্ততিরপমূ। তদেব পরিপাকাপন্নং ্রবাস্মৃতিপরাভক্তিশব্দাভিধেয়ং “সত্বপগ্দ্ধৌ 
গ্রবা স্মৃতিঃ” “মন্ক্তিং লভতে পরাম্‌” ইতি ক্রুতিস্থৃতিভ্যাম্‌। তথাচ স্থিতৌ গমনে চ বিক্ষেপাৎ শয়নে 


(গীঃ ১০1২০), “ক্ষেত্ৰজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি” (গীঃ ১৩৩), “বাস্ুদেৰঃ সৰ্কামিতি” “অখিলমিদমহঞ্চ বাসুদেব” 
“ৰাসুদেবাত্মকান্তাহুঃ”” ইত্যাদি । ৫৫। 
প্রতীক উপাসনায় আত্মানুসন্ধান কর্তব্য নহে। কারণ সেই প্রতীক, উপাসনাকারীর আত্মা নহে। “নাম 
ব্ৰহ্ম” এইরূপে আরম্ভ করিয়! প্রাণ পর্য্যন্ত যে সকল প্রতীক উপাসনার কথা বল! হইয়াছে, তাহাতে নামাদি প্রতীকের 
* ' উপাসনা! বলা হইয়াছে 5 কিন্ত পরব্র্গের উপাসনা বলা হয় নাই। যেহেতু প্রতীকোপাসনায় ব্রহৃ্টিবারা ত্রদ্ধের 
অনুসন্ধানমাত্রই বলা হইয়াছে। আর উক্ত সিদ্ধান্তে আরও হেতু এই যে-_প্রতীকোপাসনা ও অহংগ্রহরূপ উপাসনার 
তারতম্য আছে।' প্রতীকোপাসনার ফল পরিচ্ছন্ন এবং ব্রহ্মোপাসনার অর্থাৎ অহংগ্রহরূপ উপাদনার ফল অপরিচ্ছিন্ন 
সুতরাং ফলেও তারতম্য আছে বলিয়! উক্ত সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। আর কেনোপনিষদে বল! হইয়াছে__“নেদং 
যদিদমুপাসতে” ইত্যাদি । এই নিষেধশ্রবণ হইতেও উক্ত সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। আর মন, নাম প্রভৃতি প্রতীকের 
বিশ্বাস্বত্ব প্রভৃতি অসম্ভব বলিয়াও উক্ত সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়। আর তাদাত্ম্যবিধানপর শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয় , 
বলিয়াও উক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে হয়। এই সকল কথাই ব্রহ্মহ্তত্রকার “ন প্রতীকে ন হি সঃ” (81১1৪) 
হুত্র্বারা বলিয়াছেন। 2 
উক্ত ধ্যান বা উপাসনা উপবিষ্ট হইয়াই অহ্ষ্ঠান করিতে হইবে। কিন্ত শয়ান, দণ্ডায়মান বা গমনরত 
থাকিয়! উপাসনার অনুষ্ঠান করিবে না। কারণ শয়ন নিদ্রাবূপ লয়ের এবং স্থিতি ও গমন শরীরধারণাদিজনিত 
চিততচাঞ্চল্যরূপ বিক্ষেপের হেতু । সুতরাং  লয়- ও বিক্ষেপ অবস্থায় উপাসনা অসভভব। আর এই কথাই ব্র্সত্রকার 
“আসীনঃ সভবাৎ” (81৭) এই হারা বলিয়াছেন। নিদিধ্যাসিতব্যঃ* এই শ্রুতি হইতে উপাসনার ধ্যান- 
রূপত্ব অবগত হওয়! যায়। উপবিষ্ট না হইলে একাগ্রতা হয় না এবং একাগ্রতা ব্যতীত উক্ত ধ্যানের সিদ্ধি হইতে 
পারে না। যে স্বৃতিধার! বিজাতীয় জ্ঞানের আলম্বন না হইয়া একমাত্র ধ্যেয়াকারক অর্থাৎ ধ্যেয়বিষয়ক হয়, 
তাহাকেই ধ্যান কহে। আর ভাদুশ ধ্যানই পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ্রবাস্থৃতি ও পরাভক্তি শব্দের অভিধেয় . 
হইয়! থাকে। যেহেতু ছান্দোগ্য শ্ৃতিতে বলা হইয়াছে-_“সতবতদ্ধৌ রা স্থৃতি:* (৭1২৬২) এবং গীতা স্থৃতিতে 
বলা হুইয়াছে-_“মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌” (১৮৪৪)। সুতরাং স্থিতিতে ও গমনে বিক্ষেপহেতু এবং শয়নে লয়হেতু 
উপাসনা ছুঃসাধ্য। আর এই কথাই বরন্স্ত্রকার “্ধ্যানাচ্চ” ক 


পর্বতাঃ৮ (৭191১) 


ূ বিদ্যোৎপত্তিপ্রকার-বর্ণনমূ্‌ ; 
লয়াচ্চ ছঃসাধ্যমিতি ভাবঃ ৷ “খ্যানাচ্চ” ইতি সুত্রাৎ। । তচ্চ ধ্যানং লারা ত তা ী 
প্ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবাস্তরিক্ষং ধ্যায়তীব দ্বৌঃ ধ্যায়স্তীবাপো ধ্যায়স্তীব পর্বব্তা” জিত 
যায়সতিপরয়োগঃ। তথাভূতং নৈশ্চল্যমাসীনস্যৈৰ সম্তবতি নাহযখেত্যৰ্ঘ ৷ “অচলত্বং চাপেক্ষ্য" ইতি সুত্ৰাৎ। 
“গুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। নাত্যুচ্ছি,তং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্‌। তত্রৈকাগ্রং 
মনঃ কৃত্ব। যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ। উপবিশ্যাসনে যুঞ্রাদ্‌ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ৷” ইতি স্মৃতেশ্চ ৷ ৫৬ 
অথ নাত্র কশ্চিদ্‌ দেশকালাদিনিয়মঃ, কিন্তু যস্মিন্‌ দেশে চ কালে চ চিত্তৈকাগ্রযং স্তাৎ, তত্রব ধ্যানং. 
কুর্য্যাদিত্যর্থঃ । “যত্ৰৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাং” ইতি সূত্রাৎ। “সমে শুচৌ শৰ্করাবহ্নিবালুকা-বিব্জিতে 
শব্দজলা্রয়াদিভিঃ। মনোহহুকুলে ন চ চক্ষুঃগীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ” ইত্যাদিশ্রুতে 
বিশেষাদর্শনাৎ। তচ্চ মোক্ষাসাধারপধ্যানমামরণাৎ নৈরস্তর্য্যেণাহঠেয়ম, ন তু অক্লকালানুষ্ঠেয়মূ, তথৈব 
অবণাৎ “স খন্বেবং বর্তয়ন্‌ বাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্তে” “অধ খলু ক্রতুময়োহয়ং পুরুষঃ স. বাবৎ- 
ক্ৰতুরস্মাল্লোকাৎ প্রেতি ক্রুতুং হমুং লোকং প্রেত্যাভিসম্তবতি” ইতি। অত্র “ক্রতু”শব্দো! মানসব্যাপার- 
পরঃ। ক্রতুময়ো ধ্যানপ্রধান ইত্যর্থঃ। “আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্” ইতি সূত্রাৎ। ৫৭ 
অথৈবস্তৃতেন ধ্যানপরিপাকেন খ্রবাস্থৃত্যাখ্যজ্ঞানাধিগমে সিদ্ধে সতি তদুত্তরভাবিনোঃ ক্রিয়মাণয়োঃ 
ইত্যাদি । এই স্থলে অচলত্বকে অপেক্ষা করিয়াই প্থযাযস্তি*পদের প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব তাদৃশ নৈশ্ল্য 


উপবিষ্ট উপাসকেরই সম্ভব অন্তের নহে। এই কথা ব্রহ্মহত্রকার “অচলত্বং চাপেক্ষ্য* (81১1৯) এই সুত্রদ্বার! - 


বলিয়াছেন। আর স্থৃতিতেও যে উপবিষ্ট উপাসকেরই ধ্যান বল! হইয়াছে, তাহাও ব্রন্বস্থত্রকার “স্মরত্তি চ* 
(৪1১১০) এই স্ুত্রত্বারা বলিয়াছেন। গীতাস্বৃতিতে বল! হইয়াছে _“শুদ্ধ স্থানে প্রথমে কুশ, তদুপরি যথাক্রমে 
মৃগচর্ম্ম ও বস্তুদ্বার রচিত নাতি উচ্চ ও নাতি নিয় স্বীয় স্থির আসন স্থাপন করিবে। যোগী সেই আসনে বসিয়া 
বাহ ও অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য্য সংযমপুর্বাক চিত্তগুদ্ধির জন্য একাগ্রমনে যোগাত্যাস করিবেন ।” (৬১১-১২)! &৬| 

আর এই উপাসনায় বা ধ্যানে কোনও বিশেষ দেশবিষয়ক এবং বিশেষ কালবিষয়ক কোনও নিয়ম নাই । কিন্ত 
যে দেশে ও যে কালে চিত্তের একাগ্রতা সম্ভব হইবে, সেই দেশে ও সেই কালেই ধ্যান করিবে। এই কথাই 
বলিতে গিয়! ব্ৰহ্মস্বত্ৰকার বলিয়াছেন _“যত্রৈকাগ্রত| তত্রাবিশেষাৎ” (81১৷১১)। শ্বেতাশ্বতর শ্রতিতে বল! 


হইয়াছে _“সমে শুচৌ শর্করাবন্থিবালুকাবিবঞ্জিতে শব্দজলাঅ্রয়াদিতিঃ। মনোহহৃকুলে ন চ চক্ষুঃপীড়নে ওহানিবাতাশ্রয়ণে - 


প্রযোজয়েৎ” (শ্বেঃ ২1১০)। এই শ্রুতিবাক্যে চিত্তৈকাগ্রতাম্থরূপ দেশের কথাই বল! হইয়াছে। কোনও বিশেষ 
দেশ বা কালের কথা বলা হয় নাই। সুতরাং উপাসনার কোনও বিশেষ দেশ বা কালের উল্লেখ ক্রুতিতে দেখা 


যায় ন! বলিয়া, দেশ-কালবিবয়ে কোনও নিয়ম নাই_ ইহাই সিদ্ধান্ত। 
আর সেই মোক্ষের অসাধারণ উপায়ভূত ধ্যানের বা উপাসনার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আজীবন নিরস্তরভাবে 


অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কিন্তু তাহা অল্পকাল অনুষ্ঠেয় নহে। যেহেতু শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন ছান্ডোগ্য উপনিবদে 
বল! ' হইয়াছে“ খন্বেবং বর্তয়ন্‌ যাবদায়ূবং ত্রহ্মলোকমভিসম্পগ্থতে” ‘অর্থাৎ “তিনি এইর্ূপে আজীবন অবস্থান 
করিয়! পরে ব্ৰহ্মলোক প্রাপ্ত হন।” (৮1১৫1১)। এইরূপ অন্যত্রও বল! হইয়াছে _“অথ খলু ক্রুতুময়োহয়ং পুরুষঃ 
স যাবৎ ক্রতুরস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি" ইত্যাদি। শ্রত্যর্থ পূর্বে বহু স্থলে দেখান হইয়াছে। এই স্থলে "কিছু শন 
মানস-ব্যাপারপর । অতএব “ক্রতুময়* কথার অর্থ_ধ্যানপ্রধান। আর ইহাই ব্রহ্মহুত্রকার “আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি 


হি দৃষ্টমৃ” (৪1১1১২ ) এই হুত্ৰে বলিয়াছেন। ৫৭ । 


উপাসনার অনুষ্ঠান সুদ্বন্ধে অমুক্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সকল বর্ণনা করিয়া, এক্ষণে বিদ্ধার ফল বিশেষরূপে ০ 


৮৫৯ 


৮৬০ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


পুণ্যপাপয়োরশ্লেষঃ তৎপ্রাগ ভূতয়োঃ সঞ্চিতয়োশ্চ তয়োর্নাশশ্চ স্যাৎ। “পুফরপলাশ আপো ন শ্লিস্তস্ত 
এবমেবস্বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিস্ততে” “তদ্‌ যথেষীকাতৃলমগ্রৌ প্রোতং প্রদূয়েতেবং হাস্ত সর্ব পাপ্যানঃ 
পরতে” ইত্যাদি্ুতিভ্যঃ। “তদধিগমে উত্তরপূরবাঘয়োর্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ” ইতি ূত্রাৎ। ন 
াত্র পাপন্তৈবাশ্লেষবিনাশশ্রবণাৎ পুণ্যং তু বিদ্যা ভোক্তব্যমেব, তন্ত শান্রীয়ত্বাদিতি বাচ্যম্‌, শাস্তৃষট্য 
পুণ্যস্তাপি সংসরণহেতুত্বাবিশেষেণ পাপ এবাস্তঃপাতিত্বাৎ। “উভে সৃক্বৃতঘৃষ্কৃতে নিদ্দিম্য সর্ব 
. পাপ্মানোহতো নিবর্তন্তে তৎনুকৃতছুষ্কৃতে বিধুনুতে” ইতি শ্রত্যস্তরাৎ ৷ “ইতরস্তাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু” 
ইতি সুত্রাৎ। “উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি” ইতি শ্রুতেঃ। শরীরপাতে তু মোক্ষ ইত্যর্থট। ৫৮। 
তে চ পুণ্যপাপরূপে কর্থাণী অনারব্ধকার্য্যে এব নম্যতঃ শরীরপাতবিলম্বঞ্রুতেঃ “তস্ত তাঁবদেব চিরং 
যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পংস্তে” ইতি । “অনারক্ধকার্য্যে এব তু পূর্বের তদবধেঃ” ইতি সূত্রাৎ। নয 
প্রারন্ধে কর্ম্মণি বিদ্তমানে কথং মোক্ষঃ1 ইত্যাশন্্যাহ__“ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পন্ভতে” ইতি। 
প্রারন্ধকর্ম্ম তু ভোগৈকনাশ্যং তদৃভোগদমাপ্তে মোক্ষ ইত্যর্ঃ। প্রারন্ধং কর্ম্ম যদি হোকশরীরভোগ্যং তহি 


বর্ণনা করিতেছেন--এইরূপ ধ্যানপরিপাকদ্বার! ক্রুবাস্থৃতি নামক জ্ঞান অধিগত হইলে পরে সেই বঙ্গজ্ঞানসম্পন্ন 
পুরুষকর্তৃক তৎপরে যাহা করা হইবে__এইক্ধপ -ভাবী পুণ্য ও পাপে তাহার সংস্পর্শ হয় না অর্থাৎ তাহাকে লিপ্ত 
* হইতে হয় ন! এবং তাহার পূর্ববসঞ্চিত পুণ্য ও পাপের অসংস্পর্শ ও বিনাশ হইয়! থাকে। যেহেতু শ্রুতি “বলিয়াছেন 
“পদ্মপত্রে যেমন জল সংশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ এতাদৃশ ব্রক্ষকে যিনি জানেন, তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না” (ছাঃ 
৪1১৪1৩)। আবার অন্তত্র শ্রুতি বলিয়াছেন -_-ুঞ্জার শীষের তুল! অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে যেমন নিঃশেষে ভন্মী- 
ভূত হয়, সেইরূপ ইহার নিখিল পাপ নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়”। (ছাঃ €1২৪৩)। আর এই কথাই ব্রহ্ধ- 
হ্থত্রকার “তদধিগমে উত্তরপুরববাঘয়োরস্লেষবিনাশৌ তথ্যপদেশাৎ* (1১1১৩) এই স্ত্রদ্বার! বলিয়াছেন। 
ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে_উক্ত স্থত্র হইতে কেবল পাপেরই অশ্লেষ অর্থাৎ অসংসর্গ ও বিনাশ 
অবগত হওয়া যায়। কিন্তু পুণ্যের অশ্নেষ ও বিনাশ অবগত হওয়া যায় না। সুতরাং ত্রন্গজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষেরও 
পুণ্য ভোজব্যই হইবে; যেহেতু তাহা শান্্ীয়। এতদ্তরে বক্তব্য এই যেঁএইরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ 
মোক্ষশাস্্দ্িতে পুণ্যও সংসরণের অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণের হেতু বলিয়! মুক্তিবিরোধী হিসাবে তাহাও 
পাপেরই অন্তর্গত । সুতরাং জ্ঞানী পুরুষের পাপের স্যায় পূর্বাক্বত পুণ্যেরও বিনাশ হয় এবং পরে কত পুণ্যের সহিত 
হায় অলিগুতা ঘটে। যেহেতু শ্রতিই বলিয়াছেদ-_“উভে নুককতছ্বতে শির্িশ্ত সর্ব পাপ্‌আানোহতো নিরবে 
উ টন তে রা ( সী গোনা পাতে তু" (৪1১1১৪)। যেহেতু “উভে 
হইয়া থাকে__ইহাই তাত্পৰ্য্যাৰ্থ । ৫৮। হো নী যাত হল 
২ কিক পপ কে লাগ হয় বলয় দে ক ক হইয়াছে, তাহ! 
তাপ জা নন ৭ যে কর্ম ফলদান করিতে আরম্ভ করে নাই, 
ছি অহস্ুখ কর্মন্দ্ধেই এরূপ উক্তি বুঝিতে হইবে । কারণ 
রি টি উজ ডা করিয়াছে, তাহা ব্র্গঙ্জানলাভেও ক্ষয় হয় ন! বলিয়া ছান্োগ্যশ্রতি বলিয়াছেন 
“হার অর্থাৎ ব্মজানীর তাবৎকাল বিলম্ব, যাবৎকাল দেহ থাকে? দেহান্তে তিনি ETE 
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| এ এই সকল বাক্যে শরীরপতনের অপেক্ষা থাকা শ্রতিই স্প্রে উপদেশ করিয়াছেন । সুতরাং অ্- 


বিষবোৎপত্তিপ্রকার-বরণনম্‌ 


ত্ছরীরাবসানে মোক্ষঃ, অনেকশরীরভোগ্যঞ্চেদেনেকশরীরাবসানে ইতি রাদ্ধা্তঃ। 
কল্পকোটিশতৈরপি” ইতি স্মৃতিঃ প্রারন্বকর্মাবিষয়ৈবেতি সিদ্ধম। অয়ন্তাবঃ 
সঞ্চিতক্রিয়মাণয়োরশ্লোষবিনাশৌ ৷ প্রার্বস্ত তু কর্ম্মণো ভোগেন বিনাশঃ। 
ইতরশরীরৈবর্বা ভুক্ত! বিনাশাৎ মোক্ষ ইতি সংক্ষেপঃ | ৫৯। 


কৃষ্্রসাদাদ্ধরিদর্শনেন, মুক্তির্ণাং বেদশিরোহ্ভিগীতা | 

্রীস্থত্রকারেণ তদর্থকানি, প্রোক্তানি সব্ব্বাণি হি সাধনানি ॥ ১ | 
মোক্ষোপায়াভিযুক্তানাং ভ্ততাং তৎপদানুজমূ। 
তনোতি পরমং শ্রেয়া যত্তং কৃষ্ণমহং ভজে ॥ ২ ॥ 

ইতি শ্রী১০৮ ভগবদবতার-শ্রীসনন্দনাদদি প্রবন্তিত-শ্রী১০৮ ভগবন্নিম্বার্কমহাযুনীন্দরোপৰৃংহিত' 
বৈদিকসৎসম্প্রদায়ান্ছগত-ম্বাভাবিকভেদাভেদ সিদ্ধান্তসমর্থনদক্ষ-নিখিলশান্ত্র- ' 

পারাবারীণশ্রীমাধবমুকুন্দচরণেন বিরচিতে অধ্যাস-(পরপক্ষ)- 

গিরিবজ্বাখ্যে শারীরকহার্্দসঞ্চয়ে সাধনাখ্যো নাম 
তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩ ॥ 


১) 


৮৬১, 
“নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম 
_বিদ্বষো বিদ্যামাহাত্ম্যাৎ 
তত্র প্রারবস্তৈতচ্ছরীরেণ 


জ্ঞানীর অনারন্ধ্‌ পাপ-পুণ্যরূপ কর্শেরই বিনাশ হয়) কিন্ত আরব্ধ কর্মের বিনাশ হয় না| আর এই কথাই 
শ্ননত্রকার “অনার্ধকার্য্যে এব তু পূর্বে তদবধে:* (৪.১1১৬ ) এই ক্ুতর্ধারা বলিয়াছেন। 

এক্ষণে আপত্তি.হইতে পারে যে-প্রারদ্ধ কর্ম্ম বিদ্ধমান থাকিতে ব্রহ্ষজ্ঞানীর মোক্ষ কি প্রকারে হয়? 
এতদুত্তরে ত্রদ্মস্ত্রকার বলিয়াছেন-_“ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পগ্থতে” (৪1১1১৯)। ব্রক্গজ্রানী পরার পুপ্য- 
পাপরূপ কর্ম্ম ভোগদ্বার! ক্ষয় করিয়া ব্রন্মরূপতা লাভ করেন। ব্রন্গজ্ঞানীরও প্রারন্ধ কর্ম একমাত্র ভোগনাশ্য ৷ 
ভোগের সমাপ্তি হইলে তাহার মোক্ষ হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞের পরার কর্ম যদি একশরীরতোগ্য হয়, তবে সেই 
শরীরের অবপানেই তাঁহার মোক্ষ হইবে। আর তীহার প্রারন্ধ কর্ম যদি অনেকশরীরভোগ্য হয়, তবে সেই অনেক 
শরীরের অবসানেই তাহার মোক্ষ হইবে__ইহাই সিদ্ধান্ত। আর যে প্নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্মা কল্পকোটিশতৈরপি” এই 
স্বতিবাক্য কর্ম্মের ভোগৈকনাশ্যত্ব বলিয়াছেন, তাহাও প্রারন্ধ কর্মবিষয়ক বলিয়াই বুঝিতে হইবে, ইহ! উক্ত স্থত্ৰদ্বার! 
সিদ্ধ হইল। অভিপ্রায় এই যে--কব্রষজানীর জ্ঞানযাহা্ন্যে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ পুণ্য-পাপরূপ বর্ণের বিনাশ ও 
অলিপ্ততা হইয়! থাকে) কিন্ত প্রারন্ধ বর্ণ্মের ভোগদ্থারাই বিনাশ হয়। তন্মধ্যে জ্ঞানী পুরুষ এক শরীর বা বু 
শরীরদার! প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিয়! শরীরপাতের পরে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন_ ইহাই সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ। ৫০ 

উপনিষৎসমূহ পুনঃ পুনঃ ইহাই কীর্তন করিয়াছেন যে_্রীকষ্ণের অনুগ্রহে হরিযাক্ষাৎকার অর্থাৎ ব্রহ্গসাক্ষাৎ- 
কার ঘটিলে মুষ্যগণের যুক্তিলাভ হয়। ব্থত্রকার ব্যাপদেব তদর্থক অর্থাৎ মুক্তিপ্রয়োজনক সমস্ত সাধ 
তৃতীয়াধ্যায়ে বর্ণন| করিয়াছেন ॥ ১ ॥ 

যিনি মোক্ষোপায়ে অভিনিরত ও স্বীয় চরণকমল তজনাকারী ভক্তগণের পরমকল্যাণ অর্থাৎ যুক্তি বিধান করিয়া 


থাকেন, সেই ভগবান্‌ শ্রীক্বষ্ককে আমি ভজন! করি ॥ ২। 
ইতি ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্্নাখতরকসাংখ্যবেদাস্ততীর্থ-শ্ীচরণাতেবাসি- 
গ্রীবিনোদবিহারি-পঞ্চতীর্ঘ বিরচিত পরপক্ষগিরিবজের 

বঙ্গানুবাদে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।৩। 


———— 


চতুর্থঃ ফলাধ্যায়ঃ 


সংগৃহীতানি মোক্ষস্ত সাধনানি তৃতীয়কে। চরমেহস্মিন ফলং প্রাহ ভগবান্‌ বাদরায়ণঃ। 
বেদান্তশাস্্রস্ত ফলং নিঃশ্রেয়োমোক্ষরূপং তগবস্তাবাপত্তিলক্ষণমন্মিংশ্যতুর্থাধ্যায়ে নিরূপ্যতে সুত্রকৃত্তিঃ 
তীত্রকবিংশতিপ্রকীরছুঃখধবংসো! মোক্ষ ইতি গৌতমীয়ানামভ্যুপগমঃ ৷ তথাহি--“তদত্যস্তবিমোক্ষোহপবর্গঃ* 
ইতি নৈয়ায়িকাঃ। অত্র তচ্ছব্দেন সুত্রোপাত্তানামেকবিংশতিপ্রকারকছুঃখানাং পরামর্শঃ। তানি চ শরীরং 


তৃতীয় ,অধ্যায়ে মোক্ষের সাধনসমূহ নিরূপিত হইয়াছে। পূর্বাধ্যায়ের অস্তিম প্রকরণে ব্র্মসাক্ষাৎকারের 
অসাধারণ উপায় নৈশ্চল্যসাপেক্ষ ধ্যানের কথ! বলা হইয়াছে। এই চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত সাধনের ফল নিঃশ্রেয় 
অর্থাৎ তগবস্তাবাপত্তির কথা ভগবান্‌ বাদরায়ণ বলিয়াছেন। এজন্ত এই অধ্যায়ের নাম ফলাধ্যায়। ব্রহ্গত্ত্রকার বাদরায়ণ 
বেদান্তশান্ত্ের ফল ভগবস্তাবাপত্তিরূপ নিঃশ্রেয়দ অর্থাৎ মোক্ষ চতুর্থাধ্যায়ে নিরূপণ করিয়াছেন । 
ভারতীয় দার্শনিকগণ মোক্ষ স্বীকার করিলেও মোক্ষের স্বরূপসম্বন্ধে দার্শনিকগণের বহু মতভেদ আছে। সিদ্ধান্ত 
পক্ষের উপাদে়ত প্রদর্শনের জন্ ও অপর দার্শনিকগণের সন্মত মোক্ষের প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য মূলকার কেশবীয় 
তান্তের অভিপ্রায় এন্থলে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে বে-“একবিংশতি প্রকার দুঃখের ধবংসই 
মোক্ষ* ইহাই গৌতমন্থত্রের নিবন্ধকার উদ্দ্যোতকরাচাধ্য বলিয়াছেন! “্তর্দত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গ+৮ ( ১ম অধ্যায়ের 
প্রথমাফিক ) এই স্থত্রের দ্বারা গোতম মোক্ষস্বরপ নির্দেশ করিয়াছেন। মূলকার এই স্থত্রের অর্থ এইরূপ প্রদর্শন 
করিয়াছেন যে_ স্থত্রগত “তৎ”শব্দদ্বার! সুত্রে নির্দিষ্ট একবিংশতি প্রকার দুঃখের পরামর্শ কর! হইয়াছে ।* 
একবিংশতি প্রকার ছুঃখ_-শরীর (১), চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহ্বা, ত্বকৃ ও মন-_এই ছয় ইন্দ্রিয় (৬) এই ছয় 
ইন্দ্রিয়ের রপরশাদি ছয়টি বিষয় (৬) এবং এই ছয়টি বিষয়বিষয়ক ছয়টি জ্ঞান (৬), আর সুখ ও দুঃখ (২)। শরীরাদি 
সাক্ষাৎ দুঃখরূপ না হইলেও শরীর দুঃখায়তন, ইন্জিয়াদি দুঃখের সাধন হইয়া থাকে, এজন্কই ইহাদিগকে দুঃখ বলা 
হইয়াছে। দুঃখানুসক্ত বলিয়া সুখকেও দুঃখ বল! হইয়াছে। ইহার বিবৃতি ন্ায়বাত্তিক, তাৎপধ্যটাকা প্রভৃতি গ্রন্থে 
অতিবিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একুশ প্রকার দুঃখের অত্যন্ত বিমোক্ষ অর্থাৎ আত্যন্তিক নিবৃতিই অপবর্গ 
অর্থাৎ মোক্ষ। ইহাই গৌতমন্ত্রের অর্থ। একবিংশতি দুঃখের আত্যত্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ ধ্বংসই মোক্ষ ইহাই 
হুত্রের সরলার্থ। ছুঃখধবংসমাত্রকে মোক্ষ ন! বলিয়া আত্যস্তিক দুঃখধ্বংসকে মোক্ষ বলা হইয়াছে। এই ছুঃখধ্বংসের 
আত্যন্তিকত্ব কি, তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্ত মূলকার বলিয়াছেন-_“ছুঃখধ্বংসবদন্যত্বম আত্য্তিকত্ম্‌।*৮ দুঃখ 
ধ্বংসমাত্রই দুঃখধবংসবদন্য । ছুঃখধ্বংস ছুঃখধ্বংসবান্‌ নহে।. সুতরাং বন্ধজীবের যে ছুঃখধ্বংস, তাহাও দুঃখধবংসবদন্ 
বলিয়া আত্যস্তিক ছুঃখধবংস হওয়া উচিত? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে মূলকার বলিয়াছেন যে_ স্বরূপসম্বন্ধে ছুঃখধবংস 
রিনা হলেও নত সম্বন্ধে বদ্ধজীবের ছুঃখধবংস ছুঃখধবংসবান্ই বটে। প্রদর্শিত সহ্বন্ধটি “স্বসমানাধিকরণ- 
স্বপ্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তিত্ব'। এই প্রদশিত সম্বন্ধে বন্ধজীবের ছুঃখধ্বংস দুঃখধ্বংসবান্। কারণ বন্ধজীবের ছুঃখ- 
ধবংসে ছুঃখধবংসের সমানাধিকরণ ছুঃখপ্রাগতাবের অধিকরণক্ষণবৃত্তিত্ব আছে। এজন্ত স্বসমানাধিকরণম্বপ্রাগভাবাধি- 


* একবিংশতি প্রকার দুঃখ হুত্রনি্দিষ্ট নহে; কিন্তু সুত্রমিবন্ধকার উদ্দোতকরাচার্য্যই ইহা নির্দেশ করিয়াছেন। এই নিবন্ধগ্রহথকে 


ie রি | “ন্তায়বাত্তিক" বলা হয়। বাষ্তিক শাসনত বলিয়া বাত্িকগৃহীত বিষয়কেও হত্রকারগৃহীত বলা হইয়ুছে। 


পরাভিমতমোক্ষম্বরূপ-নিরসনম্‌ টি 


বড়িক্তরিয়বর্গঃ ষড, বিষয়াঃ ষড, বুদ্ধয়ঃ সুখং ছুঃখঞ্চেতি। আত্যস্তিকত্বঞ্চ সয়না বিৰত 
ক্ষণবৃত্তিত্বসন্বন্ধেন দুঃখধ্বংসবদন্যত্বমিতি ৷ ১। 

তত্র শরীরেন্দ্রিয়বিষয়বুদ্ধীনাং দুঃখসাধনত্বাদ্‌ দুঃখত্বম, হঃখস্য স্বরূপতঃ, পূর্ববাপরছুঃখসম্বলিতত্বা 
নুখস্যাপি ছুঃখত্বমিতি। “ছুঃখজনমাপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ:* (১1১২) 
ইতি সূত্রাৎ। অস্যার্থঃ__মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে গুণরূপস্য দোষস্যাপারঃ, ততঃ পরবৃত্যপায়ঃ, ততো জন্মাপায়ঃ 


বিকরণক্ষণবৃপ্তি হইয়! থাকে । "স্বদমা নাঁধিকরণস্বপ্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তিত্ব” কথার অর্থ__ছুঃখধ্বংসের সমানাধিকরণ যে 
দুঃখের প্রাগভাব, সেই প্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তিত্ব বদ্ধজীবের ছুঃখব্বংসে আছে। মুক্ত জীবের ছুঃখধবংসে নাই। 
বদ্ধজীবের ছুঃখধবংস ছুংখপ্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তি হইয়া থাকে । কারণ বদ্ধজীবের যখন একটি দুঃখের ধ্বংস হয়, 
সেই সময়ে তাহার অন্তদ্ুঃখের প্রাগভাব থাকে । বদ্ধজীবের এমন সময় কখনই হইতে পারে না যে, যে সময়ে তাহার 
একটি দুঃখের ধ্বংস হয়, সেই সময়ে তাহার অন্ত দুঃখের প্রাগভাব থাকিবে না| বদ্ধজীবের দুঃখধারা অবিশ্রান্ততাবে 
চলিয়াছে। একটি দুঃখের ধ্বংসকালে তাহার অন্য দুঃখের প্রাগভাবও রহিয়াছে। ছুঃখপ্রাগভাবের অসমানকালীন 
ঢুখেধ্বংসই চরম ছুঃখধবংস। মুক্ত জীবের ছুঃখধবংসই তদ্রপ হইয়া থাকে । বদ্ধজীবের ছুখৈধ্বংস তদ্রপ হইতে 
পারে না। প্রদর্শিতরূপ সম্বন্ধ ন! বলিয়া যদি কেবলমাত্র এইরূপ বল! হইত যেঁ_যে ছুংখধবংস ছুঃখপ্রাগভাবাধিকরণ- 
কষণবৃত্তিত্ব ঘন্বৌ ছুঃখধবংঘবান্‌ ততিন্নত্বই আত্যন্তিকত্ব, তাহ! হইলে মুক্ত পুরুষের ছ্ুঃখধ্বংসও অন্য বন্ধপুরুবের 
ছুখেগ্রাগতা বাধিকরণক্ষণবৃত্তি বলিয়া তাঁহাও দুঃখধ্বংসবৎই হইত, কিন্তু ছুঃখধ্বংসবদন্ত হইত না অর্থাৎ, মুকতপুকুষের 
ছুঃখধবংসে অব্যাপ্তি হইত। এজন্য মূলকার কেবল দুঃখপ্রাগভাবাধিকরণক্ষরণবৃত্তিত্বকে সম্বন্ধ ন! বলিয়া ব্বমমানাধি- 
করণছুঃখপ্রাগভাবাধি করণক্ষণবৃত্তিত্বকে সম্বন্ধ বলিয়াছেন অর্থাৎ ছুঃখধবংসের সমানাধিকবণ যে ছুঃখপ্রাগতাব, তাহার 
অধিকরণক্ষণবৃত্তিত্বকেই সম্বন্ধরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। আর তাহাতে বদ্ধজীবের দুঃখধবংসই এতাদৃশ সম্বন্ধে : 
দুঃখধ্বংসবৎ হইবে । যুক্তপুরুষের ছুঃখধ্বংস এতাদৃশ সম্বন্ধে দুঃখধ্বংসবৎ হইবে না। সুতরাং তাহা ছুঃখধ্বংসবদন্ই 
হইবে। আর এতাদৃশ ছুঃখধ্বংসববন্ত্বই ছুঃখধবংসের আত্যত্তিকত্ব। যুক্ত পুরুষের দুঃখধ্বংস দুঃখপ্রাগতাবাধিকরপ- 
ক্ষণবৃত্তি হইলেও অর্থাৎ অন্ত বন্ধজীবের দুঃখের প্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তি হইলেও তাহা মুক্তপুরুষের দুঃখধ্বংসের 
সমানাধিকরণ ছুঃখপ্রাগভাবের অধিকরণক্ষণবৃত্তি নহে। মুক্ত পুরুষের ছুঃখধবংসের অধিকরণ আত্মাতে ছুঃখপ্রাগভাব 
নাই। এজন্ মুক্তপুরূষের দুঃখধ্বংসমমানাধিকরণছ্ঃখপ্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তিরপ সমন্ধই অপ্রসিদ্ধ। বন্ধজীবের 
তুঃখধবংসই ছৃঃখধবংসসমানাধিকরণ ছুখপ্রাগভাবাধিকরপক্ষণৃত্তি হইয়া থাকে। যাহা হউক, ছুঃখধবংসবদ্াত্বই 
দুঃখধবংসের আত্যস্তিকত্ব | ১। 

* এই'একবিংশতি দুঃখের মধ্যে ছয়টি ইন্দ্রিয়, ছয়টি বিষয় ও ছয়টি জ্ঞান এবং শরীর এই উনবিংশতিটি ছুঃখসাধন 
বলিয়া দুঃখ ; কিন্ত ইহারা স্বরূপতঃ দুঃখ নহে। আর ছুঃখের ্বরূপতঃই ছুঃখত্ব আছে। আর পূর্বাপর দুঃখসম্বলিত 
বলিয়া সুখের ও ছুঃখত্ব বলা হইয়াছে । এই একবিংশতি দুঃখের নিবৃত্িই মোক্ষ; ইহা গোতম “দুখেজনপরবৃতি- 
মিথ্যাজ্ঞানানাম্” (১1১1২ ) ইত্যাদি সুত্রে নির্দেশ করিয়াছেন এই স্বত্রের অর্থ এই যে- তন্বজ্ঞানের দ্বার! মিথ্যাজ্ঞানের 
নিবৃত্তি হইলে মিথ্যাজ্ঞানজন্য রাগদ্বেষমোহরূপ দোষের ও নিবৃততি হইয়া থাকে। ইহাদের মতে রাগঘেযাদি আত্মার 
বিশেষ গুণ বলিয়! নির্দেশ করা হইয়াছে। আর দোষের নিবৃত্ত হইলে দোষসাধ্য প্রবৃত্তির নি হারা 
এন্ছলে প্রবৃত্তিশব্দের অর্থ ধর্ম ও অধর্্ম। আর ধরমাধর্প প্রবৃত্তির নিবি হইলে জন্মের উচ্ছেদ হইয়া খানে 
জন্মের উচ্ছেদ হইলে দুঃখের নিবুত্তি হইয়া থাকে । এই দুঃখের নিবৃতি অর্থাৎ উচ্ছেদরেই মোক্ষ বল! হয়। 


Lb) 


৮৬৪ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিব্জমূ 


ততো ছুঃখাপায়ঃ ইতি চেন্ন, তস্য পুরুষার্থস্বাভাবাৎ, পুরুষব্যাপারা সাধ্যত্বাৎ অতীতস্য ন্ববিরোধিগুণান্তরনা- 
শ্যত্বাৎ, আগামিনঃ স্বোপাদাননাশীশক্যত্বাৎ, বর্তমানস্যাপি স্বোৎপন্গুণনাশ্যত্বাৎ | ২।. 

_কিঞ্চ নিত্যন্থখা ভিব্যক্তিমুর্কির্ন হুঃখপ্রহাণিমাত্রমূ। নৈতাবন্মাত্ৰযুদ্দিশ্য প্ৰবৃত্তিঃ সম্ভবতি, প্রবৃত্তিসামান্তং 
প্রতি ইষ্টসাধনতাজ্ঞানস্য প্রবর্তকত্বাৎ ৷ নন অনিষ্টাভাবসাধনতাজ্ঞানমপি প্রবর্তক মিতি চেন্ন, অনিষ্টাভাবস্তাপি 


ইষ্টসিদ্ধাবেব নিয়োগাঁৎ। কণ্টকবিদ্ধপাঁদস্য কণ্টকাপনয়নে প্রবৃত্তির্ন কেবলং কণ্টকাভাবোদ্দেশেন, কিন্তু ' 
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গৌতমস্থত্রান্ুসারে তাহাদের সন্মত মোক্ষের স্বরূপ দেখান হইয়াছে। সম্প্রতি তাহার খণ্ডন বল! হইতেছে 
ধন তন্তু পুরুষার্থতবাভাবাৎ” ইত্যাদি । ইহার অর্থ-_প্রদণিত মোক্ষের পুরুষার্থত্ব নাই। পুরুবার্থ পুরুবব্যাপারসাব্য 
হইয়া! থাকে। যাহা! পুরুষব্যাপারসাধ্য নহে, তাহা পুরুষার্থই নহে। বাহার! একবিংশতি প্রকার দুঃখের 
নিবৃত্তিকে মোক্ষব্ূপ পুরুবার্থ বলিয়াছেন, তাহাদের নিকট জিজ্ঞাস এই যেযুযুক্ষ যে ছঃখনিবৃত্তির 
জন্য শাস্তশ্রবণাদির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়, এই তত্বজ্ঞান অতীত, বর্তমান ও অনাগত 
এই ত্রিবিধ দুঃখের কোন্‌ দুঃখের নিবর্তক হইবে? অতীত দুঃখের নিবৃত্তির জন্য প্রবৃত্তি হইতে পারে না । কারণ 
অতীত দুঃখ স্বতঃই অত্যন্ত নিবৃত্ত হইয়াছে। বর্তমানেরই ধ্বংস হইতে পারে। অতীত স্বতঃই্‌ ধ্বস্ত বলিয়া 
অতীতের ধ্বংসের জন্য পুরুষের ইদানীস্তন প্রবৃত্তি হইতে পারে ন!। এইরূপ বর্তমান দুঃখের নিবৃত্তির জন্যও মুযুক্ষুর 
তন্বগ্ানগম্পাদন অপেক্ষিত নহে। বিভু দ্রব্যের যোগ্য বিশেবগুণ স্বোত্তরবর্তী বিশেষগুণদ্বারা নাগ হইয়া থাকে 
ইহাই নিয়ম। আত্ম! বিভু দ্ৰব্য ; দুঃখ তাহার যোগ্য বিশেষগুণ। ছুঃখোৎপত্তির পরে যে কোনও বিশেষগুণ আত্মাতে 
উৎপন্ন হইলে তদ্বারাই দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। বর্তমান দুঃখের নিবৃত্তির জন্য কেবলমাত্র তত্বজ্ঞান অপেক্ষিত 
নহে। সুতরাং বর্তমান ছুঃখনিবৃত্তিকে তত্বজ্ঞানসাধ্য বল! যায় না। এইরূপ" অনাগত দুঃখের নিবৃত্তিই সম্ভাবিত 
নহে। বিগ্যমান্রেই ধ্বংস হইতে পারে; অনাগতের ধ্বংস হইতে পারে না। সুতরাং অতীত, বর্তমান ও অনাগত 
এই ত্রিবিধ দুঃখের কোনটিই তত্বজ্ঞাননিবর্ত্য নহে বলিয়া তাহা পুরুবব্যাপারসাধ্য নহে; এজন্য তাহা পুকরুষার্থও 
নহে। ২। Re 
আরও কথা এই যে_ছুঃখনিবৃত্তিমাত্রই মোক্ষ নহে; কিন্তু নিত্যসুখাভিব্যক্তি অর্থাৎ নিত্যসুখের সাক্ষাৎকারই 
মোক্ষ। মুজিদশাতে ছুখেমাত্রের নিবৃততি ও নিত্যস্ুখের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এজন্য কেবল ছুঃখনিবৃত্তিই মোক্ষ 
নহে। কেবলমাত্র ছুখেনিবৃত্তির জ্তপ্রবৃত্তিই সম্ভাবিত নহে। প্রবৃত্তিমাত্রই ইষ্টসাধনতাজ্ঞানজন্ত হইয়া থাকে । সুখ 
ই ও দুঃখ অনিষ্ঠ | ছুঃখনিবৃত্তির জন্য প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে অনিষ্ট নিবৃত্বির জন্তই প্রবৃত্তি এইরূপ স্বীকার 
করিতে হয়। বস্তুতঃ ইঞ্টসাধনতাভ্ঞানজন্তই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। “১ 
যদি বল! যায়-_ঘাহ! অনিষ্টনিৰবত্তির সাধন, তাহাতেও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, অনিষ্টনিবৃত্তির সাধনতাজ্ঞানও 
প্রবৃত্তির জনক। ইষ্টসাধনতাজ্ঞান যেমন প্রবৃত্তির জনক, সেইরূপ অনিষ্টশিবৃত্তির সাধনতাজ্ঞানও প্রবৃত্তির জনক 
হইয়া থাকে। পুরবপক্ষিগণের এরূপ বলা অনদদত$ কারণ অনিটনিবৃততি ইষ্টসিদ্ধির অঙ্গ। অনিষ্টানিবৃত্তি শ্বতন্ 
পুরুষার্ঘই নহে ; ইষ্টিদ্ধিই মুখ্য পুরুষার্থ ; তাহা অনিষ্টনিবৃততি ব্যতীত হইতে পারে না বলিয়া অনিষ্টনিবৃত্তির. সাধনেও 


পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যেমন কণ্টকবিদ্ধচরণ পুরুষের কণ্টকাপনয়নে যে প্রবৃত্তি, তাহা কেবল কণ্টকাতাবের 
 উদ্দেশেই নহে; কিন্তু তাহা যথেষ্ট বিচরণরূপ ইষ্টসিদ্ধির জন্য । সুতরাং অসিষ্টনিবৃতিতে যে প্রবৃত্তি তাহাও ইপ্রানতির 
 অন্তই বুঝিতে হইবে। সুতরাং" দুঃখনিবৃত্তির জন্য যুযুক্ষুর প্রবৃত্তিও নিত্যস্ুখসাক্ষাৎকারের জন্যই বুঝিতে হইবে। 
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পরাভিমতমোক্ষত্বরূপ-নিরসনম্‌ “৬৫ 
যথেষ্টপ্রচাররূপেষ্টসিদ্ধযর্থেতি প্রসিদ্ধম। তস্মাৎ যুক্তে নিত্যনুখান্ুভবোইপি অকামেন তবয়া অভ্যুপগন্তব্য 
ইতি দিক্‌ ।৩। . * | 

অথ ছুঃখনিবৃত্তিমাত্রং মোক্ষঃ ৷ 


আনন্দাদিশব্দাশ্চ ছঃখাভাবমাত্রাবলম্বিনঃ, বদি চ স্ুখরাগেণ বর্তেরন্‌ 


ততো বন্ধঃ এব স্যাৎ, রাগস্য বন্ধহেতুত্বাৎ। শরীরেন্দ্রিয়নসাং নিবৃত্বৌ বিজ্ঞানোৎপত্তিহেত্বভাবাৎ। “কো 
নিঃসংজঃ পাষাণকক্পোহবতিষ্ঠতে” ইতি বৈশেষিকা আহঃ, তৎ ুচ্ছমূ, অসম্তবাৎ। তথাহি--যদুক্তং 
রাগে! বন্ধহেতুরিতি, তদযুক্তমূ, শাস্তাদয়ং বিভাগে! গম্যতে, যথা স্বদার' EEG 
তথাবিধবিষয়কো রাগো বন্ধহেতুঃ, মির 


তিশয়ানন্দপরব্রহ্মস্ব্বাত্মবিযয়কশ্চ রাগো মোক্ষহেতুঃ। নাপি 
আনন্দাদিশব্দো ছুঃখাভাববচনঃ, 


শতগুণোত্বরক্রমেণোতকর্ষাপকর্ষে৷ প্রতিপান্ত নিরতিশয়স্য ব্রহ্মানন্দ- 


আর তাহাতে অনিচ্ছাসত্বেও পূর্বপক্ষিগণকে মোক্ষ 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ৩। 


বৈশেষিকগণ বলেন যে -ছঃখনিবৃতধিদাতই মোক্ষ। মোক্ষদশাতে নিত্যন্থথের সাক্ষাৎকার হয় ন!। “আনন্দং 
্বণে বিদ্বান্‌’ ইত্যাদি ্রুতিতে যে আনন্দাদি শব্দ আছে, তাহার অর্থ দুঃখাতাবমাত্র। "সান পক” প্তুমন্শ 
প্রভৃতি হুখবাচী শব্দ শ্রুতিতে প্রযুক্ত হইলেও & সকল শব্দের ছুঃখাভাবমাত্রই অর্থ বলিয়! বুঝিতে হইবে; কিন্ত সুখরূপ 
অর্থ বুঝিতে হইবে না। কারণ মুমুক্ষু বদি স্খরাগে প্রবৃত্ত হয়, তবে সেই রাগী পুরুষের বন্ধই থাকিবে, মোক্ষ হুইবে 
না। রাগ বন্ধেরই হেতু। আরও কথা এই যে_মুক্ত পুরুষের শরীর, ইন্ডরিয় ও মন নিৰত হইয়া যায় বলিয়া! মুক্তি 
দশাতে নিত্যসুখবিষয়ক বিজ্ঞানের উৎপত্তিই হইতে পারিবে না। শরীরাদিই বিজ্ঞানোৎপত্তির হেতু। এই সকল 
কথা (১1১২২) গৌতমন্থত্রের ভাব্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। যুক্তিদশাতে শরীরাদি থাকে ন! বলিয়া কোনও জ্ঞানই 
সম্ভাবিত হইতে পারে না। এজন্য মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞানবঞ্জিত অর্থাৎ নিঃসঙ্গ প্রস্তরখণ্ডের মত অবস্থান করে। ইহাই 
বৈশেষিকগণ বলেন। ূ 
বৈশেষিকগণের এইরূপ বলা অসঙ্গত। পূর্বপক্ষী বৈশেষিকগণ যে বলিয়াছেন__রাগ বন্ধের হেতু বলিয়া 
নিত্য হুখরাগে প্রবৃত্ত যুযুক্ধুর মোক্ষ হইতে পারিবে না, তাহা অদঙ্গত। শাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া যায় ষে__কীদৃশ 
রাগ বন্ধহেত্‌ ও কীদৃশ রাগ মোক্ষহেতু। রাগমাত্রই বন্ধের হেতু নহে। যেমন শাস্ত্র হইতে জানা যায়-_স্বদারাগমন ধর্মের 
সাধন এবং পরদারাগমন অধর্মের সাধন। দারাগমনমাত্রই অধর্ম্বের সাধন নহে। তাহা হইলে স্বদারাগমনেও 
অধৰ্ম্ম হইত। এইরূপ অনাক্বস্তুবিষয়ক রাগ বন্ধের হেতু এবং নিরতিশয়ানন্াত্বক সর্বাত্মক ব্রহ্মবিষয়ক রাগ 
মোক্ষের হেতু ।- * 
আর যে পূর্বপক্ষিগণ শ্রুতিবাক্যম্থ আনন্দাদি শব্দের ছুঃখাভাবই অর্থ, ইহা বলিয়াছেন, তাহাও সন্ত নহে। 
অর্থাৎ শ্রতিগত আনন্দাদি শব্দের দুঃখাভাব অর্থ হইতে পারে না। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবন্লীতে আনন্দের 
ক্রমশঃ উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দের নিরতিশয় উৎকর্ষ প্রদর্শন করা হুইয়াছে। “তে যে শতং মানুবা আনন্দাঃ স 
একো! মনুষ্যগন্ধবর্ধাণামানন্দঃ, তে যে শতং মহুষ্যগন্ধবর্বানামানন্দাঃ স একে! দেবগন্ধর্বাণামানন্দঃ” এইন্ধপে শতগুণ 
উৎকর্ষক্রমে “যে শতং প্রজাপতেরানন্দা:, স একো ব্রহ্ম: আনন্দঃ” বলিয়া! ব্রঙ্গানন্দের নিরতিশয়ত্ব প্রতি করা 
হইয়াছে। এবং এই শ্রুতিতেই “আনন্দং ব্রন্মণো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুতশ্চন* ইহা বলা হইয়াছে । এই প্রদশিত 
শ্রতিগত “আনন্দ* পদগুলি দ্বঃখাভাবমাত্রের প্রতিপাদক হইতে পারে না। অভাবের উৎক্র্ষাপকর্ষ সম্ভাবিত নহে। 


দশাতে ছুংখণিবৃত্বির মত নিত্যন্খসাক্ষাৎকারও হয় বলিয়া 


স্বদারগমনং ধর্ম্মায় পরদারগমনঞ্চ অধর্থ্ায়, 


অভাবের উৎকর্ষাপকর্ষ স্বীকার ক্ষরিলে অভাবের তাবস্বাপত্তি হয়া পড়িবে। ভাববস্তরই উৎকর্যাপকর্ষ স্ব হয়। 


১০৯ * রর 


৮৬৬ ' অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


স্তোপদেশাৎ। প্যতো বাঁচো নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্ৰহ্মণো! বিদ্বান ন বিভেতি কৃতশ্চম ৷ 

ইতি মন্তাৎ। ন হি নিরুপাখ্যস্তাভাবস্তোৎকর্ষাপকর্ষো সম্ভবতঃ, লোকেহপি ছুঃখতারতম্যং সুখতারতম্যঞ্চ 

পরস্পরবিলক্ষণং প্রত্যক্ষেণানভুয়তে। কিঞ্চ যদি পাষাণকল্প এব মোক্ষত্তে অভীষ্টভহি পাযাণাদীনামেৰ 
মুক্তত্বমভ্যুপগন্তব্যং দেবানাং প্রিয়ৈস্তর্কনিপুণৈঃ কিং কল্পশব্দপ্রয়োগপ্রয়াসেনেতি সংক্ষেপঃ। ৪ । 

 সাখখ্যাত্ত চৈতন্তব্বভাব আত্মা, তস্ত ষ্টঃ ব্বরূপচৈতন্যমাত্রে অবস্থানমসম্প্রজ্ছাতযোগনিষ্পত্বৌ মোক্ষ 

ইতি মন্যস্তে । তচ্চিন্ত্যম্‌, ত্ৰহ্মানন্দাভাবেন নিরতিশয়ানন্দাপত্তযতাবাৎ। পাতগ্রলাস্ত অসতো ব্রহ্মভাবস্ত 


যোগানুষ্ঠানাজ্জন্ম মোক্ষ ইত্যাহুঃ। তদপি চিন্ত্যমচ অসতো জন্মযোগাৎ শশশৃঙ্গাদাবতিব্যাপ্তেশ্চ, “দ্ষৈব, 


সনু ব্রন্মাপ্যেতি” ইতি শ্রুতিবিরোধাচ্চ। পঞ্চক্রেশাদিধ্বংসশ্চান্মৎপক্ষেইপি সমান এবেতি সংক্ষেপঃ। ৫। 
জৈমিনীয়াস্ত অপহতপাপ্যত্বাদিসত্যসঙ্বল্পত্বাবসানং সর্বজ্ত্বসর্বেশ্বরত্বা দিরূপত্রাহ্মচৈতন্তসম্পত্তি্ৌক্ষঃ, 
ণ্য আত্মাপহতপাপ্যা ইত্যাদিক্রত্যুপন্যাসেন “স তত্র পর্য্যেতি জঙ্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ স্ত্ীতিব্বা যানৈ্ববা" 


নিরুপাখ্য অতাববস্তর উৎকর্ষাপকর্ষ সম্ভাবিত হইতে পারে না৷ ভাববস্ত দুঃখ ও সুখের তারতম্যরূপ উৎকর্ষাপকর্ষ 
পরম্পর বিলক্ষণরূপে লোকব্যবহারেও প্রত্যক্ষতঃ অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু ছুঃখাতাবের তারতম্য লোক- 
ব্যবহারসিদ্ধও নহে। টি 
আরও কথা এই যে__মুক্ত পুরুষ পাবাণকল্পরূপে অবস্থান করে বলিয়। পুর্বরপক্ষী বলিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে। 
মুক্ত পুরুষের পাষাণকল্পতাই বদি পূর্ব'পক্ষীর অভীষ্ট হয়, তবে পাষাণাদিরই মুক্তত্ব তাকিকগণের স্বীকার করা উচিত। 
আর কল্পশব্দ প্রয়োগের প্রয়াস স্বীকারে আবশ্তকতা! কি? ৪। 
সাংখ্যাচাৰ্য্যগণ বলেন-_-আত্মা চৈতন্তন্বতাব এবং তিনি কেবল ভ্রষ্টা ; অসম্প্রজ্ঞাত যোগ নিষ্পন্ন হইলে পর সেই 
চৈতন্তস্বভাব দ্ৰষ্টা জীবাত্মার স্বরূপচৈতন্তমাত্রে অবস্থানই তাহার যোক্ষ। ইহাই সাংখ্যাচাধ্যগণ মনে করেন। 
তাহাদের এই সিদ্ধান্ত চিন্তনীয় অর্থাৎ ষ্ঠ নহে। কারণ তাহাদের সম্মত এই মোক্ষে ব্রহ্মানন্দের অভাবহেতু 
নিরতিশয়ানন্দের প্রাপ্তি নাই । আর তাহা নাই বলিয়াই তাহা মোক্ষের স্বরূপ হইতে পারে না । 
আর পাতঞ্জলাচাধ্যগণ বিশেষ করিয়া বলেন যে--চৈতন্যস্বতাব জীবাত্বার ব্রহ্মভাব নাই ; যোগানুষ্ঠানের ফলে 
'জীবাত্বাতে যে অসৎ ত্রদ্মভাবের উৎপত্তি হয়, তাহাই তাহার মোক্ষ।- এই পাতঞ্জলগণের মতও চিন্তনীয় অর্থাৎ 
সুষ্ঠ নহে! কারণ অসতের উৎপত্তি হইতে পারে ন!। জীবাত্মাতে যদি ব্রঙ্মভাব অসৎই হয়, তাহা হইলে কখনই 
তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। অদতের উৎপত্তি স্বীকার করিলে অসৎ শশশৃঙ্গাদিরও উৎপত্তির আপত্তি হইয়া 
পড়িবে। এই অতিব্যান্তি অপরিহার্ধ্য। আর তাহাতে “ব্রহ্মৈব সন্‌ ব্রহ্মাপ্যেতি” এই শ্রতিবাক্যের সহিতও উক্ত 


সিদ্ধান্তের বিরোধ হইয়া পড়িবে। শ্রুতি স্পষ্টই জীবের ব্রদ্মতাব থাকার কথা বলিয়াছেন । এই পাতঞ্জলমতে যে মোক্ষে : 


অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অতিনিবেশ এই পঞ্চক্লেশের ধ্বংসের কথা বলা হইয়াছে, তাহ! আমাদের এই 
বেদান্তমিদ্ধান্তেরও সন্মতই ; সুতরাং তাহ! উভয় পক্ষেই সমান। ৫। | 


জৈমিনিমতাবলঙ্বী আচাৰ্য্যগণ বলেন- শ্রত্যুক্ত অপহতপাপ্ত্ব হইতে আরভ করিয়া সত্যসহ্ত পর্যয্ত ব্রহ্মসহন্ধীয 


গণসম্পন্ন হইয়া! এবং সর্ব, সর্বেশ্বরত্বাদি ্সন্বনধীয় গণসম্পন্ন হইয়| যে চৈতন্যস্বরূপের আবির্ভাব হয়, তাহাই 
জীবের মোক্ষ। কারণ ছান্দোগ্যক্রতিতে দহরবিদ্যাবিষয়ক বাক্যে (ছাঃ ৮1১৫) অপহতপাপযুত্ব হইতে আরম্ভ 
ই করিয়া সত্যসহ্ত্ব পর্য্যন্ত যে সকল গুণ ব্র্মসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, পরে প্রজাপতিবাক্যে (ছাঃ ৮1৭১) “্য 
.. আত্মাপহতপাপ্রা” ইত্যাদি বলিয়া সেই সকল গুণ প্রত্যগাত্ম! অর্থাৎ মুক্তজীবসন্বদ্ধেও উপন্যাস করা হইয়াছে। আর প্ৰ 


স্বাভিমতমোক্ষত্বরূপ-নিরপণম্‌ 
ইতি ক্রত্যেয্যবেদনাৎ, "্রাঙ্গেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভাঃ* ইতি মা 
রোইবাহ কৃংস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" ইত্যাদিক্রুত্য| চৈতনথামীত্রমেবাতততবং তম্মাত্রেগাভিনিষ্পন্তির্সোক্ষ ইতালোহাহ 
সিন্ধান্তঃ। “চিতি অন্মাত্রেণ তদাত্মকতাদ্বিত্যোডুলোমিঃ” ইতি হৃত্াৎ 1৬ সর 
অথ সিন্ধান্তমাহ--“এবমপুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণড ইতি হও 
অপহতপাপ্যত্বাদিসম্পন্নবিজ্ঞানস্বর্বপাবির্ভাবাদবিরোধং মোক্ষস্বরূপূং ভগবান্‌ বাদরায়লো মন্যতে ইতি 
সূত্রগতাক্ষরার্থট । তথাত্বে চন কেনাপি বাক্যেন বিরোধঃ। ব্রহ্মভাবস্চ বাক্যোক্তপ্রকারো বহুবিধ? 
তথাহি__“পরং জ্যোতিরূপসম্পপ্ত স্বেন রূপেণাভি িষ্পগ্থতে” ইতি বাক্যং যাবলাত্তবৃত্যনব্ছিন হ্মাহুভবিতৃহং 
ব্ৰ্নভাবপদাৰ্থং বদতি । “স এব জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” ইতি শ্রত্যন্তরাৎ । পরপ্ত্যোতিঃ ভীতগবস্ত* পরত 
পুরুষোত্তমমুপসম্পন্ সাক্ষাৎ স্বাত্মত্বেনানুভূয় স্বেন রূপেণ তৎস্বরূপগুণাদিবিষয়কানবহ্িন্রাহ্ুভবিতৃত্বরূপেণ 
তদাত্মকতয়া অবতিষ্ঠতে ইতি শ্রত্যর্চঃ। "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ইত্যত্র পরমং সাম্যং ভাবপদেনাভি- 


চহ 


তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ স্ত্রতির্কা যানৈর্ব্ধা* (৮।১২৷৩ ছাঃ ) এই শ্রতিবাক্যরারাও হুক্ত জীবের সর্কেশ্বরহথাদি 
গুণ আছে বলিয়া অবগত হওয়া যায়। সুতরাং অপহতপাপ্যত্বাদি ও সর্বজ্ঞ, সর্কেশ্বরহাদি ত্রহবকর্মনম্দ্ন দৈত 
স্বর্ূপের আবির্ভাবই মোক্ষ ইহা জৈমিনির মত। আর এই সকল কথাই বরন্গহুত্রকার *ব্রাহ্মেণ জৈহিনিরুঙল্াসানিভ্যঃ 
(৪:81৫ ) এই ্ত্রদ্বারা বলিয়াছেন । 


অপর কেহ অর্থাৎ উড়ুলোমি মুনি বলেন-__কেবল চৈতন্মাত্রই আত্মতত্ব। যুক্ত জীবাত্া কেবল চৈতমান্্বর্প 


ব্ৰহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া কেবল চৈতন্থমাত্রর্ূপে আবিভূর্ত হন। সুতরাং ভীবাত্বার চৈতন্মাত্ররূপে আবির্ভাবই তাঁহার 
মোক্ষ। যেহেতু বৃহ্দারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে_“এবং বা অরে অয়মাত্থাঁ অনস্তরোহবাহঃ কৃত: প্রজ্ঞানমন এব” 
(811১৩ ) অর্থাৎ “যেমন দৈদ্ধবখণ্ড অন্তররহিত, বাহৃরহিত একমাত্র, কিংবা রসঘন, অগ্নি মৈত্রেয়ি! এইরূপ এই আছা 
অন্তররহিত, বাহরহিত একমাত্র প্রজ্ঞানবনই।” আর এই কথাই ব্বহত্রকার “চিতি তন্মাতরেণ তদ্াত্মকত্থাদিত্যো- 
ডুলোমিঃ» (৪181৬ ) এই হবত্রদ্বার! বলিয়াছেন। ৬ | 

অনন্তর ব্্নস্থত্রকার সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন_-"এবমপ্যুপন্যাসাৎ পুর্বতাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ" (8191৭) । ষদিও এই 
গুডুলোমিমতে যুক্ত আগা! বিজ্ঞানমাত্ৰস্বর্ূপ বলিয়া নি্নপিত হইয়াছে, তাহা হইলেও পূর্বোক্ত বন্মতাব অর্থাৎ জৈমিম্যুক্ 
অপহতপাপ্যত্বাদি গুণবিশিষ্ট বিজ্ঞানন্বরূপের আবির্ভাব হইতে অবিরোধ মোক্ষত্বর্ূপ তগবান্‌ বাদরায়ণ মনে করেন 
অর্থাৎ মুক্ত আত্ম! কেবল বিজ্ঞানমাত্ৰস্বরপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও তাহার পরবিজ্ঞানরপ স্বীয় স্বরূপ অপহতপাপ্মতবাদি 
ওণবিশিষ্ট, ইহা ভগবান, বাদরায়ণ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করেন। সুতরাং ভগবান, বাদরায়ণের মতে অপহতপাপযুহাদি 
গুণবিশিষ্ট বিজ্ঞীনমান্রস্বর্ূপে অবস্থানই জীবের মোক্ষ । যেহেতু ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টযাধ্যায়ে প্রজাপতিবাক্যে 
অপহতপাপ্যত্বাদি গুণ মুক্ত জীবসম্বন্ধেও উপন্যাস কর! হইয়াছে। ইহাই হুত্রের অক্ষরার্থ। আর তাহাতে কোনও 
শ্রতিরাক্যের সহিত বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। শর 
ণ্পরং টিবি শ্বেন রূপেণাভিমি্ষ্পদ্বতে” ( ছাঃ ৮৩1৪) এই শ্রতিবাক্য যাবদাস্বৃত্যনবচ্ছিম ব্ৰহ্মানুভবিতৃত্ব- 
রূপ ব্রহ্মতাবপদার্থ বলিয়াছেন। ভগবান্‌ পরব্রন্ম জ্যোতিঃম্বরূপ» ইহা শ্রতিই বলিয়াছেন_-“স এব জ্যোতিবাং 
জ্যোতি£*। আর তাহাতে উল্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই হইবে যে_ এই জীবাস্মা “পরং জ্যোতিরুপসম্পন্ধ" পরংজ্যোতিঃ 


বের অভিযের জীভ বা হা গবদাত্মকতাবে অবস্থান করে। 
ভগবধস্বরূপগুণারদিবিষয়ক অনবচ্ছিন্ন অহুভবিতৃত্বরপে * হে লা 
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তিবাক্যোক্ত ব্ৰক্মভাব বহুৰিধ। তাহাই দেখান হইতেছে; _ 


স্বীয় আত্মরূপে অহৃভব করিয়া “স্বেন রূপেণ” স্বীয় 


গা 


ক, 91২ উন 


দু 
হন 


৯৬৬৮ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিব্রমূ 


ন্‌ 


ধাঁয়তে ৷ পরমসাম্যঞ্চ স্বরূপেণ গুণাদিনা চ সাদৃশ্যম। তথাচ জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ স্বরূপসাদৃশ্যম্‌ । অপরিচ্ছিন্ন- 
জ্বানধর্ম্মকত্বাৎ গুণসাদৃশ্যঞ্চ । তত্বং নাম ত্তিন্নত্বে সতি 319৮8 নিয়নত-সতততবাদিনা 
রহ্মভিন্নত্বে সতি সৰ্ববজ্ঞাপহতপাপ্যত্বাদিভূয়োত্ৰস্গতধৰ্ম্মবত্বাৎ লক্ষণসমন্বয়ঃ ৷ “সৰ্বং হি পশ্যঃ পশ্যতি” 
ইতি শ্রুতেঃ, “জগদ্থ্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসননিহিতত্বাচচ” ইতি ভেদকন্ুত্রাচ্চ। ৭। 
ন চ “স স্বরাড_ভবতি” ইতি শ্রুতিবিরোধ ইতি বাচ্যমূ, স্বারাজ্যরাজসাময)ত্রহ্মাদিবন্দনীয়ত্বস্ত তত্র 
সত্বাৎ। নাপি “নারায়ণে সাযোজ্যমাপ্নোতি” ইতি ক্রুতিবিরোধ ইতি বাচ্যম, তস্যা অপি ত্বদভিপ্রেতার্থা- 
তাবাৎ। সহ যুজ্যতে ইতি সযুক্‌, সযুজো ভাবঃ সাযোজ্যং নিত্যসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। ভগবতস্তাদাত্মসম্বস্োইত্র 
ভাবপদার্থট, ন তু স্বরপৈক্যমস্তার্থট, সাহূজ্যন্ত শক্যার্থাভাবাৎ। নন “থা নগ্ঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রেইস্তং 


আর ুকত্রুতিতে যে বল! হইয়াছে _“নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপেতি* ৩1১/৩), এই স্থলে পরমসাম্য 
ভাবপনদ্বার৷ বল! হইয়াছে। যুক্তাবস্থায় জীব পরমসাম্য প্রাপ্ত হয়, ইহার অর্থ_মুক্তাবস্থায় জীব স্বরূপদ্বারা ও 
গুণাদিদ্বার! ব্রহ্মসাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়। জীবাস্থা জ্ঞানম্বরূপ বলিয়! মুক্ত অবস্থায় ব্রদ্ধের স্বরূপসাদৃণ্ত প্রাপ্ত হয় এবং যুক্ত 
জীব অপরিচ্ছিন্ন জানধর্মবক বলিয়া ব্রন্গের গুণসাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়। যাহাতে তত্তননত্ব থাকিয়া তদ্গত ভূয়োধর্ম্ববত্ব থাকে, 
তাহাতেই সাদৃশ্য থাকে । তত্ত্ব হইয়! তদ্গতভুয়োধর্শবন্বই সাদৃশ্ত। জীবে নিয়ন্তত্ব, স্বতন্তুত্বাদি নাই, সুতরাং 
মুক্ত অবস্থায় নিয়্তত্ব স্বতন্ত্বাদিঘারা জীবে ব্রদ্মতিন্নত্ব থাকিয়া সর্বন্ঞত্ব অপহতপাপ্যত্বাদি বহু ব্রহ্মগত ধর্মবত্ত থাকায় 
: প্রত স্থলে উক্ত সাদৃশ্টলক্ষণের সময্বয় হইয়া থাকে । ইহাতে জীব ও ব্রন্গের ভেদ'সিদ্ধ হইলেও তাহা অসঙ্গত নহে। 
তাহা আমাদের অভিলধিতই | যেহেতু জীব ও ব্রন্ষের ভেদে শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন-_পসর্বং হি পশ্ঃ 
পশ্ততি* (ছাঃ ৭২৬1২)। প্জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্িহিতত্বাচ্চ* (818১৭) এই তেদক স্থত্র হইতেও তাহা 
জানা যায়। ৭। ছি 
ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে মূক্র্যবস্থায়ও যদি জীব-ব্রদ্মের ভেদ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ত “স 
স্বরাটট ভবতি” (ছাঃ ৭২৫1২) এই শ্রতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে, যেহেতু উক্ত শ্রুতিবাক্যে বলা 
হইয়াছে-_“আত্মতত্ক্জ জীব স্বারাজ্যে অর্থাৎ স্বাধীন সততায় প্রতিষ্ঠিত হন।* মুক্ত জীব ব্রহ্মভিন্ন হইয়া ব্রহ্মাধীন হইলে 
উক্ত শ্রুতিবাক্যের সহিত তাদৃশ সিদ্ধান্তের বিরোধ অপরিহাধ্য। এতদু্তরে বক্তব্য এই যে__এইরূপ আপত্তি সঙ্গত 
নহে। কারণ মুক্ত জীবে শ্বারাজ্যরাজসাম্য ব্রহ্মাদিবন্দনীয়ত্ব আছে। আর তাহাতে শ্রুতি “মুক্ত জীব শ্বরাট্‌ হন” ইহা 
বলায় সিদ্ধান্তের কোনও হানি হয় নাই। প্রদিতরূপে মুক্ত জীব স্বরাটুই বটেন। | 
যদি বলা যায়__তাহ! ন! হয় হইল, কিন্তু জীব-ব্র্মের ভেদ স্বীকার করিলে প্নারায়ণে সাযুজ্যমাপ্নোতি” (নাঃ ৫) 
এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ ত অপরিহাধ্য হইয়া পড়িবে । যেহেতু উক্ত শ্রুতিবাক্যে জীব-ব্রঙ্গের অভেদ্রই বলা! 
হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে__এইরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কারণ ‘নারায়ণে সাযুজ্যমাপ্নোতি” (নাঃ ৫) এই 
নিত ুর্বপক্ষীর অভিপ্রেত জীব-ব্রঙ্গের অভেদরূপ অর্থের প্রতিপাদক নহে। “সহিত যুক্ত হয়” এইরূপ 
বাক্যে ুক পদ হয়? সযুক্‌-এর ভাব সাধুজ্য অর্থাৎ নিত্যসম্ব্ধ। এই স্থলে সাধুজ্য কথার অর্থ__-তগবানের সহিত 
 নিত্যসনব্ধ 3 কিন্ত “সাযুজ্য'’ পদের অর্থ স্বরূপৈক্য নহে। কারণ এরূপ অর্থ সাযুজ্যপদের *ক্যার্থ নহে। সাযুজ্য 
পদের শব্যার্থ প্রদিতরূপ নিত্যসম্বন্ধ | সুতরাং প্নারায়ণে সাযুজ্যমাগ্রোতি” এই শ্রাতিবাকের অর্থ_মুক্ত জীব 
নারায়ণের সহিত নিত্যসম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়। আর এজন্যই ু্বপক্ষীর এরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। 
এক্ষণে আপি হইতে পারে যে--মুক্ত অবস্থায়.জীব-বন্ধের ভেদ স্বীকার করিলে মুগকশ্রতির সহিত বিরোধ 
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গচ্ছপ্তি নামরূপে বিহায়,তথা বিদ্বান নামরপাদিমুক্তঃ পরাৎ পরযুপৈতি দিব্যম্‌" ইতি শ্রতিবিরোধ ইতি চেয় 


ভেদস্ত সত্বাৎ। নহি জলে নিক্ষিপ্তং জলাস্তরং তৎস্বরূপৈক্যং ভজ্জতে, কিন্ত নিত্যযোগমের সাবয়বদ্রব্যত্বাৎ। | 
নগ্াদীনাং প্রারৃযা দিখতুবিশেষে বৃদ্ধিহাসদর্শনাচ্চ। ৮. | 8 


ন চ সমুদ্রে বৃদ্ধিহাসাদর্শনাৎ তক্রৈক্যমেবেতি বাচ্যম, 
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4 «< 
সু সাবয়বত্রব্যত্বেন নদীদৃষ্টান্তেন চ ভেদন্ত [এ 
তত্রাপ্যন্থমাতুং শক্যত্বাৎ। তত্রাপি তরঙ্গভেদদর্শনাচ্চ। পরং পুরুষমুপৈতি” ইতি কর্ম্মকর্তৃব্যপদেশাদগি I 
ভেদসিদ্িঃ স্বকরেতি। ন চ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” ইতি সাবধারণক্রুতিবিরোধ ইতি বাচ্যমৃ বৃহজং ডি 


জ্ঞানগুণযোগেন তত্তায়াস্তত্রাপি সুবচত্বাৎ। অন্যথা “বরহ্মবিদাপ্রোতি পরম” ইতি কর্ম্মকর্তুবোধকশ্রু/তিবাধস্য ৃ 
. তবাপি সাম্যাৎ। নন “জ্ঞাতুং দষ্ট ঞ্চ তন্ন প্রবেষ্টঞ পরস্তুপ” ইত্যাদিবাক্যে অন্তঃপ্রবেশোক্তেঃ, তথাত্বে চ 
ভেদান্ুুপলব্ধেরিতি চেন্ন, শ্রীভগবতে। বিশ্বরূপস্যান্তঃপ্রবেশবিবক্ষয়া অবিরোধাৎ। ভিন্নস্যৈর প্রবেশঘটনাচ্চ। 


_ EEN 
হুইয়! পড়িবে । মুণ্ডকশ্রুতিতে বলা হইয়াছে-_“যথা নগ্যঃ স্তন্দমান!” ইত্যাদি (৩২৮ )। শ্রত্ার্থ এই যে__”যেমন নদী 
সকল প্রবাহিত হইয়! নামরূপ পরিত্যাগ করতঃ সমুদ্রে লয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষ নাম-রূপ পরিত্যাগ করতঃ 
দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহাতে লীন হয়।” এই শ্রতিবাব্যে মুক্তাবস্থায় জীব-ব্রদ্মের অতেদই স্পষ্ট বল] 
হইয়াছে। মুক্তাবস্থায় জীব-্রন্দের ভেদ স্বীকার করিলে ইহার সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে । এততুত্বরে বক্তব্য 
এই যে__এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে ; "কারণ তাহাতেও অর্থাৎ অত্যু্ দৃষ্টান্ত ও দাট্টণাস্তিক উভয় স্থলেও ভেদ বিদ্যমান 
আছে। জলে নিক্ষিপ্ত অপর জল কখনই সেই জলস্ব্বপের একতা! প্রাপ্ত হয় না; কিন্ত নিত্যযোগই প্রাপ্ত হয়| 
থাকে। যেহেতু তাহা সাবয়ব দ্রব্য। সাবয়ব দ্রব্যের নিত্যযোগই সম্ভব, স্বর্ূপৈক্য নহে। আর বর্ষাদি খতুবিশেষে 
নদী প্রভৃতির বৃদ্ধি-করাস হইতে দেখা যায় বলিয়াও প্রক্ৃতস্থলে নিত্যযোগই বুঝিতে হইবে । এইরূপ শ্রতিতে দাষ্টা্িকে 
যে জ্ঞানী পুরুষের পরমপুরুষপ্রাপ্তি বল! হইয়াছে, তাহাতেও নিত্যযোগই বুঝিতে হইবে? কিন্ত স্বরূপৈক্য নহে । ৮| 

যদি বল! যায়__সমুদ্রে বৃদ্ধি-হাস ত দেখ| যায় না) সুতরাং তথায় নদী-সমুদ্রের এক্যই হয় বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইবে। এততুত্তরে বক্তব্য এই যে-_গঁরূপ বল! সঙ্গত নহে। কারণ সাবযবনব্যত্বহেতু ও নদীঘৃষ্ান্তবারা তাহাতেও 
ভেদের অন্যান করা যায়। যথা সমুদ্রগত নদীজল ( পক্ষ ) ভিন্নন্ূপে থাকিতে পারে (সাধ্য ), যেহেতু তাহ! সাবয়ব 
জরব্য (হেতু ); নদীবৎ (দৃষ্টান্ত )। আর সমুদ্রেও তরঙ্গনমূহের মধ্যে ভেদ দেখা যায় বলিয়াও জলভেদ সিদ্ধ হয়। 
মৃতরাং ভেদসিদ্ধিতে কোনও শ্রতিবিরোধের সম্ভাবনা নাই। আর “পরং পুরুষম্‌ উপৈতি” এই শ্রত্যুক্ত কর্ম ও 
কর্তৃপদের ব্যপদেশ হইতেও জীব-ব্রঙ্মের তেদের সিদ্ধি করা সহজ। 

যদি বল! যায়_তাহ! হইলে ত অর্থাৎ জীব-ব্ৰঙ্মের ভেদ সিদ্ধ হইলে ত “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব তবতি” অর্থাৎ “ব্ৰহ্মকে 
এরি মুঃ ৩২৯) এই অবধারণাত্মক শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া! পড়িবে। এতদুত্তরে বজব্য 
এই যে- এইরূপ বল! সঙ্গত নহে। কারণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষে বৃহৎ জ্ঞান ভণের যোগ হয় বলিয়া শ্রুতি তাহাকে “ব্ৰহ্মই হন” 
এরূপ বলিয়াছেন; , কিন্ত স্বরূপৈক্য বলেন নাই। সুতরাং এ মুক্তাবস্থায়ও জীব-ব্রঙ্গের তেদের সত্তা থাকে সহজেই 
বলিতে পারা যায়। তাহা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ ভেদ স্বীকার ন! করিলে “ত্রন্ধবিৎ আপ্নোতি পরম” (তৈঃ 
২১১) এই কর্ম-কর্তৃবোধক শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ অতেদবাদী পূর্কাপক্ষীর পক্ষেও সমানতাবেই হইয়া পড়িবে। 

এক্ষণে আপত্তি এই যেঁ_এীমন্তগবদৃগীতায় ভগবান্‌ ৰলিয়াছেন-_“জ্ঞাতুং দর তত্তবেন প্রবেষ্টুঞ্চ পর্ণ ৷" 
(১১৪) “হে অর্জুন! জীব অনন্ত ভক্তিন্বারাই মধার্থতঃ আমাকে জানিতে ও দেখিতে এবং আমাতে প্রবিষ্ট হইতে 


৬৭ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


“ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎন্বং পশ্যাগ্য সচরাচরমূ। মম দেহে গুড়াকেশ” ইতি শ্রীমুখোক্তেঃ ৷ “পশ্যামি দেবাংস্তব 
দেব দেহে” ইতি শ্রোতুরজ্জুলস্যানুভবপূর্ববোক্তেশ্চ। অয়মভিপ্রায়ঃ_প্রবেশোহত্র স্বস্য চেতনাচেতনরূপ- 
বিশ্বস্য চ ব্ৰহ্মাত্মকত্বাৎ «এতদাত্মযমিদং সর্ব্মমূ” ইতি শ্রুতেঃ। তত্াদাত্ম্যান্ভবপূরর্বকং বিশ্বরূপে ভগবতি 
ত্ছক্ত্যাত্মনাবস্থানম্‌, তস্য স্ব্বাত্মনো জগদাধারত্বাদিশ্বং জগৎ সর্বদা তত্র অবতিষ্ঠতে, পরাপরাত্মকশজি- 
রূপত্বাৎ বিশ্বস্যেতি নিরিববাদঃ। “অপরেয়মিতত্বন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাম্” ইতি 
21 ৯। ই 
আর সবরবাধিকারিণামধিকাররূপাঃ শক্তয়োইপি তশ্যৈব, তত্রৈবৈকাস্ততয়। তাসামবস্থানাৎ। ৃ্টি- 
সময়ে তদধিকারযোগ্যতাপন্নানাং পুণ্যাত্বনাং ব্ৰহ্মরুদ্রাদিপদব্যারোহণার্হাণাং জীববিশেষাণাং তত্তদ্ভৌতি- 
কৈকদেশকাৰ্য্যরপজগৎস্থদনসংহরণাদিযোগ্যাভিঃ ব্বাসাধারণশক্তিভিযু্নক্তি: প্রলয়সময়ে চ তান্‌ 


ME 
সমর্থ হয়।” সুতরাং এই গীতাবাক্যে অন্তঃপ্রবেশ উক্ত হইয়াছে ; আর তাহ! হইলেই প্রবিষ্ট জীবের ব্রহ্ম হইতে 
তেদের উপলব্ধি হইবে না; এ ভেদোপলন্ধির অভাবহেতুই জীব-ত্রঙ্মের অভেদ সিদ্ধ হইয়া পাড়বে । সুতরাং অভেদ 
প্রমাণসিদ্ধ। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যেঁ_এরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ ভগবানের বিশ্বরূপশরীরেই উক্ত প্রবেশ 
বিবক্ষিত। বিশ্বরপ প্রদর্শনপ্রকরণেই উহা বলা হইয়াছে স্তরাং ভগবানের বিশ্বরূপৰিগ্রহে প্রবেশ উক্ত গাঁতা- 
বাক্যে বিবক্ষিত বলিয়া জীব ব্ৰহ্গের তেদসিদ্ধিতে তাহার সহিত কোনও বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই । আর ভিন্ন 
বন্তরই প্রবেশ সম্ভব হইতে পারে। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলেই ব্রন্ধে' তাহার প্রবেশ সম্ভব, নতুবা নহে। 
ইহাতে 'জীতগৰদ্বাক্যই প্রমাণ; ভগবান বলিয়াছেন _“ইহৈকস্থং” ইত্যাদি (১১৷৭)। অর্থাৎ “হে ওড়াকেশ! 
এই আমার দেহে একত্র অবস্থিত সমগ্র চরাচর জগৎ এবং আরও যাহ! কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাও এখনই 
দর্শন কর।” আর শ্রোতা অর্জুন অহৃতবপুর্বক যাহা বলিয়াছেন, তাহাও ইহাতে প্রযাণ। অর্জুন বলিয়াছেন 
“পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে" অর্থাৎ “হে দেব! আমি তোমার দেহে দেবগণকে দেখিতেছি” (€ ১১১৪ )| 
অভিপ্রায় এই যে-_-জীব স্বয়ং এবং চেতনাচেতনাত্মক বিশ্ব বর্াত্বক, ইহ! অবগত হইয়! ভাদৃশ ত্রহ্ম তাদাত্ম্য হুভবপূর্্বক 
বিশ্বরূপ ভগবানে তগবৎ-শক্তিরূপে যে জীবের অবস্থান, তাহাই তাহার ব্রক্মপ্রবেশ নামে কথিত হইয়া. থাকে। 
সেই সর্বাত্ন। বিরূপ পরন্র্গ প্রীপুরুষোত্বম জগতের আধার বলিয়া সমস্ত জগৎ সর্বদাই তাহাতে অবস্থান করে। 
যেহেতু এই বিশ্ব ভগবানের পরাপরাত্্ক শক্তিবূপ। যেহেতু ভগবান্‌ হ্বয়ংই বলিয়াছেন_-"অপরেয়মিতত্বন্থাং প্রর্ৃতিং 
বিদ্ধি মে পরাং জীবতূতাং* (গীতা ৭৫ ) অর্থাৎ “হে অর্জন ! ইহা এই অষ্টবিধ আমার অপর প্রকৃতি ; ইহা হইতে 
পর! (উৎকৃষ্ট) অন্ত একটি আমার জীবন্বরূপ প্রকৃতি অবগত হও*। সুতরাং প্রদিতরূপ প্রবেশে জীব-্রম্গের 
অভেদাশঙ্কার অবসর নাই বলিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত নির্বিবাদ। ৯। ভি 

এইরূপই স্ষষ্ট-লয়াদিতে অধিকারী ব্রহ্ম! রুদ্র প্রভৃতি সমস্ত জীববিশেষের অধিকাররূপ শক্তিসমূহও সেই পর" 
রঙ্গ রীপুরুষোত্তযেরই। কারণ এ শক্তিমমূহ তাহাতেই একাস্তরূপে অবস্থান করে । যে যে বিশেষ জীব সেই সেই 
অধিকারে যোগ্যতাসম্পন্ন, পুণাত্মা ও কা রুদ্র প্রভৃতির পদবীতে আরোহণযোগ্য, তগবান্‌ পুরুবোত্ম স্ষ্টিসময়ে 
তাহাদিগকে তৌতিকের একদেশের কাধ্যরূপ জগৎ-্থজন-সংহরণাদির যোগ্য স্বীয় অসাধারণ শক্তিসমূহের সহিত যোগ 
করিয়া থাকেন। আর প্রলয়সময়ে তগবান্‌ পুরুষোত্বম সেই বিশ্বস্থজনাদিতে অধিকারী অর্থাৎ শত্তিমান্‌ ব্ৰহ্মাদি জীব- 

ন বিশেষকে এ সকল শক্তিসমূহ হইতে বিয়োগ করিয়। থাকেন। পরন্ত ও সকল শক্তির স্বাভাবিকত্ব ও নিত্যত্বাদিহেতু 
সেই সকল শক্তি পরব্রহ্ম পুক্ুষোত্তমে নিত্য অবস্থান করে বলিয়া তাহাদের স্থিতি অব্যৃতিচারিণী ও অনপায়িনী।. আর . 


স্বাভিমতমোক্ষত্বরূপ-নিরাপণম্‌ 


৮৭১ 

বিশ্বাধিকারিণে। ব্রহ্মাদীন্‌ তাভিবিযুনক্তি; পরস্থ 
? পরস্ত তাসাং শ্তীনাং স্বাভা ভত্তত্র নিত্যাবস্থানাদ- 
ব্যভিচারিণী অনপারিনী স্থিতির্িতি। াভাবিকত্বনিত্যত্বাদিভিস্তত্র নিত্যাবস্থানাদ 


বিষ্ণুধৰ্ম্মে_প্ৰ্হ্মা শত্স্তথৈবাৰ্কস্চন্্মাশ্চ শতক £। এবমা্ধাস্তথৈবান্যে 
যুক্ত৷ বৈষ্ণবতেজসা ৷ জগৎকাৰ্য্যাবসানে তু বিত ও তেজসা ৷” ইজি তখৈব যুক্তানামপি 
ভগবতি তদাত্মকত্ব্বরূপা বিতাবপূর্বকং তক্ছাসবত্যনুভৃত্যাবস্থানমপ্যবিরুদ্ধং তচ্ছক্তিত্বাবিশেষাদিতি বেদান্ত- 
রত্বমগ্ষায়াং আীপুরুষোত্তমাচার্য্যপাদৈস্তথৈবোক্তত্বাৎ ৷ সব্ধঃ শরীভগবদৃগীতৈকাদশাধ্যায়োহত্র প্রমাণত্বেন 
অহ্ুসন্ধেয় ইতি। তৎ সিদ্ধং মোক্ষাবস্থায়ামপি ভেদাবস্থানং ভেদজ্ঞানাদপি মোক্ষশ্রবণাৎ_ “ভুরং যদা 
পশ্যত্যন্থমীণমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ” “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত! জুষ্টভতস্তেনামৃতত্বমেতি” 
ইত্যাদি ভিঃ। তথৈবোক্তং সিদ্ধান্তসেতুকায়াং আন্বন্দরভট্টপাৈঃ “শ্রীভগবদনবচ্ছি্ন।হুভুত্যা স্থিতির্ভগবৎপ্রাপ্তিঃ, 
সৈব ভগবদৃভাবাপত্তিঃ” ইতি। তথাচাহ পরাশরঃ _-“নিরস্তাতিশয়া হলাদ ্থখভাবৈকলক্ষণা ॥ ভেষজং 
ভগবৎপ্রাপ্তিরেকাস্তাত্যস্তিকী মতা” ইতি। ভগবংপ্রান্তির্ভেষজং পূ্ববোন্তসংসারবন্ধনভূতস্য রোগস্যেতি 
যোজনা । তানেব বিশিনষ্টি--নিরস্তেতি। নিরস্তঃ অতিশয়াহলাদে! যন্মাৎ তথাভুতেন সুখেন যো ভাবঃ 
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তাহাই বিজুর্শে বলা হইয়াছে__ “বা শতুস্তথৈবাৰ্ক:” ইত্যাদি । অর্থাৎ “বা, রর থয) চন, ইন্দ্র এবং এইরূপ 
অপর সকলে বৈষ্ণবতেজের সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্ত জগৎত্রূপ কার্্যের অবসানে অর্থাৎ প্রলয়ে তাহারা ও « 
বৈষবতেজ হইতে বিধুক্ত হইয়া থাকেন ৷” 

এইবপই মুক্তগণের র্গাত্মকত্বস্বর্ূপের আতির্ভাবপূর্বাক ব্ৰন্দের নিত্যাহুভুতি হইলে পর তদ্বার! সেই মুকতগণেরও 
বিশ্বূপ ভগবান্‌ পুরুষোত্তমে অবস্থান বিরুদ্ধ নহে। তাহার1ও নিশ্বরূপ ভগবানে প্রবস্থান করেন; যেহেতু YL 
তাহার! ব্রন্মেরই শক্তি) শক্রিত্বের কোনও বিশেষ নাই। সমস্তই ব্রহ্মের শক্তি; ব্রন্দের শক্তিভূত যুক্তগণ নিত্যবহ্মানর- fs rs 
ভূতি্বারা বিখ্বরূপ ব্রন্দে অবস্থান করেন, ইহাতে কোনও বিরোধ নাই | নেদান্তরব্ননঞ্ুযা নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার | 
অপুরুবোস্তনাচাধ্য এইক্সপই বলিয়াছেন। এনদুগবদ্গীতার সম্পূর্ণ একাদশ অধ্যা্র এন্দলে প্রনাপন্পে অনুসন্ধান 
করিতে হইবে। অতএব যোক্ষাবস্থারও জীব-্রন্ের ভেদে অবস্থান নিদ্ধ হইল | আর শ্বেতাশবতর উপনিষদে বল! 
হইরাছে-_“ভু্ং বদা পশ্যতন্তবীশনন্ত বহিমানমিতি বীতশোক£৮ অর্দাৎ “পুরুষ ঘন উপাসনারি সেবাঙছারা পরিতু্ 
পরমেশ্বরকে ভিন্ন বলিয়া দর্শন করে, তখন বে শোকরহিত হৃইপ্! এই পরনেশ্বরের নহিনা প্রাপ্ত হয় পর্থাৎ মুক্ত হয়” 
(81৭) 1 আবার ও শ্বেতাশবতর উপনিদদের প্রথনে বলা হইঙ্াছে_ এপুগাস্ানং প্রেরিতারঞ্চ সত ডূ্তন্ডেনানুততব- 
মেতি” (১15) অর্থাৎ "বার আন্লাকে ও নি়স্তা পরনেখরকে পদক ননে করির! ভাহাকতূর্ক সমাদৃত হই! জনরহলাভ 
করে” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যদ্দার] ভেদজ্ঞান ভইতেও মোক্ষ হয় বলির অবগত হওয়া বার ॥ সুতরাং মোগ্গাবস্থারাও জীৰ" 
ব্রনের তেনে অবস্থান শ্রুতিপ্রণাণনিদ্ধ বলিয়। দ্রীকার করিতে হইবে | রি 

"আর আচার্যপাদ এনুন্দরতট্ট প্ররচিত “নিদ্ধান্তনেদুকা” নানক গ্রন্থে এইরূপ বলিকলাছেন॥ তিনি 
বলিগাছেন_ পতগবদ্দিধয়ক যে অপবচ্ছিয় অধুনৃতি, তার! পবস্থিতিই ভগৰৎপ্রান্চিঃ আর দেই ভগরগার্তিই 
ভগবদ্ভাবপেত্রি। আর পরাশরও তাহাই বগিয়াছেন_ /নিরগাতিপরাক্লাবুগভানৈবলগণা । ডেম গর 
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৮৭২ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজমূ 


অবস্থানমেকমসাধারণং লক্ষণং যস্যাঃ সা কালাদিপরিচ্ছেদরপব্য ভিচারশৃহ্াং দরশয়মাহ-__একাস্তাত্য্তিকী 


ইতি। তত্র প্রমাণমাহ-_মতেতি। শাস্ত্রমুখেনেতি সংক্ষেপঃ। ১০। 

কেচিত্ত প্রতিবিশ্বো জীবঃ, বিশ্স্থানীয়ো হি ঈশ্বরঃ, উতয়ানুস্থ্যতং সদং চৈতন্যমিতি ৷ যুক্তস্য যাবৎ 
সর্ব্বযুক্তিঃ সৰ্ব্বজ্ঞত্ব্সৰ্ববক্তৃত্বস্ব্েশবরত্বসত্যকামত্বাদিগুণগণাচ্যেশ্বরভাবাপ ত্তিরিষ্যতে 1 বা 
একমুখস্য প্রতিবিষ্বে সতি একস্য প্রতিবিশ্বস্য উপাধিবিলয়ে ৰি্বভাবাপত্তি তখেকস্িন্‌ প্রতিবিষ্ে 


 বিদ্বোদয়েন তছ্পাধিলয়ে তত্প্রতিবিশ্বত্য বিশ্বভাবেনাবস্থানমবশ্যন্তাবাৎ। ন চ মুক্তস্তাবিদ্ভাভাবাৎ সত্য- 


কামাদিগুণবিশিষ্টসর্ব্শ্বরত্বামুপপত্তিরিতি বাচ্যম, তদবিদ্ধাভাবেহপি তদানীং বন্ধপুরুষাস্তরাবিদ্যায়াঃ সত্বাঘ। 


A 
ন হি উশবরত্য ঈশ্বরতং সার্বজ্যাদিগুণবৈশিষ্্ঞ্চ স্বাবিদ্যাকৃতম্‌, তস্য নিগুণনিরগ্রনত্বাৎ। কিন্ত 
বদ্ধপুরুষাবিদ্যাকৃতমেবেতি রাদ্ধাস্তঃ ৷ “এবমপ্যুপন্থাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ” ইতি সিদ্ধাত্তত্ৃত্রেণ 
বস্তুদৃষ্ঠ্যা চৈতন্যমাত্রত্বেহপি পূর্ব্বোক্তগুণকলাপস্যোপন্যাসাগ্ঘবগতস্য মায়াময়স্য বদ্ধপুরুষব্যবহারদৃষ্য। 


সম্ভবাৎ ন শ্রুতিদ্বয়বিরোধ ইতি শ্ুত্রয়ামাস ভগবান্‌ বাদরায়ণঃ | তখৈব ভগবান্‌ ভাষ্যকারোহপি স্বৃত্র- 


বলিয়াছেন-_প্একাস্তাত্যন্তিকী”। এ ভগবৎপ্রাপ্তি একান্ত! অর্থাৎ কেবল তগবৎশব্ববাচ্যৈকবিষয়! ; অতএব উহা 
আত্যস্তিকী অর্থাৎ নিরতিশয়া । আর তাহা শাস্তপ্রমাণসিদ্ধঃ এজন্যই বলিয়াছেন_মতা। ১০। 

কেহ কেহ অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী সংক্ষেপশারীরককারের মতাবলহ্বিগণ বলেন-_চৈতন্তপ্রতিবিষ্ব জীব, বিষ্বস্থানীয় 
চৈতন্তই ঈশ্বর এবং উতয়ানুস্যত চৈতন্ত শুদ্ধচৈতন্ত | জীব মুক্ত হইলেও যে পর্য্যন্ত সর্ধজীবের মুক্তি না হয়, সেই 
পৰ্য্যন্ত সেই মুক্ত পুরুষের সর্বজ্ঞত্ব, সর্বাকর্তৃত্ব, সর্বেশ্বরত্ব, সত্যকামত্ব প্রভৃতি গুণগণসম্পন্ন ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি হয়_ 
ইহা তাহার! স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন অনেক দর্পণে বিস্বভৃত একটি মুখের অনেক প্রতিবিষ্ব হইলে পর একটি 
প্রতিবিষ্বের উপাধি দর্পণ নষ্ট হইলে সেই প্রতিবিহ্বটির বিশ্বভাবপ্রাপ্তি হয়, সেইরূপ জীবরূপ একটি চৈতন্যপ্রতিবিদ্বে 
জ্ঞানের উদয় হইয়া তদ্বারা তছুপাধি অজ্ঞান নষ্ট হইলে সেই জীবরূপ চৈতন্তপ্রতিবিষ্বের ঈশ্বররূপ বিশ্বভাবে অবস্থান 
হয়__ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

ইহাতে যদি বলা যায়__মুক্ত পুরুষে অবিদ্ধা থাকে না, মুক্ত পুরুষ নিরুপাবিক; সুতরাং মুক্ত পুরুষের-অবিদ্যা 
ন! থাকায় আবিদ্যক' সত্যকামত্বাদি গুপবিশিষটসর্বেশ্বরত্ব ত তাহাতে উপপন্ন হয় না। সুতরাং মুক্ত পুরুষের ঈশ্বর- 
ভাবপ্রান্তি বল! হইল কিরূপে ? এই অন্থপপত্তির জন্যই যুক্ত পুরুষের ঈশ্বরতাবপ্রাপ্তি স্বীকার করা যায় ন! | এতদুত্তরে 
উক্ত অধৈতবাদিগণের বক্তব্য এই যে_ এরূপ বল! সঙ্গত নহে । কারণ মুক্ত পুরুষের অবিদ্যা না থাকিলেও এরূপ 
মুক্ত অবস্থায় অপর বন্ধ পুরুষে অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান আছে। আর তদ্বারাই যুক্ত পুরুষের ঈশ্বরতাবপ্রান্তির উৎপত্তি 


হইতে পারে। ঈশ্বরের যে ঈশ্বরত্ব ও সত্যকাযাদিগুণবিশিষ্ট্, তাহা ঈশ্বরাত্রিত অবিদ্যাকৃত নহে; কারণ ঈশ্বর ' 


নিরঞ্জন নিও অর্থাৎ অবিদ্যাজন্য দোষের অনাশ্রয় কিন্তু ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ও সত্যকামাদিগওণবিশিষ্টত্ব বন্ধ 


পুরুষাশ্রিত অবিদ্যাকৃত, ইহাই সিদ্ধান্ত । ঈশ্বরভাবপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধেও তদ্রপই বুঝিতে হইবে । ব্রহ্মন্থত্র- * 


কার ভগবান্‌ বেদব্যাসও এইরূপই বলিয়াছেন । তিনি “এবযপুযুপন্যানাৎ পুর্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ* (৪181৭) 
এই সিদ্ধান্তহতরবারা বলিয়াছেন যে_মুক্ত আত্ম! বস্তুত: চৈতন্মাতর্বরূপ হইলেও পূর্বোক্ত অপহতপাপ্যত্বাদি 
গণকলাপ, যাহ! ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে প্রজাপতিবাক্যে জীবন্ুক্তসম্বন্ধেও উপস্তাস করা হইয়াছে 


 পরং যাহা মায়ানয়, তাহা বন্ধপুরুষের ব্যবহারদৃষ্টিতে মুক্ত পুরুষেও সব হইতে পারে। এইরূপে সময় হইতে 
নি পারে বলিয়া যুক্ত আত্মার চেতভমা্প্রতিপাদক শ্রুতি ও অপহতপাপ্যত্থাদি বোধক শ্রতিতয়ের কোনও বিরোধ 


০ স্পা মারা গ্রাস নসর IEE SE নদ ই সম J 
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অদ্বৈতবাদিসন্মতমোক্ষন্ৰরপ-নিরসনম 


রয়মুক্তার্থপরত্বেন ব্যাকুর্বন্‌ ঈশ্বরভাবাপত্তিং স্পষ্টম 


বাবশ্যাত্যুপেয়ত্বাদসম্তব এব প্রতিবিশ্বেশ্বর 
বিমুক্তৈরুপস্থপ্যতা” ইতি, ইত্যাহুঃ। ১১। 


তৎ তুচ্ছমূ অসম্ভবাৎ ; তথাহি_-ন তাবৎ বিদ্বপ্রতিবিশ্বভাবঃ সম্ভবতি পরেশজীবয়োঃ পূর্ব্বমেব- 
নিরস্তত্বাৎ। নাপি যুক্তস্য যাবৎ সর্বযুক্তিঃ সার্বজ্যাদিসম্পর্বেশ্বরভাবেনাবস্থানং পুনর্ভাবাস্তরাপত্তিরিতি: 
বং শক্যমূ, অসম্ভবাৎ। তথাহি_-মুক্তস্য ঈশবরভাবাপত্তিঃ স্বরপেণ বিবক্ষিতা, সার্বজ্যাদিধন্মে্ণ বা? 
নাগ্ঃ স্বরূপনাশাপত্তেঃ । “ম্বেন রূপেণাভিনিম্পগ্তে” ইতি শ্রত্যা স্বরপাপত্তেরেব বিধানাৎ, নতু ত্বরূপ- 
নাশস্য। এতছুক্তং ভবতি- ঈশ্বরভাবাপত্তিঃ কিং জলে নিক্ষিপ্তজলবৎ একীভাবেন পুথগ-গ্রহণাযোগ্যত্ব- 
মাত্রং বা? জীবন্বরূপবাধো বা? আছে ইষ্টাপত্তিঃ, তবাভিপ্রেতাদ্বৈতভঙ্ৰশ্চ । নান্ত্যঃ, ব্বরূপনাশাপত্েরিতি। 


২ ২ _ উই উিউিউিউিউউি জি 
হয় না। আর ভগবান্‌ ভাষ্যকার শঙরাচারধ্যও সেই প্রকারেই অর্থাৎ সত্রকারের রীতি অহুসারেই “ৰৰান্মেণ জৈমিনি- 


রুপন্তাসা দিভ্যঃ* (8181 ) “চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্বকত্বাদিত্যোডুলৌমিঃ*€ 8181) “এবমপুযুপন্তাসাৎ পুর্বভাবাদুবিরোধং 
বাদরায়ণঃ” (8181) এই হুত্রতিনটিকে প্রদিত অর্থপররূপে ব্যাখ্যা করিয়া মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরভাবপ্রা্ধ সপ 
অহুমোদন কররিয়াছেন। ভামতীপ্রবনধ প্রভৃতি গ্রন্থ সকলও সেই প্রকারেই শ্রুতিসদর্ধিত স্থত্রসমূহের এবং তগবভাষ্যকারের ॥ 
উদ্বা্ৃত বাক্যসমূহের অহ্বর্তন করিরাছে। উক্ত সুত্ত্রয়ের অর্থ পূর্বের দেখান হইয়াছে বলিয়া এস্থলে আর দেখান 
হইল না। অতএব যুক্ত পুরুষগণের ঈশ্বরতাবপ্রাপ্তিই হয়_ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শ্রতি, হুত্রাদি 
প্রমাণবলে এই যে যুক্ত পুরুষের ঈশ্বরতাবপ্রাপ্তি হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত কর! হুইল, যাহার! ঈশ্বরকেও চৈতত্তপ্রতিবিদ্ 
বলেন, তাহাদের মতে ইহা সম্ভব নহে ; আর এই অসম্ভবই তাহাদের মতে দোষ। তাহাই কল্পতরুকার অমলানন্দ 
স্বামী বলিয়াছেন__“ন মায়াপ্রতিবিস্বস্ত বিমুক্তৈরুপস্থপ্যতা” অর্থাৎ বিযুক্ত পুরুষগণের দ্বারা মায়াপ্রতিবিষ্বের প্রাপ্যতা 
সম্ভব নহে। যাহার! একজীববাদী এবং যাহারা জীব ও ব্রক্মের পারমাধিকতেদবাদী, এই উভয়বাদীর মতেই 
যুক্ত পুরুষের ঈশ্বরতাবপ্রাপ্তি সম্ভব নহে। আর এই অসস্ভবই তাহাদের মতে. দোষ। ইহাই কোন কোন 


.অদ্বৈতবাদিগণের কথা । ১১। 


এতদ্ৃত্তরে সিদ্ধান্তকার বলিতেছেন__-অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি তুচ্ছ অর্থাৎ অসঙ্গত ; কারণ তাহ! অসম্ভব । 
তাহাই দেখান হইতেছে-_জীব ও ঈশ্বরের বিদ্বপ্রতিবিশ্বভাব কখনই সম্ভব হইতে পারে ন! ; কারণ পূর্বেই তাহার 
নিরাস করা হইয়াছে। আর যুক্ত পুরুষের সর্বামুক্তি ন! হওয়! পর্য্যন্ত সর্বজ্ঞত্বাদি গমন্পন্ন হয়া ঈশ্বরভাবে অবস্থান 
হয়'এবং পরে তাবাস্তরপ্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মভাবপ্রান্তি হয়__ইহাও বলা যাইতে পারে না ১ কারণ তাহা অহুপপন্ন ! তাহার 
উপপত্তি হয় না বলিয়াই প্ররূপ বলা যাইতে পারে ন!। ' তাহাই দেখান হইতেছে-পূর্বপক্ষী যে মুক্তপুরুষের ঈশ্বর- 
ভাবপ্রাঞ্তি হয় বলিয়াছেন, মুক্তের এই ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি কি হ্বর্ূপতঃ হয় বলিয়! পুর্বপক্ষীর বিবক্ষিত ? মী 
সর্কজ্ঞত্বাদি ধর্মদ্বার! হয় বলিয়া পুর্বপক্ষীর বিবক্ষিত? ইহার প্রথম পক্ষটি 4 স্বীকার করিতে পারেন না; 
কারণ তাহাতে আত্মন্বরূপনাশের আপত্তি হইয়! পড়ে। “স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্বতে” (ছাঃ ৮1৩৪) এই শ্রতিদ্বার! 
মোক্ষে স্বর্ূপপ্রাপ্তিরই বিধান করা হইয়াছে; কিন্ত ্বরূপনাশের বিধান কর! হয় নাই। সুতরাং প্রথম পক্ষটি 
ুর্বপক্ষীর স্বীকার্য্য হইতে পারে না। এই প্রথম বিকল্পদার৷ ইহাই বলা হল 
প্রদরিত এই মুজের ঈশ্বর্ভাবপ্রাপ্তি কি জলে নিক্ষিপ্ত জলের গ্থায়, একাভাবহেতু পৃথকৃথহণ 


১১৩ 


৮৭৪. অধ্যাস ( পরপক্ষ)-গিরিবজ্রম্‌ 
কিক বিশ্বপ্রতিবি্বরূপৌ জীবেশবরৌ বস্তুরপৌ ? মিথ্যানির্বচনীয়ৌ বা? শশশৃঙ্গবৎ তুচ্ছ বা? নাস 
পরপক্ষপ্রবেশাৎ । নাপি দ্বিতীয়ঃ, বন্ধমোক্ষাদিপ্রতিপাদনস্ত বৈয়ৰ্থ্যাচ্চ ৷ বস্তুভূতাদ্বিতীয়নিবিবশেষস্ত 
বন্ধানহঁত্বেন বন্ধন্ত চ অবস্তত্বেন কো বন্ধো মুক্তশ্চেতি প্রশ্নস্ত নিরুত্তরত্বাৎ। অতএব ন তৃতীয়ঃ, “মে মাতা 
বন্ধ্যা” ইতিবৎ শাত্ত্রপ্রণয়নাদে বাক্যমুকত্বাপত্তেঃ ৷ ১২। 
নাপি সাৰ্কজ্্যাদিধর্ম্মেণেতি দ্বিতীয়ঃ, বিকল্পাসহত্বাৎ! কো বাত্র ভাবপদার্থট ? সার্ববজ্ঞ্যকল্লাত্রয়ত্বং 
“বা সারবজ্যাাশরয়দ্বং বা? নাগঃ, অনঙ্গীকারাদপসিদ্ধান্তাপত্তেঃ পরপক্ষপ্রবেশাচ্চ। নাস্ত্যঃ, প্রমাণাভাবাদ- 
সম্ভবাচ্চ। অন্যথা অনেকেশ্বরাত্বাপত্তেঃ। কিঞ্চ ন হি ভগবদীয়ৈধর্য্যন্ত মায়াময়ত্বে পুননিবৃত্তৌ চ মানমস্তি। 
যতস্তনিবৃত্ত্া পুনর্ভাবাস্তরাপত্তিঃ সুবচা স্তাৎ। ন চ “ভুয়ণ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ” ইতি আুতিরেবাত্র 


অযোগ্যত্বমাত্র ? অথবা তাহা জীবন্বরূপের বাধ? অধৈতবাদিগণ ইহার প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিলে তাহাতে 
আমাদের ইষ্টাপত্তি এবং তাহাদের অভিমত অদ্বৈতমিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইয়া পড়ে। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবার্িগণ 
স্বীকার করিতে পারেন না) কারণ তাহাতে জীবস্বরূপনাশেরই আপত্তি হইয়! পড়ে। আরও জিজ্ঞাস! এই যে এই 
বিশ্বরূপ ও প্রতিবিষন্ধপ ঈশ্বর ও জীব কি বস্তন্বরূপ ? অথবা এই জীবেশ্বর মিথ্যা! অনির্বচনীয় ? কিংবা এই জীবেশ্বর 
অসৎ শশশৃনের স্তায় তুচ্ছ ? এই তিনটি বিকল্পের প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণের শ্বীকাধধ্য হইতে পারে না; কারণ 
* জীবেশ্বর বন্তত্বরূপ হইলে তাহাদের পরমতে প্রবেশ হুইয়! পড়ে। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও তাহাদের স্বীকাধ্য হইতে 
পারে নাঃ কারণ জীব ও ঈশ্বর মিথ্যা অনির্বচনীয় হইলে তাহাদের অবস্তত্ব স্বীকার করিতে হয়। জীবেশ্বর অবস্ত 
হইলে বেদান্তে যে বন্ধ-মোক্ষাদি প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে । অবস্তর বন্ধ-মোক্ষ সম্ভব নহে। 
ফলতঃ বেদাস্তেরই ব্যর্থতাপত্তি হয়। বস্তুভূত অদ্বিতীয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম বন্ধ-মোক্ষার্হ নহেন; আর জীবেশ্বরও অবস্ত 
বলিয়া বন্ধ-মোক্ষার্থ নহেন। সুতরাং কে বদ্ধ? কে মুক্ত? এইরূপ প্রশ্নের নিরুত্তরত্বই এই দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকারে 
অপরিহার্য হইয়! পড়ে। আর এজন্তই তৃতীয় পক্ষটিও অধ্বৈতবাদিগণের স্বীকার্য্য হইতে পারে না; কারণ “আমার 
মাত! বন্ধ্যা” এইরূপ উক্তিতে পুত্রের জন্ম অলীক অর্থাৎ অসৎ বলিয়া তাহার “আমার মাতা বন্ধ্যা” এইরূপ বলা যেমন 
অসঙ্গত হয়, সেইরূপ এই তৃতীয় পক্ষে জীবেশ্বর শশশৃঙ্গের ্যায় তুচ্ছ অলীক বলিয়া এই তৃতীয় পক্ষ স্বীকারকারীর 
“জীৰেশ্বর বিষবপ্রতিবিশ্বরূপ" এইরূপ বলা অনদত হয়। সুতরাং কে বন্ধ? কে মুক্ত? এইরূপ প্রশ্নের নিরুত্তরত্বই 
'এই তৃতীয় পক্ষ স্বীকারেও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিপ্রয়োজনে' বেদান্তশাস্ত্রের প্রণয়ন সার্থক হইবে? শাস্তর- 

প্রণয়নাদিতে বাক্যমুকত্বেরই আপত্তি হইয়া পড়িবে। ১২ । : 
তিলের রা যুক্তের ঈশ্বরভাবপ্রা্তি কি সর্্জ্ত্বাদি ধরমবারা হয়? এই দ্বিতীয় পক্ষটও 
| পারে না, ইহাই বলা হইতেছে। প্রদর্গিত দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণের 


্বকাধ্য হইতে পারে ন! ; কারণ বৈকল্পিক জিজ্ঞাসায় এই পক্ষটও টি | 
কেনা। টি কি? ইহাই 


: যত্ব? অর্থাৎ এই পক্ষে যে" বলা হইয়াছে_ 
সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মদ্বার| মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি হয়, ইহাতে কি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, মুক্ত পুরুষে সর্কজ্ঞত্বাদির 


র্বজদবাদির আ্রয়ত্ব থাকে? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষট অধৈতবাদিগণ 
| তাহারা স্বীকার করেন না তাহাতে তাহাদের অপসিদ্ধান্তেরই আপত্তি 
TEE পৰেশ করিতে হয়। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও তাহাদের শ্বীকার্্য হইতে 


অধৈতবাদিসম্মতমোক্ষতবরাপ-নিরসনম্‌ ‘৮৭৫ 
মানমিত্যাশাসনীয়ম্‌, _তন্তাঃ “রমেশ্বরভাঁবাপত্তিরপমোক্ষপ্রতিবন্ধকীভূতবিশ্বমায়ানিববত্তিবিধানপরতবাৎ। 
“মামেব যে প্রপত্ত্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে” ইতি শ্রীযুখোক্তেঃ ৷ এতাভ্যাং শ্রুতিস্বৃতিভ্যাং ভগবদহুগ্রহ- 
সহকুতসাধনপরিপাকেন জীবানামেব ভগবন্মায়াতরণং প্রতিপা্ততে। তত্রৈব তয়োঃ প্রামাণ্যঞ্চ সুূপপরম্‌ ৷ 
ন তু ভগবতঃ স্বাভাবিকনিত্যসার্ববজ্াদিনিবৃত্ । তথাতে অনাপ্তত্বপ্রসঙ্গাৎ 

এতেন যছুক্তং পরমেশ্বরস্ এঁখর্য্যং 
স্বাভাবিকং তন্তু নিবিবশেষত্বাৎ, ন তু ঈশ্বরা 


কল্পিতত্বেন প্রমাণশৃন্তত্বাৎ। প্রত্যুত তৎপ্রত্যনীকক্বশ্রবণাৎ। “পরাস্ত শক্তিবিবিধেব আঁয়তে ্বাভাবিকী” 


ইতি। যদপুযুক্তং সিদ্ধান্তসবত্ৰস্ত বস্তদৃষ্টা চিন্াত্ত্বেংপি পূর্বোক্তগুণকলাপোপন্যাসাগ্ভবগতমায়াময়ন্তেত্যাদি 
_বিবক্ষিতার্থপরত্বম্‌, তদপি স্বকপোলকল্পিতং ৃত্রার্থন্য পৃর্বমেবোক্তত্বাৎ। কিঞ্চ যদি চৈতন্যমাতাপত্তিরের 


1 ১৩। 


——— — শশী ০ 


পারে নাঃ কারণ মুক্ত পুরুষ সর্ববজ্ঞত্বাদির আশ্রয়, ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই এবং তাহা অসভব।' মুক্ত পুরুষকে 
সর্বজ্ত্বাদির আশ্রয় বলিলে অনেক ঈশ্বরের আপত্তি হইয়! পড়ে অর্থাৎ ঈশ্বর এক ন! হইয়া ঈশ্বর অনেক, ইহাই 
স্বীকার করিতে হয়। আরও কথা এই যে__-অদ্বৈতবাদ্দিগণ বলিয়াছেন, সর্বমুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যুক্ত পুরুবের 
ঈশ্বরতাবপ্রান্তি হয়। সুতরাং তাহারা ঈশ্বরভাবের মায়াময়ত্ব ও পুনণিবৃত্তি বলেন; কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে; কারণ 
ভগবদীয় ঈশ্বরভাবের অর্থাৎ রশবয্যের মায়াময়ত্বে ও পুর্িবৃত্তিতে কোনও প্রমাণ নাই, যে প্রমাণবলে ভগবদীয় 
এর্বর্য্ের নিৰৃত্তি হইয়া পুনরায় ভাবাস্তরের অর্থাৎ ব্রহ্মভাবের উৎপত্তি হয় বলা অট্ঘতবাদিগণের সুসঙ্গত হইতে 
পারে। আর “ভূয়শ্চান্তে বিশ্বয়ায়া নিবৃত্িঃ* (১1১০) এই স্বেতাশ্বতর শ্রুতিই এ স্থলে অর্থাৎ তগবদীয় ্র্য্ে 
নিবৃত্তিতে প্রমাণ, ইহাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না ; কারণ জীবের পরমেশ্বরভাবপ্রাপ্তিরূপ যে মোক্ষ, সেই 
মোক্ষের প্রতিবন্ধকীভূত যে বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি, উক্ত শ্রুতি সেই বিশ্বমায়ানিবৃত্তির বিধান করিয়াছেন। যেহেতু 
গীতা স্বৃতিতে স্বয়ং তগবান্ই বলিয়াছেন, “মামেব যে প্রপদ্তস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে”। উক্ত শ্রতি ও এই গীতাস্থৃতি 
ভগবদন্থগরহসহকৃত মোক্ষসাধনসমূহের পরিপাকে জীবগণেরই তগবন্মায়ার অতিক্রমণ প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর 
তাহাতেই উক্ত শ্রুতি ও স্মৃতির প্রামাণ্য যথার্থ উপপন্ন হয়; কিন্তু ভগবানের স্বাভাবিক নিত্য সর্ববজ্ঞত্বাদি এশ্বর্য্যের 
নিবৃত্ভিতে উক্ত শ্রুতি ও স্মৃতির প্রামাণ্য নহে । আর তগবদীয় খরশ্র্য্ের নিবৃত্তিতে উক্ত শ্রতি-স্থৃতির প্রামাণ্য হইলে 
তছুতয়ের অনাপ্তত্বপ্রসঙ্গ তইয়! পড়িবে । ১৩। 

সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন__-"পরমেশ্বরের এখর্য্য এবং সর্বজ্ঞতবাদি ও সত্যসঙ্কলত্বাদিরূপ বৈশিষ্ট্য 
বন্ধজীবাশ্রিত অবিদ্ধাকল্সিত। পরমেশ্বরের এশর্য্যাদি স্বাভাবিক নহে) যেহেতু তিনি নির্ধিশেষ | পরমেশ্বরের 
যা তদাশ্রিত অবিভাকপিত নহে; যেহেতু তিনি নিরঞ্জন।” তাহাও আমাদের প্রদর্শিত সমাবানহারাই দির 


হইল। কারণ অ্ৈতবাদিগণের এরূপ উক্তি শ্ববুদ্ধিপরিকল্লিত বলিয়! প্রমাণশৃন্ত । অদ্বৈতবাদিগণ শববুদ্ি্বারা 


*পরমেশবরের প্রশ্্ধ্যাদি স্বাভাবিক নহে, কিন্তু বন্ধজীবাশ্রিত অবিগ্যাকল্লিত” এইরূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহা! 


: প্রমাণশৃন্ত। প্রত্যুত শ্রতিবাক্য হইতে তাহার অর্থাৎ, উক্ত সিদ্ধান্তের বিপরীতই অবগত হওয়া বায়। খ্েতা্বতর 


1 চ”। 
শ্রুতি বলিয়াছেন_ প্পরান্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয় 

আর পূৰ্কপক্ষী অ'দ্বৈতবাদিগণ নিজমত সমর্থনের জন্য স্থত্রকার AE বেদব্যাস, ভাষ্যকার জি শঙ্কর ও 
ভামতী প্রভৃতি নিবদ্ধকারের উক্তির উল্লেখ করিতে গিয়া! প্রথমতঃ বলিয়াছেন-_“ভগবান্‌ বেদব্যাসও এবমপুুপন্তাসাৎ 


র পুর্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ”* এই সিদ্ধান্তহত্রদ্বারা বলিয়াছেন যে, যুক্ত আত্মা হু চৈতত্তমাত্রত্বরূপ -হইলেও 


সার্বভ্যা দিসত্যসন্ক্া দিবৈশিষ্ট্যঞ্চ বদ্ধজীবাবিদ্ভাকল্পিতং ন 
বিস্যাকৃতং তস্ত নিরঞনত্বাদিতি, তদপি নিরস্তং স্ববুদ্ধিপরি-: 


ৃ ৮৭৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিব্্রম্‌ 


মোক্ষস্বরূপমভিপ্রেতম, তহি পূর্ব্বোজৌডুলোমিপক্ষান্গামিত্বমেব ভবতামভিপ্রেতম, কিং পুনঃ সুতরকার- 

সিদধান্তেন। সৃত্রকত্তিস্ত কত্রাপি পারমেশ্বরীয়ৈশ্বর্যযাদিধর্ম্মাণাং মায়িকত্বানভিধানাৎ। অপি তু “বিবক্ষিত- 
গুণৌপপত্তেশ্ঠ” পসর্করধর্োপপত্রেশঠ” ইত্যাদিসুত্রৈরূপপন্নতয়া৷ অত্যাদরেণাত্যুপগমাৎ । নাপি তস্য 

্ব্ভিপ্রেতনির্বিবশেষত্বম, ঈশত্বনিরবশেষত্বয়ো সামানাধিকরণ্যাসম্ভতবাৎ অন্যথা জর্ববপ্রমাণাবিষয়ত্বেন 

শশশৃঙ্গসাম্যাপন্তেঃ, প্রমাণবিষয়ত্বে চ সবিশেষ ্তবশবসাবিদবচ্চ। ১৪ |  , এ. 

২. আচ মোক্ষো ভগবদহুগ্হৈকলভ্যস্তংসাক্ষাৎকারৈকলভ্যঃ, প্যমেবৈষ” “ভিগ্ভতেহদয়গ্রন্থিঃ” “যদা 
পশ্থাঃ পশ্াতে কুঝাবর্ণমূ* ইত্যারভ্য “পরমং সাম্যমুপৈতি” ইত্যাদিক্রুতেঃ ৷ তশ্মিশ্লিতি সর্ব্ববেদান্তশাস্প্রসিদ্ধে 
ব্ক্মণি পুরুষোত্তমে দৃষ্টে সাক্ষাদহুভুতে সতি হায় গ্রন্থঃ অনাদিকর্ধমনিরূপিতমায়াসন্বন্ধঃ “কারণং গুণসঙ্গোইস্ত 
সদসদ্যোনিজন্যস্ু” ইতি ভ্রীমুখোকেঃ। ভিছ্ধতে ধ্বংসমাপগ্ভতে, স্বয়মেবেতি কর্ণকর্তৃপ্রয়োগঃ সাধনাস্তর- 
নিরপেক্ষত্বসৌকর্য্যছোতনার্ঘঃ। নুর্ধ্য প্রকাশে তমোবৎ তৎকার্য্যভূতাঃ সর্ববসংশয়াঃ আত্মপরমাত্মসাধনফল- 


Mee টি 
পূর্বোক্ত অপহতপাপ্রত্বাদি ওণকলাপ, যাহ! ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টমাধ্যায়ে প্রজাপতিবাক্যে জীবনুক্ত সম্বন্ধেও 
উপন্তাস করা হইয়াছে এবং যাহা! মায়াময়, তাহ! বদ্ধপুরুষের ব্যবহারদৃষ্টিতে মৃক্ত পুরুষেও সম্ভব হইতে পারে। 
এইরূপ সমন্বয় হইতে পারে বলিয়া মুক্ত আত্মার চৈতন্যমাত্রত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি ও অপহতপাপ্যত্বাদিবোধক শ্রুতিদয়ের 

* কোনও বিরোধ হয় ন!।” সুতরাং ইহাদ্বার! অধ্বৈতবাদিগণ যে সিদ্ধান্তটি তীহাদেরই বিবক্ষিত অর্থের প্রতিপাদক 

) বলিয়াছেন, তাহাও ভীহাদের শ্বকপোলকল্পিত ; কারণ সিদ্ধন্তসত্রটির যথার্থ অর্থ তাহা নহে। সিদ্ধান্তসত্রটির 
অর্থ পূর্বেই অর্থাৎ এই প্রকরণেই আমর! বলিয়াছি। আর তদ্বারাই অদৈতবাদিগণের উক্তির কাল্লুনিকত্ব প্রমাণিত 
হইয়াছে! ; 

আরও কথা এই যে__-অদবৈতবাদিগণের যদি চৈতন্যমাত্রপ্রাপ্তিই মোক্ষের স্বরূপ বলিয়! অভিপ্রেত হয়, তবে 
হ্ুত্ৰকার পুর্বে যে ওুডুলোমির মত বলিয়াছেন, সেই ওঁডুলোমিমতের অহ্গামী হওয়াই অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রেত 
হইয়! পড়ে। তাহাদের আর স্থত্রকারোক্ত সিদ্ধান্তে প্রয়োজন কি? স্থত্রকার বেদব্যাস কিন্ত কোথাও পরমেশ্বরীয় 
এখর্য্যাদি ধর্মের মায়িকত্ব বলেন নাই। ইহা! অদ্বৈতবাদিগণের হ্থত্রকারবিরোধী কল্পনা । পরস্ত স্থত্রকার *বিরক্ষিত- 
গুণোপপত্তেশ্”” (১1২২) সর্বধর্ম্োপপত্তেষ্চ” ২১1৩৫ ইত্যাদি হত্রদ্বারা পরমেশ্বরের এশ্ব্য্যাদি ধর্ম উপপন্ন হয় বলিয়া 
সমাদরে স্বীকার করিয়াছেন। আর পরমেশ্বর পর্রন্মের অদ্বৈতবাদিগণসন্মত নিধ্বিশেষত্বও সম্ভব হইতে পারে না। 
কারণ ঈশছ ও নির্বিশেষত্বের সামানাধিকরপ্য সম্ভব নহে অর্থাৎ ঈশত্ব ও নিব্িশেষত্ব একত্র থাকিতে পারে না। 
নির্বিশেষ ব্ৰহ্ম সর্বপ্রমাণের বিষয় হন কি ন! ? এইরূপ জিজ্ঞাসায় অহৈতবাদিগণ নি্ধিশেষ তর্কে সরকপ্রমাণের 
অবিষয় বলিতে পারেন ন! ; কারণ তাহাতে অর্থাৎ ব্রন্দের সর্বপ্রমাণাবিষয়ত্ে ব্রন্ষের শশশৃজতুল্যতার আপত্তি হইয়া * 
পড়ে। আর অধৈতবাদিগণ ্ধকে প্রমাণের বিষয়ও বলিতে পারে না) কারণ ব্রন্মের প্রমাণবিষয়দ্ে ব্রন্ধের 
সবিশেবদ্ব অবস্ই হইয়া পড়ে। অতএব আমাদের প্রদিতরূপ তগবস্তাবাপত্িই মোক্ষ ইহাই সিদ্ধ হইল। 3৪1 
এরূপ হে ভগবদছহ ও তগৰৎ্সাক্ষাৎকারঘার! লত্য হইয়া থাকে। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন“যমেবৈষ 
ৰৃণুতে তেন লভ্যঃ” (যুঃ ৩২৩) অর্থাৎ বিদ্বান পুরুষ যে পরমাত্বাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি তনদ্বারাই অর্থাৎ সেই 
পরমাসত্নার অহগ্রহদ্বারাই তাহাকে লাভ করিতে পারেন। আবার শ্রুতি বলিয়াছেন “ডিন্ততে হৃদয়গ্রহিশ্হিত্তে 
UA চ্তি কর্মাণি তস্মি্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥* ( মুঃ ২1২৯) “দা পশ্যঃ পশ্যতে রক কর্তারমীশং 
১৫০ 1: ভা! নিদান পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জন: পরমং সাম্যমুপৈতি ॥* ( মুঃ ১/৩)। এই শ্রুতিবাক্য 


সন্বন্ধাদিবিষয়কাঃ স্বয়মেব ছিগ্যন্তে ৷ তত্র হেতুমাহ অন্ত 

কৰ্ম্মাণি 
বিষয়স্য চরমজন্মনো বিদ্ুষঃ সাক্ষাদ্‌ ভষঃ সঞ্চিতক্রিয 5১ রা সু ভগবৎপ্রসাদৈক- 
ক্ষযমাপদ্ভান্তে । পরমেশ্বরং বিশিনষ্টি__পরাবরে ইতি । হা ব্বকর্ম্াণি ক্ষীয়ন্তে পুণ্যাপুণ্যরূপাঁণি 


দিভ্যঃ 
নিকৃষ্টা যন্মাৎ স তশ্মিমিতি সংক্ষেপার্থঃ। ১৫। ভ্যঃ পরে উৎকৃষ্টা ব্রহ্গরুদ্রাদয়ঃ, অবরে 


কিঞ্চ যদেতি সামান্যোক্ত্যা উত্তরায়ণাদিকালব্যাবৃত্তিঃ | পশ্যঃ ইতি ভরীভগবৎসাক্ষাৎকার চি 
ঈশমিতি চেতনাচেতনান্তরধ্যামিণং সর্ববাত্থানং পশ্যতে অপরোক্ষেণ স্বাস্তরাত্বতয়া জি জি 
অব্যবহিতকালে এব ৷ তত্র হেতুমাহ-_নিরপ্রন ইতি। তিক্ত মিতকদেহেক্রি়রকৃতিস্ায- 
ত্রিবিধাগ্তনেন বিযুক্তঃ সন্‌ পরমং সাম্যমুপৈতীতি যোজনা । নি্কবন্জানাৎ মোক্ষমভ্যুপগচ্ছতাং 
ছরাগ্রহবতাং বাগ-বিসগ্তম্তনার্থং বিশেষণানি বক্তি ভগবতী শ্রুতিঃ_-রুক্সবর্ণমিত্যাদীনি। তত্র রাবরত 
বিগ্রহবত্বস্থচকং বিশেষণং সৌন্দর্য্যলাবণ্যসৌকুমার্য্যমাধর্য্যমার্দদবসৌগন্ধ্যসৌরভ্যানস্তকল্যাণগুণাঅ্রয়পরম- 


দুইটির অর্থ গ্রন্থকার নিজেই প্রকাশ করিতেছেন__“পরাবরে তন্মিন্‌ দৃষ্টে” মন্ুয্যাদি হইতে উৎকৃষ্ট, ব্রহ্ম! রুদ্র প্রৃতি 
যাহ! হইতে নিকট, সেই সর্ববেদাত্তপ্রসিদ্ধ পরত্রন্ম পুরুষোত্তম সাক্ষাৎ অনুভূত হইলে “হাদয়গ্রস্থিঃ ভিগ্ভতে” অনাদি 
কর্মনিরূপিত মায়াসম্বন্ধরূপ হৃদয়গ্রন্থি স্বয়ংই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই যে হদয়গ্রহ্থিকে অনাদি কর্ম্নিরপিত মায়াসহ্বন্ধরূপ 
বল! হইল, তাহাতে “কারণং ওণসঙগোহন্ত সদসদৃযোনিজন্মসু’’ (১৩২১) এই গীতা স্থত্যুক্ত ভগবদ্বাক্যই প্রমাণ। 
“হৃদয়গ্রহ্থি স্বয়ংই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়” এই যে কর্্মকর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা সাধনান্তরনিরপেক্ষতুরূপ 
সৌকর্ষ্যের প্রকাশার্থ বুঝিতে হইবে। পদর্বসংশয়াঃ ছিদ্যন্তে”_হুর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় হয় গ্রন্থির কার্য্যভূত 
আত্মা, পরমাত্মা, সাধন, ফল ও সম্বন্ধাদিবিষয়ক সমস্ত সংশয় স্বয়ংই ছিন্ন হইয়া যায়। যেহেতু “অন্ত কর্ম্মাণিচ 
্ষীয়ন্তে”-_-ভগবদহুগ্রহের একমাত্র প্রাত্র চরমজন্মা সাক্ষাৎ ভগবদৃত্রষ্টা এই বিদ্বান্‌ জ্ঞানী পুরুষের সঞ্চিত, আগামী 
ক্রিয়মাণ ও প্রার্ধ এই ত্রিবিধ পুণ্যাপুণ্যর্ূপ সর্কাকর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই “ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ” ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্যের সংক্ষেপার্থ। ১৫। 

প্যদ| পশ্যঃ পশ্যতে” ইত্যাদি শ্ৰতিবাক্যের অর্থ_যখন দর্শক জ্ঞানী পুরুষ জ্যোতির্ময় জগধ্তষ্, ব্রহ্মযোনি ও 
পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে দর্শন করেন, তৎকালেই সেই বিদ্বান্‌ পুরুষ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করতঃ নির্ম্বল হইয়া! 
পরম ব্রহ্মসাম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । মূলকার শ্রুতিবাক্যগত পদগুলির অর্থ প্রকাশ করিতেছেন-_“যদা” এই পদদটিদ্বার! 
সামান্তরূপে কালের কথা বলায় উহাদ্বার! উত্তরায়ণাদি বিশেষ কালের ব্যাবৃততি করা হইয়াছে। “পশ্ত:* পদের অর্থ_ 
শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারন্বপ অনুভূতির আশ্রয়ভূত পুরুষ | যখন তিনি “ঈশম্ত চেতনাচেতনের অন্তর্ধ্যামী সর্বাত্থাকে' 
“্পন্ঠতে” পরোক্ষভাবে স্বীয় অন্তরাত্রূপে অহ্ভব করেন, “তদা"_তখন অর্থাৎ, অব্যবহিত পরবর্তী কালেই তিনি 
পুণ্য ও পাপ ত্যাগ করতঃ “নিরঞ্জনঃ” [ সন্‌ ] ত্রিবিধ কর্ণ এবং তন্মিমিত্তক দেহেন্দিয়সম্বন্ধ ও হুক্মপ্রকৃতিসন্বন্ধ নামক 
ত্ৰিবিধ অঞ্জন হইতে বিযুক্ত হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হন। ইহাই ক্রতিবাক্যের যোজনা । বাহার! নির্ধন্বক বস্তুর 
জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয় বলিয়া স্বীকার করেন, সেই দুরাগ্রহণীল অদ্বৈতবাদিগণের বাগ্‌বিস্তার অবরোধ করিবার জন্য 
তগবতী শ্রুতি পরু্সবর্ণম্* ইত্যাদি বিশেষণ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে ণ্কুক্সবর্ণ” এই পদটি পরমেশ্বরের বিগ্রহবস্ৃ্থচক 
বিশেষণ । ইহার অর্থ_পরমেশ্বর সৌন্দর্য, লাবণ্য, যৌকুমার্্য, মধু ার্দব, সৌদ সৌরত্যাদি অন্ত কল্যাণগুণের 
আশ্রয়ভূত পরমযোগিধ্যেয়, ধ্যানকারী পুরুষের কর্মবীতর্জনকারী, সর্কপুরুষার্থপ্রদানে কমবৃক্ষদ্বূপ সচ্চিদানন্দযুত্তিক! 
যেহেতু প্যথা রজনং বাসে! যদাড্মকে! ভগবান্‌ তদাক্িকা ব্যক্তিঃ কিমাত্বকো ভগবান্‌ জ্ঞানাত্বক ইতি” “হিরণ্যশ্্রহিরণ্য- 


৭৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ)-গিরিবজরম্‌ 


যোগিধ্যেয়ং ধ্যাতৃকন্মভিজ্ৰিষুঃ সব্ববপুরুযারথনুরক্রমসচ্চিদানন্দযুন্তিকমিত্য্ | “যথা রজনং বাসো যদাত্মকো 
ভগবান্‌ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ, কিমাত্মকো ভগবান্‌ জ্ঞানাত্মবক” ইত্যাদি দহিরণ্যশ্বহিরণ্যকেশঃ আপ্রনখাৎ সর্বর 
এব স্বর্ণ; “সর্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ” ইত্যাদিক্রুতিভ্যঃ। অথ তল্লক্ষণমাহ__কর্তারমিতি, জগজ্জন্মাদীনামিতি 
শেষঃ।. অথোপাদানভূতোহপি স এবেত্যাহ__ব্রন্মযোনিমিতি। ব্রহ্মশব্দবাচ্যপ্রকৃতিচতু্মুখবেদা দিরূপ- 
স্যোপাদানং “যোনিশ্চ” ইতি স্তায়াৎ। “ব্বয়মাত্মানমকুরুত” ইত্যারিশ্রুতেশ্চ। যদা ব্রন্মযোনিমিতি বিশেষণং 
*প্রমাণপরম্‌, ব্রহ্মাখ্যো বেদঃ যোনিঃ কারণং জ্ঞাপকো যস্য তৎ ধ্শান্ত্রযোনিত্বাং” “তং ত্বৌপনিষদম্‌” ইত্যাদি- 
শান্ত্রাৎ। কিঞ্চ পুরুষমিতি পূর্ণং সর্বান্তরাত্মানং বা। অধিকারিবিশেষণমাহ বিদ্বানিতি, বৃহজ জ্ঞানাশ্রয়ঃ 
সমিতি যাবৎ । সাক্ষাৎকারমাহাত্ম্যেন ধ্বস্তজ্ঞানাবরণকত্বাৎ ঘটস্থদীপস্য ধ্বস্তঘটরূপাবরণকপ্রভাবৎ জ্ঞানস্য 


ব্যাপ্তত্বাদিত্যর্থঃ। ১৬। 
নহু “ক্গীয়ন্তে চাস্য কৰ্ম্মাণি” ইত্যত্র কর্্মপদং প্রারব্ধেতরদ্বিবিধকর্ম্মপরমেব । ন চ বহুবচনবিরোধ 


ইতি বাচ্যম, একৈকস্যাপি সঞ্চিতাদিকর্ম্মণোহসংখ্যেয়ত্বাৎ। অন্যথা সাক্ষাৎকারসময়ে এব বিছুযো 


কেশ: আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণ: (ছাঃ ১1৬।৬ ) “গর্কগন্ধঃ সর্বরদ:* (ছাঃ ৩১৪1২) ইত্যাদি শ্রুতিই পরমেশ্বরের 
মুত্তিমত্ত্ে প্রমাণ আছে। 
আর “দা পশ্তঃ পশ্ততে* ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পরমেশ্বরের বিশেষণ দিয়া তাহার লক্ষণ বলিয়াছেন যে 
"কর্তারম্* তিনি জগতজন্মাদির কারণ। আর পরমেশ্বরই জগতের উপাদানও ১" এজন্য শ্রুতি পরমেশ্বরের বিশেষণ 
দিয়া বলিয়াছেন__“বন্মযোনিম্”। ব্রহ্মশব্ের বাচ্য প্রকৃতি, চতুন্ুথ ও বেদাদিরূপ জগতের তিনি উপাদান। যেহেতু 
“যোনিশ্চ হি গীয়তে” (১1৪২৭) এই ব্ৰহ্মস্থত্ৰে তাহাই বলা হইয়াছে। আর শ্রতিও বলিয়াছেন “তদবাত্মানং 
স্বয়মকুরুত” (তৈ: ২৭1১) ইত্যাদি । অথবা প্রহ্মযোনিম্৮ এই বিশেষণটি প্রমাণপর। ব্রক্মনামক বেদ যোনি: 
কারণ অর্থাৎ জ্ঞাপক বাহার তিনি ব্রক্মযোনি। এইরূপ অর্থে "্শান্ত্রযোনিত্বাৎ” (১১1৩) এই ব্রহ্মস্থত্র এবং “তং 
ত্বৌপনিষদং পুরুষম্” (৩৯২৬ বৃঃ) ইত্যাদি শ্রতিরূপ শাস্ত্ৰই প্রমাণ। আর “পুরুষম্‌” এই বিশেষণটির অর্থ পুর্ণ 
অথবা সর্বাস্তরাত্মা। আর শ্রুতি অধিকারী দর্শকের বিশেষণ দিয়াছেন “বিঘান্”। ইহার অর্থ- বৃহৎ জ্ঞানের ,আশ্রয় 
হইয়া ৷ যেহেতু প্রভা ব্যাপ্ত বলিয়া যেমন ঘটস্ব দ্বীপের ঘটরূপ আবরণধ্বংসে ও দীপ বৃহৎ প্রভার আশ্রয় হয়, সেইরূপ 
জ্ঞান ব্যাপ্ত বলিয়া সাক্ষাৎকারমাহাত্য্যে জ্ঞানাবরণধ্বংসে দর্শক বৃহৎ জ্ঞানের আশ্রয় হইয়া থাকে। ইহাই উক্ত 
বিশেষণের অর্থ | ১৬। 
এক্ষণে “ভিন্তে হৃদয়গ্রন্থিঃ” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যের ব্যাখ্যাকালে “ক্ষীয়ন্তে চান্ত কৰ্ম্মাণি” এই অংশের অর্থ 
যাহা বল! হইয়াছে, তাহাতে আপত্তি এই যেঁ-“ক্ষীয়ন্তে চান্ত কৰ্ম্মাণি” এই স্থলে “কর্ম্পদটি প্রারনধ কর্মাভিন্ন 
সঞ্চিত ও আগামী ক্রিয়মাণ এই দ্বিবিধ কর্মপরই হওয়া উচিত। ইহাতে যদি বলা যায় তাহা! হইলে অর্থাৎ কর্ম 
পদটি প্রার্ধকর্ম্ম ভিন্ন সঞ্চিতাদি কর্মঘর়পর হইলে "কর্খাণি” এই নির্দিষ্ট বহুবচনের বিরোধ হইবে অর্থাৎ বহুবচন 
উপপন্ন হইবে ন! ; সুতরাং কর্ম্মপদটি ত্রিবিধ কর্ধপর বলিতে হয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে_ এইরূপ বল! সঙ্গত নহে; 
তে রা ঠা ট্ অসংখ্যত্বকে নিয়! বহুবচন উপপর্ন হইয়া থাকে। তাহা 
| কর্মেরও ক্ষয় হয় বলিলে সাক্ষাৎকারকালেই জ্ঞানীর 
| জের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে এবং জীবনুক্তির অভাবপ্রসঙ্ হইয়া পড়ে । সুতরাং কর্মপদটি দ্বিবিধ কর্ম্মপরই বলিতে 
2 মন্ত কর্মপর নহে। পুর্পক্ষীর এইর্প আপত্তির উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যেঁতাহাদের এঁরপ 


কি 


পরাভিমতজীবস্ুকি-নিরসনম্‌ ৮৭৯ 
কা জীবম্মুক্ত্যভাবপ্রসঙ্গাচ্চ ইতি চেয়, ইষ্টাপননত্বাৎ। ন চ তথাত্বে “তদধিগমে উত্তর বর্বাঘয়োর- 
প্লেষবিনাশো” ইত্যাদি শাস্ত্রবাধঃ) তত্র প্রারবেতরস্যৈব কর্ম্মণো বিনাশোক্তেরিতি বাচ্যম্‌, তস্য দার 
পরিপাকরূপঞ্রবাস্মত্যাখ্যপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বেন পূববমেব ব্যাখ্যাতত্বাৎ। নট রিনি তথাত্বাসম্তবঃ 
শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ, “স্থৃতিলভ্তে স্ববগ্রস্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ* ইতি শ্রুতেঃ। ১৭। 

কিঞ্চাপরোক্ষজ্ঞানান্ম,লাজ্ঞাননিবৃত্তিরভিপ্রেতা ন বেতি ? নাগিঃ, কারণনাশে কার্য্যস্থিত্যযোগাৎ ৷ 
ভাবরূপকাধ্যস্য নিরুপাদানস্থিত্যযোগাৎ। সোপাদানত্বং চেৎ, কিমত্রোপাদানং ব্রন্ষেব, অন্যদ্বা? আতে ' 
ব্ৰহ্মণোংকারণত্বেন তদুপাদানত্বাসম্তবাৎ। অন্যথা কারণস্য নিত্যত্বেন কার্য্যস্যাবশ্যস্তাবাৎ অনিৰ্মোক্ষপ্রসঙগঃ I 
ন দ্বিতীয়ঃ, অবিদ্যাতৎকাৰ্য্যাভ্যাং হি অন্তস্যাসত্বাৎ। তন্মাৎ মুূলাবিদ্ধানাশে প্রারন্ধস্যাপ্যবস্থাতুমশক্যত্বাৎ 


আপত্তি সঙ্গত নহে । ব্ৰহ্ধ-গাক্ষাৎকারে জ্ঞানীর সর্বকর্ম্মেরই ক্ষয় হইয়া থাকে, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত! ব্রহ্ম- 
সাক্ষাৎকারে প্রারন্ধ কর্ম্মেরও ক্ষয় হইলে পূর্বপক্ষী যে সত্য দেহপাতের প্রসঙ্গ ও জীবন্ুক্তির অভাবপ্রসঙ্গ দেখাইয়াছেন, 
তাহা আমাদের ইষ্টই। সাক্ষাথকারকালেই জ্ঞানীর দেহপাত হয় এবং জীবস্মুকিও আমাদের স্বীকার্য্য নহে । স্থতরাং 
পুর্বপক্ষীর আপত্তি অসঙ্গত। 

যদি বল! যায়__সাক্ষাৎকারে সর্বকর্মেরই ক্ষয় হয় স্বীকার করিলে “তদধিগমে উত্তরপূর্ববাধয়োরক্লেষবিনাশৌ 
তথ্যপদেশাৎ” (৪1১১৩) এই ব্ৰহ্মস্থত্তর্ূপ শাস্ত্রের বাধ হুইয়া পড়িবে। কারণ তাহাতে প্রারবতিন্্ অপর কর্ম্মেরই 
বিনাশ বল! হ্ইয়াছে। এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে-_এরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ উক্ত সুত্রে উত্তর ও পূর্ব করের অশ্লেব 
ও বিনাশ বলা হইয়াছে, তাহ! নিদিধ্যাসনের পরিপাকরূপ ক্রুবাস্থৃতি নামক পরোক্ষজ্জানের ফলেই হইয়া থাকে ইহ! 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। পরোক্ষজ্ঞানের ফল লক্ষ্য করিয়াই উক্ত হৃত্র প্রবর্তিত হইয়াছে ; কিন্ত অপরোক্ষ জ্ঞানের 
ফল লক্ষ্য করিয়া নহে। এজন্য পূর্কপক্ষীর আপত্তি সঙ্গত নহে। আর পরোক্ষজ্ঞানের দ্বার! উত্তর ও পূর্ব কর্ম্মের 
অশ্নেৰ ও বিনাশ অসম্ভব, ইহাও বলা যায় ন1) কারণ তাহা! শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ। ছান্দোগ্যশ্রুতিই বলিয়াছেন__ 
“ম্থৃতিলস্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ' | ১৭। 

আরও কথা এই যে__অপরোক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান হইলে মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় কি না? পূর্ব 
পক্ষিগণের অভিপ্রেত কি? এইরূপ জিজ্ঞাসায় জীবন্ুক্তিবাদী পূর্বপক্ষী প্রথম পক্ষটি অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানে মুলা- 
জ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ইহ! বলিতে পারেন না; কারণ প্রারন্বকর্মের কারণ মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে তৎকার্য্য প্রারবধ 
কর্মেরও নিবৃত্তি হইয়া বাইবে। কারণের নাশে কার্য্যের স্থিতি সম্ভব হইতে পারে না। ভাবরূপ কার্ষ্যের উপাদান- 
শষ্য হইয়া অবস্থিতি সম্ভব নহে। আর যি পূর্বপক্ষী প্রারকককর্ম্মের সোপাদানত্ব বলেন অর্থাৎ প্রারবককর্ম্ম উপাদানসহই 
অবস্থান -করে বলেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা এই যে-_এস্থলে উপদানটি কি? ১। প্রারন্ধকর্ম্মের উপাদান কি 
ব্ৰহ্মই? ২। অথবা অন্য কিছু? ইহার প্রথম পক্ষটি পূর্বপক্ষী স্বীকার করিতে পারেন ন! $ কারণ তাহাদের মতে 


বর্গের কারণত্ব নাই বলিয়া ব্রন্ষের প্রারন্ধকর্মোপাদানত্ব সম্ভব হইতে পারে না। আর প্রারন্ধকর্ের প্রতি ব্রন্মের 


উপাদানত্ব স্বীকার করিলে কারণ ব্রহ্ম নিত্য বলিয়া তৎকার্য্য প্রীরব্ধকর্ম্মও নিত্যই হইবে অর্থাৎ থাকিয়া বাইবে। 
আর তাহাতে অনির্োক্ষ প্রদ্গই হইয়া পড়িবে । আর প্রারন্ধকর্স্মের উপাদান অন্ত কিছু ইহাও পুর্বপক্ষী বলিতে 
পারেন নাঁ। কারণ তাহাদের মতে অন্ত বলিতে অবিদ্ঞ' ও অবিদ্াকরধ্য ব্যতীত অন্ত কিছুই নাই। সুতরাং 
ু্বপক্ষীকে প্রারবকর্মের প্রতি অবিগ্ভারই উপাদানত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে র্বপক্ষীর নিকটে 
প্রথমপ্রদর্ণিত জিজ্ঞাসাই হইবেঞ্যে_(১) সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান হইলে মূলাজ্ঞানের কি নিবৃতি হয়? (২) অথ্বা এ 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 

নির্ববাহকতয়! কিয়ৎকালমবিষ্যায়া অন্ুবৃত্যঙ্গীকার ইতি শঙ্কনীয়য্‌ 
বিদ্যায় অবিদ্যোপমর্দিকত্বস্বভাবহানিপ্রসঙ্গাৎ। “যস্মিন সত্যগ্রিমক্ষণে যস্য সত্বং যদ্ব্যতিরেকে চ যস্যাভাবঃ, 
. তৎ তৎসাধ্যম_ ইতি লক্ষণোক্তেঃ। তথাচ_“যন্মিন্‌ ব্ৰহ্মাপরোক্ষজ্ঞানে অবিষ্যানিবৃত্তেঃ সত্বং তদ্ব্যতিরেকে 
চ অবিষ্যানিবৃত্তযভাবঃ” ইতি ব্ৰহ্মসিত্ধিকারসিদ্ধান্তভঙ্গাচ্চ ৷! ন চ প্রারন্ধোত্তরকাল এব তথাভূতস্বভাবো 


ব্ৰহ্মসাক্ষাৎকারস্যেতি বাচ্যম্‌, একস্য স্বভাবদ্বয়াসম্ভবাৎ ৷ ১৮! 

ন চ আবরণবিক্ষেপশক্তিমত্যা মূলাবিদ্ছায়! ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেণ আবরণশক্তিনাশেহপি প্রার্ধকর্ম্মজন্য- 
বৰ্তমানদেহনিৰ্ব্াহায় বিক্ষেপশত্ত্যংশানৰৃত্তি রিতি বাচ্যম্‌, একস্যা হি অবিায়া যুগপৎস্থিতিনিবৃত্ত্যোধিরুদ্ধ- 
ত্াৎ। ন চ শক্তিনিৰৃত্তিমাত্ৰমেব বিবক্ষিতম্‌, শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ। ভেদে চ মূলাজ্ঞানানিবৃত্তিপ্রসঙ্গো 
হয় না? ইহার প্রথম পক্ষট পূর্কপক্ষী স্বীকার করিতে পারেন না, কারণ অপরোগ্ষ জ্ঞানের ফলে মুলাজ্ঞানের 
নিবৃত্তি হইলে তৎকার্ধ্যপ্রারন্বকর্মা কোন প্রকারেই থাকিতে পারে না। যেমন তত্তর নাশে তৎকার্য্য পট থাকিতে 
পারে না। ইহা! প্রথমে বল! হইয়াছে। 

ইহাতে পূর্বণপক্ষী যদি বলেন যে- প্রার্ধতন্ত যে ভোগ, তাহার নির্বাহের জন্য অপরোক্ষজ্ঞান হইলে পরও 
কিছুকাল অবিগ্ভার অনুবৃত্তি হয় বলিয়া আমরা স্বীকার করি। দেহপাত পর্য্যন্ত অবিগ্ভার অমুবৃত্তি স্বীকার করি। 
আর তাহাতে সিদ্ধান্তী যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারও সম্ভাবন! থাকে না । এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে- এইরূপ 
উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ বিদ্ধ! অর্থাৎ জ্ঞান অধিগ্ভার অর্থাৎ অজ্ঞানের উপমর্দক; ইহাই বিদ্ধার স্বভাব। অপরোক্ষ 
জ্ঞানের উৎপত্তির পরেও যদি অজ্ঞান কিছুকাল অর্থাৎ দেহপাত পর্য্যন্ত থাকে, তাহা হইলে বিদ্যার অবিদ্যোপমর্দকত্বরূপ 
স্বভাবের হানি হইয়া পড়িবে। আর অদ্বৈতবাদী ব্রঙ্গসিদ্ধিকার যে অন্বয়ব্যতিরেক-ঘটিত কার্ষ্যের লক্ষণ বলিয়া 
অবিগ্যানিবৃত্তিরূপ কার্যে তাহার সমন্বয় দেখাইয়াছেন, ব্রহ্মসিদ্ধিকারের সেই সিদ্ধান্তও ভঙ্গ হুইয়া পড়িবে । তিনি 
বলিয়াছেন__“বাহা৷ থাকিলে অগ্রিম ক্ষণে যাহ! থাকে, আর যাহার অভাবে যাহার অভাব হয় অর্থাৎ যাহা 
থাকে না, তাহা! তাহার কার্য্য। ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান হইলে অবিদ্যানিবৃত্তি থাকে, আর ব্রহ্ম সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের 
অভাবে অবিগ্যানিবৃন্তির অভাব হয়; সুতরাং অবিগ্যানিবৃততিব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের কার্য্য। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার- 
রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানের পরেও যদি অজ্ঞান থাকে বলিয়া পূর্ববপক্ষী অদ্বৈতবাদী বলেন, তাহ! হইলে অদ্বৈতবাদী 
ব্ৰহ্মসিদ্ধিকারের প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যায়, সুতরাং কোন প্রকারেই জীবনমুক্তি সমর্থন করা যায় না। ১৮। 

আর ইহাতে পূর্কপক্ষী অদ্বৈতবাদী যদি এরূপ বলেন যে-_ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ বিদ্যার যে অবিদ্োপমর্দিকত্বরপ 
স্বভাব, তাহ! প্রারন্ধ কর্ম্ম নাশের পরেই বুঝিতে হুইবে, তাহা হইলে আর স্বভাবহানির প্রসঙ্গ হইবে ,ন!। এতদুত্তরে 
বক্তব্য এই যে-__এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাহা হইলে এক ব্রহ্মমাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের দুইটি স্বভাব স্বীকার 
করিতে হয়। (১) ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান প্রারন্ধকালে অজ্ঞান নাশ করে, (২) ব্রহ্গসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান প্রারদ্ধ 

কর্মনাশের পরে অজ্ঞান নাশ করে। এক জ্ঞানের দুইটি স্বভাব সম্ভব হইতে পারে না । 


৮৮০, 


তন্তনাশে পটস্যেব। ন চ প্রারন্বজন্যভোগ 


ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে-_একই মূলাবিদ্ার দুইটি শক্তি--আবরণ ও বিক্ষেপ | -ব্রহ্গসাক্ষাৎকাররূপ র 


জ্ঞানদ্বার! মূলাবিদ্ভার আবরণশক্তির নাশ হইলেও প্রারনধ কর্ম্মজন্ত যে বর্তমান দেহ, তাহার নির্বাহের জন্য বিক্ষেপ- 
শকিরূপ অংশের দেহপাত না৷ হওয়া পর্য্যন্ত অশ্ববৃত্তি থাকে। আর তদ্বারাই জীবনুক্তির উপপত্তি হইতে পারে। 
এতদুততরে বক্তব্য এই যে-_এরূপ বলা! সঙ্গত নহে কারণ এক অবিদ্ধার যুগপৎ স্থিতি ও নিবৃত্তি বিরুদ্ধ। তাহা 
কুখনই হইতে পারে না! ইহাতে যদি পূর্কপক্ষী অদ্বৈতবাদিগণ বলেন-_-শক্তির নি্ব্বিত্তিমাত্রই আমাদের বিবক্ষিত! 


/ 


 উপক্ষীণত্বাৎ। ন চ স্বরূপজ্ঞানমেব তমিবর্তকমিতি 


জীবপুক্তি-নিরমনয 


ব তয়িবত্তিকেতি বাচ/ম, কার্য্যনাশস্ত কারণ 
শ চ পুরর্বজ্ঞান 


ৃ ৮৮১ 
নিবর্তকাভাবাৎ। ন চ প্রারন্ধনিবৃত্তিরে 


অতিব্যাপ্তিপ্রসঙ্গাচ্চ, প্রমাণশৃন্তত্বাচ্চ। নাখকতব।যোগ।ধ 


মধ তগিবর্তকমিতি বাচাম, তথ্য শজিনিবুত্তবের 


বাচযম। তথ্য তদিরোধিদ্বানীক।র 
অপসিদ্ধাস্তাপত্তেরিতি সংক্ষেপঃ। ১৯। 0 দরোধিদ্বানগ্রীকার!ৎ। অন্মণ 


দ্বিতীয়ে জ্ঞানেনাবিপ্যানিবৃত্্যনঙ্গীকারপক্ষে জ্ঞানস্তৈৰ বৈয়্য।ৎ, 
বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি ইত্যানিশ্রুতিব্যাকোপাচ্চ, তদর্থথান্তারগ্তুবৈয়গ্ || 
সৰ্ব্বথা লেশতোহপি অবিষ্থাহুবৃত্যযসম্ভব এব বেত্যকামেন|পি 


অনিশে।গএসন|৮| “ry 
কিণ। নিরে।ধিস|গ্/ৎক।রে।দয়ে 
দয়াদীবরণীয়দ|ৎ। অন্যণ| “কৃতনিদিধ্য।গনন্জ 
অবিষ্যার নিবৃতি আমাদের বিবক্ষিত নহে। ব্ষগাক্ষাতদাররাপ জানদার| গুপাবিগার পাবরগণকির নিধন হর 
সুতরাং এক অবিষ্যার যুগপৎ স্থিতি ও নিবৃস্তির 'আ পরত হইতে পারে ন]| বরে পন্য এই থে-এপপ রণ গদত 
নহে; কারণ শক্তি ও শক্তিমান্‌ অভিন্ন । এজন্য পুরবপন্ধীর প্রদর্ণিত সনাধান পপর এর All fos fant 
তেন স্বীকার করিলে মলাজ্ঞানের অনিবৃত্তির প্রসঙ্গ হয়| পে থেহেছু ূলাঞ্ানের দিবধর্ক কি? গাধ | 
বদি বলা যায় প্রারননিরুস্তই বৃলান্রানের নিন্দ হইবে পাতে বরা এ দে. এর বণ গত দে 
কারণ প্রারন্ধ কার্য্য ও দূলাঙ্ঞান তাহার কারণ) প্রারদনিৃদিদ্ধপ কার্নাশ গুপারানগপ কারণের নাশন হতে পারে 
না। কাধ্যনাশের কারণনাশকত্ব কখনই বপ্তাৰিত নহে । পার তাহাতে তিন্নি দো নের পর 29! পিনে। পর 
কার্য্যের নাশ হইতে কারণের নাশ স্বাকার কর! হয়, তাহা গলে পের নাশ রে কপালারির নানার গা 
পড়ে! আর তাহা প্রযাণশৃষ্ও বটে | আর রপগাগ্গখকারাগক পুরান? নুপাঙগালের লিরর্ছ 856 
নু কারণ মেট পরগসাক্ষাত্কারাগ্রক পুরান দুলা! 


15 নি প্লান 


পর না হে পাঁরে লা £57, পরপাঠক He 


০ ~~ 2) ৮ 4 1 ff : এ 
দ্রালই হূলাভঞানের নিবন্দুক হইছে পারিবে | প্র্পঞ্জানের? দুরাঙ্গাননিবাদর্ক্ পানর) 4a 4565৫ 444 


এই বে 3 কারণ গরগপঞ্জান দূপাঙ্জানের পিরোরছি লঙ্গে ঠা ভাতার দি 54 
তাহাদের নতে হ্পন্জাল দুলরাঙ্গানের শাক লে পাছার পিরোটা, পে ভার দির #29 পা গিরা্ী 
বন্দর নিনন্ভ্য-লিবপ্রর্তভাপ তপ লা 1 ষ্টাছাদের এতে শ্রগুপঙ্গাণ দুলাঞালের E24 Le! ss কুল পের 
দিনভর হইতে পালে লা] ন্যাপ! অপপিদান্থের পরি ভগ পিনে 1 251 

পুহ লি্নে দিনটা কর! ঠাপ পগলাঙ্গাণকারক গাল গঠপে নুপঞ্িলের কি কুর্তি 227 
অপবা তত লা + এ ভি পঞ্চের প্রপণ পঞ্চটি শে গ্গেচবারা পুর্গর্গর ঢকা77 ভে পা, রা ide 
রা এলে 226 পিএ যে গর্গেহরারী পুর্ঠপর্দর ক হতে পর্বে লা, তাক 4৮ 22007 | 
হসাক্চাছ্চাসদদ গানের দার! গুপাঙ্ানের গিপুর্থি পর্দা পপ; সার লা এ, এ ses 
পঙ্ছে ছালেহ সাপ 2% পর এবং পিপল ££% পাঠ: HZ পর hotlist PIAS 
এই কাতি ES 2 A 4 পরগঞ্জাণের পিরিত AINA L HIG এ se / Wea < 
এই দেরি পরগপাঙ্গতপারপ গাদের Sng Henn পো নি a প্র পঞ্চ 24s 

d iad Mls 2 ১ এলি পার্টি এ 

আসরে An গর গঁধার করিতে 58৫1 তা গাজার পাপা গর রি 


অধ্যাঁস (পরপক্ষ)-গিরিবজমূ 
রন্মসাক্ষাৎকারোদয়েন সবিলা সাবিদ্ভানিবৃত্তি ইতি সিদ্ধান্তভঙ্গাৎ। এতেন “ক্ষালিতলশুনভাণ্ডানুবৃত্তিলশুন- 
বাসনাকল্লাবিদ্ভাসংস্কারামুবৃত্তিঃ” ইতি পক্ষো নিরস্তঃ, দৌষসাম্যাৎ। ন হি ৃর্ষ্যোদয়ে লেশতোহপি 
তমোইুবৃত্তিঃ কেনচিদমুন্মত্তেন দৃষ্টা শ্ুতা! চোপপনা বেতি ভাবঃ। ২০। 

ননু দগ্ধপটন্যায়েনাহুবৃতা মূলাবি্ভৈবেতি চে অনিবৃত্তিপ্রস্গস্য পূর্র্বমেবোক্তত্বাৎ, দৃষ্টান্তবৈষম্যাচ্চ, 
দ্ধপটন্য আচ্ছাদনাদিকার্য্যাসম্তবাৎ, অস্ত তু পূর্বববৎ সর্ববকার্ধ্যকারিত্বস্য প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্বত্বাৎ। ন 
চান্তদৃষ্ট্যৈব তস্য কাৰ্য্যকারিত্বমিতি বাচ্যম্‌, তি দ্বৈতস্য সত্বং তব শ্রীমুখেনৈব সিদ্ধম, অদ্বৈতভঙ্গাৎ শান্- 
প্রমাণশূন্যত্বাচ্চ। কিঞ্চ কা বা অবিষ্ঠানিবৃত্তিঃ ? আত্মন্বরূপৈব তদন্যা বা? নাঃ তস্য পুরববমেব 
সিদধত্েন জ্ঞানস্য বৈয়র্থ্যাৎ। দ্বিতীয়ে সতী বা অসতী বা উভয়াত্মিকা বা অনির্ব্বাচ্যা বা? নাস্তা, 
২:০০ 
করা হইয়াছে এইরূপ পুরুষের ব্রন্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের উদয়ে সবিলাস অবিগ্ভার নিবৃত্তি 


প্রদণিত এই সিদ্ধান্তের ভঙ্গই হইয়া পড়িবে । 
আর খাঁহার! বলেন-_পপ্রক্ষালিত লগ্ুনভাণ্ডে যেমন লগুনবাসনার অস্বৃত্তি হয়, সেইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষে 


অবিগথাসংস্কারের অনুৰ্বত্তি হইয়া থাকে,” তাঁহাদের এই পক্ষ পূর্বোক্ত দোষেই নিরন্ত হইল ; যেহেতু পুর্ববপক্ষিগণের 
সকল পক্ষেই দোষ সমান। ক্ক্য্যের উদয়ে লেশত:ও অন্ধকারের অনুবৃত্তি কোনও অন্তত ব্যক্তি দেখেন নাই, 

*. শুনেন নাই বা তাহা উপপন্নও নহে। জ্ঞানের উদয়ে লেশত:ও অজ্ঞানের অসুবৃত্তি অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অন্পপন্ন । ২০। 
এক্ষণে পুর্বপক্ষী যদি বলেন যে_-আমরা জীবনি সমর্থনের জন্য দেহপাত পর্য্যন্ত যে অবিদ্ভালেশের অস্থবৃত্তি 
হয় বলিয়াছি, সেই অবিদ্যালেশ দঞ্ধপটন্তায়ে অহুবৃত্ত মূলাবিদ্যাই ৷ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ পট যেমন কার্য্যাক্ষমত্বপ্রাপ 
অনুবৃত্ত পটই, এইরূপ তত্বল্ঞানদার! বাধিত অর্থাৎ দৃঢ়তর কার্য্যাক্ষমত্বপ্রাপ্ত অবিদ্যালেশ অঙথবৃতত মূলাবিদ্যাই। 
- তাহাই দেহপাত না হওয়া পৰ্য্যন্ত জীবন্থুক্ত পুরুষে অমুবৃত্ত হয়। এতছুত্তরে. বক্তব্য এই যে-এইরূপ বলা 
সঙ্গত নহে) কারণ তাহাতেও এ অন্থবৃত্ত মূলাবিদ্যার অনিবৃত্তিপ্রসঙ্গ অপরিহার্যযই থাকিয়! যায়। মূলাবিদ্যার 
অিবৃততিপ্রসঙ্গ ইতঃপুর্কে উক্ত হইয়াছে আর দৃষ্টাস্ববৈষম্যহেতুও পূর্বপক্গীর এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। 
দগ্ধ পটের আচ্ছাদনাদি কার্য্য অসম্ভব | কিন্ত জীবমুক্ত পুরুষে অন্বৃত্ত যে মূলাবিদ্যা, তাহার পূর্বের হ্যায় সর্বকার্য- 
কারিত্বপ্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ | যদি বলা যায়__-অন্তের দৃষ্টিতেই মূলাজ্ঞানের কার্ষ্যকারিত্ব ) অবিদ্যালেশবিশিষ্ট জীবন্ুক্তের 
দৃষ্টিতে তাহ! নহে। তাহাতে বক্তব্য এই যে_-তাহা হইলে অন্তের অর্থাৎ দ্বৈতের সতত পুর্বপক্ষীর শ্রীমুধঘ্বারাই 


৮৮২. 


হইয়া! থাকে”, তাহাদের 


সিদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহা! পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন ন! ; কারণ তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভগ হইয়! পড়ে 


এবং তাহা শাস্তরপ্রযাণশুন্য ৷ 

আরও কথা এই যে__অদ্বৈতবাদিগণ অবিদ্যানিবৃত্তিকে মোক্ষ বলিয়া থাকেন। তাহাতে জিজ্ঞাস! এই যে-.এই 
অবিদ্যানিবৃতিটি কি? ইহা কি আত্মস্বরূপ ? অথবা আত্মাতিরিক্ত? অবিদ্যানিবৃত্তি আত্মস্বূপ হইতে পারে না; 
কারণ অবিদ্যাগিবৃত্তি আত্মস্বরূপ হইলে তাহা পূর্বেই সিদ্ধ আছে বলিয়া জ্ঞানের ব্যর্থতাপত্তি হুইয়! পড়ে। 
অবিদ্যানিবৃত্তি আত্মমাত্র বলিয়া তাহার অসাধ্যত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে জ্ঞানের ব্যর্থতাপত্তিই 
 হয়। আর অবিদ্যানিবৃতিকে আত্মাতিরিক্ত বলিলে জিজ্ঞাসা এই যে_-াহা কি সৎ? অথবা অসৎ? কিছ 
- সদসঘূতয়াত্মক? অথবা অনির্বচনীয়? আত্মাতিরিক্ত অবিদ্যানিবৃত্তি সৎ হইতে পারে নাঃ কারণ তাহাতে 

দৈতাপত্তি হওয়ায় অবৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গ হয়। আর আত্মাতিরিক্ত অবিদ্যানিবৃত্বিকে অসৎ বলা যায় না; কারণ 


. তাঁহ্লাতে তাহার জানসাধ্যত্ব সভব হয় না। অসংজ্ঞানসাধ্য হয় না। অবিদ্যানিবৃত্তিঅলৎ হইলে নিবর্ত্য অবিদ্যাও 


| জীবশ্ুক্তি-নিরসনম্‌ ৮৮৩ 
অধৈতভঙ্গীং। ন দ্বিতীয়া, জ্ঞানমাধ্যত্বাযোগাৎ, নিবর্তযাভাবাৎ নিবর্তকস্য জ্ঞানস্য দিবসে দীপস্যেব 
অন্ধকারাভাবাৎ বৈয়র্থ্যমেব। ন তৃতীয়া, ইতরেতরবিরোধাৎ। নাপি চরমা, অনির্বাচ্যস্য সাদেরজ্ঞানো- 
পাদানত্বনিয়মেন মুক্তাবপি তদজ্ঞানোপাদানানুবৃত্তযাপত্তেশ্চ। ২১। 

ন চ প্রকারচতুষটয়োতীর্ণ পঞ্চমপ্রকারেতি আনন্দবোধোক্তেরিতি বাচ্যমূ পূর্ব বিস্তরেণ নিরতত্বাৎ। 
তস্মাৎ জীবন্মুক্তিরিতি পরিভাষামাত্রৈব, জন্মান্ধস্য কমলনয়নসমাথ্যাবৎ দরিদ্রস্য লক্ষ্রীনিধ্যাদিসমাখ্যাবচ্চ 
উপহাসমাত্রত্বাৎ প্রারন্ধেন কর্ণ নিবদ্ধমানানাং তৎকাধ্্যভূতকামমাৎসর্য্যাপ্দিবহিপ্রজ্লতাং সতাং নক 
বয়মূ” ইত্যজ্ঞজনবঞ্চকতামাত্রত্বাচ্চ। ননু “তস্য তাঁবদেব চিরম্” ইতিশ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ জীবনুক্তেঃ কথমপ্রামাণ্য- 
মিতি চেন্ন, গতত্রপাণাং কিমপ্যশোভনং নাস্তি, শ্ুতৌ “যাবন্ন বিমোক্ষ্ে” ইতি মোক্ষাভাবং চিরমিতি 
কালব্যবধানং “সম্পৎস্যে” ইতি ভবিষ্যনির্দ্দেশশ্চ কণ্ঠরবেণ উচ্চার্য্যমাণং হাপশ্যতাং যথাকামং প্রজল্নতাং 
সিদ্ধান্তে কিমপ্যাশ্চর্য্যং নাস্তীতি ভাবঃ। ২২। 


অসৎ। সুতরাং নিবর্ত্য অজ্ঞানের অভাবহেতু নিবর্তক জ্ঞানের ব্যর্থতাই হইয়া পড়িবে। যেমন অন্ধকারের অভাবহেতু 
দিবসে প্রদীপের ব্যর্থতা হয়। আর অবিদ্যানিবৃত্তিকে তৃতীয় পক্ষত্ূপ-অর্থাৎ সদসদুতয়াঘ্বকও বলা যায় না; কারণ 
সৎ ও অপত্রে মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে। এই পরস্পর বিরোধহেতুই অবিদ্যানিবৃত্বিকে সদসছুভয়াত্মক বলা 
যায় না। আর অবিদ্যানিবৃত্তিকে অস্তিম পক্ষরূপ অর্থাৎ অনির্বচনীয়ও বল! যায় না। কারণ সাদি অনির্বাচ্য বস্তু ' 
অজ্ঞানোপাদানক হইয়! থাকে__ইহাই নিয়ম অদ্বৈতবাদিগণ বলেন। অবিদ্যানিবৃত্তি অনির্বাচ্য হইলে উক্ত নিয়ম 
অনুসারে মুক্তিবণলেও অনির্বাচ্য অবিদ্যানিবৃত্তির উপাদান অজ্ঞানের অনুবৃত্তির আপত্তি হইয়া! পড়িবে। আর 
তাহাতে অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ দুর্ববারণীয়ই হইবে | আরও কথা এই যে-_মুজ্দিকালে অনুবর্তমান অবিদ্যানিবৃত্তির অনির্ববাচ্য- 
ত্বরূপ মিথ্যাত্ব নির্বাহের জন্য তাহার জ্ঞাননিবর্ত্যত্বের আপত্তি হইবে ; যেহেতু অদ্বৈতবাদিগণ “জ্ঞানৈকনিবর্ত্যত্বই 
মিথ্যাত্ব” ইহা স্বীকার করেন ; কিন্তু মুক্তিকালে অবিদ্যানিবৃত্তির নিবর্তক জ্ঞান সম্ভব নহে। যেহেতু তৎ্সামন্রী 
নাই। অতএব অবিদ্যানিবৃত্তি অনির্বাচ্য হইতে পারে না । ২১। 

"।যদি বলা যায়__এই প্রদর্শিত চারি প্রকার হইতে অতিরিক্ত পঞ্চম প্রকার অবিদ্যানিবৃতি। যেহেতু উক্ত চারি 
প্রকার প্রদর্শিতরূপ দোষগ্রস্ত বলিয়! অদ্বৈতাচার্য্য আনন্দবোধ অবিদ্যানিবৃত্তিকে পঞ্চম প্রকার বলিয়াছেন। এতছুত্বরে 
বক্তব্য এই যে__এইবপ বলাও সঙ্গত নহে; যেহেতু পূর্বেই ইহা বিস্তৃতরূপে নিরস্ত হইয়াছে। অতএব পূর্ববপক্ষী 
অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত প্জীবন্ুক্তি” এই কথাটি পরিভাষামাত্রই | যেহেতু জন্মান্ধ ব্যক্তির “কমলনয়ন” নামের : 
ন্যায় এবং দরিত্র ব্যক্তির প্লক্মীনিধি* প্রভৃতি নামের মত তাহ! উপহাসমাত্র। প্রারবকর্শদ্বার! যাহার! নিবদ্ধ এবং 
তাহার কার্য্যভূত কাম, মাৎসর্য্ প্রস্ৃতিরূপ অগ্নিদ্বার! যাহারা প্রসলিত হইতেছে, তাদৃশ সজ্জনগণের "আমরা! মুক্ত” 
এইরূপ উক্তি অজ্ঞ জনগণের প্রবঞ্চনামাত্র 

ইহাতে পূর্কাপক্ষী যদি বলেন_ প্তন্ত তাবদেব চিরম্‌” এই শ্রতিদ্বার! জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হয় বলিয়া! জীবস্ুভির 
অপ্রামাণ্য সিদ্ধান্তী কি প্রকারে বলিলেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে_এরূপ বলা সঙ্গত নহে। যেহেতু নিলজ্জিগণের 
অশোভন, কিছুই নাই। তাহারা যাহা! ইচ্ছা তাহাই বলেন। “তন্তু তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে' এই ক্রুতি পথাবনন 
বিষোক্ষ্যেইহাদ্বারা তৎকালে মোক্ষাতাব, পটিরম্‌* ইহাদারা কালব্যবধান এবং “সম্পং্তে" ইহারা বিযাৎনির্দেশ 
স্পষ্টই বলিয়াছেন।প্রারবর্মব থাকিতে যে যুক্তি হয় ন! ইহা ুতিবাক্যগত পদগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা 
যায়। ইহা বাহার! দেখেন না'এবং ইচ্ছামত বাহার প্রজন্পন! করেন, তাহাদের সিদ্ধান্তে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। ২৯। 


) 


5. অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 


নন জীবনকান্গীকারে উপদেষ্ট্রতভাবেন বেদান্তসম্প্রদায়োচ্ছেদাপত্তি:, সা চ তবাপ্যনিষ্টা এব ইতি চেৎ 
ন, পুরব্বমেবোক্তত্বাৎ। কিঞ্চ উক্তলক্ষণপ্রবান্মতিমতঃ আচার্ধ্যস্য উপদেষ্টত্বসম্তবাৎ .নোক্তদোষাবকাশঃ। 
নন তব মতে অবিগ্ঠানিবৃত্তিঃ কিমাত্মিকা অভিপ্রেতেতি চেৎ শৃণু, অনাদিমায়াসন্বন্ধো বা তৎ্প্রযুক্তানাদি- 
কর্মীকে বন্ধে! বা! বেদাস্তসাধ্যজ্ঞানপ্রাগভাবো বা অবিদ্যাপদার্থস্তস্য ধ্বংসাভাবঃ, স চ যাবদাত্ববৃত্ত্যনব- 
চিন্লৈকরসন্রন্মসাক্ষাৎকারাহুভূতিসমানা ধিকরণনিষ্ঠভাবরূপানন্দলক্ষণো ধর্্মবিশেষস্তদাশ্রয়ো মুক্ত ইতি যাবৎ ৷ 


'অলং প্রাসঙ্গিকেন ৷ ২৩। 
ইতি পরাভিমতজীবন্যুক্তিগিরিনিপাতঃ । 


কিঞ্চ প্রকৃতে উলক্ষণানুভূতেঃ অংশত্রয়বন্েহপি কেনাপ্যংশেন অনিত্যত্বাদিকল্পনানবকাশঃ ক্রিয়া- 
জন্যত্বাভাবাৎ ৷ তথাহি__ক্রিয়া তাবৎ চতুবিবধা, উৎপাদনপ্রাপণসংস্কারবিকারভেদাৎ। তত্র উৎপাদনং 
নাম প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বে সতি উত্তরকালীনসত্তাযোগঃ, যথা কটাদেঃ। প্রাপণঞ্চ প্রান্তিক্রিয়াযোগঃ, 


যদি বলা! যায়-_জীবনুক্ি স্বীকার ন! করিলে উপদেষ্টার অভাবে বেদাত্তসশ্রদায়ের উচ্ছেদাপত্তি হইবে । তাহা 
সিদধাস্তীরও ইষ্ট নহে। বেদাস্তসম্প্রদায় রক্ষার জন্য উপদেষ্টা থাকা! প্রয়োজন । আর সেই উপদেষ্টা জীবনুক্তই 
* হইতে পারে, অন্তে নহে। সুতরাং বেদাত্তসন্পরদায়োচ্ছেদাপত্তির অন্তথা উপপত্তি হয় না বলিয়া জীবন্ুক্তি স্বীকার 
করিতে হয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_এরূপ বলা সঙ্গত নহে? যেহেতু এইরূপ আপত্তির উত্তর আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি। আমরা গ্রবাস্থৃতির যেরূপ লক্ষণ বলিয়াছি, তদ্রপ ফ্রবাস্ৃতিসম্পন্ন আচাধ্যের উপদেষ্টত্‌ সম্ভব হয় বলিয়া 
প্রদশিত দোষের সভাবন| নাই। 
যদি বলা যায়-_সিদ্ধান্তীর মতে অবিগ্যানিবৃত্তি কিরূপ অভিপ্রেত? তবে বলিতেছি, শ্রবণ কর-_অনাদি 
মায়াসন্বন্ধ। অথবা অনাদি মায়াসম্বন্ধপ্রযুক্ত অনাদি কর্ধাত্বক বন্ধ, কিংব! বেদাত্তশ্রবণাদিসাধ্য জ্ঞানের প্রাগভাবই হইল 
অবিদ্বাপদের অর্থ। দেই অবিদ্যাপদার্ধের ধ্বংসাভাবই হইল অবিদ্যানিবৃত্তি। তাদৃশ অবিদ্যাপদার্থের ধ্বংস বা 
অবিদ্যানিবৃত্তি একটি ধর্ম্মবিশেষ | যাবদাত্মবৃত্তি অনবচ্ছিন্ন একরস ব্রহ্গসাক্ষাৎকাররূপ যে অনুভূতি, সেই অনুভূতির 
সমানাধিকরণনিষ্ঠ ভাবভূত আনন্দস্বরূপই উক্ত অবিদ্ানিবৃত্িরূপ বর্মাবিশেষ। আর তাহার আশ্রয় হইল-_মুক্ত আত্মা। 
প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় আর প্রয়োজন নাই। ২৩। 
ইতি পরাতিমত জীবনুক্তিগিরিনিপাত ॥ 
্গসাক্ষাৎকাররূপ অধুভুতির কথা যে বল! হইয়াছে, তাহাতে আরও কথা৷ এই যে--তাদৃশ অহ্ভূতির “আশ্রয়, 
বিষয় ও শ্বরূপ এই তিনটি অংশ থাকিলেও কোন অংশেই তাহার অনিত্যত্বাদি কল্পনার অবকাশ নাই। যেহেতু 
কোনও অংশেই তাহাতে ক্রিয়াজন্ত্ব নাই। যাহা! ক্রিয়াজন্ত তাহাই অনিত্যত্বাদি দোষগ্রস্ত হয়। অংশতরয়বিশিষ্ট 
উক্তানুভুতিতে কোনও অংশেই ক্রিয়াজনত্ব নাই বলিয়া তাহাতে অনিত্যত্বাদি দোষকল্পনার অবকাশ নাই? ক্রিয়া 
চারি প্রকার :_ উৎপাদন, প্রাপণ, সংস্কার ও বিকার। (১) প্রাগভাবের প্রতিযোগী হইয়া পরবর্তীকালে যে-সত্তাযোগ, 
তাহারই নাম উৎপাদন ক্রিয়া। যেমন কটাদির উৎপাদন ক্রিয়া হয়। কটোৎপত্তির পূর্বে কটের প্রাগভাব থাকে; 
সেই প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্ব কটে আছে এবং উত্তরকালে তাহার সত্তাযোগ হয়; এজন্ত কটে উক্ত উৎপাদনক্রিয়ার 
লক্ষুণের সমন্বয় হইয়া থাকে। (২) প্রাপণ কথার অর্থ- প্রাধিক্রিয়াযোগ, যেমন নদীর সাক্ষাৎকার প্রা্পহি্ান 


ত্রন্মামুতূতেঃ ক্রিয়াজন্ত্ব-নিরসনমূ 
যথা রূপাদিসাক্ষাৎকারঃ। সংস্করণঞ্চ বস্তুনি যোগ্যতাবিশেষসম্পাদনম্‌। 
কর্ষণঞ্চ। তত্র গুণবিশেষসম্বন্ধরূপং 


ষ্ঠ 
তৎ দ্বিবিধমূ, গুণাঁধানং মলাঁপ- 
গুণাধানম্‌ ; যথা - উপনয়নাদিযোগঃ, রাজ্যাগ্ঘভিষেকো বা দৌষধ্বংস- 
লক্ষণম্‌ ৷ দ্বিতীয়ং যথা-__দর্পশাদিমল-নিরাকরণম্‌। বিক্রিয়া চ পরিণামাদিমত্বম্‌; যথা__ছুষ্ধাদীনাং দধ্যাগ- 
বস্থাপত্তিরিতি বিবেকঃ। অংশত্রৈবিধ্যঞ্চ আশ্রয়বিষয়ন্বরূপভেদাৎ ৷ তত্রন তাবদাশ্রয়তঃ অস্ত ক্রিয়া 
জন্তত্বম। আত্রয়ত্তাবৎ প্রাপ্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ। স চ নোৎপান্ধঃ অজন্বাৎ, যন্সৈবং তন্মৈবং ঘটাদিবদিত্যনুমানাৎ ৷ “ন 
জায়তে ্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ, “ন জায়তে শরিয়ত বা কদাশ্চিৎ” ইতি স্মতেশ্চ, “নাত্মা' 
শ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ” ইতি ্যায়াচ্চ। নাপি প্রাপ্ধিক্রিয়াযোগ্যত্বম, স্বরূপত্বেন নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ, স্বপ্রাপ্তেঃ 
প্রমাণনিরপেক্ষত্বাচ্চ, আত্ম! নাপ্যঃ, নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ স্বন্থরূপত্বাৎ প্রমাণান্তরানপেক্ষত্বাচ্চ, যমৈবং তনৈবং 
রাপাদিবদিত্যহ্ুমানাৎ। ন হি কন্তচিৎ স্বপ্রাপ্তো প্রমাণাপেক্ষা সংশয়াগ্তভাবাৎ। নায়ং বিকারার্হঃ, ষড় 
বিকারশৃন্যস্বরূপত্বাৎ। জীবাত্মা ন বিকার্ধ্যঃ ষড় বিকারহীনত্বাৎ, য়ন্নৈবং তমৈবং দধ্যাদিবদিত্যনুমানাৎ ৷ 
“অবিকাৰ্য্যোহয়যুচ্যতে” ইতি শ্রীমুখোক্েশ্চ। নাপি অয়মাত্মা সংস্কার্য্যঃ জ্ঞানাদিনিত্যগুণাশ্রয়ত্বাৎ, গুণাধা- 


(৩) সংস্কার অর্থ_বস্তুতে যোগ্যতাবিশেষের সম্পাদন। তাহ! ছুই প্রকার £_গুণাধান ও মলাপকর্ষণ। তন্মধ্যে 
ওণবিশেষদন্বদ্ধুরূপকে গুণাধান কহে। বথা--উপনয়নাদির যোগ বা রাজ্যাদির অভিষেক ওণাধানরূপ সংস্কার | 
আর দোবধ্বংসব্ধপকে মলাপকর্ষণ কহে । যেমন দর্পনার্দির মলনিরাকরণ মলাপকর্ষণরূপ সংস্কার | (৪) আর বস্তুর 
পরিণামাদিমত্তাই বিকার। যেমন ছুগ্ধাদির দধ্যাদি অবস্থাপ্রাপ্তি বিকারক্রিয়। | . 

পূর্বোক্ত ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অনুভূতির আশ্রয়, বিষয় ও স্বর্ূপতেদে তিনটি অংশ বলা হইয়াছে। তাদৃশ 
অনুভূতির আশ্রয়ত; ক্রিয়াজন্ততব সম্ভব নহে ; কারণ তাদৃশ অনুভূতির আশ্রয় ক্ষেত্রজ্ঞ আত্ম । সেই ক্ষেত্র আত্মা 
উৎপন্ন হন না, যেহেতু আত্মা জন্মরহিত। যাহ! এরূপ নহে, তাহা এরূপ নহে; ব্যতিরেকে দৃষ্টান্ত যথা__ঘটাদি। 
এই অহুমানদারা ক্ষেব্রজ্ঞ আত্মার অন্ৎপাদ্যত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর শ্রুতি, স্থৃতি ও ব্রঙ্গহুত্রদ্বারাও আত্মার 
অজত্ব দিদ্ধ হইয়! থাকে । কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে_-প্ন জায়তে স্রিয়তে বা! বিপশ্চিৎ* (২1১৭) ইত্যাদি । 
প্ীমন্তগবদগীতাতে বলা হইয়াছে_-“ন জায়তে প্রিয়তে বা কদাচিৎ” (২/২০)। ব্ৰহ্মসথত্কার বলিয়াছেন_- 
"্নাত্মা্রতের্ঠিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ (২৩1১৭)। সুতরাং তাদৃশ অনুভূতির আশ্রয়তঃ উৎপাদনক্রিয়া-জন্তত্ব সভব 
নহে। আর আত্মার প্রাপ্থিক্রিয়াযোগ্যত্বও সম্ভব নহে; যেহেতু আত্মা স্বস্বরূপ বলিয়া! আত্মা নিত্যপ্রাণ্ধ এবং 
আত্মার স্বপ্রাপ্তিতে প্রমাণাপেক্ষাও নাই। আত্মা প্রাপ্য হয় না, যেহেতু আত্ম! নিত্যপ্রাপ্ত স্বরূপ ও প্রমাপাত্তর- 
নিরপেক্ষ । যাহ। এরূপ হয় না, তাহা এরূপ হয় না, ব্যক্তিরেকে দৃষ্টান্ত_যেমন রূপাদি। এই অহ্মানদারা আত্মার 
প্রাপ্তিক্রিয়াযোগ্যত সম্ভব নহে। কাহারও স্বপ্রাপ্তিতে প্রমাণের অপেক্ষ! থাকে ন! ; যেহেতু তাহাতে সংশয়াদি নাই | 
সুতরাং তাদৃশ অনুভূতির আশ্রয়তঃ প্রাপপক্রিয়াযোগ্যত্ব সম্ভব নহে। আর এই আত্ম! বিকারযোগ্যও নহে; যেহেতু 
আত্মা জন্মাদি ছয় প্রকার বিকারশৃন্ভ। জীবাত্ম! বিকার্য্য নহে, যেহেতু জীবাত্মা৷ বট্বিকারূন্ত ; যাহা এরূপ 
হয় না, তাহা এপ হয় না; ব্যতিরেকে দৃষ্টান্ত যথ!_-দধ্যাদি। এই অনুমান হইতে জীবাত্বার অবিকার্ধ্যত্ব সিদ্ধ 
হয়। গ্রীমন্তগবদৃগীতাতেও বলা হইয়াছে--“্অবিকার্য্যোহমুচ্যতে” (২1২৪)। সুতরাং তাদৃশ অঙ্থভুতির আশ্রয়? 
বিকারক্রিয়াযোগ্যত্ব সম্ভব নহে। এইরূপ আত্মা. সংস্কাধ্যও নহে? যেহেতু আত্মা জ্ঞানাদি নিত্যগুণের আশ্রয় এবং 
গুণাধানের অযোগ্য। যেমন রাজা প্রস্থতি। এই অনুমান হইতে আত্মার গণাধানের অযোগ্যবরূপ অসার 
সিদ্ধ হয়। বৃহদারণ্যকশ্রুতিত্ে বল! হুইয়াছে_-“ন হি বিজঞাতুবিজ্ঞাতেবিপরিলোগো বিদ্যতেইবিনাশিত্বা (8125০) 


শিক 
৮ ভিত 
সিনে 


৯৮৬ অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
নানহত্বাৎ নটি «ন হি বিজ্ঞাতুরধিজ্ঞাতেবিপরিলোপো বিদ্ধতেহবিনাশিত্বাৎ” “অবিনাশী বা অরে 
অয়মাত্মনুচ্ছিতিধর্মন” “জ্ঞোহত এব” ইত্যাদি শাস্তরাচ্চ। নির্দোষবিজ্ঞানরূপত্বেন মলাপকর্ষণানহুঁত্বাৎ 
যন্নৈবং তন্নৈবং দর্পনাদিবদিত্যন্মানাৎ। “য আত্মাপহতপাপ্যা” ইত্যাদি শ্ুতেশ্চ। ২৪ । 

নহু আত্মনোইনাগ্বিগ্তাযোগোইভিপ্রেতো না বা? নাঃ অবিদ্যাসম্পর্কে সতি তথাতৃতায়া দোষা- 
পকর্ষণসংস্কাধ্যতায়াঃ অবশ্যস্তাবাৎ, তথাত্বে চাসংস্কার্য্যত্বসিদ্ধান্তভঙ্গাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, বন্ধমোক্ষব্যবস্থাহপ- 
পত্রে, ততপ্রতিপাদকশ্রুতিব্যাকোপাচ্চ, বন্ধমোক্ষার্হত্বাভ্যুপগমসিদ্ধান্তভঙ্গচ্চ ইতি চেন্ন, স্বরূপে ূ 
পুর্বোক্তপ্রকারেণ সর্ববদোষসংসর্গাভাবেহপি তদ্ধৰ্্তৃতজ্ঞানমনাদিকর্ম্মাত্মিকাবিদ্যয়া সঙ্কুচিতং ঘটস্ত দীপ- 
এভেব, সৈব বদ্ধাবস্থেতি ভণ্যতে, “অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্‌” ইতি শ্রীমুখোক্তেঃ। ভুয়ো ভগবত্প্রসাদাং 
উক্তলক্ষণবন্ধনন্য তৎসাক্ষাৎকারেণ ধ্বংসে সতি পূর্ব্বোক্তলক্ষণে। মোক্ষ ইতি সমঞ্জসমিতি ভাবঃ। 
তস্মাদাশ্রয়তোহস্যাঃ ক্রিয়াজন্যত্বাসম্ভবান্ন তত্তার্ত্বমিতি সিদ্ধম। নাপি বিষয়তোহৎস্তাত্তত্তাযোগঃ, বিষয়শ্চ 


— 


“অবিনাশী বা অরেহয়মাত্াহনুচ্ছিততিদর্ম/” (৪!৫1১৪)। ব্রহ্মস্তত্রকার বলিয়াছেন_“জ্ঞোহত এব” (১1৩/১৮)। এই 
সকল শাস্র হইতেও আত্মার অসংস্কার্য্যত্ব সিদ্ধ হয়। আর আত্ম! সংস্কার্য্য নহে ; যেহেতু আত্ম! নির্দ্দোব বিজ্ঞানন্নপ 
বলিয়া! মলাপকর্ষণের অযোগ্য ; যাহা এরূপ নহে, তাহা! এরূপ নহে; ব্যতিরেকে দৃষ্টান্ত যথা--দর্পণাদি। এই 
* অনুমান হইতে আত্মার মলাপকর্ষণের অযোগ্যত্বরপ অযংস্কার্্যত্ব সিদ্ধ হয়। “য আত্মাপহতপাপ্ন/” ( ছাঃ ৮%১) 
ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও তাহা সিদ্ধ হয়। সুতরাং তাদৃশ অনুভূতির আশ্রয়তঃ সংস্কারক্রিয়াযোগ্যত্ 
সম্ভব নহে। ২৪। 
এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে এই যে-দিদ্ধান্তীর মতে আত্মার অনাদি অবিদ্যাযোগ অর্থাৎ অজ্ঞানসন্বদ্ধ 
আছে কি না? ইহার মধ্যে "আত্মার অনাদি অবিদ্যাসম্পর্ক আছে” এই প্রথম পক্ষ সিদ্ধান্তীর স্বীকার্য্য হইতে 
পারে না। কারণ আত্মার অবিদ্যাসম্পর্ক থাকিলে আত্মার সেই দোষাপকর্ষণরূপ সংস্কার্য্যত্ব অবশ্যই সভব হইবে। 
আর তাহাতে অর্থাৎ আত্মার দ্োবাপকর্ষণরূপ সংস্কার্য্যত্ব থাকিলে আত্মার অসংস্কার্য্যত্বরূপ সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইয়া! 
পড়িবে। আর আত্মার অনাদি অবিদ্যাসম্পর্ক নাই” এই দ্বিতীয় পক্ষও সিদ্ধান্তীর স্বীকার্য্য হইতে পারে না; 
কারণ আত্মার অবিদ্যাসম্পর্ক ন! থাকিলে বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থার অন্থপপত্তি হইবে এবং বন্ধ-মোক্ষপ্রতিপাদক শ্রুতির বাধ 
হইবে এবং "আত্ম! বন্ধ-মোক্ষযোগ্য” এই সিদ্ধান্তিস্বীকৃত সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে 
এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। আত্মস্বর্ূপে পূর্বোক্ত প্রকারে সর্বদোষের সংসর্গ না থাকিলেও আত্মার ধর্মভূত জ্ঞান 
অনাদি কর্ম্মাত্বক অজ্ঞানঘারা সঙ্কুচিত হয়, যেমন ঘটের দীপগ্রভা সঙ্কুচিত হয়। আর সেই জানর্শের সন্ুচিতাবস্থাই 
জীবাস্বার বদ্ধাবস্থা বলিয়া কথিত হয় যেহেতু ভগবান্‌ স্বয়ংই বলিয়াছেন__“্অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্‌” € &1১৫'গীঃ)। 
শতরাং আমার ধর্ভূত জ্ঞানের অনাদি কর্মাস্বক অজ্ঞানবারা যে সঙ্কোচ হয়, তাহাই আত্মার বন্ধ বলিয়া কথিত হয়। 
পুনরায় তগবদন্গ্রহের ফলে ভগবৎসাক্ষাৎকারদারা উক্তরূপ বন্ধের ধ্বংস হইলে জীবাত্বার ূর্বপ্রদরিতরূপ মোক্ষ 
হইয়া থাকে। সুতরাং এই প্রদিতনবপে সামাল্রস্ত আছে বলিয়া পূর্বাপক্ষীর প্রদর্শিত আপত্তি ৰা অস্পপত্ভির অবকাশ 
নাই। সুতরাং ব্রহ্মমাক্ষাৎকাররূপ অনুভূতির আশ্রয়তঃ ক্রিয়াজন্তত্ব সম্ভব নহে ইহাই সিদ্ধ হইল। 
আর ভ্রহ্গসাক্ষাৎকাররূপ অনুভূতির বিষয়তঃও ক্রিয়াজন্তত্ সম্ভব নহে। তাদৃশ অহৃভূতির বিষয় পরব্রন্মভূত 
গান বদের | পরত ভগৰান্‌ বাছদেবের যে জিয়া সৰ নহে, তাহাতে কোনও বিবাদই নাই। যেহেতু 
জিন বাহদেবে ক্রিয়াজশযত্ব যেনা, তাহা সমস্ত আস্তিক দার্শমিকগণের সন্মত এফং তাহ! সর্বশান্সিদ্ধ। আর 
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““আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌” ইতি মন্ত্াচ্চ ৷ ২৫। 


' বরহ্গাইতৃতেঃ ক্রিয়াজন্তত্ব-নিরসনম্‌ 
পরশ্রশ্মুতো তগবান্‌ বাহুদেবঃ তন্তু ক্রিয়াজন্যত্বাভাবে বিবাদ এব নাত্তি সর্বার্তিকানাং সন্মতত্থাৎ 
পা নাপি ব্বরূপতোহন্তাস্তত্তাযোগঃ সম্তাবনার্হঃ, তন্তাঃ শাশ্বতত্বাৎ “ন হি বিজ্ঞাতুঃ” ইতি 
শ্রুতেঃ। আত্মনিষ্ঠা বরহ্মাবিষয়িকা অহুভূতিঃ শাশ্বতী স্বাভাবিকতবাৎ ক্রিয়াজন্যত্বাভাবাচ্চ আত্মবদিত্যহুমানাচ্চ, 


৮৮৭ 


নহু ব্ৰহ্মান্থভূতিঃ শাশ্বতী চেৎ তহি সর্বৈরপ্যুপলভ্যেত, ন তু তদস্তি, তন্মান্ন তথেতি যোগ্যানুপ- 
লবদিপ্রমাণবাধ্যত্বাৎ তৎসাধ্যস্ত, অন্যথা সর্ববমোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চ তম্যা মানসক্রিয়ারপধ্যানজন্যখেন' 
উক্তহেত্বোরুভয়োরপি আভাসত্বম্‌ ধানুভৃতির্ শাখতী মানসব্যাপারাত্মকধ্যানজন্যত্াৎ বাহক্রিয়াজন্যন্র্গা- 
দিবদিত্যহমানারদিতি চেন্ন, শঙ্কাবিষয়াসিদ্ধেঃ | তথাহি- শক্কাবিষয়োহত্র নিত্যমুক্ো বদধমুক্শ্চ, তয়োনিত্যা- 
হুভুতিলক্ষণমোক্ষস্য নির্বিবাদত্বাৎ। বন্ধদ্য তু অক্রাবিষয়্থাৎ. কথযুক্তশঙ্কাগন্ধাবকাশঃ। অন্যথা 
ব্ৰহ্মণোহপি সৰ্ব্বস্য . বাহ্যাভ্যস্তরব্যাপকত্বেন প্রাকৃতৈরহুপলব্্যা অসত্বং কিমিতি ন শঙ্ক্যতে দেবানাং 


তাদৃশ অনুভূতির স্বরূপতঃও ক্রিয়াজন্তত্ব সম্ভাবন! কর! যায় না; কারণ. তাদৃশ অহ্ভূতি নিত্য । যেহেতু শ্রতিই 
বলিয়াছেন-_“ন হি বিজ্ঞাতু্বিগ্রাতেধ্বিপরিলোপে| বিদ্যতেইবিনাশি্বাৎ» (বৃঃ ৪৩1৩০) আত্মনিষঠব্রহ্মবিষয়ক অনুভূতি 
অর্থাৎ জ্ঞান (পক্ষ) নিত্য (সাব্য), যেহেতু তাহাতে স্বাতাবিকত্ব ও ক্রিয়ান্তত্বের অভাব আছে। যাহাতে 
স্বাতাবিকত্ব ও ক্রিয়াজন্তত্বের অভাব থাকে, তাহা নিত্য। যেমন আত্মা। এই অনুমান হইতে তাদৃশ অনুভূতির 
নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়।, আর তাদৃশ অমুভূতি নিত্য বলিয়াই তাহার ক্রিয়াভন্তত্ব সম্ভব নহে। “আনন্দং ব্রহ্মণে| বিদ্বান্‌” 
€(তৈঃ ২৷৪৷১ ) এই মন্ত্ৰবৰ্ণ হইতেও তাহা সিদ্ধ হয়। ২৫। 

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে-_তাদৃশ ব্রহ্মানুভূতি যদি নিত্য হইত, তাহ! হইলে সকলেরই তাহার উপলব্ধি 
হইত, কিন্ত সকলের ত তাদৃশ ব্রকগান্ভূতির উপলদ্ধি হয় না অতএব ত্রকষান্ুভূতি নিত্য নহে_-এইরূপ যোগ্যাহ্পলব্ধি- 
প্রমাণঘ্বার! নিত্যত্বরূপ সাধ্যের বাধ্যত্ব হইয়া পড়ে। তাহা ন! হইলে অর্থাৎ ব্হ্গানুভূতি সকলের উপলব্ধ হয় স্বীকার 
করিলে সর্কমোক্ষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আরও কথা এই.যে_ দিদ্ধাসতী বরদ্াহভূতিরপ পক্ষে নিত্যত্বরূপ সাধ্যের 
সিদ্ধি করিতে যাইয়া যে স্বাতাবিকত্ব ও ক্রিয়াজন্তত্বাভাবরূপ দুইটি হেতু নির্দেশ করিয়াছেন, ব্রহ্মাহুভুতি মানস- 
ক্রিয়ারপ ধ্যানজন্থ বলিয়। উক্ত হেতুত্বয়ের আভাসত্বই হইয়া পড়ে। ব্রহ্মাহৃভূতি (পক্ষ ) নিত্য নহে (সাধ্য ), যেহেতু 
তাহা মানসব্যাপারাপ্মক ব্যানজন্ত ) যথা বাবক্রিয়াজন্ ্বর্গাদি। এইরূপ অহুমানঘারা উক্ত হেতুদ্বয়ের আতাসত্ব সিদ্ধ 
হয়। উক্ত হেতুদ্বয় হেতু নহে, কিন্ত হেত্বাতাস। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে__এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ 
যাহাকে- নিয়া! পূর্বাপক্ষীর শঙ্কার উদয় হইয়াছে, সেই শঙ্কাবিষয়ই অসিদ্ধ। প্রত স্থলে নিত্যমূ্ ও বদ্ধমুক্তই শঙ্কার 
বিষয় হইতে পারে। কিন্ত নিত্যযুক্ত ও বনধমুক্ত জীবের নিত্যনভূতিরূপ মোক্ষে কোনও বিবাদ মাই! নিতাই 
বন্মুক্ত জীবের ব্রহ্মাতুতি যে নিত্য, তাহ! সকলেরই স্বীকার্য্য। পুরবপক্ষীও তাহা স্বীকার করেন। সুতরাং তাহাতে 


শঙ্কা হইতে পারে না। আর বদ্ধ জীব কিন্তু প্রকৃত স্থলে শঙ্কার অবিষয়। বন্ধ জীবের ত ব্রক্গাহুতৃতি নাইই। 


তাহার আবার নিত্যানিত্য বিচার কি? স্তরাং কি প্রকারে ূর্বপক্ষীর উক্তর্ূপ শঙ্কালেশের অবকাশ ভব হইবে 1 
তাহা ন| হইলে অর্থাৎ বন্ধজীবাভিপ্রায়ে পূ্বপন্থীর আশঙ্ক! হইয়া থাকিলে জিজ্ঞাসা এই যে_ সর্বত্র অর নারী 
বেদ্বান্তশাস্ত্রসিদ্ধ ; কিন্ত সমস্ত বস্তুর বাহাভ্যস্তরব্যাপকরূপে ব্রঙ্গের সত্তা অজ্ঞ জনগণের ত উপলব্ধ হয় ন!। ্ i ত ও 
অজ্ঞ জনগণের অন্ুপলব্ধিদবার! সর্বত্র ব্রহ্মের অসত্ত! দেবপ্রিয় পুর্বপক্ষিগণ কেন শঙ্কা করেন না? ও 


চা 


৮৮৮ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 


পরিরৈঃ। ন চ ব্র্মণঃ “সত্যং জঞানম্‌" “সদেব সোম্যেদমগ্র” ইত্যাদিশাস্ত্রসিদ্ধত্বা নোক্তশঙ্কাবকাশ ইতি 


বাচ্যম্‌, প্রকৃতেহপি তুল্যত্বাৎ। “সদা পশ্যন্তি স্ুরয়ঃ” ইত্যাদিনা নিত্যমুক্তানাং “স্ব্বং হি পশ্যঃ পশ্যতি” 


ইত্যাদিনা বন্ধযুক্তানাঞ্চ ব্ৰহ্মানুভুতেত্তথাত্বশ্রবণাৎ । ২৬ । 
যদপুযুক্তং মোক্ষস্ত মানসক্রিয়াত্মকধ্যানজন্যাত্বেন হেত্বোরাভাসত্বমিতি তত্তচ্ছম্‌, ধ্যানস্য তৎপ্রতি- . 


বন্ধকনিবর্তনেনৈব উপক্ষীণত্বাৎ ন তজ্জন্যন্বং মোক্ষস্যেতি নোক্তদোষঃ ৷ প্রত্যুত ধ্যানজন্যত্বাদিতি ত্বৎ- 
প্রযুক্তহেতোরেব স্বরূপাসিদ্ধত্বেন আভাসত্বসিদ্ধিঃ। কিঞ্চ ত্বদক্তহেতোত্বৎপক্ষেহপি ব্যাপ্তেবক্তুং শক্যত্বেন 
দোষসাম্যাৎ ৷. তথাহি ত্বংপক্ষেহপি বৃত্তেঃ প্রত্যক্ষহেতুত্বেন তস্য! অপি মানসব্যাপারত্বসাম্যাদিতি | “যত্রো- 
তয়োঃ সমে! দোষঃ” ইতি স্যায়াদলং বিস্তরেণ। তন্মাৎ ন কেনাপ্যংশেনাত্র বিকারিত্বজন্যত্বাদিশঙ্কাবকাশ 
ইতি সিদ্ধম্‌ ৷ ২৭ ৷ ডা ু 

নন ধ্যানস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারহেতুত্বে তস্য উপাস্যত্বপ্র্গঃ, তথাত্বে চ ব্রন্মত্বহা।নপ্রসক্তেঃ যদ্বাচানভ্যু- 
দিতং যেন বাগভ্যপ্ততে তদেব ব্ৰহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদযুপাসতে” ইত্যাদিনা উপাস্যস্য কণ্ঠরবেণ ব্রন্মত্ব- 


যদি বল! হয়_ ব্রন্ষের সত্ত| “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” (১৩_-২১1১) “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” (ছাঃ ৬1২1১) 
ইত্যাদি শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া উক্তরূপ শঙ্কার অবকাশ নাই । এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে__এন্ধপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ 
» প্রক্বত স্থলেও তুল্য উত্তর | “সদ! পশ্ুসতি সুরয়ঃ” ইত্যাদি শান্মদ্বার! নিত্যমুক্তগণের এবং “সর্কং হি পশ্যঃ পশ্যতি” 
ইত্যাদি শাস্তদ্বার! বন্ধমুক্তগণের ব্রহ্মান্ুভুতির নিত্যত্ব অবগত -হওয়া বায়। সুতরাং ব্রঙ্গান্ভূতির নিত্যত্ব শাস্তরসিদ্ধ 
বলিয়া পুর্বপক্ষীর প্রদর্শিত শঙ্কার অবকাশ নাই। ২৬। | ৃ ৃ 
আর যে পুর্বরপক্ষী বলিয়াছেন_ব্ন্ধাহ্তভৃতিরূপ পক্ষে নিত্যত্বরূপ সাধ্যের সিদ্ধির জন্য সিদ্ধান্তী যে স্বাভাবিকত্ব 
ও ক্রিয়াজন্তত্বাতাবরূপ হেতুদ্য়ের নির্দেশ করিয়াছেন ব্রহ্মান্ুভূতিরূপ মোক্ষ মানসক্রিয়াত্মক ধ্যানজন্ঠ বলিয়া সেই 
হেতুদ্বয়ের আভাসত্বই হইয়া পড়ে, পূর্কপক্ষীর এইরূপ উক্তি তুচ্ছ। কারণ ব্রহ্মাহুভূতিরূপ মোক্ষ ধ্যানজন্য নহে। 
ধ্যান মোক্ষের প্রতিবন্ধক লয়-বিক্ষেপরূপ আবরণের নিবর্ভন করিয়াই উপক্ষীণ হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ববপক্ষীর 
প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুত পূর্কপক্ষী ব্রহ্মাহুভুতিরূপ পক্ষে অনিত্যত্বরপ সাধ্যের সিদ্ধি করিতে যাইয়া 
যে ধ্যানজন্যত্বরূপ হেতুর নির্দেশ করিয়াছেন, তাহ! পক্ষে নাই বলিয়া স্বরূপাসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইয়াছে। আরও 
কথা এই যে--পূুৰ্কপক্ষীর প্রদর্শিত হেতুর পূর্কপক্ষীর পক্ষেও ব্যাপ্তি আছে বলা যাইতে পারে। আর তাহাতে দোষ- 
সাম্য হইয়া পড়ে। পূর্কাপক্ষীর পক্ষে বেদাস্তবাব্যজন্ত বৃত্তি ব্রদ্সাক্ষাৎকাররপ প্রত্যক্ষের হেতু বলিয়া তাদৃশ বৃত্তিরও 
মালসৰ্যাপারত্বের সাম্য আছে। আর তাহাতে দোষ তুলই হইয়া পড়ে। সুতরাং প্ৰত্রোভয়োঃ সমো দোবঃ পরিহারশ্চ 
তাঢৃশঃ। নৈকঃ পর্য্যহনযোজ্যঃ স্তাৎ তাদৃগর্থবিচারণে* এই ন্যায় অহসারে পুর্বপক্ষীর দৌবপ্রদর্শন অসঙ্গত। এই 
বিষয়ে অধিক বিস্তার নিশ্রয়োজন। অতএব ব্ধাহুভুতিতে আশ্রয়, বিষয় ও স্বরূপ কোন অংশেই বিকারিত্ব, জন্তত্বাদি 
শঙ্কার অবকাশ নাই__ইহাই সিদ্ধ হইল ২৭ | 
নাহ রি বেলে বাদ নি হেতু হইলে ব্রন্মের উপাস্তত্ব প্রস্ হ্ইয়া হড়ে| 
শ্রুতি “বদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুন্ততে তদের ব্রহ্ম ও টি রারহাদির নর 5 
enn PEC RRR নেদং যদিদমুপাসতে” ইত্যাদি বাক্যদবার! স্পষ্টই 
যেহেতু ব্ৰহ্ম উপান্তই বটেন। ব্রন্মের উপাস্তত্বে বঙ্গের টি ৰাখতে 
এ  বর্নতবহানির প্রসক্তি হয় না। প্রদর্শিত শ্রুতি যে উপান্তের 


অহ্ধাহুভূতেঃ ক্রিয়াজন্তত্ব-নিরসনমূ - ৮৮৯ ৃ 


নিষেধশ্রবণা্দিতি চেন, তস্য প্রতীক ৰ ৃ 
নিষেধবিষয়ত্বম্‌, ন প্রমাণসিদ্ধস্য ত রি ৮৮৯০7555575 
নেয়ং গঙ্দেতি ER সম্তবঃ, ন তু সাক্ষাদ্‌ ভাগীরথ্যাং হি তস্যাঃ আসা 
ত্বাৎ। যথা বা “পুরুষে! বাব গৌতমায়িঃ” “যোষিদ্‌ বাব গৌতমান্রি£” ইতি পঞচান্লিবিাযীং পুরুষাদৌ হি উপা- 
সনারথমগ্রিত্বমারোপিতং রূপকেণ ছান্দোগৈঃ, তম্নিষেধশ্চ দহনত্বাভাবাৎ সম্ভবত্যেব। ন তু প্রত্যক্ষপ্রমাণ- 
সিদ্ধে হবনীয়াগ্ৌ তৎস্পর্শাবকাশো বক্তং শক্যঃ প্রামানিকত্বাদেব, তথা প্রকৃতেহপি অতদত্তযু “নাম 
্রন্মেত্যুপাসীত মনো ত্রন্ধেত্যুপাসীত” ইত্যাদিশ্রত্যোপাসনার্থং নামাদিপ্রতীকেষু আরোপিতস্যৈব 
নিষেধাৎ ন সর্বেশ্বরে সাক্ষাদ্ত্রহ্মণি শ্রীবাস্থদেবে তৎস্পর্শাবসরঃ সর্বববেদাসন্তুসিদ্ধত্বাৎ, তজজিজ্ঞাসার্থমের 
শারীরকশাস্তারস্তাচ্চ। তচ্চ “নেদং ব্রহ্ম” ইতি ইদংকারেণৈব গ্ভোত্যমানম, ন তু শ্রুতত্যাগাঙ্ৰুতকল্প- 
নোস্তাবনাবকাশঃ, ইদংকারাস্পদসর্ববপ্রপঞ্চাতীতং বিলক্ষণং ব্রঙ্মেতি শ্রত্যর্থঃ। ইতরথা প্রমাণসিদ্ধস্যাপি 
নিষেধযোগে ব্রন্মম্বরূপস্যাপি নিষেধবিষয়ত্বং শক্যতে বক্ত,ং তুল্যযোগক্ষেমাৎ ! ২৮। 


তব নিষেধ করিয়াছেন, তাহা “নাম ব্রদ্গেত্যুপাসীত, মনো! বরনেত্যুপানীত” ইত্যাদি প্রতীকোপাসনার বিষয়ভূত 
উপাস্তের ব্রহ্মত্বের নিষেধ বলিয়া বুঝিতে হইবে। উল্ত শ্রতিবাক্য প্রতীকোপাসনাবিবয়ের ব্ৰহ্মত্বনিষেধপর। লোকে ' 
ও বেদে আরোপ্যেরই নিষেধবিবয়তব হইয়া থাকে; প্রমাণসিদ্ধ বস্তুর নিবেধবিবয়ত্ব হয় না-এই ন্যায় সর্ববাদিসন্্ত | , 


যেমন নদী প্রভৃতির জলে গঙ্গাত্বের আরোপ করিয়া “ইহা গঙ্গা নহে” এইরূপে তাহার নিষেধ সম্ভব হইয়া থাকে; কিন্ত 


বিষুপাদোদকতুতা। সাক্ষাদ্ভাগীরখীতে “ইহ! গঙ্গা নহে” এইরূপে তাহার গ্নাত্বের নিষেধ সম্ভব হয় লা। কারণ | 


ভাগীরধী গঙ্গা প্রত্যক্ষ ও আগমপ্রমাণসিদ্ধ | আর যেমন ছান্দোগ্যশ্রুতি পথ্চাপ্নিবিদ্তায় “পুরুষে! বাব গৌতমাগ্নিঃঃ 
যোবিদ্বাব গৌতমাস্ি:” এইরূপ বলিয়! রূপকদ্বারা উপাদনার নিমিত্ত পুরুষাদিতে অগ্নিত্বের আরোপ করিয়াছেন। 
পুরুষ, স্ত্রীতে দহনযোগ্যতা নাই বলিয়া! তাহাদের অগ্নিত্বের নিষেধ সম্ভব হইয়াই থাকে; কিন্ত প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ 
হবনীয় অগ্নিতে অগ্নিত্বের নিষেধন্পর্শের অবকাশ আছে বল! যায় না যেহেতু হবনীয় অগ্নির অগ্নিত্ব প্রমাণসিদ্ধ! 
এইরূপ প্রক্বৃতস্থলেও “নাম ব্রদ্েত্যুপাসীত, মনে! ব্রদ্গেত্যুপাসীত” ইত্যাদি কৃতি অত্যন্ত অর্থাৎ রতন বস্তু নামাদিতে 
ব্রন্মের উপাসনার নিমিত্ত নামাদি প্রতীকসমূহে যে বরনমত্বের আরোপ করিয়াছেন, প্যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুন্ততে 
তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে” এই ক্রুতিবাক্য সেই আরোপিত বরঙ্মত্বেরই নিষেধ করিয়াছেন আর সেই 
নিষেধ দৃষ্টাস্তাহ্সারে সম্ভব হুইয়াই থাকে ; কিন্ত সর্ধেশবর সাক্ষাদৃত্রম্ম শ্রীবাহুদেবে বরন্তবের নিষেস্পর্শের অবসরই 
নাই। দৃষ্া্কাহছদারে তাহা সভবই হয় না; যেহেতু সর্বেশবর সাকগাদ্্র শ্রীবান্ছদেব সর্ববেদাত্তরূপ প্রমাণসিদ্ধ এবং 
সেই-ব্জিজ্ঞাসার নিমিত্তই শারীরক বীমাংসাশাস্ত্ের আরভ | এই যে “বদ্বাচানত্যুদিতং যেন: ইত্যাদি শ্রতিবাক্য 
মনোবাগাদ্দিতে আরোপিত ব্রহ্মত্বেরই নিষেধ করিয়াছেন বলা হইল, তাহা উক্ত শ্রুতিবাক্যগত *নেদং ব্ৰহ্ম” এই 
ইদংকারদ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্ত ইহাতে শ্রত ব্রদত্বনিষেধের ত্যাগ এবং আর্ত আরোপিত ব্রহ্মত্বনিষেধের 
কল্পনারূপ দোষ উদ্ভাবনের অবকাশ নাই। 
বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্নরপ ব্রহ্ম, ইহাই শ্রুতির অর্থ। জুতরাং আমরা যে আরোপিতের নিষেধই সম্ভব, অনারোপিত 
প্রমাণসিদ্ধের নিষেধ সম্ভব নহে দেখাইয়া পুর্বপক্ষীর আপত্তির সমাধান করিলাম, তাহাই ক্ক্গত। তাহা না হইলে 
অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ বস্তরও নিষেধ সম্ভব হইলে ব্রহ্মস্বরূপেরও 
তুল্যযোগক্ষেম অর্থাৎ পুর্বরপক্ষীর আপত্তি ও সিদ্ধান্তীর আপত্তির অর্জন-রক্ষণ সমান ২৮! টু 


১১২ 


ইদংকারের আম্পদ যে সর্কপ্রপঞ্চ, তাহার অতীত ও তাহা হইতে 


নিষেধবিবয়ত্ব বল! যাইতে পারে। যেহেতু উভয়ই 


৮৯৩ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


নন জা উপাস্যত্বে মোক্ষে সশরীরতবপ্রসঙ্গঃ, তথাত্বেচ “ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপ- 
হতিরস্তি অশরীরং বাব সন্ভং.ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ” ইত্যনবয়ব্যতিরেকক্রুতেঃ মোক্ষেহপি দুঃখাম্ুভবো 
দুর্ব্বার ইতি চেন্ন, উক্তশ্রুতেঃ কর্ম্মজন্য প্রাকৃতশরীরবিষয়কত্বাৎ। অপ্রাকৃতশরীরস্য শ্রুতিপ্রমাণসিদ্বত্বাৎ 
" . প্জক্ষন্‌ ক্রীড়ন’ ইতি শ্রুতেঃ। অন্যথা পরমেশ্বরেইপি তৎসপ্তাবনা কল্পনীয়া পণ্ডিতন্মন্যৈর্বেদিকাভি- 
মানিভিঃ। তথাত্বে চ সার্বজ্ঞানিত্যতবন্ত্াগ্সন্তবেন ইশ্বরত্বস্যৈব নাশাৎ। দ্যঃ ডি “এষ সর্বেশ্বরঃ” 
দসত্যকামঃ” “য আত্মাপহতপাপ্মু” ইতি শ্রুতিকদম্বলক্ষণং “সৰ্ব্বজ্ঞ: সব্র্বকৃৎ সব্ধ্ব-শক্তিজ্ঞানবলাদিমান্‌। 
অন্যুনম্চাপ্যবৃদ্ধণ্চ স্বাধীনোইনাদিমান্‌ বশী। কামতন্দ্রাভয়ক্রোধকামাদিভিরসংযুতঃ ৷ নিরবদ্ধঃ পরঃ প্রাপ্রে- 
নিরধিষ্ঠোহক্ষরঃ ক্রমঃ1৮ «বেদাহং সমতীতানি” “মত্তঃ পরতরং নান্যৎ” “অতোহম্মি লোকে বেদে চ* 
রববন্ত চাহং হাদি” ইত্যাদিম্মৃতিকদস্বলক্ষণং চ ততপ্রতিপাদকং সর্ববমপি বেদান্তশান্তরং দত্ততিলাঞ্জলিঃ স্তাৎ। 
 তথাত্বে চ বাহ্পক্ষাৎ কো বিশেষঃ, শুন্তস্ত সততায়াত্ৈরপ্যঙগীকৃতত্বাদিত্যলং বিস্তরেণ। ২৯। 


লা ইট 


এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে- ব্রহ্ম যদি উপাসন্ত হন, তাহ! হইলে যুক্ত জীবের সশরীরত্বের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। 
যেহেতু শরীর না থাকিলে উপাসনার উপপত্তি হইতে পারে না। ব্রন্ধের উপাস্তত্ব হইলে উপাসনার উপপত্তির জন্তই 
*. মোক্ষে মুক্তের সশরীরত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে মোক্ষেও দুঃখাহুভব অপরিহার্য হইয়া পড়িবে। 
* যেহেতু “ন হ বৈ সশরীরস্ত সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ” ছাঃ ৮1১২১) 
অর্থাৎ “যিনি সশরীর, তাহার সুখ-দুঃখের বিরাম নাই | যিনি অশরীর, তাহাকে সুখ-দুঃখ স্পর্শ করে না” এই জ্রুতি 

‘ অন্য ও ব্যতিরেকমুখে সশরীরের ছুঃখাহতব অবশ্যম্ভাবী বলিয়াছেন। ' এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে__এইরূপ আপত্তি 
সঙ্গত নহে। মোক্ষে সশরীরত্ব আমাদের স্বীকার্য্যই । তাহা হইলেও উক্ত শ্রুতিপ্রমাণবলে মোক্ষেও দুঃখানুতবের 
আপত্তি কর! যাইবে না। কারণ উক্ত শ্রুতি কর্মজন্ত প্রারুতশরীরবিষয়ক। উক্ত শ্রুতি যাহার কর্ণ্মজন্য প্রাকৃতশরীর, 
তাহারই সুখ-দুঃখের বিরাম নাই বলিয়াছেন! যোক্ষে যে সশরীরত্ব, তাহা অপ্রাক্ৃত শরীরকে নিয়াই বুঝিতে হইবে। 
অপ্রাক্কত শরীর শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ। যেহেতু শ্রুতিই “জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ” ইত্যাদিদ্বারা অপ্রাক্ৃত শরীরের কথা 
বলিয়াছেন। ,সুতরাং শরীরিমাত্রেরই ছুঃখাদিরন্দ্ধ নহে; কিন্তু কর্ণন্ত প্রাকৃত শরীরবিশিষ্টেরই ছুঃখাদিসন্বদ্ধ 
হইয়া থাকে। অপ্রার্কত শরীরবিশিষ্টের নহে। তাহা না হইলে অর্থাৎ পূর্বরপক্ষীর মতাহ্দারে শরীরিমাত্রেরই 
দুঃখাদিসম্বন্ধ হইলে বৈদিকাভিমানী পণ্ডিতন্বন্ত পূর্কপক্ষিগণের পরমেশ্বরেও ছুঃখাদিসন্বন্ধের কল্পনা করা উচিত হয়। আর 
তাহা হইলে পরমেশ্বরের সর্ববজ্ঞত্ব, নিত্যত্ব, অনন্ত প্রভৃতি অসভ্ভব হইবে বলিয়! তাহার ঈশ্বরত্বেরই নাশ হইয়া পড়িবে । 
আর “যঃ সর্ববজ্রঃ* (মুঃ ১1১৯ ) “এষ সর্বেশ্বর:* (বৃঃ ৪:৪/২২ ) “সত্যকামঃ* (ছাঃ ৮১1৫) “্য আত্মাপহতপাপ্]া” 
(ছাঃ ৮৭1১) ইত্যাদি শ্ৰুতিদযুহই লক্ষণ বাহার এবং পর্ব: সরবত সব্ব-শিজ্ঞানবলাদিমান্। অন্যুনশ্চাপ্যবৃদ্ধশ্চ 
চপ 0 [০০ বক নিব সত: তরাথেলিরবিঠোহ রঃ আঃ 
টি ৩ রা ৃ রর 1৭) 'অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ” 
: ত্যাদি স্বৃতিসমূহই লক্ষণ বাহার, তাদৃশ পরমেশ্বর পরব্রহ্ম 

ও Ls রা পরত্রঙ্গের প্রতিপাদক বেদান্তশাস্তর বিসর্জন দিতে হইবে। ফল কথা-_তাহাতে শ্রতিস্থতিবাক্যের 
অপ্রানাণ্য হইয়া পড়িবে। আর তাহা হইলে পৃর্বপক্ষী অদ্বৈতৰাদিগণের বাহ্পক্ষ অর্থাৎ বৌদ্ধমত হইতে আর 


বিদ্যামুৎক্রান্তিগতি-নিরূপণমূ ৮৯১ নর 
অথ বিছুষামূত্ক্রাস্তিগতী মীমাংসতে ৷ তত্র তাবদুৎক্রান্তিঃ শুয়তে আন্ত দোষ পুন বিঃ 

লম্প্ততে মনঃ প্রাণে প্রাণভেজসি তে: পরন্তাং দেবতায়ামূ” ইতি। অত্র বাক্শবত্তৈর লয়ে বোধ্যতে 
বাগিক্দরিয় উপরতেহপি মনঃপ্রবৃত্তিদর্শনাৎ। ন চ বৃত্তিগ্রহেহপি তথাদবোপপত্তি পরা নে 
বাগিক্জিয়্্য প্রমাণাস্তরেণাহুপলভ্যমানত্বাৎ, সাক্ষাদ্বাক্শব্দদর্শনাচ্চ ! “্বাঙমনসি মনা তি 
স্থত্রাৎ। উজ্তহেতুভ্যাং দর্শনশব্দভ্যামেব বাচমহু সর্বাণ্যগীন্দিয়াণি মনসি সম্পদ্ধত্তে কোইসৌ শব্দঃ? 
“তন্মাতুপশাস্ততেজাঃ পুনর্ভবমিস্ডিযৈ্সনসি সম্পন্ধমানৈঃ” ইতি শ্রুতেঃ ৷ দৰ্শনঞ্চ পূর্বববদৃবোধ্যম। “মন 
প্রাণে” ইতি বাক্যশেষাৎ ইন্দ্রিযগণসহিতন্ত মনসঃ প্রাণে সম্পত্তি্বোধ্যা। কিঞ্চ “অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ 
আপোময়ঃ প্রাণঃ” ইতি ক্রুত্যা অন্নাদিনা মনঃপ্রাণয়োরাপ্যায়নস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ, ন তু তছুপাদেয়ত্বমূ, 
মনসোহহঙ্কারোপাদেয়ত্বাৎ প্রাণস্ত চাকাশোপাদেয়ত্বাৎ ন তত্র শঙ্কান্তরস্তাবকাশঃ | ৩০ | 


অনন্তর আক্নতত্বক্ঞ পুরুষের উৎক্রমণ ও গতি নিরূপণ কর! হইতেছে । তন্মধ্যে দ্রানী পুরুষের উৎক্রান্তি এইরূপ' 


শুন! যায়__“অন্ত সোম্য পুকুবস্ত প্রযতে| বাঙ্যনসি সম্পন্থতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্তাং দেবতায়াম্‌' 
(ছাঃ ৬৷৮৷৬) অর্থাৎ “হে সোম্য ! এই পুরুষের মুমূযু অবস্থায় বাক্‌ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ 
পরমদেবতায়’উপসংহৃত হয় অর্থাৎ সংযোগরূপ সম্পত্তি লাভ করে।” এস্থলে বাগিন্দিয়েরই মনে লয় বুঝিতে হইবে। , 
কারণ বাগিন্দিয় উপরত হইলেও মনের প্রবৃত্তি হইতে দেখ! যায় এবং “বাউঅনসি সম্পদ্যতে” এই শ্রুতিবাক্যরূপ 
সাক্ষাৎ শব্দ হইতেও তাহা প্রমাণিত হয় ; “কিন্ত শ্রুতিগত “বাকৃষ্পদদ্বারা বাগবৃত্তি ধরিয়া লইয়! বাগবৃত্তির মনে নয় 
বুঝিবে না। রূপ শঙ্কা করা যায় না। যেহেতু বৃত্তির উপরমে অর্থাৎ লয়ে বাগিন্দরিয় প্রমাণাস্তরদ্বারা উপলভ্যমান 
হয় না। বাগবৃত্তির মনে লয় তবেই বলা যাইত, যদি বাগিন্ডিয় প্রমাপান্তরদ্বারা উপলভ্যযান হইত। সুতরাং 
বাগিন্দিয়েরই লয় বুঝিতে হইবে |" বাগৃবৃত্তির নহে। যেহেতু এইরূপ সিদ্ধান্তই “বাঙ্‌যনসি ঘর্শনাৎ শব্দাচ্চ” ( ৪1২1১) 
এই ব্ৰহ্মস্তত্ৰ হইতে জানা যায়। আর সেইরূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণ ও শব্দপ্রমাণ আছে বলিয়াই বাগিন্দিয়ের পৃশ্চাৎ 
অপরাপর ইন্দরিয়সমূহও মনের সহিত সংযোগরূপ লয় প্রাপ্ত হয়। ইহাতে শব্দপ্রমাণ কি? এইরূপ জিজ্ঞাসার 
উত্তর এই যে- প্রশ্নোপনিষদে বলা হইয়াছে_-“তন্মাদুপশান্ততেজাঃ পুনর্ভবমিন্দিয়ৈর্মনসি অন্পগ্ধমানৈ* (৩৯) অর্থাৎ 
নঅতএব যখন যাহার শরীরের সাধারণ তেজ নষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই ব্যক্তি মনে বিলীন ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত শরীরাস্তর 
লাভ করিয়া থাকে 1” আর মৃত্যুকালে বাগিন্দ্িয়ের পশ্চাৎ অপরাপর ইন্দ্রিযমূহের লয় প্রত্যক্ষীভূতই হইয়া থাকে। 
আর ইহাই ত্্হত্রকার “অতএব সর্বাণ্যন্থ* (৪২২) এই হুত্রদ্বারা বলিয়াছেন। আর উক্ত ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্যের 
শেষে বলা হইয়াছে _“মনঃ প্রাণে”। সুতরাং ইত্জিয়সমূহের সহিত মন প্রাণে সংযোগরূপ সম্পত্তি লাভ করে বলিয়া 
বুঝিতে হইবে। এস্থলে আরও কথা এই যে__ছান্দোগ্যক্রুতিতে যে বলা হইয়াছে__“অশ্লময়ং হি দোম্য ! মন 
আপোময়ঃ প্রাণঃ* (ছাঃ ৬৩1৪) অর্থাৎ “হে সোম্য! মন অন্নময় এবং প্রাণ আপোময়” ১ ইহাতে অন্ন ও জলদ্বার! 
যথাক্রমে মন ও প্রাণের আপ্যায়ন অর্থাৎ বিবৃদ্ধিই শ্রুতির বিবক্ষিত ; কিন্ত অন্নের কার্ধ্য মন এবং জলের কার্য্য ' 
প্রাণ নহে। যেহেতু মন অহঙ্কারের কার্য্য এবং প্রাণ আকাশের কাধ্য | অ্তরাং অন হইতে মনের উৎপত্তি এবং জল 
হইতে প্রাণের উৎপত্তি হওয়ার শঙ্কাই হইতে পারে না। আর এত্ত ইন্দিয়সমন্থিত মন প্রাণে সংযুক্ত হয় যে বলা! 


হইয়াছে, তাহাতে “প্রাণ”শব্দ জলের বাচক বলা যায় না। বাগারদিসংযুক্ত মন যে প্রাণে লীন হয়, তাহা ব্রহ্ 


স্বত্রকার “তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ" (৪২৩) এই সুত্র্ধারা বলিয়াছেন। ৩০! 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবভ্রম্‌ 


প্রাণ্ট স্বাধ্যক্ষজীবাত্বনি লীয়তে | ন চ “প্রাণন্তেজসি” ইতি শ্রুতিবিরোধ ইতি বাচ্যম, তস্থা| 
জীববিশিষ্টপ্রাণবিষয়কতাৎ। যথা! গঙ্গাযমুনয়োর্বৈশিষ্ট্েন সমুদ্রলয়েইপি যমুনায়াঃ পৃথক্সমুত্রলয়োক্তাবপ্য- 
বিরোধস্তদ্ৎ। অন্যথা “তয়ুৎক্রামন্তং প্রাণোইনৃতক্রামতি” ইতি শ্ুতিবিরোধাৎ, “এবমেবেমমাত্বানমন্তকালে 
সর্ব প্রাণা অভিসমায়াস্তি” ইতি স্পষটশ্রবণাচ্চ। স জীবঃ তেজঃপ্রভৃতিভুতেষু লীয়তে ; তৎসঞ্চরতো 
ভূতময়ত্বশ্রবণাৎ “পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়ন্তেজোময়ঃ” ইত্যাদিনা । “তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ» 

“সোহধ্যক্ষে তহুপগমাদিভ্যঃ” “ভূতেষু তচ্ছতে৮” ইত্যাদিকুত্রাণযত্রাইসন্ধেয়ানি | ৩১। 
উৎক্রান্তেরেতাবত্বং বিছুষোইবিদষশ্ঠ সমানত্বমূ। তত্র বিদ্বাংস্ত হৃদয়ে বর্তমানঃ প্রাপ্তব্যং লোকং 
প্রন্থোতেন পশ্যতি, অবিদ্বাংস্ত পিতৃযানং প্রতিপপ্তে নরকদ্বারঞ্চেতি বিশেষো বোধ্যঃ। “শতং চৈকা চ 
.. হ্দয়স্ত নাভ্যত্তাসাং মুর্ধীনমভিনিঃস্থতৈকা ৷ তয়োর্মায়ন্নমৃতত্বমেতি বিশ্বউ উন্যা উৎক্রমণে ভবস্তি” ইতি 
* নাড়ীবিশেষেণ গতিঅবণাৎ বিছুষ উৎক্রান্তিরপি আবশ্যকী। পূর্ব্বত্র সমানাপি প্রবেশে বিশেষঃ_-“তেন 


আর মনঃসংযুক্ত প্রাণ স্বীয় অধ্যক্ষ জীবাত্মাতে লীন হয় অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত সংযুক্ত হয়। ইহাতে যদি বলা 
যায়_তাহ| হইলে ত «প্রাণস্তেজসি” এই ছান্দোগ্যশ্রতিবাক্যের বিরোধ হয়। কারণ উক্ত শ্রুতিবাক্যে ত প্রাণের তেজে 
* লয় উক্ত হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই. যে_ এরূপ বল! সঙ্গত নহে ; কারণ উক্ত শ্রৃতিবাক্য জীববিশিষ্ট প্রাণবিবয়ক 
‘অৰ্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যে জীববিশিষ্ট প্রাণের তেজে লয় বলা হইয়াছে। যেমন গঙ্গা-বমুনার বিশিষ্টরূপে সমুদ্রে লয় 
হইলেও যমুনার পৃথক্‌ সমুদ্রে লয় বল! হইলে তাহাতেও কোনও বিরোধ হয় না, লেইরূপ প্রাণ ও জীবের বিশিষ্টরূপে 
তেজে লয় হইলেও প্রাণের পৃথক্‌ তেজে লয় বলায়ও কোনও বিরোধ হয় না। অতএব প্রথমতঃ জীবে সংযুক্ত 
হইয়া পরে প্রাণের তেজোরূপত! প্রাপ্তি হয়, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না হইলে “তমুৎক্রামন্তং 
প্রাণোহনুতক্রামতি” (বৃঃ 818২ ) অর্থাৎ “জীব উৎক্রমণ করিতে থাকিলে মুখ্যপ্রাণও তৎপশ্চাৎ উৎক্রমণ করিয়া 
থাকে” এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হুইয়া পড়িবে । আর প্এবমেবেমমাত্বানমস্তকালে সর্ব প্রাণাঃ অভিসমায়াস্তি* 
অর্থাৎ প্অন্তকাল উপস্থিত হইলে এইরূপেই সমস্ত প্রাণ এই আত্মার অভিমুখে আগমন করে” এই শ্রুতি হইতে 
প্রাণের জীবে লয় স্পষ্ট অবগত হওয়! যার বলিয়াও প্রাণের স্বীয় অধ্যক্ষ জীবাত্বাতে লয় বুঝিতে হইবে । আর 
ইহাই ব্র্ত্রকার “মোহধ্যক্ষে তরুপগমাদিত্য:” (৪1২1৪) এই স্ুত্রদ্বারা বলিয়াছেন। আর. প্রাণসংযুক্ত 'জীব 
তেজঃ প্রভৃতি ভূতসমুহে লীন হয়। কারণ “পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়ন্তেজোময়ঃ* (বুঃ ৪181৫ ) 
অর্থাৎ “এই পুরুষ পৃথিবীময়, আপোময়, বায়ুময়, আকাশময় ও তেজোময় হয়” এই শ্রতিবাক্যদ্বারা উৎক্রমণকারী 
জীবের সর্কাভূতময়ত্ব অবগত হওয়া যায়। অতএব প্রাণসংযুক্ত জীবের তেজঃ প্রভৃতি ভূতসমূহেই লয় বুঝিতে 
হইবে; কেবল তেজোমাত্রে নহে। আর এই কথাই বর্গহত্রকার “ভূতেষু তচ্ছৃতেঃ” (৪২৫) এই সুত্ৰদ্বারা 
বলিয়াছেন। ৩১ । 
eo EE টা ৬ কথা বলা হইয়াছে, তাহা জ্ঞানী পুরুষ ও অজ্ঞানী পুরুষ 
জি : ধদয়ে বর্তমান থাকিয়! প্রন্তোতদ্বারা প্রাপ্তব্য লোক দর্শন করে। 
আর অজ্ঞানী পুরুষ কিন্তু পিতৃঘান ও নরকদার প্রাপ্ত হয়, ইহাই বিশেষ বলিয়! বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্য ও কঠ 
সা টে ন কাহ 
ss কঃ ২/২/১৬ ) । এই ক্রতিবাক্যে রা “মন করিয়া ব্সবরূপ প্রাপ্ত হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করে” 
১২ : টাবিশেষদারা গতি অবগত হওয়া যায় বলিয়া জ্ঞানী পুরুষের উৎক্রাস্তিও 
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__ বিছ্াুৎক্রান্তিগতি-নিরাপণম্‌ ৮৯৩ 
প্রন্ভোতেনৈষ আতা নিক্রামতি চক্ষুষো বা যুঞ্ধে। বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ” ইতি শ্রুতৌ ৃ মূ্দ 
উৎক্রান্তিবিদ্বদূবিষয়া, চক্ষুরাদিভ্য উৎক্রান্তিরিতরবিষয়েতি বিবেকঃ| « ক 


< Ce BET অমৃতত্বমেতি” ইতিপদোক্তাযৃতত্বধ্চ 
শরীরেক্দরিয়সন্বন্ধনাশাভাবেনৈব পূর্ব্বোত্তরাঘবিনাশাশ্েষমাত্রমেব, তন্নাশস্তা্রে ভবিষ্যমাণত্বাৎ। “যদা সৰ্ব্বে 


প্রযুচ্যন্তে কাম| যেংস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোহযৃতে ভবত্যত্র ব্ৰহ্ম সমস্তে” ইতি শ্রুতেরুপারনসময়ে 
এব: ধ্রুবাস্বৃত্যাখ্যব্রহ্মাহুভুতিবিষয়কত্বং বোধ্যং ফ্রবান্মৃতেবৃহত্বাৎ। অন্যথা “অমৃত্ত্বঞ্চানুপোষয্য” ইতি 
বিরোধাৎ। “উষ দাহে” ইতি ধাতোরূপমূ, অদঞ্ধেতি যাবৎ | লিঙ্ষশরীরদাহাভাবে পরমোক্ষানুপপত্তেঃ ৷ 
তস্য হি দেশবিশেষং গত্বৈব লয়শ্রবণাৎ, «ইমাঃ যোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যান্তং গুচ্ছন্তি ইতি 
শ্রুতেঃ। কিঞ্চ “তস্য তাবদেব |চিরম্৮ ইত্যাদিনা মোক্ষবিষয়কভবিয্যৎপ্রয়োগদর্শনাচ্চ প্তদাগীতেঃ 


আবশ্যক। সেই উৎক্রান্ত পু্ববণিত স্থলে জ্ঞানী ও জ্ঞানীর সমান হইলেও ভাবী প্রবেশে বিশেষ আছে। বৃহদারণ্যক 
শ্রতিতে বলা! হইয়াছে-“তন্ত হৈতন্ত হৃদয়াগ্রং প্ৰন্থোততে তেন প্রপ্োতেনৈব আত্মা নিক্রাতি চক্ষুবো৷ বা মূৰ্দ্ে। 


বা অন্তেভ্যে| বা শরীরদেশেত্যঃ” (বৃঃ ৪1৪২ ) অর্থাৎ “সেই উৎক্রমণকারী পুরুষের হৃদয়াগ্র প্রদীপ্ত হয়, সেই দীন্ধিদ্বারা ' 


এই আত্মা চক্ষু, মস্তক বা অন্ত শরীরপ্রদেশ হইতে নির্গত হইয়! থাকেন*। এই শ্রুতিতে মন্তক দিয়া যে উৎক্রাত্তি 
বলা হইয়াছে, তাহা জ্ঞানী পুরুষের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে এবং চক্ষুরাদি দিয়া যে উৎক্রান্তি বলা হইয়াছে, তাহা 
অজ্ঞানী পুরুষের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। যেহেতু তাহাতেই “শতং চৈকা চ হৃদয়ন্ত নাড্যঃ” ইত্যাদি পূর্বপ্রদপিত শ্রুতির 
সহিত একার্থতা রক্ষিত হইবে। আতর শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে “যদ! সর্বে প্রমুচ্যন্তে কাম| যেহস্ত হৃদি শ্রিতাঃ | 
অথ মর্ত্যোইমূতে! ভবত্যত্ ব্রহ্মমশ্ন,তে” ( কণ্ঠ ৬1১9 ) অর্থাৎ “যখন জীব হৃদয়স্থিত সর্ব্ববিধ কাম হইতে মুক্ত হয়, তখন 
সেই মর্ত্য ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করে, ' ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।” এই স্থলে ব্র্গজ্ঞ পুরুষের অমৃতত্বলাভ বর্ণিত হইয়াছে। 
আবার কোনও শ্রুতিতে "অমৃতত্বমেতি” এইব্ধপও বল! হুইয়াছে। এই সকল স্থলে যে ব্রহ্ম্র পুরুষের জীবিতকালেই 
অমৃতত্বলাত হওয়া বণিত হইয়াছে, তাহা তৎকালে দেহেন্দরিয়াদির সহিত সঙ্বদ্ধনাশ ব্যতীতই কেবল পূর্বাক্ৃত 


পাপপুণ্যের বিনাশ ও উত্তরকালকৃত পাপপুণ্যের সহিত অলিগুতা বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যেহেতু দেহেন্দরিয়াদির 


সহিত সম্বন্ধের নাশ তবিষ্যৎকালে হইবে | আর “্যদা সর্বে প্রমুচ্যস্তে" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ‘ব্রহ্ম সমশনুতে” বল! 
হইয়াছে, তাহা উপাসনাকালেই যে প্রবাস্থতি নামক ব্রহ্মাহুভূতি হয়, তদ্বিযয়ক বলিয়া বুঝিতে হইবে | যেহেতু 
গরবাস্থৃতির বৃহত্ব আছে। তাহা স্বীকার না করিলে এস্থলে ব্রহ্মস্থত্রকার যে “সমান! চাস্যত্যুপত্রমাদমূতত্ঞ্চানুপোষ্য” 
(৪1২1৭) এইরূপ স্থত্র রচনা করিয়া সমাধান করিয়াছেন, সেই হ্বত্রগত “অমৃতত্বপ্ধান্থপোব্য'* এই অংশের বিরোধ 
হইয়া পড়িবে। “অন্ুপোব্য” এই পদটি “উব দাহে” এই উষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। “অনথপোব্য” 
কথার অর্থ_ দ্ধ ন! করিয়া। লিঙশরীরের দাহ ন! হইলে পরমমোক্ষের উপপত্তি হয় না। দেশবিশেবে গমন 
করিয়াই লিঙ্গশরীরের লয় হয় বলিয়া অবগত হওয়! যায় ; যেহেতু প্রশ্নোপনিষদে বল! হইয়াছে “ইমাঃ বোড়শকলাঃ 
পুরুবায়ণা: পুরুষং প্রাপ্যাত্তং গচ্ছস্তি”-( ৬৫ ) অর্থাৎ এই পুরুষাশ্রিত প্রাণাদি বোড়শকলা! পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া লয় 


প্রাপ্ত হয়। আরও কথা এই যে_জ্ঞানী পুরুষের দেহসম্বন্ধের নাশ না! হইয়াই যে তাদুশ অমৃতত্ব লাভ হয়, তাহাতে 


অপর শ্রতিও প্রমাণ । শ্রুতি বলিয়াছেন_্তন্ত তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে' (ছাঃ ৬১৪1২) অর্থাৎ “তাহার 
ততকালই বিলম্ব, ষতকাল তিনি দেহবিযুক্ত না হইবেন”। এই শ্রুতিতে “বিমোক্ষ্ে” এই মোক্ষবিষয়ক ভবিষ্যৎ" 
কালের প্রয়োগ দেখা যায় বলিয়াই উক্তরূপ সিদ্ধান্ত সমখিত হয়। আর এই কথাই ব্রন্মহ্থত্রকার “তদাপীতেঃ 
সংসারব্যপদেশাৎ* (৪২/৮) এই কুত্রদ্ারা বলিয়াছেন। আরও কথা এই ঘ্-কৌধীতকি া্মগোপনিষে 
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অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবভ্রম্‌ 


সংসারব্যপদেশাৎ* ইতি স্ুত্রাচ্চ। কিঞ্চ দেবযানেন গচ্ছতো বিছ্ষশ্ত্দ্রমসা সম্বাদলক্ষণপ্রমাণাদপি অুন্ষু- 


শরীরস্ত সন্ভাবোপলস্তাদপি তথাত্বম, “তং প্রতি ব্রয়াৎ সত্যং ব্রয়াৎ” ইতি শ্রুতেঃ। ৩২ । ৰ 
এবমুংক্রান্তিং নিরাপ্য'তদ্বিবাদং নিরাকরোতি_“প্রতিষেধাদিতি চেন্ন, শারীরাৎ স্পষ্টো হেোকেষাম্‌”। 
নহু যুক্ত! বিদ্ষ উৎক্রান্তিঃ, সা অনুপপন্না নিষেধদর্শনাৎ । “অথাকাময়মানো যোহকামো৷ নিষ্কাম আপ্তকাম 
আত্মকামো ন তস্ত প্রাণা উৎক্রামস্তি” ইত্যা দিশ্রুতেঃ, প্রতিষেধাদিতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ__নেতি ৷ ন নিষেধো 
,বিছ্ষ উৎক্রান্তেঃ, কথং তহি উক্তশ্রুতেঃ গতিরিত্যত্রাহ__শারীরাদিতি ৷ তস্তাঃ শ্রুতেঃ শারীরাদৎক্রান্তি- 
নিষেধ বিষয় ন শরীরতো নিষেধঃ। তত্র হেতুঃ_স্পষ্টো হোকেষামিতি । হি যস্মাৎ একেষাং মাধ্যন্দিনানাং 

টিটি... 
“তই প্রতি ব্ৰয়াৎ সত্যং ব্ৰয়াৎ” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দেবযানপথে গমনকারী জ্ঞানী পুরুষের চন্দ্রমার সহিত কথোপকথন 
বৰ্ণন! করা হইয়াছে, তাহা হুন্মশরীর ন! থাকিলে সম্ভব হইতে পারে না; সুতরাং এই শ্রতিপ্রমাণ হইতে 
হুক্মশরীরের সভাব উপলব্ধ হয়। আর সুদ্মশরীরের উপলব্ধি হয় বলিয়াও জ্ঞানী পুরুষের মরণসময়ে দেহসন্বন্ধ 
. দুগ্ধ ন! হওয়! এবং তাদৃশ অমৃতত্ব লাভ অবগত হওয়া যায়। ৩২। 

এইরূপে উৎক্রান্তি অর্থাৎ গতিপ্রাপ্তি নিরূপণ করিয়া ব্রহ্মস্তত্রকার তদ্দিবয়ে বিবাদ নিরাকরণ করিতে যাইয়া 
বলিয়াছেন _“প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ স্পষ্টো স্বেকেবাম্” (৪২।১২)। এই স্বত্রের ব্যাখ্যা এইরূপ £__ আপত্তি 
এই ষে_বিদ্বান্‌ পুরুষের দেহ হইতে প্রাণ সকলের উৎক্রান্তি যাহা! পূর্বে কথিত হইয়াছে, তাহা ত উপপন্ন হয় না; 
কারণ নিষেধ দেখা যায়; বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে__-“অথাকাময়মানো য্রোহকামো| নিধাম আগ্তকাম আত্মকামে। 
ন তস্য প্রাণী উৎক্রাম্তি ব্রন্মৈৰ সন্‌ ব্রহ্মাপ্যেতি” (বুঃ ৪181৬) অর্থাঙড “আর যিনি কামন| করেন না ; অতএব 
কামনারহিত, নি্ধাম। আপ্ধকাম ও আত্মকাম, তাহার প্রাণ সকল উৎক্রমণ করে না; ব্রন্মভাঁব লাভ করিয়া তিনি 
ব্ৰহ্মকেই প্রাপ্ত হন।” এই শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানীর উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হওয়ায় সিদ্ধান্তীর পূর্ব প্রকার উক্তি অসঙগত। 
এততুত্তরে বক্তব্য এই যে__-এইবূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। উক্ত শ্রুতিবাক্যে যে নিষেধ আছে, তাহা জ্ঞানীর দেহ 
হুইতে প্রাণ সকলের উৎক্রমণের নহে । তাহা! হইলে উক্ত শ্রুতির গতি কি প্রকার হইবে? এইরূপ আকাঙ্জায় 
: হত্রকার বলিয়াছেন-_-*শারীরাৎ”। বুহদারণ্যকোক্ত প্রদর্শিত শ্রুতিবাক্যে শারীর জ্ঞানী পুরুব হইতেই প্রাণাদি ইন্দ্রিয় 
সকলের উৎক্রান্তির প্রতিবেধ করা হইয়াছে ; কিন্তু তাহার শরীর হইতে প্রাণ সকলের উৎক্রান্তির প্রতিষেধ' কর! 
হয় নাই। তাহাতে ্ত্রকার হেতু দিয়াছেন-“মপঞ্ঠো হেকেযাম্”। “হি” যেহেতু “একেঘাং” মাধ্যদ্দিনশাখার “ন 
তন্মাৎ প্রাণা উৎক্ামন্তি” এইরূপ পঞ্চমীপ্রয়োগ থাকায় শারীর জ্ঞানী পুরুষ হইতেই প্রাণ সকলের উৎক্রান্তির নিষেধ 
স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। বৃহদারণ্যকোক্ত শ্রুতিবাক্যে “ন তন্ত প্রাণা উৎক্রামন্তি’ এইরূপ পাঠ বা আট 
মাধযন্দিনশাখায় “ন তন্মাৎ প্রাণা উৎক্রাম্তি” এইরূপ পাঠ আছে। সুতরাং বৃহদারণ্যকোক্ত পাঠচষ্টে পূর্বপন্মীর 
আপত্তির অবকাশ থাকিলেও মাধ্যন্দিনশাখায় উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে সেই আপত্তি নিরাক্কত হয়। অতএব জ্ঞানী 
পুরুষে প্রাণসকল তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না, তৎসহ তাহারাও ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত হয়, ইহাই বৃহদারণ্যকোজ 
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শ্রতিও উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু শরীর হইতে উৎক্রাস্তির নিষেধ করেন নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। বৃহদারপ্যকোজ ' 


শ্রুতিবাক্যে যে “তস্য” এইরূপ যষ্ঠীবিভক্তির পাঠ আছে, তাহাতে কেবল সনবন্ধমাত্র প্রকাশিত হয় অর্থাৎ “তাহার প্রাণ 
সকল উৎক্রান্ত হয় না” এইমাত্র বাক্যার্থ হয়; কিন্তু তাহার প্রাণ সকল কাহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না,- দেহ হইতে 
অথব! শারীর জীব হইতে, তাহা! উক্ত বাক্যে বিশেষন্ধপে উল্লিখিত হয় নাই$ কিন্ত মাধ্যন্দিনশাখায় উক্ত শ্রতিবাক্যে 
ণ্তন্মাৎ” এইরূপ প্চমীবিভক্তির পাঠ থাকায় শারীর জীব হইতেই যে প্রাণ ভি তাহ 


ee 


বিছ্যাযুতক্রান্তিগতি-নিরূপণম্‌ SS 


“ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি” ইতি পঞ্চমীপ্রয়োগাৎ শারীরাৎ উৎক্রা স্তিনিযেধঃ স্পষ্ট! শয়তে ইত্যর্থঃ। কিচ 
“ন তস্য” ইত্যত্রাপি বিদষঃ সন্বন্ধিপ্রাণোৎক্রাস্তিনিষেধে! যুক্ত এব। ন চ উৎক্রমণস্য অপাদাননিরাপ্যতব- 


নিয়মাৎ বন্তীত্রবণবিরোধঃ, অপাদানঞ্চ শরীরমেব ন শারীর ইতি বাচ্যম, অপাদানাপেক্ষায়ামশ্রুতাৎ শরীরাৎ 
সম্বদ্ধিতয়া শ্রুতস্য শারীরস্যৈব সমিহিতত্বেনাপাদানতয়া গ্রহণেহপি দোষাযোগাৎ। ৩৩। | 


কিঞ্চ জীবসস্বদ্ধিতয়া প্রজ্ঞাতানাং প্রাণানাং তৎসম্বন্ধকথনে প্রয়োজনাভাবাৎ ৷ সামান্তসম্বন্ধবাচকায়াঃ. 

ষ্্যা অপাদানত্বরপসন্বন্ধবিশেষপরত্বমপি সমগ্রসম, বিশেষস্য সামান্তানতিরেকত্বাৎ নটস্য শৃণোতীতিবৎ। 
অন্যথা শ্রুতত্যাগাক্রুতকল্পনাপত্তেঃ । বস্তুতত্ত মাধ্যন্দিনায়ায়ে শ্রয়মাণাপাদানস্যৈবাত্র নিগমনত্বায় বিবাদা- 
বসরঃ ৷ “যোইকামো নিঙ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তন্মাৎ প্রাণ! উৎক্রামন্তি” ইতি স্পষ্টাপাদানশ্রবণাৎ। 
বোধগম্য হয়। কারণ “তন্মাৎ” শব্দের পুর্বে “শরীর”শব্দের কোনও উল্লেখ নাই, বিদ্বান পুরুষেরই উল্লেখ আছে; 
অতএব “তম্মাৎ” শব্দে “তন্যাৎ পুরুষাৎ» ইহাই স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয়। “তস্মাৎ”শব্দের প্রাধান্তহেতু মোক্ষাধিকারী " 
দেহীর সহিতই “তৎ”শব্দের সম্বন্ধ, দেহের সহিত নহে। অতএব উভয় শ্রতিবাক্যেরই অর্থ এইরূপ বুঝিতে 
হইবে যে-_দেহ পরিত্যযগ করিয়া গমনেচ্ছু জীবের প্রাণ সকল তাহা হইতে উৎক্রান্ত হয় ন! অর্থাৎ তাহার 
সহগাশী হয়। ও ৃঁ 

আরও কথা এই যে__-ন তন্ত",এইরূপ ষষ্ঠীর প্রয়োগ হইলেও সন্ন্ধামান্যের প্রতীতি হইয়! তদ্বার! জ্ঞানীর 
সম্বন্ধী প্রাণ সকলের উৎক্রান্তির নিষেধ সঙ্গতই হয়। অতএব বৃহ্দারণ্যকোক্ত “ন তন্ত প্রাণা উৎক্রামন্তি” এইব্ূপ পাঠেও 
কোন অন্গপপত্তি হয় না। বদি বলা যার়__উৎক্রমণ অপাদাননিরপ্য হইয়| থাকে_ইহাই নিয়ম | আর এজন্য উক্ত 
“তন্তু” এই বন্ঠীশ্রবণ বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। অপাদান কিন্ত শরীরই হইবে, শারীর জীব নহে। আর এজন্য “তাহার 
শরীর হইতে প্রাণ সকলের উৎক্রান্তি হয় না” এইরূপ শ্রুত্যর্থই গ্রহণ কর! উচিত। এতুত্বরে বক্তব্য এই যে এইন্প 
বলা সঙ্গত নহে। কারণ অপাদানের অপেক্ষায় প্রৃতস্থলে কাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাই বিবেচ্য। প্রকৃত 
স্থলে শরীর শ্রত্ব নহে, কিন্ত সম্বদ্ধিরূপে শারীর জ্ঞানী পুরুষই শ্রুত। সন্ন্ধিরূপে শ্রুত শারীর জ্ঞানী পুরুষই সন্নিহিত 
বলিয়া "অপাদানের অপেক্ষায় তাহাকেই অপাদানরূপে গ্রহণ করিলেও কোন দোষ হয় না; কিন্তু অশ্রু শরীর 
প্রকৃতস্থলে অপাদানরূপে গৃহীত হইতে পারে না। ৩৩। 

আরও কথা এই যে- প্রাণ সকল জীবের সম্বদ্ধিরূপে জ্ঞাতই আছে। সেই সম্বন্ধ বলায় প্রয়োজন নাই। 
সুতরাং “ন তন্তু প্রাণ! উৎক্রাম্তি” এই স্থলে সন্বন্ধসামান্যের বাচক যে বষ্ঠীবিতক্তি, তাহার অপাদ্বানত্বরূপ সহ্বন্ধ- 
বিশ্েপরত্ব হইলেও সুসঙ্গতই হয় অর্থাৎ ও সম্বন্ধসামান্যের বাচক যষ্ঠা বিভক্তি অপাদানরূপ সম্বন্ধবিশেষকে বুঝা ইলেও 


* তাহা সঙ্গতই হয়। বেহেতু বিশেষ সামান্যের অতিরিক্ত নহে। যেমন-_প্নটন্ত শৃণোতি” এস্থলে ষষ্ঠীবিভক্তি সম্বন্ধ- 


সামান্যের বাচক হইয়া অপাদানরূপ সম্বন্ধবিশেষকে বুঝাইয়াছে। এইরূপ স্বীকার ন! করিলে প্রকৃত স্থলে শ্রুত শারীর 


. জ্ঞানী পুরুষের ত্যাগ ও অশ্রুত শরীর কল্পনার আপত্তি হইয়া পড়িবে ; কিন্তু বস্তুতঃ কথা এই যে মাধ্যন্দিনশাখায় 


শ্রয়মাণ অপাদানই প্ররুতস্থলে নির্ণায়ক বলিয়া কোন বিবাদের অবসর নাই। যেহেতু মাধ্যন্দিনশীখায় “যোহকামো 
নিষধাম আগুকাম আত্মকামো ন তথ্মাৎ' প্রাণ উৎক্রামন্তি” এইরূপ পাঠে স্পষ্ট অপাদানত্ব অবগত হওয়া যায়। আরও 
কথা এই যে_প্রাপ্তেরই লিবেধ সম্ভব হয়, অপ্রাপ্তের নিষেধ সম্ভব হয় ন|। জ্ঞানী পুরুষের শরীরবিয়োগকালে তাহা 
হইতে প্রাণ সকলের বিয়োগও প্রাপ্ত। আর তাহারই নিষেধ উক্ত ক্রতিবাক্যদ্বারা করা হইয়াছে। শরীর হইতে 
প্রাণ সকলের বিয়োগ প্রাপ্ত নহৈ; সুতরাং অপ্রাপ্তের নিষেধ অন্থপপন্ন বলিয়! 'পূর্বপক্ষীর আপত্তি অসজত | 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
স্যাপি প্রাপ্তত্বাৎ তস্যৈব নিষেধঃ, অপ্রাপ্তম্য নিষেধাযোগাৎ। 


কিঞ্চ “ইমাঃ ষোড়শকলাঃ” ইত্যাদিনা বিহুষো গত্যনস্তরং দেশাস্তরে প্রা রযোগ বগা ৷ ৩৪ । 
নন্ুু পূর্ববত্রার্তভাগপ্রশ্নেহপি বিদষ উৎক্রান্তিনিষেধশ্রবণাৎ “আঃ পুনমৃত্যুং জয়তি” ইতি বিদ্বাংসং 
প্রস্তত্য “যাজ্ঞবন্ধ্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ভয়তে উদস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যাহো৷ নেতি” ইতি পুষ্টে “নেতি 


,হোবাচ যাল্তবন্ধ্যোইত্রৈব সমবলীয়ন্তে স উচ্ছুসত্যাধায়ত্যাগাতো মৃতঃ শেতে” ইতি বিছ্ষঃ উৎক্রাস্তিনিষেধ- 


শরবণাৎ বিদ্বান ইহৈবামৃতত্বং প্ৰাপ্নোতি ইতি চেয়, অন্যৈরেব প্রত্যুক্তস্বাৎ ! তথাহি_অত্ৰাপি স প্রশ্ন যদা 
বিদ্বদৃবিষয়ন্তরদায়মেব পরিহারঃ। সতু অবিদ্বদৃবিষয়ঃ, তত্র প্রশ্নপ্রতিবচনয়োব্র ন্ষবিদ্ভাপ্রসঙ্গাদর্শনাৎ । তত্র 


হি গ্রহাতিগ্রহরূপেণ- ইন্দিয়েন্দিয়ার্থ্বভাবোহপাময্্যয়ত্বং ডিয়মাণস্ত জীবস্ত প্রাণাপরিত্যাগো মৃতস্ত - 


১১ 
আরও কথা এই যে -“ইমাঃ যোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যান্তং গচ্ছস্তি” (প্রশ্ন ৬৫) এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা 


, জ্ঞানী পুরুষের উৎক্রমণের অনস্তর দেশাস্তরে প্রাণ সকলের বিয়োগ অবগত হওয়া যায় বলিয়াও প্র্রশিত সিদ্ধান্ত 
প্রমাণিত হয় । ৩৪ | 
এক্ষণে যে আপত্তি ও তাহার সমাধান বর্ণনা কর! হইবে, তাহ! সহজে বোধগম্য হওয়ার জন্য প্রথমে বৃহ্দারণ্য- 
কোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের সম্পূর্ণ দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ত্রয়োদশটি শ্রুতিবাক্যের অঙ্থবাদ দেখান হইতেছে 8 
১। 'অরৎকারুবংশোত্ব আর্তভাগ যাজ্ঞবন্ধ্যকে জিজ্ঞাস! করিয়া বলিলেন-_হে যাজ্ঞবন্ধ্য! গ্রহ কয়টি এবং 
অভিগ্রহ কয়টি ? যাল্তবনধ্য বলিলেন- গ্রহ আটটি এবং অভিগ্রহও আটটি। আর্তভাগ বলিলেন__আটটি গ্রহ এবং 
আটটি অতিগ্রহ কিকি? ২। যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন- প্রাণ গ্রহ,  প্রাণনামক গ্রহ অপাননামক অতিগ্রহকর্তৃক আক 
হইয়া ও অপানদ্বারাই গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে । ৩। বাগিন্দিয় অপর একটি গ্রহ। এ বাগিন্দিয়রূপ গ্রহ নামরূপ 
অতিগ্রহকর্তৃক গৃহীত হইয়া বাক্যদ্বারা নামদকল উচ্চারণ করে। ৪ জিক্বেন্ত্রিয়'আর একটি গ্রহ। ওঁ জিহেবন্দরিয়রূপ 
গ্রহ রসনামক অতিগ্রহকর্তৃক গৃহীত হইয়া জিহ্বাদ্বার ও রসসকল আস্বাদন করে। ৫ চক্ষুরিন্দরিয় অপর একটি 
গ্রহ। সে রূপনামক অতিগ্রহকতৃি গৃহীত হইয়! চক্ষুঃদ্বার! রপসকল দর্শন করে। ৬। শ্রোত্রেন্দ্রিম আর একটি 
গ্রহ।, সে শব্বনামক অতিগ্রহকর্তৃক গৃহীত হইয়! শ্রোত্রদ্বার! শব্বসকল শ্রবণ করে। ৭। মন অর্থাৎ অন্তরিস্িয় 
আর একটি গ্রহ। সে কামনারূপ অভিগ্রহকতৃকি গৃহীত হুইয়া মনের দ্বার! কাম্য বিষয়সকল কামনা করে। 
৮| হস্ত্বয় অর্থাৎ হস্তেক্সিয় অপর একটি গ্রহ সে কর্মরূপ অতিগ্রহক্ৃক গৃহীত হইয়া হস্তদ্বারা কর্মমকল সম্পাদন 
করে। ৯1 ত্বগেন্জরিয় আর একটি গ্রহ। সে স্পর্শরূপ অতিগ্রহকতৃণ্ক গৃহীত হইয়া ত্বকৃদ্ারা স্পর্শসকল অস্থভব করে। 
এই অষ্ট গ্রহ ও অষ্ট অতিগ্রহ বর্ণিত, হইল। ১০। আর্তভাগ পুনরায় জিজ্ঞাস| করিলেন__হে 'যাজ্ঞবন্্য ! . এই 
পরিদৃশ্মান সমস্তই মৃত্যুর অন্বরূপ। পর মৃত্যুও যাহার অননস্বরূপ, সেই দেবতা কে? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন-_ত়্িই 
দস যা রে চির থাকে। (জীব জলকে আশ্রয় করিয়া মৃত্যুকে জয় .করে। 
মৃত্যু হয়, তখন প্রাণসকল কি তাহা হইতে ডি জিজ্ঞাস! করিলেন_হে যাজ্ঞবন্ধ্য ! যখন এই পুরুষের 
ইঁহাতেই লয় হয়। তিনি স্কীত হইতে থাকেন; হা দা বাজ ররিলেন না হা 
করেন। ১২। আর্তভাগ পুনরায় জিজ্ঞাসা জনা রত থাকেন। এইরূপ শব্দ করিয়া মৃত হইয়া শয়ন 
যাজ্জবন্ক্য বলিলেন-_নাম তাহাকে ত্যাগ রিনা 2 যখন এই পুরুষ মরে, তখন কে তাহাকে ত্যাগ করে না? 
কট । ১৩। পুনরায় আর্তভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন অনন্ত বিশবেদেবগণ অনন্ত মৃত পুরুষ নামদ্বারা লোকসকল জয় 
হে যাজ্ঞবন্ধ্য ! যখন এই মৃত পুরুষের বাক্‌ অগ্লিতে, প্রাণ বায়ুতে, 


৮৯৬ 
কিঞ্চ বিদুষঃ শরীরবিয়োগকালে প্রাণবিয়োগ 


বিদ্ষামুতক্রান্তিগতি-নিরূপণমূ ৮৯৭ 
নামবাচ্যে কীর্ত্যানুবৃত্তিসতস্ত চ পুণ্যপাপানুগুণগতিপ্রাপ্তিঃ ইত্যেতে অর্থাঃ প্রশ্নপূর্ববকং প্রত্যুক্তাঃ j নাত্রি বিদ্ুষঃ 


চক্ষু আদিত্যে, মন চন্দ্ৰে, কর্ণ দবিক্‌সমূহে, স্থলশরীর পৃথিবীতে, আত্ম! আকাশে, লোমসকল ওষধিতে, কেশ সকল 
ব্নস্গ তিলমুহে এবং রক্ত ও রেতঃ জলে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন সেই পুরুষ কোথায় অবস্থান করে? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিতে 
সোম্য আত্ততাগ ! আমার হস্ত ধারণ কর। আমরা দুইজনই এই প্রশ্নের উত্তর একান্তে অবধারণ করিব। 
জনাকীর্ঘস্থানে ইহার উত্তর দাতব্য নহে। অনন্তর তাঁহার! দুইজনে সভাস্থল ত্যাগ করিয়া তদ্বিষয়ে মন্ত্রী করিলেন। 
তাহার! মীমাংস| করিয়াছিলেন-_কর্ম্মই জীবের আশ্রয়। কর্মেরই প্রশংসা তাহারা করিয়াছিলেন পুণ্যকর্মকারী জীৰ 
পুণ্যদ্বারা পুণ্যকেই প্রাপ্ত হৃন। আর পাপকর্শ্মকারী জীব পাপদ্বার! পাপকেই প্রাপ্ত হয়। তাহার পর আর্ততাগ 
প্রশ্ন কর! হইতে বিরত হইলেন। এক্ষণে আপত্তি এই যে-_“অথাকাময়মানো যোহকাম+* ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য 
বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের ধর্থ ্রাঙ্গণে আছে। কিন্তু তৎপূর্বে বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের 
দ্বিতীয় ব্ৰাহ্মণে দশম শ্রুতিবাক্যের শেষে “জল মৃত্যুকে জয় করে” এইরূপ জ্ঞানী পুরুষের কথ! উপক্রম করিয়া পরে 


একাদশ সংখ্যক শ্রতিবাক্যে বল! হইয়াছে _“আর্তভাগ বলিলেন-_হে যাজ্ঞবন্ধ্য ! যখন এই পুরুষের মৃত্যু হয়, তখন 


প্রাণ সকল কি তাহ! হইতে উৎক্রান্ত হয়? অথবা হয় না? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন-_ন৷, হয় না। হঁহাতেই লয় হয়। 
তিনি স্ফীত হইতে থাকেন এবং ঘর্ঘর্‌ শব্দ করিতে থাকেন। এইরূপ করিয়া মৃত হইয়! শয়ন করেন।” এই স্থলে 
জ্ঞানী পুরুষের উৎক্রাস্তির নিষেধ অবগত হওয়া যায়। জ্ঞানী পুরুষ দেহত্যাগ*কালেই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন| অতএব 
সিদ্ধান্তী যে জ্ঞানী পুরুষের উৎক্রান্তি হয় বলিয়াছেন ও ব্রহ্মস্থত্রের তদমুকুলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহ! অগদত। 
যেহেতু পুর তৃতীয়াধ্যায়োক্ত শ্রুতিবাক্যেই জ্ঞানী পুরুষের উৎক্রাত্তির প্রতিষেধ কর! হইয়াছে। 

এতছুত্বরে বক্তব্য এই যে--এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না। যেহেতু রামাহজ প্রভৃতি আচার্য্যগণই ইহার 
প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। এই প্রক্বতস্থলে ১১ সংখ্যক শ্রুতিবাক্যে আর্ততাগের প্রশ্ন যদ জ্ঞানী পুরুষের সম্বন্ধে হইয়া থাকে, 
তবে যাজ্ঞবন্ধ্যের উত্তরের সমাধান পূর্কপ্রদর্শিতরূপেই করিতে হইবে। কিন্তু আর্তভাগের এ প্ৰশ্ন অজ্ঞানী 
পুরুষের সম্বন্ধেই কর! হইয়াছে বলিয়া! বুঝা যায়। যেহেতু বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ের সম্পূর্ণ দ্বিতীয় ব্ৰাহ্মণে 
আর্তভাগ ও যাজ্ঞবন্ধ্যের প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তরে ব্রহ্গবিদ্ভার প্রসঙগই দেখ! যায় না সুতরাং উক্ত ১১ সংখ্যক 
শ্রতিবাক্যের প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর জ্ঞানী পুরুষের সম্বন্ধে নহে। এ সম্পূর্ণ দ্বিতীয় ব্ৰাহ্মণে ১ম বাক্যঘারা গ্রহ ও 
অতিগ্রহের সংখ্যাগত প্রশ্ন এবং তাহার প্রত্যুত্তর বণিত হইয়াছে। আর গ্রহ ও অতিগ্রহের স্বরূপ কি তাহ! 
জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। ২য় সংখ্যক বাক্য হইতে নবম বাক্য পর্য্যন্ত আটটি বাক্যদ্বারা গ্রহ ও অতিগ্রহরূপে 
ইন্দিয় ও ইন্দিয়ার্থের স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে। দশম মংখ্যক বাব্যদ্বার! “অগ্নিই মৃত্যু” “জলের অন্ন অগ্নি” ইহ! বল! 
হইয়াছে এবং জলের অগ্যননত্বের জ্ঞান হইতে অগ্নিজয় অর্থাৎ মৃত্যুজয় হয় বলা! হইয়াছে। আর ১১শ, ১২শ ও ১৩শ 


" সংখ্যক বাক্যের দ্বার! খ্রিয়মাণ জীবের প্রাণাপরিত্যাগ, মৃতের নামবাচ্য কীত্তির অনুবৃত্তি এবং তাহার পুণ্য-পাপান্বন্ধপ 


গতিপ্রান্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে । এই প্রদর্শিত বিষয় সকলই উ দ্বিতীয় বরা্মণে বণিত হইয়াছে। ইহাতে 
জঞ পুরুষের প্রস্মই নাই। সুতরাং অজ্ঞানী পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই সম্পূর্ণ দ্বিতীয় ত্রান্গণের উজি-প্রত্যুক্ত 
বুঝিতে হইবে। 


এক্ষণে কথা হইল যে_অজ্ঞানী পুরুষের সম্বন্ধেও ত উক্ত ১১শ সংখ্যক শ্রতিবাক্যের বথাক্রত অর্থ উপপন্ন হয় 


না। কারণ অজ্ঞানী পুরুষের প্রাণ সকল অর্থাৎ ইন্দরিয়সমূহ যে মৃত্যুকালে তৎ্সহ দেহ হইতে উৎক্রাস্ত হয়, তাহা! শ্রুতি 


সষ্টরূপে অন্তত্র বর্ণন! করিয়াছেন । প্তমুতকরান্তং প্রাণোহনুৎক্রামতি” (৪18২ বৃঃ) ইত্যাদি শ্রুতিরাক্যে ইহা বলা 


হইয়াছে এবং ইহা সর্াবাদিসন্্তী। অতএব এই ১১শ সংখ্যক শ্রতিবাক্যে যে বলা হইয়াছে _' অজ্ঞানী পুরুষের পরাগ 


১১৩ 


৯২৭ যে ৬ 


৮৯৮. অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবভ্রমূ ; 
প্রসঙ্গঃ। অবিহ্ষ্ত প্রাণানুৎক্রান্তিবচনং স্থূলদেহবৎ প্রাণা ন মুঞ্চন্তি, অপি তু ভূতস্বক্মবজ্জীবং পরিষজ্য 
- গচ্ছস্তীতি প্রতিপাদয়তীতি নিরবগ্যমিত্যাদি ৷ ৩৫। ট 
ৰ তম্মাৎ প্রাণান্ধনুৎক্রান্তিঃ। তহি তত্প্রাণাদেঃ ক সমবলয়ঃ? ইত্যপেক্ষায়াং “তেজঃ পরস্তাং 
দেবতায়াম্‌” ইতি শ্রুতেঃ তেষাং পরব্রন্মণি লয়ঃ, “তানি পরে তথা হাহ” ইতি স্ৃত্রাৎ। অল্লয়োহপি 
পৃখগ-ব্যবহারানহত্বেন, ন তু অপার্থক্যেন, “অবিভাগো বচনাৎ” ইতি নুত্রাৎ। ভিগ্ভতে তাসাং নামরূপে 
পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোইকলোহমুতো ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ। ৩৬। 

এবমুং্রাস্তি নির্ণীয় তন্ত গতিনিরপ্যতে ৷ দেহাছুত্রম্য শতাধিকয়া সুষুযাখ্যয়া সূর্য্যরম্মিতিরেকী- 
কৃতয়া,. রশ্বিভিরার্ধমাক্রম্যা্চিষমভিগমনম্, “তিদোকোহগ্রজলনং ততপ্রকাশিতদ্বারো বিগ্যাসামর্থ্যাৎ 
তচ্ছেষগত্যনুস্থৃতিযোগাচ্চ হার্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া” “রশ্ম্যনুসারী” ইত্যাদিনৃত্রাৎ | কিঞ্চ নিশি দক্ষিণায়নে 


. সকলের উৎক্রমণ হয় না, ইহার যথাশ্রত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া “অবিদ্বান্‌ পুরুষের প্রাণ সকল স্থলদেহের মত তাহাকে 
পরিত্যাগ করে না; কিন্ত অবিদ্বান্‌ পুরুষের প্রাণ সকল ভূতন্থম্মের মত জীবকে আলিল্গন করিয়া গমন করে” এইরূপ 
অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। উক্ত শ্রুতি ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। ৩৫। 

অতএব জ্ঞানী পুরুষের প্রাণাদি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল। ইহ্তাতে জিজামা 
এই যে-_জানী পুরুষের প্রাণ, বাগাদি ইন্দ্রিয় ও ভূতহুন্ম কোথায় লীন হয়? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বক্তব্য এই যে 
- সেই প্রাণাদির পরবদ্ষে লয় হইয়া থাকে ; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছে্_-“তেজঃ পরস্তাং দেবতায়াম্”। প্রাণাদি 
কার্ষ্যের উপাদান পরব্ক্ম ; উপাদেয় প্রাণাদ্ির উপাদান পরত্রদ্মে লয়ই যুক্তিসঙ্গত। শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন। 
আর বর্হত্রকার “তানি পরে তথা হ্বাহ” (81২1১৪ ) এই ুত্দ্ধারা তাহাই বলিয়াছেন। এই যে প্রাণাদির পরত্রন্ধে 
লয় বলা হইল, তাহাও ব্ৰহ্ম হইতে প্রাণাদির পুরথকৃব্যবহারের অযোগ্যরূপে বহ্মাত্মতাপ্রাপ্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। 
কিন্তু অপার্ক্যরূপে নহে। যেহেতু হুতরকার “অবিতাগো বচনাৎ” (৪২1১৪ ) এই সৃত্রদ্বারা ইহাই বলিয়াছেন। আর 
শ্রৃতিও বলিয়াছেন__“ভিগ্তে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে, স এযোইকলোহমুতো ভবতি” (প্রঃ ৬৫) 
অর্থাৎ “সেই যোড়খ কলার নাম ও রূপ মিটিয়া যায়, তখন তাহাদিগকে “পুরুষ” এইমাত্র বলা যায়, তখন সেই বাসা 
কলাশুন্ত ও অমৃত হন,” ইহা! হইতে প্রাণাদি কলাসমূহ্র ব্ন্াত্বতাপ্রান্তি প্রতিপন্ন হয়। এই স্থত্রগত “অবিভাগ” 
রি অর্থ বিনাশ নহে; কিন্ত বক্গাত্বতাপ্রাপ্তি। বস্তুতঃ কোন বস্তরই আত্যস্তিক বিনাশ নাই। সকলই ব্ৰন্মের 
অংশরূপে নিত্য অবস্থিত থাকে | ৩৬ | 
না 1৮2 রা বিদ্বান ও অবিদ্বান্‌ পুরুষের উৎক্রাস্তির তুল্যত্ব পূর্বে নিৰ্ণীত , 
সনি বের নাউ চি রি লিঙ্গশরীরের ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তিও ইতংপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। 
বলা হইয়াছে “হৃদয়ের একশত একটি নাড়ী আ জি 
অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ তদবলহ্নে উর্দ্ধে গমন রে ছে। তাহাদের রঃ একটি মস্তকাভিমুখে গিয়াছে । বিদ্বান ' 
রা এলে অন এ পরনীর হইতে ৫ অমৃতত্ব লাভ করেন।” (ছাঃ ৮1৬৬ )। আবার বলা হইয়াছে_ 
কহ নির্গত হন, তখন তিনি এই রশ্মিসকল অবলম্বন করিয়া উর্দে 


. উৎক্ৰান্ত হন”। সুতরাং বিদ্ান্‌ পুরুষ অর্থাৎ বরহ্মজ্ঞ জীব দেহ হইতে উৎক্রমণ করিয়া ও যে সুযুয়ানায়ী মস্তকাতিমুর্খা 


: ছা একীক্কত হইয়া রহিয়াছে, তদ্বার! স্যরশ্মি অবলম্বন করতঃ উর্ধে গমন করিয়া 
দু ! যেহেতু বৰদ্মহত্ৰকার “তদোকোহ্থর্খলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারে! “ বিদ্াসাম্ঘ্যাৎ তচ্ছেষগত্যহ 


| বিদ্যায়ুৎক্রাস্তিগতি-নিরপণম্‌ 77 
মৃতস্ত বিছুষে! ব্ৰহ্মপ্ৰাপ্তিৱবিরুদ্ধেতে বোধ্যমূ। নম «দিবা চ শুক্লপক্ষশ্ট উত্তরায়ণমেব চ। মুমূর্ধতাং 
প্রণস্তানি বিপরীতন্ত গহিতম্‌” ইতি শাস্্াৎ রাত্রিদক্ষিণায়নয়োর্য তন্তু কথং বরহ্মাপত্তিরিতি চেন বিরোধাভাবাৎ। 
তথাহি_-“তদধিগমে উত্তরপূর্ববাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্যপদেশাৎ৮» ইতি “ভোগেন রে ক্ষপয়িত্বাথ ' 
সম্পগ্ধতে” ইতি চ সুত্রাৎ উত্তরপূর্বয়োঃ পুণ্যাপুণ্যয়োঃ ভগবদীয়ক্রবাস্মত্যাখ্যভানেনৈব অশ্লেয়বিনাশাৎ 
বিছ্ষঃ প্রারন্ধকর্ম্মসম্বন্ধস্তু যাবদৃদেহভাবিত্বাৎ ন তত্র কালাদিপ্রতীক্ষাপেক্ষেতি যাবৎ । ৩৭। 

ননু “অথ যো দক্ষিণে প্রিয়তে পিত্‌ণামেব মহিমানং গত্বা চন্দ্রমসঃ সাযুজ্যং গচ্ছতি* ইতি" 
চন্দ্ৰপ্রাপ্তিত্রবণাৎ, চন্ত্রং প্রাপ্তানাঞ্চ “অথৈতমেবাধ্বানং পুননিবৰ্তন্তে’ ইতি পুনরাবৃত্তেরাবশ্থাকত্বাৎ, : বি 
ভীম্মাদীনাং বরন্ধবিদ্ভাবদগ্রবপ্তিনামপি উত্তরায়ণপ্রতীক্ষাদর্শনাৎ কথং দক্ষিণায়নে মৃতন্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তিরিতি চেন, 
ব্ৰহ্মবিদ্াবিধুরাণাং পিতৃযানেন পথা চন্দ্রং গতানামেব পুনরাবৃত্তি, ন বিদ্রযাম্‌। তেষান্ত চন্দ্রপ্রাপ্তাবগি 
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স্থৃতিযোগাচ্চ হার্দান্থগৃহীতঃ শতাধিকয়া” (৪২1১৬ ) “রশ্যহ্থসারী"* (৪1২১৭ ) এই সুত্র দুইটি দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্তই . 
প্রদর্শন করিয়াছেন। 
আরও কথা এই যে_ রাত্রিতে ও দক্ষিণায়নে মৃত বিদ্বান্‌ পুরুষের পরব্ন্ধপ্রাপ্তি হওয়া বিরুদ্ধ নহে। বিশ্বান্‌ 
পুরুবের যে কোনও কালেই দেহত্যাগ হউক না কেন, দেহত্যাগ হইলেই তীহাঁর পরব্রহ্মপ্রাপ্তি অবগ্ুম্ভাবী বলিয়া 
বুঝিতে হইবে । ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে_-“দিবা! চ শুরুপক্ষম্ঠ উত্তরায়ণমেব চ। মুমূর্যতাং প্রশস্তানি বিপরীতং 
তু গিতস্” অর্থাৎ “মুযুযুগণের পক্ষে দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ এই সকল কালই প্রশস্ত | এই সকল কালের : 
বিপরীত কাল অর্থাৎ রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন এই সকল কাল তাহাদের পক্ষে নিন্দনীয়” এইরণ 
শাস্ত্র আছে বলিয়া রাত্রি ও দক্ষিণায়নে মৃত বিদ্বান্‌ পুরুষের পরব্রহ্মপ্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? এতদুত্তরে 
বক্তব্য এই যে_ রূপ শাস্ত্র থাকায়ও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের কোনও বিরোধ নাই। যেহেতু প্তদধিগমে উত্তরপূর্বা- 
ঘয়োরশ্লেববিনাশৌ ততদ্ব্যপদেশীৎ (81১১৩) “ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পদ্তে” (৪1১১৯) এই দুইটি 
স্থত্রেই বলা হইয়াছে--ভগবদীয় খ্রুবাস্থৃতি নামক জ্ঞানদারাই বিদ্বান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পুর্ববকত পাপ কল বিনষ্ট . 
হয় এবং পরককৃত পাপ সকলেও তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হয় না। আর আরব পাপ ও পুণ্য তোগঘার! ক্ষয় 
করিয়া! বিদ্বান্‌ পুরুষ ব্রহ্মমপত! লাভ করেন। বিদ্বান্‌ পুরুষের যে পর্য্যন্ত দেহ থাকে» সেই পর্য্যস্তই কর্ধসন্বদ্ধ থাকে : 
বলিয়। তাহাদের বন্ধের কোনও হেতু নাই। আর বন্ধহেতু নাই বলিয়াই তাহাদের পরত্রন্প্রাপ্তিতে দেহত্যাগসহদ্ধে 
কালাদিপ্রতীক্ষার অপেক্ষা নাই। দেহত্যাগ যে কোনও কালেই হউক ন! কেন, তাহাদের ত্রহ্মভাবপ্রাপ্তি অবশ্সতারী। 
_আরু এই সকল কথাই ব্রদ্মহত্রকার “নিশি নেতি চেন সম্বন্ধন্ত যাবদ্দেহতাবিত্বাদ্র্শয়তি চ" (৪২1১৮) “অতচ্চায়নেহগি 
" দক্ষিণে” (81২১৯) এই দুইটি নুত্দ্বারা! বলিয়াছেন । ৩৭। | ্ 
যদি বল! যায়_শ্রুতিতে আছে-_“যো৷ দক্ষিণে প্রিয়তে পিতৃ ণামেব মহিমানং গত্বা চন্ত্রমমঃ সাযুজ্যং গচ্ছতি” 
. অর্থাৎ “যিনি দক্ষিণায়নে মরেন, তিনি পিতৃগণের মহিমা প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রমার সাযুজ্য লাভ করেন। ছান্দোগ্যক্রতিতে 
বল! হইয়াছে-_“চন্্রলোকে বাস করিয়া অতঃপর যেরূপে গিয়াছিলেন, সেইরূপেই বঙ্গ্যমাণ মর্গে তাহারা পুনর্কার 
ফিরিয়া! আসেন 1" স্থতরাং দক্ষিণায়নে মৃত পুরুষের চন্্রলোকপ্রাপ্তির কথ! শুনা যায় এবং চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত পুরুষের 
পুনরাবৃত্তি অবশ্যই হয় বলিয়া অবগৃত হওয়া যায়। আর তীন্ম প্রভৃতি ব্ৰহ্বজ্ঞশ্ৰেষ্ঠগণেরও দেহত্যাথে উত্তরায়গকালের ডর 
প্রতীক্ষা শাস্ত্রে দেখা যায়। অতএব বিদ্বান্‌ পুরুষের দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ হইলে ব্ক্গপ্রাপ্তি হ্‌ইৰে কি প্রকারে? 
. পরস্ধ উক্ত শান্রমাণবলে তাহার চন্্লোকপ্রান্তি ও পুনরাবৃতিই স্ব হইতে পারে'। এতদুত্বরে ব্ব্য এই ফ্রেস 


Cad 


শি. 


৯০. অধ্যাস (পরপক্ষ )-গিরিবন্রমূ 


“তন্মাদ্‌ব্হ্মণো মহিমানমাপ্নোতি” ইতি বাক্যশেষাৎ দক্ষিণায়নমৃতানাং চল্ং গতানামপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরবিরুদ্ধা। 
. ভীম্মাদীনামুত্তরায়ণাদিপ্রতীক্ষা,তু ব্যস্য স্বচ্ছন্দমরণশক্তিপ্রদর্শনার্থমেবেত্যবিরোধঃ ৷ তন্মাৎ দক্ষিণায়নমৃত- 
স্যাপি বিছুষো ব্রন্ষপ্রাপ্তিরাবশ্যকীতি সিদ্ধমূ। “তস্যৈতস্য হৃদয়াগ্রং প্রচ্ভোততি তেনৈষ আত্মা নিক্রামতি” 
“তয়োমর্ধীয়ন্মৃতত্বমেতি” ইত্যাদিশ্রুতেঃ | ৩৮ | 

'তত্রার্টিযোইভিমানিনা আতিবাহিকেন সম্মুখমেত্য নিরতিশয়সম্মানেনোপচারৈঃ সমভ্যর্চ্যাতিবাহ 
দিবং নীতত্তেনাপি পূর্ব্বোক্তরীত্যা শুরুপক্ষং নীতঃ, ততন্চোক্তরীত্যা ক্রমাৎ পক্ষোত্তরায়ণসম্বৎসরাভিমানিভিঃ 
বায়ুং দেবলোকরূপং নীতঃ, বায়ুনাপি সম্মানেন সমভ্যর্চ্য স্বস্মিংশ্ছি্রং দত্ব তন্মার্গেন সুর্ধ্যমণ্ডলং নীতঃ, 
তখৈব সূৰ্যেযেণ স্বন্মিংশ্ছিদ্রং দত্বা তেন সূর্য্যমণ্ডলং ভিত্বা চন্দ্ৰমসং তেন বিহ্যল্লোকং তদভিমানিন! 
দেববিশেষেণ বরুণলোকং ততঃ ইন্দ্রলোকং ততঃ প্রজাপতিলোকং ততঃ প্রাকৃতমণ্ডলং ভিত্বা সরিঘরাং 
বিরজামেত্য তত্র অমানবান্‌ পুরুষান্‌ স্বস্যাতিবাহনার্থমাগতান্‌ পশ্যতি ৷ তন্দর্শনকরস্পর্শাভ্যাং তেঃ সহ 


এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ ব্রহ্মবিভ্ভাবিহীন হইয়া যাহার! পিতৃযান মার্গে চন্দ্রলোকে গমন করেন, ভীহাদেরই 
পুনরাবৃত্তি হয় ; কিন্ত বক্র পুরুষের নহে। ইহাই শ্রুতির তাৎ্পর্য্যার্থ। বিদ্বান্‌ পুরুষের চন্রলোকপ্রাপ্তি হইলেও 
: . “ত্মাদ ব্রহ্মণোঁ মহিমানমাগ্নোতি” এই চরম শ্রুতিবাক্যরপ প্রমাণ হইতে তাহাদের বক্ষপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। 
সুতরাং বরহ্মজ্ঞ পুরুষ দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করিলেও এবং চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের ব্রহ্গপ্রাপ্তি বিরুদ্ধ নহে। 
তীগ্াদি ব্জ্রগণের উত্তরায়ণাদি কালের প্রতীক্ষা কিন্ত নিজেদের ইচ্ছামৃত্যুর শক্তি প্রদর্শনের “নিমিত্ত বলিয়াই 
বুঝিতে হইবে। অতএব দক্ষিণায়নে মৃত ব্রহ্জ্ঞ পুরুষেরও পরব্রহ্মপ্রাপ্তি অবশ্যই হইয়! থাকে; ইহাই সিদ্ধ হইল। 
যেহেতু বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বল! হইয়াছে_-“সেই উৎক্রমণকারী পুরুষের হদয়াগ্র প্রদীপ্ত হয়, সেই দীপ্তিদ্বারা এই 
আত্মা নিষ্রান্ত হন” (৪181২)। কঠ ও ছান্দোগ্যক্রতিতে বলা হইয়াছে-“বিদ্বান্‌ পুরুষ সেই শতাধিক নাড়ীটি 
অবলম্বনপূর্কাক উর্ধে গমন করিয়! অমৃতত্ব লাভ করেন” ( কঠ ৩২1১৬ ) ( ছাঃ ৮/৬/৬)। ৩৮ । < k 
. বিদ্বান পুরুষের গতি এইরূপে হইয়া থাকে-_যখন বিদ্বান্‌ পুরুষ দেহ হইতে উৎক্রমণ করতঃ মুর্দন্য নাড়ীদ্বারা 
বিনিগ্তি হইয়া হ্ধ্যরশ্সিতে আরোহণ করিয়া গমন করিতে ইচ্ছা! করেন, তখন অচ্চিরভিমানী ( জ্যোতিরতিমানী) 
আতিবাহিক (বহনকারী ) দেবতা সন্মুখে আগমন করিয়া নিরতিশয় সন্মানপূর্ববক উপচারসমূহদ্বারা সম্যক্‌ অর্চনা! 
করিয়! তাহাকে দিনাভিমানী দেবতার নিকটে লইয়া! যান; সেই দিনাঙিমানী দেবতাও পূর্কোক্তক্রমে তাহাকে 
উ্লপক্ষাভিমানী দেবতার নিকটে লইয়া যান) তৎপর এইবূপে ক্রমে শুরূপক্ষাতিমানী দেবতা তাহাকে উত্তরায়ণ- 
বন্মাসাতিমানী দেবতার নিকটে, উত্তরায়ণ ষন্মাসাভিমানী দেবতা তাহাকে সম্বৎসরাভিমানী দেবতার নিকটে এবং 
সম্বংসরাভিমানী দেবতা তাঁহাকে বায়দেবতার নিকটে লইয়া যান। তখন বায়ু দেবতাও সম্মানদ্বার! সম্যক্‌ অর্চনা 
করিয়া বিঃ ছিতর প্রদান করতঃ সেই পথে তাহাকে সু্ধ্যমণ্ডলে লইয়া যান এবং সেইরূপেই স্বর্য্য (আদ্রিত্যাতিমানী - 
দানে ছিদ্র প্রদান করতঃ সেই পথে তাহাকে স্য্যমণ্ডল তেদ করিয়! চন্্রলোকে লইয়া যান। এইরূপে 
্‌ দেবতা -ভাহাকে হিছ্যালপোকে ও বিছ্যুদতিমানী দেবতা তাহাকে বরণলোকে লইয়া যান। বিদ্বান পুরুষ 
চি হিরএলোর হইতে লো ৃ ক লইয়া যান। বিদ্বান্‌ 
Ee: লোকে, হইতে প্রজাপতিলোকে এবং প্রজাপতি লোক হইতে প্রারুতমণল 
তের করিয়া শ্রেষ্ঠা নদী বিরজায় আগমন করেন। তথায় তিনি নিজের ক 
₹ করেন এবং তাহাদের দর্শন -ও বরম্প্শবারা উাহাদের রা বহনকারী, সমাগত দেবপুরুষগণ্ 
চি সঙ্কল্প করামাত্র সেই বিরজা নদী উত্তীর্ণ হন! 


শি 


বিছ্ষামুতক্ান্তিগতি-নিরূপণম্‌ নর মর 
সঙ্ক্লমাত্রেণ তাং তরতি, পরধামসীমানং প্রাপ্য ত্র সুক্মশরীরং পরস্যাং দেবতায়াং হিত দিব্যাপ্রাকৃতানাদি- 
সিদ্ধামানবানীতব্রহ্মালঙ্কারৈঃ অলঙ্কৃতে| বিষ্ণুলোকং পরং পদং প্রবি্যব্রহ্মভাবমধিগচ্ছতীতি যাবৎ | ৩৯1. 
“অথ যছ চৈবাস্মিঞ্চব্যং কর্বস্তি যদি চ নাচ্চিষমেবাভিসম্তবস্তি অচ্চিযোহহঃ অহন আপূর্য্যমাণপক্ষমা- 
ূর্্যমাণপক্ষা্‌ যান্‌ ষড়,দঙ ডেতি মাসান্‌ তান্‌ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সম্বতসরাৎ আদিত্যমাদিত্যাথ চন্দ্রমসং . 
চন্দ্ৰমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোহমানবঃ স এনান্‌ ব্রহ্মা গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপন্তমান| ইমং 
মানবমাবর্তং নাবর্তস্তে” ইতি ছান্দোগ্যায়ায়ে। আদিত্যো যান্‌ মাসান্‌ উদঙ ডেতি, তান্‌ মাসান্‌ ইত্য্বয়ঃ । টু 
বৃহদারণ্যকে চ মাসপর্য্যস্তপাঠঃ পূর্র্বসমঃ, “মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাৎ আদিত্যমাদিত্যাদ্বৈৰ্যতং 
তান্‌ বৈদ্যুতান্‌ পুরুষোইমানব এত্য ব্রহ্মলোকান্‌ গময়তি”। “যদা বৈ পুরুষোহস্মাল্লোকাৎ প্রতি, স 0 
বায়ুমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খং তেন স উৰ্দ্বমাক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি, তন্মৈ 
স তত্র বিজিহীতে যথা লম্বরস্য খং তেন স উর্দমাক্রমতে স চন্দ্রমসমাগচ্ছতি তন্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা 
দুন্দুভেঃ খম্‌” ইত্যাদি তস্যৈব স্বলোকপ্রাপ্তায় শ্রীযুকুন্দপদাত্রিতায় বিছুষে তৎপদং জিগমিষবে স বায়ুঃ' তত্র 
স্বাত্মনি বিজিহীতে ছিদ্রং করোতি, তেন ছিদ্রেণ দ্বারেণ উৰ্দ্বমাক্রমত ইত্যর্থঃ। এবযুত্তরত্রাপি বোধ্যম্‌ ৷ ৪০! 
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০ 
১1০ 
সনে 


এইরূপে তিনি পরম ধামের সীমানা প্রাপ্ত হইয়! তথায় হুক্শরীর পরমদেষতায় পরিত্যাগ করিয়! দিব্য, অপ্রাক্ৃত, 
অনাদিসিদ্ধ, দেবপুরুষানীত ও ব্রহ্মার তুল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া পরমপদ বিষ্ণুলোকে প্রবেশ করতঃ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত 
হুইয়! থাকেন। ৩৯ | ; : 
অর্চিরাদি মার্গ একটিই আছে। শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়! বিদবান্‌ পুরুষ তদ্বারাই গমন করেন। ছান্দোগ্য 
উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ১৫শ খণ্ডের ৫ম বাক্যে উল্লেখ আছে__“তরক্মবিৎ পুরুষের দেহত্যাগান্তে শবক্রিয়াদি হউক বা 
না হউক, তাহারা অর্চিরাভিমানী দেবতাকেই প্রাপ্ত হন। অচ্চিঃ হইতে অহঃ, অহঃ হইতে শুরুপক্ষ, শুরুপক্ষ হইতে 
সেই বগ্মাসে, যাহাতে স্র্য্য উত্তর দিকে গমন করেন, এ মাসসমূহ হইতে সংবৎসরে, সংবৎর হইতে আদিত্যেঃ আদিত্য 
হইতে চন্দ্রে গমন করেন এবং চন্দ্র হইতে বিছ্যুদতিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তৎপর কোনও অমানব (দেব) 
পুরু আসিয়া বিদ্যুললোক হইতে হী'হাদিগকে ব্রহ্ম প্রাপ্তি করান। ইহাই দেবযান ও ব্রদ্মযান। এই পথে গমনকারীর! নট 
আর এই মানবীয় আবর্তে পুনরাবর্তন করেন ন!।' | ্ 
বৃহ্দার্ণ্যক উপনিষদের বষ্ঠ অধ্যায়ের ২য় ব্রাহ্মণের ১৫শ বাক্যে বিদ্বান্‌ পুরুষের গতি বলিতে গিয়৷ বগ্মাস ্ 
পৰ্য্যন্ত গতি উক্ত ছান্দোগ্যবাক্যের মতই বলিয়াছেন। তৎপরে বলিয়াছেন__“মাসসমূহ হইতে দেবলোকে, দেবলোক টি 
হইতে আদ্দিত্যে, আদিত্য হইতে বিদ্যুল্লোকে গমন করেন। তৎপরে অমানব পুরুষ আসিয়! তাহাদিগকে ত্রচ্ছলোকে আর 
ন।” | 
টে iG পঞ্চমাধ্যায়ের দশম ব্রাহ্মণে বল! হইয়াছে_ ‘পুরুষ যখন ইহলোক হইতে চলিয়া যান, তখন তিনি 
বায়ুতে গমন করেন? বায়ু তাহার গমনের জন্য রথচক্রের মধ্যে যে পরিমাণ ছিদ্র, সেইরূপ একটি ছিদ্র নিজমধ্যে 
উৎপাদন করেন ; উৎক্রমণকারী পুরুষ সেই ছিত্্র্ার| উর্ধাদিকে গমন করেন। তদনর সেঈ পুরুষ আদিত্যে 
তাহার গমনের জন্ত নিজমধ্যে লঙ্বরনামক বানর ছিত্রের মত একটি ছিত্র উৎপন্ন করেন। 
দ্বারা উর্ধাদিকে গমন করেন | তদনত্তর তিনি চন্দ্রলোকে উপস্থিত হন। চন্দ তাহার 
টি ছিদ্র উৎপন্ন করেন। উৎক্রমণকারী পুরুষ সেই ছিত্র্ধারা 


গমন রুরেন। আদিত্য 
উৎক্রমণকারী পুরুষ সেই ছিদ্র 
গমনের জন্ত নিজমধ্যে দুন্দুভির ছিদ্রের মত এক 
উর্দদিকে গমন করেন” ইত্যাদি | ৪০। 


ছি 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রমূ 
রিমির তু “স এতং দেবযানং পন্থানমাসাগ্ভাগ্লিলোকমাগচ্ছতি, স বায়ুলোকং স বরুণলোকং 
স আদিত্যলোকং স চন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকম্‌” ইত্যাদি “স আগচ্ছতি বিরজাং রী তাং মনসৈবা- 
ত্যেতি” ইত্যাদিশ্রেতিত্যঃ। “অচ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ” ইত্যাদিতুত্রকদস্বাচ্চ। সম্িরুদ্ধস্ত তেনাত্মা 
সর্ক্বেঘায়তনেষু বৈ । জগাম ভিত্বা মুদ্ধানং দিবমিত্যুৎপপাত হ॥” ইতি নিছে গতিস্থৃতিঃ ৷ 
যাজ্ঞবন্ধ্যে চ_“উৰ্দমেকস্থিতস্তেষাং যো ভিত্বাদিত্যমণ্ডলম্‌ ৷ ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেন যাতি পরাং গতিম্‌॥” 
ইত্যাদিস্থতেশ্চ । এতে অচ্চিরাদয়ো নেতারো হাতিবাহিকসংজ্ঞকা দেববিশেষা ন তু মার্গচিহ্নবিশেষা 
ভোগভূমিবিশেষা বা উপসংহারে “তংপুরুষোহমানবঃ স এনান্‌ ব্রহ্ম গময়তি” ইতি নেতৃত্শ্রবণাৎ। 
উপসংহারবাক্যানুরোধেনাচ্চিরাদীনামপ্যাতিবাহিকত্বমের ইত্যবগমাৎ। “আতিবাহিকাত্তল্লিঙ্গাৎ” ইতি 


৯০২ 


সূত্রাৎ। অন্যথা অচ্চিরাদীনাং দেববিশেষত্বেন দিনপক্ষাদীনাঞ্চ কালবিশেষত্বেন মার্গচিহ্নত্বং ভোগভুমিত্বংচ 


বক্ত,মশক্যমসভ্ভবাৎ। ৪১। 
' * অচ্চিরাদিগতিসংগ্রহষ্লোকাশ্চ__বিদ্বান্‌ বিনিক্ষম্য সুষুয়য়া তয়াঃ নাড্যা সমারুহা সবিতৃরম্মীন্‌। 


7 কৌধীতবী উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের ওয় বাক্যে বল! হইয়াছে_-“তিনি দেবযান পন্থা প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোক 
: প্রাপ্ত হন তৎপর তিনি ক্রমশঃ বায়ূলোফ, আদিত্যলোক, বরুণলোক, ইন্রলোক, প্রজাপতিলোক এবং অবশেষে 
‘ ব্ৰহ্মলোক প্রান্ত হন:1* তৎপর পর্ঘ বাক্যে বলা হইয়াছে “তিনি বিরজা নদীর নিকট উপস্থিত হইয়া মনোদ্বারাই 
তাহাকে অতিক্রম করেন” । এই প্রদর্শিত শ্রতিবাক্যসমূহ হইতে বিদ্বান পুরুষের গতি অবগত হওয়া বার । এই 
সকল শ্রুতিবাক্যে বিদ্বান পুরুষের গতি স্কুলতঃ নানারূপ পরিদৃষ্ট হইলেও অচ্চিরাদি একটি মার্গকেই নান্মবিশেষণবিশিষ্ট 
করিয়া শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে। নান! শ্রুতিতে নানাপ্রকরণে ও একটিমাত্র মার্গই 
ন্যুনাধিকতাবে বিশেধিত করিয়া শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন । আর সেই মার্গ্থারাই বিদ্বান্‌ পুরুষ ব্রহ্ধকে প্রাপ্ত হন 
বলিয়া বুঝিতে হইবে। প্অচ্চিরার্দিন! তৎপ্রথিতেঃ” (81৩1১) পৰায়ুমব্বাদবিশেষবিশেষাত্যাম্‌” €৪1৩।২) “তড়িতোহধি 
বরুণঃ সন্ন্ধাৎ” (৪1৩৩) এই সকল স্বত্ত হইতেই উক্ত সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া! যায়। এই সকল স্থত্রের ভাষ্য পর্যালোচনা 
করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝ! যাইবে। বিস্তৃতিভয়ে এস্থলে তাহা! প্রদর্শন কর! হইল না। টি 
অশুকযোক্ষে বিদ্বান পুরুষের গতি বলা হইয়াছে__দ্স্গিরুদ্বস্ত তেনাত্ম! সর্কেঘায়তনেযু বৈ। জগাম ভি 
মর্ধানং দিবমিত্যুৎপপাত হ”। যাজ্জবন্যে বল! হইয়াছে__“উর্দমেকস্থিতত্তেবাং যে! তিত্বাদিত্যমগ্ুলম্‌। ব্রহ্মলোক- 
মতিত্রম্য তেন যাতি পরাং গতিম্*। এই সকল স্মৃতিবাক্য হইতে বিদ্বান্‌ পুরুষের গতি অবগত হওয়া যায়। 
এই যে অচ্চিরাদির কথা বলা হইয়াছে, ইহারা ব্রদ্গলোকে গন্তা পুরুষ সকলের নায়ক অর্থাগ বহনকারী 
'আতিবাহিক নামক দেবতাবিশেষ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কিন্তু এই অচ্চিরাদি মার্গচিহবিশেষ বা ভোগভূমিবিশেষ 
নহে। কারণ ছান্দোগ্যা্দি শ্রুতিতে উপসংহারে “তৎ পুরুষোহমানবঃ স এনান্‌ ব্রহ্ম গময়তি* এই বাক্যে অমাহৃষের 
(দেবতার) ব্রন্মলোকপ্রাপকত্ব (বাহক ) উল্লেখ থাকায় ততপূ্ববর্তী অ্চিঃ, দিবস ইত্যাদি শব্দের বাচ্য বাহক 
দেবতাবিশেষ বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়। “আতিবাহিকাস্ত ্িদাৎ” (81৩1৪ ). এই ব্ৰহ্মহ্থত্ৰ হইতেই উক্ত সিন্ধান্ত সমৰ্থিত হয়! 
মাৰ অচ্চিরাদি দেববিশে বলিয়া এবং দিন, পক্ষ প্রভৃতি কালবিশেষ বলিয়া এ সকলকে মার্গচিন্তরিশেষ বা ভোগাভূমি- 
বিশেষ বলা যায় না। কারণ তাহ! অসম্ভব । ৪১ । 
__ পূৰ্বাচাৰ্য্যরচিত অচ্চিরাদি গতির সংগ্রহস্ত্োকগুলি এই 
২১ বিদ্বান পুরুষ সেই স্ুযুয়া নাড়ী দিয়া বিনির্গত হইয়া হ্য্যরশ্মিতে আরোহণ করতঃ তাহা .হইতে প্রথমতঃ 


৯৮ 


বিছ্যামুতক্রান্তিগতি-নিরূপণম্‌ 
ততশ্চ বহিং প্রথমং প্ৰয়াতি, ততো দিনং পক্ষমুপেতি শুক্লমৃ॥ ১॥ তোত 
সম্বৎসরং দেবনিবাসবায়ুমূ। সূর্য্য সোমঞ্চ ততশ্চ বৈদ্যুতং, 
তত্রাখিললোকপালৈঃ, সমচ্চিতো যাতি সমস্তলোকান্‌ । অতীত্য দেবৈশ্চ সমাগতৈরসৌ, হামানবৈর্ধাতি 
সরিদ্বরাং বুধঃ ॥ ৩ | বিহায় লিঙ্গং পরদেবতায়াং, সঙ্বক্পমাত্রেণ তরেচ্চ তাং নদীম্‌। ততোহকৃতং বি্রহমভ্যু- 
পেত্য, হালক্লতো ব্ৰহ্মসমৈন্চ ভূষণৈঃ | ৪ | দ্বাঃস্থঃ সমাগম্য পরন্পরং যুদা, হালৌকিকং স্থানমসৌ প্রপশ্যন্‌ ৷ 
সমাগতে| ভাগবতৈশ্চ মার্গে, সমানশীলৈর্ভগবৎপ্রপন্ৈঃ | ৫ ॥ ততশ্চ পশ্যন্‌ মণিমণ্ডপেহসৌ, সূণাসহলআদি- 
বিরাজমানে ৷ দিব্যে মহারত্বময়ে মহাত্মা, সিংহাসনস্থং পুরুষোত্তমং হরিম্‌ ॥ ৬ ॥ লক্ষ্যাদিযুক্তং পরমেশিতার- 
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরাৎ পরমূ। নুন্দমুখ্যৈশ্চ সবদরশনাদিভি-নমস্কৃতং স্বাঞ্জলিসম্পুটেশ্চ ॥ ৭1 সহতনূরধ্যাদি- 
প্রভাতিরস্কর-ছ্যুভিঃ কিরীটাদিসমন্তভূষণৈ: ৷ বিভূষিতাঙ্গং জগতাং পতিং গুরুং, বেদান্তবেঠং দ্রেহিণাদি- 
বন্যম্‌ ॥৮| মুক্তোপন্থপ্যং চ মুযুক্ুমুগ্যং, বিশ্বস্ত হেতুং স্বজনৈকজীবনমূ। বিজ্ঞানমানন্দব্বরূপকঞ্চ, 
স্বভাবতোহপাস্তসমত্তহেয়ম্‌ | ৯॥ সমস্তকল্যাণগুণাকরং প্রতুং, বিজ্ঞানমুন্তিং পরধামসংস্থম্‌। ৃষ্টা মুকুন্দং 
ভগবস্তমাগ্তং, কৃষ্ণং সদানন্দময়ং বরেণ্যম্‌ ॥ ১০ ॥ ' দুরান্নমস্কৃত্য পৃদারবিন্দয়ো-নমো নমো ভূয় উদ্দাহরম্মুদা ৷ 
ততন্চ কৃষ্ণেন কৃপাত্রয়৷ দৃশা-বলোকিতঃ শ্রীমুখপন্কজেন সঃ ॥ ১১ ॥ ,গিরা পরানন্দনিদানভূতয়া, সম্তাবিতো 


৯০৩ 


প্রাপ্য বুধোহয়নং ততঃ, 


যাতি হি ব্ৰহ্মভাবম্‌ ৷ পুনর্ন সংসারগতিং সমেতি বৈ, বিমুক্তমায়ার্গল এষ যুক্তঃ | ১২॥ প্রদ্রিতেয়ং ক্রুতিভিঃ | 


সপ 


অগ্নি অর্থাৎ অঁচ্চিতে গমন করেন। তৎপর দিনকে এবং তৎপর শুরুপক্ষকে প্রাপ্ত হন। ২। তাহার পর তিনি 
উত্তরায়ণকে প্রাপ্ত হইয়! তাহা হইতে ক্রমে সম্বৎসরকে, সন্বংসর হইতে দেবনিবাস বায়ুকে, বায়ু হইতে হ্য্যকে, 
ধ্য হইতে চন্দ্রকে, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎকে, বিদ্যুৎ হইতে বরুণকে, বরুণ হইতে ইন্্রকে এবং ইন্দ্র হইতে প্রজাপতিকে 
প্রাপ্ত হন। ৩। তিনি সেই প্রজাপতিলোকে স্থানে স্থানে সমস্ত লোকপালকর্তৃক পুজিত হইয়া সমস্ত লোকে গমন 
করেন এবং সেই সকল লোক অতিক্রম করিয়া সমাগত অমানব দেবগণদ্বারা শ্রেষ্ঠা নদী বিরজাতে গমন করেন । 
৪1” তথায় তিনি পরমদেবতাতে ুক্মদেহ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কল্পযাত্রে সেই বিরজা নদী উত্তীর্ণ হন। তাহার 
পর তিনি অপ্রাক্কৃত দেহ ধারণ করিয়া ব্রদ্মের সমান অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হন। &| অনন্তর তিনি দ্বারপালগণের সহিত: 


আগমন করিয়! পরস্পর আনন্দে অলৌকিক স্থান দেখিতে দেখিতে পথে সমানচরিত্র ভগবৎপ্রপন্ন তাগবতগণের সহিত 
মিলিত হইয়া ভগবদ্ধামে সমাগত হন। ৬ | অনন্তর সেই মহাত্মা! স্তভসহআাদিদ্বারা বিরাজমান মহারত্বময় দিব্য 


মণিমণ্ডপে সিংহাসনস্থ পুরুবোত্তম প্রীহরিকে দেখিতে পান ৭_-১২। লক্ষীপ্রভৃতিযুক্ত, পরম ঈশিতা, আদ্দিত্যবর্ণ, 
প্রকৃতির অন্যাত, সুনন্দপ্রমুখ ও সুদর্শনাদিকর্তৃক স্ব স্ব অগ্রলিসম্পুটদ্বারা নমন্কত, সহস্র সুর্য্যাদির প্রতাকে ম্লান 
করে এইরূপ দীপ্তিশালী কিরীটাদি সমস্ত ভূবণদ্বার! বিভূষিতাঙ্গ, জগতের পতি, গুরু, বেদাস্তবেঞ, ব্রহ্থাদির বন্দনীয়, 
ুক্তপ্রাপ্য, যুমুক্ষুগণের অস্বেবণীয়, বিশ্বের কারণ, ভক্তগণের জীবনম্বরূপ, বিজ্ঞানম্বরূপ, আনন্দময়ন্বরূপ, স্বভাবতঃ সমস্ত 
হেয়গুণরহিত, সমস্ত কল্যাণগুণের আকার, প্রভু, বিজ্ঞানমুন্তি, পরমধামে সম্যগবস্থিত, মুক্তিপ্রদ, সদানন্দময়, বরেণ্য 


ও আদ্য তগবান, শ্ৰীকৃষ্ণে দেখিয়া তিনি দুর হইতে তাঁহার চরণকমলে, নমস্কার:করতঃ আনন্দে পুনঃ EES যি 
নমঃ বলিতে থাকেন। তাহার পর তিনি শ্রীক্কর্তৃক ববপার্ড দৃষ্িদারা অবলোকিত হই এবং তাহার S$ 
রমুখকমলদারা উচ্চারিত পরুমানন্দের নিদানভূত বাক্যঘারা সম্ভাষিত হইয়া ভব প্রাপ্ত হন তিনি পুনরায় কখন 


সংসারগতি প্রাপ্ত হন না। তিনি মায়াবন্ধন হইতে বিঘুক্ত হইয়া যুক্ত হন। ১৩। মন্দযুদ্ধি জনগণের কল) 


2 


জলেশমিন্্র্চ ততঃ প্রজাপতিমূ॥ ২ স তত্র 


০ 
৮১৮৯০৯২৬১০৭ ৯:১০৭১২৬২ ০৯০০ ০৪৪৬-৪১ ব জনক) 


এই যে-_এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে ; কারণ হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তিতেও অ 
₹ লয়কাল অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে তদধ্যক্ষ হিরণ্যগর্ভের সহিত তল্লো 


৯০৪: অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 


পরা! গতিঃ, সংক্ষেপতো মন্দধিয়াং হিতায় । স্বসম্প্রদায়াহুগুণ! ময়েরিতা, শ্রুতিস্ৃতিম্তায়প্রমাণসত্বৈঃ ॥ ১৩ ॥ 
‘যয়া গতে| যাতি পরেশভাবং”হরেঃ পদং মুক্তসমন্তবন্ধঃ ৷ মুমুক্ষৃভিঃ সা পরিশীলনীয়া, মুকুন্দপাদাম্বজ- 
সি রর রে গময়তি” ইতি শ্রত্যা অচ্চিরাদিন! ব্রন্মপ্রাপ্তিবিধীয়তে । সা কিং কার্য্যভূত- 
হিরণ্যগর্ভরক্মবিষয়কা উত পরব্রহ্মবিষয়! 1 তত্র কিং যুক্তম? কার্ধ্যব্রহ্মবিষয়িকৈব, কার্ধ্যব্রহ্মণ এব 
দেশবিশেষবর্তিত্বেন তত্রৈব গত্যুপপত্তেগন্ভ গন্তব্যসম্তবাৎ ৷ ব্রহ্মলোকান্‌ গময়তীতি বহুবচনেন বিশেষিতত্বাচ্চ। 
ন চ ব্ৰহ্মশব্ৰন্ত পরস্মিম্নেব মুখ্যত্বাৎ কথং কার্য ব্রহ্মোপস্থাপকত্বমিতি বাচ্যম, “যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি” ইতি 


তন্ত পূর্ববজত্বেন.বরহ্মমামীপ্যাদ্‌ ব্রহ্মত্বোক্তেঃ। নহু “নাবর্তন্তে” ইতি কথমন্তাঃ পুনরাবৃত্তিশ্বণং সঙ্গচ্ছতে 


নিমিত্ত শ্রুতিসমূহ সংক্ষেপতঃ এই পরমা গতি অর্থাৎ ব্িদ্বদৃগতি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি শ্রুতি, স্মৃতি ও 


ব্তত্ররপ প্রমাণযমুহদ্বার! নিজসম্প্রদায়ের অনুসারিণী এই বিদদূগতি বর্ণনা! করিলাম। ১৪। যে গতি লাভ করিয়া 
পুরুব সমস্ত বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়! শ্রীহরির পদ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, ভগবান্‌ যুকুন্দের চরণকমলের গন্ধে লুব্ 


< মুমুক্ষুগণের সেই গতি অনুশীলন করা একান্ত কর্তব্য। ৪২। 


এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে__“স এনান্‌ ব্রহ্ম গময়তি” (ছাঃ ৪1১৫1৬) এই শ্রুতি অচ্চিরাদিমার্গদ্বারা ছে তন্প্রাপ্তি 
' বিধান করিয়াছেন; এই ব্্পরাণ্তি কি হিরণ্যগ্ভপ্রাপ্তি? অথবা! পর্র্গপ্রাপ্তি অর্থাৎ উক্ত শ্রুতি কি কার্য্যভূত 
হিরণ্যগর্ভবিবয়ক ? অথবা পরব্রহ্মবিয়ষক? এইরূপ সংশয়ে সঙ্গত কি? /পতদুত্তরে বাদরিমুনি বলেন__অচ্চিরাদি 
দ্েবতাগণ উপাসকগণকে হিরণ্যগর্ভরূপ কাধ্যত্ক্ষই প্রাপ্তি করান; পরক্রঙ্গকে নহে; কারণ কার্ধ্যব্রহ্মই দেশ- 
বিশেষবর্তা বলিয়া তাহাতেই গতির উপপত্তি হয়, এজন্য কার্যব্রদ্দেই গন্তার গন্তব্যত্ব সম্ভব হইয়া থাকে । আর 
 ব্ৃহদারপ্যক শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে_“পুরুষোহমানব এত্য ব্রহ্মলোকান্‌ গময়তি”' অর্থাৎ “অমানব ( দেব ) পুরুষ 
আনিয়া! তাহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান” (বৃঃ ৬1২1১৫ ), এই বাক্যে “ব্ৰহ্মলোক*শব্দব ও বহুবচনের দ্বারা 
বিশেষিত করায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অচ্চিরাদি দেবগণ উপাসককে হিরণ্যগর্ভরূপ কার্য্যবন্মই প্রাপ্তি কবান। 

. যদি বল! যায়__নপুংসকলিঙগ “ব্ৰহ্ম”’শব্দ পরবন্গেই মুখ্য বলিয়া “স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি” (ছাঃ ৪1১৫।৬ )এই 
ক্রুতিবাক্যোক্ত ‘ব্রহ্ম"শব্দ কাৰ্য্যবহ্মের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের উপস্থাপক হইবে কিরূপে ? যদি এই প্রদ্ম*্শব্দ 
হিরপ্যগর্ভকপ কার্য্যবঙ্গের উপস্থাপক হইত, তবে শ্রুতিতে “ন এনান্‌ ব্রহ্মাণং গময়তি” এইরূপে পুংলিঙ্গের নির্দেশই 
থাকিত। সুতরাং এই “র্গ'শব্দ পরতর্গেরই বাচক, কার্য্যবন্মের নহে ইহাই বলিতে হয়। এতদুত্তরে বক্তব্য 
এই যে--এইক্ূপ বলা! সঙ্গত নহে ; কারণ “যে! বরহ্মাণং বিদরধাতি” এই শ্রুতি হইতে জানা যায় _হিরণ্যগর্ভরীপ কার্যত 
অর্থাৎ ব্ৰহ্মাই হরির আদিজাত পুরুষ। সুতরাং পুর্ব ব্রহ্মার কারণভূত পরব্গের সামীপ্য আছে বলা তাহাকে 


"ব্ৰহ্ম বল! হইয়াছে। এইরপে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে ক্ষ বলা! উপপননই হয়। 


ইহাতে আপত্তি এই যে--“স এনান্‌ ব্রহ্ম গময়তি” এই. ব্রহ্মপ্রাপ্ি যদি হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তিই হয়, তাহা হইলে 


‘নাবর্ভস্তে” গ্অস্বতত্বমেতি” অর্থাৎ প্রাপ্ত পুরুষ ফিরিয়া আসেন না” প্তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন” এইরপে. 


ও দে অপুনরা্বত্যাদি শ্রবণ কিরূপে সঙ্গত হয়? যেহেতু "আবর্মভূবনাল্লোকা: পুনরাবন্তিনঃ৮ এই 
স্ব এবাক হইতে কারধ্য্ষগত অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্ত পুরুষের পুনরাবৃততিই অবগত হওয়া যায়| এতছুত্তরে বক্তব্য 
পুনরাবৃত্তি অন্ুপপন্ন নহে। হিরণ্যগর্ভলোকের 


ben Ed 


কবাসী সকলে শুদ্ধবহ্ম প্রাপ্ত হন, ইহা শ্রতি 


্‌ বদ্যাযুতক্রান্তিগতি-নিরপণম্‌ See 
ইতি চেন্ন, তদধ্যক্ষেণ হিরণ্যগর্ভেণ সহ মোক্ষবিবক্ষয়া তন্যাঃ শ্ুতেরবিরোধাৎ । বরা সহ তে সৰ্ব্বে - 
সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে । পরস্থান্তে কৃতাত্মান প্রবিশস্তি পরং পদমূ॥৮ ইতি স্বতেরিতি বাদরেরাচার্য্যস্য 
পক্ষঃ ৷ -.কার্যাং বাদরিরস্ত গত্যুপপত্তেঃ” ইতি সুত্রাৎ। ৪৩। 
জৈমিন্যাচাধ্যস্ত তু পরব্রন্ৈবান্র ত্ৰহ্মণব্দাভিধেয়ম্‌, তস্যৈব শক্যত্বেন তত্ৰৈব বৃত্তিত্বাদন্থথ! গৌণন্ব- ' 
প্রসঙ্গঃ, “যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ?” ইতি ন্যারাৎ কার্য্যব্রহ্মপরত্বে তু “ব্রহ্মাণং গময়তি” ইতি প্রয়োগ: 
তো স্তাৎ। “এষ সমপ্রমাদোহস্মাচ্চরীরাৎ অমুখায় পরং জ্যোতিরুপসম্পনত” ইতি শ্রুতৌ পরস্যৈব 
ম্পষ্টদর্শনাৎ ইতি নির্ণয়ঃ, «পরং জৈমিনিযু খ্যত্বাৎ” “দর্শনাচ্চ* ইতি হৃত্রাৎ। 88 ৷ 
নহু “প্রজাপতেঃ সভাং বেশ প্রপন্ধে” ইতি শ্রত্যা কার্্যব্দ্মপরত্বমেব পূর্ববশ্রুতস্য, ব্রহ্মশব্দস্যেতি 
চেন্ন, নায়ং কাৰ্য্যব্হ্মবিষয়ো হি প্রত্যভিসন্ধি কিন্তু পরব্রহ্মবিষয় এব “নামরূপয়োনির্বহিতা” ইতি 
পরস্যৈবাধিকারাৎ। বাক্যশেষে দ্যশোহহং ভবামি া্মপানাম্‌” ইতি তস্যাভিসন্ধাতুঃ সর্ববাবিদ্তাবিমোক- 


বপিয়াছেন। সুতরাং মহাপ্রলয়ের পুর্বে পুনরাবৃত্তি সৃতি এবং মহাপ্রলয়ের পরে অপুনরাববত্তি শ্রুতির উপ্নপত্তি 
হইতে পারে বলিয়া কোনও বিরোধের অবসর নাই। স্বৃতিতেও বল' ইইয়াছে--“মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে যাহার! 
সত্যালোক গিয়াছিলেন, সেই হরিনিহিতবুদ্ধি ব্রন্মোপাসকগণ ব্রহ্মার অধিকারক্ষয়ে ব্রহ্মার সহিত শ্রীহরির পদে 
প্রবেশ করেন।” অুতরাং হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তিতেও অপুনরাবৃত্তি সঙ্গত হয়। ইহাই বাদরি আচার্য্যের মত। “কার্ধ্যং : 
বাদরিরন্ত গত্যুপপত্তেঃ ৭৪1৩৬) «বিশ্রেষিতত্বাচ্চ” (81৩1৭ ) “সামীপ্যাত্ত তছুপদেশ:* (৩৮)  “কার্য্যাত্যয়ে 
তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরযভিধানাৎ” (81৩1৭) স্বতেশ্চ” (৪৩১০) এই সকল হুৃত্র হইতেই উক্ত বাদরিমুনির মত 
অবগত হওয়৷| যায় | ৪৩ । ; ঠি 

জৈমিনি আচাৰ্য্য কিন্ত “স এনান্‌ ব্ৰহ্ম গময়তি” এই শ্রুতিবাক্যোক্ত “ৰহ্ম'শব্দের অভিধেয় পরব্রন্মই 
বলিয়াছেন। অচ্চিরাদি দেবগণ বিদ্বান্‌ পুরুষকে পরব্রদ্দই প্রাপ্তি করান, ইহা জৈমিনি আচাধ্যের মত। কারণ তাহাই 
ব্ৰ্শব্দের মুখ্য অর্থ । নপুংসকলিঙ্গ “ব্রক্ষ"শব্দের পরব্রন্মেই মুখ্যবৃত্তি। নপুংসকলিঙ্গ “ত্রক্ষ'*পদের কার্য্যবন্ধ 
অর্থ--করিলে তাহার গৌণত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। “্যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ” এই ন্যায় হইতেই উক্ত সিদ্ধান্ত 
সমধিত হয়। প্রকৃত স্থলে “ব্ৰহ্ম”শব্দ কাৰ্যযব্ৰহ্মপর হইলে শ্রুতিতে “্রহ্মাণং গময়তি’” এইরূপই প্রয়োগ হইত। 
আর “এই যে সম্প্রসাদ অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ, ইনি এই শরীর হইতে উিত হইয়া এবং পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া 
স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন" (ছাঃ ৮1৩1৪) এই শ্রুতিতে পর ব্রহ্মেরই প্রাপ্যত্ব স্পষ্ট দেখা যায় বলিয়াও 
প্রকৃত স্থলে “ব্ৰহ্ম”পদের অর্থ পরত্রহ্মই বুঝিতে হইবে। “পরং জৈমিনিযুর্যত্বাৎ” (৪1৩1১১ ) প্দর্শনাচ্চ* (৪৩1১২) 
এই সুত্র দুইটি হইতেই উক্ত জৈমিনি আচার্য্যের মত অবগত হওয়া যায়। ৪৪ | 

এক্ষণে আপত্তি এই যে-“আমি যেন প্রজাপতির সভায়, প্রজাপতির প্রাসাদে গমন করি” (ছাঃ 21) 
এই শ্রুতিবাক্যে কার্য্যত্রক্মবিষয়ক সম্প্রাপ্তিসঙ্কল্প অবগত হওয়া যায়। সুতরাং এই শ্রুতিদ্বারা ইহার পূর্বে রত “স 
এনান্‌ ব্রহ্ম গময়তি+ (ছাঃ 81১1৪) এই পবরহ্ম"শব্দের কার্য্যব্রক্মপরতুই হইয়া! পড়ে । এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে-_- 


এইরূপ. আপত্তি হইতে পারে ন!; কারণ “আমি যেন প্রজাপতির সভায়, প্রজাপতির প্রাসাদে গমন করি” এই যে 


সম্প্রাপ্তিদধ্ধ্ন, ইহা কার্ধ্যব্র্মবিষয়ক নহে) কিন্ত ইহ! পরব্রন্মবিবয়কই | যেহেতু উক্ত শ্রুতিবাক্যের প্রথমে 


. “আকাশে! বৈ নাম নামরূপয়োণির্বহিতা তে যদস্তরা তদত্ৰদদ তদমৃতম্‌ স আত্ম!” অর্থাৎ “যিনি আকাশ ঠি 
“তিনিই নাম ও রূপকে ব্যাক করেন। উক্ত নাম ও রূপ বাহার মধ্যে; তিনিই ব্রহ্ম; তিনিই আত্মা” এইরূপ ‘বলিয়া 


টু ৮০ ১১৪ 


৯০৬. অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিব্রম্‌ 


সৰ্ব্বাত্মভাবাভিসন্ধানাৎ । “অশ্ব ইব রোমাণি বিধুয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোমুখাৎ প্রমুচ্য ধুত্বা শরীরমকৃতং 
কৃতাত্মা ব্ৰন্মলোকমভিসম্ভবামি” ইত্যভিসম্ভাব্যমানস্য ব্ৰন্মলোকস্যাকৃতত্বশ্রবণাৎ সর্ব্ববন্ধবিমুক্তশ্রবণ!চ্চ 
পরত্রন্মৈব প্রাপ্যমর্চ্চিরাদিনা গতস্যেতি ৷ ৪৫। 
এততুক্তং ভবতি_ব্ৰহ্মণব্দস্ত পরস্মিনেব মুখ্যত্বাৎ প্রমাণান্তরাবগতস্যৈব লাক্ষণিকত্বং যুক্তম্‌। নচ 
গমনানুপপত্তিঃ প্রমাণম্‌, পরন্য ব্রহ্মণঃ সর্বগতত্বেহপি বিছুযো বিশেষদেশগতস্যৈব নিঃশেষাবিদ্যানিবৃত্তিঃ 
শান্ত্রাৎ। যথ৷ বিদ্ধোৎপত্তৌ বৰ্ণাঅ্রমাদিধৰ্ম্মাপেক্ষ। বিবিদিযাক্রতেঃ, তথা নিঃশেষাবিদ্ভানিবৃন্তিরূপবিদ্া- 
নিষ্পত্তিরপি বিশিষ্টদেশগতিসাপেক্ষেতি গতিশ্রুতিভ্যোইবগম্যতে। নচ লোকশব্দবহুবচনাভ্যাং হিরণ্যগর্ভস্তৈব 
প্রতীতিরিতি বাচ্যম্‌, নিষাদস্থপতিন্ায়েন ব্রন্মৈব লোক ইতি কর্মধারয়সমাসেন অবিরোধাৎ। বহুবচন- 
মি... ২ — ০ 
পরবঙ্গোরই প্রস্তাব করা হইয়াছে! আর সেই শ্রুতিবাক্যের শেষে যে বলা হইয়াছে__"আমি যেন ব্রাহ্মণগণের যশ, 
ক্ষত্রিযের যশ) বৈশ্তের যশ হইতে পারি” ইত্যাদি, তদ্বারা সেই সম্প্রাপ্তিসঙ্কল্পকারী পুরুষের সমস্ত অবিদ্য! হইতে 
বিমোক্ষ ও সর্কাক্মভাবেরই সঙ্কল্প উক্ত হইয়াছে বলিয়াও উক্ত সম্প্রাপ্তিমঙ্ক্ পরত্রহ্মবিষয়ক বলিয়া অবগত হওয়া 
যায়। আরও কথা এই যেঁ_তাহার অব্যবহিতপুর্ক শ্রুতিবাক্যে বল! হইয়াছে _“অশ্ব যেমন লোমসমূহ কম্পিত করিয়া 
শ্রমাদি দুর করে, আমিও সেইরূপ পাপ বিধৌত করিয়া এবং চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়] উজ্জল হয়, 
" আমিও সেইরূপ শরীর ত্যাগ করিয়া ও কৃতকৃত্য হইয়া অক্বত অর্থাৎ শাশ্বত ব্রহ্দলোক প্রাপ্ত হইব” (ছাঃ ৮1১৩।২)। 
এই শ্রতিবাক্যে সম্ভাব্যমান ব্ৰহ্মলোকের অকৃতত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব এবং সর্ববন্ধের বিযুক্তি অবগত হওয়া যায় 
বলিয়াও উক্ত সম্প্রাপ্তিসঙ্কল্ পরব্রহ্মবিষয়ক বলিয়া বুঝ! যায়। স্থতরাং অচ্চিরাদি মার্গে গত “বিদ্বান্‌ পুরুষের 
'পরত্র্গই প্রাপ্য, ইহাই জৈমিনি আচার্য্যের মত। ৪৫ | 
ইহাই বলা হইল যে--প্ন এনান্‌ ব্ৰহ্ম গময়তি* এই শ্রত্যুক্ত “ব্ৰহ্ম”শব্দের পরত্রন্ষেই যুখ্যত্ব। আর এ 
ুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া উক্ত শ্রতিবাক্যের অচ্চিরাদি দেবগণ ব্রঙ্মোপাসকগণকে পরবর্গপ্রাপ্তি করান” এইরূপ 
অর্থই বুঝিতে হইবে। প্রমাণাত্তরদ্বারা উক্ত বরহ্মপদের কার্যযত্ব নিশ্চয় হইলেই তাহার লাক্ষণিকত্ব সঙ্গত হয় এবং 
তাহার কার্য্যবন্ম অর্থ কর! যাইতে পারে। তাহার যখন সম্ভাবনা নাই, তখন মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়! ব্রহ্মপদের 
পরব্রন্ধ অর্থ করাই সঙ্গত। যদি বল! যায়__সর্বগত ব্রঙ্মে গমনের উপপত্তি হয় না বলিয়! সেই গত্যন্থপপত্তিই 
উক্ত “্্ম”পদের কার্য্যব্রপরত্বে প্রমাণ | এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে_ইহাও বল! যায় না; .কারণ পরবন্ধ 
সর্বগত হইলেও বিদ্বান, পুরুষ বিশিষ্ট দেশগত হইলেই তাহার নিঃশেষ অবিদ্ধার নিবৃত্তি হয়, ইহা শাস্ত্র হইতে 
অৱগত হওয়া যায়৷ যেমন বিবিদিষাশ্রতি হইতে অর্থাৎ “তমেতং বেদাহ্থবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদ্িষস্তি যজ্রেন 
দানেন তপসানাশকেন' (বৃঃ ৪18২২) এই শ্রুতি হইতে বিদ্ছোৎপত্তিতে বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের অপেক্ষা আছে জানা যায়, 
সেইরূপ উক্ত গতিশ্রতিসমূহ হইতে নিঃশেষ অবিদ্ধানিবৃত্তিরপ বিদ্ধার নিষ্পত্তিতেও বিশিষ্ট দেশগমনের অপেক্ষা আছে 
জানা যায়। স্তরাং গমনের অন্থপপত্তি নাই বলিয়া এই প্রদর্শিত আপত্তির অবকাশ নাই। 
রা চি হাৰকে হযাছে-তাম্‌ বৈছ্যুতান্‌ পুরুষোহমানব এত্য ব্রহ্মলৌকান্‌ গময়তি” 
৬২১০) এই “লোক'শব্দ ও বহুবচনদবারা কা্যাবত্ধ হিরগযগর্ভেরই ত প্রতীতি হয়। « ০ 
- স এনান্‌ ব্রহ্ম গময়তি” এ 
স্থলে “্ন্ম*শব্দ পরব্রহ্মপর হইলে উক্ত শ্রতিবাক্যের সহিত ত বিরোধ হইয়া পড়ে। এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে- 
এরূপ বল! সঙ্গত নহে; কারণ পনিষাদস্থপতি* এই স্থলে "নিষাদানাং স্থপতি, রি মাস 
. জায় করিলে পুর্বপদের তত্সহধীতে লক্ষণার আপাত ই ২ স্থপতিঃ” এইরূপ যষ্ঠীতৎপুরুষ স 
3 | হয় বলিয়া যেমন তাহাতে *সিষাদ এব স্থপতিঃ নিষাদ- 


১৯২ 


a! 


বিছ্ষামূতক্রাস্তিগতি-নিরূপণম্‌ - AA 


স্তাপ্যদিতিঃ পাশান্‌ ইতিবৎ অনুপপত্তভাবাৎ। যথা অদ্নিভিঃ পাশান্‌ পরযুক্তেতি একস্মিন পাশে 


বহুবচনপ্রয়োগঃ তদ্বদিতি বোধ্যম্‌ ৷ ৪৬। 
নহু নিগুণিত্ৰহ্মবিদো গতির্নোপপদ্তে বরহ্মণঃ সর্ব্গত 
£ সর্ব্বগতত্বাৎ। ন প্রাপ্তস্যৈব প্রাপ্তিযূ্তা, : 
পরিচ্ছিমো গ্রামাদিঃ, I 


কেচিদাহঃ। তদযুক্তমিত্যাহুরন্যে অসম্ভবাৎ । তথাহি -যদি নিপুণায়াং গতিরনুপপন্না, তি সপ্ডণাস্বপি 


সমানাহুপপত্তিঃ, তত্রাপি তন্মৈব উপাস্যতে তস্যানেকত্বাভাবাৎ। জব্বগতস্য গুণাঃ সর্বগতা এব যথা 
আকাশস্য পরমমহত্বমূ। কিঞ্চ সংসারগতিনিবৃত্তিহেতবঃ অপহতপাপ্যৃত্বাদয়ঃ যস্য গুণাঃ সঃ পরমাত্মোচ্যতে, 
যদ্যৈতে ন সস্তি স সংসারী সত্বাদিগুণযোগাৎ। ন হি সগুণং ক উপাস্যমানমতন্ম ভবতি নচ নিরব 
বস্তু বিদ্ভতে, ন হি উষ্ণপ্রকাশাদিপ্রত্যাখ্যানে অগ্নির্নাম ভবতি, নাপি জ্রব্যপ্রত্যাখ্যানে গুণো নামাস্তি, 
উভয়াত্মকং তদ্বস্ত “বিজ্ঞানমানন্দং ব্ৰহ্ম" “আনন্দে ব্ৰহ্ম" ইতি শতগুণোত্তরক্রমেণানন্দপ্রতিপাদনাৎ। যদি 
চৈতন্যমাত্ ব্রহ্ম, তদা আনন্বগুণোপদেশোইনর্থকঃ স্যাৎ। ন চাঁকন্মাদর্থবাদকল্পনা। থাশ্রুতার্থগ্রহণে কিং, 
নামামূপপন্নমূ। অস্থুলাদিশ্রুতিস্ত প্রপঞ্চাস্তিত্বনিরাকরণপরা, অয়ন্ত “স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ” ইত্যসাধারণঃ 


স্থপতি” এই কর্ম্মধারয় সমাস স্বীকার করা হয়, সেইরূপ প্রক্মলোকান্‌” "এই স্থলেও প্ব্রদ্দব লোকঃ ব্রচ্গলোক£” 


এইরূপ কর্মধারয় সমাস স্বীকার করিলে উক্ত বিরোধের অবকাশ থাকে না। আর অর্থের একত্বনিশ্চয় থাকিলে 
বন্ুরুডুনেরও পাশবহুত্বের স্তাঁয় উপপত্তি হয়। যেমন “অদ্দিতিঃ পাশান্‌ প্রমুক্তা” এই স্থলে একটি পাশে বহুবচন প্রযুক্ত 
হইয়াছে, সেইরূপ এক ব্রদ্মলোকে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে । সুতরাং কোনও বিরোধের আশঙ্কা নাই | ৪৬। 

কেহ কেহ বলেন-_নিগুণ ব্রহ্মবিৎ পুরুষের গতি কখনই উৎপন্ন হয় না। কারণ নিও ব্রহ্ম সর্বগত। সর্ব 


গত ব্ৰহ্ম প্ৰাপই আছেন। প্রাপ্তের প্রাপ্তি হইতে-পারে ন! | সর্ধগত ব্রহ্গে গমন কখনই উৎপন্ন হয় না। কিন্তু . 


যাহ! পরিচ্ছিন্ন, যেমন গ্রামাদি, গমন করিয়! তাহ! পাওয়া যায়। অতএব সু ব্রহ্মবিৎ পুরুষেরই গতি উৎপন্ন হয় ঃ 
যেহেতু উক্ত,অচ্চিরাদি গতি সুদ ব্রহ্মবিদ্যায় অর্থাৎ সগ্ণ ব্রন্দোপাসনায়ই অবগত হওয়া! যায়। সুতরাং সগডণ- 
ব্ৰন্বঞ্জ' পুরুষেরই অগ্িরাদি গতি হয় ; নিগুণ ব্রন্মজ্র পুরুষের নহে । 

অপর কেহ কেহ বলেন-__তাহা ঠিক নহে 3 যেহেতু তাহা অসম্ভব | যদি নিগুণ ব্রহ্গবিদযায়ব্রহ্মবিৎ পুরুষের 
গতি অনুপপন্ন হয়, তবে সণ্ুণ ব্রহ্মবিদ্যায়ও ত্রন্মবিৎ পুরুষের গতি তুল্যব্ূপে অনুপপন্ন হইবে। এ সণ ব্রন্মোপাসনায়ও 
ব্ৰহ্মই উপাসিত হন ; যেহেতু ত্র্মের অনেকত্ব নাই সর্বগত ব্রন্মের যে সকল গুণ, সেই সকল সর্ব্গতই ৷ যেমন সর্বগত 
আকাশের পরমহত্ব গণ সর্বগত। বাহার সংসারগতিনিবৃত্তির হেতুভূত অপহতপাপ্ত্বাদি গুণসমূহ আছে, তাহাকেই 
পরমাত্রা বলাটুয়। আর যাহার এই সকল গুণ নাই, সে সংসারী ; যেহেতু তাহাতে সত্বাদি ওণযোগ আছে। সগুণ 
ব্ৰহ্ম উপাগ্মান হুইয়! অব্রন্ধ হইয়া যান না । আর নিগুণ বস্তুও নাই। উষ্ণ, প্রকাশ প্রভৃতি গুণ বাদ দিলে অগ্নি- 
নামক কোন দ্রব্য হয় ন! এবং দ্রব্যের প্রত্যাখ্যানেও গুণনামক কিছু থাকে না। সেই বস্তু উতয়াত্বক। এইরূপ ব্রহ্ম 
আনন্দাদি গুণ ও চৈতন্তবস্ত এই উভয়াগ্রক । যেহেতু শ্রুতিই বলিয়াছেন_“বিজ্ঞানমানন্দং বন্দ” (ৰৃঃ ৩৯২৮) 


«আনন্দো ব্রহ্ম’ (তৈঃ ২ ০1১)* এবং তৈত্তিরীয়ক উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লাতে শতগুণ পর পর বৃদ্ধিক্রযে ত্রদ্মের 


স গহা প্রাপ্যতে। তস্মাৎ সগুণব্রহ্মবিদ এব সগুণান্থ বিদ্যানু গতিশ্রবণাদিতি ' 


৯, 


আনন্দ প্রতিপাদন করায় ব্রহ্ম উভয়াত্মক বলিয়া অবগত হওয়া যায়| যদি টৈতন্তমাত্রই ব্ৰহ্ম হন, তবে উক্ত স্থলে আনন্দ"... 


গণের উপদেশ অনর্থক হইয়া পড়ে। আর ওঁ তৈত্তিরীয়ক উপনিষদুক্ত প্রকরণটিকে অকস্মাৎ অর্থবাদ বলিয়া কল্পনা! 


করাও সঙ্গত নহে। যথাশ্রতীর্ঘ গ্রহণ করিলেই বা কি অন্থপপন্ধ হয়? অস্থলীদিক্রতি কিন্ত প্রপঞ্চের অস্তিত্ব". 


টু 


A 


অধ্যাস (পরপক্ষ )-গরিরিবভ্রম্‌ 


উৎকর্ষাপকর্ষর হিতো ব্যপদিষ্টঃ। যদি চ শ্রুতং না্রিয়তে অপবর্গোহপি অর্থবাদঃ রি ন স্যাৎ। অতএব 
'সর্বজ্ত্বং সর্ববশক্তিত্বং সৃষ্টিকর্তৃত্বমিত্যেতে গুণাঃ পরস্যাসাধারপা ন কেনচিৎ প্রতিষেদং শব্যন্তে | গুণকৃতং 
প্রত্যতালক্কারো ভিন্নাভিন্নাত্মকবস্তরূপাবগমাৎ । 
কার্য্যকৃতং বা নানাত্বং চ দশিতম্‌, তচ্চান্মাকং ন দৌষায়, প্রত্যু হি 
' - অতঃ সপুণব্ৰহ্মবিদোহপি গতির্নোপপন্ন।॥ তদ্ভাবাপন্নেন হি প্রাপ্তমেব প্রাপ্যতে ইতি তছুক্তহেতুনৈব 
ত্যাদিক্রুতয়ঃ কূপে নিবেশয়িতব্যা বৈদিকাভিমানিভিঃ । 8৭1 
টু নি টা স্বরপতো গতিনেবপপন্না, তস্যাপি লিঙ্গশরীরগমনাদেব গমনমূ। নন সংসারী 
জীবো নাম পরমাত্মাভাসঃ, তস্য পরিচ্ছিনত্বাৎ, তদ্বিষয়িক! গতিরিতি চেন্ন, বিকল্পাসহত্বাৎ। আতাসঃ 
অবস্তভৃতঃ বস্তুভুতো বা? নাগ? অবস্তুনঃ শশশৃঙ্গাদিরিবাধিকারিত্বাসম্তবাৎ। নাপি হি তত্রাণুমধ্যম- 
- .. পরিমাণয়োরনলীকারেণ গপাধিকাগুন্বমেবাত্যুপগতং স্যাৎ। তথাত্বে চ লিঙ্গশরীরস্যৈব গণির্ন স্বরূপস্যেতি 
MME 
নিরাকরণপর। এজন্য “অস্থূলমনণু অসথস্বমদীর্ঘম্‌” ( বৃঃ ৩1৮1৮ ) ইত্যাদি শ্রতিবাক্যেরও অন্পপত্ভি সম্ভব নহে। এই 
আনন্দ কিন্ত "স একো ব্ৰহ্মণ আনন্দঃ” (তৈঃ ২৷৮) এইরূপে ক্রুতিতে ব্রঙ্গের উৎকর্ষাপকর্ষরহিত অনাবারণ গুণ বলিয়া 
ব্যপদিষ্ট হইয়াছে। যদি শ্রুত বিষয়ের অনাঁদর করিয়া তাহাতে অর্থবাদ বলিয়! কল্পনা করা হয়, তবে শ্রুত অপবর্গে 
অর্থাৎ মোক্ষেও অর্থবাদ কল্পনা করা যাইবে না কেন? উভয়ই ত শ্রুত। অতএব সর্বজ্ঞত্ব, সর্ববশক্তিত্ব, স্ষ্টিরর্তৃত্ব প্রভৃতি 
" পরব্রন্মের অসাধারণ গুণ সকলের কেহই প্রতিষেধ করিতে পারেন না। ব্রক্গের গুণকৃত বা কার্য্যকুত নানাত্ব দেখান 
হইয়াছে। ওঁরূপ নানাত্ব আমাদের মতে দোষের নহে; প্রত্যুত অলঙ্কার ; যেহেতু আমরা বস্তুকে ভিন্নাভি্নত্রক 
বলিয়া স্বীকার করি। অতএব সগ্ণ ব্রহ্মবিৎ পুরুষেরও গতি- উপপন্ন হয় না। যেহেতু সগুণ ব্রহ্ম ব্ৰহ্মই বটেন। 
সুতরাং তিনিও সর্বগত। র্বগত ত্রহ্গ প্রাপ্ত আছেন। প্রাপ্ত ব্রন্গের প্রাপ্তি হইতে পারে না। এইরূপ যে 
- কারণে পূর্বপক্ষে বাঁদিগণ নিগু ত্রক্মবিৎ পুরুয়ের গতি উপপন্ন হয় না বলিয়াছেন, সেই কারণেই সণ ব্রহ্মবিৎ 
পুরুষেরও গতি উপপন্ন হয় না। আর তাহা হইলে উক্ত বৈদিকাতিমানী বাদিগণের গতিপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ কুপে 
ফেলিয়া দেওয়া উচিত হইয়া পড়ে । ৪৭। ” 
আরও কথা এই যে-_পূর্বপক্ষিগণের মতে সংসারী জীবেরও স্বন্ধপতঃ গতি উপপন্ন হয় না। তাহারও "লিজ- 
শরীরের গমনেই গমন বলিতে হয়। যেহেতু তাহাদের মতে জীবও স্বরূপত: সর্কাগত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন। অপরিচ্ছিয়ের 
গতি উপপন্ন হয় না| যদি বলা যায়-_সংসারী জীব হইল- পরমাত্ম'ভাস) সুতরাং সংসারী জীব পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্নতা- 
হেতু তাহার গতি উ্পপন্ন হয়। এতদৃত্বরে বক্তব্য এই যে__এরূপ বলা যায় না) যেহেতু বৈকল্পিক ভিজ্ঞাসায় রূপ 
কথ! টিকে ন! । জিজ্ঞাস! এই যে_এই আভামটি কি? ইহা কি অবস্তভূত ? অথবা বন্ততৃত? বন্দি" এই সংসারী 
জীবরূপ পরমাদ্মাভাস অবস্তুভূত হয়, তাহা হইলে তাহা শশশৃঙ্গাদিতুল্য। অ্তরাং স্বর্গ ও অপবর্গংবিষয়ে তাহার 
অধিকারিত্বই স্ব নহে। শশশৃঙ্গাদির মত অবস্ত--অসতের কিছুই সম্ভব নহে।. আর ওঁ আভাস যদি বস্তভূত হয়, 
তাহা হইলে বক্তব্য এই যে-_তাহার শ্বর্ূপতঃ অধুত্ব ও মধ্যমপরিমাণত্ব ত বাদিগণ স্বীকার করেন না। কিন্ত 
গত্যুপপত্তির নিমিত্ত তাহার ওঁপাধিক অণুত্বই বাদিগণকে স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা হইলে উপাধি লিঙ্গশরীরেরই 
গতি হয়ঃ জীবন্বরূপের নহে। সুতরাং গতিপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের বাধই হইয়া পড়ে। যেহেতু স্বরূপভঃ জীব 
্ র্বগিত বলিয়া স্বরূপতঃ জীবের গতির উপপত্তি হয় না। আর শরীরেরই ফলপ্রাণ্ডি প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে বলিয়াও 
2তিের বাধ হইয়া পড়ে। আরও কথা এই যে--এই অষ্ঠিরাদি গতিনিরপণ আমাদের স্বকপোলকল্পিত 
নহে? পরস্ত ইহা শ্রতিপ্রমাণিদ্ধ। আর শ্রতিতে কেবল সণ বর্গবিদ্ায়ই এই নীতি শ্রত নহে; কিন্তু নি 
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্রক্মবিদ্ভায়ও€ইহা! শ্রুত হওয়া যায়। (প্রশ্নোপনিষদের প্রথম প্রশ্নের নবম ও দৃশম বাক্য, মুণ্ডকোপনিবদের ১ম মুগওকের 


বিছ্যামুতক্রান্তিগতি-নিরূপণম্‌ তি 
গতিশ্রুতীনাং বাধ এব, ্বরূপেণ জীবস্য গত্যনুপপত্তেঃ, শরীরস্যৈব ফলপ্রান্তিপ্রসঙ্গাচ্চেতি। কি রি 
গতিঃ অস্মৎকপোলরত্পিতা, অপি তু শ্রোতমানসিদ্ধা। নাপি সগুণবিগ্তায়াম্ব তা, অপি তু নিগুণায়াম্‌, . 
তথাচ শ্রতিমুখেনৈব সিদ্ধা বিদ্যাং গতিরিতি। ৪৮। 
নম্নু বাজসনেয়কে “তেবামিহ ন পুনরাবৃত্তি” ইতি ইহেতি বিশেষণাৎ কল্পাস্তরে তু আবৃত্তিঃ স্তাদিতি :: ' 
চেন্ন, অসম্তবাৎ। তথাহি-_“রাজনথুয়ে ব্রহ্মণো গৃহে মহিত্যা” ইত্যাদিনা দ্বাদশ হবীংষি বিহিতানি কর্তৃব্যানি | 
তত্র “শ্বোভূতে নির্বপেং” ইত্যুক্তম, একন্মিন কৃতে পুনরপি শ্বোভূতে ইত্যুপতিষ্ঠতে ৷ “শ্বোভূতবদনুবাদাৎ” 
ইতি সুত্রাৎ। তদদত্রাপি ইহকল্পে অনাবৃত্তিঃ কল্পাস্তরেহপি বোধ্যা, নির্দেশস্য সর্ববকল্পব্যাপনাঁৎ।  কিঞ্চ 
দগ্রহং সম্মাষ্টি” ইতি সম্মার্জনে বিধীয়মানে সর্ববগ্রহেষুপ্রাপ্তিঃ, তত্রৈকস্যেতি পুনবিধীয়মানে বাক্যভেদাৎ, 
এবং প্রকৃতেহপি বোধ্যম্‌। অন্যথা তত্রাপ্যনাবৃত্তিন” বিধীয়তে, তদানীমিহেতি পদং কিং বিশেষণং স্যাৎ ৷ 
তন্মাদি হপদমন্ুবাদঃ) অতএব কাথানামিহপদং ন পঠ্যতে ৷ তম্মাদচ্চিরাদিনা গত্বা পরমাত্মনি লিঙ্গপ্রলয়ঃ) 
ন প্রাগিতি গতিশ্রুতিসাম্যান্নিশ্টীরতে । “পরেইব্যয়ে সর্ব একীভবস্তি* «পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যান্তং, 
গচ্ছন্তি” ইতি শ্রুতিভ্য ইত্যাদিন| ৷ ৪৯। বি 


২য় খণ্ডের ১১শ বাক্য এবং এতরেয় উপনিষদের গম খণ্ডের ৪র্থ বাক্য দ্রষ্টব্য) সুতরাং শ্রাতিমুখেই ব্রহ্মবিৎ ' 
পুক্যুগণের অচ্চিরাদি গতি সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৪৮। 

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে__বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে_-“তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তি” অর্থাৎ “সেই বিদ্বৎ- 
পুরুষগণের ইহকল্পে আর পুনরাবর্তন হয় না!” এস্থলে “ইহ” এই বিশেষণ থাকায় বিদ্বৎপুরুষগণের ইহকল্পে অনাবৃত্তি 
হয়, কিন্তু কল্পাস্তরে তাহাদের আবৃত্তি অর্থাৎ পুনরাবর্তন হইবে, ইহাই ত উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জান। যায়| : 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে__এইরূপ আপত্তি হইতে পারে ন! ; যেহেতু তাহ! অসভব। যেমন কর্মকাণ্ডে “রাজন্য়ে 
্রক্মণো গৃছে- মহিষ্যা সহ” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রত্যেকটি কর্তব্যক্ূপে দ্বাদশটি হবি বিহিত হইয়াছে। তাহাতে 
«শ্বৌডূতে নির্বপেখ* ইহ! বলা হইয়াছে। এই বিধি অনুসারে একটি করা হইলে পুনরায় পরদিন আসিলে এ *শ্বোভুতে ূ 
নির্বপেৎ* বিধিমূলেই অপরটির প্রাপ্তি হইবে । এইরূপে পর পর দিনে এক একটির ওঁ বিধিমূলেই প্রাপ্তি হা ৮) 
যেহেতু গখ্োভূতবনুবাদাৎ” এই পূর্বরীমাংসাহত্র হইতে ইহাই জানা যায়! সেইরূপ “তেষামিহ ন পুনরাবৃজিঃ : 
এইস্থলেও ইহকল্পে অনাবৃত্তি কল্পান্তরেও বুঝিতে হইবে; যেহেতু উক্ত নির্দেশ সমস্ত কল্পকে ব্যাপন করিয়াছে। 
আরও কথা এই যেঁ“গ্রহং সন্মার্টি” এইরূপে সন্বার্জন বিধীয়মান হইলে সমস্ত গ্রহেই তাহার প্রাপ্তি হয়। তাহাতে 
«একং গ্রহং সান্মার্টি” এইরূপে প্রত্যেকে পুনরায় সন্মার্জন বিধীয়মান হইলে বাক্যতেদ হইয়া পড়ে। এইরূপ 
প্রকৃতস্থলেও প্রত্যেক কল্পে “ইহ্‌ ন পুনরাবৃত্তিঃ” এইরূপ বিধীয়মান হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়িবে। সুতরাং "ইহ ন ই 
পুনরাবৃত্তি” ইহার! সদা! অনাবৃত্তিই বিহিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। টি কথা এই যে_পরলোকে 5 
অনাৰ্বত্তি বিহিত হয় নাই; তখন “ইহ” এই পদটি কি বিশেষণ হইবে? সুতরাং “ইহ”পদ অস্থবাদ বলিয়া বুঝিতে lt 
হইবে? এই কারণেই কাংশাখায় “ইহ”পদ পঠিত হয় নাই। অতএব অক্চিরাদি মার্দে দয যা ও 
বিদ্বান পুরুষের লিঙগশরীরের লয় হয়, তাহার পূর্বে হয় নাইহা গতিনিরূপক তিন লিট হা নু 
থাকে। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন_-প্পরেহব্যয়ে সর্কা একীতবস্তি” (মু: ৩২1৭) “পুরুষায়ণাঃ গুজবং তাং 
গচ্ছন্তি” ( প্রঃ৬|৫ ) | এই প্রদণিত গ্রন্থদবারা অপর কেহ কেহ যাহ! বলেনঃ তাহ! দেখান হইল 151 


FA 


"৯১০ " অধ্যাদ (পরপক্ষ )-গিরিবজম্‌ 
| তদপি ন রমণীয়ম্‌, স্বোক্তিবিরোধাৎ। তন্বাতেইপি ন তাবস্তেদঃ স্বাভাবিকঃ, কিন্ত ওপাধিক এব, 
. মোক্ষে ভেদানঙ্গীকাঁরাৎ। তথ্নাত্বে চ উপাধেরেব গত্যাদিসিদ্দির্ণ স্বরপন্ত । তথৈব মোক্ষোহপি বিরুদ্ধঃ, 
স চ পূর্ববমের বিস্তৃতঃ। সিদ্ধান্তে তু ভেদন্তাপি স্বাভাবিকদ্বেন অণুপরিমাণস্ত 'চ শ্রুতিমানসিদ্ধত্বেন 
'; পারমাখিকত্বাৎ বন্ধমোক্ষয়োরুৎক্রান্তিগত্যাগতীনাঞ্চ সামঞ্জস্তং বিরোধাভাবাৎ। অপুনরাবৃত্তিরপি ত্রিবিধ- 
কর্ম্মণে| নিঃশেষনাশেন জন্াকারণাভাবাদেব নিফারণমেব। পুনরাবৃত্ত্যঙ্গীকারে মুক্তস্ পুনঃ সংসারাপত্তিস্তবাপি 
সমান! । ন চ তম্যাপি কর্ম্মশেষোহঙ্গীকার্য্য ইতি বাচ্যমূ, প্রমাণাভাবাৎ। “তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্ৰহ্ম 
ব্ৰগ্মবিদো জনাঃ” ইত্যচ্চিরাদিনা গতস্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিধানাদিত্যলং প্রাসঙ্গিকেন ৷ ৫০ । 

শ্রীন্ক্ৰকাররাদ্ধান্তস্ত “নাম ব্রহ্মেত্যুপাসীত” ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তপ্রতীকোপাসকান্‌ বজ্জয়িত্বা আত্মানং 
-  ব্ৰহ্মাতমকত্বেনোপীসতঃ পঞ্চাগ্লিবিগ্ভাবতশ্চ তদুপাদনানুসারেণ পরত্রন্মপ্রাপ্তিরিতি, “অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি 
₹ বাদরায়ণ উভয়থা চ দোষাৎ তৎক্রতুশ্ঠ” ইতি স্ত্রাৎ। অন্তার্থ_প্রতীকালম্বনান্‌ বর্জ্ধয়িত্বা পরব্রন্মোপা- 
সীনান প্রত্যগাত্মানং ত্ৰহ্মাত্মকতয়া বিদ্ষঃ পণ্ধাগ্রিরিগ্ভাবতশ্চ অমানবঃ পরব্রহ্ম নয়তীতি। কুতঃ ? উভয়থা 


এই প্রদ্শিত অপর বাদ্দিগণের মতও রমণীয় নহে; যেহেতু তাহাদের নিজোক্তির সহিত বিরোধ হয়। মেই 
মতেও জীব-ব্রদ্দের ভেদ স্বাভাবিক নহে ; কিন্ত উপাধিকই | কারণ তাহার। মোক্ষে ভেদ স্বীকার করেনপ্রা। আর 
‘ মোক্ষে ভেদ স্বীকার না করিলে জীবোপাধিরই গত্যাদিসিদ্ধি হয়) জীবন্বর্ূপের নহে। সুতরাং স্বোভিবিরোধ 
অপরিহাধ্য। আর সেই মতে যোক্ষও বিরুদ্ধ হইয়! পড়ে। তাহা আমরা পূর্বেই বিস্তৃততাবে বলিয়াছি। আমাদের 
সিদ্ধান্তে কিন্ত ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ স্বাভাবিক বলিয়া এবং জীবের অণুপরিমাণ শ্রুতিপ্রমাণশির্্ছ বলিয়া জীব 
পারমাধিক। আর এন্ন্ত জীবের বন্ধ ও মোক্ষের এবং উৎক্রান্তি, গতি ও আগতির সামগ্রস্ত হইয়া থাকে; যেহেতু 
- তাহাতে কোনও বিরোধ নাই। জীবের অপুনরাবৃত্তিও ত্রিবিধ কর্ম্মের নিঃশেষবিনাশে'জন্মকারণের অভাবহেতুই হুইয়! 
থাকে। কারণ ব্যতীতই পুনরাবৃত্তি স্বীকার করিলে মুক্তেরও পুনরায় সংসার হওয়ার-আপতি হয়, ইহা বাদিগণের 
পক্ষেও সমানই। আর অক্টিরাদিমার্গে গত বি্বান্‌ পুরুষেরও কর্মশেষ স্বীকার্য্য হউক, _এইরূপও বলা যায় না) 
কারণ তাহাতে কোনও প্রমাণ নাই ; যেহেতু গীতাস্থৃতিতে বল! হইয়াছে “তত্র প্রয়াতা গচ্ছস্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো 
জনাঃ" অর্থাৎ “সেই অচ্চিরাদি দেবধানে গমন করিয়া ব্রহ্মোপাসক পুরুষগণ ব্্ধকে প্রাপ্ত হন।” প্রাপ্দিক 
আলোচনায় আর প্রয়োজন নাই। ৫০। 


অচ্চিরাদিমার্গে গত বিদ্বান্‌ পুরুষের প্রাপ্য কি, তথিষয়ে বাদরিমুনি ও টজমিনিমুনির মত ব্ৰ্মহ্থত্বোেখপুর্ব্ক 


দেখান হইয়াছে। এক্ষণে গন্ত্কারের সিদ্ধান্ত কি, তাহাই বলা হইতেছে। ব্রহ্মস্থত্রকার বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত. 


এই যে_“নাম ব্ৰন্দেত্যুপাসীত’' ইত্যাদি শ্রত্যুক্ত উপাসকগণ ব্যতীত অর্থাৎ যাহারা নাম, মনঃ প্রভৃতি প্রতীককে 
বহ্মতাবে উপাসন| করেন, তাহারা ব্যতীত অপর যাহার! নিক্ষ আত্মাকে পরব্রন্ধাত্বকরূপে উপাসনা করেন, তাহাদের 
এবং পরধাগ্িবিষ্বান্‌ পরত্রহ্মোপাসকদিগের সেই উপাসনাহ্সারে পরব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেহেতু ্্ত্রকার 
বাদরায়ণ বলিয়াছেন“ অপ্রতীকালম্বনাযনয়তীতি বাদরায়ণ উত়থা দোষাৎ তৎক্রতশ্চ” ( ৪/৩১৪ ) | এই অুত্রের 
অর্থ_ প্রতীকে ত্রন্মোপাসনাকারিগণকে বাদ দিয়া যাহারা প্রত্যগাত্নাকে রহ্ষস্বকরূপে জানিয়া ও পঞ্চাগ্নিবিধ! জানিয়া 
্রহ্মোর উপাসনা করেন, সেই দ্বিবিধ পরবন্মোপাসকগণকে অর্ঠিরাদিবাহক দেবগণ পরতরন্ষই প্রাপ্তি করান। কি 
হেতু এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল? এইরূপ আপত্তির উত্তরে হুত্রকার বলিয়াছেন-_“উভয়থা দোষাৎ”। যেহেতু পুর্বে 
_বাদরিয়্ত ও জৈমিমিক্ৃত উভয় নীমাংসাতেই দোষ আছে। যি বাদরিমুনির মতাঙ্্মারেঁ কার্য্যব্রন্ধোপাসকদিগকেই 
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বিদ্যাযুৎক্রা স্তিগতি-নিরূপণম্‌ 


দোষাৎ। তত্র কারধ্যোপাসকান্‌- নয়তীতি পক্ষে “অস্মাচ্ছরীরাৎ সযুধায়” ইত্যাদিশ্ুতিবিরোধঃ | 
পরত্রন্মোপাসীনানের নয়তীতি পক্ষে “তদ্‌ য ইথং বিছর্ষে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তেংচ্চিষমভি- - 
সম্ভবস্তি” ইতি পঞ্চায়িবিদো গতিবিধায়কশ্রুতিগণবিরোধঃ ৷ অত উকি পক্ষে দোষ ইত্যর্থঃ। 
ত্মাদুক্তলক্ষণোভয়বিধান্‌ নয়তীত্যাহ__তৎক্রতুশ্চেতি। যথোপাসীনস্তথৈৰ নয়তীত্যর্ঘ । প্ৰথা ক্রতুরম্মিন্‌ এ: 
লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি” ইতি শ্রোতেঃ। ৫১। | 

নহু প্রতীকালম্বনোপাসনাস্বপি ত্রহ্মোপাসনস্ত সত্বাৎ কথং গত্যতাব ইতি চেন্ন, তত্রাপি যথোপাসনং 
পরিচ্ছিন্নফলবিশেষ্ত শ্রবণাৎ “যাবন্নায়ে! গতং তত্রান্ত যথাকামচারো ভবতি” ইত্যাদিক্রুতিঃ নামাদিপ্রাণ- 
পর্যযন্তস্ত প্রতীকোপাসনস্ত গতিনিরপেক্ষং পরিমিতং চ ফলং দর্শয়তি ৷ “বাগ_ বাব নায় ভূয়সী” ইত্যাদিম্চ 


- 95১ * 


শ্রুতিরুপাসনতারতম্যঞ্চ দর্শয়তি। তস্মাৎ প্রতীকোপাসকভিন্নান্‌ পূর্ব্বোক্তোভয়বিধান্‌ বিদ্ষঃ অমানবঃ . - 


অচ্চিরাদি দেবগণ বহন করিয়া কার্ধাব্রন্দে লইয়া যান। পরব্রন্মোপাকগণের কোনও লোকে গমন নাই" এবং, 
তাহাদিগকে লইয়! যান না,_-এইরূপ মীমাংসা করা যায়, তবে “অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পপ্য স্বেন 
রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে” (ছাঃ ৮1৩1৪ ছাঃ ৮1১২) অর্থাৎ প্রহর ও সত্যবিদটানিষ্ঠ পরব্রন্মোপানকগণ এই শরীর 


হইতে উতিতু হইয়! স্বয়ঞ্জযোতি: পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ত্রহ্মভাব লার্ভ করেন” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত . : 


এই মীমাংসার বিরোধ হয়। আর্‌ যদি জৈমিনি আচার্য্যের মতাহ্ুসারে কেবল পরব্রঙ্গোপাসকগরণকেই অচ্চিরাদি * 
দেব্গণ পরব্রন্ম লইয়! যান, এইরূপ নীমাংসা করা যায়, তবে “‘তদৃয ইথং বিছুর্যে চেমেহরণ্যে শরদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে 
তেহ্টচষমভিদজ্বস্তি” (ছাঃ ৫।১০।১) অর্থাৎ “যাহার! এই পঞ্চাযিবিদ্যা জানেন এবং যাহার! অরণ্যে তপস্তারূপ শ্রদ্ধাকে 
উপাসনা করেন, তাহার! অচ্চিরাদিগতি প্রাপ্ত হন” ইত্যাদি পঞ্চায়িবিদ্ধাবানের অচ্চিরাদিগতিবিধায়ক শ্রুতিব্যক্যের 
সহিত এই মীমাংসার বিরোধ হয়. অতএব বাদরিকৃত ও জৈমিনিকৃত উভয় মীমাংসাতেই দ্বোষ। অতএব উত্তরপ - 
উভয়বিধ উপাসকগণকেই-অচ্চিরাদি দেবগণ যথাযোগ্য প্রাপ্যের প্রাপ্তি করান__ইহা৷ বলিবার জন্ত স্থব্রকার বলিতেছেন 
- “তৎক্রতুশ্ঠ*। যিনি হজ্বপ ক্রতু অর্থাৎ উপাসনাসম্পন্ন হয়েন, তিনি তদ্রপ স্বরূপ প্রাপ্ত হন। হিরণ্যগর্তনূপ 
কাৰ্য্যত্বদ্মের উপানকগণ হিরণাগর্তকে প্রাপ্ত হন এবং পর্রন্মোপাসকগণ পরব্্ধকেই প্রাপ্ত হন। যেহেতু শ্রুতি 
বলিয়াছেন__পঅতএব পুরুষ ইহলোকে যদ্রপ ক্রতুবিশিষ্ট হন, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়! তদ্রপতাই প্রাপ্ত হন। 
(ছাঃ ৩1১৪1১)। ৫১। 

এক্ষণে আপত্তি এই যে__প্রতীকোপাসনায়ও ত ব্রন্মোপাসনা আছে, তবে কেন প্রতীকোপাকগণের অচ্চিরাদি- 
গতি হয় ন! ?- এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে__এইন্বপ আপত্তি হইতে পারে না । কারণ শ্রুতি প্রতীকোপানকগণের সম্বন্ধে 
অর্চিরাদিগতির উল্লেখ না করিয়া তীহাদিগের উপাসনাহ্থর্ূপ ফলবিশেষই প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন 
ণ্যাবয্নায়ো তি তত্রান্ত ষথাকামচারো ভবতি" (ছাঃ ৭1১1) (নামের গতি যতদূর, তাহারও ততদূর যথেচ্ছ গমন 
হইয়া থাকে )| কেবল নাম, মন ইত্যাদি প্রতীককে ব্রহ্মভাবে যাহারা উপাসন! করেন, তাহাদিগকে প্রতীকোপাসক 


- কহে। সেই সকল প্রতীকে প্রকাশিত ব্ৰহ্গের যে সকল শক্তি আছে, তছপাসক তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইয়! তদনুরূপ 


কামচারতা প্রাপ্ত হন। তীহাদের ধ্যানে প্রতীকই প্রধান হওয়ায় তাহাদের পরব্রঙ্গোপাসকত্ব নাই; এজন্য 
তাহাদের অচ্চিরাদি গতি নাই। নামাদি প্রাণ পৰ্য্যন্ত প্রতীকোপাসনার গতিনিরপেক্ষ পরিমিত ফল অতি রং 
দেখাইয়াছেন। (ছান্দোগ্য উপনিবদের ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।)-আর “বাগ বাব নায়ো ভূয়সী” (১) মনো বাব | 
বাচো ভূয়ঃ” (৭1৩1১ ) ইত্যাত্রি শ্রুতি প্রতীকোপানার তারতম্যও দেখাইয়াছেন। -এই কারণেও প্রতীকোপায়কের - 


মা 


2 অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজরসূ - 
তেষামেব গতিরপুনরাবৃত্তিশ্চ বিদধাতি_-ইতি রাদ্ধান্তঃ। যে 


বদাস্তো নিগুণব্রন্মবিদে! গত্যন্পপত্তিং সগুণব্রন্মবিদশ্চ গত্যা 
সুব্রকারপক্ষবিরোধাৎ, শ্রুতি- 


পুরুষে নয়তি পরং ব্রহ্ম ইতি গতিশ্রতিভিঃ 
. তু ছুরাগ্রহমাশ্রিত্য সগুণনিগুণবরহ্মভেদং 
কাৰ্য্যবন্মপ্রাপ্তিমভ্যুপগচ্ছত্তি, তে উপেক্গণীয়া£ বাদরিপক্ষান্তঃপাতিত্বাৎ, 
“০ হীনত্বাচ্চ। ন হি ব্্মভেদে কাৰ্য্যব্মপ্রাপ্তৌ চ শ্রুতিরুপলভ্যতে ইতি ভাবঃ। ৫২। 
এবমুংক্রান্তিগতিগন্তব্যা নির্ণীতাঃ । ইদানীং প্রাপ্তস্বরূপং নির্ণীয়তে। অজ সম্প্রসাদোইম্মা- 
চ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্ স্বেন রূপেণাভিনিষ্পগ্ভতে” ইত্যতর “স্বেন”শব্দাৎ স্বস্বরূপেণৈবাভি- 
নিষ্পত্তি; ন তু স্বগিবদাগস্তকরপেণ ; অন্যথা স্বশব্দোক্তিবৈয়র্থ্যাৎ। অভিব্যক্তিরেবাত্রাভিনিষ্পত্তিঃ 
*সম্পদ্ধাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ” ইতি সূত্রাৎ। ননু স্বরূপস্য নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ কোহত্র বিশেষ ইতি চেন্ন, 
কৰ্ম্মমংজ্ঞকাবিষ্ঠাসঙ্কুচিতজ্ঞানাদিধর্ম্মকস্য নিত্যপরাপ্ততবেহপি তদ্রপবন্ধবিনিমুক্তস্য আবিভূতাপহতপাপ্যত্বাদি- 
গুণকদম্বকস্য জাগ্রদাগধবস্থাতীতস্য ব্বরূপস্য অপ্রাপ্ত্বাৎ, ইহ তু অপরিচ্ছিনজ্ঞানাপহতপাপ্যত্বাদিগুণাশ্রয়স্য 


টি 13842... ২ + — 
অষ্চিরাদিগতি নাই। অতএব প্রতীকাবলম্বনে উপাসনাকারিগণ ভিন্ন বাহার! প্রত্যগাত্মাকে ব্রন্মাত্বকরূপে জানিয়া 


ও পর্চান্লিবিগ্ভা জানিয়া পরব্রন্গের উপাসন! করেন, সেই দ্বিবিধ পরত্রন্ধোপাসকগণকে অচ্চিরাদি দেবগণ পরত্রঙ্ম 
প্রাপ্তি করান। গতিশ্রুতিমমুহ তাহাদেরই গতি ও অপুনরাবৃত্তি বিধান করিয়াছেন। ইহাই ভগবান্০ বেদব্যাসের 
" সিদ্ধান্ত । কিন্তু বাহারা! দুরাগ্রহ অবলম্বন করিয়া! গুণ ও নিগণর্পে ব্রন্মের ভেদ কল্পন! করিয়া নিগুণ ব্রঙ্গবিৎ 
পুরুষের গতির অহুপপত্তি এবং সণ ব্রহ্মবিৎ পুরুষের গতিত্বারা কার্যব্রক্ম হিরণ্যগর্ভের প্রাপ্তি বলেন, তাহারা 
উপেক্ষণীয় অর্থাৎ তাহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় নহে ; যেহেতু তাহাদের সিদ্ধান্ত বাদরিমুনির সিদ্ধান্তের অন্তর্গত। স্ুত্রকার 
ব্যাসদেবের সিদ্ধান্তের বিরোধী এবং শ্রুতিপ্রমাণহীন। সগুণ ও নিগুণরূপে ব্রন্মের ভেদে এবং সগুণোপাসকের 

. কাৰ্য্যবহ্মপ্রাপ্তিতে কোন শ্রুতিই আছে বলিয়া জানা যায় না। ৫২।' 
এই পুর্বপ্রদণিতরূপে বিদ্বান্‌ পুরুষের উৎক্রান্তি, গতি ও গন্তব্য নির্ণয় করা. হইল। এক্ষণে গন্তব্যপ্রাপ্তের 
্বরূপ নির্ণয় কর! হইতেছে। শ্রুতি বলিয়াছেন-_-"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোহন্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্য্নতিরুপসম্পদ্ধ 
স্বেন রূপেণাতিনিপপগ্কতে" (ছাঃ ৮১২৩) অর্থাৎ “এইরূপই এই সম্যক্প্রসাদণ্ডণপ্রাপ্ত বিদ্বান, পুরুষ এই শরীর হুইতে 
সম্যক উতিত হইয়া ও পরমজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া! স্বীয় স্বরূপে অভিব্যক্তি লাভ করেন।” এই শ্রুতিতে “স্বেন”শব্ব 
থাকায় তাহা হইতে ইহাই নিশ্চিত হয় যে--অগ্চিরাদি মার্গে গমনপূর্কাক ত্রহ্ধকে প্রাপ্ত হইয়! জীব স্বীয়, স্বরূপেই অর্থাৎ 
স্বাভাবিক বিগুদ্ধরূপেই অভিব্যক্তি লাভ করেন। কিন্তু তাহারা স্বর্গাদিপ্রাপ্ত জীবের নায় আগস্তকরূপে অর্থাৎ 


বিশেষধর্মবিশিষ্ট কলেবরে অভিব্যক্তি লাভ করেন না। তাহা না হইলে শ্রতিতে *স্বেন এই এদ্মশব্দোক্তির : 


ব্যর্থত! হইয়া পড়ে। আর এস্বলে অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশই অভিনিষ্পত্তি। এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রম্পদ্যাবির্ভীবঃ 
ম্বেন শব্দাৎ” (8181১) এই বরন্ষসথত্র হইতেই জান! যায়। 


ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে-_ আত্মন্বর্ূপ ত নিত্যপ্রাপ্ত ; সুতরাং এই মুজাবস্থায় জীবের বিশেষ কি হয় 7 এতদ 


বক্তব্য এই যে-_এইরূপ জিজ্ঞাসা হয় না। কারণ মুক্তিতে বিশেষ আছে। কর্মনামক অবিদ্যা্ারাঁ যাহার জ্ঞানাদি 
ধর্ম সুচিত, যেই আতপ নিত্যপ্রাপ্ত হইলেও যে আন্মদধপ তাদুশ অবিদ্ারূপ বন্ধ হইতে বিরক্ত হন, যে 
ই. আন্নন্বরূপে অপহতপাপ্ুত্বাদি ও৭সমূহ প্রকাশিত হয় এবং যিনি জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের অতীত, সেই আত্মদ্বরূপ 

 অপ্রাপ্তই বটেন। এজন মুক্তাবস্থায় অপরিচ্ছিন্ ভান ও অপহতপাপ্ৃত্বাদি গুণের আশ্রয়ভূত নি র অভিব্যজিই 


_ * বিশে । ছান্দোগ্যশ্রতিতে যে বলা হইয়াছে" EE 
fet হট দ্বেন ক্ূপেণাভিনিষ্পদ্ধতে", তাহার অর্থ পরতর্প্রাপ্ত জীব সর্বাবিধ বন্ধ 
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বিছষঃ প্রাপ্তত্বরপ-নিরূপণম্‌ ৯১৩ 


স্বরূপস্যাভিনিষ্পত্তিরিতি বিশেষস্য সত্বা 


ইতি ভুয়ো ভূয় উক্ত] “এষ সম্প্রসাদ' ৫ 
সুত্রাৎ। ৫৩। ইত্যাদি পনিপপপ্ততে” ইত্যস্তমভিধীয়মানাৎ, “মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ” ইতি, 


নহ সুবুপ্তো আত্মন্বরূপন্য অপুরুষার্থত্বদর্শনাৎ স্বরূপাবির্ভাবস্ মোক্ষম্বরাপত্বে লাম, অপুরুষার্থ- .. 


বিশেষত্বাপত্তেঃ, অতো দেবাদিবদাগন্তকাবস্থা্তরপ্রাপ্তেরেব অভিনিষ্পত্তিপদার্ঘতবং স্বীকার্য্যমিতি চেয়, £ 
স্বর্পেণৈব অপহতপাপ্যত্বাদিগুণকোহয়ং নাগন্তকধর্ম্মকঃ প্রকরণাদবগতঃ, “্য আত্মাপহতপাপ্রাপ্ইত্যা- 
প্রজাপতিবিদ্যায়াং শ্রবণাৎ, অতো নোক্তদোষঃ ৷ সুযুপ্তৌ তু কর্মণাপহতপাপাত্বাদেস্তিরোভাবেনাত্মযাথাত্যা- 
প্রকাশাৎ অপুরুষার্থত্বম্‌ ; তথাচ--অপহতপাপাত্বাদিগুণানাং পরংজ্যোতিঃসম্পন্নস্য আবির্ভাবমাত্রত্বাৎ ন 
জন্ত্বাদিকল্পনাবকাশঃ; তথাচ স্থৃতিঃ_“যথ| ন ক্ৰিয়তে জ্যোৎস্না মলপ্রক্ষালনান্সণেঃ ৷" দোষপ্রহাণানন 


জ্ঞানমাত্মনঃ ক্রিয়তে তথা । যথোদপানখননাৎ ক্রিয়তে ন জলান্তরমূ। সদেব নীয়তে ব্যক্তিরসতঃ সম্ভবঃ 


কুতঃ। তথা হেয়গুণধবংসাদববোধাদয়ে। গুণাঃ ৷ প্রকান্যন্তে ন জন্যন্তে নিত্যা এবাত্মনো হি তে ॥” ইত্যাদি | 
তম্মাৎ জ্ঞানানন্দাদিগুণানাং ব্রহ্মাপত্তৌ কর্মমপ্রতিবন্ধকস্য নাশে আবির্ভাবোইবিরুদ্ধঃ, “আত্মা প্রকরণাৎ” 


হইতে বিনিন্মুক্ত হন। ইহা উক্ত শ্রুতির প্রতিজ্ঞাবাক্যদ্বার! স্থিরীকৃত হয় শ্রুতি প্রথমতঃ" আখ্যায়িকার উপক্রমে 
বলিয়াছেন? প্য আত্মা অপহতপাপ্ু' (ছাঃ ৮৭১)। এই উপক্রমে আত্মারু স্বাভাবিক মুক্তত্বরূপ বর্ণনা কর! 
হইয়াছে এবং পরে “এতং ত্বেব তে ভুয়োহহ্ব্যাখ্যান্তামি* (৮৯৩ ) অর্থাৎ “তোমাকে পুনর্বার এই আত্মার কথা 
বজিতেছি” এইরূপ প্রতিজ্ঞা বার বার"করিয়! উক্ত “এষ সম্প্রদাদ" ইত্যাদি “অভিনিষ্পদ্ততে” ইত্যত্ত বাক্য বলিয়া 
গ্রজাপতি আখ্যায়িক! সমাপন করিয়াছেন। “যুক্ত: প্রতিজ্ঞানাৎ (৪18২) এই ব্ৰহ্মহুত্ৰ হইতে এই সিদ্ধান্ত অবগত 
হওয়া যায়। ৫৩। 5 j 
যদি বলা যায়_স্বযুণ্তি প্রভৃতিতে যে আত্মন্বরূপ তাহা ত পুরুষার্থ হইতে দেখা যায় ন!। সুতরাং সুযুপ্যাদিতে 
আত্মস্বরূপের অপুরুযার্থত্ব দেখা যায় বলিয়া আত্মস্বরূপের আবির্ভাব মোক্ষস্বরপ হইলে মোক্ষশাস্ত্র অপুকুযার্থবিষয়ক 
হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়িবে। অতএব দেবাদির গ্থায় আগন্তক অবস্থান্তরপ্রাপ্তিই শ্রত্যুক্ত অভিনিপ্ত্তি পদের অর্থ 
বলিয়া স্বীকার করা উচিত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে__এরূপ বলা যায় না। কার? এই আত্মা স্বরূপেই 
অপহতপাপ্যুত্বাদিগণযুক্ত, কিন্ত আগন্তক ধৰ্ম্মবিশিষ্ট নহে, ইহা ও শ্রৃতিপ্রকরণ হইতে অবগত হওয় যায়। “ষ্‌ 


আত্ম! অপহতপাগ্যু” (ছাঃ ৮৭1১) ইত্যাদি প্ৰজাপতিবিদ্ধায় শুনা যায়, অতএব উক্ত দোষ হয় না। নুযুণ্তিতে 


কর্ণার! অপ্হত্তপাপ্ বাদি স্বাভাবিক আত্মগুণের তিরোভাব হওয়ায় আত্মযাথাত্ব্যের অপ্রকাশহেতু তাদৃশ আত্মস্বরূপের 
'অপুরুার্থ হয়। আর এজন্ত পরমজ্যোতিকে অর্থাৎ পরমাত্বা নামক স্বপ্রকাশ চৈতন্তজ্যোতিকে যিনি প্রাপ্ত হন, 
উাহার অর্পহতপাপ্ুত্বাদি গুণসমূহের আবির্ভাবমাত্রই হয় বলিয়া এ সকল শে জন্তত্বাদি কল্পনার অবকাশ 
নাই। আর এজন্তই স্থৃতিতে শৌনক বলিয়াছেন__যেমন মলপ্রক্ষালনমাত্রই কর! হয় বলিয়। মণির প্রভা করা 
হয় না; মণিপ্রভা স্বতঃই প্রকাশিত হয়, সেইরূপ দৌবপ্রহাণমাত্রই করা! হয় বলিয়া আত্মার জ্ঞান করা হয় না 
আত্মার জ্ঞানগুণ স্বতঃই প্রকাশিত হয়। যেমন কুপখননমাত্রই করা হয় বলিয়! জলান্তর কর! হয় ন! ; সত্যেরই 


প্রকাশ কর! হয় অর্থাৎ বিস্ধমান ভলেরই প্রকাশ করা হয়। অনতের উৎপত্তি কির্ধপে হইবে? সেইরূপ হেয়গণের 


ধ্বংসমাত্রেই আত্মার জ্ঞানাদি গুণসমূহ প্রকাশিত হয়। আত্মার ভুণসমূহের উৎপত্তি হয় না ।- আত্মার এ জ্ঞানাদি গণসমূহ 


নিত্যই ।» ইত্যাদি ৷ অতএব. ব্হ্মপ্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধক কর্মের নাশ 
১১৫ 


/ 


ৎ, ‘যি আত্মা” হত্যুপক্ৰম্য “এতং ত্বেব তে তৃয়োহতব্যাখ্যাস্যামি” ; 


হইলে আত্মার জ্ঞান, আনন্দাদি গুণসমূহের আবির্ভাব 


Re ৯১৪ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিব্রম্‌ 


Se ইতি সূত্রাৎ ।" ন চ ভৌতিকজ্যোতিরেবাত্র আঁয়তে ইতি বাচ্যম্‌, “স এব জ্যোত্যাং জ্যোতিঃ” ইতি 
শত্যন্তরে ব্রহ্মবাচকত্বদর্শনাৎ জ্যোতিঃশব্দস্যেতি সংক্ষেপঃ ৷ ৫৪ । 

অথ চ স্বরূপাভিিষ্পর্সো মুক্তঃ, “এঁতদাত্যুমিদং সর্ব” প্ততবমসি” “এষ সর্বভূতান্তরাত্মা" ইত্যাদি- 

.. ক্রতিভ্যঃ বর্ধাত্মকতয়া তরহ্মাপৃথক্সিদ্ধমাত্মানমন্ুতবতীতি “অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ” ইতি সুত্রাৎ। ন চ তথাত্ে 

"১ অত্যন্তাভেদ এব সিদ্ধ ইতি বাচ্যম্‌, ব্রহ্মাত্মীয়স্য তদাত্মকত্বতদপৃথবক্্বাপ্নুভবিতৃরূপস্যাপি সত্বাৎ “এঁতদাত্ময- 

মিদম্” ইত্যত্র ঘটকশ্রত্য। উভয়ত্বস্য সৃপপন্নত্বাৎ। ৫৫। 

অথ মুক্তস্ত শ্রীপুরুষোত্তমসূষ্্লাদেব সর্ববব্যবহারো ন স্বত্ত স্বপ্রযত্রসাপেক্ষঃ “স যদি পিতৃলোককামে| 

ভবতি সন্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠত্তি” ইত্যাদি্রুতেঃ, “সঙ্কল্লাদেব তচ্ছ তেঃ' ইতি সুত্রাৎ । অতএবাস্ত 

বাসুদেবেতরাধিপ্বৃতিত্বমপি নাস্তি “স স্বরাড, ভবতি” ইতি ক্রুতেঃ। স্বস্যাত্মনা পরত্রন্মণা রাজতে ইতি 


বিরুদ্ধ নহে | “আত্মা প্রকরণাৎ” (৮181৩) এই বক্গস্থত্র হইতেই উক্তরূপ সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যায়। যদি বলা যায়__ 
$পরংজ্যোতিরূপসম্পদ)ঃ” এই শ্রুতিগত জ্যোতিঃশব্দে ভৌতিক জ্যোতিঃই অর্থাৎ তেজঃপদার্থই ত অবগত হওয়া 
যায়। সুতরাং তাহ! কিরূপে ব্রচ্মের বুচক হইবে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে--এইরূপ বল! সঙ্গত নহে) কারণ 
০ “স এব জ্যোতিষাং জ্যোতি” এই অপর, শ্রতিতে “জ্যোতি:শব্দের ব্রহ্মবাচকত্ব দেখা যায়। সুতরাং প্রদরশিত 
" * আপত্তি সঙ্গত নহে। ৫৪। রি 9 
"উতদাত্্যমিদং সর্বমূ” ( ছাঃ ৬৷৮৷৭ ) “তত্বমসি” (ছাঃ ৬।৮1৭ ) এষ সৰ্বভূান্তরাত্না? (শ্বেঃ ৬।১১) ইত্যাদি 
শ্রুতি হইতে জান! যায়_্বন্বরূপে অভিনিষ্পন্ন মুক্ত প্রত্যগাত্মা ত্্ধাত্মকরপে ব্রহ্ম হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ আত্মাকে অনুভব 
করিয়া থাকেন। “অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ” (81818) এই ব্ৰহ্মস্থত্ৰ হইতেই এই সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যায়। আর 
ইহাতে জীব ব্রঙ্গের অত্যন্ত অভেদই সিদ্ধ হইয়া পড়ে, ইহাও বলা যায় না; কারণ ব্রহ্মাত্বীয় মুক্ত প্রতাগাত্মার 
(জাবের) অনা ও ব্রহ্ম হইতে অপুথকৃত্বাদির অমুভবকারী রূপও থাকে। যেহেতু “তদাত্যসিদং সর্ব” ইত্যাদি 
জরতিদারা মুক্ত প্রত্যগাত্মার অমুভাব্যত্ব ও অন্নভবিতৃত্ব এই উভয়ত্বই উত্তমরূপে উপপর্ন হইয়া থাকে । ৫৫ 
পর্বে ্রীপু্যোদমের অহগরহে যুক্ত পুরুষের সত্যসহললাদি গুণ আবিভূ্ত হয় বল! হইয়াছে ; এশ্মণে তাহাই 
নিরূপণ করা হইতেছে। পরমার! ব্যতিরিক অপর কেহ সত্যসঙ্ব্প নাই। কিন্তু পরমাত্মার অনুগ্রহে পরমাতসাস্যপ্রাণ্ 
[মুক্ত পুবের সত্য আছেই। সুতরাং শরীপুরুষোততমসাম্যপ্রাপ্ত যুক্ত পুরুষের অফ্পমাত্রেই তাহার সর্বব্যবহার 
শিশ্ন হইয়া থাকে। তাহাতে তাহার গ্রধন্বানতরের অপেক্ষা নাই। ফলত; ইহাই বলা যায় যে-শরীপুরুষোত্তমের 
সম হইতেই মুক্ত পুর সর্তব্যবহার নি হইয়া থাকে। মুক্ত পুরুষের সর্বব্যবহার স্বতন্ত্র স্বপ্রযত্বঘাপেক্ষ নহে। 


ধেহেতু ছান্দোগ্যের দহ্রবিদ্থায় উক্ত হইয়াছে_“তিনি যদি পিতৃলোক দর্শনকামী হন, তবে তাহার" সঙ্বপ্নয়াত্রে” 


পিতৃগণ তাহার নিকটে সমুখিত হন” ( ছাঃ ৮২1১) ইত্যাদি । “সঙ্কল্লাদেব তচ্ছ_তেঃ” (৪181৮) এই ব্রশ্ন্ত্র হইতে 
উক্তরূপ সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যায়। মুক্ত পুরুব পরমাত্বার অনুগ্রহে আবিভূতিসত্যসম্বল্প হন বলিয়াই তিনি 

_ অনন্াধিপতি অর্থাৎ বাসদের ভিন্ন অপর অধিপতিশৃন্ত হন। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন__“স স্বরাটু ভবতি” 
(ছাঃ 1২৫২)। শ্বস্ত আত্মনা পরব্রন্ধণা রাজতে ইতি বরা” যিনি নিজের অন্তরাত্া পরত্রন্মের সহিত বিরাজিত 
হন, তিনি স্বরাট্‌_ইহ! “রা” পদের অর্থ । “অতএবানস্তাধিপতিঃ* (8181৯) এই ব্রহ্স্থত্র হইতেই উক্ত সিদ্ধান্ত 
অবগত হওয়া যায়। ইহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে_এই ব্ৰহ্মহ্থত্রে অধিপতিসামান্তের অর্থাৎ সর্বসাধারণ 
অধিপতির নিষেধ দেখা যায় বলিয়া এবং “বামদের ভিন্ন অপরু অধিপতিশুন্ঠ” এইরূপ সঙ্কোচে প্রমাণ নাই বলিয়া 


ক 


২৯৯ 
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; বিছ্ষঃ প্রাপ্তত্বরূপ-নিরূপণম্‌ 
অরাডিতা ৷ ন চাত্রাধিপতিসামান্তনিষে 


অথ যুক্তস্ত দেহেক্দ্িয়াদিযোগোহস্তি ন 


বেতি সংশয়ে ন সন্তি দেহাদয়ঃ, অন্যথা দুঃখাদিযোগস্তাপি 
অনপহতিপ্রসঙ্গাৎ। “ন বৈ সশরীরস্ত সতঃ 


মন্যতে, “স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা ভবতি” ইত্যাদিশ্রতেরিি প্রাপ্তে রা্ধান্তঃ_“দ্বাদশাহবদ্ধুভয়- 
বিধং বাদরায়ণোহতঃ” ইতি । অতঃ সঙ্কল্লাদেবেতি শ্রুতেঃ মুক্তস্ত শরীরাদিভাবাভাবোভয়বিধং ভগবান্‌ 
বাদরায়ণো মন্যতে । তথাত্বে চ উভয়ক্রুত্যবিরোধাৎ। তত্র দৃষ্টাস্তমাহ --দ্বাদশাহবদিতি । যথা 
“দ্বাদশাহমৃদ্ধিকাম| উপেষুঃ। দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ” ইতি উপৈতিযজিভ্যাং সত্রমহীনঞ্চ ভবতি, 


কি প্রকারে সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত সিদ্ধান্তের সিদ্ধি হয় ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_-এইরূপ শঙ্কা! করা উচিত নহে | 
কারণ স্থত্রে যে “অন্ত” পদের সন্নিবেশ হইয়াছে, তাহাই উক্তরূপ সঙ্কোচে দৃঢ় প্রমাণ। তাহা না হইলে সুত্রে “অনন্তাধি- 


পতিঃ” ন! বলিয়া “অনধিপতি:” এইরূপই বল! হইত। সুতরাং হুত্রগত্ত "অন্ত পদের সার্থকতা রক্ষা করিবার জন্যই 
প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে হয়, ৫৪ | 2 


আর যুক্ত পুরুষের দেহ ও ইন্সিয়াদি আছে কি নাই_এইক্ূপ সংগে ্থদ্ররিযুনি বলেন- মুক্ত পুরুষের দেহ 2 


ও ইন্দরিয়াদি নাই। যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার দুঃখাদি প্রাপ্তির অবিরতিপ্রসি্গ হইয়া *পড়ে অর্থাৎ দেহাদি 
থাকিলে অবশ্যই তাহার দুঃখাদি ভোগ চলিতে থাকিবে । সুতরাং মুক্ত পুরুষের দেহ ও ইত্রিয়াদি নাই। যেহেতু 
অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে শ্রুতি বলিয়াছেন_“যিনি সশরীর, তিনিই সুখ-ছুঃখগ্রস্ত হন ; যিনি সশরীর তাহার স্ুখ- 


দুঃখের বিরাম নাই। যিনি অশরীর, তাহাকে সুখ বা দুঃখ স্পর্শ করে না” (ছাঃ ৮১২৷১)। “অভারুং বাদাররাহ রি 


হেবম্‌” (8181১০ ) এই ব্ৰহ্মহথত্ৰন্বার| স্থত্রকার বাদরিমত প্রদর্শন করিয়াছেন। 


জৈমিনি আচাৰ্য্য মনে করেন যে মুক্ত পুরুষেরও শরীরাদি থাকে। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন__“সেই মুক্ত জীব 


কখন্‌$ এক' প্রকার হন, কখনও তিন প্রকার হন, কখনও পাঁচ প্রকার হন” ইত্যাদি (ছাঃ ৭২৬২) “ভাবং 
জৈমিনিধ্রিকল্লামননাৎ” (8181১১) এই বক্তার! স্ত্রকার জৈমিনিমত প্রদর্শন করিয়াছেন 
ভগবান্‌ বাদরায়ণ (বেদব্যাস ) তদ্বিষয়ে এইরূপ মীমাংসা করেন যে__“ঘাদশাহবছুতয়বিধং বাদ- 
রায়ণোহতঃ” (৪181১২) “স্চল্লাদেবান্ত পিতরঃ সমুত্তিঠত্তি” (ছাঃ ৮২1১) এই শ্রুতি হইতে মুক্ত পুরুষের শরীর 
ও ইন্দ্িয়াদি_ থাকো না থাকা উভয়বিধই ভগবান্‌ বাদরায়ণ মনে করেন। আর তাহা হইলে ব্বাদরি ও জৈমিনি- 
গ্ঁদশিত- উভয় শ্রুতির অবিরোধ হইবে। ইহাতে হুত্রকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন_-“ঘাদশাহবৎ”। যেমন পুর্বব 


৭ মা টি 
শীমাংসায় “রদা্দশাহ” ( দ্বাদশদিন ব্যাপী এক যজ্ঞ) সম্বন্ধে এইরূপ নীমাংলিত হইয়াছে রর বাসি 
উপেয়ুঃ। দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ”। এই স্থলে শ্রুতি “ণউপেয়ু$ পদ ব্যবহার ক ত্র 


13 জ্ঞ «নস 23. ও 
এবং “যাজয়েংঃ পদ ব্যবহার করিয়া ও যাগের অহীনত্ব বলিয়াছেন। অতএব “দ্বাদশাহ” যজ্ঞের ‘সত্রত 


“হীনতব এই উভযরূপতাই সিদ্ধ হয়। সেইরূপ মুক্ত পুরুবের সদ রতি “শরীর ও “অশরীরত্ব' এই উভয় 


(যষেযাগ 
রূপতা ভগবৎসন্কল্লাধীন বলিয়া উপদেশ করায় মুক্ত পুরুষের উভয়রূপতাই সিদ্ধ হয় 2 I 
ণউপয়ত্তি” “আসতে” এই ছুই ক্রিয়াপদদ্ধারা বিহিত হইয়াছে এবং যাহা বহু টা বা 
অভিহিত হয়। তত়িন্ন যজঞ ধাতুর পদের প্রয়োগ নে যাগে কর! মইয়াছে। তু ৃ গণ্য)। 


48৯৫2 
ধর্শনাৎ সঙ্কোচে মানাভাবাচ্চ বথমুকার্থসিদ্ধিরিতি শঙ্ক্যম, 
অন্যপদসনিবেশস্যৈ সঙ্কোচে দৃঢপ্রমাণত্বাৎ । অন্যথা অনধিপতিরিত্যেব সুত্রিতং স্যাদিত্যর্থঃ । ৫৩। 


ত ্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরত্তি, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিরাপ্রিয়ে ২ 
স্পৃশতঃ” ইত্যন্বয়ব্যতিরেকশ্রুতেরিতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে ৷ মুক্তস্ত শরীরাদিভাবং" ভৈমিমিরাচার্ষ্য 2 
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+৯১৬১ ্‌ অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিবজ্রম্‌ 
₹__ তত্বচ্ছরীরাদিমত্বং তদভাবশ্চ ভগবৎসন্ধল্লাধীনং মুক্তস্তেতি জেয়ম্‌। তস্ত 
প্রবৃত্্যভাবাদ্িত্যর্থঃ ৷ ন চ দেহাগ্তভাবে কথং ভোগসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্‌, ভগবৎস্থষ্টেঃ করণৈরেব স্ব্বোপপত্তেঃ 
ত্বপ্নবৎ। যথা স্বপ্নে পূর্ব্ৰোক্তরীত্যা পরমেশ্বরসষ্টেঃ শরীরেন্দ্রিয়ৈর্বদ্ধজীবে! ভুঙ,ক্রে, তদ্বৎ মুক্তোইপীত্যর্ঘঃ |. 
, ন চ স্বপ্নে জীব এব শষ্টেতি বাচ্যম, পূর্ববমেব বিস্তরশো নিরস্তত্বাৎ। তন্মাৎ পরমেশ্বরস্থষ্টেরেব 
! পিতৃলোকাদিভিঃ মুক্তান্তাপি লীলারসাম্বাদঃ স্থপপন্ন ইতি ভাবঃ। প্তন্বভাবে সন্ধ্যবছুপপত্তেঃ” ইতি 
নত্রাৎ।' কিঞ্চ স্বস্ষ্টপিতবলোকাদিভাবেহপি জাগ্রৎপুরুষবনূক্তস্ত ভোগোপপত্তি, যথেশ্বরো লীলারসার্থং | 
বন্থদেবাদিপিতৃলোকং স্থজতে, "তথা যুক্তানামপি তদ্বারৈঃ সা বসথ্টেকদেশমুক্তপিতৃলোকাদ্িকং তান । 
| 


সত্যসঙ্কল্লত্বযোগেহপি শরীরাদিসর্জ্জনে 


ভৌজয়তীত্যুভয়থাপি বিরোধাভাবাৎ, “ভাবে জাগ্রদ্ৎ” ইতি সূত্রাৎ ৷ ৫৭ । 
কিঞ্চ স্ব্নপেণাখুত্বেহপি স্বধর্ম্মভূতচৈতন্যেনৈবাসৌ ব্বহ্ষ্টানেকশরীরেষু ব্যাপ্য তদৃগতভোগাদিকমনু- 


ভবতীতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ পূর্বমেব বিস্তৃতত্বাৎ ৷ “প্রদীপবদাবেশত্তথাহি দর্শয়তি” ইতি স্ৃত্রাৎ। 


| 
| 
‘মুক্ত পুরুষের সত্যমন্কল্লত্ব থাকিলেও শরীরাদি সুষ্টিতে তাহার প্রবৃত্তি নাই। সুতরাং মুক্ত পুরুষ অশরীর হইয়াও | 
তোগাদি করেন। আর দেহাদির অত্বাবে কি প্রকারে মুক্ত পুরুষের তোগাদির সিদ্ধি হইবে {-_এইর্ূপ আপত্তি করাও 
সঙ্গত নহে ; কারণ বদ্ধজীবের স্বগ্নাবস্থার মত ভগবৎস্ষ্ট ইন্দ্রিয়াদ্ি করণসমৃহদ্বারাই মুক্ত পুরুবেরও ভোগাদি সর্বববিষয়ের | 
হয পূর্বে পদ্য সিরাহ্তহিৎ (৩২1, ) ইত্যাদি স্ত্রোক্ত পরমাত্রার্‌ স্বপস্থটিনিরূপণাধিকরণে যে রীতি 
প্রদর্শন কর! হইয়াছে, সেই রীতিতে পরমেশ্বরস্থষ্ট শরীরেন্িয়সমৃহদারা স্বপ্নে বদ্ধজীব যেমন বিষয় ভোগ করে, সেইরূপ | 
মুক্ত পুরুষও পরমেশ্বরন্ট শরীরেন্দিয়্বার! ও মুক্তাবস্থায় বিষয় ভোগ করিয়া" থাকেন। আর “স্বপ্নে, জীবই স্বাগ্নিক | 
বস্তুর ভুষ্টা” ইহাও বলা' যায় নাঃ কারণ পূর্বেই বিস্তৃতভাবে তাহার নিরাস করা হইয়াছে। অতএব পরমেশ্বরসুষ্ট 1] 
পিতৃলোকাদিদ্বারাই মুক্ত পুরুষেরও লীলারসাস্বাদ উত্তমরূপে উপপন্ন হইয়া থাকে। “্তন্বভাবে সন্ধ্যবতুপপত্তেঃ” 
(88১৩) এই ব্ৰহ্মহত্ৰ হইতেই উক্তরূপ সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যায়। আরও কথা এই যে-যুক্তপুরুষের 
নিজন্ট শরীরেন্দরিয়াদি ও পিতৃলোকাদি থাকিলেও জাগ্রৎপুরুষের ন্যায় মুক্ত পৃরুষের ভোগের উপপত্তি হইয়া 1 
থাকে। অতএব মুক্ত পুরুষ নিজের সত্যসহ্ন্পবন্তা থাকায় ভগবস্লীলার অনুসরণ করিয়া নিজেও জাগ্রংপুরুষের স্তায় 1: 
সঙ্কল্পপুর্বাক শরীরাদি ও পিতৃলোকাদি স্থষ্টি করিয়া থাকেন এবং সেই অবস্থায় জাগ্রৎপুরুষের স্ায়ই তাহার ভোগের 
উপপত্তি হয়। অথবা যেমন পরমেশ্বর লীলারসের নিমিত্ত বন্গদেবাদি পিতৃলোক স্থষ্টি করেন.এবং স্থষ্টি করিয়া 
তাহাদের সহিত মন্স্ধন্বান্নরূপ লীলার ভোগ করেন, সেইরূপ পরমেশ্বর স্বলীলার নিমিত্ত মুক্তগণেরও পিতৃলোকাদি 
স্বয়ংই স্থষ্টি করিয়া স্বস্থষ্টির একদেশ মুক্তগণের পিতৃলোকাদি তাহাদিগকে ভোগ করাইয়া থাকেন ।.সেই অবস্থায়ও 
জাগ্রৎপুরুষের ন্যায়ই মুক্তগণের ভোগের উপপত্তি হয়। এই উভয় প্রকারেই বিরোধ নাই। “ভাবে জাগ্রদ্বং” টি 
(8181১৪ ) এই বর্গন্ত্র হইতেই এইরূপ মীমাংদিত হয়। ৫৭ | নও ৃ 
আরও কথা এই যে প্রদীপ যেমন এক স্থানে স্থিত হইয়াও স্বপ্রভাদায়া অনেক প্রদেশে প্রবেশ করতঃ 
৬ হা মৰ পা ধনৰ অল 
J য়া থাকেন। যেহেতু শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন-_“কেশের 
__ অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া পুনরায় প্রত্যেককে শতভাগ করিলে যেরপ সক্ষম হয় জীব তদ্রপ সুক্ষ্ম অণুপরিমাণ ; 
কিন্তু জীব এরূপ অহ্পরিমাণ হইলেও তিনি অনস্তের সহিত যুক্ত হইয়া ও i 
ণে অনন্ত হইতে পারেন* (৫1৯)। জ্ঞানের 


২ ও আকল ছারা বয়, ও যুজে, বিশেষ বুঝিতে, হইবে। বন্ধ জীবের ভ্নান সঙ্কুচিত এবং মুক্ত জীবের : | 


২৪ হাতি 


পে 


- নাস্তরমূ” ইতি শ্রত্যা জ্ঞানসামান্থনিষেধাৎ 
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| ৯১৭ ? 
জানু াসজোচত্যা বদ্ধযুক্তয্লোবিশেষো বোধ্যঃ। তত্র বদধস্ত ভোগে তৎ তৎ ক্ম্মৈব নিয়ামকমূ। মুক্তস্ত 


ই পরমাতমসম্কল্লায়তত্বেচ্ছৈবেতি ভাবঃ। “স চানস্তযা় কল্ল্যতে” ইতি শ্রুতেঃ। “ন বাহাং কিঞ্চন বেদ” ” 


কথং যুক্তস্ত সারববজ্যমিতি চেন, উক্তশ্রুতে: সুযুপ্তিমরণয়োরহ্যতর- 
বিষয়কত্বাৎ ন যুক্তপরত্বম্‌। “সাপ্যয়সম্পত্ত্যোরশ্যতরাপেক্ষমা বদ্ৃতং হি” ইতি পূত্ৰাৎ। অস্তাৰ্থস্ত ১ 
শ্রত্যৈবাহ্দবিততবাঞ্চ। “নাহং বং গাব এবং সম্প্ত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমন্মীতি নো এবেমীনি ভূতানি 
বিনাশমেবাগীতো ভবতি নাহমত্ “শগ্যং পধ্যামীতি” ইতি সুযুপ্তৌ বিশেষজ্ঞানাভাবং নিরাপ্য তত্ৰৈব বাক্যে পপ 
মুক্তমধিকৃত্য «স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্‌ কামান্‌ পশ্বন্‌ রয়তে, য এতে ব্রহ্দলোকে” ইতি। তত 
সাব্বজ্যমাহ--“সব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্রোতি সব্বশঃ” ইতি ক্রুত্যস্তরাৎ। ৫৮1 p 
সথ যুক্তস্ত এখৰ্য্যং জগদৃব্যাপারেতরমের বোধ্যম, সষ্টযাদিনিরণয়েযু পরস্তৈব প্রকরণাৎ। “সরের 
প্রজায়েয়” “যতো! বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে "“'তদ্‌ ক্ষত হত 
ইত্যাদিশ্রুতেঃ। কিঞ্চ অগদৃব্যাপারপ্রকরণে মুক্তস্ত অসন্নিহিতত্বায় সষ্ট্যাদিকর্তত্বং যুক্তস্তেতি প্জগদৃব্যাপারঃ -৮ ৫ 
বর্জং প্রকরণাদসন্মিহিতত্বাচ্চ* ইতি স্যায়াৎ ৷ নু “স রাড, ভবতি" ইত্যাদিক্রুত্যা জগদৃব্যাপার উপদিশ্যতে : 


হয ০ রি 
জ্ঞান অসঙ্ুচিত। তন্মধ্যে বদ্ধজীরের ভোগে তত্তৎ জীবের কর্ম্মই নিয়াক; আর যুক্ত জীবের ভোগে পরমাত্বার * 
সঞ্কল্লাধীন’তদীয় ইচ্ছাই নিয়ামক | ০ ঃ 


এক্ষণে আপত্তি এই যে - বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে বল! হইয়াছে__দ্ষেমন কেহ প্রিয় কর্তৃক আলিহিত হইয়া বাহ্‌ 
ও আত্তর সর্বপ্রকার বোধরহিত হয়, সেইরূপ জীব প্রাজ্ঞ পরমাত্বকর্তৃক পরিবৃত হইয়া বাহ বা আত্তর কিছুই জানিতে 
পারেন না”। (৪৩২১) এই শ্রুতিদ্ারা পরমাত্মপ্রাণ্ড জীবের জ্ঞানসামান্তের নিষেধ করা হইয়াছে ; সুতরাং কি 
প্রকারে মুক্ত পুরুষের সর্বজ্ঞ ভব হয়? এতদৃত্রে বক্তব্য এই যে_এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না। কারণ উক্ত : 


“জামি এ্ঠাদৃশ” এবন্প্রকারে জানেন না এবং এই সকল প্রামীদিগকেও জানেন না। সুতরাং ইনি যেন বিনাশপ্রাপ্ত 
২ পাছেন। আমি ইহাতে ইষ্টফল দেখিতেছি না” (ছাঃ ৮/১১/২)। এই বাক্যদ্বার! শ্রুতি অযুপ্ত্যবস্থাপ্রাপ্ জীবের 
বিশেষজ্ঞানাভাবনন্ত বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ঈরপীবন্থা লক্ষ্য করিয়া বল! হইয়াছে-_-”্এই জীব এই সকল সা 
ভূত হইতে সমুখিত হইয়া সেই সমুদায়েই বিনাশ অর্থাৎ, সংজ্ঞাহীনতা প্রাপ্ত হয়| মৃত্যুর পরে সংজ্ঞা থাকে না” 5 
(ৰঃ ৪৫1১৩ টপ এই বাক্যদ্বার! শ্রুতি মরণাবস্থাপ্রাপ্ত জীবের বিশেষজ্ঞানাভাব্বত্ব বলিয়াছেন। "আবার ছান্দোগ্যের ee 


দি 
'অষ্টমাধ্যায়েই মুক্তাবস্থাপ্রাপ্ত জীবের সর্ব্ঞতা বলিয়াছেন “তিনি এই দৈৰ মানস চক্ষু অবলঙ্গনে এই সমস্ত কাম্য বত i 


দর্শন করিয়আনস্দিত হন” (ছাঃ ৮/১২1৫)। সুতরাং প্রদর্শিত বৃহদারণ্যকশ্রুতি যুক্ত পুরুষবিষয়ক না হওয়ায় উক্ত 
আপত্তি হইতে পারে না। যুক্ত পুরুষের সর্বজ্ঞতা অপর শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে__ পর্ব হ পশ্ঠঃ পশ্যতি সর্বমাপ্লোতি 
সর্বশঃ” (ছাঃ ২৬২ )। ৫৮. টি 
আর যুক্ত পুরুষদিগের জগৎস্ষ্্যাদি ব্যাপার ব্যতীত অপর সর্ব্ববিধ ওঁশ্বর্যয হইয়া থাকে বলিয়া বুঝিতে হইবে । এ 
যেহেতু স্ষটপ্রকরণোক্ শ্রুতিবাক্যে পরব্্ধেরই জগত্ত্ব উক্ত হইয়াছে।'. উক্ত প্রকরণৈ প্রর্শ্নই টা বলিয়া উক্ত 
হইয়াছেন ।এশ্রতি বলিয়াছেন--“সদ্েৰ সোমোদমগ্র আসীৎ* (৩২১ ছাঃ) “তদ্ৈক্ষত বহু স্তাং প্জায়েয়” ছাঃ ৬৩৩)” 
প্যতে| বা ইমানি ভূতানি জাঞ্জত্বে...তদুব্ৰন্” (তৈঃ৩১/১)। আরও কথা এই যে--সেই সেই জগৎস্থট্যাদি ব্মাপার- 


অধ্যাস ( পরপক্ষ )-গিরিব্রম্‌ : 
ইতি চেন, হিরণ্যগর্ভা্তধিকারিমণ্ডলস্থবিষয়কত্বাৎ তন্তাঃ ৷" {ন্শ্যগৰ্ভাদিসর্্বাধিকারিমগ্ডলানাং ভেীমূক্তান্ছ: . 
₹ ভৱবিষয়া ইতি । তি বনধযক্তয়োঃ কো বা বিশেষ; ইতি চেন্ন, জন্মাদিবিকা রশৃহ্যং নিখিল'দোষাস্পৃষ্টমাহাত্যুং 
নিরতিশয়কল্যাণগুণাব্বিং সবিভূতিকং বক্ষ মুক্তোহন্ুভবতি। তদ্বিভূত্যন্তর্গতত্বেন হিরণ্যগর্ভাদিভোগান্- 

এ “যেনাশ্রুতং অআতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমূ” 


টু “ তবোইপি অবিরুদ্ধস্তদাশ্রিতত্বাৎ সর্ববস্তেতি ভাবঃ। শী 
“যদ হোবৈষ এতস্মিমনদৃশ্যেহনাত্ম্যহনিরুক্তেহনিলয়নেহভঃং প্রতিষ্ঠা বিন্দতে অথ -সোহভয়ং গতো ভবতি” 


*্রসো বৈ স রসং হোবায়ং লক্ধানন্দী ভবতি” ইত্যাদিঞ্রুতিভ্যঃ ৷ ব্ৰহ্মাহুভবিতৃত্বৈনৈব সর্ববান্থভবিতৃষ্বাৎ 


মুক্তস্যেত্যৰ্থ: । * শ্বিকারাবস্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ" ইতি সুত্রাৎ। ৫৯। রঃ টড ; 
পরত্রহ্মযে। জগৎকারণতব্র্বনিয়ন্ত্‌তবাদিব্যাপারস্বাতন্ত্যাং শ্রতিস্মতিসিদ্ধম। “এষ সর্ব্েখর এষ: 
* _ প্রতিপাদক প্রকরণে মুক্ত পুরুষ অমগ্নিহিত বলিয়াও অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের কথা উক্ত হয় নাই বলিয়াও _জগতসষ্টযাদি- J 
: কতৃত্ব তাহার নাই এবং তদব্যতীত অপর সর্বরিধ এখর্য্যই যুক্ত পুরুষের হইয়া থাকে । “ভগদ্যাপারবর্ং প্রকরণাদ- 
সৃন্নিহিতত্বাচ্” (81৪81১৭ ) এই ব্ৰহ্মস্থত্ হইতেই এইরূপ মীমাংস! অবগত হওয়া যায়। 
. এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে_“ভিনি স্বরাট ( সম্পূর্ণ স্বাধীন) হন, তিনি সকল লোকে কামচারী হন” 
< (ছাঃ ৭1২৫২ )'ইত্যাদি শ্রতি মুক্ু পূরুসদিগের জগৎস্ষ্যাদি ব্যাপারসামর্থ্য স্পষ্টর্পে উপদেশ করিয়াছেন ; অতএব 
টি £ মুকতপুরুষদিগের, জগৎসার্দি-পযাদার বত্রীত অপর সর্ববিধ পর্ব হইয়া থাকে বলিয়া যে সিদ্ধান্ত কর! হইল, 
" তাহা সঙ্গত নহে? উক্ত শরতিপ্ররণিবলে মুক্ত পুরুষদিগের জগৎসষ্ট্যাদি ব্যাপাররূপ এশবর্য্যলাভও সম্ভব হয়। 
এততুত্তরে বক্তব্য এই যে এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ উক্ত শ্রুতি হিরণ্যগর্ভাদিলোকস্কিত ভোগবিষয়ক ; কিন্ত 
: ভগংস্ষ্ট্যাদি ব্যাপারবিষয়ক নহে। উক্ত শ্রুতির এইমাত্রই অভিপ্রায় যে__লোকনিয়মনাধিকারে নিযুক্ত হিরণ্যগভীদি 
সমস্ত অরিকারিগণের লোকসমুহের যে সকল ভোগ, সেই সমস্তই মুক্তপুরুষদিগের অন্থুতবের বিষয় হইয়! থাকে। 
* সুতরাং উক্ত শ্রুতি ভিন্নবিষয়ক বলিয়া প্রদর্শিত আপত্তির অবকাশ নাই । “প্রত্যুক্ষোপদ্বেশান্নেতি চেন্নাধিকারিক- 
মণ্ডলস্থোক্তেঃ” (81৪৷১৮ ) এই ব্ৰহ্মস্থত্ৰ হইতে উক্ত মীমাংসা অবগত হওয়া যায়। 
ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে-_মুক্ত পুরুষও যদি এরূপ হিরণ্যগর্ভাদি লোকস্থ ভোগ্যবিষয় ভোগ করেন, 
তাহা হইলে বন্ধ ও মুক্তের মধ্যে বিশেষ কি থাকে { উভয়ই ত তুল্য হইয়া পুড়ে। এতদু্তরে বক্তব্য এই যে 
এরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে : কারণ মুক্ত পুরুষ ন্মাদি ছয়টি বিকারশুন্ত, সর্কাদোষে অস্পৃষ্টমাহাত্্য, নিরতিশয় কল: ' 
গুণমাগর ও সর্ববিভূতিসম্পন্ন ব্রহ্মকে অন্থতব করিয়া থাকেন। সুতরাং হিরণ্যগর্ভাদি লোকসমুহ, ব্রহ্মবিভূতির 
অন্তর্গত বলিয়! মুক্ত, পুরুষদিগের পক্ষে হিরণ্যগর্ভাদি লোকস্থ ভোগসমূহের অন্থৃতব বিরুদ্ধ নহে। যেহেতু 
সমন্তই ব্ৰহ্মাশিত । এই জন্তই শ্রুতি মুক্ত পুরুবদিগের স্থিতি এইরূপ বলিয়াছেন-_““বাহার জ্ঞানে'_অশ্রুত বিষয় 
শ্রুত হয়, অমত মত হয় এবং অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়” (ছাঃ ৬১1৩) ণ্যখন এই জীব এই অদৃশ্য, দেহাদিৰঞ্জিত 
ও স্বপ্রতিষ্ঠ পরব্রঙ্মে অভয়প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয়কে প্রাপ্ত হন» (তৈ ২1৭) “তিনি রসস্বরপ ; 
এই জীব সেই রযস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দরূপতা লাভ করেন।* যুক্ত পুরুষ ব্রক্মের অন্ুভবিত! বলিয়াই তাহার 
সৰ্বান্নভবিতৃত্ব সম্ভব হইয়া থাকে। আর বন্ধপুরুষ ব্র্মকে অশ্নতবই করে না। সুতরাং বদ্ধ-মুক্তে বিশেষ 
5 ং বন্ধ-মুক্তের মধ্যে 
আছে! তছ্তয়ের তুল্যতার আপত্তি হইতে পারে না। প্বিকারাবর্তি চ তথ্যাহি শ্থিতিমাহ* (৪181 ৯) এই 
লই না খা ৬ রি 
£ চে দ্ষেরই জগৎকারণত্ব ও সর্বনিয়ন্ততবাদি ব্যাপারে ; 


প্‌ 


উউ৮ 


মুক্তের নহে) ইহা শ্রতিস্বৃতিপ্রমাণসিদ্ধ | 
ভুতমমুহের অধিপতি, ইনিই ভূতমমুহের পালক । লোকসমুহ 


ৃ বিষ প্রাপ্ত্বরূপ-নিরূপণম্‌ পি 52 
ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্িধারণ এষাং লোকানামসস্তেদায়” “এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গাগি? 
ইত্যাদিঞ্রুতেঃ । “অইংকুরবরস্য প্রভবঃ” “মত্তঃ পরতরং নান্যৎ’ ইতি স্মৃতেশ্চ, “দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে' 
- ইতি ঝুত্রাচ্চ। অথচ যেথা সৰ্ব্ব্ঞতসব্ব্শক্তিমত্বাদিসদৃগুণাত্রয়ত্বাতিশয়সাম্যৃস্তত্সচ্চিদানন্দরূপত্াজন্মাদি- 

কারণত্বসর্ব্বনিয়ন্ত তুযুক্তোপসথপ্যজাত্বিল্মাত্যন্য পরমাত্মনঃ স্ববিভূত্যহুভবানন্দরপভোগঃ-সদৈকরসম্তন্াত্র- 

_. ভোগ্য যুক্তানামপি সাম্যাৎ। তথাভূতত্ৰহ্মাহুভবানন্দস্য ভোগস্য তেঘপি সত্বাৎ তেন লিঙ্েন তেষাং 

 পরারত্তন্বরূপকত্বেন জগদৃব্যাপারবর্জং মুক্তানামৈখবর্য্যমিতি নিশ্চীয়তে। “্ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্* ইত্যুপক্রম্য 

“সোহশ্গতে স্ববান্‌ কামান্‌ সহ ব্রন্মণা বিপশ্চিতা” ইতি, প্পরমং সাম্যমুপৈতি” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ 

“ভোগমাত্ৰসাম্যলিঙ্গাচ্চ” ইতি সৃত্রাৎ। মাত্রপদাৎ মুক্তগম্যৈঘৰ্য্যস্য স্বতধ্তুতাব্যাৰৃত্তিৰ্বোধ্যতে, ইতি রা 

রাদ্ধান্তুঃ | ৬০। 

তত্র পুনরাবৃত্তিশঙ্কাং নিবর্তয়তি_-“এতেন প্রতিপদ্ভমানা ইমং মানবমাবর্তং নাবতস্তে” “এত্ঘৈশ 
প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণমেতন্মান্ন পুনরাবর্তন্তে” ইতি প্রশ্নে মুণ্ডকে চ দনুর্্যদ্বারেণ তে 
বিরজাঃ প্রয়ান্তি” ইতি, কঠবল্লীষু চ পরবিদ্ধা প্রকরণেদ-“শতঞ্চৈকা চ হৃদরস্য নাড্যঃ- ইতি 


যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া যায়, এজন্য ইনি সেতুস্বরূপ ও ধার প্রি কের ৪1২২) “হে গাৰ্গ! বং 
এই 'মক্ষরের প্রশাসনে চন্দ্র ও সূর্য্য বিস্বৃত হইয়া রহিয়াছে” ইত্যাদি "১২1৯ বৃ), স্বতিতে উক্ত হইয়াছে 
“অহং সর্বন্ত প্রত্বঃ” (আমি সমস্তের উৎপত্তি স্থান) (গীঃ ১০1৮) “মত্তঃ পরতরং ই ন্তৎ” (আমা হইতে শ্রেষ্ঠতর .! 
কারণান্তর নাই ) (গীঃ ৭৭) ইত্যাদি। ব্রহ্মস্তত্রকারও বলিয়াছেন__“দর্শয়তশ্চৈবই প্রত্যক্ষাহুমান্ে” (৪18/২০ ) ks 
' অতএবণ্জগৎস্ষ্যাদি ব্যাপার যে কেবল ব্রহ্মেরই আছে, তাহা শ্রুতি, স্থৃতি ও ্যায়সিদ্ধ। সুতরাং মুক্ত bE 
দিগের তদ্ব্যতীত অপর এধর্য্য থাকা [যে সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে, তাহা সঙ্গত । 4 
আরও কথা এই -যে-খেমন সর্কজ্ঞত্ব সর্কশক্তিমত্বাদি সদৃওণাশ্রয়ত, অতিশয় সাম্যমূন্তত্ব, সচ্চিদানন্ছরাপত্ব, 
জগজ্জন্মাদিকারণত্ব, সর্বনিয়ন্ত তব ও মুক্তপ্রাপ্যত্বাদি ধর্মের আশ্রয় পরমাত্মার স্ববিভূতির অহুভবানন্্রূপ ভোগ যুক্ত 
পুকুষদিগের হইয়া থাকে। মাত্র অঙ্নুতবানন্দ্ূপ ভোগ পরব্রন্ম ও যুক্তগণের সমান। কিন্তু যুক্তগণ স্বরূপে ব্ৰহ্ষসম -' 
‘নহেন ; কারণ তাহার! অগুপরিমাণক। অতএব ভোগমাত্রসাম্য এই লিঙ্গ হইতে জগদৃব্যাপারবজ্জিত শর্ব্যই ; 
মুক্তগণের হইয়! থাকে বলিয়া নিশ্চিত হয়। যেহেতু তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে “্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরক্রন্মকে প্রাপ্ত হন" : 
(২১১), এইকূপে উপক্রম করিয়া বলা হইয়াছে__“মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ ব্রঙ্মের সহিত সর্বববিধ ভোগ উপলব্ধি করেন” 
(২১/১)।, _যুণ্ডক শ্রুতিতে বলা হুইয়াছে_-“পরম সাম্য প্রাপ্ত হন” (৩1১/৩)। ব্রন্ষহুত্রকারও বলিয়াছেন . 
2. “ভোগমান্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ” (৪81৪২১)। এই স্থত্ৰে যে “মাত্ৰ’পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহ! হইতে মু্প্রাপ্য এরশ্বর্য্ের 
্বাতত্্য,নাই__ইহাও বুঝাইতেছে। ৬০। = 
' মুক্ত পুরুষদিগের পুনরাবৃত্তির অর্থাৎ সংসারে পুনরায় ফিরিয়া আসার শঙ্কা হইতে পারে না। শ্রুতি," . 
স্বৃতি ও সুত্র মুক্ত পুরুষদিগের পুনরাবৃত্তি শঙ্কার নিবারণ করিয়াছেন। ছান্দোগ্য ফ্রতিতে বল! হইয়াছে__“এই দেবধান : 
পথে প্রস্থিত 'পুরুষদিগের আর এই মনয্যযন্বন্ধীয় আবর্তে অর্থাৎ অংসারচক্রে আবত্তিত হইতে হয় না” (ছাঃ 
৪1১৫/৬ )। প্রশ্নোপনিবদে বলা হইয়াছে__“ইনিই প্রাণসমূহের আয়তন, ইনি অমৃতময়, ইনি পরায়ণ, জীব ইঁহাকে 
প্রাপ্ত হইয়া ইহা হইতে পুনরাবর্তন করেন না” (প্রঃ ১1১০)। মুণ্ডক শ্রুতিতে পরবিস্তাপ্রকরণে বল! হইয়াছে 
“ব্রহ্মোপাসকগণ কৃর্্যদ্বার দিয়! বিরজা নদী প্রাপ্ত হন” (১/২১১)। 'কঠোপ্নিষদে পতি বলা হইয়াছে ু 


সরবিষ্ঠায়ামেব চ. এঁতরেয়কে_“অযুক্মিন্‌ স্বর্গে লো 
ংস খন্বেবং বর্তয়ন্‌ যাবদায়ুষং ব্ৰহ্মলোকমভিসম্পন্ততে, 


টা ₹ পংসামাবর্তো ভ্রমণং গ্ত্যাগতিরূপং 
শ্নানবমাধর্তুং নাম মানবানা পুংসা: সিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ 


প এখালয়মশাশ্বতমূ। নাক্বন্তি মহাত্মানঃ লাজ | 
লাম ও রা ‘ত কৌন্তেয় পুন ন বিদ্াতে I তত্র প্ৰয়াত! রঃ ব্ৰহ্ম 
2 ইত্যাদিস্মৃতিভ্যন্চ ৷ “আনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ইতি স্বত্ৰাৎ | ৬১ ৷, 

f  *. ভগবন্তাবসম্পত্তিং মুক্তি ক্রুতিযুখেরিতাম্‌ ৷ ৯ 
1. ং বেদাস্তশানস্য প্রাবোচাদরায়ণঃ ॥ ১॥ 

ভা .. ঈর্ববেদশিরোগীতত্তর্কাতীতম্চ যো হরিঃ। 

টি সমাশ্রয়ে ॥ ২॥ 


ধ্যানেন মুক্তিদঃ কৃষ্ণস্তং মুকুন্দং 
ইতি শ্রী১০৮ ভগবদবতার নীসনন্দনাদিপ্রবর্তিত পুজ্যপাদনুদর্শনাবতাঁর ভ্রী১০৮ ভগবন্িস্বার্ক- 
১ কীল্োপৰ্ংহিতবৈদিকসংসমভদায়াযুগত্বাভাবিকডেদাভেদসিদাওদম তি 
--- ২০. দক্ষনিখিলশান্ত্ৰপারাবারীণ শ্রী১০৮ মাধবমুকুন্দচরণেন বিরচিতে (অধ্যাস) 
=, পরপক্ষগিরিবন্াপ্যুশারারকহাবিসধয়ে ফলাখ্যো নাম ' 


নী ১ টু বাত, 
1 “সপ ৮ কি টকা ধায় হার্দ সমাপ্তঃ ॥ | 
উট শারতন্ায়ং গ্রন্থঃ | 4 
চে ৰদ ॥।৬শ্চায়ং গ্রন্থ 1 3 
ee ১৯ 


__«শতং টৈকা চ হদয়ন্ত নাভ? ইত্যাদি (৬১৬)। (ইহার অর্থ পূর্বে বহুবার বলা হইয়াছে )। এ্রতরেয়ক ॥ 
উপনিষদে বঙ্ধনিইয়াছে “্রহ্মবিৎ পুরুষ স্বর্গলোকে সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হন” (৬৷৪)। ছান্দোগ্য ও | 
উপনিষদে পুনরায় বলা হুইয়াছে--প্তিনি যাবজ্জীবন এই প্রকার আচরণ করিয়া! ব্রহ্গলোক প্রাপ্ত হন এবং “পুনরায় a 
ফিরিয়া! আসেন ন!?? (৮1১৫1১)। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত ছান্দোগ্যবাক্যে যে “মানবমাবর্তম্” বলা হইয়াছে, তাহার 
অর্থ-_মানবগণের অর্থাৎ পুরুষগণের আবর্ত অর্থাৎ যাতায়াতরূপ ভ্রমণ যাহাতে আছে, তাহা অর্থাৎ সংসারচত্র। " 
এইরূপ শ্থতিতেও উক্ত হইয়াছে-_“পরমসিদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থাৎ মুক্ত মহাত্বগণ আমাকে লাভ করিয়! আর ছুঃখালয় অনিত্য 
পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না”? (গীতা ৮1১৫) “হে অর্জন! পৃথিবী হইতে ব্ৰহ্মলোক পৰ্য্যন্ত সপ লোকই পুনরাবর্তনশীল। 
হে কৌন্তেয়! কিন্তু আমাকে লাভ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না” (৮1.৬)। “সেই দেবযান মার্গে গমন করিথী। 
+ ব্ৰহ্মবিৎ পুরুষগণ ব্রহ্ষকে প্রাপ্ত হন” (৮২৪)। এইরূপ ব্রহ্মহ্থত্রকারও বলিয়াছেন_“অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনা বৃত্তি 
শক্জাধ, (8৪২২)। কুত্রার্থ এই যে_পরমজ্যোতিঃ্বরপপ্রাপ্ত সংসারমুক্ত জীবের সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। 
যেহেতু শব্দপ্রমাণ শ্রুতিই“তাহা বলিয়াছেন। শ্রতি প্রদর্শিত হইয়াছে। ৬১। ও রর 
 ভগবান্‌ বাদরায়ণ শ্রতিমুখে উদ্নাহত তগবন্তাবপ্রাপ্তিরূপ যুক্তিকে বেদান্তশান্ত্রের ফল বলির্গী বর্ণনা 
বনি জি সতত উপনিষনে গীত হই ৃ রী হত. 
যে শ্রীহরি সমস্ত হইয়াছেন, যিনি তর্কের ং হ 
আমি সেই মুক্তিপ্রদ গুরুকে আশ্রয় করিলাম ॥ ২॥% এত ভিজ | 
ইতি 8 ১০৮ SEE পুজ্যপাদ সুদর্শনাৰতার জী ১০৮ তগবন্নিষ্বার্ক মহা- 
মুনীন্দ্ৰকর্তৃক, উপব্ধিত এবং বৈদিক সংৎস্প্রদায়াহ্ুগত যে স্বাভাবিক ভেদাভেদসিদ্ধান্ত সু 
তাহার সমর্থনে দক্ষ এবং সমস্ত শাস্তসাগরোত্বীর্ণ এ ১০৮ মাধৰমুকুন্দপাদ- 
বিচরিত “পরপক্ষ (অধ্যাস ) গিরিবজ” নামক গ্রন্থের ফলাধ্যায় 
নামক চতুরথাধ্যায় সমাপ্ত ॥ 
পরপন্থ গিরিবজ্ের অম্বা সমাপ্ত ॥ 
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